le 
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কেটে 


তিনি জানালেন ফ্রন্ট 
পক তাঁর বন্তব্য। তাঁর কথা £ 
বর ঞ্গি.(স পি এম) কোন- 
ই*চলা না। একথা আম 
রা টু যুক্ত 


ঢ্ালায়ছিল তাকে ব্যর্থ করে 
ঠন' ঘন্টা চলল এবং 








(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


বক্ত৷ £ 
খাম শ্রী মুখাজী 
_ উগমুখ্য্ী শ্ীদ্যোতি বনু 
ষ্ যুক্তফ্রণ্টের আনান মন্ত্র ও নেতাগণ .. 
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যত ফণ্টের ফা 


গল 


এই আলোচনারই সূত্র ধরে আবার 
রবিবার একটা থেকে ফ্রন্টের নেতারা 
আলোচনায়. ধসবেন। শ্রীধাড়া 
ছাড়া ফন্টের অন্য সমস্ত 
নেতারা এই িশরাস নিয়ে ফরে- 
ছেন যে, আলোচনার মারফৎ 
মীমাংসা ও এক্যমত সম্ভব। 

ক্লুধ্বারের সভায় : ফ্রন্টের 
নেতারা অজয়বাব্‌কে - প্রথমেই 
বলার জন্য অনুরোধ করেন এবং 
অজয়বাবু রাজীও ছিলেন। বাদ 
সাধলেন সুশীল ধাড়া। তিনি 
বললেন £ “আম বাংলা কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক। পাটির পক্ষ 
থেকে আমই কথা বলব। অজয়- 
বাব; নয়৷” 
বাবু শুর করলেন, আগ্নকাণ্ড, 
লুল্ঠন, নারী ধর্ষণ-সমস্ত ভেঙ্গে 
পড়েছে। এক করে চলবে? বিশব- 
নাথ. মুখাজশী দেখলেন স শীল 
বন্ড বাড়াবাড় করছে- এতটা তো 
করার কথা ছিল না। 

[ব*্বনাথবাব; বললেন তাঁর 





চরাচাঁরত দীর্ঘ [বশ্লেষণী 
দায় কেন যুস্ত্ত ফ্রন্ট রক্ষা করা দর- 
কার, আজকে রাজনীতির গাঁত 
কোন্‌ দিকে আর এই পাঁরপ্রোক্ষতে 
কি করলে ফ্রন্টের একা বজায় 
থাকে। িশ্বনাথবাবর ফরমূলা 
আসন অতাঁত ভুলি, f 
কার্যক্রমের ভিত্তিতে এগিয়ে চলি 
প্রমোদবাবূর “নির্দেশে 
জ্যোতিবাব্যর হয়ত অতাত 
আপত্তি থাকত না, কিন্তু 
নিয়মানুবার্ততার প্রয়োজনে 


| 
মান 


পুরনো কথা তুললেন। সৌভাগ্য যে, 


এ প্রসঙ্গ যুন্ত ফ্রন্টের অন্যান্য পার্টির 
মধ্যে বিশেষ কোন ক্রোধের প্রাত- 
ক্রিয়া সৃষ্ট করল না। জ্যোতি- 
বাবর কথা £ অজয়বাবর আগে- 
কার বন্তব্যের প্রত্যাহার কোন আত্ম- 
শেষাংশ শেষ পৃচ্ঠায়) 
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-একটা বছর কেটে গেলে যেমন 
মানষের বয়স এক বছর বেড়ে 
যায়, তেমান তার আয়: থেকেও 
একটা বছর যায় কমে। সমাজের 
{বিবর্তনের ক্ষেত্রেও কথাটা সম- 
ভর্ইে প্রযষোজ্য। ১৯৭০ সালের 
ছাবিবশে জানুয়ারী । ঠিক এক 
বছর, আগে, এই দিনে দেশের 
সামাঁজক, রাজনৈতিক পাঁরাস্থ- 
তির, অর্থনৌতক বাস্তবতার সাল- 
আঁধকাংশই আগামী এক বছরে 
জাতীয় জীবনের এতোটা বড়ো 
এবং ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভা- 
বনার কথা আদৌ অনুমান করতে 
পারেননি। অথচ যা ঘটে গেল 
এই এক বছরে, দেশের মানুষ যে 
অবস্থা থেকে যে নোতুন পাঁরিস্থি- 
তর মনখোমীখ এসে দাঁড়য়েছে, 
সেখান থেকে পেছনের দিকে ঠিক 
আগেকার জায়গায় ফিরে যাওয়ার 
সম্ভাবনা আর নেই। রাজনীতির 
ভাষায় এটাই হলো পয়েন্ট অব্‌ 
নো রিটার্ন। 

একটা প:জিবাদী সমাজ ব্যব- 
স্থায় পয়েন্ট অব নো রিটার্ণের 
অর্থ হলো শাসক শ্রেণীর ঘনীভূত 
সংকটের আবর্তে , ঝাঁচার জন্যে 
পারন্রাণের পথ খোঁজা । 


নানা কৌশলে নিজের ক্ষমতা 
টিকিয়ে রাখা যখনই অসম্ভব হয়ে 
ওঠে, তখনই সংকট দেখা দেয়। 
কিন্তু সেটা হলো সংকটের চরম 
অবস্থা, এক কথায় বৈস্লাবক 
পরিস্থাত। শাসক শ্রেণীর গদশ- 
য়ান হয়ে থাকার সমস্ত কৌশল 
তখন, বার্থ হয়ে' ষায়। আর জন- 
গণ কোন মতেই শাসক শ্রেণীর 
কোন কৌশলে ক্ষমতাসীন থাকাকে 
সহ্য করতে রাজী থাকে না। বলা 
বাহল্য আমাদের দেশে সোদন 
আজো আসোন। 

ভারতে পংজবাদ বিকাশের 
পথের অনিবার্য অর্থনৈতিক সংকট 
আজ যখন রাজনৈতিক সংকটের 
রূপ নিচ্ছে, তখন দেশের রাজ- 
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Chain Shirts, 
3 Drawers & 


শ্রেণী | 
বভন্ত সমাজে শাসক শ্রেণীর পক্ষে 


PIONEER 


Also Tee shirts, 
Tennis shirts, 
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নৈতিক পাঁরিস্থিতির বাস্তব অব- 
স্থাটা কি রকম দাঁড়িয়েছে তার 
যথাষথ মুন্ল্যায়ন করাটাই হলো 
আজকের প্রধানতম: কাজ। 

শাসক দার বত 
সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের টবখ- 
স্ডিত চেহারাটা আজ একটা কথা 
পরিজ্কার করে তুলেছে যে, দেশ- 
জুড়ে বুর্জোয়া শাসনের জগদ্দল 
পাথরটা আর অনড় থাকবে না। 
রাজ্যে রাজ্যে যে পরিবর্তন ১৯৬৭ 
সালে সবে সুরু হায়েছিল, যাকে 
অনেকে সামীয়ক ব্যতিক্রম বলে 
মনে করতে চেয়েছিল, তা আজ 
বিকল্প পথ হিসেবে কিছ; কালের 
জন্যে পাকাপাকি হতে চলেছে। এই 
বিকল্প পথের নাম হলো যযুন্ত- 
ফ্রন্টের রাজননীতি। 


রাজ্যে রাজ্যে অর্থনৈৌতিক অব- 
বছরে শাসক শ্রেণীর বিরদ্ধে 
সাধারণ মানুষের আন্দোলনের 
অভিজ্ঞতা বিভিন্ন হয়ে গেছে। এই 
বাভল্নতার কারণগ্ীল ইাতহাস- 
গৃত। ইচ্ছে করলেই তাদের রূপা- 
ন্তর ঘটানো যায় না, যেত না। 
ফলে রাজনৌতিক সচেতনতার 
বিস্তৃতি অসম হয়ে দাঁড়য়েছে। 


দেশের অসম বিকাশ, রাজ- 
নৈতিক চেতনার 'বভিন্নতা, কেন্দ্রী- 
ভূত শাসক শ্রেণীর বিরোধী পক্ষ 
হিসেবে গত বাইশ বছরে রাজ্যে 
রাজ্যে যে সব দল ও সংগঠনের 
প্রাধান্য বেড়েছে, তাদের খন এক- 
জোটে দাঁড়াতে বাধ্য করে, তখন 
তাদের আপোষ করতেও বাধ্য 
করে। যে সব দল বা সংগঠন 
নিতান্ত আগণুিক চাঁরন্রের, তাদের 
বেলায় এই আপোষের নীতি তেমন 
সমস্যা সৃম্টি করে না। কিন্তু যে 
সব দল বা সংগঠনের চাঁরন্ন সর্ব 


ভারতীয়তার দাবীদার তাদের . 


বেলায় সমস্যাটা জাঁটল ও কঠিন 
সন্দেহ নেই। সর্বভারতীয় দল 
ও সংগঠনগ্যীলর নাতি ও কর্ম 
সূচীর সথ্গে রাজ্যে রাজ্যে তাদের 


VESTS 


EVERY BODY 
NEEDS 
PIONEER VESTS 
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ভাঁমকায় একটা গরমিল তখন 
চোখে না পড়ে উপায় নেই। 
দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার 
ছিল এবং এখনো আছে সংকট 
তাদের 'বপর্য্ত করতে উদ্যত না 
হালে, তারা এর সুযোগ নিতে 
প্ারতো। কংগ্রেস বিরোধী নানা 
দলের যৌথ শাসন, চতুর্থ সাধারণ 


, নির্বাচনের পরে যে কয়াট রাজ্যে 


গড়ে উঠেছিল, ১৯৬৯ সালে তাদের 
বোশব ভাগ জায়গায় মধ্যবতশী 
নর্বাচন অনয়ান্ঠত হওয়ায় দেখা 
গেল, কংগ্রেস বিরোধীপক্ষের যৌথ 
শাসনের বিরুদ্ধে সম্ভব অসম্ভব 
সমস্ত অভিযোগ করা সন্বেও, এক- 
মাত্র উত্তর প্রদেশে, কৌশলে শাসন 
ক্ষমতা দখল করা ছাড়া অন্য 
কোথাও স্মাঁবধা করতে পারলো 
না। দেশের বুর্জোয়া শাসনের 
অন্তার্নীহত সংকটের চেহারাটা 
এর আগে আর কখনো এমন প্রকট 
হয়ে ওঠোনা। কংগ্রেসী শাসনের 
বিকল্প হিসেবে যুন্তফ্রন্টের রাজ- 
নীতি যে জনগণের চিন্তায় একটা 
পাকাপাকি রুপ নিয়েছে, সেই 
সিদ্ধান্ত তখন চূড়ান্ত হয়ে' গেল। 
কিন্তু তব শাসকশ্রেণী তখনো 
ততোটা আতীঁঙ্কত হয়নি এই 
জন্যে যে, দেশের শাসন ক্ষমতার 
কেন্দ্র তাদেরই হাতে এবং চলতি 
সংবিধানের কাঠামোটাকে নিজে- 
দের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ 
আছে: অপরিমেয়। তাছাড়া জন- 
গণকে মোকাবলার প্রশ্নটা উঠবে 
আরো কয়েক বছর পরে, অর্থাৎ 
পরবত্শ নির্বাচনে বাহাত্তর সালে। 

কিন্তু ঘটনার গাঁত এই সাব- 
ধানী 'হসেবের ধারাকে বদলে 
দিয়েছে। শাসক শ্রেণীর মধ্যেও 
যে একটা অন্তদ্বন্দি আছে, অর্থ- 
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সাধারণ মানুষের নিতান্ত সাধারণ 
রাজননীতি চিন্তার অঙ্গ হয়ে 
শহোছে। 

আজ এই অন্তর্বন্দব শাসক- 
শ্রেণীর বম্বস্ততম রাজনৌতক 
সংগঠন কংগ্রেসকে ভেঙ্গে দিয়েছে৷ 
এই ভাঙ্গনের কারণ 'নেতৃত্বের 
কিম্বা কামরাজ বনাম ইন্দিরা, 
আসলে ব্যাপারট : উপদলায় 
কোন্দল, এর থেকে অবৈজ্ঞাঁনক 
জনস্বার্থাবরোধী চিন্তা আর হয় 
না। লড়াইটা নিছক ব্যান্তত্বের বা 
উপদলের হলে দেশের সামাগ্রক 
স্বার্থ তাতে জাঁড়ত থাকতো না। 
বুর্জোয়া শ্রেণীর ,আবিভন্ত অবস্থায় 
প্রধানমন্ত্রীর পদে যেই থাকুক না 
কেন শাসন ক্ষমতা বুর্জোয়া 
শ্রেণীর সামীগ্রক স্বাথেইি ব্যব- 
হৃত হতো, যেমন এতোকাল হয়ে 
এসেছে। তাতে কোন ' গোষ্ঠীর 
ভাগে কতোটা কম বা কতোটা 
বোশ সুযোগ স্বীবধা গেল, শোষ- 
ণের ক্ষমতায় কোথাও উনিশ বশ 
হলো কি না, তা নিয়ে নিজেদের 
মধ্যে মনকষাকাঁষ থাকতে পারে, 
শ্রেণীগত শাসন ক্ষমতায় তাতে 
ভাঙ্গন আসতে পারে না। 

অথচ ভাঙ্গন, এসেছে এবং 
একাংশ অন্যাংশকে শত হিসেবে 
চিহিত করতে সুরু করেছে। 'সাঁন্ড- 
কেট ও হীন্দিরাপল্থ*ঈ কংগ্রেসের 
দুই অংশ-নিঃপন্দেহে . কুর্জোয়া 
শ্রেণীরই প্রাতানাীধ। স্মুষোগ এবং 
সম্ভাবনা থাকলে তারা একসঙ্গেই 
থাকতো! একসঙ্গে থাকাক্ধ জন্যে 
এঁক্যের নানা প্রস্তাব সেদিন পর্যন্ত 
এসেছে। ভবিষ্যতেও যে | আসবে 


না এমন, কথা বলা যায় না। কল্তু 


এঁক্যের বাস্তব 'ভীত্ত থাকবে ক 
না, এঁক্য স্থাপন করতে দেওয়া 
হবে ক না, তা নির্ভর করে দেশের 
সাধারণ মানুষ ও গণঁআন্দো- 
লানের উপরে । সাধারণ মানুষ 
কংগ্রেসী রাজনীতির  িসেব- 
নিকেশে যে আজ' অসাধারণ হয়ে 
উঠেছে, তার স্বীকীতি আমেদাবাদ 
ও বোম্বাই কংগ্রেসের দুই আঁধ- 
বেশনে বারেবারে পাওয়া গেছে। 
কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসন ক্ষম- 
তার বকল্প "হির্সেবে, যুন্তফ্রল্টের 
রাজনশীতর প্রাত সাধারণ মানদষের 
জুস্পম্ট পক্ষপাত, সিন্ডিকেট ও 
ইন্দিরাপল্থী দুই কংগ্রেসের দুই 
রকমের যু্তফ্রল্টের জন্যে তোড়- 
জোড় সরু করেছেন৷ সাতষাট্র 
সালের রাজ্যাভান্তক যক্রফ্ন্টের 
অদূর ভাঁবষ্যতে রাল্ুক্ষমতার 
কেন্দ্রে সম্প্রসারিত হওয়ার সূচনা- 
পর্ব আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 

' {সাণ্ডিকেটের প্রস্তাবিত যুদ্ত 
ফ্রন্টের সম্ভাব্য শাঁরক যারা, সেই 
স্বতন্ত্র পার্ট ও জনসংঘের এবং 
সম্ভবতঃ এস এস পির একাংশের 
রাজনৌতক নীতি, চিন্তা ও কর্ম 
এটুকু বুঝতে বাকী নেই যে 
িপ্ডিকেট যুক্তফ্রন্ট হলো চরম 
প্রাতিক্রিয়মশীল শান্তর বাহন। দেশে 
ও বিদেশে কামউীনস্ট বিরোধিতা 
থেকে একচেটিয়া পাঁজর অবাধ- 
শোষণ কায়েম করার সমস্ত সৃপ- 
{রচিত নীতিই তারা গ্রহণ করেছে। 
কিন্তু জনসমর্থন পাওয়ার আশায় 


















কংগ্রেসকে ভেঙ্গো দিলেও, 
ক্ষমতা ব্যবহার করার, 
এমন অনেকেই আজো 
সঙ্গে রয়েছে, যারা সামান্য আ' 
কার কারণ দেখলেই অবল লা 
সিশ্ডিকেটপন্থীদের সঙ্গে 
মেলাতে দ্বিধা করবে না। অ 
কংগ্রেসের ভাঙ্গনে নীত 
স্বার্থের মধ্যে আপোষরফা' 
চলা এখনো সম্ভব, 
শ্রেণীর মন থেকে এ ধারণা খু 
একেবারে মুছে যায়ান। 
পল্থীদের বোম্বাই অধিকে 
পরেই বিড়লাদের গোয়ায় ম 
সহযোগিতায় সারের ক 
খোলার অন্ুমাত দান ও হুঁ 
তের টন প্রতি দর বৃদ্ধির মা 
তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব! 
জাতটয়করণের মাধ্যমে ,. দে! 
রাজনীতিতে যে 'দিক-পরিব 
সূচিত হয়োঁছল, রাষ্টরপাত 1 


শেষাংশ ১৫শ * 







১২৬ নং টি এভানিউয়ে 


শতরাং 
+ সদস্য দ্বারা এটি গঠিত এবং. এর 
| কার্যকরী সমিতির সকল সদস্যই 
' সাধারণ সভ্দদের নর্বাচিত প্রাতি- 
নধি। 

ৃ ' যাঁদও সংস্থাটি 'দেশের জন- 
॥ সংখ্যাকে ্থাতশল অবস্থায় 


*' আনয়নের মৌলিক উদ্দেশ্য নিয়েই- 


মাও সংস্থাঁটতে আর অবাঁশস্ট 
নেই। বর্তমনে সংস্থাঁট ইহার 
খানায় রুপান্তরিত এবং এই 
[তিনজনের দুইজন সি পি এম 
দলভুক্ত আর অপরজন কংগ্রেসী। 

প্রীত পাঁচ বৎসর অন্তর 
দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকজ্পে 
যে বিরাট অগ্ক কেন্দ্রীয় সরকার 
বরাদ্দ করে যাচ্ছেন: তার কিছুটা 
সরকারী অন্দদান হিসাবে এই 
সংস্থাটরও প্রাপ্য এবং প্রতিবছর 
. সে অনুদান সংস্থা পেয়েও থাকে। 
{তবুও সংস্থার কর্মীরা নিয়ামত 
বেতন পান না! চার-পাঁচ মাস অন্তর 
কর্মীদের এক মাসের বেতনদান 
আজ সংস্থার রেওয়াজে পাঁরণত। 


ছি 


: বর্তমানে কর্মীদের বেতন ছয় 
; মাসের উপর বাকাঁ। | 
সাতষাঁটট সালে বাংলাদেশ 


'যখন প্রথম রাহনমনন্ত হল এবং 
নৃতন আশা ও উদ্দীপনায় যুক্ত 
১ ফ্রন্ট শাসনযল্তে প্রতিষ্ঠিত হল 
॥ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত সংস্থার 
কম্মীরাও তখন নিশ্চেষ্ট দর্শক 
হায়ে বসে থাকেনি। রুঁজ-রোজ- 
" গারের একমাত্র অব্লম্বনা সংস্থা- 
ন টিকে কংগ্রেসী অভিশাপমযুন্ত কর- 
', বার প্রচেষ্টায় তারা তখন যে নির- 
লস ভূঁমকা গ্রহণ করেছিলেন তার 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সংস্ধাঁটিতে 
একাঁট সমস্থ শাসন ব্যবস্থার প্রব- 
তন করা! তাদেরই প্রয়াসে সংস্থার 
*বতাঁড়ত হয় আর তাদের স্থলে 
, . প্রগ্গাতশশল' ব্যন্তদের সংস্থায় 
প্রবেশ লাভ ঘটে। ডাঃ নারায়ণ 
রায়, সমর রুদ্র প্রভীতকে নিয়ে 
সংস্থার নূতন পাঁরচালক গোষ্ঠী 
গঠিত হয়। 
পারছেন যে, ভগ্গীরথ যেমন গঙ্গা 
প্রাণীও এনৌছলেন তেমান তাদের 


শুক্রবার ১৬ই জানার ১৯৭০ 


১ ঘর্থে পরিচালিত গৱিবাৱ পরব! 
“সমিতিতে বেরোয়! চুৰি =" 


সাত! একজন লি লি শ্রস সন 


(দর্গলের সংবাদদাতা ) 


অনামনস্কতার সুযোগে তাদের 


কাটা খাল দিয়ে নিঃস্বার্থ ব্যান্তদের 


সঙ্গে কয়েকটি কুমীরও সংস্থায় 
চুকে পড়েছে।. তাদেরই অনবধান- 


ট তায় সংস্থায় প্রবেশ করতে সক্ষম 


হয়েছেন শ্রীঅর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যখন পাঁনিহাটশ 
পৌরসভায় দস পি এমের কমি- 


- শনার, তখন নিশ্চয় তান সি 'প 


এমের “লাল কার্ড” ধারা ব্যান্ত। 
মণ্বন্তরের বৃভুক্ষা আর আকাশ- 
চুম্বী অর্থালপ্সা নিয়েই তান 
সংস্থায় প্রবেশ করেন। একটি 
সাকরেদও তার জন্য পূর্ব থেকেই 
সংস্থায় (মোতায়েন ৮ 
পারেন। তিনি হচ্ছেন তস্য শ্যালক 
তথা 
শ্রীমণ সান্যাল। শ্রীসান্যাল 
সংস্থার কর্মী ইডীনয়নের সম্পাদক 
এবং শোনা যায় সি পি এমের 
দ্বিতীয় 


বেশী দেরী হয় না। আঁত অল্প- 
কালমধ্যেই শ্রীমতা দাশগ্নপ্তা প্রগতি 
শীলতার মখোশ ধারণ করে কমী- 


দের শবদ্রান্ত করেন এবং সংস্থার , 


সম্পাঁদকার পদাঁট দখল করতে 
সক্ষম হন। দোস্তৈর সন্ধান পেয়েই 
তিনি তার মুখোশাট ছুড়ে ফেলে 
দিয়ে ভারমন্ত হয়েছেন এবং আন- 
বাণ আকর্ষণে চৌর্যবাত্তর পথে 
ছুটে চলোছলেন। বস্তুতপক্ষে 
লয়ীর মলনই সংস্থাঁটিকে চৌর্য- 
বৃত্তির আখড়ায় রূপান্তারত করে 
সংস্থার বাতাসকে দুষিত করে 
তুলেছে এবং এই অরাজক অবস্থা 
থেকে সংস্থাঁটকে উদ্ধার করবার 
চিন্তিত করে তুলেছে। 


চোঁষ্বৃত্তির পণ১প্থান 
উনিশ নং নীলমাঁণ মত স্ট্রীট 
সংস্থার নিজস্ব নির্বীজকরণ 
কেন্দ্রটি বরাবর চাল: ছল। এই 
কেন্দ্রের জন্য আলাদাভাবে সার্জন 
ও অন্য কর্মচারীরাও - নিযুভ্ত 
ধছিলেন। এ বাড়ীতে সংস্থার একাঁটি 
ক্রিনকও চাল; ছিল যাঁদও 


নিবশিজকরণ কেন্দ্রের সঙ্গে 'ক্রিনি- 


কাঁটর কোন সম্পর্ক ছিল না। 'দুই- 


সংস্থার  সমাজকমশী ' 


টা যার 
ন্রিশজকরণের পর্বে স্বামী ও 
জন পরে অনযমাতসনচক দ্ৰাহ্মরদান 
করতে হোত। দ্বাক্ষরদানের পূর্বে 
স্বামীর ভ্রিশোর্ধ বয়স এবং সন্তান 
সংখ্যা তিনের আধক হওয়া একান্ত- 
ভাবেই আবশ্যক ছিল। এর।পরেও 
যদ স্বামীর শরাঁরে অপারেশনের 
প্রতিবন্ধক কোন রোগ ধরা পড়ত 
যথা ডায়াবোটম, হানা প্রভাত 
তাহলেও আবেদন প্রত্যাখ্যাত 
হোত। এই নিয়মগ্নীঁলই নিবীজ- 
করণ সম্পর্কে এযাবংকাল্দ চলে 
আসাঁছল। 

প্রাতাট 'িরবীজকরণ অপারেশনের 


.জন্য তারশ টাকার মত বরাদ্দ 


করলেন অর্থাৎ শনবশজ ব্যান্ত 
পাবেন আঠার টাকা, সাজন পাঁচ 
টাকা, পুরুষমান্ষ-ধরা দালাল 
{তন টাকা এবং অন্যান্য বাবদ চার 
টাকা, তখন পাঁরচালকগোম্ঠীর এই 


জি সা 


KH সি 
[ই কেনের কেনেন 
Ue তার, আরো 


.. এতিন 
সম্পর্কে পূর্কোকার, “নিয়মগ্মীল 


কা আদর্শ রুপায়ণের পঞ্চে প্রতিবন্ধক 


থেকে সম্পর্ণ* রই বিতাড়িত 


আবিষ্কার করলেন যে নিবণজকরণা হোল এবং ভিত 


| ম্পর্কে“- কোন নিয়ম মেনে চলাও 


সঙ্গত নয় প্বক্ক্কার নিযমগযীল 
মতিন করে সেম্থলে নি্বচারে 
বীজ করাই উচিত। কিন্তু এই 
আঁবিচ্কারের সঙ্গে কেন্দ্রে স্থায়ী 
সার্জন একমত হতে পারলেন না। 
নারিচার, 'নিবীঙ্গকরণে তান তার 
‘আপত্তি প্রকাশ করেন। 
অনাতাবলম্বেই কেন্দ্রকে 
২৯৫।২ এম আচার্য প্রফল্লচন্দ 


প্রয়োজন বোধ করলেন না, কারণ 
তাহলে তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া 
সম্ভব হোত না। একটি ভূয়া 
রেজিস্ট্রেশন নম্বর 'নয়েই শ্রীসরকার 


কেন্দ্রে যোগদান করেন সার্জন 


হিসাবে। কেন্দ্রটি এবার চৌর্য 
হোল। নির্বিচার নির্বীজকরণের 
নাদর্শ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কোটা পূরণের পথে কারখানা 
এাঁগয়ে চলল। নির্বীজকরণ 


কারখানাটি তার লক্ষ্য - পথে ' ছুটে 
চলল। নূতন পদ্ধাতগুলর কয়ে- 
কটি নীচে দেওয়া হোল। 

এক, নির্বীজকৃত ব্যান্তর বয়স, 
তান 'ববাহত কি আঁববাাহত, | 
তার কোন সন্তানাদ আছে কনা 
এসব প্রশ্ন বিচার করবার আর 
কোন প্রয়োজনই রইল না। আশি 
বছরের পত্নীক বৃদ্ধকেও 'নার্ব 
চারে নির্বীজ করা চলতে 'লাগল। 

দুই, প্রীতাঁট * ,নরবীজকৃত 
ব্যক্তির প্রাপ্য সরকারী অর্থের প্রাপ্তি 
স্বীকার 1হসাবে সাদা কাগজে 
রচিত ফরমে স্বাক্ষরদান প্রয়োজন । 
কিন্তু একটি মাত স্বাক্ষরদান করে 
সরকারের ঘর থেকে এতগ্াাল 
টাকা পাওয়া কখনই; সম্ভব [নয় 


কলেই আর নাম সই করতে 
বিধেয়। 
টিপসই নেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা 


কার্থজে। অর্থাৎ একটিমাত্র অপা- 


রেশন কিরে সরকারের ঘরে হিসাব 
শেষাংশ ১৪শ পন্টায়) 





| 


‘BHC. 


নও ভিঞি .. 


= Ee ' 


2" 
+, 


জাতির শক অজয়বাবুর 
হস্তক্ষেপের নেপথ্যে 


(দর্পণের প্রাতানাষ) 


নতুন 'দল্লশ ৪ পশ্চম বাঞ্গলার 
মহখ্যমল্লী ' শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 
উপ: মুখামুন্লী শ্রীজ্যোতি বসুর 
দপ্তরের কাজে সরাসার হস্তক্ষেপ 
পক্ষ মহল আঁতশয় আনান্দত ও 
উৎসাহ বোধ করছেন। এই মহলের . 
ধারণা, শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নতুন চালে 
য্্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার 5 
তর হয়েছে। 

»শ্বঘ্র হোক বা ভিন 


যে ঘটবে তা শ্রীমখোপাধ্যায়ে নভে- শ্রীমখোপাধ্যায় বাতিল করেছেন৷ 


মবরের শৈষে যখন শৃদল্লীতে এসে 


শ্লীমতঁ গান্ধী .ও দাঁক্ষণ কাঁমউনিস্ট রু 


নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গোপনে মিলিত 
হয়েছিলেন তখন থেকেই আঁচ করা 
গগয়েছিল। উনিশে ' ডিসেম্বরের 
দর্পণে প্রকাশিত 'দিষ্লশর চিঠিতে 
উচ্চ সরকারী এবং দুএকটি রাজ- 
নৈতিক দলের সূত্র থেকে পাওয়া 
সংবাদের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল 


করেছেন। 


নয়। 
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LANTEE BELTS LAST LONGER 


+ কেন্দ্রীয়" সরকার এবং কয়েকাঁট 


দলের পরামর্শ তাঁকে উৎসাহিত 
করেছে। 

এই ব্যাপারে রাজ্যপাল শ্রীশান্ত 
স্বরূপ ধাওয়ানের শ্রীমুখোপাধ্যায়কে 
লেখা' চিঠির গুরুত্ব সমাধিক। যনন্ত 
ফ্রন্ট মাল্সভা গঠিত হবার পর 
প্েকেই কোন মন্ত্রী কলকাতা ছেড়ে 
অন্যত্র গেলে দলের অন্য কোন 


দেখতে অনুরোধ করে যেতেন। 
শ্রীধাওয়ান বেশ কিছীদন কল- 
কাতায় আছেন। সুতরাং [তান 
বিষয়টি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য 
করে থাকবেন। 

বাংলা কংগ্রেসের অনশন সত্যা- 
গ্রহ বন্ধ হবার পর শ্ীমুখোপা- 
ধ্যায়কে িখিত শ্রীধাওয়ানের চিঠি 


শুধু অনশন সত্য- প্রকাশত হয়। শ্রীধাওয়ান মুখে 
গ্রহের ফল স্বরূপ যে তিনি নজের যা হয়ত আগেও বলেছিলেন এই 
শান্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন তা চিঠিতে তা লাখতভাবে পেশ 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা করেন। চিঠির মখ্য কথা শ্ীমখো- 
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পাধ্যায়কে" উৎসাহিত করা তাঁর 
সংবধানগত দায়িত্ব পালন! করতে 
শ্রীধাওয়ান শ্রীমুখোপাধ্যায়াকে 


' জানিয়ে দেন £ “কোন মন্ত্রীর কি' 


দপ্তর হবে তা ঠিক করার দাঁয়ত্ব 
একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর ৷” 

১৯৬৭ সালে প্রথম যুন্ত্রন্টের 
সময়ে শ্রীচ্যবন খোলাখ্যল৷ পশ্চিম 
ক্ষেপ করতেন। বাঙ্গলার রাজ- 
নীতিতে আজ আর শ্রীচ্চবন বা 
শ্রীমতী গাম্ধীর নাক গলাবার উপায় 
নেই। দিল্প'তে তাঁরা ভাব করে 
আছেন যেন বাঙ্গলার ব্যাপারে 
তাঁদের মাথাব্যথা নেই। এতাঁদৃন 
পর্যন্ত রাজ্যপালকে দিয় প্যাঁচ 
কষবার চেষ্টা হয়ান। এখন তাও 
শুরু হয়েছে। শ্রীমুখোপাধ্যায়কে 
লিখিত শ্রীধাওয়ানের চিঠি তার 
প্রমাণ। শ্রীচ্যবনের সঙ্গে পরামর্শ 
না করে শ্রীধাওয়ান এই চিঠি লেখেন 
একথা তান হলপ করে বললেও 
বিশ্বাস করা অসম্ভব । 

দিল্লীর সরকারী ও নানা 
রাজনৈতিক” মহলের আশা ছিল 
বাংলা. কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ রাজ্য 
সক্ষম হবে, অর্থাৎ এমন অবস্থা 
সৃষ্টি হবে যখন লোকে বাম কাঁমউ- 
নিস্ট দেখলেই 'তার মুখে থুথু 
দেবে ।' উদ্দেশ্য সফল হয়ান বলেই 
অনেকের ধারণা । বস্তুত; যে সর্ষে 
দিয়ে বাঙ্গলার ভূত ছাড়ানো হবে 
হওয়াতে কর্তৃপক্ষ মহল বিশেষ 
চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শ্রীসকুমার 
রায় সামায়কভাবে ইন্দিরা কংগ্রেস 
বাংলা কংগ্রেস, দাক্ষণ ' কমিউনিস্ট 


. এবং আরো অনেকের গুড়ে বালি 


দিয়েছেন। মান ফ্রন্ট অন্ততঃ 
ভিসেম্বরে চালু করা গেল না।, 

দিল্লীতে গত একমাসে অনেক 
যোগ-বিয়োগের অঙ্ক কষা হয়েছে 
বাগ্গলা দেশের রাজনীতির গাঁত 
পরিবর্তনের জন্য। অঞ্ক কষা 
শুধু রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না, সরকারী ,মহ- 
লেও হয়েছে। হিসাব কছদতেই 
মিলল না। বাম কামউনিস্টদের 
গভর্ণমেন্ট থেকে বার করে দলে 
মান ফ্রন্ট সমর্থকদের বিধান 


বা যুক্ত ফ্রন্ট থেকে রার করে দেবার 
পরিকল্পনা মনে হয় পাঁরত্যন্ত 
হয়েছে। নতুন যে পাঁরকজ্পনা কাজে 
লাগানো শর: হয়েছে সে সম্বন্ধে 
পূর্বাহ্ইে ভেবে রাখা হয়েছে 


দক্ষিণ কাঁমডীনস্ট 'বা ইন্দিরা 


কংগ্রেসের তা ভাল ' করেই জানা 
আছে। 
সরকারী দপ্তরের কাজে বাম কাঁমউ- 


" শনস্টদের, বিশেষ করে জ্যোতি 


বসকে কোণঠাসা করতে হবে। 
শ্রীমূখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ 
ক্ষমতাবলে বাম কভীনিস্ট মন্ত্রী 
দের কাজে হস্তক্ষেপ এবং তাঁদের 
পদে পদে অপমান করবেন। উদ্দেশ্য 
বাম কমিউনিস্টরা যাতে সম্মান 





খোলেন না। এবার কলকাতায় তাঁর 
মুখে যেন খই ফুটছে। তাঁর এক- 
মাত লক্ষপ্থল ছিল বাম কাঁমউত, 


নস্ট পাঁটি। য্ত ফ্রন্ট সম্পর্কে 
তাঁর মনোভাবে বৈশ্লাবক পার: 
বর্তন হয়েছে। 








গত অক্টোবর মাসে কেরালায় ! 
মুখ্যত দাঁক্ষণ কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ৷ 
ও কেরালা কংগ্রেসের - যোগসাজসে :.4 
যুক্ত ফ্রন্ট 'সরকারের পতন, ঘাঁটয়ে %71- 
মান ফ্রন্ট সরকার গঠনের পাঁর- এনই 
কল্পনা সাফল্যের পর্যায়ে “ধা 
পেশছেছে। এই পাঁরকল্পনাটর পর 
উদ্বোধক ছিলেন কেরালার বর্ত- ১.'র 


মান মৃখ্যমন্ত্ী শ্রীঅচ্াত মেনন ও রর f 


তাঁর প্রধান) সহকর্মী শ্রীগোবিন্দন * 
নায়ার। শ্রীগুপ্ত ছিলেন পাঁরকল্পনা বর 
টির কট্টর িরোধাী। দলের চাপে 4' 
তান মান ফ্রন্ট স্বীকার করে- * 
ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বাম কাঁমউ- , 
সরকার বানানোর ব্যাপারে শ্রীগ্নপ্ত ৮7 
আজ কটুর সমর্থক হয়েছেন 41 4 
শ্রীভবানী সেন, শ্রীরণেন সেন ও "১৫ 
শ্রীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাঁর- 17, 
কজ্পনারা | 
একটা সময় ছিল যখন রবান্দ 
সরোবরের কাঁজ্পত কাহিনী বাঙ্গা- ,*%. 
লকে এক ঘৃণিত জীবে পরিণত ঠ 
করেছিল. (সেই সব ধন্য বাঙ্গালী * 
সন্তান যাঁরা রবান্দ্র সরোবর নিম্নে! £ / 
দুনিয়া তোলপাড় করোছলেন তাঁরা ৯. 
আজ কোথায় গা ঢাকা দিয়েছেন?) + 
অধুনা শ্রীমখোপাধ্যায় এমন পথে ছি 
পা বাঁড়য়েছেন ‘যাতে না তাঁর 
না বাঙ্গলার সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। '॥ 
বাঙ্গলা দেশে যেন . সবই +" 
উল্টো। না হলে মৃখ্যমল্ী তাঁর শর ১? 
সরকারকে কলেন অসভ্য বর্বর? | 
শ্রীভূপেশ গুপ্ত কলকাতায় 


বলেছেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এত গাব, 
সভ্য। ধীর স্থির ব্যান্ত যে তাঁর পক্ষে রর ' 
তাঁর সরকারকে অসভ্য বর্বর বলা ক 
মোটেই সম্ভব নয়। [তান স্জী 


শ্রীজ্যোত বসকে দোষারোপ করে- 
ছেন যে, পাশের ঘরে গিয়ে শ্রী: 


' মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করলেই 17. 


তান জানতে পারতেন মুখ্যমন্ত্রী 
ওকথা সত্যই বলেছেন ক না। ্ 
তা না করে শ্রীবস: ও তাঁর দল নু" 
শ্রীমখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিকট ৮, 
প্রচার শুরু করেছেন। : 

খবরের কাগজে দিনের পর 5 
যা প্রকাঁশত হয়েছে, তা সাঁঠক ॥ 
কি না জানবার জন্য শ্রীবস্দর অব- ৭] 
শ্যই শ্রীমুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস এ 
করা উচিত ছিল। কিন্তু শ্রীগন্ত 1 

শেষাংশ ১৬শ পৃদ্টায়)ট [7 












র্থন ও সহায়তা 'দয়ে শ্রামক- 
ব দাবী আদায়ে এমন কি ঘেরাও 
'স্দালনকে সমর্থন করে। 

. এই দশ মাসে জনসাধারণ লক্ষ 
'রছে বড় রকমের দাঙ্গা হাঙ্গামায় 
প্রা মাঝরাতে ঘটনাস্থলে উপ- 
বত হয়েছেন। গুরুতর ঘটনার 
দন্ত কমিশন বসাতে এই সর- 


'লেছে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, ফুবক 
শেহারা অশান্ত। এই গণতান্ত্রিক 
ধকারপ্রাপ্ত ঘেরাও, ভেড় দখল 
নয়ে 


1, শতবার ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭০ 


_ পশ্চিমবঙ্গের যু যুক্তক্রণ্ট প্রসঙ্গে - 


'কোন গণ-সংগঠনের 


আর অন্যান্য পার্টিতে সব লোকই 
অসাধা। আসলে কাঁমডীনস্ট 
পার্টির সাংগঠাঁনক িধানটাই এমন 
যে তা সঠিকভাবে চালু করলে 
পার্ট থেকে সুবিধাবাদী, সমাজজ- 
বিরোধী লোকদের সহজেই, বের 
করে দেওয়া যায়। যেমনা প্রথমেই 


সভ্যপদ না দিয়ে কিছুদিন প্রার্থী- 


সভ্য করে রেখে পরীক্ষা করা; 
মাধ্যমে জন- 
সেবার কাজ করার বাধ্যতা, শনর্বা- 
চনের মাধ্যমে উচ্চ কমিটি গঠন, 
সংখ্যাগারষ্ঠের মত সংখ্যালঘুদের 
সমালোচনা, আত্ম- 


গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য পার্টি এক্য ও 
সমাজের : অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। 
আর ঝাঁক না নিয়ে সহজে যাতে 
দল বাড়ান যায় তাই লৌহদ্‌ঢ 
শৃঙ্খলা বিধগুজি কার্যকর ।করা 
হচ্ছে না, অনেক অবাঞ্ছিত, ব্যান 
থেকেই যাচ্ছে। 

কিন্তু মাক্সবাদের এমনই 
অস্ভুত শান্ত যে তার সঠিক প্রয়োগে 
পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের মানুষ 
মান্ত পেয়েছে, উন্নত জাঁবনের 
স্বাদ পেয়েছে; সেটা ভারতবর্ষের 
মানুষ উপলাবত্ধ করে উৎসাহত 





হয়েছে এবং এই উপলব্ধি করানর 
এবং এদেশেও সমাজতন্ত কায়েম 
করার বিশেষ চেম্টা করছে কাঁমিউ- 
নস্ট পার্টি। তাই অন্যান্য গণ- 
তান্দক দলগ্দলি সমাজতল্তরকে: 


স্বাগত জানাচ্ছে ও তাদের দলের, 


কারী সাংগঠাঁনক বাধগীল অজ্প- 
বিস্তর সংক্মত হচ্ছে। তাই দেখা 
যাচ্ছে কংগ্রেস সমেত অন্যান্য বাম-। 
পল্ধী দলগুলি ভাঙ্গছে ও' একাংশ 
কামউনিস্টদের সঙ্গে জোট বাঁধছে। 


চেষ্টা না করে সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ 
করার চেস্টা, চলল। এই অবস্থা 
অশ্পাঁবস্তর প্রধান দুই কাঁমউীনস্ট 
পার্টিতেই। সম্প্রীতি দুই কাঁমিউ- 
কমিউনিস্ট পার্ট যে কর্মসূচী 
গ্রহণ করেছে তা পর্বের তুলনায় 
বহুলাংশে বাস্তব।' তা সত্বেও 
উভয় কর্মসূচীতে যে রুট আছে 
তাও অত্যন্ত গুরুতর । মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পাঁর্টর কর্মসূচীতে 
আশ: কর্মপদ্ধাত 'হসাবে জনগণ- 
তান্দিক ফ্রন্টের কথা বলা হয়েছে। 
এই ফ্রন্ট 'হবে শ্রমিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে কৃষক, মধ্যাবন্ত ও জাতীয় 
বৃজেয়াদের সঙ্গে নিয়ে। এবং 
লড়াই হবে সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়া 
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নে ডি টার 
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ও পটি 


২ ও . সামন্ততন্ত, করলা বৈঠকে: মীলত' হয়ে ' 


এটাকে সঠিক নাতি বলেই মনে ' 
.করি। অন্যাদূকে ' । দাঁক্ষণপন্থধা 
কমিউনিস্ট " পাটি '' কর্মপদ্ধাত 
নিয়েছে জাতীয় গণতান্দিক ফন্ট 
গঠনের। এই ফ্রন্টেরও অংশীদার 
হব বামপল্থী |কমিউানিস্টরদের 
অনুরূপ তবে এখনও নাক শ্রীমক 
শ্রেণীর নেতৃত্বের কথা বলার সময় 
আসে নি। এটা শেষাংশ) অর্থ- 
হীন বলে মনে হয়। দেশে যখন 
শ্রামক শ্রেণী আছে তখন পণ্মতাল্লপিশ 
বছরের কাঁমউনিস্ট পাট” শ্রামক 
শ্রেণীর নেতৃত্ব ব্যাতরেকে কোন 
লড়ায়ের ফ্রন্টের কথা কেন চিন্তা 
করবে? আবার কমিউানস্ট পার্টির 
কর্মসূচপতে কংগ্রেসের মধ্যে দাক্ষণ 
ও বাম অংশের কথা বলা হয়েছে। 


এখন বোঝা দরকার কেন জন- 
গণ্তন্দের শ্লোগান। আমাদের মত 
অন্য্নত দেশে আরো শিল্প প্রসা- 
রের দরকার । তাতে দেশের অর্থ 
বৃদ্ধি পাবে। তখন স্মাজতান্মিক 
আন্দোলনের 'ঁভাত্ত প্রস্তুত হাঁকে। 
এই স্বাধীন শিল্প প্রসারে প্রধান 
বাধা. হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া 
পহাজবাদ ও সামন্ততন্ল। এদের 
পরাস্ত করবে জনগণতান্বিক ফ্রন্ট 
যার প্রধান দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর 
কিন্তু লাভবান হবে প্রথমত 
জাতীয় বুজোৌঁয়া শ্ৰেণী। কারণ 
তাদের দ্বারাই শিল্প প্রতিষ্ঠা করা 
অবশ্য বাভল্ন কৌশলে 
শ্রামকদের প্রাপ্য অংশ আদায় 
করতে হবে। তাছাড়া এটা বুঝতে 
কষ্ট হয়া না যে ব্যাপক শিল্প প্রসার 
হলে ভূমি সংস্কার হলে মেহনতন 
মানুষের প্রাপ্য আদায় অনেক সহজ 
হাবে। 

কয়েক মাস আগে য্ুন্ত ফ্রন্টের 
প্রধান পাঁচ শরিক দলের প্রাতান- 


জেল বিট কোং" জে লি মিনিডাডি 


বিরোধের বিষয়গুলি পর্যালোচনা 
করে রিরোধ মীমাংসার জন্য কয়ে- 
কাঁট সূত্রের দলিল রচনা করে- 
ছিলেন। এতে দেখা যাচ্ছে বত্রিশ 
দফা কর্মসূচীর (এটিও অনেক 
বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করা 
হয়েছিল কিন্তু বিভেদ এসেছে) 
কোন: নীতিগত পাঁরবর্তন করা 
হয়ান। আসলে যে ত্রুটি ধরা 
পড়েন তা কমরেড প্রম্মোদ-দাশ- 
গুপ্ত ও বাসবপ্বাক্সার একটি 
বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য থেকে প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তা হচ্ছে ওঁরা বলে- 
ছেন “আমাদের দেশে এই ধরনের 
যন্ত ফ্রন্ট সরকার একটি নতুন 
ঘটনা?” এই মন্তব্য থেকে প্রমাণ 
হচ্ছে যে এই কাঁমউীনস্ট নেতৃত্বের 
সরকার জনাপ্রয়' বটে কিন্তু এর 


' কর্মসূচী ও কার্যকলাপ চালান 


নিয়ে৷ 


পণ্ড প্রধানের আট দফা দাঁললে 
বত্রিশ দফা কর্মসূচী থেকে কয়ে- 
কাঁট ধারাকে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয়েছে। সেগ্ীলি হল শ্রীমক 
আন্দোলন জামির আন্দোলন ও 
খাদ্য আন্দোলন এবং কংগ্রেস, 
কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাতীক্রিয়া- 
শীলদের 'বরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন । 
তবে বিশ দফা কর্মসূচী থেকে, 
নতুনত্ব একটি হচ্ছে বিভিন্ন শরিক 
দলে প্রাতীক্রয়াশাল ও সমাজ 
বিরোধীরা, ঢুকে পড়ছে বলা। 
এই নতুন কথাঁটিও সম্পূর্ণ ঠিক 
নয়। প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজ 
বিরোধীদের এজেন্ট বহু বৎসর 
পূর্ব থেকেই রয়ে গেছে দলগ্যীলর ' 
মধ্যে। তাদের পার্ট থেকে বার 
করে দেবার মত বলশেভিক নতি 
অন্য পার্টর কথা ছেড়ে দিলাম 
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তৃতীয় কমিউনিঠ পার্টির রাজনৈতিক গর্টা 





ভারতের তৃতধর কামউনিস্ট 


পাঁট' মোকসবাদী-লোননবাদী) 


যে রাজনৈতিক প্রস্তাব “ “দেশরুতশ"র ' 


মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করেছে 
' তার সম্পর্কে বহু সমালোচনা রয়ে 
শগয়েছে। ভারতের  রাম্ট্র-চারিন্ 
সম্পর্কে ,ষে চিত্র এই প্রস্তাবের 
মাধ্যমে . তুলে ধরা হয়েছে তা 
অত্যন্ত অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট ৷ প্রস্তাবে 
বলা হয়েছে, “ভারতীয় রাষ্ট্র বড় 
জমিদার এবং মুৎসুদ্দি আমলা- 
তান্মিক পুজপাঁজদের রাম্ট্র এবং 
ভারত সরকার মার্কন সাম্রাজ্য- 
বাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রা- 
* বাদের দালাল”। প্রস্তাবক বোধহয় 
ভুলে গিয়েছেন যে, ১৯৫৪ খণ্টা- 
নদের মধাচ্ত্ব লোপের ফলে' বৈশীর 
ভাগ জাঁমরই আজ প্রত্যক্ষ মালিক 
হল চাষরা তবে এই মধ্যসত্ব 
'লোপের সুযোগ নিয়ে বহু জোত- 
দার আজ হাজার বা দেড় হাজার 
বঘারও মালিক রয়ে গিয়েছে। 
এবং এই সমস্ত জোতদার শ্রেণী 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জাঁমুকে খাস 
চাষ করাচ্ছে! ফলে মধ্যসত্ব লোপের 
ফলশ্রুতি শহসাবে ' সর্বস্তরের 















টন চলাচল ব্যবস্থায় আনুসঙ্গিক 


হতে বাধ্য । 









টে নগুলিকে দাড়িয়ে পড়তে হয় । 





কৃষকের যে স যোগ পাবার কথা 
ছিল তা তারা পায়াঁন। মাঝখানে 
আইনের কারচুপির ফলে জোত- 
দার শ্রেশী বেশী স্এাবধাভোগী 
হিসাবে রয়ে গিয়েছে। ' অপ্ররাঁদকে 
ভারতের বুকে যে দেশীয় ন্‌পাত- 
শ্রেণী ছিল সাম্রাজ্যবাদের আসল 
স্তম্ভস্বরূপ ১৯৫০ খুষ্টাব্দের পর 
থেকে 'বাভন্ন রাজ্যের নিজস্ব 
আয়ত্তে সেই নৃপাতি শ্রেণীর জমির 
মালিকানা নিয়ে নেওয়া হয়েছে৷ 
এবং এর মূলাস্বরূপ প্রাত বৎসর 
দেশীয় নৃপাঁতদের মোটা ধরনের 
ভাতা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই 
নয় মধ্যস্বত্ব বিলোপ আইন 'বাভন্ন 
রাজ্যে চাল; করেও জাঁমদার 
শ্রেণকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক 
খেসারত দেওয়া হয়েছে। রাম্ট্র- 
কাঠামেন্কে এই দৃষ্টিভগ্গি দিয়ে 
{বচার করলে দেখা যাবে যে, আসলে 
এদেশের পরঁজপাঁত শ্রেণী দেশীয় 
রাজন্যবর্গকে ও জামদার শ্রেণীকে 
নিজ শ্রেণীতে রুপান্তারত 

জন্য বহুবিধভাবে চেম্টা করেছে।. 
এবং এর ফলে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের 


পর বহ নৃপাঁত ও জমিদার পঃজি- 


ত তাহ 


| সহরতলীর যাত্রিসাধারণের প্রয়োজনে হাওড়া ও শিয়ালদ্হ স্টেশনে বহু টেন চলাচল করে থাকে। ডু 
1 উদাহরণ হিসাবে বলা চলে দিনে প্রায় ১৯ ঘন্টার মধ্যে হাওড়ায় ৩১৬টি এবং শিয়ালদহে ৩৪৮টি {ু 
| টেন যাতায়াত করে তার মানে, এই স্টেশন দুটিকে প্রতি তিন মিনিটে একটি করে টেন 

] চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়। কর্মব্যস্ত সহরতলী এলাকায় অনবরত টেনের যাতায়াত এবং 
সত্তেও সময়মত টে ন চলাচলের জন্য আমরা! বিরামহীন 
॥ চেষ্টা করে চলেছি কিন্তু তা? সত্বেও টেন চলাচলে দেরী হয় এবং তা? এমন কতকগুলি 
| কারণে হয় যার উপর রেলওয়ের কোন হাতই নেই। যে প্রধান কারণগুলি টেন চলাচলে দে 
ন ঘটায় বা নিয়মানুবতিতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে সেগুলি হ’ল (ক) মাথার ওপরের বৈদ্যুতিক 
তার, 09854055488 (খ) রেললাইন অবরোধ! 


| মাথার ওপরের বৈদ্যুতিক তার ও সিগন্তাল-বস্রপাতির চুরি অত্যন্ত জটিল ও দুরুহ সমতার সি 
[| করেছে। পূর্ব রেলওয়েতে গত বছরের প্রথম ছ,মাসে ৪৩৮টি, অর্থাৎ দিনে প্রায় ছুটি কে 
চুরির ঘটন। ঘটে 1 এই সময়ের মধ্যেই সিগন্ভাল বিকল করা হয় ৪০০০ বার__ফলে মাঝপথেই | 
কোন কর্মব্যস্ত শাখায়, যেখানে বহু সংখ্যক টেন: পরপর | 
চলেছে, যে কোন একটি টেন যদি আটকে যায় পরবর্তী ট্রনগুলিতে তাঁর প্রতিক্রির। 


. | কদাচিৎ ইঞ্জিনের যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যও টেনের দেরী হয় ।সহরতলী শারনাগুলিতে প্রচুর F 

| ইঞ্জিন চালু রয়েছে" যে কোন ইঞ্জিনে কখনও সখনও যাক্রিক গোলযোগ ঘটা অস্বাভাবিক ন- 
ন সম্পূর্ণভাবে তা? পরিহার করাও সম্ভব নয়; যদ্দি এই ধরনের ঘটনায় যাত্রীদের অস্থবিধা যত, 
| কম হয় সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিবন্ধ রাখ! হয়। 


|| উপরি উক্ত তথ্যগুলি জনসাধারণের গোচরে এই উদ্দেশ্যেই আনা হচ্ছে যাতে, টেন চলাচলে মা 
টু নাঝে এই দেরীর কারণগুলি বিবেচনা করে তারা সহৃদয় হন এবং বিভিন্ন স্টেশনে ও 

| টে নগুলিতে কর্তব্যরত কর্মচারীদের যাতে কোন ছুর্ভোগ না হয়। পৃষ্ঠপোষক যাত্রীরা এ দেশে 
{ জন-জীবনের যতখানি ভাগীদার, এরাও তো ততখানিই ভাগীদার । যাত্রিসাধারণের কাছে 

| অনুরোধ, এঁদের কর্তব্যনিষ্ঠা যেন যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিচার করেন এবং মাঝে মাঝে « 
| ব্যবহার এরা পান, তার থেকে যেন এদের নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। 


স্বিতীয়তঃ মুসদ্দ অর্থে 


যাঁদ কম্প্রাডোরস হয় তবে মাও সে- 


তুঙের ভাষা অনুসারে চীনের বুকে 
কষ্প্রাডোর বলা হত, “যে সমস্ত 
চীনা ম্যানেজার বা বড় বড় আমলা 
কর্মচারী বিদেশী ব্যবসাদারী 
প্রতিষ্ঠান সমূহে কাজ করে সাম্রা- 
জ্যবাদ ও বিদেশী পাঁজর সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপন করে চীনের শিল্প 
ও ব্যবসা ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় হয়ে 
বসেছে।” ঞ্চৌন বিপ্লবের আধদ- 
{নক হাতহাসঃ, লেখক হো কান 
চি, প্রকাশক-পাকং বিদেশী 
ভাষার প্রকাশনী) 

ভারতের পাঁজপাঁত শ্রেণীর 
জন্ম বৃত্তান্ত অন্য ধাঁচের। কম্প্র- 
ডোর ধাঁচে তাদের গড়ন নয় । ভারত- 
বর্ষের বেশীর ভাগ পাঁজপাঁতর 
জন্ম হল সামন্ত “শ্রেণীর মধ্য থেকে 
এবং তাদের অগ্রগাঁত সম্ভব হয়েছে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদে 
পুষ্ট হয়ে! কিন্তু একথা যাঁদ 
বলা হয় যে, আমাদের দেশের 
প:জিপতি শ্রেণীর বিদেশশ সাম্রাজ্য- 
বাদীদের আর্ক সাহায্যের উপর 
নিভ'রশাল বলে মুচ্ছাঁদ বুর্জোয়া 
তবে তা অস্বীকার করার উপায় 
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নেই। মনে রাখতে হবে আমাদের 
২দেশের পাাঁজপাঁত শ্রেণী রাষ্ট্র পাঁর- 
চালনার মূল আঁধার আর এই 
বুজেরধয়া শ্রেণী বিদেশী সাম্রাজ্য 
বাদী শান্তর উপর সম্পূর্ণ িভর- 
শাীল। ভারতের বাম্ট্ীকাঠামো 
সম্পূর্ণভাবেই এককোল্দ্িক। ১৯১৫০" 
খনম্টাব্দের পর থেকে এদেশের 
রাষ্ট্যন্ত 
বুর্জোয়া শ্রেণীর রাম্ট্রকাঠামোকে 
সম্পূর্ণ এককোন্দ্রক করার জন্য 
সৈন্যবাহিনীকে 'নব অন্দে সাঁজ্জত 
করে তার পাঁরমাণ ক্রমান্বয় বৃদ্ধ, 
নতুন সংবধান চাল; করে তার মধ্যে 
বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বপ্রকার স্দাবধা 
ও সুযোগের ব্যবস্থা রাখা এবং 
দনের পর দন রাজ্ট্রযন্ত্র এককেন্দ্রাভ 
মুখী করে তোলা_এসব কিছুই 
প্রমাণ করে যে ভারতের রাজ্ট্র- 
কাঠামো সম্পূর্ণ  ধনতল্তবাদী। 
শুধু তাই নয়, মাও সে তুঙের 
ভাষায়, “সংস্কাঁতি হল অর্থনীতির 
ও রাজনীতির প্রাতফলন।” কোন 
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই দেশের 
সংস্কীতির একট অংশ। ভারত- 
বর্ষের বুকে শিক্ষা ব্যবস্থার যে. 
মূলধারা চালু রয়েছে এবং দিনের 
পর দিন যে অর্থনৌতক আদান 


চালিত এবং তা হল বৃহৎ পঠাজপাঁত 
ও মূচ্ছাদ প:জিপাত, অর্থাৎ 
এক কথায় বলা চলে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর দ্বারা পারিচালিত। কিন্তু 
যে সাম্রাজ্যবাদ ১১৪৭ খন্টাব্দের 
পূর্বে ভারতবর্ষকে শোষণ, করার 
জন্য সামন্তবাদের উপর 'নভর- 
শীল ছল, সেই সাম্াজ্যবাদই আজ 
রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে অর্থনৈতিক 
শোষণ ব্যবস্থা পূর্ণমান্রায় ভারত- 
বর্ষের বুকে চালু রাখার জন্য 
ভারতীয় পঁজপাঁত শ্রেণীর ওপর 
নির্ভরশীল। তাই ১৯৪৭ খ্টা- 
ব্দের পনেরোই আগস্টের আঁতাত 
হল“ ভারতবর্ষকে পূর্বের মত 
দবদেশী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক শোষণ ! 


করার আঁধকার দেবার আঁতাত। ' 


ভারতবর্ষের বুকে, বিদেশী পঠাঁজর 
নিয়োগ দিনের পর দন আরও 
বেশী বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষের 
রাজনশীত ও অর্থনীতিতে বর্ত 
মানে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব এত 
প্রচন্ড যে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী 
ভারতবর্ষকে আজ 'বাকক্পে দিয়ে 
বসে আছে সাম্রাজ্যবাদের কাছে। 
এটাও লক্ষণীয় বিষয় যে, যে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ছিল ভারতবর্ষের প্রধান 
শোষক, গত মহাষুদ্ধের দৌলতে 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ আজ সামাজ্যবাদী 
শোষকদের মধ্যে ভারতে দ্বিতীয় 
স্থানে রূপান্তারত হয়েছে। ভারত- 
বর্ষের মূল সাম্রাজ্যবাদী শোষক 
হল বর্তমানে! মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ । 
এই শোষক সাম্রাজ্যবাদের পট পাঁরি- 
বনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে, 
শোষণের কায়দায় অনেক হেরফের 
হয়েছে। আজ ভারতবর্ষের প্রধান 
শত হল সাম্রাজ্যবাদ। মুল দ্বপ্বও 





দখলকারা ভারতপয় 


প্রমাণ? উপারোন্ত বিশ্লেষণের « 
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আজ তাই - সামাজ্যবাদের 
ভারতবর্ষ আজও সামাজ্যবাদু 


নাগপাশের হাত থেকে মহন্ত নম, 


বাদের হাত থেকে ম্যান্তর সংগ ম 










হল প্রধান সংগ্রাম। | 
নৈতিক প্রস্তাবের 'দ্বতাঁয় স্তর 
কের শেষ অংশে বলা হয়ে 
মাঁকরন সাম্রাজ্যবাদ ও সোঁভযে 
সংশোধনবাদের সাহায্যের উপ 
ভারতাঁয় অর্থনশীতর একান্ত খন 
রতা, হাজার হাজার সহযোগতার 
চান্ত, অসম বাণিজ্য ও সাহায্যের 
মারফৎ আমাদের দেশকে সাম্রাজ্য” 
বাদী লুন্ঠন, খাদ্যের জন্য পি 
এল ৪৮০ ইত্যাদর উপর সম্পণ! 
নির্ভরতা ইত্যাঁদ আমাদের সমাড 
জের কাধ! সারজ্তরাটি উর 
























যখন প্রস্তাবটির সীমারেখা ' 
বলে টানা হল যে ইহা অ 
সামল্তবাদী চাঁরন্রের প্রমাণ, 
একথা বলতে হয় ষে প্রস্তাবক অ 









একথা বলতে হবে যে, ভারতের 
সমাজব্যবস্থা আধা-পানবোশক 
ও আধা স্মমন্ততাল্লুক। আধা-ওপ- 
নবৌশক এজন্য যে, আজও ভারত- 
বর্ষের বাজারকে পূরবাপেক্ষা আরও 
সাম্রাজ্যবাদী শন্তিসমূহ এবং এদে: 
শের অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর 
তাদের প্রভাব দিনের পর ন 
বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। আধ! 
সামন্ততান্লিক এই জন্য যে আজ 
ভারতের শতকরা আশীভাগ অথ 
নীতি গ্রামীণ অর্থনীতি বা ভূি 
জাত অর্থনগাীতর উপর 'িভ? 
ম্শিল। ভারতবর্ষের শতকরা "বরা! 
ভাগ জনসাধারণ এখনও ভূমি 
তার উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভাবের জ্‌, 
নীতির সঞ্গে জাঁড়িয়ে রয়েছে। তঁ 
একথা স্পষ্ট ভাবে বোঝা দরকা? 
যে রাষ্ট্রের চার ও সামা 
চাঁরত্র সব সময় এক নয়। আই 
ভারতের সমাজব্যবস্থা আধা-: 
নিবোশক ও আধা-সামন্ততান্ন্ি 
হওয়া সত্বেও! রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দেশঃ. 
বুর্জোয়া শ্রেণীর করতলগত। সনত 
রাং আমাদের লড়াইয়ে মনু 
শর; হল বনর্জেয়া শ্রেণী, রাণী কর 
তলগত করে আছে যে শ্রেণী ॥ 
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পর্ব - পা কিস্তান ঙ অমলা ল্লাস্ভ 


পূর্ব বাংলা বলতে যেমন বোঝায় 
পাশ্চম বাংলার পূর্ব প্রান্তে অব- 
স্থিত ভূখণ্ড পূর্ব পাকিস্তান 
বলতে তেমন নয়। পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তান পরস্পরের প্রতিবেশি 
নয় তাদের মধ্যে প্রাতিবোৌশতা 
ধনেই। যা আছে তার নাম সহ- 
ধার্মতা। পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে 
সেই ভূখণ্ড যা পাকিস্তান নামক 
একাঁটি দ্বীপপরঞ্জের পুবাঁদকের 
দ্বীপ। সেই দ্বীপের অধিবাসীরা 
সমুদ্রপথে বা আকাশপথে পশ্চিম- 
দিকের দ্বাপগ্লিতে যাওয়া আসা 
করে। স্থলপথের অস্তিত্ব তাদের 
থেকে অবান্তর । 
কিংবা বলা যেতে পারে পূব 
হচ্ছে বেলজিয়াম আর 
| পাকিস্তান হচ্ছে স্পেন। 
ক্যাথালক' ধর্ম যাদের একসুত্রে 
গে'থেছিল। ভারতের ইতিহাসে 
বেনজীর, কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসে 
নজীর আছে। লোকের কাছে ধর্ম 
ধতাঁদন্‌ একমাত্র বিবেচ্য ছিল তত- 
দিন সে ব্যবস্থা বহাল 'ছিল। কিন্তু 
মানুষের জীবনে ভাষাও আর 
একটা বিবেচ্য । অর্থনীতিও অন্য- 
তম 'বিবেচ্য। ত্য ছাড়া রাজনীতও 
একদিন দাবী করতে পারে আলাদা 
একটা শাসনতন্্। এ দৃশ্য দেখা 
গেছে আমোরকার স্বাধীনতার 
বেলা। 
তেমনি পর্ররাষ্ট্রনশতও 
অন্যরকম হতে পারে নাঃ আর 
ধুদ্ধাবগ্রহের নত? . পশ্চিম 
পাকিস্তান যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়লে 
পূর্ব পাঁকিস্তানও “ বাধ্য হয়ে 
নাড়িয়ে পড়বে। অথচ পশ্চিম 
পাকিস্তান যতদিন আত্মরক্ষা 
করতে পারবে পূর্ব পাকিস্তান 
ততদিন নয়। পাশ্চম পাকিস্তান 
যুদ্ধে হেরে গেলে পূর্ব পাকি- 
. স্তানও অগত্যা হেরে যাবে। এতে 
কি পূর্ব পাকিস্তানের লাভ হবে, 
‘না ক্ষাতি হবে? পশ্চিম পাঁক- 
স্তানের প্রতিবেশী ইরান, ইরানের 
প্রতিবেশ্ণ তুরস্ক। ওরা জোটবন্দশ 
হয়ে পরস্পরকে রক্ষা করতে পারে। 
কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা 
করবে কী করে? এদিকে পূর্ব 
প্রাতবেশী হচ্ছে 
্র্ম, 
কই, এঁদকে তো জোটবন্দী হবার 


লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাঃ তা হলে কি 


কি 


বর্মার প্রাতিবেশশ মালয়। 


আসবে নাঃ তা ছাড়া নেশন তো 
দশ বিশ বছরের জন্যে হয় না। 
হয় বহু শতাব্দীর জন্যে। পর্ব 
ও পশ্চিম পাকিস্তান কি তেমাঁন 
এক নেশন? 

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান 
মিলে যদি বহ: শতাব্দীর জন্যে 
এক নেশন হয় তবে সেটা ধর্মের 
কল্যাণে নয়, সেটা এই উপমহা- 
দেশের আবিভাজ্য . উত্তরাধিকারের 
কল্যাণে। যা কিছু ভাগ করবার 
যোগ্য তা ভাগ হয়ে গেছে। 'কল্তু 
তা সত্বেও অনেক কিছু রয়ে গেছে 
যার ভাগবাঁটোয়ারা অসম্ভব! তাজ-, 


'মহলকে ভাগ করবে কে? তক্ষাঁশলা 


কি-ভাগ করা যায়? কবি গালিবকে 
ভাগ করতে । যাওয়া মূর্খতা । 
তেমান রবীন্দ্রনাথকে । 
উত্তরাধকারের মধ্যে ইংরেজ 
আমলের সংষোজনও পড়ে । আইন- 
কানুন, আপস-আদালত এপারেও 
যেমন ওপারেও তেমনি! পার্লণ- 
মেন্টার ডেমক্রাসী যেমন এপারেও 
লোকের মনে বসে গৈছে ওপারেও 
তেমাঁন তার জন্যে লোকের মন 
উন্মখ। ভারতের সঞ্গে পা 
মিলিয়ে নিয়েই পাকিস্তান পথ 
চলবে। এই বাইশ বছরে এটা 
পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভারতের 
সঙ্গে পা মালয়ে না চললে পাঁকি- 
স্তান পথন্রষ্ট হবে! শমলিটার 
শাসন, মার্শাল ল, বোসক ডেমো- 


ক্লাস ইত্যাঁদ তার পক্ষে বিপথ। 


বিপথগামী হয়ে' সে হাড়ে হাড়ে 
বুঝেছে যে সে' ভিন্ন রাষ্ট্র হতে 
পারে, কিন্তু তার পথ ভিন্ন পথ 
নয়৷ 


অনেক বেশী । সেটা মঞ্জুর করলে 
পাঁকস্তান হয়ে দাঁড়ায় একটা কন- 
ফেডারেশন। তাতে পাশ্চম পাকি 
স্তানদের ঘোরতর আপাত্ত। কন- 
ফেডারেশন কোথাও বেশখাঁদন 
স্থায়ী: হয়ান। তার চেয়ে সোজা- 
সুজি দুই স্বতল্লা ও স্বাধীন 
রাষ্ট্র ভালো। পশ্চিম পাকিস্তানের 


একা ar | আসি | এরর 


নোঁতবাচক উত্তর পেলে পূর্ব 
পাকিস্তান একাঁদন স্বতন্ন ও 
স্বাধীন সত্তা কামনা করবে। তার- 
পরে সে তার স্বকীয় সংবিধান 


এপারের জনমত এমন বিরূপ ছিল 
যে সেখানে কোন্‌ কোন্‌ শান্ত 
কাজ করছে সে বিষয়ে স্বেচ্ছায় 
উদাসীন 'ছিল। হাওয়া ঘুরে যায় 
ঢাকার দাঙ্গার সময় বপদসশ্কুল 
রাজপথে আমীর হেসেন চৌধুরী 
প্রমুখ, মানবপ্রোমক মুসলমানদের 
বীরোচিত আত্মবালদানে। সংখ্যা- 
লঘু 'হন্দদের জন্যে তাঁদের 
শহীদ হবার সংবাদ যখন এপারে 
এসে পেশছয় তখন আমাদের মাথা 
শ্রদ্ধায় নত, হয়ে পড়ে। কারো 


রাখত না তারা রাখতে আরম্ভ করে। 
যারা ছাপত না তারা ছাপতে 
আরম্ভ করে। এই কর বছরে 
লোকের ' আগ্রহ এত বেড়েছে যে 
প্রায় সব কাগজেই ওপারের সম্বন্ধে 
লেখা থাকে । 

কিন্তু লেখা থাকলে কী হবে? 
ভিতরের খবর এপারে এসে 
পেণছয় না। ওয়াকবহাল খুব কম 
ব্যন্তি। সেইজন্য শ্রীমান অমিতাভ 
গুপ্ত প্রণীত “পূর্ব পাকিস্তান” 
নামক সুবৃহৎ গ্রল্থথাঁন এত মূল্য- 
বান। দাঙ্গার আগেও তান ওপা- 
রের সংবাদ সংগ্রহ করতেন ও 
“কম্পাস” পত্রিকায় নিয়ামত পাঁর- 
বেশন করতেন। আগ্রহের সঞ্চে 
আমরা তাঁর লেখা পড়তুম। নানা 


সুনে তান খবর জোগাড় করতেন। 


কখনো নেপালে গিয়ে। কখনো 
ঢাকায় 'গয়ে। আজকাল ঢাকার 
খবর পেতে হলে লশ্ডনে যেতে 
হায়। লশ্ডনেও তান একসময় 
গছলেন। তবে ইদানীং নয়। 
পূর্ব পাকিস্তানের টুকরো 
টাকরা খবর "দয়ে প্রবন্ধ লেখা তত 
কাঁঠন নয়। কিন্তু তার ক্রমাবকা- 
শের 'ধারাবাহক বিবরণ দেওয়া 
রীতমতো কঠিন কাজ। এই 
বাইশ বছরে ওপারের লোকের 
মনের বিবর্তন যা হয়েছে তা 


ও সেবা করেন। তাঁর মতো কর্ম 
শান্তই বা ক'জনের! দুক্জন কি 
{তনজন মানুষের কাজ তান 'এক- 
হাতে করেছেন। রাজনীতি, অর্থ 
নীতি, সংস্কৃতি সব দিক থেকে 
তাঁর বই অবশ্যপাঠ্য হয়েছে। ' 
বাঙাল বলে যাঁরা পারিচর , 
তাঁদের জানা উচিত যে 
ধকাংশ বঞ্গভাষী এখন পূর্ব 
প্াকিদ্তানী। শ্রীমান অমিতাভ 
অধিকাংশ বাঙালীর নবপর্ষায়ের 
ইতিবৃত্ত লিখেছেন। পার্টিশনের 
আমি সমর্থন কারান, কিন্তু তার 
ফলাফল যতটা অশুভ হবার ততটা 
হয়ে চুকেছে। আর যতদ.র শুভ 
হবার ততদ্‌র হতে এখনো অনেক 


বাকী। তা হলেও ঠিক পথেই 
চলেছে। এই গ্রন্থে তার দিগদর্শন 
আছে। যাঁরা ভাবীকালের বঙ্গ- 


দর্শন চান শ্রীমান আমভাভ গুপ্তের 
“পূর্ব পাকিস্তান” তাঁদের গাইড। 








ঘটে থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করত্রে 





আ বুধেদ-শার্ধাঁ, এক.সি.এস. (লন) 
এম.সি.এস. (আমেয়িক'!) 


স্বন্ধ বয়স, পর্যন্ত ঈীভ সুস্থ, সবল, 
সুন্দর ও মাড়ি স্তদৃঢ় থাকে । যুথ সচ্ছ 
- ও দুৰ্গন্ধমুক্ত হয় ৷ 





কি 


পাছা 


ঘর আট য় 


Ls হু 


_ দলাদলি-কবলিত পুলিস প্রসঙ্গে 


' পলস এসোসিয়েশন সৃষ্ট 
হয়োছল ১৯১১ সালে। এই 
প্রতিষ্ঠান নিমিত্ত, ৫১নং বেণখনন্দন 
স্ট্রীট কল্পকাতায় নার্মত হয়োঁছল 
সাম্য একটি, পাকাবাড়ী ১৯৩৪ 
সালের, মধ্যভাগে । এই প্রাতষ্ঠা- 
নের* মুখপন্র "হিসাবে “দি 'বেজ্গল 
প্যালস ম্যাগাজিন” নামক ত্রৈমাসিক 
পত্রিকার প্রকাশনও, সবর: হয়োছল ! 
১৯৩৮ সালে। উল্লিখত পুলিস 
ম্যাগাজিনের ৷ শা'র্ষাদেশে ' মদত 
প্লিস এসোসিয়েশানের প্রতীক 
চিহ্নে যে: শব্দগ্লি প্রকাশ পেয়ে- 
ছিল তা হচ্ছে। . 
UNITED WE RISE. DI- 
VIDED WE FALL. 

ইংরাজ দরবারে পেশ করার দ্সাহ- 
{সক দজ্টাম্তও তৎকালের নথী- 
পরেই পাওয়া-যায়। প্লিস সংঘের 
পক্ষ থেকে প্রতিনিধি প্রেরিত 
হয়েছিল সার হেনরী হযায়লর 
সাহেবের কাছে ১৯২০ সালে এবং 
সার জন আযনডারসন সাহেবের 
: কাছে ১৯৩২ .সালে। 
তৎকালে দেশব্যাপী বৈদোশক 
রাজতল্ল রুদদ্রতেজে  প্রাতচ্ঠিত 
থাকলেও পর্থালসের দাবীর আওয়াজ 
যে স্তব্ধ ছিল, অতঃপর সে কথা 
সানিশ্চিত ভাবেই অসত্য। 
॥ প্2ীলস এসোসিয়েশন বাজ্ডং- 
এর 'মাটং কক্ষে প্নীলস-অধাশ্বর 


“T should crave your বা, 
gente to enter my respectful 
protest against some of our 

" obsolete ante-deluvidn 
ckes. I refer ‘of course to 
certain parts of the Police 
Act of 1861, 7] years old, the 
Police Regulations, and the 
Evidence Act. Keep your boy 
in a state of livelong tute- 

‘ lage, and.he will seldom 

know the freedom and gene- 
rous ardour of manhood. 

Keep your Police officer un- 

der everlasting suspicion and 
he will seldom ' respond to 
the highest call of, honour 
and integrity. It is a matter 
of regret that. in India state- 
ments made before a Police 

Officer are not admissible in 

evidence. ‘So the fanatical 
blunder of the populacé be- 
lcomes sanctioned by the, 


Legislature and embodied in 


সমক্ষে ১৯৩৮. 


Ssha- - 


1 


বিশ্বমাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


‘statute. The net result is 


that the man entrusted - with 
the investigation of crimes ‘is 


régarded -as a potential liar , 


and qiminal against whom 
misuse of power is taken for 
granted before even it can be 
committed. 
(Bengal Police 
Jan March, 1939)”. 
পূর্বেই বলেছি . পলস সংঘ 
স্‌ম্ট হয়েছিল ১৯১১ সালে এবং 


এখন চলছে ১৯৬৯। সতরাং উত্ত 


Magazine 


' প্রতিষ্ঠানের বয়স এখন আটাল্স 


বংসর। এই অর্ধ শতাব্দীর 


“ অধিককাল মধ্যে এই দেশে গণ- 


জাগরণ তথা এীতহাঁসক উত্বান- 
পতন প্রচুর ভাবেই ঘটেছে। দেশ 
ভাগ হয়েছে। 
অংশ আমরা প্রাপ্ত হয়েছ তার নাম 
পাঁশ্চমবঙ্গ। প্যীলসকেও তাই 


হতে হায়েছে ওয়েচ্ট' বেঙ্গল পলস, 


রাজতন্ত্রের পাঁরত্যন্ত, সিংহাসনে 
এখন গণভোট জয়ী জননেতাগণই 
আঁধাঁষ্তিত। দেশের কল্যাণে বহু 
আইনও. সংশোধন, এবং সৃষ্টির 
ণবরাম নেই। কিন্তু ১৯৩৮ সালে 
অখণ্ড বাংলার পুলেস এসোসয়ে- 
শন ভবনে যে' সব আইন কান্দনের 
বিরদ্ধে নিঃশঙ্ক প্রাতবাদ-' তাঁৱ 
প্রসঙ্গে আধানক পলস মন্দ 
চিন্তাশীল। নন। 

অধুনা অনুসৃত বেতন বৃদ্ধির, 
ক্রমাগত-ষে দাবী আজ চাকরা- 
ক্ষেত্রের সবস্তিরেই উচ্চারত সেই 


' শ্রেণীর ধ্যান প্ৰীলস এসোসিয়েশন । 
ভবনে .ইংরাজ আমলেও ধ্বাঁনত 
" হয়োছল। তৎকালের পাালস কন- 


ফারেন্স-এর সভপাতি বলোছলেন-- 


“Our resolutions which are 
many upon this topic will 
show ' that we have .yet. many 
more largesses ‘to ‘receive for 
a proper economic improve- 
ment of our as well as for an 
adequate furnishing of those 
amenities of life which ‘go to 
make life healthy and worth 
living. 

(Bengal Police Magazine 

Jan-March, 1939)”. , 
' সহতরাং দাবীর ধর্বান এখনও 
যদি ভাত হয়. তাহলে সেটাকে 
গণতন্ত্রের সৌজন্যেই সম্ভাঁবত 
মনে করলে সত্যকে গোপন কয়া 
হবে। 


শুধু 'ইংরাজদেরই নর্গীত ছিল 
না, DIVIDE & RULE. এই 


নীত প্রাচীন ভারতে আর্য সভ্য- 
তাতেও বিদ্যমান ছিল। গণ-সমাজ 
মধ্যে মিথ্যার প্রচার ও অসত্যের 





খণ্ডত .বঞ্গের যে 





বিস্তার, অবৈধ যৌন্জশবন যাপনের 
‘ব্যবস্থাপনা ও মদ্টের প্রচুর উৎ- 


পাদন 'মাধ্যমে গণ-সমাজের' মানুর- 
গুলির নৈতিক অধঃপতন ঘটানোই 
হচ্ছে কোঁটিল্যনীত , এবং সর্ব- 


হচ্ছে সদাচার। উত্ত পর্যায়ের 
না অস্টম শতাব্দীর ধর্মপাল' অথবা 
উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ নরপাল। 

দেশীয় ধর্মপাল এবং বৈদেশিক 
নরপালদের কবলমন্ত ' ভারত যখন 
শাসিত থাকার সৌভাগ্য অর্জন 
করল তখন এ সব “পাল” পর্যায়ের 


সমাট মহারাজ এবং রাজা শব্দের" 


লুপ্তি. ঘটে গেল। গততন্্সম্মত 


রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনন্দে আমরা, 
তখন হয়ে গেলাম “এক. জাঁত এক' 
প্রাণ একতা!” । কিন্তু সদদাঁ্ঘ কাল _ 


যারা সম্রাট শাসিত এবং কোটিল্য 
নীতির প্রয্লেগ ব্যবস্থায় প:রুষা- 


নক্রমে ভেদব্‌াদ্ধ প্রাপ্ত তারা কেমন . 


.করেইবা' হঠাৎ মনে প্রাণে “এক 
জাতি এক প্রাণ একতা”র মূর্ত 
প্রতীক রূপে স্থির থাকতে পারেন? 


'তাই জন-নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ যারা 


শাসকের ভূমিকায় অবতণ্ণ' হলেন 
তদের মধ্যেও ভেদন্নীতি দৃশ্যমান 
হতে থাকল। কংগ্রেসী শাসকগাণ 
মধ্যে ভেদচক্র. সৃষ্টির ফলশ্রুুতিই 
হচ্ছে তাদের শোচনীয় এই ক্ষমতা 
চ্যত। তাদের স্থলাভিষিন্ত বর্ত- 
মানের এই যুক্ত ফ্রন্ট সরকার নানা 
পার্টি" সমন্বয়ে বানামত!, ষযন্ত 
ফ্রন্ট মাকণ পাত্র নামাবলীর অন্ত: 
, রালে আজ অন্তদ্বন্দ্ে নিজেরাই 
র্তাপ্লৃত. শাসক শ্রেণীর আদর্শ" 
যেখানে ভেদনশীতসর্ব্ব তাদের 
তাও অতঃপর ভেদনণীতর প্রভাব- 
মুক্ত কেমন করেইবা থাকতে পারে! 
, সংপ্রাচীন পুলিস এসোসিয়েশন, 
আজ তাই ভেদনশীত কবাঁলত ৷ নয়া- 
সৃষ্ট অপর একাঁট পলস সংঘের 


,কথা বর্তমানে খুবই শোনা যাচ্ছে। 
নামকরণে ইহা নাকি নন গেজে- 


টেড. পলস কর্মচারী সাঁমতি। 
অর্থাৎ সাবেক প্রতিষ্ঠানে থাকলেন 


ডি এস পি আর ইনস্পেক্টর আর - 


নব্য সমিতিতে থাকলেন সাব- 
ইনসপ্রেক্টর, এ এস আই, হেড কন- 
স্টেবল আর . কনস্টেবল। অতঃপর 
-প্রথম দলে থাকলেন চার বা ততো- 
ধিক শ্রেণির নম্নপদস্থ বিরাট 
একটা পলস বাহনশী। অর্থাৎ 


সু 27 


ওয়ালা, . অন্যাদকে 


| হুকুম তামিল করনেওয়ালার দল । 


সুতরাং অৰ্দ্ধ শতাব্দ'র আঁধককাল 
পূর্বে প্রতিষ্ঠিত পাঁজস এসো- 
সয়েশনের প্রতাঁক চিহ্বে চা. 
TED WE RISE. DIVIDED 
WE FALL পর্যায়ের ষে তত্ব- 
কথা উৎকীর্ণ ছিল সেটার মধ্যে 
শেষ তথ্যটাই আজ সত্য হয়ে গেল। 
পহীলসী হুকমত আর মেহনত 
মধ্যে অধুনা প্রবার্তত এই ভেদ- 


* 'নাদিন্ট ' নেই। 


দপণ ॥ শুক্রবার ২৩শে - জানুয়ারী ১৯৭৯৭: রী 


৮ 


নাত ভবিষ্যতে ' সম্ভাব্য সংঘর্ষ 


সাধনেরই যে প্রস্তুতি, একথা ভাঁব- 


ষ্যদবাণশর মতই বলা ফেতে পারে। 

কিচ্ছু একথা মনে রাখা উচিত 
যে, প্ীলসের কর্মপদ্ধাত মালক- 
শ্রমিক পর্যায়ের নয়। শ্রামকশ্রেণী, : 
কর্তব্য বোধ অপেক্ষা, দাবী আদা- 
য়ের বোধ শান্তিতে জবরদস্ত থাকতে 
পারে। পাঁজসের পক্ষে অনুরূপ 
পন্থা অবলম্বনের উপায় কিল্তু 
এখনও, নাই। কারণ শতাব্দীর 
অধিককাল পূর্বে ইংরাজ শাসক 


'তেইশ ধারা প্দীলসের কর্তব্য 


সম্বন্ধে এখনও সেই একই সরে 
ঘোষণা করছে 
এট 90211 be the of 
every Police officer PROMP-' 
TLY to obey all orders issued 
to him by any competent 
authority”, 
আদেশ পালনে ঈষৎ শৈথল্য 
প্রদর্শনের সামান্য অবকাশ - যাতে 
না থাকে, PROMPTLY শব্দাট 


', সেই হেতুই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। 


পীলস জ্যাই মধ্যে অপর একাঁট 


বাইশ ধারায়. আছে-_ 

Police officers be conside- 
red to be always on duty. 

সতর্াং জন্য কর্ম- 
সম্পাদনের কোনও সময়-সীমা 
সে. সবসময়েই 
আদেশ পালনকারী ক্র'তদাস পর্যা- 
য়ের ভৃত্য মাত্র। 

১৮৬১ সালে ইংরাজ শাসক 
রচিত এই আইন গণতন্্রশাঁসত 
এই দেশে এখনও বিদ্যমান। জন- 
স্বার্থে বহ: আইনের সংশোধন 
সংযোজন ও বাঁতিলকরণ, ঘটেছে 


কিন্তু ঘটোন 'এই পীলস আযাক্টে। 


. প্লিসের হঃক্মাতি কারবার 
তাই !এখনও খুবই জবরদস্ত। 
পলস 'শবভাগের হাক্মাতর 
বিরুদ্ধে মেহনাতি তাই আইন- 
সম্মত: উপায়েই প্রাতিকারহশন। 
এই বিভাগের আভ্যম্তারক কার- 
বারে অনুসন্ধান "চালানো যাদের 
পক্ষে সম্ভব নয় সচ্ছন্দে তারা 
উন্মুন্ত প্যীলস প্যারেড গ্রাউন্ডে 
এ হুকমাঁত কারবারের কিছু অংশ 
পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। 
, এঁ দেখুন প্যারেড নিমিত্ত 
মান। ইহা নানাজাত নানা প্রাণ 
সমন্বিত এক প্রকার জনতা । শ্রেণী- 
বদ্ধ এ পুলিস জনতার পুরোভাগে 
একজন পদস্থ কর্মচারীর কন্ঠে 
হুকমত ধ্বনিত হচ্ছে “আগে বাঢ়”! 
জনতা এঁ দেখুন তৎক্ষণাৎ মার্চের 
তালে তালে এগিয়ে চলছে। 
হুকমত শব্দিত হল, প-ছে 
মুড! জনতার প্রত্যেকেই একই 


. মধ্যেই 'নিহিত। 


জজ 
যাচ্ছে মাচ্চং, £ £ মেহ+)? 
রা 
হচ্ছে হুকমতের শাব্দিক ঝঙ্কা- 
রেরই তালে তালে। 
আঁত সনন্দর এই দৃশ্য! উন্নত: 

গ্রীব হয়ে ব্যাস্ডের তালে তালে 
একই মাপে পা লয়ে দৃপ্ত পদ্র- 
ক্ষেপে এ যে যারা মা্চং রত 
লক্ষ্য করুন তাদের মধ্যে বন্ধ 
যুবা কিশোর সব বয়সেরই মানুষ 
আছে। 'সাঁনয়র জুনিয়র নবাগত 
বালষ্ঠ দুর্বল, পাতলা 
আয়েশাপ্রিয়, কমঠি সর্বশ্রেণর 
সমন্বয়। অতঃপর সামর্থের বৈষম্য, 
নিশ্চিত ভাবেই বিদ্যমান)- তথাপি 


' তাদের কুচকাওয়াজে সামর্থ্য অসা- 


মর্েের তফাৎট,কু যাচ্ছে না কেন 8 

এই কেন শব্দের উত্তর. উত্ত 
পুলিস আন্টের তেইশ ধারার 
উত্ত ধারামত 
পালিপী হকমতের ক্ষেত্রে কিশোর- 
যুবক বৃদ্ধজনের পার্থক্যবোধের 
স্থান নাই। অসমর্থতার দাবীর 


আওয়াজ পুঁলিসী ক্ষেত্রে চাকরী 
থেকে বিদায় গ্রহণকেই আমন্ত্রণ 
জানায়। পহীলসী মেহনতের ক্ষেত্রে 
{ভাগয় হুকমত খুবই জবর 





করতে পারছে না। এই ভেদনখাঁতর 
পারণাতি হচ্ছে হঃকমত আর 'মেহ- 
নতের মধ্যে বিদ্বেষ নামা, 
ল্তর। 475 
বিস্ময়৷ আতঞ্কে তাই প্রান্তন' 
প্লসের দল আজ শুন এই 
প্রশ্নই করতে চায়, রাজাহীন দেশে 
রাজনপীত যেহেতু এখনও দেশনীতি 
নামে আখ্যাঁয়ত হয় নি, রাজা 
নেই যে দেশে সেখানে রাজভবন 
যখন এখনও বিদ্যমান, সেইহেতুইষ্ 
কাঁ সাবেক ' রাজারাজড়াদের অনু- 
সৃত,সেই কৌটিল্যনশীতর প্রভাব- 
গ্রস্ত 'হয়েই পুঁলসের দল আজ এ 
ভাবে দ্বধাবিভন্ত হয়ে গেল? 
কলকারখানার মাঁলিক-্রামক 
পর্যায়ে পণীজসাী কারবারেও যাঁদ 
গেজেটেড আর ! নন-গ্েজেটের্ড 
পর্যায়ে ইউনিয়ন গঠিত থাকার 
অবকাশ থাকে, তা হলে নিঃসন্দেহে 
বলা যায় ইহা জনস্বার্থে কখনই, 
মঙ্গলপ্রদ নয়! আইনসম্মত ভাবে 
মেহনত প্ীলসের জন্য যেখানে 
হকমঁতি আওয়াজ হচ্ছে 
DO NOT SAY WHY, 





। BUT COMPLY. 


সেখানে নল fl হুকমতের 
(শেষুংশ নবম পন্ঠায়) 


শ ই 


নদ নি 


“ 


বা রঃ শতবার ২৩শে জানয়ারা ১৯৪০ 
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চনে প্রধান ক্রোধ সব সময় 
'এক জায়গায় ছিল না।, জাপানী 
আক্রমণের আগে সেটা কার কার 


: ‘মধ্যে ছিল আগে বলোছ। জাপানী 


আক্রমণের পর প্রধান বিরোধ 


''« জাপ-সামাজ্যবাদ ও চীনা জনগণের - 


মধ্যে। চীনে বুর্জোয়া শ্রেণীর 
(মুৎস্দদ্দী বাদে) বাজার হোল 
বিপল্ন। তাই, চীনের (কাঁমউনিস্ট 


দেশব্যাপী যু্তক্ন্টে জাতীয় 


নি গ্রীসকে “মদীন্তদাবের” জন্য! 
আমাদের! নেতাদের কাছে গ্রীসে 
কায়েম স্বার্থের পুনঃ্রাতম্তা হয়ে 
দাঁড়ায় ম্যান্তর সাঁমল! তেলেঞ্গা- 
নার কৃষক বিপ্লব ও মস্ত এলাকাকে ' 


আমাদের বিপ্লবী নেতারা, যেমন 


বনর্জোয়া শ্রেণীকেও সমবেত করতে বন্ধ করে দেবার" পরামর্শ দেন। 


পারে এবং ঠিক সেই কারণেই 
চিয়াংকে হাতে পেয়েও ছেড়ে 
“দেওয়া এবং তাঁকে জাতীয় নেতা 
হিসাবে তখনকার মত মেনে নেওয়া 
এমনকি চিয়াং-এর মুখরক্ষার জন্য 
চ্যাং 
করতে করানো। শীকল্তু 
যাস্তফ্রন্টে থেকেও চীনের পাটি 
তাঁর নিজস্ব স্বাধীন নীতি থেকে 
এতটুকু বিচনাত হয়নি৷ এবং যযন্ত- 


সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে গুর্থা সৈন্য- 
দলকে তার্যোগে অভিনন্দন জানান 


পুলিশ প্রসঙ্গে 


(৬ম গজ্ভার পর) 
সমান্তরালে মেহনতাঁ সংঘ গঠন, 





খণ্ডিত বঞ্গে নানা পার্ট অধন্যাসিত 
পাঁশ্চমবঙ্গে প্ালসই শুধু এক- 
জাতি এক প্রাণ একতার মূর্ত 
প্রতীক থাকুক শান্তিপ্রিয় নাগ- 
রিকদের ইহাই একমাত্র কামনা। 


সুয়ে িয়াংকে কারাবাস 


ডাহা মিথ্যা কথা। স্তাঁলন “ক 
বলোছিলেন তা আমার অনস্বী- 
কার্য সতে জানা আছে বলেই 
বলাছ যে স্তালন তাঁদের ‘কোন 
প্রামর্শই দেনান কিন্তু এমন 
ভাবে সব প্রশ্ন করোছলেন যে 
জবাবগযঁপ আপনা থেকেই । বার 
হয়ে আসে। পরামর্শ 'দয়োছল 
কমিনফর্মের মুখপত্র! তকের 
খাতিরে যাঁদ ধরেও নেওয়া যায় যে 
স্তাঁলন এরকম পরামশ* দেন 


পাটির মত তাঁরা কেন এ পরামর্শ 


পক্ষে অপাঁরসীম।, এটা কি ধরে 
নেওয়া যায় যে তারা অসাম কাল 


এই অবস্থা (মানি তাঁবেদারী_ , 


লেখক) সহ্য করে যবে ?...তার 
চেয়ে একথা বলাই কি যনান্তযুন্ত 
নয় যে পধাজবাদী ব্রিটেন এবং 


' তারপর পঠাঁজবাদী ফ্রান্স শেষ 


পর্যন্ত আমোরিকার নাগপাশ ছিখড়ে 
বোঁরয়ে যেতে বাধ্য হবে এবং আমে- 
{রকার সঙ্গে তাদের সংঘাত 


- বাধবেঃ | 


গুঁলর নিজেদের মধ্যে বিরোধের 
চেয়ে পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজ- 
তন্ফের বিরোধ অনেক বেশশী তাৱ। 
তাত্বিক বিচারে একথা অবশ্যই 
সত্য- সত্য যে শুধু আজকেই তা 


নয়, 'দ্বতায় মহাযনদ্ধের আগেও . 


তা সত্য ছিল।..কল্তু তবু শেষ 
পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযদদ্ধ প্রথমে 


পঃাঁজবাদী দেশগুলির মধ্যে 


, “তাহলে 'দেখা যাচ্ছে যে .? 
তাহলে 'জগ্যেস -কাঁর চীনের পঠাজরাদী দেশগীলর বাজার 


হাতানোর -এবং 


প:জিবাদী ও সমাজবাদী শিবিরের 
বিরোধের চেয়ে তাঁৱতর হয়ে 
উঠল ৷... 

“...অতএব! প:জিবাদী দেশ 


গুলির নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ . 
অনিবার্য -এই শিক্ষা আজও ' 


প্রযোজ্য 'আছে।” (সোভিয়েত 
ইউনিয়নে সমাজতল্মের অর্থনোৌতক 
সমস্যাবলী , ইং মস্কো, , ১৯১৫২ 


পঃ ৩৭-৪০) 


ভুল বলে অগ্রাহ্য করেননি? দেশটা ঘায়েল করার বাসনা কার্ধক্ষেত্রে 'করলে দেখা যাবে যে শুধু প্রাক- 


। তাঁদের না স্তালনের? যে . যার 
{ দেশে বিদ্ববের নীতি ও কোঁশল 
নিজেই বিচার করে স্থির করবে 
বলেই কমিল্টার্ন তুলে দেওয়া হয় 


- সেটা নেতারা জানতেন না? 


বিরোধের প্রশ্ন আলোচনায় 
নিচের উদ্ধৃতিটি অগ্রাসা্গক হবে 
না এবং সেট আধানক শোধন- 
বাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য £_ 
“কছু কিছু 'কমরেডের মতে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবতর্শ 
নতুন ধরণের আন্তর্জার্তক পাঁর- 
'স্থাতর উদ্ডবের ফলে পঃজিবাদী 
দেশগ্যালর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ 
আজ আর অবশ্যম্ভাবী ' নেই 
(কশচফের বিশ-তম পার্টি কংগ্রে- 
সের থাসস্লেখক)। আঁদের 
বিবেচনায় পরাঁজবাদী দেশগুিলর 
পারস্পারক বিরোধের চেয়ে পহাঁজ- 
বাদী ও সমাজবাদী শিবিরের 
বিরোধ: অনেক বেশী তীব্র 
“ভুল করছেন এই কমরেডরা। 


বাহ্যক ব্যাপারগৃলি যেগুলি 
পিঠের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া 
করে কিন্তু যে সমস্ত শান্ত গভীর 


জলের মাছের মত আজও আমাদের 


কেশোদগমে পু 
“মস্তিষ্ক লিজ ও কর্মক্ষম রাদে। 


£0) শা পুলা 









একচেটিয়া পংঁজবাদা 


শ্রণীর শান্ত পাকাপোন্ত করে যাচ্ছে 
ভলাইএর ইস্পাত ও সেই ইস্পাতে 
বি যর মালগাড়ী দাক্ষিগ 

ও দাঁক্ষণ কোরিয়ায় 
ট্ঘপ্তানী হওয়ার পরেও। এদের 
সনাফা ও সুদের লালসার চমৎ- 


প্রমাণ হচ্ছে বোকারো নিয়ে 
কষাকাঁষ। চাঁন কন্তু কোন 
সুদ নেয় না। আর 


কাঁট কথা। ক্েমলিনের পাণ্ডারা 

ক্রমশ স্তালিনকে বেনামীতে 
বং দোষ স্বীকার না করে পদুলঃ- 
জনংস্থাঁপত করছেন দেখে কেউ 
বন্রা্ত হবেন না। নেকড়ে মেষ- 
উরস গায়ে দিচ্ছে মাত। স্তালিনকে 
কছু্টা প:নপ্রাতষ্ঠা করতে তাঁরা 
ই্ছাধ্য হচ্ছেন দারুণ বেকায়দায় পড়ে, 
।ও নেতৃত্ব সামাল দেবার জন্য, 
বদেশে চাঁন ও আযালব্যানিয়ার এবং 
*-বদেশে স্তািন গ্রুপের কামান 


জঘাচ্ছেন। 


সংগৃহিত নয় কেন? রহস্যটা ঠিক *বাদের মধ্যে। 
এইখানে । তাছাড়া সংগৃহীত রচ-, 
ঈনাবলশর শেষ নাট খণ্ড প্রকাশ 





হয় বুশ কার্যালয় বিশেষে! ক্লুশ্চ- 


- ফের দন ফুরোবার পর তাঁর এঁক- 


একলব্য প্রতিম চেলারা আজ 
স্তাজিনকে আবার শনজ মর্যাদায় 
কতটা প্রতিষ্ঠিত করবেন জাননা 
শকিল্তু এটা ব্বাঝ কেন তাঁরা রচনা- 
বলশর শেষ তন খন্ড €১৯৩৫-- 
৯৯৫৩) প্রকাশ করবার সৎ সাহস 
দেখাতে পারছেন না। এ তিন 


- খণ্ড যাঁদ তাঁরা ছেপে প্রকাশ করেন 
তাহলে পার্টির বিংশতম কংগ্রেসে 


প্রকাশ্য ও “গোপন” 'রপোর্টের 
ভান্ত ধসে গিয়ে রুশ পার্টির 
নয়া শোধনবাদী লাইন একেবারে 
ধুঁলসাৎ -ধরাশায়ী-চিৎপাত হয়ে 
যাবে। এটা বিশ্বাস করা শন্ত যে 
নির্বাচিত রটনাবলীতে এ তিন 
খণ্ডের মোল নিন স্থান 
পাবে। 
না 
কাদের মধ্যে? সামন্ততন্তের সঙ্গে 
জনগণের বিরোধ তো আছেই 
কন্তু সেটা প্রধান বিরোধ, মনে হয় 
না, কারণ ভারতে সাঁত্যকার সামন্ত 


বিরোধ মেহনতাঁ জনগণের সঙ্গে, 
নয়া উপাঁনবেশবাদী (পরোক্ষ 
সাম্রাজ্যবাদ) মহাজনশী মুলধনের 
এবং 

সঞ্গে। খাল কেটে এই 
দুটি কুমর্ণর বাইরে থেকে ঘরে ডেকে 
এনে তাদের সঙ্গে, জোট, বেধে, 
ভারতের জনগণ ও সম্পদ শোষণ 
লুটে পুটে খাচ্ছে কারা? খঁনশ্চয় 
বৃহৎ মুসহদ্দী বুর্জোয়া গোম্ঠী- 
গঁল। তাঁরাই পরোক্ষে সাম্রাজ্য- 
বাতদর পাঁরবহক। যাঁদ তাই হয় 
তাহলে প্রধান বিরোধ হচ্ছে ভার- 
তের শোষিত মান্দৰষ ও সাম্রাজ্য 
সেই বরোধের 
মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় 
সাম্রাজ্যবাদের অনপ্রবেশের পথ 
অর্থাৎ পাঁরবহক গোম্ঠীগীলর 
সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ' মহাজনী' 
মূলধনের যোগসূত্র ছন্ন করে 
ৎসুদ্দী ও. বনর্জোয়া- 
দের" সহায়হীন ফেলা ও তার- 
পর তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত 
করা। এর জনা কি-আগে ভারতের 


সমস্ত গ্রামাঞ্চস ও রাজ্য বহু বছর . বাদের 
তাদেরই পোষা কাল কেউটের 


দেশব্যাপী জনযহদ্ধ চালিয়ে দখল 
করতে হবে বড় বড় সহৃর দখলের 
আগে? কেন? ভারতের প্রশাসন 
ব্যবস্থা,. সংবিষ্কান ও  মুৎসহদ্দী 
বনঙ্জোয়া;সাগ্রাজ্যবাদি আঁতাতের 
প্রধান কেন্দ্র কোথায়? 
ময়াদিরগ। হাদি সূপস্তত 


সামাঁজক সাম্রাজ্যবাদী 


নিশ্চয়ই ' 


সশস্ত অভ্যুত্থানের দ্বারা দখল করা 
যায় তাহলেই, তো সারা দেশে জন- 
গণের মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রীত- 
ভ্ঠিত হোল না 'ঁক, যা চীনের 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রযোজ্য 
ছিল না। কল্তু রাশিয়ায় কি. 
দেশব্যাপী গৃহযদ্ধ চায়ে 


- কেন্দ্রীয় ক্ষমতা. করায়ত্ত করতে 


হয়েছিল? হয়ান। পেত্রোগ্রাদে 
ক্ষমতা দখলই বলশোভক পার্টর 
হাতে তুলে দল সারা দেশ শাসনের 
দায়িত্ব। গৃহযুদ্ধ করতে হয় ক্ষমতা 
দখলের আগে নয় পরে এবং তাও 
অজ্পকাল। এইদিক থেকে মনে 
হয় ভারতের পথ কিছন্টা রুশিয়ার 
মত হওয়াই য্যান্তুসঙ্গত। তফাৎ 
এই যে ভারতের প্রথম লক্ষ্য হবে 
জনগণতন্ত, সমাজতন্ত্র নয়, ধযানও 
হবে “জনগণতন্ম কায়েম কর।” 
অভ্যুত্থানের দ্বারা কেন্দ্রে ক্ষমতা 
দখল করার পর সাম্নাজ্যবাদীরা 
অগাধ টাকা ঢেলে ভারতের প্রাত- 
যুদ্ধ তো করাবেই, এমন কি তারা 
সশস্ত্র হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করতে 
ইতস্তত করবে না। এটা ধরে 
নেওয়াই ভাল যেমন রূশিয়ায় করে- 
ছিল চৌদ্দাটি পঃাঁজবাদী দেশ এবং 
তাদের চাপরাশি, র্যাঙ্গেল, দৌন-- 
ন্ট কর্নিলফ প্রভৃতি। সেই সব 
লড়াই ‘জিতলে তবে এ প্রধান 
[বিরোধের চূড়ান্ত সমাধান হবে, 
তার আগে নয়। এই সব ছু 
বিচার বিবেচনা করে আমাদের 
দেশে বিপ্লবের কৌশল ও রাস্তার 
আঁক্‌ বাঁক্‌ ঠিক করতে হবে। 
আজকের জাতীয় ও আন্ত- 
জাতক পাঁরাস্থাতি ১৯১৭ সালের 
বা ১১৪৯ সালের অক্টেবরের পাঁর- 
স্থাত। থেকে এাঁগয়ে এসেছে 
বহু দুরে নূতন জায়গায়_- দেশে 
দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রাত- 
কুলে নয়, অন্দকলে। ১৯২৪ সালে 
প:ক্সিবাদের. মজ্জাগত আগ্রাসী 


_বিশ্বসংক্ট উদ্ভব এর্বং ১৯১৭ 


সামলাতেই ১৯৩২ সাল থেকে 
পংঁজবাদের বিশ্বসংকটের আঁনবার্য 
দ্বিতণয় দশার আরম্ভ এবং ১৯৩৯ 
সালে, তার পারণাত প:াঁজবাদী 
দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী দুটি জোটের 
মধ্যে যুদ্ধ৷ এ যুদ্ধের আত্মপ্রকাশ 
দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী দ্ধ 
হিসাবে। কিল্তু ১৯৪১ সালে এ 
দুট জোটের /ক্ষুদ্রতর জোটাঁট 
বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বর্ধাগ্র হিসাবে 
িশ্বশান্তির একমাত্র মাতৃভূমি 
পৃথিবীর এ সমাজতান্তিক ষচ্তের 
উপর ঝাপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গো, 
যুদ্ধাটর চাঁরতে একট মৌল 


পাঁরবর্তন ঘটে। ব্যাপারটা দাঁড়ায় (. 


রকমের । বিশ্ব সাম্রাজ্য- 
বৃহত্তর জোটাঁট শেষ পর্যন্ত 


অদ্ভুত 


বিরুদ্ধেঁযাকে তারা ডয়েস প্রকল্প 


দর্পপ 1 শুক্রবার ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭০ 


বাদ “থেকে খসে-পড়া 'িশবশান্তির 
দুর্গের সঙ্গে যার : দফা কেশ 
করার মতলবেই ও কালসাপ পোষা। 
ফলে যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শাঁরক- 
দের চূড়ান্ত লক্ষ্য ' সাম্রাজ্যবাদী 
থাকলেও তার উপর প্রাধান্য প্রাতি- 
জ্ঠিত হোল 'বশ্বশানদ্তি মুক্তি ও 
2 

সেইজন্য যুদ্ধাট তখন- 
নিত 
বিরুদ্ধে জনযদ্ধ। যুদ্ধের শেষে 
চাঁন এবং আরো কতকগ্ীল দেশ 
পঠীজবাদের চৌহদ্দির বাইরে 
বেরিয়ে প্রথম সমাজতান্তক দেশের 
সঙ্গে মিলে খাড়া করল '{বশ্ব- 
সমাজতান্তিক-শাবির যার এলাকা 
পৃথবীর এক ততীয়াংশ- প্রচণ্ড 


ভাবে বেড়ে গেল শান্তি, মত্ত ও. 


গণতন্মের শান্ত ও সংহাতি এবং সেই 
অনন্পাতে দরর্বলতর হয়ে গেল 
পজিবাদী 'শাঁবর। ফলে 
পাঁজবাদের িবশ্বসংকট হোল 
আগের চেয়ে অনেক বোশ সঙ্গন 
যার সুযোগ নিয়ে ভারতবষ সমেত 
বহন দেশের 'র্জোয়া শ্রেণী 
জাতাঁয় রাজনৌতিক স্বাধীনতা লাভ 
করল, সংকট ক্রমাগত ঘনীভূত হয়ে 
নেমে গেল তৃতীয় দশায় এবং 
সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শান্তি বাড়ল 
এত বেশ যে ১৯৫৭ ও ১৯৬০ 
সালে এ দ্বীনয়ার শাঁরকরা, 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতাবপ্লব রপ্তানী 
প্রাতরোধ করার সংকল্প ঘোষণা 
করতে পারল। এটা ঠিক যে আধু- 
এঁ প্রচণ্ড শান্তর অখণ্ড সংহতির 


সাময়িক ভাবে কিছু অনিষ্ট 


করেছে। 'কন্তু এ দুর্বলতা বোঁশ 


দিন টিকতে পারে না কারণ ইতি-. 


হাসের অগ্রগাত রোধ করা অসাধ্য। 


ঘাবড়াবার কিছু নেই। যে রিশ্ব- 


সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামের মত ছোট 
দেশ নাকান চোরযন । খেয়ে ও 
নাস্তানাবুদ হয়ে দম. নেবার সময়ের 


জন্য আজ পাগল, ভারতের" মৃত 
বিশাল দেশে জন্ীব্লব 'ঠেকাবার এ 
ক্ষমতা তার নেই এবং শান্তি, 
মানত ও গণতল্পের পক্ষে হাবে 
ভারতীয় বিস্লবের সক্রিয় সহায়। 
হ্যা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ 
গোম্ধীটাপ-পরা স্বদেশ এবং 
ড্রেন-গাইপ-পাংলুন-পরা বিদেশী), 
গন্ডগোল বাধাবে, জবালাতন, 
করবে, স্যাকরার ঠুক জুক করবে 
বারই তারা [শেষ পর্যন্ত তকে 


ব্যর্থ, কামার ঘাকতক দিলেই। , 
ভারতের মত এত বড় প্রাকৃতিক . 
সম্পদ ও লোকবলসম্পন্ন দেশ হাত 


ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে হারা 
মরীয়া হয়ে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ 
বাধাবেঃ সম্ভাবনা কম। আর 
উন্মাদ হয়ে ভরাডুবি থেকে উদ্ধার 
পাবার শেষ চেস্টা হিসাবে যাঁদ 
বাধায়ও, প্রথমত সে যুদ্ধে পার- 


মাণাবক অস্ত ব্যবহার করবার দঃ- - 


সাহস তাদের হবে না; যুদ্ধ হলে 
প্রচালত অস্মশস্মই ব্যবহার হবে। 
কিন্তু সমাজত্ল্, ন্যায়, সত্য, লোক- 
বলই যে কোন যুদ্ধের নিয়ামক 
শান্ত এবং তিনাঁটই থাকবে বপ্ল- 
বের দিকে? তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধা- 


বার দুমমীত যাঁদ তাদের হয়ই . 


তাহলে সৌঁটিই পাঁরণত হবে প্ুজ- 
বাদের সমাধিতে; এতে কোন 
সন্দেহ নেই। এটা “তারাও জানে। 

ভারতায় বিপ্লবের পথ হবে 
কোন্‌ দেশের 'বিস্লবের পথের মত , 


_এই প্রশ্ন কেউ করলে আমার " 


জবাব হবে যে এই প্রশ্নটি অমা- 
কর্সবাদশ। ভারতের পথ প্রা 
পীর অন্য কোন দেশের মত হবে 
না, হতে. পারে না তবে বাভিন্ন 
দেশের শৃবপ্পবের কিছু কিছু 
কৌশল ভারতেও প্রযোজ্য হবে 


নিশ্চয়ই প্দুনিয়া-কাঁপানো দশটি 
দিন” 


সমর্য়ে 'ভারতে চুড়ান্ত 
(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়) 





দলনিলপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকালীন, ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ 


অপরিহার্য । 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দূত্কৃতকারণর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
কায়েমী স্বার্থ ও একচেটিয়া পহাঁজর মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 
“অফিসে প্রতি রাত্রে দুনর্শীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপণ পেতে 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৌনক 


সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দেয় 


তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দশ দিতে পারে। . 
মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সুবিধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


বার্ষক বারো টাকা ॥ যান্মাষিক ছণ্টাকা ॥ 


ব্িমাসিক তন টাকা । 
ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁরি। 


চিঠির ও উকি পাঠা কানা 
৬ সাকুলেশন ম্যানেজ্ঞার, দর্পণ 


৬১ মট লেন ৯ 


কলিকাতা ১৩ , 


৫) 


~~ 


~ 


দর্পশ ॥ শুক্রবার ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭০ 


মি গি আাই (এম-এন)-এর মর be ভা 


অমুল্যরতল সেন 


্ ররর 


প্রীতাবপ্লবী হিংসার বিরুস্ধে 
ববস্লবী প্রাতাহংসা, হিংসার দ্বারা 
হিংস্র সমাধান, যুদ্ধের দ্বার। 
ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ম রাষ্ট্র- 
ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা এসবই মাকর্স- 
বাদের জীবন্ত অনদুস্ঠত। 'ব্যাপক 
অর্ে আমরা যখন অরাজকতা 
সৃষ্টির কথা, বাল তখন তাকে 
বিপ্লবী শৃঙ্খলা, অকুতোভয় 
নিষ্ঠা, সশস্ত্র * তৎপরতার দ্বারা 
প্রাতিক্রিয়াশশীল সমাজ ব্যবস্থার 
ভিত্‌ নাঁড়য়ে দেবার কথাই বাঁল। 
প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ব্যবস্থা 
অরাজকতার মধ্য দিয়েই চলে, 
' অরাজকতা_অথণৎ জনগণের জন্য 
কিছুই নয়, শোষক শ্রেণশর জন্যই 
স্ব কিছু, এই শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে 
চলে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন, উল্টোটা নয়জন 
গণের জন্য সব কিছু শোষক শ্রেণীর 
জন্য কিছুই নয়, এরকমটা নয়। 
আমরা শোষক শ্রেণীকে শ্রেণা- 
শর্ুকে জীবন্ত থাকতে দেব, না 
এই হচ্ছে আমাদের মূল নপীাতি। 
শোষক শ্ৰেণাকে জখইয়ে রেখে 
'জনগণের জন্য সবাকছ্‌ বলার অর্থ 


জনগণকে ধাস্পা দেওয়া, রর 


প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, মাস 
নাদ-বেদিনবাদ-নাও সে ভুতের 
িন্তাধারাকে ' বিসজর্ন দেওয়া । 
একমাত্র শ্রেণীশন্রুকে ' খতম 
করেই আমরা প্রাতক্রিয়াশশল 
সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক, গভীর, ও 
অপ্রাতিরোধ্য অরাজকতা সৃস্টি 
করতে পারি এবং কার্যকরভাবে 
তার বলক্ষয় করতে পাঁর। সশস্ত্র 
তৎপরতার ক্ষেত্রে প্রাতপক্ষের 
বিলক্ষত্ন একটি বিরাট “ব্যাপার। 
শ্রেণীসংগ্রাম,। সশস্ত তৎপরতা, 
শবস্সবের ক্ষেত্রে তো বটেই, সাম- 
{রক 'বজ্ঞানেও এই বলক্ষয়ের 
নীতিটি একট গরত্বপূর্ণ ব্যাপার । 
দুটি প্রাতক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থা 
যখন ব্দ্ধরত হয় তাতে সামারক 
তৎপরতাই থাকে প্রধান, সমাজ 


গ্রহণ করি- আমরা হলাম জনগণের 
পক্ষ। সুতরাং জনগণের শৃঙ্খলাই 
বিপ্লবের শৃঙ্খলা, জনগণের সাহ- 
সই বিপ্লবের সাহস ও ভরসা, জন- 
গণের রাম্ট্র ক্ষমতাই বিপ্লব’ রাম্ট্ 
ক্ষমতা। জনগণ ও শোষক শ্রেণীর 
রাষ্ট্রক্ষমতা যুগপৎ টিকে থাকতে 
পারে না; প্রাতক্রিয়াশীল সমাজ- 
ব্যবস্থার শিকারের দিকটা বাদ 
ণত হলে আঁনিবার্যভাবেই 'বপ্লবের 


প্রাতপক্ষ 'শাঁবরে অরাজকতা দেখা ' 


দেবে এবং তারা ধবংস হবে। অরা- 
জকতা বলতে আমরা বুঝ এই। 
সমাজ ব্যবস্থার আমূল পাঁর- 


বর্তনের জন্য এই অরাজকতার' 


নীতি একটি অনাতক্রমনীয় শত? 
কিছুতেই তাকে অবহেলা করা চলে 


একটি অঞ্চলের লড়াই ধরে রাখতে 
হলে শ্রেণীশন্দরকে খতম করার 
“সামাজিক বলক্ষয় নীত”র সঙ্গে. 
প্রাতক্কিয়াশীল ফোজের- প্রোতি- 
ক্রিয়াশীল ফৌজকে ধ্বংস করার) 
“সামারক বলক্ষয় নশীতি”র সাম- 
প্রস্য বিধান করতে হবে। এই 
আন্তঃসম্পাকত নীতি দুইটির সম- 
বিধান করতে না পারলে সশস্ম 
তৎপরতা তার ভ্রুণ অবস্থা দুত 
কাটিয়ে উঠতে পারবে না। 

কোন একটি অঞ্চলে শ্রেণী 
শরদদের খতম করার সশস্ত তৎ- 
পরতা শর করবার আগে শ্রেণী 
শতুর সামীরক শান্তর বিরুদ্ধেও 
সশস্ত তৎপরতা চালাবার উপয্স্ত 
প্রস্তুতি রাখতে হবে। দ্বিতীয় 
তৎপরতার প্রস্তুতি না রেখে প্রথম 


না! চাউল ভাতে পাঁরণত হবার্র তৎপরতা শুরু করার অর্থ, শোধন- 


আগে উত্তপ্ত রন্ধন পাত্রে চাউলের 
অবস্থান 'নার্দস্ট থাকে না। সাম- 
'গ্রকভাবে গোটা সমাজের ক্ষেত্রেও 
এমনি আতিক্রান্তিকালীন অরাজ- 
কতা ঘটতে বাধ্য। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও 
সমাজ বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই এটা 


করতে চায়। চাল কায়েম? স্বার্থের 
দুঃখ-দুর্দশা লাঘব আর সুখ- 

নর সাহায্যেই এরা জনগণের 
আাবিধা, আদায় করে দেবার নাম 
করে জনগণকে প্রলোভত করে, 


বলে জনগণের মধ্যে 'বিশৃজ্খল্তা 


সংষ্টি করে। ব্যর্থতা, অবিশ্বাস, 


আশাহানতা থেকে জনগণের মনকে , 


অরাজকতার পথে চালিত .করে। 
আমাদের মহান নেতা ও শিক্ষক 

কমরেড মাও সে তুঙের' শিক্ষা, * 

জনগণের মধ্যে. কাজ করো, জন- 


গণের ‘বিকাশের জন্য সব কিছ? * 
- করো, তাদের শৃজ্খলাপরায়ণ করে 
সংশোধনবাদী . 


সমবেত করো। 
নয়া-সংশোধনবাদীদের শিক্ষা হচ্ছে 
এর সম্পূর্ণ বিপরীত। 


সশস্ত্র তৎপরতা চালানোর সময় 


এই দুই ধরণের “দুই ীবপরীত 


অরাজকতা”্র প্রাত অবশ্যই লক্ষ্য ' 


রাখতে হবে, অন্যথায় শ্রেণী শত্রুকে 


' খতম করার কাজে আমরা সার্থক- 


ভাবে এগিয়ে যেতে পারব না, 
আমাদের “্বলক্ষয় নীতি” দিয়ে 
প্রতিপক্ষকে কার্যকরভাবে ঘায়েল 
করতে পারব ,না। এঁট একাঁট 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 

দুই ধরণের সশস্ত তংপরতার 
অন্তার্নীহত এঁক্যরক্ষা করে চলতে 
হলে অবশ্যই আমাদের “দুই বিপ- 


- রীত অরাজকতাগ্র সম্বন্ধে সচেতন - 


ও শাক্ষিত হতে হবে। কাঁমউানিস্ট 
পাটি £ মাক সবাদশ-লেনিনবাদী)-র 
নেতৃত্বে সারা ভারতে সশস্ম কৃষক 
গেরিলা লড়াই শন, হয়েছে। কোন 


বাদের পথ খোলা রেখে শোধন- 
বাদের অনুপ্রবেশের পথ সহজ করে 
দেওয়া। আমরা জান, বিপ্লব 
সর্বোচ্চ স্তরে সামরিক সংঘাতেরই 
রূপ নেবে। শ্রেণী শত্রুকে খতম 


দুইটি বা?তনাট 
'ল্ভানেন পাঁরৰান্পই 


আদর্শ পাঁরবার 


সঙ্গে শ্রেণী শত্রুর সামারক “বল 
দ্রুত এগিয়ে আসবে, - জনগণের 
সশস্ত্র শান্তকেও তখন দুত সামারক 
পদ্ধাততে বিন্যাসিত করার সমস্যা 
দেখা দেবে। এই সময় জনগণের 
মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিপ্লবী 
কোষকে রক্ষা করা, প্রাতাবপ্লবী 
তৎপরতাকে পশ্চাদ্ধাবন করা 'বরাট 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতি 'বিপ্ল- 
বকে পশ্চাম্ধাবন করার কাজাঁট 
যত নৈপুণ্যের সঙ্গে এগোবে সশস্ম 
তৎপরতাও ততই. সাফল্যমান্ডত 


হয়ে লড়াইকে বিপ্লবী নেতৃত্বে, 


ধরে রাখার, এগিয়ে নিয়ে যাবার 
হিম্মত আসবে। 

ধরে রাখা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
পশ্চান্ধাবন, করা এগ্দাল ' একটি 
আন্তঃসম্পার্কত নগীত। একথার 
অর্থ এই নয় যে, উভয় দিকের সাম- 
{রক বল বিচার বিবেচনা না করেই 
আমরা সব সময় প্রাতপক্ষের সাম- 
{রক শবন্তির মুখোমুখি হয়ে প্রাণ 
{বসন দেব। বিপ্লবী সশস্ত্র তৎ- 
পরতায় বিচার বিবেচনাহধীন সাম- 
{রক কটক নেওয়া আত্মহত্যার 
সাঁমল। আমরা আত্মহত্যা করতে 
চাই না, “ঁহরো” হতে চাই না। 
আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিল্ন। 
জনগণের মুক্তির জন্যই আমরা 


জ্ঞান রাখুন £ 


৬ 


এগারো ৪. 


লড়াই করছ, সেই উদ্দেশ্যেই লড়াছি 


প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি, সশস্ত্র 
প্রাতবিপ্লবা রাষ্টক্ষমতাকে' ধ্বংস 
করে সশস্থ বিপ্লবী রাম্ক্ষমতা 
গঠন করতে চাইছি। সেজন্য সাম- 
{রক ঝলের বিচারাববেচনা আমা- 


দের কাছে অতিশয় "গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। সামারক বলের বিচার 
বিবেচনা শুধু অস্তের সঙ্গত 
{দিয়ে নিধ্ধারত হয় নচ অস্ত অন্য 
তম শর্ত বটে, কিল্ভু প্রধান শর্ত 
জনগণকে শৃঙ্খলাপৃর্ণভাবে সম- ' 
বেত করার শান্ত, জনগণের উৎপাদন 
ধারাকে অক্ষুন্ন রাখবার শাল্ত। 
আমরা যখন শ্রেণীশত্ুর সাম- 
পরতা চালাবার “উপযুক্ত প্রস্তথাত”র 
কথা বাঁল তখন এই দুই নাতি 
এক। আমাদের শ্রেণী শতকে খতম 
করার সার্মীজক বলক্ষয় নীতির 
সঙ্গে প্রাতক্লিয়াশাল ফোঁজের 


প্রোতিকিয়াশশল ফোঁজকে ধ্বংস 


করার) সামারক বল্ক্ষয় নীতর 
সামঞ্জস্য দই নগীতর সমন্বয়ের 
ভেতর দিয়েই গড়ে ওঠে। 








পরিবার়কল্যাই পরিবার পরিফল্পন! 


যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেস্সরেই বিনাহূল্যে নিরোধ এবং 


হিন্দুস্থান লিতায়ে উৎপাদিত অব্যাদি হে সধ দোকানে বিক্রী 
হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ ' 


ত 

হাবতীর পরামর্শ পাওয়া বায় 
®@ 

কিনতে পাওয়া হার; 
© 


তিনটি সম্তান না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়োধ ব্যবহার করে হুই 
সম্তানে্ জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব 


তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভারে' 2 জঙ্গে 
অল্প্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি 


আর্জই আপনার নিকটবতীষে কোন পার 
কল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্জে যোগাযোগ করে 
মূলো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । 
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॥ বারো? .. 


ভ্ভায় 


বুজ্জেয়া গণতন্্কে ভারতের বুকে 
সম্পূর্ণ করতে হবে শ্রীমক ও 
'কৃষককে। বুর্জোয়া গণতাল্িক 
বিপ্লককে সম্পন্ন করতে শ্রমসর্বস্ব 
শ্রেণীর নেতৃত্বের, একান্ত প্রয়ো- 
জন। এই নেতৃত্বের অধীনেই 
শ্রমিক ও কৃষকের এঁক্যবদ্ধ সংগ্রা- 
মের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্য 
বাদের বন্ধন থেকে মুস্ত করা ষাবে__ 
বুর্জোয়া গ্ণতান্লিক ' বিপ্লব সফল 
করা। সম্ভব হবে। 

তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির, 
রাজনোতিক প্রস্তাবের ষষ্ঠ স্তবকে 
বলা হয়েছে, “বর্তমান স্তরে আমা- 
দের দেশের প্রধান দ্বন্দ সামল্তবাদ 
ও আমাদের কৃষক জনতার মধ্যে” 
আবার একাদশ স্তবকে বলা হল 
“আমাদের কৃষকদের সামন্তবাদী 
শৃঙ্খল এখনও চূর্ণ হয়নি এবং 
মার্কন ও সোভিয়েত সাম্রাজ্য 
বাদীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সাম্রাজ্য- 
বাদীরা ও তাদের ভারতীয় মংৎসং 
দ্দিরা আমাদের জনগণের উপর যে 
শোষণ চালাচ্ছে তার তীব্রতা 
বৃদ্ধির ফলে শ্রামক শ্রেণী কৃষক 


শ্রেণী, পোঁত বুর্জোয়া শ্রেণী 
ক্রমেই বেশী করে নিঃস্ব ও বেকার 
হচ্ছে।” এই দুইটি বস্তব্য পাঁর- 


সকার ভাবে আলোচনা করে ভারতে 
আসল সামাজক চিত্রের দিকে 
তাকালেই বোঝা যাবে যে 'ভারত- 
বর্ষের বুকে আজও বিরাজ করছে 
ক্ষাণফু সামন্ততন্্ এবং ভারতের 
প্রধান দ্বন্্ তাহলে 'নাহত রয়েছে 
সামাজ্যবাদী ও দেশীয়, প:জপাঁত 
শ্ৰেণী এবং আমাদের দেশের শ্রমিক, 
কৃষক পেটি বুর্জোয়া জনতার 
মধ্যে। এই প্রসঙ্গে একথা বশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করা দরকার ষে, মার্কস 
বাদ কখনও কৃষকদের আলাদা 
একটি শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে না। 


এই দুইটি পত্রিকার সম্পাদকদের 
এই সম্পর্কে এখন থেকেই সাব- 
ধান হওয়া উচত। 





(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


বিপ্লবী শান্ত কারা_এই 
প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরশী। ভারতের 
বতমান৷ রাষ্ট্রচার বিষ্লেষণেও 
যেমন গোঁজামিল দিলে চলবে না, 


'তেমানি কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণী বিপ্লবে 


অংশ গ্রহণ করবে সে সম্পর্কেও 
পারজ্কার ধারণা নিয়েই এগুতে 
হবে। পূবেই বলা হয়েছে আসন্ন 
বিস্লবকে সফল করার জন্য একান্ত 
প্রয়োজন হল শ্রমসবন্ব শ্রেণীর 
নেতৃত্ব। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। 
এই দেশের শতকরা বি ভাগ 
লোক কৃষির উপর '' নিভভশনল। 
ভারতবর্ষের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে 


শতকরা চাঁবব্শ ভাগ ভূমিহীন কৃষক 


বা ক্ষেতমজুর (১৯৬১ খুও সেন্সাস 
রিপোর্ট), অর্থাৎ যাদের কোন 


জমি নেই, অপর কোন ব্যবসা নেই। ' 


অন্যের ক্ষেতে খামারে খেটে 
এদের জাঁবকা অর্জন করতে হয়। 
সুতরাং এই শ্রেণাঁর কৃষকদের 
শ্রমসর্বস্ব শ্রেণীর সবচেয়ে নিকট- 
তম বলেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু 
একথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়ো- 
জন. যে উৎপাদন ব্যবস্থার যাল্নুক 
পদ্ধতি উৎপাদনকারীর উপর এক 


. বিশেষ প্রভাব রাখে। সুতরাং কল- 


কারখানার শ্রমিকের চাঁরন্ এবং ক্ষেত 
মজুরের চরিত্র সম্পূর্ণ এক নয়। 
তবে শ্রমসববস্বের যে চরিত্র অর্থাৎ 
তার কিছ; হারাবার ভয়' নেই, এই 


চারত্র ক্ষেতমজুরের মধ্যে পূর্ণ, 


মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু বৈপ্লবিক 
সত্তার দিক থেকে শ্রামকের সত্তা 
ক্ষেতমজরের সত্তা থেকে গুণগত 
ভাবে পৃথক। 

৯৯৬১ খন্টাব্দের সেন্সাস 
অনুসারে ভারতবর্ষের মোট জন- 
সংখ্যা ৪৪৯২৩৫০০০ জন। এই 
মোট জনসংখ্যার শতকরা তেতাল্পিশ 
ভাগ হল শ্রমজীবী। এই. শত- 
করা তেতাল্লিশ ভাগের মধ্যে ২২৭ 
ভাগ যাদের জাম আছে এমন কৃষক 
৭.২ ভাগ ভূমিহীন কৃষক এবং 


১৩.১ ভাগ শ্রীমক। এবং মোট। 
শ্রমজীবীর' সংখ্যা . হল ' আঠার 
কোটা সাতাশ লক্ষ । 


আগামশ বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে, 
যে শ্রামক শ্রেণী তার সংখ্যা হল 
মোট 'জনসাধারণের শতকরা ১৩-১ 
ভাগ। কৃষি বিপ্লবের যারা পুরো 
ভাগে থাকবে সেই ভূমহীন' কৃষক 


করা ৭:২ ভাগ এবং সহযোগী 
যোদ্ধা হবে দারিদ্র কৃষক । মার্ক'সবাদ 
লোননবাদের শিক্ষা অনুসারে জন- 
সাধারণের শতকরা '২০.৩ ‘ ভাগ 
হল ভারতের বুকে মূল' বিপ্লবী 
শান্ত এবং ২২:৭ ভাগ মোটা কৃষ- 
কের এক 'িরাট অংশ দাঁরদ্র কৃষক 
হবে সহযোগী শান্ত। কিন্তু ভার- 
তের তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্ট 


“ভারতের শ্রামক শ্রেণীর প্রাত 


সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষার ভাব 
পোষণ করেন। শবস্লবী পাটির 
কাজ” শিরোনামার, অন্তর্গত 
আলোচনার একস্থানে বলা হয়েছে, 
শ্রের্ণীর দায় শবস্লবের 'প্রধান শান্ত 
কৃষক* শ্রেণীর সঙ্গে এক্যবম্ধ 


~ 


কমিউনিষ্ট পাটি 


হওয়া এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মার- 
ফৎ ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে 
যাওয়া ।” এখানে লক্ষণীয় যে, যে 
শ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে বলা 
হল সেই শ্রেণীর দায়িত্ব হল নাক 
কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে একাবদ্ধ হওয়া! 
আমরা মনে কার এটা একটি ভুল 
বিশ্লেষণ। কারণ কৃষাবপ্লবের 
মূল শান্ত হল ভূমিহীন কুষক। আর 
এই কৃষি-বিপ্দবকে সার্থক করতে 
যে সমস্ত কৃষকের, জাম আছে 
তাদের সঙ্গে গরীব কৃষকরা এসে 
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যুস্ত হবে। সুতরা শ্রমিক শ্রেণই 
যদি বিপ্লবের নেতা হিসাবে গণ্য 


হয় তবে তার দায়িত্ব হল ক্ষেত- 
মজংর ও গরীব কৃষকদের শ্রামক 


শ্রেণীর সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ করা 


এক্যবদ্ধ হওয়া নয়। এই অংশে 


শ্রমিক শ্রেণীকে নেতা {হসাবে 


বর্ণনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রামক 
শ্রেণীকে দেখা হয়েছে, উন্নাসিক 
দৃম্টভঞ্গি 'দয়ে; প্রস্তাব-লেখক 
আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন শ্রমিক 
শ্রেণীর বিপ্লবী সত্তার প্রাত .আর 
তাই তাকে আসন বিপ্লবের সহা- 
য়ক শান্ত বলে গণ্য করেছেন। 
মাক্সবাদ থেকে বিরাট বিচ্যাত 
এই অংশে পারিলক্ষিত হয়। মার্কস 


থেকে শর, করে মাও দে তুঙ - YB 


এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মারফৎ ক্ষমতা 
দখলের দিকে এগিয়ে যাওয়া। 


বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হবে, বলে মনে 
হয়না Ten days that shook 
the world —John Reed 

এই মাঁক্ন সাংবাদিকের সমাধি 
আছে ক্রেমালন প্রাকারের পদতলে 
বলশেভিক নেতাদের সমাধিগৃলর 
সঙ্গে)! “চাঁনা লাল ফোজের লং 
মাচ”-এর পুরোপার অনুকরণও 
ভারতে ' হবে কিনা সন্দেহ 
China’s Red. Army Marches 
—Agnes Suaedley 


‘তানি সম্মাহিত আছেন 'পাকং-এ 
চীনা বিপ্লবের শহীদের সমাধি- 
স্থলে)! ভারতের পথের র্ীশয়ার 
পথের সঙ্গে তফাতের একাঁট মৌল 
কারণ হচ্ছে যে রুশ শাসকশ্রেণী 
যে ক্ষেত্রে নিজেই ছিল সামক্ত- 
তাঁন্ুক ঠেকো-দেওয়া সাম্রাজ্যবাদণ, 
সে ক্ষেত্রে ভারত ছিল সাম্রাজ্য 
অর্থাৎ বিদেশ সাম্রাজ্যবাদের উপ- 


খনবেশ এবং আজও সে পরোক্ষ - 


সাম্রাজ্যবাদের আধা-উপাঁনবেশ ও 
তার মজুত বুর্জোক্না শাসক শান্ত 
রয়েছে সাম্াজচ্বাদ-মুৎস্হ্দী 
বুর্জোয়া জোট ছিসাবে। ভারতে 
আঁভজাত সামন্ত শান্ত প্রাক বিস্লব 
রাঁশয়ার মত শাক্তশালণ নক এবং এ 
শক্তি ক্রমশঃ গ্রামাণ্চল, থেকে শিল্প 
কেন্দ্রে এসে টাকা খাটিয়ে বুর্জোয়া 
(রাণক) . শান্ততে রুপান্তাঁরত 
হচ্ছে। ভারতের ও চীনের পথ 
হ বহ ।এক হবেনা কারণ চীন্তে 
মুৎসূদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণীর শান্তি 


পদানত সরাসাঁর, চীন তা ছিল না। 
ভারতে রাম্টরক্ষমতা বরাবরই কেন্দ্র 
ভূত কিন্তু প্রাক্‌ বিপ্লব চনে 


“কোন দেশব্যাপন কর্তৃত্ব সম্পন্ন 


কেন্দ্রীভূত রাম্টুক্ষমতা প্রায়, ছিলনা 
বললেই চলে। ভারত যে ক্ষেত্রে 
ছিল সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘকালীন 
চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের 
জাপানী) আগ্রাসী আক্রমণ শষ 


(নবম প্‌ষ্ঠার ,পর ) 


ও সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী পরা- 
জিত করে। 

এই সব কথা বিবেচনা ' করে 
মনে হয় ভারতে 'বস্লবের 
আঘাত চীনের মত গ্রামাণ্ুলে মস্ত 


এলাকা সমষ্টি করা ও সেই সঙ্গে 
নগরাণ্চলে, বিশেষ করে বড় বড় 
শিল্পকেন্দে সংগ্রামী ' রাজনোৌতিক 
পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো- 
লনের দ্বারা ম্ৎসদ্দী ও বৃহৎ 
বৃজোয়া এবং বিলাত মহাজন! 
মূলধনের শিল্প-বাণিজ্য প্রাতি- 
চ্ঠানগুলকে িজ্ঠোতে না দেওয়া 
এই দুই দিকে চলতে থাকবে 
সাড়াশশর মত। কিন্তু সেই সঙ্গে 
ভারতের রাষ্ট্ক্ষমতার জাতীয় কেন্দ্র 


দখল করার জন্য বন্দ্রবাহিনশ তোর 


করা চলতে থাকবে "প্রথম থেকেই 
এঁ কৃষক ও শ্রামক ফ্রন্ট থেকে 
বাছাই করে নিয়ে! তার ' মানে 
রুশ ও চীনা বিপ্লবের ধারা দর্ঘট 
এগয়ে চলবে যুগপৎ ও পাশা- 
পাশ একাঁট অপরাটিকে শীল্তদান 
করতে করতে । যতদুর মনে হয় 
এ দ:নয়া কাঁপানো দশ দিনের 


মশ্ডিত করতে ॥ হবে। চীনের 
বিস্লবে আঘাতের সর্বপ্রধান লক্ষ্য 
ছিল আগ্রাসী ও জাপ সাম্রাজ্যবাদ 
ও. সামল্ততন্ম। কিন্তু ভারতে 
সেই জায়গায় সর্বপ্রধান আক্রমণের 
লক্ষ্য হাবে উদ্ধতম স্তরের ম্দং" 
সূশ্দী ও বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী 
যার পাঁরণাত হবে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র 
ক্ষমতা দখল। এ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা 
দখল করতে পারলেই তো আপনা 
থেকে সারা দেশের মণীন্ত হবে যেমন 
হয়োছল র্ীশয়ায় এবং যা চীনে 
সম্ভব "ছল না সারা গ্রামাঞ্চলে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা পাকা- 
পোল্ত না থাকা এবং আঁভজাত 
সামন্ত রাজাদের দ্বৈরশাসন। এই 
জন্য চনে যে ক্ষেত্রে সমস্ত গ্রামা- 
গলকে মুক্ত না করে অর্থাৎ সামন্ত- 


দক্ষিণ পন্থী 


জাশ্রভেশ্র অন্বস্থ' 


তন্ন খতম না করে রাল্টরক্ষমতা 
কারখানা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দর- 
গুলি মুন্ত করা সম্ভব হোত না সে 
ক্ষেত্রে ভারতে এ কেন্দ্রগীল অপেক্ষা 
কৃত কম কষ্টে 'দখল করা সম্ভব 
হতে পারে যাঁদ বিস্লবী পাট 
কৃষক গোষ্ঠী ও প্রর্গাতশশল বাদ্ধি- 
জাঁবাঁদের সহকারিতা জয় করে নিতে 
পারে। সেটা পারলে কুঁড়-পশচশ 
বছর গ্রামালে জন্যদ্ধ করার 
দরকার হবে কি বিশেষ করে আজ 
পৃথিবীতে পরজবাদী ও সমাজ- 
বাদ শীন্তদাটর অনদপাতাংক যা 
দাড়িয়েছে তাতে? ভারতের পথ 
হবে ভারতেরই, রুঁশিয়ার বা চীনের 
অন্ধ অন্দকরণ কখনোই হবে না। 
কিন্তু যেসব দেশে সমাজতান্মিক 
(বা : জনগণতাল্িক) বস্লব 
হয়েছে সেগুলির আভজ্ঞতা থেকে 
ভারতে প্রযোজ্য উপাদানগ্ঁল 
বাছাই করে ভারতেও সেগনীল 
ব্যবহার হবে লৌননবাদের মূল- 
ভিঁত্ততে আঁবচল থেকে। .সেটা 
হবে তৃতীয় পর্থ_ভারতের পথ। 
প্রাত- 
ক্রিয়া হিসাবে গোড়ায় বামপল্থী 
স্বাবধাবাদের দিকে প্রবণতা আসা 
স্বাভাবক কিন্তু নেতৃত্ব আসল 
লেনিনবাদী হলে অবস্থা সামাল 
দিতে পারেন। শশাংকবাবুরা 
এখন এ দ্বিতীয় 'বিচন্যাতর 
খপ্পরে । তাদের কি লেনিনের এই 
ভাব্যৎদ্বাণী মনে আছে যে, 
“প্রাচ্যের 'অন্যান্য যে সব দেশে 
বিপ্লব হবে, সেগ্নালতে লোক 
সংখ্যা অনেক অনেক বেশি এবং! 
গোটা সামাঁজক চারত্রেও সেগু- 
লির মধ্যে বাবধরা, বহ বেশি বলে 
সেগুলতৈ আরো বহু নতুন 
স্বকীয় বৈচন্য-বৈশিষ্ট্য আত্ম 
প্রকাশ করবে। (লোনন, নির্বা- 
চিত রচনাবলী, ইং, 


খন্ড, পঃ ৮৩৮-৩৯) 


১৯৪৬, হয়, 


১ 


পর্যন্ত প্রতিটি তাত্বিক নৈতাই বার ৯৮ 


4) 


4, ন্ট 


d) 


আমাদের দেশে যৌবনের 
প্রাণের আবেগ ও দৈহিক-মানীসক 
তেজ (অনেকাংশেই ব্যাঁয়ত হচ্ছে 
পাঁথবীময় আবিচার ও অসাম্যের 


বিরদ্ধে সংগ্রাম করে অথবা সংগ্রামে . 


অংশীদার হবার মানীসক [িলাসে। 


কিন্তু তা সত্বেও লক্ষ লক্ষ 
তরুণ যৌবনোচ্ছবাস বওয়াবার উপ- 
যুস্ত খাত না পেয়ে দেহে মনে 
, হেজে যাচ্ছে। সেই বিরাট সংখ্যক 
সাধারণ তরুণ-তরুণীকে 'যুবধর্ম 
রক্ষার ও যৌবনোচিত বপদসঞ্কুল 
আনন্দলাভের পথে চাঁলত করার 
প্রয়াস আজ একান্ত প্রয়োজন 
হলেও দুলভি। আদম মানুষ যুদ্ধে 
‘ যে উত্তেজনা পেত তার 'িকষ্প 
হল খেলার প্রাতদ্বন্দ্বিতা। 
"শব প্রাতিদ্বন্বিতা দুই দল বা দুই 
ব্যান্ত প্রাতষোগর ছোট্ট গণ্ডীতে 
সামাবন্ধ থাকে না ছাঁড়য়ে পড়ে 
বিপুল জনসমাজে দুই পক্ষের 
সমর্থকদের মধ্যে। এই সমর্থকদের 
মধ্যেই প্রাতিদ্বন্দিতার তখব্রতা 
অনেক বেশি ও অনেক স্থায়শ 
এবং প্রীতদ্বন্দ্বিতার তশবরতায় 
৭ আঁভভূত ও উত্তেজিত বোধ করা- 
কেই আজ সংজ্ঞা দেওয়া হয় 
স্পোটসম্যানশিপ। নিজে খেতে না 
পেয়ে অন্যের খাওয়া দেখে তাই 
নিয়ে ওদারকতা উপলাব্ধী করা 
ব্যাধাবশেষ। যৌবন যখন অন্যের 
খেলা প্রসণ্গে উত্তেজনা বোধ করে 
তাও ব্যাধ। কান্তকাব *রজনৰ 
সেন যে [লখোছলেন যাম্ধ হয় 
বুওরে ইংরেজে আর আমরা সেই 
উত্তেজনায় রোয়াক ফাটাই। আজ- 
কের অখেলোয়াড় তরুণ সমাজে 
খেলার উত্তেজনাতেও সেই অব- 
ক্ষয়ের প্রকাশ । ০ 


খেলার চেয়ে যে কাজে যৌবন- 
ধর্ম আধকতর প্রকাশ পেতে পারে 
তা হল অজ্বানাকে জানা, অজেয়কে 
জয় করার প্রয়াস এবং তারি নাম 
আডভেগ্ঠার। জীবনের দৃম্টিভঙ্গণ 
যেখানে ক্ষনদ্র হয়ে থাকে, ব্যাপ্তি 
লাভের অবকাশ পায় না সেখানে 
|  আ্যডভেগ্ারের চিন্তা আসবে কোথা 
| থেকে? তাই ভারতে আডভেণ্টার- 
” বুপোঁ যৌবনধর্ম প্রকাশ পেয়েছে 
নেহা স্বাধীনতা-্উত্তর ইদানশং 
কালে। 

} বর্তমানের বাস রেলের ব্যাপক 
প্রবর্তনের আগে যে কোন দূর- 
স্থানে যাওয়াই ছিল আ্যাডভেগ্টার। 
(তবে আমাদের অধিকাংশ দুর- 


, যাযাবর যৌবন * 


সে _ 


আন্বনি 


প্রস্ভৃতি-সাপেক্ষ ও প্রচুর ব্যয়- 
সাপেক্ষ এবং সে অভিযানের সর্বা- 
আক ব্যবস্থা অত্যন্ত জাঁটল। 
তাই সেই আঁভযান অসাধারণ 
আযডভেঞ্সারীদের জন্য! 

কিন্তু আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত 
বা নদ্ন মধ্যবিত্ত তরুণদের জন্য 
আযাডভেগ্টারের পথ খোলা 'আছে। 
পুজার ছুটতে রেলবুকিং-এ ভিড় 
করে দলে দলে ' কাশ্মীর কন্যা- 
কুমারকা ছোটার চেয়ে, কম আনন্দ 
নয় আসানসোল, ছোটনাগপুর, 
বাঁকুড়া, সাঁওতালপরগণা ডীঁড়ষ্যার 
বিস্তৃত পাহাড়ী ও অরণ্যবহদুল 
অণুলে পদব্রজে ঘুরে বেড়ানো । এক 
আছে আঁবম্কারের ও জয়ের 
কৃতিত্ব আর আছে ওই' উভয় 
কাজের আনন্দ। কাঁতিত্বের সন্ধানে 
যারা যাবে তাদের লক্ষ্য হতে হয় 
বৃহৎ। তাদের জন্য থাকতে হয় 
প্রচার ব্যবস্থা এবং 'ঘিজয়লাভের 
শেষে তাদের উপর বার্ষত হয় 
জয়ধবান। খ্যাত ও ল্ল্যামারের 
উদ্দেশ্যে আযাডভেগ্টারে যাওয়ার 
মনোভাব এবং সুযোগ জ্দীবধা 
যাদের আছে তারা অবশ্যই ঈর্ষার 


দেখতে না পাওয়া অবস্থায় সদ্য 
পড়া তুষারে পা হড়কে পড়ে বায়, 
গড়াতে গড়াতে, প্রায় পাঁচশো ফুট 
নেমে । হঠাৎ কোন খাঁজে দাঁড় 
আটকে যখন ওদের পতন! রোধ হয় 
তখন একজন সদস্যের মৃত্যু 
ঘটেছে। একজন শেরপা মুখের 
সমস্ত চামড়া উঠে গিয়ে পড়ে 
আছে আর কৌঁকাচ্ছে। তারও মৃত্যু 
হল অল্প পরে। অপর সদস্যের 
কোন আঘাত লাগেনি বটে তব 
তার পিঠের থাঁল গলার ক্যামেরা, 
হাতের আইস-আ্যা্স ও দস্তানা 
ও পায়ের দুপ্রস্ত মোজা কোথায় 
ছিটকে গেছে। সেই সদ্যবার্ধত 
তুষারের ওপর সে উবু হয়ে বসে 
পড়েছে আর অপর শেরপা তার 
কোলের ওপর পড়ে আছে, মুখের 
চামড়া সব সরে গেছে। সারারাত করা বিপদের ঝুকি নেওয়া ও 
ওরা দুজন ওইভাবে পড়ে। সেই শারীরিক রেশ ও কৃচ্ছসাধন করা 
মহীশুরী তরুণের কথা ভাবুন। 
হাত পা খোলা অবস্থায় হমালয়ের লাভকে মুখ্য জ্ঞান করা 
চূড়ায় সে একা বসে। তার পাশে 
দুই সহ্যান্রীর শব, কোলে আরেক- 
জন মুমৃষ গোষাচ্ছে। শেষ 
পর্যন্ত যখন িদ্ধারকারীর, দল +আঁভনন্দন। 
অনেক কম্টে তার কাছে পেছালো, 
তখন 'দ্বতীয় শেরপাটিও মারা 
গেছে। মহাীশুরী ছেলেটির পায়ে 
ফ্রস্ট বাইট এবং সেইজন্য দশটি 
আঙ্গুল কেটে বাদ দিতে হয়েছে৷ 
কেন এমন হল এমন প্রশ্ন 


ইংলিশ চ্যানেল সতিরাতে যাবার 
জন্য দড় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এঁগয়ে- 
ছিলেন 'বছর দশেক আগে। অর্থ- 
মন্ত মোরারজশ দেশাই-এর প্রাত- 
কলেতায় তিনি যেতে পারেন নি। 
পার হবার কৃতত্বও বাঙ্গালীর । 


হিমালয় আভযানের কথা আছেই। 


*পরাগরজন দে পদণ্রজে কলকাতা 
থেকো পেশেয়ার এবং ঢাকা থেকে 
রেঙ্গুনে গিয়েছিলেনা। এ বিষয়ে 
একট প্রচালিত চুটকী গল্প অবা- 
ন্তর হলেও উলজ্লেখযোগ্য। দাদা 
আট কলেজের প্রথম ভারতীয় 
অধ্যক্ষ আর ভাই বাউণ্ডুলে পায়ে 


হেটে হিজ্লপ-দিজলী করেও মহা- ' 


আনন্দে আছে। দাদা বললেন কত- 
দিন আর এমনিভাবে কাঁটাঁব, 
নিজের পায়ে দাঁড়তে শেখ। অনুজ 
উত্তর করোছলেন বলে শ্ুনোছ- 
দাদা চল্লিশ হাজার মাইল, হেটে 
বেড়ালাম তারপর নিজের পায়ে! 
দাঁড়াবার কথা বলছো ক রকম? 

আমাদের সে যুগে বিমল 
মুখাজশী চারজন সঙ্গী নিয়ো ছিব 
চক্র যানে পৃথিবী ভ্রমণে বৌরয়ে- 
ছিলেন। এ বছরে অজস্র ছেলে 


ভারতদ্রমণে, কেউ বা বাংলাভ্রমণে।' 


কিন্তু এত .আ্যডভেপ্ারের 
প্রয়াসের মধ্যেও খুৎ রয়ে গেছে। 
আনন্দের চেয়ে প্রচারটাকে বড় করে 
দেখা । সাইকেলে ভ্রমণকারী দল 
বেশ কয়েকটি আমাকে সংবাদপত্রে 
সংবাদ প্রকাশের জন্য আবেদন 
জানিয়েছে । কিন্তু আম চৈয়োছ 


1 


চে তেরো] 


এমনি বেরুনোটা এমন সহজ হয়ে 


ঘাক যে তরুণেরা পায়ে হেটে 
মধ্যে আর কোন সংবাদ থাকবে 
না! যারা যাবে আনন্দের জন্য যাবে 
প্রচারের জন্য নয়। 

. অথচ দুখের বিষয় আমরা 
অত্যধিক প্রচারকামী। ডউক- 
পিনাকাঁর আ্যচিভমেন্টের তুলনায় 
প্রচার অনেক বোঁশ হয়েছে, হয়তো 
তাদের হারিয়ে যাওয়ার ফলে। 
কিন্তু আম আ্যাডভেঞ্টারে গেলে 
আমার মা যাঁদ রোজ খবর পাওয়ার 
জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন" এবং সেই 
খবর জোগাড় করে দেওয়ার জন্য 
প্রধানমন্ত্শকে বিব্রত করেন, তাহলে 


হয়৷ 
ব্যবস্থা বা সংগ্রহ যাদ আমি না 
করতে পার তাহলে সে যাত্রার 
মধ্যে আডভেগ্সার কোথায়। অথচ 
আমাদের দাঁবতে সরকার ব্যবস্থায় 
বিমানের সাহায্যে খাবার ফেলতে 
হয়েছে ডিউক ও 'িনাকীর বেলায়) ' 
সব ব্যবস্থা সুন্দরমত করে রাখলে 
এবং সে সব ব্যবস্থা জুজ্ঠু ভাবে 
করে রাখলে আডভেঞ্ারের স্বাদই 
মরে বাবে। Hl 

অভিযাত্ৰী সংঘ আগামী বছর 
চাঁদ সওদাগর নৌকো করে বাংলা 
দেশ থেকে জ্বাভায় যাবে। যাবে, 
খুব ভালো। কিন্তু আজ থেকে 
তার প্রচার যা শ্রু হয়ে গেছে তা 
রীতিমত দৃষ্টিকটু ' দেখলে মনে 
হয় প্রচারের প্রয়োজনেই যেন আঁভ- 
যান। বিপদ আছে জানি, আঘাত 
আছে তাই জেনে তো, বক্ষে পরাণ 
নাচে কোথায় সেই আনন্দসন্ধানী 
মন। তার বদলে দেখতে পাই 
ষুগচেতনার বশ্যবাঁত্তি 'সব 'ঁকছং 
লাভের উদ্দেশ্যে চালত করা। , 

পক্ষান্তরে আমরা দেখোছ 
ডচেষ্টার ইংল্যান্ড থেকে বোৌঁরয়ে 
সাত সমুদ্র পাড় দিয়ে ফিরে 
এলেন, আঁর যাত্রাপথে কোন প্রচা- 
রের ঢক্কানিনাদ শোনা যায়ান। তাঁর 
খোঁজ খবর নেবার জন্য সমগ্র কমন- 
ওয়েলথের বেতার ব্যবস্থা, নৌ- 

শেষাংশ ১৫শ পচ্ঠায়) " 


কোথায় যাবেন? দেশের সর্বশ্রেঠ শৈলাবাসো ' 
সমুদ্রকূলে ?বাংলা দেশের|অন্য কোনও 
দর্শনীয় স্থানে ? দাঞ্জিলিঙ, কালিম্পঙ, দীঘ. 
ডায়মণ্ড হারবার, শান্তিনিকেতন? ৬ ? 


‘যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল তারদর্শন বা 
অনুরূপ পদণ্যকৃত্য, তাই তার মধ্যে 
আডভেপ্সারের মনোভাব হারিয়ে 
যেত। মাত বাত্রশ বছর বয়সে 
প্রাণত্যাগ করেছিলেন যে শঙ্করা- 
চার্য, তিনি কেদারনাথ ও বদ্রশ- 
«নাথের বর্তমান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন।. হাজার বছর আগে 


সর্বত্রই সবরম্য অভিজাত'লাক্সারি 

রয়েছে । কম খরচে থাকার জায়গা পাবেন 
দাঞ্জিলিঙঁ, দীঘ! ও শান্তিনিকেতনে ৷ 

শুধু সারা দিনের ছুটি কাটানোব অন্তেও 





দুর্ভাগ্যে কে তার মধ্যে পড়ে_ 








কোল? ২৮২১৯ গ্রাম 2 ‘TRAVELTIPS' 


একজন কেরাঙ্গাবাসীর পক্ষে পারে না। এতখানি বিপদের | ALN ডাঁয়মণ্ড হাধুবারে রয়েছে লাউঞ্জ! 
আ্যাডভেণ্টারটা একবার ভেবে ঝূক আছে বলেই পর্বতারোহণ DD টু 
'দেখবন। এই শতকেরই গোড়ার অভিযানের গর্ব  এতখানি। ই রিজার্ভেশনের জন্তে নীচের 
. দিকে বালানন্দ ব্রহ্ষগারীজশী আজ যে তাতে দলে দলে ছেলে- রি 2 ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ *১ 2 
৷ গৃঙ্গোতী ও যমুনেতী থেকে জল ্গেয়েরা যাচ্ছে তাতে আমাদের 51725 উযর্রিস্ট ন্ুযুচেল্প। পশ্চিমবক্ত সরকার ও 
বহন করে, পদরজে তা ঢালতে যৌবন প্রাতষ্ঠা পাচ্ছে 755 টি সেটার, ডায়মণ্হারবার =" ২, ডালহোঁসী স্কোযাব ঈ/কলিকাতা-১ বি 
৮ 


' গিয়েছিলেন  রামেশ্বরের শিব- {হমালয় অভিযান  দা'্ঘ এ 


Cd |] 


চৌদ্দ চা 


পরিবার পরিকল্পনা সমিতিতি ছার 


চর Me Es OEE 


অপারেশন বাবদ সরকার থেকে 


পাওনা হোল 'তারিশ টাকা সেক্ষেত্রে 


আদায় করা হোল নব্বুই টাকা। 
প্রীতাট অপারেশনে ষাট টাকা 
ম্নাফা। 

তিন, সাধারণত দুপাশে অপা- 
রেশন করেই নিরববীজকরণ সম্পূর্ণ 


করতে ‘হয়। দর্পাশেই যখন অন্ত ' 


চালাতে * হবে, সেটি একদিনের 


পরিবর্তে কিছু 
টা ডি 

কারণ এতে মদনাফার আমদানখটা 
কিছু বেশী! তাই প্রথম "দিনে 
এক পাশে এবং অন্য আর একটি", 
নির্ধারিত দিনে অপর পাশে “অস্ত- 
চার্জিয়ে অপারেশন সম্পূর্ণ কর- 


" জে প্ঠোর পর) 


তিন, জনসাধারণকে পরিবার 
পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও বেশ 
উৎসাহিত করবার -জন্য ত্র প্রদর্শ- 
ণীর ব্যবস্থা ছিল, ক্লানকগীল 
অথবা অন্য বিশেষ ব্যবস্থার মাধামে। 
এরজন্য একটি গাড়ীও সংস্থাকে 
দেওয়া আছে। দু বছরের উপর 
চিত্র প্রদর্শনী বন্ধ আছে অথচ 
পেষ্রোস খরচ বাবদ দেখান হচ্ছে 
হাজার হাজার টাকা। ক বাবদে 


'দ?- যে হাজার হাজার টাকার !পেক্রোল 
হোল পোড়ান হচ্ছে, কর্মীদের সেট 


একটু জিজ্ঞাসা। পেট্রোল পাম্পের 


'রাসদ যে জাল করা হচ্ছে, তার 


নিদর্শনও কর্মীদের নিকট আছে। 


, চার, প্রতিটি “লুপ” ধািণী ' 
মাতার প্রাপ্য হিসাবে য়ে টাকা 


পাধ্যায় সাধারণ সদস্যদের সিদ্ধান্ত 
অস্বীকার করে সম্পাদকার সঙ্গে 
পুনরায় একজোট হয়ে ষড়ষল্ে 
লিপ্ত হলেন এবং .পদচন্যত সম্পা- 
দিকা মারফৎ প্রাতরোধ আন্দো- 
লনের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের 
কপোলকজ্পিত অজুহাতে ছাঁটাই 
করতে সুর: করলেন। ছাঁটাইএর 
পূর্বে স্বপক্ষ সমর্থনের যে 
সুযোগ সাধারণত দেওয়া হয় সে 
সুষোগদানের আবৃশ্যকতাও তারা 


অনুভব করলেন না। চকিশ 
ঘন্টার নোটশেই কর্মীরা ছাঁটাই 
হলেন। 


বিক্ষোভ এবার আরো সম্প্র- 


) 


সারিত হয়ে সংস্থার সঙ্গে জাড়ত 
ডাক্তারদের পর্যন্ত গ্রাস করে 
ফেলল! অন্যায় ছাঁটাইএর প্রাত-, 
বাদে তারাও এবার মুখর হলেন। 
কয়েকজন পুরুষ ' ডাক্তার স্পষ্টতই 
জানিয়ে! দিলেন যে ব্যান্তগত 
বিদ্বেষপ্রসৃত অন্যায় ছাঁটাই কার্য- 
কর করা হকে না! ত্রয়ী এবার 
সম্পূর্ণ উন্মাদ এবং উন্মত্ত অব- 
স্থাতেই অনুভব করলেন যে 
সংস্থায় পুরুষ ডান্তারদের আর 
প্রয়োজন নেই। চৌর্যবৃত্তির 
কারথানাঁটি যখন কর্মীদের 'বক্ষো- 
ভের চাপে বন্ধ করতে হয়েছে তখন 
পুরুষ ডাক্তারদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে 
গেছে।, 
তারা এটা অনুধাবন করতে পারেন 
নি যে পুরুষ ডাত্তারেরা 'িরবীজ- 
করণ কেন্দ্রের জন্য নিযুক্ত ছিলেন 


কিন্তু উন্মত্ত অবস্থাতে ' 


দর্পণ ঘ. শ্ুবার ২৩শে. জানডয়ারী ১৯৭০. 


না, কারণ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত কোন 
নেই [নজর কন দেই। 
তারা ছিলেন প্রাতাঁট শরুনিকের 
পুরুষ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত । সংস্থার ' 
যে একাঁট মাত্র, 'িবশিজকরণ কেন্দ্র 
ছল, তার জন্য আলাদা সার্জনই 


নিষবন্ত ছিলেন, পরে আরো একটি ' 


ভূয়া ডান্তারও তারা নিষুক্ত করে 
ছিলেন! যাই হোক, পয়লা জ্ানু- 
য়ারী ১৯৭০ সাল থেকে সকল 
পুরুষ ডান্তারেরও চাকরী গেল। ১ 
২. কর্মীরা আশা করোছিলেন 


দুনণীত প্রাঅরাধে “লাল কার্ড? । 


ধারীরাই তাদের নেতৃত্ব দেবেন, 
{কিন্তু কার্যতঃ কর্মীদেরই সংঘ- 
বদ্ধ হতে হচ্ছে, তাঁদেরই দুক্কর্মের 
প্রাতরোধে। ' 





দেওয়ার কথা আত অল্প সংখ্যক 
মাতাই সে টাকা' আদায় করতে 
পেরেছেন। বাকী টাকাগ্াল পূর্ব 
নিদিষ্ট গহব্রে খেপে খেপে গিলে 


বার প্রথা প্রবর্তিত হোল। সর- 
কারের ঘরে কিন্তু প্রাতাঁট দিনের 
জন্য পূর্ববার্ণত পদ্ধতি অনুযায়ণ 
হিসাব গেল এবং সেই মত অর্থও 


Ee 


যুক্ত ফ্রণ) প্রসঙ্গে 


(৫ম পৃচ্ভারন পর) 


আদায় করা হোল। . আশ্রয় লাভ, করেছে। 2 

চার, চতুর্থ পদ্ধাতাট আরও পি, িবশিজক্রণে সার্জনের কাঁমউীনিস্টা পাঁটতেও 'বহুঁদন সরকার আমাদের দেশে এক নতুন এবং এই শিল্পায়নে সহযোগিতা 
চমকপ্রদ। দারিদ্যের ' আভশাপে প্রাপ্য হিসাবে কেন্দ্রের স্থায়ী হল অনুসরণ করা হয় না। অমার্ক ঘটনা” বলে হাতড়াবার কোন দেওয়া এবং চাওয়া হবে ছোট 
জর্জীরত ব্যান্তদের অর্থের প্রলো- সাজেনের দুই হাজার দুই শতের সায় স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বারে প্রয়োজন নেই। “ পুঁজপাঁতদের। এইভাবে ছোট 


ভন 'দয়ে' একই ব্যান্তর উপর বার- 
বার অস্ত চালিয়ে অর্থ আহরণের 
এ এক আভনব পদ্ধাত। অর্থ 
হরণের ইাতহাসে এর দৃ্টান্ত আর 
আছে কিনা আমাদের জানা নেই। 

পাঁচ, 'প্রাতিটি অপারেশনের 
জন্য পোনসিলিন, অবশ করবার 
ওষুধ। ব্যান্ডেজ বাবদ যে অর্থ 
বরাদ্দ করা আছে সে সম্পর্কে 
বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, সহা- 
জেই অনুমান করে নেওয়া যেতে 
শশারে। 


মত টাকা পাওনা। .টাকাগাদীল 
সংস্থা আদায়ও করেছে বলে শোনা 
গেছে, কিন্তু সে টাকাগ্াল সার্জন 
পযন্ত পেশছাক্সনি, মাঝ পথেই 
উধাও হয়ে গেছে৷ | 
চুড়ান্ত অরাজকতা 

অরাজকতা সংস্থাটকে আজ 


সম্পূর্ণরূপেই গ্রাস করে ফেলেছে। 
' প্রতিটি স্তরেই “ বিক্ষোভ-অপ- 


কীর্তর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কমশরা 
এঁক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে নামতে বাধ্য 


- গৰাল 


বারে ব্যর্থ হচ্ছে। পার্টিতে ?িভেদ 
হতাশা আসছে, (আর নেতৃত্ব রাখা 
ও দল বাড়ানর জন্য কাঁমউানিস্ট 
পার্টতে দুত সংখ্যা' বৃদ্ধি করে 
গণ-পার্ট করা হাচ্ছে। টা 
আসলে এই কমিউানস্ট পাটি 
আন্তজাঁতকের সোসালষ্ট পার্ট! 
এটা ত সকলেই দেখছে যে বত্রিশ 
দফার জাম দখল ও বন্টন এবং 
শ্রামক আন্দোলন এমন ক ঘেরা- 
ওকে অগ্রাধকার দেওয়া হয়েছে 


অন্যাদকে একই স্গে /এই সর; 
কারেরই কতব্য হবে ছোট ও 
মাঝারি কারখানার মালিকদের 
সংবদ্ধ করার কর্মসূচী নেওয়া! 


-পঁজপাঁতদের সঙ্গে য়ে ব্যাপক 


এক ঠিঠন! করে স্নখন, একচেটিয়া 


' পুজিপাঁত স্তরের প্রাতক্রিয়াশীল 


গোষ্ঠীকে খর্ব করা যায় তখন 


এবং তাতে দায়িত্ব ও ভাগ নিয়ে 
কাড়াকাঁড়, মারামারি হচ্ছে। সঠিক 
নীতি ও পদ্ধাত কিসের 'ভাত্ততে 


হ'লেন। নিজেদের অপকীত'গুজি 
উন্মোচিত হওয়ার ফলে পাঁরচালক- 
গোষ্ঠীর ত্রয়ী আজ ভাত, সন্স্ত 


নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রমাণ 
করবে যে, এদের অর্থালপ্দার শেষ 
নেই আর চোর্যবৃর্তিতেও এদের 


জড় পাওয়া ভার। তালিকাটি 


অসম্পূর্ণ কারণ সাধারণভাবে . 


সকল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। 
যাঁদ কোনাঁদন অনুসন্ধান কাঁমাঁট 
গঠন করে সংস্থার কার্যকলাপের 
পনজ্খানুপর্থ তদন্ত করা হয় তবে' 


সন্দেহ নেই। 

এক, Contingent money 
(আনুসাঙ্গক ' খরচ) হিসাবে 
্লানকগুলিতে খরচ করবার জন্য 


টাকা সংস্থাঁটকে কেন্দ্রীয় 'সরকার 


দিয়ে থাঝোঁন, কিন্তু: সংস্থার” 


পনেরোটি ক্লির্ণিকের কোন এক- 
টিও মাসে দশ টাকার বেশী পায় 
“না৷ এ, দশটাকাও নিয়ামত ভাবে 
কোন ক্লিনিককে প্রাত মাসে 
/ দেওয়া হয় না। টাকাগন্দীল অন্ধ- 
কার গঁলপথ 'দয়েই যর্থারশীতি 
প্রস্থান করে থাকে।।' 
দুই, ক্রানকের খপয়নের 
পোষাক বাবদ একাঁটি অন্ক সংস্থার 
. জন্য নির্ধারিত করা আছে। এক- 
মাত্র কেন্দ্রীয় আঁফস ছাড়া কোন 
ক্লিনিকের *পিয়নই সে পোষাক পায় 
না অথবা পোষাক বাবদ তকে 
কোন -টাকাও দেওয়া হয় না। 


আর িতহতজ্ঞানশ্‌ন্য। 
প্রতি তারা আজ অসুয়া পরা-' 
য়ণ। বিভ্রান্ত তাদের আবিজ্কার 
করতে বাধ্য করল সে, ভাসেক্মণ 
কেন্দ্রুটির' এঁস্থানে থাকা সমীচীন 


কর্মী- 


নয়, কারণ পাশেই অন্য একাঁট 
প্রাতষ্ঠানের তরফ থেকে আর 


- একাঁটি নিবধিজকরণ কেন্দ্র কাজ 
করে যাচ্ছে। কেন্দ্রুটকে বন্ধ করে ' 


দেওয়া হোল আর কেন্দ্রে. নিষ্্ত 


সকল স্থায়ী কমণকে চাঁবৰ্শ ঘন্টার - 
. শ্রমিক কৃষকের বিপুল অংশ 


নোটিশে ছাঁটাই করা হোল। 
যুক্ত ফন্টের আমলে ব্যান্তগত 
রোষে কাউকে কর্মচ্যত করা একটি 


“অভাবনীয় ঘটনা । সেই অভাবনীয় 


ঘটনাও..সংঘাটত ইল এই সংস্থার 
মত একটি আধা-সরকারশ প্রাত- 
'ানে। যার ফলে কর্মীদের 
বিক্ষোভ সংস্থার সাধারণ সদস্যদের 
মধ্যে ছাড়য়ে গিয়ে "তাদেরও 'বিচ- 
দিত করে তুলল। সাধারণ সদস্যরা 
আবিলম্বে. সামাতর সভা ডেকে 
সম্পাঁদকার কেবলমাত্র চেক সই 
করা ব্যতীত সকল ক্ষমতাই কেড়ে 
নিলেন এবং শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও ডাঃ কে, সি, মুন্সীর উপর 
যুগ্মভাবে সে ভার অর্পণ করলেন। 
উদ্দেশ্য ছিল শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে 
সুশোধন করচ। কিন্তু Pe 
শুনে ধর্মের 'কাঁহনাী। শ্রীবন্দ্যো- 


স্থির করা দরকার? সাতার 
সালের পর উনসত্তর-এর মধ্য- 


একে বলা চলে না, কারণ এখনও 


অন্যান্য অ-কাঁমউনিস্ট দল এমনাক 
কংগ্রেসের প্রভাবাধীনা বুর্জোয়া 
ভাবাপন্ন রয়ে গেছে। এদিকে এই 
কাঁমউীনস্ট পাগল দশর্ঘীদনের 
আন্দোলন ও ভুল-ত্রুটি থেকে এবং 
বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে 
জনগণতান্মিক বিপ্লবের কর্মসূচি 
এবং তা কার্ষকরঈ করার জন্য জন- 
গণতান্িক ফ্রন্ট গড়ার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে । তাহলে ধরে নিতে ' হবে 
এই যক্তফ্রন্টেরে সামনে কর্তব্য 
রয়েছে, জনগণতাল্লক আন্দোলনের 
দিকে ও জনগণতান্তিক ফ্রন্ট গঠ- 
নের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার। স্বভা- 
বতই বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
কর্মসুচী ও কৌশল জনগণতান্তিক 
ফ্রন্ট সরকারের এক ধাপ পূর্ব 
স্তরের। সুতরাং এই 


Ld 
‘ থর 


শ্রাসক কৃষকৈর সংগ্রামের হাতিয়ার” 


নয়। এরাও 


' জজীরত। এদেরও সাধারণ দ্বার্থ 


আদায়ের জন্য সর্বদা যৌথ আন্দো- 
লনে টানার চেষ্টা চালাতে হবে। 


মনে রাখতে হবে আরও 


দতীরশ শতাংশ ভোটার. যা 
শ্রীমক, কৃষক, মধ্যাবন্ত ও ছোট 
প:জপাঁতি শ্রেণীর মানুষ ফ্রন্টের 
বাইরে রয়েছে আগাম দিনে তাদের 
একসঙ্গে নিয়ে সংগ্রাম চালানই 
মূল লক্ষ্য। এবং সামনের দিনে, 
এই শতকরা আঁশ ভাগ মানুষকে 


এক্যবদ্ধ করার যে সংগ্রাম সেই ৷ 


সংগ্রামের হাতিয়ার হবে এই 
যক্তফ্রন্ট সরকার-_এই কথা ঘোষণা 
করতে হবে। তাহলেই হবে এই 
চোদ্দ শাঁরকের সরকার , দু 
সংহত। তখন এইসব শরিক নেতারা 
সহজলভ্য অজ্প বিষয় সম্পাত্ত 
নিয়ে কাড়াকাড়ি না করে প্রাচদ, 
যেরি জন্য লড়াই এবং তার জন্য 
জটিল এঁক্যের' কার্যক্রম  নেওয়যু'১ 


প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকবেন। রি 
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পণ 1 শ্রক্ধবার ২৩শে জান;য়ারী ১৯৭০ 
সান্বান্বলল শোৌলবন 


(১৩শ পাচ্ঠার পর) 


বহর, বিমান বহরকে ব্যবহার করার 
জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ দেওয়া 
হয়নি। তাকে 'ঁবমান থেকে খাবার 
ফেলতে হয়ান, পরিবারবর্গের 
সঙ্গে নিয়মিত তার খবরাখবরের 
ব্যবস্থা করতে হয়ান। যোদন সপ্ত- 
সমদদ্র জয় করে ইংল্যাশ্ডের উপ- 
কুলে এসে তাঁর তরী ভিড়লো, 
দানী তাঁকে নাইটহুড দিলেন আমরা 
জানলাম তাঁর আযচিভমেন্টের খবর । 


, আরো আছে। যেই সময় ং 


ও তাঁর দুই সহযাত্রী আমস্ট্রনট 
বিজ্ঞানীদের ডউঁড়য়ে দেওয়া 
আপোলো এগারোনতে বসে চন্দ্র- 
লোকে গেলেন ও ফিরে এলেন 
{ঠিক সেই সময় আরেকজন ইংরেজ 


' একাকী ভি নোঁকোয়৷ আট- 


লান্টকে ভাসছেন সাতমাস। তাকে 
নিয়ে কোন বিবৃতি ও মাতামাতি 
হয়নি। জাপানের যে তরুণ রাষ্ট্রের 
আইন অমান্য ‘করে একখানি ইয়াট 
নিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল এবং 
প্রশান্ত মহাসাগর পাড় দিয়ে 
ক্যালিফোর্ণয়া উপকূলে , পেশছে- 
ছিল তার খবরও আমরা জেনোছ 
তার কৃত্য য়ে তোর ফিল্ম দেখার 
পর। এদের নিয়ে যে ঢাক পেটানো 
হয়ান তার কারণ ওদের আ্যাড- 
ভেগ্তারে যাওয়ার আনন্দ ব্যতিরেকে 
অন্যকোন উদ্দেশ্য ছিল না, বপ- 
দের মধ্যে হাব:ডুব: খাওয়ার 'গ্রল 


যে যৌবনোচিত আনন্দের মল 


সুর। যে খেলায় লাভের প্রশ্ন 
আনন্দের প্রশ্নকে *পছনে ঠেলে 
দেয় সেই খেলার নাম জুয়া খেলা । 
প্রকৃত আডভেণ্টার জাঁবন নিয়ে 
'ছানামান খেলে ৷ কিন্তু জশয়া- 


খেলার লাভের লোভ দ্বারা চালিত 


হয় না। 

একথা ঠিক যে জাপান ও 
ইংল্যাপ্ডের মান্য ভৌগোলিক 
আনদকূল্যে সাগরবিলাসী । 
বাউীন্টি জাহাজের দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন 


ব্লাইীকে যখন বিদ্রোহী নাঁবককুল 


একখান ডিঙি নৌকোয় কোন রসদ- 
শবহীন অবস্থায় সন্দূর দক্ষিণ 
প্রশান্তমহার্সাগরে ভাসিয়ে 'দিয়ে- 
শছল সেই নৌকো নিয়েই রাই কিন্তু 
ফিরে এসোঁছলেন ইংল্যাশ্ডে বিদ্রো- 
হশদের শাস্তি দাঁব করেছিলেন। 
এই এঁতহ্যের পুষ্ট ইংরেজের সংগে 
সাগর অঁভযানে আমরা প্রাতি- 
স্বান্বিতার কথা 'চল্তাও করতে পারি 
না! 

বাঙলা যখন এক এবং অখন্ড 
শঁছল তখন বাংলার 'মাঁঝরা গহখন 
গাঙের নদাতে জনম অবাধ ভাইসা 
খাকতো। ।সে বাঙলা আজ আর 
নেই। সানাকর ভাত না ফুরাইতে 
ভাইভা পড়ে ঘর, সানীকখান হাতে 
লইয়া খোঁজে আরেক চর সেই 
বআযাডভেপ্ারী দৈনান্দিন জীবন রয়ে 
গেছে সীমান্তের পৃবে। আজ কল- 
কাতা কোন্দ্রক পাঁশ্চমবঙ্গে দৈড় 
বউ হল 
আনতে ষায়েন এবং আঠু জলে ডুব 
শদতে নাকে ঠেকে মাঁট। সেই 
পশ্চিমবঙ্গে জলযান্লার আডভেণ্টার 
প্রত্যাশা দুরাশা মান্ন। তবু বাঙালী 
ছেলেরা এই পশ্চিমবঙ্গে, বাস 


করেও কি পারেনা এতটুকু প্রচার 
প্রত্যাশার তোয়াক্কা না রেখে হাঁর- 
দ্বার“থেকে ভেলা ভাসিয়ে সাগর 
দ্বীপে পৌছতে, সাধারণ নৌকোয় 


করে গণ্গা ব্রহ্মপুত্রের বুকে ভেসে. 


ভেসে দেশ দেখত ? 


আরো পরে পথ যাঁদ তাদের 
টানে, পদত্রজে বা দ্বিচকুষানে। 
মোটরের মালিকরা অবশ্য প্রচুরবার 
যান সপাঁরবারে বন্ধুগণ সহ 
পেক্রোলচালত চতুশ্চক্রযান নিয়ে 
দুরের সফরে। কিন্তু মোটামুটি 
বিচারে তা বিলাস, আ্যাডভেগ্ার 
নয়৷ | 

একা একা দূর পথে পাড় 
দেওয়ার মধ্যে নিছক আযডভেগ্গারের 
প্রল। কিন্তু দলবেনধে সম্ভব হলে 
ছোট ছোট ব্যান্তগতভাবে বহন- 
যোগ্য তাঁবু নিয়ে পায়ে হেটে 
বেরুবার আনন্দ দূর দূর দেশে 
রেলে পাঁড় দেওয়ার আনন্দের 
চেয়ে বোশ। 


অথচ যারা আন্তর্জাতক 
ব্যবসা ও রাজনৌতক জাল ফেলে 
সেই জাল রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদে 
ডেট্রয়-উত্তরপাড়া, গ্লাসগো-হাওড়া 
করে বেড়াচ্ছেন তাদের নকলে 
মধ্যাবত্তও হয়ে পড়েছে ব্যস্ত- 
বাগীশ, কোনমতে তাড়াতাঁড় 
গ্রন্তব্প্থলে পেপছাতে ব্যগ্র। কিন্তু 


"ছুটতে বেড়ানোয় ভারতের তীর্ঘ- 


শিল্প বিচিত্র জনজাবন ও প্রাকৃতিক 
বৈচিত্র দেখার আগ্রহ যেমন, তেমাঁন 
পথের প্রান্তে তাঁ্থের সন্ধান না 
করে পথের দুবারকরে দেবালয় 
দর্শনে রহ থাকবে না 
কেন? 
জি 
আমার বিশেষ ,আগ্রহ। বৃহৎ 
আযডভেগ্তার আমার কাছে" অনেক 
বার প্রয়াস আমার পক্ষে অনাঁধ- 
কারও বলতে পাঁর। মাউন্টে- 
নিয়ারিং স্পোর্টস কিন্তু তেনাঁজং- 
হিলারীর মাউন্ট এভারেস্ট বিজয় 
স্পোর্টস নয়, স্পোর্টস-মাউন্টে- 
নিয়ারিং হিমালয়ের বকে যেমন 
সম্ভব তেমাঁন সম্ভব ছোটনাগ- 


-৬৬-্শে জান্ল্লান্রী ১৯২০ 
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এই অন্তদ্বন্দের কারণটা স্বার্থ- 
গত। সাধারণ মানুষকে শোষণের 
বেলায় বুর্জোয়া শ্রেণী এঁক্যবদ্ধ 
থাকলেও, শোষণের আঁধকার ভাগ- 
বাঁটোয়ারায় তাদের নিজেদের মধ্যে 
দ্বন্দ আছে। বুর্জোয়াদের মধ্যেও 
বড়ো, মাঝার ও ছোট নানা 
গোষ্ঠী আছে, তাদের পারস্পারক 
সম্পর্ক কিছু বন্ধুত্বের নয়। এরা 
প্রত্যেকেই চায় অন্যদের কোণঠাসা 
করে বড়ো হতে, কম্বা অন্যদের 
শেষ করে 'দুয়ে একাই সব ল-ঃটে 
নিতে! চরিন্রগত কারণেই তাদের 
পারস্পরিক সম্পর্কে এই মাৎস্য- 
ন্যায় অবস্থা। কিন্তু এই. সম্পর্ক 
চিরকাল বজায় রাখা যায় না। 
অর্থাৎ নিজেদের অন্তর্বন্থবকে 
চিরকাল একটা সীমার, মধ্যে 
আটকে রেখে, সাধারণ মানুষের 
উপর শোষণের যল্মকে চিরকাল 
অপারিবার্তত রাখা যায় না। 


‘ধান্ধা আসে সাধারণ মানুষের কাছ 


থেকে, চাপ আসে নিজেদের শ্রেণীর 
মধ্য থেকে। ফলে অল্তদ্বন্ রূপ 
নেয় বিরোধের । বুর্জোয়া শ্রেণীর 
ছোট ও মাঝাঁর অংশ এই বিরোধে 
বাঁচার চেষ্টা করে বড়ো বুর্জোয়া 
বা একচেটিয়া পধুজর সর্বগ্রাসী 
নণীত থেকে, অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে 
জোট ধরবাধে। বুজেীয়া শ্রেণীর 
একর্দ্ন্টয়া অংশ সাম্াজ্নবাদী 
দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহৎ 
অংশের সহযোগী । তাই সম্রাজ্য- 
বাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘানষ্ঞ? 
সেই সম্পর্ক তার শান্তর, সাহাসের 
প্রধান থুটি। ছোট ও মাঝারি 
বুর্জোয়ারা তাদের একচেটিয়া 
বিরোধী লড়াইয়ে তাই সাম্রাজ্য 
বাদের সহফোগ হতে পারে না। 
বরং জনগণের সাম্রাজ্যবাদ [বিরোধী 
এঁকোর সহযান্রী হয়ে নিজেদের 


' শ্রেণগত লড়াইয়ে শান্ত সপ্টয়ের 


চেষ্টা করে। কারণ সাম্রাজ্যবাদের 
তথা একচেটয়ার কবল মুস্ত 
থেকেই তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও 
প্রসারের সুযোগ বোৌশ। এই 
অধশের নাম. তাই জাতীয় 
বুজেয়া। 

সাশ্ডিকেটের একচেটিয়া প্রীতি, 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে যোগ- 
সাজস দেখে তার শ্রেণাীভিত্ত 
যেমন ভূল' করার. কারণ নেই, 
তেমান হীন্দরাপন্ধীদের ্দীন্ড- 
কেট বিরোধিতা যে শ্রেণী স্বার্থের 
বিচারে একচেটিয়া পহাজ বিরো- 
তা, তা অস্বীকার করা যায় না। 
সে কারণেই ইন্দিরাপন্ধীরা হলো 
জাতীয়: বৃুর্জোয়ার প্রাতাঁনাধ। 
কিন্তু একচেটিয়া ও একচোঁটয়া 
রোধ জাতীয় বুর্জেয়ার' মধ্যে 
ভাঙ্গন নিতান্ত সামল্প্রাতক ঘটনা 


কলেই, তাদের দ'ঁর্ঘাদনের সম্প- 


কের টানা-পোড়েনের সুত্রে এমন 
বিষয় এখনো কিছু আছে, থাকা 
সম্ভব যেখানে তারা আপোষ 
করছে বা আপোষ করে চলেছে। 
তাছাড়া ভাঙ্গনের কাজটা যে 
নিজেদের সামগ্রিক স্বার্থে ক্ষাতি- 
কর এটা জানার জন্যেই, যতো- 
২৮85 করতে 
তাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবক। 
অথচ ভাঙ্গন রোধ করার কোন 
ক্ষমতা আজ আর তাদের নেই। 
ভারতের রাজনীতির এটাই হলো 
পয়েন্ট অব নো রিটার্ন । 

তাই পয়েন্ট অব নো রিটার্ন 


সংগঠিত অবস্থায় এ 


পুরের পাহাড় শ্রেণীতে, সেখান- 
কার বাঘা-জঙ্গলে ট্রোকং-এর 
মাধ্মে। 
নৌকো ভাসিয়ে সাগরদ্বীপ 
থেকে আন্দামান কি যবদ্বীপ যাত্রার 
বিরাট আভিষান সংগঠনের উপয্ুন্ত 
বিরাট ব্যান্তত্ব যাঁদের-তাঁরা তাই 
করুন, আমি সাধারণ ছেলেমেয়ে- 
দের দৃম্টি গঙ্গা, জলঞ্গী, চার্ণ 
তে দশ-পনেরো ্দনের ' 
নৌযান্রার প্রাতি আকর্ষণ করছ 
এবং তা হবে স্পোর্টস 
আমার যৌবনে সাঁতরে পদ্মা- 
মেঘনা পাড় দেওয়া নিত্যস্নায়ীদের 
মধ্যে সহজ চ্যালেঞ্জ ছল, করে 
এলেও তা খবরের কাগজে ছাপার 
মত কৃতিত্ব বলে 'িবোচিত হত না, 
সাঁতারুরা নিজেরা নিজেদের কেরা- 
মতেই খুশী থাকত। কিন্তু 
এটা সংবাদপত্রের ফুগ। যেখানে 
কৃতিত্ব জাহির করাই অমরত্ব অর্জ- 
নের প্রকৃষ্ট পথ। 
বিশ্বের: শ্রেষ্ঠ 'বজ্ঞানীরা মিলে 
মিশে যাদের একটি ঝলের মধ্যে 
বাঁসয়ে ছ:ড়ে 'িয়ে বলে টালটুকু 
সামীলও আমরাই এখান থেকে 





সর্বভারতীয় 'ভাত্ততে তার সঙ্গে 
মোকাবিলা করার মতো রাজনৈতিক 
সংগঠনও 


দুই অংশের মধ্যে কোন না কোন 
অংশের সঙ্গে হাত না 'মালয়ে 
উপায় নেই। এই; হাত মেলানোর 
পর্ব সর্বত্র একই সঙ্গে, - একই 
কায়দায়, এক ধরণের নীতি অন্ু- 
যায়ী ' ঘটবে কি না, তা নিয়ে 


একদা যে উপহাস করা হতো, 
আজকের পারবার্তত ' অবস্থায় 


r 


" ॥ পুনেরো un 


কন্ট্রোল করে তোমাদের চন্দ্ুলোক, 


* মজ্গালগ্রহ কি আলাদা সেন্টীরয়া- 
॥ টার নক্ষত্রলোক থেকে ঘ্যারয়ে 


আনছি তারা নমস্য কৃতী এবং 
ঈর্ধার পান্। কিন্তু আমরা সাধা- 
রণ মানুষ তাদের নিয়ে রোয়াক - 
ফাটাতে পার, আঁভনন্দন সভা 
করতে পারি এমন কি প্রবন্ধ কাঁব- 
॥ তাও 'লিখতে পার, কিন্তু তাদের 
আনন্দের ও প্রলের 'ভাগ পাবার 
স্বপ্নও দেখতে পার মা 

তাই আমি সাধারুণ তর-ণদলকে 
বলবো অন্যের মহৎকৃত্যে উদ্বুদ্ধ " 
ও অন্প্রাণত হও, কিন্তু নিজে- 
রাও সাধ্যমত ছু কর। আনন্দ 
পাও। আর সরকার ও আধা-সর- 
কারী এবং বেসরকারী যুবসংগঠন- 
দের বলবো যৌবনোচ্ছবাসকে সাঠক 
খাতে বইবার সহায়তা করুন। 
মোহনবাগান, পতৌদীর প্রশদ্তি ও 
সমালোচনায় {কিংবা ভিউক' 'পনা- 
কর অভিনন্দন সভা সংগঠনেই যেন 
সে উচ্ছ্বাস নিঃশেষে ব্যর্থ না হয়। 





তাকে জণগণের কল্যাণে ব্যবহার 
করতে গেলে যে বিরাট শান্ত সমা- 
বেশের প্রয়োজন, তা কোন্‌ কংগ্রেস 
বিরোধী দলের একক শান্ততে 
সম্ভব নয়, কোনা একটি রা'জ্যেও 
সম্ভব নয়, এই চিন্তার স্বীকাতি 
যাঁদ না আসে তাহলে 'বিপ্লবীয়ানা 
কতোটা থাকবে তাতে যথেম্ট 
সন্দেহ অছে। শাসক শ্রেণীর 
একাংশুকে নিয়ে জাতীয় বুজেখ- 
য়াকে নিয়ে বামপন্থী ও গণতা- 
ল্্িক শান্তর যৌথ “উদ্যোগে একটা 


_ বিরাট শাক্তমান জাতশয়' গণতান্মিক 
মোর্চা যাঁদ এই শাকতিদ্বন্ে জয়যুত্ত 


Regd. NO. ০৩ 


তানিৎ রায়ের অরগোর নিরাত্ি 


লনের বেড়া পৌরয়ে সত্যাঁজৎ 
রায়ের সবশেষ ছবি “অরণ্যের দিন 
রানি” এখন কলকাতা ও শহর- 
তলার কয়েকটি সিনেমা হলে 
দেখান হচ্ছে। ব্যবসায়িক সাফল্যের 
প্রশ্ন পরে' উঠবে, কিন্তু একথা 
নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ষে আজ- 
বিদগ্ধ এবং চলচিত্র বোদ্ধাদের 
পাঁরমণ্ডল ছাড়াও সাধারণ্যে আগ্রহ 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে৷ এবং দক্ষিণ কল- 
কাতার যে 'সনেমা হালে আমার 
এই ছবি দেখার সুযোগ হয়োছিল 
সেখানে দর্শকদের একাংশের ছবি 
চলাকালীন থেকে থেকে হর্ষধ্বান' 


যাওয়া হয়' অনেক সময়েই তা পর্ণ 
হয় না। যাঁদও ছবির বিচারে সেটা 
বড় কথা নয়। কিন্তু সত্যাজৎবাবুর 


শ্রীহুখোপাধ্যায় সত্য সত্য কি 


বলেছেনা। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের, সঙ্গো 
দেখা করেছিলেন কি না তা তান 
বলেন নি। বললে মুদ্কিল ছিল। 
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যেত না এবং 
বলা সম্ভব" হত না, “মনে হয় 


অহা বর্বর বজেন = 
শ্রীমঃখোপাধ্যায় অবশ্যই অতাব 
সভ্য ও ধার "স্থির ব্যান্ত। ' তান 
আবার গান্ধীবাদী বলেও দাবী 
রুরেন।, এত গু না: থাকলে ক 
আর গান্ধীজীর জন্ম দিবসে সাত- 
যার সালে নিজের মান্িসভার 
প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করতে মাসের 
পর মাস শ্রীমতী গান্ধী, শ্রীপ্রফুজ্ল 
সেন, শ্রীপ্রফজ্ল ঘোষ, শ্রীসদ্ধার্থ 
রায় প্রভৃতির ৷ সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে- 
ছিলেন 'তাঁন। শেষ অবাধ যে 
তাঁর ষড়যন্র সফল হয়নি তার" 
কাত তাঁর প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য তাঁর 
কাঁতপয় সঙ্গীর । | 
সাতষাঁট্র-তৈে আমলাতন্দকে 
যুক্তফ্রন্ট মান্ব্রসভার বিরুদ্ধে উস্কে 
দিতেন শ্রীচ্যবন এবং তাঁর পরা- 
মর্শমিত রাজ্যপাল শ্শ্রীধর্মবীর । 
শ্রীধর্মবীর ত একবার বড় বড় আঁফ- 





' ধষ্টতার সামিল। 


দে্পপের চলাচ্চত্ৰ সমালোচক) 


কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক 
বলেই আশাভঙ্গের ক্ষোভ বহ 
দিন ধরে মনে থাকে। তি 

টুকরো টুকরো কথা আর 
টুকরো টুকরো দৃশ্যের উপস্থাপ- 
নায় অরণ্যের দিন রাত্রি ছবিটি 
গড়ে তোলা হয়েছে। সেই দিক 
থেকে অর্থাৎ গঠনশৈলীর বিন্যাসে 
এই ছবির সঙ্গে সত্যজিৎবাবুর 


একমাত্র রঙ্গীন ছবি কাণ্টনজজ্ঘার 


“মূল আছে। তাছাড়া দুটি ছাবতেই 


পারিপাশ্বিকের একটি ভূমিকা 
আছে। কাণ্চনজণ্ঘায় রঙ্গের 'িভা- 
জন এবং মিশ্রণে যে কাব্যক আধা- 
রের আভাষ পাওয়া যায়' সাম্প্রাতিক 


ছাঁবাঁটতে-- সাদা-কালোর বৈপ- - 


রাঁত্যে যা পাওয়া অসম্ভব নয় 
সেই আধারের চিহমাত্র অবাঁস্থত। 
অবশ্যই কাঁবিতা' লেখার কথা ভাবা 
হচ্ছে না। আমার কথা হচ্ছে 
কাণ্ণনজগ্ঘায় রঙ ছাবিতে যাঁদ প্রাণ- 
সঞ্চার করে থাকে এখানেও তা 


অসম্ভব ছিল না সাদাকালোয় 


হওয়া সন্বেও। 
প্রশ্নটা আসে শিল্পীর দচিত- 
ভাবনা এবং চিদ্রকঞ্পের অন্ু- 
সান্ধৎসা নিয়ে।  সত্যাজধ্বাবু 
সম্পর্কে অবশ্যই এই: প্রশ্ন তোলা 
তবুও একথা 
ভোলা যায় না যে কাণ্ঠনজজ্বায় 
সামান্য একি পাহাড়ী পশুপাল- 
কের পশুদের গলায় বাঁধা ঘন্টার 





বাবর কথা অমান্য করতে। বাংলা 
কংগ্রেস ইন্দিরা কংগ্রেস, দাঁক্ষু 
কমিউনিস্টদের সামাগ্রক পাঁর- 
কল্পনার এট একাঁট অপাঁরহার্ষ 
অঙ্গ। এখানে উচ্চ মহলে বিশ্বাস 
যে, রাজ্যপালের ভাষণে যুত্তফ্রল্ট 
সরকারের সংকটকে আরও এক ধাপ 
গ্রাগয়ে নিয়ে যাবে * 


. 


টুং টাং আওয়াজ ছাবর পাঁর- 
বেশকে 'ষে অসামান্য ভাবে সংস্পজ্ট 
করে তোলে, এই" ছবিতে জঙ্গলের 
পারবেশকে সেই পাঁরমাণে . সু 
স্থাপন করতে পরিচালকের আগ্র- 
হের অভাব ' আমাদের স্মিত 
করে। স্ত্যজত্বাবুর বিস্ময়কর 
ক্যামেরাচোখ পথের পাঁচালর 
কাশবনে, অপরাজিতর গঙ্গার ঘাটে 
বা কাশীর গাঁলগ্ীলতে, অপুর 
সংসারের কলকাতায় কি কাণ্ঠন- 
জজ্বার, দাঁজশলংয়ে, নীশ্চন্দি- 
পুুরের গ্রামজীবনে কি চারুলতায় 
বাংলার নবজাগরণের রূপ ধারণে 
যে ভাবে চলে বলে বেড়ায় তা 
নিঃসন্দেহে অরণ্যের দিন রানির 
ঘটনা 'বধৃত করার কালে খুজে 
পাওয়া যায় না। স্বজয়ার ডাঁটা 
চিবানো, ক কাশীর ঘাটে পালো- 
যানের “খোকাবাব; এসো না; 
ঘুরাবে” বলে অপুকে মুগ 
ঘোরাঁনোর আহ্বান, কি 'নঃস্তব্ধ 
শহরের রাতে অপুর বন্ধুকে 
উদাত্ত স্বরে আবৃত্ত শ্যেনান, কি 
চারুলতার চোখে বাহারী চশমা 
লাগিয়ে জানালা "দিয়ে বাইরে 
অন্বেষণ এখনও আমাদের, স্মাতিতে 
জাগ্রত। আমরা এইসব মহূর্তে 
শিল্পী সত্যাজতের  চলাচ্ন- 
শিল্পের মোহময় আবরণে বাঁধা 
পড়ে ষাই। অরণ্যের দিন রা 
যাঁদ কছু তাৎক্ষাণক সৌন্দর্য 
থাকে তাও যত্নের অভাবে আমা- 
দের চোখে ধরা পড়ে না, ভেসে 
ভেসে বেড়ায়। 
কাণুনজজ্ঘা যেমন একটি 
তাকে উত্তরণ করতে সক্ষম হয় 
তার কারণ এই নয় যে হিমালয়ের 


‘পোড়ানো, {কি মাঝে মাঝে দ:-এক- 
জনের মুখে জঙ্গলের নৈসার্গক 


॥ শোভা সম্পর্কে দু-একটি কথা 
,যোগানো ফাঁকা মাঠে ঢাকের আও- 


মতই নিরর৫থক। যাঁদও জ্ঙ্গলবাস 


এসেছে এবং ধরে নেওয়া যেতে 
পারে তার জন্য তাদের মানসিক 
প্রস্তুতিও আছে, কিন্তু. জঙ্গলের 
প্রত্যক্ষ স্মধানে এসে, এবং 
সেখানে কতগযীল লোকের সঙ্গে 
আকাদ্মিক [যোগাযোগের ফলে 
তাদের অন্তঃরুদ্ধ কামনা-বাসনা 
যখন ফেটে পড়ে তখনও তাদের 
বিশ্বস্তভাবে মেনে নিতে আমাদের, 
অসুবিধে হয়। যেমন ধরা যাক 
হার শোমত ভঞ্জ)। ব্যর্থপ্রেম- 
জনিত অবরুদ্ধ ও অবদাঁমত ক্ষোভ 
এবং আশার “প্রচণ্ড” রূপ হোল 
একটি আদিরাসী মেয়ের উপরে 


বলাৎকার। কল্তু ভাঁটখানায় 


. প্ৰমত্ত অবস্থায় তার সঙ্গে অশো- 


ভন আচরণ অথবা পরে জঙ্গলের 
মধ্যে তার উপর উপুড় হয়ে ‘শুয়ে 
গদগদ ভাবময়' কন্ঠে “এবার যখন 
শহরে যাব তোর জন্য দি" আনব 
বলত” এই উীন্তর পর সমস্ত 


জানিষটাই অসহ্যরকমের অর্থহীন : 
মনে হয়। অবশ্যই হরির কামনার . 


তীরুতা বোঝানোর জন্য তাঁকে 
ধর্সীমর হাত ধরে 'জশ্গলের মধ্যে 
কয়েক ফিট দৌড়ান হয়েছে এবং 
পরে হরির উদ্ধণজ্ছের পাঁরুধান 
পুনরায় গায়ে তোলার দ্বারা 'ঘট- 
নাট আরো বিশদভাবে বোঝানোর 
চেস্টা করা হয়েহে। 
উদাহরণ আরো দেওয়া যায়। 
কি দৃশ্যরচনায় ক দৃশ্য সংযো- 
জনায় কি ছবির চরিন্রগাঁলর বর্ণ 
নায় অরণ্যের দিন রান কোন 
চাঁরান্রক বৈশিষ্ট্য দাবী করতে 
পারে না। সঙ্গীতের ব্যবহার 


সম্পর্কেও একিই” কথা প্রীযোজ্য। - 


[তিনাট দৃশ্যে সঙ্গীতের প্রয়োগের 
কথা উচ্লেখ করা যাক। গাড়ীতে 
করে চার বন্ধ যাচ্ছে এই শটে 
ছাব সুরু হওয়ার পরে যখন 
শেখর-হারর আপোষ ঝগড়া থেমে 
গেছে তখন “এই শেখর রোব ঘোষ) 
বাইরে দ্যাখ” বলার সঙ্গে সঙ্গে 


শালবনের সার আর সঙ্গীত।, 


টাইটেল পড়তে থাকে! বোঝানো 
হলো জঙ্গল 'সুরু। এরপর 
গাড়ীতে নিজেদের প্রেমের গল্প, 


হরি এবং তার প্রেমিকার অপর্ণা . 


সেন-_অত্যন্ত শলথ আভনয়' যেমন 
রাঁণির ভূমিকায় শার্মলা ঠাকু- 
রেরও) উপাখ্যান শোনান এবং 
ডাকবাংলোর নিশানা যে দেবে 


। তাকে গাড়ীতে উঠতে বলার সময়ে 
নিদিষ্ট সময়সীমার মধ্যে থেকেও 


শেখরের তাকে পাশে বসতে দিতে 
আপার্ত, সঙ্গীত। বোঝানো হল 
শহরের লোকের সঙ্গে জংলী 
লোকের তফাং। এঁ একই স্ঙ্গীত 
ডার্সবাংলৌয় চাঁরঝঁধ ' যাওয়ার 
পরে যখন জঙ্গলে একট, ঘুরতে 
যায় তখন আবার ফিরে আসে। 


সঙ্গীত অর্থে এখানে আবহ- - 
সঙ্গীতের কথাই বলা হাচ্ছে। প্রস- . 


গানটি খ্দবই শ্রতিমধূর। 


ছাঁবাটতে কথাবাত্ধ প্রচ্র। ; 
সরস কর্থাবা্তাই বেশী। তাতে ' 
“ওকে _ 


- অজয়বাবুর আগেকার উক্ত প্রত্যা- 


কোন আপত্তি নেই। 
একজন লেঙ্গা মেরছে। লেঙ্গী 
মারা বোঝেন 'তো” ডাঁক্ত কানে 
চাঁরত্রান্গ লাগে। কিন্তু “যত 
ওপরে উঠবে তত নীচে নামবে” 
এই ধরণের আপাত ভারী 
অথচ সস্তা কথা শুনলে সংলাপের 


প্রশংসা করতে পারা যায় না। অব- 


শ্যই সরস মজাদার কথাবার্তা বলার 
সুযোগ থাকার জন্য অন্ততঃ এক- 
জন শিল্পা! দর্শকদের একাংশকে 
মাতিয়ে রাখেন! আম রাব ঘোষের 
কথা বলাছি। 

ছাঁবর একটি 'সিকোয়েন্স 
অপদর্ব স্মন্দর। একমাত্র স্মাতি- 
শান্তর পরাক্ষার খেলাটর পাঁর- 
কম্পনাতেই আমরা আমাদের 
পাঁরাচত সত্যাজ্জং রায়কে খখ্জে 


DARNAP, Price 40 P. 


পাই। রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মাস, 
ক্লিওপেট্রা, অতুল্য ঘোষ, , হেলেন, 


(প্রথম পণ্ঠার পর ) 
মযাদার শভত্তিতে দেখলে ভুল হবে 
কৈননা এই প্রত্যাহার ব্যতীত য্্ত 
ফ্রন্টের পক্ষে বিধান সভায় বিরোধী 
কংগ্রেসকে মোকাবিলা করা অস-- 
ম্ভব। এই প্রত্যাহার প্রয়োজন রাজ- 
নৈতিক কারণে । অজয়বাবুকে 
লিনা এন উদ্দেশ্য, 
নয়। 

বিশেষ লক্ষণীয় বৈ, সি পি 
এম আগেকার কোঁশল থেকে সরে 
এসেছে। তারা বলোঁছল, অজয়বাবু্‌ 
তাঁর উক্তি প্রত্যাহার না করলে 
ফ্রন্টের সভা বসবে না, ফ্রুন্টে 
আলোচনা তো দূরের কথা। ঠিক 
এভাবে কিন্তু বুধবারে ফ্রন্টের / 
সভায় 'জ্যোতবাব্য তাঁর বন্তব্য 
রাখলেন না। অথবা তাঁর কথাতে ' 
প্রমোদবাবুর রাগের বিস্ফোরণও 
ছিল না। 

তাই জ্যোতবাবূর প্রত্যাহারের 
দাবী ফ্রন্টের অন্যান্য নেতাদের 
কাছে একটি মামনলপ বন্তব্যরূপে 
দেখা 'দল। তাঁরা ভাবলেন, হয়ত 
সঙ্গত কারণেই জেযোতবাবু বলতে 
হয় বলে বলছেন। 

আলোচনা শুরু হয়ে গেল। 
একের পর এক পার্টিনেতারা 
তাঁদের দীর্ঘ বন্তব্য পেশ করে 
চললেন । সবই আগেকার শোনা 
কথা। কেউ কেউ ক্লান্তিতে, হয়ত 
বা বিরান্তিতেও হাঁ করে টুসকি মেরে 
হাই তুলতে লাগলেন। এতে একটা 


,উপকার হল যে, আগেকার রাগের 


হৃত হওয়া দরকার। আগে কেউই 


. ভাবেন নি যে গোর্খা লশগের নেতা 


শি পিএমের বন্তবোর সমর্থনে 
এীগয়ে আসবে । সুশীলবাবু তো 


. বিস্ময়ে হতবাক! 


স্বশলবাবনর রাজনৈতিক শিক্ষার 
প্রয়োজন আছে। সকলেই মনে 
করছেন যে, ষা্ত ফ্রন্টের কয়েকাঁট 
সভায় আলোচনা 'মারফৎই তার 
এই শিক্ষা হবে। মোঁদনাঁপুরে 
১৯৪২ সালে বিদুৎ বাহিনী করার 
দিন চলে গেছে। এ্রীতহাঁসিক 
প্রয়োজনে দাঁক্ষণপন্ধা চ্যালেঞ্জের 
বিরুদ্ধে বামপথা জোট গড়ে না 
উঠলে ভারতের রাজনশীত ঘোরালো 
হবে। 


ন শসা 


N ক 
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বাংলা কংগ্রেমের _ 
'ঘঅতি থোগনীয় সিদ্ধান্ত ফাস 


বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পা- 


.জ্বক শ্রীসৃশীল ধাড়া গত এক 


সপ্তাহ ধরে সাংবাঁদকদের বলে 
আসছেন যে, তাঁর পার্ট "একাঁট 
“আঁত গোপনীয়” সিন্ধান্ত য়েছে 
যা এখন ফাঁস করা যাবে না। 
বাংলা কংগ্রেসের বাভন্ন মহলে 


যে এই সিদ্ধান্ত যুক্ত ফ্রন্ট ভাঙ্গার 
{ক 'কৌশল হতে পারে' সেই 
সম্পর্কে। পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী 
একমত যে, যাব্তফ্রল্ট এখনই ভেঙ্গে 
দেওয়া দরকার। কৌশল সম্পর্কে 
একটা আলাপ-আলোচনা এখনও 
চলছে। 

অন্যান্য বন্ধু স্থানীয় পার্টর 
বাংলা কংগ্রেসের এই “আঁত গোপ- 
নায়” সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


¥ 
হতে পারছেন না বলে এত “গোপ- 
নীয়তা” রক্ষার প্রয়োজন. হচ্ছে। ' 
মোটাম্দট এই গোপন সিদ্ধান্ত 
হল যে, বাংলা কংগ্রেস অিলম্বে 
যাত্তফ্রন্ট ছেড়ে :বোরয়ে আসবে, 
এই ঘোষণা করে যে আন্তপার্ট 
সংঘর্ষের আর হিংসার আবহাওয়ায় 
যাস্তফুন্টের এঁক্যের ভাত্ত ধ্বংস 
হয়েছে। অতএব এই হ্যস্তফ্রল্টের 
প্রীত কোন আস্থা বাংলা কংগ্রেসের 
নেই। , 
বাংলা কংগ্রেস কিন্তু সরকার 
ছেড়ে বোরয়ে আসবে না! ফ্রন্ট 
থেকে বোরয়ে আসার ফলে: যে রাজ- 
নোতিক সঙ্কট স্াষ্টঁ হবে তার 
মধ্যে দিয়েই বাংলা কংগ্রেসের শত্রু 
মত্ত ভাগাভাঁগ হয়ে' যাবে। 
বাংলা কংগ্রেস মনে করে. যে, 


কয়েকটি রাজনৌতক দল-_যেমন 
সি পি আই, ফরওয়ার্ড বুক, এস 
ইউ, ফ্রন্ট সম্পর্কে তাদের 
সঙ্গে অন্দরুপ সিদ্ধান্তে একমত 
সত্বেও ফ্রন্ট ভাঙ্গার সঠিক মুহূর্ত 
সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে 
পারছে না। এই সমস্ত পার্টর 
ধারণা যে, ফ্রন্ট ভাঙ্গার পূর্বে যে 
রাজনোতিক প্রচার প্রয়োজন এখনও 
তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। অত- 
এব এখনই ফ্রন্ট ভাঙ্গলে হয়ত বা 
জনমনে এই সম্পর্কে বিষক্রিয়া হতে 
পারে। 


বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক 
শ্রীসুশীল ধাড়া, মনে করেন যে, 
এই ধরণের চিন্তাধারা সুবিধাবাদ 
ছাড়া আর কিছু নয়! যদ প্রশ্ন 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃঙ্টায়) 





আনহা টড বরে জনাব ৪ মণ খাড়া 
.. এখন মহ| যাগৱে গড়েছেন 


বাংলা কংগ্রেস আজ এক 'বরাট 
বিপদের মুখে । এর জন্য এ পার্টর 
কিছু কিছু বিধান সভার সদস্য ও 
অন্যান্য কর্মীরা শ্রীসুশীল ধাড়া- 
কেই দায়ী করতে শুর; করেছেন। 


পরামশেই অজয়বাবু 'বাভন্ন 


_ রোজনৈতিক সংবাদদাতা) . 


কারকে “অসভ্য বর্বর” ইত্যাদিও 
বললেন এবং সি পি এম-কেও 
খিঁস্তখেউর করলেন। এই ত 
সোঁদনও াষস্তফ্রুন্টের সভায় অজয়- 
বাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, 
তাকে স্তব্ধ করে দিয়ে সুশীল- 
বাব: বন্তব্য রাখলেন । 

সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়ে 


এই অবস্থাই দাঁড়ায় তাহলে তারা 
কি করবেন। এবং যাস্তফ্রন্ট সরকার 
বাঁচাতে হলে ক করা দরকার তাও 
তাঁন তাঁদের বলেছিলেন। সেই 


সভায় এবং বন্তৃতায় যন্ত্রষ্টের বিরদ্ধে কথাবার্তা কুশলশী সুশীলবাবু টেপ 


রজত জানা 


oA ঘা, লক [না লালা এল 


হৈ চৈ শ্দর করে দেন এবং সুকু- 
মারবাবূকে বাংলা কংগ্রেস থেকে 
বহিষ্কার করেন। 

কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের ' অনে- 
কেই আজ বুঝতে পারছেন যে, 
সুশীলবাবু যাদের পরামর্শে সি, 
শি এমের বিরুদ্ধে ' বিষোল্গার 
করতে শুরু করোছিলেন্ন তারা 
আজ সকলেই সরে দাঁড়াচ্ছে। ধস 
পি আইয়ের দিল্লীর নেতারা 
এখানকার পার্টির নেতাদের নাক 
বলে দিয়েছেন ষে সি পি' এমের 
সঙ্গে ঘর করা যতই দুরূহ হক 
না কেন, তারা এই মুহূর্তে এমন 
কোন পথ নিতে রাজী নন যাতে 
যন্তুক্ন্ট ভেঙ্গে যেতে পারে। ফরো- 
য়ার্ড রক ত সাফ বলে দিয়েছে যে, 
শরিকি সংঘর্ষ যতই হক না কেন, 
তারা যডন্তফ্রন্টের ইউাঁনাঁট রাখার 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাবে। 
আর এস ইউ সি দুদন ব্যাপী 


রাজ্য কাঁমাটর সভা করেও * *যুত্ত- 
কযা 


কালোবাজাৰী কেযুড়ই। 


₹ রেগের মাঠে হাঙ্াম| বীধিয়েছে 


দেপণের সংবাদদাতা) 


গত ছাঁব্বিশে জানুয়ারী কল- 


কাতার রেসের মাঠে আপসেট! ঘোড়া 


“কুইন অফ বেঙ্গল”-এর . জয়কে 
কেন্দ্র করে যে দক্ষষজ্ঞ হয়ে গেল 
তার পেছনে কাদের কালো হাত 
কাজ করেছে সে সম্বন্ধে দেখা গেল 
কি পলিশ, কি সংবাদপত্র অথবা 
কি রেস কর্তৃপক্ষ সকলেই রহস্য- 
জনক মৌনতা অবলম্বন করেছেন। 
পুলিশ এই গোলমালের জন্য দায়শ 
করেছে সেকেন্ড. এনক্লোজারের _ 
লোকদের। সেকেন্ড এনক্লোজারে 
যান মধ্যবিত্ত 'নিম্নমধ্যাবত্তরাই। 
পুলিশ এবং ওপর মহলের' লোকরা 
ইচ্ছাকৃত ভাবেই গ্রান্ড এনক্লোজা- 
রের কালোবাজারশদের আড়াল কর- 
বার জন্য সমস্ত দোষটা ' মধ্যবিত্ত 
বাঙ্গালীদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা 
করেছেন। অথচ গত সোমবার দিনে 
গোলমাল সুরু হয় গ্রান্ড এনক্লো- 
জার থেকেই। শুধ্ গত সোমবারই 
নয়, গত বছরেও যখন শাঁলটল 
স্টার”এর জেতা নিয়ে গোলমাল 
সুরু হয়োছিল তখন স্পষ্টই দেখা 
শিয়েছিল প্রথম গোলমাল সুক্ু 
করে গ্র্যান্ডের মুষ্টমেয় কয়েকজন 
অবাঙ্গালী রেসুড়ে। ফেভারিট 
হারলে সবচেয়ে ক্ষাতগ্রস্ত হয় 
এই কালোবাজারীরাই। কালো 
টাকাকে সাদা টাকায় বদলাবার 
জন্য এরা হন্যে হয়ে হাজার হাজার 
টাকা ফেভারিট ঘোড়ায় লগ্নী করে, 
গোছা গোছা জ্যাকপটের 1টাকট 
কাটে। নিজেরা না পেলেও 'অন্যের 


সফল জ্যাকপটের টিকট এরা 


এই "সিদ্ধান্তে আসতে - পারোনি। 
তারাও চাইছে বর্তমান" সরকার 
থাকুক। 


একমত নন যে এখনই একটা মান 
ফ্রন্ট করা হক। 

তার কারণ, সি পি এম-কে 
বাদ দিয়ে যে সরকারই হক না 
কেন সেই সরকারকে ইশ্ডিকেট 
কংগ্রেসের উপর নির্ভার করতে হবে 
এবং বাংলা দেশে বামপন্থী রাজ- 
নীতি করতে হলে আর যাই হক 
না কেন কংগ্রেসের ষোগসাজসে তা 
সম্ভবপর নয়। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ষে সি 
দি এমকে কোণঠাসা করার জন্য 
সি পি আই সমেত যে সমস্ত দল 
বাংলা কংগ্রেসকে, বিশেষ করে 
সংশীল ধাড়াকে মই এগিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন তারা সকলেই এখন সোট 


এস এস পি-র সব সদ- 
. সাই কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 


সব সময়েই অনেক বেশী দামে 
[কনতে প্রস্তুত। কয়েকদিন আগেও 
বম্বের সফল জ্যাকপটের টিকিট 
{কনতে শিয়ে এক ব্যান্ত ধরা পড়ার 
খবর কাগজে বোৌঁরয়েছে।, 
গ্রান্ড এনকলোজারে যারা হাজার 
হাজার টাকা বেট "কুরে তাদের 
অধিকাংশের কাছেই রেসটা 
স্পোর্টস নয়, কালো টাকাকে 
জাতে তোলার যজ্ঞ। এদের কাছে 
ফেভারিট ঘোড়া হারা মানেই 
সমূহ সর্বনাশ। সেকেন্ড ' এন- 
ক্লোজারের অধিকাংশ  দর্শকই 
একেক বাজশীতে পাঁচদশ টাকার 
বেশী খেলেন না। এবং এখরা অনেক 
সময়েই 'কম টাকায় বেশ লাভের 
জন্যে আপসেট ধরেন'। শুধু মাঠের 
লোকেরাই নয়, 'বাকেট শপেও পাঁচ 
দশ আনার যাঁরা খেলেন তাঁদেরও 
আপসেট 'আঁবজ্কারে অসীম 
উৎসাহ ৷ এরা যেহেতু কম টাকার 
খেলেন অতএব ফেঁভাঁরট জিতলে 
এদের লাভ কম, আপসেট জিতলে 
লাভ বেশী। সুতরাং এরা কখনই 
আপসেট 'িবরোধশ নন! 
ছাব্বশে জানুয়ারী তৃতীয় 
বাজতে যখন কুইন অফ বেঙ্গল 
জিতল তখন প্রথমটা সেকেণ্ড এন- 
ক্লোজারের দর্শকরা স্তব্ধ বিস্ময়ে 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়! ) 


কেড়ে নিয়েছেন। এবং শ্রীসুশীল { * 


ধাড়া সি পি এমকে খিস্তি 
দিতে দিতে এমন এক পর্যায়ে 
উঠেছেন যে তার পক্ষে আর নেমে 
আসা সম্ভবপর হচ্ছে না। 

তাই 'তাঁন এবং শ্রীঅজয় 
মুখার্জ এখন মহাবপদে পড়ে- 
ছেন। তাদের, "পার্ট কর্মীদের 
উপর, বিশেষ করে যার ত্যাগ 


(PersTeoxr frame সিরা 


জেলায় জেলায় নেতৃত্ব দিয়োছলেম | 


রিবা হরে রর et 








বিধানসভার বাজেট আঁধ- 


বেশনের শুরুতেই গন্ডগোল । একটি' 


সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে যান্ত- 
ফ্রন্টের দুই বড় শাঁরক বাংলা 
কংগ্রেস গু ্াক্সবাদী কমিউীনস্ট 
পাঁট‘র মধ্যে যে তীব্র বিরোধিতা 
মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় ছাড়িয়ে 
ঘোষণা করলেন যে তান যখন 
“নিগৃহাঁত” হয়েছিলেন তখন নাক 
প্াীলশ শনাক্ষয় ছিল। যাঁদও 
বাবুর নাম করেন নি একথা বুঝতে 
কারোরই খুব অসুবিধা হয় নি যে 
তানি পরোক্ষে তাঁর 'পাশে বসা 
উপ মৃখ্যমল্ল এবং তাঁর দলকেই 
আরেকবার আক্লমণ করলেন। এবং 
এতে ইন্ধন যোগাতে যাঁরা সর্বদা 
প্রস্তুত সেই ইন্দিরাপন্থী কংগ্রে- 
সাঁরা, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং দস, 
শপি, আইও . তাঁদের মার্কসবাদী 
নিধনের দায়িত্ব যথাষথ ভাবে 
পালন করেন। 

কিন্তু কি সেই ঘটনা যার জন্য 
এত হৈচৈ? বেলেঘাটার একটি 


|) 


রীরাই প্রথমে মুখ্য এবং প্রধান. 
ভূমিকা নিয়েছিল তার প্রমাণ 
পাওয়া গিয়েছিল যখন একদল 
লোক পুলিশের দিকে ইটপাটকেল 
ছতড়তে ছ:ড়তে বার বার বলাছল 
“ভাগো শালা « জ্যোতি বসুকা 
কুত্তা” । ঘটনাটি ঘটে যখন বজ- 
বজের ফণীভূষণ. সামন্ত প্জিশের 
লাঠির ঘায়ে আহত হন তখন। 
লুঠতরাজের ব্যাপারাঁটও যে 


“যিনি পিছনে 


পাতি পাতা ৭ সটান 
টি ্ 


সুশ্যসন্তররী “নিশগুহীত? ৯ 





স্কুলের কিছু ছাত্রী ও তাঁদের 
অভিভাবকেরা এসেছিলেন মন্তী- 


এবং তারপর অপেক্ষা । করাছলেন 
মুখামন্ত্রীার জন্য। 

সাড়ে চারটার সময় অজয়বাব্দ 
ঘর থেকে বেরুলেন। সামনের 
বারান্দায় তখন ওই ছাত্রীরা ছাড়াও 
সাংবাদিক, পুলিশ ইত্যাঁদ য়ে 
অনেক লোক। তাঁর প্রথম! কথা, . 
“এখানে কাঁ ব্যাপার? আম এখন 
কিছু শ্নতে পারব না”। কিন্তু 
ছাত্ররা ও তাঁদের অভিভাবকেরা 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছেন 
তাঁরা বললেন “না আপনাকে !শ্বন- 
তেই হবে ।” শুধু মান এই কথা 
হয়েছে এমন সময় শ্রীসৃশীল ধাড়া, 
ছিলেন, লাফিয়ে 


মদের বোতল লুঠ করতে, দাঁত 
দিয়ে সোডার বোতল খুলতে সে- 
পরা অবাঞ্গালশ মাতালদের দেখা 
গেছে। একজন বিবেকবান ভদ্রলোক 
যখন এইসব অবাঙ্গালী লুঠেরা- 


"দের লন্ঠ থেকে নিবৃত্ত হতে অনু- 


রোধ করেছিলেন তখন তাঁকে বলা 


এই হয় যে, বিড়ালের গলায় ঘন্টা 
বধিবে কে তবে এই . কাজ বাংলা 
কংগ্রেস স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে 
প্রস্তুত। 

বাংলা কংগ্রেসের কৌশল খুব 
সহজ সরল। এই পার্ট ফ্রন্ট থেকে 
বেরিয়ে এলেই সরকারে সঙ্কট হবে 
আর তখনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
শ্রীঅজয় মুখাজীর' প্রাত আস্থার 
প্রশ্ন বিধান সভায় উঠতে পারে। 
হয়ত বাংলা কংগ্রেস বিহীন ফ্রন্টের 


'পারে। * টুক বিধান সভায় ক 


ফ্রন্টে আলোচনা সূতীক্ষন হতে 


বাধা রও এৱ হালা শদাহা বাত 


« সামনে এসে, বেপরোয়া ধাক্কা মেরে 


পথ পাঁরচ্কার করে মুখ্যমন্ত্রীকে 
নিয়ে চলে গেলেন। পরে সাংবা- 


.« দিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই গান্ধী- 
বাদী দম্ভোন্তি করেন, “বেশ করোছি 
, ধাকা 'দিয়োছি। 


স্কাউশ্দ্রেলদের 
সঙ্গে আবার আঁহংসা কী? এর 
নেতা অজয় মুখাজশীর পঠীলশের 
উদ্দেশ্যে নির্দেশ “কান ধরে 
বের করে দন” অনেককে 'র্বাস্মত 
করে এবং ডঃ প্রফল্ল ঘোষের কথা. 
মনে পড়িয়ে দেয়। অবশ্য পরের 
দিন বিধানসভায় ঘটনা বিবৃতি- 
কালে অজয়বাবু খুব সযক্রে এই 
অংশাট এড়িয়ে যান। 
বন্তৃতাকালে অজয়বাবু প্রায়ই 
বলেন জনঅর উদ্দেশ্যে যে উনি 
নাকি তাঁদের কুকুর। তাহলে এ কী 
রকম ব্যাপার? এই কাঁ সেই 
কুকুর যার প্রধান কর্তব্য গৃহস্থকে, 
এই স্থলে জনসাধারণকে রক্ষা করা? 
অবশ্য অজয়বাবু বিচক্ষণ ব্যাক্তি 
এবং তিনি যখন এই ব্যবহার করে- 
ছেন তখন নিশ্চয়ই তা সারমেয়োচিত 
হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে। 
ঘটনাটি আসলে ঘটান সুশীল 
বাব এবং তাঁর কারণও পরিষ্কার! 
তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'বধানসভায় 
একটা হৈচৈ তোলা যে আইন 
শৃঙ্খলা গোল্লায় গেছে । তাতে তিনি 
মোটামুটি সফলও হয়েছেন। এর 


ছিল। পুলিশ তাদের 'খাঁদরপর 
ব্রীজের কাছে 'বাধা দেওয়ার ফলে 





নৌতক শিবির ভাগ পরিষ্কার হয়ে 
যাবে। 

বাংলা কংগ্রেসের ধারণা এই 
ভাবে মাকর্সবাদীরা বেশীর ভাগ 
ফ্রল্টভুন্ত পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়বে। তখন মাকর্সবাদশদের বাদ 
দিয়ে নতুন ফ্রন্ট গঠন করা সম্ভব 
হবে! 

যে নতুন ফ্রন্ট গড়ে উঠবে সেই 
ফ্রন্ট যাঁদ বাশ দফা কর্মসূচীর 
প্রীত আস্থা ঘোষণা করে তখন 
মার্কসবাদীদের রাজনোৌতিক দিক 
থেকে নতুন ফ্রন্টকে আক্রমণ করার 
'অস্মাবধা হবে। 


১ 
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সঙ্গে তান এটাও যাচাই করে 
নিতে পারলেন যে যেকোন অব- 
স্থায়ই তাঁদের সঙ্গে কোন কোন 
দল থাকবে এবং প্রাতবাদের বহর 
নিশ্চয় আঁকে উৎফুল্ল করোছিল। 
মনে হয় ইন্দিরা কংগ্রেস, সি পি 
আই, ফরোয়ার্ড ব্লকের এই প্রকাশ্য 
সমর্থন বাংলা কংগ্রেসের মান 
ফ্রন্টের ইচ্ছা অনেকটা বাঁড়য়ে 


' 'দিয়েছে। 


. আমাদের শুধু একাঁটিই 'নবে- 
দন স্দশীল বাবুদের কাছে। চেচান 
তাঁরা যত খুশী কিন্তু দয়া করে 
যেন আইন কানুনগ্বীলি একটু 
মনে রাখেন। বিধানসভা ভবনের 
ভিতর যে প্ীলশ থাকে তাঁরা 
নির্দেশ নিতে পারেন একমাত্র অধ্য- 
ক্ষের কাছ থেকে। কাজেই অজয়- 
বাবু যতই তাঁদের নির্দেশ দিন না 
কেন অধ্যক্ষের অনুমাত ছাড়া 
পীলশের ক্ষমতা নেই কারুর গায় 
হাত দেয়৷ বহাদনের পরানো 
সদস্য শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যা- 
য়ের অন্তত এইটুকু জানা উচিত 
ছিল। এবং ভুল হোক ঠিক হোক 
জ্যোতি বসকে আক্রমণ করতেই 
হবে, এই নীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী 
তাঁদের রাজনৈতিক "চিন্তাধারার 
সংস্থতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ 
জাগে। 


তারা আর এগোতে পারে নি। এই 
অবাপ্ভালী গ্ন্ডাদের নিশ্চয়ই 
সেকেন্ড এনক্লোজারের মধ্যবিত্ত 
বাঙ্গালীরা লুখের খবর বা আমন্ণ 
জানায় নি? তবে কেবা কারা 
জানান? 

কুইন অফ বেঙ্গলের জয় এমন 


- ' কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, (মনে 


রাখতে হবে যেখানে এক টিকিটের 
জ্যাকপট হয় সেখানে কুইন অফ 
বেজ্গোলে দুশো ষোলাঁট দটাকট 


.. ছিল জ্যাকপটে) ঘটনাটিকে অস্বা- 


ভাবক করে দেখানোর চেষ্টা 
করেছে কিছু 'ফোকিরবাজ কালো- 
বাজারী। কলকাতা পুলশের সহ- 
যোগিতাকে ধন্যবাদ, তারা সফলও 
হয়েছে। 


সমর্ধনের জন্য কোন আবেদন 
থাকবে না। 

এই কৌশল প্রয়োগ খুব দ:ঃসাধ্য 
মনে না হলেও সি পি আই এখ- 
নও গাঁড়মার্স করছে। বুধবার 
সোতাশে জান্য়ার)ট অধিক 
রাত্রি পর্যন্ত সি পি আই নেতা 
শ্রীবিশ্বনাথ মুখাজশি বাংলা কংগ্রেস 
নেতাদের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ 
আলোচনা করেছেন। 


আছেন। তা হলেই শারকি পার্টি 
গুলির মুখোশ খুলে যাবে। তাই 


অজয় সুশীল 


(১ম পৃঙ্ঠার পর) 
তাদের উপর যে হামলা চলছে তার 
মোকাবিলা করার মত তারা কোন 
পথ খুজে পাচ্ছেন না। পালশ 
দপ্তর ইচ্ছা থাকা সত্বেও অজয়- 
বাবু হাতে নিতে পাচ্ছেন না। 
কেননা তাকে যে সব পার্টি মদত 
দিচ্ছিলেন তারা নাকি বলে 'দিয়ে- 
ছেন যে এককভাবে এই পদক্ষেপ 
নিলে তারা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
এক তালে পা ফেলতে পারবেন 
না! 


বাংলা কংগ্রেসের কর্মীদের ' 
রব £ 


ওঠা সত্বেও সংশীল ধাড়া তাদের 
কোন সাহায্য করতে পারছেন না। 
তাই পার্টির বিধান সভার সদস্য- 
দের ভিতর অনেকেই ক্ষত্ধ। কেউ 
কেউ নাকি বলছেন যে, হয় তাদের 
বিধান সভার সদস্যপদ ছেড়ে দিতে 
হবে আর না হয় অন্য কোন দলের 
সঙ্গে যোগ য়ে বা নির্দলীয় 
'থেকে নজেদের গা বাঁচাতে হবে। 
তারা স্ শাল ধাড়ার সম্মুখে না 
হলেও পিছনে শাস্তি দিতে শুরু 
করেছেন। ূ 
তাদের বন্তব্য হল 'স প এম 
{বিদ্বেষের বজাগরে সুশীল ধাড়া 
এতটা বাড়াবাড়ি করতে গেলেন 
কেন, ধীবশেষ করে ফ্রন্টে আরও 
যখন অনেক পার্ট সি পি এমের 
মতন হিংসাত্মক পথে বিশ্বাসী 
এবং সি পি আইয়ের কথায় বা 
বিশ্বাস স্থাপন করলেন কেন। 
অনেকে বলতে শুরু করেছেন 
কংগ্রেসীদের উপরে হামলায় 
অন্ততপক্ষে কংগ্রেস ছান ফ্রন্ট 
জায়গায় জায়গায় হামলাকারীদের 
মোকাবিলা করছেন, কিন্তু তাদের 
পিছনে কেউ নেই।.তারা বলছেন, 
“নেতারা মন্ত্িত্' করুবেন, আর 
আমরা পড়ে পড়ে মার খাব, এই 
অবস্থা চলতে পারে না? । 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুশীল- 
বাবুর ডিকটেটরাঁতে আজ বাংলা 
কংগ্রেসের অনেক কমশীই ভরাডুবর 
মুখে এবং এর দরুন যাঁদ বাংলা 
কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরে তাহলে 
সুশীলবাবই এর, জন্য দায়ী 
হবেন। এই অবস্থা প্রতিরোধে 
রাগের মাথায় অজঙ্পবাব একটা 
কিছ; করে ফেলতে পারেন, ছু 
কিছ কংগ্ৰেস তাই বলাছলেন। 


এক, হয় তিনি জ্যোতিবাবূর কাছ 


থেকে পলিশ দপ্তর নিয়ে অন্যান্য 
পার্টি যারা তাঁকে মদত দিচ্ছিলেন 
তাদের মন স্থির করততৈ বাধ্য 
করতে পারেন, আর না হয় তানি 
রাজ্যপালের কাছে হীন্দরা কংগ্রেসী- 
দের বিধানসভার ' সদস্য সমেত 
{সি পি এম-কে বাদ দিয়ে নামের 
তালিকা দিয়ে বলতে পারেন তান 
নূতন করে মান্বিসভা গঠন করতে 
চান। 

কিন্তু দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিতে 
গেলে শারাক পারটদের মতামতের 
দরকার 'যা তিনি এখনই পাচ্ছেন 
না! আর তাছাড়া বিধান সভার 
ইন্দিরাপন্ণী কংগ্রেসী সদস্যদের 
অনুমতি দরকার। দিল্লীর নেতৃত্ব 
তা দিতে পাববে না এই সাফ 
জবাব বাংলা কংগ্রেস পেয়ে গেছে। 


দর্পন" ॥ শতবার ৩০শে জানযয়ারণ ১৯৭০ 


_. স্থাচার্য দীন ব্য প্রতিষ্ঠিত ৪ সৱকাৰী, 
ব্য টি রান ডিবেট ডাঃ ডি এম বহর ব্য 


১৯১৭ সালে আচার্য জগ- 
দীশচন্দ্র বস; প্রাতিম্ঠিত বসু ইল্দ- 
টিউট দুনশীত ও স্বজন-পোষণের 
ফলে গোল্লায় যেতে বসেছে। 
গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত 
সাধনের জন্য আচার্য বসু এই 
ইন্সাটটুট জাতিকে উৎসর্গ এবং 


কাছ থেকে আঁধক পরিমাণ সাহায্য 


ডাঃ অবসর গ্রহণের 
কথা। কিন্তু তান স্বেচ্ছায় অব- 
সর গ্রহণ করেন নি। ১৯৬৭ সালে 


৮৫ বংসর বয়সে তাঁকে অবসর 
গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁর 
বিরুদ্ধে আভিযোগ এই যে, তান 
সাহায্য বাবদ যে সরকারী অর্থ 
পেয়েছেন তা দিয়ে তিনি' ব্যান্তগত 
সাম্রাজ্য তৈরী করেছেন। এবং ডাঃ 


১৯৫৮ সাল থেকে তাঁর সমস্ত 
কাজকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
(তাঁর পনর শ্রীসননন্দ বসকে ইল্সটি- 
টের ডিরেকটর কবার পথ প্রশস্ত 
করা। এর ফলে ইন্দটিটুটেব অগ্র- 
গতির পথে বাধা সৃষ্ট হয় এবং 
গবেষণার আবহাওয়াও অন্তার্হত 
হয়। ডাঃ ড এম বসু কয়েকজন 
প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে প্রাতষ্ঠান 
ছাড়তে বাধ্য করেন। এদের মধ্যে 
অন্যতম ডাঃ এস পি সেন এবং 
ডাঃ ডি পি বর্মা। এ'রা বর্তমানে 


বস: চান না যে, ইল্সটিট:টে তাঁর 
পুনের চেয়ে যোগ্য কেউ থাকুক ৷ 
তাঁর পুত্র দ্বিতাঁয় শ্রেণীর এম এস 
স। 

১৯৫৮ সালে ডাঃ বসু আাঁর 
পুত্রকে চার 'শো-আট *শো টাকার 
গ্রেডে রিসার্চ ফেলো নিম্লোগ 
করেন। তারপর তাঁর পঢত্রকে বোটা- 
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নর বিভাগণয় প্রধান করার জন্য 
অসীম দুরদৃষ্টি নিয়ে এই 
বিভাগে কয়েকটি বদলর আদেশ 
দেন, যাতে "সানয়র লোকদের 
হটিয়ে দেয়া যায়। যেমন, এক 
নম্বর, ডাঃ এস কে রায়_ষাঁন 
১৯৫২ সালে নিষ্ন্ত হয়েছেন এবং 
সর্বাপেক্ষা সিনিয়র রিসার্চ ফেলো । 
বোটানির 'বভাগণয় প্রধানের পদে 
তাঁর দাবী নস্যাৎ করার জন্য ডাঃ 
ডি এম বস; ১১৫১ সালে ডাঃ এস 


- কে রায়ের রিসার্চ ইউীনট প্ল্যোন্ট 


সাইকোলাজ) কোঁমস্ট্ বিভাগে 
স্থানান্তরিত করেন। ফলে কোঁমি- 
স্ট্গর বিভাগীয় প্রধানের পদের জন্য 
ডাঃ রায়কে তাঁর বন্ধু ও সমসাম- 


- য়িক ডাঃ অমিতাভ সেনের, 


কেমিস্ট্রী বিভাগের সিনিয়র 
রিসার্চ ফেলো) সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে 
আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত ডাঃ 
রায় ইল্সটিটুট ত্যাগ করে "দিল্লীতে 


১৫ 


চ্ | ১) 


(দর্শর্পের সংবাদন্দাতা) 


{স এস আই আর-এ যোগদান 
করেন। দুই, ভাঃ. ভি এম বসু 
বোটানি বিভাগে সবচেয়ে ?স্নিয়র 
বিজ্ঞানী শ্রীকে এল চৌধুরীকে 
মাইকোবিওলাঁজ বিভাগে ট্রান্সফার 
করেন। 

ডাঃ বসু এই দুই বিজ্ঞানকে 
বোটাঁন বিভাগ থেকে দ্রা্সফার 
করেন তাঁর পত্রের পক্ষে বোটার 
বিভাগীয় প্রধানের পদ নিরঙ্কুশ 
করার জন্য। এবং এইভাবে তান 
তাঁর পুত্র ডাঃ সুনন্দ বসকে ১৯৬১ 
সালে বোটানির 'িভাগায় প্রধান 
করেন, যার গ্রেড ১০০০-৫০-১২৫০ 
টাকা। শ্রীমান সুনন্দকে 'নর্বাচিত 
করে ডাঃ বসুর জী-হ£জরদের "নিয়ে 
গঠিত একটি নির্বাচন কাঁমাঁট।, 
এই কাঁমটির চেয়ারম্যান আবার 
ডাঃ বস; স্বয়ং! অর্থাৎ পনর পদ- 
প্রার্থী আর পতা নির্বাচনী কাঁম- 
টির চেয়ারম্যান। ১৯৫৮ সালে 


Li 
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শ্রীমান সুনন্দ পাঁচ্ছলেন ৪০০ টাকা 
বেতন এবং ১৯৬১ পিতার অনু- 
গ্রহে বোটানর বিভাগীয় প্রধান 
রূপে তাঁর বেতন হল হাজার 
টাকা। 

বর্তমানে ইন্সাটটুটের স্বার্থের 
চেয়ে ডাঃ ডি এম বসুর স্বার্থ অনেক 
বড় হয়ে দেখা 'দিয়েছে। তান 
কর্মচারীদের মধ্যে একা গোম্ঠী 
তৈরণ করেছেন-যা 'িশ্ডিকেট নামে 
পাঁরাচত। এই সিশ্ডিকেটের কাজ 
তরি প্রকে প্রোটেকশান দেওয়া 
এবং তাকে ইন্সটিট:টের 'ডিরে- 
কটরের পদে বসানো। এই 'সান্ড- 


কেটকে ইন্সটিটুট থেকে অর্থ রোজ- 


গারের সুযোগ দিচ্ছেন ডাঃ বসু। 
সিণ্ডিকেটের সদস্যরা প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা 
কালে প্রচর টাকা রোজগার করে- 
ছেন। 

৯৯৬৭ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে 





ঘন্তিতে পৰিণত 


/ 
ডাঃ ডি এম বস: যাঁদও অবসর গ্রহণ 
করেছেন তবু তান ও তাঁর পাঁর- 
বার ইন্সটিট্ুটের গাঁড় নিয়ামত 
ব্যবহার করেন। 

দেখা যাচ্ছে, আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্র বসুর দানে এবং সন্কারী 
সাহায্যে বিজ্ঞানের অগ্রগাতির জন্য 
যে জাতীয় সংস্থাঁট গড়ে উঠেছে 


ডাঃ ডি এম বস নিজের ও পরের 


স্বার্থে সেই সংস্থাকে ব্যান্তগত 
সাম্রাজ্যে পারণত করেছেন। বর্ত- 
মানে ডাঃ বস্চর অনুগ্রহভাজন 
ব্যন্তি ছাড়া অন্য সমস্ত স্তরের 
কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা 
বেধে উঠেছে। অনেক বিজ্ঞানীই 
ইন্সটিটটি ত্যাগ করে যাচ্ছেন। 
একাঁট উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হলে 
সমস্ত ঘটনা পহতখানপুঙ্খরূপে 
জানা যেতে পারে। 


পশুপালন দপ্তরে পি এস পির পাটিবাজী 
মন্ত্রীর গ্রধয়ে গোলট্রা বিভাগে দি 


(বশেষ সংবাদদাতা) 


যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলারা 
আজ পার্টতন্নের সঙ্গে নিজেদের 
মিশিয়ে যে কত সুযোগের সদ্ব- 
ব্যবহার করছে তার প্রকৃষ্ট উদা- 
হরণ পশুপালন দপ্তরের সর্বস্তরে 
দেখতে পাওয়া যাবে। এর আগে 
বহুবার দর্পণে এ নিয়ে বহু সংবাদ 
পারবোশত হয়েছে তব্‌ আজও 
যান্ত ফ্রম্টের শারক দলগুলির চোখ 
খোলে ান। এটাই সবচেয়ে আশ্চ- 
ধের বিষক্ন। একাঁদকে যুক্তফ্রন্টের 
মন্ত্রী সুশীল ধাড়া আর তার 
আমলারা, অপরদিকে পশুপালন 
মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাস ও তার পার্ট 
বিদ্রোহী পি এস পি আজ যান্ত- 
ফ্রন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পার্ট- 
তন্ন চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যান্য 
শারকদলগ্ীল যখন কলহে ব্স্ত 
তখন পশুপালন মন্ত্র ও তার দল- 
বল নিজেদের কাজ গ্াছয়ে নিচ্ছেন। 
প্রান্তন রাজ্যপাল ধর্মবীর য্ত্ত- 
ফ্রন্টের চোদ্দ শাঁরকের কাছে ১৯৬৭ 
সালের চক্রান্তের স্তম্ভ হলেও 
ধর্মবীরের গৃহীত প্রস্তাব আজ 
পশুপালন মন্ত্রী সুধীর দাস ও 
তার দলের (বিদ্রোহী পপি এস পি) 
সাকরেদদের জন্য কার্ষে পারণত 


ডেয়ারী এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর- 
পোরেশন। যার আঁফস ঘরের 
ভাড়া হচ্ছে মাসে এক হাজার সাতশ 
টাকা আর যেখানে আঁফস ঘর ঠিক 
করা হয়েছে তার নাম কোহিনুর 
প্রাসাদ। যাঁদ কোন বেকার যুবক 
বা অন্য কোন ব্যান্ত পোল্ট্রী বা 
ডেয়ার করবার জন্য সুধীর দাস 
ও তাঁর সাকরেদ কানাই মাক 
কিংবা সরকারী আমলা টালীগঞ্জ 
পোল্জ্রী ফার্মের সুপারিনটেনডেন্ট 
রবীন দাস ও মহাকরণে পশুপালন 
দপ্তরের পাবালাসাট আফসার 
শিশির সরকারের কাছে যান বা 
অন্য কোন আর্ক সাহায্যের 
জন্য গেছেন তখনই তাদের বলা 
হয়েছে সরকারী কোষাগারে টাকা 
নেই। খণ দেওয়ার জন্য বিভন্ন 
ব্যাঙ্ক আছে সেখানে যান। 
ডেয়ার এণ্ড ডেভেলপমেন্ট 
করপোরেশন যে ভাবে গাঁত 
হয়েছে তাতে দেখা যায় কেবলমাত্র 
{বিদ্রোহ শি এস 'ি-র লোক ছাড়া 
অন্য কোন দলের লোক এতে নেই। 
এই করপোরেশনে যে পরিচালক 
(ডরেন্র বোর্ড) সামাঁত গাঠত 
হয়েছে তাতে রয়েছেন বিদ্যুৎ বসু 
(চেয়ারম্যান) যার প্রাতমাসে মাইনে 
হচ্ছে' তিন হাজার টাকা। শুধু তাই 
নয়, মাইনের সঙ্গে ইনি একখানা 
সবকারী এ্যামবাসাডার গাড়াও 
পাচ্ছেন। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন 


বিভাঁত পাহাড়ী (এম-এল-এ 
বিদ্রোহী পি এস পি) বলাই দাস 
মহাপাত্ৰ পরে) সুবোধ পুরকাইত 


(এ), স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য সেম্পা- 
দক, বিদ্রোহী পি এস পি) শান্তি 
- (বিদ্রোহ 


‘পেয়ে যাচ্ছেন, সেই বিরুপাক্ষ 


গুহকেও এই ডেয়ারী এ'ড ডেভে- 
লপমেন্ট করপোরেশনের 'ডিরেকটর 
নিযুন্ত করা হয়েছে। 

সম্প্রতি বির্পাক্ষ গুহ পশু 
পালন দপ্তরের পোল্দী বিভাগে 
কুঁড়ি হাজার টাকার উপরের 
মুরগীর খাদ্য সরবরাহ না করে 
সেই কুড়ি হাজার টাকার জন্য 
সরকারের কাছে দাবী জানান। 
এ ঘটনাটি যখন জয়েন্ট ডিরেক্টর 
(পোল্দ্রী) শ্রীরবীন সোমের কাছে 
ধরা পড়ে তখন এঁ বিরুপাক্ষ গুহ 
শ্রীসোমকে বশে আনবার জন্য অনে- 
করকম চেষ্টা করেন। শীকল্তু 
যখন শ্রীসোম তার ফাঁদে পা না 
দিয়ে তারই, বিরুদ্ধে গেদহের) 
কন্ট্রাকটারাঁসপ বাতিলের জন্য 
পশুপালন মন্দণালয়ে কড়া নোট 
দেন তখন এঁ বির্পাক্ষ গুহ 
বিদ্রোহী পি এস পর সদস্য হয়ে 
যান এবং বর্তমানে জয়েন্ট ডিরে- 
কটর শ্রীরকীন সোমকে তার পদ 


করেছেন। জানিনা প্রাতবারের 
মতো এবারেও পশুপালন মন্দা 
একজন দুনপীতিপরায়ণ কল্টরাক- 
টারের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং 
তার দলায় সাকরেদদের অসুখী 


- না করে এতবড় একটা দুনীশতকে 


প্রশ্রয় দেবেন কনা? 'ির্পাক্ষ 
গুহর বিরুদ্ধে বহু লোক বহু 
বার পশুপালন দপ্তরে আভিযোগ 
করেছেন কিন্তু তার ফল আজও 
পর্যন্ত কিছুই হয়' নি। 

বিরুপাক্ষ গুহ সরকারী 
পোল্ট্র ফারমগ্লিতে খাদ্য সর- 
বরাহ করে থাকেন। শব্ধ তাই নয় 
তিনি চোল্দটি সরকার খামারে 
প্রায় দশ লক্ষ টাকার মতো খাদ্য 
সরবরাহ করে থাকেন। আর' 
সরক্যুরী মুল্যে এই খাবার কেনে 
কয়েক হাজার পেল্ট্রা গ্রোয়ার্স। 


এদের অনেকের অভিযোগ খাদ্যে * 


দানা শধ্য অপেক্ষা ভূষির পরিমাণ 
অনেক বেশী! ভাষর পাঁরমাণ 
থাকে প্রায় ষাট ভাগ। আবার এই 
কন্ট্রাকটারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
বিদ্রোহ পি এস পির কাছে দর- 
বার করছেন প্রান্তন জয়েন্ট ভিরে- 
কটর (পোল্ট্র)) ফণা চ্যাটাজশি। 

সরকারী মুরগী খামারগ্ীল থেকে 
শতকরা তিরিশ ভাগ লোক ছাঁটাই 
হবেই। ফলে যাত্তফ্রন্ট সরকারের. 
কাছে এটা একটা *নতুন সমস্যা 


ম্ভ .হিসাবে দেখা দেবে সন্দেহ নেই। 





চার. 


সাল-তারখ আর ঘটনাপ্ঞ্জ* 
পুনরুল্লেথ করব না, বরং সেগ্দাল 
মিলিত হয়ে যুন্ত ফ্রন্টের যে সাধা- 
রণ একটি পরিণাম ইতোমধ্যেই 
আঁকা হয়ে গেছে, ঘস্ত ফ্রন্টের সেই 
মরণদশার কথাই বলব। হ্যাঁ, 
পাশ্চমবঙ্গের যাস্ত ফ্রনন্টর কথাই 
বলছি। েযুক্তফ্রন্ট শ্রীপ্রমোদ 


দাশগুপ্তের “শ্রেণী সংগ্রামের হাঁতি- 


যার”, আর শ্রীঅজয়কুমার মুখো- 

পাধ্যায়ের “সুপ্রীম কোট? 
যুক্তফ্রন্ট “শ্রেণী সংগ্রামের হাঁত- 

য়ার” হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। আর 


} এই হাতিয়া দিয়ে কৃষক কৃষককে 


খুন করছে, শ্রামক শ্রামককে 
ঘ্পটছে, মেহনতশ মানুষ নিচ্ছে মেহ- 
নত মানুষের কাঁলজা! বদলা 
নিচ্ছে বদলে বদলে নয়, বদলে 
বদলে। চৌদ্দ দলের যেখানে যার 
পায়া ভারী। আঁধকল্তু জনগণের 
“সুপ্রিম কোর্টে”র সারবস্তুদ্বরুূপ 
যে “যুক্তফ্রন্ট” সে এখন গণ্ডা 
সমাজাবরোধীদের ফ্রাঁহ্যান্ড 'দয়ে 
জনগণের পিঠে ডুগডুাগ বাজাচ্ছে! 
না মশাই, এজন্য ভাববার কিছু 
নেই। এ-সবই বৈপরীত অএঁক্যের 
লক্ষণ। ‘বিশেষতঃ একদিকের 
চোঙায় যখন কট্টর মার্কসবাদী 
দ্বদ্বতত্বের বায়ুর প্রকোপ, অপর 


পদকের চোঙা শ্রেণীসমন্বয়ের 
গবরোধী সমাগম তত্বের ' বায়নতে 
ভরপুর। সুতরাং যাব্তর্রন্টের 


মরণদশা হলেও য্যন্তফ্রন্ট মরছে না, 
মরবে না। “চলছে চলবে”র মত 
বলা চলবে না। 

হাঁপানী রূগণ হাঁপায় বলেই 
দক চট্‌ করে মরে যায়? এ-জাতি 
যে কতবড় আশাবাদী সে তো 
দশটা-পাঁচটায়' বাস স্টপেঁজে উীক 
দিলেই মালুম হয়। 

তবু যযুন্তফ্রন্টের এই “গিলতেও 
পার না, ওগরাতেও পার না” 
এই অবস্থা কেন? মানুষ দেখছেন, 
মুখামল্তখ ও উপমংখ্যমন্তী রোজই 
বাঁস মুখে পরস্পর পরস্পরের 
' {নন্দা চর্চা করছেন, তারপর কুল- 
কুচি সেরে ৷ নিয়ে মহাকরণের 
আপোষ-বৈঠকের টোবলে . 
খাচ্ছেন, “আবার শারকী বৈঠকে যে 
যাঁর “লাভার” নিয়ে রাজনোতিক 
হোটেলের মাল্টিপল তন্তপোষ 
হাতড়াচ্ছেন। আর, এদের দন 
দিকের দুই মাস্তান- শ্রীপ্রমোদ 
দাশগুপ্ত এবং শ্রীসুশল ধাড়া “এই 
, মার কি সেই মার” করে কি- 
রাজনগীাতর রগড় করছেন। * 
মন্ত্রী এমন ঢং দেখাচ্ছেন, যেন 
দ্ণীনয়াতে তাঁনই একমাত্র মহেশ 
যোগ, উপমখ্যমঙ্তী এমন ঢং 
দেখাচ্ছেন যেন দুনিয়াতে তাঁনই 
একমাত্র ধরমবীর! যুক্তিকে উাঁন্ততে 
পাঁরণত করার বদলে উীন্তিদ্ক 
ফুক্ততে পাঁরণত করার কসরৎ 
চালাচ্ছেন দুই রী মিলে। এই 
দ্বৈরথ তামাসায় মানুষের জাবন 
অতিষ্ঠ! যক্ত ফ্রন্টের এই দুই 
সাগরেদের ঝোধহয় জেনে রাখা 
ভাল, তাঁরা যতই এসেন্টে্স? 


চা, 


মুখ্য কথার কথা। 


ন 






ষের ভাঁবয্যৎ নিয়ে এই “হ:ুম্‌দো” 

ছেলেখেলা? এ-প্রশন আজ সাধা- 

রণ মানুষের মুখে মুখেও । 
যাস্তফ্রম্টের সব শারকই বল- 


ক - তা 


EE) 


জর দাগাদাগি 


তারা রয়েছেন বলেই “সেম সাইড” 


- গোলের খেলাটা খেলছেনও ভাল। 


কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, 
এদের উদ্দেশ্য কী? 

মজার ব্যাপার হচ্ছে, য্যন্তফ্রন্টের 
অন্যসব ব্যাপারে আপাঁন বাপান্ত 
করুন যনুস্তফ্রম্টের তাতে কণামাত্রও 
আপত্তি নেই; বরং 'বিনয়ে বিগাঁলত 
হয়ে তারা নিজেকে আপনার প্রশং- 
সাভাজন করে তবে ছাড়বে, আমরা 


স্পা 


ছেন, “সাধারস মানুষ চান য্ত- 
ফ্রন্ট থাকুক!” সাধারণ মানুষ কারা ? 
সাধারণ মানুষের সংজ্ঞা কী বাঁধর 
অন্ধ, খঞ্জ, ভিখারী, বোকা, আর 
চোর, গুস্ডা, সমাজ “বিরোধী? এরাই 
{ক সাধারণ মানুষ ? 

যুক্তফ্রন্ট সাধারণ মান্দুষ বলতে 
বোধহয় এদেরই বোঝেন ভাল। 


যাস্তফ্রন্টের বাহান্তরে কীর্তন যাদের - 


কাছে “মওকা” কিংবা এই কীর্তন 
যাদের স্পর্শ করে না তারাই সাধা- 
রণ মানুষ য:ঙ্ফন্টের কাছে। যেমন 
একদা “কংগ্রেস গণতন্ত্র” যাদের 
স্পর্শ করে নি তারাই ছিলেন 
কংগ্রেসী গণতন্ত্রের প্রধান গদাধর। 
এসব হলো, সাদা কথায় পাঁলটি- 
ক্যাল র্যাকমেল। লোক ঠকানো 
বাজনেস্‌। 

সাধারণ মান্য আজ কিন্তু 
জেনে গিয়েছেন, য্যন্তফ্রল্ট যে 
খেলাটা খেলছেন তাতে “টিম” 
ভেঙ্গে দেওয়া" ভাল। কিন্তু টিম 
ভাঞ্গবার খোদা সাধারণ মানুষ 
নন, যুক্ত ফ্রন্টের মহারথীরা যতই 
গালভারশী করে . কথাটা বলুন না 
কেন। সাধারণ মানুষ এ “এক- 
দনকা সুলতান”। 'যে সুলতা- 
নেরা পাঁচ বছরের একুনে ষাট মাসের 
১৮২৬ দনের . ১৮২৫ দিনই ওচ্ড 
দিল্লী, বজবজ বা খাঁদরপুরের 
বস্তীবাসী। ১৮২৫ দিন কার্ষতঃ 
রাজনোৌতক মহম্মদদেরই দন! 
সুতরাং পাহাড়ের -ডাকে এ এক- 
দিন রাজনৈতিক মহম্মদেরা যদিও 
পাহাড়ের কাছে যান, বাকী ১৮২৫ 
দিনই পাহাড়কে ছুটতে হয় রাজ- 
নৈতিক. মহম্মদদের কাছে। . এই 
পাহাড় আর কেউ নয়। সাধারণ 
মানুষ। দেশবাসী 

সাধারণ মানুষ চাইলেই যকত 
ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন না, ওটা 
“সাজানো কথা” বল 
লেই বা দোষ কী? সাধারণ মানুষ 
যাঁদ যাস্ত ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিতে পার- 
তেন তবে এ “সেন্টেম্স” তোরর 


মহড়া যনন্তফণ্টের একরাত্তরও 
“কত না! আমেন! 

এসব কথা যুক্ত ফ্রন্টের মহা- 
রথশরা ক জানে না? খুব ভাল- 


ভাবেই জানেন। ভালভাবেই জানেন, 


সাধারল মানুষ খুশি হলেই ফক্ত- 
ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন না: সে 
ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। 
মোদ্দা কথায় বলতে গেলে, যুক্ত 
ফ্রন্টের আদৎ বল্ভরসা এইখানেই ৷ 
* আর এই নিশ্চিন্ত বেদীর ওপর 


স্যার সবে শিক্ষানবীশ, আমাদের 
ভুলচছক আছে আমরা সাঁবনয়ে 
খোলাথদীল স্বীকার করে 'নাচ্ছ; 
কিন্তু যেই তাদের উদ্দেশ্যের 
পেছনে ধাওয়া করতে যাবেন অমনি 
আপাঁন হয়ে পড়বেন “প্রাতাক্রিয়া- 


পশ্চিমবঙ্গ চলাচ্চত শিল্পে 
আমি গত পনের বছর ধরে সহ- 
কারী সম্পাদক 'িসাবে কাজ 
করোছি। বছর পাঁচেক আগে আম 
একার্ট ডকুমেন্টারী চিত্র প্রযোজনা 
প্রীতম্ঠান গঠন করে ভারতীয় 
ধর্মীনরপেক্ষতার করমাবকাশ”৮ 
এই বিষয়বস্তুর ওপর একখানা 
ডকুমেন্টারী ছাব “সাধনতীর্থ 
দক্ষিণেশ্বর” এই নামে নির্মাণ 
কার। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য- 
বিভাগ তেইশে ডিসেম্বর ১৯৬৫ 
সালে এই ছাবিটি কিনে নেন। 
ভেবোছলুম যে, যাক এবার বোধহয় 
পর পর অন্ততঃ ডকুমেন্টারশ ছবি 
করতে পারব। 'কল্তু দেখা গেল 
চলচ্চিত্র শিল্প জগতের মত এখা- 
নেও - ফিল্মি প্যাঁচ। সরকারের 
তথ্যাবভাগে একজন ডেপুটি ডিরে- 
করের অধীনে সমস্ত ছাঁব ম্বীন্তর 
ব্যবস্থা ছিল্‌ এবং এখনও আছে। 
তান আমায় “মশায়, আপনার 
ছবি কাটতে হবে” বলে যে শট- 
গুলির উল্লেখ করেন সেই জায়গায় 
আমি বেশ কিছ: পরাক্ষা 'নরক্ষা 
করেছিলদম। আমি বুঝতে পার- 
লুম যে, উক্ত ডেপুটি ডিরেক্টর 
সাহেব ছাঁবর শট, ক্যামেরার লেল্স 
এডিটিং সম্বন্ধে কিছুই বোঝেন না 
ফলে আমার রক্ত দিয়ে তৈরী 
“সাধনতীর্থ দাক্ষণেশবর” &-৩-৬৬ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩০শে জানঢুয়ারী ১৭০: গ 


শীলের চর” “ষড়যন্ত্রকার”, শীস- 
আই-এ'র দালাল” এবং কী নয়! 
আশ্চর্যের ব্যাপার, কংগ্রেস আমলে 
এরাই কিন্তু সব ব্যাপারে উদ্দেশ্য 


খুজে বেড়াতেন। আজ এদের - 


উদ্দেশ্য খুজতে গেলেই আপাঁন 
প্রাতিক্রিয়াশশলের দালাল । “দালাল” 
ব্যাপারটা এদের এত সহজ চেনা- 
জানা ব্যাপার যে অনেক সময় মনে 
হয়, “দালালে”র কারবার না হয় 
দালালখীগাঁর নিয়ে, কিন্তু এদের 
কারবারটা কি শুধু দালালদের 
নিয়েই, কোথাও মানুষ নিয়ে নয়? 
আমেন! 

উদ্দেশ্য, কী? এটা একটা 
বিরাট প্রশন। এক কথায় উদ্দেশ্য 
হলো, তামাদী রাজনশীতির নবী- 
করণ। রিনিউয়েল অব পাঁলাটক্যাল 
হিপোক্ষ্যাস ফর দ্য পারপাজ অব 
ইটস ট্রান্সীমশন ইনট সোঁসয়েল 
এরসটোক্র্যাস! বজ্জাত রাজ- 
নীতিকে সমাজে ভদ্র বলে চালুনি 
দেবার মক্সো করাছ। আমেন! 


অম্‌ল্যরতন দেন 


একজন তথ্যচিত্র নির্মাতার অভিযোগ 


কঁপি “নাইন নাইন” গ্রহণ করেন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য 
বিভাগের তদানীন্তন ঞ্যাসিটেন্ট 
ডিরেক্টর শ্রীব কে দাস। তিন 
তখন “স্কুল হেলথ এ্যাপ্ড এডু- 
কেশন” বিভাগে 'ছিলেন। 
"_ মাসখানেক পর উন্ত বিভাগের 
আর একজন পদস্থ আফসার ডাঃ 
এ কে দাসগ্দপ্ত আমাকে “নাইনাঁটি 
নাইন” এর চিত্রনাট্য দিতে বলেন। 
তদনুসারে আমি প্রচুর পরিশ্রম 
করে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে 
যক্ষমা বিভাগের এবং ডাঃ ফশোদা- 
দুলাল মন্ডলের সাক্তয় সহায়তায় 
একটি চিত্রনাট্য রচনা করে উত্ত 
বিভাগে জমা দিই। 

দীর্ঘ একবছর কেটে গেল। 
রাইটার্স "বাজ্ডংএ হাঁটাহাঁটি করতে 
শুরু করলুম। জানতে পারলহম 
ক্র ডাঃ কনক সর্বাধিকারী আমার 
'চিন্রনাট্য খঃটিয়ে' পরাঁক্ষা করার জন্য 
একাট কামাঁট নিয়োগ করেছেন। 
এই কাঁমটিতে ছলেন ডাঃ আচার্য 
ডাঃ শুকুল, ডাঃ দাস। কাঁমাঁটর 
রিপোর্টের ওপর "স্কুল হেলথ 
ণ্যা্ড এডুকেশন” এর পরবর্তী 
এ্যাসিসস্ট্ান্ট ডিরেক্টর ডাঃ আর, 
আচার্য ১২-৮-৬৯ তাঁরখের এক 
চিঠিতে আমাকে এই চিত্রে “ডাম- 
সালয়ারী 'উ্রটমেন্ট অফ টি বি” 
এর সম্বন্ধে কিছ; অত্যন্ত দরকারী 
দৃশ্য যোগ করতে অন্রোধ জানান 
PH 257115-68)। 
মোডকেল 


নাট নাইনে” যোগ কার এবং জমা 
দিই। ' কমিটি আমার চিন্রনাট্যের 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। 

তারপর জানিনা কার কলমের 
খোঁচায় আমার ফাইলটি (নং PH 
£7/26-69) পাশ্চমবঙ্গ সর- 
কারের তথ্যবিভাগের সেই মহামান্য 
ডেপ:টি ডিরেক্টরের কাছে যায়। 


তিনি প্রায় তিন-চার মাস যাবৎ 
গবেষণা করে স্বাস্থ্য বিভাগকে 
লিখলেন, তোমরা “নাইনাঁট নাইন” ॥ 
এর সমস্ত রাইট আমাদের কাছে 
বিক্রয় কর। অর্থাৎ তিনি এক 
কলমের খোঁচায় আমার দীর্ঘ তন 
বছরের রম্তজল করা পরিশ্রম এবং 
তিন-চার হাজার টাকা যা আমি ৮ 
দুদিন শুটিং-এ খরচ করেছিলুম 
সব নস্যাৎ করে দিয়েছেন। “নাইনাট 


পাঁরবৌশত সংবাদের প্রাতবাদ করা 
প্রয়োজন মনে কাঁর। আশাকার 
প্রকাশ করে বাঁধত করবেন। 
পাঁরবোশত সংবাদের নয় নম্বর 
অন্দচ্ছেদে তিনি লিখেছেন “কিছু 
দিন আগে পাল মহাশয় দৈনিক 
পান্রকায় ফলাও করে সংবাদ প্রকাশ 
করেন যে পশ্চিম LRA 
১৫০০০০ হাজার টন কোক সাপ্লা- { 
ইয়ের এক চুক্তি স্বাক্ষারত হয়েছে 
এম, এম, 'টি, সি নামক এক কোম্পা 
{নর মাধ্যমে ।..এম, এম, টি সি 
মারফৎ 'কছু টাকাও তার পকেটে 
আসবে মনে হয়" 
আপনার এই বিশেষ সংবাদদাতা- « 
টির সামান্যতম কাণ্ডজ্জান থাকলে 
এ ভাবে মন্তব্য করা থেকে বিরত 
হ'তেন। আমার মনে হচ্ছে এই 
ভদ্রলোক এম, এম, টি, সি ক বস্তু 
তা জানেন না। মিনারেলস এণ্ড 
মেটাল ট্রোডং কর্পোরেশন সেংক্ষেপে 
এম, এম, টি , সি) ভারত সর- 
কারের এক প্রতিষ্ঠান এবং এর$ ২ 
মাধ্যমেই খাঁনজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী 
করা যেতে পারে। সুতরাং একটি 
সরকার" প্রাতম্ঠান অপর একটি 
সরকার! প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্ম- 
কর্তাকে ক ভাবে ঘুষ দিতে পারে 
সেটা বুঝা বুদ্ধির অগম্য। তাছাড়া 
যেখানে 0০0050৮ হয় কেন্দ্রীয় 
সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
মাধোমে। এই কনট্রাক্ত-এর ফলে 
শুধু যে প্রভূত বৈদেশিক ম্রো 
অর্জিত হ'বে তা নয় বরং বাংলা 
দেশেরও লাভ হবে। এই ধরণের 
সংবাদ প্রকাশের ফলে আপনার এ ৬. 
{বশেষ সংবাদদাতার লাভ বা ব্যন্তি- 
গত আক্রোশ চরিতার্থ হতে পারে 
{কল্তু দেশের ক্ষাতিও হবে। তার 
কারণ এই ধরনের সংবাদ প্রকাশের 
ফলে ভবিষ্যতে পঃ জামান অথবা 
অন্য কোনও দেশ আমাদের সংগে « 
বাণিজ্য করতে ইতস্ততঃ করবে৷ 
মপাল মজুমদার 


1 


t 


৮. ফপপণি | শ্বক্রবার ৩০শে জানুয়ারণ ১৯৭০ ৪ শাঁচ। 





পর একন্লের তা ব্দ্িং কেছের ১ চনীয় ঘব 


ব্রেডাউটনের ফলে যে বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রটা (২৮৫ মেগাওয়াট) 
আর ১৩০ / ১৪০ মেগাওয়াটের 
ক্ষমতা নেই তার সম্বন্ধে একটি 
নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করার 
জন্য তাঁর আন্দোলন করা হয়। হায় 
“চোরা না শোনে ধর্মের কাহনণ” 
শশজ্প ও বাঁণজ্য মন্ত্রী সুশীল 
খাড়া ও তাঁর ধামাধরা স্টুরেন পাল 
যে সমস্ত অপদার্থ ও অকর্মণ্য 
আঁফসারদের পারচালনায় আজ 
'শবদন্যৎ কেন্দ্রুটির এই করুণ দশাঁটি 
হয়েছে তাদের সঙ্গেই হাতে হাত 
মেলালেন, কারণ ধাড়া সাহেবের 
পাঁ্টর তহবিলে + অর্থদানকারী 
কোল সাপ্লাইয়ারদের মাল পাস 
করবার ভার এইসব আঁফসারদের 
উপর। 

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ধাড়া 
মহাশয় অতীব ঘোড়েল লোক। আর 
স্দরেন বাবর তো পেটে বোমা 
'মারলেও দন্ত উৎপাদন ও বন্টন 
তথা, মেকাঁনকাল মেনটেনেন্স 
বিদ্যা বেরুবে না। অতএব 'তাঁন 
আর বাক্যব্যয় না করে ইলেকীন্র- 
কাল 'ডপাটমেন্টের কুখ্যাত চক্র- 
বত সাহেব, উপাধ্যায় সাহেব ও 
শবদন্যুৎ কেন্দ্রের রায় সাহেব ও সর- 
কার সাহেবের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে 
প্রেসে (প্টেটসম্যান-এ) একাঁট 
{বজ্ঞাপ্ত দিলেন যে প্রকল্পের বিদ্যুৎ 
‘কেন্দ্রের বিদ্যুৎ চাঁহদা যথেষ্ট ছল 
না সেজন্যই বিদ্যুৎ সরবরাহ এই 
প্রাতষ্ঠান সঙ্গতি থাকলেও করতে 
পারেনি এবং কিছুদিনের মধ্যে 
শবহারকে দীর্ঘ চদন্তি অনুসারে 





(বিশেষ প্রতিনিধি) . 


রবির কৈ দে নি পর্যন্ত সেই সাবস্টেশন দুটি কোন/ যখন তার স্নেহধন্য কোনও আঁফি- 


সরবরাহ করা হবে। 
সত্যের অপলাপের এরুপ 
নিদর্শন খুব কমই আছে। কন্ট্রোল 


রুষ্নের লগবুক, বিভিন্ন চাল ও ব্রেক 


ডাউন 'ীলম্টের খাতাগ্যীল সজ 
করলেই প্রকাশত হবে স্মরেন- 
বাবুর মিথ্যা ভাষণের নিদর্শন! 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিহারের 
বিদ্যুৎ সরবরাহের চান্ত রাখতে 
গিয়ে ডি ভি সির সঙ্গে বিদ্যুৎ 
সরবরাহের ষে চুক্তি বলবৎ ছিল তা ' 
ভাঙ্গতে হয়েছে অনেকবার অর্থাৎ 
হরেদরে একই অবস্থা। কোন 
মতেই ১৪০/১৬০-১৬৫ মেগ- 
ওয়াটের বেশী উৎপাদ্দন সম্ভব হবে 


'না। হতে পারে না। 


প্রকল্পের প্রথম ইউনিট তিরিশ 
মেগাওয়াটের। বর্তমান উৎপাদন 
ক্ষমতা বাইশ-চোবিহশ মেগাওয়াট 
(সর্বাধক)। প্রকল্পের 'দ্বিতায় 
ইউনিট তাঁরশ মেগাওয়াটের। বর্ত 
মান উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় শুন্য 
প্রকল্পের তৃতীয় ইউনিট ৭৫ 
মেগাওয়াট। সাধারণতঃ ৪০ মেগা- 
ওয়াট উৎপাদন করত। ১৪-১-৭০ 
রাত্রে বয়লারে বিস্ফোরণের ফলে 
আগামী ছয় মাসের জন্য শুন্য। 
চতুর্থ ইউনিট-৭৫ মেগাওয়াট . 
৪& মেগাওয়াটের বেশশ উৎপাদনে 
অক্ষম। | 
পণ্চম ও সর্বশেষ ইউনিট ৭৫ 
মেগাওয়াট সর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থা। 
৭০ মেগাওয়াট উৎপাদনে সক্ষম৷ 
{কন্তু এই ইউনিটাটির অবস্থা ক্লমশঃ 
অবনতির পথে অর্থাৎ একাঁট কোল 
{মল চোরাটর মধ্যে) বিকল হয়ে 
পড়েছে। 

প্রায়ই দোহাই দেওয়া হয় 
foreign spares নেই। কিন্তু ইউ- 
নিটগাল ক্রয়-ও বসাবার সময় যে 
সমস্ত স্পেয়ার্ম আনান হয়োছল 
পাঁচ-দশ বৎসরের জন্য মেরামাতি 


(preventive maintenance) 


মেরামাঁতর' (Heavy maintena, 
nce-এর) অভিজ্ঞতা ছল না তিনি 


১ প্ৰায় কমপক্ষে ৪৮টি যন্ত্র বিকল 
< করে প্রমোশন পেয়ে Supérin- 


tendent (Construction) ০ হয়ে 


প্রকল্পের “এ” জোন ও “সি” জোন 
সরকারের ফার্টিলাইজার ও "পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের কেমিক্যাল ফ্যাকটার 
দুটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য 
যার নির্মাণ কার্য ১৯৬৯ জুন 
মাসে শেষ হওয়া উচিত ছিল আজ 


দিনও দাঁড়াবে কিনা তাতেও সন্দে- 
হের অবকাশ আছো।- 


যান বিদৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ 


বিভাগটি পাঁরচালনা করছেন তারও? 


কোনও তাপ 'বিদযৎকেন্দ্রের আভি- 
জ্বতা ছিল না-াঁতাঁন এসেছেন 
কেশোরাম কটন মিল থেকে । এবং 
বহু যন্ত্েরই বারোটা বাজিয়ে 
ইতিমধ্যেই। অবশেষে 

এদের সবাইর একজন পৃষ্ঠ- 
পোষক আছেন_যান গোদের উপর 
বিষফোড়ার ন্যায় এ্যাডভাইসার হয়ে 
বিরাজ করছেন। প্রকল্পের ইন্দো- 
মাঁকনি কোম্পানী কুলজিয়ান 
করপোরেশনকে কনসালটেন্ট রাখা 
সত্বেও তার উপরে তিনি আছেন। 
প্রকল্পের উপদেষ্টা হিসাবে এর 


এ্যাপয়েষ্টমেন্ট হলেও এই পণচন্তর 


বছর-বয়সের বৃদ্ধ লোকটির আগমন 
প্রকল্পে খুক সাঁমিত। তান 
আসেন, থাঁড় দর্শন দেন তখনই 


বর্তমানে . 


সার বিপদে পড়েন। হত তান 
দর্শন দয়োছলেন নিকটবতীকালে 
দুবার প্রথমবার চক্রবর্তী মহা- 
শয়কে সুরেন বাবর সহায়তায় 


‘Transformer Scandal এর 


ব্যাপারে বাঁচাতে ও দ্বত'য়বার ব্রেক 
ডাউনের ব্যপারে ষখন নিরপেক্ষ 
তদন্ত কাঁমাঁট গঠনের দাবা জানান 
হয় তখন সে ব্যপার্র ধামা চাপা 
দিতে। এ ছাড়াও তানি দর্শন 
দেন প্রকল্পের কোন  উচ্চপদে 
নিয়োগ ও বিনিয়োগের সময় যাতে 
তার পাঁশ্ডচারী আশ্রমের শিষ্যদের 
ও তার আত্মীয়দের মধ্যেই ষেন কেউ 
নিয়োজিত হন। 


বহু কেলেঙ্কারপ ও অসাধু 


তাই তান কংগ্রেসের আমলে ধামা 
চাপা দিয়েছেন শুধুমাত্র কতগ্দাল 
তার স্নেহধন্য, চরণসেবী অসাধু ও 
অপদার্থ আঁফসারকে রাঁচাবার 
জন্য। ফলে, কোনাঁদনই বৈজ্ঞানিক 


বা টেকানকাল ভীত্ততে না হয়ে 
প্রকল্পের প্ল্যানিং ডিজাইন, কল্ঃ 
ট্রাকশান, মেন্টেনেম্সের ও অপ 
রেশানের কাজ, না হয়েছে প্রকল্পে 
কোনও উন্নাতি। যা ঘটেছে ও ঘটছে 
এবং ঘটবে তা হচ্ছে কোট কো 


দেশী ও বিদেশ টাকার অপচয় 


আর খণভার গ্রহণ করতে হবে 
ভারতের সাধারণ লোকেদের । আর 
ল্ফণতকর হয়ে উঠেছে & উঠবে 
বৃহৎ 'বিদেশশ ও দেশশ কারখানার 
মালিকরা, কল্ট্রাকটার ও সাগ্লাই- 
যাররা। বদন্ুৎ কেন্দ্রগীলর উন্নাতি 
করতে হলে প্রথম প্রয়োজন এই 
উপদেষ্টা সমেত অসাধু ও অপ- 
দার্থ অফিসারদের বতাড়ন। দীর্ঘ 
বাইশ বছর কংগ্রেস কুশাসনৈর, 
ফলে যে কায়েম স্বার্থ গড়ে 
উঠেছে তার মূলে ব্যবসাদার শ্ল্প- 
পাতি, অসাধ; আমলাদের দল ও। 
কেস ম্যাগ ও তাদের সহ- 
কর্মীরা! 





ছয় } 


মারবি বলছেন, 





মি এ বির মন্গাদক ননদ জালান যোগ্য বাড়ি 
সাংবাদিকরা মিছিমিছি জল ঘোলা করেছেন 


টেস্ট ম্যাচের আগে সাংবাদিক 
মহল যেভাবে মিথ্যা সংবাদ পাঁর- 
তার পিছনের মনোভাবটনকু খুলে 
ধরা দরকার মনে ,কাঁর এবং এই 
প্রসঙ্গে দর্পণের, একুশে নভেম্বর ও 
বারোই ভিসেম্বর সংখ্যায় দ্পণের 
সংবাদদাতা পাঁরবোশত প্রথম 
পৃষ্ঠার সংবাদ এবং বারোই সংখ্যার 
অম্পাদকীয় প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য! 
ক্ষেপের মূল দাবি আইন ও শৃঙ্খলা 
রক্ষা যাতে ১৯৬৭-র পয়লা জানু- 
য়ারীর বিশৃঙ্খলার  পননরা- 
বৃত্তি না ঘটে। সেন কমিশন সেন 


কমিশন বলে তার স্বরে চীৎকার : 


করা হয়েছে। সেন কাঁমশনের যে 
রেকমেস্ডেশানগীল সরকার আজও 


গ্রহণ করেনি তাই মেনে চলবার , 


চাপ সি, এ বি, কে দেওয়া যায়, না, 
না আইনগতভাবে না নীতিগত- 
ভাবে। আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নে 
যেমন সরকার বস্তব্য আছে, ঠক 
তেমান ' 'ব্রকেট বোর্ড আয়োজিত 


মিট ১১0১১ 


বোর্ডের অধীনস্থ সি, এ, বি- 
রও বন্তব্য আছে৷ ' কালেকটার চাপ 
দিলেই' শুনতে হবে এমন (কোন 
দায় নেই সস, এ, 'ব-র। সরকার 
প্রেস ছাড়া অন্যত্র টিকেট ছাপা” 
হলে অনেক বেশি টিকেট ছাপিয়ে 
বেপরোয়া তা বাজারে ছাড়া যাবে 
সরকার আঁফসারের, মোটাবুদ্ধি 


নিশ্চয় অসাধু সি: এ, ধি-র সঙ্গে 
ষড়ষন্ম করে আঁতরিন্ত সংখ্যক 
টিকেটে ছাপ দিয়ে দেবেন না। 

ষে বার হাজার কমাপ্লিমেন্টার 
টিকেট শুনে কালেক্টার আঁতকে 
উঠেছিলেন , এবং সাংবাদকরাও 


_ল্যাজ উলটিয়ে না দেখেই কালেক্টা- 
রের বাণী ছেপে দিয়েছিলেন, তার 


মধ্যে কমপক্ষে দশ হাজার আসলে 


কমাপ্লিমেন্টারিই নয়। 


কলকাতার 


শক্রুকেট পারবেশ সম্পকে অজ্ঞতা 


নিয়ে ক্রিকেটের ব্যাপারে মাথা- 
গলাতে এলে এ ভুল, আঁনবার্য_ 
অন্যথায় যত বাঘা সাংবাঁদকই 
হোন না তাঁরা । 

সি এ বি-র হাজার সাতেক 
সদস্য বছরে বছরে পশচশ বা 


পণ্চান্তর টাকা করে চাঁদা দেয় টেস্ট, 


খেলা 'হোক বা না হোক এবং ওই- 
টেই সি, এ, বি-র নিয়মিত বার্ষিক 


: কাস্বিসেন্টারির মধ্যে আরো 


আছে এন সি সি-র সাড়ে তিন 


হাজার সদস্য। যে ক্যালকাটা 
ক্রিকেট ক্লাব ইডেন গার্ডেন মাঠের 
দখলদার ছিল একটানা একশ ষাট 


বছর, .তাদের মাঠ ছাড়বার জন্য . 


দু লাখ টাকা দিয়েছিল এন 'স সি 
১৯৪৮ সালে প্রাত সদস্যের কাছ 





ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করে 





সাধনা উষধালক়্-ঢাক? 
কলিকাতা-৪৮ 
এ* অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চত্রা ঘোষ, এম.এ 
আবুধেদ-শাস্তী, এক-সি.এসু, (লগুন) . 
এম.সি.এস. (আমেরিকা তাগলপুর কলেজের ' * 
রমারণ শাহের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ।. 


FT 


এ 


কলিকাতাকেম্ৰঃ 
"_ ভাট মরেশ চল্র ঘোষ, এম.বি-বি-এস. (ক্যাল) ছা মূ্বেদাচার 


বুদ্ধ বয়স পর্যজ্ঞ দাত সুস্থ, সবল, 
লারা কর ডিক সুর সহ 
ও দুৰ্গক্ধমুক্ত হয় । 





. একটি আদর্শ দাতের মার 


ৎ 
নি 


দর্পণ ॥ 


থেকে এক হাজার টাকা সংগ্রহ 
করে। তখন থেকে 'স এ বি-র 


সঙ্গে এন সি সির চুক্তি যে সেই 


সব এক হাজার টাকা দেওয়া সদস্য- 
দের বিনা পয়সায় খেলা দেখতে 
দিতে হবে! মাকসিপল্থধী সরকার 
যাঁদবা' এককালে হাজার টাকার 
পাঁরবর্তে অনুষ্ঠিত চান্ত অস্বী- 
কার করতে পারে, কায়েম স্বার্থের 
ধবজাধারী কালেক্লার বা সাংবা- 
দিকরা তাতে সুর মেলায় কোন 
স্দবাদে। আরো বলা হয়েছিল যে 
হাজারের উপর লোককে বিনা পয়- 
সায় মাঠে ঢুকতে দেওয়া হবে, 
যাঁদচ তাদের বসার আসন থাকবে 
না। এই অধণ্সত্য সংবাদ পাঁর- 
বেশন উদ্দেশ্মূলক কনা জানিনা, 
তবে চূড়ান্ত অজ্ঞতার পাঁরচায়ক। 
ওরা মাঠে ঢুকতে পারে না, যেখান 
থেকে খেলার কিছ দেখা যাবে, 
সেখানেও না। ওরা খাবার ও 
পানীয়র দোকানে, জলকল পায়- 


হয় বলে কালোবাজারীর সুযোগ 


দেখার জন্য ন্যায্য পথে সংগৃহীত 
টিকেটই দশগুণ দামের লোভ 
দেখিয়ে কিনে নেওয়া হয়। 

সি, এ, বি টিকেটের কালো- 
বাজার করার প্রয়োজনেই নন্দ 
জালান নামে একজন মারোয়ারীকে 
সেক্রেটারী করেছে। দর্পণ ক এই 
মন্তব্যের মাধ্যমে বোঝাতে চাইছে 
যে বাণালীরা গঞ্গাজলে ধোয়া 
তুলসী পাতা, কখনো কোন কালো- 
বাজারীর ধার ধারে না। মারো 
য়াড়ীরা কালোবাজারীর পয়সার 
একাংশ গোৌঁকো খিলাতা, বাঙালীরা 
নিজেরাই খায়, একটা ধর্মশালাও 
বানায় না।. এইটদকু যা তফাৎ। 
সংবাদদাতা যদ বলতে চান যে 
যতদিন সি, এ, বি-তে সেক্রেটারি 
বাঙ্গালী ছিলেন ততাঁদন 
টেস্ট টিকেট একরান্তি 
কালোবাজারি হয়নি, তাহলে তা 
মানতে পারবো না। দরপণের 
জানা প্রয়োজন যে মারোয়াড়ঠদের 
অর্থে চালিত রাজস্থান ক্লাবের প্রায় 
সব খেলোয়ারই তরুণ বাঙাল? এবং 
ওই ক্লাবের প্রাতানাঁধরুপে নন্দু 
জালান যখন সি, এ, বির কোষা- 
উদ্যোগে, ইডেনে পাকা গ্যালারি 
হয়েছে-যার ফলে বছর বছর তিন 


শুক্রবার ৩০শে জানুয়ারী ১৯৭০ ১. 


লাখ টাকার বাঁশ দাঁড়র ' অপচয় 
বেচে গেছে। 
সাদার এবং পাকা ব্যবসাদারর 
দৃষ্টিভঙ্গী ও দক্ষতা নিয়ে যেমন 
সম্ঠূভাবে সি, এ, বি চালাচ্ছেন 
এবং এবারের টেষ্ট পাঁরিচালনা 
করেছেন। ইাঁতপূর্বে তেমনাট 
কখনো হয়নি, একথা, আম জোর 
করে বলবো, ধামাধরা আঁভষোগের 
সমস্ত ঝাঁক নিয়েও । 
জোগান যাঁদ চাহিদার তুলনায় 
কম হয় এবং বছরের পর বছর চাঁহদ। 
বাড়তে বাড়তে তা ক্রমেই আরো 
হতেই হবে, আর যারই হাতে বন্টন 


ব্যবস্থা থাকবে সেই 'নিজস্বার্থ,। 


গোম্ঠীস্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা 
চালিত হবে-_ এটি মাকসীয় সত্য। 
এই বোধ যে সাংবাদকের নেই 
সে অবশ্য সস্তা হাততালর 
লোভে মারোয়াড়ী হবার অপ- 


রাধে সম্পাদককে গাল দেবে। 


 সাংবাঁদকরা যদি সাত্যকার ইন্টে- 


লেকচুয়ালজমের পাঁরচয় দিতে 


চান, সাঁত্যকার জনকল্যাণ কামনার 


প্রমাণ রাখতে চান তাহলে আন্ডায় 
গণ্ডা না চালিয়ে বরং টেস্ট ক্রিকেট 


বন্ধ করার দাব তুলুন। 


একেত সাঁতান্রশ বছরের 
প্রবীণত্ব অজ্জনের পরও ভারতীয় 
টেস্ট ক্রিকেট দায়িত্বহখন শৈশব- 
চাপল্য কাটিয়ে উঠতে পারোন। 
তার উপর টেস্ট ক্রিকেটের ভয়াবহ 
মূল্যটা একবার ভেবে দেখা প্রয়ো- 
জন। শিক্ষা ও জ্ঞানের বাহন বই 
ও বৈজ্ঞানিক ফন্ত্রপাতির এবং 
দেশের সম্পদ বৃদ্ধির বাহন যল্্- 
শিল্পের বিভিন্ন উপাদানের আর্ম- 


দানি যেখানে, বন্ধ রাখতে হচ্চে - 


বিদেশ মুদ্রার কৃচ্ছুতায় সেখানে 
জনসমাজকে খেতে না দিতে পারার 
ত্াট ঢাকতে তাদের জন্য টেস্ট 
ক্রিকেটের ফণা আমদানি করা 
হচ্ছে আট দশ লাখ বিদেশী মুদ্রা 
বায়ে। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটানভ'র 
গ্ণতন্তের এই অপকৌশল কেন 
সমর্থন করবে দেশের বাঁদ্ধমান 
মানুষ? আর টেস্ট দেখা ও শোনা 


উপলক্ষে এক সাীরজে সারা ভারতে . 


যে কোট পণ্ডাশেক ম্যান-পাওয়ার 
নষ্ট হয়, সম্পদগড়ায় সর্বপ্রযত্ন 


অনগ্রসর কোন দেশ তা কি করে 


সহ্য করতে ' পারে? তাছাড়া, 
টেস্টের চাপে ভারতের জাতীয় 


ক্রিকেট তথা রঞিগ্রীফ মার খাচ্ছে। 
হিসেব করলেই দেখা যাবে যে 


প্রাক-টেস্ট যুগে এবং প্রাক-স্বাধী- 


নতা যুগের সতেরো বছরে মাত - 


দশটি টেস্ট খেলার কালে ভারতে 
অজন্্র বাঘা বাঘা 'ক্লকেটারের উদ্ভব 
হওয়া সত্বেও,  স্বাধীনতা-উত্তর 
বিশ বছরে বছর বছর পাঁচাঁট করে 
টেস্ট খেলেও ভারত পবসূর্রীদের 
সমপর্যায়ের ক্রিকেটার দুচারজনের 


'বোশ সৃষ্ট করতে পারোন। 
এতসত্বেও টেস্ট ক্কিকেটের' 


হুজবগ নিতাই বাড়ছে, জনতাকে 
উসকোনো যাদের পেশা তারা তাতে' 
তালিম 'দিচ্ছে। এবার ক্ষান্ত দাও 
বাবা-এমন কথা বলার মত বুদ্ধি 
বা সাহস দেখাচ্ছে না কেউ? 


[আগামী, সংখ্যায় দর্পণের 
সংবাদদাতা লেখকের আভিষোগের 
উত্তর দেবেন। - সম্পাদক, দর্পণ] 


জালান খাঁটি ব্যব- 


০ 
পা 


বউ 


এ 


টা 


1 


দি ॥ শুক্রবার ৩০শে জানডয়ার ১৯৭০ 





fl ২৬শে জানুয়ারী ॥ আপাত- 
/ দৃষ্টিতে ' দিল্লীর জনগণের প্রাণ- 
প্রবাহ রাজনৈঁতক সম্ডাবনাহীন। 
প:রোনো দিল্লী থেকে জুম্মা মস- 
জিদ ফোয়ারার চারপাশে বাজার, 
দূর দূর অবাধ থেকে মালের 
বিকিকান আর সুপার মাকেটের 
পিণ্য প্রদর্শনী- হঠাৎ, দেখলে মনে 
হয় দিল্লী বুঝি কাজ আর উৎপাদন 
নির্মাণ আর 'বকাশ, বিনিময় ও 
ভোগ, উপার্জন এবং ব্যয় ছাড়া 
কিছ; বোঝেনা, বোঝবার মুডেও 
(নেই। 

সুপার বাজারের মহাত্মা দিল্পাঁতে 
॥ না এলে বোববার উপায় নেই। 
/মধ্যাবত্তের হঠাৎ সচ্ছলতা আব 


সুতরাং সরকারকেই 
এগোতে ইচ্ছে। খাণের এবং শেয়ার 
ক্যাঁপটেল বাবদ প্দুধের বাটি” 
সাহায্য নিয়ে হয় ভক্ষ: 7 দশ 
লক্ষ টাকার। 

নির্মাণ আর এক্সটেনশন! 
রর জনসংখ্যা এর মধ্যেই পণ্টাশ লাখের 
{ ওপর প্রান্ত ছ:ই ছ'ই। রেল-লাই- 
নের ওপারে যেমন, তেমান যমন 
নার উত্তরেও আর এক 'দিজ্লশ 


নয়া দিলী 


ভিন 


রাতে 
ভাবে না। রোজগারের রেট বেড়েছে, 
বেড়েছে খরচের স্তর! দৈনান্দন 
জীবন-মান যেন ' মুদ্রাস্ফশীতর 
তরল জোয়ারে ফ:সে ফ:ংসে 
উঠছে। চাঁল্লশ থেকে পণ্চাশ টাকার 
মত দাক্ষিণা দিলে তবেই জোটে 
আঁত নগণ্য মানের বাসা, তাও 
এক-ঘরে। দৈনন্দিন অস্তিত্ব বজায় 
রাখবার সংগ্রামে যে খরচ, তা 
নিম্নতম স্তরেও কলকাতার তুল- 
নায় প্রায় আড়াই গুণ। সুতরাং 
রোজগার চাই, আরো, আরো বেশী! 


সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কি' 


করে পয়সা পয়দা করা যায়৷ ছোট- 
খাট স্পেয়ার-পার্টস তৈরীর কার- 
খানা ফোঁরদাবাদ আর লীধয়ানা- 


_সৃদঙ্জিত বাডিক্নাট ও উপনগরী 


বানানয় প্রমন্ত। তাই 'বাচ্ডিং এবং 
কনস্ট্রাকশন মূলক কাজের অভাব 
নেই। .স্বভাবতঃই, সমাজের সমস্ত 
দিকে যখন কাজের ধূমধাড়াক্কা 
লেগে যায়, তখন ছোট-র্যবসাদার- 
দেরও বরাত খোলে তন্দুর রুটর 
দোকানদার, ফলওয়ালা, শব্জী-বেচা 
ফড়ে। একজন সাধারণ চা-ীবক্রে- 
তাইতো অন্যন পাঁচশো থেকে 
সওয়া পাঁচশো গ্লাস চা বেচে। 


দিলীর চিঠি 


“গোকুলে বাড়ছে,” ভাবষ্যতে গোল- 
মাল পাকালে স্বভাব-বোরতার 
দে প্রম পরাকান্ঠা দেখাবে বলে 
?তারশ অনুপাতে অথবা অন্য তাদের থেকে জনস্ঘপন্থা পাঞ্জাব 
কোনো সুত্র অনুসারে, তাহলে হিন্দু কম সাম্প্রদায়িক মনোভাবা- 
পাঞ্জাবে যে-কাঁট 9 পন্য নয়, বিশেষতঃ তারা যখন 
কে জা সস, পরায় এক বর পহশাট আমোদ 
মন্ত ধূরন্ধর কঠেনশীতির পাঁরচয় মাতৃভাষা” বলে আদমস্নমাঁরতে 
দিয়েছেন বর্তমান শাসকদলীয় লেখায়, যদিও কথা বলে পাঞ্জা- 

বীতে। এর দরুণ পাঞ্জাবের মনখ্য- 


কংগ্রেসের সঙ্গো মৈত্রীর ' প্রস্তাব 

দিয়ে। বস্তুতঃ তাঁর এই চাল মন্রশও সুবিধা পেয়েছেন, চণ্ডা- 
শ্রভাগ সং কায়রোঁর ডুমিকা , গড় সংক্রান্ত সেনসার্স_পাবসংখযা- 
নের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করতে । 


স্মরণ 'করায়। গ্রনাম ?সং-এর 

আকালণ দলের প্রতি বিশ্বস্ততা ডি 8 
ছেন যে, ১৮৯১ থেকে ১৯৬৯ 

অবাধ পাঞ্জাবী ভাষীদের অনুপাত 

যে ক্রমশঃ কমে গেছে, তার মূলে 

পাঞ্জাবী হিন্দুদের উপরোক্ত দুর্ব'- 

লতা। তান আরও যে-যে দাবী 


বস্তুতঃ, জনসঙ্ঘ পাঞ্জাবী হিন্দুর 
গড়পড়তা মনোবাত্তর প্রাতিফলন 
দেখিয়েছে পাঞ্জাবে পাঞ্জাবীভাষী, 
হরিয়ানায় হিন্দীভাষী। আসলে, 


বাঁসয়ে, জল ঘোলা করা ছাড়া 
/ 

আর কোনই লাভ হ'বে না। এদিক 

থেকে চার করলে বামপন্থী 






the other 


গত 


' সমাধান অসম্ভব নয়, 


0 সতে 


মহলের দাবী যে. প্রত গ্রাম বা 
প্ৰয়োজনবোধে কসবাকে যানট । 


হিসেবে ধরে সেখানকার বাঁসি- 
ন্দাদের মত গ্রহণান্তে স্থান- 
বশেষকে পাঞ্জাব বা হরিয়ানার 
সঙ্গে যুস্ত করা হক তা যঠুঁক্ত- 
সাপেক্ষ। বাঁক থাকে ভাকরা- 
নাঙ্গাল বদ্ধ উৎপাদন তথা 
শিল্পকেন্দ্র। এর ভৌগোলিক অব- 


করলে এ প্রসঙ্গে কোনো * এঁক 
নিরপেক্ষ এবং সামাগ্রক' ভাবে 
সারা দেশের হিতার্থে গ্রহণীয় 
[বিশেষতঃ 
যখন দেশে বিশেষজ্ঞের অভাব 
নেই। কিন্তু কেন্দ্র টালবাহানায় 
নীতি গ্রহণকেই 'বিচক্ষণতার 
চুড়ান্ত পর্যায়ে তুলেছে। প্রধান 
মন্ত্র বোধ কার 'র্লাটশ সাম্রাজ্য 
বাদী!দের সায্রাজ্য-সংরক্ষণ ক” 
চালের প্রধান পদ্ধাত-_কিছ, না 
করে, অনেক কিছু করার প্রাত- 
শ্রাত দিয়ে যতটা সম্ভব সংাশ্লষ্ট 
সকলকে ঝাঁলয়ে বাখা- সুন্দর 
রূপে আয়ত্ত করেছেন। 
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Wife takes one half. She needs 
You, Your time and attention— 
৪ 9০০৫ half of you. What do 
you do with your other half, 

the working half? 


Travelling to and from work, 
৯ , keeping appointments on time, 

meeting people, reaching 
‘Children to schoo! and all the 
“ other chores.” And; of course, the 
little relaxing trips for pleasure. 


Wherever-you go, let Ambassador 
take care of you. Lean back, 
stretch out and relax. Steer her 
wherever you want to go. She 
obeys 'Yyou silently. She'is 

" dependable. She is beautiful , 
(next to your wife). She is 
smooth, she is strong. 750 go 
a long way and even 19109 8 
‘ lot of beating. She'll make you 
feel important, she'll make you 
feel warited. 


She will share you with your family, 
"87010091791, As your other half, 
Ambassador Mgrk IE will respond to 





























গড়ে উঠছে। এই শহরের বিশাল 
তোরা শ:ড় কোথা থেকে 
কোথায় যে গেছে তার থই পাওয়া 
; কঠিন। 'টিমারপুর থেকে কৈলাস- তারা সেই আদি যুগে দর্বলদের 
' কলোনি? বোধ কাঁর দরটি কল- 
কাতাকে আঁকড়ে ধরবে-অবশ্য 
আসল কলকাতা, বৃহত্তর কলকাতা 
নয়। সোঁদন দূর নয়, যখন বৃহত্তর 
দিজ্লশ বলতে বোঝাবে গাজিয়াবাদ 
থেকে এীঁতহাসিক কুরংক্ষেররের 
নতুন ক্ষে্ৰ। 
"৮ সুতরাং কলকাতাকে বাড়য়ে 
তোলার মত মাম্টার প্ল্যান দিল্লীর 
বর্তমান বিশ্বকর্মাদের মাথায়ও, 
ঘূর্ণমান। বছরে বছরে পাঁচ বছর; 
টাকার অন্ক যাকে বলা চলে, . 
জের্মাতার্বদ্যার পরিসংখ্যান! এর 


ভাঙ্গতে বলেছেন যে, তাঁর প্ালশ 
গুরুদ্বারের পবিত্রতা লঙ্ঘন করে 
সুন্তজাীকে আত্মাহীত থেকে বিরত 


কোঁক দুর্বার; যদিও কলকাতার 
মত জমির অভাব এখানে অত 
গুরুতর নয়। দশ, বিশতলা কি 
কেবল, শোনা যাচ্ছে মাষ্টার *্ল্যানের 
পরম পরাকাম্ঠা হবে বাশ তলা। 
সেদিনের প্রতখক্ষা করছে সেই 
+ উঠাঁত শ্রেণী 'ষাদের সামাজিক 
 স্দখসমবধার. তুলনায় ভারতের 
প্রিভি-পার্স-সর্বস্ব রাজন্যব্গও 
বোধ করি দরিদ্ব। ' এরই মধ্যে 
অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে 
স্দুর-প্রলম্বিত রানি 
" যমুনার পারে যাওয়া ছাড়া সাযা- 
রপের আর গাঁত থাকবে না। 


করবার উদ্দেশ্যে গ্রেপ্তার করবে 
না-তাহলে কি হবে? এ প্রশ্ন 
কিন্ত 1দজ্লীতে তুমূল হয়ে দেখা 
দেয়ান; হরিয়ানায় এ প্রশ্ন নিছক 
দলীয় রাজনীতির অন্তর্গত; 
পাঞ্জাবেও প্রায় তাই, উপরন্তু ব্যান্ত- 
নেতৃত্বের প্রাতিযোগতায় জড়ানো । 
চশ্ডীগড় পাঞ্জাবে গেলে িবশাল 
হরিয়ানা নেতা রাও বীরেন্দ্র সং- 
এর পোয়াবারো; নবাঁন কংগ্রেসী 
মৃখ্যমন্্ীর পাশা তো প্রবীণ 
কংগ্রেসী নেতা (যাঁকে হটিয়ে 
বনসাঁলালজী গদী পেয়েছিলেন) 
উলটোতে 'স্বধা করবেন না। আর 
ষাঁদ শহর ভাগাভাঁগ হয়, সম্তর- 
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সজনী সাহিত্যের রূপরেখা | 


বৈয়াকরণক সুনে বলে 
“সাঁহত’ থেকে ‘সাহিত্য । ভাবের 
“হত বিকাশকে সাহত্য বলা 
ষায়। মানব মনে বস্তুর প্রাতফলনে 
ভাবের সাষ্ট। বস্তুকে বাদ দিয়ে 
ভাবের অস্তিত্ব সম্ভব, নয়। পাঁর- 
বর্তনশ্টীল এই: বস্তুজগৎই মান 
ষের* মস্তচ্কের  ক্রিয়াকলাপের 
মাধ্যমে তথাকাঁঘত রহস্যময় মনো- 
জগতের সৃষ্ট করে। বস্তু জগ- 
তের ঘাত প্রাতঘাতের সঙ্গে 
সংগাঁত রেখে মনোজগতেও ঘাত- 
প্রাতঘাতের আঁবর্ভাব .ঘটে। 
বতুজগ্রতই মনোজগতের র্টা। 
বস্তুঞ্গগতের নিজস্ব গাঁত-প্রকু- 
তকে অনুধাবন করে, তার অন্ত- 
নিশহত 'বাধসমূহকে উপলব্ধি 


করে মানুষই সেগুলোর সুষ্ঠ সমাজে স্থান দখল করবে এবং প্রকাশ। 


প্রয়োগে বস্তুজগতের রূপান্তর 
ঘটায়। মানুষের. চিন্তা বা চৈতন্যের 
ভূমিকা তাই সারুয়। 


সাপেক্ষ সাহিত্য হওয়া সম্ভব নয়। 
সাহিত্য শুধু আনন্দময় উপভোগ্য ' 
পণ্য হয়ে থাকতে পারে না! সাহিত্য 
শ্রেণী বিভন্ত সমাজের সত্যর্প 
জক কাঠামোর মধ্যেকার সংঘাত- 
মান শ্রেণীসমূহের মধ্যে উৎপাদনী 
অংশের চাঁহদাগাল কতখানি 
মেটাতে পারে তার ওপরেই সাঁহ- 
ত্যের সার্থকতা নির্ভর করে। সমা- 
জের উৎপাদক শান্তর রুদ্ধ ' পৃথকে 
খুলে দিয়ে সমকালের চাহিদা 
মেটাতে পারলেই-_তা পারবে 
একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন 
করতে ও ব্যাপক জনগণকে প্রভা- 
বত করতে এবং তখনই একটা 
বাস্তব শান্তি হিসেবে “ভাষা ও ভাব, 


ভাবকে প্রকাশের : মাধ্যম হচ্ছে পিঠ 


ভাষা। ভাষা মানুষের সামাজিক 
সম্পাত্ত। ব্যান্ত রচিত ভাষাবাহিত 
ভাবরাশি তাই ব্যান্তর একক উপ- 
ভোগের জন্য থাকে না-চলে যায় 
সমাজের হাতে। | 
ভাষার সাহাষ্য ছাড়া সমাজ- 
মানস গড়ে তোলা বায় না। মান 
যের ভাবের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করবে 
যে ভাষা, তা সমাজগত হওয়া 
দরকার। সাহিত্য রচাঁয়তার ভাব- 
নায় ভাবিত হয় পাঠক। কাজেই 
সমাজের ভাবনাকে আত্মসাৎ করে 
ব্যাপক মানুষের চেতনায় অন্ন 
বিদ্ধ করা সচেতন সাহত্যধমশির 
কাজ। এ কাজকে জটিল বলে 
ধরলে জাটল আঁঙ্গক গ্রহণ 
করতে হয়। তাহলে আবার ঝকতে 
হবে যে, সমাজের মধ্যে জটিলতা 
এত বাদ্ধি পেয়েছে এবং তার 
এমন জট সৃষ্টি করেছে যে, তাঁর 
সাহত্যকর্মের আঁঞ্গক ও ভাববস্তু 


উভয়তেই এই জাঁটলতা প্রাত- 


ফালত হয়েছে । সমকালীন বন্তু- 
জগতের সঙ্কর্টের তীব্রতার প্রমাণ 
এর থেকে পাওয়া যায়। বস্তু- 
আভি- 


বস্তু নিরপেক্ষ, শ্রেণী নিরপেক্ষ বা 
শোষণ-সমন্ধ সমাজে মানবষের 
শুভাশুভ নিরপেক্ষ অথবা কেবল- 


মাত রহস্যদ্শীক্ষতের উপলাব্ধ , 


/ 


নামতঃ সর্বভারতীয় হলেও 
১২-১৭ জানুয়ারী মহাজ্জাতস্ব্দনে 
এদের আয়োজিত সংগাঁত উত্তর- 
ভারতায় রাগ, ও উপরাগসংগত। 
দাঁক্ষণী, লোকসংগীত বা ' বাংলা 
গানের কোন ব্যবস্থা এখানে ছিল 
না। 
ভারতীয় কলাবতণী নৃত্যের জখনবী? 
ঢঙ্‌ 

ভরতের নাট্যশাস্তে নৃত্য এবং 
নূত্তের দুটি পৃথক সত্তা স্বীকৃত 
হয়েছে । দুটোর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
অধুনা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।! দুটোই 
উচ্চাঙ্গ নৃত্য কিন্তু তবু পার্থক্য 
আছে৷ যেমন ভরতনাট্যম যে 
জাতের 'নাচ, মণিপুরী এবং কথা 
কাল সেঁ জাতের নয়। ভরত নাট্যম 
তাল-ছন্দ এবং ব্যালে নামে "চালান 
হয় যাঁদও ব্যালে আলাদা শ্রেণীর। 
কেবলমাত্র যল্্রসংগাঁতের সুহযোগে 
ভাবপ্রধান যে নৃত্য তাই ব্যালেনাম- 
ধেয়। কিন্তু ভারতীয় নৃত্য বা 
নূত্তের সংগে গানের সংযোগ অব- 
ধারত। 

খনার্দস্ট কাঁহনপ বা বাচ্য আখ্যান 
ব্যাতরেকে শুদ্ধ ' তাল, ছন্দ, পদ- 
চার এবং দেহভাঁঞ্গামার নৃত্যকেই, ' 


ভরত' নৃত্ত নামে আখ্যাত করেছেন। .. 


সে 'হসেবে কথক নূত্ত ‘অর্থাৎ 
আ্যাবন্টীক্ট নত্য। যার মধ্যে আ্যার- 
আ্রীকশন! বেশী তাই একক রূপা- 
স্নণসাপেক্ষ। কর্থকের মধ্যে গৎ-ভাও 
গেতৃভাব) নামক বস্তুটি আঁভ- 
নয়ধমণি। বলা বাহুল্য, আঁভনয় 
কথাটাই এসেছে ন্‌র্য থেকে। সংস্কৃত 
নাটক লক্জারুপম্‌ আঁভনয়াঁত না বলে 
বলা হয়েছে লজ্জারুপং নাটয়্াত। 
কথক নাচে বালক কৃষ্ণ-ননী চদার 
করে ষশোদার .হাতে ধরা পড়ে 
কাম্বাকুটি করছেন: বা রাধিকা চট 


' সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলন 


দুনিয়ার চেহারাকে বদলে দিতে 
সাহায্য করবে। 'এভাবেই সাহি- 
ত্র ,ক্ষেত্রাট যথার্থ অগ্রগামী, 
প্রাণবল্ত ও বৈস্ল্বিক হয়। 

বশ্টিতের ইতিকথার মধ্যে তার 
{বিকাশের ' নির্দেশনায় বৌরয়ে 


আসবে প্রেমের ও কল্যাণের সন্তা। 


তার বাজনাময় পারবেশনের মধ্যে 
সৃষ্টির রাজত্ব তৈরী হবে। বিভিন্ন 
রসের আভব্যান্ত তার মধ্যে দিয়েই 


বকাশিত হাবে। তার মধ্যে সাঁহ-- 


ও সমাজ এবং সাহত্যের . উপ- 
ভোন্তারা একাত্ম হ'য়ে যাবে। এরই 
ফাঁকে বিস্লবী তার কামনা উজ্জবল 
ভাবী “দিনকে চিত্রিত করে পাঁর- 
পূর্ণতার কঙ্পরূুপ সৃজন করে। 
সাঁহত্যে এই ' সমাজের ভেতরের 
দ্বন্দ্বকে ফাটিয়ে তুলে, সমাজের 
বিকাশের ছবি একে সংঘাতের 
মধ্য দিয়ে সমাধানের বাঁজ 'বিশ্লবী 
সাহিত্যকর্মী ঝনে যায়। সমকালশন 
সমাজের দ্বন্বগুলোকে সাহিত্য- 
শিল্পে ফোটাতে গেলে বেদনার 
আঁভব্যন্তি হলেও মধুর হবে সেই 
এঁ ট্রাজোডই সমাজকে, 





দেখান হয়। এ ধরণের জানস: 
ভরতনাট্যমেও আছে কল্তৃ সেখানে 


নায়ক শংকর, নায়কা পার্বতী; তাল- 


গুলোও কর্ণাটকী ধুপদাজ্গ। কথ- 
দিকে অযোধ্যার .নবাবদের দরবারে। 
এর . নায়ক বৃন্দানের আহার 
বংশীয় কৃষ্ণ, নায়িকা আভার-বধ্‌ 
রাধা। কাঁহনীর উৎস জয়দেবের 
গশীতগোঁবন্দের লোকায়ত রুপ। 
তত্ব প্রেমধর্ম। সংগীতক অনুধ্যান 
খ্যালাষ্গ ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, এক- 
তাল ইত্যাদর নানাব্ধ ছন্দ। 
শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায় লখ- 
নউর ব্দোদীনঘরের সুষোগ্য ছাত্রী । 
তালে এবং 'বাবধ ছন্দ রচনায় এর 
পারদীর্শতা স্বীকার করতেই; হয়। 
কথক, শ্দম্ঘ তালছন্দের নাচ বলে 


"এতে ‘হস্ত মুদ্রা বা চারার ব্যবহার 


নেই। তবলার ছন্দে সমে এসে 


ভেড়ার্টাই বড় কথা!  ইীতহাসের 


" অবক্ষয়-যুগের “এই নাচের এত 


হবে 2. কথক নাচ দেখতে দেখতে 


নয়। 
- সম দেখানর ব্যাপারটাকে বজ 


' মহারাজ আরো সুন্দর ভাবে বানিয়ে 
নিয়েছেন। 


তেহাইয়ের মধ্যে 
মখড়ের ব্যবহারও তান ঘুঙ্রের 
সাহায্যে করে থাকেন যার দ্বারা 
পনরাবৃত্তর একঘেয়ৌম কাটে। 
তবে একথা স্বীকার করতেই 
হবে যে, তৎকারে শ্রীমতী মায়া 
চট্টোপাধ্যায়ের একটা িবশেষ দক্ষতা 
আছে। ‘বজ মহারাজ . একটু 
মোটা হয়ে গিয়ে দ্ুতবেগ হারিয়ে 
ফেলেছেন! তন্বী শ্রীমতী চহো- 
\ 


bY 


LL 
দর্পণ ॥ শরকুবার ৩০শে জানুয়ারী ১৯৭০ 


{বিকাশ করার দাম দিতে থাকবে পথে রূপান্তরের আঁত্বকেরা। 
বেদনার মধ্য দিয়ে! মানবকেন্দ্রিক ওটাও সোনার পাথরব্যুটশ। ওইসব 
যে মধুময় কাব্যগাথা চলেছে তা পক্ষ সৃজনধমশ হতে পারেন না? 
আঁভিজাত সম্প্রদায়, সামন্ত ও লেনিনের কথায় [বিকাশ মানেই 
মুৎস্ুদ্দ বুর্জোয়া শ্রেণীর কথা বিরোধী শান্তর সংগ্রাম। বিস্লব- 
ও কাঁহিনশ। শ্রেণী-বিম্ন্ত নির্জলা ধর্মী সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্প 
নিরপেক্ষ সাহিত্য শোষিত শ্রেশীকে কর্শীকে। এসব বন্ধ্যামত 

আত্মীবস্মাত করার মরফিয়া। রূপান্তরের শানিতপূর্ণ পথের)” 
শোষিত শ্রেণির সত্য থেকে মুন্ত তাঁত্বকেরা। এদের মনের অবচেতন 
রাখার অপপ্রয়াসের শীবমূর্ত স্তরের অতৃপ্ত বুভৃক্ষিত কামনা 
ইমেজ” এই বিশুদ্ধ সংস্কৃতির সমকালশন সমাজের সম্‌স্ধ অংশের 
নগ্নরূপ। শোষক শোষিতের দ্বিধা প্রাত রক্ষণশীল সহান্দভাত সৃষ্টি 
বিভন্ত সমাজের কথা-কাঁহনী কলা- করে এবং গণ-মানসকে সেই "দকে 
কৈবল্যবাদীদের কাছে পাওয়ার সম্প্রসারিত করার জন্য ধর্ম, কম, 
আশা বৃথা। মাঁকনি ডলার পুষ্ট তত্ব ও লালসা স্ষ্টির, দায়িত্ব নের 
এশীয় 'সংস্ক্তিক স্বাধীনতা বা এই শান্তিশীল সাহিত্য কর্মারা। 
“্বদেশীয়ানার সনাতিনপম্থী* সমাজের ভাগাড়ের মধ্যে শকুনের / 
আন্ডাখানার পাশ্ডারা ভূত-প্রেত, মত জীয়ন রসের তল্লাস চালায়। 
দৈত্যদানা, ' দেবদেবী, পাহাড়-পর্বত, , এই -সহাবস্থানী সাহিত্য ও 
রাজাদের মাঁন্দর-প্রাসাদ, গোয়েন্দা শিল্পের পাঁথকরা সৃজন ধর্মী হতে 
অলৌকিক কাঁহনীতে বাজার পারেন না। সঙ্কট জ্শীরত সমা-। 
মজিয়ে রাখতে অপারগ হলে জের ব্যাধিকে বিষ প্রয়োগে চাপা 
ইয়া্ক কালচারের যৌন আবে “দলে তার সর্বাঙ্গে উচ্ছঙ্খল 


দনকে নার্টক, নভেল চিত্রে কাব্যে 
ছড়াতে আসরে নামেন। এদেরই 
দোসর হচ্ছেন সমাজকে শান্তিপূর্ণ 


পাধ্যায়ের সে ঝামেলা নেই। বাংলা 
দেশের কথক চর্চায় শ্রীমতাঁ চট্রো- 
পাধ্যায়ের বিশেষ স্থান অনস্বী- 
কাষ। নান্‌কু মহারাজের তবলা মন্দ 
নয় তবে রামনাথ মিশ্র চলমান লয়- 
টিকে সর্বদা সঠিক অনুসরণ 


_ করতে পারেনানি। . 


বাদ্যগশতাংশ 


শ্রীমতী কুমকুম ভট্টাচার্য নামে 


অল্প বয়সের একটি মেয়েকে এরা 
“চাল্স” 'দিয়েছিলেন। শ্রীমতাঁ বল- 
ধ্বিত একতালের কায়দাটা রপ্ত 
করে নিয়েছেন-সমের দু মাত্রা 
আগে মুখ ধরা; . বাঁক অংশে 
তালের বা'ছন্দের খবর না থাক- 
লেও ক্ষতি নেই৷ কিন্তু শ্রীমতীর 
গলার্ট এখনো সুরে পাকা হয়ে 
বসোঁন যার প্রমাণ মিলল' তানের 
অংশে । এই কাচা অবস্থায়ই কি 
একটা প্রাতিশ্রুতিসম্পন্না ভাবী 
গাঁয়কাকে অকালে পাকিয়ে দেয়া 
উচিত? 

শ্রীমতী সনন্দা পট্রনায়কের 
একটা জানস এবারে দেখে আশ্বস্ত 
হলুম যে, তানি বদলাচ্ছেন। প্রথম 
বারে ডোভার লেনে তার ভুপ- 
ছিলাম! তখন তান পর্রবর্ধনজর 
ছাত্র। তার পরে তান ওংকার- 
শুনোছি।, ইদানীং তার গানে ওংকার 
তার সৃষ্টি-করৈ. বিরান্ত সপ্টার কর- 
'ছিল। শ্রীমতাঁর গলা চড়া গ্রামের, 
তাতে তান যখন একট? ' উচ্চু 
খরজে গান, করেন তখন . একটা 
মার্জারসুলভ'যতের ধ্বনির সৃষ্ট 
হতে থাকে।: সখের বিষয় ইদানীং 
তান সে বিষয়ে অবাহত 
হতে আরম্ভ. ' করেছেন। বৃহৎ 
ব্যবসাদারীঁ কাগজের ' লিখিয়েদের 
মত আমরা কারো অন্ধ 'ভন্ত নই। 
অতএব “অন্ধ বিদ্বেষও নই। 
শ্রীমতী ভজনটির দুরূহ কারুকর্ম 
সাধারণ ভক্তের সাধ্য নয় তবু 
হরাবাঈ বরোদেকারের ভজনের 


ক্রেদান্ত যে বাহঃপ্রকাশ ঘটবে তাতে 
আপাতঃ নিরাময়ের আত্মপ্রসত্ন 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 





'মত একেও কলাবতাঁ ভজন বলে” 


স্বাঁকার করা যায়। | 
শ্রীসব্রত রায়চোঁধুরা স্বর্গত 
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তা মহাশয় এবং 


,তৎপূত শ্রীনর্মল চক্রবতশির কাছে 


তালিম পেয়েছেন শদনলাম। কিন্তু 
দঃখের বিষয় তার বাজনা মনে 
কোন দাগ কাটতে পারল না। 
আলাপ অংশ 'নজশীব। গং অংশে 
কে যে তালকানা-তান'না তার, 
সংগাঁতয়া_বোকা গেল না। সম- 
ফাঁক যথেচ্ছ ওলটাতে থাকল। {, 
তেহাই বলতে আমরা তন পদের “ 
রচনাকে- বুঝে থাক এবং তা হয় 
সমে অথবা গং-এর মুখড়ায় সমাপ্ত 
হবে। কিল্ভু তাঁর তেহাইগনলো 
কখনো সাত পদে কখনো বা তারও 
বেশীতে নিষ্পন্ন হয়ে ষদচ্ছ ফাঁক, 
তৃতীয় তাল ইত্যাদিতে সম্পন্ন হতে ' 
থাকল। যতদূর স্মরণ আছে তাঁর 
বান্দিশ ছিল '্রিতালের এবং মুখ 
উঁঠোছল প্রথম তাল থেকে। কিন্তু 
তা যখন ফাঁক এবং তৃতশয় তাল ' 
থেকেও উঠল তখন সম কোথায় 
গেল তার হদিশ থাকল না। এ 
নিয়ে যদি বিতর্ক ওঠে | 
স্বীকার করতেই হবে যে, হয় 
তিনি নতুবা বর্তমান সমালোচক 
_গানবাজনার িসস্ জানেন না। 
"শেষ দিনে শ্রীমতী সুলন্দা প্র- 
নায়কের সংগে আঁনল ভট্টাচার্যের 
তবলা সংগত চমংকার। এত সনন্দর , 
তান আর কোন দন বাঁজয়েছেন 
কি না সন্দেহ! - 

ঘোষিত শিল্পী পাঁণ্ডত ষশ- . 
রাজ আসরে এসেও না গেয়ে চলে 
গেলেন এটা পারিতাপের 'বিষয়। 
শ্রীনতাই দাস সান্যাল একজন 
নিরাভমান অথচ 'নাবন্ট গায়ক। 
এর কণ্ঠ দরাজ অথচ সংরেলা। * 
এর কোন চাল নেই সেইজনাই 
বোধ হয় বেশী জায়গায় চাল পান 
না। ইনি আমীর খাঁ সাহেবের ঢঙে 
গান। আমীর খাঁ সাহেবের গান 
তাঁর মান অনুযায়ী তবে বিশেষ , 
করে বলবার কিছ নেই। 

শ্রীসামাজিক 


Dd 
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ul 


দ্পণ | শুক্রবার ৩০শে জরান্যুয়ারী ১৯৭০ 
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“ft is not yourselves but 
the world you must present” 
— Brecht. 

বেরটল্ট ব্রেশট সম্ভবতঃ একমাত্র 
নাট্যকার যান দ্ধর্থহীন্‌ ভাষায় 
ঘোষণা করেছেন, “হ্যাঁ, আম 
॥ মার্ক সবাদ-লেনিনবাদ - অধ্যয়ন 
" করেছি, তা না করে শিল্পা হওয়া 
যায় না।” এই হল জায়ানন নাট্যকার 
'বেরটল্ট ব্রেশটের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁরচয়। 
পাশ্চমী দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী 
. দেশগুলিতে পর্যন্ত ব্রেশটের নাটক 
' নয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। 
শবতর্কের ঝড় উঠেছে। নন্দা ও 
; প্রশস্ত বার্ধত হয়েছে সমভাবে । 
এমনাঁক 'িশ্বানল্দুক ইংরেজ সমা- 


' পশয়ারের সমগোরীয়। হিসাবে 


স্‌ 


পি 


চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু লক্ষণণয় 
হল, এই সব আলোচনা ও বিতর্ক 
প্রধানতঃ ব্রেশটের -নাটকের কাব্য- 


হয়েছে।' বেরটম্ট ব্রেশট মার্কসবাদ- 
'লেনিনবাদে দীক্ষিত সমাজ-সচেতন 
নাট্যকার ছিলেন! নাট্যকর্মকে 
তান, প্রচারের একটি মাধ্যম ছাড়া 
আর কিছুই মনে করতেন না। 
তাঁর নাটক-সম্পার্কত পরণক্ষা- 
নিরীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ' ছিল 
দবযয়বস্তু সম্বন্ধে দর্শকের চিন্তা 
প্রক্িয়ার দ্বারোদ্ঘাটন করা। ব্রেশট 


১ “শ্ৰেণী সংগ্ৰাম ও হিংসাত্মক বিপ্লবে 


“ শবশ্বাস ছিলেনা। স্চভুর পাশ্চাত্য 
সমালোচকেরা র্েশটের এই 'দিক- 
গনুলোর প্রত ইচ্ছাকৃতভাকে উ্দাঁ- 
সীন থেকে তাঁর কাঁবপ্রাতভার 


, প্রশা্ততে গগন বিদীর্ণ করেন। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মান ব্যন্ত- 


রাষ্ট্রে “দ ককোঁশয়ান চক সার্কল” 


'দূশ্যাট বাদ দিয়ে । ফলতঃ, নাটক- 
টির প্রধান দ্বন্দ্বের সূত্রটি হারয়ে 
একটি সাদামাটা রূপকথায় পারণত 


নৈতিক বন্তব্য। 

. আমাদের দেশে রেশটের নাট 
কর্মের উপর আলোচনা, প্রবন্ধ 
রচনা, পাঁশ্িকা প্রকাশ যত হয়েছে 
সে তুলনায় তাঁর নাটক আঁভনীত 
হয়েছে অনেক কম। অবশ্য প্রযো- 
জনার ক্ষেত্রে “বিচ্ছন্নতা”' বা 
“মহাকাব্যধর্মীতা”-কে রক্ষা করার 
ব্যাপারে শঙ্কা হয়ত একটি প্রধান 
কারণ। . ..- 

সম্প্রতি নাল্দীকার  গোজ্ঠী 
ব্রেশটের “দ প্র পেনী অপেরা”-র 
আঁভনয় করছেন। ব্লেশটের নাটক- 
গংলিকে যাঁদ গুণান্ুসারে সাজানো 
যায় তাহলে “দি প্রি পেনী অপেরা” 


গুল (“দি ঘি পেনী অপেরা” 
সমেত) লেখার সময় তান ভাব- 
বাদশ দর্শনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ 
রূপে মুন্ত হতে পারেন নি। ধন- 
তল্মক সমাজের অসম়ঞ্জস ব্যবস্থা- 
গুল (সিস্টেম), সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধ, বার্জেয়াদের অল্তাবরোধের 
ফলে সাধারণ মানুষের দু্গীত 
প্রীতির ীবরুদ্ধে তৎকালীন 
জার্মান বাদ্ধজশীবদের একাংশ 
প্রকাশবাদীরা) সোচ্চার 'ছিলেন। 
সাহত্যজীবন' 
ব্রেশটের উপর এদের প্রভাব পড়ে- 
ছিল। পরবততশীকালে ভাববাদী 
দর্শনের মোহ কাটিয়ে তান বস্তু- 
বাদশ দর্শন ও কাঁমউীনস্ট আন্দো- 


অসাম সোমের কাব্যগন্থ 


শি কু দন 


জৰি 


সমীর সরকার অষ্কিত প্রচ্ছদ ॥ দাম দুটাকা 


] 


| 


মতামত 


| f | a 

। দেশঃ একদিকে সমকালের অস্থিবতা, নৈরাশ্ত, লোভ, জীবন ও 
জীবিকার গ্লানি অন্ণ্দকে সুস্থ জীবনে উত্তরণের আশ্বাস বিকল্প অরণি’র 
অধিকাংশ কবিতার বিষয়। সহঙ্জ সুন্দর রূপকল্প নির্মাণে ‘অসীম সোমের 


দক্ষতা বিশেষ করে চোখে পড়ে। 


যুগাস্তর : তার ( কবির ) নাগবিকত্ব সুস্পষ্ট তার. ক্লান্তি ও বেদনাকে 


তিনি তির্ধক ভাষায় কূপ দিয়েছেন কিন্তু যেখানে তিনি, হিরা 
সেখানেও তিনি সুন্দব ও সংযৃত। | 


. | আনন্দবাজার পত্রিকা ই চীৎকার নয়, কোলাহল নয়, একট বেদনাতুর 
- হৃদয়ের আধো-উচ্চারিত প্রশ্ন, সংশয় :এবং আবেগ কবিতাগুলির এক 
বিশেষ ধরণের শ্বাতস্য এনেছে । 


পরিচয় £ সমসাময়িক পৃথিবী--ছোট করে বলতে গেলে ই কলকাতা... 


জীযুক্ত দোমের কবিতার প্রেরণা । 


শহব কলকাতা তাকে, কথনে। 


" ্লেষাক্ত, নৈরাশ্তপীড়িত, বিষণ্ন করেছে; আবার “কধনৈ সঙ্গত: কারণেই 
ভবিত্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যাশাবযঞ্জক লাইন লিখিয়ে নিতে পেরেছে। 
নবপত্র প্রকাশন :. 
৫» পটুম়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ 





শুরু করার সময় . 


00185 


*. মান্দীকাৰ অভিনীত ভিন শয়সাৰ গাল! 


লনের প্রাত আকৃষ্ট হন। তাঁর, 
বিখ্যাত নাটকগদাল এই পর্বে 
রাঁচত। , . 
পাদ প্রি পেনী অপেরা”-র 
“The three penny opera, 
deals with bourgeois concep- 
tions, not only as content by 


, representing them; but also 


by the way in which they are 
presented.“ 

আলোচ্য নাটকটি বর্োয়া জমা- 
জের 'অন্তর্বন্বের উপর ভিত্তি 
করে রচিত। “দি বেগার্স অপেরা” 
নামে একটি প্রাচগন নাটকের দ্বারা! 
অন্প্লাণত এই নাটকের মৃ্য 
চরিত্রে রয়েছে এক ভিক্ষঃক-ব্যবসায়ী 
(সামাজিক অবস্থানে উচ্চকোটির 
বাঁসন্দা) ও এর লম্পট, দসয- 
সর্দার। দসয্ুসর্দার কর্তৃক অপ- 
ব্যবসায়ী পর পর দুবার নানা 
কৌশলে তাকে গ্রেপ্তার কাঁরয়েছে। 
প্রথমবার পলায়নে সমর্থ হলেও 
সেই সময় এক রাজকীয় দূত তার 
ম্ন্তর আদেশ,ও শ্রেষ্ঠ সামাজিক 
স্থিত হয়েছে৷ আনন্দোৎসবের 
মধ্যে দুই মুখ্য চরিত্রের স্বন্দ্বের 


“In ‘ the opera, we were’ 
witnessing the conflict of the 
great, forgetting théir vies i 
tims. ‘The novel reminds us 
that the social stakes, of the. 
drama are.to be found else- 
Where: in the exploitition 
of the masses by a few. peo- 
(W. Weideli: ‘The 
Art of Berthold Brecht) 

রেশটের নাটক অঁভনয্ব করতে 
গিয়ে নান্দকার এমন একটি নাটক 
বেছে নিয়েছেন যেট কোনক্রমেই 
তাঁর প্রাতানধিত্ব করতে পারে না। 
বরং ব্রেশটের মতাদর্শ সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। স্বভা- 
বতঃই বিপ্লবী নাট্যকার , ৰেরটজ্ট' 
ব্রেশটের আসল" ঢেকে 


, রাখবার পাশ্চান্ত্য প্রয়াসের «কথা 


আনিবার্ভাবেই মনে আসে? 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে নান্দীকার 
কিন্তু নিষ্ঠার পাঁরচয় ; ; দিয়েছেন। 
ব্রেশটীয় প্রয়োগ ' ভাবনার সঙ্গে 
যেটুকু পরাথগত পরিচয় আছে, 


আঁভনয়াংশ বাদ দলে প্রযোজনার 


অন্যান্য বিভাগে, এরা সফল হয়ে- 
ছেন। বাংলাদেশের পটভূমিতে মূল 
নাটকের রুপান্তর বিশেষ প্রশংসার 


'যোগ্য। নাটকটি ব্রেশটের না হালে 


বলা যেত অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের। 
কিন্তু অভিনয়ে “বিচ্ছিন্নতা” সাধনে 
এ'রা ব্যর্থ হয়েছেন। এই বিচ্ছি- 
নমতা প্রক্রিয়া বা এ্যালিয়েনেশন 
সম্বন্ধে ব্ৰৈশট- বলেছেন, 

“The process of aliena- 
tion is the process of histori- 
fying of presenting events 


and persons 85 historical and 
therefore as ephemeral. id 


এর ' ফলে দর্শক অভিনীত 
চারন্রের আবেগের শাঁরক না হয়ে 


‘একটা নাঁদষ্ট দূরত্বে থেকে চারত্র- 


গণালকে বদববে। বিচার করবে। 
, বর্তমান নাটকের আভিনেতৃবর্গ 
এই শতণট রক্ষা করতে পারেন 
নি। প্রচলিত আঁভনয় রীতিতে 


দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন অসিত- 


বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যো- 


“াধ্যায়, কেয়া ॥চক্বর্তণী, লাঁতকা 


বস? মন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। নৃত্য 


এবং সঙ্গীত এই নাটকের প্রধান 


সম্পদ। 


বিরোধী শান্তর সংগ্রাম। 





জলজ 
দিয়েছেন। রূপান্তর, 'নর্দেশনা 
ও সুরসংষোজনার দায়িত্বে আঁজ- 
তেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠা ও কাঁতি- 
ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
, পাঁরশেষে বাল, প্রযোজনার 
মান অতি উচ্চ হওয়া সত্বেও নাটক 
নিবাচনের ক্ষেত্রে সাক দৃস্টি- 
ভঙ্গাঁর অভাবের ফলে নান্দীকার 


এক আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশী- 
দার হয়েছেন। 


সাহিত্য চিন্তা, 
(৮ম পন্ঠার পর) 


উল্লাসের আঁনবার্ধ ব্যর্ধতাকেই 
প্রকট করে তুলবে। 

+ লোঁননের কথার বিকার মানেই 
সেই 
সংগ্রামকে ঢেকে রাখলে চাপা দিলে 
সাহিত্য আর সজনী থাকবে না- 
বন্ধ্যা হয়ে যাবে। 
১"তবে সমস্ত জিনিষের সঠিক 
রূপদান করতে গেলে সাষ্টকে 
প্রাণবন্ত করতে হবে। তার জন্যে 
সাহিত্যকমপকে অপর শ্রেণীর রঙে 
তুলিতে, অপরের চেহারারে রূপা- 
'য়িত করলে হবে না। সেই সৃজন 
কাজের জন্য ওদের সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে তবে সৃজন করতে হবে। সেই 
সুজনের ডাকই আজকের ডাক। 
তারই প্রস্তুতি চলেছে। অপ- 
সক্তকাঁত বা কৃপসংস্কাতর ধ্বংস 


" দলনিরপেক্ষ বাংলা, সংবাদ সাশ্তাহিক 


ne রজার 


এজ রভত পর HL 


পারেন। য়ে হকার প্রতাহ দৈনিক সংবাদপত্র 
তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রাত সপ্তাহে দর্পণ 


বাঁড়তে পোণঁছে দেয় 
দিতে পারে, 


গার পক হই স্ব 


দর্পণের গ্রাহর চাঁদা 


বাঁ্ষ'ক পনেরো টাকা ॥ ষাপ্মাষক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


নৈমাঁসক চার টাকা। 
ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


. 


চিঠিপত্র ও টাকাকাঁড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 
». সাকুলেশন, ম্যানেজার, দর্পণ 
শ. ৬১ মট লেন 
কলিক্ষাতা ১৩ 





Regd. he. চর 


“দিবাৱাত্ির কা ৰা যা: ঃ মামিকবাবুই অনুপস্থিত 


ie কারও ছি 
পরিচালকদের প্রথম ছবি “অয়- 
নান্ত” দেখার পর থেকেই এই 


গোষ্ঠির প্রাত শ্রদ্ধাপ্লূত হিল; 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারান্র 


কাব্য তুলতে গিয়ে এ'রা ' প্রমাণ, 


করলেন শ্রম্ধা এদের আরেক কার- 
ণেও প্রাপ্য দ্ইসাহসিকতা। দুঃসা- 
হাসিকতাটা গল্প নির্বাচনের জন্য 
নয় দু" প্রধান চারন্রের আঁভনেতা 


পরার চলাচ্চন্ সমালোচক) 


'নায়কের থেকে আগাদা। গু তাই 
নয় এই ছবির অপর একটি পুরষ 
চরিত্রে যানি ' “অভিনয়” করেছেন 
তান কোনো ক্লাউড সীনেও অঁভ- 
নয় করতে পারেন কিনা আমার 
গভীর সন্দেহ আছে। অথচ গোটা 
ছবিটাই এই দুটি 'চারন্রের ওপর 
বিপচ্জনক ভর দিয়ে তোলা 
হয়েছে। 

কোনো চলচ্চিত্রের সমালোচনা 


।নর্বাচনের জন্য । ছবি তৈরীর পক্ষে করতে গিয়ে প্রথমেই অভিনয় 


 'দবারাত্রর কাব্য এমনিতেই একটি 
গোলমেলে কাহনী। প্রথম সংদ্ক- 
রণের ভূমিকায় লেখক নিজেই 
বলেছেন £ পঁদবারাীন্রর কাব্য” 
পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় 
বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক, 
তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও 


নয় উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী ।, 


' রূপকের এ একটা নতুন রূপ ৷” 
সুতরাং এই ধরণের "একটি জাঁটল 
কাহিনধর প্রধান চাঁরন্রদের . সম্পর্কে 
দর্শকদের আশা একট? বেশণ মান্রা- 
তেই উজ্জীবত থাকে। শুধু 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট যাবতীয় 
চরিত্ই সব সময়ে একাঁট ' আলাদা 
আকর্ষণ দাবী করে। এই ছবির 
পারচালক উল্লিখিত তথ্যাটকে 
আমল না দিয়ে, বসন্ত চৌধুরীকে 
হেরম্বের ভূমিকায় নির্বাচিত করে, 
দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন 
সন্দেহ নেই এবং এই পাঁরচয় 


দেওয়ার ফলে মানক কন্দ্যোপাধ্যা-' 


য়ের নায়ক পর্যাবাঁসত হয়েছেন 
বাকসর্বস্ব প্ররোধকুমার সান্যালের 
নায়কে। মানক বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংলাপ সর্বস্ব লেখক নন, অদ্যা- 
বাঁধ তিন একটিও বন্তব্যহশন রচনা 
লিখেছেন বলে আমার. মনে পড়ে 
না, কিল্তু বসন্ত অভিনশত "দবা- 
রাত্রির কাব্য ছবিটি দেখার পর 
আমার কখনো মনে হয়াঁন এই 
. ছবির নায়ক প্রবোধ সান্স্যালের 
. “আঁকাবাঁকা” নামক একটি সক্তা 


করার রেওয়াজ না থাকা সত্বেও 
যে এক্ষেত্রে করতে হল তার কারণ 
এছাবির, নায়ক উপনায়কের চরিত্র 


,দ্টি যাঁদ একট; 'বশ্বস্ত ও সক্ষম 


অভিনয়ে দীপ্ত হত তাহলে আমার 
বিশ্বাস দর্শকদের কাছে এই ছাবির 
আবেদন একেবারে অন্যরকম হত। 
যে ছাবির মূল চাঁরব্গ্ীলই 'আমা- 
আমাদের কাছে এ্যাকসেপটেড হতে 
পারছে না, সেই ছাঁবর যাবতীয় 
আনুসাঞ্গক অন্ধকারের সামগ্রী । 
মানিকবাবর মূল রূপক কাঁহ- 
নীর বন্তব্য হল প্রেমের বলহনতা। 
এই কাহিনীর নায়ক হেরম্ব, বাল্য- 
সাথী সমপ্রয়াকে ভালবাসতে পারে 
টন, আত্মঘাতিনী স্তর জন্যও তার 
শোক নেই। আনন্দকে তার নিজস্ব 
প্রাকীতিক পারবেশে দেখে সে প্রাথ- 
ক মৃণ্ধ হয়েছিল বর্টে, কিন্তু 
মুগ্ধ হতে গিয়েই বিগত যৌবন 
হেরম্ব ফুরিয়ে গিয়েছিল, সেই 
মুখ্ধতাকে প্রেমে ফ্লপ রাখার সামর্থ্য 
তার ছিল না, তাই “আনন্দর 
সাধ্য তাকে আঁনবচনীয় সুতা 
সুখের সঙ্গে কি . অসহ্য যন্ত্রণা 
দেয়।” স্নাপ্রয়া ছোট মাপের মানুষ 
সেরিয়ে করে নৈহাৎ “দোকান 
যর্ণ এখনো 'হেরম্বের মধ্যে। হের- 
দ্বের যে কোনো এক ডাকে সে 
সংসার ছেড়ে চলে যেতে রাজী । 
প্রেমের এই আমান্াষক বলহীন্তার 
কথা জেনেও হেরম্ব ছোটখাট হ্যায়- 


আসতে পারে না, ভেতরে ঢোকা- 
রও তার, সামর্থ্য নেই। আনন্দের 


সঙ্গে সে একটা রফা করবার চেষ্টা 


করে শহুরে মধ্যবির্ত মানুষের মত। 
কিল্তু' আনন্দ যেহেতু মধ্যবিত্ত 
শহুরে মানাসকতার বাইরের পাৃথি- 
বীর মানুষ, সে আঁত সহজেই 


প্রেমের এই বলহাঁনতার 'বিরুদ্ধে : 


বিদ্রোহনী হতে পারল। হেরম্ব 


আনন্দকে একবার বলোছল; “প্রেম ' 


যখন বেচে আছে তখন দুজনের 
মধ্যে একজন মরে গেলে শোক 
হয় অক্ষয় শোক হয়?” প্রেমকে 
অক্ষয় পরমায় দেওয়ার জন্যই 
হেরম্বর জ্বালা আগননে হেরম্বরই 
চোখের সামনে নাচতে নাচতে 
আনন্দ প্রেমের সঙ্গে সত'দাহে 
গেল। সেই মহ ুতেই৷ সে মৃত্যু 
দিয়ে প্রেমকে অপাঁরবর্তনীয় করার 
{বরোধণী হেরম্বের তৱ প্রাতবাদের 
রূপকে পাঁরণত। ' 

চলাচ্চিরে কিন্ছু আনন্দ বন্লো- 
হিনী নয়। আগুনের সামনে নেচে 
সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যে 
তার নিজের ভাবষ্যং সম্বন্ধে ভয় 
বা জ্নীপ্রয়ার প্রাত মেয়েলী 'ঈর্ষা 
ছাড়া আর কোনো প্রেরণার সন্ধান 
পাওয়া যায় না। আনন্দের সমুদ্রে 
ঝাঁপ 
যেখানে শেষ পর্যায়ে পেপচেছে, 
তার পরেও সং্রিয়াকে বিধবা বেশে 
সমদ্রতীরে উপস্থিত করাটাও অর্থ 
হশন। প্রথমত সপ্রয়া চারত্রাট 
এই কাহিনীর কোনো অমোঘ চরিত্র 
নয়। শুধুমান্্ হেরম্বকে এস্টারিশ 


করা ছাড়া কাহন"র প্রযোজনে তার-. 


আর কোনো দায় নেই। দ্বিতীয়তঃ 


আনন্দর আকাস্মিক আত্মহত্যার পর- 
মুহতেই হেরম্বর সামনে তাকে; 


উপস্থিত করার ফলে আনন্দের 
ট্্যাজেডীটা অনুভব করা কঠিন 
হয়ে পড়ে। তবে আমার তৃতীয় 
এবং সর্বপ্রধান আপাত্ত হল মানিক- 
বাবু যখন আনন্দের আত্মহত্যাতেই 
বই শেষ করেছেন তখন স্ীপ্রয়ার 


ভাবাল্‌ উপন্যাসের বাকসর্বস্ব লেটের মৃত আচরণ করে। বোরয়ে বৈধ্ব্যযোগ ঘটিয়ে চিত্রনাট্যের 





Visit our Show-Room at 45, Ganesh Chandra Avenue, (Ground Floor) 


FOR: 
YOUR HANDLOOM AND SILK - 
Sarees * Shirtings * Scarf * Furnishing Fabrics * Bed Sheets 

F Bed Covers and numerous Other Handicrafts. 
Sd A RE RANGE TO SELECT FROM AT A COMPETITIVE PRICE 
bl —: Branches at :— 

- 0০০০0, Behar, Sili Ul Cart এ Jalpaiguri (Silpa Samity Para), 
Vv Suri, Malda, ME Te (Barabazar), Purulia, Rourkela (Shop No. 8, 
A Sector-5), New Delhi (70, Theatre Communication ~ Bldgs., Janapath), 
L '  Durgapore Steel Market (Shop No. 45, Durgapore4). , 

8 Mathews & Company at 89 & 444১ Park Mansion, 
HUNG 16. 


হর 


‘The West Bengal Small Industries Corporation 


- (A GOVT. OF WEST BENGAL UNDERTAKING), 
45, GANESH CHANDRA AVENUE, (2nd Floor), 
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কাছে। 


দেওয়ার পরে, নাটক, 


কোনো উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে বলে 
পরিচালক প্রমাণ করতে পারে নি। 


জন্য, যে ধারণার তাঁৱ পারিচয় পেয়ে 
স্াপ্রয় ফিট হয়ে গেল দরজার 
তাছাড়া ছাবতে দেখানো 
হয়েছে খুন করেও 'বিরসা কাতর 
বা ভীত নয় সে প্রোমকের কন্ঠে 
বলছে কেন তার বৌ অন্যের সঙ্গে 
“শুবেক?! অথচ মাঁনকবাবুর 
হেরদ্ব বলছে £ আমার বরাবর 
সন্দেহ ছিল যে, ঈর্ধার বশে যদি 
কোনো স্বামী স্ত্রীকে খুন করে 


হোক, স্বামীটির চরম ভালবাসার 


প্রমাণ পাওয়া যায়, এই থয়োর 


হয়ত সত্য নয়। আজ বুঝলাম 
আমার সন্দেহ সাঁত্য। ওর তাকা- 
বার রকম দেখলে অশোক? স্ত্রীকে 


খুন করে দাম দেবার ভয়ে ও একে- 


বারেই মরে গেছে। এটা ভাল- 
বাসার লক্ষণ নয়! ও শুধু খুনী, 
স্রেফ খুনী? 

অতএব পাঁরচালকের 'িরসাকে 
যদ আমাদের মানতে হয় তাহলে 


'হেরম্বের বন্তব্কে নাকচ করতে 
হয়, হেরম্বর বস্তব্য নাকচ করলে 


দিবারান্ির কাব্য-এর মূল বন্তব্য- 
কেও তাহলে নাকচ করতে হয়। 
কিন্তু কেন করব? 

দিরারাতির. কাব্য সম্পর্কে 
এত বিরোধী চিন্তার উদয়ের এক- 
মাত্র কারণ সম্ভবতঃ বসন্ত চৌধুরী 
এবং স্বপন রায়ের আভিনয়।পুন- 
রায় বলতে হচ্ছে যে হ্বগাঁন্স 
মানক বন্দ্যোপাধ্যায় কাহনী 'অব- 
লম্বনে তোলা ছাঁবতে মানক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরুষ চাঁরত্র দুটির 
অন্তত শতকরা পণ্চাশ ভাগও আঁব- 
কল পেতাম মোহলা শিল্পীরা 
প্রত্যেকেই ভাল আঁভনয়৷ করে- 
ছেন) এই সাহসী পাঁরচালকদের 
(বিমল ভোমক নারায়ণ চক্রবর্তী) 
সমস্ত ?িছুই মাথা পেতে মেনে 
নিতাম এমন ক অঞ্জনা ভৌমকের 


আড়ষ্ট স্টেজ ঘে"ষা নাচও আমাকে, 


'বিরস্ত করত না। এই নাচ প্রসল্োো 


,আন্তমে একটা কথা নিবেদন কাঁর। 


মানিকবাবর বইয়ে এই নাচের 
অসাধারণ বর্ণনা আঁছে। প্যার্ণমার 
রাত্রে চাঁদের দিকে মূখ করে আন- 


ন্দের নাচ প্যাগন 'রিচয়েল-এর, 


মত! বনের মধ্যে জ্যোৎস্নার (ভিতরে 
আত্মবিস্মাত নেচোছল আনন্দ। সে 


রা 
DARPAN, Price 25 P. 


নাচের একটা অলৌকিক মানেও 


ছিল। এই ধরনের একটা নাচ মনে * 


মারালন মনরো জ্যোৎস্নায় নেচে 
ছিলেন। ছাঁবটি যাঁরা দেখেছেন 


তাদের 'দবারাত্রর কাব্যর এই ৫ 


দৃশ্যের জন্য বাস্তাবক দুঃখই হবে ১- 


বর্ষাকাল চাষীদের 
কিভাবে কাটবে? 
জনৈক গ্রামবাসশ 
বেশ 'কছ্ধদিন হল পশ্চিম- 
বাংলার ওপরে “শ্রেণী সংগ্রামের” 
একটা ঢেউ বয়ে গেল। দেখা যাক 
এই সংগ্রামের ফল স্বরূপ বর্ষাকাল 


চাষাঁদের কি ভাবে কাটে! প্রথমতঃ 
এবারে বেশ কিছু জায়গায় ব্‌াণ্টর 


অভাবে ধানের ফলন বেশ কম। 


আবার যেখানে বৃষ্টি ও ক্যানেলের 
জলে ধান ভাল, সেখানে পোকার 
জন্য ধান খারাপ হয়ে 'গিয়েছে। 


দ্বিতীয়তঃ বেনামশ ও খাস জমিতে 


ধান তুলে মারামারি করতে গিয়ে 
ধান সংগ্রহ অভিযান চুলোয়' গেছে। 
তৃতীয়তঃ ধান লংটের জন্য ধান 
লুট না হলেও অনেক জোতদার 
বা জমির মালক লোভ না দেবার 
কারণ 'হসেবে ধান জুটকে সাক্ষণ 
রাখছেন: এবং' লোভ না দেবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। চতুর্থতঃ 
ও প্রধানতঃ বেনামী ও খাস জাম 
থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত: ধান অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ধর্মগোলায় ওঠোন। কারণ, 
“জমির ব্যাপারে মামলা করতে 


1 


হবে” এই অজুহাতে নেতারা ধান {'' 
বাক্ত করে পার্টির ফাণ্ড বাঁড়- 


য়েছেন। সুবিধা হয়েছে আড়ত- 
দার ও মিল মাঁলকাদের। অন্য 
দিকে ' শারকী সংঘর্ষের ফলে ধর্ম 
গোলা গড়ে উঠতে , পারেনি । 


সেখানে ধান বিক্রি ছাড়া উপায় i 
ছিল না। এছাড়া রাজনশীতি-বাঁজত - 


চাষীরা লুট করা ধান অপচয় করে- 
ছেন দৈনন্দিন ব্যবহারে। ফলে 
বর্ষাকাল চাষাঁদের ক ভাবে কাটবে 
তা ভাববার: বিষয়। ধান সংগ্রহ 


'আভযান সফল না হলে সেফলতায় 


সন্দেহ অপরিসীম) ধান ও চালের 


মূল্য হবে দ্বিগ্ণ বা তিন গুণ ।২- 


সে সময় দৈনিক থেটে খাওয়া 


উঠবে। অতএব সমাজ িরোধাী 
কার্জ বৃদ্ধি হতে 'বাধ্য। এছাড়া 
ধান থাকা সত্বেও অনেক জাঁমর 
মাঁলক কৃষকদের ধান ধার দেবেন 
না। এটা ঠিক,। সুতরাং 'বাভন্ন 
কৃষকদের নিয়ে “শ্রেণী সংগ্রামে” 
মত্ত নেতাদের তখন যাঁদ এইসব 
কৃষকদের মূখ চেয়ে কোন কিছ: 
করতে দেখা যায়, তবেই তাদের 
পাওয়া যাবে আসল পারচয়। 
বর্ষাকাল তেখন যে সরকারই শাসন 
ভার চালাক না কেন) যে কোন 
সরকারের কাছে 


পরাক্ষার সময়। তখনই পাওয়া 


একটি দ্‌ | রণ / 


‘মানুষের কাজ পাওয়া দায় হয়ে 


Ww 


যাবে নেতাদের আসল পাঁরচয়। , 


| তত 7 ধরেন বস 
'জন্পাদক কর্তৃক অভার্প ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক চ্কোয়ার কালকৃতা-১৩ থেকে মুদ্রিত একং ৬১নং নট জেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় হথকে প্রকাশিত 
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বিধানসভার বাজেট ঘৃধিবেগন। 
যত যুত সরকার থাকবেই 


পশ্চিম বাংলায় য্তফ্রল্ট সর- 
'কারের 'বিকঙ্প হিসেবে হীন্দরা 
কংগ্রেসের সহায়তায় বাংলা কংগ্রেস 


ঘয়োদশ বর্ষ ওয় সংখ্যা ॥ শত্রেবার ৬ই ফে্ররার ১৯৭০ ॥ মে ৩০ পঃ সহ যে সমস্ত পার্ট মান ফ্রন্ট 


সি পি এম বিরোধীরা এখনই 
: মিমি কুট গড়তে থারছেন ন। 


বাংলা কংগ্রেসের নাটকীয়ভাবে 
যস্তক্রন্ট সভা বয়কটের সিম্ধান্তে 
একটি প্রশ্ন অনেকের মনে উঠেছে। 
প্রশ্নাট হল £ ফ্রন্টের বেশশর ভাগ 
দলই, বিশেষ করে বড় শাঁরকরা, 
যখন মনে করে যে সি পি এম 
ফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অন্যায় কাজ 
করে না এবং এই পাঁটইি যখন প্রায় 
সমস্ত শরিক সংঘর্ষের জন্য দায়ী 
তখন এই পার্টিকে কেন সংখ্যা- 


' গাঁরষ্ঠের সিদ্ধান্ত অন্যায়প ফ্রন্ট 


থেকে বাঁহম্কার করা হচ্ছে না। 
বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই 
আর ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা পারলে 


তাই করতেন এবং ফ্রন্ট থেকে সি, 


বাংলা কংগ্রেসের কথাই ধরা 
যাক। সারা ডিসেম্বর মাস ধরে 
সি পি এম বিরোধণ প্রচণ্ড প্রচার 


আন্দোলন চালাবার পর অজয় 


মুখাজশি আর সুশশল ধাড়া দেখ- 
ছেন যে, তার পার্টিতে স্বাধীন- 
চেতা দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতারা 
বেঁকে বসছেন। বাংলা কংগ্রেসের 
পদ্ধতিতে তাদের মনে সংশয় 


বন্ধ করা যায় না। এখন দরকার 
সমস্ত শারকদের "মিলিত শক্তি 


(রাজনৈতিক সংবাদন্দাতা ) 
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প্রসারিত করা। ' তা না. পারলে 
মান্দষ এগিয়ে যাবে আর পার্টিরা 
পেছিয়ে থাকবে, জনসাধারণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হবে। 


কিছুদিন আগে ফরওয়ার্ড ব্লকের 


রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। সেখা- 
নেও অশোক ঘোষ, ভাক্ক মণ্ডল 
প্রমুখ নেতারা 'স পি এম-এর 
“আগ্রাসী”. নীতির বিরুদ্ধে 
জোরালো বন্তব্য রাখলেন কিন্তু 
ফ্লন্ট থেকে সি পি এমকে বার করে 


- দেওয়ার ব্যাপারে সম্মেলনে উপ- 


স্থিত বেশীর ভাগ পাটি" কর্মশই 
নেতৃত্বের সঙ্গে একমত হতে পারেন 


নি। তাই সিদ্ধান্ত হল ফরওয়ার্ড, 
, ব্লকের পক্ষে ফ্রষ্ট ভাঙ্গার কোন 


উদ্যোগের যাকে সি পি এম চক্রান্ত 
বলে সঙ্গে যুক্ত থাকা . উচিত 
নয়। / 
কয়েক মাস আগে সি পি আই- 


- এরও রাজ্য সম্মেলনে অনুরূপ 


ব্যাপার ঘটেছে। উপরের 'দিকে 
সমস্ত নেতারা সি পি এম-এর 
দুর্ধর্ষ সমালোচনা করে কেরালার 
মত এখানে মিনি ফন্টের প্রয়োজন'- 
ফ্তার কথা বলেন। আঁদের মতে 
পশ্চিমবঙ্গে মিনি ফ্রন্ট সরকার হলে 


বিরুদ্ধে 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) ু 


সরকার গঠন করবার জন্য উৎসাহী 
তারা গত কয়েকাঁদন ঘন' ঘন গনপ্ত 
আঁধবেশন করে ঠিক করেছেন যে 
আগামী দুই মাসের জন্য অর্থাৎ 
যে" পর্যন্ত বর্তমান বাজেটা আঁধ- 
বেশন চলবে তারা এ পথে অগ্র- 


.সর হবেন না। 


শত শাঁনবার রাত দুটো 
পর্যন্ত মান ফন্টের, বিশেষ করে 
সি, পি, আই ও ফরোয়ার্ড ব্লকের 
নেতারা শ্রীঅজয় মুখার্জীর বেল- 
(ভোঁডিয়ারের বাড়ীতে 'বসে এই 
1সম্ধান্তেই এসেছেন তার মানে 
শকল্তু এই নয় যে, যুন্ত ফ্রন্টের 


সভায় আর গণ্ডগোল হবে না। 










জন্য আবার সি পি আই-এর রাজ্য 
সভার অধিবেশন বসেছে। উদ্দেশ্য £ 
গত অধিবেশনের সি পি. এম 


ই বিরোধী ব্যাপক প্রচার সিদ্ধান্ত 


৮» নেওয়া। 





সি পি ' এম-এর হঠকারশ রাজ- 
নীতি রাজ্যের আন্দোলনের পক্ষে 
ক্ষাতির। কিন্তু তাঁদের আঁভজ্ঞ- 
তায় তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে, 


গ্রামের ভূমিহীন চাষীরা আর সহ- 


রের কারখানার শ্রমিকরা স পি 
এমকেই একমাত্র আন্দোলনের নেতা 
স্বীকার করে দলে দলে এ পার্টর 
নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। 
অতএব ?স পি এম-কে বাদ দেবার 
কোন নীতি গ্রহণ করার বিপদ 
অনেক। 

অর্থাৎ এখনও ব্যাপক প্রচার 
আন্দোলন চালাতে হবে সি পি 
এম-এর হঠকারী . রাজনীতির 
আর এই আন্দোলনে 
যত দলকে পারা যায় কাজে লাগাতে 
হবে। অন্য পার্টির মাধ্যমে এই 
কাজ হাসল করতে পারাই হচ্ছে 
{স পি আই-এর এখনকার . এক- 


মান কাষন্ুম। 


আট, 


কতটা কার্ষকরা হয়েছে তার হিসাব 
যাঁদ বেশীর ভাগের মত 
এই হয় যে, প্রচারের ফলে স পি 
এম বিরোধ জনমত অন্ততঃ কিছুটা 
গড়ে উঠেছে তাহলে এখনই ফ্রন্ট 
ভেঙ্গে সমমতের অন্যান্য দল 'নয়ে 
মান ফ্রল্ট গঠনের উদ্যোগ সি পি 
আই সরাসাঁর নেবে। 
সি পি এম বিরোধী আর একটি 
দলও বাংলা কংগ্রেস সি পৈ আই 
ফরওয়ার্ড রক জোটের সঙ্গে সরা- 
সার সামিল হতে পারছেনা । এই 
দল হচ্ছে এস ইউ সি। "শোনা 
গেল “এই দলের লোনন” শ্রীশবদাস 
ঘোষ বাংলা কংগ্রেসের সভাপাঁত 
শ্রীঅজয় মুখাজ্জশিকে এখনই দস পি 
এমকে বাদ দিয়ে অন্য ফ্রন্ট করার 
শবরুদ্ধে উপদেশ দয়েছেন। তাঁর 
মতে এখন সি 'প এমকে বার করে 
দিলে এ পার্টি * জনমনে মার্ডার 
(শহাঁদ) হয়ে যাবে। তাতে পর 
শপি এম জনমনে আরও সপ্রাত- 
(শেষাংশ ছিভীয় পষ্ঠায়) * 


আছে। 


ওঁ জভাঙ্লতে এই সমস্ত পার্ট 
একযোগে সি, পি, এমকে কোণ- 
ঠাসা করেই চলবে এই িদ্ধান্তও 
নিয়েছে। 

ধদদলী থেকে সপ, আই 
নেতা শ্রীভূপেশ গপ্ত কলকাতায় 
এসে বাংলা কংগ্রেসের কোন কোন 
নেতার সঙ্গে গোপন বৈঠক করে- 
ছেন। গৃতানও বাংলা কংগ্রেসকে 
শনৈঃ শনৈঃ এগুতে বলেছেন। 
তান নাকি বলেছেন যে ইন্দিরা 
গান্ধী ' এক্ষ্ীণ তাঁড়ঘাঁড় করে 
একটা কিছু করা হক তা চান না! 
কারণ ইন্দিরা গান্ধী সি, দি, এনসের 
লোকসভার উীনশাঁটি ভোটের উপর 
শনর্ভরশশল। লোকসভার বাজেট 
অধিবেশন চলাকলে তাঁর ওঁ ভোট 
কটার ঁবশেষ দরকার! তাই ভূপেশ- 
বাবু তথা পি, পি, আই চায় না 
যে এক্ষএীণ 'মাঁন ফ্রন্ট সরকার গঠন 
করা হক। 

তাছাড়া ভূপেশবাবুর নজের 
প্রয়োজনেও বোধহয় ' বর্তমান 
স্থিতাবদ্থা থাকাটা দরকার। 
রাজাসভা থেকে িপেশবাধরকে 
শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করতে হবে। 
মার্চ মাসের শেষ দিকে তাকে 
আবার শবধান সভার সভ্যদের 
ভোটের উপর শীনর্ভর করতে' হবে 
ষাঁদ রাজ্যসভায় আবার তাঁকে পুন- 
ধর্নবাঁচিত হতে হয়! 

বর্তমানে যা ঠিক আছে তাতে 
বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড রক ও 
সি, পি, আইয়ের সভ্যদের' উপর 
নির্ভর করে তান নির্বাচনী বৈত- 
রণী পার হতে চান। এই চ্ছান্ত 
অবশ্য গত বৎসর থেকেই ঠক হয়ে 
সি, শপ, আই, বাধা 
কংগ্রেস আর ফরোয়ার্ড ব্লক গত- 
বারে বাংলা কংগ্রেসের শ্রীপ্রণব 
মুখাজশীকে রাজ্য সভায় পাঠিয়েছে 
এবং সেই চান্ত অনুযায়ী এ তম 


এখনই যাঁদ সি, পি, এম-কে 
বাদ দিয়ে মনি ফ্রন্ট স্রকার, 
গঠন*করা হয় তাহলে খানিকটা 
আঁনশ্চয়তার ঝাঁক নিতে ' হয়। 
কেননা”এমন অবস্থার হয়ত সৃষ্টি 
হতে পারে যাতে আবার হয়ত সর- 
কার নাও থাকতে ' পারে এবং 
বাংলাদেশে আঁবার : রাষ্ট্রপতির 
শাসন কায়েম হতে পারে৷ 
" তাছাড়া, ভূপেশব্ধবব নাক 
ভাবছেন যে কেরলে বর্তমান স্র- 
কার নাও টিকে থাকতে পারে। 
সি, পি, এম হয়ত সাশ্ডকেট , 
কংগ্রেসের যোগস্মজসে অনাস্থা 
এবং সেই ঘটনা যাঁদ ঘটে তাহলে 
তখনই হবে মোক্ষম সময় যখন 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পচ্টায়) 


উই ঘা . 
জজ 


নিযে ফটকাবানী 


(রাজি 


ভারতীয়' সার্কাস ফেডারেশ- 
নের সাধারণ ও ডি 
নারায়নান সোঁদন এক সাংবাদিক 
বিবৃতি দেন। িবৃভিটিতে নি 
তা ভিন ls 
এবং তার কারণ বিশদভাবে "তুলে 
ধরা হয়। | 
সাক্মস সপাঁরাবারে উপভোগ্য 
[নন তান, এর শিক্ষাগত fa 
সাংস্কৃতিক মলযও কম নয়। কিন্তু 
তথাপি, সং্কৃতিষ্মন্য পশ্চিমবঙ্গে 


Sete aT ERE 
. অথচ পাশ্চমবঞ্গো সার্কাসের /ওপর 
টড 
রাখা হয়েছে। প্র Uo 
দর্শকদের দেয়। কিন্তু সার্কাসের 
লাক লে 


নের সম্পাদক আরেকাট বিস্ময়কর 
তথ্য সোঁদন পরিবেশন করলেন। 
HSE REO TE 
নর ১ 


সার্কাস দলে. কর্মরত। পাশ্চম- 
বঙ্গের পরেই রী 
ইদানীং কলকাতা শহরে 
পা TSE 
প্রীতবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এক 
HELLA Bk AA 
SR SA 
চি? জাতি 77 
রর রন Se 
ভি RE 


হাত ভালো ।ভালো নি 
নিজেদের নামে করপোরেশনের' 


[নন্যোপায় হয়ে এদের কাছ 


থেকেই আঁতীরন্ত মূল্যের বিনিময়ে 


সার্কাস দলকে জায়গা জোগাড় 
করতে হয়। এইসব দালালরা রঃ 
বেশ দর হাঁকে যে তাদের রর 
চকে বলতে ভার নলের 


বিশেষ কিছু থাকে না। কলকাতায় 


যাঁদ এই জায়গা নিয়ে মুনাফারাজী 
কে OH ৃ 
81815 
কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা রা 
থেকে সার্কাস দলগণলর মোটা 
উপার্জন হাঁয়ে থাকে। সরকারের 
পৃঙ্ঠপোষণার অভাবে ইতিমধ্যে 
ডানে রাত ভকৰ কলৰে 
পাতি কর 
কালের মত। কমলা সার্কাস, পি 
নি জারজ তদ এড: বড 


॥ সাকদস লগলৈ ভেপ্োো 'গয়েছে। 


রকার যাঁদ এখনো 
এইসব সার্কাস দলগুলর সঙ্গ 
সহযোগিতা না করেন, যাঁদ প্রমোদ 
বারের বোঝা হারা লা'করা হয 
দালালদের ফাটকাবাজশী চলতে 
থাকে, তাহলে. শুধু যে সার্কাস 
দলগ্লর ক্ষাত হবে তাই রর 
বেশ কয়েকশ ' জজ 
হবেন! বাঙ্গালী 








} বে 
ঃ মস্তিষ্ক সিদ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে । . 
§ উনারা 
লে সই 


জু 








ফট মরকার থাকবেই 

(১ম পৃষ্ঠার পর) 

bY 
বাংলাদেশে যত জল্ট সরকার ফেলে 
দেওয়া যেতে পারে। 

,ফরোয়া রকও চায় না যে 
রা 
কেননা ওঁ পার্টির সবভারতণয় 

ন হি 25 
কাতায় হবে ঠিক হয়ে আছে। সর- 
কারের কোন পরিবর্তন হলে সেই 
৪1 
. হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
তাছাড়া শ্রীঅমর ক 
৮১ 
এই পাটির উত্তর বঙ্গের সভ্যদের 
বশে রাধা মস্কল হবে। 

পি, এস, পি ও এস এস 'প-র 
বাড 
বেধে ফেলেছে। বাংলা কংগ্রেস 
দস পি আই ও ফরোয়ার্ড / বকের 

ছাড়া মিনি ফ্রন্ট সরকার 

সম্ভবপর নয়। 

আসল কথা হল ফরোয়ার্ড ব্লক 
27587 
কংগ্রেস সি পি এমের সঙ্গে ঝগড়া 
চালিয়ে যাক৷ কিল্তু এই দুই পাট 
বাংলা কংগ্রেসের মত সম্মুখ সমরে 
রি AP He HR 
এল তৰা এ ভাতার 
লোকের কাছে রাখতে চায়, অথচ 
7855 
কেনা Us 
তাদের নিজস্ব সত্তা জি 
যায়। 


র্‌ তাই বাংলা ক ie 


যোগসাজসে তারা ঠিক করেছে যে 
অজয়বাবু দরকার হলেই গা 
বাবুর বা অন্যান্য সি দি এম দপ্তরে 
হস্তক্ষেপ করে যাবেন, যাতে বীত: 
শ্রদ্ধ হয়ে দি পি এম সরকার ছাড়তে 
চালু করা যেতে পারে না এই আঁছ- 
লাতে কংগ্রেসের ভোটের উপর 
নির্ভার করে তারা মান ফ্রন্ট সর- 
কার গঠন করতে পারে । আর যাঁদ 
সি পি এম সরকার না ছাড়ে 
তাহলে জনসাধারণের কাছে এই 


কথাই প্রমাণ করা যাবে ষে এ পার্টি 


যেন তেন প্রকারেন গদীতে থাক- 
বার জন্য ব্ধপারকর এবং তার ফলে 


সি শি এমের ইজ নি রর 


বাধ্য। আর 'স পি এমের ক্ষাতিতে 
আখেরে ' রা ' 

সি পি এমের . ছে টা 
হবে। বাংলা 
558 
সি পি এমকে যাঁদ কোণঠাসা করতে 


পারে তাহলে ঁস পি আই বা, 


ফরোয়ার্ড ব্লককে ঠান্ডা করতে 


বিশেষ অসুবিধে জি সর 


টা 
পারলে সি পি আই ও ফরোয়ার্ড 
কের কোন উপায়. থাকবে না 
তাদের উপর নির্ভর না করে। সেই 


'_ ৫৫ জন সভ্যদের উপর নির্ভর 


লা ভা হলে। 
বাংলা কর উর 
আর কংগ্রেসের ৫৫ জন অর্ধাং 


দ্পপ | শুক্রবার ৬ই ফেব্রু রন 


এই ৮৮ জন মলে টার 
নেতৃত্বে বাংলা' কংগ্রেস ফা করতে 
চাইবে তাই করতে পারবে। অর্থাৎ 
ঘেরাও বন্ধ করতে পারবে, পলিশ 
পাঠিয়ে শ্রাম পু 
আর বেনামখ জাম উদ্ধার বন্ধ করতে 
পারবে। যা কংগ্রেস গত কুড়ি বছর 
করে এসেছে। 

আরা TE 
হল সি পি এম-কে সরকার থেকে 
হটিয়ে দিয়ে হিসাংয় বিশ্বাসী অন্য 
সব বামপন্থী পার্টিগিকে কব্জায় 
আনা যার ফলে গাম্ধীবাদশ নাত 


ঞ 


1 


১ 


অন্মসরণ করে কং 


কায়েম" স্বার্থ রৃক্ষা করে নিজেদের 
ভাবে গুছিয়ে নেওয়া। ' 
ঠা লি আই ভাবছে ফি 


এমএ রর 


ঠাসা করতে পারে তা হলে স পি 


আই-এর স্যবিধে হবে, আর যাঁদ. ২ 
বাংলা কংগ্রেস সেই Se 


SE GES তার 
কেননা মেদিনাীঁপবরে সি পি আই 


বাংলা কংগ্রেসের স্থান পূরণ করে 


ফরেন হবে! আর 
ফরোয়ার্ড ব্লক ই 
TV পান 
হবে। 


নিনি ফণ্ড 
(৯ম পদ্টোর পর) 


স্ঠিত হবে, আর অন্যান্য পার্টি 
হিন্দ; মহাসভা আর জনসম্ের 
মত বাংলার না 
মুছে যাবে। নীতি | 
অজয়বাবও {শিবদাস a 
মহাশয়ের সঙ্গে একমত। এবং 
তান সুশীলবাবুর চাপকে অগ্রাহ্য 
ছিলেন। তাই ফ্রন্টের বুধবারের 
সভায় 
275 
শেষ মহরতে কোন রকমে পি এস 
পি নেতাদের এনে চাপ 'দয়ে বয়- 
কট সদ ৯3 
টাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৃ 
এত প্রচার সত্বেও অজয়বাবন' 


1 


a 
t 


4 


BER OLE 


{বপর্দে পড়েছেন জ্যোতিবাবুর *+ 


ভারি 
হি তিক তথা ভৰিত 
আসার ফলে। আঁভষোগ টি 
তির, পার্টির স্বার্থে দলবাজশীর 
আর নিনজের পার্টির : স্বার্থে 
পুলিশ! গুপ্তচর নিয়োগের। কোন 
আভা রর DEE 
দিতে পারেন ন আর জ্যোতিবাবু 


ফি 


ণা করেছেন, “এই পত্র , 


বিনিময়ে আমি সন্তোষজনক ফল- 
লাভ করোছি।» 

অজয়বাবু এখন ন্রিচক্ষের দাস৷ 
৬৮ 


নন, আজ আরও বেশ গোঁজা- 


মিলের মধ্যে পড়েছেন। একদিকে 


আছে 'স পি আই-এর “শকুনি” 
সোমনাথ লাহিড়ী, মাঝে চিরকালের 
ক্ল ত হয আর 
মৃগাঙ্কমৌলী বসু মা 
মিলে ভদ্রলোককে ডুবিয়ে | 
১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবরের, 
পরেও অজয়বাবদর নি i ip 


~~ 


Ly 


' দর্পণ LY শরক্বার ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ 


শিক্ষা বিভাগে পরিদর্শকদের 
বদলীর ব্যাপারে দুর্নীতি 


কিন্তু 


আজও একটি শ্ৰেণী তাদের আঁধ- 


* পত্য এবং নীতাবরুদ্ধ কাজ কর- 


বার অব্যহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। 


আত্মরক্ষার্থে কি স্ন্দর ভাবে 


এদের অধিকাংশই যুন্ত ফ্রন্টের এক 
একটি শারকদলে আশ্রয় ?নয়েছে। 

জানা গেছে, শিক্ষা অধিকতর 
অধীনস্থ প্রাথামক বিদ্যালয়গ:লির 


5 জন্য নিষন্ত পরিদর্শক শ্রেণীর 


বদালর বিষয়ে ?শক্ষা বিভাগে এত 
দিন যে অব্যবস্থা, দঃনপ্রাত ও 


, খেয়ালখ্দাীশ কাজ করাঁছল, তা 


এখনও বজায় আছে। বর্তমানে 
যুন্তক্রন্টের গৃহত নীতি অনুযায়ী 
যে ব্যবস্থা সকলের কাছে প্রত্যা- 
। শিত, বাস্তবক্ষেত্রে তার সামান্যই 
' কার্যকরী হতে পেরেছে। অন্যাদকে 
কায়েমীস্বার্থের অনুকূলে আজও 


যারা এইভাবে কাজ করতে সাহস ' 


পাচ্ছে, তাদের ' “বিরুদ্ধে সরকার 
এখনও নীরব। সং ও নিষ্ঠাবান 
কমীরা আজও অবহেলিত। 
এই শ্রেণীর কর্মচারীদের বদ- 
লির বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের আজও 


কোন সুস্পষ্ট নীতি নেই। তদ্বির 


। ও অন্য পথে কাজ-কারবার আগের 


রা 


' মতই চলছে। 


। করা হয়ে থাকে। 
। উপকন্ঠে বাড়ী হলে তাঁরশ-চাল্লিশ 


খোঁজ করলে দেখা 
যাবে কমপক্ষে অর্ধেকের মতো কমশ 
বাড়ীর খেয়ে বা বাড়ীর কাছাকাছি 


থেকে দীর্ঘাদন সুখভোগ করে 


চলেছে। এদের মধ্যে দুরশীত বা 
শিক্ষক, হয়রানির অভিযোগে 


' কাউকে যাঁদ একান্তই বদল’ করতে 


হয় তাহলে কোন সুবিধামত জায়- 
গাতেই তার ব্যবস্থা করা হয়। 
সতেরো-আঠারো বছর ধরে ক্রমাগত 
এই ধরণের সুযোগ পেয়ে আসছে 
এমন দম্টান্তও আছে। যখন 
নানা দিকে থেকে চাপ আসে বা 


- *প্রশাসন কোফিয়ৎ দেবার মত আর 


কিছ; পায় না, তখন বাড়া থেকে 
সমদূরত্বের কোন জায়গায় বর্দলশ 
কলকাতায় বা 


মাইলের ব্যবধান তিন-চারাঁট 


॥ জেলার স্দাবধে অনায়াসে পাওয়া 


যায়। 
অন্যাদকে শত আবেদন করেও 
অনেকে বাড়ী থেকে দুশো-তনশো 
মাইল বো আরও বেশি) দুরে 
পড়ে রয়েছে দশ-বারো বছর। পাঁচ- 
দশ বছর ধরে এই ধরণের শাস্তি 
পাচ্ছে যে কতর্জন তার ইয়ত্তা নেই। 


"* এদের হয়তো নোংরা পথ ঠিকমতো 


জানা নেই বা এঁ পথে কাজ সারতে 
এরা চায় না! এরা ঠিক বুঝরে পারে 
না রিপ্রেজেন্টেশনে কেন ' কাজ 
হাঁবে নাঃ 'ধকন তাদের দরজা 


১ দরজায় ঘুরতে হবে অনুগ্রহ 


লাভের আশায়? 
চাঁফ ইন্সপেক্টর পদাঁট বলা 


/*(দেপণের সংবাদদাতা ) 


বাহুল্য প্রথম শ্রেণীর। এস আই 
থেকে অনেক কাঠখড় পাড়িয়ে 
উঠতে উঠতে এটাই শেষ ধাপ! 
এখানে আসতে হলে অনেক ভাগ্য 
করতে হয়। এখানে পে'ঁঁছানর 
পর আর কে চায় ঝামেলা করতে। 
কোন কিছু করার ক্ষমতাও সাধা- 
রণত না থাকারই কথা। তাই 
কেরাণ্ণী-সর্বস্ব প্রশাসনের কাছে 
নাতি স্বীকার করে যাঁদ সবাঁদক 
দিয়ে শান্তি স্বস্তি পাওয়া যায় 
ক্ষতি কিঃ রি-এমস্লয়মেন্টের দিকে 
চলা ছাড়া আর কই বা করবার 
আছে? বাস্তবক্ষেত্রে তাই হয়ে 


পা 


আসছে। সি আই প্রোইমারণ সেক- 
শন) এই বদাঁল সংক্রান্ত ব্যাপারে 
ভার প্রাপ্ত । এটা প্রমাণিত সত্য 
যে এদের কারও ভাল করার কোন 
ক্ষমতা নেই৷ প্রশাসানক জটিলতা 
থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এ'রা 
শতকরা একশ ভাগই অজন্র আঁভ- 
যোগ স্নিগ্ধ কুখ্যাত কেরানী* প্রভুর 
কাছে নাত স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন। কার্যত ইনিই সি আই 
অন্ততঃ বদলীর ক্ষেত্রে। সঙ্গে 
ইন্ধন যোগাচ্ছেন একাধিক চ্যাটার- 
বক্স এবং তাঁরা অবশ্যই প্রথম শ্রেণী- 
ভুন্ত। 

গত কয়েক বছরে এই পদে যাঁরা 


এসেছেন তাঁদের সম্বন্ধে বলা চলে 
যে, ব্যান্তগত চিন্তা ও. অনুভূতি 
সহযোগে ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগে 
তাঁরা 'নতান্তই অপরাগ (আঁন- 
চ্ছকও বটে)। খারাপ করে ক্ষমতা 
প্রদর্শনের নমুনা দু একট ক্ষেত্রে 
দেখালেও কারও ভাল করার কোন 
ক্ষমতা তাঁদের নেই। নানা অনা- 
চার আবচারের কথা তাঁরা বিজ্ঞের 
মতো শুনে আশ্বাস দিলেও 
বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিকারের কোন পথ 
তাঁদের জানা থাকলেও প্রয়োগ করে 
ব্যান্তগত অশান্তির তাঁরা পক্ষপাতী 
নন! শেষ পর্যন্ত এ ভারপ্রাপ্ত 
কেরাণীটি যা সিদ্ধান্ত নেবেন 
তাতেই সায় দিতে বাধ্য হন। 
শোনা যায়, শিক্ষা অধিকতর 
অফসে 'নয়মমাফিক পদ্ধাঁততে 
কেরাণীদের নাকি দপ্তর বদল হয়ে 
থাকে। ' কিন্তু এই লোকাঁটর ক্ষেত্রে 


কেন তা কার্যকরী করা যাচ্ছে নাঃ ' 


ইাঁন এই দপ্তরে বহু বছর ধরে 
মহা সুখে দিন কাটাচ্ছেন। প্রয়ো- 





পশ্চিমবঙ্গের স্কুল কমিটিগুলিতে এখনও 
কংগ্রেপী ভ্রননীতিঘুঘুরাই রাজত করছে 


(বশেষ সংবাদদাতা) 
বিশবছরে কংগ্রেস শাসকের ভূমি- 
কায় থেকে বাংলা দেশের স্কুল 
কাঁমাটগঢ়ালতে যে ব্যাপক দুনাঁতি 
চালাচ্ছিল তা যবস্ত ফ্রন্টের আমলেও 
ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। 
যে সমস্ত শিক্ষক কংগ্রেস সর- 
কারের বিরোধিতা করেছেন কিংবা 
শিক্ষকের প্রকৃত স্বার্থের কথা বলে- 
ছেন তাদের হয়তো তখন চাকরী 
গেছে কংবা তাদেরকে সামায়কভাবে 
বরখাস্ত করা হয়েছে অথবা তাদের 
বিরুদ্ধে অন্য কোন শাস্তমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্কুল কাঁমাট- 
গুলিতে কংগ্রেস সরকার কংগ্রেসী 
মুখপান্রদের ওকালতি করেছে। এর 
বহু উদাহরণ হাওড়া, হুগলী, কল- 
কাতা, চব্বিশ পরগণা মেদিনীপুর, 
নদীয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় 
এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। বহু 
শিক্ষককে রাজনৈতিক নরখাদকদের 
জন্য অনাহারের সম্মুখীন হয়ে 
মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে? যারা 
সেদিন রন্তচক্ষু দেখিয়ে স্কুলকাঁমাটি- 
গ্ীলতে নিজেদের স্বার্থে বহ; 
শিক্ষকের মুখের গ্রাস কেড়ে 
নিয়েছিল তারা আজ য্তফ্রুন্ট সর- 
কারের কয়েকটি, শাঁরকের, সক্রিয় 
সদস্য হয়ে নিজেদের কাজ হাসল 
করে চলেছে। এর জন্য কোন প্রাত- 
বাদ বা কোন গণ অনাস্থাও আসে 
না এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের 
বিষয় ৷ ' 

যুক্ত ফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এল 


তখন বাংলা দেশের মানুষ আশা 


করেছিল যে বাংলা দেশের 'স্কুল 
কাঁমটিগুঁল থেকে কংগ্রেসী ও 
দুনীীতগ্রস্ত লোকদের একে একে 
তাড়ানো হবে। কন্তু এীদক থেকে 
জনগণ পুরোপ্নার বাঁণ্চত হয়েছে 
বলা চলে। তা না হলে সেই একই 
কায়দায় স্কুলগ্লতে শিক্ষক 
নিয়োগ, দুনীশত ও অন্যান্য আঁব- - 
চার অবলালারুমে চলছে কি করে। 


ফলে ষার শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই 
সেও এ স্কুলকমিটির দৌলতে 
শিক্ষক হতে -পারছে। 

এই সমস্ত “শিক্ষক সম্পর্কে 
ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে দেখা 
যাবে যে এরা গত নির্বাচনে যত 
ফ্রন্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 
হয়ে প্রচারকার্য চাঁলয়োছল 'কংবা 
কোন বামপল্থী দলের আঁফসে 
বোমাবাজী বা কোন বামপন্থী 
কর্মীকে পাঁথবী থেকে সারয়ে 
দিয়ে নিজেদের দলের মান বা'ড়িয়ে- 
দিল। অথচ নিয়ম আছে যে কোনু 
মাধ্যামক উচ্চ মাধ্যামক বিদ্যালয়ে 
কোন শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ॥ 
হবে অনার্স, বিটি বা মাষ্টার | 
িগ্রী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দেখা } 
গেছে এই স্কুলকামটিগদলর দৌলতে 
স্নাতক না হয়েও কোন কংগ্রেসণ | 
স্বেচ্ছাসেবক বনাবাধায় স্কুলের 
শিক্ষক হবার মিন 
করেছে। ৃ 
জিডি 
বহমমরখী বিদ্যালয়ে : সম্প্রত ২] 
স্কুলের জনৈক কাঁমাঁট সদস্যের 


সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তখন 
শিক্ষক থাকা সত্বেও সেটাকে তান 
রাজনপীত করা বলে মনে করেন 
না। অথচ আজ যাঁদ কোন শিক্ষক 
এঁ স্কুল কামাটর কোন সদস্যের 
বিরুদ্ধে আঁভযোগ করেন তাহলে 
সেক্রেটারী শ্রদন্ডা সেটাকে রাজ- 
নীতি করা বলে মনে করেন। শুধু 
তাই নয়, এ স্কুল কমার সদস্য 
ও বিশিষ্ট কংগ্রেস সেবা ডাঃ আশ 
ঘোষ তার ছেলে অমলেন্দু ঘোষকে 
এঁ স্কুলের শিক্ষক পদে নিয়োগ 


সামনে “জো 


EY এ তিনহ 


জনবোধে যেমন খুশি তেমনাঁট 
করে চলেছেন। কেউ এ'কে খুসী 
করে ছ-মাস থেকে তিন বছরের 
মধোই বাড়ীর কাছাকাছি চলে 
আসছে। এরই দাক্ষিণ্যে নানা 
দুনশতর আভিযোগ চাপা "দিয়ে 
বহাল তাঁবয়তে রয়েছে। আর 
কারও ক্ষেত্রে এই মহাশয়কে খ্ুসী 
করে না চলতে পারায় বা এর 
হজঃর” না হতে 
পারার অপরাধে দূর থেকে আরও 
দূরে বদলণীর ব্যবস্থা। 

গত বছর পরিদর্শক "শ্রেণীর 


আওরঙ্গবাদ কনফারেন্সে এই বষয়- 


গুল বিশেষ প্রাধান্য, লাভ* করে। 
এই সব বিষয়ে পারদর্শক সাঁমাঁত 
বহুাঁদন ধরে বিভাগায় কতৃপক্ষের 
সঙ্গে আলোচনা করে আসছেন। 


স্কুল কাঁমাট আজও এ যন্ত্রপাতি 
শক ভাবে চর গেল তার সবদূত্তর 
(শেষাংশ চতুর্থ পচ্টায়) 


'দললিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকালখন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ 


ছেলেকে এঁ স্কুলেই শিক্ষক হিসাবে সিকি সি 551০ উদ্ঘাটন করেছে। 


নিয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য বর্ত 


কায়েমশ স্বার্থ ও একচেটিয়া পাঁজর 


‘মুখপাত্ৰ বৃহৎ সংবাদপত্রের 


মানে এ স্কুলে যে কাঁমাঁট কাজ | অফিসে প্রতি রারে দুশীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেখ 
করছে তা কংগ্রেসীদের অধানৈ। { ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় | কলকাতা শহরের আঁধবাসণরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপ'প পেতে 


বহাল ছলেন! তারপর অবসর | 
গ্রহণ করে তান আজ পর্যন্ত | 
এঁ স্কুল 'কামাটর সম্পাদক পদে { 
বহাল আছেন। এখন 'তাঁন স্কুলে 
নোটিশ দিয়েছেন যে কোন 'শক্ষক 
।এই "স্কুলে রাজনীতি করতে পার- 
বেন না। 2 
নে প্রান্ত করে রাততে { 


£ 


ক 


| পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৌনক সংবাদপর বাড়িতে 
তাকে জানয়ে দিলে সেও প্রাতি সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 


দেয় 


মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে 'গ্রাহক হওয়াই সুবিধা। 


দপণের গ্রাহক চাঁদা 


বার্ধক পনেরো টাকা ॥ ষা"মাষক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


তিমাসিক চার টাকা। 
{ ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁরি। 


চিঠিপত্র ও টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা $_. 


. সার্কুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ মট লেন 


কোঁলফীত়া ৯৩ 


চা 
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লা ৬ সস ৯ পা ৯ ৯ সস পপ সস 
নু 


পাদ পাস ৯৬৯৯৫ 


ুম্বিউল্উউ আজ লীভি 


"সি পি আই (এম-এল)-এর ভ্রান্তি 


'চীনের কমিউনিষ্ট পাটির 


সি, পি, আই, (এম-এল)-এর , 
সশস্ত তৎপরতাকে কাঁ বলবেন? , 


নিঃসন্দেহে বিদ্লবা সঙ "ত 
পরতা। , 

ফেরথ..রেড আরাম বা চতুর্থ 
লালফোঁজ বিপ্লবী হয়েও মারা- 


পথের সওদা করত। কমরেড মাও 
এজন্য উনান্রশ সালের ডিসেম্বরে 
পার্টিকে চতুর্থ লালফোঁজের পাঁল- 
টির্যাল ভ্যাকুয়াম-বা রাজনৈতিক 
শূন্যতা সম্পর্কে সতর্ক করে 'দেন। 
কমরেড মাও একজন মহান শিক্ষক, 
চতুর্থ লালফৌজকে যথাযথ রাজ- 
নৈতিক 'ভীত্তর ওপর দাঁড় করা- 
নোর জন্য-পুঙ্থান,পুঙ্থরূপে তান 


লালফোৌজের দুর্বলতার সন্ধান 
করেন এবং সমাধানের হীঙ্গত 
.দেন।. 


দস, পি, আই, (এম-এল)-এর 
, জশস্ত'তৎপরতা বিপ্লবী সশস্ত্র 
তৎপরতা হওয়া সত্বেও সি, পি, 
আই, (এম-এল) মারাত্মক রকমের 


এবং সমাধানের ইঞ্গিত দেন না। 
মোগলাই ফরমান দেন। 

সি, পি, আই, েম-এল) 
এখন যে রাজনীতি করছেন তা 
দি, পি, আই-এম-এরই নবসংস্করণ। 
অর্থাৎ ঢাক পিটিয়ে আর রাঙ্গা- 
জবা চোখ করে নিজেদের বিপ্লবী 
' বলে জাহির করার রাজনীতি । 
নিজেদের তৈরী প্রথম রাজনৈৌতিক 
দিল থেকে এরা অনেকখানি সরে 
এসেক্কেন; অসিত .সেন, নাগি রেডি, - 
পরিমল দাশগুপ্তের, সঙ্গে ' গৃহ- 
বিবাদের পর এটা তাদের শুধু 
পাশ্বপিরিবর্তনের মহড়া কি না 
আমরা জানি না, কিন্তু কিছুটা যে 
গাত্রদাহ সহকারে গান্রআন্দোলন 
, করতে তারা বাধ্য হয়েছেন এটা 
ঘটনা ।' ।. Ce 


লি, পি, আই, (এমা-এল)-এর 


একটা বড় বড়াই, চীন পার্টি: তাদের 
স্বকাতি দিয়েছে। শ্রীকাকুলামের 
' লড়াইয়ের চাইতেও এ দ্বীকৃতিকে 


তারা উপ্চুতে স্থান 'দয়ে থাকেন। " 


এ-ও একধরণের অভিজ্জান পত্রের 
মোহ, যাঁদ হয়ও বা তা বৈপ্লার্বক 
মোহ।, 

চীনের পার্টি: সি, পি, আই, 
(এম-এল) পার্টিকে স্বীককাতি দিয়ে- 
ছেন (এটা খুরই আনন্দের কথা, 
সুখের কথা, কিন্তু আমি তা মনে 


রোব ভাঙাকাতে 


' থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে? বলেছে, 


না, বলে নি। সস, পি, আই, 
(এম-এল) পার্টিকে চাঁন - পার্টির 


্রীকাকুলামে সশস্র গেরিলা লড়াই 
চলছে। ঘটনা। সি, পি, আই; 
(এম-এল)এর নেতৃত্বে এই লড়াই 


চলছে। ঘটনা, কিন্তু শ্রীকাকুলামের, 


নেতৃত্বে শুধু সি, পি, আই, (এম- 
এল)-এর একক! নেতৃত্বের দাবী 
কতদূর টেকসই তা আজও 
অজানা । ' ভারতে শম সি, পি, 
আই, (এম-এল)-ই| বিপ্লব করবে, 


, আর 'সকলে বসে পান্তাভাত, খাবে 


এরকমটা তো হতে পারে না। 
পার্টি গড়ার : সময় এমন একটা 
ভঙ্গা তারা দৌঁথিয়োছিলেন, বিশ্ল- 
“বের বাস্তব প্রয়োজনই তাদের এখন 


সুসমাচার, খাঁন গঙ্গার 'জলে 
বিসজন দিতে বাধ্য, করেছে। 

' কথা হলো, তা হলে চঈনের এ 
, 'স্বশকৃতি”্র ঘটনাটি কী? একথা 


-' সত্য, দপাঁকং রেডিওতে বারবার 


[সপ আই এেম-এল)-এর নেতৃ- 
ত্বের কথা উল্লেখ করা হয়, কিং 
রিভ্যুতে সি পি আই এম এল) 
এর নেতৃত্বের কথা লেখা হয়। এসব 
কি তবে রঙ্গতামাসা? 

. রঞ্গতামাসাটা চাঁন পার্ট নয়) 
পাকং রোঁডওর নয়, পিকিং 
বিভ্যু-র' নয়। বিশ্ব বিপ্লবের 
আন্তজাতিক .দুগ* চন, চিরয-গের 
মহান শিক্ষক কমরেড মাও সে তুং, 
সুযোগ্য । উত্তরাঁধকারী . সৈনিক 
কমরেড লন 'পিয়াও এখনো বর্ত- 
মান। 

SRE চান 
সি পি আই (এম-এল )১এর, যারা 
গেরিলা যুদ্ধের চাইতে এখন চীন 
পর্টেরি স্বীকৃতির নামাবল? জাড়য়ে 


875 


ব্যস্ত ৷ 
কমরেডদের একথা মনে রাখা 
দরকার, ভারত এখন সংশোধন ও 


'ধ্ত হয়ে উঠেছে 'এবং দেশে দেশে সযত্নে অনুসন্ধান করে 


, একমাত্র তাদেরই 


"মাধ্যমে বিপ্লবী কতত্বে নিয়ে আসা , 


[কার না। এইতো সোঁদন চীন স্বীকাতিদান ভারতের ' সশস্ত শ্রেণী 
“বলেছে ভারতে কোন কাঁমউীনিস্ট , পিসের, চিহগৃশীলকে ” ভাস্রর 


মৃখপন্র” দক্ষিণ দেশ পড়ুন পড়ান 
রব পানি যা 
শবপ্লবী কেডারদের জন্য, বাঁদও 
দাস এ- 
'শবান্ত হয়। হতে 

পারে, সা কেন্দ্র 
করেও এরি সংগঠন আছে, “কন্তু 
পাত্রকাখানকে যে অর্থে “মাস, 
করে ভুলে ভারতের জনগণকে শ্রেণী" ফ্রন্টের” -পাত্রকা বলা যায় দে ধর- 
সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে শোধনবাদকে নের নয়। পতিকাখান্তে' দীর্ঘ 
গঠাড়য়ে জনগণতাঁন্ঘিক বিপ্লবের এযাবংকাল শর মার্কসরাদ-লোনন- 
পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই চীন বাদ-মাও সে তুপ্তের [চন্ভাধারার 
পার্টির বিশ্বাবপ্সপবের আন্ত? প্রচার হয়ে আসতেই দেখোঁছ, অন্য 
জণতিক দুর্গের এই প্রয়োজন। এই ছু নয়। শোধনবাদের প্রত 
আপোক্ষিকতার সাপোক্ষক স্বাক- তাদের, যেমন সদাজাগ্রত (চেতনা 
তির অর্থ এই নয়. যে, চীন পার্টি লক্ষ্য করোঁছ, তেমাঁন লক্ষ্য করেছি 
মনে করে ভারতে কাঁমউনিল্ট [স'পি আই (এম-এল)-এর নেতৃত্বে 
তৈরি হয়েছে। জনযুদ্ধের প্রত অকুদঠ 


কমরেডদের একথাও মনে রাখা, শ্রদ্ধা ও সমর্থন। শৌধনবাদের এই 
দরকার যে, ভিয়েতনামের ম্রণ- 


বিজয়ী যুদ্ধ একদিকে যেমন বিশ্ব-, ববষ্ব ওঁক্যের প্রেরণাতেই এদের 
বিপ্লবকে এগিয়ে দিয়েছে 'অন্যাদকে উন্মুখ থাকতে দেখোঁছ। তবু এদের 
বিশ্বাবস্লবের . . মীমাংসামূলক প্রত সি পি আই '(এম-এল)-এর 
যুদ্ধকে তেমান তীব্র জটীঁল করে এত উদ্মা কেন? 


তুলেছে। কারণ "ভিয়েতনামের উম্মা যাঁদ বিস্লবীমুখশ হতো, 


আগনে পুড়ে সাম্রাজব্যাদীরা আরও যদি “দক্ষিণ দেশের দুর€লিতা তারা 
এদের 
বিপ্লবী সংগ্রামগিকে রন্তের বন্যায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন তবে 
ভাসিয়ে দেবার জন্য শোধনরাদীদের :তাদের উদ্মার একটি রাজনশীতগত 
সঙ্গে নীচ্ছিত্র মড়যুন্মের জাল. ভিত্তি খুজে পাওয়া যেত। কিন্তু 
ব্ননছে। যেখানে তাদের আসত সেন, নাগ 
ৰ এই জটাল সমরাঙ্গনে সি দি রোড, পারমল 'দাশগনপ্তর 'গৃহ- 
আই (এম-এল )-এর ' রাজনগীতগত বিবাদের ঙ্ছে দাক্ষিগ .দেশ-কে এক 
ভূমিকাঁটি কাঁ? (এক) একমান্র ্যাকেটে ফেলে গাঁলগালাজ । করা 
নিজেদেরই ভারতের বিপ্লবের নিয়া- হয.সেখানে উদ্মার কোন রাজ- 
মক শান্তরপে গণ্য করা। বিশর নীতগ্রত 'বভাত্ত থারে-না; কারণ 
বিস্ধের । আন্ত্মীতক দগ্গের রাজনশীতিগতভাবে চাস . পি আই, 
অতন্দ্র প্রহরী চীনা পার্ট কখনো (এম এল) যেমন আত সেন, নাগ 
।বিশ্রবিপ্লরের রেছিভ, 'দাশগ্প্তের দিরপরীত' মেরু, 
নিয়ামক শান্ত বলে প্রচার রুরেন “দক্ষিণ দেশও তেমাঁন আঁসত সেন 
(না। বরং অন্যান্য দেশের বিশ্ব নাগ রেড, পাঁরমল 'দাশগুপ্তের 
হিম্মত যাতে "রত বিকাশলাভ. 'বপরশত মেরু। দক্ষিণ দেশ ওদের 
করতে পারে সেজন্য অক্লান্ত উৎ- 
সাহ দান করেন। দেই) পার্টর বের যথার্থ রাজনধীত বলে স্বীরার 
বাইরের 'সংগ্রামী| সংগঠনগ্দালকে করেন না। তব; উত্মা কেন? 
বাতিল করে দেওয়া। এর অর্থ, দক্ষিণ দেশ তো.কখনো সপ আই 
সংগ্রামের মাধ্যমে এঁক্য নয়; বাই- (এম-এল)২এর গৃহ বিবাদের 'শারক 
রের সংগ্রামকে সংগ্রামী ' ছিলেন,না! 7 
"দক্ষিণ দেশ” সংগ্রাম করেন 
নয়, দূরে ঠেলে দেওয়া। (তিন) না, শ্ৰধ্ তত্বের কচকাঁচকরেন এটা 
শোধনবাদীদের সঙ্গে পার্টির বাই-: তাদের বড় দোষ'। ‘তত্বের কুলকুচি 
রের বিপ্লবী সংগঠনগ্ালকে জড়িয়ে করে হান চারু মজবমদারই বা কী 
গালিগালাজ করা। প্রথমটির পাঁর- করছেন? পার্টিকে “সতের ' মধ্যে 
ণাঁত হচ্ছে এটি। 'নার্বচারবাদ এক শু” খুজতে। শেখাচ্ছেন ঃ 


ধরনের স্নারধাবাদ।' দায়িত্ববোধ ভারতের বড় দুর্ভাগ্য, মাও 
চা সে তুঙের মত শিক্ষক এখানে জল্ম- 


তখনই মুখ্য হয়ে ওঠে। দু 
নিবিচারবাদ ॥ আছে কে) শত্রুর' 
মধ্যে মিত্রতার সন্ধান এট শোধন- 
বাদ। থে), মিত্রের মধ্যে শতুতার 
সন্ধান এটি হঠকারতাবাদ। 


ধরনের। 


সংগ্রামের 'ময়দানে ' 


স্থল কমিটির দুর্নীতি " 


দর্পণ ॥ শ্রকুবার ৬ই ফেব্রুয়ারী চিতা 


টা করেছেন মহান 
চার; মজুমদার, কিন্তু মাও সে 


তুডের শিক্ষা তো বিশ্বমনন ছড়িয়ে '! 


আছে। শিক্ষা প্রচারের উপযনন্ত 
মানুয় ‘কোথায় ? 


জি পি আই (এম)এর মত সি দি F 


আই এেম-এল) ও ভুলতে বসেছেন 
যে, ভারত একটি 'বরাট দেশ, এদে- , » 


শের সমাজ বহন্ধাঁবভন্ত শ্রেণী 
সমাজ। অর্থনাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, 
ভাষা বহুধা “বিভক্ত শ্রেণী সমাজ 
জটল তন্তুতে আবৃত । 'জনয-দ্ধের 
ময়দান হলো এদেশে শম 
চেনার পরণক্ষাস্থল। সেই স্ফলিংগ « 


ba 


থেকে দাবানল সৃষ্টির দায়িত্ব. 


বকেয়া রেখে গালিগালাজের পুকুর 
সাঁতর দিলেই ইয়াংস নদী পার 
হওয়া ষায় না। 


' জনযুদ্ধ কীট শুধু লিন ! 
পিয়াও-এর বন্তৃুতাট শুধু 'জন- 


গণের যুদ্ধ? জনযদদ্ধ যে সংগ্রামী এ 


কয গড়ার যুদ্ধও নস পি আই 
(এম-এল) তাকে নাকচ করে দেন। 

আর সেইজন্যই “দক্ষিণ দেশ” 
তাদের সংগ্রামের 'কাহিনশ 'মর্াদা- 

ভরে প্রচার করলেও তারা জোত- 
দার ও শোধনবাদশদের মিলিত 
আক্রমণে ভাঙ্গড়ের কমরেড চন্দর- 
শেখর দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের 
কথা 'চেপে 'যান। এ কেমন 
বিগ্লবা সততা বুঝ না! বাব না, 
ভরে যান সশস্ম শ্রেণী সংগ্রাম আর! 
জনয়:ষ্ধের 'মহান ত্বাদর্শকে ভাঙ্গড়ের 


মাটিতে দঢভাবে প্রাতম্ঠিত করে । i , 


গেলেন, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যাঁর * 
সহস্র সহস্র অন:গামাঁরা জোতদার 


. আর শোধনরাীদের 'মালিত আৰ 


ঘাতকের হাতে “যান খুন হলেন 
তাঁর নিষ্ঠা আর সংগ্রামদীত্ত জীব- 
নের সঙ্গে কেন সি “পপ আই-এম 
-এল-এর সম্পর্কে থারুবে না। সে 
ক এই জন্য.যে তান দাক্ষণ দেশের' 
রাজনোৈঁতক সংগঠন 


ৰা 
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“মাওবাদী ' 


মে 
কমিউনিস্ট কেন্দ্রের দৌক্ষণ দেশ," 


খরা ডিসেম্বর, ৯৯৬১) একজন 


নেতা ও কমশ.বলে ? 





“দেশব্রতাঁ” মাঝে মাঝেই .দেখ- (৩র পম্ঠার পর) 
পরিমল দাশগুপ্তের নামের সঙ্গে ' দিতে পারে নি। ' অথচ আশ্চর্যের মারুবাদী কমিউানস্ট প্রার্টী, 


“দক্ষিণ দেশ” নামক একটি পাতি- বিষয়, এই স্কুলকর্মিটিকে সমর্থন 
কার বিরুদ্ধে গালিগালাজ থাকে। করছে যুক্ত ফ্রন্টের শীরকদলগদলির 
“ক্ষণ দেশ”-এর হয়ে ওকার্গাত মধ্যে বাংলা কংগ্রেস, ' ফরওয়ার্ড 


- করবার কোন প্রয়োজন আমার রক, সি পি আই। শোনা য়ায় এ 


দেশ”ও পাঁড়। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্থানীয় অনেক 
তিন রেকার -যুরকের আছে। 
মূলক পান্কা, দেওয়ালে ওদের জনাই উচ্চতর রহদ্মুখী বিদ্যালয়ের 
পোষ্টার দেখোঁছ “্মাকসিবাদ-লেনিন স্কুল্প কাঁমটি তাদের 'নয়োগ 
'বাদ-মাও সে * তুণ্ের চিন্তাধারার পারে না এই কারণে, যেহেতু [তারা 


8 ৯ সক & 1 


১ 


নরশাল প্রন্থপ কিংবা আরো “উগ্র” 
বামপন্ধী দলকে সমর্থন করে। 
হুগলীর.এ স্কুলাটতেই শন 
রা 
হাওড়ায় ও আরো, কয়েকটি জেলায় 
এইরূপ দুনীশত দিন দিন বেড়েই 


কিন্তু চলেছে। অথচ সবাই নর্বাক। -আঁব- 


লদ্বে-এ স্কুলকামাটগুলিকে বাতিল 


প্রয়োজন। 


! 


8 


ধু পল 


করতে করে নতুন কামাট নিয়োগ করা £ 


ও | 


দর্পণ ॥ দর ৬ই জর ১৯৭০ 


সচল সন্ন্যাসী প্রসঙ্গে 


৮) 


হি 


কা 


দেশব্যাপী এখন প্রচুর পালিটি- 
ক্যাল সন্ন্যাসী । কিন্তু পালিটিক্সটা 
হচ্ছে কর্ম কাণ্ডের ব্যাপার। এটার 
| সঙ্গে' জ্ঞান বা ভন্তির কোনও সম্প- 
কই নেই। সংসারের প্রাতি বীত- 
শ্রদ্ধার বা অভাগাজনের উপর অন 
* কম্পার জন্য কেউই কিন্তু পাঁলটি- 
ক্যাল সন্ন্যাসী সাজেন না। 
'/রের প্রতি আঁতরিন্ত অনুরন্তিই হচ্ছে 
পাঁলিটিক্সের ধর্ম। " 

তবে এরা আধীনক সন্ন্যাসীদের 
" মতই গন্পর্বাদ মেনে চলেন এবং 
সাবেকী ধাঁচে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর- 


4 চিন্তাকে বাদ দিয়েই গুরুপবজ্ায় 


i 


মত্ত থাকেন। তথাপি সেকালের 
তান্লিক সাধক অনুসৃত পণ্ট-ম- 


কারের অনুকজ্পেই এরা MO- 
NEY - MOB - MEETING- 


MIKE এবং ম্লে অর্থাৎ ML A 


 সমাসীরা শিষ্য সম্প্রদায় সংগঠন 


. একটি কৌতুকপ্রদ সামজস্য বিদ্য- 
মান এবং' সেটি হচ্ছে এই যে, 


" সন্স্যাস জীবনের প্রারম্ভিক অব- 


* কাছে হয়ে পড়ে দুল'ভ। 


স্থায় এরা জনসমক্ষে থাকেন কৃচ্ছ 
সাধনে রত এবং িনলোভ িরহ- 
গ্কার।, আর সর্বভূত মঙ্গল চল্তায় 
 বাল্তরুপেই প্রকিত হন। তারপর 





তখন 


সংসা-' 


বাথ বনপা 


তাছাড়া উভয়াবধ সন্যাস ভক্তদের 
মধ্যেই মল্তগনাপ্তর সমস্যাও আছে। 
উভয় ক্ষেত্রের ভন্ত 'শিষ্যগণ জানেন 
যে, জপ ছাড়া মন্রাসাদ্ধ-হয় না। 
সুতরাং জপাৎ সাদ্ধ! তা ছাড়া 
মার পর্দায় গান গেয়ে গেয়ে বলতে 
শুনেছেন 
“যে জন গৌরাঙ্গ ভজ্ে '. 
সে হয় আমার প্রাণ রে।” 
তখন আত্মসমর্পণে বাধা কোথায় 2 
তবে রাজতন্ত্র আর অহানি- 
বণ তন্তের মধ্যে যেটা সাম্রাজ্য 
সিদ্ধ সেটার ভোগকাল সম্পর্কে 
উভয় শ্রেণীর সিদ্ধ সাধকদের একটু 
তফাৎ কিন্তু অবশ্যই আছে। পাঁল- 
টিক্যাল সন্ষ্যাসীদের মহা সাম্রাজ্য 
সাঁদ্ধর ভোগকাল হচ্ছে পাঁচ বছর। 
আসল সন্ষ্যাসীদের কিন্তু আমৃত্যু 
যোগ 'বভূতি এবং বাকরৈভব প্রদ- 
প্রদর্শনের দৌলতে পাঁলটিক্যাল 
সামাজ্যসিদ্ধি ভোগ করতে পারেন, 
তথাপি স্থায়ত্বলাভ আঁনশ্চিত। 


. সাবেকী 'নজীরে পাওয়া যায় যে, 
গ্রাম বাংলার নিভৃত প্রান্তরে বিনা . 


মশারীতে . মশককুলের তীপ্তদান- 


কারী যে সাধক একদা সাম্রাজ্য 


- সিদ্ধির সৌজন্যে মহা এক নগরণ 
মধ্যে স্বামিজী মহারাজ হয়ে বস- 
লেন, তিনি ভন্ত শিষ্য সেবকদের 
আধিক্য হেতু কয়েকটা : পাঁচ বছর 
দিব্য আরামেই কাটিয়ে 'দিয়োছ- 
ললেন। কিন্তু অঘটন তার ভাগ্যেও 
ঘটেছিল। 
ভক্তি শিষ্য সেবকদের এক 
বিশাল জনতা একদিন এ স্বামিজী 
মহারাজের কাছে নিবেদন করল, 
হে প্রবল ভাষণ বল-সমদ্বিত, জন 
ভোট সাগর সম্িত, হাহারব বঙ্গ 
তনয়ে অন্নদান সেবায়” সদা জাগ্রত 
প্রকল্পরত হে প্রভু, আপনি বলে- 


তাই একাঁদন দেখা গেল ভক্ত 
জনতা স্বামিজী মহারাজ প্রদত্ত 
জপমালা আর মন্গ্যাপ্তর বদীল 
পরিত্যাগ করে নব্য পর্যায়ের অপর 
কোনও সন্ন্যাস সম্ধানেই ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছে। এদিকে সাম্রাজ্য 


'কৃতিপয় অন্তরঙ্গ নিয়ে প্রেম 


আস্বাদনেই রত থাকলেন। কিন্তু 


' ব্যতীত এর কাজ নেই। 





যখন তান একদিন বুঝতে পার- 
লেন, “প্রেম 'করে হায় পরাণ রাখা 
দায়”. তৎক্ষণাৎ তান রুষ্ট ভন্ত- 
জানালেন। ফল ফলল উল্টো! 
রুষ্ট ভন্তবৃন্দ কর্তৃক তিনিই 
কদলশী প্রদর্শিত. , হওয়ার ফলে 
সাম্রাজ্যাসাঁদ্ধতে শ্রম্ট হলেন। ভূতলে, 
মূচ্ছিত অবস্থায় তিনি শুনতে 
পেলেন কে যেন তার কানের কাছে 
বলছে: 
“কালের চক্র বর গাঁততে 
ঘ্ঘটিতেছে আবিরত, ' 
আজ দেখ যারা কালের শীর্ষে 
' কাল তারা 'পদানত। . 
দের পক্ষে এ ভন্তু. জনতাই হচ্ছে 
বাসনা আর বণনা, , উত্থান এবং 
পতনের কারক! ভক্ত জনতার 
আধিক্য সৃষ্টিতে একদিকে যেমন 
আনন্দ আছে, নেপথ্যে তেমান মহা 


‘পতনের আশঙ্কাও চিন্ত্যন"য়'। 


গণতন্ত অর্থাৎ ডেমোক্যাসশী 
সম্বন্ধে ইংরাজী ব্যাখ্যায় ' পাওয়া 
যায়, 

“It means the choice of 
rule by counting the heads of 
the ruled.” 

বৈদেশিক জ্যোতিষ মশায়রা বলেন 

“Saturn iis the planet of the 
masses and that is the plaret 


' presiding over democracy.” 


গণতন্দ্ সম্পার্কত উত্ত বৈদে- 
শিক ব্যাখ্যা এবং তথাকার জ্যোতিষ 
উক্তি ভারত মৃত্তিকাতেও সত্য। 


‘ভারতায় জ্যোতষেরাও বলেন, 


সুতরাং 
মাস বা জনতার নেতত্বলাভদ্বারা 
'একদিকে যেমন ক্ষমতার উচ্চশীর্ষ 
অধিকার করা যায়, 'মহাপতনটাও 
তেমান এ জনতার দ্বারাই সংঘটিত 
হয়। 

এই প্রসঙ্গো ওয়াল্টার লো 
'লিপম্যান কথিত উন্তিটিও প্রণি- 
ধানযোগ্য। তানি বলেন, ! 


t 


ARE 


“Successful ppliticians are 
insecure and intimidated men. 
who advance politically only 
as they Pplacate—appease— 
bribe seduce— bamboozle or 
otherwise manage to mani-, 
pulate the views and votes 
of the. People who elect 
them.” 

সুতরাং শানধর্মী। বিপুল 
জনতার জেল্লা প্রদর্শনীতে আর 
আমাদের আকৃষ্ট থাকা উচিত 'নয়। 
জনতা সৃষ্টি করা সহজ; কিন্তু 
সম্ভাব্য ধৰংসাত্মক 'কর্মে নিরস্ত- 
করা সহজসাধ্য, আদৌ নয়। 
-= জনগণের সরকার এই অর্থে 
উত্ত “গণ” শব্দের অর্থ অন্বেষণে 
আমরা ভারতীয় অভিধানে পাই 
“একন্রতা বা, যুথবদ্ধতা”। কিন্তু 


॥ সরকার পরিচালিত যে রাষ্ট্র সেখানে 


{কিন্তু শাসক ও শাসতের মধ্যে 
মস্ত প্রভেদ, বিদ্যমান! , সুতরাং 
“গণ” বলতে রাষ্ট্র মনে করা একটা 


যায়। অথচ এমন সব মানুষ আছেন 
যারা শত শতাব্দীর মানুষের 
চিন্তাকে অধিকার করে থাকেন”। 

জনতার সমাম্ট দিয়েই প্ালশ 
ও আর্স শান্ত সুগঠিত। তাদের 
শান্ত সংযত ও সুশ্‌ঙ্খল রাখার 
জন্য নিয়ম ‘ও নিয়ন্ত্রণ বেড়াজালের 
অভাব নাই। তথাপি তাদের মধ্যেও 
পূর্বে এবং সম্প্রীতি শানগ্রহের 
প্রভাব প্রাতফলন্‌ ব্যর্থ হয় নাই। 

নগরে সহরে গ্রাম গ্রামান্তরের 
প্রান্ত প্রত্যন্তে 'আমরা- আজকাল 
যে সব জনতা প্রায়শই দেখতে 
অভ্যস্ত হচ্ছি তারা প্লেস বা 


নামান্তর ৷ 

'পাঁলাটক্যাল সন্ধ্যাসীদের মনে 
রাখা উচিত তাদের ওঁ ভন্তজনতার 
নেপথ্যে অপর এক' শ্রেণীর মানুষ 
বাস করে, যারা সংখ্যায় এ ভন্ত- 
জনতা থেকে অনেকগুণ বেশী। 
এদেরও-দৈহিক শান্ত আছে, তথাঁপ 
তারা শাশ্তিপ্রিয়, তাই নেপথ্য 
থেকে তারা পরম 'বস্ময়ে লক্ষ্য 
করে; একটি ক্ষুদ্র জনতার ধমক 
নিতে বহুমানব অধন্যাষত্ব একটা 
সহরের সব দোকান পাট *রাজনৈ- 
{তক উদ্দেশ্য সদ্ধির জন্যই বন্ধ 
থাকতে বাধ্য হচ্ছে। 

তারা লক্ষ্য করে, সহস্রাধিক 
যান্রবাহী ট্রেন অবরুদ্ধ রয়েছে 
মাত কয়েকশত ব্যান্তর জনতা' 
উত্বাপত কোনও' একটা দাবী 
জানানোর পাঁরপ্রোক্ষিতে। 

তারা লক্ষ্য করে যে, “আমাদের 
দাবী মানতে, হবে” পর্যায়ের 
শ্লোগান দিতে দিতে একটা বড় 
জনতা ট্রেন থেকে 'নেমে, টিকিট 
কালেকটারের টাকট চাওয়ার দাবা 
অগ্রাহ্য করেই বুকে , ছাড়ুয়ে 
ESR MO 

তারা এও লক্ষ্য করে যে যান- 
বহুল রাস্তার উপর অবস্থিত 
কোনও আঁফস ঘেরাও হওয়ার ফলে 
সংখ্যাতীত ট্রাম, ট্যাক্স, বাস- 
রিক্সা যাত্রী নিয়ে ঘন্টার পর, 
ঘন্টা ধরে সামনে এগিয়ে যাবার 
পথ পায় না। 

অথচ উল্লিখিত উদ্দেশ্যগ্াীল 
দোকান পাট' বন্ধ, ট্রেন আটক 
বা ঘেরাও না করেও হয়ত এ সব 
পলিটিক্যাল সম্্যাসীদের . কল্যাণ 
হস্ত প্রসারণ দ্বারাই সম্ভবপর হতে 
পারতা 

কিন্তু সমস্যা এদেশের অন্যন্ন। 
রাজনীতির সন্্যাসীরা প্রায়শই 
এক একজন িগ্লোমেট। কিন্তু 
ডিপ্লোমোস অর্থে আমাদের কাঁব- 
গুরু যা বলেছেন সেই তত্বকথায় 


আর্ম পর্যায়ে শান্ত সংযত তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু কর্ণ- 


সুশৃঙ্খল থাকার মত গ্রেনিংপ্রাপ্ত 






' HYGIENICALLY BLEACHED! 






« Drawers & 
Briefs 


Also Tee shirts, 
Tennis shirts, 1 
Chain Shirts, 


EVERY BODY 
NEEDS 
PIONEER VESTS 


পাত করেন না। তাই তাদের অল্ত- 
রঙ্গ এ শারক দলের মধ্যেই 
িস্লবটা যেন: ক্রমেই আজকাল 
কেবলই রন্তান্ত হয়ে উঠছে। রবীন্দ্র 
(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃচ্ঠায় ) 







নর 


স্বাধীন দিল্লী 





LER ছিন্বতসল্র আলে ক পত্রে 





রমাপ্রসাদ মল্লিক 


' কাংশ কবিই সন্তপণে অন্য পথ 


মাড়াচ্ছিলেন, কেউ বা মস্লনের 
নাকাব (ঘোমটা) ঢেকে কুরবপাকে 


জগন্নাথ আজাদের কম্বুকল্ঠে 
সোচ্চার বাস্তবতার ' ঝঙ্কার শোনা 


মওজ এ নাসীম কি জগ্হ্‌ 


বাতাস যেথায় ঢেউ খেলে 


ছাইয়ের রাশ!” 


৷ নপৰ 


~ 


॥ শ্বক্রবার ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ 


এমনি তির্যক ব্যাষ্গোন্তিও শোনা পাঁচেও নেই। তারা বুঝি কেন্দের ; 


অবশ্য নতুন কংগ্রেসের জনতা ঢুকতাদ-রস্তপনায় বল্জানয়মে বাঁধা 
রহসাময়ী করে তুলাছলেন, কিন্তু মার্কা সমাজতন্মশ : দন্দোবস্তের সভায় নতুন করে আবার নেতাজাঁ 
প্রীত উৎসাহজ্জপনে ভাঁটা পড়ে মৃত্যু রহস্য অন্দসন্ধানী কমিটির 


এসেছে। আজকাল বরণ এও দাবী উঁত হল, পাশও হল। 
শোনা যাচ্ছে যে, ব্যা্ক থেকে কিন্তু অভ্যুদয় অগ্রণী শিখার মত 
যে, কর্ণ বা হাওলাত দেওয়া ক্রান্তিকারী পাঁথকের কর্মপরম্প- 


হয়েছে রাষ্্রীকরণের পর তার রার কোনো সদর্থক আলোচনা 


সিংহভাগ গেছে মূল্াস্তরের 


'ফোঁপে ফুলে ওঠায়; দাদন পেয়ে 


যে ব্যবসায়ীরা জিনিষের দাম 
ইচ্ছামত বাড়ায়, নতুন নতুন 
লাইসেন্স প্রাপ্তির সৌভাগ-গোৌর্বে 
গরবী বিত্তবান শিল্পপাঁতিরা লনা 
করার সামর্ধেয একচেটে ধনতন্দের 
যে প্রাসাদ ওঠায়, তার পথিকৃৎ 
হচ্ছেন রিজার্ভ ব্যান্কের নতুন 
কতৃপক্ষ, এমনি ধারা কথা দায়িত্ব 
শীল মহলেও এক্ষণে গুঞ্জিত। 
ব্যাঙ্ক গভর্ণর শ্রীবা “পুরস্কার” 
পেয়ে কোনো. বৃহৎ 'বিদেশীরাহ্ে 
ভারতের দত হতে যাচ্ছেন, 


ll 


/ 


বীরভূম (জলা স্বাস্থ বিভাগের নিক্ষিয়তা 


বাঁহরাগত এক ভদ্রলোকের 
অভিযোগে দেখতে গেলাম জেলা 
.দবাস্থ্যাবভাগের হেড কোয়ার্টার 
[সিউড়ী পুরাতন হাসপাতাল 
তা 
ও আত্মীয়স্বজন খর্ণা দিচ্ছেন 
{বাভিন্ন চিকিৎসা, এক্সরে, মলমন্ত্ 
পরাক্ষা প্রভীতর জন্য। অনেককে 
. তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত, অপেক্ষা 
' করতে হয়" কল্তু এখানে নাই, 
কোন প্রদ্রাবগার বা পায়খানা । 
অত্ধাগ্£ নরক সদৃশ। জরুরী 
প্রয়োজনে রোগী, এবং আত্মীয়গণ 
হাসপাতাল কম্পাউচ্ডের যত্রতত্র 
প্রস্রাবে বসছেন। দেখা গেল সেদিন 
ক্বাস্থ্যাবভাগের ট্রাউজার পরাহত 
জনৈক কর্মী বাহার্বভাগের 'পছন 
* দেওয়ালে মুত্র ত্যাগ করছেন। এ, 
দি, এম, ও-এর দৃষ্টি আকর্ষণ 
ক্র হলে তানও নির্লিপ্ত জবাব 
দেন চলছে চলবে! ক্বাস্থ্যাবভাগ 
ঘটা করে “পাঁরচ্কার পাঁিচ্ছন্বতা 
দিবস পালুন” করেন। বহু উপদেশ 
দেন অথচ এ উপদেশ নিজেরা 
পালন করেন:না। এর থেকে দতখের 
{বিষয় আর কি থাকতে পারে।" 

কতখরা 'কলেন, নাকি অর্থা- 
ভাবে নতুন কিছ; করার ক্ষমতা 
নাই। সামান্য টাকা খরচ করে দু- 
একাঁট ইউীন্পিন্যাল আর পুরনো 
পায়খানাগবালকে স্যানিটারণী ল্যাট- 
রুনে পাঁরণত" ' করা যাচ্ছে না- 
অপরদিকে “স্কুলহেলথ বিভাগকে” / 
" জিইয়ে রেখে অযথা বছরে তারিশ- 
চঁ্িশ হাজার টাকা অপচয় হচ্ছে! 


এই বিভাগ 'হুন্ধে আটা সালের 
ষোলই মে ময়ূরাক্ষী পান্তিকাম় বহু 
আভিযোগ করা হয়েছে এবং বাঁর- 


হোক না কেন)। স্কুল হেলথ এর 
আলাদা আঁফস আছে-_কর্মীরা 
আছেন তারা ' কাগজপত্র “য়ে 
নাড়াচাড়া করেন, সসর মাঝে মাঝে 
ছোট সাহেব ফাইল সই করে এসে 
কর্তব্য সমাপন করেন। কারণ. এই 


{বিভাগের ডান্তারবাব নাক সাম-. 


য়িক সাসপেন্ড হয়ে আছেন তাই 
এ, সি, এম, ও বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত! 
- জেলার কুষ্ঠ: চিকিৎসা বিভা- 
গের বিভিন্ন কেন্দ্রে. নাকি চাকৎ- 
সক নাই তাই সেগ্যীলরও ভারপ্রাপ্ত 
এই ছোট সাহেব (এ, সি, এম, ও)। 


কথা বলতে গেলে মহাভারতও 
সৃষ্টি হবে। এই বিভাগের সর্বময় 
কর্তা ি-এম, ও সাহেব। এর 
কতবব্যপরায়ণতা, প্রশংসনশয়। সব- 
গিদকেই নজর রাখেন! কিন্তু হলে 
“হবে দক, এখানে সবসময় শষ্যা- 
'সংখমুর দ্বিগুণ রোগ সা্জকেল 


ওয়ার্ডে মেঝেতে গাদাগাদি রোগী 


পড়ে আছে। ইনফেকসাস ওয়ার্ড 
'তো একটি ডবল ডেকার বাস, 
বারান্দাতেও রোগী কাতরাচ্ছে। ' 


গেলনা শোনা। দঞঃখের সঙ্গে 


নৈতিক আদর্শের তাত্বিক বলে .. 
খ্যাত শ্রীসর গ্যহ এম পি-ও 


কেবল পতাকা উত্তোলনী লোক- 
কতা নিয়েই ক্ষান্ত থাকলেন। 
| সাধারণতলন্ত মেলা ' 
সাধারণতন্তর দিবস যেমন 
প্রাতবছর হয়, এবছরও মেলার 
মতই উদযাপিত হল। চণ্ডাঁগড় 
সমস্যার ছায়া অন্ততঃ দিল্পঁতে 
পড়েনি! লোকে ষ্রাক্‌ বাস লরদ 
স্কুটার-ট্যাক্সী' চড়ে দূর দুর প্রাল্ত 


থেকে ছুটে এসেছে যেমন: প্রত্যেক 


বছর আসে; বেশীর ভাগ উত্তর 
প্রদেশ এবং হরিয়ানা, প্রদেশের 
নাগরিক; দ্‌ড়দেহ ময়লা-পোশাক 
পরা জাঠ _কিষাণ, কিন্তু নিচু 
মারার" শ্রেণীর :ফেপিরা ভবাভার 
আঁধিকারণ, তরুণবৃন্দও যথেষ্ট 
দেখা গেল। এরা চণ্ডাগড় সমস্যা 
নিয়ে ভাবত নয়; এদের উদ্দেশ্য 


ফুর্তি। প্রচণ্ড বর্ষা মাথা শীতে. 


একটু ফাঁক এনেছে শঁতার্ত' 
'আকাশ-জনমান্ষ  ছ:টোছিতটি 


সামীয়ক রোগের উপসম হর্লও করবে বক, বিশেষতঃ খাদ্যে যখন 


বহ: দুস্থ রোগ' বাড়ী যেতে চায় 
না, কারণ বাড়ীতে খাদ্যাভাব। টি 
বব ওয়ার্ডের রোগীরা বলেন আমা- - 
দের ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে না, 
খাদ্যের সরবরাহও অপ্রতুল । তিন- 


উত্তাপ সপ্তারী বস্তু কমই। 
“মোটামুটি বলা চলে, চন্ডীগড় 
শহরের ওপর হন্দীভাষী পান- 
জাবীদের দাবী খুবই ভাসা-ভাসা। 
হরিয়ানার খাস নাগাঁরক দিল্লীতে 


চার বছর যাবৎ কয়েকজন বিছানায় প্রচুর; যাঁদ . তাদেরকে নমুনা-মত 


পড়ে আছেন। 
‘জেলা হাসপাতালে আরও 
কম চাই, চাই চিকিৎসক, লেডী 
ডাক্তার আর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, 
রামাঘরের ওপর দৃষ্টি প্রভাত 
ডি-এম-ও সাহেব বললেন উপর 
মহলে বহু লেখা হয়েছে কিন্তু 
আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়ান। 
ব্লাড ব্যাঙ্কের কাজ সুরু হতে 


চলেছে শীগঙ্গীর কিন্তু এখন নাকি রাজ্যেরই বাঁজধানী আনিদিস্টকাল 


ডান্তার নাই। প্যাথলাঁজস্টকে বদলী 
করার ব্যবস্থা হয়েছে আউটডোরে 
ডান্তারের অভাব! 

সম্প্রীতি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
জেলা পাঁরদর্শন করে গেলেন দায়- 
সারা গোছের বলে হব্তফ্রন্টের 
অনেকে বলাবাল করছেন। নইলে 
সাতর্ষাট সালে ননীবাবু . যখন 
জেলায় এসোছলেন তখন বাছিল্ন 


রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে টাইমৃসে” 


আলোচনা চক্রে বসৌছলেন কিন্তু 
এবার তার ব্যাতিক্রম কেন? বার- 
ভূম জেলার' ওপর তাঁর বিবমাতৃ- 


গ্রহণের সামনে দাঁড় করানো যায়, 
পাঞ্জাবের, সঙ্গে সংষুন্ত' হতে 
অধিকাংশই 'চন্ডীগড় শহরকে 
দিতে আপত্তি করধেনা'। অবশ্য 
বড়লোক, 'হন্দীপ্রেমী পাঞ্জাবী 


যারা প্রচার "উন্মুখ, তারা সোচ্চার , 


এবং উদ্দেশ্যপরায়ণ ভাবে স্থিতা- 
বস্থা বজায় রাখার জন্য উদ্বাগ্ 
হয়েছেন, কেউ কেউ . আবার দুই 


ধরে এ শহরে থাকুক এমন আও- 
ফ্লাজ তুলেছেন। কেন্দ্র শাসিত 


দল্পশর গ্রামাঞ্চল এলাকা, এবং. 


প্রাচীর ঘেরা পুরোনো দিল্লীর 
এক খাবলা বের করে, হারয়ানার 
জন্য নতুন রাজধানী তৈরী হক 
এমান দাবীও উঠেছে। “ন্যাশনাল 
হেরজ্ডেরঃ দিল্লী সংস্করণে, এবং 
বৃহৎ পুজি শাসিত “হিন্দুস্থান 
উদ্দেশ্প্রণোদিত 
প্রবন্ধ নিব্ধাদও ছেপে বের 
হয়ে গেল। বলা হচ্ছে এক লক্ষ 
পণ্তাশ হাজার বসাঁতির চশণ্ডীগড়ে, 


সেংগঠনণ) কংগ্রেস এবং জনসঙ্ৰ 
ইত্যাদ কিছু কছু বিরোধী অবশ্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের আহত মিটিং 
' বয়কট করলেন, এবং করে 'িজ্ঞতার 
নামে মতা জাহির করলেন। কিন্তু 
বামপন্থী দুই কমিউনিস্ট দল, এবং 
ডি এম কে, পি এস পি ও মুসালম 


লাগ দ্ব্ার্থহীন ভাষায় চন্ডীগড়ের £ 


প্রাত পাঞ্জাবের দাবী সমর্থন 


এক অপ্রত্যাশিত মোড়ে ঘুরোবার 
চেষ্টা এবার সজোরে চলবে। এ- 


প্রাচীন , 


a 


প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়, চণ্ডাগড়ের 1 


সম্বন্ধে পানজ্ঞাবের দাবী আজ 
আবিসম্বাদী রূপে স্বীকৃত; কমিউ- 
নস্ট পার্ট '(মাকীসম্ট) এই 
দাবীর যৌন্তিকতাকে সমর্থন করে, 
প্রশ্গাতশীল চিদ্তাস্তরোতের গাঁত 
কোন মূখে তা নিঃসংশয় করে 
তুলল ৷ পার্টির জেনারেল সেক্রে- 
টার দিল্প'তে এসেছিলেন উড়ন্ত 
সফরে, পশ্চিমবাংলার উপ-মুখ্য- 


মল্মী জ্যোতি বসুর সঙ্গে। এদের ৭ 


আগমনের, মুখ্য উদ্দেশ্য ছল, 


যাচাই করা। 


চংডাঁগড় এবং পাঞ্জাবী-ভাঁধা- । 


ভাষী অণ্চলের দাবীর মত ম্‌লতঃ- 
জনপ্রিয় আন্দোলনের ধারক এবং 
সঞ্চার প্রাণ রূপে আকালি দল 
আপনাকে 'চাহত করে ফেলেছে। 
ফলে গুরনাম 'সঙের মান্মিমশ্ডলী 
এখন, অটঃট স্থাঁয়ত্ব অজন! করল।, 
তাছাড়া, মংখ্যমল্ত্রা কেন্দ্রীয় সর- 


কারের প্রত সাবধানবাণশী উচ্চারণ 


শেষাংশ অষ্টম পন্ঠায় ) 


অর্থে কপটাচরণ ব্যাঝতে হইবে 
এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম 
এই, নিজের ব্যান্তগত হূদয় বৃত্তি 
দ্বারা অকস্মাৎ বিচাঁলত- না হইয়া 
কাজের নিয়ম ও সময়ের সুষোগ 


Mee Li 


যাই না। আমরা কাজ পাই বা না 
পাই কথা একটাও বাদ দিতে পারি 
না। তাহাতে কেবল যে আমাদের 
অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ 
পায় তাহা নহে; তাহাতে প্রকাশ 


পায় যে, কাজ আদায়ের ইচ্ছার £ 


অপেক্ষা দুয়ো দিবার বাহবা লই- 


সংলুভ ব্যবহারের কথাও অনেক সত্তর হাজারেরও ওপর নাক সর- বার এবং মনের ঝাল বাঁড়বার 
মহলে শোনা যায়৷ [ময়ণরাক্ষী থেকে] কারণ চাকুরে;' তারা সাতেও নেই ইচ্ছা আমাদের বেশস ।* | 


১ 


t 


ad 


. কিছঠকাল আগে ঘোষণা করে যে 


শা 


দর্পণ ॥ শ্বরুবার ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ 


ভারত মহাসাগরের ঘোল৷ জলে 
শ্রে জলকোঁল? . 


| তর;ণ চট্টোপাধ্যায় - 


জরাজশর্ণ ব্রিটিশ সিংহের কেশর দিকে)। পারশ্য উপর্সাগর ধোঁত 
আজ কুণ্িত অবস্থায় খসে যাচ্ছে, সৈকতে সমদদ্রের স্বাস্থ্যকর ওজোন- 
ধার চলে গিয়েছে তার নখের,জোর ভরা বাতাসে আরাম কেদারায় 
চলে গিয়েছে তার দাঁতের! কিন্তু বসে এঁ তল্লাটের রাজা-বাদশা ও 
যতই হোক বার্্ধক্র বিমান শেখ জনাবরা হারেমের খরচ ভিক্ষা 
থেকেও মাঝে মাঝে একট; গর্জনের শ্ভের ানময়ে তাদের দেশের 
চেষ্টা করে, নিজের আঁস্তত্ব অজম্র তৈল সম্পদের উপর প্রধানত 
জাহির করার জন্য, থাবা জোড়াও '্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের মাতব্বরী 
যতটুকু পারে রাড়াবার চেষ্টা করে, অক্ষুন্ন রাখার চক্রান্ত আজও করে 
যেটুকু জামদার এখনো বেদখল যাচ্ছেন, ' একথা কে না জানেন? 
হয়ান সেটুকু আঁকড়ে ধরে রাখ- 
,বার আশায়। সুয়েজের পূর্বে 
জামদারগদুলির দুই-একটি ছাড়া 


সবই তার খোয়া গিয়েছে বলে সে 


সিংহ অথর্ব হলেও তার থাবা 
সুয়েজের পূর্ব দিক থেকে গুটিয়ে 
নিয়েছে? নিতে পারেনা কারণ 
দুনিয়ার যেখানেই পেপ্রোলিয়ামের , 
গন্ধ সেখানেই সাম্রাজ্যবাদী তার্ধের 
কাকদের উড়ে এসে জুড়ে বসায় 
আজ পর্যন্ত কখনো অন্যথা হয়ান 
এবং জনতা মেরে না তাড়ানো 
পর্যন্ত তারা নড়বার- পান্র নয়, তা 
সে জায়গা সুয়েজের 'যে পারেই 
হোক। * 


দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে সে তার 
সশস্ত অস্তিত্ব সাঁরয়ে নিয়ে যাবে 
বলে ঠিক করেছে। ঠিকই তো 
দেবার পিছনে এই দুদিনে শাদা 
হাত পোষার মত সমানে কাঁড় 
কাঁড় টাকা জলে দেবার ক সার্থ- 
কতা? তবে হাঁ এ তল্লাটের ছোট 
ছোট জরমদারীতে বয়োবৃদ্ধ সিংহের কিন্তু তুংকুর দল যেখানে বাস 


সুতরাং কি করে বলব যে 'ব্রাটশ' 


সঙ্গে এর মিল কোর্থায় ই যারা 
এখনো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মোট- 
ঘাট পেঁটলা পঃটাল বেধে অস্্- 
শস্ম, মনোয়ার জাহাজ ও জঙ্গী 
বিমান বহর য়ে চলে যাবার জন্য 
তোর হচ্ছে তাদের পাশ্ব'রক্ষা করে ' 
নিরাপদে ফারয়ে নিয়ে যাবার 
জন্যই ক এই প্রস্তাবিত বিরাট 
বহুবল প্রদর্শন? নাক কাউকে 
শাসানো ও চোখ রাঞ্গানোর জন্য? 
কোন্টা 2 আমাদের মনে আছে 
যে কিছ্দাদন আগে ক্যাঁরাবয়্যান্‌ 
সাগরে অবাঁস্থত বার্বাভোজ ও 
বামনা দ্বীপপঞ্জের তল্লাটে 
আঁঞ্গলো পব্রাটশ-শাঁসত) 
দ্বীপের জেলে সম্প্রদায় যখন 
বিদেশ শাসনের বিরদ্ধে “বিদ্রোহ” 
করে তখন 'ব্রটিশ সিংহ সেখানে 
ই রকম বাহবলের প্রদর্শন 
আস্ফালন করতে গিয়েছিল। এ 
যাত্রা সরকারা ভাষ্য অনদসারে এ 
সশস্ত্র বাহনী নাকি ' “মালয়ে- 


? 


সাগর অণ্চল থেকে ব্রিটিশ সশস্ত 


শান্তর সম্পূর্ণ পাততাড়ি গুটিয়ে ' 


প্রত্যাবর্নের নিরাপত্তার জন্য” 
পাঠানো হচ্ছে। মিঃ পিপ্টার িখ- 
ছেল যেশব্রটিশ নাবাধ্যক্ষ মণ্ডল 
এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা করেছেন এই 
বলে যে, “বলা ক যায়? ব্রিটিশ 
সশস্ত শান্তর বিদায় গ্রহণে কেউ 
বাধা তো দিলেও দিতে পারে; 
তখন ?% 


এক দ:দে সাম্রাজ্যবাদী শন্তির , 


উৎপাত, বন্ধ হওয়ায় এ সব অ্ট- 
লের জাতিগ্ীল স্বস্তির নিঃশ্বাস 
না ফেলে, রাধা দেবে এই আষাট়ে 
কাহিনপ ব্রিটিশ কর্তারা কাদের 
বিশ্বাসের আশায় পারবেশন কর- 
ছেন? মিঃ 'পিণ্টার পড়েছেন 
উভয় সংকটে । এক জায়গায় তান 
বলছেন যে “সঙ্গাপুর ও মালয়ে- 


শিয়ার কর্তৃপক্ষের ব্রাটশ অস্ব্ের- 


ঠেকোর উপর ভর করে দাঁড়াতে 
আপাতত নেই ।” হক কথাই বলে- 
ছেন সাংবাদিক মশায়। তুংকু সর- 
কার ও লী কু-সান সরকার যে 
সাম্রাজ্যবাদের গড়া হাতের পুতুল 
সেটা সবাই জানে। মিঃ *পণ্টার 
কিন্তু এ রিপোর্টের আর এক 
জায়গায় স্বীকার করে ফেলেছেন 


এতো গেল মধ্য প্রাচ্ের কথা। শিয়া, সিঙ্গাপুর ও পারশ্য উপ- যে পরাঁটশ সশস্ত বাহনীর অপ- 


*, সাত 
সারণ তারা জোর জবরদস্ত করে 
ঠৈকাবার চেস্টা করবে কিনা সন্দেহ” 
তার পরে তান আরো খবর দিচ্ছেন 
যে, “যে ব্রণতরী-ীবমান বহর এ 
অগ্চলে ৷ যাত্রা করতে যাচ্ছে তর্কে 
নিদেশ দেওয়া হয়েছে যে “কোথাও 
স্থলভাগে বিক্ষোভ ইত্যাদি ঝামে- 
লার মধ্যে যেন নাক না গলানো 
হয়!” শেষে আর সামলাতে না- 
পেরে রিপোর্টার ভদ্ু্সাক বলেই 
ফেলেছেন £ “আমদের সরকার 
গোটা উন্মাদতুলা মক আভিনয়_ 
যার নাম প্রতিরক্ষা ন'ঁত-এই 
আতিশষ্য দোখয়ে সমাপ্ত হবে” 

আমাদের মনে হয় যে এই 
বাহুবল , আস্ফালনের ধারণাটা 
ব্রিটেনের কিছ মাথাগরম ঝুনো 
সাম্রাজ্যবাদীর মগজ থেকে বার 
হয়েছে৷ উদ্দেশ্য এশিয়ায় ত্রিশ 
সাম্রাজ্যবাদের 'মিওয়মান সামারক- 
রাজনৌতিক মানসম্্রমকে রন্ত- 
দানের দ্বারা আবার জাইয়ে 
তোলা। সেইজন্য সন্দেহ জাগে 


যে ব্রিটিশ সিংহ কি শেষ পর্যন্ত 
এই অণ্যল থেকে থাবা গুটিয়ে 
নেবে? 


যে স্থানীয় “পিলা” নায়েব গোমস্তা করেন সেখানে? 


স্থাবর সম্পত্তি দেখাশোনা করছেন 
ও সেই সুযোগে ফোকর্ে নায়েব- 


এই জান:য়ারীতেই সামারক 
শরপোর্টার মঃ চ্যাপম্যান পণ্টার, 


গোমস্তাদের মত নিজেদের সিন্দদক লন্ডনের ডেলী এক্সপ্রেসে একট 


ভর্তি করছেন তাঁরা কিন্তু জাঁমদা- 


খবর ফাঁশ করে দিয়েছেন যাকে 


রের এই ঘোষণা শুনে ঘাবড়ে বলতে পারেন “স্কৃপ্‌1৮, খবরাটি 
আঁস্থর, আতংকে 'বহবল। ব্রিটিশ 'ব্রাটিশ মানোয়ারী জাহাজ বহরের 


সৈন্য সামন্ত, রণতরী ও ' বিমান 
বহরের ছাতা গয়ে নিলে, প্রজা- 
দের অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও আন্দো- 
লনের প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে গা বাঁচা 
বার বর্ধাত তাঁরা পাবেন কোথায়? 
তাই তুংকু ও লী কুয়ানের মত 
নায়েব গোমস্তারা সিংংকে কর- 
জোড়ে কাকুতি নাত করছেন 


গাঁতাবাঁধ সম্পর্কে । তান জানা+ 
চ্ছেন যে এঁ রণতরী বহর আগামী 
কয়েক মাসব্যাপী এক কার্যসূচী 


' রচনা করেছে। সেই কার্ষসূচশ মত 


যাতে সে ওঁ "সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার , 


করে। 'কচ্তু মাভৈঃ। ঘাবড়াবার 
কি আছেঃ বুড়ো হাবড়া সিংহ 
চলে গেলেই বা? তারকা ও ডোরা- 
দার পতাকাধারীরা তো নাপাম 


ব্যবসা । 


ব্রিটেনের সমস্ত * বৃহত্তম যুম্ধ- 
জাহাজ এবং বহু মাঝারি ও ছোট 
সমরপোত ডেস্টুয়ার, ক্রুইজার, 
টপ্পেডো-বোট, ভবো জাহাজ 
ইত্যাঁদ) একত্র সমাবিস্ট হয়ে দূর 
প্রাচ্য যাত্রা করতে চলেছে। এ 
জাহাজগ্লির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য হচ্ছে জঙ্গী ও বোমার 


বিমানবাহশ জাহাজ দুঁট-ঈগল ও 


আর্ক রয়্যাল্‌, এই দুটিকে যুগো- 
চিত করে তুলতে ৩ কোটি পাউন্ড 
স্টালি খরচ করা হয়-__ লেখক) 


প্রভৃতির শাঁসালো নৌ সেনাবাহণ “সুপার ড্রেডনট্‌” 
নায়েব গোমস্তাদের শ্রেণীর মানোয়ারী জাহাজ বাল্‌- 


বারবাণতাবৃত্তি কিছু অপছন্দ বলে ওয়ার্ক ও স্যালবয়ন্‌, স্বয়ংচাঁলিত 
তো শ্যানান_পেটে খেলে যেমন ক্ষেপণাস্ত্বাহশ জাহাজ ইত্যাঁদ। মঃ 
পিঠে সয়, পকেট ভরলে দেহ ও. গার আরো লিখছেন £ “বিমান- 





বিবেক বিব্লয়ই বা সইবেনা কেন। 


আলবৎ সইবে। 


কিন্তু পিটিশ সিংহের এ 
গসম্ধান্ত সম্পকে আজ মনে কেমন 
জান একটা খটকা বাঁধছে, সন্দেহ 
দেখা 'দিচ্ছে যে সত্যই, বক সে 


বাহ" ‘জাহাজ গ্যা্পিতে পারমাণবিক 
বোমা থাকবে এবং রণতরী বহরের 
মাথায় ছাতার কাজ করবে শব্দ- 
ভেদী জঙ্গী বিমান ফ্যা্টম ও 
বাকানিয়ার মডেলের বোমারুর ঝাঁক 
যেগীল চাঁলত' হবে সেরা বৈমা- 


ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ‘ব্যবহার করলে 





সুন্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাচিক। মুখ বচন 
ও দুগ্ধ মুক্ত ভু ৷ 


সাধনা 


উত্তর বোর্নও কোঁলমান্তান), নিকদের দ্বারা । গোটা স্কোয়াড্রন- 
মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি টিকে অভিমন্য্যর ব্যহের মত পার্শ্ব 
রত্বগর্ভা জায়গাগনীলর মায়া কাটাতে রক্ষা করে নিয়ে যাবে এক পর- ® Tu“ 
পারবে? এই সন্দেহ মনে উশক মাণ্দশান্তগালত ডুবো জাহাজ সাধনা উষধালক্-ঢাক? ' টু 
* দিচ্ছে হালের কয়েকটি ব্যাপার ও বাহিনী» 2 এক্টি আদর্শ দাতের জব 
খবরের দরুণ । এ সমস্তটাই তো স্ুয়েজের : হি 
পশ্চিম এশিয়া অর্থাৎ মধ্য- পূর্বাদকের ব্যাপার হবে। সুয়েজের চা SANTOS কলিকাতা] কে ঃ ! 


ভাট নরেশ চগ্র হোষ, এন.বি.খি.এস. কোল) য়ে 


প্রাচ্যে সুয়েজের প্রাতবেশী ( পূর্ব পূর্ব দিক ত্যাগ করার সিদ্ধান্তের + হলারণ শান্রের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক ।, 


॥ আট ॥.. 


lh 


অরণ্যের দিনরাত্রি ছবি প্রসঙ্গে 


“ভুবন সোমে”র ভাঙ্গা হাটে 
“অরণ্যের দনরান্র” মস্তি পেয়েছে। 
ভাবা গিয়েছিল আবার বোধহয় 
কিছু পাওয়া যাবে। বলতে দ্বিধা 
নেই শ্রীসত্যাঁজৎ রায় তাঁর দর্শককে 


শুধ হাতে" ফারয়ে দিয়েছেন 


গ্যাডাল্ট ছাঁরতে তাঁর অবদান 
“চিড়িয়াখানা” থেকেই কমতে সরু 
করেছে, অরণ্যের 'দিনরান্রতে তা 
একেবারে একটানা ব্যর্থতায় পর্য- 
বাঁসত হয়েছে। 

আমরা জানি তার মত পাঁর- 
চালকের কাঁহনী 'নির্বাচন। খুব 
একটা বড় ব্যাপার নয়, তব এ 
ছবির কাহিনী নেহাতই বাধারণ। 
আপত্তি আমাদের সেখানেই যেখানে 
তান বর্তমান! ছাবতে নেই জলো 
কাহনীর বোশিষ্ট্যহশীন ভাষ্যকার । 
এ কাজ করারতো লোকের অভাব 
নেই৷ এবং এর জন্যে এত ব্যাপক 
নামী শিল্পসমাবেশেরও বোধহয় 
প্রয়োজন ছিল না! যে দাম প্রষো- 
অনেক কমে তান অনেক বেশশ 
পেতে পারতেন, কেননা ছাঁবাঁট 
সত্যাজৎ রায়ের। 

ছাঁবাঁটর নাম “অরণ্যের দন 
রান্র”। নামটি তোথানি ক্যামেরার 
কাজে লেগেছে, কাহনীর ততো- 
খানি নয়! কোন শৈল্পিক আরণ্যক 
বন্তব্য এছাঁবতে কোথাও বলার 
চেষ্টা নেই। মনে হয় ভাঁড় এড়িয়ে 
চারঘ্গুলোকে সহজে 'মাঁলয়ে 





দেবার জন্যে এরকম পরিবেশ বেছে 


নেওয়া হয়েছে। এমন সুন্দর দৃশ্য- 


পটে তান দর্শকদের সামনে রেখে- 
ছেন দিশা মদ আর, মেয়েমান্ষ। 


যে অরণ্য তান দর্শককে দোঁখ-। 


য়েছেন, বুর্জোয়া সমাজ পাঁথবার 
প্রতিটি বড় বড় সহরে তা 
রাতে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে 
চলেছে, সেই নোংরামী দেখানোর 
জন্যে অতদূর নিয়ে যাওয়ার কি 
দরকার 'ছিল। ১ 
কাহনীতে “তান টুকরো করে 
পাঁচটি চরিত্রে পাঁচাট সমস্যা তুলে 
ধরেছেন। এর একটিও কিছুমান 
মোৌিকতা দেখাতে পারোনি। সম- 
স্যাগুীলর ধরণ ধারণ ‘সহজ করে 


. তুলে ধরলেই পাঁরচালকের ভাবনার 


অভাব 'ির্ধক রূপ নিতে পারবে । 

কে) শ্রীশামত ভঞ্জের চাঁরত্রে 
আঁভিজাত শহুরে প্রেমের অন্তঃসার- 
শুন্যতা দেখানো হয়েছে। নায়িঝ 
নায়ককে বাতিল করেছে ভাল চিঠি 
লিখতে না পারার অপরাধে । 
ব্জ্গঁট মন্দ নয় 'কন্তু এই প্রেমে 
ব্যর্থ হয়ে চীরন্র্ট যখন সাঁওতাল 
মেয়ের পেছনে ছুটে বেড়ায় তখন 
আর তার মৌিকতা বলে 'ঁক্ছু 
থাকে না। এছাড়া চারত্রাটর ব্যব- 
হারও কনাষ্রাডকটার। সে আঁভ- 
জাত মেয়ে দেখে অভ্যস্ত 'এবং 
তাদের প্রাত 'ঘণও তার কম নয় 
অথচ শীর্মলা ঠাকুরকে দেখে তার যে 
আড়ম্টতা তা অত্যন্ত বেমানান। 


বাগনান থানা পাঁন্বীশতবাধিকী উতম 


বিগত, এগারোই জানুয়ারী 
থেকে সতেরোই জানুয়ারী এক 
সপ্তাহব্যাপী হাওড়া জেলার মংগ- 


ছিলেন পাঁশ্মবঞ্গের বহু গণ্য- 
মান্য ব্যান্ত। প্রাতাঁদন জনসভার 
শেষে বাভিন্ন আকর্ষণীয় লাংস্কৃ- 
তিক অন;ষ্ঠান ও 'বিচিন্রান্দষ্ঠান 
“উদয় সংঘ” আয়োজিত ঘোত্রাল- 
বাড়া উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখর 
করে 'তোলে। বেতারশিষ্পধবন্দ 
পাঁরবোশত “গান্ধীজী? গণীতি- 
আলেখ্য, স্থানীয় শবশিস্ট শিল্পশ- 
দের দ্বারা “মহাত্বাজী”র প্রিয় 


গানগীলর অনুষ্ঠান, পশ্চিমবঙ্গ * 


সরকারের লোকরগ্ন শাখা পাঁর- 
গণ্ডালকা” নত্য-নাট্য 


এবং ধবাভল্ব শিক্ষামূলক চলার 
প্রদর্শনী! এবং ইউ-এস-আই-এস 


পারবেশিত “মহাত্মাজ”র জাবন 
ও' আপোলো আঁভষানের চলাচ্চি্ 
প্রদর্শনী সাতাঁদনের অননষ্ঠানকে 


[প্রাণবন্ত করে তোলে। বিচারপতি 


শঙ্করপ্রসাদ মর সম্মপ্তি দিবসে 
সভাপতিত্ব করেন। 

গাম্ধীজীর জীবনী ও বাণীকে 
'ভাত্ত করে একাঁট| প্রদর্শনীর 
সঙ্্য আয়োজন করা' হয় 'যা 
সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করে। 
এই উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি 
স্মারক পান্রকাঞ্ড প্রকাশিত হয়। 
প্রাতদিন হাজার হাজার নরনার্ধ 
উৎসবে যোগদান করেন এবং প্রদ- 
শর্নী নিরীক্ষণ করেন। সমগ্র 
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উৎস্ব 
কাঁমাটর সম্পাদক শৈলেশ ঘোষাল। 
ডাঃ রণজিৎ ঘোষচোধদরণ, ' পাঁচকাঁড় 
মুখাজশী, চপ্ডীদাস ঘোষ, মানিক 
ব্যানাজশি শীতল দাস, নবকুমার 
গুড়ে প্রমুখ ব্যান্তবৃন্দের এবং 
উদয় সংঘের' কর্মীদের অক্লান্ত 
প্রচেষ্টায় উৎসব সর্বান্জা স্ন্দর 
হয়ে ওঠে! 
সতেরোই ' জানুয়ারী অনু- 
ষ্ঠানের সমাপ্ত ্দধসে বাগনান 
থানুদর * পাঁচ শতাধিক দুস্থ ও 
দাঁর্রদের জামাকাপড় বিতরণ করা 
হয়! 


বত 


‘চালক চারঘ্রের মর্মমূল থেকে 


হয় পাঁরচালক চাঁরন্র্টি এবং তার 


ঠাকুরের চরিত্রে যেন কিছ বলার 


বারে উবে গেলেন।* 


শ্রীরায়ের মনোযোগের অভাব 
সবচাইতে বেশী করে ধরা পড়েছে 
চারন্রগুলোর কথাবার্তার দৌর্বল্যে। 
সমস্ত ছাবিটাতে উন্নতমানের ডায়া- 
লগ প্রায় নেইই। বাচনভঙ্গী সময়ে 
সময়ে এত স্বাভাঁবক হতে চেয়েছে, 

খে) শুভেন্দ; বাবুর চার 
মধাবিত্ত জীবনের ক্লান্তিকর ' সম- 
স্যায় মূহ্যমান। এ সমস্যাকে পাঁর- অনন্যসাধারণ বাচনভঙ্গী হারিয়ে 


উদ্ঘাটন করতে 'পারেন নি বরং 'শনজেকে নিঃশেষ করেছেন 
এরকম ব্বা্ধজশীব চাঁরঘ্রকে বজ্গা- 
হারা হয়ে তাঁড় খেতে দেখে মনে 


সমস্যাকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। 
এ চাঁরন্র বস্তুতঃ দর্শকদের কোনই 
সহানুভূতি পায়ান। 

গে) শ্রীমতী 'কাবেরী বসুর 
চাঁরত্র যৌবনে বিধবা । একটি সন্তা- 
নও তাঁর আছে। অরণ্যে তান , 
একা-সমস্ত দিক থেকে। তাই ইমারত তোর করে ফ্রাসূটেশনের 


শুভেন্দ্বাবুকে ডেকে এনে মর- 
বিড্‌ অবস্থায় তাঁর শূন্য বক ডেকে প্রশংসা আর সহানুভূতি 
দেখাতে চেক্সেছেন। প্রথম থেকে কুঁড়য়ে থাকে৷ . বাংলা দেশে সাঁহ- 
তাঁকে যে ভাবে দেখানো হয়েছে ত্যের ক্ষেত্রেও দুই-বস; এই অপ- 
তাতে এরকম ঘটনা ঘটানোর জন্যে রাধে লিপ্ত আছেন। শ্রীরায় দি 
হলেও এমন কিছ; মল্োবান' হতো করতে চান? . 
বলে মনে হয় শীন। যাই হোক তাঁর কাছে যেহেতু 
ঘে) সৌমিন্রবাবুর চান. সোসা- | 
ইটি গার্ল দেখে বিরন্ত। জাঁবন = 
সম্বন্ধেও হতাশ, কেন তা বলা 
হয়ন। এমন সময় অরণ্যে তানি ' 
শার্মলা ঠাকুরকে দেখলেন_যান 


কথা কম বলেন, UG 
নিজ্নতা ভালবাসেন! ' | 
ভাল লেগে গেল: তাঁকে, ভি করেছেন, কেন্দ্রের বর্ডার -1সিকিউ- 
বলবার আছে কি। বিটি ফোর্স এবং রিসার্ভ পুলিশের 


ও) একমাত্র শ্রীমতী শার্মলা প্রয়োগ সম্পর্কে; এবং [শত 
সম্প্রতি, চ'্ডীগড় সমস্যার সঙ্গে 
হিন্দ; সংখ্যাগারম্ত ফাঁজিলকা 
অঞ্চল হাঁরয়ানাকে সরাসাঁর অর্পণ 
করার প্রস্তাব সংযূন্ত করার বিরু- 
দ্ধেও। এতে তাঁর রাজনৈতিক 
ভুমিকা এক সাহস’ দৃঢ়তার আঁভ- 
ব্যঞ্জনা লাভ করল। বস্তুতঃ সাম্প্র- 
দাঁয়কতার অঁভযোগ এখন হাঁর- 
য়ানা-প্রান্তের অযৌন্তক চপ্ডীগড 


ছিল। হান পার্টিতে যান না, মান- 
শিক রাজ্যেও কিছু ' গোলমাল 
আছে, ক্লাসিক বই, সংগীত ইত্যা- 
দিতে তাঁর আকার্ষণ। ভালকথা। 
অথচ তাঁর চালচলন, ছোট্ট ছোট্ট 
তর্ক ভঙ্গী কি প্রমাণ করে, না 
তান খুবই নর্মাল এবং ছেলে- 
বোঝার ব্যাপারে খুদবই 'সারয়াস। 
“মনে রাখার খেলায়” তিনিতো 
অসাধারণ বুদ্ধিমতার পাঁরচয় রেখে- 
ছেন। গরাঁবের প্রত তাঁর. দরদ সম্পাঁক্ত 'দাবী - তার অত্যুৎসাহণ 
মোটামুটি. পার্টিতে যান না বলে সমর্থকদের প্র 
তান যে মর্যাদা দাবি করেছেন, 87 
জানলা চোখে সেটে আর আটো পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী ভাষা তো কেবল 
*ল্যাকস পরে, তান ‘ক তা অর্জন শিখদের নয়, তা হিন্দুদেরও; এবং 
করতে পেরেছেন? অনেক তাঁর হিন্দী ভাষাকে পাঞ্জাবী 'হন্দুদের 
গুণ, তবু তানি “তাড়ি খাওয়া” হিন্দ: 'সম্প্রদায়গত মনোভাবের 
“হনল্লোরবাজ” ছেলেকে ভালবেসে- সঙ্গে সমীকৃত করে দেখা অনুচিত। 
ছেন কিনা জানতে না পারলেও 
তাকে :এক টাকার নেটের উপর 
টোলিফোন নম্বরটা 'দিয়ে টাকাটা 
কেন যে নষ্ট করলেন বোঝা গেল 
না। 

মোট কথা সমস্যাগুলোর কি 
উপস্থাপনে, কি পাঁরবেশনে কোথাও 
শ্রীরায নিজ ক্ষমতার বিস্তার 
দেখাতে পারেন ন. শুধু কি 
তাই, ফাঁকর কথা তাঁর ছাঁবিতে 
কেউ দি এত তাড়াতাঁড় ভাবতে 
পেরেছিল! এ ছবিতে তাও আছে। 
পাহাড়ী সান্যাল কাঁহনীর প্রয়ো- 
জনে এসেছিলেন, পরিচালকের 
প্রয়োজনে হঠাৎ ছবি থেকে , একে- 


। এর দাবী আজ দিল্পশী কেন, পাঞ্জা- 
বেও কোথাও শোনা যষায়ান, এম- 
নকি “রিপাবালক-ডে” অন্মচ্ঠানের 
সারা রাজ্যব্যাপী . বয়কটের সময়েও 
তা অনুচ্চারত 'ছিল। 
ভারতের স্বাধীন দিল্পশতে সাহত্য 
আর স্বাধীন রইলোনা। পূর্বে 
উল্লিখিত উদ্ধৃভাষীদের কাবি- 
সম্মেলনে নাজিশ পরতাপগ্যাড়ির মুখ 


দিবসের উপলক্ষ্যে খেতাবাঁবতরণের 


প্রসঙ্গতঃ, কম্টকঞ্পিত “শখস্থান” 
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এখনো আমাদের আশা অনেক" এবং 
তা ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছে দেখে, 
বুর্জোয়া কাগজগুলো যে প্রশ্ন 
সযত্নে এঁড়য়ে যায়, সেরকম তিন: 
বিষয়ে তাঁর দৃম্টি আকর্ষণ করতে, 
চাই৷ 

(ক) 'শিল্পক্ষেত্রে তাঁর তথা- 
কাঁথত নিরপেক্ষতার মোহম্বীস্তর 


সময় এসেছে! এখনো যাঁদ তান 


সচেতন না হন তাহলে 'নছক 
দালাল ছাড়া বেশী সম্মান তাঁকে 
স্পর্শ করবে না। 

খে) শিল্পে বৈচিত্য বড়, না। 
গভাঁরতা বড় এবং এর মধ্যে কোন- 
টাতে তাঁর দেবার ক্ষমতা আছে, সে 
বিষয়ে স্থির 'সদ্ধান্ত তাঁকে নিতে 
হবে। 

গে) কঠিন পথে ষাঁদ তান 
শ্রীর্ধাত্বক ঘটকের দিকে তাঁকয়ে ভয় 
পেয়ে যান তাহলে তাঁকে সাবনয়ে 
শ্রীমূশাল সেনের দিকে দৃষ্টি দিতে 
অনুরোধ করবো! তাঁকে - শুধু 
মনে কাঁরয়ে দিতে চাই, এ পথে 
তান এখন একজন শক্ত সাথী 


পেয়েছেন, সাহস করে এগিয়ে যাও- ্ 
য়ার এইতো সময়। নাহলে সুন- 


মত অনট্রালিকায়ও চামাঁচকে বাসা 
বাঁধতে বিলম্বক করবে না। 
স্মরণ দত্ত 


পা সী 


স্বাশ্রীন ছিললী 
(৬ন্ঠ প্ষ্টার পর) ্‌ 


উপর উপযুন্ত আলোক-সম্পাত 
“কালাম কা দ*শমন-এজান 
নশা-এ হুকমৎ ভি 
কালাম খাঁরদনে উঠে হ্যায় 
এাহ্‌ল-এ-দৌলৎ ভি 
হালাম দ্যবেগা তো রাত 
ফির জহর বোয়ে গি 
কালাম 'বকোগ তো এক 
নসল্‌ খন রোয়ে গি।» 
অন্দবাদ ৪ শক্তিমত্ত সরকারই 


সাহিত্যের জীবন-পণ-করা শন; 


বড়লোক যারা, তারা একে কিনে 


টা 


নিতে উঠে পড়ে লেগেছে; লেখনী 
4 


যদি স্তব্ধ হয়ে 'যায়, সারা রাত 
শুধু বিষ-বীজ বপন করে যাবে, 
তা বিকল হলে সারা প্রজন্ম রন্তাশ্র 
বহাবে ৷” ৃ 





} 
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. পরিবার পরিকল্পনা সামিতিতে a প্রসঙ্গে 
৪৫ জন কর্মী ও সগ্মাদকের প্রতিবাদ 


'দর্পণের অভিযোগ 


fe 


সন 


দর্পণের তেইশে জানুয়ারী 
সংখ্যায়, গ্রকাঁশত “সরকারী অর্থে 
পাঁরচালিত পাঁরবার পাঁরকম্পনা 
সাঁমাতিতে বেপরোয়া চুর” শীর্ষক 
সংবাদের দুটি প্রতিবাদপত্র এই 
মুখবন্ধের সঙ্গে প্রকাশ করা হল! 
এই সংবাদে বলা হয় যে, 
১৯৬৭ সালে প্রথম যান্তফ্রন্ট সরকার 
প্রাতাষ্ঠত হবার পর কর্মীরা এই 
সংস্থাকে কংগ্রেসী রাহ? থেকে 
মুন্ত করেন এবং সেই সময় ডাঃ 
নারায়ণ রায়, সমর রুদ্র প্রর্ভীতকে 
নিয়ে ‘নতুন পাঁরচালক গোম্ঠী 
গঠিত হয়। এই সঙ্গে সংস্থার 
কর্ম ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীমাঁণ 
সান্যালের সহায়তায় সংস্থায় প্রবেশ 
করেন' শ্রীঅরূণ বন্দ্যোপাধয়। 
ইনি সি পি এমের একজন সদস্য। 
কংগ্রেসী আমলের সহঃ সম্পাঁদকা 
শ্রীমত' কল্যাণী দাশগুপ্তা প্রগাত- 
শাঁলতার মুখোশ ধারণ করে কম- 
দের বিভ্রান্ত করেন এবং সম্পা- 
দকের পদ দখল করতে সক্ষম হন। 
সংবাদে আঁভযোগ করা হয় যে, এই 
তিনজনের 'মলনেই সংস্থাটি 
চৌর্ধব্যাস্তর আখড়ায় পাঁরণত হয়। 
' অভিযোগ যে, সংস্থার 'নবী- 
জকরণ কেন্দ্রটি চৌর্যবৃন্তির পাঁঠ- 
স্থান! কেন্দ্রীয়. সরকার যখন 
থেকে প্রাতিটি নির্বীজকরণ অপা- 
রেশনের জন্য তাঁরশ টাকার মত 
বরাদ্দ করলেন তখন থেকে 'নার্ব- 
চার শীনর্বীজকরণের দ্বারা প্রভূত 
অর্থ উপাঁজত হতে লাগল! 
নির্বিচার নিবাঁজকরণে কেন্দ্রের 
স্থায়ী সার্জন একমত হতে পার- 
লেন না বলে অতীরস্ত সার্জন 
হিসাবে নিয়োগ করা হল শ্রীরজনণ 
কান্ত সরকারকে। একটি ' ভুয়া 
রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিয়ে শ্রীসরকার 
কেন্দ্রে যোগদান করেন। ''নার্বচার 
নরবীজকরণ যে পদ্ধাততে চলতে 
লাগল তা হল-এক, 'নিবীজকৃত 
ব্যান্তর বয়স, “তান 'ববাহত কি 


শিক্ষাবিভাগে দুর্নীতি 


তেয় পৃত্ঠার পর) 


সম্প্রীতি দূরে বা অসুবিধে- 
জনক জায়গায় বদলির কয়েকাঁট 
আদেশ যে কোন কারণেই হোক 
কার্যকরী হওয়া সম্ভব হয় না, 
ফলে বাবুমশাই বিশেষ ক্ষুব্ধ। 
অথচ ইন নাকি কর্মচারী সাম- 
তিরও সক্রিয় :সদস্মু! যাদের 
কায়েম স্বার্থের বিরুদ্ধেই অহ- 
রহ সংগ্রাম । তবে কি এটা তাঁর 
আত্মরক্ষার্থে একটা সুন্দর 
মুখোশ? একথা কি সাঁত্য যে, 
যাক্তফ্রন্ট যাঁদ ভাঙ্গে ' কয়েক 
ক্ষেত্ৰে ইনি নাক মনের সুখে 
জবালা মেটাবেন?2 যা বর্তমানে 
সম্ভব হচ্ছে নাঃ 

একই: প্রশাসনে কেন সকলে 
সমান সুযোগ সুবিধে পাবে নাঃ 
থাকা খাওয়া বা অন্যান্য বিষয়ের 


আঁববাহত, তাঁর কোন সন্তান 
আছে কিনা এসব প্রশ্ন বিচার না 
করা এবং আশু বছরের 'িপদ্বীক 
বৃথ্ধকেও নিবশজকরণ); দুই 
জ;য়াচ্ার করে একটি অপারেশন 
থেকে সরকারের কাছ থেকে নববই 
টাকা আদায়; তন, একাঁদনের স্থলে 
দুদন অপারেশনের জন্য নারদ 
করে আঁতারন্ত অর্থ আদায়; পাঁচ, 
দাঁরদ্রু ব্যক্তিদের অর্থের প্রলোভন 
দৌঁখয়ে একাধকার অস্ত্রোপচারের 
দ্বারা অর্থ আহরণ এবং প্রাতাঁট 
অপারেশনের জন্য বরাদ্দ ওষুধপন্র 
ও ব্যাস্ডেজ থেকে অর্থ রোজগার। 
সংস্থার বিরুদ্ধে আরো আঁভ- 
যোগ এক, আনুষঙ্গিক খরচ 
হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার বছরে 
চোদ্দ হাজার পাঁচশ টাকা সংস্থাকে 
দিয়ে থাকেন, কিন্তু সংস্থার পনে- 
রোটি 'ক্লানকের একাঁটিকেও দশ 
টাকাও প্রাত মাসে নিয়মিত দেওয়া 
হয় না। দুই, পয়নদের পোষাক 
বাবদ বরাদ্দ করা অর্থের বেশীর 
ভাগ আত্মসাৎ করা হয়। তিন, 
পারবার পাঁরকল্পনা সম্পর্কে চিন্ন- 
প্রদর্শন দু বছর বন্ধ আছে, কিন্তু 
এর জন্য বরাদ্দ করা গাঁড়র 
পেট্রোল খরচ দেখানো হচ্ছে 
হাজার হাজার টাকা। চার, “লুপ” 
ধারণা মাতার প্রাপ্য অর্থের আধ- 
কাংশই আত্মসাৎ করা হচ্ছে। পাঁচ, 
িবশিকরণে সার্জনের প্রাপ্য হিসাবে 
কেন্দ্রের স্থায়শ সাজনের দুই হাজার 
টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। 
এই অপকীর্তর বিরুদ্ধে 
কর্মীরা সংগ্রামে নেমেছেন। তাই 
নিরবীজকরণ কেন্দ্রটি বন্ধ করে 
দেওয়া হল এবং সকল স্থায়ী কর্মী 
ছাঁটাই হলেন। নেতস্থানীয় কমণি- 
দেরও নানা অজ্ঞ হাতে ছাঁটাই করা 
হতে লাগল। এই ছাঁটাইয়ের প্রাতি- 
বাদে ডান্তাররা ক্ষুব্ধ হলেন। ফলে 
জানুয়ারী ১৯৭০ সাল থেকে সকৃল 


পুরুষ ডাক্তারের চাকরী গেল। 


সুখসিবধে যে সর্ব নেই, একথা 
কর্তৃপক্ষের ছ্গানা থাকারই কথা। 
পালা করে বদাঁল করলে কারও 
আপাত্ত থাকে না। সংসার প্রত্যে- 
কেরই আছে। আছে বাবা-মা-ভাই 
বোন বা স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে। ফলে 
দাঁর্ঘাদন বাড়ী থেকে দূরে অব- 


স্থান করে ঠিকমতো দায়ত্ব পালন 


করা যায় না কোন দিক থেঁকেই। 
সরকারের ' কাজেরও ক্ষাঁত হয়। ' 

অথচ এদের জন্য বিশেষ ছাট 
বা গাড়ীভাড়ার বিশেষ কোন ব্যবস্থা 
সরকারের নেই। ফলে একই প্রশা- 
সনে কাউকে খণের দায়ে ভুগতে 
হচ্ছে, শরীর-মন ভেঙ্গে যাচ্ছে; 
অন্যাদকে কেউ কেউ সণ্চয় করে 
ভাবষ্যধকে আরও সুন্দর করার 
স্বপ্ন দেখছে! 

এই ভাবেই কি চলতে থাকবে? 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বা শিক্ষা- 
মাধকতণর কি করণীয় ছুই 
নেই? 


আপনার প্রচারিত সাপ্তাহিক 
“দর্পণ? ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭০ 
তারিখের “বিশেষ সংখ্যায়” দর্প 
ণের সংবাদদাতা প্রেরিত সরকারী 
অর্থে পারচালিত পাঁরবার পাঁর- 
কল্পনা সাঁমাততে বেপরোয়া চর £ 
পান্ডা একজন সি পি এম সদস্য 
নামক সংবাদের দ্‌ঢ প্রাতবাদ করিয়া 
পঁরবার পাঁরকল্পনা কমশী সাঁমাতির 
(Family Planning 15070195695 
Association) ম্নালাখত সদস্য- 
গণ তথা এখানকার সকল কর্মীগণ 
প্রকৃত ঘটনাট . আবলম্বে প্রচার 
কারতে অনুরোধ কাঁরতেছি। কারণ 
আমাদের কর্মী সাঁমাতর সম্পাদক 
মণি সান্যালের বিরুদ্ধে যে ভাবে 
নগ্ন কুর্ধীসত আক্রমণ করা হইয়াছে 
তাহা শুধু তাঁহার একার ব্যান্তগত 
চাঁরত্র হনন করাই হয় নাই সাথে 
সাথে ,এই প্রতিষ্ঠানের সকলের 
সুনাম নষ্ট করা হইয়াছে বাঁলয়া 
আমরা মনে করি। তাই আপনাকে 
অনুরোধ করিতেছি যে আগামী 
সংখ্যায় প্রকৃত ঘটনা প্রচার করিয়া 
সাংবাদিকে সততা এবং আমাদের 
সকলের সুনাম রক্ষা করার চেষ্টা 
করিবেন। 

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন 
ষে,গত ২৬শে আগম্ট ১৯৬৬, ২৯শ 
সংখ্যায় আপনার পত্রিকা মারফৎ 
কর্মী সামাতর সম্পাদক মণি 
সান্যাল এই প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন 
পরিবার ' পরিকল্পনা সাঁমাতর 
এবং উক্ত বৎসরেই যা্তফ্রন্ট সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই উন্ত 
সম্পাদকের নেতৃত্বে কর্মীদের 
আন্দোলনের ফলে উক্ত পরিচালক 
সমিতি বিদায় লইতে বাধ্য হন এবং 
যে পরিচালক সাঁমাত কার্যভার, 
গ্রহণ করেন তাঁহারা কর্মী সমিতির 
প্রধান দাবী “এই সংস্থাকে সর- 
কারের হাতে তুলিয়া দেওয়া” মানিয়া 
লন। কিন্তু উক্ত পাঁরচালক গো্ঠি 
ক্ষমতায় থাকবার জন্য পূর্ব প্রদত্ত 
প্রাতিশ্রাত সম্পূর্ণ ভুলিয়া আরও 
কয়েকজন দুনাীতপরায়ণ ক্ষমতা- 


লোভী. ব্যান্তকে অত্যন্ত অগণ- - 


তাল্লক উপায়ে তাঁহাদের সাথী 
কারয়া আনেন, ফলে কর্মীদের মধ্যে 
প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং 
আজ পৰ্যন্ত মণি -সান্যালের নেত্‌- 
ত্বে কর্মীরা এই সমাত “জাতীয় 
করণে*র জন্য আন্দোলন করে চলে- 


ইল কা 


১৯৬৮ তারিখে একট সভা হয়। 
উত্ত সভায় ডাঃ নারায়ণ রায়, সমর 
রদ: অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
রণজিৎ সেনগন্প্ত ব্যতীত প্রায় আর 
সকল সদস্যই উপাঁস্থত ছিলেন'। 
কিন্তু অনুপাঁস্থত উন্ত সদস্যদের 
প্রচেম্টাই এ দিনের সভার সকল 
কিছু বাতিল করা হয়। ইহার পর 
হইতে শ্রীঅরূণ বন্দ্যোপাধ্যায় কমশ- 
দের পাশে আসিয়া কর্মীদের দাবশ 
“জাতীয় করণ” এবং অন্যান্য দাবী- 
গুল আদায় কারবার জন্য সংগ্রাম 
কাঁরতে থাকেন। কার্যত এই অব- 
স্থায় পরিচালক সাঁমিতি দুই ভাগ 
হইয়া যায়। একদিকে সমগ্র কমশী- 
গণ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর- 
দিকে পরিচালক গোঁষ্ঠটর চরম 


প্রাতীক্য়াশীল অংশ।: ডাঃ নারায়ণ, 


রায়, এবং শ্রীসমর রদ্রু সময়ের 
অভাবে আর প্রত্যক্ষভাবে এই 
সংস্থায় কোনরূপ সাহায্য কারিতে 


পারিবেন না। কিন্তু তাঁহারা 
কর্মীদের প্রত্যেকটি দাবীর প্রাত 
সমর্থন জানাইতে থাকেন। 


যুত্তফ্রন্ট সরকার প্রাতিম্ঠিত 
হইবার পর কর্মীগণ সম্পাদক মণ 
সান্যালের নেতৃত্বে ।কর্মী সাঁমতির 
মাধ্যমে এই সংস্থা জাতীয়করণের 
দাবীতে জোরদার আন্দেলন কাঁরতে 
থাকেন এবং গত সাতই মার্চ এবং 
/ একুশে নভেম্বর মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীকে এই সংস্থার সব কিছ; 
লিখিতভাবে জানান এবং তাঁহার 
সাঁহত আলোচনা করেন। ইতি- 
মধ্যে তিনজন কম গা রদতর অপ- 
রাধ অর্থাৎ সরকারী অর্থ অপচয়, 
না আসিয়া খাতায় সই করা, একই 
সময়ে এখানে এবং বিদ্যাসাগর 
কলেজে কাজ করা এবং মাঁহলাদের 
প্রতি চরম অশ্লীলতা প্রদর্শন 
করায় বরখাস্ত হন। উন্ত তিন- 
জনের প্রাত আমাদের কম সাঁমাতি 
অথবা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন- 
রুপ অনুকম্পা প্রদর্শন না করায় 
তাঁহারা পাঁরচালক গোষ্ঠির চরম 
প্রাতক্লীয়াশশল অংশের সাঁহত 
যোগ দিয়া অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
আমাদের কমশী সমিতির সম্পাদকের 
িরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা 
এমন কি যুন্তফ্রন্টের কোন একটি 
দলের সমর্থক সাজিয়া চিরাচরিত 
প্রথা অনুযায়ী সি পি এম বিরোধণ 
নানার্‌প গুজব ছড়াইতে লাগি- 
লেন। 

আমাদের কর্মীদের চাপে গত 
৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ তারিখে 
সম্পাদকা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
এই সংস্থার সমস্ত দায়িত্ব দেন। 
ইতিমধ্যে সমস্ত কর্মীগণ এই 
সংস্থা জাতীয় করণের দাবীতে গত 
১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ তাঁরখে 
পাঁরচালক গোষ্ঠাঁকে সারারাত প্রচন্ড 
ক্ষোভ দেখান। উন্ত রাত্রে কমশি- 
দের প্রচণ্ড বিক্ষোভের ফলে পরি- 


- চালক' স্বামাত 'লাখতভাবে আমা- 


'দের দাবী মানিয়া লন। এ দিন 
হইতে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় রুটে 
লইয়া এক যোগে এই সংস্থ( যাহাতে 


রর 


5 


জাতীয়করণ হয় তাহার জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা কারতেছেন। কিন্তু 
উত্ত ক্ষমতালোভশ, গোঁষ্ঠ কেন্দ্রীয় 
অফিসে না আসলেও বাহর হইতে 
প্রীতশোধ লইবার জন্য এমন ক 
অর্ধণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহাতে সর- 
কার হইতে অর্থ আনিয়া. কর্ষশদের 
বেতন পরিশোধ কারতে, না পারেন 
অথবা এই সংস্থা জাতঈয় করণ 


দেই) গত ৬৬ সাল হইতে 
মণি সান্যালই কর্মী সম্পাদক 
আছেন। সুতরাং আপনার সংবাদ 
অনুসারে মণি সান্যালই 
এই সংস্থাটিকে কংগ্রেসী অভিশাপ 
মুক্ত করিতে কমশীদের লইয়া নির- 
লস প্রচেষ্টা চালান (প্রথম কলম 
ততাঁয় অন্দচ্ছেদ) কিন্তু ইহা 
ব্যতীত আর যে সব মিথ্যা আভ- 
যোগ আনিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ 
কারতেও আমরা ঘৃণা বোধ করি। 
শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাত গত 
৮ই ডিসেম্বর ১১৬৯ তারিখে এই 
প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব লইয়াছেন, ব্যাংকে 
জমা আঠাশ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের 
বাজার দেনা প্রায় নব্বই হাজার 
টাকা। মহামান্য আদালতের নির্দেশে 
আজ প্রায় দুই বৎসর এখানে কোন 
সাধারণ সভা হয় নাই সুতরাং 
সম্পাদিকার নিকট হইতে ক্ষমতা 
কাড়িয়া লইবার কোন প্রশ্নই ওঠে 
না! (Case Suit No. 504 of 
1969) ইহা ব্যতপত HMC- 
FI5548 dated 5.12.69 Add. 
Director, Govt. of W.B. 
HMOC-F-453/65-10946 dated 
27.7.69. 

এই দুটো চিঠি দেখলেই ববতে 
পারবেন কে ভ্যাসেকটমশী সেন্টার" 
বন্ধ করেছে আর কেনই বা পুরুষ 
ডান্তার বরখাস্ত হলেন। 

সবচেয়ে আমরা আশ্চর্যের 
সাঁহত লক্ষ্য কাঁরতেছি যে দর্পণের 
মত পত্রিকা সমস্ত" প্রাতক্রিয়া- 
শীল গোষ্ঠীর সঙ্গে কন্ঠে কন্ঠ 
£মলাইয়া সি পি এম রোধ 
কুৎসা রটনা কাঁরতে অগ্রসর হই- 
য়াছেন এবং এটাকেই বলে বোধ হয় 
পোলারাইজেশন। তবে এইটুকু জেনে 
রাখখন বিকৃত মিথ্যা সংবাদের 
মাধ্যমে ' মাকসিবাদদী কাঁমউসস্ট 
কর্মীকে সাধারণ. কর্মী থেকে, 
বিচ্ছিন্ন করা যায় না যাবে না। 


(শেষাংশ ১০ম পৃচ্টাক়) . 


Regd. No.’ হই 


পরিবার পরিকল্ন সমি 


টা ভুলি 


মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মীর চাল: আছে যাতে অবৈতাঁনিক 
নেতৃত্বে সংগ্রাম চলছে চলবে। সম্পাদক এবং অবৈতাঁনক কোষা- 
ধ্যক্ষকে ক্ষমতা দেওয়া আছে, যুগ্ম 
সম্পাদক সেখানে নীরব দর্শক 
মাত। এই সংগঠনে আন্ুম্যানক 
দেড়শ 'কর্মী কাজ করেন এবং 
তাদের. কথা চিদ্তা না করে কেবল 


নমস্কারাক্তে 
পারবার পারকজ্পনা সমিতির 
বোংলা শ্যখার) কর্মচারীবৃন্দ 
হেমলাল দাশ, অনিমেষ সেনগুপ্ত, 
রেণুকা জানা, ইন্দিরা গৃহ, গাঁতা 


রায়, 'দলপ দত্ত, বাদল মাঁজ্লক, 
মুকুন্দ জানা, - বাণী গাঙ্গুলখ, 
কল্যাণ “সেনগ-প্তা, বাঁথকা ঘোষ, 
জীতেশচন্দ্র বাগছুণ, নারায়ণচল্দ্ 
কর, শাঁমতা রায়, জে আমেদ, 
রাধামাধব ঘোষ, মায়া চৌধুরশ, 


. মাধুরী বাগছা, পর্ণশশা দাস, 


ডাঃ বি ওয়েন, ডাঃ উমা ঘোষ, 


ভগবত তেওয়ারী, কেশব জানা, 


. শেফালী মিশ্র, ডাঃ ।কে চ্যাটাজশি, 
প্রফুজ্লকুমার ঘোষ, ডাঃ সুলেখা 
রায়, মঞ্জ; মিত, পি নন্দন, সুখময় 
দত্ত, স্ুধারাণণ দেবনাথ, শবভূতি 
মুখাজশী, মণি সান্যাল, সন্তোষ 
দার, ছায়া মাঁল্লক, সরয্‌ দে, 
কমলা দেবী, রেবা ব্যানাজশি, 
দীপালি দাশ, ক্ষিতীশচন্দ্র' মৈত 
ও ডাঃ স্বদেশ রায়! 


সম্পাদকের প্রতিবাদ 
সারা ভারত পাঁরবার পারি- 
কঙ্পন! সাঁমাতর পশ্চিমবঙ্গ 
শাখার যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে 


আমি নির্বাচিত হয়ৌছ। আমা- 
দের প্রাতম্ানের একাঁট সংবিধান 





নিজেদের কথাই চিন্তা করা যাদের 
ফ্যাশন আমি একজন. রাজনৈতিক 
কমী হয়ে এ চৰ্রের বিরুদ্ধে 
আঘাত হেনোছি, যেখানে রাতের 
বন্টন হয় আম তার বিরুদ্ধে 
মুখর হয়েছি। যেখানে কাজ না 
করা, 'নয়মান্ুবার্ততার ধার না 
ধারা, সময় মত দপ্তরে না আসা, 
সই করে সরকারী টাকা দিয়ে চলে 
যাওয়াই নিয়ম তার বিরুদ্ধে প্রাতি- 
বাদ জানাতেই আজ প্রাতক্রিয়াশশল 
চক্র আমার ব্যান্তগত চরিত্র হননের 
কাজে মেতেছে । রাজনৈতিক সচে- 
তন কর্মীকে হত্যা করা যায়, ?কল্তু 
দুর্নশীতর ছায়ায় দাঁড় করান যা 
না। সংগঠন আছে: এবং মাসের 
শেষে বেতন পার্মবন ধরে নিয়ে 
কর্মীরা ধার দেনা করে নিয়ামিত 


' স্ব স্ব কাজের দপ্তরে যাচ্ছেন, আমি 


গত ৮-১২-৬৯ তাঁরখে সম্পাঁদকার 
কাছ-থেরে পরিচালন ভার গ্রহণ 
করে দেখলাম চার-পাঁচ মাস কমশীরা 


"বেতন পানানি। য্ব্তফ্ন্ট সরকার 


সংগ্রামী মানুষের হাতিয়ার, তাই 
তার বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে 
বসে আলোচনা করে ডুবন্ত তরীকে 
ভাসাবার চেষ্টা করেছি মাত্র, 


বিশাল বিষয়-আশ্রয়ে, এক 
বিপুল চিত্ত’ নিবেদন 





ডি, মুনলাহট - ale পূর্ণ - জেম 

ন্যাশনাল - অজ্স্ত। - খাতুনমহল - ইন্সধহু - নবভারত - মায়া 

লীলা, - লক্ষ্মী - ্রীষ্ণ - কল্যাণী - নিউতরুণ - দ্বীপক 

জীরামপূর টকিজ -' শ্রীহর্গা - অগ্নপূর্ণ। - বিভা - বর্ধমান - চিত্রালয় - চিত্রা 
॥  মেঘদৃদ্ধ - বিহার - ওয়েলফেয়ার - নটরাজ - রে টকিজ 


কমশরা তাদের প্রাপ্য বেতন পেলেই 
নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক 
করব। 


অস্থায়ী সম্পাদকের দাসত্ব 
উন যা কার পর সমস্ত প্রত 
ক্রিয়াশীল: চক্র একজোট হয়েছে, 
হয়ত তাদের স্বার্থ চাঁরতার্থ করার 
দরজায় আমি খিল এখটে দিয়েছি 
বলে। তারা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 
আসা বন্ধ করেছে কর্মচারীরা 


বেতন' চাইবে বলে এবং পাওনাদার- , 
দের টাকা দেবার ভয়ে। যারা .প্রীত-' 


জ্ঞানকে ভালবেসে সরকারী পাঁর- 
কল্পনাকে সার্থক করার কাজে 
আত্মনিয়োগ , করেছে মার্কসবাদী 


‘কমিউনিস্ট পার্টির একজন সভ্য 


হিসাবে এবং ' যুক্তফ্রল্ট সরকারের 
কর্মী হিসেবে তাদের অনশনের 
ময়দানে রেখে আমি পালাতে পারব 
না, সবাই একজোট হয়ে ফ্যাসী- 
বাদী কায়দা নিলেও না। কারণ 
আমার' পার্ট আমাকে অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে আঁধকারের লড়াইকে 
প্রাতীষ্ঠত করতে 'শাখয়েছে, মানু- 
ষের জন্যে মরণ-পণ করে লড়তে 
'শাথিয়েছে। তাই এই সংগঠন 
থেকে কংগ্রেসপী নেতাদের 'বরুদ্ধে 
দঁড়য়ে সব আসন ছিনিয়ে 
এনোছ। তখন বৃবান প্রগাঁতশল 
কথা শুনে যাদের ভদ্রলোক মনে 
করোছি, বাঙলাদেশের জাগ্রত জন- 
মতের উত্তাল তরঙ্গে তাদের 
মুখোশ খুলে যেতে পারে। হয়ত 
রাজনোৌতিক কর্মী ' হিসেবে এই 
দুরদৃচ্ট আমার থাকা উচিত 'ছল। 

যাই হোক মাত্র আঠাশ টাকা 
ব্যাঞ্কের জমা নিয়ে কাজ শুরু 
করোছ। তাও তুঁলান,। তবুও 
একটা চুরির ব্যাপারে আমার নামটা 
জুড়ে দেওয়ায় প্রাতবাদ করাছ 
এবং যারা এই 'ষড়যন্তের নায়ক 
এবং যাদের অনুরোধে আপনার 
সংবাদদাতা একটি" ম:খরোচক 
লাতে না পেরে অসত্য ঘটনাকে 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে প্রকাশ 
করলেন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানর 
সৎসাহস.আমার আজও আছে এবং 
প্রয়োজন হলে আরও উচ্চতর 
স্থানে আবেদন জানাব। 

আমি এই .. প্রতিষ্ঠানের 
কারণ একমাত্র সরকারের অন্দ- 
দানেই এ সংগঠন: চলে, যার 
নিজস্ব কোন তহাবল নেই। 
কমশীরা বাঁচুক, সময়মত বেতন 
পান এই আমার ' লক্ষ্য এবং 
উদ্দেশ্য। হয়ত এই .কীরণেই এক 
গোষ্ঠী বাঙুলাদেশের ”: হাঁতহাসের 


বস্তাপচা খেউড় আমদানী করার 
চেষ্টা করছে। একটি, থা স্মরণ 


করিয়ে দেওয়া .দরকার যে, এৰ 
ঠ্রনকো আঁভযোগ এনে . মাকার্স- 
বাদী পাটির সভ্যকে' সাধারণ 
কর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা 
যাবে না। আগে আমরা ছিলাম 
ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সভার 
ময়দানে, আজ মহাকরণ থেকে 


Lo 
মিনি পত্রিকা 
মান স্কারট, মান ফ্রন্ট, মান 
বই তারপর মিনি পত্রিকা! এখন 
যে মাঁনর যুগ চলছে এটা বেশ 


DARPAN, Price 25 P. 


পারেন। সম্পাদকদের আন্ত- 
রিকতা পীন্রকাটির সর্বত্রই "ছড়ানো। | 
এই মমত্ব সময় পেলে নিশ্চয়ই 
একটা বাঁলষ্ঠ কিছু. করবে বলে. 
আশা রাখি। 

পত্রিকায় সাজানো, ছাঁব, ছাপা ( 
সবই প্রশংসার যোগ্য। শশধরবাবুকে ১ 
অভিনন্দন জানাই, 'বশেষ করে 
পূর্ব পাকিস্তানের সাঁহত্য উপহার 
দেবার জন্য। আশা কার যে চেহা- 
রার কাগজ তান প্রকাশ করেছেন 
‘প্রবর্তন কালে সেই চেহারা রেখেই 








{তান মান হুজুগ কাটিয়ে মান 
যুগের প্রবাহ সৃষ্ট করতে পার" 


নাম, 
অন্ভ্রম। সম্পাদক শশধর রায়। বেন! : আর তখনই তর, পরিশ্রম 


মূল্য তিরিশ পয়সা মাত্র। মান সার্থক হয়ে উঠবে। 
পত্রিকা বলতে ক বোঝানো হয়েছে 
বা পাঠকদের সামনে কি বন্তব্য 


ৃ ভাল ছাপার জন্য 
রাখা হয়েছে তা সূক্ষমভাবে বলা ৃ 
" শম্ত। হয়তো ভাবষ্যতে মানি ধর- 
ণের লেখা একটা আলাদা চেহারা রা 
নেবে যার অস্তিত্ব আপাতত নেই! 
অন্বস্তম সম্পর্কে শুধু এটুকু এ. 


বলা যায় এই ক্ষুদ্র পান্রকায়, একাঁট 
মাঁসক পাত্রকাতে যা থাকে প্রায় 
সবই আছে। গল্প প্রবন্ধ আলো- - 

চনা কাঁবিতা প্রভাত! নেই শুধু > 

উপন্যাস । তার কারণ মান উপ- ' মডান ইণ্ডিয়া ; 
ন্যাস' বোধহয় এখনো ' আয়ত্তাধীন | 
হয়ে ওঠে নি। হু 
পত্রাণ্ঠর এই সংখ্যাটি দ্বিতয় প্রেস 
সংখ্যা। এবং এটিই প্রথম মান 
পাত্ুকা, অন্তত বাংলা দেশে। 
সেদিক দিয়ে পত্রাণট-র যুগ্ম 'সম্পা- 
দক নিঃসন্দেহে একটি নতুন 
পিছন করেছেন বলে দাবা : করতে 


৭, ব্রা্গা মুবোৎ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাতা-)৩ 


তাই 
থেকে সরিয়ে 


জন্যে কাজ করার কামনায়। 
দেওয়া দূর অস্ত। 


£ ফোন 2 ২৪-১৯৪৩ 
,অরদ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ 


অসীম সোমের কাব্যগ্রন্থ 
শি ক্ষ ন্স অন্ন, 


, সমীর সরকার অঙ্ষিত প্রচ্ছদ ॥ দাম দুটাক! 
কয়েকটি মতামত | 


চিতি৯:৬০৭-_ 

দেশ : একদিকে সমকালের২"অস্থিরতা, নৈরাস্য, লোভ, জীবন ও 
জীবিকার গ্লানি অন্যদিকে সুস্থ. জীবনে উত্তরণের আশ্বাস বিকল্প অরণি’র 
অধিকাংশ কবিতার বিষয়। সহজ সুন্দর রূপকল্প রি অসীম সোমের 
দক্ষতা বিশেষ করে চোখে পড়ে | | 


যুগ্ীস্তর : তার ( কবির ) নাগরিকত্ব সুস্পষ্ট, তার ক্লান্তি ও বেদনাকে 
ভিনি তির্ধক ভাষায় রূপ দিয়েছেন কিন্ত যেখানে তিনি রোমান্টিক 
সেখানেও তিনি সুন্দর ও সংযত। 


আনন্দবাজার পত্রিকা ? চীৎকার নয়, কোলাহল নয়, একটি বেদনাতুর 
হৃদয়ের আধো-উচ্চারিত প্রশ্ন, সংশয় এবং আবেগ কবিতাগুলির এক 
বিশেষ-ধরণের শ্বাতস্্য এনেছে। 


পরিচয় ই সমসাময়িক পৃথিবী--ছোট করে বলতে গেলে এই কলকাতা... 
যুক্ত সোমেব কবিতার প্রেরণা। শহর কলকাতা তাঁকে কখনে! 
শ্লেষাক্ত, নৈরাশ্রপীড়িত) বিষণ করেছে; আবার কথনে! সঙ্গত কারণেই 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যাশাব্যপ্জক লাইন লিখিয়ে নিতে পেরেছে । 
নবপত্র প্রকাশন 
৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ 


| J 


অম্পাদক কতৃক 'মডার্ণ ইপ্ডিরা প্রেস, ১৭ রাজা ল্বযোষ সাক প্কোক়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মত, এবং ৬৯নং মট লেন, কলিকাতা-৯৩ দর্পণ কার্যালয় ₹থকে প্রকাশিত 


~~ 
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বাধা কংগেসের, হিসাবে 


গোলমাল 


॥ পশ্চিম বাংলায় মান ফ্রন্ট 
গঠনে যারা আগ্রহ তাদের 'নিয়ে 
বাংলা কংগ্রেস এক হিসেব করেছে। 
দেখা যাচ্ছে সি পি- এমকে নিয়ে 
যুস্তফ্রুন্টেরে সদস্য সংখ্যা দুশো 
আঠারো জন। এদের মধ্যে একশো 


আঠারো জন বিকল্প ফ্রুন্টে থাকবেন। 


ইন্দিরাপল্থী কংগ্রেস “নিরে 
থাকলে মনি ফ্রন্ট সরকার গঠনে 
কোন অস্াবধা হবে না। জানা 
গেছে, ইন্দিরাপল্থারা নিরপেক্ষ 


থাকবেন. এমন পরাতপ্রণাতও পাওয়া, 


গেছে। " 

এই হিসেব করেছেন জা 
ধাড়া। তাই দিল্লি যাওয়ার ,আগে 
অজয়বাব; কিছু কিছ; শাঁরকী 
পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলে দিল্লিতে গিয়োছলেন। তাঁর 
করুন আর না হয় আমাকে যযুন্ত- 
ফ্রন্ট.থেকে বিদায় দিন।” 

'দিলিল থেকে এসে অজয়বাব 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


জানিয়েছেন যে. কোনও মন্ত্রী মুখ্য- 
মল্মীর কোনও বিশেষ বা সাধারণ 
'নদেশের বিরোধিতা করে কোনও 
সরকার নির্দেশ দিলে তান সেই 
মন্ত্র বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেবেন। 
তাঁর 'িব*বাস সরকারী 'বাধমত 
জনস্বার্থে ও বিশেষ প্রয়োজনে যে 


? কোনও মল্লীর 'নদেশ বাতিল করে 


তানি বিশেষ নির্দেশ দিতে পারেন। 
অবশ্য না বললেও “কোনও মন্ত্রী” 
বলতে তান 'ীস, পি, এম উপ- 
মৃখ্যমল্তী শ্রীজ্যোত বস্্রকেই 
বোঝাতে চাইছেন। 

এই মনোভাবের সমর্থন তান 
পেয়েছেন ও পাচ্ছেন দিল্লি থেকে। 
ভুললে চলবে না যে তান দিল্লিতে 


' স্বরাম্ট্ী মন্দ ও প্রধানমন্ত্রার সঙ্গে 


দেখা করেছিলেন এবং তাঁদের সঞ্চে 


রশীতিমত যোগাযোগ রক্ষা করে 


চলছেন। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের চীফ সেক্রেটারী এবং আরও 
দুচারজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম” 
চারী অজয়বাবূর বর্তমান মানাঁস- 


কতায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন। 

সবই ঠিক কথা। কিন্তু অজয়- 
বাবুর ওপর সব, কিছু নির্ভর 
করছে না। দেখা যাচ্ছে বড় ৰড় 
শারকী পার্ট ,.এখুনি বর্তমান 
যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দিতে রাজী হচ্ছে 
না। ফ্রন্ট ভেঙ্গে মান ফ্রন্ট সরকার 
গঠন করা হক এখ্দান সি, পি, 
আই তাতে রাজশী নয়। সি, পি, 
এমের বিরদ্ধে আরও কিছ প্রচার 
দরকার এই হল" তাদের মনোভাব। 
অবশ্য এটা ঠিক যে এর ফলে ঁস, 
পি, এম যাঁদ খানিকটা সংযত হয় 
তাহলে সি” পি, আইয়ের হয়ত 
বর্তমান য্যন্ত ফ্রন্টে থাকতে আপান্ত 
হবে না। বাংলা কংগ্রেস যাতে একক 
কিছ: না করে বসে যার ফলে রাষ্ট্র- 
পাঁতর শাসন কায়েম হয় সেটা 
যেমন তাদের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়, 
তেমাঁন সি, পি, এম দন দিন বেড়ে 
যাক এটাও কাম্য নয়। তারা স্বীকার 
করছে যে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে 

রা গার গায়া 





বি বিধবিদ্যালয়ে জমা 


শান্তিনিকেতন উড 
ভারতীয় কর্মী ও অধ্যাপকদের মধ্যে 


লঙ্ঘনের অসংখ্য কাহিনীতে ভরা! 


ধিব*্বভারতী প্রশাসনযন্মের অগণ- 
তাঁল্মক কাঠামোর সুযোগ নিয়ে 
এই জাঁমদ্রারতল্ত চালু করা হয়েছে৷ 


‘গত বছর শান্তানকেতনে অনেক 


অভূতপূর্ব ঘটনা ঘ্রটেছে। গত 
বছরে উপাচার্যের পূদত্যাগ্কে কেন্দ্র 
করে প্রথমে ছাতর-ধর্মঘট,” তারপরে 


ছাত্র কর্মী :ও অধ্যাপকগণ 
শবক্ষোভ দানা বেধে উঠছে। এই 
বিক্ষোভের নেপথ্যে রয়েছে বিশব- 


দেপপের সংবাদদন্ূতা ) 


কর্তৃক 


ভা জন্য 
কোন, মার্স রুল নেই। ফলে 
অধ্যাপকের সম্পূর্ণরিপে িশব- 
ভারতাঁর “আমলাদের করলার ওপর 


- নিভু করতে হয়। এদের অস- 


ন্তোষেরু' 'কোন কারণ ঘটলেই যে 


কোন স্থায়ী অধ্যাপককেও কোন . 


কারণ-না দেখিয়ে ছয় মাসের ব্তেন 
দিয়ে ' পুত করার ভয় দেখানো 
হয়৷. সয় মাসের নোটিশ” নামে 
পাঁরাচিত এই কুখ্যাত আইনাঁট আজও 
বলবৎ:এবং,সার্ভস রূলও প্রবর্তন 
করা ইয়ান | নিয়োগ ও পদোন্নতির 
ক্ষেত্রে বৈষমাম্‌লক নীতি সমানে 


না পেড়েই টোকিও থেকে কল- 


কাছে কেশরী সুখবর জানাল 


উজ্ভ্রান্ত। ওদের সঙ্গে আর একজন 
দের পাঁরচিত। 

রাস্তায় দাঁড়য়েই পরিচয় হল 
ভদ্রমহিলার সঙ্গে, নাম" শ্রীমতী 
কিয়োকো কোচার। সঙ্গে দুবছ- 
রের ছেলে, নাম নবন। ভারতীয় 
জাপান সংমিশ্রণে অদ্ভুত সুন্দর 
আর সপ্রাতভ দেখতে নবনকে। 
মুখে যেন কিছনটা বিমর্ষ ভাৰ_ 
দুরের দিকে চেয়ে থাকে। কোন 
বিশেষ জানিষে দৃষ্টি নেই, তার 
কিছুতেই শশএস্দলভ বিস্ময় জাগে 


না। 

ভদ্রমাহলার কাছে যা শুনলাম 
তাতে লজ্জায়, ঘৃণায় মনটা "বার 
করে-উঠল। ১১৬৬ সালে গকয়ো, 
কোর সঙ্গে টোকিওতে দেখা হয়ে- 
ছিল কেশরী সং কোচারের । আঁব- 
বাঁহত কেশরার বয়স তখন আঠাশ 
আর কিয়োকো পাঁচশ, বিয়ে হয় 
নি। 

ওদের দেখা হয়েছিল এক হাস- 
পাতালে। 'কয়োকো ছল ওখানে 
নার্স আর কেশরী গিয়েছিল যেন 
{ক এক রোগের চিকিৎসা করাতে। 
একমাত্র কিয়োকোই ওখানে নার্সদের 
মধ্যে একটু ইংরাজী বলতে পারত। 
তাই কেশরীর বিছানার পাশে বসে 
ওদের অনেক কথা -হত। 

শেষ পর্যন্ত স্বাভাঁবক পাঁরণাঁত 
ওদের বয়ে হল, কলকাতার এক্‌ 
রোঁজাম্ট্র অফিসে। 

কেশরী গোঁড়া এক মাড়ো- 
যার পাঁরবারের ছেলে, পারবারের 
সব গোঁড়ীম ওর ছিল। ধর্ম 
কর্মের দিকে মন, গোঁড়া নিরাম- 
যাশ। মেপে কথা বলে। 


কেশরীর কাজ আর উৎসাহ 
দেখে জাপানীরা ওকে টোকওতে 
হিটাবীর কারখানায় উচ্চাশক্ষার্থে 
নিয়ে গেল। এক বছর ওখানে ছিল 


ছিল হয়ত বা গোঁড়া বাবা মা 
আপান্ত জানাবে। তাই বিয়ের কথা 


কাতায় চলে এসেছিল। আসার 
একসপ্তাহের . মধ্যেই কিয়োকোর 


কিছুদিন পরে কিয়োকোর 
পেটে সন্তান এল! নিরামিষ খাও- : 
য়ায় অভ্যাস ছিল না তাই শরারটা ! 
একট: দদর্বল। 

ওরা উল্বেড়ের বাড়ী রর 
কারখানার সংলগ্ন আন্দুলের কোয়া- 
টণারে চলে এল। যথারীতি টুক-' 
টূকে ছেলে নবন জন্মাল, প্রীত- 
বেশীরা সকলেই খুব খুশী। আর 
কিয়োকো আনন্দে আটখানা। এই.) 


(শেষাংশ দ্বিতণয় পৃঙ্ঠায়।) 


গরহাবে। 
ধায় 


. লণ্ডন থেকে খবর পাওয়া 
গেছে যে, ওয়েস্ট হ্যাম কলেজ 
অব টেকনোলজির ভারতীয় ও 
পাকিস্তানী ছাত্রদের ওপর 
কৃষ্কাঙ্গ-ঝদ্বেষী শ্বৈতাঙ্গরা 
সম্প্রীতি নয়বার আক্রমণ চাঁল-" |. 
য়েছে। তাদের রাগ প্রধানতঃ 
এশীয় ছাত্রদের ওপর। ওয়েস্ট 
ইন্ডিয়ান বা আফ্রিকান ছাত্রদের 
তারা দাঁটায় না। কারণ এরা 
ইট খেলে পাটকেল ছোঁড়ে। 
. আক্রান্ত হলে এরা ্বৈতাঙ্গ- 
দের বেদম প্রহার লাগায়। ভার- 
তীয় ও পাকিস্তান ছাত্ররা 
এদের পথ অনুসরণ করতেই 
শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণাতগীবদ্বেষীরা 
রণে ভঙ্গ দেয়। 

জানা গেছে, শ্বেতাঙ্গরা 
হ্যাম কলেজের এশীয় ছাত্রদের 
সবসময় টীজ করত এবং মাঝে 
মাঝে আক্রমণ চালাত। পাাল- 
শের কাছে আঁভযোগ করে 
* কোন ফল .হয়নি। একদিন 
,এশীয় ছাত্ররা শ্বেতাঙ্গদের 
প্রহারেণ ধনঞ্জয় শুরু করে 
এবং সাতটাকে হাসপাতালে 
প্রেরণ করে।, সঙ্গে সঙ্গে 
বিলাত পুলিশের টনক নড়ে। 
তারা লন্ডনের ইস্ট এস্ডের 
ভারতাঁয় ও পাকিস্তান? ছান্র- 
দের প্রতিশ্রনাত দেয় যে, অতঃ- 
পর তারা রাস্তায় ভালভাবে 
টহল দেবে। হ্যাম কলেজের 
১২০ জন এশীয় ছাত্রের সভায় 
পীলশ এই আশ্বাস দেয়। 


































দুই ॥ * 


প্রাচ্য ও লেনিন 


হো. চি মিন 


প্রথম কমিউীনস্ট আন্তর্জী- 
তিক বিশ্বব্যাপী কাঁমউীনিস্ট 
আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে- 
ছিল 'কল্তু উহা অজ্পস্থায়ী হও- 
যার . ফলে শন্ধুমান্র কয়েকটি 
মৌলিক নীতি নির্ধারণ করতে 
সক্ষম হয়োছিল। সুতরাং প্রথম 
আন্তর্জদুতকু কর্তৃক ওপাঁনবোশক 
দেশগনীলর প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তৃত 
বিচার. বিখেলষণ করা এ সংকীর্ণ 
সময়ের মধ্যে সম্ভব হয় নি। 

দ্বিতীয় " 'আন্তর্জাতিকের 
ম্যাকডোনাল্ড, ভ্যান্ডারভেলডে, 
হেণ্ডারসন ও রুম প্রভৃতি প্রাত- 
দনাধগণ উপরোক্ত বিষয়াটর প্রাত 
ক্ষীণ দ্‌ণ্ট মাৱ রেখোছলেন, অধি- 
কল্তু এ সকল সুবিধাবাদী. নেতৃ- 
বৃন্দ ওপানবোশক দেশসমূহের 
জনগণের দ্বারা পাঁরচালিত স্বাধশ- 
নতা সংগ্রামগ্ালর প্রাতি কোনও 
সমর্থন তো জানানই নি, বরং 
দেখা গিয়েছে ম্যাগডোনাজ্ড প্রধান- 
মল্শী পে্রটেনে) হওয়ার পর ভারত, 
সুদান বা অন্যান্য ওপাঁনবৌশক 
দেশগীলর জনগণ তাদের দেশের 
বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে সাহ- 
সিকতার সঙ্গে যে সকল. সংগ্রাম 
চাঁলয়ে . যাচ্ছিলেন সেইগদীলকে 
কঠোর হস্তে দমন করার কাজে 
বজ্ডুইন বা চেম্বারীলনের চেয়ে 


[তান কোনও অংশে কম যান নি।' 





একটি ঘৃণ্য কাহিনী 


২ 
(প্রথম প্‌দ্ঠার পর ) 


মামলা করার পয়সাও নেই, 
প্রবৃত্তও নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওরা 
আন্দল ছেড়ে চাকরীর চেষ্টায় 


বেরল। কলকাতায় ' বহু ঘরে - 


চাকরী, আর মেলে না। গেল 
মাদ্রাজ, বোম্বাই আরও অনেক 


এই সকল ভদ্লোকদের’ আদেশে 
পরাধশন দেশগযীলর গ্রাম অঞ্চলে 


উপর চালানো হয়েছে। এটা সক- 
লেরই জানা আছে যে .পূুর্বোজ্লে- 


শ্বেতাঙ্গ শ্রমজশবীগণকে কৃষ্ণাঙ্গ 
শ্রমজশবীগণ্রে নিকট থেকে 


বিচ্ছিন্ন করে রাখবার কৌশল অন; 


সরণ করে চলেছিল। এই সকল 
ধূর্ত সমাজবাদী নেতাদের প্রভাবা- 
ধন ট্রেড ইউনিয়নগীল কখনই 


বিস্লবী যুগের উদ্বোধন করেন। 


জায়গায়। সব অযগাতেই একই 
ব্যাপার ৷ 


= নিয়ে কিছু দিনের জন্য ও ঢোকও 


চলে. গেল। মাস-ছয়েক ওখানে 


. ছিল, নিয়ামত চিঠি পেয়েছে 


স্বামীর কাছ থেকে। 
রশর একটা চিঠি পেল িয়োকো- 
ক রকম যেন তাড়াতাঁড় লেখা । 


এ ও বলেছে 'কিয়োকো যেন নবনকে - 
| মানষের মত মানুষ করে তোলে। 
- শনধিগণ অংশ গ্রহণ করেছেন তারা 


দেশেই ও থাকতে. চেয়েছে_কিন্তু 
সুযোগ সুবিধা এখানে কম। . 


ওর এখন প্রশ্ন £ কেন এ রকম 
হল? ওরা দুজনেই ত সৎ জাঁবন 
যাপন করতে চেয়েছে। - 


/ 


ইউরোপের , ও আমেরিকার 
শ্রামকদের মনে উপনীনঝেশের জন- 


তৃতীয় কাঁমিউনিস্ট আন্ত- 
জণতিকের বিভিল্ন কংগ্রেসে উপ- 
শনবেশসমূহের যে সকল প্রাত- 


তাদের কমরেড ও নেতা লোননের 


দর্পণ [| শুক্রবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১১৭০ " 


গুলে কতক + অন সৃত হওয়ার 


বাংল! কংগ্রেস 


(১ পৃষ্ঠার পর) 


এই দুই কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব 


, না হলেও খুবই কঠিন ব্যাপার। 


ফরোয়ার্ড ব্লক বাংলা কংগ্রেসকে 
সাফ সাফ বলেই দিয়েছে ষে বাজেট 
চলাকালণন ফ্রন্ট ভাঙ্গার অংশীদার 
হতে তারা মোটেই রাজী নয়। 

- এস ইউ "স যতন্তফ্রন্ট এবং তার 
সরকারকে ভালভাবে {ক করে পাঁর- 


" চালনা করা যায় 'তার জন্য উঠে 
. পড়ে লেগেছে। 
_ সঙ্গে 'এক রাউন্ড কথাবার্তা হয়ে 


সি, পি, এম-এর 
গেছে এবং অন্যান্য শীরকী পার্টি 


দের সঙ্গে শ্রীনীহার মুখার্জি কথা- 


শুরু করবেন বলে ঠিক করেছেন। 


অবশ্য প্রমোদবাবু নাকি নীহার- 


বাবুকে ৰলেছেন যে সুষ্ঠুভাবে কাঁ 
করে ফ্রন্ট চালান যায় তা স্থির 
করার আগে সমস্ত শারকী পার্ট 
দের কথা দিতে হবে যে মান ফ্রন্ট 
সরকার গঠনের জন্য কেউ চেষ্টা 
বা ষড়যন্ত্র করবে না। . 

মান ফ্রন্ট সরকার' গঠনের 
আত উৎসাহী অংশীদার হল বাংলা 
কংগ্রেস এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
বাংলা কংগ্রেস কংগ্রেসেরই এক 
অংশ তা কারুর অজানা নেই। 
অজয়বাব॥ বধ্ঝতে - পারছেন যে 
বাংলা দেশে আজ পরীক্ষা চলেছে 


যে শ্রেণী সমণ্বয়ের মাধ্যমে দেশের 
- উন্বীত করা হবে না শ্রেণী সংঘা- 


তের ভিত্তিতে দেশ এগুবে। মোদ্দা 
কথা সমস্যা হল৷ঃ হিংসা ৰা 
আঁহংসা, কাঁমউনিজম না গান্ধি- 
জম। সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে 
দাঁড়ায় বড়লোকেরা বৰড়লোকই 
থাকবে, না গরাীবরা তাদের পাওনা 
কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নেবে এবং নিতে 
গিয়ে সংগ্রাম করবে! অজ্ঞয়বাবুরা 
সংগ্রামে বিশ্বাস নন এটা ত জানা 
কথা। 

আশ্চর্য এই, যখন দেখতে পাই 
যে বামপন্থী নামাবলণ গায়ে জাঁড়য়ে 


, মাকাঁসজমে বিশ্বাসী শারকণ পার্টি 


গুলি অজয়বাবুর দলের সঙ্গে গাঁট- 
ছড়া বাঁধতে ব্যস্ত। তারা কি 


' ভাবেন যে সি পি এম-কে বাদ দিয়ে 


সরকার হলেই বাংলা কংগ্রেসের 


সঙ্গে তাদের কোন গোলমাল বাঁধবে 


-' না। তবে হ্যাঁ, একথা ঠিক ষে সি 


পি এম-এর সংগঠন শক্তি অনেক 
বেশী এবং সুষোগ বুঝে এই 
পার্টির কাছাকাছি নানা জাতশয় 
লোক এসে ভীড় শুর; করেছে এবং 


- এমন সব কাজে িপ্ত হচ্ছে যা সত্য 
সত্যি নিন্দনীয় । 


এই পাঁরপ্রোক্ষতে আঁহংসায় 
যারা শবম্বাসী অর্থাৎ বাংলা কংগ্রে 
সের বিপদ সব চাইতে বেশী । এক 


দিকে পার্টির যারা সমর্থক তারা , 
" চাপ 'দচ্ছে যে এই জাতট্য় সরকারে 


বেশীদিন থাকলে তাদের স্বার্থ 
রাক্ষত হবে না, আবার অন্য দিকে 
যারা সাধারণ লোকের অগ্রগতি 


এবং গ্ররীব লোকদের শোষ- 


ণের অবসান তারা ভাবছেন 
শারকী পাট যখন সকলেই 
হিংসাত্বক পথে বিশ্বাসী তখন 


শুধু শি পি এম-কে গালাগাল করে 
কাঁ হবে। তারা চাইছেন যে ষত- 


দূর সম্ভব সি পি এমকে আগ্রাসী 
নীতি থেকে বিরত করা হক এবং 
শ্রেণী সংগ্রামের নামে যে বাড়াবাঁড় 
হচ্ছে তা বন্ধ করে এই সরকারই 
চলক । এই মতের প্রাতধবাঁন করে- 


কিল্তু অহশনবাব; বে-লাইনে চলে 
কাছে জবাবাদাহ করতে য়েছে।' 


করেছেন যে স 'ি এম-কে মাল্মত্ব 
থেকে হটাতে হবে। এবং 'মানফ্রল্ট 
সরকার গঠন হবে বলে পা্টর 
কিছ; কিছু বিধান সভার সদস্যদের 
আশ্বাসও 'দিয়েছেন। 'তাঁন কোন 
কোন সভ্যকে নুতন মাপ্ঘসভায় 
স্থান দেবেন তাও নাকি ঠিক করে 
ফেলেছেন। তাদের সংখ্যা হল 
সাত জন। এই সব হব মন্দের 
নাম £ সর্বশ্রী অবিনাশ বোস, 
সুবল মণ্ডল, গোবর্ধন দিঙ্গল, 


পাঁচকাঁড় দে, [মাহরকুমার লাহা, - 


নিরঞ্জন ভদ্র, মনোরঞ্জন বক্সী এবং 
শ্রীমতী পারুল সাহা। অবশ্য 
একথা “ঠিক যে অজয়বাবু এই ভদ্্র- 
লোকদের কাউকে কোন কথা দেনাঁন। 


পাছয়ে' যাচ্ছে বলে হবমল্ত্রীরা 


খুবই বিমর্ষ। আর অন্যাদকে 


পার্টর কিছু কিছু সভ্য বলতে 
শুর; করেছেন যে অজ্ঞয়বাবু দিন 
দিনই সুশালবাবুর হাতে পুতুল 
হয়ে যাচ্ছেন এবং সুশশলবাবুর 
দৌরাত্ম্য দিন দিনই বেড়ে চলেছে। 
অজয়বাবুর সম্বন্ধে কথা বললেই 
নাঁক তান মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে 
বলেন £ “হ ইজ অজয়বাবু'?” 
তাদের ভিতর কেউ কেউ বলতে 
শুরু করেছেন প্পার্টর ভিতরে 
গণতন্দের সমাধি হয়ে যাচ্ছে আর 
সশীলবাব্দ [িকটেটর হয়ে দাঁড়া- 
কংগ্রেসে”। 
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“ থাকে। 


এত 
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মারব কমিউন পাটির মার্কমবাদী দিতি কোথা? 


চাণক্য সরকার : 


মাকর্সবাদী কাঁমউনিস্ট। পার্টির 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্লেনাম, 
অর্থাৎ বার্ধত সভা শুরু হয়েছে। 
বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় সাড়ে 
তিনশো জন ডেলিগেট সপ্তাহব্যাপী 


আলোচনা শুরু হওয়ার কথা। বিশ 
পাতার বেশ ভাল ছাপা এই রিপোর্ট“ 
দেখলাম। পড়ে মনে হচ্ছিল যেন 
কোন ক্লাবের বাৎসরিক রিপোর্ট 

এই রিপোর্টে প্রার্টর নতুন 
সংখ্যাঁভান্তক টার্গেটের প্রাত বোশ 
জোর দেওয়া হয়েছে । সব কিছুই 
আছে, মাকসবাদ ছাড়া। গত এক 


পাঁরচয় মেলে না৷ যে গভীর সংক- 
টের মধ্যে দিয়ে য্স্ত ফ্রন্ট এবং তার 
সরকার চলেছে আর যে সংকটের 
চরিত্র ও গাঁত নির্ধারণে সারা রাজ্য 


যুক্ত ফ্রন্টের সংকট এই সাব- 
হোঁডংয়ে ছোট্ট তিনটি প্যারাগ্রাফে 
মিনি ফ্রন্ট চক্রান্তের কথা বলা 
হয়েছে, দৌনিক পন্রপান্রকায় যেমন 
পড়ে মনে হয় যেন বাম- 
পন্থী কোন সাংবাদক একটি 
ভাসা-ভাসা বন্তব্য রেখেছেন। কি 
অবস্থায় যুক্ত ফ্রন্টের সৃষ্ট, হঠাৎ, 
কংগ্রেসের মধ্যবতশী নির্বাচনে বিরাট 
পরাজয় ও মধ্যবতশী নির্বাচনের 
পর কংগ্রেসী রাজনীতির প্রভাবের 
দ্রুত অবল্যাপ্ত এৰং পরে শ্রেণী- 
চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুন্ত 
ফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও 
সংকট _এই সমস্ত রাজনোতিক ঘট 
নার পুঙ্খানুপজ্খ মাক সবাদস 
িশ্লেরণ রিপোর্টের প্রধান উপজীব্য 
হওয়া উঁচত' ছল । 

যুস্ত ফ্রন্টের সংকট কেন এবং 
কেনই বা মার্কসবাদী কামিউীনস্ট 
পাঁট্ট এই ফ্রন্টের অংশীদার 2 
পার্টর মতে ফ্রন্টের সংজ্ঞা কি? 
এই ফ্রন্টের শ্রেণী চারঘ্রই বা কি ধর- 


নের, অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণী ' 


এই ফুল্টে ধর্বাভন্ন পার্টির মাধ্যমে 
এসেছে? শ্রামক ও ভূমিহীন কৃষক 
শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত 
শ্রেণী এই ফ্রন্টের অংশীদার তাদের 
নিয়ে কোন যন্ত ফ্রল্ট হওয়া সম্ভব 
কিনা? শ্রেণী fভাত্তক যুক্ত ফন্টের 
সংজ্ঞা কি? এই সমস্ত প্রশ্নের 
কোন উত্তর রিপোর্টে নেই! কেবল- 
মাত্র মার্ক সবাদ! কাঁমউীনস্ট পার্টির 


বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে-এই কথা 
রলা যথেষ্ট নয়। এই ধরণের বন্তব্য 


অভাবে বিকৃত পথ নেবে। 
রিপোর্টে এক জায়গায় বলা 
হয়েছে £ “কংগ্রেসের হারকে শুধু 
আসনের সংখ্যা বা ভোটের হার 
দিয়ে বিচার করলে হবে না। কারণ 
আসনের সংখ্যা অনেক কমে গেলেও 
ভোটের মোট হার (৪০0%) বিশেষ 
কমোন। কিন্তু ভোটের তুলনায় 
আসলে কংগ্রেসের নৌতক ও রাজ- 
নৈতিক হার হয়েছে অনেক বোঁশ। 
কংগ্রেস ক্রমেই ভেঙ্গে যাচ্ছে, জন- 
গণের ঘৃণার পানে পাঁরণত হচ্ছে, 
কংগ্রেসের পাঁরিচালনায় আর স্থায়ী 
সরকার গঠিত হবার সম্ভাবনা নেই, 
কারণ কংগ্রেস যে বড় বড় ব্দর্জোয়া- 
জমিদার- মহাজন - মুনাফাখোরদের 
মুখপান্র জনগণের মধ্যে সেই উপ- 
লাব্খর সৃষ্টি হয়েছে। এই কংগ্রে- 
সের বিকল্প হিসাবে জনগণ যকত 
ফ্রন্ট ও তার সরকারকে দেখেছে 
বলেই এবারের মধ্যবতশ 'নর্বাচন 
একটি বিরাট রাজনৌতিক সংগ্রামের 


রুপ নেয় এবং জনগণের মধ্যে 
বিপুল রাজনৈতিক উৎসাহের সঞ্চার” 
করে? 


গত বশ বছর ধরে বাঞ্খলা 
দেশে গণতাঁল্লনক আন্দোলনের 
তীব্রতা বৃদ্ধি সত্বেও শত্ৰু শ্রেণীর 
রাজনৈতিক দল কংগ্রেস পার্ট কেন 
এখনও শতকরা চাঁল্পশ ভাগ ভোট 
পায় তার কোন 'বশ্লেষণের চেষ্টা 
নেই এই রিপোর্টে। আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হয় যে, বড় ধনীরা 
ছাড়াও গ্রামের মধ্যাবন্ত মালিক ও 
চাষীরা আর শহরের মধ্যাবত্তরাও 
কংগ্রেসকে বরাবর ভোট 'দিয়েছে। 
১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে 
অথবা টালগঞ্জ-রায়নার উপাঁনর্বা- 
চনে অবস্থার খুব বেশি তারতম্য 
হয়ন। 

সমস্ত বামপন্থী এবং কংগ্রেস 
বিরোধী পাঁটগুলো এক হওয়ার 
ফলে কূঁংগ্রেসবরোধী ভোট ভাগ 

না হওয়ায় কংগ্রেস শতকরা চল্লিশ. 
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কুড়ি ভাগ পেল। পূর্ববর্তী অনেক- 
গুলো নির্বাচনে এ একই ভোট 
পেয়ে শতকরা ষাট ভাগের মত 
আসন কংগ্রেস পেত আর এর ফলে 
বধানসভায় কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত আন্দো- 
লনের চাপে বামপন্থী পার্টিগুলো 
এক হতে বাধ্য হলেও তাদের 
সুবিধাবাদের অবসান হয়ানি। 
প্রমাণ মধ্যবতশি নির্বাচনের ফলাফল 


প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা 
গেল প্রায় পনেরো দিন ধরে মানি 
সভা গঠন নিয়ে পার্টিগলর মধ্যে 
প্রচারঅপপ্রচারের সীমা ছিল না 
শেষ পর্যন্ত জোড়াতালি দিতে পার- 
লেও আম্তঃপার্ট সম্পর্ক ষে 
বিষময় সেই সন্দেহের কোন অব- 
কাশ ছিল না। . 

কেন এই বষময় সম্পর্ক এবং 
কি তার শ্রেণী-চারন্র তার ব্যাখ্যা 
মাক্সবাদী কমিডীনস্ট পার্টর 
দেওয়া উচিত ছিল। ফ্রন্টের স্বাভা- 
বিক নেতৃত্ব খালি সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
দিয়ে হয়না ‘এবং সঠিক রাজনৌতিক 
দৃঁস্টিভীঙ্গ ব্যতীত এই সংখ্যা- 


অন্যান্য 
পার্টি ফ্রন্টের নেতা হিসাবে অজয়- 
বাবুকে চেয়েছেন। সমস্ত রাজ- 
নৈতিক" দলের উধের্ব একজন প্রাজ্ঞ 
ব্যস্ত রূপে তাঁকেই ফ্রন্টের স্বাভা- 


{বক নেতা বলে চালানোর চেম্টা 


হয়েছে এবং হচ্ছে। কেন এই 
প্রচেষ্টা তারও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। 
রিপোর্টের একটি অংশে খুব 
সধাক্ষপ্তভবে শুরু থেকেই আইন- 
শৃঙ্খলার অবনতির কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। ফ্রন্টের শনুরা ফ্রন্ট 
িরোধী রাজনীতিতে এই শ্লোগা- 
নকে আরও বোশ কার্যকর করবে 
এই রাজনৈতিক বোধ মার্ক সবাদশ 
কামিউনিস্ট পার্টির ছিল না। বোধ 
বলতে আমরা বুঝ কোন্‌ শ্রেণী- 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই শ্লোগান 
উঠছে আর কি ভাবেই বা মাকর্স- 
বাদী কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে 
ফ্রন্ট পাঁরচাঁলত হলে এই শ্লোগা- 
নের যথাযোগ্য মোকাবিলা করা যায় 
সেই সম্পর্কে সঠিক মাক্সবাদী 


ধারণা । 
আজকে.যে অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে তাতে মার্কসবাদী কাঁমউ- 


রাখতে হবে। 


- হতিস 
নিষ্ট পার্টির শহরে" এবং গ্রামে 
মধ্যাবত্ত সমাজের প্রাত কি দৃষ্টি 
ভাঙ্গ সেই সম্পর্কে সাঁঠক বন্তব্য 
এই ব্যাপারে অজয় 
মুখাজশী-সুশীল ধাড়ার বাংলা 
কংগ্রেসের দ্াম্টভাঁঙ্গ অনেক স্বচ্ছ 
এবং পার্টির রাজনৌতক কোৌশলও 
তার শ্রেণী-চরিন্র অন্যায় অত্যন্ত 
সঠিক। আজ বাংলা কংগ্রেস খোলা- 
খুলিভাবে মাকসিবাদ বনাম গান্ধী- 
বাদের প্ল্যাটফর্ম হাজির করেছে। 
তারা বলছে শ্রেণী-সংগ্রাম বা সংঘর্ষ 
কল্যাণ ২. ৯২ 

দীর্ঘ কুঁড় পাতার 'রিপোর্টেও 
প্রমোদবাব বাংলা কংগ্রেসের এই 
বন্তব্যের কোন চ্যালেঞ্জ রাখেন ন! 
সাকভাবে পার্টকে পারিচালিত 
করতে গেলে যুক্ত ফ্রন্ট সমাজের 
কোন্‌ কোন্‌ সামাজিক অর্থনৌতিক 
গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হবে তার বন্তব্য 
রাখতে হবে। বিপ্লবের বর্তমান 
স্তরে সমাজে মধ্যাবত্ত অংশের 
ভূমিকা কি তার মার্কসবাদী ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন। শতকরা যে চল্লিশ ভাগ 
কংগ্রেসকে বরাবর ভোট ' দিয়েছে 
তাদের একটি বিরাট অংশ আজ 

(শেষাংশ চতুর্থ পৃঙ্টায়) 
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দি রায়না নি যা 


অদ্ভুত আইন 


(৯ মর পর) 
ছাত্র পরিচালক ' রানি করেন 


মজার কথা হল, বিশ্বভারতীর আইন উপাচার্য স্বয়ং! এদের মধ্যে থেকেই 


অন্যায় যেসব প্রাক্তন ছাত্র শান্তি- 
নিকেতনে কমশী ৰা অধ্যাপক তাঁদের 
বিশ্বভারতশর কর্মসামিতিতে নির্বা- 
চিত হবার অধিকার নেই, কিন্তু 
যে প্রান্তন ছাত্ররা প্রকৃতপক্ষে বাই- 
রের লোক, অন্যত্র চাকর করেন 
এবং শান্তিনিকেতনে ছুটি কাটাতে 
আসেন মান্সু'তাঁদের এই আঁধকার 
আছে। প্রান্তনদের সংগঠন, অর্থাৎ 
আযলুমান এসোসিয়েশন বিশ্ব- 
ভারতী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসামাত 
ও সংসদে প্রাতানাধ . নির্বাচিত, 
করে।,এই সংগঠনের অ-গণতান্তিক 
চাঁরব্রের ফলে বাহান্ন সাল থেকে 
আজ পর্যন্ত একশো জনের বেশী 
প্রান্তন ছাত্র এখানকার সদস্য হতে 
পারেন নি! অথচ এই সময়ের মধ্যে 
অন্ততঃ কয়েক হাজার ছাত্র বিশ্ব- 


ভারতাঁর পাঠ সাঙ্গ করেছেন। 


, আরও মজার কথা, 'বিশ্বভার- 
তাঁর কর্মসামাততে অধ্যাপক বা 
কমশদের কোন প্রাতানাীধর স্থান 
নেই। আইন অনুসারে কর্মসামিতির 
সদস্যদের মধ্যে যে দুজন প্রত্যক্ষ- 
ভাবে 'ির্বাচিত হন তারা প্রান্তন 
ছাত্রদের সংগঠন আযালুমানি এসো- 
1সয়েশনের প্রাতিনিধি। এই কার- 
ণেই বিশবভারতীর আমলাতান্মিক 
প্রশাসনের মাথায় অবস্থান করছেন 
কাঁতিপয় প্রান্তন ছান্র। 
সমস্ত ব্যবস্থাটাই অগণতান্তিক। 
তাই কায়েম স্বার্থ বেশ জে'কে 
বসেছে। 'বাভল্ন ভবনের অধ্যক্ষ ও 





বঙ্গ 
(ওর পষ্ঠার পর). 


বাংলা কংগ্রেসের মঃখাপেক্ষা হয়েছে 
এবং সেই জোরেই অজয়বাবদ- 
সংশশল ধাড়ার গান্ধীৰাদী শান্তি- 
বাণী। মাক্সবাদী কমিউনিস্ট 


হয়ে একাঁটি সংগতিত রাজনৌতক 
গোল দেখা দেবে। পার্টর বিভন্ন 


নস্ট পাঁট'র কথা না তোলাই ভাল। 
কারণ এদের মধ্যে অনেকেই এখন 
নাতি 


'ববীন্দ্রনাথের সময়েও 
সভার আঁস্তত্ব ছিল! বিশ্বভারতী ' 


পালাক্রমে কর্মসাঁ্মাততে ভবন বা 
বিভাগের প্রাতানাধ মনোনয়ন করা 
হয়।, কর্মসামীততে পরিদর্শক 


আচার্য এবং প্রধানের প্রাতানাধরা 
‘অন্য জায়গায় কাজ করেন। শাল্তি- 
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংঁশ্লম্ট অধ্যা- 


শিল্প ও সংগীত শিক্ষা এবং শ্রীন- 


কেতন পল্লী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত 


কৃষ গ্রামীণ শিল্প এইসব শিক্ষা 
দেওয়া হয়। গত ষোল বছর ধরে 
শ্রীনকেতনকে অবহেলা করা 
হয়েছে। এবং সাধারণতঃ শান্তি- 
নিকেতনের কোন কর্মী. বা অধ্যা- 
এককে শায়েস্তা করার জন্য লঘ্দ- 
তম শাস্তি হিসাবে শ্রীনিকেতনে 
বদলী করা হয়। শ্রীনকেতন শান্ত- 
নিকেতনের উচ্চ মাধ্যামক 'বদ্যালয় 


উদ্দেশ্য “নিয়েই এখানকার অধ্যাপক 
অয্যাঁপকারা ১৯৬৮ সালের জুলাই 
মাসে অধ্যাপক সভা গঠন করেন। 


শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থায় এই 
অধ্যাপক সভারও একাঁট ভূমিকা 
ছিল। কল্তু আমলাতন্মের প্রভাবে 


. িশ্বভারতীতে পরিচ্ছম্ব আব- 


হাওয়া যখন অন্তাহ্ত হতে শুরু 


* করল তখন অধ্যাপক সভাও 'ৰল্প্ত 


হয়। 
পুনরুজ্জীবিত অধ্যাপক সভা 
প্রথমেই অধ্যাপকদের সার্ভস রুল 


প্রণয়নের দাবী করল। তাছাড়া গত, 
' বছরের জানুয়ারী মাসে নিম্ন- 


লিখিত প্রস্তাবগদাল কর্তৃপক্ষের 


নিকট প্রেরণ করে ঃ 
কে) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও ছাত্র 
পারচালক নিয়োগ যাবত 


{বাজন্ন ভবন ও প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ 
ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করে আসছেন 
এবং তাঁদের, কার্যকালের .মেয়াদ 


fs 


অধ্যাপক 


উনার ac ফলে বিশ্ব" 
ভারতীর প্রশাসন ব্যবস্থায় অস্বা- 
স্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্ট হয়েছে। 
বিভিন্ন ভবন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের . 
প্রশাসনিক কাজ কর্মের গণতান্তিক 
পাঁরচালনার জন্য অধ্যাপক-সভা 
দাবী জানাচ্ছেন যে ভবনের বা 


পকগণ [তিনটি নামের তালিকা প্রণ- 


সদস্যরূপে ছাত্র, কর্মী ও অধ্যাপক- 


থে) শিক্ষাসত, শিল্প-দদন (শিক্ষা) 


ও পল্লী শিক্ষা-সদনকে ভবন 
মর্যাদা দান, £ 

শ্রীনকেতনে [তিনটি শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষাসত্র এবং 
শিজ্প-সদনকে (শিক্ষা) একজন 
অনধ্যাপক কর্মীর (অধ্যক্ষ, পল্পা- 
সংগঠন বিভাগ) ' অধীনে রাখা 
হয়েছে, যে কর্মী আবার পদাধকার 


বলে কর্মসাঁমাতিতে সদস্য এবং এমন . 


মতো একটি উচ্চ-মাধ্যামক 'বদ্যালয় 
এবং িজ্পসদনও (শিক্ষা) শাল্তি- 
'নকেতনাস্থত কলাভবন বা সংগীত 
ভবনের সমতুল্য পাঠক্রম অনুসরণ 
করে ডিপ্লোমা দিয়ে থাকে। অথচ 
পাঠক্রমের দিক দিয়ে সমপর্যায়ভূক্ত 
হয়েও শিক্ষাসত্র বা শিজ্পসদন 
ঘীশক্ষা)-এর অধ্যক্ষ বা বিভাগীয় 
প্রধানগণ শাঁন্তিনিকেতনাস্থত পাঠ- 


ততে (AcademicCouncil) 
সদস্যপদ লাভ করতে. পারেন না 
এবং . শান্তিনকেতন'স্থত - ভবন- 
গলির অধ্যক্ষদের মতো শিক্ষাসত, 
পল্লীশিক্ষা-সদন এবধ্‌ শিল্পসদন 
€িক্ষা) এর অধ্যক্ষবন্দ 'বিশ্ব- 
ভারতশর কর্মসামাতর পালাক্লার্মক 
মনোনীত সদস্যপদ থেকেও ৰাণ্টত 


t 
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'থাকেন। " ফলে অনধ্যাপক কমর 
মাধ্যমে শ্রীনকেতনের শিক্ষাজীবনে 
এক আমলাতন্ত গড়ে উঠেছে। 


, তারই প্রাতকারকজ্পে এবং শ্রীনিকে-- 


তনের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির 


তনস্থ শিক্ষা-প্রাতিষ্ঞানগুলির' ন্যায় 
ভৰন-মর্ধাদা দেওয়া হোক। উন্ত 
প্রাতষ্ানগাঁলর অধ্যক্ষগণকে কর্ম. 
সাঁমাতর- পালাক্রীমক সদস্যপদে_ 
মনোনীত হবার যোগ্য ও শিক্ষা 
সাঁমীতর সদস্য হিসেবে গণ্য করা 
হোক। 
প্রধানদেরও শিক্ষাসীমাতর সদস্য 
হিসেবে গণ্য করা হোক। , 
€গ) শ্রীনিকেতনস্থ উপদেষ্টা. 
সমিতির বিলোপ সাধন 
শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ 
সংক্রান্ত এবং দৈনান্দন প্রশাসানক 
সমস্যা ষে মাত্র একজন অনধ্যাপক' 
কর্মীর , তেধ্যক্ষ, পল্লসংগঠন. 
বিভাগ) আদেশ-নিদে'শের * দ্বারা 
'নিয়াল্পত এমন নয়, একটি উপ- 
দেম্টা সাঁমাতও কর্তৃপক্ষ কয়েক 
বছর আগে সৃষ্টি করেছেন, ষাতে 
শিক্ষা প্রাতিজ্ঠানগ্লির মনোনীত 
অধ্যক্ষদের বাদ দিলে আঁধকাংশ 
সদস্যই িশ্বভারতীর সংগে 
সম্পকহশন ও বাঁহরাগত। উপ- 


বিরল আঁধবেশনগৃলিতেও অদ্যা- 
বাঁধ কোন প্রকৃত মূল্যবান ' উপ- 
দেশ পাওয়া গেছে বলে আমাদের 
জানা নেই। যেখানে শিক্ষা প্রাতি- 
ম্ঠানের অধ্যক্ষগণ সরাসাঁর কর্ম- 
সাঁমতি বা শিক্ষাসামাততে প্রাত- 
নাধত্ব করার সুযোগ হতে বাণ্টত 


পাঠসামাত (বোর্ড অফ স্টাঁডস) 


, নেই; অথচ বিদ্যাৰভন এবং শিক্ষা- 


ভবনে 'িষয়-ভীত্তক পাঠসামাতর 
প্রচলন রয়েছে। পাঠসামাঁত আলাদা 
না করে একটি পাঠসামীতর অধী- 
নেই সকল বিষয়ের পাঠক্রম পাঁরি- 


চালত হয়, ফলে বিশেষ বিষয়ের 


যান প্রধান অধ্যাপক তিনি সোজ্কা- 
সুজি শিক্ষাসীমাততে তাঁর 'বষয়ের 
একান্ত সমস্যা আলোচনা করতে 


বাভন্ব  পাঠর্সামাতর 


'উপস্থিত করেছে। 
_. এগনলি পূরণ করা না হলে “ভত্র- 


পারেন না এবং অধ্যক্ষের (যান 
অন্য বিষয়ের অধ্যাপক) উপর তাঁর 
বয়ে আলোচনা করবার" জন্য 
নির্ভর করতে হয়। এজন্য অধ্যা- 
পকসভা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবা 


, জানায় যে কলাভবনে বাভিন্ন পাঠ- 
কমের জন্য পৃথক পাঠসাঁমিতি গঠন 


করা হোক। 

কত্পক্ষ এই প্রস্তাবগুলো 
নিয়ে টালবাহানা করতে থাকেন। 
উপাচার্য অধ্যাপক সভার একটি 
প্রাতানধ দলের নিকট শ্রীতাঁট 
প্রধান বিষয়ের নীতিগত যৌন্তকতা 
এবং সেগুলি কার্যকর করার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাঁর 
প্রস্তাবান্দুষায়শই নাকি স্থির হয় 
যে দুট উপর্সামাতর সঙ্গে তান 
আলোচনায় বসবেনন। কিন্তু অক- 
স্মাৎ উপাচার্য কর্ম সাঁমাতর নিকট 
পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং এ 
পদত্যাগপত্রে অন্যান্য কারণের সঙ্গে 


অধ্যাপক ও কমীদের “অন্যায় ও- - 


অযৌ্তক” দাবীর কথা উল্লিখিত 


হয়। এই নিয়ে বিশ্বভারতাঁতে জল 


ঘোলা হতে থাকে। আনন্দবাজার 
পত্রিকায় উদ্দেশমূলক সংবাদ 
প্রকাশত হয়। শেষ পৰ্যন্ত ছান্র 


কর্মী ও অধ্যাপকদের আন্দোলনের ' 


ফলে উপাচার্য কর্মসামাত ও 
উপদেষ্টা সাঁমাতর সদস্যদের উপ- 
'স্থাতিতে প্রকৃতপক্ষে একথা স্বীকার 
করেন যে, অধ্যাপক ও কর্মীদের 
কোন দাবীই অধৌন্তিক ছিল না। 
উপাচার্য তাঁর পদত্যাগ পত্রও প্রত্যা- 
হার করে নেন এবং আশ্বাস দেন 
যে, তানি অধ্যাপক কর্মী ও ছান্র- 
দের সহযোগিতায় কাজকর্ম পাঁর- 
চালনা করবেন। তাঁরা এই দুটি 
দ্াবাঁও জানান এক, বিশ্বভারতশর 
কর্মসাঁমীত থেকে কায়েম স্বাথের 
তিন জন প্রাতানীধকে অবিলম্বে 
অপসারণ এবং দুই, প্রশাসনের উপ- 


যুন্ত স্তরে আঁদের প্রত্যক্ষ প্রাতাঁনাধ- 


ত্বের ব্যবস্থা । অধ্যাপক সভা কর্তৃু- 
পক্ষের নিকট আরও কয়েকটি দাবী 
অবিলম্বে 


তর পন্থা” অবলম্বন করা হবঝে- 
একথা অধ্যাপক সভা জানিয়ে 
দিয়েছে। ' 


ভাল ছাপার জন্য ' 


মডার্ন ইন্টিয়া 
প্রস 


কলিকান্র-)৬ 
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-দের্পশপের সংবাদদ্বতা ) 

শিলিগ্াড়তে সম্প্রতি যে ভয়া- 
ঘহ ঘটনা ঘটে গেল তাতে প্রশা- 
সাঁনক ব্যবস্থা বর্তমানে কোন, 
পর্যায়ে গিয়ে পৌছিয়েছে তা নশ্ন- 
ভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে। সমাজ 


ঘরের জনৈক নেপালী ডাক িও- 
নের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কেন 


নেপাল সম্প্রদায় এত উত্তেজত 


হয়ে পড়লেন এবং তারই পাঁরপ্রে- 
'ক্ষিতে দাঁ্শীলং-এর পাহাড় অগ্চলে 
ওই দিন সন্ধ্যা থেকে নানা ধরনের 
গুজব ছড়াল] সরু হল তা ভেবে 
দেখার 'বষয়। এটা কি একেবারে 
আকাঁস্মক, না এর পশ্চাতে একট 
সংপারকর্পনা ছিল। উত্ত ডাক 
িওনের মৃত্যুতে ডাক ও তার 
বিভাগের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মীরা 
শোক 'মছিল 'করেছিলেন, ডাক 
শিওনের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের 
দাবী করে এস, ভি, ওর নিকট 
ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন। তবু 
নেপালী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে 
পৃথক ভাকে সশস্ত্র ছিল করে 


প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী, 


জানাতে আসার অন্তানশহত 
উদ্দেশ্য {ক ছল তা আজও রহস্যা- 
ব্ত রয়ে গেছে। 

গোর্খা লাগ একাঁট আন্টালক 
দল এবং জন্ম থেকে আগণ্াালকতা- 
বাদকে আশ্রয় করে সে বেড়ে 
উঠেছে। এই আণ্টাীলকতাবাদকে 


' কাটিয়ে ওঠার মত কোন বলিষ্ঠ 


রাজনৈতিক নেতৃত্ব অন্য কোন রাজ- 
নৈতিক দল৷ পাৰ্বত্য অঞ্চলের 
নেপালী জনসাধারণকে দিতে পারে 
{নি বরণ এই আগুলকতাবাদ 
যখন উগ্র হয়ে উঠেছে তখন অন্যান্য 
দলের অনেক নেতাই তাতে সাক্রয় 
অংশ নিয়েছেন এবং বাঁকীরা নোত- 
বাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ফলে 
গোর্খা লীগের নেতৃত্বের মঙ্গে যে 


অংশ প্রগতিশীল বলে পরিচিত 


আত্মনিয়োগ করে এবং ক্রমশঃ বেশ 
সফলতা লাভ করতে থাকে। ফলে 
আনিবার্ধভাবে. গোর্খালগকে এক 
রাজনৈতিক মতবাদের সম্মুখীন 
করে তোলে। কিন্তু দেউলিয়া 
রাজনীতি নিয়ে গোর্খালশগের পক্ষে 
মার্কসবাদীদের প্রতিরোধ করা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই বেশ 


' কছুদিন থেকে অনেকেই আশংকা 


প্রকাশ করছিলেন নিকট ভাঁবষ্যতে 
গোর্থা লগ তার আগ্তালকতাবাদ 
শ্লোগানকে জোরদার করে তুলতে 
সচেষ্ট হবে। গোরা লীগের কিছু 
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“খিলিষ্ড়িতে ব্যাগ হাঙ্গামার 


নেতা এবং নেপাল’ তরুণ সম্প্র- কন্টোলকে আবিলম্বে সেখানে 


দায়ের নেতৃত্বের একটা অংশ বেশ 
কিছুদিন থেকে এই পথে এগিয়ে 
আরাছলেন। তাদের সাম্প্রাতক 
কয়েকটি কার্যক্রম তার প্রমাণ এবং 
শিলিগ্াঁড়, কালিম্পং ও দার্জীলং- 
এর ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে সেই 
সংশয়কে জোরদার করেছে। 
কিন্তু সাম্প্রতিক , এই সব 
দুঃখজনক ঘটনাকে প্রতিহত করা 
সম্ভব হত যাঁদ প্রশাসনিক কর্তৃ- 
পক্ষের দরদৃষ্টি থাকতো এবং 
তাঁরা পর্বোহ্নে এই সব ঘটনার 
মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকৃতেন। 


এই ব্যর্থতাই অকালে পাঁচাট যুব- 
কের জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত 
করেছে। ছয়ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় 
দুর্বৃত্তদের হাতে ডাকপিওন কার 
বাহাদুর সারকী ভীষণভাবে আহত 
হলেও পরদিন বৈকালে তার মৃত্যু 
পর্যন্ত পীলিশের পক্ষে কাউকে 
গ্রেপ্তার করতে না পারাটা রহস্য- 
জনক। অথচ শোনা যায় এদের 
কেউ কেউ সাতই সম্ধ্যা পর্যন্ত 
শহরেই উপস্থিত ছিল। ডাকপিও- 
নের মৃত্যুর পর খোলা ভোজাল? 
হাতে কিছ; সংখ্যক নেপাজণী নর- 
নারীর উত্তেজনামূলক ধবাঁন সহ- 


কারে 'মাছল শহরের পাঁরাষ্থাতকে , 


উত্তপ্ত করে তুললেও, সেই মাছি- 
লকে অবাধে শহরে বিচরণ করতে 
করতে দেওয়ার মধ্যে প্রশার্সীনক 


আজ একথা « 
অনস্বীকার্য যে এই উত্তেজনামূলক - 


প্রমাণ পাওয়া যায়। 


মাছল পরাদন অনুষ্ঠিত ঘটনার 
ইন্ধন * জুগিয়েছে। প্রকাশ, সাতই 
জানুয়ারী রাতে যুক্ত ফ্রন্টের কয়েক- 
জন নেতা পুলিশকে বলোছলেন 
অবস্থা ভাল বলে, মনে হচ্ছে না। 
আপনারা প্রস্তুত তো? তার জবাবে 
পলিশ থেকে নাক বলা হয়োছিল 
যেকোন অবস্থার মোকাবিলা করার 
জন্য তৈরণ আঁছ এবং বাইরে থেকে 
প্াীলশ ফোর্স নিয়ে আসারও 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিল্তু আদ- 


[ পেই কি এই পলিশ ফোর্স যথা 
সময়ে এসে পোঁছিয়োছল 2 যদি 


এসে থাকে তাহলে পরাঁদন আটই 
জানুয়ারী) শহরের উচ্ছৃঙ্খল অব- 
স্থার মোকাবলা করতে আঠারো- 
কুড়ি জন রাইফেলধারধসহ মান 
একশত জন সেপাই নিয়ে প্দালশকে 
এশিয়ে আসতে হল কেন? আর 
কেনই বা ওই দিন সকালে নেপাল- 
দের সশস্ত 'মছিলাটিকে নিরস্ত করা 
হল না এবং কেনই বা উন্মান্ত 


ভোজালশ হাতে কয়েকটি দোকান ' 


ও গৃহ আক্রমণের ঘটনাকে নিবৃত্ত 
করা গেল না? মহকুমা অফিসার 
বলেছেন বেলা দশটার সময় বিধান 


মাকেটে একটি 'মাম্টর দোকান : 


'আক্রা্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে 
পুলিশ কন্ট্রোলে জানালে তাঁকে 
বলা হয় “ও সব গজব”! পরে 
সভোক রাস্তায় একটি দোকান 
আক্রান্ত হওয়ার খবর দিয়ে পলস 


নেগথ্যে গরধামনিক বর্তৃণন্ষের চরম ব্যর্থতা 


পুলস প্রেরণের ব্যবস্থা করতে 
বলা সত্বেও তা হয়াঁন বলে মহকুমা 
অফিসার অভিযোগ করেছেন। কন্তু 
হায়, মহকুমা অফিসার তখনও 
জানেন না সে সময় থানায় উপষনন্ত 
সংখ্যক প্লিস ফোর্স ছিল না এবং 
থানা আক্রান্ত হলে তা রক্ষা করাই 
মুস্কিল হয়ে 'পড়ত। এই ঘটনা 
থেকে বেশ বোঝা যায় প্রশাসানক 
দপ্তরের সঞ্চগে প7ীলশ দপ্তরের 
কোন কো-আর্ডনেসন ছিল না। 
অবশ্য মহকুমা আফসার তার পর- 
মুহূর্তে তাঁর অবাঁক্ষত বাংলো 
ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হও- 
যার পর সম্ভবতঃ উপলাব্ধ করে- 
ছিলেন অবস্থা কোথায় গিয়ে 


কোভাডিস ' 
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পেশছিয়েছে। কিন্তু তখন সব 
কিছুই আয়ত্তের বাইরে।' শহরের 
শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে 
পড়েছে। নিজের বাংলোয় কয়েক- 


জন নেতা ও ক; লোক পাঁর- 


বোঁষ্টত হয়ে অসহায় মহকুমা আঁফ- 
সার বার বার 'পুলিশ কন্ট্রোলে 
ফোন করছেন। িম্তু কা কস্য 
পারবেদনা। তাই কার্ফু আদেশ 
জারা করেও তা. শহরে বল্গবৎ 
করতে প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে 
এবং' তাও 'মালটারণ শহরে আসার 
পর করতে হয়। ওই দিন কোর্টের 
মধ্যে এক উত্তোজত সশস্ত জন- 
তাকে পুলিশ ব্যাঁরকেড করে রাখে । 
সামনের রাস্তায় জনতার অন্য অংশ 
সকাল থেকে অন্াম্ঠত বাভিন্ন 'ঘট- 






পথ চলতে পায়ের আরাম, চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম 
মনোরম স্টাইল...বাটার এই সব স্যান্ডাল বা চপ্পলে নিজেকে 

আপানি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। 
প্রত্যেক পদক্ষেপে. আশ্চর্য আরাম । স্টাইলের বহুমুখী . 
বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বোশষ্ট্য। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে 
স্যান্ডাল ও চপ্পলের নানাবিধ সুদর্শন নকশা । 


পাঁচ 


* 


নায় পুঁলশের নিীক্ষয়তা দেখে 
ক্রমশঃ উত্তেজিত হচ্ছে। কিন্তু" 
এই অবস্থায় একমাত্র পুলিশ 
ব্যতাঁত প্রশাসানক দপ্তরের অন্য- 
কারও ঘটনাস্থলে উপাস্ধত না 


' থাকাটা অনেককে বাস্মত করেছে। 


এই অবস্থায় য্ন্ত ফ্রন্টের কয়েক- 
জন নেতা পাঁরাস্থাতর গন্রুত্ব 
বোঝাতে মহকুমা আফিসারের 
বাংলোয় যান এবং সেই সময় 'কোন- 
রূপ সতর্ক না করে পণুলশ এলো- 
পাথাড়ী গুল চালিয়ে' বলে। কার 
নির্দেশে এবং কেন তা আজও 
অজ্ঞাত এবং যুম্তফ্রন্ট সরকার এখ- 
নও সে সম্বন্ধে 'তদন্তের কোন 
নির্দেশ দেন ন। 
- (শেষাংশ সপ্তম পণ্ঠায় ) 


সী 


পাটি ৮ টা 


৯--১২ ৯.৯৫ 
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টনি L] 


ES AE এবং 
ব্যাপক ভাবে আলোচিত শ্রেণী 


সংগ্রাম সম্পর্কে কোন কিছু বলার, 


আগে মনে রাখা প্রয়োজন, প্লেটো 
পারিক্ছিসিত সমাজব্যবস্থা, প্রজা- 
তাল্িক শাসন ব্যবস্থায় নৈসার্গক 


শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী বিন্যাস এবং - 


দ্বন্ব * উপাস্থত, যদিও দার্শীনক 
প্লেটো সাম্যবাদ 'প্রচারে মুখ 
তথাপি “ভারতীয় সাম্যবাদী দর্শ- 
নের সংগে দিছুটা মিল দেখা যায়৷ 
আর যাই হোক' সভ্যতার মুজ্‌ সত্তর, 
শ্রেণী দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে৷ গড়ে 
ওঠা প্রাচীন থেকে আধ্ননক সমাজ 


ব্যবস্থা যদিও শ্ৰেণীহীন সমাজ 


_ আগুনে 


গঠনের জন্য আন্দদালন চলেছে, 
দার্শীনক হবাইটহেড “চিন্তিত মেটা- 
ফিজিক্যাল তত্বে হলেও একটি প্রশ্ন 
থেকেই' যায় যে, মাকর্সীয় চল্তা- 
ধারায় বা স্যোসাল কন্টাক্ট থিওরী 
প্রণেতা পশ্ডিতগণের রচনায়, বিশেষ 


প্রণেতারা যাঁদও দার্শনিক মতে 
প্রাধান্য দিয়েছেন তথাপি আঁধ- 
{িদ্যক (metaphysical) বলতে 
ঠিক যা বোঝায় তাতে তারা বিশ্বাসী 
ছিলেন না। আঁদের চিন্তাধারা 
সম্পূর্ণ আযবস্্রান্ট ছিল না, বরণ 


সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে তাঁরা ছিলেন সচেম্ট। সমাজ 


গঠনের মূল কথা প্রেম, ভালবাসা! 
শান্ত, ঈর্ষা এবং স্নেহ, প্রেমের বন্ধনে 
যে-সমাজের সৃষ্টি হয় তা কালক্রমে 
কর্মান্ষায়ী বিভন্ত হয়ে “শ্রেণন”র 
সৃষ্ট করে এবং তার থেকেই ক্রমশ 
শ্রেণ* দ্বন্দ্বের উদ্ভব। ষোঁদন মানুষ 
বনের ফল-মূল এবং কাঁচা মাংস বা 
ঝলসানো 'পশহুপাখীর 
মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত 


. তখন্‌ সকলেই ছিল সমাম_কিল্তু 


শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রথরতা প্রকট হয় 
মানুষের কাঁষাবদ্যায় শিক্ষিত হও- 
যার দিন থেকে! ' ক্াষাবদ্যা শিক্ষার 
পর থেকেই জমির স্বত্ব নিয়ে 


দ্বন্দ্বের সংপ্রপাত। বরণ বলতে , 


পাঁরি,যে, মানুষ যখন কাঁষাবদ্যা 
শেখোন তখনই তাদের মধ্যে ছিল 
সবচেয়ে বেশঈ এঁক্য এবং সম্প্রীতি, 
কারণ তখন তাদের মধ্যে - সম্পান্ত 
বোধটা জেগে ওঠোন। সুতরাং 
সেখানে সাম্য পাঁরলাঁক্ষত হয়। 
'কিল্তু এই সাম্যের সমাজ 


সমাজতত্ত প্রসঙ্গে : একটি ভূমি 


নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত 


“শ্রেণী” উদ্ভব হয়। মানুষের মনে 
তথা গোটা সমাজটার ভেতরেই . 
একটা পাঁরিবর্তন এলো। এই পাঁর- 


বর্তন হচ্ছে। দেখা গেছে মানু-, 


ষের উন্নাতর সংগে সংগে শ্রেণী 
স্বার্থ প্রকট হয়ে উঠেছে-তাই 
উদ্ভব হয়োছল, বিশেষ করে ভারত 
বর্ষে, চাতুর্বর্ণ্য সমাজ ব্যবস্ধা। 
প্লেটোর পাঁরকল্পনা অনযাক্সরী 
গ্রীসে ছিল, ব্রিবর্ণয প্রথায় গঠিত 
প্রজাতাঁন্নক সমাজ ব্যবস্থা। এই 
বর্ণ প্রথাগীলর মধ্যেই সমাজের 
বাভল্স লোকের কাজ নাট 
ছিল। এবং সকলেই যোগ্যতানুসারে 
কাজ করত। . সমা্জ-আর্থনীতিক 
প্রয়োজনেই শীন্তশাল বর্ণগুলি 
শ্ৰেণী বিন্যাসকে প্রকট করে তোলে 
এবং সেখানে নিজেদের সম্পূর্ণ 
সঁযোগ-সীবধা আদায় করতে শুরু 
করে। এর ফলে সমাজব্যবস্থায় 
জাঁটলতা দেখা দেয়, এবং স্পষ্ট 
দযুর্ট শ্রেশী-শোষক ও শোঁষতর 
উদ্ভব হয়। এই দুই শ্রেণীর দ্বন্ই 
সমাজ-ব্যবস্থার মূল সমস্যা। এই 
শ্রেণী দ্বন্দ্ব, যা প্রাচীন যুগ থেকে 
শহর; করে বর্তমান কাল পর্যন্ত 
চলে আসছে এবং যে সমস্যা মেটা- 
বার জন্য কেউ কেউ অনেক চেস্টা 


- করেছেন তার বৈজ্ঞানক, ব্যাখ্যায় 


হয়' যে, মার্কসীয় তত্বই গ্রহণযোগ্য 
এবং প্রলেতারিয় সমাজের মনীন্ত- 
দাতা। শ্রেণী বিল্দীপ্তর ফলে যে 
সমাজ গঠিত হবে তার পথ এবং 
ভবিষ্যৎ নিয়ে তকেরি শেষ নেই। 
রাশিয়া এবং চীনের শ্রেণীহন 
সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর হাতেই 


শাসন ক্ষমতা । অর্থাৎ সেখানে. 


ভালো মানারাত 
নিউ হয়েছো ,মাকিভম লিরোরা 
পক্ষ যতই ফাঁদ পেতে বসে থাকুক 
না কেন আর্থনীতক {চিন্তা সর্ব 
হারা শ্রেণীকে মাস্তি পাগল করে 
তুলবেই। 

সেই আদি যুগে যখন, মানুষ 
আস্তে আস্তে একটা বিবর্তনের 
মাধ্যমে সমাজ গড়ল তখনও ভার- 
উইন কাঁথত পশুত্ব বেশ সজাগ। 
উৎপাদন ব্যবস্থার উল্নাতির সংগে 
সংগে বস্তুবাদী মানুষ নিজেকে 
রাখতে সচেষ্ট । , এখানেও লেগেছে 


খুলে দিয়েছে। শোষণের 


কা 


আত্মবোধ জেগে উঠেছে। সমাজে 
যার শান্ত বেশী সে বেশী ভোগ 
করার আঁধকার পেয়েছে, আর 
যাদের শান্ত নেই তারা কায়িক 
পারশ্রম করে এ শান্তশালশদের 


, সেবা করতে লাগল। ফলে শ্রেণী 


বিন্যাস এবং শ্রেণী দ্বন্দ্বের উদ্ভব । 
আর এই শ্রেণীদন্ৰের মূলে যে. 
আত্মকৌন্দ্রকতা তা তো আমাদের 
জানাই আছে৷ 

. খ্ববর্তন ধারার মধ্য 'দয়ে 
রাষ্ট্রের উৎপাত হয়েছে-_ এ সম্পর্কে 
পশ্ডিতগগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। 


যাই হোক এটি খুবই স্পষ্ট যে, 


সমাজে আত্মকোন্দুকতার সুত্রপাতের 
সংগে সংগে মানুষের মধ্যে শ্রেণী 
বোধ জন্মে। এই শ্রেণীবোধ ক্রমশ 
দাসপ্রথার জন্ম দেয়। উৎপাদন 
ব্যবস্থার স্বাবধার্ে মালিক শ্রেণা 
যে ক্লীতদাসের কাছ থেকে বেশ 
উৎপাঁদত দ্রব্য পাওয়া যায় অল্প 
খরচে এবং এতে মালিকের লাভ 
হয় বেশী। ক্লীতদাসপ্রথা চালু 
হোল। ক্রীতদাসপ্রথা মাঁলিকশ্রেণীর 
সুবধার জন্য সৃষ্ট হয়োছল, 
শ্রীমক শ্রেণীর জন্য নয় তা স্পষ্ট, 
বলা বাহ্রল্য। ইতিহাসের বস্তু- 
তাঁত্বক মতবাদ, যাকে মার্কস 
সদর ভাত্তর ওপর স্থাপন করে 
আলোচনা করেছেন, সমাজতত্বেব 
বৈজ্ঞানিক আলোচনাকালে প্রয়ো- 
জনীয় এই কারণে যে, এর দ্বারা- 
শ্রীমক-মাঁলক শ্রেণীর বিরোধ এবং 
বিরোধের মুল কারণ স্পম্টতঃ 
প্রতীয়মান। মাকর্সীয় তত্ব আমাদের 
{ক উপহার এনে দিল এই প্রশ্নের 
জবাবে অন্ততঃ এ কথাটি স্পষ্ট | 
করে বলতে পারি যে, সে মানুষের 
অন্ধত্ব ঘুঁচয়েছে_চোখের ঠ্যালটা 
এেক্স- 
*লয়টেশন) বিরুদ্ধে মাথা তুলে | 
দাঁড়াতে শিখিয়েছে। এতে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর সমূহ ক্ষতি তাই তারা 
ব্যস্ত হয়ে উঠল মাকর্সীয় তত্ব 
রুখতে । নিজেদের স্বার্থ রক্ষার 


০৮১৬০৯৬৮৯২৬ ৬ পা ৯ 


রর দর্পণ 0 শক্রবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী ' ১১৭০. 
যাবে যে, ধনতান্ত্রক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষমতা এবং উৎপাদন পদ্ধাত 


যেখানে শ্রামক-মাঁলকের দ্বন্দ 
প্রকট- উন্নত, কিন্তু মার্কস-এঙ্গেল- 
সের মতানযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা 
আরও উন্নত হবে সমাজতান্লিক 
[িপ্লব ঘটলে। উৎপাদন ব্যবস্থার 
পরিবর্তন এবং শ্রেণীদ্বন্দের ফলে 
যে সামাজিক বিবর্তন ঘটছে তা 
সমাজতত্বের ইতিহাসে উল্লেখ- 
যোগ্য। রোজেনবার্গ সাহেব যে 
মন্তব্য করেছেন তার আলোকে 
{বচার করলে শিল্প বিপ্লব সম্প- 
কত প্রশ্নের মীমাংসা সহজতর 
হয়। ১৭৬৯ খঙ্টাব্দে স্টিফেনসন 
উদ্ভাবিত বাম্পীয় এঞ্জিন শিল্প 
'বপ্লবে যে বৈগ্লাবক পাঁরবর্তন 
এনেছিল তা বলাই বাহনল্য। কে' 
(৪), ক্ল“্পটন, আর্ক'রাইট প্রভাতি 
বিশিষ্ট আবিচ্কারকদের অবদানের 
ফলেই পাশ্চাত্য তথা সমগ্র বিশ্ব 
শিল্পক্ষেতে দ্রুত এগিয়ে গেছে। 


বৃটেনে শিক্প বিস্তারের মূল 


কারণ হচ্ছে বাণাজ্যক ম:লধনের 
(Marcantile Capital) বাদ্ধ। 
এই মাকেন্টাইল মূলধনের বৃদ্ধির 
ফলে তারা . শিল্প বা ইন্ডাঁচ্টীতে 
বেশী পরিমাণে মূলধন খাটাতে 
সক্ষম হয়। যাকে বলে শিল্প-মূলধন 
(Industrial Capital) । এই িল্প- 
বিপ্লবের পিছনে রেনেশাঁ এবং 
ইর্লশ্ডে রেফর্মেশন আন্দোলনের 
দান অনস্বীকার্ষ। সম্ভবত রেনে- 
শার ফলে মানুষের মধ্যে ব্যান্তি- 
স্বাতন্ত্য বোধ (Individualism) 
জন্মে। সমাজ ব্যবস্থায় ঘটে একটা 
বিরাট পাঁরর্তন। আসলে সমস্ত 
সমাজ ব্যবস্ধাটাই পাল্টে যায় 
শিল্প বিপ্লবের ফলে। 
শিল্পাবগ্লবের ফলে সমষ্ট 
নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে বলে 
বৃর্জেনয়া সমাজ ব্যবস্থা । শ্রমিকের 


_ ত্রয়োদশ বর্ষ চলছে' 


প্রসঙ্গে অর্থনশীতাঁবদ স্মিথ এবং 
রিকার্ডো যে মত পোষণ করেন 
তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা 
যায় যে শ্রামকেরা .... . - receives 


compensation in te form of 
wages of his labour and tbe 
capitalist receives his compen- 
sation in the form of profit 
on his capital. With such 
an explanation the worker 
and the ‘capitalist are equal 
and there is no exploitation 
of man by man.’ 

কিন্তু বাস্তবে পঃঁজিবাদী শ্রেণী 
নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে এবং আঁত- 
রিন্ত মুনাফার জন্য শ্রমিকদের 
এক্সপ্লয়েট করে। এই হচ্ছে 
বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধাতর রুপ। 
কাল মার্কস ক্যাপিটাল গ্রন্থে সার- 


গ্লাস ভ্যাল: সম্পর্কে একাঁট 


f 


সুপষ্ট ধারণার অবতারণা করে- 1 


ছেন। শ্রামকের আঁতারন্ত শ্রমে: 


আঁতাঁরন্ত মূল্য যে পাওনা হয় তা _, 


মালিক শ্রেণীর গহ্বরে কাঁ ভাবে 
যায় সে সম্পর্কে মাকর্প সুস্পষ্ট 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যাই হোক নব- 
জাগরণ এবং কতকগনীল বুর্জোয়া 
বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর উথ্থানের 
মধ্য দিয়ে পৃঁথবার সমাজ ব্যবস্থা 
গেছে পাল্টে। যেমন ফান্সে 
সেখানে ফিউডালইজমের অবসান 
ঘটল। শোষণের ভিন্নপথকে 
গ্রহণ করল তারা । শোষণের একাঁট 


দেখা দেয় তার ফল ভোগ আজও 
করতে হচ্ছে +-এই আমার ধারণা। 


৯ সপ লাস ৫৯, পপ 


'দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


জন্য প্রলেতারয় শ্রেণীকে দমন [| সমকালীন, ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ 


করতে বদ্ধপাঁরকর .তারা।' আর এই | 
দমন প্রয়াসেই দেখা যায় শ্রেণীদ্বন্্ৰ 


 ক্লোস্ট্রাগল) যা  সমাজ-ব্যবস্থার 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দুল্কৃতকারীর স্বরূপ উদ্বাটন করেছে। 


কায়েমী স্বার্থ ও একচোঁটয়া পাঁজর 


গোড়ার কথা। শ্রামক-পহাজপাঁতিদের | অফিসে প্রাত রানে দুর্নীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ 


যে দ্বন্ব তা ঘনীভূত হয়েছে | 
শ্রমাবভাজন এবং উদ্ভাঁবত নতুন 
যল্্পাঁতর জন্য কিন্তু নাথান 


ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপণ পেতে 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৈনিক 


সংবাদপত্র বাঁড়তে পেশছে দেয় 


তাকে জানিয়ে দলে সেও প্রাত সপ্তাহে দপশ দিতে পারে। 
মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সবিধা। 


পদ্ধাতর সংগে যুস্ত নয় এমন (| বার্ষিক পনেরো টার ন রাম মক সাড়ে রাহ তক 


দার্শানকগণের অবদান - শ্রামক- 
পঃঁজিপতির অবদান নয়। { 

শিল্প বিপ্লবের ফলে পাঁথ- || 
বীর আশ্চরজনক পরিবর্তন 


শ্রেণী চেতনার উদ্ভব এবং দ্বন্দ্ব 


যা সমাজব্যবস্থার মূলে একটা 


বেশীদিন রইল না। মানুষের সম্প-” নিজেদের মধ্যে, দ্বন্ব। ক্রমে রুমে “ বিরাট পরিবর্তন এনেছে তাকে | 


ত্তিবোধ জাগার সংগে সংগেই সমাজ গঠনের সংগে সংগে মানুষের যাঁদ বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা | 


/ 


ক 


V৮ 


ত্িমাসিক চার টাকা। রি 
ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


চিঠিপত্র ও টাকাকাড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 
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- ক্রিকেট খেলা ও গান্ধীজী 


গত ২রা অগ্রহায়ণ Si 
যুগান্তর পাত্কায় খেলার ' বার্তা 
পাঁরবেশনে “গান্ধীজী যখন ক্রিকেট 
খেলতেন” শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধ 


লক্ষ কাঁরয়া অনেকের মনেই অদ্ভুত. 


খট্‌কা লাগবে, সহজেই অন্বমেয়। 
ইহাতে বিজাতীয় ক্রপড়ামোদীদের 
প্রতি আমাদের উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা ও 
উৎসাহ জাগাইবার প্রচার ও প্রচেষ্টা 
যে নাই, তাহা বলা যায় না। প্রবন্ধে 
গান্ধীজীর কোন ভাষ্য নাই, আছে 
তাঁহার সহপাঠী বালয়া কাঁথত 
সৌরাস্ট্রের, এক -শিক্ষাবদের স্মাত 
রোমল্ধন। এমন শক সেই শিক্ষা 
শবদের নামের উল্লেখ নাই। 
গান্ধীজপর জীবনে ক্রিকেট খেলার 
প্রশংসনীয় কৃতিত্বের বিবৃতি 'দতে 
{গয়া সেই সহপাঠী অবশ্য াঁখি- 
ফ্নাছেন £ “যাঁদও তান তাঁর আত্ম- 
জীবনীতে স্কুলে শারীর শিক্ষার 
প্রাত তাঁর প্রবল অনীহার কথা 
লিখেছেন তবুও আমার মনের মধ্যে 
জল জবল্‌ করছে গান্ধীজন ব্যাটং 
ও বোলিং দুই বিষয়েই সমান দক্ষ- 
তার পাঁরচয় 'দয়েছিলেন।” প্রবল 
অনীহা সত্বেও স্কুলে বাধ্য হইয়া 
অল্প কয়েক 'দনের জন্য ক্রিকেট 
খোঁলয়া গান্ধীজশ দক্ষতার পাঁরচয় 
'দিয়াছিলেন “কনা তাহা সাক বলা 
যায় না। তবে তাঁহার আত্মজীব- 


নীতে (প ২৭-২৮) দেখা যায় 
বাল্যকালে কোনও. খেলার প্রাতই 
গান্ধীজীর কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ 
পায় নাই। পিতাকে সেবা করার 
তীর ইচ্ছাই ছিল ব্যায়াম বা খেলা- 
ধুলা অপচ্ছন্দ করার তাঁহার অন্য- 
তম কারণ। স্কুল বন্ধ হইতেই 
।আড়াতাঁড় বাড়ী পৌঁছয়া পিতার 
সেবায় লাগিয়া যাইতেন। মনে হয় 
আলোচ্য প্রবন্ধের বন্তব্য এই যে 
গান্ধীজ্ৰীও ক্রিকেট খেলাকে সমর্থন 
করতেন কেননা তান ছেলে বেলায় 
'ক্রকেট খোঁলয়া দক্ষতা প্রদর্শন 
কারয়াছিলেন। 'ঁকল্তু ক্রিকেট 
খেলার ন্যায় একটি! বিজাতীয় ও 


ধনীজনোচিত খেলাকে গান্ধীজী কি 


কাঁরয়া সমর্থন কাঁরতে পারেন তাহা 
বুদ্ধির অগম্য। 


গরীব উপকৃত হইল কিনা 


তাহাই ছল গান্ধীজীর প্রাতাট 
কাজের কাঁ্টপাথর। এই বিদেশী 


খেলায় দেশের যে অজন্গ অর্থব্যয় 


হয় তাহা গরীব জনসাধারণের 
অগোচরেই হয়। গান্ধীজশী বাল- 


তেন, এ সব খেলা আমাদের দেশের 


মত গরীব দেশের উপযোগী নয়'। 
ও সব এখানে খাপ খায় না। গোল- 
টোবল বৈঠকের সময় পাতোঁদি 
গান্ধীজীর শরণ লইলে তান 
“নিজের পকেট ৫) থেকে একখানা 





শিলিগুড়ির হাঙ্গামা 
(৫ম পৃষ্ঠার পর) 


এই হাঙ্গামার পেছনে তৃতীয় 


এক সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যান্ত জাঁড়ত বড় আঁফসাররা ওর আত্মীয় ইত্যাঁদ। 


কু হয়ান। তাঁদের এই অসহায় , 


অবস্থাটাও লক্ষণীয়। উপরন্তু ওই 


লোকা্টকে ওই দিন সন্ধ্যার পৃর, 


কার্ফুর মধ্যে জনৈক পদস্থ কর্ম- 


চারশর সঙ্গে মোটরে রাস্তায় ঘ্দরে 


বেড়াতে দেখা গেছে বলে শোনা 
যায়। ঘটনার পূর্বে শহরের দদই 
একটি গোপন বৈঠকে এই ব্যান্ত এবং 
তার সঞ্গে একই সম্প্রদায়তুস্ত আরও 
একজন যোগদান করেছিল বলেও 
খবর পাওয়া ষায়। ভি, আই, জি, 
আই, বি রঞ্জিত গুপ্ত ঘটনার পর- 
বদন শালিগণাঁড় পাঁরদর্শন করে- 
খছলেন। তাঁনও নাকি বলেছেন 
এই ব্যান্তাটর বিরুদ্ধে বহু আঁভ- 
যোগ পদীলসের নিকট আছে। 
অথচ আজও এহেন ব্যান্ত অবাধে 
শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য শহ- 
রের মানুষ এতে খুব একটা 
{বাস্মত নয়। তারা প্রকাশ্যেই বলে 


থাকেন থানা প্ীলস ওর কেনা, 


কাঁলম্পংএও তৃতীয় এক সম্প্র- 


দায়ের জনৈক ব্যান্ত হীন জনসংঘ . 


দের উপর চাপানর চেম্টা কর- 
ছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে যুন্ত- 
ফ্রন্টের 'বাভন্ন শাঁরকদল ঘটনার 


' পূর্বে এবং ঘটনার দিন তাদের 


কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে- 
ছেন। আটই জানুয়ারী তাঁরা হর- 
তালের ডাক দিয়ে সেই হরতালকে 
সফল করে তুলতে ষে সমস্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা প্রয়োজন তার কিছুই 
করেন ন! বরণ সব কিছু ঘটনার 
গাঁতর উপর ছেড়ে 'দিয়োছলেন। 
কর্তৃপক্ষকে পূর্বাহ্ন শহরের 


অবস্থা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেও 
{জেরা কিন্তু অপ্রস্তুত ছিলেন। 


চাচির 
বলের উদ্বোধন করলেন।” এই 
উদ্ধৃতির কোন প্রামাণ্যের উল্লেখ 
নাই। যাহা হউক ইহা সত্য হইয়া 
থাকলে গান্ধীজীর পক্ষে এ কাজ 
মতিদ্রম বাঁলয়াই মনে হয়৷ 

ক্রিকেট খেলা সম্পূর্ণরূপে 
ইংরেজশ আমোদ বা রাঁতি-_-তথা- 
কাঁথত আভজাত্যপূর্ণ ও জন- 
সাধারণের সহজবোধ্য নয় । প্রবন্ধে 
গান্ধীজীর একাট' আঁভজ্াঁতক 
পরো রত ইরা বা 
যায়! তাহা না হইলে এই খেলার 
যে রাজীসক আড়ম্বর তাহার সাঁহত 
গান্ধীজীর বিশবপাঁরাচত দয়ার্দ 
কঅগ্ন মার্ত বেখাপ হইত, সহজেই 
অনুমেয়। এই খেলাকে “লর্ডস 
গেইম” বলা হয়। সত্যই ইহা লর্ডস 
গেইম। বস্তুতঃ ইহা : লর্ভসদের 
অবসর সময় কাটাইবার অফুরন্ত 
সুযোগ দেয়। 

আমাদের জাতীয় নিজস্ব 
খেলাধুলা নিজেদের দোষেই দিন 


"দন অন্তাহ্ত হইয়কুছে ও হই- 


তেছে। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 
অন্তজার্তকতার দোহাই "দয়া 
বিজাতীয় অনুকরণের স্পৃহাকে 
সমর্থন করা 'নরর্থক। কেননা 'ক্লুকেট 
ক্রীড়ার প্রসার বৃটেন ও বৃটেনের 
স্যাটলাইট ছাড়া অন্যত্র সম্ভব হয়! 
হয় নাই। এমন ক কমনওয়েলথ- 
ভুন্ত দেশ কেনাডাতেও এই রাজ- 
কীয় খেলার প্রচলন নাই।. এঁখান- 
কার আধিবাসীদের সংখ্যাগারজ্ 


অংশ হইল ফরাসী । আলিম্পকেও ' 


ইহার স্থান নাই। গান্ধীজণ বাল- 


হয় ' প্রশস্ত। ইহা খুবই পণড়া- 
দায়ক। 

এই .স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য 
যে বর্তমান -সরকার জনগণের ও 
জনগণের সমার্ঘত বাঁলয়া িঘোষত 
ধনশ-দারদ্র বৈষম্য. দূরীকরণে 
সোচ্চার। অথচ এই ধনাঢ্য খেলায় 
অংশ গ্রহণে ও ব্যবস্থাপনায় তাঁহা- 
দের যেন কোন নীতি বা আদর্শের 


তেন, জনগণ যার অংশভাগী হইতে 


পারে না এমন ধজানসম্ুত্ই আমার 
কাছে 'নাষ্ধ, এর বেশী কছু 


নি 


স্বাধীনতা লাভের পরও বৃটিশ 
ক্টনীতির দারুণ প্রভাব আমাদের 
বোধগম্য হইতেছে না, বলা যায়। 
বরং উহার কুহকেই যেন আমরা 
সম্মোহত। এমন কি, যে সকল 
ভাব ও আদর্শের অনেকগ্দাীল 
পাশ্চাত্য সমাজেও সম্প্রতি ধিক্কৃত 
হইতেছে তাহার' খাবর যন রাখা 
'হয় না অথবা রাখার আগ্রহ নাই। 
গাম্ধীজীর জীবদ্দশাতেই ১৯৪৮ 
সনের ২৫শে জানুয়ারীর হরিজন 
পৃ্রিকায় খেলাধুলা প্রসঙ্জো, ভার- 
তের পূর্তন গভর্ণর জেনারেল 
লর্ড ওয়াভেলের . এবারাঁডন 'িশ্ব- 
{বদ্যালয়ের চ্যান্সেলার থাকাকালশন 
ক্কিকেট খেলা সম্পর্কে যে কঠোর 
মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য। লর্ড ওয়াভেল বাঁল- 
য়াছেন £ “এই খেলাকে যে প্রাধান্য 
দেওয়া হয় তাহার চেয়ে উহাতে 


ও সাত. 


অনেকগুণ বেশী সময়' এবং উদ্‌- 
যোগ ব্যাঁয়ত হয়। চরম পাঁরহাসের 
{বিষয় এই যে ইংরেজ যুবক ও 
বয়স্কেরা এই খেলায় দিনের পর 
{দন একাদিক্কমে কাটায় এবং মাসা- 
িকব্যাপণ এইরূপ করিতে থাকে ।” 


{It is a game involving prodi- 


gality of time and effort out 
of proportion to its impor- 
tance and it seems the height 
of absurdity that English 


boys and men should spend 
several days at a stretch on it 
and go on doing this: for 
months together.) , 

জগতের অন্যতম ধননীশ্রেচ্ঠ ইংল- 
ণ্ডের পক্ষে যাঁদ এই খেলা অর্থ ও 
সময়ের অপব্য়সূচক হয়, তবে 
গরীব ভারতের পক্ষে এই খেলায় 
কৃতিত্ব লাভের চেম্টাকে ক আখ্যা 
দেওয়া যায় 

আমাদের দর্শকদেরও এইরূপ 
ক্ষেত্রে খেলোয়াড়গণের বাহ্যাড়ম্বর!- 
পূর্ণ বিজাতীয় কার্যকলাপ ও ভাব 
ভঙ্গী পরিদর্শনে সময়ের অপ- 
ব্যবহার আত্মমর্যাদার পাঁরপন্থী 
বিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমা- 
দের প্রাক্তন শাসকবর্গ' এদেশে যে 
কতকগুলি ধারা প্রবর্তন করিয়া 
গ্িয়াছেন, যে-গুলি আমরা 'বনা- 
বিচারে সভ্যতার শ্রেম্ঠতাস্চক 
বাঁলয়া ধরিয়া লইয়াছ, সেগ্ীলর 
পুনরায় বিচার ও যাচাই কাঁরয়া 
লওয়ার যুগ আসিয়াছে বলয়া 
মনে হয়। বর্তমান পাঁরাস্থাততে 
আমাদের নিজেদের আর্ক ব্দান- 
য়াদ ও চরিব্রগঠনের জন্য যখন সমস্ত 
শান্তর প্রয়োগ প্রয়োজন তখন এই- 
রূপ বিদেশী খেলায় অযথা শান্তির 


অপচয় করা কি যাস্তিযন্ত ? 





সনের গাঠ্যণুষ্তক গিয়ে দু 


বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 


বছরের শন্রূতে পিতামাতার 
কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা 'হসাবে 
দেখা দেয়, ছেলে মেয়েদের নতুন 
বই কেনা। ছেলে মেয়ে পাশ কর- 
লেও কিনতে হয়, না করলেও 
কিনতে হয়, কারণ স্কুল কর্তৃ 
পক্ষের এক বই বেশীদন ভাল 
লাগে না। যে বই পাঠ্যর সময় প্রধান 
শিক্ষক মহাশয় প্রশংসায় পণ্চমুখ 
ছিলেন, বছরের শেষে সেই বই- 
য়ের নিন্দায়ই পণ্চমুখ হয়ে ওঠে 
তাঁন। 

এর আসল রহস্য হয়েছে অন্য 
যায়গায় । আজকাল বই পাঠ্য হও- 
যার মাপকাঠি বইয়ের মান নয়। 
দিতে পারবে তার উপর। এই 
জন্যই দেখা যায় অজস্র ভুলে ভার্ত 


বই আত সহজে পাঠ্য হয়ে যায়। ,. 


আর ‘ভুল ও উচ্চমানের বই হালে 
পানি পায় না! অনেক ক্ষেত্রেই 
লেখক 'হসাবে ষার নাম আছে, 


- তান হয়তো ম'ল লেখক নন। 


পয়সা দিয়ে তার নাম কিনে বই 
বাজারে ছাড়া" হয়। এত অধিক 


"৯ 


অর্থ খরচের জন্যই বইয়ের দাম 
বেশী হয়। 

অনেক প্রকাশক খুব মোটা 
বইয়ের দাম প্রথমবার কম রেখে 
[কিছ কিছ; স্কুলে পাঠ্য করে তার 
পর ধীরে ধারে বইয়ের দাম বাঁড়য়ে 
দেন। ফলে যে সব বিদ্যালয়ে বই 


সরকারী অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা 
না থাকায় বইয়ের. দাম ও মান প্রকা- 
শকের খেয়াল খংসশর উপর নিভর- 
শাল 

এই জন্যই দ:ঁতনাঁট ছেলে- 
মেয়ের | পাঠ্য বই 'কনতে অনেক 
আভিভাবককে প্রাভিডেন্ট' ফান্ড থেকে 
ধার করতে হয়। পাঠ্যের ব্যাপারে 
ভেতরের সারবস্তু অপেক্ষা বাঁধাই 
প্রচ্ছদ .ও কাগজের গুণাগুণই 

শেষাংশ নবম পচ্ডোয় ) 


ই আট দ্র . 


মতামত 


নাটচর্চাৰ 


কেউ প্রশ্গাতশখল হয়ে যায় না, 
কর্মধারাই প্রমাণ করে তার প্রগাতি- 
শশীলতা। কলকাতা . পৌরসভার 
বর্তমান , ক্ষমতাসীন; তথাকাঁথত 
বামপন্থী প্রগাতশীল দলগুলোর 
গুলো চরম আঘাত খেতে চলেছে। 
পৌরসভার অর্থকাঁমটি , একটি 
বিল পাশ করাতে চলেছেন যে 
অপেশাদার নাট্য সংস্থাগুলোকে 
রবীন্দ্রভারতীর পাঁরবর্তে পৌর- 
সভার কাছ থেকে অনুমোদন নিতে 
হবে এবং বছরে মাত্র একবার কর 
থেকে রেহাই দিয়ে পরবতণি প্রাত 
অভিনয়ের জন্য চল্লিশ টাকা করে 
পৌরসভীকে কর দিতে হবে। 

' এই সদ্ধান্ত আমাদের স্তম্ভিত 
ও মর্মাহত .করেছে। অতীতেও 
{তনবার নাটকের ওপর কর বসাবার 
চেষ্টা হয়োছল এবং এঁক্যবদ্ধ 
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(কেশোদগমে র 
মস্তিষ্ক লিজ ও কর্মক্ষম রাখে। 


4 সাধনা *ঈফধালস্ত-চাকা। 
বু, কলিকান্-ত 


গর গৌৰগভাৰ আাথাত 
প্রগাতশলতার লেবেল মেরে আন্দোলন প্রাতবারই সে সব প্রচে- তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন? 
মাঠে ময়দানে কথার তুবাঁড় ছোটালে ম্টাকে ব্যর্থ করেছল। সোঁদনকার 


কোন আঁধকারে.? নাট্যাশজ্পের উন্ন- 
তর জন্য সরকার বা পৌরসভা ক 


বাংলার নাট্যাশল্প আজ ভারতের 
গর্ব। এরজন্য নাট্য সংস্থাগুলোর 
জীবনমরণ সংগ্রামই সম্পূর্ণ কীতি- 
ত্বের, অধিকার সরকার ৰা পৌর- 
সভার 'শবন্দঃমাত দান এতে নেই। 
বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো 
কেমন করে .ভুলে গেল সংস্কৃতিকে 
বাঁঞ্ঠত করে অবহেলা করে শোষণ- 
হন সমাজের স্বপ্ন দেখা অর্থহীন 
চেতনা। তাই আমাদের সন্দেহ 
হয় প্রগাতশীলের 'লেবেল |মারা 
রাজনোৌতিক দলগুলো হয় বিশ্বাস 
করেনা যে সমাজজীবনে রাজনৈোতিক 
পারিবর্তন আনতে সংস্কৃতি এক 


{বিরাট হাতিয়ার আর তাই সংস্ক- 
- তকে অবহেলা করতে ও সংস্কৃ- 
- তির অগ্রগগাতকে রুদ্ধ করতে 
- চেষ্টার কার্পণ্য করছে না, তা না 


{তর গনার্ভক কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে 
চাইছে। 


দর্পশ. শুক্রবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১১৭০ / 


আজ্জ রাজনোৌতিক দলগুলোর 
“নাটক” আমাদের স্তম্ভিত ও 
ব্যাথত করেছে। তারা 'ক মনে 
করে যে, নাটক শুধু তারাই করবে 


' এবং রোজনোতিক রঙ্গমণ্ে যা 


ঘটছে) তাই আর নাট্য গোষ্ঠি 
গুলোর কোন প্রয়োজন নেই? 
কলকাতা পোঁরসভাকে  'আমরা 
হঃসয়ার করে দিতে চাই সে তাঁরা 
যেন সংযত হন। নাট্যসংস্থাগুলোর 
ওপর অন্যায় করের বোবা চাপা- 
বার আমরা তাঁর প্রাতবাদ কাঁরি। 
| | ভাঁলম রায় 
সম্পাদক বৈশাখ; 


- সাম্প্রদায়িকতা এমনে 
আজ আমাদের জাতিশয় সংহ- 
“তির সর্বাপেক্ষা বড়ো পদ সাম্প্র- 
দার্সিকতা ও প্রাদেশিকতা। 
সব্দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দু মুসল- 
মান সংঘর্ষের ও দাঙ্গার মধ্যে এবং 
শুভচেতনার জন্য কাজ কোরে বহু 
চিত্ৰ আঁভজ্ঞতা সপ্য় হয়েছে। 
প্রচন্ড দাঙ্গার মধ্যেও মুসাঁলম 
বস্তীর মধ্যে রাতের পর রাত 
কাটিয়েছি। পাকিস্তানে ও পশ্চিম 
বাংলায় দুই জায়গাতেই দেখোঁছ 
মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক দাঙ্গার 
দৃশ্য। আবার বহু ঘটনা জান 


 মহানন্ভবতার, সহদয়তার ও জীবন 
' দিয়ে জীবন রাখার। চরম দুর্যো- 


শের মধ্যেও বহু হিন্দ ও মুসল- 
মান অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে রক্ষা 


' করেছেন আশ্রয় দিয়েছেন। ) 






এই ষে মানসিকতা ও মান- 
{বকতা একেই এাঁগয়ে সয়ে যেতে 
হবে--চরম দুর্যোগের মধ্যেও আমা- 
দের পুরাতন ও সনাতন এতিহাকে 
বাঁচয়ে রাখতে হবে। 


. সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ ও গজবে 


িশবাসী। বহু শিক্ষিত ব্যাস্ত এমন 
সব কথা বলেন ও প্রচার করেন যা 
বালকসুলভ চপলতা। শুনে হাঁসও 
পায় দ:ঃখও লাগে। 

যারা এই প্লেগ রচনার প্রাতি- 
বাদ কোরেছেন তাঁদের বন্তব্যের 
মধ্যে বহু তথ্য ও ঘর্টনা আছে, 


কিন্তু নেই আভজ্ঞতার 'ভীত্তিতে. 


ঘটনার ইতিহাস ও চরম সত্যের 
প্রকাশ। 

সংখ্যাগুরর দায়িত্ব সংখ্যা- 
লঘুর মনে আস্থার ভাব 'ফারয়ে 


'" আনা, নিরাপদ জাঁবন যাত্রার 


আশ্বাস ও শুভচেতনার প্রচার। 
এদেশে সংখ্যালঘু মহুসলমানদের 
বহু রুটি আছে আমি জান, 
পাকিস্তানের প্রাত মোহও আছে 
(যেমন পাকিস্তানের হিন্দুদের 
ভারতের প্রীত আছে) বকল্তু 
আমাদের দাঁয়ত্ব তাদের অন্তর জয় 
/করা,! রাজনোতিক িন্তধারাকে 
প্রসারিত করা ও যে সমস্ত কারণে 


মুসলমানরা অসহায় বোধ করেন 
সে সমস্ত দূর করা। সমাধানের 


সুত্র হিসাবে কয়েকটি "কাম | 


আম মনে করি অত্যন্ত কার্ষকরী 
হবে £ এক, সাম্প্রদায়িক সংঘষের 
প্রথম অবস্থাতেই ‘সামরিক বাহি- 


নীকে গল বর্ষণের আদেশ দেওয়া) + 


দুই, দাঙ্গাহাঙ্গামার ' আভযোগে 
চরম দশ্ডদান, কারণ দাঞ্গাকারীরা 
জানে সংঘবদ্ধ গদুন্ডামশী বা লুটপাট 
বা খুন জখমে কোন বিচার হয়না ' 
বা পলিশ গ্রেপ্তার করে না, তিন, 
সমাজ-বিরোধী বা দোষাঁদের 
গ্রেপ্তার করা। তারা যে দল বা ষে 


সংস্থার সঙ্গেই জড়িত থাকুক; চার, + 


প্রীতাট রাজনৌতিক দল, রাজ্য 
সরকার ও বজিজ্ব সমাজসেবী 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাত মাসে বা 
তনমাসে একাঁট দিন সাম্প্রদায়- 


কতা বিরোধ দিবস্রূপে পালন করা, 4 


পাঁচ, সংবাদপন্র, সভা ও আকাশ- 


বাণীর মাধ্যমে নিয়ত আলোচনা » 


বন্তৃতা ও প্রচার, ছয়, প্রশাসাঁনক 
কর্মচারী বা পৃিশবাহিনীর মধ্যে 


সাম্প্রদায়িকতা কঠোর ভাৰে নিয়ন্ত্রণ - 


সাত, জেলাভাত্তক সর্বদলীয় ও. 
গণতান্তিক শান্তি কমিটির সৃষ্ট; 
আট, সর্বপ্রকারের অসামাজিক কাজ, 
জুয়াখেলা ও মদ্যব্বসায়ের উপর 
কঠোর 'িয়ন্ণ); নয়, কলেজে ও 
‘বিদ্যালয়ে মানবতাবোধ, জাতীয়তা 
ও সামাজিক মূল্যবোধের ধারা- 
বাঁহক বন্ধুতা; দশ, সাম্প্রদায়ক 
সংস্থাসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা 
এবং যাঁরা সাম্প্রদায়কতা বিরোধী 
শুভ কাজে রত বা যথেষ্ট ভালো 
কাজ করবেন তাঁদের জাতীয় পুুর-. 
স্কার দেওয়া। 


ডাঃ কে পি ঘোষ 
1 


নতুন বই 


চলো যাই দূর দেশে £ 


ডঃ দিলীপ মালাকার, প্রকাশক £ ' 


প্যাপরাস, '৯নং চিন্তার্মীন। দাস 
লেন, কাঁলকাতা ৯। দাম দুই টাকা 
পণ্টাশ পয়সা। 

নতুন চীনের কাঁৰতা £ সম্পা- 
দনা £ ময়খ বস্দ। প্রকাশক $ 
বেস্গল- পাবাঁলশার্স প্রাইভেট লাম- 
টেড। কাঁলকাতা ১২। দাম' তন 
টাকা। 

“চলো যাই দুর দেশে” বইটি 
লিখেছেন সাংবাঁদক ডঃ দিলীপ 
মালাকার। এটি তাড়াহুড়ো করে 
ভ্রমণ করা নয়, এক জায়গায় দীর্ঘ- 
দিন হাজির থেকে লেখক সেখান- 
কার খটনাঁট দেখে িখেছেন। 
এই ধরণের লেখার গুরুত্ব আছে। 
ডঃ মালকারের বলার ভঙ্গীট 
মনোরম। তান ' আঁত সহজ 
: ভঙ্গীতে মধ্যপ্রাচ্য, আঁফ্রকা ও ইউ- 
রোপের চিন্রটি তুলে ধরেছেন। এই 
গ্রন্থের লেখক অবান্তর (বর্ণনায় 
গ্রন্থাটর পৃষ্ঠা বৃদ্ধি না করে ঠিক 


তৃপ্ত করতে পারে সেইট্যকুই পরি- 
বেশন করেছেন, সেই কারণে তাঁর 
এই. গ্রল্থাট রসোত্তার্ণ হয়েছে। এই 


(শেষাংশ নবম পৃহ্ঠাঘ) 






পা 
ী 
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-... বিশ্বরাপায়' বেগম মেরী বিস্বাস 


সমাজ্জীবনের এই 'বশেষ 
বাস্তব মূহূতাটতে বিগত হাঁত- 
হাসের পটভূমিকায় রচিত এই 
নামের সুদীর্ঘ উপন্যাসাঁটি অব- 
লম্বনে নাট্যপ্রযোজনার সার্থকতা 
' সম্বন্ধে গোড়াতেই সন্দেহ জেগে- 
ছিল মনে। তবু দ্বিধাগ্রস্তীচত্তে 
থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম এই 
এই আশায় যে উপন্যাসের নাট্য- 
'রূপে হয়ত বা কোন পথের সম্ধান 
দমলবে এবং পেশাদার থিয়েটারের 


কুন্তল মজুমদার 


শুধু ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার দ্বারাই 
সাফল্য আসে না, ক্ষমতা অক্ষমতার 
প্রশ্নটাও তার সঞ্গে অঙ্গাঞ্গীভাবে 
জাঁড়ত এবং আমাদের মতে, নাটকার 
তথা নট্যনিদেশিক শ্রীরাসাবহারী 
সরকারের চিন্তাশান্ত ও কমসদক্ষ- 
তার অভাবই বেগম মেরী 'বিশ্বাস- 
এর পতনের কারণ। প্রচার- 
প্‌ঁস্তকায় অবশ্য বলা হয়েছে 
নাটকটি হইাতিহাস-নির্ভর « তো 
বটেই, শকন্তু তার চেয়েও বেশী 
সত্যবীনর্ভর। জানিনা কোন ইাঁত- 
হাসের কথা বলা হয়েছে এবং কী 
সেই সত্য ধার প্রাতষ্ঠার ॥ জন্য 
শবশ্বরৃপা থিয়েটার এমন আগ্রহী। 
{কিন্তু নাটকের সর্বাত্মক উদার ও 
নীতিবান ক্লাইভ ' সাহেব ও দার্শ- 
'নকপ্রবর িরাজন্দৌলার সাক্ষাৎ 
ইতিহাসে সচরাচর মেলেনা এবং 
উপন্যাসের বেগম মেরী বিশ্বাসের 
অন্তরে সত্যের সন্ধানে জীবনাহণ্ণত 
মণ্ডের বেগম মেরী বিশ্বাসের 
ব্যান্তত্বের অভাবে ও প্রায় আন- 





কথা না বললেই নয়। এত অস- ' 


ততা বোধহয় অন্য কিছুতে নেই। 
সরকারী বই বাদে অন্য বইগ্ীলর 
দাম অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ ক্লাসের 
বইয়ের দামকেও ছাঁড়য়ে যায়। 
কারণ বিক্লেতাকেও প্রাইমারী বই- 
যনের ব্যাপারে প্রকাশককে প্রায় ষাট 
থেকে সত্তর পার্সেন্ট কামশন দিতে 
হয়। আবার প্রাইমারী বইয়ের 
ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় প্রাত স্কুলের 
হেডমাম্টারই বইয়ের ব্যবসা করেন। 
স্বভাবতই লাভের অঙ্কের 'দকটা 
চিন্তা করেই প্রধান শিক্ষক বই পাঠ্য 
করেন। 

অনেক৷ সময় একবছর. আগে- 
কার পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা 
যায় ক্লাশের অর্ধেক ছাত্র বই 
পেয়েছে অনেকে পায়ান! ফলে 
প্রধান শিক্ষক এ বই বাতিল 
করে অন্য বই কেনার নির্দেশ 
দেন। এর কারণ হচ্ছে অনেক 
ভু'ইফোড় পাবাঁলশার লোভের 
বসে এই লাইনে এসে একবারের 
মত ব্যবসা করে দুত সরে পড়ে। 
যে স্কুলে লোকাঁটর বই পাঠ্য হল 
তার ব্যবসাগোর্টানো সম্পর্কে কোন 
খবর স্কুল কতৃপক্ষ পায় না এক- 
বার দেওয়া ‘কিছু অর্থ, ক্যালেন্ডার 
আর ভায়রী পেয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষ 
তুষ্ট হয়ে থাকে। বই যত নিম্ন 
মানের হয়, পাবলিশারের ক্যান- 
ভাঁসং খরচাও তত বেড়ে যায়। 
কোন 'বদ্যালয়ে ভাল বই থাকলে 


অননুমোদত বই পাঠ্য হতেও দেখা 

যায়। | 
যুক্তফ্রন্ট সরকার আসার পর, 

আশা করা গিয়োছল, পাঠ্যপদ্স্ত- 


কের ব্যাপারে অন্তত ব্যবসায়ী" 


দিকটা একেবারে বন্ধ না হলেও 
নিয়ল্রিত হবে। কিল্তু দেখা যাচ্ছে 
নিয়ন্তিত হওয়া দূরের কথা, আরো 
বেড়ে যাচ্ছে। কোন কোন প্রকাশক 
এই পাচ্যের ব্যাপারে পার্ট সেরে 
টারীর চিঠি নিয়ে এসে হেডমাম্টা- 
রকে প্রভাবত করবার চেষ্টা 


. করছে। না হয় সরকারী আঁফিসের 


কর্মচারীরা বই পাঠ্যের ব্যাপারে 
মৌখিক বা লাখত 'নর্দেশ 'দিয়ে 
নিম্নমানের বই চালু করতে 
সাহায্য করছে। সকলের মনে একই 
প্রন বিনামূল্যে প্রাথীমক শিক্ষার 
সমস্ত পুস্তক সরবরাহের ব্যাপারে 
শিক্ষামন্তীর দেওয়া প্রাতশ্রাত 
কোন মহলের চাপে ভাঙ্গা হল? 


দেশত এই নাট্যপ্রষোজনায় সম্যক 
ফুটে উঠতে পারেনি। তাই, স্বভা- 
বতই দর্শকমনে সাড়া জাগোন্‌ তার 
প্রাতিক্রিয়ায়। নাটকের মৌিক 
রূপ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে 
অর্থাৎ পুরোপীর এ্রীতহাসিক 
অথবা ইতিহাসের পটভূমিতে একাটি 
সামাজিক নাটক বেগম মেরী 
বিশ্বাস। মনে হয়, কতৃপক্ষের 
ধারণা তেমন, সুস্পষ্ট ও জোরদার 
নয় এ বিষয়ে, তাই অপ্রয়োজনীয় বেশ 
কিছু অংশ যেমন স্থান পেয়েছে 
উপন্যাসের নাট্যরূপে--তাও আবার 
সর্বত্র সুসংবদ্ধ নয়-তেমান হীতি- 
হাস আর উপন্যাসের জগাঁখিচাড়তে 
তৈরশ নাটকে একাঁদকে ক্লাইভের 
চারন্টি অত্যাধক প্রাধান্য পেয়েছে, 
অন্যাদকে একান্ত উপোঁক্ষিত 
হয়েছে উদ্ধাবদাস ও কান্ত সর- 
কার। উপন্যাসের এই চাঁরব্রদর্াটকে 
মণ্টে প্রাতষ্ঠা করার জন্যে যা কিছু 
করণীয় ছিল, তাতে ব্যর্থ হয়েছেন 
নাট্যকার তথা নট্যানদেশক এবং 
অজ্ঞাতে তাতে অংশীদার হয়েছেন 
কান্ত সরকারের ভূমকাভিনেতা 
তরুণকুমার পরম নার্বকার আঁভ- 
নয়ে। তুলনায় উদ্ধবদাসের আগ্রহ 
লক্ষণীয়, কিন্তু চাঁরল্লাট বিশেষ 
কোন একটি রূপ নিতে পারোন 
এবং আরোপত রুপেও সঙ্গতি 
রক্ষিত হয়ান স্বত্র। এমন কি, 
বলিষ্ঠ কন্ঠের আঁধকারশ সুগায়ক 
সাঁবতাব্রত দত্তের গানও তেমন 
হৃদয়গ্রাহী হতে পারোন এবং এ 
বিষয়ে তার সচেতন হবার সময়, 
এসেছে। অবশ্য, গানের কথা 
যেখানে 'তাঁন আবৃত্তিতে বলেছেন, 
তা সংখশ্রাব্য ও মনোগ্রাহ। নাট" 
কের ঘুটি-বিচ্যাতর বেশ “কয়েকটি 
উদাহরণ দেওয়া যায়। আপাতত 
এইটুকু বললেই হবে যে ষবানিকা 
উত্তোলনে তার শুরু এবং বিস্তীত 
যবানকা পতন পৰ্যন্ত৷ 

নাটকের শুরুতেই . দর্শকের 
জন্য যে সমস্যার সান্টী করতে 
চাওয়া হয়েছে অর্থাৎ মরালণীর 
বিয়ের লগ্ন সমুপস্থিত অথচ 
পান্রপক্ষ অনাগর্তক সংলাপে 
{ক অভিনয়ে তা যথাসময়ে দর্শ- 
কের বোধগম্য হয়ান ফেলে সম- 
স্যাঁট' আকস্মিক ও কম্টকাঁল্পত 
মনে হয়েছে) এবং নাটকের শেষ 
মুহূর্ত অবাধ বেগম মেরণ বিশ্বাস 
নামকরণই, স্রপ্রাতিষ্তঘত নয়। 
ক্লাইভ ও রাজের 'অংশাবশেষ 
বর্জন করার অবকাশ ছল নাটকে 
এবং তার প্রয়োজনও রয়ে গেছে। 
অবশ্য চরিত্র চিন্রণের এক উজ্জবল 
স্বাক্ষর ক্লাইভ-এর ভূমিকা যে 
জন্যে সংশ্লিষ্ট অভিনেতা শেখর 
চট্রোপাধগয় প্রশংসার দাবী করতে 
পারেন_াঁবশেষত পলাশীর আম- 
বাগানের দৃশ্যাটতেই একমাত্র 
নাট্যমৃহূর্ত সৃষ্টি হয়েছিল বলা 
যাঁয়_যাঁদও নাট্যরূপে ও আঙ্গিকে 
এখানে চাঁরগ্ল্টির ওপর আরোপিত 
গুরুত্বের কথাও আঁভনেতা আত্ম- 


সমীক্ষায় স্মরণে - রাখবেন 
কাঁর। অন্যান্য চীরন্রগ্ীলর মধ্যে 
স্বাভাবকতার জন্য নানী বেগম- 
এর কথাই মনে আসে! নাম- 
ভূমিকার অভিনেত্রধী চারতাটর 
অমর্যাদা করেন ন বটে, কিন্তু 
তাতে কোন ব্যান্তত্বের ছাপ ছল 


না এবং 'বকাশের অবকাশ রয়ে 


গেল যথেম্ট। তেমাঁন বেমানান- 
সিরাজের নিজেকে প্রাতিষ্ঠা করার 
প্রয়াসও ক্লান্তিকর লাগে, যদিও 
আঁভনয়ে নিষ্ঠা ও সংষমের জন্য 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকের ধন্যবাদ 
পাবেন। কিন্তু আঁত-আভনয় দোষে 


দুষ্ট অনুপকুমার আঁভনীত 


মুন্সী ৷ আলোকসম্পাতে তাপস 
সেন এই িশ্বরূপা গথয়েটারেই 
নিজের অতীত সাফল্যকে সেতু” 
নাটকে) আতিক্রম করতে পারলেন 
না এবং সবশেয়ের িতারোহণের 
দূশ্যাটর আঁভনবত্বও তেমন কোন 
দাগ কাটতে পারল না দর্শকের 
মনে। অবশ্য এখানে আলোর 
স্টান্টের কথাই বলা হচ্ছে আর 


আশা ' 


একটি ব্যান্তগত আবেদন, উপাস্থত 
করাছ। প্রগগাতশগল অপেশাদার 
নাট্যসংস্থাগুঁলি থেকে. কলাকুশলী 
আহরণের প্রচেষ্টা তাঁর প্রশংসনীয়, 
কিন্তু তাদের যথাযথ প্রকাশ "ও 
{বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে 
তাঁকে নিজের নৈতিক দায়িত্ব ও 
ধ্বষায়ক সাফল্যের প্রয়োজনে । 
অন্যথায় একাঁদকে এদের এবং সেই 
সঙ্গে সর্ধাশ্লম্ট৷ নাট্যসংস্থাগযীলরও ' 
ভাঁবষ্যং হয়ে উঠবে অন্ধকার অন্য- 
দিকে এদের সাহায্যেও পেশাদারী 
থিয়েটারের ঈশ্দিত সাফল্য আসবে 
না। কারণ একটি সার্মীগ্রক ব্যর্থ 
তার মাঝে আধাঁশক সাফল্যের 
প্রভাব সামান্য, ও ক্ষণস্থায়ী 





রেশ সংগীত সংগ 


বিবিধের মানে মিলন মহান 


সুরেশ সংগীত সংসদ আয়ো- 
জিত সংগাঁতসংহাঁত-সম্মেলনের 
প্রথম বর্ষ গত তেইশে জান্য়ারী 
রবীন্দ্রসদনে কলকাতা হাইকোর্টের 
প্রান্তন প্রধান 'বিচারপাঁত শ্রীফাণভূষণ 
চক্ষবতশর সভাপাঁতত্বে 'িচারপাঁত 
্রীপ্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায় 
কতক উদবোধিত হয়ে গেল। 
১৯৭০ সালের জন্য বাংলা দেশের 
দেশের শ্রেষ্ঠ সংগীতসাধক রূপে 
নির্বাচিত শ্রীউদয় শঙ্করের প্রাপ্য 
সুরেশস্মাতি পদক গ্রহণ করলেন 
শ্রীমতী ' অমলা শঙ্কর। 'বাশিষ্ট 


সারস্বতদের মধ্যে উপাঁস্থত ছিলেন 


জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার ও 
সত্যেন্দ্রনাথ ৷ 
তেইশ থেকে একাঁত্রশ জানুয়ারী 
দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সাংগণ- 


তিক রীতির নিদর্শন এরা উপ-.. 
স্থিত করলেন একট সুপাঁরকাঁষ্পত 


সচীর মধ্যে দিয়ে। এখানে যেমন 
উত্তর ভ্রত"য় প্রপদ-খ্যালের ব্যবস্থা 
ছিল তেমাঁন ছিল দক্ষিণ ভারতীয় 
কন্ঠসংগীত ও নৃত্যের। ক্লাঁসক্যাল 
সংগীতের আসরে বাংলা দেশের 
লোকসংগীতের ব্যবস্থা এই প্রথম । 
প্রিপযরা এবং আসামের লোকসংগীত 
এই পর্টভূমিকে আরো বিস্তৃত 
করেছে। মণিপুরের নৃত্যকলা 
পরিশশীলত গোম্ঠীর কিন্তু নেফা 
এবং নাগাভূমির নৃত্যগণীত এঁত- 
হাঁসক পাঁরশীলনের পূর্ববতশি। 
এই উপজাতীয় সংগীতরশীতিগীলর 
সঠিক বয়োনির্ধারণ কাঁঠিন ব্যাপার, 
কিন্তু এদের কারো কারো বয়স 
যে স্বয়ং বিশ খুষ্টের পিতামহ- 
সদৃশ তাতে-ভুল নেই। 
ক্লাঁসক্যাল সংগীতের মণ্ডে 
রবীন্দ্রসংগীত একবার উঠতে পেরে- 
ছিল অল বেঞ্গলের রজত জয়ন্ত 


বছরে-মন্মথবাব: শ্রীমতী স:চন্রা 
নরকে এই সম্মান দিয়োছলেন। 
কিন্তু একটা পুরো বেলা রবান্দু- 
সংগীতের জন্য 'নাস্ট করার সাহস 
এর আগে কেউ দেখাননান। বাংলা 
গানের জন্য সময়ে-অস্ময়ে অশ্রু 
বর্ষণ অনেকেই করেন বটে কিন্তু 
কার্যকালে রাগাশ্রত বাংলা গানের 


' কথা 'সংমেলনকর্তাদের মনে থাক- 


লেও সাহসে বা কল্পনায় কুলোয় 
না। অবশ্য বাংলা দেশের সংগীত 
বলতে পুর্যালয়ার ছোঁ নাচ, বাংলা 
গীত ও নৃত্যনাট্য, গম্ভপীরা, টুসড, 
ভাদ ঝুমুর, চণ্ডীদাস ভারতনন্দ্ 
রামপ্রসাদ হরু ঠাকুর, দাশরখি, 
হিমাংশু দত্ত, পালল চৌধুরী 
প্রভত সকলের গানও বোঝায়। 
তার সংগে আছে বাউল-ভাটিয়ালশ 
ভাওয়াইয়া চটকা ইত্যাদি যার প্রত্যে- 
কির নিদর্শন রাখতে গেলে সারা 
দিনেরাতেও কুলোত না। তবু দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে যে প্রসার ঘটেছে ১সেই-. 
টেই বড় কথা। 
বিবিধের মধ্যে একের মুল সত্রে - 
ভারতবর্ষের বিভন্ন আণ্টালক 
সংগাঁত রীতগ্ুলির বর্ণসম্ভার 
দিয়ে মন্দোবাধ একটা মেলা বসান 
যায়। তাদের নৃত্যকলার-ই বা কী 
বাহারে। "পাঞ্জাবের ভারা, গুজরা- 
তের গরবাণ রাজস্থানের লোকন্ত্য 
অথবা জয়পঃরের পাঁরচালিত কথক, 
উত্তর প্রদেশের লোকন্ত্য অথবা 
ও পদ্রদর্পয়ার ছোঁ, মাঁণপুরের 
রাস, নাগাডুমির উপজাতীয় নৃত্য 
কাঁ বিশাল, শবস্তীর্ণ পটভূমি! 
কী বিবিধ বর্ণালী! এই বহমুখখী 
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সনভিন্রসভ্ভা ভাঙতে ২৮' লক্ষ ভাশ্ক! বত্ৰাদ্দ ৪. 


বর্তমানে বাঙ্গালা ও ইংরাজী 
ভাষায় যত সাণ্তাহক পান্রিকা প্রকা- 
শত হয় তার মধ্যে সম্ভবত দিল 
থেকে প্রকাশত অর্গানাইজার, 
, বোদ্বাই থেকে, প্রকাশিত কারেন্ট 
এবং,পশ্চিমবঙ্গের সশ্ডিকেটপল্থা 
কংগ্রেসীদের মুখপত্র যুগের ডাক 
সবচেয়ে “চাঞ্চল্যকর” সংবাদ প্রকাশ 


কংগ্রেস দল এবং দুই কাঁমউীনস্ট 
পার্টি। তবে যুগের ডাক মার্কস- 
বাদী কামউীনস্ট পাঁর্টর বিরুদ্ধেই 
বেশি সোচ্চার। কংগ্রেস ম্বিধা- 
ধিভন্ত হওয়ার পর থেকে ভারতীয় 
জনসংঘের মুখপত্র অর্গানাইজার 
আদাজল খেয়ে লেগেছে প্রধানমন্ত্রী 
প্রীমত ইন্দিরা গাম্ধণকে হেয় করার 
জন্য। বৃহৎ প:জিপাঁতদের সংখপান্ 
কারেন্ট 'স্ৰতল্ম পাটির লাইনে 
পদচারণা করছে। 

একথা সকলেরই জানা যে, 
উত্তর প্রদেশে চন্দ্রভান গৃপ্তার মান্্র- 
সভাকে. উল্টে দেওয়ার চেস্টা চলছে 
কংগ্রেস, পারষদীয় দলের একাংশ 
ক'মলাপাঁতি পিপাঠীর নেতৃত্বে 
ইন্দিরাপল্থীদের প্রতি আন:গত্য 
প্রকাশ করার পর থেকেই ৷ ভারতায় 
কান্ত দলের নেতা চরণ সং এই 
সুযোগে মৃখ্যমান্মিত্বের গদীতে 
আসান 'হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। 
উত্তরপ্রদেশের এই, রাজনৈতিক 
চামাডোলে অর্গানাইজার বেশ একাঁট 
মুখরোচক সংবাদ পরিবেশন 
করেছে। সংবার্দাট হল £ গ্প্তা 
মাঁন্ম-সভার পতন ঘটাতে শ্রীমতী 
হীন্দরা আঠাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ 
করেছেন।/ এই টাকা তিনি 





নতুন বই 
- (অষ্টম পণ্ঠার পর ) 


, গ্রন্থের শেষাংশে কয়েকটি চমৎকার 
গঙ্পও আছে। 
দনায়' শ্রীময়ুখ বস: মৃল্দীয়ানার 
পারচয়ন 'দিয়েছেন। একালের খ্যাত- 
নামা চীনা কবিদের বাংলা অন 
বাদের সংকলন। জনা 'ন্রশেক 
কাঁবর কাঁবতা স্থান পেয়েছে। মাও 
সে তুং ছাড়াও হো চং শী, সুহান, 


মুখোপাধ্যায়, স্দনীল গঞ্গোপাধ্যায়, 
হরপ্রসাদ মিত্র এবং আরও অনেকে । 
কবিতা-প্রোমকদের নতুন চীনের 
, কাঁবতা ভালোই লাগবে। পাঁরচ্ছদ 
পাঁরপাটি মনোরম । ' 


টারী এইচ এন বহুশ্ণা নাকি 
একান্তে গর্বের সঙ্গে বলেছেন, 
গুপ্তা মান্্িসভার পতন ঘটাবার জন্য 
যদি দরকার হয় এক হাজার গাঁড় 
আসবে । সংবাদদাতা বলছেন যে, 
ইতিমধ্যে পনেরো লক্ষ টাকা খরচ 
হয়ে গেছে এবং আরও তেরো লক্ষ 
টাকা রাখা হয়েছে বিধানসভা বস- 
বার আগের তনাঁদনে খরচ করার 
জআন্য। 


দজত্যাঙ্গীদের স;বর্ণ সুযোগ 


. টাকা দিয়ে এম এল এ কেনা 
হচ্ছে। সংবাদদাতা বলেছেন যে, 
পদমর্যাদা ও 'ব্যন্তি হিসাবে দরের 
এঁদক ওদিক হচ্ছে। উদাহরণ 
স্বরূপ ধরা যাক, রামজীলাল সহা- 


য়কের কথা। ইনি এই সেদিনও 


গুপ্তা মন্ত্রিসভায় হরিজন। শিক্ষা- 


মন্ত্র ছিলেন। ' কিছুদিন আগে. 


ভদ্রলোক গর্ব করে বলোছলেন যে, 
তাঁর একমাত্র পার্থব সম্পান্ত একটি 
ক্ষুদ্র কুটির। কিন্তু বর্তমানে তান 


একটি ' বাগিয়ে ফেলেছেন। দল- 
ত্যাগীঁদের প্রচুর টাকা পয়সা দেওয়া - 
হচ্ছে। তাছাড়া এমন কথাও বলা 
হচ্ছে যাঁদ পদনরায় নির্বাচন হয় 
তাহলে ,তাদের খরচ বাৰদ বশ 
হাজার টাকা এবং একটি জপ 
দেওয়া হবে। | 
সংবাদদাতার মূল বন্তব্য এই 


যে, শ্রীমতণ গান্ধী ক্ষমতার রাজ- 


নীতিতে অবতীর্ণ হয়ে অর্থ এবং 
ব্রযাকমোলিংয়ের আশ্রয় নিয়েছেন। 
সংবাদদাতা ' {লিখছেন যে, চরণ 
সং ও কমলাপতকে “ন্টরেঞ্জ বেড- 
ফেলোজ” বলা ষায়।, ১৯৬৭ সালে 
চরণ সং কমলাপাঁতর বিরুদ্ধে 
1স বি গ্প্তার নিকট একটি স্মারক 
{লাপ দিয়েছিলেন। যাতে কমলা- 
পতির বিরদ্ধে কতকগুলো জঘন্য 
অপরাধের আভিযোগ করা হয়োছিল। 
সম্প্রীতি বিধানসভায় কমলাপাঁতর এক 
কাকে হত্যার আভযোগও উঠোছল। 
জাননা চন্দ্রভান গৃপ্তার পদ- 
ত্যাগের পর যখন জনসংঘ ও এস 
এস পি "র্সীডকেটওয়ালাদের সঙ্গে 
উত্তরপ্রদেশে নতুন মল্পিসভা গঠন 
করার চেষ্টা করছে তখন অর্গা- 
নাইজারের সংবাদদাতা আগ্যামী 
সংখ্যায় কি লিখবেন! তবে চরণ 
সিংয়ের সমর্থনে এই মীল্মসভা 


গঠিত হলে সংবাদদাতাকে কল 
হজম করতে হবে।, 

ডাক প্রাত সপ্তাহে অনেক নতুন 
“তথ্য” প্রকাশ করে যুক্ত ফ্রল্ট সর- 
কার, বিশেষ করে মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্ট সম্পর্কে। সেই- 
সব রোমহর্ষক সংবাদ পড়ে মনে 
হয় মার্কসবাদী পার্ট সম্পূর্ণরূপে 
একটি সমাজ-নিরোধী দল এবং 
ইন্দিরা গান্ধীর মত বজ্জাত মেয়ে- 
মানুষ ভূভারতে নেই। কিন্তু যুগের 
ডাককেও টেক্কা মেরেছে তার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা যুগচিত্র। যুগচিত্রের একটি, 
সংখ্যা পড়ে শিহরণ বোধ করাছ। 
বাঙ্গলা সাংবাদকতার এমন অপর 
ভাষা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ' 
দুর্ধর্ষ সাংবাদকদেরও শিক্ষণীয়। 
পাঠকদের অবগাঁতর জন্য দু'টি 
নমুনা এখানে উদ্ধৃত করাছ বানান 
ভুলটুল সমেত। 


আম বিজয় হর্ন বলছি 

আমি বিজয় হর্ন ইণ্ডিয়ান 
মীরর থেকে বলাছ! বাইবেলের 
বাণণ £ শেষের দিন ঘাঁনয়ে এলে 
পাপের স্বীকারোন্তি করা। আমিও 
পাপ করেছি-বাংলা দেশের ভশম্ম- 
প্রাতম রাজনীতি নায়ক শ্রীঅতুল্য 
ঘোষের হাতে-গড়া আমি বিক্রয় 
হর্ন একটা মিথ্যার মোহে তাঁরই 
বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হয়েছ! অতুল্য প্রফল্প আমার হাত 
ধরে সত্যের ভগৰানের চরণে এনে 
দাঁড় কারয়েছিলেন, কংগ্রেস ভবনের 
করেছিলেন দিকং_কিন্তু একটা চক্রা- 
ন্তের, চক্রে এসে দাঁড়ালাম নরকের 
িভাষিকায়! এ'ড়ে গরু কিনে 
আমার হল কাল এপ্ড়ে নয়- একটা 
কাঁপলা গাভী। কিন্তু দুধের পাঁর- 
বর্তে ও গাভী দোহনে বিষের প্রন্র- 
বণ! এ কাঁপলা সর্পের চেয়ে 
ক্র! যতো ভূষিমাল আজ হীন্দরার 
গোয়ালে! দলত্যাগের শীরোমাঁণ 
সিম্ধার্থ_দিনে-রাতে পিপে পপে 
মদ গিলে যে চোরাবাজারীদের 


.শকুনরা দিনা আজ কিলার জাব- 


নায় মুখ-বৃজিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে! 

না ভাই বিবেকের দংশনে আজ 
সত্য কথা বলতেই হবে! আমি 
‘কল্তু কংগ্রেস ছেড়ে দলত্যাগী 
হতাম না৷ সেপ্টেম্বর মাসে কাঁপলা 
হাঁন্দরা যখন কলকাতায়, তখন এ 
পাঁড় মাতাল সিদ্ধার্থ আর লম্পট 
তরুণকান্তি আমায় ' রাজভবনে 
ইন্দিরা কাঁপলার কাছে নিয়ে যায়! 
আমাকে কাঁপলা বলেন, অতুল্য- 
প্রফক্ল-প্রতাপের বিরুদ্ধে আপাঁন 
গর্জে উঠুন। বাংলা দেশে নতুন 





মন্তিসভা গঠনের গুরুদায়ত্ব. আপ- 
নাকেই নিতে হবে। 

সেই থেকে আমার মাথায় ভূত 
চাপল! ভবিষ্৮তের কথা না ভেবে 
আমিও মুখে কালি মাখলাম। অজ- 
রদার বাড়ীতে আমাদের ঘনঘন সভা 
বসতে লাগল। একদিন সভাচলা- 
কালে সুশীল 'বিড়লার চিঠি নিয়ে 
ঘরে ঢকল। চিঠিতে বিড়লাজশ 
আমাদের সকলকে হীন্দিরাকে সম- 
থৰ্ন করবার জন্য অনুরোধ করে- 
ছেন। সে সভায় রাজ্যপালের কথাও 


ওঠে। অজয়দা বললেন, গভর্ণরের . 


দায়ত্ব আমি নিচ্ছি! সভায় টাকার 
প্রশ্নও ওঠে। এই সময় একজন 
বললেন, উড শ্ট্রাটের কোনও এক 
কন্সাল হাউস থেকে টাকা আসবে। 

যুগচিত্রের প্রাতানাধ এই সময় 
গবজয়বাবুকে বলেন, আপাঁন এটা 
গববৃতি করে দৈনিকে ছাপ্‌ছেন না 
কেন? বিজয়বাবুর বচন; কোন 
শ্যা-ছাপতে চাক না। আমাদের 
প্রাতানীধ বলেন, আপনার বন্তব্য 
আমরা ছাপৰ ৷ দায়িত্ব কিন্তু আপ- 
নার। 


অনন্ত সিং ৷ জ্যোতি বসর বাড়ী 
ছিল তার আড্ডা 
যুশাঁচত্রের রাজনৌতিক সংবাদ- 
দাতার ডেসপ্যাচ £ সাংবাদিকতার 
পংান্ততে আমরা অবহেলিত। 
নাভক-নিঃশঙক কন্ঠে “্যুগাচন” 
সোচ্চার হয়ে যন্তফ্রন্টের রাবণ রাজ- 
ত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাড়য়েছে। তাই 
কিছুটা পশ্চাতের পথে এগিয়ে 
চলুন। পাঁচই জানুয়ারী “যুগ- 
চিত্রে”র চার পৃজ্ঠার সংবাদের হেড 
লাইন লম্বা কর্মুন! হেড লাইনে 
আছে “পি কে সেন বলেছেন 
“জ্যোতি বস; একটা ডাকাত? 


সংগীত 
(নৰম পম্টোর পর) 


উপস্থিত করা সহজ কাজ নয়। 
সংসদ যে এর সবটাই সম্পূর্ণ করতে 
পেরেছে তা নয়। তবে এরা 
যতটুকু করে উঞ্ততে পেরেছে তা 
এই শহরে এর আগে কেউ কল্প- 
নাও করতে পারেনাঁন। প্রথম বছ- 
রের অসম্পূর্ণতা আশা কার পরের 
বারে সংশোধত হবে। যেমন 
কথাকাঁলর দলানর্বাচনটি ঠিক 
হয়ান। পহরালয়া বা  সেরাই- 
কেল্লার ছোঁ-এর দল আনা যায়নি; 
পাঞ্জাবের ভাগুরা এবং রাজশপূুতানার 
লোক নৃত্যের ব্যবস্থা হয়তো কল- 
কাতার কোন' দল দিয়েই করানো 
যেত; 'দ্বজেন্দু, অতুল, নজরুল 
ইত্যাদির গানের ব্যবস্থা রাখলে 
ভাল হত; বাংলা ধ্রপদ গাওয়ান 
চলত ইত্যাদি! : 

সংগীত সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য 
সংগীতের বৈজ্ঞানক পর্যালোচনা, 
টিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সেই 
হিসাবে এই সম্মেলনের একমত 
“পেপার” শ্রীটি সদ্াশবমের ইংরেজী 
রচনাি যাতে তান 'হন্দুস্থানী 


$ 


লি 


DARPAN, Price 25 P. 
সংবাদের বয়ান “সাপ ভি ডর 
রিপোর্ট নিয়ে ষোলই ডিসেম্বর 
মুখ্যমন্ত্রীর বেলভেডিয়ারে বলে 
এসেছেন, স্যার! এস-ব-আই এর 
ডাকাতি জ্যোত কাঁরয়েছে। বলে- 
ছেন, “এর আগের কয়েকর্টা 
ডাকাতির নায়ক অনন্ত সং এ 
জ্যোতি বাবর নন পোয়ং গেচ্ট।৮ 
এ সংবাদ আর কেউ ছাপোঁন-_ 
কেউ ভয়ে, কেউ বা জ্যোতি বসুর 
রুবলে! ছা্পোন, কারণ বাংলা- 
দেশের বিপ্লব আত্মা এখন দেশ- 
দ্রোহীর ভূমিকায় অবতশর্ণ! য়ে 
দেশ নওজোয়ানের খুনে তাজা 
প্রাণের. অজ্ঞণ নিবেদন করে- 
ছিল-সে এখন কাপরুষের বাংলা 
দেশের দুই হিজরা অজয়-জ্যোতির 
শ্রীচরণের ঘুঙ্ুর! যে বাংলা এক- 
দিন ক্ষাদরাম প্রসবীনী-_সে দেশে 


এখন মাদী হিজরে মুখ্যমন্ত্রী । আর ॥ 
মদা হিজরা ডেপাট। 

তাই হিজরের দেশে নু 
অনন্ত সং প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা 
পায়। বিস্মিত হব না এরপর যাঁদ 
দেখি ডালহোঁস? স্কোয়ার থেকে 
বিনয়-বাদল-দীনেশের নামের রক্ত- 
ক্ষরা ফলক উঠে গিয়ে অনন্ত সিং 
এর কীর্ত কাঁহনীর সাড়ম্বরে 
বিজ্ঞাপন!" তাই যাঁদ না হবে, 
বিপ্লবী বাংলার আর একটা গর্ভ- 
স্রাব সুকুমার রায় আইনের উপর 
রেপ করে বাইরে থাকে কি করে? 

না এ দেশে সবই সম্ভব! যে 
দেশের ভাগ্য বিধাবীী অস্পৃশ্যা 
অশুচি ইন্দিরা, চ্যাবন রাজনৈতিক 
লাম্পট্যের নায়ক, যেখানে মহখ্যমন্ত্রশ, 
জ্যোতি বস; জনগণমন অধিনায়ক 
চানকর মতো বাঁলতে সাধ 
স:ন্দরী! সুন্দরী, আর কত দরে 
নিয়ে যাবে! 


ও কর্ণাটকী দুই পদ্ধাতর 'বাভক্ন- 
তার মধ্যেও মূলগত এঁক্যসন্রের 
সন্ধান করেছেন। বিভিন্ন অধি্‌- 
বেশনের প্রাক্কালে এই ধরণের 
আলোচনার (পারলে সদস্টান্ত) 
ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। 

একথা স্বীকার করতে বাধা 
‘ নেই ফে,অল বেঙ্গলের পরে সুরেশ 
সংগীত সংসদের সদ্যসমাপ্ত সম্মেলন 
বাংলার সংগখতোতিহাসের 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই দু 
ভূঙ্গণকে প্রসারিত করতে 
এই প্রাতিজ্ঠান একাঁদন ভাতথাপ্ডে- 
জর এলাহাবাদ কনফারেন্সের স্থান 
নিতে পারে। 

এদের ব্যবস্থাপনা সশৃঙ্খল, 
মাঁজতর্চি এবং দঢ়তাপূর্ণ৭ 
অনষ্ঠাস্চী রচনা ও অনুসরণ 
আগেও প্রশংসিত হয়েছে। ' কর্ম 
কর্তাদের আচরণ ভদ্র ও দায়িত্বশীল। 

এই সম্মেলনের সাফল্যের মধ্যে 
দিয়ে অজ্ঞাতে কত বড় দায় 
এদের স্কন্ধে চেপে বসল সে সম্পর্কে, 
এরা অচিরে অবাহত হবেন 
কাঁর। সংগতাংশের আলোচনা 
আগামী সংখ্যায় করব। 

শ্রীসামাজিক 


ও সপ 
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বাংল| কংগ্েয pa 
গোলমেলে ঘবস্থায় গড়েছে 


শেষ পধন্ত মাইনরিটি পভর্ণমেণ্ট 2 


পাশ্চমবাংলার রাজনশীতি ক্ষেত্রে - 


আজ বাংলা কংগ্রেস কোণঠাসা । 


" আর, এস, শি সংশ্লিষ্ট শরিক 


পার্টদের জানয়ে দিয়েছে যে সি, 


শি, এম-কে বাদ 'দয়ে' নূতন কোন ' 


ফ্রন্ট সরকার: হলে তারা সে সর- 
কারে থাকবে ন্য। 
রকও বলে 'দয়েছে যে 'সিশ্ডিকেট 


বা ইশ্ডিকেট যে কোন . কংগ্রেসের ". 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


॥ 
ES 
নি 46. ৫ র্‌ 
+ 


সঞ্গে এ পাঁ্টর কোন যোগাযোগ "" 
| নেই। ' রত ৫ 
ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা - ৰঃ AE 


নির্মল বসু সোদন বলেছেন, যে, +," 


পয 


যুদ্তফন্টের সভায় ক্ষেত্র বিশেষে 
হয়ত তাদের পার্টি ভোটাভুটিতে 


বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে ৯? ' 


পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ', 
বাংলা কংগ্রেস কোন মিনি ফ্রন্ট সর 
কার গঠন করলে তাদের পার্ট * 


সেই সরকারে থাকবে। নি, পি, 
আইও বাংলা কংগ্রেসকে মোটা 
মুটি ভাবে জানয়ে' দিয়েছে যে 


এখনই ফণ্ট ভেলগো দেওয়ার কোন ক 
' কারণ নেই। ঁ 

আসল কথা হল বাংলা কংগ্রেস " 
ছাড়া কেউ এখনই সি, পি, এমকে ' 


রাজা নয়! সি, পি, আইয়ের মত 


বাজী করে 'স, পি, এমকে যতটা 
সম্ভবপর তার আগ্রাসী নীতি 


' থেকে নিবৃত্ত করা। 


মনে হয় এ গাটি তার সুর একটু 


১ নামিয়েছে এবং হয়ত বা সম্মান- 
“জনক শর্তে যান্তফ্রন্টে একটা রফায় 


৯ 


আসতে বিশেষ আপাত্ত করবে না। 
,. আগামী তেইশে ফেব্রুয়ারীর 
যাক্তফ্রণ্টের সভাতে সি, পি, এম 

(শেষাংশ ছিতাঁয় পৃষ্ঠায়! ) 


বাঁসরহাট লোকসভা কেন্দ্রের 
জা বাংলা কংগ্রেস কল্কে 
পাচ্ছেন না'বলে ' সংবাদ 'পাওয়া 
. তাদের নির্বাচনী সভায় 





| শিলা €লান্সন্ভা 
| লা লু তল 


টি দের্পপের সংবাদদাতা ) 


বলা যায়। 
এমন. সংবাদও পাওয়া গেছে যে 
আসল প্রাতিদ্ধান্তা হচ্ছে ' প্রোগ্রে- 


সিভ মুসলীম লীগ প্রার্থীর সঙ্গে ' 


ইন্দিরাপল্থী।, কংগ্রেস প্রার্থীর । 
[িন্ডিকেট কংগ্রেসের প্রার্থী আমার 
আলা মোল্লা বহুবার ভিগবাজী 
খাওয়া ঘুঘু। তান বিশ্বাসঘাতক 
ডঃ প্রফল্পে ঘোষের সঙ্গে পি ডি 
এফ মাল্ত্িসভায়ও ছিলেন। বাঁসর- 


বেন এনামেনের বিরদ্ধে 
মুল্যবাণ বিদেশী টল গীট 


₹ কালোৱাচা ন গাচাবের অভিযোগ 


দেপশের সংবাদদাতা ) 


খ্যাতনামা বেঞ্গল এনামেল 
এনামেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে গর 
তর দুনীশতর আঁভযোগ ' পাওয়া 
গেছে। প্রকাশ এই কোম্পানী ভি 
এল এফ লোনের ভিত্তিতে মার্কন 
যন্তরাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত স্টীল 
সাঁট কালোবাজারে পাচার করেছে। 
বেঙ্গল এনামেলের এই দুনাশীতর 
ফলে একই সঙ্গে ভারতের মূল্যবান 
বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় এবং 
বিদেশে ভারতের সম্মান ক্ষুন্ন 
হয়েছে। 

১৯৬২ সালে নয়াঁদল্লশীস্থত 
টেকনিক্যাল ডেভেলাপমেল্টের ডাই- 
রেক্টর জেনারেলের কাছ থেকে 


মাকর্নী সাহায্য ডি এল এফ লোনে 


বাভিন্ন সাইজের স্টীল সীট আম” 
‘দানী করার অনুমাঁত পায় এই 
কোম্পানী । সেই সময়ে আমাদের 
দেশে স্টীল সীঁটের খুব অভাব 
ছিল। বেঙ্গল এনামেল কোম্পা- 
নীকে স্পেশাল কেস হিসাবে এ 
লাইসেন্স দেওয়া হয় নিদিষ্ট কত- 
কগুলো জানস তৈরি করার জন্য। 
এই মাল আমদানী করা হয় ইউ- 
নাইটেড ব্যাঞ্কের ধর্মতলা শাখা 
মারফৎ এবং 'তাদের কাছেই জমা 
রাখা হয়। 

সর্ত ছিল যে, এই স্টীল সঁট 
একটি নীদরষ্ট সময়ের মধ্যে 
নির্দিষ্ট কতকগুলো জিনস তোরির 
১১-৫-৬৬ তারিখে রেঙ্গল এনা- 
মেলের বিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, 
তখনও ২৩৩.৫৭৭ মৌত্রক টন 
স্টীল সাঁট অব্যবহৃত অবস্থায় ইউ- 
নাইটেড ব্যাচ্কের গুদামে পড়ে 
আছে! ২১-১২-৬৬ তারিখে 
কলকাতাস্থ আয়রণ এণ্ড স্টীল, 
কন্ট্রোলার বেঙ্গল এনামেলের কাছে 
একটি রিপোর্ট চান। 

উত্তরে বেঙ্গল এনামেল ২৮-২- 
৬৭ তাঁরখে আয়রণ এন্ড স্টীল 
কন্ট্রোলারকে জানায় যে, ইউনাইটেড 


ব্যাত্কের গুদামে ১৫০.২৬৪ মেষ্টিক 


মধ্যেই এটা খরচ করা হবে। 
আশ্চর্য যে, বেঙ্গল এমামেলের 
১১-৫-৬৬ তাঁরখের রিপোর্টে 
ব্যালাল্স ২৩৩.৫৭৭ মোঁট্রক টন 
স্টীল সাঁট দেখানো হলেও কয়েক 
মাস বাদে ৮০-৩১৩, মেট্রিক টন 
গায়েব হয়ে গেল রহস্যজনক 
উপায়ে। তখন আয়রণ এণ্ড স্টীল 
কম্ট্রোলার ২২-৩-৬৭ তাঁরখে বেঙ্গল 
এনামেলকে বাকী স্টল সীট এ 
বছরের চোঁঠা এঁপ্রলের মধ্যে 
নিশ্চিতরূপে খরচ করার পরামর্শ 
দেন। ৩১-৩-৬৭ তারিখে অর্থাৎ 
এগারো দিন বাদে বেঙ্গল এনা- 
মেল আয়রণ এণ্ড স্টীল কল্ট্রোলা- 
রকে জানায় যে, অব্যবহৃত স্টীল 
সাঁট খরচ করা হয়েছে। 

বেঙ্গল এনামেলের 'দিল্লর 
আঁফস থেকে স্টীল সাঁট পরোপীর 
ব্যবহৃত হওয়ার সংবাদ অর্থদপ্ত- 
রের অধীনস্থ 'ডপাটামেন্ট অফ 
ইকনমিক ্যাফেয়ার্সের আাকাউল্টস 
অফিসারকে জানানো হয়েছে ৩-৪- 
৬৭ এবং দিল্লী আঁফস কলকাতা 
আঁফসকে জানয়েছে এ 'িষয়ে 
কনফার্ম করার জন্য। 

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, 
কলকাতা আঁফস পরো স্টীল সীট 
ব্যবহারের সংবাদ 'দল্লীতে যথা- 
স্থানে জানাবার আগে দিল্লী আফস 
এই সংবাদ জানিয়েছে। কিন্তু 
সমস্ত মাল ইউনাইটেড ব্যাচ্কের 
কাছে বন্ধক ছিল। এক্ষেত্রে ইউ- 
নাইটেড ব্যাঙ্কের সাঁটাণিফকেটের 
প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। . 

কিন্তু অর্থদপ্তরের পোস্ত 
আযাকাউন্টস আফসার বেঙ্গল এনা- 
মেলের বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হতে 
না পেরে তাদের জানালেন যে, 
আডটর, ইউ এস এড শ্রীআর সি 
খান্না দিল্প। থেকে জুন মাসের 

(শেষাংশ দ্ৰিতাঁয় পৃষ্ঠায়) 


০হ্ষেত্ত্রেল্ল পিলাচ 


ল্ুক্কে পাচ্ছে 


হার্ট লোকসভা কেন্দ্রের সাতাঁট 
{বিধানসভা আসনের মধ্যে 'তিনাঁট 
[পি আই, দুটি সি পি এম এবং 
একট করে ইন্দিরা কংগ্রেস ও বাংলা 
কংগ্রেসের দখলে । ' লোকসভায় 
ইন্দিরা কংগ্রেসের যান প্রার্থী 
তিনি বর্তমানে 'িধানসভারও 
স্দস্যা ১৯৬৭ সালের সাধারণ 
ননর্বাচনে তিনিই হুমায়ন কবি- 
রের বিরুদ্ধে কংগ্রেস . প্রার্থীরূপে 


eh 


' 


নন" 


প্রাতিদ্বান্বিতা করোছিলেন। 

সি পি আই দল হিসেবে এই 
উপাঁনর্বাচনে বাংলা ' কংগ্রেস 
প্রার্থীকে মদত দিচ্ছে। যাঁদও সি 
পি আইয়ের নেতারা বিভিন্ন নির্বা- 
কিল্তু হার্ডকোর যারা তারা বাংলা 
কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে খুব 
উৎসাহী নয় । ?স পি-গ্রমের লোকেরা 
শপি এম এলকে সমূর্ধন করছে। 


॥ দই 


বাংলা কংগ্রেদে গোলমাল 


(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 1. ১ 


এর রা 
ফ্রন্ট সরকার গঠন করা হবে না 
"সেই মর্মে প্রতিশ্রাত দিতে হবে। 
বরণ আলোচনা হয়ত, সশমাবদ্ধ 
থাকবে যে কী করে যুক্তফ্রন্ট 
আরও ভালভাবে কাজ করতে 
পারে সেই বিষয়ে । : 

, অবশ্য - বাংলা . কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ সভাতে 
বাংলা কংগ্রেসের প্রাতিনিধি স্বয়ং 
অজয়বাঁকু ও ।সংশীলবাবু দুজনেই 
থাকবেন। অজগ্নবাবুর হাতে থাকবে 
‘তার তিন: মন্ত্রীর পদত্যাগ 'পন্ন। 
এঁ সভার আগেই অজয়বাব্ুকে এ 
পদত্যাগের উপর তাঁর সিন্ধান্ত 
নিতে হবে, কেন না মাম্মিসভায় এ 
পদত্যাগ পরল অলয়ৰান্ধৰ হাতে 
দেওয়া হবে। 

' 'যখন বাংলা কংগ্রেস তিনজন 
মন্ত্রীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয় 
তখন: অজয়বাবু উপাাস্থত ছিলেন। 
ঠিক" হয়েছে যে অজয়বাবূর কাছে 
পদত্যাগ: পত্র দেওয়া হলে তান এ 
তিন মন্দীকে মাল্মসভায় আরও 
কিছু দিন থাকতে বলবেন এবং 
সময় চাইবেন। বাজারও গরম "হল 
আর মান্তিত্ব গেল না-এটা সংশীল- 
বাবু ও তার দুই সহকর্মী ভাল- 
ভাবেই জানেন. সুশীলবাব . এই 


- এবং তা করতে গেলে মার্চ, মাস . 


অবধি বর্তমান সরকার চালিয়ে 
যেতেই হবে। 

সুতরাং মার্চ মাসের শেষ 
অবধি এই স্রকার চলছে তা ধরে 
নেওয়া ফেতে পারে। যাঁদ কোন 
বিকল্প সরকার গঠন হয়' তাহলে 
এ মার্চ মাসের পর হাবে এ বিষুয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। . 

সি, পি, এম বিরোধিতায় 
বাংলা কংগ্রেসকে সি; পি 
ফরোয়ার্ড ব্লক, এস, ইউ, সি সক- 
লেই মদত 'দিয়েছে। 'কল্তু বাংলা 


আই, x 


এমন অবস্থায় যেতে রাজ্জ নয় 
যাতে যযব্তফ্নন্টই ভেঙ্গে যায়। তার 
কারণ বিকল্প যে সরকারই গঠন 
করা হক না কেন, সেই সরকারকে 
কংগ্রেসের উপ্র 'িভ'রশীল থাকতে 
হাঁৰে এবং সেই সরকারের অংশখ- 


'দার হতে এসব পার্টির কেউই 


রাজী নয়। কেননা, তাহলে বাংলা 
দেশের মানুষ এসব পাঁটকে ক্ষমা 


'করবে'না। পুলিশ বা মিলিটারীর 


সাহায্যে সে সরকার টিকে থাক- 
লেও তার আয় খুব: বৈশপাঁদন 
স্থায়ী হবে না তা তারা জানে। : 
তাছাড়া সি পি এমের মত এ সব 
পার্টিও হিংসায় বিশ্বাসী । বাংলা 
কংগ্রেসের মত.দেশের অগ্রগতিতে 
গাম্ধীবাদের উপর তাদের, আস্থা 
নেই৷ 
দিয়েছে তাঁর প্রমাণ নেই। কুজ্পি 
অঞ্চলে বাংলা কংগ্রেসের সংগে এস 
বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি 
ব্য অন্যত্র ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে 
সি পি এমের মারামার এই সবই 
ত প্রমাণ করে যে বাংলা কংগ্রেসের 
কোন বন্ধু শাঁরকী পাঁটই 'হংসার 
পথ ছাড়তে 'রাজী নয়। 

তাহলে ‘বিশুদ্ধ গাম্ধীবাদী 


হিসেবে বাংলা' কংগ্রেস দি এই সর- 


কার'ছেড়ে দেবে? এর সাঁঠক' জবাব 


ইতে তারা এতদুর এগোবৈন। মল্লি- 
ত্বের লোভ দুজনেরই বেশ" তীব্র। 
সুতরাং 'মন্তিত্ব (ছেড়ে দিয়ে . তারা 
শ্রধৃমার নীতির লড়াই চালিয়ে 
যাবেন তা বিশ্বাস হয়না! 
' তবে স্মশাীলবাব: পাটির নেতা 
হিসেবে খুবই বিপদে পড়েছেনা। 
সি পি এমকে প্নীলশণ মন্তিত্ব থেকে 


হটান' হবে এই শ্রীতশ্রীত ' নাক : 


{তানি তার বশংবদ অনেক গণ্যমান্য 
লোককে দিয়েছেন; দ্বিতীয়তঃ 
পার্টির লোকের ' অনেকেই: 'মন্ম 
হতে চাইছেন আর না' হলে পাট 
ছেড়ে দিতে পারেন এই ভয়ও তার 
আছে; তৃতীয়তঃ এই অঁভযোগও 
উঠেছে যে বাংলা কংগ্রেস বড়- 


, লোকদের স্বার্থ. দেখতেই. এখন 


ব্যস্ত, তাই পার্টির. পুনরিন্যাস 


হিংসার পথ তারা' ছেড়ে ' 


রর 
দর্পশ ॥ শক্রবার ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ 





bl 
শোঁষত ও নিপত্রীড়ৃত জনগণের 
স্বার্থ ও দাবী দাওয়া লইয়া. গণ- 
আন্দোলনের পক্ষে মত প্রকাশ 
করেন। বাংলা ' কংগ্রেস প্রদেশ 
কমিটির স্হঃ সভাপাঁত শ্রীসুকুমার 
রায় মহাশয়কে যেরূপ অগণ- 
তান্তিক ও অবৈধভাবে সংগঠন 


হইতে অপসারণ কারয়াছে এই সভা . মু 


তাহার তীব্র প্রাতবাদ জানাইতেছে। 
শ্রীরায় বাংলা কংগ্রেসের দুন্শীত 


মুখোপাধ্যায়কে যেন, হাতি 
জানান হয়। , 

“সভায় স্থির জী 
জেলায় সমভাবাপন্ন কাঁ্মদের লইয়া 
শাঁঘ একাঁটা পূর্ণাঙ্গ কর্মীসম্মে- 
লন ডাকা হউক। এই সম্মেলনের 
জন্য ডাঃ .ভোল্লানাথ 
মুকুট, শ্রীতুলসী দাস, শ্রীসুনগল 
ঘোষ, শ্রীরব দত্ত, শ্রীবিশ্বনাথ 
কর্মকার, ও শ্রীশৈলেন সিংহকে 
লইয়া একাঁটি কাঁমাট. গঠিত হই- 
য়াছে। ডাঃ ভোলানাথ ম:কুটীর 
সভাপতিত্বে এই সম্মেলন . অন্য 
ম্ঠিত হয়। উপস্থিত, প্রাতানাধ' 
গণের মধ্যে শ্রীতুলসা দাস “কোষা- 
ধ্যক্ষ” শ্রীরাব দত্ত “প্রান্তন সম্পাদক 
বাংলা কংগ্রেস -বাকুড়া জেলা 
শ্রীশৈলেন সিংহ, প্রমুখ বাঁশষ্ট 
সভ্যগণ উপস্থিত 'ছিলেন। 

স্ৰাঃ শ্রীরাব দত্ত” 


সুতরাং এই অদ্ভুত পাঁর- 


স্থাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য 
অজয়বাবু সুশীলবাবুর পরামর্শে 


সি পি এম'থেকে পুলিশী মাল্পিত্ব . 


সৃষ্টি করতে পারেন! .তার পার 
সঞ্গে অন্য সব পার্টি এগিয়ে না 


হয়ে যেতে পারে, এমন এক. অব- 


স্থাও, সংম্ট করতে পারেন অজয়- 
বাব; যার ফলে ফরোয়ার্ড. ব্লক, 
এবং অন্যান্য পার্টি নূতন সরকারে 
অংশ গ্রহণ না করেও ইন্দিরা কংগ্রে- 
সরকারকে সাহাষ্য করে সেই সর- 


কার- টিকিয়ে রাখতে পারেন 


অর্থাৎ বিহার বা উত্তর প্রদেশের 
দেশে হওয়া একেবারে অসম্ভব 
নয়।' | 





বেল এনামেলের চোৱাকাৱবার ৷ 


2: শীষ a চায়’ যা! 


জন্য। তখন বেঙ্গল , এনামেল 
আকাউন্টস আঁফসারকে জানায় যে, 
শ্রীখান্নার আগমন মহলতুবী রাখা 
হক। 


য়ার ফলে স্টীল সাটি সম্পর্কে 

রেকর্ডগ্বলো পাওয়া যাচ্ছে না। 
কয়েকদিন পরে শ্রীখান্না কল- 

কাতা আসেন। বেঙ্গল এনামেলের 


থেকে পার্টিকে বাঁচান - 'ায়। বাঁকু? কর্তৃপক্ষ আঁকে পত্র মারফৎ জানান 


ডার পার্ট. কর্মীদের সিদ্ধান্ত 
হল £ 

বা কার নেন 
মৃম্টমেয় কয়েকজন: ব্যাস্ত 


সত 


দিয়া স্বার্থান্বেষী ম্যাম্টমেয় ধাঁনক- 
গোষ্ঠীর তাঁবেদারী কাঁরতেছে। 
সভায় উপস্থিত কর্মীগণ দারিদ্র, 


যে, তাঁদের কারখানা বন্ধ থাকার 
জন্য স্টীল সাঁট সম্পাকতি কাগজ 


পত্ৰ তাঁকে দেখানো এখন সম্ভব 


নয়। কিন্তু জানা গেছে তাঁদের 


একথা সত্য নয়। কারণ কাগজপত্র 


কখনই কারখানায় রাখা হয় না, 
এগ্মলো থাকে হেড আঁফসে। 


bd 


কারণ শ্রমাৰরোধের' জন্য , 
তাদের কারখানা হঠাৎ বন্ধ হও-, 


(১৪ পন্ঠার পর) 


তাছাড়া স্টীল সাঁট সম্পাঁকত. 


কাগজপত্র ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের 


' কারণ আমদানীকৃত স্টীল সীট ইউ- 


নাইটেড ব্যাঙ্কের হেপাজতেই 'ছিল। 

বেঞ্গল এনামেলের বিকৃতি- 
তেও গোলমাল. আছে। ৬৬ সালের 
মে মাসের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে 
যে তাদের কাছে অব্যবহৃত স্টাঁল 
সীট রয়েছে ২৩৩.৫৭৭ মেট্রিক 
টন কিন্তু ৬৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে 
তারা জানাচ্ছে যে, তাদের কাছে 
অব্যহৃত স্টল, সঁট রয়েছে ১৫০*- 
২৬৪ মোট্রক টন। তাহলে ৮৩.- 
৩১৩ মৌট্রক টন স্টল সীট কোথায় 
গেল? আর ৬৭ সালের মার্চ মীসে 
যখন জানানো, হচ্ছে, পুরো স্টাঁল, 


সঁট খরচ হয়ে গেছে, ৬৮ সালের 
জানুয়ারী মাসে : একই পরিমাণ 
স্টল সীট আসৈ -কোথা থেকে? 
এব্যাপারে বেঙ্গল এনামেল ও ইউ- 
নাইটেড ব্যান্কের সমস্ত কাগজপন্র 


পড়বে । 
অভিযোগ যে, ব্যাক্ক থেকে 
স্টল স’ট- ছাড়িয়ে নিয়ে বেঙ্গল 
এনামেল মদনমোহন বর্মণ স্মটের 
একটি কোম্পানীকে ( আইনগত 


₹ পরাঁক্ষা করলেই আসল রহস্য ধরা 








কারণে. নাম প্রকাশ করা হল না) , 
খুব চড়া দামে বেচে 'দিয়ে প্রচুর" 


মুনাফা করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, 
বেঙ্গল এনামেলের বেশ কিছ টাকা 
জরিমানা হয়েছিল ।. 


সি 


চুন LU TURN ২০০, বোনাস 


অঙ্গদৰ Cl 


৯৯৭০ 


। 


| মার্কবাদ স্্ভাষবাদ ও গান্ধীবাদ ২ 


', দহদিন ব্যাপী ডোঁল্গেট 
সেসনের. পর নাখল ভারত ফরো-- 
যার্ড ব্লক সম্পাদক শ্রীচত্ত বসু 
ঘোষণা করছেন .যে, সুভাষবাদের 
সঙ্গে মাকর্সবাদের , তফাৎ নেই, 
যেমন নেই লেনিনবাদ শ্টালিনবাদ 
১ ও মাওবাদের। চিত্তবাবুকে, .ধন্য- 
' বাদ যে, তানি ফরোয়ার্ড রুককে 


ব্লক গ্রহণ করেছে। /এই প্রথম, যে, 
এই পার্ট এত পাঁরচ্কার ও পাঁর- 
ইটা জক বক 


সমস্ত মাক্সবাদশ যারা সেই ১৯২৮ 
সাল থেকে চুলে তেল না দিয়ে' 
চায়ের দোকানে "বিপ্লবের স্তর 
নিয়ে তাত্বক আলোচনা চালিয়ে, 
যাচ্ছে। :এদের কাউকে কাউকে এখন 
. রাইটার্স বাঁজ্ডংয়ে মন্ত্রীর আসনে 
দেখা যাচ্ছে। আসলে কিন্তু এরা 
বিদেশ থেকে যে: আদেশ এসেছে 
/ সেই আদেশই, বরাবর পালন. 
* করেছে। | 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস তার 
বন্তব্যে শ্রেণীসংঘষের কথা..রেখে- 
ছেন কিনা অথবা নিজেকে মার্কস- 
বাদী বলে কোনাঁদন ঘোষণা করে- 
আজ নয়! যেটা মনে রাখার কথা 
তা হল ছাত্রজাবন সুভাষ 
বিদ্রোহ", তার জীবন বিদ্রোহের 
প্রতীক। প্রাতাষ্ঠত সমাজব্যবস্থার. 
প্রতি আপসহীন বিদ্রোহ সুভাষের 


.পথ। মার্কসবাদও এই বিদ্রোহেরই . 


তত্ব। যেখানে সামাজ্যবাদের সঙ্গে, 
' সমন্বয়ের কথা উপস্থাপিত হয়েছে 
' সেখানেই স্মভাষের বিদ্রোহ কণ্ঠ. 
গর্জে উঠেছে। তাই শরু থেকেই 
আইহংসা ও শ্ৰেণী সমন্বয়ের পথে? 
সাম্রাজ্যবাদের র্‌পান্তরের যে স্বপ্ন 
গান্ধী, দেখোছলেন; তার. সঙ্গে, 
সুভাষ কোনাঁদনই একমত হনান। 
এই শতাব্দীর তিরিশ দশকে তথা-, 
কথিত বিপ্লবী ভারতীয় কামিউ- 
নিস্টরা সোঁভিয়েতের আদেশে এঁ- 
দেশের ট্বদোশক নাত অনযযায়ণ 
গাক্ধীকে কখনও বিস্লবণ। আন্দো-- 


” লনের নেতা, আবার কখনও “বপ্লব । 





চাণক্য অরকার 
বিরোধী [বলে ঘোষণা করেছেন. 
এই টালবাহানায় : ভারতের কমিউ- 
নস্ট, আন্দোলন চিরকালই লেজুড় 
থেকে গেছে। কখনও জাত৭য় 
ম্যান্ত আন্দোলনের সঙ্গে যন্ত হতে 
পারেনি, নেতৃত্ব দেওয়া ত. দুরের 
কথা। বরং একথা আজ বলা যায় 


যে, নিজেদের ভ্রান্ত. ও পশ্গুতা- 
বশতঃ চিরকালই এরা অপরের | 


মুখাপেক্ষী থেকেছে আর পক্ষান্তরে 
বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে তুলে, দিতে 
সাহায্য করে এই আন্দোলনের চরম 
বিরোধিতা করেছে।, 2 
এই পরিপ্রেক্মিতে জভাব সহ- 
জাত বাদ্ধি দিয়ে বুঝোঁছলেন যে, 
গান্ধীবাদ বুর্জোয়া তত্ব' এবং শ্রম- 
জশবী জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণ- 
কর নয়। সুভাষের রাজনীতির 
শুর; থেকেই 'তাই গান্ধীর সঙ্গে 
সংঘর্ষ।, গাম্ধীও স;ভাষের মধ্যেই 


. একমাত্র বার্যবান শত; খুজে পেয়ে- 


ছিলেন। এই শল্দুতা চর্ম বিকাশ, 
লাভ, করে শেষ পর্যন্ত 'তারিশ 
দশকের . শেষভাগে কংগ্রেসের সভা-. 
পাঁত নির্বাচনকে 'কেন্দ্র করে।. 
সুভাষ এই- নির্বাচনে প্রাতিদ্বাদ্ব- 


. তায় নামলেন আর স্চে সঙ্গে 
রামিয়াকে সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড় ' 


করালেন। পষ্রীভর পরাজয়ে 
গাল্ধগর সে খেদোন্ত' বাঞ্গলা দেশ 
ভোলোন। গান্ধী বললেন £ 


“পট্টীভির পরাজয় আমার পরাজয় ৷” 
তারপরেই কংগ্রেসে শুরু .হল 
গান্ধীর ত্বে গাম্ধীবাদীদের 
আভ্যন্তরীণ ষড়যল্ম। শেষ পর্যন্ত 
সুভাষ বোরয়ে এলেন কংগ্রেস 
থেকে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 


মুখী সাহায্য এবং সমসাময়িক 
স্মন্ত. বিপ্লবী আন্দোলনের চরম 
শত্রুতা সোভিয়েতের দালাল". হতে 


পারে, কোনক্রমেই মাকসবাদ নয়। 


দি ET 
বাহিনী- তৈরি করে জাতীয় মযান্ত 
আন্দোলনের সহায়তা কতটা - তত্ব 
অথবা য্যাস্তিগ্রাহ্য তা এখানে বিচার 
'নয়। কিন্তু সুভাষের 'আপসহণন 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চাঁরত্র . 
সম্পর্কে কোন প্রশ্ন 'নেই। 


15338 BEN 


দি 





এ ৯. নিপুণ এরিযাল ব্যবস্থা ঃ মিডিয়াম 


কিভাবে ফরোয়ার্ড ব্ুককেও সি পি 
, আইয়ের মত পকেটে আনা যায়। 
অঞ্কের দিক থেকে: ফরোয়ার্ড ব্লক 
“এলে বাঙ্গলা দেশে তার নেতৃত্ব 


দলের তেত্রিশ, সি পি আইয়ের 
'তাঁরশ, আর ফরোয়ার্ড ব্লকের একুশ 
-এই' তিন নিয়ে চুরাশি। সংখ্যার 
- দিক থেকে এই, অবস্থা অজয়বাবুর 
পক্ষে অনেক সুবিধাজনক। 


{বশদ, আলোচনার পর মার্কসবাদই, 
পার্টির পথ এই ঘোষণার ,তাতপর্য 
অনেক। 


৯ 
সঠিকভাবে রাখতে না পারলে পার্ট 
- গণ-আন্দোলন থেকে সরে আসতে 
বাধ্য হবে_এ বোধ পার্ট বেতত্বে 
মধ্যে এসেছে। “তাই মাকর্সরাদী 


তত্বের প্রসংগ। | 





আর শর্ট ওয়েভের জন্তে ভেতরে বসানো ' 
ছু-ছুটো আলাদা এরিয়াল.। 


| 
| ২. মাইক্ৰো-টিউনিং £ স্বচ্ছন্দে নিভু লন্তারৈ 


স্টেশন ধরবার ধীরগতি ব্যাগুস্প্রেড 1 


মনে ক'রে আজহ যান--এই ২ ব্যাপ্ত 


= মিনি মাস্টার . দেখেশুনে মনের 
আনন্দে ঘরে আনুন! 





ই ক Be) 
সাল - 
a 


কায়েম করার, সুযোগ বাড়ে।'নিজ . 


বাঙ্গলা দেশের পারাস্থাত নিয়ে, 


- 





পশ্চিমবঙ্গ পরিবার পপ 


প্রতিবাদের উত্তার সংরাদদাতার বক্তব্য 


ররর বাতি 


' শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দাবী করেছেন, 


পশ্চ্মবঞ্গ শাখার দু্ীত সম্পর্কে “তাই এই সংগঠনে থেরে কংগ্রেসী 


তেইশে জাননয়ারীর দর্পণে যে 


নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সব 


আভিযোগগদুলি প্রকাশিত হয়েছেন আসন ছিনিয়ে এনোছ।” শ্রীবন্দ্যো- 


তার “জব্মবে গত হয়ই. ফেব্রুয়ারী 


সংখ্যায় “সম্পাদকের প্রতিবাদ” ম্ভারতা ভিন্ন আর কিছু নয়। কারণ 


[শরোনামায় শ্রীঅরুণ- বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের 'একাঁট প্রতিবাদপত্র প্রকা- , 
শত হয়েছে। আশা 'করা গিয়ে- 
ছল প্রাতবাদপনরটি আঁভষোগগুনলর 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য _প্রমাণাদি 
নিয়েই আত্মপ্রকাশ করর্বে। {ক্ন্তু 


শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সে পথ পাঁরহার হতেন, তবে তাঁর নিজেরই সংস্থায় -' 


পাধ্যায়ের এই দাবী নিছক আত্ম- 


কংগ্রেসের কবল থেকে আজ পর্যন্ত 
‘যে কয়টি .আসন ছিনিয়ে নেওয়া 


সম্ভব. হয়েছে, সে আসনগ্যাল 


ছিনিয়ে এনেছেন সংস্থার কর্মীরা, 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নন। কমশিরা যাঁদ 
ক্ংগ্রেসর্দদের বিরুদ্ধে সচেতন না 


করে প্রাতবাদের নামে শুধুমাত্র অনুপ্রবেশ ঘটত নান তাঁর আরও 


গেলেন। 


পটিয়ে জেনে রাখা ভাল যে কংগ্রেসীদের 
আর সেই সঙ্গে চোখা কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত কর্মীরা 


চোখা বাক্যের জাল বিস্তার করে সব আসনগুল ছিনিয়ে নিতে 
পারেন নি, সংস্থায় তার নিজের 
অর্বাস্থাত সত্বেও । এখনও পর্যন্ত 
সংস্থার সভাপাঁতর পদাট কংগ্রেস 
শ্্ীপ্রফ-ন্পচন্দ্র সেন নিজেদের অধি- 


আভিযোগগন্দীলকে আচ্ছন্ন করবার 


ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালালেন। , এই অপ- 
চেষ্টায় তাকে কিছ কিছু মিথ্যার 
আশ্রয়ও নিতে হল। 





মস্তিষ্ক রি ও কর্মক্ষম রাখে। 


॥ 
পতল | তত 





কারেই। রেখেছেন। আর সংস্থার 
সদস্য তাঁলকাতেও প্রান্তন 

এম, পি শ্রীব, এম, সিংহ, কংগ্রেসী 
শ্রীমতী সুশশলা সিংহ ও শ্রীবোরও- 


ফালা 'বরাজ করছেন। সংস্থার 


সম্পাঁদকার পদটিও কংগ্রেসী আম- 


দাশগ্প্তার' দখলে ৷- 


শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “আম 
গত :৮-১২-৬৯ তারিখে সম্পাঁদকার 
কাছ থেকে পারিচালনভার গ্রহণ 
করে দেখলাম চার-পাঁচ মাস. কর্মীরা 
বেতন, পানীন।” কর্মীরা যে চার- 
পচ মাস বেতন পাননি, তারা যে 
পাঁরবারবর্গ নিয়ে অনাহারে, অর্ধা- 
হারে দিন কাটাচ্ছেন, সংস্থার /অন্য- 


তর যস্ম সম্পাদক হয়েও সে খবরাঁট 


তিনি সুচ্পাদিকার কাছ থেকে পাঁর- 
চালনভার ' গ্রহণ করবার পূর্বে 
জানতে পারেনাঁন। 
থেকে যাচ্ছে, “মার্কসবাদী কাঁমউ- 


তাহলে প্রশ্ন, 


দর্পণ ॥' 


ধারায় 1 TE 
অনাহার অধাহারে জজশীরত 
কর্মীদের জন্য ক “মরণপণ লড়াই” 
তিনি এতকাল ধরে করলেন। যে 
সংস্থায় চার-পাঁচ মাস অন্তর বেতন 
পাওয়া আর্জ রেওয়াজে পরিণত 
সে সংস্থার কার্যকরী সাঁমাঁতির 
অন্যতম সভ্য হয়েও, খবরটি তান 
জানতে পারলেন সেদিন, অর্থাৎ 
£১২-৬৯ তাঁরখে, স্ম্পাদিকার্‌ 
কাছ থেকে পাঁরচালন ভাগ গ্রহণ 
করবার পরে। অথচ, যে সম্পাঁদ- 
কার কাছ থেকে তান কার্যভার 
গ্রহণ করেন, সেই সম্পাদিকার হাত 
থেকে কৃমশদের তথা সংস্থাঁটকে 
বাঁচাবার জন্য ৮-১২-৬৯ তারিখের 
অনেক আগেই কাকির সাঁমাত 


'( তাঁর, মতে সোট প্রাতক্রিয়াশশল- 


চক্র) আঁকেই সংস্থার পাঁরচালন 
ভার গ্রহণ করবার অনুরোধ জানায়। 
তান তখন সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে 
ঘোষণা করেন এটি বে-আইনী। 
এখন তানি বলছেন যে, [তান 
কিছুই জানতেন না। 

তবে [তিনি যে কর্মচারীদের 
জন্য একেবারেই কিছ; করেনান 
একথা বিশ্বনিন্দ;কও বলতে পার- 
বেনা। কারণ “আমার পার্ট 
আমাকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আঁধি- 
কারের লড়াইকে গ্রাতাষ্ঠত করতে 
শিখিয়েছে, মানুষের জন্য মরণপণ 
লড়তে শাখিয়েছে।” আর সেই ' 
শিক্ষার প্রেরণাতেই যে কমণটি' 


ৰ দুরন্ত প্রতিবাদ হয়ে দড়য়েছিল, 
এবং যান. শেষ পর্যন্ত “কর্তব্যে , 


অবহেলা”র অজুহাতে সম্পাদিকা 


নও ত্রারা মনে করলেন না। ছাঁটা- 
ইটা যে বড়'জরুরণ হয়ে পড়েছিল। 

কর্মীরা কিন্তু তাদের বেতন 
আজও, পর্্ত পেলেন না। তাদের 


যাচ্ছেন” অথচ মাসকাবারে বেতন 
না পেয়ে যে কর্মীটি শেষপর্যন্ত 
একটি বিদ্যালয়ে কিছু সময়ের 
একটি কাজ জোগাড় করে তার অনা- 


হার ক্লিষ্ট পাঁরৰারের মুখে অন্তত 
- একবেলার জন্য অন্ধ তুলে 'দিয়ে- 


ছিলেন তার চাকরীটি গেল। 
অভুক্ত কর্মীদের উপর এধরণের 


শৃঙ্বার ২০শৈ ফয়ারণ ৯১৭০ | 


বার দরজায় আমি খিল এটে 
দিয়োছ বলে!” তিন অস্থায়ী 
সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন 
সম্পাদিকা শ্রীমতী কল্যাণ দাশ- 
পাপ্তার নিকট থেকেঁযে সম্পা- 
দিকাকে কছুদিন। পূর্বে সংস্থার 
কার্যকর সামাত প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্র) দু্নরশীাতর আঁভযোগে পদ- 
চ্যুত করেন এবং তার স্থলে 


সংস্থার সম্বল (তাও তোলা হয়ান) 
এত চোতা . ছাপাবার পয়সা যে 
কোথা থেকে আসছে, সোঁট একাটি 
রহস্য। কার্যকরী সাঁমীতর 
সিদ্ধান্তকে পদদাঁলত করে, তাই 
1তান'দুনীশতগ্রস্ত পদচ্যতা সম্পা- 
দিকার কাছ থেকেই সংস্থার সম্পা- 
দকের দাঁয়ত্বভার গ্রহণ করলেন গত' 
৮-১২-৪৯ তারিখে । 

গত ১০-১২-৬৯ তাঁরখের 


যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে তাঁনই 
রায় সশরীরে হাজির হলেন এবং 
শ্যালক কর্তৃক তালাবদ্ধ হরে 


অন্য সভ্যদের সঙ্গে পুরো রাতটাই' 


সংস্থার অফস ঘরে কাটালেন। 


বিরুদ্ধে তার বাক্যস্ফুরণ ঘটল না। * 


গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন এবং 
স্বীকীতিহসাৰে স্বাক্ষরদানও কর- 
লেন। বৃথাই; সে রাতে কামারহা'ট 
পৌরসভার সবেধন নীলমাঁণ 
Mobile Civil Defence থেকে 
ধার করা এম্বুলেম্সটি ১২৬ 'চত্ত- 
রঞ্জন এভিনিউ এর সামনে ঠায় 
দাঁড়িয়ে থেকে নিশিজাগরণ করল। 
কোন একটি আহত সংগ্রহ করতে 








€ 
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দর্পণ ॥ শ্ররুবার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ 


eee পরিকল্পনার সার্থক 
বূপায়নের বাধা কৃষ্টি : 


 জঙ্চপদস্থ কর্মচারীর, ও অসৎ কণ, [কটরদের ই 


হুর্নাতির অশুভ চক্র. 
০সনচম্ু্রী অন্বক্রিত্ড হন 


সম্প্রীত কংসাবত পাঁরকল্পনার 
ধসাক-সমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য 
,সেচ মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ' মুখাজশি 
দল্ল। দৌড়াদৌড় করে 
কোটি টাকা মঞ্জুর করে এনেছেন। 
এই টাকা ব্যয় হবে পাঁরকজ্পনাটিকে 





তত্বাবধানেই শ্রীসরকার ' গত ১৪- 
১২:৬৮ তাঁরখে মাৱ ছয় ঘন্টায় 


(বেলা বারোটা থেকে িকেল 
ছয়টা) কম্পামাণ মেটারানাট হাস- 
পাতালে একশত ব্যান্তকে খোজায় 
রূপান্তারত করেছিলেন বোধহয় 
সেই" যাদস্পর্শের ম্বারা। আর 
সেই চমকপ্রদ সংবাদটি সেই রাতেই 
যাতে জগৎ মাঝারে ছাঁড়য়ে পড়তে 
পারে সেই আঁভিপ্রায়ে শ্রীবন্দ্যোপা- 
বাণশর'কলকাতা কেন্দ্রে গিয়ে হাঁজর 
হন এবং আকাশবাণীমারফৎ দেশ- 
বাসর নিকট তার কৃতিত্ব পেপছে 
আসেন। ' 

এই প্রসঙ্গে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে 
অনুরোধ যে যেখানে রাতের অল্ধ- 
কারে নিজের চেম্বারে টাকা বন্টন 
হয় আমি তার বিরুদ্ধে সুখের 
হয়োছ বলে যে মিথ্যা আত্মপ্রসাদ 
তানি ব্যস্ত করেছেন, প্রকৃত ঘটনা 
টিকে দিনের আলোকে উদ্ভাসিত 
২করে তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরুন! 


২.৬৬. 


(সংবাদদাতা প্রোরত ) 


হয়েছে তার ন্যনাধক অর্ধেক 
খরচে এই সমস্ত কাজ করা সম্ভব 
ধছল। 

কিন্তু এমন হলো বা হচ্ছে এবং 
ভাঁবষ্যতেও। হবে কেন? তার কারণ 
কংসাবতী প্রজেক্টের ইঞ্জিনীয়ার ও 
কন্ট্রাকটারদের মুধ্যে অশন্ভ আঁতাত 
গড়ে উঠেছে। যার ফলে কোটি 
কোট টাকা কংসাবতশ খালের মধ্যে 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কন্ট্রীকটার ও 
ইনঞ্জনশয়ার এবং ওভারাসয়ার ও 
প্রজেক্তু স্টাফের কলেবর বৃদ্ধি 
করছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অব- 
কাশ নেই। পারকজ্পনাটর হেড 
অণ্চলে। . এখানে' বসে আছেন 


ও সুপাীরটেস্ডনট হীঞ্জনীয়ার রায় 
সাহেব । দুজনেই দুইটি গ্রুপ নিয়ে 
মৌরসীপাট্রা 'গড়ে তুলেছেন বাঁকুড়া, 
বর্ধমান ও মোদনীপুর অগ্চলের 
কল্ট্রাকক্লারদের নিয়ে। আর এদের 


-তাঁবেদারধ করছেন এক্সিকিউটিভ 


ইঞ্জিনীয়ার খাতড়া শহরের নবেল্দু 
রায় মহাশয় ও বাঁকুড়া হেড আঁফ- 
সের চৌধ্ঃরী সাহেব। অবশ্য 
তাঁদের সঙ্গ সাথী 'ডাভশানের 
চার্জ প্রাপ্ত এস 'ড ও ওভার- 
সয়াররাও কেউ কম নন। প্রত্যে- 
ককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে 
একটি ক্ষমুদে ক্ষুদে রাজ্য যেখানে 
অপ্রাতহত ভাবে রাজত্ব করে চলে- 
ছেন এই সব হীঞ্জনীয়ার ও ওভার- 


“সায়ার বাহিনী তাঁদের মোসাহেব 


কন্ট্রাকটারদের দ্বারা পাঁরবৃত হয়ে। 
আছেন তাদের আঁধকাংশই আঁশ- 
ক্ষত, টেকীনকাল জ্ঞানশুন্য। এরা ' 
একাধারে জামদার বা জোতদার। 
তাঁরা কোনমতে উৎকোচ--তা সে 
যতই হক না কেন 'দয়ে (স্থানীয় 
ভাষায় বাটা বা দাদন) স্পোর্সীফকে- 
শনের বহু কম রেটে (শতকরা 
৩৫%--৪০%) কাজ নেন। পরে 


বাড়তি কাজ দোঁখয়ে স্পৌসফি- 


কেশান অন্যায়শ যা রেট পাওয়া 
উচিত তার চতুগর্ণণ পয়সা পাইয়ে 
দেন এইসব অসাধু ইটনা 
দল। 
জা হা 
সিভিল হাঁঞ্জনীয়ার বা ওভার- 


‘সায়ার রাখা হয় না। যাঁদ প্রকল্পের 


ইঞ্জনীয়ার বা ওভারাসিয়ার সাহে- 
বের ভুল ধরে তর্কাতার্ক ৰা চিঠি- 
বাজ আরম্ভ হয় তাহলে আথেরে 
ফল সাংঘাঁতিক। অতএব মাসের 


দি উট 


কাজ 
হক বা নাই হক, চতুগর্দণ পয়সা 
ঠিক সময়েই ' কল্ট্রাক্তার বাবুর 
ব্যাঞ্কের পাস বকে জমা পড়বেই। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা. যায়, 


হালদার গোষ্ঠীর কথা । এরা একা- 


চালধানের ব্যবসাদার ও কংসাবতাঁ 


না। প্রকল্পের আগেকার হীঁজনী- 


মুখাজশী সাহেবকে বশ করে ফেল- 
লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এস ভি ও 
ও ওভারসীয়ার বাবুদের। ফলে 
মা লক্ষ্মণ অচলা হলেন তাঁর 'ঘরে। 
আর কংসাবত পরিকল্পনার সেচের 
খালের মধ্যে দিয়ে আর জল না 
প্রবাহিত হয়ে প্রবাহিত হতে আরম্ভ 
করলো চকচকে রূপো দত্ত মহাশয়, 
হালদার মহাশয়, ও. মুখাজশ 
সাহেব, রায় সাহেব (এসই) এবং 
সর্বোপার খথাগ্রড়া  ডিভিশানের 
নবেন্দ] রায় সাহেবের গৃহে 
শোনা যায় এ'র আবার 'দিজ্লীতেও 
ধরার লোকের অভাব নেই।' খাতড়া 
শহর বা ভিভিশানে একেবারে 
গেড়ে বসেছেন।' আর “বীর: হাল- 
দার মহাশয়ের "দেত্ত মহাশয়ের মামা) 
পূজা মস্ডপেই 'বাংলা 'কংগ্নেসের 
সত্যাগ্রহ রূপ সার্কাস পার্ট বসে- 
ক্টারদের মধ্যে দুনপীতির চূড়ামাণ 
সেনগপ্ত মহাশয়ের তদারাকতে। 
সেনগুপ্ত মহাশয়েরও ঘাঁটি এই 
খাগড়া শহর। পুজাপার্বণ ইত্যাদি 
সময়ে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মুখাজশী 
সাহেব ও রায় সাহেবের বিরাট 
কালো '(েরকারী) গাড়াঁটিকে 
দাঁড়য়ে থাকতে দেখা যায় ' হাল- 
দার মহাশয় ও দত্ত, মহাশয়ের বাড়ী- 
কাম আঁফসের সামনে । 

এ ছাড়াও আছে রেট 
বোর্ডের কাঁহনী- যেখানে 'দল- 
দরাজ হস্তে পণ্টাশ হাজার টাকা 
অবাধ ছোট কাজ যে কোনও রেটে 
বাল করেন প্রজেক্ট হীঞ্জনীয়ার, 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জনীয়ার ও 


.একাকিউজিভ হঞ্জনীয়ার, , সাহে- 


বের দল! অবশ্য কাগজ কলমে 
একটা বোর্ড তৈরী হয়। কাজ পান 
সব পেয়ারের কন্ট্রারীরের দলই । 


N 


b) 


মাটি 'কাটার কাজে কাগজ কলমে কারের নিকট থেকে মন্ত্রী মহো- 


এস ডি ও সাহেব ও ওভারাসয়ার 
বাবুর জোট প্রকৃত কাজকে ষতদুর 


দেখিয়ে অনুচিত, অর্থলাভের পথ 
প্রশস্ত করে দেন ওঁ সব ততোধিক. 
অসাধু ব্যবসাক্সীদের। এদের অনে- 
গর্ব বহ: উচ্চপদস্থ সাহেব- 
এরা কক্জা করে রেখেছেন 
বাকোন এক স্থানীয় লোকের 
ভাষায় “গলা অবাধ সব পুরে 
রেখেছি” কথাট যে খাঁট সে 
সম্বন্ধে সম্দেহমান্র নেই, বিশেষতঃ 


৷ উইক এশ্ডে যদ কেউ প্রকল্পের 
* . মুকুটমাণরের গেস্ট হাউসে খানা- 


নায় মত্ত বড় বড় ' ইঞ্জিনপয়ার 


পারেন। 


দয়ের একমাত্র কাজ (যে কাজ 
কংগ্রেস মল্তরাও করোছলেন) এ 
ধারণা অত্যন্ত ভুল। উপযৃন্ত ভাবে 
তা ব্যয় করা হচ্ছে কি না এটা 
দেখাও তাঁর কাজ। নতুবা যে ২৬৬ 
কোট টাকা বর্তমান পাঁরকম্প- 
নার জন্য বরাদ্দ হয়েছে তাতে' 
ঘটনার প.ুনরাবান্ত ছাড়া-অর্থাৎ 
কংসাবতীর ক্যানেল-এ 


পকেটে । বাঁকুড়া জেলার শুষ্ক 


প্রশ্ন যুক্ত ফ্রন্ট আমলে কি ভূমির কোনও উন্নাতই হবে না_ 


এর কোনও পাঁরবর্তন হয়েছে বা 
হবার আশা আছে? ক্ষাণমান্রাও নয়। 


চাষী দারদ্রতরই হবে। 


কারণ প্রথমত সেচমন্ত্শ বিশ্বনাথ- উল্লেখযোগ্য, ষে বাঁকুড়া জেলার 
খাতড়া শহরের নির্মল দত্ত“ বাঁর্‌. বাবর , অতও ডটেলস-এ যাবার এগ্রো-ইরিগেশন 'ীভশানের কাজও 
সময় বা'সাঁদচ্ছা নেই। মান্মিত্ব লাভ একই ভাবে চলেছে_মাঁট কাটা, 
ধারে জোতদার, মান লেশ্ডার, করেই তিনি পার্টবাজতে মত্ত_ ' ডিপ-টিউবওয়েল বা সিড-ফার্ম- 


যাঁদও তাঁর পার্টর মুখ্য উদ্দেশ্য 
সমাজতন্দ্র-দারদ্র চাষী ও শোঁষত 


এর কাজ ষাই ধরা যাক না কেন। 


স্ম্টি। দ্বিতীয়তঃ এসব বন্ট্াক্ীর- জোতদারই বিরাট বিরাট কল্টরাক্টার 
যার চ্যাটার্জী সাহেব ও বর্তমানের দের দলতো ধাড়া-অজয়ের পার্টর এবং [তানও এদের সহয়তায় তাঁর 


পজ্জপোষক, যে ধাড়া মহাশয়, 
বিশ্বনাথবাবুর পালাটক্যাল ফ্রেস্ড। 

কোটি কোট টাকা মঞ্জুর বা 
আদায়, করে আনা কেন্দ্রীয় সর- 





র্) কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ,কলিকাতা-১০ 


ও স্টাফদের কালো-অর্থের অক্ক 
বৃদ্ধি করে, চলেছেন যবস্তফ্রল্ট 
আমলেও। 





ABT 


'₹ ছয় ॥' ' 





আজকের মানুষ 


জয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 





সভ্যতার শীর্ষে আমরা আরো- 


হণ করোছি। সময়ের আনদক্‌ল্যে 
এ বিচার করে নিঃসন্দেহে গর্ব 
করতে ,পাঁর। বিজ্ঞান মানুষকে 


চাঁদে পাড় দিতে সাহায্য করছে, 
ব্াম্ধ,সাহাষ্য করে চলেছে 'বাভিন্ন 
পথে ক্ষ;দ্রাতিক্ষুদ্র ফলপ্রসূ গবে- 
ষণায়। এক কথায় মানৰ সভ্যতায় 
যা আজও সম্ভব হয় নি, সময়ে বা 
‘প্রগাঁতর বিচারে বললে শ্রন্টী হবে 
না যে হয়ত, তাও একাঁদন সম্ভব 
হবে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন আকা- 
শ্খত বস্তুর ব্যবধান ক্রমশই: কমেছে, 
তা বাস্তবেও রূপাঁয়িত হয়েছে, 
যা কার্যকরী একবার হয়েছে, 
সুদূর ভাঁবষ্যতের জন্য ফালত হবার 
ব্যবস্থাও হয়েছে। যুগ কাল ইত্যা- 
‘দর পরিপ্রেক্ষিতে আঁবচ্কৃতকে 
বাঁচিয়ে রাখা মানবধর্ম” তাই আমা- 
দের উত্তরসূরী ভাঁবষ্যতের মান্দষ 
এমানভাবেই এাঁগয়ে যাবে, এই 
আশাতেই সভ্যতার এক কঠিন 
জাল আমরা বুনে চলেছি। 

. কিন্ভু এত ব্যঞ্জনা এত উৎসাহ, 
কোলাহল, রূপ রংয়ের মাঝে 
জড়িয়ে ‘আছে এক বিপরীত গাঁতি। 
দার্শীনক, কাজ্পানিক, বিশেষজ্ঞ এ 
কথা স্বীকার করেন যে. বিরোধ না 
হলে কোন বস্তুর আপোষ বা 
মপমাংসা হয় না, তা বলে বিরোধই 
মখ্য আর আঞ্গক আচ্ছাদন যা 


লোকচক্ষে ধরা দিচ্ছে তা গোঁণ এত 


অপরিহার্য । 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ 


ত্ৈমাসক চার টাকা । 
ডাক খরচ আমরাই 'বহন কাঁর। 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকালশন ঘটনা ও ভার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়মিত দর্পশ পাঠ 


ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে।, 


কলকাতা শহরের আঁধবাস্টরা কোন স্টল থেকে সহজেই দপপ পেতে 
দৈনিক সংবাদপত্র বাড়তে ' পেশছে দেয় 
তাকে জানয়ে দিলে স্বেও প্রাত সপ্তাহে দর্পশ দিতে পারে। 


মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সুবিধা । 


বার্ষক পনেরো টাকা ॥ ষাণ্মাষক সি 


কোন কালে সভ্যতার রীতি ,হতে 
পারে না। ফলে, গোচ্ঠী, সমাজ, 
দেশ দুরে থাকুক, মানুষে 
মানুষে ঘনিষ্ঠ হয়েও অন্তরে এক- 
জন আরেকজন থেকে অনেক ব্যব- 
ধানে দাঁড়িয়ে আছে। অন্তরের 
স্পর্শ একেবারেই 'বিরল। 

প্রাপ্য বস্তু হাতে. পেয়েও মান্দ- 
ষের মাঝে সর্বত্র আর এক অস- 
ন্তোষ। এক বিক্ষোভ যা সমাধানের 
চেয়ে আরও -চারধারে ছাঁড়য়ে পড়ার 
আকারে দেখা দিচ্ছে। নিয়মের 
রাজত্বে সে আর বাস করতে চায় 
না। আপাতদ্যাম্টীতে নিজের দৃষ্টি- 
কোণ থেকে বিচার করে যা ভাল 
তাকেই মানতে চায়, তাই সাধা- 
রণের অনুমোদনের জন্য তুলে 


ধরতে চায় : দাঁড় করায় নিজের 


লাঁজক। কনভেনসন অব 'পপল্‌ 
বা সাধারণ স্বীকৃত আইনের, 
সম্পূর্ণভাবে 'িয়ল্রণাধীন হতে চায় 
না। ফলে ভিন্ন মতবাদ ভিন্ন 
পথের সাঁষ্ট। ভালো মন্দ বিচা- 


রের চেয়ে নিজ মতবাদ প্রচলনের 
আভলাষটাই হয়ে উঠে তাঁর কিন্তু. 


এই প্রথায় ভালোর চেয়ে মন্দের 
রূপ বেশী এ ত মান ষের সহজ 
বোধগম্য। বাহ্যক রূপ আর অন্ত- 
রের রূপের মাঝে থাকে এক বিরাট 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ 


আজকের জগতে ভারতই হোক আর 
অন্য দেশই হোক, শিক্ষা ব্যবস্থা 
সমাজের পাঁরপূরক নয়। প্রাচীন 
কথায় কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ 
এগ্াল মানুষের সহজাত ধর্ম, কিম্তু - 
সভ্য সমাজের সংস্কৃত সবোচ্চ 
অঙ্গীকার, সেখানে আত্মপ্রসাদ 
মোহ লিপ্সা কিছুটা দমনের প্রয়ো- 
জন। আমার দেশের কথায় শিক্ষার 


করা আর অন্তরে অপর এক মান্দষ উৎকর্ষতা ডিগ্রীর মাধ্যমে। তারই 


সেজে থেয়াল খুশীমত চলা, অন্যের 
স্বার্থ উপেক্ষা এই মানুষের আজ- 
কের মনোভাব। আত্মশ্লাঘা প্রমো- 
দিত মন যে কোন ক্ষীণ, গাহত 
বস্তুকে আঁত সহজেই গ্রহণ করে। 
তবুও যা প্রকাশ তাই জাঁবন তাই 
প্রমাণ, সত্য বা অলশকের মাঝে 
পার্থক্য নেই এমনই বেম্টনে আজ- 
কের মানুষের জীবনযাত্রা, জয়যাল্রা। 

মতভেদ, মতবৈষম্য তো আছেই, 
সেটা সর্বত্র জাঁড়য়ে আছে 'বাভন্ন 
আকারে, কোথাও আঙ্গিক, কোথাও 
আনুষষ্গিক, কোথাও মৌলক। 
কথায় আছে যত মত তত পথ, বস্তু 
জগতে মতই পথের সৃষ্টি করে, 
তাই ব্যাপক বিচারে রাজনীতি, 
ইত্যাদি সবেতেই এক থেকে ভিন্ন 
মত, তারই ফলে হয়েছে সমাজ, 
গোচ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ, সর্বোপাঁর 
ক্ষমতা । এ ত সভ্যতার আদ কথা, 
তবে কেন আজ আরও অগ্রসর হয়ে, 
আরও সংস্কীতর বলে বলীয়ান 
হয়েও আমরা সেই ঁবভেদ উপেক্ষা 
করতে পাঁরাঁনঃ দাশশনক উত্তর 
দেবেন প্রতীহংসা, সাধারণের উত্তর 
লিপ্সা, সাম্প্রীতিক কালের কোন 


না যতই এগুলো যাবে ততই পথ- 
ভেদ, পার্থক্য বেড়ে যাবে? দিসের 
সংস্কার! $%কসের বিজ্ঞান যাঁদ সে 
মানব সভ্যতার বাঁধনে সম্পূরক না 


“হয়। 'পাঁরপুর্ণতা ও তার সঙ্গে 


নিশ্চিত সম্ভাব্য ও সুদুর প্রসারী 
এই মিলেই ত মানুষ তার কার্ষের 
সম্পাদন রেখে যেতে চায়। “সভ্যতা 
যাঁদ ছাই চাপা আগ্দনের রুপে 
জেগে থাকে তাহলে তার পরিণতি 


'হবে ছাই উড়ে গিয়ে আগুনের 


প্রকাশে। দ্বন্দ, কলহ, হিংসা, 
[বিদ্বেষ এগুলি চিরস্থায়ী হবে। 
উপরের আবরণ কোথায় বিলুপ্ত 
হবে, কোন অসমে চলে যাবে, পড়ে 


«থাকবে শুধু ঘোর অন্ধকার, কারণ 


আগুন বা প্রদীপের তলায় থাকে 


| কার্ধ। পেশা, বৃত্তি, শিক্ষা অনু - 
& মোদন করে এগিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু 


৪ 


ফলে শুন্যতা ও আত্মপ্রচার। 
দৃস্টা্ত কত শত যে পাথেয় হয় 
তার ইয়ত্তা নেই। ভারতের মল্ত- 
টি জি অনা হল নায় 


গাঁতপথে হয়ত এ্রীতহ্য নবরুপে 
রূপায়ণ যথেস্টই সম্ভব। গ্রীতহ্য 
যাঁদ মূছে ফেলে নতুন রূপ দেওয়া 
যায় তাও স্বাগত, 'কল্তু নতুন 
পুরনো এই ব্যবধান দুর না 
করে এমন এক অবস্থা “ন যযৌ, 
ন তস্থো” তারই ফল আজকের 
মানুষের মাঝে শবস্তীর্ণ ভাবে 
দূম্টা। আত্মগর্ব আত্মপ্রসাদ, তাই 
নিয়ে তৃপ্তি পেতে হয়, শিক্ষার 
পথে নিজের উৎকৃষ্টতা বা উৎকর্ষ 


তার কোন মাপকাঠি থাকুক বা নাই ' 


থাকুক, বাস্তব উপাদান অর্থ, ধন, 
সামগ্রী এগুলি হয় দীশক্ষা বা ডিগ্রীর 
ক্রেতা আর সংকীর্ণ জ্ঞানটুকু 
উপেক্ষা করে জীবনের সিদ্ধ, 
প্রসিদ্ধ ও তৎপরতাকে। 
একগয়েমীর নজর সভ্যতা, 
ইতিহাসে গোড়াপত্তন থেকে আজ 
অবাধ ৰহু সহন্র বহু লক্ষ । রাজা 
প্রজা, প্রশাসক, শিক্ষক, নেতা, কে 
যে এর থেকে অব্যাহতি পাবেন 
জাননা । পারবার্তত হয়েন্ছ যুগ 
থেকে যুগে মানুষের ইতিহাস, পারি- 
বর্তন হয়েছে সমাজের কিন্তু জীব- 
নের স্বীকাতিট্কুর স্বাদ মানুষ 
তে চেয়েছে পরের উপর দমনে । 
বাহ্যক দমন সম্ভব হলেও মনের 
উপর 'নয়ল্পণ এক কঠিন ব্যাপার। 
ফল কলহ, অশান্ত, সংগ্রাম, 
বিক্ষোভ, উচ্ছেদ। এগ্ালরই সম- 
ন্বয়ে নুশংস্তা। নিজের আঁধ- 
পত্য অন্যের অনুগামী হওয়া 


পৌরুষের লক্ষণ নয় কিন্তু নিজের 


মানবতাকে যে খর্ব করে একথা 
বুঝেও কেন ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা 
ধ্বংসের পথ দেখাতে স্বর; করেন 
একথা বাঁদ্ধজীবীর অজ্ঞাত। স্বেচ্ছা 
চাঁরতা, উৎপীড়ন এগ্াল ইাঁত- 
হাসের আগের কথা হলেও আজ- 
কের দিনে সংশোঁধত বা পাঁর- 
বাঁতত এ আমরা কখনই বলতে 
পার না, তাই নিমল্িতেরা যে 
চোখে আলোটুকু দেখতে চায় 
তাতেও অশান্ত রূসে ফুটে ওঠে। 
সাঁত্য কথা বলতে আজকে হয়ত 
আমরা এক যুগের সাম্ধিক্ষণে 
দাঁড়য়ে আছ। পরবর্তীকালের 
মানুষ নিশ্চয় সেটা অনুভব করবে, 
ইতিহাসের নবঅধ্যায় রচনা করবে। 
জানিনা কোনখান থেকে আজকের 


সভ্যতা শহর; তবে, কিছু নিদর্শন 
আঁত প্রাচীন তার সঙ্গে কিছ 
হয়েছে আধুনকতার অঙ্গে 
সাঁজ্জত। আগেই বলেছি ঠিক কোন 
বাঁধনের মধ্যে আমরা চলীছ না, 
কিন্তু প্রীতহ্য বা,পুবপুরষরা যে' 
ইতি টেনে গিয়েছেন তা বিসর্জন . 
নিশ্চয়ই সভ্য মানুষের কর্তব্য নয়! 
যণান্কির সমর্থনে গোঁড়ামী নিশ্যয়ই 
প্রেক্ষিতে সংশোধনের প্রযোজন। 
অর্থাৎ ভালোকে বাঁচিয়ে রাখা 
এবং ভালোকে তৈরী করা দুইই 
আমাদের কর্তব্য, কিন্তু যে সূত্র বা 
যে শিকড় আঁকড়ে ধরা নিতান্তই 
বাতুলতা, প:রাতনের অঙ্গে নতু- 
নের রূপ যা হবে উৎকীর্ণ তাই 


আর কিছ; নয়। 
Apertheid, বণবৈষম্য | Vanity, 
জাতিভেদ এইগুলো কিঃ এগুলো 
কি সভ্যতার অঙ্গ? যাঁদ গণতল্। 
সমস্ত বিশ্বে প্রাতম্ঠিত হয়ে' থাকে 
তবে ব্যাতক্রম কেন? উত্তর হয়ত 
Exception always proves the 
12৬ দকন্তু তৎক্ষণাৎ এ প্রশ্ন মনে 
জাগে একাট Exception হতে 
পারে কিল্ছু তা বলে সমস্ত বিশ্বে 
তো আর হতে পারে না। অশান্তি 
পথ দেখিয়ে দেয় সংগ্রামের যুদ্ধের 
কিন্তু সংস্কৃতি, খেলাধূলা ক্ষেত্র? 
কথায় আছে সংস্কৃতি খেলাধূলা 
কৃষ্টি, প্রয়াস ইত্যাদি রাজনীতির 
উর্ধে, কল্তু বাস্তবে সাঁতাই ক 
তা সম্ভব? যতাঁদন মতপার্থক্য 
থাকৰে ততাঁদনই আঁত তুচ্ছ ব্যাপা- 
রেও রাজনীতির এক বিরাট হস্ত- 
ক্ষেপ থাকবে। স্বার্থ, আত্মকেন্দ্ি, 


নাকরে এগিয়ে যাওয়ার ফলও 
যথেষ্ট এ 'বষয়ে সহায়ক। 
শিক্ষার উল্লেখ আগে করা 
হয়েছে। শিক্ষার নামে ভন্ডামী 
চতুর্দকেই রয়েছে। তারই ফলে 
বিলেত ফেরৎ, এম এ, বব এ, বব এস 
সি, এম এস 'স, ডক্টরেট বারো- 
য়ার ভাবে ছড়িয়ে আছে, বিষয়- 
গত কেন্দ্রীকতার চেয়ে -বাহ্যক 
আড়ম্বরের ঘটা আরও বেশন। 
নিয়ন্ত্রণ কত“রা এডুকেশনের নামে 
এক অভূতপূর্ব জুয়া খেলার পথ, 


রঃ 
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বেছে নিয়েছেন'। তারই টির 


জেনারেশন নষ্ট হচ্ছে। নিয়মানু- 
বাঁততা বা 'াসিপ্লিন সকলেরই 


কাম্য কিন্তু আগের জেনারেশন ., 


নিয়ন্ণের মুক্ত বা শিথিলতার 
পরিচয় পেয়েছেন "বলে পরের 
(শেষাংশ অষ্টম প্‌শষ্ঠায়) ' 


. 
t 


«যান ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে যখন . 


দর্পণ || শুক্রবার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ 


ওশান্কিত্ভাঁন হনগজ্বাঁ 
চি তর রান রানে 


__ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এখন 
পথের কাটা তুলতে সুরু করেছেন 


পাকিস্তানের জংগী প্রোসডেন্ট 
জেনারেল ইয়াহিয়া থান তাঁর পথের 
কাঁটাদের সরঃতে, সরু করেছেন। 
পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর এয়ার 
মার্শাল নুর খানকে তিনি পদ- 
ত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন-পর- 
রাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী এস্‌ এম্‌ 
ইউসুফকে তাঁর দায়িত্বভার থেকে 


অব্যাহাঁত দিয়ে পাকিস্তান স্টল . 


করপোরেশনের ডিরেক্টর শীনযুক্ত 
করে প্রশাসন যল্তের বাইরে নিক্ষেপ 
করেছেন। J 

এয়ার. মার্শাল নুর খানের উচ্চা- 
কংখা, তাঁর উগ্র পাঞ্জাবী জাতীয়- 
তাবাদী মনোভাব, পাঞ্জাবী উচ্চ- 
শ্রেণী এবং সামারক ও বে-সামারক 
আঁফসা'রদের মধ্যে তাঁর ক্রমবর্ধমান 
প্রভাব. দ'ঁর্ঘাদন ধরেই ইয়াহয়া 
খানের দ্াশ্চন্তার কারণ হয়ে উঠে- 
শছল-নূর খান তাঁর প্রাতিদবন্ৰী 
শহসাবে নিজের “ইমেজ” গড়ে 
তোলবার চেষ্টা করছেন এই সন্দেহ 
“কত করে তুলছিল। ইয়াহিক্সা 


প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে গদীচ্যত 
করে নিজে ক্ষমতাসীন হলেন তখন 
তান পাঁরপার্শক অবস্থার চাপে 
এয়ার মার্শাল নুর খানকে পাঁক- 
স্তানের ডেপনাট মার্শাল ল আযাড- 
বমনিসট্রেটর যুক্ত করোছজেন, 


. কিন্তু কিছনীদনের মধ্যেই সরু হয়ে 


গেল “সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি” । 
চতুর ইয়াইহয়া খান বুঝতে পার- 
লেন যে জত্গী প্রশাসনের দ্বিতীয় 
স্থান থেকে প্রথম স্থানে উন্নীত 


ভিত্তিতে পাঁকস্তানের 


বনায় আশংকিত ও আতংকিত 
পাঞ্জাবী কায়েমী শ্রেণী নূর 
খানকে কেন্দ্র করে একট 
চক্র গড়ে তোলবার চেষ্টায় ব্রতী 
হয়েছেন বলে ইয়াহিয়ার ধারণা 
হয়ষে চক্র যে কোন অবস্থাতেই 
পাঞ্জাব! প্রাধান্যকে জিইয়ে রাখার 
এবং নুর খানকে সবোচ্চ ক্ষমতায় 
প্রীতাষ্ঠত' করার চেষ্টা করে যাবে। 
এছাড়া এক ইউীনিট প্রথা রদ হয়ে 
পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশ- 
গল স্ব স্ব সত্তা ফিরে পাবার, 
ঘোষণায় পাঞ্জাবীরা মোটেই খুশী 
নন- এতদিন এক ইউীনট প্রথায় 


না। ইয়াহিয়া খান নিজে পাঠান 
{তান জানেন যে উচ্চাকাংখী পাঞ্জাব 


তনয় নুর খান ও তাঁর পাঞ্জাবী. 


অন্গামীরা পাঠান প্রাধান্যকে খর্ব 
করতে চেষ্টার ভ্রুটি করবেন না! 
এছাড়া এয়ার মার্শাল নুর খানের 
উজ্জ্বল ব্যান্তত্ব ও সামারক -বাহি- 
নীতে আঁর উজ্জবলতর ইমেজও 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার িরঃপণীড়ার 
কারণ--১৯৬৫ সালে তানই' শন্তি- 
শালশ ভারতীয় বিমান বহরকে. 
পর্যদস্ত করেছিলেন নর খান 
এখনও দেশময় এই বাহবা কুড়িয়ে 
বেড়ানর চেস্টা করেন। 

আশা আকাংখার প্রতি নূর খানের 
তাচ্ছিল্য ও বিরুপতার কথ! সর্ব- 
জনাবাদত। তান যে পূর্ব পাকি- 
করেন না এবং পূর্ব বঙ্গের গণ- 
আঁন্তিক জাগরণকে কঠোর হস্তে 
দমনের পক্ষপাতী এ কথা আজ্ঞ 
পাকিস্তানের রাজনৌতিক ও সর- 


সি 


কার মহলে সংপরিজ্ঞাত। কয়েক 
বছর আগের হলেও একট ব্যান্ত- 
গত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পার 


নাগাঁরকের সঙ্গে (ঞদের মধ্যে 
অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক ও রাজ- 
নীতিবিদরা ছিলেন) স্থানীয় 
হোটেল শাহাবাগে একটি বৈঠকে 
মিলিত হয়েছিলাম। এমন সময় 








নুর খান হোটেলে প্রবেশ 'করলেন। 
হোটেলের পাঁরচালকবৃজ্দ ও সমা- 
গত আঁতাঁথদের মধ্যে একটা সাড়া 
পড়ে গেল। আমার পারীকস্তানী 
বন্ধুরা আমার কৌতুহল নিরসন 
করে বললেন “বিখ্যাত বলন আর 
কুখ্যাতই বলুন-ইনিই সেই নুর 
খান-পূর্ব বঙ্গের প্রথম সারর 
একজন দুশমন”।" অতএব নূর 
খুনের পদত্যাগকে, (পদুচযাত ?) 
পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যে 
স্বাগত জানাবে তা বলতে পারা 
যায়। বস্তৃত একথাও শোনা যাচ্ছে 
যে পাশ্চম পর্দাকস্তানের আঁধ- 
পত্যের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের জাগ্রত 
জনমতকে কথাৎ প্রশীমত করার 
উদ্দেশ্যেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহয়া 
নূর খানকে অপসারিত ক্রেছেন। 


পররাষ্ট্র সাঁচব এস এম ইউ-- 


সংফের আকাম্মক বদালও পাঁক- 
স্তানের রাজনোৌতক ও সরকারী 
মহলে উৎস্‌ক্যের সৃষ্টি করেছে। 


পশ্চিম জামানী ও সোভিয়েত. 


রাশিয়ায় সরকারী সফর সেরে 
স্বদেশে ফিরতে না ফিরতেই তান 


হকুমনামা পেলেন যে ফরেন 
সেক্রেটারীর দাঁয়ত্ব থেকে তাঁকে 
অব্যাহাতি দেওয়া হয়েছে। এস এম 
ইউসুফের উপর প্রেসিডেন্ট ইয়া- 


বধ্যক্ষ ডা: যোগেশ চন্দ ঘোষ, এম.এ. 
আবূ্বেদ-শান্ী, এক-সি এস. (দণ্ড * 
এস নিএস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের 
রসারণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । 


NOR te 


কলিকাতা কেশৰ £ 7৩৯ ৃ 
ডাঃ রেপ চঞ্জ ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (ফ্যাল) আযু্বেতার্থ 


ছোটবেনা থেকে সাধন! দশনু ব্যবহার করবে 


,  স্ুন্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাক । মুখ স্বচ্ছ 
গু দুর্গন্ধমুক্ত হয় 


হপাশ্া ত্য 


এ 


ঢু আট ॥ 


শলক্রীত সত্ত। 


 ছ্বারেশ সংগীত অংমদ 


নানান রসের সমাবেশ 


সংগীতাংশের সচনা হল আল 
আহমদ হুসেনের সান্ইয়ে পিয়া 
ধানেশ্রী এবং শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের 
ধুপদ দিয়ে! উত্তরপূর্ব সীমান্তের 
রাংপাং নৃত্য নাট্যরসহণীন হওয়াতে 
তার দীর্ঘস্থাঁয়িত্ব ক্লান্তিকর হয়ে- 
ছিল। পাঁথকা* দেববর্মণ ভ্রিপুরণ 
। লোকগণীত এবং ‘এসো আমার ঘরে 
' এসো” গানাটর ত্রিপরী অনুবাদ 
গাইলেন অপুর্ব স্মরেলা কল্ঠে। 
' রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়ের গলায় জোর 
আছে বটে কিন্তু তার শুম্ধ কল্যা- 
ণের রাগরুপ দ্বিমতের অবকাশ- 
যুক্ত এবং পাঁরচ্ছন্ন গায়াকর অভাৰ- 
সচক। হেম বেহাগের রূপায়ণে 
স্ফূর্ত মেজাজ পাচ্ছিলেন না। 
জাল বালাপ্বীরক্সার গবালয়রী 
খ্যালের চেয়ে টপ্পাই বেশী প্রশংসা 
পেয়েছে। জহারদ্দিন ও : ফৈজ;- 


দ্দিন ডাগরের যুগল বন্ধ মিঞা - 


ক’ টোঁড়র চোঁতাল প্রুপদ উচ্লেখ- 
যোগ্য হলেও অগ্রর্জের সার্থক 
বিঙ্ল্প নয় । আহমদ জান থেরে- 
কোয়া সাহেবের 'ত্রতালের লহরা 
সংগীতরাঁসক কেউ “মস’ করেছেন 
মনে হয় না। এ বয়সেও বোল- 
গুলো যেন কথা বলে। গোলাম 
মুস্তাফার মধ্যমাঁদ সারং বেশ 
তানবন্ত হয়োছল। দাদরা মন্দ নয়। 

সম্মেলন জমে উঠল প্রকৃত 
পক্ষে পঁচিশ তাঁরখের সাম্ধ্য আঁধ- 
বেশন থেকে । এট ছিল রবীন্দ্র- 
দিবস। প্রথমেই সুরঙ্গমার ছাত্র- 
ছাত্রীরা “আনন্দধ্বান' গানে সর 


জেনারেশনকে এক বিশ্রী নিয়ন্্রণ 
করে চলেছেন। বাঙালী সমাজে 
মেয়েদের এম, এ, পাশ না করলে 
বিয়ের কোয়ালাফকেশন, অসমাপ্ত 
থেকে যায়৷ কিল্তু সাজপোষাকের 
নগ্নতা সভ্যতার পরিপূরক আকারে 
দেখা দেয়। চোষ্তা প্যান্ট, হাতে টাকা 
বস্তু জমতে মানুষকে অপর মান্দ- 
ষের প্রাতি ঘৃণার পথে গভীরভাবে 


হই না? মোঁলিক কনতু হয় স্বচ্ছ তাই" 


এম এ বা ইংরাজী বাল শেখা ষাঁদ 
স্বর্ণ নিয়ল্বণের কল্প ব্যবস্থা 
হিসাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে, 
ক্ষাত কিঃ ডন্তুরৈেট করণিকের 
, সব জায়গায় হৈ" হুল্লোড়, আজকে 


৮ 


লাগিয়ে দিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যা- 
য়ের গান সামান্য ভুলভাল সত্বেও 
জনাপ্রয়। সুচিত্রা মিত্র এবং 
নীলিমা সেনের গান ভালই | কিন্তু 
সবার' উপরে টেক্কা দিলেন অশোক- 
তরু বন্দ্যোপাধ্যায়। সোদন তান 


‘খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোল”র 
তুলনা হয় না! দেবব্রত বিশ্বাস 
এবং শান্তিদেব ঘোষ সারা ভার- 
তের মধ্যে দুটি বিরল ব্যাতিক্রম 
যারা পূর্ব ঘোষণা সত্বেও এই 
জাতীয় সংহতি  সংগাঁতে অংশ 
গ্রহণ করেন 'ন। আশ্রামক সংঘের 
তাশের দেশ দারুণ জমেছিল। 
পাশ্চমবঙ্গ দিবসে সনাতন 
দাস (বাউল), কালীপদ পাঠক 
বোংলা টপ্পা) এবং অমর পালের 


বাণশ দাশগৃপ্তার কতনি সাধারণ 
স্তরের। 
হটরবাব্র নকা (নবমািক ) 


। তালের লহরা. মাত্রা এবং লয়- 


{বশারদেরা উপভোগ করেছেন৷ 
মান্সয়ানার পাঁরচয়। 
নাগের সেতার (রাগেশ্রী) অনেকের 
ভাল লেগেছে। চিন্ময় লাহড়ীর 
ক্লোমাঁটিক দুই গান্ধারযন্ত গাম্ধা- 
দরকার বাংলা খখ্যাল সূচনায় ইত- 
স্তত স্খালত হলেও পরে সুরেলা 
হয়ে বেশ জমে উঠোছিল। মরি 
আরো ভাল হয়েছিল৷ 


খ্যাল তেমন নয় ।' 


মাঁণলাল ' 


. আসাম ও মাঁণপুর দিবসে ইভা 
ও চন্দুজয় সংর়ের রাসনত্য সাধা- 
রণ। পরাভন সুলতানার আসামী 
পল্লীগতাঁট ভাল লাগল, ইমনের 
বিমল মুখো- 
পাধ্যায়ের ছায়ানটের রেজাখানী 
গৎ সুরেলা হাতে বেশ ছিমছাম। 
এই দিনের এবং সম্মেলনের শ্রেষ্ঠ 


কন্ঠটসংগণত পরিবেশন করলেন ' 


মুনাবর আল খাঁ বিলম্বত এক- 
তাল ও দুত ঝাঁপতালের জয়জয়- 
ন্তীর খ্যাল গানে । যেমন বিস্তারের 
মীড় গমক'আশ তেমনি টিমে জোড় 


যেমন দেখার চোখ থাকা চাই তেমাঁন 
এই রসের ভাগ নিতে হলে চাই 
শোনার মত কান। তা যার নেই 
তার দগ্ধ ললাট। 

এত ভাল গান খাঁ সাহেবের মুখে 
আগে কখনো শুনৌছ বলে স্মরণ 
হয় না। রাগরূপ নিয়ে দ্বিমত 
অবশ্যই হতে পারে কিন্তু তান যে 
রসসৃন্টি করোৌছলেন সে বিষয়ে 
কানবন্ত শ্রোতার মনে দ্বিমতের 
অবকাশ হতে পারে না। 

দক্ষিণ .ভারত দিবসে প্রেক্ষা- 
গার উপচে পড়েছিল। 'চন্রা পদ্ম- 
নাভনের ভরতনাট্যম যোগ্যতাসম্পন্ন 


দর্পপ ] শুক্রবার ২০শে ফেব্রুয়ার ১৯৭০ 


এবং লাবণ্যযুন্ত। ভারতীয় নত্যকলা- 
মন্দিরের ' কথাকালি অপটুতার 


জ্ঞতা। “ধনধান্যে” তাঁর কন্ঠে নতুন 
নয় কিন্তু “হে নূতন” গেয়ে সবা- 
ইকে তিনি অবাক করোছিলেন। 
স্বদেশের সংস্কৃতিপ্রেম কোনো 
প্রান্তীয় বেড়ার বারণ মানে না 
একথা তানি বেয়ে দিলেন। এক- 
জনও কি বাঙাল? গায়ক আছেন 
{যান অতটুকুও কৰ্ণাটকী গান 
গাইতে পারেন। | 
দামোদর হোতার ওাঁড়শী 'গান 
এবং কলাবতীর খ্যাল, বেহালায় 
ভুবনেশ্বর মিশরের কিরবাণী মন্দ 
নয়। সননন্দা পট্রনায়কের খ্যাল 


বিশেষত্বহশন। ভজনটি চলনসই। 
- শঙ্করার খ্যাল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় 


ভালই গেয়েছেন। আরাঁত বাগাঁচর 
প্যীরয়াকল্যাণের খ্যাল প্রথম দিকে 
ষাঁন্নিক বিভ্রাটে 'বাঘ্ত হয়ে পরে 
ভালই হয়েছে। তার চেয়ে ভাল 
লাগল ঠমূরাঁটি। যতীন ভষ্রা- 
চার্য চমক স্যাম্টর দিকে যতটা 
নজর দিয়েছেন রস সৃষ্টিতে ততটা 
দিলে ভাল হত। কথক নৃত্যে 
বিরজু |মহারাজ সেদিনের ষ্টার 


আলাপ জোড় এবং গৎ একট: সাব- 
ধানী। গঙ্গবাইয়ের রাগর্পে ভুল 
না থাকলেও সুরে কান ভরল না। 
রাবশন্করের ধামারের ঝট এবং 
পরে সিংহেন্দ্রমধ্ম এ দফায় তার 
উন্নত বাদন হলেও আগেকার রাঁব- 
শঙ্করের অভাব যেন পূর্ণ হল না। 


চারটা হাদ টির রেজার 
আভ্িক্কেজ্ শ্যাম 
(৬ষ্ঠ পৃষ্টা পর ) | 


যা বিরাট কালকে তা সুদুর অতাঁত 
ক্রঁষ্টিন কলার, রাঁতা ফারিয়া, 
নাচ গান, . টুইষ্ট, ক্যাব্যারে, এর 
এর মাঝেও পড়ে থাকে স্বল্প 
বেতনভুক স্কুল মাষ্টার, উৎকৃষ্ট 
প্রশাসক। বাহ্যক স্বাঁকীতির চেয়ে 
তারা আত্মানর্ভরতায় তই তপ্ত । 
প্রেক্ষিতে বাদ্ধমান এবং ইনটেলেক- 
চ;য়াল বা আ্যাডভ্যাল্সড যারা তাদের 
পোঁছে কে? ভাল মন্দ বিচারের 
চেয়ে যা হু্লা হুল্লা তাই মর্ডান, 
তাকেই সুনিশ্চিত গ্রহণ করতে 
হবো 

এসকল থেকে অব্যাহত পেয়ে 
এক নতুন সমাজ, এক নব উল্মেষ, 
নবজাগরণ যা সৃষ্ট হবে তাই 
সকল সুধাঁর, সকল সতবুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষের কাম্য। তবেই প্রতিষ্ঠা হবে 
এক শান্তিময় জগৎ এক শান্তি- 
পূর্ণ পৃথিবী যেখানে মানুষে 
মানুষে থাকবে প্রীতি, সহৃদয়তা, 
বন্ধন, সৌহার্দ্য ৷ , 


কিন্তু পথ ক? বিস্লব এক 
দেশে হতে পারে ণকন্তু সকল দেশে 
এক সঙ্গে তো আর হতে পারে 
না। যদ তাই হয়া তাহলে সমগ্র 
মানব জাতির অন্য কারোর বিরুদ্ধে 
বিশ্লব করতে হয় কেননা এত 
শান্তির জন্য মানুষ ; নিজেই 
স্বভাবই সম্পূর্ণ দায়ী একথা ত 
বারংবার স্বীকার করতে হয়। সম- 
ফের ব্যবধানে রাজনীতিাবদেরা বার 
বার বিপ্লব ও নানা পথের সন্ধান 
দিয়ে চলেছেন, কিন্তু যাঁদ বিপ্লব 
সার্থঘকও - হয় তবে নবজাগরণের 
পরের অধ্যায় কি, তারা সে পথের 
উল্লেখ ক করেছেন? এক কথায় 
বিপ্লব কি তার সংজ্ঞা এখনও কোন 
থয়োরোঁটাশয়ান দিতে পেরেছেন 
বলে সন্দেহে আছে। গথিয়োরতে 
তিনি' যা ইচ্ছে বলুন বাস্তবে তার 
রূপ ধরা দেয় ভিনি রূপে। ফল- 
নের মাঝে থিয়োরীতে থেকে যায় 
বিরার্ট শুন্যতা, ফলে এক বিশেষ 
নীতি যা এক সময় হয় পরম সমা- 
দূত, পরে তাই হয়ে ওঠে হঠ- 
কারতা। রাজনীতি গাঁতশীল, 
মানুষ গাঁতশশল, সময়ও কারুর 
জন্য অপেক্ষা করে না। কিন্তু যাঁদ 
সর্বজন সর্বসময়ে মানুষের কল্যাণে 


বিখ্যাত তা জানা নেই। 


িয়োরণ ধরা দিতে না পারে তবে 
থিয়োরীটিশয়ান 
সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের প্রয়োজন 
হলেও মূল অঙ্গ এক রেখে সর্ব 
কালের জন্য যে খিয়োরী মানুষকে 
এগিয়ে দেবে তাই তো শ্রেষ্ঠ মান- 
বকতা । 
ভবিষ্যতে কি হবে বা কোন পথ 
আমাদের ' ভাবষ্যতে টেনে নিয়ে 
যাবে এ প্রশ্নের উত্তর , সাধারণের 
অজ্ঞাত! আশাবাদী মানুষ আগে 
চায় না তাই ভালো সুিশ্চিত এই 
ধরে নেওয়াই বাস্কনীয়। আলোচনা 
ত অনেক ক্ষেত্রেই করা হল। মর্ম 
স্পশশী হৃদ্যতার আবরণ থেকে 
সুরু করে ডল ছোঁড়ার নামে বপ্ল- 
বের ভাঁওতাবাজী, ' দমনের নামে 
হতিঃ ছাত্রেরা যুব শক্তির 
উৎস এ কথা জেনেই নাশকতা- 
মূলক কার্যে উচ্কানি ও তাদের 
অপরিণত মস্তিজ্কের সুযোগ 
নেওয়া ও দলগত করা বা তাদের প্রতি 
আঁবচার এও কি আলোচনার বাঁহ- 
ভূতিঃ ব্যবসায়ীরা তো বাজে কথা 
ও সিথ্যায় ব্যবসা করেন কিন্তু 


কিসের জন্য, 


যন্রসহযোগিতায় মহঃ সঙ্গী- 
রযাদ্দন, কেরামতউল্লা খাঁর নাম 
প্রথমেই করতে হয়। শ্যামল বসু, 
অনিল ভট্টাচার্য, সংধীর চট্টোপাধ্যায়” 
শঙ্খ চট্টোপাধ্যায় মহাদেব চক্রবতণ্ট 
ভালই বাঁজয়েছেন। আফাক হসে- 
নের সংগত দিনকে দিন এত 'বরস. 
হয়ে উঠছে যে, তাঁকে কিছুদিন 
ছুটি দিলে বোধ. হয় ভাল হয়। 
আমীর আলণ খানের হারমোনিয়ম 
সংগতের আওয়াজে গান পর্যন্ত 
ডুবে বায়। বাচ্চালাল মিশ্র কবে 


পাওয়া যেতে পারে। তাতে কোলা- 
হল যেমন কমবে ' তেমাঁন তার 
প্রভাবে কন্তস্বরে খাদাবহীন আও- 
য়াজের প্রভাব আসবে। - 
সংগীতালোচনার অভাব আগে 
উল্লেখ করেছি। রবিশঙ্করজশর 
ভাষণে এমন কিছ; পাইনি যা এত 
বড় একটা সম্মেলনের যোগ্য। 

প্রতিটি আঁধবেশনের পূবে প্রদ- 
শত তথ্যাচত্র সংশ্লিষ্ট অণ্চলের 
জাঁবন বা সংগীতের ভূমিকা রূপে 
সুপারকজ্পিত। “শান্তিনিকেতন” 
এবং “ভারতের সংগীত” ছাঁব দুটো 
দেখানর জন্য উদ্যো্াদের ধন্যবাদ। 
সংগীতের যে কয়টি মাধ্যম বর্ত- 


- মানে প্রচলিত, একমাত্র গদ্য নাটক 


বাদে সব কয়াটই এই সম্মেলনে সমা- 
বিষ্ট হয়েছে। আন্দামানের একটি 
দল যোগাড় করতে পারলে নব্য- 
প্রস্তর যুগ থেকে অদ্যাবাঁধ ভার- 
তীয় সংগীতের যাবতীয় ধারার 
পরিচয় এক ছাদের নিচেই পাওয়া 
যেত। 

রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের অযো- 
ভ্তিক মনোভাবের জন্য এদের সারা ' 

(শেঘাংশ নবম পচ্টোক্স) 


যাঁরা তাঁদের মুখোস উন্মোচন, 
করেন তারাও কি আঁদের চেয়ে 
পৃথক? শিক্ষার ব্যাপার বারংবার 
উল্লেখের চেয়ে আচার্য প্রফু্সচন্দ্রের 
উত্তি বিবেচনা করাই শ্রেয় 
degree is a cloak for finding 
one’s ignorance. , এরই ফলে 


, সংবাদপত্রে রোজ কোন না কোন 


দেশে রায়টের. ছবি, কোথাও 
আজ সাম্রাজ্যবাদ, কোথাও সমাজ- 
বাদ, কোথাও আমলাবাদ, কিন্তু যা 
প্রকাশিতব্য তাই সত্য! অতএব 
ভবিষ্যৎ কি? 

বিজ্ঞান প্রিশতক আগে পর- 


'মাণূর পথ দেখিয়েছে, আজ. কম 


পিউটার সায়েন্স মুখের গ্রাস খর্ব 
টেস্টাটউবজাত শিশুর মধ্যে ছ:ড়ে 
ফেলা হচ্ছে তবুও আমরা সভ্য। 
পসভিলাইজেশানের পিক” 

হননের পথই সভ্যতার চড়া! তবে 
শিল্পীর তুলি, কবির কাবিতা, প্রেয়- 
সীর স্বপ্ন এ যাবে কোথায়? এর 
জন্যই তো সংগ্রাম, বিরোধ, বিক্ষোভ : 
এই নিয়েই ত মানুষের জাঁবন। এই 
ত আজকের মান্দষ, আঁদিকালের 
মানুষ, হয়ত. পরবতী যুগেও তাই 
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আপনার বিশেষ প্রীভানধির 
“দগ্র্পর প্রকঞ্পের তাপ . বিদযৎ 


কেন্দ্রের শোচনীয় অবস্থা” (৩০-১-* 


৭০) নামক নিবন্ধে প্রকল্পের 
বৃদ্ধ উপদেষ্টা (পাওয়ার) শ্রীপ 


' কে ভট্টাচাৰ্য সম্বন্ধে যে তথ্য 


প্রচাঁরত হয়েছে তার সত্যতা 


: সদ্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


দীর্ঘ এগারো “বছর ধরে এই প্রক- 
লেপের তাপ 'বদ্যৎ কেন্দ্র ও তৎ- 

সংলগ্ন বৈদন্যাতক বিভাগ সমূহে 
9987৬ 
চালনা ও মেরামত জানত বহু 
কুকণীর্তকেই হীন ধামাচাপা দিয়ে 
ছেন ও 'দচ্ছেন। এই বৃদ্ধ ভদ্রু- 


" শ্দনের মতই “গনজ-গর্জ ফুসফুস 


আরম্ভ করলেন বিদন্যৎ কেন্দ্রে 
কনফারেন্স রুমে বিদ্যুৎকেন্দ্র রায় 
সাহেব, সরকার সাহেব চক্রবর্তী 
মহাশয় ও উপয্যায় মহাশয়ের 
সঙ্গে, অর্থাৎ দাগী আসামীরাই 


তাদের কুকর্ম ঢাকবার জন্য নিয়ো" 


জত হলেন। ঠক এই. প্রকারেই 
অতাঁতে তান প্রথম ইউনিট টার- 
বাইন, দুটি ১৩২ কে ভি র ব্রেকার, 
বাভল্ল ভারী ইলেকাউ্রকাল মোটর 
(৬ কে ডিও ৪২০ ভোল্ট), 


সীমেন্স কোম্পানীর সাপ্লাই ১৩২/. 


৩৩/৬ কে ডি (৩৫ মোঁডএ) 
উ্রাসফরমার . পড়ে যাওয়া, 
ইংলস ইলেকাঁট্রক কোম্পানীর 
সাপ্লাই ১৩২/৩৩/৬ কে 'ঁডর 


ট্রান্সফরমার পড়ে যাওয়া এবং - 


সর্বশেষে চক্রবর্তশ মহাশয়ের “শেডাঁ 
ডল” ৩১.৫ মে ডি এর স্থলে! 
১৯.৫ মে ডি এ বোম্বাইএর ' এক 
বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রাম্স- 


পাকিস্তান সংবাদ 
(এম পৃষ্ঠার পর) 
হোক তা ইয্সাহয়া খান চান না। 
অতএব তাঁর পররাম্ট্র সচিবকে বর্ত- 
মান দায়িত্বভার থেকে অব্যাহত 
দেওয়াই তিনি নিরাপদ ও শ্রেয় 
মনে করেছেন। 
ন্দর খান ও এস্‌ এম্‌ আহ- 
সানের পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার 
নবতম বাঁল কে হন তা ধনয়ে' 
পাকিস্তানের সরকারী বেসরকারী 


' মহলে জোর জল্পনা চলেছে চলতে 


থাকবেও। 


" গণি" 2 শঢক্রবার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ 


ES NTE 


দুর্গাপুর প্রকল্পের উপদেষ্টার কথা 


ফরমার ক্রয় করা- সমস্ত কুকীতিই 
‘তাঁন বেমালুম চেপে দিয়েছেন। 
এবং অতীতেও এই: উপদেষ্টার 
সঙ্গে মতনৈক্য দেখা দেয়, তদন্ত 
কামাটর অন্যতম মেম্বার শ্রীএন, কে 
রায়ের (ডি ভি সর এ্যাডশনাল 
চীফ হীঞ্জনীয়ার) যখন; , তিন 
সীমেন্স কোম্পানীর ১৩২/৩৩/৬ 


.কে 'ড ট্রান্সফরমার পড়ে যাওয়ার 


ব্যাপারে অন্যমত ব্যস্ত করেন। অব- 
শ্যই রায় সাহেবের মত সত্য হলেও 
[কল না প্রকল্পের আঁধকর্তাদের 
{কট ৷ এ ছাড়াও এই উপদেষ্টা 
মহাশয়ের বিপদ আরেকবার এসে- 
ছিল যখন প্রকল্পের ভূতপনর্ব চেয়ার 


শ্রীকে এম 


- সুপারিল্টেন্ডন্ট (পাওয়ার প্ল্যান্ট) 


' পদের সিলেকশান। কাঁমাঁটতে এক্স- 


- টারনাল মেম্বার করে আনা 


হয় . এবং 'তান' বর্তমান 
সুপারিন্টেপ্ডল্ট রায় সাহেবের বিদ্যা 
'বাদ্ধর বহর দেখে তাকে এক 
কথায় নাকচ করে দেন। উল্লেখ- 
যোগ্য যে প্রীএন কে রায় ও শ্রীকে 


এই দ:জনকেই সহ্য করতে পারেন 


' না পাণ্ডচেরশর পি কে কারণ বারং- 


বার এদের কাছে তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি 
কুঁটিলতা ধরা পড়ে যায় আর তান 
নাজেহাল হন। ফলে তার চরণ- 
সেবী উচ্চপদস্থ অসাধু ও অপ- 
দার্থ ই্জনীয়ারদের সমূহ বিপদ । 


শোনা যায় এদের আর্ত ডাকে যখ- 


নই তান উদয় হন তখন নিয়ে 
আসেন পাঁণ্ডিচেরী আশ্রমের মায়ের 
হাতের ছাপওয়ালা একটা চিরকুট ও 
দুটি ফুলের পাঁপড়ি ' কাগজের 
মোড়কে। মার আশীর্বাদে তান 
তার পদলেহশ ভন্তবন্দকে বিপদ- 
তরণশ পার করে দেন। 

উল্লেখযোগ্য, যে ইনি স্টেট 


ইলেকার্ট্রীসাট বোর্ডের উপদেষ্টা ' 


এন ব্যানাজশিকে চীফ ইঞজিনীয়ারের 
(জেনারেশন) পদে। এবং শেষোস্ত 


* ভদ্রলোকের পরিচালনায় ব্যান্ডেল 


তাপ বিদ্দ্যৎ কেন্দ্রুটও পণ্চত্ব 
প্রাপ্তির পথে . অগ্রসর হচ্ছে ত্বরা- 


" {ন্বত গাঁততে, ভি ভি 'সতেও এর 


উচ্চপদে। সাধারণতঃ যখনই কোন 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গোলোষোগ বা হেভন 
ব্রেডাউন হয় এদের নিয়েই 
তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ফলে 
সেই “নাক সোঁকা-স:ঁক” ব্যাপার । 
একবার এ'রা ওদের দোষ ঢাকেন, 
ওরা এদের দোষ ঢাকেন আর 
সর্বোপার রয়েছেন “বিপদন্রাতা 


_ পাঁশ্ডচেরীর পি কে। 
যুক্ত ফ্রন্টের শাসনের শুরূতে শা 
বারংবার বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ও 


প্রথম বোর্ড অফ ডাইরেকটরকে নু 


,সনিরন্ধি অন্পরোধ করা হয়োছল 
যে শ্রীএন কে রায় বা কুকা সাহেবের 
পরিচালনায় কয়েকটি বড় বড় 
কোম্পানী থেকে 'বাশিম্ট ইঞ্জ- 
নীয়ারদের দ্বারা কমিটি গঠিত করে 
একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক! 
কিন্তু কাকস্য পাঁরবেদনা। ভবি- 
ষ্যতে কোনাঁদন যাঁদ এরুপ 'নির- 
পেক্ষ কমিটি গঠন করা সম্ভব হয় 
তখন কর্মীদের আভিযোগ যে কত 
সত্য তার পারচয় পাওয়া যাকে 
যে নিরপেক্ষ কাঁমাটর সামনে টেক- 
নাঁসয়ান অপারেটর আ্নাসষ্টাল্ট 
ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান, চাজম্যান। 
সবাই বন্তব্য রাখবেন। শুধু 
মাত্র আসামী যারা তাদেরই 'নয়ে 
গোপনে বিদুৎ কেন্দ্রের কনফারেন্স 
রূমে বা সান্ধ্য বৈঠকে কোনও 
পণ্ডিচেরটর ভক্তের ঘরে পণ্ডিচেরীর 
পি কে-কে 'নয়ে তদন্তের নামে 
সমস্ত প্রমাণপন্র লোপাট করা ও 
মেড টু অর্ডার রিপোর্ট তৈরী করা 
হবে না। স্বাধীনতার পরে 'বাভন্ন 
ক্ষেত্রে ও তথাকাঁথত উপদেষ্টার 


- হিসাবে ১৩৬1৬ 


একটি একটি অভিয়োগ 
রকেলডাঙ্গায় নিহত ফনোয়াও 


মি... 


রর 
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ব্লক ‘কর্মী’ দাগা সমাজ-বিরোধা 


বাংলা কংগ্রেসের রদ্জনোতক 
বন্ধু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও 
ফরওয়ার্ড .ব্ক যখন মা সবাদশ 
কাঁমউানস্ট পার্টিতে সমাজ-বিরো- 


ধীদের সমাবেশ ঘটেছে বলে তার-* 
‘স্বরে চীংকার করছে তখন কল- 


কাতা পৌরসভার সি পি এম 
কাউন্সিলার শ্রীপ্রশান্ত চড্রোপাধ্যায় 
বলছেন যে, নারকেলডাঙ্গায় সাম্প্র- 
{তক শরিকী সংঘর্ষের প্রথম দিনে 
নিহত দর্গপদ সরকার একজন 
সমাজ-বিরোধী।? 
উল্লেখযোগ্য যে, দুর্খাপদ সর- 
কারকে ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে 
নিজেদের কম্প বলে দাব করা 
হয়েছে। এবং নিহত সরকারের 
প্রাত সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ 
এলাকায় ফরওয়ার্ড ব্লকের দল"য় 
সভার বাইরে বাংলা কংগ্রেস নৈতা 


হল, “গত ১৪-৫-৬৭ তাঁরখে 
রাত্রে জনৈক শ্রীগৌরহারি ভদ্রকে 
গুরুতর আহত অবস্থায় মোঁড- 
কেল কলেজ হাসপাতালে ভার্ত 
করা হয়। খড়দহ' থানা এই ঘট- 
নার প্রধান আসাম’ হিসাবে শ্রীসর- 
কার ও অপর ছয় জনের বিরদ্ধে 
মামলা দায়ের করেন।...একথা 
জোরের সঙ্গে বল! যায় উক্ত মামলা 


কোন রাজনোৌতক মামলা নয়।, 


১৯৬৮ এর জুলাই কিংবা আগস্ট 
মাসে আলিপুর কোর্ট মামলার 
রায়ে মৃত সরকার এবং অপর ছয়- 


জনকে আভষন্ত করে ছয় মাস 
জেল অথবা পাঁচশ টাকা জাঁরমানা 
করেন বলে শুনোছ। মৃত সর- 
কারের বাসস্থান বেলেঘাটা নয়, 
নিউ বারাকপুর কলোনী, ছহতার- 
পাড়া। সেখানকার গরীব মানুষ 


' তার অত্যাচারে আঁতচ্চ হয়ে 


বাভিন্ন সময়ে থানায় অভিযোগ 
দায়ের করেন বলেও শ্চুনোঁছ।? ' 

শ্লীচট্রোপাধ্যায় আরও জানি 
য়েছেন, শ্রীসরকার মারা যাবার পর 
বেলেঘাটা থানায় তার বাসস্থান 
নারকেলড্চা 
মেন রোডকে বলা হয়েছে। এই 
বাড়ীটি চোলাই মদ তৈরী ও বিক্রয় 
হবার একটি অন্যতম ঘাঁটি। গত 
আম তদানীন্তন রাজ্যপালের সংগে 
সাক্ষাৎ কার। এই অসামাজিক 


- কাজ বন্ধ kt অন; রোধ সানি 


ষাঁটতে এক পত্র পাঠাই। এতে 
পাঁর্কারভ্াবে উত্ত ঘাঁটিতে চোলাই 


মদ বিক্লয়ের ঘটনা জানাই এবং 
ব্যৱবস্থ 'অৰলম্বনের * অনুরোধ 
জানাই। আমি শুনেছি যে, একমাত্র 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারণী 
দপ্তরই পর পর ২৮-১-৬৯, ২০- 
২-৬৯, ৯-৩-৬৯ এবং ২-১-৭০ 
তাঁরথে এঁ.বাড়াঁতেই বিরাট চোলাই 
মদ তৈরী ও বিক্রয়ের ব্যবসা কেন্দ্র 
আঁবচ্কার করেন। আদালতেও 
অভিযোগ প্রমাণিত হয়। একজন 
সাধারণ রাজনোৌতিক কর্মী 'হসাবে 
প্রশ্ন কার যে, এমন একাঁট কুখ্যাত, 
বাড়ীতে কোন রাজনৌতক কমশর 
বসবাস সম্ভব কিনা? প্রসঞ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে, মৃত সরকার যে- 
অঞ্চলে, থাকত বলে বলা হয়েছে 


চালাচ্ছে। সরকার মারা যাবার পর 
আমি শুনোছ যে রবাঁন নর ওরফে 
ঘোতন এবং আরও তিনজন প্যালশ 
কর্তৃপক্ষের কাছে এক আবেদন 
পেশ করে সরকারকে পাঁরচিত 
বন্ধ বলে দাবী করেছে। একথা 
যদি ঠিক হয় তবে আলোচনার দর- 
কার যে শহদ বিশ্বনাথ চৌধুরীর 
হত্যাকারীরা ফরওয়ার্ড ব্লক দলের 
লোক কিনা বা মৃত সরকার একজন 
রাজনৈতিক কর্মী িনা। সরকা- 
রের মৃতদেহ যান সনান্ত করেছেন, 
তিনিও নাকি উত্ত গোঁরহাঁর ভদ্রকে 
জখম করার অভিযোগে অভিযুন্ত। 
আমি শুনেছি যে, মৃত সরকার দিউ 
বারাকপনর কলোনীর ঘটনায় আঁভ- 
যুন্ত হবার পর ১৯৬৮! এর শেষা- 
শৈষি নারকেলডাঞ্গার পালিয়ে 
আসেন। এবং উত্ত ঠকানাতে 
থাকৃতে শুর; করেন। সরকার 
এলাকার ফরওয়ার্ড ব্লকের দীর্ঘ 
দিনের কর্মী এ-বকব্য অসত্য এবং 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সরকারের 
মৃত্যুর কারণ সম্পকে এফ 'ব যে 
বন্তব্য হাজির করেছেন, তা সত্য 
‘নয়! যাঁদও বিষয়টি অন:সন্ধান- 
যোগ্য তথাপি এ-কথা বলা দরকার 
যে মৃত সরকার ঘটনার দন নিজের 
পকেটে বোমা ইত্যাদি রেখোঁছল 
এবং ফেটে যাওয়ার ফলেই নাকি 
মৃত্যু ঘটেছে বলে*আমি শুনেছি। 


সি: 


Regd.’ No. ০12. 


(ডয়াল্লী ও পোল্টা ডেভলপমেণ্ট 
.. কলুপোনেশন প্রসঙ্গে 


€দর্পশের সংবাদদাতা) 


তিরিশে জানুয়ারীর দর্পণ 
পোল্দ্রী 'ডেয়ারী এণ্ড করপো- 
রেশন সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশত 
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তাকে খুব একটা বেশী দেখা 


' খায় না। 


ডেয়ারী এণ্ড পোস্ট্রী করপো- 
রেশনের জন্য যে বাড়ীতে ঘরভাড়া 
করা হয়েছে তা রাজপ্রাসাদ নয়_ 
একথা প্রাতবাদপত্রে বলা হয়েছে। 
কিন্তু একে রাজপ্রাসাদ ছাড়া আর 
শক বলব। ' বাংলা দেশের পোল্টন 
পালকদের আর্থিক অবস্থার কথা 
চিন্তা, করলে আর কোঁহনূর 


০ 
পু 
মে 
“ 
শু 


না। সুতরাং কয়েক হাজার টাকা 
খরচ করে ঘর ভাড়া করা জনদরদী 
সরকারের অর্থের অপব্যয় ছাড়া 
আর কি হতে পারে। 
চেয়ারম্যান ও 'ডরেক্টররা প্রত 
মাসে বেতন যাই পেয়ে থাকুন না 
কেন অন্যান্য খরচ দোঁখয়ে ষে 
টাকাটা তাদের কাজ কারবারের জন্য 
বরাদ্দ করা হয়েছে তা দু-তিন 
হাজারের কম হবে না। 


কারী একচেটিয়া, পজিপাঁতদের 
ওপরে পোল্ট্রীর ভার দেওয়া চল- 
-বেনা।৮” ম্যানেজিং ডিরেক্টর যে 
কংগ্রেসী রক্তে বিশ্বাসী একথা য্ন্ত 
‘ফ্রন্টের অনেক শরিক দলই জানে। 
আর এখানে পি এস পি যে পার্টি- 
তন্ন বজায়, রেখে চলেছে তার পোল্ট্রণ করপোরেশনের কতৃপক্ষ 
প্রমাণ এ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
. তথা পশুপালন দপ্তরের ডিরেক্টর । 


এবং তার জন্য আমরা 
ঢা হা দয দু্খত। কিন্তু মোদ্দা কথা যে 
মন্ত শ্রীসম্ধীর দাস ও তার সাক- পি এস পির পাঁটবাজ্বী এটা সত্য 
রেদ গোবিন্দ মাঝর কাছে বসে ম্যানোঁজং িরেক্টর যতই অস্বীকার 
থাকতে দেখা যায়। মহাকরণে কর্পনন। ! 
.: চিত্ৰকলা .ও ভাস্কর্যের মেল! 
(দর্পণের প্রাতনাষ) 


গত (আটই ফেব্রুয়ারী) রাববার শের নীচে কাঁলকাতার সুপাঁর- 
থেকে ক্যালকাটা আর্ট ফেয়ার চিত প্রায় সকল শিল্পীর ছবি ও 
তার 'ম্বিতীয় বৎসরের আসর বাঁস- ভাস্কর্ষের কাজের এই মেলাটি 
য়েছে কাঁলকাতা পৌরসভা ভবনের কাঁলিকাতার সাংকৃতিক মেলামে- 
সংলগ্ন মারকেট স্কোয়ারে। ওইদিন শার জন্য আগাম দ;-সপ্তাহের যে 
একাঁট সোভিয়েত ?সাংস্কীতিক মশ- প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠবে এ বিষয়ে 
নের উপাঁস্থাততে বিশিষ্ট কারটনন আমরা নিঃসন্দেহে । এই মেলায় 
শিল্পী শ্রীঅহিভূষণ মালিক এই প্রবেশমূল্যু যেমন নামমাত্র পেনেরো 
মেলার আনুষ্ঠানক সূচনা করেন। পয়সা) তেমনি স্বঞ্পবিত্ত জন- 
বহু শিল্পী ও সধিজনের সমা- . সাধারণেরও . ক্রয়ক্ষমতার_ মধ্যে 
নাতিশশতোষ্চ আবহাওয়ার অন:- পারার ' সুবধা। শল্পরাসকদের 
কূল পরিবেশে উপভেগ্য হয়ে আকর্ষণ বাড়াতে আর একটি' উল্লেখ্য 
উঠেছিল। শিল্পীদের স্বহস্তে বিষয় হলো দশামানটের মধ্যে 
প্রস্তুত চা ও বাঙালীর প্রিয় পিঠের সামনে বসিয়ে প্রাতিকীত-অঙ্কন এবং 
স্টলাট স্মামস্ট পরিবেশ সাম্টতে সে ছবি মাত দু টাকায় সংগ্রহের 
স্বাভাবিকভাবেই প্ৰভূত সাহায্য দুর্লভ ;সুযোগ। ফেয়ারের ষপ্ম- 
করে। 

২8077787585 
ও মাঠের ব্যবস্থা খ্যুবই মনোরম। শ্যামল : দততরায়ের স্পরিচালনায় 
চারদিকে ক্রিসোন্থমাম ডালিয়া ও মেলার রঁচশীল সাজসজ্জা ও সবব- 
দজানিয়ার পটভূমিকায় খোলা আকা- ন্দোবস্ত সকলের প্রশংসা পাবে। 


০ 


ধৰাজ্ডসে 'ঘর ভাড়া করতে হতো হিট 


৪ ৃ . + 
তত সি EP Re SEES 5 খনি 
= MSs 555 


বন 
PE 
EES 


‘ পিল 
)) খর ৰেক} ২১ ys 
থা 


. আজ] 
ou UE 
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"৮৫৮ THE: " DARPAN, ‘Price 30.P. 
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সা ইক ছু তা 
পর 





সম্পাদক কর্তৃক এভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা স ৰোধ 
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পহ 


মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩. 


থেকে মদদ্রত 


LE 4 
এবং ৬১নং মট লেন, কিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত, 






















No. ০72, 


নী ও পোল্টী ডেভ। 
করপোরেশন প্রসঙ্গে 


€দর্পশণের সংবাদদাতা ) 


191২৮৮ব: Price ০, 











তাকে খুব একটা বেশী দেখা 
যায় না। 

ডেয়ারী এণ্ড পোল্ট্রী করপো- 
রেশনের জন্য যে বাড়ীতে ঘরভাড়া 
করা হয়েছে তা রাজপ্রাসাদ নয়-- 
একথা প্রাতবাদপন্রে বলা হয়েছে। 
কিন্তু একে রাজপ্রাসাদ ছাড়া আর 
{ক বলব। বাংলা দেশের পোল্ট্রী 
পালকদের আর্ক অবস্থার কথা 
বাল্ড্সে ঘর ভাড়া করতে হতো 
না। সুতরাং কয়েক হাজার টাকা হা 
খরচ করে ঘর ভাড়া করা জনদরদী ০ ৯... ৮ 


সরকারের অর্থের অপবায় ছাড়া 
বিরদ্ধে আর কি হতে পারে। 


করছেন ? 
j কেন! চেয়ারম্যান ও িরেক্টররা প্রাত 


SA মাসে বেতন যাই পেয়ে থাকুন না 
একচেটিয়া পটাঁজপতদের কেন অন্যান্য খরচ দোখয়ে যে 


পরে পোল্ট্রীর ভার দেওয়া চল- টাকাটা তাদের কাজ কারবারের জন্য 


চন ম্যানোঁজং lo মে বরাদ্দ করা হয়েছে তা দু-তিন 
গ্রেসী রন্তে বিশ্বাসী একথা যত হাজারের কম হবে না। আর 


ফন্টের অনেক শরিক দলই জানে। আ্যামবাসাডার গাড়ী চেয়ারম্যানের 
[র এখানে পি এস পি যে পার্ট- জন্য আসছে একথা ডেয়ারী এণ্ড 

লন বজায় রেখে চলেছে তার পোল্ট্র করপোরেশনের কতৃপক্ষ 
এ ম্যানোজং ভিরেক্টর জানেন। 

পশুপালন দপ্তরের ভিরেন্টর। . সংবাদে সামান্য ভুলা হয়ত 


আছে এবং তার জন্য আমরা 
ণ তাঁকে বেশ সময় পশুপালন 
ৃ ্ দু৫াঁখত। কিন্তু মোদ্দা কথা যে 


শ্রীসধধীর দাস ও তার সাক- [পি এস পর পার্টবাজী এটা সত্য 
গোবিন্দ মাঁঝর কাছে বসে ম্যানেজিং ডিরেক্টর যতই অস্বীকার 


থাকতে দেখা যায়। মহাকরণে করুন। 





পিজি নি 
প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠবে এ বিষয়ে 
আমরা নিঃসন্দেহ! এই মেলায় 
প্রবেশমূল্য যেমন নামমাত্র পেনেরো 
পয়সা) তেমাঁন স্বজ্পাবত্ত জন- 
সাধারণেরও  ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে 
বিশিষ্ট শিল্পীদের ছবি কিনতে 
পারার সুবিধা । শল্পরাঁসকদের 
আকর্ষণ বাড়াতে আর একটি উল্লেখ্য 
বিষয় হলো দশাঁমনিটের মধ্যে 
সামনে বসিয়ে প্রাতিকীতি-অঙ্কন এবং 
সে ছবি মাত্র দু টাকায় সংগ্রহের 
দুর্লভ সুযোগ। ফেয়ারের যগ্ম- 
সম্পাদক শিল্প’ শ্রীরবীন মণ্ডল ও 
শ্যামল দত্তরায়ের সমপারচালনায় 


মেলার রুচিশীল সাজসজ্জা ও সুব- 








ৃ সম্পাদক-_হাীরেন বস 
সম্পাদক কর্তৃক মভারণ ইন্ডিয়া প্রেস, রাজ! সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কালকাতা-৯৩ থেকে ম:দ্বিত এবং ৬১নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ও 








‘১, বাল সংবাদ সাপ্তাহিক 


চি 


ত্রয়োদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
শরুবার ২৭শে ফেয়ার 
মূল্য 'তারশ পয়সা 
ফোন £ ২৪-৪২৩২ . 
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পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যগাল. ধাওয়ান 
_ রাজনীতিতে নাক এলিয়েছেন_ 


'_ অজয়বাবুর' সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ £ 
জ্যোতিবাবুকে লেখা মুখ্যমন্ত্রীর 
চিঠির চূড়ান্ত রূপ রচনা 


.. অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, 
রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাও- 
মান পশ্চিম বঙ্গের রাজনাঁততে 


নাক গাঁলয়েছেন। দর্পণের সংবাদ 
,কথা হচ্ছে, ধাওয়ানজশর রাজ- 


মুখ্মন্্র অজয় মুখাজশী আর 
উপ-মদখ্যমন্দ্রা জ্যোতি বস্দর মধ্যে 
চিঠির লড়াই চলবার সময় অজয় 
মুখাজপর চঠিগুলোর চূড়ান্ত 
রূপ রচনা ,করেছেন রাজ্যপাল 


জ্বয়ং। তবে ধাওয়ান সাহেৰ কুখ্যাত 


ধর্মবীরের চেয়ে আরো বেশী 
চালাক তানি এই চিঠি রচনার 


I ' দেপপের সংবাদদ্যতা ) 


অর্থ দপ্তর প্রয়োজনীয় 'অন্ুমোদন 
দিয়েছেন এবং প্রস্তাবাটা এবার 
ক্যাঁবনেটে উঠবে। | 

_ কিন্তু সেটা ভিন্ন কথা। মুল 


নীতিতে হস্তক্ষেপ। ' ভদ্রলোক 
এলাহাবাদে নেহেরু পরিবারের 
একান্ত বশংবদ এবং সেই সদবাদেই 


ব্যাপারে রাজভবনের কোনো কর্ম ছাগ 


চারীকে বিশ্বাস করেনান। এলাহা- 


বাদ . হাইকোর্ট থেকে তান এক “ধম 
'পেটোয়া স্টেনোগ্রাফার এনেছিলেন। চট 


তার নাম হচ্ছে অমরনাথ। এই 
- অমরনাথই রাজ্যপালের গিডকটেশন 
শনয়েছেন এবং টাইপ করেছেন। 
ধাওয়ান সাহেব অকৃতজ্ঞ নন। 
রাজ্যপালের রাজনীতিতে অংশ 


গ্রহণ্র কথা যাতে বোরয়ে' না যায়. 


সেজন্য তানি অমরনাথকে নশো-- 
বারোশো "পঞ্চাশ টাকার . বেতনে 


জন্য মৃখ্যমল্মী অজয় মুখাজশিকে 
অনুরোধ করে চিঠি 'দিয়েছেন। 
মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীও বটে। ?তনিও 
অকৃতজ্ঞ হবেন কেন? শুনেছি, 


সবিনয় নবেদন 

আঁনবার্ধ কারণবশতঃ এ সপ্তা- 
হের দর্পণ আট পৃষ্ঠা করতে 'হল। 
এই অনিচ্ছাকৃত ব্রার জন্য আমরা 
দুঃখত ৷ 
A _ সম্পাদক, দর্পণ 


{দক 'দয়ে ধাওয়ানজী উত্তম ব্যন্তি। 
ভদ্রলোকের আবার কমরানস্ট মনো- 
ভাবাপন্ন বলে একটা সৌখীন 
সুনাম বা দুর্নামও আছে। তাই 
ধাওয়ানের নাম প্রস্তাব করায় 
পশ্চিমবঙ্গের যক্তক্রন্ট . নেতারা 


আপত্তি করেন ন। অবশ্য, জ্যোঁত 


বসন এ সম্পর্কে কোনো সম্মাতও 
দেনীন। শীনয়োগের ব্যাপারটি 


কেন্দ্রীয় ' সরকারের এলাকাধঈন ' 


রলে চপ করে ছিলেন . 
ধাওয়ানজী বোকা নন। তিনি 
হাওড়া স্টেশনে নেমেই জ্যোতি 
বসকে এক বিবৃতি মারফৎ সা্ট- 
দিকেট  'দয়েছিলেন। তখন 
মার্কসবাদী কমহ্যনিস্ট মহলে কিছ: 
বিদ্রাল্তিও স্যা্ট হয়োছল। 
এঘ্ডভোকেট জেনারেল 'স্নেহাংশু 
কান্ত আচার্ষের সঙ্গে ধাওয়ানজশ 
একটা ভাবও জমিয়েছিলেন।, কিন্তু 


& পর্যন্তই) আসলে তান নয়া- 
দিল্লির ইন্দিরা গান্ধীর লোক। 
ওখানকার স্বার্থেই কাজ করছেন। 
কিছুদিন আগে দর্পাণের নয়া- 
'দিজ্ির সংবাদদাতা জানিয়োছিলেন, 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর ধাওয়ানকে 


বলেছেন, পাঁশ্চমবষ্গের মন্ত্রীরা 
অন্য রাজ্যে যাবার সময় মৃখ্যমল্লীকে 
না জানিয়ে তাঁদের দপ্তর নিজের 
পাটির মন্ত্রীর হাতে দিয়ে যাবার 


ব্যাপারাটি সংবিধানসম্মত নয়! এই , 


ফাঁকে রাজ্যপাল ধাওয়ানকে ঝাস্ত- 
ফ্রন্টের রাজনীতিতে নাক গলাবার 
কথা বলা হয়েছে। তারপর আমরা 
দেখেছি, ধাওয়ানজীর এই ব্যাপারে 
মৃখ্যমন্তীকে পন্রাঘাত। সঙ্গে সঙ্গে 
উপ-মুখ্যমন্ত্রাও এটা 
মৃন্রস্ভার ব্যাপার, রাজ্যপালের 
নয়। 

কল্তু ধাওয়ানজশী "চুপ করে 


' থাকেন ন! 'তাঁন মুখ্যমন্ত্রী অজয় 


মুখার্জীর সঙ্গে গোপনে শলাপরা- 
মর্শ চালাতে সুরু করেন। এখনও 
. সেটা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন প্রায়ই 
গভীর রাতে একখানা প্রাইভেট' 
গাড়ীতে করে অজয় মুখাজশি রাজ- 


আর উপ-মৃখ্যমন্্রীর "মধ্যে চির 
লড়াই সুর; হলোঁ।" ওয়াকিবহাল 
মহল সচাঁকত হয়ে লক্ষ্য করছিলেন, 
অজয় মুখাজ্শির' জবাবের মধ্যে 
ভূঁর ভূরি ইংলম্ডের উদাহরণ । যেন 
ইংলস্ড ফেরতা কোনো উকিলের 
রচনা! কল্তু আরো আশ্চর্যজনক 
ব্যাপার ছিল অজয় মুখাঁর্জর প্রথম 
চাঠিতে।, এই চিঠিতে একট "হান্দি 
ভাষার কোটেশান ছিল। কোনো ' 
বাঙ্গালীর চিভিতে কি (হিন্দ 
কোটেশন থাকে? দর্পণ থেকে তখ- 
নই অন্সন্ধান সরু করা হয়! 
অবশ্য, চীফ সেক্রেটারী ম্‌গাংক 
বসুরও কিছু অবদান "আছে অজয় 
মৃখাজশীর জবাবে। মুগাংক বসঃও 
আইন ভালো জানেন। "কিন্তু 


আমরা নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানতে 
পৈরোছ, ' মগাংক বসুর কিছু 
অবদান থাকলেও মূল নায়ক হচ্ছেন 
রাজ্যপাল ধাওয়ান! তাঁনই অজয় 
(শেষাংশ অষ্টম পৃচ্চায়) 





পশ্চিমবঙ্গের ইদ্দির|-বংখেগ অন্ত্ন্্ 


EL সগ্জাদক হ্বষ্ঝকুমা্ অকার পদত্যাগ 
শতক 'নভ্যান্হান্তর ৯ রর 
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পশ্চিম বপ্দোর ইন্দিরা কংগ্রেসে 
প্রচণ্ড অন্তদ্ধন্ৰ দেখা "দিয়েছে এবং 
তার প্রাতক্িয়া় এই সংগঠনের 


পশ্চিম বঞ্ে ইন্দিরা কংগ্রেস গঠিত 


J দের্পনৈর সংবাদদবতা) 


প্রকাশ্যেই. অসন্তোষ প্রকাশ করে- 


'ছেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের হন্দিরা, 


বাঁগ্লেসের, নেতারা ভেবোছলেন, 
সব ঠিক হয়ে যাবে। 

এবারে নতুন সংগঠনের মর্ম! 
স্থলে আঘাত করেছেন শ্রীকৃষ্ককুমার 


+ শক্লা। তাকে এবং শ্রীতর্ণকান্তি 


ঘোষকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা 
হয়েছিল। তরুণবাব দীর্ঘাদন 
যাবৎ মন্ত্র ছিলেন । দুখানা বৃহৎ 
সংবাদপত্রের মালিক 'তান। অর্থ- 


, বল আছে, কিছ জনবলও আছে। 


নির্বাচনে জিতেছেন। অন্যাদকে 


হবার পর থেকেই অন্তর্থন্ব সুরু কৃষ্চকুমার শুর্রার পয়সা নেই।, 


হয়েছে। এই সংগঠনের যে কার্ষ 
করা কমিটি গঠিত হয়েছিল তার 
অন্যতম সদস্য শ্লীবিষু ব্যানাজশী 
পদত্যাগ করেছেন'। তাছাড়া একদা 
জড়িত শ্রীভাস্কর মিত্র এবং ডঃ বলাই 
পাল ইন্দিরা কংগ্রেসের এখানকার 
কার্যকর কাটি গঠন: বাবস্থা 
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নির্বাচনে হেরেছেন.। অবশ্য তান 
জম থেকে কাজ করে উঠেছেন। 
কংগ্রেসাঁদের স্বাভাবিক পদ্ধাঁতিতেই 


তরুণকাদ্তি সাধারণ সম্পাদকের 


কাজকর্ম চালাচ্ছেন। এই অবস্থায় 
অভিমান আর অবহেলার প্রাতাক্র- 
য়ায় কৃষকুমার শক্রা- পদত্যাগ 
করোছলেন। 


পদত্যাগপত্র পেশ ফরার পর 
ইীন্দরা-কংগ্রেস সংগঠকদের হুশ 
হয়ৌোছল। তখন . সুরু হোলো 
কৃষ্ণ শুক্লাকে আদর দেখানোর আভ- 
যান। আজ এ'র বাড়ীতে, কাল ' 
শুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে শুক্লা- 
জিকে বোঝানো হোলো, তাঁকে 


তো সব। কৃষ্ণকুমার শ্নক্লার পক্ষেই 
বা অন্য কোন পথ আছে? অতুলা- 
কংগ্রেসে তার ঠপই নেই'।' হান্দরা- 
কংগ্রেসে তবু' তো একটা, নাম 
আছে। তাই শুনেছি, তিনি নাক 


পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে করেছেন। 


পদত্যাগপত্র পেশের খবর পুরো- 
প্র ঠিক। প্রত্যাহার সম্পর্কে 
দর্পণ নিশ্চিত নয়। তবে, ইন্দিরা 
কংগ্রেস সংগঠনের নেতাদের এ- 
সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তারা বল- 
ছেন, সব মিটে গেছে! শক্লাকে কি 
আমরা ছাড়তে পার? | ' 


বিশ্বমানবের মুক্ত সংগ্রামের 
চিরকাল অম্লান হয়ে 
বে সোনার-জলে-লেখা স্তাঁলিন- 





তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


আজ বাংলা দেশের যুন্তফ্রন্টের মত। 
সোজা কথায় এ শাৰর ভেঙ্গে 
পড়েছে। এ হেন অবস্থায় নিচ্ক- 





[ই আন্তজাঁতিকতায় উদ্বুদ্ধ 
মানুষ যে অসাধ্য সাধন করতে 
, স্তাঁলনগ্রাদ তার এক 
প্য়ী দৃষ্টান্ত । এই মহানগ- 


এ ডাকনাম দেন। ক্লুশ্চফের 
মা্জনীয় প্রবপ্ণনা ও স্পদ্ধ্ণা এত 
[ওঠে যে তিনি ধরাকে সরা- 
করে লোননের দেওয়া 
নাম মুছে দিয়ে 





না দেওয়া। 


লঙ্ক মাক্সবাদ বেচে আছে সাড়ে 
তিয়াত্তর কোট লোকের মধ্যে এবং 
তা ছাড়া সমস্ত প:াঁজবাদী দেশের 
প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন সাচ্চা বঞ্লবীদের 
মধ্যে। জনযুদ্ধ ছাড়া তাদের ম্নান্তর 
কোন রাস্তা নেই। 

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের নানা 
বিকৃত, অর্ধীবকৃত, মিথ্যা ও 
কজ্পিত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে পজি- 
প্রতারণা করার মতলবে, সমাজ- 
তন্বের আমিত বিক্রম ধামাচাপা 


দেবার আঁভসাম্ধতে। সেই রকম 
কয়েকটি উদ্ভট “যযান্ত” আমরা 
এখানে আলোচনা করব। 'বিষয়াট 


নিয়ে এ পর্যন্ত 'রিটেন, আমোরকা 
ও পাঁশ্চম জামানীতে যে হাজার 
দশেক বই বার হয়েছে তা থেকেই 
বোঝা যায় সেটির গুরুত্ব । 
১৯৪২ সালের অন্তিমকালে 
জেনারেল ফন পউল:স মার্শাল 
গুডোরয়ানের ট্যাংক বহর নিয়ে 
স্তালনগ্রদের দিকে আঁভষান 
চালান তিন লক্ষ 'তারশ হাজার 
(তোন্রশ ডিভিশন) সৈন্যসহ। 
হিটলারের নির্দেশ ছিল যত ক্ষাত 
স্বীকার করেই হোক স্তালিনগ্রাদ 
দখল করে, একটি সৈন্যদল ভল্গা 
পার হয়ে পিছন দিক থেকে মস্কো 
র ফেলবে, আর একটি যাবে 
দক্ষিণে ট্রান্স-ককেশিয়ার তৈলক্ষেন্র 


কব্জা করে পশ্চিম এশিয়া ধরে 
ভারতের দিকে। জঙ্গীবাদী 
তোজোর মাণুুকুয়োয় (মান্চ্‌- 


রিয়া) প্রস্তুত রাখা জাপানের 
সবার সেরা রণাঁনপুণ কোয়াংটুং 
দখলের পরেই পূব দিক. থেকে 
সোভিয়েতকে আক্ৰমণ করবে এই 
দিল তখনকার চূড়ান্ত (স্ট্র্যাটে- 
জিক) লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের ভরা- 
ডুবি হয় স্তালিনগ্রাদে ভল্গার 
জলে, মোড় ফিরে যায় গোটা 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তোজোর 
5 
টি ওঁদকে সোভি- 
য়েত সেনাপাঁতমণ্ডলী স্তাঁলনের 
নেতৃত্বে গোড়া থেকেই যুদ্ধের প্রথম 
অধ্যায়ের যে চুড়ান্ত লক্ষ্য ঠিক 
করেন তা ছল লোননগ্রাদ, মস্কো 
ও স্তালনগ্রাদ শত্রুকে দখল করতে 
সেই লক্ষ্য সিদ্ধিলাভ 
করে। ফন পউলঃসের সেনাদল 
যখন স্তালিনগ্রাদে লালফৌজের 
প্রতিরোধ ভাঙ্গবার চেষ্টা করাঁছল 
তখন স্তাঁলনের কন্ঠে ধ্বানত হয় 
“আর সূচ্যগ্র ভূমিও পশ্চাদপসরণ 
করা চলবে না।” মিঃ রুজ- 
ভেল্ট ও মঃ চাঁচল স্তাঁলনগ্রাদে 
লালফৌজের বিরাট জয়লাভকে 
অভিনন্দিত করে স্তাঁলনকে 


স্তালিনগ্রাদ থেকে বালিন 


বাহনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে 
আপনার সর্বোচ্চ আঁধনায়কতায় 
সাধারণ বিজয়লাভের জন্য আপ- 
নাকে আমার সর্বান্তঃকরণ আঁভ- 
নন্দন জানাচ্ছি। যে নগর বরাবর 
আপনার নামের সঙ্গে বিজড়িত 
সেটি রক্ষা করার জন্য ১৬১-দন- 
ব্যাপী এতিহাসিক লড়াই এবং 
আমোরকান মাত্রেই আজ উৎসবে 
মাতোয়ারা নাৎসীবাদ ও তার অন্ু- 
করণকারীদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ 


a 


কৰ্ণেল জেনারেল রকোসড্‌্স্কি ও 





অভাবনীয় ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। সোট 
হচ্ছে যন্তপ্রধান যুদ্ধের যুগে 
ব্যাপকভাবে তরোয়ালী ঘোড়সও- 
য়ার বাহিনী ব্যবহার করে যন্ত্র 
দানবের শিরশ্ছেদ করা।  গৃহ- 
যুদ্ধের বীর ঘোড়সওয়ার বাহিনীর 
সেনাপাঁত মার্শাল বাঁদিয়ান হিট- 
লারীদের আগ্রাস থেকে নিজের 
সমস্ত সৈন্য বাঁচিয়ে নিয়ে শৃংখলা- 
বদ্ধ ভাবে পশ্চাদপসরণ করেন 
পোড়ামাটি পিছনে রেখে সমস্ত 
কল-কারখানা (নির্মাণের সময় 
থেকেই চাকা-লাগানো) আস্ত অব- 
স্থায় উরাল পর্বতমালার পূর্বে 


স্তাঁলনের । যাহোক 
“স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ” 'সনেমায় 
দর্শকরা দেখেছেন মার্শাল ব্াঁদ- 





স্তালিন, স্তালিনগ্রাদের পাল্টা আক্রমণ 


পাঁরকল্পনা আলোচনা করছেন। 


জাতিসমূহের যুদ্ধের একটি সর্বা- 
ধিক গৌরবাশ্বিত অধ্যায় হিসাবে 
{লাখত থাকবে_। “১৪/১১/৪২? 
“ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট” 
(স্তাঁলিন-রমজভেল্ট-চাঁ্টল যদ্ধ- 
কালীন পন্রসংকলন,” খণ্ড ২, পৃ 
৫৩) 

“আপনাদের পাল্টা আবুমণের 
বীরত্বব্ঞজজক সংবাদ এখানে এসে 
পেশছাচ্ছে। আমরা হতবাক-বস্ময়ে 
সেগুলি লক্ষ্য করে যাচ্ছি? 
“২৪/১১/৪২” 

(তে, খণ্ড ১, পঃ ৭৯) . 

“দক্ষিণ রণাঙ্গণে আপনাদের 
বিবদ্ধমান বিজয় আমাদের উৎপ্রে- 
রত করছে। আপনি মস্কোয় 
আমাকে যা কিছু ধারণা দিয়ে- 
ছিলেন সেগুলি আজ বাস্তবে 
পাঁরণত। চূড়ান্ত ফলাফল নিশ্চয়ই 
অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হৰে”? 
“৩০/১২/৪২” 

(তে, পঃ ৮৩). 

“ফীল্ড মার্শাল ফন 
পউল:সের আত্মসমর্পণ ও জামান 
ষষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনীর ভরাডুবির 
জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করদন। 
বাস্তবিকই এ এক বিস্ময়কর 
সাফল্য ৷ পে 
“১/২/৪৩ 

“উইনস্টন চাৰ্চ ল্‌” 


ঞে, পঃ ৯১) 


স্তালিনগ্রাদে লালফোঁজের 
আক্ৰমণে একটি! 


অভূতপূর্ব ও 


য়ানীর মজুত ও প্রস্তুত অশ্বা- 
সের সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্য কচুকাটা 
করে, চূড়ান্ত জয়মাল্য অন করে। 
পাশ্চাত্যের রণপাশ্ডতের দল মোর্স 
ভার্নার বাদে) আগে এ ঘোড়সওয়ার 
বাহিনী শনয়ে ফোড়ন ও 
[টপ্পনধ কাটতেন তামাশার ছলে। 
তাঁরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান 
স্তালিনগ্রাদে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর 
নিয়ামক ভূমিকা দেখে। যুদ্ধের পরে 
এক সামারক শিক্ষক যখন স্তালি- 
নকে ক্লাউসৌভংসের তত্বের সমা- 
লোচনা না করার পরামর্শ দেন, 
স্তাঁলন জবাব দেন ঃ “ক্লাউসোৌভৎংস 
ছিলেন কারখানাশল্পযুগের রণ- 
বিশারদ । আজ যন্ত্যদ্ধের যুগ। 
তাই নতুন রণাঁবশারদ চাই।” মাক্স 
ভার্নার সেই নতুন সমরশাস্তুজ্ঞ 
যিনি ক্লাউসোভংসের যুগোপযোগী 
উত্তরসূরী । যুদ্ধের আগে পাঁথ- 
বীর প্রধান দেশগুলির সামারক 


ধিনায়ক এবং পরবতী কালে সেই 
বাহিনীর প্রধান তত্বাবধায়ক ব্যাদ- 


যান লিখছেন £ ‘সমগ্র গৃহযুদ্ধ- 


শাখার মধ্যে দুটি বিশেষ প্রবণতা 
লক্ষ্যণীয়, 


(এক) অশ্বারোহী . বাঁহনীকে 


দর্পণ | শর্ুবার ২৭শে 





খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার 
চেষ্টা; এবং | 

দুই) নিয়ামক লক্ষ্যে উত্তীর্ণ 
হওয়ার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে অশ্বা- 
রোহী বাহনী নিয়োগ করা 
পাত্রকা, সংখ্যা চার, ১৯৩৫,প 
৩৮- লেখক) 

“প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে 
যে আধানক কালের যন্ত্রযুদ্ধে 
ব্যাপকভাবে ঘোড়সওয়ার বাহনী 
নিয়োগ লালফৌজেরই একচোঁটয়া। 
-সোভিয়েতে অশ্বারোহী সৈন্য- 
দলের শক্তি, জার্মানী, জাপান, 
ফ্রান্স, পোলান্ড, ও ইতালীর এ 
বাহনীর সাম্মলিত শান্তরও বোশ। 
কতরব্য দুটি £ 


নীর একাট স্বতন্ন শাখা হিসাবে 


কাজ করা এবং যে পল্টনগুলির 
সঙ্গে সে সহকারতা করবে সে- 


তাদের সমূলে ধ্বংস করা।” 
(ভয়না-ই-রেভোলম্যতাঁসয়া” সেপ্টে 
মবর-অক্টোবর, ৯৯৩৩ । ভয়না মানে 
যুদ্ধ। মাক্সটভার্নার, “মিলিটারী 
স্ট্রেথ্‌ অফ্‌ দি পাওয়ার্স”,১৯৩৯, 
পৃ ৯৬) 

স্তাঁলনগ্রাদে ফন পউল.সের 
সৈন্দলকে একেবারে ঘরে, 
ছন্রভঙ্গ করে, মার্শাল বাদয়নির 
অশ্বারোহী সেনারা তরোয়াল দিয়ে 
তাদের মুড ভীঁড়য়ে দেয়। 

গৃহযুন্ধের সময় দেনাকনের 
প্রাতিবপ্লবী, বাহিনীর অভিযান 
ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য লৌননের 
দ্বারা প্রোরত হবার পর স্তালিন সেই 
সময় রাজনোতিক উপদেষ্টা হিসাবে 
সেনাপাঁতদের উদ্দেশে ১০৭২৬ নং 
নির্দেশ নামায় (৯, ১০/১৯) 
লেখেন ঃ | | 
জন্য সেনাপাতিরা যেন শ্রেণীবদ্ধ- 
ভাবে না এগিয়ে, শন্ুপক্ষের যে 
অনুসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকে 
আঁভযান চালাবে তাকে দুই পাশের 
দিক থেকে আঘাত হানবার জন্য 


যেখানে দরকার সেইখানে যেন বাহ 


রচনার চেষ্টা করেন। তাঁরা যেন 
সর্বদা একথা খেয়াল রাখেন যে 
একমাত্র সৈন্দলের সমাবেশ ও 
প্রয়োজন মত স্থান পাঁরবর্তনের 
দ্বারাই সাফল্যলাভ সম্ভব। সেই 
দিক থেকে শত্রুর পার্বভাগে ও 
পশ্চাদভাগে আক্রমণ চালাবার জনা 
আম অশ্বারোহী বাঁহনীর উপর 
বিশেষ করে জোর দিচ্ছি। সেই 
বাঁহনী শু সৈন্দলের দুই পাশে 
(শেষাংশ সপ্তম পূন্ঠায়) 


রী ৯৯৭০ 





এর 


[| 


I 
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বিহারের প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দুর্নীতির তথ্য কাস 


উতকোদ গ্রহণ, হ্বজনপোষণ ও ক্ষমতা অপব্যবহারের বিচিত্র কাহিনী 


শা 


সাত সালের নির্বাচনের 
পরে গঠিত বিহারের প্রথম য্্ত- 
ফন্ট “ সরকারের দ্বারা নিয়োজিত 


_ রের প্রান্তন কংগ্রেস মন্ত্রী এবং 


অধুনাতন সশ্ডিকেট চি কৃষ্ণবল্লভ 
সহায়, মহেশ প্রসাদ সিংহ, সতোন্দ্রু 
নারায়ণ সিংহ 'এবং আর, এল সিংহ 
যাদবের বিরুদ্ধে বাবিধ দ্র্নীতি- 
মলক কার্যকলঃপের দ্বারা প্রভূত 
অর্থোপাজনের চাঞ্চল্যকর আঁভ- 
যোগ প্রমাণিত হয়েছে। 

ভারতের 'বাভল্ন রাজ্যের 
কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষমতাপব্যবহার 
এবং অর্থশগুধমনুতার কাহিনী নতুন 
নয়। 
বহন প্যরাতন ভাব 

পাঞ্জাবের প্রতাপ সিং কায়রো, 


কৃষবল্পভ তাঁর আঁর্থক সহায় 
মেসার্স সি-এম-আই লিঃ-এর আর, 
জি আগরওয়ালফ্কে অন:গ্রহ 
দেখিয়েছেন, কমিশন তাকে 


দুনপীতমূলক বলে রায় দিয়েছেন। , 


এই  আগরওয়ালার-ই অন্য 
কোম্পানন রিলায়েন্স ফায়ার ব্রিকস 
আযান্ড পটারীজ্ লিঃ ৮৬.৭৫ একর _ 
জাম অধিকার বাবদ সরকারকে যে 
ক্ষাতপূরণ দিতে অক্ষম হয়েছে তা 
আদায় করতে সহামম কোন উৎসাহ 
দেখান নি। উধর্বপীমা বেধে দিয়ে 
যে আইন করা হয়োছল তাকে 


এড়ানোর জন্য এই কোম্পানী, 


ইস্টার্ন: ম্যাঞ্গানীজ অ্যাম্ড 'মনা- 
রেলস লিঃ' কোম্পানীকে "সাতটি 


মাঁত 'দিয়েছেন। 
কুকর্মের সাঙাত 
অসৎ ব্যবসাগ্নীর্য// . সহায়ের 
বিশেষ প্রাঁতিভাজন। যে র্ুংতা 


২১৮.৭৪ একর জাঁমর চিনা মাটির 
বিশেষ কনসেশন তান ' পছয়ে 
দিয়েছেন। 

কুখ্যাত চনচাঁন মামলায় কাঁম- 
শন এই মন্দার. সম্পর্কেই কেবল - 
নয়, ‘এমন কি মহেশপ্রসাদ সিং 


এবং চাঁফ হীঞ্জনীয়ার বব, এন 
চ্যাটাশি সম্পর্কেও তর বিরুপ 
মন্তব্য করেছেন৷ রাঁচি 'ডাচ্ট- 
লাির লক্ষন্রীনারায়ণ রামনারায়ণের 
সুবিধার্থে মহুয়া এবং রাবের 
মিশ্রণে দেশী মদ তৌরর লুস্ত 
পদ্ধাত পুনঃপ্রবর্তনের ' .আদেশ 
{তানই দিয়োছলেন। 

ইনর্বাচটনের আগে পাট-করের 
নোটিশ বাতিল করা, নিজের 
নির্বাচনী কেন্দ্রে সাত তাড়াতাঁড় 
জলের পাইপ বসানো, পাটনা কেন্দ্র 
জমদার দখল সংক্রান্ত. মামলা 
তুলে নেওয়া ইত্যাদি রাজনোতক 
ধরণের ক্ষমতাপব্যরহারজনিত ঘটনা, 
আছেই। 
মধ্যম পাপ্ডব 

এই চক্রের মধ্যম পাণ্ডব মহেশ- 
প্রসাদ সিং গত সাধারণ 'নর্বাচন 
পর্যন্ত রাজ্যের সেচ ও বিদ্যুৎ 
মন্ত্রী থাকাকালে এম, এস,.রামাইয়া 
নামক কন্ট্রাকটরের কাছে মোটু এক 
লক্ষ প'চাত্তর হাজার, টাকা উৎকোচ 
গ্রহণ এবং রাজ্যের স্বার্থহান করে 
চনচাঁন ৱাদাৰ্সকে অনুগ্রহ 'বত- 


রণের দায়ে কাঁমশন কর্তৃক দোষ " 


EE মারফৎ 
ঢতান এই সব- অপকর্ম করেছেন 
‘সেই চাঁফ ইীপ্জনীয়ার বব, এন 
চ্যাটাজনি এবং আর্ক উপদেষ্টা 
এস, এস, শ্রীবল্তব সম্বন্ধে কমি- 
শন বিরুপ মন্তব্য করেছে। এদের 
সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গা তদন্তের সংপা- 
রশ করেছে। চনচাঁন ব্রাদার্সকে এই 
সব সুযোগ-স্াবধা দেওয়ার ফলে 
রাজ্য সরকারের ষে লক্ষ লক্ষ টাকা 
ক্ষত হয়েছে তার জন্য কমিশন 
মহেশপ্রসাদ ও কৃষ্কবল্পভকে 28 
করেছে, | 
1দ-বি-আইকে ঠেকিয়ে - 
নিজের পেয়ারের কন্ট্রাকটার 
না পাওয়াতে মহেশপ্রসাদ কাজ বন্ধ 
করার আদেশ 'দিয়োছলেন। পরে 
ণ্স্ৰ 
ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর 
সেই কাজ বন্ধের আদেশ তুলে 
নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার, এই 
ব্যাপারে স-।ব-আইকে 'দয়ে তদন্ত 
করাতে চায় কিন্ভু 'মহেশপ্রসাদ 'তার 
তীব্র বিরোধিতা করেন। উদ্দেশ্য 
না বললেও চলে। 





'' ,বিড়লা ভ্রাদাসে র কর্মঢারীদের 
আন্দোলন চলছে চলবে ' 


সওদাগরণ কর্মচাগ্পদের কেন্দ্রীয় 
সংস্থা ফেডারেশন ও মাকেনটাইল 
এমপ্লয়িজ ইউানয়ন গত দ: বছর 
থেকে লক্ষ্য করছে যে সওদাগর 


-  আফসগনলোতে ছাঁটাই, ক্লোজারের 


ঢেউ চলেছে। 

পশ্চিম বাংলার প্রগতিশীল 
গত আগস্ট মাসে বিড়ল্ গোম্তীর 
কর্মচারীরা বিড়লা ব্রাদার্স এণ্ড 
ইটস এলায়েড কনসার্ণদ এম- 
প্লায়জ ইউনিয়ন নামে তাদের ইউ- 
নিয়ন গঠন করেন। এই ইউনিয়নের 
স্বীকাতি ও আঁদের দাবী-সনদের 
মীমাংসার আওয়াজ তুলতেই মালিক 
'পক্ষ চাজশীট সামপেনশন বদলীর 


' আদেশ ও ছাঁটাই ইত্যাদর দ্বারা 


, এই! সংগঠনকে ভাঙতে চেষ্টা 
.করেন। এজন্যে এমন কি সংগঠনের 


আশ্বাস দেন যে, তাদের আঁফস 
সরাবার কোন মতলব নেই এবং 
চলতি অবস্থা বজায় রাখা হবে, 
ইউনিয়নের স্বীকৃতি ও দাবী সন- 
দের আলেচ্চনাতেও কর্তৃপক্ষ রাজ" 


হয়েছিলেন। যখন কথাবার্তা চল- 


ছিল কর্তৃপক্ষ আবার ফাইল ও 
দলিলপত্র সরাতে সুর; করেন। 
যাঁদও প্রীতিপরর্ণ মামাংসা পথে 
আলোচনা অনেকটা এাঁগক্সেছিল 
মালিক চট করে আলোচনা ভে্ছে 
দিলেন। 

ইউনিয়ন তখন: কর্তৃপক্ষের 
দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে 
নামলো। বর্তমান মাসের তেইশে 
তারিখে কর্তৃপক্ষ তখন ওাঁরয়েন্ট 
পেপার মিল, হিন্দুস্থান মোটরস 
ও সির সিল্ক 'লামিটেডের হেড 
আঁফিস সেই সেই কারখানায় সারয়ে 
নেবার নোটিশ দেন এবং হন্দুস্থান 
এলুমিনিয়ম করপোরেশনের কর্ম 
চারীদের ছনটিতে যেতে বলেন। 
চাঁববশে ফেব্রুয়ারী বেঙ্গল স্টোরস 
লিমিটেড বন্ধ করে দিয়ে তার 
কর্মীদের পথে নামালে ব্যাপারাট 
আরও ঘোরালো হয়! কর্মচারণ- 
দের কারখানায় বদলীর ব্যাপারে 
এটা বলা হয়েছে যে তারা সেখানে 
না গেলে তাদের চাকুরী চলে যাবে। 
অনন্যোপায় হয়ে তেইশে তাঁরখে 
সকাল থেকে ইউনিয়ন অবস্থান ও 
কলম ধর্মঘট করতে থাকে৷ ফেডা- 
রেশনের পক্ষেও সমস্ত সওদাগরী 


apie 


কর্মচারীকে সজাগ করে “দয়ে ন্যায্য 
দাবীর জন্যে সংগ্রাম! বিড়লা কর্ম 
চারীদের পাশে দাঁড়াতে বলা 
হয়েছে। তদন.ষায়ধ পনেরো ইন্ডিয়া 
একচেঞ্জ প্লেস ও দশ নম্বর ক্যামাক 


স্ট্রটের আঁফসগুলোতে বিক্ষোভ 


যুগ্ম সহ-সভাপতি অসময় চ্যাটাজশি 


দস্তু করতে চান বলে বন্তব্য রাখেন। 
এটা চলতে থাকলে বেকার সমস্যা 
প্রকট হয়ে রাজ্যের পাঁরাস্থাতকে 
জাঁটল ‘করে তুলবে! এইজন্য 
চাঁৰবশে ফেব্রুয়ারী সমস্ত সওদা- 
গর কর্মচারীদের এক বিক্ষোভ 
মাছল বধানসভা আঁভযান করে 
অর্নীতবিলম্বে সরকারকে হস্তক্ষেপ 
করতে অনুরোধ জানয়েছে। 
এটাও ঘোষিত হয়েছে যে 
ফেডারেশনের ডাকে মার্চের প্রথম 


॥ তিন ॥ 


পূর্ণ একাঁট মানচিত্র তাঁর হেফাজৎ 
থেকে উধাও হয়ে গেলে কেন্দ্র সে 


- 'বষয়ে তদন্তের আদেশ দেয় কিন্তু 


তদন্ত হতে পারে না এবং অবশেষে 
সেই' তদন্তের ফাইলটিও অদৃশ্য 
হয়ে যায়। 
, A 

তৃতীয় পাণ্ডৰ 

এই চক্রের তৃতীয় নায়ক 
সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ পাঁকাল মাছ। 
কয়েকাঁট আভিযোগের হাত ফসকে 
বোরয়ে গেলেও স্বজাতি হর- 
গোবন্দ সংহকে যে তিনি, অনে- 
ককে ডাঙ্গয়ে কৃষ দপ্তরের 
ডেপুটি ডিরেকটর , পদে যাবত 
করোছলেন, তা প্রমাণিত হয়েছে। 
কাঁমশন আভযোগ করেছেন যে, 
এই ব্যাস্ত 'িরলোস্কর কোংকে 
যে বিরাট সংখ্যক পাম্প' সরবরাহের 
অর দিয়োছলেন তার ফলে 


' রাজ্য ভান্ডার পুল ভাবে ক্ষাতি- 


গ্রস্ত হয়েছে। কামশন আঁবচ্কার 
করেছেন যে, পাটনা ইমপ্রচভমেন্ট 
ট্রাস্টের আঁফসারেরা শহরের উন্নয়ন- 
মূলক কাজ 'শিকেয়। তুলে সত্যেন- 
বাবুর স্লীর হাড় তোর মহৎ 
রেখোছলেন। আহা, কংগ্রেসী 
জাতীয়তাবোধ! 


নকুল সহদেব 


- ' বামলখন সিং যাদবের বিরদ্ধে 


আনত প'ঘতা্লিশাঁট আঁভিযো- 
গের মধ্য, বিস্তুঁসম্ভার্‌ দ্ধয় ও 
নাত সম্পর্কিত পাঁচাট আঁভষোগ 
প্রমাণিত হয়েছে। 

{সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের বর্ত- 


- মান সাধারণ সম্পাদক আঁম্বকাশরণ 


সিংয়ের বিরুদ্ধে জনৈক ব্যবসায়ীর 
নিকট পাওনা বিক্রয় করের একটি 
বিরাট অঙ্ক রাইট অফ করার 
অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। 

* মন্মাদের মাইনে কেরাশির মত 
হতে পারে না; হাজার কয়েক 
হতেই হয়, না হলে গাম্ধী-টদীপর 
স্টেটাস বজায় রাখা যায় না। কিন্তু 
এই স্ব মান্তিবরেরা তাদের মাল্বত্ব- 


* কালে যে পাঁরমাণ টাকা কামিয়েছেন 


ভার সংগে তাদের আয়ের সমতা 
হয় না। বাঁক টাকা কোথা থেকে 
এসেছে তা বলার প্রয়োজন হয় ' 
না। ot i 
(শেষাংশ চতুর্থ পঠ্ঠায়) 


২ বিন 


টি 
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আনি লহ 


“সমাজবাদী ইণ্তিকেট কংখ্রেয্ * 


অবশেষে দনমংঘের শ্লোগানের গা মী? 


1 


| টা শুনে তাক লেগে 
যাবে যে, জনসম্ব পার্টির নিলর্জ 
মিথ্যাপ্রচারের  জবলন্ত, নমুনা 
“বঙ্গাল জল্‌ রহা হৈ” আজকে 
তথাকাঁথিত সমাজবাদ ' পন্থী ইণ্ডি- 
কেট কংগ্রেস নিজ দলের প্রোগ্রাম 
হিসাবে কার্ধান্বিত করতে চলেছে, 
এবং সে-উদ্দেশ্যে , যে-কোনো 
স্বধাবাদশ রফা বা আপোষ করতে 
রাজী। . উত্তরপ্রদেশে 'সাঁণ্ডকেট 
কংগ্রেসের বৃহত্তম কেল্লা গুপ্তা মান্ি- 
মশ্ডলশীকে ফতে করার জন্য উত্ত 
সান্ডিকেট। কংগ্রেসেরই জমশ্রেণী- 
স্বার্থবাহপ বি কে ডি দলকে মৃখ্য- 
মন্ত্রী পদের ব্যাঙ্ক চেক লিখে 
দিয়েই ক্ষান্ত হয়ান তারা বিহারে 
এস এস' পির এক উপদলকে ভাঙিয়ে 


দুইটি বা [তিনটি 
সন্তানের পাঁরবারই ও. 


আদর্শ পারবার ' 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


দূলচ্যত, করার - আপ্রাণ চেষ্টা : 
করেছে। এখন, বাঙলার পালা। 
এখানে জনপ্রিয়তার আঁবসম্বাদশ 
দলিল পাওষা সত্বেও যবত্রম্ট সর- 
কারকে উৎখাত করার মেঘান্তরাল- 
বর্তী চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে বাঙু- 


ধিবদমান কংগ্রেসের দুই গ্োম্ঠী-, 


কেই কাজে লাগানো হচ্ছে, যাঁদও 


কোনো কোনো “নিউ দল্পপস্থ রাজ-' 


নৈতিক মহলের অভিমত হল, যদ 


উত্তরপ্রদেশে গুপ্তা ' ক্যাবনেটের . 


গণেশ ওলটোনো হয়, তাহলে, বাঙ-. 
লায় সিশ্ডিকেটপন্থী কংগ্রেস বিধান 
সভায় যক্তফ্ুন্ট সরকারের, বৃহত্তম 
শরিক | পি এম দলকে পরোক্ষ 
সমর্থন দেবে; অর্থাৎ কেরালা 


\ জোন রাখুন $ 


মডেলে মান ফ্রন্ট সরকার গঠনের 
চেষ্টায় বাগড়া দেবে। কেবল তাই 


নয়; পালণমেন্টেও এর ফলে তীর ' 


সঙ্কট।দেখা দেবে। ইন্দিরাজীর 
সংখ্যালঘু সরকারের 'প্রাত সি পি 


এম দলের সমর্থন তো যাবেই, উপ- 


রন্তু সি পি এম-এর সঙ্গে বর্তমানে 
যে যে দল সর্ব ভারতীয় রাজনা'তির 


আকাল , দল, ডি এম কে, এবং 
কয়েকজন 'ন্দলীয়_'ভাদের সাঁম্ম- 
দলিত বিরুদ্ধাচর্ণেরও সম্মখীন 
হতে হবে প্রধান মন্ত্রীকে । সম্প্রীতি, 
সন্দরাইয়া এবং বাঙলার উপমদখ্য- 
মন্ত জ্যোতি ' বস? ইন্দিরাজশকে 


শাল্তভাবেই এই রাস্তবসত্য সম্‌- 


£ 


] 
) ) 





পরিবায়কল্যাণই পরিবার পরিকল্পল? 
যে কোন পরিবায় পরিকল্পনাকেস্রেই বিনামুল্যে নিরোধ এৰং 


যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায় 


€ হিন্রস্থান লিভায়ে উৎপাদিত ভরব্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী 
'হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ 
' কিনতে পাওয়া বায় 

তিনটি সম্ভান না হওয়া পৰ্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে ছুই 
সম্ভানের জন্মের মধ্যবর্তা সময়ের, ব্যবধান বাড়ান সম্ভব 


তিনটি . সম্ভানলাভের পর ' স্থায়ীভাবে জ্বস্মনিরোধের জঙ্গে 


@ 
বস্তোপচারই শোষ্ঠ পদ্ধতি 
আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার 
পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে 


বিনামূল্যে. অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । 


পি সা পঠিবার পরিকর সংস্থা করত প্রচার্জিত ) 
॥ , 


উর, ও 
ক 


বিয়ে দিয়ে এসেছেন! তথাপ 

উপদলীয় একনায়কত্বের 
নেশা. ও প্রয়োজন যায়ান। সুতরাং 
পাশ্চম বাংলায় রাজনোতিক সঙ্কট 
কাঁতিম ভাবে সৃষ্টি করা হলে তার 
তাৎক্ষাণক বং বিলম্বিত দুই 
প্রতিকিয়াই নতুন দিল্লীতে দেখা 


.দিদেশ চাঁলত এজেন্টদের হাতে 
তুলে দিতে যাচ্ছে। এদের মখপন্র 
“অর্গানাইজার” এবার দৈনিক সংবাদ 
পত্র হতে চলল। টক্কা নিনাদের 
সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ভারতীয় মজ- 
দর সঙ্ঘবের নামে সংগঠিত শ্রমিক, 
শ্রেণীর মধ্যে অনুপ্রবেশ । অবশ্য এ 


চত | ক বয়ে: হেগ 


প্যাল কর্পোরেশনের” দক 
চারীরা সফলকাম হরতালের 


প্রভুদের বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে 
দিয়েছে যে, সম়াজ নিপণীড়ত 


' “ভাঙ্গাগরা অর্থনৈতিক . লড়াই 


লড়তে জানে, এবং 'দমনশাস্তকে 
'উপেক্ষা করেই দাবী আদায় করে 
দিতে পারে। প্রসঙ্গাতঃ দিল্লী 
শহরের কতক অংশ এর ফলে আব- 
জনা পীড়িত" হলেও, সাধারণ 
নাগ্গীরক এদের প্রাত- সহানুভাঁত 
হারায়ানি, ' যাঁদও খবরের কাগজে 
কাগজে কর্পোরেশন এদের. হরতাল 


', চেস্টা করেছে। আরও উল্লেখনীয়, 


হরতালণ সাফাই মজদুরদের পেছনে 
ইণ্ডিকেট কংগ্রেসী নেতাদের 


| লুকোনো পম্টেপোষকতা, এমন “ক 


গ্রেপ্তার থেকে আশ্রয়দান অবাধ 
রয়েছে, এমান আঁভযোগও রাজ- 


এই যে, ইশ্ডিকেট কংগ্রেসের সর-, 


আইনের বলে সুপারাঁসড, অর্থাৎ 
বাঁতল করে ' পৌরপ্রশাসন হাতে 
'নেকে। এতে অবশ্য জনসঙ্েরই 


জনমনে দাগ কাটেনি। 


: প্রথম। 


১ অনপনেয়। 
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কাটিয়ে নিতে চোঁজ্টত। বাহনল্যই 
বলা, হারিয়ানায়' চণ্ডীগড়কে কেন্দ্র 
করে “তুমুল আন্দোলন” বাঁধানো 
গেলনা । নতুন রাজধানী তৈরি 
করার জন্য কেন্দ্রের অনুদান কুঁড় 
কোটি টাকার অন্ক আরও বাড়বে 


- এমন কথা শোনা যাচ্ছে; সুতরাং 


' যব আন্দোলনকারণ প্রাণ হারাল। 


সাধারণ ভাবে ৰলা চলে যে পাঞ্জা 
বের নাগরিকরা এ-অগ্চলকে খয়- 


_ রতি করায় কেন্দ্রের প্রাতি ক্ষণ, 


কিন্তু গুরনাম সং বা তার ক্যাৰি- 
নেটের বিরুদ্ধে নয়। তিনি পরি- 
কার বাঁকিয়ে "দিয়েছেন, কেন্দ্রের 
ফয়সালার সঙ্গে তার সহমত হওয়া 
তো দুর কথা, তান এর বিন্দু 


সা 


| 


বিসর্গও জানতেন, না। . কেন্দ্রের, . 


রায়ের সঙ্গে. পাঞ্জাব সরকার ' 


পূর্বাহ্ন সমসূরধ হয়োছল, এ ধর- 


ণের অভিসন্ধিমূলক প্রচার "দিল্লীর, 


বৃহৎ সংবাদপত্রে বেরোলেও তা 


কথা, এই প্রচারে ইন্ধন জ্বগিয়েছে 
আপাতদষ্টতে প্রগ্গাতশীল সংবাদ- 
পর পোট্রয়ট। 


আশ্চর্যের ' 


বাজেট আঁধিবেশন চলছে। তার | 


পূর্বে বৃহৎ রাজনৈতিক ঝড় চাস্ডি- 
গড় সংকট আসান হওয়ার পর 
আপাততঃ তেমন কোনো সঙ্কেত 
দেখা না গেলেও রাজ্য কেন্দ্র টানা- 
পোঁড়েনের ফলে দেখা দিতে পারে। 
{বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশে এবং পশ্চিম 


~~ 


পি 


বাংলায় ইশ্ডিকেট, কংগ্রেস নেত্রীর ' 


হস্তক্ষেপের সক্ষম চতুরালি যখন 
সমস্যা আমন্ত্রণ করতে চলেছে। 
সংসদীয় রাজনীতির নিকট ভাঁবষ্যৎ 
তই অনেক  মনেরহ খোরাক 


জোগাবে। 


জল 


(চতুর্থ পৃঙ্ঠার পর) 
কর্ণবধের ব্যবস্থা 


পান্ডবেরা যেমন কুর-ক্ষেত্রের 
অনেক আগেই 'কর্ণকে আউট 


‘করতে চেয়েছিল তেমাঁন এই কাঁম- 


শনের কাজ বন্ধ কর্নার জন্য সং" 


শলম্টব্যা্তরা বিস্মিত চেস্টা করে- 


িল। 'কল্তু তাদের শত চেস্টা 
সত্বেও আয়ার কমিশনের রিপোর্ট“ 


'অবশেষে প্রকাশিত হয়ে মানুষকে 
॥ হতভম্ব করে দিয়েছে। কংগ্রেসী ' 


রাজত্বে দুর্শীতর কথা সকলেই 
জানে। কিন্তু কোন আদালতের 
মর্ধাদাসম্পন্ন সরীপ্রম কোর্ট বিচার- 
পাঁতির নেতৃত্বাধীন কাঁমশনের দ্বারা 
এই সব অভিযোগের সপ্রমাণতা এই 
সেই জন্য এর কালিমা 
অপরাধী ব্যটিদের মুখমণ্ডল থেকে 


\ 
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সমস্যা-কাতর ছাত্র সমাজ 


যুক্রণের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে 


বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 


য্্তফ্ুন্টের পেছনে যেমন মধ্য- 
বিত্ত, কৃষক শ্রমিক প্রভীতরা আছে 
তেমান আছে এক বিশাল ছাত্র 
সম্প্রদায়। নিযুত প্রাণের ও সাহ- 
সের অধিকারী ছাপ্রদের ভুমকা, 
বিশেষ করে কংগ্রেসের পতন ঘটা- 
নোর ব্যাপারে কম নয়। তেমনি 
কম নয়ন যন্তক্রন্টকে রক্ষার ব্যাপারে। 
বস্তুতঃ বামপন্থী আন্দোলনের 
, অন্যতম হাতিয়ার হলো ' বাংলা 
' দেশের ছাত্র সম্প্রদায় । 

কিন্তু এই ছাত্রকুল আজ ফব্ত- 
ফন্টকে নিঃশর্ত সমর্থনের ব্যাপারে 


সংশয়াচত্ত। ফ্রপ্ট ক্ষমতায় আসার ' 
' পূর্বে ছাত্রদের সামনে যে উচ্জবল 


ভাবষ্যং চিত্র রেখোঁছল, গত এক 
বছরের শাসন কালে তা কিছুমান 
বাস্তবায়িত হয়েছে ' বলে ছার 
সমাজ মনে করে না বা কোনাদন 
তা বাস্তবরূপ পাবে বলেও ছাত্রদের 


। একাংশ মনে করছে না! 


' প্রথমবার যুক্তফ্রম্টরে আমলে 
নকশালবাড়ীতে যে আগন জহলে- 
ছিল, সেই আগননের ফুলাক দিকে 
দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেই দেশের 
বর্তমান ও অআশামাঁ জনসমাজের 
সঠিক মুক্তির, সম্ভাবনা এই মত- 
বাদে বিশ্বাসী ছাত্রদের সংখ্যা দিন 
দিনই বার্ধত হচ্ছে। শারকণ সংঘর্ষ 
গালাজ, বাঁশ দফা কর্মসূচপর 


1, প্ৰতি 'অবহেলা, মার্কসবাদী কামিউ- 





প্রস 


পার্টির নির্দেশ পালন করতে উৎ- 
সাহ বোধ করছে না। বিরোধিতা 
করার আবেদন যত জোরদার হয়, 
সমর্থন করার আবেদন তত আবেগ- 
ময়ী হয় না। হয় না বলেই ছাত্ররা 
আজ' ক্রমশঃ বিভন্ত' হয়ে পড়ছে। 
প্রসঙ্গত বলা যায় যান্তফ্রন্ট ক্ষমতায় 
আসার পর দলের নির্দেশ অমা- 
ন্যের অপরাধে বিভিন্ন দল' থেকে 
যত কর্মী বাঁহন্কৃত হচ্ছে, তার 
মধ্যে বেশীর ভাগই ছাত্র। ক্রমবর্ধ- 
মান অপরাধ, রাজনোতিক হত্যাকাণ্ড 
তীব্র বেকার সমস্যা, বৃদ্ধিজীবী- 
দের রাজনপীত থেকে ধারে ধারে 
পশ্চাদপসরণ ছাত্রদের মধ্যে অন্যপথ 
গ্রহণের প্রবগতাকে উত্তেজিত 
করছে। . . / 
তর আসার পর 
বাংলা দেশের গোটা ছাত্র সমাজের 
মুখে যে ওজ্জবল্যের দীপ্তি দেখা 
দিয়েছিল, তা আজ ধনম্প্রভ হয়ে! 
যচ্ছে। তাদের মধ্যে নানা প্রশন। 
বাজেটে ছাত্রদের সুখ সুবিধার 'জন্য 
ক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে । কেরা- 
লায় যেখানে মাধ্যামক শিক্ষা অবৈ- 
তাঁনক হয়ে গেল, সেখানে বাংলা 
দেশে প্রার্থীমক শিক্ষা পেতে গেলে 
পয়সা দিতে হয়। বিদ্যালয়ে পড়া- 
শ্যনার উন্নত কি করা যায় না। 
গৃহ শিক্ষক না রাখলে কেন পাশ 


করা যাবে না! ষোল সতের বৎসর 


'অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে বিদ্যা 
অর্জন করা গেল তা 'দয়ে কেন 
চাকরী, জুটবে না। | 
এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে 
যান্তফ্রম্ট যতই দেরী করবে ততই 
ফ্রন্টের ভিত আলগা হয়ে আসবে! 


, এখন যেমন কলেজ স্ট্রীট মাঝে 


মাকে ' ছাত্রদের দখলে চলে যায়, 


লব্ধ করছে। 


বাছা বোধ ছোয়া "২০ ছাদের পড়াশ্মনার ব্যয়ভার 


 ্ 


' মাঁক'ন ও সাইগনের ফৌজের 
দ্বারা দাক্ষণ ভিয়েতনামের বে-সাম- 
রিক আঁধবাসীদের হত্যা সম্পর্কে 


ভয়াবহ ৫৬৭। 
সম্প্রীতি তথাকথিত “ত্বরান্বিত 
মনোতুন্টিসাধন” পারকজ্পনা 


এই পরিকজ্পনা অনযাক্সী মার্কন 
ও সাইগনশ ফোঁজ জান্ুয়ারণ ১৯৬৯ 


থেকে জানঃয়ারী ১৯৭০ পর্যন্ত ' 


২০,০০০ বার স্মরতৎপরতা চ্াল্‌- 
য়েছে। শুধু কোয়াং ন্‌গাম প্রদে- 
শের উত্তরাণ্লেই তারা হত্যা 
করেছে ৪,৮০০ বেসামারক আঁধ- 
বাসীকে, প্রয়ানত 'নারী ও শিশুকে, 
ধংস , করেছে ১২,৪০০ট গৃহ 
৯৪টি প্যাগোডা ও ' মন্দির, ১১ট 
সেচসংকান্ত 'কাঠামো এবং নষ্ট 
করেছে দশ হাজার 'হেকটর জমি। 
“কণ ঘটছে?” এই প্রশ্নটি 
জিজ্ঞাসা করছেন সমস্ত সৎ আমে- 
কান সহ লক্ষ লক্ষ মানুষ! 
এই প্রশ্নের জবাব খোঁজা বোধ- 
হয় অন্য দেশের জনগণের চাইতে 
আমোঁরকানদের পক্ষেই বেশ 
দুর্হ। মাকন যনন্তরাষ্ট্রের প্রভাব- 
শালী মহলগ্যাঁল স্পম্টতই চেষ্টা 


| + 


' পাঁচ ৪. 


 ভিয়েজামে াদদী বা 
বিরদ্ধে ক্রোধ ক্রমবর্ধমান 


ইয়েকাতেরিনা শেভেলেভ। 


করে যাতে জনসাধারণ দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামে দানবাঁয়। মাক: বর্ব- 
রতার . ঘটনাগাল জানতে না 
পারেন। 
, মাঁকন সৈন্যদের অপরাধ 
সম্পর্কে প্রচার এড়াবার জন্য মার্কন 
সামরিক কর্তৃপক্ষ কি রকম চেষ্টা 
চালাচ্ছে। সঙমাইয়ের হত্যাকাণ্ডের 
জন্য দায়ী লেফটেন্যান্ট ক্যালের 
মামলার শুনানিই তার প্রমাণ । 
ক্যালের মামলার শ্দনান চলছে 
জার্জয়ার ফোর্ট বোনং সামারক 


ঘাঁটতে। জায়গাটায় সাধারণ মান;- - 


ষের প্রবেশাধিকার নেই। যে-বিচা- 
রক মামলাটির তদন্ত করছেন তান 


কিছ: বাড়াত ব্যবস্থা অবলম্বন 


করেছেন। তান আদেশ জারী 


করেছেন যে সঙ্মাই সম্পর্কে হোল- 
কপটারচারঈদের সংবাদ! “কলম্বাস 
ইনকোয়ারার” পত্রকার সংবাদদাতা 
প্রকাশ করতে পারবেন না। j 

১০৯ জন শিশু, নারী ও 


| 
বৃদ্ধকে হত্যা করার আঁভিযেগে 
আঅভিষুন্ত ক্যালের পক্ষ সমর্থন 
জন্য ব্যারিষ্টার ছাড়া অন্যান্য- 
রাও আছেন। এটা খুবই তাংপর্য- 
পূর্ণ ঘটনা । তাই, জীত-্রাতি- 
ক্রিয়াশীল সংগঠন ণআমোরকান 


লিজিয়ন” ক্যছলেকে বীর আভধায় 
আঁভাহত করতে লজ্জাবোধ করেনা॥ 
মা্ক'ন য্য্তরাম্ট্রেকছু সংগঠন ও 
বশিন্ট ব্যন্তি” দুই লক্ষ ডলারের 
এক “ক্যাল ফাউন্ডেশন” গড়ার 
প্রস্তাব পর্যন্ত ' দিয়েছেন। 
হত্যাকারীকে মার্জনা করার 
এই প্রচেষ্টা মার্কিন যবস্তরাম্ট্র সহ 
সকল দেশেই ক্রোধের ! উদ্রেক 
করছে। তাই, ভিয়েতনামে বর্বর 
আগ্রাসনের অবসান দাঁব করে 
বিশ্বের জনমত ক্রমেই উচ্চকন্ঠ 


 হচ্ছে। 





ছোটবেজ। থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করতে 


1522 Re 


সাধনা শুৰধালয়-ঢাকা 





বদ্ধ বয়স পর্যস্ত দ্যত সুস্থ, সবল, 
সুন্দর ও মাড়ি স্দৃড় থাকে । মুথ চ্দ 
। ও দুৰ্গক্ষমুক্ত হয় । 


করে: কলিকাতা-৪৮ আদর্শ 
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সাতৰ শাস্ত্রের ডুতপূর্ব অধ্যাপক । 
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[ছয় 1 


শুবন্ডাষ্মভি 
ছুরির 


গত ১৩ই জানুয়ারী (১৯৭০) 


পিকিং রেডিও থেকে ভারতীয় বৈপ্লাবক কর্তব্য। তা ভিন্ন লেনিন 
কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে স্তাঁলন বা মাও-সেতুংও সকল 


ঘি ণি ঘাই (এমনএন)-এর ান্তিবিনাম 


ভারতীয় খাঁটি কামউঁনস্টদের 


ঘোষণা করা হয়েছে যে কৃষক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী 


শ্রেণীর সশস্ত সংগ্রাম সংগঠিত অংশের কর্তব্য সম্পর্কে এ কথা “প্রতিক্রিয়ার 


করার ও কৃষি বিপ্লব সফল করে বার বার ললেছেন। কথাটা আদৌ 


তোলার ' জন্য “শ্রেণী সচেতন নতুন নয়। আর এটা অতি বাস্তব 
শ্রামকদের গ্রামাঞ্চলে পাঠানো সত্য যে গ্রামীন বিপ্লবের পাঁরপুরক 


“ভারতণ় শ্রামক শ্রেণীর” কর্তব্য। আন্দোলন হিসাবে যাঁদ সহরের 


- তার ফলে কৃষি 


'িদ্লবের উপরে : শ্রমিক ও দাঁরদ্র মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 


শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রা্তাষ্ঠত ' আন্দোলনের দ্বারা পূর্বোন্ত আন্দো- 
হবে। চীনের এই ঘোষণায় এ লনকে রক্ষা করার জন্যে সাহায্য 


কথাই প্রমাণ হয় যে. সহরাণ্চলের ' করা না হয় তবে গ্রামের এঁ কৃষি. 


শ্রীমক শ্রেণীর ভিতরে তাদের বিস্লবের আন্দোদন' বেশী “ দিন 
(শ্রামকদের ) নিজস্ব শ্রেণী সংগ- টিকে থাকতে পারবে না এরং 


উনের ভিতর দিয়েই শ্রামকদের 
একাংশের শ্রেণী সচেতনতা : উচ্চ 


পর্যায়ে উন্নত করা সম্ভব ও প্রয়ো- 


জন এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদের 
শৃশক্ষা দ্বারা মোটামাট তৈরী করে . 


শ্রেণী শুর নির্মম অত্যাচারের 


মুখে ' অসহায়ের মতে! মার খাবে 


এবং শেষ 'পর্যন্ত হতাশার গর্ভে 
নিমজ্জিত হতে বাধ্য হৰে গ্রামের 
একাঁটর পর একটি অণ্চল। তাতে 


টাল লাভবট হৰে প্রা শ্ুগণ ও 
উপরে প্রাতক্রিয়াশখলরাই।, 


এদিক (শুধ হল আমন ও {কন্তু, শতধাবিভন্ত ভারত'য় 
নয়) কায়িক নেত; প্রাতষ্ঠা-কিরা্! 


$ 


মস্তিষ্ক তি ও কর্মক্ষম রাখে। 


সাধনা গীৰধালয়-চাকা 
| ফলিকান্জা-« 


কমিউনিস্ট বিস্লবীদের এম-এল 


ki 


গ্রপাঁটির (যাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
পাঁতি-বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আগত) 
ঘোষণা ও ক্রিয়াকান্ডে ইহাই প্রমা- 
ণিত হয় যে তার? সহরাঞ্চলকে 

সুরক্ষিত -ও শস্তু ঘাঁটি 
বলে মনে করেন এবং সহরের শ্রামক 
ইউনিয়ন বা অন্যান্য গণ-সংগঠন 
থেকে তারা ইতিমধ্যেই পাততাঁড় 
গুটিয়েছেন বা গুটাতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন এবং জল্লাসবাদী কায়দায় 
গোপন পার্টি সংগঠন গড়ার দিকে 


তাদের কিছ: সংখ্যক কর্মী তৎপর 


রয়েছেন। বাকি অংশ “আপ্ডার 
গ্রাউন্ড” কাজের অজুহাত তুলে 
'নাক্কয় ভূমিকা পালন করছেন 
ব তথাকাঁথত “সারয়স” কমি 
বলে নিজেদের ওজন বাড়াবার 
কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। (ইহা নতুন 


ঘটনা নয়, ক্ষেত্র বিশেষে পা্ণীত-, 


বুর্জোয়া, চারত্রের বৈশিষ্ট্য) সে 
যাই | হোক-পিকিং রোঁডিওর 


ঘোষণা অনুসারে এ কথাই বলা: 


যায় যে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজ- 
নৌতক-অর্থনোতক পাঁরাস্থাতর 





না কেন, সপ 


_ দিয়েছেন। 
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তুলনায় যে বিপ্লবী আন্দোলনের 


অরস্থা রয়েছে তাতে গ্রামাণুলের 
সশস্ত কৃষক আন্দোলনকেই একমাত্র 
আন্দোলনের পল্থা বলে 'পাঁকং 
রেডিও মনে করেন না। বৈস্লাৰক 
উদ্দেশ্য সফলের জন্যে সহরাণলের 
নিম্নাবত্ত লোকদের আন্দোলন 
করার প্রয়োজনও রয়েছে অপরি- 
হার্ঘরূপে। নয়তো আঁধক সংখ্যক 
শ্রেণী সচেতন শ্রামকগণকে গ্রামে 
পাঠাবার জন্যে - পাওয়া যাবে কি 
করে? সে কি শুধু গোপন পার্টি 
সংগঠন দ্বারা সম্ভৰ 2 মোটেই নয়৷ 
কিং রোডও যতই চিৎকার দিক 
“(এম-এল) এর 
সৃ-চারুনীত সম্ভবতঃ মাও-সে- 
তুং-এর চিন্তার্ধারারও উপরে স্থান 
লাভের উত্তুঙ্গ , আশায় উল্লম্ফষন 


করে কিছ: সংখ্যক সরলমাঁত রোমা-- 


' করা ভিন্ন আর 'যা করছেন তার 
' বার্থতাজনিত ইণতহাস ডেবরা- 


গোপাকল্পভপদরের মাটিতে শ্রেণী 
শত্ুর আক্রমণের মুখে সহরের 


'দারদ মানুষের নির্বাক ' ভূমিকা 


পালনের কারণ সৃষ্টির , মধ্যেই 
পাঁরচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। অধ্যাত্ববাদী 
শব-সাধক কার্পাঁলকের ন্যায় কালী 
মৃর্তর পদতলে বসে কেবল 
ধসের ছাঁব কলজ্পনেত্রে দেখলেই 
যে শ্রেণী শন্রুরা ধ্বংস হয়ে যায় 
না বা বিপ্লব সার্থক হয়ে: ওঠে না 
তারই স্পষ্ট প্রমাণ দি দি (এম 
এল)এর কঞ্জস রাজনশীতি, যার 
অপর নাম গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা- 
বাদ। সে যাই হোক তবুও একটা 
প্রশ্ন থাকে এই যে 'পাঁকং রেডিওর 
উপদেশাব্লশ সঠিক না কি সি পি 
(এম-এল)এর রাজনৈঁতক দৃদ্টি- 
ভঙ্গ ও ভাষ্য সাক '*পাঁকং 
রেডিওকে আঁসতবাৰু, সত্যানন্দ- 
বাবনদের মুখপাত্র বলবেন দক সি, ‘ 
শপ €এম-এল)এর কমরেডরা ? 
শ্রীভাম্ফর 


শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 


[শিক্ষামন্ত্রী সত্যাপ্রয়' রায় 
নয়া কমিউনিস্ট হয়ে উগ্রত। নিয়ে 
শিক্ষকদের স্বাচ্ছন্দ্য (বিধানের কাজ 
বাদ দিয়ে স্কুল দখলের কাজেই : 
বিশেষভাবে হাত দিয়েছেন। শিক্ষক- ' 
দের নেতা থাকাকালে তান এ বি 
টি এ-র সম্পাদক ও সভাপতিরূপে 


শিক্ষকদের : দাবীদাওয়া নিয়ে' মাঠ _ 


মাঝে মাঝে আন্দোলনের মহড়াও 


সরকারী অন্দদান আসছেনা 'বদ্যা- 


করার ঘোষণা এখন কার্যতঃ বন্ধ। 


.-টালীগঞ্জের নির্বাচন প্রচারে একথা 
"বলার দরকার ছল. বলেই হয়তো 


বলা হয়েছিল। এখন নানাভাবে 
টালবাহানা, করা 'হচ্ছে। অর্থা- 


- ভাল মান্দষ সাজার চেষ্টা হচ্ছে। 
অর্থভাবের কথা তো প:াঁজপাঁত-, 
এ 


ঘাটাত ভাত্তক . 


দের সরকার কুঁড়ি বছর ধরে ৰলে- 
ছেন। যুক্ত ফ্রন্টের মল্ীকেও 
একথা বলতে হলে পার্থক্য কোর্ধয় 
থাকল? শিক্ষকদের আঁভজ্ঞতার £ 
মূল্যায়নের দাবী এ বিট এর 
পুরোনো দাৰী। 'িশক্ষামল্লী সাম- 
তির নেতৃ'র্‌পে প্রায়ই একথা কলে- 
ছেন। আজ তা তার মনে নেই। 
পেনসনের ব্যাপারাট আজও অম্ধ- 


সমস্যার সৃষ্টিই করে: চলেছেন। « ॥ 


ম্যানৌজং কাঁমাঁটগুলি সমানে 
বাতিল করা হচ্ছে এবং -প্রাতিটি- 
ক্ষেত্রেই মন্দ “মশায়ের দলের 
লোককে প্রশাসকরুপে বসিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া 
যাচ্ছে। একথা সত্য বহু বিদ্যালয়ের | 
ম্যানৌজ্‌ং কামিটিতে বাস্তুঘংঘুরা 
বাসা বেধে ছিলেন এবং আজও 
আছেন। তাদৈর অপসারণ শিক্ষা 
ও শিক্ষক ্বার্থে_ অপাঁরহার্। 
কদ্তু, কার্যক্ষেতে দেখা যাচ্ছে, সে 
কমিটিগযঁলকেই ধরা হচ্ছে যেখানে 
যেখানকার প্রধান শিক্ষক অমার্কস- 
বাদী। উদ্দেশ্য সে বিদ্যালয়- 
গুলিকে. দলের মুঠোয় আনা। 


- কমিটি বাতিলের একটা পদ্ধাতও 


আছে। কাঁমাঁটর বিরুদ্ধে আভযোগ। 
আনতে হয়, তার তদন্ত হয়। ভার-'. 


পর বাতিল করা হয্স। এবং শিক্ষা- 
বিভাগেরই কোন আঁফসারকে প্রশা- 
সক নিয়োগ করা হয়। এখন ' সে 
নিয়মপন্ধাত অনুসৃত হচ্ছে না। 
দস, পি, এম-এর কোন কর্মী, বা 
এ ৰ টি এ-র কোন ?স, পি, এহ/ 
কর্মী 'শক্ষামন্দধীকে কানে কানে 


বলে এলেই কমিটি বাতিল হয়ে 
, যাচ্ছে। | 


জনৈক পাঠক 


4 ! 


শি 
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হলচ্মাচলগান্র দেল 
(তেরি 


কাবেট পত্রিকার মা 


_ সিদ্ধার্থ সেন 


৮ 
LES 
FEF 


~ 


আপনারা ক জানেন যে, ঁড 
এফ কারাকার কারেন্ট পাঁত্রকাট 
সাময়িক “সংকটে”র সম্মুখীন 2 
সম্পাদক স্বাক্ষীরত ও প্রথম 
পৃঙ্ঠায় প্রকাশিত একটি রচনায় 
এই কথা ঘোঁষত হয়েছে। সম্পা- 
দক আরও জানিয়েছেন, কারেন্টের 
প্রত্যেক পাঠক যাঁদ দুটাকা অথবা 


বাঁড়য়ে অথবা বিজ্ঞাপনের রেট 
বাঁড়য়ে এই “সংকট” থেকে উদ্ধার 


পেতে চান না৷ সেইজন্য তান 
পাঠকদের কাছে টাকা এবং. বজ্ঞা- 
পন ভিক্ষা চাইছেন! 'বজ্ঞাপন- 
দাতারা কারাকার পাতকার প্রতি 
খুবই বদান্য কারেন্ট পত্রিকার 
বিজ্ঞাপন দেখলেই একথা বোঝা 
যায়। হাতমধ্যেই তারা ৰাড়াত 
বিজ্ঞাপন 'দিয়েছেন। পাঠকরাও 
কারাকা সাহেবকে ভিক্ষা দিতে 
কার্পণ্য ক্রেন না। কয়েক বছর 
আগে তান যখন কাঁমউনিজমের 
{বরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য পাঠক- 
দের কাছে ভিক্ষা চেয়োছলেন তারা 
মুক্তহস্তে কারেন্ট সম্পাদকের পকেট 
ভরে 'দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের 
প্রশ্ন, যেখানে প্রতি সপ্তাহে কারেন্টে 
ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন থাকে, সেখা- 
নেও আর্থক সংকট। এক্ষেত্রে 
বোধহয় কারাকা তার পৃঞ্ঞপোষক 


ভ্তাল্নিনপ্রালে : 
(দ্ঘতণয় পৃন্ঠার পর), 


বেশ ঘনভাবে সমাবিস্ট করতে এবং 
দুই পাশের বাহিনী দর্দাট যাতে 
যথাসময়ে পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে 
বেষ্টনী খাড়া করতে পারে, তার 
ব্যবস্থা করা চাই৷” 

, আমরা জানি 'দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের চাঁরত্র গোড়ার দিকে ছল 
যোল আনা সামাজ্যবাদশীদের নজে- 
দের মধ্যে লুটের জন্য হানাহানি । 
হিটলার যখন প্রায় বিনা যুদ্ধে 
ফ্রান্স: দখল করেন তারপর স্বাই 
ভেবেছিল যে নাৎসী বাহনী 


 প্রটেনে হানা দেবে। কিন্তু ধবর্টিশ 


জাতি ফ্রান্সের মত অত সহজে হার 
মানবার পাত্র নয় বলে, দীর্ঘকাল 
লড়াই করত। সোভিয়েত সরকারেরও 
ধারণা তাই ছিল। হিটলারের 
আক্রমণ যে অবশ্যম্ভাবী এটা তাঁরা 


' জানতেন এবং সেজন্য দেশের প্রাত- 


রক্ষা শান্ত মজবুত করাঁছলেন। ধার- 
ণাটা বাস্তবে রংপায়ত হয়নি বলেই 


সোভিয়েতের উপর' আকুমণটা হয় 


আচমকা এই যুক্তি পরে দিয়ে যে 
[হিটলার খবর পান যে তানি ব্রিটেন 
আক্রমণ করলেই সোভিয়েত, জার্মা- 
নাকে সঙ্গে সঙ্গে ছনীর মারবে 


, পিছন থেকে। যাই হোক সোভি- 


য্নেত সরকারের ধারণা যে স্বাভা- 


মাজ্গেমেইন জাইতুং মন্তব্য করে এ 
একই দিনে £ “নিজের হাতে যত 
রকমের উপায় আছে সব কছু 
দিয়ে গ্রেট 'ব্রিটেনকে আঘাত করা-- 


শির মত চেপে ধরব এবং চাপ 
বাঁড়য়ে যাব_যতাঁদন না এই অসহ্য 
ব্রিটিশ: দ:রাতআ্মাদের কবল থেকে 
ইউরোপকে ত্রাণ করা যায়_1% 
_বার্লনার বর্সেন্‌ জাইতুং 

«“_ প্রথম সাতটি রোদের দিনেই 
গ্রেট ব্রিটেনকে অক্কা পাইয়ে দেওয়া 
হবে এবং যুদ্ধ ১৯৪১ সালেই 
শেষ হয়ে যাবে 0৮ শোয়েবেজসূ, 
৮ই মার্চ, ১৯৪১ | 

মনে হয় করডলকফ্‌ 
হেস্‌কে ইংল্যান্ডে পাঠাবার পিছনে 


যে “বার্বারোজা পাঁরকক্পনা” সেজে ' 


গর্জে অপেক্ষা কর্ল্পছল, )এই সব 
কাগজ্জকে তার কথা জানতে দেওয়া 
হয়নি।' নাৎসী আক্রমণের সময় 
বিচারে সোভিয়েত সরকারের এ 
ভুল গোড়ার দিকে পশ্চাদপসরণ ক্ষয়- 
ক্ষাতি ও “সক্রিয় আত্মরক্ষার” জন্য 
দায়শ। এই ভুল ছাড়া সব কিছুই 


বৃহৎ পত্ীজপাঁতদের পদাভ্ক অন্দ- 
স্রণ করছেন। কারেন্টের লোকসান 
ক তাদের মত? | 
হায়' দীনেশ 

কারেন্ট বর্তমান সংখ্যায় বৈদে- 
শিক দপ্তরের মল্রী দানেশ সংয়ের 
সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ছেপেছে।॥ 
আগাগোড়া তাঁকে রাজা সাহেব বলে 
উল্লেখ করে কারেন্ট বোধহয় পাঠক- 
দের বোঝাতে চেয়েছে যে, তথা- 
কথিত সম্জতল্লী ইন্দিরা গাম্ধীর 
{বিশ্বস্ত অনুচর দীনেশ সং সামন্ত 
শ্রেণি থেকে এসেছেন, সন তরাং 
ইন্দিরা গান্ধীর সমাজবাদ সম্পূর্ণ 
ভূয়া ব্যাপার। কারণ এই শ্রেণীর 
লোকদের নিয়ে কি. আর সমাজবাদ 
কায়েম.করা যায়ঃ কারেন্ট দীনেশ 
সিংকে দিয়ে একথাও স্বীকার 
করিয়ে নিয়েছে যে তাঁরা কাঁমিউ- 
নিস্ট নন! কারাক সাহেব কথাটা 
তাঁর পৃষ্ঠপোষক, স্বতন্ত্র মার্কা 


"শশল্পপাঁতদের জানিয়ে 1দন। 


কারণ তাঁরই ইন্দিরাকে কাঁমউনিস্ট 
বলে থাকেন। 
যদিও কারেন্টের উত্ত সংবাদে 
দীনেশ সধকে রাজা স্মহেব বলে 
(শেষাংশ অন্টম পৃচ্ঠায় ) 


তোর ছিল। 'কল্তু তোর থাকলেও 
জার্মন- সীমান্তে ল্যলফোঁজের 
কর্মতৎপরতা ও প্রস্তৃত সৈন্য- 


জর তি 


রূপকার অভিনীত [আমি এ চাইনি 


রঞ্জন 


রুপকার-এর “আম . এ 


চাইনি” নাটকের প্রধান চারত্র এক 


স্সৃতিত্রম্ট যুবক। ছান্সবস্থায় সে 
একটি বিস্লবী দলের সংস্পর্শে 
আসে এবং হিংসার পথে ভারতীয় 
বপ্লব সম্পন্ন করার সঙ্কল্প গ্রহণ 
করে! দলের নির্দেশে একট সাম- 
{রক টেন ধহংস করতে গিয়ে হাত- 
ঘাঁড়র বিদ্বাসঘাতকতায় একাঁট 
যান্লীবাহশ ট্রেন ধ্বংস করে এবং 
বহু যাত্রী হতাহত হয়। সেই ঘট- 
নার পরে অপরাধবোধের : তাড়নায় 
তার মাঁসকচ্কাবকীতি ঘটে। গল্পটি 
ফ্লাশব্যাকের আঙ্গকে বলা হয়েছে। 
দ্রাতৃজায়ার (খানি চিকিৎসকের 
নির্দেশে নায়কের প্রণায়নীর ভূমি- 
কায় অভিনয় করেছেন) আন্ত- 
{রকতায় এবং চাকৎসকের 'নিচ্ঠায় 
নায়ক ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠেছে 
এবং দুর্ঘটনার কাহনীও জানা 
গেছে। নাটকাঁট৷ এখানেই শেষ হলে 
বিশেষ কিছু বলার ছল না। 


কিন্তু তা হয় নি। এরপর নায়ক 


দর্শকবৃন্দকে 'কাঁণ্চৎ রাজনোতিক 


কারণ সারা পাঁথবাীর সামনে সে 
নিজেকে আজ নররন্তভাষত আগ্রাসী 
বলে প্রমাণ করল। জামানীর 


সমাবেশ চ্তালিন ইচ্ছা' ' করেই অতিনশ্বর সার্মারক লাভ নিছক 


নিষিদ্ধ করেন এই জন্য যাতে 'হট- 
লার এই অভিযোগ করার ছুতা না 
পায় যে লালফৌজই , আগ বেড়ে 
পিছন থেকে ছার মারতে যাঁচ্ছল। 
এই কথাটিই স্তাঁলন ঘনীরয়ে বলেন 
যুদ্ধ বাধার পর তাঁর প্রথম বেতার 
ভাষণে (৩/৭/৪১) £ 

“এই দিক থেকে (অর্থাৎ 
প্রথম পর্বে লালফৌজের বেকায়দায় 
পড়ার দিক থেকে_ লেখক) এই বড় 


কথাটির ভাঁমকা মনে রাখতে হবে 
যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
ফ্যাসিবাদী জার্মান ১৯৩৯ সালে যে 


অনাক্রমণ চুক্তি করে সেট সে হঠাৎ 
বিশ্বাস্ঘাতকের মত লংঘন করে 
এটা উপেক্ষা করে যে এই কুকী- 
তির দরুণ সারা দনানয়া তাকেই 
আগ্রাসী সাব্যস্ত করবে। আমাদের 
শান্তাপ্রয় দেশ তো কোন শান্তি- 
চুক্তি নিজে উদ্যোগী হয়ে' ভঙ্গ 
করতে পারে না কারণ, সেটা তো 
জোচ্চনীর ।৮- চান্তপতরাট জালরা- 
তের মত ছিড়ে ফেলে ফ্যাঁসবাদ* 
জার্মানীর লাভটা কী হোল, লোক- 
শানই-বা কাঁ? লাভ এইটচুকু যে 
আপাতত অঙ্পকালের জন্য তার 
সৈন্যদের কিছ;টা স্বাবধা হয়েছে; 
কল্তু লোকশান হয়েছে তার চেয়ে 
অনেক বোৌশ- রাজনোতক লোকশান 


একটা ঘটনামান্র কিন্তু সোভিয়েত 
ইউনিয়নের যে বিপুল রাজনোতিক 


সমেত) - আবার এক জোট হয়ে তার 
উপর হামলা করতে পারত। 
(আগামশ সংখ্যায় সমাপ্য) 


আল আব নেট - এসি, 


ভন79 অভাব 185737 ও এরও 
১০৪০ ১৯১৪/০, নিণিন বিহারী শালী HIP বেরা hh. FIST - 


পাশ ক 


টাকে সীঃ 


- আঁত নিম্নস্তরের।. 


ঘোষ 

শিক্ষা 'দিয়েছে। ভারতবর্ষের - 
বিপ্লবী পাঁরাস্থাত চমৎকার, এই 
বন্ধব্যের বিরোধিতা করে বলা 
হয়েছে মাত্র চারমিনিট! এগিয়ে থাকা 
হাতঘাঁড়র জন্য যখন এরুপ মর্মা- 
ন্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, 
তখন কে বলতে পারে ভারতণয় 
[বপ্লবীদের সময়ের ঘাঁড় সাঁঠক 
সময় দিচ্ছে দিনা? যাঁদ না দেয়, 
তবে তো বিরাট শবপর্ষয় প্নটে যেতে 
পারে। এইরকম একটা, আনশ্চি- 
তের উপর নির্ভর করে "ভারতীয় 
{বপ্লবের মত শীবরাট ব্যাপার শুরু 
করে দেয়া যায়না। অতএব, বিপ্লব 


টপ্লবের চিন্তা মুলতৃবী রেখে 


এখন কিকছাাদন “সৎ-নাটুকে 
সাঁমত” নিম্নে মাথা ঘামানো ষাক। 
বিস্লব-বিরোধতার এই প্রচেষ্টা 
যত হাস্যকরই হোক না কেন, 
একটা ঘটনা বুঝতে অস্নীবধা হয় 
না। আমাদের দেশে 'িস্লবী 
আন্দোলনের জোয়ার যত প্রবল হয়ে 
উঠছে, দিকে দিকে শ্রামক-কৃষকের 
যুদ্ধ যত প্রসারতা লাভ করছে, 
শাসকশ্রেণীর আর্তনাদ এইসব ' 
ভাড়াটে 'শিজ্পী-সমাহাত্কদের 
কন্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠছে। 

নাটকটির প্রযোজনার মানও 
আঁভন্তোে 
[হিসাবে সাঁবতারত দত্তের কিছ;টা 
খ্যাতি আছে। তাই বোধহয় তাঁর 
ধারণা হয়েছে আভনয়ের নামে 
তিনি যা করবেন দর্শককে তাই 
মেনে নিতে হবে। একমাত্র চিকিং- 


- সক চরিত্রের অভিনেতা পোঁরচয়- 


লিপি না পাওয়ায় নামোল্লেখ করা 
গেল না) ছাড়] বাঁক সবায়ের 
অভিনয়ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ান। 


. মণ্ড ও আলোকসম্পাত সাধারণ : 


(যথাক্রমে সুরেশ দত্ত ও তাপস 
সেন কৃত)। সবিতান্রত যখন 
আছেন, তখন গানও "থাকতে হবে। 
তাই সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিদ্রষ্ট নায়ক 
একাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীত অবলালা- 
ক্রমে গেয়ে'গেছে। নাটকে যত্রতত্র 
গানের ব্যবহার গতিকে ব্যাহত করে 
এবং সুগীত না হলে দর্শকের 
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লঙ্গদ্পন 
টার লারা 


যুক্ত ক্র ্রণ্টের রাজনীতি 


EE 

শেষ পর্যন্ত তেইশে ফেব্রুয়া- 
রাঁর যুন্তকরন্ট বৈঠক বসল, আর পাঁচ 
ঘণ্টা: আলোচনা চলার পর আন্তঃ" 
পার্টি সম্পর্ক যে ' অবস্থায় ছিল 
প্রায় সেইখানেই রয়ে গেল! কিন্তু 
তবুও অবস্থার উন্নতি হয়েছে এ 
কথা বলতে হবে কারণ চোদ্দ, 
পার্টির বাই যে এখনও একসঙ্গে ' 
বসতে পারছে এটা বড়, কম কথা 
নয়। এর আগে চোঁঠা ফেব্রুয়ারীর 
ফ্রন্ট বৈঠক ত ৰানচাল হয়ে গিয়ে- 
ছিল, বাংলা কংগ্রেসের শেষ 
মুহুর্তে ' গৃহীত বৈঠক বয়কটের 
সিদ্ধান্তে! বাংলা কংগ্রেস এই 
সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারে নি! 
এই দলের তন মন্দ ক্যাবিনেট 
থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েও 
মন্ত হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 
দস “প এমকে বাদ দিয়ে কোন 
বিকল্প ব্যবস্থা এখনও গড়া যাচ্ছে 
না। সমস্ত দলই বিচার বিবেচনা 
করে এই মত পোষণ করে যে; চোদ্দ 
দলের বর্তমান ফ্রল্ট, বহু ব্যর্থতা 
সত্বেও, এখনও জনসাধারণের আস্থা- 
ভাজন। আরও “কিছুদিন সি পি 
এম-এর হামলাবাজ সম্পর্কে প্রচার 
দরকার, তা.না হলে হয়ত কোন 
অঘটন ঘটবে। এ থেকে একটা কথা 
প্রমাণ হয় যে, বাংলা দেশের জনমত 
দৃঢ় আর দাঁড়িপাজ্লায় আল; পট, 
লের মত ওজন না করা গেলেও 
* একে উপেক্ষা করার উপায় 'নেই। 


চাণক্য সরকার 


' ভারতবর্ষে অন্য কোন রাজ্যে এই 


অবস্থা. এখনও বোধ হয় সৃষ্ট 
হয়ান। 'ওপ্ররে দল ভাঞ্গাভাঙ্গ 
করেই অন্যান্য জায়গায় রাজনীতির 
গাঁত এখনও নিদ্ধাঁরত হচ্ছে। ' 

পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মানুষ 
যে এখনও ফ্রন্ট চায় আর অন্য কোন 
বিকল্প ব্যবস্থা তাদের পছন্দ নয় 
এ কথা আবার প্রমাণিত হল 
শ্রীবন্বনাথ মখাজশীর বিরাট 
নির্বাচনশ জয়ে। অতুপ্যবাব্র আদি 
কংগ্রেস নিজের শক্ত ঘাঁটি মোঁদনী- 
পরে ধুয়ে মুছে গেলা-এই দলের 
প্রার্থীর মোট ভোট এক হাজার 
ছশো দশ। যাক্তফ্রন্ট প্রার্থী শ্রীবশ্ব- 


নাথ মদখাজী পেয়েছেন বাঁশ 


হাজার ১৭২ আর হীন্দরাপল্থীদের 
ভোট ষোল হাজার ৯২৪। এই 
প্রথম 'িশ্বনাথবাবু নির্বাচিত হয়ে 
{বধান সভায় এলেন। আগে সাতান্ন 
সালে এবং বাষাঁট্ু সালে পরাজিত 


'হয়োছিলেন। অর্থাৎ ষব্তক্রন্ট প্রার্থণ 


হয়েই, নির্বাচনে জেতা, যায় এই 
শিক্ষা বোধ হয় তান গ্রহণ কর- 
বেন। এবং সেই য্ল্তকন্ট সপ 


এমকে বাদ ?দয়ে নয়। শোনা যাচ্ছে, 


অন্ততঃ সি 'পি আই  আঁভযোগ 
করেছে যে, সি পি এম গোপনে, 
িশ্বনাথবাব;র বিরদ্ধে আর 


ইন্দিরাপন্থদের সপক্ষে কাজ 


করেছে। এই. আঁভযোগ কতটা 
সত্য আমরা জানি না। তবে বাঁসর- 


পুর্ণ ্রেক্ষাগৃহেন্চলিতেছে 
মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ 
E এক(েরোছা বাহিনী 
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১ নীজ এবং অন্যত্র . 


ন কৈ মণ হাও ভি, ন সবৰো মক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ত এবং ৬১নং মট লেন,. কতা দৰ্প কার ক উদিত 


} 


হাটের লোকসভা উপানর্বাচনে স 
পি এম নির্বাচনী প্রচারে অংশ 
গ্রহণ করছে না অদ্ভুত যান্ত 
দেখিয়ে । সি পি এম বলেছে যে, 


প্রচারে নামতে গেলে হতে 'বিপ- ' 


রীত হবে। কারণ, তখন এই প্রচার 


সভায় যুক্ত . ফ্রন্টের আন্তঃপা্ট 


বিবাদের কথা রাখতে হবে আর 
এর ফলে প্রচার দুর্বল হবে। 'এ 
যুন্তি মানা যায় না! যাঁদ ফ্রন্ট রাজ- 
নীতি এখনকার রাজনশীত হয় তা- 
হলে ফন্টের প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত 


করা প্রাতটি শারকের এখন প্রাথ-. 


{মক কর্তব্য হওয়া উচিত। এবং 
প্রচারে যাঁদ আন্তঃপার্টি সম্পর্কের 
কথা এসেই পড়ে তবে তাতে 'বচ- 
চিত হবার কিছ; নেই। জনসাধা- 
রণের কাছে বক্তৃতায়, লেখায় 'আর 
যা যা প্রচার ব্যবস্থা আছে: তার 
মধ্যে দিয়ে বলা উাঁচত যে চোদ্দ 
নৌতক এক্সপেরিমেন্ট ' বাংলা 
দেশের নতুন আঁভজ্ঞতা আর এর 
ফলে শ্রেণী সংঘাতের এবং মিন, 


শ্রেণীর যুত্ত বিপ্লবী প্রচেষ্টার : 


নতুন চিন্ন উদ্ঘাঁটিত হচ্ছে। 'সি 
শি এম-এর প্রচার বনের ফলে 


যাঁদ কংগ্রেস শকম্বা প্রোগ্রোসভ ' 


মুশ্লম লীগের 'প্রার্থী জয় হয় 
তাহলে ক্ষাত হবে” শব্ধ বাংলা 
কংগ্রেসের নয়, সমগ্র যাত্তক্লল্ট রাজ- 
নীতর। আর যে পদক্ষেপ যুত্ত- 
ফন্ট রাজনীতির পক্ষে ক্ষাতকর তা 
অবশ্যই ভ্রান্ত। রঃ 

+ শরিকা বিবাদে বিচলিত হবার 


8৯ . ঠাসা করতে পারছে 'সেটা বড় কথা 


নয়। আর, সংখ্যার দিক থেকে 
কোন পাটির সমর্থন কত বেড়েছে 
তাও কোন মৌলিক ব্যাপার নয়! 
আসলে কতগ্বলো সংগ্রাম যন্তভাবে 
করা যাচ্ছে আর. না করা গেলে বাধা 
কোথায় সেই বিচারই আজকের 


,  , আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত 


EEE BEM 


উহ 


সমাচার দর্পণ 


(৭ম পন্টার পর) ' 


০ ব্যঙ্গ করা হয়েছে, কিন্তু এইসঞ্গে 


কারেন্টের একান্রশে জান্যক্লার 
সংখ্যার একটি সংবাদ পড়লে কারা- 
কার মতলব বোঝা যায়। কারাকা 
চেষ্টা করছেন ইন্দিরার অনুগামী- 
দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট করতে। 
সেই উন্দেশ্য শানয়েই হীন্দরা 
ক্যাম্পের সংবাদ প্রকাশ করা 
জী 

একাঁতশে জান্ুয়ারীর সংখ্যায় 
কারেন্টের খোদ সম্পাদক মশায় 
স্বাক্ষারত একাঁট দীর্ঘ প্রবন্ধে 
দীনেশ সিংয়ের চেকোশ্লোভাকিয়া 


যাত্রার প্রোগ্রাম বাতিল করার ঘটনা 


বর্ণনা করা হয়েছে।, তান বলে- 


ছেন যে, ইন্দোন্চক ফ্রেন্ডাশপ ' 


এসোসিসেশনের “সাধারণ 
দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংয়ের 


গত উানিশে জান্,ক্সারী দিল্লী ত্যাগ, 


করার কথা ছিল। এই এসোঁস- 
য্নেশর্নের এবারের সভা প্রাগে অনু- 
গ্ঠিত হবার 'কথা। দীনেশ সিংকে 


প্রাগ যাত্রার প্রোগ্রাম .বাতিল করতে - 


হয়েছে। ক কারণে প্রধান মলি 


'দশনেশ সিংয়ের ' এই নির্দোষ ভ্রম- 


ণের বিরোধিতা করলেন? এ 


সম্পর্কে কারাকা “ঁবশ্বস্তস্ব্রে? 


কোন খবর পানাঁন। তান মনে 
করছেন এই মুহূর্তে ভারতের 


ছেন। স্বেতলানা তাঁর সাম্প্রীতক' 


থে লিখেছেন যে, দানেশ ও টি 
এন কাউলকে সোভিয়েতরা বন 
ভাবাপন্ন বলে মনে করে দু 
বম্বাস করে না। 

কারাকা বলছেন, দীনেশ সিংকে 
ভারতীয় কমিউনিস্ট ও তরুণ 


তৃকপীরা সুনজরে দেখেনা_ সম্ভবত 


তিনি সামন্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন 


বলে এবং তাঁর শ্রেণীভুক্ত রাজা- 
রাজড়াদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে 
মনে করে। তারা আরও সন্দেহ 
করে যে, সব্রন্ধানিয়মের ' ওয়ার্কিং 
ক নে নি 
জন এম! পি যে আপাত্ত জানিয়ে- 


ও তাঁর গ্রুপ । ফলে দীনেশ সিংয়ের 
যখন 'প্রাগ যাত্রার সময় এল তখন 
প্রধান মন্ত্রী এই 'সি্ধান্তে এলেন 
যে, তাঁর বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর 
এখন বিদেশ ভ্রমণ নয়, উত্তর- 
প্রদেশে কঠিন কতব্য সমাধা করতে 
যাওয়া দরকার। 


এই কারাকার 


হয়েছে? অর্থাৎ দীনশে সং বক 


প্রধান মন্তীর প্রতি ক্ষ:ব্ধ হয়েছেন ? 


সক 


DARPAN, Price 30 চ.. 


করেছেন. পাশ্চমবঞ্গের ম:খ্যমন্দ্ 
শ্রীজয় মুখোপাধ্যায়ের জন্যে 
পকাৎ অশ্রুপাত করে। তাঁর 
বন্তব্য, মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর 
যুস্ত ফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় 
একজন প্রান্তন কংশ্লেসপী অজয় 
মুখোপাধ্যায়, মার্ক'সবাদা কমিউ- 


"নস্ট পার্টির নেতাকে আঁলঙ্গন 


করেছিলেন বাঙ্গলা দেশের মানু- 


-ষের জীবনে শান্তি ও সখের অভ্যু- 


দয় ঘটানোর জন্য, কিন্তু বাইশে 
জানুয়ারী বিধানসভায় এই মরণ- 
চিকার অবসান হয়েছে। টাইমস 
অব ইশ্ডিয়ার রিপোর্ট উদ্দৃত করে 


কারাকা বিধানসভায় মহখ্যমন্্ীর 


“লাঞ্জনা”র ঘটনা বিবৃত করেছেন। 
তিনি বলছেন অজয়বাব; বর্তমানে 
বিষাদময় ও মোহম্ত। তারপর 
ইস্ডিয়ান এক্সপ্রেসের হেডলাইনের 


যেন তাঁর দলকে কাতর স্বরে জানা- 


( 


চ্ছেন “আমায় যেতে দাও। বাংলা. 


কংগ্রেস যদি এই ধরণের সরকারে 
থাকতে চায় থাকুক, কিম্তু আমায় 
ছেড়ে দাও” 
কারাকা দাবী করেছেন যে, 
অজয়বাবুকে কারেন্ট সাবধান করে 
দিয়েছিল কঁমিউনিস্টদের 'সঙ্গো এই 
ধরণের আঁতাত সম্পর্কে । কারণ 
তাঁর কাজ ফ?রোলেই অথবা তান 
মাক্সবাদীদের িরোধিতা করলেই 
তাঁর ভাঁবষ্যৎ অন্ধকার। কারাকা 
আবার অজয়বাবুর জ্ঞানচক্ষু উল্মশ- 
লন করতে চেয়েছেন এই বলেনা, 
এখন মশ্রিসজ ছাড়া ঘাঁচিত ।নয়। 
কারণ এর ফলে মাকরসবাদীদের 
সমগ্র পশ্চমবঞ্গ গ্রাস করার সুবিধা 
করে দেওয়া হবে। 
অজয়বাব্য কি কারাকার লেখা 


পড়েই নিজে পদত্যাগ থেকে 'নবৃত্ত-! 


হলেন এবং তাঁর দলের তন মন্ত্র 
পদত্যাগপত্র চেপে রেখে দিলেন? 
ধাওয়ান 
স্লেখ পার পর) 
মুখাজশীর চিঠি রচনার মূল দায়িত্ব 


গ্রহণ করোছিলেন। 


ধাওয়ানজশর পশ্চিম বঙ্গের 


কাজকর্ম সম্পর্কে অন্য কয়েকটি 


চাণ্চল্যকর তথ্যও দর্পণের হস্তগত 
হয়েছে। সেগুলো যথাসময়ে আমরা 


প্রকাশ করবো। এর মধ্যে একটি” 


উল্লেখজনক ঘটনা হচ্ছে, কলকাতা 
হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচার- 
পাঁতির পদে পি, বি, মুখাজশর 
নিয়োগে রাজ্যপালের বিশেষ 
ভূমিকা! উনোষাট সালে বিচারপতি 
পি, বি মুখাজ“নকে পদচ্নত * 
(ডসামস) করার সংপারিশ করে- 
ছিলেন সপ্রাঁম কোর্টের তদানীম্তন 
প্রধান বিচারপাত এস, আর, দাশ। 


আর সেই পি, বি, মুখাজশিকেই 


প্রধান বিচারপাঁত করা হয়েছে! 
অথচ ইতিপূর্বে কলকাতা হাই- 
কোর্টের প্রধান 'বিচারপাঁত 'নয্লো- 


,গের ব্যাপারে তাঁকে কবার সুপা- 


রিডও করা হয়েছে। 


৮. 


না 
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কলকাত। হাইকোটের দন্থায়ী গরধান 
বিচারণতি গি বি মুখানীর দুণীতি 


স্বরূপ ধাওয়ান একটা রেকর্ড 
কারেছেন। ভঙঞ্লতের সপ্রীম 
কোর্টের একজন প্রধান 'বিচারপাঁত 
কলকাতা হাইকোর্টের যে বিচার- 
পাঁতকে বরখাস্ত করার সুপারিশ 
করেছিলেন-সেই বচারপাঁত শ্রীপ 
বি মুখার্জীকে রাজ্যপাল কলকাতা 
হাইকোর্টের অস্থায়ী. প্রধান বিচার 
পাঁতর পদে বাঁসয়েছেন। দর্পণ 
ইতিপূর্বে বিচারপতি, পি, বি, 
মুখাজীর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের 
তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীএস 
আর দাশের তদন্ত রিপোর্ট এবং 
'বিচারপাঁত মুখাজশীকে বরখাস্তের 
" সংপাঁরশ করা “অত্যন্ত গোপনীয়” 
পন্রখানা ছাপিয়েছে। কিন্তু আমরা 
দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, কল- 
কাতা হাইকোর্টের কোনো মাননীয় 
{বচারপাত একজন জজ সম্পর্কে 
এই রিপোর্ট ছাপার জন্যে দর্পণ 
সম্পর্কে কোনো দৃম্টি দেনান। 
এমন কি “সময়ো মোটোও” জারী 
করেনান। 
কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী 
প্রধান বিচারপাঁতির পদে শ্রী, বি, 
মখাজশী নিয়োগ সম্পর্কে জানা 
গেছে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান ভারতের 
রাষ্ট্রপাতির কাছে এক পত্রে পি, 
বি, মুখাজশীকে প্রধান বিচারপাঁতর 
পদে নিয়োগের সুপারশ করেন। 
রাষ্ট্রপাতি যথারীতি সংপাঁরশখাঁন 
সুপ্রীম কোর্টের প্রধান িচারপাঁত 
শ্রীহেদায়েতুল্লার কাছে পাঠান। ভার- 
তের প্রধান বিচারপতি অস্থায়শ- 
ভাবে শ্রীপ, বি, মুখাজীকে কল- 
কাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচার- 
পাত পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু 
এই নিয়োগের পর ওয়াকিবহাল 
মহলে এমন বিস্ময়ের সৃষ্ট হয়েছে 
যে, মাননীয় বচারপাঁত হেদায়েতুল্লা 
এখন 'বিচারপাঁত শ্রীমখাজশীকে এ 
পদে স্থায়ী করতে রাজা হচ্ছেননা। 
শোষোকন্ত সংবাদাট সংবাদপত্রেও 
বোরয়েছে। 
রাজ্যপাল ধাওয়ানের এই 
রেকর্ড করার কাহিনী বলবার সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা জানাতে চাই, সংপ্রীম 





(দর্পণের সংবাদদাতা) 


ভ্রীপি বি মুখাজাঁ 


কোর্টের প্রান্তন প্রধান বিচারপাঁত 
শ্রীএস, আর, দাশের রিপোর্ট 
পাবার পর স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহেরু ফাইলে লিখে- 
ছিলেন, “এটি বরখাস্ত করার 
একটি' ঘটনা”_এই সংবাদ দর্পণ 
সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। তার- 
পর কভাবে সেই সব -সংপাঁরশ 


বাংলা! কমের 
গরিষদীয় মন্গাদকের 
গদত্যাগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


বিশ্বস্তস্‌ত্ৰে জানা গেছে 
যে, বাংলা কংগ্রেস পাঁরষদীয় 
দলের সম্পাদক শ্রীঅহীন মিশ্র 
পদত্যাগ করেছেন। বৃহস্পাতি- 
বার তান পদত্যাগ পত্র অজয়- 
বাবুর কাছে পাঠিয়ে 1দয়ে- 
ছেন। অজয়বাবর কাছে এই 
পদতাগপন্র পেৌীছবে শুক্র- 
বার। যাঁদও শ্রীমিশ্র ব্যান্তগত 
কারণে পদত্যাগ করছেন বলে 
জানিয়েছেন, কিন্তু খবর পাওয়া 
গেল যে, এর নেপথ্যে রয়েছে 
নীতিগত ব্যাপারে মতাবরোধ। 








শ্রীশান্তিদ্ৰরূপ ধাওয়ান 


বাতিল করে বিচারপতি শ্রীপ বি 
মুখাজনকে জাঁজয়াততে . বহাল 
রাখা হয় সেই বিস্তারত 
কাহিনীর আমরা সবটকু জাঁননা। 
এই ফাইলটি বর্তমানে মহখ্যমল্তী 
শ্রীঅজয় মুখাজশীর আলমারীতে 
আছে। দর্পণ অবশা. বিচারপাঁত 
শ্রীমূখাজশীর একখানা চিঠি সংগ্রহ 
করতে সমর্থ হয়েছে যাতে 'তাঁন 
ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দোহাই 'দিয়ে- 
ছিলেন। 

দাশ সাহেব ১৯৫১ সালের ১৪ই 
সেপ্টেম্বর প্রান্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
শ্রীগোবন্দবল্লভ পল্থকে এই সংপা- 
{রশ সম্বলিত এক পত্রের (ডি ও) 
উপসংহারে 'লিখোছিলেন, “উপরের 
কারণগযাীলর জন্য আম মনে করাছ 
জজের বিরুদ্ধে দুটি আভযোগই 
সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে... 
যে ব্যান্ত একটা ক্ষুদ্র বান্তগত 
স্বার্থের জন্য নিজের পদমর্যাদার 
সুযোগ নিতে পারেন তানি 
{বচারকের মত একটা পাঁবন্র আসনে 


(শেষাংশ 1ম্বতীয় পৃ্ঠায়) 


বমিব্ুহাট উগানর্বাচনেৰ 


তাৎগর্য 


ভয়াবহ 


১ 


চে 


(দর্পণের রাজনোতিক সংবাদদনতা) 


বাঁসরহাট উপনির্বাচনে প্রোগ্রে- কোয়া একজন 
লোক। 
হয়েছে তার প্রমাণ পি এম এল-এর 


ীসভ মশিলম লীগের পক্ষে বরাট 
সমর্থনে বিচলিত হওয়ার কারণ 
আছে, কেননা এর পাঁরণাঁত গণ- 
প্রগাতিশীল আন্দোলনের 


Sieg 


পক্ষে মোটেই অন্দকূল নয়। এই 
সমর্থন এত বছরের গণতাঁন্নুক 


আন্দোলনের প্রকৃতি, চার, ব্যাপ- 
কতা প্রভাতি বিষয়ে মানুষের মনে 
স্বাভাবিক কারণে সন্দেহ জাগাতে 
পারে। প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে কেন 
এখনও মুসলমান সাধারণ মানুষ 
গণতান্ত্রিক শাবরে না থেকে সাম্প্র- 
দাঁয়কতার দিকে ঝকছে। আর 
তাও আবার চাঁববশ পরগণার মত 
জেলায় যেখানে গত কয়েকমাসে 


চাষী আন্দোলন ব্যাপক হয়েছে, 
তীব্রভাবে জঙ্গী - আকার ধারণ 
করেছে। 


সা Gewoa do 
{বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, 
যুক্ত ফ্রন্টের সমর্থন কমেছে আর 
সেই অনুপাতে পি এম এল প্রচণ্ড- 
ভাবে জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে। কেন 
যান্তফ্রুন্টেরে সমর্থন কমে এই 
বিষয়ে ভাবার দরকার । 

এই নির্বাচনে যান্ত ফ্রন্টের সম- 
এনে ভোটের সংখ্যা 1ছয়াঁশ হাজার 
পাঁচ শ তিরানব্ই আর বিরুদ্ধে 
ভোট এক লক্ষ একুশ হাজার একশ 
বাত্রশ। 'বরুদ্ধ ভোটের মধ্যে সি 
এম এল পেয়েছে চ:য়ান্তর হাজারের 
বেশী আর ইন্দিরা কংগ্রেস পণ্চাশ 
হাজারের কিছ; বেশী। 

মোট পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার 
ভোটারের মধ্যে দুই লক্ষ একুশ 
হাজারের কিছ, বেশী লোক ভোট 
দেয়, অর্থাৎ শতকরা একচাল্লশ 
ভাগের মত। প্রায় ষাট ভাগের মত 
লোক ভোট দিতেই এল না। 

মানুষ কি যান্ত ফ্রন্ট বিরোধী 
হয়ে হতাশ হচ্ছেঃ আর যে কোন 
বিকজ্পই গ্রহণ করার মানসিকতা 
সৃষ্টি হচ্ছেঃ কংগ্রেস জনমানস 
থেকে মুছে যায় নি, তবে এ 
পার্টর সমর্থন বাড়ার ঝোঁক এখ- 
নও দেখা যাচ্ছে না। 

কিন্তু যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে 
তার স্বাভাঁবক পাঁরণাঁত ভয়াবহ । 
যান্তফ্রন্টের সমর্থন কমে যাঁদ জন- 
সমর্থন দক্ষিণপন্থী মোড় নেয় 
তবে পাশ্চমবঙ্গের পক্ষে তা হবে 
যটটফ্রুন্টের অভিনব অবস্থা । 

পি এম এল তার নির্বাচনী 
প্রচারে বলেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের 
মুসলমান সমাজ সংখ্যার দিক থেকে 
প্রায় এক কোটি অর্থাৎ রাজ্যের 
মোট জনসংখ্যার প্রাক সাক ভাগ। 
মুসলমানরা ধর্মের 'ভীত্ততে এক 
হলে প্রায় চাল্লশাঁট {বধানসভা আসন 
দখল করতে পারে। আর এ সম্ভব 
রাজনীতির গাঁত নির্দ্ধারণ করতে 
পারবে । যেমন পারছে কেরালায় 
যেখানে খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহম্মদ 


মংশ্লিম লীগের ৰ 
এই শ্লোগানে যে কাজ 


পক্ষে আশাতীত ভোট ৷ 

জানা গেল, পি এম এল-এর 
জনাপ্রয়তা জনসংঘকে সবচেয়ে 
খুশী করেছে। এতাদ্রন , তারা 
পা্চমবঞ্গে কজ্কে পাচ্ছিল না৷ 
এবার তাদের আশা সাম্প্রদ্রায়কতার 
শ্লোগান হহন্দ; মনেও “সাড়া 
জাগাবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
াবভন্ত-এ সুযোগ জনসংঘ গ্রহণ 
করতে উদ্যোগী । 

বাংলা কংগ্রেস জনসংঘের বা: 
পি এম এল-এর সমর্থন বৃদ্ধিতে 
{বচালত নয়। তার প্রধান শব্দ 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃচ্ঠায়') 


মুখ্যমন্ত্রী 
মৃশীল ধাড়ার । 
দনীিকে | 





কিছুদেন আগে দপণে 
বাংলা কংগ্রেসের বাড়িওয়ালা 
বিধৃভূষণ সেনগৃপ্তকে শিল্প 
ও বাণিজ্য মন্তী সুশীল ধাড়া | 
দুনশীতমূলক উপায়ে ১৮০০- | 
২২৫০ টাকার গ্রেডে সুগার | 
কন্ট্রোলারের পদে নিয়োগ 
করেছেন বলে খবর বোঁরয়ে- | 
ছিল। কিন্তু বিধৃভ্ষণের এ | 
পদে যোগদানে বাদ সেধে- 
ছিলেন ক্ষদ্র ও কুটির শিল্প 
দপ্তরের মন্ত্রী শচ্ভু ঘোষ। 
কারণ বিধূভ্ষণ এই দপ্তরের |. 
অধানে ছয়'শ টাকা বেতনের : 
একজন ইন্সপেক্টর এবং শম্ভু 
ঘোষ তাঁকে রিলিজ দিতে ; 
অস্বীকার করেন। ফলে 
বিধূভূষণ সৃগার কন্ট্রোলারের : 
পদে যোগদান করতে পার- 
ধছলেন না। 
, এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত : 
পশ্চিমবঙ্গের সৎ সত্যাগ্রহশী : 
গান্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রী অজয় 
মুখাজী নিজেই ধবধূভূষণকে 
রালজ করার জন্য শম্ভু 
ঘোষকে অনুরোধ জানয়ে- 
ছিলেন। শ্রীঘোষ মৃখ্যমন্তশর | 
এই অন্দরোধ রক্ষা করে: 
বিধৃভূষণকে 'রালজ দিতে | 
সম্মত হয়েছেন বলে জানা: 
গেছে। ,.* 


কন 3 ত পে ডিস সা 





সপ 


2২ পিসি 


সাপ ২ পিশীশীপিশীশ পাপাপাপাপী 0 পপাপাপাপাপাপা পি সপ & পপ 





॥ দুই ॥ 


(প্রথম পৃত্ঠার পর ) 


বসবার উপযাস্ত বলে গণ্য হতে 
পারেন না। যে সকল ঘটনা ঘটেছে 
সেগলর পাঁরিপ্রোক্ষিতে তাঁর চূড়ান্ত 
শাস্তি পদচন্যাত হওয়া উচিত এবং 
প্লান হাত থেকে অব্যাহতি 
পাবার জন্য তাকে পদত্যাগ করতে 
বলা যেতে. পারে। তবে যাঁদ মনে 
হয় এট অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা 
হচ্ছে, তবে শব্ধ এইটুকু বলা 
যেতে "পারে যে, তাঁকে কলকাতা 
হাইকোর্ট থেকে অন্য হাইকোর্টে 
বদলশ করা, যেখানে ভাঁবষ্যতে 
অন্যায় করার সুযোগ একেবারেই 
থাকবে নাবা অনেক কম থাকবে 
এবং একথা তাঁকে পাঁরজ্কারভাবে 
বুকিয়ে দিতে হবে, তানি কোন- 
দিনই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান 
দবচারপাঁত পদের জন্য ববেচিত 
হবেন না৷ বদলী করার সময় 
বিবেচনা করতে হবে অঁকে অন্য 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 
{কদ্বা অন্যতম বিচারপাতি ঠপউান 
জজ) রূপে পাঠানো হবে। আমার 
আঁভমত, পিউান জজ হিসাবেই 


দর্পণ 


১৯৫৬ সালের সংবাদপন্ন 
রোজদ্ট্রেশন (সেন্ট্রাল )' রুলস্নএর ' 
৮ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত বিবৃতি 
১। প্রকাশের স্থান_ 
৬৯, মট লেন, কাঁল-১৩ 
ই। প্রকাশকাল--সাপ্তাহক। 
৩। মনদ্রাকরের নাম 





]। ৃ 
8 '* হরেন বন্য 


৯৮৭০ 


'পদাট তানি পানাঁন। 


তান বদলীর যোগ্য। অন্য হাই- 
কোডের প্রধান 'বিচারপতিরূপে 
বদলী করার মানে হবে প্রমোশান 
এবং তাঁর কৃত অন্যায়ের পুরস্কার । 
তবে আম বলতে চাই প্রধান বিচার- 
পাঁতিরূপে বদল করলে বিষয়টির 
উপর ততবেশী জনসাধারণের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হবে না যা পড়ান জজ 
রুপে বদলী হলে হবে।” 
সপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচার 
পাঁতর আসনে বসে স্বনামধন্য দাশ 
সাহেব এই সঃপারিশ করেছিলেন 
১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। 
পরবতী পর্যায়ে আমরা দেখোঁছ, 
ধিচারপাঁত শ্রীপ বি মুখাজশি পদ- 
চত হনান, অন্য হাইকোর্টে বদ- 
লও হনান। শুধু কলকাতা হাই 
কোর্টের প্রবীণতম বিচারপাতি- 
রূপে এখানকার প্রধান 'বচারপাঁতর 
তাও এক- 
বার নয়, পর পর িতনবার। 
প্রথমবার 'সানয়রমেন্টে {বচার- 
পাত প্রীীপ বি মুখাজশিকে ডিউিয়ে 
শ্রীহমাংশুকুমমার, বসকে ' প্রধান 
দবচারপাঁতি করা হয়। বিদায়ী 
প্রধান বিচারপতি শ্রীড এন সিংহ 


' {দ্ৰতায়বার শ্রীপ বি মবখার্জীকে 


সুপারসিড করেন। শ্রীড় এন 
সিংহ ছাটতে গেলে পরপর তন- 
বার বিচারপাত ১শ্রীপ এন মাখা 
জর্শীকে অস্থায়ণ প্রধান বিচারপাঁত 
নিয়োগ করা হয়। এটা ছিল ?প, 
{ব মুখাজশীকে তৃতীয়বারের মতো 
সপারাঁসড করার ঘটনা । এই তিন 
জনই 'কল্তু বিচারপাঁত শ্রীপ বি 
ম্খাজশির চেয়ে জ্বানুয়ার। 
দাশ সাহেবের সুপারিশ সম্ব- 


গলত পণ্রখানির সঙ্গে দর্পণ বিচার- 
পাত শ্রীর্পি বি মুখাজশির একখান 


পতও সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। 
{বিচারপতি মুখাজশী পৰুখানি 
লিখেছিলেন প্রধান বিচারপাঁতকে 
১৯৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর। 
পত্রের প্রথম প্যারায় আছে, “মাই 
ডিয়ার চীফ জ্াম্টস, আপনার 
সঙ্গে এই মাসের ১২ই ও ১৯শে 
যে আলোচনা হয় সেই প্রসঙ্গে 
আপাঁন বলেছিলেন, আমি পুরো 
পেনসন পাবার, যোগ্য হবার পর 


' অবসর গ্রহণ কাঁরতে ইচ্ছুক কনা 


তা ডাঃ রায় জানতে চেয়েছেন। 
পুরো পেনসন পাবার যোগ্য হতে 
খুব বেশী দেরী হবে না। আমি 
শুধু বলতে: চাই, সমস্ত ঘটনা 
যথাযথ বিবেচনার পর পরস্পরের 
যাঁদ তাই ইচ্ছে হয় তবে সেজন্যে 
কোনো অসুবিধা হাবেনা।” 
'বচারপাঁত প, বি, মুখাজী 
এই পত্রে আরও বলেছেন, “কাজেই 
আম কোন অন্যায় কারান এবং 
একটি ভিত্তিহীন ও বেনামী চিঠি 


ও বেনামী আইনাবদদের দ্বারা 


পাঁরকম্পিত “ অভিযোগের বাল 


+ হওয়াও আমার পক্ষে উচিত, 


নয়! ইহা আমার উপর অবিচার । 
তাছাড়া যে বিবৃতি আম দিইনি, 
এবং যে কাজও আম করান, তারই 
অনাকাঙ্খিত দায়িত্ব আমার ওপর 


Ld 


চাপানো হচ্ছে। এই দায়িত্বের বোঝা 
বহন করা আমার পক্ষে সুঃসাধ্য 
আম বিশ্বাস কারি, যতক্ষণ ডাঃ রায় 
এই রাজ্যের কর্ণধার আছেন, তত- 
ক্ষণ তিনি এতবড় আঁবচার ও অস- 
গত কাজ ঘটতে দেবেন না! কিন্তু 


তা সত্বেও, সরকার যাঁদ সমস্ত দিক ' 


বিবেচনা করে এবং আভিযোগগনীল 
পরাক্ষা করে আমাকে অবসর গ্রহণ 
করতে বলেন, তাতে আমার বলার 
কছু নাই৷৷ অথবা সরকার যাদি 
আমাকে এখানে বা অন্য কোথাও 
চীফ জাল্টস করেন বা (বিদেশে 
আইন সংক্রান্ত কাজে পাঠান, 
তাতেও আমার 'কছু বলার নাই ৷” 

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচার- 
পাঁতরূপে শ্রীএস আর দাস কেন্দ্রয় 
স্বরাষ্ট্র মল্মীর কাছে তাঁর সংপা- 
{রশ সম্বলিত পত্রে বলেছেন, 


“হাইকোর্টের একজন 'বিচারপাঁতির 


এই ধরণের গ্রতর 
আভযোগ আশ্চৰ্যজনক এবং দুঃখ- 
জনক ঘটনা। আরও বেদনাদায়ক 
হচ্ছে, এই ধরণের 'আঁভষোগ 


প্রথম প্যারাগ্রাফে দেওয়া আছে। 
সেজন্যে আমারও সে সম্পর্কে 
কোন আলোচনার দরকার নেই। 
দ্বিতীয় আঁভযোগ হচ্ছে, বিচার- 


পাঁত মুখাজশ তাঁর '৩৬নং বালন- 


গঞ্জ পার্কের মাঁসক পাঁচশো টাকা 
বাড়ীভাড়া দবছরেরও বেশী সময় 


দেনান। 

শবচারপাতি শ্রোমুখার্শী ) 
বলেছেন, ১৯৪১ সাল থেকে 
১৯৫৫ সালের অক্টোবর, বাড়ীর 


মালিকদের মধ্যে মামলা সরু হওয়া 
পর্যন্ত তানি নিয়ামত ভাড়া 'দয়ে- 
ছেন। মামলা সুরু হবার পরে, 
১৯৫৬ সালের জানুয়ারী পর্যন্তও 
{তান ভাড়া 'দয়েছেন। একথা 
স্বীকার করা হয়েছে ১৯৫৬ 
সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১১৫৯ 
সালের ২৪শে জুলাই পর্যন্ত কোন 
ভাড়া দেওয়া হয়ান। মাননীয় 
বিচারপতি এখানে অজুহাত দেখিয়ে 
বলেছেন; তানি উপফ্ত্ত রাঁসদের 


'বাঁনময়ে ভাড়া দিতে প্রস্তুত . 


{ছলেন। কিন্তু যেহেতু বাড়ীর 
মালিকরা (জয়েন্ট ওনারস ) নিজে- 
দের মধ্যে মামলা করছিলেন সেজন্যে 
তান ভাড়া দিতে পারেনাঁন এবং 


, ১৯৫৬ সালের ২৪শে মার্চ অন্য- 


তম মালিক তাঁকে জানয়ৌছলেন 
যে, সমস্ত মালিকদের যুগ্ম রাঁসদ 
না পাওয়া পর্যন্ত তিনি যেন ভাড়া 
না দেন। 

লতে 'কম্বা রেষ্ট কল্ট্রোলারের কাছে 
জমা দিতে পারতেন কনা সে প্রশ্ন 
না তুলেও বর্তমান তদন্তের 
ব্যাপারে বোঝা যাচ্ছে না তানি 
হাইকোর্ট (যেখানে তান অন্যতম 
জজ) কর্তৃক ১৯৫৮ সালের 


' ভারের কাছে ১৪,৮৯৯ টাকা 


ভারের কাছে কেন ভাড়া দেননি। 
আমার পক্ষে একথা বিশ্বাস করা 
শন্ত যে, ১৯৫৮ সালের তেরোই 
মার্চ জয়েন্ট রাসিভার 'নষৃন্ত হবার 
পর একজন মালিক ১৯৫৮ সালের 
তিরিশে অকটোবর 'বিচারপাঁতকে 
বিনা জয়েন্ট বল এবং জয়েন্ট 
রাঁসদে ভাড়া 'দতে নিষেধ করে- 
1ছলেন। সে যাইহোক, 'বচারপাঁত 
বলেছেন, ১৯৫৮ সালের পঁচিশে 
সেপ্টেম্বর তান বাড়ীর অন্যতম 
মালিক কর্তৃক বাড়ী মেরামতের কাজে 
হাত দেবার জন্য জয়েন্ট 'রাঁস- 
ভারের কাছে লেখা একখান চিঠির 
কাপ পেয়োছিলেন। এরপর 'বচার- 


১৯৫৯ সালের জুলাই 
[িচারপাঁতি কর্তৃক জয়েন্ট 'রিসি- 
৫৪ 
পয়সার একটি চেক পাঠানোতে 
পাঁরদ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে, এই 
টাকা জয়েন্ট 'রাঁসভারের কাছে 
এতাঁদন না পাঠানোর পক্ষে কোন 


- ষোৌঁন্তকতা ছিলনা। অতএব আম 


মনে কার, বিচারপাঁতির বিরুদ্ধে এই 
আভযোগ প্রমাণিত হয়েছে। 

+ “তৃতীয় আভিযোগ ' হচ্ছে, 
{বচারপাত  শ্রীপ্রশান্ত বিহারী 
মৃখাজশী তাঁর সরকারী পদের 
সংযোগ নিয়ে নিতান্ত কম ' দামে 
এই বাড়ীর মালিকানা সংগ্রহের 
চেষ্টা করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, 
১৯৫৮ সালের সৈপ্টেম্বর মাসের 
আগে স্পেশাল রেফারি এই মর্মে 
সুপাঁরশ করেছিলেন যে, দেনা 
শোধ করার জন্যে ছাত্রশ নং 
বাঁলগঞ্জ পাকের বাড়ী সমেত 
সংশ্লিষ্ট এম্টেটের আরও কিছু 
সম্পত্তি বিক্রী করা হোক। সংঁশলষ্ট. 
সকল পক্ষই এতে আপাঁত্ত করে- 
ছিলেন এবং অবশেষে মাননীয় 
বিচারপাতি মঞ্জিক ১৯৫৮ সালের 
আঠারোই সেপ্টেম্বর এই সুপাঁরশ 
নাকচ করে দেন। পাঁচ মাস পরে 
এস্টেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি 
পক্ষ এক দরখাস্তে কয়েকটি 


কাছে একাট পক্ষের একটি দরখাস্ত: 
পেশ করা হয় এবং একাট দালিলকে 
“টার্মস অব অর্ডার” আখ্যা দিয়ে 


' “সম্মত সত” অনুযায়ী আদেশ 


দেওয়ার জন্যে আবেদন করা হয়। 
বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, এই 'দলিলে 
মাঁলকপক্ষের কেউ বা তাঁদের 
পক্ষের কোন সাঁলাঁসটর কিম্বা 
উাঁকলের স্বাক্ষর ছিলনা। আসল 
উদ্দেশ ছিল, যেন আদালত আহত 
হয়ে (ইন ইনাভটাস) এই আদেশ 
দয়েছেন। এই দাঁললের একট 
সর্তে ছিল ছাত্রশ নং বালাগঞ্জ 
পাকের বাড়ীটি সর্বানম্ন পণ 
হাজার টাকায় বিক্রী করার জন্যে 


t 


A 
দর্পণ, | শুক্রবার ৬ই মার্চ ১৯৭০", 


দৃপক্ষকে অন্যামত দান৷। এখানে 
বিস্ময়কর ব্যাপারাট হচ্ছে, ১৯৫৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে আদালত 
বিক্লীর সুপারশ নাকচ করে দেওয়া 
সত্বেও কৌশলে সেই বিক্রয়ের 
আদেশ আদালত থেকে বের করে 
নেওয়ার চেষ্টা ..যা আশা করা 
যায়, আদালত সেই আদেশ দিতে 
অসম্মত ‘হন, শুনানী স্থগিত 
রাখেন এবং 'িস্তাঁরত তথ্যাদি 
তলব করেন। পরবতী, শুনানীর 
দিনে আদালতের _ অনুমোদত 
ভ্যালুয়ারদের মধ্যে একজন ভ্যাল:- 
য়ার ছাত্রশ নং বালাগঞ্জ পার্কের 
বাড়ীর দাম তেপান্ন হাজার সাতাশ 
টক্কা বলে আদালতে রিপোর্ট 
দাখিল করেন। এট সত্যই 
আশ্চর্যজনক ঘটনা যে, কলকাতার 
ফ্যাসানেবল এলাকা, বালাগঞ্জ 
ক্রিকেট ক্লাবের নিকটে, ট্রাম-বাস 
স্পের অনতিদূরে তেইশ কাঠা 
জাঁমর দাম মাত্র তোন্রশ হাজার 
পাঁচশো টাকা দেখানো হোল। এই 
এলাকার জমির চড়া দামের কথা 


সপরিচিত। শুধু জমির ভাড়াই" 


তোতিশ হাজার পাঁচশো টাকা 
সম্ভবপর হতে পারেনা । এখানকার 
বাড়ীটির ভাড়া হচ্ছে বার্ষক ছয় 
হাজার টাকা এবং সেই হিসেবে 
বাজার দর অন্যায় এর কুঁড় গুণ 
হলে দাম এক লক্ষ কুঁড় 
হাজার টাকায় দাঁড়ায়। এটি 
একট হাস্যকর ব্যপার যে, 
ছাত্রশ' নং বালাগঞ্জ পার্কের বাড়ীর 
দাম তেপান্ন হচ্জার টাকার মতো 


হতে পারে. আমি 'বিচারপাঁত . 
মা্লকের সঙ্গে একমত যে, ভ্যালদ- ' 


য়ারের রিপোর্টের কোনও মূল্যই 
নেই। আম তদন্তকারী - প্রধান 
বিচারপাঁতর সঙ্গেও সম্পূর্ণ এক- 
মত যে, এই অস্বাভাবিক প্রস্তাবের 
পক্ষে কোন যুক্তি দেখানো মায় না, 
শুধু এক যদদীন্ত ছাড়া! সোঁট হচ্ছে, 
এই সমস্ত কিছুই একজন প্রভাব- 
শালণ ব্যান্তর জন্যে করা হচ্ছে। 
কাগজপত্রে যাঁদও বোঝা যায়, না, 
কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে সেই 
প্রভাবশালশ ব্যান্তুটি হচ্ছেন 'বচার- 
পতি শ্রীপ্রশান্তাবহারী মুখার্জী । 
যে কাগজপত্র আমাদের সামনে 
আছে তার 'ভীত্ততে আম 'নিঃসং- 
শয় যে প্রভাবশালী ব্যন্তির জন্যে 
এই সমস্ত কারসাজি করা হয়েছিল 


তান বিচারপাঁত মুখার্জ স্বয়ং , 
- ভিন্ন আর্‌ কেউ ন্না।” 


(১আঅ পৃন্ঠার পর) . 
সি পি এস! ভোটের ফলাফল বের 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই পি এম এল- 
এর ভোট বাদ্ধির জন্য বাংলা 
কংগ্রেস সি, পি এমকে দায়ী করে 
বুধবারের ষাস্ত ফ্রন্ট সভা বর্জন 
করছে। স্মখের কথা যত্ত ফ্রন্টের 
অন্যান্য বড় শারকরা_সি পি আই 
এবং ফরোয়ার্ড ব্লক বেশ বিচলিত 
বলে মনে হচ্ছে। তারা এখন আর 
বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে ফ্রন্ট থেকে 
সি পি এমকে আবিলস্বে অপ- 
সারণের কোশলে সামিল হতে 
নারাজ ৷ 


nd 


st 


ডি 
| দর্পন ॥ 'শক্রবার ৬ই মার্চ ১৯৭০ 


.. . পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষ৷ পর্বতের অভূতপূর্ব 


পাশ্চমবঞ্গের মধ্যশিক্ষা ' পর্ষৎ 
সতাই আজব জায়গা । পরণক্ষার 
ব্যাপারে এদের কেরামতীর বহু 
খবর এর আগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
.. প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি আর 
॥ একটি ঘটনার কথা জানা গেছে_ যে 
ঘটনা একটি ছাত্রের গরুপর্ণ 
একটি বছর নম্ট করে 'দিয়েছে। 
এবং এই ধরনের ঘটনা সম্ভবতঃ 
অভূতপূর্ব । 
ছাত্রাটর নাম সংশ্রীলকুমার সর- 
'কার। সাউথ সবার্বণ স্কুল থেকে 
|... সে গত বছর বিজ্ঞানে উচ্চ মাধ্যামক 
'  পরাক্ষা দিয়োছল। ১৯১৬১ সালের 
, পয়লা জুলাই এ পরশক্ষার ফল 
বেরোয় মধ্যশিক্ষা পর্যৎ কর্তৃক 
প্রকাশিত একটি পাস্তিকায়। এ 
পুস্তিকায় ছান্রটির রোল নম্বর 
পাশ-করা তালিকায় ম্রুত 


¥ 


হয়। কিন্তু সেখানে ছান্রাট কোন্‌ 
বিভাগে উত্তীর্ণ এবং তার মোট , 
নম্বর কত সেকথা উঁল্লাখত. হয়ানি। 

কয়েকাঁদন বাদে মধ্যাশিক্ষা পর্যং 








থেকে যখন তার মাকসীট এল তখন 
দেখা গেল সে অক্কে পাশ করতে 
পারেনি এবং তাকে অঙ্কে কম্পার্ট 
মেন্টাল পরীক্ষা দিতে হবে। ১১৬৯ 
সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ছান্রুট' অঙ্কে 


কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেয়। অক্টো- 


বর মাসের আট তারিখে পর্ষৎ 
একটি পঢস্তিকায় এ পরীক্ষার ফল 
প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় 
ছান্রাটর কম্পাটমেন্টাল পরণক্ষার 
মন নিত রাহে: 
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সবচেয়ে {বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল 
দদন পরে। অক্টোবর মাসের দশ 
তারিখে ছাত্রীাট পর্যতের আাস- 
স্টান্ট সেক্রেটারীর (পরাক্ষা) 
কাছ থেকে একাঁট রোজিস্টার্ড 'চাঠি 
পেল। এই চিঠিতে তার কাছে 
জবাবদিহি চাওয়া হল, সে ইংরা- 
জীতে কম্পার্টমেল্টাল পেয়োছল, 
কেন ফর্মে সে অঙ্কের কথা লিখে- 
ছিল। এই সঙ্গে একথাও জানানো 
হল যে, তার জবাবাঁদাহ না পাওয়া 


৯ 


০৮ 
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Second Language 
Full marks— 200 
Pass marks— 60 


In 






কাতি? ভুক্তভোগী একজন ছাত্র 


পর্যন্ত পরাক্ষার ফল অঘোষিত 
থাকবে! চিতি পেয়ে, ছাত্রটি এবং 
তার আঁভভাবক হতবাক । 

ছান্রীট তখন আসল ঘটনা জানয়ে 
চিঠির উত্তর দিল এবং এই অন্দু- 
রোধও জানাল যে, এাঁবষয়ে সত্বর 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হক, কারণ ডগ্রী 
কোর্সে ভার্ত হবার শেষ ' তাঁরখ 
২৬-১১-৬৯। কোন উত্তর না পেয়ে 
৬-১১-৬৯" তাঁরখে সে. রেজিস্টার্ড 


॥ তিন এয 
_.. প্রথম চিঠি দেবার পর দপর্ঘ 
৪৪ "দন অতিবাহিত হলেও মধ্য- 
শিক্ষা পর্যৎ 'নির্বিকজ্প সমাধিতে 
মগ্ন রইল। কিন্তু কিছাঁদন। পরে " 
ছাত্রাটর স্কুলে (ঈশ্বর জানেন কি 
মতলব নিয়ে) কম্পাটমেল্টাল পরণ- 
ক্ষার মাকশীট পাঠিয়ে দেওয়া 
হল। তবে ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি 
হবার তাঁরখ, ২৬-১১-৬৯ পার হয়ে 
যাবার পর। ফলে ছান্রটির মূল্য- 
বান একটি বছর পর্ষতের গাঁফ- 
লাতর জন্য নষ্ট হয়ে গেল। এর 
ক্ষতিপূরণ কে দেবে? এই সঙ্গে 
দুটি মাকশীটের ফটোস্টাট কাঁপও 
ছাপা হল। প্রথম মাকশীটে পার- 
কার লেখা রয়েছে যে ছান্রাট অঙ্কে 
কম্পা্টমেন্টাল পেয়েছে। তাছাড়া 


পোস্টে একাট রিমাইন্ডার পাঠালো । প্রাপ্ত নম্বরও এই কথাই বলছে। 
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The following are the marks obtained by. Satelit nO 2 
20... ৫ বিরত পর িি.৬.০০০.০,০,০০০০ চিন? চি 
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a Private Candidate, at the Compartmental Higher Secondary Examination of August, 1969. 


ok 5 Other subjects Other subjects রী 
Lan Second Other subtfects ET Subfects Passed 
58 Language Theoretical Theoretical Full marks 200 | Faull marks 200 
) Full marks 200 | Thenaical_ 30% | Ten 501 ৮০0০৬ 
Full marks Full marks 200 Full marks 200 ull mar eoret eoretica 
Puss masks yr Pass marks 60 Pass marks 60 Pass marks 60 | Practical—40 % 40% 
"ন TP - Th. Pr. 


[In the space provided below the candidate is required to write 


his/her name and full postal address correctly and carefully.] 


১29 


চার ॥- 


রি 
এক বৎসর পর্ণ হয়েছে। গত বছর 
(বা এঁক্য ক্রন্ট) মহাসমারোহে ময়- 
দানে, একু বিরাট জনসমাবেশের 


আয়োজন 'করোছিল। হাজার হাজার' 


মধ্যবিত্ত, টাকুরীজাবী, শ্রমিক ও 
কৃষক ফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন 
জানাবার জন্য দলে দলে এসে জমা- 
যেত .হয়োছল ‘বিভন্ন জায়গা 
থেকে। সোদন সেই জনসম:দ্রের 
উদ্দীপনা, উৎসাহ, মুহনর্মূহ হর্ষ 
ধ্বনি ও স্লোগান শুনে মনে হয়ে- 
ছিল যে মেহনাঁত মানুষ এতাঁদনে 
করতে পেরে খনুসণ। যাক্তফষ্ট শাসর্ন- 
কালে তাদের আশাআকপ্থা পূরণ 
হবার সংযোগ এসেছে। 

কিন্তু ষ্ত্রন্ট সরকারের এক 
বছর পূর্ণ হল এমন সময় যখন 
ফ্রন্টের বেচে থাকা নিয়ে প্রশ্ন 
উঠেছে। ফন্ট আর এখন যুস্ত নয়, 
শারকে শাঁরকে ঝগড়া চরমে উঠেছে - 


দি হি. 
EEE OY 


(মুর সৰকাৰেৰ এক বৰ 


রানে 


৪ হারার 


রঞ্জন গতি , 


রা 


এক বছরে অনেকটা ম্লান হয়েছে। 
বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক সালতামা- 


মিতে সরকার তার এক বছরের 


ছেন। .এক বছর আগে জনতার 
আদালতের সামনে উপস্থিত 'হও- 
য়ার যে প্রাতিশ্রবাত ফ্রন্ট নেতারা 


' দিয়েছিলেন, 'ববাদরত শাঁরকি 


নেতারা, আজ তা ভুলে গেছেন। 
ফ্রন্ট এবার কোন সমাবেশের আয়ো- 


জন করোঁন, যাঁদও বিভিন্ন শাঁরক ' 


প্রদেশন ও মিটিং করে ফ্রন্টের 
রেখেছেন। যনন্তফ্রন্ট সম্বন্ধে মানু 
ষের উৎসাহ ও , উদ্দীপনা আজ 
তাদের আশা ভঙ্গ করেছে। এক 
বছর আগে রাস্তায় ফ্রন্টের মিছিল 
দেখলে তারা স্বাগত জাঁনয়েছে, 


ফিক জ্যাম হলে তারা ছি 


বোধ করে। 





লক্ষ 'কৃষককে খাজনা দেওয়া থেকে 
মুক্তি, দেওয়া হয়েছে, রাজনোতক 
কারণে বরখাস্ত . বহু সরকারী 
চাঁকুরেদের আবার কাজে নিয়োগ 
করা হয়েছে, সরকার চাকুরেদের 
ও শিক্ষকদের মাঁশ্গিভাতা বাড়ান 
হয়েছে, চারটি প্রধান শিল্পে 
মজার নিয়ে চ্যান্ত হয়েছে এবং 
বহু শিল্প বিবাদের মীমাংসা করা 
হয়েছে, বিধান পরিষদের িলোপ- 
সাধন করা হয়েছে (এতে সরকারের 
সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা বেচে গেছে), 
পি ডি আ্যকটের (এখন তুলে 
নেওয়া হয়েছে) ব্যবহার হ্রাস করা 
হয়েছে, সাল্প্রদায়ক হান্গামা 
কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে৷ 


এই সাফল্যের সঙ্গে সকল শাঁরক 


একমত কি না তা আজ বলা শন্ত। 


বলা হয়েছে যে ফ্রন্টের বাশ দফা 
কার্যসূচির ভিঁত্ততে এক নূতন 


; - ষুগের প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু 


অমৃতবাজার পত্রিকা: 'এ বিষয়ে 
একমত' হতে পারেন নি-তাঁর 
সন্দেহের কারণ যদ নূতন যুগের 
সূচনা হয়ে থাকে তা হলে পশ্চিম- 
বঙ্গের আবহাওয়া হিংসাত্মক কেন? 
কেন মানুষ নিচ বাঁত্তর পরিচয় 
দিচ্ছে? কেন সমাজের সকল 


- শ্রেণীর মনে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা 


বাসা বেধেছে? 

এই পতিকাটি পরোক্ষভাবে 
সি পি এম-কে উদ্দেশ্য 'করে বলে- 
ছেন যে এই পার্টর বৈগ্রবিক 
নীতি যাঁদ এই হয় যে. রাজ্যে বিশৃ- 
জখলা সৃষ্টি করে নূতন যুগের পথ 
পরিষ্কার করে দেবেন, তা হলে এই 
পার্টির নেতারা ভুল করছেন। কারণ 
ফ্রন্টের প্রায় সব সাঁরক ও জন- 
সাধারণ সি পি এমের কার্যকলাপে 
আতাঁচ্কিত। যে ভাবে এই পার্ট 
হিংসাত্মক নীতি চালিয়ে যাচ্ছে এবং 
পুলিশের সাহাষ্য.পাচ্ছে তা জন- 
সাধারণ বেশীদন বরদাস্ত করবেন, 
না, এই পত্রিকাটী তাই ইচ্গিত 
করেছেন। 
মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখাজশী বলে- 
ছেন সি পি এমের কার্যকলাপ অস- 
ভ্যতার চরম সীমায় পেশীচেছে, যাতে 
ফ্রন্টের এঁক্য বজায় রাখা অসম্ভব 
হয়ে উঠেছে। বাংলা কংগ্রেস সি 
শি এমকে একঘরে করে মাঁন-ফ্রন্ট 
করার চেম্টা করেছেন এ কথা আজ 
সবাই জানেন। কিন্তু তা সম্ভব 
হয়ান, শুধু ফ্রন্টের মধ্যে বিবাদ 
বেড়েছে। ফ্রন্ট থেকে তাঁকে বিতা- 
'ড়িত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এই 
'িভীষিকায় সি পি এম আজ ভাঁত । 


'ফ্ুল্ট আজ নামে মাত্র টিকে আছে এ 


'কথা আজ শ্রীজ্যোতি বসুও অস্কী- 
কার করেন না। তান বলেছেন 


' মমূর্ি রুগীর মত ফ্রল্টকে ওষধ 
দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। 


পেরি মত গত সপ্তাহের 
মাঁটং-এও ফ্রন্ট ‘ভেঙ্গে যায়ান। 
স্টেটসম্যান পত্রিকা এতে খাস হতে 


পারেনান_তাই আশ্চর্য হয়েছেন : 


এত ঝগড়া করেও ফ্রন্ট কি করে 
বেচে আছে! তাঁর মতে অচল 
অবস্থা সত্বেও ফ্রন্ট ভাঙ্গাছে না তার 
কারণ শারকদের মধ্যে কার্ষপদ্ধাত 


- নিয়ে যতটা না মতবিরোধ আছে 


তার চেয়ে বেশী ভয় আছে ফ্রন্ট 


ভেঙ্গে গেলে তাদের কি অবস্থা. 


হবে। উৎপশীড়ত জনসাধারণের 


' জন্য নয়, শাঁরকদের জুবিধার জন্য 


পি 
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হয়না যে ফ্লল্টে এঁক্যের িহুমান্রও 
নেই, যাঁদও ফ্রন্টের মিটিখএর বিপ- 
রত ছাঁব দেবার চেষ্টা হচ্ছে। 

- হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড বলেছেন 
| ফেব্রুয়ারীর মিটিংএ যাঁদও 
তার'মৃত্যু ঘোষণা করা হয়ান, তব?ও 
যাক্তফ্রন্ট, আজ একট? বিভক্ত পারটঁ। 
এর ভেতর দুটি বিবাদরত রক 
জন্ম নিয়েছে সি পি এম ও বাংলা 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে ফন্ট শারক- 
দের কার্যকলাপ বিপরীতমুখী যার 
ফলে মুখামন্ত্ ও উপ-মুখ্যমন্তীর 
মধ্যে বিবাদ অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে 


প্রীতফালিত হচ্ছে। বিধান সভার . 


মধ্যে যাঁদ মন্ম্ীতে মন্মপতে ঝগড়া 
চলে তা হলে ফ্রন্টের অস্তিত্ব কত- 
দিন থাকবে? স্ট্যান্ডার্ড : সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেন৷ ফ্রন্ট যাঁদ ভেঙ্গে 
ফেলা, না হয় তা হলে এই সর- 
কারের কাছ থেকে: জনসাধমূরণের 
কিছ, আশা.করার থাকবেনা! । 
কিন্তু এই পত্রিকাটী , ্বারার 
করতে বাধ্য হয়েছেন যে জনসাধারণ 
এখনও ফ্রন্টের প্রতি আস্থা হারায় 
তার প্রমাণ মোদনাঁপুরে শ্রীৰিশ্বু- 
নাথ মূুখাজশীর বিপুল ভোটে জয়। 
যুক্তফ্রন্ট, ক্ষমতায় আসান ।থাকুক 
। এটাই ভে টাররা চায় ফ্রন্টের অন্ত- 
রোধ তাদের. মোহভগ্চা' করোন। 
. ফগান্তর পরান্ুকার মনে কোন 
সন্দেহ নেই যে রুংগ্রেসের বিকল্প 
একটখ াসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার 
“যে, আশ? নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের, মানুষ 
যু্তক্রল্টকে ক্ষমতায় বাঁসয়েছিল তা 
এখনও মরেনি, এখনও সাধারণ- 
ভাবে সংগ্রামী মানুষ ফ্রন্টের ওপর 
' আস্থা রাখে। এই পান্রকাটণ মনে 


( 


করেন এ কথা কেউ অস্বীকার. 


'করবে না' যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের : 


- সংগ্রাম করার-শন্তি বেড়েছে, তাদের, 
. গণতান্তিক, অধিকার ' বেড়েছে। : 
পত্রিকাট' আরোও বলেছেন যে 


‘ এই, শান্ত ও অধিকারকে . যাঁদও ' 


কোথাও কোথাও দলবাজার প্রয়ো- 
জনে ব্যবহার করা হয়েছে এবং 
যাঁদও সংগ্রামের নামে কখনও 
কখনও গরাঁবের বিরুদ্ধেই গরণী- 


বকে উস্কানি দেওয়া হয়েছে তাহ- : 


লেও সাধারণভাবে এ কথা-.সত্য যে 
ফ্যন্তফুপ্টের ছন্রছায়ায় পশ্চিমবঙ্গে 
শ্রমজীবীদের সংগ্রামী সংগঠন 
প্রসার লাভ করেছে এবং সংগ্রামের 


মধ্য দিয়ে দরিদ ও মধ্যাবত্ত 'শ্রম-' 


জীবীরা, আর্থিক উপকার লাভ 


যাও যন্তফ্রন্টের উদ্জব্ল ছবি 


_ফারয়ে আনা আর সম্ভব নয় বলে 


এই পান্রকা্ মনে করেন। 

এই পান্রকাটি আরও মনে করেন 
ফ্রন্টের শরিকরা মতানৈক্য ফিরে 
পাবার চেস্টা করছেন না, শুধু উপ- 
যুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা 
করছেন যখন ফ্রল্টের সংকট নজে- ' 
দের স্বার্থে লাগান যায়। আজ 
বিধান সভায় যা ঘটছে বা জেলায় 
জেলায় যে শারকে শারকে সংঘর্ষ 


. চলছে তাতে কারোও বুঝতে কষ্ট 


যুগান্তর মনে করেন এই সাফল্য 


সত্বেও ফে সব প্রাতশ্র্তি জনসাধা- 


রণকে ' দেওয়া, হয়োছিল তাক্রন্ট 


এখনও পালন৷ করতে সক্ষম হনান। 
তাই পান্রকাটী দুখ করে বলেছেন 


যে এক বছরেই জুড়য়ে-যাওয়া 


স্বন্বদীর্ণ যুক্ত ফ্রন্ট সরকার বিগত 
কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা থেকে 
শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা পর্যন্ত 
হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। 


$ 


৯ 


‘ 
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সবই যেন সাজানে। 


চাণক্য সরকার 


গত কয়কোঁদন ধরে কলকাতা 
শহরে এবং আশেপাশে যা ঘটে 
গেল এবং সেই সূত্র ধরে গত 
বঙ্গের অবস্থা নিয়ে যে তুমূল ঝড় 
উঠল তা আকাঁস্মক হলেও বেশ 
সাজান-গোছান। হঠাৎ প্রোসডোন্স 
কলেজে ক্লাশ ঘরের মধ্যে মাওবাদী 
শ্লোগানের রেলা, এক অধ্যাপক 
শন্পনড়ন, কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
পি- আই অধীনস্থ 
ছাত্র ইউীনয়নের প্রতিবাদ আর 
পরে 'পস্তল বোমা আর খোলা 
তলোয়ার নিয়ে দুই ছাত্র দলের 
সংঘর্ষ নাটকীয় ভাবে ঘটে গেল। 
নকশালবাদীদের পস্তল . ব্যবহার 
রাজনৈতিক সংঘর্ষে এক নতুন 
যুগের সূচনা করল- সংঘর্ষের ইতি- 
হাসে প্রস্তর যুগের অবসান হল। 

মাওবাদশ ও দস পি আই ছাত্র- 
দের সংঘর্ষ শেষোল্ত পাঁট্টর নেতা- 
দের বিশেষ ভাবে 'বচলিত করল 
কারণ, আঁরা তাঁদের দ্বন্বমূলক 
বস্তুবাদী বিশ্লেষণে মাওবাদীদের 
শবগ্লবের পাঁরপল্ধী মনে করেন না 
তাঁদের দূক্টিভষ্গীঁ থেকে মনে 
হয় সি পি এম-ই সমাজের এখন- 
কার অবস্থায় বিশেষ শু। অতএব, 
যা কিছু সংঘর্ষ ও বিরুপ সমা- 
লোচনা দি পি আই কর্তৃক সংগ- 


₹ ) এঠত হবে তা সবই মাকর্সবাদণ 


কাঁমউীনস্টদের নির্মল করার প্রয়ো- 


জনে। 'বিশ্বাবদ্যালক়ের প্রাঙ্গণে সি - 


পি আই প্রভাবিত ছাত্র ইউনিয়নের 
সমস্ত সম্পত্তি মাওবাদ'রা প্রচণ্ড 
উল্লাসে সোভিয়েত “সামাজিক 


* সাম্রাজ্যবাদের” প্রতীক হিসাবে 


কষা 


+ 


পোড়াল। তার আগের দিন  মাও- 
বাদীরা সি পি আই ছাত্রনেতাদের 
প্রোসডোন্সি কলেজের সামনে বেদম 
প্রহার করেছে আর শোনা যাচ্ছে 


‘খোলা রাস্তায় নাকি কান ধরে ওঠা- 


বসাও কাঁরয়েছে। বচালত স পি 
আই নেতৃত্ব সঙ্গে সঙ্গে মাওবাদ'- 


"দের 'কাছে সান্ধর প্রস্তাব পাঠি- 


য়েছে আর এই ব্যাপারে ওদের সঙ্গে 
আলোচনার জন্য অধ্যাপক কল্যাণ 
দত্তকে নিয়োগ করেছে। মাওবাদীরা 
গভীর ঘৃণায় এই সন্ধির প্রস্তাব 


। প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু কল্য্যণ দত্ত 


ছাড়ার পাত্র নন! তান কোনক্রমে 
কলেজ ষ্ট্ৰীট কাঁফ হাউসে একজন 
মাওবাদীর সঙ্লে এক টোঁবিলে কয়েক 
মিনিট বসার পরেই দিস পি আই 
মুখপত্র দৈনিক কালাল্তরে মহা 
আড়ম্বরে 'স পি আই-মাওবাদণ 
আলোচনা কথা ঘোষণা করা হয়। 
সি পি আই ছাব্রনেতাদের মাওবাদশী- 
দের হতে 'নগ্রহের কথা বেমালুম 
চেপে ঘাওয়া হয়! অনরূপ কাণ্ড 
ধস “পি এম-দের সঙ্গে হলে সি পি 
অইবএর আস্ফালন কি পর্যায়ে 
উঠত তার ই্গিত গত দু মাসে 


॥ফালান্তরের প্রথম পূচ্চায় পাওয়া 


ধায়। কেন এই ঘটনা সি পি আই 
চেপে গেল তা পরের ঘটনাবলণ 
থেকে জানা যাচ্ছে৷ 


গত কয়েকদিনের ঘটনার সুন্র- 
পাত কিভাবে হল তার ইতিবৃত্ত 
দেওয়া দরকার। 
ইংরাজী দৈনিকে হঠাৎ ফলাও করে 
প্রকাঁশত হল চীন, পাকিস্তান 
থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র 
আমদানীর কথা । অপর এক 
ইংরাজ' দৈনিকে বেরুল কলকাতার 
রাস্তায় নার ঈনষণতনের কাঁহনশ। 
পরে প্ীলশের . অনুসন্ধানে 
অবশ্য এই দুটি গল্পই শমথ্যা 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'ঁকন্তু 
গল্প দুটির , উদ্দেশ্য সাধিত 
হল। লোকসভায় এই নিয়ে প্রচন্ড 
হৈ হৈ। 

এর পরেই হঠাৎ আবার 
বিস্ফোরণ কলকাতার, কয়েকাঁট 
সিনেমা হলে। দেখে মনে, হচ্ছে 
সবই যেন ঘটছে স্বরাষ্ট্রমল্ত্রী চ্যব- 
নের মুখ চেয়ে। বেচার লোকসভায় 
বাজেট আঁধবেশনের প্রাক্কালে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলে ফেলে- 
ছিলেন! যে, পশ্চিমবঙ্গে আইন- 
শৃঙ্খলার অবস্থা এমন কিছু 
অস্বাভাবিক নয় যে, কেন্দ্রীয় হস্ত- 
ক্ষেপের আঁবিলম্বেই প্রয়োজন 
আছে। এই বলার পরেই দেখা গেল 


কলকাতার এক ' 


\ 


সি পি এম প্রচণ্ড সংঘর্ষ আর সেই 
ব্যাপারে সি পি আই ট্রেড ইউ- 
নিয়ন নেতা অরুণ সেন ও কল্যাণ 


. রায়ের দস পপি এম বিরোধ! দাপা- 


দাঁপ। তার পর মেদিনীপুর উপ- 
নির্বাচনের ফলাফর্গ ঘোষণার সঙ্গে 
সঞ্গেই শ্রীবশ্বনাথ মুখাজশির সি 
পি এম', বিরোধী বন্তব্য প্রকাশ। 
একই সঙ্গে কিছু উদ্ধতন 'স 
পি আই নেতা প্রচার সুর; করেছেন 
যে, সি পি এম যয্তফ্রন্ট নীতি 


গত সপ্তাহে সি পি আই নেতা 
কল্যাণ রায়ের রাজ্যসভায় বন্তুতা 
আর লোকসভায় পি এস পি নেতা 
সমর গুহের *স পিএম বিরোধ- 
তার সুর এক। এদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছেন পিশ্ডিকেট কংগ্রেসীরা। 
এদের কেউই 'কল্তু মাওবাদীদের 
সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ 
করেনা নি। এই ব্যাপারে একটা 
মজার ঘটনা আছে। এস এম কৃষ্ণ 
নামে এক পি এস *প নেতা প্রচণ্ড 
চিৎকার করলেন দি 'প এমকে 
গালাগাল করে। বললেন সি পি 
এম" চীন থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে। 
সমর গুহ বললেন যে, দস পি এম 
এক লক্ষ দশ হাজারের এক স্শি- 
ক্ষিত সেনাবাহনী গঠন করেছে 
আর তাদের হাতে অস্ন তুলে 
দিয়েছে। কৃষ্কে সি পি এম-এর 
লোকসভার সদস্যরা যখন চেপে 
ধরল তখন তান বাধ্য হয়ে বললেন 
যে, সি পি এম বলতে "তান 


কোঁলয়ারী এলাকায় সি শি আই মাকর্সবাদশী কামিীনস্ট পার্টর 


টা I চির 
ছেনা মাওবাদী কাঁমউনিস্ট পাটির ছা 


কথা । ঘ্যান ঘ্যান করে দুই কংগ্রে- 
সারা আর পি এস পির সদস্যরা 
লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গে আইন- 
শৃঙ্খলার অবনাতি, বিদেশ থেকে 
অস্রশস্ল আমদানি আর তাদের 
ব্যবহারের কথা উদ্লেখ করে আবি- 
লম্বে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য 
চাপ সাঁষ্ট করলেন। সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দেখা 
যাচ্ছে যে, লোকসভার এই দিনের 
আলোচনায় সি পি আই সদস্যরা 
নিযে হি করে- 
ছেন। 

অনেক আলোচনার পর 
স্বরাম্ট্রমল্তী চ্যবন রলেছেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ 
ঠিক হবে না, যা করার তা ওই 


রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রশ অজয় মুখার্জী- 


কেই করতে হবে। ব্যাপারটা পাঁরি- 
স্কার। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের ঝঠক 
মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রয়োজন হতে 
পারে আর সেই নির্বাচনে চ্যবনের 
মিত্র স্থানীয় পার্টিগনীলর ভাব- 
ষ্যত হয়ত খুব সমনিশিত নয়। 
কিন্তু অজয় মুখাজশি কোন পদ- 
ক্ষেপ নিলে তা কংগ্রেস সমর্থনে 
হবে। তাই আগের কথা আবার 


বাঁল_ সবই যেন সাজান আর সবাই 


ঘটনা ঘটাতে এক জোট হয়েছেন। 
বচিন্ন! 


শিক্ষাবিভাগে দুর্নীতি 

আপনাদের ৬-২-৭০ তারিখের 
সংখ্যায় “শক্ষাবিভাগে পাঁরদর্শক- 
দের বদলশর ব্যাপারে দ্নীশত” 
শপর্ষক আলোচনার জন্য শতকোটি 
ধন্যবাদ। ইতিপূর্বে কোনও 
কাগজ এইভাবে অসহায় “একটি 


শ্রেণীর কথা বালতে পারে নাই। 
আপনাদের বন্তব্যে এতটুকু মিথ্যা 


বা আতরঞ্জন নাই। বরং বলা যায় 


লইয়া যইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
(দুই) আনাঁদকে, একজনকে বাড়ী 
হইতে বহরে প্রথমে দেওয়া 
হইয়াছিল তাঁহার বিরূদ্ধে কোনও ১ 
আঁভষোগ না: থাকলেও দনীত- 
পরায়ণ আঁফসারদের খুসৌী কাঁরতে 
না পাঁরবার অপরাধে আরও দরে 
বদলশর আদেশ ,হয়। যাঁদও উপ- 
কৃত ও কৃতজ্ঞ শিক্ষকদের আল্ত- 
{রক শুভেচ্ছা ও কোনও একাঁট 
রাজনোৌতক দলের প্রবল বাধাদানের 
ফলে শেষ পর্যন্ত তাহা কার্যকর 
করা সম্ভব হয় না। 


জনৈক ভুত্তভোগ 





ভরা রহিত লাল ৪722872৮ ভারতের প্রথম - 
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আজও 9 সের অদ্ধিতীয় গেট 


পেলে আপি তো 
১৯৬৫ পালে 


যার 
| ১:০৮ 


হওয়ার পর থেকেই সেকেলে টেলিক্কোলিক 
এরিয়ালের একেবারে পাট উঠে গেল । এখন আপনি পিকনিকে . 
আপনার ট্রানজিম্টর ব্বচ্ছন্দে বক্সে নিয়ে যেতে পারেন_-আপনার 
ট্রানজিস্টরে এখন আর খোঁচা হয়ে এরিস্লাল বেরিয়ে থাকবে ন! ॥ 
. ২০২৫ লক্ষাধিক পরিবার আজ এই ট্রানন্রিস্টরের অধিকারী হয়ে 





ছয়? * 


বাহুল্য মাহ। 
যে এই সঙ্কট! ক্রমেই গভাঁর থেকে 
গভাঁরতর হতে হতে এমন একটি 
পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছে যে মনে 
হচ্ছে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের 
আর 'বঝ কোন আশাই নেই। 

এই অবংথায় আমার মত আঁতি- 
শয় নগণ্য এক ব্যান্তর পক্ষে কোন 
চেষ্টা করবার প্রশ্ন হয়তো বাতুলতা 
হত_যাদ না এই: কথা সত্য হত 
যে এখনও কোটি কোটি মানুষ মনে 
প্রাণে চাইছে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার 
টিকে থাকুক, প্রগ্াতশশল সরকার 
গিসাবেই টিকে থাকুক এবং মিলে 


মিশেই টিকে থাকৃক। যুক্তফ্রন্ট 


শোষণ কুশাসন এবং িন্তাস্বাধী- 
নতার বাঁন্দত্ব (Imprisonment of 
Thought) নেমে আসা। 

সুতরাং ফ্রন্ট সরকারকে ঝাঁচা- 
বার জন্য আপ্রাণ চেস্টা করতে হবে। 


উপমদখ্যমন্ত্ (ও তাঁর দল) বজ- 


সমাধান 

দুটি বন্তৰ্যকে, মেলাতে হবে 
এবং তা হবে সত্যের: ভিত্তি এবং 
উভয়ের মর্যাদার ভাত্ততেই। 'ক- 
ভাবে হবে? ম:খ্যমন্ত্রা একে অসভ্য 
সরকার বললেও এর ভালো 'দিক- 
গল তো কখনই একেবারে অস্বী- 
কার করেন ন বা করতে . পারেন 
দি। আবার সি পি এমও তো 
কখনই অস্বীকার করে নি যে এই 
সরকারের আমলে বাড়াবাঁড় ও অবা- 
ঞ্ছিত ঘটনাও কিছু (কিছু ঘটেছে 
এবং তার প্রাতকারও তারা চায়! 
সুতরাং এই উভয় স্বীকৃতির ভীত্ত- 
তেই যুস্তফুন্টের পক্ষ থেকে চোদ্দাট 
পার্টির প্রাতানাধদের দ্বারা স্বাক্ষ- 
{রত একাঁটা ববৃূতি রাঁচত এবং 
অবিলম্বে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য 
দেওয়া হোক। 

এই ঘোষণার বিশেষ মূল্য বক? 


এবং এই চেষ্টায় যে যতটুকু সাহায্য 'মূল্য হল এই যে, 'কে) এতে যা 


করতে পারবে ভাবছে তাকে ততটুকু 
এগিয়ে আসতে হবে। চেষ্টায় লাভ 
যদ িছ না হয় তো ক্ষত নেই, 
কেননা ক্ষতি যতদূর হওয়ার তাতো 


. হয়েই আছে। 


প্রথমেই বলা দরকার যে যুদ্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের প্রধান সমস্যা হল 
পার্পারক সম্পর্কের অবনাত। 
সমাধান কি? সমাধান হল £ 
চোদ্দটি পার্টর প্রত্যেকের 
সম্মান মর্যাদা ও মূল আদর্শ অক্ষ 


বলা হবে তাতে আঘ্ছা 
(vague a abstract) ধরণের কোন 
কথা নয়- সবই সোজা বাস্তব সবল 
সত্য কথা; €খ) এতে কোন বিশেষ 
দলের প্রাত গালাগালি থাঁকবে না; 
গে) যুন্ত ফ্রন্টের প্রযোজনীয়তা ও 
সাফল্যর কথা এতে পাঁরজ্কার ভাবে 
ধলা থাকবে যা সি পি এম চাইছে 
এবং তাতে থাকবে মখ্যমন্দ্রা ও 
(ৰো তাঁর দলের) স্বাক্ষর (সুতরাং 
উীন্ত প্রত্যাহারের প্রশ্ন দেখা 'দচ্ছে 
না)। €ঘ) ফ্ল্তফ্রন্টেরে আমলের 


। সেই সব দুর্বলতার কথাও এতে 


থাকবে যার দিকে মুখ্যমন্ত্রী বারং- 
বার দর্বাস্ট আকর্ষণ করছেন এবং 
এর প্রত থাকবে 'স পি এম এরও 


সমর্থন? (৩) এতে থকরে এই উভ- 


সনের মনোভাবের প্রতি বাকী বারো 
পাঁটর সমর্থন; চে) থাকবে 
এমন সব মূল সমস্যার কথা যা য্ন্ত 
ফ্রন্টের কারোরই সৃষ্টি নয় এবং 


টু. সকলেই একযোগে যার সমাধানের 


জন্য চেস্টা করবেন; €ছ) থাকবে 
যুক্ত ফ্রন্টের ইমেজের প্নরুজ্জীবন। 
সঙ্কট নং ২ £ মখ্যমল্্র মর্ধাদা 

প্রথম মত ৪ সাংবিধাঁনক মতে 


পরে, . মখ্যমন্ত্রীই সকলের ওপরে নেতা, 


সুতরাং সব দফতরের উপরে দেখা- 
শোনা করবার ও হস্তক্ষেপ করবার 
তাঁর অধিকার আছে। 

অপর মত £ যা্তফ্রন্টের নীতি 
ও  চুন্তি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী 
চোম্দাট দলের মধ্যে একটি দলের 
নেতা মান; সুতরাং আর কোন 


যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সংকট 
ও তার সমাধানের পথ 


কাজে হস্তক্ষেপের আঁধকার তাঁর 
নেই। 


উভয় অভিমতই অংশত”ঠিক। 
সুতরাং এই ব্যবস্থা হতে পারে যে 
মৃখ্যমল্তী প্রয়োজ্জনমত সব দফতর 
বেন। তবে কোন দফতরের কার্য 
কলাপ সম্পর্কে মুখাম,ত্রীর কোন 
বন্তব্য থাকলে [তান সেই ?বভাগায় 
'মন্লকে সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
তথ্যাঁদ জানতে বলবেন এবং অতঃ- 
পর “তানি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় 
মন্ত্রী একত্রে বসে পারস্পারক 
তথ্যাঁদ ও মত-বানিময় ও আলাপ- 
আলোচনার সাহায্যে এঁকামতে 
পেশছে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে যাঁদ উভয়ের 
চূড়া্ত সমাধান হবে যযন্তফ্রন্টের 
সাংগঠাঁনক কামটির মারফৎ। এতে 
মৃখ্যমল্পপর মর্যাদ] ও বিভাগীয় 
মন্ত্রীর মর্যাদা এবং মাল্তিসভার 
কালেকাঁটাভটি, সবই বজায় থাকবে! 

প্রশ্ন £ঃ কোন মন্ত্রী সামীয়ক- 
ভাবে অন্দপ্পাস্থত থাকলে অথবা 
কোন দলের অন্তভুর্ত মল্লপদ 
খাল থাকলে সেই পদে মন্ত্রী 
মনোনয়ন করতে হলে ম্যখ্যমন্্রীকে 
জানাতে ও তাঁর অনুমাত নিতে 
হবে কি না অথবা এই ' বিষয়ে 
৷ দূলশয় বন্তব্যই, চূড়ান্ত হবেঃ 

উত্তর £ সাংবিধানিক ও সাংগ- 
ঠাঁনক দক থেকে দেখতে গেলে 
দুটি বন্তব্যেরই যৌন্তকতা আছে। 


সুতরাং উভয়েরই মর্যাদা রাখতে 


হবে। 

পথ ক? মল্রিত্বের দলীয় 
উত্তরাধিকারীকে মনোনীত করবে 
সংশ্লিষ্ট দল নিজেই ৷ অর্থাৎ সে 
আঁধকার তাঁদেরই থাকবে; তবে 
মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান রক্ষার্থে এ খবর 
তাঁকে জানিয়ে ফর্মাল অনুমাঁত 
চাওয়া হবে এবং মবখ্যমল্দী আপত্তি 
।না করে' তা মেনেই নেবেন। (এটা 


ছু নৃতন কথাও নয় £ কয়েক 


বছর আগে. পর্যন্ত অটোনমাস 
জম্মু ও কাশ্মীর থেকে পার্লামেন্টে 
সদস্য মনোনয়ন সম্পাকৃতি প্রথা 
তো এইই ছল); আপত্তি করবার 
গুরুতর কারণ না থাকলে 'তাঁন 
আপত্তি করবেন না। আর যাঁদ 
গুরুতর আপাতত থাকেও তাহলে 
{তান সেই দলকেই বলবেন , অন্য 
একজন উত্তরাঁধকারীকে মনোনীত 
করতে; এতে দলের নিজস্ব আঁধ- 
কার ও মুখ্যমন্পীর মর্যাদা দুইই 
রক্ষিত হবে। 

এছাড়া যেনীতি অনুষায়ী 
মুখ্যমন্ত্রীকে মান্ত্সভার প্রধান বলে 
বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে সেই 
নীতি অন্দযায়ীই মদখ্যমন্ত্রীর অনু- 


প্দল্লের অল্তগতী , কোন মান্দিত্বের, পাঁস্থাততে সহকারী ম্যখ্যমন্তীকে 


|) 


মুখ্যমন্দ্রার সমস্ত মর্যাদা ও আঁধ- 

কার দেওয়া হবে। 

স্কট নং ৩ £ঃ উপদেষ্টা কামিটি 
প্রথম মত £ কাঁমটি থানা- 

ভীন্তক হবে; অপর মত £ না, 

কীমাঁট হবে 'জেল্যাভাত্তক। প্রথম 


| মত £ কামিটি হবে শুধু স্বরাষ্ট্র 
' দফতরের জন্য; অপর মত ঃ না, 


কাঁমাট হবে সব দফতরের জন্য। 
প্রথম মত £ কাঁমাট হবে একাঁট; 
অপর মত ঃ না, কাঁমাট হবে 
প্রত্যেকাট দফতরের জন্য আলাদা 
আলাদা'। I 

সমাধান 

উপদেষ্টা পাঁরষদ গঠনের 
প্রস্তাব যযাক্তসঙ্গাত সন্দেহ নেই। 
কেননা এই রকমের কামাটি জন- 
সাধারণ, সরকার ও পার্টর মধ্যে 
সঠিকভাবে যোগসূত্রের কাজ করতে 
পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি দফতরের 
জন্য একটি করে উপদেষ্টা সাঁমাত 
গঠনের অর্থ হল প্রাতাট পর্যায়ে 
কম কারে বন্িশার্টা করে উপদেষ্টা 


' সা্মীত গঠন। এটা ক সম্ভব 


কথা? না বান্রশটি উপদেষ্টা সাঁমাত 


কোন আফসার কাজ চালাতে. 


পারেন? অন্য 'কোন কারণে- না 
হলেও এটা ‘যে ফিজিক্যাল অস- 
“ভব সে কথা যে কারো বুঝতে এক 
লহমাও দেরী হবে না। ' তাছাড়া 
আলাদা আলাদা উপদেষ্টা সাঁমাত 
গঠিত হলে ইন্টার-রিলেটেভ ইস:- 
গঁলর বিবেচনা হবে কি করে? 
আবার উপদেম্টা সাম্মাত শুধু 
জ্বরাম্ট্র দফতর {নিয়ে গঠনেরই 
যৃক্তি কি? সমস্যা যেমন আইন- 


শৃংখলার নীতি প্রয়োগ নিয়ে : 


আছে তেমনি কি খাদ্য নিয়ে নেই, 
কৃষি নিয়ে নেই, ছোট বা. বড় 
শিল্প নিয়ে নেই, শিক্ষা 


মহকুমা-ভাত্তক (এতে উভয় 
উদ্দেশ্যই সফল হবে) । দুই, কমি- 
“টব সংখ্যা হবে একাটই মান্র। সব 
দফতরের সব বিষয় নিয়েই এই 
কাঁমাট আলোচনা করতে পারবে বা 
করবৰে। তন, প্রাত কাঁমাটতে এ 
মহকুমার মধ্যে ,যন্তদ্রন্টের যে-কয়- 
জন 'এম, এল, এ, আছেন তাঁরা 
থাকবেন এবং তাছাড়া যে-সব 
পার্টির এম, এল, এ, নেই তাঁদের 
থাকবেন একজন করে প্রাতানাধ। 
জেলা-ভীত্তিক কাঁমাঁট গঠনও হবে 
অনুরূপ । চার, কমিটির ধরণ হবে 
প্রয়োগমূলক, নীতি নির্ধারণ নয় । 
অর্থাৎ কোন দফতর সম্পর্কে হস্ত 
ফ্রন্ট সরকার যে-নীতি স্থির করে 
দিয়েছেন তার যথার্থ প্রয়োগ হচ্ছে 
{ক না অথবা তাতে কোন অস্মীবধা 


রি 


NW 
3 
দর্পণ ॥ শূরুবার ৬ই মার্চ ১১৭০ 


দেখা দিলে স্থায়ীভাবে তার সমা- 
ধানের উপায় নির্ধারণ করা হবে 
এই কাঁমাটর কাজ! কাঁমাট মহ- 
কুমা শাসককে, পরামর্শ দেবেন 
এবং 'াবশেষ আপাতত না থাকলে 
[তানি সেই পরামর্শ গ্রহণ করবেন। 
যাঁদ কোন 'বষয়ে উভয়ের মধ্যে 
মতভেদ, ঘটে তাহলে এ বিষন্ন 
মহকুমা শাসক, রেফার করবেন 
জেলা শাসকের কাছে এবং মহা- 
কুমা যুন্তফ্রল্ট কার্মীট রেফার কর- 
বেন জেলা যাব্ত্রন্ট কাঁমটির কাছে & 
সেখানেও অনুরূপভাবে সিদ্ধান্তে 
পেশছান্ের চেন্টা করা হবে! যাঁদ ' 
সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল' তো 
ভাল, নইলে জেলা-শাসক বিষয়টি 
প্রাদেশিক সরকারকে এবং জেলা 
ফ্ৰণ্ট কাঁমটি বিষয়টি প্রাদোশক ফ্রন্ট 
কা্মাটকে জানাবেন এবং সেখ্যুনে ॥ 
উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার মধ্যে 
হবে। এই সিদ্ধান্ত ও এই কার্ষ 
পদ্ধাত সকলকেই মেনে চলতে 
হবে এবং এ নিয়ে কোন বিক্ষোভ 
প্রকাশ বা অমান্য করা চলবে না। 
এবং এমনাঁক অমতের ক্ষেত্রেও 
এটাকে জেদাজোদ বা মর্ধাদার 
লড়াইয়ে পরিণত করা চলবে না 
বা সংবাদপত্রের সাহায্য নিয়ে কেউ 
ব্যাপারাটকে জাঁটল ও প্রসারিত 
করে তুলতে পারবেন না। তবে 
যদি কোন পার্ট'বা পার্টসমূহের 
প্রস্তাব বা বন্তব্য চূড়ান্ত 'সদ্ধা- 
ন্তের মধ্যে গৃহীত না হয়ে থাকে 
তাহলে সেই পাঁট বা পার্টিসমূহ 


'জনসাধারণের অবশ্গতার্থে তার বো 


তাদের) প্রস্তাবের বয়ান সংবাদপত্রে 


স্দাবধা। সঙ্গে সঙ্গে বজায় থাকছে 
য্তগ্লুষ্টের যৌথ অস্তিত্বের ইমেজ 
এবং শাসন কাঠামোকে নিজস্ব 
শ্াসনতান্দ্িক কর্তব্য পালন করতে ' 
দেওয়ার অবকাশ ও অধিকার 

সঙ্কট ৪ £ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা; - 
পৃ্‌লিশের রূর্তব্য £ জমির ধান দখল 


' সমাধান 


আইন-শৃঞ্খলার প্রথম প্রশ্ন 
জাম দখল বা ফসলকাটায়  সঙ্ঘর্ষ 
নিয়ে । এখানে ব্যবস্থা হবে তিনটি'ঃ 
শেষাংশ অষ্টম প্ঠাক্স) ( 


ৰ 
নদ 


$ 


bl 


“দলপশি ॥ শ্ঢক্ববার ৬ই মার্চ ১৯৭০ 


স্তালিনগ্রাদ থেকে বালিন (২) 


অশ্বারোহশী বাহনীর কথা 
বলোছি। এবার স্তালিনের মার্কস- 


. বাদী রণনশীত শাস্তে আর একাঁট, 


মহামূল্য অবদানের কথা বলব যার 
জীবন্ত সাক্ষ্য স্তালিনগ্রাদ। 
১৯৪২ সালের ১৩শে ফেব্রুয়ারী 


শান্ত আজ 'নঃশেষ। ফলে যুদ্ধমান 
পক্ষ দুটির শান্তর অসমতাও আজ 
খতম। এখন থেকে, আকাস্মিকতা 
জাতাঁয় কোন নেহাতই ক্ষণস্থায়শ 
ব্যাপার বা স্মযোগ যুদ্ধের ফলা- 
ফল নির্দ্ঘারিত করতে পারবে না, 
নিধ্ণারত করবে -স্থায়শ ও 'নিরব- 
চ্ছিন্নরভাবে কার্যকরী ব্যাপারগাঁল 
যেমন, ব্যহের পশ্চাৎ দিকের 'নিরা- 
পত্তা ও শৃংখলা, সৈন্দলের মান- 
সিক ও নৈতিক বল, আদর্শে 
বিশ্বাস, ভিভিশনগনঙ্গর পাঁরমাণ 
ও দক্ষতা, যুদ্ধের ' সাজ-সরঞ্জাম 
এবং সেনাপতিদের সংগঠন দক্ষতা ৷? 

এই ধরণের বিশ্লেষণ স্তালি- 
নের আগে কোন সমরশাস্বিশা- 
রদের মুখ থেকে শোনা যায়ান। 
এটা তাঁরই মৌলিক অবদান যার 
পরাকাঙ্ঠা হচ্ছে স্তাঁলনগ্রাদের 
যুদ্ধে যার রজ্জতজয়ন্তী গেল এই 
ফেব্রুয়ারীতে । সেই সম্পর্কে মার্শাল 
ভরোশীলফ লিখছেন £ রর 

“যুদ্ধের গতি যে সব ব্যাপা- 


শিতৃভূমিরক্ষার মহাসংগ্রাম, 


জে, 


৪৫- লেখক)... 


বর্ণনা করেন৷? (এ৷ পঃ ৮১, 
১৩৪) ‘একালের যুদ্ধে রণাক্গণের 
সম্মদখ ও পশ্চাতের মাঝখানের 
ব্যবধান রেখা মুছে যায়; এ যুদ্ধ 
শুধু দুটি সশস্ত্বাহিনীর মধ্যে 
লড়ছই নয়আজ আমাদের দেশ 
এক সামাগ্রক পশ্চাদূভাগে পরিণত 
ষা সম্মথভাগকে সংভর্যা 
করছে।” €এঁ পৃঃ ১২৬) স্তাঁল- 
নের ঘোড়সওয়ার বাহন, গনিয়ো- 
গের পরিকল্পনা সম্পর্কে মার্শাল 
ভরোশীলফ লিখছেন ঃ 

“কমরেড স্তালিনের নামের 
সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে 'জাঁড়ত আর 
একাঁট অত্যন্ত গনরত্বপূর্ণ এীত- 
হাসিক ঘটনার কথা মনে রাখা 
উঁচিত। আমি অশ্বারোহ' বাহি- 
নীর কথা বলছি। 
বাহিনীর ডিভিশনগুলি মিলিয়ে 
গোট! একটি সশস্ত্র বাহিনী আর্মি) 
সংগঠনের চেষ্টা এই প্রথম, (দৌনি- 
কিনের বিরদ্ধে 


অশ্বারোহী - 


কচ্ছ থেকে এক পত্রে এই নির্দেশ 
পান £- 

“বর্তমান পাঁরাস্ধাত বিচার 
করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে 
একটি: অশ্বাঁরোহশী সশস্ত বাহন! 
গঠন করবার যার মধ্যে থাকবে 
প্রথম ও দ্বিতীয় অশ্বারোহী 
“কোর” এবং একটি রাইফেল 
ব্রিগেড... 

“অশ্বারোহী সশস্ত বাহিনীর 
পাঁরচালক বিপ্লবী সামারক, সংস- 
দের নেতৃত্ব নেবেন £ 
এ সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক 


কমরেড বুদিয়নি 


এ সশস্ল বাহিনীর সদস্য কম- 
রেড ভরোশশলফ, কমরেড 


শ্চাদেংকো” নিরদেশনামা নং ৫০৫ 
টরটস্কী এই ব্যাপারে ঘোরতর 
আপাতত করেছিলেন। 


“ৰ্যারণ র্যাঙ্গেলের  প্রাতি- 
বিপ্লবী পোলিশ শ্বেত প্রহরী 
বাঁহনীর পরাজয়, নীপার নদীর 
দক্ষিণ তীরে কীয়েফ ও মুক্রাইনীয় 
অগ্ঞল উদ্ধার, গ্যালিশিয়ায় অগ্র- 
গাঁত এবং প্রথম অশ্বারোহী বাহ- 





নীর বিখ্যাত আক্কমণ_এ সবই 
স্তাঁলনের নায়কতা ও নৈপনুণ্যের 
কল্যাণেই সাফল্যম্মীন্ডত হয়__। 
“(স্তালিন ও সোভিয়েত যক্ন্ত- 
১৯৫৩, মস্কো, পঃ 86,8৬,6৫০)। 
, “এই ধরণের সামনের দিকে 
আঘাত (চ্তাোলনগ্রাদে-লেখক) 
শতুর আত্মরক্ষা ব্যবস্থা 'ধবংস করে 
বাভল্ব সচল-শান্তর সাহায্যে 
ট্যাংক, স্বয়ং চালিত কামান, মোটরে 
বাঁহত পদাতিক লাহনী এবং 
রের সঙ্গে যথবদ্ধ পাল্টা আক্ক- 
মণ...শত্র সৈন্যদের উচ্ছেদ করে” 
তে, পৃঃ ১৫১) 
স্তালনগ্রাদই শোটা। 
যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার পর 
নাৎসীরা' মরীয়া হয়ে' « অগ্র-পশ্চাৎ 
বিবেচনা না করে কুস্ক সহরের 
চারপাশ ঘিরে এক প্রচন্ড অভিযান 
চালায় একাঁটি “জামান স্তাঁলন- 
গ্রাদ” ‘নাটক অভিনয় করার দ:রাশা’ 
নিয়ে । স্তাঁলনগ্রাদের প্রচণ্ড মার 


শত্4আর কোনাঁদন সামলে উঠতে 
পারবেনা বলে দেশকে শত্রুর কবল 
থেকে সম্পূর্ণ মস্ত করার স্বর্ণ 
সুযোগ উন্মন্ত, এই মন্তব্যের পর 
স্তাজিন সতকবাণী উচ্চারণ করেন 
“তার মানে কিন্তু এই নয় যে হিট- 


মহান, 


el . 
১, ৪ সাত 
লারী সশস্ম লাহন একেবারে 
খতম! এঁ রকম ধারণা স্বপ্নবিলা- 


নয়। সেটা ঘ্রেফ নিজেদের ক্ষমতার 
আতিরঞ্জন, শত্রুর ক্ষমতার অবরঞ্জন 

হঠকারিতার সাঁমল। শন 
প্রচণ্ড মার খেলেও তার চূড়ান্ত 
পরাজয় হয়ান। জার্মান বাহনীর 
অবস্থা সংকটাপন্ন ঠিকই--কিল্তু 
তাই বলে এরকম ধারণা করা অন্দ- 
চিত যে সে আপাতত ক্ষত সাঁরয়ে 
তুলতে অপরাগ বিনা ফষুদ্ধে 
জামানরা এমনাক মান 'এক কিলো- 
মিটার জাঁমও হাতছাড়া করবে, 
এই রকম ধারণা মুখ্খতা। তারা 
ইতিমধ্যেই মরায়া হয়ে লালফৌ- 
জকে ঠেকাবার ও আত্মরক্ষা বহ 
আগলে রাখার চেম্টা করছে এবং 
নতুন হঠকারী আক্রমণের চেষ্টার 
সম্ভাবনা রয়েছে+_ (“সোভিসেত 
ইউনিয়নের 'িতৃভূমি রক্ষার মহা- 
সংগ্রাম» নির্দেশনামা নং ২৩ / 


২ / ৪৩। পৃ ৯৭)। 


ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন.ব্যরহার করলে 


Et 
2 AL 
2554, ও 


4 





অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এব.এ. 
আুধেধ-শানী, এফ.সি.এস. (লগ্ন),  , * - 
এম.সি.এম. ('আমেরিকট ভাগলপুর কলেজের 
জপ শাতের ভর অধ্যাপক? মে 


শভিকাভা কেন্ত 2 


র্‌ i 
* 


ব্বদ্ধ বক্সস পর্যন্ত 'দাত সুস্থ, সবল. 
সুম্দর ও মাড়ি সদৃ চু থাকে ৷ মুখ স্বচ্ছ 
ও দুর্গক্মমুক্ত হয় ॥ 


ডাঃ নৰেশ পভ ঘোষ HAIR in Sade 


& লাউ 1. রি 


যুত্রণ) সরকারের সংকট 


(৬ষ্ঠ পৃচ্ভার পর ) 


কে) যেখানে প্রকৃতই কহৎ জোত- 
। দারের সীমা-বহিভূতি জাম বা 
: তার ফসল কৃষক কর্তৃক দখল 
হয়েছে সেখানে তা ফেরৎ দেওয়া 
হবে না অথবা সে প্রশ্নই আসে 
না। থে) যেখানে প্রকৃতই ছোট বা 
মধ্য-চাষীর জাম বা ফসল দখল 
করা হয়েছে সেখানে 
নীতি অন্যায় জাঁমর . মালিককে 
এক-তৃতীয়াংশ, ফসল ফেরৎ দেও- 
যার ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা 
এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন .বলে 
মনে করেন তাঁদের ব্যান্তগত দর- 
'শ্াস্তের ভিত্তিতে €প্রত্যেকাঁট ঘটনা 
চনার ভিত্তিতে) মহকুমা ফ্রন্ট কাঁম- 
€টই এই বিষয়ে প্রার্থামক সিদ্ধান্ত 
নেবেন; তারপরে বাধমত তাকে 
শাসনতাল্ক রূপ দান (ইমপ্লি- 
মেন্ট) করা হবে; (গে) যেখানে 
বড় জোতদারের আইন-বাহর্ভুত 
জাম ফাঁক দিয়ে ছোট বা মধ্য 
চাষীর কাছে ক্রয় করা হয়েছে 
এবং সেই জামির ধান বো সেই 
' জমি) আবার ভূমিহণন চাষী দখল 
করেছে সেখানে যেমন ভূমিহীন 
চাষীকে সেই ধান ফেরৎ দিতে বলা 
হবে না (কেননা সে তো প্রকৃতই 
বেনামশ জমির ধান দখল করেছে) 
তেমনই এ মধ্য বা ছোট চাষাঁকেও 
ক্ষাত স্বীকার করতে দেওয়া হাবে 
না (কেননা, তার ক অপরাধ ? 
সে তো ধাস্পায় পড়ে ন্যায্য দাম 
দিয়েই জাম কনেছে) এবং তার 
পাওনা ধান-প্রয়োজন হলে আইন 
করে এ অপরাধণ বৃহৎ জোতদার- 


“তেভাগা”: 


০:25: 
দের নিকট থেকে সেই জাম (বা 
ধান) আদায়ের ব্যবস্থা করতে 
হবে। | 

জাম নিয়ে শরিকী বিরোধকে 
কখনই সঙ্ঘর্ষে পাঁরণত হতে 
দেওয়া হবে না! কিভাবে তা 
সম্ভব ?-যাঁদ একই জাঁমর উপরে 
দখলের প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ দেখা 
দেয় তাহলে জাম দখলের ও সেই 
{বিরোধ সম্ঘর্ষে পারণত হওয়ার 
আগেই উভয়পক্ষ উপদেষ্টা কাঁম- 
টির কাছে জানাবেন এবং সেই 
জামির এলাকায় যে অথবা যে যে) 
পার্টর কৃষক সংগঠন (ক্রিয়াশীল 
সেই সেই পার হাতেই উক্ত 
জাম দখল বা চাষের দায়ত্ব দিতে 
হবে। যদ এমন কোন জাম থাকে 
যা একটি পার্টির অন্তর্গত কৃষক- 
সমূহ ইতিমধ্যেই দখল করে 'নয়ে- 
ছেন অথচ অপর কোন পার্টির 
কৃষক তা নজেদের হক বলে দাবী 
করতে এসেছেন তাহলে দাবীদার 
পার্টি কখনই এ নিয়ে সঙ্ঘর্ষে 
{লপ্ত না' হয়ে উপদেষ্টা কাঁমাটিকে 
জানাবে এবং সেই কাঁমাট তখন 
সেই জাঁমর 'বাল-ব্যবস্থা করবেন । 

এছাড়া প্রত্যেক পার্টিকেই 
প্রকাশ্যে পৃথক পৃথক ভাবে ঘোষণ্ন 
করতে হবে যে জাম দখলের 
ব্যাপারে কেউ বড় জোতদারের পক্ষ 
নিয়ে অথবা তার সাহায্য নিয়ে 
দাঁড়াবে না, যাঁদও জোতদারের 
ওপরে সশস্ত আক্রমণ হোক তা 
কেউ চাইবে না। 


স্তালিনগ্রাদ কে বালিন 


(৭ম পৃহ্ঠার পর ) 


জন্য হিটলারী সেনাপাঁতিমশ্ডল"কে, 
পাঁশচম ইউরোপ থেকে (দ্বিতীয় 


ইতালী, নরওয়ে, সুইডেন, কোয়ে- 
নিগৃসবের্গ ফিনল্যান্ড, ... গ্রীস 


রণাঙ্গণ না খোলার সুযোগে লেখক) প্রভৃতি দেশের সামরিক গরুত্ব 


তাঁরশ ভিভিশনেরও বোৌশ (তারশ 


ওঁ স্তালিনগ্রাদের বদলা নেবার 


সাধ ঘিয়ে দেওয়া হয়েছে? (এ 
মে দিবসের ১৯৫নং নির্দেশন্ামা, 
১/৫/৪৩, পৃঃ ১০১)। | 

প্রচণ্ডতা "ও নয়ামকতার দিক 


অআঁতরঞ্জিত করে দেখাচ্ছলেন অর্থাৎ 


NTE Ae 


_' লের কাছ থেকে, আপনাদের দৃজ- 
নের (চিঁঠাঁট মিঃ রুজভেল্ট ও মিঃ 


চাঁচল দুজনকেই লেখা-লেখক) 
কাসারাংকা বৈঠকের সম্পর্কে কিছ: 
বাড়াত তথ্য পেলাম! 'লাপাঁট 
পড়ে মনে হচ্ছে যে টউানাসয়ায় 
যুদ্ধ শেষ করার পালা আপনারা 
এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাড়য়ে দিলেন। 
..এই সিন্ধান্ত যে অবাস্থনীয় তা 
আর খোলসা করে, বলার - দরকার 
দেখিনা। 


৫ 


' আইন শৃঙ্খলা প্রসঙ্গ 

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে 
নীতি হবে যে পালিশ জনসাধা- 
রণের গণতা্তিক আঁধকারে কখনো 
হস্তক্ষেপ করবেন না, কিন্তু আইন 
ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা কর- 
বেন এবং হানাহানি বন্ধ করে 
শান্তি রক্ষা করবেনু। এটা যে খুব 
কাঁঠন কাজ সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই৷ কিন্তু এ ছাড়া পথও 
নেই। এখন এই কাজ ' কিভাবে 
সম্ভব হবে? 

প্রথমতঃ আইন শৃঞ্খলারক্ষার 
ক্ষেত্রকে তিনভাগে ভাগ করতে 
হবে। প্রথম হল, নিছক গুন্ডামী 
রাহাজান, ডাকাত বা ' মারামার 
হানাহানর কাজ (যার দ্টান্ত 
হল কলকাতার সাম্প্রীতক ডাকাতি- 
গাল অথবা সাম্প্রতিক নারকেল- 


' ডাঙ্গার মারামারি )। য্ত ফ্রন্ট এই 


ক্ষেত্রে দ্বার্থহীনভাষায় ঘোষণা করবে 
যে এরকম ক্ষেত্রে পাঁলশকে 'দ্বধা- 
হশনভাবে অগ্রসর হতে দিতে হবে 
এবং তারা যাদের অপরাধশী বলে 
মনে করে - তাদের গ্রেপ্তার করতে 
দিতে হৰে এবং ঘটনাস্থলে যে ষে 
যা্তফ্রল্ট পার্ট আছে তাদের প্রত্যে- 
ককে পাঁলশকে অবশ্যই সাহায্য 
করতে এাগয়ে আসতে হবে, অন্ততঃ 
কোন দলই পহাীলশকে বাধা দেবে 


, না বা বিক্ষোভ সাঁন্ট করবে। না। 


এইরকম ব্যাপারে কোন বিশেষ 
দলের লোক আঁভষনন্ত বা গ্রেপ্তার 
হলেই ত! নিয়ে হৈচৈ করা চলবে 
না; ঘটনাস্থলে প্রত্যেক দলকে 
{জের সমর্থকদের সংযত রাখতেই' 
হবে; দলীয় সমর্থকদের কাছে 
মিথ্যা মান রাখবার দায়ে তাদের 
উৎসাহ দেওয়া চলবে না। অন্যায় 
ব্যবহার বা পক্ষপাতত্বের আভিযোগ 


শন সৈন্য (দুই লক্ষ সত্তর হাজার) 
সোভয়েত-জামান রণাঙ্গণে এনে 
যুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা 
ঘুরিয়ে বললে, হক কথা দাঁড়ায় এই 
যে িীনাসিয়া় ইঞ্গ-মাঁক্নদের 
য:দ্ধে আল্গা দেওয়ায় সোভিয়েত- 
জামান রণাঙ্গন থেকে জরামার্নদের 
কিছ: সৈন্য অন্য দিকে নিয়ে যেতে 
বাধ্য করার দ্বারা সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নকে সাহায্য করা দুরে থাক, 
উল্টে হটলারের , কিছুটা দম 
নেবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে এবং 
আফ্রিকা থেকে সে বেশ ছু 
সৈন্য নিশ্চন্ত মনে সাঁরয়ে এনে 
রুশদের বিরদ্ধে নিয়োগ করতে 
পেরেছে।_এই « অশুভ ব্যাপারের 
সুযোগে কিছু সময়; স্বস্তির 
নিঃশ্বাস নিয়ে জামানিরা আবার 
নতুন করে আক্রমণের জন্য সুসং- 
বদ্ধ হতে পারে” ( ১৬/২/৪৩) 

ভিজা 


- শাস্তি দেবে। 


১ কার 


যাঁদ কোন দলের থাকে তাহলে 
সেই দল স্থানীয় যুন্তক্ল্ট কাঁমাটর 
কাছে এই ' নিয়ে আভষোগ রাখবে 
এবং যুক্তফ্রন্ট কাঁমাট আিলম্বে তা 
নিয়ে অনুসন্ধান করতে বাধ্য থাক- 
বেন (কলকাতা সহরে এলাকার 
{ভিত্তিতে ' থাকবে এইরকম চারটি 
যব্্তদ্রল্ট কাঁমাট এবং অন্যান্য বড় 
সহরে একটি করে ফ্রন্ট কাঁমটি ) ৷ 

দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল ববিক্ষোভ- 


পূর্ণ আঁধকার থাকবে। . “এইরকম 
মিছিলকারীীরা যাঁদ অশান্ত, উচ্ছ্‌- 
ভ্খল বা বেআইনী হয়ে ওঠে 
তাহলে পলিশ প্রথমে 'মাছিল- 
কারীদের ' শান্ত ও আইনানুগ 
পন্থায় চলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করবে, তাতে কাজ না হলে সংশ্লিষ্ট 
দলের উদ্ধতন নেতাদের মধ্যে যাঁকে 
পাওয়া যাবে খবর 'দিয়ে অকুস্থলে 
আনাবার চেষ্টা করবে; (ও 'তানও 
সেখানে আসতে বাধ্য থাকবেন') 
এবং সেইভাবেও যাঁদ শান্তিস্থাপন 
বা উচ্ছঞ্খলতা দমন সম্ভব না হয় 
তাহলে প্রচালত বলপ্রয়োগের পথ' 
অবলম্বন করতে দিতে হবে। 

"_ তৃতীয় ক্ষেত্র সশস্ত শারকী 
সম্র্ষ। যনন্তফ্রন্টকে ঘোষণা করতে 
হবে যে যে-কোন সূত্রে এইরকম 
কোন সঙ্বর্ষের বা তার সম্ভাবনার 
খরর পাওয়ামাত্র সংিলম্ট দল- 


"গুলির স্থানীয় নেতাদের সেস্থানে 


{গয়ে উপস্থিত হতে হবেই এবং 


আলাপ+আলোচনার "মাধ্যম নিজে- 


দের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিতে 
হবেই, অন্ততঃ সশস্ত জঙ্র্ 
এড়াতে হবেই। যে দলের স্থানণয় 
নেতা এই নির্দেশ ভঙ্গ করবেন 
অথবা 'নিদেশপালনে ওঁদাসীন্য 
দেখাবেন তাঁকে. আর নিজ দলের 
পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি পেতে 
হবে; কোন' কর্ধী বা সমর্থক যাঁদ 
তা করেন তাহলে তাঁকেও কঠোর 
এইভাবে সামায়িক- 
ভাবে সঙ্ঘর্ষ এড়িয়ে মূল বিরোধ 
'নিম্পান্তর জন্য তাঁরা ফ্রল্ট কাঁম- 


টিকে 'বরোধাঁট রেফার করবেন। 


আঁরা যাঁদ এইভাবে সঙ্ঘর্ষ 
নিবারণে ব্যর্থ হন তাহলে পহীল- 
শকে তার নিজের পথ নিতে দিতে 
হবে এৰং পরে তা নিয়ে গণতান্মক 
অধিকার ভঙ্গ হল বলে কেউ 
বিক্ষোভ দেখাতে পারবেন না। তবে 
তাঁদের তখনও প্রাদেশিক ফ্রন্ট কাঁম- 
{টির কাছে আবেদন জানাবার আঁধি- 
থাকবে। সশস্ত্র 'মাছিলের 
ক্ষেত্রে এই নীতি ঘোষণা করা হবে 
যে মিছিলে অস্ত্রশস্ত্র বহনের আঁধ- 


কার তখনই ফবীকার করে নেওয়া 


হবে যাঁদ সেই অস্ত বহন াঁছল- 
কারণ জনতার ট্রাডশনাল অস্ত্রশস্ত্র 
হয়৷ (যেমন 'শিখদের ক্ষেত্রে কৃপাণ 
অথবা সাঁওতালদের ক্ষেত্রে টাঙ্গি ) 
এবং এইরকম প্রত্যেকাট 'মাছিলের 
সঙ্গে তাকে কন্ট্রোল করবার জন্য 


' 'মিছিলকারী জনতার রাজনৈতিক 


দলের একজন যে-কোন পদ্দাধ- 
কারী 'নেতা ধাকবৈন_-অবশ্যই 
থাকতে হবে কেননা এটা প্রায় 
ধীনশ্চিত যে এইরকম একজন দা'য়ত্ব- 


দপণি ॥ শুক্রবার ৬ই মা্চ'১৯৭০ 


শাঁল নেতা সঙ্গে থাকলে জনতা 
শান্ত থাকবার সম্ভাবনা * পনের 
আনা। 

আম্তঃশ্রম-কিরোধের ক্ষেত্রে 
প্রত্যেকেই এই নাতি ঘোষণা 
করতে হবে যে (ক) প্রাতিটি 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাঁট ইউীনিয়- 
নের নীতি যাতে কার্ষকরণ হয় তার 
জন্য প্রত্যেক পাঁটই চেষ্টা কর- 
বেন। তাছাড়া প্রত্যেকাট পার্টি 
ঘোষণা করবেন ঃ 

€এক) ফ্তফ্ুন্টের কোন পার্টিই 
ফ্রন্টের এক পার্টিকে বাদ দিয়ে ও 
অপর পাটির সঙ্গে জোট বেধে 
পৃথক সরকার গঠন করবেন না। - 

দেই) যব্তফ্রুন্টেরে অন্তর্গত 
যান্তফ্রন্টের 'বাঁভন্ন পর্যায়ে (প্রাদে- 
শিক জেলা বা মহকুমা পর্যায়ে ) 
আন্তঃআলোচনার সাহায্যে মাটিয়ে 
নেওয়ার চেম্টা করা হবে। 

(তিন) হ্ামন্তফ্রন্টের অন্তর্গত 
কোন পার্ট পাঁশ্চমবচ্গো কংগ্রেসের 
কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে জোট বাঁধবেন 
না। 

(চার) জনসাধারণের প্রত্যেকটি 
রাজনোৌতিক অধিকার রক্ষা করা 
হবে। 

“ (পাঁচ) সরকারী কাঠামোর কোন 
স্তরেই চোরাকারবার, ভেঙ্জাল, 
ঘুষ ও অন্যান্য পদনরশীতর প্রাত 
প্রশ্রয় ও কতব্যকর্মে শৈথিল্য 
স্বীকার করা হবে না; এবং এই 
অপরাধ যে সরকারী কর্মচারীর 
মধ্যে দেখা যাবে তাঁকেই কঠোর 
ব্যবস্থার সম্মুখাঁন হতে হবে তা 
তাঁর রাজনৈতিক রং যাই হোক না 
কেন এবং তাতে স্থানীয়ভাবে যে 
বিক্ষোভই দেখানোর চেস্টা হোক 
না কেন (কেননা সাড়ে তন 
কোটিরও বেশ গরাঁব পাঁশ্চমবঙ্গা- 
বাসী বাইশ বছর ধরে অত্যাচার 
সহ্য করবার পরে ত্যন্ত হয়ে উপরের 
এ কাজগ্দীল সাধনের জন্যই হুকুম 
দিয়ে ফ্ল্তফ্রন্টকে সরকারে বাঁস- 
য়েছে)। 

(ছয়) আন্তঃপার্ট বিরোধ বা 
অপর কোন পার্ট সম্পর্কে বিক্ষো- 
ভের কথা কোন পার্ট সংবাদপত্রে 
প্রকাশের জন্য দেবেন না অথবা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোম 'িপো- 
কেই, ফন্ফ্ুন্টের মাধ্যমে যাচাই 
না করে, কোনরকম গর ত্ব দেবেন 


“না। প্রাদোশক থেকে গ্রাম-স্তর 


পর্যন্ত এই নাতি কঠোর ভাবে 
পালন করা হবে (কেননা প্রায় 
প্রত্যেকটি বৃহৎ সংবাদপন্রই ক- 
ভাবে নিজের স্বার্থ অন্যায় 
খবরাদি “বিকৃত করে থাকে তার 
অসংখ্য দৃজ্টান্ত আছে)! তবে 
অপরপক্ষে বিক্ষুত্খ পার্টর এই 
জাতীয় বিক্ষোভ বিবৃতি নিজ 
পর্যায়ের যুক্তফ্রন্ট কাম- 
টিতে হাজির করবার সম্পূর্ণ আঁধি- 
কার থাকবে এবং 'সংশিস্ট যক্ত্ল্ট 
সেই বিবৃতি যথাযথ গ্রুত্থের সঙ্গে 
বিবেচনা করতে বাধ্য থাকবেন। 
সেখানে ফয়সালা' না হলে সে 
বিরোধ উপরের ক্ষুন্ট কমিটিতে 
যাবে। 


| 


/ 


নি 


দর্পন ঘ শ্রুবার ৬ই মার্চ ১৯৭০ 


শুলল্রীভ্ড হলভ্ভা 


রাবীন্দ্রিক গায়কিতি নতুন ল্লীতির 
অন্বেষণে অশোকতরু বন্দোপাধ্যায় 


অশোকতর; . বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবধল্্রসংগীতের ক্ষেত্রে একটি সং- 
পাঁরচিত নাম। - রবীনল্দ্ুসংগটীতের 
রূপকার হিসেবে তাঁর তালম 
খোদ সংগীত ভবনের । কলকাতার 
আধ্রীনক-মার্কা ঢঙের সংগে তাঁর 
পার্থক্য স্মস্পম্ট। কেবল গাম্মক 
রূপেই নয়, আভন্তো রুপেও 
(বিশেষত গণীতিনাট্যে) 1তাঁন তাঁর 
ক্ষমতার প্রমাণ রেখেছেন বারংবার। 
,রাবীন্দ্রিক গায়কি এবং স্বরালাঁপ- 
নিষ্ঠায় তাঁর বচনত বিশেষ দেখা 
যায়ানি। 

কিন্তু আর দশ জন! শান্তিনি- 
কেতন-ফেরতা গায়কের সংগে তাঁর 
একট: পার্থক্য রয়েছে। অনেকের 
গায়নে যেমন নাট্যভঙ্গীর লেশ- 
মাতও দেখা যায় না, অশোকতরু তা 
থেকে ঈষৎ ব্যাতক্রম। গ্যনের ব্যন্ত 
বা ব্যাঞ্জত নাট্যতাকে গায়নের 
মাধ্যমে রূপায়িত করার যৌন্তুকতায় 
তান উত্তরোন্তর আস্থাবান। স্বরের 
বা বাণীর ' রাবশীন্দুক উচ্চারণ 


. দেখা গেছে। 
“<২. সংক্ষেপে, এবংবিধ মানসিক 


+ নিরাক্ষা। গানের মধ্যে রচায়তার 
' মতো গায়কের ভূমিকাকেও গুরুত্ব- 
. পূর্ণ করা তাঁর আভিপ্রায়। অবশ্য 


{হল না সই), 


পষভূমিতেই অশোকতর্‌ু বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের সাংগীতিক, 


'তার মানে এ নয় যে, কলকাতার 
আধুনিক গাইয়েদের মত তানও 
ধানের স্যুর বা বাণীর হেরফের 
ঘটাতে চান। তা ঠিক নয়। তবে 
জোর অর্থাৎ এমফামিসের তারতম্য 
অবশ্যই আসবে কখনো কথার 
ভাবে (আমার প্রাণের পরে, হল না 
কখনো সুরের 

তি সেদ্খহীন নাশাদন)। 
এই পারপ্রেক্ষতে বাইশে 
ফেব্রুয়ার -আকাদেমি প্রেক্ষাগারে 
কোশিকী পাঁরবোশত পণ্চদশ 
গাঁতিমাঁলক? সম্প্রাতকালের এক 
সাহাদক অন্দচ্ঠান। কালম্‌গয়ার 


ভঙ্গীতে 


পরবর্তী জ্যোতারন্্র-প্রভাবত 
যুগের ইঙ্গবঙ্গ রচনা 
(যে ফল ঝরে) গান থেকে আরম্ভ 
করে ব্রহ্মসংগত, গঁতাঞ্জল, নাট্য- 
গীত এবং নৃত্যনাট্য পরষন্ত চাঁয়ত 


গানগীল বিব্তনের স্তরানুগামী 


না হলেও সগায়নের গুণে প্রাণ- 
বন্ত। গানশ্ীলর রচনাকাল এবং 
প্রেক্ষাপটের তথ্য সন্লিবেশের মধ্যে 
কোন এীতহাঁসক বিকাশের কো 
গানের রুপবন্ধে, কী সবরের ব্যব- 
হারে ও 'নার্মীততে) কোন কালা- 
নূক্রামক পারংপর্য অনুসৃত হয়ান। 

অশোকবাবুর গাস্নভঙ্গন 
এমানিতেই সমাজত এবং বাঁলম্ঠ। 
তাঁর তালিম কেবল রবীন্দ্রসংগীতেই 
নয়, রাগসংগীতেও তান বহুকাল 
নিয়ামত তাঁলম নিয়েছেন স্বর্গত 
সুরেশচন্দ্র চক্রবরতী মহাশয়ের 
কাছে। অতএব বড়ো রাগ ও তালা- 
শ্রিত গানে তাঁর সহজ স্ফৃর্তি 
এমন 'কছ: বলার মত কথা নয়। 
কিন্তু উপশাস্তীয় রাতর হালকা 
চালেও তাঁর দক্ষতা সত্য তারিফ 
করার মত (আজি যে রজনণ যায়)। 
আবার খ্যালাঙ্গ গানে পদ্চত 
মোড়াকর্‌ তানগুলো এমন নিটোল 


ভাবে এসেছে (সুখহান 'নাশীদন), 


যার পরে রাঁসক শ্রোতাকে বলতেই 
হয় কেয়া বাত! 

শুধু কন্ঠস্বরের উচ্চাবচতা-ই 
নয় (মদদ, মদতর, মুদতম ), 
সংগত-যন্তের সমাবেশও উল্লেখ- 
যোগ্য । এতকাল ছিল খাল এন্রাজ 
এবং একটি তালবাদ্য। অশোক- 
বাবদ নিয়েছেন দিলরুবা, সেতার, 


বাঁশ, তানপুরা এবং তার উপরেও, 


হার্মোনিয়াম। যাদের আদর্শে এই 
পথান্তর প্রয়াস তারা কিন্তু কেবল 
বেহালা বা! পিয়ানোর সংগাঁত 
নেয়। তাদের কন্চস্বরের খেলা তবু 
কিন্তু আশ্চর্য নিটোল এবং লণলা- 
'য়িত। হারমোনিয়াম ষল্ত্টা অগাঁতর 
গাঁত বটে কল্তু সনরষন্ত্র হিসেবে 
তাকে উচ্চ স্থান দেন কম গুণী 
ব্যান্তই। 

ভাবের আঁভব্যান্তর জন্য 
গায়কের কিছ? কিছ অঙ্গভঙ্গশ 
থাকে বটে যা অভিনেতার চেয়ে: 
অনেক কম এবং আলাদা জাতের। 
হল না হল না সই’ বা “আজি যে 
ব্যান্ত মায়ার খেলা-র অমর বা 
বাল্মিকী প্রাতভার নাম চাঁরন্রকে 


স্মরণ করিয়ে অস্বস্তি জাগায়। ' 


রাব্শীন্দ্ুক বনাম অধননাতন 
.. নান্দনিক প্রত্যয় 
সুরের গুণে অশোকবাবুর 
গায়ন হৃদয়গ্রাহী । তবু ভাবতে 
হয় £ আবেগের প্রাবল্যই কী মহ- 
স্তর আর্টের লক্ষণ? রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, না। অশোকবাবু অবশ্যই 
তাঁর সংগে দ্বিমত হতে পারেন। 


শিল্পের বিচারে রবান্দ্লাধইলৈবী 
কথা কি না কে জানে? কিন্তু 
রবীন্দ্রসংগত যে শুধু ভাবাবেগ-ই 
নয়_মননপ্রধানও, সে কথা কিন্তু 


শুনতে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের 
নিজের গানেও এমন আবেগ- 
বিহবলতা দেখা যায় না। 
রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর প্রকাশ 
মাধ্যম হিসেবে এই একক অন্ু- 
ম্ঠান এই কারণেও গুরুত্বপূর্ণ যে, 
এই ধরণের প্রচেষ্টা সফল হলে যে 
সব গুণী অন্য দরবারের প্রবেশপত্র 
যোগাড় করতে পারেন নাবা চান 


না তাদেরও একটা মণ্ড প্রতিষ্ঠা 
হবে। এরজন্য অঁশোকবাবুকে 
আমরা অভিনন্দন জানাব। 

এই সব চিন্তা প্রকাশ করার 
মানে এ নয় যে, এই গানে আমরা 
রস পাইানি। বরং একথাই সত্য যে, 
শিল্পীর সর আমাদের কানে 
লেগেছে, এমন 'ি প্রাণেও 
বেজেছে। তবু প্রচলিত পল্ধার 
ব্যাতক্রম হিসেবে এর মজ্যাবচার 
দোষের বা নিন্দার বিষয় বলে 
নিশ্চয় পাঁরগাঁণত হবে না। 

পরিবেশ রচনা তৃপ্তকর রুঁচি- 
বোধের পাঁরচাল্নক। 


স্রত্গমার রসলখলা 

সুরঞ্গমার ছান্রছান্রীরা নানা- 
রকম গান-বাজনা করে অবশেষে 
রাসললা পালা নৃত্য মণ্ুস্থ করল 
রবীন্দ্র সরোবর মণ্ডে একুশে ফেব্রু 
সারী সম্ধ্যায়। 'হিন্দস্থানী ধ্রপদ 
(বাহার, চোৌতাল) এবং খ্যালাঙ্গ 


| 
* & নয়া; 


চতুরঞ্গ (ইমন, ব্রিতাল) - সকলের 
প্রশংসা পেয়েছে। ইন্দ্রানী ভট্টা- 
চার্ষের ইমনের তান দক্ষতার পাঁর- ' 
চায়ক। প্রণতি মালের নিধ্‌বাবুর 
টপ্পা এবং ছাত্শদের সমবেত 
গাঁটার এঁকতান সুন্দর হয়েছে। 
য় ভরতনাট্যম আরো মহলা 
দিলে ভাল হবে। রাসনৃত্যের 
গীতাংশ অপট্‌ কিন্তু ' নৃত্যাংশ 
ভাল। তবে আর একট; সংক্ষেপ 
EARL EL নাচ 
সনন্দর হয়েছে। রব'ঁন্দরসংগ্রীতগুল 
সুগীত, তবে ধরাছাড়ায় আগের 
মতই টম ওয়াকেরি অভাব্‌। 
স্ণানর্বাচিত ও সুগ্রাথত হলে 
এই ধরণের গান চিত্তাকর্ষক হবে। 
এই অন্যচ্ঠান ্রাটাবচয্লীতি সত্বেও , 
সকলে উপভোগ করেছে। ছাত্র- 
ছাত্রীদেরও একটা মণ্ড থাকা, দর- 
কার। না হলে তারা গান শিখে 
কাকে শোনাবে ? 
* - শ্রীসামাঁজক 





চেক চলচ্চিত্র উৎসব 


. €দর্পপের চলচ্চিত্র সমালোচক) 


কলকাতাস্থ চেক দুতাবাস, 
ইন্দো-চেক সোসাইটি এবং সনে 


গিয়ে চেক পরিচালকরা কোনোরকম . 


সমাজতান্দিক বা চলচ্চিত্রের প্রথা- 
গত অনুশাসনকে গুরুত্ব দেনান__ 


- কখনো, প্রত্যক্ষ ৰাস্তবতার সঙ্গে 


পাঁরহাসমথর ফ্যান্টাসধকে জড়ে- 
ছেন (দ্যোটা ক্যাট, এ 
জেস্টারস টেল) কখনো বা মন্ষ্যত্ব- 
হীন বিস্লবের প্রতি কটাক্ষও করে- 
ছেন (দি ফানি ওল্ড ম্যান)। ফলে 


রর চেক ছবি দেখতে বসে সব সময়েই 


মনে হয় যেন খাঁটি অর্থেই আমরা 


- প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য তোলা ছবি 


দেখাঁছ। 

সাম্প্রতিক চেক ছবির উৎসবে, 
মেট সাতটি. ছাঁব দেখানো হয়েছে । 
এর মধ্যে শীস্কড”  ছাবাট 
আগেও দেখানো হয়েছে কল- 
কাতায়। নামকরা মাত্র দুজন পাঁর- 
চ্জলকৌর ছাঁব৷ ' দেখানো হয়েছে 
উৎসবে, ভেরা- চিটিলোভার “দি 
ডেইজিজ” এবং কারেল কাঁচিনার এর 
“এ ফানি ওল্ড ম্যান”। অন্যান্য 
ছবির মধ্যে আছে এভাজ্ড শোর্ম- 
এর “দি এণ্ড অফ এ 'প্রিস্ট”, 
জারোশলাভ পাপুসেক-এর প্রথম 
ছাঁব “দ মোস্ট বিউটিফুল এজ”, 
জান ভালাসেক-এর “আওয়ার 
ক্লোজ ফঠাঁমল”” এবং মার্টিন 
এরক-এর “স্টিক্কাল ফাস্ট পার- 
ফরমেম্স”।  শেষোল্ত ছবাট' 
পুরোনো ধরণের ক্রাইম ছাঁব এবং 
উৎসবের ছবি হিসেবে মনোনয়ন 
পাওয়ার যোগ্য নয়ী। “আওয়ার 
ক্রেইজি ফ্যামলাঁ” প্রসঙ্গে একই 
কথা প্রযোজ্য কারণ ছবিটি হলিউডে 
তোলা “দি পেরেন্ট ট্রাপ” ছবির 
একটি চেক সংস্করণ মান্র। 

এই উৎসবের একাঁট অসাধারণ এবং 
শ্রেষ্ঠ ছাঁব কারেল কাচিনার 'এ ফান 
ওজ্ড ম্যান” ছবাটি। একটি ভাবা- 
বেগ প্রধান কাহনীকে কিভাবে 
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চৰম ব্যবস্থার ফল গলত| | গাম্িং 
(েশনে দারুন সন্ধট 


কলকাতা পোঁরসভার ওয়াটার 
ওয়াক'স বিভাগের কর্মকর্তাদের 
গাঁফলাতি এবং উদাসর্ঁনতার ফলে 
বর্তমান , পলতা পাঁম্পিং স্টেশনে 


“ এক চরম অব্যবস্থা সহ কোন কোন 


ক্ষেত্রে দরুন সংকট সৃষ্টি হয়েছে। 


আঁবলম্বে এই সব অব্যবস্থার প্রাত- 


কার না হলে আসন্ন গ্রীষ্মে মহা- 
নগরীর জীবনে এবং পানীয় জল 
সরবরাহের ক্ষেত্রে আবার এক 
চুড়ান্ত বিপর্যয় হতে পারে বলে 


! ওয়াকেবহাল মহল আশঙ্কা করে- 


ছেন। এই অব্যবস্থার দরুণ নাগ- 
রকদের ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ টাকা 
নানাভাবে অপচয়' হচ্ছে বলে আভি- 


যোগ পাওয়া গেছে। 


সেদিন পলতা পাঁম্পং স্টেশনে 
গিয়ে স্টেশনের 'বাভন্ন কাজ এবং 


(দপণের পর্যবেক্ষক ) 


+ 


দারকে বাইশ লক্ষ টাকার ঠিকাদারী 


নানান অব্যবস্থা ঘুরে ঘরে প্রত্যক্ষ গুলির পাশেই একটি বাষ্প চালিত দেওয়া হয়েছে। কথা আছে যে, দঃ 


করেছি। এ 
প্রথমেই “ইনটেক 'বাজ্ডিংএ” 
গয়ে দেখ, গঙ্গা থেকে জল টেনে 
তোলার জন্য যে তিনটি বৈদন্যাতিক 


' পাম্প বসানো হয়েছে তার 'বিরাট 


সুইচ বোট ত্রিপল ' দিয়ে ঢাকা! 
জিজ্ঞাসা 'করতেই একজন সাধারণ 
কর্মচারী আমার কাছে এসে “সেলাম 
ঠুকে” বল্লেন, অনেক দিন থেকেই 
এই অবস্থা চলছে। 'ীবরাট দালান- 
বাড়ীর ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে বৃষ্টর 
জল গাঁড়য়ে এর উপরে পড়ে বলেই 
ভ্রিপল দিয়ে ছাদের নীচে ছাদ 
দেওয়া হয়েছে। বিদন্তের সঙ্কট 
দেখা দিলে বা বৈদ্যুতিক পাম্পগৃঁল 
অকস্মাৎ অকেজো হয়ে গেলে 
আপংকালশীন সময়ে কাজ চালু 
রাখার উদ্দেশ্যে বৈদ্যাতক পাম্প 


পাম্প-মেসিন৷ বাঁসয়ে রাখা হয়েছে। 
কিন্তু, এই বাম্পচালিত পাম্পাঁটর 
জনা দুটি বয়নারের দরকার'। সে 
ক্ষৈত্রে একাট মাত্র বয়লার আছে। 
ওয়াকেবহাল মহল আমার কাছে 
আক্ষেপ করে বলেছেন, উপর মহ- 
লকে প্রশ্ন করুন, অকস্মাৎ বিদ্যুৎ 


বিভ্রাট হলে একটি বয়লার দিয়েই 


চালিত এই পাম্পাটা চালানো 
যাবে? 

ওখান থেকে বোরয়ে গেলাম 
সোজা-যেখানে গঙ্গার কাদাজল 


থতানো হয় সেই ট্যাঙ্কগুঁলর 


কাছে। গিয়ে দেখি চারটি ট্যাঞ্কের 
মধ্যে দুটি ট্যান্ক অর্থাৎ দুই নং ও 
{তন নং ট্যাঙ্কে পাল পড়ে আবার 
ভরাট ছয়ে গেছে। ট্যাঙ্ক দঃনটির 


বছর পর্যন্ত এই ঠিকাদার একশ 
চাল্পশ লক্ষ ঘনফুট মাঁটি কেটে 
ট্যাঙ্কগ্যীল যথারীতি চালু রাখ- 
বেন। আবার এই ঠিকাদারের কাজ 
তদারকীর জন্য চাঁফ ইঞ্জনীয়ারের 
একজন “বিশেষ ভক্ত? এ্যাঁসস্ট্যাল্ট 
ই্জনীয়ারকেও পলতায় মোতায়েন 
করা হয়েছে। এই এ্যাসি্ট্যান্ট 
ইঞ্জিনীয়ার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং 
ঠিকাদারের মধ্যে এক গোপন আঁতাত 
এবং দুনীীতর গন্ধ রয়েছে বলেও 
সংশ্লিল্ট কয়েকটি মহল থেকে 
আঁভযোগ করা হয়েছে! তাঁরা বলে- 
ছেন যে, গরম পড়ছে, জলের 
চাঁহদা ক্ৰমশ বাড়ছে। তাই আঁব- 
লম্বে জল তানোর দুই নং এবং 
{তন নং ট্যাঙ্ক দুটি কাটানো দর- 
কার! তা না হলে মহানগরীর 





বিড়লার। শিছের সব কী চে কে 


(অর্থনৈতিক সংবাদদাতা) 

কলকাতার শিল্পপাঁত গোষ্ঠীর 
মধামাঁণ বিড়লারা শিল্প ক্ষেত্রে 
তাঁৱ এক সঙ্কট সৃষ্টির চেষ্টা করে 


চলেছেন। গত সপ্তাহে 'বড়লারা ' 


অন্যান্য বড়, মাঝাঁর ও ছোট ছোট 
শিল্পপাতদের সঙ্গে একজোট হয়ে 
অনেক গোপন সভাসাঁমৃতি করে- 
ছেন। তাদের বস্তব্য বাংলাদেশে ' 


পে বলার হা করে 


দাওয়া নয় আমরা দয়া করে যা 
সুযোগ সুবধা দেব, তাই নিয়ে 


' সন্তুষ্ট থাক'তারপর যাঁদ সমাজবাদ 


চে 


পদ কক মা ইত জে ৭ প্রাজা সে " মাপ্লক স্কোয়ার কাঁলিকাতা-১৩ থেকে মীদ্রত এবং ৬৯নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


ও সা্ম্যবাদের কথা বল তাও মানতে 
রাজা আছি, একন্তু সেই নীতি 
কার্যকরী করতে যাঁদ পদক্ষেপ নাও 
তবে সহ্য করা হবে না। 

এই সব কথাই বাংলা, কংগ্লে- 
সের শ্রীঅজয় ম:খাজশী বা শ্রীসুশীল 
ধাড়ার মুখ দিয়ে শিল্পপাতরা বলা- 
চ্ছেন। কিন্তু বিশেষ কিছ; কাজ 
হচ্ছেনা বলে বিড়লারা এবার 
জ্যোতিবাব্যর শরণাপন্ন হয়েছেন। 
জাননা জ্যোতিবাব এই প্রাতশ্রীত 
দিতে পারবেন কিনা, যাঁদ দেন 
তাহলে বুঝতে হবে জ্যোতিবাব 
আরও এক পা 'পাঁছিয়ে আসছেন 
তাদের নীতি থেকে । তবে ট্যাক্‌- 
টিকস বা স্ট্রেটোজ হিসেবে এই 


- পাওয়া হয়ত অসম্ভব হবে না। 


ম্যানেজিং এজেন্সী ফামণ্যাল 
যায় আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে 
উঠে যাবৈ।. ম্যানেজিং 'এজৈল্সী 
ফার্ম থাকছেনা এই আঁছলায় 'ধড়- 
চাইছেন, আর. বাংলার বাইরে যে 
সমস্ত কারখানা -আছে সেখানেও 
পাঠাতে চাইছেন। আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হবে চাকুরী থেকে ছটাই বন্ধ 
করতে হলে বেচারা বিড়লাদের্র এ 
ছড়া হয়ত কোন উপায় নেই। 
কিন্তু ম্যানোজং এজেল্দী উঠে 
যাবে এটা ত সব শিল্পপাঁতরাই 
জানেন, এবং অনেক বড় বড় দেশী 
বা বিদেশী কোম্পানী এর ভিতর 
নানারকম ভাবে এঁডজাচ্টমেন্ট করে 
এ এজেন্সী উঠে যাওয়ার সমস্যার" 


সমাধান করে EE ‘এবং 
যারা এখনও তা করেন নি তারাও 
কিন্তু 'বিড়লারা যে ভাবে সমস্যার 
সমাধান করতে চাইছেন তাতে রাজী 
নন। তাই বিড়লারা . “আইন ও 
শৃঙ্খলার” প্রশ্ন তুলে জল ঘোলা 
করতে চাইছেন এবং অন্যান্য, ?শঞ্প- 
রি ha Ml Lcd dtd 
ছেন। 

আসল কথা হল, 


নের ব্যাপার নিয়ে। প্রায় ২৬০টি 
াদার্স আ্যাপ্ড ইটস এলায়েড কম- 
সার্নস এমস্লয়াঁজ ইউনিয়ন গঠন 
করা হয়েছে । এবং এই ইউানয়নের 
(সৰ্বনিম্ন শুরু ৯০ ঢাকা, সবেচ্চি 
শুরু ৪০০ টাকা) মাগঙগশী ভাতা, 
ওভারটাইম, ছনটি, বাড়ণ ভাড়া, 
মেঁডকেল এইড, গ্র্যাচুইটি 
ইত্যাদি! এই দাবা করা হয় ১ই 
সেপ্টেম্বর ১৯৬৯। 
চিঠিপত্র ও দেখা সাক্ষাৎ মারফৎ 
আলাপ আলোচনা, চলে। 

সৃষ্ট করতে শুরু ' করলেন। 
হিন্দুস্থান আলবামানয়াম করপো- 


সম্পাদক-_হশীরেন বস 


bh) 


তারপর থেকে, 


প্রাতষ্ঠান। উত্তর. প্রদেশের রেন্দ- 
কুট নামক স্থানে (রাজাপুর) এর 
কারখানাটির অবস্ধান। ইডীনয়নের 
আন্দোলনের এক পর্যায়ে কর্তৃ- 
পক্ষ. আলোচনায় বসতে রাজী 
ছিলেন। ইতিমধ্যে এই“কোম্পানীর 
পারচেজ অফিস. চলে গেল রৈনু 
কুটে। অন্যসব দাবী দাওয়া 'মটিয়ে 
নিতে প্রস্তৃত এই ভাব দৌঁখয়ে কত 
পক্ষ দাবা করলেন যে মিরজাপুর 
আঁফসে 'বদলী 'করার আঁধকার, 
কোম্পানীর আছে তা মেনে নিতে 
হবে। ইউনিয়নের নেতারা এই 


দাবী মেনে নিতে রাজশ হলেন না। 


তাদের ধারণা বদলীটা আঁছলা, 


চেক চলচ্চিত্র উত্মব 


চায়। 
প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আফিসাঁট বন্ধ 
করে সেলে এবং. পারচেজের কাজ 
এজেন্টদের হাতে তুলে দিতে পারলে 
ইউনিয়নের ঝামেলা পোয়াতে হবে 
না, এবং 'হন্দস্থান এ্যালুমানয়মকে 
খাড়া রেখে অন্যান্য কোম্পানীতে 
একটা সল্ত্বাসের স্হান রন 
করা যায়। 

আরও একটা দক আছে। 
স্থান . ্যাল্ামনিয়াম, রেনুআগর 
পাওয়ার কোম্পানী, কেশোরাম 
ইঞ্জীনয়ারং ওাঁরয়েন্ট পেপার, 
{হিন্দুস্থান মোটরস ইত্যাদি কয়ে- 
কটি কোম্পানী সম্পর্কে বিশেষ 
উল্লেখ ছিল বলে জানা গেঁছে। এই 
তদন্তের কাজে বাধা সাষ্ট করাও 
এর অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্ম- 
চারীরা এক্যবদ্ধ হয়েছেন। 'বড়লা- 
দের সমস্ত অফিস ও কারখানায় 
মালত কো-আর্ডনেশন কমিটি 
তৈরি করে বিড়লাদের এই আক্র- 
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জল সরবরাহের কাজ গুরুতররূপে 
ব্যাহত হতে পারে। ., 

এই দুশট ট্যাঙ্কের মাটি 
যদিও বারো, ফুট , গভীর করে 
কাটার কথা ছল ' তথাপি মাত্র ছয় 
ফুট গভীর করে মাঁট কেটে আপা- 
ততঃ কাজের সমাপ্ত ঘটেছে। 
বর্তমানে শুধ: চার নং ট্যাঙ্ক থেকে 
ঠিকাদারের লোকেরা মাটি কাটছেন। 

“ইনটেক 'বাল্ডংএর” আরও 
একট; অব্যবস্থার কাহিনী বলা 
দরকার কারণ, শ্রামকগণ এবং 
তরুণ ইঞ্জিনীয়ারগণ এই 'বিচ্ডিং- 
এর যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন 
সেখানকার দেওয়ালের একটি স্থানে 
বৈদয্যাতিক তারের সুইচ বোর্ড নেই 
ও বৈদন্যাতক তারগংলি এলো- 
মেলোভাবে' ঝুলছে । তাছাড়া, এই 
বিল্ডিংএর ছাদের এক কোণে বেশ 
ফাটল ধরেছে। যেকোন সময়ে 
ভেঙ্গো পড়তে পারে। শ্রীমক, কর্ম 
চারী এবং ইঞ্জিনীয়ারগণ ' প্রাতাদিন 
কাজ করছেন। 

এই পাম্পিং স্টেশনের আরও 
বহ: অব্যবস্থার কীতাঁকাহনী 
আমার হাতে এসেছে। 


মণের মোকাবিলা করার চেষ্টা 
চলেছে। 


সেই পাঁরপ্রেক্ষিতেই পাঁচই 
মার্চের ধর্মঘট। ফেডারেশনের 
নেতা ও বিড়ুলা ব্রাদার্স গ্যা্ড ইটস 
এলায়েড কনসার্নস এমপ্লয়্ীজ 
ইউনিয়ন নেতাদের মাথা ঠাণ্ডা রেখে 
এই সংগ্রামে এগোতে হবে। নচেং 
অবস্থা কিন্তু অত্যন্ত ঘোরালো 
হবে এবং বর্তমানের সামিত ক্ষম- 
তার আঁধকারী যকন্তক্রন্ট সরকারের 
হয়ত সেই অবস্থায় বিশেষ কিছ? 
করার থাকবে না। 


(নৰম প্টার পর) 
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সি গি এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প 
সরকার গঠনের নতুন কৌগল 


ফরোয়ার্ড ব্লকের বিচক্ষণ নেতা 
ভন্তভুষণ মন্ডল তার এক মন্ত্রী 
বন্ধনকে বলেছেন £ অজয়বাব: তাঁর 
পদত্যাগের তাঁরখ পৌঁছয়ে বিশে 
মার্চ পর্যন্ত য়ে যেতে রাজী 
আছেন। মন্ডল মশায়ের আশা 
শেষ পর্যন্ত হয়ত পদত্যাগ করতে 
নাও হতে পারে। 

যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি দলের মতে 
পদত্যাগ না করে অজয়বাবুর এখ- 
নই সি পি এমকে বাদ দয়ে বিকল্প 
সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা 
উঁচিত। তাঁদের মতে সি পি এম 
যে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে 


তা শেষ পর্যন্ত কাগনজে বাঘে পাঁর-- 


শত হতে বাধ্য। 

প্রধানমন্ত্রী হীন্দরা গান্ধীর 
কাছেও এই মর্মে বার্তা পাঠান 
হয়েছে আর বলা হয়েছে যে কেন্দ্র 
যেন প্ালশ আর 'মাঁলটারী পাঠা- 


, নর জন্য তৈরী থাকে। হাঁতি- 


মধ্যেই কিছ সৈন্য পাঠানকোট 
থেকে ব্যারাকপুরে এসে গেছে। 
ডেকে পাঁঠয়ে পরামর্শ করছেন 
ক ভাবে 'স পি এমকে বাদ দেওয়া 
যায় আর তার পাঁরণাম কি হতে 
গারে। 

এখন কৌশল হচ্ছে প্রথম সি 
পি এমকে 'বাভল্ব মহল থেকে 
অনুরোধ করা যাতে সম্মানের 
সঙ্গে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার মাকস- 
বাদীরা হস্তান্তর করে। না করলে 
অজয়বাব; নিজেই ক্যাবিনেট রদবদ- 
লের কথা ঘোষণা করবেন। ' 

এই কৌশল প্রয়োগের দিক 
থেকে কেন্দ্রের কোন আপত্তি নেই। 
কিন্তু মণীসকল অজয়বাবনকে নিয়ে। 
১৯৬৭ সালের '২রা অক্টোবর ঠিক 
এই ধরণের কৌশল প্রয়োগ প্রায় 
এঠক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত অজয়বাবু পিছিয়ে 1গয়ে- 
শছলেন। | 

এবারে ইন্দিরা গান্ধী নিজে 
অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে সব 
এঠক করতে চান। কোন আন্দাজে 
ঢল ছোঁড়ার ব্যাপারে উাঁন নেই। 


॥ মাকর্সবাদী কাঁমউীনিস্টরা কল্তু 


খনজেদের আন্দোলন গড়ার শান্ত 
সম্বন্ধে খ্দব নিশ্চিত। তাঁদের 


(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


ধারণা হীন্দরা গান্ধী এই ঝাঁক 
নিতে পারেন না। 

মাক্সবাদ কাঁমউনিস্ট পার্টর 
পিট ব্যুরোর বৈঠকের সিদ্ধান্ত ৪ 
রাষ্ট্রপাতর শাসন আর দ্বিতীয় 
মধ্যবতশী নির্বাচন ছাড়া আর কোন 
বিকল্প রাজনোতিক পথ পাঁশ্চম- 
বঙ্গের জন্য খোলা নেই। এই পাঁর- 
প্রোক্ষতে মাক্সবাদীদের চেষ্টা 
হবে কত তাড়াতাঁড় এই 'নর্বাচন 
সংগঠিত করান যায়। 

দাঁক্ষিণপন্থী 'কমিউীনস্টরাও 
মধ্যবতশ নির্বাচনের কথা বলেছেন। 
তাঁদের মতে এই, বৎসরে ভেন 
ম্বরের আগে এই নির্বাচন হতে 
পারে না। মাকর্দবাদী নেতা জ্যোতি 
বসুর কথা £ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই 
এই নির্বাচন হতে পারে। 

পশ্চিমবঙ্গে মাকর্সিবাদীদের 
সর্বোচ্চ নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত 
জ্যোতি বসুর বন্তব্যের ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে বলেছেন যে, মাকর্সবাদীরা 
ছয় সপ্তাহের মধ্যেই নির্বাচন চাই- 
ছেন এমন কথা নয়। জ্যোতিবাবু 
বলতে চেয়েছেন প্রশাসানক দিক 
থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই নির্বাচন 
সংগঠিত করা যায়। কোন সময়ে 
এই' নির্বাচন হওয়া দরকার তার 
কোন হদিশ এখনও টাকি 
দেন ন! 

পাঁলটব্যরো মনে করে যে, 
এখনই এই ব্যাপারে কোন কথা 
রাখার দরকার নেই। কারণ, অন্যান্য 
শারক দলের মুখোশ খোলার আঁভ- 
যানই এখনকার মুখ্য রাজনৈতিক 
কৌশল । 
হরেকৃষ্ণ কোঙার এক সাক্ষাৎকারে 
বলেছেন, যেকোন কৌশলই 
সি পি আই বাংলা কংগ্রেস জোট 
গ্রহণ করুক না কেন মাকর্সবাদী- 
দের রাজনোৌতিক অগ্রগতি ঠেকান 
যাবে না। 

মাকর্সবাদীরা বিকল্প সরকার 
গঠনের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার 
আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখোশ 
খোলার প্রচার আন্দোলন। এই 
সরকার গঠন প্রচেষ্টার বিরোধী 
কোন্‌ কোন্‌ দল তা আঁবিলম্বেই 
জানা যাবে। এর ফলে এই সমস্ত 
দলের রাজনোতিক ভস্ডামর কথা 
জনসাধারণ জানতে পারবে। 


স্বরাষ্ট্র দপ্তর মারকসবাদীদের 
হাত থেকে নিয়ে অন্য দলের হাতে 
দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব. গোপনে 
ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে এসেছে 
আর যা নিয়ে ভূপেশ গুপ্ত থেকে 
আরম্ভ করে অন্যান্য দলের নেতারা 
কথাবাত্ণ চাঁলয়ে যাচ্ছে তা থেকে 
রাজনৈতিক জোটের চারত পাঁশ্চম- 
বঙ্গের মানুষের কাছে পরিজ্কার। 

প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমূখ অন্যান্য 
মাকসবাদী নেতারা দাঁক্ষণপন্থী 
কমিউনিস্ট পার্টির আঁফিসে_ গিয়ে 
আলোচনার পর ওঁ পার্টি প্রচার 
চালাচ্ছে যে, মার্কসবাদীদের আসল 
উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারে 
নিজের নেতৃত্ব কায়েম করা, প্রথমে 
বাংলা কংগ্রেসকে হটিয়ে আর তার- 


ওসচানন্মভ্জী 
মি পি এম, সি গি আই, এফ বি, আর এম পি নেতাদের 
লিল্নীতে চভক্কেছ্ছেন 


, (দপপণের সংরাদদ্যতা) 
জানা গেল, প্রধানমল্তী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বৃহ- 
স্পাতবার ট্রাঙ্ক টোলিফোনে 
সি পি এম, সি পি আই, 
ফরোওয়ার্ড রক ও আর এস 
প-র নেতাদের দিল্লীতে ডেকে 
পাঠিয়েছেন। এবং একথাও 
জানা গেল যে, জ্যোতি বসু, 
হরেকৃষণ * কোঙার, সোমনাথ 


লাহিড়ী, যতীন ! চক্রবর্তী 
প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বৃহস্পাঁতবার 
'বকালের ফ্লাইটে "দিল্লী রওনা 
হয়ে যাচ্ছেন। পাঁশ্চমবঙ্গের 


যুক্ত ফ্রন্ট যখন চরম সন্কটের 
সম্মুখীন এবং যখন অজয়- 
বাবু প্রধানমন্ত্রীর আহবনে 
ধদল্লী গেছেন তখন: এই ঘটনা 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ 
নেই। 





{সির অবস্থা এখন সি পি এম 
'বরোধিতা হলেও শেষ পর্যন্ত 
হয়ত ওরা সি পি আই আর বাংলা 
কংগ্রেসের সঙ্গে নাও থাকতে 
পারে। 

আর এস প জোটের ব্যাপারে 
এখনই কোন আভাস দিতে রাজী 
নয়। তারা সংগ্রাম তীব্রতর করার 
কথা একটানা বলে চলছে। তাদের 
বন্তব্য £ কোন দল এল বা গেল বা 
কোন দলের সামীয়ক সংখ্যাবৃদ্ধি 
হল তা অত্যন্ত গৌণ। আসল 
ব্যাপার সংগ্রাম ধাপে ধাপে নতুন 
পর্যায়ে উঠছে বিনা । তাই তাদের 
প্রস্তাব £ঃ আন্দোলন বাড়াও, জোটের 
কথা ভাবার সময় এখন নয়। তারাও 
অনেকের সঙ্গে একমত যে, বাংলা 
দেশে বর্তমান পাঁরাদ্থাতর জন্য 
মার্কসবাদীরাই মূলতঃ দায়ী। এই 
উত্তর দ্বারা তারা বিরোধী শিবি- 
রের দুই দিককেই খুসণ রাখতে 
চেয়েছে। 


কেরালাতেও আর এস 'প এই 
নীতি গ্রহণ করে দেখিয়ে দিয়েছে 
যে, এই দল যে পক্ষের দ্বারা শেষ 
পর্যন্ত সরকার তৈরী হবে বা হবার 
সম্ভাবনা থাকবে সেই পক্ষেই 
সাঁমল। 

সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, 
এস ইউ সি, পি এস পি বিদ্রোহ" 
অংশ) এস এস পি প্রভাত কয়ে- 
কাঁট দল বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
বাভিন্ন ব্যাপারে জোটবদ্ধ। সি 
শি এম-এর পক্ষে মিত্র সংখ্যা কম! 
এই শেষোক্ত শীবরে আছে ওয়া- 
ক্ণারস পার্টি” আর এস পি আই 
এর একংশ। দুই শাবরই কোন 
রকমে একশ দশাট। করে 'ঁবধান 
সভা সদস্য 'ানজ পক্ষ সমর্থনে 
সংগ্রহ করতে পারে! কিন্তু এ 
সংখ্যা নিয়ে ত সরকার গঠন কর 

বায় না। এই সরকার গঠনে যেই 
চেষ্টা বরুন না কেন সরকার [টাকি 
রাখতে গেলে কংগ্রেসীদের সমর্থ? 
জোগাড় করতে হবে। সি পি আই 
পরিচালিত শিবির কংগ্রেসে 

(শেষাংশ দ্বিতাঁয় পঙ্চায়) 





চীফ সেক্েটারীর যুক্তফ্রণ্ট বিৰোধী তৎপরতা 


ভদ্রলোক এক্সচেনশানের তালে 


পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারী 
শ্রীমূাঙ্কমৌলশ বসুর অবসর গ্রহ- 
ণের কথা এই বছরের নভেম্বর 
মাসে! ভদ্রলোক এক্সটেনশান পাবার 
তালে আছেন। কিন্তু বর্তমান য্্ত- 
ফ্রন্ট সরকার বিবদায় নিলে তাঁর 
এক্সটেনশান পাকা। উল্লেখযোগ্য যে 
পশ্চিমবঙ্গের আই জি 'উপানন্দ 
মুখাজশী সাতষট্রি সালে প্রথম ্্ত 
ফ্রন্ট সরকারেব পতন ঘটার পর এক 
বছরের এক্সটেনশান পেয়োছলেন। 
এই দষ্টান্ত মনে রেখেই সম্ভবত 
এম এম বায়ন যক্তফ্রন্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে সক্কিয় হয়েছেন। জানা 
গেছে, অজয় মুখার্জী এখন এম 
এম বাসুর হাতে খেলছেন'। 
প্রশাসনিক স্তরে রাজ্যের চাঁফ 


" সেক্রেটারী কিংবা আই-জি পুি- 


শের গুরুতর ভূমিকা আছে। সাত- 
ষাট সালে এই দুই আফসার এক- 
জোট হয়েছিলেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী 
অজয় মুখাজশিকে কম্যনিস্টদের 
সম্পর্কে কত মিথ্যে “ইন্টোলিজেন্স” 
স্রবরাহ করোছলেন। বলা হয়ে 


*কছন করছেন। 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


ছিল মাক্সবাদী কমন্যানস্টরা 
বিদেশ থেকে অস্ধশস্ত আমদানী 
করেছেন, নাশকতামূলক কার্ষ- 
কলাপ চালাচ্ছেন, সশস্ত্র বিশ্লবের 
জন্যে তৈরী হচ্ছেন, আরো কত 
ফল হয়োছল, 
জাতশয়তাবাদন নেতা অঙ্গয়বাবং 
দোসরা অকটোবর পদত্যাগ করতে 
গিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে 
গোপন ব্যবস্থা করেছিলেন! অবশ্য 
শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন নি। 
ল্তু তাতেই কাহিনীর শেষ হয় 
নি। কিছুদিন পরে এক রাতে শোনা 
গেল সেই কুটিল ডঃ প্রফর্ল 
ঘোষ সতেরোজন এম-এল-এ-কে 
যুস্ত ফ্রন্ট থেকে ভাঁগিয়ে কংগ্রেসের 
সঙ্গে নতুন মন্তিসভা করতে 
যাচ্ছেন। খবর পেয়ে রাত সাড়ে 


দশটার সময় রিপোর্টাররা যখন. 


প্রফুল্ল ঘোষের বাড়ীতে গেলেন 
তখন দেখলেন সেই রাতে উপানন্দ, 
মুখাজশি সন্তীক "প্রফুল্ল দ্বোষের 
বাড়ীতে বসে আছেন। তারপর 


প্রফ-জ্ল ঘোষ মন্ত্রিসভা গড়লেন * 


আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপানন 
মুখারশীকে এক বছরের জনে 
চাকরীতে এক্সটেনশন 'দলেন। এ 
কিছ দিন পরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুজ 
ঘোষের ঘটা করে জল্মাদন কর 
হলো। দেখা গেল মৃগাংক বাস 
আর উপানন্দ মুখাজশী ধা 
পাঞ্জাব পরে ডালের বালতি নে 
ঘুরছেন, এলো স্পীকার বিজ; 
ব্যানার এ্রীতহাসিক রুলিং 
কিন্তু তার বিরুদ্ধে এম-এম বাস: 
কত বদকান। বারে বারে বলছে 
লাগলেন, রীলং-এর ফয়সালা শব 
িরই হয়ে যাবে। বারে বারে তদ 
নীদ্তন বশংবদ লিগ্যাল মেরা 
ন্পারকে নিয়ে দিজ্লী গেলে 
রুলংএর ফয়সালা করার জন্যে 
কিন্তু কিছুই হলো না। ইঁঁতিমধে 
বাংলা বন্ধ নিয়ে পাশ্চম বাংলা 
ওপর পলাশ অত্যাচারের ঝ 
বয়ে গেল। ময়দানে বিশ্বনা 


£মখাজশি, অমর চক্তবতশীরা মা 


খেলেন। চীফ সেক্রেটারী এম, এ! 
(শেষাংশ ছ্িতশয় প.ষ্ঠায়' ) 


॥ দই এ 


শ্বঙ্ল্ৰ্পন 
১৯০ 


ঘি গি মাইয়ের মিণি এম বিরোধী রী 


পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ- রের দ্রততা বেড়েছে আর ওই 


নৈতিক ও প্রশাসানক সঙ্কটে সি 
পি ' আই-এর আত্মসম্তুষ্টর কারণ 
আছে। এই দলের গত এক বছ- 
রের কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ ছল 
সি পি *এম-এর “হঠকারতার” 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও এই দলকে 
রাজনীতির দিক থেকে কোণঠাসা 
করা। সেই কারণেই বাংলা কথগ্রে 
সের সি পি এম বিরোধাঁ কার্ষ- 
কলাপে সি পি আই বরাবরই সামিল 
ছিল এবং গত ডিসেম্বরে যখন 
_ কাজন পার্কে রাজ্যে শান্তি প্রাত- 
ম্ঠার উদ্দেশে অজয় বাব; সত্যাগ্রহে 
সমমতের নেতার সঙ্গে সোমনাথ 
লাহিড়ীকেও . অজয়বাবর পাশে 
দেখা গেল। 

সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাংলা 
কংগ্রেসের ঈপ্সিত সাফল্য অর্জন 
করোনি পি এম-এর রাজনৈ- 
তক প্রভাবের প্রসার অব্যাহত থেকে 
গেছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যা- 
হারের পর থেকে জানয়ার ও 


ফেব্রুয়ারী মাসে বুর্জোয়া সংবাদ- ' 


পত্রের যোগসাজসে শান্তি শৃঙ্খলা 
অবনাতর কথা দিনের পর দিন 
প্রচার করে সি *প এমকে কোণঠাসা 
করতে শিয়ে সি 'প এম-এর প্রসা- 


চীফ সেক্রেটারী 
E (৯ম পণ্ঠার পর) ॥ 


মর্শও দিলেন না। বিশ্বনাথ মহখা- 
জশীকে মামলা পর্যন্ত করতে হয়ে- 
ছিল। এলো একুশে নভেম্বর 
রাজ্যপাললর শাসন। এম, এম, 
বাস; তখন সবেসর্বা হলেন। 
পুলিশি অত্যাচার, ওদের সমা- 
লোচকদের টেলিফোন ট্যাপং 
টোলফোনে ধমকান ইত্যাঁদ চরমে 
উঠলো । এম, এম, বাস; কয়েকবার 
অতুল্য ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ 
করলেন। মধ্যবতশী নির্বাচন, 
আসছে। উপানন্দ মুখার্জ অবসর 
গ্রহণকালশন ছুটির দরখাস্ত করে- 


_ * ছিলেন। এম, এম, বাস; তা চেপে 


রেখে 'িয়ৌোছলেন। 'উুপানন্দ 
মুখাঁজ'র এক বছরের এক্সটেনশ- 
নের পর আরো চারমাস, এক্সটেন- 
শন হলে রাজ্যপালের আমলে। 
কত দ্বত কাজ করলেন বাসদ 
সাহেব। একদিনের মধ্যে দিষ্চলীতে 
টোলিপ্রিন্টার করে . এক্সটেনশন 
আনিয়ে দিলেন। বেরুলো মধ্য- 
বতশি' নির্বাচনের ফলাফল । ওদের 
সুখ স্বস্ন-ভেঙ্গে গেল। এম, এম, 
বাড়ীতে ৷ বললেন, দেখুন তো 
স্যার এনকোয়ীরি করে: আম কি 
করোছি। জ্যোতি বসু কোন পাস্তা ঃ 
' দিলেন না। নতুন ফ্রন্ট মাল্পসভার 


প্রথম বৈঠকেই 'উপানন্দ মুখাজশীকে * 


৫ 


চাণক্য সরকার 


পার্টি অন্যান্য শারক দলের আক্ু- 
মণাত্বক প্রচারের বিরুদ্ধে সঠিক 
রাজনোতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলে 
বাঁর্ধত প্রভাবকে কিছুটা সাংগ- 
ঠাঁনক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। 


গত দুমাস ধরে সি পি আই- 


এর নেতৃত্বে মানি ফ্রন্ট গঠনের অপ- 


চেষ্টার বিরুদ্ধে সি'পি. এম নির- 
লস প্রচার চালিয়ে এই ষড়যন্ত্রকে . 


সম্পূর্ণ বানচাল করে 'দিয়েছে। 
এরপর সি পি আই বাংলা কংগ্রেস 
জোটের নতুন কৌশল গ্রহণ করা 
ছাড়া আর কোন রাস্তা ছিল না। 
একথা মনে করার কোন কারণ নেই 
যে, বাংলা কংগ্রেস একক ভাবে, 
অপরাপর মিত্র দলের সম্মতি ব্যাতি- 
রেকে, যনন্তফ্রন্ট ও সরকার থেকে 
একাট 'নার্দস্ট দিনের মধ্যে প্রত্যা- 


হারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
প্রত্যাহার সিদ্ধান্তের পেছনে 
রাজনোতিক কৌশল সঙ্কটের 


অজুহাত তুলে 'স পি এম-কে ফ্রন্ট 


রক্ষার দোহাই দিয়ে স্বরাষ্টরদপ্তর' 


ছাড়ার জন্য চাপ সৃষ্ট করা অথবা 
কিছুদিন রাম্ট্রপাতর শাসন এনে 


গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে অজয়বাবুর ' 


নেতৃত্বে মান ফ্রন্ট সরকার, গঠন 
করা। সি পি আই-এর ধারণা, 


2 
যে অজয়বাব্র প্রত্যাহার সিদ্ধান্ত 
ঘোষণার 'সঙ্গে সঙ্গে সি পি এম 
বাংলা, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে নতুন 
সরকার গঠনের চেম্টা করবে এবং 
এই চেষ্টার মধ্যে দিয়ে জানা যাবে 
কোন কোন রাজনোতিক 'দল সি 
পি এম-এর সত্গে আছে। সি পি 
আই নিশ্চিত যে, বেশী ভাগ দলই 
সি পি এম দলের সঙ্গে সামল 
হবে না এবং এর ফলে সি পি এম- 
এর হঠকািতার আর একটা প্রমাণ 
জনসমক্ষে উপস্থিত ' করা যাবে! 


বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টায়. 


সি পি এম-এর ব্যর্থতার পর 
কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন 
অনিবার্য” হবে। ৬ 

এই শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রাতি- 
রোধ আন্দোলন সি পি এম গড়ে 
তুলবে তাকে সাবোতাজের পর্যায়ে 
নিয়ে যাওয়া সি পি আই ও অন্যান্য 
সমমতালম্বী দলগুলির পক্ষে খুব 
কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। এই প্রাত- 
রোধ আন্দোলনের সময় দুই একাঁট 
ট্রেনে অথবা জেলায় সরকারণ দপ্তরে 
অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি নানা ধরনের 
ধ্বংসের কাজ চালিয়ে প্রাতরোধ 
আন্দোলনকে বিকৃত রুপ দেওয়ার 
চেস্টা অসম্ভব নয়। এই কোঁশলে 


t 


সি পি এম-এর হঠকাঁরতা কত 
অসম্ভব পর্যায়ে উঠতে পারে তা 
দেখান যাবে। আর রাষ্ট্রপতির 
শাসনে এই হঠকারিতা দমনের জন্য 
যে কঠিন পুলশ বাবস্থা গ্রহণ করা 
হবে তার দায়িত্ব ওই শাসনের ওপর 
বর্তাবে, অন্য কোন শাঁরক দংলর 
ওপর নয়! অর্থাৎ স্বজ্পমেয়াদী 


, রাষ্ট্রপতির শাসনকালে সি পি আই 


ও বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পলিশ 
দল সি পি এম-এর গ্রামে নতুন 
গড়ে ওঠা ঘাঁটর ওপর নির্মম আকু- 
মণ চালিয়ে সমস্ত চুরমার করে 
দেবে। \ 

এই পর্ব শেষ হলে সি পি 
আই ও মিত্র দলগ্নল “গণতন্ত্র 
গেল গেল” রব তুলে সি পি এম-কে 
বাদ দিয়ে নতুন স্রকার গঠনের 
জন্য এগিয়ে আসবে। এই কর্ম 
সূচী একটি মৌলিক অনুমানের 
ওপর দাঁড়য়ে আছে। তা হল 
পুলিশ দিয়ে সি পি এম-এর প্রসা- 


রেখায় হলে সি পি আই এর মনো- 
বাঞ্ছা পূর্ণ হত। এই গাঁত চক্রবৎ 
না হওয়ার জন্য এবারে আর ১৯৬৭ 
সালের দোসরা ' অক্টোবরের নাটক 
অনুষ্ঠিত হল না! গণ-আন্দো- 
লনের প্রভাব এই গাঁতিপথকে সরল 
রেখায় অথবা চক্রাকারে থাকতে 
দেয় না। এ পথ ইস্ক্পের পাকের 
মত পেচালো,হয়ে' ওঠে. এই. পথে 
সেই রাজনৈতিক কৌশলই: সাফল্য 


ক্তফ্রণ ভাঙ্গার কাজে 
জয় সরকার তৎপর 


€দর্পশের সংবাদদাতা ) 


তাড়িয়ে দেবার জন্যে জ্যোতি বসু 
প্রস্তাব রাখলেন। মাল্তিসভা এক 
বাক্যে সম্মাত 'দিলেন। উপানন্দ 
মঃখার্জী 'বদেয় হলেন। 

 ধকন্তু রয়ে গেলেন চীফ সেক্রে- 
টারী এম, এম, বাস সাহেব। 
প্রশাসানক ব্যাপারে জ্যোতি বস; 
ওকে কোন গুরুত্ব দিলেন না।, 
প্রায় দশ মাস এম, এম, বাস 
মনমরা হয়ে নিজের ঘরে থাকলেন। 
কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে নিয়ামত 
যাতায়াত' করে যাচ্ছেন। ম:খ্যমন্দ্রীর 
ঘরে কি আলোচনা হচ্ছে সেসব 
খবর জানবার ও‘র ভালো ব্যবস্থা 
আছে। সে কাহনী পরে বলা 
যাবে। যাই হোক ফ্রন্টের আভ্য- 


ম্তরীণ . সংকট তীব্রতর হতে" 


লাগলো । মুখ্যমন্ত্রী আর উপম্খ্য- 
মন্ত্র মধ্যে পত্রালাপে উন মুখ্য- 
মন্ত্র হয়ে কাজ করতে লাগলেন। 
ড-আই-এাজ-দের বদলীর ব্যাপারে, 
প্রোসডোঁল্স ডাভসনের কাঁমশনা- 
রের বদলীর ব্যাপারে এম, এম, 
বাস; সক্িয়। ভূমিকা নিয়ে জ্যোতি 
বসুর বিরোধিতা করতে লাগলেন। 

এম, এম, বাস এখন অজয় 
মখাজশীর প্রিয়পান্ন সেজেছেন। কত 
কিছ: গোপন কাজ করছেন বলে 
শোনা যাচ্ছে! মাঝে মাঝে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের একজন ডেপুটি দেকেটা- 
রীকে ডাকছেন } "সবটাই ‘যেন প্ল্যান 
অনুযযায়! চলছে। কল্তু আসল 

খবর হচ্ছে, এম," এম, বাস এক্স- 
টেনশনের ব্যবস্থা করতে চলেছেন। 
এই, বছরের নভেম্বর মাসে ও"র 


অবসর গ্রহণের তাঁরখ। 
অনুযায়ী অবসর গ্রহণের আগে 
চার মাস ছুটি পাওয়া যায়। কিন্তু 


, চার মাসের ছুটির দরখাস্ত করতে 


হলে চার মাস আগে দরখাস্ত করার 
কথা। কিন্তু এখনও পযন্ত কোন 
দরখাস্ত করেনান। উদ্দেশাটা 
অত্যন্ত পাঁরজ্কার। যাঁদ যা্তফ্রন্টের 
প্রবার্তত হয় তবে নিশ্চয়ই ও'র 
এক্সটেনশন মিলবে। আর যাঁদ 
মার্কসবাদী কম্যনিস্ট পাঁর্টকে 
বাদ দিয়ে মিনি সরকার গঠিত হয় 
তখন অজয় মখাজশিকে ধরে এক্স- 
টেনশন ক্রানো যাবে। বর্তমান যাত্ত 
ফ্রন্ট থাকলে ওর সাঁত্যকারের 
অসুবিধে! 

সেই সাতষাঁটর সালের ইাঁত- 
হ্যসের পনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। 
তখন ছিলেন উপানন্দ মুখাজশী। 
এখন আসরে মৃগাংক মৌলী বস; । 
কলকাঠি নড়ছে আর, যন্ন্তফ্রন্টের 
নেতারা নাচছেন। যেমন নেচে- 
ছিলেন সাতষাট্র সালে। 

বিকল্প সরকার 

(প্রথম পৃ্ঠার পর ১ 
সঙ্গে জোট বাঁধতে আগ্রহশীল। 


কিন্তু বাংলা দেশের রাজনৌতিক' 


পাঁরাস্থাততে এখনই কংগ্রেসী সম- 
নে সরকার গঠনের ব্যাপারে তারা 
কোন আগ্রহ দেখান 'ন। 
কৌশলের দিক থেকে পাশ্চমবঙ্গে 
এই ধরণের সমর্থন পাঁরণামে 
শুভ নয়। 


নিয়ম 


সাম্প্রাতকতম সংসদীয় বিতর্ক“ 
তুফানে সম্ভবতঃ একটি ক্লুর সত্য 
অনেকের নজর এাঁড়য়ে গেছে। 
খের সরকারী টি জই 
দেখা গেল। অটলবিহারী বাজপেয়শ 
এম, পি, এদিন জনসঙ্ঘকে “প্রগাঁতি- 
শাল” দেখাবার বাসনায় প্রোসডে- 
ন্টের সংসদীয় বন্তৃতার ওপর সংশো- 
ধনী প্রস্তাব আনলেন-_ আবলম্বে 
অন্তর্বতশীকালীন মহার্ঘ ভাতা 
দেবার কোনো উচ্চবাচ্য না থাকাঁয় 
খেদ প্রকাশ করে। বাহ:ল্যই বলা, 
বামপন্থী দলগীল বাধ্য হল জন- 
সঞ্ঘ প্রবার্তত এই সংশোধনশ সম- 
থৰ্ন করতে, যাঁদও শেষাবাঁধ সরকা- 
রের প্রান্তিক ভোটাধক্য লাভ ঘটল 
(১৭২ বনাম ১২৭)। 
দুই কউ খেলোয়াড়, 

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং গৃহমন্তরী 
বিরোধীদের এই কঠিন সঙ্কটের 
পূর্ণ সুযোগ নিতে ছাড়েন ি। 
জনসজ্ব তথা পুরোনো 'সাণ্ডকেট 
কংগ্রেস তথা স্বতন্ত্র জজ: 


তা এরা জানে। তাই, পাঁশ্চমবাংলায় 


যুক্তক্লুন্ট সরকারকে 'উল্টোবার পাকা, 


দর্পণ || শক্রবার ১৩ই মার্চ ৯৯৭০ 


অজন করবে, যা গণ আন্দোলনের 
দ্বারা প্রভাবিত এবং এই আন্দো- 
লনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গণ ভাবে যুস্ত£ 

ষন্তফ্ুন্টের আমলে সি পি এম- 
এর প্রভাব বেড়েছে, অর্থাৎ মানুষ 
এই দলের 'দ্‌কে অনেক আশা 
নিয়ে চেয়ে আছে। অনেক প্রচার 
সত্বেও মান্দষ এই আশা প্রত্যাহার 
করে নেয় নি। বৃহৎ সংখ্যার অহ- 
মিকা কাটিয়ে এই দলকে সতর্ক- 
ভাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদের সঠিক 
প্রয়োগের পথে এগিয়ে ষেতে হবে 
মেহনতি মানুষকে অন্যান্য দলের 
ষড়যন্ত্রপূর্ণ নেতৃত্ব থেকে বার করে 
আনার জন্য -ও সংগ্রামকে আরও 
তীব্র করার জন্য। গ্রামাঞ্চলে দুই 
এক বিঘে জাম অথবা শহরাণলে 
কয়েক টাকা মাইনে বাড়ানর দাবীর 
ওপর আজ আর আন্দোলন সীমত 
নয়। মূল রাজনৈতিক আন্দোলনের 
জন্য মানুষ অনেকাংশে প্রস্তৃত। 
এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব 
অগ্রগামশ দলের। এই দায়িত্ব পাল-" 
নের প্রধান বাধা অহমিকা। অল্প 
রাজনৌতিক বিশ্লেষণে 'অক্ষমতা। 
রাজনৈতিক বিচারে, সি পি এম" এই . 
তন দোষমন্ত এ কথা বলা চলে 
না। গণ আন্দোলনের বিপদ সি, 
পি আই বা বাংলা কংগ্রেসের ষড়- 
যন্ম্ বা রাশটানার মধ্যে ্নাহত 
নেই। আসল বিপদ অগ্রগামী দল 
[হিসাবে স দি এম-এর রাজনৌতিক 


অপ্রচ্তুতি ৷ ' 
\ 


বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। চ্যবনের 
একটি- বেফাঁস ডীন্তিতেই তা পাঁর- 
স্ফ:ট হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, 
আঁর্ম কেন্দ্রকে পশ্চিম বাংল 
সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে । 

পশ্চিমবাংলায় . যুক্তফ্রন্ট সর- 
কার. ভাঙ্গলে বড় জোর 
আন্দোলন হবে, কয়েকদিন ধরে 
হরতাল, এবং সম্ভবতঃ বিচ্ছিন্ন 
“ভাবে বমপটকা ফাটবে; এ-সমস্তই , 
ঠোঁঙ্গয়ে ঠান্ডা করা সম্ভব, এ ধর- 
ণের পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকারকে 
আম হাই কম্যান্ড থেকে দেওয়া 
দিল্লীর ওয়াকিবহাল 


আঁর্মর করণীয় কিছু আছে তা, 
তানি মনে করেন না? এখানে প্রশ্ন 
ওঠে, কোন পাঁরাস্থাত ও প্রসঙ্গে ও 
এই অস্বীকীতি বয়ান হিসেবে দিতে 
হল? তখনই যখন, ' বারবার ক্থা 
উঠেছে, ভারতে রাষ্ট্র প্রশাসনের 
ভার হয়ত আর্মি গ্রহণ করতে পারে। 
এটা যাঁদ নিছক জনরব, 
তো এর খণ্ডনের প্রয়োজন কোথায় ££ 
প্রত্যুতঃ, : বে-সামারক আন্দোলন 
(শেষাংশ নবন পৃষ্ঠায় ) 


‘পপি ॥ শুক্রবার ১৩ই মার্চ ৯১৭০ 


বলকাভ| পৌরসভার ভীড়ে ম| ভবানা 
সবই গোবিন্দের ইচ্ছে 


কলকাতা পৌর সংস্থার, অর্থ 
_ সংকট িপদসশমা আঁতরুম করেছে। 
গত নির্বাচনের আগেই এখানকার 
পণ্টাশ্ব বছরের শাসক দল কালের 
নোটিশ পেয়ে 'গিয়োছলেন। তার 
পরে তারা বুদ্ধিমান যোদ্ধার মত 
,পোড়ামাটি। নীতি অবলম্বন কৃরে 
পৌর ভান্ডারাটকে এমন ভাবে ফাঁক 
করে যাবার কুশলী ব্যবস্থা করেন 
যাতে উদ'য়মান যা্ত ভ্রণ্ট দৈনান্দন 
কাজ চালাবার পরসাটাও না পায়। 
এই কাজে তাদের তজ্পী বহন করে 
নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন 
- শবশেষত আইনজ্ঞ '(ষ্ট্যাটনুটার ) 
আঁফসার। দ্টান্ত স্বরূপ টাঁল- 
গঞ্জ ট্যাক্স - ডিপার্টমেন্ট, গোবিন্দ 
দে, দেবীঁতোষ ঘোষ এবং প্রাক্তন 


আ'সেসর, অমএস্য ভট্টাচাযোর নাম, 


স্মরণ করা যেতে পারে! যে টাঁল- 
গঞ্জে আজ পাঁচ থেকে দশ বছরের 
কয়েক কোট টাকা ট্যাক্স বাঁক, 


হাজার হাজার নাম জারির মামলা হাতের অভাব হয়ান। 
ট্যাক্স শত শত পদ সৃষ্ট করা হয়েছে 


ধামাচাপা-সেই টালিগঞ্জ 


* দেণের প্রতিনিধি) 


ডিপার্টমেন্টে কয়েক. হাজার 
পেটোয়া নির্বাচনী কর্মীকে ঢুকিয়ে 
করদাতার পয়সার শ্রাদ্ধ এবং পৌর 
সাঁভসের অবনাত, ঘাঁটয়ে অমূল্য 
ভট্টাচার্য অনেককে 'ডাওয়ে দুই নং 
ডেপাট কমিশনার হয়ে এক নং 
ডেপুটি হয়ে এবং অবশেষে কাঁম- 


ভলান্টিয়ার কেনা যায়, তেমান বাঁক 
লোকের ভোটও কেনা যায়। অন্তত 
এতকাল গেছে দেখে এটাকেই তান 
চিরন্তন ভেবেছিলেন। অতএব 
নির্বাচনী কর্মীদের একধারে ঠেলে- 
ছেন কর্পোরেশনের ৷ টালিগঞ্জ 
বিভাগে । বিভাগীয় কর্তা দেবী- 
তোষ ঘোষ যেহেতু যেমন অকর্মণ্য 
তেমনি উচ্চাকাতক্ষী, সেই হেতু সেই 
সব' ভলাল্টিয়ারদের চাকুরির অজ; 
রাতারাতি 


এবং তার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার 
সুপারিশ করেছেন ডি, সি অমূল্য 
ভট্টাচার্য, তার আইটেম এজেস্ডায় 
এনেছেন চতুর সচিব শম্ভু বসু 
এবং এগুলি গ্রহণ করেছেন 
শ্রীগোবিন্দের িনাম্স কাঁমাট। 
তবে একথা স্বীকার করতেই হবে 
যে, এই সমযোগস্দীবধা শ্রীগোবিন্দ 
একা খানানন_-অন্যান্য কংগ্রেসীদের 
দিয়ে-থুয়েই খেয়েছেন; নির- 
পেক্ষতার ভাণ করার জন্য কদাচিৎ 
বিরোধী পক্ষের কোন প্রার্থকেও 
নেয়া হয়েছে। তবে সমর রুদ্রের 
কাছে উৎকোচের প্রস্তাব 'নয়ে 
দেবীতোষ ঘোষ গালে যে চড় খেয়ে- 
ছিলেন তার পরে আর ওাঁদক 
মাড়াতে সাহস করেন নি। এই 
কৌশলের পিছনে গোঁবন্দবাবুর 


' ইংগিত ছিল না বিশ্বাস করবে এমন 


রোকা বোধ হয় কমই আছে। 
১৯৬০ সনের পরবতী কর্পো- 

রেশনের প্রতিটি! কাজ পাঁরচাঁলত 

হয়েছে গোবিন্দের ইচ্ছায়! কর্পো- 


রেশনের প্রাতটি ঘুঘু আঁফসার তাঁর 
এই সব জনস্বার্থীবরোধী এবং 





|. ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করবে 


15 বি উদ [তত 





t 


বধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. 
আবুধেদ-লান্ী, এক-সি.এস. (লণ্ডন) 

এম. বিএস, (আমেরিক] ভাগলপুর কলেজের 
জনায় শাস্ত্রের তৃতপূর্য অধ্যাপক । 


ফলিকাডা কেন্ত £ 
ডাঃ মরেশ চক্র ঘোষ, এম.বি.বি-এস. ফ্যাল) বাযুকোকার্ধ 


£ 
ব্বদ্ধ বয়স পর্যন্ত দত সুস্থ, সবল. 
সুন্দর ও মাড়ি স্তদৃঢ় থাকে যুখ অল 
ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়৷ 





বা্থীসম্ঘ কাজে, (উৎসাহ মদং 
দিয়ে নিজেদের সুবিধা করে িয়ে- 


' ছেন পদোশ্মাত প্রোয়শ অন্যকে 


ডাঁঙয়ে ) এবং বেতনবাদ্ধি ঘাঁটয়ে- 
এমন কি নতুন পদ সৃষ্টি করেও। 
এর মধ্যে সর্বাধিক চমকপ্রদ কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন বর্তমান ম্বিতাঁয় 
ডেপট শ্রীশম্ভুনাথ বসব যে-সময়ের 
মধ্যে প্রান্তন কমিশনার  শ্রীবনয়- 
জীবন ঘোষের মত সৎ এবং 
স্দক্ষ সচিব "দ্বিতীয় ডেপুটি 
হতে পারেন, নি, তার চেয়েও কম 
সময়ে তান পদোম্নাতি পেয়েছেন 
1তনাট যার আর্ক মূল্য আন 
মানিক হাজার মুদ্রা। এর কর্ম 
দক্ষতা সম্বন্ধে এটুকু উল্লেখ করাই 
যথেষ্ট যে, পৌর সংস্থার প্রাথামক 


লোকের মহৎ গুণ এই যে, রাজ- 
নৈতিক হাওয়া বুঝে তান খ্যব 
তাড়াতাড়ি ভোল পালটাতে পারেন। 
যেমন কংগ্রেস আমলে তান নিজেকে 
কংগ্রেসী বলে পাঁরচয় দিতেন; 
এখন দেন প্রান্তন কাঁমউনিস্ট 
হিসাবে। ফলে তিনি গোবিন্দ 
বাব, মণি সান্যাল এবং শচখন 
সেনের সমান 'প্রিয়। হরপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় অবশ্য তার দেশের 


লোক। 


মেয়রের জ্ঞাত 


ধছরে প্রতি মাসে মাইনের দিন 
বলা 
বাহুল্য, দু'জনই কংগ্রেসের হোমরা 
চোমরাদের জানাশোনা। এই ভদ্র- 
লোকের কোমরে এতটুকু জোর 
হয়ান যে এদের কাছে কোঁফয়ৎ 
তলৰ করেন, বা এদের বিরুদ্ধে কোন 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন। আসে- 
সর এবং কালেকটারের গাঁফিলাঁতির 
ফলে পোর সংস্থার অনাদায়ী 
করের পরিমাণ শোনা যায় প্রায় 
সাড়ে আট কোটি টাকা। এর পরে 
নিশ্চয়ই এদের প্দরস্কৃত করা 
উচিত। নিজের পক্ষে বেতন বাদ্ধি। 

তারই তম্বির করতে গিয়ে- 


(সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


গত শুক্রবার (৬-৩-৭০) তাঁরখে 
হঠাৎ দেখা গেল দুর্গাপুর প্রক- 
ল্পের ডেপুটি সেক্রেটারী তেস্থায়ী) 
শ্রীএম, আর, বাস; “মৃণালিণী” | 
এক্সপ্রেস বাসে সকাল সাড়ে নটায় 
দর্গাপনরে বাঁকুড়ার জন্য উঠছেন 


এর, পরেই উল্লেখযোগ্য শ্রীজ্যোতি সরকার গাড়ী করে স্টেশনে এসে। 


বসু রায়চৌধ্রশ। এর জন্য তো 
৮৮০ 
_আ্যকাউন্টস আঁফসার। কারণ 
সার্ভস কামশন এফ্‌' ও সি-এ 
পদে তাঁর যোগ্যতা সম্বদ্ধে নিঃসং- 
শয় হতে পারেনি। অতএব 
গোবিন্দের ইচ্ছায় তানি কর্পে- 
রেশনের আ্যাকাউন্টস আঁফসার। 
বেতন মান্র চোদ্দশ টাকা। লাগে 


টাকা দেবে গোঁরী সেন। তান 


নাকি আবার প্রাক্তন মেয়র ডাঃ পি 


কে রায়চৌধরার জ্ঞাতি। 


মামা-ভাশ্নে 
অপর অফিসার শ্রীআঁজত দৃত্ত 
অমৃত বাজারের তুষারবাবুর শ্যালক 
অর্থাৎ রল্টু বাবাজশবনের মামা! 
মন্ত্রীর মামা মহাশয় যখন লাইসেন্স 


নের হার বাড়াতে হয়েছিল। হবে 
নাঃ বাঙলার পত্রিকা সম্রাটের বড় 


, কুটমম এবং মাল্তিবর ' তরুবাবুর 


মামা যে। এই ভদ্রলোক ষদিচ এক- 
জন আ্যসোঁসং ইনসপেকটরের চেয়ে 
বেশী যোগ্যতা রাখেনা না তবু 


তান শ্রীসুধীররঞ্জন 


লতির কথা তুললে দর্পণে কুলোবে 
না। লক্ষ জক্ষ শুনানি, রোমিশন, 
বাকি কর ইত্যাদির কথা করদাতারা 


জানেন। 


সামা বাড়ীর, ভাগ্নে 
এই বিভাগে দুই জন৷ ইন্স- 
পেক্টরের কথা জান যারা গত" দশ 


বাঁকুড়া শহরে নেমেই তানি বাংলা 
কংগ্রেসের ভ্রমর সেনগ্দপ্তের সঙ্গে 
যোগাযোগ করলেন এবং কোর্টে 
গেলেন। পরে দুর্গাপুরে সংবাদ 
নিয়ে জানা গেল বুধবার-বৃহস্পাত- 
বার স্দশীল ধাড়া দু্গপদর প্রক- 
ল্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টর - সুরেন 
পালকে ট্রা্ক-কল করে তাঁর বাংলো- 


তে জানান যে আঁকে মন্বিত্বের গাঁদ 


শীঘ্রই ছাড়তে হবে। আর বিকল্প 
সরকার যাঁদ গঠন করা সম্ভব না 
হয় সি পি এমকে বাদ দিয়ে তবে 
রাম্ট্রপাঁতির শাসন চাল; হলে স:রেন 
পালের যা বিদ্যাবুদ্ধির ও কাজ- 
কমের' দৌড় দেখা গেছে তাতে 
তার আর চাকর থাকবে কিনা 
সদ্দেহ। অতএব প্রকল্পের সঙ্গে 
তন! বৎসরের চার্তি পাকা করে 
নেওয়া এখন দরকার কালবিলম্ব না 
করে অতএব সরেনবাব; এম, আর, 
বাসণকে আদেশ দিলেন আর দেরী 
না করে বাঁকুড়া কোর্টে রেজিস্ট্রেশন 
করে নিতে চাকরীর চ্নুন্তটাকে। 
এতে সহায়তা করবেন ভ্রমর সেন- 
গুপ্ত মহাঁশয়। বিশ্বস্ত সূত্ৰে প্রকাশ 


‘যে বাদবদ্ধযর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ 


এস, পি, বাগ মহাশয় আজকাল 
বাঁকুড়া শহরে সেনগুপ্ত মহাশয়ের 
আখড়ায় প্রায়ই হাজরা বদচ্ছেন। 
সন্দেহ হয় বাগ মশাইও সোঁদন 
ছন্ন বাঁকুড়ায় দুর্গাপুর প্রকল্পের 
বোর্ড অব .ভাইরেকটারের পক্ষ 
থেকে। আর যার সহায়তা নেওয়া 
হয়েছে মনে হয় তান হচ্ছেন ঝাঁকু- 
ড়ার পূর্বতন জেলাশাসক গড়াই 
মহাশয় যান বাংলা কংগ্রেসের, 
বিশেষতঃ সুশীল ধড়োর পেটোয়া 


, * ব্যান্ত এবং সম্প্রতি ' বদাঁল হবার 


আদেশ পাওয়ায় ছুটি নিয়ে এই' 
শহরে বসে আ্বাছেন। 


পা পি শিট শিপ 


2 তি 5 


নানি 


যদি ক্ষমতা হাতে না আসে এক ভাষণে জনগণকে অস্ত হাতে, 


ক্ষিতীজ্রকুমার নাগ 


নেবার আহ্বান জানাতে গয়ে তাঁর 


না, এই হয়ে আসছে বর্তমান বন্তব্যের সমর্থনে “মহাত্মা গান্ধী- 


রাজনৌতিক দলের যুন্তি। ক্ষমতা 
হস্তচ্যত হয়ে গেল-দেশ বা সমা- 
জের তো যথাপূর্ং অবস্থা, বরং 
বর্ধমান অধোগাতি ও অশান্তি 


তান হয়োছলেন বিশাল শান্তর 
আঁধকারী। তাঁর শান্তর উৎস ছিল 
আঁহংসার সাধনা ও গঠনকর্ম। যেন 
তেন প্রকারে ক্ষমতা লাভই যেখানে 


মূখ্য উদ্দেশ্য সেখানে গান্ধীজীর' 


আদর্শ কেন, কোন আদর্শই স্থান 
পেতে পারে না। 

যুগান্তর (১৭ই মাঘ ১৩৭৬)- 
এর" শশ্রীনাম্দীদ্রুপাদের আহবান” 
গেল, কেরলের ক্ষমতাচন্ত প্রান্তন 
মুখ্যমল্তী শ্রীনাম্ব্দ্রিপাদ সাধারণ- 
ত্র দিবসে আলোপ্পর জনসভায় 





£  মভিষ্ষ জিঞ্ত ও কর্মক্ষম রাখে। 
£(5) সাধনা ঈবখালস্ম-চাকা ' 


জর নজীর টেনেছেন”। ক্ষমতাহারা 
হয়ে অনেকটা যেন ভ্রাহ মাং মর্ধ- 
সদন! তিনি. বলেছেন, “অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য জনসাধা- 
রণকে যেকোন উপায়. অবলম্বনের 
অধিকার মহাত্মা 'দয়েছিলেন”। 
কার্যাসদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গ 
কেনটেক্সট) বাদ দিয়ে এই কথার 
অবতারণা করা হয়েছে বললে, 
'অত্যুন্ত হয় না। তাঁর ন্যায় একজন 
প্রখ্যাতনামা নেতৃস্থানীয় পাঁশ্ডত 
ব্যাস্ত এইভাবে দেশকে বিভ্রান্তির 
পণ্কিলতায় জড়াবেন, কম্পনাতীত। 
ইদানীং এদেশের রাজনীতি দলীয় 
দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাতে একটা 
অতীব ঘণ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ি- 
য়েছে। ইহার সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে 
যুক্ত ব্যান্তরাই কেবল নহে দেশের 
সকল ব্যক্তিই ইহার দুষ্ট প্রভাবে 
ব্যাতিব্যস্ত-_আতঙ্কগ্রস্ত। ইহার 
ফলে আমাদের বিবেকব্ুদ্ধি পঙ্গু 
হয়ে পড়েছে। শ্রীনাম্ব্রপাদের 
সঙ্গে গাম্ধীজীর নীতি ও কার্যে, 
মতে ও পথে বিরাট অসম্গাঁত 
রয়েছে, বলাই বাহনল্য। যাহারা 
অধীর, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতাপ্রয় 






পাদের গান্ধাশরণ 


তাদের পক্ষে গাম্ধীজীর আদর্শ 


গ্রহণ করার চেয়ে কদর্থ রুরার 
সম্ভাবনাই বেশী। | 

দেখা যাচ্ছে, “আত্মরক্ষা” ও 
“যে-কোন উপায় অবলস্বন? এই 
গান্ধীজীর নাঁজর তুলেছেন।. আত্ম- 
রক্ষার সম্বন্ধে বলতে হয় যে রাষ্ট্র 
ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে সাহায্য 
করার জন্য জনসাধারণকে বিভ্রান্ত 
করা, ডেকে এনে তাদের সশস্ত্র 
হওয়ার জন্য উত্তোজ্ত করা, বিভিন্ন 
দলের কষক-কৃষকে, শ্রামকে-শ্রীমকে 
সংঘাত সৃষ্টি করা, এই সমস্ত 
আত্মঘাতী ঘটনার জন্যই হয়েছে 
দাবা! তবে”তো আত্মরক্ষার অর্থই 
বদলাতে হয়। 

দুষ্ট লোকের দ্বারা আক্রান্ত 
হলে আত্মরক্ষার জন্য নার £কি 


করেন, এইরূপ একটি প্রশ্নের. 


উত্তরে সাতচাঞ্সশ সালের দোসরা 


কাতে দেখা যায় গাম্ধীজী/ বলে- 
প্রস্তুত থাকিবার কথা নাই। যদি 
সব চেয়ে উচু দরের সাহস 1বক- 
শিত কাঁরয়া তুলিতে হয়, তবে 
আঁহিংসার জন্য সর্বরকমে প্রস্তুত 


৫ + 
bd 


হওয়া চাই। এইরূপ সঙ্কট অব- 
স্থায় 'কাপুরদষতা অপেক্ষা হিংসা 
সকল ক্ষেত্রেই ভাল-মান্র এই 
হিসাবে হংসাকে স্থান দিতে 
হইবে” একটি, প্রতিপাত্শালী 
পার্টর নেতা শ্রীনাম্বাদ্ুপাদ কি 
এরূপ সহায়হান সঙ্কটাপন্ন, বার 
জন্য আত্মরক্ষার তাঁগদ শোভনপীয় ? 
যাই হোক, এই সঙ্গে ইহাঁও উল্লেখ্য 
যে, গান্ধীজা বলেছেন, “ঁহংস্রতার. 
চেয়ে কাপুরুষতা নিকৃষ্ট । সাহসী 
শান্ত উপলব্ধ করা সম্ভব কিন্তু 
কাপন্রদষের পক্ষে কদাপি সম্ভব 
নহে? 

তেই বিশ্বাসী। বলপ্রয়োগ বা 
হিংসার ভিঁত্ততে গঠিত সমাজে 
মূ টমেয় লোক বহ লোককে. কর্তৃ- 
ত্বাধানে রাখে সাম্যবাদ ও পঃজি- 
বাদ 'নার্ধশেষে উহার তারতম্য নাই 


. প্ৰভুত্ব হিংসার নামাল্তর। বর্তমীন 


সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে 
আছে। যে কোন প্রকারের শোষণই' 
{হিংসা ৷ হিংসা দ্বারা যাহা লাভ হয় 
তাহা ক্ষণস্থায়ী। উহাতে প্রতি- 
ক্রিয়া আনবার্ধ। ইতিহাসৈর অভি- 
জ্ঞতা হতে দেখা যায় রাজ্য, ধন- ' 
[হংসা দ্বারাই রক্ষা করার ব্যবস্থা 
হয়ে রয়েছে৷ ফলতঃ হিংসা তার 
হতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বগত 
দুই মহা সংগ্রামই “উহার দস্টান্ত। 
তবুও ক আমাদের চৈতন্যোদয় হবে 
নাঃ | j 

তারপর, যে-কোন উপায় অব- 
লনের সময় “একাধিকবার উপ্নাপিত 
ও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু 
গান্ধীজ 'তার সত্যাগ্রহ (সত্য ও 
আঁহংসা) ‘সম্বন্ধে কোন আপোষে- 
যে অনট় ছিলেন তাহা আঁবাদত 
নহে। তানি বলেছেন, “আমার 
আঁভধানৈ যে-কোন উপায়েই হউক 


বালিয়া কোন' কথার স্থান নাই” 


হেরিজন পাত্িকা দোসরা আগস্ট; 
আটচ্গিলশ, পৃঃ তিন দুষ্টব্য)।.এই , 
ব্যক্তির অজ্ঞতা আঁবশ্বাস্য। 


ষেকোন উপায়ে কথাটিই' 


২. হিংসাত্বক। হিংস্মন্বার আঁভন্ট- 


তি লাভকে হিংসা দ্বারা রক্ষা করতে সব জ্যোতি রায়চৌধুরী, শচ্ভু 


জড়িয়ে পড়ে থাকতে হয়। “গান্ধী- 
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জর নিকট লক্ষ্য তত মূল্য ছিল 
না যত মূল্য ছিল পল্ধার পান্তা । 
বস্তুতঃ লক্ষ্য বলতে কিছ; নাই-- 


আপাততঃ যাহা লক্ষ্য মনে করা, ॥ 


হয় তাহা আর একটি পল্থারই 
পন্থা । মানুষের জীবন পল্থা- 
সবস্ব। যাঁদ পম্থাগ্ডাল অসাধু বা 
দ:স্ট হয় তবে সমস্ত জীবনই অসাধ; 


ও দুষ্ট হয় এবং এইভাবে দ্ৰয়ং ১ 


মানুষেরই সেই দশা ঘটে ৮ 
গ্রাম্ধীজী যখন আহংসার কথা 
বলেন, তখন দেশ ছল পরাধীন। 
বাঁতত, দেশ স্বাধীন; এখন জন- 
সাধারণের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ) 
অস্বধারণ করা অপারহার্য কেন 
হবেঃ আমাদের ইহাও স্মন্ণ 
রাখতে হবে যে গান্ধীজীর বিচার 
ধারা “ছল গাঁতশশল। কাজেই তাঁর 
অংশত উন্তির স্মারধা গ্রহণ ও; 
মহাত্বার দোহাই ভ্রমাত্সক ও 


উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বললে, অত্যান্ত 
হয় না। ন 


মুস্কিল হয়েছে এই যে নাম্বা্র- 
পাদ এবং তার মত মানুষদের 
আঁত্মক শান্তিতে বিশ্বাস নাই। অথচ 
মানুষ ও পশুর, মধ্যে প্রকীতগত 
প্রভেদ হল.এই যে মানুষ তার অন্ত- 
রবাসী আত্মার.আহবানে সাড়া দিতে 
পারে। যে সকল প্রবৃত্ত মান্দষ ও / 


প্রকৃত উপলব্ধি অসম্ভব নয়। 


৫গ্পীল্চনভ্ভা 
তম» পৃষ্ঠার পর) 


কমিটির চেয়ারম্যানের 'কাছে। মুখ্য 
বন্তা ছিলেন শ্রীশম্ভুনাথ বস: ! 

- কমপেনসেটার আ্যালাওয়ে্স 
সম্বন্ধে একটা গুরুতর আঁভযোগ 





,বাব; এবং শচীনবাবুকে আমরা 


জিজ্ঞাসা কার দুনাতর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিতে গয়ে তারা কি এই 


বসু, আঁজত দত্তদের দ্বারা পাঁর- 
চালত হবেন? 


bh 


$ 


। রাজনীতাবদ ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র কিতা লালবাহাদুর শাস্ত, 


bl 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩৪ মার্চ ৯৯৭০ 


N 
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রাজনীতির আসর জমাতে গিয়ে 
ভুট্টো নিজেই আভযুক্ত হয়েছেন 


পাকিস্তানের 'ৰত্ক‘মনলক 
উজির জনাব জুলাফকর আল 
ভুট্টো রাজনীতির, আসর জমানোর 
জন্য মাঝে মাঝে এমন সব চাণ্টল্য- 
কর উক্তি করে বসেন যে কয়েক- 
। বনের জন্য চাঁরাঁদকে বেশ সাড়া 
পরে যায়! সম্প্রতি তান বলোছ- 
লেন'ষে এক রহস্যময় পাঁরবেশ 
ও পাঁরাস্থাত-তৈ ছেসট্র সালের 
জানুয়ারণী মাসে সোভিয়েত রাঁশ- 
যার তাসখন্ডে পাকিস্তানের প্রান্তন 


হয় তবে তাসখণন্ড চ্ান্তর মূল রচ-' 
প্রোস- 
ডেন্ট আয়ব বা রুশ প্রধানমন্ত্রী 
কোসগিন এ'রা কেউই নন_ এই 
জুলাফকর আলি ভুট্রো স্বয়ং। 
শহধ তাই নয় ভুট্টো সাহেব নাকি 
তাসখস্ড চুক্তি স্বাক্ষারত হবার 
প্রায় এক্‌ মাস আগেই এটির খসড়া 
প্রস্তুত করেছিলেন এবং নিজে 
২আমোরকায় উড়ে গিয়ে মাঁক্নী 
প্রোসডেন্ট জনসনকে গোপনে এট 


প্রেসিডেন্ট ও ভারতের পরলোকগত দেখিয়ে এনোছলন। 


শেই তাঁকে দিতে হয়েছিল। কারণ 


সে সময় যুদ্ধে পাকিস্তানের 
“অবস্থা এমন সম্গীন হয়ে উঠোছল 
যে দেশে ও বিদেশে পাকিস্তানের 
ইজ্জৎ খানিকটা তুলে ধরবার জন্য 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব নাকি অন্য কোন 
পথ খুজে পাচ্ছিলেন না। নিরাপত্তা 
পরিষদের নিরাপদ মণ থেকে “দুশ: 
মন হিন্দ-স্থান”-কে কুতীসত ভাষায় 
গালিগালাজ করে তিনি স্বদেশ- 
বাসীর কাছে খানিকটা বাহবা 


কুড়াবেনা আশা করোছলেন। কিন্তু এ 


ফরিদ আহমদ মনে করেন যে 
প্রোসডেন্ট আয়ুব বা জঃলফিকর 
আলির আশা অচিরেই শন্যে 


বলেন যে যথা সময়ে তিনি সব করেছেন যে পাক-ভারত লড়াই মিলিয়ে গিয়েছিল। ভুট্টো সাহেৰ 


“গুপ্ত কথা” ফাঁস 'করে দেবেন। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 


“চলবার সময় ভুট্রো সাহেব ইউ-এন- 
ও-র সকিউরিটি কাউন্সিলে বা 


ইউনাইটেড নেশনস-এ ভারতীয় 
“ভারতের কুকুর” বা 


যে তাসখস্ড চান্ত যে সময়ে সম্পা- নিরাপত্তা পাঁরষদে তাঁর ভারত- «আমরা দরকার হলে 'হন্দুস্থানের 
দিত হয় সে সময় ভুট্টো সাহেব বিদ্বেষী যে ভাষণ ?দয়োছিলেন তা সঙ্গে হাজার বছর ধরে যুদ্ধ 
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন বিছি তয় জাহ ত চালিয়ে যাব” ইত্যাদি নানা অশা- 


এবং তানিও প্রোসডেম্ট আয়ুবের 


সঙ্গে তাসখন্ডে গিয়েছিলেনা। 


সা 


পি 


“কিন্তু পাকিস্তানের বর্তমান 


৭ 


প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের একটি SHOE 
Et Soon 


মাকিন ফৌন গ্র্যাহাৱের বামন ৰহয্য ' 


উন্তি জনলাফকর আল ভুট্রোর 
পক্ষে বড় অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। 
প্রেসিডেন্ট ইয়াঁহয়। এতাঁদন তাস- 
খণ্ড চান্ত বিষয়ে চ্‌পচাপই ছিলেন, 


কল্তু সম্প্রাত তান এই চাযান্তকে 


আঁভনান্দত করে বলেছেন যে, 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্য- 
মান 'বাভন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য 
তাসখস্ড ছান্ত নানাভাবে সাহায্য 
করতে পারে বলে তান মনে 
করেন। [! 
। প্রোসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই' 
স্পন্ট্োন্তর। পর স্দাবধাবাদী ভুট্টো 
তাঁর স্বভাসদ্ধ ধারায় তাঁর আগের 
কথা 'ফাঁরয়ে নিয়ে বলেছেন যে 
তাসখন্ড চ্ান্ততে গপ্ত কোন” সর্ত 
বা এর পিছনে গুপ্ত কোন: রহস্য 
' আছে এমন কোন হাঙ্গত: "তিনি 


ডেমোক্রাটক মুভমেন্ট দলের সহ- 
সভার্পাত ও একদা প্রোসডেন্ট আয়- 
বের প্রথম জাতীয় পাঁরষদে বিরোধী 
দলের নেতা) আঁভযোগ করেছেন 
যে জুলীফকর আল ভুট্রো সাহেব 
তাসখন্ড চান্ত সম্পীক্তি বহু 
গ্নরুত্বপূ্ণ দাঁলল ও গোপন সর- 
কারণ কাগজপন্র পররাষ্ট্র মল্গণা- 
লয়ের দফতর থেকে পাচার 'করে- 
ছেন। মৌলভশ আহমদ সম্প্রাত 
লাহোরে বলেছেন যে তাঁর কাছে 


লীন ও অবাস্তব উ্তি করে বিশ্বের 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রাতানীধদের শুধু 
বিরান্তি উৎপাদন করেন নি, নিজেকে 
ও তাঁর দেশের প্রেসিডেন্ট ও সর- 
কারকেও হাস্যস্পদ করে তুলোছ- 


আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করে" 
ছেন যে তান তাঁর এই আভযোগ- 
গল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ 
এবং ভুট্টো সাহেব যাঁদ এর 
কোনটি খণ্ডন করতে’ চান তবে 
তান যেন৷ যে-কোন দন মৌলভী 
সাহেবের সঙ্গে প্রকাশ্য বাক দ্বন্দ্ব 
অবতীর্ণ হন। বলা৷ বাহুল্য জনাব 
ভুট্টো এখনও পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করবার বিন্দ্মা আগ্রহও 
প্রকাশ করেন 'ন। 

ভুট্টো সাহেবের কপালটা বোধ- 
হয় হালে মন্দ যাচ্ছে। কারণ ফরিদ 


যগপৎ কাজ করে যাচ্ছিলেন। আমে- 


₹ নিকা ও রাশিয়া তাঁর ওপর চাপ 





দাক্ষণ-পর্ব এশিয়ায় মাকিন। নেওয়া হয়। এসবের মধ্য আছে 


হঠকারিতা সম্প্রসারিত হওয়ার 
প্রবণতা দেখা ঘাচ্ছে। দক্ষিণ 


ভিয়েতনাম থেকে বহ? ঢক্কাননাদিত 


মার্ক'ন ফৌজ”*প্রত্যাহার” আসলে 
ও যুদ্ধের যেসব পদ্ধাত ধোপে 
টেকেনি সেগ্্ীলর, সংশোধন । 

গুরুতর ক্ষয়ক্ষাততে দুর্বল এবং 
দীর্ঘকাল, অ-সফল তৎপরতায় 
হবীনমনোবল কোন কোন ইউানিটকে 
সারয়ে নেওয়া হয়েছে। সহার়্ক 


অ-যোদ্ধ্‌ ইউ[নউগালকেও - সরিয়ে 


মোতায়েন করা হচ্ছে ক্রীড়নক সর- 


. করণের” 


আমোরকা থেকে উপ্ণপদস্থ রাজ- 
নৈতিক ও সামারক প্রাতানিধিদের 
আরও ঘন ঘন ' দক্ষিণ িয়েখনাম ' 
সফরের ব্যবস্থা। 
মৌল চিন্তাধারা 

এই নীতির মৌল চিন্তাধারার 


* কোনই সম্পর্কে নেই শান্তি অনি 


সুগম করার প্রকৃত কামনার সঙ্গে। 
এই.নীতি হল প্রধানত অন্যের 


ক্ষয়ক্ষতি আরও বেড়ে যাওয়া ৷ 
কিন্তু এত করেও হস্তক্ষেপ- 

কারশদের ক্ষয়ক্ষাত উল্লেখযোগ্য- 

ভাবে হ্রাস পাবে না। কারণ সরা- 


সার যুদ্ধ এড়ালেও আকাঁস্মক * 


আক্রমণ কিংবা তাদের উপর ক্ষেপ- 
ণাস্ত ইত্যাঁদর আক্রমণ ঠেকাতে 


এই পারস্থিতিতেই ষন্ত সেনা 


মন্ডলীর সভাপাঁত জেনারেল হনুই- 
লার সমাভব্যাহারে মাঁক্ন প্রাত- 
রক্ষা সাঁচব লেয়ার্ড সৌদন এক 


" সপ্তাহের জন্য সাইগন সফর করেন। 


এই প্রাতাঁনাঁধদল যে উচ্চ ক্ষমতা- 
সম্পন্ন তা থেকেই দেখা যাচ্ছে 
ওয়াশিংটন তার দুমূখো লীতি- 


সম্পর্কে আতংকিত এবং এই 


নীতিকে নতুন. করে সাজাবার দায়িত্ব 
সামারব কতৃপিক্ষকে দিতে চাহীছে 
যা শান্তর আদর্শের পক্ষে শুভকর 
নয়। সাইগনে, 'পোঁছে লেয়ার্ড 
ঘোষণা করেন £ “আমরা ভিয়েত- 
নামকরণ প্রক্রিয়া উন্নত করার এবং 
এটিকে চালিয়ে যাবার উপায় 
সন্ধান করাছ।”» 


অপরিহার্যভাবেই এর অর্থ হল 
সামারিক তৎপরতায় এতদিন যেরূপ’ 


৪ পাঁচ ॥ 
দিচ্ছিল £ “ভারতের সন্গে ষত 
তাড়াতাড়ি পার স্বাভাঁবক সম্পর্ক - 
ফিরিয়ে আন”। অপর পক্ষে চন 
চাপ দিচ্ছিল £ “কোন মিউমাট নয় 
বিরোধ জিইয়ে রাখো। আমরা 
মদৎ দেবো”। ভুট্রো নাক এদের 
সকলকেই তুষ্ট রাখতে গিয়ে বল- 

তেন “যে আজ্ঞে। আপনার ইচ্ছাই 
কি 
আরও বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত 
নাকি আমোরকা ও রর্নীশয়ুর বিশেষ 
করে আমোঁরকার প্রোসডেন্ট জন- 
সনের প্রবঙ্গ চাপেই প্লেসিডেন্ট 
আয়ুব ও তাঁর তৎকালীন প্রধান 
চেলা, জুলাফকর আলি ভুট্টো 
ভারতের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় 
বসতে রাজন হয়ে যান। 

সৌঁকত হায়াত খান চ্যালেঞ্জ 
রেখেছেন যে তাঁর আঁভষোগের 
কণামাত্ও যাঁদ অসত্য হয় তবে 
ভুট্টো যেন তাঁর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 
মামলা দায়ের করেন, 'কল্তু 'বাভল্ন 
দায়িত্বশীল মহল থেকে আসা নানা 
অভিযোগে দস্ত ভুট্রো এমন 
ভাব দেখাচ্ছেন যে. তিনি যেন 
নীর্বকার ব্রহ্ম । তান মুখে বল- 
ছেন £ “সকলের কথাতেই কি 
আমাকে নাচতে হবে” কিন্তু ' 


অন্তরে তাঁর উদ্বেগের অন্ত নেই। 


আগামী নির্বাচনে! তাঁকেও - তো 
বাজি মা করতে হৰে? 


চালকদের “আক্রমণ করবে ।» তাঁর 


নীতির” অঙ্গা। 


{রকার অংশগ্রহণের পদ্ধাতটি 


& ছয় £ 


বীর রান ১৯৪২ সালে 
€স্তালনগ্রাদের যুদ্ধের সময় 
, নাগাদ) খোলার অঙ্গীকার ভঙ্গে 
প্রধান উদ্যোগ" ছিলেন মিঃ চাঁ্চল 
দুনিয়ার এক চতুর্থাংশব্যাপী 


যাতে দ্র্য কোন দিন অস্ত 
যেতনা। , তখনকার : : সর্বপ্রধান। 
সম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মাকিন 
উঠাঁত 'নয়া উপনিবেশৰাদের. ষে: 
স্বার্থদ্বন্ব ছিল (যুদ্ধের , শেষের 
দিকে কলকাতার ফার্পোতে ইংরাজ 
ও মাকিন পল্টনদের এক ভোজ 
সভায়, খানাপিনা শেষ হবার পর 
ইংরাজরা সবাই দাঁড়য়ে একতার্নে 
গেয়ে ওঠে, “গড্‌ সেভ্‌ দি কিং” 
: সঙ্গে সঙ্গে 'মাঁক্নিরা, একযোগে 
+ রুখে দাঁড়য়ে উঠে গানের সুরে 
বলে £ “নো নো, গড্‌' হ্যাজ্‌ 
নট সেভ্‌ড্‌ ইয়োর কিং £ আমে- 
{রকা সেভড দি কং!” ইংরেজরা 


ঠাসা করার জন্য। প্রথম ও দ্বিতীয় 
বার কথার খেলাপ করার পর 
১৯৪৩ সালের ২৯শে নভেম্বর 
তেহরান সম্মেলন স্বর হয়। এ 
সম্মেলনের শেষ আঁধবেশনে ইঙ্গ- 
মাকনি ও সোভয়েত সেনাপাঁত- 
দের মধ্যে ১৯৪৪ 'সালে দ্বিতীয় 
মতবানিময়ের পর (ফান্ড মার্শাল 
স্যার আ্যাল্যান বুক, জেনারেল 


{| সস 


অপারহার্ধ। ' 
, কায়েমী স্বার্থ ও একচেটিয়া 


ত্ৰয়োদশ বর্ষ চলছে 


স্তালিনগ্রাদ থেকে বালিন (৩) 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


পাও মাশনল ভরোশশলফ ) 
তিন রাষ্ট্রপ্রধান আলোচনায় ৰসেন। 


-সেনাপাঁত তিন জনের রিপোর্ট 


শোনার পর এইভাবে প্রশ্নোত্তর 
চলে £- 

স্তালিন £ আপনাদের জবাব 
দিতে আপাঁত্ত না থাকলে আমি 
জানতে চাইছি যে অপারেশন 
ওভারলর্ড-এর অধিনায়ক কাকে 
মনোনীত করা হয়েছে। . 
85 
করা হয়ান। 

স্তালিন £ তাহলে আর আলো- 
চনা নিরর্থক কারণ অপারেশন 


ওভারলর্ড গকছুই ' করতে, পারবে 


না (অমন বিরাট ইীতহাসে অভ্ত- 
8৮৮ সর্বোচ্চ 
দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে সেটকুও 
মান পাঁচ মাস আগেও ঠিক ; করা 
হয়া লেখক)। অপারেশন ওভার- 
ল্ডের প্রস্তুত ও প্রয়োগের .সাম-' 
রক ও নৌতিক দায়িত্ব কার উপর? 
এটুকুও যদ এখনো পর্যন্ত আন- 
াঁচত থাকে তাহলে আমাকে ধরে 


' ননতেই হবে যে অপারেশন ওভার- 


দলনিরপেক্ষ বাংলা 'সংবাদ সাপ্তাহিক - 
সমকালনন ঘটনা ও -তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত. দর্পশ পাঠ ৃ 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দুচ্কৃতকারার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
পঠাঁজর মুখপান্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 


টি 
স্তাঁলন £ এমনও তো হতে 


পারে যে জেনারেল 'মর্গযান উদ্যেগ- 


আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে বলে 
মনে করার পরে যাঁকে সর্বাধ- 


' নায়ক নিযুন্ত করা. হোল তান এ 


আয়োজনে সন্তুষ্ট হতে পারলেন 


না? সেইজনই প্রস্তুতি ও পা 


চালনা, দর্ণটরই দাক্িত্ব একজনকেই 
দেওয়া উচিত বলে আম ' মনে' 
করি। 
চার্চল ঃ জেনারেল মর্গযনকে 
শুধ উপকরমাণিকার দায়ি দেওয়া 
মত 
£ এই দায়ত্ব তাঁকে 


প্রেসিডেন্ট মশায় ও আমার সম্মত 
নিয়ে ইঙ্গ-মার্কন যুগ্ম সেনাপাঁত- 
মণ্ডল তাঁকে এ দায়িত্ব দেন।_ 
কিন্তু সর্বাধনায়ক এখনো মনো- 
নীতি করা হয়নি। তবে নিজের 


‘চাই আঁকে আবলম্বে নিয়োগ করা 


ডা হা হতে তাতে 


৫ 1 


প্রধানতঃ সামারক ব্যাপার আলো- 
চানর জন্য তখন আমার মতে অপা- 
রেশন ওভারলডই সর্বপ্রধান ও 
নিয়ামক আলোচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। 
_ সামরিক পারষদকে "নরেশ দিতে 
হবে যে অপারেশন ওভারলর্ডের। 
সহায়ক হিসাবে ফ্রান্সের দক্ষিণ 


ভাগে কয়েক মাস আগেই এরকাঁট 


আগে ‘সম্ভব না হলে দ্যাট একই 
সময়ে করা৷ যেতে পারে; আর যান- 
বাহনের অভাব থাকলে অগত্যা 
দক্ষিণেরটি উত্তরেরটির কয়েক মাস 
ওভারলর্ডের সাফল্য স্যানাশ্চত 


'করবে। আর রোম দখলের আঁভ- 


_ যানের উদ্দেশ্য হবে শত্রুর কিছু 
শান্ত সেই দিকে আকৃষ্ট করা। এই- 
গুল এবং সর্বাধিনায়ক /নয়োগের 
ব্যাপার .এই সম্মেলনেই ঠিক করে 
ফেলা চাই = 
রুজভেল্ট £ঃ অপারেশন ওভার- 
লর্ড মে মাসের প্রথম সপ্তাহে 'কম্বা 


সামান্য একট; পরে সুরু করা যেতে 


পারবে; পরে বলাছ এইজন্য যে 


তার আগে আমরা ভূমধ্যসাগর 


এলাকায় দুই-একটি অপারেশন 
শেষ করে নিতে চাই 
স্তাঁলন £ ষুগোস্লাভিয়ার 
বিরদ্ধে ব্যবহারের জন্য জার্মীনরা 
যে আটাঁট 'ডভিশন রেখেছে তার 
পাঁচা্ট আছে গ্রীসে; এ ছাড়া বুল- ' 
গেরিয়ায় আছে তিন-ারাট এবং 
ইতালশীতে নয়টি 

চাঁচল £ আমাদের তথ্যের 
সঙ্গে মিলছে না। 

স্তাঁলন £ আপনাদের তথ্য 
ভুল। ফ্রান্সে জার্মান ডিভিশন 
আছে পাটশাঁটি। 

সম্ভব হলে আপনারা যাঁদ মে 
মাসের দশই, পনেরোই এমনকি 
বিশ তাঁরখেও ওভারলর্ড স্বর 
করেন তাহলে মন্দ, হবে না। 
 চছার্চল £ আমি কিন্তু এই 


_ ব্যাপারে পাকা কথা, দিতে পারাঁছ 


না। | 
' স্তাঁলন £ মঃ চার্চল গতকাল 
ওভারলর্ড অগ্যাস্টে সুরু করার যে 


কথা পেড়োছলেন সেই মত কাজ, 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১৩ই মার্চ ৯৯৭০ 


অনায়াসে করে ফেলতে পার 
আমরা রুশরা ' যাতে আপনাদের 
ওভারলর্ডের সঙ্গে যুগপৎ, অভি- 
যান শর করতে পার, সেইজন্যই 
তারিখ 'নয়ে আমাদের এত মাথা- 4 
ব্যথা আম একটি প্রশ্ন করতে 
পারি যদ কিছ মনে না করেন? 
আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে 
'্রিটিশ বন্ধুরা ক সত্যই অপারেশন 


+ ওভারলর্ডে বিশ্বাস করেন নাক 


সেটা রুশদের জন্য স্তোক বাক্য 
মান? 

চাঁচল £ মস্কো বৈঠকে যেসব ! 
অবস্থার কথা বলেছিলাম সেগ্াল 
থাকলে আমাদের সমস্ত সৈন্যদল 
অপারেশন ওভারলর্ডে লাগাতে 
পারব নিশ্চয়ই! ৃ 

| চার্চল £ আম সবচেয়ে আগে 
বলে নিতে চাহৰ আমি দো- _ 
আঁশলা_আমার মায়ের, বংশ 


, মাঁকন। 


স্তালিন £ আগেই শ:নেছি। 
চাঁচুল. £ --ভুমধ্যসাগরীয়, 
অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যই সবচেয়ে 
বোশ এবং 'ন্রাটশ দ্বার্থও এ 
অণ্যলে বোশ। আগে অবশ্য অপা- 
রেশন ওভারলর্ডের সর্বাধিনায়ক ' 
একজন ব্রিটিশ সেনাপাঁতই হবেন, 
এটাই আমরা ভেবোঁছিলাম। কিন্তু 
কুইবেক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট মশায় 
জানালেন. যে ওভারলর্ডের সর্বাধি- 
57755 55 

বং ভূমধ্যসাগরে একজন 
১ (নিযুক্ত কারা তাঁর 
ই আমাদের তাতে কোন গা 
স্তালন £ তার মানে ক ভূমধ্য- ॥ 
সাগরায় রণাঙ্গণের দাঁয়ত্ব জ্রেনা- 
রেল ' আইসেনহাওয়ারের জায়গায় 
একজন ব্রিটিশ সেনাপাতিকে দেওয়া 
হবে? 

চাৰ্চিল £ হাঁ, ঠিক তাই।_ 
, স্তালিন £ যাই হোক আম * 
ওভারলর্ডের তারিখটা জানতে চাই 
যাতে ঠিক সেই সঙ্গে আমরা 
বহুমুখী আভিষানে নামতে পার! 
চাঁচল £ সেটা আমি এখান 
বলতে পারাছিনা। 

।রুজভেল্ট £ অপারেশন ওভার- 
লর্ড মে মাসে স্যর: করা হবে4- _ 
ঠিক তৈহরান সম্মেলনের পরেই 
চার্টলের আসল মনের ভাব ক 


_ রকম হয়েছিল তা তান লিখেছেন 


তাঁর “দ্বতাঁয় মহাযুদ্ধ” গ্রন্থে ৯ 
“সোভিয়েত বিপদ-এখন নাৎসী ». 


আঁফসে প্রাত রাতে দুর্নঠুতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দপশি দেশ 


ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। বিপদ হটিয়ে দিয়ে আরো বড় 


গুল্রও মূল্য আছে স্বীকার 


কলকাতা শহরের আধবীসাঁরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপপপ পেতে || ও তুকশির প্রশ্ন নিয়ে ঘায়ে কাঁর। বিপদ হয়ে উঠেছে” খেন্ড ছয়, 
পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৌনক সংবাদপত্র বাঁড়তে পেশছে দেয় || 'ফাঁরয়ে সেগবীলর গর্ব প্রমাণের চার্টন £ আমাদের বিশ্বাস যে অধ্যায়, শীবজয়েরঁ বিয্লোগান্তক 
ই Lt UaAOAG CLC la চেষ্টা করে বলেন যে শান্রটেনের এত 'ব্াটশ সৈন্যকে মাস ছয়েক পাঁরণাম”, লন্ডন, ১৯৫৪, পৃ 
৮ | RS LG ০ 
সরকার চর ' ‘ঠিক নয়। - 
বন্ধ ঘোষণা করার! যদ রাজ স্ভািন 'ঃ ঃ চার্টলের কথা _ মন্তব্য নিম্পরয়োদন। দ্বিতাঁর ) 
রক, পনেরো উকা যাপ্নাথিক জে সত টাকা করাতে পারেন তাহলে সেখানে শুনলে .লোকের ধারণা হবে যেন “গণ মে মাসেও খোলা হয়নি, 
ব্রৈমাঁসক চার টাকা। . নিয়োগের জন্য দুইশীতন। ডিভিশন রূশরা, চাইছে যে ব্রিটিশরা ছয় মাস হয়েছে জন মাসে। ভিতরে | 
ডাক খরচ আমরাই বহন করি। সৈন্য ব্রিটিশ সরকার আলাদা করে বসে থাকুক ভিতরে মিঃ) চ্যার্টলের ,নানারকম 
সরিয়ে রাখতে পারেন। সব শোনার রুজভেল্ট ৪ এই প্রশ্নগণীলর চক্রান্ত সত্বেও দর্টি রণাঙ্গনের 


§ 
) 
} 
) 
= 
| 


{চাপৰ ও. টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকান্য £ পর £ মীমাংসার ভার একটি সামারক 
“* সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ .. স্তালন £ মিঃ চাঁ্টলের কমিটির উপর ছেড়ে দেওয়া যায়। সাঁডাশীর চাপে নাংসাঁ জা 
. ৬১ মটু লেন: তুকীকে সাহায্য করার জন্য দুই  স্তালন £ সামারক কাঁমটির বিন্বাশর্তে আত্মসমর্পণ করে 
| কলিকাতা ১৩" * ডিভিশন ' সৈন্য মজুত রাখায় কণ দরকার? প্রশ্নগনলর মাঁমাংসনা ১৯৪৫ সালের ৮ই মে। 


পাস ২০৯৬৯ সস পা উস পাস পা 
ই ০১০০ পপ সি or ee পা পিসি পা স্পা ৯ পাপ পপ সপ সস পাপা 
a . 


(সমাপ্ত) 


বি ৯৯৯২০১৬৩৯০২ 
ক 


তো আমরা তিন জনে এখানেই 
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| . দপশি | শরুবার ১৩ই মার্চ ৯৯৭০ 


/ 


] 


এ Ba € 













. সম্সীচিভলীন্র চিঞি 


' বাজেট অধিবেশনের ফলাফল 


“Everybody talks about the pauic in ‘the Economy but nobody 


1 
রমাপ্রসাদ মল্লিক, 


does anything it’—Mark Twain . 


সমাজবাদী পাঁরকজ্পনা- 
মূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থ্র কথা 
আজ নতুন কংগ্রেসের এশাসক 
মহলে সরব। ব্যাঙ্ক রাষ্্রীয়করণের 
আগে ও পরে এ 'নয়ে প্রচার-কণ্ডু" 
য়নের তারতম্য ঘটোন। যেন সংপ্রীম 
কোটের সাম্প্রতিক রায় এবং তার 
ফলে নতুন করে আর্ডনান্স জার 
করার মধ্যে কোনো গুরত্বপূর্ণ 
পারবর্তন কিছু ঘটোন। কেবল 
বাধত হারে (৭০-৭১ 'সালের 
বাজেটের দরুণ চাল্লশ কোট 
টাকার বাড়তি বরাদ্দ) ক্ষাতপূরণের 
টাকা-যা শেষাবাঁধ জনতার ঘাড়েই 
এসে পড়বে, এবং রাষ্ট্র পঃজবাদের 


. “সমাজতন্ত্র? চূনকামের মাহাত্ম্য 


হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে 
নতুন দিল্লীতে নতুন সমস্যা জি 
করেনি; ব্যাঙ্কগ্ীলর কাজকর্মের 
ক্ষেত্রে অবাধ ছন্ট, যা মৌলিক 
স্বাধীনতার নতুন ব্যাখ্যা রূপে 
সামনে এল এবং ব্যাক্কে ব্যান্কে 
তারতম্য ঘটতে না দেওয়ার শদগদর্শশি 
নির্দেশ, ভাবষ্যতের জন্যে এনেছে 
শবষম সচেতনা|] অপরিণত বুদ্ধ 
যাঁরা 'বাম থেকে ডানে 
থবা ডান থেকে বামে ঝুকে এসে 
নয়াদিজ্লীর শাসকগোম্ঠীর 
মজ্বূত করছে, তাদের, লম্ফ 
সধাবধানের মহতী আইন- 
রূপ িংখাবে কিভাবে আটকা 
পড়ে হাঁসফাস করে, কৌতুহলের 
সঙ্গে সাধারণ মানুষ এবার থেকে 
তাই লক্ষ্য করবে। 

ইতিমধ্যে বাজেট অধিবেশন 
শর; হয়ে গেছে; রাম্ট্রপাত “নতুন 
এবং অসম সাহাসিক” সমাজের 
রূপরেখা . চান্ত করে আমাদের 
পরিতৃপ্ত করছেন; সম্পূর্ণ নীরব 
ভাবে বিড়লারা তাদের িদেশী-ধন- 
পাঁতি-সহায়তাপনষ্ট রাসায়ানক, সার 
ৃনম্ধ্ণরণশ একাধিপত্যের কাজ 
গুছিয়ে নিয়েছে; এক কো. পহাজ- 
নিবেশ পর্যন্ত স্বাধীন উদ্যোগ- 
নিয়ম, এক পাতি-বদর্জোয়া স্তরের 
খুদে পঠাজপাঁত শ্রেণীকে ভারতীয় 
সমাজে ইতিহাস সৃষ্টির সুষোগ 
জয়ে দিয়েছে; এবং সর্বোপরি, 


. নাথ পাইয়ের সংাবধান সংশোধনী 


প্রস্তাব নিয়ে সাজ সাজ রব পড়ে 
গিয়েছে । এক কথায়, মনে হচ্ছে, 
হার্দটিক 


| হাতে তুলে বলতে শুর; করেছেন 


বের চৌকাঠ টপকানো যাবে, এবং 


(চতুর্থ), বর্তমান বছরে বরাদ্দ 
বাড়ছে ২,২৩৯ কোট থেকে ২৬৩৭ 
কোটি পরযন্তি। ডঙ্কা বাজছে £ 
রাষ্ট্রীধীন শিল্পক্ষেত্রে পঠুীজানবেশ 


'নাঁক বাড়ানো হল ব্যান্ত-মাল- 


কানাধীন ক্ষেত্রের সঙ্কোচ করে। 
এর চেয়ে বড় দূজ্টান্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার বোধ কার দিতে পারতেন 
না, কি করে প্রচার চাতুর্যের ধন 
জালে পুঁজ-আঁশ্রত অর্থ ব্যবস্থার 
নগ্ন কদর্ধতাকে ঢাকা যায়। গোঁফের 
ফাঁকে ফাঁকে হেসে 'বড়লারা তাদের 
সার-কারখানার ছাড়পত্র শুধু 
বাগিয়ে নেয়ান, নিয়েছে এযামো- 
নিয়া আমদানীর প্রয়োজনের অজ 
হাতে প্রচুর বিদেশী মনদ্রুগত আন্দু- 
কূল্য। এবার টা্টাদের পালা 
শোনা যাচ্ছে, “বাম” সমার্থত 
ইন্দিরা সরকার এদের প্রাতও বাম 
হবে না। ইতিমধ্যেই বৃহৎ ব্যব- 
সায়ের মুখপত্র সংবাদপন্রগ্যাল ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিল: 
প্রাইভেট সেকটরে পুঁজি নিয়োগ 
নাকি সরকারি উৎসাহের অভাবে 
কমে কমে যাচ্ছে-৬৭-৬৮ সালের 
৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ২২.১ 
কোটি টাকা' কমে গিয়েছে পোরজার্ভ 
ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুসারে; এতে 
অবশ্য ভিবেন্টার ধরা হয়ান। )। 


ছাড়সীমা বাঁড়য়ে দেওয়া " হল। 
কেবল তাই নয়, এই সীমার ওপ- 


গরশবের পকেট কাটা যাবে না এবং 
মনদ্রুস্ফীতিমূলক মুল্যবাদ্ধ ঘটবে 
না, তা বোঝা অসম্ভব । 
ইন্দিরাজশ বাজেট পেশ করতে 
নাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 
কর্পারেট সেকটরে কোনো নতুন 
কর চাপান হয়নি। কেননা অর্থনৈ- 
তিক 'ববাদ্ধ দরকার। দরকার 
পঠীজ 'বাঁনয়োগকারশদের নতুন 
উদ্যোগে সাহায্য দেওয়াও ।' এবার 
থেকে দেড় লাখ অবাধ লগ্নণ যারা 
করবে, তারা নানাবিধ ক্রেডিটগত 
স্বাবধাও পাবে। এর ফলে নার 


বৰ্দ্ধষ চাহিদা মেটাবার উপযুন্ত ' 


ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্র তৈরি হল। 
বরাদ্দ ধরা হয়েছে একশো পনেরো 
কোটি এমন শল্পোদ্যোগে, যার 
ফলে বেকারদের হয়ত রোজগার 
জ-টবে। যথা, ছোট্ট মালক-কৃষক ও 
কৃষ শ্রামক, যারা এবার জাঁমতে 
টাকা খাটাতে পারবে । খরা অণ্চলে 
সেচ বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হচ্ছে 
পঁচিশ কোট: টাকা । আরও কতক- 
গুল প্রকল্প ষথেস্ট আগ্রহ জাগাবে; 
যথা, গ্রামাণ্চলে পানীয় জল, অল্প 
খরচায় বাঁড়-তৈরী, এবং শজ্প- 
শ্রীমকদের পরিবারের জন্য পেনসন 
তথা জীবন-বীমা। 
কিন্তু তবু কাথা উঠেছে 
উদ্যোগ ধান্ধা বাঁড়য়ে নতুন চাঁহদা 
জাগান যাবে তো? এ প্রসঙ্গে 
মানে অর্থনৌতিক বিশেষজ্ঞরা সমস্যা 
সমাধানের যে পথ পেয়েছেন: ক্রমশঃ 
বেশী খরচ করে যাওয়ার, তার 
ফলে কেবল পিরামডের মত স্তর 
রচনা হয় মাত৷ দক্ষতা বাড়ে না। 
কিন্তু দক্ষতা বৃদ্ধির ' দিকে কার 
নজর ? শুধু স্কীমস, শুধু যোজনা। 
এদিকে ক্রয়শক্তি, উপযুক্ত আয়- 
বিতরণের সমতাভাবে ক্রমশঃ 
চাহদাকে দুর্বল করে 'দচ্ছে। 
সবাই উৎপাদক হবার দিকে ঝোঁকে 
তো 'কনবে কে? মাল কাটবার 
সম্ভাবনা 'কৈ? এখানেই মন্দার 


ত্র 72 অ 


উৎপত্তি। আজকের জর্টিল অর্থনৈ- 


ঈলাতি॥ 


যন্ত্র বিশেষজ্ঞরা এবং ইঞ্জিনশয়াররা 


তিক সমস্যায় মন্দাপ্রসূত ঢিলে “বৃটিশ রাজত্বের সময় যৎসামান্য যা 


ব্যবসায়ের সঙ্গে, মুদ্রাম্ষীতমলক 


২ মূল্যবৃদ্ধির স্ব-বিরোধতা রয়েছে 


যে সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ অর্থ- 
বিজ্ঞানীর অভিমত এই রকম £- 
“Tf 4 nation is not ready to 
buy the full amount of con- 
sumption goods that produ- 
cers plan to produce, a cumu- 
lative downswing may be 
expected.” 

অর্থাৎ, সর্বাত্মক ঢল নামতে 
পারে জাঁতির অর্থনীতিতে । বস্তুত 
এমনি বিপদ নিছক কপোল কল্পনা 
নয়। রপ্তানীকারী উৎপাদকদের 
সুবিধা দেবার উদ্দেশ্যে নানান 
শিল্পসামগ্রী এবং কাঁচামাল কেনা- 
রও সবিধা দেওয়া হয়েছে। 'কল্তু 
রপ্তানী আঁনুপাঁ্ভক৷ ভাবে বাড়ার 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না! একমাত্র চা 
ব্যাতক্রম। কিল্তু এখানেও, দেশের 
অর্থোপার্জন বাড়াবার “ড় তৈরী 
হবে স্বদেশী ক্রেতাদের জন্যে দাম 
বাঁড়ক্ে অথচ প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার - 
নতুন সম্ভাবনা যত রয়েছে, সেগুলি 
যাচাই করে দেখা হল না। স্বভা-' 
বতঃই লগ্নীকামী বিশ্তপাঁত কুবের- 
দের মাঝে মখে অন্য সুর থাক- 
লেও-এক চাপা উল্লাস “দেখা 
যাচ্ছে। বাজেট . ঘোষণার "দন 
দিল্লীর . ফাটকাবাজারে ফাটকা- 
বাজতে তীর এবং তেজশী ভাব 
দেখা দিয়েছিল। 

সর্বাঙ্গণ ভাবে খরচ বাড়ানর 
যে ঝোঁক সমগ্র বাজেটে, তা প্রীত- 
রক্ষা বাবদ ' ব্যয় বৃদ্ধিতে দেখা 
'দিয়েছে। প্রাতরক্ষায় বৃদ্ধি এবার 
৪৬.৭৭ কোট টাকা । ৬৭-৬৮ সাল ' 
থেকেই আবার এক হাজার ' কোট 
টাকার উর্ধসীমা আতিক্রম করে- 
ছিল, এ বছরে বৃদ্ধি প্রায় শতকরা 


"সাত ভাগ (৬৮-৬৯-এর তুলনায়)! 


প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শস্মা- 
দির সম্ভার উৎপাদনের ভার উত্ত-" 
রোত্তর ব্যান্ত-মালকানাধান শল্পো- 
দ্যোগে দেবার যে ঝোঁক কয়েক 


'বছর থেকে দেখা , দিয়েছিল, এ- 


বছরও তা অব্যাহত আছে! এমন 
‘ক প্রাতরক্ষাগত গবেষণা এবং 
বিকাশের ব্যাপারেও প্রাইভেট সেক- 
টরকে পছন্দ করা হচ্ছে, যাঁদও সর- 
কাঁর ব্যয়ের অগ্ক নেহাৎ মামু, 
নয়; উদাহরণতঃ নৌবাহিনীর ৩৯ 
কোটি টাকা বরাদ্দ বাদে বাঁক 
টাকার মধ্যে চার কোটি টাকা উন্ত 
গবেষণা ও বিকাশের অচ্কে। এর 
কারণ ক প্রতিরক্ষায় উৎপাদনমূলক 
সংস্থাগলির ওপর থেকে সরকারের 
ভরসা চলে যাচ্ছে? না হলে এ- 
বিভাগে বরাম্দর মোট পাঁরমাণ ' 
&-৯৪ কোটি টাকা কমে যাবেই বা 
কেন? সম্ভবতঃ, উপরস্তরে আঁর্ম 


যে তা ও এর চল 
/১, বিগিল বিহারী শাঞ্গুলী স্রীই (যুবা) - 


nt, ১০2১৩ 


[5 ১২১০, 


< 


প্রসঙ্গতঃ কর আদায়ের যে 
কঠিন মাথাব্যথা কেন্দ্রকে পণীড়ত 
করে আসছে আজ বহু বছর ধরে, 
সে সম্পর্কে অধ্যাপক পারাঁকনসন 
যে এলাজ বাৎলেছেন, তা প্রকৃত 
প্রগাতশীলদের দাবার সঙ্গে অদ্ভুত 
রকম মিলে গেছে। [তানি বলেছেন, 
রাজ্যগাীলকে আঁধকতর  স্বায়ত্ত- 
শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হক; কেন্দ্র 
এবং রাজ্যদের মাঝে এক সঃসঞ্গত, 
ক্ষমতা প্রয়োগ সম্বন্ধীয় ভারসাম্য 
দরকার-_কেন্দ্রুকেই রাজ্যগুলি 
চালাবে এমন নয়। কর সংগ্রহের 
ব্যপারে রাজ্যদের পূর্ণ ক্ষমতার 
প্রস্তাবও তিনি করেছেন। স্বায়ন্ত- 
শাসন ও সংযত রাজ্য-ভিত্তিক প্রশা- 
সনের ছাঁদ যাঁরা চেয়ে আসাছিলেন, 
তাঁদের আওয়াজ যে কতদ্‌র খাঁটি 
তা এবার হয়ত প্রমাণিত হল বলে 
মনে ' করা হবে। কারণ, রাজ্যগ্দাল 
যে জনতার আরও সন্মিকটে 


(কেন্দ্রে তুলনায়), তা একজন 
তশক্ষযদৃষ্টি বিদেশী পর্ষবেক্ষকের 
দৃষ্টি এড়ায় নি। 

শিক্ষা এবং বৌদ্ধিকতা 


সম্পর্কে পারকিনসন যা বলেছেন, 
তার ফলে বহ দেন আগে *আশন- 
তোষ মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশে 
প্রতি 'ভাখাঁরকেও গ্র্যাজুয়েট ' কর- 
বেন বলে যে সত্কজ্প করেছিলেন, 
এবং যার বিয়োগান্ত যাঁদও পাঁর- 
হাসময় পাঁরণাঁত দাঁড়য়েছে প্রাত 
গ্রযাজনয়েটের 'ভাঁখাঁর বনে যাওয়ায়, 
সে কথা মনে পড়ে যায়। অধ্যাপক 
বলেছেন_-সচেতন করে দিয়েছেন_ 
ভারতের “বাঁদ্ধিজীবণ সর্বহারাদের” 
বদ্ধনশীল সংখ্যা সম্বন্ধে। ভাঁর- 


_ষ্যতে তাহলে কি হবে? মননশীল- 


বন্দ হা-দারদ্র হয়ে যাবে? এমানি 
সর্বনাশ ঘটবার প্রর্বে লোননের 
প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ “পভারটি অফ ফিল- 
জঁফি” বা চিন্তার দারিদ্র্য সম্পর্কে 
কি _দেশবরেণয নেতাদের সময় 
থাকতে সাবধান হওয়া উচিত 
নয়?" 

কে সাবধান করবে, চির-অন- 
বাঁহত, নেতৃত্বের কাল্সমশ স্বার্থে 
মশগুল, দেশের নেতৃবর্গকে ? 





॥ আট £ 


শবজ্ডঞাস্ষস্ড 





রুর্জোয়া সাংবাদিক ও জ্যোতি বনু 


বঙ্গবাসী জেনে আনান্দত যে, 
জ্যোতি বস: বুর্জোয়া সাংবাঁদকদের 
প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে কোপানল নিক্ষেপ 
করেছেন। 'যে বদর্জোয়া সাংবা- 
শদকতীর কৃপায় রাজনৌতিক উত্তম- 
কুমারেরা পশ্চিম বাংলার মসনদ 
আলোকিত কুরে রয়েছেন অবশেষে 
তাদেরও গৃহযদদ্ধ শরৎ হলো বলা 
যায়। 


তেমাঁন করে দাসী-বাঁদকে তো 


নাঁ্সং হোমে রাখা চলে না। তাই - 


তাদের বিদায় করবার জরুরী 
তাঁগদ দেখ। দেয় বুর্জোয়া শ্রেণী 
স্বার্থে, জরুর তাগিদ দেখা দেয় 
নতুন দাসী-বাঁদধ' নিয়োগ করবার, 
আর সংঘত বেধে ওঠে তখনই 
বুর্জোয়া স্বার্থের মুখপত্র হিসাবে 
বুর্জোয়া সাংব্যাদকতা তারই ঢাক 
পেটানোর দায় বহন করে। এরজন্য 
সংবাদপত্র িপোর্টারদের ওপর চটে 
লাভ কাঁ? 

এই প্রসঙ্সো ১৯৬২ সালের পর 
থেকে ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন 
ও তৎপরব্তী আমল পর্যন্ত 
শকিছব কছু ঘটনার কথা মনে 
পড়ে। এ সময়ের মধ্যে এই অভা-ঃ 


কোনো নাট থাকত না। জনস্বার্থ 


বিরোধ অসত্য বিকৃত সংবাদ পাঁর- ' 


বেশ্নের জন্য জন্বতা বহুবার রাজ- 
নৌতক মাঁটং, থেকে বুর্জোয়া 


সাংবাদিকদের তাঁড়িয়ে দিতে চেয়ে- 


ছেন, রাজনোতিক উত্তমকুমার তখন 
বলেছেন, “ওরা করমচারী-_ওদের 
দোষ নেই। সংবাদপত্রের পাঁলাঁস 


_ বানানোর ভয় দেখান। 


ঠিক করেন মালকরা। ওদের 
ধরুন! ,. 

গণের জ্যোতিবাব, কাঁমউানিস্ট 
জ্যোতিবাবু যান প্রাত রোম- 
কুপে প্রলেতারীয় রাজনীতির সওদা 
করেন, বিধানসভা থেকে বোরয়ে 
ষখন ভারতের জনগণের পয়লা 
শ্রেণী শত: বিড়লার পদ দর্শনে যান 
বুর্জোয়া সাংবাঁদকরা-_-সংবাদপত্রের 
{রপোর্টাররা তখন তাকে ফলো 
করলৈ তান এই বলে শাসান যে, 
ওটা তাদের “ডউটি”র মধ্যে পড়ে 


কনা সংবাদপন্রের মালিকদের কাছ 


থেকে তান সেকথা জেনে নেবেন। 
সত্যই কি বিচিত্ৰ এই দেশ, সেল; 


বাবু “নিরীহ সংবাদপত্র িপোর্টার” 
দের পাঁলশ দিয়ে আটক করে 
রাজনোৌতক কর্মী দিয়ে তন্তা 
অতুল্যর 
পর অতুলনীয় রাজনশীতিই বটে! 

জ্যোতিবাবু কার্যতঃ তার 
রাজনৈতিক কর্মীদের চার্রতই মসী- 
লিপ্ত করেছেন। ' শিল্পে শান্তি, 
আপ্বেষ মীমাংসা, সংবিধানের 
সীম্যবদ্ধ ক্ষমতার পাঁরণাঁতি যদি 
হয় বিড়লার পদদর্শন_এমন কোন 
কামউনিস্ট কমণী আছেন ফান 
এই বুজর্যাক বরদাস্ত করবেনঃ 
নীতর মূল্যে আপোষ কোনো 
কাঁমউীনস্টের রন্তে লেখে না। 
জ্যোতিবাবুরা আজ পাঁশ্চমবাংলায় 


এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন 


গলায় লাল রুমল লটকিয়ে 
যখন গুণ্ডা-সমাজবিরোধারাও 
কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। জ্যোতি- 
বাব: সেই বলে বলীয়ান হয়ে রপো- 


আর যাদ্ধ প্রসঙ্গে লেনিনের 


* মনোযোগ দিয়ে পড়ুন ইন্দো- 
- টাটা 'ঁবড়লাদের 'িনাশের বাঁজ 


রত 


রূপের প্রশ্নে, মৌলিক নীতি- 
গুলির ক্ষেত্রে নয়। কিল্তু মাকস- 
বাদ 'বকাশশীল দর্শন তার আঁত 
সরলীকরণের মাধ্যমে গোটা মাক্স- 
সব কিছুই পারবর্তনযোগ্য ৰা 
পরবর্তনশীল, আপোঁক্ষক-- এমন 
আঁত সরলকরণ 'বপজ্জনক। 
ভমূল্যরতন সেন 


মার্কমবাদ মুভাষবাদ 
ও গান্ধীবাদ 

শ্রীচাণক্য সরকার 'লাখত 
“্মাক্সিবাদ সুভাষবাদ ও গাম্ধী- 
বাদ” (দর্পণ, ২০-২-৭০) নিবন্ধে 
বাংলা দেশের বর্তমান রাজনোৌতিক 
পারিপ্রোক্ষিতে, খল ভারত ফরো- 
যর্ড ব্লক সম্পাদক চিত্ত বসুর 
বাদের কোনও তফাৎ নেই”কে 
স্বাগত জানিয়ে যে যীস্তর অব- 
তারণা করা হয়েছে তা তাৎপর্য- 
পূর্ণ এবং এরই পাঁরপ্রেক্ষিতে 
কিছু বন্তব্য রাখার আশায় এই পত্র 


স:ভাষবাববর মধ্যে মতানৈক্য। 
গান্ধীর মতবাদের মধ্যে যে একটা 
“পায়ে পড়া” ভাব আপসের দিক 
ছল সুভাষচন্দ্র সেটা কোনও দিনই 


ক্ষেত্রেই গান্ধীবাদীদের বেলা তো 
বটেই, স্বয়ং গান্ধীজশীর মধ্যেও এর 
পাঁরণাত দেখা দিয়োছিল চরম 


দেশবাসী পেয়েছে। এবং বাংলা- 
দেশের বর্তমান ম্খ্যমন্মী ও তার 
সহচরবৃন্দও তাদের মধ্যে !থেকে 
এসেছেন। যখন সমস্ত আঁবভন্ত 
বাংলার জনসাধারণ স:ভাষবাবূকে 
গান্ধী ও তার ধামাধারী পেটয়া 


কোথায় ছিলেন? সুভাষের পক্ষে 
না বিপক্ষে? তারা এটা ভাল করেই 
জানতেন যে গান্ধীর দৃষ্টিই তাদের 
পক্ষে বরণীয়। কারণ সুভাষের 
আপসহীন সংগ্রামের আদর্শ, যা 
বাংলার বিগ্লবী জনসাধারণকে সহ- 
জেই আকৃষ্ট করেছিল তার মধ্যেই 
তাদের , ও তাদের পৃষ্ঠপোষক 


রয়েছে। আর যে মাকর্সবাদীরা 
সুভাষবাবুর সম্বন্ধে চিন্তা না 
করেই সোভিয়েত দেশের মতকে 
বিশ্ব কমিউনিস্ট ইতিহাসে এক- 
মান মত বলে মেনে 'নয়ে হঠাৎ 
একটা সিদ্ধান্তে এসোঁছলেন এবং 
বর্তমানেও সেই অজয় মুখাজশীকেই 
তারের নেতা মনে করেন তাঁরা তো 
বরাবরই সবাবধাবাদী। 


আর অজয় মুখর সীবধা- 
বাদী চরিত্রের দিকটাতো বোঝা 
গিয়েছিল প্রথম যাস্তফ্রন্ট সরকারকে 
ভাঙ্গবার জন্য তার প্রথম প্রচেষ্টা 
থেকেই আর বর্তমানেও .তাঁন 
সেই চেষ্টাই চায়ে যাচ্ছেন। এবং 
একথাও সত্য যে যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারকে কোনও প্রকারে একবার 
ভেঙ্গে ফেলতে পারলে ইন্দিরা 
কংগ্রেস, ও দক্ষিণপল্থণ কাঁমিউীনিস্ট- 


, দের (যেখানে তার সহোদর 'বিম্ব- 


নাথবাবু, সোমনাথ প্রমুখ স্বিধা- 
বাদীদের রাজত্ব চলছে ) সহায়তায় 
নতুন যুস্ত (মিনি) ফ্রন্ট গঠন করে 
অত্যাচারের বন্যা ছাঁড়য়ে দেবেন 
মেহনতা মজদর, কৃষক ও ব্দাদ্ধ- 
জীবীদের উপর পর্ীলশ ও 'মাঁল- 
টারীর সাহায্যে এবং ধনপ বা বাণক 
স-প্রদায়ের স্বার্থে, যাদের, অর্থে 


অত্যাচার শর; করতে দেরী কর-- 


কোনও 'চিহুই থাকবে.না। দি ডি 


সঙ্গীত হনজ্ভা 


সহ্য করতে পারেন ন। এবং অনেক, 


চক্ৰত! বিলাম্বত একতাল এবং 
দ্রুত ন্িতালে নিবদ্ধ দুইটি রচনার 
মাধ্যমে শ্রীচক্রবর্ণী কর্ণটক বাগ্‌- 
ধিশ্বরণ রাগের চলনাঁটি ফুটিয়ে 
তোলেন। এই রাগের পর্বাঙ্গে 
এবং উত্তরাঙ্গে উত্তর ভারতীয় 
রাগেশ্রী এবং বাগেশ্রীর সাদৃশ্য 
আছে; পণ্চম একট: প্রবল। 

সচনায় কন্ঠ একটু জখম 
মনে হলেও গলা গরম হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার অংশ বেশ 
উজ্জ্বল হয়েছিল। সারগমের 
প্রয়োগে চিন্ময়বাবুর সংগে সাদৃশ্য 
সত্বেও ইতস্তত নিজস্বতা 'দৌখ- 
য়েছেন শ্রীচক্রবতী ৷ 

তানের অংশ 'বিলাম্বত তানের 
অভাবে একট? খাপছাড়া মনে হলেও 
দ্ুততান হিসেবে ' যেমন সুরেলা, 
জাঁটল প্যাটার্ন 'নর্মাণে তেমন 
চমকপ্রদ! ভ্রিসপ্টকের সপাট বা 
তরকিফ্‌ সব সময় খুব সরেলা 


না হলেও দুরূহ-প্রশংসনীয় প্রয়াস! 


পাল্টা তানগুলো তার চেয়ে জম- 
জমাট! - 

খাদ এবং অতিতার খরজের 
প্রচেষ্টা সত্বেও শ্ত্রীচক্কবতশর কন্ঠের 
আওতা সীঁমিত। বরং পণ্চম থেকে 
পণ্সমই তরি স্বাভাবিক সামা 
যেখানে তিনি সহজ এবং সজীব । 

তাঁর গায়নের মধ্যে এমন একটা 
মুন্‌শিয়ানা আছে যার ফলে তার 


দর্পণ | শ্যক্কবার ১৩ই মার্চ ৯৯৭০ 


এফ মাঁল্পসভা গঠনের পর" প্রফন্ত্র 
ঘোষের গান্ধীবাদের নমুনা কি 
বাংলা দেশের জনসাধারণের স্মরণ 


কিছু ত্যাগ করে সংগ্রামই প:ভাষ- 
বাদ, আদর্শের জন্য কোনও বেপুথ- 
গামীর সঙ্গেই আপোষ নয় এই 


মনোভাবই সুভাষবাদ, যার সঙ্গে “ 


মাকসবাদের সাদৃশ্য অনস্বাকার্য। 
সোজা কথায় ধর্মের ভেক ধরে 
বুর্জোয়া ও ধাঁনক শ্রেণির আঁবে- 
দারী করা, তাদের স্বার্থ রক্ষা 
করা আর দেশের আশাক্ষত, অব- 


) 


হোত, অত্যাচারিত, অভুন্ত বেকার ' 


জনসাধারণকে আরও অনশন, অসহ- 
যোগ, বাঁষহাঁন সত্যাগ্রহ, সংগ্রাম 
এইসব গালভরা বলে কপচানই 
গাম্ধীবাদ। এই সহজ্ব সত্যটা, 
অজয় মুখার্জী ইন্দিরা গান্ধী, : 
সিদ্ধার্থ রায়, তরুণ কান্তি, প্রমথ 
গান্ধীবাদী তথা স্যাবধাবাদীর' দল 
যাঁদ মনে করেন বাংলার প্রগাঁত- 
শীল জনসাধারণের বুঝতে বাঁক 
আছে তবে তাদের ভ্রাম্ত ভাঙ্গতে 
{বশেষ দের নেই। 

| নমিতা রায় 


গানে রস পাওয়া যায়। এইটেই, 
বড়ো কথা। 
শ্রোতাদের অনুরোধে ' তান 
কলাবতী রাগাশ্রত একটি করে 
বিলম্বিত ও দুত বাংলা খ্যাল 
পাঁরবেশন করেন। মাঝে মাঝে 
আলা ভ্রাতৃদ্বয়ের ঈষৎ প্রভাব 
সত্বিও-এই গান দ:টই জমোছল 
বেশী। গান শুনে আমরা আনন্দ 
পেয়েছি। 
শ্রীশঙ্খ চট্টোপাধ্যায়ের “তবলা 
সংগত বিরস হলেও আনপ্ণ নয় ৷ 
বাচ্চালাল 'মশ্রের সারজ্গেো সহ্‌- 
যোগিতা সাধারণ স্তরের বরং দুঝে- 
জর হারমানয়ম উল্লেখষোগ্য। 
ভ্িতালের লহরা বাজিয়ে শোনান 
শ্রীশ্খ চট্রোপাধ্যায়। তিনি কেরা- 
মৎ উল্লা খাঁ সাহেবের শাশির্দ। 
তাঁর হাতের বোল পাঁর্কার। কিন্তু 
রসবোধ নামক একটি বন্তু 'শ্রীচট্রো- 
পাধ্যায়ের কাছে আজব পর্যন্ত ধরা 
দেয়নি বলে শ্রীচট্রোপাধ্যায়ের হাতের 
নৈপুণ্য দক্ষতার সীমা অতিক্রম করে 
রসে উত্তীর্ণ হয় না। মুখ রাখাতে 
বাচ্চালাল মিশ্র দক্ষতা দেখিয়েছেন । 
শ্রীসামাজিক 


ক্ৰ 


|| 
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যুক্তফ্রণ্ট সরকারের 


যাল্তক্রন্ট থেকে বাংলা কংগ্রেস 
ংশ্লীঅজয় মহখাজী জানিয়েছেন 
মাকাসস্ট কাঁমউনিস্ট পার্টর সঙ্গে 
যনন্তফন্টে থাকা তাঁর দলের পক্ষে 
আর সম্ভব নয়। যে অরাজকতা, 
আইন ও শৃঙ্খলার অবনাতি এবং 


শারকে শারকে রন্তান্ত ও হংস ' 


সংঘর্ষ পাশ্চমবঞ্গে চলছে তার জন্য 
7€তান সি পি এম-কেই দায়ী করে- 
" ছেন। তাঁর দলের পক্ষে এই হিংসা- 
ত্বক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা মানে 
মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনা 
এবং এই পাঁরাস্থাতিতে যাব্তফ্রন্ট 
সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কোন 
প্রাতকার করতে না পেরে 'তাঁন 


১ গভীরভাবে অসহায় বোধ করছেন। 
বাংলা কংগ্রেস রাজ্যব্যাপী অনশন 


77. oE 


সত্যাগ্রহ। করে এবং আরও বহু 
উপায়ে সি পি এমকে সংশোধন 
করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁরা 
ব্যর্থ হয়েছেন। 

যদিও আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের 
সমস্যা সম্বন্ধে সি, পি, আই, ফর- 
ওয়ার্ড রক, এস, ইউ, সনি, পি এস 
পি প্রমুখ কয়েকাট .শারক ৰাংলা 


কংগ্রেসের সঙ্গে একমত, তবুও , 


তাঁরা এখনই ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিতে 
রাজী নন- ফ্রন্টের ভেতর থেকে 
সি পি এম-এর ওপর চাপ সৃষ্টি 
করার পক্ষপাতাঁ এরা । তাই শেষ 


. সঙ্কট প্ৰসঙ্গে 


রঞ্জন গ,ন্ত 


পর্যন্ত এ'রা বাংলা কংগ্রেসের 
উদ্দ্যোগে ?স পি এম-কে বাদ 'দয়ে 
মান ফ্রন্ট সৃষ্ট করার প্রস্তাবে 
রাজ হতে পারেন ন। 

ফন্টে. বাংলা কংগ্রেস আজ 
বন্ধবহীন হয়ে পড়েছেন, তাই একাই 
তাঁকে বেরিয়ে আসতে হল। 
আগামী সোমবারের মধ্যে 'বাংলা 


কংগ্রেস য্তফ্রন্ট ত্যাগ করছেন এবং. 


সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্ট সরকারের পতন 
ঘটছে। কিন্তু একটি শাঁরক ফ্রন্ট 
থেকে চলে যাওয়া মানে যকন্তফ্রন্ট 
ভেঙ্গে যাওয়া নয়। ফ্রন্টের অন্যান্য 
তেরটি শরিক যাঁদ যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টির 
উদ্যোগের কথা মনে রেখে ফ্রুন্টকে 
তারা নিশ্চয়ই একাঁটি রিকল্প সর- 
কার গঠন করতে এবং প্রেসিডেন্টের 
শাসনের বিরোধিতা করতে পার- 
বেন। স্বভাবতই সর্ববৃহৎ পার্ট 
হিসাবে সি পি এম-এর ওপর নূতন 
সরকার গঠনের ভার পড়বে এবং 
এই পাঁট'র পক্ষে অন্যান্য শারকের 
প্রীত উদারনীত অবলম্বন করার 
প্রয়োজন হবে_এমন ক ফ্রন্টের 
এঁক্য বজায় রাখার জন্য নূতন করে 
দপ্তর বন্টন করতেও হতে পারে। 

কংগ্রেস ভন্ত হিন্দুস্থান স্ট্যা 
স্ডার্ড শ্রীজ্যোতি বসুর ভন্ত হয়ে 
পড়েছেন এবং যক্তফ্রল্ট, যাতে বে*চে 
থাকে সেই ধুয়া তুলেছেন। বাংলা 





৷ পাক-ভারত যুদ্ধ ও দেব আনন্দ : 


(দপেপের পর্যরেক্ষক ) 


২ প্রেমপজারী ছাবর কাহিনাী-' 


কার পাঁরচালক ,ও নায়ক দেব 
আনন্দ একজন কুদুম-হৃদয় প্রেমিক 


_,যবক। বনে বনে প্রজাপতি ধরে 


আর খড়ের গাদায় ওয়াহদার সঙ্গে 
ডুয়েট গায়! বীরের বংশ। ফোজে 
নাম লিখিয়ে সাত গর্াষ্ট বুক ভার্ত 
মেডেল পেয়েছে। তাকেও আঁমতে 
পাঠানো হয়েছে কিন্তু ছোকরা 
র্যাশানাল। সামান্তে চাঁনাদের 
দিকে গাল চালাতে অস্বাঁকার 
করে আঁফসারকে জিজ্ঞেস করে 
“এই' পাল্টাপাল্টি গল চালনার 
শেষ কোথায়?” অতএব কোর্ট 
মার্শাল বিচারে জেলের হুকুম ৷ 


.. কিন্তু সে পাঁলয়ে যায় আর 
'পাকিস্তানী গুপ্তচর দলের সঙ্গে। 
এই দলের সঙ্গে পাঁথবীর নানা 
দেশ ঘরে দলের ভেতর থেকেই 
ওদের ওপর টেক্কা দিয়ে সব কুকাজ 
পণ্ড করে দেয়। এই সুযোগে 
দর্শকরা বোল ডান্সের দৌলতে 
সরলা কুমারীর মসণ তলপেট ও 
ফালি জড়ানো বুকের বিচির লয়ে 
কাঁপানোর কাজ দেখতে পান। 


ফল £ হলের মধ্যে পিই-ই সাটি! 
:,. এমন সময় পাকিস্তানের সঙ্গে 
আমাদের সংঘর্ষ। দেশের বিপদে 
দেব আনন্দ ফিরে আসেন পাঞ্জাবের 
ছাম্ব এলাকায়। তারপর সে এক 
কাণ্ড। দেব আনন্দ একাই একশো । 
জেমস বন্ডের ঘাপ। ওনার আগ- 
মন সংবাদ পেয়ে জেনারেল চৌধুরী 
বোধহয় ছনট নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে 
গ্রামে গেলেন খেজুর রস খেতে। 
এমন একজন রক্ষক থাকতে ভর 
ি। 

দেব অনন্দ চারপ্রান্তে ঘুরে 
ঘরে শত্রু সেনা মেরে সব রোঁজ- 


| 


কংগ্রেস ফক্তফ্রলন্ট ত্যাগ করার ' 


সিদ্ধান্ত নিয়ে যে “সাহস ও দডঢ় 
বিশ্বাসের” পরিচয় দিয়েছেন তার 
প্রশংসা করে স্ট্যান্ডার্ড বলেছেন 
বাংলা কংগ্রেস চলে গেলেও ফ্রন্ট 
ভেঙ্গে গেল বলা চলে না। এই 
পার্টি ফ্রন্টের চোদ্দাট। শাঁরকের 
একটি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য 
শারকরা বাংলা কংগ্রেসের পেছনে 
এসে না দাঁড়াচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত 
এই ফ্রন্ট চালু থাকবে। বাংলা 
কংগ্রেসের একপক্ষীয় সিম্ধান্তকেই 
এই পীন্রকাটি প্রচ্ছন্রভাবে কটাক্ষ 
করেছেন। 

স্ট্যান্ডার্ডের  সম্পাদকীয়তে 
আরও হয়েছে যে একথা মনে 
করার কারণ নেই যে বাংলা কংগ্রেস 
ফ্রন্ট ছেড়ে চলে যাওয়াতে এমন 
এক রাজনৌতক সমস্যার সৃষ্টি 
হয়েছে যার সমাধানের জন্য এখনই 


আবার নির্বাচনের প্রয়োজন আছে। 


এই পত্রিকা মনে করেন ফ্রন্টের 


নূতন করে সরকার গঠন করার. 


সম্ভাবনা আছে এবং বৃহৎ পার্টির 
নেতা, হিসাবে জ্যোতি বস্দকে সে 
ভার দেওয়া গভর্ণরের কর্তব্য। 
যাঁদ শ্রীবস্ম বা আর কোন শাঁরাক 


নেতা নৃতন সরকার গঠন করতে 


চনের প্রয়োজন হতে পারে বলে এই 
পত্রিকাটি মনে করেন। 
শ্রীজ্যোত বসুর অধীনে কোন 
সরকার স্বতন্্, পার্টর মনঃপৃত 
নয়। তাই এই পার্টির মুখপত্র 
স্টেটসম্যান বলেছেন যে শ্রীজ্যোত 
বসুর পক্ষে নুতন সরকার গঠন 
করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ কারণ 
যুন্তফ্রন্টের বেশীর ভাগ শারকই 


সি পি এমএর কার্যকলাপের 


বিরোধিতা করেছেন। সি পি এম 
তার পার্টর স্বার্থে ফ্রন্ট সরকার 
ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে রাজ্যে 





ARE 


PIONEER 


অরাজকতা ডেকে এনেছে, তাই এই 
পার্টির অধীনে শাসন কোনপ্রকা- 
রেই বরদাস্ত করা যায় না। পা্র- 
কাট তাই পরামর্শ দিয়েছেন যে 
এখনই রাজ্যে প্রেসিডেন্টের শাসন 
প্রবর্তন করা হোক এবং বিধানসভা 
ভেঙ্গে দেওয়া হোক। তা না হলে 
কোন কোন শাঁরক মিলে ' আবার 
একটি ফ্রন্ট গঠন করে রাজ্যশাসনের 
ভার গ্রহণ করবে এবং অরাজকতা 


সি পি এম তিন দিন ধরে হর- 
তাল পালনের যে প্রচারকার্য চাঁল- 


' যেছে তার তীব্র নিন্দা করে এই 


পাত্রকাটি বলেছেন জ্যোতি বসুর 
পার্টি গত এক বছরের ফ্রন্ট শাসনে 
যে অরাজকতা ও 'হংসাত্বক কার্য- 
কলাপের' বন্যা চাঁলয়েছেন,. এই 
হরতাল করতে দিলে রাজ্যে শোচ- 
নীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই সব 
কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন 
করার জন্য আইন রক্ষার কাঠামো 
দৃঢ় করা এবং পুলিশকে দলগত 
রাজনীতির হাত থেকে মুস্ত করা 
প্রয়োজন বল্লে স্বতন্ত্র পার্টর মুখ- 
পন্রট' পরামর্শ 'দিয়েছেন। 
পাঁশ্চমবঙ্গো, প্রায় প্রাতাঁদনই 
দাঞ্গাহাঞ্গামা, দলীয় সংঘর্ষ, খনন, 
চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাই চলছে। 
অমৃতবাজার পতকা সি পি এম- 
এর উদ্দেশ্যে বলেছেন হরতাল 
ডেকে এই অরাজকতা আরও না 
বাঁড়য়ে রাজ্যে যাতে সংবিধান মতে 
সরকার পাঁরচালনা করা যায় সে- 
দিকেই এই পাঁট'র লক্ষ্য থাকা 
উচিত৷ শ্রীজ্যোতি বসুর ওপর 
বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাংলা 
কংগ্রেস ফ্রম্ট ত্যাগ করায় যাঁদ কোন 
সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে তার 
সঙ্গে শ্রীবস্‌ ও তাঁর পার্টকে 
“সাহসের” সঙ্গে মোকাবিলা করতে 
হবে। প্রেসিডেন্টের শাসন যাতে 
না আসে সোঁদকে নজর রাখতে 
হবে। < 
বাংলা কংগ্রেস ও অন্যান্য 
শারকরা মনে করেন ফ্রন্ট ভাঙ্গার 
জন্য সি পি এমের ফ্রন্ট বিরোধী 
কার্যকলাপই দায়ী। সি পি এম যে 
সমস্যার সৃষ্টি করেছে, বাংলা 





মেন্ট সাবাড় করতে লাগলেন। ভাঁত HYGIENICALLY BLEACHED ! 


'গ্রামবাসদের অভয় দিলেন। বাপের 


কাছে খানদান সম্পার্কত ব্যাপার 
বললেন আর আমাদের মধ্যে দেশ- 


দ্রোহীর প্রতীক চমনলালকে হত্যা * 


করলেন। এর মধ্যে. এও একবার 
জানিয়ে দিলেন যে ভগবান এখনও 
মরোন। বিপদের প্রাথামক মহড়া 
উন সামলে দেবার পর বাকি 
ছে'দো কাজটুকু সম্পন্ন করলো 
ইণ্ডিয়ান আর্ম। 
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ম’ন ॥', 


কংগ্রেস ফ্রল্ট ছেড়ে তাকেই আরো 
প্রকট করে তুলেছে। তাই পতকা 
বলেছেন যে যাল্তফ্রন্টকে বাঁচাতে 
হলে সি পি এমের “আক্লমণশশল 
কর্মপদ্ধাতি*র পাঁরবর্তন ঘটাতে 
হবে এবং অন্যান্য শারকের বিশ্বাস ' 
অর্জন করতে হবে। শাঁরকদের 
মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করে 
নেওয়া ভাল যে ম্যন্তরীর ক 
{ক ক্ষমতা থাকবে। ফ্রন্টে কোন 
সমস্যা উপাস্থত হলে আলোচনার 
মাধ্যমে কিভাবে তার সমাধান: করা 
যায় তাও শারকরা মিলে ঠিক করে 
নিতে পারেন, একথাও এই পাঁত্র- 
কাটি বলেছেন। KE 

যুগান্তর অজয়বাবর প্রাত 
সহান্মভূতি দোঁখয়ে বলেছেন যে 
বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব একটা 
গভশর অসহায়তা বোধের স্বীকৃতি- 
রই পরিচয় দিয়েছে । বাংলা কংগ্রে- 
সের পক্ষে সালিশ করে এই পান্রি- 
কাটি বলেছেন যে শ্রীঅজয় মুখা- 
জণীর বহ: চেষ্টা এবং অসংখ্যবার 
ফ্রন্টে দস পি এমের কার্যকলাপের 
সমালোচনা হওয়া সত্বেও ফ্রন্টের 
সমস্যার কোন স্থায়ী প্রাতকার হয় 
'নি। ফ্রন্টের ভেতর ক্রমশঃ অনৈক্য 
বেড়েছে, প্রশাসানক অস্থিরতা 
দেখা দিয়েছে। যুগান্তর ভেবে 
আশ্চর্য হয়েছেন যে নিতান্তই 
পরমায়র জোরে এবং আশ্চর্য 
কৌশলে য্তফ্রন্ট এতদিন টিকে 
থেকেছে। 





কেন্দ্রীয় মরকার তংগর 
(দ্বিতাঁয় পণ্ঠার পর) 


অভ্যুত্থানের পর্যায়ে উঠেছে, এমনি 
অজুহাতে আমর সীমত ও 
আংশিক প্রয়োগ সম্ভাবনা ডীঁড়য়ে 
দেওয়া চলে না, বিশেষতঃ আমকে 
যখন স্থানীয় পুলিশের সহযোগী 
{হিসেবে ক্রিয়াশীল হতে দেখা 
গেছে। রং 

 প্রসঙ্গতঃ, এম, পি, সনব্রমন্যম 
মেননের প্রশ্ন (যেহেতু আসামে 
চৌনক এবং পাকিস্তানী অস্ত 
শস্পের গোপন অনপ্রবেশ ঘটেছে 
এবং ঘটছে, সুতরাং আসাম সর- 
কারকে কেন্দ্র “তুলে দিক”) সর- 
কারী মহলকে 'ির্বাক করে দেয়। 











চার কই 
সি এ ০১৯৭ 


Regd. No. C-72 


'' ধিডলা শ্রমিক ও কর্মচারী: 
ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন 


লাতই মার লারা EES 
টিউটে বিড়লা ত্রাদার্স এণ্ড ইটস 
ঞ্যালায়েভ , কনসার্নস এমপ্লীয়জ ' 


- ইউীনয়নের ডাকে বিড়লার সমস্ত 


' ' কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের প্রাত- 


নাধদের উপপাস্থাততে এক সম্মে-' 


'- লন অনুষ্ঠিত হয়! সভাপাতত্ব 
করেন 'বড়লার হেড আঁফস ইউ- 
. নয়নের সভাপাঁতি অশোক 'বস্5। 

গত, আগষ্ট উনসত্তর-এ 'বড়- 
লার হেড আঁফসে ইউনিয়ন গঠনের 
সুর থেকে যে আন্দোলন চলে 

2 ধাপে, ইউনিয়ন 
পেট দিয়ে উপস্থিত প্রতি 
দের নিকট বর্তমান সংগ্রামের পট- 
ভীম তুলে ধরেন এবং 'সংগ্রামের 


ভি 


রা 


খানার পাঁরচালকবগে'র: কাছে | 


ডেপদুটেশন পাঠাবে। 

(তন) সমস্ত সংস্থার ইউ- 
নিয়নগুূলি নিজ নিজ পাঁরচালকদের 
কাছে দাবী জানাবে যাতে 'স্থতা- 
বস্থা বজায় থাকে৷ 

(চার) যাঁদ তাতে. 'বিড়লার 
দম্ভ চূর্ণ না হয় তাহলে 'তাঁরশে 
মার্চ একাঁদনের প্রতীক . ধর্মঘট 
পালত হবে সারা বাংলায় বড়লার 
সমস্ত কারখানায়। 

ক্ষতি বর্মণের . কয়েকাঁট 
সংযোজন ও অরুণ সেনের সংশো- 
ধনপ সমেত সমস্ত প্রস্তাবাট 
সম্মেলনে সর্বসম্মীত্রমে গৃহীত 
হয়। | 

বিড়লার চন্রান্তকে ধিক্কার 
্দয়ে যব্তফ্রল্ট ভাঙ্গার ' কাজের 
মধ্যে বিড়লার অপকৌশলের কথা 
ফাঁস করে দিয়ে আরো বৃহৎ ও 
ব্যাপক সংগ্রামে একচেটিয়া প:ুজি- 
পাঁতকে চ্যালেঞ্জ করে প্রস্তাবের 
সমর্থনে সম্মেলনে বন্তব্য পেশ 


. করেন নীরেন ঘোষ, দীনেশ ভটা- 


ক্ষতি বর্মণ ও মাকেন্টাইল ফেভা- 
রেশনের “সম্পাদক সমীর ম:জ্তাফী 
ও আরও অনেকে । বিড়লার কারন 
খানার বিশজন ইউনিয়ন প্রাত- 
ধনাধি প্রঙ্তাবের সমর্থনে বন্তব্য 
রাখেন ও বিড়লা হেড আঁফুস 


নন্দন. জানায়। 
* “শবিড়লার তেত্রিশাট কারখানা 
ও সংস্থার প্রাতানীধরা এই যম্মে- 
লনে যোগদান করেন। তাঁদের ইউ- 
নয়নের প্রাতানাধদের নিয়ে এবং 
একাটি শান্তগালশ কো-আর্ডনেশন' 
কাঁমাটিও এই সম্মেলনে গঠিত 
হয়েছে। 


নির্মল বন্দোপাধ্যায়ের চিত্র রী. 


(দর্পপের রীভানাষ) | । 


পারিপাশ্বিক সম্পর্কে সচেতন 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ আত্ম- 
প্রকাশ করতে চায়! এই. আত্ম- 
প্রকাশের মাধ্যম ভাষা। কিন্তু যারা 
প্রকৃতির অভিশাপে মুখ বাঁধর হয়ে, 
জন্মায় তাদের তো এই» মাধ্যম 


আয়ন্তাধীন নয়। অথচ আমাদের ' 





তৰিল ছিল। এটা যেন তার' 
প্রকাঁতর বিরুদ্ধে প্রাতবাদ। কিন্তু 
মুরু-রাধর বিদ্যালয়ের অধ্যপর 
যখন তার সামনে কিছ রাগজ ও 
প্যাস্টেল দিয়ে তাকে বাঁসয়ে দিলেন 
তার অস্থিরতা 'নমেষে অন্তাঁহ'ত 
হল এবং শেষ পর্যন্ত রঙ তুিই 
তার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে 
দাঁড়াল । 
নিয়ামত শল্পচৰ্চা করেছে এবং 
বহ: পুরস্কার পেয়েছে। . 

+ প্রদর্শনীতে তাঁর ১৯৬৬ সাল 
থেকে আঁঙ্কত বিশটি ছবি উপস্থা- 
ধপত হয়েছে। এর মধ্যে জল রঙে 


“আঁকা কয়েকাঁট নৈসার্গক চিত্র, 


এবং “মেলা” ব্বাঁধর” চনৰ দুটি 


উল্লেখযোগ্য । 


শত 





তারপর থেকে সুনির্মল - 


|| t 
স্কুল দিয়ে সেই একঘেয়ে 
কেচ্ছার কাঁহনী--টাকা তছরূপের 
আঁভষোগ আরও নানা কেলেন্কারী। 
শিক্ষা দপ্তরে কংগ্রেসীদের পাঁর- 
বর্তে মার্কসবাদী : কাঁমিউনিস্টদের 
অধিষ্ঠান 'বাভন্ন বিদ্যালয়ে, প্রশা- 
|সনকে কলষমন্ত করতে পারেনি। 
বাভিন্ন জায়গায় অপরাধীদের 
চোখে আঙ্গদুল য়ে দোখিয়ে দেওয়া 
সত্বেও বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেওয়া: 
হয়নি! . 

একটি বিশেষ ঘটনা 'হসাবে 
অশ্বিনী কুমার 'দত্ত মেমোরিয়াল 
গার্ল'স হায়ার সেকে'ডারশ স্কুলের 
ব্যাপার উল্লেখ করা যায়। কল- 
কাতায় শরৎ বোস রোডে এক ভাড়া 
বাড়ীতে এই স্কুল। ছাত্রী সংখ্যা 


প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী প্রেমসুধা 
দের প্রিয়ভাজন। 

য্ন্তফ্ুন্টের আমলে আঁভিষোগ 
আসে ষে স্কুলের ডেভেলপমেন্ট 
ফান্ড থেকে এৰং অন্যান্য 'বাবদ 
হাজার হাজার টাকা নিখোঁজ 
হয়েছে। শিক্ষাদপ্তরের তরফ 
থেকে এক প্রাথমিক তদন্তে স্কুলের 
{হসাবে প্রচণ্ড গরামলের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে এবং এরপরই 
প্ীলশে আঁভযোগ করা হয়। 
ভাস ইনস্পেকটর অফ 
স্কুলস শ্রীমতী রমা গ্রপ্তা 
তদন্ত করতে: এসে ব্যাপার 


গোলমাল দেখে হসাবের “খাতাৎ ॥ 


প্ত্তর সমেত স্কুলের অফিস ঘর 


ও ল্যাবরেটরী তালাবন্ধ করে চলে , { 


গেছে৷ ল্ল্যাবরেটরণ তালাবন্ধ করার 


কারণ হল যে, বহ্ টাকার যন্দ্রপাঁত . 


নাক পাত্তা নেই। 
এরপর পুলিশ তদন্তে এসে . 


স্কুলের দারোয়ানকে সতর্ক করে 
যায় ষে' কোনোরকমেই যেন এই 
বন্ধ তালা খোল না হয়। 

' আভষোগ এবং প্রাথামক তদ-' 
ন্তের সঙ্গে সঙ্গেই 'শিক্ষাদপ্তরের 
‘তরফ থেকে স্কুলের গভাঁন“ বাঁকে 
খাঁরজ করে এবং একজন এড্‌- 
'মানিম্টেটর নিয়োগ করে প্রাথমিক 
ব্যবস্থা 'গ্রহণ করা হয়েছে। এঁদকে 
দেখা যাচ্ছে যে, অভিযন্তা হেভ- 
িম্টেস হঠাৎ স্বাস্থ্যের কারণে 


আাশ্বিণীবুমার দন্ত মেমোব্মাল 
টচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অচলাবস্থ| 
“ব্যবস্থা গ্রহণে শিক্ষাদগ্ঘ্নের গড়িমসি ৷ | 


(দপপের সংবাদদাতা) 


ছুটি নিয়ে সরে পড়েছেন এবং 
অন্য কাডীকে নৈজ দায়ি বাবে 
না দিয়েই। 

দু মাসের ওপর হল এই ব্যাপার 
রি উপয্স্ত 
দাঁয়ত্ে না থাকায় ছান্রদের কাছ 


থেকে ফি আদায় করা যাচ্ছে না।' 


'শাক্ষিকারা মাহনা পাচ্ছেন না! 
ছাত্রীদের ট্রান্সফার সাঁটাঁফ- 
কেট দেওয়া রন্ধ 'হয়ে গিয়েছে 
ল্যাবরেটরী বন্ধ থাকায় ছান্রীদের ৷ 
প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। স্কুল প্রায় 


অচল । 


এ্যাডামানস্ট্রেটর শ্রীমতী মঞ্জরণ 
গুপ্তা প্রথম কিছবাদন আগ্রহ নিয়ে- 
দিলেন আর সরকারের কাছে দর- 
বার করোছলেন 'বদ্যালক্প' ঠিকমত 
চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে । 






i কচ Ba নট চর 


আসা 


DARPAN, Price 30 ». 
f 





কিছুই হয় নি! তাই শ্ৰীমতী ' 
গুপ্তা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন, 
স্কুলের ব্যাপারে' আর কোন আগ্রহ 
নেই তাঁর।' শিক্ষাদপ্তর এখন প্রচার-. 
মূলক অষ্টম শ্রেণী পৰ্যন্ত শিক্ষা 
অবৈতাঁনক করতে ব্যস্ত ছোট- 
খাট স্কুল চলছে কি, না দেখারু 
সময় নেই তাদের। 
শিক্ষিকা এবং ছাত্রীদের দাবী ৫ 
অবিলম্বে স্কুল ঠিকমত চালু)" 
করার ব্যবস্থা; সরকারণ গ্রান্ট বাবদ 
পাওয়া আর ছান্রীদের কাছে, আদায় 
করা লাখ লাখ টাকার) হিসাবের . 
পর্ণ তদন্ত যতশীঘ্র সম্ভব শেষ 
করা; তদন্ত চলাকালশন অবস্থায় 
হেডাঁমস্ট্রেসের সাসপেন্সন; তদ-) 
ন্তের পর দোষীর উপযুক্ত সাজা, 


চল্নিভেচ্ছে 


রাপবাণী - অক্কণা - ভারতা ৷ 


২ এও জনস্তান্তয চিত্বপ্থহে 





RA Ea. সম্পাদক_হ'রেন বস; . | 
সম্পাদক কর্তৃক, মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজ . সবোধ মাল্পক স্কোয়ার কলকাতা-১৩ থেকে মশদ্রুত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


বাঙ্গলা সংবাদ' সাপ্তাহক 
ত্রয়োদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা 
শুক্রবার ২০শে মার্চ 
মূল্য তিরিশ পয়সা 
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ফরোয়া্ রকের বিরোধিতার 
"সি পি এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প 


সৰকাৰ গঠন কর| থেল ন। 
রাজ্যপালের চতুর ভূমিকা 


ব্যর্থতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম 
নিয়ে যে যডন্ত ফ্রন্ট সরকারের জন্ম 
সেই সরকারের অনিবার্য কারণে 
ষোলই ফেব্রুয়ারী পতন ঘটল মৃখ্য- 
মন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখাজীর্র পদ- 
ত্যাগে। রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে 
যন্তফ্রন্টেরও অবসান হল। এখন 
প্রশ্ন, ভাবষ্যং ক? এ প্রশ্নের 
উত্তর যাক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার কারণের 
মধ্যেই নিহিত আছে। 

এই সূত্রে একটা কথা বলে 
রাখা দরকার যে, অজয় মুখাজশী 
এবং তার দল বাংলা কংগ্রেস শুরু 
থেকেই সি পি এমকে বাদ 'দিয়ে 
যে ফ্রন্ট ও সরকার গঠনের প্রচেষ্টা 
বরাবর চাঁলয়ে এসেছে তার বার্থ- 
তার অন্যতম প্রধান কারণ ফরোয়ার্ড 
বকের অনমনীয়তা। অবশ্য সি 
পি এমের জনসাধারণের কাছে এই 
সমস্ত প্রচেষ্টার কথা খোলাখুলি 
ভাবে রাখার কৌশল অনেকাংশে 
[কল্প মিনি ফ্রন্ট সৃষ্টির বিরোধী 
জনমত গঠনেও সাহায্য করেছে। 
ফরোয়ার্ড ব্লক মাত্র একুশ জন 
বধানসভার সদস্য নিয়ে যে মান 
্রুন্ট বিরোধী প্রচেষ্টা চালিয়ে 
সাফল্য লাভ করেছে তা লক্ষণীয়। 
[স পি আই, বাংলা কংগ্রেস তো 
শেষ দিকে প্রায় উচিয়ে ছিল 
বকল্প সরকার গঠনের ব্যাপারে । 
ফরোয়ার্ড রক কিন্তু তার সংকল্পে 
ঢঢ় এবং বরাবর যে কথা বলে 
এসেছে শেষেও সেই এক কথা £ 
ক বাংলা কংগ্রেস, কি সি পি এম 
কোন দলকে বাদ 'দয়েই নতুন 
ন্ট নয়। চৌদ্দ পার্টর ফ্রন্ট 
য় বজায় থাকবে, না হয় ফ্রন্ট 
ভণ্গে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাই 
ল, কারণ ফরোয়ার্ড রককে কথার 
চুলঝঢারতে নড়ানো গেল না। 
বাংলা কংগ্রেসের তেত্তারশ, 
স পি আই তারশ, আর ফরো- 


রত রক একুশ (তন দিযে 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


চরাশি) এককাট্টা হলে তবেই - 


সি. পি এমের তিরাশিকে মোকা- 
বিলা করা যায়। যেহেতু ফরোয়ার্ড 
রক দুই বিবদমান শাবরের মধ্যে 
কোনটাতেই জড়িয়ে পড়তে চায়নি 
সেইজন্য কোন শিবিরই বিকল্প 
র্বস্থা সার্থক করতে পারল না। 
বিদ্রোহী পি এস পি (যারা 
ভাজন) নানা কানাঘুষোর মধ্যে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যপন্থা 
সম্পর্কে একটি বন্তবা হাজির করে- 
ছেন। দ; একজন পি এস পি 
নেতা ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজনীতির 
মধ্যে নেতাদের ব্যন্তগত সুবিধা 
অস্বাবধাই বেশ প্রাধান্য পায় 
এই কথা বলার চেষ্টা কর্রেছেন। 
অবশ্যই কোন রাজনৈতিক প্রস্তা- 
বাকারে নয় সাংবাদিক বন্ধুদের 
কাছে কানাকানিতে। 
বিদ্রোহী পি এস পির মতে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের [তিন মন্ত্রী ডাঃ 
কানাই ভট্টাচার্য, শ্রীশম্ভূ ঘোষ ও 
শ্রীভান্তভূষণ মণ্ডল যারা ওঁ পার্টর 
তারা সকলেই বিধানসভায় পুন 
নির্বাচনের জন্য সি পি এম মুখা- 
পেক্ষী। ডাঃ ভট্টাচার্য হাওড়া 
থেকে শ্রীমশ্ডল বারভূম থেকে এবং 
শ্রীঘোষ হুগলী থেকে নির্বাচিত 
হয়ে এসেছেন। এই তিনটি এলা- 
কাতেই ফরোয়ার্ড ব্লকের নিজস্ব 
রাজনৈতিক ভিত কিছু নেই। তাই 
এই তিন এলাকাতেই ওঁ পার্টিকে 
সি পি এমের উন্নততর সংগঠন ও 
প্রচারের উপর নির্ভর করতে হয়। 
তাছাড়া ফরোয়ার্ড ব্লক একথাও 
বুঝেছে যে জঙ্গী রাজনণীত ছাড়া 
পার্ট রাখা যাবে না। তাই বিগত 
সর্বভারতীয় অধিবেশনে পার্ট 
মাকসবাদই ফরোয়ার্ড ব্লকের 
নীতিনিয়ামক এই ঘোষণা করেছে। 


আবার সি নিত এম থেকে 
১০০১৮ 053 নি 





আলাদা রাজনীতি না থাকলে শেষ 
পর্যন্ত সি পি এমের অন্তভুন্ত 
রে 
ফরোয়ার্ড ব্লক বরাবরই ক্রিষ্ট। যার 
ফলে ফরোয়ার্ড ব্লকের বর্তমান 
সি পি আই, সি পি এম থেকে 
সম দূরত্বের নীতি। নিপ্দকরা 
এই নীতিকে স্বাবধাবাদ বলতে 
পারেন। কিন্তু কোন রাজনীতি 
স্মবিধাবাদের উধের্ব নিছক 
সুনীতি ভিত্তিক হতে পারে না। 
দৃশ্যে আসল নায়ক অবতীর্ণ 
হলেন। ১৯৬৭ সালে য্যন্ত ফ্রন্ট 
সরকারের পতনে এই নায়ক-_ 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব-শরু 
থেকেই লাঠি-সড়াক ঘংরিয়ে নাট- 
কের পাঁরণামে এবং সেই ব্যাপারে 
নিজের ভূমিকার সুস্পষ্ট ইঞ্গিত 


দিয়েছেন। এবারে কিন্তু & নায়ক তুলতে গিয়ে ক্রমশই এমন ,এক হলে আজ আর. অন্য কোন! পথ .. 
2545505481০ 


জপ সাল, সিটি ? 


অবশেষে তের মাসের যাত্তফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। এতে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পৃথ- 
বীর ইতিহাসে কোন দেশে কোয়া- 
লিশন মন্ত্রিসভা বেশী দিন টেকে 
নি বাঙলাদেশেও টি'কলো না। 
বিভিন্ন মতাদর্শী কয়েকটি দল যখন 
এক হয় তখন যতই তারা চেষ্টা 
করুক না কেন কিছুদিনের মধ্যেই 
একত্রে কাজ করার সমস্ত ইচ্ছা, 
৫... 
নৈতিক bee এই অবশ্য- 

হাত থেকে 
feat Sh se ot সরকার 
রেহাই পাবে এই ধারণা হওয়ার 
কোন কারণই ঘটে নি। 
পশ্চিমবাঙলার যাশ্গুফ্রন্টে বিরো- 
ধের সূত্রপাত সেইদিন হয় যখন 
দুইটি কমিউনিস্ট পার্ট এক সর- 
কারে মিলিত হয়। যে বিরোধের 
ফলে সরকার ভেঙ্গে গেল তা 
মূলতঃ যা্তফ্রন্ট কী ও কেন এই 
মূল বিষয়ে দুইটি দলের 
দৃষ্টিভজ্গতে আশমান জমিন 
ফারাক। 


দক্ষিণপল্থী কমিউনিস্টরা যাস্ত- 
ফ্রন্ট সরকারকে চিরকাল দেখে 
এসেছেন তাঁদের জাতীয় গণতান্ত্িক 
ফ্রন্ট গঠনের প্রথম পদক্ষেপ 
হিসাবে। যেহেতু তাঁদের জাতীয় 
ফ্রন্ট গড়তে হবে, যে ফ্রন্টে শ্রমিক 
কৃষক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে 
জাতীয় বনর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতি- 
শীল অংশের সমন্বয় ঘটবে, সেই- 
হেতু তাঁরা গোড়া থেকেই চান নি 
এমন কোন পথ নিতে যার ফলে 
অজয়বাবু সুশীল ধাড়া তথা বাংলা 
কংগ্রেসের শ্রেণীস্বার্থে কোন আঘাত 
লাগে। অপরদিকে মাক্সবাদশ 
কমিউনিস্ট পার্টির মতে পশ্চিম- 
বাঙলার যত্তফ্রন্ট ছিল জনগণ- 
যাত্রার শুরু। তাই তাঁদের মূল 
স্লোগান 'য্স্তফ্রন্ট সরকার সংগ্রা- 
মের হাতিয়ার”। যে সংগ্রামের ফলে 
মান্‌ষ তার শ্রেণীশত্রুকে চিনতে 
পারবে এবং তাকে আলাদা করে 
কোণঠাসা করে রেখে গড়তে পারবে 
এক শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট। সেই মত 
তাঁরা কাজও শুর করেন যার ফলে 
সম্পন্ন চাষী, জোতদার সম্প্রদায়ের 
প্রাতিনাধ দল বাংলা কংগ্রেসের 
সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। নিজ- 
স্বার্থে সি পি আই এগিয়ে আসে 
বাংলা কংগ্রেসের সমর্থনে, আসে 
ফরোয়ার্ড ব্লক এবং বিরোধ চরমে 
উঠতে উঠতে এমন এক পর্যায়ে 
গিয়ে পে'ঁছয় যার ফলে আর একত্রে 


‘কাজ সম্ভবপর হয় না। সরকারের 


পতন ঘটে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কার কথা 
ঠিকঃ এককথায় এর উত্তর না 
দিয়ে দেখা দরকার {নিজ িজ 
প্রোগ্রাম অনুযায়ী এগুতে গিয়ে 
কোন দল কী অবস্থায় আছে। 
প্রথমে সি শি আইয়ের কথা ধরা 
যাক। এই ভদ্রলোকরা দেখা যাচ্ছে, 
জাতীয় গণতান্ত্রিক" এক্য গড়ে 


স্কিন তে 


খেখীভিনতিক যুক্ক্র্ট গড়ে চুদন 


নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা এক fi 


চরম সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে 
এর কারণ ঘোলাটে রাজনৈতিক 
এই এক অদ্ভুত ৷ 


দৃম্টিভঙ্গি। 
কমিউনিস্ট দল যার কাছে প্রধান 
শত্রু অপর কমিউনিস্ট দল। 


তাই 
সি পি এম বিরোধিতা করার জন্য : 


এ'রা বিন্দুমাহও দ্বিধা করেন না. 


মখে শ্রামিকশ্রেণীর জয়গান গেয়ে 


দারোগা রাই, অজয় মুখাজশী ও 
তাঁদের নেত্রী ইন্দিরাজীর সঙ্গে 


গাঁটছড়া বাঁধতে । অবশ্য এ'রা সক- 
লেই “প্রগতিশীল”। শুধু আশংকা 


হয় যে এমন একটা সময় আসবে 
যখন ক্রমান্বয়ে এই সব ব্যান্তর 
নেতৃত্ব মানতে গিয়ে সি পি আই. 


দেখবে যে সে নিজে নেতৃত্ব দেবার 


সমস্ত ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে 


এবং একট সামান্য ঠাঁই পাওয়ার 


নিয়ে যাওয়া। নিঃসন্দেহে এটি ঠিক: 
প্রস্তাব কিন্তু কার্যত তা কতটা 


হয়েছে এখনই বলা কঠিন। কারণ 


দেখা গিয়েছে বিভন্ন স্থানে কৃষকে l 


কৃষকে, শ্রামকে শ্রমিকে হানাহানি 
হয়েছে যার দায়িত্ব সর্ববৃহৎ দল 


হিসাবে সি পি আই-এম নিশ্চয় 
এড়াতে পারে না। শ্লেণীভিত্তিক 
ফ্রন্ট ত শুধ মুখের কথায় হয় না 
তা গড়তে গেলে এখন কাজ শ্বরু 


করা দরকার। এবং এই ফ্রন্ট ওপর. 
থেকে চাঁপয়ে দিলে চলবে না, একে 
গড়ে উঠতে হবে মানুষের মধ্যে 
থেকে । মানুষকে তার চেতনা দিয়ে: 
7৮4. 
জনীয়তা। 

এবং এই কাজ শুরু করতে 
হবে এখনই। সরকার থাক বা না 
থাক সি পি এম-এর প্রতিটি গ্রামের 


লোকাল কমিটির উচিত এখনই 
মানুষকে একত্রিত করা আগামী 


দিনের প্রচণ্ড সংগ্রামের" জন্য। 
প্রাতাঁট বামপন্থী দলের কর্মশদের 
কাছে আবেদন রাখতে হবে একটি 
শ্রেণীভীন্তক ফ্রন্ট গড়ে তোলার 
জন্য। যাঁদ কোন দল না আসে 
যদি কোন দল এই সংগ্রামের সামিল 
হতে আঙ্গীত্ত জানায় তাহলে ক্ষেতে 
খামারে কলে কারখানায় মানুষ তার 
নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে 
নেবে কে তার শ্রেণীশন্র কে তার 
মিত্। আজকের দিনে যখন বাম- 
পন্থা আন্দোলন দ্বিধাবিভন্ত তখন 
হতাশ না হয়ে এখনই উচিত কাজ 
শুর করা আরেকাঁটি যাত্ত্রন্ট 
গড়ার যে যাস্তফ্রল্ট নিপশীড়ত 
সংগ্রামের দিকে নিয্নেযাবে। প্রচণ্ড 
" শক্তিশালী শ্রেণীশত্রকে রুখতে 


এ] Ed 


নি এ 





দই]. 


বাস্তবিকই আপনাদের বশে 
‘ফেব্রুয়ারীর দর্পণে চাণক্য সরকা- 
রের মাক্সবাদ সুভাষবাদ ও গান্ধী 
বাদ শীর্ষক রচনাট পড়ে আমি 


. হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম । | কারণ ' 


আপনারা এই রচনায় ফরোয়ার্ড 
' ব্লককে চিরাচরিত পন্থায় জোতদার 
ও বাণকণশ্রেণীর দল বলা থেকে 
ক্ষান্ত হয়েছেন। এই পাঁর্টর সভ্যরা 
নিজেদের সর্বহারা শ্রেণী প্রাতা্নাধ 
বলেই পরিচয় দেয়। যাদও “সপ্তাহ” 
পত্রিকা এই পার্টিকে নিম্ন-মধ্য- 
বিত্তের পার্টি বলে শ্রেণী! নির্দেশ 
করে তবুও এীতহাঁসকভাৰে শ্রামক 
শ্রেণী প্রাতভুর দিকে এর অমোঘ 
জয়ষান্রাকে অস্বীকার + করতে 
পারেনি। পার্ট কর্মীরা মনে করে 
একটি 'বিস্লবী পাট ফর্ম হয় না, 
জনগণের থেকে ইভলভ্‌ হয়। তারা 
হো আর কাচ্দ্রোর দিকে অঞ্গহীল 
দেশ করে। , 

এ পার্টর সভ্য ও সমর্থকরা 
মনে ' করে “ন্তোজী সুভাষচন্দ্র 
বস; তার বন্তব্যে শ্রেণী সংঘর্ষের 
' কথা রেখেছেন কনা,অথবা নিজেকে 
মার্কসবাদী বলে কোনোঁদন ঘোষণা 
করেছেন, কিনা সে আলোচনার দন 
আজ নয়” বলে মূল বন্তবঃকে ঠেলে 
দেওয়া সাধ: সাংবাদিকতা নয়! 
তাঁদের মতে. নেতাজী শ্রেণী সংগ্রা 
মের কথা বলেন। 

“Jt is the have-nots who 
will benefit,at the expense 
of haves and the Indian mass- 
€5 have to be classified among 


the have-nots.”  (Haripura 
address) তানি দ্বন্ৰতত্বের কথা 
বলেন “The Gandbaites of 


1920 were the left wing in 
the Congress, but 36 does not 
follow therefrom that they 
are the left wing today. ‘The 
Jeftists of yesterday, often, 
but not always become the 
rights tomorrow (Cross Road 
— 175) . 

অবশ্য আমি এখানে দেখাতে 
চাইছি না নেতাজী নিজেকে মার্কস- 
বাদী বলে স্বীকার করেছেন। 
উরটদ্কির ভীন্ভীট, স্মরণায়--“আম 
মাকসিবাদী কথাটই অমাকর্পীয়।» 
তবে মনে-করব গ্রণ-নায়কের একাঁট 
মাকসবাদী ! .পার্টি , খ্াংগঠনের 
ঈপ্দাকে। (Cross 7২০৪০-_179) 


টি ইউ সি, এ আই এস এফ, এ 
আই ওয়াই এল, এমন কৈ কিষাণ 
সংগঠনেরও নেতা -স'ভাষ বস কৃত 
. তিপনরাউত্তর" কংগ্রেসের বাম গররিষ্ঠ 
গণ সংগ্রামের ডাক দেওয়া ওয়াক । 


* কর্মিটি কি জনগণতাল্তিক ফ্রণ্ট 


€সোঁদন এই মুখরোচক শব্দটি 
ব্যবহৃত হয় নি) ছিল না? অথবা 
ফরোয়ার্ড রক ৫১৯৩৯), ন্যাশ- 
ন্যাল ফ্রন্ট কি বলে? রমাঁ রোঁলা 
কি সুভাষের কাছ থেকে শোনেন 
ন_বোসের মতে সমাজতন্ত্দের 
যদি সফলতার সঙ্গে কাজ করতে 
হয় তবে গ্রামে সংগঠন গড়ে তুল- 
তেই হবে। এ কাজ আরও প্রয়ো- 


কিন্তু সোদন একে “জাতীয়তাবাদ 
(উগ্র) বলে 'বিদ্রান্তিকর প্রচার 
কায়েম স্বার্থ চাঁলয়োছিল, ‘কিন্তু 
এ যদি জাতীয়তৃবাদ হয় তবে নব 
আন্তর্জাঁতকের স্রষ্টা মাও-সে তু 
উগ্র জাতাঁয়তাবাদশ। , তান বলেন 
“শবদেশশ িনিষের অন্ধ অন্করণ 
করে চাঁন তার নিজের বহু ক্ষতি 
করেছে-এমন কি মাক্সবাদের 
বেলায়ও তার ব্যাঁতক্রম হয়৷ না” 
মূল প্রশ্ন! চাচা হোর নেতৃত্ব, কী 
ছিলো?" তান ‘ক এই যুদ্ধে “চাল 
দাও, ডাল দাও, ছেলে দাও” এর 
স্লোগান তুলোছলেন? সামাজ্যবাদ 
ফরাসী ও ফ্যাসীবাদশ জাপানের 
বন্দে তাঁর মূল অবস্থান ক 
জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন 'দয়ে- 
ছিলো ৯ ফরাসীরা চাচার আশ্বাস 


পাওয়া সত্বেও, বীর্যবান' নেতৃত্বের" 


ভয়ে জাপানদের সঙ্গে কি হাত 
মেলায়াঁন2 সেদিন ভারতবর্ষে 
স্বাতন্ত্হণন নপুংসক কাঁমউীনিস্ট' 
পার্ট চার্টল বা হিটলারের সঙ্গে 
বলডাল্সে মত্ত হয়ে কমিউীনিস্ট : 
শব্দটায় কলঙ্ক দিলেন। আর. এই 
সময় চাচা বাক-বো থেকে ডাক 
দিলেন সশস্ত সংগ্রামের। টন্কিন 
থেকে ১৯৪১-এর জহনমাসে প্রচা- 


{রত ইস্তাহারে বলা হল-_“মাহেন্দ্র- 


ক্ষণ সমনপাঁষ্থত। জামান? প্রায় 
পরাজিত। তার পরাজয়ের ফলে 
জাগানেরও পরাজয় ঘটবে। তার- 
পর আমোররান ও চীনারা ইন্দো- 


চীনে ঢুকবে এবং গলপন্থশরা । 


জাপানীদের বিরদ্ধে অভ্যুত্থান 
করবে।  ইন্দোচীনে বিশ্ঞ্খলা 
সৃষ্টি হবে। আমাদের ক্ষমতা 
দখলের দরকার হবে না কারণ 
কোনো ক্ষমতাই থাকবে না?” 
চাচা বেচে গেছেন তাঁর দেশে 
সাগ্নাজ্যবাদী গ্ৰন্ধীবাদণ ও “স্যাম্টি- 
»শীল মাকসকদী”রা ছিল না। 
। ১৯৩ সন থেকে তান যে ইণ্গিত 
দিয়েছেন তা এ ইস্তাহারে রূপ 


রক 


, দেবার জন্য পিপলস 


হৃভাষচন্দ্ের প্রতি অবিচার 


পেল ইন্দোচীনে। আর কৃষি 
অধদ্যষিত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী বেতারে অন্তপ্রাণিত অগাষ্ট 
বিপ্লবে যখন মধ্যপ্রদেশ, বিহার, 
রার কৃষকশ্রেণী সমগ্র ছান্রসমাজ 
এগিয়ে আসছে-বিকম্প বিস্লবী 
নেতৃত্ব' মাথা চাড়া দিতে চাইছে 
তখন “দেশদ্রোহী বোসকে সোনার 
বাংলার ভূমি স্পর্শ” করতে না 
ওয়ারে 
পি সি যোশ আহ্বান জানাচ্ছেন। 
তারও কছু পরে ইস্তাহারের কথা- 


গুলই শোনা গেল জন-গণ-মন- 


আঁধনায়কের কম্ঠে। “ভারতায় 
খাস এলাকায় আর একাঁট মাত্র বপ- 
য় 'ব্রিটশবাহিনর উপর সংঘাঁটত 


- হলে ও ভারতীয় মন্ত ফৌজের 


ভারতভূমিতৈ পদার্পণের সঙ্গে 
সঙ্গে বোম্বে হতে কলকাতা, মাদ্রাজ 


হতে দিল্লী পৰ্যন্ত ‘বিস্তৃত ভার- 


তীয় জনতাস্বরূপ বার্দখানায় 
অগ্নিসংযোগ হবে। এ দুর্বার 
গণ-উদ্দামকে প্রশমিত করার সাধ্য 
কারোর নেই। শব বিপ্লবের 


ইঙ্গিত বা ট্রগার আকসনই হবে 


সহায়ক জাপ বাহিনীর কর্তব্য» 
সর্বশেষে “দেশ থেকে পাঁলয়ে 


বিস্লবের এজেন্ট হওয়ার ঘণ্য কাজ 


ও গৌরবময় দায়ত্বও পালন 
করেছেন৷ 

অথচ গণনায়ক সুভাষ বস? 
এগাল কছুই না করেও কশ আঁব- 
চার পেয়েছেন শ্ধ্মাত্র দেশোদধা- 
রের জন্য ফ্যাঁসস্তদের বন্ধু করে, 
যাঁদও স্তাঁলন দেশরক্ষার জন্য 
ফ্যাঁসস্তদের বন্ধ করোছলেন। 
১৬-৯-৬৩-তে বোস সম্পর্কে 


স্তালিনের মনোভাব দদিয়াকফ 
যুগান্তরের 'সংবাদদাতাকে' সুল্দর- 


গান্ধিজী ৪ জালিয়ানালাবাগ 


কয়েকদিন পূর্বে আনন্দবাজার 
পান্রকায় (পয়লা, দোশরা মার্চ 
উনিশশো সত্তর) জনৈক পাঠক এক- 
খাঁন চিঠির মাধ্যমে শ্রাউৎপল দত্ত 
রচিত ও সত্ম্বর অপেরা কর্তৃক 
সম্প্রীতি আঁভনশত “জালিওয়ানা- 
লাবাগ” যাত্রাভিনয় পুস্তকথানিকে 
বেআইনী ঘোষণা করার জন্যে 
আবেদন জানিয়েছেন। উত্ত পন্র- 
লেখকের ক্ষোভের কারণ এই যে, 
শ্রীউৎপল দত্ত নাক তার জািও- 
য়ানালাবাগ যাত্রাভিনয় পালাটিতে 
গান্ধীজনীকে বিশবাসঘাতকের 
ভূমিকায় চিত্রিত করেছেন' এবং 
তাতে গান্ধীভন্তদের প্রাণে আঘাত 
লাগার' অবস্থা . সৃষ্ট হয়েছে। 
আবার পাঁচই মার্চ, (১৯৭০) 
তারিখের আনন্দবাজার : পত্রিকায় 


| 


উল্লেখ করা হয়েছে তাকে নুন- 
বিহীন ব্যঞ্ষনের মতোই শবস্বাদ 
বলে মনে হয়! কারণ জালওয়ানা- 
লাবাগ' হত্যাকান্ডের ন্যায় একটি 
মর্মস্পশশী ঘটনায় ভারতের জাতীয় 
নেতার ভূমিকা অদৃশ্য থাকার 
ভিতরেও একটা রহস্য আছে বলে 
সন্দেহ হয়। এই প্রসঙ্গেই মনে 
ভেসে ওঠে অতাঁত দিনের সেই 
ব্রিটিশ জাম্াজ্যবাদী বর্বরতার 
ছাঁবিটি। জালিওয়ানালাবাগ হত্যা- 
কান্ড একটি আকাদ্মক ঘটনা ছিল 


‘লোভে লোভে বেধেছে সংগ্রাম 


পঙ্ক শয্যা হতে”_এই ক্রুদ্ধ ভাষায় 


ধধকার দেবার: জন্যে ছুটে গয়ে! ', 


ছিলেন জাপান. হয়ে আমোরকা 
পৰ্যন্ত৷ ফযদদ্ধাবরোধাী প্রচারের 
জন্যে কবিকে অনেক বাধার ও 


'দস্যদের হাতে । 


i 
৮ 
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লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতেও হয়ে- 
ছিল। অপর পক্ষে সেই সময়েই 


সাম্রাজ্যবাদকে পাঁরপূর্ণ সাহায্য 
করার জন্যে এগিয়ে গেলেন। - 
যুদ্ধান্তে ভারত স্বায়ন্ত শাসন তো 
পেলোই না বরং সেই সময়কার 
সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলকে দমন 
করার জন্যে বৃটিশ শাসকরা রউ-' 
লট আইন প্রণয়ন করলেন। আর 
তার প্রাতবাদ করতে গিয়ে পাঞ্জা 
বের অমৃত সহরের প্রাচীর বোষ্টত , 
জালিওয়ানালাবাগে অজস্র মান্ষ 
খুন জখম হয়োছল এ বৃটিশ 
সেই মর্মান্তিক 
কাহিনীর ইতিবৃত্তি স্মরণ করে 
এদেশের মান্দষ এখনও ক্রোধে 
জবলে ওঠেন। জালওয়ানালাবাগ 
হত্যাকান্ডে তখন সমস্ত ভারত 
চণ্চল হয়ে' উঠলো। এমন 'ি 
রবান্দ্রনাথের প্রশান্তি পর্যন্ত ভঙ্গ 
হল। কবি ক্রোধে, ক্ষোভে জলে 
উঠলেন। তৎক্ষণাৎ সেই মন্হূর্তে 
রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে' প্রস্তাব 
পাঠালেন দিল্লীতে উপস্থিত হও- 
যার জন্যে, কারণ তান গান্ধীজীকে 
লিখোঁছলেন তারা দ:জনে মিলে 
এই নরঘাতা নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ 
জানাবেন তৎকালীন ভারতের বড়-" 
লাট মিঃ চেমৃস্ফোর্ডের 'নিকট। 
কিন্তু, পাঁরতাপের সঙ্গে হলেও 


বলতে হয় যে গ্াাম্থীজ+ রবীন্দ্র" 


নাথের সেই প্রস্তাব সরাসাঁর প্রত্যা- 
খ্যান করেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 
চুপ করে থাকতে পারলেন না 
একটা কিছ প্রতিবাদ দরকার মনে, 
করে .তান তার নাইট খেতাবাট 
বড়লাটকে ফিরিয়ে দেন এবং কঠোর 
ভাষায় জালওয়ানলাবাগ হত্যা- 


ফোর্ডকে একটি চিঠিও দেন। এই 
ঘটনায় অগত্যা গাম্ধীজীও ব্াটশ | 


সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপ- 
. হারাটি (ভক্টোরয়া ক্রশ পদক ) 


বড়লাটকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। 


, রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজী কেউই 


বুর্জোয়া ভাবাদর্শের গশ্ডীর বাইরে 
ছিলেন না, তব:ও একথা অনস্ব- 
কার্য যে, রবীন্দ্রনাথের ভিতরে বহ , 
বৈপরাঁত্য কিংবা ছন্ থাকা সত্বেও 4 
তান তার মানবতাবাদধ চেতনার 
প্রভাবে বহু সময়েই সামাজ্যবাদী 
ফ্যাসীবাদী নিষ্ঠুরতার 'বরুদ্ধে 
প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। 
পরিশেষে একাট কথাই বলতে 
চাই যে ভারতীয় রাজনীতিতো" 
গান্ধীজীর আবির্ভাব থেকেই তান 
(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায়) 


৫. 
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(মুর সৰকাৰ ও সাঞ্গাতিক শিল্পগাহিত 


ইতিহাসের পুরোনো ' বিবর্ণ 
পাতাগুলোর দিকে তাকাবার প্রয়ো- 
জন নেই, উনিশ শো ছেযাট্র সেই 
আগ্ন-ঝরা 'দিনগুলোর স্মৃতি 
নিশ্চয়ই আমরা ভুলি 'নি। খাদ্য- 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আগুন 
জবলেছিল বাঁসরহাট থেকে সুদূর 
উত্তর বাংলায়, চাঁত্বশ পরগণার 
দশষ্টপাণ্চল থেকে 'মোদনীপররের 
কৃষিপ্রধান গ্রামীণ আবহাওয়ায় 
বয়স নির্বিশেষে মানুষের সে কী 
অপাঁরসীম ক্রোধ, 'কণ প্রচণ্ড ঘ্‌ণার 
আঁভব্যান্ত। ক্ষমতাসীন নেতাদের 
কুশপুত্তালকা শুধু নয়, বসমতী- 
, ব্যতীত কলকাতার প্রথম শ্রেণীর 
সংবাদপন্রগলও পড়েছিল সেই 


প্রজবলন্ত ' বিদ্রোহবাহুর প্রদাঁপ্ত , 


শিখায়। 

বাংলাদেশের মানুষ আঁস্থর ' 
হয়ে উঠেছিল একটা পাঁরবর্তনের 
জন্য যার ফলে স্বাধীনতা-উত্তর। 


দাওয়া নয়, পৃথিবীর যে কোন 
সভ্য দেশেই রাষ্ট্রের সরকারী 
)্যবস্থাপনায় যা ঘটে থাকে, এখান- 
কার মানুষদের দগ্য যে তাদের 
সেই ,ন্যনতম ন্যায্য দাবাটচকু 
আদায় করতে রাস্তায় নামতে হয়। 

বামপন্থী দলগ্ীল তখন সাঁম্স- 
ললিত ছল না, জনতার এঁকাদ্তিক 
আঁভব্যন্তকে রূপ দেওয়া তাদের 
পক্ষে বুঝ তখন সম্ভবও ছিল না। 
এবং যে যা-ই বলক খাদ্য-আন্দোলন 
এবং পরবতী ঘটনাগুজিতে রাজ- 


নদে 
শেই দুই বিপরীত গোষ্ঠীর রাজ- 

দলগদীলকে যুন্তফ্রল্ট গঠন 
করে দেশশাসনে এাঁগয়ে আসতে 
হয়েছিল৷ কিন্তু রাজনীতি যেহেতু 
এখন শোঁখীন: খেলোয়াড়দের ক্‌ট- 
বৃদ্ধির চাল এবং বিধান সভার 
সদস্য হলেই ‘তান যে ধোয়া 
তুলসণপাতা হয়ে যান না- তার 
[প্রমাণ বাংলাদেশের পরবতী ইতি- 
হাস--নোংরা চক্রান্ত, কুধাসত 
বিশ্বাসঘাতকতা, দেশপ্রেমের মুখো- 
শের আড়ালে শয়তানের ভ্রকাঁট। 

ইতিহাস আবার প্রমাণ' করল, 
শতকরা সাতাত্তর জন নিরক্ষরের 
ঘ্বেশেও মানুষ অচেতন নয়। সে 
জানতে চায় কে বেইমান, সে বুঝতে 
চায় কে তার সোনার স্বপ্নকে 
ধূলিসাৎ করে দিয়ে নিজের উত্তর 


নিতাই বস্থু 


পুরুষের সাাঁনাশ্চত এনরাপত্তার 
ব্যবস্থা করে রাখতে, চায়। সুখের 
কথা, রাজনৈতিক, দলগ্দীল িজে- 
দের পর্কতপাঁরমাণ বিরোধিতা 
সত্বেও জাগ্রত জনতার কল্লোলধবাঁন 
শুনতে পেয়েছিল, শ্রামক-কৃষক- 
কর্মচার-শিক্ষকের এক্যবদ্ধ বন্ত্র- 
মুষ্টির সামনে বিভেদনণীতর প্রচার 
বুঝি বা সম্ভব ছিল না। বাংলা- 
দেশে নতুন ইতিহাস রাঁচত হল 
মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, 
তাঁত্বক এবং তথাকাঁথত দ্‌রদর্শশ 


লিত করে তুলেছে। নিত 
পরে যেটুকু সুখ-সুবিধা সরকারী 
আনূুকূল্যে 'িতাঁরত হয়েছে বা 
বেসরকারী উদ্যোগে বন্টন করা 
সম্ভব হয়েছে তার 'সংহভাগ 
পেয়েছে শহরে অবাস্থত ধাঁনক 
শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত মানুষেরা 
পরবর্তীকালে 'শল্পাণ্ঠুলের নিম্ন" 
মধ্যবিত্ত মানুষেরাও এর কিছ; 
কিছ; প্রসাদ পেতে শুরু করোছল। 
কিন্তু মোট জনসংখ্যার শতকরা 
আশিভাগ গ্রামাণ্চলে কৃষি ব্যবস্থার 
সঙ্গে সংয্যস্ত যারা বছরের পর 
বছর জোতদারের শোষণে নপট- 
ডিত হয়েছে। যুত্ততক্রল্ট সেই অৰ- 
হেলিত লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের 
সামনে 'আশার দীপবার্তাকা নিযে 
এসোঁছল, তারা প্রথম সচেতন হয়ে 
উঠল নিজেদের আঁধকার সম্পর্কে, 
বুঝতে পারল যে পড়ে পড়ে মার 
খাওয়ার দিন শেষ হয়ে আসছে, 
জোতদার মহাজনদের সামনে দাঁড়িয়ে 
পুরপুরষের রক্কের খণের হিসেব- 
কেশ করতে হবে। এই বোধ 
সণ্তারত হল, 'শক্পাণ্চলে শ্রীমক- 


- - দের মধ্েও--বিশেষ সবধাভোগণ 


কতিপয় ব্যান্তর 'ববেকহীীন নির্মম 
তার.ন্যনতম ন্যাষ্য পাওনা দাঁব 
করতে শুরু করল। কে দিকে 
ঘেরাও আরম্ভ হল এবং তার আঁন- 
বার্য পাঁরণতি . আইন, শৃঙ্খলার 
অবনতির আঁভযোগে কেন্দ্রীয় 
বিলাপ, লক আউট, ক্লোজার, 
বিক্ষোভ, মিছিল, “অনশন, ধর্মঘট 
ইত্যাঁদ ইত্যার্দি+ এমনিভাবে ক্ষেতে 
খামারে, কল-কারখানায় আঁফসে- 
আদালতে, বাভিন্ন শিক্ষা প্রাতি- 
ম্ঠানে 'কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহ ধ্বাঁনত 


হতে শুরু করল। শবাক্ষপ্ত ভাবে_ 


কয়েকটি ক্ষেত্রে হয়তো কিছু ভুল- 
ভ্রান্তি হয় নি বা হচ্ছে না, তা নয়, 
তবে সামাগ্রকভাবে দরিদ্র এবং মধ্য- 
বিত্ত জনসাধারণ, এবং এরাই মোট 
জনসাধারণের শতকরা 'িনরানববই- 
ভাগ, একটা অশান্ত উদ্বেল জীবন 
তরগ্গে ভাসছে একথা বুঝতে সমাজ 
তাত্বক হওয়ার প্রয়োজন ঘটে না। 
যদিও আমাদের দুর্ভাগ্য বাংলা- 
দেশের বামপন্থী র্যজনৌতিক দল- 


নেতারা এই আঁম্থরতাকে একটা 
একক গতিশীল সংগ্রামী চেতনায় 
রূপাঁয়ত করতে সচেষ্ট হচ্ছেন না, 
পারস্পরিক দলাদাল ও শাঁরকী 
সংঘর্ষে লিপ্ত থাকাই যেন এদের 
প্রধানতম কাজ হয়ে দাঁড়য়েছে। 


তন 
সমাজের আভ্যন্তরীণ এই 
অস্থিরতার পারপ্রোক্ষতে গত তন- 


চার বছরের শিল্প সাহিত্যকে 
আমরা কি কোনো নতুন; আলোকে 
দেখতে পেয়োছ £ রাজনীতির ক্ষেত্রে 
এই যে একটা বিরাট পটপারবর্তন 
ঘটল যার সংদুরপ্রসারা প্রতিক্রিয়া 
অর্থনীতিকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত 
করেছে, সামাজিক ম.ল্যবোধগর্গীলকে 
একটা নতুন 'তর্যক দৃষ্টিভাঙগতে 
পুনমূ্সায়ণ করতে বাধ্য করছে 
তার কি কোনো রেশ, ক্ষীণতম 
রশ্মিটুকুও সমকালীন 'শিল্পসাহ- 
ত্যকে প্রভাঁবত করছে? আমাদের 
পরবর্তীকালে এীতিহাঁসক এবং 
সমাজতাত্বকেরা যখন এই কালের 
সামাজিক অবস্থা নিয়ে বিচার- 
বিশ্লেষণ করবেন, তখন তাঁরা 
বিস্মিত হবেন। তাঁরা জানতে পার- 
বেন, রাজনোতিক পাঁরবর্তনের মুখে 
দাঁড়য়েও অশান্ত জনমানস শিল্প 
সাঁহত্যের ক্ষেত্রে কীভাবে গতান:- 
গাঁতিক প্রথাসিদ্ধ পদ্ধাততে আঁবচল 
থাকতে পারে। 

সমাজের দর্পণ রঙ্গমণ্তের, কথাই 
ধরা যাক। বৃহৎ মণ্টগিতে 
এখনো সেই নিটোল গল্পের আঁধি- 
নাট্যকার কর্তৃক নাটক্করচনার প্রথা 


চলছে। যারা নাটক নিয়ে চিন্তা - 


করেন, উপকরণ ও প্রকরণ 'িয়ে 
সমকালীন সামাজিক অবস্থার সঙ্গে 
পা মিলিয়ে চলতে চান, সামাজিক 
ঘটনার প্রেক্ষাপটে সামাজিক বাস্ত- 
বতাকে নাটকের মাধ্যমে বিচার ও 
বিশ্লেষণ করতে চান, তাঁদের স্থান 
আনাচে-কানাচে, কারণ বৃহৎ মণ্য- 
গহীলির ব্যবসায়ী মালিকরা তাঁদের 
সখের খেলায় এদের প্রবেশাধকারে 
অনুমাতি দেবেন না। জাতীয় নাট্য- 
শালার দাবি শিশির ভাদহাড় করে- 
ছিলেন, বর্তমানেও বাভল্ন মহল 
থেকে উচ্চারিত হয়, কিল্তু আমা- 
দের আশঙ্কা, খেলাধূলার স্টোডি- 
যাম এবং জাতীয় নাট্যশালা উভ- 
য়েই কিন্তু আশাপৃরণে সমার্থ- 
বোধক নয়। স্টেডিয়ামের দর্শক- 
দের ইচ্ছাকে খুশি করতে কোনো 
।মস্তিচ্কের প্রয়োজন নেই, কিস্তি 
নাটশ্যলার সঙ্গে যেহেতু শল্পের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তদুপরি 


জাতীয়” নামক একাঁট বিশেষণ 


তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অতএব তার 
দায়িত্ব গুরুতর! কিন্তু জাতীয় 
নাট্যশালা আদৌ যাঁদ কোনো দিন 
প্রাতাষ্ঠত হয় তাহলে হয়তো দেখা 
যাবে সরকার আমলাতান্িক সুপা- 
শে 'এবং বেসরকারী মরুবহীর 
জোরে এমন ব্যান্তরা কাঁমাটতে 
এসেছেন যারা হয়তো লোহালক্ক- 
ডের দরদাম করতে করতেই বার্ধ- 
ক্যের প্রান্তসমায় পৌঁছে গেছেন 


এবং আর পাঁচটা আন্ুষ্গিক 
আমোর-প্রমৌদের সঞ্গে মনে মনে 
নাট্যামোদী" হওয়ার বাসনা জেগেছে; 
এর সঙ্গে যাঁদ "গাঁরশচন্দ্র ও 
'দ্বিজেন্দ্লালের নাম জানা থাকে 
তাহলে তো সোনায় সোহাগা। 
একথা অস্বীকার করে লাভ 
নেই বাংলাদেশে এখনো নাটকের 
দর্শক সৃষ্টি হয়ান। এখনো 
দর্শকেরা প্রেম-বাৎসল্য-হাস-্ষাল্লী 
মিশ্রিত এক ধরণের সস্তা ভাবাল- 
তাময় প্যাচপেচে নিটোল কাহিনী 
চান, তৎসহ খানকয়েক গান এবং 
জনাপ্রয় হাস্যরসিকদের ভাঁড়াম। 
থিয়েটারের প্রবেশমূল্য যেহেতু বোশ 
অতএব প্রায় তন ঘন্টা ধরে দর্শক- 
দের নানাবিধ রুচির যোগ্বান দেওয়া 
যেন নাট্যপারবেশনার সর্বাপেক্ষা 
আবশ্যক এবং গুরুতর দাঁয়ত্ব। 
এই ধরণের একটা জৌলো, কাঁন্রম 
বোধ চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আরো 
মারাত্মকভাবে সংক্রামত। উনাঁবংশ 
শতাব্দীর যাত্রা-খেউড়-ঝদমর-কাঁব- 
গান প্রভাতি নিম্নশ্রেণণীর রুচিসম্পন্ন 
জনাপ্রয় শিল্পের বেনামদার বর্তমান 
কালের হিন্দ চিনের কথা এ প্রসঙ্গে 
বলছ না। বাংলা চলাচ্চত্রের বাজার 
পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের 
বর্তমান সম্পর্কের ফলে কোণঠাসা । 
এর উপর শতকরা প'য়াত্শ জন 
অবাঞ্গালী বাংলা দেশে বাস করেন, 
বিশেষত কলকাতা" ও শিল্পাঞ্চলে 


এই হার শতকরা প্রায় আটচাল্লশ।, 


হাল্কা চটুল ছ্যাবলামর ফলে 
বাঙালণ সমাজে, বিশেষত তরুণ- 
মহলে হিন্দী ছায়াছবির অগ্রাত- 
হত দাপট। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, 
যে বাংলা দেশের রাজনীতিতে এখন 
প্রত্যেকটি সংগঠনে তরুণ ও যুবক- 
দের একচ্ছত্র আধিপত্য সেই দেশের 
যব সমাজ কি করে 


জিক বোধরাহত 'হন্দী ছবির জন্য. 


পাগল, বেতারে 'াবিধ ভারতণর 


ti 


1 তিন -, 
অনুষ্ঠান শুনতে ক্লান্তহীন 
শ্রোত। বাংলা ছবির প্রযোজকদের 
কোনো উপায় নেই দ:পয়সা 
আনতে গেলে এঁ ঢং-এ ছাঁব কর- 
তেই হবে। সুতরাং একদিকে 
বাংলা ছাঁবর বাজার কোণঠাসা, 
শিল্পসংাশ্লষ্ট  টেকাঁনীসয়ানদের 
বাঁচার মত মজুরী নেই, আঁধকাংশ 
প্রেক্ষাগৃহের মাঁলক বাংলা ছাঁব প্রদ- 


শনে আগ্রহী নন, চলচ্চিত্র ?শল্প- 


সংরক্ষণ সাঁমাতর সঙ্গে আভনেত্‌ 
সঞ্ঘের সংঘাত, অনুন্নত ল্যাবরে- 
টাঁরর ব্যবস্থা-অন্যাদকে “হিন্দী 
ছবির ক্রমবর্ধমান: জনীপ্রয়তা, রাজ- 
নৌতক ও সামাঁজক বাস্তবতার 
দবন্ৰ-সংঘাতাবহীন ঘুম-পাড়ানিয়া 
গানের আয়োজন। আমাদের 
দুর্ভাগ্য, গত চার পাঁচ বছরে রাজ- 
নৌতিক চেতনা মানুষের মনে ষত- 
খাঁটি সঞ্চারিত হয়েছে, শিল্পবোধ 
তার শতাংশের একাংশও হয়ান। 


চলবে না, কলকাতার বামপন্থী জন- 

সাধারণ এ বিষয়ে কি বলেন? 
সাঁহত্যের দিকটি এ প্রসঙ্গে 

সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থায় 


রয়েছে। সাঁহত্য যেন গত প্রায় 
এক দশক ধরে জীবন থেকে পালাতে 
চাইছে। সভাসামাতিতে, প?রস্কার- 


[বিতরণী সভায় ৰা কোনো বৃহৎ 
পাত্রকায় শীলখিত ক্ষুদ্র নিবন্ধে 
লেখকেরা নিজেদের সমাজসচেতন 
বলে দাব করে থাকেন। 'কদ্তু 
সং-সাহিত্য, যার চিরায়ত মূল্য 
আছে অথবা ষা সমকালীন সামা- 
জিক মানষের সুখ-দঞখে আবার্তত 
তাকে খুজতে গেলে রাশ রাশি 
আবর্জনা ঘাঁটিতে হবে। ট্রেড ইউ- 
নিয়ন আন্দোলন আজকের বাংলা 
দেশের সামাজিক জাঁবনে একটা 
প্রচন্ড আবর্তের সৃষ্টি করেছে, 
কৃষকের আন্দোলন গ্রাম-বাংলায় তো 
(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়) 


হুইল 
তে নল্‌ ভা 
মশ্পলাচ্ছাল্স লিস্ট! 


_ নোন্ভা স্বাদের কোলে ডেল্ট| চমৎকার | 
একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে হয়-*- 
কোলে বিক্ষুট কোং প্রাঃ লিঃ কলি-১০ 





"চান, 


পশ্চিম বাংলার কাঁমডউানস্ট 
আন্দোলন রেশ কঠিন বিপদের 
ম:খে পাঁড়িয়াছে। 

কী বিপদ? সে প্রশ্নের উত্তর 
দিবার আগে দ্যাট কথা খোলসা 
করিয়া লইতে চাই। প্রথম কণা, 


যাঁদের “নকশালপন্থণ” বলা হই- ' 


তেছে আম তাঁদেরই কাঁমউনিস্ট 
ধাতুর* মানুষ পেকন্তু এখনও 
কাঁমউানস্ট নয়) বিয়া স্বীকার 
কার। সি“প-আই আর ি-পি- 
এম পার্টি দুটির নেতৃত্বকে আম 
সোস্যাল ডেমোক্র্যাটক বাল, 
কমিউনিস্ট বাঁলতে গার না, 
বাঁললে মারাত্মক ভুল হয়। দ্বিতীয় 
কথা, ভারতের অন্যন্র কা অবস্থা 
তার কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ 
আমার, জানা নাই। কিন্তু পশ্চিম 
বাংলায় থাক, এখানকার অবস্থা 
চোখে দেখ, কানে শান, পর্র- 
পাঁঘিকায় পাড়; দেখিয়া. শুনিয়া 
পাঁড়িয়া বাঁঝতে চেস্টা কার। তাই 
যা বালব তা পশ্চিম বাংলার ঘট- 
নার' উপর দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষ আভি- 
জ্ঞতার 'ভীত্ততে বাঁলব। 


এই রাজ্যের বেশ কিছু কাঁমউ-' 


চাহিতোঁছি। 
এক বন্ধুর সাঁহত এই বিষয়ে 


যে মূলত সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটক, 
এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ । তানি বাঁল- 
লেন, বিপদ _কঠিন বিপদ-_ বাঁল- 
তেছ কেন? লাইন যাঁদ ভুলও 
হয়, তবু কিছু তো ওরা কাঁর- 
তেছে। এতে বিপদ কোথায় দেখ ? 
১ ঠিক হইল, দ্যাঁদ” কথাটির 


(৩য় পজ্চার পর) 


রীতিমতো ভূমিকম্প ধলা , যেতে 
পারে। তৎসহ আছে রাজনোৌতক 
সংগঠন ও সংঘর্ষ, .আশা ও হতা- 
শার টানাপোড়েন, : আশাবাদ ও 
ধদ্রান্তির আলোছায়া। কিন্তু 
সাম্প্রাতক সাহত্যে - কণ* তার 
কোনো প্রাতফলন আছে? ভিয়েত- 
নামকে কেন্দ্র করে তনখানা সংবাদ 
সাহত্য পর্যায়ের বই বা মাও-সে- 
চঙ ও চে গয়েভারার ' জীবনী 
দেশের প্রচ, দাঁয়ত্বপালন করা যায় 
"না? 
আঁভঘাতে চণ্চল হন, আবেগমাথত 


লেখকেরা নাকি শিল্পী 


সম্বন্ধাঁয় বন্তৃতাগ্লি মনোযোগ 
দিয়া পড়া, হইল। মাও সে-তুঙের 
“আওয়ার স্টাঁড আযশ্ড দ্য কারেন্ট 
িচয়েশন” (আমাদের অধ্যয়ন 
এবং বর্তমান অবস্থা) বইটির যে 
অংশে চীনের পার্টিতে বামপন্থী 
বচাতির বিষয়ে আলোচনা আছে, 
সেই অংশাঁটও যত্ন কাঁরয়া পড়া 
হইল। পাশাপাশি, কমরেড চার; 
মজুমদারের কিছ কিছু লেখা 
আবার ভালো করিয়া পড়া হইল।, 
পাঁড়তে পাঁড়তে, পড়ার শেষে, 
বিস্তর আলোচনা হইল। দুই- 
জনেই বাঁঝতে পারিলাম-__সম্ত্রাস- 
বাদের লাইন শন্ধ; কার্যত ভূল, 
বার্থ লাইনই নয়--এই লাইন তত্ব- 
গতভাবে মাক্সবাদের বিরোধী, 
লেনিনবাদের বিরোধ, মাও সে-তুঙ 
'চন্তাধারারও [বরোধী। ইহা মধ্য- 
শ্রেণীর, ভাব-ভাবনার প্রকাশ, ওই 
শ্রেণীরই তত্ব। 


এটা 'িবপদ' কেন, তাও বোবা, 


গেল। 'বিপদটা এইখানে :ঃ গত 
£তিন-চার-পাঁচ বছরে  কাঁমউানস্টরা 
জনগণের মধ্যে যেটুকু ' সংগঠন 


জন আর সম্ভাব্তার 'হ্সাবে তা 


- অত্যন্ত সামান্য। সেই আঁতসামান্য 


সংগঠনটন্কুও এই সন্ত্রাসবাদী ঝড়ের 
ধাক্কায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়া 
ষাইবে,। সাধারণ মান্দষের' সহিত 
ঘটিবে_বিচ্ছেদ। হতাশা আঁসবে। 
রাজনশীত ব্যাপারাটর প্রাত আসবে 
বিরাগ, বিত্কা, ধিক্কার। 

কথা বাঁলতোঁছ বটে, ভাঁবষ্যৎ 
কালের ভাষায়, কিন্তু দুখের বিষয় 





হন, স্পন্দিত হন। কিন্তু কোথায় 
সেই ঝোড়ো চণ্টলতা, উদ্দাম আবেগ 
তাঁৱ স্পন্দন। জানি, বালজ্বাক্‌ 
বা গোঁক হতে' হলে বকের মধ্যে 
এমন একটা সংক্ষর সংবেদনশী লতার 
প্রয়োজন হয় যার বিন্দহমান্র 'অন্চু- 
রণনে যে কোনো সময়ে ঝোড়ো 
প্রলয়ের সৃষ্টি হতে পারে! আমরা 


অতটা চাই না, কিল্তু ইতিহাসের 


আলন্দে বাঈজাী-বেগম-বাদশার 
কেচ্ছা না খুজে, বিবরের অন্তঃশায়ী 
অন্ধকার থেকে নরনারীর যৌনামল- 
নের ছবি' না ফুটিয়ে এবং পুরোনো- 
কালের প্রেম ভালবাসা ইত্যাদির 
গালগঞ্প না শ্দান্য়ে লেখকেরা 
একট: নতুন কিছু ভাববেন, সেটুকু 
‘আশা করা ক অন্যায়? লেখকেরা 
কি প্রাত্যহিক সংবাদপত্রও পড়েন 
নাঃ 


ul) 


ঘটনাশ্গলি ইতিমধ্যেই ঘাঁটতে শুরু 
করিয়াছে। | 

এ ক্ষাত ক কম ক্ষাত? এ 
ক্ষতি কাটাইয়া আবার 'নজেদের 
পায়ের উপর দাঁড়াইতে, ছত্রভঙ্গ 
সংগঠনকে গুছাইতে যে সময় 
লাগবে, সেই সময়টুকু কি সময়ের 
অমার্জনীয় অপচয় নয়? 

ভূল লাইন সংগঠনকে বশূঙ্খল 
করিতেছে বিশ্বাসকে ভাঙিতেছে, 


- মূল্যবান সময় নষ্ট, কাঁরতেছে, 


বিপ্লবী শাস্তগুলিকে বাচ্ছম্ন- 
শবাক্ষিপ্র-বিভ্রান্ত-ীবভস্ত কাঁরয়া 
দিতেছে। ‘ 


* সং ফু 


কাঁমউানস্ট মনোভাবাপন্ন কমীদের 
একটি অংশই এখন জোর কদমে 
সল্প্াসবাদের পথে চাঁলতেছেন। অন্য 
যাঁর আছেন তাঁরা কী কাঁরতে- 
ছেন? 

তাঁরা এই পথের বিরুদ্ধে 
তাঁত্বক রাজনৈতিক সংগ্রাম এখনও 
শ্দর করেন নাই; এই 'বস্লব 
{রুদ্ধ পথে যাঁরা না বুবিয়া চাঁল- 
তর্ক আলোচনা করিয়া, সত্যকার 
বিপ্লবের পথে টানয়া আনার 
চেষ্টাও তাঁরা এখনও শুরু করেন 
নাই। মৌখিক আলোচনায় অনেকেই 


বাদ-লোনিনবাদ মাওসে-তুঙ্ড শচন্তা- 
ধারা এ দেশে 'শিকড়ই গাঁড়তে 
পারিবে না, কিন্তু এই কথাটি 
আঁরা তাদের কাগজে হয় একেবারেই 
কলেন না। আর নয়তো 'মনীমন 
কাঁরয়া বলেন। ইহার কারণ কী? 
আঁদের মনের নিগন্ড কোণে এই 
সন্ত্রাসবাদী ক্িয়াকলাপের . প্রতি 
একটি অস্ফন্ট, সুক্ষ সহান:ভূঁত 
{ক লুকানো আছে? নাক, তাঁরা 


ভয়ে--বাচ্ছন্ন হইয়া যাইবার ভয়ে. 


সংকুচিত 2 

এ কথা ঠক, য়ে, সন্ম্াসবাদের 
অনুকূলে প্রবল একটা ঝড় উঠি- 
য়াছে। তাঁরা বোধহয় ' ভাঁবতে- 
ছেন, বেতসাঁবাস্ত আশ্রয় না কাঁরলে 
এই উন্মত্ত ঝড়ের প্রকোপ হইতে 
আত্মরক্ষা করা যাইবে না। তাই 
ভয়। 

হয়তো, নীরবতার পিছনে এই 
দুইটি কারণই আছে। অথবা, 
এমনও হইতে পারে- তারা হয়তো 
ভাবিতেছেন £ ডেবরায় গোপশিবন্পরভ- 
পুরে জ্যোত বোসের দল ঠ্যাঙ্ডাড়ে 
বাহিনী য় কৃষক জনগণের 
উপর যখন উলঙ্গ নির্যাতন চালা- 
ইতেছে, তখন সত্য কথা বাঁললে 


ভিড়িতে হয়! সুতরাং এখন 
মিথ্যাকেই সত্য করিয়া মন ভুলা- 
ইতে হইবে। সুতরাং এখন এ কথা 
বলাই চলবে না যে, সল্পাসবাদ 
বিষ্লকী শান্তর স্ফুরণ ঘটায় না, 
বরং তার গাঁতরোধ করে। এখন 
॥এ কথা বলাই চাঁলৰে না (আঁবি- 


' লতা আছে। 


সংকটের মুখোমুখি 


সংবাদত সত্য হইলেও নয়)_.. 
গোপীবলপভপুরে জনসাধারণের 
লাইন অন্যসরণ করিয়া জনগণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবী, রাজনপাঁতর প্রচার 
আদো হয় নাই, নমো-নমো করিয়া 
ছটা নিয়মই রক্ষা করা হই" 
য়াছে মাত্র। মুখের কথাবার্তা 
হইতে, ছাপা লেখা হইতে অকাট্য 
প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে-যে কম- 
রেডরা ওই দুই জায়গায় কাজ। 
করতেছেন, তাঁরা এ কথা 'বিশ্বা- 
সই করেন না যে, ব্যাপকতম কৃষক 
জনগণকে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ব সংগ্রা- 
মের প্রেরণায় আন্দোলিত কাঁরয়া 
তুলিতে না পারলে গোঁরলা সংগ্রাম 
শুরু করাই যায় না।। 

কারণ যাহাই , হউক, আমরা 
দোখতেছি অন্যেরা বনর্বাক। , 

* সক bd 

কিন্তু এরূপ হইল কেন? 
সল্লাসবাদ কমিউনিস্ট ধাতুর মানুষ 
গলকে এমন প্রান সম্পূর্ণ কারয়া 
গ্রাস কাঁরল কিভাবে? 

উত্তর সন্ধান, কাঁরতে গিয়া 
দেখা যাইতেছে; প্রথমত, বর্তমান 
কমিউনিস্ট শিবিরের শ্রেণীভিত্ত 
সম্পূর্ণত শহুরে মধ্যশ্রেণী_তার 


তরুণ অংশ। শ্রামকশ্রেণীজাত 
কমিউনিস্ট এই খুজিয়া 
পাওয়া দ,চ্কর। দং-চার 


জন থাকতে পারেন, কিল্ভু তারা 


নেতৃত্বে নাই, নাতানর্যারণে 
তাদের মত কেহ জানতেও চান 
না। 

যে তরুণসমাজ এই শিবিরের 
সের সামনে, বিস্লবের জন্য 
তাদের যে হাসিমুখে দুঃইখবরণ- 
তার সামনে. শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াই- 
তেই হয়। প্রাতান্ঠত রাজনৌতিক 
নেতৃত্বের যে উলঙ্গ ভণ্ডাম: যে 
ন্যক্কারজনক র্লীবতা, ষে ক্রেদারুন 
স্বার্থপরায়ণতা-তার বিরুদ্ধে 
এ*দের যে উদ্দীপ্ত নির্মম ঘৃণা, সে 
ঘুণা আমাদের বিপুল আশায় 
উজ্জীবিত করে। এরা মনেপ্রাণে 
সৎ িস্লবা, বিপ্লবের জয়ের জন্য 


এদের অনেকেই মহত্তম মূল্য 


দিতেও প্রস্তুত । 

পিল্তু এদের দট বিষম দুর্ব- 
একটি হইল, বয়সে 
নবীনতার জন্য এদের নাই সংগ্রা- 
মের আঁভজ্ঞতা। অন্যাট হইল, 
এ*দের বিস্লবী তত্বের যেটুকু জ্ঞান, 
তা মুজত বইপড়া, একপেশে, ভাসা- 
ভাসা । 

এই গুণ আর এই অভাব 
লইয়া এরা এমন এক সব্বগ্রাসী 
দাঁড়াইয়াছেন 
যে সংকট চাপের উপর আরও 
গুরুতর চাপ দয়া স্মগ্র জীবন- 
যাত্রাকে দণর্ণীবদশর্ণ কাঁরয়া দিতেছে, 
ক্ষপণতম আলোকরেখও কোথাও 
দেখা যাইতেছে না। তাই ক্ষোভে, 


রের সামাজিক ভাত্ত। যে দুরল্ত- 


। 
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বেগে আজ সন্তাসবাদ বাঁহতেছে 
সেই প্রবাহের ঝটিকা-কেন্দ্রু এই- 
খানে। 

কিন্তু এই বিশ্লেষণ বাহ্য 
আরও আগে--অর্থাৎং আরও !ন 
নামতে হইবে। | 

শর হইতে শুরু কাঁরলে 
ভালো হয়। 

১৯৬৫ সালের শুরু হইতে 
কমিউনিস্ট উপাদানগতিলি রাজ- 
নৈতিকভাবে_কিছুটা সাংগঠাঁনক- 
ভাবেও--সংহত হইতে চেষ্টা কাঁর- 
তোঁছল। উপাদানগুলি তখনও 


এবং মন্দকে বিশ্লেষণ করার চেস্টা 
হইতোঁছিল, স্বাবলম্বী হইবার চেস্টা 
হইতোছিল, নিজেদের মাথা ঘামা- 
নোর অভ্যাস হইতেছিল। অর্থাৎ, 
সঠক পথে বিকাশ হইতোঁছল। 

এক সময়ে আসয়া' এই অধ্য- 
যনন-বিশ্লেষণের ধারা থমাকয় 
দাঁড়াইল। 

১৯৬৭ সালের মে মাসে তরাই 
অঞ্চলের 'তিনাটি থানায় স্বতঃ-উৎ- 
সাঁরত 'বপুল গণ-কৃষক অভ্যুত্থান 
জাগিয়া উঠিল। যা কীন্রমভাবে 
বানানো নয়, চাপানো নয়-যা 
প্রকৃত অর্থেই গণশান্তির স্বতঃস্ফৃত 
তার বীর্ষবন্তা অনেক সময়েই আগে 
হইতে যথাযথভাবে অনমান করা 
যায় না। শনুশ্রেণখগীল তো অন 
মান কাঁরতেই পারে না, কেননা 
তারা গণজীবন হইতে মানাসক- 
ভাবেও বিচ্যত। গণশান্তর ওই 
অপ্রত্যাশিত : দুরন্ত বন্যাবেগ 
দেখিয়া তার তাই উন্মাদের মতে 
আতঙ্কের চিৎকার শুরু করিয়া 
দিল। যারা এই গণ-অভ্যুর্থানের 
নেতৃত্ব লইতে, পারতেন, (কিন্তু 
লইতে পারেন নাই) এই বন্যাবেগ 
ছিল তাঁদেরও অননমানের ব্যাহরে। 
এমন যে হইতে পারে, ওই জায়গার 
কৃষকসমাজের মধ্যে যে এমন বপন 
ক্রোধ ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিভেন 
ছিল, তাঁর লেশমাতও তাঁরা কল্পনা 
কারিতেই পারেন নাই। পাঁরতেন_ 
যাঁদ তাঁরা তত্বগত ক্ষেত্রে বেশ 
কিছুটা সিদ্ধ হইতেন, রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা পাঁরপকক হুই- 
তেন, সাংগঠনিক দ্‌ 
সম্পন্ন হইতেন ভারতের গণ- 
তাঁন্রক বিপ্লবের পথরেখাট যাঁদ 
তাদের সামনে স্বচ্ছ থাঁকিত। 


ত 
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লাকেই ভাসাইয়া লইয়া ষাইতে 
পারিত; তাহার প্রচণ্ড ঢেউ. দক্ষিণ 
ৰাগুলাতেও দনশ্চয়ই আছড়াইয়া 
পাঁড়ত; বিপ্লবী রাজনৈতিক 
ক্ষমতার ঘাঁটি বিস্তীর্ণ এলাকা 
লইয়া গাঁড়য়া উঠতে পারত; 
শিল্পাণ্লে শশ্রীমকশ্রেণীর ব্যাপক 
রাজনোৌতিক তৎপরতা দেখা দিতে 
পারিত, শ্রামকশ্রেণীও  সশস্ব 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পাঁর- 
তেন- শাসকশ্রেণীগ্ীল নাস্তা 
নাবুদ হইতে পারত, আভ্যন্তারক 
সংকটে তাহারা জার্ণদীর্ণ হইতে 
পারিত। বষাঁযগত উপাদান 
প্রস্তুত থাকলে এগুলি হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা প্রস্তুত 
থাকে নই, তাই যা হওয়া সম্ভব 
ছিল তা হয় নাই। 

কিন্তু কোনো গণ-অভ্যথান_ 
তা স্বতগ্স্ফুর্তই হোক কি সহনে- 
তৃত্বের দ্বারা পাঁরকীষ্পতই হোক_- 
ব্যর্থ হইলেও কছু-না-কছু রাজ- 
নৌতিক ফল: দিয়া যায়। তরাইয়ের 
নেতৃত্বহীন গ্রণ-অভ্যরথানও কিছ 
কাজ করিয়া গয়াছে। , 

প্রথমত, সি পি আই আর স 
দি এম নেতৃত্ব যে প্রাতাবপ্লবের 
দালাল, তা চোখে আঙুল দিয়া 
দেখাইয়া শদয়াছে। যখন তারা 
কৃষকের রক্তে হাত রাগুইল, তখন 
তাদের 'বপ্লবায়ানার ১ ছদ্মবেশও 
কুটিকুট্ি হইয়া 'ছড়য়া গেল। 

ধদ্বতাঁয়ত, গণতান্তিক বিপ্লবে 
গণকৃষকশত্তিই যে , গাঁতশান্ত 
€মোটিভ, ফোর্স) তা দেখাইয়া 
দিয়াছে; এই বিক্ষিপ্ত শান্ত শ্রামক 
শ্রেণীর দ্বারা সংগঠিত ও পারি- 
চালিত হইতে পারলে বিপ্লবের 
জয় যে আঁনবার্ধ তা বাঁলম্ঠভাবে 
প্রমাণ করিয়া 'দয়াছে। আর বহু 


. কাল হইতে 'চাপাপড়া কৃঁাবগ্লবের 


সংগ্রামের প্রশ্নটকেও ঠোঁলয়া 
সামনে আনিয়া দিয়াছে । 

কাঁমউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মর্মীরা 
কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের 
বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে অগ্রসর হইলেন 
না। সি পি এম নেতৃত্বের বেই- 
মানর. বিরুদ্ধে তারা জবাঁলয়া 
উঠিলেন। সে ক্রোধ অবশ্যই পাঁবত 


, 'বিশ্লবী ক্রোধ, সম্মানই তার প্রাপ্য। 


কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, চিন্তাহীন 
বিচারহীন উচ্ছবাসে তারা ভাসমান 
হইলেন। তারা লজিক ছাড়লেন, 
‘নিজেদের ম্যাঁজকে ভোলাইতে চাঁহ- 


(শেষাংশ ৬জ্ঠ পক্ঠায়) 


মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির অবনতি 


প্রদেশ অক্রমণকারা এরং 
তাদের রন্তান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে 
দোসরা মার্চ সারা দুনিয়ায় প্রাত- 
বাদ দিবস পালিত হয়েছে। শবশ্ব- 
শান্তি" পর্ষদ এই প্রাতবাদ দবস 
পালনের উদ্যোন্তা ছিলেন। আক্র- 
মণকারীদের বররিতায় 'নরীহ নর- 
নারীর মৃত্যু দেখে যাদের বিবেক 
জাগ্রত হয়, সেইসব শুভবুদ্ধি- 
সম্পন্ন মানুষদের কাছে এই প্রাতি- 
বাদ দিবস পালনের আহ্বান 
জানানো হয়োছিল। ভিয়েতনাম 
এবং মধ্যপ্রাচ্যে যারা অসংখ্য মর্ম 
ল্তুদ ঘটনার জন্য দায়ী, দোসরা 
মার্চ তাদের আসামীর কাঠগড়ায় 
দাঁড় করানো হয়েছিল! , 

সম্প্রীতি ' বিশ্ববাস তেল 
আভিভ শাসকচক্ষের আর একটি 
গদরূতর কুকুর্ম লক্ষ্য করেছেন। 
ইজরোলি হানাদাররা মিশরের আবু 
জাবালে অবস্থিত একট অসাম- 
রক ইস্পাত কারখানায় বোমাবর্ষণ 
করে সত্তর জন অসামারক নাগ- 
রককে হত্যা করেছে এবং একশ 
জনকে জখম করেছে। কারখানার 
প্রথম 'শিফটের দুই হাজার শ্রামক 
যখন আপন কার্ষে রত 'ছলেন, 
'সে সময় তাদের উপর বিমান থেকে 
নাপাম বোমা এবং বিলম্বে কার্য 
কর বোমাবর্ষণ করা হয়। এই 
আক্রমণের একটি মাত্র লক্ষ্য ছল 


ৃস্থাতর 


মণের মান্না বৃদ্ধি আমোরকার 
মধ্যপ্রাচ্য নীতির সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে 
সংয্স্ত। , প্রোসডেন্ট 'নিকসন 
সম্প্রাত মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি 
সম্পর্কে কংগ্রেসে যে বাণী পাঠিয়ে- 


, ছেন, তাতে পাঁরম্কার বলে দেওয়া 


হয়েছে যে, ইসরাইল আগের মতই 
ফ্যান্টম এবং স্কাইহকের মত জঙ্গাঁ 
বিমান সহ অন্যান্য সামরিক সাজ- 


- সরঞ্জামের সরবরাহ পেতে থাকবে। 


ওয়াশিংটন থেকে এই প্রাতশ্রুতি 
পাবার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই 


আবু জাবলের উপর এই নৃশংস. 


আক্রমণে মধ্যপ্রাচ্যে আমোরকার 
দুমুখো নীতি ফাঁস হয়ে পড়েছে। 
তারা মুখে শান্তর বুলি কপচাচ্ছে 
কিন্তু কার্যত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির 


. সকল প্রচেষ্টা বানচাল করে 'দচ্ছে। 


সকল পশ্চিমী দেশের ইহনদশ- 
বাদধদের (?জিওনিস্ট) সমূর্থন- 
পুষ্ট এই মাঁক'ন নীতির আসল 
মর্ম অনুধাবন করতে তেল আঁভ- 
ভের রাজনীতিকদের বিন্দঃমা্ত 


কষ্ট হয়ানা।' ইদানিং তারা ক্রমেই 
আরও প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্প্র- 
সারণবাদী মতলবের . কথা ঘোষণা 
করছে। যেমন ধরুন, গত পাঁচই 
ফেব্রুয়ারী ইসরোলি মন্ত্রী উইজম্যান 
বরেছেন যে “বর্তমানে জর্ডান 
নদ বরাবর যে যুদ্ধাবরাঁতি সীমা- 
রেখা রয়েছে, সেটাকে ইসরাইলের 
তান যথাসাধ্য চেস্টা করবেন। 
তাঁন আরও বলেছেন যে, ইসরাইল 
অধিকৃত গাজা এলাকা এবং জর্ড- 
নের পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা 
তান স্থায়ীভাবে ইসরাইলের 
অন্তভুর্ডি করে রাখবার পক্ষপাতী । 
তেল আভিভের অন্যান্য নেতা- 
রাও এই' জবর দখলের নীতি প্রচার 
করে যাচ্ছেন। আঁধকৃত আরব 
এলাকা সম্পর্কে ভাষণ প্রসঙ্গে 
ইসরাইলের উপপ্রধানমন্দ্রা এল্পন 
সম্প্রত বলেছেন, “আঁধকৃত এলা- 
কায় যারা বাস করে, তারাই সেই 
এলাকার মালক। অধিকৃত 
এলাকায় যাঁদ ইদ্দীদের বসাঁত 
স্থাপন করা যায়, তাহলে এলা- 
কাটা আমাদের হয়ে যাবে” এই 
তত্ব অন্দযায়ী সিরিয়ার কাছ থেকে 
কেড়ে নেওয়া গোলান হায়েটসৃএ 


টি NS 





কেশোদগমে সহায়তা করে । . 
মত্তিদ্ধ সিদ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে ।" 
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ব্যাপকভাবে ইহুদীদের বসাঁত 
স্থাপন করা হচ্ছে। ইসরাইল আঁধ- 
কৃত জর্ডানীয় এলাকায় জর্ডান 
নদী ররাবর বেশ সপ্ারকীজ্পত-, 
ভাবে আধা সামরিক বসতি স্থাপন 
করা হয়েছে। (ছয়টি আধা সাম- 
রক বসতি ইতিমধ্যেই স্থাপন করা 
হয়েছে এবং আরও কয়েকটি অনু- 
রূপ বসাঁত স্থাপনের আয়োজন 
চলছে )। গাজা এলাকায়: 'মিশরায় 
ভূমিতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
চলছে। 'সনাই উপদ্বীপের উপ- 
কূলে ইসরাইলীীরা 'একটা সড়ক 
তোর করছে। সেই সড়ক ইসরাই- 
লের আইলাথ বন্দর থেকে সরু 
হয়ে শার্ম আশ-শেখ পর্যন্ত 


পেশছোচ্ছে। তাইরান  উপসাগর 
তীরবতশী শার্ম  আশ-শেখ 
মিশরের ভূমি কিন্তু বর্তমানে সেটা 


ইসরাইলের আঁধকারে রয়েছে। 
এবার মিশরের সামারক বাজে- 
টও গত বছরের তুলনায় অনেক 
বোশ ব্যয়বহূল। সে" দেশের 
জাতীয় উৎপাদন হারের সঙ্গে সাম-, 
{রক বাজেট বৃদ্ধির কোন সামঞ্জসাই 
নেই। ইসরাইলের নতুন বাজেটের 
চাল্লশ শতাংশই ব্যয় হবে যুদ্ধ 
পারচালনায়। সামারক ব্যয়ের 





0 পাঁচ 
খণ এবং বিভিন্ন দেশের জিওনীস 
সংস্থাগুলোর চাঁদা থেকে। জিও 
নস্ট সংস্থাগুলো বরাবরই ইস 
রাইলকে প্রভূত অর্থ সাহায্য কং 
থাকে। ১১৬৭ সাল থেবে 
সেই সাহায্যের মানা বেড়ে গেছে 
ডেইলী? মেলের সংবাদদাতা 'রচাড 
হোয়াইটহেডের হিসাব অন্যায় 
১৯৭০ সালে জিওানস 
সংস্থাগলো ইসরাইলকে দশ* 
কোটি কুঁড় লক্ষ পাউণ্ড সাহাষ 
করবে বলে স্থির করেছে। 

১৯৬৭ সালের” আক্রমণের প 
যে বৈঠক হয়োছল, সেটা এখন 
বার্ষক অনুষ্ঠানে দাঁড়য়ে গেছে 
এই বৃহৎ ধনপাঁতদের মধ্যে আহে 
রথ্‌স্চাইজ্ড  ধনকুবেররা- নিউ 
ব্যাংকার ওয়ারবারজস, গুগেনহাই 
এবং 'জালংম্যাল, বৃটিশ জিওাঁনপ 
সংস্থার চেয়ারম্যান লর্ড ইসরায়েন 
জিক, ড্রেকাম এবং স্পেন্সার 
লেজার ব্রাদার্স) কুনঃসু লোয়ে, 
ব্ুমেন্সপল, গোল্ডম্যান, মগে্থি 
জেমৃূস্‌ ক্লে, মাকনি [সনেট 
জেকব জাঁভৎসু এবং আৰ্রাহা 
{রাবকক এবং দক্ষিণ আরব 
ওপোঁহমার্স। তারা সকলেই জিৎ 
নিজমের “তত্বে” এক্যবদ্ধ। আঁদে; 
সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে ইসরাইলবে 

(শেষাংশ সপ্তম প্‌ণ্ঠায় ) 


1 


সন্ত্রাসবাদ শিল্সলেত্ৰ পল লল্স 


হাত দিয়া বিস্লবী 'রাজনপাতি প্রচা- 
রের সংগঠন তৈরি হইতে পারে না, 
এবং হয়ও নাই; তাহার হাত, দয়া 
ক্ষমতা দখলের, বিপ্লবী ঘাটি কায়েম 
করল সংগঠন তৈরি হইতে পারে 
না, এবং হয়ও নাই। 

এই মনগড়া ধারণার বশবর্তী 
অবস্থাকে ফলাইয়া (ফাঁপাইয়া' 
বুঝিতে শুরা কারলেন। বালাখল্য 
যাম্ততে ভাবা হইতে লাগল-- 
শ্রেণীশন্রা যখন এত িসপাঁহ 
মোতায়েন করিয়াছে, এত গাল 
ছঠঁড়তেছে, তখন নিশ্চয়ই ওখানে 
লাল ঘাঁটি বাঁসয়াছে; শীনর্যাঁতিত 
কৃষক যখন তাঁদের সহজাত শ্রেণী- 
ঘৃণা হইতে খুনেদের ভিক্ষার দান 
প্রত্যাখ্যান কারতেছেন তখন *নশ্চ- 
য়ই ওখানে কাঁমউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে কৃষক সমাতর গণতান্দিক 
শাসন চাঁলতেছে। বস্তুনিষ্ঠ, সত্র 
অনুসন্ধান বিশ্লেষণের ধারা রুদ্ধ 
হইল; উচ্ছাসমন্ততার, আবেগ- 





(৫ম পৃচ্ঠার পর) 


নয়া-উপানবেশবাদের সংকট 
মানুষের সহনসীমা অতিক্রম কিয়া 
যাইতেছে; শোষিত ীনপশীড়ত 
মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে 


‘ অভ্যুত্থান তার সূচনা নহে-কিন্তু 


তার একার্ট শখর। এইরকম 


বিপ্লবী গুণান্তর ঘাঁটবার সম্ভা- 
বনা থাকলেও কার্যত তাহা ঘাঁটিতে 
পারবে না। 

মূল অভাব তাই বিপ্লবী 
তত্বের; শ্রামিকশ্রেণীর তাত্বক, রাজ- 
নৌতক আর সাংগঠীনক এবং সাম- 


শরক নেতৃত্বের; অভাব_-কমিউ- 


নস্ট পার্টির, যাহার মধ্যে দিয়া 
শ্রামকশ্রেণীর চতুর্বিধ নেতৃত্ব কার্ষ 
কর হইবে; অভাব _কৃষকসংগ্রাম 


বিকাশের জন্য, কৃষকসংগ্রাম এবং 
অন্যান্য গণসংগ্রামগ্দীলকে স্বতঃ- 
স্ফূর্ত প্রতিরোধের স্তর হইতে 
সচেতন বৈশ্লাবকতার স্তরে উন্নীত 
করার উদ্দেশ্যে শ্রামকশ্রেণীর 
শ্রেণশীগত বৈপ্লবিক-রাজনীতিক 
সক্কিযনতা (অতাঁতের ' বহু ঘটনার 
মতো যে সক্রিয়তা ' বহ?জনের 
কেতাঁব িওিকে বরবাদ কাঁরয়া 
দয়া,বস্তপর্ণ গ্রামাঞ্চলে মুস্তা্ল 
জাগিয়া না উঠতেই, . সশস্ত্র অভ্যু- 


'খানের রূপ লইতেও পারে হয়তো 


লন এ এবং বৈস্লাবক গুণান্তর ঘটা- 
ইতে সমর্থ কমিউনিস্ট পার্টি“ গাঁড়য় 


উঠিবে না! 
সুতরাং, প্রথম এবং প্রধান কাজ 
এই অভাবগীল। শিটানো। এই 


অভাবগনাল িটাইতে হইলে দুইটি 
কর্তব্য কাঁধে পাঁডয়া যায়। 
প্রথম, কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ব 
বিপ্লবী কর্মীদের দ্বান্দিক-রীত- 
হাঁসক বস্তুবাদে তথা মাক্সবাদ- 


-.. ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করবে 
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" সাধনা শুষধালস্-ঢাক্া 
কলিকাতা-ঠুদ 


অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চত্র যোৰ, এম.এ. , 
আব্ষের-শাহী, এক-সি এস. (লওন)' 
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের 
রসারণ শাগ্রের ভূতগুৰ অধ্যাপক । 


স্বত্ব বয়স পর্যজ্ঞ দাত সুস্থ. সবল, 
সুন্দর ও মাড়ি স্তুদৃঢ় থা্‌ক্ে ৷ মুখ আচ 


হু 


কলিকাতা ফেজ £' 
ডাঃ দরেশ চলর ঘোষ, এম.বি-বি.এস- ক্যোল) আ্বাফুর্বেদাচার্থ 


“নল 


একটি আদর্শ দাতের মাজৰ 





নু রঙ 


লোৌননবাদ এবং মাও সে-তুঙের 
চিন্তাধারায় আত্মাশাক্ষত হইতে 
হয়; এবং সমালোচনা আত্মসমা- 
লোচনার পদ্ধাত আয়ত্ত করিতে 
হ্য়! 

দ্বতায়, একই সঙ্গে শ্রামক- 
শ্রেণীর মধ্যে, গ্রামের গাঁরবদের মধ্যে 
কৃষকসমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে, 
শহরবাসী মধ্যশ্রেণীর মধ্যে তাহার 
ব্যাপক বিস্তৃত হারে, জনগণতান্নিক 
বিপ্লব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা 
দখলের সমস্যাটি তুলিয়া ধাঁরতে 
হয়_জনবোধ্য ভাষায়, লিখিত এবং 
রা 

০ 

ত ইতিহাস হইতে সেই 
ঘটনাগ্ীল, সেই সংগ্রামগদীল 
শ্রামকশ্রেণীর সামনে বারবার তুলিয়া 
ধরতে হয়-যে সংগ্রামগীলতে 
শ্রামকশ্রেণী অন্য সমস্ত শ্রেণী 
আর. স্তরের আন্দোলনে সামনের 
সারিতে দাঁড়াইয়া লাঁড়য়াছেন; 
শ্রামকশ্রেণীকে তাঁদের গৌরবো- 
জ্জবল সংগ্রামী এীতিহ্য সম্পর্কে 
সজাগ করিয়া তুলিতে হয়। 

বিপ্লবী চেতনার সম্যক স্ফুরণ 
ছাড়া {বগ্লব ঘটে না। বিপ্লবী 
চেতনার যথায়থ স্ফুরণের একি 
প্রকাশ বিপ্লবীদের পর্ব 
প্রস্তুতি। পূর্ব প্রস্তুত বাঁলতে 
বুঝায় নিয়ত বিপ্লবী ' প্রচার, 
আলোড়ন আন্দোলন গাঁড়য়া তোলা । 
এই পূর্বপ্রস্তুতির কাজ দুই 
ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত_ অগ্রণীদের ক্ষেত্রে, এবং 
শ্রীমকশ্রেণীর মধ্যে আর ব্যাপকতম 
অন্যান্য বিষ্লবা শ্রেণী ও স্তরের 
মধ্যে। 
. তরাইয়ের কৃষক-অভ্যুত্থানের পর 
এইভাবে "সিদ্ধান্ত করা হইল না। 
প্রস্তুতির কাজগুলি উপেক্ষিত 
হইতে লাগল। 

কারণ কী? কারণ, এই চন্তা- 
ধারা-প্রস্ততির পর্যায় সমাপ্ত! 


_ তরাই অণ্যলে জনগণতান্ম্রিক বিপ্ল- 


বের সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে! 
সারা ভারতের 'মেহনাঁতি মানুষ জন- 
গণতান্তিক {বিপ্লবের সংগ্রামের যুগে, 
ইতিমধ্যেই প্রবেশ কাঁরয়া গিয়াছে! 
ভারতে এখন সশস্ত বিপ্লব সশস্ন 
প্রীতীবস্লবের সাঁহত সম্মখষুষ্খে 
অবতীপর্ণ। 
এই যে মূল্যায়ন হূহার প্রতিষ্ঠা 
কজ্পনার উপর, অ-বাস্তবের উপর 
অ-সত্যের উপর। পূর্বপ্রস্তীত 
সম্বন্ধে সঠিক ধারণা 'না থাকিলেই 
এইরূপ মল্যায়ন করা 'সম্ভব। 
সত্য কথাটা এই যে, সংকট 
বারেবারেই বিস্ফোরণের বিন্দুতে 
চলিয়া যাইতেছে । মানুষের ক্ষোভ 
ক্রোধ ঘৃণা ' প্রীতরোধ সংগ্রাম লক্ষ- 


কিন্তু বিষয়গত অবস্থা পার- 
ণত হওয়া মাত্ৰই বিপ্লব সার্থক হুয় 
না। তাহার সাঁহত বিপ্লব চেত- 
নার সংযোজন হইলেই, এবং সেই 
সংযোজনের পাঁরণাত হসাবে 
বিপ্লবী সংগ্রামের সংগঠন- গ্রামা- 
গলে, শিজ্পা্ুলে এবং শহরাণ্চলে, 
এই তিন জায়গাতেই, কেবলই 


+ 


দর্পণ ! শক্রুবার ২০শে মার্চ ১৯৭০: 


বাঁলতে পারা যায় £ গণসংগ্রামগুল 
দ্রুত বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানে উন্নীত 
হইবে, ক্রমেই দাবাশ্নির মতো 
বিস্তার লাভ করিবে, ১৯৪২ বা 
১৯৪৬-৪৭ সালের মতো সারা 
ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জ্যাঁ়য়া 
প্রবল সংগ্রামের স্রোত বাঁহতে 
থাকিবে, মবস্তাণ্ল, ,গাঁড়য়া উঠবে! 
এবং তখনই বলা যাইকে বিপ্লব ' 
যে ক্রমাগত জয়ের পর জয় অর্জন 
করিবে, তাহার গ্যারান্টি তৈরি হই- 
য্নাছে (যাহা ১৯৪২ বা ১৯১৪৬-৪৭* 
এ তৈরি ছিল না)। সেই গ্যারান্টি 


কাজে, ভাবাদর্শে একাট খাঁটি 


শ্রীমকশ্রেণীর পার্ট কমিউনিস্ট 
পার্টি। 

সাধারণ মানুষ আশা কাঁরতে- 
ছেন-পশ্চিম বাংলার কাঁমউীনস্ট 
ধাতুর বিপ্লবীরা বিষয়মুখ হইবেন? 
সাধারণ মানুষ আবেদন করিতেছেন 
আপনারা ভয় সংকোচ দ্বিধা 
ত্যাগ করিয়া সন্ত্রাসবাদের পথ 
হইতে সায়া আসদন। অন:সন্ধান, 
অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের আবহাওয়া 
সর্বতোভাবে অনুশীলন করুনা? 
নিজেদের আন্দেলনের অবস্থা 
বাঝবার জন্য নিজেরা পাঁরশ্রম 


করন, অপরে পরিশ্রম কাঁরয়া বুঝা- 


ইয়া দিবে বলিয়া অন্যনির্ভর হইয়া 
থাকিবেন না। 
আত্মনির্ভরতা কি আল্তজর্ণীত- 
কতার আদর্শের বিরোধী? মোটেই: 
না। আত্মনিভরতাই প্রকৃত প্রলে- 


তারায় আন্তজর্তিকতা। অন্য- 
নির্ভরতা তাহা হইলে ক? আলস্য 
অন্ধ অনুকরণবাদ। | 


জনগণ আশা করিয়া আছেন-- 
সকলে হাতে হাত লাগাইয়া বিষয়ি- 
গত দিকের অভাবগহাল দ্রুত পুরণ 
করবেন।, বিশ্লেষণের যে ধারাটি ' 
রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আবার 
মস্ত করিয়া দিবেন। 

, জনগণের আশা পর্ণ হউক। 





ভাল ছাপার জন্য 


ঢা ইণ্ডিয়া 
- প্রেম 


. ৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাভা-১৩ 


৪ 


+ 


? 
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স্টীভ সত্তা 


বঙ্কারের সমাবর্তন 


“ঝংকার” এই শহরের এক 
অভিজাত সংগীতচক্র। 'ডকসন 
লেনে থাকাকালে এরা ভারতের 
গুণ শিল্পীদের অবিস্মরণীয় অন 
ম্ঠানের ভোজ শ্রোতুসমাজ্জের সামনে 
তুলে ধরেছিলেন। সেই সময়ে 
শহরের তাবৎ 


, উপাস্থত থাকতেন যা ষেকোনো 


গায়ক-ব্যদকের প্রেরণা যোগাত। 
ক্যাথিড্রাল রোডে গয়ে এদের 
একটা স্থায়ী আস্তানা হয়েছে 


.. বটে কিন্তু প্রান্তন পাঁরবেশেরও 


E 


হেরফের ঘটেছে। সেই চেনা 


1 মুখগনলোকে এখন আর, প্রায়শ 


একন দেখা যায় না। হয়তো স্থান 
মাহাত্ম্য নতুবা 'কালমাহাত্মে এই । 
রকম পরিবর্তন এসে থাকবে। . 
এবার এদের! দ্বাবিংশ 
প্রতিষ্ঠা বার্ষকী এবং সমাবর্তনে 
স্ভাপাতিত্ব প্রধানাতিথ্য এবং উদ্‌- 


| খাঁ সাহেব। 
সংগাতরসিকেরা রশীতিতে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। 


সংগীতে তুষারকান্তি মজুমদার 
এবং শরদে স্বপ্না গঞ্গোপাধ্যায় 
দক্ষতার পারচয় দিয়েছেন। 
এই অননুঠানের একক শিল্প 
রূপে এসোছিলেন উস্তাদ আমর 
ইদানীল্তন খ্যাল 


ইন এমন একটা! রাগ গাইবেন 
কলে ঘোষণা. করলেন ধা তান 
পূর্বে কখনো, গ্রানান। সবার 
নীরব, প্রশ্ন £ কী রাগ? উত্তর £ 
মালুম হো জায়গা! কি্তু, না- 
ছোড়বান্দা প্যহাড়া সান্যাল মশাঁ- 
ফলের প্রগল্ভতা £ রাগের . নাম 


কী? খাঁ সাহেব কবল করতে 


বাধ্য হলেন যে, রাগঁটর নাম 
'শপ্রিত্না কল্ঠাণ।, আমীর বোধ 
হর়েছিল_ প্নীরয়া-কল্যাণ। 

- অতি-বিলম্বিত ঝুমরায় গান 
ধরলেন--সাঁঝ ভায়। ব্যস, আর 
কোন বোল নেই। খাঁ সাহেব ধাঁর 


শনমলিচন্দ্র সেনগুপ্ত, পি নব কৃষ্ণ .।গম্ভীর আওয়াজে" স্বরগুলোকে 
মুর্তি এবং বারেন্দ্রকিশোর রলায়- উন্মোচন করলেন একের পর এক। 


চৌধদরী। 'এই সব ভাষণাঁদতে 
সংগীত সম্পর্কে যে ধরণের গৎ! 
বাঁধা কথা .সাধারগত' শোনা মরি, 
এখানেও তার .. ব্যতিক্রম . হয়ান।॥। 
সভাপাঁত মহাশয়ের ভাষণে রাঁসক- 


বেশী, এবং, তাতে তান নিজেই, 
হেসে কুটিকুটি। 


উত্তীর্ণ স্নাতকদের মধ্যে 


Ul 


রাগের ভাঁজটা পঢারয়াকল্যাণের ' 


মতই শোনাল . বটে। কৈশিক নন 
লাগিয়ে .বাঁণের অন করণে প্রভূত 
মাড়, আশ, সংৎ, কণ্‌ ইত্যাদির 
দ্বারা রাগালাপ হল হয়তো কিন্তু 


তার চেয়ে হাসানোর চেষ্টাই ছিল গান হল কী? এ যাঁদ গান হয় 


তাহলে বাঁণ, শরদ, সেতার ইত্যা- 
দির ধুপদাজ্গ, আলাপ যাঁদ তালা- 
বদ্ধ করা যায়, তাহলে তাকেও তো 


গান বলতে হয়। কারণ বোল-বাণীর 


(১ম পৃন্ঠার পর) 


আরও! অনেক সচতুর এব তার 


 বকাঁশল, মার্জততর। 


কেন্দ্রীয় কংগ্রেস . এবার ভাব 
দেখিয়েছে, যেন দুরে থাকা নীরব 
দর্শক এবং কোন সময়েই বুঝতে 
দেয়নি যে তার সমর্থনপনস্ট য্যন্ত 
ফন্ট ভুন্ত 'বাঁভন দল ক উপায়ে 
ফ্রন্টের এঁক্য ক্রমেই' শিথিল করে 
নিয়ে আসছে। এ সংবাদ আরু- 


গোপন নেই যে, সি পি এমকে 


কোণঠাসা করার জন্য বরাবরই: 
শ্রীমতণ ইন্দিরা গান্ধী ‘সি পি আই 
নেতা শ্রীভুপেশ গুপ্ত .-ও বাংলা 


কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজ্রয় মুখাজশীর - 


সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রেখে, 
ছেন। 
নাটকের শেষ ॥ দৃশ্যে শ্রীমতী 
গান্ধীর প্রতিনিধি তাঁর শেষ 
কৌশল প্রয়োগ করলেন। ভাব 
দেখালেন, যেন স্াধীবধাঁনক 'নর- 
পেক্ষতা বজায় রাখার জন্য তান 


' সংখ্যাগরিষ্ঠ সি পি এম দলের 


নেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে নতুন সর- 
কার গঠনের জন্য আহবান করছেন। 
“তানি জানতেন যে, এই পদক্ষেপের 
প্রচন্ড প্রতিবাদ সপ এম 
বিরোধী দলের তরফ থেকে হাজির 


' হবে। আবার নিরপেক্ষতা বশতঃ 


প্রাতবাদকারী সমস্ত দলের কাছ 
থেকে তিনি লিখিত বন্তব্য চেয়ে 
পাঠালেন। যে বন্তব্য তিনি পেলেন 


তাতে 'দেখা গেল যে, সি পি এম 
বিরোধে কংগ্রেস থেকে আরম্ভ ' উদ্যোগী 
করে তথাকাঁথত (গোঁড়া মাকণসবীদা, 


দল এস ইউ স পর্যন্ত সকলেই 
প্রায় এক জায়গায় দাঁড়য়ে আছে। 

এর পর আবার ছোট 'ছোট 
অন্যান্য দলের নেতাদেরও তানি 


" সরকার গঠনের প্রস্তাব নিয়ে যোগা- 


যোগ করলেন। ভালই জানতেন 
যে, এদের পক্ষে এককভাবে অথবা 
সম্ভব নয়। অতএব. অনিবার্য 
কারণে বাম্ট্রপাতর শাসন। 
রাজ্যপাল: ' শ্রীশান্তিস্বরূপ 
ধাওয়ান নেহরু পাঁরবারের বরা- 
বরের বিশ্বস্ত বন্ধ; এরং এর পাঁর- 


“বারের মতই একটা ' বামপন্থী 


ভেক শ্রীধাওয়ান চিরকালই ধারণ 
করে আছেন তাই রাজ্যপাল 
হিসাবে শ্রীধাওয়ানের নাম অন 
মোদনের জন্য : যখন যুক্ত ফ্রন্টের 
কাছে এল তখন শরিক দলের 
শোন্না'গেল না। ॥ 

যেভাবে এবারে' রাষ্ট্রপতির 
শাসন' এসেছে তাতে কোন সুস্থ 
মস্তিষ্কের লোকই কেন্দ্রীয় বড়- 


যন্বের অথবা অন্যায় হস্তক্ষেপের ' 


অভিযোগ করতে পারবেন না! 
জ্যোতিবাবূকে . - আগে । থেকেই 
বোঝানো হয়োছল যে, অজয় মুখা- 


অর্থাৎ বোল। 


শা 


\ 


মুখ বন্ধ করে মট্াকর মতো 
একটা, কুন্রিম গম্ভীর আওয়াজ বের 
করে বাঁণ্বাজের অন্দকরণে 
বিস্তার করলে একটা পাস্ডিত্যের 
আভাস আসে বটে! কিল্তু গানের 
অভাব "ক তার দ্বারা পুর্ণ হয়? 
" খাঁ সাহেব তার গানে 'ধুপদদী 
ছাপ আনতে চান বলে তাঁর ভন্ত- 
দের কাছে শুনোছিলাম। ধ্রুপদী 
রাঁতর লক্ষণ একটা জান- গান 
অর্থাৎ প্রতি তুকে ( স্তবকে ) 
তালের .চার ফেরতা কাঁবতাংশ 
কিন্তু খাঁ সাহেব 
আগে যাঁদও এক আধটা স্থায়ী 
অন্তরা গাইতেন, এবারে তাঁর বাণী 
িল-_সাঁঝ ভাঁয়। অন্তরায় আর 
নতুন কোন কথা নয়, এ “সাঝভীয়” 
তারার সরে গিয়ে দাঁড়াল আর 
অন্তরা হয়ে গেল। মন্দ কি, ইহাই 
তো সনাতন ভারতীয় দর্শনের 


ty id 
'ৰালাই তো কোথাও নেই! 


বাশ £ যাহা আদি তাহাই অন্ত। ' 


এর পরে খাঁ সাহেব ধরলেন 
শুদ্ধ কল্যাণের মতো একটা রাগ। 
মতো বলাছি এই কারণে যে, এটাকে 
তিনি কৈশিক কল্যাণ ' বলতে 
পারেন! কারণ নিষাদাট অনেক 
কানে বিকৃত শনিয়েছে। . 

ব্রিতালে ধরলেন তরানা 'কল্তু 
কোন বন্দেজী তরানা নয়। খাঁ 
হয় না। বিস্তার.বা তান. শেষ.করে 
একটা দুর্বোধ্য '“মুখ” উচ্চারণ 


করে তালের প্রথম মাত্রায় তান 


একটা ঝোঁক ,দেখান। 
বান্দশ। 
(শেঘাংশ অষ্টদ 


এই হল 
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আবার সস. পি এম বিরোধী অন্যান্য 
দলকে গোপনে জানানো হল যে 


সি পি এম নতুন ' সরকার গঠনে 


। , তাই অজয়' মুখাজশির 


পদত্যাগের সঙ্গে 'সঙ্জো" জ্যোতি-' 


বাবু আর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন 
আর অন্যান্য দল এই ইচ্ছার বিরো- 
{ধিতা করলেন। ।এই! কৌশল মার- 
ফৎ শ্রীধাওয়ান- দেখাবার চেষ্টা 
বিকল্প সরকার গঠনে সি পি এম 


বিরোধিতা নেহাধই মৌখিক এবং ' 


তারার লা পা 


চায়ক। 


কংগ্রেস এখন ববেছে যে, ' 


নতুন পরিপ্রেক্ষিতে কি কেন্দ্রে কি 
রাজ্যে এককভাবে নিজ দলের শাসন 
কায়েম করা অসম্ভব। জোটবদ্ধ 
হওয়াই এখনকার রাজনশীতি। 
স্বাভাবক কারণেই কংগ্রেস চাইবে 
এই সমস্ত জোট যেন নিজের 


নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। অতএব কংগ্রেসী, 


রাজনীতি হবে ষে এলাকায় যে 
কংগ্রেস বিরোধধ দল সবচেয়ে বেশি 


প্রভাবশালী তাকে চতুর গণতাল্মক . 


পদ্ধাতিতে ঠাণ্ডা করে দেওয়া! 
পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ কংগ্রে- 


'সের এই নীতি, সি পি.এম থেকে 
' আরম্ভ করে সমস্ত দলই সফল্‌ 


করার জন্য জ্বাতসারে অথবা 
অজান্তে সাহায্য করেছে, এখনও 
করছে এবং দেখেশুনে মনে হয় 
ভাঁবষ্যতেগ্ড করবে। . 


মহামানব 


এইচ জি ওয়েলস 


“রাশিয়া ইন দি শ্যাডোজ” 
বইতে আমি আমার রাশিয়া যাবার 
কথা বর্ণনা করোছ; সেখানে 
লেনিনের সঙ্গে আমার দীর্ঘ 
আলোচনা হয়েছে এবং তাঁর সম্প- 
কেও অনেক : কথাবার্তা ' আম 
বলেছি। 

দেখলাম একেবারে নতুন; ধর- 
নের এক মাঁস্তন্কের সঙ্গে আমায় 
মোকাঁবলা করতে হবে, আর এই 
মস্তচ্কের আঁধকারী এমন এক 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়ে- 
ছেন, যুদ্ধের আগে তা কারো 
পক্ষে সম্ভব বলে কেউ স্বপ্নেও 
ভাবোন। রাঁশয়ার সম্পদ বলতে 
যা অবাঁশম্ট ছিল, মনে হল তান 
যেন তার সমস্ত কিছদর প্রভু ৷... 


তাঁর কর্তৃ্সূচক প্রভাবটা ছিল 


টনি 1 + 
তাঁর ব্যান্তগত, মর্যাদার 'ভী্ত 
ছল বিপ্লবের সংকটকালে অঁর 
বালষ্ঠ' পরামর্শ ও স্বচ্ছ দৃষ্টি। 
তখনই "তান হয়ে উঠোছলেন এমন 
একজন মানুষ যার কাছে সবাই 
ছুটে আসত ভয়ের কারণ ঘটলে 
অথবা স্‌ দেখা দিলে। চিন্তার 
সক্ষমতার সঙ্গে যুন্ত উদ্দেশ্যের 
প্রাঞ্জলতার শান্তাট তাঁর ছল ৷... 
অন্য সকলের মতোই তানি 


ছিলেন তাঁর নিজের কালের এবং 


নিজস্ব পর্যায়ের মানুষ ৷ , আমরা 
পরস্পরের, সঙ্গে. মিলিত "হয়ে 

আলাপ? -করোছ- দুজনেই নিজের 
নিজের, পূ্বধারণা নিয়ে। আমরা 


_7 ইরা আলাপ করৌছি প্রধানত চাষীদের, 
জীর পদত্যাগের পর তাকেই ডাকা * 
"হবে নতুন সরকার গঠনের জন্য। 


নিজস্ব ' ধরনের চাষের বদলে বৃহ" 
দায়তন ব্যাপক কৃষি প্রবর্তন করার 


প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সের্টা 'হল ; 
প্রথম পাঁচসালা .পারকম্পনার আট 


বছর আগেকার কথা- এবং রাঁশ- 
যার বৈদযযতশকরণ সম্পর্কে, যেটা 
তখনও 'পর্যন্ত তাঁর শ্রনে শুধু 
স্বপ্ন হিসেবেই. ছিল।...ব্যাপারুটা 


সম্পর্কে আম সংশয়পূর্ণ ছিলাম ' 


কারণ রাশিয়ার জলশান্ত সম্পর্কে 
আম অজ্ঞ ছিলাম আমার সন্দে- 
হের জবাবে 'লেনিন বলেছিলেন, 
“দশ বছরের মধ্যে ফিরে এসে 


লাভ 


পানি RECENT 
মত হতে পারি না, কিন্তু আমাদের 


মীনব জাতির মধ্যে মহত্বের কথা ' 


দানে বলতেই হয়. তবে 
আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে 
লোনন অত্যন্ত মহান একজন 
মানুষ ছিলেন। 

তখন 'তাঁন; রোগে ভুগছেন, প্রায়ই 
আঁকে অবসর নিতে হত, ১৯১২ 
সালের একেবারে গোড়ার দিকেই 


পড়েন, ১৯২৪-এর গোড়ার দিকে 
তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সামীগ্রক 


| প্রভাবের দিনগনীল, তাই বিস্তৃত 


ছিল৷ পাঁচাটরও কম কর্মবহুল 
বছর ধরে। তা সত্বেও সেই সময়েই 
রাশিয়ার ঘটনাবলশীর উপরে 'তাঁন 
, শেষাংশ অষ্টম পৃচ্ঠায়) 


মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি 
(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর) 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার! করে 


মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের মতল্ব 
হাসল করা? তারা অধ্যপ্রাচ্যে 


সামাজ্যবাদবরোধট প্রগাতশশল . 


গণআন্দোলনকে ধবংস করতে চায়! 
জেরুজালেমে 1জওনিস্টদের এক 
বৈঠকে স্থির হয়. যে একটি “স্থল- 
পথ সংয়েজ” নিমাণি করা হবে। 
সেটা হচ্ছে তেলের একটা সদদীর্ঘ 
পাইপলাইন। আরব উপদ্বীপের 
দাক্ষণ এবং ইরান থেকে পশ্চিমী 


. দেশে ‘তেল চালান দেওয়াই তার'।, 


॥উদ্দেশ্য। সেই , পাইপলাইনটা 
স্থাঁপত হবে আকাবা উপসাগরের 
আইলাথ বন্দর থেকে ভূমধ্যসাগরের 
আশাদ পর্যন্ত। পাইপলাইনটা 
.নমার্ণ করতে খরচ পড়বে কুড়ি 
কোটি ডলার। 'জওানস্ট ক্কোড়- 
পাঁতরা ,মাকিনি মধ্যপ্রাচ্য নীতির 
উপর এবং প্রত্যক্ষভাবে ইসরাইলী 
নপীতর- উপর গুরুতর প্রভাব 
বিস্তার করছে। 

মধ্যপ্রাচ্য আজ গুরুতর বিপ- 
দের সম্মৃখীন। নকসন, উইলসন 
এবং পাঁম্পদ্যুর কাছে ব্যান্তগত 
বার্তা পাঠিয়ে কোর্সীগনা সেকথা 


“--** জানিয়ে 'দিয়েছেন। আরব দেশ- 
“গলিতে ইসরাইলী অপরাধের মাত্রা 
' , ক্লুমবদ্ধমান। আঁবলম্বে তার প্রাত- 
কার হওয়া দরকার। 


. মতামত 
(তপন পৃদ্টঠার পর) 


ক্রমাগত তার আঁহংস* ও শ্রেণী 
হয়ে ভারতকে কোন পথে চেছল 
দিয়েছেন তা প্রত্যেকাঁট দারিদ্র 
মানুষই আজ উপলবিধ ' করছেন, 
নতুন করে সেই ইতিহাস বলার 
প্রয়োজন করে না। তাই ভারতের 


‘ lg f 
৯ : | । | রর. 
রী | DARPAN, Price 30 ৮ ॥ ৬ 
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Regd. No. C2, 


রক গরমে নট ক 


নীলমণি দাশ 
কংগ্রেস অপশাসনে বাণ্টত, 


যান্তক্ুন্ট সরকার প্রাতাম্ঠত হবার মনে রেখে এদের জন্যে কিছু করা অজুহাত সৃষ্টি করে করনা? 
চি সংগে দল শান্তদূতের ভূমিকায়" অংশ; ' 

হয়নি, একথা মনে করা অন্যায়, আরও কয়েক দফা শান্তিচান্ত গ্রহণ করে যে ধরণের. মনোভাব': 
তবুও রাজ্যের বাত ছাত্র, শ্রমিক বিষয়ক কর্মসূচী গৃহীতি হওয়া প্রদর্শন করেছেন তা অভাবনীয়. এ 
কৃষক সমাজ য়ে ধরণের সৎ দক্ষ “সত্বেও তা কার্যে পাঁরণত হয়ান } মনে হলেও সত্য। লাঠি সড়াক', 


1 


শোষিত মেহনতী মানুষ পাঁশ্চম- 
বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে 
নিজেদের মণীস্তর পথ অন্বেষণ করে- 
ছিলেন। 'কম্তু বছর আঁতক্রান্ত 
নেতৃবৃন্দের কীর্তকলাপে রাজ্যের 
জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট 
করেছে। একথা সত্য, কিছু 
সংবাদপত্রের বিকৃত সংবাদ পাঁর- 


' বেশন বর্তমান “গেল গেল রবের” 
" জন্যে অনেকটা দাঁয়। 


তা সেও 
বলা যায় জনপ্রাতানীধসভায় যেভাবে 
মাননীয় শিক্ষিত মীল্মগণ একে 
অপরের বিরুদ্ধে নোংরামর চড়ান্ত 
রাজনোতিক দলের কর্মীদের মধ্যে 
হানাহানি অস্বাভাবক কিছ; নয়। 
সর্বোপাঁর রয়েছে মাননীয় মান্দ্র- 
গণের নীীতহনতা। দাঁত্বশখল 
মন্ত্রীরা একই ঘটনায় দুধরণের 


এই আভিযোগে আভষুস্ত হওয়া 
নিশ্চয়ই সুখকর নয়। তা সত্বেও 


' রাজ্যের নঁবাভন্ন ঘটনাতে এই দঃখ- 


জনক বিষয়ই পাঁরক্ষুট হয়ে 
উঠেছে। তর্কের খাতিরে রাজ্যের 
বর্তমান জনপ্রাতানীধ সভায় 
লাঞ্ছনা, 'জোতদারদের পক্ষ অব- 
লম্বন করে সাধারণ কৃষকের 


বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অরাজকতা প্রভাতি “চে 


{বাভিন্ন বিষয়ে সমস্ত: আঁভযোগ 
স্বীকার কলে নিলেও বলা যায়, 
এই ধরণের আঁভযোগ যারা 
করছেন সেই সব তুলসাঁপাতা মার্ক 
দলগুলোও এইসব আঁভযোগে 


অভিযুক্ত । অথচ একই আভযোগে 


আঁভযুন্ত দলগুলো নিজেদের 
সংযত না করে অপরের উপর 
সমস্ত আভিযোগের দায়দাতিত্ব 
চাপিয়ে নিজেদের গা বাঁচাতে 
চেয়েছে। এই ঘটনা অসুস্থ পাঁর- 


কর্মসুচী রুপায়ণে আগ্রহাত্বিত 
মনোভাব প্রত্যাশা করেছিলেন সেই 
আশা তাদের, পুর্ণ হয়নি। দীর্ঘ 
দিনের জমে থাকা পর্বতপ্রমাণ 


বেকার সংখ্যা হ্রাসে আজও পর্যন্ত ' 


কোন দীর্ঘমেয়াদী পাঁরকল্পন্য বা 


বত্রিশ দফার, অন্তভূন্ত দুনশীর্ 


ফোন, 'পাঁরদ্রমণের জন্যে গাড়ীর / যাঁরা নজর স্থাপন: করতে পারতেন 


পেপ্রল বাবদ ও অন্যান্য নানান 
বিষয়ের জন্যে হাজার হাজার টাকা 
ব্যয় করার আঁধকার, পেলেন: তাঁরা 





তাঁরা অধিকাংশই দুনীতিগ্রস্ত 
হয়ে যায্তফ্রন্টেরে ভাবমার্তকে 
মসশীলিপ্ত করেছেন। রাজ্যের শাসন- 


বর্শা প্রভাতি ‘য়ে মিছিলকে ৯ 





করেছেন। সেক্ষেত্রে একজনকে বেশ গড়ে তোলার পক্ষে অনেক- , | ভার গ্রহণ করার পর মন্মামহল রুশ 'বিপ্লব n a 
নিশ্চয়ই অসত্য ভাষণের দায়ে খানি প্ররোচনা জুগিয়েছে। অনেকেই এই যবগোষ্ঠাঁর কাছে কর্তৃক যত মূল্যবান সময় নিজে- পাঁরণত হত এক বর্বর ' 
আঁভিযস্ত করতে হয়, তান যেই / বত্রিশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে' কৃতজ্ঞ ও ধাণী, অন্তত সেই কথা দের অন্তর্দলশয় কোন্দলে ব্যায়ত ৫ তর এবং পাঁরশেষে 'সামা- 7 

৪৬. | | ERE | হয়েছে তা সাঁতাই দন্খজনক। জক ভাঙনে। কিন্তু এই কাঁমউ-. i 
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বস, 


দলীয় প্রভাব বাঁদ্ধর প্রসঙ্গাকে 
সঙ্গীতসভ। 
‘(৭ম পচ্ঠোর পর) 


তরানায় তিনি হঠাৎ একটা 
ফার্শ বাশ জুড়ে দিলেন।- খাঁ 
£ তরানা-তেলেনা 


নার মতো গান' পাওয়া যায়। এর 
রহস্য আশা কাঁর খাঁ সাহেব তাঁর 
অবসর মত ব্যাখ্যা করবেন! 

! তবে তাঁর মশড়ের কাজ এবং 
অবরোহশ তানের কাজ যেমন দক্ষ 
তেমাঁন “নিষ্প্রাণ । তবে একথা বললে 
হয়তো সত্যের অপলাপ হবে না 
যে, সোদন যারা গান শুনতে 


{ফরে আসতে হয়েছে। কারণ খাঁ 
সাহেবের 'আলাপের মধ্যে গান আর 
আজকাল শোনা যায় না। থাকে 
দুই বা তার সামান্য বেশী কথার 
একটা মুখ এটাই আবার অন্তরা 
হয়ে যায়। তালের চার ফেরতা 
বোল-বাণীতে গান নিবদ্ধ হওয়ার 
যে শর্ত ধ্রপদী রীতিতে আছে 
তার সিকি অংশ পেলেও অমন 
ধন্য হতাম। 

তবে, একথাও মানতে হবে 
যে, পাহাড়ীবাবূর মতো কারণে 


নষ্ট পাটি, নিঃসন্দেহে স্থূলভাবে 
হলেও যথেষ্ট পাঁরমাণে, এই পরশ 
ক্ষাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে।_ 
লেনিনের মন কখনই এক জায়গায় 
কঠোরভাবে আবদ্ধ থাকোঁন, 
{বিপ্লবী কার্যকলাপ -থেকে সামা- 
জক পুনগঠিনের' দিকে ‘তান 
গেছেন আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গো। 
১৯২০ সালে যখন আঁম তাঁকে 


, দেখি, তখন তান তরুণের উৎসাহ 


ও শাক য়ে সম্ভাব্য “রাশিয়ার . 


বৈদযতৃশকরণ” সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ ' 


করছেন। পাঁচসালা পাঁরকর্পনার , 
ধারণা-তাঁর . কল্পনা অনন্যায়ী 
পর পর কতকগনাঁল প্রাদেশিক 
পাঁরকক্পনা, _দূনেপ্রোপেত্রোভস্ক- 
এর সাফল্য অর্জন, এ সবই ' তাঁর 


মস্তিচ্কে তখন দানা পরা 


আঁর কাজ করার দিন শেষ হয়ে, 
যাবার পরেও অনেকাঁদন তান): 


ন 


১৯৩৪-এর জুলাই মাসে শেষ ' 


বার যখন মস্কো যাই তখন তাঁর 


সমাধিসৌধে কে সেই ক্ষন 
তাঁকে ; 


মানুষাঁটকে আবার দোখি। 
আগের চেয়েও ছোট্ট মনে হচ্ছিল । 
তাঁর মুখ  ববর্ণপাপ্ডুর, তাঁর 
যতদূর মনে আছে, তার চেয়ে 


দাঁড়গুল বোঁশ লাল। তাঁর মুখের .. 


ভাব মাহমাশ্বিত প্রশান্ত ও সারল্য-. 


পূর্ণ এবং কিছুটা করুণ; সেখানে 


রয়েছে শিশনধ্বলভ- ভাব . এবং 
সাহস: উবে উরি 0) 


তান নিদ্রামশ্ন_ রাশিয়ার পক্ষে 


সে-ঘংম' অতীন্ত অসময়ে! । 





সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইাণ্ডয়া প্রেস, ৭ রাজ্য স ৰোধ মাল্লিক স্কোয়ার কাঁিক্নতা-১৩ থেকে মদত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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বাঙ্গলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


y শূক্েবার ২৭শে মার্চ 
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ঘ্য়োদশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা 


১ মল্য তিরিশ পয়সা . 
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বধ গানের ঘ্টনা | সর্কে 
ঘগকাণ্ত তথ্য | 


বর্ধমানের হত্যাকাণ্ড ' নিয়ে 
অপপ্রচার শুধু এখন বড় বড় 
সংবাদপত্রেই সীমাবদ্ধ ন্য়। সি 
) পি আইও এই ঘটনাকে তাদের 
শু সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রচার 
+, হিসাবে ব্যবহার করছে। রাজ- 
নরীতত্বে কোন কোন ক্ষেত্রে নীত- 


... বজনি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 


- কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ 


স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আফসার ও 


থেকে দর্পণ বর্ধমান: ঘটনা সম্পর্কে 


. নিম্নলিখিত তথ্য জোগাড় করেছে। 
ঘটনার বশ্লেষণেও এই তথ্য য্ন্ত- 


SA একা লিপি এর মিছিল 
বর্ধমান সহর টহল দিতে বেরোয়! 


" 'মাছিলে লাঠি' স্ড়ুকিধারী লোকজন 


ছিল-_আজকাল সশ্ত 'মাঁছল 
চালু হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া 
সি শপ এম-এর সন্দেহ ছিল যে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


১575 
পারে! 
জনা 
যে, সি পি এম ' আক্রান্ত হতে 
পারে। তাই বর্ধমান সহরের 
বাভিন্ন জায়গায় পদলশ মোতায়েন 


রাখা হয়েছিল। হরতালের আগের; 


দন কিছ: মারকুটে লোককে রাস্তায় 
দেখা গেল লোকর্থক শাসাচ্ছে যে, 


হরতাল করলে পেটাই হবে। 


, এই মারকুটে লোকেদের মধ্যে 
দেখা গেল সাঁই বাড়ীর দুই কুখ্যাত 
ভাইকে । মলয় আর প্রণবকে 
গুণ্ডা বদমাইস বলে সকলে চেনে। 


- লোকে' বেশী ঘাঁটাতে সাহস 'করে . 


না কারণ তাতে ঝামেলা হাতে 
পারে। 
হরতালের দন, যথারশীত সি 
পি এম মিছিল বেরোয় এবং সহর 


প্রদক্ষিণ কালে সাঁই বাড়ীর কাছা- 


কাঁছ আসে। এই সময় বিপরীত 
দিক থেকে একাঁট শববাহণ মাছল 
আসতে দেখা ষায়। আসলে শবাঁট 


* 


কুশ পঢত্তালকা আর এর মধ্যে ঠাসা- 
ছিল বোমা আর পটকা। 

. শবব্যকঁ মিছিল দেখে সি পি 
এম 'মাছল এক পাশ হয়ে দাঁড়ায় । 
পূর্বের মিছিল ' আতিক্রম করার 
সঙ্গে সঙ্গেই সি পি.এম 'মাঁছল 
আক্রান্ত হয়। বোমা ইণ্ট পাথর 
চারাদক থেকে পড়তে থাকে। 


. কয়েকজন আহত হয়ে পড়ে যায়! 


' আক্রমণের জন্য তৈরী সি পি 
এম প্রাত আক্রমণ করে। আর সি 
পি এম-এর' সমর্থনে আরও লোক 
জুটে যায়। 
মারমুখী। তারা ঠিক করে ফেলে 
এ যাত্রায় আর 'মলয় আর প্রণরকে 
ছাড়া হবে না! | 

দুদলে জোর লেগে যায়। 
দেখা গেল মলয় আর প্রণব কংগ্রে- 


সের ভাড়াটে হয়ে কাজ করছে।.. 


স্থানীয় কয়েকজন; কংগ্রেসী' ছোক- 

রাকেও এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে 

দেখা গেল। মলয় আর প্রণবের 
(শেষাংশ ৯ম পৃজ্ঠায়) 





আই মি এম অফিসারর। টণদে্ঠ 
শিযু হওয়ায় বাজ্যগালের ক্ষোভ 


পশ্চিমবন্গোর প্রশাসন চালানয় 


রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাও- 


য়ানকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকার যে চারজন আই সি. এস 
অফিসারকে উপদেষ্টা হিসাবে 
'নষুন্ত করেছেন এতে শ্রীধাওয়ান 
বিশেষ ক্ষুত্ধ, হয়েছেন বলে বিশ্বস্ত 


সুত্রে জানা গেছে। 


রাজ্যপালের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে' 


' পাওয়া খবরে জানা যায় যে 'তাঁন 
. এই আই সি এস গোষ্ঠীকে একে- 


বারেই সহ্য করতে পারেন না। এর 
প্রধান কারণ িলেতে ভারতবর্ষের 
হাই কমিশনার থাকাকালীন এই 
আঁফিসারগোম্ঠ তাঁর কাজে প্রতি 
‘পদক্ষেপে বাধার সৃষ্টি করে, কারণ 
“কেরায়র িপ্লোম্যাটদের” অন্যান্য- 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


দের প্রাত চিরাচারত অনীহা । 
পশ্চিমবাংলায় রাজ্যপাল হয়ে 
আসার পরেই রাজ্য সরকারের 
মুখ্য সচীব মুগাঙ্কমৌলি বসু 
তাঁর বিরান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ান 
শ্রীবস: ভেবেছিলেন যে ধাওয়ান 
সাহেবকেও  ধর্বীরের মতন 
কব্জা করে রাখবেন এবং সেইমত 
গোড়া থেকেই এমন ভাব দেখাতে 
লাগলেন" যে তানই স্ব, রাজ্যপাল 
কেউ নন এমনাক নেপালের 
রাজা যখন কলকাতায় এলেন তখন 


' বাজভবনে এক সম্বর্ধনা ভোজে 


শ্রীবস্‌ সকলের সমক্ষে রাজ্যপালকে 


মিঃ ধাওয়ান বলে সম্ভাষণ করেন. 


যা প্রচণ্ড ভাবে রাতাবরুদ্ধ। 
শ্রীধাওয়ান পরে এই আঁভযোগও 


করেন যে যখনই তান রাজা মহে- 


ন্দর সঙ্গে কথা বলতে চেস্টা করে- 
ছেন তখনই এই ভদ্রলোক তাঁকে 
ঠেলে দিয়ে নিজে কথা বলতে শুরু 
করেন। 

এখন এই ভদ্রলোক রাজাপালের 
অন্যতম উপদেম্টা হয়ে আসছেন। 
এর ফলে শ্রীধাওয়ান খুবই বিরন্ত। 


তারা সকলেই তখন - 


নেতৃত্বেই এগোতে হবে। 


বাংল কংগ্রেসের বন্ধ 
ঘাটি গাটির গতিবিধি 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


"/ "বাংলা কংগ্রেসের বন্ধভাবাপন্ন 


আটাঁট পার্ট একত্র হয়েছে। বাংলা 
কংগ্রেস ও *স পি এম বাদে তারা 


তৃতীয় শান্তি দহসেবে কিছুটা দাপা- 


. দাঁপ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই 


এক সঙ্গে তারা কলকাতায় সভা 
সাঁমাত করতে শুরু করেছে এবং 
শোনা ষাঁচ্ছে কলকাতার ময়দানে 
একটা বড় রকমের সভা করে 
তাদেরে বন্তব্য রাখবে! তারপর 
জেলায় জেলায় তারা সভা-সাঁমাত 
করে তাদের বন্তব্য রাখতে শর 
করবে। 

দস পি এম ঘোষিত হরতালের 
{বিরোধিতা করে তারা ইতিমধ্যেই 
শকছঠা রন্তু বারয়েছে। এখন 
একমাত্র সস পি এমই যুজ ফ্রন্ট 
সরকারের পতনের জন্য দায়ী সেই 
বন্তব্য রেখে *স প এম বিরোধী 
শজগির তোলার জন্য এরা সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হচ্ছে। আশ্চর্যের কথা যে 
এরা বাংলা কংগ্রেসকে যায্তফ্রস্ট 
সরকারের পতনের জন্য কোন 
ভাবেই দায়া. করছে না, যদিও 
তারা সরকারের পতনের আগে 
বাংলা কংগ্রেসের যন্তফ্রন্ট থেকে 
সরে আসার. জন্য নিন্দা করোছিল। 
এখন কিন্তু বাংলা”. কংগ্রেসের 


বিরুদ্ধে তাদের কোন বন্তব্যই || 


শোনা যাচ্ছে না। কারণ বোধহয় 
এই যে ভাঁবষ্যতে নর্বাচন হলে 
তাদের আবার শ্রীঅজয় মদখা্জ'র 
কোননা 
দি শপি এমের নেতৃত্ব যে তারা মেনে 
নেবে না তার প্রমাণ হাতে হাতেই 
পাওয়া গেছে। 

নজেদের বামপন্থী হিসেবে 
জাহির করে ক করে যে তারা 
দস, .ি, এমের সঙ্গে সরকার 
করতে রাজণ হলেন না তা সাধারণ 
মানুষের পক্ষে বোঝা খুবই শল্ত। 
কেননা বাংলা কংগ্রেস দলের শ্রেণী- 
















আছে। বাংলা কঁগ্রেহের নেতৃষ্ছে 
বিকল্প সরকার গঠন করা যায় ফি 
না সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই, নাকি ' 
মনোমালন্যের সৃষ্ট হয়েছে। 

. এস ইউ সি সাফ সাফ জানয়ে 
{দিয়েছে যে এই পার্ট এই জাতীয় 
সরকার গঠনে রাজী নয়। কেননা 
জনগণ খনর্বাচনে রায় "দিয়েছিল 
যান্তক্রন্টের আন্দুকূল্যে এবং খাঁণ্ডিন্ 
যস্তফ্রল্ট সরকারের সামিল হওয়ার 
€ষে সরকারকে নির্ভার করতে হবে 

উপর) মানে হবে 
জনগণের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা ৷ 
ফরোয়ার্ড রকও এই জাতীয় সর- 
কারের বিরোধী। কিন্তু সি পি 
আই নাকি এই ব্যাপারে এখনও 
দ্বর্থহপন' ভাষায় তাদের বক্তব্য 
রাখোঁন। j 
অবশ্য সি পি আইয়ের নেতৃত্ব " 
এই ব্যাপারে দ্বিধাবিভন্ত এবং, 
পার্টির সাধারণ কর্মীদের ভিতরও “" 
এই য়ে দুই মত! ফরোয়ার্ড 
বকের কিছু কিছু নেতা যাঁদও 
এই জাতীয় সরকারের“ বিরোধ 
কিন্তু নীচু স্তরের কিছু কিছ 
কর্মী ও তাদের নেতারা মনে কর- 
ছেন যে সংগঠনের শক্ত অক্ষ 
(শেষাংশ নবম পুচ্ডায়) 


বাজেট 
গামের ব্যয় 







চারত্র কি তা তারা ভাল করেই |... 


জানে। আর সি, “পি, এম কি চায় 
তাও তারা জানে। বাংলা কগগ্রে- 
সের দ্বিতাঁযন নেতা শ্রীসুশীল 
ধাড়া {ক চান তাও তাদের অজানা 
নেই এবং তারা এটাও জানে যে 
সুশীল. ধাড়া বেঁকে না বসলে 
হয়ত অজয়বাবু শেষ পর্ন্ত তাদের 
কথা শুনতেন এবং পদত্যাগ কর- 
তেন না। ূ " 

কিন্তু তাহলে কি হবে, 
তাদের মতে পাঁটর স্বার্থ আগে, 
তারপর জনগণের স্বার্থ। 















2 
গাল, , 


চির এবং মাল ফ্ৰণ্ট 


যনন্তক্তন্ট পতন নাটকের শেষ 
দৃশ্যে সি পি এম নেতা প্রমোদ 
দাশগুপ্ত, আরও কয়েকজন গস পি - 
লাহিড়ী, বিশ্বনাথ মুখাজশী আর 
ডাঃ রণেন সেনের সঙ্গে আলো” 
চনা করেন। স পি এম-এর বলার . 
কথা ছল যে, বাংলা কংগ্রেস যন্ত- 
ফ্রন্টের চোদ্দ শারকের এক শাঁরক 
এবং ফ্রন্ট থেকে বাংলা কংগ্রেস । 
বোরয়ে গেলেই ফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবে 
এ কেমন কথা । সি পি এম নেতারা 
জানতেন যে, বাংলা কংগ্রেস যা 
কিছু করছে সবই. সি পি আই 
আর. অন্যান্য কয়েকটি ' শাঁরকের 
জ্ঞাতসারেই করছে তবুও তারা 
একটু মতামত জানতে গিয়ে- 





সমাজতন্ত্র নারীর স্থান 


[রাশিয়ার .কামউীনস্ট পাটির 
(বি) কেন্দ্রীয় কাঁমাট কর্তৃক আহত 
১৯১৮ সালের ১৬ই নভেম্বর হইতে 
২১শে নভেম্বর 'মস্কোতে অন:- 
'ম্ঠিত সারা রুশ শ্রমজীবী নারী- 
দের প্রথম কংগ্রেসে উপস্থিত ' 
‘১১৪৭ জন; প্রাতানীধর সম্মুখে 
ভি আই| লোননের ভাষণ] 


অধিকার থেকে বাঁণ্চতা, . 
, , সোভিয়েট রাম্ট্রেরে সম্মুখে 


চাণক্য সরকার 


িলেন। যা জানলেন তাতে তাঁদের . 


চোখ খুলল এর ফলেই জি পি. 
এম নতুন ভাবে চিন্তা শুর 
করেছে। 

কথায় কথায় ওখানে 'িনিজন্ট 
যড়যন্তের কথা উঠল। সি পি এম 
জোর গলায় বলল যে তারা, এই 
ষড়যন্ত্র অনেকাঁদন , থেকে . হচ্ছে 
বলে বিশ্বাস করে। খপ আই 
সমজোরেই এই বন্তব্যের বিরোধিতা 
করল! মতে আর ' দিছুতেই 


মেলে না। তখন ছান্রাবস্থায় আমরা 


জন্য যা করতাম সি পি আই. সেই 


‘পদ্ধাত নিল। সোমনাথ লাহিড়ী 


মহাশয় প্রশ্ন করলেন £ “আচ্ছা 
আপনারা মান ফ্রুট বলতে ক 


বোঝেন?” অর্থাৎ মূল প্রাত- 
পাদ্যের আগে সংজ্ঞা 'নরাাঁপত 
হোক তবে ত আলোচনা । সি পি 
আই আশা করোছিল যে এই কায়- 
দায় হয়ত কাব করা যাবে। 
প্রমোদ দাশগুপ্ত তৈরী ছিলেন, 
বললেন ঃ “মান ফ্রন্ট হচ্ছে এমন 
এক বামপল্ধী জোট যাকে ক্ষমতায় 
থাকতে গেলে কংগ্রেসপী সমর্থন 
নিতে হয়।৮ সি পি আই নেতারা 
একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা, কিছুক্ষণ 
নিস্তব্ধ। পরে বললেন £ “আপ- 
নাদের সংজ্ঞার সংগে আমরা একমত 
নই.” সি পি আই মানি ফ্ৰন্ট ' 
বলতে ক বোঝে তার কোন! বন্ত- 


ব্যই অবশ্য. ওরা র্যখেনি। 


. আসঙ্গে সি পি আই কংগ্রেস, . 


সমর্থন গ্রহণের ব্যাপারে সি পি 


,এমের অস্পৃশ্য মনোভাবের সঙ্গে 


একমত নয়। কারণ ব্যাপার দেখে 
মনে হচ্ছে কেরালায় এবং পশ্চিম- 


. বঙ্গে এ পার্টর একমাত্র শত্রু সি 
শপি এম, কংগ্রেস অবশ্যই নয়। ' 


দরকার হলে সি পি এম নিধনে 
কংগ্রেসী সমর্থন কাজে লাগাতে 
ওরা পেছ-পা নয়। সম্প্রতি কেরা- 
লায়.এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
স্রাসার কংগ্রেসের পাঁচ ভোটের 
সমর্থন! পেয়ে অচ্যত মেনন মান্তি- 


' সভা কেরালায় বেচে আছে। 


* পশ্চিমবঙ্গেও সতেরোই মার্চের, 
হরতালের ব্যাপারে দেখা গেল দস 
পি আই.আর কংগ্রেসের বন্তব্য 
এক। এখানেও কংগ্রেসী "সমর্থনে 
মাল্পসভা হওয়া বিচিত্র নয়। ?স 
পি এম-এর আঁভযোগ যে, এই 
ধরণের মন্রিসভা গঠনের অভি: 
সন্ধি নিয়েই রাম্ট্পাতর শাসন 
চালু হওয়া সত্বেও 'বুধান সভা 
ভেঙ্গে না দিয়ে জিইয়ে রাখা 





ভি আই লেলিন 
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গণের মধ্যের পার্থক্য এবং এ' সম্প- 


বাতিল করে দেওয়ার জন্যে' একট 
ডিক্লা জারি, করেছি। পাথবাঁর 
আর কোথাও. শ্রমজীবী মাহলাদের 
জন্যে এরূপ সাম্য ও -স্বাধানত 
পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়ান। 
আমরা জানি যে এ'সম্পর্কে' 
শ্রমিকশ্রেণীর মাঁহলারা' প্রাচশন- 


- পল্থীদের এবরোধিতার-ও আক্র- 
' মণের মনখোমহখি দাঁড়াবেন। পাথ- 
বীর ইতিহাসে এই প্রথম যে যা 


কিছং' নারীদের অধিকারের প্রাত- 
বন্ধক ছিল তা আমাদের সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের আইন দ্বারা উৎপাঁটিত. 
করা হয়েছে। কিন্তু, আইনই* সব- 


. চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সহর 


ও ল্‌ {বিবাহের 
পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পার্কত আইন 
ফলপ্রসূ হয়েছে কিন্তু পজ্জীঅণ্টল- 


, সমূহে তা ‘নিতান্তই অচলপত্ের 


ন্যায় কদাচিৎ চলছে। পল্লঅণ্চলে 
এখনও ধর্মী মত অননযায়ী 
বিবাহ প্রথা অধিকাংশ. ক্ষেত্রে চালু 


, রয়েছে। এর কারণ হল পনরোহিত 
.. বা ধর্মষাজকদের .প্রভাব। এ অশুভ 
. শান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম. করা পুরা- 
' তন আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 


তুলনায় আঁত কানন কাজ। 
ধর্মীয় কুসংস্কারের ' বিরদ্ধে 
সংগ্রামের জন্যে. আমাদের আঁত 
সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে 
হবে। কেউ কেউ সতর্কতার অভাবে 


, ধমণিয় বিশ্বাসের উপরে আঘাত 


করতে গয়ে এই সংগ্রামের বেশ 
ক্ষীত করে থাকেন এক্ষেত্রে আমরা 
শিক্ষা ও প্রচারকে অবশ্যই হাতি- 
যার হিসাবে ব্যবহার করবো! এই 


, সংগ্রামকে সুতীক্ষ্য করার . ভিতর 
' পিয়ে আমরা" সাধারণের . ভিতরে 


স্ড়া জাগাতে সক্ষম হবো । ' ধর্মের 


ও বিভাগ এতদিন স্ঁষ্টি, করা' 
সংগ্রামকে অতি সুষ্ঠভাবে পারি- 
চালিত করতে হবে। জনগণের 


এঁক্যের ভিতরেই আমাদের শান্ত : 


সর্বদা নিহিত জনসাধারণের 
দ্যরিদ্য ও অন্ঞতাই ধর্মীয় বিশ্বাস 
ও কুসংস্কারের মূল কারণ এবং ' 
এই: অমঞ্গলের দবরুদ্ধে আমাদের 
সংগ্রাম করতে হচ্ছে এবং হবে। 

এখন পর্যন্ত নারীদের যে 


গৃহের অভ্যন্তরে প্রাচর বোষ্টত 
করেই রাখা হয়েছে। একমাত্র 
সমাজতন্ত্ই তাদের এই দশা 
থেকে মস্তি দিতে সক্ষম। 

আমাদের দেশে যখন .আমরা 


থামারগীলকে যৌথ খামারে পারি- 
গত করতে ও জমিতে যৌথ চাষ- 
তথনই নারীরা পাঁরপূর্ণ মুক্তির 
স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু 
তা অত্যন্ত দ:রূহ: কাজ। তা 


হলেও এখন দরিদ্র কৃষকদের , 


কাঁমাটগুলি প্রায় সর্বত্র তৈর 


, হয়েছে, তাই. সমাজতান্ত্িক 'বপ্ল- 


বের অপরর্ণ কাজশ্দালকে শীগ্র 
সমাপ্ত করবার সময় উপস্থিত 
হয়েছে। 

' গ্রামীণ জনসাধারণের দরিদ্র 
তম অংশ সবেমাত্র এখন গনজেদের 
সংগঠিত করতে আরম্ভ '. করেছেন 
এবং. সমাজতন্ত্র প্রাতি্ঠার আন্দো- 
লন দরিদ্র । কৃষকদের সংগঠনের 
ভিতরে দৃঢ়, ভিত্তর উপর স্থান-, 
লাভে সক্ষম হচ্ছে। হীতপূর্বে 
প্রথমে সহরগ্ীল এবং পরে গ্রাম- 
গাল বহুবার বৈস্লাবক - ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে; কল্তু বর্তমান 


- ভিত্ততে জনগণের ভিতরে যে ভেদ *বিপ্লব গ্রামাণ্টলেই * বেশশ বিস্তৃত 


 হুচ্ছে। সুতরাং এর বৈশিষ্ট্য ও 


শান্ত, সেখানেই 'পন্জীভূত। সকল 


থেকে ইহাই শিক্ষণীয় যে কোনও 
একাঁট বিস্লবের. সাফল্য নির্ভার 
করে তার উপর ষে উত্ত 'বপ্লবে 
কত বেশী সংখ্যক মাঁহলারা যোগ- 


দান করেছেন। সোভিয়েট সরকার | 
ERS OT 


: নারাদের এরুপ পূর্ণ স্বাধীনতা ২ 
রী ও সমঅধিকার স্বীকৃত হয় ন। 


হচ্ছে। এই সকল ছোট ছোট দেশ- 
গীলর আঁন্দোলনসমূহ , . এখন 
পর্যন্ত খনব.'গ্দরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক 
ভূমিকা গ্রহণ না করলেও এ সকল 
দেশের বর্তমান আন্দোলনগ্াীলর 
য়থেস্ট গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য , রয়েছে, 
কারণ এ সকল দেশে সশস্ত্র শ্রেণণ 
সংগ্রাম পূর্বে হয়নি, এখনও চলছে 


ধা 
১৮০--১৮২)। 


দর্পন ৷ শকুবার ২এশে মার্চ ১৯৭০ 


না হোক সেটা বড় কথা নয়। যাতত- 
ফন্ট রাজনীতির মৌলিক পারবর্ত- 


মূল বৈদ্লবিক কর্তব্য। বাংলা-, 


দেশে কংগ্রেস থেকে সুর; করে 


বেশীর ভাগ পাঁটই সি পিএম "£ 


[বিরোধিতায় সামিল। *স পি এমকে 
ঠিক করতে হবে যে, যে লক্ষ লক্ষ 


রানে বিপ্লব 
তার বিজয়ের ভাঁত্ত স্থাপন করছে। 
আমাদের দেশ ব্যতশত এখন 


সোিয়েট সরকারের অবদান এ 
বিষ্য়ে লক্ষ্ণীয়।' আমাদের লক্ষ্য 


সকল দেশে জেগে উঠছে-এবং এই 


জাগরণের বিস্তৃতির অর্থ হল দেশে 


বের পদধবাঁন জেগে ওঠা । (কালেক- 
টেড' ওয়াক'স, আঠাশ খ্ড। পৃ 


FF" 








y 


ৰ 


- দপশি ই শতবার ২৭শে সার্চ ১৯৭০ 


ত্রিবোীতে বেন, ফ্যাট ৪ গৌর মিলে 
নাঃ হ্যা সম্বন্ধে মনে গাৱৰ কেন? 


রেলে হত্যাকান্ড নিয়ে 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে, রেডিওতে এবং 
রাজনৌতিক নেতাদের মার্কসবাদী 
কাঁমউানস্ট পার্টর বিরুদ্ধে 
প্রচার ও িষোদগার ক্লাল্তিহশন। 
কিন্তু গত সতেরই মার্চের হর- 
তালের দিনে এ পার্টির কর্মী ও 





€দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মিল কর্তৃপক্ষের এ বেতনভুক 
ঘাতকেরা তাকে গুলি করে হত্যা 
করে এবং 
শ্রীমকনেতার বুকে গাল করে 
হত্যা করে প্যারুধ বাক্সে, পণরে 
আগুন দেয়! 

হাড়গোড় “ছাড়া তার শরীরের আর 
কোনও অংশ খুজে : পাওয়া যায় 
ন। গৌরীপুরে হরতালের আগের 


_ দন কংগ্রেসীরা হন্দ:স্থানস শ্রামক- 


দের ম্হাল্লায় মহল্লায় গিয়ে সাম্প্র- 
দাঁয়ক দাঙ্গা বাঁধাবার জন্য নানা 
গথা প্রচার করে আসে। রান্রিতেই 
{বাভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্তৃপক্ষের 
যোগসাজসে গুগ্ডাদের ফ্যাক্কীরতে 


- জমায়েত করে রাখা হয়। 
,সের পোষা গুন্ডাদের দিয়ে পৈশা- 


পরের দিন মাকসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টর 'কম্মীরা মিলে 
স্বজ্পসংখ্যক শ্রমিকের উপাঁস্থাতর 
জন্য কারখানা ছুটি দেবার জন্য 


- . আঁফসারদের অনুরোধ করাছলেন। 
সেই সময় হঠাৎ 
৷ লোকজন এবং এ গণ্ডারা বোমা 


সাকটারাটর 


ও অন্যান্য মারাত্বক অন্রশস্ম নিয়ে 
তাঁদের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে। এই 
নৃশংস, বর্বর আক্রমণে মাকসবাদাঁ 


নিট গা ই জনেরও 


তারপর ' সেই তরুণ, 


কয়েকটা 


বেশশ কমণ " শোচনীয়ভাবে প্রাণ 


হারান। আর বিপুলসংখ্যক কর্মী 
মারাত্মক ভাবে জখম হয়ে হাস- 
পাতালে পড়ে আছেন। গতবার 
প্রফন্স ঘোষ য্তফ্রল্টকে পেছন 
থেকে ছীরকাঘাত করে ক্ষমতার 
গদীতে আসীন হবার পর মার্কস- 
বাদশ কর্মীদের ধরে এনে থানায় 
বেধড়ক পিটিয়ে গর্জন করা হয়ে- 


ছিল, “শালারা, এবার তোদের বাপ ' ] 


জ্যোতি বোসকে ডেকে আন”, এবা- 
রও সেই একই ব্যাপার ঘটছে। 
না, আমাদের সংবাদপত্রে এই 
সমস্ত নারকীয় হত্যাকাণ্ডের 
কোনও বিবরণ বার হয়ান, হবেও 
না। রেয়ন কারখানায় যে তরুণকে 
হত্যা করা 'হল, তার মায়ের, ভাই- 
বোনের কি চোখের জল ঝরে 'নি, 
অসহ্য শোকে বুক ফেটে যেতে 
চায় নি? অবশ্য এই সমস্ত মিল 
মালিকদের স্বার্থের পদলেহপ, 


গুলোর কাছ থেকে. ঘটনার অব- 


জেকাঁটভিপোর্টিংংএর মত শনম্ন-' 


তম দায়িত্ব ও সততাও আশা করা 
যায় না। যারা সম্দ্রান্ত তরুণী 
বধূ অপহরণের মত মিথ্যা ঘটনা 
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₹ শিলপপিদর সনেগনে নুন হুর: 


বড ব্যবসায়ীদের, বিরুদ্ধে ছোটদের অভিযোগ 


“নয়া! দিল্লি £ এখানে শিল্প ' করবেনই না, ব্রং বিধে পেলেই . এই সমস্যা . নিয়ে শিল্পপতিরা 


পতিদের বিরাট সংস্থা ফেডারেশন 
অফ" ইণ্ডিয়ান 'চেম্বার অফ ''কমা- 
সের “বাৎসাঁরক'আঁধবেশন ' 'হয়ে 
গেল। অন্যান্য বারের মত বন্তৃতা, 
প্রস্তাব পাশ্‌ সবই হল। আপাতঃ- 
দৃষ্টতে এর ভিতর নৃতনত্ব হয়ত 
কিছু, খুজে পাওয়া যাবে না; কিল্তু 
একথা অস্বীকার' করার উপায় 
নেই যে বহু প্রাঁতানধির বন্তৃতায় 
একটা নূতন স্দর পাওয়া গেছে।, 
মনে হচ্ছিল যে কোন কোন শিল্প- 
ডা ভৱ একস ভি 
এসেছে। '! 

হাদি? 
বিজ 2 দৃষ্টকোণ থেকে 
তাদের “শিপ ও ব্যবসার কথা 
ভাবতে হবে। বেশীর ভাগ শিল্প 
পাঁত শ্ৰীমতা গান্ধীর সমর্থক বলেই 
এই. সচেতনতা, না তাঁর কাছ থেকে 
ফিকিরে এই সচেতনতা তা বোঝা 
কঠিন। সন্দেহ প্রকাশ করছি এই 
জন্য যে অনেক 'শ্পপাতির কথা-, 
বাত শুনে মনে হয়েছে বাংলা- 
দেশকে শিল্পায়ণের ক্ষেত্রে তারা ' 
খরচের খাতায় লিখে 'রেখেছেন। 
অর্থাৎ, তাদের মতে বাংলাদেশে " 
রাজনৈতিক আনশ্চয়তার জন্য তারা” 
নূতন 'করৈ পুজি ' নিয়োগ ত 


তারা এখান্‌ ' থেকে ভাঁজ্পতজ্পা - 
গুটিয়ে. অনা যাওয়ার কথাই 
ভাবছেন! . 

জিজ্ঞাসা কার আজ্গ ভারত- 


বর্ষের কোন জায়গায় আঁনিশ্চয়তা . 


নেই. চক্ষুম্মান লোকদের বুঝতে 


অস্যাবধা হওয়া উচিত নয় যে: 


আজ বাংলা দেশে যা ঘটছে দুদন 
প্র সারা ভারতবর্ষেই তা ঘটতে 
পারে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে 
আমাদের শিক্পপাঁতরা যাঁদ সারা 
দেশব্যাপী এই অবস্থার সম্মুখীন 
হন তাহলে কি তারা ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করে অন্যত্র তাদের ব্যবসা ও 
শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবেন? 
কিন্তু দেশের বাইরে বিদেশে যে 
তারা পাস্তা পাবেন না তা তাদের' 
বোঝা দরকার । তাই তাদের নূতন 
চেতনা সম্পর্কে আমরা সান্দহান। 


ছোট ছোট ব্যাবসায়ীরা যে. 


আবার বড় বড় শিল্পপাতদের ভাল 


চোখে দেখেন না তার প্রমাণও 


পাওয়া, গেছে। পুরো এঁকটি 
দিন ‘এই ব্যবসায়ীরা তাদের সম-. 
' স্যার কথা সভায় পেশ করেন। 
তাদের বন্তব্য যে দাঙ্গা হান্গামার 
সময় তারাই প্রথম আক্রমণের 'সম্ম- 
খীন' হন, কেননা . দোকানপাট 
প্রথম' তাদেরই বন্ধ হয়। অথচ 


মোটেই মাথা থামান না। 


‘ এই পথ অবলম্বন করেছেন। প্রশ্ন 
হল এই “রিস্ক কাভার” ক্রেতার 
উপর না চাপিয়ে দিয়ে কোনও 
রকম “রায় ইনাঁসওরেন্স” করে 
কাভার 'করা যায় কিনা তার কথা 
ভাবা দরকার । 


সি 


তাতে মানাসক স্বাস্থ্য বজায় 


- হবে। তারা বাণ্চিত, শোষিত জন- 


সাধারণের ক্রোধক্ষোভ জবালাকে যে 
পাঁরমাণে তাতিয়ে তুলতে পেরে- 
ছেন, তাদের সে পাঁরমাণে সশৃংখল 
রাজনৌতিক চেতনাসম্পন্ন, ইস্পাত 
কঠিন বৈপ্লাবক শান্ততে সুসংগাঠিত 
করে ভুলতে পারেন ন; অর্থবা 
বলা যায়, সে চেষ্টা বিশেষ হয় 
নি। সবরকম প্ররোচনা সত্বেও 
বর্ধমানের হত্যাকান্ডের মত অবা- 
স্কিত ও অশুভ হত্যাকান্ড নিবারণ 
করা উচিত ছিল। পাটির কমশীরা 
তাতে ব্যর্থ হয়েছেন।, এই হত্যা 


(কাণ্ড রাধণদের হাতে প্রচারের | 


শান্তশালী অস্ত তুলে 
ডি এই ধরণের হত্যাকাণ্ড 
ইন্দোনোশয়ার কমিউনিস্ট নিধনের 
চরম প্রাতক্রিয়াশীল শান্তর মত 
প্রাতক্রিয়ার শান্তর আবিভানবকেই 
সাহায্য করে।' সোরাপর ' মিলে 


চর 
* 


সোমনাথ 
লাহিডানন 
অকর্সণ্যতার 
নুন 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


শ্রীসোমনাথ, লাহিড়ী সি, 
পি, আই-এর বিচক্ষণ নেতা 
বলে পাঁরিচিত। কিন্তু মন্ত্রী 
হিসেবে তার কার্জের যে সাক্ষ্য 
1তাঁন রেখে গেলেন তাতে তার 
বচক্ষণতার কোন পারচয়ই 
পাওয়া গেলনা। 

গত এক বছরে তান 
প্রায় দঃুশোর বেশ ফাইল 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন 
নি। সেদিন সি, এম, পি ও 
তাদের একশ ফাইল তার 
দপ্তর থেকে উদ্ধার করে দেখল 
কোনটার উপরেই কোন সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়ানা। 

কোন, এক ফাইল সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য 
সরকারের এক বছরে প্রায় 
দশ হাজার টাকা অপচয় 
হয়েছে। 'স, এম, পি ও তার 
কিছু কিছ; অফিসারকে দ্রোনং 
দেবার জন্য এক হলঘর 'নয়ে- 
ছিল, যার দৈনিক ভাড়া তিনশ 
টাকা। কিন্তু ১৯৬৯ সালে 
কোন ত্োৌনং দেওয়া হয়ান। 
অথচ এ হলঘরের জন্য সর- 
করকে ভাড়া বাবদ গাঁটগচ্ছা 
দিতে হয়েছে। 

, ট্রেনিং দেওয়া হবে কি 
হবেনা সেই সিদ্ধান্তই সোম- 
নাথবাবু তে পারলেন না! 
দু-একবার নাক: ভিপার্টমেন্ট 
থেকে তাগাদাও দেওয়া 
হয়োছল। 
' শুধু কি তাই, শোনা 
গেল যে, হাওড়া ইমপ্রভমেন্ট 
ট্রান্টের কিছ; ফাইল তার কাছে 
অনেকদিন থেকে পড়েছিল! 
কিন্তু সিন্ধান্ত না নেওয়ার 
জন্য কোন কাজ 'হয়নি। আর 
তাছাড়া বর্ষার আগে সিদ্ধান্ত 
না নেওয়ার জন্য কাজ এক 
বছর পিছিয়ে গেল। অন্যান্য 
যেসব ভিপ্ৰটমেন্টের ভার 
তার উপর ন[স্ত ছিল, তাদে 
রও প্রায় একই অবস্থা। 
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শুন সৰকাৰ গন 


রজন গুপ্ত 


রা 
অচিরেই দূর কররে জন্য রুলকা- , তবুও তাঁর, ভেবে দেখা উচিত 
তার বুর্জোয়া কাগজগলো রাম্টর- পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রাতক . পারাস্থ- 


যাতে সাহায্য না করেন শ্রীজ্যোত 
বসুর এই উন্তির উল্লেখ করে 


পাঁতর শাসন প্লুবর্তন করার জন্য তিতে যে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের. স্টেটসম্যান বলে এভাবে যাঁদ দলীয় 


রাজ্যপালকে * আহবান জানান। ওপরই. সরকার গঠনের দায়িত্ব 
রাজ্যপাল (যাতে কোন কারণেই দেওয়া স্মীচিন হ্বে,না।,. সংখ্যা- 


সি পি এমকে সরকার গঠনে লঘ্য সি পি. এম্‌-এর মতলর হল, 


অন্মমাত না দেন এই মতবাদ প্রচা- সরকার, গঠন করার স্মুষোগ পেলে 
রের পুরোভাগে ছিল : স্বতন্ত্র ,লোভ দেখিয়ে এরা অন্য দল, থেকে, 
পার্টির মুখপত্র স্টেটসম্যান। য্ত- সভ্য ভাঙ্গিয়ে ,আনবে, এবং বিধান 
ফ্রন্টের নয়টি শরিকের।. বিরোধিতা সভায়, তাদের গ'রিষ্ঠতা প্রমাণ, 
সত্বেও কেন, রাজ্যপাল শ্রীজ্যোত করবে। রাজ্যপাল যেন এই ফাঁদে 
বসকে সন্মসভা গঠন” করতে পা না দেন সেই সাবধানবাণী 
আহ্বান জানিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে উচ্চারণ করোঁছল স্বতল্ম পার্টির 
সমালোচনা করে এই পত্রিকাঁট এই প্রচারপন্রাট। . 

জানিয়েছে যে' বিধান সভাকে কোন' ভবিষ্যতে যাতে আর কোন 
দলের গরিষ্ঠতা প্রমাণ করার হাতি- ফ্রন্ট সরকার গঠিত, না হয় এই 
য়ার হিসাবে ব্যবহার করতে .দেওয়া পারিকাটি তাই চায়। ফ্রন্টের শাসনে 
উচিত নয়। যাঁদও সংবিয়ান মতে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা, দেখা দেয় 
রাজাপালকে দেখতে, হবে, কি এবং আইন ও শৃঙ্খলার কোন 
প্রকারে . একটি , স্থায়ী. সরকার চিহুই, রাষ্ট্রে দেখা যায় না। মুখ্য 
98 সংখ্যাগরিষ্ঠ দল. রা মন্দার সি. আর পি তলবের 


স্বার্থে ভয়৷ দেখান, 
হয় তা হলে. বামপন্থী যে কোন 
ফ্রন্টের কাছে সুশাসন আশা করা 


. যায় না। 


সি পি এম-এর সংখ্যাগারি- 
চ্ঠতা থাকলেও স্টেটসম্যান এই 
পার্টকে সরকার গঠন, করতে 
দেওয়ার বিরুদ্ধে, কারণ , তাদের 
মতে এই পার্ট গত এক বছরে 
রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও আইন ভঙ্গ 
করে জনসাধারণের বিশ্বাস হাঁরয়ে- 
ছেন। জনসাধারণের হাতে, “ঘেরা 
ওর অস্ম” তুলে দিয়ে, প্থালশকে 
িক্কিয় ও প্রশাসনকে অথর্ব করে 
দিয়ে, জনসাধারণকে, তাদের দাবী 
নিয়ে রাস্তায়, রাস্তায় বিক্ষোভ 
দেখানর জন্য উচ্কানি দিয়ে এই 


পার্টি সর্বপ্রকার আইন অমান্য 
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করে এক নিরাপত্তাহীনতার অব- 
স্থার সৃষ্টি করেছে। এই পাটির 
নীতি যে শুধু হিংসাত্মক কার্য 
কলাপের মধ্যেই আবদ্ধ তার আর 
‘একবার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত 
মঙ্গলবারের হরতালের মধ্যে যখন 
মুষ্টিমেয় মাকাসস্ট সমগ্র বাংলা 
দেশকে বন্দী অবস্থায় ঠেলে 
'দিয়েছে। .সোদন '“মাঁকীসিস্ট, 


' শঙ্ভারাগ যে অত্যাচারের . বন্য, 


বইয়ে দিয়োছল..তা থেকে জন- 
সাধারণ মাকাঁসস্ট, শাসনে কি: 
আশা করতে পারে. তারই ' একট 
ছবি পাবে, এই. পা্রকাটি he 
মন্তব্য করেখ। , .. ; 

মঙ্গলবারের হরতালের: সাফ- 
ল্যের জন্য সি পি' এম ' শ্রামক,'' 
ছান, শিক্ষক, ব্যবসায়; 'দোকানদার,' ' 
কুষক ও অন্যান্য শ্রেণীর জবনসাধা- 


56576657855 


হয়েছে যে সি পি এম-এর বিবৃ- ' 
{ততে '-কোথাও উল্লেখ নেই ' যে' 
সেদিনের রন্তান্ত সংঘর্ষে চোঁতাঁরশ ' 
আহত হয়েছে৷ ' এই হরতাল যুক্ত: 
সমূহ ক্ষতি করেছে। যদি, বাম+.' 
পল্থী' এঁক্য শুধ কংগ্রেসের বিরো ) 
তিতা করার জন্য সৃষ্টি না হয়ে 
কোন ' সুনা্ণ্ট নীতির ওপর? 
'ভাত্ত করে 'গড়ে' উঠত তা' হলে' 


বিশ দফা করমমসূচী যাল্তফ্রন্টের 


রাখতে পারত। কিন্তু অন্তর্দলয় ' 
দ্বপ্ এত তাড়াতাঁড় এই ফ্রল্টকে 


কংগ্রেসের সঞ্চে একত্র হয়ে মাল্ত্-. 


“সভা গঠন করতে আনচ্ছঃক বলে 


এদের ব্যরহারে আশ্চর্য হয়েছে। 
এই রাজনৈতিক -গ্ৰারাস্থাততে 
যখন পশ্চিমবঙ্গে একটি স্থায়ী. 
পূরন কংগ্রেষ বিরোধী ধা ধরে। 
তার সঙ্গে একত্র হয়ে অন্যান 
শরিকদের মল্রিসভা গঠন! না করার 
পেছনে কী কারণ থাকতে পারে 
তা পাকা বুঝে উঠতে পারে এ 


ডিন ভাল বারী 
ফিরিয়ে আনা। এমন একটি 
পার্টির বা এক্যবদ্ধ ফ্রন্টের দরকার 
যার শাসনে জনসাধারণ বিশ্বাস 


ফিরে পাবে এবং এর. উৎখাতের 


জন্য রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষে 
নামবে না।' স্ট্যান্ডার্ড তাই রাজ্য- 
পালকে উপদেশ দিয়েছিল যে. 
অক্কেকর সংখ্যা শদয়ে . পাটির সংখ্যা 
না।, এই) পান্নিকাটি ইংগিত করেছে।” 
বেস দীপ এম-এর। সংখ্যাগরিষ্ঠতা. 
এখন না থাকলেও তার নেতা": 
কার, গঠন: করার: উপযুক্ত... লোক.) 
তাছাড়া,” ভারতীয় | ‘রাজনীতিতে: 
দল্ত্যাগ কোন হুতন।/সমস্যা নয়।;। 
অন্যান্য শাঁরকদের কাছ থেকে' দল-.. 


 তাগ।করে অনেকে, কে শ্রীবসর । 


দলে-যোগ দেবে না তার কি প্রমাধ, : 
"৷ আছে'স;'। রাজ্যপান :. 
উমেশ হণ করতে পানা Ts 


লি ্রদনী : 


" (দশের প্রাতীনাষি) ' 
উর সরে জুস পরপনী/ 
দশ হিন্দু  রোউ-এই : a 
শন" “দেখিয়া এই বিষয়ে আমরাও 
সঠিক ধারণা'। করিতে পার, যে? 
আমাদের দেশের শির্টরা? কিতাবে? 
গাঁড়রা উঠিতেছে' (অবশ্য 1" এই. 
উদ্ভিতে: একরপ ! *শিক্ষা-বযব্স্থাকে ' 
সাধারণ আয়ত "করা হইল কিন্ঠু ' 
তাহা অযৌন্তিক নহে, কেন না 
আলোচ্য স্কুলের শিক্ষা পদ্ধাত, 
অন্যন্নেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে) 
এখানে (সর্বপ্রথম যাহা আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল. 
এই. প্রদর্শনীর, পরিকল্পনা । খাহা 


' হইতে আমরা! বুঝি যে, ‘এতকাল 


b যা মো পিটিশ দেশে বেত 
ন মান তাহার সৃহিত এই, স্কুলের . 
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এক্টি, রৃহুৎ.. হল ও, তাহা ছাড়া 


করিডোর 9 বাগানে অসংখ্য স্চমগ: 


মে অন্ত এক সরলতা, 
এক , ইন্নোসন্সর . সাক্ষাৎ লাম 
করি। ০ 





পাশ 


‘একথা শোনে। 


Ww 


t 


ডি 


LY 
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শেষ 


দৃশ্যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার 


ভাদুড়ির জীবন ও শিল্প 


১৯১৫৩ সালের ১৫ই অক্টো- 
ৰর সকালবেলা কলকাতায় এসে 
পেঁছলাম। এত বিতৃষ্ণ আর এত 
অতৃপ্তি নিয়ে কখনও এর আগে 
আঁসান। প্রত্যেক পা এগোতেই' 
যেন কষ্ট! হচ্ছিল'। | 

আস্তে আস্তে যেতে লাগ- 
'লাম শ্রীরঙ্গমের দিকে। এতক্ষণ 
“কোথাও “এক অধ্যায়ের” প্রাচীর- 
পত্র চোখে পড়োন। হঠাৎ কর্ণ- 


ওয়ালিস স্ট্রীটে একটা দোকানের . 


"ওপর প্রকান্ড নীল রঙের প্রাীর- 
পত্র চোখে পড়ল। সমস্ত অবসাদ 


যেন দূর হয়ে গেল। মনে হতে ' 


লে গেলাম। পাঁরচিত বলেই বোধ 
হয় কেউ আটকালো না। দেওয়ালে 
বড় বড়' প্রাচীরপন্র' দেখেই ছিলাম 
সধবার একদশী, সাজাহান আর 
'মল্ত্রশাস্ত। তে 
স্টেজ. 'পার হয়ে পেছনের 
দোতলার 'সিশঁড়' দিয়ে যখন উঠাঁছ 
একটা আওয়াজ কানে এল! মনে 
হয় চাকরকে কি যেন৷ বললেন। 
বুঝলাম পদসেবা চলছে এখন। 
শর্সাড় দিয়ে উঠে যেতে যেতে দেখ- 
লাম তাঁর ঘরের দরজা ভেজানো । 
সুটকেশ ও ব্যাগ সিশীড়র সামনে 
মাটিতে রেখে এগিয়ে' গেলাম রান্না- 
শ্ঘরের দিকে। বারান্দাতেই 'ব্রজ- 
লালের সুগঠিত ও স্বাস্থ্যপূর্ণ 
চেহারাট' নজরে পড়ল। আমাকে 
দেখেই হেসে এগিয়ে এল। বললে 
চলননবাব:-চলহন, ভেতরে চলুন। 


'যতই বাঁজ থাক.থাক এখন বিরন্ত 


কোরোনা 'বাঝুকে, কিন্তু কে কার 
একহাতে সটকেশ 
একহাতে ব্যাগাঁট নিয়ে ব্রিজলাল 
বড়বাবর শয়নমান্দরে প্রবেশ 
করল। রি 
-কিরে-কিরে কি কচ্ছিস, 
শক কাঁচ্ছস,-অর্দঃ কার 'জিনিষ- 
পন্তর টোকাচ্ছিস ঘরে ?- এই ? 
ব্রিজলাল সুটকেশ, ও ব্যাগ 
একটা সুযোগ্য স্থানে রেখে জবাব 
দিলে-বাবব এসেছেন-জ্িতেন- 
বাব: । | 
“_জিতেন? তাই নাক কই? 
কোথায়? ডাক ভেতরে 
আমি বাইরে দাড়য়ে অপেক্ষা 
করাছলাম। ডাক শুনে ভেতরে 
‘এলাম! 
শিশিরবাবু লেপ ফেলে গান্রো-- 
“শান করে বিছানায় উঠে বসলেন। 
এসএস কখন এলে? 
--এইমান্র বলে প্রণাম করলাম । 
তারপর? আমার চিঠি পাওান 
উন "২ - 


ছিল? 


| জিভেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
৷! কৈ না। কবে লিখেছেন। 
_-কালই। . 


-কালই। তাহলে পাবো কৈ 
করে বল ন?" : : 
-যাক্‌-_রাসভরোস্‌ যা চা 
করতে বল। পা টিপতে হবে না. 
আর। জানলাগুলো খুলে দে! 


শাশরবাবু শনার্বকার ভাবে 
বললেন--পাওাঁন যখন তখন জেনে 
আর কি হবেঃ যাক্‌ এসেছো 
যখন, তখন ভালই করেছ। আম 
তোমার প্লে ফিফুথ নভেম্বর 
খুলবো। নিতান্ত ফিফথ্‌ না হয় 
ফিফটিম্থ্‌ নিশ্চয় খুলবো। 

-বেশ। বেশ। কোন চিঠি 


পেলাম না আপনার কাল পর্যন্ত . 


অথচ এনাউন্স করেছেন পুজোর 
অঞ্জলি বলে। ভাবলাম সপ্তমী থেকে 
নিশ্চয় সুরু হবে। আর হচ্ঠীতে 


যাঁদ না বেরোই ওপোঁনং নাইট-এ 


হাজির হব ক করে? 

_ভাল করে আমার চাঠগনলো_ 
পড় না নাক; লিখোঁছ মানৰ প্রথম 
পোষ্টার, পড়েছে। যাঁদ সপ্তমশতে 
খুলতাম, তোমায় লিখতাম না? 
যাক্‌ এসেছো যখন, ভালই 
করেছো। মেক ইওরসেলফ ইজ। 


'আনন্দ কর কাঁদন। দাঁড়াও, আসাঁছ, 


এক মাঁনট। 

বোধহয় গেলেন বাথরুমে। 
ফিরে এসে বললেন রোগা রোগা 
দেখাচ্ছে তোমায় শরীর ভাল 


-খ্ব। ট্রেনের জার্নর জন্যে 
ওরকম লাগছে বোধ হয়। 

অতঃপর মুখ ধুলাম। চা 
খেলাম। টোৌম্ট দুটো ও ডিম অর্থ্ধ 
সেদ্ধ একটা । ' 

শিশিরবাবব  বললেন_আজ 
“স্ধবার একাদশঈ।” 'দেখো। জান 
ইট উইল বি এ ফেইলইয়র, কেন 
যে দিল সধবার একাদশী । আমায় 
জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না। 

একট, পরে ' ভবানশবাবকে 
ডাকতে লাগলেন_পনতু! জতেন 
এসেছে । দেখে -যাও। 

পূতুবাবু এলেন। কি 
বাক্যালাপ করলাম । ক্রমশঃ অশোক- 


বাব; এলেন। তারপর হাঁষবাবহ। 

শিশ্রবাবু হষিবাবুকে বলা 
লেন-হাষ! “এক অধ্যায়ের 
আর একটা? পোম্টার সেকেন্ড 


পোষ্টার দিতে হচ্ছে এইবার ৷ 
-দেবে তো ' কিন্তু টাকা - 

কোথায় £-্বাষবাব উদাসীনভাবে 

বললেন। 

' শাশরবাবু একটু অপ্রস্তুত 

ভাবেই বললেন, ঠিক কথা। টাকা 


কোথায়? যাই হোক, উই স্যাল জালা করৰে। উব্‌ উপায় কি! 


হেভ ঢু ফাইণ্ড আউট দি 
'মনস। 

বলেই মুখ ঘর্দারয়ে ' বাইরে 
চলে গেলেন। ঃ 

দশটার সময় আর একবার চা 
হল। সাড়ে বারোটার সময় স্নানে 


ওঠা গেল। 'শিশিরবাবুকে অনেক- 
মাখিয়ে 


, ক্ষণ ধরে রামভরোস তেল 


দিল। বাইরের বারান্দায়। অনেক 
ক্ষণ ধরে মাথায় তেলও ঘসে দিল 
তারপর উনি স্নান করলেন। ওপ- 


- রের বারান্দাতেই। 


, নীচে একটা. বাথরুম ছিল। 
আম সেখানে গিয়ে স্নান সেরে 
এলাম। ' তারপর 'আহারে বসা 
হল। মাটিতে আসন পাতা 'ছিল। 
আমি শাশিরবাব আর ভবানা- 
বাঝু।' সেই রকমই রাজাসক 
আহার! ল্মচি মাছ মাংস দই 
মিষ্ট ভাত। 


আগে দেখোছলাম। সামান্য ছাড়া 


{বিশেষ ছুই মনে নেই। শিঠির- ? 


বাবুকে মনে আছে। আর পূর্ব 
বঙ্গের ভাষা বলে হাসিয়োছলেন 


খুব মনোরঞ্জনবাব। এইটুকু শুধু 


মনে আছে। কেউ কেউ বলেন 
নিমমাঁদ নাক মধ্দস্‌দন দত্তের 
ওপর ব্যৎ্গ। দাঁনবন্ধুর উন্তিও 


মনে পড়তে লাগল-মধু কি কখন 
নিম হতে পারে? 

ড্রেসিং রূমে 'শাশিরবাবুর, ঘরে 
বসে আঁছ। 1শাঁশরবাবূর মাথায় 
একটা . পরচুলা দেওয়া, হাঁচ্ছল। 
অত ‘শ্ৰী দেখতে । তবু শিশির- 
বাবু হেসে বলাছলেন দাও। দাও। 
নইলে ওই ছেলেটার সঞ্চে ফচ্‌- 
কেম করতে পারব না। ওই যে, 
যে অটল করছে-বৰভ্ড ছেলে- 


খেতে খেতে একটু পরেই গলা 


খেতেই হবে। আজ কপালে 
অন্বল লেখা আছে তবু উপায় 
কি! খেতেই হবে। ভাল লাগেনা 
আমার আর নমচাঁদ করতে । তবু 
উপায় কি! করতেই হবে। হাঁষ! 
হাউস খুব পতত্তর ত? 

হষিবাবু চুপ করে রইলেন 
ইঞ্গিতটা বুঝতে, 'শাঁশরবাবূর 
দেরী হল না। বললেন বিরম্তভাবে, 
বাল এই পুওর হাউস-এর সামনে 
নামিও না আমায় তা তোমরা 
ছাড়বে না। 


হাষবাবু কোন জবাব ?দলেন 
না। চুপকরেই রইলেন। আমি 
একট? আগে বাইরে একবার ঘুরে 
এসোৌছলাম্ম/ হাউস সত্যই 
অত্যন্ত পূুত্তর। অথচ সেদিন 
ছিল পুজোর প্রথম দিন। মহা- 
সপ্তমী! মনে মনে খুশীই হলাম। 
“এক অধ্যায়” কি এতটুকুও বিক্রী 
দিত নাঃ কি পান এ'রা পরানো 
নাটকে জান না। 

তব; বইটা ভালই লাগল। 
প্রয়োগের দিক থেকে আরম্ভটা ভাল 
লাগল। নকুল ও 'ন্মচাঁদ মাটিতে 
ফরাসে বসে। দুজনেই দদাট গ্লাস 


এই আর- 
- ্ভটি প্রয়োগ শিল্পের দিক থেকে 
"ভাল লাগল। নাটকের মর্ম কথাটি 
ইঞ্গিতে ব্যয়ে দেওয়া হল। হ্যাঁ 
মদ্যপানের খারাপ দিকটাই এই 
নাটকে দেখান' হবে বটে। 


১.8 পাঁচশ 


আঁভনয়েরস্ধ্রকটা জায়গা । যেখানে 
বেশ্যা কাণ্চন প্রবেশ করছে আর 
তাকে অভ্যর্থনা করতে উঠে গদ 
গদ্‌ হয়ে উঠেছেন িমচাঁদ। মুখে 
অনগ্গ কাঁবতা আওুড়াচ্ছেন আর 
কাণ্চনের পথ আগলাচ্ছেন। কাঞ্চন 


মাঁট থেকে অন্ততঃ চার-পাঁচ ইণ্টি 
ওপরে উঠছে। বদুড়ৌ, আঙ্গল 
মাটিতে রয়েছে কিন্তু গোড়ালি 
ক্রমাগত ওঠানামা করছে। প্রায় 
নৃত্য, করছেন: 'তাঁন। সম্পূর্ণ 
আত্মীবস্মত হয়ে। তান যে 
শাশরবাব্‌, প'য়ষাটু বয়স যে তাঁর 
/হয়েছে, বা তান ষে সর্বজন- 
পুঁজিত .নাট্যাচার্য তা তান 
সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। তানি 
নিমচাঁদ। এক উল্লাসত মাতাল। 
বেশ্যা সমাগমে যে আরও উচ্ছাঁসত 
হয়ে উঠেছে। এভাঁর ইণ্ড এ িম- 
চাঁদ। ‘তান যে চারঘাট আভনয় 
করছেন "জের সর্বাঞ্গ দয়ে, 
সর্বমন দিয়ে সেই চাঁরনর্টি হয়ে 
গেছেন। এইখানেই আঁভনেতার 


সায় আয় নেই। 
অস্থির। গহে অঁতাঁথ। 
নানা খুটিনাটি চিন্তায় অস্থির । 


আর ভাল লাগল 'শীশরবাবুর শেষাংশ অম্টশ্র প্‌ষ্ঠায় ) 


b 


ত্রয়োদশ বর্ষ চলছে 


দললিরপ্রেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক - 


সমকালীন ঘটনা ও তার তাৎপর্য 
অপাঁরহার্। 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক 
কায়েম স্বার্থ ও একচেটিয়া 





bd 
b 
A 


ত 


ওসি 


জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ 


দ.চ্কৃতকারীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
পীজর মুখপার বৃহৎ সংবাদপত্রের 


অফিসে প্রতি রাতে -দুর্শীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দ্পপ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে।* 


কলকাতা শহরের আঁধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পণ পেতে 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৈনিক 


সংবাদপত্র বাঁড়তে পেশছে দেয় 


তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 
মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সুবিধা । 


দর্পণের - গ্রাহক চাঁদা 


বার্ধক পনেরো ঢাকা ॥ ষাশ্মাষক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


নৈমাসিক চার টাকা। 


ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁরি। 





প্রিন্স সিহানুক ও ক্যানোদিয় 


অনেকটা 'ঘানার প্রোসিডেন্ট 
নক্তুমার ক্ষমতাচ্যাতর মত, মস্কোয় 
' সফররত ক্যাম্বোঁদিয়ার প্রেসিডেন্ট 


প্রদ্স নরদম িসহানুককে গাঁদ, 


থেকে সরান হয়েছে। এই রন্তহশন 


ক্ষমতা দখলের পেছনে. 'তনটী . 


ব্যস্ত আছে।-াপ্রন্সের প্রধান মন্ত্রী 
জেনারেল লন নল (সিহানূকের 


অনেকে মনে . করতেন), 'যাঁন 


নূতন সরকারেও প্রধান মন্রী থাক-, 


ছেন (ইনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সৈন্য- 
বাহিনীর শাঁ্যেও থাকবেন) এবং 
তাঁর দুই সহচর, ন্যাশনেল আযাসে- 
বলির সভাপাতি চেন হেন যাঁকে 
প্রেসিডেন্ট পদ দেওয়া হয়েছে, এবং 
প্রিল্স শিশয়াৎ শিরক মাতাক, 
ছেন। 

এরা তিনজনেই দাঁক্ষিণপন্থী 
এবং 'প্রন্প 'নরদমের নীতির ও 
কার্ধসূচীর . বিরোধী ' 'ছিলেন। 
অনেকে মনে করতেন "প্রন্স নিজ 


করে উঠতে পারছেন না, 


(দর্পশের পর্যববেক্গক ) 


Lal কার্ষস্‌চী ক্যাম্বো- 
দিয়াকে ক্রমশ রাশিয়ার ও চীনের 
তাঁবেদারে পাঁরণত করাছিল এই 
আঁভযোগে এই তিন নেতা প্রিন্স 
কালীন" অবস্থায় ক্ষমতাচ্যত 
করেন। সাম্রাজ্যবাদী মাঁক্নী বন্ধু 
এই তিন নেতার ষড়যল্দে, সাহায্য 
করেছে আমোরকার গুপ্তচর সংস্থা 
সি আই এ! . 
সি আই এ এখনই ক্যাম্বো- 
দিয়ায় এত তৎপর হয়ে উঠল 
কেন, ' এ প্রশ্ন" অনেকের মনে 
জেগেছে। পীপ্রন্প 'সহানুককে 
মাকিনগ সরকার পছন্দ করেন না, 
এমন. কি আমেরিকাকে অপমান 
করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে প্রাত- 
শোধ নেওয়ার সুযোগ খংজাছলেন। 
ভিয়েতনামে মার খেয়ে আমোঁর- 
কাকে সরে যেতে হচ্ছে, লাওসেও 
ম্তযোদ্ধাদের বিরদ্ধে কিছু 
এই 
অবস্থায় নিরপেক্ষ কক্যাম্বোদিয়াকে 


হাতেই সব ক্ষমতা রাখায় দেশের হাত করতে পারলে ভাবষ্যতে 
'অন্যান্য নেতারা খুসী ছিলেন না। : এই অঞ্চলে শান্তি -চন্তর সময় 
তাঁর 'বৈদৌশক নীতিতে 'নর- দর কষাকাঁষ করতে স্দাবধে হবে। 


পেক্ষতা ও দেশে * সমাজতন্মবাদ এই কারণে . ' একাটি দাক্ষিণপল্থণ 





টু জোটের থকে সাধন দর ব্যবহার করবে 


 জুম্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাতক। মুখ অচ্ছ 
he uid BL | ' 
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সার শান্ের ভূতপূর্য অধ্যাপক । 


রঙ 





শি 


প্রমাণ করতে চেম্টা করেছেন। 
কিন্তু তান এটা চেপে রাখতে 

{নি যে এগারোই মার্চ 
নম পেনে অবাঁস্থত উত্তর ভিয়েৎ- 
নাম ও ভিয়েংকং সরকারের দূতা-' 
প্রৃতিক্রিয়াশশীল সরকারের এখনই বাসের ওপর যে উগ্র জনতার আকু- 
প্রয়োজন হয়ে পড়োছল যে হ্যানয় মণ্‌ হয়োছিল তার পেছনে তাঁর 
সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে হাত ছিল দ্বিতীয় দিনেই এই 
ভিয়েৎকং ও পাথেট লাও ম্টান্ত- আন্দোলন 'স্তামিত হয়ে ' আসায় 
যোদ্ধাদের ক্যাম্বোদিয়ার সীমান্ত জেনারেল নল পার্লামেন্টের সদস্য- 
অণ্চল ব্যবহারে বিরত করতে সক্ষম দের ভয় দেখয়ে ও ঘুষ দিয়ে 
হবে। তাঁর চক্লান্তর পেছনে সম্মত আদা- 

ক্যাম্বোঁদয়ার এই. ফড়যন্ত- য়ের চেষ্টা |করেছেন। ফ্যাম্বোঁদয়া 
কারীরা দেশকে আর নিরপেক্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই সর্বপ্রথম 
রাখতে পারবেন বলে মনে হয় না পার্লামেন্টে “প্রিন্স নরদমের 
এবং দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে' বিরদ্ধে ' বিষোম্গার করা হয়! 
যে কোন দন লিপ্ত হয়ে পড়তে প্রন্স এক দূর্বল নাতি অন্মদরণ 
প্রারেন। প্রিন্স নরদমকে . ক্ষমতা- করে দেশের স্বার্থ বিসজন 'দিয়ে- 
চন্যত করে ষড়যন্ত্রকারীরা সংাব- 'ছেন এবং তাঁর বন্ধ: কাঁমউনিস্ট- 
ধান /অস্থায়ীভাবে রদ করেছেন, দেরই শুধু" তোষামোদ করেছেন। 
দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে- ক্ঠম্বোদিয়ার সীমান্ত অণ্যচল 
ছেন এবং যে কোন আন্দোলন বা ভিয়েকং ও পাথ্টে লাও মযুন্ত- 
সভা নিষিদ্ধ করেছেন। প্রিল্স যোদ্ধাদের অত্যাচারের কাহিনী 


আঁত জনাপ্রয় নেতা ছিলেন, তাঁকে। বর্ণনা করে সদস্যদের উত্তোঁজত 


নির্বাসন দেওয়ায় যাতে ' জনমত করতে ট্রেষ্টা করেছেন জেনারেল 
ষড়যন্্কারখদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে লন। 

না পারে সেই কারণে জরুরী . দূতাবাসের ওপর আক্রমণের 
অবস্থার ঘোষণা করা 'হয়েছে। সংবাদ পেয়ে প্রল্স নরদম প্যারিস 
- , তাছাড়া .  বড়যন্কারীদের থেকে তশর মাকে জানান যে 
ধান, জেনারেল লন নল, 
নরদমকে প্রেসিডেন্টের পদ' থেকে নলের তাঁকে ক্ষমতাচ্ত করার 
সংবিধান মতে সরান হয়েছে এটাই অভিসন্ধি সম্বন্ধে বহাদিন থেকেই 
অবগত আছেন। কত, ৮৮7 
নি রে জা নার 
ষড়যন্ত্রে নল বহুদিন থেকেই লিপ্ত, 
এ কথা, প্রিন্স নরদম তাঁর মাকে 


করা যায়। নম পেনের এক সংবাদে। 
প্রকাশ।যে যথেষ্ট হঠকাঁরতা করে 
নল তাঁর ষড়যন্ত্রের পেছনে পার্ল- 
মেন্টের আঁভমত দাঁড় করিয়েছেন। 
কারণ 'সদস্যরা নলের আঁভসম্থি 
'বঝে ওঠার আগেই ' পার্লামেন্টে 
ঘোষণা করা হয় যে 'প্রিল্স নরদমকে 
সারয়ে চেন হেনকে প্রেসিডেন্ট 


নিযুন্ত করা হল। 
প্রিল নরম আধুনিক 
ক্যাম্বোদিয়ার স্রষ্টা । পনের বছর 


পূর্বে জিনেভার, চান্ত অন্যায় 
ফ্লান্দের উপানবেশ ভেঙ্গে তিনাঁটি 
রাষ্ট্রের জন্ম হয় ভিয়েংনাম, লাওস, 
ও ক্যাম্বোদিয়া।. ভিয়েঘনাম' ও 
লাওস আজ গহয:ুদ্ধে লিপ্ত, কিন্তু 
প্রিন্স নরদমের জন্য আজও ক্যাচ্বো- 
দিয়াবাসীরা দেশে শান্তি বরাজ- 
মান দেখে এসেছে। স্বাধী- 
নতা পাওয়ার পর প্রি্দ নরদম 


উন্নাতসাধন করতে! হলে সর্ব 


প্রন্দ তানি তাঁর প্রধানমন্ত্রী জেনারেল. ' 


দপপ ॥ শুক্রবার ২৭শে মার্চ ১৯৭০ 


প্রকার শান্তগোষ্ঠির বাইরে থাকা, 
দরকার। সেইজন্য তিনি বৈদেশিক. 
নীতিতে নিরপেক্ষতা রক্ষা করে 
চলাছলেন এবং দেশকে দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ার রক্তক্ষয়ী হদ্ধের 
বাইরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
তান দেশের মধ্যে উন্লাতশীল্‌ 
কার্ষসূচী রুপায়ণে প্রয়াসী হয়ে 
ক্যাম্বোদর'”” এক শান্তর রাষ্ট্র 
পাঁরণত .4৫ত সমর্থ খ:খছলেন, 
যা অনান্য পারিপাশ্বিক রাষ্ট্রে 


ক্ষেপে করতে আরম্ভ করে এবং 
গত দশকের প্রথম ঈদকে আমোর- 
কার চাপ এত ভয়াবহ হয়ে ওঠে 
থে প্রিন্স সিহান্দক কোন প্রকারে 
বাধা দান করতে না পেরে আমে- 


ছেদ করে দেন। প্রিন্সের এই. 


কঠোর মনোভাব জেনারেল নল 


প্রভাত আমোরকার বন্ধুদের মন- 
কম্টের কারণ হয়ে উঠোছল কিন্তু 


' তারা প্রেসডেন্টর বিরূ্ধাচরণ 


করতে সাহস হয়নি। 

দেশের আভ্যন্তরীণ ' সামা- 
{জিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত 
সাধনের, 'জন্য শীপ্রপ নরদম 
এক নীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন 
যাকে তান “বৌম্ধ সমাজতন্তবাদ” 
বলে আঁভহিত করেন। এই নতি 
অনুসরণ করার জন্য তান এক- 
পার্টি সরকারের প্রবর্তন করেন। 


, বিকার সঙ্গে কটনোতিক সম্পর্ক 


“4 


v 
be) 


তাঁর দেশের আভ্যন্তরীণ ৪ বৈদে- ১. 


শিক নীতিতে শান্ত ও নর- 
পেক্ষতা সাম্রাজ্যবাদী আমোরকার 
মনঃপৃত ছিল না। আমোরকা ও 
তার দালালরা প্রিল্স 'সহানুককে 
কাঁমউনিস্ট বলে আঁভাহি করলেও, 
তিনি তাঁর নিরপেক্ষতার নীতি . 
ত্যাগ করেননি কারণ কাঁমউনির্ট 
রাষ্ট্রগুলো কখনই তার ওপর চাপ 
সৃষ্টি করেনান। তান তাঁর সমা- 
লোচ্কদের সব সময় বলেছেন যে 
তাঁর নীতি বুঝতে হলে তাদের 
ইন্দোচীনে বাস করে দেখতে হবে? 

সি আই এ বহুদিন থেকে 


ৰ 


+ 


প্রন্স ?সহানকের বিরদ্ধে কাজ 


করে যাঁচ্ছল এবং তাঁর দেশে 
নিরপেক্ষতার নীতির বদলে মাঁকর্ন 
ভাবাপন্ন নীতি গড়ে তোলার চেষ্টা 
করাছিল। ক্যাম্বোদিয়াতে সি আই 
এ ৰহু আন্দোলন ও হত্যার ষড়যল্দ 
লিপ্ত ছিল এবং থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ 
(শেষাংশ অষ্টম পৃজ্ঠায়) ' 


, দৰ্পশ 1 শক্রবার ২৭শে মার্চ ১৯৭০ 


পরাক্কিজ্ঞান = তলং নং স্বাদ 


j . গ্েদিডেট ইয়াহিয়ার কুট কোশল 


'আমিতাভ গঢপ্ত 


নির্বাচিত হলে তাঁর বিশেষ অমত 
হবে না। 

. এছাড়া প্রোসডেন্ট ইয়াহইয়া 
সম্প্রীতি একাধিকবার মন্তব্য করে- 
ছেন যে দেশের রাজনৈতিক কার্য 
কলাপগের পুনরুজ্জীবন বা সাধারণ 
বির্বাচন অন্দুষ্ঠত হবার [অর্থই 
নয় যে সঙ্গে সঙ্গে সামারক শাস- 
নের অবসান ঘটবে। 'তাঁন আরও 
বলেছেন যে 'ির্বাচিত গণপাঁরিষদ 
দেশের যে সংবিধান রচনা করবে 
তা কার্যকর করার আগে তার ধারা- 
গ্বাীলকে প্রংখানপনখরূপে তিনি 
পরীক্ষা করে, দেখবেন যে জনসাধা- 
রণের স্বার্থে তা রাঁচত হোল 
িনা।' 

অর্থাৎ জনসাধারণের নির্বাচিত 
গণপ্রাতানাধরা যে সধাবধান প্রণয়ন 
করবেন তা প্রেসিডেন্ট ইয়াহয়ার 
মনঃপৃত হওয়া 'চাই*_অন্যথায় 
তান গণপরিষদ ভেঙ্গে 'দতে 
পারেন। অতএর এই পাঁরাস্থাতি 
এড়াবার জন্য পাঁকস্তানের বাভিন্ন 
রাজনোৌতক দল হয়ত শেষ পর্যন্ত 


দই জ্ঞাৰ্সান শ্রান্ে ত্র 


স্্খ্যে শশস ক্থালাৰ্জ 
এ ঝৌল্ক্‌ভের 


চ্যান্দেলার ব্রাশ্ডএর কাছে 
জার্মান, গণতাঁন্দক প্রজাতন্দের 
প্রধানমন্্রধ উহীল স্টোফ-এর চার 
প্রাতি পাশ্চম জার্মান জনগণের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই চিঠিটি 1নয়ে 
সরকার ও সংসদীয় সংস্থাগ্াল 
' আলোচনা করেছে এবং পন্রপান্র- 
কায়ও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। 
এই চিঠি সম্পর্কে সাধারণ আগ্রহ 
বোধগম্য। ইওরোপে শান্তির ভাগ্য 
বহুলাংশে নির্ভর করছে দুই 
জার্মান রাস্টেরে মধ্যে সম্পকেরি 
উপর । 

উইলি স্টোফ প্রস্তাব করে- 
কার প্রধানদ্বয় । অদটর ভবিষ্যতে 
আলোচনা ও দুই জার্মান রাঙ্টরের 
মধ্যে স্বাভাবিক সমান সম্পর্ক 


মেইন জাইতুং”-এর মত প্রভাব- 
শালী পাত্রকাও স্বীকার করতে 


বাধ্য হয়েছে, জার্মান গণতান্তিক 


প্রজাতল্তের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
সাক্ষাতের প্রশ্নে ব্যাপক সমর্থন 
পাওয়া সম্পর্কে 'স্থরপ্রত্যয় হওয়া 
যায়। 
বিরোধিতা 

যাহোক, ইওরোপে সামায়ক 


শান্তির বিরোধী শান্তগর্দীল পশ্চিম, 


আর্মানীতে রয়েছে। ওরা পাল্টা 


আক্রমণ শুর; করেছে। এর ' নেতৃত্ব 
করছে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্লাঁটক ইউ- 


করেননি । তান তাড়াহুড়া করে 
ব্রাম্ড-এর সঙ্গে দেখা করেনা এই 
পার্টির অন্যান্য নেতাও দাবি করে- 
ছেন সরকার এ প্রশ্নে আঁদের 
“অবাহত রাখুন”। সংসদে ক্রিশ্চি- 
(শেষাংশ ৯ম পৃচ্ঠায়) 


জেনারেল ইয়াহিয়া খানকেই নয়া 
শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান হতে 


অনুরোধ জানাবে। | 
এছাড়া বর্তমানে পাকিস্তানে 
বিবদমান অসংখ্য ' রাজনৈঁতক 


গোষ্ঠির মধ্যে এমন কোন ব্যান্তত্ 
বোধহয় নেই শান সর্বসম্মৃতি- 
ক্রমে দেশের প্রোসডেন্টের আসন 
অধিকার করতে সক্ষম। কিন্তু 


প্রোসডেন্ট ইয়াহিয়া কোন রাজ- 
নৌতক দলের সঙ্গে যুক্ত নন,, 
তাঁনই দেশবাসীকে দীর্ঘ বারো 
বছর পরে পূর্ণ গণতন্ত্র শফারয়ে 
সুনাম আছেএর উপর আছে 
কাজেই শেষ 


তাঁর প্রখর ব্যান্তত্ব। 


সাইজ ২-৭ ১৪.৯৫ 
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কো ভাঁডস 
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পর্যন্ত গণতন্ন পুনপ্রাতিষ্ঠিত হবার . 


পরও যাঁদ তাঁকেই প্রোসিডেন্ট পদে 
বহাল রাখার দাবশ ওঠে তবে আশ্চ- 
াঁদ্বিত হবার কিছ নেই। 

ইতিমধ্যেই “মার নিউজ”, 
“জং” ইত্যাঁদ সরকার ঘে'ষা সংবাদ- 
পন্রগ্লি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার 
স্বপক্ষে প্রচার সুর করে 'দয়ে 
{লিখেছে যে জেনারেল ইয়াহিয়া 
খান দেশের যে কোন পদে ৰপুল 
সমর্থন 'নয়ে নির্বাচিত হবার, 
ক্ষমতা রাখেন। 


এ ধরণের সম্ভাবনাও দেখা 


দিচ্ছে যে চতুর ইয়াহিয়া খান 


হয়ত পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের 
সঙ্গে কোন সমঝোতায় এসে 'ির্বা- 
চনের পরও নতুন সংবিধানে দেশের 
রাষ্ট্রপ্রধান হবেন। িছুঁদিন আগে 


প্রেসিডেন্ট. ইয়াহয়া আমোরকার “স. 


পথ চলতে পায়ের আরাম, চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম 

মনোরম স্টাইল.. বোটার এই সব স্যাপ্ডাল বা চপ্পলে নিজেকে 

| আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবৈন। 
সুঠাম, কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর মজবুত সোল 

প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম! স্টাইলের বহুমুখী । 

বৈচিত্র্য এদের আরেকাঁট বৈশিষ্ট্য। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে 

| স্যাপ্ডাল ও চপলের নানাবিধ সংদর্শন নকশা। 


“ফ্রেসএয়ার 


৪ 






সাইজ্র ৪2-১০ ১৫. ৯৫. 
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॥ আট ৷. 


_ সভাত 
পরার 


যুক্তফ্রণ্ট সরকার ও; শ্রেীস্বর্থ 


গণের রস্তে রন্তগঞ্গা সৃষ্ট SR আর শ্রেণাক্বার্থের উধের্বে নয়। 


জোতদারদের ্রেশী-প্রাততু 
বাংলা কংগ্রেসের প্রকাশ্য 'বশ্বাস- 
ঘাতকতার পরও যুল্তদ্রন্টের দি 
পি এম বিরোধী কাঁতিপয় শারক 
বাজনোতিক দল বাংলা কংগ্রেসের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট পম্থী- 
দের বুকে চাকু বাঁসয়েছে। সুতরাং 
যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার ডাইনপ কারা তা 
আজ আর .যণীন্ত প্রমাণের ‘অপেক্ষা 
রাখে না। যক্তফ্ণ্ট ভাঙ্গার কারণ 
হিসাবে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
এরা সকলেই যুস্তকম্ঠ এবং অজয় 


সতাপণার প্রাত এদের সকলেরই 
আকর্ষণ ৷ 

রাজনৈতিক কুন্তারা আজ গোপনে 
এই রাজ্যে আধা-সামারক ডাল- 


যার প্রত্যেকটি জিনিষের মূল, 
কথা ব্যয় এবং আরও আঁধক ব্যয়! 
' দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তব মুখে হাস্য 


{বিকাশত এই লোকটির মধ্যে এই 


, আর ভাল লাগল না। একটা 
জবাফুলের রড় মালা . পরোঁছলেন' 
৮4 সেটাও ভাল লাগল 

“শাশরবাবরকে বলোছিলাম 
' সে কথা। এষেন রেজাল্ট-এর 
জন্যে স্ট্রেন করা হচ্ছে। 'শাশর- 
বাবু স্বীকার ' করলেন তা। আর 
বাঙ্গাল উচ্চারণ !, বহু নাটকে ও 
সনেমায় তার অপব্যবহার শ্হয়ে 
হয়ে তার ভেতরকার হাস্যরস প্রায় 
অদৃশ্য হয়ে গেছে। মনোরঞ্জন- 
বাবুর মত বড় আভনেতা এই 
ভাঁমকায় আভিনয় করলেও মনে 


কোন রেখাপাত করলেন না৷ এমন 


ক তাঁর বশ রছর আগেকার আঁভ- 
নয় যেন আরো ভাল লেগেছিল । 

আর ভাল লেগোছল নাটকের 
গঠন ও তার গাঁত। তার আঁন- 
বার্ধ পাঁরণাত। তীর গ্লট। নিজের 


স্তকেই ভুলে হামন্র করানো! কি. 


ভাষণ . রযক্ণ। হয়ত এর, প্রেরণা 
দশনবন্ধু পেয়েছিলেন মাঁলয়েরের 


ARON PEERED ০০৯ © ++ 


১ তাঁর স্বকপোলকজ্পিত 


চায়, তেমান য্তফ্রলন্টের তলায় বসে 


কাঁমউানস্ট দেশগুলির সততা এই 


জঙ্গী গণআন্দোলনগ্লিকে শাঁরকী যে, তারা খোলাখুলিই প্রলেতারায় 
একনায়কত্ব (ডিক্টেটরাশপ অব দ্য এই 


সংঘর্ষে পাঁরণত . করে যুগপারি- 


খবর্তনের আকাঙ্কষ্ষাকে অবরুদ্ধ 
করতে চায়। এটা কীসের হীঙ্গত ? 


১৯৬৭-র পর ১৯৬৯-এ দোদ্‌?- 
ল্যমান যনন্তক্রন্টের পর যখন বাহ্যতঃ 
পাকাপোন্ত যদ্ততফ্রণ্ট গাঁঠিত হলো 


নাটআঙ্গিকের দিক্‌ থেকে একে 
অনদকরণ বলব নাঁ। আত্মীকরণ 
বলব। বুঝতেই পারা যায় না এ 
অথবা 


স্কট, বুলোয়ার 


অনুকরণ দ:ষ্ট। 


- ‘লিটনের কাছ থেকে হয়ত বঙ্কিম 


তাঁর উপন্যাসের আদর্শ পেয়োছিলেন 


কিন্তু যে জানষ তিসি পাঁরবেশন 


করেছিলেন তা তাঁর সম্পর্ণ 
নিজস্ব জানষই ছিল। তাই তা 
অত সহজেই বাঙ্গালীর মন হরণ 
করতে পেরোছিল। সধবার একঢ 
দশা নাটকও এই হিসেবে বাংলা 
নাটকের পাঁথকৎ বলে গণ্য, হবার 
যোগ্য। রিভলাভং স্টেজের সাহায্যে 
প্রয্লোগাচার্য শিশিরকুমারের প্রয়োগ- 


প্রোপ্রাইটার গোপালবাবু। 


প্রলেঅরিয়েত) কিংবা জনগণের. 
গণতন্িক একনায়কত্ব (পিপলস্‌ 


স্ধবার, একাদশশ দেখাবার এখনও 


প্রয়োজন আছে। 
কিন্তু বক্স আঁফস তাঁকে সম- 
এন করে না। বিকট আঁত কম। 


দর্শককে এই নাটকের ঘটনা স্থাপন 
ও নাট্টকারের করুণ রস মিশ্রিত - 
হাস্য চিরকাল প্রেরণা জোগাবে। 

:অভিনয় শেষে শ্রীঅন্নদাশহ্কর 
রায়ের সঙ্গে দেখা হল। আমার 
পূ্বপরিচিত লোক। তাঁর সঙ্গে 
ছিলেন “রমলার” . লেখক মণীন্দ্ 
লাল বাস ও ডি এম লাইব্রেরীর 
অন্নদা 
আলাপ করিয়ে দদলেন। সকলকে 


নিয়ে শিশিরবাবর ঘরে হাজির, 


হলাম। শাশরবাবুর কথাল্লোত 
সুরু হল। আধ ঘন্টার আগে 
মন্ত পেলেনা কেউই শাশির- 
বাবকে অধিকাংশ লোকই নিকট 
থেকে জানেনা। তাঁর সম্বন্ধে 


৫ যায়। 


করি। 


দুইটি পারপ্‌রক পাঁরণাতর দিক 
আছে। এক, নিজ নিজ পাঁরণ- 
তির দিক; দুই, সমষ্টিগত পাঁর- 
ণাঁতর দিক। নিজ নিজ পরিণতির 
দিক বিশেষ বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের 
সঙ্গে যুক্ত, সমস্টিগত পাঁরণাঁতর 
দিক সাধারণ শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে 
যুন্ত। এই নিজ নিজ , শ্রেণী 
স্বার্থের সমন্টিগত পাঁরণাত থেকেই 
রাজনীতির পরিপূর্ণ ছাঁব . পাওয়া 
যন্তক্রন্টে সি পি. এম 
বিরোধী রাজনোৌতক দলগ্‌ালর 
নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থের সমন্টিগত 
পরিণাঁতি কাঁ? বাংলা কংগ্রেসের 
জরায়: লেহন--অর্থাৎ জ্বোতদার 
শ্রেণ্ণীস্বার্থের দালালী। স্বাধীন 
ধনতল্ল বিকাশের ফোপর দালাল 
সি পি আই, এস ইউ সি, আজ 
প্রকাশ্যেই জোতদার শ্রেণীস্বার্থের 
পা-চাটা কুকুরে পরিণত হয়েছে। 





{ এ 1 
সচরাচর দাদা বলে কখনও সই কাঁর 
না। তোমাকে দাদা লিখে সই 
কাঁর। এর্‌ থেকে জেনে রেখো, 
তোমায় মনে মনে খুবই স্নেহ 


একটা ঝোড়ো হাওয়া একবছর 


থেকে ঘাঁনয়ে উঠোছল। , নানা-' 


প্রকার আপ্রয় চিঠি ব্যবহারও হয়ে- 
ছিল। এমন কি নাটক ফেরৎও ভান 
দিয়েছেন। সে সম্বন্ধে কোন 
উল্লেখ হল না। যেন সে রকম 
কোন ব্যাপার ঘটেইীন। আম 
শিশিরবাবূর আতাঁথ। আর আঁত- 
থর প্রাতি কর্তব্যের বিষয়ে শিশির- 
বাব আতীরন্ত মানায়” সচেতন। 
আমার মনে হয় এমন, কোন কথা 
{তান বলতেই পারেন না। অন্ততঃ 


প্রিন্স সিহানুক 


 ভেষ্ঠ পম্ঠার প্র) 


চাতুর্ষে নাটক অসম্ভব বেগে তিন: আবোল তাবোল ধারণা অনেকেরই ভিয়েতনামে আমোরকার সৈন্য 


ঘন্টার মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেল। 


আজ যাঁদও এ নাটক মনে আর 
ততটা আবেদন আনেনা তবুও 
একিনকার জীবন হিসেবে একে 
দেখলে ততটা আক্ষেপও আর থাকে 
না। বুঝতে দেরী হয় না প্রশ্ন- 
গদীল যখন জীবন্ত ও ধারালো 
ছিল, তখন দর্শকদের মনে কতটা 
চাঞ্চল্য আনতে সক্ষম হয়েছিল। 

শিশিরবাব সধবার একাদশী 
নাটকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ! বললেন 
আমি প্রায় সমস্ত নাটকটাই আঁভ- : 
নয় করাই। অশ্লীল কথাগুলো 
ছাড়া একটা কথাও প্রায় বাদ দই 
না৷. লোকে বলে এখন ওর আবে- 


দন নেই আর, টিন নর, 


be 
ক . 


মনে। আমি তাই পারাচিত কেউ 
এলেই তাকে নয়ে হাঁজর করাই 
তাঁর সামনে । সামনাসামান আলাপ 
সাল্াপে অনেক কুয়াশাই কেটে 
যায়। অনেক ভুল ধারণাই ভেঙ্গে 
যায়। সকলেই স্বীকার করেন ষে 
বাংলাদেশের পক্ষে একটা গর্ব 
করার মত লোক বটে।' 

রাত্রি এগারোটার' সময় খেতে 
বসা গেল। 'শাঁশরবারু বলতে 
গেলেন দেখ, সেল্ষ-পিটি করা, 
' বড় খারাপ। তুমি যখন থেকে 
এসেছো কেবল নিজের দুঃখ 
শ্বাইছ। সবই সেল্ফ-পাট হয়ে, 
ধাচ্ছে। সেল্ফ-ীপাট করে আর 
কি হবেঃ অতএব সেল্‌ফ-পাট 
hol ad 


বাহিনী থেকে সাহায্য 'নিচ্ছিল। 
কিন্তু আমোরকান সরকারের পপ্রিল্স 
নরদমকে ক্ষমতাচদ্যত করার স্ব 
পন্থাই এতাঁদন ব্যর্থ হয়েছে৷ 
সি আই এর সাহায্যে জেনা- 
রেল লি 'প্রন্সকে ক্ষমতাচহ্যত করতে 
সক্ষম হলেও, তাঁর পক্ষে আমে- 
প্রকার আঁবেদার হয়ে বেশীদন 
রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব 
নয়। কারণ ক্যাম্বোদয়া থাই- 
ল্যান্ড, লাওস ও ভিয়েতনাম দ্বারা 
পাঁরবো্টত এবং এদের প্রত শান্ত 


ও বন্ধুত্বের ভাব না দেখালে দক্ষিণ ' 


পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীন সত্তা বজায় 
রাখা খুবই কাঠন। যাঁদ পাথেট 
লাও -ও ভিয়েতকং ম্যাস্তিযোদ্ধা- 


~ 
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পশ্চিমবঙ্গের যুস্তফ্রন্ট সরকার 
ভেঙ্গে যাবার মূলে বাহরাগুত কোন 
হেতু দায়ী নয়, হেতু তার নিজ 
চারতেই বিদ্যমান ছিল। স্বাধীন 
ধনতল্ঘ বিকাশের অপর এক ভেরণ- 
বাদক 'স পি শরম শাঁরকী দল- 
গুলিকে রাজনৌতক কনসেশন 
দিতে দিতে 'বিড়লার /পদপ্রান্তে 
উপনখত হয়েও শ্ষরক্ষা করতে 
পারে নি, পেয়ারের বন্ধুরা সবাই 
জোতদারদের দলে ভাঁড়ে পড়লেন। 
আর 'বিড়লাপল্থী সোভিয়েত সামা- 
{জিক সাম্রাজ্যবাদ ও. মাঁকর্ন 
সামাজ্যবাদের দালাল ইন্দিরা সর- 
কার জোতদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 
পাঁশচমবন্গে গোপনে পাঠালেন 
আধা-সামারক ফ্যাসস্ত ফৌজ। 
সাধারণ মানুষের পক্ষে মূল্য- 
বান শিক্ষণীয় যেটুকু তা হলো, 
যাস্তফুন্ট' শারক দলগুীলর গনজ 
নিজ স্বার্থের সাধারণ পাঁরণাত 
হিসাবে অবশেষে বদর্জোয়া এক- 
নায়কত্বই টিকে থাকবে। কারণ 
জোতদার তোষণ ও 'বড়লা তোষ- 
ণের স্বাভাবিক দ্বন্বমূলক পাঁরণাঁত 
[হিসাবেই যকন্তক্ন্টের পতন ঘটেছে। 
অম[জ্যরতন সেন 


যতক্ষণ তার ছাদের নীচে রয়োছ। 
এ বিষয়ে তার অসাধারণ সংযম। 
পরের দিন সকালে আমার নাটক ' 


'থেকে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগ- 


লেন। কেটে কুটে বাদ 'দিয়ে। যোগ 
দিয়ে যা দাঁড় করিয়েছেন উানি। যে- 
গুলো কাটা গেছে তার জন্যে ষেমন 
দুঃখ হতে লাগল, তেমাঁন যেগুলো 
যোগ করেছেন তার জন্যে আনন্দ 
হতে লাগল। ভাল! টানাপোড়েন 


, মালয়ে কাপড়ের ঠাস বুনোন। 


এ যেন আমার টানার ওপরে খর 
পোড়েন। দোঁখ এতেও লোকের 


মনঃপুত হয় কিন্য। একটা দৃশ্য 
পড়া হল। সেদিন ওই পর্যন্তই 
রইল। 

(ক্ৰমশঃ ) 





এক-তৃতীয়াংশ 


' আবৃত এবং এই সীমান্ত , অণ্টলে 


পাথেট লাও ও ভয়েতকং ম্যন্ত- 
যোদ্ধাদের সাহায্যে এই নূতন 
মান্তিসেনা ব্যান্বোঁদয়ার স্বাধী- 
নতা শাঁল্ত ও নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে 
ষড়যন্লকারগদের কতাঁদন ক্ষমতার 
আসনে থাকা সম্ভব হবে তা অদূর 
ভবিষ্যতে দেখা যাবে। , 


ক 


বাত 


পক bl) 


॥ যা 
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.... মার্কমবাদীর দন 


জনৈক মার্কসবাদী 


মারক্সবাদীরা বস্তুবার্দী এবং 
ষ্যান্তবাদী। সাঁঠকভাবে বললে বলা 
যায়, মাকর্সবাদীরা হলো বৈজ্ঞা- 
নিক যান্তবাদী। বস্তুজগৎ যেমন 
প্রত্যক্ষ, বিজ্ঞান তেমাঁন প্রত্যক্ষ- 


ধারার অধাীীন। “ীবশ্ব দ্বন্দময়” 
৷ বলেছেন মাও সে তুং। দ্বন্বতত্ব 
কাঁ? দ্বন্ঘতত্ব বস্তুর বিকাশের 
নিয়ম, বস্তুর ভাষা। আমাদের 
জ্ঞানের বিকাশ হয় যেমন বস্ভু 
. সম্পর্কে এসে, যেমন আমরা ' সে 
তত্বও তা-ই! দ্বন্তত্ব ছাড়া আমরা 
বস্তুকে তার বিকাশ ধারার দক 
থেকে বুঝতে পার না। আর, 
কোনো কিছুকে তার 'বিকাশধারার 
দিক থেকে বুঝতে না পারলে তার 
সামাগ্রক রূপ পাওয়া যায় না, তাকে 
জীবন্ত পাওয়া যায় না, পাওঃ 


' সায় শুধ: মৃতবৎ অনড় একদেশ- 


দশ খাণ্ডিত বা আধাঁশক' অব- 
স্থায়। দুনিয্না সম্পর্কে ভাববাদী 
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চে 
নি Balt বিচি 


ব্যাখ্যাকে আমরা এই জন্যই ঘৃণা 
কার যে, বস্তু জগতকে সে প্রত্যক্ষ 
করে একদেশদর্শীভাবে। শুধু 
তার প্রকাশের দক থেকে, বিকাশের 
দিক থেকে নয়। 

সমগ্র বস্তুজগত এক নিরবাঁধ 
সংগ্রামের জোগ়্ার। বস্তুর অভ্য- 


- ন্তরে নিরন্তর এই সংগ্রাম ঘটে 


চলেছে। ঘটনা হিসাবে এই নির- 
ন্তর সংগ্রাম যতখানি বড় তার, 
চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ এই নিরন্তর 
সংগ্রমের মধ্য দিয়ে বস্তুর বিকাশ। 
এই বিকাশের নিয়ম ঘন্ৰমূলক যা 


মৃখ্যকে পারণত করে গোৌণে, গৌণ. 


পাঁরণত হয় মুখ্যে ৷: প্রতিটি মুখ্যের' 
জন্য একাঁট গোণ, প্রাতাট গৌণের 
জন্য একটি মুখ্য_নিরল্তর সংগ্রামে 
নিরন্তর দুই প্রাতপক্ষ। সংগ্রামের 
বিশেষ স্তরে মুখ্য যখন তার 
খবকাশের চরমকক্ষে' পেৌীছেচে 
আর এগোবার ক্ষমতা তার নেই; 
যখন বিকাশের অপ্রাতিরোধ্য গাঁত- 
ধারার সম্মথে সে বিকট এক 
শুন্যতা 'সৃম্ট করে রয়েছে গোণ 
তখন এগিয়ে এসে শন্যতার স্থান 
পূর্ণ করে। বস্তুজগতে শন্যতার 
স্থান নেই। | \ 
গৌণ শুধু ।মখ্যেই পুরিণত 


পার্টির গতিবিধি 


- €৯ম প্ঠার পর) 


রাখতে হলে এবং বাড়াতে হলে 
{বিকল্প সরকারে যোগ দেওয়াই 
ভাল। আর পি এস শপ বাংলা 


। কংগ্রেস যাই করবে তাতেই সায় 


দেবে। রর 


অবশ্য পি. এস পর উপর 


আবার ফরোয়ার্ড রক, এস ইউ সি. 
িক্ষুব্ঘ। অজয়বাবুকে নাক শেষ 
পর্যন্ত এই দুই পার্টির নেতারা 
পদত্যাগ না করার জন্য প্রায় নিম- 
রাজী কাঁরয়ে ফেলোছলেন, কিন্তু 
শপ এস পি নেতারা নাক অজয়- 
বাবুকে 'বুঝিয়েছেলেন যে তানি 
পদত্যাগ না করলে তার বাংলা- 
দেশে আর কোন ইমেজ থাকবে 
না। অজয়বাবহ এই নেতাদের পরা- 
' মশেই শেষ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তে 
অটল থাকেন। | 
তাই পদত্যাগের আগের দিন 
বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর 


সভাতে কোন কোন সভ্য নাক. 


অজয়বাবূুকে পদত্যাগ না করার 
জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু 
ক. খেলার পুতুল পেয়েছ, যখন 
তখনই তা করব”। 
এবং এই সভার পরই যখন৷ ডাঃ 
শ্িগূণা সেন অজয়বাবুর কাছে 
তার সিদ্ধান্তের কথা জানতে 
“আম পদত্যাগ না করলে বাংলা- 
দেশের. লোক আমায় আর' বিশ্বাস 
করবে না”। f 

কিন্তু পদত্যাগ করার পরও 
অজয়বাবর আশা ছিল যে যেসব 


'পাঁট সি পি এমের সঙ্গে মান্দত্ব 
করতে রাজণ নয়, তারা হয়ত 
বিকজ্প , সরকার তার নেতৃত্বে 
‘করতে রাজী হবে। তাই গভর্ণর 


সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং 
ছুটে যান চারজন এম এল 'এ 
পি এস পির* নেতাদের স্গে 
সলাপরামর্শ করতে । পি এস পির 
নেতারা তাকে পরামর্শ দেন এই 
ব্যাপার নিয়ে এখনই , আর কছ.. 
করা যাবে না। কেননা বেশ 
পাঁড়াপশীড় করতে গেলে তাদের 


'আট পাটির ভিতর যে একতা 


গড়ে উঠেছে তা হয়ত ভেঙ্গে 
যেতে পারে। এই সংবাদ পাওয়ার 
পর অজয্ববাবক গভর্ণরকে জানান 
যে আঁর পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠন৷ করা 
আর সম্ভবপর নয়। I 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
বিকল্প সরকার গঠনের আশঙ্কা 
এখনও রয়েছে। সেই জন্যই: হয়ত 
বিধানসভা অন্ততপক্ষে ছয় মাসের 
জন্য রেখে দেওয়া হল। এবং 


' কংগ্রেসী নেতৃত্ব যে এই চেষ্টা করে 


চলবে সে বিষয়ে আর : সন্দেহ 
নেহী। 


করে যাবার 'জন্য তাকে সংগ্রাম 
করতে হয়। এইভবে সে পারণত 
হয় মুখ্যে, মুখ্য হয়ে পড়ে গৌণ। 
অতিক্রম করে যাবার পর গোঁণ 
আবার তাকে পেছনে টানে। অব- 
ক্ষয় নিঃশোষত হয়ে যায় না। 
অতিক্রমের পর সংগ্রমে মুখ্য 
নিজেকে বিকশিত করতে করতে 
চরম সাঁমায় পেশছয়-সেও আবার 
একদিন ইতিহাসের দরজায় খল 
এ'টে দেবার চেষ্টা করে, 'কন্তু 
ততদিনে গোঁণের ' জরম্প্; উন্মন্ত 
করে'বোরয়ে আসে নতুন জ্বণ, নতুন 
শান্ত। আবার শুরু হয় আতিক্রমের 


সংগ্রাম। িকাশের পর বিকাশকে ' 


অতিক্রম করে যাওয়াই বস্তু-জীব- 
নের 'নরম। | 
মার্কসবাদীরা এই বস্তুবাদী 
করে। বস্তু সম্পাঁ্কত সমাজ 
জীবনও সেই' জন্যই . মাকর্সবাদশ 
য্টান্তবিজ্ঞানে দ্বান্দ্বক বিকাশ ধারার 
অধীন। এ জগত বস্তুময়, স্মতরাং 
এ জগত দ্বন্বময়। আর দ্বন্বময় 
বলেই সমাজের বিকাশ ঘটে। ইতি- 
হাসের স্তরে স্তরে সামাঁজক শান্ত- 
গুল ধাপে ধাপে পরস্পরকে আঁত- 
কম করে বিকাশের পথে এগিয়ে 
চলে-চলার পথে তার 'িরম্তর 
সংগ্রামের ইতিহাস। হাতহাসই 
সংগ্রামের অধীন, সংগ্রাম ইতি- 
হাসের অধীন নয়। 

বৈজ্ঞানিক দ্বন্বতত্ব আবিষ্কারের 
প্বপর্যন্ত ইতিহান্দের বিকাশ 
ল্মণে স্বাধীন, বিবর্তনমূলক। 
সংগ্রামী হাঁতহাসের ইচ্ছামূলক 
পরিণাত। | 
, দ্বান্দিক জ্ঞানবাদ বা দ্বন্দ্ৰতত্থের 
বিজ্ঞান তথা .সামীগ্রক বিশ্বদৃষ্টি 
সংগ্রামী ইতিহাসের . ইচ্ছামূলক 
পরিণাতর হাত থেকে, সমাজ 
বিকাশের গ্ররদত্বপূর্ণ দাযত্বাটকে 
সচেতন মানবিক নিয়ন্ণের হাতে 
তুলে দিল_যষে ম্মনবিক নিয়ন্ত্রণ 


'দ্বান্বিক জ্ঞানবাদে সমূদ্ধ। 


মকর্সবাদীরা তাই য্যান্তাবজ্ঞান 
[নিরপেক্ষভাবে কোনো 'কছুকে 
প্রত্যক্ষ করে না। প্রত্যেক ঘটনা' 
আর গাঁতকে জানতে হয় ঘটনাট'র 


, আর গাঁতিটির {বিকাশের দিক থেকে 


অর্থাৎ দ্বন্তত্বের বিজ্ঞানের বিশ্ব- 
দৃষ্টির আলোতে ৷ - 
'মাকসবাদাঁরা বৈজ্ঞানিক হান্ত- 
বাদ ছাড়া যেমন কোনো কিছুকে 
প্রত্যক্ষ করে না একথা যেমন সত্য 
ঠিক তেমান সত্য যে, মাক সবাদপরা 
এমন কোনো যুক্তিবাদকে আশ্রয় 
করে না যা স্বাবরোধা, উচ্ছল 
ও যুক্তি পরম্পরায় সঙ্গাতিহণন। 
যা স্বভাবতঃই ভাববাদশ 'িচারধারা 
আংাঁশক, একপেশে পরম্পর . 
বিরোধী মাকর্সবাদীরা তার ক্লীত- 
দাসে পরিণত হতে পারে না। 


বর্ধমানের ঘাঁনা . 
' (১ম পন্ঠার পর) ; 


সঙ্গে ছিল তাদের এক ভগ্নীপাঁত, 
গুন্ডা বদমায়েস বলে যার যথেষ্ট 
সুনাম আছে। ণ 

আক্রমণ প্রতি আক্রমণে দুপ- 
ক্ষের মান্দষই তখন দানব হয়ে 
উঠেছে। 
[সি পি এম সমর্থকদের তখন লক্ষ 
মলয় আর প্রণব। এবার আর 
ওদের নিস্তার নেই। 

প্রাত আক্রমণের তীব্রতায় মলয় 
আর প্রণব বাড়ীতে ঢুকে পড়ে 
প্রাণভয়ে। কিন্তু উত্তোজত জনতা 


ছাত্র নেতা যান সি পি এম সম- 
থনে মিছিল আক্রমণের জন্য এ 
খানে উপাস্থত 'ছিলেন। 

এই ঘটনায় ম্লয়দের বাড়ী 
‘তছনছ করে আগুন দেওয়া হয় 
আর এই সময় মলয়ের মাও আহত 
হন। আহতদের মধ্যে আরও 
অনেকে আছেন যাঁরা হয়ত এই 
আক্রমণ সংঘাঁটত হওয়ার ব্যাপারের 
সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন না। 

সি পি এমের সমর্থকদের মধ্যে 
প্রায় কুঁড়ি জন আহত হয়েছেন 
বোমা আর _ইটে। কয়েকজনকে 


হাসপাতালে ভাত করতে হয়েছে। 


দর্পণের সঙ্গে এক সাক্ষাৎ- 
কারে শ্রীজ্যোতি বস; বলেন যে 
গুন্ডা বদমায়েস হলেও তাদের 
হত্যার ঘোরতর বিরোধী 'তিনি। 


দিগাঁবাদক জ্ঞান নেই. 


লি 
শিক্ষ। প্রদর্শনী : 
(৪রধ' পৃষ্ঠার পর) 
তাহা নিদর্শনগুঁল দোখলে অন্ব- 
ধাবন হইবে। এবং যে সে কি 
উপায়ে নিজেকে স্বভন্মা করিয়াছে, 
ফিরে ফিরাত সেই স্বতন্মতাকে 
কেমন ভাবে বিস্তৃত কাঁরয়াছে। 
শিশুর এক-দুই ও অনেক 
অনেক গণনার পর তিন চার গণনা 
শিক্ষা; তাহার পাপ্র ও পালক, 
ইত্যাদর পার্থক্য অনুভব; 
দক্ষতা যথা বোতাম পরানো ফিতা 


আশাক সাজানো আছে যাহাতে সে 
ভাবিতে পারে এই জগৎ বিরাট এই 
জগতে আরও আরও মানুষ আছে। 
টির সে.নকল রাখিয়াছে। 


দুই জার্মীন। রাফ 
(৭ম পষ্ঠার পর ) | 


” আহহ 


তান বিস্মিত হয়েছেন এই ঘট- ' বাজে লও অন্রু্প দাবি করে-' 


নাকে কেন্দ্র করে সি পি এম 
িরোধণ প্রচারের বহর দেখে। তাঁর 
মনে পড়ে যায় যযঞ্কে ফ্রল্ট রাজত্বের 
প্রথমভাগে রবান্দ্র সরোবরের ঘট- 
নার কথা।.. মেয়েদের ইজ্জত হান 
হয়েছে বলে ক প্রচারই না হল। 
তারপর বিচার বিভাগীয় তদন্তে 
ফাঁস হয়ে গেল যে প্রচারত ঘটা 
সবৈব মিথ্যা। J 
শ্রীহরেকৃ কোঙার বলেছেন £ 
হিসাবে দেখানো হচ্ছে, তাদের 
আসল চাঁরত্র ও প্রকীতটা জান্য 
দরকার। সাঁই ভ্রাতারা বহুবার পি 
ডি এ্যাকেট সমাজ 'বিরোধণ হিসাবে 
আটক ছিল (কংগ্রেস ও য্তফ্রন্ট 
উভয় আমলেই) এরা বর্ধমানে 
আসামী ছিল। এদেরই পাড়ার, 
এক শিক্ষিকরাজলক্ষনী মার 
বাড়ীতে মারাত্মক হাধলা ও তাঁর 
মাকে প্রহারের আঁভিযোগে মলয় ' 


পি 


ছেন্‌। অর্থাৎ পাকে-প্রকারে এরা 
দই জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক 
স্বাভাবিককরণের বিরুদ্ধে । . 

এই স্বাভাবিককরণের বিরদ্ধে ' 
বিশেষ আক্রমণ চালাচ্ছে স্প্রিঙ্গার ' 
প্রকাশন সংস্থা । | 

তবু বন পশ্চিম জার্মান ও 

-জনমতের ব্যাপক অংশের 
মেজাজকে'. উপেক্ষা করতে পারছে 
না। চ্যান্সেলার ব্রাম্ড জার্মান গণ- 
তাশ্বিক প্রজাতন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সরকারণভাবে . 
সম্মত হয়েছেন, যাঁদও ‘তান প্রস্তাব 
করেছেন এই সাক্ষাৎকার হোক 


মার্চ মাসে, ফেব্রুয়ার মাসে নয়। 
6:8-৩875585857885488 OE 


সাঁই এখনও আসাম” ছিল। এদের 
ভগ্নিপতি যে আহত হয়েছে সেও ' 
পি ডি এ্যাক্টে বন্দী ছিল।. পাঁলশ 
{রিপোর্ট খোঁজ করলেই এদের 
আসল চা বোকা যাবে এরা 
কিভাবে নিরীহ কংগ্রেস কম. 
হল 2৮ 





রখ 





কোন গুণ নেই 


বাংলা ছবির অপাঁরবর্তনশীল 
"ডলে “মেঘ ও রৌদ্র” আর 
' সংযোজন মান্র। এবং এই 
' কথাতেই অরুন্ধতী দেবীর 
য় ছবাউ সম্পর্কে মত 


করা যাঁয়। সচরাচর বাংলা 


ডায় তা কয়েক হাজার ফুটের 
'ব ছাড়া আর কিছ: নয়। মহৎ 
হাক ভাল ছবি এই আখ্যা 
বর মতও কোন শৈল্পিক 
ছবির গায়ে পড়োনি। এবং 
[নাথের গল্প পড়ে যদ গার- 
এবং শশভুষণের জন্য আমা- 
নী ছাব দেখে বাংলা ছবির 
হিসেবে নিজেদের দরর্ভা- 


কথা বারবার মনে হয়। 


ছাঁবর প্রয়োগশৈলী কিরকম 
“এবং চলচ্চিত্রের স্বধর্মীবরো- 
তার কিছ উদাহরণ দেওয়া 
. পারে। যেমন ধরা যাক 
ব্যবহারে তাজ্য এবং অপারি- 
মত বাংলা ছবির বিবেক- 


প বাউল চারন্রগ্াল। অর 
দেবা এদের পৌনপুনিক 
থাপনায় বিশ্বাসী অথচ 


‘লি ছবির গাঁতর পাঁরপন্থী 
[ তা একবারও ভেবে দেখেন 
ছবির সুর তে, শেষে, মাঝে 

ৰ আছে। কার 
[কের কাঁটা হয়ে বোঝা দায়। 
শেষেতো একেবারে খোল- 


রতনের পালা-“না চাঁহলে 
[পাওয়া যায়”। দর্শক না চাই- 
3 দেওয়া হোল! . 


আবার ওঁ শেষের. দিকেই 
বাবেশশ গিরিবালাকে দর্শকের 
নে হাঁজর করাতে গিয়ে অহে- 
সাসপেন্সের অবতারণা সহ্য 
যায় না। যেমন করা যায় না 
লের গানের সঙ্গে ফিরে ফিরে 
: করে ঘটনার: মোড় টেনে নিয়ে 
য়া অথবা বিয়ের পর গার 
ওর বাড়ী এসে বকুলতলায় 
য়র কাছ থেকে শশীদাদার জেলে 


গা সঙ্গে কোল থেকে ঝরে ঝরে 


প্রয়োজন। 


বকুল ফুল পড়া, আর তার পা 
দুটির সঙ্গে কাট. করে জেলে 
শশীভ্ষণের বেড়ীবদ্ধ পায়ের শট; । 
অনেকে নাক বলেছেন যে ছবিতে 
নাটকীয় গতিবেগ সণ্টারের চেষ্টা 
করা হয়ান। অবশাই! আর পাঠ- 
শালার ছবির সঙ্গে িঠোঁপঠি 
করে শশীভূষণের 'গাঁরবালাকে 
শিক্ষাদানের দৃশ্য গ্রহণ নিশ্চয়ই 
আদর্শ শশনভূষণ বিদ্যালয়ের প্রচার ৷ 
প্রয়োজন ছিল কি না অরুন্ধতী 
দেবী বলবেন। 

প্রথম গানটি ছাড়া ছাবতে 
ব্যবহৃত আর সব গানগালই রবান্দ্ 
সঙ্গীত। সংগীত, কিন্তু কোনটাই 
সংপ্রযুন্ত নয়। আর সংলাপে যখন 
শন তখন ভাবি উনবিংশ শতা- 
ব্দীর শেষার্দ্ধে (যদিবা বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকের কথাই 
ভাবা যায়) বাংলা দেশে কে চল- 
চ্চ্রাশল্পে ব্রতী হয়েছিলেন সেটা 
বোধহয় একবার অনুসন্ধান করা 


হলহ্যাচ্গালজ কেন 
ভক্ত SEE 


ররুতীর হিন্দুবাদ ৪ রাজাছীর গ্র্যাণ্ড কোয়লিখন 


গকছদন আগে জনসংঘের 
সাপ্তাহিক অর্গনাইজার একাঁট ভয়- 


গকর খবর 'দয়েছে। খবরাঁট হল, 
গোয়ালিয়রের তরুণ মহারাজা 
মাধবরাও 'সাঁল্ধয়া এবং একজন 
রাজা ও এক রাজকুমার জনসংঘ 
দলে যোগদান করেছেন। এই 
ঘটনায় খুব গার্বত হয়ে অর্গানাই- 
জার বড় বড় শিরোনাম দিয়ে খব- 
রটি প্রথম সংবাদ হিসাবে ছেপেছে। 
মহারাজার বন্তব্য খুব উত্তম। 
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক! পাঁর- 
স্থাততে দেশপ্রেমিক নাগারকদের 
সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে মনে করে 
এই দুভ্শগা ভারতবর্ষের সেবা 
করার জন্য মহারাজা জনসংঘ দলে 
যোগ 'দিয়েছেন। মহারাজা িগণীর 
তুলেছেন জাতীয়তাবাদী শান্তকে 
জোরদার করার। তরঁর মতে জন- 
সংঘের মত উৎকৃষ্ট দল এই পোড়া 
দেশে আর দ্বিতীয় নেই। তিনি 
একথা বুঝতে অক্ষম 'কেন যে জন- 
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সংঘকে সাম্প্রদায়ক দল বলা হয়। 
মহারাজা মাধবরাও একটু 


কষ্ট করে যাঁদ তাঁর জনসংঘে 
যোগদানের ফলাও সংবাদের নীচের 


লেখাটি পড়েন তাহলেই তাঁর 
বুঝতে অস্মাবধা হবে না, কেন 
জনসংঘকে সাম্প্রদায়ক দল বলা 


হয়। 
এই লেখায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক 
সংঘের গুরু গোলওয়ালকরের 


দিল্লীতে একাঁট জনসভায় প্রদত্ত 
[শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। 
অর্গানাইজারের রিপোর্টে জানা 
যাচ্ছে যে, গুরুজী বলেছেন টু 
বি হিন্দ; ইজ টু বি সেকুলার”। 
তাঁর ধারণা ভারতবর্ষের সর্ব 
রোগহর দাওয়াই হল (হন্দ; ধর্ম । 
যথার্থ জাতীয় পরিচয় ও এীতিহ্য 


খানা হতে হয়। তিনি বলেছেন, 
সমাজতন্ত একটি প্রতিক্রিয়াশীল 
আদর্শ । তবে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে 
তার বন্তব্ই বোশ চমকদার। 
গুরুজী বলছেন, কিছু লোক হিন্দ; 
কথাটা শুনলেই বচাঁলত হয়ে 
পড়ে । কিন্তু সেকুলারইজম' হিন্দ 


ইজমের মর্মার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সামঞ্জস্যপূর্ণ । গুরুজশীর মতে 


হিন্দু ধর্ম সমস্ত ধর্মের সাম্য 
বিশ্বাস করে। এবং প্রকৃত ধর্ম 
নিরপেক্ষ ব্যান্তর নিজেকে কটুর 
হিন্দ; বলে গর্ব করা উচিত। 
জয় গুরুজীর জয়। 
ভারতবর্ষের আর এক 'বাণী- 
বিনোদ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। 
গরুজীর যেমন হিন্দ; ধর্ম, 
রাজাজীর তেমান প্রাইভেট সেক্টুর। 
রাজাজশী এবং তাঁর দলের মাসান- 
রঙ্গ-মোঁদদের কথাবার্তায় এটা 
পাঁরজ্কার হয়ে গেছে যে, প্রাইভেট 
সেক্টরের রক্ষাকর্তা হিসেবে স্বতন্ত্র 
পার্টি ভারতীয় রাজনীতিতে অব- 


তীর্ণ হয়েছে। কারণ রাজাজীর 
চেলারা লাল আতঙ্কে একেবারে 
অস্থির । ক শ্ৰীমতা হীন্দরা 
গান্ধীকেও তাঁরা কমিউনিষ্ট আখ্যা 
দেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নিয়ে 
লোকসভায় রাজাজীর চেলাদের 
গেল গেল রব শুনলে নিতান্ত 
কঠিন-হদয় কমিউনিস্টেরও দয়া 
হয়। ব্যাপার স্যাপার দেখে রাজাজী 
তাঁদের স্বরাজ্য পত্রিকায় গ্র্যান্ড 
কোয়ালশনের ডাক্‌ দিয়েছেন। 
কোন্‌ কোন্‌ পার্টিকে নিয়ে এই 
কোয়ালিশন হবে তা উল্লেখ করা 
না হলেও রাজাজার প্রবন্ধে বার্ণত 
নীতিগলো থেকে বুঝে নিতে কষ্ট 
হয় না কারা এই গ্র্যান্ড কোয়ালি- 
শনের সম্ভাব্য শারক। 
রাজাজীর গ্র্যান্ড কোয়ালিশ- 
নের শিল্পনীতি খুব পাঁরজ্কার। 
এই নীতির মূল কথা হল সরকারী 
বাধামুন্ত হয়ে শিল্পের যথেচ্ছ 
সম্প্রসারণ । 
সিদ্ধার্থ সেন 
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সি গি ঘাই & বাংলা কংগ্রেয কুদ্ধ 
_ফরধয়ার্ট রককে এখন যোয়া 


করতে টা 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 
সোমবার সাত দলের বৈঠক 
হয়ে গেল। সি পি আই আঁফসে 
অন্যষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত 


ছিলেন সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, 


এস এস পি, (দুই গোম্ঠী) এস 
ইউ িরগোর্খা লীগ এবং বল 
শোভক পার্টীর প্রাতীনাধরা, 
তাছাড়া আর সি পি আইয়ের 
শ্রীঅনাদি দাস ও তারই অন্ুসরণ- 
কারী এম এল. এ মহম্মদ মোক্সেদ 
উপস্থিত ছিলেন। বিধানসভায় 


এদের সংখ্যা সাতান্তর। 

বর্তমান পাঁরাস্থাতিতে কি 
করা যায় এই নিয়ে আলোচনা হয়। 
কিন্তু দুই একটি পার্ট বাদ দিয়ে 
কেউ বলতে রাজা হয় না যে সি 
শি এমকে বাদ দিয়ে কোন বিকল্প 





অবশ্য 
ফরওয়ার্ড রক এবং এস ইউ সি 
তাদের বন্তব্য রাখতে গিয়ে সি পি 
এম-কে অন্যান্য পার্টির মতন গালা- 
গালি করতে কসর করে নি। ফর-. 
ওয়ার্ড ব্লক ভাষণ ক্ষুব্ধ যে তাদের 
পার্টির নেতা শ্রীঅমর চক্রবতশী 
রাজাসভার নির্বাচনে ' হেরে 
গেছেন। } 

এই . পরাজয়ের মুখ্য কারণ হল 
যে বাংলা কংগ্রেসের তরফ থেকে 
তাদের যে ভোট পাওয়ার কথ। 
ছিল তা তারা পায় 'নি। আমরা 
বিশ্তস্তসূত্রে জানতে পেরোছি যে 





চাইছে 


বাংলা কংগ্রেসের অন্ততপক্ষে 
সাতটি ভোট এধার ওধার হয়ে 
গেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সাতাঁট 
প্রাপ্য ভোটের ভেতর 'তনাট গেছে 
কংগ্রেসের (ইন্দিরা) কাছে, দুটি 
গেছে সি পি এম এবং দুটি গেছে 
সি পি আইয়ের কাছে। 
ফরওয়ার্ড ব্লক সবচেয়ে চটেছে 
[সপ আই-এর ওপর। তার কারণ 
ভূপেশবাব্দর পণ্টাশ ভোটের থেকে 
যদি দরীট. ভোট তাদের আসত 
তাহলে তদের নেতা: শ্রীঅমর 
সি পি আই-এর বাংলা কংগ্রেস 
থেকে তাদের যা ভোট টানার 
কথা তার ওপরেও দনাট ভোট 
টেনেছে। তার সদামাটা মানে এই 
দাঁড়ায় যে সি পি আই অত্যান্ত 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃচ্ঠায়) 


আসাম রিলিফ ফাণ্ডের অপব্যবহার 
হারুন চক্রের বিরদ্ধে আদালতের তীর মনা 


a? 


সাতষাট্র সালে বাংলাদেশে প্রথম 
য্্তফ্রন্ট মান্ত্রসভা গাঁঠত হবার পর 
হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ ব্যান্ততে, পারণত 


জ্যোতি বকে হত্যার চে] 
9 সমকালীন ৰাজনীতি 


সঙ্কটের আর গণআন্দোলনের 
চাপে দিশেহারা ধাঁনক-শোষক শ্রেণী 
আর তার দালাল সোশ্যাল ডেমো- 
ক্যাটরা (বহুরূপী এরা-সি পি 
আই থেকে সর: করে কংগ্রেস 
পর্যন্ত) কোন কোন সময় ব্যান্তি- 
গত হত্যার পথে পাঁরত্রাণ পেতে 
চায়। ইতিহাসে এর নজীর আছে, 
ভারতবর্ষে একই ঘটনায় আঁতকে 
ওঠার কিছু নেই। বরং সি পি 
এম-এর বিরুদ্ধে একটানা ঘণা 
প্রচার, যার পাঁরণাঁততে জ্যোতি 
বসকে হত্যার প্রচেষ্টা, আর এক- 
বার প্রমাণ করল যে সি 'প এম 


রাজর্নাতিক চাষী ভাইসণেৰ জন্য এই ‘বিজাদর্নাট 
সচারত এল, 





€দর্পণের সংবাদদাতা ) 


তাঁর সাহায্যেই তিনি জীবনে সাফ- 
ল্যের মুখ দেখোছলেন। সাতান্ন 
সালের সাধারণ নির্বাচনে ডাঃ 
রায় অতুল। ঘোষ্প্রফজ্ল সেনের 
চক্রান্তে হারতে হারতে বেচে 
[গিয়েছিলেন এই আশু ঘোষের 
আপ্রাণ চেষ্টায়। তখন থেকে ডাঃ 
চেয়ে আশ ঘোষকে বেশি বিশবাস 
করতেন। এটা অতুল্য ঘোষ-প্রফূজ্ল 
সেনের ভাল লাগবার কথা নয়। 
ডাঃ রায়ের পরলোকগমনের 
পর পাশ্চমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েই 
প্রফুল্ল সেন আশ? ঘোষকে রাম্ট্র- 


- মন্ত্রীর পদ থেকে সারয়ে 'দিলেন। 


না হয়ে আশু ঘোষকে সাধারণের 
চোখে হেয় করার জন্য গ্রেপ্তার 
কাঁরয়ে দিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে 
একটি ফৌজদারী মামলা খাড়া 
করলেন। বিচারপাঁতরা তাঁদের 
রায়ে বলেছেন যে, আশু ঘোষের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷ তাঁরা 
একথাও বলেছেন যে, আশ ঘোষ 
সম্পর্কে প্রফুল্ল সেনের রাজনৈ- 
তিক বিদ্বেষ থেকেই এই "মামলার 
জন্ম হয়েছে। 

আসামে বাঙ্গালী বিরোধী 
দাঙ্গার ঠিক পরেই ষাট সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ রায় আসাম 
রালফ ফাণ্ড গঠন করেন। মৃখা- 


প্রফ্জল সেন এখানেই ক্ষান্ত মন্ত্র হসাবে ডাঃ রায় এর চেয়ার- 


চা ৩ 















হয়ত সঠিক বিপ্লবী পথেই আছে। 
এই ঘণা প্রচারে দেখা যাচ্ছে অং 


বাংলা দেশে তথা “ভারতবর্ষে 


চলেছে। বিস্মিত হতে হয় সেই 
পর্বাজ্কিত ছবির সঙ্গে ভারতীয় 
বিপ্লব চেহারার এত মিল দেখে। : 
গভীর অর্থনৌতিক সংকটের প্রাতি-: 
ফলন দেশের রাজনীতিতে, গণ-: 
বিক্ষোভ "ও আন্দোলনের  ব্যাপ- 
কতা, শ্রেণী সমন্বয়ের কথা তুলে ন্‌ 
স্যোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের দালালি, : 
আর তারপর সমস্ত প্রতিিয়াশীল-. 
দের গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক: 
জোট হওয়ার চেষ্টা-সবই ত সেই. 
পরিচিত পৃরনো ছবি। 


প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিনি পাটনা 
থেকে এই সংবাদ পেশছানর সঙ্গে 
সঙ্গে। লক্ষ 88৮১৮... 


সমবেত হয়েছে তাদের প্রাতবাদকে 


(শেষাংশ দশম পক এ 


% 
চু 
৮ 


চু দই" 


2 সম্পাদন ত 


সংবাদপত্রের আবার শয়তানী 


চিরোর পামিস্ট্রাতে সাইকল 
অব সেভেন বলে একটি ব্যাপার 
আছে, যার মোদ্দা কথা হল যে 
প্রাত সাত বছর অন্তর মানুষের 
জীবনে একটি বিশেষ . অবস্থার 
সূচনা হয়। ব্যান্তগত ভাবে দেখতে 
গেলে এ িয়োরী কতথাঁন সত্য 
তা বলা *কাঠিন তবে মার্কসবাদী 
কম্যানস্ট পার্টির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 
এখনও অবাধ এ িয়োরা প্রযোজ্য! 
পর উনিশশো উনসত্তর-সন্তর। এই 
দু-দুজন প্রধানমন্তপ মারা িয়ে- 
ছেন, কংগ্রেস দল দ্বিধাবিভন্ত হয়ে 
পড়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে অ- 
কংগ্রেসী সরকার স্থাপিত হয়েছে। 
কিন্তু এতসব পরিবর্তন সত্বেও 
একটি মূল প্রশ্নে ভারতের শাসক 
শ্রেণী ও তাঁদের তাঁবেদার গোজ্ঠী- 
গুলির দৃষ্টিভঙ্গী বন্দ-মার 


. পাল্টায় নি। সেট হচ্ছে মার্কসবাদী 


কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে। সেই বাধা 
সালের সীমান্ত: বিরোধের প্র 
যেমন জ্যোতি বস প্রমোদ দাশ- 
গুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার ভারত সর- 
কারের দমননীতির শিকার হয়ে- 
‘ছিলেন, তেমাঁন পরবতশী- 


নি 
কেননা ফরওয়ার্ড রক আর সি পি 


আই মোটামুটি ভাবে দি পি এম-কে' 


কোণঠাসা করার জন্য বাংলা কংগ্লে- 
সের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ জগ 
চলছিল। 


রিও 
স্নার্ড রুককে সন্তুষ্ট করার জন্য. 


, অজয় মুখারশী ও বিশ্বনাথ 


মুখাজশি তাদের নেতাদের 'সচ্গে, 


দেখা করেছেন ও বলেছেন" য়ে 
বাংলা, কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ' রক 
অমরবাবুকে রাজ্যসভায় পাঠাবার 
জন্য জবাই আগষ্ট “মাসে চেষ্টা 
করবে। এই সময় ফরওয়ার্ড রুক 
(মাঃ) নেতা, ' শ্রীস্দহৃদ, মাল্পক 
চৌধুরপুর পদত্যাগ করার কথা । এই 
_ পদত্যাগ করার জন্য সহদধাব; ছোট 
ছোট আট! পার্টর কাছে প্রীতজ্ঞা- 
রদ্ধ। গেল বছরের চান্ত অন্যাক্নী 
সুহৃদবাবুর এক বৎসরের পর পদ- 
ত্যাগ করার, কথা যার ফলে অন্য 
অন্য ছোট, পার্টির নেতারাও এক- 
বছর পরে রাজসভায় 'য়েতে পারেন। 
কিল্তু যেহেতু". এই, ছোট, ছোট 
পার্টিগুলো গেলবারের"মত যুক্ত 
নয় সেইহেতু সুহুদবাব; . শেষ 
পর্যন্ত পদত্যাগ করবেন কিনা সেই 


বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই' 


|| 


কালে তারা যে দল গঠন করেন 
সেই মাকর্সবাদশ কাঁমউানস্ট পার্টিও 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গেই বুর্জোয়া, গোম্ঠীর আক্রমণে 
আক্কান্ত। এবং যথারীতি প্রাতক্লিয়া- 


.শীলদের এই আক্রমণের প্রধান 


হাতিয়ার হিসাবে আবার ব্যবহৃত 
হচ্ছে বৃহৎ এবং কিছু তথাকথিত 
প্রগাতশীল সংবাদপত্র যারা দিনের 
পর দিন নিজ নিজ কাগজের পাতায় 
আজগুবী কাহিনীর বন্যা বইয়ে 
দেবার চেষ্টা শুরু করেছেন মাকস- 
বাদী কমন্যানস্টাদের কোণঠাসা করার 
জন্য। এবং এদের শান্ত বড় কম 
নয়। বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়ক 
দাঙ্গা বাঁধাতে এই সব বাজারী 
পাতরকাগীলর কেরামত আমরা 
লক্ষ্য করেছি। এবং আজও এরা 


এর মধ্যে কোন যোগস্‌ত্র নেই এ- 
কথা বললে. ' আজ বিশ্বাস করা 
UR 


ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা । এই 
কিছুদিন আগে যাত্তফ্ন্ট মন্তিসভার 
জাবদ্দশায় কলকাতায় পাইকারি 
হারে নারধ লুঠ ও ধর্ষণ হচ্ছে এই 
তথ্য নিয়ে এগিয়ে এলেন স্টেটস- 
ম্যান কাগজ-__ এরা স্বীকার করেই 
বসলেন যে “খাহা লিখিয়াছি তাহা 
গুজবের উপর 'ভাত্ত করিয়া” এবং 
সেই সঙ্গে চোখও রাঙালেন 
“খবরদার! আমাদের গুজব পরি- 
বেশনের : স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
করা চলবে না” যাঁদও সেই স্গে 
সঙ্গে এক গাড়ী পুলিশ এনে 
নিজেদের দপ্তরের আসনে বসলেন 
জনসাধারণের রোষ থেকে নিজেদের 
পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষার্থে এবং 
সতেরই মার্চের পরা “last but 
not the leas” এই ইংরেজ' 


» উন্তি স্মরণ কারয়ে দিয়ে এগিয়ে 


বলেছি সব মিথ্যা। 


চোখের .জলে বান ডেকে গেল 
এবং আমরা নিশ্চিত যে সারা 
বাঙলাদেশ তাতে ভেসে যেত যদি. 
না রাজ্যপাল পরের দিন মেয়ে 
টিকে ডেকে পাঠাতেন এবং বোকা 
মেয়েটা স্বীকার করে ফেলত “যা 
আমি বর্্ধ- 
মান শহর চোখেও দেখি নি?” 
অবশ্য মিথ্যার বেসাতি যাঁরা করেন 
তাঁদের এত সহজে মুষড়ে পড়লে 
চলবে কেন? তাই তাঁরা কাঁদি 
গাইলেন, “আমাদের কোনও অপ- 
রাধ নাই। যাহা শনিয়াছি তাহা 
লিখিয়াছি (আহা। শিশুর মুখে 
সবে কথা ফুটেছে যে খারাপ কথা 
শুনছে তাই শিখে ফেলে চারদিকে 
বলে বেড়াচ্ছে)। সঙ্গে সঙ্গে 
অবশ্য জনৈক কংগ্রেসীর মুখ দিয়ে 
একথাও বলিয়ে নিতে ছাড়লেন না 
যে সমস্ত ব্যাপারটাই সি শি এম- 
এর কারসাজাঁ। কিন্তু এটা এ'দের 
জানা উচিত ছিল যে বিশ বছর 
পর এই ভাঁওতায় আর লোককে 
ভোলানো যাবে না। . অদ্ভুত 
ব্যপার। নিজেরাই একটি গল্প 
খাড়া করলেন এবং তারপর নিজে- 
রাই এই ঘটনার সত্য জানতে চাই- 


আন 


মি দি যাইও বাধা কংগ্রেমের ৰাজণীতি 


(১৭ পার পর) 


পাঁট“গুলো ষে যুন্ত নয় "তার 
প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।. 


রক মো) এবং গোর্থা লীগ-ির- 
পেক্ষ প্রা” শ্রীদ্বিজেন' সেনগণপ্তকে 


(ধান রাজ্য সভায় দনর্বাচিত হয়ে- 


ছেন) ভোট দেয় 'ন। সুতরাং 
চান্তিতো ভাঙতে শুরু হয়েছে। 
আর তাছাড়া অজয়বাব: , ও 
{বশ্বনাথবাৰুর ফরওয়ার্ড রকের 
প্রাত আশ্বাসের মূল্যই-বা ক। 
কেননা কংগ্রেসের এক চাঁই যান 
কিছুদিন আগে কংগ্রেস থেকে 
বাংলা কংগ্রেসে যোগদান করেছি- 
লেন তাকেও তো কছুনঁ্দন আগে 
তথাকাঁথত একানম্ঠ গাম্ধীবাদী 
অজয়বাব আশ্বাস দিয়েছিলেন 
যে, তাকে রাজ্য সভায় পাঠানো 
হবে। 


ভদ্রলোকের ভাগ্যে এশকে 
ছ'ড়ল না। নিৰ্বাচিত হয়ে গেলেন 
গত বছর বাংলা কংগ্রেসের সদস্য 
প্রণব মুখোপাধ্যায় । 


সুতরাং ফরওয়ার্ড রক অজয়- - 


বাবুর আশ্বাসে আশ্বাঁন্বিত হবে 
বলে মনে হচ্ছে না। হাতি- 


কিন্তু যখন সুযোগ উপ- 
স্থিত হল তখন দেখা গেল সেই 


মধ্যেই তো জ্যোতিবাব্‌ ফরওয়ার্ড 
রকের নেতা শ্রীঅশোক ঘোষের 
সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন। 
তাছাড়া গত রবিবারের ময়দানে 
মিটিংএ সি পি এম নেতারা ফর- 
ওয়ার্ড ব্লককে সমালোচনা করে 1ন। 
উদ্দেশ্য ফরওয়ার্ড ব্ুককে তাদের 
পার্টির কাছাকাছি রাখা যাতে 
ভাঁবষ্যত. নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক 
সি, পি, এম, গঠিত ফন্টে যোগ- 
দান করে। 


ভবিষ্যত নির্বাচনে সিপি- 


এম একক লড়বে না তাতো 


বোঝাই যাচ্ছে। এই পাঁটরি উদ্দেশ্য 


হবে যত বামপন্থী দল আছে 


তাদের 'নয়ে এক্যবদ্ধ মোর্চা গড়া ।, 


আরেক বামপন্থী পার্ট এস, ইউ, 
সি কোনও মিনি ফ্রন্ট ' সরকারে 
যাবে না সে তো আগে থেকেই 
বলে রেখেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের 
মত তাদেরও বন্তর্য এই যে, 
পুরোনো যুক্তফ্রন্ট -পুনরহজ্জীবিত 
করা হক। আর না হলে কি করা 
হবে সে সম্বন্ধে এই দুই পার্টি 


, রও বন্তব্য জনসমক্ষে আজ হক 


কাল হক রাখতেই হবে। 
স্ুমশীলবাবু ও অজয়বাবূর 

বন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে. মান 

ফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে তারা কোনও 





না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে 
বাংলা কংগ্রেস সি পি এমের সঙ্গে 


আর কোনও অবস্থাতেই একসঙ্গে 


থাকবে না। এই পার্টি অনেকদিন 
থেকেই চেষ্টা করে আসছিল 
বামপন্থী সমস্ত পাট থেকে দি 


পি এমকে আলাদা' কাার। এই ' 


পার্টর ধারণা যে সি পি এমকে 
কোণঠাসা করতে পারলে অন্যান্য 
ঠান্ডা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব 
হবে না। এখন যাঁদ অন্যান্য বাম- 
পল্থণী পা্টিগুলো তাঁদের সঙ্গে 
একজোট না হয় তাহলেও তারা 


ঘাবড়াবে না। কেননা হীন্দিরা 
কংগ্রেস তাদের সহায়ক হবে এই 
বিষয়ে তারা নিশ্চন্ত। 


অজয়বাবূর ইচ্ছা থাকলেন 


অশীম 
বিকল্প 


সোমের | 

একালের একটি স্বাতন্ত্-চিহ্নিত কবিতা-গ্রন্থ 
দাম দুটাকা 

নপক এ্রক্ষাস্পন্ 

€৯ পটুবাটোলা লেন, কলকাতাঁ-» 


দপপি 1 শুক্রবার ওরা এপ্রিল ১৯৭০ 


বাংলাদেশের চার কোটি মানুষ 
আপনাদের চিনে নিয়ে” আপনা- 
দের শয়তানির সমুচিত জবাব 
দেবে? আলো আপনারা চাইবেন 
না, অন্ধকারের জাঁব এক অন্ধকার 
থেকে আরেক অন্ধকারে মিশে 
থাকার চেষ্টাই আপনাদের পক্ষে 
উত্তম। | 

এ সবের উত্তরে এই ভদ্্রমহোদয়- 
গণ ক বলবেন তাও আমাদের 
জানা আছে। গুরা দেখাবেন সেই 
বস্তাপচা যুক্তি যে চাকরী করেন 
অতএব কাগজের নাত অন.যায়ী 
লিখতে হয়। কিন্তু তাহলে যখন 
আপনাদের ওপর হামলা হয়' তখন 
চটে যান কেন? যখন ঠিক করে- 
ছেন যে চাকরী করছেন অতএব 
লিখে দেবেন তখন কোন ফ্াীন্ততে 
হামলার সময়ে নিজেরা যে কাগ- 


'জের মালিকদের থেকে স্বতম্ম 


সেই কথা বলার চেম্টা করেন? 
যাঁদ ক্লাঁতদাস হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে 
করে থাকেন তবে জেনে রাখবেন 
যে আপনাদের ভাগ্যও এই মালি- 
কের ভাগ্যের সঙ্গে জাঁড়ত--অবশ্য 
আর পাঁচজন কতদাসের মতই 


, মালিকের উত্থানের সম্গে সঙ্গেই যে 
. আপনাঁদেরও উত্থান হবে তার কোন 


নিশ্চয়তা নেই। যা নিশ্চয় তা হচ্ছে 
মালিকের পতনের সো সঞ্জো' 
আঁপনাদের পতনও অনিবার্য | 


রা ১০০৮৮ ৪) 


সঃশলবাব; কংগ্রেসের সঙ্গে 


বাংলা কংগ্রেসের একাঁকরণে আপত্তি 


তুলবেনই এবং স্বশীলবাবুর 
আপাঁত্ত না মেনে অজয়বাবযর কোন 


উপায় নেই। তাই ভবিষ্যত 1নর্বা- 
চনে বাংলা কংগ্রেসের, সশ্গে কংগ্রে- 
সের সমঝওতা হবে আসন বন্ট- 
নের ব্যাপারে তাতে আর কোনও 
সন্দেহ নেই। সন্দেহ যা, থেকে 
যাচ্ছে সেটা হল এই যে সি পি আই 
বাংলা কংগ্রেসের জোটে যাবে,'না 
যাবে না। | 
এই পার্টির ভেতরে , এই 
নিয়ে মতৈক্য নেই। সুতরাং এই 
পার্টর রাজ্য কাঁমাটর সভা এই 


এখন দেখা যাক কোথাকার জল 
কোথায় দাঁড়ায় । 















be) 
# 


, তারা বহুবার দিয়েছে। 


,ঈপশি 1 শুরুবার' ওরা-এরপ্রল ১৯৭৩ 
ত্র পশ্রিজ্ৰন। 


তৎ ালেস্পভ্রি 


নির্লজ্জ মিথ্যার বেসাতি 


এদেশের সংবাদপরগুলো যে 
প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শান্তির 
বিশ্বস্ত তজ্পীবাহক তার প্রমাণ 
দেশী 
বিদেশী বাঁণকদের বিজ্ঞাপনলব্ধ 
অর্থে পদস্ট এই সংবাদপন্রগুলো 
নিরপেক্ষতার ভাণ বজায় রেখে 
চতুরভাবে তাদের শল: প্র্গাতশীল 


রাজনৈতিক দল ও তাদের আন্দো-. 


লনকে আক্রমণ করার ক্ষমতার 
পাঁরচয়টুকু পর্যন্ত দিতে পারোঁন, 
বিশেষত বামপন্থী কমিউানস্টদের 
ও যনন্তফ্রল্টকে হেয় করতে গিয়ে 
এরা যে অর্ধীশাক্ষিত রুচির ইত- 
রতা, বেপরোয়াভাবে মিথ্যা কুৎসা 
প্রচারের 'নিল্জতা ও নচতার 
পরিচয় দিয়েছে, তার একমাত্র 
তুলনা মেলে ১৯৬২ সালে আনন্দ- 


এই কাগজ ব্যবসায়িক স্বার্থ 
গোষ্ঠীর {নলচ্জ ও নির্বোধ প্রচা- 
রের চোতায় পরিণত হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে য্য্তফ্ুল্ট 'সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধাঁনকশ্রেণীর 
পদলেহীী এই স্ংবাদপন্রগন্লো এই 
সরকারকে হেয় করার জন্য একে- 
বার কাছা খুলে বেপরোয়াভাবে 
মিথ্যার কারবার খুলে বসেছিল। 
বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে চুর 
ছিনতাই রাহাজান বি নারীর 
ওপর অত্যাচার কম হয়ান, কাক- 


শোনা যায় নি, যে চীংকার যুক্ত- 
ফ্রন্টের আমলে প্রায় প্রাতাঁদনই 
এরা তুলেছিল। রবীন্দ্র সরো- 
বরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারণ- 
নির্যাতনের কি কুৎসিত মিথ্যা 
সংবাদই না এরা প্রচার করেছে, 
লাছতা নারীদের শাড়ী সায়া 


( দপণের পর্যবেক্ষক ) 


ব্লাউজ অন্তর্বাস চারদিকে ছাঁড়য়ে 
থাকা, তিন চার লরী বোঝাই করে 
নিয়ে যাওয়া ও জায়গায় জায়গায় 


ইতরতায় এই সমস্ত মিথ্যা সংবাদ- 
পত্রগলো প্রচার করে গেছে। 'িচা- 
রকের রায়ে নারী নির্যাতনের 
কাহিনীগলো মিথ্যা প্রমাণিত 
হবার পরও এরা একবারও দুখ 
প্রকাশ করোন। সাতাশে ফেব্রুয়া- 
রীর স্টেটস্ম্যান কাগজে প্রকাশিত 
কলকাতা শহরের বুকে সিনেমা 
শোয়ের পর . এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র 
লোকের স্ঘমীকে অপহরণ করার 
পর তাকে সংজ্ঞহীন অবস্থায় 
পাওয়া এবং নার্স হোমে তার 
মৃত্যুর মত ঘটনাটি প্রকাঁশত 
হবার পর তারা স্বীকার; করতে 
বাধ্য হয় এক ভদ্রলোকের মুখে 
শুনেই তারা এই রোমহর্ষক অত্যা- 
চারের কাহিনাঁ ছাঁপিয়েছে, ঘটনার 
সত্যতার কোনও প্রমাণ তাদের 
কাছে নেই! এই রকম গররুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের 
দাঁয়ত্জ্ঞানের কি চমৎকার নমুনা 
দেখুন! 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র- 
পতির শাসন চাল; হবার পর বাম- 
পম্থী কমিউানস্ট বিরোধী প্রচা- 
রের আসর জমাতে গিয়ে হিন্দু 
স্থান স্ট্যান্ডার্ড একটু বেকায়দায় 
পড়ে 'গিয়েছে। এই কাগজের 
আঠাশে মার্চের সংখ্যায় স্টাফ- 
রিপোর্টার প্রদত্ত 'িপোর্টেই সংবাদ 
সংগ্রহ ও প্রচারের নমুনা লক্ষণণয়। 
বৃহস্পাতিবার বেলা একটায় কে 
একজন ফোন করে বলল, এটা ক 
আনন্দবাজারের অফিস (কোঁমউ- 
নিস্ট বিরোধী সর্বাবধ মিথ্যার 
মলমনত্র নিক্ষেপের ডাস্টবিন হিসেবে 
যে আনন্দবাজার সর্বদাই উল্মৃন্ত ও 
প্রস্তুত, আহবনকারী 'তা জেনেই 
যে এই পান্নুকাকেই স্মরণ করে- 
ছেন তার জন্যে তাঁকে প্রশংসাই 
করতে হয়)? বর্ধমান থেকে 
সাঁই পারবারের ভাড়াটে শুক্লা 
মুখাজশি সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শশ 
হিসেবে কিছ. বলতে চায়। ব্যস, 
আর অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন, 
বর্ধমান থেকে পলশের কনফা- 
মেশিন আসুক বানা আসুক, 
ছাপাও কুমারী শুক্লা মুখার্জীর 
অভিজ্ঞতার মিথ্যা কাহিনী, কমিউ- 
নিস্টদের পিঠের ছাল ছাড়াবার 
এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া হবে 
কেন? শেয়ালদা জি, আর, পি-তে 
বর্ধমানের পুলিশ থেকেই এ বৃহ- 
স্পাতবার রাত একটায় খবর এল, 
বর্ধমানে' শুক্লা মুখাজশী বলে 
কেউ কোনওদিন ছিল না! খবরটা 
যাচাই করে নেবার জন্য খুব বেশী 
অপেক্ষাও করতে হত না, কিন্তু 


কাঁমউনিস্টদের প্রাত কদম 'নক্ষে- 
পের উত্তেজনায় কি ধৈর্য রাখা 
যায়। নেহাৎ রাষ্ট্রপতির শাসন, 
তাই কাছাখুলে মিথ্যা সংবাদ প্রচার 
করে এখন ইয়ে 'বানয়ে নানা 
কীঁদনি গেয়ে কৈফিয়ৎ দেবার চেস্টা 
করা হচ্ছে, যুক্ত ফ্রন্টের শাসন 
থাকলে ত তুঁড়ি মেরে বগল বাজিয়ে 
শুরা মুখাজশীর ছোট বোনের 
কাঁহনীও ফাঁদা যেত, মালিক যখন 
এই কাজের জন্যই মাইনে 'দয়ে 
পদুষছেন! (অমৃতবাজারের আঠাশে 
মার্চের সংখ্যায় শুক্রার বাবা বজজ- 
বজ নিবাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে 


রায় সংবাদপত্রের চাণচল্যকর সংবাদ 
ব্যবসা প্রবণতার উল্লেখ করার জন্য 
আনন্দবাজারের বড়ই গোঁসা হয়েছে। 
উনাত্িশে মার্চের আনন্দবাজাঁরের 
সম্পাদকীয় দেখনা! “যেহেতু 


লওয়া হইল যে সবই ৰেক,” 
কি ধরে নেওয়া হল, কি ধারণা 
চালনো 'হল স্টেত পরের কাথা, 
কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত হবার পরও 
তাকে কি মিথ্যা বলা যাবেনা? তার 
জন্য কোনও দুঃখ লজ্জা প্রকাশ 
নেই, বরং মোরগের মত গলা 
ফুলিয়ে সাফাই গাইতে গিয়ে 
লজ্জাহীন ধষ্টতায় ও ইতরতায় 
ভদ্রতার শিষ্টতার সমস্ত কাপড় 
খাঁসয়ে ফেলে বেপরোয়া হতে হবে? 
যেখানে জাতির সমস্ত মর্যধাদা- 
জাঁড়ত, সেই নারী নির্যাতনের মত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও ' কোনও 
দাঁয়র জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, এই 
হচ্ছে এদেশের সংবাদপন্র। 

এরা রবীন্দ্র সরোবরে নারণ- 
নির্যাতন ও সিনেমা শোয়ের পর 
ভন্লোকের স্তীকে অপহরণ করে 
গার ওপর পাশাঁবক অত্যাচারের 


পর তাকে সংজ্ঞাহীন, অবস্থায় 


জন্য নারীর ইজ্জতকে নিয়ে এভাবে 
ছানিমান খেলার, বাঙালীর মনু- 
য্যত্ব, বিবেককে মিথ্যার পুরাঁষে 
কলংকত করার অধিকার তদেন্স 
কে দল? এই মিথ্যা প্রচারকে 
একটা জাতীয় ইস্যরূপে গণ্য 
করার সচেতনতাট_কুও ক" বাঙলা- 
দেশ খুইয়ে বসেছে? *বাঙালগরা 
কি নর্দামশ্রয়ী বিষ্ঠা ও বর্দমালপ্ত 
সান্ধ, মিথ্যাচার, চূড়ান্ত অসততা 
ও ধাঁনকশ্রেণীর পদলেহনের ও 
উচ্ছিন্টউভোজনের পাঁকে আকণ্ঠ 
নিমাজ্জত এই সংবাদপত্রগলোর 
কাছে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ ও 
{বিবেককে বন্ধক রেখেছে, তাদের 
মাবোনদের ইজ্জত নয়ে মিথ্যার 
জাল বুনে সমগ্র ভারতবর্ষের 
চোখের সামনে কুংসার খেলায় 
বেপরোয়া হবার, তাঁদের শালীন- 
তার আবরণটুকু খুঁশিমত টেনে 


ফেলে যাবার মত 'মধ্যা ঘটনা প্রচার ছিড়ে খুড়ে ফেলার অবাধ আঁধ- 


করে সমস্ত বাঙালণ জাতির মুখেই 


কার এদের দিয়েছে? 








 ছোটবেজ৷ থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করতে 


স্বচ্ধ বক্স পর্যন্ত দাত সুস্থ, সবল, 
সুন্দর ও মাড়ি স্তদ্বঢ়থাঢকে। মুখ অস্ছ 
ও দুর্গন্ধমুক্ত হস ৷ 


আনা শ্ৰ না 





$) 


সাধনা উধধালয়-ঢাক? 
g কলিকাতা-৪৮ একটি আদর্শ দাতের মাজৰ 
ন অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চত্্র ঘোষ, এম.এ. 
5 আবুধে-শাহী, এফ.সি এস. (লখমন) ll ক 
ফিএস' আমেরিক) ভাগলপুর কলেজের ক কেন্ত , 
bd an ভাঃ নরেশ চর ঘোষ, এন িিএস, কোল) আকাল 


রযারণ শান্ছের তূড়পূর্য অধ্যাপক । . 


+ ৯২ 


t 
« 


ছ চার দু 


বর্ধমানের ঘটনা ও মলয়-প্রণব 


_সাইদের অতীত 


আমি সতেরো তারিখের হর- 
তালের 'দনে বর্ধমান শহরে সংঘ- 
টিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কিছু 
বলতে চাই । প্রথমে একটা কথা 
বলে রাখি এ ধরণের ব্যাপারকে 
আম মোটেই সমর্থন কার না।' 

নিহত মলয় 'সাঁই ও প্রণব 
সাঁই বর্ধমান শহরের প্রতাপেশবর 
ণশবতলা ও বারহাটা কালবাজার 
অণ্ুলের কুখ্যাত গুণ্ডা । নিহত 
জিতেন: রায়' পড়াশোনায় ভাল 
ছিল! 'কল্তু সে মলয়দের গ:প্ডা- 
দল ও ঝন্টু পার্টির (একটি 
গুপ্ডাদল যার ' পোষকী নাম 


গশবাজশ সংঘ) সঙ্গে বেশ জাঁড়ত , 


ছিল। ভাল. ছেলের কাছে কি এসব 
আশা করা যায়? 


কোনও ক্রমে প্রাণ বাঁচায়। 


বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছে, জেল 
খেটেছে এবং ওদের নামে অনেক 
কেসও আদালতে ছল। গত বছর 


লয়ে ছার পারষদ ও এস, এফ- 


এর ছেলেদের মধ্যে এক সংঘর্ষ 
হয়। সে সময় .মলয় প্রণব এবং 
তথাকাঁথত ভালো ছেলে 'জিতেন 
ত্বক অঙ্ত নিয়ে এস এফ-এর ছেলে- 
দের আক্রমণ করে যে রন্তারান্ত কাণ্ড 
করোছিল তা আমরা ভূলান। সেই 
সাতই জুলাইএর রানে এ রস্তারান্তর 
প্রাতবাদে একাট শান্তিপূর্ণ ছাত্র 
মাঁছল বোরয়েছিল এবং মলয়রা 
হঠাৎ কংগ্রেস আঁফস থেকে বেরিয়ে 
এসে বোমা টাঞঙ্গণ প্রভৃতি দিযে 
ওদের আক্ৰমণ করে। ওরা সোঁদন 
পর্দালশ 


সব কিছু দর্শক হিসাবে দেখে- 
ছিল। গত রায়নার উপনির্বাচনে 





সি পি এম প্রার্থী গোকুলানন্দ 
রায়ের জয়ের জন্য যে বিজয় 'মাঁছিল 
বৌরয়োছল মলয়রা সে মাঁছল 
আক্রমণ করোছিল বারহাটা টাউন 
হলের মোড়ে। বহু লোককে বোমা 
ও ছুরি মেরে আহত করে ওরা 
মিছিল ভেঙ্গে দেয়। এভাবে সি 
পি এম কর্মীরা বারে বারে এক- 
তরফা মার খেয়ে মুখ বুজে সব 
সয়ে যাচ্ছে দেখে মলয়দের দঃসাহস 
বেড়ে যায় এবং তখন মলয়রা ওদের 
পাড়ার এক শিক্ষিকা এবং ?স পি 
এম কমশি রাজলক্ষম্ী মখাজশর 
বাড়ীতে হিংস্র আক্রমণ চালায়। 
বাড়ীর প্রীতটি জানিস তছনছ করে 
এবং রাজলক্ষমণর মাকে প্রবল প্রহার 
করে। এ ঘটনা বর্ধমানের সবাই 
জানে। সোঁদন কিন্তু প্নীলশ বা 
কংগ্রেপী নেতারা এ সব ঘটনার 
প্রতিবাদ করেনি। হরতালের 'দিন 


দশেক আগে জি টি রোডের ওপর 


দাতা শ্রীসুনীল দাস 


প্রকাশ্য ভাবে মলম কয়েকজন সি 


' পি এম কমশিকে ভীষণ প্রহার করে 


এবং খুন করবে বলে শাসায়। 
প্ীলশে খবর দেওয়া হলে পঢল- 
শের সামনেই ছোরা আস্ফালন 
করে এবং বোমা ফাটায়। 
জনসাধারণের চাপে পাশ 


"একবার মলয়দের গ্রেপ্তার করতে গেলে 


মলয়দের বাড়ীর মেয়েরা তাদের 
ওপর গরম জল ফেলে। অপরাধ 


জ্ঞানে যাকে “দ্বভাব অপরাধী” ' 


বলে মলয়রা ছিল তাই। তাদের 
অত্যাচারে সকলে আঁতষ্ঠ ছিল। 
ওদের পাড়ার বিখ্যাত দরগা 
প:জো ও কালী পৃজোয় দর্শনার্থী 
মেয়েদের ওপর হামলা করা মল- 
য়ের 'নত্যকর্ম ছিল। 

ভাবে বর্ধমানে সব জীবনষাঘ্লা অচল 
হয়ে পড়ে। আগের 'দিন রান্রে 
সি এম এর ছোট একটা 'মাছ- 
কে আক্কমণ. করেছিল মলয়রা। 
পরাঁদন' . তারই প্রাতবাদে এবং 
হরতালের সমর্থনে একটা ছোট 
'মাছিল অনেক জায়গা ঘরে মলয়- 
দের পাড়া হয়ে যাক।' সে 'মাঁছল 
আক্রমণ. করে মলয়রা ছত্রভঙ্গ করে 
দেয়। এখবর ছাঁড়য়ে পড়ায় ক্রমশঃ 
লোক জড়ো হতে সুর; করে এবং 
ক্রুদ্ধ জনতা ওদের বাড়ীর সামনে 
বিক্ষোভ করে। জনতার ওপর মল- 
য়রা ইণ্ট ও বোমা বৃষ্টি করতে 
থাকে ।. বোমার আঘাতে একজন 


. মারাত্মক জখম হয়। তখনই জনতা 


ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত কিন্তু মলয়দের 


দুর্ভাগ্য বহু বোমা ফাটোন। আমা- ' 


দের সন্দেহ মলয়রা সোঁদন স পি 


, এম আঁফস আক্রমণ করে একটা 


কিছু করত। তা নাহলে অত 
ভিন্ন পাড়ার লোক একজায়গায় 
জড়ো হয় কি করে এবং কেনই' বা 
? পনরীহ 


সংবাদপন্রগলো সি পি এম-এর 
বিরুদ্ধে সুপারিকাজ্পতভাবে দেশ- 
বাসীকে চালাবার চেষ্টা করছে। 
এ ব্যাপারে সশ্ডিকেটা ইশ্ডিকেউ 
পাল্লা দিয়ে লেগেছে। তাদের মূল 
উদ্দেশ্যের একটি অভঞ্গ ছাত্রপার- 


. ষদকে নিজের নিজের দলে ভেড়ানো। 


বসৃমতীর রিপোর্টিং সবাইকে 
টেক্কা দিয়েছে। বসুমতীর সংবাদ- 
(আদ 
কংগ্রেস) বর্ধমানের এক “খ্যাতিমান” 


ব্যান্ত এবং মলয়দের পাঁরৰারিক ' 


বষ্ধ। তাঁর বিশেষ চেষ্টা মলয়কে 
সমাজসেবা প্রমাণ করা। সে অপ- 
চেষ্টার স্বাক্ষর রয়েছে জুন-জুলাই 
৬৯ এর বসুমতীর পাতায়। তখ- 
নই এ সম্পর্কে প্রাতবাদ করে ৮-৭- 
৬৯ তাঁরখে মলয়ের আসল চাঁরত্র 
উদ্ঘাটন - করে বস্মমতীতে পরত 
দিই! যথারশীত' সে পত্র প্রকা- 
{শত হয়নি । ‘ | 
বর্ধমানে এখন প্রচণ্ড প্াীলশী 
জম্পাস চলছে। ছাত্র পাঁরষদের 
কথামত পালিশ যাকে তাকে গ্রেপ্তার 


, শননেছে। 


দর্পণ 1 শ্রকুবাদ ওরা এপ্রিল ১৯৭০ 


কিন্তু কোথায় ছিল সে কামনা যখন 
শত শত সি পি এম কমশ নিহত 
হয়েছেঃ তাদের মায়েদের - কান্না 
বা হাহাকার নীরবে শুধু মহাকাল 

বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে এই 


অজহাতে ১৪৪ ধারা জারি করে : 


বাল করা বেনামী জাম জোতদার- 
দের ফিরিয়ে দেবার চক্রান্ত চলছে। 
আপনার কাছে অনুরোধ আপাঁন 
সত্যকার সাংবাঁদক পাঠান এবং স্ব 
কিছু তদন্ত করে আসল সত্য. 
জনসাধারণকে জানান।, বর্ধমানের 


বাড়ী, বাড়ী ঘুরে দেখুন লোকেরা 
লক্ষরীদের বাড়ী বিধ্বস্ত করেছিল 
দেখুন ওদের মৃত্যুতে বর্ধমান 
বাসীর শোক না স্বাঁ্ত কি হচ্ছে। 

অতন বিশ্বাস 





দরপপ ॥ শররবার শরা এপ্রিল ১৯৭০ 


চান রিনি 


নিক দে নট রিবা ধিক গ্োভাগ্য 


"তিন জন লোককে 'খস্ড খণ্ড 
করে কাটা হয়েছে ' তাদের বয়স্ক 
মায়ের সামনে, যাঁকে তাঁর শাড়ি 
দিয়ে একটা" খাঁটর সঙ্গে বেধে 
রাখা হয়। মাংসের টুকরো মায়ের 


1 
Ia 


একজন লোকের চোখ উপড়ে ফেলা 
হয় এবং চোখের গর্তে এ্যাঁসড 
ঢেলে দেওয়া হয়।” রা 


বর্ধমানের ঘটনা সম্পর্কে এই. 


বর্ণনা বৃহৎ পধাজপাঁতদের মুখ- 
পত্র কোন দৈনিক, সংবাদপত্রের নয়, 
' দিল্লী থেকে প্রকাশিত “প্রগত- 
এশীল” সাপ্তাহিক লিংক পাত্রকার। 
ছেলেদের গায়ের মাংস খণ্ড খণ্ড 
করে মায়ের মূখে ছ:ড়ে মারার 
কথা সম্ভবতঃ দৈনিক সংবাদপত্রেও 
প্রকাশিত হয়নি আর চোখ উপড়ে 
ফেলার ঘটনাটি ডাহা মিথ্যা কথা । 
সংশ্লিষ্ট ব্যান্তাট সাঁইদের বড় 
ভাই নবকুমার। চোখ উপড়ে নেও- 
যার কথা কোন কোন দৈনিক 
সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। কিন্তু 
"আনন্দবাজারের সংবাদদাতা ঘটনা- 
স্থল পাঁরদর্শন এবং হাসপাতালে 
আহত ব্যান্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
পর যে রিপোর্ট লেখেন তাতে 
করা 'হয়েছে। 
কোথাও বলেন ন যে, আঁর চোখ 
উপড়ে নেওয়া হয়েছে। তানি 
শুধু বলছেন যে, কয়েকজন লোক 
তাঁর চোখে কি যেন ঢেলে দিল। 
মাক্সবাদী কাঁমউনিস্ট পার্টর 
সান্ধ্য দৈনিক গণশান্তি হাসপাতা- 
লের চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের 
বন্তব্য কোট করেছে। তিনি,.বলে- 
ছেন যে, নবকুমারের চোখের কোন 
ক্ষতি হবে না! ' 
উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লীর লিংক 
সাপ্তাহিক পাত্রকা এৰং তার সহো- 
দর দৈনিক পে'ট্টয়ট- “প্রগতিশীল” 
কংগ্রেসী ও দাক্ষণপল্থী কাঁমিউ- 
নস্টদের যৌথ উদ্যোগ । শিস পি 
এএমের প্রতি বিদ্বেষে অন্ধ সি পি 
আই যে. কত নঁচে নামতে পারে 
লিংক গীতিকার এই রিপোর্ট তার 
, জলম্ত প্রমাণ । 
* লিঙ্ক সম্পর্কে হাটে হাড় 
ভেঙ্গে দিয়েছে .কারেন্ট পাত্রকা। 
সংবাদটি. লিখেছেন কারেন্টের 
সম্পাদক ডি এফ কারাকা স্বয়ং। 
সংবাদে বলা হয়েছে যে, লিংক ও 
পেট্টিয়ী পত্রিকার । অর্থ প্রাপ্তি 
সম্পর্কে সি বি আই পান ুপ:ক্খ 


সম্পর্কে খবর দিয়েছে যে, ১-৩-৬৩ 
থেকে ২৮-২-৬৪. ,আর্ঘক বছরে 
এই কোম্পানী ৯৩,০০৫ টাকা 
ডোনেশন পেয়েছে। এই টাকা 


কাছ থেকে। 


কিন্তু নবকুমার ' 


. পিছিয়ে নেই। 


এসেছে দশ জন দাতার কাছ 
থেকে। 

১৯৬৫ সালের পয়লা মার্চ 
থেকে ১৯৬৬ সালের ২৮শে ফেব্রু- 
য়ারী মোটা ১,০২,৫০০ টাকা 
ডোনেশান পাওয়া গেছে। এই 
টাকা এসেছে চারজন দাতার 
তার মানে প্রত্যেকে 
পশচশ হাজার টাকার ওপর 
দিয়েছেন। 


থেকে ১৯৬৭ সালের ২৮শে ফেব্রু 
ফ্লারী প্রাপ্ত দানের পাঁরমাণ বেড়ে 
গিয়ে ৩,৭৪,২৩৮ টাকা হয়েছে। 
দাতার তাঁলকাও বেড়ে ২৩৬ 
দঁড়য়েছে। - 

সি বিআইকে জানানো হয়েছে 
যে, ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রাপ্ত ১১০২১, 
&০০ টাকা ডোনেশান এদের 
সহোদরা কোম্পানী লিংক পাত্রকার 
প্রকাশক দি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া 
পিরিওডিক্যালস প্রাইভেট 'লাম- 
টেড ১১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে 
পোর্য্Vোছল। ১১৬৩-৬৪ আমাক 
বছরে এই টাকাটা রায়াসনা পাব- 
িকেশনের খাতায় ট্রান্সফার করা 
হয়। এবং এটা ম্যানৌজং ডিরেক্টর 
প্রীই, নারায়ণনের কাছ থেকে প্রাপ্ত 
ধার হিসাবে দেখানো হয়েছে। 

সস বি আই আরও জানিয়েছে 
যে, ১৯৬৫-৬৬ আঁ্থক বছরে ,এই 


“ধার” রায়াসিনা পাবাঁলকেশনের 
ডোনেশান আ্যাকাউন্টে ট্রাল্সফার 
করা হয়েছে। 


কারেন্ট পান্রকার খবর হচ্ছে 
যে, সি বি আই স্বরাষ্ট্র দণ্তরকে 
জানিয়েছে দাতারা সকলেই চ্ভার- 
তাঁয় কেবল একজন: ছাড়া। হাঁন 
নেপছিলের দেওনারায়ণ, মিশ্র। এই! 
ভদ্রলোক ১৯৬৭ সালের ৫ই ফেব্রু- 
যারী পঞ্চাশ হাজার টাকা 'দয়েছেন। 
এই দান ৩,৭৪,২৩৮ টাকা ডোনে- 


১৯৬৬ সালের পয়লা মার্চ, 


১৯৬৫ সালের এক লক্ষ 
টাকাও পাওয়া গেছে ডাঃ বাঁল- 
গার কাছ থেকে ১৪-১২-৪০ 
তারিখে, কিন্তু ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া 
পিাঁরওডক্যালসের ডোনেশান 
আযাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে 
পণ্রষাঁট্র সালে, অর্থাৎ পাঁচ বছর 
পরে। 

কারেস্ট বলছে বে, দি আই 
নেপালের দেওনারায়ণ মিশ্র সম্পর্কে 
তদন্ত করতে গয়ে দেখতে পায় 


রয়েছে। এদের মধ্যে একজন বহা- 
রের ম্বারভাঙ্গা জেলায় অবাস্থত 


নেহরু, পণচশ হাজার টাকা; 
‘তন, শ্রীমতী এল, ঘোষ, অজয় 
ঘোষের রা পত্নী, তিরিশ 


শানের একটি ভগ্নাংশ । যা ১৯৬৬- " 


৬৭ আর্ক বছরে ২৩৬ জন- 
দাতার কাছ থেকে পাওয়া গেছে 
বলে দেখানো হয়েছে। 

এ ব্যাপারে লিংক ie 
সি বি আইয়ের 
রিপোর্টে বলছে যে, ১-১-৬৪ 
থেকে ৩১-১২-৬৪ আর্ক বছরে 
লিংক পত্রিকা ১,৯৬,৫০০ টাকা 
এবং ১-১-৬6৫ থেকে ৩১-১২-৬৫ 
পর্যন্ত এক লক্ষ টাকা ডোনেশান 
পেয়েছে। 

ডোনেশানের সত্ব খুজতে 
গিয়ে সি বি আই জানতে পারল 
যে, ১৯৬৪ সালের দান ১,৯৬,৫০০ 
টাকা বোম্বাইয়ের স্বর্গত ডাঃ 
বালিগার আঘ্বাকাউন্টে পড়ে আছে 
এবং তা প্রকৃতপক্ষে িংকের 
ডোনেশান আযকাউন্টে ট্রান্সফার 
করা হয়েছে ৩১-১২-৬৪ তারিখে 
ডাঃ বালিগার স্তর চিঠি অনু- 
যায়ী। . ও 





ARE 






Drawers & 


Briefs 


Also Tee shirts, 
Tennis shirts, 
Chain Shirts, 


os 


প্রকৃতপক্ষে ডোনেশান দিয়েছেন যার দি 
কি না সে সম্পর্কে তারা খোঁজ কেশনের নামে একটি চেকে ফেরত 


করোছিল এ'দের কয়েকজনের কাছে। 
{সি বি আই বলেছে যে, মাক্তলাল 
মোদি ডোনেশান দেওয়ার কথা 
অস্বীকার করেছেন। 4 
শ্রীকে, ভি কে, সুন্দরমও 
নাকি সি বি আইকে বলেছেন যে, 
{তান কোন ' টাকা দেনাঁন এবং 
পপচশ হাজার টাকা ' দেবার মত 
সঙ্গতিও তাঁর নেই। সন্দরমের 
বন্তব্য ৪ পেট্রিয়ট' কাগজের সম্পাদক 
শ্রীনারায়ণন সাতষাট্র সালের ফেব্রু- 
য়ারী মাসে পপচশ হাজার টাকা 
তাঁর কাছে রেখোঁছলেন। এই টাকা- 


দেন। 


কাছে খোঁজ নেওয়া যায়ান, কারণ 
(শেষাংশ ষ্ঠ পৃঙ্ঠায় ), 





ছুটি ঢা-কাগ্সানী প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ডের টাকা জমা দেয়নি 


|| 


সম্প্রীতি খবরের কাগজে প্রকা- 
শত হয়েছে; প্রাভডে'ড ফাণ্ডের 


, টাকা নিয়ামত “সরকারী তহবিলে 


জমা না দেওয়ায় কোনো 'লামটেড 
কোম্পানগর ডিরেক্টরদের কান 
সাজা দেওয়া হয়েছে। এই সংবা- 
হেড আঁফস এবং 'শন্রপুরায় চা 
বাগান রয়েছে এমন দুর্টি লাম 
টেড কোম্পানী গত সেপ্টেম্বর, 
১৯৬৯ থেকে শ্রীমক ও কর্মচারী- 


দের কাছ থেকে' আদায়ীকৃত অর্থ 
, (তাদের নিজেদের দেয় টাকার কথা 


বাদ দিচ্ছি) সরকারী তহবিলে 
জমা দেন নি। কোম্পানী দুটির 
নাম দি.টিপারা টি কর্পোরেশন 
লীমটেড এবং দি তুফানয়ালোঙ্গা 
শট কোম্পানী লিমিটেড (প্রীভ- 
ডেন্ড ফাণ্ড কোড'নং WB 4214 
এবং WB 3437), এদের হেড 
আঁফসের ঠিকানা ১৬২ 'বাঁপন 
বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কল- 


কাতা-১২। গত অক্টোবর-এ 
. কোম্পানগ দ্াটর পক্ষ থেকে নতুন 
স্যানোজং 'ডরেক্টঁর (কোম্পানা 


পারচালনায় নিম্নতম গুণগাীলও 





PIONEER 


VESTS: 
HYGIENICALLY - BLEACHED ! 


EVERY BODY 
NEEDS 
PIONEER VESTS 


Y 5 3 ই 


‘PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER ৭ BUILDINGS CALCUTTA-2 Phone : 56-2983 


|  (দ্পপণের সংবাদদাতা ) 


এ'দের আছে বলে আমাদের জানা 
নেই) নিয়োগ করা ,হয়েছে। এঁরা 
কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই 
শ্রীমক কর্মচারীদের প্রাভডেল্ট 
ফান্ডের টাকা নিয়ে 'ছানামাঁন 
খেলছেন। এ সম্পর্কে কোম্পা- 
নীর অন্যান্য 'িরেক্টররা কোন 
খোঁজখবর রাখেন কিনা, অথবা 
তাঁদের জ্ঞাতসারে এবং নির্দেশেই 
এ ধরণের বে-আইনণ কাজ চলছে, 
সরকার পক্ষকে সে সম্পর্কে খোঁজ 
নিতে বাঁল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাভ- 
ডেন্ট ফান্ড অফিস (২৪ পার্ক 
স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ ) এ সম্পর্কে 
দীর্ঘকাল চোখ বুজে আছেন কেন, 
তাও জানা দরকার। 

আমরা উপরোন্ত কোম্পানী 
দুটির পাঁরচালকদের আরো নানা- 
বিধ কীর্তিকলাপের. খবর রাখি, 
প্রয়োজনবোধে. সময়মত. সমস্তই 
প্রকাশ করবো। যাঁদও .এই তথ্য 
কারী দুনশীত গনরোধ দপ্তরের 
রয়েছে বলে মনে কার এবং এ- 
সম্পর্কে আমরা তাঁদের দৃম্টই 
প্রথম আকর্ষণ করাছি। 







ঢছয় 


ওনন্বিনন্স নিল্ৰেলঙন 


অজয় মুখোপাধ্যায় সমীপেষু 


আপনার পদত্যাগকে উপলক্ষ 
করিয়া যে বেতারভাষণ যোলই 
মার্চ সন্ধ্যায় দিয়াছেন তাহা শীন- 
নার সুযোগ আমার ঘাঁটয়াছল। 
টহাই বোধ হয় আপনার নাটকের 
'সাসপেন্দ, কিংবা আপনার সুযোগ্য 
কথিত “টপ 'সক্ৰেটে”র শেষ ধাপ 
(শেষ *বাঁলব শক, কারণ এখনও 
তো"মান-মান খেলা চাঁলতেছে1)। 

আপাঁন মোদনীপুরের বার 
সন্তান। 'ভণীক, সত্যসম্ধ, 
গান্ধাবাদা ও দেশপ্রোমক। সাত্যি- 
কারের দেশশপ্রেমের্‌ দাঁব বোধহয় 
আপনি ও সুশীলবাবুই বাংলা- 
দেশে কাঁরতে পারেন। আর বাকী 
যেসব নেতারা রহিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে আপনাদের মতে) কেহবা 
দেশদ্রোহী, কেহবা হিংসায় বাসী 
আর কেহ কেহ নেহাতই বদমাস 
ও সংবিধাবাদী। রাইখ মার্শাল 
গোয়ারং বা প্রাতঃস্মরণীয় মথ্যা- 
বাদ গোয়বেলসের ভাষণ শুনবার 
সংযোগ আমার কোনাঁদন ঘটে নাই, 
কিন্তু তাঁহাদের ভাষণ ছাপার 


অক্ষরে 'কছ; কিছু পাঁড়য়াছি।. 


শানিয়াছ হের হিটলারের দদর্মদ 
জমণন সৈন্যবাহনী যখন রন্ত- 
লোল-প দানবের মত সারা যুরোপ- 
ময় প্রেত্নৃত্য করিতেছে, তখন 
এ ফঃয়েরারও নাকি একদিন ভাবা- 
বেগে আপ্লুত কন্ঠে বাঁলয়াছিলেন 
যে বিশ্বে চরস্থায়' শান্তির 
জন্যই তিনি উল্মখ। আপাঁন তম- 
লুকের গান্ধী, আঁহংসাই আপনার 
জাঁবনের ব্রত। অথচ গোয়ারং, 
গ্োয়েবেলস বা হিটলারের ভাষণের 
সঙ্গে আপনার সেদিনের বেতার- 





অর্থের সূত্র সন্তোষজনক। আর 
এদের মোট দানের পরিমাণ পঁচিশ 
হাজার টাকা! কল্তু যেসব দাতার 
সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তাদের 
মোট দানের পাঁরমাণ বার্ষাটু হাজার 
দুইশত টাকা । এদের খুজে বার 
করার ব্যাপারে শ্রীমতী অরুণা 
. আশফ আন্বীর সাহায্য চাওয়া 
'হয়েছে। , 


য়াছি (আমার বাঁঝবার ভুল 
হইলে গোস্তাকী মাফ কাঁরবেন)। 

সেদিন বেতার ভাষণে সব- 
কথাই আপাঁন; আপনার জ্প্রীম 
কোর্ট জনগণের কাছে বলিয়াছেন। 
কিন্তু কেন ১৯১৬৭ সালের দোসরা 
অক্টোবর রাত্রির অন্ধকারে ধর্ম 
বীরের ঘরে ঢ্াকয়াছিলেন . তাহা 
বলেন নাই। সেখানে যাইবার 
আগে পাঁশ্চমবাংলার প্রায়, হাজার 
তিনেক মানুষকে খুন কারবার যে 
নিখুত পাঁরকজ্পনা তদানীন্তন 
আই জি ও আপনার স্নেহধন্য 
চাফ সেব্রেটারীর সঙ্গে, 'মাঁলয়া 
সম্পূর্ণ কাঁরয়াছলেন তাহাও। 
বলেন নাই। সপ্রশম কোর্টের 

গর কাছে যখন “বিবরণ 
{দতেছেন তখন Suppressio veri 
Sg suggestio 3815-র আশ্রয় 
নেওয়া কি প্রকৃত গাম্ধীৰাদশর 
লক্ষণ ? 

আপন ষে কাজ দোসরা অক্টো- 
বর কাঁরতে পারেন নাই, আপনার 
গুরু (যান অকস্মাৎ আপনার 
কাঁধে চাঁড়য়া ১৯৬৭ সালে বাংলা- 
দেশের রাজনীতিতে আবির্ভূত 
হইয়াছলেন) তাহা অবলাীলাক্কমে 
একুশে নভেম্বর রাঁত্রর অন্ধকারে 
কাঁরয়া ফোঁললেন আপনারই ভূই 
ফোঁড় দলের এম এল এ-দের ভাগা- 
ইয়া শনয়া॥ শিষ্যের কাছেও যে 
গুরুর শাখবার আছে আপনারা 
তাহা কত স্ন্দর ভাবে প্রমাণ কাঁর- 
লেন। আপনার মাষ্টার মহাশয় 
কিল্তু আপনাকে বাঁচাইয়া দলেন। 


পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে আপন 


নার উপাস্থাতকে আরও রে 
দিনের জন্য জীয়াইয়া রাখিয়া 
খতম হইলেন। তান গেলেন, 
কিন্তু আপাঁন রহিলেন। ব্াবলাম 
আমাদের কপালে আরও অনেক 
কিছু আছে। 
পাশ্চমবাংলায় . দ্বিতীয়বার 
যু্তফন্ট সরকার গঠিত হইল। 
আপনি আবার মৃখ্যমল্্ী হইলেন, 
কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর চাঁলয়া গেল 
জ্যোতবাবুর কাছে। । আঁপাঁন' 
রাস্তা খুজতে লাগিলেন কাঁ 
কারয়া স্বরাম্ট্রদপ্তর ছাড়াই সকলের 
উপর লাঠি ঘোরানো যায়। সংঁব- 
ধান চুলায় গেল, আপাঁন “রুলস 


, অব বিজনেসে”্র ২১৩) ধারায় 
' এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন। 


আপনাকে যথার্থ উপদেশ দিবার 
জন্য আইনাবশারদ লোকের অভাব 
হইলনা। সারা দেশে ষে আইন 
শৃঙ্খলা নাই, ছিনতাই, গুম্ডামী, 
ধান লুঠ ও সর্বশেষে নার লুঠ 
যে. দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া দাঁড়াই- 
য়াছে এই কথা লোককে জানাইবার 
জন্য আপনারা হাজার হাজার টাকা 
খরচ করিয়া কার্জন পার্কে ও 
দেশের অন্যান্য জায়গায় তাঁবু 
কাঁরলেন। সংগে সাথী পাইলেন 


বাগবাজার, * সূতারাঁফন স্ট্রর্ট ও 


; 


কাজকর্মের সম্মলোচনা কাঁরতে 


' মহাবস্লবী সুবোধবাবুকে তো 


চৌরঙ্গী স্কোল্মররের ' জাতীয়জ- 
বাদী ও িনরপেক্ষ সংবাদপত্র 
গবীলকে। যে সরকারের মৃখ্যমন্ত্রী 
আপনি তাকেই প্রকাশ্যে “অসভ্য 
বর্বর” বাঁললেন। ছোটভাই দাম, 
সুভাষবাদী হেমল্তবাবরা ও মহা 
বিস্লবী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় উইং 
বাহবা দিতে থাঁকিজেন। দাম: 
বাবু ও বিশিষ্ট ৰারেন্দ্র সোমনাথ- 
বাৰু জাতীয় ফ্রন্ট গাঁড়বার জন্য 
এত' ব্যাকুল হইয়া পাঁড়য়াছেন যে. 
কখন কাহার সংগে পিরীত কাঁর- 
তেছেন সেই খেয়ালই নাই। 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজের সমা- 
লোচনায়৷ আপনারা সকলেই পণ- 
মুখ! কিন্তু আপনার অর্থদপ্তর 
কীভাবে চাঁলতোছিল তাহা আপাঁন 


খোঁজ রাখতেন ক? বাংলা দেশের 


মানুষ, বিশেষ করিয়া সরকারী 
কর্মচারীরা একটা কথা টের পাইয়া- 
ছিল যে অর্থদপ্তরের মন্রশ আসলে 
শ্রীজতেন্দলাল কুণ্ডু আই এ এস 
আপাঁন তার সেক্রেটারী । অর্থ 
দপ্তরের নানা কান্ড কীর্ত তো 
ইতিপূবেই দর্পণে' অনেক বাহির 
হইয়াছে, আম আর বিশেষ ক 
বাঁলব। 
লেফটেনান্ট সুশাঁলবাবব বাংলা 
কংগ্রেসের বাঁড়ওয়ালার ভাইকে 
সুগার 'টেকনোলাজচ্টের চাকুরশ 
দিতে গয়া কত নোংরামীই না 
কারলেন! কই, এই সব দপ্তরের 





বাজস্থান প্রাটানেৰ মু 


আর আপনার সযোগ্য 


আগাইয়া আসিতে দোঁখ নাই? 

_ সৌদনবেতারভাষণে আপাঁন 
বাঁলয়াছেন সরকারে থাকিয়া যাঁদ 
জনগণের উপর আঁবচারের প্রাত-' 
কার করিতে না পারেন তবে সরকার 
ইবেন ও তাহাদের দুঃখের সমব্যথী 
হইবেন। আঁত উত্তম কথা । তবে 
এখন আবার 'স পি এম-কে বাদ 
দিয়া সরকার গঠনের জন্য আপনি 
ও. সংশীলবাবু চাঁৎকার শুরু 
করিয়াছেন কেনঃ রাইটার্সের 
সতের ' নম্বর ঘরের মায়া বুঝি 
কাটাইতে পাঁরতেছেন৷ না! অতুল্য 
ঘোষ আপনাকে কংগ্রেস ভবন 
হইতে তাড়াইয়াছিলেন। সোদন 
তৈরধ করিয়াছলেন বাংলা কংগ্রেস। 


এইবার হয় দামুভাইদের দলে ' 


টানিয়া নিন, নয় তো জেই 
সাঙ্গোপাঙ্গদের লইয়া সেই দলে 
ভাঁড়য়া যান। আপনাদের মধ্যে 
প্রভেদ বাঁঝতে পারে হেন সাধ্য 


কার! যোঁদন পি ডি এফ কংগ্রেস, 


সরকার গাঁঠত হইয়াছিল একাঁট 
বাংলা দৌনকের সম্পাদক লাখয়া- 
ছিলেন যে আপনার মাস্টার মশা- 


ইকে অতুল্য ঘোষ 'নরাবরণ করিয়া 
, মেদিনীপুরের জঙ্গলে . “ছাড়িয়া 


দিবেন। সম্পাদকের দব্দৃম্টির 
আপাঁনও বাখাঁন কাঁরবেন 'নিশ্চ- 
য়ই। কিন্তু আজ যাঁদ ইন্দিরা 
গান্ধীর এজেন্ট সিধবাকুর ' দলের 
স্গো মিলিয়া আপাঁন শশবার সতের 
নম্বর ঘরে ঢ্াকয়া 'পড়েন তবে 
সেই সম্পাদক ক অন্য কিছু বাঁল- 
বেন? বোধহয় না। 

আপনার মাষ্টার 'মশাইকে যখন 


খুলে ফেলতে দাত 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


জয়পুর £ নকল আব আসল 
বুন্দাগড় ইতিহাসের গালতে গ্রা- 
ঠৈলাঠোঁল করুক, যায় আসেনা; 
কিন্তু আজকের আসল রাজস্থান 
প্রাচীনের মুখোশ . ফেলে দিতে 
উদ্যত। 

স্থানীয় বিধানসভায় হৈ চৈতে 
উত্তাপ যা ছল, গঞ্গানগর কৃষক 
আন্দোলন প্রত্যাহত হয়ে যাবার 
পর তা আর নেই বললেই হয়। তবে 
বাইরে রঙ আছে। 

সে রঙ অন্যরকম। স্টেশনে 
পা দিতেই বোঝা যায়। বেরগাপনার 
রঙ । কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে হয়ে 
গেছে জয়পুর। দেয়ালে দেয়ালে 
প্রাচীন চিন্রগালর জলুষ আর 
যেন নেই। রাস্তায় বেরোলে 
পুরোনো স্থাপত্য প্ররস্পরার সকল 
প্রতীকই চোখে পড়ে, কিন্তু নেশা 
ধরায়না। সেই জালর কাজ, 
ফলের শৈলশ ফুটিয়ে তোলা 
তেমাঁনই নানা ব্যঞ্জনার হিল্লোল, 
ফটক এবং প্রাকার, দ্গ ও দুর্গম 


‘দুর্লভ জল, দুষ্প্রাপ্য ময়;র প.চ্ছের 
বর্ণালী, কেকারব ঘন্ঘডাকের তাল . 


এবং বঝিণঁঝর সুদূরলীন আহ্বান 
সমস্তই আগের মতন, কিন্তু তবু 


সামন্তগন্ধী নকল 
শিল্প আসলের নিতে পার- 
ছেনা। কারণ অবশ্য বোঝা যায়। 


সারা পৃথিবীতে মোড় বদলের পালা 
চলছে যে! 

শিল্প বলতে একালের রাজ- 
স্থান নিয়েছে বা নিতে চাচ্ছে বিজ্ঞা- 
নের প্রসাদ। এখানে আছে প্রচুর 
জ্যপ্সম, চণ ও ফসফেট সমেত 
সার তোরর উপকরণ, আছে আযালু- 
নিয়মের মত কার্যকরী খাঁন- 
সম্ভার; আছে অঢেল বিদুৎ শক্তি 
চম্বল-নদী-কোন্দ্রিক প্রকজ্প' ছাড়াও 
পরাণাপ্রতাপ সাগরের” আণাঁবক 
শক্তি সম্ভাবনা। কালে রাজস্থান 
শিল্পাবকশত বাঙলা বা বচ্বের 
মত হয়ে উঠবে। অমানি উৎপাদ- 
নিক সম্পদের নেশা রঙ ধাঁরয়েছে 


দপপি 1 শরকুবার ওরা এপ্রিল ১৯৭০ 


ধর্মবীর রাত্রির অন্ধকারে বরণ 
কাঁরয়া' নিয়াছিলেন তখন একি 
ইত্রাজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক 
তাহার এই গদীর মোহকে বািয়া- 


ছিলেন “an octogenerian lust- 


ing,, for a girl of sixteen”! 


epithet’ Ghatak used has a 
wider applicability,” জাননা 
এই কথা বালিতে গিয়া এ সাংবাঁদক 


ইংরাজীতে একটা পুরনো কথা 
আছে, “whom the Gods 
wish to destroy they first make 
mad.” আম ভগবানে বিশ্বাস 
করিনা । সুতরাং দেবতার কথাতো 
উঠেইনা। দেবতারা , কালে কালে 
রূপ বদল করেন। আজকার 
দিনের সর্বশাক্তমান দেবতা হইতে- 
ছেন রাজনীতি। সেই দেবতাকে" 
খুশী রাখা একটি আর্ট কিন্তু 
তাহাকে শিখন্ডী করিয়া শুধ 


যুগের শিল্পগঁতিহ্যকে আশ্রয় 
করেছে? নিদ্বিধায়। রোজগার, 
আরও রোজগারেই' . বঙের 


ঠা 


"দর্পণ ছু শ্বক্রবার ওরা এপ্রিল ১৯৭০ 


শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি (২) 


সন্ধ্যায় অনুরূপ দেবর “মন্ত্র- 
শল্তি”। নতুনত্বের মধ্যে রামবল্পভের 
পার্টে অহনন্দ্রবাবুর আঁভনয়। যে 
নাটকের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হয়ে- 
পড়েনও ৷ তা আজ আঁভনীত 
হয়েছে বঙ্গরষ্গমণ্টের শ্রেম্ত নট 
দবারা। বইও প্রকাশিত হয়েছে। 


যা পড়তে শাশরবাব; তাঁকে 'দিয়ে-" 


ছিলেন। অহীল্দ্রবাব নিশ্চয় 
আমায় এতাঁদনে ভুলে গেছেন। মনে 
থাকার কথাও নয়। 

অভিনয় আরম্ভ হতে মান্র 
আর দশ! 'মাঁনট বাকী। অথচ 


' অহীন্দ্রবাবুর দেখা নেই। 'শাশর- 


বাবু 'িশেয় রকম চিন্তিত। বারে 
বারে হৃধিবাবুকে প্রশ্ন করছেন 
গাড়ী পাঠিয়েছঃ  টোৌলফোন 
করেছো 

হৃষিবাবহ খাঁনকক্ষণ হ্যাঁ হ্যাঁ 
করার পুর অবশেষে বুঝিয়ে বল- 
লেন_বাড়ী থেকে বোরয়েছেন এক 
ঘন্টা হয়ে গৈল। সপ্তমীর দন 
আজ। আজ ক সহজে আসতে 
পারবেনঃ কত জায়গায় গাড়ী দাঁড় 
করাচ্ছে। কতক্ষণ করে' করবে ঠিক 
শক! 

অবশেষে থিয়েটারের ব্যাক 
ডোরে থিয়েটারের গাড়ী এসে 
লাগল। “এসেছেন, এসেছেন, 
অহাপন্দ্রবাব; এসেছেন” রব উঠল। 


্ সকলে নিশ্চিন্ত, হলেন। 


আম ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে 


এসে একট: দর থেকেই তাঁকে" 


গেলাম। পরে আলাপ করা যাবে। 
এ মুহূর্ত আলাপের নয়। সক- 
লেই ব্যস্ত। সকলেই ডীাদ্ৰগ্ন। 
হয়ত অহীন্দ্রবাব নিজেও মেক- 
আপ নিতে ব্যস্ত, থাকবেন। অত- 
এব, হ্যাঁ পরেই দেখা যাবে। তাঁকে 
প্রথমে রঙ্গমণ্ডে পাদপ্রদীপের সাম- 


. নেই দেখব। চোখের সামনে মেক- 


আপ নিতে দেখে ত্রার প্রাত আবি- 


চার করব না। আমি: তাঁকে পুজ্থা- 


ন্দপঞঙ্থরুপে পর্যবেক্ষণ করব। 
আমি তাঁর বিচারক। 'শাশরবাবুর 
পর বাঙ্গলা রঙ্গমণ্চের এতিহ্য 
হয়ত একেই বহনা করতে হবে। 
দেখি ব্যান্তটি িরুপ। আঁভনয়. 
এক প্রকার। আমার হয়ত 'শাীশর- 
বাবুর প্রাত একটু দুর্বলতা 
আছে। কিন্তু এ'র প্রতি 'বদ্বেষও 
ত নেই। দেখ না একে একট; 
ভাল করেই। 
আঁভনয় আরম্ভ হল। আদ্য- 


জিতেজ্্নাথ মুখোপাধ্যায় 


নাথের পার্টে আঁদত্য ঘোষ খুব 
তাম্ব টম্বি করলেন। রমাবল্লভরুপী 
অহশন্দ্রধাবং বসেছিলেন। মাথায় 
সাদা পরচলো। তোর কাটা। 
একট? আলবার্ট ফ্যাসানে সামনের 
চুলগুলো তুলে দেওয়া ৷ গালে দুই 
দিকে মেটে লাল রং। ৰসা গাল 
দেখাবার জন্য। বয়স বাড়াবার জন্য 
সিনেমাতে চলে, কিল্তু রঙ্গমণ্ডে 
চলে না। দুর থেকে হয়ত নজর 
নাও করা যেতে পারে, কিন্তু আম 
সামনের সাঁটে। আমার নজর 
কেমন করে এড়াবে ওই লাল রং? 
ফোটোগ্রাফিতে দুই জায়গাটা হয়ত 
কালই দেখাবে, কিল্তু রঙ্গ মণ্ডে 
শেড দিতে হয় কালো রং দিয়ে, 
তা কি অহীন্দ্রবাবর অজানা আছে 
নাক? অথবা. উনি সিনেমাই 
বেশ করেন বলে অতটা খেয়াল 
করেন নি? যাই হক অভিনয় 
চলতে লাগল। 

প্লে আরম্ভ হবার িছ; আগে 
একটি মেয়ে মেক-আপ নিয়ে মেয়ে- 
দের ড্রোসং রুম থেকে বোঁরয়ে 
এল। স্টেজের দিকে যাবার 'সশীড়- 


নীরেনবাবু, রাধারাণশ ও আরও 


“দএকজন। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে 


নাঁরেনবাব: বললেন যাঁদ উন্নতি 
করতে চাও গীতা, নাট্যকারের 
সঙ্গে আলাপ কর। ইনিই জিতেন- 
বাব আর ইনি গাঁতা-আপনার 
নতুন বহীয়ের হিরোয়ন অরুণা। 
লম্বা রোগা মেয়েটি এসে 
পায়ে হাত 'দিয়ে' প্রণাম করল। পাশে 
দাঁড়য়েছিলেন রাধারাণী। রাধা- 
রাণীকেও প্রণাম করল। জিজ্ঞেস 
করলাম-এীকসের পার্ট আজ? 
বললে_ বাশণী। 

বেশ! বেশ! আর রেবা 
দেবা? শ্রীমতপ অব্জা 2 

_তান এখনো সাজছেন। 

মনরারীবাবন ভুরু তুজে তাৎ- 
পয্পর্ণভাবে বললেন_এস্র প্লে 
আজ ভাল করে দেখবেন। 

লাঁজ্জত মুখে মাথা নীচু রুরে 
গীতা চলে গেল। মুরারীবাব 
বললেন-বেশ ভাল প্লে করে বাণীর 
পার্ট। দেখবেন। 

বাণীর পার্টে একটু পরেই 
এলেন গীতা । বেশ ভাল করে লক্ষ্য 
করে দেখতে লাগলাম তাকে। এই 
হবে আমার অরংণা। 

সকালবেলা 'শাঁশরবাবু বলে- 
ছিলেন-দেখো পছন্দ হয় কনা। 
না হয় তো বদলে দেবো। হাঁস 
বলছিলো বন্ড রোগা । 

'মোটের ওপর গীতার পার্ট 
আমার পছন্দ হল.। হ্যাঁ, করতে 
পারবে অরুণা। পরে বলোছলাম 
শাশিরবাবকে সেকথা। এও বলে- 
ছিলাম যে আলু ভাতে ভাত 
খাওয়া তাড়াতাঁড় স্কুলে যাওয়া 
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অহীনবাবুর পার্টও মোটের 
ওপর ভালই  লাগল। বেশ শান্ত 
সহজভাবে তান করে গেলেন রমা- 
ব্ভের পার্ট। একটা চাপা 
উদ্বিঙ্নতা। একটু . মেরুদশ্ড- 
হশনতা। এছাড়া আর ওতে আছে 
কি! 
যেতে হল। কিন্তু মনে হল ওরকম 
চাঁরত্র ওরকম ভাবে যায় না। যাই 
হোক মোটের ওপর চ্যাচামোচি না 
করেও মেলোড্রামা না করেও উনি 
উৎারয়ে দিলেন পার্টটা। 'শাঁশর- 
বাবুকে সেকথা বলতে তিনিও সায় 
্দলেন। বললেন-_হ্যাঁ মেক্‌ 
আপাঁট করেছিল ভাল। দেখাচ্ছিল 
ভালই-_ না? 

_হ্যাঁ কেবল গালে যাঁদ লাল 
না দিয়ে কালো দিতেন বলে তাঁকে 
বাঁঝয়ে দিলাম ব্যাপারটা । 

_িনেমাই সকলের মাথা 
খেয়েছে আর কি? 

_ বইয়ের ভেতরে কিছুই ছিল 
না। মন্ত্রশন্তি নাম থেকেই বোঝা 
যাচ্ছিল_ মন্ত্রের শীল্ততে কার' জয় 
আর কার পরাজয় হবে। 
িতবেই। বাণী মাথা নীচ কর- 
বেই। চরিন্গুলো একেবারেই 
জীবন্ত নয়। ইংরিজীতে যাকে 
বলে আহীভয়াজ পারসনিফায়েড। 
কালকের দীনবন্ধ্বাব থেকে আজ- 
কের অনঃরূপা দেবী কত তফাৎ। 

অভিনয়ে তবু খানিকটা প্রাণ 
সণ্চয় করতে পেরেছিলেন মৃগগাত্কের 


করতে হয় না। তাঁর অভিজ্ঞতা 


পরিপূর্ণ এবং বিতৃষ্কা পরিপূর্ণ | 


জীবনে শ্লেষ ব্যঙ্গ ইত্যাঁদ আঁত 
সহজেই কন্ঠস্বরে এসে পড়ে। 
কোনরকমে মুখের ভাব না বদ- 
লিয়েও শুধু, উচ্চারণের পার্থক্য 
দ্বারাই ক্রোধ, আঁভমান, শ্লেষ ও 


হাস্য তান অরলালাক্মে প্রকাশ { 


করতে পারেন। তবে মগাঞ্কের | 
পার্টে মাঝে মাঝে যে উইট | 


স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল না, এমন | | কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে 


ধক তাঁর “্জশীবানন্দ”ও যে মাঝে 
মাঝে উপক মারাছল না এ আম 
হলপ করে বলতে পার না। সেই 
একই প্রকার সরস ব্যঙ্গ । 

একটা বিসদৃশ পরচুলা ও 


শেষকালে আসামে তাঁকে, 


অম্বর 


ফার্টার দিয়ে গলা ঢেকেছিলেন বটে 
অক্জার ঘরে ঢোকবার সময় দ্রোসং 


,গাউনেও গলা' ঢেকোছিলেন বটে, 


তবু বয়স ঢাক্রার ওই চেষ্টা, 


হাস্যজনক। তবে একটা জায়গায় 
ওঁর অভিনয় আমার খুব ভাল 
লেগেছিল। ওঁর মামাঝাঁড়ীতে 
প্রবেশ ও মামীকে প্রণাম করার 
দৃশ্যটা । একটা কালো আলপাকার 
কোট পরে যে ভাবে তান সবেগে 
প্রবেশ করলেন ও সবেগে নীচু 
হয়ে মামীকে প্রণাম করে হাস্য 
মুখে উঠে দাঁড়ালেন তা ক্ষণকালের 
জন্য মনে কাঁরয়ে দিলো বটে যে 
মৃগাক্ক যুবক! আঁভনেতাও ক্ষণ- 
হয়ে গিয়োছলেন। একেবারে ভূমি- 
কার মর্মে প্রবেশ করেছিলেন। এক 
কথায়' আভনেতার সবচেয়ে বেশ, 
যা হওয়া দরকার '্ট্রান্সফর্মড হয়ে 
যাওয়া-তাই হয়েছিলেন । 

- তন ঘণ্টার ভেতর . আঁভনয় 
শেষ হয়েছিল বিক্ৰী হয়েছিল 


ছ-শোর ওপর! মথরো ও কেলোর, 


মার পার্ট খুব ভাল লেগোছিল। 


শ্গাঁভূতা হয়ে গিয়োছল। 


' সাত &' 


বাপ মাও শনশ্চয় আরো 

হয়েছিলেন। উনি 
নাটকটির জনীপ্রয়তার কারণ আর 
আমার অগোচর রইল না। কি হকে 
চাঁরন্র চিত্রণ? কি হবে আক্গিক, 
টেকানক প্রযুস্ততাঃ বঙ্গনারীর 
মর্মবাণীর তারে বন্কার দিতে 
পেরেছে :তঃ তাহলেই হল। 
সংস্কারাচ্ছন্ন £ হলই বা। মন্ত্রের 
জয় যে বইয়ের প্রাতিপাদ্য বিষয় তার 


অগ্রগতি মারে কে? মনে মনে 


আমার আগামী নাটকের কথা 
ভাবতে লাগলাম। হায়রে! অপ- 
রেশের দঃ%ঃখ আর 'অরুণার দ্বন্দ্ব 
কার মনে সাড়া জাগবে কে জানে? 


অধ্যায়ে”র বন্তব্য কিঃ যথাসাধ্য 
বললাম টললাম। লীলা, গীতী, 
রেবা তনজনেই 'ছিলেন। আর 
শছলেন মুরারশীবাবু, ভবানশবাবু 
ইত্যাদ। বেশ লাগে স্টেজের এই 


লোকদের । আমার স্বগ্ন-ষা হয়ে 


দাঁড়ায় বাস্তব_এদের সাহায্যেই 
ত? ঢোৌবলে বসে যে রূপ আমি 
কথোপকথনের সাহায্যে ফাঁটয়ে 
এরাই ত তাকে করে তোলে জাবন্ত। 
এদের, ভাল লাগবে না? প্রয়োগা- 
চার্ষের কাছে যাঁদ আম কৃতজ্ঞ, 
এদের কাছেও কিছু কম কৃতজ্ঞ নই। 
আঁভনয়ের সময়েই একবার 
স্টেজের ভেতরে ঢুকোছলাম। 
মৃগান্ককবেশশী শিশিরবাবক বসে- 
ছিলেন তাঁর 'নাদর্ট গাঁদ আটা 
চেয়ারে। তাঁর মুখোম্াথ অহাঁন্দ্র 
বাবু আর একটা চেয়ারে । দু পাশে 
দু সার বোঁণ্ট। তাতে বসে আছেন 
(শেষাংশ অষ্চস পৃষ্ঠায় ) 


দলনিরনপেক্ষ বাংলা সংঘাদ সাত্তাহিক 
সমকালীন, ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দশ পাঠ | 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দুক্কৃতকার'ার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 


কায়েম স্বার্থ ও একচেটিয়া পাঁজর 


“ 


মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের | 


তার | | আফিসে প্রতি রাত্রে দ্নশীতর যেসব সংবাদ নিহত: হয় দ্ধ দেশ | 





[| ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


সহজেই দর্পণ পেতে 





পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৈনিক সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দেয় 
তকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পশ দিতে পারে। 


মফস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই স্মাধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


| বার্ষিক পনেরো , টাকা ॥ ষাণ্মাষক সাড়ে সাত টাকা ॥, 





॥ আট ] : 


রাধারানী, রানীবালা ও আরো দু 
একজন  আঁভনেতা। 'শিশরবাবু 
অনর্গল বকে চলেছেন আর নীরব 
শ্রোতা অহীন্দ্রবাব শুধু মাথা 
নেড়ে চলেছেন! শান্ত, সংযত, 
পামবল্লভবেশস. অহান্দ্রবাবু। 
আমি .কখন এলাম, কখন উঠে 
গেলাম, কেউ লক্ষ্ই করলেন না। 
আলাপ পারিচয়ের কথাও উঠল না। 
এই সময়ে *অভিনেতারা সকলেই 


প্রসাধন তুলতে ব্স্ত। এই সময় 
আমি . একট এগিয়ে এলাম। 
শাশরবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। 
বললেন--অহীন, এই দল 'জতেন, 
'পারচয়ে*র নাট্যকার । 

আমরা নমস্কার, বানময় কর- 
লাম। আঁম কোন কথা বললাম 
না। কারণ এটুকু অভিজ্ঞতা হয়ে- 
ছল্‌ যে বড় বড় আভনেতারা 
আলাপ করাবার পরও কথা বলেন 
না। অন্ততঃ ছবিবাবু বলেন নি 
পাঁরচয়ের” নাট্যকার শোনবার 
পরও। কিন্তু অহীল্দ্রবাব ও 
হাবিবা; আলাদা। ক্ষণকাল পরে, 
আমায় বিশ্মিত করে অহশন্দ্ুবাৰ 
প্রশনা করলেন--আচ্ছা, প্রভাত আপ- 
নাকে একবার 

সানন্দে বলে উলাম- হ্যাঁ 
একবার তাঁর চিঠি নিয়ে আপনার 
ওখানে গিয়েছিলাম বটে। 

প্রভাত কি আপনার বন্ধু? 

_হ্যাঁ বন্ধু মানে পরে বন্ধু 
হয়েছিলেন বৈকি। 

-না জিজ্ঞেস করাছ এই- 
ধানেই আলাপ হয়েছিল না আগে 
থেকে জানাশোনা ছিল, 2 

_না, না এইখানেই আলাপ 
হয়েছিল । | 

73, 

_কেন? 

না, তাই জিজ্ঞেস করাছি। 
আমার ধারণা ছিল আপনারা আগে 
থেকেই পরিচিত। 
মনে পড়ল মৃত প্রভাত িংহকে। 
তানি হয়ত এ ধারণার স্ষ্টি 
করোছিলেন। 

সেদিন অহীন্দুবাবুর সঞ্চো 
বেশী আলাপ হল না। তিনি 
একটি ব্যাগ সঙ্গে করে এনোছলেন। 
মেকআপ তোলার পর সমস্তই 
ব্যাগে গুছিয়ে নিলেন! একটা সগা- 
রেট ধরালেন। আমাকে অফারও 
করলেন না। তারপর স্টেজের 
গাড়ীতে করে বাড়ী চলে গেলেন। 
সভিনয় ভাঙ্গবার প্রায় দশ িনি- 
টের ভেতরই। , J 

তৃতীয় দিনে আঁভনয় ছিল 
সাজাহান। এই বইর্টি একটি 


শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার 


€এম পশ্ঠার পর ) 


অদ্ভুত বই। কেন যে এই বইতে 
এত 'বক্লী হয় জানিনা । সকালেই 
শাশিরবাব বলেছিলো অহন 
আরম্ভ করবে মেলেড্রামা চীৎকার__ 
অসহ্য, অসহ্য-তবু এই বইটা আয় 
দেয় সব চেয়ে বেশী । 
., সার্জীহান অহীনবাবদ, (আও 
রঙ্গজেব শাশরবাবু। হল পাঁর- 
পূর্ণ। আমারও বসবার জায়গা 
নেই। জানলায় রুমাল বাঁয়ে 
বসে বসে িছংক্ষণ. দেখলাম! 
সত্যই মেলোড্রামা আাক্তিং রেটো- 
রিক্যাল চীৎকার। এম্পটি রাস্টার 
যাকে বলে। 'ঁকল্তু সব দোষ হরণ 
করল বিক্রী । সওয়া দু হাজারের 
ওপর । | 
সাজাহানই মুখ রেখেছে। নইলে 
পুজোর 'সিজনটাই,মার খেয়ে. যেত। 
রঙ্গমণ্ট বেচে থাকত ক করে? 

আভনয় সম্বন্ধে কিছু না 
লেখাই ভাল। আমার কোনখানটায় 
এতটুকুও ভাল লাগল না। 

শাশরবাবুর “আওরঙজোঁব”ও 
নয়, অহীন্দ্রবাববর «সাজাহান”ও 
নয়। আদ্দেক দেখার পর আম 
ভেতরে চলে গেলাম। সেইখান 
থেকেই আভনেতাদের চীৎকার 
শুনতে লাগলাম । 

অভিনয় চলছে। ' নেপথ্যে 
মণ্চের পাশে “আওরঙ্গজেব” বেশী 
শিশিরৰাব: বসে। , সামনে সাদা 


চুল পরে “সাজাহান” বেশ 


অহান্দুবাকু ৷ শিশিরবাৰ বস্তা, 
অহান্দ্রবাবু শ্লোতা। 'শাশরবাবূর 
আওরঙ্গজেবের পোষাকের ওপর 
কালো ফ্রেমের চশমা । 
এসে পাশে দাঁড়ালেন। অহীন্দ্- 
বাবু মনে করিয়ে দিলেন চশমাটা। 
_হ্যাঁ হ্যাঁ চশমাটা-বলে শীশর- 


বললেন--একটা চোখে ত চশমা 
পরেও দেখতে পাই না; আর 
একটা চোখে চশমা খুললেই চার- 


দিক আবছায়া। " | 
-কি করে করেন অভিনয় 
_কি করে কার! কোত্যাক- 


টরের দুটো করে মুখ দোখ আর 
কি! 

তারপর হাসতে হাসতে বল- 
লেন--“দেহ পট সনে নট সকাল 
হারায় ৷”? 


খরা অবস্থায় আসতে দেখে একজন 
বলোছিলেন- একবার পড়ে 'গিয়ে- 
ছিলেন, তারপর থেকৈ আমরা 
লোক. ঠিক করেছি। যে নিয়ে 
যাবে। আবার দিয়ে য্যৰে। 


রঙ 


.লাগলাম। 


একজন 


একট; আগেই ও*কে হাত- 


চশমাঁটি পরেই আবার শিঁশির- 
বাৰ পূর্বাবস্থা ফিরে পেলেন। 
হ্যঁ-বলে একট; আকর্ণ 


বিস্তৃত হাসি হাসলেন। তারপর 
চলল আবার কথাল্লোত। উত্তে- 
জিত কথাস্তরোত। শান্ত সংযত 
অথবা, ' পাশ্ডিতজনোচিত। ধারে 


ধাঁরে নয়। উদ্দাম প্রচন্ড যেন 
ভিসীভয়াসের লাভা। আমি কেবল 
ভাবতে লাগলাম-উঃ এত বকতেও 
পারেন ইনি। অথচ না বকলে কই 
ৰা ক্ষতি হত। কি এমন দরকারী 


কথা চলাছল, যেগুলো আভিনয়ের -' 


ফাঁকে ফাঁকে না বললে একেবারেই 
চলছিল নাঃ হচ্ছিল ত কংগ্রেসের 
পালীসর আলোচনা ও ‘বিধান রায় 
ও নেহের্দুর মুশ্ডপাত। সেটা ক্ষণ- 
কালের জন্যে বন্ধ রাখলে এমন 
কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে 


যাচ্ছিল 2 কিন্তু বলে কে? বুদ্ধি- 


দীপ্ত, সদা-উত্তোজত, অহার্নীশ 


' বন্তৃতাদানরত মানুষ শাশিরবাবু। 


ওপরে জের ঘরাঁটতেও। নাচে 
স্টেজের পাশে আঁভনয়ের ফাঁকে 
ফাঁকেও ৷ শ্রোতা পেলেই হল। 
আভনয় শেষ হয়ে গেল। 
শিশিরবাবু নিজের ভ্রোসং রুমে 
বসে বসে প্রসাধন তোলালেন। 
সেখ ইদ? তাঁকে জল স্প্রে করে, 
তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে রঙ্গ- 
মগ্চের রং আর কালি থেকে উদ্ধার 
করলে। তারপর অহীন্দ্রবাব্ধর 
ঘরে এসে “আসি ভাই অহন” 
বলে ওপরে চলে গেলেন। 
আম অহাীনবাবুর ঘরে ড্রোসং 
টেবিলের পাশে দাঁড়য়ে কথা বলতে 
তিনি বললেন_বসুন 
না চেয়ারটা টেনে নিয়ে। 
বসলাম । 
বৃদ্ধ সাজাহানের সাদা পরচুলা 
আর সাদা. দাঁড়ি অদৃশ্য ইয়েছে। 
শুধু রং লেগে রয়েছে মুখে । জনক 
অক্সাইড লেগে রয়েছে : ভরতে । 
গায়ে গেঞ্জী, পরণে আন্ডার-ওয়্যার 
মান্ত। বসে রয়েছেন ড্রোসং টোব- 
লের সামনে অহপন্দ্রবাবু। ড্রেসিং 
টেবিলের আয়নার ওপর প্রচণ্ড 
আলোক । অহান্দ্রবাব নিজের মুখ 
দেখছেন। পাশে দাঁড়িয়ে একাঁট 
ছেলে ক্রীম বের করে ওর মুখে 
ঘসছে। এই ছেলেটি ও'র সঙ্গে 
এসেছিল। ঘসতে ঘসতে মুখের 
সমস্ত রং তুলে দিলে। যেখানে 
যেখানে কাঁল' লাগানো, হয়েছিল, 


তাও। কপালে দু-তিনটে কালির ' 


আঁচড় আর নাকের দু পাশে. দুটো 
কালির দাগ, এই লক্ষ্য করলে দেখা 
যাচ্ছে। গালে লাল' রং লাগান নি: 
কারণ দাঁড়তে ঢাকা ছিল মুখ। 
বললাম আপনার মুখটা দূর থেকে 


করে ধরালেন। আমায় অফার কর- 


একটি ৰহৎ সার বের 
করে ধরালাম। একে সক্কোচ কর- 
বার কোন কারণই দেখতে পেলাম 
না। রানে 

'শিশিরবাবুর সামনে আম 
ধুমপান কারনা। তান অনুমাত 
দেওয়া সত্বেও 


শুনলাম অহাীন্দ্রবাব কিছু 


দিন পরেই নেপালে যাবেন। বল- 
লাম-__আমায় খবর দেবেন। আমা- 
দের দেশের দিকে যাচ্ছেন যখন । 
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-দেব। 

একট; পরে গাড়ী এল। [তান 
ধ্যাত চাদর জামা পরে সিগারেট 
খেতে খেতে বাইরে চলে গেলেন । 
একটু আগে বুকিং আঁফস থেকে 
একজন এসে একটা চেক ও নগদ 
কিছ: টাকা তাকে দিয়ে গেলেন। 
জিজ্ঞেস করলেন_ঠিক' আছে ত? 


-হ্যাঁ ঠিক আছে। 
ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলেন 
তান চেক ও টাকা! সন্তুষ্ট, 


বললেন--আচ্ছা। প্রস্থ, শান্ত, আত্মসমাহিত অহশন্দ্র- 
বললাম-চিঠি দেব তাহলে। বাবু। 
জবাব দেবেন তো? (ক্রমশ) 
[রর 
রাজস্থানের কথা 
(৬চ্ত পৃষ্ঠার পর ) 
গোপনে অন্প্রাবষ্ট “নকসালপন্থণ”- স্থানীয় সান্তাহক “মানদণ্ড? 


দের জজ; দেখার (বা দেখানর) 
অবকাশ নেই। নহরের জল চুরির 
অদ্ভুত অভিযোগ স্থানীয় কংগ্রেস 
প্রেসিডেন্ট নাথদরাম মির্ধার 
বিরুদ্ধে শোনা, গেল; তান নাক 
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যোগ করেছেন। কেবল তাই নয়! 
যোগ সরকারণ শাল্তধারীদের বিরুদ্ধে 
বিশেষভাবে গুঞজরণ করছে। বন্র- 
তত্র বাঁধ বাঁধার ' মাধ্যমে ব্যান্ত বা 
গোষ্ঠী স্বার্থের পাঁরপুর্ত হচ্ছে 
খোঁড়ার ফলে. জলের অপচয় আঁন- 
বার্ষ! ব্স্তুতঃ, ভারতে কংগ্রেসী 
মাকণ পঞ্গয়েতরাজ যে-ধরণের 
গ্রামীণ উপশ্রেণগত কোন্দল বা 
গোল্ঠীদ্বল্ঘ আমদানী করেছে, তার 
কেন্দ্র বৃহৎ কৃষিস্বার্থঘন্ৰের মাঝে। 
শাসক শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপে তা 
মুকুরিত'! 


আরও 


ফলাফলে অসন্তুষ্টি জাহির করতে 
সভা থেকে “নির্গমন” বা ওয়াক- 
আউট করে যান। সংসদীয় গণ- 


তলোর চরম পাঁরণাঁতি। 





অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। দযার্ভ'ক্ষ- ভাল ছাপার জন্য 


নিবারণ অর্থ বরাদ্দ থেকে তেরো 
কোটি টাকা তছরুপের। চির- 
কেলে পুরোনো 'রোগের . মত 
দক্ষ যে-প্রদেশের চিরসঞ্গী, 
সেখানকার শাসকবর্গের “উপযুক্ত” 
রাজনৈতিক মানদণ্ড এর ফলে 
স্থানীয় জনতা দেখতে পেয়ে পরম 
পুলকিত হয়েছে। 

প্রসঙ্গতঃ রাজস্থানে সামায়ক 
পন্রপান্রিকার প্রাদুর্ভাব নেই । বেশীর 
ভাগই যাঁদও জনসঙ্ঘ অথবা বড় 
কচিৎ পার্ট কন্ট্রোল থেকে 


_ মনত এমনি দাবী নিয়ে .সামায়িক 


মা ইণ্ডিয় 
প্রেম 


৭, সুবোধ মল্লিক ক্ষোয়ার 


সংবাদ-টিস্পনীকারের আবির্ভাব কলিকাতা-১৩. রি 


ঘটে থাকো. এমনি একটি হন্দা 
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শনঙ্ীভ শন ত 
EEE ২৩৫ 


কয়েকটি 
“স্তার্ষ” সংগণতচক্রের উদ্যোগে 
f শ্রীমতা .অপর্ণা চক্রবর্তীর কন্ঠ- 
-- সংগাঁতের অন্্ঠান হয়েগেল একুশে 
মার্চ পাথুরেঘাটাব '. শ্রীবন্দাবন 
মল্লিক মশায়ের বাড়ীতে । 
শ্রীমতণ৷ চক্তবতশী আগ্রার ওস্তাদ 


বশির খাঁর ছাত্রইী। অনুষ্ঠানসচী 
সুরু হল বি'ঝোটি রাগের আলাপ 


ও একটি ধামার গান 'দয়ে।, 


বাঁট এবং তেহাই ভাল তবলচি হলে 
আরো ভাল হত। গমকের কাজ 
বেশী নাহলেও বেশ ভ্রাট। 1তলু- 
য়ারায় বেলাবলী দুর্গা রাগে খ্যাল 
গানটির বাঁন্দশ বেশ ভাল। শ্রীমতী 
চক্রবর্তীর কণ্ঠ যাঁদও সৌঁদন' একটু 
জখম মনে হল তব: তাঁর গমক এবং 
14 হলক তানের ' চেষ্টাগংলো মোটা- 
'মূটি সফলই বলা যায়। 

ঝাঁপ তাল এবং ভ্রিতালের 
খ্যালের বন্দিশের খানদান লক্ষণীয়। 
তবে এই লয়ে' তানের ছক একট; 
সাবেকী। তাঁর কন্ঠ একটু ভাঙা 
এবং ভারী বলে/হালকা তান খ্দব 
অনায়াসে সচল নয়'। 


হুলে। ‘গত একুশে মার্চ উৎপল 
দত্তের “দ্বীপ” কিরণ মৈত্রের “ওরা 
যা পরেনি” এবং “পিপলস ভয়ে- 
সের নিজস্ব নাটক জয়ন্ত ভট্টা- 
চার্ষের “ভ্যান . নয়ণ” সাফল্যের 
সঙ্গে মগ্স্থ হয়। তবে প্রথম 


একাতকাঁটতে- প্রস্তুতির অভাব . 


স্পষ্ট । দ্বিতীয় একাঙ্কে চাঁর্ 
মাত দগট। জয়ন্ত ভট্রাচার্যের 
একক আভিনয্স দক্ষতার জন্যই দর্শক 
সাধারণ এই ঘটনাঁববার্জত সংলাপ 
সর্বস্ব নাটকটি শেষ পর্যদ্তি উপ- 
ভোগ করতে কষ্ট বোধ করেনানি। 
“ভ্যান নয়ীগর লেখক পাঁরচালক 
জয়ন্ত ভট্টাচার্য এই একান্তে পরি- 
চালনা দৃশ্য সংস্থাপনা এবং 'টিম- 
ওয়ার্ক গঠনের বাঁলিষ্ঠ সাক্ষর রেখে- 
ছেন। "ভ্যান ঘয়ী” চাঁরতে সংগ্রামী 
ভিয়েতকং নেতার ব্যন্তিত্ব জয়ন্ত 
দাসের আভনয়ে সুন্দর খুলেছে। 
এই, তরুণ শিল্পী উজ্জবল' সম্ভা- 
বনাময় আভিনয় দক্ষতা দৌখয়েছেন। 
উল্লেখ্য আঁভিনয় নির্মল ভট্টাচার্য ও 
গোঁতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অন্যান্যরা 
সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। 
অন্যল্ঠান উদ্বোধন করেন 


অনুষ্ঠান 


খানীতে মিশ্র দেশের গাঁতাট বেশ 
সনন্দর .লেগেছে। ; ' 
শ্রীমতী , চক্রবর্তী আশ্রার 
বাঁসম্দা অতএব আগ্রা ঘরাণার 
প্রত তাঁর পক্ষপাত স্বাভাঁবক। 
সংগণতের একনিম্ড সেবা ও সাধ- 
নায় আঁর : একাগ্রতা প্রম্নাতীত। 
ঘরাণাদার গায়কদের পক্ষে নজে- 
দের রীতির, প্রাত আন্গ্ত্যও 
স্বাভাবিক ঘটনা । ঁকল্তু সংগত 
সম্বন্ধে * সপ্রশ্ন চিন্তা যাদের 
স্বভাবাবরদ্ধ নয়, তাদের পক্ষে 
সংগীতের পাঁরবর্তমান বিকাশ 
সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া স্বার্থ 
হাঁনক্র। শ্রীমতী চক্রবত্শী এ 
বিষয়ে অবাহত হবেন আশা কাঁর। 
আধ্বীনক মাত্রেই যেমন ভাল হবে 
এমন কথা নেই, তেমান তা যে 
সবই অগ্রহ্, তাও সত্য হতে পারে 
না। পুরাতন এবং নতুন রীতির 
বন-ই বোধ হয় সর্বাধিক কাম্য। 
আজকাল অনেকের মতো 
শরীয়ত চক্রবতশর গানের ভাণ্ডার 
শূন্য নয়। ভাল ভা বন্দেজের 
গান শুনিক্সে তিনি আনন্দ পদক্সে- 


চান, তারাই আবার স্বাধীন শিল্প 


সাহিত্যের জন্য হা হতাশ করেন। . 


কিন্তু তাঁদের শিল্প সাহত্য আদ- 


_পেই স্বাধীন নয়; পুরসকারলোভ? 


এবং আভিসম্ধিপরায়ণ। তাঁরা 
মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দুর্বল করেন 
এবং অসতর্ক মুহুর্তে তাঁদের ওপর 
চাঁপয়ে দেন শোষক শ্রেণীর নিপী- 
ড়ন। এই কুচক্রীর বিশেষ শিব- 
রের আজ্ঞাৰাহণী রাজনৈতিক দালাল 
বা উকীল। আঁত সম্প্রাত এ'রা 
{শিল্পে নগ্নতা আমদানীর জন্য 
সোচ্চার হয়েছেন। উদ্দেশ্য, সমাজে 


‘মানসক ‘বিকৃতির নৈরাজ্য সৃষ্টি 


করা। 


ছেন। মাঝে ‘মাঝে ক্লান্ত কন্ঠে 


জোর দিতে গিয়ে উল্টো ফল 


হয়েছে। সেটা অবশ্য খুব বড় 
কথা নয়। কিন্তু খ্যাস গানের মধ্যে 
খ্যাল অর্থাৎ কল্পনা ও রচনাত্বক 
অংশ যাঁদ কম হয় তাহলে ধ্ুপদের 
সারবান যঃস্ততেও -তার দ্বারা, 
শ্রোতার ভান্ডার পূর্ণ হবে না! 


শ্রীফাঁণভূষণ ভট্রাচার্য ও শ্্রীনর্মল 
সংগীতের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান 
হয়ে গেল "শ্রীঅনাদিকূমার পাল 
মহাশয়ের বাঁলিগঞ্জের বাসভবনে 
ওস্তাদ বাঁশর খাঁর অন্যতম' ছাত্র 
শ্রীফণিভূষণ ভট্টাচার্য , 'বিলাম্বত 
€বূমরা) ও দুনী ঝোঁপ তাল ও 
ন্িতাল) খ্যাল গাইলেন জয়জন্তন 
ব্বাগে। শ্রীভট্রাচার্ধের কন্ঠ দরাজ 
এবং মিষ্ট এবং সক্ষরকার্ষে 
গাঁতশীল। তাঁর বস্তার অংশ 
অধূনাতন আলাপধার্মতা' 'অৰ- 
লম্বনে মীড় ইত্যাদর প্রদর্শনে 
যক্রবান। বাঢ়হতের কাজও আগ্রা 
ও অধ্বনাতন খানাপতুরণ রাঁতির 
অনুসারী । ৰাঁট ও ছন্দের কাজ 
বেশ দক্ষ, বিশেষত সমে পড়বার 


সময়। টিমে তান বেশী না হলেও 
গমকী তানে অভাব পূরণ হয়েছে। - 
দ্রুত তানের অংশে তান নিজের 
সাধনা ও ক্ষমতার পরিচয় 'দয়ে- 
ছেন। তারার গ্রামে অসাবধান স্বর- 
ক্ষেপের ফলে গলা জখম হওয়ার 
সম্ভাবনা । সর্বাংশেই স্বরক্ষেপ 
আরো স্হনিয়ন্ঘিত হওয়া প্রয়ো- 
জন। | 

ভৈরবাঁতে' নিধবাবনর ট্পা- 
টিও সুন্দর লেগেছে। 


ফু * 
রাধকাবাবুর ছাত্র' এবং স্বর্গত 
সুরেশচন্দ্র চক্ববতণী মশায়ের পুত্র 


্রীনর্মলকুমার চক্রবর্তত এ একই 
আসরে কোঁশিক কানাড়ায় সেতারে 


আলাপ, জোড়, সামান্য ঝালা এবং 


গৎ বাজিয়ে শোনালেন। .তাঁর 
হাতের টিপ সংরেলা কিন্তু প্রবল 
নয়।'আলাপের মাধ্যমে রাগের 
চেহারাটা অল্প সর্ময়ে সুন্দর 
ফ:টয়ে তুলেছেন। ছন্দ এবং লয়ের 
কাজও আকর্ষণীয়। বাজনা শুনে: 
সবাই আনন্দ পেয়েছে বটে কিন্তু 
'একটা প্রশ্ন আশা কার কল্যাণকর 
হবে £ বাজনা সংরবন্ত হওয়ার 
সংগে সংগে একট: প্রাণবন্ত হও- 
যাও প্রয়োজন। দুজনের সংগেই 
তবলা সংগত করেন শ্রীমহাদেব 
চক্রবতশী। 

এদের আগে কুমারী মঞ্জীলকা 
বন্দ্যোপাধ্যায়" দশ বাংলা ছোট 


খ্যাল গেয়ে শোনান। 


গহস্বামী শ্রীঅনাদ পাল 
মহাশয়ের আতিথেয়তার ভূয়সী, 


প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। 


আলোচনা ও সংগত 


কাফি ঠাট সম্পর্কে বৈজ্ঞীনক ' 


আলোচনা করলেন ডঃ বিমল রায় 
স রেশ সংগাঁত স্ধদদের মাসিক 
অধিবেশনে উনাঁতারশে মার্চ 
সন্ধ্যায় পার্রেঘাটা মল্লিক বাড়তে । 
তিনি বিশেষ ভাবে বেছে 'নয়ে- 
ছিলেন দ্হাট রাগ_ভাঁম পলাশশ ও 
ধন্যাশী। ডঃ রায়ের আ্যাপ্রোচ এীতি- 
হাসিক বা সমাজতাত্বকের চেয়ে 
বেশী ছিল বৈয়াকরণিক। আলো- 


, চনা অন্তে ভীমপলাশীর একটি 
করে বিলম্বিত ও দ্রুত খ্যাল গেয়ে 


শোনান শ্রীশবকুমার চট্রোপাধ্যায়। 
তাঁর গান সকলকে খুঁশ করে। 
অতঃপর সেতারে শুদ্ধ বসন্তের ' 
আলাপ ও গং বাজিয়ে শোনান 
শ্রীমতাঁ প্রতিমা কর! তার হাত 
খুব সদরে! বাজনা শুনে সবাই 
খুশি হয়েছেন। 

. - শ্রীসামাজির 


একটি টগন্যাযন 


শব্দের খাঁচায় / অসাম রায়, 'মনীষা 
গ্রল্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কল- ' 
কাতা বারো।' মূল্য ছয় টাকা । 
বাংলা সাহত্যে প্রথম শ্রেণীর 
লেখক তেমন নেই। কিছু ভাল 
গল্প হয়তো বাচ্ছল্ল ভবে লেখা 
হয়েছে, তেমন কোনো উপন্যাস 


, মানিক. বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর লেখা 


হয় নি। জনাপ্রয় রচনা আরব বিদগ্ধ 
সাহিত্য সৃষ্টি এক নয়। বড় পাঁত- 
কার তাবেদারীতে থাকলে, ঢাক 
কিছ অশ্লীল ঘটনার সফথাপনে 
জনপ্রিয়তা হয়তো সামায়ক অর্জন 
করা যায়, কিল্তু তার শাশ্বত 
কোনো মূল্যায়ন থাকে না। 
বাংলা দেশে এখন যারা িখ- 
ছেন তাদের মধ্যে কিছু কিছু সং 
লেখক এখনো আছেন। তারা 
অন্তত 'নষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য কর্ম 


চালিয়ে যাচ্ছেন। অসাম রায় 
তেমনই একজন লেখক একথা 
বলতে 'বিশেষ দ্বিধা নেই। 


অসাম রায় বেশ কয়েক বছর 
ধরেই লিখছেন। যাঁদও তার সাহত্য 
সৃষ্টির পেছনে বিশেষ কোনো বড় 
পান্রকায় ঢক্কানিনাদ হয়৷ 'ন। তা 
হলেও তার একদল িদশ্ধ পাঠক 
আছে। যারা বাংলা দেশের সৎ 
পাঠক তারা এখনো ভাল বই খুজে 
পড়ে একথা জোর গলায় বলতে 
পাঁর। একদা গোপাল দেব লিখে 
{তান পাঠক মহলে মোটামুটি 
প্রশংসাই পেয়েছিলেন। রস্তের 
হাওয়া গ্রল্থেরও বিাঁশম্টতা ছিল। 

সেই ধারণা দিয়েই শব্দের 
খাঁচায় পড়তে শর; করোছিলাম। এই 


কাছে যেরূপ আশা করা যায় তেম- 
নই তার লেখাতেও প্রকাশ পেয়েছে 
বলতে পাঁর। তবু সমগ্র উপ- 
ন্যার্সাটর প্রথম পর্ব ছাড়া কেমন 
যেন নিষ্প্রাণ লেগেছে পড়তে । বড় 
গ্রন্থ পড়তে এই ক্লান্তি পাঠককে 
খানিকটা আকর্ষণহীন করে। শব্দের 
খাঁচায়এর বন্তব্যর প্রীতি বোশ ' 
আসীল্ভই হয়তো কোথাও কোথাও 
প্রাধান্য পাওয়ায় গল্পাংশকে দুর্বল 
করেছে ।॥ মাঝে মাঝে ভিটেলের 
বর্ণনা , অত্যন্ত বাস্তব। 


বাস্তব প্রায় সব চারল্রগুলই ৷: তাহ- 


‘লেও পারণত অসাম রায়ের 'কাছে 


আরো কিছ? আশা ছিল আমার। 
একথা বলা অন্যায় হবে না। 
গ্রন্থাটর ছাপা আঁত পারর্কার__ 
নাঁট প্রোডাকশন যাকে এক কথায় 
বলে। প্রচ্ছদ চিত্রও গ্রল্থানুষায়শ 
ভাবগম্ভীর ও স্ন্দর। 


Regu. ও, এ 


পু তত 


লেখকদের অস্তিত্বের সংগ্রাম 


বর্তমান বাংলা সাহত্যের মুল 
প্রবণতা, অশ্লীলতা ।' এই প্রবণতার 
ঢেউ এদেশে আমোরকা থেকে 
আগত কি রাশিয়া থেকে তা জান 
না৷ বহুলোকে এব্যয়ে বহদ- 
কথাই বলে থাকেন। তবে একটা 
জানিস বুঝ যারা এসব কথা 
বলেন, বা বর্তমান বাংলা সাহত্য 
অশ্লীল বলে ভুরু কোচকান তারাই 
বোৌশরু ভাগ এই পর্ণগ্রাফী ঘে"যা 
সাহিত্য পড়তে বোশ উৎসাহী । 
এবং হয়তো ভেতরে ভেতরে, . এই 
পনার সগ্তার করেছে। .' 

লেখকদের তরফ থেকে কিছু 
বস্তব্য অবশ্যই উত্থাপন করবার 
আছে। বাংলা দেশে সাঁহত্য বিক্লর 
ক্ষেত্রে খুবই সমত ফলে এখানে 
বসে কোনো সং সাহত্যিক যাঁদ 
যান তাহলে তাঁর বেচে, থাকাই 
কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে । একে ছাপা 
বইর 'বিক্ীর অভাব, তারপরে ভাল 
ছাপবার জন্য, ভাল প্রকাশকের 
অভাব এতো আছেই। তাছাড়া 
' যেসব সামায়ক পগ্রপান্রকা এখন 
চলছে তারাও আজকাল একট; 
রগরগে গপ্পো টপ্পো না হলে 


ই 
লেখক যাবেন কোথায়! . | 

এ ছাড়া বড় পীন্রিকাগোষ্ঠীর 
নির্ভয়ে অবাধ যৌনতা সাহত্যে 
আমদানী করে সস্তা. হাততা'ল 
কুড়নো আর পয়সা লোটার স্বৰ- 
ন্দোবস্ত যেভাবে -করে নিচ্ছে তাতে 
অন্যের পক্ষে শুধ হাত কামাড়িয়ে 
বেশিদিন কালহরণ করার কোনো 
মানে হয় না ভেবেই প্রায় লেখকই 
একটু একটু যৌনতার চাপ 
তাদের: লেখাতে ঢ্দাকয়ে ' দিচ্ছেন। 
পুকুরের মাছ বুঝে আভিজ্ঞ শিকা- 


রর মতো তারা চার ফেলছেন, 


যাতে করে জনীপ্রয়তা তাঁদের ওপ- 
রেও বর্তায়। 

, উপন্যাসের 'নামে চার-পাঁচ 
ফর্মার নষ্টামী দুজ্টামী ' িখতে 
পারলে আরেক দিক দিয়ে লেখক- 
দের পরিশ্রম কম ' হয়_এই স্বল্প 
পাঁরশ্রমের ' লব্ধ “জানস যাঁদ সর-. 


কারণ অন্গ্রহে: একবার .কোর্টে . 


ওঠে তবে তো. কথাই নেই 


_বাজীমাৎ ‘হয়ে যায় বাজার কাগ- 


জের বিজ্ঞাপনে । 


'বর্তমান বাংলা দেশে সাহিত্য , 


করে 'বশচতে হলে, না এইসব 





EET SEES 
এএ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিদেশ 
গ্রল্থ মারফৎও তা গ্রহণ করলে 
[িছ আসে যায় না। তবে খাঁস্তটা 
অশ্লীলতাটা সঙ্গম ইত্যাঁদ 'বিষয়- 


গুলি কায়দা মাঁফক করতে হবে। | 


ইনিয়ে বানিয়ে কিছ? করতে গেলে 
তা হবে অপাধস্তেয়। কায়দা মতো 


প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে . পত্র-পন্রিকা- . 


গোষ্ঠীর সাহায্য দরকার এরপর । 


ব্যস আর কথা নেই। এলেমদার . 


সাঁহাত্যিক হবার তখন ' আর 
কোনো বাধাই থাকে না। পান্রকা- 
গোষ্ঠীর উৎসাহ আর ঢাক পেটা- 
নোতে সাহাত্যিক স্রোতের: মুখে 
আপাঁনই ভেসে যাবেন। 

এই জনাপ্রয়তার মূখে, জনগণ 
কেমন চান-যেমন আর ক আক্ত- 
‘কাল আমাদের সব নেতারাই জন- 
গণের ওপরই, দায়দায়িত্ব চাঁপয়ে 


বসে আছেন, তেমন লেখকরাও . 


জনমানসে তাদের চাঁরান্রক বিশে 
যত্ব' তুলে ধরবার জন্য, বার্ণত 


'গ্রল্থে বা গল্প সমূহে নায়করা যা 
যা করছে বা. করে .থাকে তেমন ' 
এলাকায় স্থানীয়. নেতাদের হত্যা 


করা হয়েছে এই ভেবে. যে, এই 


করার চেষ্টা করছেন। . . 

. উচ্ছৃঙ্খল এই সমাজব্যবস্থায় 
আজবাল নাক পাঠক-পাঁঠিকারা 
উচ্ছজ্খলতাকে একটা বিশেষ. মর্যাদা 
দিচ্ছে, ফলে লেখক বা' কবিরা সেই 
ণ গ নিতে চাইছেন। 


আদালতের রায় লু ই কল 


॥ (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
টাকায় কিছ: কেনাকাটা হল, যা 
খ্যাতনামা সমাজকমণি শ্রীমতী আশা 


মের দুর্গতদের মধ্যে বাল: করা ' 


হয়। কিছু টাকা আচার্য বনোবা 
ভাবেকে দেওয়া হয়! তিনি এর, 
মধ্যে বাইশ হাজার টাকা অব্যায়ত 


বল. মেটাবার ই তা 


+ ছাড়া আর কিছু নয়া। 


হাজার টাকার . চেক দেওয়া হয়ে- 
লিঃ সেটা অতুল্য ঘোষ যাতে 
ভাঙ্গাতে . পারেন সেইজন্য 'তার . 
নামে শ্রীমতশ কৃপালনী” এনডোস 
করে দিয়েছিলেন ।৮ ' 

“মামলার রায়ে বলা হয়েছে £ 
“এই চেকে সই করেছেন ডাঃ. বব, 
সি, রায় ' এবং শ্রীর্টকমলকান্তি 
ঘোষ ডাঃ রায় মারা গেছেন, কিন্তু, 
শ্রীঘোষ বেচে আছেন; এবং তাকে 


যড়যন্ম ও বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে 


আঁভযযন্ত. করা হয়ণীন।” 

আচার্য ভাবে ষে টাকা ফেরত 
দিয়েছেন সে সম্পর্কে আদালত 
বলেছেন ষে,. শ্রীপ, . সি সেন 
টাকাটা তছরূপ করে তাঁর সাধারণ 


দেওয়া হয়েছে; তাই এ সন্দেহ হয় 


যে, এটা লোকদেখানো ব্যাপার 


আদালত আশু ঘোষকে আঁভ- 
যোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি 
দিয়েছেন। 


ঘাটে" বেলেল্লাপনা, বেশ্যাবাড়ি 
যাওয়া, নার আস্ত প্রভাত তাঁদের 
এখন লেখক জাঁবনের নিয়মের 
মধ্যে। আর এই. নিয়মের 
কারণ বিশ্ষে।। ,. 7 . . 

পত্রপত্রিকা বা, গ্রন্থের ' মাধ্যমে 
.এভাবে জনীপ্রয়তা 'য়েমন অর্জন 
করা যায়' তেমান জনপ্রিয় , হবার 
আর এক রাস্তা হল চলচ্চিত্রের 
কাহনীকার হওয়া।. চলচ্চিত্রের 
মাধ্যমে অবিরাম যাঁদ নামটাকে * 


ছকও : 
একটা . 


সমাজ ব্যবস্থার এক স্তরের নোংরা 
প্রাীতফলনই অনবরত দেখা যাচ্ছে 
ইদানীংকার লেখকদের । গঞ্জে 
উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


' ' বহুদিন পবেই বাস্তব” জীবনের 


সমস্ত স্তরের সৎ ও পাঁরচ্ছন্ন সমস্ত 
রকমের ছাঁবই একে , দোখয়ে 
গেছেন। সেই সঙ্গে তান তার 


বলিষ্ঠ বন্তব্কেও তুলে ধরছেন 


পাঠকদের চোখের 'সামনে। . 
আজকাল সেস্র দন নেই, 


বঙ্গদর্পণ 
০১ পৃন্ঠার, পর) 


সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য। তার- 
পর বিরাট মিছিল জানিয়েছে 
মাকর্সবাদ লোননবাদ সম্পর্কে 
তাদের দঢ় আত্মপ্রত্যয়ের কথা 
আর সারা বিশ্বে বিপ্লবী সংহাঁতর 


,প্রশ্নোজনীয়তার কথাও এই 'মাঁছ- 


লের মধ্যে দিয়ে ঘোষিত হয়েছে। 
মধ্যে আঁভনবত্ব কিছু নেই, কারণ 
এর আগে রহ: িপ্লবশ কর্মী খুন 
হয়ে গেছে গত এক বছরে। 'বাভন্ন 


হত্যা বিপ্লবকে স্তব্ধ করবে, 
বিপ্লবী মানুষ নেতৃত্ব না পেয়ে 
প্রাতক্রিয়াশশল ও সোস্যাল ডেমো- 


'ক্রাটদের , জোটের ' দিকে ঢবে। 


কোনক্রমেই মানুষকে বিভ্রান্ত: করা 
যায় নি। ওই জোটের সংকট দিন 
দিন বেড়ে চলেছে। সংকটে পাঁর- 
ঘাণের পথ খাঁজে না পেয়ে চর্ম 
হতাশা এবং তা থেকে মনোবকার 


ষড়যন্ত স্বাভাবিক, পরিণাত ৷ 
মাত্র কয়েকদিন আগে যডন্তফ্ন্টের 
নেতা অজয় মুখাজশি পদত্যাগ কর- 


পাঠকের 'মনে ঘা মারানো যায় হলে গেল। এখন 'স পি 


তাহলেও বিজ্ঞাপন হয়। যাঁদও 
ছায়াছাবর কাঁহনী লেখা আর 
সাহিত্যকর্ম এক জানস নয়। 


আজকাল আকছাড় অশ্লঈলতা 
ছায়া ফেলছে। সাম্প্রাতক সাঁহ- 
ত্যের সঞ্চে পা ফেলে ছবির রাজ্যের 
পারচীলকঁরাও ছু আদি রসের 
যোগানদার হতে চাচ্ছেন বক্স 'হিট 
করবার জন্য। এবং সেই, মতো 
নামকরা সাহাত্যিকের ঢাক পেটানো 
উপন্যাসকেই তারা আজকাল চল- 
চ্চ্রে রূপ দিতে চাচ্ছেন তাছাড়া 


' লেখকদেরও অশ্লীল কিছু ঢুকিয়ে 


'দেৰার অনুরোধ করছেন। 

. এখানে সাহিত্য কোনো : বন্তব্য 
প্রধান নয়, সাহিত্যে কোনো ভাব- 
ষ্যত ৪ নেই, বর্তমান 


বস্‌ 


ঠন-কে বাদ দরে. মানফ্রল্ট সর- 
কারের" প্রস্তাব অজয়বাব; তাঁর 
িতস্থানীয় পার্টিদের কাছে 
রেখেছেন। দুই কংগ্রেস দল ঘোষণা 
করেছে এই সরকারের পেছনে 
তাদের নিশ্চিত সমর্থনের কথা। 
কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এক 
অংশ আঁতকে উঠছেন গণআন্দো- 
লনের চেহারা দেখে । তারা অজয়- 
বাবুকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, 
সি পি এম-কে জনসাধারণ থেকে 
বাচ্ছমন না' করে 'মনিফ্রন্টী করলে 
ফল ভাল হবে না! প্রচার তর 
করে এই 'বচ্ছন্ন 'করার প্রোগ্রাম 
তারা নিয়েছেন।, 


সমস্ত বড় বড়. 


DAI AN, ও হা JU I. 


সাহিত্যকে বাঁচানোর চেয়ে সাঁহাত্য- 
কের ঝুঁচাই. প্রধান হয়ে দাঁড়য়েছে 
ফলে সকলেই লেখার প্রতি নিষ্ঠা 
হাঁরয়ে নানাভাবে অশ্লীলতার 
তীর প্রাতষোগতায় শীনজেদের 
সামিল করছে। এর হাত থেকে 
আপাতত তাঁদের মন্ত নেই। 
কারণ মদীন্ত প্রাতিতে, আমার 
মতে বাংলা দেশে সাঁহত্যের প্রগাঁতি - 
আজ স্তব্ধ । 

| সত্যবান 


'সংবাদপন্র স্বেচ্ছায় নিজেদের স্তম্ভ 


ছেড়ে দিয়েছে এই প্রচারের জন্য। 
ফল 'কল্তু হিতে 'বগারীঁত হয়েছে৷ 
বড় বড় সংবাদপত্রে আর রোডিওতে 


সি এমা বিরোধী প্রচার যত 
'বাড়ছে ততই মানুষ নিশ্চিত হচ্ছে 


যে, এই একমাত্র পার্ট যে মান্যষের 
স্বাঁধকার প্রাতষ্ঠার' সংগ্রামে৷ বত" 
আর বিপ্লবের সাঁঠক পথে এগয়ে 
চলেছে। তা না হলে মিলিত 
বিরোধী প্রচার সত্বেও সি পি এম- 


এর আহবনে এত বড় বড় জন 


জমায়েতের কোন কোৌঁফয়ৎ দেওয়া 
যায় না। 

তবে বসব, পার্টির আত্ম- 
সন্তোষের কোন কারণ নেই। বরং 
মানুষের আস্থা যত বাড়ছে, দায়- 


ত্বও সেই পরিমাণে বাড়ছে। বিপ্লব 


দাঙ্গা নয়, কঠিন সাংগঠাঁনক ও 
নিয়মানূবার্ততার পথে আর সঠিক 
রাজনীতির মাধ্যমেই বিপ্লবকে 
সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া যায়। আরও মনে, রাখা 
দরকার যে, শ্রেণী সংঘর্ষের পথ 
দরর্গম আর একে এড়িয়ে যাওয়ার 
কোন কায়দা নেই। দীর্ঘস্থায়ী 
কঠোর সংগ্রামের আর. আত্মত্যাগের 
পথেই বিলৰ সংগঠিত হবে! 


সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা আর চরম- 


পল্থীরা বরাবরই নানা ' কায়দায় 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। এই 
পর্যায়ে নানা ভাবে খোলাখুলি আর 
চোরাগোপ্তা হত্যা চলতেই থাকবে। 
প্রাতাক্রয়ার তাঁবেদার' সরকারী 
প্রশাসন ও পুলিশ নানা পথ নেবে 
বিপ্লব বানচাল: করার জন্য।, দিন 
দিন আক্রমণ তঁৱ হবে। শব*লবী 
সংগঠনকে ক্রমশঃ সশস্ত্র সংগ্রামের 
অনিবার্য পাঁরণ্তির দিকে . ঠেলে 
নাঁয়ে যাবে। বিস্লবী সংগঠন প্রা 
স্তরের জন্য প্রস্তুত না থাকলে 
ভিয়েতনামের পরিবর্তে ইন্দো- 


নেশিয়া সংগাঁঠিত হয়ে বিপ্লব 


{ৰিলাদ্বত হবে। 


রিলিভার NE ৭ রাজা ' স্মবোধ দক কর সি থেকে মদত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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ভ্যোতি বর ঘাততায়ী সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় ইণেলিজেন্সের রিগোট 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
গত সপ্তাহে পাটনা স্টেশনে 
জ্যোতি বস;র প্রতি গ্ালবর্ধণের 
সাবাসাডয়ারী ইনটোলজেল্স ব্যুরো 
পৃথকভাবে তদন্ত করে প্রাথামক 
সিদ্ধান্তে এসেছে যে, আততায়ী 


গেরিলা যুদ্ধে শিক্ষিত এবং নক- ৷ ভু 


শালপল্থী যে কোন একটি গোষ্ঠীর 
লোক হতে পারে। 


জানা গেল, শ্রীঅরুণ মুখো- 
uy. 


পাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চমবঙ্গ থেকে 
যে গোয়েন্দার দল পাটনা ঘরে 
এসেছেন তাদেরও এই একই 
সিদ্ধান্ত ৷ 


যখন শনর« হয় 


গ্রীকান; সান্যাল, শ্রীজ্গল সাঁও- 
তালের মত উপরতলার নকশাল? 


নেতাদের বিনা রন্তপাতে গ্রেপ্তার | 


দেখিয়েছে তাতে একথাই মনে হয় 
লক্ষ্যন্রম্ট হলেও এই কাজে তার 
যথেষ্ট ট্রোনং আছে।, লক্ষ্যভরচ্ট 
হওয়াটা আকাঁস্মক ঘটনার ব্যাপার 
কারণ জ্যোতি বসু নেহাংই ভাগ্য- 
ক্রমে আততায়ীকে পিস্তল বার 
করতে এবং মাত্র আট ফুট দূর 
থেকে সোজাসুজি তাঁর দিকে তাক 
করতে দেখে ফেলেন। 
লক্ষ্যভেদ হয়েছে কিনা আত- 
তায়ীর পক্ষে এটা আর দেখবার 
সময় ছিল না। সে উল্টো দিকে 
ফিরে হাটিতে শুরু করে দেয়। তার 
হাতে তখনও সেই পিস্তল । সি 
পি এমের কিছু স্বেচ্ছাসেবক তার 
পশ্চাদবাবন করে। তখন সে ঘুরে 
তাদের মুখোমযাখ দাঁড়িয়ে এই 
বলে ভয় দেখায় যে, তারা যদি 
ফিরে না যায় তাহলে সে গাল 


করবে। এই কথায় স্বেচ্ছাসেবকরা 
ভয় পেয়ে যায়। ততক্ষণে আত- 


তায়শ স্টেশন এলাকার ছয় ফুট 
উচ্চ প্রাচীর বিরাট এক লাফে পার 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 


১৯৬৭ সালে নকশাল-: 
পল্থীদের প্রথম সশস্ত্র আন্দোলন ! 
তখন শ্রীমুখো-! 
পাধ্যায় সেখানে পোস্টেড ছিলেন। | 
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শিল্নগভিদের ব্যান 


(দেপণের সংবাদদাতা ) 


সম্প্রাত বারাসাতে দক্ষিণপল্থী 
কামউীনস্ট পার্টির সারা ভারত 
কৃষক সম্মেলনে উপলক্ষে একটি 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকাট 
আমাদের হাতে এসেছে এবং সে 
সম্বন্ধে দ:-চার কথা এখানে বলা 
প্রয়োজন বলে মনে কাঁর। 

প্রথমেই নজরে পড়ল বিজ্ঞা- 
পনের বহর। যেখানে 'বাভন্ন 
বিষয়ে বন্তব্য রাখা হয়েছে মোটে 
ছাত্রশ পূচ্ঠায় সেখানে বিজ্ঞাপন 
পণ্চানব্বই পাতার উপর। বইটি 
খুলে পাতা ওল্টালে প্রথমে মনে 
হয় কোন বিখ্যাত সাপ্তাহক কাগ- 





বারাসাতে অন্;ষ্ঠিত সি পি আইয়ের কৃষক সল্মেলনের দ্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ 


নর মুখাজী, বিড়লা এবং 


জের শারদীয় সংখ্যা দেখাছ। এবং 
বজ্ঞাপনদাতারা কারা? যাঁরা 
দুবেলা লোৌননের নাম না করে জল- 
স্পর্শ করেন না সেই “কাঁমউীনস্ট-. 
দের” কাগজে ঢালাও বিজ্ঞাপন: 
দিয়েছেন মার্টিন বার্ণ কোম্পানী, 
ম্যাকনীল এণ্ড ব্যারী, ' বাটা 


কোম্পানী (লিঃ), ইশ্ডিয়ান অয়েল 
কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাই. 
নস, প্রায় সবকটি বড় বড় ব্যাঙ্ক, 
ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং 
আরও অজস্র মাঝারী বড় ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান। দেখে বেশ আনন্দ 
হল। বারাসতে যে কৃষকরা এসে-: 
ছিলেন তারা নিশ্চয় স্যার বীরেন: 
বিদেশী 
পঃঁজপাঁতিদের সক্রিয় সহায়তা অব- 
লম্বন করে এবার সয়াজতন্তের 
দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে 
যেতে পারবেন। এবং সি পি আই 


| নেতৃবৃন্দও নিশ্চয় তাদের জাতগয় 


গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের আহবনে: 
এই যে অভূতপূর্ব সাড়া পেলেন: 
(অন্ততঃ আর্ক দিক থেকে ত 
বটেই ) দেশী বিদেশী একচেটিয়া 
পঃজিপাঁতদের কাছ থেকে, তাকে 
লাল সেলাম জানাবেন। 


যে লেখাগ্যাল ছাপান হয়েছে 
তার অধিকাংশই পোলাণ্ড, জি ডি 


আর হাঞ্গেরী, সোভিয়েত ইউনি- 
য়নে কৃষির উন্নাতির উপর। এবং 


যাতে মজুর কৃষক সাধারণ মান্ু- 
ষের বোঝার সুবিধে হয়ে সেইজন্য: 
সবকটি প্রবন্ধই লেখা হয়েছে 
ইংরেজীতে । 


কৃষকের (পর পুলিশ & জোভদারদের মিলিত আক্রমণ 


অজন্লন্বান্লু এন্বাল্ল বড় গ্পীত্ছে ০লীল্কা ০ঁ্খেছেল 


বিশ্বস্ত .স্‌ত্ৰে জানা গেল, 
অজয়বাব; সি পি আই কিংবা ফর- 
ওয়ার্ড ব্লকের উপরে ভরসা করে 
বসে নেই। তান এবার বড় গাছে 
নৌকো বে'ধেছেন। সাতষাট্র সালের 
দোসরা অক্টোবর তান যা করতে 
পারেন ন, অতুল্য ঘোষের চালে 
তাঁর মুখের গ্রাস (পাঁশ্চমবঙ্গ এড- 
হক কংগ্রেস) খসে পড়ে গেছে, 
এবার আগেভাগে তিনি তা আর 
যাতে ফসকে না যায় তার বাবস্থা 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে করে কাজে 
হাত 'দিয়েছেন। সেদিন আর বেশী 
বাকী নেই যোদন অজয়বাব জগ- 
জীবনবাবূর আসনটা দখল করার 
স যোগ পাবেন। তার আগে তার 
দুটি করণীয় দায়িত্ব পালন করতে 
হবে। এক, ইন্দিরা গান্ধীর যুন্ত 
ফ্রন্ট পাঁরকজ্পনায় সি, পি আই, 


ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভাত বামপল্থী 
দলকে টেনে আনতে হবে। দুই, 
মার্কসবাদী কাঁমউীনস্ট . পার্টকে 
বাচ্ছন্ন করতে হবে। 

তার প্রথম পদক্ষেপের সূচনা 
যান্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেওয়ার 
মধ্যে দেখা গেল৷ পরবর্তী পদক্ষেপ, 
কংগ্রেস দলের সমর্থনে মিনিফ্রন্ট 
সরকার গঠন করা। তার . বাস্তব 
অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় 
সরকার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন 
করেও বিধানসভা ভেঙ্গে দেনানি। 
সংশীল ধাড়া সি, পি, এমকে বাদ 
দিয়ে মানফ্রন্ট সরকার গঠনের 
আগে বত্রিশ দফা কর্মসূচীর নামে 
দশটি পার্টকে চিঠি 'দয়েছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে দাবী তুলেছেন যে 
দখলকরা বেনামী জম আইনতঃ 
মালিকদের ফিরিয়ে দিতে হবে। 


গত তেরো মাসে কৃষকরা যে 
তিনলক্ষ একর বেনামী জাম দখল 
করেছেন, শ্রমিকরা এঁক্যবদ্ধ ভাবে 
সে দাবীদাওয়া আদায় করেছেন, 
মেহনতী মানুষেরা যে অধিকার 
অজনি করেছেন তার উপর রাষ্ট্র- 
পতি শাসনের আমলে আঘাত 
আসতে শুর; করেছে। সি পি 
আই, ফরওয়ার্ড রক অথবা এস, 
ইউ 'স-র প্রভাবাধীন কৃষক-শ্রমিক 
কর্মচারীরা এ আঘাত থেকে 
বাঁচতে পারষ্ট্ছন না। মালদহ, জল- 
পাইগ্াঁড় চব্বিশ পরগণার কাক- 
দ্বীপ, হাড়োয়া, সন্দেশখাল 
কুলতলন, মথুরাপুর থেকে পার্ট 
গুলির কলকাতা দপ্তরে রাশি রাশ 
টেলিগ্রাম জড়ো হয়েছে। এবার 


মওকা পেয়েছে। এস ইউ সির 
নীহার মখার্জ পুলিশ জোত- 
দারের যোগসাজসে কৃষকদের ওপর 
অকথ্য অত্যাচারের কাহন? প্রকাশ 
করেছেন, শ্যামপুরে ফরওয়ার্ড 
বকের প্রভাবাধীন কৃষকেরা ফর- 
ওয়ার্ড ব্লক এম এল একে তাড়া 
করেছে, সি পি আই নেতা রণেন 
সেন এম, পি লোকসভায় টেলি- 
গ্রামের দিস্তা তুলে ধরে কৃষকদের 
ওপর রাষ্ট্রপাত শাসনে অত্যাচারের 
নমুনা প্রকাশ করেছেন। সি, পি. 
এম তাঁদের প্রভাবাধীন কৃষক- 
শ্রমিককে মজবুত সংগঠনে পাঁরি- 
গত করছেন, আঘাত এলে তাঁরা 
প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরী হচ্ছেন। 
আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে মাঠে মাঠে 


স্বরাষ্ট্র দপ্তর জ্যোতি বসুর হাতে বর্ষা নামলে জাম দখলের লড়াই 


নেই, পালিশ এবং জোতদারেরা 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


গাল 


এক বছরের যন্্তভ্রন্ট শাসনে 
পশ্চিমব্ছো গ্রামাঞ্চলে যে গণ-জাগ- 
রণ হয়েছিল তাকে সমূলে নাশ 
করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চলছে; 
রাম্ট্রপীতির শাসনে পর্নীলশ, বলগা- 
হন, আর তাই নাশ অভিযানে 
প:লিশের, সাহাষ্য পেতে কোন 
বাধা নেই । দুই কমিউনিস্ট পাটি 
ফরওয়ার্ড রক এবং এস ইউ দি 
এই অবস্থার বিরুদ্ধে আলাদা 
ভাবে প্রাতবাদ জানিয়েছে এবং 
সকলেই গণ-আন্দোলনের হুমকি 
দিয়েছে। এরা সকলেই বিশ্বাস 
করে যে, এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া 
গ্রামাপ্চলে সামন্তশ্রেণীর প্রাতি আক্ল- 
মণ রোখা যাবে না। কিন্তু মেহ- 
নতণ মানুষের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা 
নিজ নিজ পার্টির স্বার্থ বড় করে 
লনের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে 
না। সেই সুযোগ সামন্ত শ্রেণী 
গ্রহণ করবে এটা স্বাভাঁবক। চাঁব্বশ' 
পরগণার খবরে প্রকাশ যে, জোত- 
দাররা ব্যাপকভাবে ঢাল সড়াঁক, 
এমন কি বন্দটক নিয়ে সমাজ- 
বিরোধী লোকের সাহায্যে ব্যাপক 
প্রীতশোধ আঁভযান চালিয়ে যাচ্ছে। 
বহ জায়গায় অনেক লোক ভিটে 
মাঁট থেকে উৎখাত. হয়েছে । শুধু 
চাব্বশ পরগ্রণায় নয়, পাঁশচমবঙ্গো 





১৯৬৯ সালের মে মাস থেকে 
ক্রমাগত তৎকালশন অর্থমন্তী 
শ্রীমোরারজা দেশাই, প্রধান- 
মন্ত শ্রীমতী হান্দিরা গান্ধী 
এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরের অধীনস্থ 
সংাশলম্ট বিভাগকে জানানো 


হয়েছে। ভদ্রলোকের কেবল 
ডাকখরচই হয়েছে। কিন্তু 
॥ ঘটনা সম্পর্কে কোন তদল্তই 
i মাসে ,রাষ্ট্রপাঁত শ্রীভ ভি। 
[গারকেও এ [বিষয়ে অবগত 


করা হয়েছে। এতে এখনও 


| । যায়ান। উল্লেখযোগ্য, এই 
সম্পর্কে হীতপূর্কে দর্পণ 


একটি সংবাদ, প্রকাশিত হয়েছে। 


bl 


চাণক্য সরকার 


যে সমস্ত জেলায় বিরাট কৃষক 
আন্দোলন হয়েছিল সেইখানেই 
জোতদারদের প্রাতিআক্রমণ তীর 
আকার ধারণ করছে। কেন এই 
প্রাতআক্রমণ ঠেকান' যাচ্ছে না তার 


শ্রেণীর ওপর অনুরূপ আক্রমণ 
শুরু হয়েছে। বিড়লা প্রমূথ বড় 
‘বড় শিজ্পপাঁতিরা যে কাজ যযপ্তফ্রন্ট 
আমলে হাসল করার সুযোগ 
পানাঁন, সেই সমস্ত কাজ তারা 
এখন বিনা বাধায় করে যাচ্ছেন। 
ইত্রাজ প্রাতষ্ঞান সাইমন কার্ভস 
কোম্পানী কর্মচারী . ইউনিয়নের 
সঙ্গে কথাবার্তা চালানর সময় হঠাৎ 
কারবার বন্ধ হয়ে গেল বলে নোটিশ 
দিয়েছে। তারা: নাক এখানকার 
চলে যাচ্ছে! ' কয়লাখান অঞ্চলে 
মালিকরা গাড়ী গাড়ী গুণ্ডা নিয়ে 
শ্রমিক বাঁস্তর ওপর ব্যাপক হামলা 
চালাচ্ছে। বিভিন্ন বামপল্থী পার্ট 
দের মধ্যে অন্তার্বরোধ এখনও 


| তীব্র থাকায় এই আক্রমণের বিরুদ্ধে 


কোন প্রতিরোধ এতাবৎ সাণ্ট করা 
যায় নি। 


এই সমস্ত আক্রমণের কথা 
বাংলা কংগ্রেসের কাছে খ্বব প্রাস- 
জ্গিক, বলে মনে হয়' না, কারণ 
বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয়ৰাবু 
ও সুশীল ধাড়া যে কাঁট জনসভায় 
গত সপ্তাহে বন্ৃতা দিয়েছেন সব 
জায়গাতেই তারস্বরে তাঁরা সি 
শি এমের বিরদ্ধে কুৎসা প্রচার 
করেছেন। মালিক শ্রেণীর অক্রমণ 
সম্পর্কে তাঁরা নীরৰ। সুশীলবাব 
বলেছেন যে, গ্রামে কৃষকদের দ্বারা 
জোর করে দখলীকৃত ছোট মালিক- 
দের জমি ফেরৎ দেওয়ার আন্দো- 
লনে. বাংলা কংগ্রেস আঁবলম্বে 
নামবে। কন্তু বড় জোতদারদের 
প্রাতআক্রমণের বিরুদ্ধে ক করা 
যায় সে সম্পর্কে বাংলা কংগ্রেস 
নীরব। এই অবস্থায় নীরবতা 
মানে সমর্থন। 

* বাংলা কংগ্রেসের 'িরস্থানয় 
দল সি পি আই-এর কাছেও এই 
নীরবতা বিসদৃশ ঠেকেছে। বারা- 
প্রকাশ্য অধিবেশনে সি পি আই 
নেতা শীব্বনাথ মখাঁ্জ' বাংলা 


কংগ্রেসের এই নীরবতার তীর সমা- 


লোচনা করেছেন। পরে' অবশ্য 
আটপার্টির বৈঠকে বিশ্বনা্বাব 
এই সমালোচনার কথা অসবাঁকার 
করেছেন। বাবাসাত ' সম্মেলনে 
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এখন দরকার আন্দোলনের 


কৃষকদের বাভিন্ন অর্থনৈতিক দাবী ৷ 
ও অধিকার এবং কৃষি উৎপাদন ও 
কৃষকদের পাওনা উৎপাদনের মূল্য 
চিত ও গৃহীত হলেও সি পি এম ' 
বিরোধতাই এই সম্মেলনের প্রধান 


- সুর ছিল। সম্মেলনের তোড়জোড় 


এবং প্রকাশ্য আঁধবেশনে বিরাট 
সমাবেশের পেছনে সি পি আই- 
এর সাংগঠাঁনক প্রচেষ্টা ও বন্তৃতার 
মধ্য, দিয়ে এই কথা বোঝানোর 
চেষ্টা হয়েছে যে সি পরি আই 
রাজ্যের রাজনৌতক দিক থেকে 


- আর মোটেই অবহেলার বস্তু নয়। 


যে কোন রাজনৈৌতিক পাটির পক্ষ 
থেকে এই প্রদর্শনীর প্রচেষ্টা 
স্বাভাঁবক। বারাসত আঁধবেশন 


‘থেকে এই কথা তক্কাতত ভাবে 


প্রমাণিত হয়েছে যে, সি পি আই 
রাজনৈতিক দল হিসাবে বেশ শাল্ত- 
শালী। কিন্তু এই শান্ত কৃষক সমা- 
জের মধ্যে কত বিস্তৃত তা কিন্তু 
প্রকাশ্য আঁধবেশনে সমাবেশের 
মাধ্যমে প্রমাণিত হয় নি। এই সমা- 


মের কথা ঘোষণা করে না। সেখানে 
আই পি টি এ গেয়েছে “খর বায়ু 
বয় বেগে” আরও এই ধরণের! 
পুরনো আমলের গান। কৃষকের 
নব জাগরণের কথা সঙ্গীতে রৃপা- 
'য়িত হয়ান। নেতাদের বন্তৃতায় 
ছিল পার্টবাজী। এখানে লক্ষ 
করার বিষয় ছিল যে, যখনই 
জোরালো গলায় নেতারা সি পি 
এম বিরোধ কথাবার্তা বলছিলেন 
তখন সমবেশে নিস্তব্ধতা, আরা 
জোতদারের, শিজ্পপাঁতদের আক্- 
মণের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ সংগ্রামের 
প্রয়োজনীয়তার কথা যখন নেতারা 
দুই একবার বলেছেন তখন সমা- 
বেশ ফেটে পড়েছে হাততা'লিতে। 


যাঁদ,টেনে রাখার চেষ্টা করেন তবে 
তাঁরা ধুয়েমূছে যাবেনা 
সি পপি আই-এর পশ্চিবঙ্গ 


তান বলেছেন যে, বাংলা কংগ্রেস 
ক্রমশঃ দাঁক্ষণপল্থীদের চাপে নানা 
প্রাতিক্রিয়াশশল কাজকর্ম চাঁলয়ে 
যাচ্ছে।,এই বিশ্লেষণকে সি পি 
আই রাজ্যসভা অগ্রাহ্য করেছে, 
তাঁদের বন্তব্য শ্রীডাঙ্গের বিশ্লেষণ 
মানতে হবে এমন কোন কথা নেই। 
ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করছে যে, 
'আগামণ দিনের আন্দোলন সম্পকে 

বামপল্থী পার্টগুলি 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক করছে 
' মধ্যবতশি 'নর্বাচনের সম্ভাব্যতার 
দিকে নজর রেখে। একদিকে ?স 


শি এম তার শান্তি সম্পর্কে নঃ- 
সন্দেহে আর অন্যদিকে সি পি এম- 
এর বিরদ্ধে কয়েকটি বামপন্থী 
পার্টর জোট বাঁধার চেষ্টা” এই 
জোটের মূল কাজ হবে সি পি 
এমকে কোণঠাসা করার যে কর্ম 
সূচী আগে নেওয়া হয়েছে তাকে 
আরও জোরের সঙ্গে রূপাঁয়ত 
করা। এই কোণঠাসা করার কর্ম 
সংচা দুই কংগ্রেসের এবং বাংলা 
কংগ্রেসেরও প্রস্তাবে গৃহাঁতি। অত- 
অতএব সত্যই সি পি 'এম একলা 
পড়ে গেছে আর অন্যদলের সন্তো- 
ষের কারণ আছে এই কথা ভেবে 
যে, কংগ্রেস ‘(থেকে আরম্ভ করে 
সমস্ত দলই সপ এম রোধ 
ন্তু দলগ্ীল কোণঠাসা করলেও 
মনে হচ্ছে বাংলা দেশের মানুষ 
বোধহয় ?স পি এমকে কোণঠাসা 
করে ন। গত দুই তিন সপ্তাহে 
সি পি এম কলকাতার ময়দানে এবং 
অন্যান্য জায়গায় কয়েকটি জনসভা 
অনুষ্ঠিত কয়েছে। তাতে যে জন- 


সমাগম. হয়েছে তা প্রমাণ করে সি 


পি এম-এর উত্তরোত্তর জনাপ্রয়তা 
বৃদ্ধির কথা, বশেষ করে অজয় 
মুখাজশীর পদত্যাগের পর। 

এই অবস্থায় সি পি এম যাঁদ 
আন্দোলনমূখী হয় তবে তাকে 
অন্যান্য সমস্ত পার্টির সি পি এম 
বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী উপেক্ষা করে 
আঁবলম্দে যস্তু আন্দোলনের 
উদ্যোগে নামতে হবে। এতে যাঁদ 
পার্টির মান ক্ষার হয় তা সহ্য 
করতে হবে আন্দোলনের প্রয়ো- 
জনীয়তার খাঁতরে। যাঁদ ধরে 


নেওয়া যায় যে, আর কোন সরকার' 


নিয়ে যে খেয়োখোঁয় এতাঁদন চলল 
তার আর প্রয়োজন নেই। এখন 
দরকার আন্দোলনের। আর এই 


নেতাদের তাঁর সি পি এম বিরোধ? আন্দোলনের যুস্ত কর্মসূচী প্রণ- 


প্রচারে একট যাঁত দেবার উপদেশ 
দিয়েছেন সি পি আই-এর চেয়ার- 
ম্যান শ্রীডাঙ্গে নিজেই । গত সপ্তাহে 
পার্টর মুখপত্র নিউ এজের প্রথম 
পাতায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বাংলা 
কংগ্রেস সম্পর্কে কয়েকটি কথা 
শ্রীডাঙ্গে 'উপস্থাঁপিত করেছেন। 


য়নে সি পি এম-এর সাংগঠানক 
উদ্যোগ নেওয়া উঁচত। আট 
পার্টি জোটের কেউই এই উদ্যোগে 
সাড়া দেবে না জানা কথা, তবুও 


তারা ষে সাড়া দেয় নি এটা দেখানর 
প্রয়োজন আছে। 


TUTE ARN সবক্ি অআংম্ on, 


জ্যোতিবাবুর আত্ায়ী 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) ক 


হয়ে অপর দিকে চলে যায়। এ থেকে 
পুলিশ সন্দেহ করছে যে, আততা- 
যাঁর পর্জায়নের উপায় সম্পর্কে 
জি রে ভাতার মহ দেওয়া 
ছিল। 

স্টেশন এলাকা থেকে লাফিয়ে 
সেটা একটা সিনেমা হাউসের 
এলাকা! যাঁদও সকালের 'দকে 
সাধারণত সিনেমা-হাউসের গেটে 
চাবি দেওয়া থাকে, কিন্তু আশ্চ-, 
ধের ব্যাপার এই যে, সোঁদন গেট 
খোলা ছিল-যেন আততায়ীকে 
পালাবার সংযোগ করে দেওয়ার 


জন্য। জিজ্ঞাসাবাদের ফলে দারো- 


'য়ান বলেছে গেট কে খুলে "দিয়েছে 


সে জানেনা, কারণ সে নিজে গেটে 


চাঁব দিয়ে দিয়েছিল। 
ব্যবহৃত বুলেট স্বাভাবকের 
চেয়ে বড় এবং ১২। এ থেকে 


পুলিশ সিদ্ধান্তে ‘এসেছে যে, 
পিস্তলটি' অটোমেটিক ছিল না 
এবং এখানকার তৈরণ। 
পশ্চাদ্বাবনকারণরা যাঁদ ভয় না 
পেত তাহলে আততায়ীকে ধরে 


- ফেলতে পারত, কারণ নতুন করে 


গল না ভরে সে আর এক রাউন্ড 
ফায়ার করতে পারত না। আত- 
তায়ীর পোষাক সম্পর্কে প্রাপ্ত বিব- 
রণ পরস্পর বিরোধশী। 
সাবাসাঁডয়ারী ইনটোৌলজেন্স 
বরো 'অদের প্রার্থামক িপোটে 
বলেছে যে, আততায়ীকে ধরা 
যাবে বলে মনে হয়৷ না। একমাত্র 
প:লিশের জন্য আর. কোন সূত্র সে 
রেখে যায় নি। সন্দেহ করা 
হচ্ছে যে আততায়ী জামশেদপূর 


'থেকে এসোঁছল, যেখানে নক- 


শালপল্থীদের একাঁট ইউনিট সাক্রয়। 


- জোজধারের আঞ্মণ - 
_ (প্রথম পন্ঠোর পর) 


হবে! এবার স্বরাষ্ট্র দপ্তর জ্যোতি 
বস্দর হাতে, নেই; জোতদার- 
চোরাকারবারীরা তা বুঝে নিয়েছে, 
কৃষকও বুঝে নিচ্ছে। এবার কৃষক 
দের রন্তে বোনা ধান কে কাটবে” 


'তার কিছু কিছ? নমুনা দেখুন $৪ 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১০ই এপ্রিল ১১৭০ 


সংবাদপত্ৰ গ্পল্তিভ্রক্ন। 
০১১১০ ০ --০১:৯১০ 


বিবেকহীন স্বাধীন’ সাংবাদিকের বাতি 


আনন্দবাজারের এক বেতনভুক - 
সাংবাদিক ও রম্যরচনাকার রূপ- 
দশশি তাঁর সংবাদভাষ্যে (দেশ, ৭ই 
মার্চ, ১৯৭০) বিপ্লবী বাংলার 
বীর বাঙ্গালদের উদ্দেশে খোলা 
চিঠি ?লখেছেন, যার মি 


আপনাদের জননী যাঁদ দুবত্তদের 
দ্বারা লাস্ছিতা হন, আপনার স্ত্রীকে 
যাঁদ গুস্ডারা আপনার কাছ থেকে 
ধর্ষণের জন্য 'ছনিয়ে . নিয়ে যায়, 
নগরবে দাঁড়িয়ে: থাকবেন। ...এ 
বিষয়ে আদর্শ একজন পুরুষের 
কথা এখানে উল্লেখ কাঁর। সাতাশে 
ফেব্রুয়ারর ৫১৯৭০) শেষ শহর 
সংস্করণ স্টেটস্ম্যান পী্রকায় 
বেরিয়েছিল। তার হুবহু অনু- 


“ এখানে দেওয়া হল ঃ যে সব ঘট- 


নার কথা আমরা জানতে পেরেছি 
তার মধ্যে সব থেকে সাংঘাতিক 
হচ্ছে এক স্বামী-স্ত্রীর কথা, যারা 
চৌরঙ্গীর এক সিনেমায় নাইট 
শোতে 'সনেমা দেখতে এসোছলেন। 
মধ্যরাত্রির পরে সিনেমা হল থেকে 
বোঁরয়ে এসে তাদের গাড়িটি যেখানে 
পার্ক করে রেখেছেন, সেখানে 
তাঁরা আর সেই গাঁড়াট দেখতে 


' পেলেন না। কিছুক্ষণ খোঁজাখখুঁজর 


পর, কিছুটা দুরে, একটা সরু 
গলির ভিতরে গাঁড়টি পাওয়া 
গেল। ওরা দুজন যখন গাঁড়তে 
ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ তিনজন লোক 
ছোরা হাতে তাঁদের ঘরে ধরল। 
তারা স্বামীটকে বলল, চুপচাপ 
কেটে পড়। আর বউকে যাঁদ ফিরে 
পেতে চাও দুীদন পরে এখান থেকে 
নিয়ে ষেও। দ:দিন' পরে বউটিকে 
সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ওই গলি থেকেই 
পাওয়া গেল। এবং কয়েকাঁদন পরে 
এক নারাঁসং হোমে বউটি মারা 
গেল। এই ঘটনা পঢ়ালশে জানানো 
হয়ান। 

মৌল মানবতন্ত বিবেক, 
আত্মমর্যাদাবোধ প্রভৃতির ধক্জাধারী 
এই কলির গোঁর জনন দ:বৃ্তদের 
দ্বারা লাঞ্ছঘতা হলে, স্ত্রী “ ধার্ষতা 
হলেও নাক্কিয় থাকার র্লীবত্বে, 
মনদষ্যত্বহাঁনতায় “বাঙাল? জাত যে 
আজ কত ঘৃণ্য, বারংবার লাঁথ 
খাওয়া সত্বেও উীচ্ছন্টের দিকে 
ছুটে আসা রাস্তার ঘেয়ো কুত্তার 


মতই অধম জাঁবে পাঁরণত হয়েছে '' 


সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার 
মূখে ধিক্কারের নিষ্ঠীবন, নিক্ষেপ 
করেই ক্ষান্ত থাকেনান, এ ঘটনা. 
সারশুন্যতা” দেখাবার নীম করে এ 
দেশ পান্রকায়ই এক রোমাণ্টকর 
কেচ্ছা ফেদেছেন। তার ছত্রে ছত্রে ষে 
লোচ্চার লালার মতই কুংাসত, 


দুটো ফাটিয়ে দে” “চোপ শালা, 
আবার কথা । মুখ খুলেচ ক বল 


.বেয়্ারং ছটকে বাবে,” “খাপাঁর 
মাল হাতে পেয়েছে তো, গরু 
তাই একটু সফ্‌ট্‌ দিচ্ছে”, “পন, 


কোমর, তলপেটে  খিচান "শুরু 
হল। মাসিক হবার অব্যবহিত 
আগে যেরকম অব্যক্ত অস্বাস্ত 


bl তাকে পড়ত করে তোলে, তেমাঁন 


এক পাড়া তাকে কাবদ করে ফেলতে 
লাগল” “তোমার সেই শ্ীচ্কটাকে 
তুম লমৃপ দাও না” “শালা 
চুম্বক মালের সঙ্গে বিহেভ করতে 
শিখালিনি”। 

আনন্দবাজারের টা 
বাঙলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'খাঁস্ত 
লেখক, খেউড়-অবতার এই সাংবা- 
দিক প্রবরের 'াস্ত-প্রাতিভা 
আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা 
আরও মূলে যেতে চাই। মূলত 
এক ভদ্রলোকের স্মীর অপহরণের 
ও ধর্ষণের পর তার মৃত্যুর ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে বাগঙ্ালীকে আবর্জনার 
আস্তাকুড়বাসী রূপে 'আখ্যাত করে 


তার মুখে ধন্ধারের লাথি মারা, 


হয়েছে, সেই ঘটনা যে ডাহা মিথ্যা 
প্রমাণিত হয়েছে। ঘটনার সত্যতার 
কোনও 'ভীত্ত, কোনও সূত্র না 
থাকা সত্বেও যে সংবাদপত্র একট 
জাতির মর্যাদা সম্মানকে ' নারীকে 
বলাংকারের মতই কলংঁকত, কল:- 
খত করে বেপরোয়াভাবে এ ধর- 
ণের “সাংঘাতিক” মিথ্যা প্রচার 
করেছে, হে মৌল মানবতন্ত্রী 
স্বাধীন বিবেকের জিম্মাদার, তার 
এই কুজ্তক্ষতের পঠজরন্তের মতই 
গাঘনাঘন করানো | সচেতন 
মিথ্যাচারকে, বজ্জাতিকে কি বল- 
বেন? এ ধরণের আরও সংবাদ যে 
নির্জলা মিথ্যা তাও ত প্রমাঁণত 
হয়েছে। রাজনোতিক স্বার্থারসাম্ধর 
জন্য সাংবাদিকতাকে “কোন্‌ আব- 
জর্নার আস্তাকুড়ে নাঁময়ে” আনা 
হয়েছে দেখুন! পরবর্তী সংখ্যায় 
এ ঘটনা যে মিথ্যা, এ জাতীয় মিথ্যা 
প্রচার যে নারী অপহরণ ধর্ষণের 
মতই ঘৃণ্য অপরাধ, আপনার সেই 


"সত্য প্রকাশ করা উচিত ছিল কনা 


বলুন! নলজ্জ, হীনতম মিথ্যার 
পাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে গোটা জাতির 
মুখের ওপর লাথি খুচানো La 


আঁস্তাকুড় পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। 
১৯৬২ সালে দেণপ্রেমের 'জিগির 


নাকারজনক ইতর রুটি বয়ে গে তুলল আনন্দবাজার ফ্যাঁসিস্ট কায়- 


“দায় প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে গিয়ে 


চালিয়েছে, মাঁলকের নাতি অনু- 


ষাষী মিথ্যা সংবাদের কোনও প্রাতি-. 


বাদ ছাপানো হয় নি! আনন্দ- 
বাজারী কুতীস্ত রাজনশীতির পা শষ 
চেটে শজ্পসাহিত্য শিক্ষা: সর্ব 
সেই বাজার দেশপ্রেমের লাগাম 
পরে না নিলে সকলের খাল খি'চে 
নেওয়া হবে বলে হুংকার দেওয়া 
হয়েছিল। সেদিন রাজনৈতিক 
স্বার্থপ্রণোদিত ন্যাশানাল শোি- 
নিজমের শষ্যাসঞ্গিনী হতে মোল 
মানবতন্দের ঝাঁধোন। কিছুদিন 
পরেই শুধু মুনাফা লোটবার লাল- 
সায় সেই জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 
দিনের পর দিন িলাতশ নট? 
ক্লীস্টান কীলারের ব্যাঁভচারের মল: 
মূত্র পারবেষণ করে তরুণদের 
চারন্রকে জাহান্নামের দিকেই ঠেলে 
দিয়েছে। মৌল মানবতন্তণ সাংবা- 
'দিকেরা তখন চুপ৷ আনন্দবাজারে 
যখন দিনের পর 'দন সাম্প্রদায়ক 
বিদ্বেষে ইন্ধন জোগানো হয়েছে 
তখনও তাঁরা চুপ। না, আনন্দ- 
বাজারের মানবতল্্ীবরোধী কুৎ- 
সায় জেহাদে তাঁদের বিবেক, মনু- 
ষাত্বোধ একবারও জ্বলে ওঠোঁন, 
ফেটে পড়তে চায় ন। পুলকেশ 
দে সরকারের চাকার যখন অন্যায়- 
ভাবে আনন্দবাজারের কর্তৃপক্ষ খতম 
করলেন, তখন এই স্বাধীন বিবেকের 
ধবজাধারীরা চপ । না, তখন সেই 


রূপদশশীর সংবাদভাষ্যের মত সংহ- 


গননাদে গর্জন করে ওঠে ন, ভীরহ- 
তার, নীচ ক্লীবতার আত্মস্বার্থ- 
রক্ষার ক্রেদ, পিচ্ছল অন্ধকারময় 
সংরহ্গ পথে এই বিবেক ছঃচোর 
মতই আত্মগোপন করোছল। 

হে বাঙলার মানুষ, আপনারা 
এই আত্মীবক্রীত গোলামদের লাথই, 
শুধু 'থেয়ে যাবেন, তাদের এ 
“নপুংসক আচরণে”র কোফিয়ৎ চাই- 
বেন না। মালকের তাঁবেদাঁর 
প্রাতাট সংবাদপন্রের সাংবাদিককেই 
করতে হয়, কিন্তু অন্যান্য সংবাদ- 
পত্রের সাংবাঁদকেরা গোলামির 
স্পর্ধায় সংবাদ-স্তম্ভের বাইরে এসে 
চাবুক হাতে . জাঁতকে' 'ববেকের 
আত্মমর্যাদাবোধের শিক্ষা দিতে 
আসন না, "মিথ্যাচার ও আত্মীবন্র- 
য়ের পংকালিপ্ত পায়ের লাঁথ তোলেন 
ন, স্বাধীন বিবেকের আস্ফালন 
করেন না। এরা যাঁদ বলেন, আমরা 
সত্য মিথ্যা ব্দাঝনা, ন্যায় অন্যায় 
বাবলা, দিববেক আত্মমর্ষদাররবাধ 
ব্টাঝনা, এ শালা বামপল্ধী কাঁমউ- 
নষ্টের পিঠের খাল 'খি*চে নেও- 
য়াই আমাদের কাজ, ধ্যান-জ্ঞান, 
পরম পবিত্র কাজ, তাহলেও তাদের 
সাবাস দেওয়া যায়, বিবেকের 
ভণ্ডাম থেকে তা অনেক ভাল আর 
এই কমিউনিস্ট বিদ্বেষে ত উত্তম 
খাদ্যমদ্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভাবপ্রাত- 
পত্তি মেলে, দাঁরদ্যের বিভীষিকা 
আঁঙ্থপ করে তোলে না, ছাঁটাই, 
পখ্পিশের লাঠি জেলের বালাই 
নেই, এতে কত মজা, কত ফ্যার্ভ 
প্বাধীন বিবেককে? চাঙ্গা করে 
তোলার নম্নমধ্যাবত্ত শিশ্নোদর 
পরায়ণ মানুষের হানম্মন্যতা থেকে 


স্তন ৪ 


উদ্ধার পেয়ে সাধমেটানোর কত 
সংযোগ) বলুক দেখি, কেমন 
মুরোদ$ ধমনীতে প্রবাহত পতৃ- 
রন্তু এবং জননীর গর্ভের সম্বন্ধে 
বিন্দুমাত্র সম্মানবোধ থাকলে 
কাগজে প্রচারিত সংবাদের মত 
শনলজ্জ নীচ িথ্যা সম্পর্কে 
লজ্জা, জ:গ্‌*্সা অনুভব করতে 
বাধ্য। তার পাঁরবর্তে যারা আমা- 
দের মাথার চুলের মুঠি ধরে, মুখে 
কুংসার থুতু ফেলে জননীর দর্ব- 
ওদের হতে লাঞ্ছনা, গন্ডাদের 
স্বর ধর্ষণ সত্বেও শ্নাক্ষয় থেকে 
আমরা 'নিজেদের বাঁচানোর ফাকিরে 
আছি বলে আঁভষোগ তুলে লাথ 
মারতে চায়, হে বাঙলার সাধারণ 
মানুষ, আপনারাই বল্দন, তাদের 
সম্বন্ধে ক বলা যায়ঃ নটীর 
বাভিচারের প্রল্লাব ঘেটে সেই 
নোংরা হাতে আমার আপনার গালে 
চড় কষিয়ে যাঁদ বলা হয়, এই 
জীবগুলো ক্লীব, কাপুরুষ, এরা 
জননীর স্বর লাঞ্ছনার 'বানময়ে, 
যে কোনও মূল্যে বাঁচা ছাড়া আর 
কিছু জানেনা, তখন বাংলার 
সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ, বলুন, 
আপনারা কি বলবেনঃ কতক- 
গনলো মক্ট ভেড়ুয়ার কাছে ক 
বাঙালীকে তার মন্য্যত্ববোধের, 
জননী ও স্তর সম্মানবোধের 
পরীক্ষা দিতে হবে, বলুন, আপ- 
নারাই বলুন। এই মিথ্যার, নটার 
ব্যাভচারের, সকল প্রকার শোষণ 
অবিচার অন্যায়ের সঙ্গে আপোষের 
কারবারীদের মুখে ক্ষযাদরাম প্রফুল্ল 
চাকাঁ, কানাইলাল, সূর্য সেনের 
শেষাংশ ৯ম প.ণ্ঠাম) 


বিড়লাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে 


কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন 


{বিড়লাদের অন্যায়ের বিরদ্ধে 
'বিড়লা ওয়া্ক“র্স এণ্ড এমপ্লয়ীজ 
একুশে . এঁপ্রল একদিনের . জন্য 
পশ্চিমবঞ্ষো ' বিড়লাদের সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক 'দিয়েছেন। 
বিড়লাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের 
দাবী জানিয়ে এই সমন্বয় কাম, 
বিড়লা ব্রাদার্স এণ্ড ইটস আ্যালা- 
য়েড কনসার্নস এমস্লয়ণীজ ইউনিয়ন 


৮ এবং ফেডারেশন অফ মাকেন্টাইল 
" এমপ্লয়াজ. ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গের 
- রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বর্প ধাওয়ানের 


নিকট একট স্মরকালাপ পেশ 
করেছে? 
ইউনিয়ন গঠনে বিরোধিতা 


্ : কলকাতায় বিড়লাদের হেড 
: আঁফসে. কর্মরত কর্মচারীরা ১৯৪৬ 


সালে একটি ইউনিয়ন গঠন করে- 
ছিলেন! বিশেষ করে হেড আঁফসে 
ইউনিয়ন গঠনে বিড়লাদের ঘোরতর 
আপপাত্ত। সেইজন্য প্রথম অব- 
স্থায়ই তারা ' ইডীনয়নের ওপর 


“এক লাথি কেড়ে শলার বচ নগর দিন খা বসতি জামাত হানলন। হেত আঁ 


৮" (1 


101. 


দের্পণের সংবাদদাতা) 


সের সাতশ কর্মচারীর সকলকেই সঙ্গে 


ভাব্মাইজ করা হল এবং তারা 
চাকরী হারালেন। তারপর থেকে 
কোন ইউনিয়ন গঠিত হয়নি, যাঁদও 
কর্মচারীদের দূর্গাতর অন্ত ছিল 
না। 

১৯৬৯ সালে যস্ত ফ্রন্ট সরকার 
ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ফেডা- 
রেশন অফ মাকেন্টাইল এমপ্লয়ীজ 
ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন এই ইউ- 
নিয়নের নামকরণ করা হয় ঁবড়লা 
ব্রাদার্স এণ্ড ইটস এলায়েড কন- 
সানস, এমস্লয়ীজ ইউানয়ন। 'বিড়- 
লারা তাদের বহু পাঁরাঁচত নীতি 
অনুযায়ী এই ইউীনয়নাটকেও 
খতম করার চেষ্টা করেছিলেন, 
কিন্তু . কর্মচারীদের এক্যবদ্ধ 
আন্দোলন কর্তৃপক্ষের ২ এই 
প্রচেন্টাকে বার্থ করে দেয়। ইউ- 
নিয়ন তাদের আঁভিযোগের প্রাত- 
কারের জন্য একটি দাবী" সনদও 
পেশ করেছে। 


অতঃপর কতৃপক্ষ ইউনিয়নের 


আলোচনা শুরু করার ভাণ 
করেন। প্রকৃতপক্ষে এই মর্মে কয়ে- 
কটি বৈঠকও হয় এবং কে এল 
গোয়েশ্কা নামক এক ব্যান্ত লাখত- 
ভাবে জানয়েও ছিলেন যে, কয়ে- 
কটি সর্তে ইউনিয়নকে স্বীকীত 
দেওয়া হবে। কিন্তু ইউীনয়ন যাঁদ 
এক একটি কোম্পানীর সঙ্গে 
আলাদাভাবে আলোচনায় বসতে 
রাজশ হয় তবেই। কথা অন_্যায়ী 
বড়লাদের একটি কোম্পানীর কর্তৃ 
পক্ষেক সঙ্গে দাবী-সনদ নিয়ে 
আলোচনা চলতে থাকে। 'ঁকন্তু 
দেখা যায়, কর্তৃপক্ষ একাঁদকে 
আলোচনা চালানোর ভাণ করছেন, 
অন্যাদকে এর আড়ালে ,রেকর্ড ও 
ফাইল সাঁরয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ 
ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দেবার জন্য 
হৈড আঁফস থেকে অফিস উঠিয়ে 
নিয়ে যেতে চাইছেন। তাছাড়। 
আলোচনার সময় কর্তৃপক্ষ বহু 
বিধ সর্ত আরোপ করতে লাগলেন 
আলোচনা ' ভেঙ্গে ,যাবে বলে ইউ' 
(শেষাংশ চতুর্থ পচ্ঠোয়) 


-ভ্যাজে ভাবা: কোন্‌ জট 


- মাকর্সিবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
পাঁলট ব্যুরো সদস্য শ্রীএম, বাসব- 


পাইয়া তাঁর দলের সদস্য, সমর্থক, 


এবং বামপন্থী ও 'গণতান্তিক 
আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের , সামনে 
কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে 
ধরেছেন। সিপি এমের দলণয় 
মৃখপন্র, "ইংরেজী সাপ্তাহক “পপ- 
লসু ডেমোক্রেসীর” উনান্রশে মার্চ 
ও &ই 'এপ্রল সংখ্যায় পরপর দুটি 


প্রবন্ধে তা প্রকাঁশত হয়েছে।' 


শ্রীবাসরপরক্বইয়া প্রধানতঃ কেরল 
' ও পৃশ্চিম বাংলায় তাঁর দলের সাম্প্র- 
তিক রাজনৌতক অভিজ্ঞতা ও 
প্রতিক্রিয়ার - পটভূমিকায় ভারতাঁয় 
ভবে যে সিদ্ধান্তে পেশছেছেন, 
বর্তমান প্রবন্ধ দুটিতে তারই সার 
সংকলন করা হয়েছে। 


প্রীবাসবপনল্বাইয়া তথা সি পি | 


এম দলগত ভাবে গত কয়েকমাস 
ধরে বলে আসছেন, যে, শাসক 
শ্রেণীর দল কংগ্রেসে যে ভাঙ্গন দেখা 
গেছে, তা চযারাতিক বিচারে কোন 
পার্থক্যের দাবী করতে পারে না। 
অর্থাৎ সাশ্ডকেট ও ইশ্ডিকেট 
দুইই সমধমশী, একই বুর্জোয়া 
জমিদার শাসক শ্রেণীর দুই উপদল 


মান্। এই শবচংর থেকে সম্প্রীত . 


তাঁরা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তাতে 


বাসব সরকার 


লক্ষ্যণশয় হলো এই যে, ই্ডিকেটের 
কাছে সণ্ডিকেট বিরোধ লড়াইটা 
গৌণ ব্যাপার। আসলে ইন্ডিকেট 
চায় শ্রামক শ্রেণীর অগ্রগামী 
আন্দোলন ও িস্লবাঁ 

আন্দোলনকে সবার, আশে আক্রমণ 
করে বিধস্ত করতে। কিন্তু তারা 


সাশ্ডকেট বিরোধিতার মুখোশ, 


পরে আছে, যাতে “কছু গণ- 


,তান্নিক দলকে সঞ্গে টানতে পারে। 


এর সাফল্যে যে গ্রোলারাইজেশন 
দেশে ঘটবে, তাতে বিপ্লবী গণ- 
তান্মিক আন্দোলন ও 'সাঁশ্ডকেটের 
বিরুদ্ধে উপদলায় সংগ্রামে, দর্ট- 
কেই 'বপর্্ত করে দেওয়া যাবে। 
অর্থাৎ বুর্জোয়া জামদার শাসক- 


এই বিশ্লেষণ থেকে সি পি 
এম 'সাঁণ্ডকেট, ও ইশ্ডিকেটের 
বাইরে একটা তৃতীয়, মোর্চা গঠ- 
নের আহখন জানয়েছেন। কিম্বা 


বলা যায় যেহেতু সাণ্ডকেট ও' 


ইণ্ডিকেট একই শাসক শ্রেণীর দুই 
উপদল, অর্থাৎ তারা এক ও কার্ধতঃ 
অভিন্ন,, সৃতরাং দ্বিতীয় একটা 
জনাপ্রয় গণতান্তিক মোর্চা গঠনের 
আহ্বান জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য 
এর বাঁনয়াদ হবে "সার্ক কংগ্রেস 





ন্বিডললাক্কেন্স মভ্ভলন্য 
| (৩য় পৃদ্ঠার পর) 


নয়ন অনেক সর্ত মেনে নেয়। 
কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কর্তৃ- 
পক্ষ অফিস বন্ধের 'হহমকন দিয়ে 


একটি সাকুলার জারী করলেন, 


' এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনব 
গত্যহপনতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের 
অভিযোগ আনা হল। স্বভাবতই 
ইউনিয়ন এর প্রতিবাদ করল । 

হঠাৎ তেইশে ফেব্রুয়ারী ওাঁর- 
য়েন্ট পেপার মিলস কোঃ লিঃ, 
' হিন্দুস্থান মোটরস লিঃ, ও ওয়ে 
স্টার্ণ বেঙ্গল কোলফিজ্ড, 'লঃ 
তাদের হেড অফিস বাংলা দেশে 
অথবা তার বাইরে ফয়াক্ঈরীতে স্থানা- 
ন্তারত করার নোটশ দিল! 
' ফলে কর্মচারীরা শান্তিপূর্ণ 
আন্দোলনে নামলেন এবং গভর্ণ- 
মেন্টকেও এ বিষয়ে জানান্ৰে হল। 
কিন্তু কিছুতেই কিছ হল না 
এবং ' কয়েকাদনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ 
কয়েকটি আঁফস বন্ধের কথা ঘোষণা 
'করলেন।, 


তদল্ভ বানচাল করার মতলব 

কলকাতায় বিভিন্ন বাঁড়ন্ডে 
িড়লাদের ১১৪টি কোম্পানী 
আছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
গঠিত একটি কাঁমশন এইসব 
কোম্পানী সম্পর্কে তদন্ত করছে। 
সৃতরাং কর্তৃপক্ষের আচরণে এই 


সন্দেহ হয় যে, কমিশনের তদন্ত 
বানচাল করাও বিড়লাদের অফিস- 
গুল বন্ধ করার অন্যতম কারণ। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
{বড়লা জুট কোম্পানী লিমিটেডের 
ম্যানোজং ডিরেক্টর আর এল 
দথরণ' সেম্ট্রালের ডেপ্দট প্হীলশ 
কামশনার ক্রীরামচন্দ্রণ-কে ঘুষ দিতে 
শিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং এই জন্য 
তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছে। 
্রান্তন উপমহখ্যমল্ত্রী শ্রীজ্যোতি 
বসর কাঁঠন মনোভাবের ফলে 
একটি ন্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রীকে 


কে বিড়লা ও শ্রীআর স মাহেম্বরী 


উপস্থিত হয়োছলেন। কিন্তু 
যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটবে 
এই সর্ধঝাদ প্রচ্সারিত হবার সঞ্জো 
সচ্গে বিড়লাদের চেহারা বদলে 
গেল এবং তারপর .থেকে দুই 
হাজার কর্মচারীকে পথে বসানো 
হয়েছে। পাঁশ্চমবঞ্গ থেকে কয়ে- 
কটি হেড আঁফস ও কয়েকটি কার- 
খানা তুলে নিয়ে বিড়লারা রাজ্যের 


অর্থনীতিতে আঘাত হানতে " 


চাইছে। আর আশ্চর্য, আকাশ- 


বাণ 'বড়লাদের পক্ষ নিয়ে প্রচার, 


চালাচ্ছে। 
বিড়লারা মিথ্যা অজুহাতে 

লেবার কাঁমশনারের সঙ্গে দেখা 

করতেও অস্বীকার করেছে। 


বিরোধিতা । এখন প্রশ্ন হলো, 
আজকের পাঁরাস্থাততে এই রকম 
কোন সর্বভারতীয় জনাপ্রয় গণ- 
তান্তিক মোর্চা গঠন সম্ভব কিনা? 
আর কংগ্রেস বিরোধিতার সর্বভার- 
তীয় চারন্রকে সংগঠিত আকারে 


প্রকাশ করা যায় কিনাঃ এইভাবে. 
ভাগ করে রাখলেও, আসলে কিন্তু 


প্রশ্ন দুটি এক। কারণ কংগ্রেস- 
বিরোধিতার "বাস্তব সর্বভারতীয় 
চরিত থাকলে, জনাপ্রয় গণতান্নক 
মোর্চা গড়ে ওঠার তত্বগত সম্ভা- 
বনা থেকে যায়। কিন্তু আসল 
গোলমাল বাধবে এইখানেই, জন- 
প্রিয় গণতান্ত্িক মোর্চা কি জন- 
গণতান্ত্রিক মোর্চা? - অন্যান্য প্রশ্ন 
যা এই লেখা দর্দট থেকে কোরয়ে 
আসছে, তাদের কথা আপাততঃ 


মূলতুবী রেখে, এইগৃজিই আগে ' 


আলোচনা করা যাক্‌। 
মার্কসবাদের বিচারে জনপ্রিয় 
গণতান্ত্রিক মোর্চা জনগণতান্তিক 


পার্টর নেতৃত্বে বামপন্থী ও গণ- 
তান্তিক শান্তর সমাবেশের বাস্তব 
অবস্থা নেই। এমনকি সি পি এম 
ও সি প আই উভয়কে একত্রে 
ধরলেও নেই। যদিও স পি আইকে 
সি পি এম মোটেই আর শ্রমিক 
শ্রেণীর পার্ট বলতে রাজী নয়, 
তবু সম্ভাবনার খাঁতরে তাদের 
মধ্যে যদি একটা বোঝাপড়া হয়ে 


যায়, তাহলে দেশের রাজনীতিতে, 


নতুন প্রাণশন্তি সণ্টারত হতে 
পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেশে 
শ্রামক শ্রেণীর পার্ট অর্থাৎ কাঁমিউ- 
পার্টির নেতৃত্বে জনগণতান্লিক 
বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠবে 
এমন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পেশছানো 
সম্ভব হয়ে উঠছে না। 

ভারতের 'বভিন্ন রাজের 
সামাজিক ও অর্থনৌতক শান্তর 
অসম বিকাশ, রাজনোতিক সচেত- 
নতার মানেও ষে তারতম্য সৃষ্টি 
করেছে, ত'রই জন্যে বামপন্থী ও 
গণতান্তক আন্দোলনের ব্যাপকতা 
ও গভারতায়। ফারাক থেকে গেছে 
অনেক। বাঙ্গাল মধ্যাবত্তের 
রাজনীতি চেতনায় যে সমস্ত দলকে 
বামপন্থী বলায় যতোটা সংকোচ 


নয়। স পি এম নেতৃত্ব এই বাস্ত- 
'বতা সম্পর্কে অবাঁহত হয়েই, জন- 
গণতান্তিক মোর্চার বদলে জনাপ্রয় 
গণতান্ত্রিক মোচগার শ্লোগান দিয়ে- 
ছেন। যদিও কথাটা সরাসার হাঁজর 
করা হয়নি, কিছুটা কৌশল করা 
হয়েছে। শ্রীবাসবপল্বাইয়া তাঁর 
প্রবন্ধের শেষে, [সাশ্ডিকেট ও হীশ্ডি- 
কেটা মোচার বিকল্প হিসেবে যে 


- মোচার কথা বলেছেন, তার নাম 


পপুলার ডেমোক্র্যাটিক ' মোর্চা, 
পিপলস ডেমোক্র্যামক মোর্চা নয়। 
যে কোন মাক্সবাদীর কাছে কথা 
দুটির পার্থক্য স্বাবাঁদত। 
আগেই বলা হয়েছে ষে প্রধা- 
নতঃ কেরল ও পাঁশম বাংলার 


অভিজ্ঞতার দিয়েই সি পি এম্‌ 


নেতৃত্ব ভারতীয় রাজনীতির হিল- 
চাল 'বচার করতে অভ্যস্ত । দেশের 
ঘনায়মান রাজনৈতিক - সংকট না 
দেখা বদলে শুধু এই দুই রাজ্যের 
পারস্থিত অন্যযায়ী আরো কিছ, 
কাল তারা চলাত ধ্যান ধারণা 
অপরিবার্তত রাখতে পারতেন। 
কারণ কেরল ও পশ্চিম বাংলায় 
সাধারণ নির্বাচনে বৃহত্তম দল 
হিসেবে নির্বাচিত হয়ে, এই ধারণা 
বজায় রাখা সম্ভব যে, সি পপ এমের 
নেতৃত্বে বামপন্থী ও গণতাম্ত্রক 
শান্তগ্মীলর সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু 
দেশে যেহেতু পোলারাইজেশনের 


বাম- প্রক্রিয়া সুর হয়ে গেছে, যার 
' ধাক্কা কেরলে ও পশ্চিম বাংলায় 
- পড়তে বাধ্য, তাতে স পি এমের 


একান্ত রাজ্যাভত্তিক রাজনোৌতক 
বিচার, সর্বভারতীয় পটভূমিতে 
একেবারেই  কম্পনা। কেরল 
ও পশ্চিম বাংলাকে ষাঁদ সারা ভার- 
তের পটভূমি থেকে: বিচ্ছিন্ন করে 
দেখা যায়, স্বতল্ রাম্ট্র 'হসেবে 
কল্পনা করা যায়, তাহলে হয়তো 
তকেরে খাঁতরে জনগণতান্দক 


, মোর্চার লাইন মেনেও নেওয়া যায়। 


অর্থাৎ তকের খাতিরে . তাহলে 
মানতে হয় যে, য্যস্ত ফ্রন্টের অন্ত- 
গর্ত 'শারক দলগ্ীলর নির্বাচনী 
সাফল্য, প্রত্যেক দলের রাজনীতির 
সাফল্য সুচিত করে, যান্ত ফ্রন্টের 
নয়।| তাহলে তো যখন তখন ফ্রুন্ট- 
ভুক্ত শারকরা, সমদৃষ্টির ভিত্তিতে 
বারবার নোতুন মোর্চা গড়তে ও 
ভাঙ্গতে পারেন। এই ভাঙ্গাগড়ায় 


- সর্বানম্ন কর্মসূচীর ছকটা মেনে 


নিলেই আর কেউ বি*বাসঘাতকতার 
বদনাম কিনবেন না! বলা বহ;ল্য 
মানুষের রাজনৈঁতক চেতনা' এমন 
একটা, ছানামনি খেলার বস্তু নয়। 


হিত করেছেন। অন্ততঃ কেরল, 
পাঁশ্চম বাংলায় তো বটেই। . সি 
পি এম নেতৃত্ব যাঁদ সর্ব ভারতীয়- 
তার ভাণট:কু ছেড়ে দেন, তাহলে 
এই দুই রাজ্যে তাঁদের জনগণ- 
তান্ত্রিক মোর্চার লাইন টিকিয়ে 


. রাখার চেস্টা চালাবার মতে শান্ত 


তাঁদের আছে। তাতে জনসমর্থন পেলে 
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ডি এম কের মতো একক ভাবে 
শাসন ক্ষমতা দখল করাও হয়তো 
যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান সংবি- 
ধান অন্ন্যায়ী রাজ্য সরকারগুঁলির 
জনগণের কোন কল্যাণ সাধন কর- 
বেন? তখন 'ি পাঁশ্চম বাংলাকে 


ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী _ 


তুলবেন, না এখানে মুক্সণ্চল গঠন 
করে, সারা দেশে 'িস্লব সমাধা 
করার প্রস্তুতি চালাবেন? বলা 
বাহুল্য মাক্সবাদী নেতৃত্ব এই 
রকম কোন চিন্তাই করছেন না। 


' কারণ এ জাতীয় চিন্তায় ভারত 
রাষ্ট্রের সংহত শান্তর সঙ্গে যে 


পর্যায়ে মোকাঁবলা করতে হবে, 
তাতে চরম প্রাতক্রিয়ার শান্তর সঙ্গে 
লড়াইয়ে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। 
এটা হঠকারতার পথ বলে তাঁরা 
নিজেরাই চাহুত করেছেন। কাঁমউ- 
নিষ্ট নেতৃত্বে পাঁশ্চম বাংলার ভারত 
থেকে বাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভ- 
বনা দেখা দিলে, দেশের অপেক্ষাকৃত 
পাছয়ে থাকা রাজনৈতিক সচেত- 
তায্যন্ত অঞ্চলে বামপন্থী ও গণ- 


তান্তিক শন্তিকে বিধস্ত করে, * 


চরম প্রাতিক্রিয়ার শান্ত মাথা তুলবে। 
ভারতীয় বিপ্লবের স্বার্থেই এমন 
মারাত্মক ক্ষাতকারক পথ নেওয়া 


যায় না। 


তবে ক ভারতের সমস্ত রাজ্যে 
রাজনৈতিক চেতনা সমান বা প্রায় 
সমান পর্যায়ে না আসা পযন্ত 
অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অগ্তল বিপ্লবী 
আন্দোলনের গাঁতবেগ স্তব্ধ হয়ে 
থাকবে? এই প্রশ্ন অর্থহশন কারণ 
এটা অমাকর্সীয় ধারণা . প্রসূত। 
দেশের অসম বিকাশের . হিসেব 


রেখেই বিপ্লব গণআব্দোলনের 
প্রস্তুতি চালাতে হবে। সমগ্রভাবে - 


কংগ্রেস সম্পর্কে কি দাঁষ্টভাঁঙ্গ 
নেওয়া হবে, বামপন্থী ও গণ- 
তান্লিক দলগুলির কাছে সেই প্রশ্ন 
তাই এতে? জরুরী । দেশের 
বহর্জোয়া-জমিদার শাসনের সব- 
চেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত 
প্রাতজ্ঠান হিসেবে কংগ্রেস যে 


শাসন ক্ষমতা ১৯৬৭ সালে অনেক . 


রাজ্যে হাঁরয়েছিল এবং কেন্দ্েও 
হারাবার আশংকায় চিন্তিত, সংকট 
এসে তার ম:খোমনীখ দাঁড়িয়েছে। 
পুরানো কায়দায় জাতীয় অর্থ- 


নীতির ধনতান্তিক বিকাশের পথ " 


যে রুদ্ধ হয়ে গেছে সেকথা শাসক 
শ্রেণীর চেয়ে, ভালো করে আর 
কেউ বোঝে না। তাই নিজেদের 
শ্রেণীগত তাগিদেই তাঁদের বিকল্প 
পথের সন্ধান করতে হচ্ছে। 'বকল্প 
পথ, প্রধানত দুটা । এক হলো 


ল- আরো বেশি প্রাতক্রিয়ার পথ, 


যেখানে জনগণকে 'মালটারীর 
বুটের তলায় দাবিয়ে রাখা যাবে, 
অন্যটি হলো কিছ: ছেড়ে, কিছু 
রেখে আপোষের পথ, যাতে গণ 
বিক্ষোভ প্রশীমত হতে পারে। ' 
সমগ্রভাবে কংগ্রেস যাঁদ চরম 


প্রতিক্রিয়ার পথ নিত, তাহলে : 


বামপন্থী ও গণতা?ন্রক শল্তিগুলির 
কাজ নশীত ও আদর্শের দিক থেকে 
অনেক সহজ হয়ে যেত। যাঁদও 
একথা মনে রাখা দরকার কংগ্রে- 
(শেষাংশ ৯ম পন্ঠায়) 
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‘ নড়লাম না পধন্তি। 


' শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি (৩) 


‘গেল। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই চারাদন 
আম তার কাছ থেকে কোথাও 
তাঁর সঙ্গ 
এমনই প্রীতিকর, তার সঙ্গে আলাপ 
আলোচনায় আমার নাট্য ক্ষুধা 
এতটাই পাঁরতৃপ্ত হয়, যে তার 
সামনে কলকাতঃর আর কোন আক- 


ঞ ষর্ণ আকর্ষণ বলেই মনে হয় না। 


শখ 
1} 


কেউ কেউ বললেনও ঠাট্রা করে_ 
ক রকম লোক আপাঁন। এলেন 
পুজোর সময় কলকাতায় । আজ 
মহাষ্টমীঁ। রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে 
মোড়ে ঠাকুরের কি ভিড়! ক 
দৃশ্য! একবার দেখলেনও নাঃ 
একবার ঠাকুর দেখতেও ত লোকে 
যায়। 

হেসে বললাম-সমস্ত কল- 
কাতা একাঁদকে। আর নাট্যাচার্য 


আর একদিকে। ওজন করলে 
নাঁট্যাচার্ষের দিকটাই বোধ হয় বেশশ 
' ঝুকে পড়বে। | 


বন্তারা সকলে সসম্দ্রমে চপ 
করে গেল। একজন সাহস করে 


৮ বললে_তব্য 'ঠাকুরও ত লোকে 


দেখে। স্টেজের দিকে হাত দৌখিয়ে 


.বললাম-কলালক্র্মীর সেবা করাছ। 
, আর কোন ঠাকুর জান না! ' 


উনিশ তাঁরখে যাওয়া ঠিক 
হল। আঠারো তাঁরখে রাত 
তখন বোধ, হয় চারটে। দেখি 
শিশিরবাধ সোফায় বসে আলো 
জেবলে কি পড়ছেন। 
বিছানা তার পালঙ্কের পাশেই 
শছল্। আমায় নড়তে চড়তে দেখে 
তান আমার খাটের কাছে এসে 


_আচ্ছা আচ্ছা সে হবে। এই 
রাত চারটের সময় সেটা' মীমাংসা 
না করলে ক চলছে না? ঘুমোন 
এন আপাঁন এখনও? 

ঘুম আসছে না। 

চুপ করে থেকে পাশ ফিরলাম । 
কারণ আমার 'বলক্ষণ ঘুম আস- 
ছিল £ ' | 

শাশরবাবু ধাঁরে ধীরে বল- 
লেন- তোমাকো আজ ছেড়ে দেবার 
জন্যে মন থেকে আম প্রস্তুত নই 
যেন। 

বেশ! পরেই যাব। তাতে 
আর কি হয়েছে? এখন ত আমার 


আমার. 


জিতেন্দ্রনাথ' মুখোপাধ্যায় 


ছুটিই। আপনি এর জন্যে এত 
চিন্তা করছেন কেন? 
আর কোন কথা হল না। আম 
ঘাময়ে পড়লাম। 'শাঁশরবাবু 
ঘুমোলেন কিনা জাননা । 
সকালবেলা শিশরবাবু খানিক 
ক্ষণ বই পড়ে শোনালেন। তারপর 
বললেন-- দেখতেই পাচ্ছ ত আমার, 
অবস্থা । আগের চেয়ে অনেক 
ডিটোরিয়েট করেছে। তোমার কাছে 
আর গোপন ক? টাকা না পেলে 
বই খুলতে পারব না। 'ঁফনাল্স. 
করবার লোক নেই! ফিনান্সার 
পাই, যাঁদ তাদের স্টেজে এসে 
মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্ক মারতে 
আলাও কার। সেটা ত পার না। 
আই ক্যাননট কনভার্ট মাই থিয়ে- 
টার ইনটু এ ব্রথেল। কাজেই টাকাও 


পাই না। ফিনান্সারও আসে না। 
যাক অত ভেবো না। উপায় 
একটা হবেই। 

_পারিচয়ের” সময় পেয়ে- 
ছিলেন কি করে? 


তখন টাকা ছিল হাতে, এখন 
নেই। 

. অন্যান্য কথার পর বললাম_ 
লেন? পড়তে ত পারেন 'ন 
নিশ্চয়ই । তব; কেমন লাগল গেট- 
আপটা?' 

।-বেশ মন্দ: নয়। 
পড়োত একট: শর্দান। 
-কোন খানটা পড়ব বলুন 
আচ্ছা বের করত সেই জায়- 
গাটা যেখানে নরেশ বলছে-খোলা 
মাঠ আর প্রচুর অবসর। , , 
- আমিও সঙ্গে সঙ্গে পড়ে উঠ- 
লাম-ময়দান সাফ, অওর অওসর 


আচ্ছা 


প্রচ্র। 
তজর্মা হয়েছে। ময়দান ' সাফ। 
ঠিক। ঠিক হয়েছে। 


-আর অওসর প্রচুর। বাংলায় 
প্রচ্ছর অবসর। তফাৎ কতট-কু। 
অবসরকে ওরা “অওসর* উচ্চারণ 
করে। ক্ষাত কিঃ 

বটেই ত! বটেই ত! 

.. -ইংরিজী হয়েছে নাক? কে 
করলে? 

-করোঁছ  নিজেই। 
শুনবেন £ 

--আচ্ছা পড় শুনি। 

টাইপ করা ইংরজ্জী তর্জমাই 
এক সন পড়ে শোনালাম। বল- 
লেন-বেশ হয়েছে। দু :এক জায়- 
গায় বদলে টদলে দিলেনও। বল- 
লেন--থাকতে যাঁদ এখানে, আগা- 
গোড়া সমস্তই দেখে দিতে পার- 
তাম। “ 

বলুন কাজ করোঁছ ঠিকনা?! 
নিজে সামনে বসে থেকে প্রত্যেকাট 
লাইন 'হন্দী কাঁরয়োছ। বাড়ীতে 
িহার্সাল 'দয়ে বই তৈরণী, কাঁর- 
য়েছি। এমন ক নিজেও নেমোছ 
নরেশের পার্টে। বই নিজের খরচে 
ছাঁপয়োছও। নিজে ইধারজশতে 
অনুবাদ .করেছিও। আর কত 


একটু 


করতে পাঁর বলুন? 


_তুমি যথেষ্ট করেছ। ষথেষ্ট। ' 


_বল্দন আমি কমশী পন্য 


হয অনেকখানি। 
মনে মনে 'অবশ্য বললাম 
আপনি বই ফেরৎ দিয়েছিলেন সেই? 


কথাগদলোর একই মানে। 'শাশর- 
বাবু হাসতে লাগলেন। 
শাশরবাবুর এই, শোবার ঘর 
টিতেই আছে একটা টোলফোন 
বাঁকং আঁফসের সঙ্গে রিলে করা! 
বারবার 'রাঁস্ভার তুলছেন আর 
জিজ্ঞেস করছেন--অশোক এলো? 
অশোক এলো? 
অনেকক্ষণ পরে ওপর: থেকে 
কি শুনলেন_তারপর বললেন-- 
অশোক শোন। আমার কিছ? 
টাকার দরকার যৈ, আছে কিছ 
কছু নেই ই অন্ততঃ কুঁড়িটা। 
তারপর 'রাসভার রেখে দিয়ে 
আমার দিকে ফিরে বললেন 
আমার অবস্থা কত খারাপ হয়ে 


রাগেই এতটা খেটোছি। কিন্তু / গেছে দেখেছ? তোমাকে এবার 


মুখে কিছ? বললাম না। 

অপ্রিয় প্রসগ্গের কোন উল্লেখ কর- 

লেন না। 

চনা হল। বললেন অনশতার মাকে 

গোড়াতেই একবার আনতে । মেয়ের 

সঙ্গে একট ঝগড়া করাতে ৷ 
বললেন- ছাপরায় গয়ে এইটে 


লিখে পাঠিয়ে দিও। 


বললাম-আচ্ছা। . 

পরের দন সকালে 'শাশরবাবু 
ঘুমেচ্ছেন। আমি আগেই উঠে 
মুখ হাত ধুয়ে কলম নিয়ে বস- 
লাম। তর তর্‌ করে কয়েকপাতা 
লিখে শেষ করে দিলাম ৷. শাশর- 
বাবু চা খাওয়ার পর তাঁর হাতে 
দিয়ে দিলাম । 


_িখে ফেলেছঃ বাঃ! ' 
পড়তে লাগজেন। বললেন 
হ্যাঁ হয়েছে। বাক ষেটুকু কর- 


বার আম করে নেবো । হ্যাঁ, আজ 


মেলে। খাবার টাবার করে 1দও। | 


বুঝলে? 


রাখব বাবু বানিয়ে। বলে || 
ব্রিজলাল চলে গেল । / 


ছয় দিনের মেয়াদ ফুরিয়ে 
গেল। কত শীঘ্র সময় কেটে যায়। 
কত আনন্দে এই মহান শিল্পীর 
সাহচর্ষে দিন কেটে গেল। কত কি 
যে শিখলাম, তা লিখবার সামর্থয 
আমার নেই। 


অবাক হয়ে গেলাম। একটা কোন | 
কথায় রসিকতা করে বলেছিলাম | 


বললাম-একটা ভাল সেন্সে একটা | 


খারাপ সেল্সে, এই আর কৈ? 









তিনিও সেকেন্ড ক্লাসে আর পাঠাতে পারব 


আশ্বাস দিয়ে. বললাম_কেন 
ওঁর করছেন। আপাঁন যার্দ কোন 
ক্লাসেই না পাঠাতে - পারেন, তার 


জন্যেও চিন্তিত হবেন না। যখনই - 


ছাপরা ছাড়ি, তখনই ফিরে যাবার 


জন্যেও প্রস্তুত হয়েই ছাঁড়। আপাঁন : 


কোন ব্যব্যস্থা না করলেও 'নার্বঘ্যে 
স্বস্থানে পেশছতে পারব আঁমি। 
_া, না, সে জানি, পৌছতে পারবে 
জান, কিন্তু- 
_লুক টু বিগ্রার ইস বজ এসব 
টিকিট ফাকট কিছু নয়। 
_সেত বটেই। সেত বটেই। 


'বিগার ইসতো দেখবই। এটাও 
কম নয়! এটাও কম নয়। যাই, 


নিকটে এলাম। 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক : 


শিশিরবাবব  বললেন--, অনেব 
আমৱা. অনেব 
নিকটে এলাম। ' 
টোলফোন বেজে উঠ্ঠল। শিশির 
বাবু 'রাঁসভার তুলে 'নলেন 
কিছুক্ষণ শুনে বললো হ্যাঁ, আচ্ছা 
বেশ! এখুনি একটা পাটনা পর্যন্ত 
ইন্টার ক্লাসের টিকিট এনে দাও। 
তারপর আমার দিকে কিরে 
বললেন-_ ইন্টার ক্লাসই দিলাম! 

-বেশ করেছেন। বেশ করে. 
ছেন। কেন আপাঁন এত ওঁর 
করছেন? 

-না, না, কিছু নয়। ও কিছ; 
নয়। 
'_ একট: পরে একজন লোক 
এসে আমার হাতে একটা , টিকিট 
দিয়ে গেল। 

দুর্ভাগ্য সব এক সঙ্গেই 


আসে৷ শশাঁশরবাবূর মোটর 
খারাপ হয়ে গিয়োছল। পণ্যাশ 
টাকার ধাক্কা। তৈরণ হতে পারবে 
না কারণ পণ্তাশ টাকা। নেই। জোগাড় 
হওয়াও সম্ভব নয়। 

তোমায় কেমন করে স্টেশনে 
পাঠাই, জিতেন ? 


যেমন’ ভাবে এসোঁছ। বাসে 
করে। 

লা না " এই পুজার সমন । 
এই ভিড়। এখন তোমায় বাসে 
করে পাঠানত পার না। একটা 
ট্যাক্সি করে পাঠাবো । ভাড়া আমিই 
দেবো। তোমায় কিছু বলতে হবে 
না। 

বিকেল হল। 


বিয়ার ভিড় 








মান ঘটনা ও ভার. তাংপর্' জানতে হলে নিয়মিত দা 


অপরিহায্র। 


RS EET অনেক দুক্কৃতকারীর স্বরূপ হর 
কায়েমী স্বার্থ ও একচোটয়া পঠাঁজর 
অফিসে প্রতি রাত্রে দুনশীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 

কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন'স্টল থেকে সহজেই দর্পণ পেতে 
পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৌনক সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দেয় 
তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রত সপ্তাহে "দর্পণ দিতে পারে। | 


০০০০০০০০০০৪ 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


{ বাৰ্ষিক পনেরো Ee HOE 


| মাসিক চার টাকা। 


॥ ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


চিঠিপত্র ও চাকাকাঁড় খাঙাবার ঠিকানা £ 
সাক্লেশন ম্যানেজার, দর্পণ 


মধ্থপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 





৬১ মট' লেন | 
কলকাতা ১৩ | 


এজ ন্বিঞ্ব 
সিটির 


যুক্তফ্রণ্টের ময়ন তদন্ত 


য্তফ্রণ্ট মারা গেছে। অথবা, 
তের মাস ফোঁসফোঁসানর পর 
ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আপা- 
তত ষন্তফ্রন্টের “হাইবারনেশন” 
চলছে ও চলবে? যোগশাস্ত্ে যাকে 
বলে সমাঁধ। রাজ্যপাল শ্রীশ্রীধাও- 
স্নানের কথামৃত কানে গেছে কি 
অমনি সমাধি হয়েছে। মাভৈঃ ! 
আকাশবাণীতে শোনা গেছে রাজ্য- 


তান সমাধিমুস্ত করবেন। পশ্চিম 
বঙ্গ ফরে পাবে চৌদ্দ শাকের 
যুক্তফন্ট, “সপ্রীম কোর্ট” বলে মণ্চ- 
শীর্ষ ' থেকে যাদের, “প্রণাম” 
জানানো, হয়েছে সেই জনগণের 
যুক্তফ্রন্ট, মেহনতশ জনতার সংগ্রা- 
মের হাতিয়ার যন্তক্রল্ট, বত্রিশ দফার 


শ্রেণীসমস্বয়ের যুক্তফ্রন্ট, স্ফণতা-, 


ত্কের ও শৃুন্যাঙ্কের সব মানুষের 
সব-পেয়োছর হয্তফ্লুন্ট। তবে যুন্ত- 
ভ্রন্টকে 'ফিরে পেতে হলে মন্দা- 
মাদী 'নার্বশেষে সব শারককে 
“পেটিকোট” পরতে হবে । উীন্তটি 





কমরেড লেনিনের; উদ্ধত “কম- 
রেড” ধাওয়ানের; ভাষ্য লেখকের। 
পেটিকোট এখন অচলা। 


রহ শোনা গেছে একটি আটপোঁরে 
প্রশ্ন, যংন্তক্রন্ট ভাঙ্গছে কবে। প্রশ্ন- 
কর্তাদের কারো ঠোঁটে বাঁকা হাসি, 


কারো কারো চোখেমুখে উদ্বেগের 


ছায়া। বাক্য হিসাবে প্রশ্নাট বাংলা 
ব্যাকরণে যাকে বলে কর্মকিতৃবাচ্য 
তারই: প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কর্ম কর্তৃ- 
বাচ্যে কর্মকেই মনে হয় ক্রিয়ার 
কর্তা; আসল কর্তা থাকেন অন 
পাঁস্থত। অবশেষে যান্তফ্রণ্টা সর- 
কারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখো- 
পাধ্যায় পদত্যাগ করাতে উহ্য কর্তা 
বাহ্য হয়ে পড়লেন। কিন্তু এহো 


বাহ্য। পদত্যাগ করতে গিয়ে 
মুখ্যমন্ত্রী বেতার ঘোষণায় বল- 
লেন, “এমন কি মুখ্যমন্ত্রী হয়েও 


আমি এদের ঝাঁচাতে পর্দীরনি।৮. 


সত্যই জনগণের একাংশ উৎ- 
সাঁত্যসাঁত্য “এদের” বাঁচাতে চেয়ে- 
ছিলেন কিনা এবং তার . অক্ষমতার 
এই স্বীকৃতি প্রশংসনীয় কিনা সে- 
বিষয়ে: সংশয়ের অবকাশ থাকতে 
পারে; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এ িবৃ- 
তির মর্মার্থ হল তাঁর হাতে ছিল 
নিছক কর্তৃত্ববাজত দায়িত্ব। পক্ষা- 
ন্তরে, বড় শারক '?িস পি এমের 
হাতে ছল দাঁয়ত্ববাজত কর্তৃত্ব 
এবং দায়িত্ব নেই বলেই দি পি এম 
কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেছে_এ 
অভিযোগ ম.খ্যমন্মীর, তাঁর দল 
বাংলা কংগ্রেসের এবং আরও একা- 
ধিক শরিক দলের। স পি এমের 
পাল্টা আঁভিযোগ” দায়ত্ববার্জত 
কর্তৃত্ব আসলে বাংলা কংগ্রেসের 
এবং কতকাংশে , তার সহানংধ্যায়ী- 
দের! সীমিত হলেও কর্তৃত্ব ছিল 


(ছাটবেজ। থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করনে 





জানা অঘধালক্স-ঢাক্ক! 
কমিকাতা-৪* 

সহ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চল ঘোষ, এম এ. 

ববূর্ষেদ-শান্্ী, এক-সি এস. (লওন) 

এম.সি.এন. (আমেরিকা) তাগলপুর কলেজের 

কষারণ পায়ের ভুতপুধ অধ্যাপক । . 


সুন্দর ও মাড়ি 


কলিকাতা কেশ: 
ভাঃ নরেশ 5 খোষ, এম.বি.বি.এস. ক্যাল্) আযবেবাজার্ 


a. 





বদ্ধ. বয়স ' পর্যন্ত দাত সুস্থ, সবল. 


স্তদৃড় থাকে । যুখ অচ্ছ 


ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় । 


মুখ্যমন্ত্রীর; কিন্তু তাঁর দলের 
দায়িত্ব কেবল মুষ্টিমেয় কায়েম 


স্বার্থের কাছে, অগাঁণত জনগণের 


কাছে নয়। পক্ষান্তরে, উনসত্তরের 
অন্তবর্তী নির্বাচনে জনতার বৃহ- 
দংশের ফরমানের বলে সি পি এম 
কতৃত্ব লাভ করেছে; ভারতের সংাব- 


বলেই সি পি৷ এমের কর্তৃত্ব আদৌ 
নয়। - 

অভিযোগ ও পাল্টা অভি- 
যোগের কোনটা কতটুকু যযক্তিগ্রাহ্য 
তা বিচার না করেও বলা যায়, 
কর্তৃত্বের দ্বিধাবিভাজনের ফলে 
পশ্চিম বাংলায় তের মাস চলেছে 
দ্বৈতশাসন। দৈবতশাসনের ' এরকম 
অকলমৃত্যুই ঘটেছে স্বদেশে 
সর্বকালে। তবে মাভৈঃ, রাজ্যপাল 
অলৌকিক শান্তবলে যকন্তভ্রন্টকে 
পুনরংজ্জশীবত করবেন এবং ইতো- 
মধ্যে পাশ্চমবঞ্গকে বাঁচাবেন দ্বৈত- 
শাসনের পারণামের কবল, থেকে - 
ক্লাইভ প্রবাঁ্তত দ্বৈতশাসনের গ্রাস 
থেকে বাংলাকে যেমন উদ্ধার করে- 
ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ইতি- 
হাস বলে, কেরামতি দেখাতে গিয়ে 


, ওয়ারেন হেস্টিংসকে অনেক নপীত- 


বগাহ্তি দ:জ্কর্ম করতে 'হয়োছল। 
দেখব শ্রীধাওয়ানের কেরামাতি। 
দোঁখ, নয়া ওয়ারেন হেস্টিংস 


' নিজেকে “ইমপ'ঁচমেন্ট”-এর. উধের্ব 


রাখতে পারেন কিনা! আর, ইম- 
পাঁচমেন্ট হলেও কৃতিত্ব ছাড়া 
অকৃতিত্ব ছু নেই--ওয়ারেন 
হেস্টংসের মতো ধাওয়ানও তাঁর 
ইমপীচমেন্টের মূল্যে আগ্রাসী 


শাসকের ন্যায়নিষ্ঠা. স্রপ্রমাণিত 


করবেন। 

অবশ্য যেমন চলছিল তেমাঁন 
বেচে থাকাটাও যাব্তফ্রম্টের পক্ষে 
গৌরবের হত না। পশ্চিমবশ্গে 
যাস্তফ্রন্টের সরকার যাঁদ আরও 
কিছুকাল চলত তাহলে পথে ঘাটে 
মাঠে-ময়দানে “চলছে চলবে” আও- 
রাজ শোনা যেত বটে, কিন্তু চলাটা 
যে মোটেই গোঁরবজনক হত না 
তার নজির ১৮৪৮-এর ফ্রাঙ্কফুট' 
আযসেম্বলী। ফেব্রুয়ারী বিগ্লব 


নামে আঁভাহত ১৮৪৮ এর বুর্জোয়া. 


গণতান্তিক বিপ্লবের মধ্য "দিয়ে 
পত্তন হয়েছিল তার এবং যডন্তফ্রন্টের 
মতোই" পণ্চভোঁতিক আ্যাসেম্ব 
ছিল সেটি। সেই ত্যাসেম্বলী 
সম্পর্কে কার্ল মাকেসের মন্তব্য 
নির আখড়া মানু এ প্রসঙ্গে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সাদৃশ্য আরও 
আছে। গোড়ার দিকে জনপ্রিয়তার 
পঃজিতে আসেম্বলণ যখন খুবই 
শান্তশালণ তখন তার কার্যকলাপে 
দেখা গেছে অদ্ভুত ভীরুতা; শেষ- 
কালে জনসমর্থন হারিয়ে দুর্বল 
আযাসেম্বল বেহিসাবী বেপরোয়া 
হয়ে পড়ে। যন্তফ্রন্টও গোড়ায় 
বত্রিশ দফা হাম্বিতাম্বি' করেছে, সব 
শারকইি "হেন করেশা তেন 
করেগ্গা” ৰলে অজ্পাবদ্তর আস্ফা- 
লন করেছে। সবই আসলে' আনা- 


ড়ির প্রাথমিক ভরুতা 'ঢাকবার 


চামড়ার সাহেবদের চেয়ে দৃশ্যত 
একট বেশি দাক্ষিণ্য বিতরণ করে- 
ছেন্‌ এবং তারই দৌলতে একটানা 
বাইশ বছর রাজ্যশাসনের খবর- 
দার করলেন। বামপল্থী প্রধান 
য্যক্তফ্রন্ট সরকারও দাঁক্ষশ্য িত- 
রণের প্রতিযোগিতায় . অবতীর্ণ 
হল” এটা ভোটপ্রার্থীদের পক্ষে 
আপাতত সৌভাগ্যজনর হতে পারে 
কিন্তু বামপল্ধীর পক্ষে এ আচরণ 
কেবল অভাবিত নয়, মারাত্মকও 
বটে। কারণ দাক্ষিণ্য তো গণ- 
তন্ন তথা সমাজতন্মের সংহারক-_ 
বামপন্থী রাজনীতিতে তার স্থান 
নেই। জনসাধারণ মূলত সংস্কার- 
বাদাঁ, পগ্স্যন্টূস ফ্রম ' আযবভ্‌” 


না একথা কংগ্রেসীরা গান্ধীর 
“মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ টুথ” 
হাতে নিয়ে বললেও যেমন 'বশবাস্য 
, নয়, বামপন্থীরা মাক“স-এঙ্গেলস 
রচিত “কমিউনিস্ট, মোনফেস্টো” 
হাতে হলপ করে বললেও কেউ 
বিশ্বাস করবে না। 

5 অতাঁল্দ্র হোমরায় 


। বহু 





দপণে ৷ শুক্রবার ১০ই এীপ্রজ ১৯৭০ 


ঞশান্কিত্ভান্স ভ্নগু স্বাদ 
ররর জেরা রানির 


সাধারণ মানুষ ভারতের সঙ্গে 


সম্প্রীতি ইরাণের শাহেনশাহ 
সরকারণ সফরে পাকিস্তানে এসে- 
ছিলেন। ইসলামবাদে তাঁর সম্মানে 
আয়োজিত এক ভোজসভায় পাঁক- 
স্তানের জংগী প্রোসডেন্ট ইয়াহিয়া 
খান নেহাতই গোবেচারার ভাণ করে 
ঘোষণা করলেন যে ভারত যাঁদ 
পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সমস্যা- 
গল নিয়ে “অর্থবহ আলোচনা” 
(মিনংফুল ডায়লগ) সুরু করতে 
রাজশী থাকে তবে তান প্রধান- 
মন্ত্র হীন্দিরা গা্ধীর সঙ্গে দেখা 
করতেও প্রস্তুত যাঁদও পাক- 
রাষ্ট্রপ্রধানদের তরফ থেকে এ 
ধরণের ঘোষণায় নতুনত্বের বিশেষ 
কিছু নেই; তবুও নিঃসন্দেহে 
ইরাণের শাহকে (যান হালে ভারত- 
পারশ্যের সম্পর্কের সর্বাঙ্গীন 
উন্নাত বিধানে যথেষ্ট তৎপর হয়ে 
উঠেছেন) খুশী করবার জন্যই 
প্রোসডেল্ট ভালমানুষ সাজবার এই 
চেষ্টা করোছিলেন। - 

ইয়াহিয়া খান “অর্থবহ আলো- 
চনা” বলতে ক বোবাচ্ছেন তা 
তান আর বিশদ ব্যখ্যা করে বলেন 
নি, কিন্তু তাঁর বশংবদ সংবাদপত্র- 
গুলি সে কাজ করেছেন। যেমন 
উর্দ দৈনিক “জং” মন্তব্য করে- 
ছেন £ আলোচনার বিষয় হওয়া 


(৫ম পচ্োর পর) 


একটা তিন্ত ও অপ্রীতকর আচার! 
অবশ্য সকলের কাছে নয়। 
লোক আসছেই। লোক আসা- 
রও বিরাম নেই। তাদের খাওয়া 
রও বিরাম নেই। 
তুলসী লাহিড়ী ও মনো- 
রঞ্জনবাব বিকেলে এসোছলেন। 


‘ তুলসাঁ লাহড়ীর সঙ্গে 'শিশির- 


বাব; আমার পাঁরিচয় করিয়ে 
দিলেন। 

অবশেষে যাত্রার ' সময় উপ- 
স্থিত হল। বঁকং আঁফস থেকে 
ফোন করল-ট্যাঁক্স এসেছে। 

শাশরবাব { বললেন চল 
জিতেন্‌। 

উঠে দাঁড়ালাম। দরওয়ান হট 
কেশটা তুলে 'নিল। 'শাশরবাব: 
সঙ্গে সঙ্গে চললেন। তুলসীবাবু 
ও মনোরঞ্জনবাবও সঙ্গে সঙ্গে 
গেলেন। 'তনজনে শ্রীরগ্গমের 
সামনে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালাম। 
শিশিরবাব বললেন কে সঙ্গে 
যাচ্ছে তুলে দিতে? 

বুকিং আঁফস থেকে একজন 


আঁমতাভ গ্প্ত 


ভরত ক 
সমস্যা, খে) ফারাক্কায় ভারতের বাঁধ 
দনর্মাণ প্রসঙ্গ । 
করাচটর “ডন” পান্রকাও একই 
কথা িখেছেন। এখানে লক্ষণীয় 
যে এই প্রথম পাকিস্তানে. কাশ্মীর 
ও ফারাক্কা সমস্যাকে একই পর্যায়ে, 
তুলে ধরে তাদের সম-গরুত্ব দেবার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। স্পম্টতঃই পূর্ব 


পাকিস্তানের মানুষের মনে; 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার এট একটি 


প্রয়াস। ইসলামবাদের শাসকচক্র 
জানেন যে “কাশ্মীর” নিয়ে পর্ব 
পাকিস্তানে তেমন কোন সাড়া 
জাগে না। তাই তাঁরা পূর্ববঙ্গের 
মানুষের সামনে স্থানীয় কোন 
সমস্যাকে ফুলিয়ে . ফাঁপয়ে বড় 
করে তুলে ধরে দেশের পূর্বাঞ্চলেও 
ভারত বিদ্বেষ জিইয়ে রাখতে 
তৎপর! ' এছাড়া, জঙ্গশী শাসক- 
গোষ্ঠীর গভশর দুশ্চিন্তার আরও 
একটি কারণ এই যে পশ্চিম পাকি- 
স্তানেও বাদ্ধজীবিদের মধ্যে 
কাশ্মীর নিয়ে উৎসাহে ভাটা পড়ে 


আসবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। উদা- 





এসে গাড়ীতে চড়ে বললেন_ এই 
যে আম যাঁচ্ছ। 


. --্অচ্ছা আঁস। বলে প্রণাম 
করে ট্যাজতে উঠলামা . 
ট্যাক্স ছেড়ে দিল। সেই 


ভদ্রলোকের সঙ্গে নানা গল্প 
হাওড়া 
স্টেশনে এসে পৌছলাম'। পূজোর 
ভিড়। ট্যার্সিকে অনেক জায়গায় 
দাঁড়াতে হল। মিটারে উঠল তন 
টাকা দুআনা। আম দিতে 
যাচ্ছ। ভদ্রলোক বাধা 1দলেন। 
বললেন-আপাঁন কেন দেবেন? 
আমাকে দিতে বলেছেন। টাঁকাও 
দিয়েছেন সঙ্গে। 

" সানন্দে পাঞ্জাব মেলের একটা 


'ছেন। মাঁক্ণ 
সম্প্রাত ঘোষণা করেছেন যে ভারত- , 


পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় 


হরণস্বরুপ বহুল প্রচারিত উ্দ* 
দৌনক “হিয়া মন্তব্য করেছেনঃ 
“আমাদের এখন উপলব্ধ করা 
উঁচত যে পাকিস্তানের জনসাধা- 
রণের সামনে কাশ্মীরই একমান্ত্ 
সমস্যা নয়। কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধের 
'জগীর তোলা তো বাতুলতা মান্র। 
ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্য- 
মেই কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা 
করতে হবে”। | 

ইরাণের শাহেনশাহর মনঃ- 
তুষ্ট করা: ছাড়াও প্রেসিডেন্ট ইয়া- 
হিয়ার পক্ষে ভারতের সঙ্গে আঁর 
বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করবার আগ্র- 
হের কথা ঠিক এ' সময়ই ঘোষণা 
করার অন্য প্রয়োজনীয়তাও “ছিল 
বলে রাজনৌতিক মহলে অনুমান 
করা হচ্ছে। 

ইরাণ তো বটেই, সম্প্রাত আমে- 
{রকা ও সোভয়েট রাশিয়া উভয় 
কেরি মধ্যে অচল অবস্থা ভাঙ্গবার 
সূত্র অন্বেষণ করতে তৎপর হয়ে- 
প্রোসডেন্ট নিকসন 


পাঁকস্তানের মধ্যে  স্বাভাবক 


সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হোক এই. তাঁর, 


ইচ্ছা। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী 
কোঁসাগনের প্রভাবেই এ বছর 
জানুয়ারী মাসে তাসখন্ড চ:স্তির 
বার্ষকী দিবসে প্রেসিডেন্ট এই 
চযান্তর প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা 
ঘোষণা করেন। 

সম্ভবতঃ আন্তর্জাতক চাপে 
পড়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যা 'ব্লে- 
ছেন তার চেয়েও অনেক বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ হোল পাকিস্তানের 
সংবাদপন্রগ্দীলর সুর পাঁরব্তনি। 
“পাকিস্তান অবসারভার”, “সংবাদ”, 


বহু সংবাদপন্রেও সম্প্রাত ভারতের 
সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে স্বাভাবিক 
সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার 
উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। 
পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় 
দৈনিক সংবাদপন্র “পুর্বদেশ” 
মন্তব্য করেছেন যে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ 
বিষয়ে ভারতের সহষোঁগতার 
প্রস্তাব গ্রহণ করলে পাকিস্তান 
লাভবানই হোত। এছাড়া “পূর্ব- 
দেশ” উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য 
সম্পর্ক পদনঃপ্রতিষ্ঠা ও যাতায়াত 


কোন অংশেই বিরুপ সমালোচনার 
সম্মুখীন হয়ান--এ থেকেই পাঁক- 
স্তানের সাধারণ মানুষের মনে 
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবক 
ও  বন্ধৃত্বপূর্ণ প্রাতবেশীসুলভ 
করে তোলার আগ্রহের কথা বোঝা 
যায়৷ 


'নমন্লাঙ্িন্লীত্ৰ কি 


গণ্িমবন্ধের ৰাজ্যপাল ধা৫যানের 
ার্যবলাণে কেন্দ্র শি নয় 


পশ্চিমবঙ্গে 'রাষ্ট্রপাতির শাসন 
বলবৎ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সর- 
কার আঁবজ্কার করেছেন যে, রাজ্য- 
পাল শ্রীশান্তিস্বর্প ধাওয়ান 
কেন্দ্রের কায়েমী স্বার্থ অক্ষঃ 
রেখে চলছেন না। যাঁদও দরকার 
{ছল না, তবু তাঁর বেতার ভাষণ 
{য়ে অনেক খাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে 
এবং দুরবীণ দয়ে আঁবচ্কার 
করার চেষ্টা হয়েছে যে, তিনি যুন্ত 
ফ্রন্টের প.নার্মলনের সাঁদচ্ছা প্রকা- 
শের মাধ্যমে সপ এম দলের সহা- 
য়তা করতে চোঁষ্টত কি না। প্রমাণ 
করা না গেলেও দিজ্লীর, উদ্বেগ 
ঘোচোনি। 


পালণমেন্টে রাষ্ট্রমন্তণ শ্রীবদ্যা- 


চরণ শুক্লা দাঁতে ঠোঁট চেপে কথা 
বলেছেন। তান কট্ুর কমিউনিস্ট 
'বিদ্বেষীদের সামনে ছণ্চো. গেলা 
অবস্থায় পড়ে *গয়োছলেন। রাজ্য 


' সরকারকে কেরামত করে তাড়াবার 


যতগ্নীল পথ আছে সবকাঁটতে 
রাজ্যপালের ভূমিকা কেন্দ্রের অনদ- 
কূলে কেবল নয়, কেল্দুচালিত হতে 
হবে-নইলে সসেমীরা 'অবস্থা। 
অথচ, এদিকে ধাওয়ান সাহেবের 
আজন্ম আঁজতি উদারতা, প্রগাঁত- 
শশলতা এবং ন্যায় ও সমতাপল্থী 
মনোভঙ্গণ আঁকে সাবেক আমলের 
আঁফসারদের দাদাগাঁর বরদাস্ত 
করতে দেবে না। কেন্দ্র ভেবোৌঁছল, 
এই আঁতাঁশাক্ষিত, বাদ্ধিজীবী 
“শখের র্যাঁডক্যালগকে কয়েকজন 
ঝাণু পরামর্শপাতা 'দয়ে ছিরে 
রাখলেই যথেষ্ট হবে; অর্থাৎ, 
{তাঁন চান বা না চান কেন্দ্রে 


হুকুম-তাঁবেদার করা ছাড়া তাঁর 
আর গত্যন্তর থাকবে না! কার্ধ- 
ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরকম হয়েছে। 

রাজ্যপাল ধাওয়ান বর্ধমানের 
সচ্কটপূর্ণ স্থানে একাই গেছেন-__ 
পরামর্শদাতার্দের হাতে ঘটনার 
স্রোত তুলে দেনান। তদন্ত শুরু 
করেছেন নিজে । বুজরন্কদের হাতে 
ছেড়ে দেনান। এমন ক, শোনা 
যাচ্ছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা- 
তেও তিনি নাক প্রস্তৃত। কেন্দ্রে 
দণ্ডতলে যে রক্ষণশশল বিস্তপাঁতদের 
একচেটে ক্ষমতালোভা স্বার্থ কাজ 
করছে, এমন তদল্ত হলে তারা মহা 
ফাঁপরে পড়তে পারে। বর্ধমানের 
ঘটনার পেছনে ফাঁপানো, ষড়যন্ত্রের 
সাজানো অসারতা ফাঁস হয়ে যেতে 
পারে। পার্লামেন্টে মন্ত্র মহোদয় 
তাই দক্ষিণপল্থীদের মন রাখি, না 
সংাঁবধানের ঠাট রাখি_এই উভয়- 
সম্কটে পড়ে নতুন উপায় বার 
করেছেন ধাওয়ানকে 'নজে থেকেই 
পদত্যাগে বাধ্য করা। কেবল বৃহৎ 
ধানক গোষ্ঠীর সংবাদপত্র নয়, 
কয়েকজন এম পি এবং অপরাপর 
দূতদের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ধাও- 
স্নান সাহেবের উত্যক্ত হয়ে' ওঠার 
অবস্থা বাঁড়য়ে তোলার চেষ্টা 
পদ থেকে নিচ্কৃতি চাইবেন আর 


"না হয় প্রশাসনিক মহারথণীদের কাছে 


আত্মসমর্পণ করবেন। 
এখানেই কেন্দ্রের ঝামেলা ।১ 
রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করা চলে 
িল্তৃ+ রাজ্যপালকে করা চলে 
(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় ) 





ভালু 


আমীর খা! সাহেবের গান সম্পর্কে 


'গ্বত বিশে মার্চ উনিশশসন্তর, 


উনি উল্লেখ করেছেন। 'যাঁদও খাঁ 


আপনার পত্রিকায় সঙ্গীত সভা! সাহেব সম্পূর্ণ গানটাই প্রথমে 


বভাগে “ঝংকারের সমাবর্তন” 


' শীর্ষক একটি সমালোচনা তথা 


ওস্তাদ আমীর খাঁ পারবোশত 
সম্গাঁতের একাঁট নিন্দাবাদ 'পড়- 
লাম। গত আটই মার্চ তারিখে 
ওস্তাদ ' আমীর খাঁ পারবোশিত 
অনুষ্ঠানে" -শ্রীসামাজক অন্তত, 
শ্য ডালা নিয়ে বাড়া 'ফিরেছেন। 
ওস্তাদজধর দণশর্ঘ অনুষ্ঠানে উাঁন 
রা 
খুজে পানান।' 

' প্রথমেই' ধরা বাক' একটি 
বন্তব্য “আতি' বিলন্বিত ঝমরায় 
গান ধরলেন_সাঁঝ ভাঁয়। ব্যস, 
আর কোন বোল নেই”। উপরোক্ত 
মন্তব্যে সত্যের অপলাপ ' করা 
হয়েছে। , খাঁ সাহেবের স্থায়ী, উরদ 
ভাষায় রচিত। বাংলা রচনা হলে 
॥ শঁকল্তু অপরিচিত ' ভাষায় রচিত 
একটি মাত পাঁরচিত বোল শ্রীসামা- 
কের কর্ণে প্রবেশ করেছে যা 


গেয়ে নিয়েছেন। . সমলোচকের 
শ্রবণ শান্ত আর একট: শক্তিশালী 
হলে ভাল হোত। এ পঞ্ঠায় .আর 
একটি মন্তব্য “মুখ বন্ধ করে 
মটাকর মত্‌ একটি, কৃত্রিম গল্ভার 
আওয়াজ বৈর করে বাঁন্ববাজের 
অনুকরণে বিস্তার করলে একটা 
পাশ্ডিত্যের আভাস আসে বটে। 
কিন্তু গানের, অভাব ক তার দ্বারা 
পূর্ণ হয়।” আমীর খাঁর গলার 
আওয়াজ কৃত্রিম একথা খাঁ।সাহে- 
বের অতিবড় বিরোধী শাবির 
থেকেও শ্যাননি, এ তথ্য শ্রীসামা- 


চেপে বা হাল্কা করে আওয়াজ 
ছাড়লে অনেক দোষই উাঁন ঢাকতে 
'পারেন 'কল্তু কৃত্ম আওয়াজকে 


খাঁ সাহেব ধোঁকা দেওয়া বলে মনে 
করেন। . খাঁ সাহেবের কোন ভন্ত- 
দের কাছে নাক শ্রীসামাজিক শুনে- 


ছেন. যে টান তাঁর গানে ' ধ্রুপদী 


ছাপ আনতে চান। আম জাননা 
শ্রীসামাঁজক' কি ধরণের “ভন্তদের” 


কাছে ও কথা শুনেছেন। কিন্তু. 
" আম ওস্তাদজশীর সঙ্গে আলোচনা 


করে দেখোঁছ, উাঁন ধ্রুপদী ধারা 
বজায় রাখার মোটেই . পক্ষপাতী 
নন। কিন্তু ধ্রুপদাঁ ধারা বললেই 
আমাদের মনে একটা সেন্স অফ 


ডিগানিটির প্রাতফলন হয় খাঁ সাহেব - 


সেই ভিগ্ানটি বজায় রাখার পক্ষ- 
পাতী। উনি চেষ্টা করেন বোল 
এবং বিস্তারে তার স্যাংটাটি বজায় 


- রাখতে, কিন্তু ধ্রপদের অনুকরণ 


করে নয়। খেয়াল গান তার আপন 


, বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল এবং স্বাধীন 


এটাই খাঁ সাহেবের মত। ধ্রপদের 





আর একি মন্তব্য “এর পরে 
খাঁ সাহেঘ ধরলেন শুদ্ধ কল্যাণের 
মত একাট রাগ..কোঁশক কল্যাণও 


কল্যাণ” 
কথাটা উল্লেখ করেছেন। ব্যাপারটা 
সত্যই বুঝলাম না-“নিষাদটি 
অনেক কানে বিকৃত শুনিয়েছে” 
তার মানে কি কোমল 'নিষাদ দিয়ে 
শুদ্ধ কল্যাণ গেয়েছেন? বিকৃত 


কোন স্বরকে আমরা সাধারণতঃ 


কোমল বাঁল। শ্রীসামাজিকের কর্ণের 


'তাঁরিফ করতে: হয়৷. 


কোন বন্দেজী তরাণা নয়। খাঁ 


সাহেবের গানে বাঁন্দশের প্রয়োজন 
হয় না। বিস্তার বা তান শেষ করে 
তবলা দেখে তালের শেষ মাত্রায় 
একটা দুর্বোধ্য ‘মখ' উচ্চারণ করে' 
তালের প্রথম মাত্রায় তান একটা 
ঝোঁক দেখান এই হল বান্দিশ।” 
একট; শিক্টাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে 
গেছে মান্র, তানাহলে, শ্রীসামাজকের 


মত সমঝদারেরই 'উপয্যন্ত কথা। 


বন্দেজী তরাণা বল্তে কি বোঝাতে 
চাইছেন? পদরো স্থায়শর রচনা ক 
তার মধ্যে নেই? উনি কি দুই- 
{তন বার বাঁন্দশ দেখানান ? 
“দুর্বোধ্য মুখ? কাকে বলছেন 2 
এরার আমারও মাতভ্রম ঘটেছে, 
ওঁর পরো লেখাটাই আমার কাছে 
এখন , দুর্বোধ্য ঠেক্ছে। গান 
বুঝতে না, পারলে তালের শেষ 
মালায় এবং প্রথম মাত্রায় ঝোঁক 


' হয়ে দাঁড়ায়। এতে অবশ্য আমাদের 
"আফশোসের 'কছু নেই। 


“তারাণায় তান হঠাৎ একটা 


: ফার্শ বাণী জুড়ে দিলেন”_আমীর 


খাঁ হঠাৎ ফাঁ্শ বাণী জোড়েনান, 
শ্রীসামাজিকের হয়ত জানা নেই 
যে তরাণা 'নরর্থক কোন শব্দ 
সমষ্ট নয়, এর 'লারক্যাল ইম্প- 
টেল্সি আছে এবং শব্দগ্াল অর্থ- 
বহ এবং এর ওাঁরাজন ফা ভাষা । 
ওস্তাদ আমর খাঁ খেয়াল গানের 


রুর ভাবধারায় প্রভাবিত। ভারত- 


'' প্রবর্তকও বটেন। এবং সেই খুদ- -) 
রর প্রাচীন তরাণাগলোতে অন্ত" : ' 
_ বলার ভাগে ফাঁর্শ বাণই আছে। ' 
তরাণার বোল ষে অর্থবহ সে. কথা 


যে.কোন ফা ভাষা বিশারদকে 
প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন। 
প্রাচীন কালে সাধারণতঃ কানে 


শুনেই শিল্পীরা . গান তোলার ' 


চেষ্টা করতেন। .তরাণা ছন্দপ্রধান 
হওয়ার দরুণ সাধারণ মানুষ-আকৃষ্ট 
হত কিন্তু অর্থ বুঝত না যেহেতু 
“বিদেশী ভাষায় রাচত। এ কারণেই 


পরবতশি কালের শিল্পীগগ তরা- 
ণাকে ছন্দ প্রধান এবং অর্থহীন 
শব্দ মনে করেই আঁরা নিজেরা 
করেন এবং সেই অবাধ তরাণা 
হিন্দুস্থান! সঙ্গীতের একি অন্য- 
তম শৈলী হিসাবে স্বীকৃত, কিন্তু 
ম্‌লতঃ তরাণা ফাঁর্শ ভাষা আশ্রিত। 
অবশ্য তর্ক করতে পারেন যে সে 
গান বাংলা দেশে না গেয়ে মধ্য 
প্রাচ্যে গিয়ে শোনালেই হয়। এ 
বিষয়ে আমি প্রতিবাদ করব না। 
“স্থায়ী অন্তরার? কালোবাজারী 
যে মহান পণ্ডিত চিরতরে 'নির্মল 
করে দিয়েছেন এবং যাঁর “কিতাব” 
অনেক পস্ডিত এবং ওস্তাদদের 
বালিশের তলায় দেখতে পাওয়া 
যায় সেই ' প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত 
*ভাতিখণ্ডেজশর বই. খুলে দেখবেন, 
অনেক তারাণায় ফাঁর্শ' কাঁবতা 
অন্তরা 'হসাবে 'লাঁপবন্ধ আছে 
এবং সেগুলো সবই শ্রীসামাজিকের 
ভাষায় “বন্দেজ””। সন তরাং এটা, 
আমীর খাঁর হঠাৎ জুড়ে দেওয়া 
কোন খেয়াল বা নিজস্ব সৃষ্ট নয়, 
পুরনো এ্রীতহ্কে বজায় রেখে 
নবানরূপে তাকে দেখতে শেখা এবং 
{নিজস্ব শিল্প শৈলী দিয়ে দরদী 
শ্রোতাদের কাছে । পারবেশন করা 
এটাই গুর লক্ষ্য। oo 

পাঁরশেষে বলে রাখা দরকার 
যে এক গাদা বাণ দিয়ে বিলাপ 


ম্থায়ীর কয়েকটি কথা দিয়ে রাগের 


রূপ ফাটিয়ে তোলাই শিল্পীর 
কর্তব্য, এমন ‘ক বোল উচ্চারণ না 
করে শুধুমাত্র আকার যোগে 
বিস্তার করলেও : কোন ক্ষাত হয় 
না, তবে শ্রীসামাজকের মৌলিক 


তাতে বামপল্ধী নয়, ' দৃক্ষিণপন্থী- 
দের ‘পক্ষেই সমূহ ‘বিপদ ৷ 


ঞ/ 
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(কোন্‌ যৃক্তত্র 
(চতুর্থ পৃজ্ঠার পর) | 


সের বিরোধশ পক্ষ 'হসেবে দাঁক্ষণ- 
পল্ধণ প্রাতিক্লিয়ার শক্তিও অনেক 
রাজ্যেই রীতিমতো জনসমর্থন লাভ 
করেছে। কথাটা মর্মান্তিক হলেও 
রুট সত্য। যাই হোক ঘটনার চাপে 
কিন্তু সমগ্রভাবে কংগ্রেস একমত ও 
একপথ গ্রহণ করতে পারোনি। 
পশ্চিম বাংলায় অতুল্য ঘোষ ও 
বিজয় সিং নাহার কিম্বা প্রফুল্ল 
সেন ও 'সিম্ধার্থ রায়ের মধ্যে 
পার্থক্য বোঝা না গেলেও, হীন্দিরা 
গান্ধী ও মোরারজশ দেশাইয়ের 
মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা অস্বী- 
কার করার উপায় নেই। তাই 
মোরারজী দেশাইয়ের বিরুদ্ধে 
ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন জানাতে 
কোন মার্কসবাদী দলই দ্বিধাগ্রস্ত 
নন। এই পার্থক্য যদ শুধু দুই 
ব্যান্তত্বের হতো, তাহলে নিশ্চয়ই 
আশা করা যায় মাক্পবাদী দল- 
গলির তাতে বিন্দমান্্র চিন্তাভাবনা 
না। 


সংকটের পটভূমিতে ব্যবহারের প্রশ্ন 

জাঁড়ত বলেই বামপল্ধী ও গণ- 

তাঁল্দক শান্ত এতো সচেতন। 
সুতরাং প্রশ্নটা এসে যাচ্ছে 


াণ্ডকেটের' প্রাতক্রিয়াশীল নীতি ' 


ও ইশ্ডিকেটের প্রতিক্রিয়া বিরোধী 
নগীতর সংঘর্ষে বামপন্থী ও 
গণতান্তিক শান্তর ভূমিকা 'নয়ে। 
বাস্তবে যাই হোক, সিন্ডিকেট ও 


ংবাদপত্র' 

€য় পূষ্ঠার পর) 
পাব নাম-উচ্চারণ ক রকম, লাগে, 
হে বাংলার সাধারণ মানুষ, বলুন। 
রোয়াকচারণ মস্তান, মদ্যপ লম্পট 
যদি আমার আপনার টংঁট চেপে 





ইশ্ডিকেটকে এক বলে ধরে নলে 
আর গোলমাল নেই। কিন্তু: এক 
বলে কার্যতঃ মেনে না নিযে, 
অন্যেরা যা করছে কথায় ও কাজে, 
তাই করেও যাঁদ বলা হয় ওরা 
আসলে এক, তাহলে সত্যকে 
স্বীকার করার সাহসের অভাবটা 
বড়ো করুণ হয়ে ওঠে! একথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 
নিছক কংগ্রেস বিরোধিতার রাজ- 


নত ১৯৬৭ সালের মত ১৯৭২ 
সালের পটভূমিতে সারা দেশে 
জমবে না। অবশ্য ইশ্ডিকেটের 
অনুসৃত নীতি আগামী দিনে 
কি রকম দাঁড়ায়, বহুলাংশে তার 
উপরই ১৯৭২ সালের রাজনোতক 
পরিমন্ডল নির্ভর করবে। সেখা- 
নেও ইশ্ডিকেটের. ওপর গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের চাপ! সৃষ্টি হলে যে 
নোতুনতর পাঁরাস্থাতর উদ্ভব হবে, 


তার 'নারখেই ঠিক হবে কংগ্রেস 


'বিরোধতার ধরণ ও বক্তব্যের 
ধারা। | 

দেশের রাজনীতি নানা ঘটনার 
চাপে একটা গুণগত পাঁরবর্তনের 
দিকে যাচ্ছে। ফলে রাজনোতিক 
শান্তসমূহের . বিন্যাস পাঁরবার্তত 
হবেই। কংগ্রেস এক্যবদ্ধ নয় বলেই 
এই পরিবর্তনে তার ভূঁমকারও. 
নোতৃন মুল্যায়নের প্রয়োজন দেখা 
দেবে। তার মানে এই নয় যে 
কংগ্রেসের একাংশ বামপন্থী হয়ে 
যাবে সংগঠনগত ভাবে। পাঁরবর্ত- 
নের ধারায়, শান্তি বিন্যাসের বাভিন্ন 
পথে কে বা কারা রইলো, তাদের 
নীতি ও কর্মসূচীর বাস্তব সম্ভা- 


বনা কতোটুকু তারই 'নারখে ঠিক 


হয়ে যাবে প্রগ্গাতশশলতার মাপ- 


ধরে আমাদের মন-ষ্যত্বের শিক্ষা 
দিতে আসে, তখন কি রকম লাগে 
বলুন? নর্দমায়, উচ্ছিষ্ট ভোজনে 
মেদস্ফীত শুকর যদি নর্দমা ছেড়ে, 
তার পংকালিপ্ত দেহ নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ 


শব্দে সকলকে গঠতোতে আসে, 


তখন কি রকম লাগে? অন্ধকার 
গাঁল থেকে বোরয়ে এসে বেশ্যা 
যাঁদ সীমাহীন উদ্ধত্যে আমাদের 
মা-বোনদের সতীত্বের পরাক্ষা দিতে 
বলে, তখন ক রকম লাগে আপ- 
নারাই বলুন। আজ যাঁদ বাংলা- 
দেশে হেমচন্দ্রের মত কোনও কাব 
থাকতেন, তাহলে তান এই মিথ্য্‌ 
চার - সাংবাদিকতাকে কি ধিক্কার 
পেশা কথা বেচে খায়। আমরা কি 
আমাদের মন্বব্যত্বকে এই মিথ্যার 
কারবারীদের কাছে বিকিয়ে দিয়োঁছ, 
আপনারাই বলুন! | 


সতাদশশ 


কাঠি। সবচেয়ে বিস্ময়কর 'লাগে 
দেখে যে, মা্কসবাদে বিশ্বাসী 
যাঁরা, তাঁরাও প্রগাঁতশনল কথাটির 
স্থান কাল ও পান নিরপেক্ষ যে 
কোন সংজ্ঞা নেই, সেটা ভুলে 
যান্‌। সুতরাং ঢালাও কংগ্রেস 
বিরোধতা আজকের দিনে চির- 
স্থাঁয়ত্বের দাবীদার হয়ে আসতে 
পারে না। ি'পি এম নেতৃত্ব সে 
ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব বজায় 
রেখেছেন এবং আগাম দিনেও 
রাখবেন, সে কথা হলপ করে বলা 
ষাবে না। সশ্ডিকেট ও ইপ্ডিকেটের ' 
মধ্যে পার্থক্য আছে ক নেই, তার 
জবাব দেওয়ার সময় ঘাঁনয়ে আসছে, 
হাঁদও ইঞ্নন্ডকেটের নীতিই বহ-' 
লাংশে এই জবাব আদায় করার 
মতো পাঁরবেশ সৃষ্ট করতে পারে। 
'_ বাংলা দেশের মানূষের 
বিগত বাইশ বছরের অভ্যস্ত মান- 
ীসকতায় কথাটা বেখাস্পা, বেমানান 
শুনতে লাগবে। তাছাড়া পাঁশ্চম 
বাংলায় কংগ্রেসের খ্যাতির রেকর্ড, 
এমনই স্বর্ণাক্ষরে রাঁচত, যে তাতে 
এই কথা কংগ্রেসের সাফাই বলে 
মনে হতে পারে। কিন্তু একথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে 
দেশের সবচেয়ে প্রাতাষ্ঠিত ও" সব- ' 
চেয়ে সংগঠিত দল কংগ্রেসের ভাঙ্গ- 
নকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক 
পোলারাইজেশনের পালা সুরু 
হয়েছে। সেই পোলারাইজেশনে কোন 
দলের কোথায় স্থান, রাজ্য শেষে 
কার কোথায় শান্তগত তারতম্য 
আছে সেই সব ব্যতিক্রম মেনে. 
নিয়েও, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে 
এতে অংশ গ্রহণ করা ছাড়া, অন্য 
দলের সামনে 'আর পথ নেই।'এটা 
ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়, পছন্দের 
কথা নয়, এটা সর্বভারতীয় রাজ- 
নৌতিক বাস্তবতা। 

মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্ট 
একথা 'বিলক্ষণ জানেন! তবু 
নিছক বাংলা দেশের কথা মনে 
রেখেই এর স্বকাঁতি দিতে অপা- 
রগ। কারণ এটা মেনে নিলে তত্ব- 
গত ভাবে সি পি আই-য়ের' সঙ্গে 
তাদের আর পার্থক্য থাকে না। জন- 
প্রিয় গণতান্তিক মোর্চা গঠনের 
প্রস্তাব করে যে নমনীয়তা দেখা- 
চ্ছেন, তাতে যাঁদ সাঁবক কংগ্রেস 
বিরোধিতার 'একটা কাঠামো, দাঁড় 
করানো যায়, তাহলে আপাততঃ 
নশীতিহণনতার দায়ে পড়তে হবে 
না। জর্জ ফার্ণান্ডেজ জ্যোতি 
ৰস; অলোচনা তারই হাঁঞ্গত। 
কিন্তু তারপরেও কি জনগণতান্তিক 
কমরেডরা ভেবে দেখবেন। 

(আগাম সংখ্যায় সমাপ্য ) 


5লম্মাঁচঙাল্র দেন 
১২২১৯১১১০০৪ 


সাহসী সম্পাদকের কাহনী 


{লিংক ও প্োট্রয়ট পান্রকার 
বাভন্ন সত্র থেকে অর্থপ্রাপ্ত 
সম্পর্কে সি বি আইয়ের রিপোর্টের 
ভীত্ততে গলাখিত সংবাদে কারেন্ট 
পান্রকার সম্পাদক শ্রীষুন্ত ডি এফ 
কারাকা আক্ষেপ করেছিলেন যে, 
এই দুই পাত্রকার এত বদান্য দাতা 
রয়েছে, আর তার পান্রকা পাঠক- 
দের কাছ থেকে মাত্র দুটাকা করে 
সাহায্য চেয়েছে। কয়েক সপ্তাহ 
আগে কারাকা সাহেব কারেন্টের পাঠ- 
কদের কাছে এই আবেদন জানয়ে- 
ছিলেন যে, এ বছর তাদের কাগজ 


' লোকসানে চলছে, সুতরাং পাঠকরা 


যদি কামিউীনজমের বিরদ্ধে ধর্ম 
যুদ্ধে ননিযুন্ত কারেন্ট পাত্রকাকে 
দুটাকা করে সাহায্য করেন তাহলে 
কারাকা সাহেব এই বিপদ থেকে 
উদ্ধার পেতে পারেন। 'িজ্ঞা- 
পনদাতাদের কাছ থেকেও বেশ 
বিজ্ঞাপন চাওয়া হয়েছিল। এমান- 
তেই, কারেন্টের যা বিক্রী সে তুল- 
নায় বিজ্ঞাপন থাকে অনেক বোশ- 
ঢাউস ঢাউস' সব বিজ্ঞাপন । কারা- 
কার আবেদনে সাড়া দিয়ে বৃহৎ 
শিল্পপাতরা কারেন্ট্রে পরবর্তী 
কয়েকাঁট সংখ্যা বিজ্ঞাপনে একে- 
বারে ভারয়ে দিয়েছেন। পাঠকরাও 
পিছিয়ে নেই। গত সপ্তাহে ষে 
হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা 
যাচ্ছে এ পর্যন্ত মোট ৯,৭৮০ টাকা 
.কারেন্টের তহবিলে জমা পড়েছে। ' 
একজন পাঠক আবার কারাকাকে 
পাঁচ টাকা পাঠিয়ে: গ্যাস দিয়েছেন £ 
“প্ৰয় মিঃ কারাকা, আপনার সত্যই 
সাহস আছে ।” হ্যাঁ, কারাকা সাহসী 
পুরুষ বটে। কেননা বৃহৎ পঠজ- 
পাঁতদের ক্রোড়াশ্রত হয়ে কমিউ- 
নিজমের বিরুদ্ধে, জেহাদ ঘোষণা 
করছেন। . 
তবে একজন পাঠক কারাকা 
সাহেবকে ভাল মতলব দিয়েছেন। 
এক, আপনার ব্যন্তিগত খরচ 
ন্যুনতম করে ফেলবন। দামী 
সিগারেট খাওয়া এবং উচ্চ বেত- 
নের তরুণী সেক্রেটারী রাখা ছেড়ে 
দিন। চারামনার ধরুন" এবং 
এর বিজ্ঞাপনে নিজেকে ব্যবহৃত 
হতে দিন এই ক্যাপসানে £ “আম 
স্টেট একপ্রেস খেতাম, কিন্তু দেখ- 
লাম চারামনার, সবচেয়ে উত্তম।» 
এতে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত 
আপনার তহাবলে জমা পড়তে 
পারে। তা যাঁদ হয় আমায় ভুল- 


বেন না। 

'_ দুই, একটি “কারেন্ট লটারী” 
শুরু করে দিন ।......অথবা একাঁট 
“কারেন্ট, ক্রসওয়া্ড” শুর: করুন 


অথবা অন্য যে কোন ধরণের কারেন্ট 
প্রাতযোগতা! এর মধ্যে যে কোন 
একটি র্যাকেট আপনাকে অনায়াসে 
মাসে দশ হাজার টাকা এনে দিতে 
পারবে। 

ত্ন, এর পর আসছে আমার 


Lh) 


তৃতীয় এবং সর্বোকৃষ্ট উপায়! এত- 
দিন ধরে আপাঁন একাঁট রঙ হর্সকে 


ভাগ্যের সঙ্গে নিজের গাঁড় জুতে 
শদন। আপনি যাঁদ এতে 'নাশচিত 
না হন তাহলে মোরারজনীকে গিয়ে 
বলুন যে, এতদিন ধরে আপাঁন 
তার পূষ্তপোষকতা করে আঁসছেন, 
সুতরাং আপনাকে 'ডাভডেন্ট 
হিসাবে তার পণ্টাশ হাজার টাকা 
দেওয়া উঁচত-যা আপনার বিশেষ 
প্রয়োজন। যতদূর মনে হয়, বৃদ্ধ 
ব্যান্তাটি অসম্মাত জানাবেন, যদিও 
তাঁর ডজন খানেক লক্ষপাঁত বন্ধু 
এবং এক লক্ষপতি পুন আছে, 
কারণ তান নিশ্চয় ইন্দিরার ভয়ে 
ভনত। | 
অতএব শেষ উপায়, আঁপাঁন 


, ইন্দিরার কাছে যান, নতজানু হয়ে 


তাঁকে বলুন যে, আপনি তাঁর 
প্রতি ভীষণ অন্যায় করেছেন এবং 
তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন। 
প্রত্যেক মহলা, এমন ক তান যাঁদ 
প্রধান মন্তীও হন একথা শুনতে 
চান যে তাঁর প্রাত অন্যায় করা 
হয়েছে এবং তাঁর যে বয়েসই হক 
প্রত্যেক. মহিলা ক্ষমা করতে উৎ 
সক, বিশেষত সেটা যখন প্রচার 
করা হবে। 

পন্রলেখক শেষ পর্দ্ত .বলে- 
ছেন যে, ইন্দিরার প্রশংসা করে 
তাঁর নীতির জয়গান গেয়ে কারাক 
হয়ত একাদন মন্ত্রী হয়ে যেতে 
পারেন। 

কারাকা একাঁট সম্পাদকণ; 
টীকা দিয়ে চিঠিটি পেয়েছেন এব 
তার মধ্যে ঈষৎ রাঁসকতার স্পর্শ 
আছে। ‘তান বলেছেন, এই ধরণে' 
চিঠি সাধারণতঃ ডাস্টীবনে ফেে 
দেওয়া হয়। কিন্তু এই চিঠিতে 
সামান্য প্রতিভার স্পর্শ আছে। তা 
সম্পাদক মশায় এই আশায় চা 
যে, পন্রলেখক কয়েকাঁট বাড়াঁত কা" 
কিনবেন, এক, লেখকের বন্ধু, দু 
চারামনার প্রস্তুতকারক এবং তন 
শ্রীমোরারজ্জী ও তাঁর লক্ষপণ 
বন্ধুদের কাছে বাল করার জন্য 

কারেন্ট ও কারাকার উত্তরোস্ত 
শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কাঁর। তান « 
তার পত্রিকা ছাড়া আর কে এ 
মহান দেশ ও জাতিকে কাঁমউানজ 
মের হাত থেকে বাঁচাতে পারে? ত 
ব্মরেন্ট' ও কারাকা সম্পর্কে রি 
বৃহৎ শিজ্পপতিদের আস্থা সম্প্রাঁ 
কমে গেছে? কারণ গত সপ্তাহে 
কারেন্টে বিজ্ঞাপন যেন আগে: 
তুলনায় কম মনে হল? 


শি, পি, এম-কে বাদ দিয়ে 
* পশ্চিম * বাংলায় নূতন সরকার 
গঠনের পারকল্পনা এখনও চলছে। 
শুধু তাই নয়, চেষ্টা জোরদারও 
হচ্ছে। “বত্রিশ দফা কর্মসূচী রূপা- 
য়িত করতে যস্তফ্রন্টেরে ভিতরে 
'এঁক্য ও সংহতি সাধনের জন্য” 
আবেদন জানিয়ে শ্রীসুশীল ধাড়া 
ফ্রন্টের দশটি শরিক দলের কাছে 
শুক্রবার যে চিঠি দিয়েছেন সেটা 
বিকল্প সরকার গঠনের পথে প্রথম 
পদক্ষেপ। 

তিনি যে সরাসার সরকার 
গঠনের কথা বলেনান, তার কারণ 
তাকে * যারা বুদ্ধিপরাম্শ দিয়ে 
থাকেন, তারাই বলেছেন যে এক্ষযাণ 
সরকাধ্ঘ গঠনের কথা বললে ছু 
কিছ; শরকী দল হয়ত বে'কে 
বসতে পারে। 

সি, পি, আই, ফরোওয়ার্ড ব্লক, 
এস ইউ সি তাদের নিজ নিজ 
রাজা কাঁমাটতে এই চিঠি নিয়ে 
আলাপ আলোচনা করছে। কিন্তু 
এই পার্টিগুলির নেতাদের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে মনে হয়েছে যে, 
তারা এখনই বাংলা কংগ্রেসের সি, 
পি, এম বিরোধী আভিযানে অংশ 
গ্রহণ করবেন না। কারণ, সি, পি, 
এমের বিরুদ্ধে তাদের বন্তব্য বাংলা 
কংগ্রেসের থেকে আভন্ন হলেও 


শমিষ্ঠ। বর্মন 


কাজী আনরুদ্ধ-র শিষ্যা। জোমনী 


অকেন্ট্রার প্রধান শিজ্পী। গাঁটার 
শেখাতে চান। ২৪১-এ, চিত্তরঞ্জন 
এভাঁনউ, কাঁলকাতা-৬ 






(যদিও বাজারে বেরিয়েছে মাত্র মানকয়েক আগে) 


মারফি মিনিবয় লোকের এত পছন্দসই হওয়ার কী কারণ ? 
মিনিবয় দেখতে অসামান্য । এই শ্রেণীর অন্য যেকোনো রেডিওর 
চেয়ে ঢের বেশি স্ুহ্্ম এর শব্ধ ধরবার ক্ষমতা । এতে আপনি 

* বিনা বাড়তি খরচে পাচ্ছেন_-বিশেষ ডিজাইনের সাকিট । এর 
ফলে এমন কি কম জোরালো। স্টেশনও শুনতে পাবেন বেশ জোরে ; 
আওয়াজ হবে বেশ স্পষ্ট প্রাণবন্ত ৷ এমনি শক্তিশালী সেট 

মিনিবয় । এর ২ বাণ্ডে আওয়াজ ধরতে পারবেন প্রায় ৩.ব্যাণ্ডের 


IRATE EL 


সি পি এমের বিরোধী 


আটটি পাটির 


রাজনীতি 


(রাজনৈতিক সবাংদদাতা ) 
বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে একই কথাই নিহিত যে কেরালায় যে 
প্ল্যাটফর্মে ভাষণ দিতে গিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা হয়েছে 
তারা আট পার্টর পৃথক অস্তিত্ব বাংলা দেশেও হয়ত ঠিক সেই 
জনমানসে খারাপ করতে রাজী জাতীয় সরকারই গঠন করা হবে। 


নন। তারা চান পুরোনো যডুন্তফ্রন্ট 
সরকারের প:হনরঃজ্জীবন। অবশ্য 
দপ্তরগুলির রদবদল করে। 

তারা পৃথক পৃথক ভাবে এই 
নিয়ে প্রচার করে দেখাবেন যে 
সি, পি, এম তার গোঁ ছাড়তে রাজী 
নয় এবং শেষ পর্যন্ত সেই জন্যই 
যুস্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করা 


সম্ভবপর হল না। এবং যেহেতু 
তারা রাষ্ট্রপাতির শাসন চলতে 


দিতে রাজী নন সেই হেতু বিকল্প 
সরকার গঠন করা ছাড়া কোন 
উপায় নেই। 

ভারতের. কাঁমউীনস্ট পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজে*বর রাও 
বারাসতে কৃষক সভার অধিবেশনে 
খোলাখুলি বলেছেন যে, সি, পি, 
এম যাক্তুফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্য দায়ী। 
তাদের ভুল পথ ছাড়তে হবে, নতুবা 
জনসাধারণই তাদের সংশোধন কর- 
বেন। কেরালায়ও জনসাধারণ 
প্রথমে সি, পি, এমকে সংশোধন 
করার জন্য বলেন! কিন্তু তারা 


রাজী না হওয়ায় জনসাধারণকেই 
যুক্তফ্রন্ট বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত 
নিতে হয়। এই বন্তব্যের মধ্যে এই 


সকলেরই প্রিয় 


ট্রানজিস্টরের সমান-_এমন কি ১৬ মিটার ব্যাণ্ড সমেত । 
এরই মধ্যে ১ লক্ষাধিক পরিবার চটপট কিনে ফেলেছেন এই 





আশ্চ্ধ শটওয়েভ ট্রানজিস্টর রেডিও ।আপনি কী করছেন? 


১৭৫১ 
টাকা 





সাহেবের 
সেখানে কংগ্রেসের উপর নির্ভর 
করে সরকার টিকিয়ে রেখেছেন সে 
কথাটা তান বেমালুম চেপে 
গেছেন। সি, পি, আইয়ের পক্ষে 
অবশ্য তাতে নিন্দনীয় কিছ; নেই, 
কেননা ইন্দিরাপল্থী কংগ্রেস 
প্রগাতিশীল, এবং সেজন্যই হয়ত 
তারা বিহারে হীন্দিরাপল্থী কংগ্রেসী 
সরকারে আসন না নিয়েও তাকে 
মদত দিয়ে যাচ্ছে, যেমন ইন্দিরা 
কংগ্রেস কেরল সরকারকে সহায়তা 
করে যাচ্ছে। 

কিন্তু বাংলাদেশে ফরোয়ার্ড 
রক বা এস ইউ সি ইন্দিরা কংগ্রে- 
সকে সি, পি, আইয়ের সমদৃস্টিতে 
দেখে না, যাদও সস, পি, এম 
[বিরোধিতায় তারা এক। তাছাড়া 
ফরোয়ার্ড ব্লক আবার সি, পি, আই 
ও বাংলা কংগ্রেসের উপর খুব চটে 
রাজ্যসভার নির্বাচনে পরাজিত 
হওয়ার পর। তাদের এক নেতা 
বলেছেন, স পি এমকে বুঝতে 
সামান আক্রমণ করে, কিন্তু আপ- 


দাম এক্সাইজ ডিউটি সমেত 
অন্যান্য ট্যাক্স স্বতন্ত্র 


TUTE — ক ৩৫৭ দর 


নারা যে আবার পিছন থেকে ছু 
মারেন”। অবশ্য একথাও ঠিক যে 
এই পার্টির ভিতরে কিছু নেতা 
বা কর্মী আছেন যারা হয়ত অজয় 
মখাজী ও সুশীল ধাড়ার মত 
কট্টর সি, পি, এম বিদ্বেষী । মানি 
ফ্রন্ট সরকার গঠনে এদের উৎসাহ 
থাকাও ই স্বাভাবিক। ঢতরাং 
পার্টর ভিতরে কোন দল জয়ী 
হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু 
এখনই বলা কঠিন। 

এস ইউ সি আবার কটুর 
মাক্সবাদী পার্ট বলে নিজেদের 
মনে করেন। এই পার্টিরও প্রাদে- 
সিক সভা ডাকা হয়েছে । সশশল- 
বাবর চিঠির বিস্তারিত আলো- 
চনা হবে এই সভায়। রাম্ট্রপাঁতর 
শাসন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
জোতদারদের যে আক্ৰমণ আবার 
কৃষকদের উপরে চলেছে, তাই নিয়ে 
এই পার্ট বিচিলিত। সৃতরাং নৃতন 
সরকার গঠন না করতে পারলে 
এর মোকাঁবলা করা যাবে না, 
একথাও আবার তাদের তথাকাঁথত 
মাকর্সবাদ চিন্তাধারায় হয়ত উশক- 
ঝাঁক মারছে। 

সি, পি, এম বিরোধী কোন 
সরকার গাঠত হলে এস এস পর 
দুই অংশই হয়ত তাকে স্বাগত 
জানাবে, কিন্তু এদের নয়জন সদ- 
সদসা সেই সরকারকে সমর্থন 


জানাবেন না। বলশেভিক পার্টর 
কথা ওঠে না। গোর্খালীগ এই 














কোন সন্দেহ নেই। 'আর এস পি 
অবশ্য এই জাতাঁয় সরকারে থাকবে 
না তা সুবিদিত! 

কিন্তু এই সরকারকে যে শেষ 
পর্যন্ত কংগ্রেসের উপরে নির্ভর 
করতে হবে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। এবং কংগ্রেসের কৃষ 
বা শিল্পক্ষেত্রে যে কী নীতি তা 
সকলেরই জানা। বাংলা কংগ্রেসের 
অবশ্য এই নীতিকে রূপায়িত 
করার ব্যাপারে কোন দ্বিধা থাকতে 
পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল বাংলা 
দেশের বামপল্থী পার্টগুলি কি 
সেই নীতি সমর্থন করে রাজনোতিক 
পার্ট হিসেবে বেচে থাকতে 
পারবে? এটাই হয়ত সি, পি, এম 
বিদ্বেষী বামপন্থী দলগ্লির 
কাছে প্রশ্ন। 

তাছাড়া এই পার্টগীলর 
নেতারা হয়ত জানেন না যে বাংলা 
কংগ্রেস যদ একবার ?স, সি, এম-কে 
বাদ দিয়ে অন্যান্য পার্টিগীলকে 
তাদের সঙ্গে ভিঁড়য়ে নিতে পারে 
তাহলে অন্যান্য বামপন্থী পার্ট 
গুলিকে কোণঠাসা করতে কোন 
অস্বাবধা হবে না। য্য্তফ্রন্ট সর- 
কার ভাঙ্গনের বেশ কিছুদিন 
আগে চাব্বশ পরগণার কুলপী 
অণ্চল থেকে বাংলা কংগ্রেসের 
সের এম এল এ নালিশ করোছলেন 
এস ইউ সির মারামারির বিরদ্ধে। 
তাদের পার্টর একজন কর্মী বল- 
লেন যে সি, পি এম ছাড়াও অন্য 
পার্ট মারামারি করে, বিধানসভার 
সেই সদস্য জবাব দেন, “হ্যাঁ 
করে”। প্রশ্ন করা হল “তাহলে 
সব পার্টকে গালাগালি না করে 
আপনারা শুধু সি পি এমকে 
প্রকাশ্যে গালাগাল করেন কেন?” 
জবাব “এট সবচাইতে বড় পার্টি 
ওটাকে খতম করতে পারলে অন্য 
পার্টর সঙ্গে সমঝোতা করতে 
কোন বিশেষ অসুবিধা হবে না।” 
সুতরাং বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
বারা গাটছড়া বাঁধতে চাইছে তাদের 
ওপরের কথাগুলি স্মরণ করতে 
বলছি। অজয়বাব; বলেই দিয়ে- 
ছেন যে “ডাকাতের পার্টি” সি 
পি এম-এর সঙ্গে তিনি আর. 
কিছুতেই ঘর করবেন না। আর সি 
[পি এমকে যাঁদ স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছাড়ার 
কথা বলা হয় তাতে এ পার্ট 
কিছুতেই রাজী হবে না। সুতরাং 
যান্তফ্রন্টকে পদ্নরুজ্জীবত করা 
হক, এই ভাঁওতা না দিয়ে সব 
পার্টর উচিত নূতন নির্বাচনের 
কথা বলা। কেননা নির্বাচন ছাড়া 
যে সি পি এম শদদ্ধ সব বামপল্থী 
পার্টগীল অন্য কোন পল্থার কথা 
ভাবতে পারেনা, তা কারুরই অজানা 
নেই-_বিপ্লব বিপ্লব বলে তারা 
যতই চে'চান না কেন। 
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এখন চলছে বাকা গথে 
বিকল্প সরকার গঠনের টেট 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 

আগামী জুন মাস অবধি সি 
পি এমের বিরুদ্ধে দূমখী আভি- 
যান চলবে একদিকে বাংলা কংগ্রেস 
আর একদিকে দি পি আইয়ের 
নেতৃত্বে আটটি পার্টর। আট পার্টির 
অভিমানে কি কি বন্তব্য থাকবে সে 
সম্বন্ধে দাঁলল রচনা করা হচ্ছে 
এবং এই দলিল রচনার ভার দেওয়া 
হয়েছে চার নেতার ওপর। তারা 
হলেন শ্রীসোমনাথ লাহড়, 
শ্রীবিদ্যুৎ বস; শ্রীনির্মল বসু ও 
শ্রীনীহার মখাজশি। 

* শুনেছি দুটো সামন্তরাল রেখ্য 
এক জায়গায় মেলেনা। কিন্তু রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে তা মিলতেও পারে। 
অর্থাৎ জুন মাস অবধি সি পি এম 
বিরোধী অভিযান চালাবার পর 
যদ আট পার্টি মনে করে যে সি 
পি এম-কে যথেষ্ট কোণঠাসা করা 
গেছে, তাহলে হয়ত এই আট পার্টি 
বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে বাংলা 
দেশে সরকার গঠন করে ফেলবে। 
সিংহ নাহার (ইন্দিরা কংগ্রেসের 
বাংলা শাখার সভাপতি ) বলছিলেন 
যে দুই-তিন মাসের আগে বাংলা 
দেশের রাজনৈতিক পটভূমি পাঁর- 
বতনের কোন সম্ভাবনা নেই। ঠিক 
প্রায় একই সুরে শ্রীজগজ'ীবন রাম 
[লেছেন যে, আঁঙ্কক দিক থেকে 
দেখতে গেলে কংগ্রেসের সহায়তায় 
স পি এম-কে বাদ দিয়ে সরকার 
ঠন করা সম্ভবপর, কিন্তু বাংলা 
টংগ্রেস এ ব্যাপারে নৃতন করে 
কান ঝুকি নিতে রাজী নয়। জগ- 

দর সঙ্গে সাক্ষাৎ 

রে শ্রীসংশীল ধাড়া নাকি তাঁকে 
কথাই বলেছেন। 

তাহলে উদ্যোগ কে নেবে, সে 

শন উঠতে পারে। 


এ ব্যাপারে 
স পি আই বিশেষ ভূমিকা নেবে 
লেই মনে হচ্ছে। এই পার্টির 


মতা শ্রীভবানী সেন বলেই 'দিয়ে- 
ছন “যখাঁন আমরা দেখব বান্রশ 
ফা কর্মসূচী রূপায়ণের একটা 
খনই আমরা সরকার গঠন করব।” 
এই প্রসঙ্গে তিনি ইন্দিরা 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 


ত্্ভ বুন.! 
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মৃগান্ধমোা বেইজ্জত হলেন 
নাইটাস বিন্ডিংয়ে অচল অবস্থ। 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

রাষ্ট্রপাত শাসনের আমলে যা 
দেখা যাচ্ছে, পাশ্চমবঙ্গ সরকারী 
প্রশাসনের এই সঙ্কট এত প্রকট- 
ভাবে এর আগে কখনও দেখা যায় 
ন! সঙ্কট এখন আর নিম্ন, 
মধ্য বা উচ্চ কোন এক স্তরে আবদ্ধ 
নয়। এ সঙ্কট ব্যাপক, সব স্তরেই, 
প্রকাশ অনেক বেশী প্রকট। 

চীফ সেক্রেটারী নিয়োগ নিয়ে 
যা হল সেই কেলেঙ্কারীর কথা 
এর আগে কেউ কখনও শোনে 'নি। 
গভর্ণর শান্তিস্বর্প ধাওয়ান 'স্থর 
করলেন যে, 'তাঁন কয়েকজন উপ- 
দেম্টার সাহায্যে সরকারী প্রশাসন 





উপদেষ্টা নিয়োগে 
আহ এ এস আফসারর! বিক্ষুব্ধ 


(দণ্পণের সংবাদদাতা ) 
রাইটার্স বিজ্ডিংয়ে ফাইল 
চলাচল না করার দরুণ অচল 
অবস্থার এখনও অবসান হয় 
নি। কাজকর্ম রাষ্ট্রপাতর 
শাসনাধীনে দ্রুত গাঁতিতে চলবে 


॥ বলে মনে হয় না। 
আই এ এস আঁফসারেরা 
বিক্ষুব্ধ । কারণ মন্ত্রীরা 


যে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ কর- 
তেন উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ার 


জন্য সেব্রেটারীরা তা ভোগ 
করতে পারবেন না, যেমন 
তারা পেরেছিলেন : আগের 
বারে রাষ্ট্রপতির শাসনুকালে। 
তাছাড়া, সব উপদেষ্টা আবার 
এডমিনিস্ট্রোটেভ সারাঁভসের 
লোক নয় বলে সেক্রেটারীরা 
ভাবছেন তাদের পদমর্যাদা 
ক্ষুগ হয়েছে। 

সেচ বিভাগে যে ব্যক্তিকে 
এডভাইসার নিয়োগ করা 


হয়েছে তিনি হলেন টেকানি- 
ক্যাল সারভসের লোক। 
আই এ এস সেক্রেটারী নাকি 
ইতিমধ্যেই তাঁর কাছে ফাইল 
না পাঠিয়ে সরাসরি রাজ্য- 
পালের কাছে পাঠিয়োছিলেন। 
রাজাপাল নাকি সেই ফাইল 
সেক্রেটারীকে ফের পাঠিয়ে 
দিয়ে বলেছেন যে ফাইল এ 
বভাগাঁয় উপদেষ্টার কাছে 
পাঠাতে হবে। ' 


চালাবেন। এই উপদেষ্টাদের 
ঘোঁষত নামের মধ্যে ছিলেন বর্ত- 
মান চীফ সেক্রেটারী মৃঙ্গাঞকমৌলী 
বসু। ঠিক হল যে, বস; উপ- 
দেষ্টা নিয়োগ হবার পর বর্তমানের 
রেভেনিউ বোর্ডের বর্তমান সদস্য 
সুকুমার মল্লিক চীফ ফ্লেক্রেটারী 
পদে অধিষ্ঠিত হবেন। এই ভাবে 
মল্লিককে মৌখিকভাবে জানান হয়ে 
গেল। 


মল্লিক নাক রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্ত- 
রের জয়েন্ট সেক্রেটারী মোরশে- 
দের সঙ্গে খুবই ঘাঁনষ্ঞ। মোর- 
শেদের বিরুদ্ধে আবার মূগাঙ্ক- 
মৌলীর আভযোগ যে, জ্যোতি 
বসু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকাকালে 
ছিলেন। অতএব মোরশেদ মার্কস- 
বাদী কমনানস্টদের দোস্ত, এবং 
মৃগাঙ্কমৌলীর নালিশ যে, কম্যু- 
নিস্টদের দোস্ত প্রশাসনের উচ্চ- 
পদে অচল। শুর থেকেই চেষ্টা 
হল মোরশেদকে বর্তমান পদ থেকে 
হটাবার। 

কিন্তু ইতিমধ্যে সুকুমার 
মাজিলিককে চীফ সেক্রেটারী নিয়োগ 
করার সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা হয়ে 
গেছে। মোরশেদের ঘাঁনম্ঠ জানার 
পর ধাওয়ান তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত 
বানচাল করতে চাইলেন। তারপরই 
সর হল ধরাধারর পালা । ধাও- 
য়ান 'দিজ্লীতে দীর্ঘ আভযোগ পন্র 
পাঠালেন মল্লিকের বিরদ্ধে, 
আর মূগাঙ্কমৌলীকে উপদেষ্টা 
নিযুন্ত করার পরও চীফ সেক্রে- 
টারী হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে 
বললেন। 

সুকুমার মাঁজলক ছাড়ার পাত্র 
নন। তান ধরলেন মোক্ষম লোককে 
_একবারে খোদ জগজশীবন রাম। 
দিলেন আর তাঁর নিজের ব্যাপারটা 
পাকা করলেন। মাল্লকের কথা 
ছিল যে, তিনি তপশীল শ্রেণী- 
ভুক্ত এবং তপশীলদের সর্বভার- 
তীয় নেতা হিসাবে জগজশীবন 
রামের উাঁচত মজ্লিককে চাফ 
সেক্রেটারী পদে আঁধম্ঠিত হতে 
সাহায্য করা। 

জগ্‌ুবাববর উপদেশে মাঁজ্লক 
দিল্লী গেলেন এবং আশ্চর্য যে 
সেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী হীন্দরা' গান্ধী এবং চ্যবন 
বিসজন দিয়ে একজন (ক্ষুব্ধ 
অফিসারের রাজাপালের বিরুদ্ধে 
নালিশ প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে শুন- 
লেন। পেছনে জগুবাব্‌ তাঁর যা 
করার তা করলেন। শেষ পর্যন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার রাজি হল মল্লি- 
ককে চীফ সেক্রেটারী নিয়োগ 
করতে । তপশীলশী শ্রেণীর সদস্য 
হিসাবে বোধহয়। , 

শেষাংশ দশম পক্ঠোয় ) 


কিন্তু ইতিমধ্যে প্রকাশ পেল 


ধু 


বভ্ভাননভ্ 


সি গি আই প্রমুখ বামণন্থী দলের ডুমিকা 


সি, পি, আই প্রমুখ বাম-' 
পল্থ'দলগয়লর সামনে সংকট 
ঘাঁনয়ে আসছে। হয় তাঁরা কংগ্রেস- 
বাংলা কংগ্রেসের পাঁচামশেলণী 
জোতদার-জামদারদের পিরিত্যাগ 
করবেন, না হয় লড়াই-এর ময়দানে 
কৃষক-্রীমক মেহনত জনতা তাঁদের 
পারত্যাশ্ন করবে। 

তাই এই দলগুলি আসন্ন 
সংঘর্ষের আগেই 'ানক্রন্ট সরকার 
ছেন। অজুহাত থাকবে যে তাদের 
প্রভাবাধীন কৃষক-শ্রীমকদের রাম্ট্- 
পাঁতি শাসনের অত্যাচার থেকে 
বাঁচানোর আর পথ নেই। সি পি 
এম-এর নেতৃত্বে বামপন্থী ফ্রন্ট 
মান্রিসভা গঠন করে তাঁরা কৃষক 
শ্রীমক স্বার্থ রক্ষা করতে পারতেন 
কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের কঠিন স্তরে 
, আরা ব্দর্জোয়া জামদার শাসক, 
চক্রের কাছে ভাঁত হয়ে আত্মসমর্পণ 
"করে বসে আছেন। সতেরোই মার্চের 
ধর্মঘট বিরোধিতা করে তাঁরা 
শ্রীমক-কৃষক মেহনত মানুষের 
' একটা 'জিজ্ঞাসাকে ব্যর্থ করে 
.দিলেন। সমাজতান্দিক বিপ্লবে 
বিশ্বাসী এস, ইউ সি, ফরওয়ার্ড 
রক তো বুর্জোয়া জমিদার চক্রের 
অন্যতম শাঁরক বাংলা কংগ্রেসকে 
নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে; . শ্রামক- 


' কৃষক-মধ্যবিত্তের বৃহত্তম দল . সি কিন্তু 


পি এমকে বিচ্ছিন্ন করার অপ- 
চেষ্টায়ই রত হয়েছেন। 

তাঁদের এই অপচেষ্টা যে 
সাফল্য লাভ করতে পারে না, 
বাষট্র সালের আঁভজ্ঞতা থেকে 
তাঁরা কি তা হৃদয়ঞ্গম করেছেন? 
সেদিন তো, এক্যবদ্ধ কংগ্রেসের 
মহান নেতা জওহরলাল নেহরু 
থেকে সি পি আই নেতা! এস, এ 
ডাঙ্গে, স্বতন্ত্র নেতা মন: মাসানণ, 
জনসংঘ নেতা অটলাবহারী বাজ- 
পেয়ী, ফরওয়ার্ড রক, এস, এস, 
পি, পি, এস, পি: আর এস পি, 
সবাই এই চীনের দালাল দেশ- 
দ্রোহীদের বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস 
করার 'লক্ষ্য নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু পারেন নি। কেরালা, 
পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ, পাঞ্জাব, বিহারে 
তাঁরা কি পেরেছিলেন সি পি এম- 
কে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে? 
'পারেন নি। বরং সি পি এম দত 
বদ্ধ পেয়েছে এবং ভারতীয় 


দলেরই সাধ্য নেই তাকে ববিচ্িকন 
করার। এবারেও রাম্ট্রপাতর শাস- 
নের পরবতী কয়টা দিন পশ্চিম 
বাংলায় তা প্রমাণ হয়ে গেচ্ছে। 
সস পি এম তাদের কর্মী ও সম- 
থকদের সংসংবদ্ধ দলে পাঁরণত 
করছে। এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতে 
নেই, সি পি এম কমশীরা প্নীলশের 
হাতে গ্রেপ্তার হচ্ছে হাজারে হাজারে, 


তবু তারা কৃষকের সংগ্রামে, শ্রাম- 
কের সংগ্রামে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে 
আছে। মধ্যবর্তী নির্বাচন আদায় 
ও অর্জিত আঁধকার রক্ষা এবং 
প্রসারিত করার দাবীঁতে সি পি এম 
যে আজ বৃহত্তম জনসমাবেশ করতে 
সক্ষম তা আরেকবার প্রমাণিত 
হয়েছে। সি পি ' এম-এর বন্ধ, 
দলগুলিও যেমন আর, এস, পি, 
মাকর্সবাদী ফরওয়ার্ড রক, ' ওয়া- 
কার্প পার্ট, আর, সি পি. আই, 
বলশেভিক পার্ট প্রভাত সি পি 
এমের পাশে দাঁড়িয়ে লড়ছে। অপর- 
দিকে বাংলা কংগ্রেস নির্বাচনের 
ঘোর বিরোধী, সি পি আই প্রমূখ 
দলগুলও তাই, কারণ তারা জন- 
গণকে ভয় করতে সর; করেছেন। 

সি, পি, আই অজয়বাবুর 
নেতৃত্বে বিশ্বাসী ।, কারণ রাজ্যেশ্বর 
রাও-এর ভাষায় তাঁরা ইন্দিরা 
গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে বিশ্বাসী । ইন্দিরা গাম্ধীর 
কংগ্রেস নেতৃত্বে সারা ভারত য্ত- 
ফ্রন্ট গড়ে তোলার . পাঁরকজ্পনা 
কার্যকর করতে তাঁরা আগ্রহশীল, 
কারণ আঁরা তাদেরই নির্ধারিত' 
কংগ্রেসের শ্রেণীচারত্, বুর্জোয়া- 
জাঁমদারদের শাসন একথা ভুলে 


গিয়েছেন। দাঁক্ষিণপল্ধী স্াবধা- 
বাদের এই পাঁরণাঁতই স্বাভাবক। 
সমাজতান্মিক বগ্লবে 


বিশ্বাসী ফরওয়ার্ড রক, এস, ইউ, 
সি ক তাঁদের জনগণকে এপথে 
নিয়ে যেতে উদ্যোগ হতে পার- 
বেন? তাঁদের মধ্যে দ্বিধা দেখা 
দিয়েছে, তাই 'মিনিক্ষল্ট সরকার 
গঠনের কাজ্জ আপাততঃ 'স্তিমিত। 
অনেক খুিয়েও ভয় তাড়ানো 
যাচ্ছে না। এবার প্রধানমন্তীর 
হুকুমে আশ? ঘোষ আবার আসরে 
নামছেন। , খেলা অনেক গড়াবে। 

ইতিমধ্যে রাজ্যসভার৷ 'নবািনে 
ফরওয়ার্ড ব্লক বাংলা কংগ্রেস, "সি 
পি আই জোটের হাতে প্রচণ্ড মার 
খেয়েছেন। 'বশ্ৰনাথ মংঘার্জ 
আঁদের ভয় দেখাচ্ছেন যে আঁবলম্বে 


। শ্মানফ্রন্ট সরকার গঠন না করলে 


তাঁর ছোড়দা অর্থাৎ অজয় মুখার্জ 


কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ফেলবেন। ॥ 


{বশ্বনাথৰাব ৰ কিল্তু জানেন যে 
ফরওয়ার্ড রক, এস, ইউ, সি, মান 
ফ্রন্ট সরকারে যোগ দলেও অজয়- 
বাবু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে যোগ 
দেবেন। সব জেনেশুনেও তানি 
অজয়বাবূর হয়ে ফরওয়ার্ড রক ও 
এস ইউ সিকে কংগ্রেস য্ম্তফ্রল্টে 
গেথে ফেলবার কাজটা সম্পন্ন 
করার ভার নিয়েছেন। সি পি আই 
তার ওপর ক এ দায়িত্ব দিয়েছে? 
সি সি এম-এর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র 
যাত্তফ্রন্ট পঃনরহজ্জীঁবন করতে এরা 
উদ্যোগী । আমরা বলতে পার 
বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই জ্ঞেট 
এ-কাজটা সেরে ফেলবার জন্যে 


ক 


উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। সি পি আই 
শেষ পর্যন্ত প্রগ্রোসভ মুশ্লম 


লীগের মত সাম্প্রদায়ক দল ও. 


পি এস পর মত একটা প্রতিক্রিয়া- 
শীল পার্টির ভূমিকা ও সাহায্য গ্রহণ 
করল। দুঃখকরে লাভ নেই; কারণ 
দক্ষিণপল্থী মেনশোভিকরা সোঁভ: 
য়েতেও এ ভূমিকা নিয়েছিল! 

এই মুহূর্তে রাজনৌতিক সংকট 
যখন নবতর রুপ গ্রহণ করছে যোঁদ 
সুপ্রীম কোর্ট ভি ভি 'গারর 
নির্বাচন বাতিল করে দেন, তাহলে 
তা চরমে উঠবে), তখন সি পি 
এমকে নমনীয় কৌশল গ্রহণ করে 
দৃঢপদে এাঁগয়ে যেতে হবে। দল- 
গত যক্তক্রন্ট যখন শ্রেণীভীত্তক 
যুক্ত্রন্টে পারণত হতে চলেছে 
তখন বিপ্লবের নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত হবার শভক্ষণও এগিয়ে 
আসছে। সুতরাং ভয় নেই। 
দলগত যুক্ত ফ্রন্ট থেকে শ্রেণী- 


ঠিক কথাই 


গত দশই এপ্রল তারিখের 
দর্পণে প্রক্ীশত শ্রীষ্ন্ত কমল 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র পড়ে 
একট: বিস্মিত হলাম। 

গত বিশে মার্চ “ঝংকারের 
সমাবর্তন” সম্বন্ধে অত্যন্ত আঁপ্রয় 
অথচ ছক সত্য গর্রটকতক কথা 
বলেছিলেন. শ্রীসামাজিক; মশ্যই। 


আলোচ্য অন্যম্ঠানীটতে নিতান্ত ' 


নগণ্য শ্রোতা হিসেবে আমাদের 
উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়ে 
ছল। সাঁই আশ্চর্য হয়েছিলাম 
সোঁদন এইজন্য যে, একজন তথা- 
কাঁথত সুরজ্ঞের মধ্যে এ ধরণের 
দীজনিষ বরদাস্ত করা গেল কি 
করে? অনুষ্ঠান শেষে বাড়ী 
ফেরার সময় মনে হয়োছল দাঁর- 
দ্যের পড়নে আমারই বাব কান 
এবং মাথার দফা রফা হয়ে গেছে। 
কমলবাবুও , শিজ্পী।, ‘বিভন্ন 


অনুষ্ঠানে বিচারক থাকেন! . 


জিজ্ঞাস্য . করি গানের 
বাণ বা তারাণার বাঁন্দজ সম্বন্ধে 
তান যে ওকালাঁতিই করুন না 
কেন, বেস্দরকে কি বলে সমর্থন 
করবেন? এই সব ক অকীনব্রমতার 


' নিদৰ্শন? বরং আমরা বলব সে 


দক থেকে শ্রীসামাজক অনেক 
রেখে ঢেকে বলেছেন। 

আর নূতন রাগ সৃজনের কেরা- 
মতি দেখানো আজকাল একটা 
রাঁত হয়ে দাঁড়য়েছে। কিন্তু প্রায় 
সব ক্ষেত্রেই নূতন বোতৃলে পুরা- 
তন মদ! একথা বোধহয় সংস্কার- 
মৃন্ত সকল গুণাীই স্বীকার করবেন 
সেদিন শীস্তমতে পঢ়ার্লা+কল্যাণই 
গাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কোন 
রাগ যাঁদ নিজস্ব রূপে স্বতন্মভাবে 
না দাঁড়াতে পারে তাকে স্বীকার 


ভিত্তির মেচ্টয় পরিণত লাভের 
প্রক্রিয়া দ্রুততালে সংঘটিত হচ্ছে। 
এদ্ম বামপন্থী দলগ্ীল শাল 


. কৃষক শ্রামক গরীব জনতা থেকে ' 


বিচ্ছিন্ন হয়ে পি এস পির মতো 
প্রভাবহীন দলে 
পাঁরণত হতে চলেছে। আর অন্য- 
দিকে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে বিশাল জনতা ভূমিহীন 


চাষা, গ্রামের ও শহরের গরণব 
'মানষ সি পি এম-এর নেতৃত্বে 


নতুন শ্ৰেণীভিত্তক যত্নের 
পতাকাতলে জমায়েত হতে সরু 


করেছেন। 


এখনও বুর্জোয়া সংসদীয় 
শাসনের সংযোগ নিয়ে রাম্ট্রমল্দকে 
খানিকটা -ভোতা করে দেওয়া যায়। 
তাই নির্বাচন হলে সি প এম 
নিশ্চয়ই তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ 
গ্রহণ করৰেন। 'ঁকন্তু যাঁদ মাঁন- 


ফ্রল্ট সরকার গঠন করে, জনগণের ' 


রায় না নিয়ে কেরলের মতো বেই- 
মান রাজত্ব এখানেও প্রাতিষ্ঠা করা 
হয়, তাহলে স পি এম প্রভাবাধীন 
বিপুল সংগঠিত জনতা প্রাতিরো- 
ধের সংগ্রাম আরম্ভ করতে বাধ্য 
হবেনা তখন সি পি আই, ফর- 


গান সক্র্থে 
বলা হয়েছে 


করবো কি করে? শিল্প 'যাঁদ 
শিব গড়তে বাঁদর গড়ে বসেন আর 
তাকে যাঁদ নয়া শিব বলে চালাতে 
চান তাই কি চলবে? বাপঠাকুর্দার 
নামে বান যা বলবেন তাকেই 
শাস্ত বলে মেনে নিয়ে অনুকরণ 
করবো_এই দৈন্যদশার, শেষ কবে 
হবে আক্জগ কেবল ভাঁব। অথচ 
ভাগ্য এমান, কমলবাবদের মতো 
একশ্রেণীর সৌখীন শিল্পী (যাঁরা 
বয়সেও আঁত নবীন) সেই মরী- 
চিকার পেছনে ছোটেন। আর যাঁরা 
এই ব্যাপারে অত্যন্ত নৈষ্ঠিক, 


যেমন শ্রীতারাপদ চক্রবতশী, 
শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন 
ঘোষাল, শ্রীসুখেন্দ; গোস্বামী 


প্রভাত, তাঁদের গান মামু মল বলে 
নাকাঁসপ্টকানো হয়। সোদন শ্রোতা- 
দের মধ্যেও এমাঁন পরস্পর বিরুদ্ধ 
দুই সমালোচনা লক্ষ্য করোছি। 
পাঁরশেষে বাঁল- শ্রীসামাঁজক 
দের একটা পুরনো ব্যথার জায়গায় 
খোঁচা দিয়েছেন। সেট এই যে 
দ্বচ্কারে আজকাল পদরাতন মুখ 
আর দেখা যায় না।” সোঁদন যাঁরা 
অশেষ কষ্ট করে ঝহ্কারকে প্রাত- 
ঘ্ঠিত করোছলেন আজ তাঁরা অব- 
হেলিত। তাছাড়া দু ই-একজন 
ভাগ্যবান €?) ছাড়া বাকী সমস্ত 
বর্ষীয়ান বাঙ্গালী শিল্পী আজ 
ঝঙ্কারের স্মাত থেকে লনুপ্ত। 
অপ; হলেও বহন অবাঙ্গালী 
শিল্পী 'ঝঞ্কারে এসে গান করে 
গেলেন, 'কল্তু যেসব বাঙ্গাল 


। শজ্পণ প্রাচীন কৃম্টর ধারকবাহক 


তাঁদের বর্তমান পাঁরচালক গোষ্ঠী 
দূরে রেখেছেন। রি 
অধেন্দঃশেখর মিন 


দপপ ? শুক্রবার ১৭ই এপ্রল ১১৭০ 


ওয়ার্ড বলক, এস ইউ দিকে সোজা- 
সুজি বুর্জোয়াজমিদার চক্রের 


করার নূতন“পথ ধরবে? আগামী 
কালের 5 
জিজ্ঞাসা! 

রর হত 


অন্ধকার আলো চায় 


গত উীনশে মার্চ আনন্দবাজা- 
পড়িয়া কৌতুক অনুভব ' কাঁরলাম। 
অন্ধক্বার বাংলাদেশে আলো 'বত- * 
রণের মৌরস' পাট্রাদার বলে যাদের 
ধারণা তাহারা নিজেরাই অন্ধকারে 
রয়েছেন বলে আলো খ্ঃজে বেড়া- 
চ্ছেন। অবস্থাটা সত্যই শোকাবহ । 
কিন্তু কথায় বলে পেশার আলো 
সহ্য হয়, না। পৃথিবীতে আরও 
বহ জীব আছে যারা অন্ধকারেই 
কিলবিল করতে ভালবাসে, আলো 
তাদের ' কাছে অসহ্যা আমার ' 
ধারণা “আনন্দবাজার” সেই ধরণের 
জাবদের অন্যতম। উপরে “দীনের 


বাধ” রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ভিতরে 


ক্লীস্টন কীলারের দেহের ভাইটাল 
স্ট্যাটরটিকস ও রাত কটায় কত 
রেট ছাপিয়ে মানুষের বিশেষ 
অন্যভূতিতে স:ড়স:ড়ি দিয়ে পয়সা এ 
কামানো যাদের পেশা তাদের পক্ষে 
আলো কি স্মীবধাজনক হবে? 
রবীন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ডের লক্ষ 
লক্ষ টাকার হিসাব বেপাত্তা ও 
সেই সঙ্গে সুতারাঁকন ম্ট্রীটে 
আনন্দ বাজারের প্রাসাদোপম অট্রা- 
দিকা অন্ধকারের ব্যাপার । “অবিৰা- 
হিত ও অপন্নক স্রেশচন্দ্র মজুম- 
দার মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁর 
আপন ভাগ্নেদের বদলে অশোককুমার 
সরকার মহাশয়ের আনন্দ বাজারের 
একছত্রাধর্পাত হওয়ার ব্যাপারটাও 
সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন? অর্থাৎ 
আনন্দবাজার গোষ্ঠির জল্ম, কর্ম" 
ও শ্ীব্‌দ্ধি প্রায় সমস্তই অন্ধকারের ” 
মধ্যে জনৈক পাঠক 


সেকালের কথা 
__ (নবম পহ্ঠোর পর) 


ঘষুড়াঁর তখন খুব নাম ডাক। 
তব্বতী বাঁণকদের খুব যাতায়াত। 
তিব্বত থেকে তখন আস্ত স্বর্ণ 
চূর্ণ আরও .কত ম.জ্যবান সামগ্রী। 
প্রায় একশ বছর পরেও কিছ: 
পনরাতন তিববতী পথ “ছল 
ভোটবাগানে। কিন্তু সবচেয়ে 
দুষ্প্রাপ্য বস্তুর- গোঁসাইজীর দেব- 
নাগরাী হরফে লেখা ভাইরীর_ 
সন্ধান তখন সেখানে মেলোনি। 
কে জানে কোন এ্তিহাঁসকের 
ভাগ্যে সে সুবর্ণ সুযোগ আসবে! 

সা দিয়েন 


দর্পণ 1 শ্ররুবার ১৭ই এপ্রিল ১৯৭০ 


ক্রেমলিনের একটি জালিয়াতী 


অট্টো বওয়ারের বক্তব্য লেনিনের বলে চালাবার চেফা 


| 


ক্রেমীলনের বড়বাকুদের একটি 
কণীর্ত হাতে এল কয়েকাদন আগে। 


লেনিনের জল্মশতবার্ষকী সম্পকে 


“সমগ্র জনগণের পার্টির” কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটর “ঁথাসস!” প্রতিপক্ষের 
বন্তব্য জানবার লেনিনীয় উপদেশ 
অনঃসারে সেট পড়তে পড়তে 
তেতাঞ্জিশ-এর পাতায় গিয়ে ঠৈক- 
লাম_শেষ অনচ্ছেদে। খটকা 
লাগল কোথায় ষেন' বাধছে। এ মত 
কি লোননের হতে পারে? মূল 
গ্রল্থ বার করে মেলাতে গিয়ে যা 
দেখলাম তাতে প্রগগাতশগল মহলের 
ক্রেমালন সম্পর্কে এখনও যেট:কু 
মোহ আছে তা চিরকালের মত 
মুছে যাওয়া উচিত। 

প্রথমেই বাল যে লেনিন মৃত্যুর 
প্রাক্কালে ভবিষ্যদ্বাণী করে 'গিয়ে- 
ছেন যে বিশ্বাবপ্লবের চরম ও 
চুড়ান্ত জয়লাভ স্মানীশচত হবে 
যদ চাঁন ও ভারতের মত বিপুল 
জনবহরল, বহ;জাতিক ও বৈচিত্যময় 
দেশগ্াীলতে বিপ্লব জয়যুন্ত হয়। 
তাঁর আশা সার্থক করেছে চখন। 
তারপরেই তো ভারতের প্রশন। 
ভারতে এখনো পর্যন্ত লোঁননের 
আশা বাস্তবে রূপাঁয়ত করার 
যোগ্য কোন রাজনোৌতিক দল ও 


ও প্রবস্তা- লেনিনের স্বপ্নকে ভারতে 
বাস্তবে রূপ দেওয়ার কর্তব্য 
ভারতের মেহনত জনগণের সংগ্রা- 
মকে কতটা উৎসাহিত এবং নৈঁতক 


শাস্লীরা এক পথাঁসস” পয়দা করে- 
ছেন ছয় হাজার শব্দ সংযোজন 


, করে। থাঁসসাঁট ছাপার আগে 


সংখ্যা এক, 
পর্থাসস অন লোনিন্স ব্যর্থ আ্যানি- 


লেনিনবাদী 


ভার্সাঁর” শীর্ষক এই বইটিতে 
পার্টির সর্বোচ্চ সংগঠন কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটর তিন নম্বর থিসিস ছাপা 
হয়েছে' নয়া দিজ্লীতে এবং পাঠ্যটি 
প্রাভদা থেকে পনমর্দীদ্ুত। আম 
এক. কাপ স্টল থেকে কিনে বাড়ীতে 
বসে পড়তে পড়তে তেতা্লিশ- 
এর পৃজ্ঞার শেষ অনুচ্ছেদদটতে 
পেশছেই থমকে দাঁড়ালাম, কারণ 
এঁ অনুচ্ছেদের বন্তব্য ডাহা স্বাদে- 


'শশকতাবাদী বুর্জোয়া ডেমোক্যাটের 


মগজ থেকেই বার হতে পারে 
কোন সাঁত্যকার কমিউীনস্টের মুখ 
থেকে নয়। সন্দেহ হোল, আন্দাজে 
বই ঘেঁটে দোঁখ এ উদ্ধৃতিটি- যোট 
লোননের শিক্ষা হিসাবে দেখানো 


হয়েছে লেনিনের নয়, আস্ট্রয়্যান 


সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও  ইহদীদের 
বণ্ড সংগঠনের পা'ডা অট্রো বাও- 
য়ারের যাঁকে লোঁনন তর্কযুদ্ধে 
জর্জারত করে পরাজিত করেন। 
আজ মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইলের জঙ্গা!- 
বাদের যারা প্রত্যক্ষ স্রষ্টা সেই 
জিওনস্ট ও বুণ্ডমার্কাদের উত্তর- 
সূরী। 

আলোচ্য অননচ্ছেদাট' হচ্ছে 
থাসসের চতুর্দশ দফার অংশ 
তেতাজ্লিশ-এর পাতার শেষ অনু- 
চ্ছেদ। বাংলা তরজমা দাঁড়াচ্ছে £- 

আন্তজাতিক পাঁরাস্থাত ও 
কমিন্টার্ণের প্রধান কর্তব্য সম্পর্কে 
{রিপোর্টের খসড়ায়, শ্রমিক শ্রেণীর 
রের” উল্লেখ করেন লেনিন £ (এক) 
তার সংখ্যার মান, (দুই) 
সংগঠন, (তিন) উৎপাদন ও বন্টন 
তল্পের মধ্যে তার স্থান, চোর) 
ক্রিয়াকলাপ এবং পোঁচ) শিক্ষা। 
লেনিন যখন এইগগল লেখেন 
তখন থেকে আজ পর্যন্ত শ্রমিক 
শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বিপুল 
পারমাণ। আজ তার সাংগঠাঁনক 


- উন্নাতি ও রাজনোৌতিক (এই 'বিশে- 


ষণাট উপরের "দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
পয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত দেখা যাচ্ছে 
না-লেখক) কর্মতৎপরতার আধিক্য 
শক্ষারও উন্নত হয়েছে, উন্নাতি 
হয়েছে তালিমের।- (এেটিরও 
উপরে উল্লেখ নেই লেখক)। রুশ 
“সমগ্র জনগণের পার্টির” সবোচ্চ 
কর্মপন্থা রচাঁয়তা কেন্দ্রীয় কঁম- 
টিকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি যে 


- লেনিনের কোন দাললের কোথায় 


তিনি নিজের অঁভমত হিসাবে 
এই পাঁচাট বিষয়ের' উল্লেখ করে- 
ছেন এবং করে থাকলে “সোঁভ- 
য়েত রাভউ”-এর অলোচ্য সংখ্যা- 
টির আবক্রীত কাঁপগুঁলির বাজারে 


' শীবক্রয় বন্ধ করে আর একাঁট নতুন 


সংস্করণ আমদানী করা হয়েছে 
কেন যোঁটতে হবহ এই অন:- 
চ্ছেদাট নিঃশব্দে বাদ দেওয়া হয়ে- 
ছেই বা কেন? আমরা চাই জবাব- 
দিহি। ভারতে এবং কলকাতায় 


দূতাবাস, ও কন্সালেটের প্রচার 
দপ্তর জবাব দিন, আজ লোনিন 


শতবার্ষকীর মুখে। 
জবাব দেবার 'হম্মৎ তাঁদের 
হবে না। তাই পাঠকদের কাছে 


আমরা লেনিনের আসল লেখাটি 
তুলে 'দচ্ছি যাতে লোৌনন আলোচ্য 
পাঁচটি বিষয় উদ্ধৃত করেন তাঁর 
প্রাতিদ্বন্ণী অস্ট্রিয়ান সোশ্যাল 
ডেমেক্র্যাট ও কুখ্যাত অততযুগ্ 
সংগঠনের পান্ডা অট্রো বওয়ারের 
লেখা একাঁট বই থেকে, বওয়ারের 
মার্কসবাদের মুখোস-পরা ভগ্ডা- 
মীকে হ্লেষাঘাত করার জন্য! 
লোনিনের 'লাখত সেই অংশটির 
আগা বা মাথা এবং গোড়া বা পা 
কেটে বাদ দিয়ে ক্রেমালনের ভণ্ডরা 


জন্য উদ্ধৃত'করাঁছ। 


গুলিতে শ্রেণীসংঘাতের ময়দানে 


বলপ্রয়োগ অট্রো বওয়ারের মতে, 
শান্তর সামাঁজক নির্ভরগনীলর 
উপর হামলা ৷” 

“কিন্তু মাকসিবাদকে কত নীচে 
টেনে নামান হচ্ছে, এবং শোষক- 
দের রক্ষা করার স্বার্থে সবচেয়ে 
বিপ্লবী তত্বকে কতখানি আঁকণ্িৎ- 
কর বানানো এবং তার ক হাল 
করা যেতে পারে, এট তো তারই 
দৃষ্টান্ত!  'ফালস্টাইনীয়তার 
জার্মান নমুনা হাতে এলেই সেই 
“তত্ব” আপনার নাগালের মধ্যে 
আসবে যার শিক্ষা অনুসারে (বও- 
যারের প্রাতীবস্লকী বন্তব্কে লোন- 
নের বলে চালাতে গিয়ে এই পর্যন্ত 
উদ্ধৃতি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 
লেখক) "শীল্তর সামাজিক 
নিভি” হচ্ছে সংখ্যা সংগঠনের 
অবস্থা (শব্দটা উপরে লেখা ২য় 
পয়েন্টে পড়েছে লেখক) উৎপাদন | 
ও বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে স্থান, কর্ম | 
তৎপরতা ও শিক্ষা (এর পরের 
অধাশটিও বাদ গিয়েছে) গ্রামের 
জনৈক ক্ষেত মজুর বা সহরের কোন 


' কারখানার শ্রামক যদ জামদার ও 


পঠাঁজপাঁতর বিরুদ্ধে বিস্লব সম্মত 
বলপ্রয়োগ করে, সে কি সর্বহারা 


কখনো হতে পারে? সেটা কি 
জনগণের শোষক ও নির্ঘাতকের 
বিরুদ্ধে বৈপ্লাবক শাল্তপ্রয়োগ 
বলা যায়? আরে পাগল নাক? 
কখনোই বলা যায় না! এটা হচ্ছে 
নিছক শান্তর সামাঁজক িন্ভর- 
গীলর উপর হামলা!” 
“..বইটি অদ্ভুত হলেও কাঁমউ- 
নিজম সম্পাক্ত পাঠ্যপ:স্তকের 
সঙ্গে ক্লোড়পত্র রূপে জুড়ে দিলে 
সেঁটর যে কোন অনুচ্ছেদ বা 
যান্ত পার্ট কাজে লাগাতে পারে 
যে কোন লোকের কাঁমউানজম 
সম্পর্কে জ্ঞান যাচাই করার কাম্টি- 
পাথর হিসাবে। 
লেনিনের এই শ্লেষাত্বক ডীন্তর 
আগা-পাছতলা বাদ দিয়ে খাঁল 
বওয়ারের পুস্তিকার যে অংশটি 


নে ভারা এই জালিরাতাি 
কৈফিয়ৎ চান। তারপরেই প্রথম 
সংস্করণাঁট চুপচাপ তুলে নেওয়া 
হয়। এই নিয়ে হের উলাঁৱখ্ট্‌ 
দুবার ক্রেমালনের হর্তাকর্তাদের 
বাঁচিয়ে দিলেন। প্রথমবার বাঁচান 
যখন ক্লুশ্চফ মশায়ের স্বজনপোষণ 
নীতি অনুসারে ইজ-ভোস্তয়ার 
সম্পাদক পদে নিযাস্ত ক্রুশ্চফের 


পুত্র পিতার হয়ে বনে গিয়ে এমন ' 


, ০ তিন 


সব উল্টোপাল্টা কথা বলেন যেগড- 
গলির মধ্যে উলাব্রখ্‌ তাঁর রাষ্ট্রকে 
পাশ্চম জামান রাষ্ট্রের হাতে তুলে 
দেবার চক্রান্তের গন্ধ পেয়ে টোলফোনে 
ক্রেমলিনের বড় কর্তাদের বলেন যে 
তাঁদের প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকে যেন 
তখনই দেশে ফেরৎ নিয়ে যাওয়া 
হয়। এবং মিঃ ক্রুশ্চফের বৈদেশিক 
নীতির এই রকম মারাত্মক বিচ্যাত 
অমার্জনীয়। এর পরেই মিঃ ক্রুশ্চ- 
ফের চাকুরি ষায়। হের উল্লীব্রখট্‌ 
স্বেচ্ছায় হোক বা জামান গ্রণ- 
তান্ব্ক রাস্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখার 
তাগিদে বাধ্য হয়েই হোক এই 
এই দুবার ক্রেমালনের "নীতির 
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বেপরোয়া 
হয়ে। তার এই সংসাহস এলো 
কোথা থেকে? তিনি তো ভাল 


পণ্য ক্রেমালন 
পারেনা। এইটিই তাঁর দর কষা 


আকর্ষণ করেন, অট্রো বওয়ারের 

আঁ্টীয়্যান পার্ট সেগ্দীলর অন্যতম৷ 

সুতরাং গোটা ব্যাপারাট থেকে 
শেষাংশ চতুর্থ পুষ্ঠায় ) 


দলনিরপেক্ষ বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


সমকালীন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ | 
অপারিহার্ষ। ! 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দুক্কৃতকারাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
কায়েমশ স্বার্থ ও একচেটিয়া প:জর মুখপান বৃহৎ সংবাদপরের || 
আঁফসে প্রীত রারে দুনশীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দশ পেতে 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ 


সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দেয় 


তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রাত সপ্তাহে দপণ দিতে পারে। 


মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সংবিধা। ! 


দ্র গ্রাহক চাঁদা 


i 


বার্ধক পনেরো টাকা ! ষা"্মাষিক ET 


মাসিক চার টাকা। | 
ডাক খরচ আমরাই বহন করি। 


শ্রেণীর একাধিপত্য? রাম বল। তা (১ ১১১১৯১২৯ 
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লাহে লাহে চল 


লামডিং স্টেশন ছেড়ে আপার 
আসামের দিকে] কিছুদুর যেতেই 
একটা স্টেশনের নাম আমাকে 
মুগ্ধ করল। ধানীসশড়। জাননা 
জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাঁবতায় 
ধানাঁসশড় শব্দের প্রথম ' ব্যবহার 
করোছিলেন না তার আগেই এই 
স্টেশনের এমন অন্ভূত সল্দর 
কাঁব্যক নাম হয়েছিল। যাইহোক 
অরণ্যবহল জনমানবহীন সীমা- 
ন্তের এই লাইনে এ ধরণের নাম 
{নিজেকেই অবাক করে। 


লামডিং থেকে মারয়ানি হয়ে 


শিমলগুড় পর্যন্ত দুপাশের ঘন 
জঙ্গলের ভেতর থেকে রেললাইন 
বোরয়ে গেছে। এক-একটা স্টেশন- 
এর চারপাশে কিছু কিছু মান, 
তারপরই চোখ চলে না। অরণ্য। 
এখানের বাসিন্দরাও আসামী 
নয়। আসামী খুবই কম চোখে 
পড়ল। বেশশর ভাগই নেপাল 
ভূটানা জঙ্গল পরিষ্কার করে 
চাষবাস, শুর; করেছে। তিনস্াক- 
যার আগে পর্যন্ত একমাত্র উজ্লেখ- 
যোগ্য জায়গা ভিমাপদর। িমাপ?র 
হল মাঁণপুরের সঙ্গে সংযোগকারী 
রাস্তা । স্টেশনের ; নিচে থেকে 
ডমাপ:র রোড চলে গেছে সোজা 
কোহমা পর্যন্ত । ডিমাপুরে 
ভারতীয় সেনাবাহনীর প্রভূত 
প্রতাপ। সবুট তাদের পায়ের 
তলাতেই 1ডমাপুর সর্বদা কাঁপছে। 
মণিপুরী লোকাশল্পের জানিস; 
পন্রর কেনাবেচার একটি বড় 
জায়গা ভিমাপর। ইচ্ছে করলেই 
এই সড়ক ধরে কোহিমা বা ইম্ফল 
চলে যাওয়া যায় না! সরকারী 
বাধা আছে। ইম্ফল বা কোঁহমায় 
যাবার জন্য কারণ দেখিয়ে পাশ 
জোগাড় করতে হবে; তাহলেই 
ছাড়পত্র পাওয়া যাবে যাবার! 


লামাডং থেকে তিনসকিয়া ২ 
সব জায়গাতেই 'মালটারী আর 
মালটারী। তাদের দৌরাত্ম্য 


যাত্রীদের চোখের ঘুম থাকে না৷. 


সর্বদা একটা গা ছমছম যদদ্ধং 
দেহপ অবস্থা। এদের সঙ্গে 
রয়েছে আর্মড পর্দীলশ আর হোম- 
'গাডস। সবসময়ই এরা বৈরী 
নাগাদের অনুসন্ধানে বাস্ত। এখা- 
নের রেলের আয়ের চেয়ে 'লাইনের 
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বোধহুয় চতু- 
গুণ! অবশা উপায় কি তাছাড়া 
_লামাঁডং-এর, সর্বনাশা ঘটনা 
এখনো সসনেকেরই স্মরণ থাকতে 
পারে। ঁ 
ধনউবনগাইগাঁও থেকে লাম্মুডং 
হয়ে গতনসাকিয়া পর্যন্ত [তিনবার 
আমার শীজীনসপত্র পরাক্ষা করে 
দেখা হল। এরা চোঁকং-এর ব্যাপারে 
খুবই কড়া-কাউকেই না দেখে 
ছেড়ে দেয় না। একা মান্য হলে 
তো কথাই লেই। চৌকং ছাড়াও 


হাজারো প্রশ্ন করে তবে 'নাশ্চন্ভ 
'হয়। 

আসামের রেলওয়েজ 'নিউ- 
বনগাইগঁওর পর থেকেই মিটার 
গেজ! আর মেনলাইন “একটাই ৷ 


ফলে প্রচন্ড ভাঁড়, যাত্রীদের অস- 


ম্ভব কম্ট। জংশনগুলো থেকে 
যোগাযোগকারী ব্রা লাইনে গাড়ী 
খুবই অজ্প। যাও বা আছে তার 
সঙ্গে মেনলাইনের কোনো যোগা- 
যোগ নেই। যার জন্য এইসব ব্রাণ্ণ 
লাইনে রেলে খুব কম মানুষই 
ভ্রমণ করে। বাস - সার্ভস বরং 
রেলের তুলনায়, ভাল এমন দকছদ 
আহামার না হলেও । আসামবাসশী- 
দের মধ্যে একটা কথা প্রচাঁলত 
আছে, লাহে লাহে চল- মানে 
ধীরে ধীরে যাও। কথাটা বোধহয় 
ওরা মনেপ্রাণে মেনে চলে। এদের 
চলনে বলনে জীবনযাত্রায় সর্বত্রই 


ব্রেমলিনর 


হচ্ছে হবে গ্াঁতি। নদী তো বইছেই 
অতএব এত তাড়া কিসের এমন 
ভাব। তাই নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার 
'রেলও লাহে লাহে চল বাক্যাট 
মেনে চলে। কোন গাঁড়ই রাইট 
টাইম মেনটেন করে না! গিয়ে 
পেশছলেই হল অতএব যেমন 
খুশি চলে। এর অবশ্য একটা 
অন্যতম কারণ সিঙ্গল লাইন 
বলে। শোনা যাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ 
খুব শিগগিরই কলকাতা থেকে 
ডিব্ৰুগড় পর্যন্ত ব্রডগেজ করবার 
কথা ভাবছেন। 'নিউবনগাইগাঁও 
থেকে গোঁহাঁট! পর্যন্ত ব্রডগেজের 
কাজ ইতিমধ্যেই শ্বর হয়ে গেছে। 
আমরা বাল গৌহাটী। যেমন 
ইংরেজরা 'শাখয়েছে, আসলে ওটা 
গুয়ারহাটি-বহ?কাল' আগে তা 
প্রায় কমপক্ষে চার-পাঁচশ বছর হবে 
এখানে গুয়া কেনাবেচার প্রধান 


কেন্দ্র ছিল। গয়া অর্থে সুপার, 


পূর্ববাংলাতেও গয়ো কথাটি প্রচ- 
গলিত, মনসামঞ্গল, মগ্গলকাব্য 


প্রভৃতিতে গয়া ব্যবহৃত, এবং এখ- 


নও অনেক পু 
সুপারকে গুযা বলে থাকে। 


, তাম্বুল অর্থে আমরা বুঁঝ পান 


কিন্তু এখানে আবার আসামে, 
তাম্বলের অন্য একটি অর্থ 
পেলাম। কাঁচা সুপারীকে ওরা 
তাম্বল বলে। তাম্কুল+পান 
আসামে ভীষণ প্রচালত, আঁতাঁথকে 
তাম্বুল পান দিয়ে আসামবাসীরা 
অভ্যর্থনা জানায়। কাঁচা স্পারাী 
পান চন হল তাম্বল-পান। 
অর্থনীতগ্রতভাবে এতে খরচও 
কম। 

সহপারা, চা, ধান এখানের 
প্রধান উৎপন্ন কৃষিদ্রব্য। 'ডিব্রুগড়ের 


' আসেপাশে সর্বত্র বিরাট বিরাট 
‘চায়ের বাগান! বহু বহু একর জাম 


এই চায়ের চাষে ব্যবহৃত। মূলত 
চা-বাগানের কাজের জন্যই ভিন- 
দেশীয় মানুষ বোশরভাগ এখানে 
ভিড় করে আছে। অথচ আপার 
আসামের রই এক, কাপ চা 
পাঁচশ পয়সার নিচে পাওয়া যায় 





জালিয়াতী : 


তয় পৃঙ্ঠার পর) 


একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই পৌছাতে 
হয় যে বওয়ারের বক্তব্য লোননের 
নামে চালানোর অর্থ বর্তমান ক্রেম- 
{লনের বওয়ারের রাস্তা অনুসরণ 
করার মতলব। তবে হাঁ, কোন 


সেক্ষেত্রে পুস্তিকা্টির পরবর্তী 
সংস্করণে এ অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া 
হয়েছে কেন? | 

সাধারণ বুদ্ধি য়ে বিচার 
করলেও বোঝা যায় যে উাল্লাখত 
পাঁচাট পয়েন্ট সত্য হতে পারে না। 
সংখ্যাধিক্য শ্রীমক শ্রেণীর শান্তর 
প্রধান মানদণ্ড হতে পারে না ঠিক 
যেমন কেউ 'বরাটকায় আঁতদীর্ঘ 
মানুষ হলেই যে ‘তান প্রচণ্ড পরা- 
ক্লুন্ত হবেন এমন কথা নেই৷ পার- 


মানের উপর প্রাধান্য হচ্ছে গুণের ৷ 


1. 


মহাপুরুষ লোনন ছিলেন দেখতে 
ছোট্র একটি মানুষ কিন্তু দধর্ধ ও 
ধীমান প্রাতভায় তান অনন্য। 


যে কোন দেশের মোট লোক 
সংখ্যার সংখ্যালাঘম্ঠ অংশ হয়েও 
একমাত্র শ্রামক শ্রেণীই বিপ্লবে 
নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। সংগঠন শব্দ- 
টির যাঁদ কোন 'বশেষণ বাদ 'দয়ে 
ব্যবহার করা হয় তার কোন শ্রেণী 
গত রূপরেখা থাকেন্ন॥। হিটলার 
নাৎসী বাহিনী কি সংগঠনে আদ্বি- 


' তীয় ছিল না বা ভারতের রাষ্ট্রীয় 


স্বয়ং সেবক সংঘের স্বেচ্ছাবাহিনর 
কি চমৎকার সংগঠন নেই? কিন্তু 
সেই সংগঠন শ্রামক শ্রেণীর শান্তির 
পারচয়? , উৎপাদন ও বন্টন ব্যব- 
স্থার মধ্যে স্থান কথাটা একেবারে 
ধোঁয়াটে।; স্থান বলতে কাঁ 
বোঝায়? ক্রিয়াকলাপ . শব্দাটও 
বিশেষণ ছাড়া অস্পষ্ট থেকে যায়। 
ক্রিয়াকলাপ তো ভাল, মন্দ ইত্যাদি 
নানা রকমের আছে এবং তার 
না্ট ক্ষেত আছে। সেগুলি বাদ 


দিয়ে শুধু “ক্রিয়াকলাপ” শব্দাঁট 
শ্রেণীগত চারন্রবারজত বনর্জোয়া 
মানবতার মতই নিরাকার। শিক্ষা 


শব্দটির কী অর্থ? কেতাবী লেখা 
পড়া না বিপ্লবের তাঁলম শিক্ষা ? 


বুর্জোয়া উদার ব্যান্তরা বিপ্লবের 
বন্ধু সেজে যাীন্ত দেন, যে দেশের 
অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, অমার্জত্‌ 
সে দেশ বিস্লবের জন্য পাঁরপকু 
নয়৷ কৃষাণ-মজুরা আগে শিক্ষা- 
সংস্কৃতি অর্জন করুক; তবেই 
তারা বিপ্লবের উপযুক্ত হবে। 
অট্রো বওয়ারের পণ্টম পয়েন্ট হচ্ছে 
বনর্জোয়াদের এই ধ্ত চাল মাত! 


- বিপ্লবকে তারা লোকশিক্ষার 


মুখাপেক্ষী বলে মত জাহর 
করেন। কিন্তু লৌনন এই যাান্তর 
পাল্টা .জবাব দেন যে আগে সমস্ত 
মেহনত জনগণের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি এবং বিপ্লব তার পরে 
কেন? অমরা বাল শ্রামক শ্রেণী 
আগে রাষ্ট্রক্ষমত্য দখল করে তার- 
পরে শিক্ষা ও সংস্কৃত চর্চার 
রাস্তায় দ্রুত বেগে কদম বাড়াক। 
এই গেল লোঁননের “সাচ্চা 
অনুগামী” ক্েমালনের নবতম 
জালিয়াতর কথা! এর সঙ্গে যোগ 
করুন £ 
(এক) কাশ্মীরে মিঃ ক্রুশচফের 
গায়ে পড়ে কবুল করা যে কাশ্মীর 


ভারতের অংশ। কোন আঁধকার 
বলে তান পরর্াজ্যের ব্যাপারে 
নাগ গলান? একমাত্র কাশ্মীরের 


জনগণই (ডোগরা রাজবংশ নয়) 
এই ব্যাপারে শেষ রায় দেবার আঁধ- 
কারী (তাশখন্দ বৈঠকেও তাদের 
প্রাতিনীধ পাঠাবার আমন্ত্রণ করা 
হয়নি) ৷ 

(দই) ভারতের সম্ভবত 
দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের মুখে 
প্রাভ্্‌দা পান্রকার এক সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে কংগ্রেস রাজের প্রশস্ত 
গাওয়া হয় এবং সৌঁটর ইংরাজী 
অনুবাদ কংগ্রেস সরকার লক্ষ লক্ষ 
কপি ছাপিয়ে অন্ধে বিতরণ করেন 
যার ফলে কামিীনস্ট পার্ট 
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না। এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সে চা 
বিদ্বাদ। 'িব্রুগড় এখানকার ভাবী 
শহর হলেও প্যইকারী ঘ্াবসাঁয় 
ঠতনস্ীকয়ার প্রাবল্য। িনসুকি- 
য়ায় আসামবাসী ব্যবসায়ী নখে 
গোনা যায়। সমস্ত ব্যবসার চাঁব- 
কাঠি মাড়োয়ারীদের হাতে । তন- 
সাকয়া, ভিব্রুগড় মাড়োয়ারীরা 
প্রায় কিনে রেখেছে। 


সাধারণ শহরবাসী প্রচ্ছর 
বাঙ্গালী । চাকরিই তাদের প্রধান 
উপজীব্য। কিছু কিছ; ছোটখাট 
ব্যবসাও আছে। আসামের জটব- 
নের সঙ্গে তারা প্রায় একাত্ম হয়ে 
মিশে গেছে। , কথা দিয়ে তাদের 
চিনে নেওয়া খুব মুশাঁকল। এখান- 
কার মান্দষদের রাজনোৌতিক চেতনা 
সামন্য। বামপন্থী কোন ভাবধারা 
তেমন ভাবে প্রঝাঁহত নয়। 
কংগ্রেসী শাসন গদাই লম্করী 
চালে চলেছে। স্তরাং কাগজ 
মারফৎ পড়ে এরা মনে করে কল-, 
কাতায় পরো সন্তাসের রাজ 
চলছে! সেখানে সাধারণ মানুষের 
জীবনের দাম নেই। রাজন্শীততে 
সাধারণ আসাম্বাসীদের প্রবল 

(শেষাংশ ১ম পৃন্ডায়) 


নির্বাচন সাফল্য ব্যাহত হয়। 

(তন) কলকাতায় এক বন্তৃ- 
তায় কংগ্রেসী রাজের প্রশংসায় পণ্ট- 
মুখ হয়ে মিঃ ক্ুশ্ফ মন্তব্য 
করেন,. “রাস্তার খেশক কুকুরের 
দল যতই ঘেউ ঘেউ করুক, হাতী 
সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তার 
পথে এঁগয়ে যারে।?” কথাটা একে- 
বারে মিথ্যা নয় কারণ বামপন্থীরা 
যতই সমালোচনার রব তুলুন নয়া- 
দিল্লীর শাদা হাত" তার একচোটয়া 
পঃজির পথে এগিয়ে চলেছে। 

চোর) আবার একবার 'নর্বাচনে 
কংগ্রেসীপ্রার্থী জনাব হ7মাস্ুন 
করবার যখন কাঁমউানিস্ট প্রতিদ্বন্বীকে 
পরাজিত করেন, ক্রেমীলনের পর- 
রাষ্ট্র দপ্তরের অধীনস্থ ' বিদেশের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা বিভাগের 
অধ্যক্ষ মিঃ জুকফ্‌ জন্মব কবরকে 
জয়লাভের জন্য এক আঁভিনন্দন 
বাণ পাঠান। 


পোঁচ) দর্পণে ও অন্যান্য কাগজে ৮" 


প্রকাশত ফোর্টোস্টটটু সহ ছাপা 
সংবাদে জানা যায় যে িলাই- 


এর “দাম্রাজযবাদীবরোধা” ইস্পাত ও ' 


সেই ইস্পাতে তোর রেলের মার্ল- 
গাড়ী দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ 
কোঁরয়ার মুৎসনদ্দা, কর্তৃপক্ষের 
প্রয়োজনে রপ্তানী কর্য হয়। 

বাঁলহারী “হন্দাী-রবশী ভাই 
ভাই!” 

আমরা ভাবাঁছ যে এখন থেকে 
মস্কোর দ্বারা প্রকাশত মার্কসীয় 
কালজয়ী সাহিত্যের বই শস্তা 


ও ভিক্টর গোলান্সের প্রকাশনাগীল 


বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, 
নয় কি? 


1 


"হলেও কেন্বা উচিত হবে কিনা। ৮ 
হয়ত লরেন্স আ্যান্ড্‌ উইশার্ট্‌ 


< 
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গশ্চিমবন্গের দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রুট বার 
৪ বিভিন্ন বায়গন্থী দল 


দ্বিতীয় যব্তফ্রন্ট সরকার 
পাঁশ্চম বাংলার মানুষের অনেক 
রন্তঝরা সংগ্রাম, অনেক আশার 
ফলা। পশ্চিমবাংলার সচেতন 
মান্দষ যে ভাবে ভোট দিলেন তার 
থেকেই প্রমাণিত হল যে' তারা 
মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট , পার্টর 
ওপরেই 'প্রধান ভরসা রাখেন। 

কেউ কেউ বলেন যে ১৯৬৯ ' 
সালের নির্বাচনে কোন বিশেষ 
পার্টিকে মানুষ ভোট দেন 'ন, 


দিয়েছেন য্াকতফ্রন্টকে। বাহ্যত 
কথাটা 'ঠিক। কিন্তু যুক্ত ফ্রন্টের 
'৬" প্রীতি এই বিপুল সমর্থনের 


জোয়ারে বাংলা কংগ্রেসের নেতা 
অজয়ধাব আরামবাগে পনেরো 
হাজারেরও বেশশ ভোটে পরা- 
জিত হলেন কেন, তমল্‌কে তাঁর 
ভোট পাঁচ হাজার কমে গেল কেন? 
স্মশীল ধাড়ার ভোট মাহষাদলে 
রুমে গেল কেন? 

সি পি আই, ফরওয়ার্ড রক-এর 


হু বাঘা বাঘা নেতারা ১৯৬৭ সালের 


চেয়ে ১৯৬৯ সালে অনেক কম 
ভোট কেন পেলেন? আর মার্ক'স- 
বাদী কাঁমউানস্ট প্রার্থশরাই বা কেন 
অনেক বেশী ভোটে বিজয়ী হলেন? 
তার প্রধান কারণ বাংলা, দেশের 
সংগ্রাম চেতনা রাজনোৌতিক আঁভি- 
জ্ঞতা মাকর্সবাদী কাঁমউনিস্ট 


' পার্টকেই সবচেয়ে ঘানষ্ট জন- 


দরদী পার্ট বলে মনে করে নিয়ে- 
'ছিল। 

কিল্তু ১৯৬৯ সালের নির্বা- 
চনের শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বী- 
কার করলেন কয়েকটি পার্টি। 
এর মধ্যে প্রধান হলেন দি পি আই 
বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড রক ও 
এস ইউ সি। 

দপ্তর বন্টনের ব্যাপারে গ:রদত্ব- 
পূর্ণ দণ্তরগঁল এবং মনখ্যমান্দিত্ব 
মার্কসবাদী কাঁমউীনস্ট পার্টর 
ন্যাধ্য দাবীর বিরোধিতা করতে 


এগিয়ে এলেন এই পার্টিগ্াল। 


চেয়ে (বৈশী, বিরোধিতা করলেন 


, সি পি আই-এর বিশ্বনাথ মুখাজশি 


যান অজয়বাবর কানিষ্ঠ ভ্রাতা। মনে 
থাকতে পারে ১৯৬৭ সালেও য্যন্ত- 
ফ্রন্টের প্রধান দল হিসাবে মাকস- 
বাদী কমিউীনিস্ট পাট মহখ্যমাল্তি- 
ত্বের দাবীদার ছিলেন। তখন হুমা- 
কুন কবীর জুজুর ভয় দোঁখয়ে 
বলেছিলেন, মাকর্সবাদশী কাঁমিউ- 
নিষ্ট পার্টি থেকে মুখ্যমল্তী 
নেওয়া উচিত হলেও, কেন্দ্রীয় 


১ সরকার হয়ত অজুহাত তুলে যত 


ফ্রন্টকে সরকার গঠন.করতে দিতে 
সম্মত হবেন না। 
এবার 'িশ্বনাথবাবু হুমায়ুন 


কবাঁরের যুক্ত অন্যভাবে উপস্থিত 


" বন্যায় ডুবিয়ে দিচ্ছে না, 


শঙ্কর দত্ত 


করলেন। মার্কসবাদীদের নাকি 
যুক্ত ফ্রন্টের সব দল 'বশ্বাস করেন 
না। জ্যোতি বসু একথা শুনে 
ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন যে তাহলে তো 
ফুক্তফ্রন্টের ভাঁত্তই থাকে না! এক- 
থাগুীনি আজ আবার স্মরণ করার 
প্রয়োজন আছে কারণ পরবতী 
সা ভু তানের 
' রুই পারিণাত। 

সি পি আই এবং a 
বকের তাঁর বিরোধিতা সত্বেও 
শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র পাাঁলশ ও 
প্রশাসন দপ্তর মাকসিবাদাী কমউ- 
নিস্ট পার্টকেই দিতে হল। মুখা- 
মান্িত্ব দেওয়া হল অজয়বাব্‌কে । 
'তরাঁশ জনের পার্ট তোত্রশ জনের 
পার্ট নেতাকে যুন্ত ফ্রন্টের নেতা 
বলে মেনে 'ীনলেন। এটা ভুল 
হয়েছিল কনা সেটা আজ হয়তো 
বোঝা গেছে, কিন্তু সৌঁদন সব- 


' চেয়ে বড় পার্ট হিসাবে মার্কসবাদী 


কমিউনিস্ট পার্ট যে উদার মনো- 
ভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং 
যুক্ত ফ্রন্টের অন্য কোন পার্ট এই 
সংখ্যক আসন পেলে যে কিছুতেই 
রাজী হতেন না মুখ্যমাল্তত্বের 
দাবশ ছাড়তে একথা আজ সহজেই 
বুঝতে পারা যায়। কিন্তু মৃখ্য- 
মাল্মিত্ব বাংলা কংগ্রেসকে দিয়ে যে 
ভুল করা হয়েছিল, অজয়বাবুর 
একক দল'য় সিদ্ধান্তে যস্তফ্রন্ট ও 
মাল্লসভা ভেঙ্গে দেবার পর, তা 
পাঁরজ্কার হয়ে উঠেছে। 
যস্তফ্রন্টেরে কয়েকটী শাঁরক 
যডন্তফ্রন্ট মাল্পসভা গঠনের চ্যুন্তউী 
মেনে নেন নি তার অজস্র প্রমাণ 
রয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের সশীল 
ধাড়া মেদিনীপুরের ভূপতি- 
নগরে জুন মাসে বাংলা কংগ্রেস 
কর্মীদের এক সভায় বলেন যে 
১৯৬৭ সালের যাল্তফ্রন্ট তবু নয়- 
মাস 'টিকোছল, এবারের . যুক্রফ্রল্ট 
মাঁন্ঘসভা নয় মাসও টিকবে না। 
সুশীলবাব; যখন একথা বলে- 
ছিলেন তখনা শারকশী সংঘর্ষ এমন- 
ভাবে দেখা দেয় নি। কৃষক তখন 
বেনামী জমি দখলের সংগ্রামে 
নেমেছেনা বেনামী জমি দখল, 


.করে' চাষ করা এবং বর্গাদার উচ্ছে- 


দের বিরদ্ধে কক সমাজ জোর 
কদমে এাঁগয়ে চলেছেন। তখনই 
ষড়যন্ত্র সুর হল। যুক্ত ফ্রন্টের 
পুলিশ কৃষকদের ন্যায্য সংগ্রামে 
হস্তক্ষেপ করছে না, শ্রীমক 
ও অন্যান্য মেহনত 
মানুষের দাবী আদায়ের: লড়াইএ 
মালিক ও জোতদার শ্রেণণ চিরা- 
চরিত ভাবে পুলিশের সাহায্যে 
কৃষক শ্রমিকের সংগ্রাম লাঠি 
গুলি বেয়ানেটের আঘাতে রক্তের 
কারণ 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর মাকর্সবাদী কমিউ- 
নিষ্ট নেতা জ্যোতিবাবুর হাতে। 


১৯৬৭ সালেও অজয়বাবু যখন 


স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 


তখন নকশালবাড়ী অণ্চলে কৃষ- 
কের সংগ্রামে আদেশ দেওয়া হয়ে- 
ছিল শুট টব কিল, “গুলী করে 
হত্যা করো।” 
বড়কর্তাদের হীঞ্গতে জেলা শহর 
মহকুমা সদর থেকে রেডিওগ্রাম 
আসতো, « মার্কসবাদশ কাঁমউ- 
নস্ট বলে বার্ণত একদল, লোক 
ধান লুঠ করছে, থানা ঘেরাও 
করছে”। এবারও পহীলশের বড়- 
কর্তারা “ ভেবোৌছলেন যে 
অজয়বাবুর নলিচার আড়ালে 
দুধ ও তামাক দুই-ই খেয়ে ষাবেন। 


কিন্তু জ্যোতি বসুর হাতে স্বরাষ্ট্র 


দপ্তর থাকায় তাতে বাধা পড়ে। 


তব, তারা গোপনে গোপনে অজক্প, 


মুখাজ“ীকে মদদ য্যাগয়ে এসেছেন 
আর. একচেটিয়া সংবাদপত্রের 
'িপোর্টারদের মারফতে * সক্ষম 
ভাবে জনমন বিষাল্ত করার কূট 
কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর 

ফলে অজয়বাবু সাধারণ 'সৌজন্য- 
টুকু পর্যন্ত, বিসজ‘ন দিয়ে তারই 
পাশের ঘরে বসা উপমৃখ্যমল্লীর 
সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত না করে 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের নির্দেশ বাতিল 
করে দেবার প্ররোচনা ঈদয়ে চলে- 
ছিলেন। আর এ প্ররোচনায় ইন্ধন 
যাগয়েছেন সি পি আই, ফরওয়ার্ড 
ব্লক, এস ইউ সি এবং িবরোধী 
পি এস পি গ্রপ। জনগণের 
আশা আকাংথার সরকারকে 'তাঁন 
বলছেন অসভা, রর্ব'র] “আর এই 
দলগনীল এই ধৃষ্টতা মেনে নিয়ে 





আর প্নাীলশের , 


ধস পি এম-কে দোষ 'দয়েছে। 


বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, 
ফরওয়ার্ড রক ও এস ইউ সর 
প্রধান বন্তব্য £ ?স প৷ এম স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর ও প্রশাসনের সংযোগ নিয়ে 
দল ভার করছে এবং অন্য শাঁরক- 
দের গায়ের জোরে দাবিয়ে দেবার 
চেষ্টা করছে। 'কল্তু জ্যোতি বস্‌, 
যখন বারে বারে যুক্ত ফন্টের সভায় 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে আলোচনা করে 
তার দপ্তরের বিরুদ্বে অভিযোগ 
সপ্রমাণের আহবান জানালেন, দীর্ঘ 
পাঁচ মাসের মধ্যেও এই দলগনীল 
যান্ত ফ্রন্টের সভায় এ আলোচনা 
করতে দিতেই রাজী হলেন না। 
তাঁরা সংবাদপত্রে বিবৃতি "দিয়ে 
জনমনে বিশ্রান্তি স্ান্টর প্রয়াস 
চালিয়ে গেলেন কারণ তাঁদের লক্ষ্য 
ছল ষোলই মার্চ যোঁদিন যুন্ত ফ্রন্ট 
মনল্মিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হবে। না 
হলে জ্যোতিবাবর দপ্তর সম্পর্কে 
আলোচনার দাবী কেন তাঁরা বার 
বার অগ্রাহ্য করলেন ? 

ইতিমধ্যে কেরলায় যুদ্ততফ্ুন্ট 
ভেঙ্গে 'দিয়ে সি পি আই-এর 
নেতৃত্বে কংগ্রেস, কেরলা কংগ্রেস ও 
দবরোধশ কর্ণাটক একীকরণ সাঁম- 
{তর মোট ষোল জন এম এল এর 
সমর্থনে অচ্যত . মেনন মাঁদ্মসভা 
গঠিত, হয়েছে। হীন্দরা গান্ধীর 
কংগ্রেস ও 'নিজালঙ্গাপ্পা 'কংগ্রেস 
দুদলই- অচযত মেননকে সমর্থন 
করছে৷ কুদ্রনাদের জোতদারদের 
দল কেরলা কংগ্রেস অচ্যত মেনন 


'মাম্ধসভায় আসন পেয়েছে। স্বরাষ্ট্র 


দপ্তর মশ্লিম লীগের মহম্মদ কয়ার 
হাতে। স পি আইর এতে কল্তু 
আপত্তি নেই। শুধ মাৱ মার্কস- 
বাদী কাঁমউানস্টদের হাতে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর থাকলে 'বশ্বনাথবাবুদের যত 
আপত্তি যত অবিশ্বাস। কারণ 
কি? কারণ সি পি আই এর শ্রেণী 
চাঁরন্র ও ক্রমশঃ উন্মোচিত প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল ভূমিকা । যোলই মার্চ 


একটি কোশশানী প্রভিডেন্ট হাণ্ডের টাকা জমা দিছেন, 
'_ অরকারও কিছু কৰতে গারছেন না 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 

বাংলা দেশের অনেক ব্যবসাদার 
ব্যবসায়ে বেশ দু পয়সা কামাচ্ছেন, 
কিন্তু তাঁরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের 
দেয় টাকা সরকারের কাছে জমা 
দিচ্ছেন না বলে জানা গেছে। এমন 
একটি কোম্পানীর নাম চাম্পিয়ন 
নিয়ম সাইনস। তাদের ঠিকানা 
১৬নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট 
১৯৬৭. সাল থেকে এরা প্রভিডেন্ট 
ফান্ডের টাকা জমা দেয়নি । অথচ 
'কর্মচার'দের বৈতন থেকে প্রাভ- 
ডেন্ট ফাণ্ডের ট্রাকা এরা নিয়ামত 
কেটে যাচ্ছে। 

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বিভাগ এই 
কোমপানীর পার্টনার শ্রীকমলকুমার 
সই ও তাঁর মাতা শ্রীমতী কৌশল্যা 
সইয়ের (বাসস্থান £ ৬/১ পাম 
এাঁভানউ, কাঁলকাতা ১৯) নামে 
কুঁড়াট মামলা দায়ের করেছে। 
কিন্তু কোন মামলারই কোন ফয়- 


শাল[ হয়ান, কারণ আস্ামশদের 
কাউকেই আদালতে হাজির করা 
ষায়ান। বাব প্রেসিডেল্সী 
ম্যাজস্ট্েটে তাঁদের নামে বহুবার 
ই 1 
আদালতে হাজির হনান। কয়েকাট 
মামলায় গ্রেপ্তারের . আদেশ জারা 
এবং কয়েকটি মামলায় ওয়ারেন্ট 
ইস; করা হয়ছে। কিন্তু তাতেও 
কোন ফল হয়ানি। 

পলিশ কোম্পানীর অংশীদার 
দুজনকে খুজে ব্7র করতে পারোনি, 
যদিও কলকাতা শহরের বুকে 
কোম্পানীটি ব্যবসা করে যাচ্ছে৷ 
শোনা গেল যে, এরা নতুন দিল্লীতে 
৬/৯ - কীর্তনগর ইন্ডাস্ট্িয়াল 
এরিয়ায় জগ ইলেকট্রিকাল ইপ্ডা- 
স্ট্রিজ নমে এক্সাটি নতুন কারবার 
শর; করেছেন। , কমলকুমারের 
বাবার নাম দ্গগমোহন্‌ সই। 


উপর 

যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে 
উনি জানতেন সি পি 
আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ, 
সির নেতারা। কারণ তারা এ 
ষড়যন্তে যুস্ত ছিলেন। তব জন- 
সাধারণকে প্রতারণা করার জন্যে 
যখন এই সব দল একক পদত্যা- 
গের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অজয়- 
বাবুকে মৃদু সমালোচনা করলেন, 
তখন ক্ষিপ্ত হয়ে সুশীল খাড়া 
সাংবাঁদকদের জানিয়েই দিলেন যে 
বাংলা কংগ্রেস চৌঠা অক্টোবরের 
প্রস্তাব, সত্যাগ্রহ এবং , যোলই 
মার্চের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত দস 1প 
আই ও অন্যান্য সমমনোভাবাপন্ন 
দলগহালকে; জানিয়ে এবং তাদের 
সম্মত নিয়েই করেছে, তাহলে 
এখন বাংলা কংগ্রেসকে হঠকারিতার 
জন্যে কেন তারা দোষারোপ কর- 
ছেন? অবশ্য এই দলগুজি অজয়- 
বাবুর পদত্যাগের; সব দায়িত্ব সি 
শি এম এর কাঁধে চাঁপয়ে দলেন। 


কিন্তু তাঁরা একথা ভাবেন নি যে 


গত পাঁচ মাস ধরে এই আঁভযোগ- 
গীলর আলোচনা ও সনরাহা করার 
উদ্দেশ্যে সি.শ্পি এম নেতা জ্যোতি 
বস: যে বারে বারে যযৃ্ত ফ্রন্টের 
বৈঠকে আলোচনা করার আবেদন 
জাঁনয়েছেলেন তা জনসাধারণের 
মনে থাকতেও পারে। একথাও 
জনগণ ভুলে যান নি যে এস ইউ সস 
দলের যে' ফরমূলা সি পি এম, 
এমন কি অজয় মুখারশীও মেনে 


সস 'প এম-এর বিরদ্ধে অলক 
আঁভযোগ এনে। অর্থাৎ ষোলই 
মার্চের জন্যে এই দলগাল আগেই 
তৈর+ হাচ্ছলেন। . 

১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর 
আর ১৯৬৯ সালের ১৬ই মার্চ 


মার্চ দ্টী তারিখ ইাঁতহাসে 


“যাতকের তারিখ,” 'বশ্বাসঘাত- 
কতার তাঁরখ বলে গণ্য হবে। তফাৎ 
শুধু দোসরা অক্টোবর অজয়বাবর 
সঙ্গে ছিল শুধ: কংগ্রেস আর 
ষোলই মার্চ তাঁরথে কংগ্রেসের 
সাথী ছিল বামপল্থী দল বলে 
দাবীদার নয়া কংগ্রেসী সি পি আই 
ফরওয়ার্ড রক এবং এস ইউ ?স। 
বাকা দলগদীল এদের জণাঁড়দার 
মাৱ! 

কেরালায় পয়লা নভেম্বর একাঁট 
বিশ্বাসঘাতকতার তারিখ, সেদিন 
অচ্যত মেনন সরকার গদীতে বসে। 
সুশাঁল ব্লাড়া মশাই এতাঁদন খোলা- 
খুলি বলছিলেন যে পশ্চিম বাংলা 
য়ও কেরালার ধাঁচে মাকসবাদশ 
কাঁমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে সরকার 
গঠন সম্ভব। কিন্তু দুশো, আঠার 
জনের মধ্যে মাকর্সবাদী দল এবং 
তাঁদের সমর্থক দলগুঁলির একশ ' 
নয়জন সদস্যকে বাদ দিয়ে যে সর- 
কার এখানে গঠিত হবে তার তো 
কংগ্রেসের ৫৬ জন সদস্যের সম- 
রন ছাড়া নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করা সম্ভব নমু। এমন ক 

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


॥ ছয় ৪ 


ছাপরায় ফিরে এসে পেলাম 
শিশিরবাবরর সেই চঠি। পড়বার 
কৌতুহল ছিল না, তব; পড়লাম। 
পররখানা এইরূপ £ 


নানারকম বাধা। আমার বয়স 
অনেক হোলো। আর আগের মত 
খাটতে পারছি না। দক্ষ লোকের 


শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি (8) 


জন্যে রিহার্সেল তিনচারাদন বন্ধ 
ছল । 
এই সপ্তাহের শেষে তোমাকে শেষ 


জিতেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় | | 27255 
, নিশ্চয় পাবে। বই খুলতে বোধ 
দিলাম। অহীন্দ্রবাবুকেও চিঠি অহীন্দ্রবাব নিয়মানষ্ঠ। যা 'হয় নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ বা 


দিলাম। পন্রপাঠ জবাব দিলেন 
অহান্দ্রবাবু। চিঠিখানা এইরকম 
ছিল £ 


৩৯/১এ গোপালনগর রোড 
কাঁলকাতা-২৭ 


২৪-১০-৫৩ 


আমার নমস্কার জানাবেন। 
আম ২৯শে সকালে প্লেনে পাট- 
নায় পেণঁছাবো, এখনও, এইরূপ 
সিদ্ধান্ত আছে, তবে আমি সেখান 
থেকে তার বা চিঠর অপেক্ষায় 
আছি যে কোথায় আমার থাকবার 
ব্যবস্থা হয়েছে। যদ চিঠি আসতে 
বিলম্ব হয় তাহলে তাঁরশে তারি- 
খেও যেতে পাঁর-_এ যাত্রায় কোধ 
হয় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না 
তবে পরে পাটনয় গেলে, আপনার 


" ওই পষন্তিই। 


বলেন 'তা 
জানেন। 

শিশিরবাবুর কাছ থেকে 
চিঠির জবাব আসে না৷ দন 
যায়, আমার বিরা্ত বাড়ে। কিন্তু 
আসবার সময় 
বলেছিলেন তোমার বই 'ফিফাঁটনথ 
এর ভেতর খুলবো। দেখতে 
দেখতে অক্টোবর পার হয়ে গেল। 
কোন চিঠই এল না। বলেছিলেন 
এর পর "দ্বিতীয় প্রাচীরপন্র দেবো । 
তার পর একটা হ্যাণ্ডাবল দেবো । 
কোন লক্ষণই নেই। £ 

৪ঠা নভেম্বর একটা চিঠি 
পেলাম । চিঠিখানা এইরকম ৪ ' 


করেন। কথা রাখতে 








অক্লোবরএর প্রথম সপ্তাহ হবে। বই 
মনের মত প্রোভাকসন করবার চেষ্টা 
করছি। অভিনয়ের দিকে আশা- 


' কার বিশেষ ত্রুটি হবে না। কেননা 


সেটার জন্যে দরকার শুধু পাঁর- 
শ্রম। দৃশ্যপট দুখানার . ব্যবস্থা 
হলেই 'নশ্চিন্ত হবো । 

ভাগ্যে কি আছে জাননা তবে 
আশাকরি শীঘ্রই ব্যবস্থা হবে। 


খুব শীঘ্র জবাব এল। দিন পাঁচে- 


কের মধ্যেই! , 
চিঠিখানা এইরকম ছিল £ 
শ্রীরঙ্গম 
শাঁনবার' ৭-১১-৫৩ 
জিতেন, | 


এ শাঁনবার লাস্ট সন 
শেষ করে তোমায় পাঠাবার ইচ্ছে 
ছিল। সন শেষ করতে পারলাম 
না। সুতরাং পাঠাতে দেরী হবে। 

এই মাসের শেষেই বই খুল- 
বার প্রবল ইচ্ছে। এখন ভাগ্যে ষা 
আছে। মঙ্গলবার তোমাকে এক- 
খানা বিস্তৃত চিঠি দেবো। সেক্রে- 
টারীর কথাবার্তা একটু বদলাবো। 
একট; বেশশ ডাইরেকট হয়েছে 
অপরেশের সম্বন্ধে। ওটাকে আরও 
একট: ইনভাইরেকট করতে হবে। 


। আম 
“শকছু লাখ আর না লাখ 
তুমি সপ্তাহে একখানি করে 
চিঠি আমায় দিও। তোমার 
চিঠিতে একট: "স্টমূলেশন 


হয়। 
আশশর্বাদ 
দাদা 
আমার চিঠিতে গুর স্টিমু- 
লেশন হয়। এটা একটা সুখবর 
বটে। যাই হোক তাড়াতাড়ি চিঠি 
পেলাম।  িঠখানা এইরকম: 
ছিল £- এ 
শ্রীরঙ্গম 
কলিকাতা (৬) 
' তেন, 


দেরী হল। 
লেখা হয়াঁন! শরীর খুব খারাপ । 


' তার ওপর নানারকম দর্্চন্তা। 


মাঝে মাঝে 'রয়ার্সালও বাদ যাচ্ছে। 


দর্পপ ॥ শুক্রবার ১৭ই এপ্রিল ১৯৭০ 


রিহার্সাল দেখে যা বোঝা যায়, 
তাতে বই তৈরী হতে বেশ কিছ 
দিন দেরী হবে। সেকেন্ড পোস্টার 
স্লের খুব বেশশ আগে বের করা 
ঠিক হবে না। হ্যান্ড-বিলটা বের 
করে দিতে পারলে ভাল হয় কিন্তু 
আজ কাল করে হ্যান্ড বিল লেখা 
হচ্ছে না। 
আরও একটা কথা প্লে মাউন্ট 
করবার, খরচটা এখনও যোগাড় 
করতে পাঁরনা। ওইটে হয়ে 
গেলেই সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি 
হয়ে যাবে। | 
আশাকাঁর ভাল আছো। 
| আশপর্বাদ 
ইতি 
দাদা 
এই চিঠি পাওয়ার পর আর 
বুঝতে বাকী রইল না যে নভেম্বর 
নয়-বড়াদনের আগে বই আর 
হচ্ছে না! যাই হোক চিঠি দিলাম 
একটু জোর দিয়েই। এক অধ্যায় 
নাটকে অপরেশের একটি মেয়ের 
চারত্র আম প্রথমে দিয়োছলাম। 
উীন সেটা বাদ 'দয়েছিলেন। পরে 


- আমার সঙ্গে আলোচনার পর মত 
, বদলে দলেন। 


সেকথাও জিজ্ঞেস 
করে; পাঠালাম। ২৪শে নভেম্বর 

এই চিঠি পেলাম £ 
শ্রীরঙ্গম 
কলিকাতা (৬) 

তেন, | 

তোমার 'চঠি পেয়োছি। 

প্রথম দৃশ্য ও শেষ দৃশ্যে 
অপরেশের মেয়েটি আসবে ও যাঁদ 
সম্ভব হয় গান দেওয়া যাবে । শেষ 
দৃশ্য লেখা হয়ে গেলে--বিজ্ঞপপন 
-সবরকমের দেবো । বিজ্ঞাপনের 
খরচ আজকাল খুব বেশী। কছ- 
দিন সম্মিলিত আঁভনয় চাঁলয়ে 
টাকা ওঠে কনা দেখাছ। কছদীদন 
শরীর খুব খারাপ ও আনিদ্রা 
প্রবল তাই 'রহার্সালল ও লেখা 
বন্ধ। পর সপ্তাহ থেকে আরম্ভ করব 
রিহার্সাল ও লেখা। মনে হয় 
1ডসেম্বরএর চতুর্থ সপ্তাহে: অর্থাৎ 
বড়দিনের কাছাকাছি বই খুলবো। 


প্রদ বলে মনে হচ্ছে না। 
ঢাকা চাপা ব্যাপার চলছে । আম 


একেবারে [তাঁমরাম্ধ। 
ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। 
চিঠির উত্তর খামে দিও। হাতের 


কাছে চিঠির কাগজ ছিলনা, কার্ড 
খানা ছিল। তাই এতেই 'লিখ- 
লাম। এবার, থেকে খামেই 


লিখবো। তোমরা সকলে আমার 


সন্দেহ রইল না যে বই বড়াঁদনের 


শোনবার জন্যে! এমন কি মনে 
(শেষাংশ ৭ম প্‌ন্ঠায়!) 


শো UHRA ৯1৯ অত ৯০১7৮ 


=ললালিছ্লাল ভিড 
কেনের খবৰদাৰীৰ গাক। ব্যবদ্ধ| 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


হিন্দাঁতে প্রসিদ্ধ প্রবচন “এক- 
বার মুখ পুড়ে গেলে, ফঃ 'দয়ে 
দিয়ে দিয়ে গরম দুধ খেতে হয়।” 
১৯৬৭ সালে একবার, কে জানে 
৭০ সালের হস্তক্ষেপ আবার 
কেন্দ্রের পক্ষে মহখপোড়া হবার 
মত দঃখদায়ণী আঁভজ্ঞতা বহন করে 
আনবে কি না। তাই এবার বহু 
হঃশিয়ারীর সঙ্গে এগোচ্ছে কেন্দ্রীয় 
সরকার। রাজধানীতে ডামাডোলের 
বাজার সরগরম, এই সোঁদন জনসঙ্ঘ 
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পিপাসা” িটছে না। ফার্ণাণ্ডেজ 
সাহেবের এত চিঠি লেখালাখ, 
আলাপ-আলোচনা, রাজনারায়ণ- 
জীর আগ্রম আশ্বাস যে প্রশাসাঁনক 
প্রাতব্ধমূলক অর্ডার ভঙ্গ করা 
হবে না, তব কাকস্য পারিবেদনা ! 
বেরাসক দিল্লার পুলিশ, বেদরদী 
দিল্লীর কামশনার. ম্যাজিষ্ট্রেটবৃন্দ ! 
ক ক্ষাত হত নেতাদেরকে পার্ল“- 
মেন্ট ভবন পর্যন্ত সগ্োঁরবে 
একটি 'মাছল নিয়ে যেতে দলে? 
তা না, শেষাবাঁধ মার, চোদ্দাঁসকে, 
তাও আবার এম পদের পাঁরচয়- 
প্রদায়ী কার্ড দেখান সত্বেও। এখন 
ঠেলা সামলাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রশ চ্বনজী 
এবং প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাজী কেবল 
দুঃখপ্রকাশই করেন ন, বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত বসানর ব্যবস্থাও 
করেছেন। লোকসভায় ‘বিরোধী 
কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা সুযোগ 
নিতে ছাড়বে কেন! ভোটাভূঁটও 
হয়েছিল, কিন্তু মাত্র উনচাঁল্লশ 
ভোটের ব্যবধানে হীন্দরা-সরকারের 
এ যাত্রা রক্ষে! ' অবশ্য অনেকে 
অনুপস্থিত ছিলেন, মাঝ থেকে 
প্রায় তনশো এস, এস, ?প স্বেচ্ছা- 
সেবক আহত; একজনকার, বয়স 
ষাট বছর, শেষে প্রাণ 'দলো। 
বেচারা বারাবাঙ্কী জলা থেকে 
এসেছিল, নাম বেহারী। নেতা তো 
নয় যে, সময়ে সুচিকিৎসা পাবে! 
কাছে পাওয়া যায়_অনেক রান্রে। 

ইতিমধ্যে, পাঁচ তারিখে প্রায় 
লোকচক্ষুর অন্তরালে কেন্দ্র এবং 
রাজ্যের সম্পর্কের বিষয়ে জাতীয় 
সম্মেলন হয়ে গেল। আইনমন্ত্রী 
স্বয়ং উপাস্থত না থেকে এক মারা- 
আক ফতোয়া জার করেছেন। 
বলেছেন £ কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুঁলশ 
যেকোনো রাজ্যে মোতায়েন করা 
চলে। কারণ, (এক) এই পলিশ 


বাহনী নাক সারা সেনাবাহনীর 
অঞ্গ বিশেষ, যার সম্পর্কে সংাব- 
ধানের রাজা-তালিকায় প্রথম নম্বরে 
উল্লেখ করা হয়েছে, সংতরাং এদের 
উপাস্থাঁত রাজ্য সরকারের এন্তি- 
য়ারভুন্ত নয়; (দুই) প্রাশক্ষণ, এবং 
স্থানগ্রহণ অথবা পাঁরবর্তনের 
ব্যাপারে এদেরকে দেশের যে-কোনো 
জায়গায় পাঠান অনিবার্য প্রয়ো- 
জন; (তিন) কেন্দ্রীয় আবগারী 
ও শুল্ক আদায়ী আঁফসারদের 
মত এদেরকেও কর্তব্যরত অব- 
স্থায় সরান চলে না; রাজ্য সর- 
কার একটিকে সহ্য করলে অপরকে 
মেনে নিতে আপাঁত্ত করবে কেন? 

য্যান্তজাল অকাট্য (1) ন্যায়- 
শাস্ত্রের ধারা ধরে এগোঁচ্ছল; 
এ-সময় একজন আইন বিশারদ 
মহা-পণ্ডিতী নিদান 'দিলেন-বল- 
লেন, জনসাধারণের মাঝে শৃঙ্খলা- 
রক্ষার প্রশ্নে রাজ্য সরকার একা 
আগ্রহী থাকবে কেন? সংাঁবধানে 
যখন ‘বিধান দেওয়াই আছে যে, 
বেসামারক জনতার ভেতর উত্থান, 
ব্যাপক গণ্ডগোল অথবা প্রশাসন 
ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা দেখা 
দলে প্রেসিডেন্টের শাসন এমা- 
জেন্সী হিসেবে চাল; হতে পারে 
তখন এই কেন্দ্রীয় রিজার্ভ' পাাঁল- 
শের পক্ষে বে-সামারক শাসন ব্যব- 

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় ) 








(যদিও বাজারে বেরিয়েছে মাত্র মাসকয়েক আগে) 


মারফি মিনিবয় লোকের এত পছন্দসই হওয়ার কী কারণ? 

মিনিবয় দেখতে অসামান্য । এই শ্রেণীর অন্য যেকোনো রেডিওর 

চেয়ে ঢের বেশি সক্ষম এর শব্দ ধরবার ক্ষমতা । এতে আপনি 

বিনা বাড়তি খরচে পাচ্ছেন_-রিশেষ ডিজাইনের সাকিট। এর 
ফলে এমন কি কম জোরালো স্টেশনও শুনতে পাবেন বেশ জোরে ; 

আওয়াজ হবে বেশ স্পষ্ট প্রাণবন্ত । এমনি শক্তিশালী সেট 


শষ দৃষ্যে শিশিরকুমার 


মনে যাবার জন্যে প্রস্তুতও হতে 
লাগলাম। কিন্তু দিন যেতে লাগল 
কোন চিঠিই এল না। কোন 
বিজ্ঞাপন বা প্রাচীর পত্রের কোন 
হদিশই পেলাম না। প্রাতাঁদনই 
বিফল হতে হতে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে 

উঠলাম। 
অবশেষে ষোলই ডিসেম্বর এই 
রকম একটা চিঠি এসে পেশছালো 
সোমবার 
১৪-১২-৫৩ 

জিতেন, 
পাঁরান। বড়ই দ্বার্দন। সাম্মালত 
অভিনয়ে আঁত সামান্য টাকাও 
আর উদ্বৃত্ত হচ্ছে না। বাইরে 
থেকে টাকা না পেলে বোধ হয় 
আমার ইহল'লা শেষ হয়ে যাবে! 
দেহের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। 
ডান্তারে বাইরে যেতে বলে। ভাবছ 
যেমন তেমন করে তোমার বই 
খানি খুলে দি। কিন্তু স্টার 
থিয়েটার অনেক রকম ধাস্পাবাজী 
দিয়ে নতুন বই অত্যন্ত জমিয়েছে। 
তাই আনসাপর্টেড বাই 'সনারী 
এণ্ড লাইটস বই খুলতে ভয় 
হচ্ছে। এ বই যাঁদ ফেইল করে, 
সঙ্গে সঙ্গে আমারও শেষ হতে 
পারে। এর মধ্যে বাইশে ডিসে- 
ম্বর তাঁরখে আমাদের একজন 
পুরাতন নটের (জীবন গাঙ্গুলী, 
আমার থিয়েটরের প্রথম লব) 
সাহায্যকল্পে একটা চোঁরাঁট আভ- 


নয় হবে। তাতে ধাক্কা সামলাতে 


মিনিবয়। এর ২ ব্যাণ্ডে আওয়াজ ধরতে পারবেন প্রায় ৩.ব্যাণ্ডের 
ট্রানজিস্টরের নমান-_এমন কি ১৬ মিটার ব্যাণ্ড সমেত। 
এরই মধ্যে ১ লক্ষাধিক পরিবার চটপট কিনে ফেলেছেন এই 





আশ্চর্য শটওয়েভ ট্রানজিস্টর রেডিও ।আপনি কী করছেন? 


টি ৬ দাম এক্সাইজ ডিউটি সমেত 






(৬ষ্ঠ পৃঙ্ঞার পর ) 


হবে আমাকেই । তারই জন্য লোক- 
জন বাইরে এসেছেন। দবাদন পরে 
আবার পত্র দেবো। শেষ দৃশ্য 
লেখবার একট; অবসর পাচ্ছি না। 


আশাকার ভাল আছো। ছেন কি? এমন গঠন! এমন 
আশীর্বাদ িচুয়েশন। | 

দাদা তিনি আমার চিঠি পেলে 

যাকা বাঁচা গেল। বড়াদনে স্টিমলেশন পান। তিনি আমায় 


হবেনা নতুন বই। তাহলে? তাহলে 
কি করা যায়ঃ মনটা অত্যন্ত 
খারাপ হয়ে গেল। বুঝতে পার- 
পেয়েছেন। তাঁর মন থেকে দ্বিধা 
ঘচছে না। আশঙ্কা করছেন এই 
বই ফেল করলে আর দাঁড়াতে 


পারবেন না। যথোঁচত সাহস 
দিয়ে একখানা চিঠি লিখলাম 
তখ্যমান। কিসের ভয়? কিসের 


সণ্কোচ? নাই বা হল 'সনারি, 
নাই বা হোলো লাইট!। বই চলে ত 
নিজের জোরে চলবে। নইলে শত 
সিনারী দিয়েও তাকে চালানো 
চলবে না। নাইবা হল িজ্ঞাপন। 
টাকা যখন নেই. তখন দরকার 
নেই প্রাচীর পন্ত। কোন গাঁতকে 
খুলে দিন। ধীরে ধীরে লোক- 
সমাগম হবেই। আর সম্মাীলত 
আভনয়ের বিরুদ্ধেও কষে িখ- 
লাম। লিখলাম এর দ্বারা লোকে 
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অন্যান্য ট্যাক্স স্বতন্ত্র 


ভাহুড়ি 


SITE OGG AT 


ভাবছে একাকী ভাসতে আপান 
অপারগ তাই বোয়ার দরকার হচ্ছে। 


অতএব মনে সন্দেহ ছিল না যে. 
নেবেন। কিন্তু খুব শাঁগগাঁরই 
সে ভুল ভাঙ্গল। ‘যান পড়তে ' 
কষ্ট বোধ করেন, এত 





উল্মা দোঁখয়েও । পড়ে মনে সত্যই ৷ 


লাম । 
















হর আট 


আমীর খাঁর গানবিহীন গান সম্পর্কে 


দশই মার্চ তারিখের দর্পণে 
কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাতবাদ 
পাঠ করার পরেও আমাদের পূর্ব 


সিদ্ধান্ত সংশোধন করার কারণ 


ঘটোঁন। তার আঁভিযোগের কেবল 
76851 দফাওয়ার 
জবাব দেয়া হল £ 
কত এই 
যে, আমির খাঁ সাহেব পুরো 
স্থায়ী-স্বন্তরা (এক কথায় আস্থায়ী 
বা আম্থাই) আগেই গেয়োছিলেন। 
নিদিষ্ট ভাবে বলেছি যে, খাঁ 
সাহেবের অন্তরার বোলও ছল 
“সাক ভাঁয়” এবং তা তার-ফুড়ুজে 
সমে 'ভিড়োছল। যেখানে অন্তরায় 
স্বতন্ত্র কোন বোলবাণী নেই 
সেখানে পুরো আস্থাই গাওয়ার 
দাঁব টিকতে পারে না। দ্বিতী- 
য়ত, “সাঁঝ ভয়ি” বোল দিয়েই 
যখন প্রথম গান ধরলেন তখন 
তার আগে সম্পূর্ণ 'আস্থাই গেয়ে 
নেয়া ক করে সম্ভব হতে পারে? 
তার আগে গ্রীন রুমে বসে যদ 
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সাধনা গ্ুবধালয়-ঢাক্ক1 
কলিকাতা-৪৮ 


অধাক্ষ ডাং যোগেশ তত্র ঘোষ, এম এ 
আাহুবেদ-শান্তবী, এফ.সি এস (লঞন] 

এর সি.এল. (আনেরিকট তাগলপুর কলেজের 
নসাতন পানের কৃতপূ্ব অধ্যাপক । 





গেয়ে থাকেন তাহলে তা আমরা 
শবীনান_ স্বীকার করাছ। কমল- 
বাব; খাঁ সাহেবের ছাত্র এবং সে- 


অপভ্রংশ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন । 
স্বীঝ শব্দ সংস্কৃত সন্ধ্যা শব্দের 
এবং ভাঁয় শব্দ সংস্কৃত ভূ-খাতুর 
বিক্কীতি-উর্দর সংগে কোনো 
সম্পর্ক নেই৷ বাঁড়ঃজ্যে মশায়ের 
অবগাঁতর জন্য জানাচ্ছি যে, খান- 
দানী সমস্ত প্রপদ এবং খ্যালের 
আস্থাই ব্রজভাষায় রাঁচিত- উর্দু 
বা হিন্দীতে ' নয়। 


রঃ 


ধ্রুপদী রীতির প্রভাৱ নয় 
€ তিন) খাঁ সাহেব তাঁর গানে 
ধুপদাী রীতির প্রভাব আনতে চান 
“এমন কথা আমরা যে-ভন্তের কাছে 
শুনেছিলাম তান নাক সাঁত্যকার 
ভন্ত নন। বাঁড়জ্যে মশায় জানাচ্ছেন 
যে, খাঁ সাহেব ধ্রপদণ রাত 
অনুসরণে আগ্রহী নন-- কেবল 
ধুপ্দ বলতে যে গাল ভরা “সেন্স 
অফ ডিগানাটির ছাপ” লোকের 
মনে আসে সেই ডিগানিটির ছাপ 
তান তাঁর গানে আনতে চান 
ধুপদী রীতি অনুসরণ না করে। 
কথার্টা একট: দ্ুবেখিধ্য। ধুপদশ 
রীতি অনুসরণ না করে তার 
ডিগাঁনাটর ছাপ গানের মধ্যে 
স্মাগল্‌ করে লোককে ধোঁকা 
দেয়া কী করে সম্ভব হতে পারে? 
উস্তাদ সম্বন্ধে এ রকম অসম্মান- 
জনক কথা তার শিষ্যই বলতে 
পারলেন, আমরা কিন্তু এ রকম 
অভিসান্ধ আরোপ কাঁরান। 


তার জন্যই ক গানের রান্দিশকো 
2 








কলিকাতা কেশ : | 
ডাঃ নরেশ চঞ্জ হোষ. এস.বি.-বি.এস. (ক্যান) আাযর্বেদোকার্থ 


, চচ্ণ না করে : কাঞ্চৎ 


বিদায় দিয়ে কেবল মাড়, সারগম্‌ 
আর তানের একঘেয়োম দিয়ে 
গানকে বিবর্ণ হরে তোলা হয়েছে? 
চোর) ধ্রুপদী বলতে আমরা ক্লাঁস- 
ক্যাল শব্দের বাংলা প্রাতশব্দ ব্যাঝ- 
য়েঁছ। কৈশিক শব্দের দ্বারা বিকৃতস্বর 
বোঝান হয়েছে। কেবল .কল্ঠবাদনের 
পড়াশোনা 
করলে এসব নিয়ে ফাঁপরে পড়তে হয় 
না। তালের চার-ফেরতা বোল-বাণন 
কথাটাও খুব কঠিন বাংলা নয় যে, 
বাঁড়'জ্যে মশায়' তাকে ধ্রুপদের চার 
তুক বলে ভুল করবেনা। এই ধ্রুপদী 
নিয়মের কথা কৃষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের গীঁতসূতসার বইয়ে লেখা 
আছে, যে বইটির মতামত জ্ান- 
বার জন্য ভাতখাণ্ডেজীকে বুড়ো 
বয়সে বাংলা শিখতে হয়োছিল। 
তালের প্রথম মাত্রায় ঝোঁক দেখা- 
নর কথা বলেছি, শেষ মাত্রায় নয়। 
এগুলো তো তেমন কঠিন বাংলা 
নয় যে, বাঁড়জ্যে মশায়ের বোধগম্য 
হল না। 
উস্তাদের প্রাত আনুগত্য যতই 
থাকুন না কেন, সত্যবাঁদতার প্রাত 
আন্দুগত্যের অপবাদ বাঁড়জ্যে মশা- 
যকে খুব বেশী দেয়া যায় না। 
তন্লানা-প্রসংগ 

(পচ) তরানা প্রসংগে বাঁড়্‌জ্যে 
মশাই যা লিখেছেন তা আশা কাঁর 
খাঁ সাহেবের কাছেই সংগৃহীত 
তার 'থাঁসসাঁটি অগাধ পাস্ডিত্যের 
একটি জবরদস্ত দলিল হতে পারত 
যদি না কিছ; দণ্ট প্রকৃতির ইউ- 
রোপণ ভাষা-সংগাীতাঁবজ্ঞানণ আগে 
থেকেই তার পথে কাঁটা দিয়ে রাখ- 
তৈন। তারা অনন*সম্ধান করে আয়া- 
রল্যান্ড  স্কটল্যাণ্ড, হাঙ্গর, 
আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে অষ্টে- 
িয়ার আদিম আঁধবাসীদের মধ্যে 
পর্যন্ত প্রত্বপ্রদ্তরযুগের তরানা- 
জাতীয় সংগীত সংগ্রহ করে তা 
স্বরলিপি-সমেত প্রকাশ করেছেন 
যার বয়স আনুমানিক দশ হাজার 
বছর। আমাদের দেশের এ যুগের 
আদিম আধবাসীদের মধ্যেও এ 
জাতীয় গান পাওয়া যায়। এমতা- 
বস্থায় আমর খ্ম্রে খুসরু 
নয়) খুঃ চতুদশ শতকে ফাঁ্শ 
ভাষায় তরানা গান সৃষ্টি করে 
ফেলেছিলেন বলে বাঁড়জ্যে মশা- 
য়রা যে দাঁব করেছেন তা এীতি- 
হাঁসক ভাবে অগ্রাহ্য । খ্যাল গানও 
আমির খুসোর আবিষ্কার বলে 
মানা যায় না এই কারণে যে, 
ভারতায় ধরব পদ্ধাতর সংগীতে 
জল্মেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। তা যাঁদ হত তাহলে ষোড়শ 
শতকে জোনপদরের নবাব হুসেন 
শকশীর দ্বারা আবার খ্যাল গান 
প্রবর্তিত হওয়ার ইতিহাস য্াক্ত- 
গ্রাহ্য হতে পারত না৷ ‘আমর 
খুল্লোর ফার্শ রীতির সংগে খ্যাল 
গানের ভারতীয়'' রীতির কোন 
সাদৃশ্য নেই। ইতিহাসের পাতা- 
গুলো একট: উলটে পালটে দেখলে 
লাভ বই ক্ষাত হবে না। তবে, 
এটিকে আমরা একটি বিশুদ্ধ 
ফার্শ গুল হিসেবে ধরে নিতে 
পাঁর। মাঝে মাঝে গুলের উপ- 


দপণি ॥ শুক্রবার ১৭ই এপ্রিল ১৯৭০ 


হয় না৷” (এই তো, পথে এসো 


দাদা!) আমরাও সেদিন এই 'জান- 


সই আঞকাডোঁম অফ ফাইন আট 
সের. প্রেক্ষাগারে শুনে এসোঁছ। যা 
শুনোঁছ তাই আমরা লিখোঁছ এবং 
বঁড়জ্যে মশায়ের তত্বের সংগে তা 
অবিকল মিলে যাচ্ছে। আমাদের 
কসর কোথায়? 


অমানযঘিক গান 
এই তত্বে আমাদের আপাত্তর 
কারণ থাকত না ষাঁদনা এর 
মধ্যে একটা অমানাষিক মনোভাবের 
সম্ভাবনা থাকত। তিনি বলেছেন 


“এক গাদা বাণী দিয়ে বিলাপ 


করলেই গান' হয় না”। বটেই তো! 


গানে যেহেতু একগাদা বাণী থাকত 
সেইজন্য ওগুলো “বলাপ”, গান 
নয়। ER 
ধম্টতার সীমা থাকে না? মানু- 
ষের সম্পর্ক বাদ দিয়ে সংগণতকে 
যান্তিক করার প্লান হিটলারের 
আমলে হয়েছিল শুনোঁছ। আমা- 
দের দেশেও তার এক্সপোঁরমেন্ট 
হবে নাকি? 
(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 


_নয়াদিলীর-চিঠি 


(৭ম পৃত্ঠার পর) 





স্থাকে “সাহায্য” করার জন্য ক্রিয়া 
শীল হওয়া আইনসম্মত। 
বিশেষজ্ঞ ভাষণ হজম করা প্রান্তন 
প্রদেশপাল (এবং 
প্রান্তন রাজ্য কংগ্রেস অধ্যক্ষ) শ্রীএ, 
পি, জৈনের পক্ষেও কঠিন হল। 


, তিনি বিচক্ষণ; দেখলেন সংসদীয় 


গণতন্ত্রের ঝোলা থেকে কর্তৃত্বিপরা- 
রণ স্বৈরাচারের বেড়াল বেরিয়ে 
পড়ছে! রায় দিলেন কৈন্দ্রীয় 
রিজার্ভ পালিশের ভূমিকা সহা- 
য়কের। অর্থাৎ যাতে রাজ্য সর- 
কার নিজে থেকেই তার স্বায়ত্ত- 
শাসনের অধিকার কুষ্ঠিত ও সঙ্কু- 
চিত হতে দেয়, তারই গোঁরচশ্দ্রকা 
ফাঁদলেন! হায়রে “সমাজবাদ” 
রাজ্যকেন্দ্র সরকারী ব্যবস্থার” 
(ফেডারালিজিম) অলক স্বপ্ন! 
তথাকথিত বামপন্থীরা এবার হয়ত 


এমান 


উত্তরপ্রদেশের ' 


সর 
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0জনন্কালেলল্ল কু 
টিটি রগারা 


পুরাণ, গিরের কাহিনা 


'প্জনগণমন- 
যখন বিশাল জাতির 
মধ্যে উদারবাণ প্রচার করে {ন 
জাতীয়তাবাদীদের “দুর্গম গিরি 
কাল্তারে”র পথপাঁরচায়কের সন্ধান 


. যখন মেলোঁন, সে সময়-প্রায় 


দশো বছর আগে এক ভারতীয় 
মনীষী ধর্মের সমন্বয়ে জাতীয় 
এঁক্য স্থাপনের চেষ্টা করোছলেন। 
মানসচক্ষে সেই মহান পুরুষ ধর্ম 
ভাত্তক সমাজের কুফল উপলাঁন্ধ 
করে তখনই "হিন্দ বৌদ্ধের মিলন 
সংস্থাপনে প্রয়াস হলেন! তাঁর 
সেই দূরদৃষ্টী বংশশতাব্দীর 
অষ্টম দশকেও প্রাণধানযোগ্য। 

অন্যাদকে তান অন্প্রাণিত 
হয়োছলেন আন্তজর্াতক মৈরশ- 
স্থাপনে । ভারতকে বাঁধলেন তান 
প্রাতবেশ রাজন্বের সত্গে বন্ধু 


ত্বের ডোরে! িবব্ত চন হয়ে- 





ছিল তাঁর বিশেষ কর্ম সাধনার স্থল। 
পেয়েছিলেন তান তবব্তের মান- 
পত্র; আবার বিদেশী বৃটিশ সর- 
কারের পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন 
তান চীন ভারতের রাজদৃত হয়ে, 
তাসীলামার সঞ্চে। 

পুরাণ গর গোঁসাই যে কেবল 
ধর্মানঃরন্ত সন্্যাস ছিলেন, তা 
নয়; তখনকার দিনে কর্মী হিসাবেও 
তাঁর বেশ খ্যাতি 'ছিল। ভারত, 
তবব্ত ও চীনের মধ্যে সৌহাদর্ণ- 
স্থাপন করে তান উত্তর-পূর্ব 
ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্য উদ্ভুত 
ধনাজনের পথ সুগম করেন। 
বন্ধুর গিরিপথ তাঁকে আতিক্রম 
করতে হয়োছল বহদবার। . 

হাওড়াস্থিত ঘদ্ষড়ীর ভোট- 
মন্দিরের নাম' কেবল ভারতে নয়, 
সুদুর তিবহ্তেও ছাঁড়য়েছিল। 
ভোটবাগানে পুজা হত হিন্দ; ও 


গাল ভনন্নাঁকেলাচলা। 
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চি মিনের জানা 


দের্পণের সমালোচক) 


হো চি সিন / বাদল চট্টো-. 


পাধ্যায়, কিশোর, সাহিত্য সংঘ 
কলকাতা-৪৮, প্রকাঁশত, মুল্য 
পাঁচ টাকা। হো চি মিন পাথর 
ইাঁতহাসে একি অমর নাম। পৃথি- 
বীর পূর্ব দিগন্তে এক উজ্জল 
নক্ষত্র। একাঁট দেশের প্রাতরোধ 
ক্ষমতার পুরোভাগে তান এমন 
ভাবে নিজেকে রেখোছলেন যাতে 
করে 'তাঁন একাই একট জাতি 
বলে চিহ্নত হয়ে গিয়েছেন হীত- 
হাসে। 

হো চি মিন তাঁর প্রকৃত নাম 


সঙ্গীত সভা 


(শেষাংশ ৯ম পৃচ্ঠোয়) 


খাঁ সাহেবের কন্ঠের দমাবম্ধতা 
(সাত) খাঁ সাহেব নাক গলা 
চেপে গান করেনান। তাহলে 
বলতে হবে তান খোলা গলায় 
গান করেন যেমন করতেন কেসর- 
বাঈ ও ফেয়াজ, এবং এখনো 
করেন পটবর্ধনজশী। আমার ধারণা 
পাগল এবং বাঁধর ব্যতীত অন্য 
কেউ এমন কথা বলবে না। 
(আট) গলা চেপে গাইলে 
“অনেক দোষ-ই” নাক তিন ঢাকতে 
পারতেন! যাক, দোষের কথাটা 
তাহলে স্বীকার করলেন! ফোঁন- 
জাইটিস 'এবং ল্যাঁরঞ্জাইটিস যে- 
সব গায়কের িত্যসংগা, গলার 
দ্রাবলে তাদের প্রায়-ই ভুগতে 'হয়। 
তখন তারা খুব মেজাজও পান না। 
তখন স্বভাবতই তাদের গন্ধা বাঁচিয়ে 


নয়, ছদ্মনাম! এ-রকম একটা নয়, 
{বিভিন্ন সময়ে, বিভন্ন ছদ্মনামে 
তিনি পারচিত হয়োছিলেন। তার 
জীবনের গাঁত শবাচত্র। নানা ধর- 
নের কর্ম ও পেশার মধ্যে দিয়ে শেষ 
লক্ষ্যে পৌছতে হয়েছে। এর 
ভেতর বেশ কয়েকবার মত্যুম:খে 
পতিত হতে হতে রক্ষা পেয়েছেন, 
মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগেছেন তব 
সংগ্রাম থেকে সরে থাকেন 'ন। 
বাদল চট্টোপাধ্যায় ছোট এই 
গ্রন্থে এই বিশিষ্ট বরেণ্য নেতার 
অভ্যুত্খানকে লিপিবদ্ধ করেছেন 


গলা প্রায়ই ঠিক থাকে 
না”। সত্য কথা; এবং সেই জন্যই 
তিনি খাদের পণ্চম থেকে মধ্য পণ্চম 
পর্যন্ত কনসেনট্রেট করেন। ওপরের 


. দিকে গেলেই তাঁর গলা চিরে যায়, 


স্বরগণলো পুরো সবলে লাগে না। 
সেই জন্যই কৌশক ‘খাদের কথা 
বলোছলাম। তারার গাম্ধারে গলা 
যেতে চায়ান, বেশ কয়েক বার 
স্থানত হয়েছে৷ কিন্তু আমাদের 
প্রধান আপত্তি গান সম্বন্ধে, গায়ক 
সম্বন্ধে নয়। যে-সব সীমাবদ্ধতার 
কথা আমরা বলেছি, শেষ পর্যন্ত 
তিন নিজেও সে সব স্বীকার করে 
অথচ আমাদের চোখ রায়ে 
গল্পের সেই শাশুড়ী, পুত্রবধূ এবং 
ভাঁখারর কথা মনে পাঁড়য়ে দিলেনঃ 
আম ঘাড়ীর কত্রশ, আম বলাছ 
ভিক্ষা দেয়া হবে না। বৌমা “না” 
বলবার কে? 

. শ্রীসামাজক 


বৌদ্ধ দেবতাদের একই সঙ্গে। 
'নার্ববাদে সেখানে থাকতেন শহন্দ? 
সন্ন্যাসী আর বৌদ্ধ িক্ষ,রা-ভার- 
তীয় ও তিবব্তী কৃ্টির 'িলন- 
ক্ষেত্র হয়োছল ভোট মান্দর। 

যোশীমঠপন্ধাঁ, শৈবসন্ন্যাসী, 
পুরাণ গির গোঁসাইয়ের নাম প্রথম 
পাওয়া যায় ১৭৭৪ সালে তাঁর 
তিবব্ততীর্থ পর্যটনের ঠিক পরেই। 
কমন্ডুল; হাতে, ব্যাঘ্রচর্ম কাঁধে 
ফেলে আনুমানিক পঁচিশ বছরের 
সেই হিন্দু সন্যাসী যখন কল- 
কাতার “গভর্ণমেন্ট হাউসে” ওয়া- 
রেন হোঁস্টংসের সামনে তৰব্তী এক 
লামার সঙ্গে দাঁড়ান, ভারতের বড়- 
লার্ট নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হয়োছিলেন 
িবব্ত তাসীলামার তরফের সেই 
প্রথম ভারতীয় মুখপান্রের বিশদ 
বর্ণ নায়! বহুভাষাঁবদ ছিলেন 
পঢরাণ গির। 

' তিনি এনোছলেন বড়লাটের 
কাছে তাসালামার দেওয়া উপ- 
ঢোকন আর এক চিঠি _ভুটান- 


রাজ্যের নৃপাত দেপাঁশদার সাঁহত 


ভ্রতের সৈত্র স্থাপনের! প্রস্তাব 
(দেপাঁশদার কোচাবহার । রাজ্য 


গল্পের ভাবে। হো চি মনের 
জীবন্ত বাস্তব চারন্রকে তানি 
'সরস বদ্তব ভঙ্গিতে পরিবেশন 
করতে চেয়েছেন। আয়তনে ছোট 
হলেও এই অল্প পাঁরসরেই 
বিরাট প্রেক্ষাপটকে তান রূপাঁয়িত 
করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। 

গ্রন্থটি পড়তে পড়তে তন্ময় 
হয়ে পড়তে হয় রহস্যময় হো-র 


‘নানা কাঁহনধর সত্যতায়। বাংলায় 


হো সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পর 
ছোট বড় অনেক প.স্তকই প্রকা- 
শিত হয়েছে। সে সব পুস্তকের 
মধ্যে এই গ্রন্থাটও একটি উল্লেখ্য 
সংযোজন একথা বললে কোনো 


' অত্যন্ত করা হবে না নিশ্চয়ই। 


বাদল চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে নানা 
ভাবে অধ্যয়ন করেছেন খবর 
সংগ্রহ করেছেন। কারণ হো এম- 
নই মানুষ যে তাঁকে নিয়ে বহু 
গল্প পল্লবিত হয়ে রয়েছে। 

গ্ন্থটর ভাষা ঝরবরে। 
আতিশয্ের বাহুল্য বাঁজত, ছোট 
বড় সকলের পক্ষেই সমানভাবে 
আকরষণীয়। বেশ কয়েকখানা 
ছবিও আছে গ্রল্থটিতে। অবশ্য 
ওই ছবিগ্ল -যতদ্‌র মনে হয় 
অংবাদপন্রে বা পরিকায় প্রকাশিত 
ছবি থেকে ব্লক করা হয়েছে বলে 
ম্লান। এ বিষয়ে প্রকাশক " আর 
একট: কষ্ট করলে হয়তো দেখতে 
ভাল লাগত ।। 

প্রচ্ছদপট চমৎকাঁর। হোক 
প্রোফাইল ভাবগম্ভীর আর রহস্য- 
ময়। এ ধরণের বইর এ জাতীয় 
প্রচ্ছদ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য । ছাপা 
বা বাঁধাই তেমন উৎকর্ষের পাঁর- 
চায়ক না হলেও চলনসই। 
কিশোর সাহিত্য সংঘের এই 
প্রচেম্টাকে উৎসাহ জানাই। আশা- 
কার পরবতশ্রকালে তারা অন্যান্য 
মহান নেতার জীবনী এভাবে 
প্রকাশ করে সকলের ধন্যবাদার্্য 
হবেন! 
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. হেস্টিংস। 


পূর্ণ অধিকার! পরাণ গর সাফ- 
ল্যের সাঁহত সে-কার্য সম্পন্ন করেন। 
ভুটান ও বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের 
মধ্যে সম্ধিপন্র ও ব্যবসাবাঁণজ্যের 
চুক্তি অনুমোদিত হল কাঁলকাতায় 
১৭৭৪ সালের এঁপ্রলের এমাঁন 


এক দিনে। 


তাসীলামা ছিলেন তখন তব 
তের প্রধান। শিশু দালাই লামার 
অভিভাবক হয়ে চিঠিতে তিনি 
আরও ব্যস্ত করেছিলেন তাঁর ইচ্ছা 
গঙ্গাতীরে, কলকতার 'নকট মঠ 
স্থাপনের। তিবক্তীদের নাক 
বাংলার সঙ্গে ছিল বহীদনের 
হদ্যতা যা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল মুস্ল- 
মানদের সময়ে ৷ 'হন্দু রাজত্বকালে 
তাঁদের অনেক মঠ ছিল বাংলায় 
প্রাকালে তবব্তা এক বিশেষ 
লামা নৰজীবন লাভ করেন প্রাচীন 
গৌঁড়ে এইরকম এক প্রবাদ ছিল। 
ব্যবসায়-সম্প্রসারণলোভ+ বৃটিশ ধরা 
লাটসাহেব তাসীলামাকে দিলেন 
ঘুষড়ীতে জম। িবব্ত থেকে 
প্রাপ্ত বোদ্ধমৃর্ত স্থাপনা হল 
সেই মঠে। হিন্দু দেবদেবদের 
মূর্তও প্রতিষ্ঠিত হল। দুই 
সম্প্রদায়ের পুজা হত ভোটমান্দিরে 
যার ইমারতে ছিল 'িবব্তণ মঠের 
সাদশ্য।.. 

চুক্তি অনুমোদনের চিঠি 'নয়ে 
ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে 
কলিকাতা থেকে আঁবলম্বে তব 
তের দিকে রওনা দিলেন নাগরকোট 
আর বোদ্‌লা গিরবর্ঘম দিয়ে 
বোগল্‌ সাহেব আর ডাক্তার হ্যামি- 
ল্টন। তাঁদের সাথী হলেন গোঁসা- 
ইজা-_একাধারে তাঁদের পথপ্রদর্শক 


সাহেবের তিবব্তে যাবার অনুমতি 
এনোঁদলেন পুরাণ গার (শির 
বোধহয় “গিরি” শব্দের অপজ্রংশ)। 
* শ্বতীয়বার ১৭৭৯ সালে যখন 
গোঁসাইজ' একা [িবব্তে গেলেন, 
সেখানে কাটালেন দুই বংসর। 
তখন তাসাঁলামার সঙ্গে চাঁন 
সাম্রাজ্য পরিদর্শন করেন। সমাটের 
নিকট নাক ভারতের আর হেস্টিংস 
সাহেবের গুণকীর্তন করেন। তাসী- 
লামার মৃত্যু হয় চীনে! তাঁর মর- 
ণের পর তাঁর ভাই ঘহ্ষড়ীর মঠের 
জন্য আরও জমি চাইলেন। তার 
প্রার্থনা পূরণ করোছিলেন 
আর একবার ১৭৮৫ 
সালে তাসালামার পনুনদেহ্ধারণ- 
অনুষ্ঠানের পর [িতব্বতে িয়ে- 
ছিলেন ভারতায় সুন্ব্যাসীটি। ' 
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- বাগানে, ১৭১৫ সালের গোড়ার 


দিকে এক গভীর রজনীতে ডাকাত- * 


- দের €অথবা সেই সময়ের কোনো 


সমাজ বিরোধী দলের) হাতে! 


- আহত গোঁসাইয়ের চিকিৎসার 


জন্য বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত 
করে দিলেন সাঁচাকংসকদের, 
পিন্তু আরোগ্যলাভ তান করলেন 
না৷ 


(শেষাংশ দ্বিতশয় পশ্ঠায়) 


যুক্ত ফ্ৰণ্ট 
(৫ম পৃচ্ঠার পর) 


শ্ধ্মার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
দলকে বাদ দিয়ে আর সবাই 'মলেও 
যুস্তক্রল্টের ১৩৫ জন এম. এল এ 
মাত থাকেন। তাঁরা ননরংকুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা 'লাভ করেন না। আঁদের 
কংগ্রেসের সমর্থন, অন্ততঃ পরোক্ষ 
সমর্থন নিতেই হবে। কংগ্রেস তো 
আর বিনা মূল্যে সমর্থন দিয়ে 
যাবে না, যেমন কেরালায় 'দচ্ছে 
না! 
মাকর্সবাদী কাঁমউানস্ট পার্টির 
একটাঁমান্র কূট চালে যাস্ত ফ্রন্টের 
তথাকাঁথত বামপন্থী পাগল 
পড়ে গেল। বাংলা কংগ্রেস 
এককভাবে দলত্যাগ করলেও যুক্ত 
ফ্রন্টের বাকী দলগ্ীল ১৮৫ জন , 
সদস্যের সংখ্যাগারষ্ঠতা নিয়ে, যুক্ত 
ফ্রন্ট মান্তিসভা কেন" চাল রাখতে 
পারলেন না, য্ন্ত ভ্রন্টের সমর্থক 
জনগণ একাঁদন এই প্রশ্ন তুলতে 
পারেন। মার্কসবাদী কাঁমউনিস্ট 
নেতা জ্যোতি বসু ঘোষণা করলেন 
যে আঁর দল যা্তফ্রন্ট 'টাঁকয়ে 
রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং 
মান্নিসভা গঠন করবে। অমান 
বাংলা কংগ্রেসের সহযোগণী ষড়যন্ত- 
কারীরা কোটর থেকে বোরয়ে 
এলেন! কংগ্রেস (তিন দলই), . 
বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফর 
ওয়ার্ড রক, এস ইউ সি, সহ দশটা 
দল একবাক্যে একই, ভাষায় রাজ্য- 
পালকে চিঠি দিয়ে জানাল যে 
তারা সি পি এম নেতৃত্বে কোন 
মান্রসভা সমর্থন করবে না৷ জন- 
সাধারণ জবাব পেয়ে গেলেন কারা 
যুকতফ্রল্ট ভাঙ্গল আর সি পি এম * 
হাত গুটিয়ে নল। তাদের রাজ- 
নৌতিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। 
আসামের চিঠি 
(চতুর্থ পুচ্ঠার পর) 
অনাহচ। তারা অন্ধ স্তাবকের মত 
বড় ধরুণের নেতাদের করায় যে 
কোন মুহূর্তে ফ্যানাটিক হয়ে 
পড়তে পারে। : 
স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও 
রাজনীতির প্রসার কম। মাস্টার, 
প্রফেসর, লেকচারার বহু দেশের। 
যার জন্য শিক্ষক মারফৎ রাজ- 
নীতগ্ত শিক্ষা তেমন ওৎকর্য 


পাচ্ছে না! আর দৈনন্দিন জাঁবনে 
ওই লাহে লাহে। 





একদন প্রাচীন নাগরিক 


কলকাতার চেহারা দ্রুতগাঁতিতে 


বদলাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
আগে পর্যন্ত এই পারিবর্তন ছিল 
ধীর গাঁত। তারপর মন্বন্তর, 
দাঙ্গা, স্বাধীনতা, কংগ্রেসের অপ- 
শাসন এবং জনগণের নতাষ_ 
সব মিলিয়ে কলকাতা অগ্নিগর্ভ 
হয়েছিল। 

এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
কলকাতার নাগারকরাও বদলাচ্ছেন। 
নতুন যুগের মানুষগুলোর স্বভাব 
আচার-আচরণের মধ্যে প্রাচীনদের 
খুজে পাওয়া যায় না-যে প্রাচীনরা 
ঘোড়ায় টানা ট্রামের যাগ থেকে 
ইলেকাট্রক ট্রামের যুগে পেশীছে- 
ছেন। এবং এরা আস্তে আস্তে 
বিদায় নিচ্ছেন। 

উপরে যার ছাব ছাপা হল 
তাঁর নাম শ্রীচ'দ্রাবনোদ দেব। 
সম্প্রাতি বেলগাছিয়ার সরকারী 
আবাসনে তান নব্বই বংসর 
বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তান 
দর্পণের একজন ভন্তু পাঠক 
ছিলেন। দপণের প্রতি তাঁর অনু- 





ধাওয়ান বেইন্ন্ত 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


ধাওয়ানের মুখে চুনকালি 
পড়ল এবং এই চুনকালির শেষ 
এইখানেই নয়। বি, বি, ঘোষকে 
উপদেষ্টা নিযুক্ত করে এমন সমস্ত 
দপ্তরের ভার তার হাতে দিলেন যা 
ঘোষের পছন্দ হল না। 'তাঁনও 
গভর্ণরের বিরুদ্ধে দিল্লীতে দর- 
বার করলেন। সুড়সড় করে দিল্লী 
ঘোষের নালিশ মেনে নিল, গভ- 
রের বন্তব্য উপেক্ষা করে। কালো 








এই কলকাতায় 





রাগ এত প্রবল ছিল যে তান এই 
পত্রিকার সংখ্যাগুলি সযত্নে রেখে 
দিতেন, নিজে পড়ার পর অপরকে 
পড়তে দিতেন এবং প্রকাশিত 
সংবাদ নিয়ে আলোচনা করতেন। 
এইভাবে তিনি দর্পণের বহ: নিয়- 
মিত পাঠক তৈরী করে গেছেন। 
প্রকৃত সংবাদ পাঁরবেশনের জন্য 


ছিল অনন্যসাধারণ।  প্রতাঁদন 
প্রত্যুষে তিনি ট্রামে ভ্রমণ করতেন 
এবং পূজা আহক স্তবস্তোন্রাঁদ পাঠ 
সাংসারিক কাজকর্ম, লেখাপড়া 
ইত্যাদি বহুবিধ কাজকর্ম নিয়ে 
সারাদিন আতিবাহত করতেন। 
তানি বরাবরই সংস্বাস্থ্ের আধি- 
জিক উৎসব অনজ্ঠানে তাঁর ছিল 
অদম্য উৎসাহ। পাঁরণতবয়সের 
কাছে তিনি কোন সময়েই হার 
মানেন ন। 


এখন হাসাহাসি, ঠাট্টা তামাশা। 
টোবলের ওপর ফাইলও জমা হচ্ছে 
না, কেননা অধস্তন অফিসার কর্ম 
চারীরা কেউই প্রায় কাজ করছেন 
না। 


এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে 
আই এ এস আঁফসারদের এযাসো- 
শিয়েসন যথেষ্ট বিক্ষুন্ধ। সম্প্রাত 
এদের একজন সদস্য বর্ধমানের 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তরুণ দত্ত জন- 
তার হাতে মার খেলেন বর্ধমান 
শহরে প্রায় গভর্ণরের উপাস্থাতি- 
তেই। এই ব্যাপারে দীর্ঘ এবং 
রুদ্ধ আলোচনা হল এ্যাসোসিয়ে- 
শনের কাঁমাটতে। শেষ পর্যন্ত 
অবশ্য কোন নন্দাস্চক প্রস্তাব 
কাঁমাটতে গ্রহণ করা হয়ান। 
সিদ্ধান্ত স্থাগত রাখা হয়েছে 
সাধারণ সভায় আরও দীর্ঘ ও 
ব্যাপক আলোচনার জন্য। আগামী 
দোসরা মে এ্াাসোঁসিয়েসনের 


সাধারণ সভা অন্দাষ্ঠত হওয়ার 
কথা৷ 


আঁর লেখা প্রাতিদিনের ডায়েরী 
সাঁবশেষ চন্তাকর্ষক। ডায়েরীর 
একপাতায় রয়েছে তাঁর ব্যান্তগত 
জীবনের কথা ও অনাপাতায় রয়েছে 
সংবাদপত্র থেকে নেওয়া 'বাবধ 
উল্লেখযোগ্য সংবাদের সারাংশ 
বিশেষ। এই সংবাদ-সারাংশে আছে 
স্থানীয় সংবাদ এমনাঁক খেলা- 
ধুলোর সংবাদের উল্লেখ। 

বিশেষভাবে উল্লেখ্য তাঁর প্রাত- 
দিনের ডায়েরীর পাতায় 'লাপবদ্ধ 
একটি কথা “দৈনান্দন প্রার্থনান্তরে 
আত্মীয় পাঁরজনগণের কল্যাণ ও 
শান্তিকামনা কাঁর।” ভারতে 
আশ্চর্য লাতে যে, যখন আমরা 
ব্যান্তগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য চার- 
তার্থের জন্য হানাহাঁনতে মত্ত 
তখন একজন বৃদ্ধ নীরবে নিভৃতে 
বসে সকলের শান্তি ও কল্যাণ 
কামনা করে গেছেন। 

উনবিংশ ও বংশ শতাব্দীর 
বহু সামাজিক ও রাজনোতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ- 
ভাবে যুন্ত 'ছিলেন। তাঁর স্মাতি- 
চারণে বহ পুরাতন ঘটনার সন্ধান 
পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের যা্ত- 
ফ্রন্ট সম্বন্ধে তাঁর ছিল অপাঁরসীম 
আগ্রহ। এই বয়সের কোন লোকের 
পক্ষে বত্মানকালের রাজনীতিতে 
{বিশ্বাসী হওয়া বাস্তাঁবকপক্ষে 
[বরল। সাধারণ নর্বাচনে কংগ্রেসের 
পরাজয়ের উপর তিনি কয়েকাঁট 
বাঙ্গ রচনা করেন। 

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বক্ষণ 
পর্যন্ত তান সজ্ঞানে ছিলেন এবং 
আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। 

আঁর তিনটি ব্যঙ্গাত্মক কাঁবতা 
নীচে দেওয়া হল £ 


ইন্দিরা গান্ধীর বিদেশ সফৰ 
শুভযান্রা প্যারসেতে দাগল দর্শন। 
ওয়াঁশংটনে মেলে কুবের জনসন ॥ 
লণ্ডনে দেখে সেই ধূর্ত উইলসন। 

মস্‌কোতে কোসাঁগন 

পাঁততপাবন ॥ 
একযাত্রায় চতুর্বগ ফল লাভ কাঁর। 
মহানন্দে দিল্লী এলো হীন্দিরা- 
সুন্দরী ॥ 

ধন্য বাপের ধন্য বোঁট ধন্য তব 
দীক্ষা। 


কামরাজ পেয়ে লাজ দুঃখেতে 
বিভোর 

'বঞ্গেশ্বর নিরন্তর অতীব চতুর ॥ 

অজয়ের বিজয়বার্তা শদানয়া শ্রবণে। 


" কাননে॥ 
প্রফুল্ল বিষ দোখ মনে দুঃখ 

হয়। 

বাধ্য হয়ে বাণপ্রস্থ কাঁরল আশ্রয় ॥ 

শ্রীসহায়' অসহায় 'িখারীর বেশে। 
লোটাকম্বল কার সম্বল চলে 

{নিজ দেশে॥ 
সাঙ্গোপাঙ্গ সবে মিলে করে 

হায় হায়। 
প্রভু দুঃখে “কাঁচকলা" ধুলে 

গাঁড় যায়॥ 

বঞ্গে*বর তুল্য নাই ভারত মাঝার। 

তাইতো অতুল্য নাম করিল প্রচার ॥ 
দম্ভ কার বলে “ভোট ভিক্ষা 

নাহ কার।” 

অহঙ্কারে ধরাতলে যায় গড়াগাঁড় ॥ 
দর্পহারী ভগবান হইল সদয়। 
বঙ্গ হতে কংগ্রেস নাম লইল 

বিদায় ৷ 


দিলীগবুমার রায় 


গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত- 
শিল্পী, ওপন্যাঁসক, প্রাবন্ধিক 
এবং সর্বোপাঁর ভন্ত সাধক 
শ্রীদলীপকুমার রায় সম্প্রাত কল- 
কাতায় এসোছলেন। শ্রীঅরাঁবন্দের 
ভাবাশষ্য দিলীপকুমার বর্তমানে 
পুণায় হরেকৃষ্ণ মন্দিরে থাকেন। 
গত সপ্তাহে রবীন্দ্রসদনে সুর- 
কাব্য সংসদের পক্ষ থেকে তাঁকে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। 'দিলীপ- 
কুমার সেই অন্ষ্ঠানে কয়েকটি 
গান গেয়ে শোনালেন। তার পতা 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়ের (বিখ্যাত স্ব- 
দেশী গান “বঙ্গ আমার জননী 
আমার” দিয়ে শুরু করে শেষ কর- 
লেন ভান্তমূলক গানে। বিশেষ 
করে. ভজন এবং বৃন্দাবন লালা 
সারা প্রেক্ষাগৃহে ভাবগ-ভীর পাঁর- 
বেশ সৃষ্ট করোছল। 

দিলপকুমার জীবনে বার্ড 
রাসেল, রোমা রলাঁ, রবীন্দ্রনাথের 
মত বহু মনীষীর সংস্পর্শে এসে- 
ছেন। রবীন্দ্রনাথ তক বিশেষ 
স্নেহ করতেন। এক সময় তিনি 
কবিগুরুর “হে ক্ষণিকের আতাঁথ" 
গানাটি আখর দিয়ে নিজস্ব ঢংয়ে 
রবীন্দ্রনাথকে গেয়ে শুঁনয়েছিলেন। 
বলা বাহ্‌ল্য রবীন্দ্রনাথ তাতে 
খুশি হনাঁন। সোঁদন সাংবাঁদক 
সম্মেলনে 'দিলপকুমার তাঁর ভূল 
স্বীকার করলেন এবং বললেন 
যৌবনের ধর্মে আম এই ভুল 
করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের গান 
তাঁর মত করেই গাইতে হবে। 

দদিলপকৃমারের গানে ভান্তি- 
রসই প্রধান। তাঁর অপূর্ব কন্ঠ 
এবং দরদ যেন গানের কথাগনালিকে 
মূর্ত করে তোলে। তানি বললেন 
প্রথম জাবনৈ আমিও ' ছিলাম 
সংশয়গ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরাঁবল্দ 
আঁর | ' জল্মান্তর ঘটটায়েছেন। 
দিলীপকুমারের বর্তমান বয়স 
'তিয়ান্তর। 


বিকল্প সরকার 
(প্রথম পৃজ্ঠার পর ) 


কংগ্রেসের মধ্যেও পরিবর্তনের 
সম্ভাবনাকে বাঁতল করে দেননি। 
হয় এই দলের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি 
বার হয়ে যাবে। না হয় যে শান্ত 
প্রতিক্রিয়াশীল নয়, তারা ওঁ সংগ- 
ঠন থেকে বার হয়ে আসবে । অব- 


কল্পিত ভাবে যদি ইন্দিরা কংগ্রেস 
থেকে কিছ এম এল এ বার করে 
নিয়ে আসা যায় তাহলে হয়ত বা 
কংগ্রেস ছাড়াই বাংলা দেশে বিকল্প 
সরকার গঠন করা যেতে পারে। 
কেননা, সি পি এম নিজেদের 
তিরাশ জন আর ওয়ার্কার্স পার্ট'র 
দুই জন এম এল এ ছাড়া আর 
কারুরই হয়ত সমর্থন পাবে না। 

যদি শ্রীআশু ঘোষ_যাঁন 
‘কছ- দন আগে "দিল্লির (ঠোতী- 
দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে এলেন 
ইীন্দিরা কংগ্রেস থেকে তার 'আই 
এন ডি এফের দলে দশ-বার জন 
এম এল এ "ভাঁড়য়ে দিতে পারেন, 
তাহলে হীন্দরা কংগ্রেসে থাকবে 
তৌন্তীরশ জন সদস্য, আর সিণ্ডি- 
কেট কংগ্রেসের বার। এই 'মাঁলয়ে 
প'য়তল্লিশ জন বাইরে থাকলে যে 
বিকল্প সরকার গঠন হবে সেই 
দলে একশ পণ্চাশ জন সদস্য পাওয়া 
যেতে পারে দশো আশি জনের 
হাউসে। 

তাহলে কংগ্রেসী সমর্থনে আর 
সরকার গঠন করতে হয় না। 
কংগ্রেসী সমর্থন বনতে ফরোয়ার্ড 
রক, এস ইউ সি, ও আর এস পির 
যে বাধা আছে সেই বাধাও আর 
থাকবে না। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে 
এখনই এঘটনা ঘটছে না কেন? 
কারণ সি পি এমকে কোণঠাসা 
করার জন্য সময়ের দরকার, আর 
তাছাড়া আই এন 'ডি এফ-কে 
তার দল গড়ার ব্যাপারে সময়ও 
{দতে হবে। তৃতীয়ত, জমি 
'ফাঁরয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ?কছুটা 
পুলিশী জুলুম হওয়া. স্বাভা- 
[বক। তাই জন্লঃম বন্ধ করার 
জন্য একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হও- 
য়ার দরকার যার ফলে বিকল্প 
সরকার গঠনের উপযান্ত আবহাওয়া 
সাঁষ্টি হবে। 

এই জুন মাসেই আবার কৃষ- 
কেরা জমিতে চাষ করতে নামবে 
এবং তারা এখন এই নিয়ে এত 
ব্যস্ত ও আগ্রহী থাকবে যে সামান্য 
সুযোগ সুবিধা পেয়ে তারা যেমন 
একদিকে বর্তে যাবে, আবার অন্য- 
দিকে কোন কঠিন সংগ্রামে যা সি 
পি এম সংগঠিত করার চেষ্টা করতে 
পারে, তাতে সাড়া দেবে না। 





বস, 


সম্পাদক-_হাীরেন 
সম্পাদক কর্তৃক ম্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সং বোধ . মাল্লাক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ম্ীদ্রত এবং ৬১নং মট লেন, কালকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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কাক তার PUA EAS 


গাম্গতিক ঘ্যাকণানের এক টে: 


(দর্পণের রাজনৌতিক সংবাদদ্দাতা) 

গত তিন চার সপ্তাহ ধরে 
মাওবাদী নকশালীরা কলকাতা ও 
শহরতলীর বাভিন্ন অঞ্চলে তাদের 
নানা 1হংসাত্মক কাজ করে চলেছে। 


হয় আর কিই বা এদের কর্মসূচীর 
লক্ষ্য। 

নেতৃস্থানীয় মাওবাদী এক 
নকশালী নেতা দর্পণের সঙ্গে এক 
বিশেষ সাক্ষাতকারে তাঁদের বর্ত- 
মান কার্যক্রমের একাঁট ব্যাখ্যা 
দেন। তিনি বলেন যে, তাঁদের 
লক্ষ্য প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ 
সংশোধনবাদকে একেবারে 'ভৎ 
থেকে ধ্বংস করা, আর দ্বিতীয়তঃ 
দেখানো যে রাষ্ট্রের দমনযল্ত্র আসলে 
কাগুজে বাঘ। 

অবশ্য আর একটি উদ্দেশ্যও 
আছে এবং তা হল এই কথা প্রমাণ 
করা যে, মাওবাদী কাঁমউীনস্টরা 
নৈতিক এবং যুদ্ধ কৌশলের 'দিক 
থেকে প্রস্তুত এবং তাদের শত্রুদের 
মোকাবিলায় সক্ষম। মাওবাদীরা 
বিশ্বাস করেন, যে কোন মৃহ্তে 
জগ্রাজ্যবাদীরা চীনকে! আক্রমণ 
করতে পারে এবং এই আক্রমণ 
এই বৎসরের যে কোন সময় ভারত- 
ভূমি থেকে সংগঠিত হওয়া সম্ভব । 
সাক্ষাংকারে মাওবাদী নেতা বলে- 
ছেন যে, তাঁদের বর্তমান কার্য 
কমের দ্বারা তাঁরা শ্রেণীশন্ আর 
ছেন। 
যুদ্ধের সময় বিপ্লবী কমিউীনিস্ট- 
দের ওপর যে সন্ত্রাস চালান হয়ে- 
ছিল এবারেও ভারত চীন আক্রমণ 
করলে সেই সন্ত্রাস আরও বৃহদা- 

(শেষাংশ দশম পৃড্ঠায় ) 
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গেমিডে্দী ডিভিশনের কমিশনার 


বঘুনাথ ব্যানার বিরুদ্ধে 


চাঞ্চলযকৰ 


রতিযোগ 


(বিশেষ প্রতিনিধি ) 


পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের কমি- 
শনার পর্যায়ের একজন আঁফসার 
কিভাবে সরকারী ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার করে অধস্তন মাঁহলা কর্মী- 
দের যৌনসাঁঙ্গনী হতে বাধ্য করে- 
ছেন তার এক বিস্তাঁরত কাহিনী 
(িজিল্যান্স কমিশনারের 'িপোর্টে 


প্রকাশ পেয়েছে। অফিসারাট 
হচ্ছেন প্রোসিডেল্পী 'ডিভিসনের 
কাঁমশনার শ্রীরঘদনাথ ব্যানাজ+। 


এর বিরুদ্ধে তদন্ত করার সময় 
ভাঁজল্যাল্স কমিশনার, কলকাতা 
হাইকোর্টের প্রান্তন প্রধান বিচার- 
পাত শ্রীসুরাজং লাহিড়ী রাজ্যের 
চীফ সেক্রেটারীকে অনুরোধ 
জানয়েঁছলেন, রিপোর্ট যেন মুখা- 
মন্ত্রী এবং উপ-মৃখ্ামল্লী ভিন্ন 
আর কার্‌কে দেখানো না হয়। 


কারণ বিষয়টি অতান্ত গোপনীয় 
এবং একজন আত উচ্চপদস্থ 
অফিসারের মর্যাদা জাঁড়ত। 

রঘদনাথ ব্যানার্জর কপাল মন্দ। 
রিপোর্টের কাঁপ দর্পণের হস্তগত 
হয়েছে। আর দর্পণ অল্ততঃ 

কিস্তিতে রিপোর্টের সারাংশ 


প্রকাশ করবে । 'ভাঁজল্যা্স কাঁম- 


শনের রিপোর্টে রঘুনাথ ব্যানার্জ'র 
বিরুদ্ধে যৌনলীলার আঁভযোগ 
ছাড়াও 'বপুল পাঁরমাণে সরকার 
টাকা ‘অপব্যয় এবং 
অভিযোগও আছে। 
এই গোপন রিপোর্ট প্রকাশ 
করার সময় দর্পণ প্রান্তন স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর প্রাত সম- 
বেদনা জানাচ্ছে । কেননা, উনসম্তর 
সালের একুশে মার্চ তান ভিজ- 


ফৰোয়ার্ট রক দুই নৌকোয় গ| দিয়ে চলছে 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 
ফরোয়ার্ড রক এখন দ7 নৌকোয় 
পা দিয়ে চলছে। তাই একদিকে 
তারা বলছে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার পুন- 
রুজ্জীবত না হলে নির্বাচন 
চাই, আবার অষ্ট বামের সভ্য হয়ে 
বলছে এই মোর্চাকে ফ্রন্ট” বলা 
চলবে না। কেননা তারা হয়ত 
ভাবছে যে, যাঁদ শেষ পর্যন্ত 
নির্বাচনে নামতেই হয় তাহলে 
সি পি এমের সঙ্গে গাঁটছড়া না 
বেধে নির্বাচনী বৈতরণী কি পার 
হওয়া যাবে। তাই এই পার্টির 
অবস্থা দাঁড়িয়েছে “শ্যাম রাখ না 
কুল রাখি” 

গত সোমবার দন আট পার্টর 
সভাতে ফরোয়ার্ড বকের সভ্য 


যখন বললেন যে তাদের এই জোটে 
এখনি বাংলা কংগ্রেসকে ডাকার 
প্রয়োজন নেই, তখন পি এস পির 
নেতা শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য বলেই 
বসলেন যে “আপনারা একাঁদকে 
এই কথা বলছেন, আবার আপনা- 
দের নেতারা অজয়বাবু ও সশীল- 


বাব্দর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন।” সুতরীং ফরোয়ার্ড 


ব্লক যে কাঁ চায় তা বোঝা কঠিন। 

অবশ্য এ জন্য ফরোয়ার্ড রককে 
বিশেষ দোষারোপ করা যায় না। 
কেননা, সি পি আই-ও এ একই 
নীতি অনুসরণ করে চলেছে । এক- 
দিকে ডাঃ রণেন সেন যেমন চিঠির 
মারফং জানিয়ে দিয়েছেন যে 
বাংলা কংগ্রেসের সি পি এম বিরোধী 


অভিযানে এক্ষুণি তারা যোগ 
দিতে পারছেন না, আবার অন্য- 
দিকে এই পার্টর নেতা শ্রীসোম- 
নাথ লাহড়ী ও শ্রীবশ্বনাথ 
মুখাজী অজয়বাবুর (সঙ্গে মাঝে 
মাঝেই দেখা করে সলাপরামর্শ 
করে আসছেন। 

মাকাঁসস্ট পার্ট হিসেবে 
কিন্তু এস ইউ সির বন্তব্য ফরো- 
য়ার্ড রক ও সি পি আই থেকে 
একট স্বতন্ত্র এবং অনেক বেশশ 
স্পষ্ট । (বাধলা কংগ্রেসের চিঠির 
জবাবে এই পার্ট জানিয়েছে যে 
তাদের অভিযানে এস ইউ সির 
যোগদানের প্রশ্ন ওঠেনা যতক্ষণ 
না পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেস তাদের 

শেষাংশ ২য় পৃজ্ঠায় ) 


তছরুপের' 





চৌরজী অণ্চলে স্থাপিত লেনিনের প্রতিমুর্ত 


ল্যান্স কামশনকে ব্যাপারটি সম্পর্কে 
তদন্ত করার আদেশ 'দিয়োছিলেন। 
আদেশ অনুযায়ী তদন্ত করে 
রিপোর্ট পেশ করোছিলেন 'ভাঁজ- 
ল্যান্স কাঁমশনার উনসত্তর সালের 
তেসরা জুলাই। রিপোর্ট পেশ 
করার সময় ভিজিল্যান্স কাঁমশনার 
এক চিাঁঠতে রঘুনাথ ব্যানাঁজণকে 
কলকাতার বাইরে বদলী করার 
সুপারিশ করে বলোছিলেন, তাহলে 
সাক্ষ্য, প্রমাণ নষ্ট করার সুযোগ 
পাবেন না। 

অনুরোধ অনুযায়ী জেয়াত 
বস; সঙ্গে সঙ্গে রঘ[নাথ ব্যানা- 
জিকে প্রোসডেন্সী ডাভসন থেকে 


বর্ধমান ডিভিসনে (চড়া) বদলশী 
করার আদেশ 'দিয়েছিলেন। কিন্তু 
তখন ম্যখামন্তীর “বিশেষ ক্ষমতা- 
বলে' জ্যোতি বসার আদেশ নাকচ 
করে যাচ্ছেন। তাই ভিজিল্যান্স ' 
কাঁমশন যাঁর বিরদ্ধে সরকারী 
আঁফসে মাহলা কর্মী উপভোগ 
আর তহবিল তছরূপের গুরুতর 
অভিযোগ এনেছেন সেই রঘনাথ 
ব্যানাজকে সমর্থন করলেন অজয় : 
মুখার্জ স্বয়ং। ফলে বদলীর 
আদেশ অজয় মহখার্জ অনুমোদন 
করলেন না। রঘুনাথ ব্যানার্জি রয়ে 
গেলেন প্রোসডেন্সি ডিাভিসনে 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায় ) ্ 





একেই বলে বন্ধু! 


দেপণণের সংবাদদাতা) 


কয়েকাদন আগে বাংলা 
কংগ্রেস বড়বাজারে মহেশ্বরণী 
ভবনে এক সভা করে। এক 
হাজার লোক জমায়েত হওয়ার 
কথা ছিল, কিন্তু আমরা 
বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, 
সেখানে একশোর বেশী লোক 
হয় নি। 

এঁ সভায় বাংলা কংগ্রেসের 
নেতা বলেন যে কলকাতায় 
তাদের পার্টি বড় বড় সভা 
করবে। যদিও কলকাতায় 
তাদের ;সধ্গঠন বিশেষ কিছ 
নেই, তাহলেও সি পি আই 
ফরোয়ার্ড রক তাঁদের কথা 
দিয়েছে যে কলকাতার সভা 


সামাতি তারা তাদের পার্টির 
লোক দিয়ে ভরিয়ে দেবে। 
অবশ্য তাদের পার্টির র 
বাংলা কংগ্রেসের পতাকা 
নিয়েই ,সভায় হাজির হবেন। 
লোকদের মনোবল  অক্ষব্জ 
রাখার জন্যই বড়বাজারের 
সভায় বলা হয় যে বাংলা 
কংগ্রেস সি পি এমনকে বাদ 
দিয়ে শাঁঘই সরকার গঠন 
করবে। ইন্দিরা কংগ্রেসের 
ওয়ার্কিং কমিটির যে সভা 
হালে দিল্লীতে হয়ে গেল 
সেখানেও এই নূতন সরকার 
গঠনের স রুই ধ্বনিত হয়েছে। 


গান্ধী-বিরোধী ঘাদ্দোলন ৪ মা্বাদ 


ভারতবর্ষের তৃতীয় কাঁমউনিস্ট 
পার্ট সি পি আই ( এম-এল)- 
এর জন্মমহূর্তে এই কথা ঘোষণা 
করা হয়েছিল যে “শোধনবাদী” ও 
“নয়া শোধনবাদীদের” মত সমস্ত 
দৃষ্টি সহরাপ্চলে অর্থনৈঁতক 
সংগ্রামের উপর বদ্ধ না রেখে 
বিস্লবীরা গ্রামাঞ্চলে শোঁষত 
নিপীড়িত মানুষের বৈপ্লবিক সংগ- 
গঠন গড়ে তুলে সমস্ত শ্রেণীশব্র'র 
বিরুদ্ধে গেরিলা সংগ্রাম শুরু 
করবেন। তারপর কিছুদিন পর 
থেকেই শোনা যেতে লাগল মোঁদনী- 
পর জেলার দুইটি থানার (ডেবরা 
ও গোপশবল্লভপুর ) অন্তর্গত 
গ্রামগুলিতে তাঁদের জোতদার 
নিধন ক্ষাযা সংবাদ! 
কয়েকাঁট ছোট ছোট দলে 'বিভন্ত 
হয়ে তাঁরা পরপর কিছ; স্থানীয় 
জোতদারের বাড়ী হানা দেন এবং 
অনেক সময়েই এই সব জোতদার- 
দের প্রাণহানি করেন। 

কিন্তু গত একমাস যাবৎ 
দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা শহরেও 
এদের কার্যকলাপ শুর হয়েছে। 
তবে তার রূপ শিকছ,টা . ভিন্ন। 
সহরে জোতদার নেই এবং পঠীজ- 
পাঁত ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে 
ষে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য শ্রীচারং 
মজুমদার সম্প্রাত' আহবান 
জানিয়েছেন তাও এখনও শুরু 
হয় নি। যা শুরু হয়েছে তা হল 
শবাঁভন জায়গায় হামলা করে, 
ম্যাগাঁজন ও পস্তকাদ বের করে 
এনে তাতে আগুন ধাঁরয়ে দেওয়া। 
এবং এই আরুমণের প্রধান লক্ষ্য 
যাদবপুর বিদ্ব- 


এবং যেখানেই এই ধর- 
ণের'ব্যাপার ঘটেছে সেখানেই তাঁরা 


মাও সে তুংয়ের নামে জয়ধৰাঁন ' 


গদয়েছেন এবং কোন কোন জায়- 


গায় তাঁর প্রতিকীতও দেওয়ালে 
একে 'দয়েছেন। 
মাও 


করেন তবে তাকে অন্তত বৈজ্ঞাঁনক 
দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন বিস্লবী বলে 
স্বীকার করা চলে' না। 
গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে কামিউ- 
নিস্টদের লড়াই নিশ্চয় অত্যন্ত 
স্বাভাঁবক। কিন্তু সে লড়াইয়ের 
পথ কি? শ্ৰেণী সংগ্রাম £ এ লড়া- 
ইয়ে শ্রেণী সমন্বয় নীতির হোতাকে 
পরাজিত করার উপায় ক তার 
বই প্‌ড়িয়ে ফেলা না শ্রেণী সংগ্রা- 
মকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে গয়ে, 
শ্ৰেণী শল্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত 
হেনে তাকে সম্পূর্ণ রূপে পর্ষত- 
দস্ত করে বিস্লবকে সফল করা? 
প্রথম উপায়ে এগুলে পাঁচ মিনিটেই 
আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় 
দ্বিতীয় পন্থায় জয়ের গৌরবে 
গাঁবত বোধ করতে লাগতে পারে 
পণ্টাশ বছর। কিন্তু মাকস-লোনিন 
মাও সকলেই এই "দ্বিতীয় পল্ধার 
দিকেই আঙ্গুল দোৌঁখয়েছেন, প্রথম 
পল্থাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। 
গান্ধীর বই প্দাড়য়ে শুধুমান্ 


কিছুসংখ্যক প্রকাশকের ক্ষাত করা. 


যেতে পারে গাম্ধীবাদের গায়ে তাতে 
বিল্দমাতও আঁচড় লাগে না, বরণ 
এই ধরণের কার্যকলাপে সাধারণ 
মানুষের' মধ্যে যে নন-পাঁলটিকাল 
‘বিরাট অংশ আছে ' 'তাদের ভয়ে 


দের ক্রোড়েই আশ্রয় নিতে সাহায্য ' 


করা হয়। এ ছাড়াও আরও একাটি 
ব্যাপার আছে যেটা হল ষে-শন্ুর 


জানা। যে কোন দেশের বিস্লবাঁর 
প্রথম কতব্য হল নিজ দেশের ইতি- 


সি পি আইও দু নৌকোয় ৪ এস ইউ সির অন্য নীতি 


~ } be 


কয়েকাট প্রশ্নের সঠিক জবাব 
দিচ্ছে। অবশ্য এই প্রশ্নগ্নাল 
নিয়ে তারা এখনও বাংলা' কংগ্রে- 


' সভাতে শ্রীমৈত্র সরাসার বজেই ফেল- 


লেন। "তান সি পিং এমকে বাদ 

দিয়েই সরকার গঠনের চেষ্টা করার 

কথা রাখলেন । | 
অবশ্য এস এস পি আজ 


বাংলা দেশে অন্তার্বরোধের জন্য 
রঙ 


তক 


হাস সম্পর্কে পাঁরজ্কার ধারণা 
থাকা। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একথা 


“আরও বিশেষ ভাৰে প্রযোজ্য। 


কারণ এখানে জাতীয় মুক্ত আন্দো- 
লন একাঁট বিশেষ পর্যায়ে এসে 
আর এগুতে পারল না কারণ 
গান্ধীজণ নিজ শ্রেণীর প্রতি স্বাভা- 
{বক আনুগত্যের ফলে রাশ টেনে 
ধরলেন এবং আন্দোলনের মুখ 
ঘাঁরয়ে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতেই 
"হবে যে ভারতবর্ষে মাস মুভমেন্ট 
মাস আপনার্জের নায়ক গান্ধীজনই, 
আর কেউ নন! ‘তান কোন 
বিপ্লবী ছিলেন না কাজেই শেষ 


‘পর্যন্ত তাঁর দুর্বলতা. আসতে 


বাধ্য। কিন্তু যুগ যুগ ধরে শত 
অত্যাচার সত্বেও যে মানুষ নীরব 
ছিল, তাকে জাঁগয়ে তোলা, তাকে 
প্রাতবাদে সোচ্চার করে তোলার 
কৃতিত্ব নিশ্চয় সেই খর্ককায়, শীর্ণ 
গুজরাতীরই প্রাপ্য। আজকে যখন 
দিকে দিকে গণ আন্দোলন প্রচণ্ড 
ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, জঙ্গী রূপ 
ধারণ করছে তখন . তার নেতৃত্ব 
দিতে গিয়ে কোন কাঁমউনিস্ট 
বিপ্লব যাঁদ গান্ধীর এই অবদান 
অস্বীকার করেন তবে তা অন্যসব 
কথা ছেড়ে দিলেও প্রধানত ' হবে 
মাওবাদ 'বরোধী। এবং এই 
প্রসঙ্গে মাও সে তুংয়ের একট 
বন্তব্য উদ্ধৃত করা চলে। "তান 


বলছেন 


“Another of our tasks is to 
study our historical heritage 
and use the Marxist method 
to sum it Up critically..... 
We are Marxist in our histo- 
rical approach and must not 
lop off our history. We should 
sum up our history from 
Confucius to Sun Yat-sen and 
take over this valuable legacy. 
This is important for guiding 
the great movement of to- 
day.” (The Role of the Chin. 
ese Communist Party in the 
National War—1938). 


মনে হয় না এই বন্তব্যের সঙ্গে 
আজকে কলকাতা সহরের “বলবা” 


আন্দোলনের কোন সম্পর্ক আছে।, 


চীনেও ক্লুশ্চভের বিরুদ্ধে তাত্বক 
লড়াই ও তাঁর মতবাদকে প্রত্যা- 
খ্যাত করার আগে 'পাঁকং ফরেন 
ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেস থেকে তাঁর সমস্ত 
বন্তব্য বই আকারে ছাপা হয় যাতে 
তাঁর ভুল লোকের কাছে পাঁর- 
কার হয়ে ওঠে। 


প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় 


সম্পর্কেও উল্লেখ করতে হয়। 
চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান” 
“চীনের পথ আমাদের পথ”। বিপ্ল- 
বের ক্ষেত্রে ষাঁদ কোন পার্ট চশনকে 
আন্ত্জাতক অর্থারাট বলে মেনে 
নেয় তাতে আপত্তির কিছ? থার্কে 
না। কিন্তু আপত্তি পরের স্লোগা- 
নাঁটতে যে “চীনের পথ আমাদের 
পথ!” এটিও একটি মাওবাদ 
বিরোধী স্লোগান! কারণ মাও 
সে তুং তাঁর সব লেখাতে জোর 
দিয়েছেন যে চীনে বিস্লৰ সংগ- 





(৯ম পৃচ্ঠার পর) 


প্রভাবহরন বললেই চলে। এখন 


দট দল। দই দলই দাবী রাখছে, 


যে তারাই সত্যিকারের এস এস 
পি! এই পার্টির বিধান সভার 
সদস্য সর্বসাকুল্যে নয় জন। এবং 
এই নয় জনের ভিতর হয়ত চার- 
পাঁচ জন কাশশবাবূর সঙ্গে আছেন। 


অবশ্য পি এস পর নেতাদের 
কোন নিজস্ব বন্তব্য নেই। তারা 
অর্ধথগে থেকেই বলে রেখেছেন যে 


বাংলা কংগ্রেস যে পথ গ্রহণ করে-, 


ছেন তারা সেই পথেই চলবেন। 
কেননা, একাদকে এই বিদ্রোহী প 
: এস পিকে সর্বভারতীয় পাট 


বাকী কজনকে হয়ত কাশীবাবুরা কোণঠাসা “ করবার করবার জন্য 


যে সরকারের কথা ভাবছেন সেই 
সরকারের সমর্থনে পাওয়া যাবে না। 
তাতে অবশ্য কি এসে যায়। কাশন- 
বাবুকে ত পাওয়া যাবো? 
হাইকোর্টের ওকালাত থেকে 
সময় কাঁচয়ে 


“অর্থাৎ নূতন 
নির্বাচন হলে 'নর্বাচন করতে হবে 
মিলিটারির সাহায্যে। কেননা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের 
নাক এ ব্যাপারে আর বিশ্বাস 
করা ঘায় না। 


বদ্ধপাঁরকর অন্যদিকে 1স ্প এম 
তাদের একেবারেই পছন্দ করে না। 
তাদের বাঁচতে হলে বাংলা কংগ্রেস 
ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা যে 
চারজন এম এল এ আছেন তারা 
মোৌদনপুর থেকেই নির্বাচিত 
হয়েছেন। এবং নূতন নির্বাচন 
হলে বিদ্রোহী পি, এস, পর 
বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছাড়া 
বশধা' ছাড়া উপায় নেই। 

আট পার্ট সপ এম বিরোধী 
যে বন্তব্য রেখেছে তা হয়ত তাদের 
নীতি থেকে কিছুটা বোঝা যায়, 
কিল্ভু সি পি এম এখনও মিনি 
ফ্রন্ট সরকার গঠন করতে চাঁহীছে 


দপপি ? শুক্রবার ২৪শে এপ্রিল ১৯৭০ 


ঠিতে হবে চীনের নিজস্ব বিশেষ 
অবস্থা অনুযায়ী, এবং সেই বিশেষ 
অবস্থার কথা স্মরণ রেখেই মাকর্স- 
বাদ-লোৌননবাদের তত্ব প্রয়োগ 
করতে হবে। তাই প্রাতিটি' মৃহূর্তে 
রুশ বিপ্লবের গুরুত্ব মনে রেখেও 
মাও সে তুং কখনো বলেন নি যে 
“ঃশৈর নেতা স্তালিন আমার 
নেতা” অথবা “রুশের পথ আমার 
পথ”। এবং এই আচরণ মোটেও 
জাতীয়তাবাদী নয়। একে বলা 
চলে স্বাদেশিকতা যার সঙ্গে 


' আন্তজর্ীতকতার কোন বিরোধ 


থাকতে পারে না। তাই মাও সে 
তুং পাঁরচ্কার বলেছেন-- 


“Being Marxists, Commu- 
nists are internationalists, but 
we can put Marxism into 
practice only when it is inte- 


~ 


| 


grated with the specific cha- 2 


racteristics of our country 
and acquires a definite nation- 
al.form. For the Chinese 
Communist Party, it is. a 
matter of learming to apply 
the theory of Marxism-Lenin- 
ism to the specific circum- 
stances of Chiria. For the 
Chinese Communists who are 
part of the great Chinese 


nations, flesh of its flesh and * 


blood of its blood, any talk 
about, Marxism in isolation 
from China's characteristics is 
merely Marxism in the abs 
tract, Marxism in a vacuum." 


আশা করি ভাবষ্যতের বিপ্ল- 


বাঁরা মাওবাদের স্বপক্ষে শ্লোগান এ 


দেবার আগে মাও সে তুংয়ের এই 
বন্তব্গদালর সঙ্গে অন্তত সামান্য 
পাঁরাচীতও ঘটাবেন। 


এই বক্তব্যটা বোঝা কাঁঠন। কেনন। 
আমরা জান ষে.সি পি এম বর্ত 
মানে নৃতন ,শনবাচন ছাড়া অন্য 
কোন কথা ভাবছেনা। 'স পি এম 


শীঘ্রই পৃথক পৃথক ভাবে যে"” 


সমস্ত, পার্ট তাদের সঙ্গে জোট 
বাঁধবে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে 
এবং তাদের কর্মসূচী ঠিক. করে 
ফেলবে। 

হয়ত আট পার্ট ইচ্ছে করে 
জল ঘোলা করছে, যাতে তারা 
যখন কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার 
গঠন করবে তখন জনগণের কাছে 
অন্ততপক্ষে একটা বন্তব্য রাখতে 
পারে। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস, সি, 
পি আই যতই চেন্টা করুক না 


ৃ 


পুরণ হবে না! জোতদার ও কার- _ 


খানার মাঁলকদের যে তাশ্ডব শু 


১ 


দর্পণ ৷ শুক্রবার ২৪শে এপ্রিল ১১৭০ 


বা&ইমাটির ঘটনায় গুলিশের ডুমিক। ্ 


সমাজ-বিরোধীদের প্রঅয় দিয় ue 
নাগন্নিকদের হয়ন্নাণ করা হয়েছে 


(দেপপের সংবাদদাতা ) 

, যুক্তফ্রন্ট শাসনের অবসানের 
সংগে সংগে আমাদের রাজ্যপাল 
শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এক 
বেতার ভাষণে দৃঢ়তার সংগে 
ঘোষণা করেন, যেভাবেই হোক 
তান বাংলা দেশের শান্তি অক্ষুন্ন 
রাখবেন। কিন্তু গত একমাসের 
মধ্যে বাংলা দেশের বাভিন্ন অণ্চলে 
যে রকম অপ্রীতকর ঘটনা ক্রমা- 


ষতঃ যা্তফ্রন্ট পতনের সংগে 
সংগে) এই অণ্চলের একটি পাঁর- 
বারের কয়েকজন যুবক এই 'এলা- 
কায় ছিনতাই কারণে অকারণে 
উন্মত্ত অবস্থায় অশ্শীল উীন্ত 
প্রস্ততি জঘন্যতম কার্যকলাপের 
মধ্য দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের 
দৈনন্দিন শান্তিপূর্ণ জাবনষাত্ায় 
নিয়মিত ভাবে বিধ্য স্বাম্ট করে। 
কিন্তু কয়েকদিন আগেই এই 


৮ মুখাজশী পাঁরবারেরই এক ভাই 


j 


(জীবন) কোন এক ব্যান্তকে 
সশস্ত্র আক্রমণ করে ভয় দোঁখয়ে 
একটি সাইকেল ও রেডিও ছিনিয়ে 
নেয়। 

এই . ঘটনার পরিপ্রোক্ষতে 
পয়লা এপ্রল তারিখে স্থানীয় 
কয়েকজন সৎংসাহসী যুবক ও 
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই ঘটনার প্রাতবাদ 
করতে এগিয়ে ষায়। তখন এই 
পরিবারের অন্যান্য ভাইয়েরা 
তাঁদের বিরুদ্ধে ৰোমা নিক্ষেপ 
করে এবং তখন জনসাধারণ মালিত 
হয়ে তাদের বাড়ী ঘেরাও করে 
প্দীলশে খবর দেয়। এ অবস্থায় 
গস্ডারা ভীত হয়ে ছোরা হাতে 
করে জনতার উদ্দেশ্যে বোমা 
নিক্ষেপ করতে করতে 'বাভল্ন দিকে 
পালিয়ে ষায়। বাড়ীতে উপস্থিত 
ছিল একমাত্র এই গুণ্ডা দলের 
বড় ভাই শান্তি মুখাজশী। ইতি- 
মধ্যে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনা- 
স্থলে আসেন এবং স্থানীয় জন- 
সাধারণের সাহায্যে বাড়ীর চতু- 
পাশ্বস্থ জঙ্গল কেটে এবং পুুকু- 
রের জলে খোঁজাখ্টাঁজর পর কয়ে- 
কটি তাজা বোমা, ছোরা ও রলাডা- 
রের মধ্যে বেশ কিছু চোলাই মদ 
উদ্ধার করে। বলাই বাহুল্য 
পুলিশ তার নিজস্ব পাঁরশ্রমে এই 
সমস্ত অস্তশস্ত ও চোলাই মদ 
উদ্ধার করতে পারতেন কিনা 
সন্দেহ । 


৯৬ El 


' পীলশকে ধরা না দেবার জন্য হয়েছিলো, কেন? 


স্থানীয় অধিবাসীগণ প্রান্তন সম- 


যাই হোক্‌ প:লিশ এই পাঁর- এই ঘটনার পারিপ্রোক্ষতে পলিশ 
প্রেক্ষিতে পরিবারের বড় ভাই তাদেরই গ্রেপ্তার করলেন। 
শান্তি মুখাজশী এবং নকটেই কিন্তু এই উপরোন্ত ঘটনার 
কিছনদনুরে নির্মল। মুখাজকৈ পটভূমিকায় স্থানীয় আঁধিবাসী- 
গ্রেপ্তার করেন। সেহীদনই বিকালে বৃন্দ পশ্চিম বাংলার প্রশাসাঁনক 
এই ভাইদের অন্যতম! প্রধান ছাব আঁধিকতশর কাছে অসংখ্য প্রশ্ন 
ও নিশীথকে গ্রেপ্তার করেন। তুলে ধরেছেন। 
প্রসংগত উল্লেখ্য জীবন এবং (এক) সেই সমস্ত সমাজ- 
গোপাল সেই ঘটনার পর থেকে বিরোধীদের জামীনে মুক্তি দেওয়া 
জীবন ও 
পাঁলয়ে বেড়াচ্ছিল। গোপালকে গ্রেপ্তারের আদেশ থাকা 
এই , ঘটনার পর স্থানীয় সত্বেও এই গুন্ডারা যখন খোলা 
আঁধবাসীগণ খানিকটা 
নিঃশ্বাস ফেলেন এবং তারা সাম্ম- 'বাভন্ন স্থানে ভাত প্রদর্শন কর- 
লিত ভাবে উপরোন্ত সং সাহসী ছল তখন পালিশ তাদের দেখেও 
যুবকদের নিরাপত্তার জন্য, আটক দেখলেন না কেন? 

ব্যক্তিদের বিনাবিচারে জামনে (দুই) এই সব সমাজাবিরো- 
মণান্ত না দেবার জন্য ও এলাকায় ধদের বিরুদ্ধে সভার আয়োজন 
কিছুকাল সশস্ত্র পীলশ মোতা- করা হলে সেই সভায় মুখাজশ 
য়েনের প্রয়োজনে দুটা গণদর- পারবারেরই অন্যতম একজন শান্তি 
খাস্ত সাবাডাভশনাল প্7ালশ 
অফিসার ও আঁফসার ইন-চার্জের 
কাছে পেশ করেন। খুবই আন- 
ন্দের কথা এই গণদরখাস্তের 'সম- 
নে অণুলের প্রাতাউট পাঁরবারের 
প্রাতটি মান্‌ষ স্বাক্ষর করেন। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই দর- 
থাস্ত পেশ করবার আগেই এই 
চার ভাইকে জাঁমনে মন্ত দেওয়া 
হয়।' 

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রোক্ষিতে 


স্যার পুনরাবাত্ত দেখেই জন- 
সাধারণকে অবাহত করার এবং 
এলাকার শান্তরক্ষার স্বার্থে 
একটি সভা আহবান করেন। এই 
সভার. বৈশিষ্ট্য ছিল, যে কোন 
রাজনৌতিকদলের উদ্দেশ্য বাহভূতি 
এবং যে কোন সংগঠন ও নারী- 
পুরুষ নির্বিশেষে অন্জলের সমস্ত 
মানুষের সভা। দর্পণ নভ'র- 
যোগ্য সূত্র থেকে জানে যে, এই 
সভার কথা পর্থালশকে পূর্বাহেই 
জানানো হয়োছিলেছ এবং পুলিশ 
কোন প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন ন! 

সভা শনার্ঘঘ্ে শেষ হবার 
সংগে সংগেই এই পাঁরৰারের / 
অন্যতম গুস্ডা ছবি শ্রোতাদের 
উদ্দেশ্য করে ই'ট পাটকেল ছোঁড়ে।, 
তখন ক্ুুদ্ধ জনতা গণ্ডাদের 
উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে এবং অন্ধ- 
কারে বাড়ী আক্রমণ করে। ইাঁত- 
মধ্যে ছবি এবং ছোট ভাই গোপাল ' 
দিলীপ গুহ নামে এক ব্যক্তিকে 
গুরুতর রূপে আহত করে পালিয়ে 
যায়। এছাড়া ক্রুদ্ধ জনতার আক্ু- 
মণে শান্তি ও নিশাঁথ গুরুতর . 
আহত হয়। কিম্তু আশ্চর্যের - 
কথা এই যে সমস্ত ব্যান্ত এ গুণ্ডা- 
দের মারমূখ* জনতার হাত থেকে 
বাঁচালেন এবং অবস্থা আয়ত্তে 
' আনার জন্য পুলিশে খবর দিলেন, 





স্বস্তির রাস্তায় দিনদুপ রে চলাফেরা করে. 


সাধনা শুষথালয়-ঢাকা 
কলিকাতা-৪৮ 

বধাক্ষ ডাং যোগেশ চন্্র ঘোষ, এস এ. 

আয়ুযেদ-শান্তা, এক.সি এস (লন) L 

এন.সলি.এস. আমেরিক] ভাগলপুর কলেছের 

কারণ শান্তের ভূতপূব অধ্যাপক । 


২... তিন ॥ 
মুখাজশী বন্ধা দিতে মঞ্চে উঠে ছয়) থে সমস্ত বাত কোন 
আসেন কাদের প্রেরণায়? রাজনৈতিক দলের সংগে ষন্ত নয় 

(তিন) সভার কথা পীলশ (বিশেষতঃ যাদের গ্রেপ্তার করা 
কতৃপক্ষকে জানানো সত্বেও তারা হয়েছিল তারা ত নয়ই) তাঁদের 


“পলিশ মোতায়েনের পাঁরবর্তে বিরুদ্ধে পীলশ রাজনোৌতিক দল- 


আই বি নিযুন্ত করেছিলেন কাদের ভুন্তির অপবাদ 'দয়ে বিভন্ন 
স্বার্থে? পালিশ যে স্থানীয় জন সংবাদপত্রে সংবাদ পেশছে ঘটনাকে 
সাধারণের ইচ্ছার শবরুদ্ধে কাজ িবপরণত ভাবে সাজিয়ে মানুষকে 
করেছেন এঘটনায় তাই প্রমাণিত বিভ্রান্ত করছে কাদের স্বার্থে? 

হয়। সোত) দর্পণ আরো জানতে 
চোর) রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে পারে যে পাশ্চমবঞ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ 
স্থানীয় অধিবাসীদের এই সভা পর্ষদের [িভিশনাল এাঁঞ্জনীয়ার 
অন্দষ্ঠত হওয়া সত্বেও পুঁলশ শ্রীশঙ্কর সেনগণপ্তযাঁন স্থানীয় 
এই সভাকে রাজনৌতক উদ্দেশ্য : একজন বাশষ্ট বাসিন্দা হসেবে 
প্রণোদিত ঘোষণা করবার সাহস এই অণ্চলে পরিচিত উত্ত শান্ত- 
কোথাথেকে পেল। সভায় তাঁন উপস্থিত থাকায় এবং 
(পাঁচ) পাাীলশ শংধুমাত কেন নর্ভর পাড়ার মধ্যে সমাজাবরোধদের 
করোছলো সেই সমস্ত আহত তৎপরতা দমনের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ' 
গুণ্ডা ব্যান্তদের বিবৃতির উপর। থাকায় সমাজাবরোধীদেরই িবৃ্‌- 
কেন বিবৃতি নেওয়া হয় নি ছাব ও তির উপর নির্ভর করে তিনিও 
গোপাল কর্তক আহত 'দিলশপ পুলিশের শিকার হন। ঘটনার 
গুহের কছ থেকে এবং স্থানীয় “প্রায় দু-তিন ঘন্টা পরে 'নীদ্রত 
জনসাধারণের কাছ থেকে? অপর- অবস্থায় পালিশ ত্রাঁকে কোন কারণ 
পক্ষে দেখা গেছে, যে গোপালকে না দেখিয়ে গ্রেপ্তার করেন। অবশ্য 
নিখোঁজ বলে পাীলশ ঘোষণা উল্লেখ্য যে এস ডি পি ও প্রথমে 
করছে, সে-ই আবার প্মীলশের' তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আসেন কিন্তু 
সংগে যুন্ত হয়ে নিরপরাধণ ব্যান্তকে কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাংই (তান 
গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিচ্ছে। শেষাংশ অষ্টম পুচ্ঠায়) 





ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করতে 


স্বদ্ধ বরস পর্যন্ত দাত সুস্থ, সবল. 
প্রুন্দর ও মাড়ি স্দৃঢ় খাচক। সুখ অচ্ছ 
ও দুৰ্গন্ধসুক্ত হয । * 


সনাশ্ঞনা 


কলিকাতা কের £ | 
ভাং নরেশ চঞ্র ঘোৰ, এস. বি.বি.এস. (ফ্যাল আবৃত . 


|. 


চার ॥ 


জাত 


যুক্ত জ্যোতিবাবু ও অজয়বাবু 


আপনার সম্পাদকীয়তায় দর্প- 
ণের পাতায় নিরপেক্ষ সধ্বাঁদক- 
তার কছু খোরাক আমরা পেয়ে 
থাঁক। কিন্তু কি সাংবাদিকতার 
প্রেরণায় আর্পান অজ্ঞন্পবাবঝকে 
অসুর এবং জ্যোতিবাবুকে মা দর্গা 
রূপে চিন্তিত করতে উঠেপড়ে লেগে 
গেছেন 2 | 

খেটে খাওয়া মানুষ যত অন- 
ধের ফল৷ হিসাবে কংগ্রেসকেই 
দেখেছেন। . তাই তারা সর্ট কাট 
ধরে মন্দিত্ব থেকে কংগ্রেসকে হটিয়ে 
যাস্তফ্রন্টকে বাঁসয়েছেন। তাঁদের 


সীমাবদ্ধ রাজনৌতিক চেতনায় এই-' 


টাই স্বাভাঁৰক। তাই যক্তফ্ুন্টের 
প্তনে তাঁরা বিক্ষ:ব্ধ। কেউ বিক্ষুব্ধ 
সি পি এমের উপর আবার কেউ: 
শবক্ষুত্ধ বাংলা কংগ্রেসের উপর। 
কিন্তু আপনার মত সত্য সন্ধানী 
সাংবাদিকের ' পক্ষে কার্যকার্ণ 
বিশ্লেষণের এই প্রথ গ্রহণ করে 
অজয়বাবুকে বুটাস: হিসাবে তুলে 
ধরে সিজারকে মাহমামান্ডত করা 
কি বাস্তবানুগ হচ্ছেঃ বিশেষ 
ভাবে এরীতহাসিক বম্তুবাদী বিশ্লে- 
ষণ করে, সত্যকে যাচাই করতে 
যখন, আপাঁন অরাজশী নন? : 

স্বীকার করি জ্যোতিবাৰর 
পুলিশ এবং সি পি এম-এর লাল 
রুমাল বাহিনীকে পার্টির রাইট, ও' 
লেফটে উইং হিসাবে চিত্রিত করে 
যে হত্যা, ল্ঠেন ও 'নৈরাজ্যের চিত্র 
সংবাদপন্রগ্াল তুলে ধরেছে, তার 
মধ্যে আতিশষ্য আছে। +কল্তু তার 
,অর্থ ক এই যে সি পি এম ধোয়া 
তুলসী পাতা? তাই বুঝি অজয়- 
বাবু এ তুলসী পাতাকে অপাঁবন্র' 
করেছেন বলে আপনার মত পোড়- 
খাওয়া সাংবাঁদকও (মট্‌ লেনের 
আর একজন বিদগ্ধ সাংবাদিক সহ) 
অজয়াসুর নিধনে দশ্ডপানি হয়ে 
অগ্রসর হয়েছেন? তা যাঁদ হয় 
বাংলাদেশের লেফ্‌ট জার্নালজ্‌ম- 
এর খনবই দ্বার্দন এসেছে বলতে 
হবে। 

হরি যা 
, সন্তান হচ্ছে ভারতের অর্থনীতি, 
যা প্ল্যান, লোন, ইন্ক্লেসন ও ড- 
ভ্যাল্য়েশনে কন্টকত। এই 
অর্থনপীতর একটা অমোঘ নিয়ম 
আছে, যা স্ট্যালনের ব্যধ্যামত 
মানুষ করতে পারে 
না। নিয়মের গাঁতপথে এই অর্থ- 
নদীত যত অগ্রসর হবে, সাধারণ 
মানুষ ততই বার্ধত হারে বেকারাঁ, 
দ্যারদ্যু ও অনাহারে আক্রান্ত হবে 
এবং অন্মাদকে প:ঁজপাঁতরাও 
আধক থেকে, আধিকতর মমুন্্ফা 
তৈরী করবে। পুঁজির শোষণের 
অমোঘ 'নয়মে প্রতিনিয়ত যেমন 
লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃসম্বল হবে, 
অন্যাদকে এই পাঁজর অনুগ্রহ লাভ 
করে নির্বাচিত ভা নিয়ে 
তৈরী হবে একটা “নউ ক্লাস”, যারা 
পুঁজির শোষণকে সহনীয় করে 
তুলবে জনগণকে বিভ্রান্ত করে 


লোকেরা কখনও 


এবং শ্রেণী, চেতনাকে মাথা তুলতে 
না 'দিয়ে। 'এই “নউ ' ক্লাসের” 
মধ্যে নেতৃত্ব করবেন. রাজনৈতিক 
নেতারা, সাহাত্যক, সাংবাদিক, 
আইনাবদ, এম এল এ, এম পি 
অধ্যাপক: প্রত্ীত সহরের বিস্তবান- 
দের মধ্য থেকে মনোনীত ভাগ্য- 
বানেরা। এই সাম্রাজ্যবাদী অর্থ- 
নীতির রক্ষাকবচ হচ্ছে ভারতের 
পাব সংাবধান। 

এই সংবিধানের মাধ্যমে নির্বা- 
চিত ভাগ্যবান প্রাতানাধরা কেন্দ্রে 
ও প্রদেশে মাল্মসভা গঠন করে 
এই মানুষ-মারা 
প্রয়োগ ও রক্ষা করবেন। অবশ্য, 
মুখে জনগণের সেবার কথা, গান্ধী- 
বাদের কথা, মাকর্সবাদের কথা, 
এমনকি বিপ্লবের কথা বলা হবে, 
ছিটে-ফোঁটা অনঃগ্রহ বিতরণ, করা 
হবে। কিন্তু সকলের উদ্দেশ্য 


.একই-কোন প্রকারে নর্বাচিত* 


হওয়া, সংখ্যা-গাঁরষ্ঠ হয়ে মাল্তি- 
সভা গঠন করা এবং “চোখের 
মণির 02)” মত প্রিয় জনগণের 
প্রীতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। জন- 
গণের যন্ত্রণা চরমে পৌঁছালে 
তাঁরা. প্রয়োগ-কর্তাকে বদালয়ে 


, ফেলে আনন্দে উদ্বোলত হয়ে 


ওঠেন, চোখে ফুটে ওঠে নতুন 
জীবনের জ্বস্ন, কিন্তু স্বপ্ন কখ- 
নও সাঁত্য হয় না। . আমেরিকার 
'রপাবাঁলকানদের 
হাতে, আবার কখনও ডেমোক্ল্যাট- 
দের হাতে 'লাছ্িত হতে পছন্দ 
করেন, ইংলশ্ডের লোকেরা ' কখনও 
লেবার আবার কখনও .টোঁরদের 
হাতে মার খেতে জলবাসেন। 
ভারতবাসীর অসশম ধৈর্য বলে 
এতাঁদন একতরফা কংগ্রেসের 
হাতেই ধোলাই খেয়েছেন। এখন 
হচ্ছে ধীরে ধীরে দল ' বদল। 
কোথাও আসছে স, পি, আই, এম, 


কোথাও বা সি, পি, আই কোথাও 
‘বা ম:স্লেত্রা কাজাঘাম। এমন মজা, 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হাতে শাসন- 
ভার দিলেও পাঁরবর্তন হবে না। 
কারণ প্রাকৃতিক; সামাজিক বা 
ভাবে, মানুষের হস্তক্ষেপে নির- 
পেক্ষভাবে কাজ করে। তাইনা, 


লেনিন বার বার কাঁমউনিস্টদের 


ভোট কর বা বর্জন কর, ' কিন্তু 


' কখনও যেন সরকার পরিচালনায় 
"অংশ গ্রহণ কোরো না৷ করলে তুমি 


সপো সঙ্গেই শোষক শ্রেণীর প্রতি- 
নিধি হয়ে যাবে। 

তবে যডন্তফন্ট মন্ত্রিসভার পতন 
ঘটাবার জন্য অজয়বাবর ওপর এত 
রাগ কেন ?, তাঁর দলের সভ্যদের 


বাদ টদয়ে তো জ্যোতিবাব; অনা- 


রাসেই মান্মসভা গঠন করতে পার- 
তেন। ব্যর্থ চেষ্টাও তো করোছ- 
লেন। তাহলোই দেখবেন অজয়- 
বাবু যা করেছেন, তার' পেছনে 


অর্থনীতিকে ' 


যস্তফ্লন্টের একটা বড় অংশের সম- 
থৰ্ন আছে। তিনি যাঁদ দোষী হন, ' 
একাই দোষী নন।, কি এমন 
মোিক ক্ষাত হয়েছে . জনগণের 
যাস্তফ্রন্ট সরকারের পতনের ফলে? 
যুস্তফন্ট সরকার অনেক ভালো? 
ঠিকই তো। কংগ্রেস দলের সর- 
কার থাকলে ' তাদের সমর্থকদের 
অল্প স্তর ভালো, আবার যুক্ত 
ফ্রন্টের সরকার থাকলে যনন্তফ্রন্টের 
অনুগামীদের কিছু কিছ নিশ্চয়ই 
ভালো । যেহেতু য্ন্তফ্ন্টের সমর্থক 
সংখ্যায় অনেক, তাই অনেক 
লোকের ভালো । 

কিন্তু ভালোটা পরিমাণগৃত, 
গুণগত নয়। যক্তফ্রন্ট মাইনে বাঁড়- 
য়েছে, কংগ্রেসও ইংরেজ আমলের 
তুলনায় অনেক মাইনে বাঁড়য়েছে। 
যন্তফ্্ট যে গণতান্ত্রিক আঁধকার- 
গাম দিয়েছে, সবগুলিই কংগ্রেসী 
আমলে পাওয়া, এখন বেড়েছে এই 
মাত। এমনকি আজকে যে খাস- 
জাম য্ল্তফ্রন্ট বাল করে বাহবা 
পেলে, সেও কংগ্রেসের করা সাঁলং- 
এর ফলে বোঁরয়েছে। আজ ষ্ল্ত 
ফ্রন্ট সিলিংকে ক্ষাময়ে দেবার যে 
প্রস্তাব আনছে, . সেও কংগ্রেসের 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নীতিগত ভাবে 
আগেই ব্যস্ত করেছেন। যু্তফ্রল্ট 
যেমন বাত্রশ দফা অবাস্তৰ কর্ম 
সূচী ঘোষণা করে হাবদডুব; খাচ্ছে 
এবং কেন্দ্রের ওপর দোষ চাপাচ্ছে, 
কংগ্রেসও তেমান বহু কর্মসুচী 
ঘোষণা করে পর্বতের মাষক প্রসব 
করিয়েছেন। বেকীরণীর সংখ্যা যুন্ত 
ফ্রন্ট আমলেও বেড়ে যাচ্ছে, বেকার- 


ভাতা দিবাদ্বপ্ন হয়েছে, শিল্পা- (| . 


ফলন তো দূরের কথা, অন্য প্রদেশে 
পলায়মান পরীজকে আটকে রাখাই 
একটা সমস্যা হয়েছে। বিধানবাব 
দুর্গাপুরে, চিত্তরঞনে যে বিরাট 
শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়ে- 
কাছ এগিয়ে যাবার সাধ্য কারু 
হয়নি। অবশ্য, জ্যোতিবাবু দ্রাম- 
কোম্পানীর ঘাটাত পশ্চিমবঙ্গ সর- 
করের ঘাড়ে চাপিয়ে সস্তা জন- 
প্রিয়তা অর্জন .করেছেন। অনেকে 


দশ পয়সায় ট্রাম চেপে বাহবা 


দিচ্ছেন এবং পরোক্ষ ভাবে আমা- 
দের ট্যাক কেটে ঘাটতি পূরণ 
'হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে 


,কাজে. ফাঁকি, বিশৃঙ্খলা কংগ্রেস 


আমলে তার বাড়াবাড়ি হয়েছে। 
রাইটার্স বাজ্ডং-এ একবার গিয়ে 
থাকলেই , স্বীকার করতে হবে। 
রাজ্যপালের শাসনের ফলে ব্যাপক 
গণ-বিক্ষোভ হতেই পারে। 
অজয়বাব; লিবারেল বুয়া, 
তানি শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করেন 
না, তিন মনে করেন সংবিধানের 
চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই যা ভাল 
করা যায় তা করতে হবে। কংগ্রে- 


“সের ষে বুর্জোয়া গণতান্মিক 


কাঁধে নিয়েই তিনি কংগ্রেস থেকে 
বোরয়ে এসেছেন। কে অস্বীকার 
করতে পারে যে অজয়বাবুর কংগ্রেস 
থেকে বেরিয়ে আসার ফলেই 
কংগ্রেস-বিরোধী' যন্তফ্রল্ট কংগ্রে- 
সের পাল্টা সরকার করার মত শন্তি 
ও সংগঠনের , অধিকারী হয়৷? 
অতণতে ননৰ্বাচনে কমিউনিস্ট 
ও অন্যান্য দল কংগ্রেসের প্রায় সব 
মন্ত্রীকে হারয়ে দিয়েও উজ্লেখ- 
যোগ্য সংখ্যাগরঘ্ঠতঘা অর্জন 
করতে পারে নি। অজয়বাবূর 
ধ্যানধারণার সঙ্গে জ্যোতিবাবুর 
ধ্যানধারণার তফাৎ আছে। কত 
শ্রীমক কৃষক মারা গেল তথাকাঁথিত 
শ্রেণী সংঘর্ষে। বৌ অস্বীকার 
করতে পারে ষে পীলশ বিভাগ 
সি পি এম-এর “বি” টিম হয়ে 
কাজ করেছিল ?. মখ্যমন্ত্রী অজয়- 
বাব; এই ধরণের শাসন ব্যবস্থার 
সম্পূর্ণ বিরোধী । এক্ষেত্রে তিনি 
কি করবেনঃ জ্যোতিবাবূরা তাঁর 
কথা শোনেন ন, পদত্যাঙ্গও করেন 
নি, তাই তানি পদত্যাগ করেছেন। 
‘তিনি শ্রীধাওয়ানের সঞ্গে চকোলেট 


খেয়ে চক্রান্ত করেছেন, শ্রীমতশ , 


ইন্দিরার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে- 
ছেন,_এ সবই হয়তো সত্য। কিন্তু 
তিনি কংগ্রেপী হওয়া সত্বেও 
জ্যোতিবাব্ুরা তাঁকে দু-দুবার 
মুখ্যমন্তধ বলে স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন কেন? না নিলে মাল্ত- 
ত্বের অমৃত থেকে বাণ্ঠত হতেন 


বলে? কাজেই আদর্শচন্যাত অজয়- 


'ৰাদী জ্যোতিবাবদের। 

দুর্ভাগ্য আমাদের, যে, আমা- 
দের রাজনৈতিক চেতনার চরম 
প্রকাশ কংগ্রেস-বিরোধিতয়। আমা- 
দের দেশের মাক্সবাদীদের চরম 













অপাঁরহার্ষ। 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দৃক্কতকারণর উদ্বাটন করেছে।, | 
কায়েমী স্বার্থ ও একচোঁটয়া পাঁজর পা 
এআঁফসে প্রত রাতে দুনশীতর, যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ } 
ও দশের' স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কল্গকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপনশ পেতে | 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৈনিক 


তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 
মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সাুবিধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


,.বার্ষক পনেরো টাকা ॥ যাণ্মাষক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


নৈমাঁসিক চার টাকা। 
ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


চিঠিপত্র ও টাকাকাড়ি পাঠাবার ঠিকানা ৪. 
সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ | 
৬৯ মট লেন 
কাঁলকাতা ১৩ 


দলনিল্নপেক্ষ বাংল! সংবাদ সাত্তাহিক 
সমকালীন, ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়মিত দর্পপ পাঠ | 


দপণ ৷৷ শুক্রবার ২৪শে এরপ্রল ১১২০ $ 
লক্ষ্য হচ্ছে পালামেল্টারী 'ির্বা- 
চনে, কংগ্রেসকে হারিয়ে পাল্টা সর- 
কার গঠন করে শাসকের পার্টিতে . 
উন্নীত হয়ে ' মাল্মত্বের অমৃত 
আস্বাদ করা এবং কোট কোটি 
ভূথা জনতার মধ্যে সম্পূর্ণ অবা-' 
স্তব আশার সঞ্চার করে তাদের 
দুঃখ-দুদশাকে সহনষোগ্য করে 
তোলা। কার .হাত এতে শান্তশালশ 
হয়? জনগণের না তাদের শর 
দের? 

আচ্ছা, সম্পাদক মশাই, সর্ব- 
হারা শ্রেণীর অগ্রগামী বাঁহনাকে 
নিয়ে তো হয় কাঁমউনিস্ট ' পার্ট। 
কিন্তু সি, পি, এমএর কোন 
নেতাটি সর্বহারা শ্রেণী থেকে 
এসেছেন? আপনি হয়তো বলবেন, 
এপ্রা সর্বহারা শ্রেণীর আদর্শকে 
জের জাবনে গ্রহণ, করে শীঁড- 


হারা নি জাবনযান্রার অণহমান্ত 


হবে। তুলনা করুন এদের সঙ্গে 
মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীন সমাজতাঁন্ক 
রাষ্ট্রের কর্ণধার ডাঃ হো-চ িনের' 
জীবনযান্রার। পার্থক্য শ্রেণীগত, , 
পার্থক্য মৌলিক। গত বাইশ 
বংসর স' পি আই ও সি পি এম- 
এর সভ্য থাকার অভিজ্ঞতা থেকে 

(শেষাংশ পণ্চম পৃষ্ঠায়) .. 


পেপে 


মণখপান্র বৃহৎ সংবাদপত্রের | 


সংবাদপত্র ' বাড়তে পেশছে দেয় { 
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সি পি আহয়ের রাজনীতি 


সি পি আই-এর রাজনীতি 
আজ যে ভাবে বামপল্ধশ প্রশ্ত- 
শীলতার পথ ছেড়ে প্রাতিক্রিয়ার 


স্বপক্ষে । আমরা মাঝ পথে থামতে 


- পার না” (সংগৃহীত রচনাবলী 


৯ম খন্ড প্‌ ২৩৬ )। 


ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্ট , 


তাঁদের কর্মসূচীতে শ্রীমক ও 
বহর্জোয়া শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বের 
তত্ব উপাঁস্থত করেছেন। এটা যে 


। লিভ চাঁ শত 
(চতুর্থ পণ্ঠার পর) 


আম জান, সি পি এম-এর এমন 
বহু দার কৃষক পার্ট সজ 
আছেন, যাঁরা বৎসরের অনেক সময় 
পাটশাক ফ:টিয়ে খেয়ে বেচে 
থাকেন! এমন অনেক শ্রামক পাট 
সভ্য আছেন, যাঁরা বাত কাটান 
ফুটপাথে । এদের সঙ্গে জ্যোতি- 
বাবুদের জীবনযান্রার মানের পার্থক্য 
মাত্রার নয়, শ্রেণীগত। কংগ্রেসী 
নেতাদের সঙ্গে এদের জীবনযাত্রার 


, পার্থক্য কোথায় ? এমন কি জীবন- 


এ 


উত্তর দেবে। 


যাত্রার সারল্যে অজয়বাবুও এদের 
অনেককে লজ্জা দিতে পারেন। 
যে মাকর্সবাদ লোঁনন, স্টালন, 
হোংচি-মন ও মাও-সেধতুং-কে 
সৃষ্টি করেছে, সেই মার্কসবাদই 


শক ভারতবর্ষে সৃষ্টি করেছে 


সর্বশ্রী ডাঙ্গে, স্ন্দরাইয়া, প্রমোদ 
দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসুকে ? 
ইতিহাসই একাঁদন এই প্রশ্নের 


জনৈক পাঠক 


এম আর কৃষ্ণ 


মার্কসবাদ লোঁননবাদের ধারণা 
থেকে পৃথক একথ্য উপরোন্ত 
উদ্ধৃত থেকেই বোঝা যাবে। 


প্র এরা পাঞ্জাবে অকালশ দলের ও 
জনসংঘের যৌথ মাল্দিসভায় এবং 
উত্তর প্রদেশ ও বিহারে স্বতন্দ, 
জনসংঘ এমন কি নোংরা জাঁম- 
দারদের পার্ট জনতা পার্টর সঙ্গে 
মান্মত্ব গ্রহণ করলেন! আর পশ্চিম 
বাংলায় তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
শাল্তশালী সি পি এম দলকে 
কোণঠাসা করার জন্যে সদ্যোজাত 
বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে 
নিলেন। 

নিজেদের রাজনোতিক প্রস্তাব 
ও কর্মসূচীতে ' কংগ্রেসকে জাঁম- 
দার পুঁজপাঁতিদের প্রতিষ্ঠান ৰলে 
বর্ণনা করেও, কংগ্রেস যখন বভন্ত 
হল, তখন তারা একাঁপক্ষে অর্থাৎ 
ইন্দিরাগান্ধীর পক্ষে ভিড়ে পড়- 
লেন। যেন হান্দিরা,' গান্ধী, চ্যবন, 
স্বরণ সং, দীনেশ সং কেস 
পন্থ কি অস্পাসাহেব সশ্ডে এরা 


বুর্জে“য়া-জামদার শাসক গোম্ঠিতে, 


পড়েন না। 

যাঁদ নীতির কথা তোলা হয়, 
তাহলেও হীন্দিরা সরকার একয়- 
দনের মধ্যেই, যে কয়টা ব্যবস্থা 
নিয়েছেন তার মধ্যে (এক) সর- 
কারকে উপেক্ষা করে যে বিড়লা 
সরকারের অনুমাত ছাড়াই গোয়াতে 
সার উৎপাদনের কারখানা নির্মাণ 


চালিয়ে যাচ্ছিল এবং যে বিড়লার 


বিরুদ্ধে মনোপাঁল কাঁমশন ও 
হাজার রিপোর্টে চাণচল্যকর তথ্য 
উদ্ঘাঁটিত হয়েছে, ইন্দিরা সরকার 
তাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করলে, 
দেই) টাটার 'মঠাপর সার উৎ- 
পাদন পাঁরকজ্পনার লাইসেন্সও 
মঞ্জর করলেন তিন) শিল্প- 
নীতির অপহৃব ঘটিয়ে আরো 


প'য়াতশটী শিল্পে লাইসেন্স, 


কাঁল্পত অর্থনীতির ঘাড় ভেঙ্গে 
দিলেন (চার) একচোঁটয়া পধীজ- 
পাঁতদের দাবশ অন্যায় ইস্পাতের 
দাম টন প্রাতি ৭৭:৫০ টাকা থেকে 
২০০ টাকার মত বাঁড়য়ে "দয়ে 
তাদের সন্তুম্টি অর্জন করলেন 


. পোঁচ) আমোরকার চাপে ইস্ডি 


ফ্লান এয়ার লাইনসেরঁ ! জন্যে 
বোয়িং বিমান আঁতারন্ত দামে 
কনতে রাজশী হলেন এবং এঁর 
মধ্যে ভুরি ভুরি প্রমাণ এসেছে যে 


ইন্দিরা গান্ধী ও তার কংগ্রেসও 


একচেটিয়া পঠাঁজপাঁতি ও সামল্ত- 


চক্ষের একটা অংশের কুঁক্ষিগত। এ- 
কারণেই আদ কংগ্রেস এবং অনাঁদ- 


কংগ্রেসের মধ্যে সদস্য, এম পি, ও? 


এম এল এ-দের সহজভাবে স্থান 


পরিবর্তনের এখনো বিরাম ঘটে _ 


ন। 

অথচ *স পি আই চেয়ারম্যান 
এস এ ডাঙ্গো বলেন, “আমরা 
মার্কাসস্টদের পথে 'ব*বাস কাঁর 
না। আমরা এখন জাতীয় গণ- 
তান্ক বিপ্লরের একস্তরের মধ্য 
গদয়ে অগ্রসর হচ্ছি। এই বিপ্লবে 
মধ্যবতশি শ্ৰেণীগ্যাল, জাতীয় 
বুর্জোয়াদের একাংশ এবং কিছু 
একচোঁটয়া পঠজর মাঁলিকও ।” 
পোবশাল অন্ধ ২৬শে ফেব্রুয়ারী 


, ১১৭০ সপ আই-এর মুখপত্র) 


কংগ্রেস সম্পর্কে সি পি আই-এর 
মনোভাব ক? এর উত্তরে কের- 
লের মুখ্যমন্ত্রী সি পি আই নেতা 
অচ্যত মেনন খোলাথনীলই বলে- 


লেন, * “আমরা! কোন দর্লকেই 
অস্পৃশ্য মনে করি না! মিঃ নাম 
দিরপাদ আমাদের ১৯৬৪ সালের 
বোম্বাই কংগ্রেসে গৃহীত পার্টর 
কর্মসূচীর কথা যে বলেছেন তা 


ভগ্গণও পালটেছে?” [কেরল দস 
পি আই রাজ্যপারষদের মুখপত্র 
ধ্নবজীবন” ২৪শো মার্চ ১৯৭০] 
_ অর্থাৎ 
নয়, বাভন্ন সংগঠন ও দলের রাজ- 
নোতিক-আর্থনীতিক ভিত্তি 'ির্ধা- 


অবস্থান পাঁরবর্তন দ্বারা? | 
সুতরাং সি পি আই-এর সাধা- 


শ্রেণশচারন্র বিশ্লেষণ. 


রণ সম্পাদক রাজ্যেশ্রর্‌ 'রাও যে 
মাল্লত্বের থোয়াবে মসগদল হয়ে , 
দি পি এম-কে ভ্রুভঞ্গী করে বাংলা * 
কংগ্রেস জাতীয় প্রাতীক্রিয়াশীল, 
জোতদার পধুজপাঁতদের দলকে 
নেতা বলে গলায় জাঁড়য়ে ধরবেন, 
তাতে আর আশ্চর্য কিঃ কিন্তু 
ইন্দিরা কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, 
আর তাদের লেজন্ড় কমিউনিস্ট 
কংশ্রেসীদের সঙ্গে ফরওয়ার্ড রক, 
এস ইউ সি-ও কি নাম লেখাতে 
রাজী হবেন? 


'জনসংঘ, স্বতল্্, কংগ্ৰেস, বাংলা 
কংগ্রেস বাছবিচার না করেই জাত- 
কুল খ্দইয়ে বসতে পারে (রাশি- 
রায় লেনিনের আমলে মেনশোঁভ 
করা তাই করেছিল ), কিন্তু সদ্যো- 
জাত মার্কসবাদা দল ফরওয়ার্ড 


রক? কিংবা কট্ুর “আগ” মার্কা 
মার্কসবাদী এস ইউ সি, যাঁরা 
শেষাংশ ষণ্ঠ প্‌ণ্ঠায়) 





আট পার্টির বিবেক ও আশু ঘোষ 


কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠান ভেঙ্গে দ:ট করো 


যন্তফ্ন্ট গুলির মধ্যেও বিবেক- 


(বা সি পি আই এবং আর এস 
পরব বিবেক) মনে করে গত 'নর্বা- 
চনে যকক্তফ্রন্টের বিরোধাঁ “কেরলা 
কংগ্রেস” (কে এম জর্জ স্বাস্থ্য 
মন্ত্রী যার নেতা) আসলে যুস্তুক্রণ্ট 
ভুন্ত পার্ট। তাই কেরলা কংশ্রে- 
সকে অচ্যত মেনন মাল্মস্ভায় 
নলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। 
সি পি আই-এর 'ববেকান.সারে 
ইন্দিরা কংগ্রেসও  প্রগ্গতশশল 
মোর্চার সহযোগী ও নেতা। স্যতরাং 
কংশ্লেসকে মীল্লসভায় নিলেও 


এই বিবেক একচেটিয়া প:ঃজিপাঁত- 
দেরও একাংশকে (অর্থাৎ হীন্দরা 
গান্ধীর কংগ্রেসে যাঁরা আছেন) 


তাদের প্রগ্থাতশঈীল মোর্চায় অংশশ- 
দার বলে মনে করেন। অর্থাৎ 


ইন্দিরাজীর বিবেক আর দক্ষিণ-' 


পল্থী কাঁমউীনস্ট বিবেক একাঙ্গী- 
ভূত হয়ে পড়েছে (এস এ ডাঙ্গের 


এদের কংগ্রেস সম্পর্কে কাণ্ৎ 
বিবেক দংশন এখনও অবাশম্ট 
তাই ইন্দিরাজীর পাঁরকজ্পিত 
বঙ্গে কঠিন হয়ে পড়েছে। 

১৯৬৭ সাল থেকেই শ্রীআশু 
ঘোষ মশাই হীন্দিরা গান্ধশর 'িবে- 
কের “মাসল ম্যান”। ‘তান ভার 
নিয়েছেন ফবওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ 
{সর বামপল্ধী ঘোমট্টাট খুলে 
নেবার। 'ঁতান মনে করেন বাংলা 
দেশে সি 'প এম এবং কংগ্রেস 


দলছদটের কাজ সুর? কবেছেন। সে 
তো শুধু ফরওয়ার্ড রক, এস ইউ 


- রয়েছে। 


সি এবং আরো কোন কোন দলের 
বিবেক পাঁরশদদ্ধ করার জন্যে। 
কংগ্রেসী আঁশটে গন্ধ যে সব দলের 
সহ্য হবে না, তাদের জন্য আই 
এন ভি এফের স্গ্গান্ধ মশলা 
তিন জন প্রোগ্রোসভ 
মৃশ্লিম লীগ, এক জন করে আই, 
এন ডি এফ, নির্দল সদস্য ও সর- 


- কারী পি এস পি এবং এঁক্যপল্থ 


নেপাল কংগ্রেসের চার: জন মোট 
দশ জন সদস্যের সঙ্গে যাঁদ কংগ্রেস 
(আদি) থেকে গোটাকয় এম এল 
এ ভাঁঙ্গয়ে ষোল-সতোরো জনের 
একটা ভারতীয় জাতীয় গণতান্ত্িক 
ফ্রন্ট গঠন করা যায়, তাহলে 'স 


পি এম এবং কংগ্রেসের দ: দলকেই 


বাদ দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্ভব। 
এতে এস ইউ স এবং ফরওয়ার্ড 
বকের চিত্ত নির্মল থাকে, বিবেক 
পরিষ্কার থাকে। | ঠক কদম বোষ্ট- 
মীর মত। 

সি পি আই তো উদ্বাহু। 
এহেন মণিকাণ্ঠন সংযোগ ঘটল । 
কংগ্রেসফেও নিতে হল! না। নন্দ 
মিস্তর সঙ্গে ঘর করা হল, কিন্তু 
হে'সেলেও তাকে ঢুকতে দেওয়া 
হল ন্য। জাত বাঁচানোর এমন 
কায়দা আশ ঘোষ মশাই হাতের 
কাছে এগিয়ে দিলেন। এবার গাঁণ 
সায়েব সিদ্ধার্থ রায়কে এযুক্ত- 
ফ্রন্টের” নেতৃপদ থেঝে সারিয়ে 
আশহবাবুকে নেতা করুন। কাঁমিউ- 
নজমের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাক। 
্রগাতর খেলা সাঙ্গ করে বামপন্থী 


< কংগ্রেস কইল কংগ্ৰেস ঝাঁকে 


ফিরে যাক। ববেক তো পাঁরচ্কার 
রইল। 
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শেষে দৃশ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি (৫) 


িঠখানা এই রকম ছিল :_ 
শবক্রবার 
২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন 


তোমার চিঠির উত্তর দের? 
করে দিলাম। তখনই তখনই জবাব 
দিলে ভাষা তোমারই মত অসংযত 
হত। বই খুলতে দেরা হবার কারণ 
€এক) বই শেষ হয়ান। একটু ভেবে 
দেখলে বুঝতে পারবে তুমি যে 
বই পাঠিয়েছিল, সে বই মোটেই 
অভিনয্‌ হচ্ছে না। তোমার অপ- 
রেশের বলবার কথা স্ত ছাড়া 


অন্য নারীর-বহ নারীর- তার, 


জাঁবনে প্রয়োজন । 
বলবার কথা । 
থিং নয়। স্বামীর সঙ্গে আন্ডার- 


এই অপরেশের 


' স্ট্যাঙ্ডিং লৌকিক কনভেনশন-এর 


অনেক উপরে! একটা এ্যাকসি- 
ডেল্ট-এ ভালবাসার মূল 'শাথল 


হলে চলবে না। লম্ট বাট ওয়ান ' 
' সিন পর্যন্ত আগের ও পরের কপি 


পড়ে দেখো। শেষদৃশ্য লিখবার 
ঘরে খটনা একটা প্রকাণ্ড ক্লাই- 
মেক্স-এ উঠলো । (ঠিক সেই ক্লাই- 
মেক্স, সেই ঝড় তুলতে হবে সকাল- 
বেলা অপরেশের বাড়ীতে । ,ঝড় 
তুলবার লোকের অভাব নেই- 
শাশুড়ী ঠাকরুণ স্বয়ং আছেন 
একাই একশো। তৃতীয় দৃশ্যে 
সামান্য কয়েক মিনিটের ‘{ৰলদ্বে 
ঝড় উঠোছল। তার প্রকৃতিও কম 
রুদ্র হয়নি। এমন কি অপরেশকে 
বাড়ীর বাইরে করে ছেড়েছিল। 


দেখিয়ে' দিতাম ঠকতখান ব্যাথস-এ 
নাটক শেষ হয়েছে। একবার কল- 
কাতায় আসতে পারলে ভাল হয়। 
তারপর আর কয়েকটা কথা £= 

(এক) স্টার িয়েটার-এর সাক- 
সেস-এর কারণ চারমাস অভিনয় 


বন্ধ করে, বাড়ী ও আসবাবপত্র. 
সম্পূর্ণ চকচকে করে, ফিল্ম আর-' 


টিস্ট তিনজন ও স্টেজ-এর ন্ম- 
জাদা দুজন খুব বেশী "ম্মহিনার 
অভিনেতা ও আঁভনেন্ী নিয়ে' 
খোলা । তার চেয়েও বড় কারণ 


ভাগ্য ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শো- 


পর ক 


গ্যালারণ গডস। 
নিজের ছেলে কেউ খারাপ 
দেখে না। তোমার নাটক সম্বন্ধে 
তোমার ধারণা সংযত কর। 
লেখা কাঁচা হলেও “পরিচয়? 


স্বামী স্ত্রীর প্লে". 


জিভেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


এর চেয়ে ঢের বড় নাটক অন্ততঃ 
বিষয় গোঁরবে। 
আম কেন জয়েন্ট পারফর- 
মেস কোরাঁচ তা তোমাকে 
বোঝানো অসম্ভব। তুমি নিজের 
দিক ছাড়া আর কোন দিক দেখতে 
পারো" না। ত্রিশ হাজার টাকা খরচ 
করে স্টার "ঘয়েটার বই জমিয়েছে, 
তাও ভাগ্যের জোরে, হজুগ ক্রিয়েট 
করতে সফল হয়েছে বলে। 
তুমি অনেক অপ্রিয় কথা 
আমাকে বলেছো যার মূলে কোন 
সত্য নেই। যাই-হোক জানুয়ারী 
মাসের থার্ড বা ফোর্থ উইক-এ বই 
খুলতে খুব চেষ্টা করাচি।। 
ভুমি একবার কোলকাতা এলে 


তোমার মাথা ঠান্ডা করে দিতে, 


পাঁর। 
আর কিছু লিখবো না 
আশপর্বাদ, 
ইতি 
দাদা 
চিঠিখানা পড়ে দুঃখ হলেও 


আনন্দ হল এই ভেবে যে শািঁশর- 


বাবুর অবসাদ ঘুচেছে। অন্ততঃ 
তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ক্লোধটাও 
জীবনের চিহ্ন। তিন যেন মৃত- 


' প্রায় হয়ে উঠোঁছলেন। 


আরও একটা জিনিষ ভেবে 
আনন্দ হল। এ রকম একটা চিঠি 
শিশিরবাবকে দিয়ে লেখাতে, 
আম. ত 


- অথবা যে অগাঁণত নরনার? এখনও 


জন্মগ্রহণ করেন নি তাঁদের এই 
শিল্পীর চারঘ ব্যাখ্যা করবার 
জন্যেই ত কলম ধরা। এ চিঠি ত 


- তাঁর মনেরই দর্পণ। তাঁর ক্রোধ, 


বিরান্ত, আবেগ সবই ত এর ছত্রে 
ছত্রে উক মারছে। মানুষকে, যত 
পারচ্কার করে বোঝা যায় তার 


* লিখিত চিঠি থেকে, এমন ত আর 


কিছুতে নয়। এযেন তার মনের 
একটি ছোট জানলা! একট; 'খংল- 
লেই ভেতরের 'লোকাঁটকে  'দেখা 
যায়। " | 
"কালই এ চির জবাব লিখোঁছ। 
এখনও ভাবাঁছ এ. চিঠি পাঠাৰো 
কিনা। হাতের কাছে রয়েছে বলে 
চিঠিটাও তুলে দিচ্ছ £ 

ছাপরা 


বড়দা, AE তত 
আপনার চিঠি ।পেয়ে 'নিরা- 
নন্দের চেয়ে আনন্দই বেশী হল। 
আপাঁন চিঠির শেষে দাদা বলে যে 
শুধু সই করেন না-দূরকার হলে 
যথার্থ দাদার মতই যে ধমক 


দিতেও পারেন২তা দেখে খুব: 


আনন্দ হল। ঠিক করেছেন। এই 
ত চাই আমার মনে যে অহণ্কার 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো: তা 
নামিয়ে - দিয়ে আমারই উপকার 
করেছেন। খ্যব সেলিটারি এফেব্ 


- চিঠি কখন লিখতাম না৷ 


২৯১২৫৩ . 


হয়েছে আমার মনে দি ল্যাস 


হ্যা বীন ওয়েল পেড় অন। - 


আমি সংযত হয়েছি। সংযত করিয়ে 
আপন ছেড়েছেন। 

আমার আপনাকে বলবার ত 
কিছুই নেই। শুধু দেরী হওয়া 
ছাড়া আর ত কিছুই আমার অসহ- 
নায় নয়। তার ওপর একটু আশা- 
ভঙ্গের ব্যথাও আছে। বড্ড বেশ 
রকম দেরী হয়ে গেল- এই য৷ 
কিছ, আমার অধৈর্ষের কারণ। 
অত্যন্ত দুৰ্বল মুহতেই আমায় ও 
চিঠি লেখা, ক্রোধ এবং দাম্ভি- 
কতার মূর্ত প্রতিচ্ছাব ওটা । আমি 
লাঁজ্জত যে আম আপনাকে ওরকম 
শচঠি লিখতে পাঁর। আপনি ত 
জানেন আমি কম কথা বলারই 
পক্ষপাতী । কম লেখার আরো 
বেশী পক্ষপাতী । নিতান্ত অসং- 
ষত হয়ে না পড়লে আম ওরকম 
যাই 
হোক ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন। এ- 
ছাড়া আর বেশী ক বলব? 


আশাকার আপাঁন ভাল' 
আছেন! 

আমার প্রণাম জানবেন! 

। ইতি 
জতেন 

চিঠিখানা পাঠিয়ে দিলাম। 
আজ ৩০শে [ডিসেম্বর । ১৯৫৩ ' 
সালে। ' এলেখা আরম্ভ হয়েছিল 
গত বৎসর অত্যন্ত ব্যথা 'নয়ে। 
এ (বংসরও এই লেখা শেষ কর- 
লাম ব্যাথত চত্তেই ৷ 

গত বংসর ২রা জানুয়ারী 
“মুখোসে”্র পাশেল ফেরৎ পেয়ে 
মনে মনে একরকম প্রীতজ্ঞার মত 
ঠিক, করেছিলাম এ বৎসর তিন- 
খানা নতুন নাটক ীলখব। তা 
লিখোছি। একখানা আগেই 
[িখোছ। পূজোর পর কলকাতা 
থেকে ফিরে এসে আরও দুখানা 
িখোছ।. আর একখানা অর্ধ 
সমাপ্ত। সেখানা সমাপ্ত করব ১৯৫৪ 
সালে! এই জাীবনকাহনী লেখা- 
টাও,বরফের মত জমে 'গিয়োছল। 
্শীশরবাবুর। চিঠিটা এমন মান- 
সক উত্তাপ সৃষ্টি করল যে বরফ 
আবার গলতে আরম্ভ করল। ২৭ 
তাঁরখে আরম্ভ করে আজ 'তাঁরশ 


_ তাঁরখের মধ্যেই এলেখা শেষ হয়ে 


সি পি আইয়ের রাজনীতি 


' (6ম পৃষ্ঠার পর) 


+ জনগণতান্ত্িক, বিগ্লকে বিশ্বাস 


রন্তের খণ স্মরণ করুন) নেতৃত্বে 
“সমাজতল্পী বিশ্বে” বিশ্বাসী 
হয়ে * পড়বেন? আর হইাঁতমধ্যে 
কৃষক-শ্রমিকের রক্তে বাংলা দেশের 
মাটি ভিজবে? . 


এখনও একটা সোজা পথ' 
বাংলা কংগ্রেস: 
নিজে থেকে বেরিয়ে: যাওয়ার পর, ' 


খোলা আছে। 


বাকী ১৮৫ জন যুক্তফ্রন্ট এম এল 
এ যস্তদ্রন্ট মাল্পসভাকে ফিরিয়ে 
আনতে -পারেন। আমলা পুলিশের 
স্পর্ধা গণঁড়য়ে দিতে পারেন, কৃষক 
শ্রীমক মেহনতশ মানুষের স্বপক্ষে 
বজ্জদ্‌ঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারেন৷ ?স 
পি আইও যাঁদ সমাজতল্ম ও, 
শ্রমক শ্রেণীর প্রাত বিশ্বাস ঘাত- 
কতা করে বাংলা কংগ্রেসের লেজ:ড় 
হয়ে - জনাবরোধী ভূমিকা গ্রহণ 
করে, তবে তাদেরও বাদ 'দয়ে 
একশ পণ্যাশ জন এম এল-এর 
যন্তক্রন্ট 'সরকার এ ভূমিকা নিতে 
পারে! সি পি এম জুজুর ভয় 
সঙ্গে ‘তাল মিলিয়ে চলার আঁভ- 
জ্ঞতা লাভ করবেন, ফরওয়ার্ড ব্লক, 
এস ইউ সি পার্ট গুলি । প্রাসাদ- 
চক্রান্তের জাল সৃষ্টি করে তা 
কাটবে না। 


এসপি 


এভাবেও সরকার "টাঁকয়ে রাখা 
হলে দ্বিধাগ্রস্ত যে দলগীল এখনো 
মনাস্থর করতে পারছেন না, 
তাঁরা হয়ত সমস্ত দিক পনার্ববে- 
চনা করার সময় পাবেন। কিন্তু 


- যে ভাবে কংগ্রেসের উভয় দলের 
, সঙ্গে সুর মিলিয়ে য্ভ্তফ্রন্টের 
, আটটি শাঁরকদল জ্যোতি বস্দর 


এই প্রচেষ্টার বৈরোধিতা করলেন 
তাতে যুন্তফ্ন্টেরই ভরাডুবি ঘটল ৷ 
,আর কংগ্রেসের ষড়যন্দ্ই সফল 
“‘হল। যাব্তত্রন্টকে বাঁচিয়ে তোলার 
নময়টকুও পাওয়া গেল না। 


অন্যথা, নির্বাচন 'হওয়া ছাড়া 


গত্যন্তর নেই। সি পি আই, ফর- 
ওয়ার্ড রক, 'এস ইউ ' সি, তাদের 
মনে যাই থাক, , মুখে নির্বাচনের 
কথাও বলছেন। কংগ্রেস, বাংলা 


কংগ্রেস, দি এস 'প প্রভীত 
সোজাস্মীজ নির্বাচনের বিরোধী।.. 
এস এস পর কাশশকান্ত মৈত্র তো 


রাজার চেয়েও বেশ রাজভন্ত। 
তান বলেছেন সব সরকারী কর্ম" 
চারী সি পি এম হয়ে গেছে, তাদের 
হাতে নির্বাচনের ভার দেওয়া যায় 
না, শমালটারখ দিয়ে নির্বাচন 
চালাতে হবে। 
ভোটাররাও যাঁদ সি পি এম 
হয়ে যায়, তাহলে কি বাংলা দেশের 
বাইরে থেকে ভোটার এনে নির্বা- 
চন করতে হবে 2) 

টি পি আই এই. সব মদন 
কড়া বামপল্থণ দলকে নিয়ে জাতায় 
গণতাল্তিক ফ্রন্ট গঠন করতে. 
উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু ফর- 
ওয়ার্ড রক, এস ইউ সি (এবং 
আর এস পি) ভারতের বিপ্লবের 


করতে পারে না। 


(হায় কাশ'বাবু, - 
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গেল। আগ্রহের সঙ্গো ১৯৫৪ 
সালের প্রতীক্ষা, করছি। 

জীবনে দখটা কি খারাপ ? 
আমার মনে হয় নয়! তাদেরও 
প্রয়োজন আছে। নইলে আমার 
। মধ্যে সম্টির প্লাবন জাগল কি 
করে? ব্যথার পথেই আসে নতুন 
স্‌চ্টি। এতো সর্ববাদী সম্মত 
সত্য, তবে? ভয় কিসের? 
শিশিরবাবুকে চিঠি পাঠিয়ে- 
ছিলাম ২৯শে ভিসেম্বর। তারপর 
দুপক্ষ থেকেই সাড়াশব্দ নেই 
নীরবতার পালাই চলতে লাগল । 
আমিও দূঢ় প্রতিজ্ঞ। দমব না। 
অদৃ্টকে মানুষ হয়ত পাঁরবর্তন 
কিন্তু, মনের 
ওপর অদৃজ্টের প্রভাবকে ত নিয়- 
ন্লিত করতে 'পারে। তাহলে? 
তাহলে অদৃষ্টের ভয়ে এত ভাত 
হই কেন? 

শিশিরবাৰু মহোল্পাসে প:রানে! - 
বইয়ের আভিনয় করে ফাচ্ছেন। 
অহশন্দ্র চৌধুরী, ছাঁব ব*বাস, 
শাশর ভাদুড়ী! উ! আমার দিকে 
সম্পূর্ণ পশ্চাৎ ফিরে ' বইয়ের পর 
বই অভিনয় করে যাচ্ছেন। “সাজা- 
হান, চন্দ্রগ-প্ত, প্রফলল্প,। মল্রশাল্ত, 





বর্তমান পর্যায়ে বুর্জোয়া গণ- 
. ভাম্মিক বিপ্লবের স্তর পোঁরয়ে 
গেছে এবং সমাজতল্তশ সর্বহারা 
1বস্লবের স্তরে পেশছে গেছে বলে 
মনে করেন। আর অজয়বাৰু তো 
সমাজ [বগ্লবের . তত্বেই শব*বাস 
করেন না। অথচ এই জগা-খিচাঁড় 


“ অন্টবাম সি পি এম-এর ভয়ে অজয় 


মুখাজশীর আলখাল্লার তলে আশ্রয় 


ভি্ট ও ক্যাডৈটরাও এই পুথ নয়ে- 
ছিল। রশ বিপ্লব তাদের ক্ষমা 
করে নি। 

সাম্রাজ্যবাদ পঠাঁজবাদের পত- 
নের যুগে . শাসক শ্রেণীর আক্রমণ 


বাংলা দেশের টি রে 
কিন্তু বিপ্লবী জনতার . অগ্রগাত 

রুদ্ধ করার ক্ষমতা তাদের হবে 

না। 


be 


শিশিরকুমার ভাছুড়ি নম্লাল্িছ্লীন্র ভিতি 


(ষ্ঠ পৃদ্ঠার 


পর ) 


সধবার একাদেশী, শেষ হল। এবার 


ধরলেন “রঘুবীর”। 


আঁম সাগ্রহে 


পরের সপ্তাহের দিকে চেয়ে রই- 


লাম। পরের সপ্তাহে 
বলিদান” 


নতুন বিস্ময় 


ক্ষীরোদ্বাবর “রঘু- 


বীর” চললনা, ধরলেন গিরিশ- 


বাবুর বাঁলদান। 


হায়! 


হায়! 


“বাঁলদানে”র পর যে অর্দ্ঘ শতাব্দী 


পার হয়ে গেছে। কন্যাদায়ের প্রশ্ন 


যে বাঁলদানের পথে মীমাংসা হবে 
না, এ জম্বন্ধে দেশের লোকও 


যে সচেতন হয়ে উঠেছে। 


এসব 'শাশরবাবুকে 


কিন্তু 


বলে কে? 


তিনি এখনও পুরানোকে আঁকড়ে 


পড়ে আছেন। 


আমাকে ধমক 


দিলেন--সাদ্মালত আঁভনয় কেন 


করাছ তা তোমার 


পক্ষে বোঝা 


সম্ভব নয়। হয়ত নয় কিল্তু এটা 
ত তাঁর বোঝা উাঁচত ছিল যে এসৰ 


বইয়ে কালজয়ী এমন কিছুই 
নেই ষে আজও আদর 


পারে। 


দিন কাটতে লাগল। অবশেষে 


পেতে 


১৯শে জানয়ারী একখানা চা 
এসে পেপছালো। চঠিখাঁন এই- 


শেষ দশ্য এখনও লেখা 


হয়ান। একটু ইন্সাঁপরেশন এলেই 


লিখে ফেলব। 


রানে উপস্থিত থাকা 


ফেব্রুয়ারীর প্রথম 
বৃহস্পতিবার বা শাঁনবার খুলবো। 
ডেট ঠিক হলেই জানাবো । 


প্রথম 

চাই। 
আশ 
' ছাঁত 


দাদা 


পরখানা পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। 


ভাবলাম 'এইটনকুই 'শাশরবাবর 
রাগই করুন আর যাই 
“করন, মনে মনে আমায় স্নেহ 
কিম্বা হয়ত 
* আশানুরূপ হয়ান। 


গণ । 


করেন নিশ্চয়ই । 
, “বলিদান”? ১ 
' বুঝেছেন নতুন বই 
নেই। 


বিনা গাঁত 


তি চিঠিখানা পাবার 'দনকতক 
পরেই খবরের কাগজে খবর দেখ- 
লাম মনোরঞ্জন বাবু মারা গেছেন। 


মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ! 
তের “মহার্ষ”। 
উঠল। 


নাট্য জগ- 


মনটা ব্যথায় ভরে 
মাস তিনেক আগে তান 


শ্রীরঙ্গমের ' সামনে ফুটপাথ পর্যন্ত 


\ 


' নেমে এসোঁছলেন আমায় ট্যাক্সিতে' 
' তুলে দিতে। এত শীগগীর £ 


(ক্রমশঃ ) 


পশ্চিমরাংলার যুক্ত্রণ্টে সম্মিলিত শোষিত নিগীড়িত ও খেটে খাওয়া গরীব 
মানুষ সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় যতটুকু প্রগতি সম্ভব তার অন্ত চেষ্টা করেছিল, কিন্ত 


বাধা এল কেন্দ্রীয় সরকারের পথ প্রদর্শক ধনিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে । শোনা 


গেল রাজধানীর শদ্িশালী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে_ 

“No thing could be more fatuous or dishonest than to plead 
some mystie commitment to the peoples mandate to the united 
Front” (অর্থাৎ, জনগণের প্রদত্ত রায় যুক্তক্রণ্টকে দেওয়া হয়েছে, এমনি রহস্য 
লালন করা নিরেট বোকামী এবং অসাধুতা ) তাহলে কি কর্তব্য, বিশেষতঃ 
যদি বাংলা কংগ্রেস এবং তার মিত্রদলীয়রা মিনিফ্রণ্ট গড়তে, এবং যুক্ত্রণ্টকে 
সরিয়ে দিতে না পারে 1০020 the governor will have no option 
but to invite central intervention. .the assembly need not be 
dissolved, but merely suspended.” (অৰ্থাৎ, তখন রাজ্যপালের 
উপায়াস্তর থাকবেনা, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ অআমন্ত্রণ করা ছাড়া"*-বিধানসভা ভেঙ্গে 
দেবার দরকার নেই, শুধু স্তম্ভিত অবস্থায় রাখলেই চলবে ) পরে দেখা গেল, 
কেন্দ্র সুবোধ বালকের মত এই হিতোপদেশ কার্যকরী করেছে। মনে রাখা 
দরকার এ সমস্ত অমৃত-সমান পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল গত ১০ই মার্চ তারিখে 
যখন -শ্রীঅজয় মুখার্জার পদত্যাগপত্র দাখিল হয়নি। এই সময় মহা-ধ্রদ্ধর 
চাণক্যনীতির স্বৈরাচারী প্রবক্তা এবং প্রয়োগ-কর্তারা কিন্তু পশ্চিমবাংলার 
রাজনীতি-সচেতন ও প্রগতিকামী বুদ্ধিজীবীদের এবং সর্বহরাশ্রেণীর প্রতিক্রিয়া 
সম্পর্কে ভীত ছিল। ভীরুতার অনিবার্য পরিণতি রাষ্্রদগুদমন শক্তির হিংস্র 
প্রয়োগ--0206 only hopes that the Union Home Ministry has a 
precise idea of the kind of challenge it will face in such circum- 
stances and that it will have the means to cope with it.” ( অৰ্থাৎ 
কেন্দ্রের কাছে প্রত্যাশা! এই যে স্বরাষ্ট্রন্রকের স্পষ্ট ধারণা আছে এমনি ঘটনা- 
চক্রের মোকাবেলা. কি ভাবে করতে হবে, এবং তার জন্ত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তার 
আয়ত্তে আছে।) 

দর্পশের পাঠকবৃন্দ তথা পশ্চিমবাংলার ভুক্তভোগী জত অনগণ নিশ্চয়ই জানেন, 
উক্ত পব্যবস্থার মহত্ব কি এবং কতদূর মোক্ষম। .পরেকার ঘটনাপরম্পরা 
সর্বজনবিদিত। কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ঘটল, যদিও ক্যাবিনেটে এবিষয়ে মতদ্বৈধ 
ছিল। ' শোনা যায়, প্রধানমন্ত্রী সরাসরি হস্তক্ষেপের পক্ষে ছিলেন না; মূলতঃ 
এটা স্বরাষটরস্ত্রী এবং মন্ত্রকের স্তস্ত্বরূপ আমলা অফিসারদের চাপে হয়েছে। 
এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটন! তাৎপর্যপুর্ঘ-_ 

১) পশ্চিমবাংলায় তের ক ডি 
কংগ্রেদ একমত ছিল। ২) উগ্র-দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা রটনা করা হল তথা" 
কথিত নক্সালপন্থী অভূখানের অনরব, এবং রাজনৈতিকতথ! প্রশাসনিক চাপ 
পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে সক্রিদ্ হয়ে উঠল । ৩) ভারতীয় সেনাবাহিনীর 


সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যানেক শ'র যুক্তরাষ্ট্র সফর যার আমন্ত্রণ বছ পূর্বেই পাওয়া" যো. 


গেছল, কিন্তু গৃহীত হল বিশেষ মুহুর্তে, যখন প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক জেনারেল 
কারিয়াপ্নার সাম্প্রতিক অর্ধবাচীন উক্তির জের থিভিয়ে ঘায়নি। 

লক্ষ্য করা দরকার বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠী ধনিকবর্গের একচেটে অর্থ নৈতিক 
শক্তির মুখপত্র হিসেবে কিন্তু একই সুর ধ্বনিত করে চলেছে | ২৩ এপ্রিল 
তারিখে রাজধানীতে প্রকাশিত এমনি এক সংবাদপত্র লিখল: 

The Union Government is primarily interested in restoring 
* administra 
five machinery ” ( অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানত: আইন ও শৃঙ্খলার 
পুনঃপ্রবর্তনে আগ্রহী, এবং চায় যে, জনগণ প্রশাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন 
করুক )। কিন্ত, পশ্চিমবাংলার রাজনীতি বিশেষ ছকে বেঁধে দেবার অত্যুগ্র 
দখলদারী নেশা বজায় রয়েছে! কারের হাতে বাংলার শাসনভার ছেড়ে 
দেওয়া যায় “আইন-শৃঙ্খলা-রাঁজ” পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে? ॥ 


“But the moderates can still win if the rank and file are con- 


Law & ordcr and the people’s confidence in the* * 


vinced as a result of recent experience that whileno barrier 
will be placed in the way of its participation in the country’s 
political life, it will not be allowed to subvert the constitution 
from within or without, The C. P. (M) must be made to reali 
se that it is on Probation. ( অর্থাৎ, নরমপন্থীরা এখনও জিতে যেতে 
পারে, যদি জনসাধারণ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্ত লাভ করে যে, 
দেশের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করার পথে ষদিও কোনো! বাধ! দেওয়া 
হবেনা, কিন্ত সংবিধানকে ভাঙার অনুমতি মিলবেনা-তা সে ভেতর থেকে 
বা বাইরে থেকে, যে'ভাবেই হক?)| লক্ষণীয়, পশ্চিমবাংলার জনতাকে 
নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট! সংবিধান “ভেতর থেকে”, অর্থাৎ সংসদীয় 


পদ্ধতিতে সংশোধিত করা সকল গণতান্ত্রিক দেশেই হয়ে থাকে, এমন কি আমূল 
পরিবর্তিতও | এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অথবা শাসক-শ্রেণীর অনুমতি 
নিয়ে তবেই রাজনৈতিক কাজ করা চলবে? শ্রমের দমবন্ধ জমায় গণতঙ 
দম আটকে মারা পড়লেও ক্ষতি নেই, পশ্চিমবাংলার জনগণ পরিফার জেনে 
রাখুন, রাজনৈতিক দল গঠন করা এবং গঠিত রাজনৈতিক দলের স্বাধীন ভাবে 
কাজ করার অধিকার পশ্চিমবাংলায় অন্ততঃ চলবেনা । রক্তচক্ষু বড় সাহেবের 
ভঙ্গীতে ধনিকশ্রেণীর ওপরমহলের পরম তাবেদার এই সম্পাদক ফতোয়া দিচ্ছেন 
দলবিশেষকে যে, তাকে "০. 2০১৪০০ অর্থাৎ সাময়িক নিষুক্তির অবস্থার 
নজরাধীন রাখা হয়েছে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পশ্চিমবাংলার জনগণকে ক্ুর ও নগ্ন 
সাবধান বাণী দেওয়া হল! অতঃপর তারা কেন্দ্রের বিশেষ ছাড়পত্র ছাড়া 
দলীয় রাজনীতির, এমন কি আত্মনিয়স্রণের অধিকারও খাটাতে পারবেনা ! 

ইতিমধ্যে দিল্লীর যমুনায় অনেক রজনৈতিক ঘোলাজল বয়ে গেঁছে। কেন্দ্রে 
দ্বারা নিযুক্ত “বিশিষ্ট, পরামর্শদাতা নিয়োগ করেও নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। 
গভর্নর ধাওয়ান নাকি সাম্যবাদী-পৃষ্টপোষক। স্বতন্ত্র দলের প্রতিভূ শিল্প-বিত- 
তন্ত্রের মহাপ্রতুরা কেবল এ'র বরখাস্ত দাবীই করেন নি, এনার ঠিঁকুজি-কুলুজি 
উদ্ধার করে একে বনবাসে পাঠাবার তদ্বির করেছেন। উদ্দেশ্য, পশ্চিম বাংলায় 
যাতে নিরঙ্কুশ কেন্সাধিপত্য চালান যায়।  * 

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেস্ত কিন্ত আরও গৃঢ়, অস্তরটিপুনি দিয়ে বাংলার 
প্রগতিশীল জনমতকে মেরে ফেলা। গভর্নর ধাওয়ানকে ‘সমন’ জারি করে 
তড়িথড়ি ডেকে পাঠানর মুখ্য উদ্দেস্ত হ’ল প্রদেশ পালের রিপোর্ট আদায় যাতে 
কেন্দ্র পশ্চিমবাংলার বিধান মভাকে ভেঙে দিয়ে পুনর্বার নির্বাচনের হুকুম দেওয়া! 
সঙ্গত কি না তা বিচার'করতে পারে, এদিকে পশ্চিম বাংলায় খুব বেঞ্জদিন প্রেসি- 
ডেণ্টের শাসন চালু রাখার ঝুঁকি অনেক) ওধানৃকার জনগণ নাকি চরমপন্থী 
শহুরে বাসিন্দারা, বিশেষতঃ যুববৃন্দ উগ্র ; বেকারত্ব এবং কুণ্রী ধরণের নিয্নমান 
জীবন বিক্ষোরণমুখী, রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মচারী, এমন কি অফিসাররাও 


বাংলাদেশ নিয়ে মাথাব্যথ| 


বুঝি বামপন্থী আদর্শে পুপ্তভাবে সংঘবদ্ধ এবং এদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে 
ধাওয়ানজী নাকি অনিচ্ছুক। গভর্ণর মশায় নিশ্চয়ই কেবল ফারাক্কা ব্যারেজ, 








কলকাতার শহরগ্রত উন্নয়ন, অথবা আরও বেলী সংখ্যক মন্ত্রণাদাতার নিযুক্তি 
: নিয়ে আলোচনা করতে দিল্লী আসেন নি। 


এ-প্রসঙ্গে স্বার এক দফা প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে, রাজধানী থেকে কলকা্ 
নেড়ে পশ্চিম-বাংলায় 'পোষ-মানা ( কেন্দ্রের ) ও গ্গণতান্ত্রিক* সরকার তৈরী 
করার। এ নিয়ে রাজধানীর শাসক এবং প্রচারক মহলে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা 
শ-বিয়োগ, হিসেব-নিকেশ করা হ'ল লুব্ধ শ্রেনদৃষ্টি নিয়ে। বাংলা কংগ্রেসে 
সঙ্গে সি. পি. আই ও ফরওয়ার্ড বক প্রভৃতি পার্টির নাম করাও হয়েছে বহুবার 
বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়ার সঙ্গে অগজীবন রামের. ভুমি সমস্তাগত কথা. 
বার্তা ও আপোষরফার ফলে নিয়বর্গায় কৃষকদের বাচার স্বার্থ উপেক্ষিত হলে 
ক্ষতি নেই। গভীর ও গোপন ছুরাশ! অচ্সারে কাজ এগোচ্ছে_-যদি চরৎ 
সিঙের বি. কে, ডি, দলের অব্যবহিত পরে বাংল! কংগ্রেসের ইণ্ডিকেট কংগ্রেস 
বিলয় ঘটান যায়। পশ্চিম বাংলায় যাতে. আশু এক জোড়াতালি সরকার 
খাড়া করে প্রেসিডেন্ট শাসানর অবসান ঘটিয়ে সুনাম কেনা যায়, এবং পশ্চি 
বাংলার জনগণের ওপর অ-প্রত্যক্ষ খবর্দারীও বজায় থাকে, সেদিকেও স্থতরা: 
১১ এপ্রিলে আবার ইশারায় নির্দেশ লেখা হলঃ | 
“New Delbi.....shonld be chary of providing a new 
handle to the Marxists. They are already pressing for the 
dissolution of the Assembly and for fresh elections. Their 
compaign will receive a new fillip if it becomes known that 
the centre proposes to keep the ‘state under its rule for a 
fairly long time. Thereis a case for a prolonged period of 
president's rule in West Bengal.” (অর্থাৎ, কেন্দ্রের পক্ষে মান্সবাদী- 
দের প্রচারে সুবিধে করে দেওয়া উচিত হবে না। তারা বিধান সভার আগু 
বিলোপ ও নির্বাচনের জন্য জোর দিচ্ছে; এদের অভিযানে তৎপর হবার 
সুযোগ মিলবে, পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বছদিনব্যাপী হবে এমনি কথা 
চাউর হয়ে গেলে । অবশ্য প্রেসিডেপ্টের শাসন বিলম্বিত করার পক্ষেও যুক্তি 
আছে )। শাসক শ্রেণীর আশঙ্কা জন-বিক্ষোভ সমন্ধে; যদি বেশদিন স্বায়ত্ত- 
শাসন থেকে জনতাকে বঞ্চিত কর! হয়, তাহলে ক্ফুটনোমুধ চরম-অত্যু্থান 
( শেষাংশ »ম পা) | 


ওনন্রদীভ হলভ্ভা 
chs ৯১১৯ ০১১২ 


ভাৰতীয় নদীতে দিলীগকুমার & তীল্মাদেব 


বিংশ শতকের যে গুটিকয় 
ব্যাস্ত সংগীতকে নিজের প্রকাশ- 
মাধ্যম করে 'নয়েছিলেন, শ্রীদলনপ- 
কুমার রায় তাদের অন্যতম । উচ্চ- 
তম শিক্ষা এবং বৈদোশক যোগা- 
যোগের দ্বারা ভারতীয় সংগীতে 
নূতন মান যোজনা করার সুযোগ 
পেয়ে সংগীতকে অর্থহীন আচার- 
সবস্বতার বন্দিদশা থেকে কিয়- 
দংশে তান মস্ত করেছিলেন। কিন্তু 
এীতিহ্যগৃত সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর 
ব্যান্তক রুচিপ্রকৃতির ধ্যানধারণা 
যতটুকু সম্ভাবনার পথই উন্মোচিত 
করুক না কেন, তৎকালীন” সজ্য- 
মান কাব্যসংগণত যথা রবীন্দ্রনাথ, 
এমন কি স্বাঁয় পিতৃদেবের গানের 
গায়ক সম্বন্ধেও তান তেমন 
স্াচন্তিত কোন- শল্পবোধের 
উন্মেষ ঘটাতে পারেনান-_ সেখা- 
নেও ক্ষয়িফ7 দরবারী ফর্মালিজম 
অথবা ব্যান্তগত ম্যানারজম প্রয়োগ 
করে তাকে রমণীয় করার কল্পনা 
করে সংগীতের উদীয়মান রোমা- 
্টিক ধারাকে বুঝতে তান অক্ষম 
হয়োছলেন। রবীন্দ্রনাথের গানে 
বাড়াতি অলঙ্কার যোজনার বায়না 
সেই অক্ষমতসঞ্জাত। তবু এত "দন 
বাদে তান তার ভুল বঝতে পেরে 
প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন £ “যৌব- 
নের চপলতায় আম এই ভুল 
€(রবীন্দ্রসংগীতে বাড়াত অলঙ্কার 
যোজনার দাব) করেছিলম। আজ 
স্বীকার করাঁছ, রবীন্দ্রনাথের গান 
তাঁর মত করেই গাইতে হবে”। 
কল্তু অনিষ্ট যা হবার তা ইাঁত- 
মধ্যে হয়ে গেছে; তার মত সংগী- 
তজ্ঞের দোহাই দিয়ে শান্তিদেব 
ঘোষ রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতো, 
“গোলা” সংগণতজ্ঞরা রবান্দ্রনাথের 
গানের বারোটা বাঁজয়ে দিয়েছেন। 


ছিলেন তখন তার গানে সুন্দরের 


আবির্ভাব হত। কিন্তু পুরো- 
পার ভন্ত হয়ে ওঠার পর থেকে 
ব্যান্তগত আবেগের তোড়ে তানি 
যেমন নিজে ভেসে গেছেন তেমান 
ভাঁসয়ে দিয়েছেন তার শ্রোতাদের_ 
যে ভাবে বাংলা কীর্তন শিল্প 
থেকে ভাক্তমার্গে উন্নীত হয়ে 
শজ্পহশন। রবীম্দ্রনাথও ধর্ম 
{বিশ্বাসী ছিলেন 'কন্তু তার প্রকহ্ম- 
সংগীত ব্রান্মধর্মের, প্রচার নয় 
শিল্পী মনের বাঁচব প্রকাশ বলেই 
তা আর্ট। সোঁদন রবীন্দ্র সদনে 
«একবার গাল-ভরা মা ডাকে” 
গাইতে গাইতে 'দলীপকুমারের 
গলা যখন আবেগে বুজে এল 
তখন সবাই বলল, আহা৷ কেউ 
ভাবল না যে, ভাবের আবেগে 
ভেসে যাওয়া বা ভাসিয়ে দেওয়াই 
প্রকৃত আর্টের পাঁরচয় নয়। প্রকৃত 
আর্ট ঘুম কেড়ে নেয় চোখের 
জলে ভাসায় না। চোখের জলে 
ভাসায় ধর্মকথা । দুয়ের চাঁরন্র 
আলাদা । 


একটুখানি ভীঘ্সদেব 

এ সময়েই একদিন ভীম্ম- 
দেবের গানের একটুখানি শোনা 
গেল ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ 
মউাঁজকের একাডোমর অনুষ্ঠানে । 
জোনপুরীর আঁতিপাঁরচিত আস্থাই 
বাজে ঝননন। আঁত বিলম্বিত 
নয়_মধ্য লয়ে শুধু বিস্তার আর 
মীড়ের কাজ দেখালেন। কাঁয়দা- 
কানুন ) কাছিই নেই--সাদামাটা 
কয়েক গচ্ছ তান কিন্তু 
সন্দরচেতনায় ভরপুর; সনরগখলো 
নিয়ে ছেলেখেলা। পাশে বসে 
একজন স্বরালপিকার আমার কানে 
বললেন, “স্বরগুলোকে নয বাচ্চা- 
দের মারবেল দিয়ে মবরবেল_ঠোকার 
মত করছেন।” আমার মনে আস- 


ছল 'বাঁলয়ার্ড বলের কথা। “ষাঁদ. 


মনে পড়ে” গানাঁট অল্প গাইলেন। 
রেকর্ডের কাপ যাঁদও না তব 
মূলের সংগে কখনো পার্থক্য হয় 
না। যতটুকু পার্থক্য হয় তা 
শিল্পী নিজের গানেই করতে 
পারেন, অন্যের গানে নয়। 
{করানা রীতি অনুসারে শ্রী 
গ্রামের চীৎকার বাদে মোটামুটি 
ভাল।, শহন্দোলীতে শ্রীবিমল' 
মুখোপাধ্যায়ের সেতার যেমন সুরে 


- তেমান পাঁরচ্ছন্ন। 


,  ক্বিজেন্দ্রলালের গান 

[দলীপকুমার সোঁদন বাবার 
গান শোনালেন। 'দবজেন্দ্রলালের 
গানের বিশুদ্ধ স্বরালাপ এবং 
ক্ষণে যাঁদ তিনি আত্মীনক্লোগ 
করতেন তাহলে সেই গানগুলো 
আধুনিক গাইয়েদের স্থূল 'নপা- 
ডন থেকে রক্ষা পেত! তানা 


. করে রোমা রোলাঁ প্রস্কাতকে 
ভারতীয় রাগসংগীত এবং রবীন্দ্র 


সংগীতের পারস্পারক মহত্ব 


বোঝাতে গিয়ে যেমন শান্তর অপ- 
চয় করেছেন তেমাঁন তাদেরকেও 
ভ্রান্ত করেছেন কারণ মালকোশের 
তান দলীপবাবুর গলায় কোন- 
কালেই ছিল না, রলাঁকে বোঝা- 
বেন কাঁ? দিলীপবাৰূর গলায় 
রবীন্দ্রনাথের গান শুনে রলাঁ- 
কর্তৃক তার মুল্যায়ন অন্ধের মুখে 
হাতির বর্ণনার মত! , 
দিলশপবাবু কেদে কাঁঁদয়ে- 
য়েছেন আর ভীম্মবাব সুরে ভাঁস- 
য়েছেন শ্রোতাদের_ এইখানেই 
তফাৎ শিল্পীর সংগে ধমগিনরর, 
আর্টের সংগে িলাজয়নের। 
যে শিল্পী ছিলেন তার পাঁরচয় 
আছে সুববলক্ষমীকে দিয়ে গাও- 
য়ানো গানগুজিতে _উজ্জবল মাঁণ- 
খণ্ডের মত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ধর্ম 
গুর 'দিলপকুমার শিল্পী 


দিলশপকুমার তেমান আবেগকাঁম্পিত 
তেমানি ভীন্ত-গদ্‌গদ। কিন্তু তার 
ব্যান্তগত ভান্তি অন্য মানুষের কোন 
কাজে লাগবে? লাগত যাঁদ তাকে 
তিনি সাধারণীকৃত করতে পার- 
তেন যেমন পরের দিকে রবীন্দু- 
নাথ করেছিলেন তাঁর ব্রহ্মসংগাঁতকে 
যা ৱান্মের, হিন্দুর, মুসলমানের 
খনম্টানের, এমনকি নাস্তিকের 
কাছেও স্ন্দর। 
উত্তর-ভারতাঁ 
নতুন কোনো সংস্কৃতিসংস্থা 
পত্তনের সংবাদ আজকের দিনে 
বিলক্ষণ খুশ্‌ খবর। সাহত্য, 
নাট্য ও সংগীতের সেবায় নিবে- 
দিত এই সংস্থাটির উদবোধন হয়ে 
গেল গত উানশে এপ্রিল িনশে 
অট্রীটে। উদ্বোধন করলেন 
শ্রীমল্মথ রায়। পাঁরশেষে সংগীতা- 
নুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেন চন্ডী- 
দাস মল [নিধুবাবর টপ্পা) 
নমিতা দত্ত মজুমদার, কৃষ্ণা সরকার 
রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়্দীপ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
রেবীন্দ্রু সংগীতি)। বেহালায় 
রবীন্দ্রসংগীত বাঁজয়ে শোনালেন 
পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সমরেশ 
ভট্টাচার্য! প্রারম্ডে হাঁসরাশ 
দেবী কাঁবতা, পাঠ করেন। সাহিত্য 
আলোচনায় অংশ নেন রাণা বসু, 
প্রফুল্ল দাশগনপ্ত, দিনেশ গঞ্গো- 
পাধ্যায় 


কাটিং নেতা ত 


আলোচনা ও জলসা 

ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন অফ 
মন্যাজক ১১ থেকে ১৫ই এ্রীপ্রল 
দুটি আলোচনাচক্র ও তিনটি জল- 
সার আয়োজন করেছেন। বারোই 
এীপ্রলের আলোচনাচক্রে “ভারতাঁয় 
সংগীতে শবমূর্তন” সম্পর্কে প্রবন্ধ 
পাঠ করলেন শ্রীনারায়ণ চৌধরী। 
সগোত্র শি্পমাধ্যমগুলির (যেমন 


কাব্য, নাট্য ও িন্রকলার ) প্রাত- 
তুলনায় ভারতীয় রাগসংগরতে 
বমূর্তন পদ্ধাত সম্পর্কে নারায়ণ- 
বাবুর বিশ্লেষণ যুক্তি তথ্যানজ্ঠ। 
আমির খুম্রো সম্পকে শ্রীরাজ্যে- 
শবর িন্রের যান্ত ও গ্রাঁতহাঁসক 
তথ্যভৃয়ষ্ঠ আলোচনা অনেক গাঁজা- 
খাঁর গালগল্পের অবসান ঘটাবে। 
তবে আমর খক্তরোরে জাতীয়তা- 
বোধের অভাব সম্বন্ধে ও দরবার 
ও মুসলমান ধর্ম ও সমাজ ঘে"সা 
হওয়া সম্বন্ধে তান যে সব আক্র- 
মণ করেছেন তা খুব য্ান্তযত্ত 
হয়নি এই. কারণে যে মধ্যযুগ 
জাতীয়তা বোধের জন্য পাঁথবীর 
কুত্রাপ প্রার্সাদ্ধ লাভ করোন। 
জাতীয়তা-বোধ শিল্প বিপ্লবের 
প্রত্যক্ষ পাঁরণতি যা ফরাসী বিপ্লব 
ও নেপোলয়নীয় যুদ্ধের মারফৎ 
ইউরোপে ছাড়িয়ে পড়েছিল। চতু- 
দশ শতকের লাজ আমল তার 
অনুকূল কাল নয়। আকবর 'হন্দ 
সংস্কাতির গুণগ্রাহী হলেও (তাঁর 
দরবারে শকুন্তলা নাটকের আঁভনয় 
বা হিন্দ; নত্যকলার অন্দষ্ঠান 
হলে আমির ওমরাহ এবং কটুর 
মৌলবাঁরা কী মনোভাব 'নতেন 
সহজে অন:মেয়। আকবর 
হিন্দুর দেবস্তুতিবাচক গানকে 
প্রশ্রয় দিতেন বলে মোল্লাতন্্র তাকে 
কাফের বলত) তাঁর পন্ধ এবং 
প্রপোন্ন হিন্দ সংস্কৃতির অন:রাগী 
ছিলেন না। অজ্টাদশ শতকের 
আমিরদের দ্বারা যা সম্ভব ছিল 
না তা চতুর্দশ শতকের একজন 
আমিরের দ্বারা কী করে সম্ভব 
হতে পারত? আমর খুস্রো 
নিজেকে “তুরুক” বলেও ভারতীয় 
বলেই স্বীকার করে গেছেন। 
ধ্রপদ গানের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে 
শ্রীঅরূণ ভট্টাচার্যের প্রভূত উদ্ধাতি 
কন্টকিত আলোচনায় নিজস্ব 
মতামত কমই 'ছিল। 
সংগীতের রস সম্পর্কে ভার- 
তীয় তত্ব সম্বন্ধে ডঃ বিমল রায়ের 
সদস্টান্ত বশ্লেষণ যাবান্তিগ্রাহ্য ও 
উপভোগ্য হয়েছিল। 

এরকম উচ্চাঞঙ্গের আলোচনা 


বাগুইআটির ঘটন| 
৩য় পচ্ঠার পর) 


মত পারিবর্তন করে ফিরে যান। 


'কন্তু আবার পরে ডি সি নর্থ 


আসেন-াতাঁন আবার কি মনে 
করে' প্দীলশকে শ্রীসেনগ-প্তকে 
গ্রেফতার করার 'নর্দেশ দেন। 
শ্রীসেনগৃপ্ত তখন জানতেও পার- 
লেন না যে তাঁর বিরুদ্ধে পাল- 
শের কি অভিযোগ? এ ব্যাপারে 
স্থানীয় বাঁসন্দারাও হতবাক। 

তিনজন সরকারী উচ্চপদস্থ 
আফসার সমেত প্রায় বারো-তেরো 
জন লোককে প্দালশ গ্রেপ্তার 
করেন! মুখাজশী পাঁরবারের দুই 
ভাইকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। 
অথচ "রিজার্ভ ব্যান্ষের কর্মী যে 
ভদ্রলোক এঁ -মারামারতে আহত 
হন, তাঁকে কিন্তু কোনও রকম 
মোঁডক্যাল সাহায্য না দিয়েই 
হাজতে পাঠানো হয়। উচ্চপদস্থ 


গ্নেশান আমাদের সাধখবাদ অঙ্গ ন 
করলেন। 


বন্দর সংগণীতের রাগবিশ্লেষণ 
ৱাহ্ম ষূব সমাজের 
উদ্যোগে ছয়ই এপ্রিল ম্যাক্স মনলার 
ভবনে রবীন্দ্রসংগীতের রাগ ব্যব- 
হারের {বিশ্লেষণ করলেন 
শ্রীসোম্যন্দ্রনাথ ঠাকুর। শৃতাঁন 
ও বেহাগ। এই সব বাগগ্দাীল 
রবীন্্রসংগণীতে কীভাবে বিকাশ ও 
বিবর্তন লাভ করোছল তা যাঁদ 
সৌম্যবাব; শবশ্লেষণ করতেন 
তাহলে ভাল হত। কিন্তু তান 
শুধু “এই-এই গান এই-এই রাগে 
রচত হয়েছিল” বলেই ছেড়ে 
দিলেন। রাগ-ীমশ্রণগলোও তান 
বিশ্লেষণ করলেন না। এই সব 
রাগের কয়েকটা বড়ো ও ছোট 
হি দুস্থান' খ্যাল গেয়ে সবাইকে 
আনন্দ 'দলেন শ্ত্রীপ্রসূন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। এই সব রাগের অনেক- 
গুলো রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন 
শ্রীমতী সুচিত্রা মির 
রবীন্দ্রনাথের আমলে অধ্না- 
তন খানাপরী বিলম্বিত এক- 
তালের প্রচলন ছল না। তখন- 


কার বিলাম্বত গান অধিকাংশই ' 


ভ্রিতালে গাওয়া হত৷ রবীন্দুগবতেও 
এর প্রমাণ আছে। চাঁববশ মাত্রার 
একতালের গান ভেঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাথের কোনো গান নেই। এই 
অবস্থায় চাবহশ মান্লার একতালের 
গান গাওয়ানোর সার্থকতা এই 
আলোচনার পাঁরপ্রোক্ষতে আমরা 
বুঝতে পারলাম না। 
হিন্দস্থানী গানের দৃষ্টান্ত 
হিসেবে সেই সব গান-ই নির্বাচন 
করা উচিত যার সংগে রবীন্দ্র 
সংগঈতের কোন সম্পর্ক আছে। যে 
গানের সংগে রবীন্দ্রসংগণীতের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই তা গাওয়ানো 
অপ্রাসংগিক। ররং ভাঙ্গা রবীন্দ্র- 
সংগীতের মূল গান বনর্বাচন 
করলে ভাল হত। 
শ্রীসামাজক 


আর দুজন আঁফসারকেও হাজতে 


পাঠান হয় যাঁদও অনায়াসেই 
পহীলশ তাদের ব্ান্তগত জামশনে 
মস্ত দিতে পারতেন। ' তার পর 
দিন প্রথমে বারাসতের এস ডি ও 
সাহেব ॥রান্র আটটা তারশ 'ান- 
টের সময় এ তিন অফিসারের 
জামান দিতে অস্বীকার করেন, 
তারপর আবার রিভিউ পাঁটশন 
করার পর রাত একটা ' তাঁরশ 
ানটের সময় জামীন মঞ্জুর 
করেন। *কল্তু দমদম জেল! থেকে 
তারা চোদ্দ তারখের আগে মান্তি 
পাননা। 

গোপাল ও ছবি নামে মুখাজশি 
পরিবারের যে দুই ভাই গুম হয়ে 
িয়োছল বলে রটনা করা হয়েছিল 
তাদেরও পরে পুলিশ খুজে পান। 
স্থানীয় লোকেরা কিন্তু প্ীলশকে 
প্রথম থেকেই বলে আসাঁছলেন যে 
তারা আশেপাশেই ঘরে বেড়াচ্ছে 
এবং একজন হয়ত হাঁতিয়ারাতে 
আছে। / 


$ 


We 
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ল্রঘু ব্যানার্জীর কীতি : 


(প্রথম পচ্চার পর) 


'বোঁলহারি অজয় মুখাজশির 
সততা 1)। শেষ পর্যায়ে ঠিক হয়ে- 


রাখা হবে না। কেননা, এই আঁফি- 
সের মেয়েদেরই তান দেহদানে 
বাধ্য করোছলেন। নল্তু তার- 
পরেই য্য্তক্রন্ট মণ্ঘিসভার পতন 


, ঘটে। এবারে রঘনাথ ব্যানার্জর 


উদ্ধারকর্তা রূপে এগিয়ে ' এলেন 
বিদায়] চীফ সেক্রেটারী এম এম 
বাস্দ। তান ফ্রন্ট সরকারের এ 
দসদ্ধান্তও কার্ষকরী করলেন না। 
বরঘ:নাথ ব্যানার্জি আজও প্রোস- 
ডেল্সী ডাভসনের কাঁমশনার আর 


‘ভারত পাক সীমানা আঁফসের 


দায়ত্বে আছেন। এখন * শুনছি 
রাজ্যপাল রঘুনাথ ব্যানার্জকে 
শুধ অবসর নিয়ে চলে যেতে বল- 
ছেন। আশ্চর্য ব্যাপার। তহবিল 
তছরুপের' আঁভযষোগ সম্পর্কেও 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে নাঃ 
নিরপরাধ মহলা কর্মীদের দেহ- 
দানে বাধ্য করার আঁভিষোগগুলো 
না হয় ছেড়েই দিলাম। 
গভাঁজলান্স কাঁমশনের রিপোর্ট 
দুটি অংশে 'বিভন্ত। প্রথমটি হচ্ছে 
ৃভাঁজলান্সপ কাঁমশনের অধানস্থ 
খ্যান্ট করাপশান ব্যরোর। ফুল- 
্কেপ কাগজের তাঁরশ পাতা 
টাইপ করা! দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্বয়ং 
িজিল্যাস কামশনার শ্রীসরাঁজৎ 
লাহিড়ীর। এটিও ফলস্কেপ কাগ- 
জের তেইশ পাতা টাইপ করা। 
দুখানা 'রপোর্টইি দর্পণের কাছে 
আছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রান্তন 
প্রধান বিচারপতি শ্রীসুরাজৎ 
লাহিড়শ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ িশ্লে- 
ষণ করে বলছেন, “আমার আঁভ- 
মত. হচ্ছে, দৃস্টতঃ প্রোইমা-ফোৌস) 
নজের যৌন লালসা পাঁরতৃপ্তির 


নাথ ব্যানার্জ দৃস্টতঃ 
ফোঁস) শনম্নোন্ত আচরণশনীলর 
জন্যে দোষী £ঃ= 


(এক) 'নজের আঁফসের মহলা 
কমশদের সঙ্গে অশালীন এবং অস- 
জাত আচরণ; দেই) বে-আইনপ- 
ভাৰে সরকারাঁ ক্ষমতা ব্যবহার করে 


'শনজের আঁফিসে প্রধানতঃ সোন্দ- 


ধের মপকার্ঠিতে মাহলা কর্মী 
শনয়োগ। কোন যোগ্যতার ' বিচার 
না করে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বনা- 
ইন্টারভ্যুতে মাঁহলা নিয়োগ করা 
হয়েছে; (ঁতন) ব্যান্তগত প্রয়োজনে 
সরকার টাকার অপব্যবহার এবং 
ধমথ্যে রাঁসদ দিয়ে ভারত-পাক 
সীমানা আঁফসের বিরাট অংকের 
টাকা তছরুপ এবং চোর)' ব্যান্তগত 
প্রয়োজনে সরকারী গাড়ী ব্যবহার ৷ 
যেহেতু শ্রীরঘুনাথ ব্যানার্জর 
ববরংদ্ধে গোপন তদন্তে দৃষ্টতঃ 
প্রোইমা-ফোঁসি) 'নীর্দস্ট অভিযোগ 
পেশ করা হচ্ছে সেজন্যে কাঁমশন 


আরও তদন্ত করে এবং শ্রীব্যানা- 
জর কৈফিয়ৎ চেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে 
[িভাগণয় তদন্ত চাল; করার জন্যে 
রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ 
করছে” কিন্তু আগেই : বলেছি, 
এ ব্যাপারে কিছুই করা হয়ান। 
গোপন রিপোর্ট আরো সঙ্গোপনে 
রাখা হয়েছে। আর সেই 'রিপো্টই 


দর্পণ এখন প্রকাশ করতে বাচ্ছে। ' 


বলে রাখা দরকার দুখানা 
{রপোর্টেই নামধাম সবই আছে। 
কিন্তু সাংবাদিক দায়িত্বের জন্যে 


আমরা কোন শাম প্রকাশ করতে 


পারবো না। কেননা, তাতে সাক্ষণ- 
দের ক্ষতি হতে পারে, অনেক 
আসতে পারে। 
ভাঙতে পারে। তাই 'বনা নামে 
রিপোর্টের: ছু অংশ তুলে 


আসবাবপন্রের সঙ্গে একটি গাঁদ- 


প্রোস- 


আঁফিসও শশতাতপ নিয়াল্তিত। এ 


মধ্যে অনেকক্ষণ, কার্থনও কখনও 
এক ঘল্টারও বেশী সময় থাকতেন। 
এই সময়ে পুরুষ দর্শনার্থীদের 
বাইরে অপেক্ষা করতে হতো। 
দর্শনাথীদের জন্যে ভিজিটরস 


করছেন। ' 
কারেকটর পদে নিয়োগ করা 


কছ: সংসারও 


- চ্টেনো টাইপিজ্ট। 


হোল। - আর একদিন সাক্ষী 
দেখেন শ্রীমতীঁ_াডভানের ওপর 
শ্রীব্যানার্জর ক্রোড়ে উপবিষ্ট । অন্য 
একাঁদন তান দেখেন শ্রীমতঁ_ 
অন্য একজন মাঁহলা কর্মী) 
্রীব্যানার্জর সঙ্গে ডিভানে বসে 
আছেন। ছেযাঁট্র সালে শ্্রীব্যানার্জ 
এই' শেষোস্ত মাঁহলাকে একটি 
হাসপাতালে কাজ জর্ণটয়ে দিলেন 
এবং তাঁর বোনকে অন্য এক সর- 
কারী দপ্তরে। চোষাঁট্র সালে এক 
শ্রীমতী কে ভ্রাফটসম্যান নিয়োগ 
করা হলো। একাঁদন সাক্ষী লক্ষ্য 
করলেন শ্রীব্যানার্জ আর ' শ্রীমতাঁ 
দরজা বন্ধ করে প্রায় এক ঘন্টা 
কাটালেন। বহুবার 'তাঁন দেখেছেন 
শ্রীব্যানার্জ এই শ্রীমতঁকে আদর 
করছেন। শ্রীমতী আঁফসের পরে 
অনেকাঁদন শ্রীব্যানাঁজর সঙ্ো 
গাড়ীতে যেতেন। চোঁষাটু সালের 
বিকেল বেলায় সাক্ষী একাঁদন 
শ্রীব্যানার্জর ঘরে ঢুকে দেখেন 
শ্লীব্যানারজী শ্রীমতী কে (আর 
একজন মাঁহলা কর্মী) িভানের 
ওপর অসভ্যভাবে জাঁড়য়ে শয়ে 
আছেন। দুজনের পরিধেয় অসং- 
বৃত, সাক্ষী ভয়ে বেরিয়ে এলেন। 


_ ঠিক এই রকম অবস্থায় তান 


শ্রীমতী অমুক অমুক এবং আরও 
বহু মেয়েকে দেখেছেন। সাক্ষী 
এখানে সাতজন মাহলা কমশির 
নাম করেছেন। 
ঘরের ঠেলা দরজায় 'পুস-ডোর ) 
ভেতর থেকে ছিটকান আছে। 
কিল্তু মেয়েরা ভিতরে গিয়ে 'ছিট- 
কিনি আটকাতে অনেক সময় ভুলে 
যেতেন। প্রায়ই সাক্ষীর শ্রীব্যানার্জীর 


ঘরে ডাক পড়তো। তখন দুই' 


একজন মেয়েও ঘরে থাকতেন। 
অবস্থায় দেখেছেন। | 
১৯৬৭ সালে একজন মাঁহলা 
কর্মী শ্রীমতী -আর একজন 
শ্রীমতাঁকে কাঁমশনারের সঙ্গে’ পাঁর- 
চয় করিয়ে দিলেন! তারপর থেকেই 
শেষোস্ত শ্রীমতী প্রায়ই টিফিনের 
সময় ধুকংবা, সমন্ধ্যের দিকে কাঁম- 
শনারের কাছে আসতেন।. ১৯৬৮ 
সালে তাঁকে কম্পটর নিয়োগ করা 
হোলো। * * * একদিন সাক্ষী 
দেখেন, শ্রীমতাঁ কামশনারের ক্রোড়ে 
উপবিষ্ট এবং কমিশনারের হস্ত 
শ্রীমতীর' বক্ষে ক্লীড়ারত। সামনে 
যেতেই কাঁমশনার সাক্ষণীকে বল- 
লেন, “এই মেয়েটি শ্রীমতী খুব 
ভালো মেয়ে। * * * কেরাণীর কাজ 
করে শেষ হচ্ছে। আঁম ওকে 
আঁফসার বানাবো।” * * * বহু 
দন সাক্ষী দেখেছেন, একজন 
শ্রীমতী কমিশনারের ঘর থেকে 
যখন বৌরয়ে . আসছেন তখন তার 
গালে দাগ। এই শ্রীমতী কাঁম- 
শনারের ঘরে প্রায়ই দীর্ঘসময় থাক- 
তেন বিনা কাজে। ইনি যাঁদও 
কিন্তু 'ম্টেনো 
টাইীপংএর কিছুই জানেন না। 
* * * নউ সেক্রেটারয্লেট ভবনে 
মেয়েদের বাথরুমে একটা ওয়ার্ড 
রোব আছে কাঁমশনারের জামা- 
কাপড় এই ওয়ার্ভরোবেই থাকতো 
এবং মেয়েদের সামনেই কমিশনার 


. কোম্পানীতেও 


শ্রীব্যানাজশীর : 


জামাকাপড় পালটাতেন। *** 
* * * কাঁমশনার অসংখ্য মেয়েকে 
তাঁর আঁফসে চাকরী 'দিতেন। তবে 
অন্যান্য সরকারী আঁফস এবং 
নিজের প্রভাব 
খাটয়ে এই মেয়েদের চাকরী 
জুটিয়ে 'দয়েছেন। কারণ হচ্ছে, 


‘একজন প্রান্তন মাহলা কর্মী বর্ত- 


মেয়েকে দশর্ঘাদন তাঁর আঁফসে 
রাখতে চাইতেন না এবং দ্বিতীয়তঃ 
পুরোনো মেয়েদের জায়গায় তান 
নতুন মেয়ে চাইতেন। বাইরে 
চাকরী পাবার পরও সেই মেয়েরা 
রীব্যানার্জীর কাছে আসতেন এবং 


মহিলা কর্মীদের সঙ্গে কাঁমশন-. 
নারের অশোভন আচরণ "তান 
ক্রোধ এবং ঘৃণার সঙ্গে লক্ষ্য কর- 
তেন। দ্বার তান দেখেছেন, 
কমিশনার শ্রীমতঁ-র কোমর জাঁড়য়ে 
আদর করছেন। * * * একদিন 
নিউ সেক্রেটারয়েটে গিয়েছেন 
কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে! 
তখন একজন মাস এলেন দেখা 
। করতে । 

কাঁমশনার অশোভনজবে সের 
কোমর জাড়য়ে ধরলেন এবং সবার 
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সামনে বললেন, মেয়েটি একজন 
উচ্চপদস্থ হীঞ্জনিয়ারের মেয়ে।, 
* * * একাঁদন সম্ধ্যের সময় সাক্ষী 
দেখেন কমিশনার বাঘা যতীন 
কুলোনশর কাছে তার গাড়ীতে 
শ্রীমতী--কে নিয়ে' সাচ্ছেন। 

প্র্ভাবে অসম্দাতি £ চাকর গেল 
ভারত পাক সীমানা আঁফসের 


মানে আর একাঁট সরকারী আঁফ- 
সের কর্মী শ্রীমতণ_ বলেছেন, 
সবমানা অফিসে চাকরী পাবার ' 
তিনমাস পরে শ্রীব্যানার্জ একজন 
পুরুষ কর্মী শ্রী মারফৎ তাকে 
ডেকে পাঠান। মাঁহলা যখন কাঁম- 
শনারের ঘরে যান তখন আর কেউ 
ছিল না। ঘরে একটি ঁভভান ও 
দ্রোসং টৌবল ছিল। কাঁমশনার 


-" তাঁর কাছে কু-প্রস্তাব করে বলেন, 


তাঁরা স্বামী স্তর মতো থাকবেন। 
কিন্তু ‘তান প্রত্যাখ্যান করায় তাঁর 


' পেটে লাঁথ মেরে বলেন, “গরীবের 


মেয়ে। আমি চাকরী না দিলে 
উপোস করে মরতে” "তান 
কাঁদতে থাকেন। তখন কাঁমশনার 
বলেন, “তুম যাঁদ রাজী না হও 
তবে আমার জন্যে মেয়ে যোগাড় 
করে দাও।” জবাবে সাক্ষী বলেন, 
“আম কোথায় মেয়ে পাব 2৮ *** 
‘তান আঁফসে এসে আঁফসারের 
(শ্রী-) কাছে সব বললেন! এত 
ভয় পেয়েছিলেন যে পনেরোঁদন 
আঁফসৈ ষানান। অফিসার তাঁকে 
ডেকে পাঠান। কিন্তু এক মাস 
(শেষাংশ দশম পৃচ্ডায় ) 


ন্লাদিল্দীত্ৰ ডি 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) . 
প্রসারিত হয়ে উত্তর পূর্ব ভারতের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে। 
সুতরাং, কর্তব্য কি? হিধা-দৌছুল্যমান চিত্তে শেবাবধি শাসকশ্রেদীর প্রবক্তা 


বলছেন ঃ 


“Its (Naxalite movement’s) back can be broken only 


by & Jjudicions mixture of imaginative economic measures and 


firm action to enforce Law & order. 


It is pointless to argue 


that the country just do not possess the necessary resources, 


because itis absurd to spend 


over Rs. 1100 Crores a year 


n defence and allow conditions to be created which promote 
insurrection.” (অর্থাৎ, নব্মালপন্ধী আন্দোলনকে শেষ করা যায় কেবল 
দুই পদ্ধতির সঙ্গত সংমিশ্রণ দারাই--(১) উদ্দার এবং দূরপ্রসারী অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা গ্রহণ; (২) আইন ও শৃঙ্খল! দৃঢ়ভাবে বলবৎ করা। দেশ যখন 
প্রতি বছর ১১০০ কোটি টাকারও বেশী থরচ করার মত অসম্ভব সামর্থ্য 
কাজে খাটায় এবং বিদ্রোহাত্মক অবস্থা ত্বরান্বিত করে, তখন যুক্তি দেখান 
নিরর্থক হ’বে যে, দেশে উপরোক্ত কাজ হাতে নেবার মৃত অর্থসঙ্গতি নেই।) 
প্রকৃত কথা, সন্দেহ নেই | তবে শাসকশ্রেণীর প্রবক্তার হিসাবে একটু তুল 


হয়ে যাচ্ছে! 
৪৬ কোটি; 


(4০৭১)! 


ভারতে প্রতিরক্ষা বাবদ খরচ বিগত এক বছরে বেড়েছে 
১১০৫ সিডি থেকে উঠেছে ১১৫১ কোটিতে 


অথচ, রাজধানীর রাজনৈতিক, বাজার হালে খুব সরগরম, আণবিক 
বোমা তৈরী করার প্রচুর প্রস্তাব পার্লামেন্টের লবীতে এবং বাইরে শোনা 
ঘাচ্ছে। মাত্র ১৮ লক্ষ টাকা একটি বৌমার খরচ এবং ৭৫০ কোটি থেকে 
৮০০ কোটি টাকার মত খরচ করলে আণবিক শঙ্তে সুজ্দি ত বাহিনী নাকি 
গড়া যায়। কিন্তু এদিকে নজর দিলে অর্থনৈতিক সঙ্কটের অনিবার্ধ ফল- 
স্বরূপ পশ্চিম বাংলার মত কঠিন এলাবায় বেসামরিক অনতার মধ্যে বিদ্রোহ 
দেখা দিতে পারে । সেখানে কেন্দ্রের চোখে অন্তিম প্রশ্ন! সামরিক শক্তির 
জোরেই কি কেবল কোনো অঞ্চলের আঞ্চলিক আত্মনিযস্্রণী স্পৃহা স্তব্ধ কর! 


যায়? 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 
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কপি, 


নেন াাজযাবাদ ৪ বমিটানট, নতৃহ 


নের মাত স্থাপন আন্দোলনের 


সল্ম- এক বিরাট যুগাতক্রমের ইঙ্গিত 


হওয়ার জন্য এগয়ে আসছে। দর-- 


কার হলে এরা শুধু কলকাতাতেই 
সমগ্র পশ্চিমবশ্গের প্াীলশকে 
গোরলা আক্রমণ দিয়ে দীর্ঘাদন 
ধরে শনযুন্ত রাখতে পারে এবং 
প্রচণ্ড ভাবে নাস্তানাবদ করার 
" ক্ষমতা রাখে। 
মাওবাদী নেতার মতে শহরা- 
গলে কাজের দ্বারা তাঁরা প্রচার ও 
সংগঠনকে দূ করতে চাইছেন, 
কারণ কাজই প্রচারক এবং সংগ- 
ঠক! তাঁরা কোন প্রকাশ্য সভা: 
সাঁমাঁতকে বিশ্বাস করেন না, কারণ 
ভারতীয় বিপ্লব দশর্ঘস্থায়ী রক্ত 
ক্ষয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সংগ- 
ঠত হবে এবং এই সংগ্রামে নেতৃ- 
স্থানীয় যাঁরা অর্থাৎ মাওবাদী 
পার্টির সদস্যরা, প্রকাশ্য সভায় 
বন্তুতা করে স্রেচ্ছায় প্লিশের এবং 
শ্রেণীশঘুর শিকার হবেন না! সুরু 


দেয়। 
দধর্ষ শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে 


রা 


সামন্ততল্মের সাহায্যে তার মংনাফা 
নিয়ে যাচ্ছে। এটা সম্ভব হত না 
যাঁদ লৌননবাদশ আন্দোলন সাঁঠক 
পথে শুরু থেকে চালিত হত। 
১৮৯৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল 


পর্যন্ত লেনিন ক্রমাগত লিখে ' 
' গেছেন 'ঁবপ্লবের, নানা সমস্যা 
' সম্পর্কে । 'তেষাঁট্র খন্ডে প্রায় এক 
- কোটি শব্দের মধ্যে আবদ্ধ লেনি-- 


থেকেই পাঁট আন্ডার গ্রাউ্যড। 

প্রশ্নোত্তরে মাওবাদ নেতা 
স্বীকার করেন যে, তাঁদের পার্টির 
মধ্যে কর্মপদ্ধাত নিয়ে নানা মত- 
ভেদ আছে এবং থাকাটাই স্বাভা- 
বিক। এই মতভেদ কিল্তু পার্টিতে 
কোন ভাঙ্গনের সৃষ্টি করবে না, 


‘কারণ পাটির মধ্যে চীনের কামউ- 


নস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব 
সম্পর্কে সকলেই একমত; এখান- 
কার প্রাতটি কার্যক্রম চীনের পার্ট 
লক্ষ্য করছে এবং প্রাতাঁট ব্যাপারে 
রোঁডও মারফৎ তাদের মতামত 
জানাচ্ছে। কোন বিষয়ে চীনের 
পার্টি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করলে 
তবেই সেই” পথ পাঁরত্যাগের প্রশ্ন 
উঠবে। - 
গান্ধী কর্তৃক লিখিত পু্ত- 
কাবলশ পোড়ানো সম্পর্কে প্রশ্নের 
উত্তরে মাওবাদী নেতা বলেন যে, 
. গান্ধীবাদ পৃথিবীর সমস্ত সংশো- 
ধনবাদের নির্যাস। এর বিরদ্ধে 
নকশালনীরা প্রতগক আক্রমণ সুরু 


করেছেন গাম্ধশবাদের প্রাতিক্রিয়াশঈল 


চরিত্রের প্রীত জনসাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য। যে সমস্ত শিক্ষা 


“প্রতিষ্ঠানে মাওবাদশ আক্রমণ হয়েছে 


সেখানেই দলে দলে ছাত্রছাত্রীরা 
মাওবাদীদের সঙ্গে গোপন আলো? 
চনায় বসছে। 

মাওবাদী নেতা জোরের সঙ্গে 
বলেন যে, দ্রাম বাস পোড়ানোর 
সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। 
শিয়ালদার কাছে সেদিন যে ট্রামটা 


নের লেখা আজ প্রায়, সব দেশের 
'মেহনতী মানুষ পড়ছে। ধূর্ত 
করছে গভশরভাবে লোননের লেখা 


অনধাবন করে, মূলকথা সমাজের . 


'বরোধী শান্তর. .সংঘর্ষের মধ্যে 


হচ্ছে। তারপর কোন এক বিশেষ 


মূহূর্তে প্রচন্ড সংগ্রামের পরিণাঁতি 
হিসাবে সমাজের গুণগত পাঁর- 
বর্তন সাধিত হয়। পঁরিমাণগত 
টুকরো টুকরো পাঁরবর্তনগলোকে 
একাঁত্ত করে ভাবে গুণগত 
পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা বায় 
তারই বিশেষ তত্ব লেনিনবাদ। এই 


তর, তত্ব এশিয়াতে যারা সবচেয়ে ভাজ-. 


ভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছেন 
তাঁরা লেনিনের মতই মহান। তাঁরা 
হলেন কমরেড মাও সে! তুং আর 


কমরেড হো চি মিন! লোৌননবাদে 


এ'দের অবদান এখানে প্রা্সাজ্গিক 
নয়। 

রানি আয়ত্ত 
করেছে নিজেদের স্ববরোধিতা- 
প্রসূত দরর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার 





পুড়ল তা প্াীলশের যোগসাজসে 
সংগঠিত হওয়া সম্ভব । অবশ্য আর 
দি কর মেডিকেল কলেজের সামনে 
যে তনখানা বাস পড়েছে তার 
কথা আলাদা, কারণ এটা ঘটেছে 
প্লশের অঙ্গো মাওবাদীদের 
সংঘর্ষের -সময়। 

গোয়েন্দা পুলিশের সংবাদে 
প্রকাশ যে, মাওবাদীদের ' মধ্যে 
ভাঁষণ মতবিরোধ দেখা দিয়েছে 
এবং বিরোধীদের ' কয়েকটি গোম্ঠী 


পার্টির সর্বোচ্চ নেতা চারু মজুম-. 


দারের বিরুদ্ধে চীনের কাঁমউনিস্ট 
পার্টির কাছে নালিশ জানিয়েছে। 


পার্টির বাইরে যে-সব ছোট ছোট " 


মাওবাদী গ্রুপ আছে এবং যারা 
একটি সংগ্রামী কার্যক্রমের 'ভাত্ততে 
এক্যবন্ধ হতে চাইছে, তাদের তরফ 
থেকেও চার, মজুমদারের , বিরুদ্ধে 
চশনের কাঁমউীনিস্ট -পাঁটির কাছে 
নানা অভিযোগ পেশ করা হয়েছে। 
কিছাঁদন আগে নেপালের রাজ- 
ধানী কাঠমুস্ডুতে চীনের রাম্ট্র- 
দূতের হাতে এই সমস্ত আঁভিযোগ 
পেশ করা হয়। তান আশ্বাস দেন 
যে, পাকংয়ে আভষোগগ্দীল 
পাঠিয়ে দেওয়া, হবে। 
আঁভিষোগে বলা হয়েছে য়ে, 


চীন-স্বীকৃত ভারতের মাওবাদী ' 


পার্টি সংগ্রামী কৃষক ও শ্রমিক 
শ্রেণীর গ্রণ-সংগঠন থেকে দরে 
সরে গিয়ে সন্ঘাসবাদ চালাচ্ছে 


সন্ম্রাসবাদী রাজনশীত ভারতে - 


বিপ্লবের ক্ষত করবে। 


বস, 


মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। 


' শেষ ত হয়ই নন বরং আরও তান্ত 


হয়েছে। এমন কি লেনিনের নিজের 
সংশোধনবাদশ ঝোঁক প্রবল। যার 
দ্বিধাবিভন্ত। দুই বিরোধী 'শাবরই 
আজ লেনিনের উদ্ধৃতি 'দয়ে 
নিজেদের বিপ্লবী সার্থকতা প্রমাণে 
ব্যস্ত ৷ এই বিরোধ অবশ্যই সাম্লাজ্য- 
বাদের পক্ষে মঙ্গলজনক । 

' লোনিনবাদী শিক্ষার যে প্রাত- 
ফলন বাংলা দেশে আমরা দেখাঁছ 
তাতে এ কথা নিশ্চিত যে এখান- 
কার সমস্ত তথাকথত নেতৃত্ব 
লোননবাদের' প্রত মাত্র মোঁথিক 
আস্থা সম্পন্ন। এবং _লেনিনবাদ 
সম্বন্ধে তাদের বোধও নাম মান্র। 
তা না হলে আন্দোলনমুখী ও 
পাঁরবর্তনকামশ বাঙ্গালীদের আজ 
এই দুর্দশা কেন। নেতারা নির্ল- 
জ্জের মত স্বীকার করছেন যে' 
আঁরা এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামী আন্দোলন 
পারচালনায়, সম্পূর্ণ ব্যর্থ । লেনিন- 
বাদে বিশ্বাসী অন্ততঃ আট-দরশশটি 
পার্ট নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত; 
এদের মধ্যে কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদের 
অর্থপনস্ট। দুই কাঁমিউীনিস্ট পার্ট: 
তেই সেই ঝানু বাস্তঘ্ঘুরা লাঠি 
ঘারয়ে-দেশের সর্বনাশ করছেন, 
আন্দোলনের বারোটা বাজাচ্ছেন। 
উদ্ধৃতি দিয়ে বাণী ছেড়ে লোকের 


DARPAN, Price 30 P.. 


বানচাল করা যায় তার চেষ্টা কর- 


ছেন। 

আজকের এই বিশেষ দিনে 
মেহনত মানুষ তাই এই সমস্ত 
নেতাদের চিনবে আর নিজেদের 
জীবনের আঁভজ্ঞতা দিয়ে লোনন- 
বাদের মূল কথা আয়ত্ত করে তারা 
তাদের বিপ্লব সফল করবে। 
লেনিনের মূল কথা একটাই £ শ্রেণশ- 
শুর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম, 
নিত্য নতুন কায়দায়। মাও সে তুং, 
হো চি মন এই কায়দা আঁবক্কার 
করে সফল হয়েছেন। 


“আচ্ছা, সব সরকারী 
আঁফসেই কি এই রকম নোংরামী £ 
ছিঃ ছিঃ, আম এই চাকর 
কোরবোনা ৷? . 

আর একজন মাহলা সাক্ষী 
শনারের আঁফসে লভ, ভেকোল্দিতে 
চাকরী পেয়েছিলেন। তান 
শ্রীমতী অমুক] অমূককে চেনেন। 


শ 


r 


(নাম আছে) ওরা খুব জমকালো - 


'পোষাঁক পরে আঁফসে আসতো । 


একাঁদন কমিশনার শ্ীব্যানাজশি 
সাক্ষীকে চা করতে বলেন! 'কল্তু 
চা পছন্দ হয়াঁন বলে তাঁকে গালা- 
গাল দিলেন। -তারপর 'তাঁন 
বসন্ত রোগাক্রান্ত হন। সমস্থ হয়ে 
আঁফসে গিয়ে জানতে পারেন, 
চাকরণী. থেকে জবাব হয়ে গিয়েছে। 

(আগামী সংখ্যায় ১ 
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ঘাট পাটির মেষ সংবাদ 


নব কংগ্রেসের সনে দি গি আইয়ের মনো 


সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


একথা আর এখন অজান নেই 


ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁমউানস্ট যে *স পি এম িরোধশ যে আঁভ- 
পার্টির একটা সমঝোতা হয়েছে যান আজ বাংলাদেশে শুরু হয়েছে 


সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। 
কেরালার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যত 
মেননের বন্তব্য থেকে এই ব্যাপারটা 


তার নেতৃত্ব দিচ্ছে সি পি আহী। 
তারা এই নেতৃত্ব না দলে আর 
সাত পার্ট জোট বাঁধতে পারত না! 


স্পষ্ট হয়ে গেছে। সি, পি, আইর অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে 


ডা্গে সাহেব বোধ হয় সে জন্য 
চেষ্টা শুরু করেছেন সি পি এম- 
কে এই ব্যাপারে দলে পাওয়া 
যায় কি না। তাই বোধ হয় তান 
বলেছেন যে স পি এম ষাঁদ বাংলা 
দেশে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপর দাবী 
ছেড়ে দিতে রাজী হয় তাহলে 


এবং 


তখন ম্দখ্যমন্তিত সমেত 


_ সমস্ত দপ্তর রদবদলের প্রশ্নাট 


নিয়ে বিবেচনা' করা যেতে পারে। 

সি পি আইর চেয়ারম্যান শ্রী- 
ডাঙ্গে তাঁর দলের পুরো সমর্থন 
পাবেনকি না সন্দেহ ৷ কেননা পাশ্চিম 
বাংলার নেতাদের মধ্যে অনেকেই 
শ্রীভাঙ্গে 'ষে ভাবে সমস্যা দেখছেন 
সেই ভাবে দেখতে রাজা নন। তার 
প্রমাণ অনেকবারই পাওয়া গেছে। 
শ্রীঅজয় মুখার্জর পদত্যাগের এবং 


যেন সমর্থন জানান হয়। তারপর 
শ্রীডাঙ্গের শনউএজে” বিখ্যাত 
লেখার কথাও হয়ত অনেকেরই 
মনে 'আছে।, এ 
কিন্তু পাঁশমবঙ্গ কমিটির 
বেশীর ভাগ নেতাই সি পি এম- 
এর সঙ্গে কোনও রকম সমঝো- 
তাতে আসতে রাজী নয়। আর 
শি পিএম ও তাদের নেতারা 
এবং শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যে ভাবে 
সি পি আইকে কটান্ত কর- 
ছেন তাতে মনে হয়না যে নিকট 
ভাঁবষ্যতে এই দুই পার্ট আর 
কাছাকাছি আসতে পারবে। 


LEE Ene 
থেকে ক্বতল্দ্র। 


~~ 


ব্যাপারটা তা নয়। বাংলা কংগ্রেসের 
সঙ্গে এই আট পার্ট বেশ যোগা- 


যোগই রক্ষা করে চলছে। 
তই বাংলা কংগ্রেস বলছে 
যে যদ কোন সরকার গঠন করা 


সম্ভবপর না হয় তাহলে নির্বা- 


চন করতেই হবে এবং সেই নির্বা- 


চনে “আট পার্টর জোট তাদের 


' শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় > 


ম্যাণলায় মি আই এর অণুৰ 


এগিয। গ্রে ফাটগুডেশনের বৈঠক 


কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন টেটমম্যানের ইরাণী ৪ 
তরগ-গুকোমল-ঘভীক-বিবেকানন্দ 


, (দর্পপের প্রাতীনাধ ) 

আমোরকান গোয়েন্দা সংস্থা 
ি-আই-এর অন্যতম প্রধান ঘাঁটি 
ম্যানলাতে কি পশ্চিমবঙ্গ আর 
পূর্ব ভারতের রাজনৌতিক অবস্থা 
সম্পর্কে পর্যালোচনা করে ভাঁব- 
ষ্যং কার্যক্রম স্থির করা হয়েছে? 
জনসাধারণ কোনোদিনই ব্যাপারাঁট 


এই প্রেস ফাউশ্ডেশানাট হচ্ছে, 
দ-আই-এর অনুগৃহণীত। এশিয়ার 
বৃহৎ বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিক- 
রাও লোক দেখানো কিছ টাকা 
ফাউন্ডেশানকে দিয়ে থাকেন। 'কল্তু 
প্রেস ফাউন্ডেশান অব এশিয়া হচ্ছে 
সেই কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল প্রেস 
ইনাম্টাটউটের পাঁরবারতি নাম। 


প্েমিডেখী ডিভিশনের কমিধনাবের বিরদ্ধে 


(দর্পণের প্রাতনিধি ) 

প্রেসডেন্সী ডাঁভসনের কাম- 
শনার শ্রীরঘনাথ ব্যানার্জকে 
“ব্যান্তগত উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থের 
অপব্যবহার এবং মিথ্যে রাসদ 
সের প্রচুর টাকা আত্মসাতের 
অভিযোগে” ভিজিল্যাদ কমিশনার 
দৃষ্টতঃ (প্রাইমাফেসি) দায়ী 
করেছেন। ভিজিল্যালল কাঁমশনার 
শ্রীস্মরাজিৎ লাহড়ী এই সম্পর্কে 


 আঁর আত-গোপন রিপোর্টে আর! 


সৰকাৰী অর্থ সাত্বানের অভিযোগ 


একটি চাণ্ল্যকর তথ্য পেশ করে- করা আঁর দায়িত্ব কিন্তু সেজন্যে 


ছেন। সোঁট.হচ্ছে সরকারী ,মোটর- 
লণ্টে করে মাত্র দুদিন স্ুন্দরবন 
সফরের জন্যে রঘুনাথ, ব্যানার্জ" 
সাতান্ন হাজার টাকা খরচ করে- 
ছেন। শ্রীলাহিড়ী বলেছেন, “সন্দর- 
বন এলাকায় ভারত-পাক সীমানা 
পরিদর্শনের আঁছলায় তান 
'শ্রীব্যানাঁজ সাতাম হাজার টাকা 
খরচ করেন। একথা ঠিক ভারত- 
পাক সীমানা অফিসের ভারপ্রাপ্ত 
0 


সাতান্ন হাজার টাকা খরচ হয়োছল 
কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।» 
ভাজল্যান্স কাঁমশনের 'রি- 
পোর্টে বলা হয়েছে, “ভারত-পাক 
সীমানা সাভেকর জন্যে প্রায় দু 
লাখ টাকা দরকারের দুটি খাতে 
বরাদ্দ আছে। এই দুটি হচ্ছে (এক) 
সাত নং ল্যান্ড রোঁভানউ ওয়েস্ট 
বেংগল ইস্ট পাকিস্তান এবং (দুই) 
প'য়াতণ একসটাননল য্যাফেয়ার্স, 
(শেষাংশ দশম পৃচ্ঠায়) 


্টেটসম্যানে প্রকাশিত 
নকশালদের চিঠিটি কি জাল? 


গত ছাব্বিশে এপ্রল স্বতন্ত্র 
পার্টির মুখপত্র কলকাতার ইংরেজী 
দৈনিক স্টেটসম্যান কাগজ প্রথম 


(দর্পশের পর্যবেক্ষক ) 


প্রশ্ন জাগে। প্রথমত চিঠির 
ইংরেজী আত খারাপ এবং বাক্য 
রচনায় মারাত্মক ভূল রয়েছে। 


পৃঙ্ঠায় ফলাও করে একটি চিঠি। নকশালপল্ধীদের ইংরেজী মুখপত্র 


ছাঁপিয়েছে ষোঁট তারা তার আগের 
দিন পেয়োছল। ইংরেজীতে লেখা 
'চাঁঠাটির বন্তব্য হচ্ছে, যাঁদ স্টেটস- 
ম্যান কাগজ নকশালপল্ধীদের 
সম্পর্কে কুৎসা রটনা আঁবিলম্বে 


আমরা নিয়ামত পাঁড় এবং সেখানে 
এই ধরণের ভুল আমাদের চোখে 
পড়ে ন! 

দ্বিতীয়ত, চিঠির বন্তব্য। 
একটি রাজনৈতিক দল: থেকে 


ভাববে যে, তাদের একট হুমাক- 
তেই স্টেসম্যানের সম্পাদক কুৎসা 
রটনা বন্ধ করবেন? বরণ তাঁদের 
লেখা পড়ে ত এই ধারণাই হয় যে, 


বুর্জোয়া পাল্রকাগীলর চার 
সম্বন্ধে নকশালপন্ধীরা যথেষ্ট 
সচেতন! এবং তার বিরুদ্ধে 


যখন তাঁরা আক্রমণ চালাবেন তখন 
নিশ্চয়ই চা দিয়ে আগে সাবধান 


বন্ধ না করে তবে তাদের ডীঁচতুঙ (চ্ঠাট এল, অথচ তাতে; কোন করে দেবেন না। 


শ্যাস্ত.দেওয়া ,হবে। | 
চাঠখানি পড়ে কতকগঢ়ল 


রাজনোঁতক বন্তব্য নেই? নকশাল- 


পন্থাঁরা কি এতই মুর্খ যে তারা 


চিঠির শেষাঁট ভারী মজার। 
শেষাংশ ২য় পণ্ঠায়) 


প্রেস ইনাম্টাটউটের পুর্বতন কর্ম- 
কর্তারাই এশিয়ান প্রেস ফাউণ্ডে- 
শানের কর্মকর্তা! ইন্টারন্যাশনাল 
প্রেস ইনন্টিটিউটের সঙ্গে সি-আই- 
এর ঘাঁনম্টতার বিষয়াট জানাজানি 


করা হয়েছে। 


হয়েছেন। দুটির লক্ষ্য একই-- 
কমিউীনজম বিরোধিতা । সেজন্যে 
সংবাদপত্র মালিক এবং কিছ; 
দালাল সাংবাদিকের মগজ ধোলাই- 
এর ব্যবস্থা প্রেস ফাউশ্ডেশান অব 
এশিয়া করে থাকে! বিনা খরচায় 
ম্যানিলায় ভ্রমণের আমন্ত্রণ, পকেট 
খরচা বাবদ ভালো অর্থদান ইত্যা- 
দির ব্যবস্থা আছে। 

সেই প্রেস ফাউন্ডেশান অব 
*এীশয়া পশ্চিমবঙ্গে ষ্তফ্রন্ট মান্তি- 
সভার পতনের পরে ম্যানিলায় 
বাছাই করা সংবাদপত্র মালিক আর 
সম্পাদকদের এক বৈঠক ডেকে- 
িলেন। কলকাতা থেকে গিয়ে- 
ছিলেন স্টেটসম্যান পান্নকার ম্যা- 
নেজিং িরেকটর_স্বতন্ন পার্টর . 
পৃষ্ঠপোষক শ্রীইরাণী, অমৃত- 
বাজার-যগান্তর পত্রিকার মালিক 
শ্রীতরণকান্তি ঘোষ, যুগান্তরের 
মালিক-সম্পাদক শ্রীসকোমলকান্ত 
ঘোষ, অবশ্য ইনি এক পয়সা শৈয়া- 
রের মাঁলক) আনন্দবাজার-হিন্দু- 
স্থান স্ট্ান্ডার্ডের মালিক শ্রী- 
অশোককুমার সরকরের জ্যেষ্ঠ পত্র 
শ্রীঅভাঁককুমার সরকার। হোন 
সংবাদপত্রের বাজারে নতুন খাম্পা 
হবার চেষ্টা করছেন) ৷ "কিন্তু আরো 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বৈঠকে: বস 
মতশ সম্পাদক শ্রটববেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়ও যোগ দিয়েছিলেন। 
প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া কি 
িবেকানন্দবাবূকেও দলে টানতে 
পেরেছেন? ঝ্স্তুফল্ট মান্মসভার 
আমলে, িবেকানন্দবাব পদ্মভূষণ 
খেতাব পেয়েছেন। 

আমরা শুনোছ, বৈঠকে পর্ব 
ভারতে গবশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে 
ভাবে কম্যনিজম িরোধতা 
করা হবে তার স্ট্রাটোজ আলোচিত 
হয়েছে। কিছু কার্যক্মও গৃহশত 
হয়েছে। আশা করাছ, অন্ততঃ 
আলোকপাত করতে পারবেন! 


n টং : £ 
শনম্পাঁদন্কীম্স 
[রতি 


মে দিবস ও বামপন্থী নেতৃত্ব 


উানশশোসূত্তর সালের মে 
ধদবস উদযাঁপত হতে চলেছে এমন 
এক অবস্থার মধ্যে যেখানে শ্রামক 
শ্রেণী যে শ্ধমানত্র শাসক 
গোষ্ঠীর আক্রমণে আক্রান্ত তাই নয়, 
আন্তর্দলীয় কলহের ফলে প্রচস্ড 
ভাবে দ্বিধাবিভন্ত। এক কলকাতা 
সহরেই" বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন- 
নের আয়োজন করেছেন যার 
প্রজেকাঁটতেই ১৮৮৬ সালের এই 
ধদিনাটতে 'শকাগো শহরের হে 
উপর সরকারের 'নর্মম অত্যাচারের 
কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়ে আহবান 
জানানো হবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
সংহতির জন্য। এবং তার পর- 
আহর্তেই ওই একই মণ্ড থেকে ওই 
একই বামপল্থা বন্তারা তাঁদের 'নজ 
শনজ শ্রোতাদের উত্তেজত করে 


তুলবেন একে অপরের প্রত কুৎসা. 


গাইবেন। এবং উত্তেজনা শেষ হবে 
দবাভন্ন জায়গায় শ্রীমকে শ্রামকে 
হানাহানি ও প্রাণনাশের মধ্য দিয়ে 


আট পার্টি 
(নি নিন? 


সঙ্গে না এসে যাবে কোথায় ?” 
বেশ একটু আত্মম্ভারতার সুরেই 


সঙ্গে আর এস পি নেতাদের এক 
ঘরোয়া বৈঠক হয়েছে। তার এস 
পর বন্তব্য হল যেভাবে সি 'পি এম 


,নশীত গ্রহণ করে ন পি এম 
ধবরোধাী প্রচারে নেমেছে । এবং বড় 


। িবরোধও 


আসলে অন্যান্য অনেক কিছুর 
মতই মে দিনের তাৎপর্যও এখন 
আমাদের কাছে অনেকাংশে ম্লান। 
প্রায় পণ্টাশ বছরের কাঁমউনিস্ট 
আন্দোলনের পর আমরা আজ 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না এমন 
কোন অনুজ্ঠানে: অংশ গ্রহণ করতে 
যেখানে লৌননের মুর্তর আবরণ 
উন্মোচিত হয় বুয়া শ্রেণীর 
প্রাতীনাধর দ্বারা, প্রীতবাদ কাঁর 
না যখন কেন্দ্রীয় সরকার মাক্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের চাপে নাঁতস্বীকার' করে 
বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় সমাজতান্ত্িক 
কিউবার সঙ্গে। শ্রমিক শ্রেণীর 
স্বপক্ষে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে 
স্লোগান তুলেও আমরা 'নালিপ্ত 
ভাবে চেয়ে দেখতে পারি কাঁ ভাবে 
টাটা-বিড়লা গোষ্ঠী ট্রাক ও অন্যান্য 
সরঞ্জাম সরবরাহ করে চলেছে দীক্ষণ 


ভিম্নেতনামের পনতুল সরকারকে 


িজ' দেশের জ্বাতীয় মুক্তি আন্দো- 


'লনের বিরদ্ধে ব্যবহারের জন্য। 


শুধু’ তাই নয়। আন্দোলন চালিয়ে 
যাই এই ধরণের সরঞ্জামু/সরবরাহের 


ব্যাপারে, বেশ. চিন্তিত। এবং 
শীঘ্রই বোধ হয় আবার এই দুই 
পার নেতারা 'মালত হবেন, 


' যদিও এ কথাও ঠিক যে স পি 
এম বিরোধী আঁভষানে আট- 


পার্টর সঙ্গী 'হিসেৰে। তারা 
আসরে নামছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের 
নেতারা 'কল্তু একটা ব্যাপারে 
এখনও অচল, অনড় যে তারা 'কছন- 
তেই সি পি এমকে বাদ 'দয়ে 


কোন বিকজ্প সরকারে যোগ দেবে 


না। এ ব্যাপারে এস ইউ সিও একই 
মত পোষণ করে। 
তা হলে শেষ পর্যন্ত পিনর্বা- 


চনই অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। 


এখন প্রশ্ন সেই, নির্বাচনে কোন 
দল কোন দিকে থাকবে। কংগ্লে- 
সের সঞ্গৈ সি পি আইর সমঝোতা 
হয়েছে, আর বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
ত আছেই। 
চেস্টা হবে এই দলে আর কোন 
কোন বামপন্থধাঁ পার্টকে টানা 


যায়। ভিসিডেন্ট পি এস পি এবং ; 


এস এস পর একটা অংশকে হয়ত 
তারা পাবে। 


' িল্তু ফরোয়ার্ড রকের পক্ষে- 


কংগ্রেস সম্বলিত কোন ফ্রন্টে যোগ 
দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না! কেন 
না এই পার্টির কিছ; “নেতা ও 
কর্মীরা সি পি এম বিরোধী সন্দেহ 
নেই, কিম্তু তারা আবার কংগ্রেস 
বটে, বিশেষ করে 
ইন্দিরা বা নিজালংগাস্পা কংগ্রেসের 
ভিতর তারা. কোন পার্থক্য দেখতে 
পাননা। সুতরাং কংগ্রেস বিরোধি- 
তায় যাদের জন্ম তারা আবার 


[ কংগ্রেসের - সঙ্গে কি করে সহ- 


যোগতা করবে? তাহলে নূতন 
সি পি এম ননেতৃত্বে যে মোর্চা 


রঙ 
চি 


এখন সি পি আইর, 


ফলে মালিক গোম্ঠী যে মুনাফা 
লুটছে শ্রামককে তার অংশীদার 
করার জন্য। যখনই 'নজ স্বার্থে 
ভারত সরকার সীমান্ত য়ে সোর- 
গোল তোলেন আমরাও মুহুর্তের 
মধ্যে রাজী হয়ে পড়ি পশল্পে 
শান্তি” বজায় রাখার জন্য। এবং 
সেই আমরাই আবার মে দবসও 
পালন কাঁর। 


মাত অন্ধ হবে না এই দৰত 


হবে তার সঙ্গে এই পার্ট মিলত 
হবে আর না হয় এই মোর্চার 
সঙ্গে কোন সমঝোতায় আসতে 
বাধ্য হবে। ূ 

আট- পার্টির মধ্যে ফরোয়ার্ড 


রক ছাড়া আর নামকরা পার্ট “ 


হল এস ইউ সিঁ-যে পার্ট নিজেকে 
বাংলাদেশ কেন সারা ভারতবর্ষে 
সাচ্চা মাকাঁসস্ট পার্ট বলে ভাবে 
যাঁদও , আর এক মাক্দীসস্ট 
পার্টকে তাদের খিস্তি-খেউর 
করতে বাধে না, এবং বাংলা কংগ্রে- 


.সের সঙ্গে মিতালি রাখতে অস:- 


“বিধা হয় না। কিন্তু সে যাই হক 
কংগ্রেসের সঙ্গে হয়ত এই পার্ট 
কিছুতেই হাত মেলাবে না। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে “যে 
আগাম নির্বাচনে যে দুই ফ্রন্ট 
হবে, তার বাইরে থাকবে এস ইউ 


ম্যানিলায় বৈঠক ; ' 


(১ম পৃন্তার পর) . 


৫ 
শেষ হয়েছে “লাল সেলাম” (রেড 


স্যালুট) জানিয়ে। স্টেউসম্যান- 
সম্পাদক তথা স্বতন্ত্র পার্টর্‌ 
দালাল অন্যান্য উপ্ণপদস্থ. কর্ম- 
চারীদের কি এইটুকুও জানা নেই 
যে কোনও কমন্যনিস্ট তার শতকে 
লালু” সেলাম জানায় নাঃ হায় 
আমেরিকা, এই যাঁদ তোমার 
দালালদের বিদ্যা-বুদ্ধির পাঁরচয় 
হয়, যাঁদ এদের উপরেই . তোমার 


মান্ত পতাকা বহনের ভার থাকে 


তাহলে ত তোমার সমূহ বিপদ! 
এই িঠি- সম্পর্কে আরও 
কিছু তথ্য আমাদের কাছে 


এসেছে! এটি টাইপ 'করা' হয়েছে. 


এমন কাগজে যা'স্টেটসম্যানের বড়" 


‘কৃষকের লড়াইয়ে তার সক্রিয় সহ- 


'?স-আর 'নর্জালংগাপ্পা কংগ্রেস। 


০ 
৮ 
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পল্থার রুথা ঘোষণা করতে । 'কল্তু হওয়া উচিত না যে সুযোগ্য নেতৃত্ব 
' কার্যত তাঁরা শ্রীমক শ্রেণীর পেলে শ্রামক. তার শ্রেণী চেতনা 
সমস্ত জঙ্গী শান্তকে দমিয়ে রেখে থেকেই বুঝতে পারবে যে টাকা 
তাকে চালিত করছেন আর্থনগীতক পয়সার আন্দোলন নয় তার মনান্তর 
সংগ্রামের সংকীর্ণ গাঁলপথে। একমাত্র পথ হচ্ছে মেহনতী মান 

একথা নিশ্চয়ই মান না যে ষের সঙ্ঘবধ আন্দোলনের নেতৃত্বে 
শ্রামক আন্দোলন মানেই অর্থনৈ- থেকে শ্রেণীশন্ুকে বারংবার আঘাত 
{তকতাবাদ বা শহরে শ্রামক সংগঠন হেনে পর্ষুদদ্ত করা। এ- 
গড়ে তোলা মানেই মালিকের ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। যাঁদ 
দালাল করা। ট্রেড. ইউনিয়ন আজ বামপল্ধী দলরুল ঠিক করে 
সম্বন্ধে ফাঁদের এই ধারণা তাঁদের থাকেন ষে তাঁরা শ্রামকশ্রেলশকে ওই 
ভ্রান্ত সম্বন্ধে আলোচনায় আজ অর্থনৌতিক আন্দোলনের বেড়াজালে 
আর কালক্ষেপ করতে চাই না। আবদ্ধ করে রাখবেন তা হলে তাঁরা 
অর্থনোতিক দাবণর ভিঁত্ততে আন্দো- যেন. মনে রাখেন যে এই পথের 
লন 'িশ্চয় করতে হবে এবং তাতে. একমাত্র পরিণাম শ্রামকে-শ্রীমকে 
কোন ভুল নেই। কল্তু এখানেই লড়াই যার বিন্দুমাত্র আঁচও শাসক 


আন্দোলনকে আবদ্ধ রাখা চলবে গোম্ঠীর গায়ে লাগবে না। আসল, 


না। শ্রমিককে রাজনীতি দিতে হবে লক্ষ্যের কথা ভুলে গিয়ে শ্রামক 
এই বন্তব্য আজ আর শুধ মুখের শ্রেণীর উপর নিজেদের দলীয় 
কথা করে ব্রা্থলে চলবে না। এ ক্ষমতা কায়েম করার চেষ্টায় যে 
কাজ শুরু করতে হবে এবং এখনই। যে বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি 


ভারতবর্ষের মতন  কৃষিপ্রধান তাঁরা করেছেন আবিলম্বেই তা পাল-। 


দেশের ক্ষেত্রে শ্রীমককে সচেতন টানো প্রয়োজন। মুখে মাঁক্পীয় 


- করে তুলতে হবে তার এবঃ কৃষকের তত্ব আউড়ে, শ্রমিক শ্রেণীকে গরু- 


বিপ্লবী এঁক্ের প্রয়োজনীয়তা সম্বহে ভেড়ার মত দুচার পয়সা পাইয়ে 
দেবার লোভ দেখিয়ে টেনে এনে 


যোগতা ষে কাম্য সে বিষয়ে সচে- নিজ নিজ দলবাদ্ধর এই ঘণ্য 


: তন করে তুলতে হবে। যাঁদ-মার্কস- প্রচেষ্টা যাঁদ আজই বর্জন না করেন 


'বাদ_লোননবাদে শ্বাস, রাখি তবে জানবেন ভারতবর্ষের সংগ্রামী 
তাহলে আজ একথা মান্তে কষ্ট মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবেনা। 


আত বিপ্লবী আর প্রাতাবপ্লব ছাড়িয়ে পড়ছে এবং একমাত্র পাঁলশী 
পার্ট শেষ পর্যন্ত একই অব- সন্ত্রাস সমষ্ট করে তাকে দমন করা 
স্থায় পড়বে ইতিহাসের অমোঘ যাবে না। এই উপলব্ধি শুধু যে. 
নিয়মে । এই দুই পার্টর .নেতাদেরই হয়েছে 
অবশ্য শ্রীডাঙ্গে যে আলোচনা তা না, এমন কি শ্রীমার্ত ইন্দিরা 


শুরু করেছেন তার ফলে যদ সি গাম্ধীও সেদিন বলেছেন যে একা. ' 


শপি এম-এর সঙ্গে একটা ফয়সালা তাঁর পক্ষে নকশালদের মোকাবিলা 
হয়ে যায় তা হলে শুধু বাংলাদেশে করা সম্ভব্পর নয়। ষোল' বৎসর 
বা কেরালায় নয়, সারা ভারতবর্ষে থেকে পীচশ বৎসরের বুবকবৃন্দ 
রাজনীতি নতুন মোড় নেবে। 'ীস যারা রাজনীতি চর্চা করেন তারা 
ধূপ এম-এর পাঁলটব্ঃরেচ অবশ্য সকলেই সি পি/আই বা সাপ এম- 
শ্রাডাঞ্গে ও শ্রীরামম্ণর্তর মধ্যে এর প্রাত আকৃষ্ট হচ্ছেন নাঁকেননা 
দিল্লিতে কি কথাবার্তা হয়েছে এই দুই-পা্টরই নীতি - তাদের 
তার পর্ণ বিবরণ পানার্ন_দুই-এক কাছে বন্ধ্যা। এই দুই পার্ট সত্য 
দিনের ভিতরই হয়ত তা পাওয়া সত্য একত্রে কাজ করলে হয়ত 
যাবে। ভারতীয় রাজনধীততে কিছুদিনের 
৷ দু দিকেই হয়ত নতুন চিন্তা জন্য অঁন্ততঃপক্ষে এক নতুন হাও- 
ধারা শুরু হয়েছে। নকশালবাঁড়র য়ার সৃষ্টি হবে। 


fF 





নিজেদের চাঠপত্র লেখার জন্য। 


টাইপের অক্ষরগ্াঁলর ধাঁচ দেখেও এক আমন্দরণে। এই এশিয়া প্রেস 


' দোতলায় ম্যানোঁজং 
ইরাণশর সভাপাতত্বে ম্যানেজোরিয়াল, 


মনে হয় টাইপরাইটারাটিও স্টেটসা- 
ম্যানেরই সম্পৃত্তি। এবং ছাপানোর 


'আগে পর্যন্ত চিঠিটি ওই কাথজের 


কাউকেই দেখানো হয়ান' এবং ছাপা- 
নোর' সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়োছল 
কোনও সম্পাদকীয় বৈঠকে নয়, 
ভিরেকটর 


বিভাগের কর্তাদের এক বৈঠকে! 


এই সব ঘটনা থেকে মনে হয় সব-. 


টাই সাজানো, সমস্ত বামপন্থী 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা 'বরাট 
চক্রান্তের অংশ। ূ 
আরেকটি ব্যাপারও লক্ষ্য করা 
দরকার। িছুঁদন আগে অন্যান্য 
কাগজের কর্তাদের সঞ্জো 'স্টেটস- 
মনের ইরাণী সাহেবও ম্যানলা 


ফাউন্ডেশনের আগে নাম ছিল 
ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনাস্টটন্যুট 

যে নামা. পাল্টে ফেলা হয় যখন 
আমেরিকার র্যামপার্ট কাগজ 'স, 
আই- এ-র কার্যকলাপ সম্বন্ধে 


চাঞ্চল্যকর - তথ্য ছাঁপয়ে দেখায় যে- 


সব সংস্থা সি, আই, এ-র থেকে 
অর্থ সাহাষ্য পায় তার মধ্যে একটি 
হচ্ছে এই ইন্টারন্যাশনাল প্রেস 
ইনাস্টটাট। ম্যানিলায় এই ভদ্র-- 
লোকদের জানানো "হয় যে তাঁরা 
যদ মাকরন অর্থ সাহায্য (যা 
তাঁরা সবাই পান) পেতে চান তা- 
হলে অবিলম্বে বিশেষ করে পূর্ব 
ভারতে কমন্যানস্ট বিরোধী প্রচার 
জোরদার করতে হবে। এবং ম্যানলা 
থেকে ইরাণশর, প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গেই এই “চিঠি” ছাপানো হল। 
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দর্পণ | শুক্রবার ১লা দে ১৯১৭০ 


দিল্লীর বিশেষ মংবাদদান 
সৰকাৰেৰ কাছ থেকে বিশেষ আাধিক মৃবিধাতোণী 


(দর্পপের প্রাতানধি ) 

নয়াদল্লী £ জনৈক জি কে 
' রোভ্ডকে শত টাকার এক বিশেষ 
মাসিক অনুদান গ্রোন্ট) মঞ্জুর 
করেছেন সদাশয় কেন্দ্রীয় সরকার । 
মোলায়েম “অনুদান” . শব্দটাই 
ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ “ঘুষ” 
কথাটা শুনতে বিচ্ছিরি। 


58774 


তাকে মাঁসক আটশত টাকার বদলে 
মাত শ-দদয়েক টাকা দিলেই চলবে। 
প্রেস, আস্োসিয়েশনের সমস্ত 
নিয়মাবলী লঙ্ঘন করে শ্রীদাস এই । 


ব্যাপারে সাহায্য করেন! এই 
ভাবে ১৯৬২ সাল থেকে সরকারের 
কাছ থেকে শ্রীরোষ্ড এই বাড়াঁটি 
€আবার ' “ঘুষ”এর বদলে এই 
শব্দই ব্যবহার করা গেল) ভোগ 
করতে থাকবেন। 

ভারত সরকারের এবংবিধ দান- 


শীলতার প্রাপক একা শ্রীরেছ্িই ' 


নন। গ্রীআনল দাশ স্বয়ং তার 
সগোন্র। প্রাতঃস্মরণীয় অতুল্য 
ঘোষের ক্যানং লেনের বাড়ীর 
কাছেই প্রায় দেড় একর জমির উপরে 
অবাঁষ্থত একটি বাংলো দখল করে 
আছেন শ্রীআনল দাশ। এই বাড়শ- 
জিও যুগ্ম সচিব পর্মায়ের যার 


মাসিক ভাড়া, কমপক্ষে. হাজার ' 


টাকা । প্রীদাশকে, দিতে হয় তার 
এক পঞ্চমাংশ ৷ ‘এই ধরণের, আর 
একটি বাড়ী দখল করে আছেন 
দিল্লীর সাংবাঁদক সমাজের আর 


৪ প্রতিনিধির 


'শ টাকা মান। 


কারের স্বীকীতিপ্রাপ্ত। গত কয়েক 
নছরে এই গোষ্ঠীর দারুন বংশ- 
বদ্ধ ঘট্েছে। সরকারণ ঘাড় 
জন্য ওয়েটিং £ল্টে নাম আছে 
এখনো প্রায় একশ কুঁড়ি জনের। 
বছরে মোমামুটি পাঁচাট করে বাড়ী 


রিনার নিভে 04548 
রশ্গচারী। এখন যাঁদও তান দিয়ে থাকেন। 

এখানে সেখানে সংবাদ ছাপান তবু বিশেষ সুবিধাভোগী এইসব 
বাংলোট দখল করে আছেন স্বকাতিপ্রাপ্ত সংবাদদাতাদের আঁধি- 
ঠিকই। কৃত একশ বাড়ী সরকার যাঁদ বাই- 


ধদল্লশর সাংবাদিক জলাশয়ের রের এমন সাধারণ লোকের কাছে' 


আরো এমন শ-খানেক চুনোপতটি ভাড়া দিতেন যারা কোন স্হাবধা- 
সরকারী বাড়তে বাস করেন যাদের ভোগণী নন, তাহলে সরকারের আয় 
মাঁসক, বাড়ী-ভাড়া ষাট থেকে দেড়, হত মাসে পণ্চাণ হাজার অর্থাৎ 
', সরকারী মূল্যায়ন বছরে ছয় লাখ টাকা। বস্তুত সর- 
অনুসারে এই ভাড়া বাজার দরের কারী কর্মচারীদের এই সব বাড়ীর 
একপণ্তমাংশ বা তারও কম। দুই, জন্য যে ভাড়া দদুতে হত তার চেয়েও 
জায়গা থেকে প্রকাঁশত একাঁটি কম টাকায় এই বাড়গুঁল দখল 
পাশ্রকার জনৈক সম্পাদক এমান করে আছেন এই সব ভাগ্যবান 
একটি বাড়ীতে থাকেন যার ভাড়া ' সংবাদদাতারা। এক সময় সরকার 
এত অস্ম্ডব অল্প যে, কল্পনাও মহলে এমন কথা উঠোছল যে, সর- 


করা যাম না। 


এই সব অনুগৃহশত সাংবা- 


দিকদের খেতাব হল রাজনোতিক 
সংবাদদাতা, িবশেষ সংবাদদাতা এবং 


কারী কর্মচারীদের মত এই সব 
বিশেষ সংবাদদাতাদেরও' তাদের 
মোট মাসিক আয়ের শতকরা দশ 
ভাগ বাড়ীভাড়া হিসেবে দিতে 


॥ তিন ॥ 


বাস করতে চান। তত শুনে বিশেষ 
সংবাদদাতা মহাশয়দের সে ক 
আর্তনাদ, 

এই দুনাঁণতমূলক চন্তাটর 


‘মারাত্মক দিকাঁট একবার বিবেচনা 


করে দেখা যাক। স্বাধীনতার পর 
অদ্যাবীধ পাঁকিনসনের নিয়ম 
মাঁফক সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা 
অগণন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিল্তু 
সরকারের গৃহনির্মাণের হার এত 
দ্রুত নয় যে, এদের সকলের গৃহ- 
সংস্থান সম্পূর্ণ করা ষায়। ফলে 
এদের একটা , বিরাট অংশ যখন 
বাড়ীর অভাবে এই িল্লী শহরেই 
এখানে ওখানে মাথা গংজতে বাধ্য 


' হচ্ছেন তখন এই সব 'ৰশেষ সংবাদ 


দাতা--যাদের কোনো কাজ্পাঁনক 
উপায়েই সরকারী কর্মচারী বলে 
গণ্য করা যায় না-তাদের শস্তা 
ভাড়ায় সরকার বাড়ী বরাদ্দ করে 
খ্যাশ করা হচ্ছে। 

কেবল নামমাত্র ভাড়ায় বাড়ীর 
সুবিধা যে এই বিশেষ সংবাদদাতারা 
সরকারী গাভীটির কাছ থেকে 
দৌহন করছেন তা নয়, কেন্দ্রীয় 
সরকারী কর্মচারীদের সমান শর্তে 


এক কাংলা_মান্রাজের “ঁহন্দ:” . বিশেষ প্রাতনিধি। এরা ভারত সর- 


সৰকাৰী দাদন ও একচেটিয়া মালিক (৯৮৮৬৮) 


ইকনমিকাস 
(ক) ষ্টেট ব্যাংক থেকে 


| মোট কর্জ 
১) বিড়লা প্রপ কোম্পানীগুলি ১৮৫০৮ লক্ষ টাকা 
২) টাটা গ্রপ কোম্পানীগুলি ১০৪৯*৭ , ৯ 
৩) বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন মুন্দ্রা ) ‘ete AN 
, ৪) সুরজমল নাগর মল (ম্যাকলিওড ) 8৪৪-১১ » ও 
৫) শ্রীরাম" ৪৩২৪" ৪ ৪ 
৬) শাহ-জৈন ৩৪৩৪ ১, ৯» 
৭) বাঙ্গুর ROD 2 
৮) "জি. ভি, কোঠারী ( বিড়ল! সাব-গ্রপ ) ৩১২৯ » এ 
৯) কির্পোস্কার ২৭৬৭ 2 » 
১০) বার্ড হেইলজার্স ূ H ২৪৩২ 2 5 
_ খে) এল, আই, লি থেকে 
1৯) বিডলা গোষ্িভুক্ত কোম্পনীগুলি ১৭'১১ কোটী টা:. 
২) টাটা গোষ্টিকক্ত কোম্পানীগুলি | ২৩৫৫ ৪ 
৩) মার্টন বার্ণ ১০১৪ ৯, 
৪) শ্রীরাম গোষ্ঠি ৪৮১৩ 
৫ ) এসোসিয়েটেড-সিমেণ্টস্‌ ১ | "৫৫৭ ০. 
গে) অন্যান্য সরকারী লয়ী প্রতিষ্ঠান, 
থেকে এই গোষ্টিগুজি পেয়েছে £ রঃ 
১) ইত্তাস্্িয়েল ডেভেপমেন্ট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া ১২৫ কোটা টাকা 
২) হইণ্ডাষ্রিয়েল ফাইন্তাঞ্স কর্পোরেশন ১৫১, ৯5 
৩) ইত্তাস্্িয়েল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোঃ ১০৬১ চা, 
৪) রাজ্য ফাইন্তান্স কর্পোরেশনগুলি থেকে দিতি 


৫) ইউটিট ট্রাষ্ট অব ই.গ্তয়া ১২ 8 
মোট ৪৯৩ কোটী টাকা, এর মধ্যে ৮০'৬ কোটা টাকা দুর্লভ বিদেশী রা I 
একচেটিয়া পুঁজি সামন্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ষে বৃহৎ পু'জি- 

পতিদের সেবায় নিযুক্ত উপরোক্ত তথ্য তাই প্রমাণ করে। 
ষে সব স্ফীতকায় ‘মালিক গোষ্ঠি’ নিজেদের শিল্পব্যবসায়ের নেতা বলে 
জাহির করে বেড়ান আসলে তাদের মূলধন জুগিয়ে যায় 9 প্রদত্ত 
কর দিয়ে গড়ে ওঠা রাষ্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠানগুলি। 
ব্যাংক জাতীয়করণের কাজটাকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনার 
মনে হবে! া 


হবে যাঁদ তারা সরকার বাড়ীতে (শেষাংশ ৯ম পৃচ্ঠায়) 





পাপ গেল)" 


| র্ঘনৈতিক সংবাদ 


ষ্টেট ব্যাংকের এতদিনকার সরকারী লগ্ন নীতি থেকেই ইন্দিরা গান্ধী 

টি শ্রেণী-চরিত্র পরিস্ফুট । আরো চৌন্দটা ব্যাংক এই নীতির আওতায় 
আনা হলে, পূর্বতন একচেটয়! পুক্দির তোষণ নীতিরই প্রসার বোঝায়। 
প্রগতিশীলতা নয়। 
_. প্রগতিশীল ষে। নয়, দেশের মানুষ তার খাচ্যতালিকার অথবা দাঃ 
ক্রয়ের তালিকা থেকেই বুঝতে পারে । 

এ বছরের জাুয়ারী মাসের রিার্ত ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার বুলেটিনে একটা 
তথ্য দেওয়া হয়েছে। | 

সাধারণতঃ আধিক আয় অন্থলারে ধনী, গরীব বিচার 'কর] হয়। কিন্ত 
গরীবের কাছে একটা টাকার, মূল্য যত লক্ষপতি ধনীর কাছে এ একটাকার মুল্য 
তত নয়, বরং অনেক কম।২ সুতরাং টাকার অংকে দারিক্রয নির্ধারণ করা 
সঠিক হয় না। 

রিজার্ভ ব্যাংকের মি: পি, ভি, ওঝা (অর্থনীতি বিভাগ ) ভাই বিভিন্ন 
আয়সম্পন্ন গ্রপের খাস্তশস্ত গ্রহণের ৮ দেখে এই দারিন্র্য নির্ধারণ করতে 
চেয়েছেন। 

সাধারণতঃ আমাদের দেশে (গরীব দেশ বলে) প্রতিদিন থান্তের মোট 
ক্যালোরির পরিমাণ হওয়া উচিত ২২৫০ ক্যালোরি। এরমধ্যে মাছ মাংস 
ডিম, দুধ, চিনি, ফল, খাছাশশ্ সব ধরে। আমাদের দেশের গরীব মাহষের] 
মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ফল প্রভৃতি রোজ খেতে পারে না। তাই খাদ্যশস্তের 


হিসাবে সে কত ক্যালোরি খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করে তা দিয়েই তার আধিক 


অবস্থা অনেকটা সঠিক ভাবে বোঝা যেতে পারে। 

রিজ্রার্ত ব্যাংকের ওঁ সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে গ্রামাঞ্চলে যদি সবচেয়ে 
কম অর্থাৎ ১৮০০ ক্যালোরি খান্য বা ৫১৮ গ্রাম খাছ্যও প্রতিদিন পাওয়! 
উচিত তাহলে একুটু সামান্ততম খান্যও পায় নী এরকম লোকের সংখ্যা ছিল ঃ 

১৯৬০ ৬১ সালে ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ, আর ১৯৬৭-৬৮ সালে এসে 
দাড়িয়েছে ২৮ কোটি »* লক্ষ। অর্থাৎ আরো সাড়ে দশকোটি রোক দারিজ্রোর , 
এই সীমারেখা ছাড়িয়ে আরো নীচে নেমে গেছে। ১৯৬০-৬১ সালে যে 
লোকসংখ্যা ছিল, তার শতকরা ৫২ জুন ছিল, এরকম গরীব, আর ১৯৬৭-৬৮ 
সালে যে অঙ্থমিত লোকসংখ্যা ছিল, তার" মধ্যে শতকরা ৭০ জনই এরকম 
| গরীব | 

, অর্থাৎ ইন্দিরা নী আমলে, জওহরুলাল নেহরুর আমলেব চেয়েও গরীব 
লোকের সংখ্যা ক্রুত হারে বেড়ে চলেছে। | 


চার দর্পন ॥ শক্রবার ১দা মে ১৯৭০ 


মুখা” পরিবারের ছয় ভাই নাক সাতাশ বছর, আবার আনন্দবাজার ' 
EB আহত, হয়েছিল। বলেছে চৌঁত্রিশ/ বছর। এই প্রচার * 

খাজীরা নয় ভাই-এর মধ্যে দাত পুলিশেরই প্রারকজ্পিত ' চাতুরপর 
অই এখানে থকে। তার মধ্যে ছয় ফলে সম্ভব হয়েছে। দর্পণ জানে ': 
ভাই বাঁদ গুরুতর ভাবে আহত যে, দ্মাট ভাইকে (ছাঁব ও গোপাল ) 


: বাঙইগাটির ঘটন| সন্পর্বে মিথ্যাচার : 


(দপের পর্যবেক্ষক) , উন্ত আঁভযোগ শুধুমাত্র তপন ' 
বাগএইআটির অন্তর্গত, অশ্বিন, কয়েকশত লোক যোগদান করে- গুহের একার নয়, অভিযোগ 
নগরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ছিলেন। সূতরাং সেই শাল অঞ্লের প্রাতাট শান্তিপ্লিয় মানু হয়ংএবং আর এক ভাই জীবন ঘটনার পরদিন ,থেকে অক্ষত অব- 
তাণ্ডবের সংগে সংগে বাংলা' দেশের জনসভাকে তারা “বৈঠক” আখ্যা যের। পয়লা এপ্রিল মুখ বাড়ী মএখাজশী পয়লা এপ্রিলের ঘটনার স্থায় 'পদলশের, তে 
সংবাদপন্রগ্ীল -যে মূর্খতা ও. দিলেন কাদের রিপোর্ট অনুসারে? থেকে বোমা, ছোরা ও চোলাই মদ পর থেকে যাঁদ পলাতক থাকে, করতে দেখা 'যাঁচ্ছিল। 
কর্তব্যহা'নতার পরিচয় দল, তাতে ঘটনার পরের, দিন আনন্দ: উদ্ধার করার পর পদীলশ যখন তবে আর কোনো . তাই বো বা নত য় 
সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের তথা বাংলা বাজার আরও ' খবর দিল বারো তাদের গ্রেপ্তার করোঁছলো; সেটা থাকতে পারে কি? কিন্তু আনন্দ- করল যে সেই দুই ভাইকে নাকি 
দেশের মানুষের কাছে ,তাদের । বাজার এই নিখোঁজদের সংবাদ «পেটাতে পেটাতে অজ্ঞাত স্থানে” 


, করা হয়েছিল তাতে এলাকার 


/ 


, মুখোশ আর একবার উন্মোচিত এ সতেরোই এপ্রিল পর্যন্ত ঘোষণা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 
হল। গত বারোই এপ্রিলের ঘটনায় ও | করে গেছে।, আনন্দবাজারের সংবা- অমৃতবাজার ' এবং শ্টেটস- 
যেমন পুলিশের সংগে সমাজ- 8 ং { দদাতার এই ভইটালিটি। সাঁতযই ম্যান এই ঘটনাকে নিয়ে স্ন্দর' 


নিরাঁহ নাগরিক তাদের শিকার 
হয়েছিলেন, তেমান এই সংবাদ 
প্গ্লিও পুলিশ এবং 'সমাজ- 
বিরোধীদের শিকার হলেন। এই 
, ন্যক্কারজনক ভূমিকাগ্রহণে কোন 


সুন্দর গল্প তৈরী ক্রেছে। সেই 
গঞ্পের মুখোশ দর্পণ গত সংখ্যা- 
তেই উন্মোচিত করেছে। সুতরাং 
সেই সত্য ঘটনার পননরাবা্ত এখানে 


তারিখ রাত একটা পর্যন্ত পুলিশ 
নাকি হাঞ্গামা বন্ধের চেষ্টা চাঁলয়ে গুহের অভিযোগকমে? আসনে 
যাচ্ছিলো । অথচ ঘটনাটি ঘটে-. সৌঁদন গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো চার 
ছিলো রাত সাতটা থেকে সোয়া 'ভাইকে। পরের দিন আনন্দবাজার 
সাতটা পর্য্ত। আনন্দবাজার আমাদের আরও একটি নতুন খবর 
সংবাদপর্ই বাদ যায়ীন। যুগান্তর, আরও বলেছে, গত পয়লা এঁপ্রল দিল £ সেদিনের জনসভা নাকি 
আনন্দবাজার বসুমতী, ন্টেটস- তারিখে তপন গনহের আঁভিযোগ-১ মীমাংসার জন্য ডাকা হায়েঁছিলো। . 
সংবাদপ্রই বাদ নয়। 


প্রথমতঃ যুগান্তর, আনন্দবাজার 


পুলিশের কতব্যবোধে, না তপন 


তুলেছে। গত সংখ্যায় দর্পণ পাঠক- 
দের কাছে যে প্দীলশণ তাণ্ডবের 


মুখাজশী ব্রাদার্স বলতে গেলে সমস্যা। মঁমাংসা করবার জন্য দি 
আজন্মকাল ধরে পাড়ায় বোমাবাজী, জনসভার প্রয়োজন ছিল? আর 


বস্দমতী ' প্রভৃতি পত্রিকার কোন 
সংবাদদাতাই বোঝেন না জনসভা 
এবং বৈঠকের পার্থক্য। সে দন 
শান্তরক্ষার জন্য, সে, সভা আহ্বান 


কথায় কথায় লোককে সশস্ত্র ভর্গীত গুশ্ডাদের সংগে আবার মীমাংসা 
প্রদর্শন, গোপনে চোলাই, মদের কিসের? 
ব্যবসা করে আসছে। 
Ey $ 


চৌদ্দই এরীপ্রল আনন্দ- 
সুতরাং। বাজার আরও ঘোষণা করেছে যে, দের হয়রাণ করেই পাশ ক্ষান্ত 





কথা তুলে ধরেছে, তা প্2ীলশের 
ন্যক্কারজনক '্রয়াকাশ্ডের এক 


চতুর্থাংশ মান্র। নিরীহ নাগারক+ 
হয়ান, পহীলশ এই সমস্ত সংবাদ- 


সমাজাবরোধশদের দেবতুল্য করে 
তুলেছে । সুতরাং একথা সহজেই 


২ সুঁমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ 
)দয়োঁছিল। আসল কথা সংবাদ- 
পন্রগ্দুলি প্রশাসনিক কতৃপক্ষের 
, সংগে, আঁতাত করেই ববাভন্ন 
স্থানের ঘটনাকে দলীয় সংঘর্ষ ও 
রাঁজনোতির উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে 
ঘোষণা করবার সাহস পাচ্ছে। 

অপর দিকে বস্মমতী দশই. 
' ্রপ্রল ।ঘোষণা করল,' গুম হওয়া, 
কংগ্রেস সমর্থকদের এখনও সন্ধান 
মেলোন। প্রথম কথাই হল গুশ্ডা- 
দের কোন রাজনৌতক চাঁরঘ 
থাকতে পারে. না! কোন কোন 
রাজনৌতক দল তাদের অস্ত 


' {হসাৰে ব্যবহার করতে পারে। 


কিন্তু যেখানে উল্লীখত গুস্ডরা 
এলাকার জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ 
জীবনযান্রায় বিঘ্য সৃষ্টি করছে 


+ তারা আবার কংগ্রেস সমর্থক হল 


কবে? দ্বিতীয়তঃ বসুমতী আরও 
বলেছে যে, উত্ত জনসভায় নাকি, 


'রিকেরা। (যাদের গ্রেপ্তার করা 
হয়োছল ) 
মুখার্জী পরিবারের ভাইদের ক্ষিপ্ত 
জনতার কবল থেকে 'নাশ্চত মৃত্যুর 


| হাত থেকে বাঁচালেন, বাড়ীটি 


ভস্মীভূত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা 
করলেন, এবং পাঁরবারের বিধবা মারে 


কিঃ পাগল, ক কখনও 


সোঁদনের “ঘটনায় 


এই নিরীহ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের 


প্রাতবাদে সংবাদ পাঁরবেশন করে: 
দছিল.? দর্পণ আরো নির্ভর- 
যোগ্য। সূত্রে জানে এবং স্থানীয় 
অনেকেই, দেখছেন ,যে এ সমস্ত 
"গুপ্ডাভাইদের পুলিশ এখনো রাত 
এগারোটা ৰারোটায় অসামাজিক 
আড্ভা থেকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে 
দেয়। এ সমস্ত গদন্ডারা এখনও 
খোলা রাস্তায় বুক ফুলিয়ে, 
হাঁটছে এবং অন্য এলাকার গণ্ডা- 
দের আমন্লণ' জামাচ্ছে। আনন্দ- 
বাজার যুগান্তর বস্দমতাঁর বিপো- 
টরদের এ সম্পর্কিত অকাল নিন্লার 
রহস্য আজ আর কারো অজানা 


fo 


~~ 


ছোটে থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করতে কংগ্রেস ও সি পি এম-এর মধ্যে নয়! যেহেতু প্লশের কোন 


) nd 


DASAN 





দ্ধ নদ পর্যব্ড দাত ভ্তুস্হ, সবল, 
, বুষ্দর ও মাড়ি শদৃড় থাকে | সুখ অচ্ছ 
গু দুর্গন্ধমুক্ত হয়৷ 





সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষ যে কি 


' ভাবে কার সংগে সুংঘাঁটত হয়োছল 
সে সংবাদ দর্পণের বিগত সংখ্যায় 


দ্ষ্টব্য। বরং এই মন্তব্যের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে জনসাধারণের এই আঁভজ্ঞ- 


"তাই হয়েছে যে, দলীয় সংঘর্ষের 


ভাঁওতা দিয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের 
সংগে বসুমতীর আর একবার 
- মিলন ' 'হল। বস্ুমতশ , সেই 
সংবাদে আরও বলেছে 'যে,. ছবি 


রিপোর্ট নেই, ' তারা যেহেতু এখন 
সমাজ বিরোধীদের . দেহরক্ষী হয়ে 
আছেন, সেহেতু পুলিশ মওকায় 
তারাই বা ছাড়বেন কেন.? 
দর্পণের দপ্তরে আরও খবর 
আসছে, যে সমস্ত স্থানীয় আঁধ- 
রাসীরা - সংবাদপত্রাবলাীর ..: এই 
বিশ্রান্তিকর সংবাদের এবং প্ঢালি- 
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হঙ্গারণ শাের ভূতপূ অধ্যাপক । 


3 
ক 


টি 


উৰ্দ্ধে, অমৃতবাজার ঘোষণা করেছে 


পাঁতকাগুলি তা প্রকাশ করছে না? 


। 


< 


দর্পশ 1 শঃক্রবার ১লা মে ১৯৭০. 


ভাৰতে মামি শাসনের গঁডুমি তেৰী হচ্ছে 


শ্কুভতগুঞলনেন। অভ্ভুত ্বোগাশ্মোল 


ভারতবর্ষের রাজনৌতিক 


আকাশে দুর্যোগের এমন কতক- 


গুলো অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে 
যা রীতিমত উদ্বেগজনক । স্মস্যা- 


, ব্লক অবস্থায় এসে পেশছেছে বলা 


. চত, অশান্ত অস্থির তরুণদের 


ধূমায়িত ক্রোধ ক্ষোভ ক রূপ নেবে 
তা কিছুই বলা যায় না। 'দেশের 
প্রাতিক্রিয়াশীল শন্তিগোষ্ঠী তরুণ- 


দের দিশেহারা, নৈরাজ্যক ক্ষোভে 


আক্লোশে ইন্ধন যুগিয়ে সুযোগমত 
তাকে. নিজেদের স্বার্থে বিপথ- 
গামী করার জন্য সচেষ্ট হবে, এবং 
সে চেষ্টা যে এখনই শুরু হয়নি 
সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দেশের 
বামপন্থী দলগুলো ও দায়িত্বশীল 
তরুণ সমাজের পক্ষে মারাত্মক । 
* প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় 
হচ্ছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের 
স্বতন্্, জনসংঘ থেকে আরম্ভ করে 


* শপ, এস, পি, এস' এস পি, আদ 
.ও নব কংগ্রেস প্রত্রেকাট দল, 
মুখপন্র. 


ব্যবসায়ী-শিষ্পপাঁতদের 
প্রাতাঁট সংবাদপত্র এই অভিশপ্ত 
হতভাগ্য প্রদেশাট সম্পর্কে আইন- 
শৃংখলা সব গেল গেল রব তুলেছে। 
তাদের আতংকিত, ক্রুদ্ধ ও কুটিল 
দৃষ্টি ভারতবর্ষের এই প্রান্তের 
ওপরই নিবদ্ধ। এদের মধ্যে যতই 


ওয়েস্টমোরল্যান্ডের সঙ্গে মোলাকাং 
করেছেন। নেপথ্যে থেকে সি, আই, 
এর. প্রেত-পশাচেরা এই অশুভ 
যোগনযষোগের ওপর কী দষ্ট 
রেখোঁছল তাও চিন্তার বিষয়। 
জেনারেল ম্যানেকশর সঙ্গে ভারত- 
বর্ষের অনেক রাজনৌতিক খেলার 
নাটের গুরু ভারত ীবশেষজ্ঞ লর্ড 
মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ 
হয়েছে। ম্যানেকশ নাক রাষ্ট্রের 
কর্ণধার মন্ত্র ও রাজনোতিক দলের 
নেতাদের “ধুতিওয়ালা” বলে ব্যঙ্গ 
ভরে উজ্লেখকরে থাকেন। এই 
ধুতিওয়ালাদের দিয়ে যে আর কিছু 
হবে না এই; মনোভাব 'মাঁলটাক্ী 
আঁফসারদের মধ্যে দানা বাঁধছে। 

এই যোগাফোগগুলো ' যে 


ভারতবর্ষের গণতন্মের . ভাঁবষ্ণতের ' 


পক্ষে কি পারিণামের হীঞ্গত বহন. 
করছে তা চিন্তার বিষয়। ইন্দিরা 


গান্ধীকে কেউ কেউ তাঁর পতা 


'নামতে পারেন। 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 


নেহেরুর থেকেও সাহসী বলে 
থাকেন। আসলে, শ্রীমতী গান্ধীর 
রাজনোতক বিবেক বলে কোনও 
বস্তুই নেই,. সৃবিধাবাদ ও ক্ষমতা- 
লোলুপতার প্ররোচনায় তান ফে 
কোনও রাজনৈতিক জ_য়োখেলায় 
আপাতত তাঁর 
বর্তমান জুয়োখেলার প্রধান হাতি- 
য়ার হচ্ছে সমাজতন্তরের বুকাঁন। 


, ভারতবর্ষের অর্থনোতক ও রাজ- 


নৈতিক সংকটের চাপে বেসামাল 
হয়ে তানি যাঁদ বোঝেন যে তাঁর 
পক্ষে আর গাঁদ রক্ষা করা সম্ভব 
সম্পন্ন সামারক জদণ্টার হাতে 
দেশের শাসনভার তুলে দিতে তাঁর 
কিছুমাত্র দ্বিধা হবে না, এই 
আপোষরফাকেও তান নিছক একটা 
গ্যাম্বীলিং হিসেবেই গ্রহণ করতে 
ইতস্তত করবেন না। এঁদক থেকে 
প্রয়দার্শনশ ইন্দিরা ঠিনঃসন্দেহে 
সাহসিনী। আনন্দবাজারের যে 
যে সমস্ত সাংবাঁদক-মস্তান পাশ্চিম- 
বঙ্গের প্রগাঁতশীল শান্তর ধৰংস- 
সাধনের পাঁবন্র ত্রতে আত্মনিয়ো- 
জিত, তাদের দেশের রাজনোতিক 
অরাজকতার জন্য ইন্দিরার শাসনকে 
ধিক্কার দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব 
চাই বিপ্লব চাই. ডাক শমশানের 
শৃগাল ও শকুনির কর্কশ চীৎকা- 
রের মতই অশুভ মনে হচ্ছে। 
এরা আতংকে ও ক্রোধে আঁস্থর, 
উত্তেজিত হয়ে অবশ্যই বিপ্লব 


চাইছে, কিন্তু সে বিপ্লব প্রাতি-' 


বিপ্লব, সে বিস্লবের অর্থ গণ- 


নোশিয়ার মত সামারক দ্বৈরা- 


চারী শাসন এবং সুহার্তের, 
জহাদ বাত্তর আদর্শে পাইকারি 


হারে কমন্যনিস্ট ও প্রগাতিশীলদের 
হত্যা । অন্যান্য সংবাদপরেও প্রায় ' 


একই মনোভাব প্রাতফালত হচ্ছে 

তৃতীয়ত. এই "প্বাপ্রাম্তে 
ভারত-পাকিস্তানের | সংঘর্ষের 
সম্ভাবনাও মনে রাখতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে নয়াদল্লীর 
কতৃপক্ষের য়ে অস্বাস্তি ও উদ্বেগ, 
পর্ববাংলার্কে লিয়ে রাওয়াল- 
পিশ্ডির সামরিক কর্তাদেরও তাই। 
দুই দিকেরই শোষিত, বাঁপ্চত 
জনসাধারণের ক্লোধ-ক্ষোভ অগ্ন্য- 
দগারের পূর্বমহ্র্তের আগ্নেয়- 
গিরির মতই ধৃমায়মান। প্ররোচনা 
যে দিক থেকেই আসুক, যুদ্ধ 
প্রতিক্রিয়াশীল শাস্তগোম্ঠির' পক্ষ 
সংকট এড়াবার সব থেকে কার্ষকরী 
উপায় সন্দেহ নেই। তাহলে 
সমস্ত প্রগাতশশিল শান্তর টি 
চেপে ধরার চমাংকার মওকা 
{মিলবে 

চতুর্থত, স্টেটসম্যান ও আনন্দ- 
রাজারের প্রথম পঠায় বড়ো হেড- 
লাইনে ও বেশ কয়েক কলাম জুড়ে 
যেভাবে প্রাতাঁদন নকশালপল্থীদের 
কার্যকলাপের পাবালার্সাট দেওয়া 


হচ্ছে, তাও লক্ষ্য করার মত। 
পাশ্চমবঞ্গে যে সামারক বা আধা- 
সামারক হস্তক্ষেপের মত একটা 
কছুর প্রয়োজন, তার অজুহাত 
তৈরির মতলববাজশী ছাড়া এই 
জাত'য় প্রচারের উদ্দেশ্য আর ক 
হতে পারে! স্টেটসম্যান কলকাতার 
কাছেই মফঃস্বলে 'জ্যোঁত্‌ বস্ুর 
সভায় দশ সহস্রাধিক লোকের উপ- 
স্থাত সত্বেও তার খবর বেমালুম 
চেপে যায়। এই কাগজগুলোই 
নকশালপন্থীদের 'ক্রয়াকলাপের 
অবজেকঁটিভ 'রপোর্টিং সম্বন্ধে 
হঠাৎ একেবারে দায়িত্বশীল; সতী- 
সাধৰী হয়ে উঠেছে একথা ভাবার 
কোনও কারণ নেই। এদের 
রিপোর্টিং ও সম্পাদকীয়। নিছক 
রাজনৈতিক মতলববাজশ ছাড়া অন্য 


কিছুর দ্বারা পারচালত হয় না। 

পুলিশও যেন অনেকটা 
নাক্ষয়। একাঁদকে নকশালপন্থী- 
দের ‘সি পি! এমকে আঘাত হানায় 
এবং সি পি এমের পাল্টা আঘাতে 
দেশের প্রগাঁতশল' শান্ত দুর্বল 
হোক, জনমনে বিজ্রীন্ত আসুক, 
অন্য দিকে নৈরাজ্যক সল্লাসমূলক 
কার্যকলাপে দেশে সামরিক শাস- 
নের অজুহাত তোর হোক, এটাই 
হচ্ছে, উদ্দেশ্য। নকশালপল্ধীদের 
মধ্যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বীত- 
শ্রদ্থ আদর্শবাদ, বৈপ্লাবক উল্মা- 
দনায় তপ্ত তরুণেরা যেমন আছে, 
“তেমনি তাদের মধ্যে এজেন্ট প্রভো- 
'কেটারদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাও 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একই 
ব্যন্ত রাঁত্রর অন্ধকারে দেওয়ালে 
দেওয়ালে বানান ভুলে ভার্ত নক্‌- 
শালী শ্লোগান (খাঁটি নকশাল- 
পন্ধীদের অজ্জাতসারেই) এবং 
চূড়ান্ত প্রীতাক্রয়াশীল শান্তর 
স্বার্থে শ্লোগান লিখছে, তার খবর 
আমরা পেয়েছি, (প্রাউাটস্ট ব্লকের 
শ্লোগানের বৃদ্ধি লক্ষ্য করুন)। 


{পাঁচ ৷ 


এই কাজের জন্য তাদের ভাড়া করা 
হয়েছে। অনেক সমসাজবিরোধীও * 
সম্ভবত পুলিশের জ্ঞাতসারেই 
নিজেদের কখনও নকশালপল্ধী, কথ- 
নও বাসি পি এম কর্মী বলে 
পারচয় দিচ্ছে 

এই সমস্ত ঘটনাগুলো যোগ 
করলে এটাই আমাদের কাছে পাঁর- 
কার হয় যে, ভারতবর্ষে সামারক 
বা আধা সামারক শাসনের পট- 
ভূম প্রস্তুত করা হচ্ছে। কোনও 
বামপন্থী দল এ সম্বন্ধে চিন্তিত 
বলে মনে হয় না। সি পি এস 
নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত, আর অন্যান্য 
বামপন্ধীদলগুলো ত সপ এমকে 
অপদপ্থ করার কাজেই ব্যস্ত, দেশের 
ভাবষ্যৎ সম্বন্ধে ভাববার অবসর 
তাদের কোথায়! দুর্গত জনসাধা- 
রণের, বিশেষত তরুণদের ক্রোধ- 
ক্ষোভ লক্ষ্যদ্রন্ট হলে তার আগুনে 
যে শুধু সি {পি এমকেই নয়, তাদে- 
রও পড়তে হবে সি পি এম 
বিদ্বেষে অন্ধ হয় সে কথাটাও তারা 


ভুলে গেছে মনে হয়। 


হ 


একজন পরাঁক্ষার্থীর 


টুকছে না এবং. টোকবার কোনও 
বাসনাও তার . নেই। তখন ইন- 
িজিলেটর শেতান.ছিলেন অপে- 
ক্ষ্মকৃত বয়স্ক) | বল্লেন, , তাহলে 
আপনাকে আর টাকা - দিতে “হবে 
না৷ 'এই উদারতায় ছাত্রটি মুগ্ধ 
হয়ে ভাবল যে আমাদের দেশে 
এখনও দু একজন ভদ্রলোক আছে। 
শুধু তাই. নয়, .পাঁচি টাকা দামে 


- সাইক্লোস্টাইল কাপ করা উত্তরও 


হলে 'বাক্তি করা হয়েছে। এখন 
বই খাতাপত্র খুলে দেদার নকল 
করাই পরীক্ষা - দেবার: সাধারণ 
রীতি, অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী এটা- 
কেই স্বাভাবিক বলে মূনে করছে। 
কলেজের শিক্ষকেরা যে সমস্ত 


- সেন্টারে ইনাঁভীজলেশন দেন তাঁরা 


এই যথেচ্ছ চৌর্ধবাত্ততে বাধা 
দিতে চেষ্টা করলেই নানাভাবে 
অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। 
কলকাতার কাছাকাছ একাঁট 
কলেজে পরাঁক্ষার সময় মাস্টার 


' মশাইরা হলে ঢুকলেই কয়েকটি 


ছাত্র তাদের এই বলে ভর্ঘসনা 
করে, আপনারা ইনভিজ্বিলেশন 


- দিতে এসেছেন কেন, আপনাদের 
- কি কোনও আত্মমর্যাদাবোধ নেই। 


হুগলীর এক সরকারী কলেজে 
শিক্ষকদের ঘর থেকে বার করে 
দিয়ে দরজা, বন্ধ করে পরণিক্ষার্থীরা 


দেদার টুকে গেছে। 
- ছাৰ এবং পরীক্ষকেও ভেদ, 
- বিশেষ নেই। প্রমথ বাঁড়ুজ্যের 


হুভলন্কাভিশ'[ম্হিশ্রন্ছিদ্াঁলস্ডেন্তর পত্রীক্ষা 
| ওনভ্হত্লস্্চেস্সন্বিলীভ 


জল ঘোলা হল, তা এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আর এক গৌরবময় 
রেকর্ড। দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় 


'ফাস্টক্লাশ সেকেন্ড রাশ হয়ে 


গেল, পাশ হয়ে গেল ফেল, আরও 
কত কি! শিক্ষাব্যবস্থার সবথেকে 
গুরত্বপূর্ণ অংশ পবীক্ষার পাঁবন্র- 
তার ক চমৎকার নমুনা! 

এই সব কেলেঞ্কারর দায়িত্ব 
যাদের তাঁদের শাস্তি ক, খবর্দার, 
এই প্রশ্ন করবেন না। পরের 
পরীক্ষার কেচ্ছা বার হবার পরও 
প্রমথ বাঁড়ূজ্যে মশায় বহালতবিয়তে 


মাইনের চাকার কারেছেন, এরাও 
করবেন এবং এ“দেরও শ্ৰীবৃদ্ধি হবে 
এবং শিক্ষার পবিন্রতা শিক্ষার্থীদের 
আচরণশয় ধর্ম ইত্যাদ সম্বন্ধে 
মহতা ভাষণ দেবেন। এই দনশীত 
সবব্যাপ্ত। এগজামনার স্কাটীন- 
য়াররা তাঁদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় 


- স্বজনদের সুপারিশ অনুযায়ী 


অনেক ফেল-মারাকে পাশ করান, 
স্বয়ং হেড এগ্‌জামিনারেরও কোটা 


আছে, ট্যাবুলেটররাও অনেককে 


তরিয়ে দেন। এই র্যাকেট বছরের 
পর বছর চলে আসছে॥ ' সুতরাং 


ভাবে পরণীক্ষায় 'নকল করে এবং 
বাধা" দিতে, গেলে মারমুখো হয়ে 
ওঠে, তবে শুধু তাদের দোষ দিয়ে 
কি হবে। দেশের শিক্ষা জাহা- 
নামে যাক, কর্তারা ঝাঁড় ঝাড় 


- বস্কৃতা দিন, বেকায়দায় পড়লেই 


কর্তাদের পা ধরে নাক কান্না 
কাঁদুন এবং তারপর যথারশীতি 
নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেবার 


, মহৎ ধান্ধায় থাকুন। 


& হয় ঘ. 


শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি (৬) 


কাগজে আরও পড়লাম, অসুস্থ 
বোধ করায় মনোরঞ্জনবাবু বুধবার 
ছিলেন। রাত . দুটোর সময়েই 
শাশরবাব; ৭৬/২ কর্ণওয়ালিস 
স্ট্রীট, মনোরঞ্জনবাবুর ফ্ল্যাটে এসে 
উপস্থিত হননা। অনেকক্ষণ চুপ- 


ডান হাতখানি তুলে নিজের Ee 
ঠোকয়েছিলেন। আর . কিছুই 
করতে বা বলতে পারেন হন। রাত 
সাড়ে তিনটের সময় তাঁর মত্যু 
হয়েছিল। 

পরের দিন তাঁর মৃতদেহ 
প্রথমেই “শ্রীরঙ্গমে” নিয়ে যাওয়া 
হয়ৌছল। 'শাশরবাবু অশ্রু সজল 
চক্ষে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে ' 
বলে উঠোঁছলেন৷ ভাৎ্গা - 
এরা কোর নে 


' এ সব বর্ণনা অত্যন্ত করুণ! 
শাশরবাব; আবেগহীন লোক নন। 
আবেগই তাঁর সাষ্টর মূল প্রেরণা 
আবেগের দোলা না থাকলে, কি 
{শিল্প হওয়া যায় ?' 

আবার দিন কাটতে 'লাগল। 
পয়লা ফেব্রুয়ারী এই রকম একটা! 
চিঠি পেলাম ঃ 

শ্লীরক্গম 


শুক্রবার , 


জিতেন, 
১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পাতবার 
“এক অধ্যায়ের” উদ্বোধন! 





লক্ষাছাড়া এক 


“ধু তব পু্দের ধরে 
দাও সবে গৃহছাড়া 


লক্ষঘছাড়া এক. সাধু বোরয়ে 
গিয়োছলেন স্বেচ্ছায় বাংলা দেশ 
থেকে প্রায় আটশ বছর আগে। প্রচ- 
1লত প্রবাদ “গে'য়ো যোগী ভিখ্‌ 
পায় না” এ'র ক্ষেত্রে বিশেষ 
প্রযোজ্য। ধর্মান্ুরন্ত . “শ্রী” রাম- 
চন্দ্রের লক্তকাম় গমন সাঁতার অন্বে- 
ষণে নয়, সিংহলীদের জ্ঞানচক্ষু 


উন্মশীলনের আশায় । 

বাংলার. জ্ঞানবৃদ্ধ রামচন্দ্র 
বল্পালসেনের সমসাময়িক ছিলেন। 
সেষ্গে গোঁড়দেশ ছিল কাৰ্য- 


ব্যাকরণ .তকা্শাস্ত্ের কেন্দ্রস্থল £' 
গোঁড়জ্জন ধাহে পান করে, সুধা' 


{নরবাধ। . কাত্যায়নগোত্রীয় রাঢ়- 
মণ্ডলর বারেন্দ্র জনপদাধিবাসী, 
[ছিলেন এই ধর্মপরায়ণ . পণ্ডিত । 
হয়ত 'মাথলা থেকে কোন সময় 
পদাপণ করোছিলেন৷ বাংলায় এই 
বৌদ্ধপ্রধান এখানে তত্বজ্ঞান আহরণ 


ও বিতরণের আশায়। «বৌদ্ধধর্মের ' 


আর 5: 


জিতেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 


অনেক কথা 'লথবার আছে। 
দু-তনদিনের মধ্যেই চিঠি দেবো। 
তোমার চিঠি বৃহস্পাতিবার, সকালে 
পেয়েছি। শরীর খুব খারাপ। 
১৩1১৪ হল শাঁনবার রাঁববার। 
এর মধ্যে তুমি আসতে পারলে 
কাজের ক্ষাতি করে এসো 


কেটে যাবে। িল্তু যেতে পারব 
ত? কোর্টে ১১ তাঁরখেও জরুরী 
কাজ ছিল আর '১৫ তারিখ থেকে 
NAT TR ইন 
এব? তব প্রতীক্ষা করতে 


বলে. লাগলাম। ৃী 
দিনের পর দিন কেটে ‘যেতে 


লাগল তবু খবরের কাগজে কোন. 
বিজ্ঞাপন দেখলাম না। কোলকাতা 
থেকে কোন খবরও . পেলাম না। 
হায়রে মানৃষের' আশা! আর 
হায়রে মানুষের প্রতীক্ষা করা! 


আটই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী ' 


পুজোর দিন এই চিঠথানা 
পেলাম £ ' | 

| শুক্রবার 
জতেন, 


ধদবারাত্র রিহার্সেল দিয়েও বই 
এখনও তৈরী নয়। স্টাফ ঠিকমত 
কো-অপারেট করছে না ! হিরোইন 
অন্য জায়গায় চাকরীর চেষ্টা 


সাধুর ক্ষাহি 
বিশেষ প্রভাব ছিল বাংলায় তখন। 


ফল হল কিন্তু বিপরাত। 
কোলপন্য প্রথার 


বৌদ্ধদের সুনজরে দেখতেন না। 
নপাঁতর কটাক্ষপাতে ' পড়লেন 
পঁণ্ডিতপ্রবর। নির্যাতন ও নিষ্পে- 
যণ অনেক সহ্য করলেন 'তাঁনি। 
লৎকার রাজা পরাক্রম- 
পণ্ডিতের 


সিংহলে। 
বাহ্‌ বাঙ্গালী বৌদ্ধ 


্রম্টা বল্সালসেন 


করছে। তা হলেও 'ীথয়েটর বন্ধ 


রেখেছি এই বই িহার্সেল দেবার 
জন্যে. এই বই ‘নিয়েই 1থয়েটর 
খুলবো, নয় িরাদনের জন্যেই 
িয়েটর বন্ধ হবে। 

এর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন! 
এগারোই না এসে তুমি আঠারোই 


'থেকে বিশ এমাঁন একটা দিনের 


জন্যে আসবার সম্ভাবনা মনের 
মধ্যে রেখো। শীঘ্রই খবর দেবো। 
এখানে 


পারবে। ls 
2 আশীর্বাদ 
হাত 
দাদা 
সরস্বতী পুজোর দিন বেলা 
এগারোটার সময় এই চিঠি পেলাম। 
মনটা 'অতন্ত খারাপ হয়ে গেল। 
পরের দিনই শাশরবাবুকে 


এই চিঠি 'দূলাম। নকল রেখোছ 
তাই তুলে দিচ্ছ 8 


ছাপরা ' 


+ ৯-২-%৪ 
বড়দা, ' 
আপনার চিঠি পেয়ে খুবই 


দুঃখিত হলাম। এর চেয়ে বেশী ' 
'আর কি বলব? 


নাইট ইজ ডাকেস্ট 'বিফোর 
ডন। সত্যই নাইট এখন ভাকেস্ট 
মনে হচ্ছে কিন্তু কামিং অফ ডন 
ইজ ইনএাঁভটেবল এইটুকু স্থির 


জানি বলে মনে কোন রকম ভয়ও 


হচ্ছে না। 

আপনি ত জানেন আঁম 
একটা থার্ড পাওয়ারে , বিশ্বাস 
কার। আর এও শ্বাস কার আপন 
দিতি উনি হাহ 





কালীন তাঁর পড়নের কাঁহনী। 


এই কাব্যগ্রন্থের টাকাকার, 


।রাহুল-শিষ্য সুমঞ্গল, 


পাথর শেষে বঙ্গের “ভূসর” 


' আচার্ষের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন। 
৯৮৮৫ খ্‌ঃ সিংহলী হরফে মদাদ্ুত, 
টকাযুস্ত এই গ্রন্থের বিষয় জ্ঞাত 


হন “মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁর নিকট ম্বীদ্রুত 
পুস্তক পাঠিয়ে. দিয়েছিলেন 


এক বিহারের প্রধান পুরোহিত - 
কাঁলকাতার এশিয়াটক সোসাইটি 
জার্নালে শাস্ত্রী মহাশয় এই বই- 





িচক্ষণতার ও ধর্মানুরাগের পাঁর- 
চয় শীঘ্রই পেলেন। 

গুণমুগ্ধ রাজা বরণ করলেন 
পান্ডতকে “বৌদ্ধাগর-চক্রবতশী” 
উপাঁধতে। তাঁর জ্ঞানের দর্শন 
এখনও আছে তদ্‌রচিত “ভান্ত- 
শতক” 'কাব্য গ্রল্ধে। তাতে তাঁর 
দূঢ়াবশবাসের ভাতে বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণের কথা উল্লিখিত হয়েছে; 
আর ব্যক্ত হয়েছে: বঙ্গদেশে থাকা- 


oe 


‘ভারতী উপাধিলচভের 
উল্লিখিত আছে; আর 'ঁতাঁন'যে . 
ক্ষাতসুর (্রোহ্মণ) ছলেন:.: তাও ' - 


টীর বর্ণনাকালে বোদ্ধপাণ্ডত 
রামচন্দ্রের স্বেচ্ছায় নির্বাসনের 'কথা 
উল্লেখ করেছেন! জ্ুলালত সংস্কৃত 


ভাষায় রাঁচিত “ভীন্তশতকে”্র 


১০৭ 'পঙ্ণীন্ততে রামচন্দ্রের কাঁব- 
কথাও 


প্রকাশ পেয়েছে। 
ফা হিয়েন 


এলে সব বুঝতে ' 


মহাশন্তির এক সময় ছাড়া আর 
কিছহরই প্রয়োজন হয় না। 

সমস্তই নার্দদ্ট আছে তবু 
এই সময়টা হয়ত চাই। তাই দেরী 
হচ্ছে। অতএব আমি উতলা নই। 

দেখছেন ত থার্ড পাওয়ারে 
{বশ্বাস এই সময়ে আমার কত 
কাজে লাগছে? 


আপনাকে ত দেখাঁছ হ্যামলে-- 


টের ভূতে ধরেছে। হোঁজটেশন। 
এগারোই ফেব্রুয়ারী, বই খুলবেন। 
পাঁচই ফেব্রুয়ারী হতে না হতেই 
ঠিক করলেন বই তৈরী হয়ান। 
একে . হোঁজটেশন ছাড়া আর ক 


বলবো? স্টাফ কো-অপারেট করছে 


না বা অন্ত চাকরী খ:জছে, এ 


' সবই আয়রণ ডটারামনেশনের কাছে 


হার মানে। | 

. ভগবানই বলুন আর ভাঁব- 
আঁর কাছ থেকেই নিতে হয়! 
আমাদের শুধু কাজ করবারই 
আঁধকার। সেটুকু না করলেই 


তবে হয়ত এই সচুয়েশন 
হওয়াটাও দরকার 'ছিল- আম ত 
দহস্টোরয়ানও। আমার নাট্যকার 
জীবনের এবং সেই সঙ্গে নাট্য- 
জগতের সমকালীন ইতিহাসও 


িখাছ। একাঁদন এর ডকুমেন্টারী 


ভ্যালু হবে। তাই বলছি ঠিক এই 
পাঁরাস্থাতটারই হয়ত ঞঁতহ্যঁসক 


থেকে নাট্যজগতের শীর্ষস্থানীয় 
.ব্যান্তর কলম থেকে এই কথাটারই 
বেরুনোর দরকার 'ছল। 
1 “এই বই নিয়েইা িয়েটর 
খুলবো নয় ঠিরাঁদনের জন্যেই 
খিয়েটর বন্ধ হবে”। 

কত বড় কৃথাটা * বোঁরয়েছে 
রে 
মূল্য দেবে কথাটার বলুন তো? 
সেই সঙ্গে আর একটা কথাও'যোগ 
করে 'দাচ্ছ। আমার কথা । এই 
“এক অধ্যায়” থেকেই বঙ্গ রঙ্গ- 
মণ্চের নতুন অধ্যায় স্মর হবে? 

বড়দা, একাদিন আমিও থাকবো 

না, আপানও থাকবেন না? থাকবে 
শুধু এই চলে-যাওয়া মুহূর্ত 
গুলির ইতিহাস। বই যখন লখোঁছ 
আর আপাঁন যখন তাকে ভাল 
বলেছেন তখন আঁভনয় তার হবেই। 
ছাপানোও একাঁদন হবেই শুধু 
বিপদের মুখে আমরা যেন ধৈর্য্য 
না হারাই। লেট আস হোপ ফর দি 
বেষ্ট। লেট আস বি প্রিপেয়ার্ড 
ফর দ ওয়ার্টট টু। ভাঁবষ্যৎ যুগ 
এই দু্ধর্ষ মুহত্টার মূল্য 
দেবেই। .. 
আশীকার আপাঁন ভাল 
আছেন। প্রণাম' জানবেন । 

ডি হাত 

নিযে জতেন 
পত্রখানা পাঠিয়ে “দিয়ে কত কি 


ভাবতে লাগলাম এই ত মানুষের 


দর্পণ || শুক্রবার ১লা মে ১৯৭০ 


জীবন। এই ত আশা-নিরাশার 
দ্বন্দব। এর হাত থেকে মন্ত 
কোথায়? তবু মানুষকে কাজ করে 
যেতে হবে। কারণ কাজ ছাড়া 
মানুষের গাঁত নেই। 
আজ এগারোই ফেব্রুয়ারী । 
আজ আমার নাটক মণ্টস্থ হবার 
কথা 'ছিল। হল না। কি করা যায়? 
শিশিরবাবুর চিঠিখানা সামনেই 
রয়েছে। ঘুরিয়ে ফাঁরয়ে দেখাঁছ। 
লেখাগুলো হাসছে। বড় বড় অক্ষরে 
লেখা £ এগারোই ফেব্রুয়ারী 
বৃহস্পতিবার “এক অধ্যায়”’-এর 
উদ্বোধন! আজ সেই এগ্ারোই 
ফেব্রুয়ারী । কিন্তু কি হলো? 
তবু এসব লিখছি শুধু ব্যন্তি- 
গত দুখ প্রকাশ করতে নয়। 
ভবিষ্যতের কৌতূহলী পাঠককে 
শুধু এইটুকু জানাতে যে বঙ্গ- 
রঙ্গমণ্চের একাদন কি দরীর্দনই 
ধছল। 
চিঠির উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই 
পেলাম। চিঠিখানা এই রকম £ 
প্রীরঙ্গম 
শনিবার 
১৩। ২1৬৪ 
জিতেন, 
চিঠির উত্তর দিতে খুব দের 


- হল। সোমবার তোমাকে প্লে খুল- 


বার ঠিক তাঁরখ জানাবো। 
আম হ্যামলেটও নই 'হিট- 
লারও নই। একটা নাটক খুলতে 
ও দন দন 'রিহার্সেল চালাতে 
অনেক 'জানিষের দরকার। সেটা . 
বাইরের লোকে বুঝে না। থাক। 
প্লের প্রথম দিন তুমি থাকো, আমার 
শুধু ইচ্ছা নয়, প্রবল আকাঙ্থা। 
তুমি দন ঠিক হলেই একটা খবর 
পাবে। এবং কাজকর্ম ' ঠিক ঠাক 

করে আসবার সময়ও পাবে। 
টা "৫ আশীরাদ . 
LES { ইতি 
, দাদা 
এই চিঠির কি উত্তর দিয়েছিলাম 
মনে নেই। পয়লা মার্চ এই রকম 

একটা চিঠি পেলাম £ 

শানবার 
২৭শে ফেব্রুয়ারী ৯১৫৪ 


তোমাকে প্গখোছলাম «এক 
অধ্যায়” না খোলা পর্যন্ত আমার 
থিয়েটরে আমাদের আর কোন প্লে 
হবে না! হচ্ছে নাও। তবে সতে- 
রোই তাঁরখে একটা “প্রফুল্ল” 
হবার ' বিজ্ঞাপন বোঁরয়োছলো, 
আবার তেসরা তারিখের জন্যে সেই 
বিজ্ঞাপন বেরচ্ছে। এইটের ব্যাপারে 
বুঝিয়ে লিখাঁছ £ 

আঁভনয় আমাদের নয়। এক 
জন -প্রাচনা আভনেত্রীর সাহায্যের 
জন্য সতেরোই তাঁরখে এই আঁভ- 
নয়ের আয়োজন হয়। সকল আঁভ- 
নেতা টাকা না 'নয়ে নামছেন, 
আম জে নামচি ও আমার 
কয়েকটা আঁভিনেতা আঁভনেত্রী 
নার্মছে। সতেরো তাঁরুখে 'সহরে 
গোলযোগের জন্য অঁভনয় বন্ধ 
হয়ে যায়। তাই মার্চের তিন 
তারিখে সেই বন্ধ অঁভনয়: হবে। 
এটার বিজ্ঞাপন দেখে "তুমি যেন 
িচাঁলত হোয়ো না। 
_। শেষাংশ অন্টম. ' পৃজ্ঠায়) 


। দপপণ 1 শ্ান্রবার ১লা মে ১৯৭০ 


এসান্কিত্ভাঁল্দ ভন ৫ জরা 
নিউ নিহিত 


-. ইয়াহিয়া খাঁর বদ মতলব 


না। 
না হলে-তিনি গণপাঁরষদ ভেঙ্গে 
'শদতে পারবেন। এছাড়া ঈনর্বা- 
চিত প্রাতনাধিরা যাঁদ একশ কুঁড়ি 
* {দন অর্থাৎ চার মাসের মধ্যে কোন 
$ সংবিধান রচনা করতে ' অক্ষম হন 
‘তাহলেও প্রেসিডেন্ট গণপাঁরষদ 
ভেঙ্গে দিতে পারবেন। এর ফলে 
শেখ ম্যাজবর রহমান সহ' পাঁক- 
স্তানের 'বাভন্ন নেতৃবৃন্দ (যাঁরা 
শনর্বাচন অন,চ্চানের পক্ষে) আশংক। 
প্রকাশ করেছেন যে গণপারিষদের 
সদস্যপদ 'ও তাঁর আন্নসংগ্গিক উচ্চ 
বেতন ও সুযোগ সীবধা হারানোর 
। ভয়ে বহু সদস্যই হয়ত স্ব স্ব 
নীতি বিসর্জন দিয়েও এমন, এক 
সংবিধান’ রচনায়: তৎপর. হবেন 
'যা প্রোসডেন্টা ইয়াহিয়ার পছন্দ- 
শেখ মদীজবর রহমান মন্তব্য 
করেছেন, £ পাথবীর, মে সব দেশে 
 পর্ল গণতন্ত প্রাতীষ্ঠত সেখানে 
' জনসাধারণের ভোটে নর্বাঁচত 


EE ভি 


অমিতাভ গুপ্ত 


গণপাঁরষদের সদস্যদের আঁধকারই 
চূড়ান্ত। তাঁরা যে আইন বা শাসন- 
তন্ত্র প্রণয়ন করেন তাতে রাম্ট্- 
পাঁতর সম্মত দান নেহাতই একাঁট, 
িয়মতাল্লিক ব্যাপার। শকল্তু 
প্রেসিডেন্ট হইয়াহিয়ার' . ঘোষণায় 
তাঁর যে মাঁতগাঁত প্রকাশ পাচ্ছে 
তাতে আমাদের মনে গভশর সন্দেহ 
জাগছে যে তান যেধরণের গণ- 
তন্ আমাদের দিতে যাচ্ছেন তা 
দক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সেই 
বস্তাপচা নিয়াল্পিত গণতন্তেরই 
কোন নয়া সংস্করণ ? | 
করাচীর সান্ধ্য ' দৌনিক 
“্লীভার” একটি সম্পাদকণীক প্রবন্ধে 
মন্তব্য করেছেন £ প্রেসিডেন্ট ইয়া- 
{হয়া প্রস্তাবত গণপাঁরষদকে' 
এখন থেকেই এতরকম দনয়ন্তরণ- 
জালে আবদ্ধ করতে স্টুরন করেছেন 
যে এই পরিষদকে আমরা স্বাধী- 
নও বলতে পারি না সার্বভোমও 
বলতে পারি না। 
পাকিস্তানে বাভিন্ন রাজনৌতক 
মহলে কথা উঠেছে যে এহেন 
পাঁরাস্থাততে সদস্যরা কি করে 
নিশ্চিন্ত ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে 
দেশের সংাবধান রচনা করবেন? 
সংবিধানের কোন ধারা প্রোসডেন্টের 
মনোমত হবে বা হবে না এই অনন- 
মান 'করতে করতেই তো তাঁরা 


এছাড়া প্রোসডেল্ট দেশগুলির, 
বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের 
পূর্ণ স্বায়ভ্তশাসনের দাবী এখনও 
মেনে নেনাঁন বা এ বিষয়ে ঠিক, 
কতটা, তান অগ্রসর হতে পারেন 
সে বিষয়ে কৌন স্ুস্পম্ট হীঁঞ্গত 
দেনানা। তাই গণপাঁরিষদের সময় 
সীমা একশ কুঁড়ি দিনের মধ্য 
হয়ত আঁধকাংশ সময় এই স্বায়ন্ত 
শাসন প্রসঙ্গ আলোচনাতেই কেটে 
যাবে এমন আশংকা করা হচ্ছে, 
যাঁদও এই সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে 
সকলের গ্রহণযোগ্য কোন সিদ্ধান্তে 
আসা সম্ভব হবে বলে মনে হয় 
না । সেক্ষেন্রেও প্রেসিডেন্ট মতা- 
নৈক্যের অজুহাত দৌঁথয়ে গণ- 
পাঁরষদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন। 

প্রোসডেন্ট হয়াহয়া এক 
ইউনিট প্রথা রদ করে পাশ্চম- 
পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশগ্যাল 
অর্থাৎ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলমুচস্থান 
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্রীতপ্ঠিত করার প্রতিগ্ত দিনে- 
ছেন। এক ইউনিট প্রথা রদ পাঁকি- 
স্তানে দীর্ঘ কালের একটি গণ- 
তান্লিক দাবী,_তাই প্রেসিডেন্টের 
সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষ খুশী 
কিন্তু এমন আশংকা আছে যে 
সাবেক প্রদেশগ্ালর সীমানা 'িদ্ধন- 


" অঞ্চলে যো 


সম্পদ (আ্যাসেট) বন্টন ইত্যাঁদ প্রশ্নে 
হয়ত এমন বিবাদ 'বিসংবাদ সরু 
হয়ে যাবে যাতে অক্টোবর মাসের 
নির্বাচনই হয়ত 'পাঁছয়ে. দিতে 
হবে। ইতিমধ্যেই ভাওয়ালপনর 
আগে নবাবশ্বাসত 
একটি দেশীয় রাজ্য ছিল এবং যা 
দেশবিভাগের পরে পাঁশ্চম ' পাঞ্জা- 
বের সঙ্গে যুস্ত হায্সোছল) জোর- 
দার দাবী উঠেছে যে ভাওয়ালপুর 
ও তার সংলগ্ন মুূলতান-কে 'নয়ে 
একটি স্বতল্ম রাজ্য গড়তে হবে 
কারণ এ দুটি এলাকার মানুষের 


ভাষা পাঞ্জাবী ভাষা থেকে. 'ভিন্ন। 


মানে করাচীর আঁধকাংশ মানুষ 
পার্টিশনের পরে ভারত বিশেষ 
করে উত্তর প্রদেশ থেকে আসা উদ 
ভাষী বস্তৃহারা। এ'রা দাবী 
তুলেছেন যে করাচীকে সিন্ধু 
প্রদেশের বাইরে হয় একটি স্ব- 
শাসিত অথবা কেন্দ্র-শাঁসত অগ্চলে 
পাঁরণত করা হোক, অন্যথায় তাঁরা 
সান্ধদের আঁধপত্যে বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়বেন। কিন্তু জুলাফকর 
আঁল ভুট্টো সহ সন্ধি নেতারা 
হুমাক দিয়েছেন যে সিদ্ধ সভ্যতা) 
সংস্কৃতি ও প্রশাসনের পাঁঠস্থান 
করাচাঁকে যদ 'সন্ধু প্রদেশের 


আওতা থেকে বিযুন্ত করা হয় তবে 


যাবে। 
প্রাক নির্বাচন দিনগুলিতে 
পাঁকস্তানের চরমপন্থী : নেতারাও 


(দক্ষিণ বা বাম যে দিকেরই হোন) 


£ 


জল কম ঘোলা করছেন না। 

চরম প্রাতক্রিয়াশশল ধর্মান্ধ 
মৌলানা মওদুদ (জামাতে ইসলাম 
দলের নেতা) হুক্কার , দিয়েছেন 


একশ কুঁড়ি দিন কাটিয়ে দেবেন। রণ, বা 'তাদের মধ্যে সরকারী যে সাচ্চা মুসলমানের পক্ষে সমাজ- 


| বৃহৎ মংবাদপন নে দির্দেধ নি 


ধর্মবীর থেকে ধাওয়ান! গঞ্গায় 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 
বীরের মতন, গভর্ণর মলোছল, 


তো বটেই, দিল্লীর ষমুনায়ও অনেক ততাঁদন অস্নাবধে ছিল না। কিন্তু করা দরকার হয়ে পড়ে তাতে আশ্চ- 


_জল বয়ে গেছে। কে জানতো, 
"রাজনৈতিক .ঘটনাচক্র কেন্দ্রকে এক 
অভূতপনূর্ব সঙ্কটের মুখোমনখ 
এনে দাঁড় করাবে! রাজাকে 
+ অঙ্গাল ধনয়ল্রণে রাখবার অত্র 
'একনায়ককেন্দ্রশ ' আগ্রহে, রাজ্য- 
পাল শাসনও |ব্দঝ প্রয়োজন । 
শাসম শ্রেণীর যে বি্তপাত গোষ্ঠাী- 
গলি আজ একচেটে অর্থনৌতক 
ক্ষমতার আঁধকারী হওয়ায় রাজ- 
নৌতিক শন্তরও একছন আধকারী 
হতে চল্নোেছে, তাদের মুখপত্র বৃহৎ 
-সংবাদপন্রগ্যাীল কেন্দ্রীয় সরকারকে 
দেশ দিতে আরম্ভ করেছে 
আঁত সক্ষম, চাতুর্ষের স্গে, িন্তু 
সুরে  অলঙ্ঘনীক্স বজ্জুকাতিন্যও 
বিদ্যমান৷ 
।'ভারতাঁয় সংবিধানে রাজ্যপালদের 
বলেথা নেই। . যতদিন 'পয়ন্তি ধর্ম 


এদের পক্ষে বিপদ যে 


সম্প্রাত উত্তর প্রদেশের গভর্ণ: 
গোপাল রেড্ডা অথবা পাঞ্জাবের 
পাভাতে কেন্দ্রীয় সরকারের 'বস্তর 
মাথাব্যথার কারণ হয়েছেন। হেতু 
অবশ্য বোঝা যায় নতুন এবং 
পুরোনো কংগ্রেসের দলীয় কলহ, 
প্রীতদ্বান্ঘিতা, এবং রাজ্যগুলিকে 
কব্জায় রাখবার আভিলাষের তর 
রেষারোষ। এটা, উচ্চমধ্যবিত্তশ্রে- 


_গীরই আন্তর সঙ্কটের প্রাতফলন। 


ফলে এসেছে কঠিন রাজনোতিক 
টানাপোড়েন, যার সমাধান দশ্য- 
মান নয়। 

ধাওয়ানজীর বেলায় .সমস্মাঁটি 
অনাখাতে রয়ে গেছে। এখানে 


ধের কি আছে? বস্তুতঃ এমাঁন 
দিশায় এগোবার অন্জ্ঞ “টাইম্‌স্‌ 
অফ ইশ্ডিয়া”র ছাঁবিবশে মার্চের 
সম্পাদকীয়তে | বঝন্কৃত হল £ 
“Jt is therefore all to the 
good that Mr. Chavan is 
thinking of framing suitable 
guidelines for Governors.” 


রস "CPP —— SHUN NNN" Cur NNN” 
বিষয়াট, যখন . রাজ্যপালদের 


সম্মেলনে গত ডিসেম্বর ১৯৬৯-তে 
উত্বাঁপত হয়োছল, তখন কোনও 
স্পম্ট নিয়মতান্ত্রিক রূপরেখা দেখা 
দেয়ান,' কি ভাবে অথবা কতদূর 
অবাধ রাজ্যপালরা তাদের ক্ষমতা 
প্রয়োগ করবে। অতএব শাসক- 


শ্রেণীর মুখপত্রের আক্ষেপ যে, 


বৃটিশ আমলে যেমন রেওয়াজ ছিল 
গেভর্নরদের জন্য আইন বেধে 


. দেওয়া, বিশেষ বিশেষ -পারিস্থি- 


পাল ততে; তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 


tice can no 





করবে, কি ভাবে চলবে, তাদের 
{নিয়োগ পত্রের সঙ্গে . নিদেশাবলশ 
জুড়ে দেওয়া) পননর্বার তেমাঁন 
শাসনপদ্ধাতির প্রবর্তন হয় না 
কেন। 


“There is no reason why a 
Governor should not be giv- 


en, along with his warrant of 
appointment, an instrument 
of instructions defining ‘the 
broad scope of his authority 
and also laying down rules 
for dealing with particular 
situations. ‘This used to be 
the practice under the Bri- 
In any case the ne- 
cessity for reviving this prac- 
longer be in 
doubt.” | 

তথাপি ঘটনাচক্র ঠিক শাসক: 
গোষ্ঠীর কঞ্পিত ধারা ধরে এগো- 
যান। মুখাসচিবের পদ থেকে 
এম এম বাসুকে সরাতে হয়েছে। 
কেন্দ্রের কোনো কোনো আঁতি-কৃট 
মহলের শবশ্বাস, তিনি কেন্দ্রে 
প্রবার্ত'ত প্রশাসনিক “কট্ররপণায়” 
দৈত্যকে ছাঁড়য়ে দৈত্যাকার হতে 
যাচ্ছিলেন। স্বতরাং তার স্থলে 


'ঝাণু ও বনেদী আই সি এস ম'ল্ল- 


ককে আমদানী করতে হল। বাহু- 


লই বলা,. প্রমান সমস্ত: নিয়ো- 


bd চি 


st 


॥ সাত ' 
তন্বের কথা উচ্চারণ কবাও গ্ুমাহ্‌ , 
তা সত্বেও যদি কেউ তা করেন; তবে 
তান ও তাঁর দল ইন্দোনৌশয়ার 
পথে তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। 
'পাজ্টা হুমাক দিয়ে চাঁন-ভন্ত : 
জুলফিকর আলি ভুট্রো বলেছেন 
যে যারা কথায় কথায় ইন্দোনোশয়ার 
ভয় দেখায় তারা যেন 'ভয়েত- 
নামের কথা বিস্মৃত না হয়। 
- 'পাকংপল্থী প’চাশ বছরের 
বন্ধ মৌলানা ভাসানী হুঙ্কার 
দিয়েছেন যে তিনি যেভাবেই হোক 
দেশে সমাজতন্ঘ প্রীতচ্ঠা করবেন। 
এই সংকল্প সাধনের প্রথম পদক্ষেপ 
{হিসাবে তান তাঁর অন্হগামীদের 
আগামী মে দিবস অর্থাৎ পয়লা 
মে থেকে “ঘেরাও” ও পিকেটিং 
সুর করতে 'নদেশ 'দিয়েছেন। 
“ঘেরাও” করা হবে জোতদার ও 
প:াঁজপাঁতদের আর 'িকেটং করা 
হবে সিনেমা, থয়েটার, নাইট ক্লাব 
ইত্যাঁদর সামনে যাকে মৌলানা 
ভাসান' প্রাতাক্রিয়ার ধারক, ঘাহক 
ও প্রচারক বলে আঁভহিত করে- 
ছেন। 
পাঁকস্তানে গণতল্ত্রকামণ সাধা- 
রণ মানুষের অনেকের মনে গভীর 
এক সন্দেহ দানা বেধে উঠছে যে 


 প্রোসডেন্ট ইয়াহিয়া ও তাঁর চরে- . 


রাই হয়ত পিছন থেকে চরমপন্থী 
দলগুলকে (যাঁরা উগ্রপন্থী হওয়া 
সত্বেও সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী 
মতাদর্শ পোষণ করেন) খেলাচ্ছেন 
যাতে তাঁরা নিজেদের মধ্যে লাঠা- 
লাঠ করে এমন এক পাঁরাস্থাতর 
চন৷ অনুষ্ঠান হয়ত অসম্ভবই হয়ে 
উঠবে এবং প্রোসডেন্ট ইয়াহিয়া 
জঙ্গী শাসনের, গাঁদতে আরও 
পাকাপোন্ত হয়ে বসতে পারবেন। 


) 


গের ক্ষেত্রে প্রবীণতাই 'নর্ণায়ক 
সূত্র নয়; সুত্র, কে কত কেন্দ্রের 
বিশ্বাসভাজন! বিশ্বস্ত ও কেন্দ্র 
ভজা বৃহৎ আমলাওম্রাহ না হলে 
কে এহেন সময়ে পশ্চিম' বাংলাকে 
ঠোঁঙ্গয়ে শাসন করবে, কে পশ্চিম 


অন্ন বা আর্থক নিরাপত্তা নেই। 
রাজ্য প্রশাসন সংশোধনী কেন্দ্রীয় 
প্রশাসনের ঢালাও রূপে এমান 
বরখাস্ত, সাময়িক বরখাস্ত, বদলি, 
পদাবনাতি এবং নতুন নিয়োগ যাঁদ 
চালু হয়ে যায়, এবং তার ফলে 
যাঁদ বদ লোকে কেন্দ্রকে একচক্ষ: * 
বলে, কেন্দ্রের নতুন “নরো”দের 
আসম কার্যকলাপে একপেশে, 
পক্ষপাতিত্ব এমন ক সাম্প্রদায়কতা 
দেখতে পায়, দেখুক গে! কেন্দ্রের 
শাসক গোম্ঠীতে যথেষ্ট মনের 


জোর (বা পরুষ গোঁঘার্তমী, যাই. ' 


(শেষাংশ অষ্টম .প্‌্ঠায়-) H 


0 আট, 


. আশসাস্েল্ৰ চিঠি 


বিহু উৎসব 


আসামের সবচেয়ে বড় পরব 
বিহু৷ বিহ: উৎসব অসম'য়াদের 
' মনে নতুন আনন্দের প্রবাহ এনে 
দেয়। বাংলাদেশে যেমন শারদীয়া 
উৎসব এখানে বিহু তেমান। বিহ 


উৎসব*চৈত্র সংকাল্তি, মানে পুরনো ' 


বছরের শেষ হয়ে বিদায় নেওয়া, 
এবং "সেই সঙ্গে - পয়লা বৈশাখ 
অর্থাৎ নতুন আর একটি টাটকা 
বছরের আবেদনকে 'ঘরে। এই 
উৎসবে ছোট বড় ছেলেমেয়ে ব্রাহ্মণ 
শুদ্ধ সকলেই সমান অং I 
বিহ; আসছে, বহর নামে 
আসাম মাতাল। চোখ বড় বড় করে 
মনের আয়নায় অসমীয়ারা নিজে- 
দের আনন্দকে দেখে নেচে ওঠে। 
নাচগানের জোয়ার ওঠে। তুফান 
ছোটে হ:ক্লোড়ের। স্কুল কলেজ 
এক সপ্তাহ থেকে দ্‌ সপ্তাহ ধরে 


এগারোই' মার্চ বিধাতা. বাদ 
না, সাধলে “এফ অধ্যায়” হবে। 


মুরারী অপরেশ সাজবে। উপায় ' 


" নেই, পুতুকে ক্টাল কাসাউলশ 
যেতে হবে। এক মাসের জন্যে। 
একজন রোগীর আমার ভাগনে) 
এসকর্ট হয়ে। 
অভিনয় বোধহয় ভালই হবে। 
সিন দুখানা নতুন হবে। তুমি এলে 
পরে সব বুঝতে পারবে। ' আম 
আবার তোমাকে পত্র দেবো । চার- 
পাঁচ মার্চ তারিখে লিখবো । 
আশা করি তুমি ভাল আছো । 
আশীর্বাদ জানবে বৌমা ও ছেলে- 
পিলেকে দেবে। 
. ইতি 
| দাদা 
দিন কাটতে লাগলঁ। কিন্তু 
বিধাতা বাদ সাধ্লেন। অর্থাৎ এগা- 
রোই মার্চ প্লে হল না। দশই মার্চ 
এই রকম একটা 'চীঠ' পেলাম। 
সরল; সংক্ষিপ্ত এবং 'নর্মম। 


+ bd 


বহন আসামের একমেবাঁ।ব- 
তাঁয়ম সার্বজনীন উৎসব। আপার 
আসামের শেষ প্রান্ত থেকে লোয়ার 
আসাম সর্বত্র এক ধরণের গান, 
এক জাতের বাজনা ' আর একই 
আচার আচরণ ৷ বিহর সঞ্চে কোন 
পণজো-টজোর যোগাযোগ নেই। 
বিহু হল লোক-সংস্কীতর অঙ্গা। 
প্রনো পাহাড়ী সংস্কৃতির সঙ্গেই 
বিহুর জীবন। এর সঙ্গে উত্তর 
ভারতের আর্য সংস্কৃতির .কোন 
মিল নেই। এই উৎসবের গানগ্াল 
লোকসঙ্গীতের সুরে বাঁধা। যেমন 
বিহার বা উত্তর প্রদেশে হোঁলর 
একজাতাঁয় বিশেষ সরের গান হয়। 
সুরের ধারা এক, সব গান বা 
সবাইর গানই সেই সুরের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত। 

গানের কথার মধ্যে কাহিনশ 
স্থান পেয়েছে। সমস্ত গানেরই 
মূল কথা রঙা বিহরী আগামী 
বছরকে সুখের স্বশ্নের করে 
তুলবে। ঘরে ঘরে ফসল ছেলেমেয়ে 
জন্মাবে। নীরোগ জাবন লাভ 
করবে সবাই। 

আমরা যেমন ধবজয়ার পর 
আত্মশয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের 
বাড়তে এলে 'মাম্টমুখ করাই 


অসমীয়ারাও বিহর দিনে বাঁড়র 


আমার আশীর্বাদ জেনো ও 


ইতি 

দাদা 
পাঠক-পাঠিকা যাঁদ মনে করে 
থাকে িটেল' কারণ পরে তান 
জানিয়ৌোছলেন অথবা আঠারোই 


' জানিও। 


' তারিখে প্লে খোলা হয়েছে তাহলে , 71 * 


তাঁদের মহা ভুল হবে। কারণ তার 
পর থেকে আর কোন চাও এল 
না। আমিও লিখলাম না" একটা 
অত্যন্ত ব্যথাভরা নীরবতার পালা 
চলতে লাগল। এক মাসেরও ওপর 
এই রকম চলল। অবশেষে নীর- 
বতা ভাঙ্গল! শাশরবাবূর কাছ 
থেকে এই রকম একটা চিঠি 
পেলাম 25 ) 
শ্রীরঙ্গম 
সোমবার ১৯1৪1 6৪ 
তেন, | 
অনেকাদন তোমার কোন 
সংবাদ পাই 'ন। কাল শ্ৰীমান 
নন্দলাল ও তাঁর মামা এসেছিলেন। 
তাঁদের মুখে শুনলাম বউমা ও এরা 
সব বাংলা দেশে এসেছেন। এখন 
দিকছনীদন থাকবেন। বৌমা গোবর- 
ডাঞ্গায় আছেন। নন্দলাল খড়দায়। 
ওদের রবিবার দন এখানে 
খেতে বলোছি। 
আমার খবর তিনমাস 'থিয়েটর 
বন্ধ! কোনরকমে ভাড়া 'দয়ে 
টিকে আছি। কবে বই (এক 
অধ্যায়) নাঙ্গাতে পারবো,জানি না। 


ক bd 


, আঁতাথকে পান-সুপারী 'মাম্টি 


দিয়ে স্বাগত জানায়! বিশেষ করে 
[তনাদন অনেক বাড়তেই মাছ" 
মাংস ভাত খায় না। শচড়ে-মাঁড়- 
দই-মিন্টি ইত্যাদ খেয়ে কাটিয়ে 
দেয়! 

তবে সম্য্যের পর বিহু উপ- 
লক্ষে মদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় আক- 
ষর্ণ। যারা মদে অভ্যস্ত নয়, 
তারাও হর দিনে মদ্যপান করে! 
এক এক দলে পাঁচশ তারশ জন 
শনয়ে গান করতে করতে রাস্তায় 
বোৌরয়ে- পড়ে। প্রত্যেকের কোমরে 
নতুন গামছা। তারা গান গেয়ে 
গেয়ে নগর পাঁরক্রমণ করে। অনে- 
কটা নগর সংকীর্তটনের 'মতো'। 
আবার অনেকের বাঁড়র উঠোনে 
বেশ কয়েকজন যুবক উপাঁস্থত 
হয়ে নাচতে থাকে। পাহাড়ী ধাঁচের 
লোকন্ত্যা ফবতীগণও পাশা- 
পাশি নাচে, হাসিমুখে গান ধরে। 
এই সময় সামাজিক মেলামেশার 
বিধিনিষেধ বোধহয় অনেকটা চলে 
হয়ে পড়ে। বাঁড়র বুড়ো-বুড়াও 
গান ধরে। তাদের হৃদয়েও রসের 
বান ডাকে! 


দৌতা রোডিও বা শিধ ১ 


ওতে সারা বছরই {বহন স্ত্গশী- 
তের আলাদা প্রোগ্রাম থাকে। যেমন 





যদি ভাগ্য বিরুপ হয় অনেক 
কিছুই হতে পারে। এভারাথং 
ইজ ইন দিল্যাপ অফ ফেটস্‌।, 
চুপ করে অপেক্ষা করা ছাড়া গাঁত 


নেই। যাঁদ হঠাৎ কোন সুবিধা 
হয় জানাবো । 

. স আশীর্বাদ 
35775 5 ইতি 
EL , দাদা 


পুনঃ নন্দলালকে আমার 
কাছে িছদাদন থাকতে 
বোলতাম। 'কল্তু বুড়ো 
মানুষের সঙ্গ তার ভাল 


মানে থয়েটরের এটমস- 
ফেয়ার (মোটেই ব্রাইট 


নয়। বরং িপ্রোসং। তাই | 


আটকে রাখলাম না। 
আবার 
দাদা 


পত্র পেয়ে যথাকালে তার উত্তর 
দিলাম। এখনও উত্তর পাইনি । আজ 
চৌঠা জুন। একটা অত্যন্ত অপ্রণীত- 


।কর অবস্থা যাচ্ছে। যৎপরোনাক্তি | 
আনিম্চয়তা। ভাবষ্যৎ ম্লান ও ছায়া- (| 


চ্ন্ন। ' 


দেখি অন্ধকার কাটে কিনা। | 
দেখ ধৈর্য্য | 


ধৈয়ছি, পথপ্রদর্শক। 
পথপ্রদর্শন করে কনা! 


সঙ্গীত রচনা করে। নতুন ধরণের 
কথা, নতুন ছন্দে। সেই গান্গাঁলও 
একই ধরণের সুরে গাঁত হয়। নতুন 
বিহু সঙ্গীত কিনবার জন্য বহু 
মান ঃষকে দেখলাম । নানা জাতের 
প্রকাশিত নতুন গান থেকে নিজে- 
দের পছন্দ মতো তারা কিনে নিয়ে 
যাচ্ছে। নতুন গানের বই কবে প্রকাশ 
হবে তার জন্য বেশ করদন আগে 
থেকেই দোকানে দোকানে খোজ 
শুরু হয়ে বায়। 

এ ছাড়া এই সময়ে , আমাদের 
পুজো সংখ্যার মতো আসামের 
মাসিক দৈনিক সপ্তাহক পন্রিকা- 
গ্রালর বিহু সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 
ঢাউস ঢাউস মোটা মোটা পান্রকা। 


নয়াদিল্লীর চিঠি 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) 


বলুন) রয়েছে। শোনা যায়, 
পশ্চিম বাংলায় । সমাজ-শস্তির যে 
নবাবন্যাস দেখা দিয়েছে, শ্রামক- 
শ্রেণী নিচু ও মাঝারি কৃষকবর্গ 
এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত সর্বহারাদের 
মাকে, তাতে আতাত্কিত হয়ে 
কেন্দ্রীয় শাসকরা পশ্চিম বাংলায় 
মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেতর কেন্দ্র- 
বিরোধী মনোবৃত্ত আবিক্কার 


প্রদান করেছে আর এক বিস্তপাত- 


গোষ্ঠীর মুখপত্র পহন্দুস্থান টাই- 


দর্পণ | শংক্রবার ১লা মে ১১৭০ 


আমরা চার-পাঁচ টাকার পাঁত্রক। 
শকিনতেই হাঁপিয়ে পাঁড়। অথচ 
এরা প্রায় প্রত পারবারই ছয় টাক! 
খরচ করে একখানা বিহু সংখ্য 
জোগাড় করে! আমার ধারণা, 
এখন বোধহয় বাঙালীদের চেয়ে 
অসমণয়ারা আঁধক .মাঁসক পাত্রক 
কিনে পড়ে। বহ সংখ্যার ভেতরে 
দুটো তিনটে উপন্যাস, অনেক 
গল্প, প্রবন্ধ, আলোচনা প্রভৃতি 
থাকে। কোনোটার মধ্যে শুধুই 
গল্প প্রবন্ধ ' কাঁবতা আলোচনা 
ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়। 

আসামের পয়লা নম্বর সাঁহ্‌- 
ত্যিকরা এ সময় দু' পয়সা কাঁময়ে 
নেন! 





মস”, ষোলই ‘এপ্রিল তারখে। 
জনাপ্রয় সরকার পদনঃপ্রবর্তন 
করার দায়দায়ত্ব থেকে 'নাশ্চন্ত 
থাকতে বলে এই বৃহৎ ব্যবসায়ী- 
স্বার্থবাহক ফতোয়া দিচ্ছে যে, 
পশ্চিম বাংলার পক্ষে এখন দরকার, 
€এক) শান্ত (কবরের হলেও 
ক্ষাত নেই); (দেই) স্থানীয় 
প্রশাসনের পরিচ্করণ। তাতে যত 
জন খুশী শহীদ হকনা। শুনল 

‘What the State needs 
above all is a period of quiet. 
.... The second task is the 
cleansing of administration. 


It would be inexpedient to 
confer’ the halo of martyr- 


dom on many who may well 
deserve to be dealt with firm- 
ly....and officials with a 
doubtful record. .... রর 

ইঞ্গিত মারাত্বক রকম স্বচ্ছ, 
তবে 'পশ্চিম বাংলার বেদনাহত 
অথচ প্রগতিকামী মানুষদের বুকে 
যে প্রশ্ন জাগে এবং যার জবাব তারা 
চায়, তা হলো £ “কতোঁদন এই 
খাঁড়ার ঘা?” 





দলনিরনপেক্ষ বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকালশীন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্খশ পাঠ 


লাগবে না। তাছাড়া বর্ত- | অপরিহার্য । 


| 
গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দুক্ষৃতকার'র স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
কায়েম? স্বার্থ ও একচেটিয়া পাঁজর 
অফিসে প্রত রাত্রে দুন্শীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ 
ও 'দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহঙ্গেই দপণ পেতে 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ 


এীজর মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 


দৈনিক সংবাদপত্র বাড়তে পেপছে দেয় 


তাকে জানয়ে দিলে সেও প্রাত সপ্তাহে দি দিতে পারে। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


| 


নৈমাঁসক চার টাকা। & * 


সুবিধা ৷ 


[ বাৰ্ষিক পনেরো টাকা ॥ ষাম্মাখিক সাড়ে সাত টাকা £ 





N 


, দপপ £ শুক্রবার ১লা মে ১৯৭০ 


ভারতে পশ্চিম জার্মানীর নতুন 
* নাষদুত এক কুখ্যাতি নাৎসী 


পশ্চিম জার্মানী সম্প্রাত যে 
বান্তকে ভারতে রাম্্দূত করে 
পাঠিয়েছে তার পাঁরচয় শুনলে 
ঁ+শউরে উঠতে হয়। . দিল্লীতে এই 
কুখ্যাত ব্যান্তাটর আগমনে ভারত 
সরকারের একাঁট মহল অস্বাঁস্ত 
বোধ করছেন। তাদের প্রশ্ন £ 
পশ্চিম জামানপী কি বেছে বেছে 
কুখ্যাত নাৎসী স্পাইদের কূট- 
, নৈতিক পোষাক পাঁরয়ে ভারতে 
পাঠাতে থাকবে? দর্ধণ অতাঁতেও 
ভারত সরকারকে এ সম্পর্কে সতর্ক 


সালে কোলনে। ডল 'হটলারের 
নাৎসী পার্টতে (এন-এস-প-এ- 
শপ) যোগ দেয় আটাঁত্শ সালে। 


তারপরে নাৎসাঁ পার্ট ওকে গুপ্ত- 
চর বৃক্তিতে তাঁলম দেবার জন্যে 


নোৌতিকের পোষাকে নয়, ছাত্রের 
পোষাকে। ব্দতে ডাল অর্থনীতি 


পড়ে। দেশে ফরে এসে -এর প্রাথ-: 


মিক কাজ হয় দুটি গোপন রেডও 
স্টেশন মারফৎ ফরাসী সরকারের 


নাধ নিষুক্ত হয়। এর পর তাঁবে- 
দার ভাস সরকারের আমলে ডাঁল 
প্যারসে আসে। এ সময় তার 
প্রধান কাজ হয় ফরাসী প্রাতরোধ 





বাহনী ও মোনাকোর গোরলাদের 
বিরুদ্ধে িজ্রা'ল্ত সৃষ্টি করা এবং 
হিটলারের গণহত্যার সাফাই 
গাওয়া। এ সময় সে. গেস্টাপোর 
নরহত্যা আভযানে নানাভাবে 
সাহায্য করে। এ সময় ডলের 
সাঙ্গে পরিচট্ন, হায় কুখ্যাত আর 
একজন নাৎসী, ডক্টর কশীসিত্গা- 
রের যানি কিছুকাল আগে পশ্চিম 
জার্মানীর চ্যান্সেলর ছিলেন এবং 
বর্তমানে ি-ডি-ইউ পার্টির, চেয়ার- 
ম্যান। | 

নাৎসীদের পরাজয়ের পর ভাল 
একটু, বিমর্ষ হয়ে পড়ে। পরে 
পশ্চিম জার্মানীতে তার বন্ধ 
বান্ধবরা. যখন মাঁকনশবরটিশ 
সহায়তায় আবার একে একে ক্ষম- 
তায় এসে যেতে থাকে তখন তো 
তার পোয়াবারো । 

উনিশশো পণ্তাশ সালে ডল 
রের আহ্বানে সাড়া, দিয়ে পশ্চিম 


» জার্মানীর সংবাদ বিভাগ প্রাতম্ঠার 


কাজে সাহায্য করে। কাঁসিষ্গারের 
আনুকূল্যে ডাল ক্রমে ক্রমে তার 
মর্যাদা ফিরে পায়। সে প্রথম চার 
বছর চিালস্থ পশ্চিম জার্মান 
দূতাবাসে কাউ*ম্সলর হসেবে কাজ 
করে। সে বৈদোশক দপ্তরের, ও 
পাঁরকজ্পনা বিভাগের প্রধান হয়। 


সাতষাঁট সালে সে পাশ্চম জার্মা- 


নীর প্রেস ও ইনফরমেশনের প্রধান 
{সেৱে নিষুন্ত হয়। গ্য্যনঠের 
ডাল যুদ্ধের পর তার নাৎসী পাঁর- 
চয় চাপা দেবার জন্যে কুখ্যাত 
স্প্রগার গোম্ঠীর একট পাত্রকায় 
আট্রচজ্লিশ সালে বৈদেশিক সংবাদ- 
দাতা হিসেবে কাজ করে। ডাল 
শুধ একজন গোঁড়া লোক . নৃয়, 
গুপ্তচরের কাজে আভজ্ঞ একজন 
ঘাগী নাংসী। যর্খন কাম্বোডিয়া 
পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কুটনৌতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করে তখন ডাল 


Lat 

/ 

) « 
ভাঁষণ ক্ষেপে যায় এবং" “কাম্বো-' 
এ 
থেকে বোঝা, যায় সরকার জার্মান 
সমস্যা সম্পর্কে কত কম জ্ঞানে? 
ডল হলস্টাইন ডকট্রগনের ভম্ত। 
এর অর্থ ভারত সরকারের পূর্ব 
জার্মানীকে' (ঁজ-ভ-আর) স্বীকৃতি 
দেরার প্রয়াসকে ডাঁল বাধা দেবে। 


- ডালের পূর্ঘসূরশ ছিলেন নাৎসী 


ফন 'মিরবাক।' 
এখানে এসেছে। 


ডীল এাপ্রলে 


' বিশেষ দ্ববিখাভোগী_ 
(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগ 
নেওয়ার আঁধকারও খয়রাৎ করা 
হয়েছে এই সব সংবাদদাতাদের। 


অনেকে এই স্বাবধা গ্রহণও করে- - 


ছেন। এই ভাবে সরকারী অর্থ 


রুপে । আমাদের কালের গান্ধ- 
বাদশীরা বেশ তেজের সংগেই সেই 
এতহ্যকে বজায় রেখে চলেছেন। 
'দিল্লশতে বাস করলেই আপনি উপ- 
লাব্ধ করবেন এই আভিজাত্যচেতনা 
কত ব্যাপক। শ্রীমতী গান্ধী কর্তৃক 
বরখাস্ত হওয়ার আগে শ্রীমোরা- 


'রজী দেশাই তার বাজেট বন্তৃতায় 


বিদেশী মোটর গাড়ীর উপর আম- 
দানি শুজ্কের প:রমাণ বৃদ্ধি 
প্রস্তাব করোছলেন। তার যান্ত 


ছল এই যে, বিদেশ গাড়ী যারা, : 


ব্যবহার করতে চান, তারা এটাকে 


- সামাজিক মর্যাদার প্রতীক রুপে 


দেখেন বলে আমদানি শুল্ক যাই 
হোক তাই 'দিতে তারা প্রস্তুত থাক- 
বেন। শ্রীদেশাইয়ের নিজেরও অবশ্য 
ছিল এবং এখনো আছে বেশ বড় 
একটা বিদেশী গাড়ী-ফয়েট 
১৮০০। কোন মন্ত্রী বা রাষ্ট্রমজ্ীই 


আজকাল এই সব স্খুলোদের মাঁক'ন 


ৰা জর্মনগাড়ী ছাড়া অন্য কিছু 
ব্যবহার করেন না। এর মধ্যে 
অনেকগ্দীল আবার শঈতাতপনিয়- 
ধৃল্তুত। 

' শিল্পার সংবাদদাতাদের. মধ্যে 
শ্রেণীভেদ খুব প্রবল। এদের 
মধ্যে বিশেষ সংবাদদাতারা হলেন 
কুলিন বামুন, যাদের উৎকোচে তুষ্ট 
রাখতে ভারত সরকার সর্বদা তৎ- 
পর। অন্যান্যরা যেমন স্টাফ িপো- 
টার, স্পোর্টস রিপোর্টার এবং ল 
গরপোর্টাররা হলেন ভারত সর- 


কিন্তু যে প্রায়ার:ট লষ্ট আযাসো- 
চিয়েশন সযত্বে -রক্ষা করেন "তাতে 
নাম অন্তর্ভীন্তর জন্য তিনি কখনো 
আবেদন করেন নি। সুতরাং শস্তা 
ভাড়ায় প্রেস পুলের সরকারী বাড়ী 
পাওয়ার কোন আঁধকার তার ছিল 
না। আনল দাশের সহায়তায় 
কিউ-এর লোকদের ডিঙিয়ে {তান 
বাড়ী পেয়ে গেলেন। মেয়াদ শেষ 
হওয়ার আরে এঁটই হল শ্রীদাশের 
শেষ কীর্ত। শ্রীরেষ্ডি এই সুবিধা 
চেয়ে তাকে যে পন্র দিয়েছলেন 
এবং এই স্মবিধার সুপারিশ করে 
তান হাউীসং 'মানস্টীকে যে পত্র 
দিয়েছিলেন_কী কারণে জানা যায় 
না, সেই পত্র দুটি শ্রীদাশের পর- 
বতশীর হাতে দেওয়া হয়'ন। 

উল্লেখযোগ্য যে, কলব্মতার 
সংবাদপত্রের প্রাতানধিদের মধ্যে 
শ্রীদাশই একমাত্র ব্যান্ত নন যান 
প্রেস পুলের সরকারী বাড়াতে 
থাকেন। ইনি ছাড়া কলকাতার 
কাগজের আরো সংবাদদাতা 'দল্লশীতে 
আছেন যেমন রণজৎ রায়, খগেন 
দে সরকার, শৈলেন চ্যাটাজশি 
€ আনন্দবাজার ); সুকুমার দত্ত, 
(এবং অবশ্য) আনিল দাশ অমৃত- 
বাজার) এবং চ্টেটসম্যানের কে কে 
কাঁটয়াল। 

এই বিশেষ সংবাদদাতারা সংস- 
দের সংবাদও 'দয়ে থাকেন বলে 
এম রাও কি এদের ভয় করে 
চলেন? এই আটশত এম পি-র 
মধ্যে ,একটও কি মানুষ নেই 
যান স্বাধীনতার বছর থেকে অদ্যা- 
বাঁধ কাঁতপয় ,কেন্দ্রীয়' মন্ত্রী এবং 
বিশেষ সংবাদদাতার যোগসাজসে 


ধরার সাহস রাখেন 

'দিল্লশর কাগজগু' এর আদ্যো- 
পান্ত জেনেও স্বাভাবিক কারণেই 
মৌনপ। 'দেশের অন্য জায়গার 
সংবাদপন্রগনীল যাঁদ এই প্রশনকে 
তুলে না ধরে তাহলে এই চক্রকে , 
ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। এমন 
কোনো সংগত কারণ নেই যার জন্য 
ভারতের গরিব করদাতার গাঁ 
কেটে এই সব উচ্চবেতনভোগণ 
বিশেষ সংবাদদাতাদের বাড়ী 


মারা সিয়াটি 1 J RCL Dd 





গান্ধী মহারাজের রাজত্ব টলমল। মহারাজ এখন বাজারের 
থলেতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভাবছেন কথাটা কজ্পনাপ্রস্ত। তা নয়। 
এমন কি কথাটা আমাদেরও নয়। 
গত সপ্তাহে গান্ধী মহারাজের বাণী ও কর্মকাহনী 'বিক্রয়পুষ্ট 
এক খ্যাতনামা প্রকাশক সাংবাদিকদের ডেকে যথারীতি ভোজনাঁদর 
ব্যবস্থা করেন এবং তারপর ঘটনাটি বলতে বলতে প্রায় কেদে ফেলেন। 
ভদ্রলোক বললেন, নকশালপন্থীরা মহারাজের গ্রন্থাবলী 
পড়িয়ে এমন ত্রাসের সণ্ডার করেছে যে, ক্রেতারা আর খোলাখুলি 
এম খো হতে চাইছে না। দূরের যেসব ব্যবসায়ী হাজার হাজার 
টাকার বই কনতে চেয়ে চিঠি দিয়োছলেন তাঁরা এখন আর “মাল 
তুলতে চাইছেন না।” 
অৱশ্য মাল কেনাটা শিক্ষা ‘বিভাগের আদেশ অন্যায়ী। বিভাগাট 
মহারাজের বাণী, কাহিনী, কর্মগাথা সম্পার্কত বই কেনার জন্য স্কুল- 
গীলকে যথারীতি আদেশ দেয়ার ফলেই “মালের” চাহিদার ধুম পড়ে 
সেই চাঁদার তাগিদে মফঃস্বলের এক ক্রেতা গত 
সপ্তাহে কলকাতায় এসে ভয়ে ভয়ে মাছের থলেতে “মাল” নিয়ে 
গেছেন। 
সাংবাঁদক সম্মেলনে মহারাজের নেংট-টেপা মধু বেচে ক্রোড়- 
পাঁত হওয়া গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের 
একজনের অবস্থা আরও কাহল। কাম্পত কন্ঠে {তান যা বললেন 
তার মোদ্দা কথা হল, যে-সাধু মহারাজ আমাদের স্বাধীনতা এনে 
দিলেন তাঁকে আজ চোরের মত মাছের তলেতে মূখ লুকিয়ে ঘুরে 
বেড়াতে হচ্ছে ? এর চেয়ে লঙ্জার বিষয় আর ক হতে পারে? 
ওঁদকে আবার মহারাজের মাঁর্তাটও নাক যাব যাব করছে। 
নকশালরা বলেছে ওটাকে উীঁড়য়ে দেবে। পুলিশ এখন সর্বক্ষণ ওর 
চারাদকে। 
এনিয়ে মহারাজের বাণীবাহক রাজনণীতি-ব্যবসায়ীদের গিধ্ে 
ক্ষোভের অন্ত নেই। কংগ্রেস গোষ্ঠী বলেছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার 
ব্যাপার! পুলিশ পাহারা গান্ধী মহারাজের মূখে আরও বেশী করে 
চুণকালি লেপে দিচ্ছে। সুতরাং পুলিশের বদলে কংগ্রেসীরা নিজে- 
রাই পাহারা দেবার ইচ্ছা জাঁনয়েছে।' 
এদকে থানায় থানায় আদেশ হয়েছে, নকশালরা বাভিন্ন 
দেয়ালে যেসব বাল লিখেছে সাদা চুন লেপে তাকে লোপাট করে 
দাও। ব্যস, অমনি অর্ডার চলে গেল চুণ লাও, বালাত লাও, 
তুলি লাও। 
খুশির দমকে আদেশ দেওয়া-নেওয়া লাইনের অফিসাররা লাও 
লাও বলে উঠছেন। চূণ সাপ্লায়ার তুলি সাপ্লায়ার বালতি সাপ্লায়ার&, 
লাইন করে ঘোরাঘঁীর করছে। সবাই লবেজান। 
লবেজান হয়েছে আরও এক গোষ্ঠী। তারা রাইটার্স 'রিল্ডিং 
আর খাদ্য দপ্তরের ঘাগী আ্যাসিস্টান্টের দল। ক কাণ্ডটাই না হচ্ছে 
বলে গোল হয়ে বসে গ্যাঁজাবার গরম আর একখানা সাবজেক্ট পেয়েছে 
তারা। 
ট্রামে পেছন দিককার বেণ্টের বিগত-ফাল্গুনী আঁফিসযাত্রীরাও 
এখন গরম £ “ক ভে বেছে ক নকশালরা, বলুন তো?” 
কিন্তু যারা ভাবছেন না কিছুই তারা সেই সনাতন প্রেমপুজা- 
রীরা। সেই একই ট্রামের কোণে দুটো সীট বাদে বসে সোঁদন শুন- 
ছিলাম বুড়োদের গলা ,ছাঁপয়ে ভেসে আসা গানের একটা কাল 
“আকাশ বলে ঘোমটা দেব, বাঁন্ট বলে ওড়না......।” ঘাড় ফিরিয়ে 
দেখি এক তরুণ“ চোখে রোদ-ঢাকা চশমা, দেখতে বেশ সপ্রাতভ। 
পাশে দুজন তরুণী। দুজনেই মোটামুটি মুগ্ধ হয়ে শুনছে প্রেম- 
পৃজারীরা সবই যেন ভূলেছে। আশেপাশে ট্রামভার্ত লোক তাও 
খেয়াল, নেই। 
ট্রাম তখন এক সিনেমা হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। টিকিট ঘরের 
বিরাট হদুড়োহনুড়। মারামার লাগে আর কি। পলিশ ব্যর্থ 
করে চলেছে যাতে লাইন না ভাঙ্গে। 
ভিতরে তখনও চলেছে £ “নকশালরা মশাই...” “বৃষ্টি বলে 
ওড়না দেবো...” 





সম্পাদক-_হশীরেন বস্‌ 
সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইপ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মদ্রত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


খরচের জন্যে 


মিথ্যে রাসদ দিয়ে আত্মসাৎ করে- 
ছেন।” এখানে চারজন. সরকারী 
অফিসারের নাম আছে। তারপর 
বলা হয়েছে, *্রীব্যানার্জর বাড়ীতে 
পদণ এবং ট্যাপোস্ট্র - কেনা হোত 
সরকার টাকায়। ক্যাম্পের 1জানিষ- 
পত্র কেনা হয়েছে বলে মিথ্যে রাঁসদ 
দিয়ে এই খরচ দেখানো হোত! 
একবার ত্রিপুরা বাজেট থেকে ত্রিশ 
হাজার টাকা 'দিয়ে ফার্ণিচার এবং 
ক্যাম্পের জানষপত্র কেনা হয়। এর 
মধ্যে তিন হাজার টাকা দামের 
টোবল ও একটি বুককেসও 'ছিল। 


চান। কিন্ত এগুলো ফেরৎ দেওয়া 
হয় না। শ্রীব্যানাজ [জনিষগুলো 
তাঁর তত্বাবধানে রাখার জন্য বাড়ীতে 
পাঠাবার আদেশ দেন। সেই সময় 
একজন করাঁণককে (নাম আছে) 
এই 'জানিষগুলো নষ্ট হয়ে গেছে 
বলে লিখতে বলা হয় এবং একটি 
তালিকাও প্রস্তুত হয়। কিন্তু কর- 
শিকটি ফাইলে (ফাইল নম্বর 'ব 
{ড ওয়াই/৩৬৫/৬২) যে মন্তব্য 
করেন তা শ্রীব্যানাজর মনোমত 
হয়ান। ফলে করাঁণককে লোয়ার 
[ডাভসন কেরাণীর পদে নামিয়ে 
দেওয়া হয়। যাট-একযাট্র সালে 
শ্রীব্যানার্জ দুদিনের জন্যে দলবল 
নিয়ে সুন্দরবন যান। খরচ হয়ে- 
ছিল সাতাল্ন হাজার টাকা । ভারত- 
পাক সীমানা আঁফসের জন্যে দু 
খানা মোটরগাড়ী আছে.। একখানা 
জীপ ও একখানা ল্যান্ড রোভার। 
শ্রী-(অন্য একজন আফসার) এই 
গাড়ী মেরামতের ভূয়ো রাসদ 'দয়ে 
প্রাত মাসে দু হাজার টাকা আত্মসাৎ 
করেছেন। তান [শ্রীব্যানাজ”) 
সরকারী টাকায় তিনখানা গাঁদ- 
মোড়া খাট (িভান) কনোঁছলেন। 
এই রকম একখানা নিউ সেক্রেটার- 
য়েট 'বিল্ডিং-এ তাঁর ঘরে ছিল। 
এখন তাঁর বাড়ীতে  স্থানাল্তাঁরত 

করা হয়েছে। আর একখানা ছিল | 
ঢা 
ঘরে। এখন সেখানা ভিজিটরস 
রুমে রাখা হয়েছে। তৃতীয়খানা 
আছে আর একজন অফিসারের 
(নাম দেওয়া আছে) বাড়ীতে। 

শ্ত্রীব্যানার্জ তাঁর বন্ধুবান্ধব 
এবং মাহলা কর্মীদের আপ্যায়নের 
জন্যে প্রচুর খরচ করতেন। টাকা 
আসতো সামানা অফিসের তহ- 
বিল থেকে। এইসব বে-আইনী 
একজন লোয়ার 
ডাঁভসন কেরাণী-ক্যাঁশয়ার (নাম 
আছে) একাঁট পৃথক হসেবের 
খাতা রাখতেন। সাতষাঁটু সালে 
আঁফস তহাবিল থেকে পাঁচ হাজার 
টাকা প্রীব্যানাজর ব্যান্তগত খরচের 
জন্যে আলাদা করে রাখা হয়। শ্রী- 


বস্‌ 


ছেন। 
গিয়েছে, ভারত-পাক সামানা 
অফসের মালপন্রের গুদামের 


খাল হবার কোন সংবাদ এমপ্লয়- 
মেল্ট এক্সচেঞ্জকে কিংবা বাড়াত 
সরকারী কর্মচারী নিয়োগের জন্যে 
অর্থদপ্তরকে (আঁডট) জানানো 
হয়নি। প্রকাশ্যে লোক নয়োগের 
জন্যে সংবাদপত্রে কোন বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়ান। তান নিজের 
খেয়ালখনীশ মতো মহিলা কর্মী 
এবং বন্থ্বান্ধবদের অনুগ্রহ বিত- 
রণের উদ্দেশ্য কর্মী নিয়োগ 
করেছেন। তান, বান্তগত প্রয়ো- 
জনে সরকারী টাকায় 'ডিভান, 
ড্রোসং টোবিল ইত্যাদি {কনে সর- 
কারী টাকার অপব্যবহার করে- 
ছেন।” 





বিশ্বভারতী সংগীতভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 


শ্ৰীইশলজ্ঞাব্ৰঞ্ন মজ্তুসদান্রেত্ৰ পল্রিভালনাহ্স 


সুরঙ্গমা’র 


পরিবেশনায় 
ভ্ৰবীজ্্ৰনাতের নুত্যনাট্য 


মায়ার খেল৷ 
১৩৪৫ সালে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক নৃত্যনাটীকৃত 
মায়ার খেলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ মঞ্চস্থাপনা 


গর! মে, ১৯৭০, রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় 


রবীন্দ্রসদনে 


দ্র্শনী $ ১০২ টাকা, ৫২ টাকা! ৩২ টাকা ও ২২ 
প্রাপ্তিস্থান :___জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী এভিন্ল্য, কলিকাতা-২৯ 


জিজ্ঞাসা £_৩৩ কলেজ রো, কলি-৯ ( ফোন £ ৩৪-৫৬৭৪ ) 
ইলেক্ট্রো কন্সর্ন :--৩-এ, ভূপেন্দ বন্দু এভিন্থা, কলিঃ-৪ 


সুরঙ্গম! £_-৩৩ রাসবিহারী এভিস্থা, কলি-২৬ 
প্রত্যহ বিকেল ৬টাঁ_৮টা; রবিবার সকাল ৭টা-১ট 


রবীন্দ্রসদন ২৮ এপ্রিল থেকে 


বাবার লা নর CEN, EF FLAS LS সি 


'ভজিল্যাল্দ কাঁমশনের 'রি- 
পোর্টে এই বিভাগীয় কমিশনার 
সম্পর্কে আরো অনেক চাগুল্যকর 
অভিযোগ আছে। দর্পণের সীমা- 
বদ্ধ পাতায় এখনই িস্তারতভাবে 
সেগুলো প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
আগেই বলোছি, 'রপোর্টে পাবার 
পর ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী- 
জ্যোতি বসু একে কলকাতা থেকে 


রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের সঙ্গেও 
ট্যুর করছেন। রাজ্যপালের কাছে 
{বিনীত প্রশ্ন £ তান কি ভিজি- 
ল্যান্স কাঁমশনের পোর্ট দেখে- 


ছেন? 


(ফোন £ ৪৭-৭৭2৫ )। 


(ফোন £ ৫৫-৬৪৬৩ ) 
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' ব্বালা সংবাদ সাপ্তাহক 
তয়োদশ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা 


শুক্রবার ৮ই মে 

মূল্য তিঁরশ পয়সা 
ফোন $ ২৪-৪২৩২ 
Bengali News Weekly 
Vol. 13 No. 16, 
Friday, 8th May, 1970 


Price 30 Paise ছু: 








গুলিণের বড়কর্ঠাের 


মধ্যে ধন্য দলাদলি 


দৌয়েন্া-কর্। কমিশনার হতে চাইছেন 


€দ্পপের সংবাদদাতা) 


প্রামাণ্য পদলিশ্শ সূত্রে পাওয়া 
সংবাদে প্রকাশ যে, মাসাধিক কাল 
ধরে যে সমস্ত নকশালাঁ কার্যক্রম 
কলকাতা এবং শহরতলীতে চলছে 
তার মধ্যে কোন' কোন ঘটনায় 
গোয়েন্দা পংলিশের যোগাযোগ 
আছে। 

দের রে Ne 
চরম অবস্থায় পেশছেচে যে, ' ‘এক 
পক্ষ অপর পক্ষের, . গোপন কাজ- 
কর্মের কথা: "প্রায়." প্রকাশ্যভীবেই « 
সাংবাদকদের বলে বেড়াচ্ছেন 
গত সপ্তাহে পুলিশের. গোয়েন্দা 
{ভাগ .কেন পরশ্চিমবঙ্দা সরকারকে 
নকশালীদের সম্পর্কে যথাযথভাবে 
ওয়াকবহাল রাখোন সেই সম্পর্কে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপদেষ্টা শ্রীএম এম 
বসুর ঘরে একটি. বিশেষ সভায় 
আলোচনা হয়।:. 
| গোয়েন্দা পুলিশের, । কত 
শ্রীরাঞ্জত গুপ্ত বলেছেন বলে প্রকাশ 
যে, যযন্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে 
গোয়েন্দা পুলিশের সমস্ত রাজ- 
নৌতিক দলের গাঁতাবাধ সম্পর্কে 
নজর রাখার বিষয়ে বাধা সৃষ্ট করা 
হয়। উপ-মুখ্যমন্ত জ্যোত বসুর 
আদেশে গোয়েন্দা পুলিশকে 
সম্পূর্ণ নিক্ষিয় রাখা হয়। 

অন্যান্য দুএকজন . প্দীলশ 
আফসার এ+ ব্যাপারে শ্রীগপ্তের 
সঙ্গে একমত হতে পারেন *ন। 
তাঁরা বলেন ষে, যয্তফ্রন্ট নকশালশ- 
দের সমাজ-বিরোধশ হিসাবে গণ্য 
করত এরং নকশালশীদের গাঁত- 
বিধির ওপর নজর রাখার ব্যাপারে 
কোন বাধা থাকার কথা নয়। 
শ্রীএম এম বস এই বন্তব্যের 
সঙ্গো একমত 'হতে পারেন 'িন। 
তান বলেন যে, জ্যোতি বসু 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আদালতের 'ঁরচারে সাজাপ্রাপ্ত 
নকশালী নেতা শ্রীকানদ সান্যাল ও 
শ্রীজঙ্গল সাঁওতালকে ম্যাঁক্ত দেন। 
মান্ত পাওয়ার পরেই শ্রীসান্যাল 
আত্মগোপন করে নিজের পাট 
সংগঠনের কাজে আত্মানয়োগ 


করেন। 


এ সভায় কোন কোন জেলা 
পালিশ অফিসারের কাছ থেকে 
নালিশ আসে যে, নকশালদের রা 
অন্যান্য ম্নারা হিংসাত্মক কাজে 
লিপ্ত তাদের সম্পর্কে কোন সংরা- 


বলেন যে, এই ব্যর্থতা হয়ত বা 
উদ্দেশ্প্রণোদতও হতে পারে৷ 
তা না হলে ব্যর্থতা অন্য কোন 
ভাবে ব্যাখ্যা করা য়ায় না। কয়েক- 
,জন আফসার বলেন যে, গোয়েন্দা 
পুলিশ যদি অক্ষম হয় তাহলে 
তাঁরা নিজেরাই নিজেদের গোয়েন্দা 
সংগঠন গড়ে নেবেন। | 
নানা বক্তব্যের পর ঠিক হয় 
যে, আবিলদ্বে. গোয়েন্দা পঢ়ালশ 


সংগঠন আরও শাস্তশাশ করা 
দরকার! এই সিদ্ধান্ত অনূযায়শ 
সঞ্চেগ সঙ্গে এ বিভাগে নতুন ফিল্ড 
অফিসার নিয়োগের আদেশ এম 
এম বস্য দিয়ে দেন। 

এই সভায় কিল্তু গোয়েন্দা 
কর্তা শ্রীগপ্ত কিছুতেই *কোফয়ত 
দিতে পারেন নি, কেন নরুশালীরা 
তাদের কার্যক্রমের সম্পর্ণ বিগ- 
রত ধারায় কলকাতা শহরে "শিক্ষা 
কাছে কিন্তু ব্যাপারটা প্রাঞ্জল ৷ তাঁরা 
বলেন যে, রঞ্জিত গুপ্তের ভূমিকা 
এ ব্যাপারে খ্দব নগণ্য নয়। 
পাঁলশ্ন রুমিশনার হওয়ার! এবং 
এই কারণে কলকাতায় রাজনৌতক 
ও-, অন্যান্য হিংসাত্মক গন্ডগ্রোল্প 
হওয়া প্রয়োজন। এই গণ্ডগোলে 
বর্তমান পুলিশ রামশনার আইন 
শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে অগ্নারগ 
প্রমাণ হলে শ্রীসেনকে কমিশনারের 
পদ থেকে সরতে হবে। আর তখন 
শ্রীগপ্ত এ শূন্য পদে এসে রসবেনা। 

প্রীসেনের কার্যকাল এই বছরেই 
শেষ হওয়ার কথা। আঁর “বিরুদ্ধে 
(শেষাংশ ম্বিতীয় পঠায়) 





(দপপণের সংবদদাতা ১ 
সমাজ- িরোধাঁদের 


অক্ষমতা যত বাড়ছে, পুলিশী 
খাতে খরচও সেই পাঁরমাণে 
বাড়ানো হচ্ছে। জানা গেছে 
যে, প্যালশের যত জাঁপ 
গাঁড়, ভ্যান প্রর্ভীত আছে 


বুলে :প্রাতাঁদন পণ্চাশ খাঁন 


পম 


গুলিনী খাতে গ্রভিদিন )০ হাজাৱ টাকা বাদি. 


দৌরাত্ম্য শনবারণে পুলিশের . 


তা প্রয়োজনের তুলনায় কম 












করে লরা ভাড়া করা হচ্ছে। 
গ্রীতাট লরণর ভাড়া প্রাতদিন 
দুশো টাকা। তার মানে লরী 
ভাড়া বাবদ প্রাতাদন সর- 
কারকে দশ হাজার টাকা 
খরচ করতে হচ্ছে! এই টাকার 
কতটুকু অংশ এই ব্যাপারে 
ভারপ্রাপ্ত বড় কর্তাদের পকেটে 
যাচ্ছে তা অবশ্য জানা 
যায়ান।. 


গগিমব্গে ঘৃত 
কংগ্রেমের থেতনৃষ্য 


আট পার্টির রন্ধ্াা রাজনীতির পরিণতি 


(রাজনৌতিক সংবাদদাতা) 


'বাংলাদেশে আজ এক বন্ধ্যা 
রাজনধীতির খেলা চলছে। তাতে 
লাভবান হচ্ছে একমাত্র কংগ্রেস, 
যে 'কংগ্রেসকে বাংলাদেশের জন- 
সাধারণ কবর দিয়েছিল কবর 
থেকে উঠে 'এসে .সেই:. কংগ্রেস 
আবার প্রেতনৃত্য শুরু করেছে। 
-. গত শাঁনবার, সকাল থেকে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত িয়ালদহ ও কলেজ 
স্ট্রীট অণ্যলে যুব রুংগ্লেস ও ছাত্র 
পরিষদ হরতালের নামে যে. তাণ্ডব 
চালিয়েছে তার সঙ্গে রাজনীতির 
কোন সম্পর্ক নেই। এই- কাজটা 


নকশালপল্থণ বা বামপন্থী দল- 


গুলির অন্য কেউ , করলে তথা- 
.কাঁথত জাতীয়তাবাদশ " সংবাদপত্ৰ- 
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সব কাগজেই অবশ্য হরতালের 
খবর ছিল, আর ছিল জনৈক র্দখ- 
কের ছদারকাঘাত্রের এবং মুর 
খবর। রন্তু হরতাল সফল করার 
জন্য চিল, বোমা প্রস্থাত ব্যবহার 
রুরে কংগ্রেসীরা যে সন্তাস সৃষ্টির 
অপচেষ্টা করেছিল, তার সংবাদ 
নেই। আঁহংসার নামাব্লীয়ারী 


কংগ্রেসের যুব ও ছাত্র সংগঠন- 


কারীদের প্ররোচনায় গ্স্ডারা চিল, 


বোমা ব্যবহার করুলে তার বিরদ্ধে 
বন্তব্চ রাখাটা এই সংবাদগত্রগণল 
অগৃছন্দ করে বলেই মনে হয়। 
কিন্তু প্রশ্ন হল এই জাতীয় 
অবস্থার জন্য কে বা কারা দায়ী। 
প্রধানত এর জনা দায়ী শ্রীজজর 
‘(শেষাংশ ঘিতীয় পঙ্ডায়') 


ডি আই জি দেবব্রত ধরের লাম্পটয ও মাতলামি 
নির্যাতিত ত্র রাজ্যপা লের কাছে অভিযোগ করেছেন 


EEE হুঁ OO 


ব্রত ধরব সম্পর্কে আব্যর অনেক 
অভিযোগ আসছে একেবারে তাঁর, 
অন্দর মহল পেকে আর নিকটতম 
কর্মচারীদের কাছ থেকে। 

" শ্রীধরের স্ী সম্ভ্রান্ত পরি- 
বারের মেয়ে। ভূতপূর্ব কংগ্রেসী 
শিক্ষামন্ত্রী, শ্রীপাল্নালাল _ বসুর 


কন্যা ।.অনেকাদন থেকেই স্বামীর 
- লাম্পটেঠ আস্থর!।, কিন্তু কংগ্রেস 


আমলে কোন আঁভযোগ করতে 
পারেন ন: কারণ তখনকার লাম্প- 
ট্যের সঙ্গিনী ছিলেন ভূতপূর্ব 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুজ্জ সেনের গার্ল 
ফ্রেণ্ড! 

যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রার্তীষ্তত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই 
বিক্ষোভ জ্বানাবার সুযোগ পেয়েছে, 
সেই সঙ্গে শ্রীধরের স্লাঁও ৷ শ্রীমতী 
ধরের সুবিধাও 'ছিল। কারণ তান 
শ্রীজ্যোতি বসুর স্তী শ্রীমতী 


= 


কমলারাণী বস্ুর স্হপাঠিনী। 
শ্রীমতী ধর তাঁর ব্ব্ধরীর 
সামনে শ্রীজ্যোতি রসুর কাছে 
নিজের ভয়াবহ: প্যরিবারিক গীব- 
একাঁটমাত প্রার্থনা ছিল কোনররুমে 
শ্রীররকে' উপদেশ, চাপ অথবা ভূয় 
আনার ব্যবস্থা করা। 
শ্রীজ্যোতি বস: এই ঘটনা 
শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধরকে কল- 
ঝবস্থা করেন। কারণ কলকাতা 
শহরেই শ্রীধরের যত দাপাদাপি। 
শ্রীব্সু মনে করছিলেন যে, কল- 
কাতা -থেকে সরে গেলে হয়ত বা 
শরীরের মন আবার সংসারে ফিরে 
আসবে । 'কৈল্তু এই ব্যবস্থা কার্য 
করা হয়ান। কারণ মুখ্যমন্ত্রী 
প্রীঅজয় মুখাজশী আসল ব্যাপার 
না জেনে শ্রীধরের কলকাতা থেকে 


তাঁর, 


(দ্পণের”সংব্যদদাতা ) 


অপসারণের ,মধ্যে শ্রীবস্দর রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্য আছে বুলে সন্দেহ 
করলেন। 

রাষ্টরপাতর শাসন চালু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর যেন একদম 
লাগাম়-ছাড়া হয়ে গেলেন। ক্যাল- 
'বোসটাকে তাড়িয়েছি। এইবার 
মুরশেদের পালা।” 

এদিকে শ্রীধরের ড্রাইভারের 
অবস্থা কাহিল। রোজই সাহেব 
মত্ত অবস্থায় রাত তিনটে নাগাদ 
বান্ধবীর বাড় থেকে নিজের 
বাঁড়তে ফেরেন। আর প্রায়ই 
মাঝপথে গায়ে বাম করেন। পদীল- 
শের ডাসাপ্লন_ নীরবে সহ্য 
করতে হয়। | 
বাঁড় ফিরে মত্ততা আরও 
বাড়ে। ' শুরু হয় স্ত্রীকে প্রচণ্ড 
প্রহার । বেশ, 'কয়েকাঁদন শ্রীমতী 


॥ 


ধর নির্যাতিত অবস্থায় এ গভীর 
রাত্রে নিজের শুভানুধ্যায়ীদের 
টেলিফোন করে নিনর্ধাতনের কথা 
ক্লন্দনরত অবস্থায় র্যাকুল কন্ঠে 
জানি্য়েছেন। 
অনেকাঁদন ধরে সমস্ত ব্যাপা- 
রটা সমাজের ওপরতঙায় আবদ্ধ 
ছিল'। ওপরতলায় এ 'িষে খুব 
গবস্ময় ছিল না। কারণ এ সমাজে 
গ্রীধর পারাচিত আর এই ধরণের 
ঘটনা কম-বেশশ এঁ সমাজের অনেক 
প্রিবারেই ঘটে থাকে!" 
মুসকিল বাঁধল হালে! কথাটা 
রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের কানে উঠল। 
“তান পুলিশের আই জি শ্রীএস 
এম ঘোষকে ডেকে এ ব্যাপারে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপদেশ 
দিলেন। শ্রীঘোষ গত মঙ্গলবার 
শ্লীধরকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিজের 
ঘরে ডেকে পাঠিয়ে প্রায় এক ঘন্ট 
ধরে বকাবাঁক করেছেন। 


দুই &. 


রাষ্ট্রপতির সিকিম সফর 
বাতিল হল কেন? 


€দর্পপের সংবাদদাতা ) 


/ আবহাওয়া খারাপ এবং পথ- 
দুর্ঘটনা জ্ঞানত আশঙ্কার কারণেই 
ভারতের রাম্ট্রপাঁতর ভুটান সফ- 
রের পর 'িধ্ধারত 'সাঁকম সফর 
বাঁতল হয়ান। শোনা যায়, 
সিকমে প্রাজনৌতিক . আবহাওয়া 
অন্দকূল নয় এমান গুপ্ত সংবাদ 
ভারত প্রকারের.” স্বরাষ্ট্র এবং 
পররাম্ট্র বিভাগে জমা হয়োছিল। 
কমে দাম্প্রতিক 'খনর্বাচনের 
আগে এবং পরে 'সাঁকমের প্রাত- 
ভারতের মনোভঙ্গ সম্পর্কে বিরুপ 
জনমত ধবানত হয়। নেপাল, 
কম এবং ভুটানের - মধ্যে 


সাও জ্ুক্তি 
(দেশম পচ্টোর প্র) 


চাহ্ত করা। কিন্তু ভিয়েতনামের 
যুদ্ধ.যে আন্তজাতিক মুক্তিযুদ্ধের 
জনযুদ্ধ_ জনগণের বিপ্লব শীবজয় 
পলায়ন, এই যুদ্ধ যে জাতীয় মু্তির 
উৎসব-- এই পরম সত্যাটকে চাপা 
দেবার জন্যই ভিয়েতনাম নিয়ে 
বজ্জাতদের আজ এত ব্যাকুলতা 
ঠিক একইভাবে, চাঁনের অগ্রগাঁতকে 
গিলতে না পেরে, চীন বিরোধী 
জিগাঁরে ভারতের নবজাগ্রত 
তারুণ্যকে সামিল করতে না পেরে, 
নকাশালবাড়ীর মশালকে নিভিয়ে 
দদতে না পেরে, /সারা ভারতব্যাপন 
জনযুদ্ধের দাবানলে ভীত সম্তস্ত 


ভুংকে জাতীয়তাবাদী নেতা 
বলে চিহ্নত করতে ঝগ্রব্যাকুল, হয়ে 


_ পুলিশের দলাদলি 
(প্রথম পটার পর) 


দশর্ঘ ছুটির দরখাস্ত করেন। রাজ্য- 
পাল এই ছুটির প্রার্থনা নাকচ 
করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে, এই 
ষড়যন্ত্রের কানাঘুষো তাঁর কাছেও 
পেশছেচে। | 

. » গোড়ার দিকে নকশালীদের 
সম্পর্কে গোয়েন্দা, পীলশের মৃদু 
ভাবের আর এক ব্যাখ্যা প্দালশ 
মহলেই শোনা গেছে। যনুন্ত ফ্রন্ট 
সরকারের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে 
, শ্রীগ্প্ধ নাক একটি তত্ব 'রাজ্য- 
পালের কাছে উপাস্থিত ক্ুরেন। 
তাঁর বন্তব্য যে, বাঙ্গলা দেশের 
রাজনীতিতে স.প এমের প্রভাব 
{বস্তার এফ . ভয়াবহ পাঁরাস্থাতর 
সৃষ্ট করেছে। কোন পলিশী 
কায়দায় এই প্রভাব, খর্ব করা যাবে 
না এবং অজয় মুখাজশি, কংগ্রেস 
দল ও আট পার্ট জোটের সি পি 
এম বিরোধী প্রচারও এ পাটির 
বিশেষ কোন ক্ষাতি সাধন করতে 
পারবে, না। “সরকার পতনের 


«+ 


কেবল শেষোক্ত - দেশের বর্তমান 
শাসক» মহল ভারতের শাসক- 


গোষ্ঠীর মতে ভারতের প্রাত অন্ু- 


কুল এবং “বিশ্বাসযোগ্য । 'সাঁক- 
মেও নাক নেপালের মত বাঁহর্বা- 
শিজ্যের সম্যক প্রসার এবং আন্ত- 
জাতক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ 
দেখা দিয়েছে। হমালয়ী ঘুম 
ভাঙা এই ছোট রাম্টগাল আজ 


৮ ভারত-সাঁকম চান্ত এখন 
“সেকেলে এবং অন্পযনন্ত”, সুতরাং 
তার সংশোধন আশু ' প্রয়োজন 


উঠেছে। ব*বাবস্লবের 


এরা শুধু চীনের নেতা বানয়ে 
রাখতে চাইছে। তাই মাও সে তুংকে 
শ্রদ্ধা করেও চীনের চেয়ারম্যান 
আমাদের চেয়ারম্যানকে ব্যঙ্গ করতে. 
এই বজ্জাতদের আটকায় না। এক- 


দিকে এই শ্রদ্ধা অন্যাদকে এই ' 


ব্যঙ্গ এই তো" মাও-বিরোধী রাজ- 
নীতির আধানক কৌশল । মাওকে 
দিয়ে মাওকে হত্যা করার 


“ কৌশল । 


এই কৌশল মূলতঃ ল্ব- 
মজক। মাওকে সাবজে[কটভাল 
গ্রহণ করা, অবজেকিভি নাকচ 
করা। বিস্লবকে। সমর্থন করা, 
সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম ও জনগণের 
গণতান্মিক একনায়কত্বকে বর্জন 
করা॥ পাথর মাও সে-তুংকে গ্রহণ 


করা, বাস্তবের মাও সে তুংকে , 


হত্যা করা। এই হচ্ছে মাওকীর্ত- 


নের সর্বশেষ আধ্বনিক বজ্জাত। ' 





ব্যাপারে সাধারণ ভাবে সি পি এম 
জনমানসে শহাঁদ হয়ে গেছে। ফলে 
তাদের প্রভাব আরও বেড়েছে। এক- 
মাত্র যে কায়দায় এই দলকে কাকু 
করা যায় তা হল পার্টর মধ্যে 


_আদশগিত 'িবাদ এনে এবং নীচু 


তলার পার্ট সদস্যদের, মধ্যে 
শদ্রান্তি এনে। এই ব্যাপারে সব- 
চেয়ে বেশ/“সাহায্য করতে পারে 
নকশালশরা' আর জনাঁপ্রয় সংবধাদ- 
পন্রগুল। - রাজ্যপাল শ্রীগ্প্তের এই 
তত্বের সঙ্গে একমত ৷ 

যোলই মার্চ যুন্ত ফ্রন্ট সর- 
কারের পতন ঘটেছে। মার্চ মাসের 
শেষের দিকে কলকাতায় নকশালী 
কার্যক্রমের শহর মাঝখানে 


গোয়েন্দা পুলিশ একট বাড়াবাঁড় ", 


করে ফেলে! িয়ালদার কাছে 
হঠাৎ একটা দ্রাম পুড়ে ষায়। মাও- 


“বাদশ মতাদর্শে বিশবাসী একানম্ঠ 


কর্মীরা হতবাক হয়ে ষায়। তাদের 
কোন কার্যক্রমের সঙ্গে তো এাঁজ- 


নিস মেলে না। গোয়েন্দা পুলিশ 
অবশ্য ভুল বুঝতে পারে। ভাঁব- 
যাতে আর ট্রাম পোড়োনি। 


ট 


্ঃ 


চি হাতে ।সাকম থেকে . 


আগত যুব পাঠ চক্র যদিও সরকারী 
কর্মচারী দিয়ে গঠিত, তবু সিকি- 


সহায়তা করোনি, পথ দেয়ান 
বাণিজ্যিক যাতায়াতের সব 
ধার্থে ? 


হের জন্য অশ্রয় লইয়াছেন। এবং 
এর সংখ্যা লক্ষাধিক। তৎকালীন 
কংগ্রেস পারচালত কালিকাতা 
পোঁর সংস্থার বিকট এবং -টাউন 
প্ল্যানিং ওয়াক'স কমিটির নিকট 
আমরা আবেদন করিয়াছিলাম কাঁল- 
কাতা নগরের বুকে যে সমস্ত 
ফেরাঁওয়ালা জীবকা নির্বাহ 
কাঁরয়া সমাজের বুকে বসবাস কাঁর- 
তেছে তাহাঁদগকে ট্রেড লাইসেন্স 
অনুমোদন করা হউক। বর্তমান 
কালকাতা পৌর সংস্থার টাউন 


প্ল্যানিং ওয়ার্কস কাঁমাট কলিকাতা * 


নগরের বকে যে সমস্ত হকার্স 
কর্ণার আছে-তাহাদিগকে লাইসেন্স 
অনুমোদন করার জন্য সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন। এই. সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
আম একজন ফেরাওয়ালা হয়ে 
ইহার বিরোধিতা কাঁরতোছ। শুধু 
তাহাই নহে বাংলাদেশে যে সমস্ত 

লে-অফ, ক্লোজার এবং 
ছাঁটাই হইয়াছে এই সমস্ত চাধা- 
রণ ঝান্ষও আজ ফুটপাথে 
জীবিকার জন্য আশ্রয় লইয়াছেন। 
এবং টাউন ক্ল্যাঁনং কাঁমাটির চেয়ার 
ম্যানের নিকট আমি আবেদন কাঁর- 


তেছি যে সমস্ত ফেরাওয়ালা 
' ফুটপাথে জীবন যাপন কারতেছে 


তাহাদিগকে আঁবলম্বে লাইসেন্স 
দেওয়া হউক। _ একটি রাস্তার 
একটি নোঁটাফকেসান চার্জ এবং 
দশ পয়সা সেকাঃ ফিট 'হসাবে 
ইউানয়নের মাধ্যমে দেওয়া হউক। 
তাহা হইলে কাঁলুকাতা পৌর 
সংস্থার আয়ের সংখ্যা বাঁরবে এবং 


এ টাকা জনসাধারণের কল্যাণের 
জন্য বাধিত হইবে। 


ইত 
প্রীআঁনল কুমার পালিত 

সম্পাদক, কলকাতা স্ট্রীট হকার্স 

ইউনিয়ন 


বন্ধ রাজনীতি 


, {১ম পৃষ্ঠার পর) 


- মুখাজন আর অস্ট ৰামপন্থী 


পাঁটগদীল। 

কংগ্রেসীরা সামনে আসতে 
সাহস পেয়েছে অজয়বাবুর কৃপায় 
বাংলাদেশে বেনামী কংগ্রেসী রাজত্ব 
প্রীতষ্ঠা হওয়ার জন্য আর +দ্বতী- 
য়ত অষ্ট বাম পার্টর এই রাষ্ট্র- 
পাঁতর শাসন কায়েম করার ব্যাপারে 
সহযোগিতার জন্য। অবশ্য অজয়- 


- করার মুখ্য উদ্দেশ্য যে আইন ও 


শৃঙ্খলার উন্নাত তা সফল হয়ান, 
বরং অবস্থা আরও দ্রুত অবনাতির 


আসে যায় না মনে হয়, 
অজয়বাব; চিরকালই কংগ্রেস এবং 
বর্তমানে জামানা যাঁদ কংগ্রেসকে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠত করতে সাহায্য করে 


‘তাহলে তাঁর পক্ষে ত ভালই ।. কেন 


না তান ইন্দিরা কংগ্রেস এবং সেই 


- সঙ্গে এখন দি পি আইকে সাথী 


হিসেবে পাচ্ছেন। তিনি হয়ত 
ভাবছেন যাই হক না কেন, সি পি 
এমকে হয়ত কোণঠাসা করা যাচ্ছে। 


- শুধু কি তাই, তথাকাঁথত আরও 


সাত সাতটা বামপন্থী পাঁ্টও 
তারই আরদ্ধ কাজ সম্পন্ন করতে 
চলেছে স পি এম +বরোধা প্রচারে । 

বাংলা কংগ্রেস ও সি পি আই 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে গুটছড়া 
বেধেছে, সুতরাং তাদের সি, দি, 
এম “বিরোধ প্রচারের ব্যাপারটা 
বোঝা যায়," কিন্তু কংগ্রেস দিবরো- 
শধতায় যাদের জল্ম অর্থাৎ ফারো- 
য়ার্ড ব্লক আর মাকাসস্ট পাট 
এস ইউ সর আচার . ব্যবহার 


আমাদের বোধগম্য নয়। তারা ত 


সি পি এমের থেকেও এক কাঠি 
ওপরে? সুতরাং এই দুই পার্টি 
যে ক করে 'স পি আই চাঁজত 
আট পার্টির সভ্য হয় বুঝতে 
অস্মবিধা হয়, বিশেষ করে যখন 
এই জোট কংগ্রেসকেই পনর 
জজীবত- হতে সাহায্য ' করছে।. 
তাহলে 'ঁক ‘ধরে নিতে হবে যে, 
তাদের কংগ্রেস {বরোধতা শুধু 
মুখেরই: কথা, 'অন্তরের কথা নয়? 

{স পি এম বিরোধী প্রচার 
চালিয়ে 'জনমানস থেকে এ পাটির 


‘ প্রভাব মুছে ফেলে দেবেন একথা 


হয়ত তারা নিশ্চয়ই ভাবছেন না, 
তবে কি তারা ভাবছেন এমন এক 
অবস্থার স্যাম্ট করার কথা যার 
ফলে স পি এমকে. বাদ দিয়ে 
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এই অনিশ্চিত অবস্থায় তারা কত- 
দন রাখতে চান। | 


বন্ধ্যা রাজনীতির আর এক- 
দিকে দেখতে পাই সি পি এমের 


পাঁলট বুরো ফরোয়ার্ড রক সমেত ' 


আট পাটির জোট “বিদেশ 
সাম্রাজ্যবাদী সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়া- 
শীল বদমায়েস যে প্রচার আঁভ- 
জোগ্াচ্ছে এবং ' 'নিলজ্জভাবে 
রাজ্যপালের শাসনকে সমর্থন 


করছে বলে এক মন্তব্য রেখেছেন. 


বাংলাদেশের বৃহত্তম পার্টি হিসেবে 
সি প এমের উচিত বাংলা কংগ্রেস 
ছাড়া যত বামপন্থী পার্টি আছে 
এবং বিশেষ করে ফরোয়ার্ড ব্লক 
যার একটা কংগ্রেস ‘বিরোধিতার 
এীতিহ্য আছে' তাদেরকে দলে 
টানা। শুনেছি. দেশের বৃহত্তর 
স্বার্থের জন্য যে সমস্ত দেশে যুক্ত 
ফ্রন্ট সংগঠিত হয়েছিল, যেমন হো 
চি মনের দেশে এবং চীনে সেখা- 
নেও কাঁমউীনিস্ট পার্টি 'নজেদের 
স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যদের দলে 
টেনোৌছল। 


জোটও নকশালপল্থীদের তাণ্ডবে 
চান্তিত। তাদের কার্যকলাপে 
নাকি তথাকাঁথত গণতাল্মিক 
আন্দোলন ব্যাহত , হতে বাধা! 
কেননা সরকার নকশালপল্ধীদের 
দমনের অজুহাতে শেষ পর্যন্ত 
সমস্ত বামপল্ধী পার্টগীলর 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সি 
এম নকশালপন্র্ীদের মোকাবিলা 
না করতে পারার জন্য পুলিশকে 
দায়ী করছে, আর আট পার্ট 
বলছে শুধু প্দীলশী তৎপরতায় 
নকশালদের দমন বারা যাবে না 
রাজনীতি দয়েই তাদের মোকা- 
{বলা করতে হবে। 


উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। : 


যুস্ত ফ্রুট সরকারের আমলে 
ীস পি এম সহ চোদ্দ পার্টির এক 
কাঁমটি গঠিত হয়েছিল মোঁদনীপদর 
অঞ্চলে নকশালদের রাজনীতি 'দিয়ে 
মৌকাবেলা করার জন্য। কিন্তু 
গেছে এবং সেই কাঁমাটি পুলিশী 
পাহারায় , দু-একটি সভা ছাড়া 
আর 'ঁকছুই করতে পারোনি। 
এখন দস *প ৫মকে বাদ শদয়ে 
এই আট পার্ট কতটা নকশালদের 
মোকাবেলা করতে পারবে ' সে 
বিষয়ে থেম্ট সন্দেহ আছে। তবে 
পুলিশ শুধয দমননীতি চালিয়ে 


নকশালদের ঠান্ডা করতে পারবে. 


রলে আমরা ‘বিশ্বাস কার না। 
পোতার পর মোঁদনীপুরের চক- 
মকরামপুরের জাঁমর লড়াইয়ের 
ব্যাপার “নিয়ে যে ঘটনা ঘটল তা 


একটা কথাই প্রমাণ করছে যে: 


আগাম’ দিনে রাষ্ট্রপাতর শাসনে 
দলে দলে কৃষক-বাঁল ঠেকানো 
যাবে না এবং রাজ্যে শান্তি ও 
শৃঙ্খলাও শফারয়ে আনা "অসম্ভব 
হবে। | | 


৯.1 


সি পি এমের মত, আট পার্টর - 


পা 


85557595928 


রাজনৈতিক হুবিধাবাদের শন্ধে গি ণি বাই 


পার্টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কোন মহলে ডদ্দেগ 


€দর্পপের প্রাতানাধ ১ 
নয়াদিল্পী £ ভারতের কাঁমউনস্ট 
পার্টর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাঁমাট 
মধ্যবতী নির্বাচনের দন থেকে 
ঠক চৌদ্দ মাস সময় নিয়েছে 
একথা প্রকাশ করতে_ যে, প্রথম 
থেকেই তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল 
এবং কেন তারা বলেছিল স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর মাকসিবাদদী কাঁমউীনস্ট 
পার্টিকে দেওয়া উচিত নয় এবং 
মুখ্যমন্ত্রী 


রব 
চনে সি পি এম রাজ্যের বৃহত্তম 
পার্টতে পাঁরণত হয়ে স্বভাবতই 


মুখ্যমান্তিত্বের দাবীদার হয়োছিল।_ 


তাদের এই দাবী নস্যাৎ .করার, 
্ন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিল 
ধানতঃ সি পি আই। সি পি আই 
1স প এমকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দিতেও 
রাজী ছিল না।. তাদের ইচ্ছা 
ছিল দুটি পদই অজয় মুখার্জীকে 
দেওয়া হক, যদিও তান প্রথম যুক্ত 
ফ্রন্ট সরকারকে পিছন থেকে ছহীর- 
-কাঘাত করার জন্য কংগ্রেস ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র 
কুরেছিলেন। ' শ্রীজ্যোঁত বস্যর পক্ষে 
উপ-মৃখ্যমল্ত্ী ও স্বরাষ্ট্র মন্দ 
হওয়া সম্ভব হয়েছিল, কারণ 'স 
পি আইয়ের বিরোধিতার মুখে 
বাংলা কংগ্রেস ও সি পি. এমের 
মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়োছল। 
আজ সপ আই একটি প্রস্তাব 


নিয়ে প্রকাশ্যে. রলছে যে, 'যন্ত - 


ন্টের পুনরুজ্জাবন সম্ভব হতে 
পারে একমাত্র যাঁদ সি পি এম 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দেয় এবং অজয় 
মুখাজশীকেই মুখ্যমন্্ী রাখা হয়। 
অথচ এই অজয় মুখাজশিই যুন্ত 
ফ্রন্ট সরকার এবং এই রাজ্যের 
বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশশ কুৎসা _ 
গেয়েছেন। 
দ্বিতীয় যন্ত ফ্ৰন্ট সরকার 
গঠনের দিন থেকেই সি পি আই 
এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে 
আসছে। সি পি এমের 'বরুদ্ধে 
অজয় মুখী ও বাধলা কংগ্রে- 
মন বিষিয়ে দেবার ব্রত যাঁরা 
ণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 
ভ্রাতা বিশ্বনাথ মুখাজপ 
অন্যতম। যেসব জোতদারের 
জাম বলপূর্বক দরিদ্র চাষীদের 
গ্রধ্যে বিলি করা হয়েছিল তাদের 


থেকে। আর এই সম্মেলক সংগীতে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের যোগদানের ফলে 
অসমাপ্ত বুর্জোয়া গণতআঁল্ত্রক 
বিপ্লব সফল করার জন্য সি পি 
আইয়ের জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের 
শ্লোগান সার্থক হয়ে উঠল বলে! 

সি পি এমের বিরুদ্ধে এই 
প্রচারকর্মে সি পি আই কোন অস্ম- 
কেই অচ্ছুং মনে করছেনা। সে 
অস্ত যেই তার হাতে তুলে দিক 
নাকেন। বছর খানেক আগে 
রবীন্দ্র সরোবরে যা ঘটেছিল তাই 
শনয়ে বানানো গঞ্প যেসব পান্রকা 
বাজারে ছাড়ে তার মধ্যে কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত এবং সি পি আই 
সমর্থকদের দ্বারা . পাঁরচালত 
বাংলা সাপ্তাহিক সপ্তাহও ক অন্য 
তম নয়? আর সি পি আইয়ের 
কেন্দ্রীয় মুখপত্র নিউ এজ তো 
মাসের পর মাস ধরে খুনজখমের 
ঘটনা প্রকাশ করে এীবষয়ে বিশেষজ্ঞ 
হয়ে উত্েছে। এমন কি, পাশ্চম- 
বঙ্গে আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ 
ভেঙ্গে পড়েছে একথা বশ্বের 
কাছে প্রমাণ করার জন্য নারণ-নিগ্র- 
হের কাহিনীও ফে*দেছে। 

সঙ্গে সঙ্গে সি পি আইয়ের 
কেন্দ্রীয় নেতারা, বশেষ করে 
শ্রীভুপেশ গুপ্ত মান ফ্রন্ট সরকার 
অথবা তার বিকল্প হিসাবে রাষ্ট্র 
পাঁতির শাসন কায়েম করার জন্য 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 
গোপন: যোগাযোগ রক্ষা করে চলে- 
ছিলেন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার তার 
সংরক্ষিত পুশ ও সাম্মীরক 
বাঁহন'র সাহায্যে সি পি এমকে 
শিক্ষা দিতে পারে। সংবাদপত্েই 
সংবাদ বোঁরয়েছে যে, শ্রীঅজয় 
মুখাজশি যখনই দিল্লী আসতেন, 
প্রধানমল্মী এবং সি পি আইয়ের 
নেতাদের সঙ্গে তাঁর গোপনে দেখা 
হত। - 

আমার ঠিক মনে নেই কোন 
কাগজে, কিন্তু কলকাতার কোন 
দৈনিক পন্রিকায় : ' প্রায় ছয় মাস 
আগে বৌরয়েছিল যে, সি পি' 
আইয়ের চেয়ারম্যান শ্রীপাদ অমৃত 
ডাঙ্গে বলেছেন, শ্রীজ্যোতি বসুর 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর ত্যাগ করা উচিত। 
এই ছিল আসল' স্লোগান যার 
ডিত্তিতে শ্রীঅজয় মুখাজণী গত বছর 
অক্টোবর মাসে সি পি এমের 
বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছিলেন। 


কি একথা বলেন নি যে, সি পি 
আই কংগ্রেসের সমর্থনে কোন 
সরকার গঠন করবে না তখন তানি 
রেগে আগুন। 

“আপনাদের রপোর্টারদের 
নিয়ে এই হল গণ্ডগোল” তানি 
ফেটে পড়লেন, “কংগ্রেস দুভাগ 
হওয়ার ফলে রাজনোৌতক পাঁর- 
স্থিতিতে যে কি পাঁর্বর্তন এসেছে 
সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন 
না। , আমাদের সরকার চালানোর 
জন্যে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে 
একটা সমঝোতা হতে পারে, কিন্তু 
এই দলকে সরকারে নেওয়া সম্পর্কে 
এখনও কোন প্রস্তাব নেই ৷” 

আসলে শ্রীমেনন যে কথা 
প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন গত বছ- 


আগেই সেকথা প্রমাণিত। কেরা- 


উল্টে দেবার 


পি আই ও হীন্দরা কংগ্রেসের 
মধ্যে উপযুন্ত সমঝোতা হয়েছে। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা কেরা- 
লার রাঁজ্যপালকে বলোছলেন যে, 
শ্রীমেনন যে কোন সরকার, গঠন৷ 
করবেন তাকে তাঁরা সমর্থন জানা- 
বেন। কিন্তু বাইরে থেকে ৷- 

, ইাঁতিমধ্যে {স পি আই কেরালা 
কংগ্রেসকে মানি ফ্রন্টের অন্তভুন্ত 
করেছে। এই কেরালা কংগ্রেস 
বর্তমান ভারতবর্ষের সবচেয়ে 
প্রাতক্রিয়াশল দল। কেরালা 
কংগ্রেসে সবচেয়ে! প্রভাবশালী হল 


ভয়ঙ্কর প্রাতীক্রিয়াশীল খ্রীষ্টান, 


সম্প্রদায় এবং তাদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে শয়তান জোতদাররা। সি 


লা 


জন্য বাংলা কংগ্রেসের দ:াশ্চন্তায় « কেরালায় সস পি আইয়ের ARE 


সি পি আই স্মড়সাড় দিয়েছিল” 

পাশিমবঙ্গে স পি এমের 
বিরুদ্ধে সি পি আইয়ের কর্মতৎ- 
পরতাকে মদত দিচ্ছে পাল“মেন্টে 
তাদের প্রচার। এই ব্যাপারে তারা 
সাঁক্রয় সাহায্য. পাচ্ছে ক্বতল্ 
পার্টির মত ফ্রী এন্টারপ্রাইজের 
ধহজাধারণ, জনসংঘের মত সাম্প্র- 
খ্ময়কতাবাদণ, সাণ্ডকেট কংগ্রে- 
সের মত প্রতিক্রিয়াশীল, এস. এস 
পির মত নিও. ফ্যাসম্ট এবং 
কমিউানিস্ট-বিদ্বেষী সমর. গুহর 
মত প্রজা-সমসাজতন্মাঁদের কাছ 


মুখমন্ত্শ শ্রীঅচন্ুত মেনন সম্প্রাত 


দিল্প এসোঁছলেন। তানি একটি HYGIENICALLY BLEACHED ! 


সাংবাদিক সম্মেলন ডেকোঁছলেন 
যেখানে ' আমি আমান্মিত . হইনি, 
কারণ” আমি একট; ক্ষ, পত্রিকার 
ক্ষুদ্র রিপোর্টার এবং গবশেষ সংবা- 
দদাতা রূপে সরকারের কাছ থেকে 


স্বীকৃতি প্রাপ্ত নই। কিন্তু সাংবা- 


দিক সম্মেলনের পুরো বিবরণ 
আম শুনেছি। ' শ্রীমেনন স্বভা- 
বতঃ আঁবচালত ব্যান্ত। িল্তু তাঁকে 


যখন জিজ্ঞেস করা হল, মান 


ফ্রন্ট সরকার গঠনের আগে শ্রীডাঞ্গে 
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Also Tee shirts, 
Tennis shirts, 
Chain Shirts, 


পপ আই গত ছয় মাসে আরও 
অনেকদূর এগিয়েছে। শ্রীমেনন 
হধ কেরালা বিধানসভায় স্বীকার করে- 
ছেন যে, সি. পি আই কোন দল- 


কেই অচ্ছুৎ মনে করে না। অবশ্য 


তারা যা বলে কাজে তা করে। 
অন্ততঃ এক্ষেত্রে তো বটেই। কারণ 
সি পি আই শুধু কেরালা কংগ্রেস 
ও ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রাতই আসা্ত 
দেখায়ান, তারা পিশ্ডিকেট' কংগ্রে- 
সের দিকেও প্রেমের দৃম্ট নিক্ষেপ 
করেছে। এর যে-কোন একটি দল 
বিরুদ্ধে ভোট দলেই মেনন সর- 
কারের দফা গয়া। আর এস 'পি 
তো বলেই দিয়েছে যে, শ্রীমেনন 
এই কংগ্রেস দলগুলোর ওপর বড় 
বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে 
পড়েছেন, যাতে কোন বামপন্থী 
দলের পক্ষে তাকে সমর্থন করে 
যাওয়া ও মীন্মিতে আঁধাম্ঠিত রাখা 
শন্ত ব্যাপার! শ্রীধাওয়ান পশ্চিম 


বঙ্ছে কৃষক ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে 


যাঁদ কেন্দ্ৰীয় সংরক্ষিত পুলিশ 
বাঁহনীকে লেলিয়ে দিয়ে থাকেন, 
তিনি অন্ততঃ একথা বলতে পার- 


বেন যে, কেরালায় সি পি আই ' 


গত ছয় মাস ধরে যা করে আসছে 
আম সেটাই করেছি। 
- সপ আই জনসংঘকে এখ- 
নও অচ্ছুং,মনে করে কিনা এই 
প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমেনন বলেন যে, 
প্রথনাটি ঘয়েট়ীরাটক্যাল, কারণ 
কেরালায়' জনসংঘের : কোন প্রভাব 
নেই। এ থেকে এই 'সিম্ধান্তে 
আসতে হয় .যে, জনসংঘ যাঁদ 
কেরালায় একট প্রবল শান্ত হত 
তাহলে স পি আই "মান ফ্রন্ট 
সরকার চালাতে এই দলের সমর্থন 
চাইতে ইতস্তত করত না! 

য় অন্ততঃ কার্যতঃ সি 
পি আই ১৯৬৭ সালে সারা ভারতে 
যে রাজনৈতিক অবস্থায় ছিল সেই 
অবস্থায় ফিরে গেছে। সেই বছর 
চতুগ্ছ সাধারণ ' 'ির্বাচনের পরে 
সি পি আই জ্ঞাতীয় গণতান্প্রিক 
ফ্রন্টের স্লোগান বাস্তবে রূপাঁয়ত 
করতে গয়ে শুধু স্বতন্ত্র পার্টির 
সঙ্গেই হাত মেলায়ান, জনসংঘ ও 
বিহারের জনতা পার্টকেও কোলে 
তুলে নিয়েছিল কয়েকটি রাজ্যে 





EVERY BODY 
| NEEDS 


"ভূন ॥ 


সরকার গঠনের লোভে।. 'এই সর- * 
কারগুলো স্থায়ী হয়নি, কিন্তু তার 
জন্য সি পি আইকে দোষ দেওয়া 
যায় না। এই সরকারগুলোর পত- 
নের পর সি পি আই নেতারা 
কেবল একটি জরুরী বৈঠকে 
মিলিত হয়েছিলেন এই কথা, 
ঘোষণা করতে যে, তাদের জনসংঘ 
ও স্বতল্পর মত দলের সঙ্গে হাত 
মেলানোর নীতি বিপজ্জনক বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। তারা একথাও 
ঘোষণা করেছিল যে, ভাবষ্যতে 
তারা এই ধরনের রাজনোতিক ভুল 
করবেনা। প্রকৃতপক্ষে সি পি আই 
১৯৬৭ সালে যে অবস্থায় ছল 
সেই অবস্থায় ফিরে গেছে। 

আঁম বৃহৎ সংবাদপৱের রুই. 
কাতলা সংবাদদাতা নই; অতএব 
পলামেন্টের সেন্ট্রাল হলে আমার 
প্রবেশাধিকার নেই। আম শুনোছি 
এই পার্লামেন্ট, হল একাঁট বৃহৎ 
আড্ডাখানা। এঁট এ সব সংবাদ- 
দাতাদের সংবাদের ক্রিয়ারিং হাউস 
এবং বহু এম পর সহাষ্যে এখানে 
সংবাদ পয়দা করা হয়। 

একজন সঃপ্পারাচিত সংবাদদাতা 
আমায় বলেছেন_এবং তাঁর কথা 
আবশবাস করার কোন হেতু নেই 
যে, পশ্চিমবণ্গের শ্রমিক নেতা ও 
নির্দলশয় এম পি ডাঃ মৈত্রেক্সী বস? 
কয়েকজন এম পর উরপাঁস্থাততে 
ভূপেশ গ্প্তকে মুখের ওপর বলে- ' 
ছিলেন *স পি আই প্রকৃত সোস্যাল ' 
ডেমোক্লাটক পাঁটিতে পাঁরণত 
হয়েছে। এবং একথা কেনা 
জানে যে, লোৌননের সময় থেকে 
বেন কমিউনিস্টকে জোস্যাল- 
ডেমোক্লাট বলা মানে জঘন্য কট:ন্তি 
য়রা। আমায় খানি সংবাদটি ?দয়ে- 
ছেন তাঁর কাছে শুনোছ মৈলেয়ী 
বসুর এ মন্তব্য ভূপেশ গুপ্ত একাঁট 


.আকর্ণীবস্তৃত হাঁসি' দিয়ে আপন 


করে 'নয়েছিলেন, যেন ওটি তাঁর 
এবং আঁর পার্টর পক্ষে প্রশংসা- 
সূচক কথা। 

সাংবাঁদক সম্মেলন শ্রীঅচ্যত 
মেনন বলেছেন যে, কেরালায় সি 
পি আই' ইন্দিরা কংগ্রেস সম্পর্কে 
যে নীতি অনুসরণ করছে তা 

শেষাংশ চতুর্থ পৃচ্ঠায়) 
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একটি 


লামডিং ছাড়বার পর তিরিশ 


. শমানটের মধ্যে গাঁড়খানা যেন 
হামাগ্ঁড় দিয়ে গহন জঙ্গলের 
সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে পড়ল। মনে হল 
হঠাৎ পেছনের পাাঁথবীর সঙ্গে 
তার সমস্ত সম্পকেরি ছেদ হয়ে 
গেল।, আমরা এক অনন্ত অন্ধকার 
রাজ্যে যাত্রা করলাম। দুদিকে 
উচ উচু সেই রাজ্যের পাহারারত 
প্রহরী বক্ষ আর . বাঁশঝাড় বুনো 
জঙ্গল " * 

আসছিলাম ফারকোঁটং জংশন 
. থেকে, যাব করিমগঞ্জ । প্যাসেঞ্জার 
ট্রেন! উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলপথ 
বোধহয় আজকের বিশ্বে এক আজব 
রেলপথ। এই রেলপথই আসামের 
একমাত্র যোগাযোগের উপায়। অথচ 
-এদের কর্মকান্ড ভুস্তভোগণী ছাড়া 
বিশ্বাসই করতে পারবে না। কি 
প্যাসেঞ্জার, বক মেল কোনো ট্রেনই 
সঠিক সময়ে ছাড়ে না। টাইম টেবল 
একটা আছে বটে, ওটা থাকতে 
হয় বলে টাইম টেব্ল মতো সময় 








অতুলনীয় রেলপথ. 


রক্ষা করা এদের চাঁরন্রের বাইরে। জায়গা বেছে ছোট কামরায় বস- 
যেখানে দু মিনিটের স্টপ সেখানে লাম। বিশেষ লোক ছল না। 
গাঁড় থামবে পাঁচামীনট। পাঁচ 1ডমাপুর আঁব্দ মোটামুটি নিক 
মানিটের-ক্ষেত্রে পনেরো মিনিট আর ঞ্াটে কাটল। ডমাপুরে দশ 'মান- 
{বশ 'মানটের জায়গায় পণ্টাশ তো টের স্টপ। গাঁড় থামতেই ছোট্র 
বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই ঘন্টা কাবার ওই কামরায় শখানেক লটারী 
করে গাঁড় ছাড়ার ঘন্টা পড়ে। কাঁপিয়ে পড়লো। একাঁট ইঞ্জনী- 
গাঁড় ষ্টেশনে এলে রেল কর্ম ফ্ারং কর্পস। এরা ঘদাল হয়ে 
চারীদের অদ্ভূত ব্যস্ততা দেখা লক্ষী যাবে। এই গাঁড়তে আপা- 
যায়। সকলেই কার্জের চোটে চোখে, তত গৌহাটি। আমাদের ছোট 


. কিছুই দেখতে পান 'না। প্ল্যাট- কামরাটাই শুধু নয়। আশপাশের 


ফরমের এ মাথা ও মাথা দৌড়ে সব. কামরায় মিলিটারী আর তাদের 
বেড়ান, অথচ গাড়ি ছাড়বে কখন,_ বিশাল কালো ট্রীত্কের আক্রমণ 
কেন ছাড়ছে না, ক জন্য ভিটেইনড্‌ চলল। 

জিজ্ঞেস করে কোনো জবাব পাবেন এহ বাহ্য। হঠাৎ দেখলাম জন 
না। আসলে গার্ড স্টেশন মাস্টার, পনেরো মিলিটারী রোষকষায়িত 
সিগনালার, ড্রাইভার কেউই গাড়ির নেত্রে কোমরার 'সট দখলকারণ 
গাঁতাঁবাধর খবর রাখেন না। যান্রীদের বলল, নেমে যাও। এক্ষীন 
এ ধরনের অদ্ভুত রেলপশ বিশ্বে এ গাঁড় থেকে নেমে পড়। বলার 
বিরল দৃজ্টান্ত এই বংশ শতকের পর নামতে দেবার সময়ও তারা 
শেষ ভাগে। এরপরও আরো দিতে চাইল না। ঠেলে গঠাতয়ে 
আছে।. যাক যা বলছিলাম_। ধাক্কা দিয়ে দরিদ্র টিকিটধারা যাত্রী 
ফারকোঁটং থেকে দেখে শুনে একটা দের কামরা থেকে নামিয়ে দিতে 





- গাঁড় ছেড়ে দেবে। অবশ্য কমপ্লেন “ লায়, শ্রী: “মেনন যে 


- গেছে! 'দনের বেলা ছাড়া এ 


দপপণ ৷ শুক ্ধবার ই মে ১৯৭০ 
৯ ন 


লাগল। ট্রেন ছাড়তে তখন আর ৪ 
সবর ই কালা নাতি ভিন জিরা 
মিনিট বহুক্ষণই বন্দর মতো: .. তেয় পম্টার পর) 
বিলীন হয়েছে। তবুও হুজুর"! 
সাই বাপ বলে যাত্রীরা তাদের €স পি ' আইয়ের সব্ভারতায় 
পোঁটলা প:টাল নিয়ে নেমে পড়ল। নশখীতর সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূ্ণ:। তাঁকে 
হুড়োহুাড় শুরু করল অন্য কাম- . যখন প্রশ্ন করা হল যে. সি পি 
রায় জায়গা পেতে! ‘ আই কেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে 
আমাকেও নামতে হল। যাঁদও হীন্দিরা কংগ্রেসের. সঙ্গে মিনি 
আম বললাম, “এখন এই অসময়ে ফ্রন্ট সরকার গঠন করছে না, শ্রীমেনন' 
আমার বোঁডং সুটকেশ ইত্যাদি. ত্ার-উত্তরে বলেন তাঁন পশ্চিম: 
নিয়ে আমার নামা অসম্ভব। এখানে বঙ্গের পাঁরাস্ধাত, সম্পর্কে ওয়াক"; 
কাল কোথায়? কুলি জোগাড়, বহাল নয়, অতএব কোন মন্তব্য ৷ 
করতে করতে গাঁড় ছেড়ে দেবে॥: করতে অক্ষম। 7 5, এ 
আরু তাছাড়া এই মাঝপথে এই মাল আসল কথা; "স পি আই 
আমি অন্য জায়গায় ঢোকাব ক হীন্দিরা কংগ্রেসের অঙ্গীভূত '* 
করে.?” হয়ে পড়েছে এবং ইন্দিরা কংগ্রেস 
“আমরা তা জানিনা, একজন কর্তৃক প্রদত্ত ঢালের আড়াল থেকে 
ণমাঁলটারী বলল, “আর টি ও আমা-- সি পি” আই সর্বভারতীয় পট- 
ই রতি যে ভূমিতে “সি পি এমের_ বিরুদ্ধে 


বলেছে।» 
চালানোর করছে। সি . 
এরা লড়াই চেষ্টা 
ও। তবু ঝগড়া করে তখন ফল শপি আই বাংলা কংগ্রেসের সঞ্গো 


নেই। ওদের বোঝাতে চাইলাম গাঁটছড়া বেধেছে, কারণ ইন্দিরা 
মানবতার দোহাই দিয়ে। তাতে কংগ্রেস পাশ্চমবঙ্জোর বামপন্থী 
কাজ হল। আমার মাল থাকতে দলগ্ীল এবং. .অধিকাংশ মান্যুষের 
দল) আয়াতে মাহতে হয! অকা কাছে এখনও অচ্ছ7ং।- সি" পি. 


স্টপ প্রায় একরকম বাদুড় ঝোলা" 
হয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে যেতে বা) আমের তয় গা, 
হলাম। গাঁড় দশ 'মানটের জায়-. চেহারা আজ, এমনই, কুাসূত। ০. 


গায় দীর্ঘ চল্লিশ শমানট বাদে.. .এবাংলা "দেশে ৯ জদুপেশ দন্ত: 


\ 


মাপররের মায়া কাটাল। একবার শ্রাবশ্বনাথ মধ, শ্রীভবনি- 
লা 7 সেন ও ডাঃ' রখেন সেন এবং কেরা- 


নাতি, 


nf 


করেও লাভ হত না;. উত্তর পর্ব অন্যসরণ। করছেন! অড়ে =: পার্টির? 


_ সঈমান্ত রেলপথের সবাই কানে 2 ভাবিয়াং “সম্পকে: পাআইয়ের 
"তুলো গুজে বসে আসে। আর নেই 5 কেন পন কোন ২, প্রভা রি ৰস মহলে 
* আর টি ও 'মালটারীদের অর্ডার: 
. দিয়েই গা ঢাকা 'দিয়েছে। 
.. কাঁরমগঞ্জ যেতে হলে পা? _ মনুখাজশির পদত্যাগের পর শ্রীজ্যোতি . 


দহ দদর্রেছে।, সী । 


লামাডং বস্ু যাঁদ, কোন সরকার গঠন করেন: 


থেকে বদরপনর ব্রাণ্চ হয়ে কাঁরমগঞ্জ,- তারে; শর্তাধীন' সমর্থনের প্রস্তাব - 
শিলচর হাইলাকান্দি লামডিং. করে-্ীা্গোন গস. পিন ” আইয়ের 
বদরপদর সেকশনের কথা দিয়েই Rl 
শুরু করেছিলাম ৷ এরকম ববিপ-- দা 
জ্জনক লাইন ভারতবর্ষে খুব কমই, 5 টোল 
আছে। দিনে ছাড়া এ পথে গাঁড় এই দলে মতাবিরোধের ঘটনা প্রশ্না- 
৪1055 ত হয়। ' পার্টির অভ্যন্তরে এই. 
‘যায় ও কাঁরমগঞ্জ আজকাল উচ্টা 
কাঁরমগঞ্জের এই লাইন শীন্রপ্ররার . রর ডিও 
ধর্মনগর পর্যন্ত প্রলম্বিত; বরিপুরার-০দনযেক ,আগ্ে প ধিবেশনে... 
সঙ্গে রেলপথে এইটাই একমান্র ত গহাঁত প্রদ্তাবের _. কিন 'হল-ষে 
সংযোগ? অবশ্য ধর্মনগর থেকে১- প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : নগাতগত 
আগর আয একশ কলোসিটার গর সি পদ আই- 

একমাত্র ভরসা । . রন 

শলচর ও কাঁরমগঞ্জ থেকেও সি 5 
মাত দুখানা গাঁড় লামাঁডং আসে। স এমের সঞ্চে একটা পম , 
লামাডং থেকে বদরপূর দুশো ঝোতায় আসার চেষ্টা করবে।.. 
কিলোমিটার হবে; এই . দুশো .এবং এখন কেন.দেশের. বহুপার-" 
{কিলোমিটারের মধ্যে দেড়শ কিলো--৫চত.“: প্রাতক্রিয়াশলদের₹7"সলো 
মিটারই পাহাড়ের ওপর পেলব পর বিদ্ধ 
'টানলে পথ হবে মার বাট থেকে-- বব, পাই পাই. 
সত্তর. কিলোমিটার, পাহাড়ের একমাত্র কাজ - হয়ে - দাঁড়য়েছে;?- 
মাথায় চক্র দিতে দিতে যাওয়ার বাংলা কংগ্রেসের সপোই বা সিন: 
ফলে রেলপথের দৈর্ঘ্য এত বেড়ে আইয়ের এত প্রাণের সম্পর্কে কেন, ২ 


যে বাংলা কংগ্রেসের নীতি হল = 
রাস্তায় বহু বিপদ, এক ধবস নামে; ০ 
দুই জঙ্গলের অন্ধকারে অজানা বানের ারমলে সাধা... 
নানা বিপদ, তৃতীয় নাগা হিলসেরক্র লব বা করছে 
(শেষাংশ নবম পণ্ঠায় ) , <5 তাদের: বাঁঞ্ত করান, ক্যপ ০9৪ 


Ld 


গাঁড়-বদল করতে হয়। 


oy 


দপ'ণ ॥ শুক্রবার ৮ই মে ১৯৭০ 


কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার 
যেমনটি চেয়েছিল ঠিক সেই ধাঁচেই 
পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক ঘটনা 
ঘটে চলেছে। বাঙ্খলা দেশের প্রায় 
সমস্ত রাজনোতিক দলগুলি এখন 
“হঠকার+” 1স পি এম-কে জনসাধা- 
রণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দো- 
- লনে ব্স্ত। এই সুযোগে গ্রামা- 
গলে জোতদাররা আর শহরে কার- 
খানা মালকরা পুজিশের সহায়- 
তায়' সমস্ত গণতাল্লক আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করেছে। 
সমাজাবরোধী আখ্যা 'দিয়ে- কয়েক 
হাজার ' লোককে গ্রেপ্তার করা 
১ হয়েছে। যাদের আটকানো হয়েছে 
* তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের 
এলাকায় আন্দোলনের নেতৃত্ব 
দিয়েছেন। 

সেদিন এক বামপন্থী নেতার 
সঙ্গে কথা হাচ্ছল। তান সবে- 
. মাত মুর্শিদাবাদ ‘আর নদীয়া সফর 
করে 'ফরেছেন। তিনি বল্লেন যে, 
এই দুই জেলায় যারা সমাজবিরোধী 
বলে গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের বেশীর 


ভাগই জামর আন্দোলনে নেতৃত্ব ' 


করেছে। প্রীলশের হেফাজতে 
এদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালান 
হচ্ছে। মুর্শিদাবাদে কয়েকজনকে 
জলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে হাঁটান 
‘হয়েছে! এই সমস্ত গ্রেপ্তারের সময় 
পলিশ জোতদারের সাহায্য নিচ্ছে 
“বলে বামপম্ধী নেতা অঁভযোগ 
করেন। ম্ীর্শদাবাদ আর নদ'ঁয়ায় 
বামপন্থী স্থানীয় নেতারা গ্রেপ্তার 
হওয়ায় মুশ্লিম লীগের সুবিধে 


£ 


ব্গদ্গণ 


হয়েছে। লাগ নেতারা মুসলমান 
চাষীর মধ্যে সেই পুরনো কায়দায় 
ধর্মের নামে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। 
তাদের কথা সমাজতান্িক আন্দো- 
লনের নামে মুসলমান সমাজের 
হিন্দুদের খপ্পরে গয়ে পড়া ঠিক 
হবে না৷ 

চাঁববশ পরগণায় গ্রেপ্তার 
ব্যাপকভাবে চলেছে। . প্রায় দুই 
হাজারের মত লোককে পাীলশ 


আর সহরে ব্যাপক আন্দোলন, 
সংঘর্ষ আর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের 


_ মধ্যে দিনা চীনের বিপ্লব সফল 


হয়েছে। এখন কলকাতা শহরে 
নকশালীরা যে কর্মনীত গ্রহণ 
করছে তাতে 'বিঁভাবে বিস্লবের 


‘পথ আবিহ্কার হচ্ছে তা বোঝা 


শন্ত। তবে এ কথা ঠিক যে বাঞ্গলা 
দেশের যূবশন্তি নতুন আন্দোলন 
কৌশলের কথা চিন্তা করছে আর 
নক্শালীরা এই নতুন কৌশলের 
সন্ধান দিতে চায়। সি পি আই 
আর সি পি এমের আন্দোলনের 
সেই পুরনো কায়দায় ষূবশান্ত বীত- 


সংগ্রাম করতে গেলে পার্ট সংগঠ- 
নের শুর থেকেই সংগ্রাম সশস্ত্র 
আকার নেবে। আর আজকের 
সংগ্রাম মাও প্রদর্শিত পথে গোঁরলা 
যুদ্ধের কৌশলে গড়ে উঠবে। গত 
এক বছরের মধ্যে নকশালীরা দেও- 
য়ালের লিখনের মধ্যে দিয়ে নিজে- 
দের অস্তিত্বের কথা সফলভাবে 
জনসাধারণের মধ্যে হাঁজর 
করেছে। 

কিন্তু কলকাতায় হঠাৎ যে 
সমস্ত কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে তাতে 
নকশালশীদের .ঘোঁষত কর্মনীতি 
আর গঠিত কর্মধারার মধ্যে কোন 


গদি অন্ত্রের ৰাজত কায়েম করেছে 


ধরে নিয়ে গেছে। বর্ধমানে হরেকৃষ্ণ 
কোঙারের ভাই ‘বিনয় কোঙারকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 'বাভন 
জেলায় চাষী আন্দোলনের নেতা- 
দের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছ। 
কিন্তু কিভাবে এদের দাঁর্ঘাদন 
আটক রাখা যায় বা ক করে আরও 
সশস্ত পুলিশ বাইরে থেকে এনে 
একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্ট করা 
যায় তার পথ কেন্দ্রের সরকার 
খুজছিল। সে পথ করে দিচ্ছে 
নকশালাঁদের কার্যকলাপ। 
“মাও” চিন্তা আর নকশাল? 
কর্মনীতর মধ্যে আম কোন 
যোগসূত্র খুজে পাই না। গ্রামে 


চাণক্য সরকার 


শ্রদ্ধ বলে মনে হয়! সভা সামাতি, 
মিছিল, ধর্মঘট-তারপর সবশেষ। 
আবার সেই একই ভাবে চক্রবৎ চলে 
ধর্মঘটে এসে সব থেমে বায়। 

সাম্যবাদীরা, ষেকোন বর্ণের 
হোক না কেন, সশস্ত্র সংগ্রামে 
বিশ্বাসী । নকশালীদের মতে 
সশস্ত্র সংগ্রাম বিশ্বাসী হলে 
মিছিল, ধর্মঘট আর ধর্ণা দিয়ে 
আন্দোলনের পাঁরণাত ঘটানো 
ভন্ডামী ছাড়া আর কিছ নয়। 
নকশালীদের মতে আসলে এরা 
মার্কসবাদী নয়, এরা গাম্ধশবাদের 
জারজ। 

নকশালীরা তাই বলে সশস্ত্র 


সামঞ্জস্য খংজে পাওয়া যাচ্ছে না। 
নকশালবরা বরাবর বলে এসেছে যে, 
তাদের কর্মক্ষেত্র গ্রামে এবং গ্রামা- 
গুলের ব্যাপক সশস্ত্র বিস্লব বিস্তৃত 
মস্তা্ল সৃষ্টি করবে, আর শেষ 
পর্যন্ত শ্রেণীশন্রর ক্ষমতা-কেন্দ্ 
শহরকে ঘিরে ফেলবে। এই ভাবেই 
জনগণতাল্ত্রিক রাস্ট্রের প্রতিষ্ঠা 
হবে। হঠাৎ দেখা যাচ্ছে যে, কল- 
কাতায় নকশালশীরা তাদের সংগঞ্জ- 
নের শন্তি প্রদর্শনে ব্যস্ত আর সেই 
অনুপাতে তাদের গ্রামের কাজ- 
কর্মের কথা আর বেশী শোনা 
যাচ্ছে না। তারা - আরও বলেছিল 
যে, তাদের পার্ট গোপন সংগঠনে 





সাইপ্রাসে সাত্রাজ্যবাদী চক্রান্ত 


প্রাসের জনগণের ভাগ্য আজও 
শনর্ধারণের অপেক্ষায় রয়েছে। 
গ্রীক সরকারের যোগসাজসে "ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদ ম্বীপটিকে তার এবং 
সেই সঙ্গে নাটোর এক সামারক 
ঘাটি ও সমুদ্রে সম্সাজ্যবাদীদের 
পণ্যবাহী অহাজ চলাচলের পথের 
, াহারা-চৌকিতে পাঁরণত করেছে 
, আজ অনেকাঁদন। সাইপ্রাসের ঘাড় 
থেকে সাম্রাজ্যবাদের জধ্গণভূতের 
নামবার কোন লক্ষণ নেই। এই 
মারাত্মক ভূত তাড়াবার জন্য সাই- 
সপ্রয়োতরা যে মস্তি আন্দোলন 
চাঁলয়ে আসছে তার সর্বাগ্রগণ্য 


নেতা আচাবশপ মাকারিয়সকে 


সম্প্রতি এক “অজ্ঞাত গহপ্তঘাতক” 
হত্যা করার চেষ্টা করতে 'গয়ে 
জক্ষত্রষ্ট হয়? এই জঘন্য কাণ্ডে 
সাহীপ্রয়োধ জনগণ ফেটে পড়েছে 
প্রচন্ড বিক্ষোভে । 

সাহীপ্রয়োত্রা দাঁর্ঘ আন্দোলনের 
পর স্বদেশকে স্বাধীন, সাধারণ- 
তল্ত্ের রূপ দান করে ১২৬০ সালে। 


«কিন্তু সেটা কিছুটা কাগুজে 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কারণ সাম্রাজ্য- 
বাদের সামারক ঘাঁটি যে দেশে 
থাকে সে দেশের স্বাধীনতা অনেক- 
খানি খর্ব হতে বাধ্য। সাইপ্রাসের 
রাজধানী শনকাসিয়াতেই ব্রিটিশ 
জঙ্গী বিমানের ঘাঁটি রয়েছে। 
তাছাড়াও পূর্ব ও দাক্ষণ প্রান্তে 


রয়েছে 'ব্রাটশ রণতরী বহরের 


পোতাশ্রয়। সাইপ্রাসের অবাস্থাত 
ভূমধ্যসাগরে তুকী ও সয়েজের 
ডা সাইপ্রাসের ষে সংকটা- 
পন্ন অবস্থা চলছে গত চার বছর 
তার মূলে রয়েছে তার ভোগোলিক 
অবস্থানের সামরিক গুরুত্ব (আমে- 
{রকা ও ব্রিটেনসহ গোটা নাটো ও 
সেন্টো যুদ্ধ-জোটের চোখে )। 
দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের 
পরেও ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে 
'ব্রটিশ, গ্রীক, তুক ও সাহীপ্রয়োৎ 
মুখপা্রদের দ্াট বৈঠক হয় 
জাাঁরখ্‌ ও লন্ডনে । এ দুটি বৈঠকে 
দস্তখৎ-করা চুক্তি অনুসারে 'ব্রাটশ 
সরকার সাইপ্রাসের প্রায় একশ বর্গ 
মাইল এলাকার “মালিকানাসত্ব লাভ 
করে” সেইখানে এক জোড়া যুদ্ধ 
ঘাঁটি বানায়--বিমান খঁটি ও নৌ- 
ঘাঁটি। সেই সঙ্গে আরো 'তাঁরশাঁট 
জায়গা প্রয়োজন বোধে সামারক 
স্বার্থে ব্যবহার করার আঁধকারও 
সে আদায় করে। সাইপ্রাসের কর্তৃ- 


পক্ষের উপর গ্রীক সরকারের সহ- 
কাঁরতায় হাম্বতম্বি করে 'ব্রটেন 
পিছু সৈন্য সামন্ত মোতায়েন করে 
সেখানে প্রবাস “্বদেশবাসীদের 
নিরাপত্তার জন্য” অথচ দ্বীপটির 
মোটা লোকসংখ্যার শতকরা আঁশ 
জন গ্রীক এবং আঠারো জন তুকশী 
যারা যুগ যুগান্ত ধরে মিলে মিশে 
শান্তিতে. বসবাস করে আসছে। 
“স্বাধীন” যুদ্ধ আঁটগ্নীলতে যে 
রণদক্ষ বিশ হাজার 'ন্রিটিশ পল্টন 
আছে তারা ছাড়া ব্রিটিশ বশেষ 
কেউ নেই। 

নাটো ও ' সেন্টোর পাণ্ডারা 
সাইপ্রাসবাসী গ্রীক ও তুকশীদের 
মধ্যে কৌশলে 'বরোধ বাধায় যার 
পাঁরণাম ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে 
তাদের মধ্যে দাঙ্গায় শত শত প্রাণ 
হান হয়। সেই ঘটনার ছৃতা ধরে 
ইঞ্গ-মাক্ন সদ্গররা সাইপ্রাস 
সরকারকে চোখ রা্গয়ে দাঁব করে 
যে সাম্প্রদায়ক শাল্তির জন্য 


সেখানে নাটোর এক শান্তি সেনা 


বাহনীকে নামতে দিতে হবে। 
কিল্তু তাতে সাইপ্রাস সরকারকে 
যখন টলানো গেল না তখন ১৯৬৪ 
সালে আমোরকা এনোসিস্‌ লেবেল- 
আটা ডীন আচিসনের এক ষড়যন্ত্র 


ভাঁজে যার মোদ্দা কথা ছল গ্রীসের 


সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সাইপ্রাসের 


স্বাধীন অস্তিত্ব বিলোপ করার 
জন্য নাটো বা সমগোন্রীয় কোন 
জোটের একাট. ঘাঁট সাইপ্রাসে 
গাড়া। গ্রসের পাতে গোটা সাই- 
প্রাস না ' দিয়ে িছুটা বখরা 
তুরস্ককে দেবার বন্দোবস্ত ছল 
কিন্তু সাইপ্রিয়োৎ জনগণ সে চক্কা- 
ন্তও ব্যর্থ করে দেয়। 

। সাইপ্রাস প্রজ্ঞাতন্নের রাষ্ট্রপতি 
হচ্ছেন গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের 
আর্চাবশপ মাকাঁরয়ম (আসল 
উচ্চারণ মাকারও )। তাঁর সাম্রাজ্য- 
বাদ্শবরোধতার মধ্যে কোন ফাঁকি 


যায় অথচ তঁর গণতন্ত্রী দেশ- 
প্রোমক হিসাবে সুনাম অক্ষ 
থাকে (অর্থাৎ সাপ মরে 'কিল্তু 
লাঠি ভাঙ্গেনা) সেইজন্য তিনি 
নিজেই তাঁর অনুপস্থিতিতে যাতে 


দক্ষিণপন্ধীরা। ক্ষমতা দখল করে চলেছে। 


তার বন্দোবস্ত করে বিদেশ সফরে 
বার হন। এই সন্দেহ কতটা য্যান্ত- 
যুক্ত তা বলা শন্ত, তবে সন্দেহ 
সত্য হলে আশ্চর্য হবার ছু 
নেই। দালাই লামা ও লাওসের 
রাজকুমার শৌভনা ফোঁমার ভূমিকা 
তো আমরা দেখোছি। 

সাম্রাজ্যবাদ যখন কোন অনন্ত 
অধীন বা সদ্য স্বাধীন দেশে জন- 
তার দুর্বার, মুক্তি আন্দোলন দমন 


Ed 


॥ পাঁচ ॥ 


{বিশ্বাস বলে তারা প্রকাশ্য মাছিল* 
বা সভা সমাত সংগঠনে নজর 
দেবে না! কিন্তু লোনিনের জন্ম- 
শত বাৰ্ষিকী উৎসবের দিন দেখা 
গেল নকশালণীদের কলকাতায় চমক- 
প্রদ বিরাট শমাছিল। ইতিমধ্যে 
কলকাতায় একের পর এক ঘটনা 
ঘটে চলেছে। এতে আসলে পীল- 
শের সুবিধে হয়েছে। যতাঁদন গ্রামে 
আন্দোলন চলছিল, পাীলশের 
অবস্থা প্রায় দিশেহারা । যোগা- 
যোগের অভাব, আর জনসাধারণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন বলে পালিশ নকশা- 


করতে পারে নি। সহরে ঘটনার 
পর পঢ়ালশের আর কোন অগ্গবধা 
নেই। ১৯৪৮-৫০ সালেও কাঁমউ- 
'নিস্ট পার্ট বোমাবাজ চালিয়ে- 
ছিল। কিন্তু সহরে পুলিশের 
সঙ্গে সশস্ত মোকাবিলা অসম্ভব । 
ঘুরেফিরে সেই ফাঁদে নকশালণরা 
এসে পড়ল। 

এর ফলে গণতাল্মিক আন্দো- 


লনের সমূহ ক্ষাত হয়েছে। কেন্দ্রে 
সশস্ত প্যীলশ দিয়ে সারা রাজ্যে 
সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। আবার 
দীর্ঘাদন বিনা 'বিচারে আটক রাখার 
জন্য কেন্দ্র নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছে। নকশালীদের এই কর্ম- 
নীতির ফলে “মাও” চিন্তা বিকৃত- 
ভাবে জনসমক্ষে উপস্থাঁপত হচ্ছে । 
মাক্সবাদ লোননবাদ মাওাচন্তা 
জন্দাবাদ। 


করতে অক্ষম হয় তখন সে সেই 
আন্দোলনের পুরোধা নেতাদের 
গুমখুন করা বা সাম্রাজ্যবাদ-লালত 
সেনাপাঁতদের ঘুষ 'দয়ে; লোভ 
দোখয়ে-- ক্ষমতায় আধাম্ঠিত, বৈধ- 
ভাবে নির্বাচিত সরকারকে রাতা- 
রাঁতি উৎখাত করার চক্রান্ত ভাঁজে 
যেমন ঘটেছে কঙ্গোয় প্যাট্রিক 
লশ্যমণম্বার ও মানায় শকমার ক্ষেত্রে। 
ফি হত্যার চেম্টা ঠিক 
এই রকম একটি ব্যাপার যা সৌভাগ্য 
ক্রমে ব্যর্থ হয়েছে এবং যার দারুণ 
প্রাতক্রিয়া দেখা দিয়েছে সারা 
দেশে ৷" 
মাকারগক্লসের হেলিকপ্টারে 
বিমানক্ষেত্রে নামার সঞ্গে সঙ্গে 
পিস্তলের আওয়াজ শোনা যায় 
অপেক্ষমান জনতার মধ্যে থেকে। 
গল কিন্তু মাকারিয়সের গায়ে' না 
লেগে লাগে চালকের বাহুতে! 
চালক রন্তান্ত অবস্থায় নেমে আসেন। 
সরকারী বিবাত অনুসারে 
পালিশ এগারো জনকে গ্রেপ্তার করে 
হাজতে -ভরেছে এবং জোর তদন্ত 
"কন্তু সন্ত্রাসবাদী পাট 
সদস্যদের “হাতের লেখা” সাই- 
প্রাসেকে না চেনে? এ ঘটনা 
উপলক্ষে রাজধানশর সংবাদপত্র হারা- 
ও'গর বিশেষ সংখ্যায় মাকারিয়সের 
প্রাণ হরণের এই অপপ্রয়াস সম্পর্কে 
মন্তব্য করা হয়, “জাতীয় ফ্রন্ট” 
নামধারী অবৈধ সংগঠনটির অন্দ- 
রূপ সাম্রাজ্যবাদের দালাল যে সব 
সন্ত্রাসবাদী দঙ্গল আছে এই বর্বর 
শেষাংশ যন্ঠ পৃঙ্ঠায়) 


জজ ছয় ম 


সিপিএমের রাজনাতি ও যুক্তক্রণ্ট 


| 


ভারতণয় বিপ্লবের বর্তমান স্তরে 
রাজনোতিক পারিস্ধিতির ঘন ঘন পট 


লাগে দেখে সি পি এমের বিচক্ষণ, 
সর্বভারতীয় নেতারা যখন এই ধারাটি 
লক্ষ্য করেন না, কিম্ব। তা তাঁদের 
চোখ এঁড়য়ে যায়। তা না হলে এক- 
থার ব্যাখ্যা কি হবে যে, একটা 
মার্কসবাদী দলের কর্মসূচীতে যে 
জক্ষ্যমান্জয় পেপছনোর কৌশলগত 
বিন্যাস করা আছে, তার কখনো 
নাম দেওয়া! হচ্ছে “জনশণআন্মক 
মোচশ”, কখনো বা “শ্রেণশীভাত্তক 
মোর্চা” এবং একেবারে হালে জন- 
প্রিয় গণতা্মিক মোর্চা? মার্কস- 
বাদ বিজ্ঞান-এই স্বীকৃত সত্য মনে 
রেখেই কি এটা বলা যায় না যে, 
একটা জিনিস তিন চার মাসের ব্যব- 
ধানে এমন হরেক রকমের হতে পারে 
না? 

সাম্প্রাতক কালের কয়েকটি ঘটনার 
মধ্যেও সি পি এমের ব্জনোতক 


বাসব সরকার 


করতে রাজা! কেরলের 'বিধান 
সভায় শয়তানের দোসর বাদ কেউ ' 
থেকে থাকে! তাহলে, পুয়ল্ম নম্ব- 
রের দাশ নিশ্চয়ই হবে সিণ্ডিকেট। 
কারণ 'সীশ্ডকেটকে সি পি এমও 
মনে করে চরম প্রাতীক্রিয়ার পান্জ। 


কেউ বলবেন নাঁ। আকালশ 
দলের উপদলীয় সংকট থেকেই 
তার জন্ম। অথচ সি দি 


মনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয় এবং তার 
ধাক্কায় হীন্দিরা মাল্িসভার পতন 
আসন্ন হয়ে উঠোঁছল। উদ্ধত ছত্র- 
পাত চ্যবন সাহেবও সেদিন লোক- 
সভায় ক্ষমতাচদ্যুতির আশংকায় আশং- 
কিত হয়ে পুলিশের কাজের জন্যে 
বিনাসর্তে ক্ষমা চেয়োছলেন। ?স। 
শপ এমের দল নেতা শ্রীগোপালন রাগে 


সি পি এমের 
ভোট দলেও, যা তাঁদের বন্তব্যের সঙ্গে 
যথাযথ হত, সরকারের পতন ঘটত না, 
এটা জানা সত্বেও নশীতাঁনিষ্ঠ মার্কস- 
বাদী হিসেবে তাঁরা তা করলেন না 
কেন? ইন্দিরা সরকারের অনুরোধ 
যারা তাঁর “লেজুড়বৃত্তি” করে সেই' 
সি পি - আইয়ের শিরোধার্য হতে 
পরে সাচ্চা বিশ্লবী রাজনশীতর প্রব- 
স্তাদের ভয় কেন? এটা কি কৌশল? 


যাত্রী হওয়ার প্রচার যে উদ্দেশ্যপ্রণো- 
দিত সিন্ডিকেট কৌশল, এটাও 
সমস্ত মানুষের জানা । তবু ইন্দিরা 
গান্ধীকে , যান দেশের বুর্জোয়া 
শ্রেণীরই একাংশের প্রতিনিধি, 
ক্ষমতাসীন রাখা অন্ততঃ আপাততঃ 
কিছু কালের জন্যে ভারতীয় বিষ্ল- 
বের 'স্বাথেই প্রয়োজন। ইন্দিরা 
গাম্ধশ আজ বামপম্থ ও গৃণতাদ্িক 
শান্তর উপর নিভরশীল হয়ে পড়ে- 
ছেন, এটা জনগণের প্রত তাঁর অকৃ- 
তৰিম ভালোবাসা থেকে নয়। নিতান্ত 
প্রয়োজনের তাঁগদে তাঁর এই 'নর্ভ- 
রতা। বামপল্থী ও ' গ্রপতান্তিক 
শক্তির কাজ হবে, ষতোঁদিন পর্যন্ত 
না দেশের গণতান্নিক শবশ্লবের অস- 
মাত কতবব্যগ্ার্ল শেষ হয়ে যাচ্ছে, 
ততোদিন পর্যন্ত অল্ততঃ এই নভর- 
তাঁকে আরো বাঁড়য়ে যাওয়া! 
ইন্দিরা গান্ধী বামপল্ধী ও গণ- 
তাঁন্নুক শান্তর ওপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়েছেন, এটা বামপল্থী আন্দো- 
লনের শান্তর ও সম্ভবনার স্বীকৃতি। 
সেই আন্দোলন যত ব্যাপকতা! যত 
গভশরতা লাভ করবে, যত বোঁশ 
সংখ্যায় মেহনতী মানুষকে সর্বভার- 
তাঁয় ভিত্তিতে এই আন্দোলনে সামিল 
করা যাবে, ততই ইন্দিরা গান্ধীর 
নিভ'রতা বাড়বে! শ্রেণগত স্বার্থে 
ষতোক্ষণ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী বাম- 
পন্থা ও গণ্তাঁল্নক মো্চাকে ছেড়ে 
চলে যেতে বাধ্য না হন, ততাঁদন তাঁর 


'অবস্থা চলতে পারে। 


এই 'িভরিতাকে জনগণের স্বার্থে 
সম্প্রসারিত করা সম্ভব। মনে রাখা 
দরকার, এটা কোন ব্যান্ত মানুষ 
হীন্দিরা গাম্ধীর ইচ্ছা - অনিচ্ছার 
ব্যাপার নয়। এটা রাজনৌতিক পাঁর- 


 শস্থাতর একটা এ্রীতহাসক স্তরে 


একটা বিশেষ শ্রেণীর এক্ষেত্রে 
বুর্জোয়া শ্রেণর নিজের একান্ত 
স্বার্থগত ্বচার বিশ্লেষণ। ভারতীয় 
বিগ্লব সমাস না হওয়া পর্যন্ত এই 
যাঁদ কেউ 
মনে করেন যে, দেশে 'বিস্লবের বাস্তব 
পাঁরবেশ গড়ে উঠেছে, এখন কেবল 
একটা ডাক দেওয়ার অপেক্ষা তাহলে 
অবশ্যই ব্যাপারটা অন্য রকম হবে। 
সৃতরাং ইতিহাসে নাম ভূমিকায় অনেক 
নতুন মুখ আসবে, আসতে পারে। 
ইন্দিরা গান্ধীর জায়গায় অন্য কেউ 


থাকে না। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, 
স্বতন্ম ও দসপ্ডিকেট কংগ্রেস প্রকাশ্যে 
ইন্দিরা সরকারকে তাদের শহু বলে 
চাহৃত করে তার পতন ঘটানোর 
জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। একথা 
তাই তর্কাতীত যে, এই সব দলের 
মৌল শান্ত যেহেতু বুর্জোয়া জাম- 
দার শাসনের হুকুমে চলে, তাই 
কারণ মূলতঃ একটাই। তা হল 
বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্বন্ব। গত 
নভেম্বরে যখন কংগ্রেসের ভাঙ্গন 


বামপল্ধী দল-স' পি এম সমেত__ 
তাকে দেশের রাজনশীতির পয়েন্ট অব 
নো রিটার্ণ নামে আঁভীহত করে- 
ছিলেন। 
নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তখন 
তদের পরম্পরবিপোধিতার কারণ 
তো স্বার্থের সংঘাত। এবং বুর্জোয়া 
শ্রেণীর একাংশ অন্য অংশকে দাবিয়ে 
রেখে বাঁচতে চাইছে দেশের অর্থ- 
নৈতিক-রাজনোতিক সংকটে । মার্ক 
সয় তত্বের নিরিখে এরই নাম বহেৎ 


বুর্জোয়া শ্রেণি যখন ' 
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একথাই প্রকাশ্যে ঘেরা করেছে। 
{লি পি এম নেত্ত্ব কি তাই করছেন 
না, না তাঁরা কোন বিপ্লব তৃতীয় 
পথ ধরে চলছেন? নিছক কংগ্রেস- 
'বরোধিতা যে বাস্তবে ভ্রান্ত নীতি, 
সেই ঝুদ্তবতা কাজে মেনে নিয়েও 
তাঁরা শুধু সি পি আইয়ের সঙ্গে 
শনজেদের '' পার্থক্য বজায় রাখার 
জন্যেই তার তত্বগত স্বীকাতি 'দিতে 
পারছেন না! কারণ এটা মেনে নলে 
১৯৬৪ সাল থেকে দেশের রাজনীতির 
{বিচার বিশ্লেষণে তাঁরা এতকাল যে- 
কথা বলে বাজার গরম করে আস- 
করতে হয়। 

কেরল ও পশ্চিম বাংলায় বিশেষ 
প্রভাব্শীল কিন্তু কার্যতঃ রাজ্য 
ভিত্তিক দল হিসেবে ষতাঁদন এই 
বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায়, 
ততাঁদন তাই তাঁর করে এসেছেন 


- ধকল্তু দেশের রাজনৈতিক সংকট সেই 


অবাস্তবতাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। হয়ত 
বা এই দুই রাজ্যে ক্ষমতাসীন থাকলে 
এককভাবে, তাঁদের দ্রাল্ডির স্বরূপ 


বা যুন্তফ্লল্ট। একক সংখ্যাগাঁরম্ঠতা 
কোন ব্রাজ্যে ব কেন্দ্রে কোন দলের 
পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়।. সুতরাং 
বাজ দলগুঁলকে জোট বাঁধতে, 
হবে। সমধর্মী দলগনীল যাঁদ - সম- 
শ্রেণীস্কর্থের ভিত্তিতে একত্র হত 
তাহলে তাকেই এতটা গুরুত্বপূর্ণ 
পারবর্তনের সম্ভবনাময় মনে করা 
যেত না। কারণ এর আগে অন্যান্য " 
নির্বাচনে কংগ্নেসঝুরোধজর মণ্টে 
বহুবার বহর রাজ্যে বামপন্থী ও গণ- 
তাল্লিক দলগুল জোট বেধেছে । সেই 
জোটবাঁধা ভারতীয় ক্মাজনশীতর আজ- 
কের পোলারাইজেশন নয়। কারণ 
তখন কোন্দ্রে ক্ষমতা দখলের বাস্তব 
সম্ভাবন্ম ছিল না। আজ সাবধান 
অনুযায়ী যে কেন্দ্র শাসন ক্ষমতার 
সংহভাগের মলক, সেখানেই এক- 


- চেটিয়া দলগত প্রভাব থাকবে না- 


বলেই ভিন্ন দলের জোটবাঁধা এত 

তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। শাসক 

শ্রেণীর এই অসহায় অবস্থার জন্যেই 
(শেষাংশ অন্টম পন্ঠায় ) 


f 


এ 
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“দেশে দেশে মোর দেশ আছে 
আম সেই দেশ মার খ্ঁজয়া”__ 
এ কথা বলে বিশ্বপাঁথক রবীন্দ্র 
নথ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পর্যটন 
করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর 
দ্বিতাঁয় দশকে মহাচীনে উপাস্থিত 
হয়ো তানি বলোছলেন-_“আধঁম 
চীনের আশ”। আর সেই চাঁন 
যখন জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কর্তক 
. আক্কান্ত হয়েছিল তখন তাঁর তাঁক্ষ] 
ভাষায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে ধিক্কার ও ক্ষোভ জানিয়ে 
কবি বলেছিলেন-__“চনিকদের মতন 
এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাঁতকে 
ইংরেজ স্বজাঁতর স্বার্থ সাধনের 
জন্য বলপূরব্কি আহফেন বিষে 
জর্জীরত করে দলে এবং তার 
পাঁরবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ 
করলে। এই অতীতের কথা যখন 
ক্রমশ ভুলে এসেছ তখন দেখলুম 
উত্তর চশনকে জাপান গলধঃকরণ 
করতে প্রবৃত্ত; ইংলশ্ডের রাষ্ট্রনীতি 
প্রবীণেরা কী অবজ্ঞপূর্ণ ওুঁদ্ধ- 
তোর সঙ্গে সেই দস্যযবৃক্তিকে তুচ্ছ 
বলে গণ্য করোছিল।» সেভ্যতার 
সংকট) আবার তান রললেন_ 
“মানব ইতিহাসে ফ্যাঁসজমের 
নাীসজমের কলশুকপ্রলেপ আর সহ্য 
হয় না। কিল্তু সবচেয়ে বেদনা 
পাই চখনের জন্য, কেন না সাম্রাজ্য- 
বাদের অফুরন্ত অর্থ আছে, 


সামর্থ্য আছে, আর সহায়শুন্য চীন 
লড়ছে প্রায় . শুন্য হাতে, কেবল 
তার নির্ভীক বার্ে ভর করে। 
(১১৩৯ ইং প্রবাসী; কার্তক 
১৩৪৬) এটা অনস্বীকার্য যে, 
রবীন্দ্রনাথ কখনই শীবমূর্ত মান- 
বতাবাদের অর্থাৎ যা মূলতঃ 
বুর্জোয়া ভাবাদর্শের গর্ভ থেকেই 
উৎসারিত হয়েছিল সেখান থেকে 


তবুও তানি যে আশা প্রকাশ করে- 
ছিলেন তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে 
চশনের সফল বিপ্লবের পর বিজ্ঞান, 


উপগ্রহাট “প্‌র্বাণুল হয়েছে লাল” 
এই সংগত পাঁরবেশন। করে প্রীতি- 
ক্ষণ পাঁথবীকে প্রদক্ষণ করে 


‘চলেছে আপন কক্ষ পথে। চৌষটি 


সালে পারমাণাবক বোমার আঁধ- 
কারী হওয়ার পর চীন এবার মহা- 
কাশে পর্যটনের যুগে প্রবেশ 
করল। ক্রুশ্চভের আমল থেকে 
রাশিয়া যদ চীনের প্রাতি অসহ- 
যোগিতা ও বৈরীভাব পোষণ করে 


- না আসতো তবে সম্ভবত চীন বহু 


পূর্বেই পারমাণাঁবক শান্তর আঁধ- 
কারী হয়ে, মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে 
বহদ্দূর এগিয়ে যেতে পারত। 
কিন্তু একথা সকলেরই জানা আছে 
যে, বর্তমানে রাশিয়া ও চশনের 


সাম্রাজ্যবাদের শন্লুতামূলক প্রচেম্টা- 
গহীল সমাজতাল্তিক চশনের অগ্র- 


গতিকে প্রাতরোধ করতে সক্ষম হয় 
fি। সক্ষম হয়ান মহন্ত চীনের 
শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযযান্তবিদ্যা বা 
কাঁষ প্রভাত ক্ষেত্রে ক্রমবাদ্ধিফ, 
গতিতে উন্নাতি লাভের জয়যান্রাকে 
ব্যাহত করতে। তাই চীন পারমাণ- 
{বক অস্ত্রের আঁধকারী হওয়ায় ও 
মহাকাশে একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ 
করতে সক্ষম হওয়ায় সাম্নাজ্য- 
বাদীরা ও তাদের ভন্তবৃন্দ বিমর্ষ 
কিল্তু সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হয় 
তখন, যখন সোভিয়েট রাশিয়া 
চীনের এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণকে , 
“চীনের ঘুদ্ধ প্রস্তুতির নিদর্শন” 
বলে প্রচার করছে। কারণ রাশিয়া 
চীনকে দেখছে শত্রুর দৃস্টিতে। 
সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের মুখোমুখি 
দাঁড়য়ে চান ষাঁদ তার প্রাতরক্ষ 
ব্যবস্থাকে শান্তশালী করে তবে 
তাতে ক সমাজতাল্লিক শাবির 
দুবল হয়, না ক সবল হয়? 
দেশে দেশে তাতে স্বাধীনতার, 
গাণতন্বের ও সমাজতন্তের আন্দো- 
লন উৎসাহত কিংবা উপকৃত হয়, 
না কি ক্ষাতগ্রস্ত_হয়? আজ যারা 
শান্তির কথা বলেন তাদেরও জানা 
দরকার যে সাম্রাজ্যবাদীগণের পর- 
মাণবিক যুদ্ধের হুংকারের বিরুদ্ধে 
.চীনের পারমার্ণাবক অস্ত সেই 
শান্তি রক্ষারই গ্যাবাল্টী। প্রস- 
গুগতঃ এখানে চাঁন সম্পর্কে রবীন্দ্র 
নাথের একটি ভবিষ্যদ্বাণশ উল্লেখ্য। 
রবীন্দ্রনাথ যখন সেই মহত বাণ 
উচ্চরণ করেছিলেন তখন চন ছিল 
সামন্তবাদী, প:াঁজবাদশ ও সাম্রাজ্য- 
বাদী শোষণের নগড়ে আবদ্ধ। 
চীনের জনগণের ব্যথায় কাতর 





বীন্্নাথের গান & দেশ গত্রিক। 


দেশ পান্রকার “গানরে আসরে”, 

রঙ্গজগৎ পৃজ্ঠায় এবং িঠিপক্রে 
মাঝে মাঝে সংগীত সম্পর্কে বেশ 
মজার মজার জানিস বেরোয়। 
জনস্মৃতির প্রবচনমূলক দৌর্বল্য 
হেতু সে সব জানসের পারস্পর্য 
এবং ।দবাবরোধিতা বোধ হয় দেশ 
পাত্রকার পাঠকদের খুব বেশী 
চণ্ডল করে না। 


রবীন্দ্র সংগীতের দ্বাতন্ন্য £ 

শাশ্গদেব ও শাম্তবাব 

১১৫৮-১৯৫৯ সাল নাগাদ এই 
শহরে একটা শিক্ষক সম্মেলনের 
প্রস্তাব করা হয়োছল। উদ্দেশ্য 
রবান্দ্রসংগাঁতের বাভক্ষ সুর ও 
গায়নরীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বধান। 
দেশ গোষ্ঠী খুব উত্তোজত হয়ে 
প্রস্তাঁবত সম্মেলনের -বরোধতা 
করে যা বলোৌছলেন তার শীনর্গ 
িতার্থ এই যে, যেহেতু রবীন্দ্র- 
সংগণতের স্বরালীপ আছে অতএর 
এখন থেকে আর গরুর মুখ থেকে 
তালিম নেয়ার প্রয়োজন নেই £ 
স্বরালাপই হবে িক্ষক। যাবতীয় 
ভারতীয় সংগণতকে যারা গুরুর 
কাছে শিক্ষনীয় বলেছিলেন তারা 
নাকি অতীব  প্রাচীনপন্থী এবং 
অনাদার। ১৯৬৮ সালে কলকাতা 


শ্রীদলীপকুমার রায় এবং শ্রীমতী 


বলে বোধ হয় না। কেন না, গানের 
কান যার সামান্ও আছে, রবান্দ্- 
সংগীতের স্বতন্ম ঢঙের কথা তারে 
বলে দিতে হয় না। ঢঙ্‌ বলতে 


উতর প্রশিক্ষণের ছাত্রবৃত্তি 
সংগীতে উচ্চতর তালিম দেও- 
য়ার জন্য ভারত সরকার 'ঁকছুদিন 


হল মাঁসক আড়াই শত টাকার 
ছান্রবাস্তর প্রবর্তন করেছেন। এই 
সুযোগে রবান্দ্রসংগীতের ' কয়েক- 
জন তথাকথিত গুরু বেশ দু পয়সা 
কামিয়ে দনাচ্ছলেন। । কিন্তু আমা- 
দের দেশের এক জাতের লোক 
মান্দষের ভাল দেখতে পারে না। 
তাদের মধ্যে কারা যেন কেন্দ্রীয় 


- দপ্তরকে জানিয়েছে যে, অপরাপর 


সংগীতের মত রবীন্দ্রসংগখতে 
স্বরবোধ এবং তালজ্ঞনের প্রয়ো- 
জন হয় না। দ্টান্ত হিসাবে তারা 
শান্তদেব ঘোষ এবং শাঙ্গদেবের 
নাম করেছিলেন কিনা জানা যায়াঁন 
তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নাক রবীন্দ্র 


- সংগীতের প্রার্থীদের শোচনীয় 
- ব্যৎপান্ত দেখে এই বিভাগের বৃত্ত 


তুলে দেওয়ার কথা. ভাবছেন। - ব্যস, 
মৌচাকে টিল। ' 


গানের আসরে দেশ পান্বিকা 

গানের আসরে এর প্রাতিবাদ 
জানিয়ে উত্ত বৃতি-নির্বাচন-কাঁম- 
টির সদস্য রূপে শাঙ্গদেব বলে- 


ছেন, যে, রবীন্দ্র সংগাঁতও নাক. 
" ওরফে শ্রীরাজ্যেশ্বর ত্র । 


বিলক্ষণ তাঁলমসাপেক্ষ। অতএৰ 
রবান্দ্রসংগাঁতের ক্ষেত্রে এই বৃত্তি 
বন্ধ, করা উচিত নয়। 

দেশ পত্রিকায় একটি পন্রাঘাত 


করে রবান্দ্রসংগঁতের ভরত আমা- 
দের শাল্তদা ভারত . সরকারের 
এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ও 
অকাট্য হ্যান্তি প্রদর্শন করেছেন যার 
সারমর্ম এই যে, রবীন্দ্রসংগশতের 
নাক দারুণ স্বাতিন্ত্য আছে এবং 
তার সুক্ষ্ম 'কারুকর্ম আয়ত্ত, করা 
নাক দীর্ঘ অনুশশলনসাপেক্ষ। 
হবে না, গরজ বড় বালাই যে। 

তাহলে ১৯৫৮ সাল থেকে ১১৭০ 
সাল পর্যন্ত রবান্দ্রুসংগণতের 
স্বাতন্ম্যহীনতা সম্বন্ধে শান্তিদা 
এবং তার দালালরা যে সব কথা 
বলে এসেছেন সেগুলো সর্বেব 
মিথ্যা? তবু এদের কথা আমরা 
খুব ধরব না। ভারত সরকার ষেন 
আমাদের দাদাদের ভাতে হাত না 
দেন। রবীন্দ্রসংগীত চুলোয় 
যাক। টাকাটা যের্ন বেহাত না হয়। 


স্কলর সিলেকশন কাঁমচি 

শাত্গদেব এই প্রসঙ্গে উত্ত 
কাঁমাটির সদস্য হিসেবে তার আঁভ- 
জ্ঞতা বর্ণনা করেছেন বলে বাংলা 
দেশের সংগনতশিক্ষার্থী ছেলে- 
মেয়েদের বাবা-মায়েরা জানতে 
পারলেন যে, উল্ত। কাঁমাটির অন্যতম 
সদস্য হলেন দেশ পত্রিকার শাঙ্গদেব 
বাড়ীর 
ঠিকানা জোগাড় করে তার বাড়তে 
“ডাল” নয়ে তদাঁবর করতে যাওয়া 
স্নেহার্দ পিতামাতার পক্ষে এমন 


৮ 


হয়ে সেকালে কবিগুরু, বলেছিলেন, 
“_যে সাধনায় মানুষ আপনাকে 
আপাঁন যোলো-আনা ব্যবহার কর- 
বার শান্ত পায়, তার কৃপণতা ঘুচে 
যায়, নিজেকে নিজে কোন অংশে 
ফাঁক দেয় না, সে ষে মস্ত সাধনা। 
চীন সদীর্ঘকাল সেই সাধনায় 
পূর্ণভাবে কাজ করতে 'শখেছে 
সেই কাজের মধ্যেই তার জের 
শান্ত- উদারভাবে আপনার মহন্ত 
এবং আনন্দ পাচ্ছেএ একটি 
পরপূর্ণতার ছবি। চীনের এই 
শান্ত আছে বলেই আমোরকা 
চীনকে ভয় করছে। কাজের উদ্যমে , 
চশনকে সে জিততে পারে না, 
গায়ের জোরে তাকে ঠোঁকয়ে 
রাখতে চায়।...এই এত বড়ো শান্ত 
যখন আমাদের আধুনিক কালের 
বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান 
তার আয়ন্ত হবে, তখন৷ পাঁথবশীতে 
তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন 
শাক্ত আছে? তখন তার কর্মের 
প্রীতিভার সঙ্গে তার উপকরণের 
যোগসাধন হবে। এখন যে সব 
জাত পাঁথবার সম্পদ ভোগ 
করছে তারা চীনের সেই অভ্যু- 
খানকে ভয় করে, সেই দিনকে 
তারা ঠোঁকয়ে রাখতে চায়।” 
জোপানযান্রশ, ব্রচনাবলণী ১৯শ খণ্ড, 


পৃঃ ৩৩১-৩২১। 


থাকছেই। অবশ্য সেখানেও, শ 
খানেক ছান্রের € ছাত্রীর বলাই ভাল) 
সংগীত ভবনে লক্ষ লক্ষ টাকা, ব্যয়ে 
গোছা গোছা অধ্যাপক, রাডার, 


দিতে আরম্ভ করেছে৷ তবে কেন্দ্রের 
বিরুদ্ধে দেশ পন্রিকায় একটা আঁভ- 
যান করে শোঙ্গদেবের সৈনা- 
পতেয) ওদের ?িট করা যাবে। 
দাদরা-কাহারবা শিখেই যাঁদ দেড়- 
হাজারী অধ্যাপকদের পদে তোফা 
কাঁটয়ে দেয়া যায় তাহলে এমন 
“সব-পেয়েছি-্ন দেশ” ছেড়ে নড়বে 
*কোন মূর্খ। বোঁশ বাড়াবাঁড় 
করলে আমরা সবাই লাল নিশান 
উড়িয়ে 'দয়ে চে"চাব_-আমাদের 
দাঁব মানতে হবে। 

শ্রীসামাজক 


পি. 1:35 নরক 


তপন সিংহের “সাগিন। মাহাতে!’ 


ভারতের রেড ইউানয়ন আন্দো- 
লন বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 
নেতৃত্ব প্রথমে ছিল এক, এখন 
তা ছ্বধাবিভন্ত। কবা বাম কিবা 
দক্ষিণ শ্রামক আন্দোলনে এই ?তারিশ 


কেরই আয়ত্তের মধ্যে। এ লক্ষ্য- 
বস্তু গার্দ-তা সে যে কোন ভাবের 
হক, যে কোন প্রকারের হক। 
দলীয় নেতৃত্বের গাঁদ, একাঁসিকিউ- 
[টিভ কামার গাঁদ, মান্ধিত্বের গদ 
এম এল এর গাঁদ, পাঁলয়ামেন্টের 
গদ, আন্তজর্ণীতক কাঁমশনের গদি 
আর কিছু না হক_ এখানে ওখানে 
ঘোরাফেরার জন্য মোটর বা ট্যাক্সির 
গদি, দেশ-বিদেশে ঘোরাফেরার জন্য 
রেলের প্রথম শ্রেণীর বা বিমানের 
গাঁদ। কিন্তু কেন এরকম. হল? 
আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় 
এরকম হওয়া তো উচিত ছিল না। 
গত তিরিশ বৎসরের বাম-দাক্ষিণ, 
কাঁমউনিস্ট অকামিীনস্ট দ্রেডইউ- 
নিয়ন আন্দোলনের পোৌঁটবুর্জোয়া 
নেতৃত্বের দেওয়া স্লোগানগুলো 
বিচার করে দেখলে দেখা যাবে 
অধিকাংশ স্লোগানই দুরন্ত সংগ্রা- 
মের। স্লোগানে স্লোগানে যখন 
এত সংগ্রাম, তখন কাজে কেন 
ব্যর্থতা? কারণ শ্রেণীগত জোচ্চু- 
টা প্রথম থেকেই ছিল-স্লোগান- 


অন্দবাদ করে নেওয়া হয়েছিল। 
বপ্লবাঁ কাজ কর্ম যেসব স্লোগা- 
নের জন্মক্ষেত সেসব স্লোগান 
কোনাঁদনই শ্রেণগত জোচ্চীরর 
সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। 
স্লোগান স্লোগানই রয়ে যায়, 
আকস্ট্া্ট স্লোগান নিছকই কোটে- 
শন মান্র। 

লনে এটাও দেখা গেছে যে যখনই 
কোন জায়গায় শ্রীমকেরা নিজেদের 
শান্তর মাধ্যমে এদের জোচ্চরকে 
ছাপিয়ে সংগ্রামী হওয়ার পথে 
এগিয়ে চলেছেন তখনই এই পেটি 
বুর্জোয়া ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা 
পাঁড়-কি-মার হয়ে এগিয়ে "এসে 
শী সব শ্রামক এলাকার অগ্ুগামী 
শ্রীমকদের নিজেদের জোচ্চারর 
আওতায় আনবারু চেষ্টা করেছেন। 
যেখানে পেরেছেন খুবই ভাল। 
শ্রামকদের মধ্য থেকে ওঠা শ্রামক 
নেতারা গুদের তাঁলমে গুঁদেরই মত, 
জোচ্চীরতে পোল্ত হয়ে উঠে ইউ- 
নয়নের কর্মকর্তা থেকে বিধান- 
সভার সদস্য পদে, িংবা পাল'য়া- 
মেন্ট থেকে বিভিন্ন কাঁমশনে অনা 
য়াসে ঘোরাফেরা রূরছেন। 


তপন 'সংহের তোলা “সাগনা 
মাহাতো” ছাঁব দেখার পর ওপরের 
এই সব কথাই মনে আসাছল। 
তপন সিংহের “অঙ্কুশ” থেকে 
“আপন জন” পর্যন্ত সমস্ত ছাঁবই 
দেখোছি। দেখে মনে হয়েছে ধাপে 
ধাপে তান প্রতিক্রিয়াশীল বন্তব্যের 
দিকেই এগিয়ে এসেছেন। আঁকে 
এসট্যাবৃজিসমেন্টের পেটোয়া লোক 
বলেই মনে হয়েছে। তার ওপর 
রূপদর্শর এ“সাঁগনা মাহাতো” 
নামের জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল লেখা- 


মতামত 


টিও পড়া fছিল। তাই কোন আশা 
নিয়ে ছবিটি দেখতে যাই ন । কিন্তু 


_ছবি দেখার পর ছবির বন্তব্য আমাকে 


প্রচন্ড 'বস্ময়ে _আভিভূত করেছে! 
ভাবতে ভাবতে বোৌরয়ে এসোঁছ- 
এ কোন্‌ তপন 'সংহের ছবি দেখ- 
লাম। তপন সিংহের “সাগিনা 
মহাতো” এ্রীতহাঁসক সাগিনা 
মাহাতো কনা বলতে পার না, 
কারণ সে ইতিহাস আমার জানা 
নেই। ধকন্তু এ সাঁগনা মাহাতো 


রূপদর্শীর “সাগনা মাহাতো” নয়. 


ছবিতে কাহিনীকার হিসাবে রূপ- 
দর্শশির নাম থাকলেও নয়। এ 
সাঁগনা মাহাতো শ্রীমক-আমন্দোলনে 
পেঁটি-বুর্জোয়া নেতৃত্বের জোচ্চুরির 
স্বরূপ উদঘাটিত-করেছে। নেতা 
যখনই দেখলেন সাগনা শীল্তমান, 
সাঁগনা জনাপ্রয় তখন তাকে 
সামনে রেখে সংগঠনের নেতৃত্ব 


নিজের জোচ্চীরর আয়ত্তে আনতে, 


চেষ্টা করলেন। .যখন দেখলেন 
সাগনার কথায় স্ট্রাইক সাঁতাই 
স্ট্রাইক হয়ে ওঠে, সাঁগনার নেতৃত্বে 
শ্রীমকেরা নিজের জোর ফিরে পায়, 
রেলের চাকা সত্যই চলে না, তখন 
অর্থারাঁটর সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে 
অর্থনৌতক কনসেশনা আদায় করে 
'নয়ে সাগিনাকে কোট-প্যান্ট পাঁরয়ে 
লেবার ওয়েলফেয়ার আফসার করে 
দিলেন। সাগনার মদ্যপানের দরর্ব 
লতা ছিল, নৈতিক দনর্বলতাও 
ছু কিছু ছিল। শহর থেকে 
আসা এই শ্রামকনেতা সাশিনাকে 
সংশোধন করা দুরে থাক তার এই 
সব দুর্বলতার প্রশ্রয়ই দিয়ে চল- 
লেন। তাকে তার উৎস থেকে 
সারয়ে কলকাতায় শনয়ে এলেন। 
এত সব করেও সাশিনাকে তাঁরা 
লেবার-ওয়েলফেয়ার আফসার রূপ 
স্ট্রেট-জ্যাকেটে আটকে রাখতে 
পারেন নি! . মাঝে মাঝে আসল 
সাগনা ফেটে পড়েছে। তাই নেতা 
যখন শ্রীমকের ঘরের মেয়ের সাহে- 
বের হাতে ইজ্জত যাওয়ার ক্ষীত- 
পূরণ 'হসাবে একশত টাকার দাবি 
মাজিকের কাছ থেকে আদায় করে 
শনতে ব্যস্ত সাঁগন্না তখন সাহেবের 
মুখের সামনে আঙ্গুল নেড়ে 
বলছে- কম্প্রোমাইজ হতে পারে 


কল্তু 
এই যে সায় না দেওয়া এটাও 'কন্তু 
আড়ালে আড়ালেই নেতার 
মধ্যে। জনসভায় নয়। সেখানে 
তিনি কিছুটা বলতেন- ষেটুক 
ওপর ওপর সাঁত্য। বাকটটা 
যেখানে তাঁর বিবেকে বাধছে_ যেটা 
সাগনাকে নষ্ট করার জন্য তৈরী 
করা হয়েছে, সেটা তিনি এই 
নেতাকে বলতে 'দিতেন। নিজে 
কিন্তু সভায় চুপ করে বসে থাক- 
তেন এখানেও সেই নেতা হয়ে 
থাকার বাসনা। যাই হক কল- 
কাতার স্ট্রাইক ব্যর্থ হওয়ার পর 
আর এক থাকা গেল না। এক 
নেতা তাঁর দল নিয়ে বোঁরয়ে 
এলেন। সাঁগনা নিজের জায়গায় 
{ফিরে এল! নেতাদের দুর্বলতার 
চেহারা তার কাছে তখন অনেক 
পারহ্কার। সাগনা ফিরে আসার 
পরও নেতা কিন্তু সাগিনার পিছন 
ছাড়েন 'ঈনঃ সাঁগনাকে পোতেই 
হবে_নইলে এ জায়গার শ্রমিকেরা 
যদ অধ্যাপকের হাতে চলে যায়! 
কিন্তু সাঁগনাকে একেবারে মুঠোর 
মধ্যে পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। 
সাঁগনা তখন জোচ্চুর ধরে 
ফেলেছে। কক্ষিপ্তের মত নেতা 
ফ্যাক্টরী উড়িয়ে দেব_এই কথা 
বলে সাঁগিনাকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা 
করে। সাঁগনা উত্তর দেয় 
ফ্যাকট্র আমাদের মা, আমাদের 
রুটি দেয়, মাকে ডীঁড়য়ে দিয়ে ক 
হবে। ই্গিত দেয় মাকে নিজেদের 
মধ্যে আনা দরকার। সাঁগনাকে 
নেতারা জনতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করার চেষ্টা করে। শ্রামকদের 
হাতে সাঁগনা মার খায়_ওকে 
হত্যার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু 
তবু - পারা যায় না। শেষ কালে 
গোপন গণ-আদালতের প্রহসন। 
সেখানেও নেতা পরাজ্রত হন। 
তাঁর দলের ক্যাডার বিদ্রোহ করে। 
তাকে হত্যা করে নিজেও নিহত 
হন৷ বিদ্রোহী ক্যাডারের দেহ বুকে 
তুলে নিয়ে সাঁগনা' এগিয়ে যায়া। 
পিছনে শ্রমিকের দল- বর্তমানের 
ছিল সংগ্রামী ভাঁবষ্যতের দিকে 
এগিয়ে চলে। 

ছবিতে প্রায়-সাঠক ও বাঁলচ্ঠ 
বন্তব্যের আভাস! অবশ্য িঞ্প- 
কর্মের দিক থেকে ভ্রাট অনেক 
আছে। চিত্রনাট্যের গঠন আলগা 
মাঝের কিছু অংশের গাঁত অকা- 
রণে ধীর। শ্রীমকদের জাবনযাত্রা 


জ্ঞানের অভাব। স্থূল কমার্সয়াল 
আবেদনেরও অভাব নেই। তবুও 
তপন সিংহের “পাঁগনা মাহাতো” 
দেখে বিস্মত হয়েছি। 'বাঁস্মত 
হরয়োছ এই জন্য যে কাহিনকার 
হিসাবে রুপদর্শশর নাম থাকা 
সত্বেও ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনে পোঁট-বুর্জোয়া নেতৃ- 
ত্বের বিশ্বাসঘাতকতার এমন সাঁঠক 


- চেহারা আসে কি করে, তপন 'সংহ 


জনমানসের এত কাছাকাছি পৌঁছান 
ক করে। এ কৃতিত্ব তপন সিংহের 
নিশ্চয়। সত্যজিৎ রায়-স নাল 
গণ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্র'র 


ERE NE শি OO হলি 


শূন্যবাদ ও ক্লৈব্যের পর 'তথাকাঁথত 
বাংলা আর্ট ফিল্মের ওপর বীত- 
শ্রদ্ধ হয়ে উঠোছলাম। তপন 
সিংহের সাগনা মাহাতো দেখে 


আব "ত 


সি গি এমের রাজনীতি 


(৬ষ্ঠ পৃহ্ঠার পর ) 
তার -বাধ্য হচ্ছে জ্োটবাঁধার রাজ- 
নশীত মেনে নিতে। বামপল্ধী ও 
গণতান্ত্রিক শান্ত কি সেখানে কথগ্রেস- 
বিরোধতাকে রাজনোতিক আদর্শের 
পর্যায়ে. তুলে 'নাক্ষয় ' থাকবে? 
‘কদ্বা আরো জোরদার কংগ্রেস-বিরো- 
'িতা করে কংগ্রেসকেই ক্ষমতার আসন 
থেকে টেনে নামাবে? নিঃসন্দেহে 
শেষোন্ত পথ সম্ভব হলে দ্বিধায় 
তা গ্রহণ করা উচিত। কিচ্তু কোন 
সর্বভারতীয় বামপন্থী দল সেই 
{বকলচ্পের বাস্তব সম্ভাবনা দেখতে 


পাচ্ছে, কি? 
সপ এম বলবে আমরা তো 
সেই বিকল্প পথেরই যাব্রী। কিন্তু 


সি দপ এমের সহযাত্রী কে বা কারা? 
কেরল ও পশ্চিম বাংলায় কয়েকাঁট 
নিতান্ত পরানর্ভর দলছাড়ন 'দর্ব- 
ভারতীয় দলগুনলর মধ্যে একমান 
এস এস পির একাংশের সঙ্গেই সি 
fপ এম জোট বাঁধতে পারে। মনে 
রাখা দরকার এস এস পি-র এই 
অংশ- ফার্ণাপ্ডেজ, মধু লিমায় ও 
রাজনারয়ণ গোষ্ঠী সাশ্ডিকেট, স্বতন্্ 
ও জরনসংঘের সঙ্গেও নিছক কংগ্রেস- 
িরোঁধতার মণ্ডে নিম্নতম কর্মসূচীর 
{ভাত্ততে জোট বাঁধায় উদেদগ। এস 
এস পর এই কংশ্রেসবিরোধিতা হল 
ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিরোধিতা, 
সার্ক কংগ্রেস-বিরোধতা নয়। তাই 
দসশ্ডিকেট, স্বতল্ম জনসংঘ প্রভূত 
চরম দাঁক্ষিণপল্থশ প্রাতক্রিক্নার সঙ্গে 
হাত মেলাতে তার কুন্ঠা নেই। স 
দি এমের পুরনো জনগ্গণতাল্লিক 
মোর্চঃ বা হাল আমলের জনপ্রিয় গণ- 
তঁন্মক মোর্চা যাঁদ তাতে কর্মসূচীর 
লক্ষে] পেশছতে পরে তাহলে অব- 
শ্যই আর বলার কছু নেই। সে যাই 
হোক, এই নীতিতে আপাততঃ 
স্বীকৃত সত্যটুকু হল এই যে, এস 
এস পির মাধ্যমে সিশ্ডিকেটের সাঙ্গ 
অথ পরোক্ষে কংগ্রেসের একাংশের 
সঙ্গে জোট বাঁধতে সপ এম গর- 
রাজশ নয়। কারণ এস এস পর 
যেখানে শল্ত ঘাঁটি, সেখানে জবরদস্ত 
ইন্দিরাবরোধী শান্ত সি পি এম 
নয়। তারা হল 'সিশ্ডিকেট, জনসংঘ! 

বল বাহুল্য, বামপন্থী ও গণ- 
তান্মক শাক্ত সর্বভারতীয় 'ভাত্ততে 


কংগ্রেস বিরোধিতার ভাণ করে চরম - 


প্রাতক্লিয়ার সহফেগঁদের সঙ্গে 


এক সর্তেঁ-যাঁদ সাহেবের ঘরের সম্পর্কে  পাঁবচালকের বাস্তব আঁতাত করাকে মার্সবাদ লোনন- 


বাদ তাঁত্বক বিকাশের পরাকচ্ঠা 
বলে মনে করে না। তাই নিছক 
কংগ্রেস বিরোঁধতার রাজনৈতিক মণ্ড 


ভবিষ্যতের যুক্তফ্রন্টের পীঠস্থান হতে 
পারে না। দেশের সামনে প্রাতীক্রিয়্ার 
যে জেট গড়ে উঠছে 'সাণ্ডকেট, 
স্বতন্মর জনসংঘ, এস এস শীপর 
একাংশকে নিয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
কেরল ও পশ্চিম বাংলায় ভ্রান্ত রাজ- 
নগীততে নঃসঙল্া সি পি এম যে 
জোটে যোগ দিতে উদ্যত, তার বরো- 
খিতা করেই বামপন্থী ও গণতান্তিক 
শক্তিকে নতুন জেট বাঁধতে হবে। 
কংগ্রেস বিরোধিতার অন্ধ আবেগের 
দ্বারা পাঁরচালিত নয় বলেই কংগ্রেসের 
একাংশের সঙ্জোও তার সহযোগিতার 
সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু কংগ্রেসের 
একাংশ এর সঙ্গে থাকলেও বামপন্থী , 
ও গণতান্পিক শক্তি তার “লেজডড়- 
বৃত্তি” করবে না এই জন্যে যে 
গণতান্ত্িক বিপ্দবের অসমাপ্ত পর্যায়ে 
বুজেয়া শাসক শ্রেণীর একাংশের 
প্রশ্গাতশশল শাশ্তসমূহের সঙ্গে সহ- 
যোগিতা ইতিহসের মাকসবাদী 
বিচারে বগ্লবী অগ্রগ্গীত বলেই 
স্বীকৃত। চরম দক্ষিণপল্থী প্রাত- 
ক্রিয়া যা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হয়ে 
দেশে একচোটয়া পাঁজর শোষণ ও 
শাসন চালাতে চায়, সামন্ত শ্রেণণকে 
ইয়ে রাখতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে 
বুর্জোয়ার একাংশের সঙ্গে বামপল্থ 
ও গণতান্ত্রিক শন্তির জোট হল জাতীয় 
গণতাল্তিক মো্চা। বুর্জোয়ার এই 
অংশের মধ্যে অপর অংশের সঙ্গে 
অংপোষ রফার প্রবণতা এখানে থাকতে 
পারে, কিল্ডু তা অনাঁতক্রম্য নয়। এই 
মোর্চা জাতীয় স্বার্থে অর্থনৌতিক 
অগ্রগাঁতর কর্মসূচঁকে সাম্রাজ্যবাদ- 
বরোধিতার মধ্য দিয়ে রূপায়িত 
করতে চায় বলে, সামল্তশ্রেণীস্বার্থকে 
উৎখাত করতে চায় বলেই এর নাম 
জাতীয় গণতান্তিক মোর্চা। ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্ট এই মোর্চা গঠনের 
জন্যেই আন্দোলন করে চলেছে, যার 
সম্ভাবনা ভবিষ্যতের যু্তফ্রন্ট হিসেবে 
গদনের আলোর মতোই স্পম্ট। 


* দপপ ॥ শঃক্রবার ৮হ গে ১৯৭০ 


শ্ররঙ্গমা অভিনীত “মায়ার খেলা 


তেশরা মে রবীন্দ্র সদনে শ্রীযন্ত 
শৈলজারঞ্জন মজুমদার পাঁরচাঁলত 
এবং স্ুরঞ্গমা প্রযোজিত নৃত্যনাট্য 
“মায়ার খেলা”-র প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
মণ্টায়ন রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাসে 
একাঁট স্মরণীয় ঘটনা । "মায়ার 
খেলা” গীতিনাট্য লেখা হয়েছিল 
মিসেস পি কে রায়েদের সখীসাঁম- 
তির আভনয়ের ফরমাশে ১৮৮৭ 
সনে অংশত দাজশীলঙে এবং অংশত 
সত্যেন্্নাথের পাক স্ট্ঁটের 
বাড়ীতে। মোতসার্টের ম্যারজ অফ 
»ঁফগেরো অথবা হবাগনারের মাই- 
স্টার সিঙ্গার-এর তুলনায় গীতি- 
নাট্যাট ছোট, যে-জন্য রবীন্দ্র 
নাথ একে বলেছেন অপেরেত্তা 
অর্থ্ৎ গ'’ীতনাটিকা। শান্ত প্রেম 
, এবং উচ্ছল প্রেম সম্বম্ধে প্রথম- 
যুবকের সেন্টিমেন্টাল ভাবুকতা 


অভিনয় চেষ্টা পাঁরত্যন্ত হয়। ১১৩৯ 


~~ 


চীন ও রবীন্দ্রনাথ 


(৭ম পৃচ্ঠার পর) 


বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় 
ব্যাপৃত রয়েছে। পররাজ্যালপ্স, 
সাম্রাজ্যবাদীরা চশনোর এই চেষ্টায় 
" ভয় পেলৈ তাতে পৃথিবীর সাধারণ 
মানুষদের মঞ্গলই হবে। চান 
বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনার কাজে 
ইতিমধ্যেই তর্কতত ভাবে যথেষ্ট 
উৎকর্ষ সাধনের পাঁরচয় দিতে সক্ষম 
হয়েছে। চীন যে উপগ্রহাট আকাশে 
পাঠিয়েছে তার ওজন তিনশ আশি 
 পাউণ্ড। সেক্ষেত্রে রাশিয়া ও আমে- 
ধরিকা প্রথম যে, উপগ্রহ কক্ষপথে 
স্থাপন করোছল সে দুটির ওজন 
যথাক্রমে একশ চদরাঁশি ও একীন্রশ 
পাউণ্ড। চীনের উপগ্রহাটতে যে 
টোলমেপ্রিৰ পম্ধাত চাল রয়েছে 
তাও যথেন্ট উন্নত খরনের। আঁত 
পাঁরম্কার ভাবেই ' তার সণ্কেত 
সমূহ পৃথিবীতে পাওয়া যাচ্ছে 
জাপান গত ফেব্রুয়ারী মাসে যে 
, আত ক্ষুদ্র উপগ্রহ আকাশে 
পাঠিয়েছে তার সঙ্কেত প্রেরণের 
পর্ধধাতর তুলনায় চীনের উপগ্রহ" 
_ টির সংকেত প্রেরণের পদ্ধাত 
উন্নত বলেই অনেকের 'ব*বাস। 
ক্ষেপণাস্ত্র উন্নাতর ক্ষেত্রেও চীনের 
যে বপন অগ্রগাত লাভ হয়েছে 
তা এই উপগ্রহ্টি উৎক্ষেপণের 
ভিতর '1দয়েই প্রমাণ পাওয়া ষায়। 
ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ 
হয়োছল যে, এক হাজার মাইল 
পাল্লার রকেট "নর্মাণে চীন সাফল্য 
অজন করেছে। শীকল্তু এখন 
বিশ্বাস করবার যথেষ্ট যাীন্তসঞ্গত 
কারণ রয়েছে যে চীন আম্তর্মহা- 


~~ 


সালের দোলের সময় ইন্দিরা দেবীর 
পাঁরচালনায় নূত্যনাট্য মায়ার 
খেলার 'নর্বাচিত কি দৃশ্য শান্তি- 
নিকেতনে আঁভনীত হয়; রবীন্দ্রনাথ 
তখন মঙপুতে। 

শ্রীষুস্ত মজুমদার মহাশয়কে 
অসংখ্য ধন্যবাদ--আঁর যত্নে ও পাঁর- 
শ্রমে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের এই 
শিল্পসৃন্টি গীতাবতানের অক্ষর- 
শৃঙ্খল ভেঙে িশ্বভারতীর অব- 
জ্ঞার ধাঁলশয্যা ছেড়ে রাঁসকসমা- 
জের দাঁষ্টপথবর্তী হতে পারল। 
গণীতিনাট্য মায়ার খেলাতে নৃত্য 
অবশ্য কোন কোন দল এর আগে 
জুড়ে তাকেই নূত্যনাট্য মায়ার 
খেলা বলে চাঁলয়ে দয়েছেন। 
তাশের দেশের মতো গদ্য নাটককেও 
আজক্ষাল নৃত্যনাট্য বলে মাঁলয়ে 
দেয়া হচ্ছে। গীতং নৃত্যেন হন্যতে 
বিশ্বভারতী বর্তমান শাসকচক্রের 
ক্র চক্রান্তে নৃত্যনাট্য মায়ার 
খেলাকে আজও, রবীন্দ্রনাথের 
মৃত্যুর ত্রিশ বছরের মধ্যেও স্বর- 
ব্তানে প্রকাশ করার আগ্রহ দেখা 
যায়নি। 

নৃত্যনাট্যের চাঁরত্র ও পাঁরণাঁত 
গণীতিনাট্য থেকে একটু স্বতন্ন। 
গণীতিনাট্যের সর্বতোভদ্রু সুর নৃত্য- 


এই মুহূর্তে না হলেও অনাতি- 
বিলম্বে তা লাভ করবার মুখে 
এসে উপস্থিত হয়েছে। আধ্যানক 
শিল্প বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চীন তার 
সমাজতান্লিক গঠন কার্যের “ভিতর 
দিয়ে এক বিরাট পদক্ষেপের সূচনা 
করেছে এবং মহাজাগাঁতক প্রযুক্তি 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথাকথিত  এক- 
চোঁটয়া অধিকারকে খর্ব করে 
দিয়েছে । চীনের এই বিজয় দুন- 
য়ার দেশে দেশে জাতীয় মস্ত 
আন্দোলন, প্রগতি, গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্রের শান্তর নিকট একাঁট 
বিরাট জয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শান্ত, 
কাঁমউনিস্ট বিদ্বেষী ও অন্যান্য 
প্রীতক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে ইহা 
এক প্রচণ্ড আঘাত। আজ যারা 
শ্রেণী স্বার্থে উগ্র জাতীয়তাবাদের 
িষবাষ্প ছাঁড়য়ে চীনের বিরুদ্ধে 
কুৎসা রটনায় তৎপর এবারের এই 
রবীন্দ্র জল্মস্মরণোংসবের প্রাল্কালে 
তাদের কাঁবগ্ুরুূর একটি মূল্যবান 
রচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি করে 

বলতে চাই যে 
- “You complain tHat' while 
the Chinese being “dishonest” 
are spreading their malicious 
propaganda, you people be- 
ing “honest” are reticent. Do 
you know, my friend, that 
there is no propaganda like 
good and noble deeds, and 
that if such deed be yours, 
you need fear no “00156” 
of your victims? Nor need 
you fear the bogey of commu- 
nism, if there is no exploita- 
tion of the poor among your 
own people and workers feel 
that they are justly treated." 
— (Rabindranath’s letter to 
Japanese poet Noguchi, 

+ Letter No. 2). 


নাট্যে ছেদান্তক পাঁরণাত লাভ 
করেছে! শেষ হয়েছে জীবনের 
খেলা ভাঙার খেলা 'দিয়ে। নতুন 
গানের সংখ্যা পনেরো-ষোল। 
আঁভনয়াংশ সামান্য ন্রুট- 
বচ্যাত সত্বেও প্রশংসনীয় যাঁদও 
মহলার ভাব নায়ক গোঁবন্দন কুঁটুর 
মধ্যেও মাঝে মাঝে উক মেরেছে। 
মায়াকুমারদের বেশবাস ভাল হয়ান; 
এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ব্যন্তি কঙ্পনা- 


. বোধের পাঁরচয়' দিতে পারেনাঁন। 


সমবেত নৃত্য ও গীতাংশ আরো 
মহলার অপেক্ষা রাখে। অশোক- 
তরু (অমর), . নীলমা সেন ও 
উৰ্মিলা ঘোষ (শান্তা) এবং মেয়ে- 
দের সংমেলক গায়ন গাঁতাংশকে 
টেনে রেখেছে। প্রমদার সখীর একক 
কন্ঠ নির্বাচন ঠিক হয়নি; গায়ন- 
ভঙ্গা" এবং বাচনভঙ্গণও সহজ 


নয়। প্রমদাকে যেমন মানয়েছে, 
তার নাচও তেমাঁন সহজ ও সাব- 
লশল। সব লিয়ে একটা 
নয়নাভিরাম দৃশ্য। ছেলেদের 
কন্ঠে কয়েকটি বেসুরো গলা 
এমন ভাবে বেজেছে যে, সর্মত 
গীতাংশকে ডুবিয়েছে। পুরুষ 


কন্ঠানর্বাচনে আরো যত্ববান হওয়া 
উচিত। সমবেত নৃত্যাংশেও কিছু 
অদলবদলের অবকাশ আছে! ভাল 
করে মহলা দিলে এই পালাটি 
দারুন আকর্ষণীয় হওয়ার সম্ভা- 
বনা আছে। 

প্ৰসংগত, একটি - দুর্ঘটনার 
কথা দুখের সংগে উল্লেখ করতে 
বাধ্য হচ্ছি। শহরের বৃহত্তম 
রবীন্দ্রসংগপত শিক্ষায়ুতনের একটি 
শিক্ষিকা দল আমাদের পাশে, পুরো 
আড়াই ঘন্টা হি-হ যোগে ষে আচ- 
রণ করলেন তাতে আমার মতো 
কলকাতার মেয়র পর্যন্ত উত্যন্ত 
বোধ করেছেন। এরা শিক্ষিকা? 
ছাত্রছাত্রীদের এই শৃঞ্খলাবোধ এরা 
শেখান। মন্দ বলার আঁধকার 
একজনের অবশ্যই থাকতে পারে 
কিন্তু প্রেক্ষাগারে যখন আভিনয় 
তখন কি সমালোচনা করার উপ- 
যুস্ত সময়ঃ এই বেলেল্লাপনা দেখে 


- আজকালকার ছাল্রছাত্রীরা পর্যন্ত 


অবাক হয়েছে। অগত্যা ব্যাল- 
কনিতে দাঁড়িয়ে নাটক দেখা শেষ 
করে এই প্রগলভ উৎপাত থেকে 
আমাদের অব্যাহাত পেতে হয়েছে৷ 
এবংবিধ 'িলক্জ উপদ্রব থেকে 
আমাদের মত নিরীহ, দর্শকদের 
রক্ষা করার কথাটা কর্তৃপক্ষ যেন 
আগ্ামী বারে ভেবে রাখেন, 


ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন অফ 
মিউজিক 


এদের শেষের দিনের সংগীত 
জলসায় ভীম্মবাবূর সংগে তবলা 
সংগত করোছিলেন শ্রীবিদ্যুৎ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। তাড়াহুড়োতে নামটা গত 
বারে বাদ গেছে বলে আমরা আন্ত- 

রিক দুঃখিত 
শ্রীসামাজিক 






সিনেমা 
A 
সিনেমা পান্নকার 'বক্তী দ্রুত 
কমে যাচ্ছে। পাঠকদের রুচি যে 
আর সিনেমা কাম সাহত্যর বাঁতশ- 
ভাজা ' পান্নকায় নেই এটা বেশ 
বোঝা যায়। এর অবশ্য 'কারণ 


সঙ্গে তাদের ঘরোয়া জীবনের কথা । 


গোপন খবর। আসলে মনের 
অবচেতনে সেই প্রথম সেক্সের সুড়- 
সুড়ি শর? হয়। 


আসামের চিঠি 
€৪র্থ পৃঙ্ডার পর ) 


পাশ দিয়ে যেতে হয়; অন্তত 
হাফলং স্টেশন পর্যন্ত নাগাদের 
ভয়৷ 

যাত্রী বৌশ হয় না এ পথে। 
ট্রেন ভার্তি থাকে 'রজার্ভ' ফোর্সের 
সতর্ক পাহারাদারদের 'জন্য। রাস্তার 
পাশে পাশেও 'মালটারী আস্তানা 
রয়েছে বহু! রাত নেই দিন নেই 
তারা নাগা খংজে বেড়াচ্ছে। রিজার্ভ" 
ফোর্স তো প্রাত স্টেশনেই যাত্রশি- 
দের মালপত্র বোণ্যর তলা কাম- 
রার বাথরুম চেক করে বেড়ায়। 

মান্ূষ যেখানে হাত দেয় 
সেখানেই সোনা ফলায়'। নাহলে 
শাকির হিলসের পাঁচশ ফুট উচনুতে 
শস্য জন্মাতে পারত না। পাহা- 


ডের অত ওপরেও জাম চাষ করে' 


জুমা পদ্ধতিতে কৃষি হচ্ছে। 
চাষীদের মধ্যে পাহাড়ীরই নয় 
পূর্ববাংলার বাস্তুহারা মানুষও 
রয়েছে। 

গাড় প্রায় হাজার ফুট ওপ- 
রেও কখনো কখনো উঠে গেছে। 
এই রেলপথ সাত্যই 'বস্ময়কর। 
বিরাট ওই পাহাড়ের দেহ সাঁই- 
্রশবার ফুটো করে রেলপথ 
বেরিয়ে গেছে। এক-একটা টানে- 
লের ভেতর দিয়ে পাথর ফখুড়ে যখন 
গাঁড় যেতে থাকে, তখন প্রাণ হাতে 


a 


" করে বসে থাকতে 'হয়। 





৮৯৮ 


পত্রিকার জনপ্রিয়ত। 


প্রসাদ সিংহ এই অবস্থার চরম 
সুযোগ 'নিলেন। সিনেমা পাত্রকার 
রবরবা যুগ এসে পড়ল। সাহিত্য 
পাতিকাগুলো [টিমছিম করে চল" 
ছিল। এবার বুঝি তাদের সে 
চলাও বন্ধ হল। উপন্যাস গল্প 


লেখকদের ৷ 
হাতের তুরপের তাস হল 'বাঁভন্ন 


' ভাঁঙ্গমায় নায়ক-নায়কাদের বাচন 


জীবনের ছাবি। দীর্ধাদন একটানা 
ভাবেই চলে আসাঁছল। 'কল্তু 
আজ মনে হচ্ছে সেই সিনেমা 
পান্রকা পড়ায় পাঠক-পাঠিকাদের 
অরুচি হয়েছে। 
অর্দাচর কারণ বহ্দাবধ। যেমন 
মনোটনি, একঘেয়েমির বিশ্রী 
বিরান্ত। তারপর সেক্স সম্পর্কে 
সিনেমা পাত্রকায় যতটুকু খবর 


, থাকে তাতে আর বর্তমান সময়ের 


মানুষের মনে তা সূড়প্ণঁড় তোলে 
না। 

বাংলা দেশে এক সময় যৌন 
পত্রিকার একটা ঢেউ এসোঁছল। 
সে সময় সেই সব পাঁ্রকা হাহ 
করে বিক্লীও হয়েছে এবং তা নিয়ে 
অনেক আলোচনাও চলেছে। যেমন 
নরনারী সাঁচন্র তোমার জাঁবন, 
নতুন জীবন প্রভঁত। নরনারণী ও 

(শেষাংশ দশম পূন্ঠায় ) 





টানেল 
ছাড়াও একশ ফট দুশো ফুট 
তিনশো ফন্ট উচ্চ; উচ্চ পুল 
রয়েছে। পুলের নিচ দিয়ে কল- 
স্বরে বয়ে চলেছে বর্ণা। গাড়ির 
জানালা দিয়ে৷ সেই নিচে তাকালে 
আঁত বড় সাহসীর বদকও ধ্দকধনক 
করতে থাকে। দুপাশে পাঁচশো 
সাতশ্বো হাজার ফুট উচু পাহাড় 
ট্রেনও' মাটি থেকে সাত আটশো 
ফুট ওপর দিয়ে আরো উধ্র্কে 
চলেছে, মনে হয় যেন কোন স্বগের 
পথে আমরা কজন যাত্রী চলেছি। 
দীর্ঘ এই পথে শুধু. পাহাড় পাহাড় 
আর পাহাড়। মাঝে মাঝে রয়েছে 
স্নিগ্ধ ঝর্ণার রিলিফ। বদরপুর 
থেকে সামান্য আগে শেষ হয়েছে 
মিকির হিলস। 

বদরপুরের আগে পাহাড়ী 
এলাকার প্রায় সীমান্তে বন্দর- 
খাল 'স্টেঘন থেকে একট দুরেই 
কাছাড় 'ডিন্টরিক্টের শুরু। আবার 
দীর্ঘীদন পরে বাংলা ভাষার স্বাদ 
পেয়ে নেচে উঠলাম ৷ কাছাড় 'ডাঁষ্টুর 
আসামের অন্তর্গত হলেও সে 
সম্পূর্ণ আলাদা। সে বাংলার, 
বাঙালশর। তাই এখানে একটি 
স্টেশনের নাম হয় রূপসীবাঁড়। 
কাঁরমগঞ্জ 'শলচর বলতে গেলে 
পুরো কাছাড় আজও আসামের 
বশ্যতা স্বীকার করে 'ন। হয়তো 
ভাবষ্যতেও করবে না। 


অনুল্যরতন জেন 

কাঁলতে কি না সম্ভব! ' অজয় কলোনী) থেকে পাওয়া আশাহি 
মুখাজশিও "মাও সে তুংকে শ্রদ্ধা শিম্বুনের জাপানী ) খবর ছাপিয়ে 
করেন। ১৯৬৭ সালে মাও ভক্তদের সূতারকিন জ্ট্রীটের আনন্দবাজার 
যান কান ধরে চীনে পাঠিয়ে ক্যানটনের €চীনের) রাজপথে 
দেবার প্রস্তাব করোছলেন আজ-- রস্তবন্যা বইয়ে দিয়েছিল, আর 
কিনা তিনি নিজেই মাও-এর প্রাত ক্যান্সার-বাত-অ্বলের রোগে 
সশ্রম্ধচত্ত। আজ যাঁদ কেউ আবার বেচারা মাও-কে প্রায় প্রীতাঁদন 
অজয় মুখাজনীকে কান ধরে চীনে “মৃত্যুদণ্ড” দিচ্ছিল।_ শুধ সংবা- 
পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন দিক ব্যাঁভচার আর চীন বিরোধ 


তাহলে ভালই হয়। . 'জিগীরই নয়, প্রাতক্রিয়াশীল সংবাদ 
কল্তু অকস্মাৎ কেন এই মাও গুলিকে মন্ত্রপূতঃ তত্বে পারণত 
ভান্তর জোয়ার? শুধু অজয় করবার জন্য পান্রকায় “মনীষাঁ”্র 


পদ 'দয়ে ডেকে আনা -হয়োছল 
কলকাতা 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের মান 
গোয়েন্দা পন্থী অর্থনশীতর ডান 
অম্লান দত্তকে। দত্ত মশাই ভূলে 
গেলেন যে, আনন্দবাজার আর 
নিউইয়র্ক টাইমস্‌ এক নয়, ভারত 


মুখাজশী নন, অজয় মুখাজশীর 
মত আরও কিছ কিছু ধেড়ে 
গোবিন্দরা ইদানীং বেশ মাও-ভন্ত 
হয়ে উঠেছেন। ১৯৬২ সালে তো 
বটেই, এই সৌদনও, চীনের মহান 
প্রলেতারণয় -সাংস্কাতিক বিস্লবের 


সময় চশন-বিরোধাীঁ, মাও-বিরোধী আর আমোরকাও এক নয়। আনন্দ- ' 
তের বুকজুড়ে চলাছল রাজ- 
' নৈতিক ভূঁমিকম্প। হংকং (বৃটিশ 


বাজারের মিথ্যার বেসাঁতি মাঁর্কন 
গোলামিরও অযোগ্য। দত্ত মশাই 
আরও ভুলে গেলেন, চীন বিরোধী 


অজয় মুখার্জির মাওভক্তি 


“গ্বাধীন সাহিতা সমাজে”র সাংস্ক- 
তিক জিগীরে নাম না লেখানোর 
জন্য আনন্দবাজারের “মনীষা” খাতা 
থেকে মানবতাবাদী লেখক অন্নদা- 
শংকরের নাম কাটা গিয়েছিল এবং 
সেই একই খাতায় নাম 'লাখয়ে 
সি আই এর: “কোয়েচ্ট” সম্পাদক 
আব্দ সয়ঁদ আইয়ুব' দ্‌ বছরের 
জন্য আনন্দবাজারের ক্ষণস্থায়ী 
মনীষী-পদ পেয়েছিলেন। ১৯৬৪ 
সালে খুলনা থেকে মাছের চুপ- 
তে নরমুশ্ড আমদানী করে 
আনন্দবাজার যখন সাম্প্রদায়িক নর- 


সাহেব মানে মানে আনন্দবাজারের. 


মনীষী-পদ হাবা করে পালালেন। 


॥ আর সেই মনীষা-পদেই এলেন 


অম্লান দত্ত। 

অম্লান দত্তের অবস্থা হলো 
কাঁ? ভদ্রলোক অর্থনশীতর পাঁণ্ডত 
ব্যন্ত। এডায় স্মিথের নব-ভাষ্য 
রচনা করে দেখাতে চাইলেন, পরার 





২ ছোটে থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করবে 





স্বন্ধ বয়স রি দাত সুস্থ, সখল, 
সুন্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাকে । মুখ ব্য 
ও দুর্গক্ষযুক্তত হুয় ৷ 
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জযাযণ শান্তের ভৃতপূর্য অধ্যাপ । 


- ঘুঘুই বেশী। 


প্রথমতঃ হলো 
চীনের ক্লুশ্চফ {লি শাউ চির 
পতন, দ্বিতীয়তঃ বিশ্বব্যাপী 


অপপ্রচার সত্বেও চীনের দুর্বার . 


অগ্রগতি, তৃভীয়তঃ পশ্চিমী 
সংবাদপত্রে মাও সে তুং-এর সবাংস্কৃ- 
তক বিপ্লবকে একটি মোঁলক. 


মোহ ত্যাগ করে 'তাঁনও শুরু কর- 
লেন মাও ভজন কাঁতন।' 

এমনি করে একে একে মাও- 
এর ভন্তু বেড়ে চলল। অজয় 


.মখাজশী এই সিরিজের কনিষ্ঠ 


সন্তান! , 


আমরা বলতে চাই, এই 


নয়তো ঘুঘু। মার্কস-এগ্গেলস্‌ 


.লোনন-ষ্ট্যালন থেকে শুরু করে 
অধুনা মাও-সে-তৃং পর্যন্ত সন্তান 


সব, রকমের সম্তানদেরই সন্ধান 
পাওয়া যাবে৷. কিন্তু সন্তান 
{সরিজের কানম্ত ও কাঁনষ্ঠতম দলে 
জ্ট্যাজনকে বাদ 
দিয়ে মার্কস এখ্গেলস লেনিনের 
ভন্ত হওয়া কিংবা মার্কস-এঙ্গেলস্‌ 
স্ট্যালিনকে বাদ দিয়ে, লেনিন ও 
মাও সে ভুং-এর ভক্ত -হওয়ার মধ্যে 
কুপ্রণোদিত উদ্দেশ্য আছে। এই 
উদ্দেশ্যগুলিকে আমাদের গভীর- 
ভাবে অনুধাবন করতে হবে। 
আম বিশেষকরে মাও সে তুং 
পর্বের কথাই আলোচনা করব। - 


এরা 'ভিয্লেতনাম 'নিয়ে ন্যকা কাঁদু- 
ির আসর জাঁিয়েছে। এই আস- 
ক্ষের মোদ্দা 'বয়ান কী? হো ছি 


করা। ভিয়েতনামের যুদ্ধকে 
নিছক জাতাঁয়তাবাদী যুদ্ধ বলে 
_. শেষাংশ ২য় পচ্চায় ১ 


DIANE এক LTICO UE 


সাহিত্য পরিক্রমা 
(১ম পৃচ্তার পর) 


নতুন জীবন পত্রিকা দুখানি সে- 
সময়ে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিল 
তাদের বন্তব্যে ও পাঁরবেশনে। 

. কালক্রমে পাত্রকাগদীল উঠে 
যায়। নরনারী অবশ্য এখনো চলে, 
হারণী রুপ নেই। এখন যেন 


মধ্যে যে মিনিমাম পাঁরয়াসনেস 
“ছিল এখন তার ছিটেফোঁটাও নেই। 
বৈজ্ঞানিক ভান্ত বা বন্তব্য তো 
নয়ই। ‘যারা এসব পাঁত্রকায় লেখেন 
তাদের পড়াশোনার দৌড়ও নেহাৎ 
সীমিত। ফলে সেনাঁসবল দিকছন 
খংজলে তা এখানে যে পাওয়া যাবে 
না বলাই বাহুল্য, . কিন্তু সাধারণ 
- পাঠকদের কাছে কে এসব কথা 
"বলবে না বোঝাবে। 

নতুন নতুন সেক্স পিকা তাই 
বক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে বিক্রী পেয়ে। 
-আর তাদের ল্যাজের ঝাপটায় মারা 
পড়তে চলেছে. প্রাঁতচ্ঠিত 'সনেমা 
পন্পিকাগুলো। এখন যা সাহিত্যের 
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ধু নকখালীদের ধর 


_ গুলিমের জঘন ঘ্যাঢার 


Et 
প্যালশ, সম্পূর্ণ ব্রার্থ হয়ে এখন 
খবরের জন্য থার্ড 'ডগ্রী ব্যবহার 
করতে শুর; করেছে। 1তাঁরশ 
দশকের সন্ত্রাসবাদীদের 


একই বাড়িতে 
“গোয়েন্দা পুলিশের খবর সংগ্রহ 
অভিযান শুরু হয়েছে। বলে রাখা 
দরকার যে অন্যান্য সভ্য দেশের 
মত পঢ়ালশ হেপাজতে সন্দেহক্রমে 
গ্রেপ্তার করা ব্যান্তদের ওপর অত্যা- 
চার আইনে দণ্ডনীয় 

সম্প্রীত শৈবাল, দম, বিপ্লব 


ওপর, 
শীব্রাটশ পুলিশ যে ঘৃণ্য অত্যাচার ' 
“লর্ড সিনহা রোডে চালাত সেই - 
একই কায়দায় - 


“পায়ের পাতায় প্রচ্ড 


€দর্পপের সংবাদদনতা) 


হালিম প্রমূখ সাতজন নকশালশীকে 
গ্রেপ্তার করে লর্ড সিনহা রোডে 
নিয়ে যাওয়া হয়। পীলশের 
আঁভিযোগ, এই সাতজনই নাক 
নকশালণদের পার্টি মার্কসবাদী 
লেনিনবাদা কাঁমউনিস্ট পার্টর 
রাজ্য কাঁমাটার সদস্য ॥ এবং এই 
কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁরাই 
নাকি পার্টর বর্তমান কার্যকলাপ 
চালিয়ে যাচ্ছেন! 

পুলিশী সূত্রে পাওয়া খবরে 
প্রকাশ, এদের কয়েকজনকে! কাঁড়- 
কাঠ থেকে হাত বেধে ঝুলিয়ে 
পেটানো 


হয়৷ এছাড়া পেটে রুলের গঠতো 


আর চড়চাপড় হামেশাই চলেছে। 
এই সমস্ত কাণ্ড নশচু তলার 
প্দীলশ আঁফসারদের দিয়ে করানো 
হয়। উর্ধতন আঁফসার,. অর্থাৎ 
ডি সি ডি আই জিরা টেলিফোনে 
ঘন ঘন খবর নিতে থাকেন কিছ? 
বেরালো কিনা । ' 

এই ব্যাপারে কয়েকজন: আইন- 
জীবী রাজ্যপালের কাছে স্রারক- 
লিপি পেশ করার জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছেন। বাজ্গলা দেশের বিভিন্ন 
থানায় ক ধরনের অত্যাচার চলছে 
সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণী সংগ্রহ 
করা হচ্ছে। 





| বিড়লাদের সমাজতন্ত্রী বন্ধু 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাহিনা 


el 
চত আইন্জশবীঁ হীন্দরা কংগ্রেস 
হাইকমাশ্ডের একজন . সদস্য 
শ্রীসম্ধার্থশ্ত্কর রায় ভালভাবেই 
{কি করে তাঁরু, জগীবকার 

জ্গ রাজনপীত এবং রাজনীতির 
সঙ্গে জণীবকার সার্থক 'মলন 
ঘটাতে হয়। হালে তান প্রায়ই 
» রাজধানীতে আসছেন। ইন্দিরা 
কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের 
পর থেকে শ্রীরায় ভারতবর্ষের, 
বিশেম্ঘ করে বাঙ্গলা দেশের 'নপশ- 
গত জনগণের ' একজন সোচ্চার 
বন্ধু৷ এমন কিছু নেই যা সমাজ- 
তলের জন্য তাঁর দলের সংগ্রাম 
প্রতিবন্ধকতা স্বন্ট করতে পারে। 
সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষের 
প্রাতি দয়া পরবশ হয়েই প্রধানমন্ত্রী 
» শ্লীমতশ গান্ধীর স্নেহধন্য এই 
ব্যারিষ্টার দিল্লীতে এলেই একট 
লাক্সার হোটেলে ওঠেন, যেমন 


 দেপ্পণের সংবাদদাতা) ৷ 


জনসাধারণ শুনে পুলাঁকত হবেন 


যে, এই হোটেলে লা ও নার 


সরবরাহ করা হয় যথাক্রমে পণঁচশ 
থেকে তিরিশ এবং চল্লিশ থেকে 
পণ্টাশ টাকায়। প্রায় সব সময়েই 
তান "দিল্লী আসেন তাঁর আইন- 
'জীবাী পত্নীকে সঙ্গো ননয়ে। 
সম্প্রীতি তান 'বড়লাদের' 
হিন্দস্থান মোটর কোম্পানীর 
স্বার্থরক্ষার্থে ঁদল্লী . আসছেন। 
কারণ ইন্দিরা সরকারের “অন্যায়ের” 
বিরুদ্ধে িড়লা কোম্পানী সুপ্রীম 
কোর্টে একটি আবেদন করেছেন 
এবং এই আবেদন সরকার - কর্তৃক 
গাঁড়র দাম বাড়ানোর বিরদদ্ধে। 
সমাজবাদ কংগ্রেসের (শা) পশ্চিম 
বঙ্গের নেতা কলকাতা হাইকোর্টেও 
বিড়লাদের পক্ষে ন্যায়যুদ্ধ পাঁর- 
চার্লনা করেছিলেন। হাইকোর্টের- 


“কাছে 'ঁবড়লাদের আবেদন ছিল 


কলকাতা ও তার আশেপাশে তাদের 


উঠেছিলেন মে মাসের চার ও পাঁচ অফিস এবং উচ্চ বেতনভোগণী, 


তাঁরখে। বাঙলা দেশের গরীব" 


তাদের কয়েকজন কর্মচার্শর বাঁড়তে , 


তল্লাশী চালানোর 'ব্র্দ্ধে। সমাজ- 
তন্ত্রের প্রতি শ্রীসদ্ধার্থশশ্কর 
রায়ের বিশ্বাস এত দূ যে, ভারত- 
বর্ষের সর্ববৃহৎ একচেটিয়া শিল্প- 


পাঁতকে আইনগত মদত দিয়েও ' 


তাকে একচুলও নড়ানো যায় না। 
এবং একথা ভুললে চলবে না যে, 
তাঁর দল এরুচেটয়া কবসার 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ। 
একইভাবে এটাও ধর্তব্য নয় যে, 
শ্রীরায় একজন একচোটয়া ভারতশয় 
হোটেল-ব্যবসায়ীর হোটেলেই সব- 
সময় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রী 
তবে লাক্সার হোটেলে অবস্থান 
সম্পর্কে হয়ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, 
কারণ যেহেতু তান 'বিড়লাদের 
িন্দুস্থান মোটরের মামলা সংপ্রীম 
কেটে লড়তে এসেছেন, সেই 
জন্য তাঁর আহার-বাসস্থানের খরচ 
দেয় বিড়লারা। এবং 'বড়লাদের 
ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হাস করার জন্য 
একজন সমাজতন্ত কেন এক- 
(শেষাংশ বারো পঙ্ঠায় ) 


যাদব 19 এম-পকশাল 


অংঘর্ষেৰ 


গডুমি 


দের্পশের সংবাদদাতা) 


গত ছয় মাসেরও আঁধককাল 
আবহাওয়া সি পি এম-নকশাল 
সংঘর্ষের বাঁভৎসতায়' বিষান্ত হয়ে 


. পড়েছে। অথচ উভয় পক্ষই এক- 


কালে মাক্সবাদী পার্টির ক্যাডার 
শহসেবে একসঙ্গে কাজ করেছিল। 
সর্বাপেক্ষা, দুর্ভাগ্যজনক কাপার 
হলো এই যে বর্তমান সংঘর্ষ যে 
কোন মানাবক মূল্যবোধকে পদ- 
দলিত করে রন্তমাখা চেহারা য়ে 


জয় সেনকে বোমার আঘাতে হত্যা 
করেছে এবং দুজন মাধ্যমক শিক্ষ- 
ককে আহত করেছে। মৃত্যুঞ্জয় 
সেনের হত্যা নিশ্চিতভাবেই নিন্দার 
কিল্ভু গণরীন্তর সংবাদদাতা অসত্য 
ও অসম্পূর্ণ রিপোর্টের মাধ্যমে 
যাদবপুরের সাধারণ মানুষকে যে 
প্রতারণা কররার্‌ চেম্টা করেছেন, 
তাও উল্লেখের দাবা রাখে। মৃত্যু- 
জয়.সেন আসলে যে সি পি এম-এর 
ধবজাধা'রী 'কাঁতিপয় গুজ্ডাপ্রকৃতির 
লোকজনদের (যারা এককালে 
কংগ্রেসের গুণ্ডা হিসেবে পরিচিত 


' ছিল এবং যু্ত ফ্রন্টের যুগে “মার্ক 


সবাদী” হয়ে যায়) ও স্থানীয় 
দি পি এম নেতৃত্বের অবিমুষ্যতার 
ও হঠকারিতার বাল হয়েছেন, সে 
কথা জনসাধারণকে জানানোর প্রয়োই 
জন রয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় সেনের 
মৃত্যুর আগে নকশালপল্থধী যুবক 
পারমল -দে-কে হত্যা করেছিল 
কারা? তারও পরে হালতু এলা- 
কায় নকশালপন্থন কিশোর বিবেক 
চ্যাটার্জীকে গভীর রাতে গদাল- 
বিদ্ধ করেছিল কারা? তারও পর 


গাঁড়য়ায় শ্রীরজত- ঘটককে হত্যা. 


করেছিল কারা? কারাই বা যাদব- 
পুরের ছাত্র শ্রীমাণক মহাপাতকে 
খাবার ঘরে ঢুকে হত্যা করলো? 
এ সবই মপ্রত্যু্জয় সেনের মর্মান্তিক 
পাঁরণাতর আগেকার ঘটনা । তার- 
পর মৃত্যুঞ্জয় সেনের শোকমমাছিল 
থেকে বোঁরয়ে গিয়ে কাজীপাড়ায় 
বাড়ী চড়াও হয়ে কারা নকশাল- 
পন্থী দুটি যুবককে খুন করলো? 

দর্পণের বর্তমান সংবাদদাতা 
১৯৫৪ সাল থেকেই যাদবপুর 
অণুলের কামউানস্ট পাঁটর সংগে 
সংশ্লিষ্ট 'ছলেন। তাই প্রাতাট 
পুরনো ও নতুন মার্কসবাদশ পা্টর 


বা নকশালপন্থদের অনুগামীদের 


অতীত ও বর্তমান জানেন।, যাঁদও 
নকশালপন্থীদের সংগে আমার 
গুরুতর-মতভেদ রয়েছে ভারতীয় 
বিপ্লবের বর্তমান স্তর ও কলা- 
কৌশল নিয়ে এবং রাজনৈতিক দিক 
থেকে সি পি এম-এর রাজনৈতিক 
ই 


নর bd 
|] 


” | 


ই TT OE 
কল্তু আমার ধারণা সি পি এম- 


এর রাজনৈতিক বন্তঝ্যের সর্বাপেক্ষা . 


বড়ো শন হলো তার অশিক্ষিত 


লাঠিবাজ এবং প্রাদৌশক নেতৃত্বের, 


অন্ধ অনুগামী মুষ্টিমেয় মার্কস- 
বাদী ক্যাডার। . 


বছর খানেক আগে মার্কসবাদী” 


পার্টির বিপ্লবশ ক্যাডারদের অপে- 
ক্ষাকৃত তরুণ কিছু অংশ নকৃশাল- 
পল্থণী হয় এবং কিছু রাজনোৌতিক 
জীবন থেকে অবসর নেয়। এর 
একটা কারণ হলো পাঁটর প্রাদে- 


- শক নেতৃত্বের আজ্ঞাবহ, কুচক্ষী 


কিছু স্থানীয় নেতা কর্তৃক পার্টির 
জংগণ ও তরুণ ক্যাডারদের প্রাত 
নান্যাবব অত্যাচার ও আঁবচার। 
নেতৃত্ব সর্বদাই এমন ' ক্যাডারদের 
উপরে তুলেছে, যারা শ্রেণী সংগ্রা- 
মের আগ্চলিক প্রয়োগে সর্বদাই 
পেছপা অথচ পাতি-বৃর্জোয়া 
অভ্যাসবশতঃ তৈলমর্দনে ও মধ্য- 
(শেষাংশ শ্িতীয় পট 


- গুলিশের 
কেরামতা 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


কিছুদিন আগে.কলকাতার 
সব সংবাদপত্রে পুলিশ কর্তৃক 
প্রচারিত এক সংবাদে জানানো 
হয়োছল যে পাকাঁদাকাস 
অন্চলে প্ালশ এক গোপন 
'গোরিলা দ্রোনং সেন্টারের খবর 
পেয়ে সেখানে হানা দেয় এবং 
কিছু রাইফেল স্টেনগান এবং 
গোৌরলাদের পোষাক উদ্ধার 
করে। কিন্তু আসল ব্যাপার 
” এই যে, পলিশ পাকর্সার্কাস 
অঞ্চলে এক নাট্যসংস্থার . 
আঁফসে হানা দিয়ে কিছ; 
কাঠের রাইফেল এবং জ্টেনগান 
এবং সেই অঙ্গে “থয়েটারে 
ব্যবহৃত হয়া এই রকম কিছ 
পোষাক হস্তগত করে। 

এইসব কাঠের ডাম 
রাইফেল, চ্টেনগান এবং 
পোষাকুগনল নাটকের আঁভ- 
নয়ের জন্য ব্যবহৃত হত। 
পুলশ“যাঁদ এই সুব সরঞ্জামকে 
গোঁরলা প্রোনং-এর জন্য ব্যব- 
হৃত হয় বলে+আভিযোগ করে 
তাহলে শহরের বহু অপেশা- 
দার নাট্য সংস্থাকেই গোরলা- 

আস্তানা বলে ধরে 'ীনতে 
হয়, কারণ আজকাল প্রায় 
প্রতিটি নাট্য সংস্থাই আভি- 
নয়ের জন্য এই ধরণের স্টেজ 
প্রপ ব্যবহাল্প করে। 


ৰঘুনাথ ব্যানাজী প্রন 


গত পয়লা মের দর্পণ পন্রিকায় " প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমি- 
“প্রেসিডেন্সী ডাঁভসনের কাঁম- শনার শ্রীরঘয ব্যানার্জি পশ্চিম বঙ্গ 


নারের বিরদ্ধে সরকারণী অর্থ সরকারের কর্মচারী হলেও ধৃতান্ন - 
নামায় দর্পণের প্রাতীনাঁধ কর্তৃক দীর্ঘকাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দলাখত িবরণাঁট পড়লাম। উত্ত পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে ভারত- 
" বিবরণে আলোচ্য আঁফসারের পর্মীকল্তান সাঁমানা চাকিতকরণের 
দুনীশত সম্বন্ধে ' িজিলেল্স | 

করা হয়েছে সে বিষয়ে আম্মার 

কিছু বন্তব্য নেই-_কেননা পশ্চিম" মত ত 

, বঞ্গের মহখ্যমন্ত্রী থাকাকালে কিংবা 

আজ পর্যন্ত আম “ভাঁজলেল্স 

দেখার সুযোগ পাই ন। তবে 

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত বিব- শনার তার বিরষ্ধে যে তদন্ত ও 
রণের শেষাংশে আলোন্য আঁফি- সুপারিশ করেন. তাও মূলত তাঁর 
“সারের বদলি প্রসঙ্গে এমন কিছু শেষোক্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে। বিষয়টি 
রা ই Es আম সংশ্লিষ্ট নাঁথতে বনে 
বঙ্গের ভূতপূর্ব উপমূখ্যমল্ত দেই যে.তাকে ভারত পাকিস্তান 
শ্রীজ্যোতি বস; সংশ্লিষ্ট আঁফ- সীমান্ত চিহিতকরণের কাজ থেকে 
রা একাজে এ দায়িত্ব বর্তমান ডাইরেক্টর অফ 
এই ভ্রান্তি দূর করার" জন্য এ: শার্ড রেকর্ডস, ও ঈদ তাও 
বিষ্যে আমার বন্ধক নপচে পেশ উপর-নস্ত করাণযেতে পারে। এই 


আত্মসাতের আঁভযোগ” এই শিরো- 

কমিশনের যে সব: .মল্তব্য প্রকাশ 

কমিশনের এই 748 দায়িত্ব প্রাপ্ত । ভাজলেন্স কাঁম- 
মন্তব্য করা "হয়েছে যার থেকে আমার গোচরীভূত হবার পর 
সারকে বদল করতে চাইলেও ম্মান্ত দেওয়া যেতে পারে। এবং 
চাট! 


গু িউলিং কি? 


অদল বদলে কেন্দ্রীয় সরকারের 





পররাম্ট্র দপ্তরের সম্মতি গ্রহণ প্রয়ো- 


জন বলে আম দিক্লশতে সংশ্লিষ্ট 


কর্তৃপক্ষকে সমস্ত 'রষয়াট জানিয়ে 
চিঠি লেখারও নির্দেশ দেই। 
প্রথমে াজলেন্স কমিশনার 
শ্রীব্যানার্জিকে প্রোসডেন্সণ 'ডিভি- 
শনের পদ থেকে বদলির সৃপা- 
রিশ করলেও 'তাঁন পরে আর 
একটি চিঠি, লিখে -জানান যে 


স্তান সীমান্ত চিছিতকরণ সম্প- 
কিতি কার্যকলাপে শ্রীব্যনার্জর 
দুনীতির তদন্ত করেছেন বলে 


* তান চান যে তাঁকে এই দায়িত্ব 


থেকে সাঁরয়ে দিলেই চলবে। এই 
চিঠিতে, 'ভাঁজলেন্স কাঁমশনার 
আরও জানান যে শ্রীব্যানার্জ প্রোস- 
জে্সী ডিভিসনের কাঁমশনার 
হিসানে ধকল কৌন আপা 
নেই। এ বিষয়ে সংা*্লম্ট নাথাট 
তৎকালীন উপমখ্মন্তরী শ্রীজ্যোত 
বসও দেখোঁছলেন। সুতরাং আমার 
বিরোধিতায় শ্রীব্যানাঁজকে প্রোস- 
ডেন্দী ভিভিশনের পদ থেকে বদল 


করা সম্ভব হয় নি-একথা ঠিক - 


নয়। * - 
অজায়কুসার মুখোপাধ্যায় 


অন্যান্য ট্যাক্স স্বত্ত । 





এশুধু মারফিরই বৈশিষ্ঠ যাতে সিন্ডিয়্াম ওয়েডের সব চা 


নুন! : 
গড়া জাগানো! 


রর . অসাধারণ পরিক্ষার ও জোরদার আসবে ৷ জনা ঠ্ানজিস্টরে 
* যা ওয়েত, বং ভায়ালের "যত স্টেশন আছে তার মধ্যে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ 
পল্রিকারী ভাবে ধরা স্বায়। কিন্তু নতুন মার্ফি মিউজিপিয়ানে 
৮ ২৫ মিটার ব্যাও আপনি মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ডের সবকটি স্টেশনই তি 

- in পরিফার ভাবে পাবেন এই রেডিওর ওপরের বিশেষ 
.* ফেরে টিউনিং৪ ফুরিয়ে । এটি দুরপাল্প। ঠেশন ধরার জন্মই বিশেষভাবে তৈরী । 

রে অতিরিক্ত ২৫ মিটার'কেল £ 

আপনার গ্রিষ শর্ট ওয়েভ ঠেশনতুলি ধরবার জন্য । ২৫ মিটার 


কাজ করে 


প্রেড নেই) চেয়ে অনেক বেলি সহজে ধরতে পারবেন নতুন 
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| *দাম এক্সাইজ, ডিউটি সমেত 1) . 


বাদের 'দকে এবং শ্রেণী সংগ্রামের 
বিরুদ্ধে নিয়ে .গয়ে' অরাজনোতিক 
ও রাজনোৌতক জনসাধারণ থেকে 
'বাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। গোটা 
হালতু অঞ্চলে পার্টর কোন জংগী 
ক্যাডার নেই, তরদ্ণদের মধ্যে প্রভাব 


পাটর তরুণ ক্যাডারদের বিপ্লবী 


গেছে এবং নকশালুপন্থাঁদের সংখ্যা 
ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। গোটা হাল্তু 
যাদবপুর অঞ্চলে পশচশ বৎসরের 
কম' বয়েসী যুবকদের মধ্যে লক: 


' শালদের প্রভাব যে ক্রমবর্ধমান ও 


মাক্সিবাদীদের প্রভাব ক্রমন্থাসমান 
একথা . স্থানীয় মাক্সবাদী 


নেতারা একমাত্র লাঠির জোরেই ' 


অস্রীকার.করতে পারেন। যে কোন 
রাজনোতিক চেতনাসম্পন্ন পাঁরবারের 
দিকে তাকালেই, দেখা যাবে বাবা 


_ বা কাকা সি. পি এম সমর্থক; সে 


নিজে 'নকশালপল্থণী। 
মার্কসবাদী নেতৃত্বের সংগ্রাম- 
মুখী মনোভাব, নেহতি পার্ট'র 


রা খাঁতরে পার্ট শ্রেণীসংগ্রাম বা 


জনগণতান্তিক িস্লবের জন্য নয় 
এমন 
পার্টর তরুণ কমনিদের মনে হতাশা 
ও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে বলেই 
নতুন পথের অন্বেষণে নকশাল- 
পন্থধীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে 
চলেছে। এই বেড়ে 'চলার ' মধ্যে 
নকশাল-পথই সঠিক এমন- মনে 
করবার “কোন কারণ নেই। তাই 
যাঁরা নকশালপন্থী হয়ে পড়েন; 
তাঁদের মধ্যে সি পি এম নেতৃত্বের 
প্রীতি একটা বিজাতণয় ঘৃণার সৃষ্টি 
হয়, যে ঘণা ?স পি এম-এর জংগী 
ক্যাডারগণ অধুনা সোস্যাল ডেমো- 
ক্লাট সি দি আই-এর প্রতি পোষণ, 
করেনা বা পূর্বে করতেন। 

{ততে নকশাল ছাত্রদের পূর্বতন 
িক্ষমল্লী শ্রীসত্যাপ্রয় রায়ের 
সভায় গোলমালের মধ্য দিয়ে, উক্ত 
শবজাতীয় ঘৃণা ও, আবশ্বাস স:ু- 
স্পষ্ট হয়। বয়েসের তারুণ্যও নক- 
শলপ্ল্থীদের বিভিন্ন ধরণের 


". ক্রমে এটাও 


দৃঁষ্টভংগীর ব্যাপকতা . 


A 


প্রিয় রায়ের প্রতি নকশাল ছাত্রদের 
আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু 
মাক্সবাদী কিছু ছাল্ল স্থানীয় 
যুব ফেডারেশন ও জয়ার শ্রামক- 
দের নিয়ে মষ্টমেয় নকশাল ছান্র- 
দের ওপর যে নারকীয় অভিষান 


x চালিয়েছে, তাকে কোনমতেই 


মার্কসবাদী রাজনশীতির অংশ বলে 
আভহিত ক্রা যায় মা। 

' দ্বিতীয় পৰ্যায়ে সংঘর্ষ আরম্ভ 
হয়েছে মাকসবাদশ পার্টির শকছু 
চোখ-কান কাটা ক্যাডার কর্তৃক 


. নকশাল “তরুণদের  চোরাগনুস্তা , 


হত্যার চেষ্টার মধ্য 'দিয়ে। প্রসংগ- 
, উল্লেখযোগ্য আজ 
অবধি যে কয়টি তরুণ নকশাল- 


পন্থী 'মাকসবাদীদের হাতে প্রাণ, 


অংশকে আচ্ছন্ন করে দূরে নিয়ে দিয়েছে, - তারা প্রত্যেকেই” 


মার্কসবাদী পার্টর অন্ুগাম* 
ছিল, আঁদের “কংগ্রেসী গুণ্ডা 
নামে আভাঁহত করার অর্থ গোটা 
মার্ক'সবাদণ পার্টির সদস্য ও অন: 
রাগ'ঁদেরই “কংগ্রেসী গৃণডা” নামে 
দবশোষত করা। এ সংঘর্ষের বাল 


যাঁদের অপরাধ ' তাঁরা 'বস্লবের 


বিশ্বাসকে প্রকাশ করতেন, যাঁদের” 
“অপরাধ *স পি এম নেতৃত্বের দেউ-' 
ণলয়াপনাকে জনসমক্ষে তুলে ধর-' 
তেন, যাঁদের সর্বাধিক অপরাধ 
কোন দেউলিয়া মার্কসবাদশ নেতার 
সভায় গোলমাল করতেন। , 
যাদবপদরে কংগ্রেসী গনডরাধ 
কিন্তু অক্ষতই রয়েছে। তাদের 
পোয়াবারো, কারণ সাঁত্ই তারা' 
মাকসবাদীদের' ভয় করে না, জানে 
ম্ক্সবাদীদের তারা কাজে লাগতে 
পারে, তাদের আসল ভয় নকশাল- 
পন্ধাঁদের। যাদ্বপনরের মাকসবাদী এ 
নেতৃবৃন্দ তরুণ ছাত্রদের বৈস্লাবক 
চেতনাকে ভয় করেন, কারণ তাতে 
তাদের পায়ের তলার মাটি সরে 
যেতে পারে” 
বাংলাদেশের মার্কসবাদী নেতৃ- 
ত্বের চারদিকে যে শত্রু রয়েছে, এ 
ভাবে চললে আজকের শতুরা 
হয়ে যাবে অচিরকালের মধ্যেই? 


যানে। দুটোই একস্মত্রে গাঁথা। তা 
যদি না হতো, বাংলাদেশে "?স পি 
এম-নকশাল সংঘর্ষ -আদোৌ ঘটত 


- দিক থেকে যযু্তফ্রল্ট, গড়ে তুলতে 
- পারতো? 


ad 


খু 


কপ 


চল 


= পরিষ্কার 


দগ্ণ || শ্ক্তরার ১৫ই মে ১৯৭০ 


বেম্রকাৰী মাধ্যগিক শিক্ষবদেৰ 
শোচনীয় অবস্থ 


(বিশেষ সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবালায় আট হাজারের বেশী বে- 
সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক আছেন। সমস্ত 
মাধ্যমিক শিক্ষার শকটকে এরাই বহন করে 
চলেছেন। আমাদের সরকার কিছুতেই 
ভেবে দেখেন না যে গাড়ী যতই ম্জবৃত 
ছোক বিকল ইঞ্জিনে তা চলতে পারে না। 
মাধ্যমিক শিক্ষার যে মর্মদাহ আজ বাংলাদেশে 
অন্কভব করা যাচ্ছে, তার' অনেকটাই শোধ- 
রান যায় যদি ছাত্রদের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষকদের কথাও ভাবা যায়। আমাদের 
মাধ্যমিক শিক্ষকেরা ভাঙ্গা ইঞ্জিনের দৈন্য 
নিয়ে কু দেহে ধুঁকছেন। K 

মাধ্যমিক- শিক্ষকদের অবস্থার অন্তে 
দায়ী তাদের শোচনীয় অর্থ নৈতিক সমস্তা। 
ভাঃ রায় শিক্ষকদের কিছু বেতন বাড়িয়ে 
ছিলেন। আগামীদিনে পে-কমিশনের সুপা- 
রিশে হয়তো আবার কিছু বাড়বে কিন্ত প্রশ্ন 
হলো, তাহলেই কি সমস্যা মিটবে | ? 

মাধ্যমিক শিক্ষকের! শিক্ষাগত যোগ্যতা 
অঙ্থসারে বিভিন্ন রকমের বেতন পেয়ে থাকেন 
আজকাল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা হওয়াতে 
অধিকাংশ শিক্ষকই অনার্প বা এম. এং ডিগ্রী- 
ধারী। অনেক স্কুলেই: চল্লিশজন শিক্ষকের 
মধ্যে পচিশ অথবা তিরিশ জনই এম. এ. বা 
অনার্স পাশ করেছেন।। কোঠারি কমিশন 
বলেছেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা! 
অমুসারেই বেতন দেওয়া উচিত। সরকারী 
সুলগুলিতে তাই দেওয়! হয় কিন্ত বেদরকারী- 
তে হয় না। তাছাড়া এম এ. পাশ শিক্ষক 
কলেজে যে বেতন পান স্কুলে সে তুলনায় 
হান্তকর অবস্থা | এ প্রসঙ্গে এ কথা বলা 


t 


” অনুচিত হবে না যে কলেজের তুলনায় মাধ্য- 
মিক শিক্ষকের পরিশ্রম কোন অংশেই কম না, ভারতের মোক্ষম আয়ুধ-শক্তি প্রমাণ করতে 7 কমিশনের মুঠোয়, তার বলে আণবিক শস্ত 


সে ক্ষেত্রে এরা বেশী পারিশ্রমিকের দাবী 


= না করলেও সমান দ্বাবী না করার যৌক্তিকতা 


কোথাম। কলেজের জন্তু সরকার ইউ-জি-সি 
ইত্যাদি মারফৎ প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে 
থাকেন কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষকের বেলায় 
ঝাড়াঝাপটা না বলতে কারুর মুখে বাধে না। 

সব চাইতে শোচনীয় ব্যাপার হল, যে 


এ বেতনে শিক্ষক কাজ সুরু করবেন রি. টি, 


পাশ না করা পর্যন্ত তা আর বাড়বে না। 
এমন অস্ভুত নিয়ম অন্ত কোন চাকরীতে নেই, - 
থাকা অবশ্য উচিতও নয়। এই বি. টি. কলেজ- 
গুলো! প্রথমতঃ সংখ্যায় অল্প দ্বিতীয়ত এক স্থুল 
থেকে একসঙ্গে সর্বাধিক দু-জন করে শিক্ষ- 
ককে বি. টি. পড়তে পাঠানো হয়। তাছাড়া, 
এম, এ. অথবা অনার্স ডিগ্রী ছাড়া বি. টি-- 
কলেজে ভর্তি হওয়া একরকম অসম্ভব ব্যাপার ৷ 


_ লে ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক পাস কোর্সের 


সাতকদের কি হবে। তারা কি তবে বেতন 
বৃদ্ধির জন্ত ‘দশ-বছরে’ ফরমূলার প্রতীক্ষ! করে 
যাবেন। বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে বি, টি পাশের 


< কি সম্বন্ধ আমর] জানি না। আসলে বেতন-না 


চায় না। 


দেওয়ার এ এক বড় রকমের অপকৌশল . 


মাত্র । এর আরও কু-ফল হলো এই বি, টি, 
পড়ার ক্ষেত্রে অগ্রীধিকার' পাবার জন্মে 
শিক্ষকদেব নিজেদের মধ্যে হানাহানি আর 
ম্যানেজিং কমিটির স্বজন-পৌষণের সুযোগ 
সৃষ্টি করে ছেওয়া। 


এখন শিক্ষকের মূল বেতনের দিকে দৃষ্টি 


দেওয়া যেতে পারে। বেসরকারী স্কুলগুলি' 


যাবতীয় ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভরশীল । 
সমস্ত বিধিনিষেধও সরকারের সঙ্গে একই 
তালে চলে । শুধু মাইনের বেলায় শিক্ষকেরা 
বেসরকারী হয়ে থাকেন। একই কাজ করে 
সরকারী স্কুলের শিক্ষকেরা সরকারের হারে 
ডি, এ, চিকিৎসাভাতা, বাঁড়ীভাড়া, পেয়ে 
থাকেন; "মার বেসরকারী শিক্ষকেরা .শুধু 
মাত্র নববুইট| টাকা ডি, এ, বাবদ নিয়ে চুপ 
করে থাকতে বাধ্য হন। এই বিমাভৃস্থলভ 


নম্মালি বলীৰ তি 








আচরণ অত্যন্ত অশোভনীয়। শুধু কি তাই 
ডি, এর এই টাকাটাও যে কে কবে পারেন, 
তার কোন ঠিক নেই। কোন সময়েই তিন 
থেকে ছ’ মাসেব আগে এ টাকার মুখ কেউ 
দেখেন না মূল বেতনের ক্ষেত্রেও এ একই 
কথা । অধিকাংশ স্থলেই পাশ কোর্সের 
শিক্ষক এক শ' টাক! এবং অনার্স অথবা এম, 
এ এক শ’ চল্লিশ টাকা মাসের শেষে হাতে 


.পান। বাদ বাকী টাক! সরকারী সাহায্যের 


আশায় দিন গুনতে থাফে খুব সাধারণ- 
ভাবেই ভবিষ্যতের পাওনা কণ্টা টাকার, 
্বর্মুগ দেখিয়ে মাসের শেষে এই কণ্টা 
টাকা যাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাদের 
কাছ থেকে কিই বা আশা কর! যেতে পারে। 
মাক্ক্রে দেবতা ভাবার ভগ্ডামী যাদের তীরাই 
শিক্ষকদের অযোগ্যতার অনাবশ্যক, হিসাবের 
মারপ্যাচ করে থাকেন। 

এই কারণেই ভাগ্যবান গুটিকতক শিক্ষক 
স্কুলের খালে জাল ফেলে কিছু বাঁকের কই 
বাড়ী তুলে আনতে পারেন। আর একে 


পুজি করেই সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে 


শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তীর ছোড়া চলতে থাকে । 
নিঃসন্দেহে বলা যায় টিউশনি ছাত্র' ও শিক্ষক 
উভয়ের দিক থেকেই ক্ষতিকর। ছাত্রের 
দিক থেকে এ আত্মহনন) শিক্ষকের দিকে 


লোকসভায় চীনাতন্ক, 


রমাঁপ্রসাদ মল্লিক 


প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে প্রীতির মনো- 
ভাব না থাকলে শ্বাভাবিককে অস্বাভাবিক 
করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী অনড় হয়ে চেপে বসে। 
নয়া দ্বিল্ীর শাসকমহলে তাই হয়েছে। 


লোকসভায় তর্কের আর কুটপ্রশ্নের কুজঝটিক! 


উঠলে! চীনের ক্ষেপণাস্র প্রেরণের ক্ষমত! 
"নিয়ে । প্রতিয়ক্ষামন্ত্রী এবং তশ্ক বিভাগের 
রাষ্ট্র মন্ত্রীরা ঘর্মাজকলেবর হয়ে একদিকে 


চেষ্টা করলেন, অন্যদিকে “ধরি মাছ, না-ছুই- 
পানি* গোছের ভঙ্গীতে জানালেন ঘে 
ভারত আণবিক শক্তির অধিকারী হতে 
এটা নাকি ভারতের রাষ্ট্র 
লক্ষ্য__যদিও ভারত আণবিক শনত-প্রসারণ- 
নিরোধ চুক্তিতে সই করবে না। 

কেন সই করবে না? অন্য যে সমস্ত 
রাষ্ট্র উক্ত চুক্তিতে সই করেনি, তারা মূলতঃ, 
ব্মামেরিকা ও রুশিয়ার একছত্র আণবিক 
শত্পক্ষমতার বিরুদ্ধে বলেই স্ব স্ব এলাকায় 
আণবিক শঙ্স নির্মাণ ও পরীক্ষা- “নিরীক্ষা 
চালিয়ে ষেতে চায়। ভারত কি অনুরূপ 
রাষ্ট্রিক নীতি অবলম্বন করছে না? তাহলে 
ভারতের সেনাবাহিনীর জন্তে নতুন ধরণের 
যে-ষে বৃহদাকাঁর (১০৫ মিলিমিটার ব্যাস) 
কামান) মাঝারি ট্যাঙ্ষধবংসী ময়দানী 
মর্টার এবং পাহাড়ীক্ষেত্রের উপযুক্ত গোলন্দাজ 
বাহিনীতে ব্যবহৃত তোপে আণবিক শঙ্ত্ের 
আয়ুধ অগ্রচাগে লাগানোর কথা শোনা 
যাচ্ছে তা কি আণবিক শন্্রবিকাশের “আও- 
তায় পড়ে না? অস্তরীক্ষে ক্ষেপণ সমন্ধীয় 


শান (BALLISTICS) আজি প্রায় দশ 
বছর হ’ল ভারতীয় প্রতিরক্ষাগত গবেষণা 
এবং বিকাশ বিভাগে অনুসন্ধান এবং ফলিত 
প্রয়োগের বিষয়বস্ত। কানাডা কর্তৃক প্রদত্ত 


এ্যাটমিক রি-আযাক্টরী প্লান্ট, যুক্তরাষ্ট্র, 


ফ্রান্স এবং অন্য বিকশিত দেশ থেকে লব্ধ 


আণবিক শক্কি-_-উৎপাদনগত ষে প্রাবিধিক 


জ্ঞান আজ অ্যাটমিক এনাঞ্জি ডেভালপমেন্ট 


বৃহৎ পরিমাণে তৈরী করা তো এক পদক্ষেপ 
মান্র। তবে কি উদ্দেশে ভারতের আপ- 
বিক ও ক্ষেপণ-নীতি-চালিত শম্্রনির্মাণের 
প্রোগ্রাম সুচিত করা হচ্ছেন? অথচ, 
পাকিস্তান এবং অপরাপর কোনে - কোনো 
দেশ নাকি খোলাখুলি ব্ল্ছে, ভারত আপবিক 
শত্ত্রের অধিকারী হতে চলেছে। 

কিন্তু আটপৌরে তথা অধুনাব্যবন্ৃত 
শন্ত্রাদির দ্বারা সেনাবাহিনীকে স্মসচ্দিত 
রাখাই সরকারের নীতি। প্রতিরক্ষা মন্ত্র 
একথা বলা সত্বেও সোরগোল থামলোনা। 
শ্রীমতী সারদ| মুখাঞ্জি (৬হব্রত মুখার্জাঁ, 
গ্যয়ার-মার্শালের পত্নী ) অনুযোগ ' করলেন 
ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে কোনো কোনো 


ব্যয়ের অঙ্ক নাকি অপ্রকাশ ! 


বাঙলাদেশের সমর গুহ মশায় ওকেও 
ছাড়িয়ে গ্রেলেন। বললেনঃ ভারতকে 
অবিলম্বে আপবিক শব্দের অধিকারী হতে 
হবে, কেনন! চীনের তরফে .যে বিপদ 
উদ্ভত, তাকে রুখতে হলে এ ছাড়া উপায় 
নেই। নেতান্দী যদি আজ ভারতে থাকতেন 


bits 
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অপরাধ! কিন্তু বাচতে তো হবে। তাছাড়া 


অফিসে ওভারটাইম হবে, বোনাস হবে 


'এমন কি টিউসনিও হবে কিন্ত শিক্ষকের 


বেলায় তা হলেই "জাত গেল। জীবন 
সংগ্রামে টিকে থাকবার অধিকার সবারই 
আছে। সমস্ত কিছু হারিয়ে মানুষ যা হোক 
কিছু কাধে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করে 
আজকের শিক্ষকও অস্তিত্ব বজায় রাখবার 
জন্তে বিস্তাকে মাথায় নিয়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ী 


ফিরি করে বেড়াচ্ছেন--অন্ত কোন উপায় 


তাদের সন্মুখে নেই। কিন্তু এই বেদনাদায়ক 
সুযোগও শতকর! দশজন শিক্ষক 
থাকেন কিনা সন্দেহ । ~ 
মাধ্যমিক শিক্ষকের এই অভাবের সুযোগ 
নিয়েছে ম্যানেজিং কমিটি আর সরকারী 
অফিদ। শিক্ষকদের সবচাইতে বেলী অপ- 
মান করে থাকে এই ছুই সংস্থ।।' ম্যানেজিং 
কমিটি তো শিক্ষকদের সঙ্গে কলে পড়া জন্তর 
মতো! ব্যবহার করে। সরকারী অফিসের 
কথা না বলাই ভাল। পাওনা টাকা আদায় 
করতে নিয়মিত তাদের হাতে পায়ে ধরার 
জন্যে অধিকাংশ স্কুলেই একজন করে শিক্ষককে 


_ (শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) 





তাহলে কি তিনি এই নেতাজী ভক্তের 
চীনাতঙ্ক সমর্থন করতে পারতেন ? 
এটা সংবাদপত্রের মাধ্যমে সকলেই 


জানেন যে, মধু লিম্যের দ্বারা উত্থাপিত 


আই সি এস-দের বিশেষ-সুবিধা-অবলোপ- 
কারী বিল, নৃনতম সমর্থনের অভাবে 
(২৬২ ভোট) লোকপভায় ফেঁসে 'গেল। 
পক্ষে ভোট পড়েছিল মাত্র ২২২, বিপক্ষে 
২২। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪৫ 
( সমগ্র লৌকসভায়) অনুপস্থিতির bis) 
নিচে দেওয়া হল। 

মোট সংখ্যা - উপস্থিত সংখ্যা 
কমিউনিস্ট পার্টি (ই) ২৪ 

? ৯ (মা) ১৯ 
ডি, এম, কে ২৫ 

'এথেকে এমনি জনশ্রুতি অমূলক হবে 
নাষে, শাসক দল নতুন কংগ্রেস, তাদের 
বহু-বিঘোষিত প্রোগ্রাম-রাজন্তবর্গের 
প্রিভিপার্স উঠিয়ে দেওয়াঁ_কার্ধকরী করতে 
চায় না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, চ্যবনজীও খুব উন্নালিক 
ভঙ্গীতে বলেছেন যে, আই, সি, এস-দের 
সংখ্যা মাত্র ১০০, সুতরাং তাঁদের চাকুরীর 
শর্তে যদি বিশেষ সুবিধা থেকে থাকে তার 
জন্য সংবিধানের ৩২৪ ধারা সংশোধন করার 
এখুনি দরকার কোথায়? ব্যাপারট। নাকি, 
তীর মতে, নেহাৎই ‘ছোট্ট’! আসল ব্যাপার 
কিন্তু সংবিধানের অন্ত ধার! ৩১১'র প্রয়োগ 
সম্থস্কে। হয়ত অনেকে জানেন না, ৩১১ 
ধারার অন্তর্গত আইনী অধিকার, কেন্ত্রী় 
সরকার তাদের পুত্র” বর্মচারীদেরকে দিতে 
চান না। তাছাড়াও) শাসকদ্লের বহু 
এম, পি, জোট বেঁধে ইন্দিরাজীর কাছে 
রাজন্তবর্গের ভাতা টিকিয়ে রাধার জন্য দরবার 
করেছে। এ নিয়ে দলে ভাঙনের আশঙ্কাও 


বয়েছে। 
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"বইয়ের বাজাৰে মায়াজাবাদী ঠা 


€ দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


চতুরঙ্গ দর্শনশান্ত্ের দুইটি গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ 
হলো ‘পরা-বিজ্ঞান’ (Metaphyi০3), আর 
প্রকাশ-বিজ্ঞান? (Phenomenology) 1 মন্ৰ- 
মেণ্টের শিখর থেকে চৌরজীর প্রাসাদ, 
নিয়ন-জআালোর কোদ্ারা এবং মৃস্থণ রাস্তাঘাটে 
সচল যান-বাহন দেখতে মনোরম, বটে ; কিন্ত 
, চৌগ্জীর নিজন্ব বূপ--তার জাক-জমকের 
পাশাপাশি, তাঁর নয়নাভিরাম ছবির কোলে, 
তার লাস্ত আর, জৌলুসের অন্তরালে থে 


বেনাতুর চিহ্ন_পথের পাশে ধঁকে. মরা, 


ভিখারী, ফলের খোসা কুড়িয়ে খাওয়া নাথ 
শিশু কিংবা ল্যাম্পপোষ্টের পাশ ঘেষে 
ধাড়ানো দেহোপঙ্জীবিনী-- একটা জাতির 
সামগ্রিক ভগ্রংশ, এ-চিত্র পেতে হলে 
মচুমেন্ট থেকে নামতে হবে নীচের মাটিতে ৷ 
কোন বিষয়কে নিজ-্বক্ূপে (10. essence 
০6) ০01৩০) দেখাই হলো 'পরা-বিজ্ঞান? ৷ 
‘বার্ণ কনভেনশন, বা জস্তর্জাতিক, প্রকাশন 


সত্ব-সংস্থায় 'সাআজ্যবাদীদের চাপের স্বরূপটি ' 


বুঝতে হলেও ঠিক একইভাবে আমাদের 
দেশের প্রকাশন চিএ, তার পটভূমি এবং 
আমাদের দেশের বুকে সাআজ্বাদী প্রকাশন 


সংস্থার লুঠনের ইতিহাস জানতে হবে 


আমাদের । এ 


(4 





পটভূমি 


ইংরেজ আমলে আঁমাদের দেশ ছিল 
সারসরি সাআজ্যবাদের অধীনে। সাম্রাজ্যবাদ 
কী তা বুঝতে হলে একটি হিপাবই বথেষ্ট। 
এই শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯১১-১৯২০) 
বৃটেন, রুশ, জার্মান, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা 
৬টি বৃহৎ সাআজাবাদী দেশ নিজেদের দেশের 
৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের ৫২ 
কোটিরও বেশী মানুষকে পদানত রেখেছিল। 
এর মধ্যে চীনের আধা-উপনিবেশের হিসাব 
ধরাহয়নি। | 
পরদেশে সাম্রাম্যবাদী ভূমিগত অধিকার 
দখল রাখার অর্থ ওুসনিবেশিক দেশের 
প্রগতিকে অংরুদ্ধ কর, কাচামীল লুঠন করা 
এবং সাত্রা্যবাদী দেশের ‘ফিনিশড্‌ প্রতাক্টে'র 
জন্তু একচেটিয়া বাজার থোলা রাখা। 
চেটিয়! বাঁজরের স্বার্থে ই পৃথিবীর বুকে একদা 
সাম্রাজ্যবাদী রাহুগ্রাস স্থরু হয়েছিল। এক 
কালে আমাদের বর্ণালী স্থতির বস্ত্র 
‘ক্যালিকো’র প্রবেশ ইংলণ্ডে বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। সাম্ৰাজ্যবাদী দশগুণ স্বভাবতই 
শিল্লোক্ধত। শিল্পোন্নতি থেকেই তাদের 
বাঙ্গারের ক্ষুধা। আমাদের ঢাকাই মসলিন 
শিল্পকে, গ্রামীণ কুটার ও বয়ন শেল্পকে ম্যাঞ্চে- 


মাধ্যমিক শিক্ষকদের জবস্থ| . সমান জগ চি হয়ে গেছেন--অবসর হয় 


(ও পৃষ্ঠার পর ). 


নিযুক্ত করে রাখ! হয়) এ ছাড়া ঘুষের 
ব্যাপার তো আছেই। এই ছুই সংস্থা 
প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষকদের হীনম্মগ্ততার জন্য 
দায়ী। এত করেও কিন্তু এখনও অনেক 
শিক্ষক তাদের ১৯৬৩ সালের বকেয়া, আদায় 
করতে পারেন নি। 

-ভাচ্ছিল্যবৌধ এত বেশী যে হাজরা 
কমিশনের সুপারিশ সগকারী- ক্ষেত্রে বিশদ- 
ভাবে খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশ করা 
হল বেসরকারীতে সেটুকুও হল না। যুক্ত 
ক্রন্টের কাছে বেসরকারী শিক্ষকের অপমান 
ঘুচবে, এরকম পাশা ছিল কারণ শিক্ষামন্ত্রী 
নিজে একজন বেসরকাঁণী মাধ্যমিক শিক্ষক 
কিন্তু কার্বক্ষেত্রে দেখা গেল সবাই যখন কেন্দ্রীয় 
"হারে ডি, এ, পেলেন শিক্ষকদের তিনি দশ 
টাকার বেশী দিতে পারলেন না। এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে, বেসরকারী শিক্ষকেরা 
শুধু বি, এ, হিসাবেই সরকারী কর্মচারীদের 
তুলনায় কম পান* ছাগ্সার টাকা। অগ্ান্ত 
ভাতার কথাই কখনো মন্ত্রিভার ওঠে নি। 
পেকমিশনের দৌলতে বদি কিছু বাড়ে তা 


হাতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ 


অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে সরকার সবাইকে 


সব মিটিয়ে দিয়ে থলি উপুড় করে ঢেলে দেন 


বেগরকারী শিক্ষকের ূন্খুথে। "প্রতি বছরই 
সেই ঘাটতি বাজেটের শূন্ত থলির প্রসাদ 
সব স্কুলে কখনোই যেতে পারে না। কাজেই 
প্রবঞ্চিত বুতুক্ষু শিক্ষক আগামী দিনের টাকার 
আচ পোয়াতে থাকেন। এমনি করে শিক্ষক- 


< 9). 


গেছেন। 
গ্রবঞ্চিত এই শিক্ষক সমাজের একমাত্র 


সংগঠন 4, বি, টি, এ। নিঃসন্দেহ এই রকম 


ট্রেড ইউনিয়ন জাতীয় সংস্থার একটি রাজ- 
নৈতিক ভূমিকা থাকে) সে ভূমিকা নিষ্ঠা 
ভরে পালন কবার গ্রয়োজনও আছে। ভাই 
বলে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে মন্ত্রী করে 
দেওয়া আন্দোলনের দিক থেকে অপচয় ছাড়া 
আর কিছুই নয়। যুক্তক্রট এধন বিগত, 
একথা £খন'নিঃসদ্দহে বগা যায় ঘে যুক্তফ্রন্ট 
আমলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রায় কোনই উন্নতি 
হয় নি। যেটুকু হয়েছে তা মন্ত্রীর দৌলতে 
হয়েছে-_এ, বি, টি-এর আন্দোলনে নর । 
যে জিনিষের যা ধাম তা না দিয়ে আদায় 
করাব এক সুবিধাবাদ যে কি প্রচণ্ডভাবে 
এই সংস্থাকে পেন বসেছে তা এ, বি, টি,এ-র 
প্ষুকতফ্রুট সরকার বাঁচাও” শ্লোগানের মধ্যে 
ধরা পড়েছে । অথচ মষ্্িত্বে গিয়ে কিছুই 
করা যায় না--এও কি প্রমাণ করার দরকার 
আছে? আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর তো প্রথম- 
অশ্রণী পর্যন্ত বিনা বেতনের বাঁশি বাঙ্জাতেই 
সময় কেটে গেল-মাধ্যমিক শিক্ষকের 


সমস্যার কথা বলার সময়ই হলো না। - 


আনলে যুক্তফ্রন্টের মত অন্তঃসারশুন্ত রাজ- 
নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সন্ধি করতে গিয়ে 
এ, বি, টি, এ তার সমস্তাকে নিজের দিক 
" থেকে না ভেবে যুক্তফ্রণ্টের দিক থেকে 
ভাবতে সুরু করেছে। এর পরিহাস যা 
হবার তাই হয়েছে, যুক্তফ্রণ্টের কাদা! ছোঁড়া- 
চুড়ি এ, বি, টি, এ-র চন্দননগর সন্মেলনেও 


[দেখা গেল ডাঙ্গে পার্টি এই স্থুযোগের - 
AS \ 
নখ 
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এক. 


ষ্টারের মিল মালিকদের স্বার্থে ইংরেজরা 
কীঙাবে ধ্বংস কবেছিল সে হতিহাস সবারই 
জানা। স্বভাবতই ইরেজ আমলে গ্রন্থ 
প্রকাশন শিল্পেও আমরা পরাধীন ও সাআজ- 
বাদী প্রকাশন সংস্থার ওপর নির্ভরশীধ 
ছিলাম | . 


প্রধানত; ইংরেজ আমুকুল্যেই এদেশে 


মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আবির্ভার ঘটে। 
ভারতবর্ষকে কেন্ত্র করে বিশাল সাম্রাজ্য 
চালাবার জন্তু ( ৩ কোটি, ৩* লক্ষ বর্গ কিলো” 
_মিটার) ইংরেজরা জবরদস্ত আমলাতত্র ও 
চাকুরীজীবী শ্রেণী তৈরীর স্বার্থে এখানে 
কেতাবী শিক্ষাবিস্তারে প্রয়নাসী হয়। এতে 
তার দুনো লাভ হয়েছিল। এক. উপনিবেশ; 
গুলির চুষে নেওয়া টাকায় ইংরেজর! ‘হোম- 
ল্যাণ্ডে' প্রকৃতই একটি “ওয়েলফেয়ার স্টেট’ 
গড়ে তোলার সুযোগ . লাভ করেছিল, 
ইংলগ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে সচ্ছলতা 
ও নিরঙ্কুশ অবসর স্থাট্টর স্ুষোগবিধান করতে 
পেরেছিল। ফলে এইসময় ইংলগ্ডের নতুন 
নতুন জ্ঞানাছেষণের দুয়ার খুলে যায়। নতুন” 
নতুন মনীবার বিকাশ ঘটতে থাকে। 


বিংশ শতাব্দীর অত্যুজ্দ্ধ জীবন চর্ধার পটভূমি"... 


সেদিন থেকেই সপ্ীবিত হয়ে ওঠে। জ্ঞান 
বিজ্ঞানের অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হতে থাকে৷ 
ভারতের নবজাতক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এ 
সব গ্রন্থের অন্ত তম গ্রাছক। সুতরাং সাম্রাজ্য 
রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছুনো লাভের শেষের লাভটি 
হলো, ভারতে ইংলগ্ডের বইয়ের বিরাট এক 





প্রতীক্ষাতেই ছিল।  _. 
" কাজেই শিক্ষকদের সন্মুখে আশা এবং 
আশ্বাস কিছুই নেই। সামাজিক ক্ষেত্রেও 
মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থা ‘এাডোলোসেণ্ট' 
ছেলেদের মৃত। 'ওপর বা নীচ কোন মহলেই 
তাদের স্থান হয় নাঁ-ফলে isolation’ এব 
নৈরাশ্তয তাঁদের মলে কোথাও বাধা পায় নি। 
এমন কি যে সমস্ত লোক 'মাস্টারি তো রাজার 
চাকরি’ বলে প্রিতহান্তে শিক্ষককে আদর 
করেন-_আড়ালে তারা শিক্ষককে কি সম্মান 
দেন কাঁরুরই অজ্ঞান নয়।_. শিক্ষকদের 
অনেক ত্রুটি জাছে কোন সন্দেহ নেই এবং 
সে সবের গঠনমূলক লমালোচনাও চাই। 
- একথা ভূঙ্ললে চলবেনা ষে শিক্ষকের শ্রেণী-/ 
চরিত্র পেটি-ুর্জোপার__মাজা-ঘদার অনেক 
কিছু শাছে। সেসব ব্যবস্থা আজ হোক. 
কাল হোক নিতেই -হবে। কিন্তু আছ্মন্ত 
প্রবঞ্চিত এই শিক্ষক সমাজকে মাঝে মাঝে 


£ 


স্বাভাবিক ভাবে বাচার মত বেতন হাতে 


তুলে দিতে পারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়া - 


আইন করে টিউশনির কাজ বন্ধ করে দিলে 
মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক পর্যায়ের অনেক 
ক্রটিরই অবসান হতে পারবে । মনে রাখা 
দরকার আজকের তরুণ শিক্ষক শুধু টিকে 
থাকার নীতিকে মেনে নিতে প্রস্থ $ নন-- 
জীবনকে অনুভব করার কামনাও তীদের কম" 
নয়। তবু আপাততঃ এই সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থাও 
যদি না করা হয়, তাহলে ধতরকমের জনপ্রিয় 
সরকারই প্রগতিশীল শিক্ষানীতির বিপ্লবী 
বুলি আওড়াতে থাকুন, বিক্ষুব্ধ হীনমমন 
শিক্ষক সমার্জ রাসরুমে আগামী নৈরাশ্তের 
জাতীয় ইতিহাপকেই প্রলঘিত করে যাবেন । 


দর্পণ ॥ শ্দক্রবার ১৫ই মে ১৯৭০ 


বাজার খুলে গেল। বার্ণ কনভেনশনের 
আন্তর্জাতিক সত্ব রক্ষার চুক্তি অমুযায়ী সেদিন 
এঁ সব গ্রন্থ প্রকাশনার একচেটিয়া অধিকার 
ছিল বৃটিশ প্রকাশন সংস্থাগুলির। যা আজও 
অব্যাহত । 


বণিকী কোপে সাংস্কৃতিক কণ্ঠনালী 


‘- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বর্তমান পৃথিবীর 


চেহারা স্রুত পাণ্টিয়েছে। পুরাতন অর্থ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনগুলি নতুন তাৎপর্য 
লাভ করেছে। নীতি হিসাবে এখন একথা! 


স্বীকৃত ষে, সাআজ্যবাদীরা একদা ষে-দেশগুলি, 


শোষণ করে কস্কালসার অবস্থায় ফেলে রেখে 
গিয়েছে সেগুলির হুয়স্তর বিকাশের ক্ষেত্রে 
পুরাতন বণিকী সম্পর্কগুলি সহযোগিতামূলক 
ও বন্ধুত্বপূর্ণ - তাৎপর্যলাভ না করলে বিশ্বব্যাপী 
বিশাল অন্ত জগৎ উন্নত দেশগুলির 
অস্তিত্বের কোন গ্যারাট্টি হতে'পারে না। 


পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি চন্দরধাত্রার খরচের ১ 
' বাইরে ১ লক্ষ সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার 


সমরাস্ত্র তৈরী করছে প্রতি বছর) অথচ 
পৃথিবীর অন্ত দেশগুলির ১৭০ কোটি মামু 
অর্ধভূক্ত ও অপুগ্তির কবলিত { এর জ্রুত 
পরিবর্তন না হলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্ধারে 
তুমি পশ্চাতে ফেলেছ সে তোমারে পশ্চাতে 
টানিছে”__এই ভবিতব্যের নিয়মেই পৃথিবীর 
কোটি কোটি বৃতুক্ষ মামুষ উন্নত দেশগুলির 


লু$নের প্রতিশোধ 'নিতে প্রতিহিংসা-- 
পরায়ণতার-দিকেই ঝুঁকে গড়তে বাধ্য হবে। - 


এ সমস্তা নিছক ' মানবতার সমস্তা ছাড়াও 
ক্রুর অর্থনৈতিক অড়বাদী সমশ্তার সঙ্গে 
সম্পকিত। ' সুতরাং অনুর্ত দেশগুলিকে 
ক্রু উন্নতির পথে নিয়ে আসার অন্য পৃথিবীর 
মনীষিবুন্দ ছাড়াও উদ্নতদেশের প্রাজ্ঞ আস্ত- 
্াাতিকবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদেরা 
অন্ত দেশগুলিতে সহযোগিতামূলক অর্থ-- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক গ্রন্থিবন্ধনের পক্ষে দৃঢ় 
অঠিমত প্রকাশ করে আসছেন। শিক্ষা ও 
অর্থ নৈতিক স্বমন্তরতা আত্যস্তিক সম্পফিত। 
দুঃখের বিষয়, উন্নত দেশের রাষ্্রশক্তিগুলি 


প্রাজ্ঞঞ্জনের বক্তব্যের সারবত্ব! উপলব্ধি করা ' 


সত্বেও এমন কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নমনকামী 
দেশগুলর ওপর তাদের প্রতৃত্বব্যঞ্রক খবর- 
দারির ভূমিক! থেকে বন্ধুর ভূমিকায় নেমে 
আসতে কার্যত; অশ্বীকার করেছে। বার্ণ 


কনভেনশনের প্রকাশন সত্ব সম্পর্ষিত ক্ষেত্রে 
বৃটিশের এই কদর্য ভূমিকা স্পষ্ট । 


দু' দে বণিকী জাতেরা 

ভারত 'উন্নয়নকামী দেশ । স্বভাবতই 
অর্থ নৈতিক স্বরস্তরতা অর্জনের জন্ত ভারতে 
দরকার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ ।- 
সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে প্রযুক্তি ও অর্থ- 
নীতি বিষ্তাবিষয়ক পাঠ্যক্রম চালু হওয়ায় 
উন্নত দেশের বই-এর চাহি! . ভারতের 
বাজারে বিপুল হারে বেড়ে গিয়েছে । ১৯৬৭ 
সালে একমাত্র বৃটেন থেকেই ভারতে বই 
এপেছে ১৮ কোটি টাকার ৷ ছু'দে বর্মিকী 
জাতের! গ্রন্থদত্ব উদ্যর করে এই ব্যবসায়িক 


মুনাফার ক্ষেত্র থেকে সরে দাড়াতে রাজী 
নয়। 


-১৯৬০-৬১- সালে দেখা যায় “ভারতে 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মোট ছাজ- 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


\ 


Ld 


১ 
+ 


সি 


কমিউনিষ্ট 


বদ্ডাপচা হলেও ইাঁতহাসের 
সেই পুরনো কাসননদী আবার 
ঘে'টে বার করতে হচ্ছে। না করে 
উপায় নেই, কারণ নকশালশী আন্দো- 
লনা সমাজের যে সঙ্কট থেকে 
আর মেহনতাঁ মানুষের একাংশের 
যে হতাশা থেকে উদ্ভূত তার নজীর 
ইতিহাসে বিরল নয়। বারে বারে 
২ শহরের বাঁদ্ধজীবী যুবকের দল 
সঙ্কটে আর শ্রেণীশল্লুর অত্যাচারে 
“দিশেহারা হয়ে নানা বশরত্বব্যঞ্জক 
সৎ প্রেরণা থেকে নিজেদের জশবন 
তুচ্ছ করে! কিন্তু বারে বারেই দেখা 
গেছে যে, শোষক-শাসক শ্রেণী এই 
ধরণের আন্দোলনকে দমাতে বেশ 
বেগ পায় ি। এই শ্রেণীর আসল 
» ভয় মেহনতাঁ মানুষের এক্বদ্ধ 


সংগ্রামে। ইতিহাস থেকে তারা 
শিখেছে যে, এই এঁক্যবদ্ধ সংগ্রা- 
মকে দমন করতে গেলে গোড়া 


থেকেই পলিশ দিয়ে মারাপটের 
দরকার নেই আন্দোলন দমনের 
প্রাথীমক কায়দা হল একে এঁক্য- 
. বদ্ধ হতে না দেওয়া। এবং এই 
কায়দা অনুসরণে তারা টাকাপয়সা 
দিয়ে আর দালাল 'দিয়ে বিভিন্ন 


- তাদের পয়সা-খাওয়া বুদ্ধিজীবীরা 
তারস্বরে চীৎকার করে নানা তত্ব 
তথ্য, দিয়ে ষায়। সবই এঁক্যবদ্ধ 
আন্দোলনে বিভ্রান্তি সম্টর জন্য৷ 
এই ব্যাপারে তাদের সহায়ক অংশ 
হল প্রচার যল্দ্র, বড় বড় সংবাদ- 
পত্র আর রেডিও, হাল আমলে 
আবার এসেছে টোলভিশন। বেশীর 
ভাগ বুর্জোয়াশাঁসত দেশেই 
কারণ বুদ্ধিতে 'মেহনতী মানুষের 
নৈতারা তাদের কৌশলের সঙ্গে 
এ'টে উঠতে পারে না৷ যেখানে এ'টে 
উঠতে পেরেছে সেইখানেই সংগ্রাম 
এক্যবদ্ধ হয়েছে, ওদের শাসন ধুয়ে 
“গেছে আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
সফল হয়েছে। ্ 

আঠারোশো সত্তর সালের 
কথা। ষবক গ্লেখানভ 'কছুদিন 
হল মীর্কসবাদের কথা জেনেছে, 
শুনেছে মার্কস-সজ্ট শ্রীমক শ্রেণীর 


আন্তজর্ণাতকের কথা । প্রচন্ড . 


গ্রহে মূল জার্মান ভাষায় মার্ক 
র কমিউনিস্ট ম্যানফেস্টো পড়- 
লেন। পড়ে দেখলেন এতাঁদন ষে- 
আন্দোলনে তান জাঁড়ত সেই 
আন্দোলন "দিয়ে শ্রমিক কৃষকের 
রাষ্ট্র গড়ে উঠবে 'না। রাশিয়ায় জার- 
তন্বের অবসান হবে না। যে 
আন্দোলনে তান জাঁড়ত ছিলেন 
তার নাম নারদাঁনক আন্দোলন। 
তখনকার সমস্ত রুশ বুদ্ধিজীবী 
যুবকের দল এই আন্দোলনে অংশশ- 
দার। জার স্বৈরতন্তের অত্যাচারে 
দিশেহারা হয়ে এরা সন্াসবাদের 
পথ িল। নারদানৰ আন্দোলন 
শুর থেকেই গকন্তু কাঁষ-বপ্লবের 
কথা বলেছে। আন্দোলনের কৌশল 
শহাসেবে বর্যাক্তগত সন্মাসরাদের 


নেতৃত্বে চিন্তার দৈন্য 


চাণক্য সরকার 


ওপর জোর 1দয়েছে। এই সন্ত্রাস- 
বাদী আন্দোলনে বহু সৎ বীর 
যুবক ফাঁসকাঠে প্রাণ 'দিয়েছে। 
লেনিনের বড় ভাই এই আন্দোলনের 


বদ 


একজন বাঁল। প্রায় তাঁবশ বছর 
ধরে' এই আন্দোলন চলছে। নতুন 
নতুন বীর যুবকের দল 'নিম্ফলতা 
সত্বেও এাগয়ে এসেছে আন্দোলনে 
অংশীদার হওয়ার জন্য। 

-. মাক্সীয় শিক্ষায় দীক্ষিত 
স্লেখানভ এই , আন্দোলন থেকে 
বোরয়ে শীগয়ে সুইজারল্যান্ডে 
আড্ডা গাড়লেন আর ১৮৮৩ সালে- 
প্রথম রুশ মাকর্সবাদী গ্রুপ তৈরি 
হল লিবারেশন অফ লেবার নামে। 
তাবপর পনেরো বছর ধরে গ্লেখা- 
নভ আর তাঁর দুই সঙ্গী এক- 
সেলরড ও ভেরা জাসূলিজ আঁব- 
শ্রান্ত তাত্বক সংগ্রাম চালালেন 
নারদানকদের ববরুদ্ধে। ১৮৯০ 
সালে স্লেখানভের নেতৃত্বে এই 
সংগ্রামে যোগ 'দলেন লেনিন। 
তখন তার বয়স কুঁড়। , লেনিনের 
প্রাথমিক সমস্ত কিছু লেখা এই 


তুলতে হল এই কথা বলার জন্য যে 
{বক পাঁরণাঁত হিসেবে এসে পড় 
তেই পারে। একে পরাস্ত করতে 
গেলে নিছক গালাগাল দিয়ে অথবা 
কাজ হবে না। মাকর্সবাদশী আন্দো- 


লনের একাংশ ভারতবর্ষে যাঁদ - 


কাঁষাবিপ্লবের বা মাওবাদের 'মামে 
নারদানিক আন্দোলনের মত সন্ল্রাস- 
বাদের পথ নিয়ে থাকে তবে তার 
দায়িত্ব প্রাতম্ঠিত কাঁমউনিস্ট পার্টি 
রও কম নয়। বরাবর এই পার্টর 
নেতৃত্ব সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির 


.লেজুড় হিসেবে কমিউনিস্ট 


আন্দোলনকে সংশোধনবাদের 
গাড্ডায় রেখে সংগ্রাম থেকে দুরে 
রেখেছে। ১৯৬৪ সালে পার্ট 
দুভাগ হবার পরেও সংশোধনবাদশ 
ঝোঁক থেকেই গেছে। দুই পার্টির 
নেতৃত্বেই রয়েছে সেই বস্তাপচা 
পুরনো লোকগুলো বাদের বিপ্লবী 
রেকর্ড হল সোঁভিয়েতের দালালী 


আর বারে বারে ভুল করার।” ' 


আন্দোলন তাঁর থেকে তীরুতর 


হয়েছে, সংগ্রামী মানুষ লাখে লাখে ' 


এগয়ে এসেছে নতুন নেতৃত্বের 


জন্য। কিন্তু নেতৃত্বের ব্যর্থতায় 
আন্দোলন নতুন স্তরে উঠতে 


পারেনি। বাভন্ন দলের নেতৃত্বের 
মধ্যে খেয়োখোঁয় বেড়েছে। কেন 
এই থেয়োখোঁয় তার কোন তাঁত্বক 
ব্যাখ্যা দেখা যায়নি। সমস্ত মাকস- 
বাদশ দলগুলোর মধ্যে চিন্তার দৈন্য 
দেখা যাচ্ছে আর এই দৈন্য এই 
সমস্ত পার্টির মুখপন্রে “পারম্ষুট!' 
যান্ত ফ্রন্ট কেন গড়ে ওঠে, কি 
তার লক্ষ্য, কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণী এর 
অংশীদার, এই ফ্রন্টের মধ্যে 
বাভিন্ন শ্রেণীর ক বিভ্রান্তি হতে 
পারে-এবং ' শ্রীমক-কৃষকের নেতৃত্বে 
কমিউানস্ট দল কিভাবে য্যন্ত ফ্রন্টকে 
একটি শনুজোটের বিরুদ্ধে সঠিক 
বিপ্লবী পথে নিয়ে যেতে পারে 


এক্স 
৮ এ 


তার কোন তাঁত্বক ব্যখ্যা মার্কস- 
বাদে ঁবশ্বাসী কোন দলের নেতৃ- 
ত্বের কাছ থেকে পাওয়া যায়ান। 
অথচ লোনিনের কথা বাদ “ঁদয়েও 
মাও সে তুং ও হো চি মনের মেহ- 
নতা মানুষের সংগ্রামী এক্য প্রাত- 
অজানা থাকার কথা নয়। ভারত- 
বর্ষের বর্তমান সামাজিক অর্থনৈ- 
{তক অবস্থায় কি ভাবে এই 
সংগ্রামী একা প্রাতষ্ঠিত হতে পারে 
আর বিপ্লব ক্রমশঃ সশল্ল স্তরে 
উন্নীত হতে পারে সেই কৌশল 
উদ্ভাবনের সময় এসেছে।, 

এই. পরিপ্রেক্ষিতেই নকশাল- 
বাঁড় আন্দোলনের জল্ম, এবং পরে 
চার মজনমদারের নেতৃত্বে মাকস- 
বাদী-লোননবাদী . কাঁমউীনিস্ট 
পার্টিরও। সঠিকভাবে এই 
পার্টি মাওবাদের সংগ্রামী ,পথকে 





গরমে চলুন হালকা পায়ে 

রর IE 

বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া 
খেলতে পায়, যাতে সারাঁদন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও 

স্নিগ্ধ আমেজ ৷ সুশ্রী [ছিপছিপে গড়ন--দেখেই বুঝবেন পায়ের 

স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৌর। পরলেই ভালো লেগে 2 

যাবে চমৎকার নমনীয় আপার ৷ সুঠাম তাল চলার ছন্দ 
_ হালকা ও সাবলীল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয় 

বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যান্ডাল ও চপ্পলের * 
যেন মেলা ব'সে গেছে-_ এখানে তার মাত্র কয়েকটি 

নকশাই দেখছেন। আসুন না, একবার প'রে দেখুন। 


গ্রহণ করেছে! বাঙ্গখলা , দেশের 
আঁভজ্ঞতা থেকে দেখ" যাচ্ছে যে 
কীষীবপ্লবের পথেই ভারতের 
মান্ত। এই বিপ্লব সশস্ত হতে 
বাধ্য। কিভাবে সামন্ততল্ঠের 
আঁনশ্রান্ত আক্রমণের - মুখে সশস্ত 
প্রাতরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে 
শ্রীমক আন্দোলনের নেতৃত্বে শেষ 
পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে 
পারে, সেই প্রশ্নের মুখোম্‌নখ এসে 
বিপ্লবী আন্দোলন ঠেকে গেছে। 
চারুবাধু যে পথের কথা বলেছেন 
তা ব্যান্তগত সম্ভাসের- পথ- এঁক্যবম্ধ 
আদ্দোলনের পথ নয়। সেই 
লনের পানরাবৃত্তি। বিস্লবে 
অধৈর্য নেতৃত্বের স্থান নেই বা 
অস্থির আবেগেরও।, এ পথ সুগম 
সংগঠনের । মাওবাদ হো চি মিন- 
বাদ ‘এই শিক্ষাই দেয়। 













ইউরোপে বিজয় উৎসবের রজত জয়ন্তী 


বিশ্ব-দরায্াজ্যবাদের স্থাগ্রামী ব্াপ্রের অবশ্যন্তাবা পরিণাম 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


পোলাণ্ডের কেন্ত্'শন শহর 
এক ভূদবর্গ 


দনের এক চমৎকার উপায় ৷...কিন্তু 
এই ভূস্বর্গের সন্নিকটে ঠিক যেন 
দ্বন্দ-প্রগাতর নিয়ম মেনে আজও 
ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় খাড়া আছে 
এক বিশাল পাতালপুরী নরকের 
মাঁট-ফংড়ে-ওঠা ধবংসার শেষ 
ফেরো-কনক্রণটের এবড়ো থেবড়ো 
তোবড়ানো খণ্ড স্তূপ এইখানে 
ছিল 'হিটলার-ীহমলারের মায়- 
দানেক নরহত্যা 1শাঁবর। হত্যার 
পর বভুক্ষ: আস্থচম€সার লাশগীল 
ফেলে দেওয়া হোত খাদের মধ্যে। 
এর সঙ্গে ভিয়েতনামের মাইলাই 
গ্রামের ও কাম্বোঁডিয়ায় মাঁ্কনদের 
পা-চাটা কুকুরের দলের ভিয়েতনামী- 
দের খুন করার এবং বুকেন্ভাল্দের 


কশাইথানার (আযাদল্ফ: আইক্‌- 
মানের) ধ্বংসস্তূপ আজও “নর- 
মাংসক্ষাধিত শকুনি” ফ্যাঁসবাদের 
সাক্ষ্য দেয় (অ)। নিহত ব্বভুক্ষায় 
জীবন্ত আঁস্থচর্মসার লাশগ্াল 


ছল উলফশ্চানজে (নেকড়ের 
আস্তানা ) যোটর (গোপন রাখবার 
জন্য) নামকরণ 'হয় (সাবান কার- 
খানা )। হিটলার ইভা বরন ও তাঁর 
পোষা কুকুর সমেত এই পাতাল- 
পুরীর মধ্যে তাঁর কামরায় আত্ম- 


হত্যা করেন, বালিনে নয়। বহ 
ইতালীয় হীঞ্জনীয়ার ও জামান 


1তারশ হাজার টন ওজন ও 'তারশ 
ঘটার পুরু দেওয়ালের যে ভূগর্ত- 
নিবাস পাঁরকজ্পনা করেন সোট 
চৈকোস্লোভাকয়া ও পোলাশ্ডের 


পাশ্চমাংশ নাংসী কবাঁলত হওয়ার 
পর (১৯৩৯১, পোল, চেক ও 
ফরাসী যুদ্ধবন্দী রাজিস্ত্রীদের 
ধদয়ে নিমাণ করানো হয়। আবাসে 
কোন জানালা ছল না, নলের 





॥ 


ওঠে এক একশ বর্গ মাইল পাঁর- 


স্তাঁলন ১৯৪৯ ও ১৯৪২ সালে 
চরম [পদের পরোয়া না করে রণা- 
গন পাঁরদর্শতনন যেতেন এমনাক 
সতালনগ্রাদেও, ক্রেমালন ছেড়ে 


যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু, 


{হট্‌লার (খ) ও তাঁর প্রধান 
সাঞ্গোপাঙ্গরা (গহমলার, আইক- 
ম্যান, ৷ গোয়েবেলস, রিবেন্ট্রপ 
প্রভাত) “নেকড়ের আস্তানা” 


নির্মাণের পরই 'হিমলারের নির্দেশে 


চেক ও পোল 'মিস্তীদের হত্যা 
করে। ইতালীয়দের যে সব বিমানে 
দেশে পাঠানো হয় সেগুলি রহসা- 
জনকভাবে “আল্পস পর্বতে গিয়ে 
ভেঙ্গে পড়ে৷” নাৎসী দসন্যদের 
বড়াই মত আস্তানার এক হাজার 
বছর অটুট থাকার কথা! কিন্তু 
তবু দুর-নিয়ন্্রণ কৌশলে একজন 
প্রহরী আফসারের সঙ্গে যোগা- 
যোগের ব্যবপ্থা করে হিটলারের 
বাংকারের শনচে প্রচণ্ড শীন্তশালী 
একট! বিস্ফোরক স্তূপ রাখা হয়, 
গহটলার হুকুম দিলে যাতে সঙ্গে 
সঙ্গে বোতাম টিপে আফিসারাটি 
বাংকার উীঁড়য়ে দিতে পারেন। 


হাজার বছরের জায়গায় পণ্চম বছ- 
রেই বোতামটি টিপতে হয় যার 
ফলে সুদীর্ঘ সুড়জ্গের জালবুনানী, 
লিফট দপ্তর, 'সভাকক্ষ, রেল ও 
ণবমান স্টেশন, অসংখ্য মেশিন- 
গান (বসানো ), কাঁটাতারের বেড়া 
চারপাশে গাছপালার নিচে লুকিয়ে দের 
পাতা পঞ্চাশ হাজার “মাইন” 
(প্রধান সড়ক থেকে ভূগর্ভে নামার 
গর্ত পর্যন্ত সরু এক ফাল জায়গা 
মাইনমন্ত রাখা হয় ), হাজার হাজার 
মালী_যাদের কাজ ছিল গোটা 
জায়গাটি গাছপালা-লতাপাতা 
দিয়ে আবৃত রাখা_ও সহস্র সহস্র 


{ছলনা ৷ (ক) নেকড়ের আস্তা- 
নার শেষ দশা; (গ) ১৯৪১-এর 
বাইশে জুন। (ঙ) ১৯৯৭০-- 


পাশ্চম জামানীতে মাথা-থে'তো 
ফ্যাসিবাদী. কালসাপের পনর, 
জ্জীবন (ডলার সম্রাট থে'তো মাথা 
পোড়াতে দেনীন . বলে)। (ছ) 


হাম্বর্গ সহরের গ্রস ক্লংবেকার 


স্ত্রাসের ধারে একটি ভোজনালয় 
আছে-কফ্রংবেকার দর্ফক্রুগ 
রেস্তোরা। মালিক আল্‌ ফ্রেদ 


করার পর ব্যবসার অনুমাত পেয়ে , 
দিব্য করে খাচ্ছেন আজ পঞ্চানন 
বছর বয়সে। বয়ে করেছেন হালে 
মেয়ে হয়েছে একটি । সাদাস 
নাগারক | সাই কঃ টু 
ফন্‌ নাউজক্স কাঠগড়ায় দাঁড়া" 
রন সত্য কিন্তু তান এক 
“বিশ্বস্ত” বন্ধুর কাছে কবল 
করেন £ “আজও যারা বেচে বর্তে 
আছেন তাঁদের তুলনায় আমার 
নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সংখ্যা 
অনেক বোঁশ।” তবে হাঁ তিনি থা 
{কছু করেন “সবই নাৎসী সর্দার- 
দের হুকুমে” তবে কিনা তাঁর 
ওরফে নাম ছল পাঁচাট এবং প্রত্যে 
কাঁট কোন না কোন নৃশংস বর্ব- 
রতার সথ্গে জাঁড়ত। আজকাল, 
কল্যাণে নাউজক্স আস্কারা £ 
গদগদ হয়ে বেশ হাম্বাঁড়য়া 
বলেন, “যুদ্ধ তো বাধাই আঁমই। 
১৯৩১ সালে সারা ইউরোপকে যে 
প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঝাঁকুনি দেয় তার 
সলতে জদালাই আমি” সতেরো 
বছর বয়সেই তান হাম্বুর্গে 
বাদামী কাঁমজ পরে ঝাঁটকা বাহ 
নীতে নাম লেখান। অতুযচ্চ আশা 
গনয়ে তান চলে যান বাল'নে 
দনজেকে আতিমানব (উবের্মেন্শ্চ 
কল্পনা করে। ১৯৩৩ সালে হাইন 





এ 


, হিটলারের পাতানপরী 


যার আঁধনায়ক ছিলেন রেইনহার্দৎ 
হেহীদ্রুচ দলের সাধারণ সদস্যরা 
পর্যন্ত তাঁর নাম দেন “নীল 
চোখো গোখরো”। নাউজক্স বাঁল“- 
নের উপকন্ঠে দেলব্রকস্তাসে এ 
দলের গোপন তাঁলমী 'শক্ষা নেন 
_ বন্দীশালায় মৃতদের শবদেহে 
ছোরা মারা, পিতলের দস্তানার 
ঘায়ে মাথার খল ভাঙ্গা ইত্যাদির 
কায়দায়। উনিশশো পণ্যাত্রিশ সালের 
ককে ডেকে পাঠিয়ে দুই সপ্তাহ 
ছুটি দিয়ে বলেন যে তান এ সময়ে 
চেকোস্লোভাকিয়ার ওহরে পার্বত্য 
অঞ্চলের রুদ্লফ ফার্ম নামে 
একজন নিয়ামত গোপনভাবে 'িট- 
লার বিরোধী, বেতার প্রচার 
চালাচ্ছে; তাকে খ*জে বার করে 
খুন করে আসা চাই। নাউজক্সকে 
সেই সঙ্গে এক সুন্দর হাসিমুখ 
যুবকের ফটো দেওয়া হয়_সেই 
প্রচারকের ফটো। পরাঁদন আলফ্রেজ 
গের্বের নামে এক ব্যবসায়ীর এক 
কালো মার্সোডস গাড়ী (নং আই, 
ণপ ৪৮২৫৯) চেক সামান্ত পার 
হল মাঁলক ও তাঁর স্ক খেলার 
সাজসরঞ্জাম 'িয়ে। চীন্বশে জানু- 
য়ারী ওহরে নদীর ধারে ছোট্ট 


একটি দোতলা বাড়ীর দরজায় এসে 
দাঁড়াল সেই গাড়ী। সেই হোটেল, 
নাম “জাহোরী।” গের্বের পা 
টিপে টিপে সাঁড় বেয়ে উপরে 
উঠে একাট দরজায় টোকা মেরে 
চাপা গলায় বলেন; “হের ফাঁর্মস 
শর্গাগর পালান, গেস্টাপোর চর 
আপনাকে ধরতে আসছে। ফার্মস 
সে কথা শুনে দরজা একটু ফাঁক 
করতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গের্বার 
পিস্তলের গাল মেরে হত্যা করেন। 
এই “মহৎ কার্থের জন্য হেহীদ্রুচ 
(ওবেরগ্রুপেনফৃহরার অর্থাৎ এস. 
গর সর্বীধনায়ক) গের্কের ওরফে 
নাউজঝ্সকে উপ-সর্বাধনায়ক (হাউ- 
পৎসতুর্মফুহরার) পদে উন্নীত 
করেন (চ)। 

উাঁনশশো উনচাঁজ্লশ . সালের 
দশই অগাস্ট আবার নাউজক্সকে 
তলব করে হিটলারের যে লিখিত 
নিরশিনামা দেখান_চরম গোপ- 
নীয়তা রক্ষার শপথ কাঁরয়ে ?দয়ে 
এবং হযশয়্ধর 'করে_ যে ব্যাপারাঁট 
ফাঁশ হলে তাঁর শিরশ্ছেদ আঁন- 
বার্ধ_তার মোদ্দা কথা ছল যে 
উাঁনশশো উনচাঁজলশ সালের পয়লা 
সেপ্টেম্বর যেমন করে হোক, 
পোল্যা্ডকে ীবশ্বের জনসমক্ষে 





আজ িবষধরের আস্তানা, কিল্তু...বারলনের সিংহ 
তোরণে রন্তুনিশান উত্তোলনের উৎসব 


“আগ্রাসী” হসাবে প্রাতপন্ন করতে 
হবে যেমন করেই হোক পারদৃশ্য- 
মান প্রমাণের দ্বারা। এই দায়িত্ব 
পালনের ভার নাউজক্সকে ' য়ে 


জানান যে এমন একটা কিছু করা 
চাই যাতে দুনিয়া ভাবে যে পোলা- 
ণ্ডই আক্ৰমণ সুরু করেছে। তার- 
পর তান বলেন যে তাঁর হাতেই 
বারো-তেরো জন আইনে দণ্ডিত 
আসামী আছে যাদের পোলিশ 
সামীরক পোষাক পাঁরয়ে, বিষ 
ইঞ্জেকশন 'দয়ে মেরে অকুস্থলে 
ফেলে আসতে হবে গলতে আহত 
অবস্থায় এবং সেই দৃশ্যের ফটো 
তুলে প্রচার করতে হবে (যেমন 
জাল ফটো ক্রেমালন প্রচার করে- 
ছল গত দুবার চীনের সামাল্তে 
শান্ত পরণক্ষায় প্রচণ্ড মার খেয়ে। 
যাতে দুনিয়া ভাবে যে সীমান্ত 
লংঘন করে চীন)। এ আসামী 
দলের সাংকোতিক নাম দেওয়া হয় 
“টনে-ভরা মাংস” 
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গোপাল ঘোষ 


এই রাজ্যে যে কয়টি সতাকল 

বন্ধ হয়ে আছে মোহনা মিল 

তার মধ্যে অন্যতম। গত বছর 

মাঁলক পক্ষ হঠাৎ মিলাট বন্ধ করে 
হাজার শ্রীমক কর্মচারীর পনেরো 

হাজার পাঁরবারবর্গ আজ নদা- 
রুন দুঃখ দুর্দশার সধ্যে দিন 

আঁতবাহত করছেন। *যান্ত ফ্রন্টের 
আমলে মিলাট সরকারী পাঁর- 

চালনাধীনে আনার জন্য মান্দিসভায় 
প্রস্তাবও উঠোঁছল, কিন্তু মানত 
গধতার “ফলে কার্যকরী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয় 'নি। 

জাতীয় আন্দোলনের এক 

গৌরবজনক মৃহূর্তে আজ থেকে 
ষাট বছর আগে ষাট লক্ষ টাকার 
শেয়ার মূলধন নিয়ে পূর্ব বাংলায় 
অবস্থিত কুঁষ্ঠয়ায় প্রথম মোহিনী 
মিল চালু হয় এবং তার ত্রিশ বছরের 
মধ্যে সেই মিলের উদ্ধত্ত মুনাফায় 
বেলঘাঁরয়ায় দ্বিতীয় মল প্রাতি- 


ম্ঠিত হয়। এই বেলঘাঁরয়া মিলের + 


মুনাফার সাহায্যে কোম্পানী রিজার্ভ 
তহবিলে প্রচুর টাকা জাঁময়েছে 
এবং গত দশ বছরে প্রায় দেড় কোটি 
টাকা মুনাফা করেছে। আর এই 
সঙ্গে রয়েছে কলকারখানার যন্ত্র 
পাতি ও জমি জমা প্রায় দেড় কোট 
টাকার মূল্যের স্থায়ী সম্পান্ত। এই 
কারখানার ম্যানোৌজং এজেন্ট যাঁদের 
হাতে ছিল তাঁরা অন্যত্র অন্য 
নাম দিয়ে আর একট নতুন সূতা- 
কল স্থাপন করেছেন। 

এই ,রকম একাঁট মূলধন সৃষ্ট- 
কারী মিল আজও কেন বন্ধ? 
এর একমাত্র উত্তর হল মালকদের 
মধ্যে লোভতুর ঝগড়া । এই মিলের 
পাঁরচালকবর্গ দুটি শিবিরে বভন্ত ৷ 


একটির নেতা হলেন শ্রীমোহনলাল 


সাহু; অপরটির হলেন চক্রবর্তী 
পরিবার যাঁর! অন্নপূর্ণা মিলের 


- মালক। অন্যতম মালিক আহ? 


হলেন মোহনা মিলের উৎপাদনের 


(০০০১০০০৩০৩৩ 
বহু আগে ' তাঁকে খালাস 


নাউজজ্স যথাসময়ে তাঁর দায়িত্ব 
পালন করার পর সকালে সাংবা- 
দক ও পলিশ ডেকে এনে নিহত 


পোঁলশ আরুমণকারীদের দেখা- 


নোর পর সুরু হয় হিটলারের 
পোলাণ্ডে অভিধান অর্থাৎ মহা- 
যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে। নাউজন্স 
কাঠগড়ায় দাঁড়ানন এটা মিথ্যা 
কথা৷ নুরেমবার্গে তানি আসামীর 
কাঠগড়ায় দরড়য়ে যে জবানবন্দী 
দেন তাই থেকেই কিছুটা এখানে 
দেওয়া হোল। তবে প্রাতাঁট- পাশ- 
{বক কশীর্তর সময় তান নাম বদ- 
লান যেমন- হাল্স মনয়েলার, হের্মান 


কোহলার, আলফ্রেদ বোহনসেনএ শব্দভেদী জঙ্গী বিমান 


রুদলফম[বাও ও আলফেদ 
গের্বের। নূরেমবার্গে তাঁর কারা- 
দণ্ড হয়, কিন্তু মেয়াদ শেষ হবার 


পাইকারণ ব্যবসাদার আর চক্ুবতী 
ছিলেন '- ম্যানোজং 
এজেন্সী ৷ যখন জানা গেল এই বছর 
থেকেই. ম্যানোজং. এজেন্সী 
প্রথা উঠে যাচ্ছে, স্বভাঃ 
বতই চক্রবর্তী পরিবারের িলাটির 
উপর.আর কোন দরদ রইলনা আর: 
সাহু পাঁরবার ভাবলেন, িলাটর 
উপর কি করে নিজস্ব মুনাফার এ 
প্‌রো কর্তৃত্বের কব্জা বসানো বায় 
এই রকম অবস্থায় ..গরা মিলটি 
বন্ধ করে “দিয়ে প্রায় পনেরো 
হাজার পাঁরিবারের অন্ন নিয়ে ছান- 
‘মান খেলায় মাতলেন। 


কর্তার উপর তথ্যান্সম্ধানের যে 


রোদমে চাল, করা যায়। 
প্রসঙ্গে মিলের ১৯৬১ সালের: 
আয়বায়ের হিসেব থেকে দেখা; 
যায় যে এই বছর এই কোম্পানীর: 
{বক্রয় পাঁরমাণ ছিল ২৮৬৩৪৭২৬ 
লক্ষ টাকা এবং মোট মুনাফা 
হয়োছল ৩৮৮৬৫০০ লক্ষ টাকা। 





ছিলেন ১৭-৮৬% ভাগ। 
যে খণ' সংগ্রহ করে মিলাট চাল; 
করা সম্ভব শ্রমিকদের মেহনতের 
ফলে তা এক বছরের মধ্যেই পাঁরি- 

(শেষাংশ বারো পৃ্ঠায়) 





উপরের ছাঁৰ 


LAB 


জার্মানীর আত্মসমর্পপণনামায় স্বাক্ষর 
দান। (গ) সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় 
পতাকা তুলে ধরেছেন এক সোভি-: 
য়েত সৌনক। ঘে) গুরু ও অ্রষ্টা 
এবং অনুগামী ও নির্মাতা! (অ). 
লান যেমন- হাল্স মুয়েলার, হের্মান 
শীল্তচাঁলত আদ্নাশখা-নক্ষেপক॥ ; 
এই অন্ আর কারো ছলনা । এর 
নাম কাত্যুশা। এআ). জেট-চালিত, 
টিং 


শিন”। অন্য কোন দেশে তখন! 
জেটচালত বা শব্দভেদী-বেগবান: 


{বিমান ছিল না। 


১ 
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fl 
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শেষ বৃ" দাশবকুনার আতাড় ও 


চার মাস পরে আবার লখতে 
_ বসোছ। মনে দ্বধার শেষ নেই। 
কি হবে এই আত্মরাঁত 'বিলাসেন্ন 
ইাঁতহাস লিখে রেখেঃ আজও 
আমার নাটক আঁভনীত হল না, 
এই ত আমার আক্ষেপ? এতো 
নিতান্ত ব্যন্তিগত ব্যাপার। 
অন্যের ক বন্তক্ক থাকতে পারে? 


অথবা কি কৌতূহল ঃ এই যে. 


খে চলোছ, এর কি কোন পাঠক 
আছে? এই কিন্তু শীকল্তুর বশবর্তী 


হয়েই বহুকাল ,লাখাঁন।, কিন্তু 


আরও ব্রকটা চিন্তাধারা 'মনের 
মধ্যে উক মারে। সময় সময় 
অত্যন্ত বাঁলম্ঠ - আকারও গ্রহণ 
করে। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে 
সাঁতাই কি এ শুধু ব্যান্তগত 
ব্যাপার? এর পেছনে ক জ্যাতর 
সম্পর্ক নেই? সমসামায়ক রঙ্গা- 
মণ্চের হীতহাস ক এতে অন্ঞাত- 
সারে ফুটে উঠছে না? একথা, 
সত্য যে আঁম লিখতে ৰসোছ 
একটা প্রতিভাদাঁপ্ত জীবনের" 
কাঁহনী। যেট:ুকুর সংস্পর্শে আঁম 


ব্যান্তগতভাবে এসোছি ততটুকুই । 


পরের মূখে ঝাল খাওয়া আম 


এতে, 


পছন্দ কার না। আমার দেশ- 
বাসীকে আমি তুলে দিতে পারি 
না এমন কোন 'জানষ যা অসত্য 
বা যা' শোনা কথা। আইনশাস্রে 
যাকে অমরা বাল 'হয়ারসে এঁভ- 
ডেল্স। এভিডেন্স আয অনুসারে 
যা ইনআ্যাভাীমাসবল। আমি ডকু- 
মেন্টে শবশবাসী। প্রাইমারী এীভ- 
ডেল্সে বিশ্বাসী । আইনজ্ঞ হসেবে 
আমি জানি যা বেস্ট এীভডেন্স তাই 
শুধু দেওয়া- উচিত। তাই আমি 
নিজে যা. দেখোছ বা নিজে যা 
শুনেছি তাই বর্ণনা করে যাচ্ছি। 
হয়ত নাট্যকার এহসেবেই তার সঙ্গে 
আমার সম্পর্ক। তিনি শিল্পা, 
অভিনেতা, প্রয়োগাচাষ*, থিয়েটরের 
মালক। আমি লেখক। নাট্যকার। 
তরি সঞ্গো আমার যোগসুন্র হওয়া 
স্বাভাবিকই। তান বঙ্গরঙ্গমণ্ের 
ইতিহাসে একটা-আবিস্মরণীয়' স্থান 
নেবেন, এটাও ঠিক। এই সৰ 


কাঁহনী যাঁদ না লিপিবদ্ধ, করে ' 


যাই ভবিষ্যৎ যুগ আমাকে ক্ষমা 


করবে কিঃ যাঁদ তাঁর সমস্ত পন্রা-, 


বল সযত্নে সাঁণ্চিত করে না যাই, 
ভবিষ্যৎ যুগ আমাকে দোষাঁ করবে 


নাকি? জলম্রোতে কত বুদ্বুদ 
ফুটে উঠছে। কালমোতে “তেমান' 
আমাদের এই সম্পর্কও একটা 
ক্ষীণক বুদ্বুদের মতই। একদিন 
এর চিহমাতও থাকবে না। তবু 
আমার ভেতরে যে সুপ্ত খ্রীত- 
হাঁসক রয়েছে সে মাথা নেড়ে বলছে 
না, না, এমন ভুল কোরো" না। 


তুমি পোলিও বোটানিস্ট ডাঃ সানির 


ছাত্র। তুমি এমন ভুল কোরো না। - 


এ সব সম্পর্কের প্রস্তরধভূত হও 
ভুগভে গ্রোথিত থাকবে না। প্ুন- 
রুদ্ধারেরও কোন সম্ভাবনা থাকবে 
না৷ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে ক্লাবে। 
অতএব লখে যাও। “অপ্যকার 
বঙ্গরঞ্গমণ্টের সংশ্লিষ্ট লোকেদের 
ইতিহাস লিখে যাও। তাঁদের হাঁস- 
কান্না হতাশা নরচশার ইতিহাস। 
এই ত একটা কালের জাবন্ত 
ইতিহাস। এই ত' সমসামায়ক 
কালের কলার দর্গীতর অশ্রু 
জলাঁনাষস্ত কাহিনী । এই ত একটা, 


শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতার জীবনের সংঘ- 





নেন পাহণপ। ৷ তার শিলা শি 
নের উত্থান পতনের সত্যকার ইাঁত- 
হাস। আজ যদ শারশ ঘোষের 
খচিত ইতিহাস , রচিত থাকত। 
তাই সমস্ত দ্বিধা “দ্বন্দ্ব .সন্দেহ 


আগ্রহ সহকারে লিখতে বর্সোছ। , ২ 


ব্যন্তগত বৈদন্টি হোলই বা। সেও 
ত আমার শিজ্পীজীবনেরই ব্যান্ত- 
গত বেদনা। 
শিল্পীদের কৌতূহল 
পারে নাঃ J 
..১৯শে জুন শাশরবাবূর কাছ 
থেকে এইরকম একটা চাঁ পাই £ 
Sisir. Kumar Bhaduri 
Calcutta 
17.5.54 

দিতেন, 

কাল সকালে চিঠি পেলাম। 
সরকারী পিয়েটর যাঁদ হয় তাতে 
চাকরী আঁম করব না। িরধান- 
বাবু নাটক বা থিয়েটরের ছুই 
বোঝেন না, তাঁর খেয়ালমত কে 
কাজ করতে পারে তাই লোক 
খংজছেন-অনেক লাখ টাকা ইউ- 
ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ হবে। 

স্কুল কিছুই খোলা হয় নি। 
ওটা। একটা কামু্‌ক্লাজ বা ইউসফুল 
থাকং। সময়ে সময়ে স্বপ্নও সত্য 
হয়! এটাও হতে পারে। , 

“এক অধ্যায়ের”. হল 
চলছে। গীতা (যে অরুণা কর- 
ছিল) ছেড়ে দয়েছে। তারপরে 
যোঁট এ্সোছলো তাকে নিয়ে 
চললে! না--আর একটির চেষ্টা 
চলেছে। . Le 
* শানবার ও রাববার আজকাল 
যা প্লে হয় আঁত নামনাল ভাড়ায় । 
অবস্থা অচলের সামিল। 

তবে যাঁদ থিয়েটর এর মধ্যে 
বন্ধ না হয়ে যায়, তোমার প্লে 
হবেই। এখন অদ্ট। 

শরীর. ও মন দুইই জীর্ণ। 


তার ওপর দেহ খুবই অপটঘ। 


আশীর্বাদ 

ইত 

-....» দাদা 

পঃ তোমার চিঠিতে আবার একটু 
আঁভযোগের সর. পেলাম যেন! _ 
ভাগ্যের বিরুদ্ধে আভযোগ করে 

লাভ আছে? 

না, লাভ নেই সাত্য। কারুর 
বিরুদ্ধে কোন আভিযোগ করেই 
লাভ নেই। লাভ আছে শুধু চোখ 
বুজে সহ্য করায়। তাই করাছ।- 
দন কাটতে লাগল। শাশর- 
বাঝুর িয়েউর রন্ধ। ভাড়া দিয়ে 
দিয়ে কোন গতিকে টিকে আছেন। 


-' আমায় কথা "দিয়েছেন. হয় আমার 


বই নিয়ে' থিয়েটর খুলবেন, নইলে 
িয়েউওর চিরতরে বন্ধ। আহা! 
আমার কি ভাগ্য। আমারই জন্যে 
শাশরবাবু িয়েটর করা পর্যন্ত 
ছেড়ে দিয়েছেন। আর কি চাই? 

কিন্তু হঠাৎ একাঁদন' চক্ষু-- 
কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে ক্যগজে 
দেখতে পেলাম, তান আবার 
নামছেন “মাইকেল মধুসদন” 
নাটকে! মাইকেলের ভূমিকায়। 


পপ 


সতগক শিশ খনে ৮৮০৭ তেনে দেখতে. 
লাগলাম। এ ছাড়া আর কই বা 
করতে পারতাম? / 
পাঁচই জুলাই তার কাছ থেকে 
এইরকম একটা চিঠি পেলাম £- 
শ্ৰীরঙ্গম 
শুক্রবার ২!৭ &৪ 


জিতেন, 
বাংসারকী হিসেবে মাইকেলের _, 


ততে কি অনাগত ২ । 
মযত্যুদিনে আভনয় দিতে হয়। 


আশ্চর্যরকম ভিড় হওয়াতে আরও . 
একটা দিন দিয়েছি। শরীরে বড়. 
ঘা লাগে। কম্ট হয়' এরকম পার্ট 
করতে । 
একটা যেন ভাল কিছু হলেও 
হতে পারে মনে হচ্ছে।, হয়ত 
একটি “অরুণা” পাওয়া যাবে 
মনের মত। পেলেই খবর দেবো । 
আশীর্বাদ 
' হাতি 
- দাদা 
পুনঃ--বলাৰাহুল্য তোমার মিষ্টি 
চিঠিখানি দুদিন আগে পেয়েছি। 
ভাল! ভাল! একটা কিছু ভাল 
হোক। আর যে পর্দার না। কিন্তু 


~~ 


ভাল হওয়া কি এত সহজ? 


আশ্চর্য রকম ভিড় হয়েছে? তব্য 
এত ভয় শাশরবাবূরঃ - 
“এদিকে তিনি শু মৃত্যু- 
বার্ষকী হিসেবে নয়, পর পর 
আঁভনয় করে যেতে লাগলেন। - 


/কেধায় বা ইল 'কথা দেওয়া, , 


কোথায় বা রইল -জদ? শাশর- 
বাবুর সিংহ রাশি। পকদ্তু সিংহ 
আজ .নখদন্তহীন। চাঁরত্রের দডড়- 
তাও নেই, মনের বলও নেই। 
একান্ত সৃবিধাবাদীর অবহেলিত 
জাঁবন যাপন করছেন শুধু! ইন 
যখন বিধানবাবুর বিরদ্ধে ফোঁস ' 
করেন, তখন তা বিষদাঁত ভাঙ্গা 
সাপের ফোঁস করার মতই তেজো- 
হীন আর অর্থহীন মনে হয়। 

২৯শে জুলাই তাঁর কাছ থেকে 
এই রকম একটা চিঠি পেলাম £- 
Sisr Kumar Bhaduri 

Calcutta 

‘জিতেন, , 

'দর্পহার ভাগ্য । পুরাতন 
নাটক আর আঁভনয় করব না মনে 
করেছিলাম। . বাড়ীভাড়া ও সংসার 
যাত্রার জন্য একদিন করে 
টড বত বা চা 
এতদিনে “অরুণা” পাওয়া 
গিয়েছে। আজ. থেকে 'িহার্সাল 


আরম্ভ হবে। 'কছ টাকার যোগাড় '. 


হলেই বই ্দলবো। থ্ব ক্ষণ 
আশা হচ্ছে আগস্ট মাসে বারোই 
পনেরোই নাগাদ ' খোল হলেও 
হতে পারে। আজ রাতে শেষ 
দৃশ্যের শেষ ভাগ লিখতে চেষ্টা 
করবো । | 
আমার বড়ই দর্ার্দন যাচ্ছে। 
একটি শুভলক্ষণ পুরাতন বইতেও 
আযাডারেজ দু হাজার বিক্ষ হচ্ছে। 
তবে আমি রিস্ক 'নাচ্ছি না। স্লের 
আগে এক এক রানি ক্র করে 
শদই। তাতে খরচ বাদ দিয়ে যে 
লাভ থাকে তাতে কোন রকমে চলে 
(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়) 


দপি রা শকরবার ১৫ই মে ১৯৭০ 


কেন্দ্রীয় মনকাৰা কাচা বিক্ধোতে উত্তাল 


তৃতীয় (প-কমিশনও একটি প্রহসন মাত্র 


| 

নয়া দ্বিল্লী কেন্দ্রের "আইন ও শৃঙ্খলা” 
রূপী লৌহমুদ্গর অর্থনৈতিক সঙ্কট ও 
সংঘর্ষের তীব্রতার কাছে ক্রমশঃ ভোতা হয়ে 
আসছে। নইলে, এই সেদিন পর্যন্ত খন 
কেন্দ্রীয় পুলিশ, এস এস পির "জনবাণী” 
বসে প্রচণ্ড ঠ্যাঙাড়ের ভূমিকা নিতে দ্বিধা 
বাধ করে নি, তখন প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদ- 
সামনে সকল শ্রেণীর কেন্দ্রীয় কর্ম- 
বিক্ষোভ মিছিল তথা প্রদর্শনের 
তারা এমন ভালছেলে হয়ে যাবে 


ধর্মঘটের জের 
১৪শে সেপ্টেম্বরের প্রতীকী ধর্মঘটের 
আমলাতম্ত্রে তরফ থেকে মোক্ষম 
জিঘাংমার সঙ্গে চালান হয়েছিল এক বছরেরও 
ওপর । আরও চলতো, কিন্ত দেশে ন্যায় 
এবং স্থবিচার বোধহয় একেবারে মরে যায় 
নি। বাদ সাধলো অন্ধ হাইকোর্টের রায় । 
সিভিল পিটিশন নং £ ১৪৬০৬ (১৯৬৯ এর) 
প্রসঙ্গে রায়দান ক্রমে মাননীয় বিচারালয় 
" ডাক-তাঁর কর্মচারী ফেডারেশনের সরকারী 
স্তরে পাওয়া স্বীক্ৃতিকে বৈধ বললেন £ প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এক সাধারণ 
ভাবে নির্দেশপত্র জারি করে ফেডারেশন তথা 
সম্পৃক্ত সকল টেড যুনিয়ন সংস্থাগুলির স্বীকৃতি 
( ষা ধর্মঘটের অব্যবহিত পরে কেড়ে নেওয়া 
হয়েছিল) ফেরৎ দিল। অবশ্য কর্তৃপক্ষের 
“মনের পেছনে আর একটা মন থাকে, মুখে 
যা মানে বা মানবার ভাণ করে, ভেতরে_ 
ভেতরে করে যায় ঠিক তার উল্টো। 
২৭শে নভেম্বর ১৯৩৯ তারিখের এই 
নির্দেশপজের পরও "আতীয় যুনিয়ন” নামধারী 
কতকগুলি ব্যাঙের ছাতা গোচের ফুনিয়ন 
" কর্তৃপক্ষ ঢালাও পৃষ্ঠপোষকতাই শুধু করে 
ষঃচ্ছেনা, সরকারের জাতসারে উক্ত কাগুল্ে 
যুনিয়নগুলিকে বিভাগীয় ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড” 
( কল্যাণকগী তহবিল ) এর টীকা খরচ 
সম্বন্ধে মনোনয়নই দিয়ে যাচ্ছে না, এ 
যুনিয়নের পেটোয়া প্রতিনিধিদের প্রকৃতপক্ষে 
} == ফেডারেশনের সঙ্গে সমপর্ষায়ে'রেখে 
যুগ্ম-পরামর্শ সমিতির বৈঠকে বসবার জন্ত 
পীড়াপীড়িও করছে। অবশ্য, ফেডারেশন 
- এই ধরণের আমলাতান্ত্রিক পক্ষপাতিত্ব সম্ব্ধে 
সঙ্গাগ এবং -কর্তৃপক্ষের এমনি একগু'য়েমীর 
ফলেই গোড়াম যে যুগ্ম-পরামর্শ সমিতি 
কার্যকরী হবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, তা 
ত এখন বানচাল হবার উপক্রম | 


আতদ্ধিত নেত 


কিন্ত তবু কয়লা হাজার ধুলেও ময়লা 
ঘোচবার নয়। সেপ্টেম্বর +৬৮তে ডাক-তার 
বিভাগের লড়ুয়ে কর্মচারীরা! যখন “নিয়মমাফিক 

- কাজ করো” (৬%০:৫০-:০০), আন্দোলনের 
মাধ্যমে সরকারী দঘননীতির বিষাটাত ভেঙে 
দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই কয়েকজন 
আতঙ্কিত নেতা সরকারের কোলে আত্মসমর্পণ 
স্করবার জন্ত উদ্গীব হয়ে ওঠেন পরী এস. 










+ 


| রমাপ্রসাদ মল্লিক 
এম. ব্যানার্জী এম. পি. (অখিল ভারতীয় 
প্রতিরক্ষা কর্মচারী ফেডারেশনেব নেতা) 
তো 'জ্চত্ন অক্টোবর মাসে প্রকাশ্যে বলে 
বসলেন ষে, কেন্দ্রীয় কর্মচারীবা যদি এ ধরণের 
আন্দোলনের কথা না ভেবে সরকারী “সছযো- 


_গিতা” গ্রহণে রাজী হয়, তাহলে প্রধানমন্ত্রীর 
_প্মার্জনা” পাওয়া যেতে পাবে। 


কিসের জন্ত এই ক্ষমা-ভিক্ষার ব্যাকু- 
লতা1 প্রধানমন্ত্রী বুঝি সমাজবাদী যনো- 
ভাবাপন্ন! তাই কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা যদি 
‘প্রডিগ্যাল সন’এর মত সরকাবী খবর্দারী 
লালিত ঘরে সমস্ত অধিকার ও দাঁবী-দাওয়ার্‌ 
কথ। ভুলে প্রত্যাবর্তন করে, ভাহলে তিনি 
নাকি তাদেরকে বুকে তুলে নেবেন! এই 
সকল আপোযকামী কর্মচাবি-সংস্থাব মৌবসী- 
পাটা নিষ্র্মা নেতাদের ঘহুরম-মহবমের ফলে 
শনিয়ম-মাফিক কাস করো” আন্দোলনের 
প্রথম অধ্যার তো গেলেই, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ভরাডুবিও এরা! করে ছাড়লেন । 

বলা বাহুল্য, এই আন্দোলন অল্প কদিন 
চলার পরই কর্মচারীবা কলকাতা, নাগপুব, 
দিল্লী এবং দক্ষিণ ভারতের প্রধান শহরগুলিতে 
সরকারী সঞ্চার বিভাগের কার্ধগলতা কেবল 
স্রূই করে দেয় নি, বৃহৎ ব্যবসায়ের যালিক- 
বর্গের মধ্যে ছাহাকাব পড়িয়ে দিয়েছিলো । 
কারণ বাহ: চিঠি পত্রাদির চলাচল না 
হলে ব্যবসা বাণিজ্যের রথও অচল । 


'মরকারের মিথ্যা ঘাম 

সুতরাং এলো চাপ। এই আন্দোলনের 
দ্বিতীয় অধ্যায় মোটে শুরু করতেই দেওয়া 
হল না। সরকারী কর্তৃপক্ষ মৌন. থেকে, 
আর শুগুভাবে দমনলীতি চালিয়ে 'তলাকার 


অফিসার মহলকে উশকানী দিতে থাকলেন 


এবং মন্ত্রীবা দিয়ে চলঙ্গেন মিষ্টি মিটি আশ্বাস ! 
এদিকে ভুক্তভোগী কর্মচারীদের আর্তবোলে 


' কেউ কর্ণপাত .করলো:ন]। 


এই আন্দোলন বানচাল পর্ব শেষ হবার 


'পুরো এক বছব পরে ঘধন ২৫শে সেন্টেম্বব 
৬৯ তারিখে অরুণ আঁসফ আলীর সমভি- 


ব্যাহাবে তথাকথিত কংগ্রেণী সমাজবাদী 
মোহন ধারিয়া শ্বরাষ্টরমন্ত্রীর সঙ্গে দেখ! 
করলেন--হেতু:ডাক তার কর্মচারী (ফডারে- 
শনের রফাপস্থী নেতাদ্ব ও, পি, গুপ্তা এবং 
গন্জিয়ার তুখ-হরতাঁল--তখনও চ্যবনজী 
স্পষ্ট স্বীকার করলেন না, সরকারের দণ্ডদমন- 
রূপী নিপীড়নের প্রমাদ্দ। চ্যবনজ্জীর মনের 
প্রচ্ছদপটে কাত করছিল অন্ধ এবং ভামিল- 
নাড়ু হাইকোর্টগুলির সাম্প্রতিক রায়] 
রাজ্যে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ইশারায় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বাছাই 
করা যে সমস্ত মামলা রুজু করা হয়েছিল, 
তাও দেখা গেল আর টেকানো যাচ্ছে না, 
সরকার বেকায়দায়! তাই যে-স্বীকৃতি 
ফভারেশনকে দিতেই হত শেষ পর্যন্ত, তাই 
দেখনবাহারি ভদ্দীতে দিয়ে সরকার ভাল- 
মন্্ুধী প্রচাব করলো । নেতারাও খু, 


ভূখ-হরতাল হল প্রত্যাহৃ 5! অথচ তার 
এক মাস পরেও, বছর শেষের পরিসংখ্যান কি 
বলে? ভাক-তার বিভাগেব নানাভাবে 
নিপীড়িত কর্মচারীদের মধ্যে “সাময়িক বর- 
খান্ডের” সংখ্যা ৬২, চাকরি সমাপ্ত এমন 
হতভাগ্যের সংখ্যা ১২০ এবং সরাসরি 
বরখাস্তের সংখ্যা ৯, মোট ১৯১ জর্ব- 
ভারতীয় ম্তবে নেতাদেব আপোঁষকাঁমনা ও 
ক্ষমাষাচ্না-স্ুপারিশের জের । 


(কমিশনের গ্রহন 


ইতিমধ্যে তৃতীয় পে-কম্মিশনের ঘোষণাও 
সারা হয়ে গেছে, তবে সুন্দর ঝাঁপলাপণাব 


সঙ্গে! এই কমিশনের অনুসন্ধানী নির্দেশক- 


ত্র কি? কে বা কাবা থাকবে এর বিচারক- 
মণ্ডলীতে ? কি ভাবে এর ক্রিয়াশীলতা 
হবে ষাচাহ, কেই বা দেবে গ্যারান্টি এর 
রায়কে অক্ষরে অক্ষরে পুর্ণ করবার? এর 


" পুর্বে ছু'ছুটি কমিশন কর্মচারীরাই দেখেনি 


“কেবল, জনতাও হতাশ হয়ে দেখেছে। 
ব্যাঙ্ক সুচক অনুযায়ী মহার্থ-ভাতার বৃদ্ধি 
নিশ্চিত তো করা হয় নি; অনেক ক্ষেত্রেই 
দেখা গেছে জীবন ধারণের খরচ ১০ 
পর়েণ্টেরও বেশী বেড়ে ষাবাঁর পরও স্থপারিশ 
করা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির আদেশ হয় নি। 
গজেন্দগদকর কমিশনের রায়দান তো কেবল 
বাগজ্জালেই আবদ্ধ রইল] এক একবার 
কর্মচারীদের সদাজাগ্রত দুঃখ ও অভিযোগ 
ফেটে পড়বার উপক্রম হয় এবং সরকার 
এক একটু করে মহার্ঘ ভাতা বাড়ান--গণ্ডষ 
জল দান দেবার ভঙ্গীতে । 
দেখতে দেখতে দেশব্যাপী আর্থিক মন্দা 
এলো, সঙ্গে এলো আপাত বিরোধী অর্থ- 
নৈতিক লক্ষ্মণ, মূলাত্তরে মুন্রাম্ফীতিজনি ত 
বৃদ্ধি। এদিকে ব্যক্ি-মালিকানাধীন প্রাই- 
ভেট ক্ষেত্রের শিল্পোগ্োগগুলিতেও নিযুক্ত 
কর্মীদের প্রদেয় মোট মাহিনার (Wages 25 
“per definition-of-wage Act) গড়পরতা 
পরিমাণ যখন ২০০ টাকার অঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে 
তখন “সমাঅতন্ত্-প্রেমী” বর্তমান ক্ষমতাধীন 
ইত্তিকেট মার্কা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের 
মোট উপার্জন গড়পরতা ভাবে ১৫০ এরও 
অনেক লীচে (প্রায় ১৪১)| 
ফারাকটা বেদনাদায়ক বৈকি! অথচ, 
সরকার তো পে-কমিশন ঘোষণা করেই 
থালাস। কমিশনের কার্যকলাপ, দীর্ঘস্থত্রী 
হতে বাধ্য, খরচও হবে সে ব্যাপারে প্রচুর! 
'*ধাকরে কুকুর আশাব আশে, ভাত দেব 
তোকে পোষ মাসে !” কেন্দ্রীয় সরকারী 
কর্মচারীদের দশা বর্তমানে তো বলতে গেলে 
এই. বস্ততঃ ঠিক এই কারণেই অস্থিবত। 
অধীরতা ও বিক্ষোভ কর্মচারীদের আগ্নেয়- 
গিরির মতন করে তুলেছে-ঘদ্দিও এরা 
সহজে লড়াই .চারনা, নিতাস্ত অর্থ নৈতিক 
পরিস্থিতির অন্কুশৈ'বিদ্ধ না হলে । - 
তাই আন্দোলন ভেতরে ভেতরে ফুসে 


লগ 


" উঠছিল। আপোষকামী নেতারা যাই চাননা 
কেন, সংগ্রামী মনোভাবের ছলকানি ২৪শে 
এপ্রিলের মিছিল ,ও প্রদর্শনে মূর্ভ হল। 
নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেবেই কর্ম- 
চারীবা মিছিলের পর মিছিল নিয়ে এসে 
সমাগত হলেন। প্রায় সকল বিভাগের 
সংগঠিত শ্রমিকসংঘের প্রতিনিধিরা উপস্থিত 
ছিলেন-ড্যক ও তার, আর. এম. এস, 
প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় কনফেডারেশন অফ এম- 
প্লয়ীজ, অডিট, ওভারসীজ, কমিউনিকেশনস্‌ 
ইত্যাদি। সংখ্যানুপাতিক না হলেও রেল, 
বিভাগের লোকও ছিলেন। | 


সরকারের গহ মুনি 


যেমন প্রতিবারই হয়, এবারেও আন্দো- 
লনের চাপে পড়ে এবং কর্মচারীদের সংগ্রামী 
এঁক্যে মিথ্যা আত্মসন্তষ্টির ও সংশয়ের অবসাদ 
ঢুকিয়ে দেবার অন্ত সরকার তৃতীয্ন পে- 
কমিশনের বিচারক মণ্ডলীর নাম ঘোষণ! 
করেছে। এর মাঝে নতুনত্ব কিছু নেই, 
কেবল ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের নাম ছাড়া! 
ইনি একদা র্যাডিক্যাপ, সমাজ দৃষ্টিকোণ 
থেকে ইতিহাসের দর্শনে নবমৃল্যাদ্ণণেব 
পথ্থকৎ। যে সরকার মুবতঃ বিভ্ততস্ত্রে 
ধারক, তার প্রবর্তিত মাইনা নির্ঘারণ এবং 
“চাকুরী শর্তাবলী” সম্পর্কে পুনখিবেচনার কান্দে 
এর ভবিষ্যৎ ভূমিকা কতদূর কার্যকাবী হবে, 
বলা কঠিন। 

কমিশনের নিৰ্ণায়ক ত্র (terms of 
reference) ঘোষিত হয়েছে। পারি- 
অমিকের ধাচ কোন্নীতির ওপর ভিত্তি 
করে রচনা অথবা পরিবর্তন সাপেক্ষ, তা 
কেন্দ্রীয় সরকাধী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্থির 
করবে এই কমিশন--একেবারে ঢাশাও 
ভাবে ধাহা কেন্দ্র-শাসিত এলাকায় কর্মচারী 


- নিযুক্ত, তাহা সৰ্ব্ব ভারতীয় সার্ভিসের, তেমনি 


আবার সেনাবাহিনীর জওয়ান বা অন্ত র)াস্কে 
নিয়োজিত ব্যক্তিদের জশ্যও। এ ছাড়া, 
মরপাস্তিক ও “অবসর গ্রহণের পরে কিকি 
স্থবিধা| ব| লাভ প্রাপ্য তাও বিচার্ঘ। বিস্ময়ের 
কথা, যে-ছুটি মুখ্য দাবী নিয়ে কর্মচারীদের 
মরণ বাচন সমস্তা, অর্থাৎ (১) প্রয়োজন- 
ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন, এবং (২) অস্তবর্তী 
কালীন ভাতা দিয়ে কর্মচাবীদের ক্রমবর্ধীঘান 


আধিক অভাব-অনটনের আঁশুন্ুয়াহা, সে 
সম্পর্কে সরকার কিছুই করল না। পে- 
কমিশনের বিচারাধীন করে এই অত জরুথী 
রিফিলের প্রশ্নকে ধামাচাপা দেওয়া হ’ল 


মাত্র। 


এস, এম, ব্যানাজীর মত রা 
ট্রেড যুনিয়ন নেতাঁও এর ফলে “অসস্তটটি” 
জাহির করতে বাধ্য হয়েছেন । জনপ্রিয়তা 
বজায় রাখতে হলে এছাড়া উপায়ও নেই। 
কেননা ১০ বছর পূর্বে কেন্দ্রীয় ধর্মঘটের সময়ে 
যে সংগ্রামী শিক্ষা! ও সচেতন! ছিল, আজ 
সে তুলনায় অনেক বেশী। প্রতিক্ষায় 
পুর্বে যেমন মাত্রাতিরিক্ত দণ্ডদমন কথায় কথায় 
চাপান হতো, এখন আর তা সম্ভব নয্ন। 
১০৬৮, ১৯শে সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটেব পর 
সরকারের তরফে শুরু কর! আধালতী মমলায় 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মচারীর! ' অব্যাহতি 
পেয়ে গেছে। ফলে সরকারী কর্মচারীদের 
ভেতর প্রত্যয্ন জেগেছে যে সরকারী কর্তৃ- 
পক্ষের *অমুশাসনবর্তী* কার্যকলাপ (disd- 
) ( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


ভি রঃ 


* [| 


* এজন এ. | ~ 


শোলা চিতি 





' ভূপেশ গুপ্ত সমীপেষু 


গত ৪51 এপ্রিল দিল্লীতে ভারতীয় সংসদ 
বনে রাদ্যসভায় আপনি যে অপামান্ত 
বাক্মিতার স্বাক্ষর রেখেছেন ভাতে আমর! 
মুগ্ধ হয়েছি। আপনার স্থৃতীক্ষ বাক্যবাণে 
জর্জরিত হয়ে প্রতিহত হয়েছে প্রতিপক্ষ? 
- ভারতবর্ষের মার্কপবাদী কমিউনিস্ট পাটির 
সদন্তগণ ছাড়া সকল সংসদ সঘশ্তগণ 
আপনার বাগ্মিতা ও সুতীক্ষ বাক্যবাণের 
প্রয়োগ কৌশল দেখে আনন্দ লাভ করেছেন 
ও করতালি দিয়ে আপনাকে উৎসাহিত 
করেছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি আপ- 
নাকে বাহবা দিয়েছেন ভেটারেন পার্লামেপ্টা- 
রীয়ান, বলে। আপনার পক্ষে আত্মতৃপ্থি 
ও সেই হেতু আত্মগর্ধের যথেষ্ট কারণ মাছে। 
-- সেদিনকার সংসদ্দ-বিভর্কে আপনার ছুটি 
কথা আমাদের মনে রেখাপাত করেছে! 
প্রথমটি হলো--মার্কপবাদী সংসদ সমস্ত 
জীনীরের ঘোষ ও শরীঅরুণপ্রকাশ চ্যটার্জাকে 
পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবীতে তীব্র 
“সমালোচনা করে প্রশ্ন করেছেন “হু ইজ উইথ 
ইউ*। দ্বিতীয়টি হলো_গত ১৭ই মার্চ 
- বর্ধমানে সাই ্রাতৃমুগলের নুশংসভাবে নিহত 
হবার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি তীব্র 
আক্রমণ।, করেছেন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পাটিকে এবং উদাত্ত কণ্ঠে মার্কপবাদের সুল- 
নীতি গভীর মানব প্রেমের কথা ঘোষণা 
করে “মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাটিকে সেই 
মানব প্রেমের দীক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে- 
ছেন। এই প্রশ্নও ঘোষণা দ্বারা আপনি যে 
এরতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন তার 
জন্তে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ । 
আপনার জিজ্ঞাসার মধ্যে মানুষের সমাজ 
জীবনে ঘ্বান্দিক শক্তিগুলির শক্তিছ্বন্বের 
ভারসাম্যের আশ্চর্য্য এতিহাসিক বাস্তব চিত্র 
পরিক্ষুট হয়ে উঠেছে। আপনি অত্যন্ত 
র্থহীন ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় 
_ জমাছে সমাজতাস্ক বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে 
, ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি নিঃসঙ্গ 
সংগ্রামী সৈনিক। মার্কসবাদী কমিউনিটি 
পার্টির এই নিঃদজতা কদুকঠে যোষণা করে 
আপনিও আপনার মার্কসবাদের নামাবলী 
পরা মানব-প্রেমের কীর্তনীযা কমরেডগণ 
নিশ্চয়ই আনন্দ উপভোগ করছেন। কিন্ত 
মার্কবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে এতে হতাশ 
বা ভীত হবার কোন কারণ আছে কি? 
যাঁরা মার্কলবাদ-লৈনিনবাদ বুঝতে পেরেছেন, 
বুদ্ধিগ্রাহ্‌ মননশীলতার দ্বার! দ্বান্দিক বস্তববাদের 
অস্তনিহিত গৃঢ় তাৎপর্য অহ্থধাবন করেছেন 
তার! সকলে সমস্বরে বলবেন-_না, কোন, 
কারণ নেই। আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন”- 
কেন? কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে সকল 
রাজনৈতিক দলই তে মার্কবাদীদের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষপা করছে? . আমরা আপনাকে 


পালটা প্রশ্ন করব আপনি কি তুলে গেছেন. 


সেই এতিহাসিক সালটির কথা, অর্থাৎ ১৯১৭ 


সালের ফেব্রুয়ারীর কথ! ? “আপনি কি রগ | 


গেছেন সেদিন অত্যাচারী সাবা] 
১? 
ৰ ]. 


শোষক জারের পতনের পরেও মহান বিপ্লবী 
লেনিন ও ' তার পার্টি বলশেভিক দল রুশ 
লমাতাস্ত্িক সমাঞ্জ .বিপ্রবের প্রেক্ষাপটে 
ছিলেন নিঃসঙ্গ সংগ্রামী সৈনিক ? আপনার 
কি মনে পড়ে না, ক্যারেনস্কির নেতৃত্বে মার্কস- 
বাদের নামাবঙ্গীপপেরা মেনশেভিক ও সহযাত্রী 


স্তোলাল ভেমোক্রেটরা বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়া- 


শীল শক্তির তাবেদার হয়ে সরকার গঠন 
করে প্রমাণ করে দিয়েছিল লেনিন ও বলশে- 
ভিকদের তথাকথিত নিঃসঙ্গতা? হে 
মার্কসীয় দন্বতত্বের খাত্বিক! আরও দৃষ্টান্ত 
দেব কি এই এতিহালিক নিঃসঙ্গতার? এই 
সেদিন ক্লিউবাতে কি ঘটেছিল? নিকিতা 
ক্রুশচেভের তাবেদার কিউবান কমিউনিস্ট 
পার্টির সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের প্রতি বিশ্বীস- 
ঘাতকতায় নিঃসঙ্গতা আসেনি কি. বিপ্লবী 
জননায়ক ফিদেল কান্ত্রোর সংগ্রামী জীবনে? 

হ্যা এসব দৃষ্টান্ত আপনাদের কাছে 
বোধ হয় অত্যন্ত সেকেলে হয়ে গেছে। 
ভুলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক । স্থতরাং 
আপনার স্থতিশক্তির সুবিধার্থে অতি-আধুনিক 
ও অতি, কাছাকাছি দেশের একটি নজির 
উপস্থাপন করছি। ১৯৬* সালে দক্ষিণ-পুর্ব 


এশিয়ায় লাওসে কি ঘটেছিল? হে ধীশক্তি 
সম্পন্ন স্থৃতিধর রাজনীতিজ্ঞ, আপনার স্বতি- 
শক্তি তো ভৌতা হয়ে ষায়নিগ আপনার কি 
মনে পড়েনা, বিগত ১৯৬০ সালে ইন্দোচীনের 
-লাওলে Rassemblument de peuple 
(RPL) ও ‘Comite de la Defence 
des lInterets Nationaux’ (CDIN) 
এই ছুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে লাওসের 
সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও তীকথিত 
-স্তোসাল ডেমোক্রেটরা জোটবন্ধ হয়ে কমিউ- 
নিষ্ট প্যাথেট লাও ও তাদের নেত প্রিন্স 
সুফানান ভংয়ের বিরুদ্ধে অবিশ্রীস্ত মিথ্যা 
ও কুৎসিত অপপ্রচারের বিষবাষ্পে লাওসের 
আকাশ বাঁতাস বিষাক্ত করে তুলেছিল এবং 
ফলে ১৯৯০ সালের সাধারণ নির্বাচনে একটি 
ভোটও না পেয়ে তাদের শোচনীয় পরাজয় 
বরণ করতে হয়েছিল ? সেদিন কি প্রমাণিত 
হয়নি তাদের তথাকথিত নিঃদজতা ? 
"_ বস্তুবাদী হন্বতত্বের এতিহাসিক সমান 
-তাস্তির রূপায়ণে যে তিনটি দৃষ্টাস্তে তুলে ধরেছি 
তার সঙ্গে আজকের ভারতবর্ষে মার্কপবাদী 


কমিউনিষ্ট পার্টির তথাকথিত নিঃসজতার . 
আশ্চর্য রকম সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়না কি” 


হে বস্তবাদী দবন্তত্বের একচেটিয়া -প্রসারী, 
আপনার গোচরে আমাদের অত্যন্ত বিনীত 


জিজ্ঞাসা এই নিঃসঙ্গতা কি সত্য সত্যই 


নিপীড়িত শোষিত জনগণের সঙ্গে মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টির বিচ্ছেদ, না শোষিত জন- 
গণের রোষবন্ধি থেকে, আত্মরক্ষার জন্ত 





দর্পণ | শ্যক্রবার ৯৫ই মে ১৯৭০ 


সমগ্র বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও মার্কস- 
বাদের নামারলী পরা. তথাকথিত স্তোসাল 
ডেমোক্র্যাটদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে 
উদ্ভুত একটা পরিস্থিতি? আমরা যদি বলি 
এই নিঃসঙ্গতা বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল চক্র গু 
সমাজতন্ত্রের 'ভেকধারী কমিউনিষ্ট ও স্তোসা- 
লিষ্ট দূলগুলির সম্মিলিত যড়যস্রমূলক জোটের 
বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক অভ্া্থানের 
পুর্বে এক্যবন্ধ শ্রমিক কৃষক ও 'মেহনতী 
মানুষের মিলিত বাহিনীর পৃথক অবস্থিতি 
এবং পরপর বিরোধী সামালিক শক্তি 
শক্তিঘন্বে লেনিন নির্দেশিত বা এর ক 
কাছি অবস্থিতি ? চূড়ান্ত বিপ্লবের 
বুর্জোয়! প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও তথাক 
গনতান্ত্রিক শক্তি গুলির অঙ্গ থেকে 
হয়ে ' আপাত-নিঃসঙগতার পড়ে মাও- 
যে বলেছিলেন *We must go amon 
masses and concern ourselves 
their weal and woe*——সলে ক 
আপনার মনে পড়েনা? রাশিয়া, বি 
ও লালচীনে যা দেখেছি তা থেকে 
আপনি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে এই 
নিঃঙ্গত| শ্রমিক কৃষক ও মেহনতি অনগণ্‌ 
থেকে বিচ্ছেদ ? *্তাই যদি হয়._তবে 
লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবের আগুনে 
মেনশেভিক, স্তোসাল ডেমোক্ষ্যোট ও প্রতি- 
ক্রিয়াশীল চক্রের সৈন্যবাহিনী পুড়ে ছাই হয়ে 
গেল কিরূপে? ফিদেল? কাস্ত্রোর বৈপ্লবিক 













+ (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 
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সরকারী কর্মচারী 

(০ম পৃষ্ঠার পর) - 
plinary proceedings), জিঘাঁংষু প্রদর্শনের 
অছিল! মাত্র; এবং এও, আজ পরিষ্কার যে 


চতুরালি দিয়ে সরকার তাঁদের ফুনিয়ন নিপীড়নী, 


তথা কর্মচারী-দলন যজ্ঞ ঢাকবার যতই চেষ্টা 
করুক না কেন, স্বৈরাচারের ভিত, থাকে 
বে-আইনীপণার ওপর প্রতিষ্টিত। 


কর্মচারীরা ঠেকে শিখেছে 
স্তরাং কোন সুদূর ভবিষ্বুতে, বর্তমান 
অর্থকষ্টের উপশমার্থে রিলিফের টাকা! মিলবে 
সে দিকে মুখধদৃষ্টি মেলে বসে থাকবার মত 
নির্বোধ আর নয় কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা । তারা 
দু দুবার "পে কমিশনেব ঘাঁনিতে ঘুবে ঠেকে 
শিখেছে তাছাড়া শ্রম-দপ্তর্রে এক্তিয়ারও 
তো অন্য মন্ত্রকের কর্মচারীদের ' ভাগ্যে 
খাটে না। উদ্াহরণতঃ, উত্তর-পূর্ব ভারতে 
বে-সামরিক হওয়া সত্বেও প্রতিরক্ষা কর্ম- 


Ed 


ভূপেশ গুপ্ত সমীপেষু 
(১ ৭ম পৃষ্ঠার পর ) i 
অভাখানের ফলে মার্কসবাদের নামাবলী পরা 
কিউবার কমিউনিষ্ট পার্টি বিশ্বৃতির অন্ধ- 
কাবে তলিয়ে গেল কেন? তার পেছনে 
তে! ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট নো 


' পুর্ণ সমর্থন । এ / 
| এবাৰ আস্থন বর্ধমানে নিহত সাই ভ্ৰাতৃ 
যুগলের প্রসজে। প্রথমেই বলি আমরা 


এধরণের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করি না, যেমন 
করেন না শ্রীজ্যোতি বন্থু। কারণ কুখ্যাত 
. সমাজ বিরোধীদের হত্যা করে নিরীহ সমাজ- 
দেবী ও রাজনৈতিক কর্মী সা্ছিয়ে মুখে 
বন্দেমাতরমের 
বানাবার স্থযোগ তৈরী করে দিতে আমাদের 


আপত্তি আছে। আপনি সাই ভ্রাত্যুগলের 


“না। 





" ভাল কাজ করেছেন? 


প্লেকার্ড ঝুলিয়ে দিয়ে শহীদ 


চারীদের ছারা সংগঠিত যুনিয়ন সবকারী 


মহলের স্বীকৃতি তো গেলইনা উপরস্থ 
দেশের শ্রম-আইন অনুযায়ী প্রাপ্য যুনিয়নের 
বৈধকরণ (বেজ্িস্টেশন ) মর্ধাদাও জুটলোনা 
এই অজুহাতে যে. প্রিতিরক্ষা 


বিভাগের .উচ্চ পদা ধি কা বী রা নাকি 


সার্টিফিকেট দেয়নি যে উক্ত কর্মচারীরা আআমি- 
আ্যাক্ট এর অধীন নয়। সাবা দেশের জনতা 
জানে যে, একমাত্র উর্দিধারী সৈনিক ছাড়া 
প্রতিরক্ষা বিভাগে অপব কোনো বে-সামরিক 


কর্মচাবী আমি আযাক্টের অধীন নয়; অথচ, 


প্গণতান্ত্রিক* এবং “সমাজবাদী” ,সরকাবের 
শ্রমিক সম্পৰ্কত যনোভঙ্গী এতই সুন্দর যে, 
তাদের আপন কর্মচারীদেরকেই শ্রম-আইনের 
ফললাভড ধেকে বঞ্চিত করতে তাদের বাঁধে 
এখনও প্রতিরক্ষা! কর্মচারীদের মৌলিক 
অধিকার কার্ধতঃ স্বীকৃত নয়; ওয়ার্কস কমিটি 


. গুলি তো সংস্থা বা ডিপো-অধ্যক্ষদের হাঁতেব 


পুতুল ; ষধন খুশী ভাঙা যায়, যেমন খুশী 


ঠবচারার্থ আনীত বিষয় ক্রম বদল বা হব 


করা ষ ষায়। 
১৯৪৮এ কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মোট সংখ্যা 
ছিল ' ১৪,৪৫১০৫০। ৩০শে জুন ১৯৫৭তে 


কঠোর সমালেচেনা করেছেন মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট" পার্টির । কমতি উত্তম কথা, খুব 
সাই ভ্রাতৃষুগলের 
শোকে পীডিত আত্মীয় স্বজনের শোকে 
দুঃখে অভিভূত হয়ে আপনার কমৃকঠ ক্ষণিকের 
অন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। 
পরক্ষণেই উন্াত্তকষ্ঠে মার্কসবাদেব অস্তনিহিত : 
মানব প্রেমের কথা ঘোষণা করে আহ্বান 


" করেছেন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দুরাচাবদ্ের 


আবার _ 


দ্বিতীয় পে-কমিশনের সময় তা বেডে দাড়ায় 
১৭,৭৩,৫৭০ এ! এখন তৃতীয় পে-কমিশ- 
নের অরুণোদয়-সগ্নে সংখ্যা উঠেছে ২৭-৪১ 
লক্ষে-__-যাব মধ্যে ২ লক্ষ অ-নিদ্বমিত কর্মচাঁবী 
অর্থাৎ যার কোন সভ্য, বা সুনির্দিষ্ট চাকুরীব 
শর্তীবলী-নেই। ১৯৫৭তেই কাছুনী গাওয়া 
হয়েছিল, কর্মচারীদের মাঠিনার বিল মেটাতে 
সরকারের ৩০৩৮৬ কোটি টাকা খরচ হয়। 
দ্বিতীয় পে-কমিশনের ওপর ব্যয় হয়েছিল৷ 


“অন্যুন ৪০ কোটি।। তৃতীয় পে-কমিশনের 


প্রাক্কালে এ-স্মস্ত' পুরোনো কথাই আবার 
গুৱন করছে। . উদ্যত প্রশ্ন কর্মচারীদের 
সামনে--যাদের দিন আঁনতে-পাস্তা ফুরোয়-_ 
ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি ঘি সরকাব রুখতে না 
পারেন তাহলে আজকেব এই কমিশনের 
রায় দেড় বছর পরে বেরোবার সময় কি তা 
নতুন অর্থনৈতিক সঙ্কট-কঠিন্তের সামনে বাসি 
মড়ার মত বর্জনীয় হবে না? নাকি, তখন 
ফের শুরু হবে মূল্যের পেছনে মানার 
প্রাণান্তকর পশ্চাদ্ধাবন ? 

কেন্দ্রীয় সরকাবী কর্মচাবীদের উপার্জন- 
গত বিড়ম্বনার প্রতি হঠাৎ-দররদী অনেক 


*পার্লামেপ্টারিয়ান ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী 


তার আগে আপনাকে কয়েকটি বিনীত 
জিজ্ঞাসা। সেই: ১৭ই মার্চ ত্ৰিবেণী কেশো- 
রাম রেয়ন কারখানায় তরুণ শ্রমিক, নেতা 
ননী দেবনাথকে অঘন্য নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা 
করলেন কেন? কেন হত্যা কবলেন, ৬৫. 
বছরের বৃদ্ধ কৃষক তারণ মালীকে ১৬ই মার্চ 
রাতের অন্ধকারে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল 
কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে? - ১৭ই মার্চ 
শ্রমিক কৃষক নিধনে জল্পাদের কাজ রুরার 


মানবতার ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে । আপনার “জস্ত ভাড়াটিয়া গুপ্তা সংগ্রহ করে রেয়ন কার- 
মুখনিঃস্থত বাক্যটি সঠিক মনে নেই, তবু খানায় সমবেত-'করেছিলেন- কেন? হে 


মনে হয় আপনি বলেছিলেন কিলিং ‘অব ম্যান 
ইঞ্জ নট মার্কসিজম | 


আমরা হাজার হাজার কঠ মিলিয়ে 
আপনার বাণী সমর্থন কবছি। আপনার 
পদপ্রান্তে কৃতাপ্ুলিপুটে উপবেশন করে 


'শ্রমিক-কুষক নিধন-যজ্ঞের পুরোহিত! কি 
করেছেন নৈহাটি গৌরীপুব জুট মিলে? 
ভাড়াটিয়া গুগডার সাহায্যে শ্রমিক কৃষক 
নিধন। নিহত শ্রমিক কৃষকের ছিন্নবিছিনন 


মৃতদেহকে বাকসে পুরে আগুনে পুড়িয়ে 


"হত্যাকাণ্ডের ভীত্র প্রতিবাদ করেছেন ও - মানবতার দীক্ষাভিলাধী আমরা। কিন্তু পৈশাচিক নৃত্য করেছেন কেন? আপনার 





রনী লষ্ঠন - 


(ওরথ পৃষ্ঠার পর ) 


সংখ্যা হলো সাড়ে চার কোটি! এদের বই 
বৃটিশ এঞ্জেম্নি কোম্পানীগুলি ( ইংলিশ 


ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি ),এরেশেই ছেপে . 


বিক্রি করেছে। একমাত্র, উচ্চতর পাঠ্য- 
..মের-বই-ই সরাসরি বৃটেন থেকে এসেছে। 
উচ্চতর পাঠাক্রমে ১৯৬৫-তে ছাত্রসংখ্যা 


দীড়িয়েছে দশ লক্ষ! দু-মে মিলে, এদেশে 


, বৃটেনের বই-এর মুনাফার বাঁজারটা ঠাহর 
করে নিন। প্রাথমিক ও ম্যুধ্যমিক পাঠ্য- 
ক্রমের বই-এর মূল্যহার প্রায় ১০ থেকে ১২ 


". গুণ বেশী। j 


১০৪৭ সালের তুলনায় বিদেশ থেকে বই 
আমদানী প্রায় ৭৮ গুণ বেড়েছে। , বিদেশে 
বিশেষ করে অনুমত দেশে বই বিক্রির মুনাফার 
বাজারে সাআজ্যবাদী দেশগুলোর সরাসরি 
সরকারী আহ্কুল্যে বিদেশী ৰৃহদায়তন 
প্রকাশনসংস্থাগুলি আস্তর্জীতিক সাংস্কৃতিক 


করছে। 


সহযোগিতার বদলে লুঠনের ‘দাচিত্ব” পালন 
১৯৫৪ সালে ভারত, পাকিস্তান, 
সিংহলে মার্কিন সরকারের ‘ইণ্টারন্যাশন্তাল 
মিডিয়াগ্যারাষ্টি' , সাহায্যপুষ্ট  বিদ্বেশী 
প্রকাশকরা! ৪০ লক্ষ ডলারের বই রথ্যানি 
করে। পি, এল--৪৮০ ফাগু ভেজে ৪ লক্ষ 
ডলাবের মাঞ্ষিন বই আমদানী করা হয় 'এক 
সময় ভারতে | ১৯৬৩ সলালে ভারতে বই 
রপ্তানীবাবদ মাকিন প্রকাশকেরা ১৯ লক্ষ 
ডলার মুনাফা লুট করে নিয়ে গিয়েছে 
অনুন্নত দেশে সাম্রাজ্যবাদী দেশের এই সব 
গ্রন্থ ব্যবসায়ীবা অন্থুবাদকের ভূমিকা নিয়েও 
আসরে নেমেছে । পি, এল--৪৮০র ২ 
কোটিরও বেশী ভলার ভারভ-মার্কিন যৌথ 
গ্রকাশনা স্বার্থে খাটছে, বার প্রকাশনাসত্ব 


ভারতের প্রকাশকদের নেই। ফলে, ভার- 
তীয় ভাষার ,বই প্রকাশ স্বাধীনতা আমলের’ 
' তুলনায় অর্ধেক নেমে গিয়েছে, অথচ ইংরেজী 
ভাষায় বই-এর প্রকাশ; বেড়েছে তিনগুণ | * 


প্রকাশনা .সহ্হের হুক্দাব হলো! সাম্রাজ্যবাদী 


দেশের টাই চাই গ্রন্থ ব্যবসায়ীর! । 


. ১৯৫০-৮০ দশকে ভারতীয় প্রকাশকদের 
সংখ্যা বেড়ে দ্বিপতণ হয়, অথচ দেশীয় ভাষায়, 
মোট বই প্রকাশের সংখ্যা নেমে ঘায়। এর 
কারণ জাতীয় প্রকাশন শিল্পের প্রতি যোজনা 
কমিশন ও সরকারের নিষ্পৃহু মনোভাব । 
সরকারী আঙ্গকূল্যের অভাবে দেশীয় প্রকাশন 
শিল্প সংঘবদ্ধ হতে পারে নি। আফ্রিকা ও 


‘দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়, দেশগুলিতে এক সময় 
ভারতীয় লেখকদের বই-এক চাহিদা বেশ 


উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৯৬২ সালে ভারতীয় 


 শ্রকাশকেবা বই রপ্তানী করে ৭৫ ' লক্ষ টাকা 
- বিদেশী মুন্র। এনেছেন, কিন্ত তথাপি সবকার 


বা যোজন! কমিশন ' ভারতের' প্রকাশন 
শিল্পকে সংঘবন্ধ করতে এগিয়ে আসেন নি।.. 
গ্রন্থ. প্রকাশের ' অন্যতম উপাদান ছাপার 
কাগন্ধকে, প্রকাশকদের নাগালের বাইরে 
রেখে কাগজকলের মালিকদের একতরফা 
তোষণ করা হয়েছে ।, সালে ছাপার 
কাগজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার 


১৯০ 


৯ 
৮ 


yt ৮ তন তিনি তে 


‘দলের হলেও এক পোত্রের হয়ে উঠলৈন। 


বিশ্বাস করুন চাই না করুন, স্বত্ত দলের পিলু 
মোদিও উৎসাহী সমর্থক হয়ে দেখা দিলেন 
এবং এতে সংস্কারপন্থী সরকারের সঙ্গে 
আপোষে  সহাবস্থানকাধী ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতারা রীতিমত খুশি । এস. এম. ব্যানানা 
প্রদর্শনেব জন্ত টাঙানো” সামিয়ানা তলে 
গদ গদ বক্তৃতার বাহারে" কেউ কম যাবার 
পাত্র নন। এস, এস. পির এস. এম. যোশী 
এম. পি. মহোদয়ও বারম্বার উপদেশ দিলেন 
শ্রমিকসাধীদের-_হিংসা গালাগাল ইত্যাদির 
পথ পরিহার করে এঁক্য সংগঠন করতে । 
কেমন সে একা, কি তার উদ্দেশ, কোন 
অর্থনৈতিক রাজনৈতিক তথ! রাজনৈতিক 
উদ্দেস্ত সাধনের অন্য ? এসবের জবাব দেবাপ্প 
দায়দায়িত্ব নেতৃত্বের পদযুখধ “দাদা”দের HL 
বার কথা নয় ।- 

তীৱা প্রদর্শনের শেষে প্রধানমন্ত্রী ইনিরা্ী 
সকাশে অবশ্তই গেলেন। পঁচি-ছয় হাজার 
শ্রমিকের সমাবেশ তখন ফিকে হয়ে 'এসেছে। 
পুলিশ-পুজবন্লা মহা খুশি । এমন পআইন- 
শৃঙ্খল!” নিয়ন্ত্রিত প্রদর্শনের জন্য তাঁরা ট্যাঙ্কার 
গাড়ি মারফৎ বিশ্বাদ জলও সরবরাহ করে ছিল । 


৮৫ 


মন্ত্রশিষ্যগণ কংগ্রেস জনসংঘ ও. অন্থান্ত 
প্রতিপ্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে যড়যন্ত্র করে যে. 
নৃশংসভাবে শ্রমিক কৃষক হত্যায় মেতে উঠল 
আপনার উদাত্ত কণ্ঠে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত 
হুল না কেন? কেন আপনার কন্বুকণ্ঠ নীরব 


সেখানে? হে মানবতার পৃক্জারী দীক্ষাগ্ডরু ! 


মার্কসবাদী শ্রমিক-কৃষক নৃশংসংাবে নিহত 
হলে .কি তাদের খণ্ডিত দেহ থেকে রক্ত 
ঝরে না? মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট শ্রমিক 
কৃষকের মা কিমা নয়? শ্রমিক ক্রুঘক 
মীহুযের মা কি পুত্রের নৃশংসভাবে নিহত 
হবার সংবাদে উন্মাদ হয় না। বৃদ্ধ কৃষকের 
হত্যায় কৃষাণীর বুক ফেটে কায়৷ আসে ন। কি? 
তাদের শোকে, তাদেব ব্যথায় আপনার ক 
ভারাক্রান্ত হয় না কেন? 
| “ বিনীত 
দর্পণের জনৈক পাঠক 


\ 


রত এ আব উপহার 0 টপ উপ সো পদে সরে সস রও উপচে 


করে নেওয়া হয। গুদ্ধ কমিশনের ক্সাশ্বাস 
সত্বেও বার বার কাগজের দাম বেড়েছে 


১৯৫১ সালে প্রতি পাউণ্ড কাগজের মূল্য ৪৭ 


পয়সা থেকে ৫১ পয়সা পাঁউণ্ড, ১৯৫৮ সালে 
৮৩৫ প; পড়ি বেঁধে দেওয়া সত্বেও প্রকৃত 
ক্রয়মূল্য ছিল ১০০-১১* পয়সা পাউণ্ড। 
ভারতে ছাপার কাগজের মুল্য বিশ্ববাজারের 
তুলনায় ৩৩% বেশী। বিদেশী এজেন্দী- 
গুলির হাতে একচেটিয়া প্রকাশন সত্ব থাকায় 
যে-হারে তারা; ব্যয়মূল্যের সমাধান করে 
ভারতের প্রকাশকরের সে স্থযোগ একেবারেই 
নেই। অথচ. গ্রন্থ প্রকাশন শিল্পে বৃটেনের 


রাষ্ট্র ঙছকুলয দখুন। ১৯৫৯ সালে মিসেস 
আইরিন হোয়াইট হৌ অ কমন্সে বলেন, 
বই-কে ভিত্তি করে বিদেশী; রষ্টরিনা়কদের 


সঙ্গে কথা বলা খুবই সহ্জ। বস্তুত: আর 
bo) 

সব ব্যবসাই বই-কে অঙ্তুসরণ কবে চলে।* 

হৌস অব কমন্সের তিন জন প্রতিনিধি 


- তৎক্ষণাৎ প্রীমতী হোয়াইটকে সমর্থন করেন। 


রা 


- যাদবগুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 


কর্তনের বিঘা 


সম্পকে সম্প্রত কিছু অভিযোগ 


বারেছেন অধ্যাপক সারি তথ্য 





কার্যব্াগ : 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল, কোঁম- 
স্টীর অধ্যাপকের পদটি _ খাল 
আছে। -ওই বছরের আগস্ট মাসের 
এই সম্বন্ধে রেজিস্ট্রার একটি চিঠি 
লেখেন দিল্লী ' বিশ্বাবদ্যালয়ের ডঃ 
আর পি মিত্রের কাছে! ডঃ নর 
জানান যে. ফিজিক্যাল কোঁমস্ট্রীর 
রীডার ডঃ দাশ এই পদের জন্য 
সর্বোপষ্স্ত। পরবততশকালে এই 
সম্বন্ধে চারজন বিশেষজ্ঞের মত 
নেওয়া হলে তাঁরাও এই কথাই 


 জানান। 






































-প্দাটর জন্য! 


এই করে এক বছর কেটে যায়। 


. ছেসাট্র সালের জুন মাসে উপাচার্য 


মহাশয় একটি বিজ্ঞাপন দেন ওই 
বিজ্ঞাপনটি এমন 
ভাবে দেওয়া হয় যাতে রাঁডার, 


পরের দিন, অর্থাৎ মে মচসের 
পাঁচ তাঁরখে আইনজশবাঁ ইন্দিরা 
কংগ্রেসী তাঁর আইনজাবীর কালো 
কোট এবং সাদা কলার পাঁরত্যাগ 
করে খাদি কাপড়ে 
তোর বুশ সার্ট _ গায়ে চড়ালেন, 
কারণ তাঁকে ইন্দিরা কংগ্রেস পার্লা- 


“মেন্টারী বোর্ডের, সভায় যোগদান 


করতে হবে। 


[তান বিড়লাদের পয়সায় 


i দিল্লীতে অবস্থান করেন, 'রিন্তু 


নিজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মও 


 শিয়েছিলেন। 
মন্ত্রীর কাছে আভিযোগ করেন যে, 


সঙ্গে কমপিটিশনে অসন্বিধার 
শুধ তাই নয় বিশ্ব- 
নিয়ম লঙ্ঘন করে 
LG এ্যাকাডে- 
মিক কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা 
না করে। এর মধ্যে আরও সময় 
কেটে যায় এবং গত বছর ইউনি- 
ভার্সাট কমিটির বৈঠকে দুজন 
সদস্য ওই বিজ্ঞাপনের বৈধতার * 
প্রশ্ন তোলেন এবং দাবী করেন যে 
সমস্ত ব্যাপারটা! পরবতী একটি 


বৈঠকে পর়লোচনা করা হোক, - 


আরও দাবা করা হয় যে সেই বৈঠকে 


, আচার্য ডঃ তিগ্রণা সেন- উপস্থিত 


থাকবেনা। 

এই অনুযায়ী একটি বৈঠক 
হয় ডেঃ সেন অবশ্য ছিলেন না) 
যেখানে দবর্ভাগ্যবশতঃ ওই বিজ্ঞা- 
পনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ যে বে- 
আইনী মনোনয়ন করোছিলেন তাই 
থেকে যায়। এর ফলে, শিক্ষকদের 
মধ্যে যে প্রচন্ড বিক্ষোভের সপ্টার 
হয় তারই ফলস্বরূপ তাঁদের 


ডঃ দাশের পক্ষে অন্যান্য প্রার্থীদের পরাঁক্ষা বর্জন 'সম্ধান্ত। 
লহ 
সিদ্ধার্থ রায় ' গিয়েছিলেন )। প্রধানমন্্রশী রা্জ- 
- Bh ভবনে অবস্থান করছিলেন। সেই 
‘_ (প্রথম পচ্ঠোর পর) সময়ে শ্রীরায় হাইকোর্টে 'বিড়লাদের 
 চেটিয়া কারবারশীর পকেট কাটবেন পক্ষে মামলা” লড়াছিলেন। : 
না? Hi ি্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে, 


প্রধানমন্ত্রী আরামবাগ .যাত্রা করার 


আগের সন্ধ্যায় রাজনোতিক ব্যাপারে 
শ্রীমতী গাল্ধার সঙ্গে তাঁর নৈক- 


.ট্যের অপব্যবহার করে শ্রীসম্ধার্থ 


শঙ্কর রায় বিড়লাদের একজন সুপ- 
রচিত আযাটনর্শকে রাজভবনে নিয়ে 
আ্যাটনী  প্রধ়ান- 


বিড়লাদের আঁফস ও বাড়ি এবং 
তাদের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আঁফ- 
সারের বাঁড় সার্চ করার' সময় 


_.মাঁহলাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ 


করা হয়। 

। যখন বড়লাদের 'বর্দম্ধে 
আদালতে মামলা ঝুলে আছে সেই 
সময় শ্রীরায়ের এই আচরণ, অর্থাৎ ল্লাত 


- শিশিরকুমার তাড়ি, 


(ভেণ্ট পৃঙ্ঠার পর) 
ষায়। আমার স্নেহাশ্বাদ কেটে গেল। 275 কোন 
জানবে। পন্ন টেলিগ্রাম নেই? 
ইতি লীগ 8৮ 
দাদা সপ্তমী" অষ্টমী নবমীতে রীতিমত 
এর পর আবার দীর্ঘকাল ' নাটক, সশতা, চন্দ্ুগৃপ্ত। 


পঢঃ শরীর এখনও .অকর্মণ্য হয় 


নি। তবে রাগ জানান 'দিচ্ছে। 
আর এক সপ্তাহ পরে ৬৩ তে 
পড়বো । ০৯ 


দাদা 
“" শচঠি পেলাম পুজোর মাত্র 
কাঁদন পর্বে অতএব আশা 


করতে লাগলাম পূজোর যে কোন- 
দিন আগে একখানা তার পাবো। 
কিন্তু পেলাম না। পুজো 


রত পা 


'রয়েছে। 


অর্থাৎ নতুন বই. এবারও 
পৃজোতে হোল না। (কমশঃ) 


মোহিনী মিল 


(৭ম প্্‌ষ্ঠার পর) 
শোধ হতে-পারে। স্মতরাং মিলটি 
এখনই রাজ্য সরকারের কতৃত্বে 
নেওয়া উচিত। ব্যাঙ্ক জাত'য়- 


- করণ্রে ফলে মূলধনের কোন অসু- 


বিধা হবে না। এর. ফলে এই 
রাজ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের 


. যেমন একটি সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ 


করা হবে তেমান এই কোম্পানীর 
নিকট রাজ্য সরকারের যে, টাকা 
পাওনা আছে তা উদ্ধারেরও একটি 
পথ দেখা যাবে। 

রাজ্যের শীবদ্যৎ সংস্থার এই 
কোম্পানীর নিকট বিদ্যুতের 
দরুণ তন লক্ষ টাকা পাওনা 
তেমাঁন আছে শ্রামকদের 
পনেরো দিনের বকেয়া বেতন প্রায় 
২:৫০ লক্ষ টাকা, বোনাস বারদ 
দুই লক্ষ টাকা, মোৌডকেল বোন- 
ফিটের এক লক্ষ টাকা এবং প্রভি- 
ডেল্ট ফাণ্ডের প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা 


" অর্থাৎ এই কোম্পানীটি সব দিক 


থেকেই ব্ল্যাক লিস্টে হয়ে আছে। 
সুতরাং এই 'িলাটর কর্তৃত্ব নেও: 
য়ার পক্ষে রাজ্য সরকারের আইনতঃ 
কোন অসাবিধা ঘটতে পারে না। 


শহরের একমাত্র আলোচ্য বিষয় 


লাহজস্প খাদ! একটি অসাধারণ চিত্রের এক অনন্যসাধারণ শিল্পী! 













প্রকাশিত হুইল 
j বিল কোন্‌ গে ? ২ €1 ও ৮ 
প্রত্যহ -৩, ৬ ও টায় | প্রমোদ গুপ্ঠ | =পানী - দুম! ( বাতানুকুল চিত্গৃহ ) 
ঝগবাণী - অরুগ! ভারতী হা দাম ls | প্রত্যহ ৩, ৬ ও টা 
পদ্ম (২, ৫, ৮) সুচিত্রা | ' জ্ঞন্মত্তা - চসেল্নক্ক। (বাতানুু চিত্ৰগৃহ ) 





প্রাপ্তি স্থান : 


খ'ম্পা - অশোক! - ন্যাশনাল - নবরূপম - পিকাভিলি - মায়াপুরী 
২১৪১৫ লোয়ার সাকু্লার রোড ও এ 


পরী - চম্পা - নিউ-তরুণ - শ্রীকৃষ্ণ - লীলা - শ্রীদুর্গা - চলচ্চিত্র 


নেত্র .- পার্বতী - মায়া - অলক 
নারায়মী - মীনা - গৌরী - উদয়ন 









কল্যাণী - কৈরী - স্বপ্না - চিত্রালয় , বিভিন্ন বুক স্টল । বিচিত্রা - অনুরাধা - দেশবন্ধু - ওয়েলফেয়ার - 
মেঘদূত ( শিলিগুড়ি ) Do | (দুর্গাপুর ) (বরিয়া) ,(রাচী ) 
৪ ৪ 
- সম্পাদক__হুীরেন বস . 
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. (ক্বাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 
আট পার্টর জোটের ভাবষ্যং 


অনেকাংশে নির্ভর করেছে আগামী | 


চাঁববশে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে 
পারেন তারই ওপর। জমায়েত ষাঁদ 
ধবরাট হয় তা হলে আট পার্টর 
কতটা স পি এম-কে জনমানসে 
কোণঠাসা করতে পেরেছেন। িছু- 
দন আগে হাওড়া ময়দানে তারা 


যে সভা করেছিলেন তাতে নাকি - 


বেশী লোকসমাগম হয়ান। তাই 
নিয়ে তারা একটু বিব্রত। তাই 
জোর চেস্টা শুরু চলছে আট 
পার্টির যাতে করে তারা ব্রিগেড 
. প্যারেড গ্রাউণ্ড লোক দিয়ে ভরে 
শদতে পারেন। 

যাঁদ তাদের আশানূযায়শ লোক 
জড় হয় তাহলে আট পার্টর 
নেতারা হয়ত সি পি এম-কে বাদ 
দিয়ে সরকার গঠন করতে পারেন 

(শেষাংশ দ্বিতাঁয় পৃষ্ঠার! ) 


বিণেড খ্যারে গ্রাট্তে জনম 
নির্ভর করছে ঘাট ণাঢির ভবিষ্যৎ 


কাঁমশনার শ্রীপ্রপব' সেন অবসর 
গ্রহণ করার আগে চার মাস ছুটিতে 
হওয়ার জন্য প্রায় সবই ম্যানেজ 
করে ফেলেছিলেন। 





জলঢাক| প্রকল্পে দি তদন্ত কমিশনের রিণোর্টে টন্লেধ 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 
জলডাকা প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে 
তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
প্রত বছর যে তদন্ত কমিশন গঠন 
কাছে নিজেদের রিপোর্ট পেশ 
করেছেন। এই কমিশন মনে করেন 
যে, জলঢাকার কাজ শেষ হতে 


এখনও বছর চারেক লাগবে (দশ 


বছর ধরে কাজ হবার পরেও) 
এবং ঘতাঁদন না ব্যারেজের কাজ 
সম্পূর্ণ হবে ততাদন উত্তরবঙ্গের 
বন্যায় এই প্রকল্পটি প্রচণ্ড ভাবে 
ক্ষ'তগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে 
যেমন হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। 
কমিশনের সদস্যরা এই বছরও জল- 
ঢাকায় ওই ধরণের বিপর্যয় ঘটার 
আশংকা রাখেন। 


মুশিদাবাদের নবাব ঠিক করতে সরকার 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 

আজ ছ মাস হয়ে গেল মার্শ 
দাবাদের নবাব মারা গেছেন। 'কল্তু 
কে নতুন নবাব হবেন, এবং কেই 
বা সম্পার্তর আঁধকারী হবে তা 
এখনও ঠিক হল না। আমরা এই 
নিয়ে মাথা ঘামাতাম না যাঁদ 
এই ব্যাপারের সমাধান হচ্ছেনা বলে 
কিছু লোক বিপদে না পড়তেন। 

এই ব্যাপারের সমাধান হয়নি 
বলে কেন্দ্রীয় সরকার . য়ে. উনিশ 


মাসে মাসে দিতেন তা বন্ধ করে 
দিয়েছেন। ফলে নবাব বাহাদুরের 
চাকর বাকর বা গরীব আত্মীয়- 
স্রজন যারা এঁ টাকার উপর নির্ভ'র 


"করে থাকতেন তাদের জণবকার 


জন্য তারা ভীষণ বিপদে পড়েছেন। 
সবশুদ্ধ নাকি চার জন' দাবী 
উত্থাপন করেছেন নবাবী আর 


সম্পত্তির অধিকারের জন্য। নবা- 


কেন এত টিমে তেতালা ভাবে 
কাজ এগিয়েছে? দায়ী করা হয়েছে 
প্রধানত পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য বিদুৎ 
পর্ষদ এবং সেন্ট্রাল ওয়াটার আ্যাণ্ড 
পাওয়ার কমিশনকে । রিপোর্টে 
বলা হয়েছে যে 'বাভন্ন সময়েই 
এই দু সংস্থা চরম গাঁফিলতাঁর 
পাঁরচয় 'দয়েছেন। 

বিদ্যুৎ পর্ষদের বিরুদ্ধে আভি- 


বিভ্রান্ত ॥ গরীব আত্মীয় ও 


অগ্রগণ্য। কিন্তু বড় ছেলেকে 
উপর বাতশ্রদ্ধ হয়ে। 

তাই মৃত নবাবের ছোট ভাই 
এক দাবী তোলেন যে নবাবা 
তারই প্রাপ্য কেননা বড় ছেলে 
তেজ্যপূত্র হয়েছে এবং তাঁর বড় 
ভাই “ইনসলভেন্ট”।  কিল্তু বড় 
ভাই বলেন যে তিনি এককালে 


কাজের যোগ্য নন। 

গিয়েছে যে অনেক সময়ে টেন্ডার 

দাখলের নোটিশ দেবার আগেই, 
শেষাংশ ২য় পৃচ্ঠায় > 


| বিপন্ন 


কোর্ট এখন তাকে সেই আভযোগ 
থেকে অব্যাহতি দিয়েছে । সুতরাং 
নবাবী তারই প্রাপ্য । 

প’শ্চমবগ্গ সরকার কেন্দ্রীয় 
সরকারকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার জন্য বলেন। কেন্দ্রীয় 
সরকার আবার পশ্চিমবঙ্গ সর- 
নবাব কে হবে। ' 




















































গিয়েছে যে তান নাকি ? 
আগে সি পি এম, সি পি 
এবং আর সি পি আই-এ এর 1 


হোম ডিপার্টমেন্টের 
এডভাইসার শ্রীএম এম বসুর কা 
অভিযোগ করেছেন এবং সঙ্জো 
সঙ্গে নাকি সেই রিপোর্টের 
কাঁপ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দ 





এন কুট যা 


দু ক 


সন্তান' প্রদবনাহলে অনেক গণ্ড- 
গোল হতে পারে, প্রসূতির শারণ- 
{রিক গোলোষোগ; নানা বিকৃতি, 
এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হওয়াও 
সম্ভব । I 
ভারতবর্ষের অবস্থা অনেকটা 
অন্তসত্বা মহিলার. মত, . বলছিলেন 
এক মাওবাদ' নেতা (ইনি সি পি 
এম-এল আর বিরোধদ)। তাঁর 
মতে, ভারতবর্ষে লেনিনবাদ সংজ্ঞা 
অনুযায়ী" বৈশ্লাবক পাঁরাস্থতি 
বর্তমান, কিন্তু সমস্যা এখন বিপ্লবী 
নেতৃত্বের, সঠিক রাজনীতির আর 
সাংগঠানক প্রস্ভুতির। তাই উপ- 
যুন্ত পারস্থাত বর্তমান থাকা 
সত্বেও বিপ্লব ত্বরান্বিত হচ্ছে না, 
বরং সঠিক রাজনশীতর আর সংগ- 
ঠনের অভাবে দেশের নানা জায়গায় 
নানা বিকৃতি দেখা যাচ্ছে। 
দেশের প্রাতাম্তত রাজনোতিক 
নেতৃত্ব মেহনতাঁ মানুষকে হতাশ 


করেছে, সঠিক পথ দিতে পারে. 


নি। সচেতন যুব সমাজ নতুন 
পথের সন্ধানে যে কোনা আত্মত্যাগে 
প্রস্ভুত। কিন্তু বর্তমান নেতৃত্বের 
কাছে বারে বারে তারা বণ্নাই 
পেয়েছে। যে সমস্ত নেতারা 
বিপ্লবের কথা বলেন তাঁদের গদণর 
প্রীত 'নললজ্জ আগ্রহ আর গর 
দখলের জন্য যে, কোন জঘন্য 


(১ম পৃত্জার পর) 
{কনা তার এক চেষ্টা করবেন, 
{বশেষ করে তারা যখন জানেন 
যে আর এস পির সঙ্গে সি পি 
এম-এর সম্পর্ক আগের মত আর 
মধুর নয়। 
ফরোয়ার্ড রকের নেতা শ্রীঅশোক 
করে কোলকাতায় এসেছেন আজ 
তন চার দন হল। শীঘ্রই বোধ 
হয় তিনি আর এস পির নেতা 


তা ছাড়া, আর এস পি, ফরো 
ক্নার্ড কের অন্য এক নেতার সঙ্গে 
কথাবার্তার মাধ্যমে - একটা কথা 
খুব স্পষ্ট করে রেখেছে যে সি পি 
এম 'িবরোধী আঁভধানে যা কেউ 
লাভবান হয়ে থাকে তা হচ্ছে 
কংগ্রেস ৮ | 

এ কথাটা যে কত সাঁত্য তার 
প্রমাণ হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। 
তা না হলে কংগ্রেসীরা বাংলা দেশের 
রাজনীতিতে আর্বার দাপাদাঁপ 
শুরু করেছে কি করে। তারা যে 
শুধু লি পি এম-এর নেতাদের 


র টৈষ্টা 


দন টা ধা 
দি টি আহত হয়ছে।, 


হতাশা, ক্রোধ, নানা উত্তেজনায় 
তারা উদভ্রান্ত। 

এই অবস্থার সুযোগ নিতে 
অগ্রণী হয়েছে রং বেরঙের হঠ- 
কারণ উ্রপ্রল্থীরা আর চরম দীক্ষণ- 
পন্থী দাঙ্গাবাজরা। তাঁরা বুঝেছে 
যে, সমাজতল্তের নামে যারা এত- 
দিন নেতৃত্ব আর সংগঠন চালিয়ে 
এসেছে তাদের বাজার এখন মন্দা। 
মত কিছু এই তথাকথিত সমাজ- 


তান্ত্রিক নেতৃত্বের নেই। এর প্রমাণ. 


কলকাতার ছাত্র আন্দোলনে । এখন 
আর প্রাতীষ্ঠত নেতৃত্বের ডাকে ছাত্র 
সমাজ এগিয়ে আসে না সাম্রাজ্য- 
বাদ আক্রমণের বিরুদ্ধে দুধর্ষ 
প্রাতবাদ জানাতে । এই কলকাতাতেই 


১৯৪৮ সালে ভিয়েতনাম দিবস 


সংগঠিত হয়োছল . ছান্র-পুিশ 
প্রচন্ড সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে । তার- 
পরও অনেক ছাব্রপ্রাতবাদ বাংলা 


দেশের রাজনশীতির গাঁত 'নয়ান্মিত ' 


করেছে। কিন্তু প্রচালত পথে ছাত্র 
আন্দোলনের সেই প্রাতিবাদের 
বিক্ফোরণ কলকাতায় আর সংগাঠত 
হচ্ছে না! কাম্বোিয়ায় মাঁক্নশ 
তাণ্ডবের. সোচ্চার প্রাতিবাদে 
পশ্চিমী দেশে, এমন কি খোদ 
মাঁক্ন দেশে ছাত্র সমাজ ফেটে 


| বি্যাষ্টির যো নি! উপ 


দে !৪ইাণক্যঃসরকার 


চির, 


আর এই ব্যাপারে হু জঁ 
সি পি আই আর সি পি এম অথবা 
অন্য কোন দলই ছাত্র সমাজকে 


সংঘবদ্ধ এ পথে নিয়ে 
আসতে পারছে না। অন্যদিকে 
উগ্মপন্থার আকর্ষণ বাড়ছে। বাংলা 
দেশের ছাত্র সমাজের সাক্য় অংশ 
এখন দি পি এমএলের ডাকে 
সামিল হচ্ছে। 

বোম্বাই শহরে এবং মহারাষ্ট্রের 
অন্যান্ন জায়গায় চেহারা 'িপ- 
রীত। বোম্বাই শহরে শিবসেনা 
শীন্তশালী। তরুণ সমাজ শিব- 
সেনার ডাকে শহরে- অন্যরাজ্যের 
অধিবাসীদের কয়েক বারই মারধর 
করেছে। বেকারী আর অন্যান্য 
সমস্যার জন্য শিবসেনা মাদ্রাজ 
চাকুরেদের বোম্বাই শহর থেকে 
বলপ্রয়োগে তাড়াবার চেষ্টায় নানা 
অত্যাচার করেছে।_ ওখানকার 
কংগ্রেস নেতৃত্ব শিবসেনার সাহায্য 


নিয়ে কফমেননকে নির্বাচনী যুদ্ধে 


হারাতে ছ্বিধা বোধ করে ন! 
হালেই মহারাষ্ট্রে যে ভয়াবহ 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খোল তাতে 
রি লি কম ছিল 
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থেকেই জনসংঘ 
এখানে তরুণদের মধ্যে প্রচার চালা- 
চ্ছিল। তরুণদের অনেকেই এখন 
রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সদস্য। 
এবারের দাঙ্গায় দেখা গেল যে, 
এই সংঘের সদস্য ও শিব সৈনার 


আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন। 
ভিওয়াম্দিতে যে দাঙ্গা হয়ে 
গেল তা ভয়াবহ, এই কারণে যে 
সম্পূর্ণ শ্রীমক অধন্যাফত এলাকায় 
এই কান্ড ঘটেছে_আর এর পেছনে 


বাইরে থেকে আমদানপ করা লোক- 


জন ছিল। এক লক্ষ ষাট হাজার 


_অধিবাসীয় ছোট্র শহর ভিওয়ান্দ_ 


এখানে বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের শ্রাম- 
কই বেশী । শ্রমিকদের মধ্যে অনে- 
কেই অল্পের হিন্দ আদ্র দাঙ্গার 
উপদ্রবে উৎখাত উত্তর প্রদেশের 
সুসলমান। অনেকাদন থেকেই 


কংগ্রেসের নেতারা আজকাল আবার 


সভা সাঁমাতও শুর করেছেন 
এবং কাগজে 'ববাতি দিতে শুরু 
করেছেন! এমনাক আজকাল 
তাদের কাউকে না কাউকে আবার 


রাইটার্স 'বাল্ডংএ দেখা যায়। ' 


আবার হয়ত তাঁদ্বর শুর: হয়েছে, 
কেননা রাষ্ট্রপতির শাদন মানেই 
কংগ্রেসী শাসন এবং সৈই শাসনের 
মাধ্যমে আবার কিছু সুযোগ 
'স্দাবধা আদায় করা যায় কিনা 
সেই 'ফাঁকরে ঘুরছেন অনেকে। 
তবে এখনও যা খবর তাতে 
নতুন সরকার গঠন করা সম্ভব- 
পর হবে না। কেননা, ফরোয়ার্ড 
রক আর এস ইউ সস এ জাতীয় 
সরকারে থাকতে কিছুতেই রাজী 
হবে না, বিশেষ করে তারা জানেন 
যে সেই সরকারকে কংগ্রেসের 
উপর নির্ভরশনল থাকতে হবে। 
আট পার্ট জোটের ভিতর এই 
দুই পার্ট শি পি এম বিরোধা 
হতে পারে এবং তার জন্য. হয়ত 
সি পি এমও কিছুটা দায়ী, (কিন্তু 
তার জন্য তারা কংগ্রেসের সঙ্গে 
কিছুতেই হাত মেলাবেনা।. 
এবং হাত মেলাবেনা বলেই 
হয়ত ফরোয়ার্ড রক বলতে শুরু 
করেছে ষে রাম্ট্রপাত. শাসনের 
অবসান করতে হবে এবং তার জন্য 
চাই নতুন নির্বাচন। এস ইউ দি 
কেন যে জোর গলায় এই দাবী 


উপস্থিতির জন্য জায়গায় জায়গায় তুলছেনা তা আমরা বুঝতে পার- 


ধর্মঘট শুরু করেছে তাই নয়, 


হট 


ww 


সব পার্টিই যাঁদ নতুন নির্বা- 
চনের দাবী করতে ষাকে, তা হলে 
কেন্দ্রীয় সরকারকে কবে নির্বাচন 
হবে সে সম্বন্ধে একটা বন্তব্য রাখ- 
তেই হবে। | 

এদিকে আট পার্টির ভেতরে 
আবার নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে। 
পি এস পি সমেত প্রাচ পার্টি 
দাবী করছে যে, এত্দান বাংলা 
কংগ্রেসকে আট পাটির জোটে 
যোগদানের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। 
সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং 


~ 


তাঁড়ঘাঁড়র কোন দরকার নেই। 
কিন্তু পি এস পির তর সইছে 
না। কেননা পি এস পি দেখছে 
যে, আট পার্টির জোট যাই বলুক 
না কেন, সি পি এমকে নিয়ে 
চোদ্দ পার্টির সরকারের পদনরু- 
জ্জীবনের আর কোন সম্ভাবনা 
নেই! তাদের মতে 'নর্বচনে 
শীঘ্রই নামতে হবে। কেননা রাশটী- 
পাতির শাসন-যে শাসনে পালশী 
নির্যাতন বেড়ে চলেছে নানা ক্ষেত্রে 
-আঁর বরদাস্ত করা যায় না! 


কাশি টি RIP টি 
দাঞ্গাবাজরাহ ত্য < শ্হারোশ্ঝামেলা 
করাছল। শ্রমিক আন্দোলন 


কমিউনিস্ট উহ একবারেই 
লোপ পেয়েছ এইদুণগাবাজদের 
প্রচারের - বিরোধিতা করার কেউ 
নেই আজ সারা” গ্রীল ৮ তাই 
যা ঘটল তাতে 'ঁবচালত হবার 
কারণ থাকলেও তাকে স্বাভাবিক 
বিহারে বিরাট দাঙ্গা হয়ে গেছে। - 
যাক্তফ্রম্ট আমলে পশ্চমবঙ্গেও 
এই দাঞ্গাবাঁজর চেষ্টা হয়েছে। 
কিন্তু এখানকার সরকার এবং সংগ- 
ঠিত শ্রমিক আন্দোলন সজাগ 
থাকায় দাঙ্গাবাজরা বেশীদর্যর 
এগোতে পারে নি। 
যুক্তফ্রন্ট ' সরকারের পতন 
হয়েছে আর হালচাল দেখে মনে 
হচ্ছে যে; শ্রামক আন্দোলনের 


- সংহাতিও রাজ্যে রাজনৌতক দল- 


গঠীলর খেয়োখোঁয়ি দ্বারা প্রভাঁবত 
হবে! সেই সুযোগ নেবে দাঞ্গা- 
বাজ জনসংঘ ও রাম্টয় স্বয়ং 
সেবক সংঘ। কোন কোন রাজ- 
নৌতক দল সাবধাবাদ থেকে এই- 
জনসংঘের সাহায্য নিতে কু্ঠিত 
হবে না। যেমন হয় নি সি পি. 
আই অন্যান্য রাজ্যে জনসংঘর সঙ্গে 
মিতালী করে ৫ গঠন 
করতে । 


আসল কথা বর্তমান রাজ- " 


নৌতক ঝোঁক দেখে মনে হয় যে, 


বাংলা দেশের "রাজনপাঁত _ দাক্ষিণ- 


পন্থী মোড় নেওয়া বিচিত্র নয়। 


কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে লড়াই করা 
চলবে না। 

পি এস পি মোটামাউভাবে 
জানয়ে দিয়েছে যদ চাঁববশে মে 
ময়দানের 'মটিংয়ের পর আট 
পার্ট বাংলা কংগ্রেসের এই জোটে 
যোগদানের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে 
না আসে তাহলে তাদের পার্টর 
যে সম্মেলন কাঁথিতে হচ্ছে সেই 
সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে 
আট পার্টির জোট থেকে বোঁরয়ে 


এস ইউ সি বলছে যে, এই নিয়ে নির্বাচনে লড়তে গেলে বাংলা আসার । 


জলঢাক৷ প্রকল্প 

(প্রথম পৃত্ঠার পর ) 
টেশ্ডার কাঁমাটর বড়কর্তারা এই 
কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা চাঁল- 
য়েছেন কীভাবে তারা কাজটি 
করবেন সে সম্পর্কে। কমিশনের 
মতে এ সবই অত্যন্ত রহস্যজনক । 


শুধু তাই নয়। সেন্ট্রাল ওয়া-, 


টার আ্যান্ড পাওয়ার কাঁমশন যাঁদও 
জানতৈন যে, যে রিপোর্টের 
ভিত্তিতে জলঢাকায় কাজ শুরু হয় 
সেটি মোটেও কোন ব্যাপক জরা- 
পের ভিভিতে তৈরণ হয় নি তবুও 
তাঁরা একবারও কোন৷ প্রাতবাদ 
তোলেন নি। কন্থরাক্ীর ফার্মাট 
সম্বন্ধেও তাঁদের আচরণ তথৈবচ! 
যাঁদও কাঁমশন রিপোর্টে কোন 
জায়গায় একথা লেখা নেই, জনৈক 


নি 
যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে বিশেষ 
করে বর্তমান কেন্দুশয় মন্ম্ ডঃ কে 
এল রাওয়ের সঙ্গে যার ফলে এদের 


, বিস্তর গাঁফলতী ঘটা সত্বেও 


কেন্দ্রে কোনাঁদন কোন কথা ওঠে 
নি! মূলত এই ফার্মীটর অযোগ্য- 
তার জন্যই প্রকঙ্পাটর খরচা প্রাথ- 
মিক হিসাবের থেকে ১৩০% বেড়ে 
গিয়েছে এবং আরও বাড়তে. পারে। 
অপরদিকে প্রকল্পাটর প্রথম পর্যা- 
মনের কাজই এখনও শেষ হয় নি। 

তবে এইটাই একমান্র আশ্চর্ষের 
ব্যাপার নয়। জনৈক কাঁমশন সদস্য 
জানালেন যে রিপোর্ট দাখিলের 
দিন পনের আগে দুজন সদস্য, 
বেকে বসেন যে তাঁরা রাজ্য 'বিদন্যৎ 
পর্ষদ সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করা 
হয়েছে তার সঙ্গে একমত হতে 
পারছেন না। অথচ এই সব মন্তব্য 





করার সময় তাঁরা একমত ছিলেন 
যে এইগুলি করা প্রয়োজন। হঠাৎ 
তাদের এই মত পাঁরিবর্তন কাঁম- 
করে এবং একটি ধারণার সা্টি 
হয় যে পর্ষদের বড় কর্তাদের ও 
দিল্লীর চাপে এরা নাঁতস্বীকার 
করেছেন। প্রান্তন বাণিজ্য মন্ত্র 
শ্রীস্ুশীল ধাড়ার নামও শোনা 
যায়-- ওই দুই সদস্যের একজন 
আঁর লোক বলে পাঁরাচিত এবং ধাড়া 
মহাশয় নাকি তাকে নির্দেশ দেন 
দেখতে যাতে ওই ধরণের কোন. 
মন্তব্য বিদ্যৎ পর্ষদের বিরুদ্ধে, 
বিশেষ করে ওই ফার্মাটকে জাঁড়িয়ে, 
না থাকে৷ এরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত 
রাখতে এবং সমস্ত মন্তব্য সহ. 
রপোর্টাট সরকারের কাছে পেশ 
করা হয়েছে। 
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নকশালপর্থীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই 
শিক! প্রতিঠানে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার 
8]: ধজাধাধাদের অনাচার চলছে. 


ছাজ্ৰত্ৰা সন্বই জ্ঞানে 


কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়, যাদব- 


লঢুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রোসডেল্স 
কলেজ, শিবপুর 1॥ইঞ্জিন'য়র্দারং 
কলেজ প্রভৃতি. শিক্ষাপ্রাতজ্ঠানে 


নকশালপন্থী তরুণ ছাত্রদের হাম- 
লাকে নিন্দা করে কয়েকজন 'শিক্ষা- 
ব্রত, সাহাত্যিক এবং সভ্যতা- 
সংস্কৃতির ধবজাধারী সম্প্রাত এক 
বিবৃতি ঝেড়েছেন। 'শক্ষা-সাহত্য- 
" সংস্কৃত জগতের এই ভদ্রলোকেরা 
গান্ধাজার স্মৃতির অবমাননায় এবং 
'শিক্ষাপ্রীতিষ্ঠানের পবিঘতা হানতে 
বড়ই ব্যাথত। 

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো 
যে আমরা বিশ্বাঁবদ্যালয়ে, স্কুল- 
কলেজে নকশালশরা যে ‘আক্রমণ' 
চালাচ্ছে তাকে সমর্থন কারন, 
আমাদের মতে এতে শিক্ষার্রীত- 
ন্ঠানগ্ুলোয় সাদা পোষাক ও 
- ইউনিফর্ম পাঁরাঁহত প্‌লিশের 
যথেচ্ছ প্রবেশের ও হামলা চালা- 
বার সুযোগই তৈরি হচ্ছে। কিন্তু 
পক বংশদণ্ডতুল্য শিক্ষা-রাজ- 
নীতির নানাবিধ অভিজ্ঞতায় 
প্রবীণ, পাকাপোন্ত এই সমস্ত ভন্র- 
লোকেরা ছাত্রদের তান্ডবে ব্যথা ও 
ক্ষোভ প্রকাশ করার আগে শিক্ষা 


* প্রতিষ্ঠানে পবিত্রতা বলে কোনও: 


বস্তু আছে ক না একবারও ভেবে 


সম্বন্ধে ত আপনাদের মুখে 
কোনও দিন 'একটি বাক্যও উচ্চা- 
রত হতে শোনা যায় না? 


- আপনারা এমন ভাব দেখা-. 
চ্ছেন যে শিক্ষাজগতের মুরুব্বিরা . 


সব ধোয়াতুঙ্পসী পাতা, এক এক- 
জম বুনো রামনাথ, তাঁদের চারি- 
দিক শদদ্ধতায় শিক্ষাপ্রীতষ্ঠানগুলো 
একেবারে স্বগ্গপ্দরাঁ হয়ে ছিল, যত 
নচ্ছার ওই ছান্রগলো এবং তাদের 


জ্ঞানশূন্য হয়ে একদম নাঙ্গা হতেও 
তাঁদের কিছ-মান্তর বাঁধে না। 


শোনা বায়, বাংলাদেশের এক- 


জন ভূতপূর্ব মুখামল্ত্রী নাকি তাঁর. 


_ ভাষণে “আমাদের এই বিষ্বাবিদ্যা- 


লয়ে’ বলতে “গিয়ে বিশ্বাবদ্যালয়ের 
পাঁরবতে বেশ্যালয় বলে ফেলে- 


কোনও কারণ নেই। সেখানে কোনও 
ভণ্ডামি নেই, আর এখানে বিশুদ্ধ 
ভগ্ডাঁমর চূড়ান্ত, তফাৎ শুধু 
এইটনকুই। 

ছাত্ররা জানে, সব খবর রাখে। 
একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। 
প্রমথ বাঁড়জ্যের পত্রের পরাঁক্ষা- 
ঘটিত কেলেংকারি .এবং টাকাপয়- 
সার কারচ্াপর কেচ্ছা প্রকাশিত 


হবার পর একাদন রাত্রে 'বশ্ব:. 


যে সাধারণ মধ্যবিত্ত কেরাণাী 
ছিলেন, আঁকে ত শেষ করতেই 


' হবে। উপ্চু মহলের কর্তাব্যান্তদের, 


নযরুরজনক অপরাধের শাস্ত দাঁব 
করার দঃ:ঃসাহস কার হবে? 
ছাত্ররা জানে, বিশ্বাবদ্যালয়রত্ব 
এক অধ্যাপক তাঁর ছাত্রীদের শরী- 
রের স্পর্শসুখের 'বানময়ে যোগ্য 
ছাত্রদের বাঁণত করে তাদের ফার্ট 
ক্লাশে পাইয়ে সর্বোচ্চ স্থান করে 
দিতেন, ছাত্রীর কাছে লেখা প্রেম- 
পত্রে ছাত্রীর গর্ভপাতের মত ঘৃণ্য 
কথার উল্লেখ থাকা সত্বেও, সংবাদ- 


পত্রের পৃষ্ঠায় তা প্রকাশত হওয়া 


সত্বেও তাঁর গায়ে আঁচাট পর্যন্ত 
লাগেনি, বরং দিনের পর দিন তাঁর 
শ্ৰীবৃদ্ধি হয়েছে। আরও কয়েকজন 
অধ্যাপকের ছাত্রণপ্রণীতির কথা তাদের 
অজানা নয়। এই প্রশীতির জোয়ারে 
তাঁরা উদ্বোলত হোন ক্ষাঁত নেই, 
কিল্তু যখন তার টানে তাঁরা এই 


বিদ্যালয়ের আযকাউন্টস সেকশনের "' 


কাগজপত্র যখন মুখুজ্জে-বাঁড়ন 
জ্জেদের হিতার্থে গ্ড়াছল, তখন 
সেখানে একটা ছোটখাট 'িড় জমে 
শিয়েছিল। তাতে আশপাশের 
হোস্টেলের ছান্ররাও দাঁড়য়োছল। 
তারা বলছিল, চুরির প্রমাণ লোপা- 
টের ভাল ব্যবস্থা হল স্যার। শিক্ষা- 
জগতের প্রভুদের চরিত্র সম্বন্ধে 
আরও এমন অনেক কথা বলাছল 
যা কোনও ভদ্ুসন্তান তাঁর নিজের 
সম্বন্ধে উচ্চারিত হলে সহ্য করতে 
পারতেন না। একপাশেই মাথা 
নীচ, করে দাঁড়য়ে ছিলেন তদা- 
নীল্তন ভাইস-চ্যান্সেলার চারমচন্দর 
বিশ্বাস, কথাগুলো তাঁকে শানয়ে 
শনীনয়েই বলা হচ্ছিল। চুপ করে 
দাঁড়িয়ে ' তীব্রতম ঘৃণার িবিষ- 
মাখানো এ _ ধিক্কারগলো তাঁকে 
হজম করতে হয়েছিল। . না করে 
উপায় ছিল না। দিনের আলোর মত 
যে সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, 
তা ধখন আভশাপের বন্দর হয়ে 
ওঠে, তখন৷ তার সামনে মাথানীচু 
করতেই হয়। 

তার পরও ছাত্ররা দেখেছে, 
প্রমথ বাঁড়ছ্জে দীর্ঘকাল বহাল 
তাঁবয়তে বিশ্বাবিদ্যালয়ে মোটা 
মাইনের চাকরি করেছেন, রমাপ্রসাদ 
মহখ্দজ্জে,?সনেটে সাঁপ্ডিকেটে এসে- 
ছেন, মাঝখান থেকে - ইউানয়ন 
করার এবং দুনাীতর মুখোশ 
খুলে দেবার অপবাধে কেরাণী 
ধীরেন সেনের চাকার খাওয়া 
হয়েছে। এই সৎ বলিষ্ঠ, পরোপ+' 
কারী মান্দষট ক্লান্ত, অবসন্ন 
বিধবস্ত অবস্থায় অকালে পৃঁথবী 


পেয়ারের ছান্রীদের ভালো রেজাল্ট 
উপহার দেন, তখনও কি ছাত্ররা 
গুরুমহিমার এই নিদর্শনে ভান্ততে 
গদ্‌গদ হয়ে উঠবে ? রি 
ছাত্ররা মাষ্টার মশাইদের হাঁড়র 
খবর রাখে। নিউইয়র্ক টাইমস 
অনুযায়ী সি আই এ-এর প্জ্ঠ- 
পোঁষত সংস্থাগুলোর সম্গে কার 
কার যোগ, তারা জানে। তারা 
দেখেছে, দিনের পর দিন অর্থ- 
নীতির এক অধ্যাপক তাঁর ক্লাশে 
সুকৌশলে কামিউনিজম-কে হেয় 
প্রীতপন্ন করার জন্য প্রচার চাঁলয়ে- 
ছেন। এটা নিশ্চয়ই পাঠ্যতালকার 
অন্তভূন্ত ছিল না। তান ব্যান্ত- 
গত মতাদর্শে কাঁমউীনজম বিরোধী 
হন তাতে কিছ? আসে যায় না, 
কিন্তু ক্লাস রূমটা কি. রাজনশীত - 
প্রচারের, কমিউীনস্ট বিদ্বেষ সপ্টা- 
রত করে দেবার জায়গা? ছাত্ররা 
চুপচাপ বসে দীর্ঘকাল ধরে সহ্য 
করে গেছে, ক্ষোভে আক্কোশে মনে 
মনে বারুদ হয়ে উঠলেও নিজেদের 
সংযত করে রেখেছে। তারা নির্বোধ 
নয়, মতলববাজ বুঝতে তাদের 
এতটুকু দেরি হয় না। 
অধ্যাপক অতুল্য ঘোষের পায়ের 
কাছে ধন্না দিতেন, নিজেদের কাজ 
গনীছয়ে নেবার জন্য এ প্রভুর পদ- 
লেহন করে, প্রভুভন্ত কুকুরের কই 
কুই শব্দ ও লেজ নাড়ার মতই 


চোখেই দেখেছে, ১৯৬২ সালে এরা 
শিক্ষাজগৎ থেকে বামপন্থীদের 
নির্মল করার জন্য কি ভাবে হায়ে- 
নার মতই হিংস্ৰ হয়ে উঠোছল। 
তাঁদের যোগসাজসে কর্গ্রেসের - 
ভাড়াটে লম্পেন, যুবকেরা শিক্ষা- 
প্রীতষ্ঠানের কাছে মাইক নিয়ে 
বামপন্থী শিক্ষকদের গালিগালাজ 
থানায় ছাত্র ও শিক্ষকের নাশের 
লিস্ট পাঠিয়েছে, গ্রেপ্তারের ভয় 
দেখিয়ে এক সলন্মাসের নারকীয় 
বিভীষিকাপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি 
করেছে। এই নারকায় রাজনীতির 
ধ্বজাধারী শিক্ষকেরা তাঁদের 
বিরোধীদের জব্দ করার জন্য, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের কব্জায় 
আনার জন্য রাজনীতির সঙ্গে 
সংম্রব নেই এমন সহকর্মীদের 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) . 





যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 


 গ্রান্ধীভবনের কুৎসিত কাহিনী 


এ 


(দর্পপের সংবাদদাতা ১ 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গান্ধভবনের ওপর নকশালপন্থী 
ছাত্রদের হামলার সচিত্র বিবরণ 
বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রথম পৃচ্ঠায় 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই 
ভবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস 
রাজনীতির তঙ্পীবাহক 'শিক্ষা- 
জগতের বাস্তুঘুঘদের নিজেদের 
স্বর্থোসাদ্ধর কুীসত খেলা ও 
তাদের- ন্যক্কারজনক চারের িব- 
রণ এই সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকা- 
শিত হয়নি। তাদের হাতে গান্ধশ- 
জর ও তার আদর্শের অপমানের 
নেপথ্য কাইনী বৃহৎ সংবাদপত্রের 
কলামে কোনও 'দনই উদ্ঘাঁটিত 
হবে না। সততা, আদর্শের জন্য 
ত্যাগ, চাঁরাহক দূঢ়তা ইত্যাদি 
একজন শিক্ষকের মধ্যে দেখতে 
পেলে ছাত্ররা তার আদর্শবাদের 
যতই বিরোধী হোক,-তাঁকে অন্তত 
কিছুটা পাঁরমাণেও সমশহ' করতে 
বাধ্য। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্ররা জানে . গান্ধী- 
ভবনের মুর্ঞবব অধ্যাপকেরা 
চৌরঙ্গণভবনে গয়ে অতুল্য ঘোষ 
ও বোদুবাবুর প্দলেহন করতেন 
শুধু নিজেদের স্বার্থের ধান্ধায়! 
তাঁদের মধ্যে ডিগৃনিটির লেশমান্র 


দলীয় রাজনীতর জোটপাকান, 
চৌরঙ্গী ভবনের (দেশে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে অনেক কুংসিত, হীন 
রাজনশীতর খেলাই তারা খেলে- 
ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা 


জনের গাম্ধীভবনের তহাবিল থেকে 
প্রত্যেক মাসে এক হাজার দেড় 
হাজার টাকা 'খি*চে নেবার ব্যবস্থা 
করে নিতে বিরেকে কিছু বাঁধেনি, 
আর 'মাঁটং-এর সময় এই ভবনে 
রাজাঁসক জলযোগের কথা না হয় 
ছেড়েই দিলাম। স্ফীত অংকের 
ভাতা ছাড়া ক গাম্ধীজীর আদর্শ 
প্রচার করা যায়, না, মনে ঠিক 
জোর আসে না, ত্যাগ, দ:ঃথকম্ট- 
বরণের, দরিদ্র জনসাধারণকে সেবার 
বাণ দেওয়া যায় না, গলা শাঁকয়ে 
আসে? 

িছ্াঁদন “আগে কয়েকজন 
শিক্ষক ও সাহত্যব্যবসায়ী অধ্যা- 
পক লেখক নকশাল ছাত্রদের 
কার্যকলাপকে নিন্দা করে বিবাত 
'দিয়েছেন। আমরা তাঁদের অনুরোধ 
কার, যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের 
গাম্ধীভবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক- 
জন অধ্যাপক সম্বন্ধে সাধারণ 
ছাত্ররা ক ধারণা পোষণ করে 
আপনার একবার জেনে আসুন, 
গান্ধীজীর নামের আড়ালে পংাঁকল 


৪ 


oe" 


খেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে 
ধন্য হোন। এই সব শিক্ষকদের 


রাজ্যের অবহেলিত কারিগরী শিক্ষ| ব্যবস্থা 
চরম সংকটেৰ মন্মুখীন ৷ y 


বৈজ্ঞানিক এবং সুদূরপ্রসারী 
দৃম্টিভাঞ্গর অভাবে কংগ্রেস 
আমলে প্রাতাম্তিত রাজ্যের পাঁল- 
টেক'নক শিক্ষাব্যবস্থা এখন এক 
চরম দদরবস্থার সম্মহখীন। এই 
'শিক্ষদ ব্যবস্থার সংগে সংশ্লিষ্ট 
বাভিন্ন “কর্মী এবং ছান্রছাীরা 
নানান অসুবিধায় আজ 'দিশে- 
হারা! "এই বিভাগের কর্মপরা 
অনেকদিন ধরেই চরম অর্থনৈতিক 
সংকটের মধ্যে দিন কাটিয়ে এসে 
আজ চরম িক্ষু্খ। 'রাজ্যের 
একুশটি স্পনসড'. পাঁল্টেকানিকের 
কর্মীরা কংগ্রেসপী আমলে ম্বেমন 


অর্থনোতক সংকটে জীবন্মৃত অব- 
স্থায় ছিলেন গত যু্তফ্রন্টের আম- 


লেও সংকট সুরাহার অভাবে আজ 
রাম্ট্রপাতর শাসনে বিপর্যস্ত। 
১৯৬২ সাল থেকেই কমশীদের 


মধ্যে অর্থবৃদ্ধর দাবীতে বিক্ষো- 
ভের শুরু! ১৯৬৭ সালে যুন্ত- 
ফ্ম্টের আমলে তৎকালীন শিক্ষা- 


মন্তী-অর্থবৃদ্ধির দাবীর যৌন্তি- 


নীলমণি দাশ 


টির যার 
গণ অর্থবৃদ্ধর সুযোগ সুবিধা 
থেকে বাঁণঞ্চত হন। অবশেষে প্রগ- 
'তশীল কিছু ব্যান্ত এবং ওয়েষ্ট 
বেঙ্গল পাঁলটেকনিক ষ্টাফ এ্যাসো-. 


পূরণ করতে অ.-মতা জ্ঞাপন করা 
সত্বেও প্রান্তন' শিক্ষামন্ত্রীর 'সুপা- 
শে ও" প্রান্তন উপমূখ্যমল্তীর 
মধ্যস্থতায় ১৯৬৯ সালের এপ্রিল 
মাস থেকে তিয়ান্তর টাকা পণ্চাশ 
পয়সা এবং পঁচিশ টাকা এই তিনাট 
হারে * কর্মীদের ডি, এ বাদ্ধ 


পায়। কিন্তু এই অর্থনোৌতক সংকট ' 


এবং দ্ুব্যমূল্যজাঁনত অসহায় অব- 
সথায় এইসব কর্মীদের এখনও 
হাউসরেন্ট, সিটি এ্যালাউল্স, মোঁড- 
ক্যাল বাবদ কোন রকম অর্থপ্রদ্বান 





নিস 
করা হয় না। তাই পাঁলটেকাঁনক 


মেন্ট স্পনসর্ড? কামাটর অর্থ ' 


এখন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। 
সরকারী কম্মীদের, বহাদনের 
আকাঙ্খিত বেতন . কাঁয়শনের 
রিপোর্ট সুবিজ্ঞ অর্থনপীতাবদদের 
স্মচিদ্তিত মতামত সহ প্রকাশিত 
হয়েছে। প্রথম কাস্ততে পাঁল- 
টেকনিক কর্মীদের অর্থবৃদ্ধি 
সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব না থাকলেও 
দ্বিতীয় কিস্তিতে কিছু বেতন 
বৃদ্ধির সৃপাঁরশ করা হয়েছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাজ্যের 
আর্ক সং্গাঁতর সংগে সামঞ্জস্য 
রেখে বেতন কাঁমশনের সুপারিশ 
প্রকাশ করার কথা ছিল। তা সত্বেও 
বর্তমানে যেভাবে রাজ্যের _ অর্থ- 


“দপ্তরের “নেই নেই” রব এবং 


“থংটিয়ে' দেখার” ঝোঁক পাঁরলাক্ষিত 
হচ্ছে তার ফলে এঁবষয় পারম্কার, 
রাজ্যের পাঁলটেকানক কর্মীদের 


অর্থানুকূল্যের ভাগ্য এখনও অন্ধ 


. সত্বেও ছান্ুছান্রীদের 


কারে, ঈষৎ ফকে হওয়ারও সম্ভা- 
বনা নেই। 

পলিটেকানক কমশরা যেমন 
সরকারী আন্দকুল্য থেকে বাঁণ্চত 
তেমনি ছারছাত্রীরাও নানান সম- 
স্যায় পাঁড়িত। নিদিষ্ট িলেবাস- 
হাঁন এই অদ্ভুত কারিগরী 'শক্ষা- 
ব্যবস্থার মধ্যে মেকানিক্যাল, সিভিল 
ও ইলেকট্রিক্যাল হঞ্জনিয়ারং 
ড্রা্ফটসম্যানাসূপ কোর্স, স্যান্ডউইচ 
কোর্স প্রিষ্টিং টেকনোলাজ বিষয় 
পড়ানো হয়। এর মধ্যে স্যাপ্ডউইচ 


দের শিক্ষাপ্রদান করা হচ্ছে তার 


ফলে.ষে কোন চন্তাশীল ব্যান্তর 


নিকটই এই . শিক্ষাব্যবস্থা চরম 
উপেক্ষিত . শিক্ষাব্যবস্থা . রুপেই 
প্রাতভাত হবে। কিল্তু আশ্চর্যের 
বিষয়, রাজ্যের 'িক্ষাদপ্তরের সংগে 
সংশ্লিষ্ট স্টেট কাউন্সিলের কর্ম- 
কতখ্গণ কির এই শিক্ষাব্যবস্থা 
ষথারণীত চঙ্দে আসছে। সংশ্লিষ্ট 
দায়িত্বশশুল কর্মক্তাগণের ঘুম- 
ভাঞ্গাবার চেষ্টা বহুদিন ধরেই 
বিভন্ন দিক থেকে চলেছে। তৎ- 
অন্ধকার 
ভবিষ্যতের চিন্তা সে ' ঘুমে এত- 
টুকু ব্যাঘাত আনতে পারোন। 

.এ ছাড়া উদ্দেশ্যহণীন ভাবে যর 
তন্ন পলিটেকনিক শিশক্ষাপ্রীতম্ঠান 
প্রাতচ্ঠিত করার ফলে প্রয়োজনীয় 
এলাকায় প্রয়োজন মাঁফক এই 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়ান। হাওড়া, 
হুগলীতে এর স্পষ্ট নজীর 


রয়েছে, অথচ একই এলাকায়, পর- 


সংখ্য} আশান; রূপ না হওয়ার 
পাঁরণামে কয়েকাট পাঁলটেকনিকের 
অস্তিত্ব রক্ষা কন হয়ে পড়েছে। 
, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 
স্বর্গত হুমায়ুন - কবিরের তত্বা- 
বধানে বেড়াচাঁপায় প্রাতিম্ঠিত জগ- 
দশ চন্দ্র পালটেকানক। উনোসত্তর 
সালে এই পঁজিটেকনিকের ছাত্র 
ছাত্রী সংখ্যা প্রথম বর্ষ মেকানি- 
ক্যাল, 'সাভল ও ইলেকাট্রিক্যাল 
ইঞ্জীনয়ারংএ যথাক্রমে দশ, ছয়, 
এক--মোট সতেরোজন। “দ্বিতীয় 


বর্ষে মোট তেইশ জন, তৃতীয় বর্ষে 


একশো চারজন। অথচ কলেজের 
অধ্যক্ষ, শিক্ষক, 'আিক্ষক কর্ম 
চারী সমেত মোট কর্মচারী সংখ্যা 
একশো পণাচশের উর্ধে, যেখানে 
সর্বমোট হুত্রসংখ্যা একশো চনুয়া- 
জ্লিশ জন। সরকার অর্থ ব্যয় 


জ্ঠিত করার মত সঁঠিক'স্থান, জন- 


সংখ্যার ভিত্তিতে উপযুন্ত কি না 


প্রভাতি বিষয় অনুধাবন করা 
অবশ্য কতব্য। কিন্তু অনেকেরই 
ধারণা সরকারী অর্থ ব্যয় করার 
আগে সেই সুমহান কর্তব্য অজ্ঞাত 
কারণে জলাঞ্জাল দেওয়া হয়োছিল, 
যার পরিণামে এখন এই পাঁলটেক- 
নিকাট আঁষ্তত্ব রক্ষার গুরুতর 


। প্রশ্নের সম্মুখীন । 


দ্থার উন্নাতিকজ্পে '- স্মানা'দ্্ট 
শিক্ষাপ্তদান'. এবং বর্তমান দুত 
শিচ্সোন্নয়ণের সংগে সুদূঢ় যোগ- 
সূত্র স্থাপিত" না" হত্যা ধৰন্ত 
এই - শিক্ষাব্যবস্থার ' নাভিশবাস 


শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য 
শিক্ষাবিদগণের কারিগরী শিক্ষা- 
ব্যবস্থার আম্‌ল পরিবর্তন , এবং 
সরকারী অর্থের অপচয় রোধের 
পারপ্রেক্ষিতে গ:র:ত্বপূর্ণ অভিমত 
সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ এবং সামাগ্রক 
ভাবে মাননীয় রাজ্যপালের নিকট 


পেশ করছি। 
ট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা 


কোর্স স্কুল ফাইন্যাল ছান্রছান্লীদের 
জন্ম চার বছর এবং হায়ার সেকে- 
স্ডারী- এবং জ:ুনিয়ার টেকনিক্যাল 
ছান্রছানীদের ক্ষেত্রে তন বছর সময় 
সীমা নির্ধারণ করা হোক। শিক্ষার 
মান উন্নত করার জন্য প্রাত২বছ- 
রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংাঁশ্লম্ট 
স্টেট কাউন্সিল কর্তৃক রচিত হওয়া 
প্রয়োজন। প্রথম বর্ষে চারটি এবং 
দ্বিতীয় বর্ষে চারটি ইঞ্জিনীয়ারং 


শিল্পসংস্থায় ছাত্রছাত্রীর গৃহীত 
বিশেষ “বষয়ের' উপর প্র্যাকাটক্যাল 
দ্রেনিং বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ- 


ছাড়া থাকবে এদের শিক্ষার ' মান - 
পর্যালোচনা করে সঠিক পথ নির্ধা-- 


রণ করার জন্যে শিক্ষাবিদ, 'ড, 
আই, ডি পি, আই এবং শিজ্প- 
পতি নিয়ে গঠিত এক দায়িতশপল 


যাঁদের কাজ হবে প্রয়োজনীয় 
প্রযাকটিক্যাল এ্রোনং দেওয়ার স্র- 


সংস্থায় বিশেষ" শিক্ষায় পারদর্শী 


A 


_ 


সা 


চর 


দপপ ? শুকুবার ২২শে মে ১০৯৭০ 


বিচার ভবনকে কেন্দ্র করে 
আমর! দেখতে পাই 


যে দৃশ্য 


স্থান £ মফস্বল সহরের 
কোর্টপ্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ-মধ্যে বৃক্ষ- 
তলে স্টেট লটারশীর 'টাঁকিট "বক্রয়- 
কেন্দ্র। বক্লেতা মাইক মুখে অমা- 
যক ভাবে লটারী খেলার তাৎপর্ষ' 
বাঁঝয়ে দিচ্ছেন। অপর প্রান্তের 
বৃক্ষতলে নবগ্রহ কবচ বিক্রেতা গ্রহ- 
প্রভাব বিশ্লেষণ রত। স্বল্প দুরে 
বাউল সঙ্গত সহকারে সর্বরোগ- 
হর-চূর্ণ বিক্রেতা অবাস্থত। এখানে 
কম্বলওয়ালা, ওখানে চপ্পলওয়ালা, 
সেখানে হস্তরেখা - 'িশারদ। 
কোথাও শর্প-শঙকাহর মাদদূলশ 
বিক্রেতার সম্মুখে 'বিষান্ত সর্পের 
উদ্যত ফণা অবনমিতাঁ মামলার 
নথী হাতে উকল মোস্তার ছুট- 
ছেন: মহুরীগণ মামলা খরচ 
আদায় করছেন, টাউট-এর দল 
মীদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে পীল- 
সের 'সপাহী!- বাদী-প্রীতবাদশ 
সাক্ষী টাউন পর্যায়ের মানব-জন-, 
তায় কোর্ট প্রাঙ্গণ পাঁরপূর্ণ। এই 
জনতাকে আকৃষ্ট করেই বিচরণ- 


" শীল হকার কন্ঠে কেবলই ধ্বানত 


খা 





PA 


হচ্ছে ৪ তানসেন গাল, হাতকাটা 
বিষ, প্ল্যাসাটকের চিরুণ ইত্যাদি! 

মোটের উপর কোট প্রাঙ্গণের 
সর্বতই যেন বিক্রয় বিপণন -খোলা 
হয়েছে। কোর্ট-প্রাঙ্গণস্থ খাবারের 
দোকানে পাঁরবেশকরা খাবার প্লেট 


আর চায়ের কাপ নিয়ে হিমাঁসম 


খেয়ে যাচ্ছে। অন্যাদকে আদা- 
ব্যস্ত আইনজ্ঞ, ভ্রস্ত অসাম, 
হেস্তনেস্ত আকাঙ্খিত বাদ আর 
শশব্যস্ত সাক্ষর দল যেন ক্রমা- 
গতই ঘটরপাক খাচ্ছে। 
সাক্ষীর হাজিরা হয়েছে ঠিক 
দশটার সময়'। বেলা তিনটা বেজে 
গিয়েছে তথাঁপ এখনও তাদের 
ডাক হয়ান। সাক্ষীর জন্য 
প্রতীক্ষালয় স্থাপন এখনও গণ- 
তন্ত্র সম্মত নীতি হিসাবে অন্দু- 
মোদন পায়ান। সনদীর্ঘকাল বৃক্ষ- 
তলে স্থিত থাকার পর সাক্ষীর দল 
কোর্ট প্রাঙ্গণের মধ্যে একট: এঁদকে 
ওদিকে চলে যাবার অভ্যাস ক 


= ত্যাগ করতে পারে? 


La 


বুঝতে পারা গেল না, £তাঁনই সেই 


অকস্মাৎ ডাক পড়লো, “দম্ত- 
বিকাশ ঘোষ হাজির 1৮ আদালতের 
সাক্ষী তলবকারী ঘোষক বারবার 
তিনবার এ একই সুরে ডাক 
পাড়লন। 

ওঁদকে দেখা গেল প্রন্রাবখানা 
থেকে ছদটে বেরয়ে একজন দৌড়তে 
দৌড়তে ঘোষকের দিকে এাঁগয়ে 
আসছে। কিন্তু তাকে দন্তাঁবকাঁশত 
অবস্থায় দেখা গেল না। সুতরাং 


ঘোষক আকাঁ*্খত দন্তাঁবকাশ ঘোষ 
অথবা না! 
-অন্যদকে অপর এক ঘোষক 


: বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


চার ঘন্টা তান বসেই 'ছলেন। 
'তাঁন উঠে ঘোষকের দিকে এঁগয়ে 
গেলেন। গিকল্তু তেনার মুখের ভাব- 
মধ্যে চন্দ্রানন শব্দের সার্থকতা 
পাওয়া গেল না। ববং বক্রুবদন 
মূর্তিতেই তাঁকে এঁগয়ে যেতে 
দেখা গেল। 

সাক্ষীদ্বয়ের ঈদ্‌শ মুখ- 
ভাব দর্শনে চিন্তিত হলাম। কেন 
এই পাঁরবর্তন? অনেক চিন্তার 
পর বুঝতে পারলাম ধৈর্যচ্যাতর 
জন্য দন্তাঁবকাশ ঘোষকে দন্ত 
লক্কায়ত' অবস্থাতেই দেখা 
গিয়াছল। আর চন্দ্রানন মুখুজ্জে, 
যাকে গ্রাম-গ্রামন্তরে . কোনও 
লোকই “বড়বাবু” ছাড়া নামধরে 
ডাকবার মত এখনও স্পর্ধা পায় 
না সেই মুখুজ্জে মশায়কে আদা- 


'লতের একটা সামান্য-পেয়াদা নাম- 


ধরে ডেকেছে এই দুঃখেই তানি 
বক্তবদন না হয়ে থাকতে পারেন 
শন। সত্যই তো, তাঁকে অন্ততঃ 
চন্দ্রাননবাবু বলে ডাকলেই বা 
আদালতের এমন একটা কি ক্ষত 
হয়ে যেত? সাক্ষী দেওয়ার অপ- 
রাধে তাঁকে কি মান-ইজ্জতও 


হলপ নিতে হল সত্যকথা বলার। 
িল্তু হায়রে কপাল, এখানে এসে 
সে যা জানে সেই কথাগুলো তার 
নিজের প্রকাশভঞ্গণতে কিছুতেই 
যেন বলতে দেওয়া হচ্ছে না। এই 
হলপ প্রসঙ্গে মিঃ আলফ্রেড সাটা 
কথিত উদ্ভট মনে পড়ে যায়। 
‘তিনি বলেছেন, 

“We have vowed to tell 
the truth, the whole ‘truth 
and nothing but truth and 
we mean to. But we are not 
permitted to tell it in our 
own way with our own light 
and shade as it were. [1 they 
would only let us we could 
explain so easily how it all 
happened—show how simple 
and natural it was.” 


তারপর খ্যাতনামা আইন- " 


জাঁবাঁর বিখ্যাত সেই জেরার কথা! 
সাক্ষীর হ্‌দকম্প উৎপাদক হচ্ছে 
এই জেরা পদ্ধাত। গ্রাম্য সরল- 
চিত্তের অনেক সাক্ষী সাক্ষীর ' কাঠ- 
গড়ার দাঁড়িয়ে জেরার উত্তর দিতে 
গিয়ে পিপাসার্ত' হয়ে জল পান 
করতে চায়। অনেকের মাথা ঘুরতে 
থাকে, ধপ করে কাঠগড়াতেই বসে 
দিকে চেয়ে থাকে । আমাদের দেশের 


এই জেরা পদ্ধাত সম্বন্ধে আমার 


কোনও মন্তব্য নেই। তবে পূর্ব 
কাঁথত বৈদোশক সেই আলফ্রেড 


সাষ্া মহাশয় কি বলেছেন সেই 
তথ্যটুকু এখানে সাঁম্নাবস্ট করে 
তৃপ্ত হতে চাই৷ তিন বলেছেন__ 

“Answer my  question”— 
thumbs ‘the Police man. 
“You must answer my ques- 
tion” —reproves the Inspector. 

* ফ র্‌ 

“Answer my question” 

thumbs the Barrister. “You 


must answer my question’— - 


reproves the Judge. 
০ * bl 

Why then this distinction? 
If fear may bring forth un- 
truth when the Police man 
questions in his quiet little 
[000 away from awe and 
dread of the occasion how 


পাস করা হয়োছল। এই আইনের 
উদ্দেশ্য শিশু ও বয়স্ক ভবঘুরে- 
দের চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ 
দিয়ে উপার্জনক্ষম করে তোলা । 
কিন্তু বিচার ভবনের সামনে এই 
আইনও উপোক্ষিত! | 

কুণ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভিক্ষা- 
বৃত্ত নিরোধ কজেপে দি লেপার্স 
এ্যা জারী করা হয়েছিল ১৮৯৮ 
খুঙ্টাব্দে অর্থাৎ আজ হতে একা- 
স্তর বৎসর পূর্বে। অথচ এই 
আইনকে অমান্য করেই এ সব 
মানুষ হাত পেতে বসে থাকে 
খোলা কোর্টের খোলা ময়দানে। 


রাজ্যের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ কিল্তু: 


ব্যস্ত থাকেন "মাক্ষকা িধন- 
সপ্তাহ” পালনের প্রচার প্রস্তু- 
‘ততে! 
কোর্টের আনাচে কানাচে এই 
শ্রেণীর হাতপাতাটা শুধু উীল্ল- 
খিত এ সব শ্রেণীর লোকদের 
মধ্যেই সীমিত নয়। শ্রীকাঁলকা- 
নন্দ অবধৃত লিখিত "“কালিতর্থ 
কালীঘাট” পুস্তকের নিরানব্বুই 
পৃচ্ঠায় বার্ণত উত্ত হাতপাতার 
দৃশ্যাটও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য৷ 
পতনি লিখেছেন, শাঁবচারালয় না 


much more likely it is that a_ বলে, বলা উচিত ওটাকে 1ভাঁখরশী- 


, Simple while lie that will end 


the. terrorizing experience, 
will be given by the witness 
so gadgered so harassed? 
এই প্রসঙ্গে আমি শুধু এই- 
টুকু মন্তব্য করতে চাই যে আইন- 
জাবীদের জেরা সম্পার্কত বাচন- 
ভঙ্গীর বিচার নিমিত্ত শীঘ্রই টেপ- 
রেকর্ডিং প্রবর্তনই যথেষ্ট। ইহা 
ব্যাতরেকে . পাথুরে প্রমাণ সরবরাহ 
করা অসম্ভব। কারণ, “তোমার ক 
নাম”? এই প্রশনাটি ভদ্র অভদ্র 
উভয় ভাবেই করা যায়, সুতরাং 
বাচনভল্গণর শ্রেণী বিভাগ নির্ণয় 


{লাখত ভাষায় ঠিক ঠিক মত প্রকাশ. 


করা ষায় না। অতঃপর বিচারাধীন 
চাণ্টল্যকর মামলার বাদী ও সাক্ষী- 
উাঁকল বাবুর জেরা সমান্বত 
পূর্ণাঙ্গ তথ্য টেপ-রেকর্ড মারফত 
মাঝে মাঝে সংগৃহীত হতে থাকলে 
তা যে আকাশবাণীর বিচিত্র . অনু 
জ্ঞানকে আরও অধিক সমৃদ্ধ করে 


তুলবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 


বিচারমুন্ত উজ্লীসত আসামশ 
কোর্ট থেকে বোঁরয়ে আসছে সাঞ্গ- 
পাঞ্গ সঙ্গে নিয়ে। পরাজয়ের 
গ্লানিতে অভিভূত হয়ে বাদ 
ব্যান্তাট কোর্ট বারান্দায় অসহায়ের 
মত দাঁড়য়ে আছে! 

সদ্য সাজাপ্রাপ্ত আসামী বেরিয়ে 
আসছে কোর্ট কক্ষ থেকে রজ্জু- 
বেষ্টিত হয়ে পাীলস প্রহরায়! 
পশ্চাতে ক্রন্দনরত আত্মীয়-স্বজন! 
উল্লসিত বাদী কোর্ট বারান্দায় 
দাঁড়য়ে সে দৃশ্য উপভোগ করছে। 
কোর্ট প্রাঙ্গণের আঁনাচে- 
কানাচে অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত 
ভিক্ষুকের দল ভিক্ষাপ্রাপ্ত ধবাঁন 
তুলে চলায়মান মামলাব্যস্ত ব্যান্ত- 
দের দূম্টি আকর্ষণ করছে! অথচ 
কংগ্রেস বা যুক্তফ্রন্ট শাসনক্ষমতায় 
আসবার বহু পূর্বে (তেতাদ্লশ 
সালে) ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ আইন 


দের একটা মস্ত বড় আড্ডা! হাত 
পেতে আছে সকলেই। আদা- 
লতে এসোছ দুটো কাঁচা পয়সার 
মুখ দেখতে, আদালত যখন ঢুক- 
তেই হয়েছে তখন সর্বস্বান্ত হতে 
এসেছ, এই হল দুপক্ষের মত! 
ওখানে টাকার, খেলা, ওটা! আদা- 
লত, এই রকম যেন ধারণা মানু 
ষের।” 

আদালত প্রাঙ্গণে এই “হাত- 
পাতা” কারবারে অপর এক শ্রেণীর 
উদ্ভব অধুনা খুব বেশী পাঁর- 
_মাণেই দেখা যাচ্ছে।' এই হাতপাতা 
সম্প্রদায় আবিভূতি হয় জনতার 
শোভাফাতায়। যেটা, পেতে চায় 
সেই পাওয়াটার জন্য এরা কিন্তু 
কেউই হাত পাতেন না এ সব ইতর 
পর্যায়ের ভিক্ষুকের মত। সরু 
লিকলিকে কবজির উপর শীর্ণ 
আঙ্গুলের মুঠি পাকিয়ে মাথার 

.বায়ুস্তরে কেবলই ঘুষি 


দের দাবী মানতে হবে মানতে 
হবে”। গণতন্ম শাসিত দেশে কে 
কার দাবী মানতে বাধ্য সেইটাই 
আমাদের বোধগম্য নয়। তথাঁপ 
তাদের দাঁবণটা (যে এক পর্যায়ের 
ভিক্ষা এবং সেই 'ভিক্ষাা পাবার 
জন্যই যে তারা হাত পেতে বসে 
আছে এ তথ্যটা খুবই সত্য এবং 
‘নিৰ্ভুল! 
আদালত প্রাঙ্গণের মেলা। 
রঙ তামাশার খেলা ॥ 
শুরু হয় দশটায় সমাপ্ত ঘটে 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে। ম্যান্ত অথবা 
শাস্তি প্রদানের এই পবন্ন ক্ষেত্রকে 
কেন্দ্র করে এর প্রাঙ্গণে অতঃপর 
যা কিছ দৃশ্যমান সবই একটা বাঁণি- 


জ্যিক তৎপরতা ছাড়া*অন্য কিছুই 
নয়। রা. . 
কোট" প্রাঙ্গণে প্রদার্শত নব- 
গ্রহ কবচের কল্যাণ পরশে মামলায় 
সাজা পায়নি অথবা সর্বরোগ-হর 
চূর্ণ সেবনে রোগজীর্ণ কোনও 
মামলা ভন্ত ব্যান্ত নিরাময় লাভ 
করেছে, অথবা হস্তরেখা বিশারদের 
গণনায় বাদী বা আসামীর জয় 
পরাজয় পূর্বেই ঘোষত হয়েছে 
এমন দৃজ্টান্ত পাওয়া যায় না। 
তথাপি এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা 
{বিচার ভবনের আশেপাশে নিত্যই 
অবাস্ধিত থাকার অবকাশ পায় 
কেন এবং, আদালত কারবারের 
কোন সে কর্মচারীর স্বার্থে উহা 
সম্ভাব্য তাও কিন্তু জানা যায় 
না। জানা যায় না এই ব্যবস্থা- 
পনার সৌজন্যে সরকারের অর্থ 
ভান্ডার কতটুকু সমৃদ্ধ থাকার 
সুযোগ পায়। 
অতঃপর এটাই সভ্যজনের 
আকা্খিত, আমাদের বিচারালয়- 
গুলির উন্মুক্ত প্রান্তর নানাবিধ- 
ব্যবসায়ক কারবার তথা হকার- 
বেকার মনুন্ত থাকুক। কুষ্ঠরোগ্ীর 
বীভৎস প্রদর্শনী এখান থেকে 
লুপ্ত হোক। 

উভয়াবধ সমস্যার মুান্ত এবং 
লুপ্তি সংঘটনে সনূতন পদ্ধতর 
এ পঢালশ নিযুক্তি সমস্যা অশান্ত 
করারই নামান্তর হয়ে যাবে। ভাই 
প্রয়োজন জননেতাদের মমত্বপূর্ণ 
কল্যাণ হস্তের অভয়স্পর্শ। 
আর বিচারের ন্যায়দস্ভ যাতে 
গণতন্ল সম্মত ভাবে স-গ্রাতামষ্ঠিত 
হয়' তার জন্য আমাদের মহামান্য 
আইনসভা সচেষ্ট হউন। 


কারিগরী শিক্ষা = 
€৪র্ঘ পশ্ঠার পর ) 


অস্বস্তিকর - পরিবেশ অবলোকন 
করে দড়তার সংগে বলা যায় 
বাঙাল! চাকুরী প্রার্থীদের একা 
'নাি্ট কোটা অনুসারে বাজ 
শিল্পসংস্থা যাতে গ্রহণ করতে বাং 
থাকে তার ব্যবস্থা করা! বাঙলা 
বাইরে সর্বত্র এ ধরণের নী 
লিখিত $ অলিখিত ভাবে গৃহীত 
হয়ে আসছে,এশবষয় কারও অজান 
নয়। বিষয়াট আণ্যালকতাবাদ দো 
দুষ্ট বলে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হং 
না, কারণ বাঙলাতেই বাঞ্গাল? 
অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন গুরুতর 'সংব 
টের "্সম্মখীন। সর্বোপাঁর প্রয়ে 
জন, কারিগর 'শক্ষাব্যবস্থ 
ধোঁয়াটে সিলেবাসের অবসান ঘাঁট। 
বাস্তব'ভন্তিক 'না্দস্ট িলেবাং 
প্রবর্তন ৷ i 





শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি (৮) 


আবার দিন কাটতে লাগল । 
সফলতা এখনও বহু দূরে । পথ 
বন্ধুর, অমসৃণ, অসমতল। কিন্তু 
উপায় ক! কাঁটায় ক্ষতৃবিক্ষুত 
চরণ! কিন্তু উপায় কি! ক্ষত- 
বিক্ষত চরণ নিয়েই এগিয়ে যেতে 
হবে। 
৯ই অক্টোবর পুজোর. পর 
'শাশরবাবুর একটা গিঠি পেলাম ৪ 
শুক্রবার 
শ্রীরঞ্গম 
[জিতেন, * 
তোমরা সকলে জানবে ৷" 
একটা কথা । তোমার ছেলে 
কি ‘কলকাতায়? তা হলে বড় 
অন্যায় হয়ে গেছে। কাল বোধ হয় 
সেই এসোছলো আমায় প্রণাম 
করতে। কোম্পানীর অনেক লোক 
আসাঁছলো। একট: আগে আমাদের 
কন্টাক্টর জিতেন ঘোষ দেখা করতে 
আসে । তারপরে একটু পরেই 
এই বালকটি আসে। আমাকে প্রণাম 
তব কবে বলল- আম জতেনের-__ 
জিতেনবাবুর ছেলে। আমি মনে 


করলাম ওই জিতেনের ছেলে । ব্ল- 


ঘা 


জপ ডা 


। 








জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


লাম বেশ। এসো! সে আস্তে 
আস্তে চলে গেল। আজ সকালে 
জিতেন ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলাম 
তোমার ছেলে £এক-করে 2 সে বললে 
তার ছেলে নেই-সে বিয়ে করোন। 
আম হতভম্ব। 

যদ তোমার ছেলে এসে থাকে 
তাকে লিখো আর একবার যেন 
দেখা করে। | 

খিয়েটরের কি হবে আমি 
জাননা! টং 
| আজ এই পর্যন্ত 
নিয়ত মঞ্গলকামী 

দাদা 

বাস্‌ হয়ে গেল। 'িয়েটরের 
কি হবে আমি জানিনা। পাঁচ বং- 
সর পরে এই ক্ষুদ্র নিক্ষল উক্তি! 
এরকম লোকের সঙ্গে ' আর কি 
করে সম্বন্ধ রাখা যায়। 

তবু আমি আশা হারালাম 


.না। শীলখলাম থয়েটরের কি হবে 


আম জান না--কথাটাকে আম 
রাগের কথ্য ছাড়া আর ছুই 
মনে করতে পারাছ না। কিন্তু 
যথার্থ সত্যটা কি? পর পাঠিয়ে 
দিয়োছ সঙ্গে সঞ্গেই। উত্তরের 








প্রতীক্ষা করাছ। উত্তর আসেন 
এখনও । প্র 

আজে বারোই অক্টোবর! কাল 
থেকে কের্ট খুলছে। ওকালতাী 
জীবনই কি শেষকালে একমাত্র 
জীবন হবে? নাট্যকার লোপ 
পাবে? লেখনীর সমস্ত শান্ত িট- 
শান ড্রাফট করতেই 'নঃশোঁষত 
হবে? শিল্পী মরে যাবে? পড়ে 


থাকবে মনীধ্যত্বহীন অর্থলোলুপ ' 


ভাড়াটে তাঁক্ক একজন। পেনাল 
কোড আর 'ক্লামনাল প্রাসাঁডওর 
কোডের পাতা উলটিয়ে উলটয়ে 
এক'দন যার জীবন শেষ হবে? 
স্থায়ী সৌন্দর্য সৃষ্ট যার কলম 
দিয়ে আর হবে না। আতঙ্কে 
শিউরে উঠাঁছ 'আমার ভাবধ 'ঁচন্র 
দেখে । যে জীবন কামনা করোছি- 
লাম সে জীবন অর্জন করা বোধ 
কাঁর সম্ভবপর হল না। 

কাল শিশিরবাবুর ছোট্ট একি 
চিঠি, পেয়োছি। চিঠিখানা যবানকা 
পাতের পূর্বাভাস। এতাঁদনের 
বাসনা কামনা হতাশা 'নরাশার 
সমাধি। পাঁচ বৎসর যে আশায় 





দিন গুনছিলাম, তার ওপর কে 


_ -' শদনে খ্সী হলাম। 


. একই কথা! 


যেন ছাই ঢেলে দিল। অত্যন্ত 
সঞ্গীন মুহূর্ত। জীবনে এরকম 
মুহূর্ত বেশী আসে না। অতএব 


অত্যান্ত ধীর স্থির ও আঁব- 
চাঁলত ভাবে সমস্ত জিনিষ নিরী- 
ক্ষণ করতে হবে। ~ 
শাশরবাবুর চিঠিখানা এ 
রকম ছল £ 

শ্রীরঙগম 
শনিবার 

তেন, 
চিঠির উত্তর দিতে দেরী হল। 
বিস্তারিত বিবরণ চাও। বিস্তার 
করবার মত কোন খবর নেই। এই 
মাসে আদালত বন্ধ সুতরাং ভাড়া 
পনেরো তাঁরখে জমা 'দিতে হবে 
না। তাই পনেরো নভেম্বর পর্যন্ত 
টিকে থাকব। কোম্পানী . নেই 
বললেই হয়। দ:ুটি নতুন. বাড়ী 
হয়েছে। তাদের আসবাবপত্র চক- 
চকে! বাড়'ভাড়া তারাই পাচ্ছে 
আমার দন গুজরান শক্ত খুবই 
শন্ত হয়ে উঠেছে। টাকা সংগ্রহ 


পারাছ না। এর ওপরে একমাস, 
{রাঁষ শয্যাগত ৷ | 
শুনতে পাই জাতচক্র হিসেবে 


' « আমার সময় খুব ভাল। 


(তোমার ছেলে সুস্থ হয়েছে 
তোমাদের 
স্বাজ্গীন মব্গলকামনা কাঁর। 
ইতি 
" আশীর্বাদক 

দাদা 
জাহাজ ডুবছে। আর সমদদ্রে 
ভেসে থাকবার মত শান্ত নেই। 
ডুববার যেটুকু দেরী। তারে 
দাঁড়িয়ে এই বিরাট জহাজটার 
ডোববার দশ্য দেখছ। আর এর 
কোটরাভুত হয়ে জ্বীবনসমদ্রে 
পাড় দেবার আশা নেই। দু একটা 
মালপত্র আমার রয়ে গেছে এখনো 
জাহাজটায়। সেইগুলোকে নাঁময়ে 
নেওয়াই আমার এখনা একমান 
কাজ। অযাচিত তাড়াহুড়ো বা 
অশোভন ব্যগ্রতা না দোখয়ে ধীরে 


 স্দস্ধে সেইগুলোকে নামিয়ে নেও- 


য়াই এখন উঁচিত। দুঃখ হচ্ছে 
কিন্তু উপায় নেই। দ:ঃখ আসবে 
না_এমন কোন গ্যারান্টি বেচে 
থাকার ভেতর নেই। দ-ঃখই শান্তির 
উৎস! আশা করি -এই দুখ 
আমাকে শান্ত দেবে। 

চার পাঁচ বছর আগেকার কথা 
মনে পড়ছে। একদ্দন প্রভাত সংহ 
আমাকে এই রকমই চিঠি 'দয়ে- 
ছিলেন। পয়সা নেই 'চাকৎসা 
করাতে পারচ্ছিনা। 'শশিরবাবুরও 
সম্বলহশন, চোখ 
কাটাতে পারাছ না! দুটো চিঠর 
আশ্চর্য মিল, শিশিরবাবু ও প্রভাত- 
বাব! বাংলা রঙ্গমণ্্ের ব্যর্থতার 
'দিকটার দুজন প্রাতানাধ। 

শাশরবাবুর ওপর রাগ হচ্ছে 
না। অত্যন্ত ভন্তবাশ্রদ্ধাবা 
ভালবাসার পাত্রের ওপর রাগ হয় 
কৈ? কিন্তু কেবলই থেকে থেকে 


Ff 


“কর্মদোষেন দাঁরদৃতা ৷ 


মনে হচ্ছে চাণক্য ঠিকই বলেছিল 
শাশরবাবু 
দি কর্মদোষে দোষী নন? আজ 
স্বাধীন ভারতে আযকাদামীর প্রথম 
মেদ্বরের এ দুর্দশা কেন? জহর 
লাল- বিধান রায় সব খারাপ! 


আমার সঙ্গোও পাঁচ বছরে যে 


ব্যবহার করেছেন সে ক ভাটহশন ? 
আমি শুধু নাট্য প্রযোজক ও 
নাট্যকারের সম্বন্ধটারই উল্লেখ 
কর'ছ। ব্যান্তুগত্‌ ব্যবহার সম্বন্ধে 
আমার বলার ছুই নেই। কিন্তু 
এই আশ্য দিয়ে দিয়ে অযথা কাল- 
ক্ষেপ! এর ক প্রাতক্রিয়া হল ন! 
আমার নাট,কার জীবনে? পাঁচটা 
বছর কি বৃথা গেল নাঃ যাই 
হোক শাঁশরবাবুকে যে চি টা 
কালরান্রে লিখোঁছ তা এখনও পোষ্ট 
করা হয়নি। সেইটেই তুলে দিচ্ছি ঃ 
|... ছাপরা 

৯৮1 ৯০1৫৪ 


বড়দা, 

আপনার চিঠি পেলাম! মনে 
যারপরনাই ব্যথা অনুভব করলাম। 
আপাঁন আর ছুই অস্পষ্ট রাখেন 
{ন। নাটক মঞ্চস্থ করতে নিতান্তই 
অপারগ আপন, তা বুঝতেই 
পারাছ। ভাগ্যের বিরুদ্ধে আভ- 
যোগ করেও লাভ নেই। বিলাপ 
করেও লাভ নেই। কাঠন প্রাত- 
কূল অবস্থাকে সাহসের সম্গেই 
স্বীকার করে নিতে হবে। বথা- 
সাধ্য চেম্টা করেছেন আপন, তবু 
পারেন নি। এইটুকু জানাই আমার : 
পক্ষে যথেম্ট। এখন চিন্তার 
{বিষয় হচ্ছে এই যে অতঃপর আমা- 
দের কর্তব্য কি? যুদ্ধে আমাদের 
হার হয়েছে। এইটনুকু' নিঃসন্দেহে 
জানার পর প্রশ্ন এই যে স্ট্যাটেজিক 
রাষ্টরট ক ভাবে করা যায়? ডান- 
কার্ক যখন সামনে এলই তখন কি 
ভাবে তাকেও সাকসেসফদ্ল করা 
যায়। এখনও আপাঁনই জেনারেল, 
তাই 'রারট্রটের অর্ডারও আমি আপ- 
নার মুখ থেকেই পেতে চাই। 

আপনার মনের অবস্থা আমি 
বুঝতে পারাছ। আপনাকে দুঃখ 
দিতে আমি চাই না। এতাঁদন ' 
আপনার মুখ চেয়ে আম ধৈর্য্য 
ধরে বসোছলাম। ধিকন্তু এখন 
বিদায় যাঁদ আসন্ন হয়েই ওঠে প্রসন্ন 
মনে আপাঁন আমায় বিদায় দিন 
এইটনকুই শুধ আমি চাই৷ জাব্নের 
শেষ দিন পর্যন্ত আপনার দান 
আম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মবণ করব। 
যতদিন বেচে থাঁক, আমাদের 
স্নেহের সম্বন্ধ যেন অট:ুট থাকে, 
এইটুকুই শুৰ চাই। আশা করি _ 
তা থাকবেও। 

দুখানা বই আমার আপনার 
কাছে আছে। ফেরৎ চেয়ে আপ" 
নাকে দুঃখ দিতে চাই না! বছর 
দুই আগে িখোছলাম যদ 
নিতান্তই না পারেন তাহলে ফেরৎ. 
দেবেন। তাতে আপান দুঃখ পেয়ে- 
ছিলেন। আর তা 'লখতে চাই 
না। এখনও যাঁদ মণ্স্থ হবার 
কোন সম্ভাবনা থাকে, আম এখ- 
নও অপেক্ষা করব। কিন্তু কখন - 
ডেডলইন টানা উচিত সেটা আপ- 
{নই বিবেচনা করবেনা এবং তার 

(শেষাংশ অন্টস পৃঙ্ঠায় ) 


হও 


নন্লাল্চিল্নী ক চি 
নিয়ে কেন্দ্রের মহ| বামেল।| 


 গশ্চিষবন্তকে 


* নয়াদল্ী, বারোই মেঃ 
সম্প্রাত ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র 
মল্মকের মুখ্য সাঁচব পশ্চিম 
বাংলার বর্তমান সরকারের সঙ্গে 
আলোচনার্থে' কোলকাতায় 'গয়ে- 
ছেন। সারা নয়াদিল্প'র শাসক- 
শ্ৰেণী উৎকান্ঠিত প্রতীক্ষায়। তান 
ফিরলেই সাজ সাজ রব পড়ে যাবে। 


" প'শ্চম বাংলাকে শায়েস্তা করবার 


জন্য আইনী দশ্ডের কোন্‌ আঁব- 
জ্কার আসন্ন, তা নিয়ে জল্পনা- 
কল্পনার অন্ত নেই। ' সারা প্রদে" 
শই কেবল দুদ্দমনীয় নকশালগ 
দুগ্রহ-কবালিত হয়ান,) আসাম, 
বিহার, অন্ধ, উত্তর প্রদেশ. এবং 
এখন পাঞ্জাবের অন্ততঃ চারাঁট 
জেলার নাম শোনা যাচ্ছে হোঁশ- 


- যারপুর, রুপা, প্রান্তন “পেপস্দর” 


পাতিয়ালা, এবং অমৃতসর-যেখানে 
নকশাল “উপদ্রবের” পদধ্বান! 
পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক হারে 
প্রশাসীনক ওলট-পালট হবে, এ 
নিয়ে চাপা এবং সরবদম্ভের উল্লাস 
নয়া-মুঘলদের প্রবস্তা ও পোষা 


- প্রচারকদের কণ্ঠে। কিন্তু এত আঁট- 


ঘাট বেধে এগোতে গিয়েও সকল 
দিক সামলান যাচ্ছেনা । ' পশ্চিম- 
বঙ্গ বিধানসভার তরফে শাসন- 
কার্যে “সহায়তা” করবার জন্য যে 
পালণমেন্টরী কাঁমাটি রচনা করা 
হয়েছিল তার নোতিক মেরুদণ্ড 
নেতিয়ে পড়েছে-ঁস পি এম দল- 
ভুন্ত দুজন এম পি এ সমিতি থেকে 
পদত্যাগ করেছেন। তাদের পরে 
যারা রয়ে গেলেন, তাঁরা নিজেদের 
দল ছাড়া আর কারুর প্রাতীনাধত্ব 
করতে পারবেন না, এ সত্য ভাস্বর 
হয়ে গেল। LU 

এর পর যতাঁদন যাবে, কেন্দ্র 
ক্রমশঃ দেখবে, পাঁশ্চমবঙ্গের 
শাসনভার স্কন্ধে নেওয়া এক 
উদুখলী দায় হয়ে দাঁড়য়েছে। 
রাজ্যের প্রাতটি খঞ্রটনাটি সমস্যা 
বুমেরাঙের মত 'ফরে এসে দিল্লীর 
মসনদে আঘাত করছে। কলকাতায়, 
গভর্ণর-সামাল পরামশদাতা পাঁচিয়ে 
নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না; সেক্কে- 
টার তথা জয়েন্ট সেক্রেটারি, মান 
কামশনার ম্যাজিস্ট্রেট এস ডি ও 
ইত্যাদর পরো ছাঁদটাই ঢেলে 
সাজাতে হবে। ধাওয়ানজীকে 
সরান যায় না_আন্তজাতক সম্প- 
কের ক্ষেত্রে এর ফলে রাষ্ট্রের 
দুর্বলতা আভব্যন্ত হয়__আবার 
তাকে রেখে বিশবাসও করা চলেনা ৷ 


নয়াদিল্লীর সন্দেহ বাতিক 


এতদূর গড়িয়েছে যে, সোঁদনের 
পূর্ণ বিশ্বাস ভাজন এম এম 
বাসও নাক “কেমন কেমন” 
ঠেকছে। হয়ত তার মত+ অনেক 
প্রশাসক প্রবর নকশালীদেরকে 
মুছে ফেলবার নামে স্বেচ্ছাকৃত 
বাড়াবাঁড় করে চলেছে, যাতে পরে 


বমাপ্রসাদ মাদক 


কের মুখ্য সাঁচব সংজীকে একবার 


নয়, বার বার কলকাতায় যেতে 


হবে৷ একজন দুজন আফসার নয় 
ডনী পালা সারতে হবে, তবু 
নয়শ পণ্টাশ মাইল দূর থেকে 
সম্পূর্ণ চিত্রটি স্বাঁস্তকর ' হয়ে 
দেখা দেবে না নয়া দিল্লীর দুর- 
বীণে। ভ্রাতৃদ্ধন্ব বাংধয়ে কোনো 
রাজ্যের জন:প্রয় সরকারকে উৎখাত 
করা যায়, বিকল্প স্বাম্টী করা 
যায় না। 

ভাবষ্যতে যাঁদ, নয়া 'দল্লর 


নতুন মুঘল সলতনত গণতন্বের_ 


দোহাই পেড়েও গাঙ্গেয় এক্টেল- 
মাটির দেশে আটকা পড়ে যায়, 
বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। - 
মোক্ষম ব্যবস্থার পরোহিত ' 
বাংলা দেশে প্রোসডেন্টের 
শাসনের পুরোধা হয়ে আসার 
সঙ্গে সঙ্গে-পার্লামেন্টে এ সম্পর্কে 
সাফাই গেয়ে বিবৃতি 'দয়ে চলে- 
ছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্র। তার বন্তব্যে 
কয়েক ধারা পাওয়া যায় 

(এক) “আইন ও শৃঙ্খলা” 
পুনঃপ্রবত্ন সম্বন্ধে নতুন কোনো 
'নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন পার্লা- 
মেন্টারী পরামর্শদায়ী সমিতিতে 
আলোচনা সাপেক্ষ; 

(দুই) বর্তমানে যে দণ্ডদমন 
পদ্ধাত রয়েছে, তার অন্তর্গত 
আইনের সাহায্যে নকশালপল্ধী- 
দের “ঠান্ডা” করা যায়, সে নর্দেশ 
কেন্দ্রে তামাম রাজ্য সরকারগদলিকে 
দিয়েছে। উদাহরণতঃ বলা হয়েছে, 
(ক) ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের 
১১৫,১৯৭ এবং ৫০৫ উপধারা 
অনুযায়ী পাঁরক উত্তেজক বন্তৃতা 
দিয়ে গোম্ঠী-সংঘর্ষ উৎপন্ন করার 
চেষ্টা দণ্ডনীয়, খে) রাষ্ট্র কর্ম: 
চারীদেরকে কর্তব্যকার্যে বাধা দিলে 
তা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের 
৩৩২,৩৩৩,৩৫৩ এবং ১৮৬ 
অনবযায়ী, এবং কর্তব্য থেকে বিরত 
রাখবার অন্যায় প্রচেষ্টা করলে তা 
৩৪১ উপধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় 
(গ) রাজ্য থেকে বাঁহন্কার করার 
ইদানাঁং যে আইন আছে তার 
প্রয়োগ । (ঘ) ক্রিমিন্যাল প্রোসি- 
জিওর কোড স্যেকশন ১০% বলবর্ঘ 


করে, সে উপধারার সাহায্য গ্রহণ । 
জনসমাবেশ দ্বারা অস্ত্রশস্ত সংগ্র- 
হের বা একত্র হওয়ার পদ্ধাত 
সম্পর্কে কোনো প্রমাণ তথ্যাদি দর- 
কার হয় না এই স্যেকশন অনুসারে 
কাউকে অপরাধ বানিয়ে তোলায়; 
কেবল হামলা বা হংসার গন্ধ 
পেলেই কর্তৃপক্ষের পক্ষে যথেষ্ট 

তা ছাড়া আর্মস আত তো 
রয়েছেই। ভারতীয় রাম্প্রশাসীনক 
আবহাওয়ায় বর্তমান শাসকবর্গের 
হাতে ভারতীয় রবারের মতই 
আইনের প্রয়োগ এবং ঘটনার আইন- 
গত তাৎপর্য বের করাও অনুরূপ । 
সুতরাং যতদিন না নিরোধমূলক 
কোনো আইন পশ্চিম বাংলায় 
ঢালাও ভাবে লাগ; করা না যাচ্ছে 
ততাঁদন শাসক শ্রেণীর হাতে এখন 
যে আইনের প্যাচ আছে, তারই 
বজ্র-আঁটান দিয়ে প্রশাসন পাঁরি- 
চালনার পূর্ণ স্নাবধা নেওয়া যায়। 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতে, পশ্চিম বাংলার 
প্রশাসন ব্যবস্থা এখনই প্রকৃত পক্ষে 
চালু হয়েছে। 

এর অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার 
মনে করেন রাজ্য প্রশাসনের স্তম্ভ 
যে আমলা আঁফসারতল্তল তার 
“সত্ধ্যবহার” য্ল্তফ্রল্ট সরকারের 
আমলে হয়নি, কিন্তু এবার হচ্ছে। 
কি ভাবে? অন্যত্র চ্যবনজী বলেছেন 
যে, পাশ্চম বাংলার আমলাচক্রের 
উপর স্তর থেকেই অনুশাসন 
পদ্ধাত শুরু হয়েছে-দুই জন 
আই সি এস, আট জন আই পি 
এস, ষোল জন আই এ এস আঁফ- 
সারের. বদাঁলর হুকুম দিয়ে (প্রোস- 
ডেল্ট শাসন চালু হবার পূর্বে যে 
পদে এরা বহাল ছিলেন, সে-পদ 
থেকে৷ হটিত্রয়) এবং দুজন আই 
এ এস ও একজন আই 'ি এস 
অফিসারের “বিরুদ্ধে কতব্যকার্ষে 
অবহেলা ও প্রশাসানক সততার 
অভাবের দরুণ আঁভযোগ এনে। 
এইভাবে রাজ্য প্রশাসন  ক্বপথার 
“সাফাই” বা পাঁরজ্করণের নামে-যে 
ডাইনশ শিকার শুর হল তার 
সুদূরপ্রসারী প্রীতক্রিয়া বিলম্বত 
চালে বহুদিন ধরে দৃশ্যমান হবে। 


নজ দিয়েছেন কল্যাণ রায়ের 
প্রশ্নে যখন বিশেষ বিশেষ প্রশা- 
সনক ও পঢ়ঁলশ অফিসারদের 
করা ও প্রশ্রয় দেওয়ার আভষোগ 
উঠলো, তখনই শোনা গেল এ 
আশ্বাস বাণী। 

প্রসঙ্গতঃ দিল্লীর শাসক মহ- 


কেন্দ্রীয় সরকার এবং বুর্জোক্সা 
শ্রেণীর স্বার্থে রচিত সংবিধান 
পশ্চিম বাংলায় প্রকৃত অর্থে বাম- 
প্ল্থী সরকার চলতে দেবে না; 
এর ফলে এই রাজ্যের বামপল্থশ 
নেতৃত্বে পা'তবনর্জেয়াসমলভ হান- 
ম্মন্যতা জাহির হয়ে পড়ে। দিল্লীর 
শাসকবর্গ বর্তমানে মনে করে, 
বামপন্থী দলগ্ীল 'বিশ্নব বলতে 
যে কঠিন ও সুসংবদ্ধ শ্রেণী- 
সংঘর্ষ বোঝায় তা কার্যান্বিত 
করতে অপারগ । 


কেন্দ্রের ভয় এবং সেজন্য 
প্রস্তুতি নকশাজপল্থধদের বিপ্লবী, 
চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি মোকাবেলায়। 
কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের আহৃত 
গুপ্ত তথ্য বলে যে, নকশালপন্থী 
(সশস্ম সংগ্রামের) নেতৃত্ব এখন 
সমাজের নিপপীড়ত , নিম্নতম স্তর 
থেকে ডীখত। যাঁদও সরকারী 
প্রচারযল্ত্র নকশালপল্ধশ অগ্রণী 
কর্মীদের মধ্যবিত্ত শ্রেণজাত বলে 


(এক) শ্রেণী সংগ্রামকে যে 
রাজনোৌতিক দল রাষ্ট্রের পীড়ন- 
যন্ বনাম শোষিত কৃষক ও শ্রাম” 
কের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে উন্নীত করতে 
চায়, সেই দল বা দলগীলকে কঠো- 
রতম পল্থায় দমন; এর পরিণতিতে 
বে-সামারিক নাগাঁরক অধিকার 
ক্ষুণ্ন হলেও। 

(দুই) উগ্রপন্থীদের মত সর- 
কারী শাসক গোল্ঠদও মনে করে 
যে, কমিউনিস্ট মাকসস্ট-লেনি- 


করা; (৬) ইণ্ডিয়ান পেনাল দেরকে রক্ষা করার আশ্বাস চ্যব- নিষ্ট (নকশালপল্ধী)দের সঙ্গে 


1 -সল অৰ লেট - এম ৰি. সরকার” 


টি ” নু রো পট ৮ ১ 
০ (85797 3.9273 শিযকতা 
- সুচক, ৬১2৪/৬, বিলিন নিহামী গাঞ্গুলী, জ্রীটি বেছবাডারট শনি 


সি পি এমএর সংগপ্ত যোগ- 
সাজস রয়েছে, যাঁদও এসূ.* পি এয 
নেতৃত্ব বর্তমানে সংসদীয় রাজ- 
নগীততে বিশ্বাস এবং সে হেতু ' 
পশ্চিম বাংলার প্রাদেশিক রাজ- 
নীতিতে পরোন্ত দলের ভূমিকাকে 
জাতীয় বুর্জোয়াগণতল্লসম্মত, 
আইন শঞ্খলাবদ্ধ রাজনীতির 
সীমায় সংবম্ধ করে রাখা সম্ভব 
কেন্দ্রের প্রশাসানক নিয়ন্বণ বিপন্ন 
অথবা দেশের ও আন্তর্জাতিক 
রের গণতন্ত্র পঁরপোষক চেহারা 
মসালিপ্ত হবার উপক্রম হলে পশ্চিম 
বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই 
হবে। 

(তন) গভর্ণর ধাওয়ানকে 
পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালপদে তত- 
দিন বহাল রাখা হবে, যতাঁদন 
পর্যন্ত পাশ্চম বাংলার প্রগাঁত- 
কামা জনগণের সংখ্যাগুরু অংশের 
মধ্যে, বিশেষতঃ দুই ক:মউীনস্ট 
পার্টর নেতৃবগগের আঁফশিয়াল 
মনে এই বিশ্বাস এবং আশা 
জাগয়ে রাখা সম্ভব যে, প্রাদোশক 
বিধান সভা পদুনর্বার কাষশশীল 
হলে তাদের দলের পক্ষে সংসদীয় 
রাজনশীতির পদ্ধাত মাঁফক ক্ষমতায় 
শ'রক হওয়া সম্ভব। কেবল উত্ত 
দুই দল নয়, অপরাপর বামপল্ধী 


আর্মস ফ্যাক্টীর থেকে রুপোর পাত 
€রোজং) চুরি নিয়ে পালণমেল্টে 
যে অনাবশ্যক হৈচৈ হল তার 
গোড়ায়ও নকশাল ভাঁ'ত। বস্তুতঃ 
এই ভর্গীতর ফলে বৃহৎ ব্যবসায় 
পুষ্ট বৃহৎ সংবাদপন্রগীলতে 
এতাঁদন যা কখনও শোনা যায়ান- 
প্র'সন্ধ গোরলা নেতা চে গুয়েভেরা 
পবস্লবে বিস্লব” ভাত্বক রোঁজস 
দেত্রে, কাস্ত্রো এমন কি মাও-সে- 
তুং এর গোরলা যদ্ধনীত, পদ্ধাত 
ও কৌশল সম্পর্কে গবেষণা হচ্ছে। 
কৌতুকের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু 
বিদেশের কোনো রাজনৈ'তক তত্বের 
প্রবন্তা বা নেতার কার্ধধারা থেকে 
প্রেরণা নিলে দোষের কিছু নেই, 
এমাঁন আভমত ব্যস্ত করে রাম্ট্রমল্্র 
প্রীখাদলকার (বিত্ত মন্তক) খামকা 
বাক্যের ঝড় ঝাপটা তোলার হেতু 
হলেন। রুক্ষ ঝামেলা সৃষ্টি 
হলেও আসল জায়গায় কিল্তু ভাঁব 
ভোলবার নয়। স্পীকার সাহেব 
তাই পার্লামেন্টে একজন জোত- 
দারের হত্যা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
(শেয়াংশ অষ্টম পৃজ্ডায় ) 





আহ্লাম্েল্ল ভিডি 


এখনকার শিলং শহর 


শিলং শহরের এখন আর সেই 
আগেকার বাপ মার একমাত্র আদ- 
রের মেয়ের মতো দুর্বার রূপ 
নেই। বেশি মান্মষের ভারে শহর 
বর্তমানে 'ঘিঞ। পাশাপাঁশ 
দাঁড়ানো দুই রাজ্যের বিধানসভা । 
আসাম আর মেঘালয়। অবশ্য 
এখানে সেই রুপকথায় শোনা 
রাস্তায় সার দেওয়া খাসিয়া মেয়ে- 
দের পাওয়া যায় না। আর কিছ; 
না হোক তারা আজ স্বতন্ন রাজ্যের 
আধিবাসন+, ফলে তাদের সম্মান 
মূল্য অনেক বেড়েছে। 
দত শিক্ষিত হচ্ছে:এটা চোখ মেলে 
তাকালেই বোঝা খায়। 

শিলং-এর . কোনো রাজনৌতিক 
চেহারা পাওয়া-যায় না। বহু ভাষা- 
ভাষীর লোক পাশাপাশি বাস 
করছে। তাদের মধ্যে জীবিকার, 
নায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওর মতো 
বাঁধন নেই। খাঁসয়া আর গারো 
পাহারবাসী পাহাড়রা আছে, আছে 
রয়েছে নেপালশ। নেফার মানুষ 
মাণপুরের লোক, কাছাড় জেলা 
এবং পাকিস্তান থেকে আগত 


সিলেট জেলার বাঙালী ছাড়া 


অসমীয়া তো আছেই। ব্যবসার 
'কারণে পাঞ্জাবী মাড়োয়ারী গুজ- 
রাটপ কিছুরই অভাব নেই। 
ধর্মের ভেতর থ্টধর্মেরই 
প্রাধান্য। কারণ প্রায় শিক্ষিত 
পাহাড়ী জাতরাই খ্‌ল্টান। গির্জার 
ছড়াছড়িও ষথেম্ট। যাঁদও িশনার? 
বা এমান ইউরোপ'য়ানদের সংখ্যা 
একেবারেই কমে গেছে। তাদের 
এখন কৰাঁচৎ দেখা যায়। দেশীয় 
পাদ্রীরাই গির্জা বা মিশনারী প্রাত- 
জ্ঠানগদীলর সর্বেসর্বা। 
জন্য, 'ঘিঞ্জ হয়ে যাওয়ার জন্য 
শহর নোংরা হয়ে উঠেছে। িউঁনি- 
. সিপ্যালটির কাজও খুব প্রশংস- 
নীয় নয়। জলের চাঁহদা প্রচন্ড। 
অপর্যাপ্ত জল িলং-এ পাওয়া যায় 
না। পরিবহন - ব্যবস্থাও 


তেমন বলার মতো নয়। ট্যাক্স 


পাওয়া যায় তবে ভাড়া অত্যধিক। . 


খাবার জিনিসপত্রের দামও বেশি। 
-বাহরাগত মানুষের চাপ এখন সব- 
55585 
প্রচুর । ও 

শশলং-এর নতুন আকর্ষণের 
মধ্যে তাঁর খেল্লা। তাঁরের জয়া 
শিলং মুখর। এই তাঁর এখান 
থেকে গোঁহাটী িনসঃকিয়া, 
ডিরুগড়, নগাঁও, জোরহাট সবন্ত 
ছাঁড়য়ে পড়েছে। তাঁর খেলা এক 
অদ্ভুত জুয়ার সংযোজন! লাবাং 


, গ্রাউন্ডে বা পোলো মাঠে. প্রতাহ 


তর খেলা হচ্ছে। এর টাক 
বাক হচ্ছে সর্বত্র! একটি শনাঁদর্ট 


খাঁসয়ারা - 


টার্গেটে দৈনিক চার জন; কি ছজন 
কি আটজন তারন্দাজ - 'নার্দস্ট 
দূরত্ব থেকে তাঁর ছওড়বে। টার্গেটে 
যত তাঁর লাগবে তারই. কাউন্টের 


ওপর খেলা । দশ পয়সা, পশচশ. 


পয়সা এক একখানা £টাকটের দাম। 
দশ পয়সায় আট টাকা, পশচশ 


পেমেন্ট পাওয়া ষায়। আবার ইচ্ছে 
করলে দু রাউণ্ডের খেলার ওপরও 
বাজী ধরা যায়! সেখানে পেমেন্ট 
ডবলের অনেক বোশ পাওয়া 
যায়। 

- এখানে 'সনেমার নেশা পর্যন্ত 
তাঁর কেড়ে নিয়েছে । এই দুই 
মাঠে-মানুষের ভাঁড় দেখবার. মতো। 
শিলং এর বাইরে থেকে শুধু তাঁর 


খেলা, দেখতে মানুষ আসছে। " 
এখানকার স্থানীয় লোকের বন্তব্য, ' 


তাঁর ব্যবসা, সর্বনাশ 
করছে। “মানুষের সব পয়সা তাঁর 
মেরে একদল--জয়ারণ নিয়ে যাচ্ছে। 


সরকার ট্যাক্সের পারবতেই” এদের 


অনুমাঁত দিয়েছে জয়ার 'বষাস্ত 


তারে মানুষের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত 


করতে । 

- খেলাটার একট: নমুনা দিই। 
ধরুন তেরোশ তাঁর ছোঁড়া হবে। 
তিরিশ জন৷ তারন্দাজ নাট 
দূর থেকে সমানসংখ্যক- তাঁর 
ছংড়ল। টার্গেটে বি'ধল. ছয়শ 
কুঁড়টা। এখন এই সংখ্যার প্রথম 
সংখ্যাটি বাদ যাবে, তার মানে 
রেজাল্ট দাঁড়াল {বশ। ছয়শ হলে 
রেজাল্ট দাড়াচ্ছে শুন্য, ছয়শ এক 
হলে রেজাল্ট হচ্ছে এক৷ প্রাতাঁদন 


' খেলবার আগে টার্গেটের দুর, 


কতগুলো তীর ছেপড়া হবে ও 
কজন ত'রন্দাজ তা বলে দেওয়া 
হবে। 'টাকট কেনবার সময় শুন্য 
থেকে নিরানব্ই পর্যন্ত যে কোনো 
সম্ভাব্য সংখ্যা আপনাকে বলতে 


হবে। সেই শেষ সংখ্যা যাঁদ- 
ফল হয় তবেই বাজী জিৎ হল। ; 
- দু রাউন্ডের খেলার ব্যাপার হল 
দু রাউন্ডের. জন্যই আপনাকে 


সংখ্যা বলতে হচ্ছে; যেমন ধরুন 
একাঁতারশ আর বেয়াল্লিশ। এখন 
দুবারই যদি একাঁতারশ ও বেয়া 


ল্লিশ ফল দশীড়ায় তাহলেই বাজশ 


পাওয়া যায়! কিন্তু দু রাউন্ডের 
কোনো . একটা মিললে .কছুই 
পাওয়া যায় না। একে . বলে 
ফোরকাস্ট। 

ম'ড়োয়ারীদের প্রবল হস্তক্ষেপে 
তঁরন্দাজদের সঙ্গে ব্যবস্থায় শোনা 


যাচ্ছে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটছে। 


নির্দিষ্ট নম্বর আগে থেকেই কানা- 
ঘুষোয়া বোরয়ে পড়ছে_ কোম্পানীর 
এজেন্টরা নিজেদের ঘরের টাকা দিয়ে 
পেমেন্ট দিতে দিতে নাকাল। অবশ্য 
এটা মাঝে মাঝে? প্রত্যহ লক্ষ 
লক্ষ টাকা কোম্পানী কামিয়ে 


.িচ্ছে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাঁর মেরে। 


কি 


শিলং-এর এছাড়া অন্য তেমন আর" 


কোনো আকর্ষণ নেই। 

বরং এখন জৌলুস গৌহাটির। 
গৌহাটি তন্বী হচ্ছে প্রতাহ। 
এখানে অসমীয়ারা সজাগ বড় নগর 
পরিকল্পনায়। কুড়ি বছরে গোঁহাঁট 
পণ্টাশগুণ বেড়েছে। . কলেবর দীর্ঘ 
হতে হতে গৌহাটী আরো বাড়ছে। 
লোকসংখ্যা বাঁড়ঘর কলেজ ইউনি- 
ভাট, রোডও স্টেশন, এরো- 


- ড্রাম, সিনেমা হল_সব কিছুতেই 


গোঁহাঁটর আজ রমরমা অবস্থা। 
শিলং রাজধানী হলেও প্রকৃতপক্ষে 
আসাম চালাচ্ছে গোহাটি বলা 
যায়। এবং জনরব কিছুদিন বাদে 
গোঁহাটিই পাটবাণধ হয়ে বসবে। 


কা্মাট থেকে সম্প্রাত সি. পি এম 


দল দলশয় ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
সুবিবেচনার পাঁরচয় 'দিয়েছে। অপর 


য়দায়-ক করে জনগণের সামনে 
“বিপ্লবী” 'বরোধতার ছাঁবাট 


অক্ষুন্ন রাখা যায়, সেই সমস্যা।' 


তবে এই কাঁমাটর কার্যকাঁরতায় 
শাসকবর্গও ভরসা আর ' বিশেষ 
রাখেনা । 

তন্ন অনুযজ্গো হলেও অপ্রাস- 


ভ্গাক হবে না জানানো যে, অব-. 


শেষে পাঁচই মে তারিখে “টাইমস 
অফ ইস্ডিয়া” সংবাদপত্র ইমাজেন্স 
ক্ষমতার অপপ্রয়োগ . (কেন্দ্রের 
দ্বার) স্বীকার করলো- প্রথমবার 


_ বলখাঁছ। 


কলকাতার সঙ্গে? 'কলকাতার' 
সম্মান হরণ করতে পারলে বোধ- 
হয় এদের ব্যান্তগত গর্ব হয়। 
গোঁহাটিতেও. আজ বাইরের লোক 
প্রচুর। তাহলেও এখানে আসাম- 
বাসীদের স্বকীয়তা কিছু বোশ 
সজীব। এদের দাবী সোচ্চার। 
আসাম রাজ্যের মধ্যে গোয়াল- 
পাড়া জেলা ও কামরূপ জেলায় 
মদ 'নাষদ্ধ। গৌহাটি পড়ছে 
কামরূপ জেলায়। এখানে খোলা- 
বাজারে মদ পাওয়া যায় না। ফলে 


পিছনের দরজা দিয়ে মদের কারবার: 


এখানে ফলাও করে চলছে। এমন 
কি গাঁণকাবৃত্তও তুলে দেওয়া 


হয়েছে। সেখানেও প্রাইভেটে 
ব্যবসা। গোহাটিতে কিছু [শিল্পের 
. প্রসারও চোখে প্রড়ল। প্রকৃতপক্ষে 


আসাম সরকার গোঁহাটিকেই মনের 
মতোন করে সাজাচ্ছে। 

যার জন্যে শিলং-এর মূল্যমান 
অবনতমুখী। বাসের সরকার 
দপ্তরও গৌহাটী। ট্রেন কনেকশন 
এখানে খুবই খারপে। স্টেট ট্রাল্স- 


পোর্টের দৌলতেই যোগাযোগ . 


রক্ষার কাজ সুষ্ঠু রয়েছে। তবে 
আসামের সর্বত্রই এখনো বাঙাল 
আ'ধপত্য প্রচুর। সরকারী চাকু- 
গরতে”” শিক্ষার ক্ষেত্রে, এমন ক 





কেরালায় উনষাট সালে, ' দ্বিত"য়-.. নের 


বার পশ্চমবাংলায় ১৯৬৭ সালে। 
- “These were certainly mis- 


+ used by New Delhi in Kerala 


in 1959, and in West Bengal 
in 1967 causing concern not 
only to the Communists who 
were directly affected, but also 
to other opposition parties.” 


কেবল এই দ্বাঁকাত নয়, নয়ই 


মে তারিখে এই সংবাদপত্র আবার 


জানাল যে, শ্রীঅজয় মৃখাজশীর 
পদত্যাগের পূর্ব থেকেই কেন্দ্র 
জানতো পশ্চিম বাংলার শাসন 
ক্ষমতা তার হস্তগত হতে যাচ্ছে। 
সুতরাং অপ্রস্তুতি থাকা, উীচত - 


- নয়, বিশেষতঃ 'নিবর্তনমূলক আই- 


শিশিরকুমার ভাদুড়ি 


(৬ষ্ত-পৃচ্ঠার পর ) 


- পর কি করা উচিত সেটাও আপ- 


নিই বিবেচনা করবেন। 

- অত্যন্ত কম্টের সঙ্গেই এসব 
আপনার কোনরকম 
কষ্টের কারণ আমি হতে চাই না। 
যা উচিত বিবেচনা করবেন তাই, 
করবেন। এখনও আপনার ওপর 
আম সম্পূর্ণ 'নর্ভর। আমার 
তরফ থেকে কোন বাধা আসবে না। 
আশাকাঁর এই ক্রাটিকেল স্টেজে 
যেন কোন রকম ভুল বোঝা- 
বাকি না হয়। 

আপনার শরীর, চোখ, ও দন 
শগুজরান সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা 


 রেখেছে। 


ছোটখাট ব্যবসায় আজও বহু 
বাঙালী ব্যস্ত রয়েছে। কলেজের 
অধ্যাপক বোশর ভাগই বাঙালী । 
এক গোঁহাটি বাদে আসামের 
সব শহরের গাঁতই লাহে লাহে। 
মানে ধীরে ধীরে। শগোঁহাঁটতে 
শকছুটা প্রাণচাগ্চল্য চোখে পড়ে। 
রাজনীতিগত চাঞ্চল্য কোথাও 
নেই। এমন কি গৌহাঁটি বিব- 
বিদ্যালয়েও কোনো ছাত্র অসাহ- 
ফুতা চোখে পড়ল না। কংগ্রেসীরাঙ্জ 
মৌরসীপট্রা জাতীয় শাসন এখনো 
এখানের মানুষকে মোহগ্রস্ত করে 
এখানের মানুষের হাতে 
প্রয়োজনের তুলনায় জাম বোশ। 
পুরনো জাঁমদারীতণ্ন সেইরকমই 
সজীব। সুতরাং প্রত্যহের জাঁবন 
সংগ্রামে এখানের মানুষকে গা 
ঘামাতে হয় কম৷ ইউীনিভা্সীট 
থেকে এখনো যত ছাত্র পাশ করে 
বেরচ্ছে তাদের চাকরীর সংস্থানও 
রয়েছে। ফলে, ছাত্র বিপ্লবের 
কোনো চেহারাই নেই। আর নম্ন- 
{বিত্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো 
আজও ঢোকে ন! 
মুখ বন্ধ। মেঘালয় সৃষ্টি হওয়ায় 
হয়তো একটা, ঝড় ভাঁবষ্যতে 
আসম । মেই ঝড়ে আসাম প্রগতির 
পথে দুত এগোতেও পারে।, 


নের ব্যাপারে গাঁড়মাস করা এখন 
আরও অন্যায়। সাধারণ আইন এ- 
রাজ্যে চলেনা তা কেন্দ্রীয় সর- 
কারের অজানা নয়। শুনুন -_ 
“Long before Mr. Ajoy 
Mukherjee's resignation as 
Chief Minister, the Centre 
had good reason to anticipate 
that it might have to take 
over the State administration. 
Yet it did not plan ahead... 
Even now the Union Govern- 
ment is proceeding at leisurely 


pace in the task of enacting a 


preventive detention measure 
for West Bengal... 

অবকাশ থাকে কৈ 
এর পর? 





চিঠি লিখে যেশশাদন অপেক্ষা 
করতে হল না! অনাতবিলম্বেই 


. জবাব এল। এরই জন্যে প্রতীক্ষা 


| তাড়াতাড়ি খুলে 

পড়তে লাগলাম! আমাদের পাঁচ 
বছরের যোগাযোগের ওপর কি 
ভাবে যবানকাপাত হচ্ছে দেখা 
যাক। চিঠিখানা এইরকম ছিল $- 
শ্ীরঙ্গম 

বুধবার 

জিতেন, ২৭। ১০। ৫9৪ 
তোমার চিঠি পেয়োছ। তোমার 
দুখান বইয়ের মধ্যে “এক অধ্যায়” 


' ঠিক সম্পূর্ণ তোমার নয়।. ওটাতে 


আমারও কিছ দাবী আছে। আর 
একখানি নাটক যদ কোথাও কেউ 
চেয়ে থাকে আমাকে খুলে লিখো! 
আম আটকে রধখবো না। 


দেখব। বাবুইয়ের 
যদি ভাঙ্গতেই হয়, তখন এসব কথা 
হবে। এখন এ সম্বন্ধে কথা কওয়া 
ঠিক শোভন হয় কি? ইতি 

দাদা 


ফলে তাদের . 
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জি সেজন্য লজ্যীশহ প্িত্রা- 
ভবন হিসাবেদাসমালেচন্না, 
' দপণের পুরাতন পাঠক আঁম। 
প্রীতি সংখ্যা কিনে পাঁড়। 
প্রথমেই আপনার পত্রিকার 
মোটামুটি গুণগত উন্নতির জন্য 
ধন্যবাদ। আপনার পত্রিকা যাতে 
আরো ভাল হয় সেজন্য আমার 
নিম্মালাখত প্রস্তাবাবলধ বিবেচনার 
ও প্রকাশের জন্য পাঠালাম। 
(এক) পান্রকার সংবাদ পাঁর- 
বেশনে লঘদ্গ্দরয জ্ঞানের অভাব 
থাকে আমার মৃতৈ। আমার ধারণা 
প্রথম পাতায় সমগ্র ভারতের পক্ষে 
জরুরী সংবাদ বা রিপোর্টাজ থাকা 
উচিত কিম্বা কোন জরুরী আম্ত- 
»জর্শীতক সংবাদ এবং সম্পাদকীয় 
সেইটির উপর হবে। ' 
(দই) সরকারী দুনর্শীত্র 
সংবাদ মুখরোচক হলেও সেগুলির 
সঙ্গে মানুষ অভ্যস্ত ও তারা ধরে 
নিয়েছে যে এসব নোংরামির সঙ্গে 
সহাবস্থান, করা ছাড়া গাঁত্‌ নেই। 
বাংলার সংবাদপত্র জগতে ব্রিৎস্‌ 
পান্রিকার- চাণ্চল্যকরত্বের মশ 


_ ছাত্ররা সব জানে 
তে পৃষ্ঠার পর) 


বিরুদ্ধেও থান গঃপ্রচরবৃত্তি 
করে এসেছেন। 

ছাত্ররা জানেনা? তারা সব 
জানে৷ একই সধ্গে বিশ্বাবদ্যা- 
গয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলং- 
১ কৃত করা, অতুন্য ঘোষের পাদ” 
. ভাঁড়ামি_ ছাত্ররা জানে। এই ব্যাস্ত 
নাকি বা্ষাট সালে আনন্দবাজারের 
কমিউনিস্ট. খতম করার অভিযানের 
অন্যতম প্রধান পান্ডা ছিলেন নেক- 
*শালীদের কার্ধকলাপের নিন্দা- 


কারীদের মধ্যেও তিনি আছেন), . 


বিভন্ন শিক্ষাপ্রাতন্ঠান সম্বন্ধে 
মথ্যা সংবাদ যখন এই পাঁৱকায় 
প্রকাঁশত হয়েছে, তখন তান না- 
{ক এই হ7ংকার ছেড়োছলেন যে 
কমিউানস্টদের কাজে লাগতে পারে 
মন কোনও প্রাতিবাদ ছাপা হবে 
না- আমরা জানি না, কিন্তু আশ্চর্য, 
এই সমস্ত কার্যকলাপ ছাত্রদের 
মুখে মূখে ঘোরে। জাতীয়তাবাদী 


অধ্যাপক-সংস্থা গঠন করে শিক্ষা - 


- ঠান্ডা করে দেবেন বলে যে হুংকার 
'দিয়োছলেন, ছান্্রা তা জানে। 
কলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ে তান যে 
- চৌরগ্গর কংগ্রেস ভবনের রাজ- 
নীতি করতেন, ছাত্ররা জানত। এই 
সেদিন রাষ্টীবজ্ঞানের বজ্জীনের পরগক্ষা 


না 
SUE Sl 
সঙ্গে সম্পাদক্য়াম্প্রবরেধ দবুঝানো 
হয় যে, এই সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে 
দুনাঁতি অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত এবং 
কেনা তবেই পাঠকের চেতমা 
রাজনৌতিক স্তরে ওঠে। মামূলী 


পাতায় প্রকাশনার যোগ্য নয়। 

(তিন) প্র“তাঁট জরুরী সংবাদের 
উপর পত্রিকার জজ অভিমত ছাপা 
উঁচিত। 

€চার) লেনিনের জন্মশত- 
বার্ধকী সম্পর্কে - দর্পণের কাছ 
থেকে চরম উদাসীনতা কৈউ আশা 
করেন নি। 

(পচি) হালে শ্রীচাণক্য সরকার 
নামে [নি লিখছেন তাঁর লেখা 
মন্দ নয়, কিন্তু মনৈ হয় সমীজ- 
তান্িক দুনিয়ার ইতিহাসের সব 
খবর তাঁর জানা নেই এবং মার্ক'স- 


লিয়ে কি কুর্থাসত, জঘন্য কেলেং- 
কারা হল। 


বাদেও তাঁর তা 
না হলে “ পাঁট নেতৃত্ব 
সম্পর্কে এ  মোহামুনত 





দেখেন। পড়লে তিনি 





হোত। এ নেতৃত্ব গোটা আন্দোলন দেখতে পাবেন যে চীনের হালের ভা জে 


পাল“মেন্টারী নালায় 


দিচ্ছেন, এটাই কি যথেষ্ট চাও 


, (ছয়) আপনার কাগজে বানি 
অমূল্যরতন সেন নামে লেখেন 
[তিনি মাঝে মাঝে সাংঘাতিক ভুল 
খবর তো দৈনই, এমনাঁক ভূল 
রাজনশীত প্রচার করে পাঠকদের 


1বদ্রান্ত করেন যেমন একবার লিখে- 
ছিলেন যে বর্মী, কামিউীনস্ট পার্টি 


এক বিচ্ছ্ন উপদলে পাঁরণত 
অথচ পার্টিট সমগ্র উত্তর বার্মীয় 
মুস্ত এলাকা সমষ্টি করে ফেলেছে 
গেরিলা যুদ্ধ করে। ভদ্রলোক 
আগে ভাল লিখতেন কিন্তু। 
(ছয়) শ্রীচাণক্য সরকার কোন 
অসদহদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়েও 
হাল ফ্যাশন অন্দসারে একট, 
বোঁশরকম মাওভান্তর পাঁরচয় 'দিয়ে- 
ছেন হয়ত নকশাল: আবহাওয়ার 
জন্য। মাও দ্তালিনোত্তর যুগে 
পুরোধা মাক্সিব্দী নেতা সন্দেহ 
নেই, কিন্তু স্তাঁলন যুগে নিশ্চ- 
য়ই নয়। তান নিজেই নজেকে 
স্তালিনের ছাৰ বলেছেন! তাছাড়া 
আরো প্রশ্ন করা ধায়, যে ক্ষেত্রে 
সোভিয়েত পাঁটর শতম কগ্রে- 


- সের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র আলবে= 
- 'িয়ার নেতা আনোয়ার খোজা 


ক্েমীলন নেতৃত্বের স্বরূপ ধরে 


- ফেলে তাদের স্বরূপ প্রকাশের 


আঁভযানে নামেন এবং টিটো 
সম্পর্কে স্তালিনের শিক্ষা থেকে 
এক চুলও সরতে অস্বীকার করেন, 
সেক্ষেত্রে মাও (১৯৫৭ সালে) 
'টিটোকে “কমরেড” বলে করমর্দন 
করেন কোন্‌ যুক্তিতে? চীনের 


+ এতবড় আঁভিজ্ঞতাসমদ্ধ পার্টি 
- তখন থেকে যদি ব্লূশ্চভ চক্রের 


এস চুষিয়া হাত জোড় করিয়া $ বিরুদ্ধে দাঁড়াত তাহলে শোধন- 


সুবোধ বালক হইয়া থাঁকবে, চক্ষু 
বাঁজয়া থাকবে, আমাদের ব্যবসায়ে 
ও সুখে কোনও 'বঘ] ঘটাইবে না, 
তাহা হইলেই আমরা তোমাদের 
অভিসম্পাত 'দিব। 

পাঁথবাঁর ইতিহাসে কিন্তু এমন 
সুখপ্রদ নিয়ম চাল: হওয়ার 
দৃষ্টান্ত নেই, পাপের জবাবা্দীহ 
করতে হয়, এই নিয়মই দেখা যায়! 
ছাত্রদের নেতৃত্ব উপদেশ দেওয়া ত 


এখনও তাঁদের বিশেষ দেয়ানি, কিন্তু 
সেদিন আর বেশ দরে নয়। 


বাদীরা ধসে পড়ত। 'কিচ্ভু তা না 
করে এ পার্ট অল্পমান্রা় সমা- 
লোচনা মিশ্রিত ক্রুশ্চেভীয় নেতৃ- 
ত্বের সমর্থনস্চক দুটি প্রবন্ধ 


প্রকাশ করে যা হয়ে দাঁড়য়েছে 


ক্রেমালনের হাতিয়ার চাঁনের 
পার্টর বিরুদ্ধে। গত স্তাঁলন 
জন্মবার্ষকীতে প্রাভদা সেই প্রব- 
ন্ধের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বেশ 
রসালো 'করে লেখে যে মাও-এর 
তখনকার এই বন্তব্যের সঙ্গে আমরা 
একমত, কারণ এটি লোননবাদ 
সম্মত। আজ দেই লেনিনবাদশ 
মাও ভোল পাল্টেছেন।৷ চীনের 
পার্টির মত অভিজ্ঞ পার্ট আজ 
স্বীকার করছেন নিজের ভুল এই: 
যুক্তি দিয়ে ঘষে তাঁরা তখনো 
সোভিয়েত নেতৃত্বকে বিশ্বাসঘাতক 
ভাবতে পারেনান। তাঁরা ভেবে- 
ছিলেন যে অভিজ্ঞতার অভাবের 
দরুণ ক্রুশ্চেভরা ভুল করছিলেন 
মাত। আশ্চর্য, যে রিপোর্ট পড়ে 
আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা 
বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সঙ্গে 
চিনতে পেরেছিলাম চশনের পার্টির 
সেটা বুঝতে ১১৫৯ সাল পর্যন্ত 


সংস্কৃতি বিগ্লব সম্পর্কে মাও-এর 
যা কিছু মন্তব্য আছে সেগনাল 
স্তালিনের এ লেখাডেই আছে। 
তফাতের মধ্যে তানি হিটলারের 
অভ্যুদয়ের ফলে সংস্কীত বিপ্লব 


যে জনগণতন্ বা নয়া গণ- 
তন্ত্র মাও-এর অবদান তারও ভিত্তি 


স্তালনেরই শিক্ষা। তার ভুঁরি 
ভুরি প্রমাণ আছে মাও-এর রচনায় । 
সত্যশরণ রায় 





হাল আমলের সি পি এম. 
বিরোধী 'হরতালে'র স্বল্প 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
হাল আমলে রাষ্ট্রপতি শাসন 
কালে সি, পি এম-এর নেতাদের 
দের হয়েছে। গত ২ মে তারিখে 
শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রমোদ দাশগনপ্তের 
জনসভায় ভাষণ দেবার আয়ো- 
জনকে কেন্দ্র করে ছাত্রপারিষদের 
কর্মীরা (এরা সকলেই ছাত্র কি না 
তা খুবই সন্দেহজনক, এই অণ্য- 
লের অধিবাসীদের মতে এদের 
মূখচোখের ভাষায় আর যাই হোক 


শিক্ষার কোনও ছাপ-ছিল না), 


দোকানপাট বন্ধ করার জন্য হুমকি 
দেয়। দোসরা মে সকাল নয়টা 
নাগাদ শেয়ালদা স্টেশনের সামনেই 
আপার সাকুলার রোডের ওপর 
বেশ বড়ো সাইজের পাথরের চাঙ্গড় 
ছড়ানো দেখতে পেলাম, ট্র্যাফক 
অবরোধের জন্যই ওগুলো ছাড়িয়ে 
রাখা হয়োছল। মহাস্বাগান্ধী 
রোডে শেয়ালদার ক্লাসং-এর কাছেই 
গাঁড় বোঝাই পুলিশ বাহিনীকে 
বশ্রামরত অবস্থায় দেখা গেল, এ 
সমস্ত পাথর সারিয়ে নেবার কোনও 
চেম্টা করতে তাদের দেখা গেল 
না। 

আশপাশের অধিবাসীরা এই 
বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে 
সি পি এম-এর পক্ষ থেকে এই 
সমস্ত নষ্টাঁম প্রতিরোধের কোনও 
চেষ্টাই হয়নি, বোধ হয় তারা 
সংঘর্ষের কোনও ঝুকি নিতে চায় 
নি! বামপল্ধী অনেক দল যে 
কতগ্রেসী ফ্যাসিস্টদের মদৎ জ্ীগ- 
য়েছে, তাঁদের মুখ থেকে তাও 
শোনা গেল। তারপর সভাস্থলের 
কাছে বোমা নিক্ষেপ এবং মাঁহলা 
শোভাষান্রীদের ওপর বোমা নিক্ষে- 
পের ফলে গ্রদতর রুপে আহত 
একজন মাঁহলার পা কেটে দেবার 
কথা তো সকলেরই জানা! যারা 
মুখ্রে গণতল্তের, অহিংসার বুজি 
কপচায় তাদের এই ফ্যাঁসিস্ট কায়দায় 
বিরোধী রাজনৌতক দলের কন্ঠ- 
রোধের হিংস্র, কুটিল অপপ্রয্নাসকে 
{ক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । 
এই ফ্যাঁসিস্ট মনোভাবসম্পন্ম কং- 
গ্রেসী বীর, দেশপ্রোমক লুম্পেন- 
মাক তরুণদের গান্ধীজশর মূর্তির 
দ্বারা মেয়রের মাথা ফাঁটিয়ে দেওয়া 


গাত্ধীবাদের সম্মানরক্ষা করার ক 


চমৎকার নমনা! বিবেক, সততা ও 
জনসেবা যাঁর একচোঁটয়া, গান্ধী- 
জর আদর্শের ধৰজাধারী সেই 
লীলাময় অজয় মুখোপাধ্যায়কে 
একবারও কংগ্রেসীদের এই সমস্ত 
কার্যকলাপের নিন্দা করতে শোনা 
গেল না। ক্রমাগত মার খেয়ে সি পি 


প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন। হর- 


পরম ওঁদার্ষে তারা কংগ্রেসীদের দান 
তা ভাগ করে না নেওয়ায় তাঁরা . 
নিজেদের প্রাতই অবিচার করে- 
ছেন, সি পি এমকে শায়েস্তা করার 
ব্যাপারে এই টক্ষলজ্জাটুকু পাঁর- 
ত্যাগ করা আঁদের উঁচত ছিল, এতে 
সি পি এম বিরোধী আন্দোলন 
আরও জোরদার হবে। জ্যোতি 
বসু সভায় বলেছিলেন, আপনারা 
দেখবেন, পরের দিন স্টেটসম্যান, 
প্রথমেই হরতালের বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে, তারপর ছোট্ট একটি 
উল্লেখ আছে-জ্যোতি বন্দু সভায় 
বন্ধতা করেন। তাঁর কথা যে. 
দিন সংবাদপন্রগুলোর পাতায় তার 
প্রমাণ আছে। হরতাল সত্বেও সেই 
'দিনকার অভূতপূর্ব জনাসমাগম যে 
কি করে “হয়, সংবাদপত্রে তা 
বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে, এবং 
অন্যান্য মাকসবাদী সভার শববরশ 
ণাঁতেও তাই দেখা যাচ্ছে। সি, 
পি, এম বিরোধী অভিযানে এই 
সংবাদ্পন্রগলোর এই সক্রিয় সহ- 
যোঁগতাকে সানন্দ আভনন্দন না 
জানিয়ে অন্টবামভুত্ত দলেরা তাঁদের 
9 
করছেন। 
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পক বা টা পি 


বার ছার 


বত্তো শা কা . শনি শি 


চির TUES AE 3 তাও 
সংকট সম্পর্কে নুতন করে সংবাদ- ছিল না! এই অবস্থার প্রাতকারের 
পত্রে বিশেষ প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও জন্য এক পক্ষ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
বিবৃতি প্রভ্ভীত মারফৎ একথা সরকারের কাছে দরবার করছেন 


বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে যে য্্তগ্রন্ট আইন করে প্রদর্শকদের বাধ্য করতে 


সরকারু যে রাজ্য চলচ্চিত্র পরামর্শ 
দাতা কাঁমটি গঠন করেছিলেন সেই 


হরণ করার কোন আর্ধকার কারো 
নেই-এমন কথাও কোন কোন চিন্র- 
গৃহের মালিকরা বলেছেন এবং 
সংবাদপত্রের ভাষ্যকাররা তাদের 
গলার সুরে সুর মিলিয়ে লিখেছেন 
যে পানশীবাঁড়র দোকানদারদের যে 


অপর পক্ষে প্রদর্শকরাও 


মত ছাবি মহন্ত দেওয়ার প্রথা পুনঃ 
প্রবর্তিত করতে_চাইছেন। কারণ 
হিসাবে তারা আরো বলছেন যে 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে . যে নূতন 
ছবি রিলিজ করা যায় নি তা পরা- 


মর্শদাতা কাঁমিটির গাফিলতির 


জন্যও বটে? 

এসব কথার জবাব দেওয়ার 
আগে মনে করা দরকার কি অব- 
স্থান যুত্তফ্রন্ট সরকার রাজ্য চল- 
চিচত, পরামর্শদাতা কাঁমাটি গঠন 
করেন। আটফাঁট্র সালে চিন্রগৃহের 
শ্রীমকদের ধর্মঘট, ই, আই, এম, 
শপি-এর অভ্যন্তরে প্রদর্শক . ও 
প্রযোজকদের মধ্যে রোধের ফলে 


বাংলা ছবির কিছু প্রষোজক-পাঁর- 


২ স্বাধীনতা আছে যুক্তফ্রন্ট সর- বেশক, শিল্পী এবং কলাকুশলী 


যামিনী গন্ধোণাধ্যায়ের ম্তনুঠান 





শ্রীধস্ত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয় এই শহরের একজন প্রবীণ 
»সংগণীতগ্দর;। তাঁর বহু নাম করা 
ছান্রছাত্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
. শ্রীপ্রসুন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতী 
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী আরাঁত 
বাগচি প্রভাত! একজন সফলকাম 
দ্রেনার হিসেবে তাঁর খ্যাত যতটা 


একজন সফলকাম গায়ক হিসেবে , 


সাধারণ মঞ্চে আঁর ততটা দেখা 
আমরা সচরাচর পাই না! সাতরন্ঠ 
সণগদত চক্র দোসরা মে শাঁনবার 
সন্ধ্যায় গোকুল বড়াল ম্ট্ীটে এই 


রকম একটি সুযোগ” করে দিয়ে 


আমাদের ধনাবাঁদভাজন হয়েছেন। 
গান ধরেছিলেন ঝৃমরা তালে। 
- গানের মুখটা যে ভাবে সমে এসে 


শভড়ছিল তার সংগে আজকাল- - 


কার কাল গানেরই সদৃশ্য আছে। 
ঝুমরাকে চৌদ্দ মাত্রার তাল বলে 
জানি। তাকে বিলম্বিত করে তার 
সধ্যে বদি আঠাশ মানার বোলবাণশ 
ভার্ত করা যায় তার পর সেই 
তালবদ্ধ গানকে কোন ' বিচারে 
“সাবেক” ঢঙ বলা যায় এটা 
আমাদের অল্প বুদ্ধিতে বেড় পেয়ে 


ওঠে না। তবে “ভারত বন্ধু? এবং . 


ওয়েলেসূলী স্ট্রীট ঘরানার. বিচার- 
বুদ্ধই একটু  আলাদা-খাস 
বাঁলতাঁ মাল 'কনা। _ 

যাক, 
ফিরে আসা যাক কেন না, ভারত- 
বন্ধুর দৃম্টকোণ অন্ুধাবন করা 
আমাদের পক্ষে পশ্ডশ্রম। স্বয়ং 


উদ্দেশ্য অনুমান করা কঠিন নয়। - 


একট চোৌতি এবং কাজরী গেয়ে 


মিললে: স্বাধীন বায়ে 





নেমে 


প্রভৃতির নেতৃদে সংরক্ষণ . সমিতি 
সঙ্গে চিপ্রগৃ্হের মালিকদের 
আপোষের ভিত্তিতে শিল্পী ..ও 
কলাকুশলশদের মধ্যে বিভেদ এবং 
“গুপী গাইন বাঘা বাইন” ছবির 


* পাত বছর মে মাসে যুস্তফ্রন্ট সর- 
‘কার চলচ্চিত্র শিল্পের সকল 'িভা- 


গের প্রাতানাধদের একটি সভা 
ডাকেনযে সভা. থেকে" বারো 
জনের একট কমিটি গঠিত" হয়। 
এই কার্মাটর স্টপারশ মত 
“গুপণ গাইন বাঘা বাইন” - ছবির 


' মাস্তি শান্তিপূর্ণ ভাবে হয় এবং 


দেওয়ার জন্য রাজ্য চলচ্চিত্র পরা- 
মর্শদাতা কাঁমাঁট গঠিত হয়। এই 
কমিটির কার্যসূচীর প্রধান বিষয় 
ছিল সেন ' কাঁমশনের স্পারিশ- 
গল নূতন করে বিচার করে 
প্রয়োজন মত সেইঙগগলি বর্জন, 
পারবর্তন ও. পারবর্ধন করা এবং 


বাংলার চলাচ্চত্র শিল্পের মধ্যেকার - 


কোন বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে 
মাননীয় মন্ত্রীর 'নির্দেশমত মধ্য- 
স্থতা করা। তদনহ্যায়ী কাঁমাট 
ছবি রিলিজ সংক্রান্ত বিরোধ নিজ্প- 
খের অগ্রাধকারের নীতির ভিত্তিতে 
লব্ধ অর্থের সুষম বল্টনের জন্য 


মডেল টার্মস এবং ফিল্ম ডেভলপ-- 


মেন্ট বোর্ড গঠন করার সুপাঁরশ 
করেন। 

কামটি সেপ্টেম্বর মাস থেকে 
প্রথম ঘোষিত নীতি” অনুযায়ণ 
কাজ করার সময় অক্টোবর মাসে 
জানতে পারে তেরখানা ছবি মনা্তুর 
অপেক্ষায় আছে এবং পরে ভিসে- 


ম্বরে আরো তিনখানা ছবি কামাটি ২ 


পায়' আজ 'হসাঁব নিলে দেখা 
যাবে এগ্ির মধ্যে “নিশাচর” 
মুজ্তির জন্য প্রস্তুত নয় এবং 'নল- 
দময়ন্তী” ও “শীলা” প্রদর্শকদের 


' অসহযোগিতার' জন্য ম্যন্ত পাচ্ছে 
- না৷ বাকী সব ছাবই মুক্তি পেয়ে 


_গেছে। এর মধ্যে কাঁমাঁটরা 'সুপা- 
পরশ মত দশখানা ছবি এবং মন্ত্রীর 
স্পাঁরশ মত পাঁচখানা ছাঁব মন্ত 
পেয়েছে। পরানো বদের 
মীমাংসা করতে ব্যবসায়শীরা অপা- 


তিনি অন্ষ্ঠান শেষ করেন। গান “রগ হয়ে মন্ত্রীকে অনুরোধ করে 


দুটোর ভশজ ভার সৃন্দর। গানের 
সংগে সুযোগ্য সংগত করেন 
শ্রীঅনিল ভট্রাচার্য। এই ধরণের 
অনুষ্ঠান নতুন গাইয়েদের অবশ্য- 
শ্রবণীয়। 

শ্রীসামাক্িক 


৫ 


এবং মল্মীমশায় - নানা বিষয় ববে- 
চনা করে তাঁর সুপারিশ দেন_ 


যার মধ্যে স্বভাবতই আপোষমূলক' 


মনোভাব ছিল। কিন্তু কাঁমাঁটর 
সূংপা'রশগ্ুনল সবই সেল্সর তারি- 
খের অগ্রাধকারের নীতির 'ভীত্ততে 
ছিল। কমিটির সুপারিশে যখন 


বু 
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জম 'তখন্টঃ ই ্রতানাধ দল 

১ এম পির প্র তাদের দাবী মত হুক্তক্রদ 
' শক রা প্রযোজক গোষ্ঠী কাঁমটির সরকার ফিল্মের উল্াতির জন 
-আইনগ্কাতগআধকারীআছে, কি'না লিউ একচ্লক্ষ টাকা ধার্য করেন 
সে. প্রান (ভালেনীখন্ন কারণ তারা “কধা গ্াইপির শাসনে -: ' গৃহ্ণতি 
জানতেনচফেক্রোমৃটিরমপিছনে যুক্ত ।হল্নেছোযাংপরামশদাতা .. কার্মীটর 
ফ্রন্ট সরকারের নৈতিক -'সমর্থন পক্ষে এ সাফল্যও কম তাৎপর্ষ- 
ছিল এবং কমিটির সুপারিশ পুণে নয়, কারণ এই প্রথম রাজ! 
অমান্য করলে কি হয় তা জোর সরকারের বাজেটে চলাচ্চত্র শিল্পের 
করে .“তুরলোর্নএদিন রাত” রিলিজ উন্নাতির জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ 
করতে গিয়ে মিছ? চিত্রগহের হল- যার পরিমাণ ভাঁবষ্যতে অবশ্য 


এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ষে' শিল্পের সামগ্রিক উন্নাতর 'দিকে 
রাজ্য চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা কাম: দ্‌ষ্টি রেখেই পরামর্শদাতা কাঁমাঁট 
টিকে যারা আজ অজ্ঞ বলছেন . ছবি-ম্ান্ত এবং মডেল টার্মস 
তারা সকলেই এর সদস্য অথব৷ প্রয়োগের কাপারটির. আপোষ 
তাদের সংগঠনের প্রাতানাধরা আলোচনার মাধ্যমে মশমাংসা করতে 
পরামর্শদাতা - কাটতে আছেন।- চেয়োছলেন। অবশ্য এই ব্যাপার- 
বস্তুতঃ চলীচ্চত্র শিল্পে এমনি টিকে বাংলা ছাবর রিলিজ চেনের 
কাপক প্রাতীনাধমূলক সংগঠন মালিকরা প্রথম থেকেই ভাল চোখে 
ষক্তফ্রণ্ট সরকারের আগে, কখনো দেখেন ন, বিশেষ করে উত্তরা, 
তৈরী হয়নি। যু্তফ্রন্ট সরকারের উজ্জবলা, পূরবী, মিনার, জলা, 
আমলে ই, আই, এম, 'পি-এর j 
নেতাদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের মাঃ 
চলচ্চিত্র শিল্পের যথেষ্ট কল্যাণ- বিরোধিতা করেছেন মুখে সমর্থন 
কাম বলে পাঁরচয় দিয়ে বিশেষজ্ঞ 
হিসাবে কমাতে গিয়েছিলেন, ক্বরাম্ট্ী মল্তী জ্যোতি বস এবং 
তারা আজ রাতারাতি ভোল বদলে 
কামাটকে অজ্ঞ বলার সময় ভুলে 
গেলেন যে, কমিটি যাঁদ কোন হুট 
করেই থাকে তা - হি 
ঘটেছে। 
বস্তুতঃ জানুয়ারী মাসের 


পর কয়েকটি ছাব এলট করার ৃ 
ম্পান্তর ব্যাপারে আঁরা তার প্রমাণ 


বিষয়ে সেন্সার' তাঁরখের ভুল সংবা- 

দকে লক্ষ্য করে এই সব কথা বলা 'দয়েছেন। তাই মালিকরা . দিন 
হচ্ছে। সেন্সার তাঁরাখের ব্যাপারে 
কাঁমাট সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয় 
এবং ই, আই, এম, পি-এর কাছেও 
লেখে। পৃবেিস্ত পনেরোখানা ছবির 


গুণাঁছলেন_কবে যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারের পতন হবে। ইতিমধ্যে 
কমিটির সুপারিশ বাতিল 


হয়ান। এখনো যে সব ছাবি মস্ত 


মুক্তির ব্যবস্থা সেই হিসাবেই 
হয়েছে এবং সেখানে কোন ন্ট : 


পায়ান তাদের সেম্সার তারিখের 


সংবাদ ভুল হলে তা সংশোধন, পাঁরবেশকদেরও কিছ সুবিধা 
করার পক্ষে অসুবিধা কোথায় এবং করে 'দয়েছেন। | 
আজ তা নিয়ে মাথাবাথার এত কি “স্বাধীন” ব্যবসায়ের ধবজা- 


দরকার হয়ে পড়েছে? , 
কাঁমাটর মধ্যে দিন বিরোধে 
টিকেট বিক্রয়লব্খ অর্থের বন্টন 
হয়োছিল। আজ যারা কাঁম্ম্টকে 
অজ্ঞ বলছেন তারা সেদিন তো এ 
সম্পর্কে কোন কথা_বলেন নি এবং 
কাঁমাটর সভায় প্রদর্শক সামাতর 
সভাপতি যখন সেই টার্মসকে সম- 
থৰ্ন করেছিলেন তখন তো বাইরে | 
কোন প্রতিবাদ হয়ান। কাঁমটির সুপারিশমত নূতন; ছাঁব 
"তারপর ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট 
বোর্ড গঠনের সুপারশও একা- 
বদ্ধ ভাবে গৃহীত হয়েছে এবং 
সেন্সার তারিখের অগ্রাধকারের 
'িণন্তকে সাফল্যমশ্ডিত করার জন্য 
যে তাঁরশ লক্ষ টাকা যকন্তফ্রল্ট 
সরকারের কাছে চাওয়া হয় সেঁ অধকার রক্ষার জন্য এঁকাবদ্ধ 
সম্পর্কে তৎকালশন মুখ্যমন্ত্রী - ও আন্দোলনের প্রস্তুত হচ্ছে তখনই 
অর্থমল্ত্ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় “বাধন” ব্যবসায়শরা হাঁকডাক- 
এবং তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোত ভট্টা- শুরু করেছেন। নু 


ূ রি রী শি - 5 তি 
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uh, 


িমবছে ১১৭২ সালের হাথে 
নির্বাচন দহি হচ্ছে ন! 


সুখে না বললেও আটটি পাটি তাই চাইছে 


(বাজনোৌতক সংবাদদাতা ) 


প্রশাসানক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে 
এই রাজ্যে ১৯৭২ সালের আগে 


নিয়ে আসার কথা হচ্ছে। ১৯৭২ 
সালের ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ সাধারণ 
ননর্বাচনের আগে “পর্যন্ত বাংলা 
দেশের প্রশাসন সংজ্ঞুভাবে চালাবার 
জন্য শ্রীমিত্রে' মত একজন' অভিজ্ঞ 
ও প্রবীণ আই সি এস আঁফসারের 
প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। 
শোনা যাচ্ছে, শ্রীমিত্র চীফ 


গস পি এমের বিরোধী আট পাট 
জোটের তন শরিক প্রান্তন চোদ্দ 
পার্টর যনন্তফল্টের পুনরহজ্জী- 
বনের জন্য সত্যই অত্যন্ত আগ্রহী । 
এবং দি শি এমের “খোঁয়ার্তুনম”র 
জন্য তা যাঁদ সম্ভব না হয় তাহলে 


সি পি আই, এস ইউ সি 
আর ফঃ রক আসলে চোদ্দ 
"পার্টির পুরাতন যুক্ত ফ্রন্টের পুন- 


. বুজ্জীবনও চাইছে না এবং ১৯৭২ 
পাশ্মমবঙ্গে রাজনোৌতক এবং 


হক এটাও চাইছে না। ১৯৭২ 
সালের আগে দুইটি সময় আছে 
যখন নির্বাচন হতে পারে। এক, 
আগামী নভেম্বর এবং দুই, ১৯৭১ 
সালের ফেব্রুয়ারী । শুধুমাত্র কাল- 
ক্ষেপের জন্যই তিন পার্ট পনুরা- 
তন য্ন্ত ফ্রন্টের কথা বলছে বলে 
মনে হয়, যাতে ১৯৭২ সালের 
আগে নির্বাচন না হতে পারে। 
কারণ তিন পার্টি মুখে যাই বলুক, 
তারা এবং তাদের মিত্র আট পার্টর 
বাক পাঁচ পার্ট ভাল করেই জানে 
যে, পুরাতন যুন্ত ফ্রন্টকে আর 
বাঁচয়ে তোলা যাবে না। সি পি 
এম যেমন অনমনীয়,। তেমনি 


- বাংলা কংগ্রেস সি পি এম 'বদ্বেষে 


অন্ধ। বাংলা কংগ্রেসের মত “গণ- 
তান্তিক” দলকে বাদ দলে আট 
পার্ট জোটে ভাঙ্গন দেখা দিতে 


পারে 
পৃর্বোন্ত তিন পার্ট এবং 
পার্ট অবশ্য 


তাদের 'মন্র পাঁচ 


আঁবলদ্বে নির্বাচন, অন্চ্চানের 
দাবী সরবে জানিয়ে যাবে। এখানে 
উল্লেখযোগ্য, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধণও বলে দিয়েছেন যে, 
১৯৭২ সালের আগে পাশ্চমবঞ্গে 
নির্বাচন হবে না। 

এই অবস্থায় রাইটার্স বলাভং- 


সেও ব্যান্তগত রেষারোষ এবং অচল. 


অবস্থা আসর জাঁকিয়ে বসেছে। 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপদেষ্টা শ্রীএম 


এম বসু অন্যতম উপদেষ্টা শ্রীব 


বব ঘোষের খবরদারীতে ক্ষুব্ধ। 
শ্রীঘোষ আই সি এস নন বলেই 
আই সি এস শ্রীবস্সর আভিজাত্যে 
লাগছে। এর ফলে কোন কোন 
ক্ষেত্রে জঁটল অবস্থা দেখা দিয়েছে। 
অনেকে! এই প্রশ্ন তুলছেন, 
না তখন ীবধান সভা জাইয়ে 
রেখে সদস্যদের 'মাঁছামাছ টাকা 
দেওয়া হচ্ছে কেন? | 





ঘাই এন টি ইট মি খেকে 


নব কংখেগীৰ| 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 

শ্রামকদের ভিতরে কাজ করার 
জন্য ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দিন 
দিন বেড়েই চলেছে। একটি এ 
আই 1টি ইউ সর জায়গায় এখন 
দুইটি এ আই টি ইউ 'স হতে 
চলেছে। আই এন টি ইউ সি-ও 
বোধহয় যা ছিল তা আর থাকছে না, 
যাঁদও এ আই টি ইউ সির মত 


, দু টুকরো হচ্ছে না। 


তবে'নব কংগ্রেস ভাবাপন্ন 
শ্রমিকরা যে আস্তে আস্তে আই এন 
টি ইউ স থেকে সরে আসছে তার 
প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে৷ 


~ 


বেরিয়ে ঘ্বামছে 


নব কংগ্রেসের সভাপাঁত ন্যাক 
শ্রীমক নেতা শ্রীকৃষ্কুমার 'শ-ক্লাকে 
নতুন করে কংগ্রেসের শ্রামক সংস্থা 
গড়ে তুলবার জন্য নির্দেশ দিয়ে- 
ছেন। শ্রীশ,ক্লা হালে দিল্লী গিয়ে 
ছিলেন বাংলা দেশের নর কংগ্রেসের 
কার্ষোপলক্ষে। শ্রীজগজীবন রাম 
নাকি শ্রীশুক্রাকে কংগ্রেসের নতুন 
শ্রীমকসংস্থা গড়ার ব্যাপ্যুরে এগয়ে 
যেতে বলেছেন। শ্রীশুক্রা পাঁশ্চম- 
বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক এবং টিটাগড় 'অগ্চলে 
অনেকাদন হল শ্রমিকদের মধ্যে 
কাজ করে, আসছেন। 


(৮1৮1 অন বসব AY 


পাটি জোটে মতবিরোধ 


(রাজনৈঁতক সংবাদদাতা) 


{ব্ৰগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে আট 
পার্ট জোটের সভা হয়ে গেল। 
দশ লক্ষ লোকের সমাবেশ হবে 
বলে যারা বাগাড়ম্বর করোছলেন 
৮» তীরা,ক্লবোধহয় একটু হতাশই হয়ে- 
ছেন। বড় ‘সভা হয়োছল ঠিকই, 
কল্তু আশানুষায়ী হয়ান তা এই 


»আট পার্টর জোটের কয়েকজন 


নেতা নাকি স্বীকারও করেছেন। 
লোক যোগাড় করা, 'বশেষ করে 
সাংগঠাঁনক শান্তর উপর নির্ভর 
করে সেই দিক থেকে বলতে গেলে 
সি পি এমের একক শান্ত মনে হয় 
এই আট পার্টর শান্তর থেকে 
অনেক বেশ এবং সি শপ এম- 
বিরোধী আঁভযান চালিয়ে সেই 
শান্ত কোনরকমে হাস হয়েছে বলে 

হয় না। 

তার উপর: নিউ ব্যারাকপুর 
'মউানাঁসপ্যাঁলাটর নির্বাচনে সি 
£প এমের মারাত্মক জয় (উাঁনশাঁট 
আসনের ভিতর উীনশাঁটই সস পি 


এম পেয়েছে) হয়ত বা আট 
পার্টর অনেককেই 'ান্তিত 
করেছে। কেননা, গস পি আই, 


আর এস প ও ফরোয়ার্ড ব্লক 
এই নির্বাচনে যে জোট বে'ধোঁছল 
তার ভরাডুবি হয়েছে। 
তাছাড়া আট পার্টির জোটে 
যে ফাটল দেখা 'দয়েছে তার প্রমাণ 
আগে থাকতেই -পাওয়া গেছে। 
বাংলা কংগ্রেসকে এই জোটে আম- 
চ্ণ জানানো হবে ক হবে না তাই 
নিয়ে বরোধ। পি এস শপ 'জোর 
গলায় দাবী করছে যে রাংলা 
কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সি পি এম 
বিরোধী কোন মোর্চাই বাংলাদেশে 
হতে পারে না। এই বিদ্রোহী 'প 


নিচ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, সাদ তাদের 


পার্ট সম্মেলনের আগে (ষে সম্মে- : 
* লন আগাম তিরিশ তাঁরখ থেকে 
৷ শুরু হচ্ছে কাঁথতে) বাংলা কংগ্রে- 


সের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত তারা 
না জানতে পারে তাহলে হয়ত 
এই জোটের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
ক দাঁড়াবে আর বাংলা কংগ্রেসের 
সঙ্গেই বাকি সম্পর্ক থাকবে এই 
সম্পর্কে তাদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে। 

পিএস পির অবশ্য বিপদ 
খুবই । কেননা তাদের 'বধান সভায় 
যে চারজন সদস্য আছে তাদের 
ভাঁবষ্য বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
পাটির সম্পর্ক কি. দাঁড়ায় তার 
উপর অনেকাংশে নর্ভ'রশাঁল। তাই 
তারা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁট- 
ছড়া বাঁধতে বদ্ধপাঁরকর। এস এস 
পর এক অংশও সেই মতাবলম্বী। 
গোর্খা লগ ও বলশোভিক পার্টও 
চায় যে বাংলা কংগ্রেসকে 
বিলম্বে আট পার্টির জোটে ডাকা 
হক। 

ফরোয়ার্ড রক কিন্তু এই 
ব্যাপারে অন্য পাটির মত খুব 


চি 


আগ্রহী নয়। তারা ভাবছে যে 
আট পার্টির রাজনৈতিক বন্তব্য যা 
ধ্রগেড প্যারাড গ্রাউশ্ডের সভাতে 
রাখা হয়েছে তার সঙ্গে যে বা 
যারা একমত তারাই এই আট 
পার্টর জোটে আসতে পারেন। 
আর তাছাড়া ফরোয়ার্ড রক 
আবার এই আট পার্টির জ্রোটকে 
“ফ্লুল্ট” বলতে রাজী নয়। কারণ 
বোধহয় অন্ট পাটির. জোটকে 
রক চিরতরে 'স পি এম বিরোধী 
হওয়ার জন্য তৈরী নয়। কেননা 
রাষ্ট্রপাতি শাসনের আমলে, জোত- 
দারদের যে তাণ্ডব চলছে তাকে 
ঠেকাতে গেলে সি পি এম 'বিরো- 
তা করে খুব ভাল ফল হবে বলে 
ফরোয়ার্ড রক মনে করে না। 
আবার অজয়বাবু সি পি এমকে 
“ধংস” করার জন্য যে ব্রত নিয়ে- 
ছেন তার কোন বাস্তব ভাত্ত 
আছে বলে ফরোয়ার্ড ব্লক মনে করে 
না। তারা সি পি এম ' বিরোধ 
হতে পারে কল্তু তাই বলে সি পি 
এম বিরোধিতায় তারা এমন পর্যায়ে 
যেতে রাজী নয় যার ফলে কংগ্রে- 
সের মত সংস্থা বাংলাদেশে আবার 
শান্তশালী হয়ে ওঠে। অবশ্য এ 
ব্যাপারে আবার *প এস পির সঙ্গে 
তাদের খানিকটা িলও আছে। 
কেননা একথা আজ আর কারুরই 
অজানা নেই, আট পার্ট প্রস্তাবে 
কংগ্রেসের দুই দলই প্রীতক্রিয়াশীল 
এই, বন্তব্য যে রাখা হয়েছে তা ?প 
এস পির নেতা বিদ্যুৎ বোসের 


চোখে দেখছেন না এমন মতামত 
ব্ন্ত করোছিলেন। তান এ সভাতে 
বলেই ফেলোছিলেন যে সি পি আই 
সর্বভারতীয় ব্যাপারে এক নশীতি 
অনুসরণ করে চলবে আর বাংলা 
দেশে ' আবার ইন্দিরা কংগ্রেস ' 
বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে 
এটা আবিশ্বাস্য। 
বেচারা সি পি আই বড়ই 
বিপদে পড়েছে' বলে মনে হচ্ছে। 
বাংলাদেশে কংগ্রেস বিরোধিতা এত 
প্রবল তা বুঝে শেষ পর্যন্ত 'ঁস 
পি আইকে বলতে হয়েছে যে 
তাদের পার্টির ভূমিকা কেরলে, 
হাথে বা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যাই 
হক না কেন, বাংলাদেশে তারা অন্য 
সব পার্টর মতই কংগ্রেস 
{বিরোধীতা যে কংগ্রেসই হক না 


কেন। 


আট পাটির ভিতর ফরোয়ার্ড 
ব্ুককে সি শি এম তাদের জোটে 
টানার জন্য খুবই আগ্রহৰ। 'ফরো- 
যার্ড ব্লকের মধ্যে এক উপর্দল 
শেষাংশ ২য় পূন্ঠাক় ) 


জনসাধাৰণ নেতৃত্ব চাইছে 


নব ব্যারাকপ্‌র মিউনিসিপ্যা- 
লিটির সাম্প্রতিক নির্বাচনের 
ফলাফল পাঁশ্চম বাঙলার বর্তমান 
রাজনোৌতিক পারীাস্থিতিতে *নশ্চয়ই 
গুরুত্বপূর্ণ যাঁদও একথা' ঠিক 
যে একটিমাত্র মিউনিসিপ্যালাটির 
নির্বাচনী ফলাফলকে সারা রাজ্যের 
রাজনৌতক অবস্থার নির্দেশক 
বলে ধরে. নেওয়া চলে না তবু 
একথা মানতেই হবে যে রাষ্ট্রপতির 
শাসন কাল্মম হবার পর এই প্রথম ' 


প্রতি সাধারণের মানুষের আস্থা 
এখনও অনেকাংশে অটুট। বাংলা 
কংগ্রেস এবং আট পার্ট জোটের 
মেতৃত্ব ভিন্ন ধারণা পোষণ করতে 


অন্যান্য বামপন্ধাঁ দলগ্যাল, সি 


পি আই, ফরোয়ার্ড রক ও. আর 
এস পি একজোট হয়েছিল সি পি 
এম-এর বিরুদ্ধে এবং একক ভাবে 


দুই কংগ্লেসও লড়েছিল। এরা 


কৈউ কোন আসন পায় নি! শুধু 
তাই নয়। উনিশের মধ্যে যোলটি 
আসনে সি পি এম প্রার্থীরা যা 
ভোট পেয়েছে তা অন্যান্য প্রার্থীদের 
ভোট সংখ্যা থেকে অনেক বেশী! 

এই নির্বাচনের শিক্ষা বলতে 
গেলে একটিই। বাংলা দেশের 
মানুষ ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ স্মলের 
পর আজও হতাশ হয়ে পড়ে ন, 


আজও তারা সঠিক বামপন্থী নেতৃ-, 


ত্বের খোঁজে আছে। মাক সবাদণ 
কাঁমউনিষ্ট পার্টিকে যে তারা 
বিপুল ভাবে জয়শ করেছে তার 
একমাত্র কারণ কংগ্রেসীদের প্রাত 
প্রবল অনীহা আজ তাদের বিমুখ 


' করেছে আট পার্ট জোটের প্রতি 


যেখানে কিছ কিছ; দল এখনও 
কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রগাতশীল অংশ 
খ*জতে' গিয়ে দিশাহারা । ' 





এরা আজও কোন শিক্ষা গ্রহণ 
করবে কিনা, কিংবা কোন শিক্ষা 
গ্রহণ করতে এরা সক্ষম কিনা সে 
প্রশ্নে না যাওয়াই ভাল। 
মাকর্সবাদী কমিউীনস্ট পার্ট 
সম্পর্কেও বন্তবা আছে। জয় এদের 
আনন্দিত করবে এতে আশ্চর্যের 
কিছ নেই। কিন্তু সেই জয়ের 
আনন্দে যেন তারা ভুলে না বায় 
ষেএই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হটে. 
দাঁড়াবে যাঁদ 'তারা এখনও ওই 
সংসদীয় গণতন্ত্রের পথেই অ'টকে 
থাকে । নবব্যারাকপুরে যে জুন- 
সমর্থনের পাঁরচয় তারা পেয়েছে 
তাতে তাদের বোঝা উচিত যে, এই 
সমর্থনের সুযোগ তারা তখনই 
নিতে পারবে যখন সংগ্রামী মানুষকে 
সঙ্ঘবদ্ধ করে রপ্লবের সঠিক পথে 
চালনা করতে পারবে মানৃষ চাইছে 
নেতৃত্ব মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টির কাছে। যাঁদ তারা এই 
দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হয় তাহলে 
খুব তাড়াতাঁড় এদেরও অবস্থা 
হবে নব ব্যারাকপররে ওই আট 


পার্টি জোটের শারকী দলগ্া্গর ' 


মতন। 


সি পি আইয়ের রাজনাতি প্রসঙ্গ 


ফ্রন্টের “কেড়ালাটি বোরয়ে পড়েছে। 
একথা বলার জন্যে এত ধানাই 
প্ানাইয়ের প্রয়োজন ছিল ক? 


আড়াল দেওয়ারই বা প্রয়োজন কিঃ 


সরকার মশাইয়ের প্রবন্ধে যতটা 
ধূম্স উদ্‌গাঁরণ সম্ভব তান তা 
করেছেন, কিন্তু ভিজে কাঠে ধোঁয়াই 
হয়, আগুন জবলে না, আলো 
দেখা যায় না। ৃ 
সি পি এম-এর ওকালাত 
করার জন্যে ষোগ্যতর লোক আছেন 
এই পন্রলেখক তা করবার চেস্টা, 
করছেন না। তবে সরকার মশাই 
যে দস পি আই-এর আদর্শগত 
সমর্থন তৈরী করতে চাইছেন সে 
সম্পর্কে লেখকের সামান্য রব 
রয়েছে। 

ভারতায় বিপ্লবের স্তর এখনো 
অসমাপ্ত গণতান্সিক বিপ্লবের স্তরে 
আটকে আছে। একথা সমস্ত 
মাকসবাদশী স্বীকার করেন। . প্রশ্ন 
ওঠে নেতৃত্ব নিয়ে। বুর্জোয়া 
শ্রেণী বর্তমান' বিকাশের স্তরে, 
অসমাপ্ত গণতান্তিক বিপ্লবের 
সাফল্যজনক সমাপ্ত ঘটাতে পারে 
না, কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে. তার ভূমিকা প্রধানতঃ সাম্রাজ্য- 


বাদ উপতিবেশবাদের মুখাপেক্ষী । 
একই কারণে ভারতীয় বুর্জোয়া 
শ্রেণীর বৃহৎ ও একচেটিয়া অংশ 
এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতীয় 
বুজোয়া শ্রেণীও সামন্ত শোষণ 
বিরোধী গণতান্মিক [বিপ্লব সমাপ্ত 
করতে অক্ষম। অথচ সামন্ততান্ল্িক 
কৃষি উৎপাদন সম্পর্ক ধ্বংস করেই 


ভিত্তি প্রসর্মারত করা সম্ভব। বস্তৃ- 
গতভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামল্ত- 
তল্মের সঙ্গে জাতীয় ব্দর্জোয়া 
শ্রেণীর এই ঘম্ব থাকা সত্বেও 


শব্বপযাঁজবাদের অংশ হিসাবে এবং 


দযানয়া জোড়া পঃজিবাদের তৃতীয় 
অর্থাৎ সর্বশেষস্তরে তার পক্ষে 
আর গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা 
করার দায়িত্ব নেওয়া অসম্ভব এবং 
অবাস্তব। তাই লোনন আল্ত- 
জাতক কমিউনিস্ট কংগ্রেসের 
উপানবেশ সংকান্ত থিসিসে একথা 
স্পন্ট করে ঘোষণা করেছিলেন যে 
জাতীয় গণতান্িক বিপ্লবে 
বুর্জোয়া শ্রেণী এখন আর নেতৃত্ব 
দিতে পারে না। বনর্জোয়া শ্রেণীর 
জ্যতীয় এবং আন্তর্জাঁতক সম্পর্ক- 
গুল ববেচনা করেই লোনন একথা 
ঘোষণা করতে পেরোঁছলেন। 

উনিশশ একুশ সালে যে বুর্জোয়া 
শ্রেণী সামন্ত শোষণের অবৃসান 
ঘটাতে অপারগ বলে ঘোষিত 
হলো, আধাঁনক সংশোধনবাদণরা 


"তা অগ্রাহ্য করে মার্কসবাদ-লেনিন- 


বাদের বিরোধী হিসেবেই দেখা 
দিয়েছে। ভারতীয় সংশোধনবাদী 
পার্ট সি পি আইও এই সূত্রে 
মাকসবাদ-লৌননবাদ বিরোধী 


সি গজ 


যৌথ নেতৃত্বে আস্থাশীল হয় 
তাহলে গণতান্তিক বিপ্লবের অস- 
মাপ্ত কাজ আর সমাপ্ত হবে না। 
কারণ বুর্জোয়া শ্রেণি বৰ্তমান 


যুগে সমস্ত গণতাল্িক 'বকাশের . 


বিরুদ্ধে। ॥ 
ভারতায় শাসক শ্রেণীর চার 
বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণির আপোষে 
শাসন শোষণ চালাবার যৌথ চাঁরত্র। 
এদের সাম্রাজ্যবাদের ওপর 'িভর- 
শশীলতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । 
আজ শাসকশ্রেণর যে দ্বন্ধ তা, 
একাধারে (এক) সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে; (দুই) সামদ্ত শ্রেণীর সঙ্গে 
(তিন) বুর্জোয়াদের “বিভিন্ন স্তরের 
মধ্যে। গণসংগ্রামের চাপে এ দ্বন্দ- 
গুলি বিকশিত হয়। | শাসকশ্রেণী 


,খোলাথুলি। 


আট পার্টি 


(প্রথম পৃদ্তার পর ) 


বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের গ্রুপ কিন্তু 
আবার সি পি এমের সঙ্গে জোট 
বাঁধতে মোটেই রাজী নয়। অবশ্য 
এতদিন তাই ছিল। রন্তু কুচ- 
বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসনের অধানে 
তাদের পার্টর সভ্যদের উপর 
জোতদারদের যে জরোরজুলুম চলছে, 
তাতে এই গ্রপের নেতারাও একট: 
বিপদে পড়েছেন। 

ভয় ঢুকেছে, যাঁদ জোতদারদের 
মোকাবিলা করতে নেতারা সক্ষম না 
হন তাহলে নরঁচু তলার লোকেরা, 
বিশেষ করে যারা য্তফ্রুন্টের 
আমলে কিছ; জাম পেয়েছে, আবার 
উগ্রপল্ধী নকশালদের খপ্পরে না 
পড়ে যায়! তাই অভিজ্ঞতা মারফৎ 
নেতারা বুঝতে পারছেন যে রাম্ট্ী- 
পতি শাসন কোনা কল্যাণই করতে 
পারবে না। কেননা একমাত 
মেখালগঞ্জ থানা অগণ্লেই নাকি 
জোতদারেরা ছোট , ছোট কৃষক বা 
বর্গাদারদের বিরুদ্ধে প্রায় চারশো 
মোকদ্দমা চালু করেছে। 

এই সব ব্যাপার দেখেশুনেই 
হয়ত ফরোয়ার্ড রক সি পি ।এমের 
সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছে যে 


তাই -কৌশলগত কারণে দ্বিধা- 
'বিভন্ত হয়েছে। মৌল নীতিতে নয়। 
'াশডকেট বা ইশ্ডিকেট উভয় 
অংশেই একচেটিয়া পধুঁজ, রাজা 
মহারাজা এবং তাদের শ্রেণীর 
পারপোষক কর্মনীতি বর্তমান। 
সরকার মশাই যেমন বিজ্ঞোচিত- 
ভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে মাঝারি এবং 
ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের প্রাতীনীধ বলে, 
ধরে নিয়েছেন তা শুধু" অবাস্তব 
নয়, একান্ত 'শশহুসুলভ ধারণা । 

সাশ্ডিকেটের রাজনশীত 
উগ্রপন্থী ও প্রাতীক্িয়়াশশল কিন্তু 
অন্যাদকে হীন্দরা 
গান্ধীর নীতি গোপন সুত্রে চালিত 
_মুথে বামপল্থী বুলি, কর্ম প্রণা- 
লগতে পুরোপুরি দক্ষিণপল্থণী।' 
ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রীতক কার্ধ 
কলাপগ্ঁল লক্ষ্য করুন৷ ইস্পাতের 
দাম বাড়ানো, বিড়লাদের ও টাটাকে 
গোয়া এবং 'মঠাপুরে সারের কার- 
খানা স্থাপনে অন্ঃমাত দান, দাক্ষণ 
ভিয়েতনামে কামানের শেল ও 
সামারক সামগ্রী সরবরাহ, ওপাঁন- 
বোশিক অসম বাণিজ্য ধারার রক্ষণ 
সামারক বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ, কর- 


নীঁত-_ এসবই একচেটিয়া বৃহৎ 


বৃর্জোয়াদের শ্রেণীদ্বার্ধের সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা। ইন্দিরা গান্ধী দেশের 
শ্রামক-কৃষক আন্দোলনকে সব- 
চেয়ে বড়ো আঘাতে করতে পেরে- 
ছেন এই বামপন্থী ভেক ধরে! 
মাক্সবাদ লোঁননবাদের বিরোধী 
বামপল্থ দলগীলর সেরা সোশ্যাল 
ডেমোক্রেট দল স পি আই, 'প 
এস পি প্রভৃতিকে তান শ্রেণী- 
সমন্বয়ের পথে পাঁরচালনা করতে 
পেরেছেন। বামপন্থী দলগ্যাীলকে 
তান নিজের তাঁবে আনতে সক্ষম 
হয়েছেন। 


আবার সরকার গঠন কর্ম যায় কি 
না। এই খবর পেয়েই দি পি আই 


নেতা শ্রীবশ্বনাথ মুখার্জী, এস 


ইউ সি নেতা শ্রীনীহার মুখাজশ 
এমন 'কি বাংলা কংগ্রেস নেতা 
শ্রীঅজয় মুখাজশিও ফরোয়ার্ড ব্লক 
নেতা শ্রীঅশোক ঘোষের সঙ্গে 


যোগাযোগ শুরু করেছেন। 


(নবম: পৃষ্ঠার পর ) 


প্রাতাঁট ঘরবাড়খ ঠাণ্ডা মাথায় তছ- 
নছ করা হচ্ছে, শাসান ও ভাঁতি- 
প্রদর্শন চলেছে, দালাল পোস্টিং 
হচ্ছে, এজেন্ট প্রভোকেটর আর 
গুপ্তচর 'নষ,ন্ত হচ্ছে। কোনো না 
কোনো ভাবে নকশাল তৎপরতার 
অজুহাত সৃষ্টি করাই হচ্ছে ধূর্ত 
রাজ্য সরকারের শকুনি আঁফসার- 
দের-ম্ট্যাটেজ। কারণ এই অজন- 


হাত ধরে কাপকতরস্তরে প্াজশী . 


জাঁঘাংসা চালানো যায় এবং তাতে 
বামপন্থী রাজনীতির ভেকধারশ 
বারবাণতাদের সমর্থনও পাওয়া 
যায়। 


এর প্রতিকার সিপ্ডিকেটকে 
সমর্থন নয়।,এর প্রীতকার ইন্দিরা 
গান্ধী ও তার তাঁবেদার তথাকাঁথত 
বামপন্থী দলগনালর শ্রমিক শ্রেণী 
গবরোধশ রাজনীতির বিরুদ্ধে আরো 


বেশী জনজমায়েত গড়ে তোলা। 


অচ্যত মেনন সরকার উনিশশ ষাট 
সালের ঝাঁমউনিস্ট বিরোধী যুন্ত- 
ফ্ুন্টেরই প্রেত মুর্তি। সেদিন ই 
এম এস নাম্ার্দীরপাদ সরকারের 
বিরদ্ধে নেতৃত্ব দয়োছলেন সৌঁদন 
কার কংগ্রেস-সভানেরী ইন্দিরা 
গান্ধী, সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস, 
লশগ, আর এস শপ, পি এস পি 
ইত্যাদি! আজও নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
ইন্দিরা গান্ধী, দলগ্দালও এক, 
আতিরিস্ত তাতে যুস্ত হয়েছে ভার- 
তীয় বিপ্লবের শত্রু শোধনবাদী 
{স পি আই ৷ অচ্যত মেনন সর- 
কারের কাঁমউানিস্ট “বিরোধিতা 


' কেরলের জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে 


টের পেয়েছে! তাই আজ ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সমর্থনে নালাম্বরে 
দেখা গেল তথ্যকাঁথত বামপন্থী 
শল পি আই, আর এস পি, পি 
এস 'প এদের মত দলগুলিকে। 
ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় মানুষ তথা- 
কাঁথত বামপন্থী দলগুুলির প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ 
হচ্ছেন। মার্কসবাদ-লোননবাদের 
প্রীতি বিশ্বাসঘাতকতা একবারই 
করা যায়! বারে বারে নয়! কাজেই 
দলভাত্তিক যুন্তফ্রল্ট প্রসারত ও 
ব্যাপক হয়ে শ্রেণশীভাত্তক রূপ 
ধারণ করতে বাধ্য। এই প্রণালী 
বিশেষ ক্রেশকর। কষ্টসাধ্য ও সময়- 
সাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু অদর- 
ভাঁবষ্যতে এর- পারণাত হবে 
পূর্ণাঙ্গ বিজয় । i 
জনৈক পাঠক 
“A 


দর্পপ ॥ শংক্রুবার ২৯শে মে ১৯৭০ 





সংঘর্ষের মুখোমুখি শাসকবর্গ 


ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী 
মুখে স্বীকার না করলেও উপলব্ধি 
করে যে, দেশ আজ শ্রেণীঁ-সংঘর্ষের 
আঁত সাম্নকটে, যাঁদও বর্তমান 
অবস্থা গোঁরলাবাহিনীর সংগঠন 


" তথা মুক্তিযুদ্ধের রূপ পাঁরগ্রহ 


করোনি। উচ্চবিত্ত-শাঁসভ রাম্ট- 
নিয়ন্তাদের আশা, এমন মুক্তিযুদ্ধের 
প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পূবেই 
পাঁথকৃৎদের উশকাঁন এবং প্ররোচনা 
দিয়ে অকাল লড়াইয়ে 'লপ্ত করান 


ইত্যাদি এবং শেষাবাধ আমর 
বাছাই করা ক্ষেত্রে প্রয়োগ দ্বারা 
উত্ত অগ্রণী সংগ্রামীদের 'িধবস্ত 
করা ষাবে। উচ্চমধ্যাবত্ত শাসক- 
শ্রেণীর চিরাচারত দ্বিমুখী ধারায় 
স্বরাষ্ট্র মন্তীর রাজনশীত কাজ 
করছে-€এক) পশ্চিম -বাংলায় 
এখন মধ্যবতশী নির্বাচন হতে 
না দেওয়া, তার জন্য জনগণের দাবী 
যতই সরব হয়ে উত্থিত হকনা কেন; 
এবং, বর্তমানে যে “স্তাম্ভত অথচ 
সজীব” রাজ্যাবধানসভাকে আই- 
নের অস্বাভাঁবক প্রয়োগে জাইয়ে 
রাখা হয়েছে, তার মাধ্যমে কেন্দ্রে 
পোষ-মানা সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে 
পূরনক্ষাশীনরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া। 
€ দুই) “নকশালপন্থী”দের দমন 
করার জন্য তথাকথিত: সংবধান- 
সম্মত আইনের ক্ষেত্র রচনা করা, 
এবং শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার নামে 
দেশের ভেতর দানা-বাঁধতে থাকা 
শ্রেণী সংঘর্ষকারী শান্তকে সুপাঁর- 
কাজ্পত ভাবে নিঃশেষ করা । কেন্দ্রের 
উচ্চকোট্‌ শাসক মহল এর জন্য 
বিশেষ কোনো আইন প্রনয়ণের 
প্রয়োজনীয়তা এখন অনুভব কর- 
ছেনা। ভারতীয় দণ্ডাবাীধর এবং 
ক্রামন্যাল প্রোঁসাঁডওর কোডের 
থেচ্ছাচার শাসকবর্গের পক্ষে 
যথেষ্ট; কেননা এর ফলে এলোপা- 
থাঁড় গ্রেপ্তার ও নির্যাতন চালিয়ে 
যাওয়া যায়, অথচ যে-সমস্ত গরীব 
শ্রেণী সম্ভুত বিশ্লবী কর্মীদেরকে 
শিকার করা হবে, তাদের তরফে 
এমনি বোঁআইনী - বেল্লালাপণার 
বিরুদ্ধে আইনগত প্রীতষেধকের 
ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব । শ্রীকাকুলামে 
ও অন্যত্র রাষ্ট্রের নিপ'ড়ক যন্ত্র তা 


কার্ধতঃ প্রমাণ করেছে; পৃশ্চিম- 


বঙ্গেও তা হতে যাচ্ছে। 
কেন্দ্রের গৃপ্ত তথ্য এবং বিশেষ 
পলিটিক্যাল বিভাগের সুরবরাহ 


বলে হলিডে ফ্রম ল"দয়ে আসাছল ; 
উদ্দেশ্য, এই সমস্ত সম্ভাব্য এবং 
বতমানে কার্যরত) সশস্ত্র সংগ্রামী- 
দেরকে আত্মগোপনের অন্ধকার 
থেকে জনজীবনের খোলা প্রান্তরে 
বের করে আনা। এ উদ্দেশ্য কত- 
দূর পূর্ণ হয়েছে তা দেখবার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রকের মন্খ্যসাঁচব এল পি সিং 
মহোদয় সম্প্রীতি বাংলাদেশে পদা- 
পর্ণ, করতে গিয়েছেন; হানি ফিরে 
আসার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন দিল্লীর! 
নতুন নীতি চালু হয়ে যাবে। 
পার্লামেন্টার কামাটর পরামর্শ বা 
মন্মণালাভের জন্য শাসকদের মাথা- 
ব্যথা নেই। তারা জানে, এক সঃ 
পি এম পার্ট বয়কট করলেও 
সাংবিধানিক ঠাট বজায় রাখবার 
জন্য এ ধরণের তথাকাঁথত গণ- 
তান্তক মত-নিধারণধ সংস্থা 
কৃত্রিম ভাবে বজায় রাখা যায়। 
অর্থনীতি ও রাজ্নশীতিগত সঙ্কট 
যদ শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের ক্লাষ্তি- 
বিন্দুতে পেশছে যায়, তাহলে সি 
{পি আই সহ অন্য বামপন্থী দল- 
গুলির সঙ্গে জেট বেধে প্রর্গাত- 
শীল ইাণ্ডকেট কংগ্রেসের জাতীয় 
সরকার গঠনের ব্রহ্মা তো রয়ে- 
ছেই। শ্রেণী সংঘর্ষকে অপবাদ 
দেবার সঙ্গে সঙ্গে শোষতের 
মুক্তি সংগ্রাম দমন করবার অধ্যায় 
তখন শুরু হবে। 
ফেব্রুয়ারীর, সতেরো তারিখে 
একটি সংবাদ আসামের মুখ্যমন্ত্রী 
তি:রশে এপ্রিল সরবরাহ করলেন 
পাকিস্তান সীমান্তের আঁত নিকটে 
মারপাড়া অণ্চলে মিজো -বিদ্রোহশী- 
দের সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতীয় সেনা- 
বাঁহনীর ছয় জন জওয়ান ও এক- 
জন অফিসার নিহত হয়েছে। অবশ্য 
তিন অন্য সংবাদও পাঁরবেশন 
করেছেন; 'বনদ্রোহশী দলে হতাহতের 
সংখ্যা নাকি “প্রচণ্ড” হয়োছল, 
আর তা বোঝা যায় তাদের চম্পট 
দেওয়ার সময় একট ব্রেন গান ও 
পণ্টাশাট রাইফেল ফেলে যাওয়ায় । 
এই সংবাদ ভারতের জন- 
গণকে এত দেরীতে দেওয়া হল 
কেন, তার কৌঁফয়ৎ 'কল্তু না আসাম 
সরকার, না কেন্দ্র দিয়েছে। সম্ভ- 
বতঃ ঘটনার গুরুত্বই এর কারণ। 
সম্প্রাত আর একটি খবর জানা 
গিয়েছে! নাগাদের সঙ্গে সংঘষে 
ভারতীয় নিরাপত্তা বাহনীর এক- 
জন অঁত উচ্চপদস্থ আফসার 
(মেজর জেনারেল) এবং আরও 
কয়েকজন 'নহত হয়। অথচ, নাগা- 
দের সঞ্গে ভারতাঁয় সরকারের 'দ্ব- 
পাক্ষিক অস্ত্র সম্বরণ চান্ত স্বভা- 
বতঃ যেমন হয়, তেমান আরও এক 
মাসের জন্যে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 
এঁদকে ভারতের “মনরাম্ট্র” 
বর্ম থেকে সংবাদ যে, সেখানেও 
বিদ্রোহী নাগরো সশস্ত সংঘষে'র 


প্রসার বাড়িয়ে তুলেছে, এবং তথা- 
কার নাগা অধন্যাফত অঞ্চলে “পূর্বা 
নাগা বিপ্লবী সাঁমাত” চাঁলত 
নাগা যোদ্ধারা পুুন্বার চাঁন থেকে 
শস্ঘ-প্র“শক্ষণ এবং অস্ত্র সরবরাহ 
নিতে আরম্ভ করেছে এবং সাফ- 
'ল্যের সঙ্গেই। 
- মার্চ মাসের দ্বিতীক্সান্ধে 
স্বরাষ্ট্রমল্্শ চ্যবনজশী পার্লামেন্টে 
স্বীকার করেছিলেন যে, সংগাঁঠত 
নাগরা পাকিস্তান এবং চীনের 
সঞ্চে গত বারো বছর ধরে সম্পর্ক 
রেখে চলেছে; এবং ভারত সরকা- 
রের এমন সংবাদও হস্তগত হয়েছে 
যে, “স্বল্প পাঁরমাণ চৈনিক অস্থ- 
শস্ত আসামের চরমপল্থীরা আত্ম- 
গোপনকারী নাগাদের থেকে 
পেয়েছে”। কিন্তু একমাস পরেই 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানালেন যে, পশ্চিম- 
বাংলা তথ্য আসামে কার্ষযশাল 
চরমপল্থীদের সঙ্গে বিদ্রোহী 
মিজো বা. নাগাদের কোন. শক্ত 
চালাচাঁলর সম্পর্ক আছে, এমন 
সূচনা কোন্দ্িয় সরকার পায়নি ' 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান' সরকার গ্রঃয় 
অনুরূপ কথা বলেছেন, অর্থাৎ 
নকশালপন্থীদের বিদেশী রাম 
থেকে অস্বশস্ন প্রাপ্তির বা মোগা- 
যোগের সংবাদ তাদের নেই, 
উনান্রশে এপ্রিল তারে 
আসামের মুখ্যমন্ত্রী বললেন একটু 
ভিন্ন সুরে, কিন্তু একই কণা। 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় “কমিডীনস্ট 
বিস্লবীদের” সাহাষ্যার্থে মো 
বিদ্রোহীদের এগিয়ে আসতে 
চোনকরা বলেছে, এমন সমার্থত 
সংবাদ আসম সরকারের কাছে 
নেই। নকশালপন্থীরা 'মজোদের 
কাছ থেকে অস্বশস্ত যোগাড়ের 
চেষ্টায় আছে, এ বিষয় সরকার 
জানেন; তবে তাদের এই প্রচেষ্টা 
যে সফলকাম হয়েছে; তা সাব্যস্ত 
হয়ান। নির্দলীয় সদস্য শ্রীমনেশ্বর 





ARE 


বোরোর দ্বারা আনীত প্রস্তাবে 
জানতে চাওয়া হয়েছিল, খবরের 
কাগজে প্রকাশিত নকশালপল্খদের 
সঙ্গে বিদ্রোহী িজোদের যোগস্মজসের 
খবর কতদূর সাঁত্য। এ ব্যাপারে 
কিছু বলতে না পারলেও মুখ্যমন্ত্রী 
চাঁহান্জী জানিয়েছেন যে, কাছাড় 


বিস্ফোরক রেলপথে ও কোন এক 
পোস্টমাস্টারের বাড়িতে পাওয়া 
গেছে, তা নাকি এক মানে তৈরণী। 
সুতরাং এথেকে নাক বোঝা যায় 
এগ্যাল একই জায়গা থেকে সর- 
বরাহ করা, এবং সমগ্র আসামে 
প্রধান প্রধান সরকারী সংস্থা 
গীলতে পাঁরকাঁজ্পত ধ্বংসের 
(সাবোতাজের) ব্যবস্থা “সমাজ- 
দ্রোহা”রা করেছে। মুখ্যমল্ল বিশদ 
কিছু আর বলেন ন! 

উত্তর-পূর্ব ভারতের সমগ্র পার- 
স্থাতই এক বিপজ্জনক ও সঙ্কট- 
ময় অবস্থায় পেশছে গেছে, এ 
ধরণের ধারণা দিল্লীর রাজনোৌতিক 
মহলে সরব! কাঁমউীনস্ট সশস্ত্র 
সংগ্রামীদের সম্বন্ধে আতঙ্ক এত- 
দুর ছড়িয়েছে যে সম্প্রাত স্বরাজ্ট্র- 
মন্ত্রাকে পার্লামেন্টে বিবৃতি দিতে 
হয় এই মর্মে যে, আত্মগোপনকারী 
নাগা ও দেশী চরদের সঙ্গে 
যোগসাজসে চরমপন্থীদের কোন 
“স্বাধীন সরকার” গঠনের বিশেষ 
পারকজ্পনা আছে, এমন সংবাদ 
তাদের নেই। অথচ, কেবল আসা- 
মকে নিয়েই কথা ওঠোৌন; সমগ্র 
পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে 
সন্স্ত জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে 
গিয়েছে! চ্যবনজীকে বার বার 
আশ্বাসবাণী দিয়ে বলতে হল যে, 
আসাম সরকরেকে উৎখাত করা 
এবং স্বাধীন সরকার গঠনের 
প্রচেম্টার সংবাদ নিয়ে ঘাবড়াবার 
দরকার নেই েব্বিশে এপ্রিল, 
১৯৭০)। | 

{কল্তু ক প্রয়োজন ছিল এই 
উৎসাহ-বদ্ধক কথার? নব-কংগ্রেসী 
এম পি, রাজেন্দ্র বড়ুয়ার প্রশ্নের 
উত্তরেই তা 'ভাস্বর। চ্যবনজণী 
স্বীকার করলেন যে সরকার জানে, 
আসাম উপত্যকায় অর্থনৌতক 
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মতন ॥ 
সমস্যা নিয়ে "কছু অসন্তোষ 
এবং আন্দোলনের” অস্তিত্ব আছে। 
এ প্রসঙ্গে একাধিক সদস্য বলে- 
ছিলেন যে, আসামের অর্থনৈতিক 
বিকাশ সারা দেশে সর্বানদ্ন; এর 
দরুণই সেখানে বাচ্ছিল্নতকামশ 
আন্দোলন দেখা যায়! শুধু আসা- 
মই নয়, অর্থনৌতক সঙ্কট পাঁশ্চম- 
বাংলাতেও ব্যাপক বেকারত্ব ও জাঁম- 
ক্ষুধার জনক। “ভারতীয় চেম্বার 
অফ কমার্স”-এর প্রোসডেন্ট শ্রী- 
জৈনের মতে পাশ্চম বাংলায় প্রাত 
বছর পাঁচ লক্ষ করে বেকারের 
সংখ্যা বাড়ছে, এবং অন্ততঃ দুই 
লক্ষের মত লোককে শিল্পে অথবা 
গঠনমূলক “(বাড়ি ঘর, সংযোগ ও 
পাঁরবহণ ব্যবস্থা-জাতীয় অর্থনী- 
{তর ব্যানয়াদি কাঠামো যা) কাজে 
নিয়োজিত না করলে অবস্থা চরমে 
দাঁড়াবে। অথচ এর জন্য বছরে 


তিনশো থেকে চারশো কোটি টাকা 
লঙ্গনী হওয়া দরকার। তান বুক- 
চাপড়ে বলেছেন পাশ্চমবণ্গে পাঁজ 
আর খাটতে চায় না, ১৯৬২ 
১৯৬৫তে রামরাজত্বেরে আমলে 
সেখানে নাকি দুশো তারশ কোট 
থেকে দৃশ্যে ঈ'ল্লশ কোট টাকা 
অবাধ লগ্নাী হয়েছে; তারপরে 
লগ্নীর হার পড়ে যায় একশো 
আঁশ কোট টাকাতে। শিল্প 
উৎপাদনের অনুপাত (সারা দেশের 
তুলনায়) কমে গিয়েছে ২৮% 
থেকে ১৪% তে। | 

অবশ্য ঠিক এর উল্টোটাই 
সত্য । পাশ্চমবাংলার শিল্পে উৎপা- 
দিকা শান্ত কমোন; বরণ সেখান- 
কার প্ল্যান্ট ও মোঁশনারীর উৎপা-. 
দন-ক্ষমতা কাজে লাগান হয় না! 
টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, হিন্দুস্থান 
টাইমস, ইাণ্ডয়ান এক্সপ্রেস এবং 
স্টেটসম্যান প্রমুখ একচেটে পঠীজর 


মোট শতকরা চীল্পশ থেকে পণ্টাশ 
ভাগের বেশ ব্যরহত হয় না। 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 










a ১, 
দি সত সত 


চলর .. 





_বাজনৈতিক উত্তাপ অনুপস্থিত 


কাঁরমগঞ্জের সীমানা, গোলক- বলে সেখানের ‘নবিড় অরণ্যেও যায় ওই ব্রীজ ডাড়য়ে দেওয়ার 


গঞ্জের সীমানা, তেজপরের সীমানা, 
আইজলের সাঁমানা, এ ধরনের 
নানান সীমানা নিয়ে আসাম সর- 
কার ব্যতিব্যস্ত। সীমান্ত রাজ্য 
দেরার. কড়া ব্যবস্থা রয়েছে সব 
সময়ে! তেজপুর থেকে চারপাশে 
‘লক্ষ্য করলে দেখা “যাবে চীনের 
কাছে ধাক্কা খাবার পর ক বিপুল 
পারমাণ াঁলটারশ ভারত সরকার 
'এখানে মোতায়েন রেখেছে। যে 
সব জায়গা পাঁচ সাত বছর আগেও 
ছিল জঙ্গলে ভর্ত এখন সে সব 
কেটে সাফ করে শুধু সামরিক 
ক্যাম্প 'বসেছে। দিনরাত নতুন 
কোম্পান আসছে, পুরনোরা যাচ্ছে। 
করিমগঞ্জ গোলকগঞ্জের পাঁকি- 
.স্তানী সীমানা খুব নিকটেই। ফলে 
সেখানেও দাষ্ট রাখতে হচ্ছে। 
অবশ্য আইজল থেকে বর্মার সীমানা 
সঈমানাই অরক্ষিত রাখা সম্ভব নয় 





' কেশোদগমে 
মস্তি দিক্ধ 


€ কর্মক্ষন রাখে। 


সৈন্যদের যাতায়াত . সমান রয়েছে। 

সীমানা ছাড়া রয়েছে প্রদেশের 
ভেত্র উৎপাত। নাগাদের দৌরা- 
জ্রের ভয়ে লামাঁডং থেকে ডিফু 
ডমাপ;র, ওদিকে পাহাড়ী রেলপথ 
বদরপুর সৈন্য দিয়ে ঘিরে রাখতে 
হচ্ছে। জনপদহান পাহাড়ের ওপর 
দ্রিয়ে যে রেলপথ একমাত্র কাছাড় 
জেলার সঙ্গে সেই যোগাযোগের 
রামৃতা এখানে সামারক বাহনীকে 


'নিদ্রাহতন থাকতে হয় বারোমাস। 
তাকিয়ে থাকতে হয় হাফলং পাহা- 


ডের দিকে চোখ রেখে কোনো 


অসতর্ক মৃহূর্তে না বৈরী নাগারা ' 


বোরয়ে আসে। এসব জায়গার 


রেলসেতু বা টানেলের ছবি তোলা 
নাষদ্ধ। | 

তব; ক নাগাদের আটকানো 
যাচ্ছে।, মাসখানেক আগে 'ডফ্‌ুর 
কাছে রেলওয়ে ব্রীজে যে সর্বনাশা 
দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল তা শুধু 
ঘটে নি দৈবক্রমে। তদন্তে দেখা 





ব্যাপারে নাগাদের সহযোগিতা করে- 
ছিল রেলওয়ের কমণচার। তাদের 
সাহায্যেই নাগারা বোমা বে'ধে- 
ছিল, কল্তু শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে 
যায়" কয়েকজনের _ সন্দেহের 
চোখে । ওপর 


আসামের প্রায় শহরের যেখানেই 
গিয়োঁছ, ছাত্র, অধ্যাপক, দোরুঠন- 
দার প্রত্যেকের কাছে একই প্রশ্ন 
শুনৌছ-নকশালীদ্রের খবর কিছ; 
জানেন? নকশালীরা কি চায়? 






. লাহে লাহে চলছে। 


কলকাতায় বলে মানুষ বাস করতে 
পারে না আজকাল ইত্যাদি। 


বাংলাদেশের কাগজের আঁতরঞ্জিত 


খবর কলকাতায় এখন অরাজকতা, 
এটা ভালভারেই অসমীয়াদের মধ্যে 
একে দিয়েছে। সবচেয়ে বোশ 
ভীত হয়ে আছে এখানকার বাঙ্গা- 
লীরাই। নকশাল এক জজ; 
বাংলা দেশে যা খ্দাশ করছে এদের 
এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। 

অথচ গৌহ্াঁটি ইউনিভারাসাঁট 
চত্তরে দেওয়ালে মাওর বাণী 'লাঁপ- 
বদ্ধ দেখোঁছ। নকশালীর ভয়ে 
যারা কাঁপছে, নকশালভূত যে তাদের 
রাজ্যেও হাত বাড়য়েছে এটা চোখে 
পড়ছেনা। 


আবহাওয়া অনুভব করা যায়।, 
ওখানকার ছাত্রদের মধ্যে বেশ 
[কিছুটা গরম ভাব বিদ্যমান্ন। শিল- 
নকশাল মার্কা দেওয়ালালাপ 
পড়তে শুর; করেছে। . কাছাড় 
দিয়েই নকশালপন্থী ভাবধারা 


_ আসামে ঢুকতে চাইছে।_ 


তবে এখনো গণচেতনায় নক- 
শালপল্থীরা সামানাই দাগ কাটতে 
সক্ষম হয়েছে। শিলচর বা গোহাটি 
ছাড়া অন্যত্র কোথাও ছাত্ররা নক- 
শালবাড় আন্দোলন সম্পর্কে 
আদৌ খবর রাখে না! 'শলচরে 
কিছুটা উৎসাহ থাকলেও গোহা- 
টিতে তার কোনো চিহ্নই নেই। 
কিছু ছাত্র জানে, আলোচনা করে 
এই মাত্র বিদ্রোহ করবার মতো 
কোনো বহিঃপ্রকাশ আপাতত, চোখে 
পড়ল না। খোদ রাজধানী শিলংএ 
রাজনীতি প্রবাহ সামান্য-সেখা- 
নেও নকশালী আন্দোলন নিয়ে 
ছাত্র সমাজ মাথা ঘামাতে শুর 
করে নি। 

অপূর্ব প্রাকীতিক শোভা, অসা- 
মান্য বনভূমি শনয়ে সমস্ত আসাম 
দ্ুতগাঁতিতে 
পাঁথবীর সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা 
দিতে যেন তাদের বয়েই গেছে। 
যেটুকু পরিশ্রম করলে আহার মেলে 
তার বাইরে পাঁরশ্রম করতে এখান- 
কার মানুষ নারাজ। অথচ চাষ্‌- 
যোগ্য বহু জাম পড়ে আছে। পড়ে 
আছে অব্যবহৃত বহন বনভূমি! 
এখানের জমিতে ফসল ফলানোও 
অন্য প্রদেশের চেয়ে সহজ, কারণ 
বৃষ্টিপাতের মাত্রা এখানে বোঁশ, 
অথচ .পাহাড়ী জমিতে বৃ:ষ্টর জল 
দাঁড়িয়ে থাকে না। জাঁম সরস করে 
ঢাল; পথ ধরে নেমে যায়। সহজেই 
ফসল উৎপন্ন হয় বলে বোধহয় 
স্থানীয় মানুষের বোঁশ . পরিশ্রমে 


অনীহা । 
._ শিল্পের অগ্রগাতি সমগ্র "আসামে 
. খুবই ক্ষীণ। গোঁহাটিতে ইদানশং 


কয়েকাঁট শিল্প স্থাপিত হয়েছে। 
এ ছাড়া কি আপার কি লোয়ার 
আসামের কোথাও 'শজ্পোদ্যম চোখে 
পড়ল না।। একমাত্র ন্দহারকাটি- 
য়ায় আসাম অয়েলের জন্য তৈল 
শিল্পের প্রসার ঘটছে। নগণ্য 
গ্রাম নাহারকাটিয়া আজ শহর হয়ে 
উঠছে। 
আসামে এখনো অসমীয়াদের 


চাকুরির ক্ষেত্র সংকুচিত নয়। স্কুল, 


শি 


দর্পশ ॥ শক্রবার ২৯শে মে ১৯৭০ 


কলেজ বাড়ছে। সরকারী নানা 
আঁফস খোলা হচ্ছে। সুতরাং কলেজ 
থেকে বেরিয়ে কোনো অহমশয়ার 
কাছে চাকার একটা সমস্যা নয়। 
সহজেই কোন না কোন ভাবে তারা 
চাকার পেয়ে যাচ্ছে। যার জন্য 
মনে হয় অন্য প্রদেশের ছাত্রদের * 
মতো এখানকার ছাত্রদের মধ্যে 
তেমন ফ্লাসটেশন নেই। বরং তারা 


কলেজে পাঠকালীন ভ'বষ্যতের 


সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকছে। 

উপজাতীয় ছাত্রসমাজ আরো 
মজায় আছে। সরকারী সাহায্য 
বদান্তা রয়েছে, সেইসব ভোগ « 
করে আসছে তারা। তারপর চাক- 
রির ক্ষেত্রেও রয়েছে নির্দিষ্ট 
ব্যবস্থা, "তাছাড়া এখানকার উপ- 
জাতীয়রা মোটেই গরাঁব নয়ন; 
তাদের হাতে অঢেল জাম, ফসল 
বিক্ূণ করে অজন্র পয়সাই তারা, 
উপার্জন করছে। 

বরং পার্বত্য জাতিদের উন্ন- 
{তর গাঁত কিছু দু[ত। অসমীয়াদের 


পাঁরশ্রম বিমুখতার একমাত্র কারণ 


এখনও তারা সামন্ততন্মের আমলে 
শুয়ে ঘমচ্ছে। সাঁহত্য সংস্কৃতি 
এসব 'িয়ে শহর অণ্চলে 'ঁকছুটা 
হৈ চৈ আছে এ পৰ্যন্ত; কিন্তু 
সেখানেও তেমন কোন গভীর অন , 
ভাবনার ঢেউ নেই। পুরনো এীতিহ্য 
নিয়ে গলা ফাটানো" চীৎকার মাত্র। . 
নতুন কিছ করবার উদ্যম খুব কম। 
প্রীতভাধর গুণী ব্যান্তর অভাব 
‘ক না জানি না, তবে সাহিত্য নিয়ে 
কোন মাতামাতি নেই। 'শাক্ষত 
মাতই ইংরেজী বাংলা বই পড়ে, 
তাদের পড়বার মতো অসমীয়া বই- ? 
এর একান্ত অভাব। | 
সব ক্ষেত্রেই' নিজেদের 'মর্ষাদা 
প্রচারের জন্য অসমীয়ারা ব্স্ত, 
কিল্তু সেই. ব্যস্ততার জন্য ষে 
প্রস্তুতি, যে মেধার প্রয়োজন তার » 
অনুসন্ধানে কেউই আঁ্ব্ষটি নয়। 
প্রগাঢ় কোন ধ্যানধারণাও কারো 
মনে নেই, যান আসামী ছাল্ুদলকে 
পরিচালিত করতে পারেন। পুরনো 
অচলায়তনই নতুন নতুন রুপে ঘরে 
মরছে। যার ফলে এখনো এখানে _.. 
কংগ্রেস সরকার মোৌরসীপাট্রা করে 
বসে গান্ধী আর নেহরুর গল্প 
শু'নয়ে অসমীয়াদের ঘুম পাড়িয়ে 
রাখছে । ছোট শিশুরা যেমন রামায়ণ 
মহাভারতের গজ্পে ঘুমিয়ে পড়ে, 


" অসমগয়ারাও তেমন কংগ্রেসী নেতা- ' 


দের গালগল্পে আজও নীশ্চন্তে 
ঘূমচ্ছে। এই ঘুম ভাগুতে এখনো 
দেরখ। 

. বাজনীতির ধোঁকাবাঁজর জন্য 
যাঁদও গালভরে সকলেই আজ 
আসামে নকশালপন্ধীদের ছায়া 
দেখছেন, তার যতটা রটছে ততটা 
আদৌ সত্য নয়। অন্তত অর্ধেক 
সত্য হলেও আসাম জাগছে একথা 
বলা যেত। 


॥ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে মে ১১৭০ 


তে 


মানুষের কল্যাণে? 


দ্বিতীয় বি*বযুদ্ধোত্তর পাঁথ- 
বার ঘনীভূত সমস্যার সমাধান 


_.. পারকজ্পনা ক্ষধণ না হলেও কার্য- 


করা যে বিশেষ নয় তা অনস্ব- 
কার্য। বর্তমানে যে রাষ্ট্রগ্ীলর 
হাতে ক্ষমতা, অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক 
শক্তি বেশী তাদের দ্বৈত ভূমিকায় 
অঁভনয় যেমন চাণ্চল্যকর তেমাঁন 
ভয়ের! কিন্তু এদের গঠিত রাষ্টু- 
সংঘের হাতে পাথবীর সমস্যা- 
সমাধান ভার ন্যস্ত। একদিকে 
এরা রাম্ট্রসংঘের মাধ্যমে শান্তি 
স্থাপনে আগ্রহী; অপরাদকে 


দুর্বল রাষ্ট্রগগালর উপর তঅত্যা- . 


চারের দৃষ্টান্ত সহর্জলভ্য। নরা- 
পত্তা পারষদের সংগঠকগণই মাঝে 
“মাঝে অপরের 'নরাপত্তাকে হরণ 
করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে 
রিকার অত্যাচার_যা হীতহাসের 
দৃম্টিতে ঘৃণ্য, অমানাবক এবং 
নৃশংস বন্ধ করতে পারোনা রাজ্ট্র- 
'সংঘ বা সাঁকউরাট কাউন্সিল, 
যাঁদও এদের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়; 
কিন্তু লক্ষণীয় প্রচেষ্টা কার্যে পাঁর- 
শত হতে পারল না ' আমোরিকার 
নিউক্লিয়ার শান্ত এবং উত্ত প্রাত- 
জ্ঠানগীলতে তার সুঅবস্থার জন্য। 
প্রশ্ন ওঠে, এই নির্মম অত্যাচারীর 
পোঁজিশন কি করে ভাল থাকে। সে 
কি.করে অক্ষত থাকে পাথবীতে 
তার সমকক্ষ বা বড় শন্তি থাকা 
সত্বেও? আর এই অত্যাচারী 
সাম্রাজ্যবাদী কি করে নিরাপত্তা 
“পারদ বা রাষ্ট্রসংঘে আসন পায়? 
প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবক। এবং সহজ। 
উত্তর জাটল। 

হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া, 
আক্রমণ করলে যে সামান্য আপাত্ত 
কামউানস্ট রাশিয়া থেকে উঠোঁছল 
তা সাম্যবাদের জন্য যতর্টা নয় ততটা 


আক্রমণের আশঙ্কায়। এবং হিট- 
লার ও মুসালনীর ফ্যাঁসবাদের 


সে-সময় মাথা তুলে দাঁড়ায়ান। 
বরণ গ্রেট বূটেন' ফ্রান্স হিটলারের 
এই কাজকে সমর্থন করেছে ভয়ে 
ঠক তেমনি বর্তমান পাঁথবাীর 
একাঁট বড় শান্ত আমেরিকার বৈদে- 
{শক নদীত, যা অনেক সময়ে 
দ্নশীতরই নামান্তর, অপ্রাতরোধ্য 
হয়ে ওঠে-_অন্যান্য শাল্তগর্ণীল থাকে 
নীরব । এই নীরবতার মূল কারণ 
সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা। তা 
ছাড়া আর্থনীতিক দুনিয়ায় আমে- 
ধ্রকার অবস্থান উচ্চাসনে, সে 
সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। 
এবং অনেক দেশের অর্থনীতিই 
আমোরকার নয়ল্ণাধীন এবং 
সাহাষ্যপস্ট। পি এল ৪৮০ কারো 


নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত 


ধবরুদ্ধে বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী কিন্তু রাশিয়া তার সমগ্র শান্ত 


শান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়? 
ঠিক তা নয়! কমিউাীনজমের 
বিরুদ্ধে ক্যাঁপটালইজমের প্রসার 
কল্পে আমেরিকা পাথিবী ব্যাপী 
জাল বিস্তার করেছে। এবং 
প্রয়োজন মত প্রকাশ্যে শান্ত প্রয়োগ 
করেছে। এমন কি ইন্দোনোশয়া 
[সি আই এ-র চক্রান্ত থেকে রেহাই 


আঁদের দুই শাবরে ভিন্ন মতাব- 
লম্বা হওয়া সত্বেও কখনো কখনো 
সাংস্কৃতিক বানময়ের জন্য তৎপর 
হয়ে ওঠেন। কিন্তু মাকর্সবাদ 
আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, 
বুর্জোয়া সংস্কৃতির উচ্ছেদ না 
হলে সাম্যবাদী-সমাজ্জ গড়ে উঠতে 
পারে না। তাই কমিউনিস্ট চীনের 


ইতিহাসে মাও-সে-তুং পাঁরচাঁলত . 
সাম্প্রতিক কালে সংঘাঁটত সাংস্ক- . 


{তক 'ঁবপ্লব তাৎপর্যপূর্ণ। যাই 
হোক, একথা অনস্বীকার্য যে, 
রাশিয়ার সংগে আমোরিকার সংস্কৃতি 
বিনিময় সংশোধনবাদের দিকে 


‘ইঙ্গিত করে, এমন ক এই ঘটনা 


সাম্যবাদী রাষ্ট্র রাশিয়া সম্পর্কে 
সংশয় জাগায় মনে। সুতরাং বর্ত- 
মান পাঁথবীর একটি বড় সমস্যা, 
সাম্যবাদে দীক্ষিত শিক্ষিত এবং 
প্রাতষ্ঠত করা সমগ্র পাঁথবীকে, 
আরো বিরাট আকার ধারণ করে 
তখন যখন কাঁমউানস্ট প:ঁজিপাঁতি- 
সহাবস্থান হয় এবং কমিউনিজমের 


নয় কমিউনিস্ট দেশগুলির তুল- 
নায়। সুতরাং সমস্ত পাঁথবীকে 
সুস্থ সনন্দর করতে হলে, মানবিক 
আঁধকারে পাঁথবীর মানুষকে প্রাত- 
ধ্ঠত করতে হলে প্রয়োজন সাম্য- 
বাদের, এই সাম্যবাদ আসবে বিশ্বের 
মেহনত জনতার এক্য প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়ে। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে .ষে 


‘সমস্ত দেশে কমিউাঁনজম এসে 


গেছে তারা কেন ক্যাঁপটািস্টদের 
অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে 
দ্বঁড়ায় না। আমেরিকা, ভিয়েত- 
নামের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাল 


নিয়ে ঝাঁপিয়ে! পড়ল না কেন? = 
সম্ভবতঃ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়া- 
বহ: অবস্থার কথা চন্তা করে। 
অবশ্য মাঝে মাঝে হাস্যকর প্রাতি- 
বাদ কিংবা হুমকীতে দমন করতে 
চায় পঃঁজবাদীদের। কিন্তু আপাতঃ 
দৃষ্টিতে মনে হয়, কয়েকটি দৃজ্টা- 
ন্তেও দেখেছি যেমন ভিয়েতনাম 
ও আরব ইজরায়েল সম্পর্কের 
কাঁমউীনস্ট দেশের হুমকী বা 
প্রীতবাদকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ ও 
অত্যাচার চাঁলয়েছে। ” অবশ্য 
রাশিয়া ইজরায়েল প্রশ্নে শেষ 


পর্যন্ত নার্লপ্ত-থাকতে পারেনি। , 


তবে কি তৃতীয় ‘বিশ্বযুদ্ধের 
আশঙ্কা করে সাম্যবাদী গোষ্ঠী 
পধাঁজবাদশ সাম্রাজ্যবাদের 'বরাদ্ধে 
সোচ্চার হয়ে উঠবে না, কিম্বা 
সামারক শান্ত প্রয়োগ করবে না? 
অথচ আট্যাঁট্-তে রাশিয়া চেকো- 
স্লোভাকয়াকে আক্রমণ করে, কারণ 


চেক-সরকার, নাঁক ক্রমশ সংশো- 


ধনবাদের দিকে এাঁগয়ে ষাচ্ছিল-_ : 


শবদ্রান্ত-বিভ্রান্ত শুধু সংস্কীত- 
গত প্রশ্নে নয়, দুটি দেশের থওরাী 
ও প্র্যাকাটসেও । তাই কাঁমউানজমে 
অনেকগ্াীল উদ্ভট প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে আজ, বিশেষ করে আমাদের 
দেশে। সুতরাং কর্মীগণ কোন 
পঞ্থা অবলম্বন করবেন। 
দ্বিতীয় বিশ্বষুদ্ধোত্তর কালে 


অথচ মানুষ এখন সুখের আশায়। 
।আশা পাথবীর উন্নত হবে। কিন্তু 
মানাবকতার পনরুজ্জীবন না হলে 
পৃঁথবীতে শান্তি ফরে আসবে 
না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । অবক্ষয়ের 
দিকে ঠেলে দিয়েছে! আজ সারা 
{বশ্ৰের' মানুষ কোন না কোন 
কারণে সাধারণত ঞ্যাঁলএনেটেড 
হয়ে পড়ছে। কারণানুসন্ধানে সমগ্র 
'পাঁথবীর সমস্যা, হতাম, বেছে 
থাকার 'নরর্থকতাই দেখা যাষ। 
একদিকে মানুষ খাদ্যাভাবে ও নান৷ 
অর্থনৈতিক সংকটে তিলে তলে 
মৃত্যু পথ যাত্রী, অপ দিকে 
আরেক দল স্পেস সম্পর্কে কোটি 


1 ‘কোটি ডর অর্থ খরচ কা" চলছে 


বশ ড স্পেস দেউশল সৃষ্ট কৰে 
পারমাণাবক অস্তসজ্জায় সাত্জত 
হবার বা আরও উন্নততর যুদ্ধ-অস্ 
সংরক্ষণের জন্য। আসলে এরা 
চাইছে ওয়াল্ড ডোঁমনোটং পাও- 
য়ার। তা ছাড়া নসাতষাট্র সালে 
জেনেভাতে পারমাণাঁবক শাঁস 
(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃচ্ঠাম্স) 





“ধ্বানাটর -প্রাতধবাঁন. সদা 
ব্য করে’ 


। আধুনিক ঘটনাবলী ‘বিগত 
দিনের বহ ন কাহিনীর প্রাতিচ্ছায়া- 
রূপে সমাজ-মকুরে উদ্ভাসিত হয়ে 
আছে। আসানসোল কয়লাখাঁন 
এলাকায় শ্রীপুরের তাশ্ডবলশলা যা" 


নাই, মারাপঠ হাঙ্গামা হত অনেক। 
ইঁতহাসে তার নজীর আছে। - 


১৮৩০ সালে ৮ই বা ১ই তারিখে 
(সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না), 


এই নৃশংস হত্যাকান্ড হয়-ইয়ং 
নামে এক ইংরাজ নাক প্রায় ১৫০। 
১৭৫ সশস্ত্র দলবল নিয়ে তার- 


নীলকুঠির একটি হত্যা কাহিনী 


গম করা হয়। 

কেউ বলে ইয়ংএর একটা বড়ো 
ঘোড়াকে মেরে, তার অন্ন বাহর 
করে, ডিকের দেহ ঘোড়ার মধে 
পরে গোর দেওয়া হয়েছ 
গোয়াল ঘরে। পরে আমন আস 
বার আগেই নাকি িকের মৃতদেঃ 


সোঁদন প্রকাশ পেয়েছে, ' তার * কাত্লামারী কুঠী থেকে দুই মাইল ভাঁসয়ে দেওয়া হয়োছিল নদ? 


তুলনায় ১৮৩০ সালের শ্দীয়ার 
মন্ততা ছিল আরও ভয়ঙ্কর। 
যথেষ্ট মিল আছে কিন্তু নূতন ও 
পুরাতন দুটি ব্যাপারে! যা কছত 
সামান্য পার্থক্য, তা শুধু কালের 


:ব্যবধানজাঁনত পারিপাঁ্বিক আাব- 
_ হাওয়ার। 


এখনকার শ্রীপুরের ঘটনা আর 


তৎকালীন নীল-কুঠী-ভরা নদীয়ার 


আতুরু কারখানার কথা বলতে 
গেলে প্রথমেই মনে ভেসে ওঠে 


সমাজ বিরোধিতার বাস্তব চিন্র_ 


তখন যা হত, এখনও প্রায় ঠিক 
তাই হয়। যাঁদ শ্রীপুরের কবরে 
মানুষের রুজ্কাল পাওয়া গিয়েছে, 


ছিল তদকৃত করতে । প্হীলশকেও 


খবর দেওয়া হয় ঘটনার পরের দিন। 


তখনকার দিনে পাশাপাশি 
নীলকুঠীর সঙ্গে পরস্পরের ঝগড়া- 
ঝাঁটি লেগেই থাকত প্রায় দৈনিক! 
নলকুঠী মালিকদের সঙ্গে তাদের 
কর্মচারীদের বাগবিতদ্ডার ত কথাই 


দূরে আভুর্ কুঠীতে যায়। 
গছিল আভুরুর গ্যাংলো ইন্ডিয়ান 
সহকারী ম্যানেজার। ডক তার 


ডিক 


জলে। আমিন খুড়ে পেল কেবল 
'ভিকের মাথার চামড়া আর ঘোড়া 
প্াাঁতগন্ধময়, গলা দেহ'। 


সেকালের কথা 


ডার নাম, পোষাকী. নাম কিন্তু 
তার রিচার্ড এ্যমূস। সে কালরজ- 


নীতে ভিক্‌ বস্সেছিল কাংলামারশর 


বারান্দায়_কালা আনন্দ আর গোরা 
[আনন্দ নামে দুটি স্লীলোকের 
সাথে। 

বেশ সুনাম ছিল 'ডিকের 
লাঠিয়াল আর গোলন্দাজ বলে। 
কিন্তু তা হলে কি হয়! তার 
বন্দ ক. আর সড়ূুকী সব সরিয়ে 
নিয়ে গিয়োছল ইয়ং কালা আন- 
ন্দের সঙ্গে ষড় করে। সেই 
চাঁদনীরাতে ইয়ং-এর লোকেরা 
ডিককে তুলে নিয়ে চলল কাৎলা- 
ডিক্‌কে যখন রাখ্‌ল ইয়ংএর 
তাঁবর সামনে তার ওপর নাক 
জুতো পড়েছিল, চড় চাপড় লেগে- 
ছিল আর ইয়ং তার বুকের ওপর 
নেচোছল। ভিকৃ অমান্ীষক 
প্রহারে মারা গেল। দেহ তার 


কটি: চি 


কলকাতার সতপ্রীম আদালতে 
জার দিয়ে ইয়ং-এর বিচার হয়ে 
ছিল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভারে সে 
খালাস পেল। অথচ অসংকাযে 
ইয়ংকে সাহায্য করবার জন্য সাহে 
বের তিন-চারজন কর্মচাঁরর সশ্র 
কারাদণ্ড হয়োছল সদর কোট' 
থেকে রায়ের পর সংবাদপত্রে খবঃ 
বেরলু-দি'জন বুল লিখল এসব 
জঘন্য কার্ষের পরে ইয়ং যাঁদ ফি 
যায় তীর নদীয়ার ডেরায় তাহে 
নিয়ম-শৃঙ্খলা আর থাকলে 
তাকে ভারত ত্যাগ করত হয়োছিল 
তার কিছ? পরেই। 

শুনানীর সময় ব্যন্ত হয়োছিল 
ধে ডিক ছিল রাজদ্রোহশ, দাঙ্গা 
বাজ। আর ইয়ংএর তরফ থেবে 
বলা হয়েছিল যে' ডিক জীব, 
থাকতে পারে; ইয়ংকে ফাঁসির দা 
ফেলবার জন্যে নাক গা ঢাক 
দিয়েছে। | রর 


হ্যা 


/* 
চর 


শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি ০১) 


এর মধ্যে ষেটুকুতে 
কার পাঠক তা অবলীলাক্রমে অব- 
হেলা করবেন এবং যেট;ুকুতে যুগ- 
ধর্ম প্রকাশ পাবে সেইটুকুই সাগ্রহে 
পাঠ করবেন। অতএব শাশর- 
বাবুর পত্রের যে উত্তর আজ এই 
মাত লিখলাম সেটাও এখানে তুলে 
দিচ্ছি ৪ 

ছাপরা 
২১। ১০। ৫৪ 


বড়দা, 

আপনার চিঠি পেয়োছ। আপান 
যে মনে দুঃখ পাবেন এ আশঙ্কা 
আমার ছল! তাই অত্যন্ত দ্বিধা- 
গ্রস্থ হয়েই ও িঠি গিখোঁছলাম । 
প্রার্থনাও করেছিলাম, এই ক্রাট- 
কেল স্টেজ-এ কোনোরকম ভুল 
বোঝাবাঁঝ যেন না হয়। এ সম্বন্ধে 
সত্যই কোন কথা কওয়া এখন কেন 
কোন সময়েই শোভন হর শা। 


মানুষের কল্যাণে 


(৫ম পন্ঠোর পর) 


সম্পার্কত চ্দীস্তাট যেমন ঘৃণ্য এ 
তেমাঁন সংস্থ ব্যা্ধ সম্পন্ন মান 
ষের কাছে হাস্যকর বলেই মনে 
হয়। উল্লেখ্য এই চান্তর দ্বারা 
যারা সম-সবীবধা লাভ করেছে 
তাদের মধ্যে দুটি কমিউনিস্ট ও 
দুটি প:ঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশ 
আছে। তবে এই কি হবে আমা- 
দের কামউানজমের চেহারা ? অর্থাৎ 
পারমাণাঁবক মারণস্তে শান্তসম্পন্ন 
সাম্যবাদ! মানুষের কল্যাণের জন্য 
এরা কতটুকু উপহার এনে 'দল 
এত অর্থ অপচয়ের মধ্য দিয়ে? 
মহাশনুন্ে যে টকা ডীঁড়য়ে দিল, 
রকেটের জনা, তা দিয়ে পৃথিবীর 
বৃভূক্ষ: লোকেরা দু মুঠো খেয়ে 
বাঁচতে পারত। কিন্তু গুদের হাতে 
{বিজ্ঞান আঁভশপ্ত-তাই বর্তমান 
সভ্যতা একি বিরাট সংকটের 
সম্মুখে! 


1 


জিতেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 


তবু , লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম 
কারণ আপান হঠাৎ লিখলেন 
পরথয়েটওরের কি. হবে আম 
জাননা”। আমি ভাবলাম রাগের 
কথা৷ ক্লারাফকেশন চাইলাম! 
পরের চিঠিতে পারজ্কার। 
করেই লিখলেন-_-“বড়ীভাড়া জমা 
করতে হবে না বলে পনেরোই 
নভেম্বর পর্যন্ত টিকে আছি। 


- কোম্পানী নেই বললেই হয়৷” এ 


অবস্থায় আম কি করতে পার 
বলুন? নাটক ফেরৎ চাওয়া বা 


- অন্য কোন জায়গায় দেওয়াই যাঁদ 


অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আপন 
অপারগ হচ্ছেন বা নাটক প্রত্যাখ্যান 
করছেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আম 
অপেক্ষা করব। এই হচ্ছে আমার 
প্রা্দপল। শুধু এই প্রিল্সিপল 
আর এই দৌল্টমেন্টের বশবতশ 
হয়েই এই দণর্ঘ পাঁচ বৎসর অপেক্ষা 
করেছি। এতে শেচভনতা অশো- 
ভনতার প্রশ্ন নেই। এখনও আপান 
নভেম্বর কেন ডিসেম্বর পর্যন্ত 
দেখুন। আমি অপেক্ষা ' করব! 
নাটক ফেরৎ চেয়ে আর আপনাকে 
কষ্ট দেব না। 

আপনি ঠিকই লিখেছেন 
“এক অধ্যায়” ঠিক সম্পূর্ণ আমার 
নয়। কবেই বা আম দাবী কার 
তা? নিতান্ত দলখতে হয় বলেই 
লিখোঁছলাম আমার দুখানা নাটক। 
শুধ: সংখ্যাটা জানাবার জন্যেই! 
নইলে “এক অধ্যায়” কেন, “পাঁর- 
চয়”ও ত সম্পূর্ণ আমার নয়। 
এবং তা স্বীকারও করোঁছ ওই 
বইয়ের ভূমিকায় 

বড়দা,, আমার অনেক দোষ 
থাকতে পারে 'কল্তু অকৃতজ্ঞতা 
তার মধ্যে একটা নয়। আমার চঁরি- 
শের চিহ্নই হচ্ছে ধৈর্য এবং স্ধৈর্য। 
আত্মবিশ্বাস এবং অপরের ওপর 
বি*বাসও। এর থেকে সহজে আম 
চত হই না৷ 

আঁশা কাঁর আপান ভাল 
আছেন। এখনও আশা কার আপ- 
নার মণ্টেই আমার নাটক আঁভ- 
নত হবে। আমার পারপিচুয়াল 
বোস্টটা যেন ছাড়তে না হয় “নাট্য-. 
চার্ষের জাবদ্দশায় আমার বই 
অন্য কোথাও হবে না» 


প্রণাম জানবেন 

ইতি 

| . জিতেন 

চিঁঠ পাঠিয়ে দিলাম! জাননা 
এর প্রাতক্রিয়া কি হবে। পাঁর- 
স্থিতি অতান্ত বেদনাদায়ক সন্দেহ 
নেই। আম যাঁদ একটা চাঁরত্র 


হই এবং 'শিশিরবাবু যাঁদ আর 
একটা চার হন তছহলে উত্তম 


। প্রহসন আভিনীত হয়ে চলেছে 


স্বীকার করতেই হবে। তবে বাঁদ 
প্রহসনের হাসির সঙ্গে এক ফোঁটা 


না! পক্ষ এবং 


অশ্রু অথবা এক ঝলক দর্ঘানঃ- 
শবাসও মিশে গয়ে থাকে উপায় 
নেই। 'অত্যন্ত অজ্ঞাতসারেই তা 
হয়ে চলেছে। এর চেয়ে বেশী আর 
কিছ; আমার বলবার নেই। 

দিন কেটে চলেছে! নিঃশব্দে 
ও নিষ্পৃহভাবে। ইতিমধ্যেই আইন 
ব্যবসাও একটু যেন জমে উঠেছে 
মনে হচ্ছে! সকালে ছুট পাই 
না৷ সারাদিন অত্যন্ত কস্ত থাঁকি। 
সন্ধ্যের পর একেবারে ক্লান্ত হয়ে 
পাঁড়। তখন সাহত্য করা আর 
হয়ে ওঠে না। কাজেই জীবনের 
যা মর্মান্তিক ট্রাজেডী তাই 
ঘটে চলেছে । আমি একটি সাক- 
সেসফুল 'ক্রামনাল লাঁয়আরে পাঁর- 
ণত হচ্ছি। আমাকে, দরকার কার ? 
কতকগুলি মার্ভারার কিম্বা 
ডেকয়েটের। তথাম্ত। আমার 
মস্তিজ্ক যাঁদ থাকে, তার প্রয়োজন 
কতকগাল আভযুত্ত ব্যান্তর। 
হাঁসও পায়, দঃখও হয়। অথচ 
এ ছাড়া গাঁতও নেই। আম শুধু 
শিল্পী বা লেখক নই তো। একটি 
পাঁরবার যে' আমার মুখাপেক্ষী 
হয়ে আছে! অতএব সাহত্য 
ক্যান ওয়েট কিন্তু জীবন ক্যাননট। 

এইরকম একটা গোঁজামিল 
কল্পনা করে নিয়ে ‘নিঃশব্দে জীবন 
কাটিয়ে চলোছ হঠাৎ শিশিরবাবুর 
টিভি 


| জে 
বৃহস্পাতবার 

জিতেন, 
কোনরকমে টিকে গোঁছি। 


তবে আমার এ প্রয়াস কেন? আমার 
চিঠি জগতে কার কোন কৌতূহল 
উদ্রেক করবে? তবু চিঠিখানা 
তুলে 'দিচ্ছে। কারণ বোধহয় আমার 
ভেতরে ষে সুপ্ত নাট্যকার রয়েছে 
সে খাদ্য চাচ্ছে। আম নিজেকে 
একটা চরিত্র বলেই মনে করাছ। 
এই! কাঁহন? 'শিশরবাবুর একক 
কহন বোধ হয় আর থাকছে 
প্রতিপক্ষ নিয়ে 
বোধ হয় গদ্যে লেখা এক নাটক 


, ফল৷ 


প্রস্তুত হয়ে চলেছে! অথবা হয়ত 
আমার নাট্য বোধ আমাকে বলছে 
একটা মানুষ সৃষ্টি কর। মান্দ- 
ষের সম্বন্ধে মানুষের অসম্ভব 
কৌতূহল । একটা জীবন্ত মানুষ 
তোমার লেখার ভিতর য়ে আত্ম- 
প্রকাশ করুক। তুম যাঁদ নিজেই 
সেই মানুষ হও, ক্ষতি কি? তুমি 
নিজেই নিজেকে প্রকাশ কর। অত- 
এব আর লজ্জা বা সঙ্কোচ না করে 
নিজের চিঠি ও নিজের কথাও 
লিখতে আরম্ভ করেছি। পাঠক 


পাঠিকা আমায় ক্ষমা করবেন। 
চিঠিখানা এই রকম £ 
ছাপরা 
€। ১২1৫৪ 
বড়দা, 


এই রূপই আমি পছন্দ কাঁর। 
আপাঁন শিল্পী, আপান জ্ঞানী, 
আপাঁন ডোয়েন অফ 'দ বেঙ্গাল 
স্টেজ, আপাঁন আমাদের আঁত 
গৌরবের নাট্যাচার্য_সমস্ত নাট্য 


পনেরো বছরের বড়। সে যদি 
এখনও কান্ডারী হয়ে 'ব্রিটিশ িপ- 
লকে চালনা করতে পারে, আপান 
কেন বঙ্গ রঞ্গমণ্ডের পথপ্রদর্শক 
হয়ে পথ দেখাতে পারবেন না? 


. অতএব আম মনে কার আপাঁন 


শুধু টিকে যানান কোনরকমে। 
পারহ্যাপস ইউ হ্যাভ টার্নড্‌ দি 
কর্ণার এবং এখন গুড ডেজ আর 
গ্যাহেড। ূ 

আমার দিক থেকে কি যে কর- 
বার আছে তাতো বুঝি না। আম 
কতকগুলো হিউম্যান কোয়াজিটিজে 
বিশ্বাস কাঁর। তার মধ্যে গ্র্যাটচূড 
একটা । । আপনার কাছে কোন 
একটা বিষয়ের জন্যে আমি গ্রেট- 
সেটা নাটক মণ্চস্থ করা, 
নয়, আরও বেশণী। সেই কৃতজ্ঞতা 
শোধ করবার জন্যে আম মনে মনে 
একটা কনডাক্ট একে নিয়েছিলাম । 
তারপর কতদিন, কত বছর ত 
কেটে গেল, কত ঘাত এল কত 
প্রাতঘাত এলো- সন্দেহ অবিশ্বাস, 
মন কষাকাঁষি পর্যন্ত বাদ গেল না। 
তবু ত কৈ আমি আমার মনে মনে 
ঠিক করা কনডারী রিভাইজ করার 
কোন,হেতু, খুজে পেলাম নাঃ 
আম একগ:য়ে, অবসাঁটনেট! আম 
খুবই কুইকাঁল ডসাইড কাঁর বটে 
তবে সহজে 'ডাঁসশান চেঞ্জ কাঁর 
না। কাজেই জানবেন আমার দিক 
থেকে স্ট্যাটাস কো. মেনটেনেড 
আছে। 

আপনার শরীর কেমন আছে? 
শরীর হচ্ছে গডস হ্যাপশী াভিং 
টুল। আপনার মাস্তিচ্ককে ধারণ 


চিঠি লিখোঁছলাম পৃচিই ডিসে 
ম্বর।, একমাস কেটে গেল কোন 
জবাব এলনা। চিন্তিত হতে 
লাগলাম। শাশরবাবু রাগ কর-- 
লেন নাঁক? আমার অত 'নর্মম 
হওয়া উচিত হয় নি? শিশির 
বাবুকে আত্মপ্রত্যয়হীন বৃদ্ধ বলাটা: 
তিক হয়নি? হয়ত তাই। যদিও 
জানি সত্য ভাষণ অগ্রাঁতিকর 
হলেও মহৎ লোকের কাছে কোন- 
দিনই নিন্দনীয় হয় না, তবু 
ভাবতে লাগলাম হয়ত অতটা 
খোলাখুলি না লেখাই ভাল 'ছল। 
ণকল্তু আমার স্বভাব এই যে আম” 
কোনাদনই রেখে ঢেকে কিছু বল- 
তেও পাঁরনে, রেখে ঢেকে কিছ 
করতেও পাঁর নে। নো হাফ-ওয়ে 
হাউস ফর মি। 

শিশরবাবুর চিঠির রোজই 
প্রত্যাশা কাঁর। আসেনা । অব- 


, শেষে ১৪ই ফেব্রুয়ারী এই রকম 


- একটা চিঠি পেলাম £ 
বৃহস্পাঁতবার- 
শ্ৰীরঙ্গম 
কাঁলকাতা (৬)' 
{জতেন, 


অনেকদিন তোমাকে চিঠি 
লিখান। সেল্‌ফ পাট আরু সহ্য 
হয় না। তাই চিঠি লেখা, কথা 
বলা প্রায় ছেড়ে 'দিয়োছ। খুব 
শাঁত পড়াতে শরীরটা একটু ভাল 
আছে। এই একমাত্র ভাল খবর। 
দ্বিতীয় খবর যাতা করে_ নিন্দা 
গলানর মধ্যে দিয়ে, এখনও বাড়ী- 
টাতে টিকে আঁছ। তবে অত্যন্ত 
অনিশ্চিত অবস্থায়! 

ধণ বেড়ে চলেছে! দাঁড়াবার 


| 


মত অঙ্কে ধরণ পাওয়া যাচ্ছে নাঃ 


চেয়ে আছ ভাগ্যের করুণার অপে- 
ক্ষায়। আশাকার তোমরা সকলে 
ভাল আছো। সকলকে আমার 
স্নেহাশীরবাদ জানও। 

হাত 


_ নিতান্ত কল্যাণকামন 
দাদা 

এ চিঠি না এলেই বা ক 
ক্ষাত ছিল? শিশিরবাবর চি 
চিরকালই এইরকম! ধরা ছোঁওয়া 
দেন না। খোলসা করে কোন কথা 
বলেন না। পারবেন ক পারবেন 
না--তাও পাঁরচ্কার করে লেখেন 
না৷ জবাব লাম না। দন কাটতে 
লাগল। 'শাঁশররারু কতটা মর্ষাদা 
হাঁরয়েছেন আমার চোখে। 
তার চিঠির , উত্তর পর্যন্ত 
দিলাম না। ইচ্ছে করেই! অব- 
শেষে এইরকম একটা চিাঁঠ লিখে: 


দিলাম £-- 
{শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় ) 


« দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে মে ১৯৭০ 


t 


বিষ্ণু 


শ্রবিষ্ু দের ষাট বছর পার্ত 
বাঙলাদেশের জনসাধারণের প্রায় 
অলক্ষ্যেই নিঃশব্দে ঘটে গেল। 
সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাক সভা-সাম- 


} {ততে কিংবা পন্রপান্রকার বিশেষ 


সংখ্যায় তার প্রচার হয়ান। তাঁর 
কবিত্ব ও মননের মহত্ব আমাদের 
অক্ষম স্তুাঁতর মুখাপেক্ষী নয় 
নিশ্চয়ই, 'িন্তু এই উপলক্ষ্যে তাঁর 
কাছে আমাদের ধণ যে কত স্মরণ 


‘করা যেত। এই খণস্বীকার ত আত্ম- 


অন:ুস্ন্ধানের জন্মই প্রয়োজনীয়। 
এই অস্থির উদ্ভ্রান্ত উত্তেজনা- 
ফেনিল যুগে বিফ, দের সাহত্য- 
চিন্তা ও কর্মের পটে নিজেদের 


" চেনার চেষ্টা, এরকসন কাঁথত আই- 


ডেনটিটি সন্ধান একটি জরুরণ 
দায়ত্ব। 

একথা বার বার মনে রাখতে 
হয় যে আমাদের প্রথম জীবনের 


‘শিক্ষায় স্মহিত্যের প্রাথীমক বোধ, 


' পাইান। 


মুড়ি“মিছারর জ্ঞানটুকু পর্যন্ত 
পরবতর্শকালেও আমা- 
দের জশবনের আশপাশের সাহত্য- 
চর্চায় বিষয়ানম্ঠ মননের কোনও 
সৎ জিজ্ঞাসার টান লক্ষ্য করা যায় 
'না। আঁস্তত্বের গভীরে যার মূল 
নিহত এমন কোনও বেদনাময় 
তাগিদে নয়, আত্মমোহ' লালনের 
উপায় হিসেবেই সাহত্য শিল্পকে 
গ্রহণ কার, চটকদার বিদেশী উপমা- 
দৃম্টান্তের পরগাছা বিলাসে, পাঁর- 
শ্রমাবমূখ ওপরচালাঁকতে ও ভাবা- 
লুতায়, অরধীশাক্ষত অপরিণত 
রুচির অহংকারে এই চর্চা আমা- 


দের গ্লানময় মধ্যবিত্ত জাবনের 


মতই এক ক্ষেবড়নাট্য হয়ে ওঠে। 
প্রত্যক্ষভাবে বৈষক্সিক স্হাবধা- 
সন্ধানী আযাকাডোমক সাঁহত্য- 


গবেষণা এবং তথাকাঁথত স্বাধীন. 


উন্নাঁসক সাহিত্য চর্চা মধ্যাবত্ত 
ইলোভমোহের এাঁপট-ওিঠ মান্র। 
আমাদের সাহত্যচর্চায় তাই পদে 
পদে চুড়ান্ত বোধহীনতার এত 
অসংলশ্নতা, হাস্যকর *বচার 'বভ্রাট। 
এফ আর 'লাভিস-এর মত 'নছক 
পাস্ডতরীতির সাঁহত্য সমালো- 
চকদের মধ্যেও যে লক্ষ্যবদ্ধতা এবং 


এঁতিহ্যকে নেহাতই গ্রাম্য স্থল লাগে 
তাকে নস্যাৎ করে ভাব রবীন্দ্রনাথ 


দে এবং আমরা 


নরেজ্দঘনাথ দাশগুপ্ত 


থেকেই বাঙলা সাহিত্যের আরম্ভ, 
'রবীন্দ্ুনাথের দীর্ঘ বছর ব্যাপী 
কিন . ষন্্ণাময় আত্ম-অন্বেষণের 
মহত্ব বোঝার কিছুমাত্র চেষ্টা না 
করেই কখনও কৈশোরোচিত উচ্ছ্বাসে 
মাতি, কখনও ব্য রবীন্দ্র বিরোধি- 
তায় স্ফীত হই বা আত-আধুনক- 
তার আস্ফালনে রর্ঘবো বোদল্যের 
মালার্মে িলকের নামাবলী উচ্চা- 


রণ করি এবং তাঁদের তুলনায় 
ভারতবর্ষের কাব সম্বন্ধে উদ্ধত 
প্রগল্ভ রায় 'দয়ে বাঁস। 


আমাদের জীবন ও িল্প- 
সাহিত্যগত এই সমস্ত বিকার, 
ুঃদ্থতা যে উনবিংশ শতাব্দীর 
ইংরেজ সাম্রাজ্যশান্তর চাকারর 
মাম্টাভক্ষাজীবী বৃহত্তর সমাজ- 
বিচ্ছিন্ন মধ্যাবত্ত জীবনের সীমা- 
বদ্ধতারই দায়ভাগ, শবঙ্কহ দে-ই 
ত্বের শেকড় সম্ধানের নৈর্বযান্তক, 
শুচিকাঠিন যন্ত্রণায়, বিষয়নিষ্ঠ মন- 
নের শুদ্ধ জঁটল প্রাক্িয়ায়। আমা- 
দের, পাঠকসমাজের শচিন্তাবিমুখতা, 
অভ্যাঁসকতার জড়তা ও সহজিয়া 
আপাত চটকদার তাঁরল্যের প্রাত 


' মজ্জাগত আকর্ষণকে হাড়ে হাড়ে 


িনেও তান তাঁর সাহত্য চিন্তায় 
ও সৃষ্টিতে সরলীকরণকে কখনও 
প্রশ্রয় দেনান, যার ঝোঁক ও মোহের 


দিক থেকে এই হতভাগ্য দেশের 


দক্ষিণ-বাম প্রায় একাকার। গোঁজা- 
মলেভরা ওপানবোশক জীবনের 
বিড়ম্বনায় আমরা একাঁদকে ইয়ো- 
রোপাীয় সভ্যতার এশ্বর্ষ নয়, তার 
উচচ্ছষ্টই পেয়োছ, অন্যাদকে তেমাঁন, 
লোকায়ত জীবন ও. সংস্কৃতির 
এীতিহ্য থেকে ভ্রম্ট হয়েছি, যা 
আধুন্টিক মননের দন্জাটল প্রাক্র- 
যায়' প্রাণদ শাঁজ্তে পাঁরণত হতে 
পারত। “পাঁশ্চমী সভ্যতার আস্তা- 
কুণ্ড? এই সমাজে সমস্ত বিকাশ 
ব্যাহত হয়ে রইল। নিজবাসভূমে 
আমরা পরবাসী, বিষ্ণু দের কাঁব- 
তায় সাহিত্যাচন্তায় বার বার ঘুরে 
ফিরে আমাদের আঁস্তত্বের এই 
মৌল অসত্গাঁতর সমস্যা-সংকট, 
আসে। 

দায়ত্বহীন, অহংবোধসর্ব্ব 
সাহত্য-সংস্কাতি বিলাসের 'বিচ্ছিত্ন- 
তার পাশেই দেখি, প্রত্যেক মহৎ 
শিল্পীর মতই বিষ দে সাহিত্যকে 
ধরেন সভ্যতার ইতিহাস্গত' অথচ 
প্রাতীস্বিক পুরুষার্থ চেতনা তথা 
সরবজনীনতা ও দেশকালগত পট- 
ভূমির অঙ্গাঁঙ্গ সম্বন্ধবোধের এক 
আশ্চর্য, ব্যন্তিস্বরূপের - “এশ্বর্ষে 
প্রাণময় সংলশ্নতায়। সে: কারণেই 


তার মধ্যে ইয়োন্বোপীয় সাহত্য- 
সংস্কৃতির চর্চা আমাদের জীবন ও 
শিল্পৈ মুক্তিবহ তাৎপর্যপূর্ণ সার্থ 
কতা পায়। তাই 'তানই আমাদের 
সচেতনতায় দেশজজীবন ও এঁতি- 
হ্যের সাষুজ্যসন্দমানেই আমাদের 
মহন্ত । তাঁর গভীর ইাতিহাসবোধের 
আলোয়ই বুঝি, মাইকেলের ইয়ো- 
রোপমোহে বিদেশ ছোটা এবং দেশ- 
ভাষায় ছন্দে প্রতঘ্ববর্তন আমাদের 
জশবনেরই প্র্যাজক রুপক। িষ্ু 
দের এঁরকসনীস্্ সততপ্রয়োগে 
রবীন্দ্রনাথের. দ্বন্ল্যন্ম্রণাময় আত্ম- 
অদ্বেষণের গভীর ভাষ্যে তাঁর 
উত্তরাধকারকে রেখটীয় . আধুনিক 
আত্মসচেতনতায় পূর্ণতা দানের যে 
চিন্তা পাই, আমাদের জীবন ও 


“শঙ্পের মৌল সংকট ও তার উত্ত- 


রণ প্রয়াসের 'ঈদক থেকে তার তাং- 
পর্য বার বার বুঝতে হয়। ' 
আঁবাশ্য গভীর বেদনার সঙ্গে 


তাঁত্বক আন্দোলনে বাঙলা সাহিত্য- 


£ সাত ডর 


একথাও বলতে হয় যে আমরা বিষ্ণু কাউকে খুজে পাওয়া যাবে না। 
দের সাহিত্যভাবনার তাৎপর্য আমাদের মত নগণ্য তুচ্ছ মানুষ 
বোঝার এমন কোনও চেস্টা কারান আর কইবা করতে পারে! আমরা 
যা প্রযক্ীনষ্ঠ সাহিত্য-কর্মে বিচারে, এই মুহূর্তে বিষ্ণদের সাহত্য- 
ভাবনার কাছে ব্যান্তগত খণ কৃতজ্ঞ 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা শান্ত হয়ে চিন্তে স্মরণ কার, আঁর কাছেই 
দাঁড়াতে পারে। এটা ব্যান্তগত বা জাীঁবকার বিষবাষ্পে, ক্রমাগত 
মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রচেষ্টার বিশ্বাসভঞ্গের যন্তণায়, নিজেদের 
ব্যাপার নয়, বৃহত্তর সাংগঠনিক অক্ষমতা ক্রেতার প্লানিতে জর্জ 
স্তরেই এই সাঁহত্যৱত-উদ্‌যাপন রত, ক্ষতাবক্ষত মনের সান্বনা 
সম্ভব। এ বিষয়ে সব থেকে বোঁশ আশ্বাসের শ্শ্রদ্ষা খুজি, মনয্য- 
দায়িত্ব ছিল বামপন্থী মহলের। ত্বের অপমানের অন্ধকারে, খানঙ্ষ- 
ধকল্তু দলীয় ও অন্যজাতীয় সংকী- লতার কান্নার অতলজলে তাঁর 
ণতার উধের্ব উঠে ববষ্ দের ' কবিতায়ই জীবনের আনন্দভৈরবণ 
সাহত্য ভাবনার পটে বাগুলাদেশের শনি, সঞ্জীবনী মন্দের মতই বার- 
খান্ডত, অসম্পূর্ণ  রেনেশাঁসকে বার উচ্চারণ কাঁর £ 

পূর্ণতা দেবার সৎ, নৈর্ব্যক্তিক প্রচে- এ বাস্তব কোনও মতে মন 
আটার শুভ বদ্ধ দেখা গেল না, | 
নিজেদের "চন্তার দেউলেপনায় ও 
সরলীকরণের মোহে বামপন্থী 
গোষ্ঠী ' বেশ _তৃপ্তই থেকেছেন। 
আঁদের স্বপক্ষে বিষ্ণু দে যে কত 
বড় শীল্ত, সম্ভবত তা বোঝার সাধ 
বা সাধ্য কোনওটাই তাঁদের নেই। 
আর এই ডামাডোলের দনে এ 
কথায় কান দেবার মতও বোধহয় 


কারণ মানুষ শুধু উত্তরণে পায় 


কারণ বাঁচাই মানে সখে দুঃখে 
নিত্য উত্তরণ; 

স্বাভাবিক মন্ত নেতা নে 
দিনে বৎসরে বৎসরে; 
সম্প্রাতর প্লান অতিক্লান্ত 
তত্ব সেই কালোত্তরে ৷৷ 


৫ 
নি 


আমার সুন্দর দেহ্গ্রী 
রা 





তার করে না বরণ, 


তার শ্রেয় 


& আচ 


ভারতের পরিস্থিতি ও নয়াদিজীর মতিগতি 


শতকরা আট ভাগ পর্যন্ত কমে 
যেতে দিয়েছে ভারতের শিল্পপাঁত 
প্রভুরা! এমন ক, বিশ্বাস করা 
কিন, যেখানে দেশের ট্রান্র 
নির্মাণ শন্তি চব্বিশ হাজার 
পাঁচশো, সেখানে গত বছর উৎপন্ন 
হয়েছে মাত্র ষোল হাজার। 'বিদন্যুৎ- 
চালিত লাঙ্গলের উৎপাদন মোট 
উৎপাদমক্ষম সংখ্যার শতকরা দশ 
অংশ মান! এমন কি, কণীটনাশক 
ওষ*ধ"ছিটোনর যন্দও পর্যাপ্ত পার- 
মাণে উৎপন্ন হয় না! 

কেন মালিকদের দ্বারা দেশের 
উৎপাদন ক্ষমতাকে ঠঃটো করে 
রাখার [রই সক্ষর চাতুরি? সেকি 
কেবল চাঁহদার অভাবে? আসল 
মণ্ডে আজ মন্দার যে দৃশ্য দেখা 
যাচ্ছে, তা “ স্বেচ্ছাকৃত মালিক 
অপপ্রয়াসের ফল-উদ্দেশা, যোগা- 
নের মোট পরিমাণে কীত্রম দাটাতি 
সৃষ্টি করলে, সে অনুপাতে চাহি- 
দায় কৃত্রিম তেজীভাব সৃষ্টি হবে 
এবং তাতে দাম চড়াবার এন্তার 
সুযোগ 'মলবে। তাই মন্দার সঙ্গে, 
আপাত-অসমঞ্জস' মদ্রাস্ফর্গীতজানত 
মূল্য বৃদ্ধ দেখা দয়েছে। ছল- 
ছুতো তুলে ধরারও অন্ত নেই। 
সারা ভারতের মোট একশো কুঁড়ি 
লক্ষ বেকারকে উপাজনশশীল কাজে 
নিযুস্ত রাখতে হলে নাকি আগামী 
দশ বছরে সাতাত্তর হাজার কোর্ট 
টাকা লগ্ন হওয়া দরকার- এমাঁন- 
তেই নাকি কাষক্ষেত্রে রঁজর ক্ষেত্র 
রচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা 
" খাটানর উদ্ধসীমা দেড়গুণ বেড়েছে! 
সুতরাং এই যখন বেকার-সমস্যা 
সমাধানের সম্ভাব্যতা, কীষ-বিশ্ল- 
বের তথাকাঁথত ভাঁবষ্যৎ-সম্ভাবনার 
বাস্তবে সঞ্কোচন, তখন অর্থনী- 
তির মাঁলক-মহাপ্রভুরা এবং “মায় 
বাপ সরকার” যে কাঁধ-ঝাঁকাঁন 


॥ বাংলা হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষায় বের ইল |) 


ভারতে মে দিবস 


দ্াম-_-৩০ পয়সা 
ভারতে মে দিবসের ইতিহাস সংক্রান্ত প্রামাণ্য বই - 


ভারতের 
শমিকম্বান্দোলনের ইতিহাম 


দামণ ভিন টাকা ও ৪৫, টাকা 


তয় পৃহ্জার পর) 


দিয়ে সমস্যার নিরসনে, অসামর্থয 
জানাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি! 
বেকারত্ব (বাংলাদেশে বেকারের 


“সংখ্যা ইতিমধ্যেই পনেরো লক্ষ, 


তরে ওপর * বাৎসরিক বৃদ্ধি তো 


আছেই) এবং মুজ্যস্তরে উজ্কাসম 
ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে খাওয়া-পরা 


এবং বাসস্থান পাওয়ার মত ন্যন- 
তম প্রয়োজনও পূর্ণ না-হওয়ায় 
যে রজনোৌতক সঙ্কট দেখা 'দয়েছে, 
তারই দরুণ নাক নকশালপল্থীদের 
ব্যাপক-প্রসারে তৎপরতা । এ বিষয়ে 
নয়া দিজ্লীতে দুই পরস্পর- 
বিরোধী মত গাঁজয়ে উঠেছে। (ক) 
নকশালপল্ধীরা (অথবা চরমপন্থী 
কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা) আসলে 
সমাজবিরোধী গুণ্ডা গোছের, 
যাদেরকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার 
স্বার্থে “বে-রহেম - সাফাই” (দয় 
নিঃশেষ) করতে হবে। রাজধানশর 
বৃহৎ-বাণাজ্যক  ক্বার্থ-নিয়ান্তুত 
এই ধরণের সাফাই “কর্মের দিকে 


স্পষ্ট ইঞ্গত 'দয়েছে। এই সৎকাজে . 


জনসঙ্ঘ তাদের গুস্ডামীতে প্রাশ- 
ক্ষত, উগ্র হিন্দু পাম্প্রদায়কদের 
নকশালপল্থীদের বিরুদ্ধে লোলয়ে 
দিতে প্রস্তুত; পার্টির নামকরা 
নেতারা এ-দিশায় প্রচার শুর; করে 
'দিয়েছেন। €খ)ট  নকশালদেরকে 
সুন্দর ও সূচর কায়দায় রাজনৈ- 
{তক যুদ্ধে শেষ করতে হবে! 
অর্থাৎ, স্বরাষ্ট্র মল্্রকের বড় আম- 
লারা যখন চাপ 'দয়ে নিবর্তনমূলক 
নিরোধ আইন পা্চমবাংলায় পুনঃ" 
প্রবর্তনে ব্যস্ত এবং মন্রুশমশায় 
চযবনজশ ঈশারা দিচ্ছেন এদিকে, 
ঠিক তখনই পাঁশ্চম বাংলার জন- 
কয়েক এম পি-র মাধ্যমে “রাজ- 
নৈতিক সমাধানের” দোহাই পাড়াও 
শুরু হয়ে গেছে। , 

এ প্রসঙ্গে স্র্তব্য যে, সম্প্রাত 
/455529288 লক্ষ্যা- 


লেখক ? গোপাল ঘোষ - 


ভারতীয় ভাষায় একমাত্র বই 


ন্‌ প্রাপ্তিস্থান 
< অন্মণুৰ্শ! লুক উভ্ল ৪ ২ মহাত্মা গান্ধী রোড 
হুর্ণগুজ্াজ্সিম্প সুক্ক টল £ ১১৪এ বিধান সরণী 


লোক ইন্ডিহ্াস শ্রন্ষাম্প্ন $ ১১৮ আমহাষ্স্বীট ' 


কলকাঁতা-৯ 
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Te ই, 


হল তাতে ‘দেখা গেল, বামপল্থী 
নিম-বামপল্থী বা ফঃরোনো বাম- 
পন্থী কেউই কম যাবার পাত্র নয়। 
সি পি আই দলের এম 'পৈ শ্রীভূপেশ 
গুপ্ত বললেন, নকশালীদেরকে নিয়- 
ন্লণ করার নামে বামপম্থী আন্দো- 
লন দমন করা চলবে না; তবে কনা 
ওরা ভ্রম্ট ও পথভ্রান্ত যুববৃন্দ। 
এর 'নর্গীলতার্থাঁস পি আইয়ের 
নেতৃত্বে ষে সমস্ত সংসদীয় রীতি; 
সম্মত আন্দোলন চলছে তার ওপর 
খবরদার নয়, তবে ওদের নিয়ে 
শাসকদের দ্বারা যে টানা 
হ্যাচড়া চলছে, তা চলতে পারে। 
বামপন্থী কমিউনিস্ট (সি পি এম) 
পার্টির এম পি শ্রীনীরেন ঘোষ 


বিরদ্ধে রুজু করা মামলা মোক- 
দ্দমা তুলে নেওয়া হচ্ছিল। ইঙ্গিত 
সংস্পন্টই বটে। এ আমলে ওসব 


প্রবস্তারা বামপন্থীদের দুর্বলতার 


সুযোগ নেবেনা কেন? তারা 
পর্ল্নমেন্টে সরকারের কাছে বার- 


বার দাবী করেছে, পশ্চিম বাংলায় যে, 


“বে-আইনী কাৰ্যকলাপ প্রাতিবন্ধ” 


১ আইন অবলন্বে লাগ হক, এবং 


নকশালপল্থীদের সেজাস্মাজ দমন 


|} করা হক- রাজনোৌতিক সমস্যার 
কোনো “ভাণ” না রেখেইী। আজ - 
{+ কাল বাংলার গভর্ণর ধাওয়ানজশীকে 
| ফেরৎ নেবার জন্য যে আওয়াজ 


& চারন্য-বোশল্ট্য নয়। মধু লিমায়ের 
{' যে বিল, পুরোন্মে আমলের মাত্র 
| কয়েকটি আই সস এস আঁফসারের 
. বিশেষ সুথ সুবিধা লোপ করতে 
$ গিয়ে, কংগ্রেসী এবং তথাকাঁথত 
£ বিরোধী দলভুন্ত (ডি এম কে, সি 
{| পি আই ইত্যাদ) এম প-দের ' 
" {| উদ্দেশ্যপূর্ণ 
| টপেডো খেয়ে ঘায়েল হয়ে গেল, 
২ তাতে প্রমাণ হয় যে, নতুন কংগ্রেসে 


অনুপস্থিতির 


রূপে ঘোষণা কর- এবং 


নেইই। এমন কি উচ্চ মধ্যবিস্তশ্রেণীর 
মধ্যে' যে-উপশ্রেণীগত দ্বন্ব রাষ্টর- 
পতি শ্রীভ ভি গারর নির্বাচনী 
মনোনয়ন নিয়ে শুরু হয়েছিল, 
তার অবসান হতে যাচ্ছে 'সাশ্ডিকেট 
এবং ইশ্ডিকেটের মধ্যে অঘোষিত 
বোঝাপড়ার দ্বারা। উগ্র-দক্ষিণ 
প্রীতিক্রিয়াবাদশদের দ্বারা আনীত 
চাপ- নকশালপন্থীদের বে-আইনী 
স্বরাষ্ট্র 
মন্দকের রাম্টরমন্তী 'বদ্যাচরণ 


নেই। অবশ্য, শুক্রাজী তাঁর এ 
আঁবিমৃষকারী উীন্তকে, ইলেকশন 
কাঁমশনার প্রণীত নির্বাচনী 


হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ, বামপন্থী 


দলভুন্ত এম পি-দের কেউ কেউ এখ-' 


নও মনে করে যে, শাসক কংগ্রেস 
পশ্চিম বাংলায় কোনো নিবর্তন- 


মুসলমানরা ব্যাপক সংখ্যায় উপা- 
জ্নকারী সুযোগ থেকে ' বাত 
বলে- তথাপি উগ্র হিন্দু সাম্প্র- 
দায়িক দল ও সংস্থাগল, মুসল- 
মানরা ভারত রাষ্ট্রের প্রাত তেমন 
অনুগত নয় এমনি মিথ্যা অজু 
হাত তুলে তাদের ওপর তাল কষতে 
চায়! জনসজ্ঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক 
সংঘ, শিবাজী সেনা প্রভৃতি যে 
সমস্ত স্বৈরাচারী আধাক্যাশিস্ত 
দল ‘বিশেষ 'বশেষ রাজ্যসরকারের 


. অভয়দানে উৎসাহত (এবং পরোক্ষে 


প্রশয় পুষ্টও) তারা ভারতের 
মুসলমানদের চরমপন্থী কামিউ- 
নিস্টদের সঙ্গে জাঁড়য়ে নিপাঁড়ন 
দায়ক দাঙ্গা বেধেও যায়, তাতেও 
আপত্তি নেই। 

সুতরাং নকশালপল্থী অথবা 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৯শে মে ১৯৭। 


বিশ্বাসী এবং সমাজ বিপ্লবের জন 
তৈর হচ্ছে বলে কেন্দ্রের শাসক 
মহলে ধারণা আদেরকে পুলিশ 
দমন তাণ্ডব ছাড়াও গুস্ডাবাহনীর 
সসংবদ্ধ হামলার দ্বারা নির্মল 
ক্রিয়াশলরা আজ অর্থের বলে 
তৈরশ। হংসাত্বক পদ্ধাততে দক্ষ 
ভাড়াটিয়া, অর্দ্ধ ভাড়াটিয়া, (যাদের 
নানাবধ আর্ক স্বার্থ প্রশ্রয়- 
পুষ্ট), এবং অন্ধ ধরধবজীদের 


- দ্বারা আরম্ভ হলে এই ধরণের 


ব্যাপক মারাপট, এবং শনর্দোষ 


. বুদ্ধিজীবীদের নিধনযজ্ঞ যে ভয়- 


পাঁরণাত 
অপরাপর দেশের মত ভারতের 
পক্ষেও ভয়াল । এর উপর ইন্ধন 
জোগাচ্ছে সম্প্রতি পুর্ব পাকিস্তান 
থেকে আগত হাজার হাজার নতুন 
শরণার্থীর ভড়। 
প্রসঙ্গকুমে, পূর্ব পাকিস্তানের 
বর্তমান জনমানসে রাজ'নোঁতক 
লক্ষণ ক সে 'নয়ে ভারতের শাসক 
মহল উদ্বিগ্ন । সম্প্রাত শ্রীথোঙ্গার 
পার্লামেন্টে প্রশ্ন তুলে জানতে চান 
যে, ভারত সরকার ক অবাঁহত 
আছেন কেন্দ্রিয় পাক সরকার দ্বারা 
ধিকার প্রদত্ত হলে (আগামী জুন 
মাসের মধ্যে) তার সম্ভাব্য প্রাতি- 
ক্রিয়া ক হতে পারে। এক্ষেত্রে 
প্রশ্নের পটভূমিকা 'বচার্য। দিল্লাঁর 
শাসকমহলে আজ, এক আতঙ্কের 
প্রতফলন দেখা 'দয়েছে; সম্প্রাতি! 
পশ্চিম বাংলার জনগণ যে তাদের 


দুই বাংলার জনগণের ভেতর উপ্ত 
সহজাত 'মিলনাকাঙ্থা সম্পর্কে এক 
স্নাযূবিকার রয়েছে। এমনি মিলন) 
প্রেরণা রাজনৈতিক চাঁরত্র গ্রহণ 
করলে তা এক অভূতপূর্ব এীতি- 
হাঁসক সঙ্গম স্থলে পেশীছিয়ে 
দেবে দ; রাষ্ট্রের এক-ভাষাভাষী এবং 
বহুলাংশে সমবৈশিল্ট্যপযর্ণ জন- 
স্মাধারণকে ৷ পার্শামেন্টে জাতির 
প্রাতনিধদের হঠাৎ মাথাব্যথার 
মূলে রয়েছে পূুর্বপাঁকস্তান 
সম্পর্কে প্রাণপোড়ানি জিজ্ঞাসা ৪. 
কি চিন্তা সেখানকার আন্দোলন" 
কারণ জনগণের, দি তাদের কর্ম- 
পদ্ধাত, কি তাদের সম্পর্ক ভারতে 
সংঠনগুলির 'সঞ্গে। আন্ডার. 


( শেষাংশ ১ম পচ্ঠায় ) ৰ 


(ষ্ঠ পৃঙ্ঠার পর ) 


॥ ' ছাপরা 
',  ০২৬।১1 ৫৫ 


রা 
নি ওগ জবাব দিইনি! কারণ কিই বা 
জবাব দেবো? একটা কথা পারি 
সকার করে বুঝতে পারাছ। আপন 


আমার নিতান্ত কল্যাণকামী হলেও . 


আজ অক্ষম! মণ্চপ্থ করবার 
জন্যে পরমুখাপৈক্ষাঁ। ধণ করেই 
নাটক করবেন এবং সে খণ পাওয়াও 

যাচ্ছে না! এই সধাক্ষপ্ত ইীতহাস। 
আমাকেও ভাগ্য অন্বেষণে বের 
হতে ছেড়ে দিতে চান না! 


আমি দ:নোঁকোয় ১ চলাটা 


পছন্দ কার না। আপনার সঙ্গে 
যাঁদ ছাড়াছাঁড় হয় তাহলে সেটা 
চিরকালের জন্যেই হবে। একটা 
ঢাপটার' শেষ করে, তার পর আর 
একটা চ্যাপটারে আমি হাত দই! 
আম শেষ পর্্ত আশা রাখি 
{কিল্তু যখন দৌঁখ এই ফ্যান্তহন 
আশা রাখাটা মনেরই একটা দুর্ব 
লতা, তখন সবলে সেই দুর্বল- 
তাকে পাঁরহার করে এগিয়ে যাই। 


* বিশ্ব পুঁজিবাদ 
(দশম পন্ঠার পর ) . 


বি 
করোছিলেন। এবারের চাপে সম্ভ- 
বতঃ বাকীঁটুকু বা তার বেশী করা 
হবে; ফলে আমাদের দেশের 
প্তানী বাণিজ্যের বর্তমান পরিমাণ 

রাখতে আমাদের বর্তমানের 
ৃ অনেক বেশ পণ্য রপ্তানী 
করতে হবে (এর অর্থ উন্নত দেশ- 
গাল আমোরিকা, বৃটেন, জাপান 
প্রভৃতি সমপারিমাণ মূল্যে অনেক 


[বশী ভারতীয় পণ্য পাবে) এবং * 


আমাদের আমদানী পণ্যের দর 
চড়া হয়ে যাবে (অৰ্থাৎ আমরা এ- 
নব উন্নত দেশের পণ্য - কিনতে 
মনেক বেশ? টাকা দিতে বাধ্য 
ব)। 

ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে: 
য়ক্ষমতা সঙ্কুচিত হবে, ম[ল্য 
বুদ্ধি পাবে, বেকার সংখ্যা বাড়বে 
এবং জীবনযাত্রার মান নীচে নেমে 
বে। 

যে সব. সদ্যস্বাধীন দেশ 
এখনো সংকটগ্রস্ত উন্নত পাঁজবাদশী 
দশগযীলর সঙ্গে বাণিজ্য সূত্রে 
ধা এবং প্রায় সমস্ত ছোট বড় 
পইজিবাদী দেশই (ভারত সহ) এই 


বম্বব্যাপী; পাজিবাদী নিয়মের. 


[্খলে বাঁধা-তাদের সবারই 
নামনে সঙ্কট ঘাঁনয়ে আসছে। 
সর্থনৌতক নিয়মের অমোঘ সুত্রে 
নই সংকট দেখা দিতে বাধ্য। 
এর ফলে রাজনৈতিক সংকটের 

বৃদ্ধি পেয়ে বিপ্লবের 
অল ওঠ বয় সং 
ও এগিয়ে আসছে, একথা মনে 
রখে আপন আপন ঘরের 
[ওয়ার কাজে এখান ' হাত 'দিতে 
বে। 


1, 


আপনাকে কতবার দিখোঁছ একটা 
ডেড লাইন টেনে দিন। আঁপান 
দিচ্ছেন না! আপনি বললেন 
নভেম্বরটা আম দেখতে চাই। 
আম বললাম ভিসেম্বরটাও আপ- 
নাকে ছেড়ে 'দচ্ছি। তারপর এখন 
জানুয়ারী ত কাটতেই চলেছে। 
আপনি নতুন নাটক মণ্যস্ঘ করতে 
সত্য সাত্যই চান না। পুরানো 
গতানুগগীতক পথেই দন কাটাতে 
চান। “আবন” করবেন “রমাবললভগ 
না! আমি বলাঁছ সন দরকার 
লাইট দরকার নেই। আ্যাড- 
ভার্টাইজমেন্ট দরকার নেই। এমন 
কি শ্ধু একটা দিন আঁভনয় 
করেই ছেড়ে 'দন। যাতে আম 
বুঝ যেঁ মণ্চস্থ হল। আম 
অর্থের প্রত্যাশী নই। আম 
শুদ্ধ শেষ চাই। এরপর আর 
আমার ধৈর্য থাকছে না। অভদ্র 
ব্যবহার করতে আম কুন্ঠা অনু 
ভব কার। আপনার সঙ্গে বদায় 
আমার কাম্য নয়। কিন্তু আনি- 
বার্য গাঁততে ঘটনা প্রবাহ সেই 
দিকেই বয়ে চলেছে। 
যাঁদ কৌতূহল থাকে তাহলে 
বাল, শেষদৃশ্য অপাঁন শেষ করে- 
ছেন কনা জানিনা। কিন্তু আম 
শেষ করোছ। ফাঁদ জানতে চান, 
পাঠিয়ে দিতে পারি। দোলযাঘ্ার 
ছুটিতে আমার কলকাতা. যাবার 
ইচ্ছে আছে। যাঁদ দোলের আগে 
কোন সম্ভাবনা না দোখ আপনার 
মচ্চে। তাহলে কপালে করাঘাত করে 
চিরকাল বসে থাকব না 'নশ্চয়ই। 
ছ'বছর কেটে গেছে। আর অপেক্ষা 
করা আমার নিজের প্রতি আঁবচার 
করা, হবে। 
আপনার শরীর ভাল আছে 
শুনে খুব আনাঁন্দত হলাম । যেমন 
তেমন করে আরম্ভ -করে 'দন। 
বড়দা, আর দেরী করবেন না। 
আমার প্রণাম জানবেন। ... : 
ইতি 


{জতেন 
শিশিরবাবুকে এই চিঠিখানা 
লিখে অবাধ মনটা একটু খংৎ 
খৎ করছিল। ক জান ভাল 


নেই। সেইজন্যে আজ জঁবনের 
শেষে এসে বাজারে একটুও ক্রোডট 
নেই দেখছেন। বন্ধুদের দ্বারাও 
পাঁরত্যন্ত। আমি তাঁর একান্ত 
অনুরাগণশ ভস্ত, কিন্তু আমিও পথ 
খুজছি ক ভাবে ভদ্রতা বজায় 
রেখে বিদায় নেওয়া যায়। শাঁণ্কত 
হৃদয়ে অপেক্ষা করছি এইবার একটা 
ছোট চিঠি এল এই নাও তোমার 
বই। এমন দি মনে' মনে প্রস্তৃতই 
হচ্ছিলাম তার জন্যে। কতাঁদন 
আর অপেক্ষা করা যায়। শীশর- 


বাব€ও অমর নন। এইসব মনে মনে 
ভাবাঁছ এমন সময়ে দৌখ পিওন 
চিঠি নিয়ে এগয়ে আসছে। হ্যাঁ 
শিশিরবাবূর চিঠি। কৌতুহলী 


হয়ে পড়তে লাগজাম। পর্রথানা 
এইরকম ছল £ 
| শ্রীরঙ্গম 


অনেক কথা বোলবার ছিল, বোল- 
লাম না৷ তোমার শেষ দৃশ্যই পন্র- 
পাঠ পাঠিয়ে দিও! 'দোখ কি 
করতে পরার! 
আশাকাঁর সকলে ভাল আছো । 
আশীবা্দ সবাই নিও। 
হ্যাঁ দোলপ্ার্ণমায় এসো 
আঁভমানের তীব্রতা কমে যায়! 
ki হাতি 
তোমার দাদা 
অতঃপর শেষ দৃশ্যটা কি 
করতেই মন দিলাম। পৌষের 
“ভারতবর্ষে” হঠাৎ এই খবর পড়- 
লাম £= 
গৃত সাতই ডিসেম্বর কাঁল- 
কাতা ইউানিভাঁসাট ইনস্টাটউট 
হলে স্কাঁটশ চার্চ কলেজের আর্ট 
সোসাইটির, এক আঁভিনয় অনু- 
চ্ঠানে, উত্ত কলেজের প্রান্তন ছান, 
নাট্যাচার্য শ্রীশাঁশরকুমার ভাদুড়ী 
মহাশয়কে এক মানপন্র' দানে সম্ব- 
দ্ধনা কর্‌ হইয়াছে । .মানপন্রের 
উত্তরে ভাদুড়ী মহাশয় বলেন 
“জাত যেখানে জশবন্ত, সেখানে 
নাট্যশালাও প্রাণবন্ত- যেখানে নাট্য- 
শালা নাই, সেখানে জাতিও নাই! 
অত্যন্ত দুখের বিষয় স্বাধীন 
ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ এখনও এক- 
থার সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি 'করেন 
নাই৷ এদেশে এখনো নাট্যমণ্টের 
প্রয়োজন'য়তা; ' নাটোর গোর, 
অন্তরে অন্তরে অনুভূত হয় নাই। 
অথচ খু পণ সাত শতাব্দীতে 
গ্রীসে এবং ভারতবর্ষে নাটক 'আঁভ- 
নীত হইত ৷ জাতীয় রঙ্গামণ গাঁড়য়া 
তোলার জন্য চেষ্টা করা ছাড়া, 
আমার থিয়েটরে আসার অন্য কোন 
কারণ 'ছিল না। 


পশ্চিমবঙ্গে বীভৎস 
দমন-পাড়ন চলছে 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক ) 


রাজ্য সরকারের কর্তাব্যান্তরা-_ 
ব্দড়ো হাবরা ক্‌টীল শকুনি আঁফ- 
সাররা বৃটিশ আমল থেকে দর্ঘ 
প্রতৃত্বপপরায়ণ যুগাবসানের সুচনায় 
বড়ই বেসামাল, হয়ে! পড়েছেন! 
রাজ্য জুড়ে তাই নিঃশর্ব্দে চলেছে 
বীভৎস দমন আর পণড়নের জং 
উৎসব। আর এই. উৎসবের পেছনে 


.ব্য়েছে প্রগতির লেবেল আঁটা 


ইন্দিরা-চ্যবর্ন সরকার। 'শিখন্ডগ 
অষ্ট রাম জোট। 

চীন-ভারত সংঘর্ষের সুযোগ 
ননয়ে বাষাট্র-তে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারগুলো যেভাবে গর্ণানপীড়ন 
শুরু করোছিল এ-বারের দর্মন- 
পড়নের রয়েছে তার থেকে চাঁরত্র- 
গঁত' মৌলিক পার্থকা। বাধাট্রতে 
ছল স্নীপ্রম কোর্টের মতে “বে- 
আইনী আইন” ভারতরক্ষা আইন। 
একটা 'বিতাকতি সীমান্ত সংঘর্ষকে 
কেন্দ্র করে ভারত সরকার সোঁদন 
নিলজ্জের মতই তার বহ: ঢকন্ধা- 
নিনাদে প্রচারত “গ্ণণতন্তে”্র শব- 
লাধনায় মেতে উঠোছল। স্বাধী- 
নতা আর দেশপ্রেমের মাপকাঠি 
ওরা বেধে 'দিয়ৌছল' চীন বিদ্বেষী 
নীতি দিয়ে৷ তার সঙ্গে" ছিল কু- 
খ্যাত পি, ডি, আ্যাক্ট। আন্তজরাীতি- 
কতাবাদশী সংস্কৃতিমানদের, 'িবেক- 
বান এবং মানবতাবাদশদের আনু- 
গত্যকে হুমকি দেওয়া হয়োছল 
সাংস্কৃতিক চক্রের মাধ্যমে। চীন- 
ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষ সম্পর্কে 
তথ্যপূর্ণ পুস্তক রচনার জন্য 
সীমান্ত সংঘর্ষের 
প্রকাশ্য ও নেপথ্যের পটভূমি দেশ- 
বাঁসীর সম্মুখে তুলে ধরার জন্য 
এমন কি , গান্ধীবাদী পণ্ডিত 
সুল্দরলালকে এই বর্বর শাসক- 
শ্রেণী অপমানিত করতে কুষ্ঠিত 
হয় নি। fl 
বাষাট্র। সত্তর। শাসকশ্রেণী 
এ-বিষয়ে সচেতন যে, বাষাঁটর-বর 





শ্রীসুরষ ভানের প্রশ্নের, জবাবে 
কিন্তু তিনি তা বলেছেন। পাঁশ্চুম 
বাংলায় কোনো বিশেষ . আইন 
প্রয়োগ সম্ভব কি না কোন্দ্িয় সর- 
কার তা সর্বতোভাবে বিচার করে 
দেখছেন, অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থ- 
নীতিগত এবং সামাজিক দিক 
দিয়ে। তবু এমাঁন আইনের প্রন- 
রণজনিত পাঁরস্থাতি সম্পকে 
মেন্টরায়ানরা। তাঁরা ধরে বসে 
আছেন যে বর্তমান: শাসক দল 
ইশ্ডিকেট কংগ্রেস পার্লামেন্টে 
তাদের সংখ্যালঘু অবস্থার দরুন 
এমন আইন প্রনয়ণের ঝাঁক 
নেবেনা। 


নেস নয় যে সেটা জনসন-ীনকসনের 
কোমর ধরা পি, এল_৪৮০:র 
ওরসে নেইরুনন্দা বা ইন্দিরা- 
চ্যবনের গর্ভে পয়দা হবে। 
১৯৬২-র অভিজ্ঞতায় শাসক" 


শ্রেণী এটা উপলব্ধি করেছে বলেই 


১৯৭০-এ তাদের আক্রমণের পন্ধ- 
{তর পরিবর্তন ঘটেছে। ধূর্ততা 
আরও বেড়েছে । ১৯৭০-এ ভারত 
রক্ষা আইন, পি ডি আাষ্ট-এর 
মতো প্রকাশ্য গণানপণড়নকারণ 
আইন নেই বটে এবং এটাই হয়েছে 
বর্বর শাসক শ্রেণীর আজ মুখোশ 
পরে গণনিপাঁড়ন চালাবার সবচেয়ে 
বড় সুযোগ । আক্রমণের পম্ধাত- 
কেও শাসকশ্রেণী নতুনভাবে বিন্যাস 
করেছে। . পশ্চিমবঙ্গের: কথাই 
ধরা যাক! এখানে নির্বাচিত মাল্প- 
সভা নেই, রাজ্যপাল! রাম্ট্রপাঁতর 
নামে আর উপদেন্টাবর্গ রাজ্যপালের 
নামে শাসনকার্ধ চালাচ্ছেনা। যে- 
ধরনের বর্বর সরকার আমাদের 
দেশের কেন্দ্রে ও রাজ্যে কায়েম 
কারের 'নরানব্ুই ভাগ। রীজ্য- 
পালের শাসনকালে ,তো বটেই 
এমনাক নির্বাচিত মান্মসভার 
আমলেও দেখা যায় সরকারে নিরা- 


'নবৰুই ভাগ গরুত্বই স্বরাষ্ট্র দপ্ত- 


রের। এহেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা শ্রীমান মৃগাঙক 
মৌল বোসই এক কথায় আজ 
বাংলাদেশের বাদশাহ্‌। বাংলাদেশের 
এই বাদশাহ্‌, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
সচিব এল পি সং, কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা প্রধান মিঃ হুজা পরি- 
শেষে কেন্দ্রীয় সরকার, অষ্টবাম 
এবং অজয় মুখাজীর ক্লাব রাজ- 
নৈতিক নপ্নন্ত্য রাজ্যপালকে 
সম্মুখে খাড়া করে পাশ্চমবাংলার 
বুকে গোপনে ভ্রাসের রাজত্ব গড়ে 
তুলছে। রাজ্টপালের আমলেও 
তথাকথিত গণতাল্তক আন্দোলনের 
অধিকার বজায় রাখা হয়েছে রাজ্যে 
সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স ফ্রান্টয়ার 
রাইফেলস্‌-এর আঁবব ফেলে। এবং ' 
সশস্ত পুলিশের হানাদার চলেছে, 
নকশালপল্থীদের শঃকে বের কর- 
বার জন্য। ব্যাপকভাবে সারা রাজ্যে 
একসঙ্গে কোনো অভিযান চালানো 
হচ্ছে না বা ঝঁটকাবেগে আঁভিষান 
চালিয়ে মুঁড়মুড়াক একবস্তায় 
ভরা হচ্ছে না; এলাকা ধরে ধরে 
{শেষাংশ ২ পৃচ্ঠায় ) 


Regd. No. ০০2 


. সঙ্কটের আবর্তে বিশ্ব পুঁজিবাদ 


কথা দিয়ে যাঁদ অর্থনৌতক 
সংকট রোখা যৈত তাহলে মার্ক 
অর্থনীতাবদ ফ্লীডম্যান অথবা 
আমেরিকার প্রোসডোন্সিয়াল ইকন- 
শিক কাউীল্সলের সভাপাত জন 
ম্যাকক্রাকেনের ভাষণের ফলে একটা 
সুরাহা হয়ত বা হতে পারতো । 
মাঁক'ন এই সব ঝানু ঝান: 
অর্থনীতিবিদ যা বলছেন তার সার 
* কথা হল, (এক) লেন-দেন ঘাটাত 
হলেই সংকট হয় না, কারণ 
লেনদেন ঘাটতি মানে অন্যদেশের 
উৎপন্ন পণ্য বেশী এসেছে আর 
পণ্যই হল আসল সম্পদ কাজেই 
আমদানী বেশী হওয়া লাভজনক 
, ফ্রৌডম্যান); আবার জন ম্যাক- 
ক্লাকেন বলছেন, মাঁকন সংকট 
এমন কিছু নয় কারণ অর্থনীতিতে 
যে নতুন ডলার, ছাড়া হয়েছে ছয় 
মাসের মধ্যে তা অর্থনীতিকে 
চাঙ্গা করে তুলবে এবং সংকট কেটে 
যাবে। , সবচেয়ে টেক্কা দিয়োছিলেন 
. প্রৌসডেন্ট নিকসন সাহেব! তানি 
রানু বানু ব্যবসায়ীদের ডেকে 
এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে বলে- 
' ছিলেন, আপনারা শেয়ারে এবং 
ম্টকে লঙ্নী বাঁড়য়ে যান, আমার 
টাকা থাকলে আমি তাই করতাম। 
তাহলে আঁচিরেই অনেক মুন্মফা 
কামিয়ে নিতে পারতাম। . 

নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে এপ্র- 
লের শেষাঁদকে এর জবাব 'মলল! 
সরকারাঁ বন্ড থেকে আরম্ভ করে 
বড়ো বড়ো কোম্পানীর শেয়ারের 
দাম হু হু করে পড়তে থাকল। 
মাথা চুলকে বলছেন, ভাগ্যিস 
দনকসনের কথা শুনে শেয়ার কান . 
নি, তাহলে ১ লোকসানের সামা 
থাকত না। আর যারা িকসনের 
এবং তার আর্ক উপদেম্টাদের 
বাক্য অনুসরণ করে শেয়ার বশ্ডে 








সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মাল্সিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মদত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


. (অর্থনোতক সংবাদদাতা) 


ডলার খাটাতে "গয়োছলেন তাদের 
অনেকেরই আপশোষের সামা 
নেই৷ 

এদিকে বৃটেনের লেবার গভর্ণ- 


জমা নিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠে- 
ছিলেন। গত বাইশ বছরের মধ্যে 
এমন ভালো আঁক অবস্থা নাক 
বুটেনের কখনো হয় ৷ . অথচ, 
নিউইয়কের ডলারের সূত্রে তাঁদে- 
রও ভরাডুবি হতে চলেছে। কারণ 
বৃটেনের তৈলাশল্পে, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
ইলেকাঁট্রক, কোঁমক্যাসস, মোটর 
এবং সঙ্গীত-বাদ্যন্ত শিল্পে 
মাঁকরমি লগ্নকারকদের মোটা 
শেয়ার। নিউইয়কের ঝাপটায় 
জম্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের লিম্টিভুন্ত 
শেয়ারের দাম. ১২.১ শতাংশ কমে 
গেছে। ফলে স্টক এক্সচেঞ্জে মোট 
লোকসানের পাঁরমাণ ৭০ কোটা 
পাউণ্ড ম্টার্লং যে সব কোম্পানী 
লভ্যাংশ ১০ শতাংশ হারেও ঘোষণা 
করেছে শ্রেয়ারের বাজারদর 
অনুযায়ী তার হার এসে 
দাঁড়াচ্ছে ০:৪ শতাংশ থেকে ১-৭ 
শতাংশে। অর্থনৈতিক অগ্রঙ্গাতর 
হার এর ফলে ০.৮ শতাংশে নেমে 
এসেছে। এক কথায় বলা যায় 
বৃটিনের আর্ঘক উন্নতির বাৎ- 
সারক হার এক শতাংশেরও নীচে 
গিয়ে পেশছেচে। 

বৃটেনের জাহাজ ৭ শনমশণ 
শিল্পের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হার- 
ল্দাশ্ড এণ্ড উল্‌ফের চেয়ারম্যান 
সংকট রোধে ব্যর্থতার জন্যে পদ- 
তাগ করে বলেছেন.যে উৎপাদন 
ব্যয় কমাতে না পারলে, কোম্পানী 
অ“চরেই 'লিকুইডিশনে দিতে হবে! 
অথচ এপ্রা হলেন বৃটেনের তথা, 
পৃথিবীর বৃহত্তম শিপিং ইয়ার্ডের 
মালিক। এ ছাড়াও আপার ক্লাইড 
শপ 'বিজ্ভারস, ক্যামেল, লেয়ার, 


বৃটেনের মদদ্রাস্ফীতি এমন 
মান্রায় পৌঁছে গিয়েছে যে গত- 
কর্জ দেওয়ার সীমা বেধে দেন, 
কিন্তু ত সত্বেও এই সীমা লঙ্ঘন 
করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোম্পানী- 





গুলিকে এরও উপরে ৫.৫ শতাংশ 
বেশী কর্জ দেয়। আর এই আঁতি- 
দন্ত কর্জ নিয়েই কোম্পানীগীল 
তাদের সরকারা ট্যাক্স বাবদ দায় 
পাঁরশোধ করে। শ্রীমক সরকার 
অগত্যা নীরব দর্শক হয়ে থাকে 
এবং এবছর ১৪ই এপ্রিল বাজেটে 
বৃটীশ সরকার ক দাদনের সীমা 
বেধে দেওয়ার আদেশ তুলে 
নেয়। | 
মুদ্রাস্ফশীতর ফলে যে উৎপাদন 
ব্যয় বেড়েছে তার দরুণ আসল 
মজুরী, এমন কি সুদ ও মুনাফার 


দরুণ রিজার্ভ তহাঁবলও আসল 


অর্থাৎ ক্রয়ুক্ষমতার পাঁরমাপে কমে 
গিয়েছে। 

গত: এপ্রিলে; বৃটেনের শ্রামক 
সরকারের প্রান্তন মন্ত্রী লর্ড শক্রস্‌ 


লণ্ডনে শেয়ার হোল্ডারদের এক * 


সভায় বলেছেন যে দ্রুত. উর্ধগামী 
মাদ্রাস্ফীতির বিপদ সম্পর্কে তান 
যে ভাঁবষ্ম্বাণী করোছলেন তা 
বর্ণে বর্ণে সত্যে পাঁরণত হয়েছে। 


“তন আবার সতর্কবাণস উচ্চারণ এদের মধ্যে রয়েছেন বিল মার্টিনের- 





চোপ ঘেম়ন 
গুণে ত্রেমন- 
ছাগংোা 





২ an চু ৃ 
£৮৮১২ ভারতের সবচেয়ে প্রিয় স।ইকেল 


* {  গভমে যেমন সৃন্বয, কাজেও তেসনি শক্ত-সদর্ধ। ব্যালে 


ভাবতের সবচেয়ে প্রিয় সাইকৈল। সেন-ব্যালেব নিব ত 
গুণমানে যাচাই কবে এই সাইকেল তৈবি কবা হহেছে 


€ হাতে স্চ্ছন্দে চলে আব টেকেও সবচেয়ে বেশিঙ্গিন । 
১₹.: ব্যালেই ভাবতেব সবচেষে ক্রতগতিসম্পন্ন সাইকেল 
11 সাইকেল চন্ডাব আনন্দ সবচেষে বেশি ব্যালেতেই। 
রর আপুনি নিজেও একবার পবধ কৰে দেখুন নাঃ 


2 কাত সেরা চলনে সেয়া ক্যালেই পথের রাজ! 





টিপ 8900, User Qi) 


রর মা ডু 
সাইকেলের জগতে সবচেষে নির্ভরযোগ্য নাহ 


মু ॥ 


t 


করে বলেছেন যে যদি বৃটেনের 
অর্থনীতিতে এই প্রবণতা দূর 
করার যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন 
নাকরা হয় তাহলে আগামী 
আঠারো মাসের মধ্যে পাউশ্ড 
মুদ্রার অব-মজ্যায়ন পুনরায় 
অবশ্যম্ভাবী । সাম্রাজ্যবাদী অর্থ- 
নীতির রংরাংতা ধুয়ে মুছে গিয়ে 
খড়মাটি এভাবে বোঁরয়ে. পড়ছে। . 
বাদী [অর্ঘনশত এদেশকে নাক 
সমাম্ধর শিখরে নিয়ে চলেছে। 
প্রচুর পাঁরসংখ্যান দিয়ে বলা হল 
জাপান জাহাজ শীনর্মাথ 1শল্পোহ- 
পাদনে দুনিয়ায় প্রথম এবং ইস্পাত 
শিল্প উৎপাদনে নয় কোটি 'ছিয়া- 
তর লক্ষ টনের মাতা ছাঁড়য়ে গেছে। 
১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে তার উৎ- 


সংবাদ 


পাদন দাঁড়াবে ১৬ কোঁট টনেরও 
বেশী অর্থাৎ আমোরকার চেয়েও 
{১৩.৭৩ কোটি টন) বেশী 
হবে। জাপানের লেনদেন উদ্বৃত্ত 
ও জমা তহাবলও খুব বেশী হঠাৎ 
এপ্রল মাসের শেষে টোকিও ষ্টক 
এক্সচেঞ্জে জাপানী কোম্পানীগুলির 
শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করল। 
জাপানী ষ্টক ব্লোকারেরা মাথায় 
হাত দিয়ে” বসলেন। তাঁরা বললেন 
মেইজী প্ৰনরভ্যুথানের পর থেকে 
জাপানের অর্থনৌতক হীতহাসে' 
এই মন্দা তৃতীয় বৃহত্তম মন্দা! 
রঙ্গীন ফানুস আবার ফেটে গেল। 
এবার বুর্জোয়া অর্থনশীতাবদেরা 
বলছেন যে এটা আসলে মৌলিক 
দুর্বলতা নয়, এটা ভাঁবষ্যত সম্পর্কে 
আস্থার অভাব সূচনা করছে। 
অর্থাৎ টাকা আনা পাইয়ের 'হসাবে 
মুনাফা গুণতে যাঁরা আবহমানকাল 
ধরে অভ্যস্ত অর্থনীতির রকম- 
সকম দেখে তারা মুনাফা সম্পর্কে 
- আস্ধাশীল হতে পারছেন না। 


১ থেকে মুক্ত নয়। ফলে কোন দেশেব 


বাজারই সস্তাদরে পণ্য যোগান 
দিতে পারবে না। সুতরাং রপ্তানী 
বাণিজ্য বেড়েই চলবে, আর যেহেতু 
' পরিমাণ, রপ্তানীর "সমান হতে 
বাধ্য, সেই কারণে কোন দেশই 
শেষ পর্যন্ত সংকটে আবর্তে তাঁলয়ে 


, যাবে না। 


যদ তাই হয় তাহলে এত 'দিন 
ধরে অবাধ বাণিজ্যের অন্যতম 
গোঁড়া প্রবনতা মাঁক'ন সেনেটের 
* ওয়েজ এণ্ড নস কাঁমটীর চেয়ার- 









বলে দাবী তুলেছেনই বা কেন? 
অথবা কোন কারণে মাঁক্ন লগ্ন 
কারকেরা জাপানী কোম্পানীগ্দলর ' 
শেয়ার থেকে লঙ্গনী' ডলারই বা 
উঠিয়ে নিচ্ছেন? 

সব কিছ তাহলে ঠিক নেই। 
আরো একট এগিয়ে বলা যায় যে 
সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশিক অর্থ . 


নীতির সংকট ইতিহাসের অনি- 


বার্ধ নিয়মেই দেখা দিয়েছে এবং 
দেখা 'দিতে বাধ্য। 

বুর্জোয়া অর্থনশীতাবদেরা 
সংকট নিরসনের আরেকটা যে 
সর্বনেশে উপায় বাতলাচ্ছেন- 
হল চিরাচারত অসম বা 
প্রথা। তারা বলছেন যে 
দেশগুলির উৎপাদন ব্যয় কমাতে 
হলে মজুর বাবদ ব্যয় কমাতে 
হবে এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ 
বেকার সৃষ্টি হবে। শীশজ্পোৎপাদনে 
প্রতিযোগতার ক্ষমতা কিরে 
পেতে হলে বেকার সৃষ্টির বাক 
নিতেই হবে। যেমন প্রান্তন মার্ক 
প্রোসডেন্ট জনসনের ইকনামন্ক 
কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অর্থ 
নীতিবিদ হেলার - বলেছেন ষে, 
মদ্রাস্ষীত কমবে অথচ বেকার 
বাড়বে না এমন কোন জাগাঁতক 
শনয়ম আমার জানা নেই। স্বীয় 
কোন নিয়ম থাকতে পারে, তাও 
আমার জানা নেই। 
সঙ্গে সঙ্গে এইসব 
বাদী অর্থনশীতাঁবদ যে মোক্ষম 
দাওয়মইটি' বাতলাচ্ছেন। তা হল 
অনুল্বত বা ভারত পাকিস্তানের 
মত স্বল্পোন্নত দেশগুঁল থেকে যে, 
কাঁচামাল, খাদ্য, চা, কফি, পাট, 
হয় তার দাম কমিয়ে উৎপাদন বায় 
কমানো সম্ভব৷ 

। এই উদ্দেশ্যে অদর 'ভাবিষ্যতে 
উন্নত দেশের ক্রেতাদের কার্টেল 










করে দাম কমানোর চাপ দেওয়া 





শতকরা ৮২-৫. ভাগ হাস করা 
হউক। ইন্দিরা গান্ধীর তৎ | 
কংশ্নেসী সরকার অবশেষে 
সাতান্ন ভাগ মুজ্য হ্রাসের 

(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় ) 
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বট বামের গঙ্গে বাংল! কংগেসের 


শীতিগ ব্যাপারে মিল নেই 


গুধু ঘগিএম 


শ্রীঅজয় মুখাজশী ও শ্রীসশীল 
ধাড়ার বন্তব্যের পর আট পাটির 
জোট সত্য সাঁত্য খুবই মুস্কিলে 
পড়েছে। 

তাঁদের প্রথম বন্তব্য হল যে 
আট পার্টির জোটকে 'লাখত ভাবে 
জানাতে হবে যে তারা বাংলা 
কংগ্রেষকে তাদের জোটে যোগদান 
করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে । "দ্বিতীয় 
বন্তবা হল যে আট পাট চোদ্দ 
আহবান প্রত্যাহার করে না নিলে 
বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টির 
জোটে যোগদানের কথা উঠতে 
পারে না। 

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল 
রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে পৃলিশশ 
নির্যাতন কিছুই হচ্ছে না, এটাই 
হল বাংলা কংগ্রেস নেতাদের বন্তব্য, 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায় ) 


( রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


বিৱোধিতায় সবাই এককাট 


অফিগাৰদেৰ ঘুঠেৰ কাহিনী. 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 


যান্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর 
যোলই মার্চ থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন 
চলেছে। পশ্চিম বাংলার আসল 
শাসক আই এ এস গোষ্ঠি আবার 
পুরাদমে রাজ্যের কল্যাণ সাধনে 
মাঠে নেমে পড়েছেন। 

কিন্তু কল্যাণররতী রাজপনুর- 
বদের দৃষ্টিটা শদধুমাত পশ্চিম 
বঙ্গের জনসাধারণের কল্যাণের 
দিকেই নিবদ্ধ, একথা তারা দাবী 
করেন না। তারা উপযুক্ত মূল্যের 
বানময়েই কাজ করে থাকেন। 
তবে এবার আই এ এস আঁফ- 
সারেরা বেশ একট; বাড়াবাড়ি করে 
করে ফেলেছেন। দুদে আই সি 
এস এম এম বাসও লুঠপাটের 
ব্যাপারে অতোটা নাঙ্গা হতে আঁফ- 
সারদের সতর্ক করতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন। 

য্তফ্রন্ট সরকারের আমলে 





চায়ের নীগাম-কেন্র কলকা। 
থেকে স্থানান্তরের ঘগচেঠ। 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত একশ বছর ধরে কলকাতায় 
যে একচেটিয়া চা নীলাম হয়ে 
এসেছে তা এখন বন্ধ হতে চলেছে। 
আসাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম- 
নে সেখানকার চা বাঁগচার মালি- 
করা দাবী তুলেছেন যে আসামের 
চা নীলাম হবে গোহাটীতে। এ 
সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত অবশ্য 
এখনও নেওয়া হয় নি। 

কলকাতা এবং বাঙলাদেশ 
সম্পর্কে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে 
যে বিরূপ মনোভাব আছে এই 
দাবীটিও তার থেকেই উঠেছে বলে 
মনে হয়। কারণ এর ফলে কল- 
কাতার ওয়্যারহাউস এবং ব্রোকার 


কোম্পানীগুলির অনেক শ্রমিকই 
বাড়াত হয়ে পড়বে তাই নয়, কল- 
কাতা বন্দরের উপাজনও কমে 


যাবে। বতর্মান প্রস্তাব অনুযায়ী 
গৌহাটাঁতে নীলাম হওয়ার পর 
সেই চা রপ্তানী করা হবে কাণ্ডলা 
বন্দর থেকে। 

আশ্চর্যের বিষয় এই সম্বন্ধে 
কেন্দ্রীয় সরকার ত কিছুই বল- 
ছেন না, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও চুপ 
করে আছেন। এমনও শোনা 
গিয়েছে যে গৌহাটী ও গুজরাটে 
অবস্থিত কাণ্ডলার দূরত্বের কথা 


ভেবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাতশ্রতি 
দিয়েছেন আসামের বাবসায়ীদের যে 
দেবেন যাতে তাদের কোনরকম 


আর্থক অস্মবিধায় না পড়তে 


হয়। আবার এই সরকারই মুখে 
বলেন, কলকাতার সমস্যা সমাধান 
একটি জাতীয় কর্তব্য হিসাবে 
পালন করতে হবে। 

এই বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে বিরোধ দেখা 'দিয়েছে। ইতি- 
মধ্যেই দুটি বড় কোম্পানীর মধ্যে 
মতাবরোধ বেশ জমে উঠেছে । তবে 
এখনও অবধি যা অবস্থা তাতে মনে 
হয় না একমাত্র এই বিরোধের ফলেই 
গৌহাটিতে নীলাম কেন্দ্র খোলার 
প্রস্তাব বানচাল হয়ে যাবে। এক- 
মাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি শন্ত 


ৰাজ্যগাণ-ৰ্যাৱিষঠার বিরোধ 


এবং একটি 


(দর্পেণের পর্যরেক্ষক ) 


রাজ্যপাল ধাওয়ানের সঙ্গে 
কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিজ্টারদের 
বরোধ দর্পণ পরম কৌতুকের সঙ্গে 
লক্ষ্য করছে। কেননা, কোনো পক্ষই 
সত্য কথাটি প্রকাশ করতে নারাজ। 
সেই সত্য কথাটি হচ্ছে, রাজ্যপাল 
এমন একজন বিচারককে কলকাতা 
হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচার- 
পতির পদে আঁভা'ষ্ত করলেন যাঁকে 
দুনীণতর অভিযোগে ভারতের 
সুপ্রীম কোর্টের একজন ভূতপূর্ক 
প্রধান 'বিচারপাঁত বরখাস্ত (ডিস- 
মিস) করার সুপারিশ করেছিলেন। 

কিন্তু রাজ্যপাল বা ব্যাঁরজ্টাররা 
সেই কথাটি বলতে পারছেন না। 




















তাদের মাইনে 
মাসিক ২৭৫০ টাকা, জার 
এখনও কমিশনার আখ্যায় ত 
না হয়েও বিভাগঁয় যেরেটারীর! 
দায়িত্ব পালন করছেন তাদের মাইনে: 
পাঁচশ টাকা কম, অর্থাৎ ২২৫০ 
টাকা। 

যু্তফন্টের স্রাষ্টন্লী জ্যোতি: 
বসদর কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল : 
যে, যে ষোলো সতেরজন বিভাগীয় 
সেক্রেটারী এখনও কমিশনার হতে 
পারে নি, তাদের কমিশনার আখ্যা: 
দিয়ে মাইনে ২৭৫০ টাকা করা : 
হোক।। দ্বিতীয় প্রস্তাব $ বর্ত- : 
মানে সেক্রেটারয়েটে ১৮০০--২০০০ 
হারের সিলেকশন গ্রেডে শতকরা ' 
পাঁচজন মাত্র প্রমোশন পান, তার 
সংখ্যা বাড়িয়ে শতকরা কুড়ি জন 
করতে হবে। সিলেকশন গ্রেডে 
৯৮০০--২০০০ টাকা বেতন ছাড়া 
মাসিক ২৫০ টাকা হারে বিশেষ 
ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। 

বলা বাহুল্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্র: 
মন্ত্রী দট প্রস্তাবই সরাসার নাকচ 
করে দেন। তবে তানি বলেন আই. 
এ এস অফিসারদের বেতন ভাতা 
ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্্রণা 
ধীন, তাই এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সর- 
করী করা যেতে পারে। তিনি 
অবশ্য নোটে লিখে দেন যে যখন 

শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


যত কথ। 


রাজ্যপাল তো পারছেনই না। 
যদিও [তিনি প্রধান 'বচারপাত 
শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখাজশীকে িস- 
মিস করার জন্য সাপ্রীম কোর্টের 
ভূতপন্র্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীএস, 
আর দাশের 'রিপোর্টখানা নিশ্চয়ই 
দেখেছেন।* তা দেখা সত্বেও ধাওয়ান 
সাহেব প্রশান্তাঁবহারীকে প্রধান 
বিচারপতি করার সুপারিশ করে- 
ছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন, এই 
রিপোর্টের ফলে এতদিন প্রশান্ত- 
বিহান্নীকে প্রধান গবচারপাঁতি করা 
হয়নি। তাঁকে পরপর চারবার 
“সুপারসিড” করা হয়। ভারতের 
(শেষাংশ ৯ম পৃজ্ঠায় ) 


 দুর্থাগুর প্রকল্পে দুর্নীতির তদন্ত ধামাটাণা 
' দেবাৰ চট | করছেন ব্রাজযণালের টগদেঠ| 


পীর সরকারের শিল্প 
সংস্থা দদর্গাপুর প্রকল্পের 
কৌোক-ওভেন মেনটেনেল্সের 
সুপারিস্টেস্ডেন্ট নারায়ণ গাঙ্গুলী 
বিরুদ্ধে যে তদন্ত কমিটি গাঁওত 
জন্য রাজ্যপালের উপদেষ্টা এ কে 
ঘোষ ওরউ্ফ চাঁদ; ঘোষের প্রচেষ্টা, 
শুরু হয়েছে । গাঙ্গুলী মহাশয়ের 
উদ্দেশে * এমপ্লরীজ ইউীনিয়নের 
বন্তব্য $ হয় তদন্তের সম্মুখীন 
হোন অথবা প্রকল্পে. আসা বন্ধ 
করুন। ফলে গাঞ্গ্দলী বেশ কয়েক- 
দিন -হল কলকাতায় বসে আছেন। 
সেই সঙ্গে ট্রান্সফরমার কেলৈ- 
ওকারীর চকুবতশী মহাশয়ও দশ 
দেখতে যাবার নাম করে কলকাতায় 
গয়ে" চাঁদ? ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ 
করছেন কি করে সব ধামাচাপা 
দেওয়া ষায়। 


( বিশেষ সংবাদদাতা ) 


বিশ্বস্তস্‌ত্ে জানা যায় যে, 
পয়লা জুন নারায়ণ গাঙ্গুলশকে 
দি আর পির সাহায্যে দর্গপ্র 
প্রকল্পে প্রবেশ করানোর ষে পারি- 
কল্পনা চাঁদ ঘোষ করেছিলেন তা 
কার্যকরী হয়ন। কারণ এই 
পরিকজ্পনার ভিত্তি ছিল ২৯শে 
মে তাঁরখে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের 
মিটিং। স্থির ছিল, নতুন বোর্ড 
গঠন করে নারায়ণ গাঙ্গুলী, চক্র- 
বত" প্রভাত ব্যান্তদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ তুলে নেওয়া হবে। এবং 
এও দস্থর হয়োঁছল বোর্ড (থেকে 


. দিলীপ মজুমদার (সি পি এম) 


ও অশ্বনী রায়কে (সি পি আই) 
বাদ দেওয়া হবে। শকল্তু বোর্ডের 
মিটিং জন মাসের -পাঁচ তাঁরখে 
পিছিয়ে, যাওয়ায় পুর্বোন্ত পাঁর- 
কল্পনা ছয় তাঁরথে কার্যকরী করা 
হবে বলে স্থির হয়েছে। 
ইতিমধ্যে নারায়ণ গাঙ্গুলী 


কলকাতাতেই বসে আছেন। গতি 
এক তারিখে নারায়ণ গাঞ্গুলী 
তাঁর ভ্রাণকর্তার বুদ্ধিতে সকাল 
সাতটায় জ্যোতিবাবূর ' বাড়ি গিয়ে 
ছিলেন। উদ্দেশ্য £ জ্যোতিবাবূকে 
বাঁজয়ে দেখা। অবশ্য এক ঘল্টা 
পরে দিলীপ মঞ্জমদারও জের্মাত- 
বাবুর বাড়ি হাজির হন। 
যুগান্তর পাত্রকার একটি 
সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে বহু উচ্চ- 
পদস্থ. অফিসারের “বেনামী ব্যব- 
সার”, নগ্ন ও জঘন্য কাঁহনী। 
আমরা জান, কংগ্রেস শ্রীমক 
নেতার সহায়তায় দুর্গাপুর প্রক- 
ল্পের একাঁটি অফিসার চক্র বেশ 
করে খাচ্ছে। এর ফলেই প্রকল্পের 
এই অবস্থা । 

স্বয়ং চাঁদ ঘোষ তাঁর দ্বিতীয় 
পি এ সুনীল ঘোষকে দিল্লীতে 
একটি কন্সট্রাকশন, ফার্মে বছর 


দুয়েক আগে ঢুকিয়ে দেন যখন সরপ্রাপ্ত , অথবা হাতেনাতে ধরা- 
ব্যবসার পড়া উচ্চপদস্থ কুলাঙ্গার হীর্জ- 
কাঁহনী 'নয়োগী সাহেবের কানে ডা কনো 
পৈণঁছয় এবং তার ফর্লে তার প্রমো- 
শন তো দুরের কথা, আসন যেমন "চাঁদ: ঘোষের প্রথম পি এ 
টলটলায়মীন হয়ে: উঠোছিল। চাঁদ এ কে ভট্টাচার্য প্রথম রাম্টীপাঁত 
ঘোষই সুনীল ঘোষকে ব্যবসা শাসনে আশ্রয় পেলেন। সে আরেক 
করার সংযোগ করে দিয়োছলেন। কাঁহনশী। 
বিদুৎ কেন্দ্রের ওয়ীগন দ্রিপলারের ৃ 
ইরেকশান কন্্ীকর্জীরের_ ইরেকশান চুদি; ঘোষ উ 8 
ইঞ্জিনীয়ার, প্রকল্পের ওয়াটার ওয়া- পাওয়ায় দত্ত সাহেবের এখন নানা 
ক্সের এক সিভিল ইঞ্জিনীয়ার কন্টাক্ট পাওয়ার খুব - স্মাবধা হল। 
এবং সুনীল ঘোষের স্ত্রীর নামে ষাঁদও ওপরে দেশ আচ্ছাদন, 
একটি ফার্ম তোর হয়। যার নাম কিন্তু ভেতরে ভেতরে এদের 
প্রোসসন ফোরিকেটার গ্যাশ্ড ইরেক- শ্িমী দেশগুলির সঙ্গে গভীর 
শান। চাঁদ; ঘোষ তার প্রভাব খাঁটয়ৈ 
এই ফার্মকে সাব-কন্টান্ট পাইয়ে যোগাযোগ । এদের জন্য আবার 
দেন। টাটা-বিড়লাদেরও চোখের জলা বয়ে 
১৯৭০ সালের ২৮শে মে একি "যাচ্ছে দস্তুর কোম্পানীকে বোকা- 
দৈনিক ত্রকার প্রথম চ্ঠায় কুল- রোর কন্টরান্ট না দেওয়ার জন্য। কুল- 
জিন়ান কর্পোরেশনের দত্ত সাহে+ এ 
বের কলকাতা উন্নয়ন সম্পর্কে এক জিয়ান [ পাওয়ার কমি- 
বিব্াত ফলাও করে প্রচার করা, শনেও গেড়ে বসতে চেয়োছিল। 
হয়েছে। 
কোম্পানী যার সঙ্গে ঘোষ মহাশয় ধরা পড়ে যাওয়ায় তাঁকে পাওয়ার 
ও পণ্ডিচেরীর পি কে এবং বিভিন্ন কাঁমশন থেকে সারয়ে দেয়া- হ্য়। 
সরকারণ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার 
গভীর ও নিবিড় যোগাযোগ । এই ডি হাতি নি টি 
কোম্পানীতেই আশ্রয় পান অব- ত হয় ততই দেশের মঞ্গল। 





কারারক্ষীদের সম্মেলনে সরকার 


নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ 


গত, ২৪শে ও পপচশে মে বহ- 
রমপুুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পশ্চিম- 
বঞ্গ' কারারক্ষী, সামৃতির চতুর্থ 


(দপপির সংবাদদাতা )' 


সম্মেলনে কারারক্ষীদের বিশেষ 
সমস্যা সম্পর্কেও প্রস্তাব গ্রহণ. করা 
হয়। এই প্রস্তাবে পে-কাঁমশনের 
সমগ্র সুপারিগ কার্যকর করা 


হয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ছোট সাপেক্ষে কারারক্ষীদের ল্নোন্ত 
বড় প্রায় সমস্ত কারাগার থেকে দাবীগ্যাল রাখা হয় £ 

মোট ৫৮ জন প্রাতাঁনীধ সম্মেলনে EOE ES EE 
যোগদান করেন। রাজ্য সরকারী কাজের সময় আট ঘণ্টায় শনাদর্ট 
কর্মচারীদের দীর্ঘ আন্দোলনের কাঁরতে হবে এবং সেই জন্য প্রয়ো- 
ফলে পাওয়া পে-কাঁমশনের 'রপো- জনায় সংখ্যক মাহলা রক্ষী 'িয়ো- 
টঁকে কার্যকরী করতে অস্বীকৃত গের ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে; পশ্চিম * 
হয়ে রাজ্যপাল যে মনোভাব ব্যস্ত বাংলার প্রাতিটি কারায় মহিলা রক্ষী 
করেছেন এই সম্মেলনে তার বিরদ্ধে সহ প্রাতাট কারারক্ষণকে সাপ্তাহিক 
তাঁৱ প্ৰতিবাদ ধ্রানত হয়েছে। দেড়াদন বিশ্রাম প্রদানের আবাশ্যক 
পাশ্চমবঙ্গে যুন্ত ফ্রন্ট সরকারের ব্যবস্থা চাল কাঁরতে হইবে; দৌনক 
পতন এবং রাষ্ট্রপাঁতর শাসন প্রব- আট ঘন্টার বেশী কাজ কাঁরলে 
তত হবার পর থেকে রাজ্য সর- আঁতীরন্ত সময়ের জন্য ওভার টাইম 
কারণ কর্মচারী আন্দোলনের সংগ- এ্যালাউন্স দিতে হইবে; প্রাপ্য 
ঠক ও কম” এবং সাধারণ কর্ম ছুটির দিনে কাজ কাঁরলে তাহার 
চীরশদের ‘যেভাবে যথেচ্ছ গ্রেপ্তার , জন্য কম্পেম্সেটারণ ক্যাজ-য়াল লভ 


. করা ও তাদের মিথ্যা মামলায় দিতে হইবে; মহিলা রক্ষীদের HYGIENICALLY BLEACHED ! 


জাঁড়য়ে একের পর এক সাসপেন্ড কোন ক্ষেত্রেই চাকুরীর নিরবাচ্ছন্নতা 
করা হচ্ছে তার বিরুদ্মেও এই ক্ষুগ্ন করা চলিবে না এবং সরকার 
সম্মৈলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। নিয়ম অন্যায়ী তন ও পাঁচ বং- 


" বাড়ী বিক্রয় ! যথাক্রমে আধাস্থায়ীকরণ ও স্থাক়া- 
ঃ এ . পর্ষায়ীকরণ কাঁরতে হইবে; মাঁহলা 
শ্রীরামপুরের একটি দ্বিতল রক্ষীদের জন্য কারারক্ষীদের জন্য 
বাঁড়। লাইট জল আছে। সাতাঁট নিৰ্দিষ্ট পোষাক ও উপয্ন্ত বাস- 
ঘর। স্টেশন বাজার কাছে ।"অনু- স্থানের ব্যবস্থা কারতে হইবে; 
সন্ধান করুন £ এস চক্রবর্তী, ১২৯, ্ট্যাপ্ড ভিউটির Sk বিলোপ 
পটুয়াপাড়া, শ্রীরামপনর। 


পা 


জাগা 
করিতে, হইবে- এবং - বৈদর্যাতক 


আলো পাখা সহ প্রয়োজনীয় ( 


সুযোগ স্াবধার ব্যবস্থা প্রবর্তন 
কাঁরতে হইবে; প্রাতাঁটি কারারক্ষীর 
জন্য পরিবার সহ বসবাসের জন্য 
উপফুস্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা কাঁরতে 
হইবে; কারা অভ্যন্তরে হাসপাতা- 
লের 'বাভল্ন অব্যবস্থা দূর কাঁরয়া 


আধুনিক সমস্ত সুযোগ সুবিধা 
ত" লগ কউ আব 1৮ “শ 


উপ লি 


PIONEER 


ARE 






Drawers & 


: Briefs 


সহ উন্নত ব্যবস্থা ' চালু কাঁরতে ণের দু ইমাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট 
হইবে; সরকারী ছন্টিগ্ীল কারা- রক্ষীর সমস্ত প্রাপ্য প্রদান করার 
রক্ষণদের প্রদান কাঁরতে হইবে) “ 
দার্জীলং-এর কারারক্ষদের 


জবালানী ও পোষাক প্রদানের হইবে; । কারারক্ষা দের সম্পকে 


». ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা দূর হি বাজরা 


করিয়া অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদের লিপ পশ্চিমবঙ্গ কারারক্ষী সাঁম- 
ন্যায় ব্যরস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে {তকে সঙ্গে সঞ্গেই প্রদান করিতে 
এবং হিল . এ্যালাউন্দ প্রদানের 


তাহাদের এল পি দস, সাকউারাট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে 


এই সেই ইন্দোমাঁকন কিন্তু ঘোষ মহাশয়ের কারসাজী - 


: সন ব্যবস্থা প্রবর্তন কাঁরতে " 


Also Tee shirts, 
Tennis shirts, 
+ Chain Shirts, 


সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণের ব্যবস্থা কাঁরিয়া 
এবং টি এ প্রদানের অবাঞ্ছিত 
বিলম্ব সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া 
সর্বপ্রকার হয়রান বন্ধ কারতে 
হইবে; চাকুরী হইতে অবসর গ্রহ- 





VESTS 


" EVERY BODY 
“NEEDS 
PIONEER VESTS 


সংশ্লিষ্ট কাঁমাটর সাঁহত পর্বাহ্ছে 
আলাপ আলোচনা করার ব্যবস্থা 
নত চিসাবে অনুসরণ কাঁরতে 
হইবে?” 

















Ll 





i 


দপর্প ॥ শুক্রবার ৫ই জন ১৯৭০ 


গোলমেলে রাজনৈতিক আবহাওয়। 


ব্যপারটা ক্রমেই 'ঘোরালো হয়ে 
উঠছে। মানে বিহারের জামশেদ- 
পরের কাছে রূয়াম় ফরেস্ট অণ্চলে 


যে ঘটনাটা ঘটল। প্রথম. শোনা গেল” 


এই আরেকটি সি পি (এমএল) 
অর্থাৎ এক কথায় যারা নকশালণ 


আরও জেগে উঠল যখন শোনা গেল 
একাঁটি ইংরাজ মেয়েও এই দলের 


যখন আবার শোনা গেল, না, না 
এরা বিপ্লবী নয়, এরা ডাকাত । 
আর কত ধরণের সব সংগঠনের 
নাম, এম এম জি (মেন, মানি, 
গান) আর দি সি আই (রেভল-- 
শনারী কম্যনিস্ট কাউন্সিল অব 
ইীশ্ডয়া ) আরও কত। এখনও 
বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা ি। 
তবে জনৈক পদস্থ পলিশ আঁফ- 
সারের সঞ্গে আমি একমত যান 
এইসব ঘটনা সম্পকে” মন্তব্য করতে 
গিয়ে কিছুদিন আগে বলেন, "যা 
দেখছেন তা হচ্ছে শুধু টিপ অব 
দি আইসবার্গ। আরও । অনেক 
রহস্য তলিয়ে আছে”। 

কী রহস্য- এবং তা কতদূর 
তাঁলয়েছে তা অবশ্য তানি বলেন 
নি, এবং জানেন কি না তাও জানি 


" না। যেটা পারদ্কার সেটা হচ্ছে 


ES 


বাংলাদেশের রাজনীতি ক্রমশই একটা 
জাঁটল আবর্তের . মধ্যে গিয়ে 
পড়ছে। কারণ যাঁদ এরা ডাকাতও 
হয় একথা অস্বাঁকার করা ষাবে না 
যে এদের অধিকাংশই শুধুমাত্র 
নি! .এরা'ভেবোছিল যে এদের মূল 
কাজ হবে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত 
করা। এই ভাবে বিস্লব সংগঠিত 
করার নজর বাংলাদেশে আছে এবং 
তার জন্য খুব বেশদূর যেতেও 
হয় না। শ্রীপান্থালাল দাশগস্তের 
নেতৃত্বে আর সি পি আইয়ের কার্ষ- 
কলাপের কথা এ. প্রসঙ্গে স্মরণ 


অংশ থেকে গেছে যারা যেকোন 
গোপন” ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের 
ইঞ্গিত পেলে মেতে ওঠে এবং্‌ 


জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১১৬২. 


সালের পর এই ধরণের মনোভাব 
ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। কমি- 
উীনস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভন্ত হও- 
য্ার'পর মার্কসবাদী কামউিস্ট 
পাটির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই 
ধরণের মতাদর্শ গোষ্ঠীগুলি উৎ- 
সাহিত হয়ে পড়ে। ভ্রান্ত রাজ- 
নৌতিক ধারণার ফলে এরা মনে 
কর্তে'থাকে যে সি এম-এর 


< মূলকতর্য হল এই ধরণের আযাক- 


কিংশুক সেন 


শনের মধ্য দিয়ে রাতারাতি একটা 
িছদ করে ফেলা। এই ধরণের 
রোমান্টিক মনোভাবাপন্ন লোক 
যাঁরা কমিউানস্ট আন্দোলনের সঙ্গে 


বধ 


ষুস্ত ছিলেন তারা ত সরাসারই 
সি পি এম-এর সঙ্গে চলে এলেন। 
এবং এদের সঙ্গে যোগাযোগ রইল 
ওই একই “চিন্তাধারার যে সব ব্যন্তি 
আশেপাশে -ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। 
এদের মধ্যে ' একজনের নাম করা 
যেতে পারে, শ্রীহরল্ময় ওরফে 
হেনা গাঙ্গুলণী যাঁর সঙ্গে সি পি 
এম-এর নকছু উগ্র মতাদশশী সদ- 
স্যের যাঁরা পরবতশকালে নকশাল 


বাড়ী আন্দোলন। চারু মজুমদার 
সহ বত্রিশ জন সদস্যকে সি পি 
এম থেকে বের করে দেওয়া, বছর 
দেড়েক পর নতুন কামিউীনিস্ট 
পার্টির জন্ম (যাঁরা কিছুটা কম 
উগ্ৰপন্থী তাঁদের বাঁহম্কারের মধ্য 
দিয়ে ), -ডেবরা, গোপবল্লভপুর, 
বহরাগোড়া এবং হালে কলকাতায় 
নানা ধরণের ঘটনা এবং অপরদিকে 
একের পর এক ব্যাঙ্ক লুঠ, কালো 
এযামবাসাডারের কীর্তি এবং অনন্ত 
সংয়ের গ্রেপ্তার-এ সবই জানা 
ঘটনা। গত দ; বছরে গ্রামাঞ্চলে 
একের পর এক জ্োতদার খুন, 
শহরে ব্যান্ক পোষ্টারপস লুঠ এবং 
নানা ধরণের “বলবা” সংগঠনের 
জন্ম ও তাদের 'বাভল্ন পন্রিকা 
প্রকাশিত হওয়া এই সব ঘটনা 


একের পর এক দ্রুত ও নাটকীয় 
গাঁততে ঘটে যেতে লাগল । এবং 
এখনও ঘটছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
জানা যায় না ব্যাপারটা কি। যেমন 
কাশীর্পুরে প্দলশকে কে মারল, 
কারাই বা প্রায় প্রাতাদন বিভিন্ন 


স্থানে পলিশ পিকেটের উপর 


আক্রমণ চালায়? 

এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠবে তাহলে 
কি চারু মজুমদার ও অনন্ত সিংয়ের 
পথ এক? নিশ্চয় না অন্তত তত্ব- 
গতভাবে। চারুবাব; মাওবাদে 
বিশ্বাসী, অনন্তবাব; কিসে বিশ্বাস 
করেন জানি না। তবে দুঃখের 
বিষয় চারুবাবর পন্ধার সংঙ্গে 
অনন্ত সিংয়ের পন্থায় তফাত খুব 
বেশী নেই। চারুবাবু হয়ত সত্যই 
বিশ্বাস করেন যে গ্রামাপ্লে এই 
ধরণের ব্যান্তগত ভাবে জোতদারদের 
উপর হামলা চালিয়ে ভূমিহীন ও 


ছোট চাষীর স্বাভাবক শ্রেণী- 
ঘৃণাকে জাগিয়ে তোলা যাবে 
কার্যত অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে, এখ- 
নও কোন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে শ্রেণী-ঘ্ণা 
প্রকাশের পাঁরবর্তে শহরে এবং 
গ্রামে বেপরোয়া আকশনের সংখ্যাই 
বেড়ে চলেছে। এবং -অংশগ্রহণ- 
কারীদের মধ্যে কৃষকের চাইতে অপ- 
রিণত বয়স্ক ছাত্র ও কিছ; যুবকের 
সংখ্যাই বেশী যাদের পাঁরচয় সবটাই 
অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। এবং 
আশ্চর্যের বিষয় অনন্ত সিংয়ের 
দলেও এই ধরণের লোকই বেশশী। 
এবং যখন বাঁলম্ত রাজনোতিক 
শিক্ষার অভাবে দুপক্ষের ক্যাডার- 
রাই মনে করছে যে এই ধরণের 
আকশনই বিপ্লবের পথে প্রথম 
পদক্ষেপ তখন যে জায়গায় জায়গায় 
তারা মিশেও যাবে এতে আর 
আশ্চর্যের কাঁ? যেমন হল রুয়াম 
ফ্ুরেম্টে। দেখা গেল একদল অনন্ত 
সিংয়ের হয়ে লুঠপাঠ করে এবং 


আরেক দল ‘চার বাবর প্রাত শ্রদ্ধা- | 


শীল এবং. দ:পক্ষই মাওবাদে 
{বিশ্বাসী । 

গোলমালটা সৈইখানেই। এই 
ধরণের হকার রাজনীতির বাল, 
যে শুধু কিছু তাজা ছেলে, যাদের 
দিয়ে অনৈক কাজ হতে পারত, 
তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে বাল হচ্ছে 
একটি সুষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত রাজ- 
নৌতিক মতবাদ। 
আকশন যতই ব্যর্থ হতে থাকবে 
ততই এক শ্রেণীর মধ্যে মাক্সবাদ 
লোনিনবাদ মাও সেতুং চিন্তাধারা 
সম্পর্কে হতাশা জল্মাবে যার ফল 
ভারতবর্ষের মতন দেশে, যেখানে 
বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শান্ত গেড়ে বসার 
তাল খজছে, সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াবে 
কারণ যারা সমস্ত 'বশ*বাস 'দিয়ে 
এই ভুল পথকে মাওবাদ বলে মেনে 
{য়েছে তাদের পক্ষে বি*বাসে এক- 
বার চোট লাগলে একেবারে উল্টো- 
মুখী হয়ে চরম প্রীতক্রিয়াশল হয়ে 
পড়া মোটেও আশ্চর্যের নয়। এবং 
এই ভুল পথে চালনা করতে ভার- 
তের শাসক গোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্য- 
বাদী শান্তর যে কোন চেস্টা নেই 


এই ধরণের. 


{! . ॥ তিন 
একথা ভাবা ঠিক হবে না। তীঃ 
সন্দেহ হয় যখন দেখি ইংরেজ 
মেয়েও ধরা পড়ছে এদের সংগে 
কিংবা শান অমুক পদস্থ আঁয 
সার, সরকার অথবা বেসরকারাঁ 
মাওবাদে বিশ্বাসী । এবং যে ভাবে 
পবপ্লব*” আন্দোলন চলেছে তাছে 
এদের সম্বন্ধে সচেতন থাকা ব 
কিছ: ব্যবস্থা নেওয়া ক্রমশই অসম্ভ 
হয়ে পড়বে। শত্রু যেখানে সংকল্প 
দৃঢ় সেখানে তার আপাতদৃষ্টিতে 
বিপ্লবী কিল্তু কার্ষত পরোপা 
বিপ্লব পাঁরপল্থ আকশন চাল 
যাওয়া মোটেও কষ্টকর নয়, বিশে 
করে যেখানে লোকে সমাজের আম 
পাঁরবর্তনের জন্য উদগ্রব। নক. 
শালশ নেতাদের জানা উচিত যদ 
এখনও আঁরা সাক রাজনপীতির 
পন্থা গ্রহণ না করতে পারেন, যাঁদ 
এখনও মধ্যবিত্তের রোমান্টক ধ্যান 
ধারণা নিয়ে এগিয়ে চলেন- তাহলে 
আখেরে তাঁরা ত 'নীশ্চহ্ৃ হবেনই, 
যে ফ্রাংকেনস্টাইন তাঁরা তৈরী কর- 
ছেন, সে সমস্ত বামপল্থী আন্দো- 
লনের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত 


হানবে। 





"পিপি এ মি ণি (এম এল) ৬ বিঞ্প | 


দর্পণের পাতায় দুটি সংবাদ 
বেরিয়েছে, যা কোন পত্রিকা পরি- 
বেশন করে ন। একাট হচ্ছে; 
যাদবপুরে সি ?প এম ও নকশাল? 
সংঘর্ষে সি পি এম-এর মুস্ড-শিকার 


কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব 


নিহত জোতদার, শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক 
ছাত্র ও যুবকের সংখ্যার 'অন্দুপাতে 
অতি নগ্রণ্য। নকশালপল্থাদের 
আক্রমণে কোন গরীব কৃষক বা 


সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি, 
রাষ্ট্রপতি শাসনে সেই ব্যবস্থা 
গৃলিই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা 
করা হচ্ছে! গভর্ণর বাহাদুর তো 
বলেই দিয়েছেন, তাঁন ভরতের 
মত রামের পাদুকা বহন করছেন 
মান্র। শরিক সংঘর্ষে হত্যার খাঁত- 
য়ান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ না হলেও 
উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। এর 
জন্য রাম্ট্র্পাত শাসনের অবশ্য 
কৃতিত্ব খুবই অঙ্প। যে খোঁটার 
জোরে মেড়া লড়ে, সেই প্‌ঁলশ- 
রুপী খোঁটা অপসারিত হওয়ায়ই 
এই ভ্রাতৃঘাতী শ্রেণী-সংগ্রাম দুর্বল 


হয়েছে। অবশ্য সি পি এম-এর 
ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী বসে নেই। নক- 
শালপন্থীদের উপর চলেছে হত্যা 
অভিযান নামকরা প্রান্তন কংগ্রেসী 
গুন্ডাদের নেতৃত্বে। একেই বলে 
রণ-নীতি ও রণ-কৌশল। রাম্ট্রপাত 


- শাসনে শারকী সংঘর্ষে পুলিশ 


আগের মত হাত গুটিয়ে বসে 
থাকবে না। চড়-চাপড়, ধর-পাকড় 
হচ্ছে। কাজেই কমন এনাম নক- 


॥ মতামত 


শালপন্থীদের আক্রমণ কর। প্ীলশ 
অনেকটা টিলে হাতেই এই অভিযান 
চাঁলয়ে যেতে দেবে। কারণ জ্যযোঁত- 
বাব; থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
পযন্ত সকলেই যে নকশালপন্ী- 
দের নিপাত চান, একথা বোঝার 


_ মত বুদ্ধি পাঁলশের আছে। তাই 


চলেছে নকশালপল্থীদের উপর 
সাঁড়াশি আক্রমণ। একাঁদকে পাড়ায় 
পাড়াই সি পি এম আশ্রিত পেশা- 
দারী গদ্ডারা চালাচ্ছে কিশোর ও 
যুবক নকশালপল্থণদের উপর হত্যা 
অভিষান। হত্যাকারীরা ধরা পড়- 
ছেনা বা তাদের ধরা হচ্ছেনা । 
অন্যাদকে তাদের উপর চলছে পুলি- 
শের আক্রমণ, মারাপট ও গ্রেপ্তার । 
চৌদ্দ বৎসরের কিশোরকে ?স পি 
এম গুণ্ডারা মেরে পথে ফেলে 


. দিচ্ছে, কোন প্রতিবাদ নেই। পালশ 


লব্ঈআপে নকশালপম্থী, যুবককে 
কাঁড়কাঠে ঝদঁলয়ে বেদম প্রহার করা 
হচ্ছে, অষ্টবাম বা ষড় বামের কোন 


- ভরক্ষেপ নেই। নকশালপন্থনী বন্দী- 


দের কোন রাজনোৌতিক মর্যাদা 
দেওয়া হচ্ছেনা, গণতাল্মিক পার্ট 
গুলির কোন প্রতিবাদ নেই। কারণ 
নকশালপল্থীরা ভোট করেনা, এমন 
কি ভোটের পথে বাধা দেয়। 
কাজেই পার্লামেন্টারী পাটিগিনজির 
এদের প্রত কোন রাজনৈতিক, ও 
মানাবক কর্তব্য নেই। 

দর্পণের খবর থেকেই জানা 
যায় যে সি পি এম গুণ্ডাদের হাতে 
কত নকশালপন্থধী কিশোর ও যুবক 
খুন হচ্ছে এবং কি নির্লজ্জের মত 
মত “গণশান্ত”  গোয়েবলসের 
কায়দায় মিথ্যা রিপোর্ট ছেপে 
যাচ্ছে। একদিকে পেশাদার খুনের 
দল, অন্যদিকে রাজনোৌতিক আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ আমাদের মধ্যাবত্ত সমাজের 
শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা । যেই এই ‘যুবক 
ও 'কিশোরেরা মারয়া হয়ে পেশাদার 
গণ্ডাদের মোকাবেলা করতে সুরু 
করেছে অমাঁন সকলে ভ্রাঁহ শাহি 
রব ছাড়তে আরম্ভ করেছেন। যাদের 
এতদিন “ক্ষুদে”, প্উগ্রপন্থা”, 
“সমাজ্জদ্রোহী” বলে উড়িয়ে দেওয়া 
হচ্ছিল, সি পি এম-এর এম এল এ, 


“এম শিরা তাদের নামের লিষ্ট 


নিয়ে এস পি, গভর্ণর প্রভাীতর 
কাছে ধর্ণা দিয়েছেন, সমাজদ্রোহণী 
হিসাবে তাদের গ্রেপ্তারের দাবী 
করছেন। এমন কি যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারের পতনের দই-একদিন আগেও 
স্পোসিফিক কেসে এক রাটপ্ড নক- 


শালপন্থীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঞ্গায় 


পরিমাণ আঁত নগণ্য। কিন্তু এই 
আন্দোলনের রাজনৈঁতক গর্ত 


'অসীম এবং এর প্রভাব সর্ব- 


ভারতী য়। 

.. বাংলাদেশের রাজনোতক ও 
অর্থনৈতিক পাঁরস্থাত 'বক্ষোর- 
পোম্মখ। এম এ পাশ করে ষুব- 
কেরা চাপরাশীর চাকরীর জন্য 
দরখাস্ত করছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে। 
পৃঁথবীর কোন দেশে এই পাঁর- 
স্থাতর দজ্টান্ত নেই। যারা 
চাকরী করে, বোনাস, ডি এ হাউস 
এলাউন্স, টিফিন এলাউন্স, এমনকি 
বাংসাঁরক প্রমোদ-ভ্রমণের ভাতা 
বাগিয়ে, গলায় লাল রুমাল বেধে 
ওভার টাইম বাড়াবার আন্দোলন 
করে বিপ্লবী রাজনীতি করছেন 
এবং এই ভাবে পরোক্ষে অন্যের 
চাকরীর সম্ভাবনাকে বানচাল কর- 


' ছেন, তারা মুর্থের স্বর্গে বাস কর- 


ছেন। তাঁদের বিন্দদমান্র ধারণা, 
নেই যে তাঁরা ধামায়ত আগ্নেয়- 
গারর, উপর বসে টোরলিন পরে 
মনের সুখে লাল-ঝাশ্ডা ওড়াচ্ছেন। 

অবশ্য একথা বেদনার সঙ্গে 
স্বীকার করতে হয় যে নকশাল- 


পল্থী ' যুবকদের এই বিস্ফোরণ 


বেপরোয়া, নৈরাজ্যক এবং পাঁর- 
ণাঁতহীন। কিন্তু ভুলে গেলে চল- 
বেনা, |এই: ঘব-কিশ্মোরেরা বৈপ্ল- 
বক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ 
আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান। 
তাদের যারা সমাজদ্রোহী বলে 
হয় তারা উন্মাদ, নয় তারা শয়- 
তান। এই তরুণেরা কোন কিছু 
বাগিয়ে নেবার আশায় কাজে নামে 
নি। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, 
এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের কোন 
আশাই পূরণ করা সম্ভব নয়। 
হাজারটা জ্যোতিবাব এলেও কছ 


করতে পারবেন না। তারাই প্রথম 


অন্তর দিয়ে বুঝেছে যে নিছক 
কংগ্রেস বিরোধিতার রাজনীতি 
আজ বস্তাপচা ভোট: আদায়ের 
প্রাতীক্ষিয়াশীল রাজন'যনীত। পার্লা- 
মেন্টারী রাজনীতির রসালো টোপ 
ব'ড়াশ-শুদ্ধ সকলেই গলে বসে 
আছে (এবং সতের বাঁধনে বাঁধা 
পড়ে জ্যাজ নেড়ে খেলছে। প্রকৃত 
বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন সাধনের জন্য 
নিজেকে উৎসর্গ করা, এই মহত্বেই 
নকশালপন্থীরা আজ আঁপ্নগর্ভ 
পঁশ্চমবজ্গের বিপ্লবের তরঙ্গ- 
শীর্ষে। সাফল্য ব্যর্থতার প্রশ্নে 
নয়, সাঠক রাজনৈতিক: উপলব্ধি 
ও তাকে জীবনে আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করার প্রশ্নে তারা আজ 
অগ্রগামী । 

সি পি এম থেকে বাঁহম্কৃত 
কছু নেতা যুবকদের এই 'ঁবচ্ফো- 


- রণকে সংযত করে “মাস লাইনে” 


বাইয়ে না দিয়ে আরো উৎসাহ দান 
করছেন। এইভাবে তাঁরা পোঁট 


বুর্জোয়া বিস্লববাদকে মাওবাদ 
বলে চালিয়ে দিয়ে সি পি এম-এর 


কোথায় গেল মুক্ত গ্রামাণ্ডল "দিয়ে 
শহরকে ঘিরে ফেলার রণনশীতি? 
কোথা থেকে এলো শহরে শ্বেত 
সন্ত্রাসের পাল্টা লাল সন্মাসের রণ- 
কৌশল? মাও সে তুং-এর নাম 
ভাঙ্গিয়ে এবং মহান চীনা পার্টির 
স্বীকতিকে অপব্যবহার করে এই 
নেতারা এ কি সুর করেছেন? 
তাঁরা প্রকাশ্যে পত্রিকায় চার্ট করে 
ছাপাচ্ছেন জোতদার কাটার 'লাম্টি। 
নিশ্চয়ই তাঁরা ধরে নিয়েছেন, সর- 
কার এ 'জাঁনষ বরদাস্ত করবেনা, 
হামলা হবে। নিশ্চয়ই তাঁরা 
বৈশ্লাবক সতর্কতা অবলম্বন করে- 
ছিলেন। তবে কি করে এক সঙ্গে 
সব কমশী প্রেস থেকে ধরা পড়ে 


\ 
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গেলেন। তাঁরা যা কিছু করেন, যা, 
কিছ বলেন তার সঙ্গে, একমত 


- না হলেই দালাল বলে গাল পাড়েন। 


দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জশবন 


- নিয়ে তারা ছিনামান খেলছেন। 


সমর্থকদের শত্রু; হিসাবে দেখছেন 
এবং তাঁদের নীতি ও কাজের দ্বারা 
প্রধান শতকে বাচ্ছ্ করে আকু- 
মণ না করে সকল শতকে এক্যবন্ধ 
করছেন বিস্লবী পার্টর উপর 
হামলা করার জন্য। বোধ হয় মহা- 
ভারতের অভিমনন্য তাঁদের উব'র 
মস্তিষ্কে চিন্তাল্রোত সৃষ্টি 
করেছে? 
আঁগ্নগর্ভ পশ্চিমবঙ্গ মাথা 
তুলে দাঁড়য়েছে। বিশ্লবের পরি- 
স্থিত চমৎকার ও অপরিহার্ষ। 
অতি দ্বত জনগণের মোহমনান্ত 
ঘটছে। যদি ব্যর্থতা আসে নেতৃ- 
ত্বই তার জন্য দায় হবেন। তাঁরা 
যেন এ কথা এক মুহূর্তের জন্যও 
ভুলে না যান। 
জনৈক পাঠক 


সি পি আই ৪ সি শি এম 


উনাতারশে মের দর্পণে জনৈক 
পাঠকের লেখা সি শি আই-এর 
রাজনীতি সম্পর্কে পড়লাম। 
মাক্সবাদ লোননবাদ ও সম- 
কালীন রাজনীতি সম্পর্কে মতামত 
জান্মনোর অধিকার 'মাকসবাদের 
শু-মিত্র সকলেরই আছে, কিন্তু 
জনৈক পাঠকের বন্তব্য পড়ে মনে 
হল এই 'বষয়গ্ীল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ“ 
অজ্ঞ লোকেরাও মতামত প্রকাশের 
ধৃষ্টতা অর্জন করেছেন। 

লেখক সি পি আই-এর রাজ- 
নীতির শোধনবাদী চরিত তুলে 
ধরার তাঁগদে সি পি এম-এর অন্ু- 
রুপ শোধনবাদী রাজনীতরই ওকা- 
লতি করেছেন৷ কিন্তু সাহস করে 
সে কথাটি বলতে পারেন ন। বরং 
প্রথমেই বলে নিয়েছেন সি পি 
এমের ওকালাঁত করার জন্য যোগ্য- 
তর লোক আছেন, এই পন্ললেখক 
তা করছেন না। 

জনৈক পাঠক {লখেছেন, “ভার- 
তীয় বিপ্লবের স্তর এখনও অস- 
মান্ত গণতান্দিক বিপ্লবের স্তরে 
আটকে আছে। একথা সমস্ত 
মৃঁক্সিবাদী স্বীকার 'করেন।” 
তিনি এই অদ্ভুত তথ্য কোথা 
থেকে পেলেন? আর এস পি, 
এস ইউ সি, ওয়ার্কার্স পার্টি 
প্রভাতি দলগবল দ্বান্ম্বিক বস্তুবাদী 
'বচারধারা অন্দসরণ করেই এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 
ভারতে বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ- 
গলি সমাজতান্দিক বিপ্লবের মধ্যে 
দিয়েই পূর্ণ করা সম্ভব৷ 

রুশ দেশে ফেব্রুয়ারী বিপ্ল- 
বের পর গণতাল্িক বিপ্লবের 
বহ2কাজই অসম্পূর্ণ থাকা সত্বেও 
লেনিন সমাজতাম্বিক বিপ্লবের পথ 
নি্দেশ করেছিলেন। তখনও কিন্তু 
সি পি আই, দি পি এম ও নক- 
শাল পন্থীদের মত গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের দাওয়াই বাতলানোর 
লোকের অভাব বলশোঁভক পার্টর 


ভিতরে ও বাইরে কোথাও হয়ান। 
লেনিন বলেছিলেন, “গণতান্মিক 


বিপ্লব ও সমাজতান্তিক বিপ্লবের 


মাঝে কোনও চীনের প্রাচীর নেই?” 

ভারতে ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের শ্রেণগত তাৎপর্য ক 
উপলব্ধ করলে সহজেই বোঝা যায় 
যে ভারতের শাসনক্ষমতা পঞ্গু ও - 
দুর্বল জাতীয় ব্দর্জোয়া শ্রেণীর 
হাতে এসেছে। সুতরাং যারা 
বুর্জোয়াদের কোনও অংশের প্রগ- 
'তশীল ভূমিকা আছে বলে মনে 
করেন, যেমন সি পি আই এবং 
সি পি এম, তারা কার্যতঃ শাসক- 
শ্রেণীর সঙ্গে . আপোষের যড়যন্দ্ 
করেন। অবশ্য পরিমাণগত ভাবে 
থাকতে পারে। যেমন, সস পি আই 
কংগ্রেসের ইশ্ডিকেট গোম্ভীকে 
সামীগ্রকভাবে প্রর্গাতশীল বলে 
মনে করেন; বীকন্তু সি পি এম 
ইন্দিরা-কংগ্রেসের একাধশকে 
প্রশাতিশীল মনে করেন এবং তাদের 
সঙ্গে যযক্তফ্রণ্ট গড়ার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেন। স্মরণীয়, 
‘Broader United Front with 
a section of India Congress’— 
Central Committee Resolu- 
tion, Calcutta; (Peoples’ De- 
mocracy—15.2.70). 

সুতরাং সি পি এমের তত্ব দিয়ে 
সি পি আই-এর মহখোশ খুলতে 
যাওয়ায় জনৈক পাঠক শ্‌ধ চালান 
ও সূচের প্রবাদি মনে কাঁরয়ে 
দিয়েছেন। 


সজল রায়চৌধুরণঁ 
দীণ্তিভূষণ গুপ্ত 


ভল বলেত ভিতি 
[si NA BET as SL 


চৰণ সিংয়ের সে ইদ্িৰাৰ বুদ্ধির লড়াই 
ক্রান্তিদলে রাজনৈতিক টানা পোড়েন 


লক্ষে] £ চরণ সিংয়ের নেতৃত্বে 
ভারতীয় ক্রান্তদল ও নব কংগ্রে- 
সের কোয়ালিশন সরকার উত্তর 
প্রদেশে কতাঁদন টিকবে এ নিয়ে 
খুব জল্পনা কল্পনা চলছে। এতেই 
বুঝতে হবে যে এ সরকার যে 
অনেকাঁদন চলবেই এমন কোনও 
স্থরতা নেই। তবে যাঁদ এ সরকার 
ভাঙ্গে, তাহলে কিভাবে ভাঙ্গবে 
এবং ভেঙ্গে ক হবে তা এখনও 
খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠোৌন। অবশ্য 
এ সরকারের উত্থানের ইতিহাস 
নজর করলে এর পতনের পথ ও 
পাঁরণাতর কিছ: আন্দাজ করা যায়। 
' উনোসত্তর সালের মধ্যবর্তী 
নির্বাচনের হিসেবমতন উত্তর 
প্রদেশে আবার চঃয়ান্তর-এ নির্বাচন 
হওয়া উচিত। তবে সকলেই প্রায় 
একমত যে বাহাত্তর-এর সাধারণ 
নির্বাচনের আগেই এ সরকার খতম 
হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশশী, যাতে 
বাহান্তর-এ আবার নির্বাচন হয়ে 
নতুন সরকার গঠিত হতে পারে। 
অবশ্য ততাঁদনও যাঁদ চরণ 
শিং মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকেন তাহলে 
এখানকার রাজনপাতর ভিত অনেক 
পাল্টাবে। অতএব তার আগেই 
তাকে সরাবার চেষ্টা চলবে। 
চরণ সিং সাতষট সালে কংগ্রেস 
থেকে বোরয়ে গিয়ে বি, কে, ভি 
গড়েছিলেন প্রধানতঃ তার জাতভাই- 
দের অর্থাৎ জাঠদের সাহায্যে এবং 
বিশেষতঃ তদানীন্তন ইউ পি 
কংগ্রেসের নেতা চন্দ্রভাণ গনপ্তর 
বিরোধী কংগ্রেসীদের 'নয়ে। অবশ্য 
আজকের নব কংগ্রেসের ইউ, পির 
তথাকাঁথত নেতা কমলাপাঁত 'ন্রিপা- 
ঠীঁকেও চরণ সং সুনজরে দেখেন 
না, এবং চরণ সিংয়ের প্রতি ভ্রিপা- 
ঠীর মনোভাবও তখৈবচ। তবে 
যেহেতু শ্রীমতী গান্ধীর - কংগ্রেসের 
_ শ্দকে সাধারণ লোকের টানটা আজ- 
কাল একটু বেশশী, চরণ সং সেই- 
হেতু তারই .নৌকোয়- পা দিয়ে 
'ব্রপাঠীর সঙ্গী হয়ে পড়েছেন। 
ক্ষমতায় আসীন হওয়ার জন্য 
কোনও এক কংগ্রেসের সাহাষ্য তাকে 
নিতেই হোতো এবং যদিও দুই 
কংগ্রেসই তাকে মুখ্যমাল্তিত্বের আসন 
দিতে রাঁজ ছিল, ভাবষ্যৎ 'নর্বা- 


চনের দিকে চোখ রেখে তিনি নব _ 


কংগ্রেসকেই আলিঙ্গন করলেন। 
সাতটি সালে কংগ্রেস থেকে 
বোঁরয়ে এসে চরণ সিং অকংগ্রেসণ 
সংষুন্ত বিধায়ক দলের মুখ্যমন্ত্রী 
হয়েছিলেন। তার নিজের গোষ্ঠী 
তখন ছোট ছল; জনসংঘ ছিল সব- 
চেয়ে বড় অকংগ্রেসী দল, তারপর 
এস এস পি, সি পি আই ইত্যাদ। 
সে বছরের শেষের দিকেই এ ফ্রন্ট 
চালাতে না পেরে তান ইস্তফা 


= PE 


-একন্র হয়ে মিলে যাবে। 


(বশেষ সংবাদদাতা ) 


দেন; রাষ্ট্রপাতর শাসন হয়। উনো- 
সত্তর সালের মধ্যবর্তী, নির্বাচনে 
{ব কে ি-কে খাড়া কাঁরয়ে (তান 
পূর্বিতশি এস ভি ি-র অন্য দল- 
দের ভালভাবে ল্যাং মেরে চারশো 
পশচশ আসনের বিধানসভায় প্রায় 
একশো বব কে ডি বিধায়ককে 
র্জীতয়ে আনলেন। কংগ্রেসকে 
বেশশ কায়দা করতে পারেনান, 
কারণ 'দিজ্লশীর নেতাদের মধ্যস্থতায় 


"তখন ইউ, পি, কংগ্রেসের গোম্ঠী- 


লড়াই বন্ধ ছল; চন্দ্রভাণ আর 
কমলাপাতি মোটামনর্টি 'মিলোমিশে 
নির্বাচন লড়ে প্রায় দুশো দশটি 
আসন 'জতোছলেন, যার ফলে 
চন্দ্রভাণ আবার গদণী পেয়োছলেন। 

বিরোধী পক্ষে থেকে চরণ সিং 
তখন এস, ভি, ডি-কে পানর 
জীবিত করার চেষ্টা করোছলেন। 
কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি, কারণ 
জনসংঘ ও এস এস প আর চরণ 
সিংয়ের সঙ্গে মিলতে রাজ হলো 
না, বি কে ডিকে তারা বিশ্বাস 
করতে পারলো না। 

কংগ্রেসের বিভাজন চরণ সিং- 
কে এক নতুন সুযোগ এনে 'দলো। 
রাজনীতি আর এক ধরণের মোড় . 
নিল। বিধানসভায় কংগ্রেস সংখ্যা 
গারষ্ঠতা হারালো। সি; বি, গণপ্ত 
কিছুদিন জনসংঘ এবং এস এস 
পির সাহায্যে তার গদা বাঁচাবার 
চেষ্টা করলেন। বিধানসভার শশত- 
কালীন অধিবেশন ডাকলেন না। 
কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী ছলে-বলে 
কৌশলে আঁধকাংশ কংগ্রেসীকে 
তার জের দলে টানতে সক্ষম 
হলেন। 

আবার রাম্ট্রপাতর শাসন 
কোনও 'িধায়কই চান না, অনেক 
খরচ করে মধ্যবতশ নির্বাচন জিতে- 
ছেন; সে খরচ তুলতেও 'কছাদন 
লাগবে। অতএব সরকার গঠনের 
যতরকম পারমুটেশন কম্বিনেশান 
হতে পারে সবরকম চেষ্টাই চলতে 
লাগলো । 
শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস দ্বিখ- 
শ্ডিত করে পোলারাইজেেশানের 
স্বপ্ন দেখোছলেন। আশা করে- 
ছিলেন কংগ্রেস থেকে যারা সম্প্রীতি 


বেরিয়ে গিয়ে . ক্লান্তি দল গঠন -" 


করেছে, তারা আবার কংগ্রেসে 
প্রত্যাবর্তন করবে, মোটামাটি রাজ- 
নৈতিক দলগুলো তন জায়গায় 
গণতন্ত্র 
শান্তিশালী হবেন কিন্তু তা যে হচ্ছে 
না এখন নব কংগ্রেসের নেতারা তা 
স্বীকার করছেন। ly 
যা হোক চরণ সং কংগ্রেস 
ভাঙ্গার সময় শ্রীমতণ গ্রাল্ধাকে 
মাঝে মাঝে বাহবা দিয়েছেন, কারণ 
কংগ্রেসের “দাদা”দের তানি পরা- 


জত করেছেন। কংগ্রেসে আবার 
তার নিজের ফিরবার ইচ্ছে আছে 
এ রকম হাবভাবও যথেষ্ট দেখাতে 
লাগলেন। বব, কে, ডি এবং নব 
কংগ্রেস চালচলনে খুব অন্তরঙ্গ 
ভাব দেখাতে লাগলো। এবং ভাঁব- 
ষ্যতে এদের একীকরণ হবে এরকম 
কথা দু-তরফ থেকেই বলা হলো। 
সরকার গঠন হওয়ার . পরে কিন্তু 
এসব কথাবার্তা আর বেশ এগোয় 
ন। বরং পার্কার বোঝাই যাচ্ছে 
ষে বি, কে, ডি চট করে নিজেকে 
সন দিতে চায় না। অবশ্য এমন 
নয় যে চরণ সিং এ মিলনের 
বিপক্ষে ৷ তান খুবই উচ্চাকাঙ্খী। 
বি, কে, ি-কে ভেঙ্গে তান যাঁদ 
ইউ, প নব কংগ্রেসের নেতা হতে 
পারেন তাহলে তান এখনই রাজি, 
অথবা কংগ্রেসে ঢুকে যাঁদ কেন্দ্রে 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতন একটা গদা 





পান তাহলে এখান লুফে নেবেন, 
কল্তু শ্রীমতী গান্ধী যে তাকে এ 
দুটোর কোনও একটা দিতে রাজী 
হয়েছেন বা হবেন, এমন কোনও 
আভাষ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় 
{ন। 

বরং চরণ সিংয়ের শত্রুরা বলেন 
ষে শ্রীমতী গান্ধী একেবারেই চান 
না ষে এরকম কিছ: হোক; তান 
চরণ 'সংকে দিয়ে সি, বি, গুপ্তকে 
খতম করেছেন, এখন শব, কে ড-কে 
গ্রাস করে চরণ 'সংকে খতম কর- 
বনে। চরণ সিংকে-তান খুব ভাল 
করেই চেনেন এবং জানেন যে চরণ 
সং সাম্যবাদ তো দূরের কথা, 
গণতল্লও পছন্দ করেন না।, তাকে 
কেন্দ্রে নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী আর 
একটি মোরারাঁজ দেশাই তৈরী কর- 
বার মতন ভুল করবেন না। আর 
ইউ, গপ-তে তো তাকে 'নর্বাচন 
সুতরাং চরণ সিংয়ের হাতে ইউ, 
গপ-র নব কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে 
ধনজের সর্বনাশ তান ডেকে আন- 
বেন না। 

, একথা অবশ্য চিক যে উত্তর 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চরণ 
সং প্রধান মন্ত্রীর কাছে সব 'বষ- 
য়েই প্রায় অগ্রাধিকার পেয়ে আস- 
ছেন এবং এ 'নয়ে ইউ পি-র নব 


কংগ্রেসে ক্ষোভও রয়েছে প্রচুর। 

বিশেষ করে কমলার্পাত রিপা 
বান মান্তত্ব ছেড়ে শ্রীমত" 
গান্ধীকে মদদ দিয়ে চলেছেন, তা 
আশা করোছলেন 1তাঁনই মৃখ্যমন্্‌ 
হতে পারবেন। হতে পারলেন ৭ 
বলে তান কোয়ালশন মান্নিসভাঃ 
যোগদানও করলেন না! ইউ, প- 
নব কংগ্রেসে আজ চরণ 'সংয়ে 
বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ তার মং 
যে কঘলাপাঁতর হাত নেই তা জো 
করে বলা যায় না। হয়তো কমল 
পতি ভেবেছিলেন বি, কে, 
কংগ্রেসে ঢুকে পড়লে তাঁনই নেত 
নির্বাচিত হতেন। কিন্তু মিল 
যখন হচ্ছে না তখন সে আশা 


নব কংগ্রেসে অসন্তোষ আর এক 
দিকে রাষ্ট্রপতি শাসনের ভয় 
শ্রীমতী গান্ধীর এ ভয়ও নিশ্চয়: 
আছে যে গাল খাওয়া বাঘের মত 
সি, বি, গুপ্ত ঘাপাঁটি মেরে বং 
আছে। সুযোগ পেলেই আবার এ! 
ক্ষমতার খেলায় ঝাঁপিয়ে পড় 
এবং নব কংগ্রেস থেকে কিছু ভেবে 
শেষাংশ ষ্ঠ পৃচ্ঠায়) 


শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি (১০) 


ইতিমধ্যে কলকাতা ঘুরে 
এসেছি। পাঁচই মাৰ্চ রওনা হয়ে- 


ছিলাম! রাঁববার সকালে ওখানে 


পেশছেছিলাম। বুধবার নয়ই মার্চ 
ওখান থেকে রওনা হয়ে দশই মার্চ 
এখানে এসে পোৌঁছিয়েছি। “এক 
অধ্যায়ের” শেষ দৃশ্যের আগে 
আরও দহটো সিন লিখে দিয়ে 
এসোছি। শাশরবাব বলেছিলেন 
“শেষ দৃশ্যের আরম্ভ বন্ড টেম 
হচ্ছে। ষে হাইটে আগের দৃশ্য শেষ 
হয়েছে সেই হাইট থেকেই শেষ 
দৃশ্য আরম্ভ হতে হবে। আযটমস- 
ফেয়ারে ঝড়ের স্তব্ধতা থাকবে৷ 
গ্রেভ ইয়ার্ডের “হাওয়া বইবে।” 
অনেক ভেবে শেষে আরও দুটো 
দৃশ্য সংযুন্ত করে দিলাঈ। শশাশর- 
বাব; বললেন এইবার ঠক হয়েছে। 
এইবার তুমি যেতে পারো। দেরী 
হচ্ছে দেখে ' ঘাবাঁড়য়ো না। কেমন 
সযন্দর বই হয়ে উঠল বল দোঁখ। 


ইট উইল হ্যাভ এ পার্মানেন্ট প্লেস, 


ইন ‘লিটারেচার ৷ | 
নাট্যাচার্ষের ভবিষ্যদ্বাণী যেন 
সফল হয়। আসবার সময় বললেন 
-অঁভনয়' এইবার খুব শীঘ্রই 
হবে। আমিও আশা 'নয়ে ফিরে 
এলাম। কিন্তু প্রতিবন্ধক আসছে 
এবার. নাট্যাচার্যের শরীর থেকেই। 
আসবার আগে শুনে এসেছিলাম 
ডানদিকে তলপেটের নীচে একটা 
ধ্যঘার কথা। ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা 
কমাচ্ছলেন কিন্তু ধাক্কা লাগাঁছল 
হার্টের ওপর। একবার পাইখানা 
থেকে ফিরে এসে সজোরে ভাকতে 
লাগলেন পৃতু! পতু! ! 
পুতুবাব এলে বললেন 
দেখোতো নাড়টা। বিছানায় শুয়ে 


- একটু দুধ, একটু ছানা, 


তিনি৷ ' পতুবাব নাড়ী দেখে 

গম্ভীর গলায় বললেন-একট; 

কুইক মনে হচ্ছে। পাইখানা গিয়ে. 
ছিলে না কি? 

- শহ্যী। 
একট; শুয়ে থাকো তাহলে। 
বলে চলে গেলেন। আম তিন- 

দিন রইলাম কিন্তু ডাক্তার এলো 

না। নাট্যাচার্য প্রায়ই বলতেন-_ 
এবার শরীর বড় অসুস্থ জিতেন। 
সব সহ্য হয়, অসংস্থ শরীর সহ্য 
হয় না। ; | 
পঠাথ বড় হয়ে যাচ্ছে তাই 
নাট্যাচাের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 
আলোচনা বেশী লিখলাম না। 
কিল্তু একটা কথা লক্ষ্য করবার মত 
এই যে এত অপ্রিয় জিনিষ ' হয়ে 
যাওয়ার পরও তান আমায় 
পূর্বের মতই স্নেহভরে গ্রহণ কর- 
লেন। ব্যবহারে কোন পার্থক্য 
লক্ষ্য করলাম না। এবার আমাকে 
তার জীবনশ প্রকাশ করতে অন্দ- 
মাত দিলেন। এইট/কুই .নতুন৷ কথা। 
এখানে আমার কাছে আসবার 
কথা বার বার বললাম। তান শুধু 
হাসলেন_জবাব দিলেন না। দেখ- 
লাম তিনি দুধ খাচ্ছেন না। আগে 
খাওয়ার সময় দেখতাম তিনি দুধের 
সঙ্গে ব্ৰাহ্মী ঘি খেতেন। এবার 
দেখলাম শহধ? ব্ৰাহ্মী ঘি খাচ্ছেন। 
বললাম দুধ খান নাকেন বললেন 
নগদ কিনতে হয় তাই। 
এতবড় দুঃখের কথা শুনব, 
প্রত্যাশা কাঁরান। বললেন-এই 
বয়সে আর দকছু হজম হয় না। 
একট: 
মাখন, একটু ভাল সুগন্ধ চাল, 


খাঁটি আটা, এই হলেই চলে ষায়।, 





উত্তরপ্রদেশের চিঠি: 


be) 


(৫ম পৃচ্ঠার পর) 


'নয়ে হয়তো আবার চরণ সিংয়ের 
সঙ্গেই গাঁটছড়া বেধে নেহেরু 
তনয়াকে পর্য-দস্ত করবে। 

বব, কে, ভি-তেও দুটো দল 
আছে, একদল এখনই নব কংগ্লেসে 
ঢুকতে চান যাতে চরণ সংয়ের 
একচ্ছত্র নেতৃত্ব যায়-আর একদল 
একীকরণের ঘোর বিরোধী, তারা 
চরণ 'সিংয়েরই বিশেষ বিশ্বস্ত 
লোক। যে টানাপোড়েন চলছে, 
তাতে 'ীব, কে, ডি আপনা থেকেই 
ভেঙ্গে যেতে পারে, অবশ্য এখন 
নয়! যাঁদ সরকারের পতন হন্ন এবং 
বাংলার মতন বিধানসভা স্থাগত 
হয়ে যায়। এস এস প-তে তো 
ভাঙ্গন সুরু হয়ে গেছে। 

, শ্রীমতী গান্ধী খুব বেশী 
দিন উত্তর প্রদেশে এ অবস্থা চলতে 
দেবেন. বলে মনে হয় না। চরণ সং 
বস্তার করতে সুরু করেছেন চতু- 
দিকে। বেশী দিন থাকলে তিনি 


যে আর সব নেতাদের রাজনোতিক 
জশবনের বারোটা বাঁজয়ে দেবেন 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

শ্রীমতী গান্ধী করবেনই বা 
কি? সি বি গ্রপ্ত যদ রাজনৈতিক 
জ'বন থেকে বিদায় নিতেন, তাহলে 
আঁদ কংগ্রেসের বাকী সব 'বিধা- 


য়ককে নিজের দলে ডনাঁকয়ে য়ে _ 


{তান হয়তো চরণ সিংয়ের মোকা- 
{বলা করতে পারতেন। কিন্তু তাও 
খুব তাড়াতাঁড় হবে বলে মনে 
হচ্ছে না। 

হয়তো শেষ পর্যন্ত কোনও 
একটা বাহানায় কোয়ালিশনকে 
ভেঙ্গে দিয়ে বিধানসভা স্থাঁশত 


তা পাওয়া মুস্কিল হয়েছে। স্মত- 


"ষাট বছর বয়সটা বড় সাংঘাতিক 


বয়স। অথচ মরব না শীগশশর। 
হার্ট একেবারে ইয়ং ম্যানের মত। 
হজম হয় না আর ঘুম হয় না। 
এই দুই রোগ । এর কি কার বলত? 
পশ্চিমে চলন। j 
তাই যেতে হবে দেখাঁছ। 
এখানে ফরে এসে তাই ওই 
আসবার কথাটার ওপর জোর 'দিয়ে 
চিঠি দিলাম। 'দিনকতক পরে এই- 
রকম জবাব এলো $= 
SRIRANGAM 


2A Raja Rajkissen Street 


| Calcutta-6 

Phone: BB 654 মঙ্গলবার 
কাল তোমার পেশছানো খবর 
পেলাম। তুমি চলো যাবার পর 
শরীর আরো খারাপ হয়েছে। এ 
সপ্তাহে আভনয় করতে এত কষ্ট 
হয়েছে যে সোমবার থেকে আম 
শয্যাশায়ী। বাইরে একবার যেতেই 


এখানে অনেকগন্ীল কাজ সারতে 
হবে। তাতে এ পাপ অর্থের প্রয়ো- 
জন। 

যাই হোক কি করতে পাঁর 


তোমাকে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই ' 


জানাবো । কষ্ট দেহ ও মন নিয়ে 
আর পাঁর না। কবে মুক্ত পাবো 
জানি না। 
তোমরা সকলে আমার স্নেহা- 
শীর্বাদ গ্রহণ কোরো। 
ইতি 


দাদা 
পর প্রিয়-র একখান 
নাটক আছে যার অন্দবাদের নাম 
ফল্‌স গডস, পড়েছো ক? যদ 
ও-খানা লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় 
পোড়ো। দাদা 
কয়েকাঁদন অপেক্ষা করলাম। 
কোন খবর এলো না। খবরের 
কাগজে দেখলাম গত শান-রাববার 
অভিনয় বল্ধ। আরও 'দনকতক 
অপেক্ষা করার পর এই চি 
{লিখলাম £_ 
ছাগ্রা 
‘ এগারোই চৈত্র । ১৩৬১ । 
বড়দা, # 
আপনার চিঠির প্রত্যশায় এত- 
দিন ছিলাম, কিন্তু কোন পন্র না 
পাওয়াতে চিন্তিত আছ। পন্রপাঠ 
শরীর কেমন আছে জানাবেন। সেই 
ব্যথাটার {ক ডায়গনোসস হল তা 
পিছু; লিখলেন না। পন্রপাঠ তা 
জানাবেন। . 
আপনার আসার কতদূর কি 
হল তা জানাবেন। িখোছিলেন 
কি-করে উঠতে পারেন তা চার- 


দিয়ে ষায়। আপনাকে প্রচুর পরি- 
মাণে ঘাঁটি দুধ . খাওয়াতে পারব। 
খাট ঘি জোগাড় করাও অসম্ভব 
হবে না আশা কাঁর। খাঁটি আটাও 
চোখের সামনে আাঁতায় ভাঙ্গা, 
আপনাকে দিতে পারব। আর একট: 
ভাল চাল জোগাড় করাও সম্ভব 


' হবে! অতএব আপাঁন আর চিন্তা 


না করে আসার জন্যে প্রস্তুত হয়ে 
যান। ওখানকার কাজগুজি সেরে 
নিন। পাপ অর্থের প্রয়োজন সর্ব- 
এই, তব; আপনার দেহটা পাদ- 
প্রদীপের সামনে দাঁড়ালেই যখন 
ওই পাপ অর্থ আসে তখন যতদিন 
ওই দেহটা দাঁড়াতে সক্ষম হয়, 
তার্‌ ব্যবস্থা করতে হবে বৌকি। 
ডান্তাররা এ সম্বন্ধে ক বলেন? 
টপ-প্রায়োরিটি আপনার শরশীরের। 
হ্াধবাবকে বলবেন এই আমার 


মত। 


লাইব্রেরশতে পাওয়া যায় না। আপাঁন 
ষাঁদ ওখানকার কোন বইয়ের দোকা- 
নকে বলে দেন আমায় ভি পি পি 
করে বইখানা পাঠিয়ে দিতে, তাহলে 


রইল! তারপর আবার শুরু হল। 


‘সেই পুরানো বই সব। তবু, হাঁপ 


ছেড়ে বাঁচলাম! 'শাশরবাব্য শয্যা- 
ত্যাগ, করেছেন তাহলে । পুরানোই 
হোক আর যাই হোক, অভিনয় 
করে; যাচ্ছেন তো? তাহলেই 
হল। 

পয়লা বোশেখ এখানে আমার 
দ্বতায় বই “আশা রঙ্গালয়” আঁভ- 
নীত হয়ে গেল। প্রোগ্রাম ও চিঠি 
পাঠালাম শিশরবাববর কাছে। 
দিনকতক পরে এই রকম পনর 
এল $= | 

মঙ্গলবার 
শ্ৰীরঙ্গম 

“ কাঁদকাতা" (৬) 
জিতেন, রঃ 

- এইমার তোমার 'াঁি পেলাম। 
তোমার চিঠি পেয়োছলাম। জবাব 
দেবার চেষ্টা করেও পারান। 
শরীরের কথা আর 'িখবো 
না। এই' মাসের সতেরো তাঁরখে 


করে আবার পারমুটেশন ও কাঁম্ব- পাঁচ দিনের মধ্যে জানাবেন, ফিল্তু আমার ভালমন্দ নির্ধারত হয়ে 


নেশন করার চেষ্টা হবে যাতে বাহা- 
স্তর সালের 'নর্বাচন পর্যন্ত এমন 
একটা সরকার রাখা যায় যা শ্রীমতী 


কিছুই লিখলেন না৷ আম কোন 
ওজর আপাঁত্ত শুনব না! আপনাকে 
শরখর সারতে এখানে চেঞ্জে আস- 


যাবে? আঠারই নিশ্চয় তোমাকে 
পত্র লিখব। 


গান্ধীকে রাজনীতির ক্ষেত্রে সাহায্য তেই 'হবে। ষতাঁদন ইচ্ছে থাকবেন। আমার স্নেহাশপর্বাদ জেনো হাত 


করবে। এ ছাড়া আর কোনও পাঁর- 
ণাঁত এখন নজরে পড়ছে না। 


যেদিন ইচ্ছে চলে যাবেন। আমার 
বাড়তে গরদ এনে দুধ দুইয়ে 


কল্যাণাকাঙ্খী 
দাদা 


{ৰয়-র নাটকখানা এখানকার 


-জনটবেই ৷ 


দপপি | শুক্রবার ৫ই জুন ১৯৭০ 


দিন কাটতে লাগল মল্থর 
গতিতে। আশা নিরাশার দোদুল- 
দোলায় দুজতে লাগলাম। কি 
করব বুঝতে পারছি না। এই- 
টদকুই শুধ: জানি ষে প্রত্যেক কর্ম- 
বহুল জবনই এই রকম দ্বন্ব- 
হৃল। কুসুম শয়ন বিছানো নেই 
কোথাও । পথ কন্টকাকীর্ণ। বেশ ' 
তাই হোক। চাল কল্টকাকণর্ণ 
পথেই। দেখি কবে পথ পাঁরচ্কার 
হয়। , 
পত্র দিলাম। সতেরো তারি- 
খের ব্যাপারটা কি জানতে চাই- 
লাম। অনেকদিন পরে এই পোষ্ট 


“কার্ড এল। ছয়ই জনন পেলাম £-- 
- প্রীরঙ্গম 


কলকাতা I 
অনেকদিন তোমার চিঠির উত্তর 
দেওয়া হয়ান। 


যায় এই আশঙ্কায় মনের অবস্থা 
আঁত চণ্চল। ভাগ্য বা ভগবান যাঁদ 
রক্ষা করেন তবেই রক্ষা পাওয়ার 
সম্ভাবনা! আঁত বিস্তারের প্রয়ো- 


জন নেই। 

' আশাকার ভাল আছ? 
আশীর্বাদ ' 
হাত 
দাদা 


{ক পত্? কাজের কথা একাটও 
নেই। সমস্ত কথাগুলোই অর্থ 
হীন! না লিখলেও চলত। সতের 
তারিখের ভালমন্দের উল্লেখ পর্যন্ত 
নেই। এই 'শাশরবাব;! একটা 
চারন্র বটে! বাংলাদেশের এই 
সময়ের কলা জগতের একজন শীর্ষ 
স্থানীয় ব্যান্তর এই চিঠি? এর 
পর যদ কলার উন্নাত না হয়, 


' তাহলে দোষ কাকে দেওয়া যায়? 


পকছাীদন' পরে, এই রকম একটা 
প্র দিলাম £ 
ছাপরা 
1৯২ ৬৫৫ 
বড়দা, 


একটা" না একট প্রাতিবন্ধক এসে 
কখন শরীর, কখন 
টাকা, কখন আঁভনেতা অভিনেত্রীর 
অভাব। শুধু তাই নয় আপাঁন 
প্প্রফল্পে” করবেন, “সধবার একা- 
দশা? করবেন। এগুলোতে কত 
পান তাতো চোখে দেখে এসোছি। 
তবু কেন যে এগুলো করেন, আমার 
ব্দাদ্ধর অগোচর। “বিজয়া” বার- 
বার 'রিভাইভ্যালল দিচ্ছেন, “পাঁর- 
চয়?” রভাইভ্যাল দেওয়ার কথা ত 
আপনার মনেও আসে না। অথচ 
আমি গেলেই বলেন এইবার “পার 
চয়” দেবো । আম যেমন 'এক- 
(শেষাংশ সপ্তম পচ্ঠার) 


দর্পন ॥ শনক্রবার &ই জন ১৯৭০ 


দায় বগাদন £ আমন ৰা ৪ উণৰথ। 


ইওরোপের যুদ্ধে ফ্যাঁসবাদের 
পরাজয়ের পর, ১৯৪৫-এর ২৪শে 
মে ক্রেমালনে লালফৌজের সেনা- 
পাঁতমন্ডলশীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের 
সভায় স্তালিন ছোট্র একটি বস্তু- 
তায় বলেন £= 

“আমাদের সরকার (যোর 


" ছলনা । 
এই ধরণের ব্যাপার ঘটলে, তাঁদের 
সরকারকে স্পষ্টভাষায় বলতে পার- 
তেন £ আপনারা, আমাদের আপ- 
নাদের কাছ থেকে প্রত্যাশার মান 
রাখতে পারেন 'ন। পদত্যাগ করে 
বার হয়ে যান। আমরা অন্য একটি 
সরকার নিয়োগ করব, যাঁরা জার্মা- 
- নীর সম্গো সাল্ধ করে আমাদের 
বিভ্রাট-বঞ্কাট' থেকে রেহাই দিতে 
পারবেন। কিন্তু রুশ জনগণ তা 
করেনাঁন কারণ তাঁদের সরকারী 
নাতির নির্ভুলতা সম্পর্কে তাঁদের 
মনে কোন সংশয় ছিল না; এবং 


আশা ও ভরসা।” (গ্রেট পেট্রিয়- 
টিক ওয়ার অফ দি. সোভিয়েট 
ইউনিয়ন, মস্কো ১৯৪৬, পৃঃ ২০০- 
২০১)। -. 

স্তাঁলন যে ভুল-দ্রান্তির কথা 
স্বীকার করছেন, সেগ্দালর সঙ্গে 
ক্রুশ্চফ-ৱেজনেফ চক্রের মতে 
ক্তালনের ভুল/এর কোন সম্পর্ক 


থেকে স্তাঁলিন সরকার তার ছেয়ে 
খুব বেশি কিছ7 কি আশা করোছি- 


ভকরুণ চট্টোপাধ্যায় 


লেন? তা মনে হয়না এবং বছরের 
পর বছর চাঁ্টলের দ্বিতীয় ফ্রপ্ট 
খোলার প্রাতশ্রদূতি. ভঙ্গের পরে 
তো নয়ই। স্তাঁলন সরকারের 
আসল উদ্দেশ্য ছিল এ জোটাটকে 
নিজের দিকে টেনে এনে অন্তত 
{নিরপেক্ষ করে রাখা । তিনি এটাও 
জানতেন যে পাঁশ্চম ইওরোপের 


| দেশগুলিতে পঠাজবাদ কায়েম 


রাখার এবং সেইজন্য বাল ন আগে ১ 
দখল করার জন্য শেষ পর্যন্ত ইঞ্গ- 
ম্র্কন সাম্রাজ্যবাদকে। "দ্বিতীয় 
রণাজ্গন যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে খুলতে 


- হবেই কারণ পর্তুগাল থেকে 
সোভিয়েত সীমানা পর্যন্ত সমগ্র 


ইউরোপ লালফোঁজ যে একাই 
মস্ত করতে সক্ষম সেটা প্রকারান্তরে 
স্তাঁলন জানিয়ে দেন এবং সেক্ষেত্রে 
গোটা ইউরোপ থেকে পংাঁজবাদকে' 
চিরাবদায় নিতে হোত! আমার 


‘এক এক সময় মনে হয় স্তাঁলন- 


গ্রাদের যুদ্ধে ছয়-মাসব্যাপী প্রাতি- 
রোধের পর লালফোজের জয়- 
লাভে নিঃসন্দেহে, দ্বিতীয় রণা- 


গানের গরুত্বা আর আগের 
মত ছিল না, ১৯৪৪ সালে তো 
নয়ই। দ্বিতীয় রণাঙ্গন ১১৪৪ 


সালের জুন মাসে খোলার দরুণ 
আংশিক জার্মানী, ইতালী, গ্রীস, ' 
ফ্রান্স, স্পেন, পোতুগাল ও 
স্পেনে পঠাঁজবাদ বজায় থেকে 
গেল। 
ফৌজের দ্বারা মস্ত হলে ইউরো- 
পের এবং গোটা পৃথিবীর পরি- 
স্থিত হোত একেবারে অন্যরকম 
এবং অমাজতান্মিক বিশ্লবের 
অন্ধকল। 

তেহরান বৈঠকে আলোচনা 

২৮শে নভেম্বর, ১৯৪৩-এ মিঃ 
চাঁ্চল তেহরান সম্মেলনে এই 
বলে তা-না-না-না করতে থাকেন 
যে লোকবল ও অস্রশস্ন তখনো 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পক্ষে 
যথেষ্ট ছিলনা । প্রথমত এটা 
মিথ্যা! দ্বিতীয়ত আঁবভন্ত ভারতের 
মত 'বরাট দেশকে স্বাধীন সহ- 
কারী হিসাবে পেলে মিত্র পক্ষের 
এ অভাব (কাঁল্পত) সহজেই মিটে 
যেত। কিন্তু তেহরান সম্মেলনের 
সময় রুজভেল্ট স্তাঁলনের সঙ্গে 
আলাদাভাবে. কিছুক্ষণ আলাপ 
প্রসঙ্গে বলেন, “ভারতবর্ষের কথা 


: চার্চলের কাছে না তোলাই ভাল 


কারণ ভারত সম্পর্কে তাঁর কোন 
ধারণাই নেই...1”» স্তালিন সায় 
দিয়ে জবাব দেন £ “হাঁ, ভারত হচ্ছে 
চার্টলের মনের এক আতে ঘা।” 
এ সঙ্গো তিনি যোগ করেন যে 
চিয়াং কাই-শেকের কুও মন্‌ টাং 
সৈন্যদল মোটেই ভাল করে লড়- 
ছেনা। 

তার পরে আবার তিন প্রধানের 
বৈঠক বসৈ। বৈঠকে চার্চিল বলেন 
“আমরা মনে কার যে যুদ্ধের 
মেয়াদ কমানো, জয়লাভ ও 'িশ্ব- 
মানবের ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমা- 
দের হাতে । জগদীশবর আমাদের 


এ দেশগ্ীলি লাল. 


t 
রত 


 মান্মবজাতর সেবা করবার এই যে 


* এত বড় সুযোগ দিয়েছেন, তার 
যেন যোগ্য হতে পার, এই আমার ” 


প্রার্থনা ৮ 
স্তালন £ «.. দি 
বলে সময় নষ্ট করতে চাইনা 


কয়েকটি মন্তব্য শুধু! আমার 


ধারণা ইাঁতহাস দেখে আমরা যেন 
ধরাকে সরা জ্ঞান করছি। আমা- 
দের সে দিয়েছে বিপুল শান্ত ও 
[বিরাট সুষোগ-সম্ভাবনা। আমাদের 
সহকারিতার চৌহাঁদ্দর মধ্যে যাতে 
“আমরা আমাদের দেশবাসীর প্রদত্ত 
শান্ত ও ক্ষমতার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার 
করতে পারি, এই বৈঠকে আমরা 
তা স্যানশ্চিত করব। ব্যস, এবার 
কাজ সুরু করা যাক।” 
সোভয়েত-জামন রণাঙ্গণের 
অবস্থা বর্ণনার পর স্তালন £ 
“আমাদের -রণক্ষেত্রে বোঝা হালকা 
করার জন্য ইঙ্গ-মাকর্ন বাহনী 
কোথায় নেমে যুদ্ধ করলে সব- 
চেয়ে বৌশ ফল পাওয়া যাবে সে 
সম্পর্কে আমাদের ধারণা দুই-চার 
কথায় বাল, অবশ্য আমার ধারণা 
ভুলও হতে পারে। আমাদের মতে 
ইতালীয় রণাঞ্গণের গদরদত্ব শুধু 
ভূমধ্যসাগরে মিন্রপক্ষায় জাহাজ 
চলাচলের 'নরাপত্তার দিক থেকে 
»ইতালীকে থেকে সরাসার জা্মা- 
নার উপর আক্রমণ চালানোর ধার- 
ণার (চার্টলের লেখক) বাস্তব 
রুপায়নণে ইতালীয় রণাঞ্গণ কোন, 
কাজে আসবে বলে মনে 
কার না। ...তাছাড়া এ আঁভযানের 


পথ রোধ করে রয়েছে আজ্পস্‌। - 


তাই আমাদের মনে হয় যে সব- 
চেয়ে ফলপ্রদ হবে যদি আক্রমণ 
চালানো হয় ফ্রান্সের উত্তর বা উত্তর 
পশ্চিম ভাগ থেকে । এমনাঁক দক্ষিণ 
ফ্রা্সও এই ব্যাপারে ইতালশর 
চেয়ে বেশ উপযোগী হবে৷... 
জামা্নীর দর্বলতম জায়গা হচ্ছে 
ফ্রান্স !? 

চার্টল £ :«. টির 
পক্ষে ১১৪৩ সালে যে সাধ্যাতীত 
তা বোঝাতে হলে বহু তথ্য দিতে 
হয়! কিন্তু আমরা ১৯৪৪ সালে 


জামানীকে আক্রমণ করবই বসন্ত 


কালের শেষ ভাগে!...তখন আমরা 
যোলাট 'ব্রাটশ ও উানশটি মার্কন 
ডিভিশন জড়ো করতে পারব 
(এটা লক্ষ্যণীয় যে লালফৌজ 
দুই কোটির উপর সৈন্যের মৃত্যুর 
পরেও ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে 
শত্রুপক্ষের যুধ্যমান ২৬০ ভিভি- 
শন সৈন্যের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে- 
ছিল ৩৩০ ডিভিশন অর্থাৎ ৭০ 
ডিভিশন বা সাত লক্ষ বোঁশ যা 
মজুত সৈন্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় 
পাল্টা আক্রমণে। কিন্তু ইঙ্গ- 
মাঁক্ন পক্ষ উল্লেখযোগ্য গুরুতর 
ক্ষত জ্বীঁকার না করেও দ্বিত'য় 
রণাঙ্গণের জন্য ১১৪৪ সালের মাঝা- 
মাঝি মাত ৩৫ [ভিশনের বেশ 
দিতে “অপারগ” হন- লেখক )। 
তার পরের কিস্তিতে আমরা দশ 


লক্ষ সৈন্য পাঠাতে পারব বলে আশা 
কাঁর। ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহা- 
সাগর মিলিয়ে সবশদ্ধ এর চেয়ে 
বোশ সৈন্য জোগাড় করা 'ব্রটেনের 
অসাধ্য।...আর একাঁট জরদরী প্রশ্ন 
হচ্ছে তুর্কাকে যুদ্ধে নামানো যার 
ফলে দার্দানৌলস্‌ ও বস্‌ফোরাস 
প্রণালী দুটি আমরা ব্যবহার করতে 
পারব কৃষফসাগর দিয়ে আপনাদের 
জাহাজে মালপত্র পাঠাতে । 
(আসল উদ্দেশ্য গ্রীস্‌ ও' যুগো- 
দ্লাভিয়ায় হানা দেবার রাস্তা পাঁর- 
ছকার করা_ লেখক )1...এ পর্যন্ত 
পা*্বরিক্ষী রশতরীর অভাবে আমরা 
রাশিয়ার উত্তর উপকূলের বন্দরে 
মাত চার বার জাহাজে মাল 
পাঠাতে পেরোঁছ... 1? 
স্তাঁলন £ পাকন্তু সেই সঙ্গে 
এটাও বলা উচিত যে এঁ চার বার 
জাহাজগ্দাল। নার্বঘ্ে এসে 
পেশছেছিল, পথে কোথাও শত্রুর 
কোন পাত্তা ছিলনা ৷” 
- প্রুজভেম্ট £ আর একাঁট সম্ভা- 
বনাও আছে। সো'ভয়েত সৈন্য 
দল যখন ওদেসার কাছাকাছি আসবে 
ঠিক তখন যাঁদ আদ্রয়াতক সাগ- 
রের উত্তর দিকে সৈন্য নামানো যায়? 
চার্চল £ আমরা যাঁদ রোম দখল 
করে জার্মানদের দাঁক্ষণ দিক বন্ধ 
করে দিই, তারপর পশ্চিম বা 
দক্ষিণ ফ্রান্সে লেগে পড়া যেতে 
পারে এবং গোঁরলা যোদ্ধাদের 
সাহাষ্য করা যেতে পারে। 
স্তালিন £ “আমার কনক 
প্রশ্ন উত্তর ফ্রান্সের জন্য আপ- 
নাদের প'য়াতারশ 'ডাঁভশন সৈন্য 
থাকবে কেমন?” 
চাঁচল ঃ ‘হাঁ, ঠিক তই” 
চ্তালিন “উত্তর ফ্রান্সে নামার 
লীতে আভযান চলবে এবং দখ- 
"লের: পর ইতালশতে আপনারা 
প্রাতরক্ষায়, নিযুক্ত হবেন ?« 
চার্টল £ “হাঁ, আমরা এখনই 
ইতালী থেকে সাত ডিভিশন সৈন্য 
সরাচ্ছি।” 


৪ সাত £ 


্তাজিন £ “আপনাদের কথা " 


শুনে মনে হচ্ছে যে আরো তনাঁট 
যুদ্ধের 'ব্যবস্থা হয়েছে যেগালর 
মধ্যে একটি হবে আদ্রয়াতক 
অণল্লে নামা নয়াক ?” 
চার্চল £ “এগুলিতে রূশদের 
সুবিধা হতে পারে। উত্তর ফ্রান্সে 
নামাবার প্মীতিরিশ ডিভিশন হাতে 
রেখেও আমরা ইতালতে কুঁড় বা 
তেইশ ভিভিশন রাখতে পারব ৷? 
দ্তালিন £ “আর একা প্রশ্ন। 
রোম দখলের যুদ্ধ ছাড়াও আদ্র- 
ম্নাতিক ও দাঁক্ষণ ফ্রান্দে একটি 
করে আক্রমণ চালাবার পাঁরকুন্পনা 
করা হয়েছে, এটাই তোঁ-আপনার 
বন্তব্য 2৮ 
চার্চ £ “আমাদের উদ্দেশ্য . 
অপারেশন ওভারলর্ডের সঙ্গে যুগ- 
পৎ দক্ষিণ ফ্রাম্সে আক্রমণ করা 
যাতে ইতালী থেকে অপসারিত 
সৈন্য নিয়োগ করা যেতে পারে..." 
দ্তাঁজন £ “আমার মতে ১৯৪৪ 


হওয়া উচিত অপারেশন ওভার্‌- * 


লর্ডের।» অপারেশন ওভার্লর্ড 
এক এলাহি ব্যাপার হবে। তাই 
দাক্ষণ ফ্রাল্স থেকে যুগপৎ আঘাত 
হানলে তার উপকার হবে নিঃস- 
ন্দেহে। আম হলে আরো বোশ 
চরমে গিয়ে ইতালীতে আত্মরক্ষা 
ক্যুহ রচনা করতাম, রোম দলের 


* দিকে ষেতামই না এবং তার বদলে 


ঠিক এ সময়ে দাক্ষণ ফ্রান্সে হানা 
দিয়ে উত্তর ফ্রান্স থেকে বেশ কিছু 
জামান সৈন্য দক্ষিণে পাঠাতে বাধ্য 
করতাম। অপারেশন ওভারলর্ডে 
নামতাম দুই-তিন মাস পরে এবং 
তাতে সৌটর সাফল্য সুনিশ্চিত 
হোত কারণ উত্তর ও দক্ষিণ থেকে 
এগিয়ে দাট সৈন্য দল জামানদের 
সাঁড়াশির মত চেপে ধর়ত 
- এই অকাট্য রণকৌশল উপেক্ষা 
করে চার্চিল রোম দখলকে অগ্রা- 
ফোজের অগ্রগতি মন্দায়িত করার 
(শেষাংশ ৮ম পৃচ্ঠায় ) 





শিশিরকুমার ভাছুড়ি 


(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর ) 


নিষ্ঠ ভাবে আপনাকে আশ্রয় করে 
বসে আছি, আপাঁন ত তেমন এক- 
নিম্তভাবে আমাকে ঠেলে তুলছেন 
না। অথচ আপনি জানেন আমার 
প্রচুর বই লেখা আছে। যে গুলো 
একদিন আঁভনীত হবেই। 
য্যৎ যুগের কাছে আমাকে এই দু- 
বছর গ্যাগ করে রাখার কি সঙ্গত 
কারণ দেখাবেন? আপাঁন জানেন 
আমি আমাদের এই কাঁহনী 'লাঁপ- 
বন্ধ করে বাঁচ্ছ। আপনার প্রত্যেক 
চিঠি, এমন কি এই চিঠিখানারও 
নকল রাখছি। অনাগত যুগ কাকে 


দোষ দেবে? তাহলে কি একানম্চ 
হওয়ার কোন মূল্য নেই? আম 
মানতে পারব না তা। 


আপাঁন লিখেছেন ভাগ্য বা 
ভগবান রক্ষা: করলেই রক্ষা পাওয়ার 
সম্ভাবনা, আপনার মুখে ভগ- 
বানের নাম শদনে উল্লসিত হয়ে 


উঠলাম। 'ঁকন্তু ভগবান কাকে রক্ষা 
করেন? নূতন বই করলেই ভগ- 
বান আপনাকে রক্ষা করবেন। 
“উল্কা” আর 'শ্যামলশকে” রক্ষা 
করছেন আর আপনাকে করবেন না? 


ভাঁব- আর ভাগ্য কি? কর্মফলই. ত 


ভাগ্য। “ষোড়শী” করলে ক 
ভাগ্য হবে আপাঁন আশা করেন? 
গল্‌ গঁল্‌ করে অনেক গুলো 
কথা লিখে ফেললাম, বড়দা, মনের 
দুঃখেই। কিছু মনে করবেন না। 
যেমন তেমন ঝরে বইখানা খুলে 
দিন। আর পারছিনা থাকতে । 
প্রণাম জানবেন 


পুঃ ড্রামা ফেস্টিভালের কি 
হল? | 


ই [ক্রমশঃ] 


/ 


জাইন-শৃঙ্ঘলাৰ ধজাধারাদের কা 


(দ্পপের সংবাদদাতা ) 


দমন-পাঁড়নের যঞ্চেচ্ছ শান্ত দিয়ে 


ওয়োটিং-রমের ভেররে ঘেরাও করে 


স্থান £ ইশ্চিম বাংলার হুগলী ব্যবহার করা সদ্বন্ধে। চোঁকং স্টাফ কয়েকজনকে পেটান হয়েছে, যাতে 


জেলাস্থ কাঁশবোঁড়য়া স্টেশন। . 

কাঁলঃ ৩০শে মে ১৯১৭০ সকাল 
সকাল ৮]। | 

ঘটনা ৪ রণহুঞ্কার দিতে দিতে 
রেলওয়ে পাঁলশ ফোর্সের স্পেশাল 
ব্যাটেলিয়নের একাঁট স্কোয়াড 
ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় দাবি 
হকার এবং স্থানীয় বেকার তরুণ- 
দের ওপর। অপরাধ তাদের এই 
যে, কিছ? বিনাটিকিটের যাত্রশ বাঁশ- 
বেড়িয়া স্টেশনে নেমেছিল এবং 
কাতর অন্দনয় বিনয় করোছল 
উপরোক্ত পুলিশ বাহিনীর লোক- 
দেরকে তাদের ওপর লাঠি না 
চালাতে ৷ 

যারা ব্যাষ্ডেল কাটোয়া লাইনে 
রেলভ্রমণ করেছেন, ' তাঁরাই জানেন 
যে, এ পথে বেশ 'ঁকছ: সংখ্যক 
গরাব হকার জলযোগের খাবার 


* বিরল করে, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা 


করে। ' কেবল তাই নয়, তারা রেজ- 
পথ যারীদেরকে খাবারের স্যে 
জলও সরবরাহ করে থাকে এবং 
এ-ভাবে সেই ন্যুনতম সুখসীবধা 
দিয়ে থাকে যা রেল বিভাগের কর্ত- 


নিশ্চয়ই তাদের কতর্ব্য সম্পাদনে 
অপারগতা বা অসহায়তা জাহির 
করে না। . 


উপরোন্ত ঘটনার প্রসার সৌভাগ্য * 


বশতঃ বেশদূর গড়ায়ান, কেননা 
স্থানীয় তরুণরা, অপরিসীম প্ররো- 
চনা ও বিরান্ত উৎপাদন, সত্বেও 
পুলিশ’ হামলার পাজ্টাজবাব দেয়নি 
এমনকি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মহান 
ক্ষমতাধারীরা যখন হাতের ডান্ডা 
চালিয়েও যথেষ্ট সুখ না পাওয়াতে 
রেল-লাইনৈর. খোয়া-পাথর এবং 
আধলা-ইণ্ট জড় করে জনতার দ্বারা, 
ইন্টকবৃষ্ট হবে এমান কম্টকজ্পনা' 
বশে সেগুলির “সদ্ব্যবহার” শুরু 


করছিল, তখনও স্থানীয় জনতা 


চুপ ছিল। বড়লোক-শ্াঁসত 
বৃহৎ সংবাদপ্রগল কি ভাবে তথ্য 
পারবেশন করবে জান না, "কল্তু 
দূর্পণের পর্যবেক্ষক ঘটনাস্থলে উপ- 
স্থত হবার পর উপরোক্ত প্ীলশপ 
অস্ত্শস্ত্রের স্মাবেশ দেখে চমৎকৃত 
না হয়ে পারেনি। 

"_ শনরঞ্জন নামে একটি. স্থানীয় 
রোগা ছেলেকে নির্মমভাবে পেটান 


ব্যের মধ্যে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ হয়। মোটে যাব্রীই নয়, অথচ 


কেউ অর্থাভাব বশতঃ টিকিট কাটতে. 
পারে না। সুতরাং রেল কর্তৃপক্ষ. 


ভাড়ার দরুণ জারমানাসহ টাকা- 
আদায় করলে বলার [ছা নেই। 


জিন্স স্বণীাঙ্গন 


ষ্টেশনে কোনো কাজে (বা বেড়াতে) 
শগয়োছিল এমাঁন বহু লোককে 


. আইনান;সারে তাদের কাছ থেকে বেদম প্রহারে রন্তান্ত করে পাঁলশ। 


আহত লোকের সংখ্যা অন্যন বিশ। 
নৃশংসতার পাঁরমাপ করা যাবে, 
যদি পাঠকগণ চিন্তা করেন যে, 


তাদের আতর্নাদ স্টেশনে রেলম্টাফ- 
দের কর্ণশোচর না হয়, বা বাইরের 
লোকও জানতে না পারে। 

প্রচুর হকার এবং অন্য যাব্রী- 
দের পুঁলশ তারপর অদুরবতশ 
মান প্যাীলশ বাসের নিকট ধাক্ধা- 
দিতে দিতে "নিয়ে ষায় ঃ উপরি- 
ফাউ অকথ্য গালিগালাজ! তাদের 
নিকট অসম্ভব টাকাও দাবী করা 
হয় ভাড়া এবং জরিমানা বাবদ। 
নির্ণয় করা কঠিন, উসুল করা 
টাকার কত অংশ ন্যায়সঙ্গত ভাবে 
সরকারণ রেল্‌ বিভাগের প্রাপ্য, বা 
তার কত অংশ দুনীশতর গহব্রে 
তাঁলয়ে যায় নি। 

করজোড়ে জিজ্ঞাসা এই যে, 
পাঁশ্চমবন্গের বর্তমান আ্যাডভাইজার 
'বানান্দিত কেন্দ্রীয় সরকারের সুকুট 
পিষ্ট সরকার কি বে-সামারক নাগ- 
'রিককে ব্যান্তগত মর্যাদা দিতে চান 
না? তাঁরা কি মনে করেন, আইন- 
ভঙ্গকারীকে বে-আইনশী নির্যাতন 


করবার স্বেচ্ছাচার আইনের ধহজা- 


ধারীদের হাতে চোখ বুজে দেওয়া 
চলে? তারা কি রাষ্ট্রের শাসুন- 
যন্দকে রাষ্ট্রের জনগণের উর্দ্ধে স্থান 
দিয়ে থাকেন? তারা কি আইন- 
ভগ্গকারণ বিনাটাকটের যাত্রীদের 
দৈহিক নিরাপত্তা, সম্মান অথবা 
প্রাণরক্ষার দায়িত্ব দিতে আনচ্ছক 2 

পশ্চিম বাংলার জনগণ, নিঃস- 


ন্দেহে রাম্ট্রপাতি শাসনের প্রাতি- 


ভুদেরকে তাদের কাজ দেখে বিচার 
শরবে; জন-দরদের ভাণ বা বিবৃাঁতি- 
বাহুল্য দেখে নয়। 


নজরুল জয়ন্তী 
-নজরহলই প্রথম বাঙালন, সাঁহ- 


ত্যিক যিনি দেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ 


দিয়ে কারাবরণ করেন এবং জেলে 
গিয়ে সহরাজবন্দীদের উপর অত্যা- 
চারের প্রতিবাদে অনশন সরু করে 
দেন। পরে রবীন্দ্রনাথ যখন 
‘Bengali Literature needs 
you.. "Give 
বলে | 
শন ভঙ্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 
তার “বসন্ত? নৃত্যনাট্যাটি নজ- 
রুজের নামে উৎসর্গ করে এই 
বিদ্রোহ কবিকে যৌবরাজ্যে আঁভ- 
'ষিল্ত করেন গত উনাতীরিশে মে 
সন্ধ্যায় মহাজাঁতি সদনে নজরুল 
জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ 
নজরুল এ্যাকাডেমী আয়োজিত 
নজরুল সাহত্য ও সংস্কৃতি সম্মে- 
লন উদ্বোধন করতে গিয়ে কাঁল- 


তা 'বতাড়নের জন্য নজরুলের 
ব্য ও শ্লেষাত্মক কাঁবতার মত, 
সম্মাজনী হস্তে নূতন কাঁবদের 
আহবন জানান। 

প্রাত বছরের মত গুণী সম্ব- 


0 


(৭ম ষ্টোর পর) 


মতলবে। আর দ্বিতীয় রণাশালের 


" গুরুত্ব স্তালনগ্রাদ ও কুস্কের 


যুদ্ধের পরে অনেক কমে যাওয়ায় 
স্তালন্‌ তখন থেকে আর এঁ রণা- 
গগণ সম্পর্কে বিশেষ পণড়াপশীড় 
করেন নি। তখন তার সামনে দেখা 
দিয়েছিল তিনটি প্রধান কর্তব্য £ 
(এক) ইঙ্গ-মার্কিনদের চেয়ে আগে 
বার্লিন দখল, দেই) ইউরোপে 
প্রীশয়ান জংকার যুদ্ধবাজদের 
ফ্যাসবাদ-শনর্মূল করা এবং (তিন) 
ইউরোপে সমস্ত জাতির ম্যান্তর 
পর সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত যত দূর 


দেওয়া যা বিশ্বশান্তি রক্ষার একমান্র 
গ্যারান্টি যে হেতু প৫জবাদ-তথা 
সাম্রাজ্যবাদ মানেই অবশ্যস্ভাবী- 
যুদ্ধাবগ্রহ এবং সমাজতন্ত্র মানেই 
সুনিশ্চিত শাদ্তি। স্তাঁলিনের তখন 
যে নাৎসীবাহনীর শরদাঁড়া ভেলো 
দেবার পর 'বনা দ্বিতীয় রণাঞ্গ- 
ণেই লালফৌজ সারা ইউরোপ 
মুন্ত করতে পারবে এবং “শেষের 
দিকে মনে মনে তান হয়ত তাই 
চেয়েওছিলেন। এটা তো ‘তান 
চার্টলকে বাঁজয়ে দেখে নিলেন 


যে ইঞ্গ-মাকিনদের- (আমেরিকা 
আর সোভয়েতের লোকসংখ্যা 
যুদ্ধের আগে প্রায় সমান ছিল 
এবং দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার 
আগে পর্যন্ত সোভিয়েতের কোটি 
কোট লোক মারা যায় কিন্তু 


_আমোরিকা প্রায় অক্ষতই ছল বলা 


চলে) লোকবলের অভাবটা 
স্রেফ মনগড়া কথা । ১৯৪২ সালের 
নভেম্বরে স্আলনগ্রাদে যখন জীবন 
মরণ সংগ্রাম চলছিল ঠিক সেই 
সময়ে ইঙ্গ-মাকর্ন পক্ষ ৮৫০টি 
জাহাজে করে ৭ই লক্ষ সৈন্য নামান 
উত্তর আঁফ্রকায় যেখানে রোমে- 
লের সেনাদল সোঁভিয়েত-জার্মান 
রণাগ্গণ থেকে য়ে যাওয়া হয়ান। 
মর্দন লেখক রাল্‌ফ্‌ ইঞ্গার্সল্‌ 
িলখেছেন ৪ “ইংল্যাণ্ডে ১৯৪২ 
সালের গ্রীন্মে সৈন্যদল ও জাহাজ 
প্রহ্তুত করা আরম্ভ হতে না হতেই 
রায় দেওয়া হোল যে ইংলিশ প্রণালশ 
দিয়ে যাবার চেষ্টা হঠকাঁরতা 


ও মাকিনি পল্টন গিজ {গজ কর- 
ছিল। তাদের এক সঙ্গে জড়ো 


করে ইংলিশ প্রণাঙ্গীর মাঘ কুড় 


মাইল জলপথ পার করা হঠকাঁরতা 
হবে, এই যদন্তর পরেই ঠিক তাদে- 
রই মাঝদরিয়া দিয়ে হাজার মাইল 
পার করে আফ্রিকায় নামানো 
হোল, (রাল্ফ্‌ ইঞ্গার্সল্, টপ 
১৯৪৬, পঃ 
৫৭)। আমরা জানি যে আফ্রিকায় 
দুই সাম্রাজ্যভোগণী প্রাতববল্ী 


জোটের লড়াই চলতে থাকার সম-- 


য়েই নাৎসী সমরনায়ক মণ্ডল 
পশ্চিম থেকে তিরিশ 'ডাঁভশন 


' সৈন্য পুব রণাজ্গণে- শনয়ে যান 


খাকফ এলাকায় প্রত্যাক্রমণে ব্যব- 
হারের জন্য। চার্টলের ন্যাকাসাজা 
ভন্ডামী প্রকাশ করেছেন. মার্কন 
জেনারেল ওমার ব্যাডাল তাঁর 
উপরে উল্লেখিত পুস্তকের ১৯৩ 
খুলবে ঠিক করেছিল অক্ষশান্ত- 
নয়ের অবস্থা কাঁহল হবার পরে? 
গণকে এক করুণার দৃষ্টান্ত 
পৃজ্ঠায় £ “ৱটেন দ্বিতীয় রণা-' 
হিসাবে দেখাতে চায় যেটি সে 
রণাঙ্গণ শুধু রুশরা কেন, ব্রিটেন 
ও আমোরকার জনসাধারণও চাই- 
(&, পৃঃ &৮)। আমরা ভুলিনি যে 
ব্রিটেন ইচ্ছা করে টিউীনাসিয়া দখ- 


জান্দয়ারী চার্চিল ও রনজভেল্ট 
স্তালনকে এক পন্রে লেখেন, 
“আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে ১৯৪৩ 
সালের প্রথম নয় মাসের মধ্যে 
আমাদের কর্তব্য পালন করব 
আশা কার সেগহীলর সঙ্গে আপ- 
নাদের প্রচন্ড আক্রমণ মলে জার্মা- 
নাকে তেতাজ্লিশ সালেই নত- 
জান; হতে বাধ্য করবে» ধেদম্ধ- 
কালশন পন্রালাপ, মস্কো, ১৯৫৭, 
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৬)। এক পক্ষ- 
কাল পরে ৯ই ফেব্রুয়ারী চার্চিল 


আর একি চিঠিতে লেখেন যে” 


তেতাঞ্লিশ সালের আগস্ট-সেপ্টে- 
দবরে ফ্রান্সে নামার উদ্যোগ করা 
হচ্ছে (এ)। তান মার্চ মাসে 
আবার লেখেন, “শত যাঁদ বেশ 
দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে আমরা 


আছি” (এ, পৃ ৯৪)। কল্তু 
ওয়াশিংটনে ইঙ্গ-মাক্নি বৈঠক 
হবার পরেই জুনের গোড়ায় রুজ- 
ভেল্ট ও চাঁচলি স্তাঁলনকে জানান 
যে সৈন্যাভাবে ও অবতরণের জন্য 
প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কম থাকায় 
"দ্বিতীয় রণাঙ্গণ চুয়াজিলিশ-এর 
বসন্ত পর্যন্ত পিছিয়ে না দিয়ে 


উপায় নেই! অথচ এ বছরই 
লিতে নামে। নাংসী জেনারেল 


সৈন্য নামাবার জন্য জাহাজ ও অব- 


ধ্নার কাষ্সূচী অনযায়শ গ্যাকা- 
ডেমী এ বছরে যে গণকে সম্ব- 
বর্ধিত করেন তিনি হলেন ভারত- 
বিখ্যাত সংগ্রতাচার্য শ্রীভখম্মদেব 
চট্টোপাধ্যায় ।' এই সম্মেলন উপ- 
লক্ষ্যে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের এদি- 
নের একটি আকস্মিক কবচিধলভ্য - 
অভিজ্ঞতা হলো সংগ্ীতাচাোর 
কন্ঠে অপূর্ব সংগণতলহরণীশ্রবণ ৷ 


২ 


চ্যাটার্জী সম্বর্ধনার 
উত্তরে কোনো ভাষণের 
কতার মধ্যে না গিয়ে তার সংগখ- 
তের অফুরন্ত ভান্ডার থেকে কিছ? 
এ*বর্ধ -মুদ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে 
“বিতরণ করেন। যাঁদও তাঁর 
কন্ঠের'সে মধুর মাদকতা আজ. 





বয়সের সঙ্গে . সঙ্গে অনেকটাই * 


অপসৃত, যাঁদও বহুদিন স্মৃতি 
বিদ্রম ব্যাধতে আক্রান্ত হয়ে আজ-. 
কাল আর একটি পর্ণাংগ গান 
শেষ করতে পারেন না তব্; পর- 
পর খেয়াল (দুই-তিনাটি- রাগের 
কী ইচ্ছাকৃত অনায়াস মিশ্রণ 7 
ঠমূরী এবং যাঁদ মনে পড়ে ও. 
শেষের গানাঁট ছিল তোমার লাগ. 
গেয়ে যখন তাঁর অন্চ্ঠান শেষ 

করলেন তখন কয়েকমূহূত সমস্ত 

হল সরের আবেশে নিষ্পন্দ হয়ে 







' রইলো এবং পরক্ষণেই করতালতে 
ভেঙে পড়লো । অনুষ্ঠানে . গানে, 


ধীরেন্দ্রন্দ্র মিত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, 
পূরবী দত্ত ও আবৃন্তিতে আবুল 
কাশেম রাহিমনান্দন অংশ গ্রহণ 
করেন। - 


দিত” বলে বর্ণনা করেন। শন. 
হলেও তাঁর এই মন্তব্যে যে কোন = 
ভুল ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় জেনারেল ব্র্যাডীলর “প্মৃতি- 
কথায়” তান লিখেছেন 
“আফ্রিকা থেকে আমাদের 


9 
















১০৪)। এই: রণনীতাঁটকে নিছক - 
রণনীতি', বলে ব্যঙ্গ করেন)” 
(8)। িসসীলি অপারেশনে 
€হাস্ক) ইজ্গ-মাকিনরা দুটি 
বাহিনী (সাত 'ডাভশন) নিয়োগ 
করে প্রথম অধ্যায়ে। তারপর 
ছয় 'ডাঁভশন লাগানো হয় এবং 
তরণের নৌকা (উভচর) ব্যবহার হয় 
আঠাশ হাজার। সেগুলির মাথায় 
চলমান ছাতা ধরোছল। চার হাজা- 
রেরও বেশ জঙ্গী ও বোমার 
বিমান। আঁভষানের প্রথম পর্বে 
অংশ গ্রহণ করে এক লক্ষ ষাট 


১১৩১৯-১৯৪৫, লণ্ডন, 
২৬২-৬৩ এবং স্ট্র্যাটাজি, 
হার্ট, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৪, 


৩৮৬)। 


প্‌ 


€আগামা সংখ্যায় সমাপ্য) 


পলি 











টি (দেপণশের সংবাদদাতা) 
স্থান ৪ ইশ্চিম বাংলার হঃগলী 
































"কালিঃ ৩০শে মে ১৯৭০ সকাল 
সকাল ৮॥) 
ঘটনা £ 


"য়ে, RE বেশ চি 
. গরীব হকার জলযোগের খাবার 
বিক্ৰী করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা 
. করে।। কেবল তাই নয়, তারা রেল- 
পথ যাত্রীদেরকে খাবারের সঙ্গে 
. জলও সরবরাহ করে থাকে এবং 
এ-ভাবে সেই ন্যনতম সুখস্াবধা 
শদয়ে থাকে যা রেল বিভাগের কর্ত- 
বোর মধ্যে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ অর্থাভাব বশতঃ টিকিট কাটতে 
_শারে না। সৃতরাং রেল কর্তৃপক্ষ 
- আইনানসারে তাদের কাছ থেকে 
. ভাড়ার দরুণ জাঁরমানাসহ টাকা 
আদায় করলে বলার কিছু নেই। 
কিন্তু প্রশ্ন, পুলিশকে এই কাজে 


মতলবে । আর দ্বিতীয় রণাঙ্গণের 
গুরত্ব স্তালনগ্রাদ ও কুদ্কেরি 
যুদ্ধের পরে অনেক কমে যাওয়ায় 
স্তাঁলন তখন থেকে আর এ রণা- 
গণ সম্পর্কে বিশেষ পাঁড়াপীড় 
করেন নি! তখন তার সামনে দেখা 
দয়োছল তিনটি প্রধান কর্তব্য £ 
(এক) ইঙ্গ-মাকিনিদের চেয়ে আগে 
বার্লন দখল, দেই) ইউরোপে 
প্রযাশয়ান জংকার হযুদ্ধবাজদের 
ফ্যাসবাদ নির্মল করা এবং (তিন) 
ইউরোপে সমস্ত জাতির মনীন্তর 


দেওয়া যা বিশ্বশান্তি রক্ষার একমাত্র 
গ্যারান্টি যে হেতু পংজিবাদ-তথা 
সাম্রাজ্যবাদ মানেই [অবশ্যম্ভাবী 
যদ্ধবিগ্রহ এবং সমাজতন্ত্র মানেই 
সুনিশ্চিত শান্তি। স্তাঁলিনের তখন 
এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলনা 
যে নাংসীবাহিনীর শিরদাঁড়া ভেঙ্গে 
দেবার পর 'বনা দ্বিতীয় রণাঙ্গ- 
ণেই লালফৌজ সারা ইউরোপ 
মুস্ত করতে পারবে এবং *শেষের 
 চেয়েগঁছলেন। এটা তো তানি 
চার্টিলকে বাঁজয়ে দেখে নিলেন 


ব্যবহার করা সম্বন্ধে। চোঁকং স্টাফ 
নিশ্চয়ই তাদের কর্তব্য সম্পাদনে 
অপারগতা বা অসহায়তা জাহির 
করে না। : 
- উপরোন্ত ঘটনার প্রসার সৌভাগ্য * 
বশতঃ বেশদূর গড়ায়ান, কেননা 
স্থানীয় তরুণরা, অপরিসীম প্ররো- 
চনা ও ববরান্ত উৎপাদন সত্বেও 
পুলিশী হামলার পাল্টাজবাব দেয়ান 
এমনকি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মহান 
ক্ষমতাধারীরা যখন হাতের ডান্ডা 
চাঁলয়েও যথেষ্ট সুখ না পাওয়াতে 
রেল-লাইনের. খোয়া-পাথর এবং 
আধলা-ইপ্ট জড় করে জনতার দ্বারা 
ইন্টকবৃষ্ট হবে এমান কষ্টকম্পনা 
বশে সেগলির “সদ্ব্যবহার” শর, 
করাছল, তখনও স্থানীয় জনতা 
চুপ ছিল। বড়লোক-শাঁসত 
বৃহৎ সংবাদপত্ৰগুলি কি ভাবে তথ্য 
পরিবেশন করবে জানি না, কিন্তু 
দর্পণের পর্যবেক্ষক ঘটনাস্থলে উপ- 
স্থত হবার পর উপরোন্ত পলিশ 
অস্ব্রশস্ধের সমাবেশ দেখে চমৎকৃত 
না হয়ে পারোনি। 
নিরঞ্জন নামে একটি স্থানীয় 
রোগা ছেলেকে নির্মমভাবে পেটান 
হয়। মোটে যাত্রীই নয়, অথচ 
স্টেশনে কোনো কাজে (বা বেড়াতে ) 
গয়োছল এমাঁন বহ: লোককে 
বেদম প্রহারে রন্তান্ত করে প্দালশ। 
আহত লোকের সংখ্যা অন্যন বিশ। 
নৃশংসতার পাঁরমাপ করা যাবে, 
যাঁদ পাঠকগণ চিন্তা করেন যে, 


নে রন হয়েছে, তে 
তাদের আর্তনাদ স্টেশনে রেলম্টাফ- 


দের কর্ণগোচর না হয়, বা বাইরের 


লোকও জানতে না পারে। 
হন 


জাসদ লক্ষের মোডে দার 
মান পূলিশশ বাসের নিকট ধাক্কা- 
দিতে দিতে নিয়ে যায় £ উপার- 
ফাউ অকথ্য গালিগালাজ! তাদের 
[িনকট অসম্ভব টাকাও দাবী করা 
হয় ভাড়া এবং জাঁরমানা বাবদ। 
নির্ণয় করা কঠিন, উসুল করা 
টাকার কত অংশ ন্যায়সঙ্গত ভাবে 
সরকারী রেল বিভাগের প্রাপ্য, বা 
তার কত অংশ দ্রনারীতির গহব্রে 
তাঁলয়ে যায় 'ন। 

করজোড়ে জিজ্ঞাসা এই যে, 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আ্যডভাইজার 
বানান্দিত কেন্দ্রীয় সরকারের সুকুট 
পিষ্ট সরকার ক বে-সামারক নাগ- 
{রককে ব্যান্তগত মর্যাদা দিতে চান 
না? তাঁরা কি মনে করেন, আইন- 
ভঙ্গকারীঁকে বেআইনী নর্যাতন 
ধারীদের হাতে চোখ বুজে দেওয়া 
চলে? তারা কি রাষ্ট্রের শাসন- 
যন্ত্রকে রাষ্ট্রের জনগণের উর্দ্ধে স্থান 
দিয়ে থাকেন? তারা কি আইন- 
ভঙ্গকারী 'বিনাটাকটের যাত্রীদের 
দৈহিক নিরাপত্তা, সম্মান অথবা 
প্রাণরক্ষার দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ? 

পাঁশ্চম বাংলার জনগণ, নঃস- 





লালে পি নাল 
তাক যানি দেশের মনুক্তিযদ্ধে যোগ 
দিয়ে কারাবরণ করেন এবং জেলে 
গিয়ে সহরাজবন্দীদের উপর অত্যা- 
চারের প্রাতবাদে অনশন সুরু করে 


দেন। পরে রবীন্দ্রনাথ যখন 
‘Bengali Literature needs 
you.. Give up fast’ 


বলে টেলিগ্রাম করেন তখনই অন- 
শন ভঙ্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 
রুজের নামে উৎসর্গ করে এই 
বিদ্রোহী কবিকে যৌবরাজ্যে আভি- 
ন্ত করেন গত উনাতারশে মে 
জয়ন্ত উপলক্ষ্যে পাঁশ্চমবঙ্গ 
নজরুল এ্াকাডেমী আয়োজিত 
নজরুল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মে- 
লন উদ্বোধন করতে গিয়ে কলি- 
উপরোন্ত মন্তব্য করেন। সম্মেলনে 
পৌরোহত্য করেন গ্যাকাডেমীর 
সভাপাঁত শ্রীশংকরপ্রসাদ 'মন্র। 

প্রধান আতাঁথর ভাষণে অধ্যা- 
পক জ্যোতি ভট্টাচার্য সমাজের 
রন্ধে রম্ধে যে আবর্জনা জমে উঠেছে 
তা বিতাড়নের জন্য নজরুলের 


ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্বক কবিতার মত, 


সম্মাজন হস্তে নূতন কাঁবদের 
আহবন জানান। 
প্রতি বছরের মত গুণী সম্ব- 


ভিভীল্ল শ্রণীঙ্গন 
(থম পৃহ্ঠার পর ) 


যে ইঙ্গ-মাঁক্নদের (আমেরিকা 
আর সোভয়েতের লোকসংখ্যা 
যুদ্ধের আগে প্রায় সমান ছিল 
এবং দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার 
আগে পর্যন্ত সোভিয়েতের কোটি 
কোট লোক মারা যায় কিন্তু 
আমেরিকা প্রায় অক্ষতই ছল বলা 
চলে) লোকবলের অভাবটা 
স্রেফ মনগড়া কথা । ১৯৪২ সালের 
নভেম্বরে স্তালিনগ্রাদে যখন জীবন 
মরণ সংগ্রাম চলছিল ঠিক সেই 
সময়ে ইঙ্গ-মাক্নি পক্ষ ৮৫০ 
জাহাজে করে ৭ই লক্ষ সৈন্য নামান 
উত্তর আফ্রিকায় যেখানে রোমে- 
রণাঙ্গণ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়ানি। 
মাা্ক'ন লেখক রাল্‌ফ্‌ ইঞগার্সল 
লিখেছেন £ “ইংল্যান্ডে ১৯৪২ 
সালের গ্রীষ্মে সৈন্যদল ও জাহাজ 
প্রস্তুত করা আরম্ভ হতে না হতেই 
রায় দেওয়া হোল যে ইংলিশ প্রণালী 
দিয়ে যাবার চেষ্টা হঠকারতা 
হবে। কিন্তু সারা দুনিয়া যখন 
করাছল তখন ইংল্যান্ডে 'ব্রিটিশ 
ও মাঁক্ন পল্টন গিজ গিজ কর- 
ছিল। তাদের এক সঙ্গে জড়ো 
করে ইধালশ প্রণালীর মাত্র কু'ড় 


মাইল জলপথ পার করা হঠকারতা 
হবে, এই যাাম্তর পরেই ঠিক তাদে- 


হোল, (রাল্ফ্‌ ইঙ্গার্সল্, টপ 
সিক্রেট, নিউইয়ক্ঁ? ১৯৪৬, পৃ 


&৭)। আমরা জান যে আঁফ্রকায় 
দুই সাম্রাজ্যভোগী - প্রতিদ্বন্দ্বী 
জোটের লড়াই চলতে থাকার সম- 
য়েই নাৎসী সমরনায়ক মণ্ডলী 
পশ্চিম থেকে তারশ ডিভিশন 
সৈন্য পর্ব রণাঙ্গণে নিয়ে যান 
খার্কফ এলাকায় প্রত্যাক্মণে ব্যব- 
হারের জন্য। চাঁ্চলের ন্যাকাসাজা 
ভশ্ডাম প্রকাশ করেছেন. মার্কন 
জেনারেল ওমার ব্র্যাডাল তাঁর 
উপরে উল্লেখিত পুস্তকের ১৯৩ 
খুলবে ঠিক করেছিল অক্ষশাস্ত- 
ইঙ্গার্সল আরো লিখেছেন, “দ্বিতীয় 
ত্রয়ের অবস্থা কাঁহল হবার পরে? 
গণকে এক করুণার দ্টান্ত 
শহসাবে দেখাতে চায় যোট সে 
রণাঙ্গণ শুধু রুশরা কেন, ব্রিটেন 
ও আমোরকার জনসাধারণও চাই- 
ছিল টিউানীসয়ায় জয়লাভ হলেই,” 
(এ, পৃঃ &৮)। আমরা ভুলিনি যে 
লের সময় কয়েকমাস চুপচাপ বসে- 
ছল । 


জানুয়ারী চার্চল ও রঃজভেল্ট 
স্তালনকে এক পত্রে লেখেন, 
“আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে ১৯৪৩ 
সালের প্রথম নয় মাসের মধ্যে 
আমাদের কর্তব্য পালন করব 
আশা করি সেগ্যালর সঙ্গে আপ- 
নাদের প্রচণ্ড আরুমণ {মলে জার্মী- 
জান হতে বাধ্য করবে (যদদ্ধ- 
কালীন পন্রালাপ, মস্কো, ১৯৫৭, 
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৬)। এক পক্ষ- 
কাল পরে ৯ই ফেব্রুয়ারী চাঁর্চল 
আর একাঁট চিঠিতে লেখেন যে 
তেতাঁজলশ সালের আগস্ট-সেপ্টে- 
ম্বরে ফ্লাল্সে নামার উদ্যোগ করা 
হচ্ছে (&)। তান মার্চ মাসে 
আবার লেখেন, “শত্রু যদি বেশ 
দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে আমরা 
আরো আগেই নামার জন্য তোর 
আ'ছ-” (এ, পঃ ৯৪)। কিন্তু 
ওয়াশিংটনে ইঙ্গ-মাঁরক্নি বৈঠক 
হবার পরেই জুনের গোড়ায় রুজ- 
ভেল্ট ও চাঁ্চল স্তাঁলনকে জানান 
যে সৈন্যাভাবে ও অবতরণের জন্য 
প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কম থাকায় 
দ্বিতীয় রণাঙ্খণ চুয়াজিলিশ-এর 
বসন্ত পর্যন্ত পিছিয়ে না 'দয়ে 


উপায় নেই।  অখচ এ বছরই 
জুলাইতে ইঙ্গ-মার্করা সসী- 
দিতে নামে। নাংসী জেনারেল 


কুর্ত ফন তিপেলা্কিচ এই সিন্ধা- 
ন্তটি “রাজনোৌতিক উদ্দেশ্য প্রণো- 


ভেঙে পড়লো । 








ক্ষ্যে মত ₹ ee নদের 


কাল আর এব পাত Ne 
শেষ করতে পারেন না তবু পর-, 
পর খেয়াল (দুই-তিনাট he 





রইলো এবং পরক্ষণেই করতালতে 


অনচ্ঠানে গানে, 
ধারেন্দরন্দ্র মিন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য. 
পূরবী দত্ত ও আবাক্তিতে আবুল 
কাশেম রাঁহম্ীদ্দন অংশ গ্রহণ 


করেন। 


দিত” বলে বর্ণনা করেন। শত্রু, 
হলেও তাঁর এই মন্তব্যে যে কোন 
ভুল ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় জেনারেল ব্র্যাীলির পপ্মতি- 
কথায়” তান লিখেছেন £ 
“আফ্রিকা থেকে আমাদের ভূমধ্য- 
সাগরীয় আভিযানে 1সসীলিকে 
পেটে ঘা দেবার জন্য; পঃ 
১০৪)। এই রণনীতিটিকে নিছক 
আমৌরক্যানশব্রটিশ স্নীবধাবাদী- 
রণনীতি' বলে বাঙা করেন)” 
(&)। ীসসীল অপারেশনে 
(হাস্ক') ইঙ্গমাক্রা দ্নাট 
বাহনী (সাত ডিভিশন) নিয়োগ 
করে প্রথম অধ্যায়ে । তারপর অন্তত 
ছয় ডাঁভশন লাগানো হয় এবং 
সৈন্য নামাবার জন্য জাহাজ ও অব- 
তরণের নৌকা (উভচর) ব্যবহার হয় 
আঠাশ হাজার। সেগুলির : মাথায় 
চলমান ছাতা ধরোছল চার হাজা- 
রেরও বোশ জঙ্গী ও বোমার 
বিমান। অভিযানের প্রথম পর্বে 
অংশ গ্রহণ করে এক লক্ষ ষাট 
হাজার সৈন্য, ছয়শো ট্যাংক ও 
আঠারশো কামান জে, এফ, সি, 
ফুলার, দি সেকেন্ড ওয়াল্ড ওয়ার 
৯৯৩৯-১৯৪৫, লন্ডন, ১৯৪৮, পঃ 
২৬২-৬৩ এবং স্টরযাটিজ, লিডেল 
হার্ট, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৪, পৃঃ 
৩৮৬)! 

€আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


পট 


ad 


ঘাট গাটি ॥ 


বাং। কংগ্রেয় 


(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


অথচ আট পার্ট যে আন্দোলন পনীলশশী সহায়তায় জোতদারেরা 





লেজডড় বিদ্রোহী পি এস 'ি-র 
১: সঙ্গে একমত হবেন কি না। আমরা 
জান যে, অন্যান্য সাত পার্টর মত 
শপি এস পি মনে করে যে গ্রামাঞ্চলে 


লুটের কাহিনী 


(১ম পৃঙ্ঠার পর ) 


অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের জন্যে 
_ কিছুটা বেতন বৃদ্ধি করতেও 'হম- 
' শিম খেতে হচ্ছে তখন শুধু মাত্র 
শ-দয়েক আই এ এস আঁফসারের 
জন্যে এতোগ্দীল, টাকা মঞ্জুর করা 
* অযৌন্তিক ও সদৃশ মনে হবে। 
এর পর আই এ এস আঁফসার- 
*দের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার 
“ধরি মাছ না. ছুই পান” গোছের 
জবাব 'দিলেন। তাঁরা সমস্ত রাজ্য 
সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে 
রাজ্য সরকারগ্দীল ইচ্ছা করলে 
আই এ এস আঁফিসারদের বেতন, 
ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধ করতে পারেন, 
কেন্দ্রীয় সরকারের তাতে আপত্তি 
' নেই। 
,/ কাজে কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের 
মন্তব্য খুব জোরদার না হওয়ায় 
"রাজ্য সরকারের কাছে বেতনবাদ্ধ 
প্রসঙ্গ আর ওঠানো গেল না। 
পু য:টফ্রন্ট সরকারের পতনের এক 
সপ্তাহের মধ্যে বেতন বৃদ্ধির এ 
. শববশেষ ফাইলাঁট চালাচাঁল সুরু 
হল . 
এবারের প্রস্তাব আরেকটু 
আভিনব। এবারের প্রস্তাব হল 
(এক) সমস্ত 'বভাগীয় সেক্রেটার- 
দেরই কমিশনার বলে নামকরণ 
করতে হবে যাতে তারা সবাই 
২৭৫০--৩০০০ টাকার গ্রেডে 
প্রমোশন পান। 

(দুই) ১৮০০--২০০০ টাকা 


+ ২৫০_টাকার বিশেষ ভাতা 'নয়ে . 
সিলেকশন গ্রেডের যে কয়েকটি পদ 


- রয়েছে তাদের সংখ্যা শতকরা কুঁড়ি 
ভাগ বাড়িয়ে দিতে হবে? 

প্রথম প্রস্তাবটি পাঁরচ্কার খোলা, 
. খল মাইনে বাড়ানোর পারকজ্পনা? 
গ্বিতীয় প্রস্তাবাট 'কল্তু আসলে 
সমস্ত আই এ এস আর্ষিসারেরই 
মাইনে বৃদ্ধ করার প্রচ্ছ্ব উপায়। 
এবং এর ফলে প্রায় প্রাতাট আই 
এ এস আঁফিসারই ৪৫০ থেকে ৭৫০ 
টাকা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ লাভ 
ৰ করবেন। এবং আই এ এস দ্রতু- 
মণ্ডল কঠোর দেশসেবার 'বান- 
ময়ে সামান্য পঃরস্কার পেয়ে অন্যান্য 


ছোট ছোট কৃষকদের উপর অত্যা- 
চার পঃরোমাত্রায় চাঁলয়ে যাচ্ছে এবং 


- ব্রাম্ট্রপতি শাসনের অবসান এবং 


জনপ্রিয় সরকারের গঠনের মধ্যে 
দিয়েই এর প্রাতকার হতে পারে। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাংলা 
কংগ্রেসের বক্তব্যের আট 
পা্টর কোন পার্টরই মতৈক্য 
নেই। এবং থাকবে না যে বাংলা 
কংগ্রেস তা জানে। কিন্তু তা সত্বেও 
বাংলা কংগ্রেস জানে যেসিপি 
এম বিরোধী এই জোটের তাদের 
সঙ্গে গঁটছড়া বাঁধা ছাড়া উপায় 
নৈই। ষাঁদ নির্বাচনে লড়তে হয়। 





_ কম মাইনের সরকার কর্মচারীদের 


পেটে গামছা বেধে কাজ করার সৎ 
দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন। 

ছ্বিত৭য় প্রস্তাব পরো কার্ষ 
করা হলে সিলেকশন গ্রেডে খালি- 
পদের সংখ্যা দাঁড়াবে আঠাশ 
থেকে 'তারশ জন। এদের আনা 
হবে এই গ্রেডের অব্যবহিত নীচু 
গ্রেডের পদ থেকে। অর্থাৎ যাঁরা 
এখন ১২০০--১৫০০ টাকার গ্রেডে 
ডেপুটি সেক্রেটারী, ডি এম ইত্যাঁদ 
পদে নিযুন্ত আছেন তারা এই 
সিলেকশন গ্রেডে প্রমোশন - পেয়ে 
অঁতরিন্ত মাইনে পাবেন মাসিক 
&০০--৭$০ টাকা হারে। এর ফলে 
১২০০--১৫০০ গ্রেডে যে ৩০ 
পদ শূন্য হবে তা পুরণ করা হবে 
অব্যবাহত নীচ গ্রেডের থেকে 
অর্থাৎ ধারা এখন এ ভি এম 'সান- 
যর এস ডি ও (অবাশ্য আই এ 
এস) আছেন তারাই এই প্রমোশন 
পাবেন। এতে এদের মাইনে বাড়বে 
পাঁচশ টাকা অর্থাৎ বত্মান্‌ গ্রেড 
৪৫০--৯৫০ + ২০০ টাকা 
বিশেষ ভাতা. থেকে এরা উন্নীত 
হবেন ১২০০--১৫০০ টাকা গ্রেডে। 
এই ধারা অনুসারে পরবর্তী নীচ? 
গ্রেডের আই এ এস আঁফসারদেরও 
“এক কামড়” কেক খাবার সুযোগ 
হবে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মোট 
১৭২.জন কর্মরত আই এ এস 
অফিসারের মধ্যে প্রার্থ ১৫০ জন 
উপকৃত হবেন। 

আগেই বলেছি যডন্তফ্রন্ট সর- 
কারের পতনের এক সপ্তাহের মধ্যেই 
মাইনে বাদ্ধির এই পাইকারী 
পঁরিকজ্পনাট চীফ সেক্রেটারী 
শ্রীএম এম বাস্মর কাছে পেশ করা 
হয়। শ্রীবাসু প্রথম প্রস্তাবাটতে 
সম্মাত দিলেন না, কারণ গভর্ণর 
নাক বলেছেন যে য্যন্তফ্রন্টের 
স্বরাম্ট্রমন্ত্রী -ষে প্রস্তাবে স্পষ্ট 
অসম্মান প্রকাশ করেছেন, তা এখন 
মঞ্জর করলে বিসদৃশ দেখাবে 
কিন্তু দ্বিতীয় প্রপ্তাবাট টঅনমো- 
দন লাভ করেছে। 

এবার শ-দেড়েক আই এ এস 
আফসার রাষ্ট্রপাঁতশাসন যে রীতি- 
মত  জনকল্যাণমূলক, তা প্রহরে 
প্রহরে ঘোষণা করতে থাকবেন। 


সুশীলবাব তাই ডাঁট নিচ্ছেন। 
তিনি এবং তার নেতা শ্রীঅজয় 
মুখাজশীও বলেছেন যে আট পার্টর 
সঙ্গে সমঝোতা করতে হলে ভাল 
করে জেনে নিতে হবে ভূমি সংক্রান্ত 
ব্যাপারে আট পার্টর জোটের 
অভিমত ৷ শুধুমাত্ৰ আইন মেনে 
যে ভীম সংস্কার করা সম্ভবপর 
নয়, তা সি পি আই সহ অনেক 
পার্টিই বিশ্বাস করে, কিন্তু বাংলা 
কংগ্রেস “বে-আইন+” কোন “কাজেই 
রাজ নয়। 

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ' দেখা 
যাচ্ছে যে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
নানা সমস্যার 'সমাধানের ব্যাপারে 
নীতিগত ভাবে আট পাটির অনে- 
কেরই এক্যমত নেই। কিন্তু তাহলে 
কি হবে এক ব্যাপারে কিন্তু তারা 
সকলেই এক। সেটা হল সি গপ 
এম বিরোধিতা । 

তা জানেন বলেই অজয়বাবু 


"ও সহশীলবাবু আট পা্টতে 


যোগদানের ব্যাপারে নানা রকম 
শর্ত আরোপ করতে সাহস 
হচ্ছেন। সুশীলবাব; ত সাফ কথা 
জানয়েই' ছিলেন সোঁদন। ‘তান 
বললেন যে আগামী নির্বাচনে 
বাংলাদেশে দুটি ক্যাম্প হবে এক 
ক্যাম্পে থাকবে বাংলা কংগ্রেস, 
আর এক ক্যাম্পে সি পি এম। 
অন্যান্য পার্ট কে কোথায় থাকবে 
তা তান বলতে পারেন না, তবে 
দুই কংগ্রেস যে এক সঙ্গে নির্বাচন 
লড়বে না সে সম্বন্ধে তিনি প্রায় 
নিশ্চিন্ত । 

তার মানে কি এই যে সুশীল- 
বাবুরা ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গ 
থাকবেন? থাকবেন ক না থাকবেন 
তা আমরা এখনও সাঁঠক বলতে 
পারাঁছ না, তবে বাংলা কংগ্রেস 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে একজোট 
হতে পারে এই ভয় দোখয়ে তারা 
আট পার্টিকে নাকে খত দেওয়াতে 
বদ্ধপারকর বলেই মনে হচ্ছে। 
অবশ্য সি পি আই-এর এই ব্যাপারে 
হয়ত বিশেষ কোন অস্দবিধায় | 
পড়ার কোন কথা নয়। কেননা 
হীন্দরা কংগ্রেসের সঙ্গে. তাদের 
ত বোঝাপড়া হয়েই আছে বলে 
মনে হয়। হারে সি পি আই 
হীন্দরা কংগ্রেস সরকারকে বাঁচয়ে 
রেখেছে, আবার এঁ কংগ্রেস কেরা- 
লায় সি পি আই-এর নেতৃত্বে অ- 
রেখেছে। 

“বপদে পড়েছে কট্ুর কংগ্রেস 
বিরোধী এস, ইউ, সি আর ফরো- 


/ অনেকেই চান সি পি এম-এর 
সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে, অন্ততপক্ষে 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাঁদও নীচু 
দস দি এম বিরোধী । এই পাটির 


নেতারা প্রায়ই সভা করছেন এবং 


এই কথা জেনে। কিন্তু তার ভন্ডা- 
মীর নিন্দা না করে পাঁর না, যখন 
তান বলেন ষে বাংলাদেশে আজ 
যে তথাকাঁথত স্বাভাঁবক আইন- 
শৃঙ্খলার আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে 
চলেছে তার জন্য জনমত: তৈরণ 


নাকি তার পার্টিই করেছে। অবশ্য 


£স আর পপ এবং অন্যান্য পুলিশী 
ব্যবস্থার খাতে যে দৈনিক আড়াই 
লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে তা তানি চেপে 
যেতে চান। 


ধাওয়ান-র্যরিষ্টার 


(১ম পৃষ্ঠার পর) . 
হাহকের্ট'গবলোর ইতিহাসে এই- 
ভাবে স্বপারাসড করা একটা 
রেকর্ড।, এস আর দাশের সেই 
গোপন রিপোর্ট দর্পণ বারবার 
প্রকাশ করেছে। হাইকৌর্টে'র 
ব্যারিষ্টাররা নিশ্চয়ই এই খবর 
রাখেন। কিন্তু তাঁরাও এব্যাপারে 
নীরব। প্রধান রিচারপাঁতিকে ক্রুদ্ধ 
করে কেই বা নিজের রাজ রোজ- 
গার কমাতে চান। তাই, গুরাও 
আসল সত্যটি বললেন না। 

গুরা বলছেন, ধাওয়ান সাহেব 
নাকি প্রধান বিচারপাঁতর শপথ 
গ্রহণের সময় তার বন্তৃতায় সংপ্রণম 
কোর্ট আর ব্যারিষ্টারদের বিরুদ্ধে 
কটাক্ষ করেছেন। 
সম্মান হান হয়েছে ইত্যাঁদ। 
তারা তাই ধাওয়ান সাহেবের পদ- 
চ্যাতি চাইছেন। িকল্ভু দর্পণের 
প্রশ্ন, যে বিচারককে ডিসামস করার 
সুপারিশ করা হয়েছিল সেই 
বিচারক প্রশান্তবিহারীকে প্রধান 
বিচারপতি করায় স্প্রপম কোট 


(০০ 
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ৃ 
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আগামী সাতই জুন সেক্রেটোরয়ে- | 


টের সভা ডেকেছেন। এই সভার | 


পর সঠিক ভাবে হয়ত বোঝা যাবে 
ফরোয়ার্ড রক কোন দিকে যাচ্ছে। 


বিরাট ব্যাপার! - ছু 





কলকাঁট কার ভা যে 
জীবদৈর সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে 
কি? বিচারপাঁত প্রশাল্তবিহ্যরীর 
বিরদ্ধে দর্পণ এস আর দাশের 
গোপন রিপোর্ট প্রকাশ করার 
পরেও কোনো বিচারক তো দর্পণের 
বিরুষ্যরে “সুয়ো মোটো” অভিযোগ 
আনেনান। বিবচারপাঁতি প্রশান্ত- 
হারও মামলা করলেন না! 
তাই বলাঁছলাম ধাওয়ান বনাম 
ব্যারস্টারদের গগড়া একটা কোৌতু- 
ককর ব্যাপার । আসল তথ্যাট 
কেউই বললেন না। 

,হায় কলকাতা হাইকোর্ট । যাকে 





/ডিসামস করার সপারিশ * করা 


হয়েছিল 'তানই শেষ পর্যন্ত প্রধান 
{বচারপাঁত হলেন। বিচিত্র এই 


দেশ। 








দললিরিপক্গ বাংলা সংবাদ সান্তাহিক 
সমকালখন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ 


অপরিহার্য ।- 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দুচ্কৃতকার"র স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
কায়েম" স্বার্থ ও একচোঁটয়া পুঁজির মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপনের 
অফিসে প্রাত রানে দনশীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পন দেশ | 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


| কলকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপ*ণ পেতে 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৈনিক সংবদিপন্র 





পেশছে দেয় 


তঁকৈ জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পশ দিতে পারে। 
মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সাবধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 





বাঁ্ষক পনেরো উছিলায় তাজা 


নিমাসিক চার টাকা! 
ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 








শোচনায় 
(বিশেষ সংবাদদাতা ) 


নেই। এর প্রধান কারণ ইলেকাট্র- 
ক্যাল ও মেনটেনেন্স বিভাগের দই 
কর্তার চরম- অযোগ্যতা। এ 
তৃতীয় ইউানিট-বস্ফোরণের 
ফলে গত দুই তিন মাস শন্য। 
উৎপাদন ক্ষমতা পিতা . মেগা- 
ওয়াট ৷ bi 






হার্য বন্তু। তার অবস্থা আরও 
করুণ। প্রথম দুটি. ইউনিটের 
- সং্গে ইলেকক্রোনক ইন্সপ্রমেণ্টের “ 
অবস্থা বাষট্র সালের পর থেকে 
অকেজো হয়ে পড়েছে। মেরামত? 
কে করবে? কারণ মেনটেনেন্স 
ইঞ্জনীয়ারের যা বিদ্যে তাতে নাট- 










চতুৰ্থ ইউনিট গত মাসের বল্টুই খুলতে পারেন শুুধব। তাঁর 
পনেরো তারিখ রান্রি থেকে চাঁজ্লশ পদোনাতি ঘটেছে সুপারিশের 


জোরে । এই জোরেই চাবরীর ক্ষেত্রে 






য়েছে* আশ্চর্যের কথা, তৃতীয় ইউ- 
নিট থেকে টিউব খুলে এই চতুর্থ 
১ “ইউনিটে লাগানো" হচ্ছে। কিন্তু 
তৃতীয় ইউনিট যখন মেরামত হবে 
তখন হরেদরে এক অবস্থা । 

পণ্চম ইউনিট--উৎপাদন ক্ষমতা 


ইঞ্জনীয়াররা । আত্মীয়-তোষণে 
তান তুলনাহন। এর বিভাগের 
শতকরা পণ্চাশ জন লোক নাকি 
তাঁর আত্মীয়। এ"র পাঁরচালনাঞ্জ 
তৃতীয়, চতুর্থ ও বর্তমানে পঞ্চম 








পণ্চান্তর মেগাওয়াট । দুই ইউনিটের বোঁশর ভাগ ইনসস্র;- 
মাসে দুটি কোল ‘মল রাপুর মেন্টগ্দীলর অবস্থাও করুণ । 
জখম হওয়ায় , এবং স্পেঁয়ার না বিদন্যৎ কেন্দ্রের বিদন্যৎ বিভাগে 
গত দাতের টপ তারিখে “দার ইউনিট উৎ ক্ষমতা চক্রবর্তী মহাশয় বহ: পূর্বেই 


একটি ভার যন্ত্র খতম করে প্রমো- 
যন নিয়ে ডিস্ট্রবিউশান বিভাগে 
সরে পড়েছেন। এখন এপ্রই 
সুযোগ্য অনুচর উপাধ্যায় মহাশয় 
শেষকৃত্য করছেন ওভার টাইম 'দয়ে, 
যার পরিমাণ অকল্পনীয়। আর 
এই ওভার টাইম নিয়েও উপাধ্যায় 
মহাশয় পাঁলটিক্স করছেন। তাঁর 
পেয়ারের ওয়ার্স ইউনিয়নের 
লোকদের ও যাদের তিনি কেশোরাম 
কটন মিল থেকে আমদানী করে- 
ছেন তাদের নিয়ে। 

অবশ্যই এইসব অপদার্থ ও 
অসাধর দল ও ম্যানেজমেন্ট একন্রে 
ঘোষণা করে চলেছেন ষে, শ্রামক- 
বিক্ষোভের জনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
চালানো সম্ভব হচ্ছে না। বিহারের 
সঙ্গে বিদন্vং সরবরাহের ও ডি ভি 
সির সঙ্গে যে চীস্ত আছে তা যে 
ভঙ্গ হচ্ছে তার প্রকৃত কারণ যে 
বিদুৎ কেন্দ্রের পণ্তত্বপ্রাপ্ত, পাঁর- 
চালনা ও মেরামাতর গ্রাঁফলাত, 
অপদার্থতা এবং প্ল্যান্ট নির্মাণের ৮ 
সময় থেকে অসাধু আফসার, অর- 
বন্দ ঘোষ ও অসৎ কন্ট্রাকটরদের 
চক্রান্ত সেকথা চেপে গিয়ে সংবাদ- 
পত্র, ডি ভি দি আর বিহার সর- 
কারকে জানানো হচ্ছে সব কিছুর 
মুলে "লেবার ট্রাবল”। 

বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের 
অবস্থাও শোচনীয়। এর চার্জে 
আছেন ট্রা্সফরমার কেলেঙ্কারীর 
চক্রবতশী মহাশয়। “এ” জোন সাব- 
স্টেশন (১৩২ কে ভি) থেকে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করার কথা ছিল জুন, 
উনে৷সত্তর সালে, পরে ডিসেম্বর 
সন্তর। এখন শোনা যাচ্ছে যে সাব- 
স্টেশন আর হল না। এদিকে 
স্থানীয় শিজ্পসংস্থাথলিতে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ হত যে “বি” জোন সাব- 


সম্পাদক-হখীরেন বস্‌ 


তিরশ-পপ্ত্রিশ মেগাওয়াট।' অর্থাৎ 
সর্বসাকুল্যে এখন দুশো পশ্চাশ 
মেগাওয়াটের বা একট ইউনিট 
স্ট্যান্ড-বাই রূপে গ্রাহ্য করলে 
দুশো দশ মেগাওয়াটের স্থলে আশ 
মেগাওয়াট থেকে একো মেগা- 
এয়াট উৎপাদন হয় কোন্নরুমে । 
ইন্সন্রমেণ্টেশান-ক্ার্মীল প্ল্যান্ট 
না প্রসেস ইন্ডাস্ট্র কাট উপার- 


খারা) বারা, উর (১ CHE) HEE 0) COE ©) বর 


যাবে যে এর উৎপাদন তিরিশ মেগা- 
ওয়াটের জায়গায় দশ মেগাওয়াটও 


আজ 
যে ছবি দেখতে আপনার ভাল লাগবে 


(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) 


প্রভাত - গণেশ - তসবীরমহল 


চারার 





উস বা 9 বস বট CUMS: CHOC) ও) বরের ND ০ C20 






*পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 


যথেষ্ট কোয়ালিফায়েড ও অভিজ্ঞ য 










ভুল কি কখনো করতে পারেন 
তানি। তার ওপর সহায় পণ্ডি- 
চেরীর পাঁতিতপাবন “পপ কে ও 









১ নিজে 
ঘোষচরণ বন্দনা করে ইনি বিপদ- 


























মানডিযানম সংসার বাঁধিক উধগব 


গত ষোলই মে রবীন্দ্র সরোবর 
মণ্টে “সানডিয়ানস” সংস্থার বাৎস- 
রিক উৎসব অন্দুষ্ঠিত হল। শিশু- 
দের আবৃত্তি ও অংকন প্রাতযোগি- 
তার বিজয়ী প্রার্থীদের পুরজ্কার 
বিতরণের মধ্য দিয়ে অন্যচ্ঠান শুরু 
হয়। 
সকান্তর নির্বাচিত কিছু কাঁবতা 
গ্রন্থনা ও পরিচালনা শ্রীপ্রলয় মিত । 
অভিনব এই অনুষ্ঠানটি দর্শকদের 
প্রভূত আনন্দ দান করে। শিল্পীরা 
দলগত সংহতির সুষ্ঠু পরিচয় 
দিয়েছেন। এ “ব্যাপারে শ্রীমিত 
নিশ্চয়ই প্রশংসা পাবেন। 

অনুষ্ঠানটির অন্যতম আকর্ষণ 


ছিল ক্লাব সদস্যগণ কর্তৃক অমর 


সেন রচিত “রাস্তা নিয়ে” (রোনাল্ড 
মিচেল-এর দি রোড টু রুইন 
অবলম্বনে) নাটকাভনয়। দলগত 





রমার অনুষ্ঠান 


গত পাঁচশে বৈশাখ সন্ধ্যা সাত- 
টায় রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়াম হলে 
দক্ষিণ কলিকাতার সংপাঁরাচিত 
সংগীতশিক্ষায়তন সঃরঞ্গমার বাৎ- 
সারক সমাবর্তন হয়। 

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের আভিজ্ঞান- 
ভাষণ দান করতে গিয়ে রবীন্দ্র- 
ডক্টর রমা চৌধুরী রবীন্দ্রসংগণতের 
রবীন্দ্রনাথ নির্ধারিত গায়নপদ্ধতি 
অবলম্বন করে শিক্ষাদান ও তার 
বিশ্দদ্ধতারক্ষার জন্য সুরঙগমার 
সংপ্রচেত্টাকে অভিনন্দন জানান। 

বিশ্বভারতীর সংগতভবনের 
প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযৃত শৈলজারঞ্জন 
মজুমদার রবীন্দ্রনাথের সংগীত- 





স্কালঙ্গ শিল্পীগোষ্ঠী 


“দেয় 










আভনয় নৈপুণ্যে নাটকটি : 
স্তীর্ণ হয়ে ওঠে। অভিনয়ে 
প্রশংসার দাবী রাখেন তারা হা 
দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দীপক 




































পাঁরবেশনার গুণে মোটামুটি রস- 
গ্রাহী হয়ে উঠে'ছল। 


























শিক্ষাদান পর্ধাত ও কয়েকটি 
গানের সর ও রচনা সম্বন্ধে মূলা- 
বান তথ্য পরিবেশন করেন। 
অন্বস্ঠানের প্রারন্ভে রবীন্দ্রনাথ 
রে 9 বেদের একটি 








“ওরে বকুল পারুল শালপিয়ালের 
বন” ও সকলকে বিশেষ আনন্দ 


পপ 


কলিকাতা-৯৩ থেকে মত এবং ৬৯নং মট লেন, ৪ জি কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 





বাঙলা সংবাদ, সাশ্তাহিক 
য়োদশ বর্ষ ২১শ সংখ্যা 
শুক্রবার ১২ই জুন 

" ফোন £ ২৪-৪২৩২ 
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বা কে -গি এস দি 
ছোটের মধ্য 
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("কয়েক মাসের জন্য মন্দ, হয়ে- 
, দঁছলেন। কাশীকান্ত মৈত্র মশাই এর 
॥ আগে যে পশুপালন দপ্তরে এক 
+ পশ্য ডিরেক্টর পোষণের জন্যে 
ভাজিলেন্স 'কাঁমশনের নির- 


(দ্পপণের সংবাদদাতা) 


পেক্ষ সংস্থার রিপোর্টকেও ধামা-, 
“চাপা দেবার চেষ্টা করোঁছলেন,' 


[সেই ডিরেক্টর পুঙ্গাব সুধীর দাসের 
* মতো মন্ত্রীকে পকেটে পরতে যে” 
কেন দেরী করবেন আমরা বুঝি 
না। তাই মূল হয়েই সুধীর দাস 
মশাই পশু ডিরেক্টর 'মহোদয়ের 
পকেটে ঢুকে চালকলা এঁচবোতে সরু 
করলেন। 

৮৫ কিন্তু তান তো আবার যনন্ত 
১, ফ্রন্টের জাঁদরেল অংশ 'প এস পি 
" € বিরোধী) গ্রপেরও মন্ত্র বটে? 
” তার দলের চেয়ারম্যান শ্রীবিদন্যৎ 
. ও ভাড়া খাটানোর ব্যবসায় কতটা 
আয় হত আমাদের জানা নেই 
€অবিশ্যি আয়কর কর্তৃপক্ষ বলতে 
পারেন) তবে তারও যে একটা 
আয়ের দরকার ছিল তা বোঝা গেল 


যখন সুধীর দাস মশাই ঝাঁটাত' - 


গোটা কয়েক সরকারী আদেশ 
সংশোধন করে, পশ্চিমবঙ্গ পোলার 
ও ডেয়ার ডেভেলপমেন্ট 'কর্পেণ- 
রেশনের পাঁরচালক বোর্ড 'নয়োগ 
করে ফেললেন। 
॥ সরকার বরখাস্ত হওয়ার পর 
রাজ্যপাল ধর্মবীরা দু কোটি টাকা 
'*-'ঘুলধন "নিয়ে এই সরকারী কপেণ- 
রেশনাটি গঠন করেন। “১৯৩৯ 
,সাল্লের ৩০শে জানুয়ারী সরকারী 
. আদৈশ বলে (আদেশ নং ৪৯০-এ/ 
:' ২-৬৯ ) নিৰ্ম্নালাখত ব্যন্তিরা এই 
' সংস্থার চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর 
* শনষুন্ত হন £ 
. (এক) শ্রীএ কে সেন, আই এ 
এস, (চেয়ারম্যান) পশ্দপালন ও 
ও পশ্যাঁচীকৎসার, বিভাগীয় সাঁচিব 

(দুই) শ্রীএ কে রায় চৌধুরী 
€ম্যানেজিং ডিরেক্টর) পশুপালন 
দপ্তরের ডিরেক্টর ৷ 

(তিন) শ্ত্রীএস দত্ত, আই এ 


গপ এস পির শ্রীসুধীর দাস . 


এস; (ডিরেক্টর), জয়েন্ট সেক্েটারণ; 


অর্থদপ্তর। , 
', (চার) শ্রীএন কৃষমার্ত আই 
এ এস, (ডিরেক্টর) কো-অপা- 


কোহনূর 'বাজ্ডং। 

এই 'লম্টে পাঁচ নং ব্যান্ত 
শ্রীফণীন্দ্রনাথ চ্যাটাজশী পোলাট্রব 
ব্যপারে একজন বশেষজ্ঞ। তাঁকে 
বোর্ডে নেওয়া হল। কারণ তার 
টায়ার করার সময় হয়ে গেছল। 
তাকে বোর্ডে পাঁরচালক হসাবে 
নেওয়ার ফলে ষাট বছরের এই 
কর্মক্ষম বিশেষজ্ঞ একটি চাকুরী 
পেয়ে যাবেন, এবং নতুন সংস্থাও 
একজন বিশেষজ্ঞ পাবে, এই কারণ 
দেখিয়েই উপরোক্ত বোর্ড, গঠিত 
হয়। অন্যান্য 'ডরেক্টররা সবাই 
সরকারী কর্মচারী, নাম ও পাঁর- 
চয়েই বোঝা যায়। 

সুধীর দাস মশাই মন্ত্রী হয়েই 
তার দলের লোকজনদের ররঁজ- 
রোজগারের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী 
হলেন। বাংলাদেশে পি এস পি 
সমর্থকদের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা 
যায় তার আবার বিরোধী অংশ। 
কাজেই লোক খুব বেশী নেই। 
সুধীর দাস মশাই-এর চেম্বারে 
অষ্টপ্রহর হাজির থাকতেন শ্রীবদ্যুৎ 
বস: (এ'র আরো কয়টি কীগিরি 
কথা পরে প্রকাশ করা হবে) বালি 
নাক পার্টর চেয়ারম্যান! আর 
থাকতেন শ্রীগোঁবল্দ মাঝ, মন্ত 
মশাই-এর গোপন সহকারী বা 
সি এ! | 

সুধীর দাস মশাই নিশ্চয়ই যথো- 
পযুন্ত পরামর্শ পেয়ে থাকবেন। 
'তাঁন ১৯৬৯ সালের ২০শে অক্টো- 


, বর তারিখের আদেশ নং ০৮২৮৪-এ 


জার করে হাঁতপূর্কে ষে বোর্ড 
গঠিত হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে আরো 
দশজন ব্যান্তকে ডিরেক্টর করে 
দলেন। বলা বাহুল্য এরা সবাই 


পি এস পির বিরোধ অংশ) দলীয় 
লোক। য্্তফ্রম্টেরে অন্য কোন 
দলের লোক এতে নেওয়া হলনা । 
এই দশজনের নাম, ঠিকানা নঁর্চে 


- দেয়া হল। এ থেকেই বোঝা যাবে 


যন্তফ্রন্টের কোন দল কতটা বেশী 
দলীয় স্বার্থে অন্ধ ছিলেন। নতুন 
দশজন হলেন . 


(এক) শ্রীবীঠৎ বস; একে 


শ্রীসেনের বদলে চেয়ারম্যান করা 


(তন) না বাগচী, 
(শেষাংশ দ্ৰভায় প্ঠায়) : 


কংগ্রেমী অবিচাৰেৰ শিকার 
মুষ্তাক মুগ্মদের কাহিনী 


ডং (দেপণের সংবাদদাতা ) 


ও'র বিরুদ্ধে সরকার ফাইলে 
কোনে! দুনীতি, কোনো বৈ 
কানুন কাজের 'আঁভযোগ ছিল 
না। তবু প্রীয়স্তাক মুর্শেদকে 
(আই এ এস) পাশ্চমবঙ্গ সরকার 
থেকে বিদাস নিতে হয়েছে! দীর্ঘ 
বাইশ বছর পরে শ্রীজ্যোঁত বসু 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


ফি [ারাটিকে Ll LQ 
থেকে অপসারিত করেছে। 

প্রথম যুন্তফ্রন্ট সরকারের 
আমলে জ্যোতিবাবদ ট্রাক্সপোর্ট 


(দপ্তরের মল্্শরূপে মুস্তাক মর্শে 
দকে ডেপুটি দ্রান্সপোর্ট কাঁমশনার 


' এবং দ্রাম কোম্পানীর এজেল্ট পদ 


দিয়োছলেন। সেই মান্দ্িসভার পত- 
নের পর কংগ্রেসপ 'ডি এফ মান্দি- 
সভা মূর্শেদকে' বদল" করে হাওড়া 
ইমপ্রুভমেল্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান 
পদে আঁধান্ঠত করেন। এই পদের 
কোনো গরৃত্ব নেই। "দ্বিতীয় যত 
ফ্রন্ট মাল্পসভার সময় স্বরাশ্ট্ 
মন্ত্রী জ্যোতি বস: মুস্তাক মূর্শে- 


টারী করোছিলেন। জয়েন্ট সেকে- 
টারী রূপে স্বরাষ্ট্র মন্ত্র প্রত 
আন্দগত্য নিয়ে কাজ করেছেন। 

কিন্তু ফ্রন্ট মাঁন্দ্রসভার পতনের 
পর মর্শেদের বিরুদ্ধে একটানা 
অলক আর ভূয়ো কাঁহনীর প্রচার 


একজন ২ 


চলে। এই প্রচারের পিছনে একটা 
পাঁরকজ্পনাও ছিল। প্রচার আঁভ- 


ভাড়া নিতে হবৈ,এবং কলকাতাতেও 
বাসা রাখতে হবে। আর যাঁদ স্তর 
ছেলেমেয়ে নয়ে চলে যান তবে 
স্তণকে চাকরণ ছাড়তে হবে। আই 
এ এস অফিসারদের মাইনে এমন 
পিছু বেশী নয়। অনেক আই এ 
এস আঁফসারের স্তীরা আজকাল 


ভূত থেকে বাণ্টত হলেন। তাকে 
স্তী-নাবালক ছেলেমেয়ে রেখে 
একলা 'দিজ্লশতে যেতে হচ্ছে। এর 
জন্যে পূরো দায়িত্ব কংগ্রেসী সর- 
শেষাংশ ২য় পচ্ঠায় ) 





গেষ এন্ত ঘাট গার্টিকেঃ 
মির্বাচমের দাবী তলতে হবে 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 

বলতেই হবে ফরোয়ার্ড ব্লক 
সং সাহস দৌথয়েছে। সম্পাদক 
মস্ডলীর সভার পর তারা বন্তব্য 
রেখেছে যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন 
করতে হবে; যাঁদ “কালই নির্বাচন 
করা সম্ভব হয় তাহলে আগামী 
কালের জন্য ফেলে রাখা উচিত 
হবে না” 

' এই বন্তব্য তারা আট পার্ট'র 
সভাতে রাখবে এবং চেষ্টা করবে 
যাতে অষ্ট বাম তাদের বন্তব্য মেনে 
নেয়। ফরায়ার্ড বুক অবশ্য এর 
আগেও নির্বাচনের কথা বলেছে, 
কিন্তু তখন এই পার্টর বন্তব্য 
খানিকটা ভাসা ভাসা ছিল, অর্থাৎ 
যদি চৌদ্দ শাঁরকের সরকার পুন- 
রুজ্জশীবিত করা না যাল্স তাহলে 
নির্বাচন করতে হবে। অবশ্য অল্প 
বিস্তর এই বন্তব্য আদ পার্টির 
প্রস্তাবেও স্থান পেয়েছে। 


কিন্তু তা সত্বেও সি পি আই, 
এস ইউ সি, এবং আর সপ আই 
চৌদ্দ পার্টর সরকার আবার করা 
যায় কিনা তার চেষ্টা চাঁলয়ে যাবে 
বলে ডাঃ রণেন সেন িছ্ীদন আগে 
বলেছিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের 
এই বন্তব্যের পর আট পার্ট নির্বা- 
চনের ব্যাপারে আর চুপ ' করে 
থাকতে পারবে কিনা সে বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
,কেননা পি এস *প, এস এস পি 
আর বলশোভক পার্ট এবং' 
গোর্খা লীগ সি পি এমের সঙ্গে 


চৌদ্দ পার্টর সরকার গঠনের তীব্র 


বিরোধী এবং নতুন নির্বাচনের 
ব্যাপারে আর 'বিশগেষ কোন আপত্তি 
করবে বলে মনে হয় না। 

বাংলা কংগ্রেসও 'নর্বাচন চায়, 


কিল্তু এক্ষীন নয়। আইন শৃঙ্খ- 


লার কিছ উন্নত না হওয়া পর্যন্ত 
তারা 'নর্বাচনে রাজী নয়। হালে 


লাট সাহেব অন্াবাবর ল্য দেখ 
করেছিলেন, একবার ' রাজভবনে 
আর একবার অজয়বাবূর বাড়ীতে 
দুর্গাপুর থেকে অসুস্থ হয়ে 
আসার পরু। শোনা যাচ্ছে অজয়- 
বাব: নাক নির্বাচনের জন্য -এক্ষুণ 
রাজা নয়। 

শ্রীঘতী ইন্দিরা গান্ধী নাকি 
{সি পি এমের কোন কোন নেতাকে 
বলেছেন যে সি পি এম ছাড়া আর 
কেউ ত' জোর গলায় নির্বাচন 
চাইছে না। এই দুই নেতার সরে 
মিল দেখা যাচ্ছে। 
এখন ফরোয়ার্ড ব্লক রাজী 
হলে এস ইউ 'সি বোধহয় আর 


, চনের ব্যাপারে চুপ করে থাকতে 


পারবে না। আর এস ও ভাবছে 
নির্বাচন ছাড়া কোনও উপায় নেই। 
ফরোয়ার্ড রক আর এস পি ও এস 

০০০০৪ | 


॥ দাই. 


দুর্ণাণুৱে অজয় মুখোপাধ্যায় 


শোভনলাল বসু ও 


দিনক্ষণ দেখে, পাঁজপখি 
নেড়ে পয়লা জনন শ্রীঅজয় মুখো- 
পাধ্যায় দুর্গাপুর ! এলেন তাঁর 
প্রচার অভিযান৷ চালাতে সি পি 
এমের বিরুদ্ধে। পয়লা জ:ন বড় 
শুভ দিন ডঃ প্রফুজ্লচন্দ্র ঘোষের 
যোগ্য ছাত্র অজয়বাকুর পক্ষে। 
কারণ এই সময়ে ?স পি 'এম কর্তৃক 
নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গড়ার 


আহবানে সাড়া দিয়ে দুগ্গাপহরের 


বহু শ্্রীমকই এই শহরে অন্ব- 
পস্থিত থাকবেন । 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


কারের। কেননা, রাজ্যপালের শাসন 
মানে কেন্দ্রের কংগ্রেসী ! সরকারের 
শাষণ। । 

বেকানুনী কাজকর্মের , আঁভযোগ 
কতৃপক্ষ আনতে পারেন ন! তিনি 
যা করেছেন তা ভূতপৃর্ব হোম 
সেক্রেটারী এস বি রায়, ভূতপূর্ব 
চীফ সেক্রেটারী এম এম বাস? 
অনুমোদন করেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্র 
জ্যোতি বসু অনুমোদন .করেছেন। 
যাঁদ কোন দোষ হয়ে, থাকে তবে 
তার দায়িত্ব এই তিনজনের। সাম- 
গ্রিক! দায়িত্ব জ্যোঁত বসুর এবং 
আমরা জান, জ্যোতবাব্‌ সেকথা 


মুর্শেদ মেদিনীপুরের কাঁথি মহ- 
কুমার এস ডি ও হন। রাজ্যে 'তখন 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়। এক; 
দিন রাইটার্সে হৈ চৈ লেগে গেল। 


কংগ্রেসের জিগরী দোস্ত ভারতীয় - 
রুমিউীনষ্ট পার্ট'র ইন্দ্রাজৎ গণপ্তও 


এই ফাঁকে পৃথকভাবে একটি: 
সভার আয়োজন করলেন। অর্থাৎ 
এই সময় “দুর্গাপুর দিবস” পালন 
করার সুযোগ এল। ইন্দ্রাধবাবর 
সঙ্গে এলেন এম এল এ অশ্বিনী 
রায় (বর্ধমান)। ইনি দুর্গাপ রর 


খুব দেখা যায় না, মাঝে 


মাঝে সন্ধ্যার অন্ধকারে ইনি উদয় 


অজয়্বাব; ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 


হন। এ'দেরই দিন এল পয়লা সভ্য, সাধু, সচ্চারত্র, বিনয়, স্ব- 


জুন। 

অজয়বাবু মণ্ডে উঠলেন। সম- 
বেত জনতার মধ্যে থেকে ধ্বনি 
উঠল, “যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গল কারা? 
অজয়-ধাড়া আবার কারা?” 


“শোধনবাদশী কে? সি পি আই, 


আবার কে?” 'এক বিপদ! অজয়- 
বাবর শিরে বন্দ্রাঘাত! বহু আশা 
প্রধান 'শহরে বড় সভা করবেন॥ 
যুগান্তর, বসংমতা, স্টেটসম্যান, 
অমৃতবাজারে বিরাট করে সংবাদ 


“ও জনসমনদ্রের ছবি প্রকাশিত হবে। 
নিকটেই আছেন সখা ইন্দ্রাজৎ গুপ্ত 
- আর একি সভায়। দহজনেরই ছবি 


বেরোবে, | 
কিন্তু ধান আর থামে না। 


ভাব-মধুর এবং সর্বোপাঁর গান্ধী 
বাদী অজয়বাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ- 
লেন। দুর্বল বাদ্ধের মুখ দিয়ে 
বেরোলো. অশ্রাব্য ও অকথ্য গাঁল- 
গালাজ। কিন্তু ধ্যান জার থামে 
'না। অজয়বাবু নিকটস্থ সি আর 
পদের জোর গলায় আহ্বান জানা- 
লেন গোলষোগকারীদের বের করে 
দেবার জন্য। প্রথম ডাকে দি আর 
শপি এল না! এবার হুমকী ছাড়- 
লেন,. “আম ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী 
বলাছ-_দ. আর পপ যাঁদ তোমরা 
ন্ আস তাহলে ধাওয়ান সাহেব ও 
ইশ্দিরার কাছে তোমাদের নামে 
নালিশ করব।” 

এবার সি আর *প৷ এল ৷ মর 
ভাবে লাঠি চালাল ৷ জনতার 'আঁধি- 


| 


ও চোরাকারবারের অভিযোগে 
কাঁথিতে এস ডি ও সাহেব গ্রেপ্তার 
করেছেন। চিত্ত রায় ডঃ রায়ের 
অনুগত জন। খবর গেল ওর 
শ্বশুর আর শ্যালককে ছেড়ে দিতে 
হবে। মুর্শেদ রাজী হলেন না। 
তাঁকে কলকাতা ডেকে আনা হলো। 
তদানীন্তন চাঁফ- সেক্রেটারী স্বর্গীয় 
এস এন রায় দীর্ঘসময় আলোচনার 
পর ডঃ রায়কে বললেন, মুর্শেদ 
কোন অন্যায় 'করেনি। সরকারী 
আদেশ কঠোরভাবে প্রয়োগ করেছে। 


িয়েছেন। মূর্শেদের বিরদ্ধে 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেল না। 
তাঁকে বদলী করে ঝাড়গ্রাম মহকু- 
মার এস ডি ও করা হোল। আর 


মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা ' 


ম্যাজিস্টেটকে দিয়ে চিত্ত রায়ের 


"প্রত্যাহার করা হোল। 


কাঁথতেও মর্শেদের শান্তিতে 
কাটলো না।' চারু মহান্তি তখন 
কংগ্রেস সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী। মহ- 
কুমায় 'রালফ বিতরণ করা য়ে 
বিরোধ দেখা দিল। অনেকেই বোধ- 
হয় জানেন, রিলিফ বিতরণের মধ্যে 
কংগ্রেস রাজনর্টীত থাকতো । পে- 
পাইয়ে দেওয়া হতো। মুর্শেদ 
রাজী হলেন না।. তান নিরপেক্ষ- 


, ভাবে 'রীলফ হিতরণ. করেছেন। 


চারু মহাঁন্তি মন্নিসভার কাছে 


. মুর্শেদের নামে আঁভযোগ কর- 


লেন। তদন্ত হোল। ‘দেখা গেল, 


মুশেদের কোন দোষ নেই৷ কিন্তু, 


মুর্শেদ ঝাড়গ্রামে বেশীদিন থাকতে 
পারলেন, না। 

তারপর তান আর একাঁট 
পদে এলেন। রাজ্য সরকারের ট্রা্স- 
পোর্ট দপ্তরের ডেপুটি ট্রান্সপোর্ট 
কাঁমশনারের পদে। প্রফঞ্ল সেন 
মীল্স্ভার শেষ পর্যায়ে কলকাতা 
শহরে চারশোর বেশী প্রাইভেট বাস' 
পারামিট দেওয়া [নিয়ে তান চুড়ান্ত 
কেলেংকারীতে রাজী হলেন না! 


'শিয়েছে। তাই কংগ্রেস সরকার 
করতে পারলেন না। বোধহয় 
ভেবেছিলেন, নতুন মন্ত্রিসভা হলে 
ব্যবস্থা করবেন।: 

. কিন্তু ধনর্বাচনে, কংগ্রেসের 
ভরাডুীব হালো॥ জ্যোতি ' বস? 


", দ্রান্সপোর্ট দপ্তরের মন্ত হয়ে এ 


সম্পর্কে তদন্ত করালেন। তদন্তের 
সময় ম্শেদ সমস্ত ঘটনা বলে 
দিলেন। জ্যোতি বসুর, আমলে 
মুর্শেদ রয়ে গেলেন। ট্রাম কোম্পানী 
দখলে ' কৃতিত্ব দেখানোর জন্যে 
জ্যোতি বসু মন্শেদকে ট্রাম কোম্পা- 
নার এজেন্ট পদে নিয়োগ কর- 


(১ পৃষ্ঠার পর ) 


৩৬।২ শরত ঘোষ গার্ডেন রোড 
কলিকাতা ৩১; ডিরেক্টর; 
(চার) বলাই দাস মহাপান্র, এম 


এল এ, পোঃ আই কাঁথি, মোদনী- 


পুর, ডিরেক্টর ; 

পোঁচ) বিভূতি পাহাড়ী। এম 
এল এ, বালিয়াই,। মোঁদনীপুরণ। 
ভিরেইর; ্ 

(ছয়), সংকেশ ঘোষ, দেশবন্ধ 
িরেইর ; 


(সাত) হারপদ মজুমদার, ৪, 


নিত্যধন ব্যানার্জ রোড, হাওড়া, ' 


[ডিরেক্টর ; পচ | 
! (আট) ইন্দ্ৰ্নারায়ণ ঘোষ, ৭৫ বি, 
ওয়েলেসাল জ্ট্রগট, কাঁল ১৬, ডরে- 


! 


| (নয়) গোঁবন্দচরণ | মাক 
(মন্ম্ীর ?স এ) গ্রাম খড়দা, পোঃ 
উদাং, হাওড়া, ডিরেক্টর ; 


(দশ) অমলেন্দু রায়, ২৩, 
থিয়েটার রোড, কলিকাতা, 'ডিরে- 
ঈর), | - 

সরকার মনোনণত আগের পাঁচ 
জন ডিরেক্টর নিয়ে পরিচালক মণ্ড- 
লীর সদস্যসংখ্যা দাঁড়ালো পনেরো 
জন। পাঁরচালক মশ্ডলণর প্রাতিটি 
।সভায় যোগদানের দরুণ ডরেইররা 
দুশো পণ্টাশ টাকা. করে পাবেন। 


| সংবাদ এসেছে, ডঃ রায়ের মন্ল্রি- দেওয়া হলো। তখন নির্বাচন এসে লেন। কিন্তু ফ্রন্ট মীল্ঘ্রসভার পত- 
সভার ডেপুটি মন্ত্র শ্রীচিত্ত রায়ের ' 


ক নের পরেই তাঁকে হাওড়া ইমপ্রুভ- ' 
.- শ্বশুর এবং শ্যালককে চাল মজুত 


মেল্ট ট্রাস্টে পাঠালেন কংগ্রেস-প 
ডি এফ সরকার। 

দ্বিতীয় ফ্রন্ট মাল্পসভার সময় 
জ্যোতি বসু আবার মুর্শেদকে 
ডেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের্‌ জয়েন্ট সেক্রে- 
টারী করলেন। স্বাধীনতার পর 
এই সর্বপ্রথম একজন মুসলমান 
অফিসারকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে একাট 
গুরত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হোল। 
কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রন্ট মাল্মিসভার 


বঙ্গ ছাড়তে হচ্ছে। এই আদেশ 
দিয়েছেন কেন্দ্ৰীয় কংগ্রেস সরকার 
পারচাঁলত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য- 


মাসে দুটি মিটিং হলেই ডিরেক্টর 
শিছ আদায় পাঁচশ টাকা করে। 
তাছাড়া রয়েছে হাসমূরগী পালনে 
ও গরু মাহষ কেনা ইত্যাদর জন্যে 
লোন দেওয়া। সরকারী টাকার 
পারমাণ দুই কোট টাকা । ব্যাংক 
থেকে এবং বাজার থেকে ধার 
যার তাত হর রাড 
আছে। 
রি 
ছোট মনের লোকেরা যা করে 


মন্ত্রী সুধীর দাসও তাই করলেন! ' 


এই দশজনই নিলেন দ্ব-দলায় 
অর্থাৎ পি, এস, পির লোক। 
আমরা ঠিকানা দিয়োছ, এলাকার' 
লোকেরা মিলিয়ে দেখে নেবেন। { 

কিল্তু এমন,  লন্উপাটের 
ব্যাপারে বিদ্যুৎ বস*র অজয়দার 
দলই বা ছয়ে থাকে কি করে? 
অন্য শারক দল জানতে না পায় 
এমন অনুচ্চ কন্ঠে বাংলা কংগ্রেস 


ভয় দেখালো। বেশশ নয়, বাংলা , 


কংগ্রেসকেও নিতে হবে। একা একা 
সবটা মধু খাওয়া . চলবে না! 
এদিকে পি, এস, পির কেউ পদ- 
ত্যাগ করতে রাজশ নন। গোপনে 


: গোপনে টানাটান ' খেয়োখোয় 


চলল। অবশেষে বিদ্যৎ বসু সুধাঁর 
দাস উভয়ে অজয়ববেের শরণাপন্ন 
হলেন। অজয়বাব্‌ উপায় বাতলা- 
লেন। মন্ত সুধীর দাসের সহ- 
কারী গোবিন্দ মাঝ পদত্যাগ 
করুক, আর বিশেষজ্ঞ ফণা চ্যাটা- 


দর্পণ | শুক্রবার ১২ই জুন ১৯৭০ 


কাংশই সরে গেল। সামনেই বড় 


সি আর পির এখন কিছ: করার 
নেই। অজয়বাবু আবার দাঁড়ালেন। 
বন্তুতা আরম্ভ করলেন! কিন্তু এ 
কি! জনতার বাকী অংশেরও আঁধ- 
কাংশ যে চলে যাচ্ছে। শ্রোতা শুধু 
শচারেক সি আর পির . লোক 
বেশীর ভাগই বাংলা ভাষাভাষী নয়। 
অজয়বাবু কংগ্রেসী হয়েও হিন্দী 


,জানেন না। 


_ অজয়ব্্দ, অসস্থ হয়ে পড়- 
লেন। 

দির = EE জর 
লোকের জমায়েতে ইন্দ্রীজৎ-আ্বনী 
শোধনবাদী প্যাচী করাছিলেন। 
অজয়বাবূর অবস্থা শুনেই স্থান- 
ত্যাগ! 


পালের শাসন ব্যবস্থা এ 
দিল্লী যাবার সময় মূর্শেদকে! 
আমরা ধন্যবাদ জানাবো । কেননা, : 


সরকারের এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের 


বিরুদ্ধে তান কোন তদ্বির করেন 
'ন। একজন খাঁটি [সিভালিয়ানরূপে 
সরকারী আদেশ পালন করতে 
যাচ্ছেন! বাংলা দেশের মানুষের 
জানা দরকার, মুস্তাক মূর্শেদের 
বিরুদ্ধে কোন আঁভযোগ সরকারী 


কাগজপত্রে নেই। কিন্তু তবু ও*কে 


দল্লাঁতে বদলী হতে হলো। কল- 
কাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন 
একাঁটি পর্দেও ও*কে নিয়োগ করা 
হলো না। 


জির তো শুধু চাকরদই দরকার, 
আঁকে কর্পোরেশনে একাঁট চাকরণ 
না হয় দিয়ে দেওয়া ষাবে। এই দু- 
জন বিদায়ী ডিরেকটরের জায়গায় 
বাংলা কংগ্রেসের দুজন লোককে 
নিয়ে নেওয়া হবে। তারপর বাংলা 
কংগ্রেস আর 'ি এস পর মিলন 
আটকায় কে? অজয়বাবু সবই 


'বুঝতেন। পনেরোজন ডিরেকটর 


তার মধ্যে সরকারী কর্মচারী পাঁচ- 
জন আর বাংলা কংগ্রেসের দুজন 
নিয়ে কর্পোরেশন পরিচালনার ' 
কাজে বাংলা কংগ্রেসও বেশ দুয়েক 
কামড় কেক খেয়ে নিতে পারবে। 
অতঃপর শ্রীগোবন্দ মাঝ ও - 
শ্রীফণটন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ ভিরেকটর 


বোর্ড থেকে পদত্যাগ করলেন আর 


সরকারণী আদেশ' বলে (নং ৯৫০০ 
এম, কে ৩-১২-৬৯) বাংলা কংগ্রে- 
সের এই দই ব্যান্ত কর্পোরেশনের 
ডিরেক্টর হলেন £ 
€এক) "শ্রীপ্রশান্ত দাশগণ্ত 
১৯৭, িধানপজ্লশ, গাঁড়য়া; (দুই) 
শ্রীসনাতন ভড়, ১৮০ বিধান সরণণ, 
কাঁলকাতা-ছয়। 

বাংলা কংগ্রেসের কলকাভা 
জেলা কাঁমাটর সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীআসত চৌধুরীকে অজ্ঞয়বাবুরা 
বাহচ্কৃত করার পর শেষেশ ব্যন্ত, 
বাংলা কংগ্রেসের কলকাতা জিলা 
কামাটর সাধারণ সম্পাদক নিয়ুন্ত 
হয়েছেন। '' 

(শেষাংশ ১০ম পচ্ঠায় ) 


সি 


এ 


| 


৯ সভার সদস্য। এঁপ্রল মাসের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই জন ১৯৭০ 


বিশ্বভারতী ঘিষ্ববিালয়ে গোলযোগ 


দাল্মী অন্া্পন্ক সন্ধা নস, ক্ৰ্ভূপক্ক 


ভারতীয় কর্ম সমিতি ও 'সানয়র 
অফিসারদের কাছ থেকে সনবধা ও 
আশ্বাস আদায় করছে। 

প্রচারত এই সংবাদ ' সম্পূর্ণ 
অসত্য! বিশবভারতশর মোট 'শক্ষ- 
কের সংখ্যা [তিনশ কুঁড় এবং তার 
মধ্যে প্রায় তিনশ জন অধ্যাপক 


উপশচশ ও ছাবিিশ তাঁরখে যে 
গ্রহণ করা. হয়েছে তা অধ্যা- 

পচ সভার সাধারণ সভায়! সর্ব- 
অনুমোদত। এই 
ডোর 


1 
অধ্যাপক সভা যেসব দাবীর 


একজন অধ্যাপকের শবরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মালত হয়ে- 
শছল। তাঁদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা 
অভিযোগ আনা হয় যে, উপাধ্যক্ষের 


করেন যে, এই ‘বিষয়টিকে এজেণ্ডা 
ও প্রোসিডিং থেকে বাদ দিতে হবে। 
উপাধ্যক্ষ ঘোষণা করেন, অধ্যাপকরা 
স্থানত্যাগ না করলে কর্ম সামাতর 
সভা স্থগিত রাখা হবে। অধ্যা- 
পকরা উপাধ্যক্ষকে িষয়াঁট কর্ম 
সমিতিতে আলোচনা করার জন্য 
অনুরোধ করেন৷ এবং বলেন যে, 


এই সময় অঁরা সিদ্ধান্তের, জন্য 
অপেক্ষা করবেন। 
কর্ম সাঁমাতর সদস্যরা না বাধায় 
স্থানত্যাগ করেন। 
দেখে অধ্যাপকরা এ জায়গায় সারা 
রাত্র বসে থাকেন এবং পরের দিন 


পরের দিন বিশ্বাবদ্যালয়ের 
আঁশক্ষক কর্মচারীরা ঠিক করলেন 
তাঁরাও ধর্মঘট করবেন। 
এসোনিয়েশনের--প্রাতানাঁধ ও ছাত্ররা 
উপাধ্যক্ষ ও কর্ম সামাতর অন্যান্য 
সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে 'বিষয়াট 
করছে। আরও আভিযোগ যে, - দ্রুত নিম্পান্তর জন্য দাবী জানা- 
অধ্যাপক সভা ভয় দোখিয়ে বিশ্ব-' লেন। যাতে 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের স্বাভা- স্বাক্ষর দেননি, কিন্তু স্বাক্ষর- শৈথিল্য ও দায়িত্বহীনতার 9 


{বক কাজকর্ম চলতে পারে। তাঁদের 
অনরোধে উপাধ্যক্ষ ও কর্ম -সাম- 
{তর অন্যান্য সদস্যরা অবস্থানরত 
শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করেন। 
দীর্ঘ আলোচনার পর উপাধ্যক্ষ ও 
কর্ম সামাতর অন্যান্য কয়েকজন 
সদস্য একটি লাখত আশ্বাস 
দেন, যাতে প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক- 
দের দাবী মিটে যায়! আঁবলম্বে 
ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। অধ্যা- 
পকদের সঙ্গে আলোচনায় কর্ম 
সাঁমাতর যেসব সদস্য অংশ গ্রহণ 


করেছিলেন আঁদের মধ্যে দুজন, 


কারখদের মধ্যে একজন হাই 


কোর্টের বিচারকও ছলেন। অতএব 
ভশীতপ্রদর্শনের আভযোগ সম্পূর্ণ 


স্বার্থের প্রতি পক্ষপাঁতত্বের মধে] 


দয়ে। এবং এইভাবে তাঁরা 'বিশ্ব- 
ভারতাঁতে {বভেদের বীজ বপন না হয় 


করছেন। কর্তৃপক্ষ যে পাঁরমাণ 





কা 


পাঁচ £ 


চয় দিচ্ছেন তা আচন্ত্যনদয়। উপা; 
ধ্যক্ষ সব সময় দাঁয়ত্ব এড়িয়ে যেতে 
চাইছেন। 

এই অবস্থায় আশঙ্কা করা 
হচ্ছে যে, এই বছরের জুলাই মাসে 
যখন সংসদের €সেনেট) একটি 
জরুরী সভা হবার কথা সেই সময় 
কর্তৃপক্ষ বিশ্বভারতী বন্ধ করে 
দেয়ার ভয় দেখাচ্ছেন। এই সভায় 
অধ্যাপকদের কতকগ্দলো। গুরুত্ব 
পূর্ণ দাবী সম্পর্কে আলোচনা হবে। 
তাই কাতৃপিক্ষ ' বিশ্ববিদ্যালয় 
বন্ধ করে এই সভা যাতে অন্যাষচ্ঠত 
তার চেষ্টা করছেন। এ 
বিষয়ে: প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ 


/ 


শেষ য দৃশ্যে শিশির ভাদুড়ি 05) 


লিখে ত দিলাম। 
ষ্যতে কি হয়। 

দিনকতক পরেই 
একটা চিঠি এল £ 

SRI RANGAM 

2A Raja Rajkissen Street 

Calcutta-6 

+ 186-55 


দৌখ ভাঁব- 


এই রকম 


Phone B.B. 654 
স্নেহের জিতেন, ' 


তোমার চিঠির উত্তর 


দিতে বিলম্ব হল। আগাঁমশ মঙ্গল- 
বার একুশে জুন আমার নামে উৎ- 
খাতের মামলার শ্দনানী হবে। যাঁদ 
জজ বাড়া থেকে তাড়িয়ে না দেয় 
তখন বই খুলবার ব্যবস্থা কোরবো। 
এই মামলা অনেকাঁদন বুলছে। 


আর পেছানো গেল না। বুধবার 
চিঠি দেবো । 
. আশীর্বাদ 
ইতি 
তোমার দাদা 


একুশে তাঁরখ কেটে গেল। 
বুধবার কোন চিঠি এল না। একটা 
কড়া চিঠি দেব দেব করেও 'দিলা- 
মনা। ধৈর্য ধরে দিন কাটাতে 
লাগলাম। উনাঁতাঁরশ তাঁরখে এই 
রকম একটা চিঠি পেলাম £ . 
SRI RANGAN 
2A, Rapa Raj Kissen Street 
Calcutta 6. 
27-655 

জিতেন, 
একুশে তাঁরখে আরও এক 
মাসের জন্যে হিয়ারং আ্যাডজর্ন 







বাজারের শেষ্ঠ 
বিস্কুটের ডালি 7 


25752 
দিন পড়বে ছাববশে জুলাই । এর 
মধ্যে সাত মাসের ভাড়া দশ হাজার 


শরীর খুব খারাপ। অভিনয় 
করতে বড় কষ্ট হয়। 
ছেলেপিলে বৌমা ও তুমি 
কেমন আছো জানও। তোমাদের 
মর্গল হোক। শান্তিতে থাকো। 
এই কামনা । 
তোমার 
দাদা 
ক্রমশঃ আশার ক্ষীণ আলোও 
শেষ হয়ে আসছে। এই রকম 
লোকের সঙ্গে যে ভাগ্য জাঁড়ত 
হয়ে গেল সেটা নিতান্তই দুঃখের 
ব্যাপার! অথচ করাই বা যাবে কি? 
দূর দেশে বসে আম ত আর কোন 
উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না। তবু 
মনে জোর এনে এই রকম ধারা 
একটা চিঠি লিখলাম ও 
ছাপরা 
২৯ ৬ 1৫৫ 


ঠ 


আপনার চিঠি পেলাম। একাঁট 


খুব সহর্জ এবং সরল রাস্তা 
{কল্তু আপন বলবেন আমি নিজের 


টু 






১ 


স্বার্থ ছাড়া আর কিছ দেখাঁছ না-_ 
তাই লিখতে সব্কুচিত হাচ্ছি। ভয় 
নেই থয়েটর বন্ধ করতে বলবো না 
আমার বই ফেরৎ দিতেও বলব না। 
আভনয়: করার- জন্যে কাকুতি 
মিনাতও করব না" ওগুলো দুর্ব 
লতার রাস্তা । আম বলাঁছ 'িভ'য়ে 
“এক অধ্যায়” মণ্চস্থ করূন। আজ 
থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই । দেখ- 
বেন আপনার ভাগ্য পাঁরবার্তত 
হয়ে গেছে। ছাব্বিশ তারিখে 
আপাঁন হাসতে হাসতে সাড়ে দশ 
হাজার টাকা দিতে পারবেন। 
লোকের কাছে কত ঘোরাঘ্ণার কর- 
বেন? চাইলে কখনও টাকা পাওয়া 
আপাঁন বলবেন গ্যারাণ্টি 


ইনকাম হবে? এতো সাধারণ রে 
অফণ্রী। এর জন্যে তো বেশ 'বদ্যে 


যদিও ছ বছর কেটে গেছে। ভাবী 
যুগ একাঁদন এর মূল্য দেবেই। 
আপনি না দিলেও । : আম ধৈর্ষে 
বিশ্বাসী । বইগনলো তো আছে। 
, একদিন হবেই। তবু - বলব এই 
যে ছ বছর ধরে হাহতাশ করছেন, 
এর কি দরকার ছিল? “পরিচয়” 


সাড়া এনেছিল। “এক অধ্যায়” 
(জ্বীকৃতি আনবে । 


“আশা রঙ্গা" 
লয়” এখানে পয়লা বৈশাখ হয়ে 


১গেল। যথেষ্ট সফলতা এনোছল। 


হিন্দী তমা হয়ে গেছে। শশঘ্রই 
পুস্তকাকারে বেরুবেই। আমার 
-ওকালতী বেচে থাকুক, আম 
ভয় করিনা, কিন্তু আপাঁন এ কোন 
পথে চলেছেন? আত্মহত্যার পথ 
ছাড়া একে আর ক বলব? আপনি 


ইরাকে রন পারে লে 
এক্সপোরিমেন্টস। আর একসপোর- 
মেন্ট করবেন না। 'নশ্চিত কাজে 
নামুন । “পারচয়ের” 'রভাইভ্যাল 
দিয়েই “এক অধ্যায়” মণ্ডস্থ করুন। 


. একবার আমার কথা শুনে দেখুন 
* না ক হয়।- এতাঁদন ত জের 


মতে. চলে দেখলেন।' আমাকে 
একটা .চাল্স অন্ততঃ দিন। একবার 


আমার মতে চলে দেখুন আজ এ. 
৬ 

লায়য়ার। কন্ট্রোলের 
৬ থাঁক। 
অর্ডার হলেও যেতে কত দেরী হয় 


তা আমি জানি। এর মধ্যে তিনটে 


নতুন বই মঞ্চস্থ হতে পারে। সব 
শেষ হবার আগে এই বক্ষাস্ম ত্যাগ 
করুন। 
প্রণাম জানাবেন 
ইতি 
'জতেন 
লিখে ত দিলাম। জাননা এর 
প্রাতক্লিয়া কি হবে। ক্রমশঃ আম 
হতাশ হয়ে পড়ছি। 'শাঁশরবাব;র 
কোন কথার ঠিক নেই। শাঁশর- 
বাবু বোধহয় আর আমার নাটক 
মনস্থ (করতে পারবেন না। যাক 
আমার ভাগ্য আমার হাতে! 'শীশর- 
বাবুর ওপরও নির্ভর নয়। কারো 
ওপরই নির্ভার নয়। স্বাবলম্বনের 
চেয়ে বড় অবলম্বন নেই। আম 
স্বাবলম্বনই অবলম্বন করব। দেখ 
ক হয়। ৯৯. 
দিনের পর দিন কেটে যেতে 


- লাগল কোন উত্তর এল না। ছাবিশে 


জুলাই কি ভাবে গেল কোন খবর 
পেলাম না। একটা২ছোট পোম্ট- 
কার্ড িলখলাম। দিনকতক পরে 
'তারশে জুলাই এই রকম একটা 
চিঠি এল £ | 
শ্রীরঙ্গম 
কলকাতা €৬) 
শুক্রবার 
তোমার পোষ্টকার্ভ পেলাম। এখ- 
নও কিছুই ঠিক নেই। সেইজন্য 
তোমাকে পত্র দিতে পাঁর নি। 
বোধহয় আগামী শংকরবারের 
মধ্যে ভাল বা মন্দ খবর পাবে! 
আমার শরীর খারাপ। ' আজ 
অনেকাঁদন ধরে বিশ্রামের প্রয়োজন 
হয়েছে। অথচ বিশ্রাম পাবার উপায় 
নেই৷ কম্টে আছ। আমার আশী- 
বাদ তোমরা সবাই নিও। 
র্‌ ইতি 


তোমার 
দাদা 
শুক্রবার (কেটে গেল কোন খবর 
নেই। সোমবার কেটে গেল কোন 
খবর নেই। আজ মহ্গলবার। এই 
রকম একটা চিঠি শিশিরবাবুকে 
{লিখে দিলাম ৪ 
, | ছদপরা 
৯1৮1৬ 
বড়দা, 


আপনার চিঠি পেলাম। 


 লিখোছলেন" আগামী শুক্রবারের 


মধ্যে ভাল বা মন্দ খবর পাবে। 
শকিচ্তু পেলাম না। কোন দিন পাই- 
ও'ঁন। ষাঁদও অনেকবারই এরকম 
টিলখেছেন। 

িখেছেন কিছুই ঠিক নেই 
কিন্তু আমার মনে হয় সেটাও ঠিক 
নয়। এটা প্রায় ঠিকই যে আপাঁন 
পারবেন না। দু বছর আগে শার- 
দায়া পূজার পুম্পাঞ্জীল বলে “এক 
অধ্যায়ের” প্রাচরপন্র দিয়োছিলেন। 
আজও মণ্চস্ঘ করতে পারলেন 
না। আম িখোছলাম যেমন 
তেমন করে আরম্ভ করে 'দিন। 
ভালর দরকার নেই। আপান 


এভকশানের ' 


দপপি ॥ শরুবার ১২ই জন ১৯৭০ 


করলৈন না। গত বছরে লিখলেন 
আগষ্ট মাসের বারোই কি পনেরই 
খোলা হতে পারে। চারদিন আগে 
আমায় তার করবেন। কিছুই হল 
না। কত আর ধৈর্য থাকে বলুন? 
কাল দশই আগম্ট। “পারচয়” 
মঞ্চস্থ হয়োছল আজ থেকে ঠিক 
ছবছর আগে। কাল থেকে সপ্তম 
বর্ষ সরব হবে। আপাঁন 'িখে- 
ছিলেন আমার মুখ চেয়ে চুপ 
করে বসে থাকো। ছ বছর ত বসে 
থাকলাম, বড়দা, আর কত থাকবো? 
আর যে ধৈ থাকছে না। শেষ 
কালে কি একটা যা তা কাণ্ড করে 
বসব? আপনার সঙ্গে তিন্ততা 
সৃষ্টি হয়ে শবচ্ছেদ হবেঃ সেটা 
আপাঁন চান কনা জাননা কিল্তু 
আম চাই না। 'কন্তু ঘটনাস্রোত 
যে আঁনবার্ধ গাঁততে সেই 'দকেই 
এঁগয়ে চল্লেছে। এই. আনবার্ধ 
পাঁরণাম নিবাপিত হবে কোন 
উপায়ে? আমি ত বুঝতে পারাঁছ 
না। অতঃপর আমার ক কতব্য 2 


' আপনার ষা কর্তব্য তাও ত আপাঁন 


করছেন না। তাহলে কি হবে? 
এযে একেবারে নাটকীয় পাঁর- 


স্থাতি। ট্রাজেডী হবে না কমেডী 
হবে নাটকটা? 5 
মোকদ্দমার বক হল? সাড়ে 


দশ হাজার দিতে পারলেন “ক? 
িঝ্সম ডেট কবে? ক করবেন ঠিক 
করেছেন কিছুই ত লেখেন না! 
বুঝবো ক? 

আম আবার বলাছ, বড়দা, 
নির্ভয়ে “এক অধ্যায়” মঞ্চস্থ, 
করুন। ৪০০ রজনী হচ্ছে ২০০ " 
রজনী হচ্ছে, আমাদের পোড়াকপালে * 
কি ১০০ রজনণও হবে না? নিশ্চয় 
হবে। নতুন বই না করে আপাঁন 
দাঁড়াতে পারবেন না৷" তনাঁট পাঁর- 
বার! পরানো বইয়ের ওই ইনকাম 
খরচ বাঁচিয়ে কোনদিনই আয় 
উদ্ধত্ত থাকবে না। অথচ কোন 
সোরগোল না করে, কোন বিশেষ 
খরটপত্র না করে যাঁদ নতুন বই 


খোলেন তার নতুনত্বের জোরেই ' 


সে দাঁডয়ে যাবে। আপাঁনও 
দাঁড়িয়ে যাবেন। আমার ক্ষুদ্র 
বাঁদ্ধতে আম এই বুঝতে পারাছ। 
এখন আপাঁন যা করেন। এই 
পুজোটা বিফল যেন না যায়! আশা 
কার আপাঁন ভাল আছেন। প্রণাম 
জানাবেন। 
ইতি 


জিতেন 

লিখে ত দিলাম, এখন দেখ 
কি হয়। কিছুই হবে না। এই ত 
ছ বছর ধরে চলছে। অথচ চুপ 
করে প্রতীক্ষা করা ছাড়া করবার 
আর আছেই বা ক? 

আজ যোলই আগম্ট। বিকেল ' 
বেলা এই রকম একটা পত্র এল 
শাশিরবাবূর কাছ থেকে! তাঁরখ- 
হশন ঃ 
জিতেন, 

তোমার চিঠি পেলাম। গত 
পয়লা আগস্ট হাইকোর্টে আমার 
বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা হয়েছিল তার 
রায় বৌরয়েছে। ইজেক্উমেন্ট বাড়ী 
ভাড়ার জন্যে প্রায় বারো হাজার 
টাকা ও খরচা 'িগ্র হয়ে গেছে 

(শেষাংশ সপ্তম প্ঠায ) 








দর ॥ শক্রবার ১২ই জন ১১৭০ 


রাষ্ট্রপতির শাসনে রাইটা রস বিল্ডিং 


কাজের নামে অফ্টরম্ভা ॥ উপদেষ্টা সেক্রেটারী ঠোকাঠুকি 


পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপাঁতির 
শাসনের মেয়াদ তিন মাস পূর্ণ 
হতে চলেছে। গোড়ায় যে একটা 
কী হয় কাঁ হয় ভাব ছিল তা এখন 
অনেকাংশে দূর হয়েছে। রাইটার্স 
'বিজ্ডিংসে পাঁচজন উপদেষ্টা 
জঁকয়ে বসেছেন, ঘরে ঘরে আবার 
এয়ার কণ্ডিশনিং যন্ত্র চালু হয়েছে, 
অনেক আঁফসার অদলবদল হয়ে- 
ছেন। এরই মধ্যে মখ্য উপদেষ্টা 
কলকাতা উন্নয়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছেন। দেখে মনে হয় সব 
মিলিয়ে একটা বেশ ব্যস্ত ভাব। 

কিন্তু ওই প্ষন্তই। রাইটার্স 
বিজ্ডিংসে একদিন যান, একচন্ধর 


} ঘরে আসদন, মনে হবে বাঃ বেশত 


চুপচাপ কাজ হচ্ছে, ভাঁড় নেই' 
হৈচৈ নেই। এই ত চাই। যাঁদ 
কোন ডিপার্টমেন্টে ঢোকেন সেখা- 
' নেও আপাতদৃঁম্টতৈ কিছুই বোঝা 
যাবে না। কিন্তু ঢুকুন কোন আই 
এ এস অফিসারের ঘরে, সেখানে 
কিছুক্ষণ বস্দন জানতে পারবেন 
আসল অবস্থাটা কী? যাক্তক্রন্টের 
আমলে অল্লীদের যে কলহের কথা 
কাগজে ফলাও করে বেরঃত তা 
কিছুই নয় আজকে ষা চলছে তার 
কাছে। সেখানে, কলহের মূলে 
ছিল রাজনোতিক 'দৃম্টিভঞ্গিতে 
পার্থক্য। আর আজকে কলহের 
5১৪৬৬ বিভন্ত আঁফ- 


[gf ন্য 


(দর্ধণের সংবাদদাতা) 


পুলশ্রে উপর হামলা 
নাকি দিন দিন বেড়েই চলেছে। 
স্মতরাং পুলিশ বাহনশকে 
নতুন সাজসরঞ্জাম দিয়ে নতুন 
করে সুগঠিত করা ' দরকার। 
চাই নতুন ধরণের জীপ গাড়ী 
এবং নতুন নতুন বেতার 
॥ সংযোগ ব্যবস্থার সরঞ্জাম! 

পশ্চিমবঙ্গ, সরকার 
কেন্দ্রের কাছে কি কি সাজ- 
সরঞ্জাম চাই তার 'বশদ বিব- 
রণ দিয়ে এক দাবী পেশ 
করেছেন। মিলিটারী থেকে 
চাঁহদা অন্যায় কিছ কিছু 
জিনষপত্ৰ পাওয়া যাবে বলে 
খবর ৷এসেছে। 'ক্ষন্তু তার 
জন্য নাক দরকার হবে 
পণচশ লক্ষ টাকার। পলশ 
বাজেট খাঁতে এই বায়বরাদ্দ 
ধরা নেই। ঃ 

তাই কেউ কেউ বলছেন 
. যে কোলকাতার উন্নয়নের জন্য 
যে টাকা তোলার চেষ্টা হচ্ছে 
তা সার্থক হলে শেষ পর্যন্ত 
হয়ত পুলিশী ব্যবস্থার জন্য 
ওখান থেকেই ' টাকা দেওয়া 








হবে। 





কিংশুক সেন 


সারদের পরস্পরের প্রাত বিদ্বেষ 
এবং সকলের মিলিত বিদ্বেষ উপ- 
দেজ্টাদের প্রাত। এবং এক বিষয়ে 
সকল আঁফসারই একমত যে কোন 
কাজ হচ্ছে না। গোড়ায় যে কী 
হয় কা হয় ভাবের কথা বলেছিলাম 
তা কেটে গিয়ে এখন এসেছে পরম 
নিশ্চিন্ত মনোভাব, শকছুই হবে 


হবে কাঁ করে? কাজের দায়ত্ব 


বর্ণ 


নেবে কে? 
কাজের 9 পিছু ' A 
দোখয়ে: দেন উপদেষ্টাদের। এই 


ভদ্রলোকরা ফাইল পাঠান রাজ্য- 
পালের কাছে। এবং সেখানে যে 


ক হয় তা অনেক সময়েই অজানা 
থাকে। তাও হয়ত কিছু কাজ 
হতে পারত যদি না রাজ্যপাল ' 
স্বয়ং প্রায় সব সেক্রেটারীকে চাঁটয়ে 
দিতেন, বিভন্ন অফিসার সম্বন্ধে 
ঝটপট দ: একটা মন্তব্য করে। 
বিশেষ করে হুমানয়াপোতা ঘট- 
নার তদন্তের সময় সর্বসমক্ষে তাঁর 


আফসারদের তিরস্কারের ফলে " 


আই এ এস মহল গেল ক্ষেপে এবং 
এখনও তাঁদের রাগ কমেছে বলে 
- মনে হয় না। তাছাড়া স্বরাষ্ট্র দপ্ত- 
রেরু উপদেষ্টা শ্রীমূগা্কমৌলণী বসুর 


অসহ্য ঠেকছে। এপ্রা বিশেষভাবে 
ক্ষুব্ধ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ও যুগ্ম 
সঁচবের বদলির আদেশে । 

তবে বস; সাহেবের সঙ্গে 
মুখ্য সচিব শ্রীমল্লিকেরও ঠোকা- 
ঠক চলেছে। এই সংঘর্ষের সর 
পাত হয় যখন বস; সাহেবের সব 


বিরোধী রিপোর্ট. দেন। তবে এ 
কারণ শ্রীমরশেদকে য়েতে হচ্ছে। 
ওদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন 
রাম দমদম এয়ারপোর্ট হয়ে কোথায় 
যাচ্ছেন শুনে শ্রীমক্লিক ছুটলেন 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে । 


এই ত অবস্থা। এখানে কে 
কাজ করবে? সরকারী আমলাদের 
অপদার্থতা ও দিশাহারা ভাবের 


দুটি উদাহরণ দেওয়া যায়। জল-' 


পাইগ্াড় হী্জনীয়ারং কলেজে 
কারা যেন লাল পতাকা তুলে দেয়। 
তারপর চলল গবেষণা কে নামাবে ? 
স্থানীয় প্াীলশ জানতে চাইল 
আই-জির কাছে কি করবে। আই- 
জি সেই ফাইল পাঠালেন শিক্ষা- 
{বভাগের উপদেষ্টা শ্রীকে সেনের 
কাছে এবং শ্রীসেন বললেন তাঁর 


দফতরের সাঁচবকে এই বিবষয়ে ' 
তদন্ত করতে। এদিকে পতাকাট 
,উড়েই চলল। আরও আছে। 


শ্রীমেহেরচাদি খান্না মারা যাবার 
পরদিন দুপুর একটায় রাজ্য সর- 
কার হঠাৎ ছনাট ঘোষণা করে দিলেন 
এবং যত উপদেষ্টা, সেক্রেটারী, 
ডেপনাট বাড়ী পালালেন। কারণ 


{ক খান্নাসাহেবের প্রাত শ্রদ্ধা? 
মোটেও না। ছুটি হল, কারণ সে- 
দিন এই সময়ের পর থেকে কর্ম 


[ছল বহরমপুরের ঘটনার প্রাতি- 
বাদে। তাই কর্তৃপক্ষ মনে করলেন 
গেল। কিন্তু সেত হল কলকাতায়। 
ওদিকে মার্শদাবাদে' যে কাজকর্ম 
একদম বন্ধ তার কি হবে? এভাবে 
আর কতাঁদন ধামাচাপা দেওয়া 
যাবে? 

কাজেই এ এক অদ্ভুত অবস্থা। 
কোন কাজ ত হচ্ছেই না, তার 
মধ্যে আবার যখন তখন আমলারা 
বগলে ফাইল নিয়ে ছুটছেন 'দিজ্লী। 
কিছু বলারও উপায় নেই কারণ 
মূল শাসক 'দিজ্লী। তাই পণ্টাশ- 
জন আঁফসার চললেন 'দিজ্লী কন- 
সালটোটভ কাঁমাটর বৈঠকে । তা 


সেখানে না হয় নীতি নির্ধারিত 
হল-আসলে কিছুই হবে না 
তারপর কাজটা করবে কে? এখানে 
ফিরে এসেই ত আবার আমলারা 
দেখাবেন উপদেষ্টাদের আর তাঁরা 
ঝুলে পড়বেন রাজ্যপালের কোটের 


ও তিন n 


খোঁটা ধরে। শ:ধ্ব খরচাই সার। 
প্রসঙ্গত ভাবতেও অবাক লাগে যে 
কিছ; পক্ধকেশ বৃদ্ধ ফাঁরা জীবনে 
আজ্জাবহন করা ছাড়া কিছু করেন 
নি, আঁরা আজ বাভল্ন সমস্যার 
সমাধানে নতুন পথ দেখাবার চেষ্টা 
করছেন। অবশ্য মাঁসক চারহাজার 
টাকা শুধ বেতন পেলে এইটুকু 
না বলেও উপায় থাকে না। 

- এ অবস্থা বেশীদন চললে 
দেশের কি অবস্থা হবে তা, সহজেই 
অনদমেয়। এবং একথা আজ অনে- 
কেই বুঝেছেন যে আঁবলম্বে আর 
একটি গণতান্লিক সরকার ছাড়া 
অন্য কোন উপায় নেই। এবং যে- 
হেতু বর্তমানে চোদ্দ-পার্টর -মধ্যে 
কোনও সমঝোতা অসম্ভব, আবি- 
লম্বে চাই নির্বাচন। এই ল:টেরা 
আমলাতাম্িক রাজত্বের অবসান - 
এখনই' ঘটানো দরকার, না হলে 
এরা রন্ত শুষে খাবে । আট পার্টর 
জোট যাঁদ এখনও এই অবস্থা 
উপলাঁব্ধ করতে না পেরে থাকে, 
তবে বলব তাদেরও বাম্ঘতে চড়া 
পড়েছে এবং তাদের নেতাদেরও 
এবার বিশ্রাম নওয়া উচিত। 





URE : / 
ক 


বিশ্বব্যাপী সংকট আরো ঘনীভূত 


দুই Ha আগে মা্কন,' 


বৃটেন ও জাপানের স্টক , এক্স- 
চেঞ্জের শেয়ারের দর পড়ে যাওয়ার 
প্রবণতা দেখে দর্পণে সংকটের 
চেহারা সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করার 'ষে চেষ্টা করা হয়ে-' 


ছিল, বাস্তব ঘটনা দর্পণের আশং- 
কাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। 
নিউইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জে ডাও- 
জোনস ইন্ডাম্ট্রয়েলে এভারেজ 
৬৩১ থেকে আবার '৭১২-তে উঠে 
গেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে মূল্যের 
এই উত্থান-পতন মৃত্যু শয্যায় 
' শায়িত রোগীর দেহে উত্তাপের 
দ্ুত ওঠা-নামার বিপদ সংকুল অব- 
থাকেই মনে কাঁরয়ে দেয়। 
প্রথমেই নিউ ইয়র্কের শেয়ার 
বাজারে দর উঠে যাওয়ার কারণ 
বিশ্লেষণ করা যাক। রয়টার আঠাশে 
মে নউ ইয়র্ক থেকে জানাচ্ছে 


ওয়াশিংটনের সরকারী কর্তৃপক্ষ 


এবং ওয়াল স্ট্টের শেয়ার ব্রোকার- 
দের মধ্যে একটা নতুন ধরণের 
আলোচনা হয়েছে, যার. ফলে 
আগামী কয়েকাঁদনের মধ্যে শেয়ার 
বাজারে লগ্ন করা লাভজনক হবে 


{ অর্থনৈতিক সংবাদদাতা) | 
‘বলে কতৃপক্ষ ' ইঞ্গিত দিয়েছেন। 


যুদ্ধসামগ্রী ও সামারক উপকরণ 
উৎপাদন [শিল্পে আবিলম্বে জোয়ার 
আনার ব্যবস্থা হবে, ষার ফলে 
লভ্যাংশ বেড়ে 'ষাবে। এতো গেল 
সোজাসুজি সরকারী খয়রাতে 
শিল্প মালিকদের মননাফা বৃদ্ধির 
আশ্রাস। দ্বিতীয় প্রধান .কারণটা 
হল আরো মারাত্মক। আঠাশে মে 


দুপুর বেলা, হোয়াইট" হাউস থেকে : 


দেশের ঝানু ঝানু ব্যবসায়ী শিল্প- 


. পাঁতদের সঙ্গে- ফেডারেল রিজার্ভ 


সিচ্টেমের (আমাদের দেশের 


রিজার্ভ র্যাংকের মতন) চেয়ার- ' 


ম্যান মিঃ আর্থার বাণ্ঠটসের ' যে 
বৈঠক হয়, তার এক সরকারী 
{ববরণ ফলাও করে প্রচার করা 
হয়। এ বৈঠকে মিঃ বার্ণস ব্যব- 
সায় শিত্পপাঁতদের আশ্বাস দিয়ে- 
ছেন যে অন্ততপক্ষে শতকরা দশ 
ভাগ নতুন ডলার ছাপিয়ে মার্কন 
অর্থনশীতকে চাঙ্গা করে.' তোলা 
হবে। বার্ণস বলেছেন বর্তমানের 


এই বাৎসাঁরক নতুন ছাপা নোট 
বৃদ্ধির .পারমাণ দশ শতাংশেরও . 
বেশী করতে তান রাজী। তাছাড়া 





পঃজিবাদী অর্থনশীতাবদদের ফর- 
মূলা, অন্ষায়ী মাকিন সরকার 
স্বেচ্ছামূলক ভান্ততে মজুরধ হার 
আর না বাড়ানোর আম্বাসও 


'দিয়েছেন। এর ফলে মুনাফালোভপ্ 
ফাটকাবাজরা আবার নিউইয়র্ক ষ্টক 


 ঘর্ধনৈতিক 


এক্সচেঞ্জে গরম হাওয়া সৃষ্ট 
করেছে। 

কিন্তু নতুন নোট ছাপিয়ে যে 
মূল্য বৃদ্ধির হাড়ক আনা হল, তার 
পরিণাম মান অর্থনীতর পক্ষে 
যে কত ভয়াবহ এবং শেষ পর্যন্ত 
মাকিন অর্থনীতির তেজ মন্দার 
ওপর নভ'রশীল আমাদের মতো 
উন্নয়নকামী দেশগীলর পক্ষে কতো 
মারাত্মক একথা বোঝার সময় 
এসেছে। . 
ফলে একাদকে মাঁক্ন পণ্য বি*ব- 
যোঁগতা করতে পারবে না, অন্য- 


{ 


দিকে মার্কিন প্রভাবান্বিত বিশব- 
ব্যাংক, আই ডি এ আন্তর্জাতিক 
অর্থ ভাণ্ডার প্রভাত মারফতে 
এবং অনেক ক্ষেত্রে সরাসাঁর সর- 
কারী স্তরে আমাদের মতো উন্নয়ন- 
কামা দেশের ওপর নানা চ্ান্তর 
বকলমে অসম বাণিজ্যের চাপ সৃষ্টি 
করে মাঁকন মন্দার গুরুভার, 
আমাদের কাঁধে চাঁপয়ে দেওয়া 
হবে। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যে 
ইতিমধ্যেই সংকট দেখা 'দিয়েছে। 


ছি সই 


সংবাদ 
রপ্তানী, 'শিঙ্পে উৎপাদন কমে 
গিয়েছে, কারণ অত্যাবশ্যকীয় কাঁচা 


অন্যদিকে মানি মন্্রাস্ফীীত 
আরো বেড়ে যাওয়ার দরুণ, প্রাতাট 
দেশ তাদের মজুত ডলার তহবিল 
ভাঙ্গিয়ে সোনা রাখতে চাইবে, ফলে 
আন্তাতক সোনার বাজারে এবং 
মুদ্রা, বিনিময় হারে আনশ্চয়তা 
দেখা দিতে বাধ্য 
ইতিমধ্যেই বুটেনের ম্টার্লিং 
মুদ্রা আল্তজর্শাতক বাজারে সর- 
কারী দাম প্রতি চ্টার্লং ২-৪০ 


ডলার হারের চেয়ে নীচে নেমে 


গেছে। পয়লা জুন থেকে সমস্ত 
উল্লেখযোগ্য দেশের মনদ্রা ডলারের 
হিসাবে বেশশ দাম চাইছে। ডাচ 
গিজ্ডার, সুইস, ফরাসী এবং বেল- 
'জিয়ান ফ্রাঁ, পশ্চিম জামা্নীর মার্ক 


দর্পণ 1 শক্রবার় ১২ই জন ১১৭০, 


উন্নয়নের উপদেষ্টাদের মগজ্জে যে 

এটা ঢোকে নি, তাতে আশ্চর্য হবার 

কিছু নেই। কারণ মনিব দেশের 

ইসারা না পেলে তারা কি ভাবে 
রি 


পকেট মেরে সেই টাকাটা মাঁর্কন 


বৃটিশ 'মনিবদের পাদপদ্মে আহত 
দেবেন, তা ঠিক বুঝতে পারছেন 
না। ভারতের বাজার মাঁকিনি 
পণ্যের জন্য উন্মন্ত (ঘণার স্চে 
মনে পড়ছে ১৯৬৬ সালে ভারতপয় 
টাকার মূল্য হাসের 'আগে অশোক 
জন্য ভারতের মাতৃগভ* উল্মান্ত করা 
হয়েছে”) করে ভারতের শিল্প 
বাঁণজ্যকে বড়ো বখরাদার মালিকের 
হাতে তুলে দেবেন, এটা প্রভুর মনো- 
বাঞ্ছা বুঝতে না পারা পর্যন্ত, 
কিছ করতে পারছেন না। 

কংগ্রেস সরকারের জোরালো ঢাকের 
বাদ্য মিইয়ে এসেছে। আঁদ- 
কংগ্রেসী শয়তানী থেকে নব- 


'কংগ্রেসী পেজোমির যে খুব ফারাক 


নয়, একথা ' তথাকথিত কয়েকটি 
বামপল্থী রাজনৌতক দল না 
বুঝলে পারলেও, মেহনত মান:- 
ষেরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। 
এর মধ্যেই পণ্য-মূল্যের পাইকারী 
হার প্রায় বারো ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, 
খরা দাম বেড়েছে পণচশ ভাগেরও 
বেশী। 'অর্থাৎ মেহনতাঁ মান্মষের 
ভোগ্য সামগ্রীর পাঁরমাণ কমছে, 
আসল আয় কমছে। এর পাঁরণাম 
বর্তাবে শিল্প বাণিজ্যের ওপর। 
মুদ্রাস্ফী'ত বৃদ্ধি পাবে, রপ্তানী 
বাণিজ্য বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যাবে, 
দেশের বাজারে বিদেশী পণ্যের 
সঙ্গে প্রতিদ্বন্বিতা করা ভারতীয় 
পণ্যের পক্ষে কাঁঠনতর হবে। আন্ত- 
জর্শাতক সংকটের এই টালমাটালে, 
বড়'বড় উন্নত দেশের সংকটের 
বোঝা নিশ্চিত ভাবে ভারত পাঁক- 
স্তান সিংহল, আফ্রিকা এশিয়া ও 
লাতিন আমেরিকার সদ্য-স্বাধশন 
দেশগণীলর ৷ ঘাড়ে চাঁপয়ে দেবার 


- নৈতিক চাপ অসহনীয় করে তোলা 


হবে। \ 
কাজেই অর্থনৌতিক সংকট 
রাজনৈতিক সংকটের ওপরের স্তর 


[রের থেকে গভাীরতর স্তরে প্রবেশ 


চাক্তনামা সম্পন্ন হয়েছিল 
নিদিষ্ট বানময় হার সর্বদা চালু 
রাখার চুত্ত তার ৪6৩) ধারা ' ভঙ্গ 
করতে বাধ্য হয়েছেন। বলা বাহুল্য 
ইতিপূর্বে পাশ্চম জামা্নশও এই; 
পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। 
অর্থাৎ নিউইয়র্ক স্টক' এক্স- 
চেঞ্জে মন্দার যে বিষান্ত আবহাওয়া 
ঘনীভূত হয়ে এসোঁছল, মাঁর্কন 


করছে, একথা বুঝে নিয়ে আমাদের 
দৈশের প্রতিটা মানুষকে সচেতন 
ভাবে এই আসন্ন বিপদ কাটিয়ে, 
ওঠার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে 
হবে। কংগ্রেস ও কংগ্রেসী লেজুড়- 
দের হাত থেকে “নজেদের বাঁচাতে 


' না পারলে দ্যানয়া ব্যাপী সংকটের 


ঢেউয়ে, এদেশে চাকুরী সংস্থান, 
আয় মজুরী, শিল্প বাণিজ্য এক 


সমস্ত উপায় ধংস হবার পথে পা 
বাড়াবে। প্রাতিটী সচেতন নাগ- 
রিককে একথা বুঝে উপয্যন্ত পদ- 
ক্ষেপের জন্যে তৈরাঁ হতে হবে। 


দশ্পণ 1 শুক্রবার ১২ই জন ১৯৭০ 


জাতীয় সম্পত্তি রেলপথের কথা ৷ 


৯ 


ডায়মন্ড হারবার লোকাল ট্রেন 
অভিমুখে ছনটছে। 
স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন 


কর এবং ট্রেন আরোহণ বা অব- 
রোহণের পক্ষে আনচ্ছাকৃত অবরোধ 
সৃষ্টি ছাড়া ছুই নয়। ট্রেন- 
নি জলা রানের মহ 





দণ্ডায়মান। করুণ অসহায় এই 
দৃশ্য! 

এবার আসুন আমরা 'শিয়াল- 
দহ মেন স্টেশনে যাই। এ দেখুন 
দাঁজলং মেল যাত্রী 'নয়ে যাবার 


জন্য প্ল্যাটফর্মে ইন করছে। আপানি, 


যাঁদ সাঙ্গপাঙ্গা নিয়ে আরোহণ 
হতে চান তাহলে প্লাটফর্মে দাঁড়য়ে 
থেকে আপাঁন চরম ভুলই করে 
ফেলেছেন। কারণ এ দেখুন যান্রী 
বোঝাই অবস্থাতেই ট্রেনখানাকে 
প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হচ্ছে। আপাঁন 
জেনে রাখুন যে এ সব আরোহণ 
প্ল্যাটফর্ম থেকে" দূরে যেখানে 
সমগ্র ট্রেনখানাকে ধোলাই মোছাই 
ফিটফাট করার জন্য রাখা হয়োঁছল 
সেইখানে শিয়েই আগে থেকে 
বসে পড়েছে। সুতরাং ভালমানুষ 
সেজে প্ল্যাটফর্মে “বসে ট্রেনের 
প্রতীক্ষা করার ফল, গাড়ীতে উঠেই 


চলছেনা। উপর বা নীচের আসনে 
লম্বা হয়ে নিদ্রা দিচ্ছেন দ্‌রাগত 
প্যাসেঞ্জার। আপনি হয়ত শায়িত 
কোনও মানবের পদ প্রান্তেই বস- 


বার একট; স্থান পেয়ে গেলেন। 
- 'বনিদ্র রজনী কেটে গেল। 


রাত 
প্রায় চারটার সময় ট্রেন যখন বৈশচ 
স্টেশনে পেশছল৷ তখন আঁব্ভূত 
হলেন টিকিট চেকার। আপান যে 
মহাত্মার চরণপ্রান্তে বসে বসে 
'বানদ্র রজনী কাটিয়ে দিলেন সেই 
মহাত্মাই অবশেষে আঁবম্কৃত হলেন 
িকিটহীন যাত্রী হসাবেই। ধমক 


দিয়ে বেকারবাব তাকে সীট থেকে চক্কর 


সরিয়ে দিলেন এবং তারপর যা 
ঘটল সেটা লক্ষ্য না করে আপাঁন 
বরং একটু গা-ঢালা 'দয়ে শুয়ে 
পড়তে পারেন। তবে ট্রেনের মধ্যে 
প্রাতঃকৃত্য সারবার মোটেই চেষ্টা 
করবেনা কারণ ট্রেনের কামরায় জল 
নেই। অথচ এই জলদান ব্যবস্থা 
বর্ধমান স্টেশনেরই ০০ 


আলো ও পাখার তদারাকও ওঁ 
স্টেশনের উপরই । 

রাত্রে দ্রেন “ভ্রমণের কথা বাদ. 
দিয়ে আপাঁন একবার বোলপনর 
{ শান্তিনকেতন) স্টেশন থেকে 
{শয়ালদহগামাঁ অপার ইণ্ডিয়া 
এক্সপ্রেসে যাত্রা করুন। বাঁদ সময় 
মত ট্রেন এসে পেশছায় _ তাহলে 
উন্ত স্টেশনে বেলা সাড়ে আটটার 
মধ্যেই আপা ট্রেন পেয়ে যাবেন। 
গাড়ীর কামরাগদল প্রায়ই ফাঁকা। 
সুতরাং দিব্য আরামে আপাঁন যাত্রা 
করবেন বলেই ট্রেনে উঠলেন। এবার 
লক্ষ্য করুন ট্রেনের কামরার মেঝে" 
কত বীভধস ভাবেই না নোগুরা। 
বাদামের খোসা, নানাবিধ খাদ্য 
দ্রব্যের প্যাকেট ও ঠেষ্গার ছৈ 
ছত্তর। সে এক নারকীয় দৃশ্য! 
থার্ড ক্লাশ লোক না হলে থার্ড 
ক্লাশে চাপেনা এইটাই যেন প্রমাণ 
হয়ে যায়। যাহক বিজ্ঞ ও অজ্ঞ 
ভদ্র বা অভদ্র কোনও একদল -আরো- 
হাঁর দ্বারা এই আঁস্তাকুড় যে 
সৃষ্ট হয়েছিল তাতে কোনও 
সন্দেহ নেই। কিন্তু মাঝপথে যে 
সব স্টেশনে এই সব সাফ সাফাই 
করবার জন্য যারা বেতন পান 
তাদের দৃঁষ্টতে এগ্দলে ধরা পড়- 
লনা কেন। সেটাও একটা প্রশ্ন। 
দূর পাল্লার টেনের কথা এখা- 
নেই সমাপ্ত করে আসুন এখন 
আমরা অশ্ডাল .সাঁহীঘয়া ৱাণ্ট 


- লাইনে একট; ট্রেনে চেপে বাঁস। এই 
ট্রেনের মধ্যে টিকিট চেকারের সংখ্যা 


কিন্তু অনেক বেশী। তবে এই 
চেকারবাবুদের সংখ্যার সঙ্গো পাল্লা 
দিয়ে . সুপাঁরাচিত হকারবাবুদের 
আঁধক্য থাকায় একই যাত্রীকে 
বারবার- টিকিট দেখাতে হয়। 
টিকট নেই এমন লোকও 


কিছ কিছ ধরা পড়ে। 


কিন্তু ধরা হয় না সংখ্যাগারষ্ঠ সেই 
সব হকারদের অথবা যে সব নর- 
নারী অজানা কোনও কৌশলে 
কাঁলয়ারণ এলাকা থেকে বস্তা- 
বস্তা কয়লা নিয়ে এই ট্রেনের 
মধ্যেই নিয়তই যাতায়াত করে 
তাদের! জাননা কোন সে আলাখত 
যাদুম্পর্শে' এই ফ্রি ট্রেড 
এই ফ্রি ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে 
বহাল তাঁবয়তে চাল: রয়েছে। 
এখন আসুন একবার আমরা 


ছোট লাইনের গাড়ীতে চাঁপ। এ- 


গাড়ী হাওড়াআমতা পর্ষায়েরই 
ছোট গাড়শী। আমাদের আলোচ্য 
ক্ষেত্রের গাড়শাঁটি হচ্ছে আহম্মদ- 
কাটোয়া রেলপথের। লক্ষ্য করুন, 


মার অজৰ : 
8৯28/৯ বিপিন বিহারী, শাঙগুজী ও স্্ণট বেয়া 


চত 


যতবেশী লোক্‌ না টিকিট কাটছে প্রাপ্ত। 'পপাসার্ত আরোহপ্রকে 
তার চেয়ে বেঁশশ সংখ্যক লোকই” পানীয় জল সরবরাহ নামত্ত ব্যব- 
িন্তু আরোহী হয়ে যাচ্ছেন। স্থাপনা আশা কার এখনও অব- 
স্টেশনে স্টেশনে ট্রেন থামলেই লক্ষ্য লপ্ত হয় নি। এতদ্যতশীত এই 
করুন, প্ল্যাটফর্মের উল্টোদকে কাঁমাঁটতে প্যাসেঞ্জারদের স্বার্থ 
দরজা খুলে আরোহীগণ নেমে সংরক্ষণ নিমিত্ত চার-পাঁচ জন 
পড়ছেন আর ছুটে গয়ে সামনের বিশিষ্ট ব্যান্তও রয়েছেন। সর্বোপার 
সড়কে উঠছেন টিকিট কলেক্টর রয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পরসেঞ্জা- 
স্টেশন গেটে অসহায়ের মত দড়য়ে রস আযাসোসিয়েশনের প্রধান কর্ম 
থেকে ছিটে ফোঁটা দুএকটি টাকট কর্তা । মোটের উপর রেলের দ্বার্থ 
যা পাচ্ছেন তাই নিয়ে চাকরণ রক্ষা তথা প্যাসেঞ্জারদের সংখ স্মবিধার 
করছেন। ট্রেনের মধ্যে চেকারবাবু উপর নেরপাত শনামত্ত কর্মকর্তা- 
অবশ্য থাকেন, ভবে তান কি দের অভাব নেই। তারপর গরকার 
করেন সেটা আমাদের- না দেখাই বাহাদুর ভারতীয় রেল ও রেল- 


উচিত! 


পথকে আজ কয়েক বৎসর * হল 


অনেক দৃশ্যই আপনি দেখলেন।- “জাতীয় সম্পীত্ত” ঘোষণা করায় 


এখন আসুন এ সম্বন্ধে আমরা 
একট. চিন্তা কাঁর। 

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ আইনা 
ন2সারে ।দস্ডনীয় অপরাধ এবং 
এই অপরাধ 'র্ণয়ের জন্য টিকিট 
চেকার পর্যায়ের কর্মচারীর সংখ্যাও 
নগণ্য নয়। রেলের ক্ষতি 'নরোধ 
কর্মে শুধু সাবেককালের সেই 
রেল পরহীলশই বেতন পায়না বর্ত 
মানে রেলওয়ে প্রটেকশন প্ীলসও 
বিদ্যমান। বড় বড় স্টেশনে দায়িত্ব- 
শীল ট্রেন একজামিনারের অধশনে 
নানা পর্যায়ের কর্মচারও বিদ্যমান 
যারা ট্রেনের মধ্যে আলো, পাখা জল 
সাফসাফাই সরবরাহ 'নাঁমস্তই বেতন 


জনগণের ঘাড়েই যেন সর্বদায়িত্ব 
আর্ত হয়েছে। 

ধন্তু আমাদের জাতীয়তাবোধ 
{কি আছেঃ যদি থাকত তাহলে 
পূর্ববার্ণত দম্টান্তগুলর অব- 
তারণা এ প্রবন্ধে নিশ্চয়ই সম্ভব 
হত না। বিজাতিদের. দ্বারা ক্রমাগত 
ধার্ধত লাঞ্ছিত ও শাসিত এই জাত 
বর্তমানে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েও 
কেবল বজ্জাঁতি মল্েই দীক্ষিত 
হচ্ছে সুতরাং জশবন যাত্রার মান 
উন্নত হলেও নোতিক নগীত ভ্রশ্টতার 
অভ্যাসমূস্ত আমরা হয়ত আর হতে 
পারব না। 





শিশিরকুমার ভ 
(৬ন্ঠ পহ্ঠোর পর ) 


অপর পক্ষের আপত্তি সত্বেও জজ 
বাহাদুর বাড়ী ছাড়বার জন্যে কয়েক 
মাস সময় । তবে প্রাত 
মাসের সাত তারিখের পূর্বে সেই 
মাসের ভাড়া দিতে হবে। আমি 
পুজোর পরই বাড়ী ছাড়বার জন্য 
চেস্টা করছি। 'জানষপনন সর্বদ্বই 
গেল৷ টাকা না দিতে পারলে নিয়ে 
- যাবার আমার অধিকার নেই। এটা 
আনন্দের সংবাদ নয় তাই লিখতে 
দেরী হচ্ছিল। 

আঁম তোমার, কাছে কোন 
অপরাধই কারান। তোমার প্রথম 
নাটকখাঁন জনসমাজে পাঁরচিত 
করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করোছি। 
নাটক লেখা সম্বন্ধে তোমায় কিছু 
সাহায্য করোছি। “পাঁরচয়” জোর 
করে চালাতে গিয়ে বিপুল খণে 
জাঁড়ত হয়ে পড়েছি। এতে যাঁদ 
সম্বন্ধ তিস্ত করতে ইচ্ছা কর, আম 
নিরুপায় । 

তোমার মণ্গল কামনা কাঁর। 
তোমার সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা 
কাঁর। আশা করি কুশলে আছো । 
আমার শরীর “কত খারাপ হয়েছে 


যি ঠা ০ 


তা তোমাকে তোমার বর্তমান মনের 
অবস্থায় জানানো 'নিষ্প্রয়োজ্জন। 
ইতি ' 
যদ আজও লখবার আঁধকার থাকে 
তোমার দাদা . 
পুঃ 8 এ খবরটা পূজা পর্যন্ত 
চাপা থাকলেই ভাল। 
ইতি 
দাদা 
বাস হয়ে গেল। সব শেষ হয়ে 
গেল। নাটকের ষবানিকা পড়ে গেল। 
আর আশা করবার . কিছু নেই। 
কৌতূহল হবার কিছ: নেই। 
এখানকার পাট হয়ে গেল। এবার 
নতুন রাস্তা দেখতে হবে। 
এক রকম ভালই হল। 'দিন- 
রাত ঠুক ঠুক করে থাকার চেয়ে 
একেবারে শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল। 
অতঃপর..সমস্ত শান্ত নিষুস্ত করব 
নতুন পথের সন্ধানে। 
শীশরবাবর সঞ্গে আমার 
জীবন গ্রাথত হয়ে গেছে বটে, 
কিল্তু 'শাশরবাবুর বিদায়ের সঙ্গে 
সঙ্গে আমারও বিদায় হতে পারে 
না। 
একটা, পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে 
গেল। ' আর একটা নতুন পারচ্ছেদ 
আরম্ভ করতে হবে, 
(সমাপ্ত) 





. বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 


পপ পাই পাস পা পাপা পাত পি পপ পরত তত পল ০৯৯ 


পিস ৯ লাস লী পা ৯ পা পি পপ পা পা ৮৬০ ২প পা পা লা পাস ০৯ ৯০৯ 


৩৯ পাপা প ৯৯ সস 


জজ ও 


দ্বিতীয় লন £ 


স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে LUGE 
সালে দ্বিতীয় রণাজ্গন খোলার" 


পৃক্ষে যথেষ্ট সৈন্য, জাহাজ ও উপ- 
করণ ইঙা-মাঁকনদের ছল! তার 
সং্গে যাঁদ স্তাঁলনগ্রাদের যুদ্ধে 
জয়লাভের পর সমগ্র সোভিয়েত 
যানে ক্রমত্বেকিক সাফল্য এবং 


ডন. এবং সেখানে সওয়া লক্ষ করে 
জামান ও ইতালীয় সৈন্য বন্দী 
হওয়ার ' ফলে জামানদের, 


উত্তর আফ্রিকায় দশ ডভিশন সৈন্য. 


খোয়া যাবার কথা ( ওয়েল ক্রিগ- 
সম্তংগার্ত ১৯৫৪-) মনে রাখা যায় 


" যাঁদ খেয়াল রাখা যায় যে সোঁভ- 


যেত-জামান রণাঙ্গনে লালফৌজ 
গ্রীষ্ম ও শরতের চার মাসে: ১৪৪ 
ডিভিশন জামান সৈন্য পরাজিত করে 
নয় লক্ষ নাস সেনা খতম ও বন্দী 


করে (সোভিয়েত মহাযুদ্ধের ইীতি- . 


হাস। ভরোবিয়েফ -ও ক্লাভংসফ্‌, 
১১৫৩, পৃঃ ২৬৭১) তাহলে এ 


থাকেনা যে ১১৪৩ সাল দ্বিতীয় 
রণা্গন খোলার পক্ষে যতদূর 
সম্ভব অন্যকূল ছিল। তানা 
খোলার সুযোগ নিয়ে জামানিরা 
তাদের ও তাদের আঁবেদার দেশ- 
গাবীলর সৈন্যদের নিয়ে গঠিত মোট 
৩৭৬ ভাভিশন সৈন্যের মধ্যে ২৫৭ 
ডাঁভশন সোভয়েত রণক্ষেত্র 
নিয়োজিত রাখে এবং যুদ্ধ দীর্ঘা- 
ত করে। এ সময় ইঞ্গ-মার্কন 
সশস্ম বাহনণর সৈন্য সংখ্যা ছিল 


িরুদ্ধে। 


এক কোটি কুড়ি লক্ষ, সামারক 
বিমান এক লক্ষ, ট্যাংক আঁশ হাজার 
এবং সমদদ্রে তাদের নোবহরেরই 
সর্বময় প্রাধান্য ছিল! তবু তারা 
দ্বিতীয় রণাজ্গন না খুলে 'বাভন্ন 
গোঁণ রণাঙ্গনে গিয়ে যদদ্ধ করে 
মাত সাতটি জার্মান ডিভিশন ও 
ভেঙ্গে পড়-পড় ইতালায় বাহিনীর 
স্বয়ং চার্চ সে.কথা 
স্বীকার করেন! যদ্ধকালীন মাল্প- 
সভায় তান ১৯৪৩ সালের ২০শে 
জানযয়ারীর রিপোর্টে বলেন £ 
“্রটেন ও-আমোরকা যে বিপুল 
পারমাণ সহায়-সম্পদবলের আঁধ- 
কার তার এবং আরো বেশি করে 
রুশদের প্রচন্ড যুদ্ধের তুলনায় 
আমাদের সমবেত সামারক তৎপরতা 
নেহাতই, যৎসামান্য; চার্চিল; 
মহাযুদ্ধের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, 
প্‌ঃ ৬১৩ )। 

অপারেশন ওভারলডের 

অপূর্ব সংযোগ নষ্ট ' 

এ সময়ে ফ্রান্সে জার্মানদের 
প্রাতরক্ষা- ব্যবস্থা কি দংধর্ষ ছিল ? 
না। নাৎসী উপনাবাধ্যক্ষ কফ্ড্রচ্‌ 
রুগ্‌ ও রোমেল্‌ হিটলারের 


-ধনর্দেশে ১৯৪৩ সালে উত্তর-পশ্চিম 


ইউরোপের শ্প্রীতরক্ষা . ব্যবস্থা 
£ “মোট 


দললিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সান্তাহিক | 


না রনি নিট 
} বিলম্বে 'িপদ সাংঘাতিক )” 


অপ্পারহার্য। 


ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। ৃ 
(কলকাতা শহরের আধিবাসাঁরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দ্ পেতে | 
) 


-পারেন। বে হকার প্রত্যহ দৌনক সংবাদপত্র বাড়তে 
তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পশি দিতে পারে। 


মফঃস্বলের পাঠ্ক্দের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সুবিধা 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা | 
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হৈমাসিক চার টাকা। 
ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


পেশছে দেয় 


১০৯ Se Nee sah Sp Shi SS পা রস 


ঘর চালাচ্ছে! 
} ভস্কির (ইনি এ যুদ্ধে নিহত 


দাদা মল বথা ॥ উগবধা 


সেনানী ও সেনা ছিলেন তাঁদের 
বারম্বার পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠিয়ে 


৮০, জন ১৯৫৪, পঃ ৬১৬-১৭)। 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রণনীতি 
বিশারদ. ' গলডেল্‌ হার্ট ১৯৪৩ 
সালের অক্টোবরে ব্রিটিশ সরকারের 
কাছে এক গোপন লিপি পেশ 
করেন যাতে বলা হয় ইউরোপীয় 


রাম্ট্রগ্াীলর রুশদের যুদ্ধোত্তর উচ্চা- 


শার পথের কাঁটা হিসাবে ব্যবহার্য 
দেশ আছে, একটি মান এবং সোট 
নরা ধংস করতে চান! সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে যে কোন মতা, 
নশীতর দিক- থেকে যতই কাম্য 
হোক, ব্রিটেনের কর্তব্য হবে সেই 
মি্রতায় তখনই পর্ণচ্ছেদ টানা 
যখন এ একমাত্র কাঁটাঁটি সোঁভি- 


-য়েতের. আভযান ঠেকাবার মত 
শস্ত সমর্থ ও ধারালো থাকবে)” :' 
. (কুর্ত ফন তিপেলূ শ্কর্চ্‌)। 


১৯৪৩ সালের অঙ্গাস্ট মাসে দাঁক্ষণ 


পারছেন! ... 


উপর এঁর ফল আদোঁ শুভ হবে - 


না...আমরা দারুণ বেকায়দা ও 
ও ‘বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ব... 


{ (চাৰ্চিল, এ, খণ্ড ৫, পঃ ১১২- 
| "১৩ )। মন্তব্য নিশ্প্রয়োজন। 


ইয়াস্তা সম্মেলনে 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পর 
ইয়াস্তা বৈঠকে জামানীতে ইঙ্গ- 


| মাকিন বাঁহনী ও লাল ফৌজের 
| কার্ধসূচ নির্ধারণের সময় শান্তির 


একটা হিসাব নিকাশ করা হয় 
১১৪৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারশ। 


স্তাঁলনের 'নর্দেশে লাল ফোঁজের 


সেনাপাত মন্ডলীর উপাধ্যক্ষ 
জেনারেল আনতনফ্‌ জানান £ 

পনেরো তারিখের রধ্যে য়েমেন 
নদ ও কাপেণথয়্যান পর্বতমালার 
মধ্যবতী সাতশো কিলোমিটার 
দীর্ঘ রণাঙ্গনে লাজফোৌঁজ আঁভযান 
জেনারেল চের্নযাক- 


মিরার রর 


নগ্সবেগ্গের দরে (পুব্রত 
শিয়ার শাসন কেন্দ্র।। বর্তমানে 
নাম কালানন্ত্রাদ-লেখক )। 
ভিশ্চুলা নদীর উত্তর তাঁর ধরে 
এগিয়ে যাচ্ছে মার্শাল-রকসোভাঁদকর 
সৈন্যরা পূর্ব প্রুশিয়়াকে মধ্য 


'জাম্নী থেকে বিচ্ছিন্ন করার 


জন্য। মার্শাল জুকফের সৈন্য দল 


"এগোচ্ছে ভিশ্চলার. দক্ষিণ পার 


দশ ॥ খচৰা ৯২ই জম ১৯৭০ ৰ 


প্রীত নঁতনাঁট পদাতিক. ডাভিশনের 
সঙ্গে একটি করে ট্যাংক ভিশন 
থাকার কথা। তাহলে দাঁড়াচ্ছে ৩৫ 
ডাভশনের সঙ্গে দশ-বারো ট্যাংক 





ডিভিশন। 

স্তাঁলন £ “আপনাদের এ 
ট্যাংক ডাঁভশনে কত ট্যাংক ?” 
{ মাৰ্শাল £ পতনশো।৮ 


চার্টল £ “পাশ্চম ইউরোপে 


ধরে পর্জনানের দিকে মাশুল কন্যে আমাদের মোট দশ হাজার ট্যাংক 


ফের বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে জেস্তো- 
চোয়া ও ব্রেসলাউ এর দিকে! কন্যে- 
ফকেই স্তাঁলন পরে টোলফোনে 
বাঁল্সনের কাছে রণাঙ্গনে জিগ্যেস 


' করেন যে লালফোঁজ ইঙ্গ-মাকন- 


দের আগে বালন দখল করতে 
পারবে কিনা। কন্যেফ জবাব দেন 
যে তাঁর আশা আছে যে পারবে। 
স্তাঁলন তখন জানতে চান যে কন্যে- 
ফের আরো সৈন্য লাগবে 'কিনা। 
কৃন্যেফ জানান যে তার দরকার 
হবেনা ৷ তখন স্তাঁলন এই বলে শেষ 
করেন যে স্থানীয় অবস্থা বিচার 
করে তান যেন নিজেই প্রয়োজন 


মত কৌশল ঠিক করে আঁভষান _ 


শের অপেক্ষায় তার থাকবার প্রয়ো- 
জন নেই এবং বাঁলন আগে দখল 
করতেই হবে (মার্শাল কন্যেফের 
প্রবন্ধশ_১৯৪৫ থেকে)। জেনারেল 
. পেত্রফের- বাহিনী কার্পেথয়্যান 


পর্যন্ত), . 
বিমান বহরে নিরংকুশ। যে সব 
জায়গা দিয়ে শর্ুক্যহ ভেদ করে 
যাওয়া হচ্ছে সেগ্যীলতে লালফোঁজ 
প্রীত কিলোমটারে ৭৬-মাঁলামটার 
ও বৃহত্তর মিলিয়ে দুশো তিরিশাঁট 
করে কামান ছংড়তে ছখ্ড়তে, 
এগোচ্ছে 
ডাঁভশন পর্যদদস্ত করে শত্রুর এক 
লক্ষ সৈন্য বন্দী ও তিন লক্ষ খতম 
করার ফলে তার মোট ক্ষাত চার 
লক্ষ সৈন্য। ও 
, স্তালন £ “আপনারা যে রণা- 
গান ভেদ করতে চান-তার দৈর্ঘ্য ৮ 
জেঃ মার্শাল £ পঞ্ঠাশ-যাট মাই- 
লের মত। 
স্তাঁলন £ মজুত সৈন্য যথেষ্ট 
আছে? 
মার্শাল £$ হ্যাঁ 
স্তাঁলন £ এখানে আপনারা 
কত ট্যাংকের সমাবেশ করেছেন? 
-_আমরা শীতের সময়  শুবনহ 


ভেদের জন্য রণাঙ্গনের মধ্যভাগে 


নয় হাজার ট্যাংক ব্যবহার কাঁর। 
- মার্শাল £ ঠিক জানিনা, তবে 


পশ্নতাজ্লিশাট জার্মান কামান থাকে। 


আছে।” 
স্তালন £ প্রচুর প্রচুর । 
আমরা প্রধান রণাঙ্গনে আট হাজার 
ট্যাংক ও নয়' হাজার বিমান জমা 
করেছি। আপনাদের বিমান কত ?” 
পোর্ট্যাল £ “প্রায় এ রকম যার 
মধ্যে আছে চার হাজার বোমার; 
যেগালর প্রত্যেকটি তিন থেকে পাঁচ 
টন পধক্ত বোমা বইতে পারে» 
স্তাঁলন £ “বোমা কদাচিৎ লক্ষ্য- 
ভেদ করে ।-স্থল বাহনাঁতে আপ- 
নাদের প্রাধান্য কি. রকম ? আমাদের 
প্রধান আক্রমণের জায়গায় আমরা 
জার্মানদের আঁশ 'ডাভশন প্রাত 
একশো ডাভশৃন সৈনঃ সমাবেশ 
করোছি।” 
চার্চিল ঃ “স্থলবাহিনীর 


FE 












বছরখানেক আগে আমরা যে শত 
ব্যহ ভেদের 'জন্য-বশেষ' 

বাহন? তৈরি কাঁর তা খুবই উপ 
যোগ হয়েছে। আমাদের গোলন্দাজ 
িভিশনে তনশো থেকে চারশো 
পণ়্নিশ-চঁজ্লিশ 
কিলোমিটার দ্ঘ রণাঞ্তনে মার্শাল 
কন্যে সাধারণ গোলন্দাজ 

সঙ্গে ছয়াট বিশেষ গোলন্দাজ 











৮৫ 





ডিভিশন ব্যবহার করে (প্রাত 


কিলোমিটারে দুশো িরিশাটি » 


কামান) বহু জার্মান সেনা নাশ 


করেন এবং বাঁক সৈন্য এমন 
ঘাবড়ে যায় যে দীর্ঘকাল তাদের 
আর যুদ্ধের মাঠে দেখা যায়ানি। 
তখন থেকে লালফৌজের অব্যাহত 
অভিযানের রাস্তা খুলে যায়।” 
চাল প্রসঙ্গাট এাঁড়য়ে যান। 
কিন্তু ইঞ্গ-মাক্ন দ:চ্কার্য 
যুদ্ধের শেষার্ে শুধু দ্বিতায় 
রণাঙ্গণ বিলম্বিত করার মধ্যে 





| সীমাবদ্ধ ছিল না। 


(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


॥ 


দর্পণ 1 শক্রবার ই জুন ১৯৭০ 


ন্মংঘ-শিবমেন।- দানে ্য জিব 


যখন দুই কাঁমউনিস্ট পার্ট 
এ আই টি ইউ সির দ্বিধাবিভান্ত 
নিয়ে পরস্পরকে “পুজপাঁতদের 
দালাল” 'বুশেষণে বিভাষত করতে 
ব্যস্ত, যখন নকশালীদের গোলা 
এ্যাকশনে 'শিক্ষাপ্রীতষ্ঠানের কর্তৃ 
পক্ষ 'চল্তিত, যখন অজয় মুখো- 
পাধ্যায়ের দিস পি এম বিরোধী বন্ু- 
যখন নব কংগ্রেসের মধ্যেও অন্ত- 
দ্বন্দি দেখা দিয়েছে তখন জন- 
সংঘ-আর এস এসের প্রতিক্রিয়াশীল 
সাম্প্রদায়িক শান্ত ভারতের রাজ- 


ওপরই দোষ চাঁপয়েছেন। জন- 
সংঘের মুখপত্র অর্গানাইজারে 
জোরালো প্রচার চলছে মুদলমান- 
দের “ভারতীয়করণ“ সম্পর্কে । 
জনসংঘের গাঁতাবাধ ও মতলব যে 
সাবধের নয় অর্গানাইজার নিয়- 
মিত পাঠ করলে বুঝতে কোন 
অসুবিধা হয় না। জনসংঘ আবার 
দিল্লী থেকে মাদারল্যা্ড নামে 


যাদবগুরে 


গত পনেরোই মে তাঁরখে 
দর্পণে যাদবপদরে “সি পি আই এম 
নকশাল সংঘর্ষের পটভূমি” শিরো- 
নামায় দর্পণের সংবাদদাতার সংবাদ 
পড়লাম। দর্পণের {নয়ায্নত পাঠক 
শহসাবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা 
জানানো প্রয়োজন মনে কারি। 

{বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করলাম 
যে, নকশালপল্ধীদের প্রীত গভীর 
মুমত্ববোধ উত্ত সাংবাঁদককে অনেক- 
খানি প্রভাঁবত করেছে যার ফল- 
শ্রাত হচ্ছে বহঃক্ষেত্রে সত্যের 
“বক্বাত এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেক 
ঘটনার উল্লেখ না করা। সংবাদ- 


সংবাদ না দিয়েই এতবড় একটা 
বিরাট সংবাদ ছাপা যেত। তবুও 
মৃত্যুঞ্জয় সেনকে প্রান্তন কংগ্রেসী 
গুন্ডা বলে (যা, সর্বেব মিথ্যা) 
চাঁলয়ে দিয়ে নকশালীদের অপ- 


এখানকার সমাজ বরোধীদের 


ছেন ভিওয়ান্দীর দাঙ্গা পূর্বপাঁর- 
কাঁজপত। পৃবর্পীরকাঁজপ্ত ত 
বটেই ৷ কিন্তু সে পাঁরকল্পনা করে- 
{ছল তাঁর দল। সর্দার প্যাটেল" 
স্টোডয়ামে অন্নাষ্ঠত এই সভায় 
বোম্বাই জনসংঘের পক্ষ থেকে 


বাজপেয়ী সাহেবকে পাঁচ লক্ষ [পাঁচ 


হাজার টাকার একাট তাড়া উপ- 
হার দেওয়া হয়। অর্গানাইজার 
লিখেছে বোম্বাই শহরের এক 
লক্ষের ওপর জনসংঘের সমর্থক 
এই টাকা 'দিয়েছে। তারা কারা 


না, মুসলমানদের ভারতখয়করণের 
পদক্ষেপ হিসাবে তারাও সাহায্য 
পাবেন। 

এঁ সভা প্রথমে একত্রশে মে 
শিবাজী পাকে অন্দুষ্ঠত হবার 
কথা ছিল। কল্তু ১৪৪ ধারা 
এই অঞ্চলে বলবৎ ছিল। বোম্বাই- 
য়ের পঢ়ালশ কাঁমশনার, মহারাম্ট্রের 
সেচমন্ত্রী অনযষ্ঠানটি একপক্ষ কাল 
মলতুবী রাখার জন্য অনুরোধ 


জানিয়োছলেন। এই 'নয়ে কিছ; : 


জল ঘোলা হবার পর প্যাটেল 


সমাচার ঘূর্ণন 


জানতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে 
এরাই আবার শিবসেনার সমর্থক 
{ক না। কারণ মহারাষ্ট্রে শিবসেনা 
ও জনসংঘ হারহর আত্মা।' সাম্প্র- 
তক সাম্প্রদায়ক দাঙ্গায় এরা 
একযোগে কাজ করেছে বলে আভি- 
যোগ। বাজপেয়শ সাহেব অবশ্য 
জনতা মেরে গরদান করতেও 
জানেন! কারণ তিনি. টাকাটা পেয়েই 
ভিওয়ান্দীর দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যান্তদের সাহায্যের জন্য এগারো 
হাজার টাকা দান করেছেন। জানতে 


- ইচ্ছে করে এই টাকা থেকে 'ক 
- শুধু হিন্দৃদের সাহায্য করা হবে? 


স্টোডয়ামে সভা হয়। স্টেডিয়ামে 
পণ্টাশ হাজার লোক ধরে। অর্গা- 
নাইজার বলেছে, শেষ মুহূর্তে 
সভার স্থান পরিবর্তন করা হলেও 
স্টেডিয়ামে লোক উপচে পড়োছিল। 
সাধু সাবধান! 
সাদা চামড়ার দাস 

কারেন্ট পত্রিকার সম্পাদক গড 
এফ কারাকা কমমিউীনস্ট বিদ্বেষী ও 
পঃজপাতিদের দাস রূপে বিখ্যাত। 
তিনি যে আবার সাদা চামড়ারও 
দাস একথা গত সপ্তাহের কারেন্ট 
পড়ে জানা গেল। কারাক্ম সাহেব 
সম্প্রাত লণ্ডন গিয়েছেন। "তান 


বার বার লণ্ডন এবং তাঁর স্বপ্নের 
দেশ আঁমোরকাঁ যান। তাতে আমা- 
দের আপাঁত্তর কিছু নেই। কিন্তু 
এই সুযোগে তান যাঁদ সাদা চাম- 
ডার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে "ওঠেন 
তাহলেই আমাদের আপাত্ত। 
কারাকা এবার লণ্ডনে গিয়েই 


'ব্রাটশদের 'বরুদ্ধে ভারতীয়দের .র 


এক অভিযোগ খন্ডন করে টাইমসে 
একাঁট শচঠি পাঠিয়েছেন। এই 
চাটি কারেন্টে ছাপা হয়েছে। 
আঁর বন্তব্য এই যে, লন্ডন এয়ার- 
পোর্টে ভারতীয়দের . ঝামেলায় 


কারাকা-চার বছর ' অক্সফোর্ডে 
পড়োছি এবং 'তারশ দশকে আরও 
চার বছর লন্ডনে ছিলাম-স্বাভা- 
{বক উপায়ে লণ্ডনে প্রবেশ করতে 
পারব না? তা যদ হয়, আমার 
পক্ষে বাড়তে বসে থাকাই ভাল। 





নকধার-নি ণি এম মর 


সংগেই ছিল তার ওঠাবসা। 
এমন কি চাকুরী স্থলেও সে ছিল 
কংগ্রেস প্রভাবিত ইউনিয়নের সদস্য 
এবং সেই ইউীনয়নের পক্ষ থেকে 
পরিমলের মৃত্যুতে শোকসভার 
আয়োজন করা হলে সেই আঁফসের 
নকশালপন্থীরা সেই সভা বর্জন 
করে। পাঁবমল ও তার অন্যান্য 
সমাজবিরোধাী বন্ধুদের সহাষ্যেই 
স্থানীয় নকশালপন্থীরা সি পি 
এম-এর সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। 

দর্পণের সংবাদদাতা সংবাদের 
সূচনায় লিখেছেন “গত ছয় মাসে- 
রও আঁধককাল যাবৎ যাদবপহরের 
রাজনোতিক ঘটনা সি পি এম-নক- 


: শাল সংঘর্ষের বীভৎসতায় 'বিষাল্ত 


হয়ে পড়েছে?” একথা ঠিক নয়, 
কারণ যুক্তফ্রন্টেরে তেরো মাসের 
শাসনকালে, দু-একটি সামান্য ঘটনা 
ছাড়া সমস্ত যাদবপুর এলাকা যে 
শান্ত ও নিরুপদুব ছিল একথা যে- 
কোন সুস্থ ব্দাদ্ধসম্পন্ন লোক 
স্বীকার করবে! য্্তফ্রন্ট ভাঙ্গার 
প্যারেড ময়দানে সি পি এম-এর 
যে সভা হয় তারই প্রস্তুতি হিসাবে 
চোদ্দই মার্চ তালপনুকুরে প্রায় এক 
হাজার কৃষককে খাওয়ানোর ব্যবস্থা 
হয়। সেই ব্যবস্থা বানচাল করার 
উদ্দেশ্য নিয়ে স্থানীয় নকশাল- 


পন্থীর( সমাজবিরোধী মানক চন্দ, 
পরিমল দে ও অনিল মণ্ডলের 
নেতৃত্ব ও সহযোগিতায় তেরোই 
মার্চ স্থানীয় সি পি এম কর্মীদের 
সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সাংগ- 
ঠাঁনক দুর্বলতার জন্য সি দি এম 
কর্মীরা সাময়িকভাবে পাড়া ছাড়তে 
বাধ্য হয়। কার্ধতঃ কৃষকদের খাও- 


'ম্নানোর ব্যবস্থা বানচাল হয়। -প্রকৃত 


মতামত 


পক্ষে যাদবপুরে সি পি এম-নক- 
শাল সংঘর্ষের সূচনা এখান 
থেকেই। এর পর সম্ভবতঃ যাদব- 
প্রকে পিকিং রেডিও থেকে মুক্তা- 
গল হিসাবে ঘোষণা করা হবে 
বলেই গত পনেরোই এপ্রিল হালতু 
এলাকায়, আশু মজুমদারের নেতৃত্বে 
নকশালপন্ধীরা সি পি এম কর্মী 
ও সমর্থকদের বাড়ীতে (সংখ্যায় 
যা প্রায় ষোলটি) রাতের অন্ধকারে 
যেভাবে সশস্ন আক্রমণ চালায় ও 
পাইকার হারে প্রহার করে তার 
দৃষ্টান্ত বিরল। এদের হাতে ডান্তার 
উাঁকলও বাদ যায়ান৷। এ ছাড়া 
নিহত পাঁরমলকে কেন্দ্র করে 
স্থানীয় সমাজবিরোধীরা কুখ্যাত 
গুণ্ডা দুল; চন্দের নেতৃত্বে সি পি 


এম কর্মী রাব বিশ্বাসের বাড়ী 
আক্রমণ করে তার ভাইকে বাড়ী 
থেকে টেনে এনে অর্ধউলঙ্গ করে 
প্রচন্ড প্রহার করে এবং উত্ত রাবি 
বিশ্বাসের বাড়ীতে পর পর কয়েক- 
দিন বোমা নিক্ষেপ ও অশ্নিসংষো- 
গের চেষ্টা করে। এ' ছাড়া বেঙ্গল 
তেও এই সব দবৃন্তরা হামলা 
চালায় ও তার স্ত্রীকে বোমার ভয় 
দেখিয়ে সন্ত করে। ফলতঃ ভদ্র- 
ভাবে গৃহছাড়া হতে হয়। আবার 
(বাঘাষতীন) সাম্মলিত উদ্বাস্তু 
বালিকা বিদ্যালয়ের নির্বাচনের দন 
স্থানীয় সংস্কৃতি পরিষদের সদস্য 
প্রকাশ সান্যাল, বিবেক দাশগ-প্তকে 
সমাজবিরোধী সুভাষ পিপলাই, 
গোৌরাত্গ দাস ও আরও অনেকে 
প্রচণ্ড প্রহার করে। প্রকাশ সান্যাল 
পণ্টাশোর্ধ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যান্ত 
এবং উভয়েই সি পি এম সমর্থক! 
নকশালপন্থীদের পরোক্ষ উসকানি- 
তেই উক্ত ঘটনা সংঘাঁটত হয়। 
নকশালপল্ধী মনোভাবাপন্ন 
দলের সৃষ্টি ও তার বৃদ্ধির কারণ 
[হিসাবে সংবাদদাতার বন্তব্য স্বীকার 
না করলেও এ ব্যাপারে আম কোন 
বিতর্ক যাব না। তবে সংবাদদাতার 
বন্তব্য অনুযায়ী “গোটা হালতু 
এলাকায় সি পি এমএর কোন 


জঙ্গী ক্যাডার নেই, পক্ষান্তরে 


নকশালপল্থধী তরুণদের সংখ্য 


করতে বলোছলেন। অথচ এট বাদ 
ধদয়ে শিবসেনার আঁস্তত্বই বিপন্ন 
হয়ে পড়বে একথা ক কারাকার 


' মত ঘোড়েল লোকের মাথায় 


বৃদ্ধি এবং সি পি এম-এর প্রভাব 
হাসের কথা যদি সত্য হয় তবে 
জঙ্গী নকশালপল্থীদের মধ্যে হতা- 
হতের সংখ্য সি পি এম-এর তুল- 
নায় বেশী হল কেন? সি পি এম- 
এর ঠ্যঞ্গাড়ে বাহিনীর সকলেই 
কি তাহলে কংগ্রেসী গণ্ডা? তবে 
দুল; চন্দ, কানা আজত, ভন্ত, কানা 
গ্লোকন, সুভাষ পপলাই মানব 
চন্দ, আনল মন্ডল ইত্যাঁদ সমাজ- 
বিরোধাঁরা কারা? আজ এরা সক 
লেই এলাকা থেকে পলাতক কেন? 
সংবাদদাতা হালতু ' অণুলে সি পি 
এম-এর জনতার উপর প্রভাবকে 
চোখ-কান বুজে অস্বীকার করে- 
ছেন। সংবাদদাতার সমস্ত রিপোর্ট 
পড়ে মোটামুটিভাবে এটুকুই বলা 
যায় যে সমস্ত বিবরণাঁট অসত্য, 
অর্ধসত্য, পক্ষপাতদুম্ট, আতরাঞ্জত 


'ও ভুলে ভরা। সংবাদদাতা নিজের 


সংবাদের সত্যতার উপর আস্থা 
আনবার জন্য নিজেকে চয্লান্ন সাল 
থেকে কশ্সিউীনস্ট পার্টর সংগে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে জাহির করে 
এবং বর্তমানে স পি এম ও নক- 
শাল উভয়ের সঙ্গে তাঁর মতাঁবরোধ 
প্রকাগ করে অত্যন্ত সক্ষমভাবে 
নকশালপন্ধাদের প্রতিটি কার্য- 
ক্লাপের সপক্ষে যান্ত . বিস্তার 
করেছেন। 

. দক পক 


ই C2 


তিরশে মে রবান্দ্দদনে সু 
স-স তার দশম অধিবেশনে. সংবর্ধনা 
জানাল আমাদের বহু জনের বহু 
দিনের চেনা মুখ শ্রীআঁনল৷ মিন্রকে 
১১২২ সন থেকে একাঁদরূমে এই 
শহরে এবং আসেপাশের বিভিন্ন 
আসরে যার গান শোনার, পারি- 
সংখ্যান আমাদের ঈর্ষার বস্তু। 
একটি যোগ্য কাজ করে সু-স-স 
সংগীত রুসকমান্রের। ধন্যবাদভাজন 
হলেন। প্রকৃত সংগত , প্রকৃত 
শ্রোতার . সহযোগ ব্যতীত রস 
সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব 
রসসিদ্ধির জন্য সুগায়কের মতো 
স্মশ্রোতাও গড়ে ওঠা দরকার। 
শ্রোতা হিসেবে বর্তমান লেখক 
গিত মহাশয়ের চেয়ে দশ বছরের 
কানিষ্ঠ। অগ্রজের প্রাপ্য অভিবাদন 
তান গ্রহণ করুন৷ 
অধিবেশনের স্চনায় যমন রাগে 
শ্রীবিমলা কান্ত রায় চৌধুরী মহা- 
শয়ের সেতারে তেমন রসবস্তু না 
সৃষ্টি হলেও আলাপ ও গত পর্যায়ে 
ূ ঘরের তালিমের চিহ্ন বহন 
করছে। 


৭ ৯ 5 ৪০৭ 


TEER ১৩২৪ 


রাবি ছোট কর 
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়শর রবীন্দ্রেতর ' 
রঘায়তাদের গাঁঁতি-আলেখ্য 'সৌদ- 
নের সর্বাধিক আকর্ষক অনু- 
ম্ঠান। এদের খোলা গলার গান 


সেদিন যে পরিমাণ তথাকথিত 





নন্দিত সেই পরিমাণেই তা রবান্দে- 
তর সংগীত হিসাবে দার্থক। এই 
অন্যষ্ঠানাটির জন্যও সু-স-সকে 
ধন্যবাদ 
গাঁতবিতানের শাপমোচন 

, বিজ্ঞাপিত গণাঁতনাট্যের জায়- 
গায় দেখলাম “নৃত্যনাট্য, শাপ- 
মোচন”। অবশ্য গশীতিনাট্যে আর 
নৃত্যনাট্টে তফাৎই বা কতটুকু। 
একট: হাত-পা নাড়া তো মাত্র। 
তাহলেই গাঁতিনাট্য নৃত্যনাট্য হয়ে 
যায়। মাইকে গণতাবিতানের জোয়ান 
গাইয়েদের অমাইগ সংমেলক গান 
শুনেও যারা পৃন্ঠপ্রদর্শন না করে 


শ্রীসধীর চন্দের পারচালনায় :শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন, 


জামিনের অযোগ্য হিসাবে বিধিবদ্ধ 





১৯৬৯ সালের ফৌজদারণী ও-নির্বাচনাবাঁধ ( সংশোধন ) আইনের অন্তর্ভুস্ত ভারতাঁয় দ্ড- 
বিধির এক সংশোধনগতে বলা হয়েছে যে, মৌখিক বা লিখিত কথার দ্বারা বা সংকেতের 
সাহায্যে, অথবা দৃশ্যমান বর্ণনার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোলো উপায়ে কেউ যাঁদ ধর্ম বংশ, 
জন্মস্থান, বাসদ্থান, ভাষা, জাত বা সম্প্রদায় কিংবা অন্য যে-কোনো কারণে বিভিন্ন ধমশিয়, 
 বংশী্প, ভাষা বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী ‘বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে, অনৈক্য অথবা শত্রুতা, 
ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব উদ্রেক করে কিংবা উদ্রেক করতে সহায়তা করে অথবা এমন কোনো কাজ 
করে যা বিভিন্ন ধমশিয়, বংশগয়, ভাষা বা আপ্টজিক জনগোষ্ঠী, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে . 
সম্প্রণাত রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক হয় এবং ঘে-কাজ জনগণের শান্তি বিখঘ্যিত করে বা করতে ' 
পারে, তা হলে তাকে তিন বছর পর্যন্ত কারা দণ্ডে বা অর্থদশ্ডে অথবা উভয় দশ্ডে দণ্ডিত 
করা হবে। তাছাড়া, কোনো উপাসনাস্থলে বা বর্মেপাসনাক্জ রত কোনো জনদমাঁবেশে জবা . 
কৌনো ধমশীয় অনযষ্ঠানে কেউ যাঁদ উপরে বাপত অপরাধ করে. তা হজে তাকে পাঁচ বছর 
পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং সেই সংগে তার অর্ধদশ্ডও হতে সারে। ' "7 

পংশোধিত আইনে এও বলা হয়েছে যে, ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি 
বা সম্প্রদায় অথবা অন্য কোনো কারণে বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশীয়, ভাষা বা আঞ্টালক জন- 


1 





গৌষ্ঠ বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করতে পারে বা 
, বৃদ্ধি করতে পারে অথবা সেই আঁভপ্রায়েই কেউ যাঁদ গ?জব বা আতক্কজনক কোনো বিবৃতি '. 
বা প্রতিবেদন রচনা করে, প্রকাশ করে কিংবা প্রচার করে তা হলে তাকেও তিনবছর পর্ষণ্ত 
কারাদণ্ডে বা অর্থদশ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডীত্‌ করা হবে; উপরক্ভু, কোনো উপাসনা- 
স্থলে বা ধর্মোপাসনায় রত কোনো জনসমাবেশে অথবা কোনো ধমশীয়, অনুষ্ঠানে কেউ 
ঘাঁদ উপরে বর্ণিত' অপরাধ করে তা হলে তাঁকে পাঁচবছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডত করা হবে 
এবং সেই সংগে ভার অর্থদণ্ডও হতে পারে 
ভারতণয় দণ্ডাঁবাধর ১৫৩ ক মারায় বর্তমানে সংযোজিত অংশের ভর তলার 
সমূহ আদালতগ্রাহ্চ ও জ্াঁমনের অযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। 
কার্যাবীধর ৯৯৬ ধারা মতে জেলাশাসকগশের ই রর নাতে মানা দর 


করার উপযনত্ত ক্ষমতা অপি করা হয়েছে। রং 


ভারতীয় দণ্ভাবীধির ১৫৩"ক ও ৫০৫ ধারার আওতাতুন্ত উপ্াসনাপ্বলকে রাত, 
জনকভাবে ব্যবহার করার অপরাষে' দণ্ডিত ব্যাস্তকে ১৯৫৭ সালের জনপ্রাতিনিধত্ব আইনের 
৮ ধারার (১) উপধারামতে নপ্রাতানাষিরের আমোধ্য নল” পঞ্চ করা হযে। 


রা কর্তৃক প্রচ ॥ চাইলে শশঘ্র নির্বাচন হবে না! তবে কেন ছাড়বেন? 





দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে, তাদের 
শাপমোচন এবারেও হয়নি। অত- 
এব আগাম বারের প্রতণক্ষা। এদে- 
রই একটি মস্তান দল পাশে বসে 
সরবে ভেগুচাচ্ছলেন। দাদা- 
দাদরা বোধ হয় এদের সমঝে 
দেননি যে, খয়রাতশ প্রবেশপত্রের 
জোরে গান শুনতে পারলেই অপ- 


জন্মায় না। সংসদ কর্তাদের দু 
একজনও আমার মতই বিস্মিত 
হয়েছেন এদের সপর্ধা দেখে। 
আলোকসম্পাত আরো ভাষণ 
আঁতালেকচুয়াল। কারণে অকারণে 
চ্টেজ.অল্ধকার করে কে-যে-কার 
ভূমিকায় অভিনয় করছে তা বুঝ- 
তেই দল না। অষোগ্যতার এমন 
বিরল, দস্টান্ত প্রত্যক্ষ করার 
সমযোগ করে দেয়ার জনও ঈস- 
সকে ধন্যবাদ । - , ৬ 
একক রাবশীন্দ্ুক 


অঁশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
একক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত 
আলোচনা আগে করা হয়েছে। 
কালঘাট তরুণ সংঘের সাহাষ্যার্থে 
তার গানের ডাল নতুন পণ্চদশাী 
সূচনা হল নায়কা কানড়ার ধামার 
অঙ্গের “সুধাসাগর তারে” দিয়ে । 


| বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, জাতি ও মজাদার মধ্য 
বিদ্বেষ সৃষ্ির জন্য বধিত শান্তির ব্যবস্থা 
অপরাধসমূহ আদালতগ্রাহ ও 


ফোঁজদারণ 





বাইরের সৌহাদর্ট সপ্টার সুক্বাঠন 
সাধনা । কেননা, এ দিনেরই গাওয়া 
“যেতে যেতে একলা পথে”কে 
দাদারার তেকোণা খাঁচায় ঠাসতে 
গিয়ে তার চেহারাটা একট: দমড়ে 
গেছে। অশোকবাব: স্বাঁকারই করে- 
ছেন_এমতাবস্থায় চেহারান্তর হয়ে 
যেতে পারে৷? আমার ধারণা 
যেতেই হবে। কিন্তু রবীন্দুগীতির 


‘যে আলেখাধার্মতার কথা অশোক- 


বাব; বলেছেন,তা কি অব্যাহত ? 
যদি তা না হয়, এমন কি ঝাঁপ- 
তালের রুপবধ্ধের চেয়ে উন্নতিও 
যদি রাগরুপের মধ্যে না হয় তাহলে 
এই পরিবর্তনের সার্থকতা 
তান ভুলে গেলেন যে, “রোদ্র- 
ছায়ায়” (এসেছিলে তবু আস 
নাই) কর্থীটা তারার মধ্যমকে স্পর্শ 
করে আসবে; তিনি: কল্তু গাম্ধার 


- থেকেই ফিরে এলেন । অবশ্য আমার 


নতি নন্তি জান 
না। 


কিন্তু এসব ক্ষন াটাব্যতি 
বাদ দলে এই অনুষ্ঠান নানা 
কারণে স্ররণীয়। রবীন্দ্র সংগীত 
গায়কগা'য়কাদের একক প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে অশোকবাবু পাঁথকৎ হয়ে 
থাকবেন। গায়াক 


' বেন। 


DARPAN, Price 30 P. 


যে কল্পনা তিনি করছেন তার 
প্রয়োজন আমার কাছে যু'ক্তাসদ্ধ 
হয়নি, কেননা, তা যাঁদ হত তাহলে 
যে সব গানে 'তার্ন নতুন গায়কি 
আনতেন তা-ই সর্বাধিক আভি- 
নশ্দিত হত।.কিম্তু তা তো হয়ান। 
তাহলে তাঁর গরুর কাছে তাঁলম 
পাওয়া গায়কিই সর্বাধিক. আঁভ- 
নন্দিত হল কেন? যেমন যেতে 
যেতে, অথবা 'পিনাকেতে লাগে 
টশ্কার, গান দহটর চেয়ে “খেলার 
সাথী” যে অনেক রসোত্তীর্ণ 
হয়েছে একথা অস্বীকার করবে 
কে? 
তবু এই শিল্পীর এই, নরাক্ষা * 
প্রচেষ্টাকে যে হেতু সং বলে বিবে- 
চনা কার সেই হেতু তা আমাদের 
আন্তারক সমর্থন ও সাধুবাদ 
আপাত্তিগীল বিবেচনা করে দেখ- 
আর, তিনি যখন তানপরা 
দিলরুবা বাঁশী ইত্যাদির সংগে 
মোনিয়মের মতো একটা ভ্যাঁসা- 
মীরা যল্ম আর কেন? 
শ্রীসামাজিক 


আট পার্টির রাজনীতি 


(প্রথম পৃন্ঠার পর ) 


ইউ সির নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা 
চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রীন্রাদব চৌধুরী 
শীঘই কলিকাতা আসছেন এবং 
তখন আর এক দফা আলোচনা 


হবে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের সঙ্গে। 


ফরোয়ার্ড রক, আর এস পি 
এক সঙ্গে চলতে চাইছে। তারা 
ভাবছে কোন এক ফরমূলা বার 
করা যায় কনা যার ভিত্তিতে তারা 


"সি পি এমের সঙ্গো আন্দোলনের 
ব্যাপারে আলাপ আলোচনা শুরু 


করতে পরে। এই দুই পার্টির 
নেতারা চান যে একটা শণন্তশালন 
বামপল্থী পার্টি গড়ে উঠক দিল্তু 
মুস্কিল হচ্ছে তাদের দুই পা্টর 
কর্মীদের নিয়ে। সি পি এমের 
আগ্রাসী নীতিতে তারা ক্ষুব্ধ 
আর এস পির সঙ্গে হালে সং পি 
এমের যে সংঘর্ষ হয়ে গেল জল- 
পাইগুঁড় জেলায় তাতে অবস্থা 
ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আর ফরো- 
যার্ড ব্লকের উত্তর বঞ্গ্রে ইউনিট 
ত সি পি এমের কথা উঠলেই 
তেলেবেগ্ুনে জ ৰলে উঠছে। কুঁচ- 
{বহারের শ্রীকমল গুহ নাকি বলেই 


দিয়েছেন যে সি পি এমের. সঙ্গে - 


কোনও রকম সমঝোওতা হলে 
পার্টির উত্তরবষ্গ ইউনিট তার 
বাইরে থাকবে। তবে. ফরোয়ার্ড 
বকের নেতা শ্ীঅশোক ঘোষ 
অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যান্ত। দেখা যাক 
তান উত্তরবঙ্গ ইউানটকে কতটা 
বাগে আনতে পারেন। 

অবশ্য একথা ঠিক যে অজয়- 
বাবু এবং তার দল নির্বাচন না 


আট পার্ট জোটের সকলেই যাঁদ 
নির্বাচন চেয়ে বসে ‘তা হলে 
বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে বেশশীদন 
চুপ করে বসে থাকা সম্ভবপর 
হবে না। 

আর তাছাড়া, এখন শোনা 
যাচ্ছে যে ভারতবষেইি হয়ত বা 
সাধারণ নির্বাচন এক বছর এগিয়ে . 
আসবে । অর্থাৎ ১১৭১ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন হওয়া 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা 
বিভিন্ন উপ-নির্বাচনের ফলাফল 
দেখে মনে হচ্ছে যে ইম্দিরা গান্ধীর 
পালে হাওয়া এখনও আছে। দেশের 
অবস্থার যে দ্রুত পটপারিবর্তন 
হচ্ছে তাতে হয়ত তাঁর অনুকূলে 
হাওয়া আর বেশাঁদিন নাও থাকতে 
পারে। 


বাংলা কংগ্রেস 
(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) 

. অতএব বাংলা কংগ্রেস ও পি, 
এস পিব মধ্যে যে মিলন গেড় 
তৈর+ হয়েছে, বিদন্যৎ বসুর মাঠে 
মাঠে দাপাদাপি করে অজয়দাব 
স্তুতিশীন আর স পি আই (এম)- 
এর শ্রাদ্ধ সংগীতের যে মূ প্রেরণা 
কোথায়, পাঠকদের তা বুঝতে অসু- 
{বিধা হবে না। খাল্তফ্রল্ট গেছে, 
মান্তিত্ব গেছে, কিন্তু 'ঁবদযৎবাব্‌ 
আর তাঁর সাঞ্খাপাঙ্গদের চাকর 
এখনও অটুট ৷ মাইনে, সরকার 
গাড়ী আর অনগ্রহ বিতরণ্রে 
ঢালোয়া, সুযোগ বিদ্যত্বাবরা 
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ইন্দির৷ কংগ্রেসের গঙ্গে বালা 
কংগ্রেস জোটবদ্ধ হতে যাচ্ছে! 


(রাজনৈতক সংবাদদাতা ) ' 
বাংলা দেশের রাজনীতি দূত 
পাঁরবর্তনের দিকে এগোচ্ছে ।' মনে 


'হচ্ছে এই মাসের শেষ দিকে জাঁটল 


আবহাওয়া অন্তাঁহ'ত হয়ে “যাবে 
এবং বামপন্ধী পার্টিগীলর মধ্যে 
কে কোথায় থাকবে তা পাঁরম্কার 


তা খুবই তাৎপর্ষপূর্ণ। 


বলেছেন যে বাংলা কংগ্রেসই গণ- | 


তাল্লিক ফ্রন্ট গড়ার ব্যাপারে অগ্রণী 
হবে যাঁদ এ মাসের ভিতরেই বাংলা 


কংগ্রেস এবং আট পার্টির জোট | 


বাধা সম্ভবপ্র না হয়! বর্তমান 
প্রশাসন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ 
{নিতে ভয় পাচ্ছে কেননা কোন গণ- 
তাঁন্িক ফ্রন্ট নেই, যে ফ্রন্ট এর 
পিছনে মদত দিতে পারে৷ 
তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, এই 
বর্তমান প্রশাসন চালাচ্ছে কে? 
একথা কাউকে বলে দিতে হবে না 
যে বকলমে বর্তমান সরকার কেন্দ্রের 
হ্থান্দরা সরকারেরই তাঁজ্পবাহক। 
এবং এই সরকারের পিছনে মদৎ 
জোগাবার জন্য অন্্রয়বাব হঠাৎ 
উঠে পড়ে লাগতে চাইছেন কেন? 
তাহলে "শক ধরে নিতে হবে যে 
অজয়বাবুর সত্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
গোপন আঁতাত হয়ে গেছে? 
আঁতাতের সম্ভাবনা কন্তু একে- 
বারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না! 


প্রন্থীদের হাত থেকে বাঁচাতে হলে 
প্রগতিপল্ধী গণতান্নিক দলের এক- 
কাটা হওয়া উাঁচত। 

, তাহলে মনে হচ্ছে অজ্রয়বাবর 
গণতান্মক ফ্রন্ট গঠন করার পিছনে 
ইন্দরাপন্থী কংগ্রেস মদৎ যোগ্গাচ্ছে। 
আর সাঁত্যই ত ইান্দরা কংগ্রেস 
বাংলাদেশে এককভাবে গছ? করতে 
পারবেনা তা তারা, বুঝতে পেরেছে। 
সুতরাং অজয়বাবুর কাঁধে ভর করা 
ছাড়া ইন্দিরা কংগ্রেসের গত্যন্তর 


এই ' 


নেই৷ তাতে যদ বিক্ষুব্ধ হয়ে 
ইীন্দরা কংগ্রেসের পশ্চিমবন্গ শাখার 
শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের মত কোন, 
কোন নেতা" গৌঁসা করেন তাহলে 
বিশেষ 'িছ7 আসে যায় না।।- 
ইন্দিরা কংগ্রেস জানে যে সারা 


ভারতবর্ষের পাঁরপ্রোক্ষতে এই 
সংস্থা িছনতেই ডান কাঁমডীনস্ট 
পাঁ্টর সঙ্গে কোন নির্বাচনী 
সমঝোতায় আসতে পারবে না, 
কেননা ভারতবর্ষ শুধু পশ্চিম- 
বাংলা ও কেরালা নয়। তাই 
কংগ্রেসকে কমিউনিস্ট বিরোধী 
হতেই হবে৷ না হলে সারা ভারত- 
বর্ষে হান্দিরা কংগ্রেসের ভরাডুবি 
অবশ্যম্ভাবী । তাছাড়া হইীন্দরা 
কংগ্রেসকে যে সমস্ত ক্ায়েমী 


- স্বার্থের লোকেরা মদৎ 'দিয়ে যাচ্ছে 


তাদের কাছে ডান, বাম বা নকশাল- 
পন্ধীদের ভিতর বিশেষ, িছদ 
পার্থক্য নেই। ইন্দিরা গান্ধীকে 
এটাও প্রমাণ করতে .হবে যে ডান 
কাঁমউীনস্টদের সঙ্গে তার সমঝোতা 
হয়ে গেছে বলে আদি ' কংগ্রেসের 
যে অভিযোগ তা একেবারে 'রভাত্তি- 
হপন। 7 
আর বাংলা' কংগ্রেসের অজয়- 
বাব এবং তাঁর পার্টর কাছেও 
‘(শেষাংশ ২য় পৃঙ্ভার ) 


কাবেৰী বনু 


ুর্ঘটনার-'জন্য 


দায়ী গ্রধামনিক বর্তৃগক্ষ 


একটা বিরাট অংশ ধূয়ে' যায় যার 
ফলে দশ তাঁরখ থেকে ওই রাস্তায় 
যানবাহন চলা সরকারী ভাবে 
নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তার দ্দা্দন 
পরেই ঘটে এই দরর্ঘটনা। কিন্তু 
জীপাঁট কী করে অতদুর এগুলো ? 


রাস্তা আবার খোলার আদেশ কে, 


7 শাশি a 


দিয়োছল? সরকারী মহলে অন:- : 


সন্ধান করে আঙ্গ অবাধ এর কোন 


সদুত্তর পাওয়া যায় নি। উপরন্তু , 


ওই সময় দাঁজীলংয়ে ছিলেন এমন 
কিছু লোকের কাছ, থেকে এই 
আঁজযোগ পাওয়া গেছে যে যখন 
প্রচ্র লোক এখানে আটকা পড়ে 
আছেন তখন ডেপুটি কাঁমশনার 
শ্রীক্রোকাকে দেখা যায় অত্যন্ত ব্যস্ত 
সমস্ত ভাবে একটি জীপ ,খুজে 
বেড়াচ্ছেন। কার জন্য? জনৈক 
' অবসর প্রাপ্ত আই সি এস আঁফ- 


* | সারের জন্য যিনি ওখানে বেড়াতে 





গিয়েছিলেন। 


এই প্রসঙ্গে আরও নানা ঘটনার 
কথা জানা শিয়েছে। উনিশশো 
আটষাঁট্র সালের বন্যার পর এই 
রাস্তাঁট প্রায় একমাস বন্ধ থাকে 
ওই: গোলবাড়ী 'স্লপের কাছে 
প্রচণ্ড ধ্বস নামার জন্য। তারপর 
রাস্তা চাল হবার পরও গত দ;- 
বছরে ওই রাস্তায় অনববত মেরা- 
মতার কাজ করতে হয়। সরকারী 
মহল থেকেই জানা গেল ষে পূর্ত" 


+ বিভাগের কিছু ইঞ্জীনয়ার এবং 


কিছু কনষ্রীকটরের যোগসাজসে' 
মেরামত'র কাজ কোন সময়েই ভাল 
করে করা হয়' না যাতে বছর 'বছর 


কিছু সরকারণ টাক; খরচ করানো 


(শেষাংশ ১০ম পচ্ঠোয় ) 


সরকারের কাছে ভি আই জি রঞ্জিত শুপ্তর 
ছয় হাজার ঢাকা বাড়ী ভাড়া বাক্কী 
ভারতীয় জাদুঘরের ডিরেক্টর এক গয়মাও ভাটা দেন না 


পাঁশ্চমবগ্গ পুলিশের গোয়েন্দা 
'বভাগের ড আই জি রাঁঞ্জত 
গুপ্ত 'রাজনোৌতিক কর্মীদের পিছনে 
কাঠি, দিতে ওস্তাদ ' এবং অসামা- 
জিক কুকশীর্তর উপর 
নজর 'দিতে গিয়ে নিজের ব্যান্তগত 
দায়িত্ব পালনে যে ব্যর্থ হচ্ছেন 
সে খবর দর্পণের কাছে এসেছে। 
প্রকাশ, সরকারের কাছে শ্রীগ্দপ্তের 
বাড়া ভাড়াবাবদ প্রায় ছ- 
হাজার ' বাকী। বারবার! 
তাগাদা দেওয়া সত্বেও শ্রীগ-প্ত এই 
সম্পর্কে ভালমল্দ রা কাটছেন না। 
শেষবেশ সরকার তাকে ঁকস্তিতে 
গকস্তিতে বকেয়া ভাড়া শোধ 
দেবার সুযোগ দেনা কিন্তু গণ্ত 
মশাই এতই ব্যস্ত যে সেভাবেও 
টাকা শোধ দেবার সময় পাননি। 
।পূর্ত বিভাগ এতবড় গণ্যমান্য 


. অফিসারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 


নেবেন কিনা তা ভেবে স্থির 


করতে পারছেন না।, 
শুধু গৃপ্ত মশাই নয়। সরকারী 


অফিসে এরকম বহু আফসার ' 
হওয়ার পিছনে এই ডিরেক্টর সাহে- 


আছেন যারা বেশ কয়েক হাজার 
টাকার বাড়ী ভাড়া বকেয়া রেখে 
দিয়েছেন। রাজ্যপালের 'জনৈক 
উপদেম্টাও এই পধীন্ততে পড়েন 
বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। 
এই ধরুন যেমন, বর্তমানে ভার- 
তীয়, জাদুঘর নিয়ে যে গোলমাল 
চলছে তার পিছনে 'যাঁন আছেন। 
অর্থাৎ কনা সেখানকার ডিরেক্টর 
শ্রাএ কে ভট্টাচার্য জাদুঘরের 
প্রাসাদোপম বাড়ীতে উপরের তলায় 


বেশ কয়েকটি ঘর নয়ে বহাল 


তবিয়তে আছেন। কন্তু ভাড়া 
দেন না এক পয়সাও একেবারে 
{নিখরচায়- বসবাস।, যাদঘরের 


ট্রাস্ট বোর্ড থেকে বারবার বলা 


হয়েছে ভাড়া দেবার জন্য। কিন্তু 


' তিনি আজ ‘পর্যন্ত এক পয়সাও 


ঠৈকান ন। 
জাদ্যখরের সংগ্রহশালা বন্ধ 


কারণ বলে আঁভযোগ পাওয়া 
গিয়েছে? প্রকাশ। হঠাৎ *ডরেক্টরের 
ফ্যাটের 'আলো নিভে গেলে তর 
পুত্র মাঁচে নেমে এসে ঘুমন্ত এক 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর কাছে 
এর জবাবাঁদহিচায়। এ কর্মচারপীট 
কোন জবাব দেবার আগেই ছেলোটি 


তার গালে এক চড় মারে বলে 


কর্মচারীটি পরে 'আভিযোগ করে। 
িরেকরের ছেলের এই দযব্যব- 
হারের প্রীতবাদে এরং অন্যান্য 
কয়েকটি দাবীর ভিত্তিতে চতুর্থ 
শ্রেণীর কমচারীরা উ্নাতারশে মে 
থেকে কমমবিরাত' পালন করছেম। 


HALT 


: বাড়যাৰ গ্রামের ঘটনা & ভার শিক্ষা 


আবার সেই একই ঘটনা। সেই 
কৃষকের সঙ্গে কৃষকের, কৃষকের 
সঙ্গে রিফিউজীদের সংঘর্ষ, প্রাণ- 
হানি। জলপাইগড়ী জেলায় ঝাড়- 
মাঝগ্রামে কৃষক-র্বীফউজাঁ সংঘর্ষে 
নিহত এগারজন, দক্ষিশ চবিবশ- 
পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত 
মতিলাল গ্রামে দুদল কৃষকের মধ্যে 
লড়াইয়ে নিহত একজন এবং আহত 
ষোলজন ৷ 

দুইটি’ ঘটনাতেই রাজনোতিক 
দলগুলির অন্তত পরোক্ষ ভাবে 
যোগাযোগের কথা জানা গিয়েছে। 
জলপাইগুড়িতে নাম উঠেছে 
মার্কসবাদী কামিউীনস্ট পার্ট ও 
আর এস 'পি-র এবং মতিলাল 
গ্রামে অন্তত একদল কৃষক ষে 
দি পি।এম-এর সমর্থক তাও বলা 
হয়েছে।, প্ালশ মহল থেকে খবর 
প্রচারের সময় এবং বৃহৎ সংবাদ- 
পন্রগ্দীলতে সেই খবর ছাপার সময় 
এমন একটা ধারণা সৃষ্টির চেস্টা 
হয়েছে যে জলপাইগন্ড়ীতে সংঘ- 
াঁট মূলত আন্তঃপার্টি বিরোধ 
থেকে উদ্ভূত; দাক্ষণ চাঁববশ পর- 
গণার সময় ত পুলিশ কর্তারা 





কিংশুক সেন 
পাঁরচ্কারই বলেছেন ষে দ: দলেই 
সি পি এম সমর্থক ছিলেন। 


দেখান হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই 
নেই। তবে আসল ঘটনা অন্য এবং 
তা বুঝতে গেলে আগে দেখা 
দরকার এই ঘটনার মূল 'কোথায় । 

মূল জানতে গেলে ফিরে যেতে 
হবে দুবছর আগে ১৯৬৮. সালে 
যখন বন্যার প্রচণ্ড আক্রমণে জল- 
পাইগদুড়ী জেলা তছনছ হয়ে পড়ে- 
ছিল। যে ফিউজীরা ঝাড়মা- 
ঝগ্রামের ঘটনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে 
প্রাণ হারান্লন। তারা এই বন্যার 
আগে জলপাইগড়ী সহরের কাছে 
নদীর চরভঁমতে বাস করতেন। 
এ*রা ছাড়াও পূর্ব পাঁকস্তান থেকে 


আগত আরও কিছু পারবারও ওই 
একই চরভূমিতে থাকতেন। দুইটি 
রাজনৈতিক দলের "প্রভাব এ*দের 
উপর ছিল, একটি ফরোয়ার্ড ব্লক 
ও অপরটি আর এস্‌ পি! 

' বন্যার ফলে যখন এরা বাস্তু- 
হারা হয়ে পড়লেন তখন এই দুইটি 
দল এাঁগয়ে আসে। ফরোয়ার্ড ব্লক 
একদলকে নিয়ে যায় পাশ্চম 
দিনাজপুরের ইসলামপুর অণ্চলে 
এবং আরেকদল আর এস পি 
স্থানীয় কর্মীদের সহায়তায় আসে 
ঝাড়মাঝগ্রামে। এই ঝাড়মাঝগ্রামের 
সমস্ত অণ্চলটিই সরকারের খাস 
জমি বলে গণ্য এবং ওখানে কোন 
জোতদারের ব্যাপার নেই। 'রাফিউ- 
জীরা ওখানে গেলে পর সরকার 
থেকে তাদের কিছু জামর ব্যবস্থা 
দেওয়া হয়। 

এই হল গশ্ডগোলের সত্রপাত। 
এই 'রাফউজীরা আসার অনেক 
আগে থেকেই ওই অঞ্চলে ভূমিহীন 
চাষী ছল যারা জোতদারের দখল 
চলে গিয়ে জাম খাস হবার পরও 
এক ছটাকও পায় ন চাষের জন্য৷ 
এদের দাবী নিয়ে স্থানীয় সি পি 





গোড়া থেকেই দুপক্ষে 'খাঁটামাট 
বেধে গেল। ভূমিহীন চাষীরা 
হঠাৎ আতংকিত হল এই দেখে ষে 
রিফিউজীদের যে জম চাষের জন্য 
দেওয়া হয়েছে, কোন [কোন ক্ষেত্রে 
তারা তার থেকে বেশীও চাষ করে 
'ফেলছে। জমির জন্য অপেক্ষারত 
চাষীরা ভয় পেল। ভাবল এই 
জিনিষ চলতে দলে ত দখল যার 
জমি তার এই নীতির অনুসরণে 
তাদের জন্য আর কোন জমিই 
থাকবে না। গোলমাল বাড়তে 
শুরু করল। অপরাঁদকে সরকারী 
আমলারা যাঁদের কাছে রাজনোৌতিক 
দলগ্ীলর পক্ষ থেকে বারে বারে 
দাবা জানান হয় জামর বন্দোবস্তর 
জন্য 'নার্বকার চিত্তে চেয়ে রইলেন। 
অসন্তোষ বাড়তে বাড়তে হঠাৎ 


একদিন ফেটে-পড়ল, চরম দুর্ঘটনা . 


ঘটে গেল। 


এখন একে কী আন্তঃ পাঁ্ট ) 


কলহ বলা চলে? না, কারণ যাঁদও 
দুটি রাজনোতিক দল উপস্থিত 
ছল, কেউই নিশ্চয় এই হত্যালশীলায় 
প্ররোচনা দেয় নি? কোন কোন 
মহলে বলা হয়েছে মাক্সবাদী 
এই ঘটনা ঘাঁটয়েছে। কিন্তু কার 
মধ্যে দলবৃদ্ধিঃ রিটফিউজীদের 
মেরে তাদের মৃতদেহের মধ্যে প্রভাব 
বিস্তারের চেষ্টা নিশ্চয় সি পি এম 
করে নি? 

এই ঘটনার রাজনৈতিক তাৎ- 
পর্য অন্যখানে! ঝাড়মাঝগ্রামে 


আবার এই শিক্ষাই পাওয়া গেল 


যে ম্্হেনতাঁ মানুষকে যদ রাজ- 
নৌতিক শিক্ষা না দিয়ে তাকে 


. শুধমান্র অর্থনপাতিবাদের জোয়ারেই 


ভাসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে' এই 
ধরণের ঘটনা ঘটতে বাধ্য। ঝাড়মাঝ- 
গ্রামে দু পক্ষেই ছিল কৃষক এবং 
জামর উপর তাদের নিশ্চয় সমান 
আঁধকার আছে। এইক্ষেত্নে ত 
শুধু প্রয়োজন ছিল এই দুই দলকে 
মিলত করে বোঝান যে কে আসল 
শত: এবং তার বিরুদ্ধে সম্ববদ্ধ 
লড়াইয়ে সঠিক নেতৃত্বের! শক্ত 
তা হল না। বছরের পর বছর যে 
কৃষককে শুধ: বোঝানো হয়েছে যে 
তার লড়াই মূলত জামির লড়াই 
সেই কৃষক হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত 
হয়েও আঘাত হানল তারই ভায়ের 
বুকে। এবং এই ধরণের আঘাত 
হানতেই থাকবে ষতাঁদন না তাকে 
বোঝাতে পারা যাবে যে তার লড়াই 
জামর জন্য নয়, লড়াই রাষ্ট্রক্ষমতা 
দখলের জন্য। এই বৃহত্তর লড়া- 
ইয়ের পদক্ষেপ হিসাবে সে নিশ্চয় 
আঘাত হানবে জামদার জোতদার- 
দের বিরুদ্ধে, তাদেরকে শাসক 
শ্রেণীর প্রধান খাট হিসাবে দেখে। 
কিন্তু যাঁদ সে মনে করে তার আসল 
লড়াই জাম দখলের লড়াই তবে 
সর্বনাশ হয়ে যাবে! কারণ জাঁমর 
পরিমাণ যেখানে সীমাবদ্ধ এবং 
ভাগীদার অসংখ্য ভাগে বিভন্ত 
সেখানে এক টুকরো জাম পেলেই 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 


দর্পণ 1 শ্ক্রবার ১৯শে জল ১১৭০: 


বাংল! কংগ্রেস 


সেই চুক্তিতে এ সমস্ত কথা লাপ- 
বন্ধ রাখতে,হবে যে, জমি দখল 
বা ঘেরাওয়ের ব্যাপারে এই জোট 
হিংসার আশ্রয় নেবে না এবং আইন 
মাঁফক সব কাজকর্ম করবে। ' 

এই জাতীয় দাসখং আট পাটির - 
কয় পার্টির পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর 
হবে তা আমরা জাঁননা। তবে সি 
পি আই, এস ইউ সি বা ফরোয়ার্ড 
রক এই জাতীয় দাসখৎ দিতে রাজী 
হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। 
এবং তা দিতে রাজশ না হলে শেষ 
পতি অজয়বাবুর দল হয়ত আট: 


প্রতি যোগদান করতে পারবে ।. 


না। সেই জন্যই বোধহয় অজয়বাবদ' 
গধাতান্িক ফ্রন্ট গড়বেন বলে 
হনমকাঁ ছাড়ছেন। এটা যে শুধু 
হুমকী তা কল্তু আমরা বিশ্বাস 
কারনা। কেননা তান এ 
শ্রীসশীল ধাড়া বারে বারেই বলে- 
ছেন যে বাংলা দেশে আগামী 
নির্বাচনের আগে পোলারাইজেশন 
হবেই হবে।, 

এই পরিপ্রেক্ষিতে. মনে হয় 
শি পি এমের নেতৃত্বে ছয় পার্টর 


নি 


"যে ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে" আট পার্টর 


{তন পার্টিকে তার সঙ্গে. যোগ 
দিতে হবে, আর না হয় এই তন 
পার্ট বাকী খুচরো কিছু পার্ট 
নিয়ে নতুন এক ফ্রন্ট গড়তে বাধ্য 
হবে। কিন্তু ফরোয়ার্ড রক তাতে 
রাজশ হবে কিনা সে বিষয়ে আমা-। 
দের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব দ্বিধা 
িভন্ত। এই পার্টর নেতাদের 
ভিতর শ্রীভস্তি মন্ডল, শ্রীঅপতর্ব- 
নক সি পি এম বিরোধী এবং 
এ কথাও ঠিক যে তাদের কমশরাও 
খুবই সি পি' এম বিরোধা। কিল্তু 
আবার এ কথাও সাঁত্য যে, ঠিক 
একই ভাবে তারা সকলে মিলেই 
আবার কংগ্রেস বিরোধী! 
সুতরাং অজয়বাব, যাঁদ ইন্দিরা 
কংগ্রেসকে নিয়ে গণতাপ্রিক ফ্রন্ট, 
গঠনে অগ্রসর হন তাহলে ফরো- 
যার্ড ব্লক অন্তত সেই ফ্রণ্টে থাক- 
বেনা তা নিশ্চিত। আর স পি আই 
যতই ইন্দিরা পণ্থী হতে চেষ্টা 
করুক না কেন নীচু তলার কর্মীরা 
বাংলা দেশে অন্তত 'স পি, আইকে 
অজয়বাবর তথাকাঁথিত গণতাল্দিক 
ফ্রন্টে যোগ দিতে দেবে না৷ / 


£ 


॥ 


bd 


দর্পণ ॥ শক্বার ১৯১শে জনে ১১৭০ 


একটি মামলা এবং 
একটি জুয়াচুরির কাহিনী 


দেপপের সংবাদদাতা) 
, আশ্চর্য হবার এতে কিছু নেই। 
কারণ বর্তমান পঠাঁজবাদী সমাজে 
পুলিশের ভূমিকা রক্ষকের নয়, 
ভক্ষকের। ছোটখাটো অপরাধী, 
উউকো স’ধেল চোর, রাস্তায় বসে 
আইন ভাঙ্গা ফেরিওয়ালার দুচারটে 
কেস যে ওরা দেন না তা নয়। সংগ- 
ভিত অপরাধমূলক কাজকর্ম পলি- 
শের সহায়তা ছাড়া যে আজকাল 
চলতে পারে না, তার কয়েকটা 
দম্টাক্ত দর্পণ একে একে পাঠক- 
দের কাছে হাজর করবে। এগু- 
ঘটনা 


ঢুকে পড়েন। প্রথমে প্রচণ্ড উৎ* 
সাহে পীলশকে দুনানীতমনন্ত, সং 
এবং জনসেবক করে গড়ে তোলার 
চেষ্টা করেন।* তারপরে তাদের 
চোখ খুলে যায়। চোখের সামনে 


রাষ্ট্রষন্ত্রের এই “সংসাক্্ঘত সর- 
কারী গণ্ডা বাহনীর” সশ্গে 
গোপন 'অন্ধকারের সংগাঁঠত সামা- 
জিক অপরাধীদের আঁতাত এদের 
সামনে উদ্ঘাটিত হয়। তখন? 
একটা ঘটনা । কিছুদিন আগে 
বেরিলা জেলায় প্রকাশ্যে বেশ কিছ 
লোকের চোখের সামনে একটা 
হত্যাকান্ড সাধিত হয়। আমাদের 


যতদুর জানা আছে, মামলাটী এখ- 


নও তদল্ভাধীন। বিচারাধীন কিনা 
জানা নেই। তাই আমরা আপাততঃ 
নামগনীল প্রকাশ থেকে বিরত রই- 
লাম) ' 
বোঁরলী জেলার সেই হত্যা- 
কান্ডের আসামী গ্রেপ্তার হল। 
চাক্ষুষ সাক্ষী রয়েছে। বোরলাী 


জেরায় জেরায় কিন্তু চাক্ষুষ 
সাক্ষীদের টলানো গেল না। দুয়েক 
জন জেরার মুখে এঁলয়ে পড়লেও 
সাক্ষনপ্রমাণ মোটামট ভালোরকম 





খুঁটির জোর থাকলে 
সৰকাৰেৰ 'না? খ্য হয়ে যায় 


€দর্পণের সংবাদদাতা ১ 
আজকাল বাংলাদেশে আবার 
বেসরকারী লটারী করে টাকা 
তোলার 'হড়িক পড়ে গেছে। সর- 
কার থেকে তার জন্য একটা অন্দ- 
মাঁতর দরকার হয়। এবং এই ভাবে 
জনকল্যাণ করার আঁছলায় লটারী 
করে টাকা তোলার দরখাস্ত- 
কারীদের সংখ্যা দলের পর দন 
/ বেড়েই যাচ্ছে। 

কিন্তু সরকারের নী 
পেতে হলে আবার খুটির জোর 
চাই এবং ষাঁদ খটির জোর থাকে 
তাহলে একবার নয়, দুবার নয় 
এমন দি তিনবারও সেই অনুমতি 
আদায় করা যেতে পারে।' 
হালে “বিকাশ ভারতাঁ” নামে 
এক সংস্থা সরকারের কাছে বায়না 
ধরে। যেহেতু দুই দুই বার এই 
সংস্থাকে টাকা তোলার জন্য অন 
মতি দেওয়া হয়েছে, সেই হেতু 
সরকার নতুন করে আর অন্মাত 
« দিতে চান না। এবং এই সংস্থা 
প্রায় সাত লক্ষ টাকার মত হাঁত- 
মধ্যে নাকি তুলেছে। 
কিছ কিছ; বিদ্ধ সাংবাঁদক. 


জাঁড়ত। তারা সরকারের উচ্চপদস্থ 
অফিসার, এমন কি কোন কোন 
উপদেষ্টাকে পর্যন্ত .ধরপ্মকড় 
শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরনো 
নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে নতুন 
আদেশ জারী করা হল, যাঁদও 
ফনেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছ 
দিন আগে এক সারকুলারে জানয়ে 
দেওয়া হয়োছিল যে, বে-সরকারী 
লটারী করে টাকা তোলা সাঁমত 
করা উচিত কেননা সরকারশ লটা- 
রীর জন্য টাকা তোলার কাজ এতে 
ব্যহত হচ্ছে। সরকারী 'নয়ম 
অনষায়ী ষত টাকা টিকিট 'িক্কী 
করে তোলা হয় তার ভিতর শত- 
করা পণ্থাশ ভাগ টাকা চ্যারটির 
জন্য রেখে দিতে হয় আর বাকী 
টাকা যারা বা যে সংস্থা লটারী 
করে টাকা তোলে তাদের আঁফস 


বিজ্ঞাপন 'বা অন্যান্য খরচার জন্য, 


দেওয়া হয়। কিন্তু এমন কোন, 
নিয়ম নেই সরকারের, যার দ্বারা 
তারা যাচাই করে দেখতে পারেন 
যে, যে উদ্দেশ্যে টাকা তোলা 
হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে সত্য সত্য 
টাকা খরচ হচ্ছে কিনা । 


টি 


আসামীর বিরুদ্ধে ষাচ্ছে। আসাম 
পক্ষের বিজ্ঞ কেশশলী তখন মোক্ষম 
অস্ত বের করলেন। আসাম সোঁদন 


,বোরলাীতে উপাঁস্থতই ছিলেন না। 


চাক্ষুষ সাক্ষী সব ভূয়া। হাওড়া 
পালিশ ও কোর্টের রেকর্ড থেকে 
দেখা গেল এ খুনের দিন আসামী 


গোলাবাড়ী থানার লক আপে আটক . 


ছিল এবং হাওড়া কোর্টে তার 
জামিনের শুনানী চলাছল। একই 
লোক নিশ্চয়ই এক সঙ্গে হাওড়া 
কোর্টে এবং . বৌরলণীতে হাজির 
থাকতে পারে না। তাই বোনাঁফট 
অব ভাউট বাধ কার্যকরী হল। 
বোৌঁরলী পর্নালশের মামলা ফে*সে 
গেল। আসামী প্রমাণাভাবে মন্ত 
পেল। | 
ঘটনাটার এখানেই “কিন্তু শেষ 
হল না। বোরলীর পুলিশ সহপা- 
রের মনে ভয়ানক- খটকা বাঁধল। 
এমন হাতে নাতে ধরা পড়া আসামী 
কান্ট আইরণ এালাব দাখল করে 
প্ণীলশের জাল কেটে বোরয়ে 
যাবে, এটা তিনি পুরোপ্নীর হজম 
করতে পারলেন না। 
হাওড়ার বর্তমান প্াঁলশ সুপার 
মিঃ নিরূপম সোম আত সজ্জন 
ব্যন্তী। অধ্যাপনা লাইনে না থেকে 
তান যে কি করতে এই পালিশ 
লাইনে ঢ্‌কলেন জানিনা। কিন্তু 
তিনি সম্ভবতঃ আমাদের এই 
রিপোর্ট আগাগোড়া সমর্থন কর- 
বেন। কারণ 'তাঁন ব্যাস্ত হিসাবে 
এবং কাহনীটিও সত্য। 
বোৌরলীর পাঁজশ সুপার একটা 
গোপন ব্যান্তগত "চিঠি -ীলখলেন 
হাওড়া জেলার প্ীলশ সপারকে। 


তাকে অনুরোধ করলেন এই প্রহে- 
লিকার সমাধান করবার জন্যে। 
হাওড়ার পলিশ সুপার গোপন 
পন্রটি পেয়ে ইন্দপেকশনের আঁছ- 
লায় গোলাবাড়ী থানার জেনারেল 


ভাবেই করা হয়েছে। কোর্টের 
নথীতেই সর্বানম্নে এঁ বিশেষ 
নামটি বসানো হয়েছে। এবার 
পুলিশ নথাঁ এবং কোর্টের নথাীর 
হাতের লেখা আবকল এক। পলিশ 
সুপার নথীপন্র, থানার রেকর্ড 
জেনারেল ডাইরী ইত্যাদ সাঁজ 
করেছেন। গোল্যবাড়ী থানার একজন 
ডাইরী লেখক এ এস আই সাস- 
পেস্ড হয়েছেন। এখনও তদন্ত 
চলছে। 

বেরলন প্ালশ পরমোৎসাহে 
আবার কেসটাী প.নার্ববেচনার জন্যে 


ঘতিন॥ 


প্রার্থনা জানয়েছেন। ' * 

হাওড়া পুলিশ সুপার এবার - 
বিষধর সাপের লেজে পা দিয়েছেন। 

তিনি সাপ মারতে চাইবেন ক 
না, শেষ পর্যন্ত পারবেন কি না 
জাননা । সুসংগঠিত সামাঁজক অপ- 
রাধের বিরুদ্ধে দুয়েকজন সং আঁফ- 
সার কই বা করতে পারেন? তবু 
ঘটনাটা জনসাধারণের জানা থাকলে 
অন্ধকারের যে সব জাব ঘটনাটপ 
চাপা দেবার অক্লান্ত চেস্টা করে 
চলেছে, তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে 
পারে। 





গৰু চন মন্ত্রীর প্রবাদ বাক্য 
বাংল| দেখে ৰাধগতিৱ 
শামনে সত্যে পৰিত 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 


“হবু চন্দ্র রাজার গব চন্দ্র 
মল্ম” এই ।বলে বাংলাদেশে একাঁট 
প্রবাদ আছে। রাম্ট্রপাত শাসনের 
আমলে এই প্রবাদ বাক্যট যে কত 
সত্য তার প্রমাণ হাতে হাতে 
মলছে। 

আঞ্জ প্রায় পনেরো দিন হল 
জল'পাইগুড়ির সরকারী ইনাঞ্জ- 
নীয়ারং কলেজে . লাল পতাকা 
উড়ছে। কলেজটি নাক তালাচাঁব 
দেওয়া রয়েছে। এখন পতাকাঁট। 
নামাতে হবে। কিন্তু কে নামাবে 
সেই নিয়েই চলছে গাঁড়মাসি। 


জেলার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা” 


প্রথম জানান আই জি পি কে। 
আই জি পি সাহেব শিক্ষা বিভা- 


কতৃপক্ষের কাছ থেকে বিশদ বিব- 


ডাইরী এবং আসামী চালানের রণ চেয়ে পাঠালেন। 


খাতা তলব করলেন। 


জেনারেল ভাইর এবং চালানের 
খাতার পাতা থেকে রহস্য বোঝা 
গেলু। দুটী দাঁললেই বোরলশর 
আসামীর নাম রয়েছে সর্বশেষে। 
পেন্সিলের লেখা কার্বণ কাঁপও 
এক হাতের নয়? আগের নাম- 
গলি লেখার সময় পোদ্সলের সাস 
ভোঁতা। অক্ষর মোটা মোটা ধ্যাবড়া 
ছাঁদের, পাতার শেষে খাল জায়- 
গাও নেই। কন্তু সর্বশেষ নামটা 
€বেরিলী' কেসের আসামীর নাম) 
তাঁক্ষ্ম , পেন্সিলের সরু লেখা, 
অল্প জায়গায়, নামটি লিখতে হবে 
তো? 


অধ্যক্ষ মহোদয় আগে থেকেই 
পলাতক, তারপর কেয়ার টেকারেরও 
নাক পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। 
সংতরাং কলেজের গেট খুলবে কে? 
তালা ভেঙ্গে কলেজে চকে লাল 
পতাকা কলেজ থেকে সারয়ে 
নেওয়া হবে কিনা সেটাই হল মূল 
প্রশন। কিন্তু প্রশ্নটা কি এর্তই 
জাঁটল যে তার সমাধান করতে 
পনেরো দিনের উপর লেগে যাবে? 


", কোনও এক প্রান্তন মন্ত্রী সর- 


কারী ভবনে একটি ফ্যাটের জন্য 
দরখাস্ত করেছেন। তিনি লাট 
সাহেবের সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে দেখা 
করার ফাঁকে তার দরখাস্তের কথা 


রিনি ভার বলেন। ফাইলটি যায় প্রধান উপ- 
থানার বেকর্ডে এই: নামটি ঢোকানো দেষ্টার কাছে। কিছদই সিদ্ধান্ত 


হয়েছে। কিদতু কোর্টের রেকর্ড? 
প্যীলশ সুপার ছটটলেন, ম্যাজিষ্টে- 


টের সঙ্গে’ কথা বলে নথী তলব এখনও. পাননি 


 করালেন। কাজটা ,, কিন্তু নিখুত 


হয়না। তারপর আবার তান লাট 
সাহেবকে বলেন যে তান বাড়ী 
বাড়ী দেওয়া 
হবে কি হরে না এই ব্যাপারে 


সিদ্ধান্ত নিতে ক মিনিট লাগে? 
কিন্তু «গব; চন্দ্র” মন্ত্রীদের যে 
তার অনেক বেশশ সময় লাগে তা 
বোঝা যাচ্ছে। 

সরকার থেকে প্রেস নোট দিয়ে 
ঘটা করে জানান হল যে হাওড়ার 
ট্রাম উঠে যাচ্ছে। এমন কি দিন 
পর্যন্ত ধার্য করে দেওয়া হল! 
কিন্তু হীতমধ্যে ট্রাম কোম্পানীর 
প্রশাসকের সঙ্গে কর্মচারী ইউ- 
নিয়নের লোকেরা দেখা করলেন 
এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ না 
করে এই সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া 
হলা প্রশ্ন করলেন। | 

প্রশাসক ভদ্রলোক ছুটতে 
ছ-টতে লালবাড়ীতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা 
করলেন। 'উপদ্দষ্টা বল্লেন 
তিনি দিল্লীতে বাংলা দেশের উপ- 
দেষ্টা কমিটির সভায় যোগদানের 
ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত। আপাতত 
ট্রামের ব্যাপারটা স্থগিত থাকুক। 
তান দিল্লা থেকে এসে সিদ্ধান্ত 
নেবেন। Oo 

এই উপদেষ্টা ভদ্রলোক দিল্ল 
থেকে ফিরে এসেছেন আজ প্রায় 
চার-পাঁচ দিন হল। কিন্তু সিদ্ধান্ত 
এখনও পুর্যন্তি কিছু নেওয়া হয় 
নি। 

এই সব নানা ব্যাপার দেখে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক উচ্চ- 
পদস্থ আঁফসার বলছিলেন যে, 
তারা চিরকাল একথাই শুনে 
এসেছেন যে “হাকিম নড়ে ত'হনকুম 
নড়ে না”। কিন্তু ' এখন দেখা 
যাচ্ছে হকুমই নড়ে, কিন্তু হাকিম 
ঠিকই বহাল তাবয়তে থেকে 


যান। 


চার 2 


দি বরের কি হবে বি ৰি ঘোষ কি ত জানেন? 


' €দর্পশশের বিশেষ সংবাদদাতা) 
রাষ্ট্রপাতর শাসন চালু হবার 
পর 'থেকেই রাইটাস" বিজ্ডিংস-এর 
বড় বড় আমলাদের নানারকম খেল 
পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ সংবাদ- 
পত্রের মারফত জানতে পেরেছেন। 
কেন এম এম বসু চীফ সেক্রেটারী 
থাকতে চেয়োছলেন আর কেনই" 
বা তা পারলেন না এসব কথা নিয়ে 
নানাধরণের রসালো কাঁহনী কোন 
কোন ফাগজে দিনের পর দিন 
ছেপেছে। তথাকথিত .জাঁদরেল 
গ্যাভমিনিষ্টেটর বি বি ঘোষ কী 
করে মুখ্য উপদেষ্টা বনে গেলেন 
আর মাথাপিছ; ' চার হাজার টাকা 
কিভাবে উপদেষ্টারা বাগালেন এই 
দুদনের বাজারে, এসব কথাও 
অনেকের জানা। কাঁমশনার ও 
সেক্রেটারী মহলে এসব উড়ে-এসে 
জুড়ে-বসা দ:দনের মেহমান এ্যাড- 
মানক্টেটরদের কী চোখে দেখা 
হয় 'এবং সঘোগ পেলেই কোন 


' উপদেষ্টাকে ফাঁসাবার কাজে একা-. 


ধিক আই এ এস কতো তৎপর হয়ে 
ওঠেন : একথা অনেকেরই জানা 
নেই। এর মধ্যেই ঘ:ঘ: আই এ 
এসরা বুঝে ফেলেছেন কোন উপ- 
দেষ্টার কতটা ম:রোদ, এবং সেভা- 


বেই প্যাঁচ মারা চলছে। 
কলকাতা কর্পোরেশন ও বৃহত্তর 
কলকাতার 'মিউীনাসপালিটির . ক্রম- 


ধায় না। যতটদকু জানা গেছে তাঁর- 
তরকারী, মাছ ও মানুষ ছাড়া প্রায় 
সমস্ত জিনিষই বৃহত্তর কলকাতা 
অণ্চলে বাইরে থেকে ঢুকলে এই 
করের আওতায় আসবে। কোন 


কোন 'জানষের ওপর ওজন, 


হিসাবে বসবে কর, আবার কোন 
কোন জনিষের ওপর advalorem 
হিসাবে। সমস্ত রেল স্টেশন 'ও 
রাস্তার শেষ বিশেষ বাঁকে চেক 


পোষ্ট বসবে। গাঁড় থামিয়ে, লোক '. 


থামিয়ে খুশীমত মাল চেঁকং 
চলবে। সে এক এলাহ মাইফেল। 

এ কর আদায় কাদের 'দিয়ে 
করানো হবে?  নবগোপালবাব, 


এবং আরও অনেকবাবুই জানেন না, 


'যে এ রাজ্যে বাণিজ্যকর বিভাগ 


অনেকদিন থেকেই West Bengal 
Tax on Entry of Goods into 


Local Areas Act এর ক্ষমতা-. 


বলে বেশ কিছু পণ্যের ওপর কর 
আদায় করে আসছেন। শোনা 
যাচ্ছে এই আইনাঁটর কলেবরাটকে 


আরও বার্ধত করে 'চুজ্গিদেবতার' 


অকালবোধনের মন্দ্রপাঠ হবে অদূর 
ভবিষ্যতে। কিন্তু একাজের জন্য 


‘ ষে প্রস্তুতি ও জনবলের দরকার 


তার কিছুই এখনো হয়নি। শোন। 
ষাচ্ছে' বাণিজ্যকর' দপ্তরের সেন্ট্রাল 
সেকশান নামক আফসের ম.স্টিমেয় 
আঁফসর, ইনসপেকটর" ও কেরাণী- 
দের দিয়েই এই বিরাট কাজ করা- 
[। অথচ এই 


দর্পণের হাতে , এসেছে। 


করে আসছেন। গতবছর জন মাসে 
তাঁরা যখন দীর্ঘাদন ধরে বাক 
' বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলন করছি- 
লেন তখন মখ্যমল্্ী ও উপ- 
মুখ্যমন্ত্রীকে ছুটে যেতে হয়েছিল 
বেলেঘাটার আঁপনসে। তারা কথা 


দিয়েছিলেন যে যাঁদ পে কাঁমশন 


গ্রেড প্রথা িলোপের. সপািশ 
করে তবে সরকার তাকে এওয়ার্ড 
বলে মেনে নেবেন। শ্দধু তাই নয়, 


'পরে অর্থ কমিশনার জে, - এল, 


কুণ্ডু মশাই সরকারা নির্দেশে এক 
লিখিত প্রীতশ্র্দুীত  'দয়েছিলেন 
(অর্থদপ্তরের মেমো নং ফু. ০7 
2650/69 তরখ-২৮শে জুলাই, 
১৯৬৯)। এই মেমোর একাঁট কাঁপ 
তাতে 
দেখা, যাচ্ছে যে গ্রেডপ্রথা বিলোপ 


পের স:পাঁরশ করা সত্বেও এবং 
মুখ্য উপদেষ্টা ও রাজ্যপালের কাছে 
বারম্বার চিঠি দেয়ার পরও সরকার 
তার প্রীতশ্রুতি পালন করেছেন না। 
বরং ইতোমধ্যেই একট প্রাতশ্রদীত 


'ভঙ্গ করে গ্রেড ওয়ান কাডারে 


বাইরে থেকে লোক নিয়োগ শর 
করেছেন। এর পরেও ক সরকার 





Ee শান্ত ্রমবায় উগনিবেধ এবং 


খড়দহের কাযেখী স্বার্থে 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 

' শান্তশ্রী' সমবায় উপনিবেশ 
লিমিটেড ৷ কোঅপারেটিভ সোসা- 
ইটিজ আযান্ট অনুযায়ী রোঁজস্ট্রীকৃত 
একটি সমবায় প্রাতিচ্ঠান।। উপাঁন- 
বেশ এখনও গড়ে ওঠোনি। নামাঁটির 
মধ্যে কিন্তু শ্রীময় শান্তিপূর্ণ জীব- 
নের জন্য আকুল কামনার স্র। 
বস্তুত প্রস্তাবিত: সমবায় উপাঁন- 
বেশের উদ্যোস্তাদের মধ্যেও এ আকু- 
লতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। 
এ'রা সকলেই . দেশাবভাগের বাল, 
বাস্তুহারা। দেশ বিভাগের পর 
' বাভিন্ন সময়ে এসেছেন ভারত- 
খণ্ডে। নিজ নিজ চেষ্টায় যাহোক 
প্রাতম্ঠিত হয়েছেন। প্রায় সকলেই. 
আছেন কলকাতা বা শহরতলীর 
ভাড়া বাঁড়তে। দুয়েকজন হয়ত 
আরও দুরদেশে। সেখানেও বাড়ি- 
ভাড়া গ্দণতে হচ্ছে মাসে, মাসে। 
তবু কেবল বাস্তুভিটার আকর্ষণেই 
নয়, দেশাবভাগের আগে ত-সমাজ 
, বন্ধনে তারা অভ্যস্ত ছিলেন প্রধা- 
নত সেই সহৃদয় সামাজিকতা পুনঃ-- 
প্রতিষ্ঠার তাগিদেই তাদের এ সম- 
বায় উপাঁনবেশ প্রচেম্টা। 

৯৯৬২ থেকে ১১৪৪ সালের 
মধ্যে তনদফায় কেনা মোট সাত 
বিঘা জমিতে এই উপানবেশের পত্তন 
হবে। জাঁমাটি খড়দহ' থানা ও খড়- 
দহ পৌরসভার এলাকাধীন মৌজা 
ও পোস্ট অঁফ'স রহড়ার অন্তভুস্তি 


মাঠপাড়া-ডাথ্গাপাড়া 

আনি 
বলেই জাম 'ঁকনতে হয়েছে দফায় 
দফায় এবং সস্তাদরের নীচু জাম 
বেছে নিতে হয়েছে। স্বঙ্প সাম 


থোযের কারণেই উদ্যোন্তারা এক বছর 


জাঁমতে ধান চাষ করতে এবং পর- 
বত কয়েক বছর অনাবাদশ ফেলে 
রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অতঃপর 
সুযোগ ও সামর্থ্য বুঝে উপানবে- 
শের উদ্যোন্তারা যখন তাঁদের জমি 
বাস্তুর উপযোগী করবার জন্য সর্ব 
প্রযত্নে কাজে হাত দিয়েছেন তখন 
স্থানীয় কায়েমী স্বার্থ. অন্যায় 
অজুহাতে কিভাবে প্রাতিব্ধকতা 
সৃষ্টি করছে এবং খড়দহ 


প্রকারান্তরে সমর্থন করে যাচ্ছেন 
এ বিষয়ে : উপ্পানবেশের সম্পাদক 
২০-৫-১৯৭০ তাঁরখে 'লাখত 
এক আবেদন পত্রে ২৪ পরগণা 
(নর্থ)এর এ ভি 'এমের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে এ ব্যাপারে সরকারী 
কর্তৃপক্ষের থাবাহত হস্তক্ষেপ 
প্রার্থনা করেছেন। উত্ত আবেদন- 
পত্রে প্রধানত যেসব অভিযোগের 
কথা 'লাঁপবন্ধ হয়েছে, খড়দহ 
পৌরসভার এক নম্বর ও তিন 
নম্বর ওয়ার্ডের উন্নয়ন কাঁমাটর 
তরফে উক্ত কাঁমাটর আহখয়ক 
কর্তৃক টিটাগড় ও *খড়দহ পৌর- 


সভার কমিশনারদের কাছে লিখিত 


পোঁর-. 
. সভাও কিভাবে কায়েমী স্বার্থকেই ৷ 


চিনতে 
থাকায় শ্মন্তশ্রী সর্মবায় উপানিবে" 
শের আভযোগের যাথার্থযই প্রমা- 
[ণত, হচ্ছে। 

জীল্লাথত দুটি পত্েই প্রকাশ, 
খড়দহ পৌর এলাকাভু্ত কয়েকটি 
ভোঁড়র (শাল্তশ্রী উপাঁনবেশের 
পরে এগনীলকে ভোঁড় এবং উন্নয়ন 


-কাঁমিটি লিখিত পত্রে ফাঁশকালচার 


ট্যান্ক বলা হয়েছে) মাছের খাদ্য 
জোগাবার জন্য 'টিটাগড় স্ঢায়ারেজ 


থেকে কাঁচা নর্দমাপথে কাঁচা মল ও ' 


পচা আব্জনাধুস্ত দুষঘত জল 
বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সান্ন- 
{হত সমস্ত ঘনবসাঁত এলাকায় চরম 
অস্বাস্থ্যকর পাঁরবেশের সৃষ্টি হয়ে 


জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে? তাছাড়া, 


ভোঁড়িওয়ালারা রা্রযোগে উত্ত নর্দ 
মায় জল জমিয়ে উপাঁনবেশের জাম 
ও সংলগ্ন অন্যান্য নীচ জমি 
দধত জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এ 


“ব্যাপারে বারংবার খড়দহ পোঁরসভার 


দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনো 
স্বরাহা তো হয়ইনি বরং কোন এক 
অজ্ঞাত মহল থেকে মদত পেয়ে 
ভোঁড়ওয়ালারা উপনিবেশের জমির 


নীচু জমি ঘেস ফেলে বাস্তু- 
যোগ্য করতে গয়ে উপানবেশের 


প্রথমাবাধ নানারকম বাধা, 


ও হনজ্জঃতের সম্মুখীন হয়েছেন। 
যাহোক, খড়দহ পৌরসভার চেয়ার- 
ম্যান ভাইস-চেয়ারম্যান . ও এক 
নম্বর ওয়ার্ডের কামশনারের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আশ্বস্ত 
হয়ে নতুন করে ঘেস ফেলার কাজ 


সুরু করেন। এতাঁদন তিনশ ফন্ট" 


লম্বা ও তিন ফুট চওড়া এম এফ 
শপি স্কুল রোড ছাড়া রেললাইনের 
পূর্বাদকে টিটাগড় 'থেকে |খড়দহ 
পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের উপযোগণ 
কোনো রাস্তা ছল না। কাজেই 
তাদের জাতে লরীযোগে ঘেস 
নিয়ে যাওয়ার তাগিদে উপনিবেশের 
উদ্যোন্তারা আরও তিনশ ফুট রাস্তা 
তৈরী. করলেন এবং উন্ত স্কুল রোড 
সমেত ছয়শ ফ:ট রাস্তার সবটাই 


দশ ফুট চওড়া করে দিলেন।. এতে, 


তাদের বাড়তি ব্যয় হল সাত হাজার 
টাকা। ইতোমধ্যে এক নম্বর ওয়া- 
ডেরি কামনার সম্পান্ত বানময়! 
করে পূর্ব পাকিস্তান চলে 'যাও- 
য্নাতে তার অবর্তমানে আপাতত 
এক নম্বরের তদারকি করছেন তন 
নম্বর ওয়ার্ডের কাঁমশনার। এই 
কমিশনার মহোদয়ের বিরদ্ধেই 
উপনিবেশ গুরুতর ' অভিযোগ 
রেখেছেন। ভোঁড়মালকদের স্বার্থে 
তান তার দলবলসহ উপানিবেশের 
হাতে বাধা সৃষ্টি ' করে যাচ্ছেন। 


এই দলবলের মধ্যে দূয়েকজন ' 


সুপারচিত সমাজবিরোধণ ব্যান্তকেও 
নাকি দেখা গেছে। উন্ত কমিশনার 


। 
|| 


আরো কয়েকাঁট' 
' মারফত ৷ 


দর্পদ ॥ শুক্রবার ১৯শে জন ৯৯৭০ 


এসব অফিসারদের কাছ থেকে কাজ, 


আন্তারকতা ও সততা আশা 
করেন। 


ওাঁদকে গতবছর মধ্যবতশী ' 


নির্বাচনের ঠিক কয়েকাদন আগেই 
বেশ কিছু ইনসপেকটরের প্রমোশন 
হয়। এই প্রমোশন নিয়ে মহামান্য 
হাইকোর্ট দ্ট রুল জার করে- 
ছেন। 
অর্থকামশনার, বাণিজ্য কাঁমশনার, 


ম্যান ও সভ্যদের নামে স্পোসাফিনত 
নালিশ রয়েছে। ইনসপেক্ররদের 
এক বিরাট অংশ বিক্ষব্ধ' হয়ে 
আছেন এই প্রমোশন নিয়ে। 
এইতো হলো চেহারা । আগ 
কলকাতা "দিল্লী বোম্বাই দোড়বাঁপ 
ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে কাগজের 
কিন্তু বব বি ঘোষ 
জানেন না এই রাজ্যের একজন আঁত 
ঘুঘ; আমলা জে এল কুণ্ডু তাঁকে 
কোন ফাঁদে টেনে নিয়ে ফেলেছেন। 
অথচ মজা হচ্ছে এই বাব; জগজ্জীবন 
রামের মত লোকেরা যতাঁদন ইন্দিরা 
সরকারের ওপর ছাড় ঘোরাবেন 
ততাঁদন 'ব 'ব ঘোষেরা মল্লিক বা 
কুণ্ডুদের কেশাগ্তও স্পর্শ করতে 


পারবেন না। 


উপ্নিবেশের উদ্যোন্তা ও স্থানীয় 
আঁধবাসীরা প্রতিবাদ জানালে ' দল- 
বলপপ্স্ট কমিশনার উপনিবেশের 
উদ্যোন্তাদের মারাত্মক পাঁরাঁতর 
হ'মাক দেন বলে আভযোগ। 
কায়েম! স্বার্থের দালাল করতে 
গিয়ে এই কমিশনারটি নাকি সাম্প্র- 
দায়ক  বিদ্বেষেরও  উদ্কাঁন 
দিচ্ছেন।  / 

খড়দহ পৌরসভার পাঁরচালন- 
ভার বর্তমানে প্রগ্গাতশল বাম- 
পন্থীদের হাতে। তাদের মনে 
রাখা দরকার, উদ্বাস্তু পদনর্বাসন 
একাটি জাতীয় সমস্যা এবং কয়েক 


জন বাস্তুহারা যখন তাদের স্বল্প 
একান্তভাবে - 


সময ' অনা 
নিজেদের সমবেত প্রচেষ্টায় অন্তত 
পপচশাটি পরিবারের বাসস্থানের 
সমস্যা মেটাতে যাচ্ছেন তখন তারা 
এবং, তাদের সঙ্গে আর সকলেই 
আশা করে যে, বামপল্থী পৌর 


শীল হয়ে সর্বপ্রকারে সাহায্য কর- 
বেনা৷ তার বদলে আঁদের আচার- 
আচরণ ও কার্যকলাপ যদি প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে কায়েমী স্বার্ধের 
অন্মকূলে যায় তাহলে এই ধরণের 
বামপন্থীদের সম্বন্ধে অচিরেই জন- 
গণের মোহমযুন্তি : ঘটবে জনগন 
নই নামনৰবস্ক পরদতিপলদের কমা 
করবে না। 


কোর্টের কাছে আবেদনে ' 


| 


Ar 


দর্পশ ৷ শত্রবার ১৯শে জন ১৯৭০ 


দেশের শাসনভার হাতে পেয়ে গত বাইশ 
LL 
বহব ধরে কংগ্রেদী শাসকেরা, শিক্ষা পুনর্গঠ- 
নের নামে মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ে ষা-খুশি- 
তাঁই করেছে। তার ফল যা হবার তাই 
হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটা গোলে- 
হরিবোল কাণ্ড চলছে । 


প্রথমত, শিক্ষাদপ্তরের আমলার! ব্যক্তি-' 


গত খেয়াল অনুযায়ী বেছে বেছে কতকগুলি 
হাই গুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে বপীস্ত- 
রিত করেছেন। লাখ লাখ টাক! তার জন্ত 
খরচ করা হয়েছে কয়েকটি স্কুলের পেছনে । 
এই রূপাস্তরের দৌলতে স্কুলের পুরনো 
বিজ্ডি-এর পাশে নতুন বিচ্ডিং উঠেছে, 
আসবাঁবপত্র“ও সাজসরঞ্জাম বেড়েছে । মোটা 


- পরিমাণ হায়ার সেকেপ্ডারী গ্রাপ্টের আকর্ষণে 


ম্যানেজিং কমিটির কর্তারা! রাইটার্স বিন্ডিং়ে 
স্ুটেছেন তদবির করতে । হায়ার সেকেণ্ডারী 
হলে স্কুলের ইজ্জত বাড়ে, অতএব শিক্ষকরাও 


তাতে আগ্রহ বোধ করেছেন। বহুমুখী বা 


মালটিপারপাস্‌ হলে প্রধান শিক্ষকের ভাতা 
বাড়ে, অতএব তিনি ছুটেছেন দ্রীম বাড়াবার 
জন্তে তদ্বিব করতে। 
স্কুল ফাইনাল স্কুলে দুরবস্থা] 
অবশিষ্ট স্থুলগুলে। দশ-শ্রেণীর হাই স্থল 
থেকে গেছে তাদের বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়ছে, 
ছেলেমেয়েদের বসার ভেম্ক-বেঞ্চ নড়বড় 
করছে, মেরামতির জন্য সরকারী তহবিলে 
টাকা নেই। এই স্কুলগুলোর ওপর আঘাত 
আরও এলো! | ছাত্র থাকে না, বিশেষ করে 
ভাল ছাত্র। ফ্রী টুভেন্টশিপ দিয়ে যে সব 
ছাত্রকে লালন করা হোলো, তারা অষ্টম 
শ্রেণী থেকে প্রমোশন পেরে পালাতে লাগলো 
হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলোতে । উদ্দেশ্যে 
তারা সায়েন্স স্্রামে পড়বে । হায়ার সেকেওারী 
স্কুলের প্রতি আকর্ষণ আর একটা কারণেও ৷ 
ওখানে অঙ্ক না জানলেও পাশ আটকায় ন!। 
ফাইনাল পরীক্ষায় হিউম্যানিটিজ্জের ছাত্র- 
ছাত্রীদেরকে অঙ্ক পরীক্ষা ফিতে হয় না, স্থল 
ফাইনাল পরীক্ষায় দিতে হয়। ফলে /মজাটা 


' এই দাড়িয়েছে, ছেলে অস্কে পাকা হলে বিজ্ঞান 


পড়ার জন্তে হায়ার সেকেগ্ারী স্কুলে পড়বে, 
ছেলে অঙ্কে কাচা হলে হিউম্যানিটিজ্জ পড়ার 
জন্তে হায়ার সেকেগ্ডারী স্কুল পড়বে। তাহলে 
ক্ুল-ফাইনাল স্কুলে পড়বে কে ? 

অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য স্থূলগুলোপরে 


দৌড়তে লাগলো রাইটার্স বিন্ডিংএর কর্তাদের 


কাছে। হায়ার সেকেণ্ডারী চাই। কর্তার! 
ফতোয়া দিলেন রিজার্ভ ফাণ্ডে তিন হাজার 
আছে, আরও সাত হাঙ্জার জোগাড় করুন) 
মুচলেকা দিতে হবে অতিরিক্ত শিক্ষক চাওয়া 
হবে না; সায়েন্স স্্ীম দিতে হলে নিজেদের 
ব্যয়ে ল্যাবরেটরি বানাতে হরে । তাই সই, 


নইলে স্থল বাঁচে না। স্থল কমিটিগুলো 


লিখে দিল মূচলেকা--স্কুল হায়ার নিত 
হয়ে গেল। 

ফলে ছু-রকম হায়ার সেকেপ্ডারী স্থুল 
ধাড়ালো। এক রকম, নতুন বিজ্ডিংওয়ালা, 


ল্যাবরেটারিওয়ালা, বিশাল শিক্ষকবাহিনী- . 


বিশিষ্ট; আর এক রকম, যাঁছিল-তাই 
বিন্ডি ল্যাববেটরি-বিহীন,/ অনল্প-শিক্ষক- 
বিশিষ্ট হায়ার সেকেগ্ডারী স্থল বাকীগুলো 


মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে 
গোলে-হৰিবোল কা চলছে 


রয়ে গেল কোনো রকমে খুঁড়িয়ে-চল! স্কুল-- 


ফাইনাল ভুল | 

আরও কত ডড়ং। হাই সেকেণ্ডারী 
হলেই ক্রাফটু শেখাতে হবে? অতএব 
ক্রাফট শেখানোর শিক্ষক চাই। শেখাতেই 
হবে বা ছেলেকে শিখতেই হবে, এমন কথা 
নেই। শেখানোর ব্যবস্থাটা চাই । অতএব 
টিচিং ষ্টাফের মধ্যে হয়তো একজন দর্জির 
আবির্ভাব ঘটেছে; রুটনে ক্রাফটের ক্লাস 
দেওয়া হয়েছে, ছেলেরাও মরিবীচি করে 
ক্লাসের সময়টা কাটায়, পরীক্ষাও যথারীতি 
হয়, পাসও করে। আবার চাই'কী! এ 
চিত্রের ব্যতিক্রম কোথাও থাকতে পারে, 
কিন্ত আমার জানা নেই। তবে এটাই 
সাধারণ চিত্র । , 


অপ্রয়োজনীয় কেরিয়ার মাষ্টার 

মালটিপারপাস্‌ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে 
একজন কেরিয়ার মাস্টারের: (Career 
Mastei) ব্যবস্থা আছে।, 
কেরিয়ার ঠিক করে দেবেন__কে সায়েন্দে 
বাবে, কে ছিউম্যানিটিজে যাবে, কে যাবে 


.টেক্নিক্যালে। তার জন্তে একজন শিক্ষক 


টেনিং নিয়েছেন। তীর কাধে গুরুদায়িত্, 
অতএব বারো মাস সপ্তাহে তিনি গোটা- 
বারো ক্লাস করেন। বাকী সময়টা তিনি 
কী করেন? হয়তো বসে বসে মাথা ঘামান_ 
ছেলেগুলোকে ঠিক ঠিক স্ীমে পাঠানো হয়েছে 
তো! আবার মজা হচ্ছে--পরবর্তী কালে 
মুচলেকা দিয়ে যে সব স্কুল একাধিক দ্্রীম- 
বিশিষ্ট হায়ার সেকেগ্তারী স্কুল হয়েছে সে 
শুলোতে কেরিয়ার মাষ্টার নাই। 
প্রশ্ন জাগা শ্বাভাবিক, বিনি কেরিয়ার মাষ্টারে 
বখন কতকগুলো স্কুল চলেছে, তখন কতক- 


_ গুলোতে রাখার প্রয়োজন কী? 


নিতান্তই অকারণে হায়ার সেকেপ্তারী 
স্কুলগুলোতে ক্রাফ্‌ট্‌ টিচার ও কেরিয়ার 


“মাষ্টার রাখার ব্যবস্থা, অথচ যেটা অত্যাবস্তক 


সেটার ব্যবস্থা কর্তার করবেন না। ছোট- 
বড় যেমনই হোক, প্রত্যেক স্থলে একজন 
লাইব্রেরিয়ান থাকা দরকার। শতকরা 
পঁচানব্বইটা স্কুলে সে ব্যবস্থা নেই। তার 
ফলে, স্কুল-গাইব্রেরীতে অল্প-বিস্তর যা হোক 


কিছু বই থাকে, কিন্তু ছেলেদেরকে ইস, 


করার লোক থাকে না। স্থুল-লাইব্রেরী 
অকেজো হয়ে পড়ে থাকে । | 
পাঠ্যসূচার গুরুভার 

“দ্বিতীয়ত, শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে 
পাঠ্যস্ৃচীকে দারুন, ভারী করা হয়েছে। 
'পাঠ্যস্থসী নির্ধারণ যারা করছেন তারা 
প্রত্যেকে মোট ৭০০ যার্কসের ম্যাট্ফুলেশন 
পাস করেছিলেন । তারা কি নিজেদেরকে 
কম শিক্ষিত: ভাবেন? বল! বাহুল্য, তা 
‘ভাবেন না। তবে ছেলেমেয়েদের ওপর 
এত বোঝা চাপানো কেন? ইংরেজি, বাংলা, 
“সংস্কৃ--এই তিনটি বিয়য়কে করা হয়েছে 


তিনি ছেলেদের . 


এখানে 


যেমন শক্ত, তেমনি ভারী। সের! ইংরেজ 
লেখক কবিদের রচনা স্কুল ফাইনাল ও 
হায়ার সেকেণ্ডারী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য- 
তালিকাডুক্ত কলা হয়েছে। শেখাতে 
হিমসিম খাচ্ছেন শিক্ষকরা, শিখতে হিমসিম 
খাচ্ছে ছাত্র ছাত্রীরা! তারপর আছে 


ইংরেজি ভাষায় গল্প লেখা শেখানো; রচনা 


লেখা শেখানো, প্রেসি লেখা শেধানো, 
গ্রামার ট্রান্ল্সেশন তো আছেই। এক 
কথায়, কর্তারা ইংরেজি পাঠ্যবস্ত নির্ধারণ 
করতে গিয়ে ইংরেজ আমলকেও হার 
মানিয়েছেন। আজকাল সংস্কৃততে পাশ 
করতে হলেও প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য 
দরকার হচ্ফে। যেহেতু বাঙলা মাতৃভাষা, 
সেই হেতু বাঙলার পাঠ্যবস্তর আয়তন ও 
ওজন দিন দিন বেড়েই চলেছে। অন্তান্ত 
ইলেকটভ বিষয়গুলো তো এরপর আছেই । 
এর ফলে, বিষয় অনুযায়ী আলাদা! 
আলাদ! প্রাইভেট টিউটরের কাছে ছেলে- 
মেয়েকে পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন অভিভাবক ৷ 
তার জন্ত তাকে বিপুল অর্থব্যয় করতে হচ্ছে। 
ছাত্রছাত্রীর প্রাপপণে মুখস্থ করবার চেষ্টা 
ক'রছে পাস করার শন্ত। মুখস্থ করার 
ক্ষমতা যার কম, অথচ স্কুলেও শিখতে পারছে 
না; সে বেচারা অবশেষে পরীক্ষায় নকল করে 
পাশ করতে চাচ্ছে । পরিণামে দেখা যাচ্ছে 
পরীক্ষাগৃহে অশাস্তি, শিক্ষকের অপমান 
ইত্যাদি। আর, মুখস্থ ও প্রাইভেট টিউশনির 
জোরে যারা পাস করছে তারাও আসলে 
কিছুই শিধছে না। 
শিক্ষকদের সঙ্গে চালাকি 


তৃতীয়ত, কংগ্রেশী সরকার বরাবর 
শিক্ষকদের সঙ্গে চালাকি খেলেছেন । বেতন 
বৃদ্ধির দাবীতে শিক্ষকরা বার বার আন্দোলন 
করতে বাধ্য হয়েছেন, এবং সেইসব আন্দো- 
লনের চাপে সরকার যখনই বেতন ও দুর্মূ্ল্য 
ভাতা ধাপে ধাপে বাড়িয়েছেন, তখনই একটা 
রাজনৈতিক অসছুদ্দেস্ত মনের মধ্যে রেখে তা 


করেছেন, দৃষ্টাস্তস্বরূপ, গ্রাজুয়েটদের জন্ত, অনার্স 
গ্রাজুয়েটদের জন্য এবং এম-এদের 'জন্ত' 


আলাদা আলাদা বেতনহার করেছেন। 
উদ্দেস্ত ছুটি। একটি হচ্ছে, অনার্স গ্রাজুয়েট 
ও এম-এর সংখ্য! কম, অতএব অর্থব্যয় কম 
হবে, অথচ লোকে জ্রানবে স্বাশয় সরকার 
শিক্ষকদের বেতনহারটা মন্দ করেননি। 


অপরটি হচ্ছে, অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট শিক্ষকরা . 


এতে হতাশা বোধ করে শিক্ষক সমিতির 
নেতৃত্বের প্রতি জস্থাহীন হয়ে পড়বেন। 
তাতে সমিতির এঁক্য বিনষ্ট হবে, সমিতিটা 
দুর্বল হবে। সরকারী এই মতলববাঁজীব 
ফলে যা ঘটেছে তাতে শিক্ষাক্ষেত্রের ক্ষতি 
হয়েছে বেশী। বেতনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ 
তার মূল্য না দেওয়ার ফলে অভিজ্ঞ ট্রে 
গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ পূর্বের উৎসাহ, উদ্দীপনা 


ও আন্তরিকতা হারিয়েছেন । দিনগত-পাঁপ-. 
\ . 


'থাকবে না। 


॥ পাঁচ ৪. 


ক্ষয় করে চলার একটা প্রবণতা স্বভাবতই 
তাদের মনে বাসা বেঁধেছে। আর, যেসব 
গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বয়স চল্লিশের নিচে, 
তাঁরা অনার্স ও এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার জদ্তে 
উঠে-পড়ে লেগেছেন। কাজেই এইভাবে 
একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষককে হতাশার 
মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল। আর অপর এক 
দলকে পরীক্ষা পাস করতে উৎসাহ দেওয়া 
হা তাহলে স্কুলে পড়াবে কে? 

ছুমূল্য ভাতা দেওয়ার ব্যাপারেও 
কংগ্রেপী সরকার শিক্ষক সমাজের ' সঙ্গে 
কম ধাগ্নাবাঙ্গী করেন নি। স্কুলকর্তৃপক্ষ 


সাড়ে সতের টাকা ভি-এ দিলে তবে সাড়ে 


সতের টাকা সরকারী ডি-এ দেওয়া হবে। 
উক্ত সর্ত আরোপ করার সম্যকে দীর্ঘকাল 
মাসে পাচ টাকা হারে স্কুল ডি-এ হাত পেতে 
নিয়ে সাড়ে সতের টাকা হারে থাতায় সই 


করতে হয়েছে শিক্ষকদেরকে। কংগ্রেসী 


আমলের একটা বজ্জাতি এখনো শিক্ষকদের 
বেতনের ব্যাপারে চালু আছে। সেটা হচ্ছে, 
কুলের প্রদেয় অংশ বা Schoo] share of 
Py জনপ্রতি মালিক দশ টাকা হারে। 
সরকারী ফতোয়া, ছাত্রবেতন বাবদ আদায় 
থেকে এ টাকাটা দেওয়া চলবে না, আবার 
সরকারও দেবেন না! তবে কোথা থেকে 
স্কুল দেবে! এ টাকাটা দেবার জন্য প্রত্যেক 
স্কুলে ছাত্রদের কাছ থেকে টিউশন ফী ছাড়া 
একটা অতিরিক্ত ফী প্রতি মাসে আদায় 
করা হয়। এই অদ্ভূত ব্যবস্কাটা আজও 
বজ্দায় রয়েছে। . 


ব্যয়পংক্ষেপের অদ্ভুত হুকুম 


চতুর্থত, ব্য়সংক্ষেপ করার জন্য কংগ্রেসী 
সরকার একটি অতি অদ্ভুত হুকুম জারি, 
(করেছিলেন যা আজও চালু আছে। ইংরেজ 
আমলে প্রত্যেক হাই স্কুলেই সহকারী প্রধান 
শিক্ষকের পদ ছিল, তা স্কুলের আয়তন যত 
ক্ষদ্রই হোক। কংগ্রেস-রাগ্জের হুকুম, 
ছাত্রসংখ্যা ষে-ন্কুলের ' সাড়ে তিনশ'র কম 
সে-স্থুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ 
ইংরেজ আমলের চেয়ে 
কংগ্রেদী আমলে স্কুল অফিসের কাজের 
চাপ অনেক বের্সী। তাছাড়া, স্থুল ছোট 
হোক আর বড় হোক, কতকগুলি নির্দিষ্ট 
কাজ, স্ুলমান্রকেই করতে হয়। আগের 
চেয়ে স্কুল পরিচালনায় অনেক জ্রটিলত 
বেড়েছে! কলকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের আমলের 
চেয়ে মধাশিক্ষা পর্ষদের আমলে পরীক্ষা 
বিষয়ক কাজকর্ম অত্যন্ত জটিল হয়েছে, এবং 
বেড়েছে, এগুলো নিখুঁতভাবে হ্কুলকে 
করতে হুয়। একটি স্কুল অফিসের দৈনন্দিন 
কাঙ্জকর্মের অভিজ্ঞতা থাকলে কোনো 
কাগুজানসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় 
অযৌক্তিক ও অবাস্তব হম জারি 
করতেন না। 

ব্যয়সংক্ষেপ বিষয়ক কংগ্রেস রাজের আর 
একটি হুকুমৎ হোলো, কট্টিনজেন্ি খরচ 


কম করতে হুধে। বঙ্ছরে ছাত্রপিছু এক 


টাকা, তবে পাঁচশ টাকার বেশী নয়। ও ' 

টাকায় ছাত্র ও শিক্ষকদের হাজিরা খাতা, 

ক্যাশবই, বিবিধ সাবসিডিয়ারী আযাকাউণ্ট 
( শেষাংশ ৬ষ্ট পৃষ্ঠার ) 


ছি ফু: 


ব্রিটেন ও আমেরিকার একচেটিয়া 
ধনকুবের গোষ্ঠীদ্রের মুখপাত্র ই্রম্যান ও 
চাৰ্চিল , সোভিয়েতের ' সঙ্গে মিতালী 
কোনদিনই স্ুনজরে দেখেননি ' যদিও 
প্রতিদ্ধন্বী' সামাল্্যবাদ হিসাবে আর্মানীকে 
পরাজিত করা সোভিয্নেতকে বাদ দিয়ে সম্ভব 
নয় এই অপ্রিয় সত্যও তারা উপেক্ষ 
করতে পারেননি | তবু জার্মানীর পরাজয় 
অবধারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চিন ধনকুবের 
গোষ্ঠীর ইচ্ছাহুসারে কুখ্যাত জন ফস্টার ডালে- . 
সের পুত্র আযালেন' ডালেসকে ' ( সি, আই, 
এর বড়কর্তা) স্থইদারল্যাণ্ডে পাঠানে! 
হয় নাৎসী কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
জার্মানীকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 
, জোটের হাতে আলাদা: ভাবে আত্মসমর্পণ, . 
করাবার মতলবে । কিন্ত রুজভেণ্টকে 
' ভাতে রাজী ' করানো যায়নি । ব্রিটেনে 
' কিন্তু স্বয়ং চার্চিল এই চক্ৰান্ত সফল কবার 
আপ্রাণ চেষ্টায় রুজভেপ্টকে 
বিবোধী ইঙ্-মাঞ্ধিন জোট গঠনে রাজী 
হবার জন্ত পীডাপীড়ি করে ব্যর্থ হয়ে আক্ষেপ 
করেন, রাজনৈতিক দিওনিরয় করার ব্রাহ্ম 
মুহূর্তে সে কাজ করা হোল না। 'কিন্ 
তখন আমার পক্ষে আবেদন, নিবেদন, 
সতকাঁকরণ ছাড়া আর কিছু কবার উপায় ' 
ছিলনা। চাচিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, খণ্ড ৬, 
“বিজয় ও বিড়ম্বনা” লণ্ডন, ১৯৫৪, পৃঃ 
৩৯৯7৪ ০৬ | 

স্তালিন কিন্ত এই তলে তলে রপ্ত 
সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল ছিলেন' চমৎকার গপ্ত- 
চর ব্যবস্থার দৌলতে এবং 'এ সময় ২ বার 
ওঁ চক্রান্ত ফাশ করে দেন চক্রান্তের দায়ি 
. জার্মানদের উপর চাপিয়ে (বৌকে মেরে 
বিকে শেখানোর মত ) যখন ১৯৪৪ সালে 
লালফৌর্জের প্রখ্যাত ৯টি প্রত্যাঘাতে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করার 
পর লালফৌজ ফিনল্যাণ্ড, কুমানিয়া, ১৪ 
বুল্গেরিয়াকে শক্রুকবলমুক্ত করে এবং তার! 
' জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 





সোভিয়েত ' 


জামা বথ। 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 
সালের ই নভেম্বর  স্তাশিন 
বলেনঃ . 

“রাষ্ট্রপংঘ যে ' জার্মানীকে পরাজিত 
করবে. সে বিষয়ে আজ আর বিন্দুমাত্র সংশয় 
নেই। কিন্তু যুদ্ধে জ্রয় মানেই ভবিষ্যতে 
আতিগুলির নিরংকুশ ও স্থায়ী শাস্তি ও 
নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা স্থনিশ্চিত হবে, তা 
কিন্তু নয়। খালি যুদ্ধ জিতলেই তো হবেনা, 
তারপর হাতে, চিরকালের মত যদি নাও 
হয়, অস্ত দীর্ঘকাল কোন নতুন আগ্রাস ও' 
যুদ্ধ বাধতে না পারে তার ব্যবস্থা করা চাই 


নর 


(চিরস্থায়ী শাস্তির প্রতিশ্রুতি স্তালিন ' 


দেননি কারণ সাম্রাজ্যবাদ, আরো দীর্ঘকাল 
থাকবে একথা তিনি ভোলেননি_ লেখক )। 
“পরাজয়ের পর-:'জার্মানী আবার শক্তি 


সঞ্চয় করে নতুন আগ্রাসের চেষ্টা করবেনা ' 


এই ধারণা বোকার মত। আমবা সবাই 
জানি /যে জার্মানীর , হর্তাকর্তারা আবার 
একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই চালাচ্ছে। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে হেরে যাবার পর খুবং 
কম সময়ের মধ্যে জার্মানী সামলে উঠতে 
পাবে--২০ 'থেকে . ৩০ বছরই যথেষ্ট ( পশ্চিম 
জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের পুনরুজ্দীবনই এর 
প্রমাণ। সময়'.. লোগেছে বছর কুড়ি 
লেখক )-:-সুতরাং আগ্রাসীকে নিরস্ব করেই 
কত্তব্য শেষ হবে না। তারপরে শান্তিকামী 
জাতিগুলির কাজ, হবে “এমন এক আন্ত- 


জাতিক রাষ্ট্রপংঘের . প্রতিষ্ঠা--যা কোথাও 


আগ্রাসের. লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র সেটি 
অংকুরে বিনাশের পর যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি 
দেবে। এ সংগঠন আগেকার জাতি- 
সংঘের মত'"'আগ্রাস নিবারণে অক্ষম 


সংগঠনের দ্বিতীয় সংরস্কপ হলে কামী. 
কোনই লাভ হবে ন|।--কিন্তু সেই 


সংগঠন কি তার কর্তব্যে কৃতকার্য হবে 
বলে আমরা আশা করতে পারি? হা-পারি 
একমাত্র যদি হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধ 


 মহাসংগ্রামের বেশির ভাগ বোঝা "যে বৃহৎ 


রাষ্্রুলি বহন 'করেছে তারা সবাই 





অক্টোবর বিপ্লবের ২৭-তম বার্ষিকী উপলক্ষে এঁকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করে। : 
ধ্যমিক শিক্ষা “থেকে এইট প্বস্ত। তার অন্ত কন্টিন্‌জেন্দি 
মাঃ " ব্যয়বরাদ্দ বছরে বারু শ’ টাকা! 
( &ম পৃষ্ঠার পর ) এই পশ্চিমবঙ্গেই সরকারী স্ক.লগুলি 
বই, কাগজ, কালি, পেন্দিল, চক-পেন্দিল, ছাড়াও, এমন কয়েকটি বিশেষ স্কুল আছে, 
র্যাকবোর্ড মোছার জন্য ভাস্টার কিনতে হবে যেগুলির অন্ত সরকার অতি উদ্নারভাবে অর্থ 


" জেলা" বিদ্যালয় পরিদর্শক, ভি-পি-আই এবং 
মধ্যশিক্ষী পর্যদের, অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ 
করার ডাকব্যয়ন পরী টাক! থেকে করতে হবে ; 
জেলা বিত্যালয় পরিদর্শকের অফিস থেকে যত 
চিঠিপত্র স্ক লে আসে, তার একটিতেও টিকিট 
আঁট! থাকে না, 'সান্ভিস বেয়ারিং,, ছাপ মেরে 
ছেড়ে দেওয়া হয় তার ডাকখরচও স্ক লকে 


দিতে হবে এ সীমা বেঁধে-দেওয়া বষ্টিন্‌ 


জেশ্লির টাকা থেকে । এ স্থাড়া৷ আরও খরচ 
'আছে। কী করে.চলে এ টাকায়! 

অথচ অন্তক্ষেত্রে সরকার কত উদার ! 
তিন ক্লাষের' সিনিয়র বেসিক: পদক, 


এবং ডাউহিল গালস্‌ স্কুল। 
স্কুলের ছাত্র বা ছাত্রীসংখ্যা ছুই শ'র কম। 


ব্যয় করে থাকেন। বড় বড় সরকারী আমলা- 
দের এবং ধনীদের ছেলে-মেয়ের! ' সেখানে 


.. পড়ে। আবাসিক বিদ্যালয় এগুলি । ইংরেজি 
ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয় । এখান থেকে 
পাস করা ছেলের আই-এ-এস আই-পি-এস . 


হয়, বিলেত আমেরিকা যায়। শিক্ষক- 
দের বেতনহার অনেক বেশী! এমনি দুটি 
স্কুল হচ্ছে_-কাপিয়াঙের ভিক্টোরিয়া স্বল 
এক-একটি 


অথচ সরকার প্রতি স্কুলকে বছরে ' লাখ 
তিনেক টাকা দিয়ে থাকেন পরিচালনার 
ব্যযননিৰ্বাহৈর-জন্ত। 


'করেন--*. 


ওঁ বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তালিন ঘোষণা 
পক্ষের একতায় ভাঙ্গন ধরাবার অপপ্র্থাস 
করছে ষাতে দেশগুলির মধ্যে বিরোধ 


বাঁধানো যায়, তাদের পরস্পরের্‌ মধ্যে 
অবিশ্বাস দেখা দেয়*-.! হিটলারী রাষটধুরদ্ধার- 


.দের এই ছুফার্ষের কারণ অবশ্য বোঝাই যায়। 


মিত্রপক্ষের একভাকে তারা -বমের মৃত ভয় 
করে। এ একতা ভাঙ্গা তাদের সামরিক 
বা রাজনৈতিক সাফল্য লাভের একমাত্র 
ভরসা. রর র্ 
জার্মানীর আত্মলমর্পণের' এক অস্তাহ 
আগে ১৯৪৬ সালের মে দিবসে তার নির্দেশ- 
নামায় (২০ নং) স্তালিন আবার বলেন--. 
"হতাশ অবস্থা থেকে কোন মতে যদি 
রেহাই পাওয়া যায়, এই আশায় হিটলারী 


হঠকারীরা...এমন কি আমাদের মিত্রপক্ষের - 


দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছে আমাদেব শিবিরে 
ফাটল ধরাবার মতলবে 1.*সেই সঙ্গে জার্ধান 
ক্লগণের কাছে তার! এই মতলববাজ প্রচার 
চালাচ্ছে ষে আমরা গোটা জার্মান জাতিকে 
নিশ্চিছ করতে চাই। কিন্ত জাৰ্মান জাতি- 


'হুত্যা আমাদের কর্তব্য নয়। আমরা 


ফ্যাসিধাদ ও জার্মান জঙ্গীবাদ নির্মল করব 
নিশ্চয়ই, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে শাস্তি 
দেওয়া হবে এবং জার্মনী অন্ত যে সব দেশে 
যে সব" ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে তার 
খেসারৎ আদায় করা হবে। কিন্তু জার্মান 
বেসামরিক জনগণ যদি আমাদের সামরিক 
কর্তক্ষর নির্দেশ মেনে চলে; তাহলে তাদের 
আমরা ছোব না ।**** 

এই ছুট. বক্তৃতা সারা পৃথিবীর শাস্তি- 
মানুষকে: চক্রান্তটি সম্পর্কে 
অবহিত করে, পরোক্ষে ইঙ্গ-মাফিন 


 কুচক্রীদের ইশিয়ারী দিয়ে তাদের চক্রান্তের 


মায়া কাটাতে বাধ্য করে, সোভিয়েত সরকার 
দৃঢ়দংকল্প এটাও বুঝিয়ে দের এবং চার্টিলের 
মত সাম্রাজ্যবাদী যুন্ধবাজরা ( যুদ্ধাপরাধী ) 
বিচারের ও শাস্তির কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে 
ওঠেন। এ বক্তৃতায় স্তালিন এটাও জানিয়ে 


.দেন অপরিমেয় প্রাপহানি' ও কষক্ষতি, ্বীকার 
. করেও লালফোঁজের পরাক্রম যুদ্ধের আগে- 
. কার চেয়ে বহুলাংশে বাড়ে। 


কিন্তু মিঃ চার্চিলের ( মিঃ ম্যানেরও) 
যুদ্ধে জয়লাভের মুখে ও পরে কী অবস্থা হয়? 
তাঁর মুখেই শুহ্ছন :- 


“সোভিয়েত বিপদ..ইতিমধ্যেই নাৎসী” 


শত্তর আসন দখল, করেছে", ( রি 
পৃঃ ৪০৫)। |] 

আমি বিপুল জনসমাবেশের [আনন্দে 
উৎফুল্ল সাবাস শুনতে গুনতে হাটছিলাম 
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, কিম্বা আমাদের মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশ থেকে 
' পাঠানো স্কুপাকার অভিনন্দন পত্র ও আশীর্বা- 


গীতে পরিপূর্ণ টেবিলের পাশে বসেছিলাম 
হৃদয়ের জাল! নিয়ে, মনে আসল অশুভের 


ইঙ্িত পেয়ে" (এ, ৪০০ পৃষ্ঠা )। ১৯৪৫ যে 


সালে ১২ই মে তিনি উম্যানকে এক তার- 
বার্তায় জানান £ “ওদের ( অর্থাৎ লাল- 


»হিটলারীরা সম্মিলিত মিজ্র-. 
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ফৌজদের-_লেখক ) রণাঙ্গনে এক 'লোহ যব- 
নিকা পতিত হচ্ছে*.অর্থাৎ ইউরোপের 


মস্কোর লোক ।”**বৃহত্বম সাআজ্যতোগী 
চাচিল শেষে পরামর্শ দেন? “আমাদের 
সশস্ত্র শক্তি মারাত্মক দুর্বল হওয়ার আগে - 


এবং যে যার দবখলদারী অংশে ফিরে যাবার 


আগেই সোভিয়েতের সল্ে হেস্তনেস্ত 
করা দ্বরকার, (এ, পৃঃ ৪৯৮-৯৯ ) | 
তা তো চাচিলের দরকার ছিল বটেই কারণ 
তিনি তো ব্রিটিশ ' সাম্রাজ্যের লালবাতি . 
জ্বালায় পৌরোহিত্য করতে চাননি | উম্যানও 
মাকিন নয়া ,উপনিবেশবাদ ডুবিয়ে দ্িডে 


‘ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্ত প্রকাস্তে জনসমক্ষে 
তাদের পক্ষে তখন এই যুক্তি’ দেওয়া 
.অলভব ছিল যে জার্মান,আগ্রাসকে পরাজিত 
করা ও তার পুনরাবৃত্তি নিবারণ করার অন্ত 


সোভিয়েতের সঙ্গে যে মিত্রত| হয় তা নাকচ 
করে দেওয়া উচিত বা “মানব সভ্যতা” 
রক্ষা করবার জন্য জার্মান জলীবাদকে আবার 


জীইয়ে তোলা এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 


তার সঙ্গে এক জোট হওয়া অবশ্য কর্তব্য । 
কিন্তু পৎস্দাম বৈঠকেই তারা নানারকম বাধা 
বিপত্তি সুরু করে দেন। এই অপকর্মের সঙ্গে 


: মিউনিক চুক্তির এক বছর: আগে লর্ড হালি- 


. অর্স্থলে এসে হানা' দিয়েছে বিপুলসংখ্যক . , 


র্প 


ফ্যাক্সের ( ভারতের বড়লাট পর্ড উইলিংডন) 


হিটলারকে একথা বলা যে ব্রিটিশ শাসক- 
গোষ্ঠী জার্মান জঙ্গীবাদী রাষ্ট্রকে বল্শেভিক্‌- 
বারের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের এক রধৰ্য ঘাটি 
বলে মনে করেন, তার মুলত কোন OL 


আছে কি? 


যুক্ধকালীন- ব্রিটিশ সেনানায়কমণ্ডলীর 
অধ্যক্ষ ফান্ড মার্শাল স্তর আযালান ক্রক তার 


রোজনামচার ১৯৪৪ সালের ২৭শে জুলাই, 


লেখেন £ :***জার্মানীকে , খণ্ডিত করা 
উচিত নাকি তাকে ক্রমে ক্রমে এমন মিত্র 
দেশে রূপাস্তরিত করা বুদ্ধিমানের কাজ যা 
বছর ২০ বাদে রুশ বিপদের মোকাবিলা 
করতে ' পারবে? আমি কিন্তু দিতীয় 
পস্থা সবলম্বনের পরামর্শই দিয়েছি। 
ইউরোপে জার্মানী আজ প্রাধান্ত বঞ্চিত: 
এবং সেই প্রাধান্ত লাভ করেছে রুশিয়া ? 
অতএব, জার্মানীকে লালন কর, ধাপে ধাপে 
তাকে গড়ে তোল এবং শেষে তাকে পশ্চিম 
ইউরোপের এক , ফেডারেশনের অস্তরতুক্ত 
কর-__এটাই আমার পরামর্শ (এ, ব্রায়াণ্ট, 
ট্রীয়াম্ফ, ইন্‌ দি ওয়েস্ট, ১৪৪৩-৪৬ 
লণ্ডন ১০৫৯ পৃঃ ২৪২ )। রা 
7 EE 
তারপর ধরুন 'ক্ষয়ক্ষতির খেসারতের 
্রশ্ন। ক্রিমিয়া সম্মেলনের সময় পর্যস্ক 
সোতিয়েতের ক্ষয় ক্ষতির মোট মূল্য দাড়ায়, 


অন্তত ৮* হাজার কোটি রুবল অর্থাৎ ১৫ 
হাজার কোটি ডলারা 'তা পরে! আরো . 


বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবু ইয়াল্তায় খেসারৎ- 


“আদায়ের প্রশ্নে স্তালিন শুধু নিজের ক্ষতি 
বড় করে দেখেননি, সেই সঙ্গে জার্মান জাতির 


জীবনযাত্রার "মান যাতে ইউরোপের মত, 
থাকে সে কথাও বিবেচনা করে প্রস্তাব করেন 
প্রতি বছর জার্মানী খেসারৎ দেবে হাজার, 
কোটি ডলার মূল্যের যা আসল ক্ষতির 


( শেষাংশ গম পৃষ্ঠায় ) 


bh 
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রণনীতি ও রণকৌশলের প্রশ্নে 





সংসদীয় গণতন্ত্র বনাম সমস্ত সংগ্রাম 


‘পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের’ 
উৎপত্তি নিবন্ধে ক্রিডরিখ এন্গেলস্‌ ১৮৮৪ 
সালে লিখেছিলেন যে রাষ্ট্র শ্রেণীসংঘর্ষের 


ফলে উদ্ভূত হয়েছে বলেই সমাজের সর্বাগ্রগণ্য ' 


অর্থ নৈতিক শক্তির মালিকশ্রেণীর রাজনৈতিক 
ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান হাতিয়ার। এই 
মতবাদকে বিকশিত করে লেনিন সমস্ত 


" বিপ্লবের প্রশ্নকেই আসলে ক্ষমতা দখলের 


প্রশ্ন বলে গ্রহণ করতে . কমিউনিষ্টদের 
শিখিয়েছেন | 


আধুনিক কালে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 


. মতাদর্শ সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে হুধরণের 


বিভ্রান্তির ও বিচ্যুতির সম্মুখীন হয়েছে । 


-' মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অন্বীকার করে 


দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ শাস্তিপূর্ণতাবে 
সমাজতন্ত্র উত্তরণের মতবান্ধ গ্রহণ করেছে 
এবং তার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে 
মিথ্যাচারপুর্ণ এবং অসার মতাদর্শ প্রচার করে 
মার্কস-লেনিনের বক্তব্যকে আক্রমণ করেছে । 
বিপরীত মেরু থেকে উগ্রবাম হঠকারিতা 


রণনীতি ও রণকৌশলের লেনিনীয় প্রয়োগ : 
বাতিল করে, ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ . 
সর্বোচ্চ কূপ, সশস্ত্র সংগ্রামকেই একমাত্র পথ . 


বলে ঘোরণা করেছে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক 
যুগস্ধিক্ষণেই এ ধরণের দ্বিমুখী আক্রমণ চলে 


, খাঁটি মার্কসবাদীদের ওপর । 


কামেনেভ, জিনেভিয়েভ, প্লেধানভ প্রভৃতি 
দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীর! বিপ্রবের রণকৌশল 
সম্পর্কে ভীত হয়ে লেনিনকেও মুর্খ, গোয়ার 
এবং দর্শন সম্পর্কে একদম নির্বোধ বলে 
আখ্যা দিতে কসর করেন নি। 

আবার অটজোভিষ্টর! ১৯০৮-১২ “লালের 
প্রতিক্রিয়ার যুগে ডুমা থেকে প্রতি- 
নিধিদের সরিয়ে নেবার এবং ট্রেড ইউনিয়ন 
প্রভৃতি বৈধ প্রতিষ্ঠান মারফত কাজ কর! 
স্থগিত রাখতে বলেছিলেন বলে" লেনিন এ 
সব চরম বামপন্থী পেতি বুর্জোর়া অংশকে 
সতর্ক করে শিখিয়েছিলেন'--“কেবলমাত্র 
অগ্রগামীদের দিয়ে জয়লাভ সম্ভব হয় না। 
সমগ্র শ্রেণী এবং বিপুলসংখ্যক অনসাধরাণ 
যতক্ষণ না অগ্রগামীদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন 


* করছে অথবা অন্ততপক্ষে অগ্রগামীদ্দের 


পক্ষে সুবিধাজনক নিরপেক্ষতা অবলম্বন 
করছে, ততক্ষণ "ধু মাত্র অগ্রগামীদের চুড়ান্ত 
যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। এ শুধু ভুল 
নয়, এ হল মস্ত অপরাধ... লেনিন 
নির্বাচিত রচনাবলী, ১*ম খণ্ড পৃঃ ১৩৬) 
‘লেনিনবাদের ভিত্তি’ নামীয় বত্তৃতামালায় 
(পুস্তকাকারে প্রকাশিত ) -স্তালিন রপনীতি 
ও রণকৌশল অধ্যায়ে বলেছেন, "্রণকৌশলের 
নেতৃত্ব রণক্ষেত্রে নীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্মেরই 
অংশবিশেষ) রণনীতির নেতৃত্বেরই প্রয়োজন 
বং কর্তব্যের অধীন হয়েই একে চলতে 
হয়। রণকৌশলের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কাজ 
হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন আর লড়াইয়ের 


আর কে কৃব্তরাও 
সমস্ত, ধরণকেই আয়ত্ত করা এবং একে এমন 
ভাবে কাজে লাগানো যাতে হাতের কাছে 
যে নির্দিষ্ট শক্তি আছে তার সাহায্যে রণ- 
নীতিকে সফল করার পথে, সবচেয়ে বেশী 


অগ্রসর. হওয়া যায়।* স্তালিন এই লক্ষ্য 


সাধনের জন্য কয়েকটি প্রধান শর্ত পরিপুরপের 
কথা বলেছেন যেমন, “কোনও নির্দিষ্ট সময়ে 
আন্দোলনের জোয়ার ভাটার অবস্থার পক্ষে 
সবচেয়ে উপযুক্ত যে ধরণের সংগ্রাম এবং 
সংগঠন, ঠিক তাকেই সায়নে তুলে ধরতে 
হবে, যাতে জনসাধারণকে, বিপ্রবমুধী করে 


তোলা, কোটি কোটি লোকের বিপ্লবের রণা- 


হনে জমায়েত হওয়া এবং বিপ্লবের রণাজনে 
তাদের বিন্তা করার কাজ সহজ হয়। 
এখানে উদ্দেশ্য এই নয় যে পুরনো অবস্থা 
জিইয়ে রাখা অসম্ভব এবং একে যে উচ্ছেদ 
করতেই হবে, একথা শুধু অগ্রগামীরাই বুঝলে 
হবে।' আসল কথা হল জনসাধারণ, লক্ষ 
লক্ষ লোক এই কথাটা! বলবে এবং অগ্রগামী- 
দের সমর্থন করার সন্ত তাদের আগ্রহ প্রকাশ 
করবে। একমাত্র নিজেদের অভিজ্ঞতা 
থেকেই জনসাধারণ একথা বুঝতে সক্ষম..-।” 
(স্তালিন, লেনিনবাদের, ভিত্তি £ রণনীতি ও 
রণকৌশল ) . 

- স্তালিন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছেন, 
*১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে 'বামপস্থী কমিউ- 
নিষ্টরা সশস্ত্র অত্যুখানের ডাক দিয়েছিল, 
কিন্তু তখনও, পর্যন্ত যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের 
দালাল হিসাবে মেনশেভিক এবং সোস্যাল 
রেভলিউশনারীদের স্বরূপ জনসাধারণের 
কাছে প্রকাশ পায় নি; শাস্তি স্বাধীনতা 
আর জমি সম্পর্কে মেনশেভিক . আর সোশ্যাল 


রেতলিউশনারীদের গলাবাঞ্জির ভগ্তামিটা 


জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞত। দিয়ে উপলব্ধি 


করে নি। কাজেই তখন বামপন্থী কমিউ- 


নিষ্টদবের অনুসরণ করলে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং বিপুল 
সংখ্যক কৃষক আর সৈনিক সাধারণের মধ্যে 
শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব নষ্ট হয়ে ষেত। কেরেন- 
স্বির আমলে অনসাধারণ এই অভিজ্ঞতা লাভ 


না করলে মেনশেভিক ও সোশ্তাল রেভলিউ- 


শনারীদের বিচ্ছিন্ন করা যেত না আর শ্রমিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব হয়ে 
পিফত। কাজেই সোভিয়েতের মধ্যে প্রকাস্ত 
মতাদর্শপত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে পেতি- ' 
বুর্জোয়া দলগুলির তুল, ‘ধৈর্য-সহকারে ব্যাখ্যা 
করায়’ যে কৌশল অবলদ্বিত হয়েছিল তা 
ছিল একমাত্র নিভূল রণকৌশল ।* (স্ডালিনঃ 
লেনিনবাদের ভিত্তি) 


১৮৮৪ সালে এঙ্গেল্স রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে সার্বজনীন ভোটাধিকার 


সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করেছিলেন;****এই 
ভাবে সার্বজ্জনীন ভোটাধিকার শ্রমিকশ্রেণীর 


চেয়ে বেশী কিছু নয় বা হতে পারে না। 
কিন্ত তাই যথেষ্ট। যেদিন সার্বজনীন ' 
ভোটাধিকারের পারদ যন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা 
বোঝাতে উত্তাপের ক্ফুটনাংক অতিক্রম 
করবে, সেদিন শ্রমিক শ্রেণী এবং পুঁজি- 
মালিক শ্রেণী উভয়েইকি করা দরকার 
উপলব্ধি করবে। মার্কস-এঞ্জেল্‌স্‌ নির্বাচিত 
রচনাবলী ২য় খণ্ড, মস্কো পৃঃ৩২২) ' 

আমাদের কালের বিশ্বের অন্যতম মহান 
মার্কসবাদী লেনিনবাদী নায়ক মাও সে তুং 
ত্বার বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রয়োগ প্রসঙ্গে (০1 
Practice )জ্ঞান ও 'প্রযোগকে বিচ্ছিন্ন 
করার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন,*-- 


প্রায়ই দেখা যায় চিন্তা প্রকৃত ঘটনার পেছনে ' 


পড়ে থাকে । এর কারণ মামযের জ্ঞান 
সামাজিক, .ঘবস্থার সঙ্গে বাধা থাকে। 
বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে যাদের গোড়ামি আছে 
আমরা তাদের বিরোধী, কারণ অবস্থার 
পরিবর্তনের সে ধাদের )চিস্তা অগ্রসর হতে 
ব্যর্থ হয় তারা এরতিহাসিক ভাবে নিজেদের 
দক্ষিণপন্থী-স্থৃবিধাবাদী বলে প্রমাণিত করে। 
দ্বন্দের ফলে উদ্ভূত সংগ্রামে বাস্তব প্রক্রিয়াকে 


 অনেকধানি এগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাদের 


জ্ঞান সেই পুরনো অবস্থাতেই পড়ে আছে। 
এটাই সমস্ত গৌড়াপন্থীদের চিন্তার বৈশিষ্ট্য। 
তাদের চিন্তা যখন সামজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
বিচ্ছিন্ন ইয়, তখন তারা সামাজিক 'রথের 
চাকা চালাতে পারে না। তারা শুধু রথের 
পিছনে আসতে 'থাকবে এবং একে পেছনে 
টেনে রাখতে চাইবে আর উল্টে! দিকে নিয়ে 
ঘাবার চেষ্টা করবে। 

“আমর! বামপন্থী বুলি আওড়ানোরও 
'বিরোধী। ৰাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশের এক 
নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে এদের চিন্তা। 


৪ সাত ৪ 


কেউ কেউ নিজেদের কল্পনীকেই সত্য বলে' 
মনে করে। ভবিষ্যতে যেটা চিন্তায় রূপ 
নিতে পারে সেটা জোর করে উপলব্ধির 
প্রচেষ্টা তাকে. মুহূর্তে অধিকাংশ লোকের 
কর্মপ্রচেষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং 
নিজেদের হঠকারী বলে প্রতিপন্ন করে। 
ভাববাদ এবং যান্ত্রিক জড়বাদ, সুব্ধাবাদ 
এবং হঠকারিতা সব কয়টির বৈশিষ্ট্য হল, 
ভাবজগত ও বাস্তব জগতের মধ্যেকার 
তফাৎ-_জ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োগের বিচ্ছিন্নতা |” 
(মাও সেতুং £ প্রয়োগ প্রসঙ্গে) 

যেকোন দেশে যে কোন বিশেষ স্তরে 
মার্কসবাদীদ্ধের . এই সামাজিক অবস্থা 


ৃ পৰ্যবেক্ষণ করেই রণকোঁশল অবলম্বন করতে 


হয়। বিপ্লবী সংকট কালে বিপ্লবী পরিস্থিতির 
দ্রুত বিকাশ 'ও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মূল 
রণনীতি অঙ্কন রেখে জয়ের জন্য রণকৌশল 
অবস্থান্থদারে পীলটানোর] মত নমনীয়তা 
বিপ্লবী পার্টির থাকা চাই। 

পার্লামেন্টারী ক্রেটিনিজম বা “পার্লা- 
মেপ্টারী সংগ্রামই সর্বাবস্থায় রাজনৈতিক 


"সংগ্রামের একমাত্র বা সর্বপ্রধান রূপ, একথা 


যে মার্কসবাদীরা নাকচ করে দেয় তা মার্কস» 
এক্ষেলস্‌ লেনিন, স্তালিন ও মাও সে তুং 
বারে বারে ঘোষণা করেছেন। 

এই ধরনের মতবাদকে বর্জন করে 
লেনিন 'প্রলেতারিয় বিপ্লব ও দলত্যাগী 
কাউটঞ্চি’ পুস্তকে লেখেন “এতে প্রলেতারিয় 
বিপ্লবকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন.করে তার পরিবর্তে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ’ করা ও গণতন্ত্রকে কাজে 
ব্যবহার করার উদারনৈতিক মতবাদ খাড়া 
করা হয়েছে। প্রলেতারিয়েতের পক্ষে 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রধস্ত্রকে ‘ধ্বংস’ করার প্রয়োজনীয়তা! 
প্রমাণ করে মার্কস ও এন্দেলস্‌ ১৮৫২ সাল 
থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত ষা কিছু শিক্ষা: 
আমাদের দিয়েছেন, দলত্যাগী কাউটন্সি সে 
সবই বেমালুম তুলে গিয়েছে, বিকৃত করেছে 
এবং বর্জন করেছে।” 

আমাদের দেশের দ্িপপন্থী.কমিউনিসট 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 





দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
(৬ পৃষ্ঠার পর ) 
তুলনায় নেহাতই সামান্ত। তিনি আরে! 
পরামর্শ দেন ঘষে বিজেতারা - সবাই 
মিলে জার্মানীর কাছ থেকে মোট ২০০০ 


কোটি ডলার মূল্যের খেসারৎ নেবেন এবং. 


রুজভেল্ট ভাতে সন্মত হলেও সাম্রাজ্যবাদী 
বড় পাণ্ডা চাচিল ফোড়ন কাটেন জার্মানীর - 
' সামনে বৃতুক্ষার বিপদ দেখতে পাচ্ছি এ 
প্রস্তাবে) ঘোড়া চড়তে হলে তাকে' 
আগে ঘাস বিচালী দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
স্তালিন জবাব দেন, কিন্ত ঘোড়াটি কাউকে 
যাতে তেড়ে যেতে না পারে সেটা আগে 
দেখা দরকার। ' 
রুজভেণ্টের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে মিঃ 
ইম্যান পৎস্দাম বৈঠক উদ্বোধন করে 
প্রথমেই, “বিবদমান. পক্ষগুলির মধ্যে যন- 


আ্যাফে়ার্স, সংখ্যা ১ ১০৬৫১ পৃঃ 
১০২)। পৎস্দামে জা মুখে তিনি 
ম্যানহাট্যান্‌ প্রকল্পের বৈজ্ঞানিকদের পৎস্দাম 
বৈঠকের আগে আ্যাটম্‌ বৌমা তৈরি 
করতে নির্দেশ দেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ' 
ডঃ রবার্ট ওপেন্হাইমার লিখছেন : বোমাটি 
যাতে পৎস্দামের আগে তৈরি হয় তার 
জন. আমাদের অবিশ্বান্ত রকমের চাপ 
দেওয়া হয়। (গার গ্রল্প আর্পেবোভিৎস্‌, 
ত্যাটনিক্‌ ভিল্পোম্যাসি, হিরোশিমা 
ত্যাণ্ড পট সৃঙ্যাম, নিউইয়র্ক, ১৯৬৫ 
পৃঃ ১০-১০১). এ জন্ত উম্যান বৈঠকের 
তারিখ পিছিয়ে ১৯৪৫ সালের ১৭ই জুলাইএ 
নিষ্বে যান যার ঠিক আগের দিন আলা 
মোগর্ডোতে আমেরিকা ' প্রথম পারমাণবিক 
বোমা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে। কিন্তু ' 


স্তালিনকে টলানোঁ গিয়েছিল কি? কোরিয়ার, 


পরিপক্কতা মাপার যন্ত্র মাত্র। বর্তমান কযাকষির আবহাওয়ার” দিকে সকলের যুদ্ধ কি তার উদ্টো সাক্ষ্য দেখনি? 


যুগের রাষ্ট্রে সার্বজনীন ভোটাধিকার এর 


দৃষ্টি আকর্ষণ, করেন। ইন্টাম্তাশল্তাল, 


(সমাপ্ত ) 


\ 


ছ আছ রঃ 
বণকৌশল 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) ১ 
পার্টির অমুগামীরা মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি ও 
লেনিনের নির্দেশে কোন পর্যায়ে পড়েন ত! 
কারুর বুঝতে কি কষ্ট হয়? লেনিনের এই 
স্থম্পষ্ট বক্তব্যের পরে ? 

অন্তদিকে সংসদীয় গণতম্রকে অবস্থা 


সারেও ব্যবহার না করার এবং একমাত্র 


সশত্ব সংগ্রামকেই (যা শ্রেণী-সংগ্রামের 
সর্বোচ্চ কূপ) বিপ্লবের প্রধান এবং একমাত্র 
উপ্বায় বলে ঘোষণা করাও কার্যত মার্কস- 


, বাঁদ লেনিনবাদ ও মাও সেতৃং এর ব্যাখ্যাকে 


উড়িয়ে দেওয়ার সামিল । . আমাদের দেশের 


।€ যাদের চলতি নিয়মে নকশালপন্থী বলে 
অভিহিত করা হয় ) বর্তমানে এই বিচ্যুতির 

লেনিন ও মাও সেতুং যেখানে বাস্তব 
অবস্থা থেকে বিচ্ছি্ন অগ্রগামী চিন্তা 
জনগণের কাধে চাপিয়ে দেওয়াকে শুধু তুল 
নয়, এ হুল মস্ত বড় অপরাধ’ বলে ঘোষণা 
করেছেন, যেখানে মাও সেতুং-এর মত 
মার্কলবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বনেতা সতর্কবাণী 





উচ্চারণ করে বলেছেন যে, “ভবিষ্যতে ষেটা 
চিন্তায় কূপ নিতে পারে, সেটা জোর করে 
উপলব্ধির প্রচেষ্টা তাকে এ মুহূর্তে অধিকাংশ 
লোকের কর্মপ্রচেষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় 
এবং নিজেদের হুঠকারী বলে প্রাতিপন্ন করে” 
সেখানে যদি মাও-এর চিন্তাধারার নামে চে 
গুয়াভারার মতবাদ চালু করতে চান তাহলে 
,নকশালীরা বিপ্লিবকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। 
দক্ষিণপন্থী সংশোধবাদ এবং বামপন্থী 
হঠকারিতা এই ছুটা বিচ্যুতিই আসলে এক 
“শেকড় থেকে গজানো! বিষবৃক্ষ। ছুটোরই 
শ্রেণীভিত্তি পেতি-বুর্জোয়া উচ্ছঙ্খলতা এবং 
অধৈর্য । একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই লক্ষ লক্ষ 


কোটি কোটি মেহনতী মাহুযকে বিপ্রবের . 


পথে ' পরিচালিত করতে পারে । পেতি- 


বুর্জোয়া ভাববাদ অথবা যাস্্িক জড়বাদ দুটাই ' 


ছুই রিরোধী জগতের - মধ্যে, দোদুল্যমান 


মতবার্ঘ | ' একে বিপ্রবী মতবাদ বলে গ্রহণ 
করা যায় না। 


স্তালিন খুব সুন্দর উপমা দিয়ে একবার 
বলেছিলেন যে যখন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি 
বিভিন্ন শ্রেণীকে এক্যের ভিত্তিতে সমাবেশ 
করতে চায় তখন তার দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি বা 
সংশোধনবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন হবার বিপদ 
' দেখা দেয়, আবার ষধন শ্রমিকশ্রেণীর 





/ রী 
শাসক শ্রেণীর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে রত 
থাকে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলে 
তখন বামপন্থী সংকীর্দতাবাদী বিচ্যুতি দেখা 
দেয়। কথাগুলি সাধারণ ভাবেই সত্য। 


যুগপৎ “ক্য, ও ‘সংগ্রামের’ কর্মনীতি 
দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করলেই, এই উভয়বিধ 
রিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 
কিন্তু মাও সেতুং-এর নির্ধারিত এই পথটা হে 
কত কঠিন, পার্টি সংগঠন ও পার্টি সভ্যদের 
যে এই নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে কত 
দৃট ও কত নমনীয় হতে হয়, তা এদেশে 
আমাদের নানা ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির মধ্য 
দিয়েই আমরা শিখেছি 


শুধু এক্য, এঁক্য করে চেঁচিয়ে বুর্জোয়া, : 


পেতি-বুর্জোয়া ধনী কুলাকদের কাছে 
গণতান্ত্রিক এক্যের নামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব 


বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণের পথ ফেমন, 
পরিহার, করতে হবে, তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর 


বিচারে শুধু "সংগ্রাম সংগ্রাম বলে 
অগ্রগামী অংশ্রে শ্লোগান নিয়ে সম্ভাব্য 
মিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও 
এড়িয়ে যেতে হবে ।, 

দক্ষিণপস্থী কমিউনিষ্ট পার্টি যে সোশ্যাল 
ডেমোক্রেট দলে পরিণত হয়েছে, সে কথা 
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তাদের আচার আচরণ, নীতি, প্রয়োগ ' 
ইত্যাদি থেকে পরিফার। এনিয়ে মাথা 
ঘামানোর দরকার নেই। ইতিহাস তাদের 
উপযুক্ত শিক্ষাই দেবে। 

কিন্তু এতিহাদিকভাবেই কমিউনিস্ট 
পার্ট ( এম-এল ), অগ্রগামী অংশ হিসাবে 
সামাজিক বস্তুগত অবস্থা থেকে অনেক 
বেশী এগিয়ে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন 
কি না, আত্ম-সমালোচনা করে ভা নির্ধারণ 
করতে পরাম্মুখ হলে চলবে না। তারা 
মাও-এর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, তাহলে 
'মালোচনা-_ আত্মসমালোচনা-_ পরিবর্তন, 
এই নীতি সম্পর্কেও কি তারা অবহিত 
হবেন? 

একথা ঠিক যে ইতিহাসগত ভাবে বর্তমান 
যুগ বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের অবসানের যুগ, 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের বিজয়ের যুগ । কিন্তু 
এই এঁতিহাসিকতাকে বস্তুগত সামাজিক 
উপাদানের মধ্যে বিকশিত করার চেষ্টা না 
করে, অর্থাৎ চিন্তায় যা সত্য বলে মনে 
হয়েছে, প্রয়োগে তাকে অনুসরণ না করে, কি 
ভাবে পারিপাঙ্থিক অবস্থাকে বদলাবার 
কাজটা অর্থাৎ বিপ্লবকে জয়ী করা যাবে? 

উপরে লেনিন, স্তালিন ও মাও সেতুং- 
এর যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা খুবই 
সামান্য কারণ বিশ্ব সমাজতম্রের এই মহান 
'নেতারা বারে বারে অসংখ্য বার ভুরি ভুরি 
উদ্দাহরণ দিয়ে, দক্ষিণ ও বাম উত্তর বিচ্যুতি 
সম্পর্কে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সতর্ক করে 
দিয়েছেন । 

সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কস ও এঙেলসের 
অন্রাস্ত উদ্ভিরই প্রতিধ্বনি করে রণনীতির 
দিক থেকে বিপ্লবী শক্তিকে সমাবেশ করা 
সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, “অত্যুখানকে নিয়ে 
কখনও ছেলেখেলা করো না--কিন্তু অভ্যুখান 
আরম্ভ করার কালে একথা নিশ্চিত ভাবে 
মনে রাখবে ষে তোমাদের শেষ পর্যন্ত যেতে 
হবে। চর্ম মুহূর্তে, চরম স্থানে অনেক 
বেশী শক্তি সমাবেশ করতে হবে। তা 
‘না| হলে, অধিকতর সংগঠিত, অধিকতর 
প্রস্তুত শত্রু অভ্যুথানকারীদের পিষে মেরে 


জপ? 
৬. 


সংসদীয় পথ সশঙ্গ অভুথ্যনের বিকল্প 
নয়, হতে পারে নাঁ। সংসদীয় পথ ও 


/ সংগ্রামের একটা রূপ মাত্র, নিশ্চয়ই তা 


সর্বোচ্চ কপ নয়। সভা মিছিল) সমাবেশ, 
ধর্মঘট, সাধারণ ধর্মঘট প্রভৃতি প্রতিটি 
সংগ্রামের ব্ূপই ভিন্ন ভিন্ন । সংসদীয় পথও 
তার মধ্যে একটি। চূড়ান্ত জয় একমাত্র 
সর্বোচ্চ সংগ্রাম বূপ অর্থাৎ সশস্ত্র অত্যুথানের 
মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। অন্তান্ত নিমুতর 
পর্যায়গুলি বিভিন্ন দেশের সামাজিক শ্রেণী 
অবস্থান ' অনুসারে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ 
সংগ্রামের উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা 
অস্তব। 


দর্পণ ] শুক্রবার ১৯শে জুন ১৯৭০ 


দুর্গাপুর প্রকল্পে দুর্নীতি 


পাঁচই জুনের দর্পণে দরগা 
পুর প্রকল্পের 'বাভিন্ন বিভাগ, 
বিশেষতঃ শবদন্ৎ উৎপাদন ও সর- 
বরাহ্‌ বিভাগ ও রাজ্যপালের উপ- 
. দেচ্টা শ্রীঅরাবন্দ ঘোষের জন- 
বিরোধী কার্যকলাপ সম্বশ্ধে যে 
। তথ্য দেওয়া হয়েছে তার আঁধকাংশই 


সাড়ে পাঁচটায় অবশিষ্ট অক্ষত 
১৬1৬।১০ মোঁডএর ও ওয়াইশ্ডিং 
ইংলিশ ইলেকার্রকের ট্রাল্সফরমার- 
টির ৩৩ কেভির বখোলজ িলের 
/গাবধান ধান আসার পর উক্ত 
এ্যাপারেটাসাঁট ভস্মণভূত হয়ে গেল। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পুবেই 
বদন্ং কেন্দ্রের তিনটি ও ওয়াইশ্ডিং 
্রান্সফরমারের দুটি চক্রবতশশী মহা- 


'ভূন। তাঁর কোন ' পদো্নীত 
হয়নি এই প্রকল্পে। অবশ্য তার 
এই পদ লাভই' একটি 


ছেন। অবশ্য এতে তাঁর শাপে বর 
হয়েছে। কারণ বর্তমানে প্রকৃত- 
পক্ষে তাঁর) বয়স ৫৪ বৎসর হলেও 
কাগজে কলমে তিনি ৪২ বৎসরের 
সবেমাত্র প্রোড়। অর্থাৎ পদো- 
মতি না হলেও তান পীষয়ে 
নেবেন এবং বর্তমানে নিচ্ছেন। 
হীন ও এ'র ছোট ২ভাই কোক ' 
ওভেন ও গ্যাস "গ্রের বারোটা 
বাজিয়ে দিয়েছেন! 

দাহ পা 
ও ইঞ্জিনীয়ার মুখাজশী মহাশয়, 
বেশ ভালভাবেই ব্যবসা ফেদেছেন। 


- উঁচিত। 


অবশ্য হীতিপূর্বেও মুখার্জী 
শয় হাতেনাতে ধরা পড়া পূর্বতন 
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জনীয়ার মল্লিক 
মহাশয় ও আর সি দত্ত কোম্পানীর 
সঞ্চে বেনামী ব্যবসা করেছেন। 
এরা সকলেই চাঁদ ঘোষের 


মতামত 


- পেয়ারের লোক। রাম্ট্রপাঁতর শাসনে 


এ'দের এখন তুঙ্গে বৃহস্পাতি। 
ইতিমধ্যে গত পাঁচই জুন 
স্টেটসম্যানে কর্মখাঁলর একাঁট 
বিজ্ঞাপন বোরয়েছে। “এ রেপুটেড 
ফার্ম অফ কনসালটিং হীঁ্জনীয়ার” 
একজন আঁভিজ্ঞ মেকাঁনকাল হীঞ্জ- 
নশয়ার চাইছে। আমাদের প্রশ্ন, 
কোম্পানীটি ক কুলাজয়ান কর্পো- 
রেশন এবং তদন্তের সম্মুখীন 
নারায়ণ গাঞ্গুলীর জন্য কি এই 
পদ সৃষ্টি করা হয়েছেঃ লক্ষ্য 
রাখন। খবর পাবেন। নারায়ণ 
গাঞ্গুলীর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোন 


অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু চাঁদ ঘোষের 


মত মুরাবিবর জোর থাকলে কি 
না হয়। 


হানাহানি বন্ধ করুন 


গত পনেরোই মে তাঁরখের 
দর্পণে প্রকাশিত ষাদবপরে সি পি 
আই এম-নকশাল সংঘর্ষের পট- 
ভূমিকা পড়লাম! এ সম্বন্ধে কিছ? 
বলতে চাই। 


এই যে সংঘর্ষ চলেছে সেটা ' 


আমার মতে যথাসাধ্য এড়িয়ে যাওয়া 
কারণ মৃত্যুঞ্জয় সেন, 
মাণক মহাপাত্ৰ বা রজত ঘটক 
নয়। এটা ভাবলে খুবই খারাপ 


. লাগে যে যারা নিজেদের সাম্প্র- 


দায়কতা মুক্ত বলে জাহর করে 
তারাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো 
ঘৃণ্য সংঘর্ষে দিপ্ত। একাঁট 'হন্দ:কে 
মুসলমানরা মারলে বদলা নিতে 


আর একটি নিরীহ মুসলমানকে ' 


হিন্দুরা মারলেই ক সেটার নিষ্পান্ত 
হয়? একটি নকশালপন্থীকে হত্যা 
করার বদলা হিসাবে একজন 'সি 
শি এম সমর্থককে হত্যা করা 
আবার সি সি এম সমর্থককে 
হত্যার বদলা হিসাবে আর একাঁট 
নকশালপন্থাঁকে হত্যা করা_ এই 
যাঁদ চলতে থাকে তা. হলে এরুমান্র 
শোষক শ্রেণীর হাতকেই শান্ত 
শাল করা হবে। তাই দেখতে 
পাই বর্ধমানের “সই বাড়া” নিয়ে 
এতো হৈচৈ কাগজে কাগজে, বিশেষ 
রিপোর্ট ছবি, মায়ের কান্না, বোনের 
কান্না, কিন্তু যাদবপরের ছাত্র 
মাঁণক মহাপান্র, রজত ঘটককে 


কল রা 


হর্ত্য করা হলে আনন্দরাজার, 


ষুগান্তরে কোন 'রপোর্টই প্রকা- 


শিত হয় না ঠিকমত। রজত-মাঁণি- 


মহা করা কি ছাত্র ছিল না। তাদের 


মায়ের, বোনের কি চোখের জল 
পড়ে নাঃ দপ্পণেই প্রকাশিত 
হয়েছে যে খাবার ঘরে গিয়ে মানক 
মহাপানর্ণক হত্যা করা হয়েছে। 
কাজাপাড়ায় বাড়তে চড়াও হয়ে 
দুজনকে খুন করা হয়েছে। কই 
এনিয়ে তো কেউ বিচার বিভাগীয় 


তদন্তের কথা বলছেন না। কারণ 
এতো আর কংগ্রেস বা শাসক 


শ্রেণীর কেউ নয়, বরণ তাদের 
শত! এই হত্যায় তারা আনাঁন্দত। 
যাঁদ এমাঁন ভাবে সি পি এম ও 
নকশালরা মারামার করে তাহলে 
তো তাদের সুবিধা, কারণ শোষক 
শ্রেণী সি পি এমের জঙ্গী ক্যাডার 
আর নকশালপল্ধীদেরই ভয় করে। 

{সি পি এমের কর্মী এবং 
নকশালপন্থীদের কাছে আপনার 
পান্রকা মারফত আবেদন করাঁছ যে, 


তারা যেন এই আত্মঘাতী সংঘর্ষ 


বন্ধ করেন। 
ছ্মনিমেধ মাইতি 


মুর্শেদের কাহিনী 

আমি আপনার কাগজথানির 
গ্রাহক এবং নিয়ামত 'পাঠক। সব 
সময় আপনার মতামত বা সংবাদ- 
দাতাদের সংবাদগুলি যে “নর- 
পেক্ষ” থাকে তাহা আমি বা হয়ত 
মনেক পাঠক স্বীকার কার বা 
করেন না। তবুও মাঝে মাঝে সমা- 
লোচনামূলক অনেক লেখা একটা 
পঠেষোগ্য দৃষ্টিকোণ হিসাবে 
বুঝিতে চেষ্টা কাঁর। কিন্তু বারোই 
জুনের সংখ্যায় শ্রীমস্তাক মুর্শেদ 
সম্পর্কে যে সমালোচনা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ না 
কারয়া পারিতেছি , না। লেখাটি 
“সংবাদ” না, এবং লেখক প্দপণ্ণের 
সংবাদদাতা” না স্মজিলেই ভাল 
হইত। এটা বলার কারণ এই যে 
লেখাটির উদ্দেশ্য ষাহাই হউক না 
কেন ইহা প্রকাশ করিয়া কাগজ্ঞ- 
খানির মর্যাদা হানি হইয়াছে বাঁল- 
য়াই মনে হয়। চার যায়গায় মর্শে 
দকে “মুসলমান” আখ্যা দিয়া আপ- 
নারা কি .উদ্দেশ্য সাধন কাঁরতে 
চাহিয়াছেন বা কাহার উপকার 
কাঁরতে প্রয়াসী হইয়াছেন? সাম্প্র- 
দাঁয়কতার বিষ এখনও দেশ ও 
সমাজকে বিব্রত কাঁরতেছে। ইহার 





॥নম্ন॥ 


মধ্যে আপাঁন আবার এই বিষ আর 
একট; ছড়াইবার চেষ্টা কারলেন 
কেন? ইহাতে মশেদেরও কি 
কোন উপকার হইতে পারে? ফজ- 
লুল হক সাহেব এবং মঞ্জুর মুর্শে 
ন্তর, এবং মুস্তাক মুর্শেদ সম্পকে 
আরও বিভ্রান্তি সৃম্টর সুযোগ" 
দায়ক। নিশ্চয়ই মুস্তাকও আপনার 
সংবাদদাতাকে এ ইতিহাসের অব- 
তারণায় ধন্যবাদ দিবেন নাঁ। এ- 
রকর চমক স্যাষ্টকারশ তথাকাঁথত 
সাংবাঁদকতা দেশের বর্তমান বিদ্রা- 
ন্তিকর আবহাওয়ায় আর যে চাঁল- 


বিহার হাল ভয় 
| দ্যর্সখ 


নতুন মারফি ৪ ব্যান ট্রানিষ্টর 





আলাদা । ‘পয়েণ্টার' সহ একমাত্র ট্রানজিষ্টর-_ভা'্াড়া এ’ ধরণের, 
যে কোন FEE থেকে প্রায় ছিওণ পক্তিশা বাতির ik 





মুসাফির ৪০০প্ৰ অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য ৪ 
ইউনজি আাজিযারা যেতে ছা ভাতার 


ও যাওয়া একেবারে পর্সিজাব--কারপণ 


এমর্গ কোডএব আওয়াজ বন্ধ করার ও অল্াম 


কাক্ত পাবেন আনেক বেশী অবাধ্তিত শব্দ কমাবার জন্য রয়েছে 


চুম্বক লুপ এরিয়েল ৷ 


শপ ০ পাপী পি 





ধর No. C12 


_ চলচিৰ রদম্জ 


“সারা আকাশ’ উল্লেখযোগ্য ছবি 


(দেপপের হরাছাও 


একাধক সপ্তাহ প্রদার্শত হবার 
প্র বোম্বাই গিয়ে হোঁচট খেয়েছে। 
ভারতের সিনেমা ইপ্জাম্টির পাঠৰ 
স্থান সেই সহরে একাঁট সিনেমা 
হলে সকালে একটি করে শো হয়েছে 
এই শ্ছবির। বোম্বাইএর 'ঁবখ্যাত 
সিনেমা পত্রিকা; ফিল্ম ফেয়ার এই 
সম্পর্কে খুব সময়োচিত ' প্রশ্ন 
তুলেছেন। প্রশ্নটা হোল “ভুবন 
সোম” এর মত সাঁত্যকারের ভাল 
ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা সম্পর্কে। 
পন্রিকাঁট বলেছেন সন্দেহ হয় যে 
বেশ কিছ; লোক, আছেন যারা এই 
ধরণের ছাব এবং িসনেমা দর্শকের 
মাঝে জোর করে বাধা স্বরূপ হয়ে 
দ্ীড়য়ে আছেন। যেন কিছু ষড়- 
মতের কাস্ডাব্রী বলে. ভেবে 
থাকেন, দেশে যাঁরা ভারতীয় চল- 
পচ্চন্রের €পাত্রকাটি অবশ্য এখানে 
হিন্দী সিনেমার কথাই ভেবে থাক- 
বেনু) পাঁরাঁচত কাঠামো, তার 
! ব্যবসাগত নিয়মকানুন ইত্যাদিকে 
'উপেক্ষা করবার সৎসাহস দেখান 
আঁদের ছাঁব প্রদর্শন বন্ধ করবার 
জন্য সচেস্ট। পাত্রকাটি তারপরেও 
প্রশ্ন করেছেন যে তাহলে কি 
“ভুবন সোম” বা তার পরবর্তী একই 


ধারার ক হর হবে দর্শকরা 
সেগ্যাল দেখতে পাবেন না? 
এই ভূমিকাটি এখানে অপ্রাস- 
জ্গিত' হলেও অপ্রয়োজনীয় নয়। 
কারণ আমাদের আজকের আলোচ্য 
মার ষাবতীয় ফার্মূলাকে পরিহার 
করেছেন। শুধ তাই নয় সারা 
আকাশ অসাধারণ ছাঁব না হলেও 
এটি যে একটি গুণসম্পন্ন . ভাল 
ছি তা: নিঃসন্দেহে বলা, যেতে 
পারে 

প্রযোজনার কেনে ই ছবিটিও 
“ভুবন সোমণ্এর মত স্বল্প খরচে, 
কোন নামী শিল্পীকে না নিয়ে 
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রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে সুপারকাজ্পত PE শালার ডিল 
অন্যায়" প্রণাঁলীবদ্ধভাবে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আব- 
শ্যিক বিষয় ?হসেবে রাগসংগত ও প্রাচীন বাংলা" গান ডিপ্লোমা পাঠরুমের 
অন্ত্ভূন্ত। অগ্রসর রবীল্দ্রসংগশীত শিক্ষার্থীদের শ্রীশৈলজারজন মজুমদার 
প্রত শান ও রবিবার শেষ ক্লাসে শিক্ষা দেন। ভারতনাট্যমূ ও মাঁপপুরী 
পদ্ধতির সমন্বয়ে নৃত্যকলার পাঠক্রম সুপাঁরকজ্পিত। শিশুদের উভয় 
বিষয়েই চার বছরের পাঠক্রম। বয়স্কদের উভয় বিষয়েই পাঁচ বছরের 
সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম গঁটার ও এল্লাজ প্রত্যেক বিষয়ের পাঠরুম: পাঁচ বছরের। 
কার্যালয় শার্শবার বিকেল ৩টা থেকে ১৯টা, ্রাববার সকাল ৭টা থেকে ১টা ও 
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নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা 


রবীল্-নাটামোদপগদের বিশেষ অনযোধে ও মে ৯৯৭০ তারিখে অব 
প্রথম পূর্ণন্গরুপে মন্চন্ধ ও উচ্চ প্রশংসিত নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার পুনঃ 
মণ্চস্থাপনা! | 
"পরিচালনা £ শ্রীশৈলদারঞ্জন মজুমদার 
রবান্দ্র সদন ঢু রবিবার ২৮ জন ১৯৭০ ॥ সন্ধ্যা এটা 
দর্শনী £ ১০ টাকা, ৫ টাকা, ৩ টাকা ও ২ টাকা 
প্রাপ্তিদ্থান £ িজ্ঞাস১৩৩এ, রাসবিহারী আযভ্ন্য, -২১ 
(ফোন 'ঃ ৪৭-৭৭৯৫), জিজ্ঞাসা-৩৩, কলেজ ' রো, -৯ 
- (ফোন £ ৩৪-৫৬৭৪), ইলেকপ্রো কন্‌সার্ন £ ৩এ, ভূপেন্দু বসু 
আভ্ন্য, কলিকাতা-৪ (ফোন £ 6৫৫-৬৯৬৩), সরেষ্গমা_-, প্রত্যহ 
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আদর্শ" নিজ ছাল্রজীবনে 


বিবাহ নয়) বিচ্যত হওয়ার গ্লানি 


তাকে তার স্ত্রী সম্পর্কে উদাসীন 
করে তোলে! শেষে সমর. তার, 
উদাসীনতার ভুল বঝতে পারে 
এবং একদিন তাদের পরস্পরের 
ভুল বোঝাব্দদ্ধির অবসান হয়, 
এই সাধারণ ,গল্পাটন্ছে বাস 
চ্যাটার্জী কিন্তু খুবই দক্ষতার, 
সঙ্গে সিনেমার পর্দায় বাস্তব করে 
তুলেছেন। এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে 
মধ্যাবত্ত পারবারের ছোবর আখ্যান 


'ভাগ উত্তর প্রদেশের আগ্রা' সহরে) 


সুখ দুখ, হিংসা দ্বেষ স্নেহ 
প্রীত ভালবাসার এক অত্যন্ত 
বিশ্বস্ত চিত্ৰ তুলে ধরেছেন। নতুন 
পাঁরচালকের এই কৃতিত্ব খুবই 
প্রশংসনীয় । 

ছবির টাইটেলটি' উল্লেখ্য । 
একটু লম্বা হলেও এরই মাঝে 
বাস বাবর তার ছবির 'মিলিয়েস 
এবং মূল সুর কি তা বোঝাবার 


ছাবর সঙ্গতাংশও 


বঙ্গদর্পণ 

তার ওপর লাফিয়ে পড়া এবং পর- 
স্পরের উপর আঘাত হানা কিছুই 
বিচিত্ৰ নয়। 

, আজকে পশ্চিমবাংলায় সর্ব- 
বৃহৎ রাজনৌতক দল [হিসাবে 
মার্কসবাদী কাঁমিউনিস্ট পার্টির 
দায়িত্বের কথা আবারও স্মরণ 
কারয়ে দেওয়া '. প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। কারখানার মজুরকে ক্ষেতে 
খামারের, কৃষককে সংগঠিত করুন 
বৃহত্তর লড়াইয়ের ' জন্য। তাদের 
বোঝান যে যার বিরদ্ধে -এতাঁদন 
“লড়াই” চলে এসেছে সে শুধনমাত 


হয়ে থাকেন তবে 08059 এবং 
effect এর মধ্যে সম্পর্ক "বুঝতে 


শখুন। 


কাবেরী বসু 


(প্রথম পচ্ঠোর পর) 


যায়। তার ফলে' রাস্তাঁট/ এখন 
সারা বছর ধরেই একটি ববপচ্জনক 
অবস্থায় থাকে।। অথচ শিলিগ:ড়ণ 
থেকে দাজশীলং যাবার এট একাঁট 
প্রধান রাস্তা 
সরকারের বন বিভাগ সম্বন্ধেও 
প্রছর অভিযোগ আছে। ১৯৬৮ 


DARPAN, Price 30 1 


সারার হের 
ড়ের বেশীর ভা গাছই পে 
যায়। অথচ আজ ' অবাধ নৃতঃ 


না, যার ফলে ম্যাট আলগা হয়ে 
পড়েছে এবং সামান্য বৃষ্টি হলেই 
ধ্বস নামে। ' জানা গেছে স্থানঃ 
কর্মচারীরা বহুবার এইাদিবে 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেম্ট 
করেছেন কিন্তু রাইটার্স বজ্ডিংত 





সালের বন্যার পর বিশেষ করে ওই কেবা শোনে কার কথা! 


ব্যান্বোডিয়ায় গণহত্য| 
ভিয়েতনাম বংশজাত ছয় লক্ষ ক্যাম্বোডয়ান আজ পাঁথবাঁ থেকে 
লোপাট হয়ে যেতে বসেছেন। তার অর্থ ক্যাম্বোডিয়ায় প্রাত দশজন 


নার্গারকের একজন করে আসন্ন মৃত্যুর আশংকায় মৃহ্যমান। 
কয়েক সপ্তাহ আগে মেকং নদীতে অসংখ্য নরনারী শশুর 





' ভাসমান শবের ছাঁব পৃথিবীর বিভন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 


সেই মৃতদেহগলো হল ক্যাচ্বোডয়ার স্বাজ রং প্রদেশে বসবাসকারণী 
ভিয়েতনামীদের। সেখানে শান্তিপ্রিয় নাগারকদের দলবদ্ধভাবে হত্যা 
করা হয়েছে। 

মাঁকন-সাইগন হানাদাররা ক্যাম্বোভয়ায় ঢুকে ব্যাপকভাবে 
গণহত্যা সর; করে দিয়েছে! তারা মানবজাতির বিরুদ্ধে জঘন্যতম 
অপরাধ করে যাচ্ছে, তারা ক্যাম্বোডিয়ায় বসবাসকারী 1ভিয়েতনমমশ- 
দের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে চায়। 

তারই এ তারিন এন নি 
যে ক্যাম্বোঁডয়ায় ভিয়েতনামশ জাতীয় ।সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করবার 


'{ জন্য ব্যাপক প্রচার সুরু হয়েছে। মার্কন সাইগন হানাদাররা ক্যাম্বো- 


ডিয়ার সমস্ত ভিয়েতনামীদের জাহাজে করে দাঁক্ষণ ভিয়েতনামে 
চালান দেবার একটা পরিকল্পনা করেছে। ইতিমধ্যেই দশ হাজার 
ভিয়েতনামীকে জাহাজে গুরু-গাদা করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে চালান 
দেওয়া হয়েছে৷ | 

মাক্ন সংবাদপন্রগুলো প্রচার করছে ষে, ভালা 
'ভিয়েতনামীদের উপর -ষে পীড়ন, চলছে, তার জন্য ক্যাম্বোডয়া 
.গভনমেন্টই দায়ী। ‘কিন্তু আসলে সে ব্যাপারে আড়াল: থেকে আমে- 
রিকাই যে কলকাঠি নাড়ছে, তা বুঝতে কারও অস্াবধা নেই। 

শান্তিপূর্ণ ক্যাম্বোঁডয় নাগারকদের দাক্ষণ ভিয়েতনামে চালান 
দিয়ে সেখানে তাদের বন্দীশাবরে আটকে রাখা হচ্ছে। সেই বদ্দী- 
শিবিরগলো নাৎসী বন্দীশাবিরের নতুন সংস্করণ মান্র। কাজেই 
ক্যাম্বোডিয়ার এই 'ভিয়েতনামীদের পরমায়; যে আর বেশিদিন নয়, 
সেকথা বলাই বাহুল্য! : 
| মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রাতষ্ঠানগুলো ক্যাম্বোঁডিয়া থেকে 
ভিয়েতনামী চালান দেওয়ার এই সংবাদটি একেবারে চেপে যাচ্ছেন 
কিন্তু অন্যান্য সংবাদ সরবরাহ প্রাতষ্ঠানগুলো এ সংবাদ চাপতে 
পারছেন না। তেরোই মে রয়টার 'বস্তারতভাবে ভিয়েতনাম চালান 
দেওয়ার কাঁহনী প্রকাশ করেছেন। মাঁকনি উপদেষ্টাদের পরামর্শ 
অনন্যায়ী সাইগনী সৈন্যরা এক একাঁট এলাকা ঘেরাও করছে। তারপর 
কয়েক 'মাঁনটের মধ্যে পোঁটলাপঃটলি বেধে স্থানীয় আঁধবাসীদের 
জাহাজে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আঁরা কোন 'জাঁনঘই সঙ্গে করে নিয়ে 
যেতে পারছেন না।, জাহাজে তল ধারনের জায়গা নেই। সেখানে 
মড়ক এবং মহামারীর রাজত্ব চলেছে। ূ 
, হিটলার জল্লাদরা এমান করেই নাগারকদের মূত্যাশাবরে চালান 
দিত। নাংসীরা তার নাম "দিয়েছিল “ইহহদী সমস্যার সমাধান” । 
মাঁকন সৌনিকরাও নিজেদের অপরাধ গোপন করবার জন্য মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা বলতে চাইছে ভিয়লেতনামীদের প্রাণ বাঁচাবার 
জন্যই তাদের অন্যত্র চালান দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একথা সকলেই 
বুঝতে পারছেন যে এই চালান দেওয়া ভিয়েতনামশরা হয় 'বদেশ 
শান্তর হয়ে লড়াই করতে গিয়ে মারা পড়বেন, না হয় বন্দীশাবিরেই 


' তাদের খতম করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাদের প্রাণে বাঁচবার কোন 


উপায় নেই। . 
কা 
এগিয়ে চলেছেন। 


তং 
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গচ্চিমবন্ধে রাজনৈতিক জোটে 
পরিবর্তন আগমন 


বাংল! কংখেগ নতুন ফ্রুট গঠন কৰবে? 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 

বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্লুত 
পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। এই 
পটভূমিকায় শেষ পর্যন্ত আট 
পার্টির ভিতর কে কোথায় থাকবে 
তা নিশ্ত ভাবে এখন বলা 
যাচ্ছেনা। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
কে কে থাকবে আর স পি এমের 
নেতৃত্বে যে ক্যাম্প হয়েছে তার 
দিকেই বা কে কে যাবে তা বোধহয় 
আগামী এক মাসের ভিতরেই ঠিক 
হয়ে যাবে। 

গত ব্ধবারে বাংলা কংগ্রেসের 
দিয়েছেন যে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
আট পার্টির 'মাটং হবে কনা তা 
ির্ভর করছে আট পার্টর বন্ত- 
বর গপর। তান বলেছেন আট 
পাঁটকে এ প্রস্তাবত সভার আগে 
বলতে হবে যে আট পার্ট কোন 
অবস্থাতেই সি পি এমের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখবেনা। সেই বন্তব্য 
না জানা অবাধ টং হবে কনা 
সে সম্বন্ধেই তিনি সন্দেহ, প্রকাশ 
করেছেন। 

সংশীলবাবর দ্বিতীয় বন্তব্য 
হল যে তার পার্ট “গণতান্ত্রিক 
ক্রন্টে” বিশ্বাসী । এবং তিনি মনে 
করেন যে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
“গণতান্তিক ফ্রুন্টে” এমন কোন 
পাটির স্থান হতে পারে নাষে 
পার্টি হিংসায় বিশ্বাসী বা যে 
পার্ট জোর জবরদস্তি করে 
জমি দখল করে। 

আট পার্টির ভিতর অন্তত- 
পক্ষে তিন পার্ট আছে যারা এই 
পথে বিশ্বাসী । সুশীলবাব; অবশ্য 
এই পারপ্রেক্ষতে কোন পার্টির 
নাম করেন 'নি। তবে বাংলা কংগ্রে- 
সের প্রস্তাবে এস ইউ সি মথুরাপুর 
ও পাথরপ্রাতমাতে হংসাত্মক কাজে 
লিপ্ত আছে এই বন্তব্য রাখা হয়েছে। 

সৃতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা 
কংগ্রেস আট পার্টির সঙ্গে দেখা 
করার আগে বেশ কয়েকাঁট ব্যাপারে 
তাদের বন্তব্য রাখবে । এবং সেই 

শেষাংশ ১০ম পৃজ্ঠায়) 





গত ষযোলই জুন মোঁদনীপুর 
জেলে যে ঘটনা ঘটে গেল সে 
সম্পর্কে দৈনিক কাগজগুলিতে 
নানাধরণের সংবাদ কোরয়েছে। 
পাঠকদের মনে থাকতে পারে যে 
সেই দিন সি পি আই এম এল এ 
শ্রীদেবেন দাশ ওই জেলে আটক 
কিছু নকশালীদের হাতে প্রহৃত 
হন। বেশীর ভাগ কাগজেই বলার 
চেষ্টা হয়েছে যে জামীনে খালাসের 
ব্যাপারে নকশালীরা বিভন্ত হয়ে 
পড়ে এবং শ্রীদাশ, যান জেল 
কাঁমাটর সদস্য, যখন একপক্ষের 
সঙ্গে দেখা করতে যান'তখন অপর 





গণ্চিবন্দে ইদ্দির| কংথেসে ক্ষমতাৰ ot 
নাহান্ন বনাম সিদ্ধার্থ, তরুণকান্তি বনাম শুরা 


(দপপের সংবাদদাতা) 
পন্থী কংগ্রেস গঠনের সময় থেকেই 


পশ্চিমবঙ্গে . ইন্দিরাপল্থী 
কংগ্রেস দলের ওপরতলায় তার 
মনকষাকাষ আর ক্ষমতার দ্বন্ সুরু 


মন কষাকষি চলছে। এই সংগ- 
ঠনের সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন 





হয়েছে। এই লড়াইয়ের প্রাতিক্রি- 
য়ায় শ্রীবজয় {সং নাহার প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে পদ- 
ত্যাগ করতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সভাপতির পদে দাবী জানয়েছেন, 
শ্রীতরূণকান্তি ঘোষ । শ্রীঘোষ এখন 
প্রদেশ কংগ্রেসের যুগ্ম সাধারণ 
সম্পাদক। শ্রীঘোষের বিরোধিতা 
করছেন অপর যুগ্ম সাধারণ সম্পা- 
দক শ্রীকৃফক্মার শুক্লা । এর 
আগেই সংবাদ বেরিয়েছে, প্রদেশ 
কংগ্রেসের ট্রেজারার শ্রীখান- 
চৌধুরী নয়াঁদক্লীতে শ্রীসদ্ধাথ- 
শংকর রায়ের বিরুদ্ধে অনেক 
অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন। 
অবশ্য, পশ্চিম বঙ্গে ইন্দিরা 


দুজন, শ্রীতরূণকান্তি ঘোষ আর 
্রীুকুমার শুক্লা। শ্রীঘোষ অথ*- 
বান এবং প্রাতিপাত্তশালণ। 
বিধান সভার সদস্যও। অন্যদিকে 
কৃষ্কুমার শংক্লার টাকাপয়সার জোর 
নেই. বিধান সভার নির্বাচনেও 
পরাজত। তাই শ্্রীঘোষই সাধারণ 
সম্পাদকের সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার 


করেন, কলকাতা-দল্লশ করেন, এবং 


সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। কৃষ্ণ 
শক্লার ভাগ্যে একটি বিবৃতি দেবা- 
রও সংযোগ হয় না। 
একবার পদত্যাগ করেন। কিন্তু 
স্াজয়ে পদত্যাগ থেকে নিরস্ত 


রায়ের বিরোধ । 
তানি 
নিম্চবান 


এইভাবে 


করা হয়। 
ক্ষোভ নিয়েই আছেন। র্‌ 
এখন সুরু হয়েছে বিজয় সিং. 


নাহারের সঙ্গে সিদ্ধার্থ শংকর 
বিজয় “সং নাহার 
সংনিশ্চিতভাবে একজন প্রবণ ও... 
অন্যাঁদকে : ৭ 


কংগ্রেপী। 
সিদ্ধা্থশংকর হচ্ছেন একজন নাম- 
জাদা দলত্যাগী রাজনশীতিবিদ। 
তাঁকে যারাই সমর্থন করেছেন 
তাদের প্রতোকের প্রাতিই তান 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কিন্তু 
তবু সিদ্ধার্থ শংকর ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান 
পেয়েছেন। কারণ তাঁব টাকার 
জোর আছে। প্রায়ই তিনি সন্তক 
নয়া'দল্লী যান। সেখানে সবচেয়ে 
দাম ওবেরয় ইন্টার কন্টিনেন্টাল, 

শেষাংশ ১০ম গষ্টোয় )' 


. 


বধালাদের ধণর গা 


(দেপণের সংবাদদাতা ) 


কিন্তু শুক্লা ড়া, গে 







কিন্তু আসল: মটনা কা 


সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিতেছি.. এবং 
জেল সংপারিন্টেডেন্ট জেলারের 
সঙ্গে আমরা প্রতাহ কথা বলি 
য়াছি সামনে দাঁড়াইয়া, তাহারাও 
সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।' নিরস্ত্র 
বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার 
করান হইয়াছে সে সংবাদ আমরা 
বহু প্রতাক্ষদর্শীর * কাছ হইতে 

(শেষাংশ ২য় পৃচ্ঠায়) 


দই" 4 


চি 


পর্ববঙ্গে ওর রাজনাতির বলি 


ওরা আসছে। পর্ব বাংলার 


খুলনা জেলার' 'বাভন্ব গ্রাম থেকে, 


শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে মানুষ 
দিবারাত হেঁটে সীমান্ত আঁতক্লম 
করে" আশ্রয় খংজছে . হাসনাবাদ- 
বারাসতের রোদে পোড়া স্টেশন 
প্ল্যাটফর্মে কিংবা অদুরের আম- 
বাগানে ৷ ৃঁ 
যাল্লা শুরু হয়োছল সেই যাত্রা আজ 
তেইশ বছর বাদেও বন্ধ হয় নি। 
আজও. নতুন ইহব্দীর দল অস্তা- 
চলের পানে তাকিয়ে -ভাবছে এই 


আরেকট? গেলেই ত নতুন দেশ, 


নতুন আশ্রয়। দি প্রামসড ল্যান্ড, 
দি ল্যান্ড অফ মিল্ক এ্যান্ড হানি। 

দুধ আর মধুই বটে। সরকার, 
বেসরকারণ প্রচেষ্টায় মিলছে “কিছু 
. ফ্যানা ভাত কখনও দ:চারটে সেদ্ধ। 
অনেক সময়ে তাও জ্‌টছে না। 
খোলা আকাশের তলায় আঁবশ্রান্ত 


ব্‌চ্টি মাথায় নিয়ে পণ্টাশ হাজার . 


লোক ‘দন গুনছে কবে আসবে 


দেবে ' মধ্যপ্রদেশ, ওাঁড়শার ' প:ন- 
বাসন ক্যাম্পে। লোক মারাও 
পড়ছে। ' মারা পড়ছে অনাহারে 


সাতচ্লিশ সালে যে' 


'কিংশুক সেন 


আর হবেই বা না কেন?, 
“খাবার ঘরে”র পাশেই শোচাগার 
তাদের কলেরা হবে না ত কী 
হবেঃ, 

, তবে কলেরাই একমাত্র বিপদ - 


নয়। যে বিপদ ক্রমশ ঘাঁনয়ে আসছে 


তা আরও ভয়ঙ্কর। দিনের ' পর 
দিন এই অবস্থায় থাকতে থাকতে 
লোকে যখন 'মরীয়া হয়ে ওঠে 


| 
তখনই ত স্মাবধা তার কানে বিষ- 


মন্ম দেবার। এবং তা দেওয়াও 
হচ্ছে। বাঁসরহাট সাব 'ডাভসনের 


অধিকাংশ বাসিন্দা সংখ্যালঘু সম্প্র- 


, এই রেফুইজারী হঠাৎ এল 
কেন? সরকারী মহল থেকে বলা 





যাদের 


হচ্ছে ষে খুলনায় পর পর কয়েক- 
বছর অনাবৃষ্টি হওয়ার ফলেই 
এরা চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। 
কিন্তু অনাবাষ্টি দক কাউকে দেশ-, 
“ছাড়া করে দেয়? এর কারণ অন্য, 
এবং তা জানা যায় এই নবাগতদের 
সঙ্গে কথা বললে! বোঝা যায় যে 
আবার এরা পর্ব পাকিস্তানের 
জাঁটল রাজনশীত্র খেলার বাল 
হয়েছেন। 

প্‌ পি 1নর্বাচন 
হবার কথ্য আগামী অকটোবর 


'মাসে। এবং এখন অবাধ যা বোঝা 


যাচ্ছে তাতে মনে হয় শেখ মজিবর 
রহমানের আওয়ামী লাঁগই পূর্ব 
বাংলায় অন্তত জতবে। তার প্রধান 
কারণ হিন্দুদের একটা বড় অংশ 
. মুজিবর সাহেবকে সমর্থন জানাবে, 
বলে নিশ্চত। এবং এইখানেই 
গোলমাল। 
. ছু চরম দাঁক্ষিণপল্থী সাম্প্র- 
দায়ক. সংস্থা পীহন্দপ্রেমী” মনীজ- 


দিন ধরেই পর্ব বাংলার গ্রামাগুলে 
তাঁরা সক্রিয় হয়ে পড়েছেন ওদেশ 


} 


[ 


“জমায়েত? এবং আরও ' 


এখন তাঁর দলের লোকেরাই 
রাজ্যে সরকারের ' উপর খাস্পা।, 
একটা গোলে হারবোল অবস্থা; 


তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে। 
মরলেই ত বাঁচ। 


! 


থেকে হিন্দু তাড়ানোর জন্য 
এদের এই ঘণ্য কাজে কিছুটা 
সহায়তা করেছে পূর্ব পাকিস্তানের 
ভঙ্গুর অর্থনশীত। ' আজ সেখানে 
প্রচণ্ড থাদ্যাভাবের ফলে হাজার 
হাজার মানুষ গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে! তাদের দাবী খাদ্য--এ 
যেন এক বিশাল ভূখা মিছিল। 
এবং এদের মধ্যে যারা হিন্দু 
তাদেরকে বলা হচ্ছে, “এখানে 
কেন? যাও ওপারে যাও, ওখানে 
এখন সোনা ফলছে”। গরীব 1নর- 


বারেই বেপাত্তা। এবং এখন শোনা 
যাচ্ছে'যে বর্ষাকাল না কাটলে 


নাকি আর কাউকেই সীমান্ত থেকে, 


সরানো সম্ভব: হবে না। কিন্তু 
ততদিন কজন অপেক্ষা করবে? 
অবশ্য, সদা সচেতন সরক।র এই 
আশংকাও করেন ষে এবার এরা 
ধীরে ধীরে আরও ভেতরে টয় 
পড়বে যখন ওই নরকে বাস একে- 


'বারেই অসহ্য হয়ে ' উঠবে এবং 
.বিলা' যায় না হয়ত ল আ্শ্ড 


অর্ডার, সিচুয়েশান . আবার খারাপ 


হয়ে ষাবে”। তা যাঁদ হয় তবে তার ' 


জন্য কে দায়ী হবেন সে সম্বন্ধে 
অবশ্য এ'রা কিছ; বলেন নাঃ 


আর সিচযয়েশান ভাল৷ হল কবে 
যে “আবার খারাপ” হয়ো পড়বে? 
, সব থেকে মজার - ভারত 'সর- 
কারের আচরণ। এ সম্পর্কে তাঁদে- 


রও যে একটা দায়িত্ব আছে সে 


যেন তারা ভুলেই মেরে দিয়েছেন। 
অবশ্য কাঁ ভাবে কার সঙ্গে আঁতাত 


করে ক্ষমতায় থাকা যায় এই ভাব.. 


নায় অধীর ইন্দিরাজশী এইসব ছোট: 
খাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন 
এ চিন্তা করাও অন্যায়? 
আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারই বা কাঁ 
করবেন? . ইনন্দিরাজী ফ্রন্টের 
অবসান' ঘটিয়ে এ'দের বসালেন। 
এই 


এখানে । কার দায় পড়েছে কতগুলো 
নোংরা চাষী কোথায় পড়ে আছে 
ব্যাটারা 
এবং আমলা- 
তন্দ্রকে খুশী করে বাঁসরহাটে 
হাসনাবাদে লোক মরছেও। আর 


' না মরেই বা উপায়, কাঁ? তোমাদের 


ত এখানে কেউ ডেকে আনে নি, 


সাধনা উষধালয়-ঢটাকা। | নিজের ইচ্ছায় যখন এসেছ তখন 
কলিকাতা-৫ 


মর। 


1 
দর্পণ 1 শুক্রবার ২৬শে জঃন ১৯৭০ 


মেদিনীপুরে 


(প্রথম পণ্ঠার পর) 


প্রতিদিন ভিতরকার সংবাদ, পাইন 
তোছ। যোলই তাঁরখ সকাল নয়- 
টার সময় দেবেন দাস এম এল এ 
করেন ও তাহার কিছুক্ষণ পরেই 
পাগলাঘন্টি বাজিয়া উঠে ও নক- 
শাল বলিয়া যাহাদের গ্যারেষ্ট 
দের উপরই আধঘন্টা লাঠি চার্জ 


করা হয়। এ সব বন্দীরা সব 


“আন্ডার ট্রায়েল” আছে। তাহাদের 


'এখনও কোনওরুপ বিচার হয় 


নাই৷ রানি দ:টায় তিনটায় জ্ঞান 
ভার্ত ভার্ত পুলিশ আসিয়া 


আমাদের বাড়ী, বাড়ী , ঘেরাও 


করিয়া! আমাদের ঘুমন্ত কেরা? 
আঠারো । বছরের ছেলেদের তুলিয়া 
নিয়া, গেছে। একজনের আঠার- 


কুড়ি বছরের ছেলে এবং অন্যান্য ' 


শতশত । মায়ের ছেলেদের আজ 
একমাস |আগে উঠাইয়া নিয়া গেছে। 
তাহাদের বিচার “এখনও হয় ?ন। 
ইতিমধ্যে এই ভাষণ ঘটনা ঘটিয়া 
গেল। জেলের চারিধারে নতুন 
ক্যাম্প বসান হইয়াছে, তাহাতে শত 
শত ই, এফ, আর, . ফোর্স বসান 


‘হইয়াছে এবং ঘটনার দিন পাগলা ' 


ঘন্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গে জেলার, 
ও জেল স্পারের, জানেনা 


'-হয় ও লাঠি চার্জ করান হয়। 


বিশ নম্বর সেল, তিন নম্বর ও 
বাইশ নম্বর সেলের বন্দীদের 
উপর দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে । 


' এ সংবাদে আমাদের মনের অবস্থা 
' ক হতে পারে 'আশা কার সকলে 


বুঝিতে পারবেন? কেন তাহাদের 
উপর এ নৃশংস অত্যাচার হল? 


‘কেন পাঁচশত বন্দী আহত হল? 


আমরা সকল' বন্দীর মাতাঁপতারা 


ওঁ ঘটনার' বিচার বিভাগশীয়। তদন্ত 7 


চাই। যেমন তদন্ত হচ্ছে' বর্ধমানের 
ঘটনার, যেমন হচ্ছে দক্ষিণদাঁড়র 


ঘটনার, ও যেমন জলপাইগুঁড়র' 


ঘটনার 'জন্য। আমরা ছয় পাটির 
নেতাদের কাছে ব্যাকুল আবেদন 
করাছ যে এ ভাঁষণ ঘটনার তদন্ত 
হোক। সব ঘটনার জন্য যেমন 
নেতারা সোচ্চার হয়ে 'ওঠেন সেই 
রকম এই ঘটনার জন্য, তাঁরা একট 
প্রাতবাদ করুন। মানবতার দিক 
দিয়ে আশা কাঁর নেতারা তা কর- 
বেন। আমাদের ছেলেদের বিচার 
হোক, দোষাঁ সাব্যস্ত হোক, জেল 
হোক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু 
বিচারের আগে কোন আইনে এই 
ঘটনা ঘটলো? -অনেক আশা নিয়ে 
আমরা আপনার পান্রকার শরণাপন্ন 
হলাম। 

রাজবন্দীদের শত শত মা 


আত 


ডা 


Np 


দপপ ॥ শঢক্বার ২৬শে জুন ১৯৭০ 


রাজ্য লুসি কর্পোরেশনে 
দুর্নীতির রামরাজত্ব 


রাজ্য ওয়্যার হাউসিং কর্পে 
রেশনের ব্যবসা সংক্কান্ত বিষয়ে 
এবং প্রশাসীনক কাজে নানাবিষ 
দুনীশিত সম্পর্কে সম্প্রাত জানা 
গেছে? প্রান্তন ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর শ্রীপ্রবোধলাল সোম থেকে 
শুরু করে কিছ; উচ্চতর আঁফ- 
যোগ এনে কর্মচারী সাঁমাত গত 
১১৬৭-৬৮ সাল থেকে ধারাবাহক- 
ভাবে .সরুকারী এবং বেসরকারী 
সকল পর্যায়ে তদন্তের দাবী 
জানয়ে এসেছেন। 'রুন্তু দ:ঃখের 
বষয়৷ প্রকৃতপক্ষে একাঁটি বিষয়েও 
আজও পর্যন্ত কোন তদন্ত অথবা 
কারো বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা 


নেওয়া হল না। 
কর্তৃপক্ষের এক অংশ দিকের 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১১৬৫ সালে 


গার্ডেন রীচে কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক পাঁরত্যন্ত . ক্লাইভ জুট 
মিলের একটি জীর্ণ গুদাম ভাড়া 
নিয়ে হাজার হাজার মণ চাল বর্ষার 
জলে পাঁচয়ে দেশের অপূরণীয় 
ক্ষাতি করেছে, আইন কানননের 
সমস্ত বালাই নস্যাৎ "করে 'বাঁচত্র 
উপায়ে কর্তৃপক্ষ একজন কাঠের 
ব্যবসায়ীকে আন্ডার স্পোসফায়েড 
“ডান্জে” সপ্লাই করতে দিয়ে প্রায় 


/ প'চাত্তর হাজার টাকার মত কর্পো- 


. পক্ষ ঠেলে দিয়েছে 


রেশনের ক্ষাত কাঁরয়েছৈ, চেগাইলে 
আঁতাঁরন্ত ছয়, মাসের জন্য লরেন্স 
জুটামিলের পাঁচ লক্ষ স্কোয়ার ফণ্ট 
গুদাম ভাড়া করে কর্পোরেশনকে 


/ 8,৯২,০০০ টাকা গুদাম ভাড়া গচ্চা 


দেবার মুখে এই কর্পোরেশন কর্তৃ 
৩,৫০০০০ 
টাকার বিল কমার্শিয়াল 'সান্ডিকেট 
নামে একটি কোম্পানিকে 

১৮০০০ টাকা লোকসান 'দয়েছেন। 
অথচ তারা যে স্পোসিফকেশানের 
গ্াপ্রুভাল না থাকা সত্বেও মাল 
দিয়েছিল বলে অর্থ দপ্তর আপত্তি 


-{' জানিয়েছিল সেটা কোন রহস্যজনক 


চা 


bl) 


যোগ করা হলেও কর্তৃপক্ষ উদাসীন । 
এমন কি বোর্ডের সভাতেও 'নয়- 
মানুসারে সেই রিপোর্ট দাখিল করা 
হল না, আর সেই সব সংশ্লিষ্ট 
অফিসাররা শুধু যে কর্পোরেশনের 
টাকায় বহাল তাঁবয়তে আছে তাই 
নয়, তাদের অকৃপণভাবে চাকুরীর 
উন্নাতর ব্যবস্থা করে দেওয়া 


হায়েছে ॥ তার পিক: নমুনা মচে 
দেওয়া হল 'ঃ 

(ক) ৯৯৬৬ এবং -১৯৬৭ 
জালে বনগাঁয় দু দুবার বহুপারি- 
মগ্রে খাদ্য শষ্য একসেস শর্টেজ 
হয়েছে বলে ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট 
অফিসার পদত্যাগ করে চলে 
গেলেন: কিন্তু যে বিরাট পাঁরমাণ 
টাকা কর্পোরেশনের ক্ষতি হল: তার 
জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হল না। 

(খে) ৯৯৬৭-তে রাণাঘাটে 
তদানগন্তন সুপ্ারিনল্টেশ্ডেন্ট ফুড 
ডিপার্টমেন্টে প'য়াতরশ ব্যাগ গম 
পাচারের দায়ে ধরা পড়লেন। এবং 
বিপদ বুঝে ' স্বীকারোঁন্তও দিলেন 
'লাখতভাবে। আঁডট অবজেকশানে 
যখন একথা উল্লেখ করা হল তখন 
কর্তৃপক্ষ বললেন সেই দোষ 
আফসারকে অন্যত্র বদলী করা 
হয়েছে। এ জর আঁভযোগে আরও 
বলা হয়েছে যে উক্ত আফসার 
শুধু গম পাচার করেই ক্ষান্ত 
হননি, তান এঁ পাচার করা মাল 
ঢাকবার জন্য আর এক জায়গায় 


মাল সরিয়েছেন যার দ্বারা তান ' 


দুভাবে অপরাধ করেছেন। মজার 
ব্যাপার এ জির রিপোর্টে 'লাখত 
এই গুরুতর অপরাধ সম্পর্কে 
কর্তৃপক্ষ বিন্দযাত্ উদ্বিণন হলেন 
না। 

এজির- [িরপোর্ট আবার বলছে 
যে এ একই সেন্টারে (রোনাঘাটে) 


আঁতরিন্ত মালের কোন পাত্তা 
পাওয়া গেল না! এজি বিস্ময় 
প্রকাশ করে বলেছেন যে, 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে ঘট- 
নার বিশদ বিবরণ জানতে উওয়া 
হয়ৌছল, কিন্তু কত্বপক্ষ নীরব 
রয়ে গেছেন। | 

আবার ওই একই সেন্টারে এ 
আঁফসারই জাল রাসদ তৈরাঁ 'ও 


- কর্পোরেশনের অর্থ তছরুপের 


দায়ে আভষুন্ত হলেন। তিনি দোষ 
স্বীকারও করলেন। ঘটনা হল, 
সরকার’ খাদ্যশষ্য নেবার সময় যে 


[ওজন করতে হয়, সমপারিল্টেপ্ডেন্ট 


তা কারালেন না। কিন্তু লেবার 
কন্টান্টর“তার পুরো টাকা নিয়ে 
গেলেন । শুধু তাই না, মাল ওজন 
হল না অথচ" পাঁচ বস্তা চাল সেই 


কনন্রান্তর সরিয়ে নিলেন। এজ 
রিপোর্ট অরণ্যে রোদনের মত 
হারিয়ে গেল। 


গে) আলীপুরদুয়ারের সেন্টারে 
দুঃন্শীতির যে ঘটনা ঘটেছে, তা 
খুবই 'চমকপ্রদ। ঘটনাচক্রে ধরা 
পড়ল যে ওঁ সেন্টারের তদানীন্তন 
আঁফসার একাট ছেযাঁট্র-সাতষাঁট্ 
সালের জন্য দ্বিতীয় (ডুপ্লিকেট) 
ক্যাশবুক রেখেছেন। ওখানে কোন 


লেবার কন্ট্রাক্টর ছিল না, অর্থাৎ 
সব মাল তোলার কাজে বিভাগীয় - 
ভাবে সূপারিল্টেস্ডেষ্টেরে ব্যব- 
স্থাপনায় হত। 'হসাবপন্্ অসংখ্য 
ভুল আর গোলমালে ভরা। যখন 
ঘটনাটির পরীক্ষা চলছে তখন কর্তৃ- 
পক্ষ হেডকোয়ার্টার জুপারিল্টে- 
শ্ডেন্টকে আলপুরদুক্সারে পাঠালেন 
গোলমালটা আসলে কি তদারক 
করে আসতে । 

হেডকোয়ার্টার সপারিন্টে- 
শ্ডেন্ট তেইশে জ্বলাই, হেষাট্রতে 
আলাপঃরদুয়ারে শিয়ে ক্যাশ- 
বুকের তেইশ, নম্বর ফোলওতে 
প্রথমে ৮১৭৭১ টাকা ক্যাশ 
ব্যালেন্স সার্টিফাই করলেন আবার 
পরে সেটা বদলে করলেন ৭১৭৭১ 
টাকা এবং আবার সেটা বদলে 
৬৭৭*৯১ টাকা করলেন। আসল 
ক্যাশব্ুকরে এই ৬৭৭৯৯ ব্যালান্স 
ঢোকানো হল। এই ঘটনা থেকে 
একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে উন্ত 
হেড কোয়ার্টার সপারিন্টেন্ডেন্ট, 
যান ইন্সপেকটিং অফিসার হিসেবে 
একটা মিথ্যে ক্যাশ ব্যালান্স সার্ট 
ফাই করলেন সেটা কোড অফ 
ম্যানেজমেন্টের ৩৭০ অনুচ্ছেদের 


'বিরোধাঁ। কতৃপক্ষ এই ডুপ্লিকেট , 


ক্যাশবক রাখার ব্যাপারে যাঁদরও 
বিরুপ মনোভাব প্রোষণ করেছেন, 
কিন্তু - সংশ্লিষ্ট স-পারিপ্টেপ্ডেন্ট 
অথবা হেডকোয়ার্টার সংপ্দারিন্টে- 
প্ডেন্ট কারো বিরুদ্ধেই কোন রকম 
না। শুধু আই নয়, বর্তমানে দেখা 
যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ এই দুনপীতিপরা- 
য়ণ হেডকোয়ার্টার সংপাঁরগ্টেন্ডে- 
ন্টকে প্রমোশন দেবার জন্য কত 
উদগ্রীব! 


'" এই একই সেন্টারে তদানী- 


ন্তন সুপারিণেটণ্ডেল্ট নানারকম 
কারচুপি করে প্রায় এক হাজারটা 
চটের বস্তা সরিয়ে, দিয়েছেন, 
খাতাপত্তর এমন সুন্দরভাবে জাল 
করা হয়েছিল যে এফ সি আইয়ের 
লোকেরাও তা ধরতে পারেন 'ন। 
ঘটনাটি ধরা পড়লে দোষ আঁফ- 
সার 'লাখতভাবে তার দোষ ঈরীকার 
করে বারোশো টাকা এ বস্তার 
মুল্যবাবদ জমা দেন। সেপ্টেম্বর 
ছেষাট্ট এরং মার্চ সাতর্মাট্র-তে 
মজুত খাদ্যশয্যের পরিমাণ প্রচণ্ড- 
ভাবে নীর্দন্ট সীমার চেয়ে অনেক 
কম 'পারয়াণ আছে বলে ধরা পড়ে । 
সুতরাং এ জির মতে এ এক হাজার 
বস্তা হারিয়ে যাবার সঙ্গে এই 
ঘাটীতির একটা নীবড় সম্পর্ক 
আছে। এখানেও সেই একই ঘটনা । 
চোরহিমালের দাম ফেরৎ দিয়ে চোর 
নিরপরাধী রলে গণ্য হবার" এমন 
চমৎকার নিদর্শন আর কোথাও 
পাওয়া যাবে না? . 

এ জি রিপোর্টে উল্লাখত 
অভিযোগগদল ছাড়া কর্পোরেশনে 


Ll 


যে কতরকম * দরর্নীতিকে প্রশ্রয় 
দেওয়া হয় এবং'সেই সব দুনণী- 
{তর মূলে যে প্রধানত উচ্চকোটির 
আঁফসারবুন্দ জড়িয়ে থাকেন, তার 
প্রমাণ যে কোন স্তরে একটু পরীক্ষা 
করলেই ধরা পড়কে। এখানে লক্ষ 
লক্ষ টাকা পেছনের দরজা 'দিয়ে 
বেরিয়ে যায় িল্তু সামনের দর- 
জায় ' গরীর কর্মচারীরা যখন 
সামান্য বেচে থাকার উপকরণটুকু 
দাবী করে, তখন আর্ক সংকটের 
কথা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে লফ্জা 
অনদুভব করেন নঃ। 
উদাহরণস্বরূপ, [িছহাদন 
আগে গভর্ণমেন্টের এক কোটি 
টাকার সার বা ফার্টলাইজারের 
বোঝা কর্পোরেশন মাথায় তুলে 


'ধিনলেন। এত বিরাট অণ্কের ব্যব- 


ঝশীক নিতে গেলে যে সামানা : 
মূল্যায়নটুকু করা দরকার, তা করা 
হল না। কেনে চ্দান্ত নেই, কোথায় 
সেই মাল ‘বিক্রী হবে তার ব্যবস্থা 
নেই এবং কিভাবে এত প্রচুর মাল 
গুদামজাত করা হবে, কে সেই 
গুদামের ভাড়া টানবে, এই সব 
কোন কছুরই সম্ধান্ত বোর্ডে 
নেওয়া হল না কিন্তু ধারে সেই 
মাল কেনা হয়ে গেল'। বর্তমানে 
শোনা যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষ নাক এই 
কাজের জন্য ঘন ঘন )বোর্ডের 
মাটং ডাকছেন, আর মাথার চুল 
[ছ*ডছেন অথচ “যারা এই ঘটনার 


বহালতবিয়তে আছেন। ূ 
'" কর্পোরেশন প্রধানতঃ রতয়ানে 
ফুড িপাটমেন্টের খাদ্যশষ্য 
মজুত করার এজেন্সী পান। এই 
কাজ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় 


তকে গুদাম ভাড়া করতে হয়। 


গুদাম ভাড়া করা নিয়ে কপেণ- 





+ ,* 0 তিন্‌ 


রেশনে একটা : দুনর্শীতর জুয়া 
খেলা চলছে। 'প্রমাণস্বরূপ কর্ম 
চারী সমাতর পক্ষ থেকে শ্যাম- 
নগরে, একটি ' গুদাম “ভাড়া করাব 
প্রসংগ উত্থাপন করা হয়। ' এই 
গুদার্মাট সবাঁদক - দিয়ে আদর্শ 
স্থানীয় বলে কর্পোরেশনের এ 
এস ও এবং এফ স আই অভিমত 
প্রকাশ করেন। িল্তু শেষ পর্যন্ত 
দেখা গেল গুদামভাড়ার ব্যাপারে 


যার কোন এ'ক্তয়ার নেই সেই হেড 


, ্াসস্টাটট ম্যানোৌজং ডাইরেকটবের 


নির্দেশে গোডাউন ইল্সপেকশনে 
গেলেন এবং একমাত্র তাঁর আন- 
চ্ছার ফলে গুদামটি আর নেওয়া 
হল না। ঘটনাটির পেছনে পারি 
ক্র ব্যাগত স্বার্থ কাজ করেছে। 
কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখানেও সমস্ত 
ব্যাপারটা, এড়িয়ে গেলেন যার ফলে 
ফুড ডিপাটা'মেল্ট ইতিপ্ঠুবহি' 
শ্যামনগরের গৃদামাট থাকলে যে 
ব্যবসা কর্পোরেশনকে দেবেন বলে 
প্রাতশ্রত 'দিয়োছলেন তা কর্পে- 
রেশন হারালো । ফলে বহু টাকার 
লোকসান কপেশিরেশন একজনের 
জন্য মাথা পেতে 'ঁনিল। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে 
গুদাম ভাড়া করার ব্যাপারে ,ষে 


'আঁফসারাটির উপর প্রধানতঃ বর্ত 


মান কর্তৃপক্ষ আঁধক / নির্ভরশীল 
থাকতে আগগ্রহী এবং যার মতা- 
মতের উপর গুদাম ভাড়া করা; 
নির্ভর করে তান আর কেউ নন 
পূর্ববার্ণত হেড আঁফসের হেড- 
কোয়ার্টার সমপাঁরল্টেপ্ডন্ট মহাশয় ॥ 





॥ চার 


রঙ 


সি পি আই (এম-এল)-এর কমন্ুচী 


১৯৭০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পাটি কংগ্রেসে 
'. সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত 


এক) আমাদের প্রিয় মাতৃ- 
ভূমি বৃহত্তম ও গ্রাচীনতম' দেশ- 
গলির অন্যতম। এখানে পঞ্চাশ 
কোটি লোকের বাস। আমাদের 
শ্রমী ও প্রাতিভাশালাঁ কৃষক জন- 
সাধারণের দেশ। 

কে) তাদের রয়েছে বিপুল 
বিপ্লবী এীতহ্য এবং একটা 
গৌরবময় সাংস্কৃতিক- উত্তরাধিকার ৷ 
.. দেই) প্রায় দুশো বছর আগে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদরা ভারতবর্ষকে 
পাধকার করে 'নয়ে প্রত্যক্ষ শাসন 
প্রাতষ্ঠা করোছল। আর তারপর 
থেকে আমাদের দেশের ইতিহাস 
হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ. ও সামন্ত- 
বাদী পাঁড়নের বিরুদ্ধে বীর কৃষক- 
শ্রেণীর বিরামহীন সংগ্রামের ইতি- 
হাস। এ ইতিহাস ওপাঁনবোশক 
শাসনের ও সামন্তবাদ' শোষণের 
বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক অভ্যুত্থানের 
ইতিহাস। ১৮৫৭ সালের প্রথম 


(তন) তারপর থেকে ভারত- 
বর্ষে ঘটেছে অসধখ্য সশস্ম কৃষক 
বিদ্রোহ । কিন্তু সেই সমস্ত দ্রোহ 
ব্যর্থ হয়ে 'গিয়ৌছল, কেন না সে- 
দিন কোন বিজ্ঞানসম্মত তত্ব ছিল 


2 দন 
বিপ্লবের পথ থেকে বিপথগামী 
করে আপস আর আত্মসমর্পণের 
ক্ষেপ করলো ভারতের মংৎসনাদ্দি 
বুর্জোয়া শ্রেণী । চম্পারণের কৃষক 
সংগ্রামের সময় থেকে শুরু “ বর 
মৎসাদ্দ বুর্জোয়া শ্রেণীর গান্ধী- 
বাদী নেতৃত্ব তার আঁহংসা, *সত্যা- 
গ্রহ, নিচয় প্রতিরোধ এবং চরকার 





এটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
মোকর্সবাদী - লোঁননবাদ)-র 
! সর্বসম্মত কর্মসূচী। পাঠক- 
দের আগ্রহ থাকতে পারে ভেবে 
দর্পণ এই কর্মসূচী! ছাপিয়ে 
দিচ্ছে। সি পি আই এম 
এল)"এর সমর্থক ও বিরোধী 
উভয় পক্ষই এর ফলে উপকৃত 
হবেন বলে দর্পণের ধারণা । . 
কিন্তু প্রচশ্ডরকম সুযোগ থাকা 
সত্বেও জাতীয় মণান্ত, সংগ্রামের 
ওপর শ্রীমকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রীতষ্ঠা 
করা গেল না_কারণ পার্টর নেতৃত্ব 
সোঁদন গান্ধীবাদশী ও গাম্ধশপল্ধী 
নেতৃত্বের সঙ্গে লড়াই করে িগ্ল- 
বের পথে যেতে অস্বীকার করে- 
গছল। অস্বীকার করেছিল মার্কদ- 
বাদ- লোঁননবাদের সারববজনীন 
সত্যকে ভারতীয় বিপ্লবে বাস্তব 
প্রয়োগ মারফত একাত্ম করে নিতে, 
অস্বীকার করেছিল পার্টকে কীর 
জনসাধারণের . সংগে, প্রধানত 
বলবা কৃষক শ্রেণীর সংগে একাত্ম 
করে নিয়ে বিপ্লবী সংযনন্ত মোচন 
গঠন করতে, অস্বীকার করেছিল 





চেয়ারম্যান মাও সেতুং ও চীনা 


কামিউানিস্ট পদার্টর নেতৃত্বে পাঁর- 
চাঁলত মহান জ্বাতীয়' সুান্ত সংগ্রা- 


' মের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সশস্ত 


সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে। 
\ 


ছেয়) ভারতের কাঁমউাঁনস্ট 
পার্টির নেতৃত্ব এ সব তো করলই 
না, উপরল্ভু সচেতনভাবে কংগ্রেসের 
নেতৃত্বের লেজুড় হয়ে বেড়াতে 
লাগলো এবং শুর; থেকেই বিশ্ল- 
বের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করলো। 
ভারতের. কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতারা ছল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত- 
বাদের দালাল। ' নেতৃত্বে বিশবাস- 
ঘাতকতা সত্বেও ,পার্টির সভ্যরা 
দূর্গত জনগণের পাশে দাঁড়য়ে- 
, ছিল, বহু শ্রেণীসংগ্রামে নেতৃত্ব 
দয়েছিল এবং ভারতীয় সর্বহারার 
সংগ্রামে বর্ণনাতত ; আত্মত্যাগ 
করেছিল । ৃ | 
1 

সোত) মহান স্তাঁলনের 
নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত . ইউনিয়নের 
নেতৃত্বে পারচালিত সারা. দুনিয়ার 
জনগণের হাতে ফ্যাসিস্ত। শাস্ত- 
গুলোর বিধ্বংসী পরাজয় এবং 
চেয়ারম্যান মাওয়ের নেতৃত্বে পরি- 
চালত মহান মুক্তি সংগ্রামের 


- দদানয়া-কাঁপানো বিজয়ী, অগ্রগ্গাত 


সারা বিশ্ব জুড়ে নতুন শক্তি-সম্পর্ক 
স্াম্ট করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ ভপষণ 
রকম দুর্বল হয়ে পড়োছল এবং 


জনগণের জাতীয় * মুক্তি সংগ্রাম 


"5 





বন্যার মত প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে 
গেল। 

আট) ভারতীয় উপ-মহা- 
দেশেও একটা অভূতপূর্ব বিপ্লবী 
পারাস্থাত ছড়িয়ে পড়লো। 
“আজাদ হিন্দ” বন্দীদের ম্যান্তর 
'জন্যে সংগঠিত বিরাট আন্দোলন, 
সারা ভারত জুড়ে ছাত্রদের প্রচণ্ড ' 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ, 
মহান তেভাগা ও বখাস্ত সংগ্রাম 


গলি, দেশীয় রাজ্যগ্যীলতে 


সামন্তবিরোধী সংগ্রাম, ডাক ও 
তার বিভাগের শ্রীমকদের শান্তশালী 
সংগ্রাম, ভারতীয় , নৌবাহিনীর 
নাবকদের সশস্ঘ বিদ্রোহ ও তার 
সংগে বিমান ও সৈন্যবাহনীর 
বিদ্রোহ এবং শীবহারের পুলিশ 
বিদ্রোহ শ্রামকশ্রেণীর মহান সংহতি । 


সাম্প্রদায়িক খ্দনোখ্দানর 
দিয়ে দেশ ভাগ হয়ে গেল। মধ, 
স্যাদ্দ 


বিশ্ব জ:ড়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
দুর্বল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সো 


, ভারতাঁয় শাসকশ্রেণীগুঁল মার্কন 


সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদের সেবায় নিজেদের 
উৎসর্গ করেছে। ফলে ভারতণয় 
জনগণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামজ্ত- 
বাদ_এই' দ্াট পাহাড়ের বদলে 
আজ মা্কন সাম্রাজ্যবাদ, সোভি- 
য়েত সামাজিক , সামন্ত- 
বাদ এবং মুৎস্াদ্দি আমলাতাল্লিক 
পুজি এই চারটি! বিরাট বিরাট 
পাহাড়ের প্রচন্ড চাপে ভেঙ্গে 
পড়েছে। এই ভাবে ভারতবর্ষকে 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভি- 
য়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নয়া 
উপানবেশে পরিণত করা হয়েছে। 
এই চার শন্ুর বব, শোষণ ও 
পীড়ন ভারতীয় জনগণের জাঁবনে 
আনল অভূতপূর্ব  দঞ্চখদুদশা 
এবং বিপর্যয়। কোটি কোটি মানুষ 
আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 
সংগ্রাম করে চলেছেন। লক্ষ লক্ষ 


বোরো) “জাতীয় একশীকর- 
'ণের” নামে জনগণের এই শত্রুরা 
সমস্ত জাতিসত্তাগ্ীল ও জাতীয় 
সংখ্যালঘুদের ন্যায়সংগত আঁধ- 
এসেছে। কাশমীরী, নাগা ও 
মিজো জনগণের আত্মানয়ন্রণের 


‘অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। 


সমস্ত জ্ঞাতীয় ভাষাকে সমান 
মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে তারা 
জনগণের “ওপর হিন্দীকে চাপিয়ে 
দিতে চাইছে। 

তেরো) আমাদের দেশ কৃষক 
জনসাধারণের দেশ, তাঁরাই, আমাদের 
দেশের জনসংখ্যার শতকরা পণ্চা- 
4 


দর্পপ ॥ শুক্রবার ২৬শে জুন ১৯৭০ 


দের দেশের সর্বাধক শোঁষত 
শ্রেণী। এ*রা আধপেটা খেয়ে বেচে 
আছেন সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যে। 


এই রন্তচোষা মহাজনণ প্রথা কৃষক- 
দের নিংড়ে নিঃশোষিত করে দিচ্ছে। 
কৃষকদের উচ্ছেদ করাটা আজ একটা 
প্রথায় এসে দাঁড়িয়েছে । তপশীল 
জাতিগলির ওপর সামাঁজক নিপশ- 
ডন, হরিজনদের হত্যা করাও' এর 
অঞ্গীঁভূত, আজও সমানে চলেছে। 
এই ঘটনা মধ্যযুগের ' বর্বরতার 
কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। : j 
(পনেরো) আধা সামন্ত তান্ক 
ভূমি সম্পর্ক আমাদের দেশকে 
একটা স্থায়ী মন্বন্তরের দেশে 
পারণত করেছে। এর ফলে প্রাত 
বছর কোট কোট লোক না খেতে 


বাদ এবং অন্যাদকে আমাদের জন- 
গণের ঘন্ব, সামন্তবাদ ও ব্যাপক 
জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ, পরাজ 
. (শেষাংশ ১১শ পৃঙ্ঠায়) 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সান্তাহিক 
সমকালন_ ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়মিত দর্পণ পাঠ | 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক স্বরু } 
Es দুক্ষৃতকার"র স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 


“ 


ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৈনক 


| কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পশ পেতে | 
সংবাদপত্র বাড়িতে পেশছে দেয় | 


তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 


2 মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


হওয়াই স্াবধা। 


বার্ধক পনেরো ০০১০ 


ত্রৈমাসিক চার টাকা। 
| ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 





মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্র | 
অফিসে প্রত রারে দুনপীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পপ দেশ | 


+ 


EP teed 


৯৬ 


সতী 


রি 


দপপি ॥ শংক্ুবার ২৬শে জন ১৯৭০ 


পশ্চিবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 


ন্‌ 


সরকারের অন্যায় ও অবিচার 


একটি অন্তায় বা অব্যবস্থা দীর্ঘকাল 


* চালু থাকলে সেটা মানুষের এমনই গা-সওয়া 


হয়ে যায় যে, তার বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলতে 
ভুলে যায়. 1 

এমনি একটি অন্তায় ও অব্যবস্থা আমা 
দের পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 


চালু আছে। দিনের পর দিন যায়, মাসের . 


পর মাস যায়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষিকার বেতন পান না? অন্যান্ত কর্ম- 
ক্ষেত্রের কর্মীরা মাসের তৃতীয় সপ্তাহ, থেকে 
দিন গুণতে থা কন পরের মাসের পদ্থলা 
তারিখটা! কবে আসবে। মাধ্যমিক শিক্ষক- 
শিক্ষিকাবের জীবনে মালের পয়লা তারিখটার 
কোনো ভাৎপর্ধ নেই। তাঁদের জীবনে 


' বেতন পাওয়াটা একটা ঘটনা। 


পশ্চিমবঙ্গে গুটিকয়েক সরকারী মাধ্যমিক 
বিস্তালয় আছে। এখানকার শিক্ষক-শিক্ষি- 
কারা সরকারী চাকুরে। অপরাপর সরকারী 
কর্মচারীদের সঙ্গে এঁদের প্রতি মাসের 
পয়লা তারিখে বেতন দেওয়া হয় এবং মাসিক 
বেতনের সঙ্গে দুমূল্য ভাতা! দেওয়া হয়। 
সকল সরকারী কর্মচারীদের যখন বেতনহার 
ও দুর্মূ্ল্য ভাতার হার সংশোধন করা হয়, 
সরকারী বিষ্বালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
জন্যও তখন স্বাভাবিক নিয়মে হয়ে থাকে । 
সরকারী চাকরীর. নিয়ম 'অন্যায়ী তাঁরা অব- 
সর গ্রহণের পর পেনসন পেয়ে থাকেন। এ 
নিয়ম ইংরেজ শাসকদের আমল থেকে চলে 
আসছে। ) ৰ 
॥ বেতন পান না বেসরকারী মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা । সমস্তাটা ভালভাবে 
বুঝতে হলে আমাদের এই রাজ্যের মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার একটু বিশদ বিবরণ 
জানা দরকার । | 


বেসরকারী মাধ্যমিক বিছ্যালযগুলিকে ' 


চার শ্রেণীতে ভাগ করলে ব্যাপাবটা বুঝতে 
স্থবিধে হবে। (১) সরকারী সাহায্য পায় 
না এমন বিদ্যালয়, (২) ঘাটতির ভিত্তিতে 
সাহায্য পায় এমন বিদ্যালয়, (৩) থোক 
(0.2) সাহাষ্য পায় এমন বিদ্যালয়, 
এবং (৪ ) জুনিয়র হাই ভুপ। 


সরকারী সাহায্য পায় না এমন বিদ্ধা- 
লয়ের সংখ্যা কম। ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়ে 
এগুলির আয়তন বিশাল। দেড় হাজার 
থেকে ছু হাজার পর্যস্ত এই ধরণের এক- 
একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা। সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ এখানে কম, এতএব শিক্ষা-বিভাগীয় 
আইন-কান্ুনের প্রয়োগ এখানে কম। ছাক্জ- 
বেতনের হার বেশী। আদ্ায়ও ভাল হয়। 
শিক্ষকদের বেতন এবং ইনৃক্রিমেন্ট বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষের বিবেচনার বিষয় । শুনতে পাই, 
ব্যয়ের চেয়ে তায় এসব বিদ্যালয়ের বেশী।' 
কলকাতার বাইরে এ ধরণের বিদ্যালয় নাই 


মিক বিদ্যালয় । 


তির পরিমাণ হাজ্জার বিশেক। 


বললেই চলে। বেতনহার যা-ই হোক, 
শিক্ষকরা পয়লা তারিখে পান । 

ঘাটতি সাহায্য বা ডেফিসিট গ্র্যান্ট পায় 
অধিকাংশ বেসরকারী উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্য- 
পশ্চিমবঙ্গে, এই জাতীয় 
মাধ্যমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা ছু হান্দারের কম 
নয়। বেশীই হবে। নয় শ’ থেকে হাজার 
ছাত্র সংখ্যাবিশিষ্ট এমন একটি হায়ার সেকে- 
গারী স্থলের আধিক ঘাটতির পরিয়াণ 
বছরে ষাট থেকে সত্তর হাজাব টাকা। আর, 
গ্রামাঞ্চলের একটি ছোট স্কুলের বাৰিক ঘাট- 
সরকারী 
সাহায্যের দ্বারা এই ঘাটতি পূরণ হয়ে থাকে। 

১৯৬৩ সাল থেকে এ পধ্যস্ত যেসব 
বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়রূপে অঙ্গুমোদিত 
হয়েছে তার সংখ্যা এক হাজারের কম ন্য়। 
এই , বিছ্যালয়গুলিকে অর্থাভাবের কারণ 


দেখিয়ে ঘাটতি সাহাষ্য বা ডেক্ষিসিট গ্রান্ট 
দেওয়া হয় না। ১৯৬৩ সাল থেকে বিভিন্ন 


হারে থোক সাহায্য দেওয়া হয়, যার পরিমাণ 
ঘাটতির চেয়ে অনেক কম। | 

জুনিয়র হাই স্কুল দুই ধরণের--ছুই শ্রেণী- 
বিশিষ্ট (0০-01538) এবং চার শ্রেণীবিশিষ্ট 
(Four-class) । এইসব ক্কুলকে অল্প পরিমাণ 
থোক সাহায্য দেওয়া হয়। তাছাড়া দেওয়া 
হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের একটা 
অংশ। এই নিয়ম অনুযায়ী, একজন গ্রাজু- 
য়েট স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাবেন 
মাসিক একশ’ দশ টাকা, আর সরকারের 
কাছ থেকে পাবেন বর্ধিত বেতন বা [0০:৩৪- 
১৪৩৫ ওঃ হিসাবে মাসে সাতার টাকা । 
ধার যা ইন্ক্রিমেন্ট প্রাপ্য ভা সরকার দিয়ে 
থাকেন বর্ধিত বেতনের সঙ্গে । 

এই হোল পশ্চিমজের সরকারী সাহাষ্য- 
প্রাপ্ত বেসরকারী মাধ্যমিক বি্যালয়েব 
পরিচয় 


গুলিকে অর্থসাহাধ্য দেবার কর্তৃত্ব ছিল 








১৯৬২-৬৩ আধিক,বছর পর্যন্ত বিদ্ঠালয়- 


| ৷ পাঁচ ॥ 


মধ্যশিক্ষা পর্যদের 1, পর্যৎ যথাসময়ে সরকারী 
অনুদান পাঠাতে পারছে না । সরকার অমুদান 
প্রেবণের ব্যবস্থা উন্নত কবতে ইচ্ছুক, এই 
কারণ দেখিয়ে ১৯৯৩-৬৪ আধিক বছর থেকে 
সরকারী অনুদান প্রেরণের কতৃন্ব পরিষদের 


' হাত থেকে সরকারী হাতে নিয়ে নেওয়া 


হয়। ' এই কর্তৃত-পরিবর্তনের ব্যবস্থায় তখন 
শিক্ষকসমাজ খুশী হয়েছিলেন, কারণ অনুদান ' 
পাওয়ার অন্ত দ্ুলকতৃপক্ষকে ঘন ঘন পর্যদের 
পার্ক স্ট্াটের বাড়িতে গিয়ে ধর্ণা দিতে 
হোতো। কিন্তু অল্প দিনের. মধ্যেই বোঝা 
গেল, সরকার শ্রিক্ষকসমাজ্কে ধোকা 
দিয়েছে--ডাহ! মিথ্যে কথা বলেছে। অনু- 
দান প্রেরণের ব্যবস্থাকে উন্নত করা আরো 
সবকারের উদ্দেশ্য ছিল না, ওটা অজুহাত 
হিসাবে দেখানো হয়েছিল মাত্র 

পর্ষদ সময়মতো! জনুদ্রান পাঠাতে পারতো 
নাঠিকই। তার জন্ত প্রধানত দায়ী ছিল 
সরকার; কারণ পর্ষদের হাতে অন্দ্দান বাব? 
প্রয়োজনীয় পরিমাপ অর্থ সরকার কখনও . 
দিত না। বরঞ্চ পর্ষদের হাত দিয়ে অন্দান 
পাওয়ার তিনটি সুবিধা ছিল--গ্রথমত, পর্যৎ 
চেকে অনুদান পাঠাতো। চেকটা ট্.জারীতে 
বা ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে নিলেই মিটে যেতো 


হাঙামা।। ডিড অব আ্যাকসেপ্ট্যান্স 
' ( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


. 
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AEE 


উত্তর প্রদেশের চিঠি 





ইন্দিরাজীর রেশমা ফাঁস চরণ সিং 


লক্ষৌ : উত্তর প্রদেশের বর্তমান ম্যাকি- 
য়েভেলী চন্দ্রভান গুপ্তাজী হেরে জিতেছেন । 
তিনি প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাজীকে .একটি রেশমী 
ফাস উপহার দিয়ে গেছেন | যেভাবে উত্তর- 
প্রদেশে মঞজিমত্তলী চলছে, তাতে নব- 
কংগ্রেসের ধ্াতে দাত চেপে সহ্য করা ছাড়া 
উপায় নেই। কারণ এই দল এবং বি, কে, ডি, 
থে ষে শ্রেণীর প্রতিনিধি (প্রাক্তন সামস্ত 
তথা উঠতি বিত্বপত্তি একদিকে, উচ্চবঙ্ 
। কৃষক তথা নয়! জমিদার শ্রেণী এবং বৃহৎ 
আমলাবর্গ অন্ত দিকে), তাদের কায়েমী 
স্বার্থের গাটবন্ধন অনেক রাক্ষনৈতিক প্বন্দো- 
বন্ডের” পর বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের 


রূপ নিয়েছে । অবশ্য আদি কংগ্রেসের তাতে' 


লাভ বৈ লোকসান নেই। , কোয়ালিশন 
ক্যাবিনেটে সঙ্কট এবং তার ফলে ফাটল 
ধরলে তার প্রতিক্রিয়া স্থদূরপ্রসারী হতে 
বাধ্য--ইন্দিরাজীর মস্নদ 'অবধি। জুতরাং 


প্রাক্তন মন্ত্রী ( এবং প্রাক্তন প্রজ্জা-সমাজবাদী ) , 
গেঁদা সিংএর পদত্যাগে উদ্ভৃত পরিস্থিতির' 


পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নব-কংগ্রেসকে কেবল বিব্রত 


করা/নয়, টলটলায়মীন করে, দেওয়াই এখন ' 


আদি কংগ্রেস তথা জনসঙ্ঘ জোটের প্রধান 
কর্তব্য । 
গেঁদা সিংজীর পদত্যাগ 

কেন গেঁদা সিংজী পদত্যাগ করলেন? 
এ নিয়ে বৃহত্ বাণিজ্যিক স্বার্থের মুখপত্র দিল্ীস্থ 
'একটি সংবাদপত্রের গবেষণা ও আবিষ্কার 
ভারি কৌতুকপ্রদ। নাকি টাইম্‌স অফ 
ইণ্ডিয়া এবং নবভারত'। টাইম্‌স (হিন্দী) 
সংবাদপত্রত্বয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া উত্তরপ্রদেশ 
সরকার বন্ধ করাতে এককালীন পরা 
সমাজবাদী এবং “মহাপ্রগতিশীল গেঁদা- 
সিংজী প্রতিবাদ্রভ্াপনার্থে পদ্বত্যাগ করে- 
ছেন! উক্ত সংবাদপত্র ছুটির মত-প্রচারণার 
স্বাধীনতা রক্ষার্থে গেঁদা সিংজী বুঝি ব্যাকুল 
হয়ে উঠেছিলেন। আসল সত্য অন্তত্র। 

উত্তর প্রদেশের অর্থ নৈতিক এবং রাজ- 
| নৈতিক আবহাওয়ার.সঙ্গে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি 
মাত্রেই জানেন যে, চরণ সিংজী উত্তর 
' প্রদেশের ‘অসুস্থ চিনিকলগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত 
করতে কোনদিনই চাননি, আজও চাননা। 
বিঃ কে, ভি দল সম্পন্ন কুষক এবং জোতদার 
শ্রেণীর বৃহৎ ফার্মের মালিকদের শ্বার্থবাহক 


প্রতিভূ হিসেবে অর্থকরী 'ফসল ( Cash, 


0:০9). আয়ের জন্য বেশী দর পাইয়ে 
দেওয়াতেই আগ্রহী ছিল। তাই কিছু দিন 
পূর্বে উদদেস্টপ্রণোদ্রিতভাবে আওয়াজ তোলা 
হয়েছিল যে, উক্ত উচ্চবগীয় কৃষক-জোতদার- 
দের উৎপাদক সমবায় মাধ্যমে চিনি মিল- 
- গুলিকে চালু করা হ’ক ! এইভাবে গ্রামাঞ্চলে 


নয়া জমিদার এবং শিল্পাঞ্চলের ' বিত্তপতি. 


মালিকদের মাঝে এক অভূতপূর্ব শ্রেণী- 
স্বার্থের সংযোজন হত) মিলগুপিকে রাস্থ্রীয়- 
করণের পথ সে পথ নয়। গত জুলাই 

সর € "তারিখে কোয়ালিশন সরকারের 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


ক্যাবিনেট মিটিং হয়। তাতে গেঁদা সিংজী 
সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভিন্ন মত্ত নাকি 
জ্ঞাপন করেন। জুলাই ১০ তারিখে ক্যাবি- 
নেটের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করা হয় এবং তার 
পর দ্বিনই অর্থাৎ ১১ তারিখে ঘটল পদত্যাগ । 
জন্মলগ্প থেকেই চাপ 

প্রথমতঃ বি, কে, ভি, ও -নব-কংগ্রেসের 
কোয়ালিশন জন্ম-লগ্ন থেকেই প্রচণ্ড চাপের 
সন্মুধীন! কারণ ব্রিবিধ, - এবং সেগুলি 
ক্রমবর্ধমান, (১) বি, কে, ভি দল রাজ্য- 
বিধানভার সংখ্যালঘু হওয়া সত্বেও মস্ত্িত্বের 
পোর্টফোলিওর সিংহভাগ কুক্ষিগত করে 
রেখেছে যার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র 
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(২) অধিকাংশ বি. কে. ডি. মন্ত্রী রাজ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মাঝে কাজ 
করার মেয়াদের দিক দিয়ে বিচার করলে বু 
কংগ্রেপী এম. এল. এর তুলনায় “কালকের 
ছেলে” । । এ 

(৩) রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থা সাধারণতঃ 
বি. কে. ডি. দলীয় এম. এল, এ. ও মন্ত্রীদের 


তা 1 কারণ বাহ । এর ফলে 
বিরোধীদলের মুখপাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক 
শুল্পনা-কল্পনার বান ভাকায় স্থবিধে হয়েছে। 
১২ তারিখ শুক্রবারে লখনৌ বিধানলভায় 
তুলকালাম কাণ্ড, ১৩ তারিখে সারা রাজধানী 
লধনৌয়ে জোর গুজব, আরও মন্ত্রীরা নাকি 
পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। বাহুল্য বলা, 
এই সব গর্ব অভিসন্ধী-প্রেরিত্ত ; বিশেষ 


করে এর মূলে আছে জনসজ্ব ও আদি 


কংগ্রেস । রাজনৈতিক টিপ্ননীকাররা খোলাখুলি 
বলে বেড়াচ্ছেন, সরকারের 
গঙ্গাজলীর দিন আসন্ন _এক খাপে নাকি 
ছুটো তলোয়ার থাকতে গাবেনা। জনসজ্যের 
এম, এল. এরা তো বিধানসভায় আগ্রাসী 
ভূমিকা নিতে আরম্ভ করে দিয়েছেই ; আছি 
কংগ্রেস ও সংযুক্ত স্যোশালিষ্ট পার্টিও 
পিছিয়ে নেই। - সতীশচন্্র শর্মা (জঃ সঃ) 
দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন £ কোনে 
কৃষককে রাজ্য সমবাম ' ব্যাঙ্ক থেকে পাচ 
হাজার টাকা খণ পাবার জন্য দেড় হাজার 
টাকাঘুষ কবলাতে হচ্ছিল। দুর্নীতি নিঃ- 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৬শে জন ১১৭০ 


বিভাগের মন্ত্রী 'অজিতপ্রদাদ সিং ঠোঁট-কাট। 
' জবাব দিলেন “না!” রহস্কান্তে, উচ্চ- 
মধ্যবিত্ত-শ্রেণীমানস-সম্পন্ন মন্ত্রীর কর্তৃত্বপরায়ণ 
দৃষ্টিভঙ্গী ঝলক দিয়ে উঠল গরীব কৃষকের দাবী 
প্রত্যাখ্যান করায় । 

এখন এই নেপালী” অঙুপ্রবেশের 
সমস্তাটিকে কেন্দ্রকে জানান হচ্ছে, যাতে 
কেন্দ্র স্তর “রাষ্ট্রীয় স্তরে এ বিষয় উত্থাপন 
করে। ফলাফল অনিশ্চিত। এই দরিদ্র 


অথচ সংগ্রামী কৃষকদেরকে নিয়ে “ব্সাল- / 


পশ্থীশ্র জুজু দেখানর চেষ্টাও বাদ গেল না। 
জনসজ্ঘের মাধোপ্রসাদ ব্রিপাঠীর কষ্ট কল্পনা! 
তো এক ‘ইন্দ্রপুরী’ নামক মৃক্তার্চলীর কেন্দরও 
রচনা করে ফেললো, যা এ কৃষক] নাকি 
স্থাপন করেছে এবং 'ষে মুক্তাঞ্চলে তাদের 
মুধিয়া’'র অনুমতি বিনা সরকারী কর্মচারী- 
দেরকেও নাকি ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। 
প্রসঙ্গত: রাজ্যের পুলিশী টাস্বফোর্সের ডেপুটি 
ইন্সপেকটার জেনারেলও নক্লালী আতঙ্ক 


' ছড়ানয় ‘তৎপর হয়েছেন, তারা নাকি পশ্চিমে 


আগ্রা জেলা থেকে পুর্বে বারাণসী অবধি 
ক্রিয়াশীল ! হায় চম্বল উপত্যকার ডাকাত, 
তোমাদের নামডাক ফাকতালে অপরে কেড়ে 
নিল ষে। 
বদমায়েস, অফিসারদের আতা! . 
অনেকদিন আগে প্রীমজয় রি 
দেওয়া খেতাব অসভ্য বর্বর” 


যন্তীমণুলীতে ' দধট তবে স্বার্থের বন্ধন ছিম হবে না 


সন্দেহে; কিন্ত কোন শ্রেণীর কৃষক দেড়- { আশ্চর্যজনক প্রকৃতিব পরিশৌধাত্মক নিয়মে 


গুরুত্ব দিয়ে খাকে এবং কথা শোনে; খ 
পক্ষে নব-কংগ্রেদ দলের মন্ত্রীদের রাজ্য 
প্রশাসনের ওপর প্রভাব বলতে গেলে খাটেই 
না, এবং এম. এল, এরা অনেক সময় 
জেলাধীপদের কাছেও পাত্তা পায়না । 

এমন অবস্থায়, রাজ্য বিধানসভার ভেতরে 
সংসদীয় গণতন্ত্রের ' পার্টিভিত্তিক ব্যালেন্স 
নষ্ট হতে বসেছে, যদিও মন্িত্বণ্ুলী আগু 
বিপর্যয়ের সম্মুধীন“নয়। চরণ সিংআী শ্রেন 
বুদ্ধিসম্পর ব্যক্তি; গেঁধা সিংকে দিয়ে পদত্যাগ 
প্রত্যাহার করানো যাবেনা, এ উপলব্ধির সঙ্গে 
সঙ্গেই দিল্লীতে উড়ে গেছলেন এবং সেখানে 
ইন্দিরাজীর সঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্রস্ভালাণ 
করে ক্যাবিনেট-সন্কটকে আপাততঃ “ম্যানেজ” 
করে এসেছেন। 
দরবার করে আপন সিদ্ধান্তকে ইন্দিরাজীর 
সিলমোহরে পাকা করার কাজে গেঁদা সিংজী 
গ্লেছেনে পড়ে গেলেন । “অথচ, তীর সহৃসীমা 
অতিক্রান্ত হওয়ায় অসাধারণত্ব কিছু নেই; 
তার মনোনীত জার্নালিকে নয়া দিল্লীতে 
পাবলিক রিলেসন্দের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত কর 
যায়না, চরণ সিংজী “শক্ত” মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
ত্র ওপর টেক্কা-মারা অর্ডার চালাবেন । 
রাজ্যস্থচন! বিভাগের ডাইরেক্টর এবং. বিভা- 


গ্ীয় সেক্রেটারী নিয়োগের ব্যাপারেও অবস্থা : 


তখৈবচ। অপরাপর , মন্ত্রীদের মত এগেঁদা 
সিংজী নন, সেইটের প্রমাণ দেবার জস্তেই 
সম্ভবত: তিনি মুখ্যমন্ত্রীর খবরদারির বিরুদ্ধ 


প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন ইত্যফা দিয়ে। 
কিন্ত কারণ জাহির করলেননা। পদ- 
ত্যাগকারী মন্ত্রীর অধিকার আছে রাজ্যবিধান 


সভায় কারণ দিয়ে বিবৃতি দেবার । তিনি 


< ( 


সে! 
' ব্যাপারেও প্রচুর গৌলযোগ। 


মোদ্দা! কথা, নয়াদিল্ীতে . 


এগার উচ্চবাচ্য করতে 
পারে? জনসত্ঘেব উপযুক্ত মকেলই বটে 
তবে রাজ্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের 


শোনা যায়, ১২ লক্ষ টোকা তছকপ 
হয়েছে। বিভাগীয় মন্ত্রী প্রায় সান্বনা' দেবার 
ভঙ্গীতে বলেন, সারা সংস্থাটিতে মূলধনের 


নিবেশ মোট ৩৪৮৫ কোটি টাকা; স্থতরাং 


তছরূপের অঙ্ক নগণ্য ভগ্নাংশ, লক্মীর তুলনায় 
শতকরা ৩৫ মাত্র। এমন মন্ত্রীর মন্ত্রণ। 
শোনার পর .বোবা মেরে যেতে হয়; কিন্ত 
এ্রম-এল-এ-রাঁও ছাঁড়বার পাত্র নয়; কথা 
উঠলো, সমবায় পরিচালিত «টি সুপার মার্কে- 
টের কি সফল হচ্ছে, যধন এগুলি চালানতেই 
শ্বাসরোধকারী ঘাটতি। মন্ত্রী মশায় অপাপ- 
বিদ্ধ শিশুর ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন যে, এগুলি 
বাজার দরের বিবৃদ্ধিকে সংযত করছে। 

.. রহস্ত করার শেষ এখানেই নয়। আরও 
কথা উঠেছিল ৩০০ গরীব কৃরকদের ৭০ 
একর জ্রমি দখল করা নিয়ে; এরা প্রকক তপক্ষে 


নাকি নেপালী লবিমপুর-খেরি জেলায় অন- 


ধিকার প্রবেশ করেছে। কিন্তু এ-কথা 
কোনো মন্ত্রী মহোদয় বললেন না, উত্তব 
প্রদেশে তরাই অঞ্চলের মানুষদের অনেককেই 
লখিমপুব থেকে কুমাও, গঢওয়াল, পিথোরা- 
গড় অবধি__নেপালী বলে তুল হতে পারে। 
কারণ এর! সকলেই এক নৃ-গোর্ঠীর। 
কমিউনিষ্ট পার্টির (দক্ষিণ) এম-এল-এ 


" গোবিন্দ সিং নেগি দরদ দেখিয়ে জানতে 


চেয়েছিলেন, এদেরকে ওঁ জমি দীর্ঘ-েয়াদী 
ভাবে ইজার! দেওয়া হবে কি না। বন 


উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং-এর উপর 
রক্ষিত হয়েছে । ঘটনার উৎস, মির্জাপুর 
জেলার “চূর্ক" স্থিত সিমেন্ট ফ্যাক্টরির কতিপয় 
অফিসারদের ছারা স্থানীয় আদিবাসী দুই 
কিশোরীর ওপর বলাৎকারকে কেন্দ্র করে। 
রাজ্য বিধানসভায় প্রশ্ন উঠেছিল এ মেয়ে 
দুটির ডাক্তারী রিপোর্ট বিধানসভায় জানান 
হবে কি না। চরণ সিংজী বল্লেন ও 
সব হবে টবে না। আরও বললেন, বলাৎ- 
কার নাকি আজকাল হামেশাই হচ্ছে! 
বৃহৎ আমলার রক্ষক এবং পৃষ্ঠপোষক চরণ 
সিংজীই যদি বদমারেস অফিসারদের বিপদ- 
ভঞ্জন ত্রাতা না হুন, তো হবে কে? তবে 
কি না নাছোড়বান্দা এস্‌-এস-পি এম-এল-এ, 


অনস্তরাম জয়সোর়ালজী বড়ই অন্বপ্তিকর কথা - 
ওঠালেন, মৃধ্যমন্ত্রীর উক্তির মত উক্তি কেবল-, 


মাত্র কোনো এক অসভ্য এবং বর্বর দেশেরই 
কেউ করতে পারতো! প্রসঙ্গতঃ ক্মর্তব্য যে, 
গত বছর বিরোধী দলাধিপতি কমলাপতি 
ব্রিপাঠীর স্থযোগ্য পুত্রকে নিয়ে যে কেলে- 
স্কারির গুঞ্জন উঠেছিল তাতে মুখ্য আক্রমণের 
ভূমিকা নিয়েছিলেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী ! 
| নারীর মূল্য 

মুধ্যমন্ত্রীর চোধে নারীর মূল্য কি তা 
অবশেষে চবণ সিংজী ব্যক্ত করলেন, তাও 
বিধানসভায় আনীত *সভ'-দূলতুবী” প্রস্তাবের 
নোটিস পাবার পর। শ্রীমতী কুড়সিয়া 
বেগম, সিয়াদুলারী প্রমথ আদি কংগ্রেসী 
মহিলা এম. এল. এদের উম্ম। ও উত্তেজনা 
মুখ্যমন্ত্রীর মস্তব্কে কেন্তর করে উত্তাল 

( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


i 
টু 


দর্পপ 1 শক্রবায় ২৬শে জুন ১১৭০ 


ইন্দোচীন (১) 


ie) 


তিয়েংবং-এর হাতে মার খেয়ে বোমার 
নিন বেকাদায় গড়েছেন 


যতটুকু খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে 


িযেতকং ‘এবং কান্নার মি 


পদক্ষেপে নম পেনের দিকে এাগয়ে 


চলেছে এবং যে কোন দিন কাম্বো- 
ডয়ার রাজধানী ভিয়েতকং-এর 


4 দখলে চলে আসতে পারে। 


I 


খুব ঢাকঢোল পটিয়ে {নকসন 
কাম্বোঁডয়া আক্রমণ .করোঁছলেন, 
কিন্তু তার এই আভিষান Fe 
হাসির 'ঘোরাক যগিয়েছে। তান 
প্রথম ধান্ধা খেলেন তার দেশবাসীর 
কাছে যার পাশে. দাঁড়িয়ে “সারা 
পার্থিব গে উঠল তার জঙ্গি- 
নাতির বিরুষ্ধে। তিনি বোঝাতে 
চেষ্টা করলেন কাম্বোডিরা আৰ্ু- 
মণ করা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম- 
‘রক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়। আমে- 
রিকা “একছু দয়াল; ও অসহায় 
দানবের মত” চুপ করে বসে থেকে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে মাকিনি সৈন্য 


খুঁনধন যজ্ঞ দেখতে পারেনা ।' তাই, 


যেখান থেকে ভিয়েতকংদের পাঁর- 
চালনা করা হয় সেই সব কাঁমউ- 
নস্ট সামারক ঘাঁটিগুলো দক্ষিণ 
* ভিয়েতনাম সংলগ্ন কাম্বোডিয়ার 
পুর্ব অংশ থেকে 'নশ্চহ করে 
দেওয়াই নকসনের প্রধান উদ্দেশ্য । 
মাকিন প্রেসিডেন্ট মনে করেন যাঁদ 
ভিয়েতকং ঘাঁটগলো দখল করা 
যায় তাহলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
মাকন হতাহত কমে আসবে, 
ইন্দোচীন যুদ্ধের অবসান তরা- 
প্বিত হবে এবং মাঁকনিগ সৈন্যরা 
৬তিড়াতাঁড় ঘরে ফিরে আসতে 
পারবে! 


ছয় সপ্তাহ ধরে নিকসন 
কাম্বোডয়ায় এক অদৃশ্য শলুর 
পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথাও 


।তিনি শত্রুর সঙ্গে কোন বড় করেছেন বলে জানিয়েছেন যা 


5 I 
আর যেখানেই সংঘর্ষ হয়েছে সে- 
খান থেকে মাকিন সৈন্য সরে 
আসতে বাধ্য হৃঁয়েছে। কিছু 
কমিউনিস্ট ঘাঁটি ধ্বংস করবেন 


দক্ষিণ ভিয়েতনামে 


ভিয়েতকং 
আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। এই 


ঘাঁটগুলোর মধ্যে দুটি প্রধান হল 
ফিশহ বক থেকে প্যারটস ঠিক 
অগ্চলের মধ্যে যেখান থেকে দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে িয়েতকংদের উদ্দেশ্য- 
মূলক আক্ুমণগলোর পরিচালনা 
করা হয়। মাঁকন প্রোসডেন্ট 
ভেবেছিলেন পেন্টাগন আকারের 
কোন সামারক ঘাঁটি দখল করতে 
তান সমর্থ হবেন, কিন্তু তাঁর 
সৈন্য যেখানেই ঘাঁটি দখল করেছে 
তা হল কয়েকটি খাল কুড়ে ঘর, 
কারণ ভয়েতকং সামারক নেতারা 
মাঁকন সৈন্য উপাস্থত হওয়ার 
আগেই সরে পড়েছেন। 


ভিয়েতকংদের কোন ীনার্দস্ট ' 


সমর পাঁরচালনার ঘাঁটি নেই। 
'ভিয়েতকং সামরিক হেডকোয়ার্টারস 
২,৩০০ ভ্রমণরত যুদ্ধ পাঁরকজ্পনা 
ও কার্ধীনর্বাহক কাঁমউানিটি. দ্বারা 
পাঁরচাঁলত। ওয়াশংটনে পেন্টাগন 
রাজপ্রাসাদের মত দক্ষিণ ভিয়েত- 
নাম কেন্দুয় আঁফসের কোন পাকা- 
বাড়ী নেই। যেখানেই: সংঘর্ষ হয় 
তার কাছাকাছি কোন গোপন জায়- 
গায় :ভিয্নেতকং সামারক নেতারা 
উপস্থিত থেকে য্ম্ধ পাঁরচালনা 
করেন! , যদ যুদ্ধে জয় হয় তাহলে 
তারা গোপন ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে 
আসেন, আর শৰ্ুর আক্রমণ প্রাত- 
রোধ করার (ভিয়েতকংদের বেশীর 
ভাগ আক্রমণই গোঁরলা পদ্ধাতর 
মারফত হয়ে থাকে) সামর্থ্য না 
থাকলে তারা শু উপস্থিত হও" 
য়ার আগেই ঘাঁটি ছেড়ে সরে 
পড়েনা - 

EEE. TSE: 


'কংকে মাকিন সৈন্য ধর্তে পেরেছে 


বলে খবর পাওয়া যায়ান, তবে 
কাম্বোিয়ায় এক ভয়েতকং ঘাঁটি 


গোলাবারুদ, খাদ্য ও ওষুধ উদ্ধার 


কয়েক মাস ধরে হাজার হাজার 
কামউনিস্ট সৈনাদের বাঁচিয়ে রাখতে 
পারত। . - 

কাল্বোডিয়ায় কাঁমউনিন্ট ঘাটি 
ধৰংস করাই নিকসনের একমান্র 
উদ্দেশ্য নয় ॥ তাঁর এই অভিযানের 
প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি, (এক) 
কাদ্বোঁডয়ীয় আঁবেদার লন নলের 
এবং লাওসে শুভানা ফোমার শাসন 
বজায় দ্বাথা। কিছদা্দন ' আগে 
আমেরিকার সি আই এ ষড়যন্ত্র করে 
গসহানূককে গাঁদচদ্যত করে লন 
নলকে ক্ষমতায় বাঁসয্লেছে। কিন্তু 
কয়েকীদনের মধ্যেই বোঝা গেল 
নলের পেছনে কাদ্বোিয়াবাসীর 
প্রকৃত সমর্থন নেই। ফোমার হাত 
থেকেও লাওসের ক্ষমতা ক্রমশঃ 
আঁর ভ্রাতা পাঁরচালত পাথেট 
লাওর হাতে চলে যাচ্ছে, তাই এদের 
ঝাঁচাবার জন্য 'নকসন তাড়াতাঁড় 
মার্কন সৈন্য পাঁঠয়ে দিলেন। 


দেঃই) কাদ্বোঁডিয়ায় [ভিয়েতকং 
ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করতে পারলে 
হ্যানোয়ের ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি 
কর যাবে ষাতে উত্তর ভয়েতন্মম 
প্যারিসে শান্তির বৈঠকে তাড়া- 
তাঁড় কোন চুক্তিতে রাজি হবে 
এবং এই চীন্তর মধ্যে নিকসন কিছু 
তার মনগড়া সর্ত চ্রকিয়ে দিতে 
পারবেন। 'ভয়েতনাম শান্তির 
চুক্তি আমোরকার মনোমত না হলে 
ইন্দোচীন থেকে সরে গিয়েও কি 
করে নিকশন তাঁর সাম্রাজ্যবাদী 
গোপন নীতি চালিয়ে যাবেন? কি 
করে বিশ্বস্ত িয়েতনামবাসীদের 
তাঁর স্বার্থ দেখার জন্য তৈরী করে 


মার্কিন সৈন্যদের ক্রমশঃ সারয়ে . 


আনবেন? আগামী এপ্রল মাসের 
মধ্যে নিকসন ১৫০,০০০ সৈন্য ঘরে 
ফিরিয়ে আনবেন বঙ্গে. প্রাভশ্রু্ীত 


করে যাবেন না! 
{নকসন আজ হিটলারের স্বপ্ন 
দেখছেন। ফ্যাঁসস্ট নেতার মত 





, * ঘ সাত, 


ক্ষমতায় অধ্ধ হয়ে মাক্ন যুদ্ধ” - 


করার জন্য আজ মাঁরয়া হয়ে' উঠে- 
ছেন। প্রয়োজন হলে দক্ষিণ-পূর্ব 
জঁশিয়ায় গচ্ছিত ৫,৫০০ আর্ণাবক 
অস্ত্র প্রয়োগ করে তান ইন্দো- 
চীনকে পদদলিত করে রাখবেন। 
ডালেসের অনুপ্রেরণায় তান 
কাঁমউনিস্ট চীন ধংস যজ্ঞে নেমে- 
লেন, এবং আইসেনহাওয়ারের 
অধীনে ভাইস-প্রোসিডেন্ট থাকা- 


+ সার নিতে পারেন শান, সুযোগের 
অপেক্ষায় ছিলেন। সেই সুযোগ 


(শেষাংশ ১৯শ পচ্ঠায়) 





f এলে রন মুনৰ, ফাকেও মলি শল) ব্যালে ভাবতেব সবচেহে পরিষ সাইকেল। 
_ লেন-ব্যাচলর নিখু”ত গুণমানে বাচাই করে এই সাইকেল তৈরি করা হয়েছে যাতে যুচ্ছদ্দে চলে আর 


টেকেও সবচেয়ে বেশিদিন । 


ব্যালেই ভারতের সবচেষে গ্ুতগতিসম্পর্ন 





: সাইকেল চড়ার আনন্দ সবচেযে বেশি র্যালেতে । আপনি নেও একবার পরত করে হেন ন! | 
সেরা চলনে সেরা র্যালেই পথের রাজ? 


© Regd. User : E>, সাইকেলের ঘঁগতে সবচেয়ে দির্ভগ্বযোগ্য নাম 


চি ? 


SRC-IOIR BEN 


॥ আট ॥ 


মাধ্যমিক শিক্ষকদের ছর্গতি 


(৫ম পৃষ্ঠার পর) 


(Deed of Acceptance) পরে ডাকযোগে 


পর্যদে পাঠিয়ে দিলেই চলতো। সরকাবী , 


আমলে ব্যবস্থ! জটিল হল। মঞ্জুরীপত্র বা 
Santioning Memo আসবে ডি-পি-আই 
অফিস থকে। 
বিদ্ভালয় পরিদর্শকের, অফিসে জমা দিতে 
হবে। তিনি সেই বিলে কাউন্টারসাইন 
করবেন। অবশেষে সেই বিল টেজারীতে 
' ক্যাশ করা হবে। বেশ সমর লাগে। এক 
এক সময় এমন বিদ্যালয় পরিদর্শকের আবি- 
ভাব জেলাতে হয়, যিনি বিলে কাঁউাটার- 
সাইন করতে সময় পান না। 

।' দ্বিতীয়ত, পর্যদ আর্থিক বছরের শেষে 
শেষ কিস্তি অহ্দান পাঠাবার সময় একটি 
ফাইনাল মেমো পাঠাতো.। এ .মেমোতে 
লেখা থাকতো কোন শিক্ষকের বেতনবাবদু 
কভ টাকা ধরা হয়েছে, কাকে ইনক্রিমেণ্ট 
দেওয়া হোলো ইত্যাদি । ১৯৬৩-৬৪ আধিক 
বছর থেকে সে-পাট সরকার চুকিয়ে দিয়েছে। 
এর সঙ্গে ক্থুলের হিসাবের। ক্ষেত্রে দারুন 
গোলমাল দেখা দিয়েছে।' দেনা-পাওনার 
হিসাব নিয়ে, বকেয়া পাওনার ব্যাপার নিয়ে 
বিষ্যালয়-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষক ও কর্মীদের 
বিরোধ বেঁধে গিয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 


* হিসাব অন্ধাক্ী প্রাপ্য পুরো অন্থদান থেকে, 


স্কুলগুলিকে বঞ্চিত করার , জন্যই সয়কার 
ফাইনাল মেমো দেওয়া বন্ধ করেছে । 
তৃতীয়ত, পর্ধদের আমলে (রীতি ছিল, 
একটি স্কুল যে-বছর প্রথম হাই স্কুল হিসাবে 
অস্থমোদন, পেত, সেই বছর তাকে এমন 


' পরিমাণ অনুদান দেওয়া হোতো যা ঘাটতির 


চেয়ে কয়েক শ’ টাকা মতো কম।' পরবছর 
স্কল-ফাইনাল পরীক্ষায় নতুল স্বলের ফল 
. দেখা হতো। ফল আশাহ্গপ (Minimum 
, academic efficiency) হলেই, ডেফিসিট 
গ্র্যাপ্ট দেওয়া হোতো। সরকার এক্ষেত্রে 


সাজ্ঘাতিক বজ্জাতির আশ্রম গ্রহণ, করেছে৷, 


১৯৬৩ সালে যেসব নতুন' হাই, স্কুল হয়েছে 
তাদের প্রত্যেককে বাধিক মাত্র তিন হাজার 
টাকা গ্র্যান্ট দিতে হ্য় করলো, যেখানে 
ঘাটতির পরিমাণ বারে। থেকে পনর হাজার 
টাকার কম নয় । ১৯৬৩ থেকে আজ পর্যস্ত 
, যত হাই স্কল হয়েছে, . যাদের সংখ্যা এপর্যন্ত 
হাজারখানেকের কম নয়, তাদের একটিকেও 
আজ পর্যস্ত ঘাটতি অনুদান প্রদানের আওতায় 
নেওয়া হয় নি। এই সরকারী অপব্যবস্থার 
ফলে এইসব সকলের আধিক বনিয়াদ একে- 
বারে চুরমার হয়ে গেছে। 
শিক্ষক-শিক্ষিকার্দের বেতন আট মাস থেকে 
এক বছর পর্যন্ত বাকী । নাই ইনক্রিমেপ্ট, 


নাই প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, নাই বেতন! এক ' 


অদ্ভূত অসহনীয় অবস্থার মধ্য বিয়ে এই সব 
স্কলের শিক্ষকরা ০85 করে 
. যাচ্ছেন। ৭ 

এদের এমন ছুরবস্থার কারণ কী? 
কারণ-_সরকারের ' টাকা 
কি তাই? রাষ্ট্রপতির শাসন চলাকালে 


অকারণে ২৮০ জন বিধানসভা-সদন্তকে জন- 


তারপর বিল ক’রে জেলা - 


এই সকল স্কুলের . 


নাই। সত্যিই 


পিছু আড়াই শ’ টাকা ক'রে মাসের পর মান 
বেতন দিতে পারে সরকার, অকারণে অধি- 
বেশন মুলতুবি রেখে প্রতি সদস্তের দৈনিক 
ভাতা বাব মোটা টাকা খরচ ক্রতে , পারে 
সরকার, নিষ্কিয় বিধানসভার ২৮০' জন 
সদস্তের ৰিনাভাড়ায় রেলভ্রমণ 
টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে রবিতে 
পারে পশ্চিমবঙ্গের অভাবী সরকার, কেন্রীয় 
গ্িজার্ভ পুলিশ বাহিনীর পিছনে 
টাকা খরচ করতে পারছে , অথচ 
শিক্ষকদের বেতন বাবদ সামান্ত টাকা দিতে 
পারে না কেন? .ওঁ.'সব অপব্যয়ের টাকা 
আজ কোথা থেকে আসছে? কেন্দ্রীয় সর- 
কারের পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক সংসদীয় উপদেষ্টার 
কী বলেন? - j 

ঘাটতির ভিত্তিতে অঙুদ্বান-পাওয়া, স্ক.ল- 
গুলির মধ্যে শতকরা দশটি স্কল মোটামুটি 
সময়মতো শিক্ষকদেরকে বেতন দিতে পারে। 
তার কারণ, এসব স্কুলের ছাত্রবেতন নিয়মিত 
‘আদায় হয় এবং খণ গ্রহণ করার মতো অন্তান্ত 


“ তহবিলে কিছু টাকা থাকে। তাছাড়া, এই , 


দশটি স্তলের মধ্যে এমন কিছু স্কল আছে 
যেগুলি সেকালের . রাজা-মহারাজা বা রায়- 
সাহেব-রায়বাহাদুর খেতাবধারী জমিদারদের 
প্রতিষ্ঠা কবা। প্রতিষ্ঠাভাদেব দানের ফলে 
মোটা টাকার একটি সংরক্ষিত তহবিল এই 
সব ভাগ্যবান স্কুলের রয়ে গেছে। গ্রান্ট 


আসিতে তরী রি ENE 


থেকে খণ নিয়ে 'শিক্ষকদেরকে বেতন দেওয়া 


উত্রগ্রদেশের চিঠি 
(৯ পৃষ্ঠার পর) 


দি? স্থৃতরাং, যা ১৮শে জুন 
তারিখেব,"জল-বোঝানো” গ্লোচের কৈফিয়ৎ 
. যে সহজে গর বিক্ষোভকে প্রশমিত করবে তা 
‘মনে হয়না । এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি 


থেকে উদ্ধতি দেওয়া হল এটা একটা সামান্ত 


বলাৎকারের ঘটনা মাত্র; প্রতিদিনই এ 
ধরণের অপরাধ ঘটে ' থাকে.*‘যদিও প্রত্যেক 
অপরাধই ভ্রনগণের সামনে এক তাৎক্ষণিক 


' গুরুত্ব বহন করে আনে, এ ক্ষেত্রে ঘটনা 


এমন কিছু হয়নি যে তা জনগণের চোখে 
গুরুত্বপূর্ণ হবে । প্রতিবছর এ রাজ্যে ১৫০০ 
থেকে ২০০০ খুন, এবং ৪০০ ধর্ষণের ঘটনা 
ঘটে থাকে । ১৯৬৯ সালে ৪০৫টি ধর্ষণের 
কেস হয়। প্রশ্ন কবি, প্রত্যেক ধর্ষণের কেস 
“কি বিধানসভায় আলোচিত হতে পারে * 


, এখানে উল্লেখ্য, তাঁর দীর্ঘ বিবৃতিতে 
মুখ্যমন্ত্রী মশায় যে বাস্তব সত্যকে ধামাচাপা 
দেবার চেষ্টা করেছেন, তা হল, চূর্কস্থিত 
€মিরজাপুর জেলায় ) রাষ্টরধত্ত শিল্পেব কজন 
বড় আমল! এ কদর্ধ বলাৎকারের ঘটনায় 
অড়িত। সম্ভবতঃ এরা প্রমাণের অভাবে 
বেঁচে যাবেন কেবল নয়, জনমতের সামনে 


এরূপ বৃহৎ আমলাদের নর্ম-বিলাসী আবনের 


1 
1 


মোটা 





হয়। তবে এদের সংখ্যা অতি নগণ্য । 
মফস্বল শহরেব এবং গ্রামাঞ্চলের অধি- 
কাংশ স্কুলে ছাত্বেতন আদায় মাসে মাসে 
হয় না। প্রচুর অনাদাতী প’ড়ে থাকে। 
ছুটি পরীক্ষার আগে ঞ্চল-কর্তৃপক্ষ যতটা 
পারেন আদায় কববার চেষ্টা করেন। জমি- 


দারদের খাজনা আদায়ের মতন আর কি? ': 


কাজেই একদিকে ছাত্রবেতন আদায় 
। অনিয়মিত, অপরদিকে সরকারী অনুদান 


আসার অনিশ্চমৃতা, এর ফলে দুর্ভোগে ভোগেন, 


শিক্ষকরা । এই অবস্থার মধ্যে কাজ করেন 
শিক্ষকরা, স্ক'ল চালান প্রধান শিক্ষকরা । যা 
আদায় হয়, প্রধান শিক্ষক তা থেকে দশ-বিশ 
টাকা ক'রে বন্টন করেন শিক্ষকদেরকে ৷, 
'শিক্ষকরা ভাবেন, তাই সই, ছু মাসের বেতন 
পাওনা আছে, দশ-বিশ পেলেও অচল 
সংসারটাকে ৫কানো মতে চালু রাখা যাবে। 
ছা 

শিক্ষকদের দুমূল্য ভাতা দেওয়ার 
পদ্ধতিও বিচিত্র। ঘৈনন্দিন প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্তই দুমূল্য ভাতা দেওয়ার 
ব্যবস্থা। সরকারী কর্মচারীদের এবং 
সরকারী স্কফোর শিক্ষকগক্ে ছুমৃল্য ভাতা 
দেওয়া হয় মাসে মাসে বেতনের সঙ্গে, আর 
বেসরকারী স্ক.লের শিক্ষকগণকে দেওয়া হয়, 
বছরে কয়েক কিন্তিতে। আগে ছয় মাস 


অস্তর ছুই কিস্তিতে দেওয়া হোতো) এখন | 
চার কিস্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে । তাও 


শিক্ষকদের ডি-এ দেবার সময় সরকারী 
তহবিলে টাকা থাকে না, যার জন্তে কিস্তির 
খৈলাপ হয়েই থাকে । দ্রব্যমূল্য আরও বেড়ে 
যাওয়াব অন্ত ঘখন সরকারী কর্মচারীদের 
মুল্য ভাতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, তখন 


নগ্নরূপ উদ্ঘাটিতও হবেনা । কে উদখাটিত 


করবে? .গরীব আদিবাসী রমণীর আতীয় - 


স্বজনরা নিশ্চয়ই না। ঘটনা ঘটে .২৬ মার্চ 
তারিখে, পুলিসের সমক্ষে প্রাথুমিক রিপোর্ট 
দাখিল কবতেই এপ্রিল ৪ পর্যন্ত দেরী তয়। 
রাজনৈতিক এবং পার্টিগত রেযারেধি বিষ্ামীন 
ন্‌! থাকলে, আক আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ 
প্রভৃতি দলগুলি নাবীব মর্যাদা নিয়ে যে হঠাৎ 
উত্তেজিত তয়ে উঠেছে, তা হত, কিনা 
সন্দেহ ৷ স্পীকাঁব খেব পাতেব .উক্ত বিবু- 
তির শেষে ফতোয়াজারিব ভঙ্গীতে রায় 
দিলেন যে অধ্যায় সমাপ্ত এবং আর কোনে! 
পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলতে দেওয়া হবেনা। 
. যদি উক্ত বেদনাদায়ক ঘটনার মধো সমস্ত 
সর্বহারা শ্রেণীর (যাব মাঝে আদিবাসীরা 
অধিকাংশই পড়ে ) অসহায়, নিত্যঅসমন্মানিত 
জীবনের প্রতিফলন না থাকতো, তাহলে 
প্রসঙ্ক্রমে, উত্তর-প্রদেশের, তথাকথিত গণ- 


* তান্ত্রিক নেতাদের পশ্চিমবাঙলার প্রবীন 


সরোবর ঘটনার” কষ্ট-কল্পিত গুরুত্বকে বেন্ত 
করে অহেতুক. লাঁফালাফির হাস্তকরতা 
আরও কৌতুকবহ হয়ে দেখা দিত। সারা 
ভারতের প্রগতিশীল, এবং রাজ্যসীমা- 
অতিক্রমকারী জনতা নিশ্চয়ই সাগ্রহে লক্ষ্য 
করবে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার “বিরোধীরা” 
এ প্রসঙ্গে কি করেন ! 


দর্পপ 1 শুক্রবার ২৬শে জঃন ১৯৭০ 


বেসরকারী স্কুলের শিক্ষককের বেলায় 


বাড়ানোর নামে একটা তামাশা করলেও 
চলে । 


ঘাটতি সাচাধ্য ও থোক সাহাষ্যকে 
সরকারী পরিভাষায় বলা: হয় ‘মেনটেনাব্স 
গর্যাণ্ট” (Maintenance Grant) | এ ছাড়া 
আরও কয়েক প্রকার সরকারী অনুদান 
পাওয়া যায় ছাত্রবেতন বাবদ 1 যেমন মাধ্য- 
মিক ও প্রাথমিক শিক্ষকগণের অধ্যয়নরত 
সস্তানদের ছান্রবেতন, বেকার স্বর্ণশিল্পীদের 
সুলেপড়া ছেলেমেয়েদের এবং অধিকতর ' 
অনগ্রসর তপশীল শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের 
বেতন সবকারী অস্থদানের আকারে পাওরা 
যায়। স্কুলগুলির প্রতি ঢালাও সরকারী 
হুকুম জারি করা আছে--ওদের কাছ থেকে 
বেতন আদায় কোরো না। একমাত্র কয়েকটি 
ডাকসাইটে স্কুল ছাড়া অধিকাংশ স্কুলই' 
আদায় করে না। সরকারী হুকুম তামিল 
করার জন্য ততটা নয়, যতটা আদায়ের ঝক্কি 


এড়াবার জন্ত। 

| থেকে এই অনদানগুলি তেমন একটা 
গরজ দেখা যায় না। i অবসর মতে 
দিয়ে থাকেন। অথচ টিউশন ফী বাবদ এ 
আয়টা স্কুলের হাতে এলে শিক্ষকদেরকে 


বেতন দেওয়া যায়, এ চিন্তা করার অবকাশ 
কর্তাদের নাই। 


_ সবকারী স্কল ও বেসরকারী স্কুল-_এ সি 
ব্যবস্থা বৃটিশ আমলের | 'আজও এ ব্যবস্থা 
দেশে আছে কেন? বিদেশী শাসকেরা যে 
উদ্দেন্ড নিয়ে এদেশ শাসন করতো, আমাদের 
দিল শাসকেরাও কি সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে 
শাসন চালাচ্ছেন? 

পার্থক্য কোথায়? 





প্রসঙ্গত: এ মিরআপুর জেলারই গভর্ন- ' 
মেপ্ট সিমেন্ট ফ্যাক্টিরির জন্ত ৪২ লক্ষ টাকা, 
ব্যয়ে ক্রীত পাথর-ভাঙা প্রান্টের ক্রটি আজ 
জানাজানি হয়ে গেছে; ঘণ্টায় ৪০০ টন ' 
পাথর ভাঙা যে-যন্ত্রের, ক্ষমতা সে যন্ত্র মাত্র , 
২০০ থেকে ২৫* টন ভাঙতে পারছে। ক্রয় 
বিভাগের অফিসারদের যোগ্যতার মাপকাঠি ! 


কানপুরের ইন্ডিয়া রিড, ইন্টিটযিউট্‌ bs 
টেকনলঞ্জির বিশেষভাবে পরিকল্পিত আণবিক 
গবেষণাগারের অন্ত সমপ্রতি ভ্যান গত গ্রাফ, 
তড়িতাঙ্গ-গতিবর্ধক যন্ত্র কার্যকরী : করা 
হয়েছে। বশ্বের ভাবা আপবিক গবেষণা? 
কেন্দ্রের পর এরূপ.শক্তিশালী যন্ত্রের স্থাপন! 
এই দ্বিতীয় । যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই যন্ত্র 
তত্ত্য হাই-ভোন্টেজ ইনসিনীয়ারিঙ কর্পোরে- ' 
শনের নিকট থেকে খরিদ করে, আই. আই. 
টি. ও খয়রাতি করেছে। সঙ্গে গ্যাস্‌- 
চালিত! বিশ্ুষ্কারী যন্ত্র, হিমকারী যন্ত্র এবং 
অপরাপর আম্ষজিক যম্রাদিও স্থাপিত করা 
হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যৎ গবেষণা ও 
প্রশিক্ষনাদির সুবিধা বহুগুণ বর্ধিত হবে। 

আণবিক গবেষণা আণবিক শত্তনির্মাণের ,.« 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত বলেই বোধহয় 
এ ধবণের সংস্থা পূর্ব ভারতে স্থাপন করা আর 
' কেন্দ্রের অভিপ্রেত নয়। 


কিন্তু সরকারের তরফ “ 


' হর্পপ ॥ শুক্রবার ২৬শে জুন ১৯৭০ 


পরি কাশ শয়তান € নিৰোধদের পর্বে 


ESF 
থেকেই সংকটের গর্তে পড়েছে 
* আর সব শেয়ালেরই “এক রা? 

শোনা যাচ্ছে। 'বস্লবীদের পক্ষে 

এটা আনন্দের, ' কথা। দেশের 
মানুষের পক্ষে এটা আশার কথা । 
সংবিধান আর গণতন্ত্র নিয়ে নাচা- 
নাচিটা এখন কমে গিয়ে প্রশাসন 
, সংকটেই এখন এত হাবুডুবু খেতে 
হচ্ছে ওদের যে, সাধের 'িবচ্চিন 
পালা কীর্তনেরও আসর বসাতে 
পারছে না প্রীতক্রিয়াশীল জোট। 

নির্বাচনের সময়সীমাকে ওরা ১৯৭২ 
সাল পর্যন্ত ঠেলে 'দিয়েছে। ইতো- 
। মধ্যে সায়া-সোঁমজ খুলে, অর্থাৎ 
' তথাকাঁথত গণ্তল্মের অন্তর্বাস 
পর্যন্ত উন্মত্ত করে 
নগ্ননত্য শর হয়েছে। গণ- 
তন্দের, স্বাধীন ধনতন্দ্র বিকাশের 
বারবাঁণতারা ষতবেশশ সংখ্যক সম্ভব 
খদ্দের পাকড়াতে শুরু করেছে 
বিস্লবীদের বিরুদ্ধে! 

প্রত মৃহর্তে এরা নিজেদের. 
* ছায়ায় “নকশাল” ভূত দেখছে। 
। খ্ুদনী যেমন প্রাতরোধের পূর্ব 

মহত" পর্যন্ত উল্লাসে খুন 
চাঁলয়ে যায়, তারপর একবার 
প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেই স্বকৃত 

) পাপাচারের মোকাবিলায় নামতে 
হয়। তখন সে চারাঁদকেই : ভূত 
দেখতে শুর; করে। দীর্ঘ, 
দশকেরও বেশী ধরে 


দুই ! 


অমুল্যরতন সেন 


রাষ্ট্র তার নিজস্ব হাতিয়ারগনীলর 
রি দসত্যবৃত্তি চাঁজয়ে 
যায়। হাতিয়ার আমলাতল্ত্ 
পলিশ, মাঁলটারী। 
উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই তিন 
হাতিয়ারের এক সমন্বয়মূলক 'বাঁধ- 
বিধান রচনা করে। সংবিধান, 

এই সমন্বয়মূলক 
{বিধান ৷ শ্রেণীবিভন্ত সমাজে উৎ- 
পাদন শান্ত যে শ্রেণীর করায়ত্ত 
তারাই রাষ্ট্রের মাঁলক। আবার 
রাষ্ট্ুই তার প্রতুত্ব রক্ষার : মণ্ট। 
স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের তিন, হাঁতিয়া- 
রের সমন্বয়মূলক বাঁধ-বিধান 
তার মালিকের স্বার্থেই রাচিত। 
হতিয়ারের--আমলাতন্ব;, পালিশ, 
'মালটারর সমন্বয়মূলক বাঁধ- 
িধান_ সংবিধান, , আইন-কানুন 
প্রাতক্রিয়াশীল জোটের স্বার্থেই 
রচিত। এর ভেতর কোনো ফাঁক 
বা ফাঁক নেই। থাকতে পারে না। 


রাষ্ট্র তার - 


দেশবাসীর, দেশপ্রেমে এগ্দালর 
একাঁটও সত্য নয়। এমন সমার্জী- 


ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, এমন রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে" যুগ যুগ 
ধরে বঙ্লবী ও মনীষারা মানুষের 
ন্যায়সঙ্গত আঁধকার বলে ঘোষণা 
করে এসেছেন! সুতরাং আজ 


শকে অত্যাচারের প্ররোচনা জয়ে 
িলিটারশ শাসনের জৃজ দেখিয়ে 





নির্ভীক মংবাদিকনের কাহিনী 


আজ হতে শতবর্ষ আগে 

কে সবে পাঁড়ছ বাঁস 
‘সলভ সমাচার, 

সাপ্তাহিক এক পয়সার! 
এক পয়সার এ বাংলা সাপ্তা- 
{হক বার করোছলেন ১৮৭০ 
খম্টাব্দে ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচল্্র সেন 
সাধারণ ও 'নিম্নশ্রেণীর লোকেদের 
মধ্যে জ্ঞানীবতরণের মহৎ উদ্দেশ্যে 
সাপ্তাহিকের বিক্রয় প্রাতবারেই 


- বৃদ্ধি পেতে লাগল যাঁদও শিক্ষা- 


বিস্তার তখনও এ যুগের মত 


ীত- হয়নি৷ প্রথম সপ্তাহে এক হাজার। 


পরের বারে দ:-হাজার, তৃতীয় 
ক্ষেপে আট হাজার! কম কৃথা নয় 
তখনকার দিনে। কাগজটির এত 


প্রসার সম্ভব হয়েছিল তার ভাষার 
' প্রাঞ্জলতায়। 
- বাশ্মী কেশবচন্দ্ুও; আর পড়তেন 


লিখতেন অনেকে 


আবাল-বৃদ্ধ-বিতা। 

উনবিংশ শতাব্দীতে সংবাদ 
পত্রের প্রচার ও প্রসারণের প্রেক্ষাপটে 
বাংলাদেশে উজ্জ্বল: হয়ে থাকবে 
Be Tl 
স্মৃতি যারা রূপ দিয়েছিলেন 
বাংলা দেশের, তথা ভারতের, আশা 
আকীত্ক্ষাকে। কেরী, মার্শমান, ' 


ওয়ার্ড ও হাওয়ার্ড তো বটেই; 


ভুললে চলবে না প্রিন্স দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের বদান্যতা যার অর্থ সাহায্যে 
কর্পদকহশীন স্টোকলার সাহেব 


প্রকাশ করতে পেরেছিলেন “দি 
ইংিশম্যান” ; শবেজ্গল হারকারু” 
ও “ইন্ডিয়া গেজেট” চলেছিল 
তারই কৃপায়! 


ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতি- 


+ হাসে ১৮৮১ খএীজ্টাব্দ আবস্মর- 


ণীয়। তখন প্রকাশিত হয়েছিল 
শ্রীরামপুর 'মশনারীদের বাংলা 


, জ্ঞানাবস্তারের জন্য 


মাসিক পত্র “দগদর্শন”, ইংরাজী 
মাসিক “ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া” আর 
দবখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিক “সমাচার 
দর্পণ”। দেশীয় যুবক যুবতীদের 
পদগদর্শনের” 
আঁবর্ভাব; পরে তার ইংরাজী 
সফকরণও প্রকাশিত হয়। পাঁত- 
কাট নানা সংবাদ সরবরাহ, করত। 
এীতহাঁসিক - তথ্যপূর্ণ রচনারও 
ঘাটাতি ছিল না। 

একটি রচনায় ১৭৭০ সালের 
দর্ণ্ভক্ষের কাহিনী আছে দগ্‌- 
দর্শনে । তাতে উল্লেখ করা হয়েছে 
মত্যুর হার আধ্বানক সাংবাদিকের 
কৌশলে। বলা হয়েছে এক ইংরাজ 


(কালের কথা 


ভদ্রলোক. দানখয়রাতের জন্য তখন 
শস্য কিনে রেখোছলেন। অনেকে 
তাঁর কাছ থেকে তাঁদের পরের 
'বানময়ে শস্য. নিয়েছিল। কয়েক 
শত ছেলেমেয়ে সংগ্রহ করোছলেন 
তানি এই উপায়ে; দহীভর্ষের শেষে 
যখন ।দাহেবাঁট: - বাল্‌কবালিকাদের 
স্ব স্ব িতামাতাদের হস্তে সমর্পণ 
করতে চেয়োছজেন, তখন দেখলেন 
এক বৃদ্ধ ব্যতীত কেউই আসে 
নি। এই সংবাদ পাঁরবেশনের 
মাধ্যমে সবগ্রাসী মড়কের আভাস 
পাওয়া যায়। 

কাঁলকাতার সাংবাদিকতা সে 
যুগেও নাতি স্বীকারে অভ্যস্ত 
ছিল না। মানত না রাজ স্র- 
কারের দোষ ভ্রুট, ব্যন্ত করত সমা- 
জের দুনাীত আর সাধারণ পাঠ- 


নের কূটচক্রজাল। “মরাঁণং পোষ্ট” 
কাগজের, সত্বাঁধকারী হশট্জশ 
সাহেব আর “ক্যালকাটা, জার্নালে”র 
সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকংহাম 
ছিলেন সরকার বিরোধিতায় অগ্র- 
গণ্য। ইওরোপীয় সম্পাদকদের 
উপর যখন সেম্সারাশপ ' বাঁধ 
প্রয়োগ করা হয়, হাঁটলী তার অব- 
মাননা করলেন এই বলে যে তান 
নিজেকে বিদেশীয় মনে করেন না 
যেহেতু তার বাবা ছিলেন ইংরাজ 
িন্তু তার মা ভারতীয় মাঁহলা; 
অতএব স্:প্রশম কোর্টএর আওতার 
বাইরে পড়েন 'তানি। 

দুর্ধর্ষ বাকংহাম, যান পেকে 
ছিলেন রাজা রামমোহন রায়কে 
বন্ধ আর উপদেষ্টা হিসাবে লিখ- 
তেন কড়া সম্পাদকীয়, ছাপাতেন 


. ছাপাবেন। 


সংবাদ নানা বিষয়ের; শাসনপ্রণালী 
সমাজকলন্ক, খবত্টপিয় ধর্মযাজ্কক- 
দের বিকৃত আদর্শ ছাড়তেন না 
তান কিছুই । শেষে ভারত ত্যাগ 
করতে হয়োছিল তাকে। ভারতীয়- 
দের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা 
উদ্বুদ্ধ ' করতে সাহায্য করেন 
ধৃতাঁন। 

তৎকালীন সংবাদপত্রের আদর্শ 
বিষয়ে তান এই! লিখোছলেন “ঃ 
“সংবাদপনের স্বাধীনতা এবং 
দেশীয় শোষণ এই দুইটি পর- 
স্পরবিরোধী ব্যাপার কখনই এক- 
সঙ্গে দেশে থাঁকতে পারে না। 
মানুষের জ্ঞানীবকাশের সাথে 
সাথেই স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগিয়া 
উঠিয়া ছড়াইয়া পড়া উঁচিত। যাঁদ 


পীয় সম্পাদকের স্বার্থে উচ্ছক্খল, , 


৪:১7 
La 


ধূর্ত ও শঠ প্রতিক্রিয়াশীল জোট 
প্রত্যাসন্ন ঝড়ে নিজেদের বাঁলর 
বাঁধের নীচে নিজেরাই চাপা পড়বে। ' 
প্রচক্তিয়াশলদের এই সামীগ্রক 
পাঁরণাতও বিশেষের ' অধীন-_ হীতি- 
হাসের বিশেষ অধ্যায়-_বিস্লবী 
অধ্যায়ের অধীন। এখানেও কোনো 
ফাঁক বা ফাঁক নেই। 'নার্বশেষ 
বলে কিছু নেই। পার পেয়ে 
যাবার কোনো পথ-নেই। যারা 
ইতিহাসের এই দুই সার্মাগ্রকতাকে 
'নার্বশেষ বলে চালাতে চায় তারা 
মাতমান শয়তান নয়তো নির্বোধ! 


, রাশিয়ায় শোঁখদজে গ্রুপ, জার্মানীর 


সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা ছল এমাঁন 


- ধরনের শয়তান, আর পোল্যান্ডের 


{লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা, ছিল এমাঁন 
ধরনের ধনর্বোধ। দ্বিতীয় বি*ব- 
যুদ্ধের আমিত বিক্রম নায়ক মহান 


স্তাঁলন এজন্যই পোল্যাপ্ডের সদর 


দরজা অবাধ পেশছেও পোল্যাশ্ড 
দখল করেন 'ন। সহস্র সহত্র 
পোল্যাপ্ডবাসীর সনিবন্ধি কাতর 


, প্রার্থনার মুখেও তান ছিলেন 


অটল। কারণ এসব 'নবোধেরা 


- কোনোদিনই বিশ্বের প্রথম সমাজ- 
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সাংবাদিকতা গাঁড়য়া উঠিতে দিই, 
যাহার ফলে স্থানীয় আঁধবাসীদের 
মনে ইউরোপীয়দের প্রীত ' শ্রদ্ধা 
কমিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা 
শুধু দেশী সৈন্যদের মধ্যে অস- 
ন্তোষের বাঁজ বপনের সাহায্য 
কারব এবং ইহার ফলে বিদ্রোহের 
আতঙ্ক সর্বক্ষণই বিরাজ কারবে।” 

মজার গল্প আছে বাঁকিংহাম 
সম্বন্ধে। ধর্মাজকদের এক সভার 
বিসদৃশ বিবরণ তার কানে এলে তা 
প্রকাশ করতে 'তাঁন আগুয়ান 
হলেন। প্রায় সমগ্র বিবরণই সংগ্রহ 
করলেন; আর কোন এক ডার- 
ওয়াল সাহেবের কাছ থেকে তার 
সেদিনের বন্ধুতা চেয়ে পাঠালেন। 
ডারওয়াল দিল না তাকে তার বন্তু- 
তার অন্দীলপি। বাকিংহাম ছাড়বার 


"পাত নন। স্থির প্রতিজ্ঞ হলেন 


তান (যেমনটি হন আধূনিক। 


' সম্পাদকেরা বাতা সম্পাদকেরা) 


ডারওয়ালের বন্তৃতা ছাপাবেনই 
সভায় উপ্পস্থিত 
অন্যান্য ভদ্রুমহোদয়গণের কাছে 
শুনে ডারওয়ালের বন্তৃতা যোগাড় 
করে ছাঁপিয়ে' দিলেন। চোখে 
পড়ল তা ডারওয়ালের। 

পরের দিন বাঁকিংহাম তার 
বগটগাড়ণ চড়ে গড়ের মাঠের মধা- 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডারওয়ালও 
যাচ্ছিল ঘোড়ায় চেপে। বাকিং 
হামকে দেখে রাগে ঘোড়া ছুটিয়ে 
দিল তার দিকে, আর মারল তাকে 
এক চাব্ক। বাঁকিংহামও পাল্টা 
চাবুক (দিলেন ডারওয়ালের '্পঠে 
তিনবার ;' ডেকে বললেন £ “আয় 
ব্যাটা ঘোড়া থেকে নেমে, দ্বন্দযুদ্ধ 
হয়ে যাক্‌৮ এরই মধ্যে কিন্তু 
তিন 'ছিপউশ খেয়ে প্রান দিয়ে- 
ছিল ডারওয়াল। | 


খিক 


ফা হিয়েন 


< ৪ 


সর 


যাদুর ছলে গি ণি এম-নকশাল 


এ জুনের দর্পণে 
একটি মতামতে জনৈক - 
" পাঠিক উপরোন্ত বিষয়ে আমার পনে- 
রোই মে তারিখের [রিপোর্টকে 
‘আনত, অত পাতার 


ছিলাম £' কে) নকশালদের মধ্যে 
যাঁরা এঘাবত খদন হয়েছেন তাঁরা 


রিপোর্ট এ প্রসংগে এদিক থেকে 
নির্জলা মিথ্যা। একথা পাঠক 
কোথাও অফবীকার করেন 'নি। 
খে) সি পি এম কর্মী মৃত্যু- 
জয় সেনের মৃত্যুর পর্বে তিনজন 
[কশালপল্খী ষুবককে হত্যা করা 
হয়েছিল, তাঁরা হলেন পাঁরমল দে, 
রজত ঘটক্‌ এবং মানক মহাপান্র। 
এবং চতুর্থ একজনকে, হোলতুর 
88 


দ্থীদের মুধ্যে হতাহতের সংখ্যা 
সি পি এম"এর তুলনায় বেশীগ। 


- অংঘর্ষে গন 


দিতে হয়েছিল, তার দ্বারা ক 
পাড়ি রুমান এবং মেনশেভিক 
মান নয়? বাংলাদেশেই তো 


বলে মাক্সবাদ ক্যাডার জোতদারের 


হাতে আজকাল খুন হচ্ছেন, তার 
জনপ্রিয়তার পারমাপ করা যায়ঃ 


বা বর্জন করন, এ তার ব্যাপার ।' 


{রিপোর্টে ছিল না বলে 'তাঁন পক্ষ- 
গাতদনষ্ট বলেছেন সে কয়েকটি 
ঘটনার উল্লেখ করতে গেলে নকশাল- 
দের পক্ষ থেকে এর দৃশগ্লা ঘট 
নারও উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু 
আমার রিপোর্টের উদ্দেশ্য তা ছিল 
ষর্কে বন্ধ করার জন্য দুপক্ষের 
শিদের নিকট মৈত্রীর আবেদন 


- ক্রা। এজন্যই কোন নামও আম 


উল্লেখ কারানি। কিন্তু উগ্র বিচ্ব- 
য়ের বশো পাঠক অনেক নাম করে- 
ছেন। সত্য কথা বলতে ক, আমি 
সমাজ বিরোধীদের মধ্যে যাঁরা এ 
সমাজকে সত্যই ধবংস করবার জন্য 


প্ৰয়াসী (কোন বৈশ্লাবিক প্রেরণায় ), 


তাদের আমি শ্রদ্ধা কাঁর। এ অর্থে 


আবার সমাজদরদাীদের ঘাই রাঁর।, 
যাঁর গুণ্ডা তারা স্বার্থপর, তারা ' 
i ন প্রাতক্রিয়ার দাসত্ব করতে 


চায় এ দ্বার্থপরতার রশেই। যেমন 
যাল্তত্রন্টের আমলে সি পি এম-এর 


ধাবাদ পার্টর তরুণ ' : রুমশিদের মধ্যেই প্রতিক্রিয়ার সন্ধানে প্রচর . 


মধ্যে হতাশা সংকট করেছে এবং 
নতুন পথের অশ্ব্রেণে নরাল: 

সবাদ দের প্রভাব হ্রমহ্াসমান। 
এটিই একমাত্র তথ্য মা উক্ত জনৈক 
এ প্রশ্ন 'তুলে £ “নরুশালপলধাী ' 


গুণ্ডা প্রকার লোর ডে পড়েছে। 
এ দক থেকে যারা উপরোন্ত অর্থে, 
গুণ্ডা, তাদের আমি সমাজাবরোধী 
বালি না, বাল সম্াজ্রররাদীদেরই 'গদ- 
লেহা ভূত্য। এ পদলেহ্ী ভূত্যরা 
নরুশাল রাজনীতি কেন করতে 
যাবে, যে নরুশালদের আজ যখন 


, তরুণদের সংখ্যা বৃদ্ধি এরং দন. জেল 


পি এম-এর প্রভার হাসের - কথা 
যাঁদ সত্য হয় তবে জংগী নরু- 
শালপন্থীদের মধ্যে হতাহাতের 
সংখ্যা দি পি এমের তুলনায় বেশণী 
হল কেন?” যেন যে রাজনোতির 
দল কোন এলাকায় ষৃত বেশি 
প্রতিপক্ষের রাছনবীতুবিদনের 
িয়তা তত বেশি ani 
হবে! লোঁননের বলশোঁভক 
পাটির অনেক কমশকে তো প্রথম 
দিকে নারদনিক বা বিভিন্ন মেন- 


শোক /উপদলের : হাতে প্রাণ 


₹তাঘাটে চ্যবনের পাঁজিশ ও 
ইন্টোলজেন্স ব্রা নকশাল ধরবার 
জন্য ওঁৎ পেতে থাকে, সেখানে 
পাথর বাটির মতো শোনায়। বরং 

টারী সি পি এম-এর 
সংগে এ গুণ্ডা প্রকীতির 
কছনদুর যাবত একৱে যাওয়া 
সম্ভব, কিল্তু নক্শালদের সংগে 
আদৌ নয়। যাদবপুর অণ্চলে দুই 
চিল তুলনা করলে এটা 


[স্ট হয়।' আম নাম করতে 
লো নর রাত 
দের সমাজে প্রচুর ED 


একথা পাঁরচ্কার জেনে যে নরু- 
আইন মানে না, মানহানির 
জন্য আদালতে শরণাপন্ন হস না, 


হয় নকশাল গ্রেপ্তারে 


শী যুবক আশ: মজ;মদারকে . ? 


চৌদ্দই এপ্রিল রাতে গজ করে 
হত্যা করতে না পেরে আবার নয়ই 
উড গড়ফা মেন রোডে 
রত ভাবে গুল রুরে হত্যা 
করবার চেস্টা হয় দ্বিতীয় হত্যা 
চেষ্টায় সি পি এম কর্মী আংশিক 
সফল হয়। / 
তৃতীয় . প্রচেষ্টার জন্য এখন 
লীন লিপি এম নেব একটা 


j য়দের হত্যার চেষ্টা 
হচ্ছে। একক দলিল ভল দিতে 
সি এপ এম-এর কিছ; রম্তাঁপপাস; 
ক্যাডার (তুলনায় ) সংখ্যাল্প নক- 
শালদের 'গোটা যাদবপুর থেকে 
নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। 

" দর্ঘণের সংবাদদাতা 


(গালমেলে 


রাজনৈতিক 
আবহাওয়া 


শ্রীকংশদক সেনের “গোলমেলে 
রাজনৈতিক আবহাওয়া” লেখাটিতে 
বাংলা দেশের সাম্প্রাতক ' রাড 
নৌতির পারাস্থাতর মে চিত্র উপ- 
স্থিতি কর হয়েছে তা আরও 
হৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। 

যাকশন দিয়ে রাতারাতি কিছ 
করে ফেলার ঝোঁকওয়ালাদের নিয়ে 
সি পি এম-এর. জন্ম নয়। পার্ট 
SEAT সপ এম 
পচা “ডাঙ্গে ডকুমেল্ট” হাজির 
করেছিলেন! যেমন আজ তাঁরা 
হাঁজর করছেন ডাঙ্গে-চক্রের মালিক 
তোষণ নাতিরে এ আই টি ইউ 


সি ভাগ করার কারণ হিসেবে 


০০০ 
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পীর প্রাত বিশ্বাসঘাতকতায় : 
সি তুলনা নেই)। নেতারা 
ভাগের যে কারণই দেখান 


পার্টির উপস্থাঁপত  বিপ্লরা 
লাইনের সম্র্থনে। সেদিন মহা- 


১৯৬৭ সালে চনপেদ্থীদের 
বাহ্কৃত । করে সি পি এম পাঁর- 
শুদ্ধ হয়। এ কথা ঠিক নয় যে 
আজ 'বাঁভন্ন ছোট ছোট গ্রপ যে 
লাম ও নকশাল বাড়ীর সশস্ত কৃষি 
বিপ্লব, লক্ষ্য ও রাজনোতক চাঁর- 
ঘের দিক থেকে এগ্ীলর সম 
গোত্রীয়, বরং মূলতঃ পৃথক। 


পারি জা 
যোগ দিয়েছেন, বেমন যোগ দিয়ে- 
ছেন সহর থেকে ' আসা ' মধ্যবিত্ত 
তর ণেরা। এই আন্দোলনকে সাম্প্র- 
শতক সহর ও গ্রামে প্রধানতঃ ছাত্র 


৮ 


করা। 


ট্রাক 


- নোতিক সঙ্কটে বাঁতগ্রদ্' যুবকেরা 


বেপরোয়া ভাবে তাদের প্রতিবাদ 
ও প্রাতরোধ নানা ধরণের আযাক- 
শনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন । 
চামউানস্ট আন্দোলনের কোন 
সু-সংবন্ধ নর্গাতর পারচয়। পাওয়া 
যায় না। কিন্তু অন্যদিকে এটাও 
সত্য যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ 
প্রদেশেই দরিদ্র কৃষকশ্রেণী অর্থ- 


/ বুঝতে পেরে সশস্ত্র রাজনৈতক 


আন্দোলনের পথ গ্রহণ করছেন। 
এই শ্রেণী-সচেতন কৃষকদের ব্যাপক 

যেখানে সর্বজন-্বাণত 
জোতদার খতম হচ্ছে, আপাত- 
দৃষ্টিতে তা নৃশংস ও নিষ্ঠুর মনে 
হলেও, বিস্লবের স্বার্থে তা প্রয়ো- 
উট অপারহার্য। আবার 
| কৃষক অগ্চলে কৃষকদের 
দাগ্রত করার জন্য বাইরে থেকে 
কিছ দর্শবাদী বেপরোয়া যুবক 
পাঠিয়ে জোতদারদের উপর হামলা 
করাও ঠিক তেমন : গণলাইন- 


বিহার, অন্ধ প্রভৃতি অণ্চলে সংগ- 
ভিত কৃষক-যোদ্ধারা সহরের নও- 

দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
যেখানে সমাজের সর্বাপেক্ষা ঘঁণত 
অত্যাচারী সামল্ত প্রাতভূ জোত- 
সেখানে হঠকারিতা ক্লোথায় ? এই 
ধরণের দ:'দশ জন কৃষক-সমাজের 
চল্মম শত নিপাতে তাঁরা কেন এত 


রত 


দপপ 1 শক্রবার ২৬শে জন ১১৭০ 


বিচাজিত হচ্ছেন? অথচ অন্তর্দ- 
লীয় সংঘর্ষজানিত ব্যাপক হত্যায় 
তারা চালত নন। বিচলিত হবার 
কারণ তখনই থাকে যখন সহরের' 
কিছু ক্যাডার গিঠুয় অসংগাঁঠত 
কৃষক-অণ্তলে নিার্ধচারে প্রাত- ' 
যোগিতামুলক ভাবে জোতদারের 
উপর হামলা করেন। এতে কৃষক ' 
সমাদ . িপদগ্রস্ত- হয়, পিছ 
হটে। এই আযাকশনগা। চমকপ্রদ 
সন্দেহ নেই, কিন্তু বস্লবের অন্দ- 
কল নয়। এই সাহাঁসকতা ও 
আত্মত্যাগ্ন নিষ্ফল হতে বাধ্য, 
কারণ এগনীল বিপ্লবী কৃষক- 
আন্দোলনকে পুষ্ট করে না। 
আজ আমাদের দেশে বিপ্লবী 
ল সি 
স্টেজে, অথচ অবজোব্ীভ কন- 
ডিশন চরম পাঁর্গাত লাভ করেছে? £ 
তাই বিচ্ছি্ন ভাবে বক্ষোভ,- 


নক 


বিভিন্ন গ্রুপের নেতৃত্বে ঘটে যাচ্ছে 
ও ঘটে যাবে। এগ্রল ক্ষতিকর 

সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাপক গণ- 
টি EET NE 
আত্মক্ষয় রোধ করা যায় না। ছোট- 
খাট মতভেদকে বড় করে না দেখে 
বিপ্লবের আদর্শে উদ্ব্দ্ধ সকল 


'সহযোদ্ধাদের এক্যবদ্ধ করে নস, 


' পি এম-এল কি ভারতের বহু 
আকাচ্ক্ষিত বিপ্লবী কমিউনিস্ট 
টিতে পাঁরণত -হবে 2 আগামী 
দেবে। রা 

জনৈক পাঠক 


পিন অভিযোগ 


“দপণ সম্পর্কে কয়েকটি, কথা” / 
হিতে ভরত রায় প্রসঙ্গতঃ 
করেছেন। পাঠকের আঁভমত প্রকা- 


দ্বাকৃত। কিন্তু শ্রীরায় আয়ার 


বিরুদ্ধে ভুল খবর ও ভুল রাজনীতি, 


প্রচারের যে আঁভিযোগ উত্বাপন 
ক্রেছেন তার কোনো ভিত্তি 
নেই। 
য় ভুল রাজনাীত প্রচাের' 
প্রমাণ স্বরুপ বর্মী কাঁমউনিস্ট 
পার্ট সম্পর্কে অপর কারোর মন্ত- 
দিলেন তার উদ্দেশ্য বুঝলাম না! 
উজার রর ভিত লন 
তান দাঁখল করতে পারেন ন। 
আম তাকে উদ্যোগী শ্রমশীল 
এবং সচেতন পাঠক হিসাবে 
এগুলি বিস্তারিতভাবে প্রমাণের 
জন্য আলোচনায় আহ্বান জানাচ্ছি ৷ 
অমল্যর্নতন সেন 


| 
দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে জান ১৯৭০ 


| 


নববদী দের উদ্দেশে চি ব্য 


স্কুল-কলেজ “বশ্বাবদ্যালয় 
প্রভৃতি শিক্ষাঙ্গনে যে-সব ঘটনা 
একের পর এক ঘটে চলেছে, সে- 


উপর-নীচ , এপাশ ওপাশের। 
অন্তরাল থেকে নাক্ষপ্ত এই মতা- 
মতগ্দীলর মধ্যে শৈষোল্ত ' দলের 


' “মানবতাস্ুলভ সহানুভততি” এক-, 


জন ছাত্র হিসাবে আমার দৃষ্টি 
‘আকর্ষণ করায় দর্পণে এসব ,মান- 
দুএকটা কথা বলতে চাই। 
ছাত্র-ছাত্রগরাই জাতির মেরুদণ্ড ও 
ভাবষ্যৎ, দেশের 105 
এব পথগত 'বদ্যাভাসের সঙ্গে 
সঙ্গে দেশের আর্ক, রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক , ষামাঁজক,”' সামারক 


প্রা বিষয়ে তারা সম্পর্ণ ওয়া 


খৈবালকুমার শীল 


কিবহাল থাকবে। খাঁটি করা, 
অনস্বীকার্য, অথণ্ডনীয় সত্য; আই 
তো ছাত্ররা আজ সে-সত্যকে জেনেই 


১ ক্ষান্ত নয়; 'প্রাতটি বিষয়ে বৈজ্ঞা- 


নিক বিশ্লেষণ, গঠনমূলক সমা- 


,লোচনা এ সবের মধ্যেও আজ তারা 
ড়, প্রবেশ করেছে। 


যেহেতু, আগাম? 
ভারতবর্ষের ইমারত গঠনের গুরু- 
দায়িত্ব তাদের : কাঁধে ন্যস্ত তাই 


- সেই জাঁমকে শস্ত করার বিষয়ে 
দায়ত্ব এবং আধিকারগুলি বুঝে 


নিতে; চাইছে। 


জ্ঞান হওয়া থেকেই বর্তমান- : 


কালের ছাত্র ছাত্ররা শুনে আসছে 


উনাবংশ 'বিংশাতর নারদ-ব্রক্মা . 


গান্ধী নেহরুর শান্তি স্বস্ত্যয়ন, 
শান্তিবার সেচন এবং আইহংসার 
উপদেশামৃত' বর্ষণে সদীর্ঘ দশো 
বছর শোষণ ও লনুন্ঠনের পর 
একান্ত . অন্তপ্ত হৃদয়ে পাপের 
প্রায়াশ্চক্ত স্বরূপ ইংরাজ তাদের 


সামাজিক, ধমশয়, সাংস্কৃতিক, 
ভোঁমক এবং সামারক। 





সি পি আই (এম-0ল)- এল প্রস্তাব 


(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) 


মালিক: ও শ্রমিকপ্রেণীর দ্বন্ব এবং 
শাসক শ্রেণীগ্লির নিজেদের মধ্যে- 
কার ঘ্বন্ধ। অন্পকথায় বলতে 
গেলে, , এই সমস্ত ঘম্বন্ব- 
গুলোর মধ্যে জাঁমদার ও 


- 1 অর্থাৎ সামন্তবাদ ও ব্যাপক ভার- 


ও 


তায় জনগণের মধ্যেকার দ্বল্ই বর্ত- 
মান পর্যায়ে মুখ্য স্বল্ব। 

(সতেরো) এই দ্বন্দ্বের সমাধানই 
ভারতীয় জনর্গণকে অন্যান্য দ্বন্দ্- 
গৃঁলর সমাধনের পথেও নিয়ে 


, যায়৷ 


(আঠারো) উর 
ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে গয়ে এবং 
তাকে বজায় রাখতে গয়ে বৃহৎ 
মৃৎসাদ্দ- আমলাতান্বিক বুজেধিয়া 
ও বড় জামিদার-_এই শাসক শ্রেণী- 
গাল মার্কন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভি- 


এ যেত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের হাতের 


পুতুলে পাঁরণত হয়েছে। 
(গনশ) বিদেশী পাঁজর মোট 
পরিমাণের অস্বাভাবক ' বাম, 
বিদেশে বিপুল পারিমাণে মুনাফা 
পাচার, হাজার হাজার “সহযোগ্ি- 
তার সংস্থা”, যন্তপাতি, প্রয়োগ 


তৈয়দরীর জন্য সামারক দ্রব্য সম্ভার 


ও সমরাস্ত্র শল্প, এমন কি বাজা- 
রের জন্যেও সামাজ্যবাদদের 
“সাহায্য” দান ও খণের ওপর 
চূড়ান্ত ' নির্ভরশীলতা, অসম 
বাণিজ্য ও পি এল ৪৮০-র চচুস্তি- 
গযার্ল-এসবই মাকিনি সাম্রাজ্যবাদ 


'ও সোভিয়েত সামাজক সাম্রাজ্য- 


কর্তণ করে তুলেছে। 

(বশ) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও 
আমাদের দেশের. অর্থনীতির মোক্ষম 
ক্ষেত্রগুলিকে নিজের কব্জায় 
এনেছে। মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ প্রধা- 


॥ 


.নতঃ বে-সরকারী পুঁজির সঙ্গে 
'সহযোগিতা করছে এবং এখন রাল্্রা- 


ফত্ত শিল্পের ক্ষেত্রেও অন্পপ্রবেশ 
করছে। সোভিয়েত সামাজিক- 
সাম্রাজ্যবাদ প্রধানতঃ রাম্টীয়ত্ত 
শিল্পগুলিকেই তার কব্জায় এনেছে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বে-সরক্ারী 
পধাজর সঙ্গে সহযোৌগতার ক্ষেত্রেও 
প্রবেশের চেস্টা করছে। 

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


রাজনশীতর আসরে দেখাঁছ 
“বহু অভিজ্ঞ, বহ: সংগ্রামে পোড়া- 
খাওয়া” জননেতা ওরফে “দাদারা 
তাদের সৃবিধাবাদশ, নোংরা ক্যারি- 
য়ারস্ট রাজনীতির দ্বারা শ্রামকে- 
শ্রামকে দাষ্গা লাঁগয়ে, ) কৃষককে 
কৃষকের বিরুদ্ধে লেলয়ে টি 


. তাদের এঁক্যকে ভেঙ্গে ' খান 


খান করে' সংগ্রামী চেতনাকে ভোঁতা 
করে আসল শত্রুকে অক্ষত থাকতে 
সাহায্য করছেন আর মাঝে মাঝে 
গ্রাম থেকে, শিল্পাণ্চল থেকে খেটে 
খাওয়া মানঃষ্ককে ময়দ্টণি সংগ্রামে 
এনে, রুটি গুড়ে তৃপ্ত করে আগাম 
ভোটযুদ্ধের পচা-পাচালী শোনা- 
চ্ছেন হাত-পা. ছ:ংড়ে। 

যাদের দবারাত্রর ক্রল্দনবার 
মোছাতে রুমালের . বাজারে ক্লাই- 


] 
‘ 


, চালান। 


f 


See ভর an সব 
ছাতছাত্রীরই পিতৃপ রুষের শতাব্দ'। 
সাঁণন্ত “কোষাগার? ভেঙ্গে শিক্ষার 
ব্যয়বহনের ক্ষমতা নেই। আসল 
ঘটনা হল অধিকাংশ, ছান্র-ছাত্রীই 
দৈনন্দিন দারদ্য প্রপাঁড়ত পিতা 
বা অভিভাবকের রন্ত জলকরা উপা- 
জত অর্থের অংশে শিক্ষার খরচ 
শিক্ষান্তে ডিগ্রী বা 
ডিপ্লোমা, লাভ করে তারাই যখন 
নুত্ধথ সংসারের নিত্যবর্ধমান 
অভাব কিয়দংশ লাঘবের জন্য উপা- 


' জর্নের ফটকানুসম্ধানে বের হন, 


তখন দেখেন সব ফটকেই ' তালা । 
কোনোটা বাইরে থেকে, কোনোটার 
বা ভিতরে) ' নয় দেশে সে শিক্ষার 
ব্যবহারিক ক্ষেত্র ল:গ্তপ্রায়_যেমন 
ইঞ্জিনীয়ারদের ক্ষেত্রে; তারা আজ 
“ওভারপ্রোভাকৃশনেরং বাল (শিক্ষা- 
য়তনগলি যেখানে বিদ্বান তৈরীর 
কারখানা ছাড়া আর 'িছুই নয়)। 
কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রার্থীর প্রবেশ 
বহণীদনই 'নাষাখ,' বরং খিড়াক 


, দোর দিয়ে শুশ কছুকে পাঁচল 


পার করার চক্রান্ত চলছে। ছাঁটাই, 
. লেঅফ-আউট, ক্লোজার, যেন ডাল 


ভাত। 


লিড 
বিমুখ, যগের অনুপযোগী ও 


মি 2 
এগারো যর 
যেখানে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রহসন, 
প্রশ্নপন্গ্বল ' যখন প্রীক্ষকদের 
পাশ্ডিতাপ্রকাশের উৎকৃষ্ট মাধ্যম, 
শিক্ষাশেষে যার (ব্যবহারিক মূল্য 
রাখায়, ছাত্রদের লাভ? 
' সাঁওতাল আদদবাসণ কৃষক রমণী 
ছমাসের িশনসন্তানকে খেতে 
দিতে না পারার অক্ষমতায় যখন 
ঘুমপাঁড়য়ে ভোলানোর জন্য তার 
মুখে মাখাচ্ছে “হাাঁড়য়া”র প্রলেপ, 
স্াবধাবাদী 'রাজনশীতির' নোংরা 
খেলায় ।সবপ্বান্ত শ্রমিক যখন 
বাঁচার এক্মাত্র রাস্তা হিসাবে 
চেখের সামনে কাঁড়কাঠ আর 
কয়েকগাছি দাঁড় ছাড়া আর কিছুই 
দেখতে পাচ্ছেন না। তখন ছাত্রদের 
বাদীরা” ক বলবেন? 
আত্মহ'নন,? বেশ, তবে তাঁরা 
গ্রহ করে “পথদ্রঞ্ট” ছাত্রদের 
“বিকষ্প” বাঁচবার উপায় বাৎলান, 
অবশ্য “মনন্তমেলা” ছাড়া যাঁদ আর . 
কিছু থাকে। শুধু কথায় চিড়ে 
ভেজেনা। 





\ 2 
কাস্বোভিয়া ও নিকসন 
€৭ম পৃষ্ঠার পর) | 
এল যখন লাওস হস্তচ্যুত হও-. মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের না জানিয়েই 


পার মুখে এবং সি আই এর 
সাহায্যে পাওয়া কাণ্বোডিয়ার গাঁদ 
টলমল করে উঠল। নিক্সন তার 


শয়তান ও নির্বোধ 


(নৰম পৃষ্ঠার পর) 
তান্ম্রিক' বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝতে 


- চায় নি, প্রর্গাতশীলতার মুখোশ 
- এ'টেও কোনোদিন প্রাতক্রিয়াশশল 


ফ্যাসীবাদের বিরদ্ধে সাক্রয় সংগ্রাম 
সংগাঁঠত করে নি, এমন ক ফ্যাসণী- 
বাদ ও নাজীবাদের “করুণায়” 
অব্যাহাতি লাভের সুখস্বপ্নে 


দের হাতেই উপয্যস্ত শিক্ষালাভ 
করুক-_এই ছিল স্তালনের হিসেব । ! 
অক্ষরে অক্ষরে মিলে শিয়োছল'। 
স্তালনের পোল্যান্ড দখলের 
বিলম্বের সুযোগ নিয়ে নাৎসধরা 
ভেড়ার দলকে কচুকাটা করেছিল। 
নির্বোধের বংশ নিকাশ হবার পর 
স্তালন পোল্যান্ড দখল করে- 
ছিলেনা ভালই করেছিলেন । 

, রর্াঙ্গণে ভীরুর স্থান নেই। 
{বিপ্লব যুগে শয়তান আর নো 
ধের স্থান নেই। কোনো পক্ষই 
ওদের গ্রহণ করে না।*কোনো পক্ষই, 
ওদের খতম করতে কমর করে না," 


ল্যাকয়ে কাম্বোডয়ায় মার্কন 
সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। কাম্বো- 
দেশবাসীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন, 
করে দিল আর সারা বিশ্ব জেনে 
গেল ষে নিকসনের রক্কাপপাসা 
এখনও কমে নি। আজও 'নিকসনের 
সামরিক উপদেষ্টারা ইন্দোচীনে 
নূতন ষ্ম্ধের পরিকজ্পনা, করে 
যাঠছেন। 
কাম্বোঁডয়ার যুদ্ধ শীঘ্র থামবে 
বলে মনে হয় না, বরণ এটাই মনে 
হয় যে লাওসের বদ্ধ বিস্তৃতির 
ষড়যন্ত্র চলঠে। কাদ্বোিয়া থেকে 


বলে নিক্সন তাঁর. দেশবাসীকে 
আশ্বাস, ,দিয়েছেন। হয়ত জন 
মাসের মধ্যে কিছু সৈন্য সরিয়ে 
আনা হবে, কিন্তু সত্তর আশি 
হাজার দাঁক্ষণ, ভিয়েতনাম, দশ 
হাজার থাই, ও তারশ চাল্লশ 
হাজার কাদ্বোডিয়ার সৈন্যকে দেখা- 
শুনা, করবে কে? আঁনচ্ছা সত্বেও 
বসে থেকে হিট রনি 
থেকে তাঁর হাজার হাজার সন্তানকে 
“রক্ষা করতে হবে। he 


রা No. 012 * 


t 


জি দম 


সি 
মুক্ত অংগন মণ্টে আর্টইম্ট সীমান্ত রক্ষার নামে ' ধংস করে নি বললেই চলে। দ্বিতীয় নাট- 


গোষ্ঠীর দ্বিতীয় নিবেদন উপলক্ষ্যে 
প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ থেকে এ- 
কথা বোঝা গেল যে “জীবন ও 
শিল্পের প্রাত সমপাঁরমাণ সং» 
থাকার. ধোঁকের জন্যেই এগোম্ঠীটি 
উৎপল দত্তের “হেথা আর্ধ হেথা 


অনার্য” ও বিমল গুপ্তের “আসামী ' 


হাজির” নাটক দুটি মণ্স্থ কর- 
লেন। নাটকদদাটর উ্কর্ষতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে বৃথা 
সময় নষ্ট না করাই ভালো। অধুনা 
এধরণের ক্যারিকেচার ধমশি' বহন 
নাটক অভিনশত হচ্ছে। আর্টইচ্ট 
প্রষোঁজত নাটকদুট নিঃসন্দেহে 
সে-গুলির মধ্যে উচ্চমানের দাবী 
' করতে পারে। দুটি নাটকই 'বদেশধ 
নাটক অনুসরণে রাঁচিত, তবু দেশের 
বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাকে আশ্রয় 
করার ফলে, নাটকদুটি নিটোল 
আঁলকক্কের আদল পেয়েছে। এবং 
আনবাভাবেই, বশেষ করে উৎ- 
পল দত্তের নাটকে ব্রেশটায় রীতির, 
প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উত্তর 


পূর্ব সীমান্তবতশী জেন্তিমাই ' 
'অণ্চলের আঁধবাসীদের ভারতীয় 
সেনাবাহিনী কীভাবে মহান আর্ধা- 
ঘরতের সংগে ইনটিগ্রেশনের ও 


. [ফেরাত 


চলেছে, তারই কাহিনী “হেথা আর্য 
হেথা অনার্য ।» “আসামী হাজির” 
নাটকটির ঘটনাগুি ' ঘটছে এক 
আদালতের মধ্যে গণআন্দোলনকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আইন ও শৃঞ্খ- 
লাকে কেন্দ্রে করে। 

কিন্তু কোনও নাটকের ক্ষেত্রেই 
দলগত আঁভনয় খুব উচ্চমানের হয় 
নি কারণ মণ্ের ' ওপরে অঁভ- 
নেতৃবর্গের £কমপোজিশনে খত 
ছিল। ফলে ব্যান্তগত প্রচেষ্টা সত্বেও 
আঁভনয়ের সামগ্রিক দলগত চেহারা 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। “হেথা আর্য 
হেথা অনার্য” নাটকাঁটর সূত্রধার 
অথবা কোরাসের মতো চাঁরত্র « 
দোভাষী বোথার ভূঞ্কিকায় শিধ্শর 
চন্দ-র আঁভিনয়ের মান আগাগোড়া 
একটা সমতা রক্ষা করতে পেরেছে 
বলেই সঠিক এ্যালিয়েনেশান সম্ভব 
হয়েছে। 

দ্বিতীয় ' নাটকে পেশকারের 
ভূমিকায় কুমার বস; মোটামনর্ট 


- ভালোই আভনয়া করেছেন৷ তবে . 


তাঁর অভিনয় আরও ভালো হতে 
পারত। সাংবাদিকের ভূমিকায় জয় 


N 


দলগত আতর আপে 


মাহা 
মঞ্চে অভিনীত হয়। নাটকের 
মেজাজের সংগে তা খুব সুন্দর , 
খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু জোন্যাল 
লাইটিং-এর ব্যবহারের প্রচুর 
সুযোগ থাকা সত্বেও, তা প্রায় হয় 


কাঁটর মণ্চসজ্জা মন্ত অংগনের ক্ষুদ্র 
মণ্ডে একেবারেই বেমানান। এবং 
শেষে যে আলোআঁধারর ঝালামাল 
দেখানো হল, সে-রকম যেন 
সেদিন এই মণ্সেই আর . একটি 
নাটকের আঁভনয়ের শেষে দেখ- 
লাম। পেশকার যখন তার পুত্রের 
গুল খেয়ে মৃত্যুর বর্ণনা "দিচ্ছিল, 
তখনই বা কেন সেই চিরাচারত 
করুণ করুণ বেহালা বাজানো হল? 
সমস্ত পঁরিবেশটাই তো এতে 
একেবারে শদ্তা হয়ে যায়া। 

আশা করা যায় আর্টইন্ট 
গোম্ঠী ভাবষ্যতে এসব দোষরুটি- 
গুলো শুধরে নেবেন। 


একক দশক শতক 


গত নয়ই জুন সন্ধ্যায় ষ্টার 
থিয়েটারে দাঁক্ষণ পর্ব রেল ক্লেমস 


রিক্িয়েশন ক্লাব ছে সেকস্ন)- 


নিবেদিত বিমল মিত্রের “একক- 


দশক-শতক” তাদের প্রযোজনা এবং ' 


দলগত আভিনয় গণে অত্যন্ত উপ- 
ভোগ্য হয়ে ওঠে। 
" দেশ বিভাগের পরবর্তীকালে 


রুপ তারই পটভূমিকায় এই নাট- 
কের যাত্রা শুরু এবং ঘাত-প্রাতি- 


ঘতের মধ্য দিয়ে দেশনায়ক শিব-. 


প্রসাদের মুখেশে উন্মোচন ও তারই 
পুত্ৰ সদাৱতর (যার আদর্শ তার 
শিক্ষক কেদারনাথ) এশবর্ধ 
বৈন্টিত পিতৃগৃহ ত্যাগ ও বৃহৎ 
কর্মে ' পদক্ষেপে নাটকের শেষ। 
নাটকাঁটর মদ ভাব প্রতিটি আঁভ- 
নেতা ও আঁভনেত্রীর আভিব্যন্তিতে 
পারম্ফুটত হয়েছে। 
সহজ, সরল ও বাস্তব আঁভনয় 
করেছেন শিক্ষক কেদরেনাথের 
ভূমিকায় নিত্যানন্দ সাঁতিরা ও 
মনোমোহনের মেয়ে কুল্তার ভূমি- 
কায় গর্শীতকা দাস। শৈলের ভূঁমি- 
কায় কল্পনা মুখাজশী, 'শবপ্রসাদের 
ভূমিকায় বব কে দেসরকার এবং 
সদাৱতের ভূমিকায় নীলমাঁণ আল 
নির আঁভনয়ে সংযম ও দক্ষতার 
পারিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য ভূমি- 
কাগযাল মোটামনীট চারত্রানুগ। 
আবহসঙ্গীত ও আলোর কাজ যথা- 
যথ, আঁঞ্গকের কাজ পাঁরবেশা- 
নগ, তবে আজকের নাটকের দাবী 
অন্যায় আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুনত্ব 
প্রয়াস থাকার প্রয়োজন আছে। 
চন্দন্‌ ভট্টাচার্য 


ইন্দিরা কংগ্রেসে 
(১ম পৃচ্চার পর) 


হোটেলে থেকে সমাজতন্দ্ের 
। স্বপ্ন দেখেন। মাঝে মাঝে 
বিবৃতি ছাড়েন। পশ্চিম বঙ্গের 


বাগাঁচর উন্নত না হলে ভাঁবষ্যতে উদ্বস্তু সমস্যার যে বিভশীষকাময় কয়েকজন অফিসারের 'বরুদ্ধে 


৬৭ এবং ৭৭, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী '্্ীট, 


£ 


কলিকাঁতা-১২, ফোন নং ৩৪-৫৪১১-৩ 





৫ 





ব্যান্তগত আক্রোশ চাঁরতার্থ করার! 


জন্যে স্বরাম্টী মন্ত্রীকে পরামর্শ 


দেন। ভাবখানা হচ্ছে, তিনিই 
পশ্চিম বঙ্গের সব কিছুর কর্তা" 
শ্রীমতী প্‌রবী মুখাজশ স্থান না 
পান তার জন্যে তাঁদ্বির করছেন। 
মুখে বলছেন, পুরবা দিল্লী গেলে 
নাকি পশ্চিম বঙ্গের ক্ষাতি হাবে। 
আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবী 


। মুখার্জী যাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ' 


পদ না পান।. 
এগভাবেই 'সিদ্ধার্থবাবু চালা- 


বিজ্ঞয় সিং নাহার পদত্যাগ করতে 
চেয়েছেন এবং এই সংবাদের তান 
প্রতিবাদ করলেও দূর্পণের/ খবর 

হচ্ছে শ্রীবজয়' সং নাহারকে পদ- 
বিজয়বাবুর 


সবচেয়ে, 


১ DARPAN, Price 30 P. 


রাজনৈতিক জোট 
(প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) 
ব্তব্যগলি ক ক হবে তা বাংলা 
কংগ্রেসের আগামী তিরিশ তারিখে 
সেক্কেটারয়েটের সভাতে সাঠিক- 
ভাবে নির্ধারত হবে। বাংলা . 
কংগ্রেসের এই বন্তব্য আট পার্টির & 
উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট করে তা 
লুক্ষণীয়। 
তাছাড়া স্দশীলবাব; ব্দধবার 
আবার বলেছেন বাংলা দেশের রাজ- 
নশীত পোলারাইজেশনের '‘দকে 
যাচ্ছে। এক ক্যাম্পে বাংলা কংগ্রে | 
সের নেতৃত্ব আর একদিকে 'স 
পি এম। অন্যান্য পার্টকে তাদের 
ক্যাম্প বেছে নিতে হবে! এবং 
সেই পাঁরপ্রোক্ষতে কংগ্রেসকেও যে 
কোন একটি বেছে নিতে হবে। 
কংগ্রেস (শাসক) কোন্‌ ক্যাম্পে 
যাবে তার নিশানা -পাওয়া যাচ্ছে। 
শ্রীসম্ধার্থশঙ্কর রায় ও শ্রীতরুণ 
কান্তি ঘোষ বুধবার লাট সাহেবের 
সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে 
এক ঘন্টার উপর স্দশীলবাবুর 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে 
গেছেন। তাদের আলোচনার গবষয় 
ছিল যে বাংলা কংগ্রেস ও আট 
পাঁট'র জোট কোন সরকার গঠন ৃ 
করতে পারে কনা! অবশ্য সি) 
এমকে ঝদ দিয়ে । ০ 
সুশশলবাবুদের বন্তব্য “এখন 
এই নয় পাঁটরি দাঁয়ত্ব এসেছে 
আমরা তাঁদের এই সাহায্য "নিয়ে 
কোন সরকার গঠন করব ক না।” 
এদিকে আবার আট পার্টি 
বুধবারের সভাতে ঠিক করেছে 
কোন রকমেই কংগ্রেসের পরোক্ষ ১ 
রব প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে কোন সর- 
সার গঠন করতে তারা রাজী নয়।' ' 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাংলা 
কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টির মতা- 
মতে অনেক পার্থক্য 
তাহলে কি ধরতে 'নতে হবে 
যে বাংলা কংগ্রেস আর হীন্দিরা 
কংগ্রেসের মধ্যে 'আঁতাত হয়ে 
গেছে? তা না হলে সশীলবাবু 
আট পাঁর্টর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ' 
জন্য যে জাতীয় সর্ত আরোপ কর-. 
ছেন তাতে মদত তান কোথা থেকে 
পাচ্ছেন? আট. পার্টির উপর নানা 





! 


 সর্ত আরোপ করে তিনি চাপ 
সৃষ্ট করতে চাইছেন যাতে 'হংসায় “* 


বিশ্বাস যে কয়েকটি পার্ট আছে 


, তারা শেষ পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেসের 


সংস্রব ছাড়তে বাধ্য হয় এবং তানি 
কংগ্রেস ও সেই সমমতাবলঘ্বী ? 
কোন কোন পাঁট্টকে য়ে গণ- 
তাঁম্বক ফ্রন্ট গঠনে অগ্রণী হতে 
পারেন। 


ছিলেন না। নয়াদিল্লপাঁতে সিদ্ধার্থ 
রায় প্রধানমন্ত্রীকে কথা দয়ে- 
ছিলেন। রাজ্যপাল ধাওয়ানের 
অপসারণের দাবী ওঁরা আর তুল- 
বেন না।' 'ঁকল্তু বিজয় নাহার ৯. 
সাংবাদিক সম্মেলনে আবার . সেই ৮ 
দাবী তুলে সিদ্ধার্থ! রায়ের মুখে 
চুণকাঁল দিয়েছেন। এখন সিদ্ধার্থ 
শংকরের পালা । 








জম্পাদক কর্তৃক মভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ও রাজা সবোধ মাল্লক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে. মাদ্ুত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত : 


৯ 


$ 
চ 





পাশ্চম বাংলায় এবার জুলাই, 


মাস: আন্দোলনের, মাস। আট 


পার্টি” জোট ছয়: পার্ট জোট দু 


তরফেই ' বাভিন্ন দাবী দাওয়দর 
ভিত্তিতে দেশ জুড়ে ব্যাপক আন্দো- 
বনের ঘোষণা হয়েছে। ষড়বাম 
আবার হরতালের ঘোষণা করেছেন 
বিশে জুলাই ৷ যতদুর মনে পড়ে 
বাঁরোই জুলাই কামাটিও এ মাসে 
হরতালের কথা বলেছিলেন যাঁদও 


কোন আঁরথ ঘোষণা করেন 'ন। 


অপরদিকে দ'ক্ষণপদ্থী কমিউ- 
নিষ্টরা দাবী রেখেছেন যে সারা 
বাংলায় এক হাজারাট জায়গায় 
তারা বেনামি অথবা বাল হয় নি 
এমন খাস জাম দখল করে চাষ 
করবেন। হয়ত যখন এই লেখা 
হচ্ছে ঠিক তখনই তাদের জাম 


দখল আন্দোলন চলছে। 


পৃথিবীর ইতিহাসেও জুলাই 
একট বিখ্যাত মাস। জুলাই শুন- 
লেই মনে পরে ফরাসাঁ বিপ্লবের 
কথা, বাস্তিলের পতন। আবার 
এই বিস্সরের অন্যতম নায়ক 
রোবসীপক্লর-এর মৃত্যু ঘটল সেই 
জুলাই 'মাসেইঃ পাঁচ বছর পরে 
৯১৭১৪. সালে। জুলাইয়ে আরও 


. কতসব বিখ্যাত ঘটনা-চার তারিখে 
আমেরিকার স্বাধীনতা, তারও প্রায় 


$ 


নেয়েছে। 


কথাটা চৌদ্দ পার্টর সরকার কেন 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠা করা সম্ভব হল না 
সে সম্বন্ধে এক বিরতি রাখবে, 
আর সড় স্ড়, করে তথ্যকাঁথত 
আর জি পি আই সেই পথই অব- 
লম্বন করবে | 

সঃশীলবাবদের ট্বিতীয় দাবা 
যেকোন অবস্থাতেই সি শি 
এমের সঙ্গে আট পাঁটর যোগা- 
যোগ রাখা চলবে নাসে বিষয়ে 
স্বিধাহীন ভাবে বন্ধব্য (রাখতে হবে, 
তাও আট পার্টর বিপ্লবশ তন 
পার্ট চোরাগোপ্তা 'পথে প্রায় মেনেই 
কেননা এই তিন পার্টি 
গত শানিবার অধিক রাত্রি পর্যন্ত 


যে রার্ণাস-এর জঙ্গল 


বাংলা কংগ্রেস ও অষ্ট বাম 
(প্রথম প্‌ণ্ঠার পর) | 


একশ বছর পরে ভারতবর্ষে 
[সপাহা! বিদ্রোহের অভ্যা্থান। আরও 
আছে। ১০৫৪ সনের . ২৭শে 
জুলাই ম্যাকবেথের পতন 'সউয়ার্ড 
ও ম্যালকমের সাম্মালত শান্তির 


'কাছে। 


এতসব নজীর টানার মানে 
শুধ দেখানো যে জন্লাই একটি 
হেলাফেলার মাস নয়। অবশ্য 
বাংলায় ১৯৭০ সালে সে আবার 
বিখ্যাত হয়ে উঠবে কিনা বলতে 
পার না। যে আন্দোলনের কথা 
সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হচ্ছে সে 
ক এমন. সর্বনাশা চেহারা নেবে 
যে শাসক শ্রেণী আতংকে পাশ্ডুর 
হয়ে পড়বে যেমন হয়েছিলেন 
ম্যাকবেথ, দূতের মুখে খবর পেয়ে 
ধেরে 
আসছে ' ডানীসনেন পানে? এই 
আন্দোলন কাঁ সেই ব্যাপকতা লাভ 
করবে যাতে শত দেশের কোনখানেই 
নিরাপদ ঠাঁই পেতে না পারে? এই 
আন্দেলনই' কাঁ 'রুপান্তাঁরত হবে 
আগাম দিনের সশস্ত বিপ্লব ? 

পশ্চমবাংলা অনেক কিছুই 
দেখেছে তবে এবারে যে ঘটনা 
ঘটতে চলেছে তা আগে আর 
কখনও ঘটে 'ন। তা হচ্ছে এই 
দতরফের আন্দোলন। 


সেই একই ' 


ব্যাপার কে: সেই. ধুতি, 
আঁফস থানা “বৈরা$+জমি ভেরী 
দখল ‘কিন্তু, দুবার করে। কংবা 
যখন এক পক্ষ এগিয়ে যাবে আরেক 
পক্ষ তখন নিশ্চেম্ট ভাবে বসে 
থাকবে। ধরুন জয়নগরে এস ইউ 


সি যখন এঞাঁগয়ে যাবে তখন সাড়া ' 


দেবে না সি পি আই.(এম ), হগ- 
লীতে সি পি আই (এম)-এর ডাকে 
সাড়া দেবে না ফরোয়ার্ড ব্লক যাঁদও 
দূতরফের উদ্দেশ্যে কোন পার্থকই 


॥ 


নেই। শন্ধু যে এদের উদ্দেশ্যই 
এই আন্দোলনদ্বয়োর কমন ফ্যাকটর 
তাই নয়৷ ভিন্ন ভিন্ন পতাকা 


তখন তাদের দমাতে পুজিশ কিন্তু 


সেই একই লাঠি , গ্যাস গুলী, 


ব্যবহার করবে। এবং আহত হবে 
মরবে এ সেই একই মানষ। 
মনে যাই থাক মুখে অন্ততঃ 
ছয় পার্ট জোট অপর পক্ষকে 
আমন্মণ জানিয়েছিল এক্যবদ্ধ 
আন্দোলনের জন্য। এবং যা ভাবা 
গিয়েছিল আট পার্ট জোটের তন" 


£ প্রত্যাখ্যান : করেছেন» 


_রকম' বেড়ে গিয়েছে তখনই 


প্রধান, সি পি আই, 
রক, এস ইউ [সি,-সেই ,অমন্নণ 
প্রথমোন্ত 


দুইটি দল বলেছেনংষে “তারা যখন 
নিজেরা সাল্টোলন, করছেন তখন 
অন্যের ,সশো “জোট বাঁধার প্রশ্ন 


ওঠে না আর এস ইউ সনির মতে 


পি পি এএম যাঁদ, সাত্যই এক্য- 
বদ্ধ আন্দোলনে ' বিশ্বাসী হত 
তা হলেবন্তক্রলন্ট ভাঙত না! 
এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য 
যেখানে আবার ক্ষমতায় ফিরে 
আসা সেখানে এ ছাড়া অন্য কোন 
উত্তর দেওয়া সম্ভবত ছিল না। 
একথা আজ পরিষ্কার যে এই সব- 
কাট দল আসলে: সি দি এম-এর 
আতঙ্কে ভূগছে। ১৯৬৯-এর 
নির্বাচনের পর যখন দেখা যায় 
যে পি শপি এম-এর শান্ত প্রচণ্ড 
এই 
আতংকের এবং দি পি এম 
বিরোধী জোটের সূত্রপাত। যন্্ত- 
ফ্রন্ট সরকার পতনের কারণও অনে- 
কাংশে সেইটাই। এবং সরকার 
পতনের পরও আজ যখন দেখা 
যাচ্ছেষে সপ এম-এর শান্ত কমে 
{ন তখন যে অন্যান্যরা আর যান্ত 
আন্দোলনের পথে গিয়ে সি “পি 


এম-কে আর বাড়তে দেবে না ঠিক. 


করেছেন তাতে আশ্চর্য হবার ?িছু 
নেই. কারণ মাস লোনন আউড়ে 
বিপ্লবী রাঁজনশীতর নামে যারা 
আসলে দলবাজী ছাড়া ‘কিছুই 
করেন না তারা যে শুধু দলীয় 


আলোচনার পর অষ্ট বাম বে-কায়- 
দায় পড়ে যায় এবং বাংলা কৃংগ্েস 
যদি শেষ পর্যন্ত নব কংগ্রেসের 
সঙ্গে গাঁটছড়া বোধে ফেলে সেই 
ভয়ে তারা তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত 
বাঁতল করে তাঁড়াঁড় , বিদ্রোহ 
শপি এস *প: নেতা শ্রীবিদন্যৎ বোসকে 
সুশীল ধাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ 
করে সভার দিন নির্ধারণের জন্য 
পাঠায়। বিশ্বনাথ ম:খাজশিও ছনটে 
যান স্মশীল ধাড়ার সঙ্গে দেখা 
করতে । 


সাতই জুলাই মিটিং বসবে। 
,সতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাংলা 


এস্‌ ইউ সির পার্ট আঁফসে গোপনে, কংগ্রেসের দুই বড় শর্ত অষ্ট বাম 


সভা করে এই 'সিদ্ধান্তেই এসেছে 
যে তাদের পক্ষে সি পি এম ও অন্য 
পাঁচ পার্ট জুলাই মাস . থেকে 
যে আন্দোলন করছে তাতে অংশ- 
গ্রহণ করা, সম্ভবপর নয়। 

বাবু বলোছলেন যে সাতই 'এরং 
আটই জুলাই তার প্যার্ট অষ্ট 
বামের সঙ্গে আলোচনা সভায় বসতে 
পারে। অষ্ট বাম একটু কায়দা 
করে বলেছে যে, তাদের কয়েকটি 
পার্ট নানা কাজে ব্যস্ত থাকবে 
এ দুই দন, সুতরাং নয়ই জুলাই- 
য়ের আগে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
তাদের সভা হওয়া সম্ভবপর নয়। 


কিন্তু সিন্ধাৰ্থবাব:দের সপ্গো 


ইতিমধ্যে মেনে য়েছে। এবং সেই 
শর্ত হল যে সি পি এমের সঙ্গে 
চৌদ্দ পার্টর.সরকার গঠন করা 
হবে না এবং এ পাটির সঙ্গে কোন 


যোগাযোগ রাখা চলবে না। আর. 


তৃতীয়' শর্ত সিলিংয়ের নীচে ষে 
সমস্ত জমি দখল করা হয়েছে তা 
ফেরৎ দিতে হবে এটা আট পার্টি 
নশ্গীতগতভ্মবে বেশ কিছবাদন 
আগেই মেনে নিয়েছে । বাকাঁ রইল 
আর একাঁট বড় দাবী, অর্থাৎ 
{সি পি এম-কে বাদ 'দয়ে বিকল্প 
সরকার গঠন! 

এট নিয়ে আগামশ-সাতই জাই 
বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আট পাটির 
যে 'সভা বসবে তাতে আলাপ- 


তারপর ঠিক হয়েছে যে ___ 


আলোচনা সুরু হবে। তাই হয়ত 
অজয় মুখার্জী বলে 'এসেছেন লাট 
সাহেবকে যে তান বিকল্প সরকার 
বন্তব্য রাখতে পারবেন না যতাঁদন 
পর্যন্ত না তার সঙ্গে আট পার্টর 
নেতাদের কথাবার্তা শশষ হুচ্ছে'। 
Jক্ল্তু অজ্য়বাব্দ সে সরকার: গঠন 
করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী . সে 
{বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! কোনও 
সঙ্ঘবদ্ধ গণতান্রিক ফ্রন্ট না থাকার, 


দরুন সরকাবশ প্রশাসন জবরদস্ত 


শাসন চালাতে পারছে, না, সে কথা 
{তান আগেই বলেছেন।' 

. তাই সাতই জুলাইয়ের সভায় 
অজয়বান্ড খুব সম্ভবতঃ এই 


সরকার গঠনের চেটা 
€১দ প্ণ্ঠার পর) * 


দেবেনা । অবশ্য এর মানে. হচ্ছে, 
কংগ্রেসের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠন 
করা।, 

রাজ্াপালের ইংগিত পাবার 
পর ইন্দিরা কংগ্রেসের পশ্চিম বংগ 


শাখার সভাপাঁত শ্রীবজয় সং. 


নাহার সাংবাদিক সম্মেলনে বলে 
দিয়েছেন, আট পার্টির সরকার 
হলে কংগ্রেস সমর্থন করবে। ফরো- 
য়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীঅশোক ঘোষও এখন হীন্দরা- 
কংগ্রেসের" সঙ্গে গোপন আলোচনা 
করছেন। হাতিমধ্যেই তান তরুণ- 
কান্তি ঘোষের সঙ্গে দেখা করে- 


" ছেন। অশোক ঘোষ এখনও মন- 


িকল্গ সরকার গঠনের. কথাই : 


জোরালো ভাবে রাখবেন। যদি 
ফরোয়ার্ড রক ও এস ইউ ?সিকে 
তিন এব্যাপারে রাজনী করাতে না 
পারেন. তাদের কাছে তান এই 
আশ্বাস চাইবেন যদি তারা সরকারে 
পক্ষে সেই সরকারের 'বরোধিতা- 
তারা করবে না। 'স পি আইকে 
বাগে আনতে খুব অসুবিধা হবে 
বলে মনে হয়না। . 

কিন্তু যাঁদ শেষ পর্যন্ত তা 
সম্ভবপর না হয়, তাহলে অগত্যা 
নির্বাচনের জন্যই নয় পার্ট তৈর? 


হবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ 


নেই।' 


স্থির করতে পারেননি। কেননা 
ফরোয়ার্ড ব্লকের সৃম্টই হয়েছিল 
কংগ্রেস বিরোধিতার জন্যে। এখন 
সেই কংগ্রেসের সমর্থনে এগিয়ে 
গেলে তার দল থাকবে কিনা 
সে সম্পকেও প্রশ্ন আছে। 

সোস্যালিস্ট ইউানাট সেন্টার 
{কি করবে বলা ঘাচ্ছেনা। কেননা, 
মুখে মার্ক'সবাদ লেনিনবাটি বল- 
লেও কাজের সময় ওদের বাংলা 
কংগ্রেসের প্রাতি বেশী অনব্রার্নী। 
সেই অনুরাগ শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসী 


এবং নির্বাচনে রাজশ 


অনুরাগে পর্যবাঁসত হয় কিনা তা . 


দেখতে হবে। 

কিল্তু এই মিনি সরকার গঠনের 
প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশী আগ্রহী 
আর উৎকান্ঠত দেখাঁছি বিশ্বনাথ 
মুখাজীকে। নিজ দলের চেয়ার- 
ম্যান ভাত্গের সুস্পষ্ট নির্দেশ 


শু 
দগধ ৷ শবোৰ ওরা জনা ১১৭০ 


স্বার্থ দেখবেন এতে. আর. আশ্চর্যের 
কাঁ আছে! এবং অতাঁতেও যেমন 
আজও তেমাঁন' এই বাৰ্থ" রক্ষার্থে 
এ'রা 'বন্দুমাত্র পেছপা নন। তাই 
দোখ 'বিস্লবী এস ইউ সি তার “মিত 
হিসাবে দেখে ,বাংলা কংগ্রেসকে 
এবং সি পি আই-কে যাদের নব 
কংগ্রেস সম্বন্ধে মনোভাব অজানা 
নয়। 

অবশ্য এরা স পি এম তথা 
ষড়বামের সঙ্গে জোট বাঁধলেও যে 
সেই আন্দোলনের চেহারা খুব 
একটা বিপ্লবী হত তা নয়। কারণ 
মল স্লোগান যেখানে আবিম্বে 
মধ্যবর্তী নির্বাচন সেখানে কোন 
বিশ্বের কথা ভাবাও অন্যায়! 
শুধু একটা লাভ হত যে শারকণ 
সংঘর্ষের বিপদ অনেকটা কেটে 
যেত, অকারণ কটা লোক যারা 
নিশ্চিত এ মাসে মারা যাবে প্রাণ 
হারাত না। আর জনসাধারণ 
কিছন্টা কম বিভ্রান্ত হত। আর 
এ কথাও ত ঠিক যে এই ধরণের . 
এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই 
বিভিন্ন দলের “বিপ্লবী ক্যাডাররা 
এক্যবস্থ হয়, .গড়ে উঠে নতুন 
{বিপ্লব নেতৃত্ব। কিন্তু বা হবার 
নয় তা নিয়ে, ভেবে লাভ কাঁ? 
ঘোর বর্ষায় এখন শুরু হবে কে 
কত জঙ্গণ তাই প্রমাণের প্রাত- 
যোগিতা ৷ 


রাজনৈঁতক ক্ষেত্রে পোলারাইজেশন 
হতে বাধ্য। তার বন্তব্য দুটি ক্যাম্প 
হবে এবং এক ক্যাম্পে কংগ্রেস 
(শা) গোম্ঠি থাকবেই। সুতরাং 


‘অবস্থা’ দেখে মনে হচ্ছে যে বাংলা 


কংগ্রেস এবং অষ্ট বামের সঙ্গে . 
কংগ্রেস (শা) গোর্োম্ঠর একটা সম- 
ঝোতা অরশম্ভাবী। | 





উপেক্ষা করবার ব্যাপারে হীনই সব- 
চেয়ে: বেশ’ : উদ্যোগ ,ছলেন। ”* 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ওরা জ?লাই ১১৭০ 


কলকাভ| কর্পোরেশনের এমেমমেট বিভাগে 


রি 1 

কাউন্সিলার অশোক বসু 
মেয়রের কাছে এক চিঠিতে .কর্পো- 
রেশনের করানর্ধারণ বিভাগের 


এ 


যোগ প্রমাণিত হলে (না হওয়ার 
কোনই কারণ নেই) শ্রীবসু এই 
সব ক্ষাতর জন্য দায়া ব্যান্ত বা 
ব্যন্তদের শাস্তও এঁ পত্রে দাবি 
করেছেন। শাস্তি দেওয়া কত দূর 
সম্ভব হবে বলা শন্ত। কারণ কংগ্রেস 
আমলের মত বর্তমান: আমলেও 
কিলকাতা কপেণিরেশনের ' ঘুঘ 
আঁফসারেরা খুটি বাগাতে কম 
পটু দেখাচ্ছেন না। অপদার্থ 
চীফ ইঞ্জনীয়ার এবং জলবিভাগের 
কার্যানর্বাহক ইঞ্জিনীয়্র অনিল 
মৈত্রের পোত শ্যাম পালের জন্য 
কাউীক্সলার ' পাল্লালাল দাশের 
উথলে পড়া দরদ এই খঁটি জোগা- 
ডের অন্যতম প্রমাণ । 


// 
গবর্পণামেন্ট অডিট রিপোর্ট 
কপোর্রেশনের আঁফসারদের 

সততায় দেশবাসী এতই বিশ্বাসী 
যে, তাদের নিজস্ব আ্যাকাউন্টস 
ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও এখানে একটি 
"সরকারী অডিট ডিপাটমেল্ট সতত 
প্রহরায় নিযান্ত। এদের ১৯৬৬- 
৬৭ সালের অন্তর্বতশ্ত ' আঁডিট 
বিপোর্ট থেকে কয়েকাট বাছা বাছা 
কর ফাঁক এবং তজ্জানত দন 
তিমূলক ঘটনা শ্রীবসয তার পত্রে 
উচ্লেখ করেছেন। 


করনিধারপ,' না অবানর্ধারণ ? 

২২/১ আলিপনর রোডের দুই 
অংশের বার্ষক মূল্যায়ন করা 
হয়েছে প্রাতিটি ১১০৬২ হসেবে। 
কিন্তু এই বাড়ীর িন-তলা 
অংশ বাদে বারো কাঠা এবং সোয়া 
বিঘা পরিমাণ দুটি জাম বিরানব্বুই 
বছরের লীজ দেওয়া হয়েছিল যথা- 
ক্রমে ১১৫ এবং ১৫০০ টাকায় 
১৯৬৫ সালে। ফলে বাড়খটির 
মোট বাঁ্ষক ভাড়া থেকে ১১৭৩৮ 
টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে (কিসের 
বিনিময়ে ?)। এর দ্বারা কর্পো- 
রেশন বাণ্চিত হয়েছে ১৯৬৫-১৯৬৯ 
এর প্রথম কোয়ার্টার পর্যন্ত 
২৪৬৯১.৬৫ টাকা। তার পরেও 
প্রীত কোয়ার্টারে এই বাবদ কর্পো- 
রেশনের ক্ষাতর পরিমাণ দাঁড়াবে 
২১১১/৭৮ প্‌ঃ। সং্লিষ্ট 


আযাসোঁসং ইন্সপেক্টর এবং আযাসে-'' 


সরের মাইনে থেকে এই ক্ষত সার- 
চার্য করা হবে নাকেনঃ 7 


খালি জমির আযসেসমেন্ট বাদ - 
দেওয়ার ফলে ক্ষাত 
২৪নং ক্যানাল৷ সাকুলার রোডকে 


~ 
চি ৮ 


গুরুতর দণাতী 


(দর্পদের সংবাদদাতা) 


[নাট পৃথক ভাগে ভাগ করে আ্যাসেস্মেন্টের আওতা “থেকে 
দেওয়া হল 'ঁকন্তু' দেজ্ঞেয় সামগ্সিক বাদ. দেওয়ার 
কারণে) তাদের প্রত্যেকের পৃথক ‘ফলে ক্ষাত 
প্রিমিসেস নম্বর করা হল না। এই কে) ১১নং বাঁলগঞ্জে সার্কুলার 
নম্বরে মূল জমির পাঁরমাণ তেইশ রোডে মেসার্স ক্যালটেক্স ইণ্ডিয়া) 
{বিঘা পনেরো কাঠা আট ছটাক িলঃ-এর পেট্রোল পাম্পের করার্ন 
চৌদ্দ স্কোয়ার ফুট থেকে মেসার্স ধারণ করা হল ১৯৬৪ সালের 
ল্যাপ্ডেল ক্লার্কের দখলীকৃত ছয় “দ্বিতীয় কোয়ার্টার থেকে । অথচ 
বিঘা তন কাঠা নয় ছটাক ষোল লাইস্ন্দে ডিপার্টমেন্টের খাতায় 
স্কোয়ার ফট বিয়োগ করে যে দেখা যায় এরা ১৯৬৩ সালের 
সতেরো বিঘা এগারো কাঠা চৌদ্দ প্রথম কোয়ার্টার থেকেই ব্যবসা 
ছটাক তেতাল্লাশ স্কোয়ার ফুট করছিল। আ্যাসেসমেন্ট কর্তারা 
জাম হিসেবে পাওয়া যায়৷ তার কোন (আমরা এর জন্য 'আযাসেসর এবং 
আ্যাসেসমেল্টই হল না। পার্ট এই তাঁর স্দাপারয়র আঁফসারকেই দায়? 
খাতিরের জন্য কত টাকা ঢেলোৌছল: করব) এক বছরের কর মকুব করে 
এতে কর্পোরেশনের ক্ষত তৃতীয় দিলেন। 

কোয়ার্টারে ৬২--৬৩ ধেকে প্রথম খে) আযসেসমেন্ট রোজম্টারে 
কোয়ার্টার ৬৮--৬৯ পর্যন্ত দাঁড়াল দেখা যায় জামর পাঁরমাণ বাইশ 
৭২৮২-৪২ পঃ। । তার পরে প্রতি কাঠা কিন্তু পরানো বইয়ে আছে 
কোয়ার্টারে কর্পোরেশনের এ বাবদ এক বিঘা এগারো কাঠা। অর্থাৎ 
ক্ষতি হবে প্রায় ৩৯০ টাকা। নয় কাঠা জাঁমর কর গায়োর হয়ে 
(ধ) এই নম্বরের মেঃ ইশ্ডিয়ান' গেল। কিসের বিনিময়ে? কারা 


০০ আ তিন এ 
গে) অনুরূপ - অবমূল্যায়নের ২৫-১১-৬৬ তারিখের দর্বনদষ্ট 
দষ্টা্ত ১৯/১ চেতলা রোড। "রিপোর্ট যে, তারা এই পার্টিকে 
অবমল্যায়নের পাঁরমাণ . বছরে এ নম্বরে কার্যত অবস্থান করে 
৩৬০০ টাকা! ২০/১/১ চেতলা ব্যবসায় চালাতে দেখেই লাইসেন্স 
রোডের অবমূল্যায়নের পরিমাণ মঞ্জুর করেছেন। এই বে-আইনপ 
বছরে ২১৫৭ টাকা। লাইসেন্স অব্যাহত, দান করে আ্যাসেসর 
বিভাগের খাতার সংগে মলিয়ে (এবং তার উর্ধতন আফসার) 
এই চুর ধরা পড়েছে । এর ফলে কর্পোরেশনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন 
৬৫--৬৮ সালের জন্য কর্পেো ১৯১৯৪০৯৭৮21 
রেশনের মোট যে ৩৩৬৫ টাকা কর a 
ক্ষত হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট, পক্ষ ও জ্যাসেসমেন্ট বইয়ে পোস্টিং এবং 


অফিসারদের কাছ থেকে আদায় .-ব্যক করেকশনে ইচ্ছাকৃত ভুল ও 

করা উঁচত। | ‘গাঁফলাঁত 

} ২৪নং ক্যানাল সার্কুলার “রোডের 
বেআইনী ভাবে কর থেকে ৬১--৬২ সালের অন্তর্বতশ মূজ্যা- 
] রেহাই য়ন নিধধারত হবার পরে আ্টাসেস- 


উপাসনালয়গ্ঁলকে কর্পো মেন্ট বই সংশোধন হল ৬২-৬৩ 
রেশন করের আওতা থেকে অব্যা- সালের তৃতীয় কোয়ার্টার থেকে। এ 
হতি দিতে পারে কিন্তু তাতে যাঁদ বছর কেন বাদ গেল তার রহস্য 
কোন ব্যবসা চালানো হয় বা ভাড়া বোঝা কঠিন নয়। এই এক বছরের 
দেওয়া হয় তাহলে এই নয়ম পাওনা আজও. আদায় হয়ানি। 
খাটে না। ২২৪/১ আচার্য জগদীশ ৬২--৬৩ সালের বার্ষক মন্যায়ন 
চন্দ্র বসু রোডের একটি চ্যাপেলকে ৭৮৮৪ টাকায় নিধ্ণীরত হওয়াব 
এই অজুহাতে অব্যাহাত দেওয়া পরে না হয়েছে আযাসেসমেন্ট বুক 
হয়। কল্তু লাইসেন্সের দলিলে কারেকশন না পাঠানো হয়েছে 
দেখা যায় আগে থেকেই এখানে কোন সংপালমেন্টাঁর বিল। 
একটি ধোলাই , কারখানা ব্যবসা ‘ 
চাঁলয়ে যাচ্ছে। প্রশ্নোত্তরে দোকা- বাড়া খালি থাকার জন্য মকুব” 
নটর নম্বর আলাদা এই যান্ত ১৫, ১২-এ, ১২/১, ১৩-ই, 
দেখিয়ে তৈলাবশারদ আ্যাসেসর ১৩-কে বেচুলাল রোডের বাড়*- 





চ্টীল কর্পোরেশনের, দখলীকৃত কারা এর ভাগ পান? এই ৫৫৯৬. (আঁজত দত্ত?) পার পাওয়ার যে গ্ালকে খালি দৌখয়ে ৬০--৬৪ 
অপর ' জমিটিকে দেখান হয়েছে ৮০ পঃ সংশ্লিষ্ট পক্ষদের কাছ চেষ্টা করেছিলেন তাকে ফুটো পর্যন্ত কর. থেকে রেহাই দেওয়া 
এক ‘বিঘা দুই ছটাক 'তারশ থেকে কেন উশুল করা হবে না? করে দিয়েছে লাইসেন্স আঁফসারের (শেষাংশ ১ম পচ্ঠোয় ) 
স্কোয়ার ফুট অথচ রেকর্ডে আছে 

‘তন বিঘা ছয় কাঠা বারো ছটাক। 

অর্থাৎ দুই বিঘা ছয় কাঠা দশ 


আরো ক্ষতি হবে প্রাত কোয়ার্টারে 
পঃ করে। 


গে) ৬৫-৬৬ সালের দ্বিতীয় 
কোয়ার্টারে এক বিঘা চার কাঠা চার 
ছটাক ছয় স্কোয়ার ফুটের ৮/১%নং 
আলিপুর রোড মাদার 'প্রীমসেসকে 
৮/১৩এ এবং ৮/১৩ [বি দুই ভাগে 
ভাগ করার ফলে মূল জামর পাঁর- 
মাণ থেকে দুই কাঠা এগারো ছটাক 
বত্রিশ স্কেয্লার ফুট উবে গেল এবং 
কর্পোরেশনের আর্ক ক্ষতি হল 
&২--€৩ থেকে ৬৫-৬৬ পর্যন্ত 
৮৪৪.১৬ টাকা। সংশ্লিষ্ট আঁফ- 
সারদের পকেট থেকে এই ক্ষতি 
কেন উশ:ল করা হবে না আযাসেসর 
শ্রীঅীজত দত্ত এবং ডি সি টু 
শ্রীশম্ভুনাথ বস: জানাবেন কি? 

€ঘ) দুই বিঘা ছয় ছটাক 
পশ্মতিশ স্কোয়ার ফুটের ৬৬নং 
ক্যানাল সার্কুলার রোড জমিটকে 
৫৬--৫৭ থেকে ৬২৬৩ পর্যন্ত 
উনিশ কাঠা দশ ছটাক কুঁড়ি স্কোয়ার 
ফুট জাম কমিয়ে দেখানর ফলে 
কর্পোরেশনের ক্ষাঁত হয় ১৮৮.৬৪... 
পঃ! সংশ্লিষ্ট অফিসারদের মাইনে 
থেকে কেটে নিয়ো এই টাকা উশৃল 
করা উচিত। . | 31 
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চার 


_নকশালপ্ই রাজনীতি প্রসঙ্গ 


“দেশব্রতীর” EEE 
শশাঙ্ক (ইনি আবার অন্য কেউ 
ছদ্মনামে লিখলে “পত্রিকার দুি- 
য়ায়” তার বাপান্ত ' করেন) একজন 
নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী বাদ্ধিজীবী 
এবং কট্টর মাওবাদী। কৃষ 'বঙ্ল- 
বের সঙ্গে হাতে কলমে যোগাযোগ 
না থাকলেও এবং চিরকালই পতকা 
আঁফস আলো করে কলম িষলেও 
কৃষি-বিপ্লব, জনযুষ্ধ,র মাওবাদ 
, এবং মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
এর সম্পূর্ণ ধাতে এসে গেছে। 
তাই তিনি “দেশব্রতী”কে আশ্রয় 
পর এক মাও-বিরোধীদের টাইট 
দিতে সুরু করেছেন। তার কলমে 
যা বেরোয় তাইই মার্কসবাদ, 
সে “মহা-খচ্চর” থেকে “শুক 
রের বাচ্চা” যাই হোক। ' 

শশাঙ্ক সাংস্কৃতিক বিপ্লব সর 
করেন উৎপল দত্তের “মানুষের 
অধিকার” নাটকের ব্যাক ' পাওয়ার” 
তত্বের বিরুদ্ধে। উৎপল দত্ত 
পার্টি সভ্য নন। কিন্তু তান 
এখন পৃথিবীর বহ নাট্যামোদণী 
দেশেই একজন প্রর্গাতশশল নাট্য- 
কার ও নট হিসাবে স্বীকৃত। জন- 
গণতান্দিক ফ্রন্টের অন্ততঃ পেছ- 


নের সারিতে তান স্থান পেতে ' 


পারেন। কারণ বিপ্লবের রন্তপাতে 
আতাঁঙ্কত ও বাঁতশ্রদ্ধ গোরীও 
আশ্রয় পেয়েছিলেন লোনন-স্টালি- 
নের উদার হৃদয়ে । কিন্তু শশাঙ্ক 
তাকে সদলবলে আক্রমণ করলেন 
বিশ্বের বিখ্যাত শোধনবাদণ পান্রকা 
গলির “র্যাক পাওয়ার” তত্বের 
বিরোধী যাম্তগুলি ধার করে। 
এমন কি পলায়মান গোকশিকে 
- অথাঁরটি দাঁড় করিয়ে। 

উৎপল দত্তকে আকুমণ করে 
শশাঙ্কর হাত খুলে গেল। তারপর 
তান এক নাগাড়ে মাওবাদ ও মহান 
সাংস্কৃতিক 'বিস্লবের শুদ্ধতা রক্ষা 
করছেন স্রেফ কলমবাজি করে এবং 
গ্রলেতারয় খিস্তির বান ছনটিয়ে। 

',সম্প্রতি চারু মজ-মদারের 
নদেশো সাং্কীতিক বস্লবের 
কার্কম হিসাবে গান্ধীর ছবি 
ভাঙ্গার আন্দোলন চলছে। এই 
আন্দোলনকারীরা যেটা ঠিক মনে 
করছেন, অনেকেই সেটা ঠিক মনে 
করছেনা। বন্তব্য বলার অধিকার 
কি তাদের নেই? কেউ মনে করেন 
গান্ধী সাচ্চা জাতীঁয়বাদী, কেউ 
মনে করেন তিনি সাম্রাজ্যবাদের 
এক নম্বর দালাল, আবার কেউ মনে 
করেন তান মহাপুরুষ, ' কংগ্রেস 
নেতারা তাঁর মতবাদকে' বিকৃত 
করেছে। শশাঙ্কর কাছে ওসব 
চলবে না, আঁর বিচারে যারা, সি 
পি এম এল) নয় তারা সকলেই 
দালাল। সে কারারম্ধ নাগণ “রেজ্ড 
হোক ব্য দাঁক্ষণ দেশের “মাস্টার 
মশাই” হোক। 

কিল্ছু বন্তব্য সম্বন্ধে একমত 
না হওয়া ব্‌ প্রশ্ন করে. জানতে 
।চাওয়ার অর্থই {ক দালালী? 


সঞ্জয় সেন 


সাম্রাজ্যবাদের অনচর হয়ে যাওয়া ? 
এই তো কয়েকবংসর আগেও চারু 
বাব, সংশীতলবাব এবং স্বয়ং 


শশাত্কও কমরেড জঞ্গল সাঁও-, 


তালকে ভোটে দাঁড় করিয়ে ভোট 
করেছিলেন। আজ অবশ্য ভোটের 
কথা বললে তাঁরা ক্ষেপে উঠবেন। 
কিন্তু যেটা তাদের বুঝতেও দ:ুই- 
তিন বছর সময় লেগেছে, সাধারণ 
মানুষের বুঝতে যাঁদ তারও বেশণ 
সময় লাগে, অমনি তারা দালাল হয়ে 
গেল? এই জনগণের প্রতি দায়িত্ব 
বোধ? এই কি জনগণের সেবা 


করা বা জনগণের কাছে শিক্ষা গ্রহণ, 


করা? যেহেতু শশাঙ্ক মাওবাদী, 
তাই তাঁর প্রধান কাজ নয় তথা- 
কথিত দালালদের হালাল করা, তার 
প্রধান কাজ জনগণের সংশয়গ্যীলর 
সমাধানের জন্য ধৈর্য ও 'সহযেপধগ- 
তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া, জন- 
গণের মনে ভীতির সঞ্চার করে 
তাদের দুরে না সারিয়ে দিয়ে কাছে 
টেনে আনা! সেই: জনগণের এক- 
জন যাঁদ তারই মত বাদ্ধজীবী 


হয়, তাকে 'তাঁন গাল পেড়ে বৈশ্ল-' 


বিক কর্তব্যের সমাধান করতে 
পারেন না। 

গান্ধীবাদ মেহনত. সর্বহারা 
শ্রেণীর আদর্শের চরম শত্রু, কিল্তু 
জনগণের মধ্যে গান্ধীর প্রত অন্ধ 
অন্রান্ত 'এখনও খুবই প্রবল। 
বিশেষ করে সমাজের চরম িপী- 
ড়ত লক্ষ লক্ষ “অছন্যৎ” ও "হিন্দী 
ভাষাভাষী অণ্তলের দরিদ্রুতম কৃষক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে। গান্ধীর . ছবি 
ভেঙ্গে এই মতবাদ থেকে ' এদের 
মৃন্ত করা বায়, না ধারাবাহিক 
প্রচার ও ব্যাখ্যার মধ্যাদয়ে জনগণকে 
এই প্রভাব থেকে ছিনিয়ে আনা 
যায়? লিউ সাও" চির নেতৃত্বে 
শোধনবাদশী ভাবধারা চীনের জন- 
গণ, রাষ্ট্রের পদাধকারী ও পার্টি 
সভ্যদের বেশ কিছ অংশের মধ্যে 
বিভ্রান্ত এনে রাশিয়ার মত চীন 
দেশেও 'ধনতন্তের পুনর-জ্জীর্বনের 
পথ করে 'দিয়েছিল। বিশ্বের 
িস্লবী কামিউনস্ট 'আন্দোলনের 
এই মহাশন্রু গাদ্ধীর চেয়ে অনেক 
অনেক বড় শত্রু। চারুবাবর কায়- 
দায় মায় সে তুং কচ করে এই দুশ- 
মনের গলা কেটে দিয়ে শোধন- 
বাদের অবসান করলেন না কেন? 
তা না করে তান সুর; করলেন 
দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক 'ঁবপ্লব। 
আলাপ-আলোচনা, সমালোচনা- 
ক্ষেত্রে মহাবিতর্ক ক্রমশ তলা থেকে 
সুরু করে রাম্ট্র, পার্ট ও সমা- 
জের প্রাতটি স্থরে ছাঁড়য়ে দিলেন। 


যা কিছু অশ্ৰেণীসুলভ, এই 'িগ্ল-' 


বের ধাক্কায় তা ভেঙ্গে পড়তে 
লাগলো। ভারতণয় কায়দায় লিউ 
সাও চির মতবাদকে দৈহিক ব্যব- 
চ্ছেদ করতে 'হলে'লক্ষ লক্ষ দেশ- 
বাসীকে ধৰংস+করতে হত। কারণ 
তারা এই মতবাদে প্রভাবিত হয়ে- 
ছিল। তাতেও এ মতবাদের কন্ঠ- 


খে . 


. নেবেন না। 


রোধ হত, অবল্দীপ্ত হোত না! তাই 
তলা. থেকে সর্বহারা শ্রেণীর সাংস্কৃ- 
তিক বিপ্লব সুরু করে ববপ্লবী' 
ভাবধারা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করা 
হোল। লিউ সাও চির মতবাদের 
শেকড় অবাধ উপড়ে ফেলা হোল। 
শশাজ্কবাব নিশ্চয়ই অস্বীকার 
করবেন না, 'পিকিং রেডিওতে প্রথম 
প্রথম লিউ' সাও চির নাম অবাধ 
না করে ণ্চীনের খুুশ্চভ” বলে 


মহাপত্রদষ 
হিসাবে অন্ধ ভীন্ত করে। যে কারণে 
কাঁমউনিস্টরা রাম্ট্রক্ষমতা হাতে ॥ 
পেয়েও জনগণের বিপল একাংশের | 
ধ্মান্ধতার কথা স্মরণ রেখে সরা- | 


সরি ির্জা, মসাঁজদ ও মান্দরগণাঁল (|. - 


ভেঙ্গে ফেলে না, সেই কারণেই | 
ভারতের বিপ্লবী কাঁমউীনষ্টরা | 
প্রাক ‘বিপ্লব যুগে কোন প্ররো- 
চনায়ই গাম্ধী প্রভীতির ছাঁব ও বই- 
য়ের উপর আক্রমণ করবেন না। 
তাঁরা দীঘস্থায়ী ধারাবাহক প্রচার, 
আলোচনা ও ব্যাখ্যা মাধ্যমে গাম্ধী- 
বাদের ধিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। 
এমনাক মাও সে তুং-এর প্রাতকৃ- 
তির অবমাননা করে প্ররোচনা 
দিলেও পাল্টা প্রাতকীতি ভাঙ্গার 
পেট বুর্জোয়া প্রাতীবগ্লবী পথ 


গণতাদ্ত্িক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়ে | 
গেছে এবং জনগণতান্দিক চীন | 
সমাজতাল্লিক চাঁনে পরিণত || 
হয়েছে। অর্থ শ্রীমকশ্রেণশর || 
ডক্টেটরাসপ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত { 


' ধনউদ্বের পদনরুজ্জীবন হয়েছে), 
' এবং চাঁনেও তাই হতে চলোছল। 


মাও সে তুং সশস্ত বিপ্লবকে উচ্চ- 
তর পর্যায়ে সাংস্কীতক বিস্লবে 
রুপান্তারত করে: চীনে সমাজ- 
তন্মকে রক্ষা করেছেন এবং বিশ্বের 
বিপ্লবী কাঁমিউনিস্ট আন্দোলনকে 


সংহত করেছেন। চীনে শ্রমিক-, 


শ্রেণীর হাতে রাষ্্রক্ষমতা সম্পূর্ণ 
ভাবে যাওয়ার পর পাঁরবার্তিত 
শ্রেণীসম্পর্ক উৎপাদন সম্পক' 
রাষ্ট্রক, সামাজিক ও অর্থনো'তিক 
সম্পর্কের উপর 'ভীত্ত করেই 
সাধ্চকৃতিক বিপ্লবের সুচনা 
হয়েছে এবং সফলও হয়েছে। 


মুহুতেইি আমরা এক্সপ্লয়টেড হই 
এবং নিজেরাও সঙ্ঞাতে.বা অজ্জাতে 
আমাদের চেয়ে নিম্ন উপজশীবকার 
লোকদের এক্সপ্লয়েট করি। 
বার পারজনের মধ্যেই আমরা 
কমিউনিস্ট সুলভ আচরণ, সম্পর্ক 
ও পাঁরবেশ সৃষ্টি করতে পারান। 
আমরা যে পয়সা কফি হাউস, 
রেষ্টুরেন্ট বা প্রমোদ কেন্দ্রে ওড়াই 
তাতে শ্রীকাকুলমের একটা গোঁরল্দ 
স্কোয়াডের যাবতীয় প্রয়োজনের 
পাঁরপ্‌রণ হতে পারে। চীনের 
কমিউনিস্ট সমাজের ভাবী 'নাগারক- 
গণ জন্মলাভ করছে' সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের মধ্যে থেকে । চীনের পার্টি 
সভ্য তো দূরের কথা, চীনের সচে- 
তন শ্রামক কৃষকের যে প্রলেতারিয় 
চাহ, যে সাংস্কীতক ও রাজনৈতিক 


পে 
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মান, আমাদের পার্ট সভ্যদের তুল- 
নায় তা অনেক উন্নত। কাজেই 


কর্মসূচীই হবে পার্টি সভ্যদের 
কমিউনিস্ট' চারত্র গঠন করা। ভুলে 
গেলে চলবেনা ওরা কোথায় আর 


“আমরা কোথায় । চীনে আজ সর্ব 


হারা শ্রেণীর মধ্য থেকে শ্রেণী 
বিরোধী] ভাবাদর্শকে জম্প্ণ 
নিল করা হচ্ছে। আর আমরা 
গড়াছি জনগণতাণ্ব্িক ফ্রন্ট। যার 
এঁক্য রূপ হচ্ছে সশস্ত বিপ্লব, 
কিন্তু এই কার্ক্কম মেনে যাতে 
যোগ দেবে 'বাঁভম্ন ভাবাদর্শ নিয়ে 
বাভিন্ন শ্রেণীর মানুষ৷ চীন আজ 
সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রাতিজ্ঠা 
করে কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের 
দিকে অগ্রসরমান। আর আমরা 
যাঁদ জনগণ্তান্তিক বিপ্লব সফল 
করতে পাঁর, তাহলে ধনতান্তিক 
রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান করে জনগণ- 
তান্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে 


ত্রয়োদশ বর্ষ চলছে 


রে ৃ ্ j 


দলনিরপেক্ষ বাংল! সংবাদ সাত্তাহিক 
সমকালীন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পশ পাঠ 
অপরিহার্য ৷ 


গত বারো বছরে দর্পশ অনেক দুচ্কৃতকারার স্বরুপ উদ্ঘাটন করেছে। 


কায়েম’ স্বার্থ ও একচেটিয়া পঃাজর 


মনখঁপান্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 


আঁফসে প্রতি রাত্রে দুন্শীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দপণণ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে।' 


কলকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পশ পেতে 


| পারেন। যে হকার প্রতাহ দৌনক 
| তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 


| মফজ্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সুবিধা। 
| দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 
| বাৰ্ষিক পনেরো টাকা ॥ যাম্মাষিক সাড়ে সাত টাকা ॥ 
& ত্রৈমাসিক চার টাকা। 


ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁরি। 


সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দের 





$ 
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সি গি ঘাই (এম-এল )-এর বর্মূটী ( ২) 


(২১) ভারতীয় জনগণের ওপর 
অবাধে শোষণ চালিয়ে 'যাওয়ার 
উদ্দেশ্যে - মুতহুদ্দি আমলাতান্ত্রিক 
পুঁজিবাদকে লালন পালন ক 
বাড়িয়ে তোলার জন্তে মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাঙ্ছিক 

- সাত্রাজ্যবাদ সম্ভাব্য সব কিছু উপায় 
অবলম্বন করছে। 

(২২) একই ধরণে, আমাদের 
দেশের সম্তা শ্রমশক্তি ও কাচামালের 
স্থযোগ নিয়ে তাদের পুঁজি খাটানোর 
জন্যে ভারতের বিশাল বাজারকে 
ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বহু সাম্রাজ্য- 
বাদী শোষক আজ অনেক ঢাক পিটিয়ে 
প্রচার কর! “রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ( public 
Sector ) গড়ে তুলছে। রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্র আসলে ভারতীয় জনগণকে 
ভাঁওতা দিয়ে লুঠতরাজ চালিয়ে 
যাবার একটা চতুর মতলব ছাড়া 
আর কিছুই নয়। এ হল রাষ্ট্রীয় 
একচেটিয়া পুঁজিবাদ অর্থাৎ আমলা- 
তাম্ত্রিক পুঁজিবাদ । 

(২৩) ভারতের অর্থনীতির ওপর 
তাদের নাগপাশ, ছড়িয়ে দেবার পর 
মাকিণ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত 
সামাজিক-সাআজ্যবাদ আমাদের 
দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং 
সামরিক কেন্ত্রগুলিকেও কর্জা করে 
নিয়েছে। 

_/ (২৪)মাকিন সাম্রাজ্যবাদ ও 
সোভিয়েত সামাজিক-সা্রাজ্যবার্দের 
হুকুমে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসর 
শ্রেণী তাদের বৈদেশিক নীতিকে 
এমন ভাবে তৈরী করেছে যাতে করে 
সেই নীতি সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিঘ্নারই স্বার্থসিদ্ধি 
করে। সমাজতান্ত্রিক চীনকে ঘিরে 
ফেলার জন্যে এবং এশিয়াঁআফ্রিকা 

, লাতিন আমেরিকার সর্বত্র ষে জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রাম ফুঁসে উঠছে--যে 
সংগ্রামের বর্শাফলক হুল ভিয়েতনাম 
সেই সংগ্রামকে দমন করার জন্তে 

»€মাকিণ সাআজ্যবাদীর। পৃথিবী জুড়ে 

' যে রণনীতি অবলম্বন করেছে, সেই 

রণনীতির জরুরী চাহিদা মেটানোর 

উপযোগী করে ভারতের বৈদেশিক 

নীতিকে তৈরী করা হয়েছে। ১৯৬২ 

সালে ভারত কতৃক সমাজতান্রিক 

চীনকে আক্রমণ এবং তখন থেকে 


A 


মাকিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত ' 


সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে চীনের বিরুদ্ধে 
মাফিণ সাম্রাজ্যবাঁদকে সমর্থন করার 
ব্যাপারে তার ঘৃণ্য ভূমিকা এই 
সমন্তই সন্দেহাতীত রূপে . প্রমাণ 

করে যে ভারতের শাসক শ্রেণীগুলি 
মাফিণ সাম্রাজ্যবাদের ও সোভিয়েত 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের হাতের 
বিশ্বস্ত পুতুল । 

২. (২৫) এই সব কঠোর তথ্যগুলি 


, সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক _ 


থেকে এটা প্রমাণ হয় যে আমাদের 
সমাজ, শুধু আধাসামস্ততা্তরিক চরি- 
ত্রেরই নয়, আধা উপনিবেশিক 
চরিত্রেরও বটে। 

(২৬) যেহেতু সেকেলে আধা 
সামস্ততাস্ত্রিক সমাজ আজ মাকিণ 


সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক বুনিয়াদ 
হিসেবে কাজ করছে, এবং যেহেতু 
এটা আমাদের জনগণের ওপর লুঠ- 


শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্রবের সঙ্গে হাত, 


মেলাবে। আমাদের দেশে শহরের 
পেতিবুর্জোয়া শ্রেণী এবং বিপ্লবী 


' বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন বিপ্লবী শক্তি এবং 


এঁদের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 
বিপ্লবের নির্ভরষোগ্য মিত্র । ' 

(৩১) ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়া 
শ্রেণী, ব্যবসায়ীরা ও বুর্জোয়! বুদ্ধি- 
“ জীবীরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দোছুল্য- 
মান ও অস্থির মিত্র। এরা কধনো 


বিপ্লবী সংগ্রামগুলির সমর্থনে- সংহতি 


' সংগ্রাম গড়ে তুলে -এবং গ্রামাঞ্চলে 


কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করে 


ও সেই সংগ্রামে নেতৃত্ব করার জন্তে 


নিজশ্রেণীর শ্রেশী-সচেতন ও অগ্রগামী 
কর্মীদেরণপাঠিয়ে। 

(৩৫) সমস্ত গপনিবেশিক, আধা- 
ওপনিবেশিক ও আধা-সামস্ত ভাঙ্তিক 
দেশের মতো ভারতেরও মুক্তির পথ 
হুল জনযুদ্ধের পথ । চেয়ারম্যান মাও 


আমাদের শিখিয়েছেন: বিপ্লবী যুদ্ধ 


হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র 
জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং 


'তাদের ওপর নির্ভর করেই এ 


শহরগুলোকে ঘিরে ফেলে দখল করে 
নেওয়া হবে এবং সমগ্র দেশে জন- 
গণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম 
করে দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে সর্বহারার 
একনায়কত্ব ও সমাজতন্ত্রের দিকে 
এপিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে । 

জনগণতানত্িক রাষ্ট্র নিম্নলিখিত 
প্রধান প্রধান কাজ্গুলি সম্পন্ন করবে: 
(ক) বিদেশী পুঁজির সমস্ত ব্যা্ 
ও সংস্থাগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা এবং 
সাআজ্যবাদীদের সমস্ত খণ নাকচ 
করা 

(খ) মুৎস্থত্ধি আমলাতান্ত্রিক 
পুঁজিপতিদের সমস্ত সংস্থাগুলিকে 


তরাজ চালাবার ব্যাপারেও মুৎস্থদ্দি- বিপ্লবের সমর্থন করে, কখনে! বিরোঁ- 
আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে সাহায্য ধিতা করে এবং এমন কি কখনো 


করছে, সেই জন্যে কৃষক শ্রেণীর কখনো বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাঁতকতাও 


যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে । বাজেয়াপ্ত কর! 
(৩) শ্রমিক পরী একটা সফল গে) জমিদারদের মালিকানাধীন 


সমন্তাই হুল ভারতীয় বিপ্লবের মূল 
সমস্তা। 

(২৭) সেই ভারতীয় বিপ্লবের 
মূল কাজ হচ্ছে সামস্ততন্র। আমলাঁ- 
তান্ত্রিক পুঁজিবাদ , এবং সাম্রাজ্যবাদ 
ও সামাজিক সাআজ্যবাদের শাদনকে 
উৎখাত করা! এটাই আমাদের 
বিপ্রবের স্তর নির্ধারিত করছে। 
আমাদের দেশ এখন গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবের স্তরে রয়েছে ষে স্তরের 
অস্তর্বস্ত হল কৃষি বিপ্রব। 


(২৮) এ কিন্তু লে পুরনো ধাঁচের 


গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, এ এক নতুন 
ধরণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব । এ হল 
জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, কেন, না মহান 
অক্টোবর বিপ্লব যে বিশ্ব-সযাজতান্ত্রিক 
বিপ্রবের শ্থচনা করেছিল এ বিপ্রব 
হচ্ছে তারই একটা অংশ; তাই এ 
বিপ্লব হতে পারে কেবলমাত্র শ্রমিক 
শ্রেণীরই নেতৃত্বে, অন্ত কোন শ্রেণীর 
নেতৃত্বে নয়! শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে 
সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী এবং ভারতীয় 
জনগণের সবচেয়ে সংগঠিত অগ্রগামী 
সেনাদল । 


করে। বিপ্লবের ক্ষেত্রে, তাদের 
দৈত চরিত্রের কারণ হচ্ছে আমাদের 
. বিপ্লশ্বের শক্রদের সংগে তাদের 
 ঘন্ব ও এক্য। 

(৩২) কাজেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে 
হলে প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে 


এই সমস্ত শেণীগুলিকে নিয়ে একটা ] 


গণতাস্িক ফ্ৰণ্ট গড়ে তোলা। 

(৩৩) যখন জশঙ্্র সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে শ্রমিক-কুষক শক্য স্থাপিত 
হয়েছে এবং অন্ততঃ পক্ষে দেশের 
কিছু কিছু অংশে লাল রাজনৈতিক 
শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেবলমাত্র 
তখনই এই ফ্র্ট গড়ে তোলা, যেতে 
পারে। 

৩৪) এটা অবস্তই বুঝতে হবে 
বে একমাত্র তার রাঙ্জনৈতিক পার্টি 
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ( মার্কদ- 
বাদী-লেনিনবাদী )-র মারফতেই 
শ্রমিক শ্রেণী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
ওপর তার নেতৃত্ব কায়েম করতে 
পারে এবং সে করবেও তাই। এ 
ছাড়াও অরমিকশ্রেণী তার অগ্রণী ভূমিকা 


(২2) এই বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর (পালন করবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 


নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পেতি বুর্জোয়া 


. এমন কি ছোট ও মাঁঝারি বুর্জোয়া- 


দের একটা অংশের একনারকত্ব 
কায়েম করবে) এবং এরাই একত্রে 
ভারতীয় জনগণের স্থবিপুল সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ অংশ। এ হবে. এমন এক রাষ্ট্র 
যে রাষ্ট্র 'শ্রনগণের শতকরা ৯০ 
ভাগকে গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা দেবে, 
যে রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় শক্রদের ওপব এক- 
নায়কত্ব কায়েম করবে। সেই জন্তেই 
একে বলা ছয় জনগণের গণতন্্র। 
(৩*) শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরি- 
চালিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান 
শক্তি হচ্ছে কৃষক শ্রেণী, ভূমিহীন ও 


দরিত্র কৃষকদের ওপর সম্পূর্ণভাবে ' 
ধার! নির্ভর করেন, মাঝারি কৃষকদের, 


সঙ্গে দৃটভাবে এ্রক্যবদ্ধ হন এবং Tennis shirts, 
এমন কি ধনী কৃষকদের এক অংশকে Lovet 
স্বপক্ষে টেনে আনেন ও বাকী প্র Ss 


অংশকে নিরপেক্ষ রাখেন। 


ধনী 
কৃষকদের একট! ক্ষত অংশই শুধু 


প্রশ্নে সংগ্রাম করে, বিপ্লবী শ্রেণী- 
সমূহের সমর্থুনে প্রধানত; ক্ষষক শ্রেণীর 


PIONE 


ARE 


জনযুদ্ধ চালাতে পারে সারা দেশ সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে, যে 
জুড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের ছোট ছোট চাষ করে শ্রমি তার’_এই নীতি 
ঘাটি তৈরী করে, জনগণের অঙুদারে ' ভূমিহীন, ও দরিল্র 
রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সংহত করে রুষকদের মধ্যে সেই সমস্ত জমির 
এবং একমাত্র গেরিলা যুদ্ধের বিকাশ পুনর্ব্টন করে দেওয়া; কৃষকশেণী ও 


সাধন করেই এ কাজ সম্ভব। এই 
গেরিলা যুদ্ধ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
গোটা যুগ ধরে সংগ্রামের মূল রূপ' 
হিসেবে বর্তমান রয়েছে এবং 


' থাকবেও। ! 


| 


| | '(৩৭) কমরেড লিন পিয়াও দেখিয়ে 
জে যে, “শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের 
সমগ্র শক্তিকে সমাবেশ ও প্রয়োগ - 
করার জন্তে গেরিলা যুদ্ধই হচ্ছে এক- 
মাত্র উপায় ।” একমাত্র গেরিলা যুদ্ধই 
পারে ভারতীয় জনগণের উদ্যোগ ও 
স্থজনলীল প্রতিভার দ্বার উন্মুক্ত করতে 
যার ফলে তাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব 
করতে পারেন বিভিন্ন ধরণের কাজ 
করতে, কার্ধকরীভাবে সেই সমস্ত 
কাজের মধ্যে সমন্ব্ন ঘটাতে ; এই 
ভাবে তীর! সশস্ত্র সংগ্রামের ছোট 
ছোট ঘণটিগুলিকে বিস্তৃত করে জন- 
যুদ্ধের প্রচণ্ড ঢেউ স্থা্ট করতে পারবেন, 
গড়ে তুলবেন গণফৌজ --যে গণ- 
ফৌন্র গ্রামাঞ্চলে চার-পাহাড়ের প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শাসনের উচ্ছেদ করবেন, 
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অন্তান্ত মেহনতী জনগণের ওপর যে 
সমস্ত খণ চাপানো রয়েছে সেই সমস্ত 
খণ নাকচ করে দেওয়া! কৃষির 
বিকাশের জন্তে সর্বপ্রকারের স্থযোগ- 
সুবিধা স্থনিশ্চিত করা । 

(ঘ) দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ চালু 
করা, মজুরী বাড়ানো, বেকার ভাত 

এবং সামাজিক বীমা চালু করা, সম- 
কাজে সমান বেতনের ভিত্তিতে সমস্ত 
অন্যায় বৈষম্য দূর করা৷ 

(ও) সৈনিকদের জীবনযাত্রার 
উন্নতি সাধন ও প্রাক্তন সৈনিকদের 
জমি ও কাজ দেওয়!। 

চে) জনগণের উন্নততর জীবন- 
যাত্রা প্রবর্তন কর! এবং বেকারী দূর 
করা। 

(ছ) ওপনিবেশিক ও সামস্ত- 
তাম্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবর্তে নয়াগণ- 
তান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ সাধন । 

(জ) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং 


; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপ এবং 


( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 
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স্মরন 


ছয় NX 


অথ চৌর-পুলিস তত্বকথা ৷ 


চোর চুরি করে। কে চর 
করল, সেট। জানবার জন্য সবাই 
আগ্রহণীল। এই রহস্ত উদঘাটন 
নিমিত্ত শুধু গ্রামে ফেন, সহরাঞ্চলেও 
গণক-সম্প্রনায় বিস্মান। 
মধ্যে হংস অশ্ব ব! মেষ অপহৃত 
হলে “পান-দর্পণ” পদ্ধতির আশ্রয় 
এখনও গৃহীত হয়। এই পদ্ধতিতে 
"চোরের চেহারাও নাকি দেখা যায় 
কিন্ত সেই চোরের বিরুদ্ধে আইন 
সন্মত ব্যবস্থা গ্রহণ কখনও সম্ভব 
হয়েছে বলে শোনা যায় নি। 

প্রাচীনতম এই চৌর নির্ণর 
পদ্ধতির সমান্তরালে সভ্যঙজন সমধিত 
যে ব্যবস্থাপনা বর্তমান তার নাম 
পুলিসী ব্যবস্তা। পুলিসের কর্ম শুধু 
চৌর-নির্ণয়েই সীমিত নয়, চৌর- 
নিরোধ কর্মেও নিয়োজিত। কিন্ত 
চৌরসমস্তা তথাপি সমাধান-সাধ্য 
এখনও হয় নি। ৬ 

অতীত কাল থেকে চুরি হয়ে 
আসছে, বর্তমানে প্রত্যহই হচ্ছে 


এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয্ন হবে। 
সুতরাং এটাকে প্রতিকারহীন 
সমস্যাও বলা চলে। 


চোর চুরি করে এবং কতগুলি 
চুরি সারা'ংবত্সরে অনুষ্ঠিত হয় সে 
সত্য তথ্য কিন্তু পুলিল কতৃক প্রকা- 
শিত তথ্যে কখনই পৌছায় না। 
আবার অনেক চুরির খবর থানায় 
পৌছালেও সেটা নথীতুক্ত “হবার 
সব সৌভাগ্য পান্না । সুতরাং থানায় 
অলিখিত চুরির মংখ্যাটাই হচ্ছে 
বেশী। কতিপয় যে কয়েকটা চুরির 
সংখ্যা থানার খাতার Ral হ্য় 
সেই সংখ্যাটার দ্বারা পুলিস শুধু 
প্রমাণ করতে চায় যে দেশের শাসন- 
যন্ত্র ক্রম উন্নতির পথে] এই তথ্যের 
সত্যতা, চুরির সংবাদ গ্রাম-অধ্যক্ষ 
মাধ্যমে থানায় প্রেরণ বাবস্থা 
প্রবর্তন ,করলেই নিশ্চিত ভাবেই 
পাওয়া যাবে] পুলিস মন্ত্রী মশায় 
যদি উক্ত পদ্ধতি গ্রবর্তনে যতৃশীল 
হন তাহলে তিনিও দেখতে পাবেন 
(যে চোর ছ্যাচড়ে দেশ ভরে গিয়েছে 
এবং তেনার ও পুলিসের সংখ্যা সে 
তুলনা অতিতুচ্ছ। . 

পুলিসী থতিয়ানে বাৎসরিক' অসিত 
যেটুকু বিবরণ প্রকাশ পায় ভাতে 
থাকে চুরি ডাকাতি রাহাজানির 
সংখ্যা, কয়জন ধৃত কয়জন সাক্জাপ্রাপ্ত 
আর কয়জন মুক্ত কিন্তু উক্ত পুলিসী 
থতিয্নান দৃষ্টে জনগণ জানতে পারেনা 
বৎসর মধ্যে অনুষ্ঠিত উক্ত অপরাধের 
ফলে: অপহৃত দ্রব্যের মোট আথিক 
মুল্য কত পরিমাণ | রাজ্য সরকারও 

€ # 


গ্রামের 


- কৌশলও প্রদর্শিত হয়। 


জমিনে বাড়ী ফিরে আসে। 


.} বিশ্বনাথ বন্য্যোপাধ্যায় 


তাই বুঝতে পারেনা গ্রতিবং্সর কত 
পরিমাণ অর্থের ক্ষয়ক্ষতি উক্ত চৌর্ধ- 
কর্মের মাধ্যমে রাজ্য মধ্যে সম্পাদিত 
হচ্ছে। | : 

জাতীয় আমের বৃদ্ধি নির্ণয়ের 
ব্যবস্থাপনা সরকারী দগ্ডরে আছে, 
কিন্তু বাৎসরিক চুরি ইত্যাদি নিমিত্ত 
“সেই জাতীয় আয়ের কত পরিমাণ 
ক্ষতি হচ্ছে সে তথ্য প্রকাঁশনের 
কোনও ব্যবস্থাই নেই। 

শাসক শ্রেণীদের চির আচরিত 
নীতি ইহাই যে তারা জনসাধারণের 


"আয় দৃষ্টেই কর নির্ধারণ করেন, চৌর 


ভীতি থেকে জনগণকে মুক্ত রাধার 
জন্য মাথাভারী পুলিস-বাহিনী পৌঁষেন 
অথচ জনগণের নধ্যে যারা চৌর 
কবলিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় 
তাদের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব এই শাসক- 
শ্রেণীর থাকে না। 

চৌর-অপহ্ৃত ব্যক্তি থানায় যায়। 
চুরির সংবাদের সঙ্গে অপহৃত দ্রব্যের 
মূল্য তালিকাও পেশ করে] খানা 
থেকে পুলিশ, আসে, ঘটনাস্থল পরি- 


দর্শন করে। চুরির, খবরটা আসলে, 


সত্য কিনা সেই নিয়ে পুলিসের 
জিজ্ঞাসাবাদ চলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির 
সমগ্র পরিবার মধ্যে । তদন্ত সম্পকিত 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ- 


সন্দেহের বশে কাউকে হয়ত গ্রেপ্তার 
করে চালান দেওয়াও হয়ে থাকে। 
পুলিসী সন্দেহে চালান দেওয়া এই 
আসামী কিন্ত হাকিমের এজলাসে 
হাজির হওয়া মাত্রই ৫মাক্তারের 
ভারপর 
কিছুদিন পরেই জানা যায়, পুলিস চেষ্টা 
করেও এই চুরির কোনও কিনারা 
‘করতে পারেনি । তথাপি পুলিসের 
বিশ্বাস উক্ত মামলায় ধৃত ব্যক্তিটিই 
অপরাধী । কিন্তু আদালতে তার 
শান্তি হবার মত' মাল মসলা পুলিসী 


. তদন্তে পাওয়া যায়নি ! 
অতএব চৌর্ ঘটিত ব্যাপারে দুইটি 


পৃথক.ফল দৃশ্তমান। একজন আধিক 
এবং অপরজন নৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়ে থাকলেন। চুরি হওয়ার ফলে 


, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটি কয়েক বৎসর পরেই 


তার ক্ষতির কথাটা তুলে যাবে। 
কিন্ত সেই চুরির মামলায় পুলিস যাকে 
গ্রেপ্ধার করল অথচ বিচারালয়ে বিচার 
নিমিত্ত ধার বিরুদ্ধে মাল মসলা পুলিশ 
দিতে পারল না সে ব্যক্তিটি কিন্তু সমাজ 
জীবনে স্বণ্য একটা জীব হিসাবেই 


আমৃত্যু থেকে গেল। কোনও সত্য 


ঘটনার প্রত্যক্ষপ্রষ্ট। হিসাবেও যদি 
উক্ত ব্যক্তিটি সাক্ষীর কাঠগড়ায় কখনও 


ও. 


t 
°° 
a 


তারপরে 


Ed 


উপস্থিত হয়, প্রতিবাদীর উকিলবাবু 
শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে তাকে প্রশ্ন করে 
বসবেন, তুমি তোমার গ্রামের চুরির 
মামলায় চালান যানি? হ্যা কিনা 
নাবল! 

স্থতরাং সে বেচারীকে সংসাক্ষীর 
মর্ধাদা থেকে নামতেই হবে সেই 
ধিকৃকৃত শীবনের বিকৃত পরিবেশে । « 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রফ, 
সন্দেহের বশে পুলিস এইভাবে গ্রেপ্তার 
করে কেন? ইহার উত্তরে অতি 
সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, 
অপরাধী নির্ণয়ে এই শ্রেণীর নীতি 
পুলিসকে যতটা সাহাষ্য না করে, 
তার চেয়ে এটা অনেক বেশী সাহায্য 
করে, পুলিসী প্রশাননিক ব্যবস্থাপনা 
যে এখনও জবরদন্ত এই রকম লোক- 
দেখানো! একটা ভাওতা প্রদর্শনে ! 
. ধরুন, খবরের কাগজে সংবাদ 
পাওয়া গেল, অমুক লোক গুপ্তা কর্তৃক 
আক্রান্ত অবস্থায় দশ হাজার টাকা 
অপহৃত হয়েছে। জোর পুলিস তদন্ত 
চলছে। 

সংবাদটা চাঞ্চল্যকর । কিন্ত 
“পুলিশ তদস্ত চলছে” এই তধোর উপর 
আস্থা রেখে- পুলিসের জেনারেল 
থেকে আরস্ভ করে জেনারেল পাঁব- 
লিক পর্যন্ত কেউই কিন্তু পুলিসের উপর 
তুষ্ট থাকতে পারল না। কিন্তু এই 
সংবাদ মধ্যে যদি ছাপা থাকে “পুলিশী 
সন্দেহে তিন জন গ্রেপ্তার হয়েছে 
এবং তাদের কাছ থেকে কিছু টাকাও 
পাওয়া গিয়েছে” তাহলে কিন্তু দেখা 
যায় যে দেশের মিনিষ্টার্স থেকে কার্পে- 
ণ্টারস্‌ পর্যন্ত সবাই খুশী! 

সন্দেহের অজুহাতে পুলিসের এই 
শ্রেণীর গ্রেপ্তার নীতি আরও গভীর 
ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা 'যায়, থে 
পুলিস বিভাগ কতকগুলো গ্রেপ্তার 
করাটার্কে যেন সর্ব অশীস্তিহর মহৌষধ 
বলে মনে করে। তাই দেখা যায়, 


কোনও একস্থানে হঠাৎ বোমা ফাটল, 


ছু চার জনের বুকে ছুরিকাঘাত হয়ে 


গেল, দোকান পাট লুট হয়ে গেল; . 


খবর পেয়ে এক ট্রাক পুলিস সেখানে 
গিয়ে হাজির হল। এদিকে যারা 
আসল অপরাধী ব্যক্তি তারা কিন্ত 
অদৃশ্য হয়ে গেল। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ 
হুকুম দিলেন, ব্যাপকভাবে ও 'এগা- 
কায় মামুষ গ্রেপ্তারের ।' খবরের 
কাগজে ছাপা হল, ২৫০ জন গ্রেপ্তার, 
অবস্থা আয়ত্তে এসেছে ইত্যাদি। 
ব্যাপক গ্রেপ্তার নীতির ফলে ভয়ার্ত হল 
জনসাধারণ কিন্তু সাফল্যের আনন্দে 
কর্তৃপক্ষ হলেন্‌ নিশ্চিন্ত । 

পুলিসের এই শ্রেণীর গ্রেপ্তার 


নীতি সাবেককালের ত্যাগ্ডারসন 
আমলেও ঘেমন ছিল, এখন দেশীয় 
জনার্দন আমলেও সেই মতই বিদ্যমান । 
ফলে নিরপরাধ ব্যক্তি যখন পুলিসী 
সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়, আসল অপরাধী 
তখন নেপথ্যে মুচকি হেসে পুলিসী 
তৎপরতার তারিফ করে। আসল 
অপরাধী সেই হেতু বেপরোয়া হয়ে 


' ওঠে এবং পুনশ্চ অপরাধ ঘটাবার 


প্রস্তুতি চালায় নব উদ্যমে । 


কবিগণ মত্ত থাকেন কল্পনাসমৃদ্ধ' 


কাব্যরচনায়, ওঁপন্তাসিকগণ খ্যাতি 
অর্জন করেন কল্পিত তত্ব ও তথ্যের 
দ্বারাই, পুলিস প্রশানননিক ব্যবস্থাপনার 
তেমনি সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হয় এ সব. 
সন্দিষ্ চরিত্র ধৃত ব্যক্তিদের জীবন- 
আলেখ্য রচনার রস-চাতুর্ষে ! অপরাধ 
নিরোধ বা নির্ণয় সম্পর্কিত সত্যকারের 
যেটা তমস্তকর্ম, সেটাই কিন্তু থেকে 


- মায় ব্যর্থতার অবগুঠনে ! 


" তদন্তকারী অফিয়ার' হচ্ছেন এক- 
জন। কিন্ত তেনার তদস্তটা ঠিক ঠিক 
মত হচ্ছে কিন! সেটা অবজ্বারভেশন, 
ইনসপেকশন এবং সুপারভিশান করার 


মত উর্ধতন কর্মকর্তা হচ্ছেন তিন বা 


ততোধিক। অতঃপর 'ত্দস্তকারী 


দর্পপ 1! শক্রবার ওরা জ?লাই ১৯৭০, 
কর্মচারী তদস্তকর্মে যতটা না চিন্তিত 


থাকেন তার চেয়ে তাকে সর্বদাই বেশী 
চিন্তাশীল থাকতে হয় এই চিন্তায় যে, 


কথন যে কোন ,পর্যায়ের কর্তা কর্তৃক | 


তিনি নিজেই ইনস্পেকশিত হয়ে 
পড়েন! ও সব কর্তা ব্যক্তি তদন্ত, 
সম্পর্কে উপদেশ দিতে অভ্যস্থ কিন্তু 
সেগুলো মান্ধাতাধুগের 'সেই ছককাট! 
বুলির মধ্যেই সীমিত.। সুতরাং সেই 


‘ শ্রেণীর উপদেশ অদন্তকার্যে যে কোন 


আলেকপাতই করে ন], ইহা একটি 
সত্যকথা। 

পুলিশী তাত্ত পরিদর্শক বর্তমানের 
ইন্সপেকক্টরগণ বিদেশ থেকে 


আমদানী কর! উন্নততর তদন্ত বিভায় 
বিশেষ ভাবেই শিক্ষা প্রাপ্ত । বৈদে= - 
‘শিক পদ্ধতিতে পুলিশ কুকুরও সং-. 


রক্ষিত। তথাপি উক্ত পর্যায়ের 
পরিদর্শক প্রদত্ত উপদেশ তথা পুলিস 
কুকুরের ভ্রাণ সমৃদ্ধ নির্দেশ সত্বেও 
সার্থক তদন্ত স্ষ্টির কোনও পরিবেশ 
কেন যে এদেশে এখনও গড়ে উঠলোনা 
তাই 'এখন চিন্তার কথা। অবস্ত 
ইহার জন্য পুলিসকে দোষ দেওয়া 
যায় না। দোষ দেশব্যাপী বর্তমান, 
( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) | 





এম্জনখর কর্মঘী 


(৫ম পৃষ্টার পর) 
জনগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রয়োজন 
অস্থায়ী নৃতন শিক্ষাব্যবস্থা এবং নৃতন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা । 

, বে) জাতিভেদ বিলোপ করা, 
সমস্ত সামাজিক বৈষম্য দূব, করা, সমস্ত 
ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান ঘটান, ভার- 
তীয় নারীজাতির সমান মর্ধাদা 
স্থনিশ্চিত করা। * 

(ঞ) ভারতবর্যকে এঁক্যবদ্ধ করা 
এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণেব অধি- 
কারকে স্বীকার ক্রা। 

(উ) সমস্ত জাতীয় ভাষাকে সম- 
মর্ধাদ! দান কবা। 

(5) সমস্ত চডাহারের 'কর ও. 
বিভিন্ন প্রকারের কর নির্ধারণ বিলোপ 
কর! এবং একটি সুসংবদ্ধ প্রগতিশীল 
কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। 

ডে) সর্বস্তরে জনতার বিপ্লবী 
পরিষদের মাধ্যমে জনতার রাজনৈতিক 
ক্ষমতা চালু করা। 

(চ) চীনের ' কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণীর 
সঙ্গে ও সারা পৃথিবীর নিপীড়িত 
জাতিগুলির সঙ্গে মৈত্রী গভে তোলা। 

(৩৯) ভারতবর্ষে গণতাস্ত্িক বিপ্লব 
সংঘটিত হচ্ছে মাও সে তুডের যুগে 
ঘখন বিশ্বসাআাজ্যবাদ সম্পূর্ণ ধ্বংসের 
দিক চলেছে এবং সমাজতন্ত্র বিশ্ব" 
ব্যাপী জয়লাভের পথে অগ্রসর হচ্ছে। 
আমাদের বিপ্লব হচ্ছে সর্বহারা সাংস্ক- 
তিক বিপ্লবের অংশ, যা চীনে সমাজ- 
তশ্ঘ ও সর্বহারার একনায়কত্বকে সংহত 
করেছে এবং চীনকে বিশ্ববিপ্রবের 


নির্ভরযোগ্য ঘাটি এলাকায় পরিণত 
করেছে। 
হচ্ছে এমন এক সময় যখন, গৌরবময় 
ও নির্ভুল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 


যান নবম কংগ্রেস--এঁক্য ও বিজয়ের 


কংগ্রেস--আস্তর্জাতিক সর্বহারাকে ,. 
প্রচণ্ডভাবে উন্দীপিত করে তৃলেছে। 
এ বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে এমন এক 
সময়ে যখন চেয়ারম্যান মাও এবং 
ভাইস-চেয়ারম্যান লিন পিয়াও-এর 
নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আস্ত- 
জাতিক সর্বহারা শ্রেণীকে তার এঁতি- 
হাসিক দায়িত্ব পাদন করার কাজে 
সারা দুনিয়ার মানবজাতিকে সাত্রাজ্য- 
বাদ ও প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে মুক্ত 
করে এই পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র ও 
কমিউনিজম কায়েম করার কাজে 
পরিচালিত করেছেন । আমরা আস্ত- 


জাতিক অর্বহারাশ্রেণীর এই মহান সৈক্ত . 


বাহিনীরই একটা অংশ । - 

(৪০) ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি 
(মার্কবাধ্ী-লেনিনবাদী ) ভারতীয় 
-অনগণের 
বিপ্রবের এই কর্মসুচী রেখেছে এবং 
জনগণের মহান বিপ্লবী আদর্শের স্বার্থে 


তার সবটুকু শক্তি উৎসর্গ করছে। 


পার্টি এই আস্থা রাখে যে সমস্ত সমাজ- 
তাম্ত্রিক এবং নিপীড়িত জাতিগুলির 
সঙ্গে আমাদের জনগণের লৌহদৃঢ 
এঁক্য শুধু ভারতীয় বিপ্লবকে বিজয়ী 


করবে তা নয় যে বিপ্লব মাও সেতুডের ১০ 


ভবিষ্তছানী অনুযায়ী “মানবজ্জাতর 
ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল 
যুগের অবদান ঘটাবে” এবং বিশ্বব্যাপী 
সমাজতন্ত্রের জয় সুনিশ্চিত করবে। 


আমাদের বিপ্লব সংঘটিত , 


সামনে জনগণতান্ত্রিক ' 


1 


1 
1 


__ দপপি ॥ শক্রবার ওরা জুলাই ১১৭০ 


ইন্দোচীন (২) 


: কান্বোডিয়| থেকে মাকিন ধৈন্য সৰিয়ে নিলেও 
গৃহযুদ্ধ গরিচালন। করছে আমেরিকা ৷ 


. *(দপপের পর্যবেক্ষক) বাকলে সহরে একটা ছান্ন 
উনিশ বছরের শান্ত মেয়েটি সমাবেশে এক আইনের প্রফেসর 
নিকসনের জহ্যাদ গার্ডসম্যানের বলেছেন £ “আমাদের কাঞ্জ হবে 
বন্দদকের নলে একটী ফুল রেখে প্রেসিডেন্ট নিকসনের ওপর চাপ 
বলোছল, “গনীলর চেয়ে ফুল অনেক সৃষ্টি করা যাতে তান ভিয়েতনাম 
শ্ৰেয়” । কিন্তু সন্দরণ ছাত্রীয়্যাটীল- থেকে চলে আসতে র্যাজ হন এবং 
সন ক্লসের বাণ" গুলি করতে উদ্যত ওই দেশের ভাঁবষ্যত সেখানকার 
গর্ডসম্যান বাহিনীর মন গলাতে. লোকের ওপর ছেড়ে দেন। ইাঁত- 
পারোন। .তাদের বন্দুক গর্জে হাসে নরহত্যা ও সাম্রাজ্যবাদের 
উঠল, আর আমোরকার কেন্ট বিশ্ব- কোন স্থান নেই। আমাদের 'ভেবে 
বিদ্যালয়ের ফ্ল্দালসন ও আরও দেখতে হবে আমাদের দেশকে আম- 
তিনটা ছাত্রছাত্রী মাটিতে লুটিয়ে রাই মুন্ত করব না বাইরের কোন 
পড়ল । এই চারাট কিশোরীর রক্তে শক্তি এসে আমাদের মান্তি দেবে.” 
সেদিন লেখা হয়েছিল৷ নিকসনের' এই বন্তব্ের , সঙ্গে সকল 
কাম্বোডিয়া অভিযানের বিরুদ্ধে আমেরিকার নাগারক একমত না 
আমেরিকার যুবসমাজের প্রাতবাদ। হতে পারেন, কিন্তু নিকসনের 
আমোঁরকার ষবসমাজের. প্রাতবাদ যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাতবাদ উঠেছে 
যে কতটা দূঢ় তা বোঝা গিয়েছিল তাতে সহজেই বোঝা যায় যে 
যখন রক্তপাতের পরে আন্দোলনের বেশীর ভাগ আমোরকান আজ 
"ভয়ে শত শত কলেজ ও 'বব- ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধ এবং 
* বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়োছল তারা চান'না যে তাদের অল্প- 


এবং ওয়াশিংটনে লক্ষাধিক ধর্মঘটী বয়স্ক সন্তানরা : হাজার হাজার চীনে ফম্ধবিরাত চান না, তাই, 


যুবক-যুবতীর সমাবেশ প্রোসডেন্ট মাইল দরে গিয়ে প্রাণ দেয়। বহু 
{নকসনকে চিন্তিত করে তুলে- মা-বাপ যুদ্ধে পাঠাবার ভয়ে তাদের 
ছিল। নিগ্রোদের সাভল রাইটস সন্তানদের কোন আঁছলায় দেশের 
আন্দোলন ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। 
বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের কিন্তু তবুও নিকসন ভেবে- 
চেয়েও এবারে যুদ্ধ বিরোধী ছিলেন আমোরকার “নীরব জনতা” 
আন্দোলন বেশী বিস্তৃতি লাভ তার ভিয়েতনাম যুদ্ধ ' বিস্তৃতির 
করোছল। প্রেসিডেন্ট হয়ে নিকসন নীতিকে সমর্থন করবে। তাই তানি 
দেশবাসীর মন থেকে যুদ্ধাবরোধশী তাঁর মন্ত্রীদের ও দিনেটকে না 
ভাব অনেকটা লাঘব করতে সমর্থ জানিয়েই এই আভিষানে নেমেছেন। 
হয়োছলেন, কিন্তু তার. কাম্বো- সঙ্গে.সহ্গে প্রাতবাদ এসেছে কিছু 
'ভিয়ায়। দ্ধাবস্ত্াতর পিন্ধান্ত' মন্ত্রীদের কাছ থেকে, সনেট ও 
জনগণের মনে উগ্র প্রতিবাদের কংগ্রেসের সভ্যগণ হঃমাঁক দিয়ে- 
সৃষ্ট করেছে। যুব সমাজের ছেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের খরচা, 
আন্দোলন স্থাগত রাখা হয়েছে তাঁরা কমিয়ে-দেবেন। দু-এক জন 
কারণ িকসনকে প্রাতশ্রাত 'দতে তাঁর . গভমেন্ট ছেড়ে 'দয়েছেন 
হয়েছে যে পয়লা জলাইর আগে এই বলে যে নিকসন সরকার এমন 
কাম্বোঁডয়া থেকে সব মানি এক নীতি অনুসরণ করছে যার 
সৈন্য অপসারণ করে নেওয়্ 'হবে। ফলে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যুব 
ম্যালসনের বাবা তাঁর দেশ- শান্তর কোন আদান প্রদান হচ্ছে 
বাসীর কাছে একটী প্রশ্ন রেখে না। প্রতিবাদ এসেছে দেশ 'বদে- 
ছেন £ “আমাদের দেশের কি এমন শের ব্াম্ধজীবীদের কাছ থেকে৷ 
অবস্থা হয়েছে যে সরকারের কয়েক শত বৈজ্ঞানক 'নিকসনকে 
নীতির সঙ্গ একমত না হলে গাল উপদেশ দিয়েছেন তানি যেন এক 
করে একটা মেয়ের জাঁবন নিতে বছরের মধ্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের 
হবে?” এ প্রশ্ন হয়ত আর তিনাট অবসান ঘটান। প্রতিবাদ করেছে 
ছেলেমেয়ের বাপ-মাও করেছেন মার্কিন সৈন্যরা-নকসনকে গালা- 
কিন্তু যুদ্ধবাজ নিকসন এই রন্ত- গাল দিয়ে তারা দাক্ষিণ ভিয়েতনাম 


পাতে খ্দব বিচলিত হয়েছেন বলে থেকে কান্বোডয়ায় প্রবেশ 


মনে হয় না কারণ তিনি বলেছেন করেছে? মহ 

“যখন প্রতিবাদ হিংসার পথ নেয়, নিকসনের ইন্দোচীন 
তখন তা মৃত্যু ডেকে আনবেই।” নশীতর পেছনে তার দুতিন জন 
আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হয়ত আজ ঘনিষ্ট উপদেষ্টার হাত আছে বলা 
ভুলে গেছেন যে ১৯৩৮ সালে হয়। “এ*রা সব সময় প্রেসিডেন্টকে 
প্রোসডেন্ট 'নর্বাচন ক্যাম্পেনের বলেন 'তাঁন যা করছেন তাই ভাল । 
সময় তানই বলোছলেন যারা প্রাত- এরা নিকসনকে রাগান্বিত হতে 
বাদ করছে তাদের বক্তব্য প্রাত উৎসাহ দেন। কিন্তু এই উপ- 
নেতার বোঝবার চেস্টা করা দরকার দেম্টাদের দ্বারা চালিত হলেও 
কারণ এই বন্তব্য হয়ত কোন সঠিক নিকসন আগলে পেন্টাগনের 
নশীতর নির্দেশ দিচ্ছে।, সাম্রাজ্যবাদী ও ষুদ্ধবাজ সমর 


য্দ্ধ ১2) 


জুজ?র ভয় দৌঁখয়ে। সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। বহাঁদন 
ধরেই পেন্টাগন নিকসনকে ভিয়েত- 
নাম য:দ্ধ কাম্বোঁডয়ায় ও লাওসে 
প্রসারত করার জন্য চাপ দিয়ে 
আসাঁছল, কিল্ভু দেশবাসীর ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে তান এতাঁদন এই নীতি 
গ্রহণ করতে পারেন নি। সম্প্রীতি 
লাওসে আমোরকা সুবিধা করতে 
না পেরে কাম্বোঁডয়ায় সি আই 
এর ষড়ষন্তে িহানূককে ক্ষমতা- 
চ্যত করে লন নলকে বসায় 
যাতে কাম্বোডিয়ার আভষানে এই 
তাঁবেদারাটির সাহায্য পাওয়া যায়। 
ভিয়েতকংদের যম্ধ্থাট ধ্বংস 
করার অজ্ঞ হাতে নকসন জেনা- 
রেলদের সঙ্গে. একমত হয়ে 'কাম্বো- 
'িয়ঘয় যুদ্ধ বিস্তৃত করেন। 
পেন্টাগনের জেনারেলরা ইন্দো- 


সু 


নিকসনও তা চাইতে পারেন না। 
যুদ্ধ মানেই আমোরকার সামরিক 
ও শিল্প ‘জোটের লাভ, শান্তি 
তাদের প্রধান শন্রু। পঞ্চাশটা প্রধান 
শিল্প করপোরেশন, যারা প্রকৃত- 
পক্ষে আমোরকার সরকার পাঁর- 
চালনা করে, দেশের সামরিক পণ্য- 
দব্যের সত্তর ভাগ. চাহিদা 
মেটায়! : গত দশ বছরে ভিয়েতনাম 
যদ্ধের জন্য প্রধান করপোরেশন 
গুলো কোটি কোটি ডলার 
লাভ করেছে। তাই শান্তির 
নামে এরা ইন্দোচাঁনবাস'দের জন্য 
মারণাস্ল তৈরী করে চলেছে। 
আমেরিকার ইন্দোচীন থেকে সরে 
আসা তাই এই সাম্রাজ্যবাদীদের 
কখনই: মনঃপুত নয়। সৈন্য অপ- 
সারণের প্ল্যান তাই ক্রমশঃ 
পিছিয়ে দেওয়া হয় এবং নৃতন যুদ্ধ 
ক্ষেত্ৰ খোঁজা হয় ভিয়েতনামের 





» সাত 
সঃ র্‌ 
কাঠামেঃ পরিচালিত হয় মাঁক্ন , 
কমান্ডারদের দ্বারা এবং সামারক 
পণ্যদ্রব্‌ সরবরাহ করা হয় মার্কন 
সৈন্যবাহিনী থেকে। মাকিন বিমান 
বাঁহন' বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাবে। 
তাই এটা বললো ভুল হবে যে 
আমোঁরকা প্রকৃতপক্ষে কাম্বোিয়া 
থেকে সরে গেছে। 

হ্যানোয় ও ভিয়েতকংদের 
নেতৃত্বে সিহান্দকের সমর্থকরা এবং 
কাম্বোডয়ার ম্দান্তষোদ্ধারা একত্রে 
আমোরকার বিরুদ্ধে ম্মান্তযুদ্ধ 
পারচালনা করার জন্য, একটা 
জাতীয় ইউনাইটেড ফ্রন্ট অফ্‌ 
কাম্ব্নীডয্রা প্রাতজ্ঠ/ করেছে! এরা 
মার্কন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম. চালয়ে যাবে যতদিন না 
লন নলের ফ্যাঁসস্ট সরকারকে 
নম পেন থেকে উৎখাত করতে 
পারে। এর মধ্যেই কাম্বোডয়ার 
অর্ধেক এদের . অধীনে এসেছে। 
মাঁক্ন সৈন্য সারয়ে আনলেও 
নিকসন জানেন লন নলকে গাঁদতে 
রাখতে হলে তাঁকে মদত দিতেই 


- হবে। তাই তাঁর দাক্ষণ ভিয়েত- 


নামের তাঁবেদার জেনারেল খিউকে 
রাজ করিয়েছেন লন নলের পেছনে 
খাকতে। িউর বহনীদন থেকেই 
কাম্বোডয়ার পূর্বাঞ্চলের প্রতি 
নজর এবং এর পাঁরবর্তে লন নলকে 
সৈন্য দিয়ে সাহায্য কররে রাজ 
হয়েছেন। 





~~ 
Bills 


ঠা 


বধ ॥ শরেবার, ওয়া CTE ১৯৭০ 


ঝাড়মাঝগ্রামের ঘটনার জন্য দায়া প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ 


আপনার: কাগজে ঝাঁড়মাবগ্জমের চান্তনামা করেন। এই চগান্তনামায় 
বঙ্গদর্পণে লিখিত ঘটনার ভিত্তি প্রাতানীধ হিসাবে দয়াল সরকার 
ভুল তথ্যের উপর হওয়ায় সহ করেন। দশ একর জাম 
তাঁহার রাজনোৌতক বশ্লেষণও ভুল চরের, লোকেরা "পাবেন আর অন্য 
হইয়াছে বাঁলয়া মনে কারি। অবশ্য জমি বর্গদারদের দখলে. থাকিবে, 
শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন সব সময়ই পারিবে না। "এই চদুত্তি নামা এখ- 
স্বীকার্য। নও জে এল আর ওর কাছে 
কিন্তু ঝাড়মাবগ্রামের ঘটনার আছে। 
জন্য যেখানে সম্পূর্ণভাবে প্রশাসন পরবতশী 'কালে দয়াল সরকার 
দায়ী এবং সমস্ত রাজনোৌতিক দল- দক্ষিণপল্থী কমিউীনস্ট পার্ট থেকে 
মত নার্বগেষে এই দুঃখজনক ঘট- বিতাঁড়ত হন এবং তান অন্যান্য 
নার জন্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে দায়ী সমাজাবিরোধীদের, সহায়তায়, চরের 
‘করিয়া এক প্রচণ্ড আলোড়ন তোলা লোকদের এই. চান্ত অস্বীকার 
উদিত ছিল সেখানে প্রশাসন কর্তৃ- কারতে প্ররোচনা দেন। দয়াল সর- 
পক্ষ নিজেদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা কার মাল থানার , বড় দারোগার 
ঢাকবার জন্য ঝাড়মাবগ্লামের, ঘটনা সহায়তায় এ দশাঁট পরিবার নিজ 
শাঁরাক৷ লড়াই; বায়া চালাইবার জামির সীমা পার হইয়া বর্গদার- 
সঙ্গে সঙ্গে আর এস, পি সমেত দের জাঁমতে খাট পৃতিয়া চালা 
* সমস্ত দূলগলি সি পি এম বিরো- তৈরী কারতে স্বর করে এবং 
খিতার সুযোগ ছাড়তে পারলেন বর্গাদারদের চাষে বাধা দিতে সুরু 
“না। করে। তেইশে এপ্রল: তারিখে প্রায় 
মাকসবাদী কামউীনস্ট পার্ট সাতশো কৃষক হাঁটিয়া জলপাই- 
হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে এই গাঁড় স্হরে আসিয়া, আঁতরিস্ত 
সংঘর্ষের সাঁহত মাকসিবাদশ কাঁমিউ- সমাহর্তার সঙ্গে দেখা করে। মালের 
নস্ট পার্টর কোন সম্পর্ক নাই, বড় দারোগার চক্রান্তের কথা এবং 
- এটা শাঁরকী সংঘর্ষও নয়। সদ্ভাব্য হামলার কথা বলে এবং 
-  মালথানার ঝাড়মাবগ্রামের কোদাল- প্রীতকার চায়! তান ওখানে শিয়া 
কাট মৌজার যে জমির দখল নিয়ে নারদ না যত 
সংঘর্ষ হইয়াছে তাহার পাঁরমাণ ৮৪ দেন। 
একর । জলপাইগুড়ির বৃহৎ জোত- ' বিশে এপ্রিল, উনৌসত্তর 
দার কাওসার আলম এই বিরোধীয় আনে নিন PI 
জমির পতন মালিক এই আম. . স্থলে যান। বর্গদারদের রক্ষা ও 
বর্তমানে উদ্বত্ত। .বর্গাদারেরা জাম দশ একর বাদে পত্তনের আশ্বাস 
এই জামর জন্য সরকারের কাছে দেন, নিজে আবার ষাইবেন বলেন। 
আবেদন কারয়া'ছলেন এবং জোত- কিন্তু শেষ পর্যন্ত যীন নাই। 
দারের ভগ বন্ধ কাঁরয়াছেন।, এই চার, পাঁচ, সাত, দশ এবং 
বগধদারেরা *স শপ এম কর্মীদের এগারোই মে তাকে ট্রাঙ্ক কলে ও- 
সহায়তায়" ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ খানে যাইতে অনুরোধ করা হয়। 
বন্যার সময় কিছু লোককে চর এগারই তাকে টোলগ্রাম করা হয়। 
থেকে উদ্ধার করে খাদ্য ও ভ্রাণের“ জে, এল, আরও-কে হস্তক্ষেপ করার 


ব্যবস্থা করেন এবং জাঁমর কাছে ও জন্য টোগ্রার্মের ' নকল দেওয়া 


অন্যান্য স্থানে তাঁবু ও ক্যাম্প হয়! গকল্তু, কোন ফল হয়৷ না। 
কারয়া দেন। . . আঠারোই মে তদীরথে স্থানীয় 

১৯৬৯ সালের প্রথমভাগে বেশীর মাকর্সবাদ নেতৃবৃন্দ .সমাহর্তার 
ভাগ চরের লোক নিজ নিজ বাড়ী সঙ্গে দেখ্য কাঁরয়া মতলববাজ 
ও জমিতে চাঁলয়া যায়। কিন্তু, ব্যান্ত ও মালের বড় দারোগার 


কয়েকজন লোক বন্যায় আবার চক্রান্ত 'ও কৃষকদের উপর জুল 


ভেসে যেতে পারে এই আশঙ্কায় মের কথা জানান। তান 
বিকজ্প বাড়ী ও জমি করিয়া জমাহর্তা ও প্ালশের বড়কর্তার 
রাখতে চায়! /সঙ্গে পরামর্শ কাঁরয়া 'বরোধ 
এতে বিরোধ ' দেখা দেয় এবং শীঘ্রই িটাইয়া ফোঁলবেন বাঁলয়া 
তৎকালীন ড সি শ্রীএস বি মনজন্ম- জানান। অবস্থার দ্রুত অবনাঁত 
দারের হস্তক্ষেপে ঠিক হয় দশাট ঘাঁটিতে থাকে দেখিয়া তাঁরশে মে 
চরের। পারবার দশ্ব একর জম স্থানীয় কর্মীরা আবার সমাহ্্ত 
পাবেন আর' বাঁক জাঁম যাহা ও আঁতাঁরন্ত সমাহর্তার সাঁহত 
বর্গাদারদের দখলে আছে, তাহা দেখা করেন। তাঁহারা আঁতরিস্ত 
তাদের বন্দোবস্ত কাঁরয়া দেওয়া প্ীলশ নিয়া সৈখানে . যাইবেন 
হইবে। পর্বীলশ দিয়া দশাট পাঁর- বাঁলয়া জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
বার রাখিয়া অন্যান্যদের গাড়ী, যান নাই। তেসরা জনন আবার 
কারয়া অন্য সরাইয়া দেওয়া হয়। অঁতরিন্ত সমাহর্তার সাহত দেখা 
১-৭-৬৯ তাঁরখে জে এল, আর,ও করা হয়া 


এবং *ব ডি ওর উপস্থিতিতে চরের পাঁচই জুন বর্গ দারেরা চাষ. 


লোক, স্থানীয়: লোক, বর্গাদার, করার সময় হামলা করা হয়। ছয়ই 
দক্ষিণপল্ধী কমিউীনস্ট পার্ট জুন বর্গাদারেরা . তাহাদের দখলী 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাট জাম চাষ করার সময় হামলাকারীরা 
তর নার ্া্র কারা এক অতাঁকতে হানা দিয়া পি, এস, 


Ll ক 


An 
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শপ-র বিশিষ্ট করম বাঁয়া রায়কে 
রামদা দিয়া কাটয়ঃ ফেলে এবং 
দুজন স্থানীয়- কৃষকের মাথা ও 
গলায় কোপ দিয়া মারাত্মক জখম 
করে। সকাল নটা-সাড়ে নটায় এই 
ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যে চরের হামলা- 
কারীরা গ্রামে ঢুকিয়া ঘরে আগ্দন 
দেয় লুটতরাজ সর; করে। দলমত 


মতামত 


ধনাববশেষে স্থানীয় লোকেরা বর্গা- 
দারদের ও নিজেদের রক্ষার জন্য 
তৈরী হয়। এই দখজনক ঘটনায় 
এগারেঃ জন নিহত হন ও তিরিশ 
জন আহত হন। . 

এই চরের লোকেরা আর এস 


শির দলদুষ বলয়া যে সংবাদ 
বাহির হইয়াছে তা সাঁত্য নয়। 


এখানে আর এস শপ-র কোন সংগ- 


ঠন নাই এবং পূর্বের কোন আলো- 
চনায় বা চ্ান্ততে এ দলের প্রীত- 
নিধিত্ব করার প্রশ্নও আসে নাই। 

দারোগা তৈরী . হইয়াই 
ছিলেন৷ বাঁয়া রায়ের মৃত্যুর কোন 
অন্সন্ধান হইল না। একতরফা 
গ্রেপ্তার, মারাপউ, শনর্ধতন সুরু 
হইল *স, আর, পি ও সীমান্ত- 
রক্ষী বাহনী গ্রামের পর গ্রাম 
ছাইট: ফোঁলল গ্রাম পুরুষ 
মান্ষ শূন্য হইল! মিথ্যা এজাহার 
তৈরী হইল। মামলার 
আসামী দয়াল সরকার আর, এস, 
শপি নেতা হইয়া , বড় দারোগার 
জিপে উঠিলেন।, এই গ্রেপ্তারের 
হাত জাতে কেই যেহাহ গাইতেন 


না। ধৃত ব্যন্তিদের বাড়ীঘর বে- 
দখল হইল, দোকান লুট হইল। 
অদৃস্টের এমন পরিহাস যাহারা 
গ্রেপ্তার হইলেন তাহাদের মধ্যে 
আছেন *প, এষ, পির তিরিশ জন, 
সস পি আইয়ের পণচশ জন, বাংলা 
কংগ্রেসের দশ জন, সি পি এম ও 
কৃষক সভার সমর্থক ত আছেনই' 
এমন কি আর এস পির রোজবংশশ) 
পাঁচ জন। 

সুতরাং সমস্ত দলমত 'নার্ব- 
অবহেলা ও কর্তব্যচন্যাতির জন্য 
আন্দোলন করার প্রয়োজন ছিল 
তখন নিছক *স পি এম. বিরো- 
ধিতার নামে এসব দলগযাীল বাংলা 
দেশকে কোন সর্বনাশের দিকে 
নিয়া যাইতেছে ভাবিলে 'শহরিয়া 
উঠিতে হয়। সুকুমার গুপ্ত 


₹ শেঠ আনন্দৰাম জয়গুৰিয়| কলেজের ঘটনা 


গত চাঁব্বশে, জুন অমৃতবাজার 


'পানিকায় প্রকাশিত 'এক বিজ্ঞাপ্তিতে 


গভার্নং বাঁডর পক্ষ থেকে সভাপাঁত 
প্রীব.ব দত্ত শেঠ আনন্দরাম জয়- 
পৃরিয়া কলেজ বন্ধ করে দেবার 
ভশীত প্রদর্শন করেছেন। আমি এ 
কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত। আমি 
যতদূর জানি এ পাত্রকায় যে বন্তব্য 
প্রকাশিত হয়েছে৷ তা, পরোপ্ীর 
সত্য নয়৷ \ 

বন্তব্যের প্রথমেই শ্রীদত্ত যা 
বলেছেন তা অসত্য । তান রলে- 
ছেন গভা্নং বাঁডতে আছেন গুণী 
শিক্ষক ও শিক্ষা সমাজের সঙ্গে 
জাঁড়ত ব্যান্তরা। তাঁর নিজের কথাই 
বাল। তান িগ্রীধারী ব্যাস্ত 
হলেও একটি প্রবন্ধে তান 'লখে- 
তাহারা তা দয়া স্তীপ্নত্রের জামা- 


'কাপড়' কানবে এবং মল বৃদ্ধ 


কাঁরবে। এবং মালিকের হাতে টাকা 
পাঁড়লে তাহারা নূতন কাঁরয়ন তাহা 

বাজারে খাটাইবে।” যাঁর এই দাম্ট- 
তি ডিগ্রীর কী মূল্য 
আছে? . 

শুধু তাই নয়, যাঁর নামে এই 
কলেজ তাঁর আত্মীয়রা শুধু পয়সা 
দিয়েছেন বলেই ক গভার্নং বাঁডর 
সদস্য হয়ে গেলেন? এর পরই 
বন্তব্যে আছে নতুন 'বা্ডং তৈরী 
হল। কিন্তু যখন পুরনো বাজ্ডং- 
য়ের উদ্বোধকের নাম প্রকাশ করা 
হল তখন নতুন 'বাঁজ্ডংয়ের উদ্বো- 
ধকের নাম প্রকাশ করা হল না 
কেন? তা কি ভুল করে, না ইচ্ছে 


করে বাদ দেওয়া হল? নাক আঁরা 
- জানাতে + চান না যে, একজন 


কামউীনস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু 
তাঁদের কলেজ উদ্বোধন করে 


কলেজে ঢুকলেন ? সভাপাত অবশ্য 


এ আখ্যাই দেন জ্যোতি বসকে, 
কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সে সময় 


তানি পাশ্চমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রা, 


ও স্বরাষ্ট্র মন্দা ছিলেন। আমার 


মনে হয়, এই থেকেই ' গভার্নং 
বার জেহাদ শুরু হল ছাত্র 
স্বার্থের বিরুদ্ধে। :. 

এরপর সভাপাঁত মশায় কলেজ, 
চালানোর অসুবিধার জন্য আইন- 
শৃঙ্খলাকে দায়ী করেছেন। একের 
পর এক অধ্যক্ষের নাম করা হয়েছে। 
বন্তব্যে বলা হয়েছে যে, শ্রী ধর 
পদত্যাগ করেন" উচ্ছঙ্খল পাঁরবে- 
শের জন্য। আমার প্রশ্ন, ! এই 
উচ্ছঙ্খল পাঁরবেশ কাদের , জন্যে 
সংষ্ট হয়েছে? যে অধ্যক্ষ আত্ম- 
স্বার্থ ত্যাগ করে ছাত্রদের স্বার্থ- 
রক্ষা করতে গেছেন তাঁকেই বাধা 
দিয়েছেন গভার্নং 'বাঁড। অস্থায়ী 
অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হল সাম্য 


বিভাগের অধ্যক্ষ ' শ্রীজনার্দন 


মিশ্রকে। তান ছান্রস্বার্থ দেখতে 
শুর; করলেন এবং তারও পতন 
ঘটল। যখন উপমুখ্যমম্ত্রী এলেন 
উদ্বোধন করতে তখন ছাত্রদের 
অনুরোধে তাঁকেই অন্য্ঠানে সভা- 
পাঁতত্ব করতে হয়। কেন তান 
কম্ানস্টের সভায় ছিলেন £- শুরু 
হয়ে গেল গভার্নং বাঁডর. জেহাদ! 
হাতের পাঁথ বৌরয়ে গেল! অস্ত 
ছাড়লেন গভারনতবাড। তিনি. অন 
পর্যন্ত, কাজেই তাঁকে রাখা চলে 
না। রাখলে এডাঁমানস্ট্রেশন চলবে 
না। রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে। 
তান সান্ধ্য বিভাগের অধ্যক্ষ এরং 
সম্পূর্ণ কলেজের মধ্যে প্রত্যেকেই 
জানেন ষে সান্ধ্য বিভাগের পরণ- 


' ক্ষার ফল সবচেয়ে ভাল হয়া। 


এরপর শ্রীনীতিশ .বসুকে 
অস্থায়ী অধ্যক্ষ, করা হয়। এবং 
ছাত্রসংসদকে বলা হয় যে ছাত্রদের 
সঙ্গে আলোচনা না করে স্থায়ী 
অধ্যক্ষ {নিয়োগ করা হবে না। কিন্তু 
হঠাৎ একদিন দুম করে আঁকে 
স্থায়ী করা হয়। উপস্থিত ছাত্ররা 
(আমিও ছিলাম) ক্ষুন্থখ হয়ে 
নাীতশবাবুর বাড়ীর সামনে গিয়ে 
বিক্ষোভ জানায়। স্বীকার করাঁছ 


{ 


য়, জঙ্গাণ আকার 
নেয় এবং কম্পাউদ্ডে দুটি ইট 
পড়ে। একটি একজন তাপত 
নাধ যান নীতশবাবর পাশে 
দাঁড়য়োছলেন তাঁর লেগেঁছল৷ আর 
একাঁট দুরে পড়ে। সেই সময়ে 
তান গোঁঞ্জ গায়ে ডান হাতে ঘাঁড় 
পরে বোরয়ে আসেন। অকথ্য ভাষায় 
গালাগালি দেন এবং ছাত্রদের চোর 
বলেন। পরে” তিনি সংবাদপত্রে 
পোর্ট দেন ছাত্ররা তার পাঞ্জাবী 


ছিড়ে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, 


পাঞ্জাবী তাঁর গায়ে ছর্ল না। ছাত্র- 
দের সঙ্গে যান এরকম ব্যবহার 
করেন তান ক করে অধ্যক্ষ হও- 
যার দাবী রাখেন আমি জান না! 
ছাত্রদের কাছে প্রদত্ত, কথা গভার্নং- 
বাড কি রাখলেন? ছাত্রদের মূল 


¥ 


চা 


রঃ 


Gren 
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দাবী, গ্রভাঁনংবাডতে ছাত্র প্রতানধি . , 


নিতে হবে।'ষে দাবীকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সনেট পর্যন্ত স্বীকার 
করে নিয়েছে সে দাবীকে ক করে 
এরা নস্যাৎ করে দিচ্ছেন? 
বন্তব্যে 'ছান্রনেতাদের দোষা- 


রোপ করা হয়েছে। যে সংসদ ছাত্র 


তাঁরা অস্বীকার করছেন? বিশেষ 
করে এ বন্তব্যের আম তান 
বিরোধিতা করছি। 


অধ্যক্ষের ব্যাপার 
জান না! অধ্যক্ষ না থাকলে এত- 
কলেজ চাঁলয়েছেন তেমনই চলবে। 
যদি তা না চলতে দেওয়া হয় এবং 
যদ করজ বন্ধ করে দেওয়া হয় 
তবে ছাত্ররা তা ক্ষমার চোখে 
দেখবে না। , Sl 

জনৈক ছান 


সি 


A 
( 


হৰণ মুজিামীদের গে: ৮১৬ 


কে সাম্রাজ্যবাদ্রের বিরুদ্ধে 


জাতীয় মানত সংগ্রামে এক . অনন্য 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং ওপাঁন- 
বোশকতারও বিরোধী ভূমিকা সদ- 
ক ভাবে পূর্ণ করতে পেরোঁছ- 


. লেন সুকর্ণ। আঁত সাধারণ স্তরের 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে 
ক্বীয় গুণে তান শন্ধ উচ্চ 
শীশক্ষাই লাভ করেন নন, জার্মান, 
ফরাসী, ওলন্দাজ এবং ইংরেজী 
সমেত চারটি যুরোপায় ভাষাতেও 
নিজ মাতৃভাষা ছাড়া) অপূর্ব 
বাগ্মীতার সঙ্গে বন্তৃতা দিতে পার- 
বতেন। যারা তাকে তার শেষজীবনে 
খেঙ্লো করে দেখাবার চেস্টা করে 
গেছে তাদের স্মরণ করানো দর- 
কার যে, ইল্দোনোশিয় স্বাধীনতা 


' আন্দোলনে তার ত্যাগের পরিমাণ 


+/ শক ছিল। বংশ শতাব্দীর তৃতীয় 


পি 


দশকে যখন ওলন্দাজী সাম্রাজ্যবাদ 
আপন অন্তীর্নীহত দর্বলতা, 
ওঁপাঁনবোশক শাসনব্যবস্থার 
দ্নীশত এবং অর্থনীতির অবক্ষয়ে 
জর্জর, এবং ইন্দোনেশিয়ার মস্ত 
আন্দোলনকে অত্যাচারে 'নাষ্পজ্ট 
ও নিশ্চিহ করে ফেলতে উদ্যত, 


1 সং 


Pp 


সৈ সময় সংকর ১৯২৬ সার থেকে 
দ্বিতীয় “ বিশ্বযুদ্ধের. 

আমল পর্যন্ত, বলতে গেলে এক- 
টানা, কারাবাস 'মোঝে দুই বছর 
বাদে) ভোগ করোছিলেন। ১৯৪৫ 
সালের আগস্ট মাসে সমগ্র দাক্ষিণ 


এশিয়ায় সর্বপ্রথম ইন্দোনোশিয়া . 


ওলন্দাজী সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাস 
থাবা থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে 
নেয়; তার পরে সবদীর্ঘ কাল ধরে 
এই সাম্রাজ্যবাদের কুচক্ষী ফড়যন্তে 
শুরু করা জেনারেল ওয়েস্টারীলিঙের 


' প্রীতাবপ্লবধ আক্রমণ সাফল্যের - 


সঙ্গে প্রাতরোধ এবং পর্যদস্ত 
করে। এসময় এরং এর পরেও মাল- 
য়োৌশয়ার মত ব্রাশ সাম্রাজ্যবাদের 
তল্পীবাহক সরকার এবং পাপ 
যাতে ওলন্দাজশী উপাঁনবেশের শেষ 
ঘাঁটির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম 
চালিয়ে সুকর্ণ কার্যতিঃ প্রমাণ 
করেন তার উপরোন্ত ভূমিকা ৷ 
পাছে আমরা ভুলে যাই সেজন্য 
স্মরণ করানো দরকার, রাজনোতিক 
স্তরে তার আন্তজাতিক ভুমিকা 
ছিল খাঁটি [িরোধশর 
এবং নব-ওুপাঁনবোৌশকতার প্রতি 
চরম শন্দুর। ইতিহ্যসপ্রাঁসদ্ধ বান্দনং 
সম্মেলনের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা 
অত্যন্ত দরকার; কারণ, পণ্টাশ 
দশকে সারা এশিয়া এবং আফ্রিকা 
জ:ড়ে বাঁহ্মান সাম্রাজ্যবাদ [িরোধশ 
জাতীয় মন্তআম্দোলন যার সঙ্গে 
আভমুখী শোষিত জনতার অর্থ 
নৈতিক ম:স্তিযনদ্ধ_যে সকল বরেণ্য 


এশীয় নেতাদের চেষ্টায় সাফল্য 


লাভ করোছল, সুকর্ণ তাদের অন্য- 
তম। ভারতের পাঁণ্ডত নেহরু সাম- 


তার সঙ্গে নিজের নীতিকে জড়াতে 


তার রাজনৈতিক চাঁরত্রের দ্বিধা 


তৌ লিল শশা 


(৬্ষ পৃষ্ঠার পর) 


“এই অনিশ্চিত পরিস্থিতির । অপরাধ- 
প্রবণতার অনুপ্রবেশ আজ মনমুয্যঙ্গনের 
উচ্চ-নীচ সবস্তরেই ঘটেছে। চিঙ়- 
‘ভিন্ন ভাবে পৃথক 'পৃথক স্বার্থে সবাই 
“আজ সংঘবদ্ধ । সংঘে সংঘে সংঘাত 
এমাজ নিত্য দিনের তথ্যকথ! ৷ সংঘাত 
স্কুল পরিস্থিতিতে পুলিসী তদস্ত 
তাই কেমন করেই বা সার্থক হয়ে 
‘উঠবে ? সুষ্ঠু তদন্তের জন্য প্রয়োজন 
একটিষ্ঠ কর্মতৎপর্তা এবং মননশীলত! 
তথা শাস্তিপ্রিয় জনগণের একাস্তিক 
সহযোগিতা এবং সংবাদ প্রদানের 
“নিঃস্বার্থ সততা । 

চোর চন্্রলোক- থেকে মর্তধামে 
“অবতীর্ণ হয়ে চৌর্য সাধন করেনা । 
“চোর প্রতিবেশী বেষ্টিত হয়েই বাস 
একরে এবং সেই প্রতিবেশীরা সকলেই 


কিন্তু চোর নন। স্থতরাং সেই সব 


প্রতিবেশীরা দূরের পুলিশ অপেক্ষা 
নিজের চোর পড়শীর গতিবিধি সম্বন্ধে 
নিশ্চয়ই বেশী ওয়াকিবহাল । কিন্ত 
সেই ভঙ্গ প্রতিবেশীটি চৌ্যত্তিবত 
না- থাকলেও অপর এমন একটা 
অসামাজিক কর্মরত থাকেন, যাতে 
তার পক্ষে পুলিশকে সহায়তা করা 


সম্ভবপর হয়ে ওঠে না.। 


“হেথা সবে সম পাপী 
আপন পাপের বাটখাবা দিয়ে 
আপনার পাপ মাপি ! 
অতঃপব চৌরবৃত্বি প্রসাব লাভ 
করুক। চৌরধর্ষে প্রতিটি মান্য 
দীক্ষিত হউক । নিখিল বঙ্গ রি 
সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুলিশ থানা লুং 


করুক, শান্তিপ্রিয় জনগণের bs এবং ঠিক এই কারণেই এখন. 


একমাত্র কামনা । 


i 


-সংস্থা EEC লি পা 


বাদ রোধ মায়, কার্য 


ESO RN 


ও নিষ্পহ' বিচ্ছিমকািতা তার . করল 


একটি ৷ 

' কালক্ৰমে, ইন্দোনোশয়ার ক্রমা- 
বক্ষয়ী অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান 
মনাস্তরজাঁনত আপামর জনগণের 
কষ্ট, সকর্ণকে এমন এক সম্কটের 
দিকে য়ে যায়, যার .পাঁরণাতি ছল 


বিপ্লব, অথবা ফাঁশস্ত সামারঝু- 
তাবাদী স্বৈরাচার। ইন্দোনোশ- 
য়াতে দ্বিতীয়টি ঘটেছে। বক্ষ্যমান 
প্রবন্ধে ১৯৬৫-র শরৎকালে 'সংঘ- 
টিত ঘটনাবলশীর বিশ্লেষণ স্থানা- 
ভাবে সম্ভব নয়। তবে একথা 
অবশ্যই বলা উচিত যে, এ সময়ও 
সকর্ণের ভূমিকী তার কাঁঠন শারণীর 
পণড়া সন্কেও--ছিল জাতীয় 'প্রত- 
ক্রিয়া এবং ' আন্তজর্ীতক সাশ্রাজ্য- 


.বাদের তথা নব-উপনেবেশবাদের 


ঘোর বিরোধী । নবোদত সাম- 
{রিক একনায়কতদ্ববের হাতে তার 
দীর্ঘ কারাবাস (নামে যা নজর 
বন্দীত্ব) লাঞ্ছনা এবং" সর্বাবধ 
নিপীড়ন সত্বেও মুহূর্তের জন্যও 
কোনো শান্ত তাকে টলাতে পারে 
নি, তার ক্যাঁবিনেটে প্রান্তন পর 


সাংবাদিকতা কুরুচিমুখর, তখনও 
একটি দৃষ্টান্ত দেখানও এ শাগ্রাল- 
কুলের পক্ষে সম্ভব হয়নি যে, তান 


_ ইন্দোনেশিয় জনগণের প্রতি বিশ্বাস 


ঘাতকতা করেছেন বা নাতি 'বিস- 
জন দয়েছেন। 

বাহুল্যই বলা যে, সংকর্ণর 
মৃত্যুর পর ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান 
একনায়কতন্ত্ সরকার এবং তাদের 
প্রভু আমোরকার ডলার-সাম্রাজ্যবাদ 
নিজেদেরকে নিচ্কন্টক মনে করে 
সাময়িক উদ্দারতা দেখাবে এবং 
সুকর্ণের স্মৃতর' প্রতি ভণ্ড 
শ্রদ্ধারপণ করবে। আমাদের দেশেও 
এমনি উপকরণ মজুত আছে! 


সুতরাং আশ্চর্য নয়, সুকর্ণর ' 
, উদ্দেশ্যে কুম্ভীরাশ্র; বর্ষণ . অথবা 


কারী হিসাবে দেখানোর ভাণ করে 
তার রাজনোতিক ভূসিকাকে ভুলিয়ে 


দেবার অপচেষ্টা আজ সরগরম, 


প্রয়োজন অপার সতর্কতা। 


“ও এ দেপেপের পর্যরেক্ষরূ) 72). - ৭০ 


LRP তন 


উনগ গতর কিতা 
ডিল: পালন , 
" উদ্বাস্তুদের " জন্য * 
85 উঠছে দেখে ' 
আমাদের বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে এই 
ভেবে যে উদ্বাস্তুদের জন্য সত্য 
এরা কিছ; করতে চায়, না অন্য 
কোন উদ্দেশ্য এর পিছনে রয়েছে। 
উদ্বাঁতুদের পুনর্বাসন নিয়ে 
কেলৈক্কারী বেশ কয়েক বছর 
যাবতই চলেছে। হাজার হাজার 
উদ্বাস্তু নতুন করে বসাঁত স্থাপনের 
জন্য বাংলা দেশ থেকে বাইরে 
শেছে, এবং অনেকে পিছ না করতে 
পেরে ফিরেও এসেছে। কিন্তু 
জনসংঘকে তার জন্য খুব ব্যতি- 
ব্যস্ত হতে দেখা যায়ান। 
এই দল কতৃক শাসিত 
কোন বাঙ্গাল? ছেলেমেয়েকে ভার্তি 


কর্পোরেশনে দুর্নীতি 
তেয় পৃদ্ঠার পর) 
হয়েছে। অথচ লাইসেন্স ডিপার্ট“- 
মেল্টের খাতায় দেখা ঘাড় এখানে 
বহ: লোক ব্যবসা করেছে । আাসেসর 


এই অসংগাঁত স্বীকার করে ব্যবস্থা 
নেওয়ার যে প্রতিশ্রাত দিয়োছলেন 


_ আর কতটুকু রক্ষিত হয়েছে তরুণ- 


বাবর মাম; আঁজতবাবু জানাবেন 
কি? ' 


ট্যাক্সের বিজ তামাদি 

টাকার অভাবে শাল কর্পো- 
রেশনের কাজ বন্ধ। কিন্তু আঁডিট 
'রপোর্টে দেখা যাচ্ছে ৪৭৬১০৮. 
৯০ পঃ মিসোলনিয়াস বিল! তামাদ 


হয়ে গ্নেছে সময় মত বিল না, 


.এবং 
দুনশীতচক্রের যে প্রমাণ সরকার 


রাজার এবং যৃগান্তরে, তাতে 
আমরা খুব আশা পোষণ কার না! 
খোল নলচে না পাল্টালে কর্পো- 
রেশনে কিছু হবে না। 


 নকশালপন্থী 
(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) 
লড়েছেন। চীনের বি*্লবে বহু 
বংদ্ধ-কনফুসিয়স মহম্মদের ভন্তু- 
রাও অস্ত্র হাতে 'নয়েছেন। ভয়েত- 
নামের মুক্তি ফোঁজে ধর্মান্ধ বৌদ্ধর। 


'দলে দলে কমিউীনস্টদের ! সঙ্গে 


যোগ দিয়েছেন। আশ্চর্য হবার "ক 
আছে যাঁদ ভারতের জনগণতান্দিক 





না করা, হয় উাঁর জন্য ইমান জার 





ভ্রম সংশোধন 


২৬ জুন ১৯৭০ তাঁরখে প্রকা- 
শিত (ছয় পৃষ্ঠায়) “উত্তর প্রদে- 
শের চিঠি” স্তম্ভে “ইন্দিরা 
রেশমী ফাঁস চরণ সিং” প্রবন্ধে 
চতুর্থ কলমের দ্বিতীয় প্যারায় 
একটি বাক্য বাদ পড়ে গিয়েছে। 
সুতরাং, ছাপার ভুল্পাট এইভাবে 
সংশোধন করে পড়তে হবে £হায় 
চম্বল উপত্যকার ডাকাত, তোমাদের 
ন্নামডাক ফাঁকতালে অপরে [কেড়ে 
নিল যে” কথাটির পূর্বে পড়তে 
হরে £ “হায় বৃহত্তম উত্তর প্রদেশের 
কহৎ, আমলা, তোমাদের প্রশাসনিক 
অপপ্রচারের এত মাহমা সত্বেও 
আগ্মর সমাঁপব্তী শিবপুরদ 


হামিরপদরু জালাউন ইত্যাদি অণ্চলে 


প্দনর্বার উপদ্রব ডাকাতদেরকে 
নস্তালী বলে চালিয়ে দেওয়া গেল 
না!” 


কেউ কেউ বল্পছেন বিশ্বে এমনটি 


দ্দ- হয়ান। আমরা ততটা না বললেও 


জানি-- 
গন্নকবিত৷ 


বিশ্ব থেকে বাংলা 


নিজেই নিজের তুলনা, 
৫০টি , দেশের সমসামায়ক “ রচনা, 


"১০টি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার রচনা 


নিদর্শন, ৭টি অণ্যলের আদিবাসী 
রচনা ও ভারতীয় সমস্ত ভাষার ' 
সাহিত্যের অন্যুবাদ 


পরিবেশক £ অধুনা 
,১৭|৯ডি, সুর্য সেন স্ট্রীট, কলি-১২ 


বিপ্লবে গোঁড়া গাম্ধীবাদী - কেউ === 


চি 


{ 


1 


“কংগাবতী পরিকল্পনার দুর্দশার নেগথ্যে 


তথাকথিত নয়া সমাজতাল্লক 
 শ্রীফতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর 
অন্দগামণ কংগ্রেসের 
নেতা শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের খরা 
পরিদর্শনের জন্য বহু টাক ব্যয়ে 
যে বন্দোবস্ত, দু সপ্তাহ ধরে চলে- 
ছিল শত প্রচারেও তা সাফল্য লাভ 
করল না। 
উপদেষ্টা অরাবন্দ ঘোষকে নিয়ে 
পুর্িয়ায় ঘন্টা ছয়েক কাটিয়ে 
বাঁকুড়ায় কংসাবতণ প্রকল্পের হেড 
আফিস *ও প্রোজেক্ট ইঞ্জিনীয়ার 
মুখাজশ মহাশয়ের বাড়ির সাল্নকটে 
সাঁকট*হাউসে সপাঁরষদ জাীকয়ে 
বর্গলেন। ) খানাঁপনা হৈহবললোড়। 
চলতে লাগল। কংসবরেতী পাঁর- 
কল্পনা পাঁরদর্শনের নামে ধাওয়ান 
থাতড়া ও ঝাঁকুড়ার সাঁক্নকটে দু 
“এক জায়গায় - গেলেন। সঙ্গে 


কংসবতী পাঁরকল্পনার উচ্চপদস্থ ৷ 


বি? চি মেয়াদ 
বৃদ্ধির প্রস্তাবাঁট।' তা নিয়ে তে। 
কোন গোল হয়ান। ' 


অ-ীস-পি-এম পৌরপিতারা কত- 
খাঁন নীঁতিবোধের দ্বারা চালত 


ধাওয়ান সাহেব তার 


অসাধু ইঞ্জিনীয়ারের দল। নেতৃত্ব 
মুখারশী ও এস ই এম এম 
মুখার্জী আর সঙ্গে তাল ঠুকে 
চললেন চৌধুরী সাহেব ও রায় 
সাহেবের' দল। 

অসৎ ইঞ্জনীয়ার ও কল্টরাক্লার- 
দের যোগসাজসে কংসাবতাঁ পাঁর4 
কল্পনার জন্য বরাদ্দ অর্থের অনেক- 


টাই এদের পকেটস্থ হয়েছে। রাষ্টর-, 


পাঁতির শাসন চাল; হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই আবার চলছে সেই পদরনো 
খেলো) বরাদ্দ অর্থের পাঁরমাণ 
২:৬৬ কোটি টাকা। কাঁতপয়' 


অসাধু ইঞ্জিনয়ার ও তাঁদের সহকারণ 


ওভারাসয়ারের (এস ও) দলের 
এবং বড় কড় কন্ট্রা্রদের সঙ্গো 
যোগ 'দয়েছেন দুর্গাপুর প্রকল্পের 
পরনো পাপী শ্রীঅরাবন্দ ঘোষ! 


।ফংসাবতীর উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার- 


দের চক্র এখন ররাবন্দ ওরফে চাঁদ? 
ঘোষকে সঙ্গে পাওয়ায় আনন্দ 
উন্মত্ত। 
খাল দিয়ে জল প্রবাহত হল না, 
পুনরায় ধস পড়ে খাল বদ্ধ-হল 


তাতে এদের ক এসে যায়। অসাধু 7 


ইঞ্জিনায়ার ও কস্্াক্টারদের পকেট 
এবং হীন্দিরা কংগ্রেসের নিবর্চনী 
তহবিল ভার্ত হলেই হল। বাঁকুড়া 
পুরশীলয়ার দাঁরদ্রু আস্থচর্মসার 
সাঁওতাল ও অশিক্ষিত চাষী ও 
ক্ষেতমজরের দল গত নর্বচনে 
কংগ্রেসকে এখান থেকে একেবারে 
লোপাট 'করে 'দয়েছে। এবার 
তাদের পয়সা. দিয়ে কেনার চেষ্টা 
চর্স্ছে। | ূ 
বাঁকুড়া শহর থেকে নয় দশ 
মাইল দূরে রতনপুর নামক স্থানে 


কংসাবতর সেচ ব্যবস্থায় : 


) 214 
একাট বিরাট ধস নেমেছে। - খাল 


ব্যয়ে! কিন্তু কাজ বিশেষ কিছুই 
হয়ান। যোল ফুটের জায়গায় 
বারো ফুট খনন করা হয়। পয়সা 
ষোল ফ:টেরই দেওয়া 'হয়েছে। উপ- 
রন্তু ক্টরান্টরদের পয়সা দেওয়া 


হয়েছে মাঁটর বদলে বোলডার ও 
মোরাম বেরিয়েছে 'বলে। সত্যই 
বোলডার বোরয়েছে। কিন্তু যাঁদ 


শুর? হওয়ায় এবং বিশ্বনাথ 
মুখারজশির চেষ্টায় সংগৃহীত 
২:৬৬ কোটি টাকা আসাতে এখন 
ধস ওঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। 
চৌধুরী সাহেব' ও প্রোজেক্ট ইাঞ্জি- 


মুখার্জী চৌধুরী: রায় প্রভৃতি যে খাল কাটা, হয়েছিল সেখানে নীয়ারদের পেয়ারের , কল্টাক্টরদের 
. দুজন জর | bs 


কর্পোরেশনের যুক্তফ্রণ্টে ভাঙ্গন 


‘ প্রেধম গম্টোর পর) 


দ্বিতীয়, এটাই যদি বিরোধীদের 
মনোগত ইচ্ছা ছিল তাহলে কাঁমাঁটির 


, সভায় ভোটার্ভটির আগেই তারা 


কেন বলেনানি_এই বিষয়টা নশীত- 
নির্ধারণ কাঁমাটতে পাঠান হোক? 
কাঁমাটিতে যেসব দল নেই তারাও 


লিখিতভাবে মেয়রকে সে রকম' 


অনুরোধ জানাতে পারতেন। 'কল্তু 


- এর কিছুই না করে শেষ মুহুর্তে 


কর্পোরেশনের সভায়! ভোটদানে 


দালাল 'রপোর্টারদের খ্যাশ করা 


ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনান। : 
- বাজার পান্রকা্ীল অবশ্য কথার 


খেলাপ করোন_-মেয়র-বিরোধীদের 
প্রচুর পাবালাসাট 'দয়েছে। একজন 


- সদস্য বিরুদ্ধে ভোট দিলেই 


আইটেম নাকচ হয়ে যাবে এ কোন 

দেশী নিয়ম ? 
। 

অশোভন দৃশ্য 

কানাই রায়ের এক সম্তাহ 

স্থগিতের প্রস্তাবে কান না "দিয়ে 

মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শুর যাঁদ অশোভন 


ততোধিক অশোভন আচরণ করেছেন 
পৌর যাব্ত ফ্রন্টের, সম্প্রাদক কানাই 
রায় মেয়রের 'দৃষ্টিভগ্গশর তীর 
নিন্দা করে' প্রকাশ্য সভায়! একথা 


সারের রে নেও 
ধরাসশন মোশান দেওয়ালেই তো 


ব্যাপারটা আটকে দেওয়া যেত। তবে - 


িীপ-আই হয়তো এখন লঙ্জা 
ভেঙে অত. দূর যেতে পারছে না। 


. হ্যাস্তির সারবস্তা 

কাজ করার যোগ্য এবং ৷ ইচ্ছুক 
লোক নেই এবং কাজ হচ্ছেনা বলে 
কানাইবাবু এক মুখে কাঁমশনারকে 
ব্যান্তগত আক্ৰমণ করছেন আবার 
কাজের সুবিধার জন্য কাঁমশনারের 
প্রস্তাব অন্য মুখের ধ্ান্ততে বানচাল 
করার চেষ্টা করছেন। এই দুয়ের 
মধ্যে কোন' সামঞ্জস্য নই । আর-এস- 
পি সদস্যের কথায়-কাজেও সামঞ্জ- 
স্যের অভাব! মাথাভারী শাসনের 


। যযান্ততে তারা কাঁমশনারের প্রস্তাবের 


বিরোধিতা করেছেন; কিন্তু এই 
দুই দলের সদস্যই মাত কয়েক মাস 
আগে কমিশনারের রিপোর্ট অগ্রাহ্য 


"করে সেব্রটার ডপার্টমেস্টে একটা 


মোটা মাইনের পদের মেয়াদ (পদাট 
লুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্বেও) বাঁড়য়ে 


- দিয়েছেন। এখন শোনা যাচ্ছে যে- 


সি-পি-এম যদি এর জন্য দোষী 
হয় তাহলে ি-ীপ-আই এবং আর- 


এস-প পার পাবেন কী করে? , 
- তারা কি ঘুমিয়ে ছিলেন? ওভার- 


টাইমের নাম "করে আ্যাকাউন্টস 
ডিপার্টমেন্টের ইউনিয়ন বসরা 
বছরে যে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ে 
সাহায্য করছেন, এই দুই দল 
সেটকে বন্ধ করার কী ব্যবস্থয 


সে সম্বন্ধে স্বাভাবিক কারণে 
জিজ্ঞাস হতে পারেন। 
মাথাভারী শাসনের যান্ত 
কতখানি খাঁটি আর কতখাঁন মেকী 
বোঝা দুজ্কর। ৰ 


কানাই রক যে . - ভঙ্গীতে এবং 
ভাষায় মেয়রকে -সোঁদন “তীর নিন্দা 
করেছেন তা সংস্প্ট অনাস্থা 
প্রকাশের সামল। এর পরেও এ 
একই পোঁর ফ্রপ্টে উভয়ের সহাব- 
স্থানের জোড়াতালি কত 'দন 


' কাজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ 
! কুকীর্ত ঢাকাও চলছে আর: 


পকেটে পয়সাও ঢুকছে। আর 
এদের সাহায্যে কংগ্রেসী, তহবিলে 
অর্থও সংগৃহশত হবে। 

সমস্ত শহরাঞ্চল সি আর পি,, 
পলিশ ও সাদা পোষাকের পাীলশে 
ঘিরে ফেলা হল। 
ইল্দিরা, ধাওয়ান, তরুণকান্তি ও. 
তাঁদের পাঁরষদবর্গ ও আমলা 
বাহিনী যাবেন বা যেখানে সভা 
করবেন সব কাঁশের বা কাঠের 


বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। 
পুলিশ সঙ্গান উচ; করে দশ্ডায়-. 


মান! কাছেই ছিলেন জোতদার- 
ব্যবসাদার ও কন্ট্রান্টর গোম্ঠী। 
শুধু একবার মাত্র ইন্দিরা। তরুপ- 


কান্ত ও ধাওয়ান কোম্পানীকে ' 


সাঁকিটি হাউসের বাইরে দেখা 
গিয়েছিল। ক্োধোল্স্ত জনতার 
রোষবাহর সামনে সঙ্গে সঙ্গেই 
পশ্চাদপসরণ । 


চলবে তা গণনার বিষয়। কিন্তু 
কানাইবাববর আক্রমণ এবং এত 
উত্তেজনা সত্বেও মেয়র প্রশান্ত শর 


যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার 


বসমমতাীঁও না করে পারবেন না। 
মেয়রের বিবৃতিকে কারচ্যাপ করার 
ব্যাপারে আনন্দবাজারের "চিরল্তন 
সাংবাঁদক অসততা আমাদের 
অনেক" কৌতুক ব্দাগয়েছে। ওদের | 
গায়ের মেছো বাজারের গন্ধ অক্ষয় 
হোক। 


গুদ ক-ঘাগে ঘ্তাচার 


(দর্পপের সংবাদদাতা) | । 


রান্ট্রপাতর শাসনে প্নীলশ 
পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বন্দিদের 
ওপর জঘন্যু অত্যাচার চালাচ্ছে। 
সম্প্রাত একটি ঘটনার কথা জানা 
গেছে। জুন মাসের পনেরো, তাঁরখে 
কসবায় চিন্ময় হাজরা নামে এক 
তরুণকে পলিশ গ্রেপ্তার করে। 
আঁভিযোগ যে, তাকে গ্রেপ্তারের সময় 
সাদ পোষাকের পলিশ িভল- 
ভারের বাঁট দিয়ে রাস্তার ওপর 
নির্মমভাবে প্রহার করে। ফলে তার 


আঘাতের জন্য তাকে পাশ লক- 


‘আপ থেকে জেল হাসপাতালে 


পাঠাতে হয়। কিন্তু তাকে 'জিজ্ঞাসা- 
বাদের ছলে বাঁলগঞ্জ পলিশ 
স্টেশনের লক-আপে, আনা হয়, 
যেখানে তার ওপর জঘন্য অত্যাচার 
চালানো হয়। কলকাতা কর্পো 
রেশনের কাউন্সিলার.. প্রীশচীন- সেন 


সেখানে তার সঙ্গে দেখা করভে 
গিয়ে দেখেন যে, ছেলেটি . হাঁটতে 
পর্যল্ত পারছে না। 
দিচ্ছে আর পুলিশ নিজেদের 
দুচ্কর্ম টঢাকবার জন্য তার ক্ষত- 
স্থানে মলম লাগাচ্ছে। . 

জানা গেছে, পুলিশকে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে যেক্ষেত্রে কংগ্রেসের - 
রাজনৈতিক প্রাতপক্ষরা. জড়িত 


সেখানে যেন, জামিন না দেওয়া 
হয! 
মাথা ফেটে যায় এবং গ্ররৃতর - 


শ্ৰীজ্যোতম'য় বসব, এম '*প 
সম্প্রীতি পশ্চিমবঙ্গোর রাজ্যপাল 
শ্রীশাদ্তস্বরূপ যাও্য়ানের সঙ্গে 
দেখা করে চিন্ময় হাজরার ঘটনা 
বিবৃত কবেন। রাজ্যপাল এই 
সম্পর্কে তদন্তের আদেশ 'দয়ে- 
ছেন বলে জানা গেছে। তান 
প্রশাসনকে যত শীঘ্র সম্ভব রিপোর্ট“ 
দাখিল করতে বলেছেন। 
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যেখান 'দয়ে | 


+ 


' প্রশংসা আনন্দবাজার, যুগান্তর এবং 
পোঁর : য্ত ফ্রন্টের সম্পাদক- 


সে হামাগ্যাড় + 


ঘ দুই | 


সাপ্তাহিকী লেখার একটা ঝড় 
অসুবিধা এই যে দ্রুত পাঁরবর্ত'ন- 
' শাল অবস্থার সঙ্গে অনেক সম- 
য়েই তাল রেখে চলা যায় না। 
ধরুন একটা বিশেষ অবস্থায় 
আপনি একটা কিছ; লিখলেন 
কিন্তু রাত না পোহাতেই সব 


ওলট-পালট হয়ে গেল এবং যখন, 


সেই লেখা বের তখন তার আর 
কোনও মানেই রইলা না। 

যেমন, গত সপ্তাহে “বঞ্গ- 
দর্পণ” লেখার সময় জানাছল যে 
ছয় পার্টি জোট ‘বিশে জুলাই রাজ্য- 
ব্যাপী হরতালের ডাক 'দিয়েছেন। 
লেখা যখন বেরুল তারই মধ্যে অস্ট- 


বামও যোলই জুলাই হরতালের 


হুঙ্কার ছেড়েছেন। গত রাঁববার 
ষড়বাম তাঁদের হরতালের 'দিন 
/ এগিয়ে আনলেন চোদ্দই জনুলাই- 
তে। এবং, এই লেখা যখন িখাছ 
সেই বাধবারে সমস্ত দৈনিক কাগজ- 
গালতে শিরোনামা অষ্টবাম হয়ত 
বা'ষড়বামের সঙ্গে একন্রেই হর- 
‘তাল করতে পারেন। এর ওপর 


অজয় মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতি 


কিংশুক সেন 


আবার আছে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
বৈঠকের ব্যাপারটা । এই গোলমেলে 
অবস্থায় কিংশুক, যাকে কি না 
কোনমতেই রাজনোৌতিক জ্যোতিষী 
বলা যেতে পারে না, কোনরকম 
তাঁবষ্যতবাণী করতে অক্ষম । 
কাজেই ভবিষ্যত থাক। হর- 
তাল দুটো হবে না একটা হবে তা 
নিয়ে চিন্তা করা অর্থহীন।, কারণ 


ব্দর্ণণ 


বর্তমান পাঁরাস্থ্তিতেই যাঁদ 
পাওয়া যায় অদূর ভাবিষ্যতের ছবি 
তবে তার মাথামূণ্ড খুজে পাওয়া 
হবে দুজ্কর। আর যেহেতু বর্ত 
মানের এই অবস্থাই চলবে আরও 
{কিছুদিন আজ তা নিয়েই আলো- 
চনা করা যাক! আলোচনা করা 
যাক বিশেষ করে একাঁট বিশেষ 
ব্যান্তর আচরণ সম্পকে। 
ব্যান্তাট পাঁশ্চমবাংলার ভূত- 


মুখোপাধ্ায়। পরম গান্ধিবাদী 
অজয়বাবু যিনি নাকি মার্কসবাদী 
কমন্যনিস্ট পার্টি সমস্ত দেশে যে 
তার প্রতিবাদে পদত্যাগ ' করে 
দ্বিতীয় যনন্তফ্ৰন্ট মন্ত্রিসভার অব- 
সান ঘটান এবং তারপরে এই চার- 
মাস জেলায় জেলায় ঘুরে আহংসা 
প্রচারের উদ্দেশ্যে সি পি (এম) 
সম্বন্ধে কুৎসা রটয়েছেন। 
কিন্তু আজ যখন দাঁক্ষিণপল্থণ 
কময্যনিস্টরা, বাংলাদেশে জামি দখ- 
লের আন্দোলন চালিয়ে শুধু 
জোতদার নয়, উত্তর চাঁব্বশ পর- 
গণার হাড়োয়া থানায় অন্তত 'তিন- 
জন গরীব চাষাঁকেও খুন করে 
ফেলে তখন এ হেন অজয়বাবুর 
মুখে রা নেই কেন? এইসব “খুনে” 
“গ্ন্ডাদের” সঙ্গে একত্রে বসে 
বৈঠক 'করাতেও ত তাঁর কোন 
আপান্ত দেখা যাচ্ছে না। তা হলে 
কী ধরে নিতে হবে ষে যেহেতু 
তাঁর আপন ছোট ভাই বিশ্বনাথ 


ূর্াণুর গ্রবন্নের ভাগ বিদ্ুৎকেন্্ 


ঘন্গর্কে তদন্তের নামে ত্ভাবাজা 
আসল বিষয়গুলি আওতার বাইরে রাখা ছিল 


গত পচশে জুন .তারখের 
আনন্দবাজারে প্রকাশত সংবাদ 
থেকে জানা যায় যে. কেন্দ্রীয় জল 
ও শান্ত (সেন্ট্রাল ওয়াটার গ্যান্ড 
পাওয়ার) কমিশন দুর্গাপুর প্রক- 
ফ্পের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শোচনীয় 
'অবস্থার জন্য একটি উচ্চ শান্ত- 
সম্পন্ন . রামশন গঠন করেছেন! 
স্বভাবতই আশ্চর্য হওয়ার কথা, 
কারণ যে অপদার্থতা ও দুনরশীতর 
সঙ্গে এককালের জেঃ সুপ়ারন্টে- 
শ্ডেস্ট এবং বর্তমানে রাজ্যপালের 
উপদেষ্টা স্বয়ং চাঁদ; ঘোষ জাঁড়ত 
{তান কি 'নজের িপদ নিজেই 
ডেকে আনছেন? একটু তলিয়ে 


দেখলেই ঘোষ মহাশয়ের চাল, 


বুঝতে অসবিধে হয় না। কাঁম- 
শনের 'বচার্য 'িষয়- এক, লেবার 
ট্রাবল এবং ' দুই, নিম্ন মানের 
কয়লা সরৰরাহের মধ্যেই স্মাবদ্ধ 
থাকবো অর্থাৎ ঘোষ মহাশয় 
নিজের ও তাঁর দলবলের কুকীর্ত 
ঢাকবার জন্যই কলকাঁি নাড়ছেন। 
সম্প্রীত তান দিল্লাঁ গিয়ে (নারায়ণ 
গ্াঙ্গুলীকে বেন্টে ঝাঁলয়ে) পাও- 
ম্লার কীমশনকে দিয়ে সংবাদপত্রের 
মুখ চাপা দেওয়ার জন্য তদারক 
নামে সমস্ত দোষ যুন্তফুন্টের ঘাড়ে 
- চাপাবার এবং 'নজেরা সাধু সাজ- 
বার চেষ্টা করছেন! 

সব গন্ডগোলের জন্য শ্রামক- 
দের দায়ী করার চেষ্টা হচ্ছে। দুটি 


যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলেই চাঁদ; 
ঘোষের সহযোগীদের দ:ঃনীশত ও 
অপরাধমূলক কাজের একট 
তালিকা সরকারা কর্তৃপক্ষের নিকট 
পেশ করা হয়েছিল।' চার-চামারি, 
বেনামী ব্যবসা, স্লান্টের পাঁর- 
চালনা ও মেরামাতিতে চরম অযো- 
গ্যতা ফাঁসি, করা এবং চক্রবতণী, 
গাঙ্গুলী, রায়, সরকার, বর্ধন, ধর 
উপাধ্যায়, মাল্লীক ব্যানার" প্রমুখের 
মুখোশ খোলা, শুরু হয়োছিল। 


‘ফলে সাধারণ কর্মচারীদের 'বর্স্ধে 


তারা খক্সাহস্ত। 

প্রথম রাম্পরপাত শাসনকালে 
ঘোষ দস্তুর কেম্পানী থেকে কুকা 
সাহেব এৰং ডি ভি সির এন কে 


ঘোষকে (আঁতারস্ত চীফ হীঞ্জ- 


নীয়ার) দুটি কমিটির সদস্য 
করায় পান্ডচেরীর গি কের ভেক 


আরও খুলে বায়। শ্রীমক-কর্ম- 


চারীদের ওপর দোষ চাপানোর 
আসল কারণ হল, গত তন বৎ- 
সর ধরে বাংলা দেশের রাজনোৌতিক 
সামাঁজক ও অর্থনৌতরু অবস্থার 
ক্ষেত্রে পারবর্তন আনার জন্য যে 
আন্দোলন চলছে তাতে প্রকল্পের 
চাঁদ ঘোষ, পি কে, ও তাঁদের সহ- 
যোগী অসৎ ও দ;নরশতপরায়ণ 
আঁফসারবৃন্দ, মাঁকনী ও ইন্দো- 
মাঁকনী এবং পাশ্চম জামান ও 
তাদের. সহকারী অসৎ দেশীয় 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগণীলর 'মধচক্রে 
৩ সপ 


I. 


ভর জেদ পরত ছাড় 


এসব ব্যাপার তদা- 
রক্‌ কাঁমশনের আওতার বাইরে। 
অবশ্য আওতায় এলেও কিছ: হত 
না। কারণ এক্ষেত্রে আসামীরাই 
বিচারক! ' 


' একজন সি পি আই নেতা সেই- 


হেতু অজয়বাবু আঁদের সব দোষ- 
শুট (অন্তত তাঁর মতে) ক্ষমা করে, 
দিতে প্রস্তুত? না ক এরমধ্যে অন্য 
কোন ব্যাপার আছে? 

আসলে আস পাঁচজন গান্ধি 
বাদীর মতন অজগবৰঝর সবটাই 
একটা বিরাট ধাস্পা। তাঁর আহংস 
প্রকীতর পারচয় ত সেহীদনই 
পাওয়া গিয়েছিল যখন সাতর্ষাটু 
সালে তান ববন্দনমাত্র দ্বিধা না 
করে প্নীলশকে হুকুম দিয়েছিলেন 
নকশালবাড়ীতে নারী ও শিশুদের 
উপর গুলী চালাতে! গত বছরে 
এসেম্বলীর ভেতরের ঘটনাও ত' 
মনে আছে। একদল 'শীক্ষকা 
আসেন অজয়বাবুর কাছে একাঁটি 
প্রাতবাদপর পেশ করার জন্য। 
সুযোগ্য সহকারী সদ শাল ধাড়ার 
সাহাষ্যে তান যে শুধ সেই 
গছলেন তাই নয় রাগে গ্রর গর 
করতে. করতে  পদীলশ 
সার্জেন্টকে বলেন “এদের ঘাড় 
ধরে বের করে দন”! আহা জন- 
গণের ' কুকুরের কি সারমেয়োচিত 
ব্যবহার। ( 

আসলে প্রচন্ড কমন্যনিস্ট- 


{বিরোধী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 


রক্ষায় তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র 


হিসাবে বেছে নিয়েছেন সি পি 
(এম)-এর ধ্ৰংস। কারণ বহুদিনের 
রাজনীতির আঁভজ্ঞতা থেকে তানি 
এইটুকু বুঝেছেন যে ধতাঁদন সংস- 


- দীয় গণতন্ত্র জরীবত থাকবে তত- : 


প্রধান অন্তরায় 'হসাবে থাকবে 


£ মার্কসবাদী কমন্যানস্ট পার্টি , 
আর তার পরে ত তাঁর ৷ ক্ষমতায় 


আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না! 
অতএব তান সি পি (এম)-কে 
নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। এক- 
দিকে বন্তৃতার সময় যেমন আঁহংসা 


পুজা -চাঁলয়ে যাচ্ছেন অপরাদকে' 


'তেমান বৈঠক করছেন সি পি আই 
এৰং এস ইউ সর- সঙ্গে কীভাবে 
একটা জোট বেধে সি পি (ম)কে 
'শক্ষা দেওয়া যায়। এবং এই শিক্ষা 
দেবার ইচ্ছা কোন রাজন্োতিক 
মতবাদ প্রসৃত নয়। অজয়বাবর 


»২ একমাত্র স্বপ্ন আরেকবার ওই, 


গদীতে বসার। তবে এবার এমন- 
ভাবে বসতে হবে যাতে কেউ তাঁকে 
ঠংটো জগনাথ না ভাবে। তাই 
তান অন্টবামকেও 
বাঁঝয়ে দিয়েছেন যে জোট কাঁধতে 
হবে তাঁর নিজের টার্মস-এ। এবং 
অন্টবামের দলগ্ীলরও যা অবস্থা 
যে কোন টার্মসেই তারা নাত 
স্বীকার করতে বাধ্য। 


পাঁরচ্কার, ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই জুলাই ১৯৭০ 


বন্দরে ধর্মঘট 
দশম পৃষ্ঠার পর) 


ফাঁক দেবার প্ররোচনা দিচ্ছে, অপর 
দিকে এই চড়া লেভার হার ধার্য 
করার ফলে কলকাতা বন্দর থেকে 
জাহাজ অন্য বন্দরে চলে যেতে 
বাধ্য হচ্ছে। লেভার হার কির 
অস্বাভাবক সেটা উল্লেখ করাছ। 
জাহাজে মাল . খালাস ও বোঝাই- 
য়ের দরুণ জাহাজ এজেন্টরা 
ল্টিভেডোর কোম্পানীগীলকে' িকু- 
ইজিশন দেয়। এই স্িভেডোর 
কোম্পানী িকুইজিশন পাঠায় ডক 
লেবার বোর্ডে । বোর্ড রিকুইজি- 
শান মাফিক বাভিন্ন জাহাজে যে 
সব রেজিন্টার্ড ডক শ্রামককে 
কাজের জন্য পাঠায় তার দৈনিক 
বেতন কাঠামো যতো তার চেয়ে 
দুই শত গুণ লোভ ধার্য করে 
বিল পাঠায়। টাঙ্গি ক্লাকের দৌনক 
বেতন হার যাঁদ ৭:৩১ পয়সা হয় 


তাহলে লেভা সমেত আদম 
নিতে হৰে ২১:৯৩ পয়সা। 
ধর্মঘট কেন 


কাঁমটি গঠন করে। সদীর্ঘ আঠার 
মাস যাবৎ বৈঠক-পরায়র্শের পরা 
যে রপোর্টাট কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে পেশ করা হয় সেটা কায়েম 
স্বার্থ বাজ, 'ম্টভেডোর কোম্পানী- 
গুলির কায়েমী দ্বার্থকেই ডক 
লেবার বোর্ডের প্রশাসন, ব্যবস্থায় 
আরও দৃঢ়ভাবে প্দনর্বাসনের । 
সুপারিশ করেছে। ' 

ডক শ্রমিকদের প্রবল প্রাতি- 
বাদকে অগ্রাহ্য করে অতাঁতের 
নস্যাৎ করে দিয়ে এরই ভিত্তিতে 
সত্তর সনের নয়া প্রকল্প রাঁচত 
হল। সেটা চালু করতে কর্তৃপক্ষ 
পয়লা জুলাই. থেকে যখন উদ্যত 
হোল তারই প্রতিবাদে কলকাতা 
ডক লেবার বোর্ডের রোঁজম্টার্ড 
ডক শ্রামকেরা বুকিং বয়কট 
আন্দোলন সুর করলো! ডক 
শ্রমিক বাজম্যান আর সোর লেবা- 
রদের এই ধর্মঘটের ফলে কলকাতা 
বন্দরে যে অচল অবস্থার সৃষ্ট 
হয়েছে তার সংস্ঠু মীমাংসার জন্য 
দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শ্রমমল্পক যে 
আলোচনা বৈঠক চালিয়েছেন 
আজও সেখানে সমামাংসা হয়ান। 


দর্পণ ॥ শুকুবার ১০ই জাই ১১৭০ 


ইদ্দির| গান্ধীর বাতিক দাবাধোন! 


নির্বাচন কি ১৯৭১ সালেই ? 


(দর্পণের রাজনৈতিক ভাষ্যকার ) 
অতি সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা! 
সংবাদপত্রের পাতায় সকলের দু 
আধর্ষণ করেছে। এক, কেন্দ্রীয় মহি-, 
সভাব রদবদল, ছুই, কেরল মস্ত্রিদভা 
বঞ্জায় বেখে বিধানসভা ভেঙ্গে. দেওয়া, 
তিন, পাঞ্কাব বিহার ও উত্তরপ্রদেশ 
মন্্রিভায় সংকট; চার, পশ্চিমবঙ্গে 
পি. পি. এম বঞ্জিত নতুন মন্ত্রিসভা 
গঠনের ছিধাজড়িত প্রন্থাস। 
এই ঘটনাগুলি আপাতদৃষ্টিতে 
বিচ্ছিন্ন ব| পরম্পরের সঙ্গে সম্পফিত 
নয় বলে মনে হতে পারে। কিন্ত 


একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝ! যাবে ' 


তানয়। 

ভারতে রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা 
জোরাঁলে৷ পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে । ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের 
ভাঙ্গন, কেরলে যুক্তফ্রণ্ট মঞ্জিভার 
পতন, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার পতনো- 
দুখ অবস্থা স্ুষ্টি, বামপন্থী দলগুলির 
মধ্যে ভাঙন, এ সব ঘটনাগুলিই 
বর্তমান রাঅনৈতিক মোড় পরিবর্তনের 
ইঙ্গিতবাহী। ৃ 

এবার ইঙ্গিত আরো মপষ্ট, ঘটনা 
আরো স্থদুরপ্রসারী। 

প্রধানমন্ত্রীর মস্ত্রিসভা পুনর্গঠনের 
““ভদী দেখে আগ্রহশীল রাজনৈতিক 
। পর্যবেক্ষক মাত্রেই কয়েকটি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবেন। 

এক, ভারতীয় পার্লামেন্ট ভেঙ্গে 
দেওয়া! এবং সাধারণ নির্বাচনের বাবস্থা 
গ্রহণ প্রায় আসম । ইন্দিরা তার 
» মন্ত্রিসভা এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন 
যাতে হঠাৎ মনে হবে তিনি তার 
অন্তর নির্ভরযোগ্য সমস্ত সহযোগীকে 
একটু দুরে সরিয়ে দিলেন। পররাষ্ট্র 
দপ্তর. থেকে দীনেশ সিংকে সরিয়ে 
দেওয়া এবং পরে প্রকান্তে তাকে 
তৎপর, মহারাষট্রনায়ক চ্যবনকে স্বরাষ্ট 
“বিভাগ থেকে অর্থদপ্তরে স্থানান্তর, 
ফকরুদীন আলী আমেদকে খাছ ও 
কৃষি দপ্তরে এবং অনুপস্থিত অগজীবন 
" রামকে দেশরক্ষা দপ্তরে বদলী, সধ্জী- 
বাইয়া, নন্দাজী এদের ' অধিকতর 
গুরুত্বপুর্ণ দর্থর না দিয়ে উপেক্ষা 
জানানো--একমটি দৃষ্টাস্তই দৃশ্ততঃ 
প্রমাণ কবে ষে প্রধানমন্ত্রী তার ঘনিষ্ট 
সহযোগীদের থেকে খানিকটা! দূরে 
সরে গেছেন। নিশ্চয়ই এর প্রতিক্রিয়া 
হতে পারে বলে তিনি ধরেই নিয়ে- 
-4 ছেন। তবু কেন'তিনি এটা করলেন ? 
পার্লামেন্ট অধিবেশনের এখনো দেরী 
আছে। পালরমেপ্টের আগামী অধি- 
বেশনে আশাভঙ্গ ও নৈরাশ্ের - প্রতি- 
ক্রিয়া অনেক কংগ্রেসী শো) সংসদ 
| সদস্যের বিক্ষোভ ধূমায়িত হবে। ষে 


লব ঘনিষ্ট সহযোগী চ্যবন, দীনেশ সিং, 
ককরুদ্দীন আলী আমেদ এই ঘনায়মান 
বিজ্রোহকে শান্ত করতে পারতেন, 
নিকট অতীতে যার! প্রধানমন্ত্রী 
প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের 
আগে পরামর্শ দিয়েছেন, বিশ্বস্তভাবে 
তীর প্রতিটি ইচ্ছা কার্যকরী করেছেন, 
তাঁরাও অল্লবিষ্যর বিক্ষুধ! এবং তারা 
এধরণের রদবদলকে কি ভাবে হজম 
করবেন? 


ক্বভাবতঃই বিরোধীদলগুন্পর মধ্যে 


স্বতন্ত্র, জনসংঘ), আর্দি-কংগ্রেসী, এস. 


,এস, পি প্রভূতি এর স্থযোগ নিতে 


চাইবে । তাহলে জেনে শুনে ইন্দিরা 
গান্ধী কেন এই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সংশয় 
সংকুল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন ? 

প্রথম কারণ তিনি এখন নিজেকে 
যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করছেন। অপর 
কারণ তিনি তথাকথিত বিক্ষুত্ধ সংসদ- 
লদস্তদের আস্থা ' অনাস্থার ' ওপরে 
নির্ভরশীল থাকতে চাইছেন না। তার 
সহকর্মীদেরও তিনি তীর রাজনৈতিক 
পদক্ষেপ সম্পর্কে পরিষ্কার বোঝাতে 
পেরেছেন। তাই তার! প্রধানমন্ত্রীর 
সমর্থনেই দ্রাড়িয়েছেন। 

কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের 
প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল সি-পি-এম 
নেতৃত্বাধীন “শক্তিশালী যুক্তক্রণ্ট। 
কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী 
সি, পি, আই-এর সহায়তায় যুক্তফ্রণ্ট 
ভেঙ্গে দিতে পেরেছেন, এবং বেশ কুটি 
প্রভাবশালী বামপন্থী দলকে সি, পি, 
এম থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের দলের 
দিকে টেনে আনতে পেরেছেন। ফলে 
আগামী নির্বাচনে তিনি বামপন্থীদের 
একাংশের সমর্থন পাবেন এবং মোট 
বামপন্থী ভোটকে ভাগ করে কংগ্রেস- 
বাংলা { কংগ্রেস মিনিক্রট জোটের 
রা জয়কে অধিকতর স্থুনিশ্চিত 
করতে পারবেন বলে মনে করছেন। 
ইন্দিরাজীর সহকর্মীর! এই সাফল্য 
লক্ষ্য করেছেন । 

অন্থদিকে পশ্চিম ও উত্তর ভারতে 
তার দলের বিপক্ষে বুছত্তম চ্যালেঞ্জ 
জনসংঘ, ব্বতন্ত্র আদি-কংগ্রেস, 
আকাঁলী, শিবসেনা প্রভৃতি সর্বভারতীয় 
এবং আঞ্চলিক দল। সাশ্প্রদা্িতা 
এবং চরমপস্থীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ 
ঘোষণা করে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের 
প্রগতিশীল বামপন্থীদের সমর্থন তিনি 
আদায় করতে পারবেন! জনসংঘ ও 
স্বতন্ত্র দলের পশ্চাদগামী কর্মস্থচী এসব 


অঞ্চলের জনসাধারণ সন্দেহের চক্ষে 


দেখতে সুরু করেছেন) কিছুদিন 
আগে মহীশুর মধ্যপ্রধেশের বেশ 
কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে আদি- 
কংগ্রেস, শ্বতম্ত্র ও জনসংঘকে পরাজিত 


করে কংগ্রেস (শা)টকে জয়ী করে 
জনগণ তার প্রমাণ দিয়েছেন। ইন্দিরা 
গান্ধী প্রগতিশীল ভঙ্গিমার দরুণই এই 
রাজনৈতিক মুনাফা ঘরে তুলতে শুরু 
করেছেন। 
‘আগামী কিছুদিনের মধ্যে জনসঙ্য 
শিবসেনা, আর, এস, এস প্রভৃতি 
উগ্র দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলি শাসন- 
কর্তৃপক্ষের কঠোর হাতের ছোয়াচ 
পাবে। সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের 
বিরুদ্ধে সব দলকে একজোট করে 
ইন্দিরা গান্ধী অনসংঘ, শিবসেনা এবং 
রাষ্ট্রীয় শ্ব়ংসেবক সংঘ জাতীয় সংস্থা- 
গুলিকে একঘরে করে ধ্বংস করতে 
চেষ্টা করতে চাইছেন। এই সব 
প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ধৃত ভালোই হোক, 
এদের গণ-ভিত্তি নেই, একথা, তিনি 


সীমেন্স কোম্পানীর (পশ্চিম জার্মানী) 


ভালোভাবেই জানেন। তাই শক্ত 
হাতে এদের দমন করার নামে স্বরাষ্টর 
দর্রের ভার তিনি নিজের হাতে 
তুলে নিয়েছেন। চ্যবনের মনে হয়তো 
বা শিবসেনা বা জনসংঘের প্রতি 
কিঞ্চিৎ শিথিল মনোভাব ছিল, তাই 
প্রধানমন্ত্রী ধর্মযুদ্ধের আগে . স্বরাষ্ট্র 
দণ্তরের অধিনায়কত্ব নিজে গ্রহণ 
করলেন। আর প্রধানমন্ত্রীর হাতে 
স্বরাষটরপ্তর থাকার ফলে পি, পি, আই 
ও অন্তান্য বামপন্থী দল অতি সহজে এ 
সব এলাকায় ইন্দিরাজীর পেছনে 
দাড়াতে পারবে এবং এর ফলে সংখ্য'- 
লঘু সম্প্রদায়ের মনেও নতুন ইমেল 
প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্বভাবতঃই চ্যবন 
এভাবে দায়িত্ব নিয়ে .সাহেব স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর পরিচালনা করা স্থবিধাজনক 
বলে মনে করেন নি। প্রধান মন্ত্রীর 


হাতে শ্বরাষ্ দপ্তর ছেড়ে দিয়ে তিনি ' 


অপেক্ষা! করতে চান। 

একই কারণে প্রধানমন্ত্রী অন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ অর্থ দগ্তরটি চ্যবনের দায়িত্বে 
অর্পণ করে নিজে খানিকটা ভারমুক্ত 


* ৫ সু তিন এ 


হয়েছেন। তার বিশ্বস্ত সহকর্মীদের 
প্রতি তিনি যে বাহ্িক আচরণ করে- 


“ছেন সেটাই রাজনীতির শেষ কথা ষে 


নয়, তা তিনি যে ত্বরিৎগতিতে বিশাল 
ভাবে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেছেন তার 
মধ্যে 'সুপরিশ্ষুট | ইন্দিবা গান্ধীর 
কংগ্রেস ভাঙ্গার পর এটা হল সম- 
জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ' 

ইন্দিরা গান্ধী চরম দৃক্ষিণপন্থী :ও 
চরম বামপন্থী উভয়েরই বিরুদ্ধে। তার 
প্রকাস্ত রাজনৈতিক মতদির্শ মধ্যপস্থী। 
মাঝে মাঝে তা দক্ষিণে বু বামে হেলে 


পড়ে বটে তবে মধ্যপন্থ। গ্রহ্ণই.যে 


সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ্ একথা তার 
নিঙ্গেব' ও সহকর্মীদের বিশ্বাস। 


"শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেও বর্তমান মধ্যপন্থী 


রাজ্নীতিও সৃবিধাজনক | ' 

পশ্চিম ও উত্তর ভারতের রাজ্য- 
গুলিতে ইন্দিরাপস্থী কংগ্রেস বিধান- 
সভা ও লোকসভার আসনে প্রচ্ছয়ন 


বামপন্থী সমর্থন একক ভাবে লড়তে 


প্রস্তুত হচ্ছে। এ সব' অঞ্চলে 
_( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 





দুর্ণাগুর প্রক্পের বিঘ্যাৎ বেন্তের শোচনীয় 
অবস্থা £ দায়ী আগৎ অফিগারের দল 


গত ১লা জুলাই ট্রান্সফরমার 
্ক্যাণ্ডেলের চক্রবর্তী মহাশয়ের (সুপারি- 
ণ্টেঞ্ডেট, কনষ্টাকশান) তত্বাবধানে 
জোন, ১৩১ কে. ভি. সাবষ্টেশনে পুন- 
রায় প্রবল বিস্ফোরণের সঙ্গে স্থানীয় 


কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ অপথাল-' 


মিক মস প্রাণ্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ রত 
সীমেন্স কোম্পানীর নিকট ক্রীত ৯১কে 
ভির এক্সপ্যানশান সার্কিট ব্রেকারটির 
জীবন'নির্বাপিত হয়ে গেলো। সঙ্গে 
সঙ্গে অপধালমিক জান প্রাণ্টে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ কয়েকদিনের জন্ত বন্ধ হলো। 
বিড্যৎকেন্দ্রের ৫৬টি ভারী যন্ত্রের সং- 
হারক চক্রবর্তী বিদ্যুৎ সরবরাহ 
বিভাগের চার্জ নেবার পর তার 
সংহারের তালিকায় ৪টি ব্রেকারের 
সঙ্গে আরেকটি যোগ হলো! আশ্চর্যের 
বিষয় চক্রবর্তা যে ভাবে এবার বি- 
জোনের.ভারী বৈশ্যুতিক যন্ত্রের উপর 
তার পাশবিক লীলা চালিয়েছেন 
তাতে যে. অচিরাৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 
ম্যায় সাবষ্টেশনের বাদবাকি বৈছ্যুতিক 
যন্ত্গুলি ধর্ষিত হয়ে যাবে সে বিষয়ে 


সন্দেহ নেই। 


চক্রবর্তীর লালপায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 
বৈহ্যাতিক স্তরের পুড়ে মরার যে নিদর্শন 
দেখা গেছে তার পুনরাবৃত্তিতে চক্র- 
বর্তার পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিচারীর পি, কে, 
ও বাজ্যপালের উপদেষ্টা চীদু, ঘোষ 
(এ, কে, ঘোষ ) মহাশয়ের আনন্দলাভ 
ঘটছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 
কারণ চাদু ঘোষ ও পি, কের পেয়ারে 


(বিশেষ সংবাদদাত৷ ) 


পুনরায় কিছু সরবরাহের অর্ডার লাভ 
হচ্ছে। বিশ্বস্তস্থত্রে প্রকাশ যে, চাহ 


ঘোষ প্রধানমন্ত্রী ও ধাওয়ানের সঙ্গে ' 


বাকুড়া ও পুরুলিয়! ফাবার পুর্বে এক 
রাত্রে গোপনে প্রকল্পের ইন্দপেকশান 
বাংলোয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সরকার 
মহাশয় ও চক্রবর্তীর সঙ্গে গোপন 
শলাপরামর্শ করে ষান। 

চক্রবর্তী সম্প্রতি সুরেন পালের 
পেয়ারের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কন্ট্রাক- 
টার ফার্ম ইলেট্রে। কনক্‌ কোম্পানীকে 


প্রকল্পের এ-জোন সাবষ্টেশনের লক্ষা- 


ধিক টাকা মুল্যের আধিংএর কন্টাকটি 
দেবার অন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন। 
কপারপ্রিপ সাপ্রাই যেহেতু কনক্‌ 
ইলেকট্রিকালের ম্যায় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা 
কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব নয় এবং নামী 
কোম্পানীরা যেহেতু সাপ্লাই ও ইরেক- 
শানের জন্য ' মুল্য দাখিল করেছে 


সেহেতু চক্রবর্তী এখন টেগারের - 


কমপ্যারিটিভ এনালিপিসে শুধু ইরেক- 
শানের ভিত্তিতে টেগাঁর যাচাই করে 
এ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোম্পানীকে 
অর্ডার দেবার অন্ত উঠে পড়ে লেগে- 
ছেন। এও সুপারিশ কর! হয়েছে যে 
কপারস্ট্রিপের বদলে কনক্‌ ইলেক- 
ট্িকালকে এম, এস রভ্‌ দিয়ে আথিং 
করবার জন্ত অনুমতি দেওয়া হোক। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পূর্বেকার 


পারিনটেনপ্ডেনট স্থানীয় সংস্থা আযলয় . 
স্ট্রীট থেকে উদ্বৃত্ত. কপার ট্রিপ ডি জি- 


এস ডি রেটে ক্রয়ের" ব্যবস্থা অনেকট! 


এগিদ্বে রা নী চার্জ 


নেবার পর লে ব্যাপার ধামাচাপা 


দেওয়া হয়েছে। অবশ্ত চক্রবর্তার 
বাড়ীর সামনে সন্ধ্যায় কনক ইলেকট্র- 
কালের মালিক গাঙ্গুলী মহাশয়ের 
কালে! এমব্যাসাভারটি প্রায়ই দেখা 
যাচ্ছে। যুক্তক্রটও এখন নেই, ' অত- 
এব রায়, চক্রবর্তাঁ, উপাধ্যায় প্রমুখ 
কুখ্যাত দুর্নাতিপরায়ণ ও অপদার্থ উচ্চ- 
পদস্থ অফিসার গোষ্ঠির, এমন হুযোগ 
আর আসবে কবে, বিশেষতঃ হাপি 
গো"লাকি রাজ্যপাল ও তার উপদেষ্টা 
চাছু (এ, কে ) ঘোষ ও তীয় দীক্ষা- 
দাতা পশ্ডিচেরীর পি, কে-র বরাভয় 


, হস্তযুগল যখন প্রসারিত । 


অবশ্যই উপাধ্যায় মহাঁশয়ও নিচেষ্ট 
হয়ে বসে নেই। তিনি যে চক্রবর্তীর 
পদাঙ্ক অনুসরণকারী তার প্রমাণ 
রাখার. জন্তই শুধুমাত্র ওয়াইণ্ডিং 
ট্রান্সফরমারটিই নয়, ৫ম ইউনিটের 
১০ মে‘ভি এ (৬) ট্রান্সফরমার- 
টিকে পুনরায় খতম করেছেন । ক্রমাগত 
অত্যাচারের ফলে এই ট্রান্সফরমারটির 
যা বরুণ অবস্থা তা বর্ণনার বাইবে। 
রাষ্ট্রপতি তথা কংগ্রেদী শাসনে রায়, 
সরকার, মল্লিক, ব্যানার্জা, চক্রবর্তী, 
উপাধ্যায়ের উদ্বাহ হয়ে উদ্দাম নৃতো 
যে কত সরকারী অর্থাৎ জনসাধারণের 
টাকা, দেশী ও বৈদেশিক মৃদ্রায় নষ্ট 
হচ্ছে তার পরিমাণ ষে কত সে হিসাব 
রাখথেকে? রঃ 


8.টার ॥ + ৪ ৩ 


ইন্দিরা গান্ধীর নণকৌশল 


(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


কংগ্রেসের ( শাসক) প্রধান শক্র জন- 
সংঘ শ্বতন্ত্র ও আদি কংগ্রেপ। এই 
পশ্চাদ মনোভাব সম্পন্ন রাজ্যগুলিতে 
তিনি সি, পি, আই-এর সঙ্গেও 
কোয়ালিশন করতে গেলে জনগণ 
কিঞ্চিৎ সন্দেহের' চোখে দেখবে। 
অথচ সামান্ত প্রগতিশীল মনোভাব 
অর্থাৎ সাম্প্রদীগ্িকতা বিরোধী ও 
অর্থ নৈতিক অগ্রগতির কিছুটা কর্ম- 
শচী দেখিয়েই এই সব, অঞ্চলের 
অধিকাংশ চেতনায় পশ্চাদপদ জনগণের 
সমর্থন তিনি পারেন বলে আশা 


করেন। চরম দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে ' 


তিনি বামপন্থী সহামভূতিশীল মনো- 
ভাবকে কার্যকরী করে তুলেছেন । 
এতে সংসদীয় গণতগ্ত্রে বিশ্বানী নকল 
বামপন্থীদের তিনি তার দলের ওপর 
নির্ভরশীল লেজুড়ে পরিণত করতে 
পারবেন । 

অন্যদিকে দক্ষিণ ও পুর্ব ভারতের 
বিস্তৃত অঞ্চলে দক্ষিণপন্থীদ্দের চেয়ে 
বামপন্থী শক্তি গ্রবল। বিশেষ করে 
অন্ধ্র, কেরল ও পশ্চিম বাংলায় । তাই 
এখানে বামপন্থী এব্য কংগ্রেস শাসক- 





দলের পক্ষে বিপন্জনক'। এই বাম- 
পন্থী এঁক্যকে ভেঙ্গে দেবার পদক্ষেপে 
কংগ্রেস ছল প্রাথমিক পর্যায়ে জয়ী 
হয়েছে। সর্বভারতীয় কোয়ালিশনের 


মরীচিকা দেখিয়ে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট | 


দল, এবং অন্তান্ত কয়টি বামপন্থীদলকে 
সর্বপ্রধান। শক্তিশালী বামপন্থী দল 
সি, "পি, এম থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
ফেলেছে । ফলে এই পার্টিগলি 
কেরল ও পশ্চিমবাংলার কার্ধতঃ 
কংগ্রেস (শা) দলের ওপর নির্ভরশীল 
হয়ে পড়েছে. অবশ্য এ কাজে ইন্দিরা 
কংগ্রেলের প্রধান সহায়ক হয়েছেন 
পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেস নেতা 
অজয় মুখান্জা এবং কেরুলে দক্ষিণপন্থী 
'কম্ানিষ্ট নেতা অচ্যুত মেনন 

আলাম, উড়িস্তা, বিহার এবং 
তামিলনাড়ু রাজ্যে ইন্দিরা গান্ধীর নীতি 
' উত্তর-পশ্চিমাঞ্চগ ও দক্ষিণ-পুর্বাঞ্চলে 
অমুস্থত নী-তর সংমিশ্রণ । দণুনীতি 
ও ভেদ্নীতির কুটনীতি প্রয়োগের 
অপূর্ব কৌশল । 

আস্তর্জাতিক দিক থেকেও আগামী 
বছরের শেষ দিকে পৃথিবীব্যাপী রাজ 


নৈতিক সংকটের ভীব্রত1 এমন পধীয়ে 
ওঠার সম্ভাবন! ষে প্রাচ্যের জাপান 
এবং পাশ্চাত্যের বৃটেন, ফ্রান্স, 
জার্মানীর এবং সর্বোপরি' আমেরিকার 
সামরিক বলপ্রয়োগের এবং সাহাষ্য- 
দানের অছিলায় পররাষ্ট্র হস্তক্ষেপের 
ঘটনা অনেক বেড়ে যাবে । 

বৃটেনের একটি ব্যবলা পরিচালন 
সংক্রান্ত জার্নালে বৃটেনের কমন 
মার্কেটে যোগদানের প্রসঙ্গ আলোচন! 
করে বলা হয়েছে, “কমন মার্কেটে 
যোগদানের ব্যাপারে আমাদের 
কয়েকটি বিষয়ে ভালো করে ভেবে- 
চিন্তে দেখতে হবে! যদি জাপানের 
আধিক উন্নয়নের বর্তমান হার 
অক্ষুন্ন ' থাকে,__এবং ঘা দেখতে 
পাওয়া হাচ্ছে তাতে তা বজায় থাকবে 
বলেই মনে হয় --তাহলে ১৯৭৫ সালের 
মধ্যে জাপানের মোট জাতীয় আয় 
বছরে চল্লিশ হাজার কোটি ডলারে 
দ্াড়াবে। এর পরিমাণ ইউরোপীয় 
কমন মার্কেটের অস্ততুক্তি সবকয়টি 
দেশে ১৯৬৯ সালে যে মোট জাতীয় 
আয় তার সমান দীড়াবে | জাপানের 
মাথাপিছু আয় বর্তমানে সুইডেনের 
সমান হয়ে যাবে। বর্তমানে পৃথিবীর 


[বিভিন্ন দেশে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যে মোট 





' প্রধানমন্ত্রীর 


পণ্য রপ্তানী করে ১৯৭৫ সালে জাপার 
তার কয়েকগুণ বেশী রপ্তানী করবে। 
১৯৭০ এর দশকে পৃথিবীর বাজ্দারে 
ব্যবসায়ে প্রতিদ্ধন্থীদের মধ্যে বুটেনই 
হবে সবচেয়ে হুর্বল।” 

। অর্থাৎ ৭০ এর দশকে ঘনায়মান 
সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের 
প্রধান শাসকদলের নেত্রী হিসাবে 
প্রধানমন্ত্রী তার রণনীতির প্রধান প্রধান 
লক্ষ্যগুলির দিকে মনোনিবেশ করতে 
বাধ্য ছয়েছেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
প্রতিঘন্বিতার তীব্রতার মুখে ভারতের 


রপ্তানী বাণিজা, শিল্পোংপাদন খাছ "ও ' 
কাচামালের সমস্ত! বিপন্ন হতে পারে । 


উন্নত আন্তর্জাতিক বাজারের চাপে 
বৃটেনের মতো ভারতকেও আবার 
টাকার দাম কমিয়ে দিতে হতে পারে । 
এর ফলে ভারতের জনগণের আর ও 
জীবনযাত্রার ব্যয় -এমং মানের ওপর 
প্রচণ্ড আঘাত নেমে আসবে। জন- 
গণের বিক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠবে। 
স্মতরাং প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাসীন 
থাকতে চাইলে যথাসম্ভব শীত্র নির্বাচন 
করতে চাইবেন, এতো স্বাভাবিক 


কারণ আধিক সংকট তীব্রতর হওয়ার 
মুখে নির্বাচন হলে (অর্থাৎ ১৯৭২; 


সালে ) বর্তমান শীসক কংগ্রেস দলের 
অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে । ভারত- 
বর্ষের গোটা শাসকশ্রেণীই ঝড়ের মুখে 
পড়তে পারে। 

. এদিক থেকে দেখলে দেখা যাবে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আশ্চর্য রদবদল, 


কেরল বিধানসভা হঠাৎ ভেঙ্গে দেওয়া, . 


কোন কোন রাজ্যে রাজনৈতিক সঙ্কট 
এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বাংলা 
কংগ্রেস অষ্টবাম সংযুক্তি প্রয্নাস__সব 
কিছুই শাসকশ্রেণীর গতিবিধি হিসাবে 


রণকৌশলের প্রকাশ্য 
অভিব্যক্তি। 


ইন্দিরা গান্ধীর হিসাবে কাশ্মীর, 
রাজস্থান, পাঞ্জাব, ম্হারাষট্, ৷ উত্তর 
প্রদেশ ও মধ্যপ্রদ্দেশে তার লোকসভার 
সদম্তসংখ্যা বেড়ে বাবে। গুজরাট, 
মহীশুর থেকে তিনি কিছু সমর্থন আশা 
করছেন; 'অদ্ধদেশে তেলেঙ্গানা এলা- 
কার সমস্যা সমাধান করার ছক তৈরী 
এবং ছুই কমিউনিষ্ট দলের কলহ বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে এখানেও তার অধিকাংশ 
আনন লাভ প্রায় নিশ্চিত। মান্রাত্যে 
ভি, এম, কে দল কামরাজের সংগঠনী 
আঘাত থেকে বাচবার জন্তে ম্বতন্ত্র 
দলের হ্বারস্থ হওয়ার চেয়ে ইন্দিরাপন্থী 
ংগ্রেসের সঙ্গে আতাতে বেশী 
আগ্রহী হবে। আসাম, বিহার এবং 
উড়িস্ায় বামপন্থী যুক্তক্রণ্ট গঠনের 
সম্ভাবনা অনেক দুরে, বিশেষ ' করে 
কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে সি, পি, আই-এর 
ভূমিকার পর বামপস্থী সংযুক্তির সম্তা- 
বন! সর্বত্রই ক্ষীণতর । 
কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার 
আসন সংখ্যা মোট নস্থটি এবং চ্মিশটি। 


'এর মধ্যে ইন্দিরাপস্থী কংগ্রেসের 


হাতে মাত্র সাতটি ( গোবিন্দ মেননের 
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মৃত্যুর পর) ইন্দিরাগন্থী কংগ্রেস প্রার্থা 
সি, পি, আই, আর, এস, পি, মুক্লিম 
লীগের যুক্তক্রণ্টের সাহায্যে সি, পি, 
আই (এম)এর স্থনিশ্চিত নীলাম্বর 
বিধানসভা বেন্দীয় সি,পি, আই (এম)- 
এর হাত থেকে কেড়ে নিতে পেরে-: 
ছেন! স্থতরাং কেরল ও পশ্চিববঙ্গে 
বাংল! কংগ্রেস-অষ্টবাম জোট ইন্দিরা- 
পন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে ' 
দাড়ালে অনেক বেশী আসন দখল 
করতে পারবেন আশা করছেন। 

কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে মন্্রিসভ! গঠন 
যদি অসম্ভবও হয় তাহলেও লোক- 
সভায় কিছু বেশী আসন পাওয়া 
ইন্দিরাপস্থী কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব 
কেন্দ্রে আসল ক্ষমতা হাতে পাখার 
হতে পারে। জন্তে রাজ্য মন্ত্রিসভার 
চেয়েও সংসদে আসন লাভ বেশী 
রুণুত্বপূর্ণ। 

স্থতরাং প্রধানমন্ত্রীকে অকস্মাৎ 
নির্বাচন করে সংখ্যাধিক্য লাভের সমস্ত 
সম্ভাবনাকে পুঙথান্ুপুজ্ধরূপে বিচার 
বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়েছে । তার- 
পরেই এই পদক্ষেপ? 

রাজ্য হিসাবে ধরলে ইন্দিরা গান্ধী 
বর্তমান সময়ে অর্থাৎ কয়েক মাসের 
মধ্যে সাধারণ নির্বাচন করা কংগ্রেদ 
শাসকদলের পক্ষে অনুকূল বলে মনে 
করছেন। পশ্চিমবঙ্গ, কেরলে বাম্ধাস্থী 
দলগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে অন্তান্ত 
রাজ্যেও বামপন্থীদের মধ্যে সংশয় ও 
সন্দেহের সৃষ্টি করতেও ইন্দিরা গান্ধী 
অনেকটা সাফল্যলাত করতে পেরে- 
ছেন। অজয় মুখার্জি, অচ্যুত মেনন 
প্রভৃতি নেতা এবং বিশেষ করে দক্ষিণ- 
পন্থী কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে ইন্দিরা 
গান্ধীর এই বিরাট রাজনৈতিক রণ- 
নীতি সাফপ্যলাভ করবে বলে এরা 
মনে করছেন। 

কেন্দ্রীয় মস্ত্িভায় নাটকীয় রদবদল 
কেবল বিধানসভা! ভেঙ্গে দিয়ে অবি- 
লগে নির্বাচন ঘোষণা, বাংলা কংগ্রেস 


' পরিচালিত অষ্টবামের কংগ্রেস সমর্থনে 


পশ্চিমবঙ্গে মঞ্ত্রিভা গঠন করে এবং 
কেরলের দৃ্টান্তে কেয়ারটেকার? মঙ্রি- 
সভা রেখে বিধানসভা! ভেঙ্গে দেওয়া ও 
নির্বাচন করার পরিকল্পনা) পাঞ্জাব, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহারে ' মঞ্্রিসভাগুলির 
অনিশ্চয়তা,.সব কিছু এ বিশেষ রণ- 
নীতির দিকে অলি নির্দেশ করছে। 

' আগামী অক্টোবর নভেম্বর থেকে 
ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সমগ্র ভারতেই 
সাধারণ নির্বাচন হবার সম্ভাবনা দেখ! 
দিয়েছে । কেরল বিধান সভার নির্বাচন 
ঘোষণার তারিখ অচিরে জানা যাবে, 
পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা গঠিত 
হলেও বিধানসভার নির্বাচন বেশী দুরে 
নয়। 

তবে ইন্দিরাজীর পরিকল্পনা সাফল্য 
লাভ করবেটকি না সেতো হতন্ত্র কথা। 
অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে সম্দে- 
হের কুয়াশা গাঁচতর হয়ে উঠেছে । 


“কখনো কুকুরকে চালায় না। 
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হ্শীল ধাড়াকে ধন্যবাদ 
আট পাটি সম্বন্ধে হাটে হাড়ি ভেঙ্গেছেন 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 


সবশীল ধাড়াকে ধন্যৰাদ। বেশ অনেকেই খোলা আলোয় আসেন 
কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর না, তৰে কেউ কেউ, যেমন হারদাস 


' তিনি হাটের মাঝখানে অনেক. মুন্দ্রা বাংলা কংগ্রেসের সেই “অন- 


গোপন আলোচনার হাঁড়ি ভেঙ্গে শনের” নাট্যমণ্ে বার দুয়েক এসে- 
দয়েছেন। দর্পণের সংবাদ পুন- ছিলেন। আর এসোঁছলেন দুই 
রায় সত্য বলে৷ ঘোষিত হল। কংগ্রেসেরই নেতৃবৃন্দ । 

আসলে কংগ্রেসের সংগে বাংলা যোলই মার্চ অজয়বাবু দর্ব 
কংগ্রেসের গোপন আঁতাত দ'্ঘ- লতর তথাকথিত বামপন্থী দল- 
দিনের। শ্রীঅজয় মুখাজশীর বড়ো গুলিকে শান্তশালী বামপন্থী 
রাজনৌতিক গুণ তান অবলীলা- জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। 
ক্রমে মিথ্যে বলতে পারেন, যখন সতেরোই মার্চের ধর্মঘট তা প্রমাণ 
“দোষরা অক্টোববের” নারকীয় করেছে। শোনা যায় যে তাঁর 
ফড়যন্তে তান লিপ্ত তখনও তান ' এৰারকার পরামশর্দাতরী দেশের 
যন্তভ্রন্টের সক দলগ্দীলর সঙ্গে উচ্চতম নেতৃত্বে সমাসীন। অজয়- 
হেসে হেসে রাঁসকতা করেছেন। বাবুর স্ট্রাটেজী নির্ধারিত হয়েছে 
দ্বিতীয় যক্তফ্রম্ট মাল্পিসভা ভেঙ্গে সেখান থেকে। 
দেবার ষড়যন্তে লিপ্ত থেকেও তান বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেসের 
গাম্ধীবাদী ভেক বদলান নি। কে (শাসক) একজন উচ্চপর্যায়ের 
৯৯৬৮ সালে 
প্রফুল্ল ঘোষ, অতুল্য ঘোষ এবং বলেছিলেন যে' আঁরা নন্দজীর এড 
অজয় মথদজ্যে এই চার ব্যন্তিই হক পাঁরকজ্পনা চাল; করতে 
তো গান্ধশবাদ, কেমন চীজ পাঁর- পারলে অজয়বাবু কংগ্রেসে কিরে 
সকার বুঝিয়ে দিয়েছেন। পি এস আসতেন। তাহলে বাংলা কংগ্রে- 
পি, এস এস পর িদন্যৎ বস, সের ভোট (আসলে তা তাঁর মতে 
কাশীকন্তে মৈত্র যেমন সমাজতন্ত্র কংগ্রেসেরই ভোট) এবং কংগ্রেসের 
অজয় ম্খ্দজ্যেও তেমনি গান্ধী- ভোট যোগ করলে দেখা যাবে ষে 
বাদী। | পাশ্চমবঞ্গ বিধানসভায় আঁধকাংশ 
এই গাম্ধীবাদী অজয় মুখার্জী আসন প:নর্দখল করা কংগ্রেসের 
উপকথা বার্ণত সেই ব্যাঙের মতো পক্ষে সম্ভব! অর্থাৎ কংগ্রেস 
ফহলেছেন, ফলে চলেছেন তো চলে- নেতৃত্ব তখন এযাড হক কাঁমাঁট করে 
ছেনই। এবার ফেটে যাবার সময় দিলে আজ যা ঘটতে যাচ্ছে, তা 
এসেছে। তাই তান তার” রাজ- সৌদনই সাতষাট্ট সালেই ঘটত। 
নৌতক চাপের নতুন দাওয়াই পিন্তু তখন কংগ্রেস হাই- 
প্রয্লোগ করেছেন। কমান্ড এ "নয় দ্বিধাবিভন্ত ছিল। 
অষ্টবামের আটাট রম্ভাই যে প্রধানমন্ত্রী নন্দাজীর পারকষ্পনা 
কাচকলা তা তান সশীল ধাড়ার সমর্থন কররোছলেন, কিল্তু কাম- 
জবানীতে সমঝে দয়েছেন। যেমন রাজরা বাগড়া দিলেন। দেবার কারণ 
তিনি ষোলই মার্চ, বাংলা দেশকে ছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। অতুল্য-' 
সমঝে দিয়েছিলেন যে তান ইচ্ছে বাবু সেদিন জের গলা বাঁচাতে 
করলেই বাংলাদেশের - সরকার শিয়ে অজয় মুখার্জীর “দোসরা 
ভেঙ্গে দিতে পাবেন, যাঁদও তার অকটোবরের” .বেইমানী ধাঁরয়ে 
দলে রয়েছে মানত তোত্রশ জন এম 'দলেন। 
এল এ।' বাংলাদশের যে বামপল্থী ' তারপরে নদী 'দিয়ে' অনেক 
পাগলি অজয় মূুখাজশির জল গাঁড়য়েছে। অন্যকে সংকট 
পেছনে লাইন 'দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজে- জজরীরত ঘটনাসংকু্ দর্ঘট বছর 
দের বাম-রাজনীতিকে পর্যন্ত বর- কেটেছে । আবার অজয় মুখাজীকে 
বাদ করেছিল, তাদের খোলাখুলি মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার 
কান কেটে নেওয়ার কাজটা এবার গঠিত হয়েছে বিপুল সংখ্যাঁধক্যে। 
সম্পন্ন হল। সি পি আই, ফর- , কিন্তু বাংলাদেশের 'মানুষের 
ওয়ার্ড রক এবং.এস ইউ স মহা বিরদ্ধে সেই বেইমানী ষড়যন্ত্র 
ফাঁপরে পড়েছে। বাংলা কংগ্রেসের বন্ধ হয়ান। 
এতাঁদনকার লেজ.ড় এই তথাকাথিত পি আই (এম)-এর প্রভাব 
বাম দলগর্দীল লেঞ্জে মোচড় খেয়ে বাঁদ্ধ বহু বামপন্থী দলকে শংকত 
আতর্নাদ করে উঠেছে। বেশ বোঝা করে তুলেছিল । তাঁরা ভুলে গেলেন 
গেল, কুকুরই লেজ নাড়ে, লেজ যে কোন পার্টর শান্তবাদ্ধ ঘটে 
সরকারী, যন্তের সাহায্যে নয়, 
অজয়বাবুর নিজের বেশ বুদ্ধি- পার্ট কর্মীদের সততা, নিরলস 
শুদ্ধ আছে, একথা কিন্তু বি সি প্রচেষ্টা এবং জনাপ্রয় রাজনীতির 
রায়ের আমল.থেকে আজ পর্যন্ত উপর। তাঁরা _ ভুলে গেলেন যে 
প্রমাণিত হয়' নি। তান সর্বদাই সরকারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে 
ম:রুবরীদের কথায়, চলেন। মুর কোন পার্টি বড় হতে পারে না 
ব্বীরাও তাঁকে সৎ, নির্লোভ, এমন কি যা প্রভাব আছে তাও 
আহিংসায় বিশ্বাসী একটি ভদ্র- বজায় রাখতে পারে না, কংগ্রেসই 
“লোক বলে বাজারে চালাতে চেয়ে- তার জাজবল্য প্রমাণ? তাঁরা শংকিত 
চেন। এই মুরুব্বীদের মধ্যে হয়ে উঠলেন। কোন কোন ভু'ই- 


ফোড়। বম-নেতাো যে আসলে পদল- 
শের গৃপ্তচর সেকথা গোপন রাখার 
উপায় থাকবে না ভেবেও কোন 
কোন পার্ট জ্যোতি বসুর হাতে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেবার প্রচণ্ড 'িরো- 
{তা করেছে। 
কমশীরা বুঝতেও 'পারল না আসল 
কারণ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর, 


মার্কিন গুপ্তচর ' বিভাগ এদের ] 


নাম জানে, এদের ব্যবহার করে। 
কোন কোন সংবাদপত্র, রঞ্জিত গুপ্ত 
জ্যোতি বসকে অন্যায়ভাবে এ 
বিশেষ নামগুঁল জানিয়ে দিয়ে 


ছেন বলে যে হইচই শহর করোছল 
তার পেছনেও ছিল ধরা . পড়ে : 


যাবার ভয় । 

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই 
শংকা, এই ভয়কে কাজে লাগালেন। 
জনসাধারণের রায়ে যা সম্ভব হল 
না, অজয় মুখাজশীর সাহায্যে 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তা হাসিল কর- 
লেন। অজয় মুখার্জী সি পি আই 
(এম) থেকে ভয়াতুর নকল বাম 
পল্থণ পার্টগ্জিকে বিচ্ছিন্ন কর- 
লেন, অথচ সব সময় বোঝাতে চাই- 
লেন যে তিন দিস পি আই (এম)- 
কে বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ নিয়ে- 
ছেন। নকল বামপন্থী দলগুলিও 
ফাঁদে পড়ল তারা সি পি আই 
€এম)কে বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনা 
দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে 
পড়ল। জ্যোতি 'বস; যখন বাংলা 
কংগ্রেসের ভাঁবষ্যৎ আত্মশুদ্ধি 
পথ খোলা রেখে জনগণের আশা- 
আকাংখার প্রতাঁক যবক্তফ্রণ্টকে রক্ষা 


করতে এঁগয়ে এলেন, তখন দুই - 


কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ও আট বাম 
গভর্ণরকে এর বিরুদ্ধে আঁদের 
অটল বিরোধিতার কথা জানয়ে 
'দিলেন। 

তাঁরা ভাবলেন সি পি আই 
{এম)-কে বিচ্ছিত করা হলো। 
এ'রা ভুলে গেলেন যে বাষাঁট্র সালে 
চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষের সময়ে 
জ্যোতি বস; এবং তাঁর দলের 
বিরুদ্ধে যে তথাকথিত কংশ্রেস- 
বামপন্থী আঁভ্যান চালানো হয়ে- 
ছিল, তাদের মধ্যেও আজকের 
সোমনাথ লাহিড়ী, বিশ্বনাথ 
মুখারজশী, সুশীল ধাড়া, কাশশিকান্ত 


. মৈত্র, 'সিদ্ধার্থশংকর রায়, নরেন 


দাস, হেমন্ত ৰসু, যতীন চক্ষব্তী 
প্রভৃতি রং-বেরংয়ের তথাকাঁথত 
বামপল্থী ও কংগ্রেসীরা সাক্ুয় 
অংঠা নিয়েছিলেন। সেদিন কিন্তু 
জ্যোতিবাবদের দলকে বাচ্ছন্ন করা 
যায 'নি। দমন-উৎপীড়ন, শর্ত 
অত্যাচারেও না। দাক্ষিণপল্ধী 
কাঁমউীনস্টরা সৌদন যে নামগীল 
নন্দাজীর পর্দীলশের খাতায় তুঁলিয়ে 
দিয়ে জেলে আটক করেছিলেন, 
জনগণ তাদের সযত্কে রক্ষা করেছেন 
এবং আঁদেরই আজ বাংলাদেশের 
বৃহত্তম পার্টতে পাঁরণত করেছেন। 
সত্তর সালেও এই নকল বাম- 


তাদের সাধারণ ' 


পল্থীদের শিক্ষা হয় নি। কারণ 
চার্লস বেয়ারের মতে মরবার আগে 
লোকে কাশ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হাঁরয়ে 
ফেলে। 

* এবারও তাই ঘটছে। অজয়- 
বাব; কংগ্রেসের ইংগতে যযস্তফ্রন্ট 
সরকার এককভাবে ভেঙ্গে 'দলেন। 
অজয়বাবুর বাংলা কংগ্রেস ছাড়াও 
একশো পণচাশি বামপন্থী এম, এল, 
এর সমর্থনে যাল্তফ্রুন্ট সরকার 


চনের সি পি আই (এম)-এর 
৫৮ শতাংশ ভোট এবং সবকয়াট 
আসন লাভের মধ্যে! সি পি আই 
(এম) তার শীল্তকে আরো বিস্তৃত 
করেছে কৃষকের মধ্যে, শ্রমিকের 
মধ্যে, খেটে খাওয়া মধ্যাবন্তের এলা- 
কায়। আবার ১৯৬২ সালের! ঘট- 
নায় পুনরার্বৃত্ত ঘটছে। এটাই 
হচ্ছে ইতিহাসের প্রথম পননরা- 
বৃত্তির বামপল্থী প্র্যাজেডী! 


কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁদের প্রধান- 
কয়েকাট - 


লক্ষ্য হাীসল করেছেন। 
বামপন্থী বলে পাঁরচিত পাঁট্কে 





পি আইও বাংলা 


ট- ওয়ার্ড বলকও তাই। 
দিতে হবে যে বাংলা কংগ্রেসের 


, 2 পাঁচ ॥ 


বাচ্ছম্ন করে বাংলা কংগ্রেসের 


গোয়ালে বেধে রেখেছেন এ'রা 
তায় অজয় মুখাজশীর জাৰনা খেয়ে 
জাবর কাটাছলেন। 

এবার সুশীল ধাড়া' দিয়েছেন 
মোক্ষম মোচড়! “লাঙ্গল কাঁধে 
হাল বইতে চলো, না হলে জাবনা 
বন্ধ”। বাংলাদেশের মাঠে কংগ্রেসী 
লাঙ্গল কাঁধে চারজোড়া বামপল্থী 
বলদকে ঠেলে দেওয়া চান্ডখান 
কথা নয়। সুশীল ধাভ়া মশাই 
ওদের ল্যাজ্জ মচড়ে নিজের বাহা- 
দুরী প্রমাণ করলেন। 

এই আট পার্ট জোটের মধ্যে 
এস এস পর একাংশ, পি এস পি, 
গোর্খা লগ তো খোলাখুলই 
বাংলা কংগ্রেসের হাতে ধরা। সি 
কংগ্রেসের : 
দোসর। সুশীল ধাড়া বলেছেন, 
“এস ইউ সি” হিংসাক্ম বিশ্বাসী 
জাম ল:ঠে, ধান লঠে অগ্রণী, ফর- 
এদের লিখে 


নেতৃত্বে গোয়াল বসে জাবনা চিবুব, 
সদবোধ গোপালের মতো হাল 


- বাইব, ফসল বয়ে এনে কংগ্রেসী 


গোলায় তুলে দেবে। আর সব- 
কয়টি পাঁট'কে লিখে দিতে হবে 
তারা কস্মিনকালেও 'স পি আই 
(এম) এর সঙ্গে সমঝোতা করবে 
না! 

‘বাংলা কংগ্রেসের এই আলটি- 
মেটাম দেবার সাহস হয়েছে দুটি 
কারণে। এক, আট পার্ট জোট; 
বামপন্থী জনতা থেকে 'বাচ্ছন্ন, 
তাই নির্বাচনে দাঁড়াতে হলে তাদের 
অজয় মুখাজশীর ছাপের দরকার 
হায় দদ্ভাগ্য!)। দুই, বাংলা 


(শেষাংশ ৭ম পুচ্যাক্স' ) 


ইন্দোচীন (৩) 


লাওসে আমেরিকার গোপন যুদ্ধ 


ফাস হয়ে গেছে 


পঁচিশ বছর আগে ডিয়েন ৰিয়েন 
ফঃর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের 
ফলে ফ্রান্স ইন্দোচীন ত্যাগ করতে 
বাধ্য হয়_যুদ্ধোত্তর যুগের বৃহ- 
স্তম সাম্রাজ্যবাদী শান্ত আমোর্সীকা- 
কেও হয়ত আর একবার 'ডয়েন 
বিয়েন ফর সম্মুখীন হতে হবে 
এবং তখনই যহম্ধবাজ 'নকসন 
ইন্দোচীন ছাড়তে বাধ্য হবেন। 
ফ্রা্সকে তার পুরনো উপাঁনবেশে 
প্রীতষ্ঠা করার অজুহাতে আমে- 
'রিকা ভিয়েতনামে এসে ঢোকে এবং 


লাওসে এবং কম্বোঁডয়ায়'। 

ছয় বছর ধরে গোপনে এক 
বীভৎস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাঁলয়েও 
আমেরিকা আজ লাওসে দক্ষিণ- 
পূর্ব এঁশয়ার আর একাঁট যুদ্ধে 





দুকীতিত টি ৯০৮ 


দের্পপের পর্যবেক্ষক) 


পরাজয়ের মুখোমৃথি হয়েছে। 
উত্তর ভিয়েতনামকে যুদ্ধে পরা- 
জিত করতে না পেরে এবং ভয়েৎ- 
কং-এর চাপে সায়গনে তাঁবেদার 
চৌষট্রি সালে আমোরকা লুকিয়ে 
লাওসে দ্বিতীয় ফ্ৰন্ট থোলে। এই 
ফ্রন্ট খোলার উদ্দেশ্য ছল দরট ঃ 
{সি আই এ প্ট প্রিল্স সৌভমাকে 
ক্ষমতায় রেখে মাঁকিনীি শোষণ 
চাঁলয়ে যাওয়া ,এবং লাওসে যদদ্ধ 
চালিয়ে ও কাঁল্পত হো চ মিন 
সড়ক বোম ফেলে ধ্বংস করে 
উত্তর ভিয়েখনামকে নিজের সনীবধা- 
মত সর্তে শান্তি চান্ততে রাজি 
করান, | 
পণ্টাশ সাল থেকে আমোঁরকা 
লাওস সরকারকে কোটি কেট 
টাকার অর্থ সাহায্য ও যুদ্ধ সামগ্রী 
দিয়ে তার অর্থনৌতক শোষণ 





/ 


চালিয়ে সৌভমাকে ওয়াশিংটনের 
পুতুল বানিয়ে রেখেছে। লাওসে 


এ এবং এ আই ি। বহু বছর 


থেকে এই দুট সংস্থা লাওসে , 


কমিউনিস্ট বিরোধী গোঁরলা 
বাহিনী তৈরী করার কাজে দিয্ত 
ছিল। একষাঁট্র সালে! প্রেসিডেন্ট 
কেনেডি চার শত সমরাবদকে 
লাওসে পাথেট লাও ও 'ভয়েংকং 
লাওসে পাঠান পাথেট লাও ও 
ভিয়েতকংএর বিরুদ্ধে যদ্ধ পাঁর- 
চালনা করার জন্য। লাওসের রাজ- 
ধানী ভিয়েনাটয়েনে একাঁট সাম- 
{রক উপদেষ্টা গ্রুপও মোতায়েন 
করা হয়। এ সব ছাড়া আরও 
কয়েকটি ১ গোপন আমোঁরকান 
সংস্থা তাদের গুপ্ত কার্যকলাপ 
চাঁলয়ে যায় সৌভমাকে হাতে 


রাখার জন্য। বাষাট্র সালের 
জানভা চ্ান্ত অন্যযায়ী পাঁথ- 
বীর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো শাদ্ত- 
প্রিয় অথচ যুদ্ধ চালনার পক্ষে 
উপযোগী ছোট দেশাঁটকে (লাও- 
সকে ঘিরে আছে ছয়াট দেশ বর্মণ, 
ভিয়েতনাম, উত্তর ভিয়েতনাম ও 
চীন) নিরপেক্ষ রাখার অধ্গকার 
নেয় কিন্তু আমোরকা /“লহকয়ে সে 


লাওসের গৃহযুদ্ধে 
কতটা অংশ গ্রহণ করছে সে বিষয়ে 
যে সব তথ্য পেশ, করা হয়েছে 
আমেরিকার স্টেট ' ভিপার্টমেল্ট 
আজও তা গোপন রেখেছে। 
প্রেসিডেন্ট নিকসন ও তাঁর 
পররাষ্ট্র মন্দা রজার্স এতদিন বলে 
এসেছেন যে লাওসে; বোমা বর্ষণ ; 
ছাড় পাথেট লাওর সংগে যুদ্ধে 
মাঁকন সৈন্য িষযত্ত নেই। কিন্তু 
সম্প্রীত আমোরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্র 
লেয়ার্ড মাঁক'ন সরকারের গোপ- 
'নতা ফাঁস করে দিয়েছেন। তান 
বলেছেন সৌঁভমার সৈন্যের সংগে 
মা্কন সৈন্য পাথেট লাওর সঙ্গে 
যুদ্ধ করছে। লাওসকে থাই ও 
দক্ষিণ ভিয়েতনাম সৈন্যরাও সাহায্য 
করছে। ভারতের দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয়া নীতি আজ অনেকেরই 
সমালোচনার বিষয় হয়েছে, কিন্তু 
লেয়ার্ডের ঘোষণা শ্রীমত' ইন্দিরা 
গান্ধীর সরকারকেও (এর আমে- 
কান প্রীত কারো অজানা নেই) 
বিস্মিত করেছে। 
১৯৬৪ সালে লাওসে আমে- 
িকা একট গোপন সৈন্যবাহিনী 
প্রতিষ্ঠা করে 'স আই এর সাহায্যে। 
এই বাঁহনীটী জেনারেল ভান 
পাওর €ইনি ফ্রান্সের সৈন্য বাহি- 
নীতে একজন সার্জেন্ট ছিলেন) 
অধীনে প্রীতাম্ঠত হয় এবং এখন 
এই বাহনীতে সত্তর হাজার সৈন্য 
আছে। এদের সঙ্গে ছল বার 
হাজার কুখ্যাত আমোরকান 'ীগ্রণ 
বেরেট ও সশস্ত্র উপদেষ্টা। কিছ্তু 
আজ কত মাঁক্ন সৈন্য লাওসে 
যদ্ধ করছে সে কথা লেয়ার্ড 
জানান 'ন। -আমোরকা লাওসে 
প্রচুর সমর ও শীবমান ঘাঁটি তৈরী 


“করেছে যেখান থেকে পাথেট লাও . 


ও উত্তর ভিয়েতনামের -ঘাঁটগুলো 
ধ্বংস করা যায়। এই আমোরকান 
ঘাঁটিগলো থেকে যে সব হোঁল- 
িমানগুলোর পাইলটদের উদ্ধার 
করতে যায় তার ভেতর অন্ততঃ 
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এক হাজার হোঁলকপটার পাথেট' 
লাও ও 'ভয়েতকং ধংস করেছে। 
হো চি মিন সড়ক উত্তর ভিয়েত- 
নাম থেকে লাওসের জঙ্গল ও 
পার্বত্য পূ্বান্চল দিয়ে কাম্বো- 
য়া পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই 
সড়ক দিয়ে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে 
প্রাতাদন দ: হাজার থেকে দশ 
হাজার মাক খাদ্যুব্য ও সামরিক 
সামগ্রী নিয়ে যায় পাথেট লাও 


' ও ভিয়েতকং ঘাঁটগণলোতে, তাই 


এই সড়কটী ম্নীন্তযোদ্ধাদের 
জাঁবনীশান্ত দান করছে বলা চলে। 
এই সড়ক ধ্বংস করার জন্য আমে- 
কা প্রাতাদন শত শত বোমা 
ফেলে যাচ্ছে যা গেল . মহাধুদ্ধেও 
কোন এক জায়গায় নিক্ষেপ করা 
হয়ান। প্রাতাঁদন চারশর বেশ 
জঙ্গী বোমারু ও বি ৫২ বোমারু 
এই সড়কের ওপর ও পাথেট লাও 
আঁধিকৃতি অণ্চলে বোমা 'নক্ষেপ 
করে যাচ্ছে। এক মাসে এই 
বোমারগুলো বিশ হাজ্জার বার 
বোমা ফেলতে যায়। বোমা নিক্ষে- 


ন পের ব্যয় বাদেই আমোরিকা প্রাতি- 


বছর লাওসে যাম্ধ বাবদ বিশ 
কোটি ডলার খরচা করছে । একজন 
সাংবাদিক বলেছেন পাথেট লাও 
অধিকৃত অণ্চলগদলো শুধু বিশাল 
গর্তে ছেয়ে গেছে। . 

গত বছর লাওদে আমোরিকার 
গোপন যুদ্ধ ফাঁস করে দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে পাথেট লাও আক্রমণ সরু 
করে কয়েকটী জায়গা দখল 
করে। জেনারেল ভ্যান পাওর 
বিপদ দেখে মাঁকনি সৈন্য এগিয়ে 
আসে সাহায্য করতে এবং একলে 
পাল্টা অক্মণ চালায় প্লেন অব 
জারসে। এই সংবাদ আমোরিকায় 
পেশছলে সিনেটে এবং সংবাদ পত্রে 
তুমদ্ল্য হৈচৈ শুর হয়। িনিকসন 
একট: বিপদে পড়ে৷ তার আঁবেদার 
সৌভমাকে ?দয়ে শান্তির প্রস্তাব 
পাঠায় হ্যানোয়ে কারণ, উত্তর 
হয়' তা হলে প্রমাণিত হবে লাওসে 
পাথেট লাওর সঙ্গে উত্তর ভিয়েত- 
নাম সৈন্যরাও যুদ্ধ করছে। এই 


. সন সনেটকে (লাওস ও থাই- 


ল্যাশ্ডে মাঁক্ন সৈন্য পাঠান নিষেধ 
করা হয়েছে) বোঝাতে পারবেন 
উত্তর ভিয়েতনাম সৈন্যদের তাঁড়য়ে 


দেবার জন্যই লাওসে মার্কন সৈন্য , 


পাঠান, হয়েছে। হ্যানোয় নিক- 
সনকে হতাশ করেছে। এত অর্থ 
ও জনবল দিয়েও পাথেট লাওকে 
আমোৌরকা ও তার তাঁবেদার সৌভমা 
ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না। গ্লেন 
অব জারস ও অন্যান্য সামরিক 
ব্যবহারের উপযোগী সহরগ্লো 
সব পাথেট লাও দখল করে 
নিয়েছে এবং আজ লাওসের প্রায় 
[িন-চতুর্থাংশ অঞ্চল 'প্রন্স সুফান 
ভং পাঁরচালিত পাথঘেট লাওর 
আঁধকারে। 

লাওসে মার খাবার পরই 'সি 
আই এ এবং মাকিন সৈন্য কান্ৰো- 
ডয়া আভযান স্দরু করে। 
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নেপাল (১) 


করে নিতে চেস্টিত, বুঁঝবা তার 
অগ্রজসদশ ভারতের “অবদান” 
সম্বন্ধে যথেম্ট কৃতজ্ঞ নয়। আরও 
ভয়ঞ্কর কথা, নেপাল নাক আন্ত- 
জাতক সম্পর্কের ক্ষেত্র এমন এক 
বিপজ্জনক ধারা নিয়েছে, যা তার 
এবং ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্মিত 
করবে৷ অথচ, নেপালের সমস্যা যে 
নেপালের নয় কেবল, ভারতেরও, 
তা এই দেশের অনেক: মহানেতার 
মগজে নেই। ' | 

পাহাড়ী দেশ সম্বন্ধে ভাসা- 
ভাসা ধারনা নিয়ে নেপালের প্রকৃত 
চিত্র পাওয়া যায় না। কতগ্দাল 
কপচানো কথা যথা, নেপাল অ-াবিক- 
শত দেশ, নেপাল (হিন্দ: রাষ্ট্র, 
নেপাল গরখব এলাকা, নেপাল এখ- 
নও রাজনৈতিক অর্থে পশ্চাদপদ, 


হয়' না, তবে এটা বোঝা যায়, জন- 
গণের মাঝে জীবনমান উন্নত কর- 
বার চাঁহদা এখন স্পষ্ট ও তাঁর। 
বিদেশ থেকে আসা উপহার পণ্যের 
(গিফট গুডস) দৌলতেই বাণি- 
শজ্যক সমদ্ধির ভিত রচনা করা 
চলে না, নেপাল তা জানে। নেপাল 

তার বিকাশের ব্দীনয়াদ গড়তে 
ব্যস্ত অর্থনৈতিক সংস্থাগত পাঁর- 
বর্তনে, রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রশাসন ব্যব- 
* স্থার আধ্ুনকীঁকরণে, সামাজিক 





রমাপ্রসাদ মল্লিক 


নেপাল ও ভারতের সম্বন্ধ 
অনাবশ্যক জাঁটল করার মূলে 
যে বিত্তপাঁত শ্ৰেণী এবং তাদের 


রাষ্ট্রের উদ্যোগে তা আরও সর্বাত্মক 
হয়েছে। 

তা সত্বেও কর্তৃপক্ষের {নয়ন্দ্রণ- 
চাঁলত জাতীয় বিকাশপ্রচেস্টার 
ওপর জনজাগরণের ঢেউ ধাক্কা 
মারছে। ছোট দেশের সুবিধা এই 


- যে, সেখানে জনমানসের ভাবর,প 


সহজে একাগ্র হতে পারে। রানা- 
শাহ অবলপ্তির পর অল্পাদনের 
জন্য যে একাগ্রতা, দেখা "গয়োছিল, 
মধ্যমবর্গীয়' নেতৃত্বে জাতায় গণ- 
তন্দের সংসদীয় পদ্ধাতগত পরাঁক্ষা 
{রক্ষায় তা বেশীদন টেকৌন; 
কারণ যাদের কাঁধে দায়িত্ব ন্যস্ত 
{ছিল জাতির সামৃহিক জীবন 
ধারায় পাঁরবর্তন আনবার মত 
জীবনীশান্ত তাদের ছিল না। মান্দ- 
মণ্ডলী গড়া, বা ভাঙার কাজে যে 
ক্‌টদক্ষতা, তাতে উচ্চমধ্যাবত্ত উপ- 
শ্রেণীর কায়েমীস্বার্থ পাঁরপুষ্ট 
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কংগ্রেস তার কংগ্রেস বিরোধী 
ভূমিকায় হীত টেনে এবার সরা- 
সার হীন্দরা কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়ে 
পড়ছে। খাত বামপন্থী শান্ত 
“| এবার সম্মীলত কংগ্রেসণী শান্তর 
সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে। অজয়- 
বাব, সুশীল ধাড়াদের আসল 
মুরুববীর রাজনৈতিক বাহাদুর 
 সেখানেই। | 


কথায় নাক বলে হসেবের । 
কাঁড় বাঘেও খায় না। সংগঠিত 
জনমত 'কিল্তু অজন্র বাঘ মারতে, 
অভ্যস্ত ।  হান্দিরাঅজয়-অষ্টবা্ম 
আঁতাতের পাঁরণাত এটা প্রমাণ 
করবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারী 
মাসের মধ্যে। দর্পণ আরেকবার 
নিশ্চিত প্রত্যয়ে এ ভাবিষ্যদ্বানীর 
বক নিতে মোটেই 'দ্বধান্বিত 
নয়। 


সমস্যা এবং সম্ভাবনা 


রায়ও দূরে হয়ান। উদাহরণতঃ, 
ভূমি সংস্কারের কথা ধরা। যাক £ 
৬৯৫৯ থেকে ১১৫৯ সনের 


শৃঙ্খল থেকে মস্ত হতে; এমন কি 
পরোক্ষ দাসশ্রামক প্রথাও মুখোশ- 
পরা অবস্থায় চালু রয়ে 'গিয়োছল 
মধ্যমবর্গীয় জাঁমদারদের “দয়ালু” 
পূঙ্ঠপোষকতায়। পরে যখন রাজ- 
তলের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্দ্ের 


অবসান ঘটে, তখন উচ্চমধ্যাবত্তের 


ক্ষমতবলোপে গরীব নেপালী 
জনগণ খেদ তো করেই ন, 
এই ভেবে আশাম্বত হয়েছিল যে, 
রাজার উদ্যোগে যে পণ্যায়েতী গণ- 
তন্ত্র, প্রাতম্ঠত হল, তার মাধ্যমে 


নৈতিক ক্ষমতাপ্রয়োগের, এবং অর্থ- 


লক্ষ মানুষকে তা আওতার মাঝে 
আনে। পরে, নভেম্বর ১৯৬৫ 
অবাধ ২৫টি জেলা 


স্‌ 


কারী পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা 
যাচ্ছেনা। সর্বোচ্চ সীমার (১৯৬৪ 


-সালে প্রণীত ল্যান্ড অ্যাক্র অনু 


যায়ী যা ধার্য হয়েছিল, জাঁমদার 
এবং প্রজার পক্ষে যথাক্রমে ১১:৪ 
ও ২:৫ হেক্ট্যেয়ার) উর্দ্ধে জাম 
পুনরুদ্ধারের কাজও ত্বরান্বিত করা 
যাচ্ছে ন!। সরকারী তথ্যসূচনা 
থেকে জানা যায় যে, পনেরোই 
সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ পর্যন্ত এমন 


-।' জমির মোট পাঁরমাণ 'ষোলটি 


জেলায় ৩৫০০০ হেক্ট্যেরার এবং 
পণচশটি জেলায় ৩০,০০০ হেঃ। 
সুতরাং জমি পনবন্টিনের পাঁর- 
মানও ষ্দব বেশীদুর' এগোতে 
পারোন; এই তারিখ পর্যন্ত তা 
পেপচেছে ১০,৮০০ হেঃ অবাঁধ। 
জনপ্রিয়তা বাড়ার নির্ণায়ক 
সূত্র জনসহযষোগিতা। স্গয়ব্দ্ধি, 
গ্রামপণ্য়েতগৃিকে স্থানীয় অর্থ- 
নৈতিক. প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাপারে 


মেথা রাস্তাঘাট, পর়ঃপ্রণালশর 


দায়িক বিকাশ উদ্যোগ ইত্যাদি) 
স্বয়ম্ভর করে তুলবে এ্প্রত্যাশা 
নিয়ে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহা- 
য়তায় আবশ্যিক সঞ্চয় যোজনা 
চালু করা হয়েছিল; লক্ষ্য ছিল, 
তৃতীয় পাঁরকজ্পনা চলাকালশন 


উপরন্তু পাঁচ বছরে পাঁচ কোটি। এ সম্পর্কে 
তথ্যলাভ দুষ্কর, তবে এটুকু জানা" 


যায় যে, সম্প্রীতি ললিতপুর শহর 
পণ্ঠায়েতে রেকর্ড সণ্যয় হয়েছে 
৮১,৬৫৩ টাকা (নেপালি মুন্রা)। 
অবশ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী 
আশাব্যঞ্রক কথার সঙ্গে অশেজ্কার 
কথাও বলেছেন ঃ “ভূমি-সং্কার 
প্রোগ্রাম বিদেশী সাহায্যের ওপর 
নিভ'র করে শর হয়নি,.তা হয়েছে 
সমগ্র নেপালি জাতির উদ্যম এবং 


. শান্ত সম্পদের জোরে।» 


, ০৪ সাত? 


অথচ, অহেতুক িতকে্রি* 
ঝগড়া সৃষ্টির এবং সা্চিত অর্থ 
আত্মসাৎ করার মত ব্যান্ত রয়েছে, 
যুদেরকে শাস্তি দিয়ে নিবৃত্ত করার 
প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্মান করা 
কঠিন যে, উত্ত সপ্চয় প্রোগ্রামকে 
বানচাল করবার মত পুরোনো 
কায়েম স্বার্থ চালত গোষ্ঠী এখ- 
নও সক্রিয়; মাঝে মাঝে তারা 
পদঞ্জীভূত হতাশা আর ক্ষোভকে 
আপন স্বার্থে বাঁহত করে। একটি 
সংগ্রহের ঘটনায় সংঘর্ষের সংবাদ 


' জরুতীয় জনমত্রকে হালে চণ্চল 


করোছিল। কিন্তু মোটের ওপর 
কৃষকশ্রেণী এখনও ধৈর্যশীল; এখ- 
নও তাদের ভরসা রয়েছে যে, পণ্টা- 
য়েতী শাসনপন্ধাত ক্রমশঃ গ্রাম, 
শহর এবং জেলা পণ্ঠায়েৎগীলকে 
কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজনীয় অংশ- 
বিশেষ সমর্পণ করবে। আসল 
কথা, নেপাল কৃাঁষজীবী আজও 
তাদের শ্রেণী-নেতৃত্ব উদ্ভূত করতে 
পারেনি, যে-কথা “নেপালে ভূমি- 
সংস্কার” নামক সরকারী তথ্য 
পনীস্তকায় পরোক্ষে স্বীকৃত।, সর- 
এবং অর্থনৌতিক কাশ ব্যবস্থার 
মূল লক্ষ্য হল পুরোনো প্রথাগত 
বিত্ত সংগ্রহের পথ ছেড়ে,নতুন পথ 
নেওয়া, যার মাধ্যমে “জাঁমদারদের 
জমিদারী আয়ের ক্ষাতপ্‌্রণার্ধে 
দেয় তাদের অর্থ অ-কৃষগত খাতে 
লগ্নীভূত হতে পারে।” ভারতের 
জামদারণ বিলোপ ব্যবস্থা থেকে 
গদ্ণগতভাবে পৃথক কিছ? নেপালের 
ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় হয়নি; যে 
পার্থক্য দেখা যায়, তা হল পাঁরমাণ- 
গত। নেপালে কর্ষণযোগ্য ভূমির 
পারমাণ মোট ক্ষেত্ফলের তুলনায় 
খদব অল্প; (১,৮৩০,২০০ হেক্ট্যে 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


| সমকালীন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়মিত দর্পশ পাঠ | 
 অপারহার্ষ। j 


| গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দুচ্কৃতকারণীর স্বরূপ উদ্বাটন করেছে। | 
কায়েম স্বাথ ও একচেটিয়া পাঁজর 


মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের | 


{ অঁফসে প্রতি রাত্রে দ্র্নীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পশ দেশ | 


(ও দশের স্বাথে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। ' 


কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপনণ পেতে | 


নৈমাঁসিক চার টাকা। 


| ডাক খরচ আমরাই বহন করি। 


| পারেন। যে. হকার প্রতাহ দৌনক সংবাদপন্ন “বাড়তে পেশছে দের | 
| তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 


8 মফঃস্রলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সাবিধা। 
} দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 
{ বাৰ্ষিক পনেরো টাকা ॥ বাশ্মাধক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


চিঠিপত্র ও টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা £ 
সাকু লেশন ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১ মট লেন 


{ | কাঁলকাতা ১৩ 
জমি, ধণের পারমাণ, ইত্যাদি দর- [| ৬২৪০০০১৫৫৪১ ১ 





চলচিত্র রম 
বাদল সরকারের. নতুন নাটক 


(দর্পণের নাট্য সমালোচক) 


সুমন্ত সান্যাল সাঁহাত্যক। 
সাঁহত্যে ব্রত হওয়ার আগে তান 
সওদাগরপ ' অফিসে ভাল চাকরী 
করতেন।, 'বিশ্বাবদ্যালয়ে ভাল ছান 


বলে তাঁর স্দনাম ছিল। তাঁর অধ্যা-- 


পক ' স্াশা করোঁছলেন সুমন্ত 
রিসার্চ স্কলার হয়ে বিজ্ঞানের 


সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন। 
সংমন্ত এক সময়ে কোন একাঁট 
রাজনোৈঁতক পাঁটরও সমর্থক 
ছিলেন। হীঁঙ্গতাঁট সম্ভবতঃ 
কাঁমউীনিস্ট পার্টর প্রাত।। তিনি 
তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে 
দূরে থাকেনা তাঁর একসময়ের 


, বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কোন 
যোগাযোগ নেই। দুটি মেয়ের সঙ্গে 
তাঁর বিশেষ পাঁরচয। ঘটেছে। এক- 
জন তাঁর পূর্বতন প্রোমকা। আর 
একজন সুমাত, এখন প্রায় তাঁর 


সর্বক্ষণের সাঁঙ্ানী'। কিন্তু সেই: 


সখ্য আর কোন 'বাশিষ্টতার দাবী 
করতে পারে 'ন। 

আত্মঅশ্বেষণে নিমগন সংমল্ত 
যখন সাহিত্যের মধ্যেও তাঁর খোঁজা 
শেষ করতে পারেন না সেই সময়ে 
নাটকের চমকপ্রদ সমর; তার 
আগে যে ক্ষাণক দৃশ্যটি আমরা 
' দোখ তাকে নাটকের প্রস্তাবনা .না 
. বাল মূল চারের একটা প্রাথামক 
পাঁরচয় বলতে পাচার! (হৈ হৈ করে 
কতগ্যাল, ছেলেমেয়ে ফুল মালা 
নিয়ে সনমন্তকে তাঁর । সাহিত্যিক 
কর্মের, স্বীকাতি জানাতে আসে ।) 
উাঁকলের পোষাকে সাঁঙ্জত একাট 
লোক, অদ্ভূত এবং হাস্যকর যার 
চলন এবং বাচনভঙ্গী নাট্যকার 
বাদল সরকার, স্বয়ং) সমমন্তকে 
যেন সন্মোহত করে 'বচারালয়ে 
,হাঁজর করল। এবং একের পর এক্‌ ' 
'সুমন্তের মা, অধ্যাপক, বন্ধন, পুর্ব 


থাকে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সুমন্ত 
কাউকে খুসী করতে পারেনানি। 
আঁর আত্মঅন্বেষণ তাকে সকলের 
‘কাছ থেকে বিচন্ৃত করেছে. এক- 
মাত সুমাতর জবানীতে পরিষ্কার 


" সনমন্তের , সংকট বর্তমানের 
, ব্যাঁধগ্রদ্ত সম জ, রাষ্ট্রীয় ও ব্যাষ্ট- 
জশবনের অর্থহীনতায় দগ্ধ একি 


বাঁদ্ধশশল মনে শুন্য ভাব--এটাই , 


ৰকল্তু নাট্যকারের বন্তব্য নয়। নাট- 
কের শেষলস্নে আমরা দোঁখ নাট- 
কের সকল" ,কুশীলবই অপরাধী, 
আখ্যাপ্রাপ্ত। ব্যান্তগত শূন্যতার" 


£ 


জগত থেকে তখন আমরা এই 
সার্বিক প্রশ্নের সম্মুখীন হই-যে 
সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অবচেতনার 
সামিল আমরা সবাই॥ 

বন্তব্যের গভীরতা থাকলেও 


দুর্বল অভিনয়ের জন্য নাটকটির . 
আর নাটক অসাধারণ অভিনয় ও প্রয়োগ 


রসগ্রহণে বাধা পেয়োঁছ। 
ন্টকাঁটর গঠনশৈলীতে দর্শ- 
ককে চমক দেওয়ার প্রবৃন্তিকেও 


/“পনরোপ্যীর স্বীকার করা যায় না। 


উাঁকলের চাঁরত্রে বাদলবাবূর আঁভ- 
নয়ে চারন্রাট সম্পর্কে অভিনেতার 
বিশেষ মনোভাব মেনে নেওয়া যায় 
অন্যান্য চিন্রগ্ীলতে যাঁরা আঁভ- 
নয় করেছেন তাদের অভিনয়ে কিন্তু 
ব্রেসুটের বন্তব্য অনুযায়ী কোন 
নার্দস্ট ছাপ খুজে পাওয়া যায় 
না। বরণ মণ্টসঙ্জা সুন্দর। এবং 
অদৃশ্য বিচারকের প্রতীক হিসেবে 
একটি আঁকা ছবির ব্যবহার প্রশংস- 
নায়! প্রধানত সংলাপ-নির্ভর 
“শেষ নেই” বাদলবাবূর আগেকার 
লেখা “এবং ইন্দ্রজৎ” এবং “বাকী 


ইতিহাসের” অনংব্রতী। যাঁদও 
তাঁর আগেকার দুটি রচনাই নাটক 
হিসেবে রসোত্তীর্ণ।, 


বূপবদল অভিনীত ত- 


. ছুটি নাটক । 


এখন 'বহ-দল, বহ রকমের নাট- 
কের আঁভনয় করে 'চলেছে। এক 
মুস্তঅঙ্গন মণ্ডেই কোনও মাসে 
অভিনয় হচ্ছে নট এমন একটি 
দিনও খংজে পাওয়া দুজ্কর। সংখ্যা- 
গতভাকে উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নেই, 
। কিন্তু গণ্ণগত দিক থেকে কতটা 
তা অনুসত্ধান সাপেক্ষ। এ-কথাই 
মনে হল, সোঁদন ম্্তঅঞ্গন মণ্ডে 
“রুপবদল”-এর দাউ নাটক দেখতে 
গয়ে । : 

নাটক দুটি নাট্যকারদের প্রথম 
রচনা । প্রথম নাটক .সত্যকাম সর- 
স্বতীর “নিজন স্বাক্ষর”-এ, শরৎ" 
চন্দ্রের জীবনের প্রাক-বর্মা পর্বের 
{বিশেষ পারিচিত কয়েকটি মানুষের 
সংস্পর্শ ও তার ফলে তাঁর জীবনের 
গরতপ্রকৃতির পারবর্তন ধৃত 
করার চেষ্টা হয়েছে। জনমানসে 
যাঁর খ্যাতি বর্তমান এ-রকম কোনও 
ব্যন্তর জীবন অবলম্বনে নাটক 
লেখা দূরঃহ। উরে যাবার সম্ভা- 
ৰনা তখনই থাকে যখন ব্যান্তীটকে 
বিশেষ দেশ ও সময় সীমার মধ্যে 
সামাজার্থনৌতক ও তার সংগে 
রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে 
দেখান হয়। এর জন্যে নাট্যকারকে 
যেমন চেতনার একটি বিশেষ স্তরে 
উন্নীত হতে হয়, তেমন রচনার 
ক্ষেত্রেও ব্রেশটীয় -ধারণা ও রাঁতির 
সম্যক জ্ঞান প্রযোজন হুয়া বোধহয় 
একমাত্র এ-রটীতই ব্যার্তীবশেষের 
জীবন অবলম্বনে নাটক রচনার 


ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কার্যকর । শরৎ- 
চন্দ্রের জীবন-নাটক রচনার ক্ষেত্রেও 


এর ব্যাতক্রম হওয়া উচিত নয়৷ 
কিন্তু ব্যতিক্রম. হয়েছে বলেই, 
“নির্জন স্বাক্ষর” নাটক হিসাৰে 
নিতান্ত ব্যর্থ। এৰং শেষ পৰ্যন্ত 
অসহ্য ভাঁড়ামর পর্যায়ে গেছে 
বাঙালীর স্বভাবজু ভালুতার ফলে, 
যেমন সেই দৃশ্য যেখানে মদ্যপান- 
রত শরৎচন্দ্র না লেখার কারণ 
হিসেবে কট্টর মার্কসবাদী লোনন- 
বাদীর ' ভংগীতে শ্রেণীবিভন্ত সমাজ 
ব্যবস্থাকে দায় করছেন। 
কোনও কোনও সময়ে দুর্বল 


নৈপুণ্যে দর্শকদের ভালো লাগানো 
ষায়। রুপবদল গোম্ঠী তাও করে 
উঠতে পারেন নি। N 

দ্বিতীয় নাটকা উৎপল ভট্টা- 
চার্যের “জননায়ক” ইউজিন ইয়ো- 
নেস্কোর “লীডার” ' অবলম্বনে 
রচিত। ইয়োনেস্কো এমন এক 
নাট্যকার খাঁন তার একান্ত ব্যন্তি- 
গত ক; দঃস্বপনকে 'ভাত্ত করে 
নাটক গড়ে তোলেন। সমাজ- 
বাস্তবতার সংগে আবার্যভাবে 
সেগ্ছলা সম্পক্হীন। তাত্বিক 
দিক থেকেও ইয়োনেস্কো সমাজ- 
ৰাস্তবতার সংগে. শিল্পের কোনও 


‘সম্পর্কে কথা স্বীকার করেন না। 


ফলে অনবধানতা বশত অথবা 
স্বেচ্ছকৃত ভাবেই হোক রূপান্তরিত 
নাটিকাটিতেও ইয়োনেদ্কোর চিন্তার 
ছাপ প্রকট যা আর' একবার 
প্রমাণ করল যে হুজ গে পড়ে 
নির্বচারে দবদেশী নাটকের অনু" 
সরণ করলেই চলবে না। নাটক 


রচনা বা প্রযোজনার সময়ে আজ-. 


কের দিনে দেশের বিশেষ অবস্থা- 
গণীলর কথা অবশ্য স্মর্ত'ৰ্য। রুপ- 
বদল গোম্ঠী বা নাট্যকার কেউই 
এ-কথা মনে না রাখার জন্যে কিছুই 
দাঁড় করাতে পারলেন না। 
সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজ 


নহে, ইহা স্দরে নাটিকা- ইহার 


নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মৃখ্য। 
বাঁজ্মকণ প্রতিভা ও কালমৃগয়া 
মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে 
গানের মালা ।”-গত আঠাশে জুন 
রুবিবার রবীল্দুসদন মণ্টে সংরঞ্গমা 
প্রযোজিত “মায়ার খেলা” দেখতে ও 
শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের প্রাস- 
ঙ্গক কথাগুলি মনে পড়াছল। 
বিশ্বভারতশর সংগণতভবনের প্রান্তন 


অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের 


করতে গিয়ে কোথাও কোথাও 
গানের দ্ুতলয় ও তাল একট: কানে 
লেগেছে। তবে আমাদের প্রত্যাশা 
পূর্ণ করে সব দোষব্ুটি ঢেকে 
দিয়েছে শ্রীমতী নীলিমা" সেনের 


অনবদ্য কণ্ঠে “শান্তার” গানগলি। 


গান হিসাবে যেমন তুলনাবহন 
মনে হয়েছে, ততদূর নাট্যরস- 
স্যষ্টিতে নৃত্যাভনয়ে পূ্ণমা 
ঘোষকে সাহায্য করেছে তার সূরল- 
হরী। হায়, “অমরের”  গানগণীল 


গ্রন্থ সমালোচনা. 
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পরিবেশন করছিবৌন যে প্রখ্যাত 
শিল্পী সেই শ্রীঅরাবন্দ বিশ্বাস 


| ‘সম্বন্ধে যদ 'একথাগদল বলতে 
পারতাম! আঁকে কখনও মনস্ক 


দৌখানি। “প্রমদার”  ভূমিকর্মীভ- 
নেত্রীকে তার রুপসজ্জা ও স্বাভা- 
বিক বিনম্র সৌকর্ষের জন্য অনেক 
প্রশংসা করতে পারি কিন্তু নৃত্য- 
আভিনয়ের জন্য তাঁর সম্বম্ধে 
ততটা উচ্ছ্বাসত হতে পারা যাবে 
কাঁ? ' তবে প্রমদার” 'গানগুলি 
সগীত। “অমরের” : ভূমিকা-' 
ভিনেতা অপেক্ষা “অশোক” ও 


বাংলা খেয়াল গানের স্বপ্নলিপি 


' হবে চক্রবর্তী 


বাংলা ভাষায় খ্যাল গানের 
সম্ভবপরতা . সম্পরকে বিতকের 
সৃষ্টি হয়েছিল ১৯১৬০ সালে। 


হচ্ছে তা বাংলায় ছোট খ্যাল ছাড়া 


খ্যাল হওয়ার চেয়ে বাংলা ভাষায় 
হওয়ার য্টন্তটাই অধিকতর বলবান। 


থেকে; হন্দক্থানী বনাম বাঙালী। 
তখন গানের প্রসংগ জাতে 


পর্যৰাঁসত 


যে, এই সংগীতের উপজীব্য স্বর 
ও গাঁত অর্থাৎ গমক। ভাষা বা 
কবিতা তার উপজাঁব্য নয়! ক্লযাস- 
ক্যাল গানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমা- 
দের সংগীত সমালোচকদের - মনে 
ভ্রান্ত ধারণার অবধি নেই ৷ প্রায়ো- 
শিক সংগীত সম্বন্ধে সংস্পম্ট 
ধারণা না থাকার জন্য তাদের 


১ 


ভাবনা সাহিত্য, ভাষা ও ভাবের 


দ্বারা আচ্ছল্ন। আজ পর্যন্ত যত্ত 


ভাষায় প্রুপদ-খ্যাল রচিত হয়েছে 


- যথা ব্রজভাষা, পাঞ্জাব, মারাঠ৭, 


হিন্দী এবং উর্দু_-তার মধ্যে গুণে 
এবং সংখ্যায় ব্রজভাষার আস্থায়ীর 
মত আর কোন গানই উতরোয়ান। 
দেশ পত্রিকা ব্রজভাষাকে মৃত ভাষা 
বলে প্রচার. করেছিলেন, এ কথা 
ভুল,-মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রার 
গ্রামীণ কথ্য ভাষা এখনো ব্রজভাষা। 
এবং যেহেতু এই অঞ্চল ভারতের 
কেন্দ্রস্থল সেই হেতু ব্রজভাষাকে 
ভারতের কেন্দ্রীয় ভাষা বলা 
অন্যায় হবে না। প্রাকৃত থেকে 
উৎপন্ন সমস্ত ভাষার সংগে ব্রজ- 
ভাষার মাসাঁর সম্পর্ক। প্রাচীন 
বাংলা ব্রজবুলি এবং ব্রজভাষা 
ভগ্নীতুল্য। কাজেই জাতের লড়াইটা 


- নিরর্থক। 


"বিভিন্ন রাগে মূল ব্রজভাষার 
খ্যালের অনুসরণে একশো িনাঁট 
খ্যাল গান ও তার স্বরালপি এই 
গ্রন্থে (বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ 


' খেয়াল, লেখক " শ্রীসত্যরিক্কর 


বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃ ১৩৬, পাঁচ 
টাকা) সান্নবিষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া 
আছে টপ্পা চারটি, ঠ্মরী নয়টি, 
হোল দুটি এবং ভজন চারাট। 
এর সংগে মূল গানের স্বরালাঁপ ' 
(যা সংগণতমঞ্জরী বাঁ সংগীত- 
চান্দ্রকার অন্তর্গত নয়) থাকলে 
অন্দসন্ধিৎস্য পাঠকদের স্বিধা 
হত! 

'_ প্রত্যেক যুগের সংগত, রচ- 
নার পিছনে ব্যন্তক চেতনা এবং 
তাঁগদ ছাড়াও সেই যুগের একট 


তাগিদও কাজ করে এবং তা সফল- 


ভাবে প্রাতফলিত করতে পারলেই . 
গান সফল। গান রচনার ক্ষেত্রে 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত রাঁতির 
বাইরে যানীন। তবে আঁঙ্গাকের 
বিচারে গানের স্বরবিন্যাসে প্রি 
নেই। , কয়েকটি রাগের বিচারে ॥ 
শেষাংশ নবম পঠায়) 
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মি এম-নকখান বব 


গত পনেরোই মে তারিখের 
দর্পণের প্রথম পৃজ্ঠায় আপনাদের 
শবশৈষ সংবাদদাতা যাদবপুরে ?স 
দি এম-নকশাল সংঘর্ষের পট- 
ভূমিতে যে আলোচনার অবতারণা 
করেছেন এবং তার উপর বারোই 
জুনের সংখ্যায় জনৈক পাঠকের 
মন্তব্য ও অবশেষে ছাঁবশে জুনের 
সংখ্যায় উত্ত {বিশেষ সংবাদদাতার 
পাল্টা মন্তব্য পড়লাম । এই আলো- 
' চন্য এমন এক 'বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র 


পূর্ণভাবে মাকসিবাদকে এরা বর্জন 
করে। অপরদল সর্বহারার দীর্ঘ- 
দিনের সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে 
সমাজের বিভন্ন অংশে সর্বাত্মক 
স্থাতির উন্মেষ দেখেই ভাবতে আরম্ভ 
করে এই তো বিশ্লবের দিন সমুপ- 
স্থিত ॥। আর বসে থাকা কেন? 
তারা ৰুঝতে চায় না সমাজের' বৃহ- 
স্তর অংশ এখনো সর্বাত্মক  বিপ্ল- 
বের জন্য তৈরী হতে পেরেছে 


করে চলছে যা আজ শুধু বাংলা কিনা । বিশ্বের অন্যতম মাক'স- 


দেশের নয়, সমগ্র ভারতের ভাঁৰ- 
ষ্ৎ বিস্লবের পর্থানর্দেশক বলে 
আমার ধারণা । তাই এই আলোচনা 
চলতে দেওয়ার জন্য আম প্রথ- 
মেই দর্পণের পাঁরচালকদের ধন্য- 
দাদ জানাই ৷ । 
পনেরোই মে তাঁরখের িরপোর্ট 
সম্বন্ধে জনৈক পাঠকের মন্তব্যের 
জবাব সংবাদদাতা ছাঁব্থশে জুনের 
দর্পণে দেবর চেষ্টা করেছেন। 
এতে ' দেখলাম, আর বন্তব্যকে 
আঁতরাঞ্জত ও ভুলে ভরা” প্রমাণ 
, করবার জন্য জনৈক পাঠক বারোই 
জুনের দর্পণে যে সব ঘটনার বব- 
রণ দিয়েছেন, আপনাদের সংবাদ- 


দাক্ষণপল্ধী সুবিধাবাদ গ্রহণ করে। 
এদের মতে শান্তিপূর্ণভাবে সংস- 
“দায় গণতন্মের মাধ্যমে সমাজতল্বে 
উত্তরণ সম্ভব। শ্রেণীসংগ্রামের পথ 
পারত্যাগ করে এরা শ্রেণী সমন্ব- 
য়ের পথ গ্রহণ করে, অর্থাৎ পরি- 


0০০গ্পাভ্ল 

(৭ম পৃজ্চার পর) 
যার £ ৩৪,০০০ বর্গমাইল); এবং 
এই কাঁ্ষত জমির মাঝে পাহাড়ী 
এলাকায় রয়েছে মাত্র ৫২৮,৮০০ 
হেক্টেয়ার-যেখানকরে ক্ষেত্রফল 
সারাদেশের শতকরা ৭৩:৮%. 
"অংশ৷ সুতরাং, কাষি-উন্নীতর আশু 
সম্ভাবনা না থাকায়, নেপালের 
পুরোনো ভূম্যধিকারী শ্রেণী সর- 
কারী উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগী 
হয়ে কৃষিব্যতিরেকে অন্য উৎপাদ- 
নিক ক্ষেত্রের দিকে ঝঃকছে'। 


বাদশ-লোনিনবাদী নেতা মাও সে 
তুং এদের সম্বন্ধে বলেছেন_ 
“বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশের এক 
নাদস্ট স্তর আতিক্রম করে এদের 
চিন্তা, কেউ কেউ নিজেদের কম্প- 
নাকেই সত্য বলে মনে করে। ভাঁব- 
ষ্যতে যেটা চিন্তায় রূপ নিতে 
পারে সেটা জোর করে উপলাপ্ধির 
প্রচেষ্টা তাকে এ মহরতে অধি- 
কাংশ লোকের কর্মপ্রচেষ্টা থেকে 
দূরে সারয়ে দেয় এবং নিজেদের 
হঠকারী বলে প্রাতপন্ন করে।” 

মার্কসবাদী সংগ্রামের মহান 
নায়ক লেনিনের ভাষায়--“কেবল- 
মাত্র অগ্রগামীদের দিয়ে জয়লাভ 
সম্ভব হয়' না। সমগ্র শ্ৰেণী এৰং 


' বৰপ:লে সংখ্যক জনসাধারণ যতক্ষণ 


না অগ্রগামীদের প্রত্যক্ষভাৰে সম- 


ক্ষণ শুধুমাত্র অগ্রগামীদের চুড়ান্ত 
যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া , উচিত নয়। 
এ শুধু ভুল নয়, এ হল মস্ত অপ- 
রাধ।” €লেোনিন £ নির্বাচিত রচ- 
নাবলী, ১০ম খণ্ড ১৩৬ পঃ) 
আপনাদের এ সংবাদদাতার 


_ কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, তান ক 


মনে করেন: ভারতের সমগ্র 


_ শোষিত শ্রেণী মাকসবাদী সংগ্রামে 


অগ্রগামীদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন 
করার জন্য এখন তৈরী হতে পেরে- 
ছেন? তাই যাঁদ হয় তবে নির্বাচনে 
কংগ্রেস এখনো শাসন ক্ষমতায় 
অর্ধোচ্ঠত রয়েছে, কি ভাৰে? 
দৃক্ষিণপল্থী স্ীবধাবাদী দলগর্ল 
শ্রীমক ও কৃষক ফ্রল্টে এখনো 
নিজেদের দলের অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে পারছে ক ভাবে? হয়তো 
পতান বলবেন, নির্বাচন তো 
বনুর্জোয়াদের স্বার্থে প্রবাতিত 
ব্যবস্থা, কিন্তু এ সম্বন্ধেও তাঁকে 
এচ্গেলস-এর. মন্তব্য . স্মরণ কাঁরয়ে. 
দিতে চাই--“দার্বজনীন ভোটাধি- 
কার শ্রমিক শ্রেণীর পাঁরপকদতা 
মাপার যল্ত মার” এরপরও ক 
তান বর্তমানের নকশালপল্থীদের 
যারা পরিস্থিতির সাঁঠক মূল্যায়ন 
না করেই জড়াই-এর সর্বোচ্চ রূপ 
সশস্ত্র সংগ্রমকেই এখনকার এক- 
মাত্র পথ বলে ঘোষণা করছে তাদের 
উগ্র বামপন্থী হঠকারী বলে 
স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন? 
দক্ষণপগ্থী সাঘিধাবাদীরা 
বিপ্লবের রণকোঁশল সম্পর্কে ভীত 
হয়েই মাকসবাদের বাস্তব প্রয়োগে 


i 


নিবৃত্ত হলেও সংগ্রামী জনসাধা- 
রণের মধ্যে আপন প্রাতিষ্ঠা বজায় 
রাখার জন্য তারা ২সমাজতন্ম ও 
বিপ্লবের গালভরা বালি আওড়ায়। 
ফলে সংগ্রামী শ্রেণীর মধ্যে যারা 
এখনো পর্যন্ত পুরোপনীর শ্রেণী 
সচেতন হয়ে উঠতে পারেন ন 
তানের এক অংশকে তারা 'বিজ্রাল্ত 


করে প্রকৃত মাক্সবাদী বিস্লবের ' 


সামায়কভাবে ক্ষাত করতে ' সমর্থ 
হয়। অপর দিকে বামপল্থধী হঠ- 
কাঁরতা, . বিপ্লবী শ্রেণীর যেটা 
সব চাইতে 'গ্ররুত্বপূর্ণ অংশ সেই 
সুবসমাজকে সহজে বিপথগামী 
করে সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রস্তুতিকে 
'বাঘ্যিত করতে সমর্থ হয়। বর্জো- 
য়ারা জানে অর্থনোতিক ক্লমাবকা- 
শের স্বাভাঁবক পাঁরণাঁত 'হসাবে 
একদিন তাদের ধ্বংস আসবেই'। 


মৃচাম 


তাই-চরম. মুহূত্কে বিলাম্বিত। 
করার জন্য তারা বিভন্ন সময়ে 
বাভিন্ন পারাস্থাততে 'বাভল্ন কলা 
কৌশঙ্গ প্রয়োগ করার্‌ চেষ্টা করে। 
এঅবস্থায় ৰামপল্ধী আন্দোলনের 
বাণত বিচযাতগনীলকে যত 
ব্যাপকভাবে সম্ভব কাজে লাগিয়ে 
মার্ক'সবাদী আলন্দেলনকে আঘাত 
হানার চেষ্টা তারা করবে এটাই 
স্বাভাবিক! তাই: সমাজ িরোধী- 
দের টাকা পয়সা দিয়ে বশ করে এই 
সব দাক্ষণপল্থী ও উগ্র ' বামপন্থী 


হঠকারীদের সঙ্গে, জটিয়ে দিয়ে ' 


গলা সৃষ্টি করে জনসাধারণের * 


একটা ' অংশকে অন্ততঃ বিগ্লব- 
মুখী করে তোলার এই সুযোগ 
তারা ছাড়বে কেন? 
নকশালদের কার্যক্রম সম্বন্ধে, 
যতটুকু জানতে পেরোছ, তারা 
পল্লাগ্রামের স্াবধাজনক স্থানে 


মন্তাল সৃষ্ট করবে, কৃষকদের।, 


সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তৈরী করে 
{নয়ে তাদের হাতে অন্ন তুলে 
দেবে, তারপর এ কৃষকদের 'দয়ে 
শহর অবরোধ কাঁরয়ে মণান্ত অর্জন 
করবে। তবে আজ শহরাণলে 
পথেঘাটে বোমাবাজি, স্কুল-কলেজে 
হামলা ইত্যাঁদ যা চলছে তা তো 
নকশাল আন্দোলনের কার্যক্রমের 
মধ্যে পড়ে না। তাহলে প্রশ্ন, এসব 
কে করছে এবং কেন করছে? এর 
পরও ক আপনাদের সংবাদদাতা 
বলবেন সমাজবিরেধীরা এসব তথা- 
কাঁথত নকশালী কর্মতৎপরতার 
মধ্যে নেই? 

পঁস পি এম-এর রাজনণাততে 
পার্লামেন্টারী স্াবধাবাদ”--এই 
অভষোগ আপনাদের সংবাদদাতা 
তার আলোচনায় অনেকবার করে- 
ছেন। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে 
পার্লামেন্ট দখল করতে পারলেই 
মুক্তি এসে গেল, 'ঈস পি এম তো 
কোথাও এমন কথা বলেছে বলে 
আমার জানা নেই। তাদের পল্ন- 
প্ন্রিকা পড়ে আমার মনে হয় শাসক 
শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে যে রাম্ট্র ও 
পার্লামেন্ট সৃষ্টি করেছে তা 
যার্দ সচেতন জনসাধারণের ভোটের 


bh 


জোরে দখল করা যায় তবে এক- 


ভোঁতা করে দিয়ে সংগ্রামী জনগণকে 
আরো আঁধক সংখ্যায় বিস্লাবমখী 


রণনীতিকে সফল৷ করার পথে অগ্র- 
সর হওয়ার জন্যই *ন পি এম-এর 
এই পদক্ষেপ বলে মনে হয়। 
এবার উগ্র বামপন্থী হঠ- 
কারিতা এবং মাক্সবাদী কার্যক্রম 
সম্বন্ধে" স্ত্ীলনের দেওয়া এক 
দৃজ্টান্তের উল্লেখ করে আমার 
আলোচনা শেষ করবো । 

«১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে 
বামপন্থী  কাঁমিউনিস্টরা সশস্ত্র 
অত্যু্থানের ডাক 'দিয়োছিল, কিন্তু 
তখনও পর্যন্ত যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য- 


দবাচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং শবপুল 


রণের মধ্যে শ্রীমক শ্রেণীর প্রভাব" 


যেত না আর শ্রমিক শ্রেণীর 'এক- 
নায়কত্ব প্রাতিষ্ঠাও, অসম্ভব হয়ে 
পড়ত। কাজেই সোভিয়েতের মধ্যে 
প্রকাশ্য মতাদর্শগত লড়াই চালাবার 
সঙ্গে সঙ্গে পোঁত বন্জোয়া দল- 
গীলর ভুল ধৈর্য সহকারে ব্যাখ্যা 
করার যে কৌশল অবলাম্বত হয়ে- 








কেউ কেউ বলছেন বিশ্বে এমনাঁট 


ছিল, তা ছিল একমাত্র নির্ভুল 
রর ও দিও আমরা ততটা না বললেও 


বাঁদের ভীত্ত)। খথেল্দ চৌষর 


গ্রন্থ সমালোচনা 
(৮ম পহ্ঠার পর) 
{তান ভাতখান্ডেজীর চেয়ে বিক্ষু- 
পুরের 'িচারকেই স্বীকৃতি "দয়ে- 
ছেন। . 


গল্পকবিতা 


। বিশ্ব থেকে বাংলা 
নিজেই নিজের তুলনা 


৫০ দেশের সমসামায়ক রচনা, 
১০ট প্রাগোতহাঁসক সভ্যতার রচনা 


বাংলায় যারা খ্যাল নিদর্শন, ৭টি অঞ্চলের আদিবাসী 
শিখতে বা গাইতে উৎসুক তারা' রচনা ও ভারতীয় সমস্ত ভাষার 
বইটিতে ব্যবহারযোগ্য অনেক সাহিত্যের অনুবাদ 


চাঁজ পাবেন। গানগুল, খানদানী 
ৃহন্দস্থানী” গান থেকে ভাঙ্গা 
ৰলে তার মধ্যে “আতাই? গন্ধ 
নেই। গবেষণার উপকরণ হিসে- 
বেও বইটি কাজে লাগঘে। 


পরিবেশক £ অধুনা 
১৭1১ভি, কুর্য সেন স্ট্রীট, -কলি-১২ 


SmaI 


Regd. No. ০72 


পা 


-কমবীতা বরে শ্রমিক ধর্মঘট 


ডক লেবার বোর্ডে ষ্টিভিডোর 


কোম্পানীর কায়েমী স্বার্থের খেল৷ 


সত্তর সনের ডক, কর্মী * 


(নিয়োগ নিয়ন্্ণ) প্রকম্পটি ছাপান্ন 


জ:লাই থেকে কলকাতা ডক লেবার 


জাহাজ বন্দরে ভিড়লে তবেই কাজ, , 


না এলে কাজ নেই। এই স্বৈরা- 
চার নীতির ফলে একদিকে যেমন 
স্টিভেডোর কোম্পানীগ্ীলর অধী- 
নদ্থ ডক শ্রামকদর একটানা পাঁচ- 
সাত দিন কাজ করে যেতে হোত, 
আবার জাহাজ না এলে বেকারত্ব 
বরণ করে বসে থাকতে হোত। 
অতীতে স্টিভেভোর কোম্পানী- 
গুলির অধীনে সকল ডক শ্রামকই 
ছিল অস্থায়ী' বা ক্যাজুয়াল । ডক 
শ্রীমকদের এই অস্থায়ী অবস্থা 
থেকে স্থায়িত্বে আনার জন্য এবং 
গুলির নানা স্বৈরাচার নীতির 
বিরুদ্ধে বিক্ষুত্থ ডক শ্রামকব্ন্দকে 
অতাঁতে বহু রন্তক্ষয়ী সংঘাতের 
সম্মথীন হতে হয়। একটানা ১ 
সংগ্রাম ও পর অবশেষে 
তদানীল্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বের্ত- 
মানে রাষ্ট্রপতি) শ্রীভ' ভি গার 
, উদ্যোগে সারা. ভারত পোর্ট ও 
ডককে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্য 
নিয়ে এ্রবং ডক শ্রমিকদের চাকুরীর 
অনিশ্চয়তার অবসান কল্পে ১৯৪৮ 
সনে পার্সামেন্ট কর্তৃকি * একাঁট 


€বিশেষ সংবাদদাতা) 


এই বাধ অনুযায়ী ১১৫১ 
সনে রাঁচত হয় একটি প্রকল্প। 
১৯৫১ সনের প্রকল্প অন্ুযায়ী 
গঠিত হয় ডক লেবার বোর্ড। ডক 
লেৰার বোর্য়ের গোড়াপত্তনের 
সময় থেকে স্যর হয় বিভন্ন ডকে 
'স্টিভৈডোর আর জাহাজশ এজেন্ট 
ও কল্ট্ান্তীরের অধীনে কর্মরত 
ডক শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন । স্টিভে- 
জের কৌমপানশগর্লকেও ' ডক 
ভুক্ত করে নেওয়া হয়।, 


সেদিন যে, আগম-নিগম বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে কেরাণী সংপারভাইজারেরা 
হোল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানশ- 
গদীলর কনফিডেন্সিয়াল জ্টাফ। 
কোম্পানীগ্ীলরা কালো টাকা 
রোজগারের (অর্থাৎ আন্ডার ইন: 
ভয়েস ওভার-ইনভয়েসের) বহু, 
গুরত্বপূর্ণ নথিপত্র ওদের তত্বা- 
বধানে প্রস্তুত হয়ে থাকে। তাই 
কোম্পানীর ঘর থেকে ডক লেবার 
বোর্ডের আওতায় চলে গেলে 
ব্যবসায়ের দক থেকে (কালো টাকা 
রোজগারের ব্যবসা) প্রচণ্ড ভাবে 
নিজ, 


এরপর থেকেই কায়েমী স্বার্থ 


বাদ এই সব জাহাজ’ ব্যবসায়ের 


রের' ওপর চাপ সৃষ্ট করে পর- 
বতশিকালে ১৯৫১ সনের প্রকজ্প- 
টিকে সংশোধিত করে ১৯৫৬ সনের 


বাধ রাঁচত হয় ডক কর্মী (নিয়োগ বাধ্য করলো। ১৯৫ সনের এই 


নিয়ল্লণ ) বাঁধ ১১৪৮ 


| লম্পাদক--হীরেন বস 
সম্পাদক কর্তৃক মন্ভার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা স্মবোধ মল্লিক স্কোয়ার কাঁপকাতা-১৩ থেকে মাত 


নয়া প্রকল্পে কায়েমী স্বার্থবাদী 


£ ) 


্টভেডোর কোম্পানীগ্দাল বেশ 
সপারিকল্পিত চক্রান্তের জাল রচনা 


(Vessel Inspecting 
Stuf) শ্ৰেণীকে নিজেদের অধীনে 
এনে রাখলে ॥ সেই সময় থেকেই 
বহ: দুনাঁবত এবং বেআইনা 
কার্যকলাপ তারা অবাধে চাঁলয়ে 
যেতে সরু করলো। ছাপ্পান্ন সনের 


কিন্তু টালি ক্লার্ক সেকশনের তুমুল 
আন্দোলন, এবং সংগ্রামের ফলে 
বাধ্য হল 
১৯৯৫৬ 


ধারাটিকে বজায় রাখতে । 


বহু দনলীতি এবং অর্থের অপচয়ের 
দ্বারা তলে তলে ডক লেবার 
বোর্ডকে পঙ্গু ও অর্থনীতির দিক 
থেকে দেউলিয়া করে তোলার বহ 
রহস্যজনক ঘটনার প্রাত কেন্দ্রীয় 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত 
হয় মেহতা কাঁমটি নামে একটি 
তদন্ত কাঁমাট। এই কামাটি তদ- 
ন্তের দ্বারা দেখতে পায় জাহাজে 
কর্মরত আহত ডক শ্রামকের ইন- 
জরা লিভের দরুন পাওনা প্রায় 
লক্ষাধক টাকা বাভিন্ন স্টিভেডোর 
কোম্পানীগ্ীলর কাছে ৰছরের পর 
বছর অনাদাকসশী অবস্থায় ফেলে 
রেখে ডক লেবার বোর্ডের রিজার্ভ 
ফান্ড থেকে সেগুলি প্রদান করা 
হয়েছে। এছাডস প্রীভডেন্ড ফান্ডের 
দেবার বহু দুর্নীতি এই মেহতা 
কাঁমিটি আঁবন্কার করে পাঁরশেষে 
এই মন্তব্য রাখেন যে, আঁবলম্বে 
ডক লেবার বোর্ড থেকে মাঁলক 
পুষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থাকে বাতিল 


/ 


বস, 


১৯৫৬ সনের স্কীমে 
- টাল ক্লাকদের রেজিস্ট্রেশনের 


করে ১৯৫১ সনের প্রকল্প অনুযায়ী 


সরকারী ননয়ন্রণে ডক, লেবার 


. বোর্ডের প্রশাসন ব্যবস্থা পাঁরিচা- 


দিত করা হোক এর দ্বারা ১৯৪৮ 
সনের ডক কর্মী (নিয়োগ নিয়- 
মরণ), বিধির মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হবে, নচেৎ অদূর ভাবষ্যতে ডক 
লেবার বেমর্ড অর্থনীতির দিক 
থেকে দেউলিয়া , অবস্থায় পাঁরণত 
হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। 

মেহতা কাঁমিটির এই সিন্ধান্ত 
গত ১১৫৯ সনে জানা গেলেও 
সেটা আর কার্যকরী হল না। 
কায়েমশস্বর্থঘবাজ এই ম্টিভেডোর 
কোম্পানীগ্ধুল কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে' দরবার করে সংশোধর্নের 


DARPAN, Price 30 P. 


ভারী অফিসার নিয়োগ হতে 
লাগলো॥ কলকাতা ডক লেবার 
বোর্ড তার নিজস্ব অফিস 'বাল্ডং 
নির্মাণের দিকে নজর না দিয়ে প্রতি 
মাসে লক্ষাধক টাকা বাড়ী ভাড়া 
বাবদ গণে আসছে । অথচ 'খাঁদর- 
পুরের নিউ কলন্ট্যাপ্ডে পোর্ট 
কাঁমশনার্সের কাছ থেকে যে জমাট 
নিরাম্নবুই বছরের জন্য লিজ নিয়ে 
রেখেছে সেখানে চারতলা 
বা পাঁচতলা 'ঁবাচ্ডং করে 'নজস্ব 
অফিস অনায়াসেই করা যেত। এর 
দরুণ বিল্ডিং নির্মাণের নক্সাও 
নাক আট বছর আগে প্রস্তুত হয়ে 


রয়েছে। ১৯৫১ সনের বিশেষজ্ঞ 
কর্িট (বাঁশচ্ঠ কাঁমাট চৌধুরী 
কাঁমশন) পোর্ট সমীক্ষার ক্ষেত্রে 


রঘু ব্যানার্জী রেহাই গেয়ে গেলেন 


অভিযোগ সম্র্কে ব্যবস্থা গহণ করা হচ্ছে না 


€দর্পশের সংবাদদাতা) ' 


সরকারী টাকা “আত্মসাৎ এবং 
অপব্যয়ের” আঁভযোগে ভাজলেম্স 
কাঁমশনার যাকে সাসপেন্ড করার 
সুপারিশ করোছলেন ' সেই বু 
ব্যানার্জর বিরুদ্ধে রাজ্যপালোর 
শাসন ব্যবস্থা কার্ধতঃ কোনো 
ব্যবস্থা গ্ৰহণ করলেন না। শুধু 
অবসর গ্রহণের 'না্দন্ট সময়ের 


কয়েকমাস আগে ছুটিতে যেতে ' 


বাধ্য করলেন। এই ভাবে প্রোস- 
ডেল্সী ভিভিসনের কাঁমশনার' রঘু 
ব্যানার্জকে তাঁর বিরুদ্ধে চাণ্ল্য- 
কর আভযোগগ্লো থেকে অব্যা- 
হাত দেওয়া হোলো। - 

. দর্পণের পাঠকরা জানেন, রঘু 
ব্যানার্জর বিরুদ্ধে ভাঁজলেন্স 
কাঁমশনারের আঁত গোপন ' রিপোর্ট“ 
/ 

একমাত্র দর্পণই প্রথম প্রকাশ করে। 
এই রপোর্টে সরকার অর্থ আত-। 
সা ও অপব্যয়ের আঁভযোগ ছাড়া 
আরো অনেক গুরুতর আঁভযোগ 
ছল। আভিযোগ ছিল, রঘু 
ব্যানার্জ তাঁর পদমর্যাদার সুযোগ 
য়ে অধস্তন মাঁহলা কর্মীদের 
দেহদানে বাধ্য করেছেন! কোনো 
মাঁহলা তাঁর প্রস্তাবে আপাতত করলে 
তার চাকরণ খেয়ে দিয়েছেন। আঁভ- 
যোগ ছল, '্রিপুরা সরকারের টাকা 
থেকে কেনা শৃতারশ হাজার টাকার 
ফার্ণিচর ইত্যাদ রঘু ব্যানার্জ 


এবং ৬১নং মঠ লেন, ফাঁলকাতা-১৩ দর্পণ 


এম এম বাস; 


কিন্তু আবার 
ব্যাপারটা একট: গীলয়ে ' গেল 
জ্যোতি ৰস? রাজ্যপালের কাছে এক 
চিঠিতে রঘু ব্যানার্জর প্রসংগ 
উল্লেধ করলেন। রাজ্যপালের প্রশা- 
সন ব্যবস্থা দেখলেন, ব্যাপারাঁট 
বড়ই অশোভন হচ্ছে। তাই রঘু 
ছুটতে যেতে বাধ্য করা হল। 
সরকারী টাকা আত্মসাতের আঁভি- 
যোগ সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ 
কিন্তু করা হোলোনা। তাঁদবরে 
কিনা হয়? ২ 


ন 


কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


। দই ॥ 


কংসাবতী পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ অর্থের 


.অনেকাংশ পকেটস্থ হচ্ছে 


দর্পণের গত তেসরা জুলাই 
সংখ্যায় “কংসাবতী পরিকজ্পনার 
দুদশার নেপথ্যে” শীর্ষক সংবা- 
দের পারিপ্রোক্ষতে কিছু বন্তব্য 
রাখার জন্যই এই পত্রের অবতারণা । 

আপনাদের সংবাদদাতা পাঁর- 
বেশত তথ্য অসম্পূর্ণ। হয় তান 
সম্পূর্ণ তথ্য জানেন না অথবা 
জানা .থাকলেও কোন কারণে 
প্রকাশ করেন নি। একথা িঃস- 
দ্দেহে বলা যায়৷ যে,, কংস্াবতাঁ 
পরিকল্পনার দুদশার মূলে রয়ে- 
ছেন বাঁকুড়ার হেড অফিসের 
একাঁজকউাটিভ ইঞ্জিনীয়ার চৌধুরা, 
প্রোজেক্ট ইঞ্জনীয়ার মুখাজশি, 
খাতড়ার প্রান্তন এবং মেদিনীপুরের 
কেংস্মাবত পরাকিজ্পনাতেই) বর্ত 
মান একাঁজউাটভ হীঞ্জনীয়ার 
নবেন্দ;, রায় এবং এঁদের ও 
কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ও দাঁক্ষণ- 
পন্থী কাঁমউীনস্ট নেতাদের পেয়া- 
রের কল্টাব্টরের দল, যথা অমৃতলাল 
চ্যাটার্জী, তীয় ভ্রাতা গৌরাঙ্গ 
চ্যাটাজী, সাহানা কোম্পানী, মিত্র 
' কোম্পানী, নির্মল দত্ত (খাতড়া), 
ভ্রমর সেনগনপ্ত (বাংলা কংগ্রেসের 
বাঁকুড়া জেলার সেক্রেটারী) সুরেশ 
সরকার প্রভৃতি । - 

পাঁরকল্পনার জন্য আজ পর্যন্ত 
যে সরকারী অর্থ মঞ্জুর হয়েছে 
এবং হচ্ছে তার শতকরা প'য়তাল্লিশ 
ভাগ যাচ্ছে এ: কল্ট্াক্টর, অসাধু 
ইাঁঞনীয়ার, এস. ও এবং এ সব 
অফিসের সঙ্গে" যুক্ত ছোটখাট 
মাঝারি বাঝদের পকেটে। এবং 
প্রকারান্তরে আবার কক্টরাক্টরদের 
কাছ থেকে বাভল্ব পার্ট বেশ 
গুঁছয়ে নিয়েছে। ৮ 

প্রথমেই যাঁর নাম করা যাক 
তান হলেন অমৃতলাল চ্যাটাজশি। 
খাজা কি করে রাতারা'ত কল্ট্রা- 


কর হল এবং বিখ্যাত কমিউনিস্ট - 


নৈতা বিশ্বনাথ মুখারজশীকে হাত 
করে ফেলল সে কাঁহনশ বাঁকুড়ায় 
লোকের মুখে মুখে ফিরছে। 

কয়েক বছর আগেও অমৃত- 
লাল' ছিলেন খাজা, অর্থাৎ 
বাস্তুকার হীর্জীনীয়ার সাহেবের 
ক্যাশিয়ার। কন্ট্াক্ররা {বল নিতে 
এলেই ইনি কিছ; অংশ পেতেন, 
উপরন্তু কিছ কর্জও করতে থাকেন 
তাদের কাছ থেকে। ভাইয়ের নামে 
ও বাঁক বেনামে,রেউ বোর্ডে 
কন্টাক্ট নেওয়া শুর? হল। চৌধুরী 
সাহেব ও মদখাজন সাহেবের 
দা"ক্ষণ্যে ঘর ভরে উঠতে লাগল। 
আঁফসের আনাচে কানাচে আলো- 
চিত হতে শুর করল এবং আর 
টেকা দায় হয়ে উঠল তখন চৌধ্রী- 
লাল ও তাঁর ভ্রাভৃদ্বয় 'বাঁভন্ন 
প্র্ত্ঠান গঠন করে টেশ্ডার পেতে 
শুরু করলেন চৌধুরী, সাহা, 


মুখাজশি, আঁফস স্টাফ, এস ডি ও - 


এস ও-র দল সব কেনা গোলাম। 


(জনৈক তথ্যাঁভজ্ঞ ) 


লক্ষ লক্ষ টাকার কন্ট্রান্ পেয়ে 
তিন বছরে চ্যাটাজপী কোম্পানী 
প্রাসাদোপম অঁত আধানক বাঁড়, 
আঠারো, ট্রাক, ছয়াট জীপ, গঢ়াট- 
কয়েক 'আমবাসাডার গাড়ির 
মাঁলক। যা্তফ্রন্ট সরকার এল। 
মুখার্জী, চৌধনরী, রায়, চ্যাটাজী, 
সাহানা, ত্র, সরকারদের কণীর্ত 
সব ফাঁস হতে শুরু করল। এমন 
কি ছোটখাট কন্ট্াক্টররা পর্যন্ত 
একযোগে সেচমল্মীর নিকট এই 
দুনশতি চক্রের, বিশেষ করে 
চ্যাটাজশী, মহখাজশী, চৌধুরী চক্রের 
বিরুদ্ধে আবেদন জানালেন। সর- 
কারণ কর্মচারী ইউনিয়ন থেকে 
আন্দোলন শুর; করা হল এই দুষ্ট 
চকু ভাঙ্গার জন্য। 

সেচমন্দধী সরেজমিনে তদন্তে 
এলেন। এসেই পার্ট আঁফসে 
গেলেন। সন্ধ্যায় বিরাট গাড়ি করে 


(আশ্চর্য হবার কিছ: ' নেই) 


অমৃতলালের দূত এল। পরের 
দিন বা রাত্রেই সম্ভবতঃ সেচমল্্ী 
ফিরে গেলেন মহানগরী কল- 
কাতায়। সকালে আঁফসে মুখাজশী- 


চোঁধুরী-সাহা ও তাদের গোষ্ঠীর 
এস ডি ও এবং এস ও-দের 


আনন্দে উদ্বেল দেখা গেল। সাহেব- : 
দের ঘরে ঘরে বৈঠক আভ্ডা। 


একট্দকে কন্ট্রা্টর চ্যাটাজশীদের 
বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, অন্যাঁদকে 
বাঁকুড়ার ক্ষেত-মজরের দল! এদের 
ক্যাম্পে এক টাকা পণচশ, পঞ্চাশ 


বা প'চাত্তরে দৈনিক আট ঘন্টার * 


স্থলে বারো চোদ্দ ঘন্টা মাঁট 
কেটে চর্মসার দেহো হাঁফানী, 
ষক্ষমায় ভুগছে । সং কর্মচারী, ও 
অ'ফসারের দল মাসান্তে মাইনের 
টাকায় এই দনর্মল্যের বাজারে 
সংসার কি করে চালাবে ভেবে 
আঁস্থর আর সন্ধ্যায় কংসাবতী 
পাঁরকল্পনার সাহেবদের প্রিয় বস্তুর 
ভেট চ্যাটার্জীবাবদের আ্যামবাসা- 
ডার ও জাঁপ বয়ে নিয়ে আসছে। 
সেচমন্তী মুখার্জী চৌধ্রী, রায় 


LF 


পরে। কারণ খাতড়া 'ড'ভসনে 


এখন কাজ শেষ এবং লক্ষ লক্ষ 


টাকার কাজ বিতরণ হচ্ছে মোদুনী- 
পুর ডাঁভসনে। 

এই পাঁরপ্রোক্ষিতে রতনপুরে 
ধ্বস নামার যে কথা আপনাদের 
সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে তার 
ণীচার করতে হবে॥ মঃখাজশি, 
চৌধুরী ও তাদের গোষ্ঠীর এস 
ডি ও এবং এস ও-দের দুর্নীতি 
যে কতদূর ক্ষতিসাধন করছে তার 
প্রমাণ এই ধবস। অন্যন বিশ লক্ষ 
টাকার মাঁটর কাজ, ' অর্থাৎ নতুন 
হবে। বিশ লক্ষ টাকাই রেট বোর্ড 
করিয়েছিলেন ম:খাজনী, চৌধুরী 
সাহেব। শুধয তাই নয়, ছয় লক্ষ 
টাকার কাজ দেওয়া হল কেবলমাত্র 


চ্যাটার্জী শ্রাতৃদ্বয়কে। বাকী চোদ্দ 





গাড় লিয়৷; পার্টি-প্রতিদ্বন্দ্রতার ফলে 
₹ ইউনিয়ন ভাঙ্গাগড়ার, কাজে কায়েমী স্বার্ষের 


€দর্পপের সংবাদদাতা ) 


হয়ই এবং সাতই জুলাইয়ের 


মর্মন্তুদ ঘটনা এবং শ্রামকদের 
ভেতর ' থমথমে উত্তেজনার সৃষ্ট 
ডানবার মিল ইডীনিয়নের ' ওপর 
পাটির খবর্রীর বিস্তারের প্রত্যক্ষ 
বষফল। 

নোয়াপাড়ার বহন 'পঃরোনো 
শিল্প প্রাতচ্ঠান ' ডানবার মলের 


শ্রমিকরা এ অঞ্চলে বহাঁদিন ধরে 


সুপ্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের 
মাধ্যমে আপন দাবাদাওয়ার জন্য 
সংগ্রাম করে আসছে। এখানকার 
ইউণনয়ন আশেপাশের কলকারখানা- 
গুলিতে পরোক্ষ প্রেরণার কাজও 
করেছে; যেমন গৌরীশজ্কর জট 


“(পন কল), সাউথ মিল, অন্নপূর্ণা 


কটল মল এবং ইছাপ্দর নবাবগঞ্জ 


মণ হবে। , 
শ্যামন্গর রেল! স্টেশনের 
অনতুদূরে গঙ্গার ধারে অবস্থিত 


be 


গুডস ইয়ার্ড বা মালগুদাম যাঁরা 
দেখেছেন, তাঁরাই জানেন এখানে 
মাল চ্নীরর এবং সেই চোরাই মাল 
চালাচাঁলর ব্যবসায়ে কিভাবে 
কয়েকজন 'বত্তশালা বৃহৎ ব্যব- 
সাঞ্জীর গোপন চক্র ক্রিয়াশশল। 
শও জানে; তাদের নাকের ওপর 
ওয়াগান-স'ধেল ছাঁচোড়রা ফুড 
কর্পোরেশনের সম্পান্ত চাল গম 


চলছে তার কায়েমী স্বার্থ কেবল 
এই বিবেকবান তরুণদের উত্ত 
প্রাতরোধ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে 


সন্তুষ্ট নয়; তাদের নেপথ্য সংতো- 
টান স্থানীয় শ্রীমক সংগঠনকেও 
ভাঙ্গবার বন্দোবস্ত করতে উদ্যত। 

ডানবার মিলের শ্রামক ইউ- 
'নিয়নের পাল্টা সংগঠন তৈরী 


জেনেও চোখ বঃজে থাকেন। হঠাৎ 
গণজয়ে ওঠা ফরোয়ার্ড ব্লকের ইউ- 


,' নয়ন কমি কেদার সং গাড় 


; {ও ইটের পাঁজার মালিক) কমলা- 


বর 1সংয়ের ভাই! "দ্বিতীয় কমশ 
আঁজত নাথ" শোনা যায়৷ অনেক- 
গল ল'রর মালিক। যা চোরাই 
মাল চালানোর কাজে 'িপ্ত। আরও 
শোনা যায়, শ্যামনগর রেল-গুডস 
মাণ শতকরা প্রায় দুই থেকে 
আড়াই (টাকার অক্কে এর পাঁরমাণ 
কল্পনীয়!)। এরা ছাড়া আর যে 
সকল নতুন ফরোয়ার্ড ব্লক ইউানয়- 
নের কম অকস্মাৎ আপবর্ভূত 
হয়েছে তারা সকলেই ডানবার মল 
কর্তৃপক্ষের মালিক স্বার্থ অন্দ- 


লক্ষ টাকা অন্য পেয়ারের কল্দ্রান্টর- 
দের। টেশ্ডারেও অবশ্য কোন 


পার্থক্য নেই। এ ক্ষেত্রেও এঁ বাঁধা 
কল্টরান্ররাই ভাগ্যবান। গত ৮-৭-৭০ 
তারিখে সুরেশ সরকার এক লক্ষ 
ছন্রিশ হাজার টাকার ক্ট্রান্ত পেলেন 
চৌধুরী সাহেবের কাছ থেকে 
সিডিউলের ৫০.১ পার্সেন্ট কম 
রেটে। অবশ্য চিন্তার কিছ: নেই! 
াডিউলের পুরো টাকাই পরে 


_ পাবেন বাড়াত কাজ বা অন্য 


ছ*তোয়। 

এদিকে মোঁদিনীপুরে ' নবেন্দ: ? 
রায় জুলাই মাসের সাত 
তা'রখে তাঁরশ লক্ষ টাকার কাজ 
{বিলোলেন টেণ্ডার মাধ্যমে । টেন্ডার 
ওপেনিং ডে-র সপ্তাহখানেক পূর্বে 
রায় সাহেব সরকারী কাজের 
ছুতোয়৷ খাতড়া ও বাঁকুড়া এলেন 


এবং সম্ভাব্য টিপস দিয়ে গেলেন 


এমন কি বাংলা কংগ্রেসের সেনগণপ্ত 
মহাশয় অসুস্থ থাকায় নিজে তার 
গৃহে উপস্থিত হয়ে কুশল সংবা- 
দের আঁছলায় সংবাদ পাঁরবেশন ও 
সংবাদ গ্রহণ করে গেলেন। পরে 
দেখা গেল সাঁডউলের অনেক 
অনেক কম রেটে এ পেয়ারের 
কন্ট্ান্ররা কাজ পেয়ে গেলেন। 


দপ্‌ ॥ শ্ক্রবার ১৭ই জুলাই ১৯৭০ / 


+ 


শ্রমিক বলি - 


গোপন হাত 


গত। এদের পরিচালনাধীন একাঁট 
সশস্ত্র জনতা লোঠ-সোঁটা, ছদার 
চাকু, লোহার রডধারী) ছয়ই 
সোমবার রাত্রে অধুনা ডান- 
বার মণ: ইউনিয়নের আঁফিসের 
ওপর আক্রমণ চালায়। লক্ষ্য ছল, 
সেক্রেটারী শ্রীউষারঞ্জন। সৌভাখ্যের 
বিষয় সে সময় তিন চা খেতে 
অন্য 'গয়েশ্ছিলেন। 
নিয়ন আফসে উপ'স্থত শ্রীস্মবোফ 
দাসকে নৃশংসভাবে হত্যা করা 
হয়। ঘটনাস্থল গাড়লয়া পুলিশ 


ঙ 


স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক শ গজ । 


দূরে অবাস্থত। উল্লেখ্য, ঘটনার 
প্রাতক্রিয়া তাৎক্ষ্ণণক হলেও তা 
শ্রামকসম্ঘ নাতি অননযায়শী সংযত 
ছল এবং ডানবার মলে ছয়ই 
জুলাই রান্নর শিফট এবং সাতই 
কর্মীবরত থাকে। কোন প্রতি- 
হিংসার ঘটনা ঘটেনি, বরণ ক্ষুব্ধ 
জনতা যখন পাুলশ স্টেশনের 
চারপাশে বিক্ষোভ জানাতে থাকে সে; 
সময় তাদেরকে সনিক্লাম্মিত করেন 
স্থানীয় এম এল এ শ্রীধামনষ্ট 
সাহা। রা 
অল ইাণ্ডয়া ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের এককালীন প্রোসডেল্ট 


সুভাষচন্দ্র বস্দর আদর্শ কি বর্ত ? 


মান ফরোয়ার্ড ব্লক একেবারেই. 
বিস্মত হয়েছে? 


তখন ইউ- _ 


পপি ॥'শূক্রবার ১৭ই জুলাই ১৯৭০ 


নকধালগন্থীর। এ কোন্‌ গথে চলেছে? 


জান. না এ লেখা বেরুলে আর তাছাড়া একটা প্রাইমারী 
ইস্কুল ভেঙ্গে কতকগ্ণীল দাঁরদ্ 
ছেলের বর্ণপাঁরচয় বন্ধ রাখ- 
লাম যাঁদও অপরাদকে বড়- 
লোকের . ছেলেমেয়েরা ' পয়সার 
জোরে ঠিক 'লেখাপড়া চালিয়ে 


বর্ন, 


হলেও ক্ষাত হয় না কারণ প্রাই- 
ভেট টিউটর আছে বাড়ীতে পড়িয়ে 


দর্পণ সম্পাদক আক্রান্ত হবেন ক 
_ না। আক্রান্ত যে হবেন না এ কথা 


জোর করে বলার আজ আর উপায় ' 


নেই। কারণ যে তাণ্ডব সম্পর্কে 
সমালোচনা করতে চলোছ সেই 
তাণ্ডবের হোতাদের প্রশ্ন করাটাই 
পাপ। ছু জানতে চাইবে না, 
চাইবে না কিছ; বুঝতে 'মানতে 
+ চাও শুধু মানবে, যা কিছু ঘটুক 
না কেন বিশ্বাসে থাকবে অটল। 
প্রশ্ন তুললেই ' বঝে নেব সংশয় 
. দেখা দিয়েছে আর যাঁদ সেই সংশয় 
দূর না হয় তাহল বুঝব তুমিও 


, , কিংশুক সেন 


যে সামান্য স্ুবিধাটুকুও পেতে 


পারত তার থেকে বণ্চিত হয়ে যে. 


তামরে সেই 'তামরেই থেকে 
ষাবে। অবশ্য বিপ্লব কতটা এগুবে 
জান না। হাসপাতালের ক্ষেত্রেও 
হলে গরাীব্রাই মারা পড়ে, পয়সা- 


“ওয়ালা লোক যাদের জন্য আছে 


:. বাড়ীতেই চিকিৎসা করাবার সং- 


গাঁত তাদের গায়ে এর ফলে বন্দ: 
মাৱও আঁচড় লাগে না। আর 
আশুতোষ ম্খাজীর মর্তি 
ভাঙ্গার মধ্যে শুধু দেখতে পাই 


বলে মনে হয় না। 

আর একটা ব্যাপারও ভাবার 
'আছে। ম:খে পুলিশকে কাগুজে 
বাঘ বলে উীড়িয়ে দেওয়া যেতে 
পারে কিন্তু তাতে পুলিশের দমন- 
নীতির কোন পরিবর্তন হয় না। 


'এই ধরণের হামলার ফলে নক- 


শালীরা শংখ যে নিজেরাই ধরা 
পড়েন তা নয় পুলিশকে সুযোগ 
করে দেন অন্যান্য বামপন্ধী দল 
বিশেষ করে মাক্সবাদী কমিউ- 
নিষ্ট পার্টর সদস্যদের ধরতে। 
কারণ যে. পলিশ সবসময়েই 
ছঃতো খ'জছে কীভাবে বামপল্থা- 


১1 ১ তিন, 


চাইতে ভাল অজ্-হাত আর কাঁ 
হতে পারে? অবশ্য যদ কেউ মনে 
করেন যে িস্লবা শান্তর জাগরণ 
ও সংহতির জন্য শাসক শ্রেণীর 


নিপীড়ন ও অত্যাচার প্রয়োজন 
তবে অন্য কথা ধাঁদও সে ক্ষেতে 
সেই! সব ব্যান্তদের বাম্ধ সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। 

তবে এসব লেখাও আজ মনে 
হয় অপ্রয়োজনীয়। কারণ এ কথা 
আজ মানতে বাধ্য হচ্ছি ফে- 
ঈশ্বর সবপ্রথম তার , বিচার 
বদ্ধ কেড়ে নেন যাকে তান 
ধবংস করতে বম্ধপারকর। অন্ধ 
বিশ্বাসের বশীভূত হয়ে যারা এই , 
ধরণের কার্যকলাপে আজ লিপ্ত 


ওই প্রতিক্রিয্পশশলদের দালাল এবং যাবে। ফলে একদল যেমন সমস্ত প্রচণ্ড হতাশা থেকে উদ্ভুত অন্ধ | ৃ 
সবথেকে' যা সহজ তোমাকে বোমা স্মাবধা ভোগ করতেই থাকবে বিদ্বেষ। একে বিশ্ব কোনমতেই দের আটকে রাখা যায় তার কাছে তাদের কাছে অন্য কোন কথা 
মেরে উীঁড়য়ে দেব। থতমের মহান অপর'দকে একটা বিশাল অংশ বলা চলে না। এবং যাঁরা যে কোন বেপরোয়া গ্রেপ্তারের জন্য বোমা শোনাও ত পাপ। 
রাজনগীত তোমাতে তার সঠিক 
লক্ষ্য আবার খুজে পাবে। টি | 

এ মনোভাব আমাদের অজানা ? ূ <: 
নয়। কিন্তু তবুও প্রশ্ন তুলি তি 
তুলাছ সম্প্রাত কলকাতা 'বিশ্ব- 
{বিদ্যালয়ের ঘটনা সম্পর্কে, হাস- 
', পাতাল, প্রাইমারী স্কুল আক্রমণ 
নিয়ে। প্রশ্ন সেই একটাই_এতে 
{বপ্লবের কাজ কতটা এগুলো, এর 
প্রয়োজনপয়তা কী? ' 

যারা এইসব কার্যকলাপের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জাঁড়ত আমার 
প্রশ্ন তাদের কাছে নয়। কারণ সেই- 
সব অপাঁরণত বয়স্ক বালকেরা 
(কোন উত্তর দিতে সক্ষম সে কথা 
7 আমি শবশ্বাস কার না। যে অন্ধ 
। বিশ্বাসের ফলে এরা “চশিনের 
চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান” 
অথবা “মাও-সে-তুং ফুগ যুগ 
জশীয়ো” শ্লোগান ; দিতে ' দিতে ৯৭০ 


ইন : ৪-১০ দাম ১৪.৯৫ 




























উপসর্গ। মূল রোগ না সারিয়ে ত 
এর কোন বাহত করা যাবে না। 


& চার 





’ 


দেশৱতাঁর কলাম-লেখক শশাঙ্ক 
চিরকালই আবোল তাবোল বকেন। 
তাঁর রাজনীতও তুলনাহীন। 
সম্প্রতি তন ফ্ন্টিয়ারে প্রকাশিত 
অশোক রুদ্রের গান্ধীবাদ সম্প- 
তি একটি লেখা নিয়ে বিশেষ 
আস্ফালন করেছেন। ফাঁদের সঙ্গে 
তাঁর মতে মেলে না, তাঁদের তান 
চিরকালই দালাল বলে থাকেন। 
বর্তমানে শশাঙ্ক ছদ্মনামধারী এই 
ব্যান্তটি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে 
গান্ধীর নেংটি ধরে টানাটানি শুরু 
করেছেন। তাঁর মতে প্রফঃজ্ল সেন 
থেকে অ‘সত সেন সকলেই গাম্ধী- 
বাদকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা, 
করছেন। 

তিন লিখেছেন, ডাঙ্গে ও 
সন্দরাইয়ার দল গাঁদ নিয়ে যতই 
কামড়াকামাড় করুন না কেন, 
গান্ধীকে দুজনেই বাবা বলে ডাক- 
ছেন। শশাঙ্ক নিজেও কিন্তু সাত- 
ষ'টু সালের আগে পর্যন্ত গান্ধীকে 
বারা বলে এসেছেন। 

আসলে তান প্রমোদ দাশ- 
গপ্তর সঙ্গে গ্রুপবাজীতে টেকা 
দিতে না পেরে মাকসবাদী কমিউ- 
“নস্ট পার্টি থেক বিতাঁড়ত হয়ে- 
ছেন এবং তারপর বিপ্লবী সেজে- 
ছেন। চিরকালই শশাঙ্ক. গ্রপবাজী 
করে এসেছেন। কখনও মাকর্সবাদের 
ধারকাছ দিয়েও যাননি । এটা অবশ্য 
£তান অকপটে স্বীকার করতেন 
এবং এখনও নাক করেন। 
শশাঙ্ক লিখেছেন, “কিন্তু 
সবচেয়ে মজা হচ্ছে এই যে, ভার- 
তের কাঁমউ'নস্ট নেতারা গান্ধীর 
এই খেল বুঝল না। ইচ্ছে করেই 
বুঝল না। কিন্তু তারা যে নিজে- 
রাই গোড়া থেক সাম্রাজ্যবাদের 
দালাল! তাই ত তারা যাঁদ সর্বহারা 
পার্টর দায়ত্ব পালন করত তাহলে 
দেশেই গান্ধী ও গাম্ধীবাদ নোঙর 


গড়াতে পারত না!” 
দেখা যাচ্ছে, ভারতের কামিউ- 
, নিষ্ট পার্ট যে গোড়া থেকেই 


সাম্রাজ্যবাদের দালাল, ছিল এটা 
তন বুঝোঁছলেন। অথচ সেই 
দালাল পার্টতে বিতাঁড়ত হওয়ার 
আগে পর্যন্ত পুরোদস্তুর সভ্যপদ 
নিয়ে বদ হয়োছলেন। ক্রুশ্চেভ 


আয়োজন করা হয়েছে। 


১২১ সরশুনা মেন রোড, 


ৈ 


প্রতিকৃতি ঘায়োমিত গর গ্রভিযোগিত 


প্রতিশ্রুতি পত্রিকার পরিচালনায় এক গল্প প্রতিযোগিতার 
অনধিক পনেরো শত শব্দের মধ্যে 
ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় গল্প লিখতে হবে। যে কোন 
লেখক -এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। 
এই প্রতিযোগিতায় তিনটি পুরস্কার থাকবে। প্রথম পুরস্কার 
৭৫ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাক! এবং তৃতীয় ২৫ টাকা] 
পুরষ্কার প্রাপ্ত গল্পগুলি শারদীয় প্রতিশ্রুতিতে প্রকাশিত হবে। 

আগামী ৭-ই আগস্টের মধ্যে প্রতিশ্রুতি সম্পাদক, 


লেখকের পুরো নাম ঠিকাঁনাসহ “রমাপ্রসন্ন গল্প প্রতিযোগিতার 
জন্য” চিহ্নিত করে লেখা পাঠীতে হবে। পুরস্কারের ফলাফল 
২৮শে আগস্টের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পত্রিকায় ঘোষণা করা হবে। 





| জত বিনব ও নকধানী ৰাজনীতি 
| সাধন চৌধুরী 


যখন সোভিয়েত দেশে স্তালিনের শ্রেণী-সংগ্রাম সংগঠিত করতে হয়। 
কবর খ:ড়াছলেন, তখন এই যার চুড়ান্ত রূপ হচ্ছে সশস্ত্র 
ব্যান্তাট কিন্তু তাঁর গৃহের দেয়াল সংগ্রাম। সুতরাং উপকাঠামোগত 
থেকে স্তালনের ছাঁব সাঁরয়ে লড়াইয়ে মূল কাঠামোগত কোন 
ফেলোঁছলেন। ইনি এমন বীরপরুষ পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। আবার 
যে দেশৱতাীর প্রথম কয়েকটি মূল কাঠামোটা যেহেতু অর্থনৈ- 
সংখ্যায় সশস্ত্র শব্দটি ব্যবহার তিক, সুতরাং অর্থনোতিক সম্পর্ক 
করতে ভয়৷ পেয়েছিলেন। ভাঙ্গাটাই হোল প্রধান লক্ষ্য। 

শশাঙ্ক খাস্তখেউড়ে হিশেষ কিল্তু মূল কাঠামোতে অবস্থানরত 
ওস্তাদ, রাজনপীতিটা তাঁর মাথায় মালিক শ্রেণী তার রাজনৈতিক 
সম্ভবতঃ বিশেষ ঢোকে না। কিন্তু ক্ষমতার জোরেই পারে মালিকানা 
{তনি যে কাগজের কলাম-লেখক ব্যবস্থা বজায় রাখতে এবং সেই 
-সেই কাগজটি যে দলের মুখপত্র জন্যই তার রাজনৈতিক পার্টর 
তাঁদের একটি পাঁরিজ্কার “রাজনগাতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর এই 
আছে। এই রাজনপাঁত সাঁঠক বা রাজনোৌতক উপারকাঠামোয় অব- 
বোঁঠক যাই হক, যাঁরা এই রাজনশীতি স্থানরত সরকারের মাধ্যমেই মূল 
করছেন তাঁরা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে কাঠামোতে অবস্থানরত মা:লক 
পাঁরবর্তন আনতে চাইছেন। শ্রেণী তার নশীতিগদীল কার্ষকরশ 

শশাহকবাবুর কাছে "প্রশ্ন করে থাকে, এটা সংস্কৃতি, শিক্ষা 
“কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করলেই কি ধর্ম প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 


সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে”? ,অর্থাৎ এগণাঁল সমস্তই হচ্ছে উপরি- 


আজ ত প্রাতটি রাজনোৌতক দলই কাঠামো । আবার এই সমস্ত সমাজ- 
এমন কি জনসংঘ, স্বতন্ত্র পর্যন্ত টাকে জীইয়ে রাখে মালকশ্রেণীর 
কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করতে চাইছে। ক্বার্থপৃস্ট এক বশেষ ধরণের 
মোটাম্‌ট নটি প্রদেশে কংগ্রেস সংগঠন। সেটা হচ্ছে পালিশ, মিলি- 
গদীচযাত। তাহলে দি এখন কর্তব্য টারী, জেল, আদালত ইত্যাদি। 
কেন্দ্র দখল, অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে যাকে বলা হয় রাম্ট্রশান্ত। সুতরাং 
কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করা? আর যাঁদ মুলকাঠামোর গুণগত পরিবর্তন 
কেন্দ্রে কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করে বাম সাধন করতে যাওয়া মানেই এই 
পা্টগ্ণল সত্যই গদী দখল করে রাষ্টরশান্তর সঙ্গে মোকাবিলা করা। 
তাহলেই কক প্রমাণ হবে ডাঙ্গে- আবার এই রাষ্ট্রশান্তর রূপটা যে- 
স্মন্দরাইয়া সত্যই কংগ্রেস বিরোধী, হেতু সশস্ সেহেতু একমাত্র পাল্টা 
অর্থাৎ তারা বিস্লব চায় এবং সশস্ত শন্তির দ্বারাই তাকে ধ্বংস 
বিপ্লবের পক্ষে? ওরা কিন্তু এটাই বা উচ্ছেদ করা যেতে পারে। ধ্বংস 


দেখা.ত চাইছে । চাইছে শ্রেণগত- করার একমাত্র কারণ যখন শোষণ 
ভাবে নয়। ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে শোষণহণন 


আজকে কংগ্রেস, জনসংঘ, সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং 
স্বতন্ল, ভারতীয় ক্রান্তিদল, প্র'তষ্ঠা করার প্রশ্নেও যেহেতু তার 
ডি, এম, কে এদের শ্রেণী চাঁরত্রটা চুড়ান্ত রূপ হচ্ছে রাজনৈতিক 
খুজে বার করা দরকার। আসলে ক্ষমতা দখল সেহেতু শোষিত 
এরা শাসক শ্রেণী, অর্থাৎ বড় শ্রেণীরও একাট রাজনৈতিক পার্টর 
বুজায়া ও বড় জমিদার, শ্রেণীর স্বভাবতই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
রাজনৌতক পার্ট। এদের অল্ত- আবার সমাজ বিকাশের জটিলতার 
দ্বন্দ্বের ফলেই সৃষ্ট হয়েছে দরুণ শ্রেণীসম্পর্কের ক্ষেত্রেও 
উপারিউন্ত ‘বাভন্র পার্টগলো। নানা জটিলতার সৃষ্ট হয়। এই 
সুতরাং পার্টিগ্রতভাবে কংগ্রেসকে কারণেই শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও 


উচ্ছেদ করলে শ্রেণীগতভাবে তাদের নানা স্তর ভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়। 
উচ্ছেদ করা যায় ক না একবার স:তরাং সমাজবি্লব সমাধা করার 


ভেবে দেখেছেন কি? আর শ্রেণী 11 কথা- 
গত ভাবে করতে হলেই মধ্যে থেকে যায়। 
এ. ডা তাই পাঁরচ্কার ভাবে বললে কথাটা 
দাঁড়ায় এই যে সমাজ বিকা.শর 
বর্তমান পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীই 
সবচেয়ে শোষিত, সবচেয়ে সংগ- 





কিছুই নেই, অথচ জয় করবার 
জন্য পড়ে রয়েছে সমগ্র দুনিয়া ৷” 
তাহলে শ্রামক শ্রেণই যেহেতু 
বর্তমান পর্যায়ে সমাজ বিপ্লবের 
নায়ক, এক্ষেত্রে তারও একটা রাজ- 
'নৈ'তক. পার্টির প্রয়োজন অবশ্য- 
ম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায্ম। আর এই 
রাজনৈতিক পার্টিই হলো কাঁমউ- 
নিস্ট পার্ট, যা শ্রমিক শ্রেণীর 
সর্বোচ্চ রূপের সংগঠন। আবার 
1 এ ক্ষেত্রেও একটা প্ৰশ্ন আছে। 
শ্রামক শ্রেণীই যাঁদ বুঝতে পারত 
যে তার একটা সর্বোচ্চ রূপের 
সংগঠন প্রয়োজন তাহলে কোন 
প্রয়োজনই ছিল না এই মধ্যাবত্ত 


কলিকাতা-৬১ এই ঠিকানায় 


তিত। “শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার আর - 


বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর। কোন প্রয়ো- 
জন ছিল না মতাদর্শগত সংগ্রাম 
চালানোর জন্য শবাঁভন্ন মার্কসবাদী 
লোনিনবাদী সাহিত্যের যেটা প্রথম 
অবস্থায় এমনাক বিপ্লবের একটা 
বিশেষ স্তর পর্যন্ত একমাত্র 
বিপ্লব বাদ্ধিজীবীরাই পালন 
করে থাকে, বহন করে থাকে৷ 
শাসক, শোষক শ্রেণী শুধু 
তার প্দীলশ মিলিটারী দিয়েই 
অত্যাচারটা চালায় না, চালায় আরও 
ধবাভল্ব দিক থেকে। সেটা আরও 
মারাত্বক। তার শ্রেণী-শোষণের 
অবস্থানকে সুদ করবার জন্য 
সে মতাদর্শগত প্রচারও চাঁলয়ে 
থাকে 'বাভত্ন প্রচার ষল্মের মাধ্যমে । 
তার মধ্যে যেমন আছে, সিনেমা, 
সংবাদপত্র তেমান আছে বেতার 
যন্দর। শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সে একই 
প্রথা অনুসরণ করে থাকে। 'বাভন্ন 
সাংস্কৃতিক সংঘের মাধ্যমে সৈ অহ- 
রহ প্রচার করে থাকে তার এই 
ভাবাদর্শ। এরই সঙ্গে আছে ধর্মীয় 
মাঁন্দর। গাম্ধীবাদ এর উর্ধে কিছুই 
নয়। সুতরাং এই গাম্ধী- 
বাদ যা বর্জোয়া ধ্যান-ধারণারই 
ধারক বা বাহক, তাকে পর্য-দ্রস্ত 
করতে হলে চাই মাকর্সীয় ভাবা- 
দর্শ। আর. সেটা সমস্ত সময়েই 
হয়ে দাঁড়ায় মতাদর্শগত লড়াইয়ের 
ক্ষেত্রে। সুতরাং গান্ধীর ছণৰ 
পাঁড়য়ে, গান্ধীর মার্ত ভেঙ্গে, 
তার বই প্দাঁড়য়ে' গাম্ধীবাদকে 
ধ্বংস করা যায় না। অপরপক্ষে 
মার্কসবাদকে ত প্রতিষ্ঠা করা যায়ই 
না, বরং প্রকারান্তরে মাকসবাদেরই 
বিরোধিতা করা হয়। গাম্ধীবাদকে 
মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে 
হলে সর্বাগ্রে দরকার গাল্ধী সম্পর্কে 
সঠিক মূল্যায়ন। সেটা স্বভাবতই 
মাক্সীয় দর্শনের দৃষ্টি থেকে 


‘অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ 


থেকেই হতে হবে। তারপর অহরহ 
এই মল্যায়ণকে জনগণের সামনে 
তুলে ধরতে হবে। এবং জনগণ 
তখনই বাস্তব আঁভজ্ঞতার "মধ্য 
‘দিয়ে শিখবে কোনটা ভাল আর 
কোনটা মন্দ । সে ভালটাকেই পছন্দ 
করবে, মন্দটাকে সাঁরয়ে৷ দেবে। এর 
অন্যথায় উল্টো হবে। যাঁদ বই 
পড়িয়ে হতো, তাহলে মার্কসবাদ 
আজকে আমাদের সামনে আসতেই 
পারতো না শ্রামক শ্রেণীর মা্যান্তর 
তত্ব নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদ তাকে 
অঙ্কুরেই পুড়িয়ে দিত। 
সবচেয়ে আশ্চর্য যে ক্রুশ্চেভের 
বই এমনাক রাশিয়াতে পর্যন্ত 
প্রকাশ নিষিদ্ধ, সেই বই চীনে 
বিক্কয় ত বন্ধ নয়ই, উপরন্তু জন- 
সাধারণের কাছে আলোচনার জন্য 
নিয়ে ষাওয়া 'হয়েছে। তবে সংগে 
সংগে জনসাধারণের সামনে পাল্টা 
বন্তব্ও উপ"স্থত করা হয়েছে। 
জনসাধারণ বেছে নিয়েছে ভাল, 


দরে সরিয়ে দিয়েছে ক্রুশ্চেভের 


পঢ়'স্তকাকে। জনসাধারণের সঙ্গে 
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যাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, 
জনসাধারণের উপর যাদের আস্থা 
আছে, বিশ্বাস আছে, ত্র 
পক্ষেই সম্ভব এই ধরণের বলিষ্ঠ 
কাজ করা। তাই যারা আজ মতা- 
দর্শগত লড়াই 'শকেয় তুলে। ছাঁব 
পোড়ানোর কাজে উৎসাহ জোগা- 
চ্ছেন, তারা আর যাই করুন 
মাক্সবাদকে কোনরকম "ভাবেই 
সাহায্য করছেন না! জনসাধারণের 
উপর তাদের যে কোনপ্রকার আস্থা, 
বিশ্বাস বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ । 
নেই তা বলাই বাহনল্য। 
মহামান্য স্তাঁলন সম্পর্কে 
বুর্জোয়া জগতের একটা প্রচার 
তান নাক খুব অত্যাচারী ও 
হত্যাকারী কিন্তু স্তাঁলন এবং 
তার নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টর 
কোন সভ্যই কখনও কোনাঁদন 
মতাদর্শগত লড়াইয়ের আগে শহর 
গায়ে হাত তোলেন নি। এটাই 
ঞঁতহাসক ভাবে সত্য। 


শশান্কবাবু, আপনারা যে তত্ব 
চাল: করে বাজারে ছাড়লেন, তাতে 
শাক সপ এমকে আপনারা ! 
সাহায্য করেন 'নি। আপনারা 
সমস্ত কছ বয়কট করতে আরম্ভ 
করলেন। মুখে জনগণের কথা 
বলেন, অথচ সমস্ত রকমের গণ- 
সংগঠন বর্জনের তত্ব চাল কর- 
_লেন। যেখানে জনসাধারণ সেখানে 
আপনারা যাবার প্রয়াজন বোধ, 
করেন না, অথচ সমস্ত সময়েই , 
ঝানন সংশোধনবাদণী জ্যোতি 
বোসের' মত জনগণ জনগণ বলে 
চেচাচ্ছেন। সমস্ত রকম গণসংগ- 
ঠন থেকে সরে এসে আপনারা 
একটা সংশোধনবাদী নেতৃত্বের এক- 
তরফা ছাড় ঘোড়াবার সংযোগ করে 
দিলেন। শ্রামক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ 
সন্তানদের নিয়ে পার্ট গড়ার 
বদলে আপনারা এক অদ্ভুত তত্ব 
তৈরী করলেন। "শ্রামক শ্রেণীকে 
না ক গ্রামে গিয়েই সর্বহারা চরিত্র_ 
নিতে হবে!” | 

শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে "নয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব” সম্পন্ন করবার, 
ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর একটা 
বিশেষ ভূমিকা আছে একথা অন- 
দ্বীকার্য। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত 
বযাদ্ধজশবী শ্রেণী সংগ্রাম বিবার্জত 
হয়ে থাকলে কখনই তাদের শ্রেণী 
চারত পাল্টাতে সক্ষম হবে না, 
বরং মধ্যবি্তস্মলভ আচার-আচরণ 
করতে থাকবে বা শ্রামক শ্রেণীর 
মান্ত-বিগ্লবের প্রাত বিরোধিতারই 
সামিল হয়ে। দাঁড়াবে। একমাত্র তাঁর 
শ্রেণী-সংগ্রামের লাল আগননে 
পরাক্ষত, দরশীক্ষত বুদ্ধিজীবারাই 
তাদের শ্রেণী চারত পাল্টিয়ে সর্ব 
হারার শ্রেণী চার অর্জন করতে 
লালে ৃঁ 
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পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমগ্য| গ্রপে 


পাঁশ্চমবধ্ের বেকার সমস্যা 
এমন চরমে উঠেছে যে তার ফলে 
সমগ্র সমাজের গোটা ভি্তিটাই 
ভেঙ্গে পড়ার মুখে । বেকার সম- 


' স্যাকে নিছক 'শজ্পে বিনিয়োগের 


পা 


সমস্যা বলে দেখাবার ক্রমাগত 
চেষ্টার ফলে আজকাল রাম্ট্রপাতি 
থেকে শুর; করে লোন্ট্র-পাঁত 
পর্যন্ত সবাই 'বানিয়োগের কায়দা- 
কানন নাড়াচাড়া করে এ সমস্যার 
সমাধানের জন্যে একটানা এবং 
একঘেয়ে আবেদন জ্যানয়ে চলে- 
ছেন। 

এ আতংক ছাঁড়য়েছে সমা- 
জের উচ্চমণ্ডে যে বেকার সমস্যার 
সমাধান না করতে পারলে অন্ততঃ- 


পক্ষে বর্তমান তীররতা না কমাতে 


পারলে, সমাজের নীচুতলার অসংখ্য 


অনেক'দন ধরেই 'ছল। এখন সারা 
ভারতবর্ষেই খোলাখ্দীল ও প্রচ্ছন্ন 
কর্মহীনতার সমস্যা দেখা ?দয়েছে। 
পাশ্চমবঞ্গ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু 


+ প্রভূত অণ্চলে ভারতীয় ও বিদেশী, 


পুজি-মালিকদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও 
সুনাফা-মৃগয়ার ক্ষেত্র চিরাচাঁরত 
ভাবে স্বীকৃত ছিল। চা, পাট, 
কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল 
শিল্পগনাল এবং এসব শিল্পের ও 
উপজাত শিল্পের প্রাতম্ঠানগ্ুলি 
এ অঞ্চলে গড়ে উঠোঁছল। ফলে 
{শিল্পের প্রয়োজনীয় মেশিনারী, 
ইগঞ্জনীয়ারং ঢালাই, রং, কৌমকেল 
ওঁষধ পত্র প্রভাত 'শজ্পও এতদ- 
প্লেই গড়ে উঠেছে। এবং পহাঁজ- 


বাদী গশিক্পপাঁরচালনার নিয়ম . 


শহসাবেই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের 
চেয়ে এই অপ্টলগর্ঠালতে শিল্পের 
তুলনামূলক হারে আঁধক বিকাশ 
ঘটেছে॥ স্বভাবতঃই এই সব 
অঞ্চলে যেমন কলকাতা, মাদ্রাজ ও 
বোম্বে আহমেদাবাদ অগ্ুলে দেশের 
অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চল থেকে 
আসা কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে। 

সমগ্রভাবে আর্ক মন্দার 
দরুণই দেশে এই ধরণের তাৰ 


“বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাংলা 


দেশের বিশেষ সমস্যা লক্ষ লক্ষ 
বাস্তুহারা শরণার্থীদের পননর্বণ- 
সনের সমস্যা॥ কেন্দ্রীয় সর” 
কারের দরদহদন এবং দাক্িত্বহীন 
শোঁথল্য, আমলাতান্তিক অযোগ্য: 
তার সঙ্গে ষন্ত হয়ে এই সমস্যাকে 
প্রকটতর করে তুলেছে। গ্রামাঞ্চলের 
প্রচ্ছন্ন বেকার অর্থাৎ যারা ক্ষেত- 
খামারে ও গ্রামীণ শিল্পের আজ্গা- 
নায় ভীড় করে আছেন, তাদেরও 
সবসময়ের কাজ নেই। 

কেন্দ্রীয় পাঁরকম্পনা কাঁম- 
শনের সাঁচব শ্রীঅশোক “মিত্র আই 


€(অর্থনোতিক ভাষ্যকার) ' ২ 


দি এস পর্যন্ত আক্ষেপ করে 
বলেছেন, “শল্পে মন্দার ফলে 
বেতন ও মজুরির হার মূল্যমান 
বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতেতো 
পারছেই না, উপরন্তু নতুন নিয়োগ 
বন্ধ হবার উপক্রম, এবং বহ: কল- 
কারখানা দপ্তরে ছাঁটাইয়ের বহর 
বেড়ে চলেছে।...এই দঃরবস্থার ঢেউ 
গ্রামাগুলেও ছড়াচ্ছে... তাছাড়া 
শিল্পবাপিজ্যের চেহারা কেমন 


দাঁড়াবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ' 


একটু আসান হতে পারে।” 

ছেন শ্রীঅশোক িত্। তানি বল- 
ছেন, “ঘেরাও নিয়ে সম্প্রীতি যে 
চেঁচামোঁচ হচ্ছে ইচ্ছে করেই আম 
সে প্রসঙ্গ তুলাছ। সংবাদপত্রে 
প্রত্যহ অজস্র আঁভষোগ ঃ বাংলা 
দেশে ন্যায় ও শৃঙ্খলা ভেঙে 
পড়েছে, শ্রামক শ্রেণীর যথেচ্ছাচার 
মাত্রা ছাঁড়য়ে গেছে, এরকম বেশি 
দিন চললে বাংলাদেশ থেকে সবাই. 
ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে যাবেন, তখন 
বাঙালিরা মজা টের পাবে, ইত্যাঁদ 
প্রচ্থশল হুমাক রোজ কাগজে ছাপা 
ও সবাই পড়ছেন। কিন্তু যা বলা 
হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক তা নয়। 
শিল্পে এ বছরে (১৯৬৯ সালে 


শ্রেণীর পক্ষ থেকে আচরণে মাত্রা- 
গধকা ঘটে ন তা নয়। কিন্তু 
{তলকে তাল করে বলাও হয়েছে 
বহু জায়গায় মন্দার পরো 
দাঁয়িত্বট 


প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র চালত শিল্পের 


, শিল্পপাঁতদের লাভের বহর বেড়েছে 


পুরোপনীর  শ্রামক- ' 


শ্রেণীর কাঁধে চাঁপয়ে দেওয়া 
অদ্ভুত প্রস্তাব; এক টিলে দুই 
পা:খ এভাবে ঘায়েল হবার নয়। 
ভৌগোলিক এবং আবস্থানিক যে- 
যে কারণে পাঁশ্চম বাংলায় শিল্পের 
পত্তন ও প্রসার, সেগুলি রাতারা'ত 
উবে যাবার নয়। বাংলা দেশ থেকে 


উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
বেশী হয়েছে, তুলনায় শ্রম-ি'ত্তক 
পণ্যোৎপাদন সংস্থা বাদ্ধ পায় 
'ন। কাজেই জাত"য়' আয় সামীগ্রক 
ভাবে কিছ:টা' বেড়ে গিয়েছে বটে 
ধকচ্তু শ্রমবাবদ বাঁনয়োগের পাঁর- 
মাণ তুলনায় কম। এর ওপর আম- 
দানী নয়ন্্ণের সফলবাবদ এদে- 


সব গেল” রব তুলেছেন। 

অথচ দেশে বেকার বৃদ্ধি পেলে, 
মজুরী ও বেতন বাবদ আয় কমে 
গেলে সামাগ্রক ভাবে ভোগ এবং 
সণ্য়ও কমে যেতে বাধ্য। ফলে 
শিল্পের তৈরী মাল জমে উঠবে 


ঘোষণা করায় 'বদ্রান্তি। শ্রাম্ক 


নশীতি। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় 
সরকার সরকারী ও বেসরকারী 
শিজ্পোদ্যোগের যৌথ দায়িত্বে - 


বশ্বাসী। তার ফল ক ঘটেছে? , 


সরকারী শিল্পে ক্ষতির বহর বেড়ে ০০০০০০০০০০৭ 


চলেছে বে-সরকারী শিজ্পে লাভের { 
পাঁরকল্পনা সাঁচব | 
শ্রীঅশোক "মনের , মতে, “রাম্ত্রীয়- | 
করণ' এবং সমাজতন্তবের মধ্যে | 
রাষ্ট্রীয়করণের | 
ফলে কোনো শিল্পের দায়িত্ব যে | 


সীমা নেই। 


দ'স্তর ব্যবধান। 


উচ্চাস্ঘত রাজপরুষের হাতে |. 


তুলে দেওয়া হলো, তিনি, আঁধ- 
কাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, পঃাঁজ- 
বাদীদের ঘাঁনম্ট মাসতুতো ভাই। 


যত বেশ রাষ্ট্রয়করণ, রাজপুরুষ- | 
- দের ততো বোশ ক্ষমতা প্রাপ্তি; | 
পরোক্ষে পধাজবাদদের তত বেশ | 
শিল্পপাতদের এই জন্য 
( ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


সুবিধা । 
সুবিধা যে, যেহেতু শেষ পর্যন্ত 


ক্রয়-বিকুয় তাদের সঙ্গে 'বানময়- 
ঘটত লাভের বহরে কম পড়ার 
আশংকা নেই, কারণ রাজপনরুষরা 
তাদের পক্ষে, মাসতুতো ভাই না 
হলেও দেন পক্ষে বৈবাহিক ৷? 


অর্থাৎ সরকারী শিল্পক্ষেত্র | 


প্রসারণের ফলেও বেসরকারী 
এবং সরকার উচ্চপদস্থ আমলারা 
কড় বড় শিল্পপাঁতদের সঙ্গে 
আঁতাত করে আখের . গছয়ে 
নিয়েছেন। এর উদাহরণ একটশ 
দুটী নয়, অজস্র 


‘পাচিত, 


না পারলে, শ্রামকের বিক্ষোভ, 
সামাঁজক আক্ষেপ আকুণ্টন চল- 
বেই। কাজেই শিল্পে অশান্তি ও 
আইন শৃঙ্খলার অবনাতর ফলে 
শিল্পে বানয়োশ হাস পাচ্ছে এবং 


নয়, সমাদরের যোগ্য । পণ্যোৎপা- 
দন ও চাঁহদা সণ্টারেও প্রধান শান্ত 
জনসংখ্যা । 

সংকট সময়ে, অর্থনীতি পাঁর- 
চালনার সংকেত যারা জানেন না, 
অথবা জনকল্যাণমখী প্রতিভা 
যাদের নেই, তারা এই সংকটে 
শনজেদের অজ্ঞানতা ও অনাভিজ্ঞ- 


, তার অন্ধকারে 'িনমাঁজ্জত হয়ে 


আছেন। অথচ এই অযোগ্য আমলা 
এবং সামন্ত পুঁজমালিকদের ওপ- 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাশ্তাহিক 


সমকালশন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দপপণি পাঠ | 
অপাঁরহার্য। ' 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দুত্কৃতকারণর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। | 
কায়েম স্বার্থ ও একচেটিয়া পাঁজর মুখপার বৃহৎ সংবাদপঘ্রের | 


আঁফসে প্রতি রানে দুনশীতর যেসব সংবাদ. নিহত হয় দর্পণ দেশ { 


কলকাতা শহরের আধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পণ পেতে : 


পারেন। যে হকার প্রতাহ দৈনিক 


তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রাত সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 


সংবাদপন্ন বাঁড়তে পেশছে 


মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই স্বধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


বার্ষিক পনেরো ঢাকা ঘু ষা"্মাঁষক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


8 ন্ৈমাঁসিক চার টাকা । ; 
{ ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


চিঠিপত্র ও টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা ॥ 


৬১ মট লেন . 


কাঁলকাতা ১৩ 


সস 





. ইন্দোচীন (8) 


প্যাথেট লাওর আক্রমণে 


সৌভনার গদী আজ টলমল 


(দর্শশের পর্যবেক্ষক) 

লাওসের প্রধান মন্ত্র "প্রন্স 
সৌভনা' ফোঁমার চোখে. আজ ঘ্ঘম 
. নেই। পাথেট ' লাওর আক্রমণে 
আজ 'সে জর্জশীরত, রাজধানী 
' ভিয়লেনীটয়েন যে কোন মুহূর্তে 
আক্রান্ত হতে পারে অথচ কাম্বো- 
, খৃডয়ার মত মাক্নি ও তার অন্ু- 
চরদের সৈন্যদের সরসাঁর লাওসে 


প্রবেশ করাতে পারছেন না! যে. 


সংখ্যক 'মাঁক‘ন সৈন্য ও আফসার 
তাঁর সৈন্যকে সাহায্য করছে তা 
আজ যথেষ্ট নয়। সৌভনাকে 
গাঁদতে রাখতে হলে আরও মাঁর্কন 
সৈন্য, যুদ্ধ সামগ্রী; ও অর্থ সাহায্য 
প্রয়োজন! সৌভনা ওয়াীশংটনে 
দৌড়ে গিয়েও শান্ত মনে ফিরে 
আসতে পারেন ন কারণ তাঁর মনে 


সন্দেহ ঢুকছে যে আগের চেয়ে 
বেশী মান সাহায্য 'র্তান 
পাবেন কিনা, যদিও ?নকসন তাঁকে 
নিরাশ করেন নি। 
সৌভনাকে প্রাসাদ ' থেকে - 
বিতাড়িত করার এক যড়যন্ত্র চলছে 
ভাঁর গভনমেল্টের ভেতর। কাম্বো- 


ডিয়ার প্রিন্প 'সহানুকের মত 
দিদেশে থাকাকালীন ক্ষমতাচ্যুত 
হওয়ার ভয়ে সৌভনা ফ্রান্সে 
আমোদ - করতে যাওয়া স্থগিত 
রেখেছেন। সৌভনার বিরুদ্ধে ষড়- 
যন্ত করছেন তার অর্থমন্ত্রী 
শিমোঁক চাম্পাসক, যান সৌভনার 
অবর্তমানে সৈন্য বাঁহনীর কর্ণধার 
হতেন। 

শিমোঁক পরিবারের সঙ্গো সৌভ- 
নার লঃয়াং . প্রভাং (রাজপারবার) 
পাঁরবারের বংশগত ঝগড়া এবং 
এক সময় বৌন ওম সৌভনা পাঁর- 
বারের হাত থেকে .ক্ষমতা কেড়ে 
নেবার চেষ্টা করেছিলেন। িমৌক 
জেনারেল নসাভনের ভন্ত ছিলেন 
এবং আজ পাথেট ' লাওর কাছে 
দাক্ষিণ লাওসে তাঁর পাঁরবারের 


দিন ভার রে 
পাথেট লাওর (নেতা সুফানভং 
সৌভনার অর্ধ ভ্রাতা) 'বরুদ্ধে 
ষুদ্ধ চালনা করতে পারছেন না 
তখনই ম্দান্ত ফৌজ কঠোর আক্রমণ 


চালিয়েছে । তাদের উদ্দেশ্য আমে- 


'রিকাকে লাওস ছাড়তে বাধ্য করা 
এবং সৌভনাকে পাথেট লাওর পাঁচ 
দফা শান্তি প্রস্তাবে রাজি করান। 
সাম্রাজ্যবাদ আমোরকা 'ভিয়েত- 
নাম থেকে লাওস ও কাম্বোভয়ায় 
যদদ্ধ বস্তত করে তার শোষণ 
চালাবার পাঁরকল্পনা করার সঙ্গে 
সঙ্গে লাওস ও কাম্বোভিয়ার মীন্ত 
যোদ্ধারা তাদের বৈগ্ল'বক যুদ্ধ 
ত্বরাদ্বিত করেছে ॥ হাজীর হাজার, 
বোমা ফেলে আমোরিকা পাথেট 
লাওকে পরাস্ত করতে চেয়েছে 
কিন্তু গোরলা নীতিতে যুদ্ধ 
চা:লয়ে সূফানভং-এর বৈপ্লবিক 
বাহন একের পর এক জয়মাল্য 
যোগাড় করে চলেছে । আমোরকার 





কিছু সংবাদপত্র স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছে যে উত্তর ও দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামে যেমন আমেরিকা হাজার 
হাজার বোমা ফেলে কমিউীনস্ট- 
দের কাবু করতে পারোন, ' তেমাঁন 
লাওসে আমোরকান বোমাবর্ষণ 
পাথেট লাওর মেরুদশ্ড ভাঙ্গতে 
পারোন, শুধু ছয় সাত লক্ষ লাওর 
গ্রামবাসীকে গৃহহারা করেছে। 
এরুপ নশংস বোমাবর্ষণের (গত 
বছর পাথেট লাওর ঘাঁটিগলোর 
ওপর 'ন্রশ হাজার টন ধ্বংসাত্বক 
বোমা ফেলা হয়) বিরদ্ধে সৌভ- 
নাও মাঝে মাঝে সি আই এর কাছে 
আপত্তি জানিয়েছেন। 

বিশ বছর গৃহযুদ্ধের পর 
লাওস আজ প্রধানতঃ দুই ভাগে 
বিভন্ত। এক-তৃতীয়াংশ আমেরিকার 


'আঁবেদার সৌভনার কবলে এবং 


দুই-তৃতীয়াংশ নও লাও হাকসাত 
(পাথেট' লাও বাঁহনীর সর্বদলীয় 
রাজনৈতিক সংস্থা যার এক প্রীত- 
নাধ দল জিনিভা চান্ত অনুযায়ী 
এখনও িয়েনটয়েনে অবস্থান 
করে) এর দ্বারা "মুস্ত' এলাকা” 
{হসেবে শাঁসত। সৌভনার এক- 
তৃতীয়াংশ এলাকা রক্ষা করার জন্য 
অর্থ ও নানান প্রকার মারণাম্ত্ 
সরবরাহ 'করা ছাড়াও আমোরকা 
লাওসে আটচল্লশটী ছোট বড় 
{বিমান ঘাটি তৈরী করে দিয়েছে 
এবং রাডার সহ আধ্নক সর- 
জামে সাঁক্জত করেছে। সেখান 
থেকে বিমানগলো বোমা বর্ষণ 
করে আসে পাথেট লাও এলাকায় 


' শুধু এক উদ্দেশ্যে “সবাইকে 


হত্যা করতে হবে, সব কিছ 
পুড়িয়ে দিতে হবে, সব জিনিষ 
ধহংস করতে হবে।” আমোরকা 
বলেছে লাওসে পাথেট লাওকে 
সাহায্য করার জন্য প্রায় সত্তর 
হাজার "উত্তর ভিয়েতনাম ও 'ঁভয়ে- 
তকং সৈন্য আছে এবং এদের আক্র- 
মণ থেকে সৌভনাকে বাঁচাবার জন্য 


আমেরিকাকে লাওসে প্রবেশ করতে 


হয়েছে। | 
পাথেট লাওর কাছে হেরে আমে- 
রিকা সৌভনাকে পরামর্শ দিয়েছে 
যে শীঘ্র তিন যেন আবার চোদ্দ 
শান্তর '্জীনভা সম্মেলনের ডাক 


দেন, যা ১৯৬২ সালে লাওসে ক্ষণ- , 


স্থায়ী শান্তর বব্দোবস্ত করে- 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১৭ই জুলাই ১৯৭০, 


বার প্রচ্াবেও ভিন রাজ হয় 
ছিলেন। 

লাওসের গৃহযুদ্ধের সূচনা 
হয় ভ্রাতৃষদ্ধের ভেতর দিয়ে 
প্রধান মন্দ সৌভনা যদ অর্ধ 
ভ্রাতা প্রিন্স সংফানভং-এর সঙ্গে 
বন্ধুত্ব রাখতে পারতেন তা হলে 
হয়ত লাওস আজ আমোঁরকার 
উপপানবেশে পাঁরণত হতে পারত 
না। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত লাওস , 
ফ্রান্সের উপানবেশ ছিল, পরে 
১৯৪৯ সাল পর্যন্ত জাপানের 
অধীন থেকে মুক্ত হয়। ফ্রান্স 
আবার ইন্দোচীন ফিরে পেতে 
চাইলে হো চী মনের নেতৃত্বে 
ভয়েতনামের কমউনিস্টরা রুখে 
দাঁড়ায়। এদের সঙ্গে যোগ দেয় 
সফানভং-এর পাথেট লাও এবং 


বসাতে হল 'প্রিল্স সৌভনাকে যাকে 
বলা হয় “পশ্চিমী মানুষ” (এর 
স্তী অর্ধ ফ্রেণ্ড)। সি আই এ 
বহুদিন জেনারেল নসাভানকে সম- 
রন করলেও জেনারেলাটর নজর... 
ছিল জেই একটী 'ডক্টেটর হয়ে. 
বসায়। তাই গস আই এ আঁকে ' 
সৌভনাকে ক্ষমতা দিল। 'জিনিভা 
চদান্ত অনুযায়ী সৌভনা এক কোয়া- 
গিলশন সরকার গঠন করলেন পাথেট 
লাওর সঙ্গে যাতে তার ভাই! 
সুফানভংও যোগ দয়েছিলেন। 
কিন্তু ডালেস বেশটীদন কাঁমউ- 
নিস্টদের সঙ্গে হাত মেলান পছন্দ 
করলেন না, এবং ফড়যন্তের হাত 
থেকে রক্ষা পাবার জন্য সফানভং 
আবার জঙ্গলে পাথেট লাওর মধ্যে 
আশ্রয় নিলেন। 

যদও রাজ পরিবারের দুই 
ভাই ফ্রান্সে [সাল হঞ্জনিয়ারং' 
পড়তে গিয়েছিলেন ছোট ভাই 
প্রন্প সুফানভং (রাজা বোন 
ক্ষং এর একাদশ রানীর ছেলে) 
দাদর চেয়ে লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন 
(যেমন ওস্তাদ ছিলেন ফুটবল 
খেলায়)। ১৯৩৭ সাল থেকে তান 
ভিয়েতনামে বাস করতে সুরু করেন 
এবং কাঁরডীনস্টদের সংস্রব ' 
আসেন (পরে এক কমিউনিস্ট 


নেতার মেয়েকে বিয়ে করেন) এবং 


চীনে যানু। এই যোগাযোগের ফলে 
তান পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশ-? 
গুলোকে ঘৃণা করতে শুরু করেন 
ও পাথেট লাওর প্রবর্তন করেন। 


দর্পণ  শাক্রবার ১৭ই জুলাই ১৯৭০ , 


নেপাল (২) 


নতুন দেশ নতুন দৃশ্য 


নেপালে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
উদ্ভব ভারতের মত দ্রুত নয়! 
বিশ্তআঁম্ক একচেটে শিল্পের প্রসার 
নেপালে অকল্পনীয়; তার কারণ, 
পাঁরণত শিল্পাঁবকাশের অধ্যায় 
আসবার পূর্বে নেপালকে তার 
পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে, 
(যতটা সম্ভব ) আধুনিক ও 
পাহাড়ী ভূগোলের প্রকৃতিগত বাধা 
জয় করে অর্থনোতিক বিকাশের 
বানিয়াদোপযোগী করতে হবে। 
এটা সহজসাধ্য কাজ নয়। এ' খাতে 
প্রথম পণ্বার্ধকী পারকজ্পনায় 
মোট ব্যয়ের শতকরা ৪৪.২২ অংশ 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা 
৩৬.৩ অংশ এবং তৃতীয় পাঁর- 
কল্পনায় আন;মানক ৩৭.২ অংশ 
নেপাল ব্যয় করছে। গ্রন্থের 
দিক দিয়ে এর পরেই আসে' শিল্প 
ও খটনজ সম্পদের বিকাশ; বিদেশ 
সাহায্যের, প্রমাণও এই দুই খাতে 
বেশী। অগ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত 
কৃষ, সেচ, সার এবং গ্রামোন্নয়ন। 
সামাজিক সেবামূলক সেক্টরের ওপর 
(ব্যয়ের হিসাবে) নেপালের নজর 
চতুর্ঘ। অনেকের মতে, এটা পাঁর- 


এবং এয়ারওয়েজ ও রোপওয়েজ 
ইত্যাদি দত সম্পূর্ণ করে, অর্থ 
নীতির ভিত্তি, মাল পাঁরবহন ও 
শিল্প প্রসারের . পটভূমি রচনা । 
হেটাউরা থেকে একটানা কাঠমাণ্ডু 
পর্যন্ত রোপওয়েজ মারফত, ' তেল, 
পেট্রল, গ্যাসোলিন, বাঁচা মাল এবং 
অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় পণ্যের 
পাঁরবহন না দেখলে বোঝা যাবে 


না কেন নেপালকে তার অর্থনশীতর 


অন্যান্য 'দিকগুলিকে আপাতদ্‌াষ্টতে 
অবহেলা করতে হয়েছে। ছশো 
মাইলেরও আঁধিক লম্বা পূর্ব 


পশ্চিম রাস্তা, সমান্তরাল শাখা- 
পথ (যা পূর্বে বিরাটনগর, মধ্যে 
বাঁরগঞ্জ, পশ্চিমে নেপালগঞ্জ প্রভাতি 
ধশজ্পকেন্দ্র এবং বাণিজ্য প্রধান 


জায়গাগ্নীলকে ষুন্ত করেছে) এবং “ 


উত্তর থেকে দাক্ষিণগামী সমকোণণ- 
ভাবে কাটা আরও কয়েকাট পথ 
নেপালের তৈরী না করে উপায় 
ছিল না। উদাহরণতঃ, কাঠমাণ্ডু 
থেকে উত্তরে তিব্বত সাঁমান্ত 
লাগোয়া কোডাঁর অবধি যে রাস্তা 
চীনের সাহায্যে নেপাল বা'নয়েছে, 
তার বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপারসীম। 
কেননা, একাঁদন না একদিন নেপা- 
লকে তার আবহমানকালের বাঁহ- 
বাণাজ্যক প্যাটার্ন বদলাতেই হবে। 
একে তার পক্ষে নির্গমন পথ না 
থাকায় বৃহৎ প্রাতবেশশ রাম্ট্রের। 
মুখাপেক্ষী থাকতে হয়; 'দ্বিতী- 
ম্নতঃ, বাশাজ্যক পরানর্ভরতা িঃ- 
সন্দেহে পররাষ্ট্রনীতি ও আল্ত- 
র্জীতক সম্বন্ধ নিরপপণের ক্ষেত্রে 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


অবাঞ্ছিত পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের 
অস্ম। তাছাড়া, হিমালয়ের দু- 
পারে, উত্তরে এবং দাক্ষণেও সকল 
দেশের সঙ্গে সমতাপুর্ণ মৈত্রী 
স্থাপন নেপালের এঁতহাঁসক 
নীতি। এ বিষয়ে সমগ্র“ নেপালশ 
জাত একমত যে, তাদের সকল 
প্রাতবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থ- 
নৈতিক আদানপ্রদান এবং রাজনৈ- 
তিক বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হবে। 
ভারতের রাষ্ট্রনিয়তারা একদা যে- 
পণ্টশল নীতির সপ্রশংস্‌ অন্দ- 
সরণ করতেন, নেপাল আজ তারই 
সফল অনুগামী । : 
উপরোন্ত অন:ষণ্গে নেপালে 
বিজন শ্রেণীর বর্তমান রাজনৈ- 
{তক ভূমিকা দেখতে হবে। মধ্যম- 
বগাঁয়ের যে উপশ্রেণ জাঁমদারী 
আ'ধপত্যের ক্ষমতা হারয়ে আজ 
নতুন অর্থনোতক ভূমিকা খঃজছে, 
তারা কৃষকশ্রেণীর ওপর রাজনৈ- 
তিক খবরদার বজায় রাখতে অস- 
মর্থ; বাস্তবে আনিচ্ছকও। তারা 
নিম্ন মধ্যবিত্তের বিক্ষুত্থ ভূমিকা 
{যা এখনও সম্ভাবনার রাজ্যে) গ্রহণ 
করতেও নারাজ; বরণ তারা রাজ- 


সবে দেখা ,দিচ্ছে। 
আজও বড় বড় .মালক-কৃষক এবং 
সম্পদশালী আধা-জোতদারদের 
প্রবলপ্রতাপে আচ্ছম্ন। গ্রাম পণ্যা- 
য়েতগ্দীল থেকে জেলা ও অঞ্চল 





থেকে স্মৃতির ক্ষাঁয়মান রেখার 
মতই দেখায়। আজকাল বীরগঞ্জ 
থেকে বাস সরাসাঁর কাঠমাস্ডু অবাধ 
চলে; যাবার পথে যে ভাড়া, {ফরাত 
পথে তার কিছু কম। র্তা 
ভৈসে* পর্যন্ত পূর্বে যা ছিল তাই 
মেরামত ও চওড়া করা হচ্ছে; 
সেখান থেকে কাঠমান্ডু অবধি 
তৈরা ত্রিভুবন রাজপথ। এ পথ 
উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ী এলাকায় 
নামত যে-কোনো রাস্তার চেয়ে 
ভাল বা খারাপ নয় (উদাহরণতঃ, 
কাঠ-গুদাম, রাপিখেত, আলমোড়া 
এবং রার্জপুরা, মুসৌি-চাকরাতান 
গামী পথ)। ওঠানামা আছে, 
রয়েছে সাড়ে আট হাজার ফিটের 
সামান্য বেশী উ'চনুতে পাহাড়ের 
বুক ঘেষে সাঁপল ঘোরানোর 
বাহাদুর! 

কিন্তু তব; প্রশন থেকে যায়; 
ভারতের প্রতরক্ষা বিভাগীয় এম, 
ই, এস ইাঞ্জনায়াররা কি ইংরেজ 
আমলের শিক্ষানবিশ থেকে আহ- 
{রত প্রযুক্তি বিদ্যার চৌহদ্দী আঁত- 
ক্রম করতে পারতেন না? এই 


তিন-্টনার গাড়িও পাশাপাশি 


যেতে পারে না, মোড়ের ওপরে 
গাড় 'পাশ কাটাবার সময় অত্যন্ত 
সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, 
অত্যধক প্যাচিল রাস্তা সে-জন্য 
লম্বাতে' বেশী; এবং হেভাঁ দ্রাফি- 
কের এককালীন ভারবহনে অক্ষম। 
সে তুলনায়, কাঠমান্ডু-কোডারি 
রাস্তা অনেক চওড়া, দুটি আট- 
টনারও স্বচ্ছন্দে পাশ ' কাটাতে 
পারে) এবং আধকতর ভারবহনের 
পক্ষে উপযুত্ত। শুনেছি, এ নিয়ে 
নেপালবাসী ভারতীয়' উচ্চ আমলা 
মহলে অন্তর্দাহ রয়েছে৷ কাঠমাস্ডু- 
কোডাঁর রাস্তা না কি চীন গোপন 
ও সামারক অসদনদ্দেশ্যে বাঁন- 
য়েছে_ এমান ঈর্ষান্বিত মন্তব্যও 
শোনা যায়। বলা বাহুল্য নেপাঁ 


' লারা তা মনে করে না; সরকারশ 


এবং বে-সরকারী নেপাল মহলে 
চীনের কোনো গুড” অভিপ্রায় 
সম্পর্কে কথা ওঠে না। 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখণীয় যে, 
বর্তমান সরকার ক্ষমতা হাতে 
নেবার পূর্বে (১৯৬০, ডিসেম্বর ) 
পার্টি প্রথাচালত মান্নিমশ্ডলশ 
কাজ করবার সময়ও 'বাভব্ন 


বিদেশ রাষ্ট্রের কাছ থেকে নেপাল 


সমভাবে এবং 'নরপেক্ষ নীতির 
ভিত্ততে সাহায্য গ্রহণ করেছে। 
ভারতে প্রসিদ্ধ কৈরালা ভ্রতৃদ্বয়ের 
আমলে প্রথম পাঁরকজ্পনা শুর; করা 
হয়; চীনের নিকট থেকে অ-সংশয়ে 





সাত যৱ 


সাহায্য গ্রহণও আরম্ভ হয়৷ এ সময় 
থেকে (১৯৫৫।৫৬)। এককালীন 
প্রধানমন্ত্রী বি পি কৈরালার অগ্রজ 
মাতৃকাপ্রসাদ 'কৈরালাকে (“খান 
দায়িত্বশীল রাজনৈতিক স্থলে 
অধি'ষ্ঠত ছিলেন) বিবৃত দিতে 
শোনা গেছে যে, নেপালের পক্ষে 
চীন অথবা কৌনো বিদেশী রাষ্ট্রের 
কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণে আশঙ্কার 
কোনোই কারণ নেই। 

ভারতের প্রাত নেপালের মনো- 
ভাব ক এ প্রশ্ন প্রায় সকল ভার- 
তীয়ের মনে। নেপালে কিন্তু এ 
প্রশ্ন উকি দেয় না! , ধরুন না 


-কেন স্থাপত্য শৈলীরু প্রসঙ্গ। 


কাঠমাশ্ডুর প্রাসদ্ধ মান্দিরগুলি 
যেখানে, যথা “গণেশস্থানে” 
দাঁড়ালে মাঁন্দরের গঠনে তিববতী 


গভনে যেমন সুন্দব, কাজেও তেমনি শক্ত-সমর্থ। ব্যালে ভাবতের সবচেষে প্রিয সাইকেল । - 
সেন-র্যালেব নিত ভণমামে যাচাই করে এই সাইকেল তৈরি কর! হয়েছে যাতে ঝুচ্ছন্দে চলে আর 


টেকেও সবচেষে বেশিদিন ।, 


ব্যালেই ভারতে সবচেয়ে ভ্রুতগতিসম্পন্ন সাইকেল । 


সাইকেল চড়াব আনন্দ সবচেষে বেশি র্বাীলেতেই । আপনি নিজেও একবার 


কাটতিতে সেরা চলনে সেরা র্যালেই পথের রাজা 





পরখ করে দেখুন না! . 


SRC-IOIR BEN 


ছ.ভআট ই " 


যুক্ত ফ্রুট সৰকাৰ নয়, সামরিক শান 


চোদ্দ দলের চৌদ্দ রকম মত- 
বাদ নিয়ে একমাত্র গদীর মোহে 
গঠিত মখোশপরা যুক্তফ্রন্ট তের 
মাস শাসন যন্মের * মাধ্যমে পশ্চিম 
বাংলায় যে অভাবনীয় খেলা দোঁখ- 


* য্লেছেন, এর পরেও আবার: তারা 


কোন্‌ মুখে পশ্চিমবঙ্গে যা্তক্রল্ট, 
অন্তবর্তী নির্বাচন িকম্বা গদীর 
দাবী করেন, সে সম্বন্ধে জন- 
সাধারণের বিশেষভাবে চিন্তা করা 
উাঁচত। 

প্রাক স্বাধীনতাযুগে আঁবভন্ত 
বাংলায় রাজনৌতিক দল অথবা 
নেতার সংখ্যা ছিল নিতান্ত মুষ্টি- 
মেয়। কিন্তু বর্তমানে উন্ত সংখ্যা 
নিরূপণ করা কাঁঠন। সংবাদপত্রের 
নিয়ামত পাঠকগণ এ কথা অবশ্যই 
স্বীকার করবেন। অথচ এই অসংখ্য 


এবং দলীয় স্বার্থ কায়েম করাই 


যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাদের ' 


{নিকট থেকে কোনও জনাহতকর 
কারের প্রর্যাশা করা নিতান্ত ভুল। 
অথচ সেই ভুল পথেই আজ সমগ্র 
দেশ চলেছে, যার পরিণাম ধৰংস। 

বাংলা ধ্বংসের পাঁরকজ্পনা 
অবশ্য বহু পূর্বেই গৃহীত হয়ে 
ছিল। বর্বর নৃশংস অত্যাচার, 
দেশবিভাগ প্রভীত বহ্যীবধ ক্ষয়, 
ক্ষাত বাংলার জনগণকে নার্বচারে 
সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তবুও 
মনে হয় তারা কোন দিন প্রাত- 
হিংসামূলক উল্লেখযোগ্য আত্মকলহ 
কিম্বা হিংসাত্মক কার্যকলাপে িপ্ত 
হয় নি। কিন্তু আজ তার সম্পূর্ণ 
{বিপরীত অবস্থা । বাঙ্গাল ভাব- 
প্রবণ, আহংস এবং শান্তিপ্রিয় 
জাতি। বৈপ্লাবক চিন্তাধারা এবং 
কার্যক্রম প্রয়োজন হয়েছিল 'বিদেশশী 
শাসকের বিরুদ্ধে, তাই বাঝ্গাপীকে 


একদা হিংসার পথ গ্রহণ. করতে. 


হয়েছে। কিন্তু আজ আর বৈদেশিক 
শাসন নেই, দেশ স্বাধীন। সুতরাং 
আজকের বিপ্লব বা হিংসাত্মক 
কার্যকলাপ কার বিরুদ্ধে? . শ্রেণী 
সংগ্রামের নামে সরল নিরক্ষর 
প্রিয় চপলমাত ছাত্রদের উচ্কানা 
দিয়ে যারা ভাইকে . দিয়ে, ভাইয়ের 
বুকে ছার ৰসাচ্ছে, 'নার্বচারে 
হত্যা, লুষ্ঠটন, নারী নির্যাতন 
প্রীত যাবতীয় ঘৃণ্য এবং অমা- 
জনায় অপরাধ, দিনের পর দিন 
শবনা শাস্তি, বিনা প্রাতরোধে করে 
যাচ্ছে, যার ফলে ইদানীং সৃষ্টি 
হয়েছে অসংখ্য পাঁত-পত্র ভ্রাত্হারা 
গ্থল্তা, অরাজকতা এবং নিতান্ত 
দুঃসহ পাঁরাস্থীতর ভতর 
দিয়ে দেশ শুধু ধ্বংসের পথেই 
এগিয়ে চলেছ, তারই আজ দেশের 
নেতা জাতির ভাগ্য 'ীনরন্তা। 

পশ্চিমবঙ্গের য্ত্তফ্রন্ট সরকার 
কেবলমাত্র গদশী সংরক্ষণেই যন 


এবং এঁক্যমত ছল, এতদ্ভিন্ন প্রায় : 


' হয় 'নি। 


সৰ কিছুতেই 'বষুন্ত এবং মতানৈক্য 
দৃম্ট হয়েছে। জনকল্যাণে তাদের 


মাম 


উঠেছে। অনবরত পরস্পর আলাপ 
আলোচনার মাধ্যমে যেনতেন প্রকা- 
রেন একটা সংখ্যাগারষ্ঠ যাস্তফ্রল্ট 
দেখিয়ে মাল্িসভা গঠন করা যায় 
কনা, সেই উদ্দেশ্য বর্তমানে 


শবভিল্ন দলপাঁতিগণ বিশেষ ব্যস্ত। 


কিন্তু সাম্প্রাতক শারকী সংঘ- 


জয়ে 


বাংলা কংগ্রেসের সভাপাঁত এবং 


' শ্রীঅজয় মুখাজশি গ্রত চৌঠা জুলাই 


(১৯৭০) 
জয়নগরে একটা জনসভা করতে 
এসৌছলেন। আর পাঁচজনের মত 
নিছক কৌতুহল বশে আঁম ও 
আমর সংগীরা সেই সভায় 
গিয়োছলাম। সভার পূর্ণ বিব- 
রণী কোন সংবাদপত্রে  প্রকাঁশত 
কেবলমাত্র যগান্তরে 
€৫।৭।৭০) ছোটু একটি সংবাদ 
বোঁরয়েছিল। অজয়বাবু নাকি সং, 
সাহস, বিজ্ঞ এবং জ্ঞানী বলে 
পরিচিত! কিন্তু এ্রীদন সভায় 
মার্কসবাদী কাঁম্টীনস্ট পার্টির 
কার্যকলাপের সমালোচনা করতে 


গিয়ে তিনি এক সময় উত্ত পার্টিকে 


“ঢ্যামনা পার্টি” বলে ব্যঙ্গ করলেন। 
জয়নগরের মান্দষ. এই  ব্যান্তটি 
মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এ কথা ভেবে 
আশ্চর্য হয়ে গেলেন। উপস্থিত 
শ্রোতৃমশ্ডলী তাঁর এই একপেশে 
এবং একঘেয়েমশীতে ভরা খেউড় 
শুনে আঁকে ঘৃণা করতে দ্বিধা 
করেন 'ন। প্রায় ঘন্টাদনয়েক বন্তু- 
তার মধ্যে কোন রাজনৈঁতক আদ- 
শবাদের কথা তো নেই-ই এবং 
আগাম দিনে ক হবে সে কথাও 
বললেন না। জয়নগর এলাকায়, 
বাংলা কংগ্রেসের একজনও সমর্থক 
নেই_নেই কোন সংগঠন। , 
দাক্ষণ চাঁববশপরগণার মানুষ 
তো সি পি এমের দ্বারা অত্যা- 
চাঁরত হয় না? বরং সি পি এমের 
যেখানে যেখানে সংগঠন আছে সেই 
সব জায়গায় তাদের জঙ্গী ও 
সাহসী কর্মীরা এস ইউ সর লুঠ- 
তরাজ বাধা দিতে গয়ে অনেকেই 
শহীদ হয়েছেন। দাঁক্ষণ চাঁববশ 
পরগণার সর্ব এস ইউ সরা জোত- 
দারদের সঙ্গে হাত 'মাঁজয়ে তাদের 
বন্দকগুলো ভাড়া নিয়ে নিরস্ত্র 
গ্রামবাসীদের ওপর আক্ৰমণ করে 


ষের ক্ষত কিম্বা উত্তেজনা ত 
আজও প্রশামত হয় নি, সুতরাং 
অদূর ভবিষ্যতে একের সঙ্গে অপ- 
রের পরনার্মলন কিম্বা গাঁটছড়া 
কি করে সম্ভব? শুধু জল 
ঘোলা করাই সার। তাদ্ভন্ন জোড়া- 
তালি দিয়ে কিছ করতে গেলেও 
তা হবে ক্ষণস্থায়ী । 

বিগত তেইশ বছর যাবং 
কয়েকটি নির্বাচন প্রহসন এবং 
কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে 
জনসাধারণ তিস্ত আঁভন্ঞতা অর্জন 
করেছেন। অতঃপর আগামী 
নির্বাচনে কার গলায় জয়মাল্য 
অর্পণ করবেন, সেও এক ভীষণ 
সমস্যা। সুতরাং অনেকের মতে 


পশ্চিম বাংলার বর্তমান সঙ্কট 


ন্রাণের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় আঁব- 
লদ্বে অন্ততঃ কিছ কালের জন্য 
প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সামারক 
শাসন প্রবর্তন করা। 

চত্তরজন দাস 


বার 


তাদের সর্বস্ব লুঠ করেছে। প্রেস 
ফান্ডের নামে ভূমিহীন চাষাঁদের 


. ওপর অমান্দীষক উৎপাঁড়ন চাঁল-. 


য়েছে। পার্ট ফান্ডের নামে ব্যান্ত- 
গত সম্পদ বাড়িয়েছে এবং বহ 
জায়গায় সেই লুটের মাল ভাগ- 


কলহ রক্তান্ত -সংঘর্ষে পাঁরণত 


হয়েছে। কিন্তু 'দ:3খের কথা 
অজ্ঞয়বাব: এমন 'স পি এম .এলা- 
জিতে ভুগছেন যে চোদ্দ পাঁটর 
মধ্যে যে পার্টিতে সবচেয়ে বেশী 
দুস্কৃতকারী আশ্রয় পেয়েছে সেই 
এস ইউ সি পার্ট সম্পর্কে একটিও 
মন্তব্য করলেন না। বরং বললেন 
ওরা বন্ধ; পাঁটি-দ: একটা কি 
করেছে তা নীহারবাবুর সংগে বসে 
আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলা 
যাবে! 


জনৈক তরুণ যুবক অজয়। 
মুখার্জীকে একটা” প্রশ্ন কাগজে 
লিখে তার হাতে দিতে 'গিয়ে 
নিগৃহীত হলেন। উপস্থিত জনতা 
যুবকাঁটর তো কোন অপরাধ 
দেখোন। কেবলমাত্র অজ্য়বাবং 
উত্তোজত কন্ঠে বারে বারে বলতে 
লাগলেন যে “এ চোগা প্যান্ট পরা 
ছেলেগুলো আমার সভা ভাঙ্গতে 
চায়”। প্রশ্নকারণ যবকাঁটর পরনে 
তো চোগা প্যান্ট ছিল না! তার 
পরণে ছিল ্রাউজার ও হাওয়াই 
শার্ট! বলতে লঙ্জা লাগে অজয়- 
বাবুরা এই সভা পাঁরচালনা করবার 
জন্য এই অষ্চলের কুখ্যাত স্ট্রীট 
বয়দের বুকে ব্যাজ এ'টে 'দিয়ে- 
ছিলেন। এমন তিনাঁট ছেলেকে 
আমরা দেখেছি যারা চোগা প্যাল্ট, 
ট সার্ট এবং পয়েল্টেড্‌ সং পরে- 


বাব! আপাঁন তো বাংলা দেশ 
থেকে কামিউনিস্টদের উচ্ছেদ করার 


সংকল্প 'নয়েছেন_তাহলে আবার 
দি পি আই এবং এস ইউ সর 
সংগে অত মিতালী করছেন কেন? 
আমর! তো জান শস পি আইরা 
আসল কমিউ'নস্ট এবং এস ইউ 
সি সেন্ট পারসেন্ট কমিউনিস্ট! 
তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এটা ধরে 
নিতে পারি যে উন্ত দুই দলের 
নেতারা এই রকম আশ্বাস "দয 
ছেন যে তারা “লোকদেখানো 
কাঁমউদনিস্ট।৮ 
বলুন ?? | 
জনৈক শিক্ষক 


“শান্তী মার 
উগনিবেশ মর্গর্কে 


গত উাঁনশে জুনের দর্পণে 


প্শান্তশ্রী সমবায় উপনিবেশ এবং 


খড়দ্ুহের কায়েমী  প্রার্থ” 
নামে যে লেখাটি বের 
হয়েছে সে সম্পর্কে আসল 
ঘটনা খড়দহ থানা ও খড়দহ পোঁর- 
সভার অন্তর্গত রহড়া মৌজায়' 
ভাঞ্গাপাড়া গ্রামে “শান্তশ্্রী সমবায়” 
প্রায় সাত বিঘার মত নীচ? জলা 
জাম ক্রয় করে। উত্ত জাঁমখণ্ডটি 
যে মাঠে অবাস্থত তার মধ্যে দিয়ে 
পূর্বে প্তুিয়া ও বাশ্দপুর 
পঞ্চায়েত এলাকা এবং খড়দহ 
পৌরসভার [িনাঁট ওয়ার্ডের বর্ষার 
জল রেল লাইনের খাল "দিয়া খড়- 
দহ খালের মধ্যে পড়তো । বর্ত- 
মানে খড়দহখাল ও রেল বরোপিট 
সংস্কারের অভাবে ভরাট হয়ে যাও 
য়ায় খড়দহ পৌরসভা নাগাঁরকদের 
দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে নিজস্ব 
উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ 
ববভাগ দ্বারা উত্ত এলাকাগুলোর . 


‘জল বিকাশের জন্য একি খালের 
পরিকল্পনা গ্রহণ কাঁরয়েছেন। এই , 
,খালের একাঁট অংশ উন্ত বিরাট 


মাঠের পূর্ব দিক ও উত্তরাঁদক 
দিয়ে যাবে। ' এই পরিকল্পনা 
এখন কার্যকরী হবার পথে। সংবাদ- 
দাতার মতে যাঁরা তথাকাথিত ভেড়া 


মালিক তারা বরং এলাকার বর্ষার 


জল 'নিকাশের জন্য এবং খালের 
জন্য নিজস্ব জাঁমতে স্বেচ্ছায় আট 
থেকে দশ ফুট চওড়া দুই হাজার 


. ফুট দীর্ঘ জাম ছেড়ে দয়েছেন। 


আর, অপর 'দকে শান্তশ্রী সম- 
বায়ের মালিকরা খালের জন্য জাম 
ছাড়তে আঁনচ্ছক এবং বর্তমানে 


যে খাল আছে তার মুখ খ্যাঁস . 


দিয়ে বন্ধ করে 'দিয়েছেন। এতে 


স্বাভাবিক ভাবেই জল 'নকাশের , 


পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং বহু 
জনবহুল এলাকা জলে বর্ষায় 
প্লাঘিত হয়ো গেছে। 

' *শান্তশ্রী সমবায়” যেখানে জাম 
ক্রয়, করেছেন, সেখানে যেতে হলে 
পৌরসভার মাপাড়া স্কুল রোড । 
দিয়ে যেতে হয়। এই রাস্তাটিঃ 
কয়েক বছর আগে পাকা করা 
হয়েছে এবং ভারী লার অনবরত 
যাবার পক্ষে অনুপষ্ন্ত। স্বভা- 
বতই উত্ত পাড়ার লোকদের এই 
রাস্তার প্রত অত্যন্ত বেশী 
দরদ! যখন তারা জানতে পারে 
যে শান্তশ্রী সমবায় উত্ত সাত বিঘা 
নীচু ' জাম ঘ্যাঁস দিয়ে ভরাট. 
করবে, তখন তারা এই স্দন্দর 


কোনটা ঠিক, 
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রাস্তাটি নষ্ট হয়ে যাবার আশ- 
কার কথ! পৌরসভাকে জানায় 
এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অন্য- 
রোধ করে। তখন পৌরসভার 
পক্ষ থেকে গ্রামবাসঁ ও শান্তশ্রী 
সমবায়ের মালিকদের যৌথ সভা 
আহরান করা হয়। সভায় স্থির 


হয়, উত্ত জাম ভরাট করার জন্য 


পাকা রাস্তার যে ক্ষত হবে তা 
তারা (সমবায় মালিকরা) পদন- 
রায় পিচ্‌ ও খোয়া ইত্যাঁদ দিয়ে 
মেরামত করে দেবেন, উপরন্তু 
দৈনন্দিন মেরার্মাত চলবে । এটা 
১৯৬৮র জুন জুলাই এর কথা। 
বর্তমানে এ জমির নবহই শতাংশ 
ভরাট হবার পরও মেরামতের পূর্ব 
প্রাতশ্রাত অন্ুযায়শী কাজ সমবায় 
মালিকগণ করছেন না॥ এমন ক 
গ্রামবাসাঁগণের স্বার্থে সামান্যতম 
দৈনন্দিন মৈরামতও তাঁরা করছেন 
না। .ষার ফলে মাঠ পাড়ার আঁধ- 
বাসীদের মনে পুনরায় ক্ষোভের 
সপ্চার হয়েছে এবং পোঁরসভাকে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য আঁরা 
পুনঃ পদনঃ অন্দরোধ করছেন। 
বিরোধের আর কোন ভিত্তি নেই। 
শান্তশ্রী সমবায়ের মালিকরা এখন 
সর্বপ্রকার চেষ্টা করছেন যাতে 
রাস্তা মেরামত করার খরচ আর 
তাদের বহন করতে না হয়। 
সত্যৱত মজুমদার 
কমিশনার খড়দহ পৌরসভা 
ওয়ার্ড নং তিন 


মি পি এম-নকশাল 


. গত পনেরোই মে ,দর্পণে 
প্রকাঁশত “যাদবপুরে পিপি. এম- 
"নকশাল সংঘর্ষের পটভূমি” 'শশর্ষক 
সংবাদটির _ পরিপ্রেক্ষিতে একটি 
কথা বলতে চাই! এ অণ্টলে নক- 
.শালীদের জন্মের যে-কারণই সংবা- 
দদাতা দর্শন না কেন, মনে হয় 
সি পি এম কম সমর্থকদের 
শিরচ্ছেদ করাই সি পি এম এল 
ক্যাডারদের জীবনের একমান্ন ব্রত। 
বিগত দশই. মে সকালে সন্তোষ- 
পুরে সি পপি এম সমর্থক যাদবপুর 
বিশ্বাবদ্যালয় কর্মচারী সংসদের, 
ষ্ুপ্ম সম্পাদককে 'স পি এম এল 
কর্মীরা প্রহার করেন এবং পনেরো 
দিনের মধ্যে এ এলাকা ছেড়ে চলে 
যেতে বলেন। এ অঞ্চলের আঁধ- 
বাসী কর্মচারী সংসদের আরও 


- দের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে 
'হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর আঁগদে। 


এদের একমাত্র বুর্জোয়া অপরাধ 
এরা গত কয়েকবছর ধরে যাদবপুর 
{বিশ্ববিদ্যালয়ের  প্রাতীক্লিয়াশীল 


চক্রের বিরুদ্ধে একটানা" লড়ে 
চলেছেন। 


এ'রা কি রী না a 


শত? এদের কোতল করে শহরে 


বিপ্লবকে কে ন্‌ পথে নিয়ে যাওয়া 


হচ্ছে? 
শৃদ্ধদেব সেনগগ্ত 


ঘ 
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গ্রন্থ সমালোচনা 





উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী মনন 


যুথবন্ধ 'পিপপীলকা শ্রেণীর 
উপরে তৈললাবন্দ; 'নাষস্ত হলে 
তাদের মধ্যে ষে-রুপ কর্মতৎপরতা 
দেখা যায়, প্রথম উীনশশতার্ধের 


বাঙাল’ বাদ্ধিজীব সমাজ অনু- 


রুপ চান্পল্যে আঁস্থর। এর 
ক্যাটাল'টক কারায়তা ইউ- 
রোপণয় শিক্ষা ও ভাবধারা । ভার- 
তের গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজারের 
অবসান হয়ে বিশ্ববাজারের অংশী- 
ভূত হওয়া, স্থাবর শিক্ষাব্যবস্থার 
স্থলে পাশ্চাত্য জ্ঞানাবজ্ঞানের প্রব- 
তন, সনাতন জীবনাদর্শ ও মূল্য- 
বোধের স্থলে নতুন জাঁবনপ্রভাতের 
আবাহন তারই পাঁরণ'ত। এই 
আন্দোলনের নায়ক রূপে আবির্ভূত 
হলেন রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, 
বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল; রাম-, 
গোপাল ঘোষ রাঁসককৃষ্ণ মণল্লক এবং 
দাক্ষণারঞন মুখোপাধ্যায়; প্যার- 
চাঁদ মিত্র, রাধানাথ 'সকদার এবং 
ডাঃ মধ্যসুদন গুপ্ত। সমসামায়িক 
সংস্কার আন্দোলন বা 'বদেশী, 
শাসন ও শিক্ষার প্রত এদের ব্যান্ত- 
গত মতামত যাই হোক না কেন, 
বাস্তব ভামিকাভিনেতা হিসেবে 
নবযুগের সতাগ্রান্থিগীল এদের 


{বাচন কর্মকাণ্ডের টানাপোড়েনে 
নানা নকশায় বোনা ৃ 
বিশেষ যুগসান্ধক্ষণে এক 
একটি ব্যন্তির মধ্যে দিয়ে ইতিহাস 
কী ভাবে রূপ পায় এবং সমাজের 
উপর প্রাতক্রিক্না করে তাকে রুপা- 
ন্তারত করে পুনরায় নতুন হাঁতি- 
হাস হয়_তার দম্টান্ত রামমোহন 
এবং বিদ্যাসাগর । পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
নবজাগ্রত ভারতের চেতনা মার্ত 
রামমোহন। শত সহস্র ধর্মমতের 
বদলে এক ধর্মের পতাকাতলে 
সকলকে আনার চেস্টা ব্রাহ্ম ধর্ম; 
কুসংস্কার দূর করে বৈজ্ঞানক 
শিক্ষার জন্য আন্দোলন; নতুন ভার- 
তায় জাঁতিবোধের উন্মেষ ইত্যাঁদ 


না। সামন্ত নেতৃত্বে দেশীয় শাস- 
নের পননঃপ্রবর্তনের অর্থ ছিল 


মধ্যযঃগীয়া অজ্ঞতা, এবং কুসংস্কারে 


তত্বের দিক থেকে স্বদেশ এবং 
স্বজাতির সামান্য অংশের সংগে 
একাত্মববোধ নবজাগৃতির অন্যতম 
লক্ষণ। আলোচামান য:গনায়কদের 


,স্কলের চেতনাভাবনা এই লক্ষণা- 


ক্লান্ত নয়। এই বিচারে বিদ্যা- 
সাগর,এই নবজাগতির কর্মবীর 
এবং অক্ষয়কুমার তার "চন্তাবীর ॥ 
সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোঁ 
লনের বিশ্লেষণ সমীক্ষণ, ও মূল্যা- 
মনন বাংলা সাহিত্যের তরুণতম 
বিভাগ । প্ৰভাবত এ ক্ষেত্রে কাজ- 
কর্মের ফসল! খুব বেশী নয়। 
তৰ; বিগত দুই দশকে এই 'বভা- 
গের ষে'কয়জন অধ্যয়ক তাদের 
বাঁশম্ট বিশ্লেষণের দ্বারা বাংলা 
সাহিত্যের এই নতুন সংযোজিত 







সাধনা ওুষধালয়-ঢাকা 
| কি 


লকাতা-৫ 


বিভাগ্গাটকে প্ট করেছেন তাদের 
মধ্যে যে নামা তর্কাতশতি 
বাংলা প্রবন্ধপাঠকদের স্মরণে আসে 
তিনি ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার। 
বাঁ্কমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, . উনাবংশ 
শতকের নব জাগৃতি এবং সম- 
কালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে 
তার গবেষণামূলক সমীক্ষা পৃস্তক- 
গল অন্মসন্ধিৎস বাঙাল পাঠক 
ও লেখকদের সাগ্রহ সমালোচনার 
বিষয়ীভূত হয়েছে। 


. ! এ্রীতিহাঁসক ও বাস্তব সামাজিক 


পরিপ্রোক্ষিতে বিশেষ যুগ ও তার 
অমাজ-সাহাত্যিক বিচার ও বিশ্লে- 
ষণ ডঃ পোদন্দারের অবল্ম্বিত 
পদ্ধিতি। এ ক্ষেত্রে তান পাঁথ- 
কৃৎ। এই পদ্ধতাটর সফল 
অথচ অধান্তিক প্রয়োগ ডঃ পোদ্দা- 
রের প্রায় একক কৃঁতত্ব যা 
অনেকানেক গবেষকের ঈর্ধার 
বস্তু। 
সিমলাস্থিত ইণ্ডিয়ান ইন্ম্টি- 
টঘট অফ আযাডভাল্সড় ষ্টা্ডিজ-এর 
ফেলো.রূপে উক্ত সংস্থা কর্তৃক 
প্রকাশিত আলোচ্যমান গবেষণামূলক 
গ্রন্থ €রিন্যাসেন্স ইন বেংগল £ 
কোয়েম্টস আ্যান্ড কনফুন্টেশনস্‌। 
কলকাতা । ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, পু 
২৫০+৭ / মূল্য ২৪ টাকা) ডঃ 
পোদ্দারের নবতম সংযোজন এবং 
তাঁর রচনার প্রথম ইংরেজ" গ্রন্থন। 
গ্রল্থাট দশটি পাঁরচ্ছেদে 
বিভন্ত £-( এক) সামাজিক পট- 
ভূমি দেই) রামমোহন বা বৃদ্ধি- 


{ ১৮০০-১৮৬০) 
বাঙালী সমাজবদ্ধনের এবং মানস 
গঠনের বিবর্তমান রূপাঁটকে ডঃ 
পোদ্দার তার এই নিবন্ধ কির 
মধ্যে বিধৃত করেছেন। প্রথম, 
চতুর্থ, নবম পাঁরচ্ছেদে বার্ণত 
সামাজিক, অর্থনৌতক, শিক্ষাগত 
এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যসম্ভার [বিগত 
শতকের প্রথমার্ধের বাস্তব প্রোক্ষ- 
তকে স্পস্ট করে তুলেছে! আন্তম 


বিকাশ এবং রুপান্তর সম্প- 


হাসিক বিচার ও মূল্যায়নের জন্য 
মহার্ঘ িবোচত হবে। 


কিতি তথ্যগণীল যে কোন এীতি-. 


& নয় ও 


নেপাল 


(৭ম পৃচ্ডার পর) 
জীবন চর্যার সঙ্গে সঙ্গত; যে 
কষ্ট করে মিল খুজতে হয় না। 
মনে করুন, আপনি খ্দব ভোরে 
উঠে পড়েছেন, শুনতে পাবেন 
সংরেলা বাঁশী, আর বিলাম্বতলয়ে 
তাল দেওয়া মন্থর বাজনার সঙ্গে 
ভজন মিছিল বোঁরয়েছে_ যার 
সঙ্গে আসামের নাম কীর্তন, বাঙ- 
লার সংকীর্তন , উত্তর প্রদেশের 
“হরিগুণগান” এবং রাজস্থানের 
হোরপ ভজন, [কোঁনো'নাকোনো 
অংশে তুলনীয়। আশেপাশে ষে 
সাধারণ, ঈষৎ 'বম'লন বেশ পরা 
মান্য ও মাহলাদের সমাগম 
দেখতে পাবেন মান্দিরে বাজারে 
রাস্তায় তাদের পারস্প'রক 
সহজ সরল বিশ্বাসের প্রকাশে, 
ভারতের যে কোনো অপাপাবদ্ধ 
নিভৃত অণ্তলের কথাই স্মরণে 
আসবে । তারপরে আস্দন গ্রন্থা- 
গারে, বিম্বাবদ্যালয়ে, বাগমতন 
নদীর তীরে পুরোনো ও নতুন 
মংন্দরের সোচ্চার শান্তি-সত্য-রুূপ 
ব্যঞজনার অকুদ্ঠ  প্রকাশস্ফুর্ত'র 
কাছে, যেমনট আছে ভারতের 
উক্জায়নশ বা উদয়প:রে। তখন কি 
আপনারা ঘনুণাক্ষরেও মনে হবে 
এদেশ আপনার নয়? সেই দশ- 
প্রহরণধারিণী দুর্গা, সেই দাক্ষিণ- 
লক্ষমী। অবিকল না হলেও আছে 
অন্দরূপ গ্রাম্য সারল্য, অচেনা- 
অজানাকে সাহায্য করবার অকৃত্রিম 
অভিচার, কাঠন দারদ্য সত্বেও 
সততা (চরের ঘটনা খুবই কম, 
ছ্যাচিড়াটম বা পথেঘাটে হুচ্জাত, 
মস্তানি বলতে গেলে নেই) এবং 
দেশজ এঁতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা যা 


মত সবতাভাবে চ্বকৃত। তফা- 
ধটা কোথায় তাহলে? তফাৎ নেপা- 
লের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ-নির্‌- 
পণের ক্ষেত্র, স্বকীয় ও স্বতন্ম 
পররাষ্ট্র নীতির রূপায়ণে! 


০৩১১০ 
কেউ কেউ বলছেন বিশ্বে এমনটি 


হয়ান। “আমরা ততটা না বললেও 


গল্পকবিতা 
বিশ্ব থেকে বাংলা 
নিজেই নিজের তুলনা 
৫০টি দেশের সুমসামায়ক রচনা, 
১০টি প্রাগোতিহাসিক সভ্যতার রচনা 


- পারিচ্ছেদে শহর কলকাতার সূচনা, নিদর্শন, ৭ অণ্যলের আঁদবাসী 


রচনা ও ভারতীয় সমস্ত ভাষার 
অন্বাদ * 
পরিবেশক ঃ অধুনা! 
১৭1১ডি, সুর্য সেন স্ট্রীট, কলি-১২ 


লালন ফকিৰ ৪ দর্ণণে মিছিল 


রবীন্দ্রনাথের যখন প্রায় । ত্রিশ 
বছর বয়স তখন একশো ষোল বছর 


দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের 
বাউল তত্ব ও গানে প্রথম অন্ম- 
প্রেরণা লাভ এই লালন ফাঁকরের 
কাছে। এ হেন লালন ফাঁকরের 
জশবনপ অবলম্বনে রাঁচিত প্রবীণ 
জহলাই' সন্ধ্যায় 'রবান্দ্রসদদন মঞ্চে 
পাঁরবেশন করে শ্রীস'বতাব্রত দত্তর 
পরিচালনায় 'রূপকার নাট্যগোষ্ঠী। 
লালন ফাঁকরের জীবন সত্যই 
নাটকীয়তায় ভরা। সদর দুশো 
বছর আগে নদীয়া জেলার, গ্রামে 
এরকম একজন বলিষ্ঠ সমাজসচে- 
তন উদার মানুষের আবির্ভাব 
হয়োছল, বিশেষভাবে এরূপ অসা- 
মপ্রদায়ক মনোভাবাপন্ন, যে আজ 
ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। প্রথম 
যৌবনে বাড়তে তরুণী বো ও 
বৃদ্ধা মাকে রেখে লালন পরতে 
' হাঁটাপথে রথ দেখতে যায়। পথে 
রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখী হও- 
য়ায় তাকে গঞ্গাতীরে ফেলে 
আসে সঙ্গীরা ও গ্রামে এসে তার 
মৃত্যুসংবাদ ' রটিয়ে দেয়। কিন্তু 
“সাল্নকে এক বড়ো মুসলমান 
ফকীর অপত্রক এক মন্সেলমান 
দম্পতীর সাহায্যে সারিয়ে তোলে । 
রোগে তার একট চোখ 
ও স্মৃতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। সে 
 শিকল্তু পরম আদরে সেই দম্পাঁতি- 
গুহে' পালিত হতে থাকে। তাদেরই 
এক বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী মুতিববর 
কাছে সে গান শেখে-_বাউল গান। 
পরে তার স্মৃতি যখন আচমকা 
এক ঘটনায় ফিরে আসে, সে ফিরে 
যায় তার স্তী ও মার কাছে। 
কিন্তু যেহেতু মুসলমান গৃহে অঙ্ন- 
গ্রহণ করেছে তাই সমাজপাঁতদের 
নির্দেশে সে প্রায়শ্চন্ত না করলে, 
তাকে তার মা এবং স্রও . ঘরে 
নিতে চায় না। সেও এ অন্যায় 
প্রায়শ্চিত্ত বিধান না মেনে : নিয়ে 
ফিরে সেই মুসলমান দম্পৃতি- 
গৃহেই চলে আসে। তাদের সেই 
বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে ও সেই 
বুড়ো ফকির সিরাজ সাঁইয়ের কাছে 
মন্ম' নিয়ে ফকির গ্রহণ, করে। 


* ভাবে নিগৃহীত করে। সে' কিন্তু 


শনার্বকারভাবে তার মত প্রচার, করে 
যায়, গান বাঁধে। এই হল লালন 
ফণকরের নাটকীয় জাঁবন। ' কিন্তু 
আমরা বলতে বাধ্য এরুপ . একটি. 
নাটকীয় জীবনকেও শান্তশালী 
নাটকে রুপাঁয়ত করতে পারেন নি 
প্রবীণ নাট্যকার! "নাটকের গাঁত 
মন্থর, সংলাপ ভোঁতা, ,বহুগানে 
ভারাক্লান্ত। আর সেই গানও সঃ: 
গাঁত নয়। পাঁরচালক 'স:বতান্রত 
দত্ত নাম ভূমিকায় নেমে ' অনেক- 
গুলি গান গেয়েছেন। কিন্তু তাঁর 
গলা মোটেই বাউল গানের উপযোগী 
নয়। হাসির গান, বীররসের গান 
বা চুটকী কাজ-ওলা ঠুমরী তাঁর 


আধা বেস্ণরো গলায়া সহ্য করা 1 


গেলেও বাউলের কোমল-মধ্ুর 
সৌন্দর্য তাঁর গলায় খেলে না। 
ফলে নাটকটি সময় সময় বো'রং। 
বরণ কী স্বাভাবিক অভিনয়ে কাঁ 


নীরবে কাম্বাচেপে তাঁর পাঁলয়ে 


যাওয়ার দৃশ্যটি ভোলবার নয়। আর 


বহুদিন পরে স্বনামধন্যা আঁভি-' 
নেতী তৃণ্তি মির “্মাতিবিবিরি 
ভূ'মকায় তাঁর আনস্টাইলিসৃড * 
আভিনয় প্রাতভার আর এক নূতন 
স্বাক্ষর রাখলেন! আঁর পুরানো 


বাচনভংগণর মদদ্রাদোষ অনেকটা ৷ 


কাটিয়ে উচ্ছল প্রেমিকা, বিরহী ও 
সাধকার বজ্র রূপে তান 
অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিলেন। 
লালনের প্রথম পত্নী তুলসীর ভূমি- 


কায় গীতা দত্ত যথায্থ। অন্যান্য 
ভামকাগ্দাল চাঁরত্রান্গ অভিনয়ে 
সংসহ।৷ ' 

খ্যাতনামা মগ্টাশজ্পী খালেদ 
চৌধুরীর এই বোধ হয় প্রথম দেখ- 


লাম মণ্চ সাজানোয় কয়েকটি রুট । 


আর একটু মনোযোগ ও ইংগিত- 
ধর্মী হলে অন্ধকারে মণ দোঁড়া- 
দোঁড় বন্ধ হতে পারে। তাপস 
সেন যথাঁবহত পিছনের পর্দায় 


- শঁসনেমা দোঁখয়েছেন। তবে ভোরের 


দৃশ্যটি চোখে ভাল লাগলেও শেষ 


- জমে ওঠে আঁধক। 


দৃশ্যে লাল আলোর নর্তনে 
আগন-লাগা বোঝানো বহু ব্যব- 
| bl! 
হারে মলিন. ও ছেলেভুলান্যে হয়ে 
পড়েছে। 

এ সব ত্ুটি সত্বেও লালন 
ফাঁকর সাধারণ দর্শকের সমর্থন 
পাবে। 


ফ* ৃ ফু 


বিদেশী নাটক অবলম্বনে বাংলা 
নাটক অভিনয় নব্নাট্য আন্দোলনের 
সাম্প্রতিক প্রবণতা । . এ ব্যাপারে 
উৎপল দত্ত ও আঁজতেশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় নিঃসন্দেহে পাঁথকৃৎ। , তার 
আগে যে অনুবাদ নাটক হয় নি 
তা নয়-সে তো শতাঁধক বছর 
আগে শেক্সপীয়ারের নাটকও আঁভ- 
নীত হয়েছে_কিল্তু প্রর্থাতশীল 
আধ্যানক নাট্য আন্দোলনে সমধর্মী 
বিদেশী নাটক আভনয় খুব বেশগ- 
দিনের নয়. সেখানে গত আটই 
মে মন্ত অঙ্গনে আঁভনবত “দর্পণে 
ছিল”  নাটকাবলীর লেখক 
শ্রীপার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এক'ট 
নূতন সংযোজ্রন। এর কোনো 
নাটক আগে দেখার সুযোগ আমা 
দের হয় ন! এখনি 
ধারে নাট্যকার, প'রচালক, ৪ 
তকার ও আঁভনেতা।' 
5 
বান। পূর্বোক্ত পর্বসূরীদের 
মতই কিছু সোচ্চার, মণ্টে ও 
মণ্চের বাইরে ভাঁড় সৃম্টি করে 


প সামলাতে পারেন আর এক মহ 
- তের জন্যও গাঁতর লয়৷ বিলম্বিত 


করেন না! মণ্চসজ্জা ও আলোক-' 
সম্পাতে 'আরো মনোযোগ দেওয়া 
দরকার। দর্শকদের পছন করে 


' অভিনেতাদের দাঁড় করানো ক 


খুব বাঞ্ছনীয়? 
 নাট্যকারের বলবার কথা অনেক! 


'ম- আর আজকের সমসামীয়ক সমস্যা 


যত জ'টল ও ব্যাপক, কথাও তাই 
কিল্তু লেখক 
একস্থানে যেমন বলিয়েছেন, মনন 


' মেন্টের তলায় বন্তৃতা“দয়ে যা করা 


যায় মণ্টে তা করা যায় না, তিক 
তেমাঁনই প্রবন্ধে বা বনৃতায়৷ যা বলা 
যায়, আড়াই ঘণ্টার মধ্যে নাটকে 
তার সব ক ধরে দেওয়া যায়? আর 


তাই তো আঁকে সব কথা পান্র- * 


পান্রশদের মুখে বলয়ে নেওয়া গেল 


না দেখে বারে বারে অবাচ্ছত মাই- সে-তুং 


ক্লোফোনের সাহায্য নিতে হয়েছে। 
নান্দীপ্নঠ বা ইন্টারলুডের অবকাশ 
ছিল কাঁ? 


৷ প্রথমে একটি কউ তর্ক তুলে 


দেন নাট্যকার 'ষে, বিমূর্ত নাটক 
না বাস্তব নাটক কোনাঁট করা 
উচিত, জীবনের কোন্‌ ' ছবিটি 
থাকবে নাটকে?" তারপর চারাট 
গোম্ঠিতে বিভন্ত হয়ে চারটি নাটিকা 
একস্ত্রে গেথে উপস্থাপিত করা 
হয়। এই প্রশ্নোগকৌশলে নতুনত্ব 
আছে। ' তবে চারটি অংশ সমান- 
ভাবে উৎরোয় 'নি। . প্রথমাংশে 
দার্শনিক ক্রোচের অবাস্তব প্রতি- 
ক্িয়াশশল দর্শনকে ভুল প্রাতপন্ন 
করে লেখা পিরানদেল্লোর : “নাট্য- 
কারের সন্ধানে ছ'ট চাঁরন্র” নামক 


সম্পাদক--হ'রেন বস; . 


বহঃজনবন্দত নাটকটিকে নয় 
অক্ষম ক্যারকেচার করা হয়েছে-- 
একান্ত। অনুদার 'দঃ্টভংগশতে। 
দ্বিতীয়, না:টকাঁটই হলো একাঁট 
পূর্ণাংগ - নাটক-নয়না.. বাব! . 
শান্তশাল অভিনেত্রধ ' দীপিকা 
দাস (বন্দ্যোপাধ্যায়) একাই ক্ষণ 
নাটকাটিকে বহন করে নিয়ে 
গেছেন। শেষের ক'মানিট যাঁদ 
আর . একটু সংযত অভিনয় করতে 
পারেন তো বহু পদ্রাতন বন্তব্য 
থাকা সত্বেও. এটি এক সার্থক 
প্রযোজনা হবে। তৃতীয় ' অংশে 
“এ দশকের কাণ্ডে” সাধু ন্ষ্যাসী- 
দের বুজরুকাী ও তাদের' পছ- 


নের চক্রী' অসাধদের কার্যকলাপ 


উদ্মোচন করার এক অপট; চেস্টা 
হয়েছে। এর চেয়ে কি সার্থক- 
ভাবে রাজশেখর , বস? “বারা 
বাবা” প্রকাশ করেন নি? চতুর্থ 
অংশে “উজান”-এ একেবারের হাল 


আমলের শহরে সমস্যা বেকা- 
রত্ব, লালঝাস্ডার মিছিল, দ্রব্য 
মল্যব্‌দ্ধ প্রভাত সম্মস্যাগবীলকে 
শ্লেষাত্মক ভংগীতে আনা হোয়েছে 


 পাঁলশৃওয়ালাদের, দিয়ে বন্ধৃতাও 


দেওয়ানো হয়েছে! প্রয়োগ কৌশলে 
ট্যাব্‌লো, স্থরাচত্রের আভাস, এক 
এক দৃশ্যে অনেক দৃশ্য আনা 
প্রভূত অনেক বৌচন্য দেখানো 
হলেও এ নাঁটকাঁটিও জ্রনমানসে 
কোনো সাক, আবেদন পোছে 
দিতে পারবে বলে মনে হয় না। 
ব্রেখ্ট্‌ ও জ্ট্যানিশলাভাদ্কর 'কথা 


নাট্যকার মুখ্য চরিত্রে নেমে আমা- 


দের শুনয়ে গেলেও সব লিয়ে 
এই দদর্পণের, মিছিল” , কোন 
স্থায়ী ছাপ দর্শকমানসে ফেলতে 
পারবে কিনা আমাদের সন্দেহ। 





নকশালীদের বিরুদ্ধে 


পুলিশের 


ইতরামি 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক ) 


পালিশ আজ তি শুকে 
বের করা “নকশালপন্ধী”দের কাছ 
থেকে মাও-সে-তুং, ভিন পিয়ও, 
শিয়াপ বা 'বপ্লবী কার্যকলাপ 
সংক্লান্ত পৃস্তকার্দ ছাড়া বেশী 
কিছু উদ্ধার করতে পারে নি 
এগ্দাল প্রকাশ্যেই বাজারে বিক্রি 
হয়। ইউরোপ আমোরকায় যাঁরা 
কাঁমউীনস্ট মতবাদ পড়াশুনা-গবে- 
ষণা বা এসম্পর্কে গবেষণাঁদর' কাজ 
করেন, সেসব সাংবাদক সংস্কৃতি- 


মান বা গবেষকরাও বা এ সম্পাঁক্তি . 


(িক্ষক-ছাত্র-পাঠকরাও আমাদের 
নরধারকের এবং বুড়ো হাবরা 
শকুন, আঁফসারদের . দায়িত্ব ও 
হয়ে যেতেন চে গুয়েভারা মাও- 
{লন শপয়াও গিয়াপের রণ- 
আলোচনা হয়, বিতর্ক হয় 
তাতে কেউ দেশদ্রোহী বা গুপ্তচর 
হয়ে যায় না। ওসব দেশে এধরণের 


পার্লামেন্টে তুলকালাম ইয়। হয় না 
নিভীদল্লীতে। 
সনের হারেম! 


কিন্তু রাজ্যসরকার সবচেয়ে 


বেশী হাসির খোরাক জ্হাগয়েছে 
দেওয়াল মোছার আঅভিষানে। যেখানে 
যত বদ্নবের বাণী আছে পাজ- 
শের এখন কাজ হয়েছে রাতের 


তিনটিই যে নিক-' 


বেলায় সশস্ত পুাঁলশ দিয়ে তা 
মুছে ফেলা। ক জান এ কথা- 
গাল থেকেই যাঁদ শেষ পর্যন্ত 
গোরলা আক্রমণ শুরু হয়। 
রাজ্য সরকার সতাই একটি 
ছাগল, ওঁরা তো সত্যসত্যই বলেন 
“কাগুজে বাঘ”। বীকন্তু এই আঁভ- 
যানে তথাকথিত বামপন্থীদের যে- 
গুপ্ত মদৎ, যারা বলেন “দেওয়ালে 
গলখে শস্লক করা যায় না” অতঃ- 
পর তাদের পরিচয়টা কাঁ? 
দেওয়াল মুছেই কি বিপ্লব 


রোধ করা যায়? 

কে জানে, ররর 
আলকাতরার টিন নিয়ে দেওয়াল 
মুছতে যায় তারাও হয়তো এ একই 
কথা ভাবে। ভাবে না শুধু ছাগল 
আর রামছাগলেরা 








শাক কক ই রে এ ন্বাজা সববোধ ই রি থেকে মদত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


' তার জন্য সমস্ত বামপন্থী ও গণ- 


~~ 
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মারো পথে ঘ্যাগনাল 


ইবেরী 


তান্ক দল ও সংগঠনের পক্ষ 
(শেষাংশ ২য় পৃহ্ঠায়) 


ইন্দিরা গান্ধী কেন 
“ কলকাতায় এসেছিলেন 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
একাঁদনের জন্য নয়, মাত্র আট 
নয় ঘণ্টার জন্য প্রধান মন্ত্রী কল- 


কাতায় এসৌছলেন। কিন্তু কেন? 


এ' প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠেছে। 
ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ 
যে প্রধানত দুটি কারণে তান 
কলকাতায় এসোঁছলেন। 

প্রথম কারণ হল, স্বরাষ্ট্র বিভা- 
গের দায়িত্ব তান হাতে নেওয়ার 
পর পাশ্চমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্থ- 
লার কি অবস্থা তা তান সরেজ- 
দমনে তদন্ত করতে, এসোঁছলেন।। 
দ্বিতীয়, বাংলা দেশে ১৯৭২ 
সালের আগে 'নর্বাচন হবে না 


এই কথা জানিয়ে ছোট ছোট পার্টি 


গাীলর উপর চাপ সৃষ্টি করতে 
চেয়েছেন যাতে তারা শেষ পর্যন্ত 
মান ফ্রন্ট সরকার গঠন করার 
ব্যাপারে মত পাঁরবর্তন 'রুরতে 
বাধ্য হয়। 

কিল্তু কেরালার ধাঁচে সরকার 
গঠনে আট পার্টির কেউ রাজী 


'নয়। তবু এই চেষ্টা কেন? 


কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের খবর 
যে এখন যাঁদ নির্বাচন হয়া তা 


হলে হয়ত .ি পি এম সংখ্যা- 


গারত্ঠতা অর্জন করবে। সেটা 
ইন্দিরা গান্ধী চান না। 


তাই বিধানসভা তান এখনই . 


ভেঙ্গে দিতে রাজী: নন। কেননা 





আর পিছিয়ে দেওয়া সম্ভবপর , 
হবে না। তাই ইন্দিরা গান্ধীর ' 
নির্দেশে অজয়বাবঝু মাঝে মাঝেই 
লাট সাহেবের সঙ্গে দেখাশুনা 
করবেন এবং এমন ভাব দেখবেন 
যে তান সরকার গঠনের চেস্টা 


করছেন্‌। এভাবে . যাঁদ ৯৯৭৯ 


' সালের প্রথম দিকটা কাটিয়ে দেওয়া 


যায়, তাহলে আর ক? তখন, সারা 
ভারতের নির্বাচনের সঞ্গে বাংলা 
দেশের নির্বাচন অননুষ্ঠিত করান 
যাবে? 

আর যাঁদ দেখা যায় যে কেরা- 
লার নির্বাচনে সি পি. এম সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারছে না, 
তাহলে তার প্রাতিক্রিয়া বাংলা দেশে 
হতে বাধ্য। তখন হয়ত ১৯৭২ 
সালের আগেই বাংলা দেশে নির্বা- 
চন করা হবে। অথবা আবার মান 
ফ্রন্ট সরকার গঠনের চেষ্টা চলবে। 
সুতরাং কেরালার নির্বাচন না হওয়া 

শেষাংশ ২য়, পশ্ঠায় ) 


মি ণি আইয়ের দুমি দখল আন্দোলন খল. 


(দপণের সংবাদদাতা ) 

সি পি আইয়ের , জাম দখ- 
নলের আন্দোলন বাংলা দেশে 
, প্রায় শেষ. 'হয়ে গেছে। অন্তত 
সরকারী খবর তাই। গত আটই 
জুলাই জাম দখলের আন্দোলন 
বার্তা বলার পর সি পি আইয়ের: 
নেতারা এই আন্দোলনের ব্যাপার 
য়ে আর বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন 


না। এই আন্দোলন 'িয়ে ইন্দিরা , 
গান্ধী ও বাংলা কংগ্রেসের বিরূপ 
প্রাতক্রিয়া হওয়ার জন্যই কি সি 
পি আই এ ব্যাপারে চুপ চাপ হয়ে 
গেল। 


সরকারী খবরে প্রকাশ যে 
মোঁদনীপুর বীরভূম ছাড়া অন্য 
কোথাও জাম দখলের আন্দোলন 
দানা বাঁধোনি। 


|| 


নকণালীদের দমনের 


(দপপের সংবাদদাতা ১ 
পশ্চিমবঙ্গের উপদেষ্টা মন্ডলী 
ভীষণ বিপদে পড়েছেন। প্রধান- 
মন্তী তাদের সঙ্গে আলোচনার 


‘তাদের কাজকর্মে সন্তুষ্ট নন। 
বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলার যে 
কোন উন্নাতই হয়ান তা তান 


ওয়াকিবহাল মহলের , খবরে 
প্রকাশ, তান নাক এমন ক লাট 
সাহেব ধাওয়ান সাহেবকেও একথা 
বলে "দয়েছেন। বাংলা কংগ্রেসের 
নেতাদের সঙ্গে কথা, বলার সময় 
ধাওয়ান সাহেব তার আঁফসারদের 


সময়ে বঝিক্ে দিয়েছেন ষে তান .. 


ছেন। 


হয়ো অজুহাত 'দিয়োছলেন, কিন্তু 


=== জন্য গুলিশের (তোড়জোড় 


 উগদেটাদের কাজে সন্ত 
প্রধানমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ 


প্রধান মন্ত নাকি প্রায় ধমাকেই 
ধাওয়ান সাহেবকে চুপ করিয়ে 


চোমরা অফিসারেরা এখন খুবই ' 
ব্যতিব্যস্ত । যারা কিছুদিন আগেও 
বলাছলেন যে আইন ও শৃঙ্খলার 
বেশ কিছ উন্নাত হয়েছে, তাঁরাও 
(শেষাংশ ৯ম পৃন্ঠায়) 





আট গাটি নির্বাচন চায় না 


(দপপের সংবাদদাতা ) 
গত মঙ্গলবার আট পার্ট যে 
সমস্ত সিন্ধান্ত নিয়েছে তা থেকে 
প্পল্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে এই 
ধছরে শনর্বাচন হক তা তারা 
চায়না । কেননা, তাদের আন্দো- 
লনের কার্যসূচঁ অন্ম্যায়ী বাইশে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আন্দোলন 
চবে।, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ 
থেকেই দুর্গরপুজার বাজনা বেজে 
উঠবে এবং পুজার আমেজ থাকবে 
অক্টোবরের 'শেষ পষম্তি। স্ত্তরাং 
নভেম্বরে "নর্বাচন হওয়া ' আর 
সম্ভবপর নয়। 

আর ইতিমধ্যে কেরালার 'ির্বা- 
চন নিশ্চয়ই হয়ে যাবে এবং সেই 
ফলাফল যাঁদ স পি এমের বিরুদ্ধে 
যায় তাহলে নতুনভাবে আলাপ- 
আলোচনা করে দেখা যাবে যদি 
বিকল্প সরকার গঠন করা যায়। 
অস্দাবধা 'কছনই ,নেই। কেননা 


বিধান সভা ত আর ভেঙ্গে দেওয়া 
হচ্ছেনা । 

আট পাটির সকলেই আবার 
এক মতাবলম্বী .নয়। একমাত্র : 
দেখা যাচ্ছে যে ফরোয়ার্ড ব্রকই 
নির্বাচন ছাড়া কোন সরকার গঠনে 
রাজী নয়। আর সব পার্ট কিল্তু 
এই দলের মত দিবধাহশীনভাবে এ 


"কথা এখন পর্যন্ত বলেনি। তাছাড়া 


হঠাৎ আবার এখানকার আদ 


কর 
বেন। / 
' “তাই বিধান জাঁইয়ে 


-. ইদ্িরা গান্ধীর রাজনাতি/[9 আট গাঁ 


মাঘ ন ঘন্টার জন্য প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী. কেন কল- 
কাতায় এসোৌছলেন। 

কারূর মতে শ্রীমতীর বঙ্গ- 
দর্শনের মুল কারণ স্বরাষ্ট্র দপ্ত- 
রের আমলাদের নকশালণ হামলা 
বন্ধ করতে না পারার জন্য 
ধমকানো। অপরাঁদকে শোনা যাচ্ছে 
তান নাক অজয়বাবুকে সরকার 
গঠনের . নির্দেশ দিতে উড়ে এসে: 
ছিলেন । 

“ জক্লাঁদন ব্যাপী বৈঠকের পর 
ফি রাজভবনে এক 
সাংবাদিক. বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী 
বাভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু 
শুধু জানান যে তান এ রাজ্যের 
অইন শৃঙ্খলার অবস্থা 'িয়ে 
বিশেষ চিন্তিত এবং যতদিন না 
অবস্থার উন্নাত 99৪ ততাঁদন 


- কিংশুক সেন 


নির্বাচনের কথা উঠতেই পারে না। 
তিনি নাক আরও বলেছেন যে 
{বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রস্তা- 
বাঁটও 'তাঁন এখন চিন্তা করছেন 
না। 

আমার মতে এইটি অত্যন্ত 





গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। কারণ এর 
ফলে 'তাঁন যেমন একদিকে সি 
দি এম তথা অন্যান্য বামপল্থণ 
. দলগ্ীলর আশ নির্বাচনের দাবী 
সভা চাল: রেখে বাংলা কংগ্রেসের 
সামনে মাল্বিত্বের টোপাঁট ঝ্লয়েই 
রাখলেন। 24 


হ্যাস্পানালল 


লাইতত্রেল্লী 


ক পর 


‘থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 


এবং খোসলা ও রিভিউ কাঁমাঁটর 
রিপোর্ট, আবিলম্বে প্রকাশের অনু- 
রোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখ- 
নও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ 
করা হয়নি" 

সম্পর্কে, আস্থা রাখারও কোন 


মদ অন্যতম৷ 

“এইভাবে কালিয়া খোসলা 
সাহেবকে পকেটস্থ করে ফেলোছ- 
লেন। ফলে ন্যাশনাল লাইব্রেরী 
সম্পর্কে তদন্তের নামে একটি প্রহ- 
সন আভনীত হয়ে গেল! খোসলা 
সাহেব কাঁলয়ার উপস্থিতিতেই 
কর্মচারীদের প্রাতিনীধদের বন্ত্য 
শুনেছেন, এমন ক কালিয়া তাদের 
জেরা করারও সুযোগ পেয়েছেন। 


অথচ কালিয়ার, বস্তব্য শোনা হয়েছে . 


গোপনে ৷ ফলে কর্মচারীরা জানতে 
পারেন ন কালিয়া তাদের বিরুদ্ধে 
ক ক বন্তব্য রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে 
কািয়ার বিরুদ্ধে যেসব গুরুতর 
আঁভযোগ আনা হয়েছিল সে 
সম্পর্কে তদন্তে কোন গ্রুত্বই 
দেনাঁন খোসলা সাহেব। কিছহাদন 
আগে একটি বাংলা দৈনিক খোসলা 
কাঁমটির রিপোর্টের কিয়দংশ প্রকা- 
শিত হয়োছিল॥ তাতে দখা যায় 
যে, খোসলা সাহেব টা 


পননর্বাসিত করতে চেয়েছেন। 


দিল্পাঁতে থাকছেন এবং এর জন্য 
দশ হাজার টাকা খরচ করেছেন। 
তদন্ত কাঁমাঁট গঠিত হবার পর 
থেকে কালিয়া সব মূল্যবান দালল 
চারীঁদের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তরকে 
বার বার জানানো সত্বেও কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা: হয়ানি। 

আঁফসের মধ্যে কালিয়ার গাঁত- 
বাধও সন্দেহজনক । তানি প্রাত- 
দিন বিকেল পাঁচটায় তাঁর এক 
মুঠো, বিশ্বস্ত পাশ্বচরের সঙ্গো 
তাঁর আফসে 'মালত হতেন এবং 
তাঁদের আড্ডা চলত অধিক রাত্রি 


কত | জানা গেছে কয়েকজন HYGIENICALLY BLEACHED ! 


সিনিয়র পুলিশ আফিসারও সেখানে 


বাজতে চলেছে! প্রায়ই দেখা যাচ্ছে 


দের দুগশীতর শেষ নেই। অবস্থা 


গভর্নমেন্টকে রিভিউ কাঁমাট গঠন । 


করতে হয়েছে যার সপারশ- 
গাল এখনও জানা যায়ান। 


সাক্ষাৎকারের দুঁদন পরে গত 
রবিবার রাজ্যপালের সঙ্গে আলো- 
চনার পর অজয়রাব; ত পারচ্কারই 
বলে দিয়েছেন যে আট পার্ট জোট 
চাইলেই সরকার গঠন করা যেতে 
পারে। , মনে হয় আগামী দোসরা 
আগস্ট আট পার্টির সঙ্গে তাঁর ষে 
প্রস্তাঁবত বৈঠক আছে সেখানে 


নেই। আছে এস ইউ সিও 
ফরোয়ার্ড বকের? তবে নিজেদের 
সীমিত শান্ত নিয়ে এই দুটি পার্ট 
বাংলা কংগ্রেস ও সি পি আইকে 


_ কতটা চটাতে সাহস করবে সেটা 


ভাববার বিষয় ৷ কাজেই যাঁদ অবস্থা 
এমন একটা পর্যায়ে যায় যেখানে 
তাদের এই দ:টি দল থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে 
সেখানে ফরোয়ার্ড ব্লক ও এস 
ইউ সি নেতৃবৃন্দ বলতে পারেন, 
ঠিক আছে' আমরা সরকারে যোগ 
দেব না, তবে 'একটি সর্বসম্মত 
কর্মসূচীর 'র্জাত্ততে তোমাদের 
সরকারকে সমর্থন জানাব এবং 
ছয় পার্টি যদি কোন অনাস্থা 
প্রস্তাব আনে তবে তার 'ীবরো- 


শধতা করব অথবা নিরপেক্ষ থাকব। 


| 


ূ 


অপরাঁদকে জনগণকেও এই দা 
দল বলতে পারবেন যে তাদের 
স্বার্থেই রাষ্ট্রপাতর শাসনের অব- 
সান প্রয়োজন ছিল, তাই. তাদের 
এই 'ব্যবস্থা। 

এবং 'এই ধরণের ব্যবস্থায় 
ইীশ্দরাজীও খুশী হবেন! কারণ 
নির্বাচন,যোদনই হোক এখন আর 
জোট বাঁধা ছাড়া উপায় নেই? এবং 
তাঁকে জোট বাঁধতে হবে পাঞ্জাবে 


Fe ] 


ARE 
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অকালণ, উত্তর প্রদেশে ভারতীয় 
ক্লান্ত দল, পশ্চমবাংলায় বাংলা 
কংগ্রেস এবং সারা ভারতে সি দি 
আইয়ের সঙ্গে। এবং পাঁশ্চম- 
বাংলায় তার সহায়ক হবে সি' পি 
আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি 
ইত্যাদি দলগীলর তার সি পি 
এম বিরোধী মনোভাব যার ফলে 


নির্বাচনে, ওই দলাটকে ঘায়েল 


করার জন্য হীন্দরা কংগ্রেসের 
সঙ্গে বাভিন্ন জায়গায় আযডজাস্ট- 
মেন্টে এদের আপাঁন্ত হবে বলে 
মনে হয় না। অবশ্য সেটা হবে খ্দব 
রেখে ঢেকে। যেমন অর্গানাই- 
জেশন কংগ্রেস ও 'স পি এম তথা 
ছয় পার্টর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
ইীন্দরা কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস 
একে অপরকে সাহায্য করবে। এবং 
এস ইউ 'স ও ফরোয়ার্ড ব্লক 
মদত জোগাবে ' বাংলা কংগ্রেসকে 
যার ফলে: ইন্দিরা কংগ্রেস উপ- 
কৃত হবে। 

তবে সরকার গঠনের পথে সি 
"পি আইয়ের একটা বাধা আছে। 
সেটা হল পাশ্চমবাংলায় কোন 
দৃর্ষিণপন্থী দল নেই যার ফলে 
দস প আইয়ের পক্ষে বলা ম্াস্কল 
যে তারা ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গো 
হাত মেলাচ্ছে গণতন্্ রক্ষার্থে । 
এখানে এখনও মাকসবাদশী 
কামউীনস্ট পার্টির প্রভাব যথেষ্ট 
এবং লোকে বুঝবে সি পি আই 
লি পি এমকে দমাবার জন্যই 
এই ধরণের সরকারে গেোল। অবশ্য 
দস প আই. নেতারা যাঁদ বদ্ধ- 
পরিকর হন মিনিফ্রন্ট সরকারে 
যেতে তবে এসব য্ান্তর কোন দামই 
আঁদের কাছে থাকে না? এবং 
আমার ধারণা জাতীয় গণতান্তিক 
ফ্রন্ট গঠনের এতবড় একটা সুযোগ 
সপ আই কখনই ,ছেড়ে দেবে 
না। তবে আবারও বলছি যে এর 
মানেই যে সরকার হবে, তা নয় 
য়ার্ড ব্লক এস ইউ স অন্তত নর- 
পেক্ষ থাকতে রাজী হবে কিনা 
তার উপর। মনে হয় দোসরা. 
আগস্ট যদ বৈঠক হয় তবে তার 
পরেই মোটামর্নাট একটা পার্কার 
আন্দাজ পাওয়া যাবে৷ 








VESTS 


EVERY BODY 
© NEEDS 
PIONEER VESTS 


A & দৰ ৫ 


রি 







৮ 9 পরে 


চিত জর 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


পর্যন্ত যে বাংলা দেশে বিধানসভা 
ভেঙ্গে দেওয়া হবে না সে বিষয়ে 
আর কোন সন্দেহ নেই। 

যখনই নির্বাচন -হক না কেন 
অজয়বাবুর বাংলা কংগ্রেস ষে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে কোন না. 
কোন ভাবে যান্ত থাকবে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ অন্তত আমাদের 
নেই। একে ত জুশীলবাব তাই 
চাইছেন, তারওপর বাংলা কংগ্রেস 
হালে আইন শৃঙ্খলার ওপর বা 
ভূমি সমস্যার ওপর যে বন্তব্য রেখে- 
ছেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা ' 
যাচ্ছে ষে হীন্দরা, কংগ্রেসের সঙ্গে 
বাংলা, কংগ্রেসের চিন্তাধারায়' 
কোনই পার্থক্য নেই। তাদের 
আবার একই বন্তব্য যে পরীলশশ 
সন্লাস বলে বাংলা দেশে কিছুই 
নেই, বরং পুলিশ এখনও 'নিক্কিয় । 
এটাই হল এই দু দলের বন্তব্য। , 

তাছাড়া খোদ সুশীলবাবর 
নির্বাচনী এলাকায় দুই-একাদন 
হল বাংলা কংগ্রেসের একজন লোক 
জামির লড়াইয়ে মারা, গেছে। 
সুশীলবাবু চাইছিলেন এমন সব 
দৃষ্টান্ত যার মাধ্যমে তান এই 
পার্টর আগামী আঁরশে জুলাই- 
য়ের সভাতৈ প্রমাণ করবেন যে; 
আট পার্টির অনেকেই হিংসায় 
বিশ্বাসী, সুতরাং এদের সঙ্গে ঘর 
করা যায় না। 

ইন্দিরা গাল্ধী দল পি এমের 


নির্বাচনের দবেশ একেবারেই নস্যাৎ 


-করে দিয়েছেন। এই সাহস তান 


পান কি করে এই ভেবে হয়ত 
আপনারা অনেকেই আক্চর্মমশ্ৰিত ৷ 
হবেন। কারণ বোধহয় ইন্দিরা ' 
গান্ধী কেন্দ্রে তাঁর সরকারের 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নাশ্চন্ত। দ্বতা- 
যত, সি. এমের দৌড় 
কতদ্‌র তা তান ঝঝে নিয়েছেন 
কেরালায় ও বাংলা দেশে ওঁ পার্ট * 
যে শুধু ফাঁকা হনমাঁক দিতেই 
ওস্তাদ তা তান বুঝে ফেলেছেন 





UTTA-2 hanes 56-2982 
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উত্তর ব্যারাবণুর অঞ্চলে স্থদ-বাবামীদের দুতি চক্র 


শিক্ষা নিভাগেন ঘুঘুদের সঙ্গে যোগসাজস 
ভূয় তথ্য দিয়ে সরকারের কাছ.থেকে লক্ষ লক্ষ টাক! আদায় 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
" উত্তর ব্যারাকপুর অঞ্চলে সম্প্রতি 
স্কুল-ব্যবসায়ী একটি দলের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। এই দলাঁট এই 
অঞ্চলে অনেকগ্যীঁল স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করেছে। কিন্তু অভিযোগ যে, 
আঁধকাংশ স্কুল প্রকৃতপক্ষে যে 
"সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার 
অনেক আগে স্থাপিত বলে 
জেলা শিক্ষা পাঁরষদকে ভূয়া 
কাগজপনন দেখিয়ে অসাধু উপায়ে 
বাড়তি টাকা সরকারের কাছ থেকে 
আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। আসলে 
শিক্ষা বিস্তার এদের উদ্দেশ্য 
নয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
মহান দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা বা 
মানাসকতা এদের নেই। অসাধু 
উপায়ে টাকা রোজগারের জন্য এরা 
কুল ব্যবসায়ে নেমেছে। 

এই স্কুলগুলো সম্পর্কে তদন্ত 
করে আমরা এই তথ্যগূলি পেয়োছি 
এক, অধিকাংশ স্কুলের সঙ্গে পার- 
*স্পারিক যোগসূত্র রয়েছে, অথণৎ 
একটি চক্র এই দুম্কৃতির নায়ক। 

দই, এইসব স্কুলের ম্যানেজিং 
কমিটিতে (সেক্রেটারী সমেত) এই 
নামগ্ণালই বার বার দেখতে পাওয়া 
যায় দীননাথ সাউ, আরাতি ভট্টাচার্য, 
লখরাম পাণ্ডে, বিভূতি ভট্টাচার্য, 
মথ?রা সাউ। 

তিন, প্রত্যেকটি স্কুলই হিন্দ 
মিডিয়াম এবং বালক-বালিকা উভ- 
,য়ের জন্য। সম্প্রতি একই অণ্চলে 
বাংলা 'মাঁডয়ামের স্কুল প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা চলছে। নাগনা সাউ প্রাথ- 
মিক বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল 
ইতিমধ্যেই গাঁজয়ে উঠেছে। এর 
ছান্রসংখ্যা পনেরো এবং শিক্ষক 
দঃজন। নাগনা সাউ দশননাথ 
সাউর একজন নিকট আত্মশয়। 

চার, প্রতোকটি স্কুলের ক্ষেত্রেই 
গভর্নমেল্টকে ভূয়া তথ্য দিয়ে অন্য- 
মোদন লাভ করা হয়েছে এবং 
স্কুলগণলর মাধ্যমেই গভন'মেন্টের 
লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা 
হচ্ছে। এছাড়া এই দ:ুনা“ত চক্রের 

শদ্ধে অসামাজিক ক্রিয়াকলা- 
পের অভিযোগও আছে। 

জানা গেছে যে, শিক্ষা বিভা- 
'গেও একটি দনীশত চক্ক আছে 
যার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ট যোগা- 
যোগ। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বিভাগের 
দুনীতপুঘুদের সাহাষ্যেই এ 
দদনীতি চক গভর্ণমেন্টকে ঠাঁকয়ে 
লক্ষ লক্ষ টাকা বার করে নিতে 
পারছে। অনেকগুলি স্কুল সম্পর্কে 
আমরা তথ্য জোগাড় করেছি। 
শিক্ষাবিভাগের' কর্তাদের, বিশেষ 
করে উপদেষ্টা শ্রীকে কে সেনের 
+ অবগতির জন্য এই তথ্যগীল 
আমরা প্রকাশ করছি। ৃ 

এক, বিজয় মেমোরিয়াল প্রাই- 
রোড, - নৈহাট, ২৪ পরগণা 1! 


"স্কুলটি প্রকৃতপক্ষে ৯৯৬৯ সালের কিন্তু আসল সংখ্যা ১০০র মতন! | সাটফকেটের জন্য ধরা পড়ে : 
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ডিসেম্বর মাসে স্থাপিত হয়েছে। 
৯-১০-৬৯ তাঁরিথে শ্রীমতী অরু- 
শিমা দাশগুপ্ত (ডি আই মাহলা). 
স্কুল পরিদর্শন করেন, যখন স্কুলের 
অস্তিত্ব ছিল না। অথচ এই স্কুল 
১-১-৬৯ তারিখ থেকে অনুমোদন 
লাভ করল। গভন্মেন্টের 'নয়ম 
হল, প্রাত চল্লিশ জন ছাত্রের জন্য 
একজন শিক্ষক থাকবেন। অথচ 
এই স্কুলে যেখানে বালক-বালিকা 
মিলিয়ে ছাত্র সংখ্যা ১৫০, সেখানে 
শিক্ষকের সংখ্যা ১০। তার ওপর 
যেখানে স্কুল বসছে সেই ঘরে 
সেখানে ১৫০ জন ছাত্রের জায়গা 
হতে পারে না। জানা গেছে এখন 
যেখানে স্কুল বসছে সেই ঘরে 
১৯৬৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত 
কমলাপাতি ঘোষাল নামে এক ব্যাস্ত 
ভাড়া ছিলেন। প্রধান 'শাক্ষকা 
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী 
১-১-৬৯ তারিখ থেকে কাজ কর- 
ছেন বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু 
[তান তখন কলকাতায় গণেশ টাঁকর 
নিকটস্থ তুলসী হিন্দী প্রাইমারী 
স্কুলে কাজ করছিলেন। অর্থাৎ 
ভদ্রমহিলা একই সঙ্গে দঃ জায়গায় 
কাজ করাছলেন। আর একজন 
শিক্ষিকা শ্রীমতী গায়ত্রী ভট্টাচার্য 
নৈহাটির ফাঁণভূষণ বাঁলকা বিদ্যা- 
লয়ো 'ডেপুটেশন ভেকোন্সতে কাজ 
করছিলেন ১৯৬১ সালের জুলাই 
পর্ন্তি। পতান কি করে ১-১-৬৯ 
তারিখ থেকে বিজয় মেমোরিয়াল 
স্কুলে কাজ করতে পারেন? 
মারী স্কুল, রবার্টসন রোড, পোঃ 
গরিফা, ২৪ পরগণা। এই স্কুলটি 
আসলে ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর 
মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু 
তথাকথিত ম্যানোজং কামিটি ৬৯ 
সালের জানার মাস থেকে 
অন্ধমোদন আদায় করেছেন। এর 
ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে 
পণচশ ও দশ। 

তিন, গৌরীপুর গার্লস প্রাই- 
মারী স্কুল, এল এন কবিরাজ রোড 
গরিফা, ২৪ পরগণা। ৯-১০-৬৯ 
তারিখে স্কুলাট অনুমোদন লাভ 
করে। স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীদীন- 
নাথ সাউ। ছাত্র সংখ্যা দুশোর 
বেশী নয়, কিন্তু দেখানো হয় 
৩৬৮। অন্মমোদিত “শিক্ষকের 
সংখ্যা তেরো। এর মধ্যে অনে- 
কেরই! প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই। 
গৌরীপুর হিন্দী হাই স্কুলের 
ব্যাপারে" শ্রীসাউ গ্রেপ্তার হবার পর 
দুই জন শিক্ষক: পদত্যাগ করেন। 


-এই স্কুলটি যাঁদও বালিকাদের 
জন্য অনুমোদত এর পঞ্চাশ 
শতাংশ ছাত্র বালক । 


চার, সরস্বতী বালিকা -াবিদ্যা- ; 
"নন্দন সিং নামে একজন শিক্ষক 


লয়, কে ডি রোড (গোয়ালাফটক) 
পোঃ গারফা, ২৪ পরগণা। এই 
স্কুলে দেখানো হয় ১৮৩ -ছানু, 


অনুমোদিত, শিক্ষক ছয় জন। 
অন্দুমোদনের ব্যাপারে একই রকম 
দুনরশীত এই স্কুলেও। 

পাঁচ, আর্তি ঝুঁলিকা 'বিদ্যা- 
লয় (পূর্বোন্ত, শ্রীমতী আরতি 
ভট্টাচার্যের নামে) কৈলাস দাস 
রোড, গাঁরফা, ২৪ পরগণা। সর- 
কারঈভাবে কে 'ড রোডে অবস্থিত 
হলেও আসলে রবার্টসন রোডে 
একটি বাড়তে স্কুলাট চালানো 
হয়। ছাত্র সংখ্যা দেখানো হয় ২২৮ 
কিন্তু আসলে ১০০। শিক্ষকের 
সংখ্যা আট। এ চক্রের সঙ্গে 
জাড়ত শ্রীমতী আরাতি ভট্টাচার্য 
স্কুলের সেক্রেটারী । হানি কাঁক- 
নাড়ায় একটি প্রাইমারী স্কুলের 
হেড মিস্ট্রেস। কিন্তু এ দুনণাত 
চক্রের সঙ্গে জাঁড়ত থাকার ফলে 
প্রচুর সম্পত্তি করতে পেরেছেন। 
ছয়, সরস্বতন বালিকা বিদ্যা- 
লয় [প্রাতগীবভাগগ) স্কুলাঁট 
আরাঁত বাঁকা বিদ্যালয়ের বাঁড়- 


রেই অবস্থিত এবং সেক্লেটারখও 


এই শ্রীমতী আরাত ভট্রাচার্য। 
স্কুলের প্রকৃত ছান্রসংখ্যা একশ, 
কিন্তু শিক্ষক আট জন। 

সাত, আরাতি আ্যাকাডেম+, 
মিত্র বাগান, নৈহাটি, ২৪ পরগণা। 


স্কুলের অস্তিত্ব ছিল না। আসল 
ছাত্র ৯০০, দেখানো হয় ২৬১। 
শিক্ষক বারো জন। শিক্ষকদের 
বেতন 'হসাবে সারা ১৯৬৯ সালের 
জন্য টাকা আদায় করা হয়। 
আট,  রাধারাণশ বালকা 
বিদ্যালয়, ১৩ বাঁকাপাড়া রোড, 
হাজিনগর, ২৪ পরগণা। স্কুলটি 
অন্দমো পন লাভ করে ৩০-৮-৬৯ 
তাঁরখে, অক্টোবর থেকে চাল; হয়, 
কিন্তু শিক্ষকদের : বেতন আদায় 
করা হয় ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী 
মাস থেকে। ছাত্র সংখ্যা দেখানো 
হয় ২৭৭, কিন্তু আসলে ১০০র 
বেশী নয়। শিক্ষক দশ জন। - 
নয়, গৌরীপহর হিন্দী প্রাই- 
মারা স্কুল (বালকদের জন্য) 
পালবাগান, গাঁরফা, ২৪ পরগণা। 
এই স্কুলের সেক্রেটারী দীননাথ 
সাউ। একজন শাক্ষকা জাল 
সার্টীফকেট থাকার ধরা পড়ার 
ভয়ে ১৯৬১ সালের নভেম্বরে স্কুল 
ছেড়ে দেয়। সব রেশ পাণ্ডে নামে 
একজন শিক্ষক ৬৯ সালের নভেম্বর 
পধন্তি দ্যাট স্কুল থেকে বেতন 
পেয়েছেন। 
দশ, সরস্বতী প্রার্থীমক বিদ্যা- 
লয় (বালকর্দের) 'গাঁরশ ঘোষাল 
রোড, গাঁরফা, ২৪ পরগণা। বজ- 


১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 
চাকরী ছেড়ে দেন, কারণ মিথ্যা 


যাবার ভয় ছিল। এই স্কুলেও 
ছাত্র সংখ্যা বেশী করে দেখানো 
হয়েছে। , 

এগারো, শাস্তী প্রাথমিক 
ধবদর্লয় (ঝালকদের) 'গারশ 
ঘোষাল রোড, গাঁরফা, ২৪ পর- 
গণা। এখানেও ছাত্র অনুপাতে 
শিক্ষকের সংখ্যা বেশী । কয়েকজন 
শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা 
নেইে। একজন শিক্ষক জাল 
সাটিফকেট 'দাঁখল করেছেন। 
আর একজন শিক্ষকের নাম যাঁদও 


আস্তত্বহীন। 

বারো, গান্ধী প্রাইমারী স্কুল, 
(বালকদের) জট মিলস লাইন, 
গৌরীপুর, গাঁরফা ২৪ পর্ণ । 
একই ধরণের দুনর্ণীত এই স্কুলেও 
আছে। উপরন্তু একজন শিক্ষক 
সাটীফকেট না দেখিয়েই ঢাকরণ 
করে গেছেন ৩৯ সালের ডসেম্বব 
মাস পরন্তি। তারপর ধরা পড়ার, 
ভয়ে স্কুল ছেড়ে দেন। 

তেরো, নেহর? প্রার্থামক 
বিদ্যালয় (বালকদের), তোঁলয়া- 
পাড়া গাঁরফা, ২৪ পরগণা। উপরে 
বার্ণত দুনীশীত ছাড়াও সেক্ৰে- 
টার শ্রীঅমরলাথ গোস্বামী নামে 
একজন শিক্ষকের বেতন গ্রহণ কর- 


" তেন আর এই শিক্ষক গৌরণপুর 


হিন্দ হাই স্কুলেও (গারশ 
ঘোষাল রোড) শিক্ষকতা কর- 
তেন। দীননাথ দাউ একাঁট 
মামলায় 'জাঁড়ত (গোরাঁপুর 
হিন্দী হাই স্কুল) এবং সেই 
মামলার সেই শ্লীগোস্বামী 
স্থানীয় পুলিশের কাছে এই 
ধরণের বিবৃতি -দিয়েছেন। 

চোদ্দ, ভোলনাথ -. সাউ 
প্রাথামক বিদ্যালয় (বালকদের) 
িরিশ ঘোষাল রোড, গাঁরফা ২৪ 
পরগণা। এখানেও একই ধরণের 
দুনীীত। সেক্রেটারী দাননাথ 
সাউ। স্কুলটি রয়েছে গৌরীপুর 
হিন্দী হাইস্কুলের বাঁড়তে। সুশীল 
দাস নামে একজন শিক্ষক ব্যারাক- 
পুর সাব-ডাভিসনে একাঁট আঁফ- 
সৈও চাকরী করেন। 


কয়েকাটমান্ন স্কুল সম্পর্কে 


তথ্য জানা গেছে। এবং সেগুলি 


' অবাঁস্থত একটি ক্ষুদ্র অণ্যলে। 


জগদ্দল কাঁকিনাড়া অণ্চলেও একই 
চিত্া। আমরা আরও কয়েকটি 
স্কুলের নাম নীচে তুলে দিলাম। 
গৌরশপদর নৈহাটি অণ্যলের স্কুল- 
গীলর সঙ্গে যারা জাঁড়ত তারাই 
এই স্কুলগ্ালরও আধিকাংশের 


। কর্তা ব্যাস্ত ।' অর্থাৎ দদনীণতঘদঘ- 
দের একটি জাল ছঠড়য়ে আছে . 


তিন ॥ 


5৬ 
উত্তর ব্যারাকপূর অঞ্চলে । স্কুলের 


নাম--সনন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, * 


টাউন গার্লস স্কুল, রাম্ট্রীয় শিক্ষা 
বালিকা ‘বিদ্যালয়, গণেশ ইউ পি 
স্কুল, লালতা বালিকা বিদ্যালয়, 
শিশু বিকাশ বিদ্যালয়, নেপু 
বাঁলকা বিদ্যালয়, ভারতা বিদম- 
পার্ণমা বাঁলকা বিদ্যালয়, সর্বো- 
দয় বালিকা বিদ্যালয়, 'লক্ষরগ 
ইউ পি স্কুল, আলমগণর গার্লস 
প্রাইমারী স্কুল, বীণাপাঁণ প্রাথ- 
মক বিদ্যালয়, ভারতীয় কুঞ্জ 
বাঁলকা বিদ্যালয়, ভারতীয় কুঞ্জ 
বিদ্যালয় । 


পশ্চিমৰ ৰাজা পরিবার 
পৰিকল্পন) সংস্থা কর্তৃক প্রচামিত । by 





৪ চার ই 


ধ্রাওয়ান সাহেব, 


আসুন না 


আম ঝাড়মাঝগ্রামের এক, 
নাবালিকা কৃষক মেয়ে। কছণীদন 
আগে খবরের "কাগজে আমাদের 
গ্রামের নাম সবাই জানতে পেরেছে, 


আপাঁনও শুনেছেন। আসবেন 
আমাদের গ্রামে একবার? আস্দন 
না ধাওয়ান সাহেব! 


গত 'ছয়ই জুনের সংঘর্ষে যে 
মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে তার- 
জন্য সবাই দর্ীখত। আমিও। 
আমার" বাপ-দাদারা যে জাম বছ- 
রের পর বছর চাষ করে আস- 
দছলো, সে জাম থেকে যারা আমা- 
দের উৎখাত করতে : চেয়েছিলো 
তাদের কোন অন্যায় হোল না। 
জেলার শাসন কর্তারা বারবার 
মীমাংসার কথা বলেও চরম গাঁফি- 
লাঁতর পাঁরচয় দিয়ে দদর্ঘটনা 
ঘটিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 
শারকাী লড়াই বলে কাগজে 
কাগজে হৈ চৈ শুরু করে দলেন। 
আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার সশস্ত্র 
প্ীলশ আমাদের গ্রামের উপর 


ঝাঁপয়ে পড়লো । 
আপান অনেক তদন্ত কাঁমাঁট 
বাঁসয়েছেন নিজেও গিয়েছেন 


ন্মাড়মন্মঃ 
একবার ? 


অনেক জায়গায়। আসুন না আমা- 
দের গ্রামে। আগে খবর দেবেন 
কিল্তু। নাহলে আমাদের গ্রামে 
একটি প্রাণীও দেখতে পাবেন না। 
সঙ্গে পলিশ আনবেন না। তাহলে 
শত চেষ্টা করেও একটিও মেয়ে, 
পুরুষ বা শিশুকে আপনার সামনে 
আনা ষাবে না। আপনার স্্রকেও 
আনতে ভুলবেন না কিন্তু। গাড়ী 
একটু দূরে রেখে হেটে ঢুকবেন 
গ্রামে। কারণ, গাড়ীর শব্দ শুনলে 
এক মুহূর্তের মধ্যে গ্রাম খাল 
হয়ে যাবে। পুরুষ ত গ্রামে নেই, 


আমার মা বোনদের উপরে আপ- 
নার ন্রপিশাচ পাীলশ যে অত্যা- 
চার করেছে সেকথা আপনার স্তর 
কাছে বলতে চাই। আপনার আঁত 
প্রয়োজনীয় সময়ের সামান্য একট: 
আমাদের জন্য ব্যয় করুন না 
ধাওয়ান সাহেব। 


গ্রেফতার করবার নাম করে নর- 
পশুরা যখন ঢুকলো তখন পুরুষ- 
দের না পেয়ে আমাদের দেখে 
সেইসব নরপশঃদের লালসায় মুখ 
চকচক করে উঠলো। ভয়ে কুঃকড়ে 


-আধমরা হয়ে গিয়োছলাম আমরা । 


টেনে হিশ্চড়ে বের করে নিয়ে 
গিয়েছিল আমাদের । রেহাই দিল 
না কাউকে । নাবালিকা বলে আমা- 
কেও না। পর পর... অজ্ঞান হয়ে 
গিয়োছলাম। নারীর চরম লাঞ্ছনা 
করে চলে 'গিয়োছল তারা । 

শুনোছলাম, কলকাতা শহরে 
কোন এক সাংস্কৃতিক. উৎসবের 
প্রাঙ্গনে নারী জাতির মিথ্যা লাঙ্থ- 
নার নামে অনেক হৈ চৈ,হয়োছিল-- 
তদন্ত হয়েছিল। কলকাতা থেকে 
দের মতো হয়তো চর্লনে বলনে 
কেতাদঃরস্ত নই, তব্দ 'আমরাও 
তো মেয়ে। আমাদেরও ইজ্জত 
আছে। 

আমার এবং গ্রামের আরও 
অনেকের ইজ্জত আপনার পীল- 
শেরা যে নষ্ট করে দিয়ে গেল, 
আমরা সে নালিশ কাকে জানাবো 
বলতে 'পারেন? . একাঁট অত্যা- 
চাঁরতা নাবালিকা . মেয়ের চিঠি 
পড়ার সময়! হয়তো আপনার নেই, 
নরাপশাচ প্ীলশদের বিরদ্ধে 





কোন ব্যবস্থা নেবার সাহস কি 
আপনার আছে? 

ঘটনার সঙ্গে আমরা মেয়েরা 
অন্ততঃ জাঁড়ত ছিলাম না। তবুও 
আমাদের উপর এই চরম লাঞ্ছনার 
খবর কাকে জানাবো বলতে 
পারেন? কে বিচার করবে আমা- 
দের এই অত্যাচারের? সোঁদন থেকে 
চোখে আমাদের ঘুম নেই। আরো 
অত্যাচার এড়াবার জন্য আমরা 
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মেয়েরা ছুটে ছুটে বেড়াই। আর, 
কান্নায় যখন আমাদের চোখ বেয়ে 
জল পড়ে তখন দ:ঃখের সঙ্গে সঙ্গে 
ঘৃণায় আপনাদের উপর মন 


ববাঁষয়ে ওঠে। আর ভাব, একটি 
ছোট্র কৃষক মেয়ের উপর যে অত্যা- 
চার হল তার কথা কি কেউ 
ভাববে না। 

ঝাড়মান্ধ গ্রামের এক কৃষক চেয়ে 


(বকার যুবকদের সঙ্গে রসিকতা 


গত তেরই জুলাই সউড় দীন- 
নাথ মেমোরিয়াল হলে বীরভূম 
জেলা বেকার যব সাঁমাতর সম্মে- 
লন হল। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়-€এক) লেখা পড়া ছেলেদের 
প্রাইমারী স্কুলের শুন্য পদে শিক্ষক 
রূপে নিয়োগ করা (দুই) তারশ 
জন ছাত্র পিছ; একজন শিক্ষক 
(তিন) নতুন স্কুলগনীল আবিলম্বে 
অনুমোদন, (চার) কাঁরগার 
িক্ষাকেন্দ্রে উৎপাদন কেন্দ্র খুলে। 
আয়ের ব্যবস্থা (পাঁচ) মাঁহনা 
বৃদ্ধি রোধ করে নতুন কর্মী নেওয়া 
(ছয়) খাস জামগ্ণীলতে উৎসাহ 
শিক্ষিত ও আঁশাক্ষত যুবকদের 
চাষ ও অন্যান্য কাজের জন্য সমবায় 
পদ্ধাততে সরকার শনয়ল্লণে ও 
আর্ক সাহায্য বিলি করা (সাত) 
বীরভূম জেলার আমোদপুর 'চানি- 
কল আঁবিলম্বে চাল; করে কর্ম 
সংস্থানের ব্যবস্থা (আট) বেকার 
যুবকদের স্বধাহারে শিল্প খণ 
দেওয়া প্রস্থীত। 
বাঁরভূমের মত শিল্পে অনগ্র- 
সর জেলায় কয়েক হাজার বেকার 
যুবকের জীবন হতাশায় ভরে 
রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
আজও কি সরকারী কি বে-সর- 
কার কারো বিশেষ গরজ আছে বা 
সহানুভূতি আছে বলে মনে হয় 
না। যারা চাকরাঁ করে খায় আবার 
আরও বেতন বৃদ্ধির দাবী করে, 
তাদের সংঙ্গে যারা কাজ পাচ্ছেনা 
বণ্িত জীবন যাপন করছে তাদের 
সম্পর্ক তিন্ত হচ্ছে একথা বোঝা 
দরকার। এই সব আশাহত যুবক- 
দের বর্তমান সমাজের ওপর কি 
করে ভাল মন থাকে ।' তাই দেখা 
যায় বহ বেকার যুবক ছাত্র এমনকি 
অল্পশিক্ষত ছেলেও বেপরোয়া 
হয়ে ধ্বংসাত্ক কাজে মেতে 
উঠেছে। এদের সমাজ জাঁবনে 
প্রাতান্ঠত না করতে পারলে! সমস্যা 
আরও গভীরে যাবে, তখন সমাজ- 
পাতি বা নেতাদের অনুশোচনা 
করতেই হবে। 

সরকার চাকুরীর বিজ্ঞাপ্তর 

রহস্য কি? 

বীরভূম জেলা ম্যাঁজন্ট্েটের দপ্তর 
থেকে একাঁট চাকুরী খালির 
বিজ্ঞাপ্ত ময়রাক্ষী - পাঁত্ুকার 
প্রকাশের জন্য পেয়োঁছ গত 
১৩।৭।৭০। এ বিজ্ঞাপনে আছে 
দুই জন স্কুল ফাইন্যাল বা হায়ার 
পাশ টাইপিম্ট ক্লার্ক চাই, 
দরখাস্ত ১৬1৭1৭০ মধ্যে এই 
দপ্তরে জমা দিতে হবে। আমরা এ 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে বিরত থাঁকলাম। 


কারণ চলাতি সপ্তাহে আমাদের * 
পাঁত্রকা প্রকাশের দিন ১৬।৭। ৭০' 
স:তরাং এইদিন বিজ্ঞপ্তি বেরোলেও 
বেকার যুবকদের কোন কাজে 
লাগবে না। আর মফঃস্বলে পত্রিকা 
পেশছবে আরো দুই-তিন দন 
পর! সতরাং সাধারণের চোখেও 
পত্রিকা হেয় প্রাতপন্ন হবে। অবশ্য 
উত্ত বিজ্ঞাপন প্রকাঁশত হলে ময় 
রাক্ষীর কিছ; অর্থগম হত। 
আমাদের প্রশ্ন এই ধরণের িজ্ঞ- 
'প্ততে সই করেছেন জেলা ম্যাঁজ- 
স্টেটের পক্ষে শ্রীকে, এন, সেন, 
খিনি জেলার 'সানয়ার ডেপুটি 
এবং দাঁয়ত্ব জেলা ম্যাজন্ট্রেটের 
পরেই। সেন সাহেব এই বিজ-॥ 
প্তর অর্ডারে সই করার সময় 
ভেবেও দেখলেন না যে এই বিজ্ঞপ্তি 
বেকার যুবকদের কাজে লাগবে 
কনা? আর ডি এম আঁফসের 
কর্মকর্তারা বা করণিকরা অন্ততঃ 
কয়েকাঁদন্রে সময় না দিয়ে৷ এভাবে 
িজ্ঞাপ্ত রচনা করলেন কার পরা- 
মর্শে? নাক লোকে যা বলে তাই 
ঠিক। অর্থাৎ চাকুরী খালি হলে 
অনুগত বা আত্মীয়-স্বজনদের 
ভার্ত করা হয়। নামকা ওয়াস্তে ॥ 
আইন বাঁচাবার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি 
অফিস মহলে শোনা যায় জেলা 
শাসক শ্রীএস এল বোস ফাইলপন্র 
না পড়ে সাহ করেন না, তারজন্য 
আড়ালে-আবডালে ক্ষোভ প্রকাশ 
করা হয়। যেসব সাহেবরা দরাজ” 
হস্তে ফাইলে সাহ করেন, জান 
না এসব ফাইলে কত ক বে- 
আইনা হচ্ছে। বিষয়বস্তু না পড়ে 
বিজ্ঞাপ্ত সহি করার জন্য সেন 
সাহেব বেকার যুবকদের সঙ্গে 
রাসকতা করলেন না! অধিকাংশ 
সময় সেন সাহেবের চেম্বারে খন্ক 
ভিড়। নাকি জিয়ার সাহেবরা 
ঘিরে বসে আছেন, আর চা পান 
করছেন। অন্রাগীরা নাকি তাঁর, 
নাম দিয়েছেন ডেপনট ডি এম। 
তা দিন। কিন্তু আমরা চাই ডি এম 
এর মত সব কাগজপত্র দেখে সই 
করুন, আরও তৎপরতা দেখান, 
আর টাফনের সময়টুকু অনুরাগ 
জননয়ারদের সঙ্গে চা পান করে 
তাঁদের তৃপ্ত করুন! 
বিজ্ঞাপ্তাট প্রকাশের পর যথাযথ 
সময় না পেয়ে যারা আবেদনপত্র 
পাঠাতে পারলেন না। তাদের 
সুযোগ দেবার জন্য আবার এ 
বিজ্ঞান্তি প্রকাশ করার আদেশ 'দিন_ 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এইটুকু 
অনুরোধ । 
[“ময়্রাক্ষী” থেকে ], 


নত 
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পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম-বিরোধী 
রাজনীতিতে হন্দির৷ গান্ধী 


ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে 
তিনি “সেতুর কাছে পেশছবার 
আগে সেতু পেরোবার চেম্টা” করতে 
চান না। সমস্যা দেখা দিলেই কেবল 
সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যায় 


বলে তাঁর বিশবাস। 
সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে তাঁর 
সাম্প্রাতক আভিষান কোন “সেতু”, 


আঁতিক্রমের প্রস্তাবনা, সে সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের 
কৌতূহল জাগা স্বাভাঁবক। 
ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতার রাজপথে দর্ট 
দুর্হ সেতু হাঁতমধ্যেই আঁতক্রম 
করেছেন। প্রথম ঃ কংগ্রেসের 'সাণ্ডি- 
কেট গোঁম্তর গোপন কূটচক্তান্তে 
রাষ্ট্রপাঁতি নির্বাচনে; দ্বিতীয় ৪ 
সংখ্যালঘু মাম্ব্িসভার নেত্রী হিসাবে, 
শাসক কংগ্রেসের নীতি ' প্রয়োগ 
করে তিন সারা ভারতে বামপল্থী 
মনোভাবসম্পন্ন মানুষের যে প্রাতি- 
রোধ দানা বেধে উঠছিল, তাকে 
ছত্রভঙ্গ করে, বামপন্থী বলে 
পাঁরাচিত কয়াট রাজনোৌতিক দলকে 
নিজের ছন্রছায়ার টেনে এনেছেন। 

ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিতীয় দফা 
সাফল্য সারা ভারতে রাজনোতিক 
রঙ্গমণ্ডে নতুন ধরণের পট পাঁর- 


স্বার্থ সুরক্ষিত করতে পারে তা 
লক্ষ্য করছে! ডানাঁদক থেকে চাপ 
বজায় রেখে কাষতিঃ বামপল্থীদের 
বিরুদ্ধে তারা ইন্দিরা গান্ধীর 
শ্রেণীনীতির মধ্য পল্থাকে সুযোগ 
'দচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চরম দক্ষিণ- 
পন্থা প্রাতীক্রয়াশীলেরা রঙ্গমণ্চের 
উইংসের আড়ালে তাদের সময় 
আসার জন্যে তৈরী হচ্ছে, অপেক্ষা 
করছে! 

কেরলে অচ্যত মেনন সরকার 


(দপণপের রাজনৈতিক ভাষ্যকার) 


টেকে নি, কারণ মুসলীম লীগ, 
কেরালা কংগ্রেস এবং কংগ্রেস শো) 
দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনের 
মধ্যে যে শ্রেণীগত স্ব-বিরোধিতা 
ছিল, সি পি আই-এর জ্বাবধাবাদ 
তার মোকাবলা করতে পারে 'ন, 
পারা সম্ভবত ছল না। সি পি 
আই-এর মার্কসবাদ-বিরোধী মনো- 
ভাব বামপন্থী মহলে বিরোধ, এবং 
অনৈক্যের সৃষ্টি করেছে । ফলে বাম- 
পন্ধীদের মধ্যে এই অন্তর্থাতী 
বিরোধ ইন্দিরা গান্ধীর পথ মসৃণ 
করে দিয়েছে এবং একটা বিশেষ 
মুহূর্তে এনক্রমার ঘানা স্কর্ণর 
ইন্দোনেশিয়ার অথবা নরোদম 
িহান;কের কাম্বোঁডয়ার মতোই 
দাক্ষণপন্থী প্রাতিক্রিয়ার কবলে 
বামপন্থীদের বিপন্ন হবার সম্ভা- 
বনা অগ্রসর করে 'দিচ্ছে। 
সুতরাং রণকৌশলের ক্ষেত্রে 
ইন্দিরা গান্ধীর সহ্যান্রী বাংলা 
কংগ্রেস ও সি পি আই এঁক্যমত 
রেখে চললেও, সংশয় দেখা দিয়েছে 
কিছ কিছ; বামপন্থী মহলে। 'স, 
পি আই অথবা বাংলা কংগ্রেস 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঞ্গে একটা 
বোঝাপড়ায় এসে গেছেন। সে 
বোঝাপড়া এ দলগ্ীলর সর্বভার- 
তীয় রাজনীতি থেকেই উদ্ভূত। 
আর এস পি সম্পর্কেও সম্ভবতঃ 
এ কথা খাটে। কারণ বামপল্খশ 
বলে তাঁরা দাবী করলেও কেরলে 


তাঁদের ভূমিকা সোজাসদীজ কংগ্রেস ' 


সমর্থকের ভূমিকা? কেরলের 
সাম্প্রীতক ই উপ্ানর্বাচনগ্ীলতে 
আর এস পি নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা 
প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসী প্রার্থীদের 
অথবা কংগ্রেস সমার্থত প্রার্থীদের 
সমর্থন করেছেন। বাংলা দেশের 
সাধারণ মানুষ এটা লক্ষ্য করে 
থাকবেন। এস. ইউ 'স প্রধানতঃ 
ব্যন্তকোন্দ্ুক রোমান্টিক পার্ট। 
অতশতে বাভল্ন সময়ে তারা 
বিশেষ ব্যক্তির প্রার্থীপদ না পেলে 
সংযুক্ত মোর্চা থেকে বোঁরয়ে আস- 
তেও দ্বিধা করেন নি। 'স পি 
আই সম্পর্কে কিছ: বলা 'নষ্প্র- 
যোজন, কারণ তাঁরা যে হীন্দরা 


বস্তু ফরওয়ার্ড রকের একাংশ 
অন্ধ কাঁমউীনিস্ট বিদ্বেষী হলেও 
এদের কোন কোন অংশের মধ্যে 
এখনো খানিকটা সুস্থ গণতান্ত্রিক 
বোধ সম্ভবতঃ বজায় আছে। তাই 
এই পার্ট দৃশ্যতঃ ম্ধিধাবভন্ত 

অথচ ফরওয়ার্ড ব্লকের এক- 
গুয়েমির জন্যেই পশ্চিমবঙ্গে 
কেরলের মতো কংগ্রেস সমর্থ নপুষ্ট 
একটশ িনিফ্রন্ট সরকার গড়া 
যাচ্ছে না, এমন কি সি পি আই, 


এস ইউ 'স যেখানে কংগ্রেস সমার্থত 
মল্মিসভায় যোগ না দিলেও সম- 
ধনের আশ্বাস 'দতে রাজী, 
সেখানে এখন পর্যন্ত ফরওয়ার্ড 
রক নেতৃত্বের একাংশের প্রবল 
বিরোধিতার জন্যে ফরওয়ার্ড রক 
এরকম মাল্সভাকে সমর্থন দুরে 
থাক, তার বিরোধিতা করবার 
প্রকাশ্য অঙ্গীকার করেছেন। 

কাজেই ইন্দিরা গান্ধী এসে- 
ছিলেন আসলে ফরওয়ার্ড রুককে 
বুঝিয়ে সজয়ো অথবা মাকর্স- 
বাদী জু-জ:র ভয়৷ দোখয়ে কায়দা 
করতে; খানিকটা সফল হবার আশা 
{য়েই তান এসোঁছলেন। অন্যথায় 
তার করণীয় সম্পর্কেও তান 
সজাগ ছিলেন। 

ইন্দিরা গান্ধী শুধু যে বাংলা 
কংগ্রেস, সি দি আই এবং ফর- 
ওয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দের বন্তব্য 
শুনেছেন তা নয়। তিনি তাদের 
বলেছেন যে কেন্দ্রীয় ইন্টোল- 
জেন্সের রিপোর্টে তানি জানতে 
পেরেছেন যে সি প এমকে জন- 
গণ থেকে শবাচ্ছিত্ম করার কাজে 
এই আট পার্ট জোট এবং বাংলা 
কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছেন। বরং 'স 
শি এমের প্রভাব বেড়ে গেছে। 
বাংলা দেশে আইনশৃঙ্খলার পাঁর- 
স্থিতি ভয়াবহ, সুতরাং সি 'প 


আনতে বদ্ধপরিকর । 

সি পি এম দমনে প্রচণ্ড উৎ- 
সাহা দস পি আই, এস ইউ স 
পার্টি অজয়াবাবুকে কথা দিয়েছেন 
যে তান, গোর্খা লীগ, পি এস | 
দি, এস এস পি কাশীকান্ত মৈত্র 
এদের নিয়ে মাল্পসভা গঠন করুন৷ | 
গভর্পণরকে তারা মৌখিকভাবে 
তাঁর মাঁল্সভার প্রতি সমর্থন এবং 
{লাখতভাবে বিরোধিতা না করার 
কথা জানিয়ে দেবেন। অজয়বাব, ] 
থুশী হয়ে কথাবার্তা শুর; করে- | 
ছিলেন গর্লর ধাওয়ানের সঙ্গে। | 


নের মন্নিসভার মতোই নড়বড়ে 
হবে। কাজেই ফরওয়ার্ড ব্লক 
দ্বিধাহীন সমর্থন না জানালে, 
অর্থাৎ সরাসার মান্ল্রিসভায় অংশ 
গ্রহণ না করলে বাংলা কংগ্রেস 
নেতৃত্বে মন্দরিসভা গঠন করা বাদ্ধি- 
মানের কাজ হবে না। ইন্দিরা 
স্পষ্ট বলেছেন যে আট পাট 
জোটকে (এক) কংগ্রেসের সমর্থন 


তাদের প্রকাশ্যেই দিতে হবে, (দুই) 
সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং 


এস ইউ 'সকেও 
সভায় যোগ দিতে হবে, বাইরে 
থেকে সমর্থন এবং যখন খুশী 
সমর্থন প্রত্যাহারের সংযোগ থাকলে 
চলবে না। সি পি এমকে দমনের 
প্রশাসনিক দায়িত্ব বাংলা কংগ্রেস ও 
কংগ্রেসের সঞ্গে আটপার্ট জোট- 
ও পুরোপুরি নিতে হবে। 
অন্যথায় রাম্ট্রপাতর শাসন 
আপাততঃ চলবে। অন্ততঃ যত- 
দিন না আট পার্ট জোটের দ্বিধা- 
গ্রস্ত দলগ্লি খোলাখ্নাল ভাবে 
এগিয়ে আসছে ততাঁদন রাষ্ট্রপতির 
শাসনই চলবে। 

ইন্দিরা গান্ধী তাঁর এই 'সদ্ধা- 
ন্তের কথা উচ্চপদস্থ রাজপূ্রুষ- 
দের স্পম্ট বলে গিয়েছেন। তান 
এ্যাডভাইজারদের বলেছেন, আপ- 
চ্ছেন ভাবলে ভুল হবে, আগামী 
সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অন্য যে 


সরাসাঁর মাল্ি-. 


. চে পাঁচ 


কোন সরকারের মতোই' আপনারা. 
স্থায়ী সরকার! একথা মনে রেখে 
সরকার পরিচালনা করুন। যাঁদ 
কোন কংগ্রেস সমার্ঘত সরকার 


পরে গঠিত হয়ও তা হলেও আপ- 
নাদের চাম্তিত হবার কারণ নেই। 
পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃংখলা 
ফিরিয়ে আনবার জন্যে যে কোনো 
কঠোর ব্যবস্থা আপনারা অবলম্বন 
করবেন, সেই সরকার আপনাদের 
সমর্থন করবে। 

ফলে পলিশ ও আমলা মহলে 
কিছুটা স্বাস্তর ভাঝ দেখা 
দিয়েছে। *স পি এমকে জনতা 
থেকে বিচ্ছিত্ধ করার জন্য আট পার্টি 
বাংলা কংগ্রেসের রাজনোতিক অভি- 
যান এবার হীদ্দরাজশর পুলিশী 
বাহনীর সি পি এম নকশাল দম- 
নের আভষানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
যাবে। 

আমলা মহলা তাই আপাততঃ 
নিশ্চিন্ত, অন্ততঃ বাহাত্তর সাল 


পর্যন্ত। 


কিন্তু ইন্দিরা 'গাম্ধী হিসেবে 
ভূল করেছেন। বাংলা দেশে তাঁর 
সেতু অবলপ্ত, সতরাধ সেতু 
অতিক্রমের প্রশ্নই ওঠে না। তান 
যা ভেবেছেন, ঠিক তার উলটো 
ঘটনার বাঁজও. অংকুরিত হয়েছে, 
আর কিছ; দিনের মধ্যেই তার 
স্বরূপ দেখা যাবে। মৃত্যু আসন্ন 
হলেই লোকেরা ক্ষমতায় উন্মত্ত হয়ে 
ওঠে, দ্িখ্যাত এীতহাসিকের এই 
বাণীটি যেন তান ভুলে না যান। 


দলনিলপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


সমকালীন, ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্শশ পাঠ | 


অপারিহার্ষ। 


গত বারো বছরে দর্পশ অনেক দুজ্কৃতকারীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। | 
কায়েম" স্বার্থ ও একচেটিয়া পঠাজির 


ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দশ পেতে ৃ 
পারেন। যে হকার প্রতাহ দৈনিক সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দের { 
তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পশ' দিতে পারে। ৃ 


মফঃপ্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই জ্মাবধা। 





 দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


॥ বাৰ্ষিক পনেরো টাকা ॥ যা"মাঁষক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


} শ্ৈমাসক চার টাকা। 
| ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


চিঠিপত্র ও টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা $ 
সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৬৯ মট লেন 
কলিকাতা ১৩ y 





(ছার. 


চৌদ্দ জন মার্কন সেনানীকে 





দেশ ভিয়েতনামের তরে চেয়েও ছোট্ট 
অংশ দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে। 
সমাজে নরহত্যা প্রাণদস্ডনীয় বা 
অন্তত যাবজ্জীবন কারাদশ্ডনীয়। 
কিন্তু যুদ্ধে পাইকারী নরহত্যা 
বরণীয়, বীরত্বের তলক তার 
ললাটে, পদক তার বুকে শধ 


তুচ্ছ ব্যাপার নয়াক? কল্তু তাহলে 
বিচারের এই প্রহসন কেন? কু ক্লাস 
ক্ল্যানের মহান দেশের অপার কর*- 
পার ও ন্যায়বোধের ' দস্টান্ত ? 
ম্যাকার্থর অ-মাঁ্কন কার্যকলাপ 
প্রাীতরোধ কমিটির টনক নড়ার 
একাঁটি উদাহরণ? আভিষন্ত ও 
আসামীরা ক ভিয়েতনামে কিছু 


: বিচারকের দানে .নযুগধশিকাৰী কাগালিক 


দ্বীপ ইন্দোচীনের আরো ছোট্ট “অ-মাঁক্ন” অপকর্ম করে ফেলে-, 


ছেন। আমরা স্বাধীন জোট- 
নিরপেক্ষ ভারতের ক্ষুদ্র সমাজের 
নগণ্য নাগীরক “সমহান? সমা- 
জকে ভয়-ভান্ত -সমীহ-সম্মান না 
করলে ক খেয়ে বাঁচব? এ সমা- 
জের 'বরাগ ভাজন হবার স্পর্দ্ধা 
আমাদের সাজেনা বলে, এ চৌদ্দ 
জন আভিষান্ত যেখানে অপকর্ম করে 
এসে সেই দেশের সামায়ক বিপ্লবী 


-স্রকারের প্রতিনাধ মাদাম বন 
- হৃকে আমল্ঘণ করেও তাঁকে ষথো- 


চিত কূটনৈতিক মর্ধাদা দিতে 
সাহস পাচ্ছি না, মুৎসুদ্দী কাগজ- 
গল গলদগর্ম হয়ে. যাচ্ছে কি 
করে এই আমান্মরত মন্ত্রীর আগ- 


মনকে ছোটু একটা নেহাতই মামুলশ 


ভদ্রতার ব্যাপার বলে দেখয়ে' সৃম- 
হান সমাজের মেজাজ ঠাণ্ডা 
রাখা ষায়। ষে সরকারকে সে দেশের 
লোক স্বীকার করলেও- (ইউ এন, 
ও-সনদ '{হসাবে বৈধ -সরকার) 
আমরা কাঁরানি তার মন্ত্রীকে মাঁ্- 
ত্বের মর্ধাদা দিই কোন্‌ লজ্জায়? 
অথচ .আঁকে . ডেকোছ . আমরাই। 
উভয় সংকট বটে। কিন্তু ভাবাছ 





হঠাৎ ভারত সরকারের এই দঃসা- 
হস, দর্মত ও নেক্নজর কেন? 
দুমদখরা রটাচ্ছে যে এটা স্রেফ 
সরকারের একাঁট ক্উনোতিক চাল। 
মিনাতর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে 
ক্লেমালনও তাই। সেইজন্য ভারত 
সরকার তাঁদের চিরাচারত চাপ 
দেবার কৌশল' সম্বল করেছেন 
দরাদ'র করার লিভার শীহসাবে। 


‘সেই সঙ্গে ভারতের জনগণের 


কাছে শ্রীমতী ইন্দিরার 'প্রগাঁত- 
শলতার' একটি দৃক্টান্ত 'হসাবেও 
এটি কাজ দিতে পারে যাতে “সহম- 
হান সমাজ” ইন্দিরা বিরোধী 
জোটকে 'ভিতরে সমর্থন করা সত্বেও 
লোকের ভোট তাঁর বাক্সে পড়ে। 
দাড়র উপর দিয়ে হাঁটা একেই বলো। 
এক চলে দুই পাখা মারাও বটে। 


সাপ মারবে কিন্তু লাঠি ভাঙ্গ- 
বেনা। ্ 
জনমতকে প্রবণ্ণনা 

রাইফেলের ও স্টেনগানের 


ঘোড়া খেলাচ্ছলে ক্রমাগত টেপার 
হত্যালীলার খবর যখন ফাঁস হয়ে 
পড়ে তখন পেন্টাগনের উদ্বেগ 
বোধ না করে উপায় ছিল না। 
ব্যাপারটা তখন আর একেবারে 


পারে সং মাই ও মাই লাই গ্রামে। 
জনমতকে বলা হোল, “ক্ষণং তচ্ঠ ৷” 


“হোল! রক্ষকের শামলা পাঁরয়ে'। 


তার কিছ: আগে লর্ড বা্রান্ড 
রাসেল সারা দুনিয়ার কাছে ঘোষণা 
করেন যে দক্ষণ ভিয়েতনামে 
মাঁকন নরঘাতকদের য্দ্ধাপরাধ 
সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এক 


আল্তজরাঁতক কমশন গঠন করা; 


হোক এবং আঁরই আবেদন প্রাত- 
ধৰানত করেন নুরেম্বের্গ বিচার 
পাঁরষদের প্রাক্তন মাক্নি আঁভযোস্তা 
মিঃ রবার্ট ক্যাম্পনার! মিঃ ক্যাম্প- 
নার আরো দাবি করেন যে শুধু 
তদন্ত কমিশন নয়, একাঁটি আন্ত- 
িত ষদ্ধাপরাধীদের উাঁচত শাস্তি 
দিতে হবে। তার পর স্টকহল্ম 
সহরে কমিশনটি যেই খাড়া করা 
হোল অমান সেটি "ভাঁঙ্গয়ে 
ভিয়েতনামে পাঠানো হোল পেন্টা- 
গনের এ কাঁমশন। সেই সঙ্গে 


আসলে নাকি মাই লাই ও সং মাই- 
এর ব্যাপারগুি গ্রবং কাম্বোডিয়ায় 
বেসামারক প্রবাসী [ভিয়েতনামশদের 
পাইকারী হত্যাকান্ড কয়েক জনের 


“অত্যাধক বাড়াবাঁড়র” দৃঙ্টান্ত 


দর্পণ 1 শংক্রবার ২৪শে জুলাই ১৯৭০ ' 


মাত্র এবং সেই 'অত্যুগ্র সৈনিকদের 
আইনানুসারে শাস্তি দেওয়া হবে। 
চাপা পড়ে গেল স্টকহচ্মের কাঁম- 
শন। ূ 

রক্ষকের সাজ-পরা ভক্ষকদের 
কাঁমশনের সরেজাঁমনে তদন্তের পর 
গ্রেফতার করা হোল, প্লেটুন 
কম্যাশ্ডার লেঃ ক্যাঁল, রোঁজমেন্ট - 
কম্যান্ডার লেঃ ডাফ ও সার্জেন্ট 
লানজে সমেত দুই জন জেনারেল 
{তনজন কর্ণেল, দুইজন লেঃ 
কর্ণেল, (তিনজন মেজর এবং চার- 
জন ক্যাপ্টেনকে। তাছাড়া জনমতকে 
পেন্টাগন মাভৈঃ বাণী শীনয়ে £ 
ঘোষণা করলে যে ওয়েস্ট পয়েন্ট 
আযকাডেমীর অধ্ধনায়ক জেনারেল 
স্যাম য়েল কস্টারের মত উচ্চপদস্থ 
ব্যান্তও “রেহাই পাবেন না” কারণ 
ক্যালর প্লেটান কস্টারের ডাভ- 
শনের অন্তর্গত এবং ক্যাঁল একশো 
দুইজন গ্রামবাসীর , হত্যাকারী । 
ডাঁফির অপরাধও স্মস্তরীয়। 
পেন্টাগন থেকে এমন হাঞঙ্গিতও 
দেওয়া হোল যে এ দুজনের যাব- 
জ্জবন সশ্রম কারাদণ্ড আনিবার্ধ। 
আসল পাপন ও শিখণ্ডশ 
কিন্তু আজকের 'দনে লোকে 
ঘাস খায়না। তাদের বলতে শোনা 
গেল যে আসল পাশ্ডাদের অক্ষত 
রেখে তাদেরই কিছ আজ্ঞাবহকে 
খন্ড! খাড়া করে বিচার হচ্ছে 
কারণ ইন্দোচীনা, রাম্ট্রগীলতে যে 
অমানুষিক হত্যা ও ধৰংসতাস্ডৰ 
চলেছে সেগনীলর 'সিদ্ধান্ত-কর্তারা 
আসামীর কাঠগড়ায় নেই, রয়েছে 
পেন্টাগনের ভিয়েতনাম যুদ্ধের 
রণনীতি রচাত়িতাদের আসনে। 
আসামীরাও এ আসল কোটালদের , 
হকুমের চাকর মাত। আসল! পাপা 
মুগদীশকারী কাপাঁলক তো 
স্বয়ং পেন্টাগন যে তার চাপরাশণ- 
দের ঘাড়ে সব দোষ চাঁপয়ে নিজেই ' 
আবার তাদের বিচারকের আসনে, 
বসেছে। আর পেন্টাগন যার ডান 
হাত সেই ওয়াশিংটনই পালের 


আগে কাঠগড়ায় দেখা গেল 
ডাঁফকে। কেন? চোয়ালে একটি 
আলগোছে থাস্পড় মেরে ছেড়ে 
দেবার পূর্ব-দ্টান্ত স্থাপন করার 
মতলবে। তা নাহলে পেন্টাগন 


শ- থেকে আগেই যখন প্রচার করা 
হয়েছিল যে ডাঁফর যাবজ্জীবন 


কারাদণ্ড আঁনবার্ধ, তখন মাত্র ছয় 
মাস গারদ ও জারমানার রায় 
দেওয়া হয় কোন যাাল্ততে 2 ইন্টা- 
নর্যাশন্যাল হেরাজ্ড 'উ্রীবউন পান্র- 
কার গত আটই এএপ্রল সংখ্যায় এক 
পাঠকের চিঠিতে বিস্ময় প্রকাশ 
করে মন্তব্য করা হয়, “এই আট- _ 

(শেষাংশ ৭ম পুন্ডাক় ) 


দপপি ॥ শক্রবার ২৪শে জুলাই ১৯৭০ 


নেপাল ও বাইরের পৃথিবী 


পূর্ববাংলায় এক প্রবচন আছে, 
যার মানে, বাঁথা শোয়ানো শিশু 


. চিরকাল কাঁথা বিজ্জাড়ত অবস্থায় 


থাকে না।" একল্তু শিশুর প্রাণ- 
স্পাদ্ধতি অগ্র্গাত অনেক সময়ই 
দ্ষ্টার চোখে বিস্ময়ের উদ্রেক করে 


এবং বিস্ময় ঈর্ষা “রূপান্তারত 


হতে দেরী হয় না, যখন এ “কাল- 


, কের ছেলে” পূর্ণ মানুষ হয়ে এক 


সম্পূর্ণ নতুন অথচ সফল জাঁবন- 
ধারা ও সমাজসম্বন্ধ গড়ে তোলে । 
আজকের নেপাল আন্তর-রাম্টয় 
সম্বন্ধ সৃজনে যে সাফল্য লাভ 
করেছে, তার পাঁরণাত সংযন্ত 


{ জাতি-প্দঞ্জের আছপারষদে (সাঁক- 
 উরিটি কাউনাঁসল অফ ইউ এন ও) 


~~ 


তার সদস্যপদ লাভ। 
- সেখানে নেপালের প্রাতিষ 


তার বর্তমান, প্রয়োজন ও জাতীয় 


হয়া ১২%, যাট-একষাটু সালে মাত্র 
৬%। কিন্তু স্বদেশের গৌরববোধ 


| সত্বেও এই প্লান-আমলের পৌঁনঃ- 


পংনিক খরচটকুই কেবল মেটাতে 


। পেরেছিল। ফলে মোট বায় বেড়ে 


দাঁড়ায় উনচাল্পশ কোটি পণ্াশ 
লক্ষে । দ্বিতীয় '্রি-বার্ধকণ পাঁর- 
কল্পনার আমলে 6০৬২1 ৬৩-- 
'৬৪। ৬৫) স্রকারা ব্যয়ের অঙ্ক 
ওঠে উনচা্পশ কোট একান্ন 
লক্ষে, যেটা নেপালের স্বজ্পপাঁর- 


fama ccm 


কেউ কেউ বলছেন বিশ্বে এমনাট 


. হয়ান। আমরা ততটা না বললেও 


ww 





জান - 
গল্পকবিতা . 


বিশ্ব থেকে বাংলা 

নিজেই 'নিজের তুলনা 
০টি দেশের সমসামীয়ক রচনা, 
১০টি প্রাগৈতিহাঁসক সভ্যতার রচনা 
নিদর্শন, ৭টি অণ্চলের আদিবাসপ 
রূচনা ও ভারতায় সমস্ত ভাষার 
সাঁহত্যের অনুবাদ 


' পরিবেশক £ অধুনা 
১৭১ভি, সুর্য সেন স্ত্রী, কলি-১২ 


রমাপ্রসাঁদ মল্লিক 


মাণ সম্পদশীন্তর কথা মনে রাখলে 
বিস্ময়কর মনে হবে। তব, এ- 
ছাড়াও তন বছরে, অর্থনোতিক 
বিকাশের জন্য পধাঁজ-লঙ্ন এবং 
পণ্য সরবরাহ বাবদ দেশ! রাষ্ট্রের 
সাহায্য দাঁড়ায় বাইশ কোটি চার 
লক্ষ এগারো হাজারে। তৃতীয় 
পণ্টবার্ষকী পাঁরিকজ্পনার নহসেবে 
মোট ব্যয়ের (দুশো পণ্চাশ কোট 
টাকা) অর্ধেক 'বদেশ* রাষ্ট্রের 
সাহায্য (একশ পাঁচ কোট) ও খণ 
বাবদ (কুঁড় কোটি) পাওয়া যাবে 
বলে অনুমান। অবশ্য দেশের 
ভেতর থেকেও জাতীশয় খণ ও 
সন্টয় যোজনা বাবদ 'বিভ্ত সংগ্রহের 
আয় বৃদ্ধির হার। ' তৃতীয় পাঁর- 
কল্পনার অন্তে মাথা-পিছ; আয়ের 
বাদ্ধ শতকরা ১৯% হবে আশা 
করা যায়৷ ১১৮০ অবাধ ৬২%। 

এ সমস্তই সোনালী দিনের 
ভবিষ্যৎ. স্বপ্নের কথা । এর অনেক- 
টাই হয়ত অপূর্ণ থেকে যাবে, 
কিন্তু বিশাল সম্ভাবনাময় প্রাকৃ- 
তিক সম্পদে ধনী নেপাল যাঁদ 


- আজ বিদেশ রাম্ট্রদের সহায়তা 


উপযোগে এনে দেশের ' অর্থনোতিক 
বিকাশ, উৎপাদনিক হার, ব্দীন- 
য়াদী শিল্পের গোড়াপত্তন ও কৃষ 
উন্নীত অব্যাহত রাখতে চায়, 
তাহলে তাকে এক সুস্থ এবং 
গাঁতশঈল' পররাম্টী সম্পর্কের পর- 
ম্পরা সৃষ্টি করতে হবে। এমান 
পররাষ্ট্র নীতি, নেতিমূলক “খাঁর- 
মাছ না ছুই পানি” গোচের দৃষ্টি- 
ভঞ্গী থেকে যেমন আঁজর্ত নয়, 
তেমান নয় নিরপেক্ষতার আবরণে 
বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষাবলম্বন! ১৯৬২ 
সালে ভারত-্চীন সশমান্ত সঙ্ব- 
ষেরি সময় ও পরে ১৯৬৫-র ভারত 
পাক অঘোষিত দ্ধের সঙ্কটে 
নেপাল অত্যন্ত 'নপুণতার সঙ্গে 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরে- 
ছিল। ফলে, চাঁন ও পাকিস্তান 
দুই দেশের সঙ্গেই নেপালের 
সদ্ভাব অক্ষ কেবল নয়, সদর্থ- 
কও। চীনের সাম্প্রীতক বশ 
বার্ষকী অনুষ্ঠানে (+৪৯-৬১) 
নেপালের মন্ত্রী তথা প্রাতানাধ 
যোগ দিলেন কেবল তাই নয়, 
বহীদনব্যাপী সফরে এ দেশের 
প্রাবধিক তথা বৈজ্ঞানিক অগ্র- 
লাঁতর সঙ্গে পাঁরাচত হয়েও 
এলেন এতে নেপালেরই উপ- 
উপকার; দেশের আপন স্বার্থে 
কলকারখানার প্রসার, তাপ বিদ্যুৎ 
ও জলাবদন্যৎ শান্তর পূর্ণ বিকাশ 
ও সদব্যবহার, খাঁনজসম্পদের উত্ত- 
রোভ্তর উপযোগ, এবং - জনসেবা- 
মূলক সাম্মীজক অর্থনৈতিক 
সংস্ধাগ্ীলর (যথা জল, জনস্বাস্থ্য, 
ইত্যাদি) দক্ষতাবৃদ্ধর জন্য নেপা- 
লকে সেই সকল দেশের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখতেই হবে, প্রয়োজন- 
বোধে ঘাঁনম্ঠতাও, যারা নেপালের 
সঙ্গে িত্রবৎ আচরণ করেছে। প্রস- 
গ্গতঃ স্মর্তব্য, কয়েক বছর পূর্বে 


ভারতের রাস্ট্র নিয়ন্তারা যে পণ্- 
শল নশীত, ও বান্দুং সম্মেলনের 
আদর্শ অগ্রসর করতে চোঁষ্টিত 
ভাবে. অনুসরণ করে চলেছে। 
পররাস্ট্র সম্বন্ধের প্রশ্ন বিতর্ক 
কন্টাকিত প্রশ্ন, বিশেষতঃ আজকের 
যুগে, যখন বৃহৎ, দৈত্যাকার, এবং 
আণাঁবক ও মহা-আর্শীাবক তথা 
ক্ষেপণাম্ত্রশান্তর একচেটে অধিকারী 
রাষ্ট্রজ্বোটের আঁধনায়করা জোট- 
বাঁহভূর্তদের জোট 'নরপেক্ষতাকে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ দিয়ে বিকৃত 
করতে ব্যস্ত! | 
নেপালের সৌভাগ্য, তার 
স্বজ্পায়তন অথচ ভূ-রাজনোৌতক 
অবস্থানের গুরুত্ব , তাকে বৃহৎ 
রাষ্টরজোট আঁধপাতিদের কুটপ্রয়াস 
থেকে রেহাই 'দিয়েছে। কে বলতে 
পারে, নেপাল কোন দিকে অক- 
স্মাৎ বাঁঝ বা "চলে পড়ে। সুতরাং 
তার ওপর, সীমাতীরন্ত মনে হতে 
পারে এমন কোনো. চাপই এরা 
দেবে না; বরণ তাকে রাজনোতক 
স্তোক দেবে, অর্থনোৌতিক সাহায্য 
ও স্মীবধাজনক দশর্ঘমেয়াদী শর্তে 
ধণ দিয়ে। নেপাল এমান অব- 


স্থার পূর্ণ সুযোগ নয়েছে, এক 
খাঁটি বাঁলম্ঠ, সদর্থক এবং যতদূর 


, সম্ভব সকলের প্রতি মৈতীসম্বন্থ- 


মুয় সম্পর্ক স্থাপন করে। এই 
দিকেই তার কূটনোতিক আঁভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন, সাঁমিতসংখ্ক রাজদুত 
এবং বাজনীতজ্ঞদের সকল 
প্রচেম্টা। সাফল্যের মাপকাঠি ফলে 
পাঁরচিত। 

দুঃখের বিষয়, এত কাছের যে 
দেশ, এত নিবিড় এঁক্যসম্ভাবনাময় 
ইশতহাস যার ভারতের সঙ্গে ওত- 
প্রোত, তার কাছ থেকে যে কিছু 
নেবার থাকতে পারে, তা বড় এবং 
শান্তমান হওয়ার স্বাভাবিক দুর্ব 
লতায় অনেক সময়ই আমরা 


বিস্মৃত হই। ধর্মকে রাষ্ট্রের আঁব- ' 


ভাজ্য অংশর্‌পে: গ্রহণ করেও যে 
নেপাল প্রকৃতপক্ষে ধর্মীনরপেক্ষ 
থাকতে পারল, জোট বাঁহর্ভৃত 


, সাত 
পূর্বসুরী এক অস্থায়ী অধ্যায় । 
পূর্বে পার্ট শাঁসত “সংসদীয় 
গণতন্রের” মৃত্যু ঘটেছে; তারও 
পূর্বে পরাণাশাহীগ্র। নতুন 
নেপালের জন্মলগ্ন আগতপ্রায়া। 
পোখার, তিরুপেশ্বর, নক্সাল-.. 
কত শব্দসাদশ্য ভারতীয় নামের 
সঙ্গে! নতুন, উদীয়মান যুব- 
সম্প্রদায়কে দেখলে কিন্তু অধ্যুনা 
ভারতের সঙ্গে মিল খুজে পাওয়া 
মূশাকল। নেপালের যুবককে হঠাৎ 
আঁতি-সমাহিত, প্রায় নীরব। কিন্তু 
এই নম্র মুদচণ্লতা তার স্বভাবের 
একাঁদক; অন্যাদক, রূপান্তরের 


গোরক রঙের . ইউনিফর্ম-শাড় 
পরা নেপালী তারুণ্য, এবং জাতাঁয় 


পোশাক ও ট্াপর গৌরবেও, অনা- 


ডুদ্বর, প্রায় উচ্ছাবসহীন নেপালপ 


তরুণ এক আশ্চর্য মালয় আঁভ- 
বাঞ্জনা লাভ করবে, সমাজপ্্রর্গাত 
এবং জাতীয় বিভূতর তোরণ 
পার হয়ে। তখন নেপালের অমর 
শাস্তী এবং গঙ্গালাল, এবং আরও 
অজ্াতনাম অনেকের রেখে যাওয়া 
এীতহ্য হবে সার্থক ॥ 


নহ্বস্যুৎত শ্শিল্কান্লী কাপালিনশ্ক 


জন আকাট মূর্খ ্িচারক হঠাৎ 
ডাঁফর বিরুদ্ধে গুরুতর অভি- 


যোগকে (ইচ্ছাকৃত গণহত্যা) অনেক- 


খাঁন হাল্কা করে দিয়ে৷ 'দার্বপাক 


জানত হত্যার মনগড়া আঁভ- 
যোগ খাড়া করলেন কোন যুক্তিতে 
তা অবোধ্য।৮» পন্রলেখক তার 


আগে খবরের কাগজে ডাফর 
জবানবন্দী পড়েন যাতে ডাফ 
হলফ করে বলে যে লানজে এক- 
দিন তাঁকে এসে জানায় যে একজন 
গভয়েতনামন গ্রামবাসীকে বন্দী করা 
হয়েছে যে সৈনিক নয়, গেরিলাও 
নয় এবং ভাঁফ গিয়ে লোকটিকে 
খতম করে আসুক! ডাঁফ 'িরভল- 
বার নিয়ে হকুম তামিল করে। 
ডাঁফ আরো জানায় যে ভিয়েত- 
নামের যুদ্ধে “প্রত্যেকাট সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার 'ভীত্ত ছিল শবগণনা” 
কারণ যে যত মৃতদেহ দেখাতে 

পারে তার তত পদোম্মীত হবার 
নিয়ম সেখানে চালু। প্রাতাঁট 
ইউনিটের একটি করে “শরসংখ্যা 
রেকর্ড করার কার” আছে যাতে 
প্রত্যেক সৈনকের কর্তব্য “সংখ্যা- 


হ 


(৬5৯ পৃহ্ঠার পর) 
নামী); ভ্রিগেড কম্যান্ড বলদন, 


ফণজ্ড মার্শাল কাইতেলের এই 


পণচশনং ভিশনের সদর কার্যালয় নদেশনামাট ঃ “পূব দিকে মানু- 


বলুন যেখানেই বন, এই হুকুম 
হাওয়ায় অনবরত ভেসে বেড়াচ্ছে। 
নিজের উন্নাত যাঁদ চাও তাহলে 
মারো আরো মারো, দেখ আর 
মার!” একে জাতিহত্যা নীতি 
ছাড়া অন্য কছ: বলা যায় কিঃ 

উপরোন্ত পাত্কায় আর এক- 
জন পাঠক- জর্জ সেন্ট জর্জ_তাঁর 
চিঠিতে 'লখেছেন £ “দামারক 
পুরস্কার, খেতাব প্রভৃতি ও পদো্‌ 
মাত লাভের একমাত্র পেল্টাগনশ 


মানদণ্ড হচ্ছে শবগণনা |” আমে: 


{রকার সাধারণ মানুষের এইসব 
জবানবন্দী পড়ার পর, 'আঁভিয্যন্ত- 


দের বিরুদ্ধে আরো প্রমাণের যাঁদ ' 


দরকার থাকে, তাহলে তাঁরা অঁদে- 
লতের আর একজন আভিযোস্তা মঃ 
টেলফোর্ড টার্ণারের (বর্তমানে 
কলম্বিয়া ‘বিশ্বাবদ্যালয়ের আই- 
নের অধ্যাপক) পেন্টাগনের এ 
বিচার প্রহসনকে ব্যঙ্গ-করা প্রকাশ্য 
মন্তব্যাট আর একবার পড়ুন £ 
মানুষের প্রাণের কোন মূল্য আছে 
বলে মনে করে না। 'ভয়েতনামে 
রাজনৈৌতিক ও সামারক কার্ষকলা- 
পের মূল পাঁরচালকা নীতির 
মধ্যেই সমস্যাঁট আকল্ঠ [নমাজ্জত” 
(লান্ফ্রান্সস্কো ক্রিনিক্ু)। 
আমরা কিন্তু ভুলিনি হিট- 


লারের সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ . 


ষের জশবন বিন্দুমাত্র ধর্তব্য নয়।” 

মার্কিন যুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্টরা 
জেনে রাখ্দক যে ইতিহাসের অমোঘ 
নূরেমবের্গে তাদের বিচার ও 
শাস্ত আনবার্য কারণ স্তাঁলনের 
ভাষায় ওয়াঁশংটনের চেয়ে “আধক- 
তর শান্তিধর হচ্ছে ইতিহাস” আর 
মাই লাই ও সং মাই-এর নর- 
ঘাতীরা ধা করেছে তা অ-মার্কন 
কার্যকলাপ নয়, পঃরোদস্তুর স্বাভা- 
বক মার্ক কার্যকলাপের নম্দনা। 





ছ& জাট ৷ 
গ্রন্থ সমালোচনা. : 


জীবনী গ্রন্থে বিকত লেনিন 


লেনিনের জন্মশতবার্ধকণ উপ- 
লক্ষ্যে রংশাবপ্লব, মার্ক'সবাদ-. 
লেননবাদ ও লেনিনের জাবননী- 
চর্চার ব্যাপকৃতা অবশ্যই: .*লাঘার'। 
পাশচমবঙ্গে বিশেষ করে দীর্ঘ 
কংগ্রেস কুশাসনান্তে বামপন্থী 
যুস্তক্রন্ট সরকার- প্রবাঁ্তত হবার 


(দর্পপের গ্রন্থ সমালোচক ) 


বারো। দাম বারো টাকা) আঁব- 
ভাব। তা নইলে বাংলা ভাষায় 
স্বয়ং সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে 
প্রেরিত প্রায় নামমাত্র মূল্যে বিক্লীত 
লোনন-জীবনী ও অন্যান্য বেশ 
কয়েকটি এ জাতীয়: পুস্তক বাজারে 
চালু থাকা সত্বেও এই িপুলায়- 


পর থেকে এ প্রবণতা সম্ভবতঃ আরে, তন গতানুগীতক বইটি এত বিরাট 


সরবরাহ নীতি অন্যায় শ্রীঅমল 
দাশগপ্তর “কমরেড লোঁননের” 
(প্রকাশক £ লেখাপড়া, কাঁলকাতা- 


মূল্যে প্রকাশের কশ প্রয়োজন 
বোঝা গেল না। না এতে জাীবনন- 
টাই কোনো ন তন আঙ্গিকে 
সাহিত্য রসোত্তার্ণ করে 'লাখত, 


না লোঁননবাদের উপর “নতুন 
কোনো আলোকপাতের” (লেখকের 
ভাষায় ) প্রচেষ্টা । 'ক্লারা জৈটাকন, 
ক্লপস্‌কায়া প্রভৃতির লেনিনের 
জাবনীসংক্রান্ত গ্রন্থগ্ীল বহু 
পৃূবেহি বাংলাভাষায় প্রকাশিত আর 
লোননবাদের উপরও বহু তথ্য ও 
তত্বপূর্ণ বাংলা বই আজ আর 
দুষ্প্রাপ্য নয়। তাই এদিক থেকেও 
জানার সংযোগ যাঁদের নেই” 
তাঁদের কথা চিন্তা করে লেখা 


মাও সে. তুংয়ের চিন্তাধারা 


আজ ভারতের বামপন্থী 
শাবরকে যে বিশৃঙ্খলা খণ্ড- 
িখশ্ড করে ফেলে সংগ্রাম মণ্ডের 
পিছনের কোণের অন্তরালে ২ 
পেতে-থাকা প্রচ্ছন্ন ফ্যাঁসবাদের 
মণ্টে আবিরভূতি হওয়ার জন্য 
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অন্যতম কারণ নবীন মার্কসবাদী 
শান্তর ভিত্তি অত্যন্ত কাঁচা। অবশ্য 
এটা নতুন ব্যাপার নয়। এ ভাতত 
কোনাঁদনই পাকা করতে দেওয়া 
হয়াঁন সম্ভবত ইচ্ছা করেই ষাতে 
পররনো নেতৃত্ব অচলায়তন হয়ে 
পড়লেও 'নচের ্ট্রান্সীমশন 
বৈল্ট”গযাল থেকে নওজোয়ানরা 
সেই নেতৃত্বের বঞ্গা হাতে নিতে 
না পারেন। এটা রাজনোৌতিক 
কায়েম স্বার্থের ব্যাপার। বাম- 
পন্থা দলগ্ীলর নেতৃত্ব 'ত্রাটশ 
আমলের পরে কোনদিনই কোথাও 
পাঠচক্রের ব্যবস্থা কর্তরাঁন, কোন 
সমালোচনা সহ্য করেন নি, নিজে- 
দের ভুল প্রমাঁণত হওয়ার পরেও 
আত্মসমালোচনা করার দরকার বোধ 
করেন ন, সঠিক লাইনের জন্য 
বিদেশশ পার্টর নিদেশের প্রতপক্ষা 
করেছেন, গণতাল্িক কেন্দ্রিকতার 
দিক মাড়ানান। 

এই সব অমার্জনীয় ভুল আচ- 
রণের অবশ্যম্ভাবী প্াঁরণাম হচ্ছে 


লাভ একদিন হবেই? এবং সেই 
ম্াস্তলাভের সংগ্রামের যেটি সব- 
চেয়ে মোক্ষম অস্ত সোঁটই প্রমোদ- 
বাব; (বিপ্লব কোন্‌ পথে? প্রমোদ 
সেনগন্ত ২১৪১৫ লোয়ার 
সারকুলার রোড থেকে প্রকাশিত 
দাম দেড় . টাকা।) অর 
সময়্যোচত " বইএর  সর্ব- 


হোক” বন্তব্যাটর তাহগর্য একই। 
তবে সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে এ 


শত ফুল ফ:টলে সেগুলির মধ্যে 


ধূতরোর মত কিছু বিষান্ত ফলও 
ধরা পড়ে যাবে এবং তখন সেই- 
রকম ফলের গ্রাছগ্ীল গোড়াশদ্ধ 
উপড়ে দেওয়ার স:যোগ পাওয়া 
এ শত পুষ্প, প্রস্ফুটিত 


অত্যুগ্র বিপ্লবাীয়ানা ব্যাধির দাও- 
য়াই অবশ্য রোগ্ণরা যাঁদ দাওয়াই 


খেয়ে সম্থ হতে চান তবেই। 


আমার আশংকা শেষ পর্যন্ত হয়ত 
লেখকের সাধ্য প্রচেম্টা বেনা 
বনে মক্কা ছড়ানোর সামিল হবে 
কারণ কোন সমালোচনা ধাতে 


- সওয়া আমাদের কোম্ঠীতে লেখে 


নি! 
লেখক মাও সে-তুং-এর যে 
শিক্ষাগ্গল পাঁরবেশন করেছেন 


:' সেগণল' “মাও সে-তুং-এর চিন্তার” 


নামে, সেই চিন্তার সৃজনাত্মক 
প্রয়োগের নামে, তার যে বিকাতি 
চলছে, তার একেবারে বিপরীত 


" কান্ডকারখানা চলছে সেগীলর 


স্বরূপ প্রকাশ করবে বলে আশা 


কার এবং মাওকে স্তালিনের উপরে 


স্থান -দেবার হাস্যকর প্রচেম্টারও 


_ (বস্তুনিষ্ঠ বিচারে ইডি 


বটে। 


লেখককে ভেবে দেখতে বাঁল 
যে ভাবাদশ্য় বাদানুবাদের জন্য 
একটি মাসিক প্রকা করলে 
কেমন হয়? সোঁট ইংরাজণ ভাষায় 
হলে' সারা ভারতে কাজে লাগবে । 

লেখক যদি আরো দুটি 
জরুরী প্রশ্নের উপর দুটি লেখা 
লিখতেন বা লেখাতেন (আমার 
মতে সব লেখা একই কলম থেকে 
প্রসূত না হলে বই একট: 'এক- 
পেশে হয়ে যাবার আশংকা থাকে) 
তাহলে আরো উপকার হোত। 
একটি হচ্ছে আলাদা আলাদা উপ- 
দলজাতীয় -্প্াার্ট খাড়া না করে 
নিচের তলা থেকে আন্তঃপার্টি 
সংগ্রাম সুর; করে একেবারে ওপর 
তলায় নিয়ে সীবধাবাদীদের কোণ- 


- ঠাসা ও বার করে পার্টিকে জঙাল 


ম্ন্ত করা। ছ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে 
সামনে ধরে কাঁমিউনিজমের স্কুল 
থেকে প্রবেশিকা পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়ার পর আন্দোলনকে কি ভাবে 
রাজনশীতির কলেজে ভর্তি করতে 
হয়। 

তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


হয়েছে বলে লেখকের যে দাবী 
তাও খুব প্রীণধানযোগ্য নয়। তবে 
সোজাস্বাজ গ্রল্থাটকে পণ্ডশ্রম বলে 
উঁড়য়ে না দেওয়া গেলেও লেখকের 
ব্যান্তগত বিশেষ রাজনীতিক মত- 


বাদদ্বারা প্রভাবিত হয়ে বইটি যে. 


তত্ব আলোচনায় একপেশে হযে 


»ল পড়েছে কোথাও কোথাও, সে কথা 


অস্বীকার করার উপায় আছে ক? 
লেখকের ভাষা হোঁচট খায়-বহ 
স্থানেই সরাসার ইংরাঁজ থেকে 
বাংলা ভাষান্তর অন্যান্য অংশের 
সঙ্গে মিশ খায় নি। 


লোননের জীবন ও রাশিয়ার 
বিপ্লব প্রায় একই সঙ্গে বিবার্ধত 
হয়ে পাঁরণাততে পৌছয়। সোদক 
থেকে শ্রীদাশগ্যপ্তর আলোচনা বড়ই 
খাপছাড়া; খুব মনোযোগী পাঠ- 
কের নিরাক্ষা ব্যতীত এ বই থেকে 
লেনিন ও রুশ বিপ্লব কী ভাবে 
ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো' ও তার 
পর্বান্তর ঘটলো, তা বোঝা যায় 
না। তা ছাড়া সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ 
জবালাবার আগে সকালে যে সল্‌তে 
পাকাবার ইতিহাসটা রয়ে গেছে 
তার হাঁদশই বা লেখক কতটুকু 
দিয়েছেন তাঁর এ ক্হদাকার গ্রন্থে ? 
এছাড়া আজ যখন সব দলাঁয় 
কাঁমউনিস্টরাই ভারতবর্ষে যেনতেন 
প্রকারে পার্লামেন্ট ও আইনসভা 
দখল করাটাকেই বিপ্লবের পরা- 
কাম্চা বলে মনে করছে এবং তাও 
আবার কংগ্রেসীদের মত প্রীত 
কথায় গান্ধীর .নাম নেবার মতন 


করেই মার্স ও লোননের নাম 


নিয়েই করা হচ্ছে, তখন এই পাঁর-/ 


সির্থাতর কথা ভেবেই কাঁ গ্রন্থকার 


কেন বৃলাগনের ডুমা লেনিন 
বয়কট করলেন তার উল্লেখমাত্র 
করেই কর্তব্য সেরেছেন, বিস্তৃত 
আলোচনায় যেতে সাহস করেন 
নি? কিন্তু রুশ বিপ্লব ও লোনি- 
নের কথা আজ আর কারো ব্যান্ত- 
গত সল্পত্তি নয়। যতই কেন 
কলেকটেড ওয়ার্কস-এর বদলে 
বাদছাদ দিয়ে রভাইস সলেকটেড 
ওয়ার্কস বার করা হোক। কার্ল 
মাকর্সের চিন্তাধারা হাতে কলমে 


রুশ দেশে প্রয়োগ করে বিস্লব 


সমাধা করে সেখানে সাম্যবাদ প্রাত- 
্ঠার বানয়াদ গড়ে দিয়ে গেছলেন 
যে লেনিন; মাকসের প্রকৃত ব্যাখ্যা- 


দর্পণ | শক্রবার ২৪শে জুলাই ১৯৭০, 


Dange-Amal Dasgupta,. I 
am not a Leninist | 

যেখানেই তত্ব আলোচনা করতে 
বাদ, পহাঁজবাদের উচ্চতম পর্যায়” 
(পঃ ৩১৫) বা “সমাজতন্দা ও 
যুদ্ধ” (পঃ ৩১৯) বা অন্যান্য 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, সেখা- 
নেই গ্রন্থকার কেমন যেন সব ৰ 





তুলেছিল, তার বিবরণ অত সংশ্ষিপ্ত 
কেন? গ্রচ্থকার অন্যত্র 4160 
Days that Shook the World’ 
বইটির উল্লেখ তো করেছেন দেখ- 
লাম-তবে এ কার্পণ্য কেন? আর | 
লেনিনের যোগ্যতম উত্তরসাধক ..€ 


. ষ্ট্যালনের সঙ্গে লোননের ঘাঁনম্ঠ 


সম্পর্ক সম্বন্ধে গ্রম্থকারের বিস- 
দশ নীরবতা কার 'নদেশে? এ 
বইটি লেখবার সময় পর্যন্ত বোধ- 
হয় গ্রন্থকার খবর পান নি যে 
সোভিয়েট ইউনিয়নে ্ট্যাপলন 
আবার পনর্বাসন পেতে চলেছেন। 
এই সমস্ত ন্ট বিচনাত থাকা 
সত্বেও লোননের উপর 'লাখত 
এ বই থেকে শোষিত জনগণের 
বন্ধন লেনিন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ' 
সদাজাগ্রত প্রহরী লেনিন, শু 
বিপ্লব’ নয় লেখক সংগঠক ও 
জননেতা লোননের একটি আধাশক 
পারচয় অমনোযোগদ পাঠকের ॥ 
চোখেও ধরা পড়বে। ভারতবর্ষের 
সমাজতান্ঘিক বিপ্লবের সম্ভা- 
বনাকে গলাঁটপে মারার যড়যল্ত 
যাঁদ সার্থক না হয়ে ওঠে তবে 
এদেশের জনগণও ভাবতে পারবে: « 
বিশ্লবস্পশ্দিত বুকে. মনে হয়, 
আমিই লোনন।! 





কার ও নবাঁকরণের উত্তর সাধক দুমাহ তা 


হিসাবে যনি বিশ্বের সর্বত্র শোষিত 
জনগণবান্দত, তাকে ইচ্ছামত 
ছোটবড় করার কোনো প্রচেষ্টা 
ধোপে টিকবে কী? কোথা থেকে 
লেখক পেলেন এ কথা; “পরে 
লোনন স্বীকার করেছেন, এই ভমা 
বজনের ডাক দেওয়াটা ভুল হয়ে- 
ছিল” (প ১৭০)? জশবনের 
শেষ পর্যায়ে কার্ল মার্স মার্কস- 


“Thank God, I am not a 
Marxist!’ আজ লোনন বে'চে 


থাকলে রদশনেতৃত্বে , লোঁননবাদ 
শোধনের যে অপচেষ্টা চলছে তা 
লক্ষ্য করে হয়তো এরূপ চশংকার 
করে উঠ্তেন- 

Thank Kosygin-Breznev- 


© ৮ 





আভিযোগ সম্পর্কে শিক্ষ। বিভাগ নিবিকার 


গত তেসরা জুলাই সংখ্যায় 
দর্পণে প্রকাশিত “নৈহাটি অঞ্চলে 


এই স্কুলগ্লির বিরুদ্ধে আমরা 
(নৈহাটি পৌরসভার কাঁমশনার ) 


ভুয়া স্কুল” 'শরোনামায় প্রথম পাতায় ষ:ন্ত ফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে 


যে সংবাদ প্রকাঁশত হয়েছে এ 
সংবাদের মধ্যে কছু ভুল আছে। 
: প্রথমতঃ যে তেতাল্লিশটা স্কুলের 
_ উল্লেখ করেছেন সেগীঁল আদৌ 
ভূয়া নয়, বরং ভূইফোঁড় বলা যেতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ আপন লখে- 
ছেন মাধ্যামক শিক্ষা পর্ষৎ থেকে 
হাজার হাজার টাকা ওরা ননয়ে- 
ছেন। এটাও 
দিয়েছেন জেলা শিক্ষা পর্ষৎ। 
১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে লি 
স্কুলগ্ীলি তৈর 
স্কুল পাঁরদর্শক বং এঁ 
স্কুলগুলিকে অনুমোদন 'দয়ে 
ধদলেন। কয়েকটা স্কুল নয় দিনের 
মধ্যে অনুসন্ধান করে অনুমোদন 
। দেওয়া হল। জাননা কার স্বার্থে 
ও কার ইঙ্গিত বা হস্তক্ষেপে 
একই 'দনে (১০-১-৬৯ তাং) 
বেশ কয়েকটা স্কুল অনুমোদন 
লাভ করলো? 


কা 


২২-২৭০ তাং আঁভযোগ পেশ 
কার এবং কাগজপত্রে প্রমাণ কারি 
যে কয়েকজন চক্রান্তকারী ও শিক্ষা 
বিভাগের কয়েকজন পদস্থ কর্ম 
চারা এই, ব্যাপারে জাঁড়ত আছেন 
এবং শিক্ষাবভাগ থেকে বহু টাকা 
আত্মসাৎ করেছেন ও শ্রাতমাসে 


মতামত 


কয়েক হাজার টাকা আত্মসাৎ করার 
ব্যবস্থা করেছেন। স্কুলের ব্যাপারে 
চক্রান্তকারীদের প্রধান নায়ক শ্রীদীন- 
নাথ সাউকে প্ালশ গত জান্ডয়ারী 
মাসে গ্রেপ্তার করে। বারাকপ:র 


১ কোর্টে তাঁর কেস চলছে। বর্তমানে 


জানে যুক্ত আছেন। 
শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যাপ্রয় রায় 
সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে 


পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


“আপনাকে গ্রেফতার করা 
হলো” এই বাঁলয়া এস বি প্দালশ 
গত একুশে মে আঁফসে যাওয়ার 
পথে সকাল নয়টা কুঁড়ি 'মাঁনটে 
ধর্মতলা অণ্চলে আমাদের কলোনী 
কাঁমাটর সম্পাদক শ্রীকমল বসকে 
তুলিয়া নিয়া বেলা দেড়টা নাগাদ 
বোৌনয়াপরকুর থানা অগ্ুলের তেসরা 
মার্চ তাঁরখের কোন এক প্রেক্ষা- 
শৃহে হামলার আঁভযোগে গ্রেফ- 


, তার করে। এ দিনই এস বব পুলিশ 


যাদবপুর থানার সহযোগিতায় 
শ্রীবসযর বাড়ী তল্লাসী করে এবং 
“কছু পাওয়া যায় নাই” বাঁলক়া 
শলখিয়া দিয়া যায়। এই মামলায় 
তেইশে মে জামন পাইবার পর- 


১ ক্ষণেই শিয়ালদহ' কোর্ট প্রাঙ্গণে 


পুলিশ তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফতার 
করে। এবারের অভিযোগ চোদ্দই 
এপ্রল তাঁরখে ভবানীপুরে কোন 
নেতার গৃহে হামলা । পর্ালশ 
বোমাবাজির ধারাগ্ীলও বেপরোয়া- 
ভাবে প্রয়োগ করিয়াছে। তাঁহার 


, ন্যায় একজন সমাজ কর্মীকে যান 


গত কয়েক বৎসর যাবত কলোনী 


- কাঁমাটর সাধারণ নির্বাচনে সংহ- 
তর প্যানেলের প্রাথী হিসাবে 
সর্বাঁধক সংখ্যক ভোট পাইয়া পুন- 
রায় সম্পাদক নির্বাচিত হন; যান 
দক্ষিণ কলিকাতা বাস্তুহারা সংহ- 
{তর কার্ষকরী পরিষদের সভ্য, 
অন্তভূর্ত অফিস ইউনিটের সম্পা- 
দক, কোম্পানীর পি এফ দ্রাস্টি 
বোডের কর্মচারীদের প্রাতীনাধ 
এবং নেতাজশীনগর কলেজের উপ- 
দেষ্টা বোর্ডের সভ্য রূপে বহু 
বিধ সামাজিক কাজকর্মের সাহত 
জড়িত পালিশ তাহাকে ভিনত্তহীন 
অবাস্তব এবং অসম্মানজনক 


কতগ্লি অভিযোগে গ্রেফতার 
করে। পয়লা জুন পর্যন্ত শ্রীবসযকে 
পলিশ হাজতে রাখা হয়। পয়লা 
জুন তাঁরখে শ্রীবসয আঁলপুর 
কোর্ট থেকে জ্যামন পান। 
জামনে মস্ত হইবার পর শ্লীবস: 
একদিন অন্তর একাঁদন ঝড়-বাদ- 
লের দিনেও চূড়ান্ত শারীরক 
অসহস্থতা নিয়াও নিয়মিত ভাবে 
বোনয়াপুকুর থানায় হাজিরা "দয়া 
আসেন, সংহাতির সভাতে রাম- 
গড়ে ইউ সি আর সি-র বিশেষ 
কনভেনশনে যোগদান করেন। 
গত দশই জুন কলোনীর একাট 


ঘটনা উপলক্ষে যাদবপুর থানায়ও . 


যান, প্রাতাদন আঁফসে যাতায়াত 
করেন। বেনিয়াপুকুর থানার কেসে 
গত তেসরা জুলাই শিয়ালদহ 
কোর্টে হাজরা দিবার জন্য উপ- 
স্থিত হইলে জানা যায় যে যাদব- 
পুর থানার পপচশে মার্চএর 
একশো কুঁড় নং কেসে পলিশ 
শ্রীবসযকে “খজতেছে”। এ কোর্ট 
হইতে তাঁহাকে জামিনে মনান্তি 
দেওয়া হয় এবং আগামী আটই 
জুলাই আলিপুর এস ডি এম 
কোর্টে হাঁজর হইতে বলা হয়। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে এ তাঁরখেই ভবানীপুর কেসে 
অন্য কোর্টে হাজিরা দিবার তারিখ 
ছিল। 
আমরা মনে কার, আঙ্গকের 
বাংলাদেশে আইন শৃংখলা বক্ষার 
নামে গণতান্দিক আন্দোলনকে খর্ব 
করার যে তৎপরতা চাঁলতেছে এবং 
রাজনোৌতিক কর্মী ও নিরীহ সাধা- 
রণ মানুষের উপর যে ভাবে 'নর্মম 
নিগ্রহ' ও 'নর্ধাতন চলতেছে, উপ- 
রোন্ত ঘটনা তাহারই একটি অংশ। 
হাঁরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
সভাপাঁত 
অশ্ববনীনগর বাস্তুহারা সাঁমাত 


চক্রান্তের গভশরতা বুঝতে পারেন 
এবং শিক্ষা {বিভাগকে আঁবলম্বে 
সমস্ত ব্যপারটা তদন্তের নির্দেশ 
দেন! শিক্ষামন্ত্রীর সেই নির্দেশে 
ডেপহাট ডি পি আই মাননীয় 
শ্রীকণীভূষণ মুখাজশী ৭-৫-৭০ তাং 
ডি ও ' নং / ৬ শচঠিতে জানান 
যে ১৫-৫-৭০ তাং সকাল নয়টায় 
সকুলগলির ব্যাপারে অননসন্ধানের 
জন্য Dy. Chief Inspector, 
Basic Fducation-কে সঙ্গে 
হ্নয়ে নৈহাটি পৌর সভায় উপ- 
ধ্থত থাকবেন। আঁভযোগকারণ 
কাঁমশনারদের এ সময় উপস্থিত 
থাকতে অনুরোধ জানান। 

অনুসন্ধান করতে বসে ডেপ্নট 
ডি পি আই এমন ভাবে কথা বলতে 
শুর; করেন যে আঁভষোগ করাটা 
যেন অন্যায় হয়েছে! যাই হোক 
পরে অবশ্য আলোচনা ভাল ভাবেই 
হয় এবং অনুসন্ধানের কাজও 
অনেকটা এগিয়ে যায়। এ তদন্তের 
সময় নৈহাঁট পৌরসভার চেয়ার- 
ম্যান উপস্থিত থাকেন ও তদন্ত 
কার্যে সাহায্য করেন। 

যাস্তফ্রন্ট সরকার ভেণ্গে যাও- 
যার পর আমরা (নৈহাঁট পৌর- 
সভার কমশনার ) ১-৪-৭০ তাং 
রাজ্যপালের কাছে যাই এবং উত্ত 
আঁভিযোগের অন্দালাঁপ পেশ করে 
আবিলম্বে তদন্তের দাবী জানাই। 
রাজ্যপাল প্রশাসনকে তদন্তের 


{নির্দেশ দেন। তারই 'ঁভাত্ততে 
২১-৫-৭০ তাং এস/১৩৩৩ নং 
চিঠিতে মাননীয় Sri D. K. 


Das Gupta Sub-Dy Magistrate 
ও SubDy Collector, 24 Prgs 
(North) Barasat জানান যে 
তান ২৬-৫-৭০ তাং বৈকাল চার- 
টায় নৈহাটি পৌরসভায় প্রাইমারী 
স্কুলের ব্যাপারে অন:সন্ধানের জন্য 
আসবেন। কিন্তু দুইএতন দিন 
পরে শ্রী ডি, কে, দাশগুপ্ত টোল- 
ফোনে জানান যে তান ২৬-৫-৭০ 
তাং আসতে পারবেন না, পরে 
জানাবেন কবে আসবেন। এর মধ্যে 
শ্রীদাশগ-প্ত উত্ত কয়েকাট স্কুলের 
অনন্সন্ধান করে যান॥ যাই: হোক 
পরে আর তান আসেন নি বা 
আমাদের 'কছ জানান 'ন। 

গত মে মাসে স্থানীয় এম, 
এল, এ শ্রীগোপাল বস; কয়েকজন 
কমিশনারকে সঙ্গে বয়ে শিক্ষা 
বিভাগের  মাননীক উপদেষ্টা 
কে, কে, সেনের সঙ্গে দেখা করে 
তাকে সমস্ত ব্যাপারটা জানান 
এবং আঁবিলম্বে এই দর্বনশীতি চক্লের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনু- 
রোধ করেন। 

এরপর স্থানীয় কয়েকজন 
বিশিষ্ট ব্যান্ত, স্থানীয় কয়েকটি 
সপ্রীতজ্ঠিত সংস্থার প্রার্তীনাধ 
ও কয়েকজন স্থানীয় পৌরসভার 
কাঁমশনার মাননীয় ডি, পি, আই- 
এর সঙ্গে দেখা করেন এবং জানতে 
চান তদন্তের কতদূর হক হল, 
কিন্তু ডি, পি, আই মহোদর এ 
ব্যাপারাটকে অত্যন্ত লঘু করে 
দেখাতে চান এবং আভযোগগ্াঁল 
ষে মিথ্যা তা প্রমাণ করবার চেষ্টা 


করতে থাকেন! অথচ তদন্ত চলা- 
কালে কয়েকাট বিদ্যালয় কেন বা 
করূপে টাকা পাচ্ছে তারও কোন 
সদুত্তর তান দিতে পারেন নি। 

গত সতেরোই জুন তাঁরখে 
নৈহাটি পৌরসভার তিনজন, কাঁম- 
শনার মাননীয় ভি, পি, আই-এর 
সঙ্গে দেখা করেন এবং এ বিষয়ে 
আলোচনা করেন। এ সময় ভি, 
শপ, আই স্বীকার করেন যে আঁভ- 
যোগগনীল সম্পূর্ণ সত্য এবং তান 
জানান যে শিক্ষাবভাগ এ আভ- 
যুক্ত ও দুর্নীতিগ্রস্ত বদ্যালয়- 
গুলিকে বাঁতল করে দেবেন। 
আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা কার কেন 
আরও কঠোর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হবে না। তাতে মাননীয় ডি, 
ধপ, আই জানান যে 'িক্ষাবিভাগের 


নকশালী দমন 
(১ম পৃহ্ঠার পর ) 


এখন বলতে শুর করেছেন৷ যে 
একথা আর অস্বীকার কল্মার উপায় 


নেই যে বাংলা দেশের আবহাওয়ায় 


{হিংসার বিষ ছড়িয়ে পড়েছে এবং 
যে কোন সামান্য কারণেও তা ফেটে 
পড়ছে। 

তাদের বন্তব্য বাংলা দেশে 
পৃঁলশ টিরকালই, সাধারণ আইন 
কানুন ছাড়া আঁতাঁরন্ত ক্ষমতার 
আঁধকারণ ছিল। স্বাধীনতার পর 
ছিল সাকউদীরাট আইন, তারপর 
আসে দিবর্তমূলক আটক আইন, 
তারপর আসে ভারতরক্ষা আইন। 
কিন্তু একে একে সবই চলে গেছে। 
সেজন্য পনীলশ সাধারণতঃ যে 
সমস্ত আইন আছে তার মাধ্যমে 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সক্ষম 
হচ্ছে না। 

তাই প্রধানমল্তী চলে যাওয়ার 
পর শুরু হয়েছে সাধারণ আইন- 
গুল বিশেষ করে বিশ্লেষণ যাতে 


সেই আইন 'কছ: কিছ সংশোধন - 


করে অন্ততপক্ষে যাদের গ্রেপ্তার 
করা হচ্ছে: তাদের 'কছনীদনের জন্য 
কোর্টে হাজির না করে আটকে 
রাখা যায়। বর্তমান নিয়মঅনু- 
যায়ী গ্রেপ্তার করার পর চাঁব্বশ 
ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে পুলিশের তরফ 
থেকে হাজির করতে হয়। এবং 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন নাগাঁরক 
কোর্ট থেকে তারা জামিনে ছাড়া 
পেয়ে যায়। তাই পনাীলশের বড় 
বড় কর্তারা, বলছেন ষে 'নবর্তন- 
মূলক কোন আইনের ব্যবস্থা না 
থাকলে যে কি করে এই সমস্যার 
তারা মোকাঁবলা করবেন তা বুঝতে 
পারছেন না। 
পুঁলশশ কর্তারা দাবী করছেন 
যে নকশালপম্থীদের সম্বন্ধে তাদের 
ইনটোৌলজেন্স আগের থেকে অনেক 
বেড়ে গেছে। তাঁরা নাকি মোটা- 
মুট ভাবে কে বা কারা তাদের 
সঙ্গে জাঁড়ত তার একটা হদিশ 
পেয়েছেন।, কিল্তু কখন বা. কোন 


কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী এ 
ব্যাপারে জঁড়ত থাকায় 'শক্ষা- 
বিভাগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে* 
শ্বধা বোধ করছে। একাঁদকে তদ- 
ন্তের কথা অন্যাদকে বিদ্যালয়- 
গহীলকে টাকা দিতে থাকায় উপায়” 
ন্তর না দেখে স্থানীয় কয়েকজন 
{বাশিষ্ট ‘ব্যক্ত এই বিদ্যালয়গীলর 
বিরুদ্ধে নৈহাটি থানায় পীলশ 
কেস করেন £ নৈহাঁট প্রাইমারী 
বালিকা 1বদ্যালয়, বিজয় মেমো- 
রিয়াল, গৌরপর বাীলকা প্রাই- 
মারী স্কুল, রাধারাণী, বাঁলকা 

বিদ্যালয় ৷ 
নৈহাটি িউানাসল্যালাটির 
কয়েকজন কাঁমশনার 





জায়গায় তারা “আাকশন” শুরু 
করবে সে “বিষয়ে এখনও তির ইন- 
টোলিজেন্স জোগাড় করতে পার- 
ছেনা। সেজন্যই বোধহয় ঠিক 
হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের 


গোয়েন্দা বিভাগ, বর্ডার 'সাকউ- 
{রাট ফোর্স বা সেন্ট্রাল রিজার্ভ 
পুলিশের গোয়েন্দাবভাগ পাঁশ্চম- 
বঙ্গ পাাীলশকে সাহায্য করবে। 
তাই এ দুই ফোর্সের সর্বাঁধনায়- 
কেরা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা 
করেছিলেন। 

এদিকে দিল্লীতে আর দুএক- 
দিনের মধ্যেই ইনস্পেক্টর জেনারেল 
অফ পুলিশদের চার দন ব্যাপী 
সম্মেলন শুর; হচ্ছে। সেখানে 
নানা ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলো- 
চনা করা হবে এবং নকশালবাড়ী 
আন্দোলন যেহেতু আজ ভারত- 
বর্ষের নানা স্থানে ছাড়িয়ে পড়েছে 
তাই সেই আন্দোলনের ক করে 
মোকাবিলা করা বায় সেটাও মুখ্য 
আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। 

এঁদকে আইন শৃঙ্খলার 
উন্নীত যাতে হয় সেজন্যই হয়ত 
বাংলা দেশে, বিশেষ করে কল- 
কাতার বেশ কিছ; অঞ্চলে একশ 
চংয়াল্লিশ ধারা জারণ করা হয়েছে। 
এবং এই আইন অমান্য করলে কি 
অবস্থা দাঁড়াবে তার প্রমাণ গত 
সোমবার আজাদ হিন্দ বাগ অণ্যলে 
পুলিশ ম্‌শংস ভাবে ছাত্রদের 
উপর লাঠি চাঁলয়ে বাঝিয়ে 
দয়েছে। আজাদ হিন্দ বাগ থেকে 
বেরুবার মুখেই পালিশ ছাত্রদের 
উপরে ঝাঁপয়ে পড়ে? 

আসত সেন, নাগ রোড 
গ্রুপের ছাত্র সংস্থা নাক 'মাঁছল 
বার করবার চেষ্টা করোছল। তাতে 
ছাত্রছাত্রী এবং অল্পবয়স্ক অনেক 
ছেলেও ছিল। তাদের বেদম প্রহার 
করা, হয়েছে এবং একশোর বেশী 
গ্রেপ্তার হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা 
ফাঁরয়ে আনার বোধহয় এই 
নমুনা 


Regd. No. C-72 


. 'শান্তিপুরে সি আর পি ও 


পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অত্যাচার 


রী রর জুলাই 
১৯৭০। গত আটই জুলাই বুধবার 
সন্ধ্যায় শান্তিপ্র পৌরভবনের 
কাছাকাছি একটি পটকা 'বষ্ফোর- 
ণের ঘটনাকে উপলক্ষ করে জনৈক 
স্থানীয় পুলিশ আঁফসারের নেতৃত্বে 
সি আর পি বাহিনী দনরীহ' 
দোকানদার খাঁরদ্দার ও পথচারী- 
দের বেপরোয়া মারধর করে ও 
* কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং 
পৌরভবনের বন্ধ গেট ভেঙ্গে 
ভিতরে ঢোকার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে 
বিনা অনন্মাততে বেআইনী ভাবে 
গৈট টপাঁকয়ে ভিতরে অনধিকার 
প্রবেশ করে পাহারারত পোঁর ,কর্ম- 


হারের জন্য চাপ ie Fl 
পরিশেষে একজন আঁফসার' পাঠিয়ে 
তদন্তের আশ্বাস, দিয়েও. শেষ 
পর্যন্ত সেইমত আরা কাজ করেন 
্ন। 
কোন স:রাহা না হওয়ায় অবস্থার 


চাপ পৌরকরৃ্পক্ষ এসম্পর্কে 


আলোচনা ও ইতি কতব্য নির্ধা- 


রণের জন্য সন্ধ্যা ছয়টায় পৌর- 
ভবনে মহাধ্যক্ষগণের এক বিশেষ 
জরনরী সভা আহ্বান করেন এবং 
এই সভায় উপস্থিত থেকে পরা- 
মর্শ দৈর্বার জন্য বাভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দল ও গণসংগঠনের প্রতি- 


নীধ এবং বাশষ্ট নাগারকদেরও - 
'আমন্দণ জানম্ন। ' 


দীর্ঘ আলোচনার পর এই সভায়, 
।সর্বসম্মাতক্রমে শাল্তিপুর তথা 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে অবিলম্বে দি 
আর পিপি প্রত্যাহার, দোষী সি আর 
পি ও পীলশ কর্মচারীর বিচার ও 
শাস্তি এবং পুলিশের এই জঘন্য 
অত্যাচারের যতদিন না প্রাতকার 
হয় তত দিন পালিশ ব্যারাক- 
গ্ীলতে পৌঁর প্রাতষ্ঠানের যাব- 
তীয় কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। উত্ত দাবী দাওয়া 
প্‌রণের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের 


পদক্ষেপ - হিসাবে দশই জ:লাই ' 


শান্তিপুর বন্ধের ডাক দেওয়া 


হয় ও শানদ্তিপুরের সর্বস্তরের. 


জনসাধারণকে ঘটনা সম্পর্কে, অব- 


"হত করা ও . আন্দোলনের পর- 


বর্তী কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য 
লিক লাইব্রেরীর মাঠে এক জন- 
সমাবেশ আহবান" করার সিন্ধান্ত 
গৃহীত হর। ূ 

পৌর কামশনারগণের সভার 
শেষে সম্মিলত এক বিক্ষোভ 
মিছিল পথ পরিক্রমা করে পৌর- 


ভবনে ফিরে এলে পরের দিনের , 


প্রোগ্রাম কার্যকরী . করার জন্য 
যখন আলাপ আলোচনা চলতে 


থাকে তখন. রাত্রি এগারোটা নাগাদ. 


জানতে "পারা বায় যে শান্তিপনর 
বন্ধের ও জনসভার প্রচারের জন্য 


ট পৌরপতির নিশি মত যে অজ্প- 
- বয়স্ক কর্মচারীকে (শ্যামল দাস) 


মাইক প্রচারে পাঠান হয়েছিলো 
প্রচার শেষে বাড়ী ফেরার পথে 
পলিশ" বাহিনী অতাঁকতে তার 
প্রচারের রিক্সার পিছনে - ভ্যান 
থামিয়ে রিক্সার ওপর' হংসৰ নেক- 
ডের, মত ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেলের 
কাঁদো, লাঠি ও বুট 'দিয়ে বেপ- 
রোয়া ভাবে মারধর করে রিক্সা ও 
মাইক ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় 
এবং রিক্সা ও মাইক সমেত 
শ্রীদাসকে থানায় আটক করে। 


[সি আর পিও পরীলশের 


সমস্যা সমাধান সম্পর্কে. 


মুহহমন্হ 
পাড়িয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করার 
স্বকপোলকজ্পিত কাহিনী সাজিয়ে 


“রাত্রে শেষ ট্রেনের শাল্তাপ্রয় যাত্রী 


দের 'বাড়ী ফেরার ' পথে নিম্ঠর- 


' দশই জুলাই শাদ্তিপুর বন্ধের 
দিন যান-বাহন, দোকান-পাট, হাট- 
বাস ও ট্রেন বন্ধ হয়ে গিয়ে সমস্ত 
শান্তিপুর সহর স্তব্ধ ও অচল 


সন ও পররীলশ কর্তৃপক্ষ বিনাসতে 


পৌর-কর্মচারী ধর্মঘট প্রত্যাহারের 
আবদার ভুলে শিয়ে শাল্তিপুরে 
ছুটে আসতে বাধ্য হন এবং বিপু 
সংখ্যক সশস্র সি, আর, পি ও 


স্টেশানের নিকট সমবেত পোঁর- 
কর্তৃপক্ষ, কর্মচারী ও জনসাধারণের 
নিকট হাজির হয়ে সকলকে প্ররো- 


চিত করতে থাকেন এবং এই গণ- 


; 


. অন্যায় ও অগণতান্দিক কার্যকলা- 


পের বিরুদ্ধে নেতৃবর্গ ও জনগণ 
গর্জে উঠলে প্রশাসন ও পীলশ 
কতৃপক্ষ আলোচনায়, .বসতে এবং 
মোতায়েন পলিশ বাঁহনীকে 
- তাঁদের দাবী - অনুযায়ী দূরে 
সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। নিকটস্থ 
রেলস্টেশানের ওয়ৌটং রুমে উত্ত 
কর্তৃপক্ষ ও আন্দোলনের নেতৃ- 
বঙ্গের মধ্যে আলোচনা সর হয়! 
এই বৈঠকে পূর্ব উী্লাখিত দাবী 
ছাড়াও এ ব্যপারে এযাবং ধৃত 


. সমস্ত বন্দীদের আবলম্বে বিনা । 


সর্তে মন্ত এবং রিকশা ও মাইক 
ভাঙ্চগার ক্ষাতপুরর্ণ দাবী করা হয়। 

এই সব দাবা-দাওয়া সম্পর্কে 
তাঁদের বন্তব্য পেশ করার ব্যাপারে 
ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক, আতারিক্ত 
জেলা পলিশ সংপার প্রমুখ কর্তৃ- 
পক্ষ নিজেদের মধ্যে আলাপ- 
আলোচনার অভিপ্রায়ে কিছ সময় 
নেন। বেলা বারোটার সময় আলো- 
চনা শেষ হয়। দীর্ঘ চার ঘন্টা পর 
ধর্মঘটের শেষ দিকে বেলা চারটার' 
সময় আরো আঁধক সংখ্যক সশস্ত্র 


. বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ভিল্মমূর্তিতে 
, জমায়েত স্থানে হাজির হন এবং, 
- পূর্বের আপোষ আলোচনা । ও 
- দাবা-দাওয়ার কথা এড়িয়ে গিয়ে 


১৪৪ ধারার অজুহাতে আন্দো- 
লনকারীদের পনেরো মিনিটের মধ্যে 
স্থানত্যাগ করতে শনদেশ দেন। 
এক বৃহৎ এলাকা ঘরে চতুর্দিকে 
সশস্ত পলিশ বাহিনী সাজিয়ে 
সন্মাস সৃষ্টি ও এ্যাকসান নেওয়ার 
হুমাক দিতে থাকেন। এর উত্তরে 
আন্দোলনকারাদের পক্ষ থেকে মহ- 


- কুমা শাসককে পাল্টা সতর্ক করে 


দেওয়া হয় এই বলে যে, প্দালশশ 
অত্যাচারের প্রতিকারের পরিবর্তে 
নূতন করে নিপীড়ন সর; করলে 
উপরই বাবে ও এই প্রাতবাদ 


আন্দোলনে রসপাল্তারত হবে। 


' সব কিছ? অগ্রাহ্য করে আন্দোলনের 


নেতৃস্থানীয় মোট পনেরো জনকে 
গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে রাণাঘাট 
75448 


পি লি 
চেরা খনর্ধা- 
তনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানর জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ মিউীনাসপ্যাল এ্যাসো- 
পৌর কর্মচারী সাঁমাতির , সম্পাদক, 
এম এল এ, ভাইস-চেয়ারম্যান, মহা- 
ধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষক, পৌর-, 
কর্মচারী প্রভঁতকে ' গ্রেপ্তারের ' 
সংবাদ রাণাঘাটে ছাঁড়য়ে পড়ার. 
সঙ্গে সঙ্গে স্বতস্ফূর্ত ভারে রাণা-, 
ঘাটের পৌরকর্মচারধগণ পুিশী 
অত্যাচারের প্রাতকার ও সকল 
আটক বন্দীর অবিলম্বে 'িনাসর্তে 
মুক্তির দাবীতে রাণাঘাট কোর্টে 
মহকুমা শাসকের নিকট বিক্ষোভ " 
প্রদর্শন করেন ও ডেপ:টেশান দেন ॥ 
এ ছাড়াও জেলার বিভিন্ন রাজনৈ- 
{তক দলের সমর্থক ও নেতৃব্স্দ' 
'রাণাঘাট' কোর্টে উপস্থিত হয়ে এই 
বিক্ষোভে যোগ দেন। এই দিনই 
অধ্যাপক সুধীরেন্্রমোহন কর্ম 
কারের সভাপতিত্বে অন্দীন্তত, 


“ কর্মচারী এবং ছান্রছাবশদের এক 


{মালত সভায় সর্বসম্মাত ক্রমে 

গৃহীত একট প্রস্তাবে রিকশা ও 

মাইকের ক্ষাতপ্‌রণের সঙ্গে সঙ্গে 

এ একই দাবী উত্থাপত হয়। 

িল্তু বিক্ষোভকারশী ও শান্তি- 

প্ররের সর্বস্তরের জনসাধারণের ॥ 
দাবাঁকে অগ্রাহ্য করে “আসাম?”দের 

বিভিন্ন ধারায় আভযুন্ত করে কৃষ্ণ 

নগর জেলে স্থানান্তারত করা হয়া 

' পনেরোই জুলাই রাত্রে তাঁদের 

জানে মন্ত দিলে ষোলই জুলাই 

শান্তিপূ্র পৌর কমচারীদের 
সভায় জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা 

করে সতেরোই জুলাই সকাল থেকে 

পূর্ব ঘোষিত ' লাগাতার ধর্মঘট - 
প্রত্যাহারের 'িম্ধান্ত গৃহীত হয়। 

আঁবিলম্বে শ্যামল দাস সহ সকল * 
আটক বন্দীর মন্ত ও পৌরকর্ম. 
চারী তথা সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে 

মিথ্যা আঁভযেগ প্রত্যাহার এবং 

শ্যান্তপরের স্বাভাবক অবস্থা 

ফাঁরয়ে আনতে আঁবলম্বে “ দোষী 

পলিশ আঁফসারদের শাস্তি ও * 
অপসারণের দাবী পননরায় ঘোষণা 

করা হয়। রর 





"ক গরতজিতি আয়োজিত গর গরিব | 


প্রতিশ্রুতি পত্রিকার পরিচালনায় এক গল্প প্রতিযোগিতার 
“আয়োজন করা হয়েছে। অনধিক পালের শত সত্তর যতো 
‘ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় গল্প লিখতে হবে। যে কোন. 
লেখক এই প্রতিযোগিতায় অর্শ গ্রহণ করতে পারেন “ 
এই প্রতিযোগিতায় তিনটি পুরস্কার থাকবে । প্রথম পুরস্কার . 
:৭৫ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫* টাকা এবং তৃতীয় ২৫ টাকা। 
পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পগুলি শারদীয় প্রতিশ্রুতিতে প্রকাশিত হুবে। 
- আগামী ৭-ই আগস্টের মধ্যে প্রতিশ্রুতি সম্পাদক, 
'১২১ জরশুনা মেন রোড, কলিকাতা-৬১ এই ঠিকানায় 
লেখকের পুরো! নাম ঠিকানাসহ প্রমাপ্রসন্ন গল্প প্রতিযোগিতার 
জন্য” চিহ্নিত করে লেখা পাঠাতে হবে। পুরস্কারের ফলাফল 
২৮শে আগস্টের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পত্রিকায় ঘোঁধণা করা হবে। 





শালা সংবাদ সাপ্তাহক 

| ঘয়োদশ বর্ষ ২৮শ সংখ্যা 
শুক্রবার ৩১শে জ?লাই 
“মূল্যে তিরিশ পয়সা 
ফোন £ ২৪-৪২৩২ . 
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ণ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেমে 
তীর ক্ষমার লাই 


জ্ইন্দিরার সভায় কৃ উর | অগমানিত 


তরুণকান্তি চাইছেন 'সংগঠনকে নিজের পকেটস্থ করতে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) : 


॥ . পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের . 


, মরণদশা শুর হয়েছে । কোটিপতি 
শ্রীতরণকাণ্তি ঘোষ ও ব্যারিষ্টার 
শিরোমণি শ্রীসিদ্ধার্থশগ্কর রায়ের 
সমাজতন্মের স্বপ্নের সঙ্গে শ্রামক 
নেতা শ্রীকৃষ্ককুমার শুক্লা ও শ্রীবিজয় 
সং নাহারের সমাজতান্মিক আদ- 


তিনি পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা 
১/ করবেন। ঝগড়াটা লেগেছে 'এক- 


দিদিকে শ্রীনাহারেরা সঙ্গে শ্রীরাপ্রের 
অন্যদিকে দুই সাধারণ সম্পাদক ' 
. শ্ৰীশুক্লা ও শ্রীঘোষের মধ্যে। আসলে , 


প্রীতরূণকান্তি ঘোষ রাজ্য কংগ্রে 
সটাকে তার বাগবাজারের কাগজের 
মত ব্যন্তগত সম্পাত্ততে পাঁরণত 
করার চেষ্টা ,করছেন॥ ঝানু 
রাজনৈতিক নেতা শ্রীশক্রা এটা 
আদো পছন্দ করছেন না। প্রধান- 
মল্তশ শ্রীমতী ইন্দিরা 'গাম্ধী 
সম্প্রাত যখন কলকাতায় এলেন, 
তখন দমদম বিমান বন্দরে কোন্‌ 


কোন্‌ কংগ্লেস স্বেচ্ছাসেবক উপ-. 


" ধৃত থাকবে তার নির্দেশ দেওয়া 
নিয়ে শ্রীঘোষ ও শ্রীশক্রার মধ্যে । 
একচোট বাগ-বিতস্ডা হয়ে যায়। 
প্রকাশ, স্বেচ্ছাসেবকদের উপস্থিত 

*£ থাকার' নির্দেশাট শ্রীঘোষ কংগ্রে- 

(শেষাংশ ৯ম পৃন্ডায়) 


ধা ই জট পিপাসা 
বিচারক ও দগুদাতার ভূমিকায় পুলিশ. 
পশ্চিম বাঙ্গল! সম্পর্কে কেন্দ্রের মতলব, 


! 


ছাত্র-অসন্তো প্রসঙ্গে 


দুর্গাপুর প্রকল্পে কেলেঙ্কারী 


সংখ্যালঘুদের বাস্তত্যাগের কারণ অর্থনৈতিক 
মতামত, পাকিস্তান সংবাদ, ইন্দোচীন, অন্রিয়া ও লাটিন 
অ'মেরিকার সংবাদ, গ্রন্থ নাটক. ও চলচ্চিত্র আলোচনা! 


বালক বন্ধচারীর বিরুদ্ধে 
বিশ্বামতন্ের মামন। 
কি মৃণ্জিম কোর্টে যাবে? 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 


দৌনক সংবাদপত্রে আইন- 





পশ্চিমবঙ্গের সংনীয় রাজনীতিতে 
অনিষ্ঠ়ত। চলছে ৪ চলবে 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা), 


খুব সম্ভবতঃ, বাংলা কংগ্রেস 
সিদ্ধান্ত নেবে যে তারা আট পাঁ্টর মতাবলম্বী লোকদের ওঁ সভাতে 
সঙ্গে যোগ দেবে না। অজয়বাবূর তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে জড়ো করে 
ইচ্ছা যে বাংলা কংগ্রেস আট ফেলেছেন। 


বাংলাদেশের সংসদীয় রাজ- 
নীতি আজ এক আনশ্চয়তার মধ্যে 
চলছে এবং চলবে আরও কিছাদন। 
যতাঁদন না কেরালায় ধনর্বাচন 
হচ্ছে ততদিন এই অবস্থাই চলবে । 
কেরালার ‘নির্বাচনে সি পি এম 
যাঁদ কোণঠাসা হয় তখন আবার 
চেষ্টা হবে সি পি এমকে বাদ 
দিয়ে বিকল্প সরকার গঠন করার। 

বিধানসভা যে ভেঙ্গে দেওয়া 
হচ্ছে না তা সাহেব সোঁদন 
বলেও দিয়েছেন এবং দিল্লী থেকে 
আসার পর এই বন্তব্য বেশ তাৎপর্য 
পূর্ণ । তাছাড়া বাংলা কংগ্রেস আর 
তিন-চার দিনের ভিতরেই এক 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। 


পার্টিতে' যোগ কিন্তু 


দেয়। 


মধ্যে নানা জায়গায় ঘুরে তাঁর 


শেষ পর্যন্ত হয়ত বাংলা 


সুশীল ধাড়া এই ব্যাপারে মোটেই কংগ্রেস শুধু এক সর্তে আট 


আগ্রহী নয়। 


পার্টর সঙ্গো যোগদানে রাজী 


আগেই রাজী ছিলেন না তান, হতে পারে যাঁদ আট পার্ট বিকল্প 
তার ওপর আবার সি পি আইয়ের সরকার গঠনে রাজন হয়। এই অব- 
সঙ্গে মাঁহষাদল ও সহতাহাটিতে , দ্থায় আট পার্টির কয় পার্ট যে 
বাংলা কংগ্রেসের কৃষকদের যে: বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজী 
সংঘর্ষ হয়ে গেল তাতে -অবস্থা' হবে তা, বলা কাঠন। 


আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। 


এদিকে আট পার্টি ও ছয় 


বাংলা কংগ্রেসের প্রাদদোশক কাঁম- পার্ট আন্দোলন করবে বলে 


টির সভা দু-এক দিনের ভিতর হুমাক 'দচ্ছে। 
হাতে চলেছে। সঃশীলবাবু ইাঁত- 


এই হুমাক শেষ 
(শেষাংশ ১ম পচ্ঠাক্স) ' 


মামলা” বলে কাঁথত একাঁট মাম- 
লার কথা প্রায়ই দেখে থাকেন। 
নামেতেই বোঝা যায় বালক ব্রহ্মচারী 
একজন সাধু বা গুরু । স্বভাবতই 
কোন সাধুর বিরুদ্ধে ঘন ঘন 
কোন মামলার সংবাদ সাধু তথা 
মামলা উভয়ই জনসাধারণের 
আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। বিশেষ 
করে সে মামলা যাঁদ তণ্চকতার 
অভিযোগ নিয়ে হয়। তাই বালক 


“প্রক্ষচারীর মামলাকে কেন্দ্র করেও 


এক সময় জনসাধারণের মধ্যে গভীর 
প্রাতিক্রিয়া ও চাণ্চল্য সৃষ্টি হয়ে, 
ছল। Law's delay এই উন্তির 
সার্থকতা হচ্ছে বিচার পদ্ধাতর 
মন্থর গাতির  মধ্যে। এর ফলে 
কিন্তু জনসাধারণের একসময়ের 
চাঞ্চল্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। . না 
হলেও ধাঁরে ধাঁরে স্মাতপট গ্নেকে 
মণছে যায়। 
মামলাটি ছিল শ্রীমতাঁ শৈল- 
বালা দাস নামে এক বদ্ধ বিধবা 
মাহলার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে 
বিশ্বাসভঙ্গ . করার আঁভিযোগ 
নিয়ে। দেশ বিভাগের পর শৈল- 
বালা নগদ ৩৭,০০০ টাকা পণ- 
মূল্য দিয়ে এবং তার ঢাকা শহরের 
একটি বৃহৎ বাড়ি বিক্রয় করে 
কলকাতার সংলগ্ন বাঁশদ্রোণী, 
যাদবপুর প্রর্তীত' স্থলের অনেক 
সম্পান্ত জনৈক শরশফ মহম্মদ 
আব্দুর রহমানের নিকট থেকে 
কেনেন। প্রর্কাশ এই কেনাকাটার 
ব্যবস্থা বালক র্হ্ষচারীর মাধ্যমেই 
হয়োছল। কিন্তু দেশ "বিভাগের 
অব্যবহিত পরে যেহেতু পাি- 
স্তানে হিন্দ:দের সম্পা্ত রেজিস্ট্রি 
বিকয়াদ করা সহজ ছিল না, 
তাই বালক ব্রক্মচারণ,' শৈলবালা ও 
রহমানের মধ্যে এক চুক্তি অনুসারে 
৩৭,০০০ টাকা নগদ নিয়ে রহমান 
তাঁর কলকাতার সংলগ্ন সকল 
সম্পত্তি শৈলবালার, স্থলে বালক 
বরশ্গাচারী নামে দিল করে দেন 
এই সর্তে যে শৈলবালার ঢাকা 
শহরের বাঁড়ীটর ক্রয় রেজাল্ট 
হয়ে যাবার পর বালক ব্রহ্মচারণী 
তাঁর নামে 'গাঁচ্ছত রহমানের সমস্ত 
সম্পত্তি শৈলবালার ' নামে আইন 
শেষাংশ ২য়" পৃহ্ঠায় ) 


1 


ঘ দই 


: মবগালদের সমহন্ধে প্রমোদ 
দাখগ৫র. অসার টান, 


মাকর্সবাদশী কাঁমউনিস্ট পার্টর 
রাজ্য কমিটির সঙ্কপাদক শ্রীপ্রমোদ 
'দ্াশগুপ্ত গত সতেরো তারিখে 
বাংলা দেশের দুটি ' নামকরা 
দৈনিকে নকশালপন্থধদের বিরুদ্ধে 
বিষোদ্গার করেছেন। 

প্রমোদবাব; বলেছেন, কোন 
দেশে কেউ কখনও একথা বলেন 
শন যে মূর্খরা সমাজতন্ত্র আনবে। 
মার্স *'এঞ্গেলস লেনিন এ'রা 
কেউই মূর্খ ছিলেন না। তারা 
কৃর্জোয়া কলেজেই শিক্ষা নিয়ে 
ছিলেন। বুজোয়া দর্শন না জানলে 
তার বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব নয়। 

মার্কস এঞ্গেলস লেনিন যে 
মূর্খ ছিলেননা একথা নিতাল্ত বাল- 
কেও জানে, তার জন্য প্রমোদ- 
বাবর সংবাদপত্রে বিবৃতি দেবার 
প্রয়োজন ছিল না। ' কিন্তু তান 
এখানে বিশ্বাবদ্যালয়ের ভিগ্রীকেই 
শিক্ষার মাপকাঠি বলো ধরেছেন। 
তাহলে স্ট্যালনের কোন ডিগ্রী 
ছিল না বা মাও সে তুং ডগ্রীধারী 
নন বলে তারা সমাজতন্ম প্রাত্ঠা 
করতে অক্ষম 2. প্রমোর্দবাবর 
বিবৃতি থেকে একথাই মনে হচ্ছে 
যে, রুশ ও চৈনিক বিপ্লবের 


অন্যতম চালিকা শান্ত শ্রামক ও 


কৃষক সম্প্রদায় উভয় দেশেই 'বস্ল- 
বের আগে বেশ উচ্চাশাক্ষত ছিলেন 
এবং তাদের প্রত্যেকেই বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের উচ্চ ভগ্রীধারী 'ছিলেন। 

বিবৃতিতে প্রমোদবাব; আরও 
বলেছেন ষে উন্নত দেশেই ' আগে 


বিপ্লব আসবে । তা যাঁদ হয় 
তাহলে রাশিয়া ও চাঁন উভয়. দেশই 
বিলবের আগে বোধহয় বেশ 
উন্নত ছিল। এবং বর্তমানে আমে- 
{রকা সবচেয়ে উন্নত দেশ বলে 
সেখানেই বিশ্লব আগে সংঘাটত 
হবে? লেনিন বলেছেন যেদেশে 
ধনতন্ত্ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌছে 
গেছে সেদেশেই বিস্লব সম্ভব 


হতে পারে। 


অবশেষে প্রমোদবাব বলেছেন 
নকশালপন্থীরা সি আর "পর 


দ্বারা রাক্ষত এবং পলিশ এস পি 


এমের সঙ্গে নকশালদের সংঘর্ষে 
সি পি এমের লোকদেরই ধরে য়ে 


যায়, কিন্তু ষতাঁদন জ্যোতি বসু 
প্দীলশ মন্ত্রী ছিলেন এ ঘটনা 
'ঘটোন। 
. প্রমোদব্যবু বোধহর ভুলে গেছেন 
যে, কিছনাদন 
এম এল এ 'বিকেশ গুহ সি আর 
শির গার্ডে হালতুর একাঁট বাড়তে 
বাস করছিলেন এবং কত নম্বর 
বাড়িতে ছিলেন তাও শ্ক্ুন্টিয়ার” 
নামে একাঁট ইংরাজী সান্তাহিকে 
বোরিয়ৌোছল। 

প্রমোদব্যবূ চ্যালেঞ্জ করেছেন 
যে, পালিশ যাঁদ “আগের মত 
আাঁদের সঙ্গে থাকত তাহলে তাঁর 


দর্পণ | শুক্রবার ৩১শে দলাই ১৯৭০. 


সামরিক শাসন সমস্তার সমাধান নয় 


আগেও তাঁদের সরকার নয়, সামরিক শাসন” 


কিছ: মতামত জানাতে চাহি। 


লেখক (চিত্তরঞ্জন দাস) 
কংগ্রেসী আমলের শাসন সম্পর্কে 
কিছ: বলেন নি। দীর্ঘ কংগ্রেসী 


শাসনে দেশের মুষ্টমেয় কয়েকাট 
লোক সমস্ত অর্থ শষে নিয়েছে। 
গরীব আরও গরীব হয়েছে। ধনী 
আরও ধনী হয়েছে। বেকারী ও 


সেনাদল আঁচরেই নকশালদের ঠান্ডা খাদ্যাভাব ভয়াবহ আকার ধারণ 


করে 'দত।' } 
সত্যই প্ীলশ ‘এখন প্রমোদ- 
জ্যোতি তথা গাঁদচৃত সি পি 
এমের কথায় ওঠবোস করে না। 
কিন্তু এই অবাধ্য প্থালশ ক ভয়ের 
চোটে নকশালদের ঠান্ডা করত, 
না.তারা *স প এমের রাজনীতিতে 
দীক্ষা নিয়েছিল? রাজনীতিতে 
দশিক্ষা নিলে রাঁঞ্জত গুপ্ত দেবা যায় 
প্রভৃতি কাগুজে বাঘ এবং তাদের 
।ঈটকাঁটীকরা 'এখনও  প্রমোদ- 
জ্যোতির বশম্বদ থাকত। তা 
যখন থাকোঁন, তখন তারা ভয়েই 
তাদের ভান্তি করত। কিন্তু প্রমোদ- 


বাবু শনশ্ঠয় জানেন ভয় দেখিয়ে ' 


লোককে কোনাদনই িস্লবী করা 
যায় না! 
জনৈক পাঠক 








করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং অর্থ 
নৈতিক কাঠামোতে মাঁক্নী অনব- 
প্রবেশের ফলে সব কিছু পঙ্গু হয়ে, 
গেছে, সমস্ত রকম উন্নয়নমূলক 
কাজও বন্ধ। এসব কথাগ্নো 
নূতন করে বলা নিষ্প্রয়োজন, 
কারণ এসবের ফল কংগ্রেস ভোগ 
করতে শুরু করেছে। 
জনসাধারণ, তাই বেছে নিচ্ছে, 
বারবার যাচাই করছে তাদের যাকে 
প্রয়োজন। জনদরদী সেজে অনেকে 
এসেছিলেন প্রথম যব্তফ্রুন্টে তাদের 
যুক্তফ্রন্ট । ঠিক সেরকম অনেক 
মেক জনদরদী নিশ্চিয়ই বাদ পড়- 
বেন তৃতীয়বার, যন্তক্রন্টে। হয়ত 
এমনও হতে পারে একাট দ বা 
দুটি দল শাসনক্ষমতায় আসবে। 


" সুতরাং যে পাথর দীর্ঘাদন চেপে 


শিষ্যা 'ছিলেন। 


[J 


বসোঁছল তাকে সরাতে কয়েকবার 


হাত বদলের দরকার হবে বৌক। 


সাধারণ মানযষের কোন - স্ীবধে 


কোন দেশের কোন সামারক শাসন 
করতে পারোন। আমাদের নিকট- 
তম প্রীতবেশী পাঁকিস্তানই তার; 
প্রমাণ। শোষক শ্রেণী যখন শোষণ 
করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তারাই 
তখন দেশকে সামীরক শাসনের 
দিকে ঠেলে দেয় বা ডেকে আনে 
সামারক শাসন। 


লেখক বলেছেন “বৈপ্লাবক 


কার্যকলাপের প্রয়োজন ফ্ীরয়েছে 


আল 
সাধারণ আজ বুঝতে [শিখছে এবং 
প্রীতরোধ করছে। তাই বুঝি 


, লেখকের মতে এখন নির্বাচন নয়, 


চাই সামারক শাসন। বাংলা দেশে 
এখন পরোক্ষ সামরিক শাসন চল- 
ছেই। এর ফলে কি দেশে তথা- 
কাথত শান্তি এসেছে? না জন- 
গণ শোষণমন্ত হওয়ার জন্য দুর্বার 
প্রাতরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে? 

মানস সাহা 


(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


অন্দসারে দঁলল করে দেবেন। 
শৈলবালা বালক ্রক্মচারাঁর মল্দ- 
সেই সুযোগের 
অবসরে / ঢাকার বাঁড়র বিক্রয় 
রোজন্টি হবার পর সে দলিল, 


মাঁস' করেন। ' পরে অবশ্য বালক 
্মচারী একটি দাঁলল করে রহ- 
মানের সম্পত্তিগ্দান শৈলবালাকে 
ফেরত দেন। কল্তু সব ফেরত 
দেন না। সবচেয়ে মূল্যবান বাঁশ- 
দ্রোণীর সম্পত্তি সেই দাঁললে 
অন্তভুন্ত করা হয় নি। পরে আরও 
প্রকাশিত হয় যে শৈলবালার বিনা 


একজন সাধু বা গুরুর বিরুদ্ধে 
হয় তবে তা শুধু চাগ্ল্যকর নয়, 
অত্যন্ত গর্ত হশন ও নীচ 
আঁভযোগ। তাই, জনসাধারণ 
গভীর ' মনোযোগের সংগে এই 
মামলায় আইন: আদালতের শেষ 
পর্যন্ত কি বিচার হয় জানতে উৎ- 
সুক ও উদগ্রীব হয়ে তারা অপেক্ষা 
করেছেন। সে অপেক্ষার আজও 
শেষ হয় নি! কারণ, ভারতবর্ষের 
সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ আদালত মহা- 
‘মান্য সর্ণাপ্রম কোর্টের রায় আমরা 


| সাধনা be মা এখনও জানতে পারি দন 


শুধ জেনেছি যে কলকাতার 


আঁতীরন্ত চাঁফ প্রোসডেন্সি ম্যাঁজ- 
স্টেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত 
করে কারাদণ্ডের আদেশ 'দয়ে- 
'ছিলেন। মহামান্য কলকাতা হাই- 
কোর্টের আপীল বিভাগ আবার 
সে রায় নাকচ করে; দিয়েছেন। 
সেই নাকচের বিরদ্ধে সপ্রম 
কোর্টে আপদল করবার অন 
দেওয়া হয় না এখন আইন 
অননুসারে সরাসীর স্দাপ্রম কোর্টে 
আপাঁলের অনমাঁত চাইবার আর. 
কোন আইনগত বাধা নেই। আমরা 
জানি না সে ব্যবস্থা কতদূর এঁশ- 
য়েছে। কিন্তু সরকারী অন্যান্য 
সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে যেমন টাল" 
বাহানা হয় ও ধামাচাপা দেবার 
চেষ্টা থাকে তাতে আশংকার যথেষ্ট 
কারণ আছে যে এইরূপ গুরুতর 
ও চাণগ্চল্যকর মামলার স্ীপ্রম 
কোর্টে পেশছোনোর, পথে অপমৃত্যু 
না ঘটে। 

যে মামলা জনসাধারণের মধ্যে 
তুমুল আলোড়নের সৃষ্ট, করে- 
ছিল, যাতে চাণ্টল্যকর ও এতি- 
হাসিক ঘটনা জাঁড়ত এবং যার 
মধ্যে জাটল আইনগত প্রশ্ন বর্ত 
মান, আমরা নিশ্চয়ই আশা করব 
যে সরকার পক্ষ সে মামলা ভারত- 
বর্ষের সর্বোচ্চ আদালতে নিয়ে 


যাবার পথে কোন কালক্ষেপণ কর- 
বেন না। অবশ্য যদি তা করেন 
নেপথ্যের অনেক চাণ্টল্যকর ঘটনা 
আমরা যথাসময়ে ফাঁস করে দেব। 


দপপ ॥ শুক্রবার ৩১শে জুলাই ১৯৭০ 


ভাৰতীয় গণের অপাৰ মহিমা 
পুলিশই এখন বিচারক ও দণ্ডদাতাল 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে 


অঙ্গল্যরতন সেন 


সুপ্রীম কোর্টের মতে যেখানে বিচারাধীন ব্যান্তর ওপর দৈহিক স:দখোর সাম্রাজ্যবাদের পোষা, কুকুর 
পাঁড়ন সংবিধান বিরোধী, সেখানে রাজ্যে রাজ্যে পলিশ প্রভুরাই এখন 
বিচারক ও দণ্ডদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পুলিশ লক আপে থার্ড 


' 'ঁড়গ্রীর কম্বল ধোলাই-া একমাত্র 


দাগী সমাজাবরোধী ও গুন্ডাদের 


প্রাতই প্রযোজ্য, তার চাইতেও ভয়ংকর অত্যাচার চালানো হচ্ছে রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের ওপর। পক্ষান্তরে প্রাতাঁদন সন্ধ্যে বেলায় প্ীলশশ 


ডেরাগণীলতে প্যালশ 
আঁতপরিচিত ঘটনা । এবং শনশ্নাত 


প্রভু আর গুণ্ডা সর্দারদের চায়ের আসর এখন 


রাতে পাওনা-গণ্ডা। আদায়ের আর 


সরকারা পলিশ এবং বেসরকারা গ্রন্ডা সর্দারদের পরপ্পর অধর চ্ব- 


« নের আঁভসারও 'নত্যপারাচত চিন্র। 
নাগারক নিরাপত্তা, আরক্ষা, 
আইনের শাসন, শৃঙ্খলা রক্ষা 
ইত্যাদি বড় বড় বলির আড়ালে 
পীলশই' হলো সরকারী পর্যায়ের 
শ্ৰেষ্ঠ সংগাঠত গুণ্ডাবাহনী 
যার কাজ রাম্ট্রের কায়েমী শ্রেণী 
স্বার্থ পাহারা দেওয়া। বিশ্বের 


প্রতাহংসা চরিতার্থ করতে পারে, 
সংসারের পর সংসার ছারখার করে 
দিতে পারে, গ:ণ্ডা ও সমাজাবরো- 
ধীদের নিজেদের কোলে আশ্রয় 
দিয়ে নিরীহ নাগারকের মাথায় 


ডান্ডা পেটাতে পারে। রাজনোৌতিক 
বিরোধীদের খতম করবার জন্য 
প্ণীলশের হাতে প্রায় .বমদৃতের 
ক্ষমতা রয়েছে নিরীহ আঁহংস 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কৃপায়! রাজ- 
নৌতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা 


ভারত সরকারের বুকে মরণ কাম- 
ডের চিহ্ন একে দিয়েছে, ভারতের 
িপশীড়ত শ্রেণীর মান্তর মশাল 
জে লে দিয়েছে আর আমলাতন্ত 
ও প:ালশের বুকে হৃদকম্প সৃষ্টি 
করেছে। 

পালশ তাই আজ আরও 
প্রাতীহংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। 
আমলাতান্তিক পুশ আঁফসাররা 


-দুনীতপরায়ণ, ব্মীভচারী আর . 


অলস-অকর্মণ্য শুকুনেরা “নকশাল- 
পন্থী” দমনের অজুহাতে ক্লুর 
ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। পুলিশী 
সেলের নামে গোয়েন্দা দফতরকে 
ফ্লী-হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে। ব্যান্ত- 


অভিযোগ এনে, ভদ্রব্যক্তদের খুনের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সামাঁজক 


মামলায় জাঁড়য়ে, লক আপে পিটিয়ে 


তাঁর রাজনোৌতিক অস্তিত্বটুকু মুছে 
দিতে পুলিশের যোগ্য দোসর নেই। 
পুলিশ তার স্বনামেই কীতিত। 

এহেন প্রীলশ সব ব্যাপারেই 
যে নকশালপল্থী গন্ধ পাবে এতে 
আর আশ্চর্য কাঁ? কারণ নক- 
শালবাড়ীর রাজনীতি বোনয়া- 


শালীনতা পালশী পদাঘাতে 
'িপর্য্ত ও পাঁরহাসে পাঁরণত 
হয়েছে। বেআইনী ভারতরক্ষা 


আইন ও পি ডি আযা্ট তুলে দেও- 
য়াও পাঁরহাসে পাঁরণত হয়েছে। 
বিচারাধীন আসামী তো অনেক 
আঁভষুন্ত করার আগেই ধৃত ব্যান্ত- 


দের ওপর ঢালাও দৈহিক 'নর্ধাতন 
চলেছে। অধ্যাপক-বিজ্ঞানী শিক্ষক 
শিল্পী কেউই অব্যাহত পাচ্ছেন 
না। শ্রীকাকুলামের পর িয়েত- 
নামের পটভূমি তোর হচ্ছে পশ্চিম- 
বাংলায়। কেউই আজ নিরাপদ 
নয়, কারোরই আজ নিরাপত্তা নেই 
বর্বর প্ীলশের থাবা থেকে । 
আর এ-সবের মূলেই নাক 
নকশালপন্থী হিংস্ৰতা । যেন গত 
বাইশ বছর দেশে কোনো 'হংস্রতা 
ছিল না। গুন্ডা-ওয়াগন রেকার 
সমাজাবরোধী ছিল না। আর আজ 
নকশালপন্থী হিংস্রতা দেখা দেও- 
য়ার সঙ্গে সঙ্গে গুন্ডা ওয়াগন 
ব্রেকার সমাজাঝরোধীরা সবাই 
সাধু হয়ে। মঠে চলে গেছে। মঠে 
তারা গেছে আমরা তা জাঁন। সে 
হলো প্নালশ-গুন্ডা সহবংণএর 
আরও 'নাবড় ও নিভৃত মে তারা 
জড়ো হয়েছে। পুলিশী আমলা- 
তন্তের তারা .আজ 'নভরশনল দৃত। 
পুলিশ আজ আকছার বোমা- 
কাুজ-পাইপগান আঁবিজ্কার 
করছে। আকছার স্কুল-কলেজের 
তরুণ ছেলেদের পাকড়াও করছে। 
কিন্তু আমরা দৈনিক সংবাদপত্রের 
{রপোর্টেই জান, যতগ্যাল ক্ষেত্রে 
নকশালপল্থী সন্দেহে তরুণ যুবক- 
দের ধরা হয়েছে তার আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই 'না্দণ্ট আভযোগ হলো 
প্লশের অনুমান, বিশ্বাস ও 
সন্দেহ! কি চমৎকার প্রামাণিক 
আঁভষোগ। পক্ষান্তরে আগ্নেয়াস্ত্র 
ধরা পড়েছে তথাকাথত পালণা- 





' ্ৰাজপম্বানীল্ৰ ভিতি 


পশ্চিম বাজল! সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আসল মতলব 


অবশেষে নয়াঁদল্লশর শাসক 
বর্গের প্রাতীনাধরা মুখ খলেছে। 
ইন্দিরা গান্ধী তার সাম্প্রীতক 
কলকাতা সফরে যে এ শ্রেণীর 
হাতের মুঠোয় ' রাজসত্তার লাগাম 
দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা তারা 
জানে এবং জেনে পুলকিতও। 
রাজধানীর রাজনৌতিক লাঁব মহল 
আত্মসন্তুষ্টিতে ভরপুর । বিত্ত- 
পাত শ্রেণী শরীসত বৃহৎসংবাদ- 
পন্রগজি যেন য্যম্ধ জয়ের আনন্দে 
দিশেহারা । দানবীয় পঃজিশক্তির 
মুখপত্ৰ হিন্দপ্থান ' টাইমস তো 
নিলজ্জভাবে পাঁশ্চম । বাঙ্গলায় 
কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের পক্ষে ওকা- 
লতী করে আসাছল। এবার 
। মাঝাঁর স্তরের বৃহৎ বাণিজ্যিক 
স্বার্থের প্রতিভূ ইাঁণ্ডয়ান এক্সপ্রেস 
সানাইয়ের সুরে পোঁ ধরেছে; 
পশ্চিম বাশগলায় যে-কোন 'শক্ষা- 
যতনে প্2লিশের অবাধ প্রবেশের 
ঢালাও দেশ বা র্যাণ্কেট অর্ডার 
এদের খুশি করেছে। 

এর কারণ পাঁরজ্কার। বাঙ্গলা 
দেশে কেবল নয়, সারা ভারতের 


> 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 
প্রশ্গাতশীল আন্দোলনে বারা 
পুরোগামী সেই বঙ্গীয় ছাত্র 


সমাজ আজ গলা পচা ধনতাল্লিক 
ব্যবস্থাকে চরম আঘাত দিতে শুরু 
করেছে, যা দেশব্যাপী বিপ্লবের 
অগ্রদূত। এটা কায়েমী স্বার্থের 
পক্ষে দুঃস্বপ্নের কারণ তো বটেই, 
মেকী বামপন্থী নেতৃত্বও তাতে 
উদ্বিগ্ন ও ভাঁত। দৃক্ষিণপন্থী 
কমিউনিস্টদের প্রবস্তা পোট্রিয়ট কৃত্রিম 
উৎকল্ঠার সঙ্গে কেন্দ্রের নতুন 
ফতোয়া পশ্চিম বাঙ্গলায় অন্ত- 
বৰ্তী নির্বাচন হবে টবে না 
সম্পর্কে উপদেশামৃত বর্ষণ 
করেছে। রর 
বস্তুতঃ নব কংগ্রেস ও বাংলা 
কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে গৃহীত 
ইন্দিরাজীর এই নবাঁবধান যে 
স্বৈরাচারের দিকে বপজ্জনক 
ঝোঁক নিয়েছে, সে সম্পর্কে সজাগ 
কিন্তু আর এক 'বভ্তপাঁতি গোজ্ঠী 
যারা শাসক দলের প্রতি হাল্কা 
ধরণের বিরূপ মন্তব্য মাঝে মাঝে 
বর্ষণ করলেও শাসকবর্গের শ্রেণী 
স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নে বর্তমান 
ইণ্ডিকেট কংগ্রেস চালিত কেন্দ্ৰীয় 


সরকারের ভূমিকায় (পশ্চিম বাঙ্গ- 
লার জনগণের স্বায়ত্তশাসনাধকার 
অপহরণে )' প্রসন্ন । এদের মুখপত্র 
টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রধান সম্পা- 
দকীয়তে প্রকাশিত (বশে জুলাই) 
মন্তব্যে তা ভাদ্বর। শনর্বাচন 
স্থগিত রাখতে পারলে আঁনাঁদর্টি- 
কাল রাষ্ট্রপাতির শাসন চাপিয়ে 
রেখে কেন্দ্রের খবরদার চাঁলয়ে 
যাওয়া সম্ভব বলে এরা .বর্তমান 


দেওয়া হক» 
দৃম্টিকটু; রাজ্যের সর্ববৃহৎ সংস- 


দীয় দল সি পি এমের স্বপক্ষে, 


স্বায়ত্ত শাসনাধিকার হরণের যুক্তি 
জনুটয়ে দিচ্ছে সুতরাং সংসদীয় 
গণতন্বের মাহমা সমেত খোল- 
নলচে সমস্ত কিছুই গড়াগাঁড় 
যাক। কিন্তু কেন এ পরামর্শ? 


ভীত পাঁজপাতিদের মতলববাজশী 
বাঙ্গলায় তজর্মা করে দিচ্ছি 
«আগামী কয়েক মাসে যাঁদ এর 
(প্রশাসানক 'যন্দ) তেমন উন্নত 
না হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার 
এমন অবস্থায় 'ানজেদের দেখতে 
পাবেন যখন পাঁশ্চমবঙ্গের দূর্গ 
তির জন্য তাদেরই দায়ী করা 
হচ্ছে, সে অবস্থা মোটেই ঈর্ধার 
যোগ্য  নয়...সরকারকে সতর্কও 
থাকতে হবে যাতে ফরওয়ার্ড ব্লকের 
মত বামপল্থী দলগনীল এমন ক 
{সি পি আই যেন আবার সি পি 
এমের সঙ্গে একই স্বার্থে আবদ্ধ 
না হয়। তাদের মধ্যে বর্তমান 
তিভ্ততা সত্বেও রাজ্যের অদ্ভুত 
রাজনোৌতক আবহাওয়ায় এই 
সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না 
যেখানে নঞ্র্থক ও ধ্বংসাত্মক 
মনোভাব 'বনা বাধায় র্যাঁডক্যালি- 
জম বলে চলে যায়। সুতরাং 
«“আবিলম্বে রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে 
দেওয়া উচিত।৮ এরপরে বোঁরয়ে 


- পড়েছে আসল মতলব যা 


পশ্চিম বাঙ্গলায় এ শতাব্দীর 


'খাঁট  বৈপ্লাবক আন্দোলনের 


প্রীত অসয়া ও বিদ্বেষের পাঁর- 
চয়েক_-“জাতীয়. সংহাতি থেকে 
পশ্চিমবঞ্গের বিচ্ছিন্নতা এই শতা- 
ব্দীর প্রথম দশক থেকেই সুরু 
যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জীব- 
নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে তার 
প্রখ্যাত হারাতে আরম্ভ করল 1” 

বস্তুতঃ স্বাধীৰতা সাম্য শান্ত 
ও ন্যায়ের স্বপক্ষে পশ্চিম বাঞ্গলার' 
করেছে। তখন থেকেই বর্তমান 


"তিন 
মৈন্টারী রাজনৌতক দলগ্ুলির * 
শারকী বিবাদে। 

পুলিশ’ অত্যাচার ভয়াবহ রূপ 
নিচ্ছে, আরও ভয়াবহ রূপ নেবে 
আমরা জানি। 'কল্তু' আশুতোষ, 
বিদ্যাসাগরের মুডাঁনপাত থেকে 
প্ীলশের গাড়ী লক্ষ্য করে চিল 
ছোড়া পর্যন্ত সব 'কছুরই মূলে 
নকশাল . বলে স্কুল-কলেজের ছান, 
শিক্ষক, অধ্যাপক পাঁরশেষে ঠীণ- 
তান্তিক মানুষের ওপর যে বর্বরতা 
সেই জংলী প্রাতীহংসার" মোকা- 
বিলা করবার পৌরুষ বাংলা দেশের 
মানুষ বিসর্জন দেবে না। *"প্ীলশ 
আজ বোমা ছ'ড়ছে_নকল নক- 
কিতে প্রাইভেট কার ও চ্যাক্স 
চাঁলয়ে বেপরোয়া গুল ছংড়ছে__ 
সাধারণ মানুষকে ন্রাসত করে 
সক্ষম তরুণ ও যুবকদের . কাতারে 
কাতারে "প্রজন ভ্যানে তুলছে-_ 
এসবই তার ইনাঁফারিয়র কমগ্লে- 
করের ফল। যে রাজনশীতির মশাল 
নকশালবাড়ী জেলে দিয়েছে তাতে 
শুধু পলিশ কেন, এই প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল কায়েমশ শ্রেণী স্বার্থের 
সবরকমের রংবেরং-এর ধ্বজাধারী- 
রাই, সব রকমের মেক, ভাঁও- 
তাবাজ, সংশোধনবাদীরাই ইন- 
ফাঁরয়র কমপ্লেক্সে ভুগতে বাধ্য। 

এদের পাগলামশ বন্ধের দাও- 
য়াই ইতিহাস ঠিক ষে-ভাবে 'নার্দ্ট 
করে দিয়েছে সেই ভাবেই এদের 
কপালে জটবে। 


শোষক ও শাসক শ্রেণীর পক্ষে তা 
বৃশ্চক দংশনের তুল্য পশ্চিম 
বাঙ্খলার বিক্ষুত্থ বৈপ্লাবক পট- 
ভূমিকায় বর্তমানে তা এদের উল্মাদ 
করেছে। 


দিবস পালন করেন। 
এই সভায় সমগ্র উদ্বাস্তু 
পদনর্বাসনের 


গণ-আন্দোলন 
গড়ে তোলার যে সদ্ধান্ত ও নীতি 
বিগত রামগড় কনভেশনে (সাতাশ 
ও মাঠাশে জুন, সত্তর) ইউ সি 
আর সি গ্রহণ করেন তা বস্তাঁরত 
ব্যাখ্যা করা হয় এবং উন্ত সিদ্ধান্ত 
ও নীতির সমর্থনে এক সর্বসম্মত 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবের 
কাপ প্রধানমন্ত্রী, “কেন্দ্রীয় পুন- 
বাসন মন্ত্র রাজ্যপাল ও ইউ সি 
আর সি কে পাঠাবার সিদ্ধান্তও 
সর্বম্মতভাবে গৃহত হয়৷ 


& চান্স দু 


বো তং শালে 
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নৰ্থ নৈতিক বার বিল বিদ্রোহের মুনা 


পুর্ব পাকিস্তানকে বাঙ্গালী 
{হিত করেন না। কথাবার্তা, চিঠি- 
পন্ধে আঁরা পূর্ব পাকিস্তান নামের 
বদলে আজকাল '্বাংলাদেশ” বলে 
উল্লেখ করছেন। পুর্ব বাংলার 
ছাত্র ও তরুণ সমাজ এ ব্যাপারে 
বেশ দডঢ়, সাধারণ মানুষও তাঁদের 


' ,পেছনে। 


বাঙ্গালী স্বাদোশকতার এই 
প্রকাশ দীর্ঘাদন ধরে ফল্গু ধারার 
মতো বয়ে চর্লোছলো বাহাম্ন সাল 
থেকে। আজ সেই ধারা প্রকাশ্য 
তরঙ্গ-উচ্ছদ্ল খরম্যোতায় পারণত। 
আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের থমকে 
দাঁড়ানো থেকে পুর্দেশের আম- 
জনতা আবার উঠে দাঁড়িয়েছে মনে 
হয়। . ৃ 
পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত শাসন 
বলতে অনেক 'শাক্ষত বাঙ্গালী 
বাদ্ধজীবী সোজাস্মীজ পাশ্চম 
পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 
হবার আঁধকার বলে ব্যাখ্যা করতে 
দ্বিধা বোধ করেন না। পাকিস্তান 
রাষ্ট্র হিসেবে থাকুক, কিন্তু বর্ত- 
মান অবস্থায় নয়। 

শেখ মজিবর রহমান মধ্যাবত্ত 
বাঙ্গালী মুসলমান ও সম্পাত্তবান 
হিন্দু-খষ্টানদের - আস্থাভাজন। 
অন্যাদকে মৌলানা ভ্যসানী কৃষক- 
শ্রামক-মেহনতী গরীব মানষের 
মনের মানুষ। এ দুই নায়কের 
নেতৃত্ব মানেন না, এমন এক দল 
ব্াদ্ধদীপ্ত তরুণ সমাজও ঢাকা, 
রাজশাহী, সিলেট, রগনুড়া, ময়মান- 
1সং-এ দেখা যাবে। এরা প্রাচীন 
নেতাদের নেতৃত্বে প্রত্যয়ী নন। এরা 
সামরিক, আইনের, আওতায় নির্বা- 
চনকে উপহাস করেন। দেওয়ালে 
দেওয়ালে এরা "শনর্বাচন বয়কটের” 


পারবে না। এইভাবে বিপুল অর্থ 
পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মঞ্জ'র 
করাটা রাজনীতির দিকে লক্ষ্য 
রেখেই করা হয়েছে বলে তাঁরা এর 
সংগত পাঁরবর্তন দাবী করেছেন। 

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এর 
উত্তরে পূর্ব পাঁকস্তানে িক্প- 


* উঠেছে। 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 


সম্পত্ত দখল করে পুঁজির মাঁলক 
হয়ে গেলেন; পশ্চিম পাকিস্তান 
সরকার ইভাকুুয়ণ প্রপার্টস আর্ড- 
ন্যল্দ বলে তাদের সহায়তা কর- 
লেন। ১১৪৯ সালে পাকিস্তান 
মনদ্রামল্য হাসে অসম্মত হল, ফলে 
পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানী পণ্যের 
দাম অর্ধেক পড়ে গেল, আর 
পশ্চিম পাকিস্তান শিল্পায়নের 
যন্ত্রপাতি কমদামে আমদানীর 
সংযোগ পেল। সুতরাং পূর্ব 
প্যাকস্তানের পাটচাষীদের দাঁর- 


ছিল ২৭০০ কোট টাকা, তার 
মধ্যে ১০০০ কোটা টাকা দেয়া হল 
ঘাটাত আছে বলে। বাকী ১৭০০, 
কোটি টাকার মঞ্জুরী আমলাদের 


শিল্পপাত শ্রেণী জন্ম গ্রহণ করেছে। 
ব্যাংক ইম্সিওরেন্স সহ পূর্ব 
পাকিস্তানে প্রায় আশী শতাংশ 
কাজকারবার তারা কক্জা করে 
নিয়েছে। এই শিল্পপতিরা আঁত 
অল্পাঁদনের মধ্যে প্রচ্ছর মলধন 
সংগ্রহ করে ফেঁপে ফুলে ঢাউস 


- স্তানে। ফলে পূর্ববঙ্গ সরকার 


আয়কর বাবদ পাওনা; থেকে বাণ্যত 


স্তানের কোষাগারে । 

তাছাড়া গত বাইশ বছর ধরেই 
পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন জাতীয় 
আয়ের বিরাশি শতাংশ এবং পর্ব 
পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ, বিদেশী 
সাহায্যও পাশ্চম পাকস্তানে প্রেরণ 
করা হয়েছে। 

চট্রগ্রাম চেম্বার বাংগালী 
বিত্তশালী ব্যবসায়ী 'শল্পপাঁতিদের 
মনের কথাই প্রকাশ করেছেন। 

পুর্ব পাকিস্তানেরু পর্ণ স্বাঁধ- 
কারের দাবশ; এখন সাধারণ কৃষক 
সকল শ্রেণীর জাতীয় দাবী হয়ে 
এই  পাঁরপ্রোক্ষিতে 
আগামী অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে 
প্রথম সাধারণ নির্বাচন হবে সার্ব- 
জনখন ভোটাধকারের 'ভাত্ততে। 


দের মধ্যে প্রভাবশালী । 


এই নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় 
আওয়ামী পার্ট সরকারীভাবে 
প্রতিদ্বান্ৰতা করবেন বলে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন। 'কল্তু তাঁদের সাধারণ 
সম্পাদক মিঃ তোঁহা তাঁর অন 
গামীদের নিয়ে নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণের বিরোধিতা করছেন। সাধা- 
রণভাবে না হলেও ছাত্র সমাজের 
এক বিরাট সক্রিয় অংশ- নির্বাচন 


বয়কট করার পক্ষে। মজিবর + 


রহমানের আওয়ামী লীগ পূর্ব 
'পাকস্তানে মধ্যবিত্ত বাঁদ্ধজীবশ- 
তাঁরা 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন। 
অংশ গ্রহণ করবেন পাকিস্তান 
ডেমেক্রেটিক পার্ট কাউন্সিল 
মুসালম লগ এবং আতাউর রহ- 


মান সাহেবের পাকিস্তান প্রগ্রোসভ ' 
“ লীগ । 


চরম দক্ষিণপল্থী দলগ্ীলর 
মধ্যে প্রধান হচ্ছে মৌলানা মাও- 
দুদীর জামাতে ইসলামী ও কোয়া 
যম খানের পাকিস্তান মুসলিম 
লীগ । অবস্থা দেখে মনে হয় যে 
প্রধান প্রাতদ্বাশ্ঘতা হবে জাতীয় 
আওয়ামী পার্টি এবং আওয়ামী 
লীগের মধ্যে! এই দুটা দল যাঁদ 
কোনরকম বোঝাপড়ায় আসতে 
পারেন তাহলে পর্ব পাকিস্তানের ' 
১৬২টী আসনের মধ্যে অন্ততঃ 
১৫০? তাদের দখলে যাবে মনে 
হয়। সুতরাং আগামী নির্বাচনে 
এই দুই দল সম্মীলত ভাবে 


পাঁকস্তানের জাতীয় পরিষদে ' 


সংখ্যাঁধক্য লাভ করবে এটা ধারণা 
করা অসংগত হবে না। 

পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ 
নীরবে সেই দনটাঁর অপেক্ষা কর- 
ছেন, যোঁদন তারা পাঁশ্চম পাঁক- 
স্তানের শাসনর্জ; ছ'ড়ে ফেলে 
নিজেদের স্বাধিকার প্রাতি্ঠা করতে 
পারবেন না। 

আগামী অক্টোবরের পর নয়া- 
পাকিস্তান সরকার কেমন হবে 
জানা নেই, কিন্তু পর্ব পাঁক- 
স্তানে ষে সরকার আসবে তার 
পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কী নীতি 
হতে পারে তা আজকের দিনে 
ঢাকার পন্রপান্রকার দিকে নজর 
বুলোলেই পাঁরচ্কার হয়ে উঠবে। 
ঢাকার একট প্রভাবশালশী দৌনক 
“পাকিস্তান অবজাভার” আঁব- 
লম্বে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 
বা্ণাজ্যক আদানপ্রদানের দাবী 
জানিয়েছে; পাকিস্তান অবজাভর 
বলেছে ষে সম্প্রাত ভারত ও পাঁক- 
স্তান পারস্পারক স্বার্থে কতগযুল 
বিষয়ে অঁক্যমতে উপনীত হতে 
পেরেছে” যেমন উভয় দেশের 
কিছু কিছ: এলাকায় ম্যালোঁরয়া 
বিতাডুনের ভ্বন্যে ভারত পাকিস্তান 
চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ফরাক্কার বাঁধ 


ও গঙ্গার জল নিয়েও বিরোধ অব- 


জানের সূচনা দেখা 'দিয়েছে। 
বিরোধ জানত, বিষয়ের মীমাংসা 
স্থগিত রেখেও যে সব ব্যাপারে 
মানবিক পায়োজনে উভয় দেশের 


পা 


মধ্যে সহযোগিত্‌ স্থাপন বাস্ত- 
বানুগ সেই সম্পর্কে ইতঃস্ততঃ না 
করে চান্ত সম্পাদন। করে ভারত ও 
পাঁকস্তান উভয়েই বাস্তব বোধের 


যে পরিচয় দিয়েছে তা লক্ষ্য করে ' 


আমরাও চাই পর্ব পাঁকস্তান ও 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বারাজ্যক 
আদানপ্রদান পুনরায় সুর করা 
হোক। আমরা মনে কার যে 
বাণাজ্যক 'আদান প্রদানের মাধ্যমে 
যে সহযষোগতার মনোভাব গড়ে 
উঠবে, তার ফলে উভয় দেশের মধ্যে 
অন্যান্য বহ্ীবধ বিরোধের মীযাং 
সাও সহজ হয়ে উঠবে ।” এই মন্তব্য 
করে অবজারভার বলেছেন যে পর্ব 
বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁণ- 
'জ্যক আদান প্রদান পনঃপ্রাতাম্ঠত 
হলে উভয় দেশেরই স্মাবধা। এখন 
পুবরবঙ্ঞ্কে অনেক দূর দুর দেশ 
থেকে সিমেন্ট, কয়লা, এবং অন্যান্য 


,বহ? নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বহুগুণ 


বেশী দাম দিয়ে আনতে হয়। অথচ 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুব কম দামে তা 
আমদানী করা সম্ভব। অন্যাদকে 
পূর্বপাকিস্তানের পাট, মাছ ও 
অন্যান্য ব্যবহার্য পণ্য পাঁশ্চম- 
বঙ্গে সমাদর লাভ করবে, কারণ 
সেখানে এর চাহদা খুব বেশী। 
“এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমরা 
কোন ভাবেই ক্ষাতিগ্রস্ত হব না। 
রাজনৌতিক ভাবে 'তো নয়ই। অন্য- 
দিকে আমরা প্রচুর, সাবধা লাভ 
করবো এবং আমাদের জনগণের 
দঃথকস্ট লাঘবের বিরাট স্ুষোগ 
পাবো।” | 
বলাবাহুল্য আগামী দিনের 
পূর্ববঙ্গ সরকার এই মনোভাবের 
বিরুদ্ধে যেতে সক্ষম হবেন না! 
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আর তৈরা হয়েছে বৈদ্যুতিক সর- 


বরাহের গ্রণ্ড। এই ১৪৫ মাইল: 
' ধাঁধকে স্দ্‌ঢ় জাতীয় সড়ক রূপেও 
তৈরা করা হয়েছে। 


এগারো লক্ষ জমতে যারা চাষ 
করতো; সেই সব চাষীরা স্বভা- 
বতঃই ভূমিহীন হয়েছে। এদের 
সংখ্যা কয়েক লাখ। অন্যদিকে 
১৯৬৯ সালের তীর হাঙ্গামার 
ফলে এবং সরকারী অব্যবস্থার 
ফলে বহু এলাকায় চাষের উদ্যোগ 
নেওয়া সম্ভব হয় ন। একেই 
পুববিঙ্গে ভূমিহীন ক্ষেতমজ:- 
রেরা জ্যৈ্ঠ আষাঢ় মাসে অনশনে 
থাকে কারণ তখন ক্ষেতের কাজ 
আরম্ভ হয় না। তার ওপর এবার 
পাকিস্তানে আর্থক মন্দা এতো 
তীব্র যে শ্রামান্টলেও কাজকর্ম 
দারুণভাবে কমে গেছে। ফলে 
অনশন বেড়েছে, অভাব বেড়েছে। 
কাজের সন্ধানে গ্রামের গরীব 
মানুষ হিন্দ, 'মুসলমান নার্ব 
শেষে বড় বড় শহরে এসে ভাঁড় 
জমাচ্ছে। এই অভাবগ্রস্ত লোক: 
গুলির মধ্যে বেশ একটা অংশ 
পাকিস্তানের এই আনাশ্চত অবস্থা 
চিরতরে পাঁরত্যাগ করে ভারতে 
চলে আসছেন। কোন কোন মহল 
মনে করেন যে বাংগালী মংসল- 
মানদের যাঁদ আসার উপায় থাকতো 
তাহলে তারাও সম্ভবতঃ অনেক 
বেশ সংখ্যায় ভারতের নানা দিকে 
চলে আসতেন। অবস্থা এতো 
গুরুতর যে পাকিস্তান ছাত্র ইউ- 
নিয়ন, খুলনা ও যশোহর জেলায় 
আঁবলম্বে দ্াভক্ষাবস্থা ঘোষণার 
দাবী জানয়েছেন। - 

পূর্ব পাকিস্তানে কোনরকম 
সাম্প্রদায়ক হাঞ্গামার আশংকা 


সংখ্যালঘুদের বাসের কারণ 
সাম্থদায়িক নয়, অর্থনৈতিক 


পূর্ব বাংলা থেকে 'হন্দ, 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দলে দলে 
পাশ্চমবঞ্জো শরণার্থী হিসেবে 
চলে আসছেন বলে ভারতীয় পত্রিকা 
গলতে ষে খবর দেওয়া হয়েছে 
পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর এডাম- 


ধরে যে ভাবে ধীরে ধীরে উভয় 


বেশী কিছ; নয়। 


চাষের সযোগ অবশ্য দেখা দিয়েছে 


'প্রাথথীরাই পাবেন। 
- কোন দল যেমন হিন্দু সংখ্যালঘু 
- সম্প্রদায় চলে গেলে সুবিধা হবে 


যে নেই একথা কেউই বলবেন না। 


,কারণ নবর্বাচনের আগে বিরাট 


হিন্দ; সংখ্যালঘুদের ভোটের গুরুত্ব 
আছে। হিন্দুদের ভোট কোন- 
দিনই জামাতে ইসলামীর মতো 


গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল পাবে = 


না। হিন্দু সংখ্যালঘদের ভোট 


- জাতীয় আওয়ামণ পার্ট এবং আও- 


য়ামী পাটি এবং আওয়ামী লীগের , 
সুতরাং কোন “ 


মনে করেন তেমাঁন আবার শান্ত- 


শালী বেশ কয়টা দল হিন্দু সংখ্য-. 


লম্ঘগদের স্বপক্ষে চুড়ান্তভাবেও 
প্রস্তৃত। পূববিশেোর তরুণ ও ছাত্র 
সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়ক মনো- 
ভাব অতি বিরল। সুতরাং সাম্প্র- 


দায়ক দাঙ্গা ঘটানো সেখানে আজ _ 


সহজ নয়৷ 
তবু যারা চলে আসছেন, তাঁরা 
হয়তো মনে করছেন যে 'ির্ধা- 


- তনের অজ হাত থাকলে এখানে 


দ্রুত সাহায্য পাওয়া যাবে। ভারতে » 


সহানুভূতি পাওয়া ষাবে। অর্থ 

নৈতিক কারণই যে এখন বাস্তু- 

ত্যাগের প্রধান কারণ সেকথা 
শেষাংশ ৫ম পন্ঠায় ) 
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বর্তমান রন গর্জে গার ক! 


হলেও উচ্ছন্নে গেছে- সরকার শল্ত 
. হাতে দমন করুক! এদের। আইনের 
চোখে তো এরা সমাজাবরোধাী, 
গুণ্ডা। আম আপাঁন মাথা ঘামাবো 
কেন? 

কথাটা ঠিক বলেছেন কি? এরা 
ষাঁদ সমাজদিরোধী হয় তো 'বলতে 
হয় সমাজটা একেবারেই পচে গেছে। 
যে সমাজে হাজার হাজার টাটকা 


b 


“দূর্গাপুর প্রকল্পে 


অর পরি জোন লাক ষ্টেশনের 


(দর্পশণের সংবাদদাতা) 
ট্রান্সফরমার কেলে্কারাীর চক্র- 
চক্রতশী মহাশয় “শব” জোন সাব-, 
স্টেশনের সামেন্স, কোম্পান*র' 
এগারো কে ভর বেশ কয়েকাঁট ' 
* সার্ভিস বেকার খতম করবার পর 
এবার মাত্র ফেব্রুয়ারী মাসে কাঁম- 
আন্ড পিস জোন সাব-স্টেশন্রে 
গত দশ তারিখে সকাল এগারোটা 
নাগাদ লং ও ক্লফোর্ড, 
এগারো ' কে ভি ব্রেকারাটর(মল্য 
এক লক্ষ টাকা) বিস্ফোরণ ঘটল। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, “দস” 
জোন স্াব-স্টেশনাটি থেকে পাঁশ্চম- 
বঙ্গ সরকারের কেমিকেল ফ্যাক্ট. 
রীতে 'বদ্যৎ সরবরাহ করা হয়া? 
মোটামুটি চারটি এক হাজার 
-মাঁপয়ারের এগারো কে ভি ব্রেকার 
আপাততঃ বসানো হয়েছে।' ইতি- 
মধ্যেই, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী থেকে 


পট জুন মাসের মধ্যে তিনাট ব্রেকারের 


গয়াপ্রাপ্ত ঘটেছে! ফলে কোঁম- 
কেলসের বিদন্যৎ সরবরাহ পঁস” 
জোন সাব-স্টেশন থেকে বন্ধ হয়ে 
গেল। 


{ 


কালিদাস কুওু 

ছেলে সমাজ্জবরোধা গুশ্ডা হয়ে 
যায় সেটা কাদের সমাজ, সেটা কি 
সভ্য সমাজ? 

না, মহাশয়! ওরা সমাজ 
বিরোধ নয়। প্রচালত আইনের 
চোখে ওরা নিশ্চয়ই 'সমাজাবরোধণী, 
মেমন ভাবে বহু সমাজ'বিরোধা 
সমাজ-সেবী। আমি বলবো আমরা 
যারা প্রাতিকারাবহীন,  অশন্ত, 
'নিবর্ধ, জ'ঁবন যাপন করাছ ওরা 
সেই, আমাদের হাঁরয়ে যাওয়া 
যৌবনের বিদ্বোহ। ওরা দাপটের 


, সঙ্গে এই পচে যাওয়। । সমাজটার 
- সঙ্গে সহাবস্থান করতে অস্বীকার 


করেছে। 


করবেন কি? 


বৈষম্যটা কেন হোল? ছেলেরা দল 
বেধে “সব গান্ধীর ছাব পোড়াচ্ছে, 
লাল পতাকা ওড়াচ্ছে, টেনাঁসল 
করে মাও সে-তুং-এর ছবি আঁকছে 
দেওয়ালে, একবারও ভুল করে 
বলছে না “আমাদের রাষ্ট্রপাঁত ি, 
ভি,শগাঁর যুগ যুগ জিও”। আপনি 
সমর্থন না করতে পারেন। নিন্দে 


ঘটলে ঘরের শশ হাতের কাছে 
যা পায় তাই ভাঙ্গে-চোরে। আপ্পান 
নিশ্চয়ই শিশুকে নিন্দে করেন না, 


অসাবধানতার জন্য । . . 
। সাতচাল্লশ সালে আপনি 


আমার প্রাতবেশা ভদ্রলোকের যেটা পেয়েছেন সেটা, ক এতই 


সঙ্গে সোঁদন কথা /হচ্ছিল। ভনদ্র- 
লোক সাতে-পাঁচে নেই। সংসারণ, 
নি্বরোধী মান ৷. উন বল- 


" লেন, “আপনার কথা তো বুঝ- 
নেই। " 


আমরা স্বাধীন। ইংরেজ 
লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? 'কোন 
পথে দেশের মঞ্গল হবে তাই 'নয়ে 


গুপ্তধন যে কেউ দেখতে পাবে না? 


. পনেরোই আগস্টর মধ্য রাত্রিতে 


মর্মটা বুঝেছে, যাঁদ পি ড গ্রা্ 
পুনরায্' চালং করে গ্রেপ্তার করা 


তর্ক করতে পাঁর, তাই বলে ক হয় তাহলে, আমাকে রাঁঝয়ে বলুন 


রন্তারাক্ত করব না দি?” 

'আম কিছু বালান। আপাঁনই 
বলুন, বৃহত্তম গণতন্তের দেশ 
উড়ছে আপনার ছাদের ওপর আর 
আপনার ছেলে লাল পতাকা 


তো আপাঁন কী ধন পেয়েছেন? 


বিক্ষোভের ' কারণ 


{হতোপদেশ দেশের সংকট, উৎপা- 


, দন বাড়াও। এসব কিছ পাওয়ার, 


পর প্রাণমন সঁপে দিয়ে ইলেক- 
শনে খেটেস্ছি। নেতাদের কথায় জাল 
ভোট 'দিয়েছি। কংগ্রেস হঠাও, দেশ 
বাঁচাও! কংগ্রেস হঠে গেল। আমার 
চাকরী হোল না। স্কুল থেকে 
ছোট ভাইটার নাম কাটিয়ে ?দলাম। 
চোখের ওপর বোনটা বিনা চিকিৎ- 
সায় টি, বি-তে মরলে! এখন 
আমরা দ ভাই যাঁদ চশৎকার করে 
উঠি “নকশালবাড়ী লাল সেলাম,” - 
আপনি কী বলবেন? 

অনেকে শিক্ষা" ব্যবস্থার ব্রযাটর 
কথা বলে থাকেন যেন শিক্ষা- 
ব্যবস্থাটা সমাজ-ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ! ' 
আপনার 'ডয়ারনেসের পাঁচটা টাকা 


বাড়লে যেমন জীবনের সমস্যা মেটে 


না, তেমনি চলাতি সমাজ-ব্যবস্থা- 
টাকে জীইয়ো রেখে কিছ পাঠ্য- 
সূচীর পাঁরবর্তন ও পরাঁক্ষা পদ্ধাত 
সংশোধনের, প্রক্রিয়ায়, সমস্যার সমা- 
ধান নেই। পাশ্চমের. শিল্পোন্নত 
দেশগুলোতে আমাদের চেয়ে ঢের 
বেশী উন্নিত , শিক্ষা ব্যবস্থা। 
সেখানকার ছেলেরাও রাস্তায় 
বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। 

॥ তাহলে সমস্যাটি {ক রাজনৈ- 
তিক? সেক ব্যাপার, নাক 
টিপলে দুধের গন্ধ সেই সব ছেলে 


তাত্বক আলোচনায় যতে চাই রাজনশীতি করবে, না কিঃ কি কর- 


না৷ আভিক্ঞতার কথা ' বলছি। 
স্বাধীনতা বাদে সব কিছু পেয়েছি 
দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ, শোষণ, 


দঁভক্ষি, বেকারত্ব আশিক্ষা, 
দ্ঃনশীতি। 


টার মা কিঞ্চিৎ 


পন 


। * ৪ পাঁচ ৪ 


রেডিও শুনছে, ভিয়েতনাম, কম্বো” 
ডিয়া, লাঁতন আমোরকার খবর 
নিয়ে মেতে উঠছে। তরুণ রক্ত 
চশ্টল। টগবগ করছে। তাই মাঝে 
মাঝে উদ্দাম হয়ে ওঠে। কখনও 
বা ব্যালেন্স থাকে না। সুস্থির 
চিত্তে কর্মধারা ঠক করতে পারে 
না-দ্অফ দ্য ট্রাক” হয়ে যায়। 
কিন্তু ওয়া শান্ত। আপাঁন ভদ্র, নম্র, 
সংযত, স্মাস্থর ও শা্তিপ্িয়। 
ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন 
না। কণ্ঠ মিলিয়ে ভাঙ্গনের গান 


' গাইতে পারেন না- যেমনাঁট পারেন ' 


নি সেই যখন দেশের দামাল ছেলেরা 


বোমা-পস্তল হাতে নিয়ে* সল্পাস 


স্বম্টী করেছে_ইংরেজের বুকে 
কাঁপন ধারয়েছে। বকে হাত দিয়ে 
‘বলুন তো, সোদন ওদের প্রতি 
আপনার 'িঃশব্দ ' শুভেচ্ছা ছিল 
কি 'না? আজ আপাঁন প্রোঁড়। 
জরা এসে আপনার 'শরার রন্ত 
ঠান্ডা করে দিয়েছে কিনা! হয়তো 
বা যুদ্ধের ভামাডোলে টুপাইস্‌ 
জাময়ে নিয়ে বাড়ী গাড়ীটাও করে 
ফেলেছেন। 'তাই মনে হয় রন্তা- 
রন্তি কেন? অথচ রন্তু ররছে। 


' সর্বোপার প্রাতাঁদনের জীবন 


সংগ্রামে । আমিও তো রন্ত চাইনা! . 
তবে কেন আমার বোনটা টি তে 


বেন বলুন! আমাদের সময়ে গ্রামে গলা 'দয়ে রক্ত দিল? এই রক্তারান্ত 


রেডিও ছিল না, , খবর কাগজ 
যেতো না। দ্বনয়ার খবর নিয়ে 
মাথা ঘামাতাম না। , আজকাল 
স্কুলের ছেলেও কাগজ পড়ছে, 





ভি 


, আরও উল্লেখযোগ্য যে, চক্র- 
বতশী চামড়া বাঁচানোর জন্য ব্রেক- 


রটর ডিজাইন বা ম্যান্দফ্যাকচার ' 


ডিফেকটিড বলে চাঁলয়ে' দেবার 
‘চেষ্ট। করছেন। রিলে সৌঁটং-এর 
ষে.গন্ডগোল আছে সেটি সম্বন্ধে 
কোন উচ্চবাচ্য করছেন না! আসল 
গলদ কোথায়' তা দরর্গাপনর প্রক- 
লেপের বিদন্যাতক বিভাগের । সঙ্গে 
যারাই, জাঁড়ত €ীরলে হীর্জনীয়্র 
ও তার থয়ের খাঁর দল বাদে) 
সবাই জানেন। অবশ্যই চক্তবতশ 


' জানেন পপ কে কুলাঁজয়ান' কর্পো- 


রেশনের নন-কোয়ালফায়েড .শুধু- 
"মাত্র ট্রেন্ড চীফ হইীঞ্জনীয়ার এম 
. আর গ্ৃপ্ত মহাশয় এবং সবোপরি 


_, রাজ্যপালের উপদেষ্টা অরাবন্দ 


ঘোষ আঁর স্বপক্ষে থাকায় তাঁর 
চিন্তার কোন কারণ নেই। গুপ্ত 
মহাশয়ের আরও একটি ইতিহাস 
আছে এবং সেটি সবজনাবাদত। 
তান বোকারোর 'বিদন্যৎ কেন্দ্রের 
চতুর্থ ইউনিট বসানোর সময় এক- 
জাকউটিভ হীঞ্জনীয়ার হয়ে এক 
কেলেত্কারী করেছিলেন, যার জন্য 


+. 


কুলাঁজয়ানে আশ্রয় নিতে হয়। 
উল্লেখযোগ্য যে, চক্রবর্তী, 
অরাবন্দ ঘোষ . পান্ডচেরীর। ি' 
কে তাদের প্রিয় ইঞ্গ-মার্কন 


ভাবে চেম্টা করবে একথা প্রমাণ. 
করতে যে, ব্রেকারটি, িফেকাঁটিভ « 


কেনা হয়েছিল। কারণ __অরাবন্দ 
ঘোষের সময় রোঁসিডেন্ট ডিরেক্টর 


শ্রীন্পেন চক্রবতনী (ইউ 'পর' 


প্রাক্তন চীফ ইঞ্জনীয়ার) লং ও' 
ক্রফোর্ডের ব্রেকারগীল' ক্রয়! করে- 
ছলেন। যাঁদও শ্রীচক্রব্তী অর- 
{বন্দ ঘোষের উপুরওলা ছিলেন 


পি এ ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয় 
স:পারিল্টেন্ডেল্ট হওয়ার পর বের্ত 


'মোটর, দ্রাচ্সফরমার, সব- করয়াট 


ঃ 
মানে / কুলাজয়ানের আশ্রিত) 


কেন? এর যাঁদ কোন জবাব না 
থাকে আজকের ছাব্র+অসন্তোষে- 
ষেরও কোন জবাব নেই। 


কারী করেছেন তার ফলে এঁট 


যখন তাঁর বিদ্যাবদ্ধি.ও, অভিজ্ঞতা আবার হবে কনা অথবা - হলে 


প্রকাশ . হয়ে পড়তে লাগল 


তখন তানি প্রকল্পের ও তার 
- অধীনস্থ ইঞ্জিনীয়ারদের উপদেশ 
=== অগ্রাহ্য করে. চুপিসারে কুলজিয়ান 


বারোটা /বাজতে চলেছে ন ৃ 


কর্পোরেশনকে “এ? জোন সাব- 
স্টেশনের প্ল্মানংয়ের কাজি 
£ কল্ট্রাট দিয়ে দিলেন। 
জিয়ান প্রকল্পটির 'িভাগয় ড্রায়ং 
ধার করে য়ে গয়ে পুনরায় 
সামান্য অদল-বদল করে প্রকঃপকে 
র:-প্রিন্ট সরবরাহ করল এবং 
কন্ট্রামূল্যের শতকরা দুই ভাগ, 
তার মানে প্রচুর টাকা ঘরে তুলতে 
থাকল। সেইজন্য কুল জয়্ানের 
কোন প্ল্যানিং বা ডিজাইনের ব৷ 
ইকুইপমেন্ট প্রেদীকওরমেন্টের 
ব্যাপারে 'ভূল বার করতে পারলে 
লাভ আছে। 

কিল্তু এসব গৃহ্য কথা। 
যা সোজাস্দীজ বোঝা. যায় তা 
হল জনসাধারণের কোট কোটি 


টাকার অপচয়, চক্রবতশীর পাঁর- : 


€ 
চালনায় শবদন্যৎ কেন্দ্রের ব্রেকার, 


ভার বৈদন্যুতক যন্ত্র - বিধ্বস্ত, 
এব” জোনের চার্জ নেবার পর 
থেকে এ সাব-স্টেশনাটর অবস্থাও 


তখৈবচ। এরপর পালা শস” 
জোনের। আর “এ” জোন সাব- 
স্টেশনের তো দফা গয়া। ৩৯-৫ 
মে ির স্থলে ২০/১৯. মে 


ডির ট্রান্সফরমার প্রকল্পের কাঁধে 
চাপিয়ে দিয়ে রবী যে কেলে- 


আর কুল-, 


কবে হবে বলা মদীসকল। হযন্ত 
। ফ্রন্টের আমলে বামাল সমেত ধরা 
পড়ে চক্রবতণী আসামী রূপে আঁভ- 
যুক্ত হয়োছলেন। 


পাকিস্তান সংবাদ 
(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) 
. পাকিস্তান সরকারের পক্ষে স্বীকার 
তাই সমগ্র 


৷ বঙ্গের গ্রামাণ্লেও আঁর্ঘক অন- 


টনের ফীঁসিটা একটুখাঁন ছিলে 
হবে। পূর্ব ও পশ্চিমের ' বঙ্গ 
সংস্কৃতির আদান প্রদান হজেও 
উভয় অংশই লাভবান হবে। আমরা 
মনে কারি, যাই ঘটুক না.কেন, পু 
বাংলা ও পাশ্চমবাংলার মধ্যে 
স্মং্কৃতিক, বাণিজ্যিক আদান- 
প্রদান সকলের পক্ষেই কল্যাণকর 
পল্থা। 


ছু ছু 


ইন্দোচীন (৫) 


গ্রিল - 


যুদ্ব'কৌশলের মাধ্যমেই 


. আদেরিকাবে পরাস্ত করা যাবে 


চলেছে।" এই দীর্ঘ সংগ্রাম গত 
দুই দশক ধরে ক্ষতদ্র দেশগুলোকে 
শান্ত ও'সাহস জ্ীগয়েছে, তাদের 
সামনে ' স্বার্ণাক্ষরে লিখিত এক 
বাণী তুলে ধরেছে।যে সাম্রাজ্যবাদের 
আগ্রাসী আক্রমণের বিরদ্ধে যে 
কোন দেশ দৃঢ়তা ও এক্যবদ্ধভাবে 
লড়াই রূরে জয়শ হতে পারে এবং 
তা শুধু সম্ভব গোঁরলা ফুদ্ধ- 
কৌশলের মাধ্যমে। এ শিক্ষা 
ধ্দয়েছেন মাও সে ভু, ভিয়েত- 
নামে এই নীতি অনুসরণ করেছেন 
হো চাঁ মন। 

আজ গোঁরলা যুদ্ধ কৌশলের 
যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কারো মনে 
আর প্রশ্ন জাগে না কারণ এই 
, “নদীত অনুসরণ করে ইন্দোচীন 
মুক্তিযুদ্ধের নেতা হো সব চেয়ে 
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শাস্তশাল সামারক রাষ্ট্র ও সামাজ্য- 


বাদের পাণ্ডা আমোরকাকে কাবু" 


করেছেন এবং এখন তাঁর শিষ্যরা 
মাঁর্কনী শক্তিকে চরম ঘা দেবার 
জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কিছ পশ্চিমী 
কাগজও এখন গলখতে সন রন করেছে 
ইন্দোচশীনে আমোরকার অবস্থা 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাত্তাহিক ' 
সন ঘটনা ও ভর তাৎপর্য জানতে হলে নিত ছা পাঠ | 


| অপাঁরহার্ষ। 
1 গত বারো বছরে দর্পণ অনেক 
( কায়েম" গ্বার্থ ও একচেটিয়া 


আঁফসে প্রত রাতে দুন্শীতর যেসব সংবাদ 
‘ ভিত 


মফস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই স্াবধা। 


| দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


| বাঁ্ষক পনেরো কাধ সে সাত টনা ৪ 


| শ্রৈমাঁসিক চার টাকা। 
{ ভাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


“ ঈচাঁঠপত্ত ও টাকাকাড় পাঠাবার ঠিকানা £ 
সার্কুলেশন ম্যানেজার, দর্পপ 
৬১.মট লেন এ 
কাঁলকাতা ৯৩ 





' লাওসে মাঝে মাঝে পাথেট লাওর 


নট ধংস করতে উদ্যত হওয়ায়, তিনাঁট 


হয় লাওস ভক্লেতনাম চাঁন 


হরি 


এক নৃতন পর্যায়ে উপনীত 
হয়েছে। এতাঁদন যুদ্ধ দাঁক্ষণ : 
ভিয়েতনামে সীমাবদ্ধ ছিল৷ (যাঁদও 


পক্ষে), পাথেট লাওর প্রিন্স স:ফা- 
নভং, ভিফ্লেতকং নেতা গযেন নু 
থো এবং উত্তর ভিয়েতনামের 
প্রধান মন্তী ফ্যাম ভ্যান ডং 
একমত হন যে - একই শত 
আমোরকার বিরুদ্ধে তারা সমবেত 
চেষ্টায় সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। 
দুই দশক ধরে ভিয়েতনাম, লাওস 
ও ,খেমার (কাম্বোিয়া ) জনগণ 


সঙ্গে সংঘর্ষ চলেছে) 'কচ্তু 
আমোরকা কাম্বোডয়ায় প্রবেশ, 
করে নাট ইন্দোচীন, রাষ্ট্রের 
ভিয়েতনাম, 'লাওস ও কাম্বোঁড- 
যার মুক্তিযোদ্ধাদের একাত্রত হয়ে 


ফ্রান্সকে ইন্দোচীন থেকে তাঁড়- 
য়োছিল এবং আর একবার - আমে- 


নেই। 

চাঁনের প্রধান এ 
লাইও এই সম্মেলনে যোগ দেন 
এবং প্রাতানাধদের কাছে' প্রাতিজ্ঞা- 
বদ্ধ হন য়ে ইন্দোচীন মক্তিযোদ্ধা- 
‘দের সর্বপ্রকারে সাহায্যের জন্য 
চীন প্রস্তুত থাকবে। জাপানের, 
নাগাসাকির মত ইন্দোচীনের ডয়েন 
বিয়েন ফুও অণাঁবক বোমা "দিয়ে 
ধংস করার হুমাঁক দিয়োছল 
আমোরকা তার বিপন্ন বন্ধ 
ফ্রান্সকে বাঁচারার জন্য। 
চৌ এন লাই এই সম্মেলনকে 


জন্য৷ 
দিয়েও এই সাহায্য এসেছে এবং 
এইসব সামগ্রণ কাম্বোডিয়ার পর্্বা- 
গলে অদৃশ্য ভিয়েতকং ঘাঁট- 
গুলোতে মজনত রাখা হত। 

- আমোরকা এই ঘাঁটিগলো হাতে আজ আণবিক বোমা আছে, 
ইন্দোচীন' রাষ্ট্রের . প্রাতানাধদের 
মধ্যে এক গোপন শীর্ষ সম্মেলন 


সীমান্তে। কাশ্বোডিয়ার প্রিন্স নরং 


॥ "মনে করেন। 


- তাদের রন্ত দিয়ে এই একতার ভিত 
, তৈরী করেছে, যা ১৯৫৪ সালে, 


রিকাকে পরাজিত করবে সন্দেহ, 


কিন্তু - 
জানয়ে দিয়েছেন যে চীনের, 


বিরোধ দেখা দিয়েছে কি ভাবে 
' ইজ্দোচীন সমস্যা সমাধান করা 
যায়। এই বিশাল রাষ্ট্র দট হয়ত 
ভবিষ্যতেও অস্ত সাহায্য দেবে, 
কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে ইন্দো- 
চীন সমস্যার সমাধান হতে পারে 


রাশিয়ার এই মতের সঙ্গে চীন বা" 


ইন্দোচীনের গতনাট দেশ একমত 
- হতে পারছে না। জনযুদ্ধ চাঁল- 
য়েই ভিয়েতনাম, লাওস ও কাদ্বো- 
ভিয়া আমোরকার সঙ্গে মোকাবিলা 
করতে চায় কারণ তারা জানে দশ 
মাস ধরে প্যারসে আলোচনা 
চাঁলয়েও কোন সমস্যায় উপনীত 
হওয়া যায়ুনি। 

চীন বিশ্বাস করে যে, : কোন 
দেশ অপর দেশের হয়ে: মত্তিষ্ধ 
পারচালনা করতে পারে না। মযান্ত- 
যুদ্ধ চালনা করার জন্য চাই প্রাত 
দেশে মুক্ত ফৌজ যারা জনগণকে 
উদ্বম্ধ করে এমন এক জাগ্রত 
জনসমদদর স্বা্ট করবে যাতে শু 
ভেসে যাবে। এই জনগণের 
ফৌঁজই স্বল্প অন্ত ও অন্যান্য 
বাধাঁবঘেবর, অস্বাবধা আঁভক্রম 
করে গেরিলা যুদ্ধ কৌশলে 
সংগ্রাম চাঁলয়ে যাবে। লাওস ও 
দাক্ষণ ভিয়েতনামে মর্বাক্তফোঁজ 
সংগ্রাম চাঁলয়ে যাচ্ছে, ?সহানুক্কে 
এখন কাম্বোঁডয়ায় মান্তফৌজ 
গড়ে তুলতে ,হবে।” ইন্দোচীনে 
চীনের উপর্টিথাতি ম্যান্তফৌজের 
পক্ষে সহায়ক হবে না, তাই হো 
চী মিন কখনও সে দাবী জানান 
নি। কিন্তু আমোরকা বহু চেষ্টা 
করেছে চীনকে কোন রকমে ইন্দো- 
চীন যুদ্ধে নামিয়ে নিজের বদ- 


", নামের কিছুটা লাঘব করতে। 
তাই আমোরকার ভাঁতিপ্রদর্শন . 


মাও বলেছেন £ ণ্মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদ রড় বেশী দূর নিজেকে 
ছাঁড়য়ে 'দিয়েছে। যেখানেই সে 
আশ্রাসী আক্রমণ করছে সেখানেই 


' সে একটী করে নতুন ফাঁস তার 


গলায় পরছে» এই ফাঁসের একট 
সীমা ইন্দোচীন জনগণের হাতে, 


তাই তারা আজ তাদের মৃত দেশ- 


কাষ্বোডিয়ার * ীসহানককে বাসীর বদলা নিতে প্রস্তুত । 
| সাহাধ্যদানের প্রীতশ্রাত ‘য়ে আলোচনায় যোগ দিয়ে তারা আর 
< & চেয়ারম্যান মাও সে-তুং পিকিংএ দেশবাসীর কবর খংড়তে চায় না। 
&্র এক বক্তৃতায় বলেন যে (এক) ইন্দোচীন ষ€দ্ধের নতুন পরিস্থি- 


দুম্কৃতকারণীর জ্বরুপ উদ্ঘাটন করেছে। | 
পাঁজর মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের | 


| বিরাজমান, (দুই) ইন্দোচশনের 
} বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম 
করতে হবে এবং (তিন) যে কোন 
Kk ক্ষুদ্র দেশ দডঢ়প্রাতজ্ঞ হয়ে বেশী 
পারে। - মাও আরও বলেছেন যে 
০ 2৮ আগ্রাসী আক্র- 
| মণের বিরুদ্ধে বহুবার সংগ্রাম করে 
পেতে (| শতকে পরাজিত করেছে৷ তাই 
ঘর তান মনে করেন ইন্দোচীনের জন- 
|| গণও জনযুদ্ধের মারফৎ 'আমে- 
| কাকে পরাজিত করতে পারবে। 
- এটা আজ সবাই জানেন যে 
॥ রাঁশয়া ও চীনের কাছ থেকে অস্ত 
& সাহায্য না পেলে উত্তর ভিয়েত- 
|. নাম ও ভিয়েতকং তাদের মান্তয্ধ 
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} ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করার 
॥ ফলে আজ যখন এই তনটি দেশের 
| জনগণের এঁক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম 
| করার প্রয়োজন, তখন দেখা যাচ্ছে 
৯ . মু এই দুইটি সাহায্যকারী সমাজ- 
তন্ত্র রাষ্ট্রের মধ্যে গভীর মত- 


| তৃতীয় মহাযুদ্ধের, বিপদ এখনও 


॥ জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী আমোরকার - 


টু চালিয়ে যেতে পারত না। সমগ্র 


{ততে আবার প্যারিসে আলেম্চনা 
আরম্ভ হবে কিনা তা এখন বলা 
যায় না! কারণ ভারত ভ্রমণরত 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী 
বৈপ্লাবক সরকারের পররাম্ট্র মন্ত্রী 
শ্রীমতী গরয়েনথ পাঁবন, আবার 
বলেছেন যে মার্কন সৈন্য অপ- 
সাঁরত না করলে ভিয়েতনাম 
সম্বন্ধে কোন আলোচনাই আর 
হতে পারে না। 

‘কিন্তু নিকসন তারস্বরে শান্তি 
বৈঠকের আবেদন জানাচ্ছে হ্যান- 
য়ের' কাছে 'এবং রাশিয়া ও পশ্চিমী 


যথেষ্ট ঘায়েল করতে এবং প্রচুর 


অস্তরশস্ঘ দখল করতে সমর্থ হয়ে-" 


ছেন, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না 
যে তান আজ খুবই বিপদে পড়ে- 
ছেন কারণ এঁক্যবদ্ধ ইন্দেচন 
জনগণের শবরুদ্ধে তান আর 
বেশী দিন দাঁড়াতে পারবেন না। 
তাই 'তাঁন আজ বলছেন যে যুদ্ধের 


দপণ 1 শক্রবার ৩১শে জলাহ ৯৯৭০ 


দ্বারা ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান 
হবে না এবং হ্যনয়কে বোঝাতে 
চেষ্টা করছেন যে দুই ভিয়েতনামের 
পক্ষে এখনই কোন শাচ্তি চুক্তিতে 
রাজ হওয়া উভয়ের পক্ষেই 
প্রয়োজন। 

শনকসন শাসিয়েছের্ন যে হ্যানয় 
যাঁদ  আমোৌরকার শর্তে (তাঁবে- 
দার সরকারগলোকে দাঁক্ষিণ : 
“ভিয়েতনামে, লাওসে ও কম্বো- 
য়ায় জিইয়ে রাখতে হবে) 
আলোচনা করতে না চায় তাহলে 
উত্তর ভিয়েতনাম, কম্বোডিম্ন) ও. 
_লাওসে জান বোমা বর্ষণ চালিয়ে 
যাবেন। এই হুমাক দিয়েও তান 


কাজ সহজ হবে এবং শান্ত বৈঠ- 
কের কাজ ত্বরান্বিত হবে, 

কোন ফলই তাঁর চোখে পড়ছে না 
তাই তান অন্য এক পন্থা কাজে 
“ পাঁরণত করার চেষ্টা করছেন--কি 
ভাবে এশিয়াবাসদের মধ্যে সংঘর্ষ 
বাধিয়ে দেওয়া যায়। দক্ষিণ ভিয়েত- 
নাম, কম্বোডিয়া, লাওস ও থাই- 


জোট' সূম্টি করার 
তিন বাধা পেয়েছেন (দ্ুএকটি 
রাষ্ট্র এর বিরোধিতা করেছে)। এই 
রাষ্ট্রগুলোর সৈন্যবাহনী আমে- 
বিকার সাহায্যে যাতে এক কমান্ডের 
অধীনে কাঁমউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ, করতে পারে 
সেই পাঁরকজ্পনাও চলছে। কিন্তু _ 
ইন্দোচীনেই নিকসনের নতুন নাত 
বানচাল হয়ে যাচ্ছে কারণ এই; 
তাঁবেদার সরকারগুলো কেউ কাউকে 
{বশ্বাস করে না। তাই িনকসন 
এখন শান্ত ভিক্ষা করছেন--কিল্তু 
ভিক্ষা দেবার কেউ নেই। 

_ প্লাশিয়া যে শুধু ভিয়েতনাম 
শাদ্তি বৈঠকের ওপর জোর! 
দিচ্ছে (কাম্বোঁডয়া আঁভষানের 
জন্য নকসনকে কোসাঁগন মৃদু 
ভর্ঘসনা করেছিলেন) তাই নয়, 
সোভিয়েত পাকা নিউ টাইমস, 
সম্প্রাত লিখেছে যে চাঁন এশিয়া- 
বাসীর দ্বারা এঁশয়াবাসীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ চালনার ষড়যন্দ্র করছে। এই- 
মনোভাব 'নশচল্সই ইন্দোচীন জন- 


উচচিত। এই নপাঁত অনুসরণ করেই 
সামগ্রী প্রেরণ করছে। দীনেশ িং- 
এর নীতির সমালোচনা হওয়ার 
জন্যই বোধ হয় তিনি শ্ৰীমত] 
ধবনকে এই দেশে আমন্ণ করে 
ভারতের নিরপেক্ষতার যবজা তুলে 
ধরেছেন। 
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লাটিন আমেরিকা 


ার্জেটিন। বলিতিমা বিন 


গর্ব বিদ্রোহের ঘষুন 


চে গুয়েভারার ‘দেশ আর্জেন- 
টিনা। কল্তু সমস্ত দক্ষিণ আমে- 
রিকায় তান তাঁর আন্তর্জাতিকতা- 
বাদ! সামাজ্যবাদ বিরোধাঁ আন্দো- 
লনের যে আগুন জবালিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন আঁকে হত্যা করার পরেও 
সে আগনুনকে ,শয়তানেরা নেভাতে 
পারোন। খাস আজেন্টনায় গত 
এক মাসব্যাপী তাঁৱ শ্রীমক আন্দো- 
লন আর্জোল্টনার সামীরক প্রোস- 
ডেন্ট লোভিংস্টোনের সামনে এক 
সংকটময় পাঁরাস্থাতকে নিয়ে 


এসেছে। দাঁক্ষণ আমোরকার প্রধান 


ধশজ্প-কেন্দ্রু করদোবা শহরে একটি 
দৃ্রসংকজ্প সাধারণ ধর্মঘট আর্জে 


' ট্রেউইউানয়নগুূলো এ শহরে ফিয়াৎ 
আর রেনল্ট মোটরাঁশজ্পের শ্রামক 
ধর্মঘটের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘটের 
ডাক দেয়। 

গত মাসের প্রথম থেকেই এ 


বাঁলাভিয়ার হাজার হাজার শ্রামক 
ছাত্ররা রাজধানীর তিনশো মাইল 
শেষের দিকে শোভাযাত্রা করেন। 
এ দুজন বামপন্ধী ছিলেন বামপল্থী 
ন্যাশনাল িবারেশান আমর সভ্য। 
এ দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করার পর 
দেখা যায় যে আক্রমণকারীরা অত্যন্ত 
নৃশংসভাবে তাদের খুন করোঁছল। 
সাম্রাজ্যবাদ পত্রীজবাদণী জানোয়ার- 
দের নখের চিহ্ন . ছিল তাঁদের 
সর্বাঙ্গে। তাঁদের অন্ত্যেম্টির দিন 
কোচাবাম্বায় বিরাট সমাবেশের 
সামনে দাঁড়য়ে স্থানীয় ছাত্র ফেডা- 
রেশনের একজীকউাটভ সেক্রেটারী 
এডোলফোর 'তোল্ঞানো । ৃপপ্টো 
সাম্রাজ্যবাদীদের সতর্ক করে দিয়ে 


বলেন যে এই অপরাধের “হসেব- 
নিকেশ করব আমরা ।” বাঁলাভয়ার 
সংবাদপত্র প্রেসেনাসয়ার খবরে 


প্রকাশ, পিন্টো ঘোষণা করেছেন যে 


কোচাবাম্বার মেয়র জেনারেল ইউ- 


ফ্রোনও প্যাঁডলা হল সিয়ার এক-' 


জন কুখ্যাত দালাল। এই দ:টো 

মৃত্যুর সম্পর্কে সমস্ত রা 

“দিতে আমরা তাকে বাধ্য করব। 
এ অন্ত্যেষ্টর দিন POR 


_ মোটরশিক্প' শ্রমিকরা প্রায় নিরবাচ্ছল্ন বা িশ্লবশ শ্রামক পার্ট একটি 
ভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন।. এ, বিবৃতির্তে ঘোষণা করেন যে / এইভাবে আজ বাঁলভিয়ায় চে গুকে- 


শিল্পের কর্তৃপক্ষ তাদের কারখানা-” 
গুলো বন্ধ করে দেওয়ার ভয় 
দেখিয়েছে এবং ইতিময্েই পাঁলশ' 
বহ: শ্রীমককে গ্রেপ্তার করেছে। 
দুজন জঙ্গী ধর্মঘটী নেতা এল- 
পাঁডও টোরস এবং অগাসম্টিন 
টসকোকে গ্রেপ্তার করার জন্যে 
পরোয়ানা জারী করা হয়েছে। 
' কিন্তু তাতে কোন ফল হয়ান' এবং 
' বর্তমানে সামরিক শাসনতন্ম প্রান্তন 
শ্রীমকমন্ত্ী বাসকে করদোবা প্রদে- 
শের গভর্ণর মনোনীত করে পাঁঠ- 
য়েছে। করদোবার শ্রামক শ্রেণীর 
বিরাট প্রাতিরোধ শান্ত আজ সাম্রাজ্য- 


চে-কে নৃশংসভাবে! খনন করেছিল, 


“সাম্রাজ্যবাদের পোষা জানোয়াররা। 
চে-র মৃত্যুর পর আঁর সেই পতাকা 
তুলে 'নিয়োছলেন তাঁরই সহকর্মী 
দেশপ্রেমিক অক্লান্ত যোদ্ধা ইনাঁট- 
পেরেডো, এবং  খিরগোবারটো 
জামোরা সাসো। চে গুয়েভারার সম- 
ক আর একটি পাঁ্টও বাঁল'ভ- 
য়ায় বিশেষ প্রভাবশালী। এই 
পার্টির নাম হলো [বপ্লবণ শ্রামক 
পার্ট বা পোর। 

গতমাসে দুজন বামপন্থী 
কর্মী সাংবাদক এলমো কাটালান 
এবং তাঁর স্ব জেন কোয়েলারকে 
নৃশংস ভাবে খুন করার প্রাতবাদে 


হত্যার এই বৈশিষ্ট্য হল যে চে 
গুয়েভারা, জামোরচ সাসো এবং 
ইনাঁটপেরেডোকে যেভাবে খুন করা 
হয়েছে তার সঙ্গে এই খুনের 
সাদৃশ্য আছে। স্বভাবতই আমরা 


, তাই মনে করতে বাধ্য ষে একই 


ধরনের ব্যান্তদের দ্বারা এই হত্যা- 
কাণ্ড সাঁধত হয়েছে। এই অন্ত্যে- 


পলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিরস্ত্র 
মিছিলের ওপর গুলি চালায়। 
সংবাদপত্রের রিপোর্টে জানা যায় 
যে জনতাকে উস্কানশ দেবার জন্যে 
প্রথমে টিয়ারগ্যস ছোঁড়া হয়। 
হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেওয়া, হয় 
শোভাষান্রশদের ওপর । ফলে উত্তে- 


: জিত জনতা যখন পালিশ স্টেশন, 


গভর্নরের অফিস, আঁফসারস ক্লাব 
মিলিটারী ঘাঁটি প্রভৃতি আরুমণ 
করে সামরিক পীলশ তখন ক্রমা- 
গত যথেচ্ছভাবে গুলি চালাতে 
সুরু করে। তাদের প্রধান লক্ষ্য 
ছিল ছাত্ৰ৷ - 
প্রেসেনীসয়ার খবরে জানা 
যায়, আহতদের মধ্যে সেবারত 
তরুণ চিকিৎসক এডগার পাজ 
গুয়েভারত্্কে শয়তানরা গুলিবিদ্ধ 
করে আহত করে। দুটি বুলেট 
তাঁকে সাঙ্ঘাতিকভাবে ধরাশাক়সণ 
করে। টসে সময় অবিরত গলি 
চলছিল এবং তারই মধ্যে কয়েক- 
জন ছাত্র অসীম সাহসের সঙ্গে 
তাকে 'সেই অবস্থায় কোনোরকমে 


! 


উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। প্রাল- অফিয়! 


শের আক্রমণে বহ: ছাত্র প্রাণ হারায়, 
এগারো বছরের একটি ছেলেও 
গুলির হাত থেকে নিস্তার পায়ানি। 


হান্দপাতালগ্ঠীলতে আহতদের _ 


আত্বীয়স্বজনরা উদ্বিগ্ন . চিত্তে 


তাদের গাব সন্তানদের পাশে। 
” বসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছেন। 


তাঁদের অভিসম্পাত প্রতিক্রিয়াশশল 
সাম্রাজ্যবাদীদের ভাগ্যে এক বপ- 
য় ডেকে আনছে। ছাত্র সংগঠন- 
গল ঘোষণা করেছে £ “সংগ্রাম 
সুরু 'হয়েছে। চে গ্য়েভারা আর 
ইনাঁটপেরেডোর সংগ্রামকে নূতন 
কোরে এগিয়ে নিয়ে যাবো আমরা ৷” 
চে গনয়েভারার “জাতীয় মনুন্তি 
ব্াহন?” এবং POR বা বস্লবী 
শ্রামক পার্টির” অসংখ্য গোঁরলা 
যোদ্ধাকে তল্লাস করে তাদের 
গ্রেপ্তার করছে বিস্লবী ব্দালসর্বস্ব 
ওভাশ্ডো সরকারের পাুঁলশ। খাঁন 
'অঞ্চলে পোটোঁস সহরে শান্তি- 
পূর্ণ মিছিল দত যোদ্ধা-মাছলে 
পাঁরণত হয়েছে, প্রদেশের 'বাভক্ন 
অঞ্চলে, সহরে ও গ্রামে শ্রমিক- 


সা 


ভারার মশাল জ্বালিয়ে এাঁগয়ে, 
যাচ্ছেন। বলিভিয়ার ওভান্ডো 
সরকারই শুধু নয়, খাস মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদী মহাপ্রভুরাও আজ 
আতঙ্কে শিউরে উঠছে। চেকে 
খন করেও তার আগনন নেভাতে 
পারেনি তারা । 

এবার 


. মুখ. ফেরান 


 ব্রো্জলে। কিছুদিন আগে ব্রেজি- 


লের চল্লিশজন বামপন্থী কমরেডকে 
মন্ত করার জন্যে গোরলা দেশ- 
প্রেমকরা ব্রেজিলস্থ পশ্চিম জার্মা 
নীর রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ করেন। 
তাঁরা ঘোষণা করৈন যে এ চল্লিশ- 
জন কমরেডকে যদি ছেড়ে দেওয়া 
হয়' তবেই তারা এ জার্মান রাম্টী- 


দুতকে মন্ত করে দেবেন। অবস্থার, 


চাপে আজ ব্রেজ্িল' সরকার মাথা 
নত করেছে। এঁ চল্লিশজন দেশ- 
প্রেমিক যোদ্ধাদের মুক্তি দিয়ে তারা 
পশ্চিম জার্মানীর 'এঁ রাষ্ট্রদূতকে 
জাঁবন্ত ফিরে পায়। বর্তমানে বাঁল- 
'ভিয়া, আজেন্টনা আর- ব্রোজলের 
প্রাতক্রিম্নাশশীল শান্ত উগ্রদক্ষিণ- 
পদ্থী টেররিম্টদের প্রশ্রয় দিয়ে গণ- 
লনের কর্মীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে 
দিচ্ছে। মাান্তআন্দোলনের পক্ষে 
যতোই জনশন্তি সংহত হচ্ছে, 
অপদার্থ শাসকগোষ্ঠী ততই আজ 
সল্লাসমূলক পন্থার মাধ্যমে নিজে- 
দের বাঁচাতে চেষ্টা করছে। 


পাশ 


ক্রিউ্লান্ব্েন্র চেলাৰ! 
আভ্কও ক্ষ্সভাসীন 


আম্্রয়ার চ্যান্সেলর ব্রুনো 
ক্রেইাস্ক হলেন দ্বিতীয় আলত- 
অ্াতকের ছাপমারা একজন 
“সোস্যালিস্ট”। শকম্তু-তার প্রশা- 
সান যন্ত্রে এমন এক ধরনের 
যাদের সঙ্গে সোস্যাল ডেমোক্রাসর 
কোনো সম্পর্ক নেই। সম্প্রীতি 
মন্ত্রী পারষদের 'তনজন সভ্যের 
পারচয় প্রকাঁশত হয়েছে। এরা 
হলেন জাতক সোস্যর্পলস্ট জার্মান 
শ্রীমক পার্টি বা' নাৎসী ' পার্টির 
প্রাস্তন সভ্য। 

মে মাসের প্রথম দিকে আস্ট্রি- 
যার সাপ্তাহিক পান্রকা Die Furche 
এর সংবাদে জানা যায় কৃষ মন্ত্রী 
হান্‌স আলঙ্গার প্রথম থেকেই 


মন্তীর পেছনেই দাঁড়িয়ে আছি 


সংবাদ অনুযায়ী ওয়েস ১৯৩৪ 
সালে আশ্টীয়ার নাৎসীদের একাঁটি 
ব্যর্থ বিদ্রোহের পর দলের সভ্যপদ 
ত্যাগ করেন। 

৯৯৩৮ সালের মে মাসে নাৎ- 
সরা যখন অষ্্টিয়ায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
ছিল, ওয়েস সে সময় আবার 
পার্টর সভ্যপদের জন্যে আবেদন 
করেন। কল্তু পার্টির নেতারা 
তার আগেকার দল্ত্যাগের কথা 
মনে রেখে তার সেই আবেদন না 
মঞ্জুর করে 'দিয়োছিলেন। 

ওয়েস এখন আঁর জড় 
বহাল তাঁবয়তেই আছেন। 
পৃববতশ নাংসশী তাঁর একজন, 
সেক্রেটারীকে রেখে গেছেন যার 
নাম গারহার্ড স্লেসচ্যুস'নিগ। 

এই ব্যক্তিটি ১৯৫০ সালে' 
একটি বেআইনী নয়া ফ্যাঁসস্ত 
সংঘের (যার নাম দেশপ্রেমিক 
ফুবসংঘ) সভ্য ছিলেন। ১৯৬০ 
সালে তার অল্প্‌ বয়স এবং অন্যান্য 
সাক্ষ্যর জোরে তানি একটি বিচার 
থেকে, মুক্তি পান। তাঁর বিরুদ্ধে 


ত্যাগ করবেন। 


আঁভযোগ ছিল যে ভিয়েনার পথে 
পথে তান এই গানাট গেয়ে 


'বেজতেন £৪ 


“্যত শয়তানেরা বিশ্বাস ঘাতক- 

দের খতম করুক, 
গ্যাস-চেম্বারগনলো, আহা, বড় 

ছোটো ছোটো; 

আমরা ভাঁবষ্যতে আরও বড় 


করে তৈরী করব। * 3. 


আর তারপর, তোমাদের সকলকে 
পরে দেব, তাতে? 
মন্মিসভার তিন নম্বর প্রান্তন 
নাৎসী হলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অটো 
রশ! যখন এ জামান সংবাদ 
পত্রিকা ডের স্পিগেল তাঁর পাঁর- 


চয় প্রকাশ করে দেয় তান প্রথমে - 


তা অস্বীকার করেন। কিন্তু তার 


_ পরে বলেন যে, তানি নাকি জান- 


তেন না যে পাট তরে সভ্যপদের 
আবেদন গ্রহণ করেছে। ১৯৪৭ 
সালে একটি নয়া ফ্যাঁসস্ত সংস্থার 


রি 


সভ্য হিসেবে তাঁর বিচার হয় এবং' 


নাংসশ অফিসারদের জাল পাঁরচয়- 
পত্র সংগ্রহে সাহায্য করার অভি- 
যোগে তান অভিযুন্ত হন। কিন্তু 
যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে তাঁকে 
ছেড়ে দেওয়া হয়। 

এটা মনে করা বোধহয় ঠিক' 
হবে, না যে ওয়েস, প্লেসচ্যুসনিগ 
অথবা রশ আঁলঙ্গারের মত হঠাৎ 
তাঁদের প্্বাস্থ্য-সমস্যায়? পদং 
কারণ একজন 
বাস্তববাদী রাজনীতিক হিসেবে 
“সোস্যালিস্ট” ক্রেইস্ক এটা ইতি- 


মধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে অস্টরি- 


মাতে চার লক্ষেরও বেশশ ভোট- 


দাতা রয়েছে, যারা ছিল অস্ট্রিয়ার 
নাংসী পার্টির সভ্য । 





ভাল ছাপার জন্য 


=| মাগ টি 
প্রেম 


৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
রলিকাতা-১৩ 


5 তর ক 


গস্থ মমালোচনা 


রবীন্দ্র দর্শন সম্পর্কে আলোচনা 


Seo কাতার, আলো- 
চনায়৷ কাঁবতাকে ছেড়ে, তার কাঁব- 
‘তার জনবতরকে পাশ কাটিয়ে আষা- 
ধোঁয়াটে দর্শন আলোচনার অব- 
'তারণা আমাদের প্রায় মজ্জাগত। 
অরূপ রুপ) সীমা-অসীমের "লীলা, 


নিয়ে পাণ্ডতাঁ ভাণ, বের্খসর দর্শন ' 


' ব্রবীন্দ্রালাচেনায় প্রায়ই দোখ প্রমথ- 


এ ধিশী ইত্যাদির নোটবই- 
' গলাতে ইদানীং ৷ আর এক 
এমনশষী” প্রাবন্ধিক বেজ্ঞাপনের ' 
ভাষায়) প্রমথ িশর আলোচনারই 
অনুকরণ করে বাজী মাং করতে 
চাইছেন বা শীবজ্ঞাপনের প্রচারের 
: ঠেলায় ভূল: তত্ব তথ্য সরবরাহ করে 
মনীষী হয়েছেন। তান আব, 
সয়ীদ , আইয়ুব। ইনিও তথা. 
কিত: তাঁত্বক, দাৰ্শনিক আলো- 
' চনার ধবজাধারী- যাঁর আধুনিকতা 
সম্বন্ধেও ধারণা 'বাচিন্ন। 


রথ গতি বন্দ্যোপাধ্যায় 


বা সং্ধীন্দ্রনাথ দত্তের পাঁচাট 
প্রব্ধ। কিংবা রবীন্দ্রনাথের উপ- 
ন্যাস সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য “বাংলা 
উপন্যাসের কালান্তরে”র আলোচনা 
অথবা শঙ্খ. ঘোষের নাট্যমক্ত ও 
রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধাট। 


ক্রম। এই অবস্থায় শচান্দ্রনাথ 
গণ্গোপাধ্যায়,! পবিভ্রকুমার রায়, ও 
নৃপেন্দ্রনথে " বন্দ্যোপাধ্যায়ের, লেখা 
“্রবীন্দরদর্শন” (প্রকাশক £ শবশ্ব- 
ভারতী । দাম £ পনের টাকা ) হাতে 
এল। প্রথমে ভয়ই  পেয়েছিলাম। 
কিল্তু বইটি বিশেষ অর্থেই রবীন্দ্র 


[দর্শন সংক্রান্ত-মানে কাঁবতার 
| দার্শীনক টাকা নয়, ' সত্যই রবীন্দ্- 


নাথের দার্শীনক চিন্তার সাধারণ 
সামাগ্রক রূপ নিয়েই এই আলো- 
চনা। 'নবেদনেই লেখকেরা বলেন, 


“অকপটেই বলা যায়: রবীন্দ্রনাথের 


দর্শন মানবভীত্তক। আধুনিক 
সমাজের সমস্যা, সংক্ষেপে, মানব- 
মীন্তর সমস্যা। সংগ্রাম, হিংসা, ও 
চিন্তাশশল ব্যান্তমাত্কেই বিচলিত 
কি ছারা টি 


করে। 


কিন্তু এসব “নিতান্তই ' ৰ 


উদ্ধার মন মানেই এই উদ্ধত 
'সংকার্ণতীর বিরুদ্ধে স্ব স্ব ক্ষেতে 


' সোচ্চার। রবীন্দ্রনাথের , দর্শনও 


এই ভাব ও অনুপ্রেরণার পন্ণজ্গ 
উদ্বোধন । 
সেখানে তার প্রকাশ নেই।” 'মানঃ 
ষের একাকিত্বের বেদনা . পরাভূত 
মানুষেরই সৃষ্ট এক্য-চেতনায়। 
এই এঁক্য মানুষের সঙ্গে মানুষের, 
'মানুষের সঙ্গে বিশ্বের . তাবং 
তথ্যকূটের এক্য। রবীন্দ্রনাথের 


পূর্ণ দাশশীনক মেধা .এই এক্যাচ+ 
ন্তার বিশ্লেষণে নিয়োজিত, বিশ্বের নাথ ও আরও 


মূল রহস্য উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে ধে. 
এঁক্যে বা সামঞ্জস্য চেতনায়, রবান্দ্র- 
নাথের, কাছে।, তা 'বিশবব্রহ্মাশ্ডে 
“বৈজ্ঞানিরের” বিধি অন্বেষণ নয়, 
সৃজনশীল মানর্বের কাতি-নির্ভর। 
সামঞ্জস্য হয়ে নেই; বিধান করতে 
হয়। এই গ্রন্থে প্রাতপাদ্য (বিষয়: 
তাই রবীন্দ্রনাথের. দর্শন সামঞ্জস্য 
চৈতনা এবং লেখকদের মতে সাম- 
প্রস্যুই তাঁর দর্শনের মুল ভাব- 
ধারা”? 


এই উদ্ধৃতি. থেকেই প্রস্নাণ '. 


রা শিম দি: নক হলো, 





“যে একল্য মানুষ, 


চনার পম্ধাততেই রবীন্দুদর্শনের 
আলোচনা করতে চান, রবীন্দ্রনাথের 
দর্শনের মধ্যে একটি সিস্টেম আব- 
জকারের প্রয়াস পান। বিশেষতঃ 
শচন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম 
প্রব্ধটতে দুরুহ' হবার ঝাঁকি 
. নিয়েও য্যীন্ত পরম্পরায় শঞঙ্খলা- 
বদ্ধ প্রণালীতেই দর্শন আলোচনা 
করেছেন। ধ্ণীস্তর আঁটসাট ধাপ- 
গুলো পৌঁরয়েই সিদ্ধান্তে এসে- 
ছেন। এদিক থেকে বাংলায় এ গ্রন্থ 
আঁভনব_ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে. তো 
বটেই, এমন কি বাংলায় দর্শন, 


আলোচনার ক্ষেত্রেও । শচীনবাবূর 


কাছ. থেকে, বাংলায় দর্শন আলো- 
চন। আমরা এই কারণেই আরও 
চাই। তবে এই গ্রম্থাট সম্পর্কে 
আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন: আছে। 
, প্রথমতঃ, মনে হয়েছে শচীন্দ্র 
দুজন তাঁদের' 
চিন্তার ও পড়াশোনার, ব্যান্তগত 
ঝোঁককে একট ৷ বেশী প্রাধান্য 
৷ বর্তমানে প্রচালত একাঁট 
তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ' বাঁধতে চান।- 
অথচ ওদিকে আবিলততল থেকে 
শুর; করে, ক্রোচে, হেবায়াইটহেড, 
সানে, এমন কি স্ট্রসন,। ভিটগেন- 
চ্টেন বা টারস্কির প্রবন্ধ কিছুই 
বাদ দেন নি। বিশেষতঃ শচীন্দ্রনাথ 


ন্ট হয়েছে? কেউ যাঁদ এই ধরণের" 
যাঁম্রক তুলনার আশ্রয় নেন তাহলে 
“তাঁনও দেখাতে পারেন যে রবীন্দ্র- 
নাথের, দর্শন চিন্তার সঙ্গ মার্ক 
সয় চিন্তারও মিল, প্রচুর! তাঁর ' 
“হয়ে ওঠাপ্র তত্ত্ব, তাঁর বিরোধ ও 
সামঞ্জস্য চেতনা, তাঁর ভারতীয় ' 


ইতিহাস সম্পক্ত চিন্তা-সবে- 
আরও স্মরণীয়, 


পাওয়া . যায়৷, ' 


স্বিতাঁয়তঃ রবনদ্নাথের দর্শন: 
চিন্তা, সামাজিকতা বা শ্রেয়োচিন্তা 
এভাবে খন্ড, খণ্ড আলোচনার 


মূল্য কতট:কু ?' তাঁর সিস্টেমের ". 


সমগ্রতায়ই.তো এরা তাৎপর্যবাহী।, 
আর: তাছাড়া সামঞ্জস্য যাকে 
রবান্দ্র-দর্শনের লেখক এই দর্শনের 
মূল ভাবধারা . বলেছেন, তা তো 
'ষে কোন মহৎ শিল্পীরই লক্ষণ। 


তার ওপর এই সামঞ্জস্যই শুধু নয়, 


' জঙ্গচ্ষিরে তীর বিরোধও রবীন্দ্রনাথ 
লক্ষ্য করেছেন। বস্তুতঃ ' হেগেল ' 
সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহই বোধ হয় এই 
কারণে ছিল যে এই 'বরোধ কেমন. 


পাম পুজার ৩০০ জলাহ ১৯৭০ 


কেন, তার গভীর ব্যাখ্যা আমরা 
পাই বিষ দের পৃবোজ্লিতিত 
বইাটিতে। রবীন্দ-দর্শনের আলো- 
চনায় এই পটভূমির কথা সর্বদা 
স্মরণীয়। তা না হলে সান্রেকে 
রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে আমাদের 
হাজির করবার পম্ডশ্রম করতে 
হবে। এতে রবান্দুনাথকে হয়তো ' 
একেলে দেখানো যাবে, কিন্তু- তাঁর . 
মহত্তম তাৎপর্য যাবে হারিয়ে। . 
সবশেষে, “নবেদন” থেকে যে | 
মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সংগ্রামের? 
বিরুদ্ধে, সোচ্চার-_এ"সংগ্রাম” তাঁর 
কাছে সংকীর্ণতা। শচীনবাবদরা ক: 
যুদ্ধ অর্থে সংগ্রাম বুঝেছেন? 
তাঁরা ভাষাগত দর্শনের. সেমা- 
'ন্টকস-এর, উৎসাহী পাঠক, তাই 
এই শব্দাটর ওপর জোর 'দিচ্ছি। 
বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর শেষ 
জীবনে সংগ্রামের ডাকই দিয়ে 
গেছেন, বাধা, দিলে বাধবে লড়াই 
এতো তাঁরই কথা, তবে এমন 
একটা তত্ত্ব প্ৰতিপাদন করতে চাই- 
ছেন কেন এই লেখকেরা! বাস্ত- 
তিক রবীন্দ্রনাথ মহত্তম শিল্পীর 
স্বধর্ম অনুসারে ইমেজেস অব 
লাইফকেই প্রসারত করেন, আঁভ- 
জ্ঞতাকে. মূল্য দেন-__তাই তান । 





’ সংগ্রামকে, বিরোধকে, বাধা দেন না। 


তাঁর সামঞ্জস্যের তুলনা তাই অন্য 
পাওয়া যায় না! এখানে একটি 
হরে | উ তির, লোভ সামলান 
গেল না | | 
An artist's philosophy—riot 
the one he may pay lip' 
service to but the one he 
lives by—geheralizes how. he . 
sees his own needs, yearn- 
irigs and conflicts in relation 
to ‘the, movement of -life and 


a 


' people. about him. রর 
এই কথা না বুঝলে রবীন্দ-দর্শ- 


নের স্বরুপ বোঝা যাবে না। বোঝা 
যাবে না, এই মহত্তম শিল্পীর 
তাঁতুক জগতের অপরিসীম এঁত- 
হাঁসক তাৎপর্ধকে। 





রত বিশ্বে এমনটি 
হয়ান! আমরা ততটা না বললেও 
জানি 
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moun হিরন 


দর্পণ ॥ শক্রবার ৩১শে জাই ১৯৭০ 


বক্র 
(লাকায়ন 


গত দৌোসরা জুলাই লোকায়- 
এ নের প্রযোজনায় ম্যস্তাজ্গন মণ্ডে 
দুটি স্বল্প দৈর্ঘের নাটক আঁভ- 
নীত হোল। মোহত চট্রোপাধ্যা- 
য়ের “্বীপের রাজা” উক্ত গোষ্ঠীর 
অন্যতম প্রযোজনা । সম্প্রীতি আভ- 
নীত নাটক দুটির নাম যথাক্রমে 
, মোঁহত চট্টোপাধ্যায়ের “বাজপাখী” 
এবং ‘তুলসী লাহড়ীর “চৌর্যা- 
নল্দ?। & 
-পৃথবীর আকাশে সভ্যতার 
মুখোশধারী এক শ্রেণীর হংস 
শশকারীর যে শোন দৃষ্টি মানু- 
ষের পুম্পিত এশবর্যকে কুরে কুরে 
খাচ্ছে, এই নাটকে বাজপাখী সেই 
গশকারীর প্রাতিরূপ। এক কথায় 









অভিনীত ছুটি একা 


ভবেশ দাশ 


গেলে তার আগে আমাদের আপন 
আঁভজ্ঞতাকে ‘নির্মম সত্যের মধ্য- 
দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। কেননা, 
মানুষের দৈনান্দন যন্ত্রণার অল্ত- 
গতি সুস্থ চেতনার সামাম্টক শান্ত- 
ময়তার মধ্যেই সেই মহান নেতার 
কন্ঠস্বর শোনা যাবে। আমাদের 
শত্রু তাকেই ভয় করেছে। কেননা 
তাঁকে ভয় করতেই হয়। 
নাট্যকারের এই স্বনদ্থ এবং সৎ 
ভাবনার আমরা প্রশংসা করি। 
‘কিন্তু নাটকের বৈষাঁয়ক 'নপুণতার' 
কথা ভেবে 'নাদর্ট একাঁট-ই মাত্র 
কাল্পনিক পটভূমির উপর চাঁরত্র- 
গুলোকে প্রাতিষ্ঠত করলে বোধহয় 
ভাল। তবেই মনে হয়' পুরো 


-  নাটকটাকে একটা স্টাইলের আদর্শে 


গড়ে তোলা সম্ভব । নাটকের মৃখ্য 


. চিনে অরুণ রায়ের আঁভনয় 


প্রশংসার যোগ্য! তবে প্রীতাঁট 
সংলাপের প্ুনরুচ্চারণ ভাল 
লাগেনা। মহান নেতার কাছে 
বার্তা দেবার জন্য টোলফোন করতে 
গয়ে বাজপাখাীটা .পড়ে 'গয়ে- 
ছিলো (যাঁদও সেটা পড়বার কথা 
নয়)। কিন্তু পাখীটা তুলে রাখতে 
গিয়ে অরুণবাব যে আতীরন্ত, 
সংলাপ যোগ করলেন তাতে সেই 


ংগ্রেসে ক্ষমতার লড়াই 


কাতা আগমনের সন্ধ্যাতেই সেই 
সুযোগ এসে গেল। কুমার সিং 
হলে কংগ্রেস কমশীদের সভায় 
প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন বলে স্থির 
হয 


না একথা মানতেও বেশ কষ্ট হয়। 
“যাইহোক, শ্রীশক্লা তার প্রবেশ- 
পর্ব দেখিয়েই সভায় যোগদানের 
অন্মাত পান। কিন্তু শ্রীশক্লার 
ক অপমানের আরো বাকী 'ছিল। 
কছ; অত্যুৎসাহশী ষঃবক তখন 
শ্লীশুক্ষার পোর্টফোলও সার্চ করায় 
দাবী জানায়। শ্রীশুরা ততক্ষণে 
বুঝে ফেলেছেন, অঁকে অপদস্থ 


(প্রথম প্শ্ঠার পর) 


~~ 


করার জন্য এইসব করা হচ্ছে, এটা 
কোন সাংগঠানক ভুলজ্রান্ত নয়। 
অতঃপর ব্যাগের মধ্যে কোন বোমা- 
টোমা না পেয়ে শ্রীরায় ও শ্রীঘোষের 
চেলারা শ্রীশ-ক্লাকে ছেড়ে দেয়। 
এই ঘটনার প্রতিবাদে শ্রীশুক্রা 
নেতাদের কাছাকাছি না বসে সাধা- 
রণ কর্মীদের মধ্যে বসে শ্রীমতী 
গাম্ধীর বন্তৃতা শোনেন। 
কর্মসামাতির সভায় শ্রীশুক্রা 
আর্যে যেসব আঁভযোগ রাখতে 
পারেন তার কিছদীকছ; আভাস, 
পাওয়া গেছে। সর্বসাধারণের মধ্যে 
একটা কথা শোনা যায়, গৌর- 
প্রেমিক শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ নাক 


- টাকা ছোঁন না। টাকা দেওয়া-নেও- 


য়ার ব্যাপারটা নাক তাঁর একান্ত 


- সচিব করে থাকে। কিন্তু সম্প্রীত 


মশায় কলকাতার বড় বড় শিজপ- 
পাঁতিদের কাছে টাকার জন্য ধর্ণা 
দদিয়োছলেন। পোদ্দার, জৈন, 
গোয়েঙ্কা প্রভৃতির দুয়ারে দুয়ারে 
গিয়ে শ্রীঘোষ ভিক্ষাপত্রে নিয়ে 
ঘুরেছেন। টাকাটা দরকার ইন্দিরা 
কংগ্রেসের আগামী নির্বাচন তহ- 
{বলের জন্য। তবে শ্রীঘোষের এই 
দরবারে বিশেষ স্নীবধা হয়নি বলে 
প্রকাশ। এসব 'শিল্পপাঁতি শ্রীঘোষকে 
এই বলে হাঁকিয়ে দিয়েছেন, “আপ- 
নারা যে সরকার গঠন করতে পার- 
বেন এর গ্যারান্টি কোথায়?” বাজে 
ঘোড়ার পেছনে শিল্পপাতিরা আর 
টাকা লাগাতে রাজী নন। এখন 
গৌর ভরসা । 


চক্রবতশ। 


মুখাজশী, অলকা ঘোষ ও প্রভাত 
বস অংশ গ্রহণ করেন এবং যন্ত- 
সংগণতে ছলেন আভাঁজৎ চক্র- 
বর্ত"ী ও প্রণবেশ ভট্টাচার্য । 


| ইদানিংকালে , সরকারী অক- কর্ষক ও সাহত্যরসপূর্ণ হয়ে সংগীত সহযোগে এই পাশ্ডিত্য- 


মণ্যিতা এবং স্বার্থাসাম্ধর সংযোগে 
প্রকৃত অপরাধীরা যেভাবে সাহ- 
সের সংগে বুক ফ্ীলয়ে চলছে, 
তারই এক প্রাতচ্ছব কোতুকা- 
ভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শিল্পীরা 
দর্শকের কাছে তুলে ধরেছেন। 
আভিনাঁয়ক দক্ষতায় নাটকাঁট দল- 
গত ভাবেই সার্থক। আঁভনয়ের 
জন্যে বিশেষ করে প্রশংসা করতে 
হয় সত্যব্ত মুখাজীকে এবং 
গৃহনীর ভূমিকায় যান আঁভনয় 
করেছেন তাঁকে। তবে চাঁরন্রের 
জন্য শিল্পী নির্বাচনের দিক থেকে 
অরুণবাবকে আরেকটু বিচক্ষণ 
হতে হবে। 


উত্তর$ভারতীর 
অনুষ্ঠান 


গত ছাবিবশে জুলাই সন্ধ্যায় 
রঘমল আর্ধীবদ্যালয়ে রবীন্দ্র 
সংগীতে মল্লার রাগের . বিবর্তনের 
উপর সংগীত সহযোগে এক 
মনোজ্ঞ আলোচনা করেন শ্রীহশরেন্দু 


{তান বলেন যে ভরতের 
নাট্যশাস্তরে বা বৃহদ্দেশীতে মেঘ 
বা মল্লার রাগের কোন উল্লেখ নেই, 
কিন্তু কািদাসে্ন মেঘদ্‌ত কাব্য 
মেঘ গীতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 
খুষ্টীয় নবম শতকে দেশশ মার্গ- 
সংগীতে মল্লার প্রথম স্থান পায়। 
মেঘ রাগ তারও. দুইশতক পরে। 
মোগল। আমলে মেঘমল্লার তান- 
সেনের কন্ঠে নূতন রূপ লাভ, 
করে। এই সেনী ঘরের মেঘ ও 
মল্লার রাগগদণীল জোড়াসাঁকোর 
ঠাকুরবাড়ীতে এসেছিল বিষ্‌পুর 
ঘরনার মাধ্যমে। 

কালমৃগয়ার “আয় লো সজনী 
সবে মিলে” (মল £ আজ মোরণ 
বন বোলে) দিয়ে সংগীত দমম্টান্ত 
সুরু হয়। ১৮৮২ থেকে ১৯৪০ 


তার দৃজ্টাল্ত 
ঘন ঘন রে” (গোঁড়মল্লার) প্রবল 
দল মেঘ ও তিমিরময় নিবিড় দিশা 
(মেঘমল্লার) মোরী নই লগন 
লাঁগরে ও মোরে বারে বারে 
শফরালে (নটমল্লার) গানগাঁল 
পারবোশত হয়। ব্রহ্গসংগণীতের 
যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ' 
সংগীতের ভঙ্গী পাঁরত্যাগ করে 
এীতহ্যমশ্ডিত ভারতীয় মার্গ ও" 
লোকসংগাঁতের সঙ্গে যন্ত হন। 
এই পর্বে তান ধ্রুপদী ফর্মে 
স্থিত হলেন। ফাল্গুনীর সময় 
থেকে স্বাধীন রচনার সর এই 
পর্বে “বোল রে পাঁপিয়ারা” 
(মিঞামল্লার) গানাটি ভেঙে যে 
সাহসী নিরীক্ষা 'তাঁন করলেন 


"ছল । 

মোট পনেরোটি গান নিয়ে 
এই গাঁতিমালিকা গাঁঠত হয়োছল 
যার মধ্যে রবখন্দ্রসংগণীতের পাঁচটি 
পর্বের সাংগীতিক বিবর্তন 


পূর্ণ আলোচনাট সাহত্য ও শিল্প 
রসোত্তার্ণ হয়ে শ্রোতাদের সপ্রশংস 
অভিনন্দন লাভ করে। ' 


শ্্রীনাট্যামোদী 





পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি 


(১স পৃষ্ঠার পর ) 


পর্যন্ত বোধহয় হনমাকই থাকবে। 
কেন না আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে . 
দুই সংগঠনই ইতিমধ্যেই উঠে 
গেছে। “বন্ধ?” ত দর্গট গোম্তীই 
পালন করেছে। তাছাড়া, কিছ {কিছু 
ধর্মঘট, কর্মীবরাত, ঘেরাও এ 
সমস্ত চলছেই। কিন্তু এই করে 
ইন্দিরা সরকারকে 'নত করা যাবে 
না। তিনি বলেই দিয়েছেন 
“পুলিশ জুলুমের” আঁভযোগের 
পেছনে কোন যৌন্তকতা নেই এবং 
বাংলাদেশে বাহাত্তর সালের আগে 
নির্বাচন হবে না। 
সংসদীয় রজ্িনশীতর যখন 
এই অবস্থা, তখন আর একাদিকে 
নকশাল রাজনপীতর ফলে এক 
অশান্ত পাঁরবেশের সৃষ্ট হয়েছে। 
“বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা চাই না 
বলে” স্কুল, কলেজে চলেছে 
হামলা । “শ্রেণীশত্য খতম করা” 
হচ্ছে এই ভেবে_ চলেছে ছাত্রে ছাত্রে 
মার, কোন কোন ক্ষেত্রে খতমও ৷ 


শ্ৰেণী সংগ্রামে যারা বিশ্বাসী 


তারা একট; হকচাঁকয়ে যাচ্ছেন। 
কিছু ছাত্র বা শ্রীমক শ্রেণী সংগ্রামে 
বিশ্বাসী হয়েও হয়ত ভুল রাজ- 
নশীত বা ভুল নেতৃত্বের জন্য বিপথে 
যেতে পারে। তদের সঠিক, পথে 
ফাঁরয়ে আনতে হলে চাই ব্যাপক 
প্রচার এবং 'বপ্লবী রাজনপীতিতে 
ক্যাডারদের শিক্ষা দেওয়া! ভয় 
দোঁখয়ে, মারধর করে বা খতম করে 
কাউকে 'বপ্লবী রাজনশীততে দীক্ষা 
দেওয়া, যাবে না। 

-নতুন করে কোন চাকুরীর 


- সংস্থান বাংলাদেশে হচ্ছে না, 


ছাঁটাই, লে-অফ, আর 'ঁজানসপত্রের 


_ দাম দিন দিনই বেড়ে চলেছে। এক 


কথায় রাজ্যের অর্থনীতি আজ 
এক সঙ্কটের মুখে এবং সাধারণ 
লোকেরা এই অবস্থা থেকে মযান্তর 
পথ কি তা 'নিয়ে,দিশেহারা। এই 
অবস্থায় বিপ্লব রাজনীতির প্রচার 
বা সাক কর্মপদ্ধাত জনসাধারণের 
মনে নিশ্চয়ই আশার আলো 
জ্বালাতে সক্ষম হবে। কিন্তু সাধা- 
রণ মানুষের হানাহানির মধ্যে দিয়ে 
এ কাজ সম্ভব নয়। এতে মানুষের 
মধ্যে তাসের সণ্ডার হবে এবং 
বিপ্লব 'বলাম্বিত হবে। 

সংসদীয় রাজনীতি যাঁরা 
করছেন তাঁদের কথা অবশ্যই 
আলাদা । তাঁদের দাঁষ্ট এক জায়- 
গাতেই আবম্ধ। ক করে তাড়া- 
তাড়ি আবার নির্বাচন করান যায় 


এবং যেহেতু এককভাবে কোন পার্টি 
নির্বাচনে সংখ্যা্গার্ঠতা অর্জন 
করতে পারবেন না সেই হেতু কে 
কোন পার্টির সঙ্গে জোট বাঁধবে 
তাই নিয়ে চেষ্টা চলছে। তাতে 
যদ কোন পার্ট নীতি থেকে 
বিচ্যুত হয় এবং স্বিধবাদের 
আশ্রয় গ্রহণ করে তাতেই বা কি 
এসে যায়! | 

এ ব্যাপারে দুই 


দেশে ইন্দিরা কংগ্রেস অং । 
আবার দেখ্দন "সপ এমকে। 
re 


কংগ্রেসের চাঁরত্ই তাদের . 

এক। কিন্তু যেহেতু সি পি 
আই আজ হাঁন্দিরা কংগ্রেসের কাছা- 
কাছ সি পি এম তাই বোধহয় 
সাণ্ডকেট কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত 
করার কথা ভাবছে। কামরাজ 
সঞ্জীব রেড্ড ইতিমধ্যেই বলতে 
শুর করেছেন সি পি এম “জাতীয় 
পার্টি” সি পি আইয়ের মতন এই 
পার্টির কোন আন্তর্জাতিক বন্ধন 


নেই। 


বামপন্থী নেতাদের জিজ্ঞাসা 
করলে তাঁরা বলবেন যে এটা 
আসলে আমাদের দ্ট্রাটোঁজ অন্য।» 


কেউ বলবেন আমাদের মলে 
উদ্দেশ্য হল ্জনগণতাল্নিক 
' গ্লব”। এই জাতীয় শব্দের 


খাঁচায় তাঁরা নিজেদের বেধে 
রাখতে চান আর লোককেও, তাই 
বোঝাতে চান। 
' শকম্তু তাঁরা সকলেই এক 
ব্যাপারে 'একমত। শনর্বচনের 
মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে তারা 
এই বিপ্লব আনবেন। আসল কথা 
তাঁরা সকলেই “সংশোধনবাদ”। 
সংশোধনবাদী তাঁদেরই বলা হয় 
যাঁরা বিপ্লবের বাল আওড়ান 
অথচ কাজকর্মে তার* কোন পাঁর- 
চয়া দেন না। বসশ্লবের পথ গ্রহণ 
করতে তাঁরা ভয় পান এবং লোককে 
বলেন এখনও সময় আসোঁন। 
একথা বলা ঠিক নয় যে, 
সংসদীয়: গণতন্ত্রে কিছুই কাজ হয় 
না। কিন্তু স্ীবধাবাদই, যাঁদ এক- 
মাত নীতি হয় তাইলে মূলেই 
কুঠারাঘাত করা হয়। বর্তমানে 
গোটা দেশটাই, সেই অবস্থায়। 


2475, 


তি, 


ঠ 


_ আন্তোনিয়োনির ‘রে! আপ! 


নর শিল্পকর্ম সম্বন্ধে প্রবল 
ওসক্য, থাকা সত্বেও দদর্ভাগ্যত এ 
যাবৎ তাঁর ছাঁব , দেখার . সুযোগ 
পাইীন। কয়েক বছর আগে লাভে- 

ল্তুরা আন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 
নর 
তার সুয়োগ নিতে পারেন .ন। 
ব্লো-আপের সঙ্গে হলিউডের সংশ্রব 
থাকার ফলে আমাদের কৌতূহল, 


কিছন্টা সংশয়শীমাশ্রতও। ছিল। 


থাকতেই আমরা দেখা পেয়ে যাই 
তরুণ ফ্যাশন ফটোগ্রাফার টমাসের, 
যার চুল বাঁটল মার্কা, চলায়- 
ফেরায় ছটফটে ভাঁ্গা। নিজের 
স্ট্যাডওতে সে এক ফ্যাশন মডেলের 
নানা ভঙ্গির, একের পর এক ফটো 
যেন উত্তেজনার ঘোরেই তুলতে 
থাকে, মেয়েটির দাঁড়ানো অবস্থার 
ছবি তোলা শেষ হবার .পর্‌ তার 


শায়িত শরীরের ওপর মৈথুনের , 


ভঙ্গীতে বসে টমাস তার ক্লোজ- 
আপ নিতে থাকে। পণ্য-প্রদর্শনীর 
জন্য মডেলাটির অল্গাপ্রত্যঞ্গের নানা 
কসরতে 'িরংসাজীবীঁ, ফ্যাশনের 
বাঁণজ্যতাঁড়ত পশ্চিমী সমাজের 
রুদ্ধশ্বাস চাপে মান-ষের ধার্ধত 


~ 


নরেন্দ্রনাথ দালগুপ্ত | 


আঁস্তত্বের ষন্ত্রণাই প্রাতকা রূপ 
পায়। তারপরই নায়ক সোফায় 
এলিয়ে পড়ে, উত্তেজনার িছহমান্তর 
অংশও তার মধ্যে অবাঁশম্ট থাকে 


রুক্ষ, কর্কশ: ধমক; তারপরেই 
আকার তার মুখচোখে .অনাহা ও 


১ গ্বষাদ। 


'এই সমাজদ্রম্টা রা 
গ্রিফারাট ঘুরতে ঘনরতে; একটা 
পার্কে গিয়ে উপস্থিত হয়, হঠাৎ 
“হার নির্জন পরিবেশে এক প্রান্তে 


দেখে সম্দ্রান্তদর্শন৷ এক প্রো ভদ্দর- 
লোক ও যৌবনের শেষ প্রান্তে, 


উপনীত ভদ্রুমাহলার আলিঙ্গন ও 
চুম্বনের প্রণয়লীলা। তার ক্যামে- 
ব্রার চমৎকার শবষয়। সে ক্ষিপ্র 
তৎপরতায়: এই প্রণয়ের .দৃশ্যগ্দলো 
ধরে রাখে। গ্াছগাছালিতে ভরা 
পাকের ' শান্ত-নিজ্নি পাঁরবেশে 
ওঁ প্রণয়ললা যে কি সাংঘাতিক 
ধারণাও করতে পারোনি। ভদ্রমীহলা 
একসময় টমাসকে দেখতে পেয়ে 


নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, এমন 


{ক তার স্ট্াডওতে 'এসে' তান ' 


তাঁর, দেহের 'বাঁনময়েও ফিল্মের 





অন্ত শুভমুক্তি ! 


একটি, অনন্তসাধারণ 


চিত্রতারকাদীপ্ড সামাজিক সঙ্গীতবন্কত চিন্ত, 


তে বিধৃত হয়েছে, মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ এবং ' স্তীত্র নাটকীয়! 
“সংঘাতকল্পিত এক বিচিত্র blo কাহিনী | - 





জ্যোতি - বনী - 
:  (ব্যতামুকুল ) 
পূর্ণজী £ পার্কশো £ প্যারামীউণ্ট £ 


শান্তি £ পারিআাত £ বিভা £ 


চম্পা £ নেজ £ 
শ্রীকষ্ণ (বালী ) £ শ্ৰীৱামপুর টকিজ : বর্ধমান সিনেমা £ চিত্রালয় 


মুনলাইট - 
( এয়ারকুলড ): J 
ভবানী : পুষ্পশ্রী £ পি-সন 


শ্রীক্চ (জগদ্দল) £ র 


. জ্যোতিতে শুক্র-শনি-রবিবার বেলা ১১টায় অতিরিক্তঃপ্রদর্শনী 1 





1 


, টমাসও এক কোণে দাঁড়য়ে 


রত 
একটা রাঁল দিয়ে আর একটা তার 
কাছে রাখে, সেই প্রণয় দৃশ্যের 
ছবিগুল্যে এনলার্জ ' করার ।পর 

মধ্যে খুনের ইঙ্গিত পেয়ে 
[ অদ্থর হয়ে পড়ে। 
ক্যামেরার চোখ দিয়ে জগত আঁব- 
কারের এই নতুন মাত্রায় উদভ্রাল্ত, 
অস্থির টমাস আবার ছুটে 
গিয়ে গাছের আড়ালে প্রেমের 


' নেশায় মশগুল প্রোঁঢ়ের মৃতদেহ 


খুজে পায়। স্টূডওতে ফিরে 


. দেখে, তার এনলার্জ করা সমস্ত 


প্রিন্ট ও নেগেটিভ অপহৃত এই 
গোপন রহস্যের শবাসরোধকারী 
প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে 
টমাস বন্ধুদের কাছে বলতে যায়! 


॥এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে দেখে, 


সে মৈথ্নরত, আর এক বন্ধুর 


খোঁজে বীটলদের গানের আসরে 


হাজির হয়, সে ধানে 'নয়, তর'ণ- 
তরুণীদের হ্যাশহিস -_ সেবনের 


আড্ডায় 'নেশাতুর বন্ধুকে পাওয়া' 
গেলেও তাকে . জানাতে, নিজের |. 


ভার হয়লকা করতে ' দীগয়ো ব্যর্থ 


হয়। এই দুটো দৃশ্যেই আন্তো- 


নিয়োনি এক, আশ্চর্য তীঁক্ষ[তায় 
ইয়োরোপের : তরুণ সমাজের অপ- 


' সেই সময় মোটর- 


STE URC CON 


মাইমের খেলোয়াড় ছেলেটি. বল 
বাইরে কিছুটা দূরে পড়ে গেছে 


মেলে না, এ নকল, অর্থ হান খেলায় 


২ & তাকেও যোগ দিতে হয়। ক্যামেরা 


; বাচ্ছিতন, নিঃসঙ্গ মার্তকে দেখায়। 
এই শেষ রা প্রাতকী * চিন পরিচাননা:হুন্দ সেন-সর্গী-সুধীনদাসগুপ্ত 


নেপথ্য কে : মানস! দে ॥ আশা ভোসলে 


পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে 


| দেব পেত হরর তার সঙ্গে 


সাষঃজ্যহীনতায় যন্দণায় ' ক্লান্ত, 
অবসন্ন £ বাহ্যত শান্ত, নির্জন 


' পরিবেশে মানষের স্নায়কে সব 


থেকে বেশী পরিমাণে আঘাত করার 
মত মর্মান্তিক সত্যের আবিম্কারকে 
খুলে বলার মত কাউকে পায় না, 
নিজের যন্ত্রণার বোঝা নিয়ে তাকে 


টমাস | 


এই] 


বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকতে হয়, এই 
সমাজের সঙ্গে কোথায়ও তার 
আন্তর-যোগ স্থাপিত হয় না। 

আন্তোনিয়োনর পাঁরবেশ চিন্তণ 
কিংবা শব্দের ব্যবহারও তাৎপর্য- 
পর্র্ণ। ঝড়ের পরের বর্ষণসিন্ত, 
বিষাদগণ্ভীর পারবেশ, পাকের 
দৃশ্যের ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ ও 


সুব্রেই তাৎপর্য গভীর হয়ে ওঠে, 


টেনিস খেলার সময় প্রথমে খেলার 
শব্দ ব্যবহার করে (তারপরেই তাকে 


থাকে যত দল হো, 





গ্রতিজতি আয়োজিত গলপ প্রতিযোগিতা 


প্রতিশ্রুতি পত্রিকার পরিচালনায় এক গল্প প্রতিযোগিতার ' 
আয়োজন করা হয়েছে। অনধিক পনেরো শত শব্দের মধ্যে 


ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় গল্প লিখতে হবে। যে কোন 


| 


লেখক এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। 
এই প্রতিযোগিতায় তিনটি পুরস্কার থাকবে। প্রথম পুরস্কার 
৭৫ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০ টাকা এবং তৃতীয় ২৫ টাকা । 
'পুরস্থার প্রাপ্ত গল্পগুলি শারদীয় প্রতিক্রুতিতে প্রকাশিত হবে। 
৷ আগামী ৭-ই আগস্টের মধ্যে প্রতিশ্রুতি সম্পাদক, 
১২১ অরশুনা মেন রোড, কলিকাতা-৬১ এই ঠিকানায় 


শ্রাঃহান্সরা 8 


নানি হকার | কণী. ॥ নৈহাটি 
সিনেমা 1 ছায়াবাণী 1 রূপমহল 1 চিত্রালয় ( দুর্গাপুর ) 


| সবার, ভাললাগা “মিষ্টি” ছবি 


* লেখকের পুরো নাম্‌ ঠিকানাসহ “রমাপ্রসন্ন গল্প প্রতিযোগিতার 
জন্য” চিন্তিত করে লেখা পাঠাতে হবে। পুরস্কারের ফলাফল 
২৮শে আগস্টের i প্রতিশ্রুতি পত্রিকায় ঘোষণা কর! হবে। 











অশোকা 
হ্যা মালী 
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সম্পাদক কতৃক মভার্ণ ইশ্ডিরা প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক চেকায়ার কলিকাস্৮-১৩ থেকে মত ভ্রবং ৬১নং মট লেন, কাঁলিকাতা-১৩ দর্প'প কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


' 
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' & দুই ] 


বালানের গুলিণী রা ভার চেহাৱ| 


থেকে তাই। কারণ গুলী খেলে ! 


আর ভাতের প্রশ্ন ওঠে না আর তা 
না উঠলে ত 'কোন সমস্যাই থাকে 


না। এই কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পণীলশ-_? 
রিজার্ভ অর্থে জল্লাদ বিশেষ ধরে. 


.ধ্নতে হবেএর সঙ্গে আবার, 
অধুনা যোগ দিয়েছে দ্গাপুরে 
শিল্প শীনরাণীত্তা বাহন অথবা 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল [সাকউীরটি ফোর্স 


বাংলা কংগ্রেস 
(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


জেলার একের পর এক প্রাতাঁনাঁধ 


লেন। এবং বেশীর ভাগ বন্তব্যে 
মূল সূরই ?স {পি আইয়ের আগ্রাসী 
নীতর বিরুদ্ধে এবং প্রায় সকলেই 
আট পার্টতে যোগদানের বিরদ্ধে 


বোধ হয় এই ভেবে যে আর ষখন 
কোন সরকার . গঠনের সম্ভাবনা 
রইল না তখন আর যোগদানের 
ব্যাপার নিয়ে গোলমাল করার 
মানে হয় না। তাই প্রস্তাব এল 
যোগদান না করার ব্যাপারে এবং 


সকলেই সেই প্রস্তাব সমর্থন কর- ' 


লেন। . 
কল্তু স্দশীলবাব, পাকা 
খেলোয়াড়। তাই আট পাঁ্টর 
সকলকেই লেজে খেলাবার জন্য 
& প্রস্তাবের সঙ্গে জুড়ে দিলেন 
যে বাংলা কংগ্রেস আট পার্টির যে 
কোন পার্টর সঙ্গেই কথা বলতে 
রাজী আছেন? 

বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত 
আট পার্টর জোটকে খুবই বিপদে. 
' ফেলেছে এব- দিস পি এম বিরোধী 
+ শান্তশালী জোট বাঁধার যে স্বপ্ন 


কিংশুক দেন ঃ 
যার প্রাতবাদে ইস্পাত নগরীতে 
ইতিমধ্যেই চব্বিশ ঘল্টার হরতাল 
পালিত হয়েছে। জান না এই 


শনরাপত্তা বাহিনীর অন্রপ্রবেশের 


ফলে অদূর ভবিষ্যতে স্থানীয় 
বাঁসন্দাদের নিরাপত্তার জন্য সর- 
কারকে কোন ব্যবস্থা নিতে হবে 
“ক না। 

এই সি আর পি নামানোর মূল 
উদ্দেশ্য রাজ্য প্ালশ বাহিনীকে 
সুবিধা কবে দেওয়া যাতে তারা 
চল না ভিজিয়েই ডুব সাঁতার 
কাটতে পারে।, যেমন হল যাদব- 
পুরে। কোথা থেকে সি আর 'প 


মুখপাত্র জানান যে ও. ব্যাপারে 
দায়িত্ব সম্পূর্ণ সি আর পর, রাজ্য 
সরকারের নয়। অথচ মজার 
ব্যাপার হল এই যে সি আর পির 
পোম্টিং সবসময়েই রাজ্য সরকার 
করে থাকেন। তা সত্বেও যখন 


কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে 
ফরোয়ার্ড রক আর সি পি আহী। 

সর্বভারতশয় পার্ট সি "শপ 
আইয়ের কথা একবার ভাবন। 
বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব পাশ হও-. 


" যার আট দশ ঘল্টার মধ্যেই ডোঁল- 


গেশন গিয়ে হাঁজর। তার মধ্যে 


সব নেতা, এমনাঁক কালান্তরের 
সম্পাদক মহাশয়ও। এখানে বলে 


রাখা দরকার যে এই কাগজে 'িছু- 


দিন আগে সঃশীলবাব সম্বন্ধে 
অনেক বিরুপ মন্তব্য ছাপা 'হয়ে- 
ছিল এবং তারই ব্যখ্যা করার 
জন্য বোধহয় তাঁর উপাস্থাত। 
শেষ পর্যন্ত সুশীলবাব; পাঁচই 
আগষ্ট আবার তাদের সম্গে আলাপ 
আলোচনায় বসতে রাজী হয়েছেন। 

সদ্য মার্কসবাদে দীক্ষিত 
ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্রীরশোক 
ঘোষও সাত তাড়াতাঁড় সুশনীল- 
বাবর কাছে গিয়ে হাঁজর হলেন 
এবং অনুরোধ জানিয়ে এলেন যে 
{তান যেন তার পাঁ্টর সঙ্গে 
কথাবার্তা বলার সুযোগ বন্ধ করে 
না দেন। শুনেছি পার্টর কাছে 
নাক অশোকবাবকে এই সাত 
তাড়াতাঁড় যাওয়ার জন্য ' জবাব- 
দিহি করতে হয়েছে। ফরোয়ার্ড 
ব্রকের সঙ্গেও বাংলা কংগ্রেস 


হয়েছেন। 


তারা দাঁয়ত্ব এাঁড়য়ে যান তখন এই- 
টাই পাঁরচ্কার হয়ো ওঠে যে এঁদের 
মূল উদ্দেশ্য সাপও মরবে লাঠিও 
ভাঙবে না যে জন্য যা কিছ; অপ্রী- 
{তকর কাজ দি আর পিকে দিয়ে 
কাঁরয়ে 'নচ্ছেন। এবং এতে সি 





এবং শুধু সি আর পি নয়। 
রাষ্ট্রপাঁতির শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গেই পাক সীমান্তে যে “্সদা- 


তাদের একটা বড় অংশের রাই- 
ফেল ঘুরিয়ে দেওয়া হল স্বদেশ 
পানে। যেকোন সময়েই রাজ্য 
সরকার এখন এদের ডেকে আনেন 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে। এ ছাড়া 
ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স, হোম 
গার্ড এমন কী খোদ আঁ্ম ত 
আছেই গত চোদ্দই জুলাই হর- 


ফরোয়ার্ড ব্লক শ্দনেছি আবার 
সি পপি এমের সঙ্গেও যোগাযোগ 
রেখে চলেছে। কেননা এই পার্টির 
নির্বাচনে সহযোগতা না” পেলে 


তাদের কয়েকজন নেতা ধরাশায়শ 


হবেন। আবার উত্তর বঙ্গের 
নেতারা ঘোরতর সি পি এম 
বিরোধী। সুতরাং ফরোয়ার্ড ব্লক 
দুই কুলই রাখতে ব্যস্ত। কিন্তু 
জিজ্ঞাস্য দই নৌকায় ‘পা দিয়ে 


খুব বেশী দূর এগোন যায় বি? ' 


বিক্ষধখ পি এস পি নেতাদের 
কথা অবশ্য আলাদা । মোঁদনী- 
পরে কাঁথ মহকুমার বিধান সভায় 
চারটি আসন তাদের চাই-ই। এবং 
বাংল্ম কংগ্রেসের তঁজ্পিবাহক না 
হলে সেই আসনগ্দাল পাওয়ার 
কোন সম্ভাবনাই তাদের নেই। 
তাই সুশীলবাবুর সঙ্গে এ পার্টির 
নেতাদের দেখা সাক্ষাতের বিশেষ 
কোন মুল্য অন্ততঃ আমরা 
দিই না। 


. প্রশ্ন হল, বাংলা কংগ্রেস আট 


আই এ এম অফিসার 


(১ম পৃহ্তার পর ) 
এবার ঝান্দ আই . সি এস এ্যাড- 
ভাইজার মিঃ এম এম বাস: এই 
অঁতরিন্ত কয়েক লাখ টাকার মঞ্জুরী 
দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
লেখেন। প্রস্তাবটী মঞ্জুর . হয়ে 
এসেছে দিন কয়েক 'হল। এই 
উপলক্ষে আই এ এস আঁফসারদের 
মধ্যে রাঁতিমত আনন্দ উৎসবের 
সাড়া পড়ে যায়া। 

এই নতুন পদগ্দীল সৃস্টি 
হওয়ার ফলে আই এ এস ভ্রাতৃ- 
মণ্ডলীর প্রায় প্রত্যেটী অফি- 
সারই কিছ; না কিছ বেতন বৃদ্ধ 


দেশের সাধারণ খেটে . খাওয়া 
মান্দষ, শ্রমিক, কৃষক যখন ভঙ্গুর 
অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাপে দিশা- 
হারা; যখন সে স্থানে স্থানে আর 
সইতে না পেরে প্রাতিবাদে মুখর 
তখন ' পরম সমাজতন্ত হান্দরা 
গান্ধী ও তাঁর চেলারা তাকে উদ্যত 


, সঙ্গীন দিয়ে ক্রমশ ঘিরে ফেলতে 
'বম্ধপাঁরকর । 


তাই দেখা যায় 
যে কোন সমস্যার আলোচনাতেই 
আমলারা তুলে ধরেন আইন শৃঙ্খ- 
লার কথা এবং স্বরাষ্ট্র দস্তর 
ঝাঁপয়ে পড়ে তার সমস্ত শান্ত 
নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর, সদা 
দর্শন অধ্যয়নরত আধ্বীনক ভরত 
রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান 
করেন সি আর পির স্তুতি। 
আমলারা নিশ্চয় 
সংখ্যাতত্বের জোরে দেখাবেন যে 
আজ অবাধ সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে সি আর পির প্রত্যক্ষ সংঘ- 
ষের ঘটনা কত কম। 'ঁকল্তু সেই- 
টাই (যাঁদ সত্যও হয়) ত বড় 
কথা নয়। পাড়ায় পাড়ায়. সি 
আর পি বসিয়ে দেওয়া মানে যে 
কোন মানুষের মর্ধাদা বোধে 


' একটা বিরাট আঘাত হানা। এ 


পার্টির জোটে যোগদান করা 
হবে না বলে বন্তব্য রেখেও আবার 
এ সংস্থার পাঁটগ্রলর সঙ্গে 
কথাবার্তা বলতে রাজী হল 
কেন? বাংলা কংগ্রেস যাচাই করে 
দেখতে চায় ঘেরাও বা জমির' 
ব্যাপারে বামপন্থী পার্টিগাল 
কতটা এ পার্টর নীতি মেনে 
চলতে রাজী। আসল কথা 
হিংসার পথ তারা ছাড়তে রাজশ 
না । 

যাঁদ তারা রাজ না হয়, তাহলে 
সুশীলবাবর পথ খোলাই আছে। 
ইন্দিরা কংগ্রেস বাংলা কংগ্রেসের 
হাত ধরে বাংলাদেশে নিজেদের 
পুনর্বাসন করতে চিরকালই রাজশী। 
দফায় দফায় সুশীলবাবদ ও অজয় 
বাবর  শ্রীসদ্ধার্থ শঙ্কর রায় 
ও শ্রীতর্‌ণকাদ্তি ঘোষের সঙ্গে 
আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভাঁব- 
ষ্যতেও হবে। 
যে দুই জন নেতা শ্রীবজয় সিংহ 
নাহার ও শ্রীকৃষ্ককুমার শুক্লা এ 


পাবেন। বেতন বৃদ্ধর পরিমাণ 
সবশীনম্ন মাস্ক মাথাঁপছু চারশ 
টাকা সর্বোচ্চ মাসিক মাথাপিছু 
এ০০--৯০০ ট্রাকা। 

এবার পদপ্রাপ্তর দরবার, 
কড়াকাঁড়, মান, আঁভমানের পালা 
শুর; হবে। মাসে নয়শ বেতন 
বেড়ে ষাবার চাকুরী নিশ্চয়ই মাসে 
চারশ টাকা বাড়ার চাকুরীর চেয়ে 
উৎকৃষ্ট ৷ 

নয়াদিল্সশ, আই এ এস এসো- 
িসয়েশনের সঙ্গে গভর্ণর ও গ্যাড- 
ভাইজার গোষ্ঠির যে দরবার, 
কলহ চলছে তার সমাধানের জন্যে 
দাওয়াই দিয়েছে সবারই কিছ 
কিছু বেতন বৃদ্ধি। 


ইান্দরা কংগ্রেসের 


হাতে নগদ ' 
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পারেন যে যাদবপঃর বেহালা প্রত 
অণ্চলে সি আর পি পোচ্টিংয়ে 
ওই: এলাকার সাধারণ বাসিন্দারা 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কারণ এই লোক- 
গুলির অশালীন আচরণে মাহলা- 
দের রাস্তায় হাঁটাচলা অত্যন্ত 
দুষ্কর হয়ে পড়েছে? একথা ক 
সত্য নয় যে এইসব এলাকার 
বাঁসন্দাদের আভয্যেপের ফলে 
বেশ িছ7 সংখ্যক সি আর দি 
যারা ওখানে ছিল তাদের সাঁরয়ে 
ফেলা হচ্ছে সল্ট লেকের নতুন 
ক্যাম্পে? 

এই আমলাদের কাছে সব 
খবরই পেশছয় কিন্তু যে তস্কর 
মনোভাব 'নয়ে এ'রা কাজ চালান 
তাতে সেই খবর প্রকাশ করা, ঘট- 
নার মুখোমচীখ দাঁড়য়ে মোকা- 
{বলা করার সাহস এদের থাকে 
না। তবে যে নির্যাতন িপশড়নের 
মুখে এরা জনতাকে 'দনের পর 
দন ঠেলে: দিচ্ছেন তার প্রাতবাদে 
সাধারণ মানুষ একাঁদন ফেটে পড়- 
বেই। কারণ যদিও কিছু কিছ 
বন্দুক আছে যা ঘোড়া টিপলে 
পেছনে ধাক্কা মারে না, কিন্তু 
পলিশ নির্যাতনের রাইফেল কখ- 
নও ধাক্কা না মেরে থামে না। এবং 
সর্কক্ষেত্রেই সেই ধাক্কার জের হয় 
সদূরপ্রসারী। 


ব্যাপারে - খুব একটা আগ্রহ 
ছিলেননা তাঁরা ত শশঘ্ই শবদায় 
নিচ্ছেন। 

ইম্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলা 
কংগ্রেস আঁতাত করবে এই ব্যাপারে 
শলীসশীল ধাড়া নাক কথাবার্তা 
ইতিমধ্যেই দিয়ে বসে আছেন 
তার মানে এই নয় যে বাংলা 
অন্য কোন -পার্টর সঙ্গে করতে 
পারবে না। সি পি আইয়ের সঙ্গে 
মোঁদনীপররে একটা সমঝোতায় 
আসতেই হবে। কেননা দুই পার্টিই 
ওখানে শক্তিশালী । আর দি পি 
আই যাঁদ কেরালা বা সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে কংগ্রেসের শো) সঙ্গে 
জোট বাঁধে, তবে বাংলা দেশেই 


- বা সেই জাতীয় চাকত করতে অস: 


{বিধ কোথায়? | | 

এ সমস্ত দেখে মনে হচ্ছে যে 
আট' পার্টর জ্ঞোটে ভাঙ্গন শেষ 
পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী I 





শিকেয় তুলে রেখে, যুক্ত ফ্রন্ট 
সরকার ষে নয় কোট টাকা পেক- 


(শেষাংশ ১ম পঠ্ঠার) 


আযাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট । 
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কলকাঁত৷ কর্পোরেশনের 





বুক্রট বন্ধ কৰতে পাৱল না 


প্রান্তন আডামীনস্টেটর আর 
সংস্থার ফাইল-পত্র কিছু দন 
দেখার পর মন্তব্য লিখোছজেন__ 
এরা স্পেশাল পে এবং 'ভিউীট 
আ্যালাওয়েন্স পায় কাজ করে বলে, 
আর মাইনে 'পায় অফিসে আসে 
বলে কথাটা শুনতে একটু মজা- 
দার হলেও বাস্তব সত্য ৷ 

কলকাতা 'কর্পোরেশনের হিসাব 
নিকাশ আজ তিন-চার .বছর যাবৎ 
বকেয়া পড়ে আছে। 'আযকাউন্টস 
' ডিপার্টমেন্টে দনেয় পর দিন কর্ম 
বাড়ছে কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি 
নেই। পাওনাদাররা হসাবের বল- 
ম্বের জন্য ঘরে "ঘরে হয়রাণ হচ্ছে। 
অথচ বাবদরা তোফা আন্ডা দিয়ে, 
ন্যাতাগাঁর করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
করাণক ম়ুনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছে 
সাড়ে 
কল্তু খেয়ে দেয়ে ভূপড় দিয়ে 
পান 'চিবুতে চিবনুতে বড় সায়েবের 
ঘরে সই করতে যান এগারটা 


নাগাদ। তার পরে যথাস্থানগলোতে টাইম 


তৈলদান করে টোবলে পোঁছতে 
বেজে যায় বারোটা। তার পরে হয় 
পাশের ভদ্রুলোকদের সঙ্গে গল্প 
করা আর না হয়তো অন্য বিভা- 


হীরেন বসু 


'গের 'বন্ধৃদের কাছে 'বোঁদে বেরোন। 
নিয়ন নেতাদের উপরে অবশ্য 


নান এই ভাবে 'পাঁচটা 'বেজে 'খাও- 
যায় পর বাঁবদের কর্মোদ্যম দেখা 
'দেয়॥ সুরু হয় ওভার টাইমের 
কাজ । 'টাইমের কাজের 'চেয়ে ওভার- 
টাইমের কাজে মধু বেশী। এই 
জন্য বাঁর্ষক বরাদ্দ আড়াই লক্ষ 
টাকা কমই বলতে হবে গাঁফলাতি 
করে কাজ ফেলে 'রাখেন বাবুরা, 
তাকে তুলতে ওভার টাইমের "চ্ছা 
গুণতে হবে করদাতাদের । কংগ্রেস 
আমল থেকে এই 'মৌরসী পাটা 
চলে আসছে । একে বন্ধ করতে খান 
_অমানি সাত ভাইয়ের দল হৈ হৈ 
করে ছ:টে আসবে, শ্লোগান উঠকেঃ 


‘না৷ 


'প্রাভডেণ্ড ভাণ্ড 

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নতুন 
জুতো ক্ষুইয়ে ফেলেও 'প্রীভডেণ্ড 
ফাশ্ডের টাকা গায় না, কারণ হিসাব 
তোর হয়ান। অথচ এরাও ওভার 
নিচ্ছে বছরে পণ্তাশ হাজার 
টাকা তাহলে হিসাব বাঁক কেন? 
তার জবাব কে দেবে? কাঁমশনার 
এস 'বি রায় আদেশ দিয়োছিলেন- 
অবসর গ্রহণের তন মাসের মধ্যে 


প্রভিডেস্ড ফাণ্ডের টাকা মিটিয়ে 
দিতে হবে। সে আদেশ এখনো 
বহাল আছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। 


'যুক্তফ্ন্ট এর কোন প্রাতকার করতে 


পারেনি। কেন? কারা 'নাগাঁরক 
এবং কর্মচারীদের স্বার্থ ক্ষ 
করছে” বলাই বাহুল্য, এরা সবাই 
কংগ্রেসের প্রান্তন দালাল। কিন্তু 
এদের শান্সে্ভা করার পথে প্রাত- 
বন্ধক ‘হচ্ছেন 'এক শ্রেণীর রনিয়ন- 
চই। . 


পেটের ভাতে হাত দেওয়া 'চ্জবে না! 
 'নয়ামত কাজ করার জন্য 
প্রত্যেক কর্মচারীই মাইনে পায়। 
ভদ্দপার মাগাঁগ ভাতা এবং বাড়ী- 
ভাড়া । কিন্তু এক শ্রেণীর কর্ম 
শডউটি আযলাওয়েন্স, স্পেশাল 'পে 
ইত্যাদি 'বাঁগয়ে নিয়োছল॥ এর 
মধ্যে আফসার শ্রেণীর লোক পর্যন্ত 
আছে উনোষাট 'সালে গ্রেড রিভি- 
শনের সময় এরা বেশ কায়দা করে 
সেই ডউাট আ্যালাওয়েম্স, স্পেশাল 
পৈ তাদের গ্রেডের মধ্যে ঢুকিয়ে 
নিয়েছে। 

যে অজুহাত দিয়ে এরা এই 
স্ব আযলাওয়েল্স এবং স্পেশাল পে 
বাগয়েছিলেন সেই অজুহাত দোঁখ- 
যেই আবার টাকার জন্য এরা 


সম্প্রাত এই. রকম পাঁচ শ টাকার 
একটি আবদার কাঁমাঁটর সামনে 
এসেছে। যে বিভাগীয় প্রধান 
খাটিয়ে এক পয়সা ওভার টাইম 
দিতে অস্বীকার করেন, 'তাঁনই 
সুপারশ করেছেন। অথচ ফাইল 
দেখলে দেখা, খাবে যে, এই কাজাট 
আদৌ এই অফিসার ভদ্রলোকের 
করবার কথা নয়; এ জন্য আর এক- 
জন কর্মচারদ স্পেশাল পে পাচ্ছেন; 
এবং একজন আঁফসরের পক্ষে এই 
ধরণের বকাঁশতির ‘জন্য দরিবার করা 
অশোভিন_এঁই সব খ্যান্ততে প্রান্তন 
বিভাগীয় প্রধান এই আঁট 
সংপারশ করন ন 

এই ধরণের স্পেশাল পে, 
আযাল্াওয়ৈল্দ এবং ওভীরটাইমৈর 
বিরুদ্ধে কুনিয়নের সম্পাদক গত 
কংগ্রেসদের সংগে হাত 'িিক্লে 
আওয়াজ তোলেন, 'আমাদের সেটের 
ভাতে হাত দেওয়া চলবে নী”। মাস 
মাইনেটা বোধ হয় ওদের ফাউ- 
দস্তুরিটাই হল আসল। , 


তেরো হাত শবাচি 

“এই দস্তুঁরি এবং আবোয়াবের 
'পারমাণ নগণ্য হলে কথা ছিল 'না। 
ওভারটাইমৈর পাঁরমাণ পণ্টাশ 
হাজার টাকা; আকাউন্টস িভা- 
গের বার্ষিক ওভার 'টাইমের 'পরি- 
'মাণ আড়াই লক্ষ টাকা। স্পেশাল 





গশ্চিমব বারের মো ট্যাক্স বিভাগে 
নুটেগুটে খাওয়ার কাহিনী 


অর্থদপ্তরের ব্ড়কর্তা শ্রীজে, 
এল, কুন্ডু ও তাঁর আতীপ্রয় সাক- 
রেদ বিক্য়কর বিভাগের কমিশনার 
শ্রীএস, কে, বোস . তাঁদের চাকুরশ 
জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এলে- 
বেলে করে দে মা লুটেপুটে খাই’ 
নীতি অনুসরণ করছেন। তেষাট্র 
, স্মলে এস, কে, বোস কাঁমশনার 
হয়োছিলেন তদানীন্তন কংগ্রেস 
উনি লা TT 

সাহেব, স্বীবমল দত্ত এবং হিমান্ি 


“মুখ্য 'উপদেম্টা মঞ্জুর করেন তবে 


€(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


আশগামশ পয়লা নভেম্বর থেকেই 
হবে। যতদুর জানা যাচ্ছে ছঢটির 
আবেদন থাতে প্রত্যাখ্যাত হয় তার 
সমস্ত তাঁদ্বর তান করে 'যাচ্ছেন। 
প্রশাসনষন্মের যে যে কলকবজায়' 
তেল লাগালে একাজাটি স্চারু- 
রূপে হতে পারে তা তানি দক্ষ- 
তার সংগে চালিয়ে ষাচ্ছেন। এ 
ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে বড় খাট 
কুন্ডু সাহেব। কেন যে কুণ্ডু 
সাহেব এই 'লোকটিকে এতো ভাল- 
ধাসেন তা নিয়ে অনেকে অনেক 
কথা বলে থাকেন। তবে যারা কু- 
লোক তারা একথা বলে যে সেলস- 
ট্যাকস ও ইনকাম ট্যাকস যায়গা 
গুলোই খারাপ। এখানে নাকি 
পার্টনারাশপ বিজনেসটা খুব ভালো 
চলে। সত্য কি মিথ্যা জানিনে, 
তারা একথাও বলে থাকে যে এই 
পার্টনারাশপের চৈনটা বেলেঘাটার 
বাঁড় থেকে রাইটাসেরি কোন কোন 
ঘর পর্যন্ত নাকি প্রস্দরিত। ক্ষীতি' 
{ক আছে বলুন? ট্যাকসো আদায় 
হয়ে গবরমেন্টের ঘরে যাচ্ছে বই 
তো নয়! | 


কুলোকে বলবে না বা কেন? 
এই' দেখুন সৌঁদন একটা, কাণ্ড 
ঘটে গেল? সরকারের নাক এখন 
চরম আর্থিক দগশতি চলছে। 
দিল্লীর অর্থ 'দপ্তরের কর্তারা 
চারীদের জন্য যে ন কোটি 'টাকার 
ব্যবস্থা রেখে গেছেন তাকে বাদ 
দাও। উন্নয়ন খাতে যে টাকা বরাদ্দ 
আছে তাকেও কেটে দিতে বলছেন 
তারা॥ অের্থদপ্তর এখন চ্যবনজার 
হাতে। তান পাশ্চম বাংলাকে বন্ড 
ভালবাসেন!) অথচ ঠিক এই সম- 
যেই অর্থদপ্তর : থেকে তেরোই 
জুলাই একটি অর্ডার বের হলো 
জি ও নং ৪০৯৭ ওফ টি) 
যাতে বলা হয়েছে একফাঁট্র সালের 
পয়লা এপ্রিল এবং.তার আগে বা 
পরে যত গ্রেড টু কমা্শয়াল 
ট্যাকস আফসার প্রমোশন পেয়েছেন 
তারা প্রত্যেকেই প্রাতি তিন বছর 
চাকুরীর জন্য একাঁটি করে ইনক্ি- 
মেন্ট পাবেন। এতে ফি বছর 
বাড়তি খরচ হবে প্রায় দেড় লাখ 
টাকা। পে. কাঁমশনের সুপারিশ 
কার্ষকরী করার জন্য টাকা নেই, 


অথচ একটি বিশেষ' সাভসকে 
' বেছে নিয়ে এই আকাস্মিক বদান্যতা 
কেন? ' 

' এই অর্ডারের একটু ইতিহাস 
আছে। দর্পণের পাঠকেরা নিশ্চয়ই 
অবগত আছেন যে গ্রেড টু কমা- 
শি়্াল ট্যাকস আঁফসারেরা 'দশর্ঘ- 
দন ধরে তাঁদের সার্ভসে যে 
অবৈধ গ্রেডপ্রথা রয়েছে তার বল" 
প্র জন্য আন্দোলন করে আস- 
ছেন। 'পশ্চিমবংগ সরকার তাঁদের 
কাছে 'লাখতভাবে অঞ্গশকারবদ্ধ 
আছেন যে পে-কমিশন যাঁদ গ্রেড 
বিলোপ সুপারিশ করেন তবে সর- 
কার তা করবেন কামশন তার 
রিপোর্টে কোন সন্দেহের অবকাশ 
না রেখেই যখন এই 'বিলবপ্তির 
সুসারশ করেছেন, তখন শরকার- 
দীর্ঘ সাত মাস ধরে চুপ করে 
আছেন কেন? এই 'কৈন'-র জবাব 


কে দেবে। লাটসাহেব এবং তাঁর: 


মুখ্য উপদেষ্টা (যান অর্থদস্তরও 
হাতে নয়েছেন) নানা কাজে এত 
ব্যস্ত আঁছেন যে সাঁমাতির চিঠির 
জবাব দেবার ভদ্রতাটুকু তাঁরা 


দেখাতে পারছেন না। সুতরাং কুণ্ডু, 


সাহেব ও তাঁর মোসাহেবের দল 
প্রাণে ষা চাইছে তা-ই করছেন। 
তাই তাঁরা 'গ্লেডপ্রথা বিলোপের 
প্রাতশ্রুতি পালন না'করে ইনক্রি- 
মেন্টের টোপ ফেলেছেন সাঁমাতর 
সভ্যদের মধ্যে বিদ্রান্তির সৃষ্টি 


করতে স্বভাবতই চাকুরীতে যাঁরা 


{সিনিয়র তাঁরা ভাববেন গ্রেডপ্রথা 


চট্টোপাধ্যায় সেন্ট্রাল 


(1 "ছি ও 
এবং অন্যান্য আ্যালাওয়েন্স ১ এর 
সঙ্গে যোগ করিলে তার পরিমাণ 
পাঁচ লাখে পেশছাবে। 

সম্প্রাত কাীন্সিলার প্রশান্ত 
ওয়াকশপে 
গিয়ে আবিদ্কার করেন যে, সেখান- 
কার একজন কর্মচারী আট ঘন্টা 
ঘণ্টা ওভারটাইম করে আবার* আট 
ঘন্টা নিয়ামত কাজ করে আবার 
তিন ঘন্টা ওভার টাইম করেছেন। 
তাজ্জব ব্যাপার। অর্থাৎ, প'য়াত্রশ 
ধন্টা ধরে ভদ্রলোক নধদ্বার বন্ধ 
করে কাজ করে গেছেন। শবভাগীয় 
আঁফসারের জ্ঞান এবং সম্মাত 
ঘটতে পারে না। সেন্ট্রাল গ্যারাজে 
এ বছর মার্চ মাসে এক হাজার 
সাতশ আট টাকার ওভারটাইম 
একশো সাত্ষাটু টাকায়। সেন্ট্রাল 
ওয়াকশপে একশ চ্লাত্তর টাকার 
ওভার টাইম মে মাসে দাঁড়িয়েছে 
ছয় হাজার সাতষাঁট্ টাকায়। এ 
বলে অনুমান হয়। বছরের ছাপান্ন 
হাজার ওভার 'টাইমের টাকার মধ্যে 
একতিশ হাজার প্রথম দু মাসেই 
খরচ হয়ে গেছে। "চংড়ঘাটা 
ওয়ার্কশপে মোট কর্মচারীর সংখ্যা 
তিরিশ জন কিন্তু মে মাসে তাদের 
ওভার টাইমের “পরিমাণ ৩২৪৬ 
টাকা। 


্রীচট্রোপাধ্যায় এক পরে কাঁম- 
শনারকে তদন্ত ও ব্যবস্থা করতে 
অনুরোধ করেছেন। দেখা যাক তার 
পরে কি হয়'। 


{বলোপের চেয়ে প্রমোশন অনেক 
লাভজনক। অথচ পে-কামিশনের 
রিপোর্ট পড়লে দেখা যায় কমিশন 
অত্যন্ত স্পন্ট ভাষায় এ ধরণের 
ইনক্িমেন্ট দিতে বারণ করেছেন। 

এর একটা নোৌতিক দকও 
আছে। শুধু; কর্মীর্শয়াল ট্যাকস 
সাঁভভসের লোকেরা এই সুবিধা 
কেন পাবে? পেতে হলে সর্ব 
স্তরের সরকারী কর্মচারীই প্রমো- 
শনের সময় পাবে, না হলে কেউ-ই 
'পাবে না। চোঁষাঁট্ট সালে এই 
সুবিধা প্রথম দেয়া হয়েছিল 
ডেপ:টিদের । সৌদিন বোধ হয় কোন 
কংগ্রেস মন্ত্রী বা অর্থদপ্তরের 
কোন বড়কর্তায় প্রিয়জনদের জন্য 
পু ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আজ 


. করতে হয়েছে শ্রস্টিমেয় গ্রেড ওয়ান 


কমার্শিয়াল ট্যাকস আঁফসারকে 
পুরস্কার" দিতে গিয়ে যাঁরা বিগত 
চার বছর ধরে গ্রেড টু অঁফসাব- 
দের আন্দেলিনের ধিরোধিতা করে 
জে, এল, কুন্ডু ও এস, কে, বোসের 
কৃপালাভ করেছেন। , উভয় ক্ষেত্রেই 
অজ্পলংখ্যক লোকের জন্য অনেকে 
স্াবধা পেয়ে গেছেন। টাকা তো 
গৌরাঁ সেনের। 

ক্ষিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে 
চাপা পড়ছে না। 'গত বাইশে 


নেশন কার্মটির নেতারা যখন বি, 


{ব, ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন, তখন 
এই প্রশ্ন তাঁরা তুলেছেন। পে-কাঁম- 
(শেষাংশ চতুর্থ পক্ডায়) 


I শত 
হর ই ৬ 5: 


হাওয়া উন্নয়ন কর্পোরেশনের 
৬৭ লক্ষ টাকার কণ্টাক্ট 
দেওয়ার ব্যাপারে গুরুতর দুর্নীতি 


হাওড়া উন্নয়ন কর্পোরেশন, 
হাওড়া শহরের নাগাঁরক স্বাচ্ছ- 
নদের জন্যে কতটা বন্দোবস্ত করতে 
পেরেছেন তা হাওড়ার বাসিন্দারা 
হাড়ো হাড়ে টের পাচ্ছেন। কিন্তু 
হাওড়া উন্নকন প্রকল্পের কিছ 
কিছ; বাস্তু ঘুঘু নিজেদের ব্যান্ত- 
গত উন্নয়নের প্রকল্পে যে বেশ 
খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছেন 
তা আমাদের অজানা নয়। 

সম্প্রীতি হাওড়া উন্নয়ন 'কপে- 
রেশন একটা ' স্্য়েজ ট্রিটমেন্ট 
. প্ল্যান্ট বসাবার জন্যে টেশ্ডার 
আহবান করেছেন। টেশ্ডারের 
আনুমানিক আর্ক মূল্য ৬৭ 
লক্ষ টাকা। ' বলা যায় হাওড়া উন্ন- 


আগে থেকেই ওয়াকিবহাল হয়ে 


€দর্পপ্র সংবাদদাতা ) 


নায় স্টোরসের জন্যে তারা সর- 
১145 
বসাতে চান। 

একথা সবারই জানা আছে যে 
কোন বড় কাজের টেন্ডার সম্পর্কে 
এম্টিমেট করা, নির্দিষ্ট স্পোস- 
{ফকেশন মতো কাজের মান বনর্ধা- 
রণ এবং ন্যায়সংগত মূল্য কি 
হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ভার- 
প্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তকারের গরন্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো 
কাজের জন্যে বিশেষ ধরণের 
ইস্পাত, পিতল, ব্রোঞ্জ বা-অন্যান্য 
ধরণের নীর্দষ্ট ধাতু ব্যবহারের 
পারমাণ নির্ধারণ করে বিশেষ 


“বিশেষ ড্রইং গ্রহণ বা বর্জন করে 


তান গোটা কাজটার, মোট খরচ 
বাড়াতে পারেন বা কমাতে পারেন। 
এরকম হাজারো রকমের পাঁরবর্ত- 
নমনা, বিশেষ মানের এমন কি 
{বশেষ কোম্পানীর তৈরী ' মালের 


' ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করে 
- কোনো বিশেষ কাজের স্পৌসাঁফ- 


কেশন তৈরী হতে পারে। ফলে 
কণ্টাক্টরদের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত 
নির্বাহী বাস্তুকারের ঘানম্ঠ সম্পর্ক 
থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বলে সকলেই 
জানেন। ৃ রঃ 

দর্পণ জানতে পেরেছে যে 
হাওড়া উন্নয়নে উক্ত ভারপ্রাপ্ত .ইন- 


- তেন যাঁরা এই ক্টরান্তীট পাবার 


জন্যে পরম উৎসাহী । ৬৭ লাখ 
টাকার কন্ট্রারে কাঁড় শতাংশ 


" ন্যাধ্য লাভ হলেও লাভের পাঁর- 
মাণ তেরো লাখ টাকার : বেশণী। 


কিন্তু যদ কন্ট্রাক্ট, পাবার “ সময় 
স্পৌসাফকেশনে কারচ্ছাপ করা 


‘প্রথম চাকরী ছল, 


আরো অনেক বেশী হতে পারে। 

তাই এই িশেষ কোম্পানীট 
তাদের পূর্বতন কর্মচারী এই 
কন্ট্ান্টের ভারপ্রাপ্ত এীঁক্সকিউটিভ 
ইনাজনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ 
রেখে চলছেন। শোনা . যায় যে 
আসলে উত্ত কমমচারীটি পূর্বতন 
মাঁনবেরই লোক হিসাবে কাজাঁট 


করিয়ে নেবার দায়িত্ব নিয়ে কাজ ' 


করে বাচ্ছিলেন। . 
'এই হীঞ্জনীয়ার ভদ্রলোকের 
হিন্দুস্থান 
ম্টীলের দুর্গার. প্রকল্পে । দুর্গা- 


পুরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট 


চাল, করার, কাজ .সমাধা, করার 


জন্যে, একে . বিশেষ প্রৌনং এ 
পাঠানো হয়। ইনি এর ফলে এম 


ই.পি এইচ . ডিগ্রী পেয়ে। কাজে 
যোগ দেন। বছর খানেকের মধ্যে 
দেন ন্দ:স্থান ম্টীলের চাকরী 
ছেড়ে 'দয়ে। কিন্তু. হিন্দুস্থান 
স্টীল [লীমটেড সরকারী কোম্পা- 
নীর নিয়মান্দ্যায়ণ এই ভদ্রলোককে 
ট্রোনং-এ পাঠাবার আগে বারো 
হাজার টাকার বণ্ড সই করিয়ে 
নিয়োছলেন। চাকরী ছেড়ে গেলে 
তাঁকে বস্ড-এর টাকা শোধ করে 
যেতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় যে 
উক্ত একাঁজাকউাটভ ইনাঁজনিয়ার 


মহাশয় -বন্ড-এর. পুরো টাকা দিয়ে 
চাকরী ছেড়ে চলে গেলেন, এত- 


গুলি টাকা তান কোথায় পেলেন? 


- তাঁর চাকরী তো তখনো নতুন। 
মাইনেও অনেক কম। দশ-বারো ' 


হাজার টাকা দিয়ে চাকরী ছেড়ে 
দেবার ক্ষমতা তাঁর ছল না! শোনা 
যায় যে, যে কোম্পানীতে তান 
চাকরী নিয়ে গেলেন (যাঁরা হাওড়া 
কল্টান্তটি বাগাবার জন্যে অত্যুৎ- 
সাহা), সে.কোম্পান' নাকি হিন্দু 


আছেন, কারণ সম্ভবতঃ প্রয়োজ- য়ন. তাহলে : লাভের পরিমাণ, স্থান স্টীল: লিমিটেডের সঙ্গে 
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Tennis shirts, 
Chain Shirts, 
Drawers & 


Briefs 


PIONEER KNITTING MILLS LTD Pioneer BUILDINGS, CALCUTTA.2 Phone : 56-2982 


“VESTS 
SHYGIENICALLY. BLEACHED € 


Also Tee shirts, 


EVERY BODY 
NEEDS 
PIONEER VESTS 








আগাগোড়া পরাীক্ষিত হওয়া প্রয়ো- 
জন। যাঁদ ভারপ্রাপ্ত একাঁজাকউাটভ 


ইনাজানয়ার যে কোম্পানী কন্টান্তীট . 


পেতে; যাচ্ছে তার সঙ্গে ঘানজ্ঞ- 
ভাবে জাঁড়ত না থাকতেন তাহলে 
এর এতটা গুরত্ব সম্ভবতঃ থাকত 
না। কিন্তু, যেহেতু ভারপ্রাপ্ত 
একজাকিউাঁটভ ইনাঁজনিয়ার উত্ত 
কোম্পানীর সঙ্গে অতীতে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন (এবং বর্তমানেও এদের 
সঙ্গে যোগাযোগ থাকাটা অসম্ভব 
বা অস্বাভাবিক নয়), সেই জন্যে 
কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্ত 
একাঁজাকিউাটভ হইনাঁজনিয়ারকে 


দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া সংগত , 


নয়। 

আরেকটা, নশীতগগত কারণেও 
আমরা এত বড় একটা কাজ উত্ত 
মাড়োয়ারী কোম্পানীকে দেবার 
বিরোধ’ । বাংলাদেশে তাঁদের আঁফস 


তুলে দিয়ে দিজ্লী চলে যাবার জন্যে, 


যে কোম্পানী উদ্যোগ নিয়েছেন; 


যাঁদের আঁফসের। রেশ কিছ, সংখ্যক , 


তাঁদের ' এতবঁড়' কন্টাক্ট 

বাংলাদেশের কোন, রী 
'বা সরকার প্রতিষ্ঠানের . পক্ষে 
উচিত নয় বলেই আমরা মনে করি। 
যদ এ কোম্পানীকে -কন্ট্রাই দেওয়া 


কড়া তুলে উন্নয়নের কাজকে 
বানচাল করে খরচ বাঁড়য়ে আতি- 
রন্তু ম:নাফা তোলার সব পথ 
আগে থেকে বন্ধ না করলে, এসব 
কোম্পানীকে শায়েস্তা করা যায় 
না। 

আমরা হাওড়া উন্নয়ন কর্পো- 
রেশনের নতুন চেয়ারম্যান শ্রীঅরুণ 
সেনের. দৃাহ্ট, এদিকে আকর্ষণ 
করার 'প্রয়োজেন অনুভব. করি। 


. "তান ব্যাপারটা তাঁলয়ে. ' দেখন। 


এবং হাতিমধ্যে.কোন - একলাঁজিউ- 
€টিভ ইনাঁজানিয়ারের পদত্যাগপত্র 
পেলেই যেন তাকে তান সঙ্গে 
সঙ্গে ছেড়ে না দেন। কারণ সমগ্র 
ব্যাপারটা সি, বি, আই এবং ভিঁজ- 


ন্ধের অংশাবশেষ। 
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লেল্স কমিশনের নজরে এসেছে 
বলে দর্পণ জানতে পেরেছে? এর 
আগে কেউ যেন জাল কেটে 
বোঁরয়ে না যেতে পারে। . 


ছাত্র পরিষদের গ্রতিবাদ 


পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পাঁরষদের 
সভার্পাত শ্্রীপ্রয়রঞ্জন দাসমুল্গী 
জানিয়েছেন £ দর্পণ পত্রিকার 
একন্রিশে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 
পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসে ক্ষমতার 
লড়াই শীর্ষক সংবাদে ছাত্র পরি- 
ষদ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা 
সম্পূর্ণ অসত্য। ছাত্র পারষদ ছার 
সংগঠন এবং কংগ্রেসের আদর্শে 
বিশ্বাসী । রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব 
তাদের কাছে শ্রদ্ধাশশল। তারা 
কারো বশম্বদ নন। ছাত্র পারষদের 


কাছে শ্রীসিম্ধার্থ রায়, শ্রীকৃকুমার 


শুক্লা ও শ্রীবিজয়, সিং নাহার 
কেউই অশ্রদ্ধেয় নন। তারা প্রত্যে- 
কেই আমাদের নেতা। 


ভ্রম সংশোধন 

. 'দর্পণের গত সতেরই জুলাই 
সংখ্যায় প্পাশ্মবঙ্গের বেকার 
সমস্যা” শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি 
উদ্ধত পাঁরকজ্পনা কাঁমশনের ॥ 
সাঁচব শ্রীঅশোক তর আই 'স 
এস-এর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগ্ালি অর্থ 
নশীতাবদ ডঃ অশোক মনের প্রব- 
এই আনচ্ছা- 
কৃত, শ্রধাটর জন্য আমরা দ2ঃখিত। 


সেলস ট্যাক্স 


তম পৃজ্ঠার পর) । 


শনের 'রপোর্টে যে এরকম বোন- 
ফিট দিতে বারণ করা আছে একথা 
নাকি ঘোষ সাহেব জানতেনই না! 
ক্লান্ত মুখ্য উপদেষ্টা করবেন? ! 
বাঘা বাঘা 'সাবিলিয়ানরা উপদেষ্টার 
আসনে বসে সেক্রেটারী আর ডেপুটি 
সেক্রেটারীদের পাঁচে পড়ে নাকাঁন- 
''চেবান খাচ্ছেন। আহা, কি অপুর্ব 
পরিচ্ছন্ন প্রশাসন! একাঁদকে কমি- 
শনার আর সেক্রেটারীঁর দল ব্যান্ত- 
গত জমিদার, চালাচ্ছেন ' মহা - 


. আনন্দে, অন্যাদকে কয়েক হাজার 


ক্ষুদে আঁফসার ও ৬ 
বি + দিনের 
দিনের পর দিন দলবদ্ধ হচ্ছেন। 





কেউ কেউ বঙ্ছেন বিশ্বে এমনটি 
হয়্ান। আমরা ততটা না বললেও 
জানি-_ 
গল্পকবিতা 
বিশ্ব থেকে বাংলা 
নিজেই নিজের তুলনা 
&০ট দেশের সমসামায়ক রচনা, ' 
১০টি প্রাগোতহাঁসক সভ্যতার রচনা 
নিদর্শন, এাঁট অণ্চলের আদিবাসী 


রচনা ও ভারতশয় সমস্ত ভাষার 
সাহিত্যের অন্বদে. 


পরিবেশক: অধুনা 
১৭১।ভি, সুর্য সেন স্ট্রীট, কলি-১২ 





~ 


দপপি 1 শুক্রবার ৭ই আগষ্ট ১৯৭০ 


ল্রাভ্ঞ্খালীল্ চিঠি | ৰ পু 
ইন্দিরা গান্ধী এখন ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী 


বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ 
তৎকালশন রাজন্যবর্গকে কতক- 
গাল বিশেষ স্মাবধে, সম্মান এবং 
ভাতা অর্থাৎ প্রিভি পার্সের বিষয়ে 
«পাকা কথা” দিয়ে, গিয়োছিলেন। 
বর্তমানে ইশ্ডিকেট নামধারী 
কংগ্রেস সরকারের প্রভূত পপ্রগাত- 
শল” প্রয়াস ও কেরামতশীর নীট 
ফল, প্রধান মল্তীর ঘোষণা রাজা- 
দের সঙ্গে সম্পাঁদত চীন্তর অন্ত- 
রাত্মা রাক্ষত হবে। *প্যাটেলজার 
১৯৪৮ সালে ক্বর্গজাত” আই 
সি এস অফিসার কুলতিলকদের 
জন্য দরদ এবং তাদের সুখসুবিধা, 
মায় বিলেত অবাধ নিরাপদে তাদের 


পেন্সন (সামাজ্যবাদী দুঃশাসনের 


আমলে শত দ:্কৃতির উপযুক্ত 
পুরস্কার!) পেশাছয়ে দেবার 


, ব্যবস্থা বন্দোবস্তের কথা এ-প্রসঙ্গো 


৮” 


মনে পড়াই স্বাভাবিক । 

তবে প্রধানমূল্লীর এই ঘোষ- 
ণায় ইশ্ডিকেট কংগ্রেসে শনবীন 
তুকশীরা” বড়ই দাগা পেলেন। তারা 
{ক করে আর তাদের সমাজতন্ত্র 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


মূতিশটি জনচক্ষে বজায় রাখতে 
পারবেন, এ-নয়ে যারপরনাই 
দুশ্চিন্তা! তারা ভয় পেয়ে গেছেন 
যে, আসম্ন আলাপ-আলোচনায় 
রাজা-রাজড়ারা শাইলকের মতই 
শেষাঁবন্দ; লাভ চুষে নেবে হীন্দিরা- 
জার নতুন ফর্মলা “অন্তর্বতী- 
কালীন ভাতার” আড়াল নিয়ে। 
তারা হীন্দরাজীকে পণড়াপপীড় 
করলে কি হয়, কংগ্রেস সভায় 
প্রদত্ত অন্য এক “পাকা কথা”র 
কেবল সংবিধান-সংশোধনপ বিলের 
মযার্দা রক্ষিত হতে যাচ্ছে না 
আড়ম্বরই দেখা যাবে পালামেন্টের 
চলাত বর্ধাকালীন আঁধবেশনে। 
প্রাসাঁঞ্গকভাবে বলা দরকার যে, 
মাৱ কিছুকাল পূবেইি আঁদ 
কংগ্রেসের অনেক এম *প মহোদয়রা 
রাজন্যবর্গের স্মখস্বীবধা-বিলোপ- 
কারী বলে আশঙ্কা করা এই 
'বলাটকে স্দাপ্রম কোর্টের রায় 
নেবার অজুহাতে মুলতুবী করে 
রাখতে চেষ্টা করোছলেন। এখন 


দেখা গেল, উক্ত রাজা মহোদয়দের 





জন্য গোপন দরদে ইাণ্ডিকেট 
কংগ্রেস প্রধানরা কম যায় না 


নকশাল আতঙ্ক 

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্ত- 
রাধীকারী দৃম্টিভংগণী এখন 
পার্লামেন্টে ফুটে উঠছে। প্রধান- 


ভৌমক্ছের প্রাত পদকে নির্মল 


করবার উদ্দেশ্যে দশ্ডদমনশান্ত 


ভৌমত্ব ও সংহতি বিপন্ন হওয়ার 
অজুহাত নিতে পারে? এমাঁন 
কম্টকজ্পনা 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদী 
আমলে সরকারী মহলে দেখা 
যেত। তখন যা ছিলো রাজনৈতিক 
দুরাভপ্রা। আইনের অবৈধ 


প্রয়োগ, আজ ক তা গণতান্ত্িক' 


মুখোশের পেছনে স্বৈরাচারীর 
সাংবিধানিক বলাৎকার নয়? তাজ্জব 
হয়ে যেতে হয়, যখন মোহন ধারি- 
যার মত “সমাজবাদ? হওয়ার 
দাবা দারও, র্লামেন্টে অনুপা থত 
বিপ্লবী ও 'ঁবরোধা রাজনোতিক 
দল-+কর্মীদের প্রাত সংবিধানের 
প্রীতি অন্ন্গত্যহীনতার ছিটে দিতে 


" আরম্ভ করেন। কেন্দ্র এর ফলে 


মহাখুশশ- জাতী য়তাদ্রোহী কার্য 
কলাপ দমনের আঁভস্ট সাধনে 
পুনর্বার চেষ্টা শুর হয়ে গিয়েছে, 
যাঁদও ছু দিন পূর্বেই কেন্দ্রের 
প্রস্তাবিত নিরোধাত্মক আটক-আইন 
প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রধান মন্ত্র স্বয়ং 
জানালেন, সাতষাট্ট সালের 
*বে-আইনী কার্যকলাপ নিরোধ” 
গ্যাক্টীটকে দরকার মাফিক সম্প্র- 
সাঁরত করা এখন বিবেচনাধীন । 

প্রসঙ্গতঃ, হীন্দ্রাজী যাঁদও 


some places the problem 
Was socio-economic in na- 
ture. It was mainly so in 
rural areas.” 


কিন্তু তান সেকালের 'র্রিটশ 


ইন্দিরাজশ বলেন £ 

“If Central Reserve Police 
has done anything wrong, 
then it should certainly be 
looked into. There is a 
demand from the people of 
Bengal that C.R.P. should 
be there... .” | 
(15)  শব্দাটর দ্ব্যর্থক ঘোরা- 
লোপনা লক্ষ্যণীয়)। 


যাঁদ এর পর পশ্চিম বাঙলার 
জনগণ দেখে যে, পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভা বাতিল হয়ে যারার 
পরও এই দুর্ভাগা প্রদেশে প্রোস- 
ডেন্টের শাসন কায়েম ভাবে 
চাপানো এবং চালিয়ে যাবার 
পাকাপাকি বন্দোবস্ত গৃহীত 


হ্‌য়। 


শিক্ষকদের মনে 
শিক্ষ| উগদে। 

কে বে মেনের 

মংলাগ 


নির্মল সাহ! 


এ রাজ্যের পে-কাঁমশন প্রহ- 
সনের আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে 
মহার্ঘভাতা দিলেন, কারণ এরা 
নাক কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সঙ্গে 
একই বাজারের খদ্দের। 'কল্তু, 
একটু বেলা করে গেলেও মাস্টার- 
মশাইরা যে এ বাজারেই যান, তা 
কারো মনেই এল না। আজও যখন 
মহার্থভাতা বাঁদ্ধর দাবীতে শিক্ষ- 
কদের "সোচ্চার হবার কথা, তখন 
তাদের সামল হতে হচ্ছে, আঁদ- 
কালের হারে পাঁচ-ছ মাসের বকেয়া 
ভাতা আদায়ের আন্দোলনে । এ 
ব্যাপারে ঁবাভন্ন শিক্ষক প্রীতম্ঠা- 
নের কাছে দেওয়া যে সরকার! প্রাত- 
শ্রুতির কথা সম্প্রাত কিছু সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা বিদ্রা- 
ন্তিকেই বাঁড়িয়েছে। ক মাসের 
ভাতা পাবেন, কবে পাবেন, প্রভাত 
প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যে 
তাই ডাম্ট্রকট ইনস্পেক্টার থেকে 
ডি পি আই, মাক উপদেষ্টা 


- শ্রীকরুণাকেতন সেনের কাছে হাজির 


হয়োছলেন ২৪ পরগণার ছু 
মাধ্যমক শিক্ষক। সোঁদন ছল 
সোমবার সাতাশে জুলাই ॥ সর্ব 
স্তরে দেখা গেল একটা আমতা 
আমতা ভাব, 'নাক্িয়তার জগন্দল 
পাথর। জাঁদরেল আই সি এস 
এস শ্রীসেন ব্যস্ততার ভাণ করে 
নাটকীয় ভাবে হড়হুড় করে বলে 
গেলেন ঃ টাকা কোথাও নেই আমা- 
দের, তবে আমি দেখাঁছ অন্য কোন 
খাত থেকে পাওয়া যায় কিনা। 


| অথবা বাজেট পাশ হলেই (ফোন 


ধরলেন), মিঃ কুণ্ডু বাজেট আপ- 
নাদের...ওঃ ডেট পান ন? আগ- 
যেটা বলেছিলাম, ওটা একটু... 
ইত্যাদি । 

পরে আমাদের বললেন, ফাই- 


. নান্সের সিমপ্যাথি থাকলে দৃতিন 


উপস্থিত শিক্ষকরা ইনটেরাপ্‌ট্‌ 
করলেন £ কিন্তু - মাষ্টার মশা- 
ইরা মিছিল রুরে আসার মাসদুই 
আগে থেকে আপনারা একটু 
শীঁসমপ্যাঁথথ” দেখালে তিন মাস 
অন্তর দেয় ি-এটা... 

প্রশ্ন এড়িয়ে আই 'স এস 
সাহেব নাটকের আশ্রয় দিলেন $ 
“সমপ্যাথ ইজ নট ড-এ!? যেন 
ভি-এ না-দেওয়াটাই পাঁসমপ্যাথ”, 
বা ডি-এ বাদে অন্যান্য 'বষয়ে' ওরা 
সিমপ্যাথতে টইটম্ব্ুর! কিন্তু 
শিক্ষকরা তাদের পাওনা চান, ন্যায্য 
"এবং নিয়ামত; 'পঁসমপ্যাথ” ঢের 
হয়েছে। 

(শেষাংশ অষ্টম পৃ্চায়) 


গু হার 


হারা ্বা্ত্াতিক মাহাযোর প্র 


নি Lt 

হি হে 
জর্মীতকতার প্রসঙ্গে বিশ্লবী শাবি- 
রের মধ্যে বন্ধৃভাধাপন্ন তকণবতকের 
আসর বেশ গরম এবং আম মনে 
কান্ত এইভাবে সত্যে পেণঁছানোর 
চেষ্টা মোটামুটি সুস্থতার লক্ষণ। 
কিন্তু গণ্ডগোল একটা রয়ে গিয়েছে 
একেবারে, গোড়ায় যেটি এ বাদানু- 
বাদকে সত্যের দিকে 


কমানোর চেয়ে বাড়ানোর দিকে নিয়ে 


ষায় অনেক সময়, এমনাক ভ্রান্ত 


সিদ্ধান্তেও পরিপাত লাভ করে। 
গলদাঁট হচ্ছে মাকর্সবাদে দখলের 


অভাব, পল্লবগ্রাহিতা, অনমনণয় সূতর-. 


সর্বস্বতা এবং বিষয় বা ঘটদ্যাবশেষের 
প্রচ্ছন্ন অন্তঃসার ধরতে না পেরে 
খালি বাইরের চেহারা দেখে সেটি 
সম্পর্কে রায় দিয়ে দেওয়া। এই 
অবাছ্ছত অবস্থা অবশ্য আনবার্ 
ছিল, কারণ এ দেশের বামপন্থী 
নেতৃত্বের মাক্সবাদ বদহজম হওয়ায় 
তাঁরা তত্ব ও প্রয়োগের মুলনশীতি- 
সম্মত সমন্বয় ও নমনীয়তা, কোন- 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ, সাপ্তাহিক ৃ 
| সমকালীন, ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিরমিত দপশি পাঠ | 


| অপারহার্ষ। 


যাওয়ার, 


.. তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


জামিদারাতুল্য) বলে সেখানকার জন- 


মত. সোভিয়েত বিরোধ হয়ে' উঠেছে 
বলে আভষেগ্ ' করা হয়ে থাকে। 
লেনিন একথা, বার বার বলে 'শ্িয়ে- 
ছেন যে পজবাদ পাঁরবেষ্টিত অব- 
স্থায় একমাত্র সমাজতন্দের দেশ 
অন্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে 
সমর্থন করবে প্রধানত নীতিগত ও 
তত্বগতভাবে, নিজের বলব ও 
সমাজতন্ত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা 
তাদের সামনে তুলে ধরে এবং পঃঁজি- 
বাদশ গণতল্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন 
করে। এর বোঁশ এগোন্যে তার পক্ষে 
এবং 'বশ্বের পক্ষে বিপজ্জনক! তবে 
অবস্থা বা সংলগ্ন দেশ বিশেষের 
ক্ষেত্রে সম্ভব হলে কিছু বাস্তব 
সাহায্য করতে আপান্ত নেই। নৈতিক 
সমর্থনটাই তখন বড় কথা। পরে 
ষখন অনেকগ্নীল দেশে 'বঙ্লব সফল 
হয়ে পজ্ববাদকে যত দুর্বল করে 
ফেলবে সেই অনুপাতে সমাজতান্মিক 
দেশগুলিও অন্য দেশের "বিপ্লবকে 
বৈষাঁয়ক ও সামারক সাহায্য দিতে 


আঁফসে প্রা রাতে দনশীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দপশি দেশ | 


ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


4 কলকাতা শহরের অধবাসশরা যে, কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পণ পেতে | 
| পারেন। যে হকার প্রতাহ দৈনিক সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দেয় | 


তাকে জানয়ে িলে.সেও প্রাত সপ্তাহে দর্পশ দিতে পারে! 
{ মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই স্মাবধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 

{ বাৰ্ষিক পনেরো টাকা [ ষুপ্মাষক সাড়ে সাত টাকা ॥ 
| তৈমাসিক চার টাকা। | টু 
ভাক খরচ আমরাই বহন করি। 


" {চাপৰ ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা $ 
৬৯ মট লেন 
: কাঁলিকাতা ১৩ J 


# 





হাল এড 
যার উত্তরভাগে জনগণতন্ম্র প্রাতচ্ঠায় 
সাহায্য করেছে। মান্চ্দারয়ায় জপা- 


_ নের সবচেয়ে দুধর্য কোয়াংটুং বাহি- 


নাঁকে পরাজিত করে চীন বিপ্লবের 
চুড়ান্ত অভিষান সম্ভব করেছে। 
এ ছাড়াও কোরিয়ার যুদ্ধে লাল 


“ফৌজ চাঁনা স্বচ্ছাবাহনীকে করেছে, 


অস্দসজ্জ্িত। যুদ্ধের আগে স্পেনের 


তাঁর তো ছিল. না! বড় জোর তান 
তাঁর. ?নজের মতট;কু প্রকাশ করতে 
পারতেন! কিন্তু সেন মত গ্রহনীয়, না 


৮ বজনয়, সেট ঠিক করার! চূড়ান্ত 


দায়িত্ব ছিল সেই ভারতীয় পার্ট 
নেতৃত্বের যাঁরা নিজেদের ব*বাসঘাত- 
কতা ধামাচাপা দেবার জন্য এ 'মধ্যা 
বাজারে ফিস্‌ ফিস্‌ করে, ছাড়েন! 
জ্তালনের সঙ্গে তাঁদের আলোচনার ' 


মী পূর্ণ বিবরণ, এখনও প্রকাশ করার 
ঘর মত সময় আসেনি 


বলে ওটা আপা- 


ইচ্ছা করে, বিস্লবকে অংকুরে 
বিনাশ করার মতলবে। পা 

সোভিয়েতের ইচ্গ্‌-মার্ক'ন সহ- 
যোগীরা .(সময়িক) সাম্রাজ্যবাদী 
হলেও দ্বিতীয়, “মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত 


ও মূল লক্ষ্য বিশ্ব সাম্বাজ্যবাদকে 


তখনই পরাজিত কর€ ছলনা । ছল 


ফ্যাঁসবাদ ধ্বংস করা এবং ইঙ্গ 
মা্কন ফরাসণ' সাম্রাজ্যবাদী জোট 
ও অক্ষশান্তভুন্ত ফস্ীসবাদী (সামা 


জ্যবাদের নশংততম রূপ) জোটের ' 


উপনিবেশ হাতাবার দ্বন্দের সুযোগ 


তাদের 'কছচু দাব দাওয়া ও দর- 
কষাকাঁষ মেনে নিয়েও, এঁ সব প্ররোচনা 
তখনকার মত ব্যর্থ'করে 'দিয়ে, তাদের 
শৰ পক্ষে-টেনে রেখে তখনকার প্রধান ' 

তম শত্রুকে খতম করা-_এই সামাগ্রক 
৪৪7 
কাজের বিচার না করলে সে বিচার 
লোননবাদ সম্মত হতে পারে না। 
সামাগ্রক ও মূল লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার 
জন্য স্তাঁলন ইচ্গ-মাঁক্নদের সঙ্গে 
কোন কোন ক্ষেত্রে মজনশীতি বিসর্জন 
না দিয়ে আগ্নেষ করেন কারণ এ 
হ্যড়া একলা অবস্থায় সৌঁভিয়েতকে 
বিজয়ী করা আরো অনেক বোঁশ 
কঠিন হোত। সামাগ্রক লক্ষ্যে উত্তীর্ণ 
হবার জন্য কোন কোন আংশিক লক্ষ্য 
সেই পথে যাঁদ বাধা হয়, তাহলে 
লোননের মতে এ আংশক লক্ষ্যকে 
আমল' দেওয়া মারাত্মক ভুল ৷ 

এই কারণগদালর এবং গ্রীক সর- 
কারের স্মোভয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা না করার জন্যই গ্রীসের 
মস্ত সম্পর্কে ইঞ্গ মার্কন অনুরোধ 
{তান মেনে নেন এবং গ্রীস দ্ধ 
ঘোষণা না করায় লাল. ফৌজের 
গ্রীসের সামন্ত লংঘন করা উচিত 


ছিল না। এ তো জানা কথাই যে. 
গ্রীক জনগণের জাতীয় মানত সংগ্রা- 


মের লাল ফৌজের সহায়তা ছাড়া 
জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব ছল না ও 
সেখানে পধজবাদের পটনঃপ্রাতষ্ঠা 
অন্তত কছুকালের জন্য আঁনবার্য 


, fছল। গ্রীস ভিয়েতনাকের বা কোঁর- 


য়ার মত পরাধীন উপনিবেশ ছল 
না বলে সেখানকার মুক্তিযুদ্ধ শেষ, 
পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের রুপ নিতে বাধ্য 
ছল! সেই গৃহযুদ্ধে সোভিয়েতের 
সেই সময়ে হস্তক্ষেপে বেআহিনী 
হোত শুধু নয়, সেটা" বাঁল'ন 'আঁভ- 
মুখে আঁভষানের বেগ ও কর্মসুচী 
মন্দায়ত করে দিত, কারণ লাল 


ফৌজের কিছু অংশ গ্রীসে পাঠাতে ' 


হোত এবং আ করলে ইঞ্গ-মার্কনরা 
তখনই মিন্রতা ভেঙ্গে দিত। ৷ 
সুতরাং এই ধরণের কাণ্ড যাঁরা 
স্তাঁলনের' কাছ থেকে আশা করেন 
তাঁদের কাশ্ডজ্ঞানের অভাব আছে, 
তাঁরা হঠকারশ অতিবিস্লবাঁর সামিল। 
গ্রীসের ভোঁগোঁলক ' অবস্থান সোি- ' 
য়েতের ঠিক দাঁক্ষিণ-পূর্বে। সেখানে, 


দর্পণ | শ্যরুবার ৭২ আগষ্ট ১১৭০ 


অত কাছে সাম্রাজ্যকাদের সোভয়েত- 
শছলেন, একথা বিশ্বাস করা ভোজ- 
বাজীতে বিশ্বাস করার মত শোনায়। 
সেই অবস্থায় গ্রস সম্পর্কে ও অবা- 
স্কিত অবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া, 


- গত্যন্তর ছিল না, এটাই আসল 
মাকসবাদা রণনশীতর - 


কথা 
বচারে। 

শেষত কাঁমল্টার্ণ ভেঙ্গে দেবার 
পর স্তাঁলনের পক্ষে গ্রীক পার্টিকে 
কোন নির্দেশ দেবার আঁধকার এবং 
গ্রীক পাঁট'র এরকম কোন “ভুল” 





দেশ মেনে নেবার বাধ্যবাধকতাও : 


ছিল না। যাঁরা গ্রীস, চাঁন বা তেলে- 
।স্গানা সম্পকে স্তাঁলনের ঘাড়ে দোষ 


জাপান তাঁদের মন এখনো কমিল্টার্নের ' 


যুগে পড়ে আছে। তাঁদের 
যুক্ত মানতে হলে এটাও সেই সঙ্গে 
মানতে হয় যে হাঞ্গারীতে শ্রমিকরা 
যখন সোভিয়েত-ুজ খাড়া করে রুশ 
বিপ্লবের পরেই সেঁটর শ্রেণীশনুদের 
চনে এবং প্রধানত ভিয়েতনামে এত 
বছর, -ধরে যে ওপাঁনবেশিক যুদ্ধ 
চলছে তাতে চীনের সরাসার 
কোরিয়ার মত যোগ না দেওয়ার 
দরুণ যুদ্ধের চস্ড-তান্ডব চালাতে 
পারছে আমোরকা; স্মতরাং ভিয়েত- 
নামের অসীম দুগ্গীতর জন্য মাও 
সে-তুং দায়ী। কিন্তু এর কোনার্টিই 


 মার্কসবাদের ধোপে টেকেনা কারণ 


(এক) যখন. আসল ও চ.ড়ান্ত 
দারুণ রাজনৌতক দুর্যোগের মার 
থেকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে 


-প্লাখা-তা স্জেন্য যত ক্ষতি স্বীকার 


বা সাময়িক আপোষ করতে হোক-_- 
তখন হাঙ্গোরশর এই ।.বস্লবশী । 
সোভিয়েতকে বাঁচাবার জন্যা লড়তে 
যাওয়া ঠিক ব্রেস্তীলতভস্কৃ্‌ চুক্তি 
করতে অস্বীকার করার মতই আত্ম- 


হল্লী, হঠকারিতা হোত! কেবলমাত্র 
ট্রটস্কীপন্থী মেনশেভিকরা এ চ্নান্তর 
বিরোধিতা করোছিল। সাধারণ ॥ 


ব্াদ্ধতে , বলে কোন্!বড় কান্ত 
হাত দেবার আগে নিজের সেই কাজ 
করার মত সামর্থ্য তখন” আছে “কনা 
সেটা বার বার হিসাব করে দেখা 
অবশ্য কর্তব্য। নিজের মোট যা 
শান্তর সুতা কাঠিমে আছে তা কখনো 
এতদূর টেনে লম্বা করা উচিত নয় 
যাতে সুতা" ছিড়ে, যায়। যখন 
অবস্থা বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
অন্যকূল তখন একেবারে সমাজ-। 
তন্্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য গ্রহণ করলে! 
দুর কোনটিই করা যায় না, পরা- 
জয় ঘটে। প্রয়োজন মত আঁভষানে 
এগোতে হবে, মাঝে মাঝে শ্খলার' 
সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে হবে 


~~ 


জের শান্ত অটুট রাখা ও মজুত 


শান্তি বাড়াবার জন্য, একটি আভষানে 
সাফল্য লাভের পর কিছুকাল দম 
তবে নতুন আঁভযানে নামা এটা 
মাক্সবাদী রণনশীতর একটি মুল 
শিক্ষা। সেই সঙ্গে সামগ্রিক 
লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়া বিলম্বিত 
করা চঙবেনা। ভাল করে সবাঁদক 
বিচার করে যে চুড়ান্ত রণপার- | 
কল্পনা রচিত হবে সেটি ব্ব্তবে 
5528 
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দপণ ॥ শুক্রবার ৭ই আগস্ট ১১৭০ 


উর ব্যবধানে দলবাবযামীনে দি চর 


' "গণীলর জন্য টাকা মজুর যে, কত-. 


শিক্ষাবিভাগ কয়েকটি শিক্ষায্তনে 
অনুমোদন প্রত্যাহার করেই দায় গারছেন 


সস্তোষকুমার সরকার ও ক্ষিতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত 


গত চঁববশে জুলাই দর্পণ 
পাঁৱকায় “উত্তর ব্যারাকপুর অঞ্চলে 
স্কুল ব্যবসায়ীদের দুনীশীতি চক্র” 


ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। তা নইলে দদুনাত চক্র. ভাঙ্গার, সরকারের 


হঠাৎ এই তৎপরতা কেন? কারণ 
তারা জানেন যে অভিযোগগযাল 


মিটার Uns ef সত্য এবং স্কুলগ্লিকে দ:নানত 


য়ার পরই বোধহয়া {শিক্ষা বিভাগের 
রাতারাতি তৎপরতা ' বেড়ে যায়। 


চক্রের হাত থেকে মস্ত করার কোন 
চেষ্টাই শিক্ষা ভাগ করেন 'ন। 


কেননা যে দর্নীীত চকু স্কুল এবং ওপর তলার এই করুণ 
চিত্রটি 


প্রাতিষ্ঠা করে শিক্ষা প্রসারের নামে 
লক্ষ লক্ষ সরকার টাকা আত্মসাৎ 
থেকে নানা ধরণের কেলেক্কারী 
করে চলেছে তার কথা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিক্ষা বিভাগের ওপর 
থেকে নীচুতলা পর্যন্ত কারও 
অজানা নয়। অনেক আগেই তারা 


প্রকাশিত হওয়ায় তারা 
উদ্বিপন। এই ব্যাপক দনর্শীতর 
সব সংবাদ পহঙ্খানুপুজ্খভাবে 
আজও জানা যায়াঁন এবং প্রকাশিত 
কিছু; অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকলেও 
'সায়াগ্রক চিন্রাট ঠিকই আছে। 


তা জেনেছেন। সে সম্পর্কে বিভিন্ন যাই হোক, 'উ, বিজ্ঞাপ্তি দেখে বোঝা 


সত্রে থেকে এর অনেক আগেই 


তথ্য প্রমাণাঁদ দেওয়া হয়েছে। 


কিন্ত কোন এক অদৃশ্য যোগ- 
সাজসের ফলে তারা 
সেই দুনীশতকে প্রশ্রয় ও সময় মত' 
ধামাচাপা দিয়ে চলেছেন। অযথা 
কালহরণ করে তারা বোধহয় যাচাই 
করতে চান দুনর্পীত বিরোধ 
শান্তর দৌড় কতদুর। 

সঙ্গে সঙ্গে। শিক্ষাবভাগের 
কর্মকর্তাদেরও সমস্যায় ফেলেছেন। 
পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ 
যে সত্যই ব্রত বোধ করছেন, এবং 
দুনীত চক্রের অসংখ্য অপকর্মকে 
আর এক কথায়৷ ধামা চাপা দেওয়া 
যাচ্ছে না তা এ শিক্ষাবভাগের 
২৮-৭-৭০ তারিখের এক বিজ্ঞাপ্ত 
থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ 
বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেল যে উপাঁর 
উক্ত দ্যনীশতপূর্ণ  স্কুলগর্দীলর 
অনুমোদন একাতীরশে জুলাই 
১৯৭০ থেকে বাতিল করা হল 
এই মর্মে জানানো হয়েছে উত্ত 
তারিখের পর এঁ স্কুলগণলির কোন 
+ দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


থাকবে না। আবার সেই সঙ্গে 
একথাও জানানো হল যে এক- 


। তিরিশে জুলাই পর্যন্ত শিক্ষকদের 


পি 


ঙ 


মাহনার টাকা (যে টাকা নভে- 
ম্বরে আঁভযোগগথুলি তুলে ধরার 
পর থেকে বন্ধ ছিল) দেওয়া 
হবে। এবং পরবতশী সময়ে নতুন 
অনুমোদনের জন্য আবেদন করলে 
অন্দসম্ধান করে সেগলিকে আইন 
সম্মত ভাবে পধনরায় অন্দমোদন 
দেওয়া হবে। , 

-সমস্ত ব্যাপারটাই যেন তাড়া- 
হুড়ো করে গড়ে তোলা; আঁভ- 
যোগগ্লিকে ধামা চাপা দেবার 
এ এক নতুন কৌশল। 

এক কথায়, শশক্ষাবিভাগ এই 
সমস্ত দুনীশতগ্রস্ত . ব্যন্তিদের 


' আফিসাররা। 


৮ 


গেল না এ আভিষ্বন্ত স্কুলগণীলকে 
বাতিল করে দেওয়া হলই বা কেন 
আর সঙ্গে সঙ্গে. দুনীশতগ্রস্ত 
শিক্ষকদের টাকাই বা মঞ্জুর করা 
হল কেন? একাঁতারশে জুলাই 
পর্যন্ত যে টাকা তারা পেলেন তা 
কি নিয়মমাফক? তাযাঁদ হয়৷ 
তাহলে স্কুল বাতিল হয় কি করে? 
মঞ্জজর ও সেই সব স্কুল অনদমোদন 
বাতিল এদটি পরস্পর বিরোধী 
কাজ। সেই সঙ্গে শিক্ষাবিভাগের 
প্রকৃত মনোভাবও বোরয়ে পড়েছে। 
আঁভযোগগ্ণীল পুরোপনীর সত্য 
প্রমাণিত হবার ফলে শিক্ষা বিভা- 
গের এ অভিযুক্ত স্কুলগরীলকে 
বাতিল করা ছাড়া আর কোন 
গত্যন্তর ছিল না। শিক্ষা বিভা- 
গের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারী এই ব্যাপারে জাঁড়ত হয়ে £ 
পড়েছেন একথা আজ স্পম্ট। তাই | 
আরও কছদ গোপন দনীশত ; 
প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কায় তারা 
অনুসন্ধানের নামে একটা প্রহসন 
করলেন। এবং বাতিলের 'সিদ্ধা- 
ন্তের মাধ্যমে তারা নিজেদের বাঁচা- 
বার চেষ্টা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে . সমস্ত ; 
ব্যাপারটার গুরুত্ব লঘ করে দেখা- 


বোঝা যাচ্ছে যে, নতুন করে অনু- 
মোদনের জন্য আবেদন করলেই 
সেই' স্কুলগ্ীলকে আইনের ফাঁক- 
দিয়ে অনুমোদন দেওয়া হবে। 
অবশ্য তদন্ত হবে। তদন্ত কর- 
বেন কারা? সেই ত দনরীতগ্রস্ত 
যারা এ দূুনাীত 
চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে 
সদাই উম্গ্রীব। তদন্তের ফল ক 
হবে তা আগেই বোঝা যাচ্ছে। এর 
আগের তদন্তের ফলের মতই, হয়ত 
এবারও স্কুলগবল দন্টাীত মন 
বলে ঘোষিত হবে। 

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন স্কুল 
বাতিল করা হল কেন? কোন 
প্রতিষ্ঠান উঠে যাক একথা ত 


লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এই স্কুল 
ব্যবসায়ীদের পোষকতা বন্ধ , করা 
এবং স্কুল থেকে এই দবনীশতচক্র 
হটিয়ে তাদের ষথোপয্্ত শ্রাস্তি 
বিধান করা। 
এত বেশ যে এই দহনরতর 
আখড়া আজ জনসাধারণের ' কাছ 
থেকে লুকিয়ে থাকতে পারছে না। 
কিন্তু কেউই বুঝে উঠতে পারেন 
না এ সত্বেও কি করে দিনের পর 
দিন এই দুনর্শীত চক্রের দুর্শীত 
অব্যাহত থাক? আসলে যে সয়- 
স্যটা আরও উপ্চ্তে খোদ 'শক্ষা- 
বিভাগের আঁফসার কর্তা ব্যক্তিদের 
নিয়ে, এটা অনেকেরই অজানা । ' 
আমরা শিক্ষা বিভাগের কর্তা- 
দের দৃষ্টি আকর্ষণ করাছি নিদ্ন- 
লিখিত এক শাক্ষকার বিবৃতির 
প্রত যানি এ ধরণের একটি স্কুলে 
চাকুরী করেন, আর সেই সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ চ্কুল- 


প্রমাণ, সাক্ষী-সাব্দ ' 


খানি দুনীত সহায়ক.তার প্রমাণও 
যথা সময়ে দেওয়া হবে। উপরি- 
উত্ত বন্তব্যের বয়ান-- 

“আমি ১৯৬৯ সালের ওরা 


কারণ শিক্ষিকা পদে দ্যান্ত হই। 


কিন্তু যে সকল কাগজপত্র ও মাহ- 


নার বিলে আমাকে জোর কাঁরয়া 
সাক্ষর করানো হয় তা ১৯৬৯ 
সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে। 
চাকুরাট পাইবার জন্যই এই কাজ 
আমাকে কাঁরতে হইয়াছে। চাকুরী 
বিহীন মানুষকে শোষণ করা ছাড়া 
ইহাকে আর কিছুই বাঁলতে পারি 
না। একশ দশ টাকা হিসাবে মাঁহ- 


নার জন্য রেভেনঠ ম্টাম্পের ওপর 


আমাকে সাঁহ কাঁরতে হইত। কিন্তু 
কোনাদনই আম এ টাকা হাতে 
পাই নাই। ১৯৭০ এর মার্চ মাস 
হইতে আম মাহনার বিলে আর 
সাক্ষর কার নাই। বার্ঘিত ম্যাহনা 
৫৭-6৫০ টাকার পাঁররর্তে আমাকে 
৫০ টাকা এবং মহার্ঘ ভাতা ৯০ 
টারা দেওয়া হইত। স্কুলের প্রকৃত 
ছাত্র সংখ্যা চাল্লশের মত হইবে। 
কিন্তু আঁফসের খাতাপত্রে একশ 
আশির মত দেখানো হইয়াছে। 
স্কুলে সর্বশদ্ধ পাঁচজন 'শীক্ষকা 
এবং দুজন ক্লার্ক কাজ করিতেন। 
পরে মে ১৯৭০ থেকে একজন 


& লা? 


হইত, সেখানে কিন্তু টাকার অঙ্ক 
দেওয়া হইত না৷» 

উপারিউজ্ত শাক্ষিকার নাম এই 
সঙ্গে জানাতে আমরা অক্ষম, 
কেননা তার ওপর শয়তানদের 
হামলার আশঙ্কা আছে। এ ছাড়া 
আরও অনেক শ্রই জাতীয় তথ্য ও 
প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। যা 
প্রয়োজন বোধে যথাসময়ে উপযান্ত 
স্থানে প্রকাশ করা হবে। " 

এই প্রসঙ্গে আমাদের বন্তব্য 

(এক) স্কুল বাঁতিল.করা চলবে 
না। (দুই) স্কুল কাঁমাটগ্যীলকে 
দুরশীত চক্রের হাত থেকে মুক্ত 
করে একজন করে গ্যাডামনিস্ট্েটর 
নিয়োগ করা হোক। (তন) এই 
সব স্কুলগ্ণীলর সাহত জাঁড়ত 
দুনীতগ্রস্ত ব্যান্তদের শাস্তির 
ব্যবস্থা করা হোক। চোর) পুরো- 
তদন্ত না করে শিক্ষকদের বকেয়া 
টাকা আপাততঃ 
হোক। (পাঁচ) যেহেতু স্কুলগ্দাল 
পৌর এলাকায় অর্বাস্থত তাই 
স্থানীয় পৌর প্রধানকে সঙ্গে 
নিয়ে ব্যাপকভাবে দুনপীতর যথা- 
সময় তদন্ত করা হোক। 

আমরা আশা কার শিক্ষা 
{বভাগ অযথ্য আর নজের অপ- 
কর্ম ও অকর্মণ্যতার বোঝা না 
বাঁড়য়ে এই সব স্কুল ব্যবসায়ীদের 
দুনীণতর হাত থেকে স্কুলগণীলকে 
বাঁচয়ে উত্তর ব্যারাকপুর অগ্তলের 
জনসাধারণের একান্ত আকাচ্থা 
পূর্ণ করতে এাঁগয়ে, আসবেন। 


স্থাগত রাখা 
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' বার চেষ্টা করলেন। বিজ্ঞপ্তি থেকে |, 





সি 


, ছু আট 


দর্পণের বারো জুলাই সংখ্যায় 
এক স্থানে লেখা হয়েছে অতি 
বিপ্লবী স্বোধ ব্যানাজশী ও 
নীহার মুখাজী বাংলা কংগ্রেস 
নেতাদের জানিয়েছেন চৌদ্দ পার্টির 
যুস্তফ্ল্ট প:নরংজ্জনীবনের শ্লোগান 
অপরু কোন বিকল্প শ্লোগানের 
বদলে কৌশলগত স্ট্রযাটোজ। এ 
প্রসঙ্গে আমার বন্তব্য হচ্ছে 
যেখানে , 'স পি এম 
নেতৃত্ব নিজেই স্বীকার করেছেন 
যে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে * বামপন্থী ও গণতান্ত্িক 
শান্ত 'দ্বধাবিভন্ত হয়ে প্রাতিদ্ব- 
ন্দ্বতা করলে এককভাবে কোন 
ফ্রন্টেই সংখ্যাগীরম্ঠতা লাভের 
সম্ভাবনা নেই এবং সেক্ষেত্রে ির্বা- 
চনের পর সরকার গঠন করতে 
হলে একান্ত হয়ে সরকার গঠন 
করতে হবে। তাহলে যেখানে 
তাদের মতে 'নির্বাচনের আগে 
অথবা পরে ফ্রন্ট গঠন করতেই 
হচ্ছে সেখানে বর্তমান ফ্রন্টের প:ন- 
রুজ্জীবন না ঘাঁটয়ে পুনরায় কোট 
কোটি টাকা খরচ করে দেশকে 
আর একাঁট নির্বাচনের দিকে তারা 
ঠেলে দিলেন কেন? যেখানে মত- 
পার্থক্যের জন্য ফ্রন্ট ভাঞ্গোন 
সেখানে 'প্রেস্টজ ইস করে ফ্রন্ট 
পদনরদজ্জীবনের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া 
চলে না। তাই আপনার সংবাদদাতার 
লেখা অন্যায় ফ্রন্ট পুনরুজ্জী- 
বনের প্রশ্ন অন্য কোন শ্লোগানের 
বিকল্প হিসাবেই শুধ ন এস ইউ দি 
নেতৃবৃন্দ রাখেন নি! অতএব উপ- 
রোস্ত মন্তব্য ঠিক নয়। 

{স পি এম নেতারা যাত্তফ্রল্ট 
, ভাঙ্গার পর দলের কর্মীদের এবং 
জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার 


0 ক্ষ সন 
(৫ম পচ্ঠার পর) 


, সেন সাহেব আরও বললেন ঃ 
টাকার সংস্থান যখন করাই যাবে 
না, তখন আমরা একেবারে পিছিয়ে 
থাকা অগ্ুলে ছাড়া নতুন স্কুলের 
আর দাঁয়ত্ব নেব না-এসব পাঁলি- 
সির কথা আম বলতে শুরু 
করোছি। 

এ শুরুর শেষরক্ষা হবে কনা 
জান না, কিন্তু বুঝুন কী ঝানু 
উপদেষ্টা! নিজেদের কাজের সর- 
লকরণের জন্যে এইভাবে দায়িত্ব 
এড়িয়ে দেশটার সব 'কছুকেই 
হয়ত গুরা সঙ্কুচিত করে ফেলতে 
চান। ভাঙা বাংলাকেও গুদের মনে 
হচ্ছে “ট: 'বিগ”। লালাদাঁঘটাকে 
পশ্চিমবঙ্গ ভাবতে পারলেই বোধ- 
হয় ওঁরা দন্তহশন বার্ধক্য স্বাস্ত- 
ভরে “মৎস্য মারিয়া সুখে খাইতে 
পারতেন”! 
আশ্চর্য লেগেছে এইভেবে ষে, 
পণ্ুত্বের প্রান্তে দাঁড়য়েও এই সেবক 
বৃন্দ সরকারী পদকে সর্বতীর্থসার 
মন কবছেন কেন? এদের এই ণ্টু 
ডাই ইন হারনেস” এর ঘোড়া রোগ- 
টাই দেশটাকে গুটিয়ে পিটিয়ে 
গোল্লায় নিয়ে চলেছে। এ থেকে 
পরিত্রাণের কী কোন উপায় নেই? 


কিন্তু. আমাদের , 


জন্য প্রচার করছেন ষে শ্রেণীসংগ্রা- 
মের তাঁৱতা বৃদ্ধির মুখে সংগত 
রাখতে না পেরে মালিক ও জোত- 
দার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার তাগদেই 
বাংলা কংগ্রেস যুন্তফ্রন্ট থেকে 
বেরিয়ে গেছে যা তার মত জোত- 
দারের পার্টির পক্ষে স্বাভাবিক । 
সুতরাং তার জন্য ফ্রন্ট ভাঙ্গার 
দায়িত্ব সি পি এমের উপরে বর্তায় 
না৷ বরং বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
হাত 'মালয়ে যারা যুন্তফ্রল্ট থেকে 
বেরিয়ে গিয়েছে তারা বাংলা কংগ্রে- 
সের লেজুড়ে পারণত হয়ে শ্রেণী- 
সংগ্রামের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে এবং কার্যতঃ জোতদার ও 
মালিকের স্বার্থ রক্ষা করেছে। 
ষাঁদ আদর্শগত বা নশীতগত 
কোন কারণে মতপার্থক্যের জন্য 
বাংলা কংগ্রেস বোরয়ে যেত অর্থাৎ 
যদি এমন হোত গণতাঁন্দক আন্দো- 
লনের তীব্রতার মুখে সি পি এম 
গণ-আন্দোলনকে আরও উন্নত ও 
শক্তিশালী করার জন্য তার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ কর্মসূচী উপস্থিত 
করেছে যা বাংলা কংগ্রেস মানতে 
না পেরে বেরিয়ে গেছে তবে ?স 
শপি এমের এই বন্তব্য যথার্থ সত্য 
বলে প্রমাণিত হোত। ৫এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য গণ-আন্দোলনকে শান্ত- 
শালী ও উন্নত পর্যায়ভুন্ত করার 
জন্য ষৃগান্তকারী ঘোষণা “পুলিশ 
উইল নট ইন্টারফিয়ার ইন দি 
লোজটিমেট ডেমক্র্যাটক মাস- 
মুভমেন্ট” এই এস ইউ 'স্রই 
দেওয়া । সংশয়াকুল ব্যান্তরা এস ইউ 
{সি ও সি পি এমের কর্মসূচী 
দেখতে পারেন)। যেমন যুন্তফ্রন্টের 


সহযোগী দলগনীল দ্বারা সংগঠিত 
চাষী আন্দোলনের যেখানে এই 
ঘটনা ঘটেছে সর্ব জোতদারের 
বন্দুক বাজেয়াপ্ত করার জন্য সি 
পি এম প্রস্তাব এনেছে, বাংলা 
কংগ্রেস বিরোধিতা করেছে অথবা 
কোর্টের অর্ডার দেখিয়ে পুলিশ 
ধর্মঘটশদের পিটিয়ে কারখানা থেকে 
যখন মাল বের করে নিয়েছে, সি, 
পি এম কোর্টের অর্ডার থাকলেও 
যে কোন দলের ইউনিয়নের অধাঁনে 
সেই শ্রমিক আন্দোলন পাঁরচাঁলত 
হোক না কেন প্যীলশকে হস্তক্ষেপ 
না করার নির্দেশ দিয়েছে, বাংলা 
কংগ্রেস বাধা দিয়েছে, অথবা 
মজুর-চাষীর স্বার্থে গণ-আন্দো- 
লনের বর্তমান , স্তরের সঙ্গে 
সংগাঁতপূর্ণ নতুন কোন কর্মসূচী 
সি পি এম উপস্থাঁপত করেছে, 
বাংলা কংগ্রেস একমত হতে না 
পেরে বেরিয়ে গেছে, তাহলে গণ- 
আন্দোলনকারী সংগ্রামী জনসাধা- 
রণের সামনে বাংলা কংগ্রেসের 
চাঁরন্র উল্মোচত্‌ হয়ে যেত। 
কিন্তু ?িস দি এমের পক্ষ থেকে 
সে ধরণের কোন ঘটনা গত তেরো 
মাসে যন্তফ্রল্টের আমলে, ঘটে নি! 
বরং এ ধরণের ,.দাবী এস ইউ সি 
'বার বার জানানো সত্বেও তীব্র 
শ্রেণী সংগ্রামের ধ্জাধারী সি 


: বি গি এম € এম ইউ মির ৰাজণীতি 


পি এম নেতৃত্ব তা মেনে নেন নি। 
বরং গ্রামাঞ্চলে জামির সর্বোচ্চ 
সীমা প'চাত্তর বিঘা থেকে পঞ্চাশ 
বিঘায় নামিয়ে আনা, দ্বাদশ শ্রেণী 
চালু করা, পীলশী খাতে ব্যয় 
বৃদ্ধি প্রভাত বিষয়ে এস ইউ ?স-র 
অঙ্গে মহা জোতদারবরোধী 
বিপ্লবী সি পি এম একমত হতে 
পারে নি। এ সকল প্রশ্নে সেদিন 


মতামত 


বাংলা কংগ্রেসের সংগে তাদের 
আশ্চর্যরকম সিল দেখা 'গয়েছে। 

বাস্তবে যযন্তফ্রল্টের 'নিম্নতম 
আচরণাঁবাধ লঙ্ঘন করে প্রশাসনকে 
নিজের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে 
এবং সর্বোপাঁর আদর্শগত সংগ্রা- 
মের পথ এাঁড়য়ে গিয়ে শ্রেণী 
সংগ্রামের নামে এমনাক প্ীলশ 
ব্যবহার করে অপর দলের , কর্মী- 
দের উপর ক্রমাগত আক্রমণ, সহ- 
যোগণী মিত্র দলগ্দলির বিরুদ্ধে 
কাল্পনিক মিথ্যা প্রচার দ্বারা যুক্ত- 
ফ্রন্টের এঁক্য ও সংহাতকে ভিতর 
থেকে নষ্ট করে দিয়ে বাংলা কংগ্রে- 
সকে আইন শৃঙ্খলার ধুয়া তুলে 
জনতাকে বিভ্রান্ত করার এবং যুন্ত- 
ফ্রন্ট থেকে তার বেরিয়ে যাবার পথ 
ত্বরান্বিত করে দিয়েছে সি পি এম ৷ 

আমার প্রশ্ন সি এম নেতৃ- 
বুন্দের কাছে বাংলা কংগ্রেসকে 
প্রগাতবাদ বামপল্থী সাজিয়েছেন 
কারা? ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের 
সময় এই এস ইউ সি প্রস্তাব করে- 
ছিল কয়েকটি সীট বেশী পাবার 


জন্য বাংলা কংগ্রেসকে না নেবার। 
বরং গণআন্দোলনের পরীক্ষায় 
প্রমাণত বামপন্থী দলগুলো 'নয়ে 
এঁক্য গড়ে তোলা হোক। কিন্তু 
সেদিন সি পি এম নেতৃবৃন্দ সে 
কথা শোনেন নি। বরং বাংলা 
কংগ্রেসকে বামপল্থী দল বানাবার 
সর্বরকম প্রষত্রই করেছিলেন । 
১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে তাদের 
কি জানা (ছিল না বাংলা কংগ্রেস 
জোতদারের পাটি? ৬৭ সালে 
সি পি এম বাংলা কংগ্রেসকে নিজের 
জোটে রাখবার জন্য সি 'প আই 
থেকে বেশী আসন অফার করে- 
{ছিল এবং বত "৬৯ সালের 
মধ্যবর্তী নির্বাচনে কয়েকটি জায়- 
গায় এস ইউ সর দাবী অস্বীকার 
করে বাংলা কংগ্রেসকে সেই সমস্ত 
আসন দেবার প্রস্তাবে জোরালো 
সমর্থন জানয়েছিল। 

এ বিষয়ে এস ইউ সি পাঁর- 
স্কার বলেছে, “শোষিত মানুষের 
গণতান্তিক আন্দোলনকে চূড়ান্ত 
শান্তশালী করার জন্য য্য্তফ্রন্টের 
এঁক্য বিনষ্টকারী শ্রাটপূর্ণ আচরণ 
সংশোধন করে. যুক্তফ্রন্ট পনর 
জীবনের প্রশ্নে সক্রিয়ভাবে যাতে 
সি পি এম এগিয়ে আসে তার জন্য 
সি পি এমকে বার বার আহবন 
জানয়ে আমরা দীর্ঘ এই কয়মাস 
অপেক্ষা করছি। এমন কৈ সি পি 
এমের আসার ক্ষেত্রে যাতে বাধা 
না হয়৷ তার জন্য আট পার্টর 
মোর্চাকে আজও ফ্রন্ট রূপ দিই 
নি।”» এস ইউ দি আরও পাঁরচ্কার 
বলেছে, “্যাঁদ সি পি এম এঁক্য- 
বিনষ্টকারী রাজনণীত পাঁরত্যগ 
করে যক্তফ্রন্টের এক্যের জন্য 
কার্যকরী প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে 
আসে এবং তারপরেও বাংলা কংগ্রেস 
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না আসে তবে বাংলা কংগ্রেসকে 
বাদ 'দিয়ে ফ্রন্ট গঠন করা হবে।” 


এখন সি প এম কতখানি 
শ্রেণী সংগ্রাম করছে এবং চাষী 
মজুরের স্বার্থে লড়ছে সেকথা 
উল্লেখ না করে পারছি না। ষযুন্ত- 
ফ্রন্টের আমলে যখন বেনামা জাম 
দখলের আন্দোলন চলছিল তখন 
সি পি এমের শন্ত ঘাঁটি জোতদার 
ভরা বর্ধমানে কিন্তু কোন আন্দো- 
লনই লক্ষ্য করা যায় দি! সেখানে 
কি জোতদারদের সঙ্গে শ্রেণী সম- 
ন্বয় হয়োছল? নাক তারা সি 
পি এমের সমর্থক ছিলেন? 'িড়লা . 
জ্যোতর গোপন বৈঠকের ফলশ্রর্ত 
কয়েকাদন আগে বিড়লার জ্যোতি- 
বাবুর প্রাত সাঁটাঁফকেট জ্যোতি- 
বাবু 'বড়লার প্রাত [সমপ্যাথোঁটক 
কিন্তু শ্রমিকরা দুর্বনবত। আরও 
উল্লেখ করা যায় বেঞ্গল চেম্বার 
অব কমার্সের প্রস্তাবে দস পি এম 
শ্রমমল্দীর প্রশংসা, দুর্গাপুরের 
টপ বুরোক্তাট চন্ডীর দিস পি 
এমকে প্রশংসা এবং এস ইউ সিকে 
কনডেম কবার কথা। তারপর 
মাদ্রজে ডি এম কে, কেরালায় ' 
সিন্ডিকেট কংগ্রেসের সঙ্গে অশুভ 
আঁতাত কার স্বার্থে১ট শুধু 
[ক তাই, আসাম ও হািয়ানার উপ- 
নির্বাচনে এস ইউ 'স প্রার্থী ও 
কংগ্রেসের (শা) সরাসরি প্রাত- 
দ্বদ্বিতায় শাসক কংগ্রেসকে খোলা- 
খাল সমর্থন কোন্‌ 'বপ্লবের 
স্বার্থেঃ কুখ্যাত সি সি আর রুল 
সুবোধবাব যখন তুলে নেবার 
প্রস্তাব করেছিলেন তখন জ্যোতি- 
বাব; সমর্থন করেন নি কেন? 


প্রকাশ গপ্ত 


আজ হিন্দ বাগের ঘটনা সম্বন্ধ 
পুলিশ ও সংবাদপত্রের অপপ্রচার 


গত চাববশে জহলাই তারিখের 
দর্পণ পান্রকায় গত বিশে জুলাই 


িছিলটি বোঁরয়ে ছিলো শশবপ্লবী 
ছাত্রদের কাঁমাট” (আর এস প)র 
নেতৃত্বে। কর্মসূচী িলো-বিপ্লবী 
ছাত্রদের কাঁমাটর এই 'মাঁছলাট 
আজাদ 'হন্দ বাগ থেকে সুবোধ 
মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত গিয়ে৷ অন্যান্য 
কয়েকটি ছান্র-ষদব গ্রুপের সঙ্গে 
মিলিত হবে। এবং সাম্মীলতভাবে 
তারপর এসস্ল্যানেভ অঞ্চলে 
মাঁক্নী িনেমাহলগ্যীলর সামনে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সেগহীলকে 
সোদনের মত অচল করে দেওয়া 
হবে। গত এগারোই মে কাম্বো- 
মণের বিরুদ্ধে গৃহীত কর্মসূচীর 
মাধ্যমে বিপ্লবী ছাত্রদের কাঁমাঁট 


তুলে 
- মাকিনী পাঁজর 


বাদ-বরোধতার যে নতুন লাইনাট 
ধরেছিলে;_-“ভারতে 
চলাচলের কেন্দ্র 
ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগিকে অচল 
করে দাও”-সেই লাইনের ভত্তি- 
তেই গত বশে জুলাই “ঁভয়েত- 
নাম দিবসে” সাম্রাজ্যবাদ বিরো- 
ধিতার এই যুক্ত কার্যক্মাট রাঁচত 
হয়োছল। 

কিন্তু আজাদ 'হন্দ বাগ থেকে। 
‘মাঁছলাট বোঁরয়ে বিধান সরণীতে 
নেমে আসতেই পাঁচশোরও বোশ 
সশস্ত পীলশ ও সি আর পি 
চারাঁদক থেকে 'মাছিলধটকে ঘরে 
ফেলে এবং শহংঘ্রভাবে লাঠি ও 
বেয়নেট চার্জ করতে শুরু কারে। 
পিছ; বুঝবার আগেই বহু ছাত- 
ছাত্রী রন্তান্ত দেহে পথের ওপর 
লুটিয়ে পড়েন। কল্তু বিপ্লবী 
ছাত্ররা জানতেন, কেবলমাত্র {বিপ্লবী 
হিংসা ' দিয়েই  প্রাঁতাবগ্লবী 
হিংসার মোকাবিলা করা যায়। 
মধ্হততে র মৃধ্যে প্ীলশের বিরুদ্ধে 
ব্যাপক প্রাতরোধ গড়ে ওঠে, দৃ- 
পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য পথ- 
চারঁও পলিশ অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা নিয়ে তাদের 


সংগে যোগ দেনা কিছংক্ষণের 
মধ্যেই সমগ্র অণ্চলে এটা ছাঁড়য়ে 
পড়ে। একাঁদকে পুলিশী বেষ্ট- 
নীর মধ্যে আটকে পড়া ছান্রছারীরা 
প্রচণ্ড মারধরের সামনেও “কমরেড 
মাও সেতুং লাল সেলাম” ধ্বান 
কাঁমাট*র নাম লেখা ফেস্টদন ছাড়- 
ছেন না, অন্যদিকে বিপ্লবী জনতার 
আক্রমণে পুলিশ ও সি আর 'প 
দিশাহারা হয়ে পড়ছে, জনতার 
আগ্নেয় আঘাতে জহটিয়ে পড়ছে 
একের পর এক। শেষ পর্যন্ত প্রায় 
একশো পপচশজন ছাত্র ছান্রীকে 
পালিশ গ্রেপ্তার করতে পারে, চার- 
শোরও বোঁশ ছাত্রছাত্রী পুীলশের 
বেষ্টনী ভেঙে বোঁরয়ে আসেন। 
বিপ্লবী জনতার রুদ্ররোষের 
সামনে ঘন্টা তিনেক পরেই সমস্ত 
পুলিশ লেজ গর্নটয়ে সে অণ্যল 
ছেড়ে চলে যায়, সেঁদন রাতে .. 
কোনো পলিশ পকেট সে অণ্চলে 
ছিলোনা । 

কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, যে 
সমস্ত তথাকাঁথত প্রগাঁতশনীল বাম- 
পন্থী দল ও ছান্রসংস্থা কথায় 
কথায় শ্বাংলা বন্ধ” ও স্কুল 

শেষাংশ ৯ম পূচ্ডান্ন) 








- হিসাবে, যা বেসরকারী । 
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সর্বহারা আন্তজাতিক সাহায্য 


(৬ষ্ঠ পৃত্ঠার পর )' 


গ্রতার সঙ্গে, আশে পাশের কোন 
কিছুর দিকে দষ্ট নিক্ষেপ বা মন- 
বিক্ষেপ করা চলবে না। সমগ্রে উত্তীর্ণ 
হলে ক্রমে ক্রমে নম করা আংশিক 


 কর্তব্গ্দাল সহজেই করে ফেলা 


যাবে। অংশের সঙ্গে সমগ্রের দ্বন্ব 
প্রশাতমূলক বিরোধের সমাধানের এই 
হচ্ছে একমাত্র পথ। 

দেই) প্জবাদের প্রাধান্য 
সম্পন্ন দুনিয়ায় কোন সমাজতান্তিক 


' দেশের সশস্তব্চাহনী অন্য কোন 


ভ্রাতৃতুল্য দেশের মুন্তি বিশ্লবী 
সংগ্রামে বিনা আমম্ণে হস্তক্ষেপ 
করতে পারে না, কিন্তু তালিম 
শিক্ষা দিতে ও অস্ত সাহায্য করতে 
পারে, তাও ফলাফলের ও 
আন্তর্জাতিক দক থেকে সময়ে 
বিচার করে অর্থাৎ সেই সাহাধ্যকে 
যুদ্ধবাজরা মহাযুদ্ধ বাধাবার সাফাই 
শহসাবে ব্যবস্থার করতে না পারে এ 
বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে। ঠিক এই সব 
কারণে কোরিয়ার জনগণতল্লাকে 
আত্মরক্ষায় সাহায্য কর্বার প্রয়োজন 
আবাঁশ্যক হওয়ায় স্তাঁজন ও মাও 
পরামর্শ করে: ঠিক করেন যে অস্ত্র 
জোগাবে সোভিয়েত এবং লোকবল 
জোগাবে চাঁন, তাও 'সরকারণ মস্তি 
ফোঁজ থেকে নয়, স্বেচ্ছাসেনাদল 
সেই সন্দো 
দ্বাক্ষীরত হোল “সোভিয়েত-চীন 
পারস্পারিক প্রতিরক্ষা ও সাহায্য চ্ান্ত” 
যার ধারা অনুসারে এই দুটি দেশের 
যে কোনটির উপর আক্রমণকে অন্য 
দেশটি নিজের উপর আক্রমণ বলে 


ধরে নেবে অর্থাৎ কোরিয়া পার হয়ে 


আই এ খম অফিসার, 


(২ম পৃত্ঠার পর) 


মিশনের রায় অন[যায়ণী বন্টনের 
কিছন্টা পাঁরমাণ ব্যবস্থা রেখে- 
ছিলেন, কেন্দ্রীয় নির্দেশে সেই 
ননীর্দস্ট মঞ্জতরীকৃত টাকাটাও ব্যয় 
না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 
অর্থাৎ আধা-উপোসী চতুর্থ শ্রেণী 
ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের 


' পেটে দানাপান. নাই বা পড়ল, 
- মোটা বেতনের আই এ এস অফি- 


, সারদের কষ্ট লাঘব করার জন্যে 


॥ মাইনে বাড়াতেই হবে। 


সরকারী কর্মচারীদের সংঘ 
কো-আর্ডনেশন কাঁমটী কি কর- 
ছেন? তারা ক দাবী তুলতে 
পারেন না যে সাধারণ সরকারী 


মাঁকন সৈন্যদল চাঁন বা সোঁভ- 
য়েতকে আক্রমণ করলে চাঁন ও 
সোভয়েতের সশস্ বাহিনী এক- 
সঞ্চে প্রাতিরক্ষা যুদ্ধে নামবে এবং 
আমোৌরকাকে পরাজিত না করা 
পর্যন্ত সেই যাদ্ধ থামবে না। 
চীনের কোরয়াকে বাঁচাতে যাবার ' 
একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ ঠিক করা 
হয় যা ছিল ইয়ালু নদীর পশ্চিম 
তীরে মাকিনি বিমান হানা হলেই 


‘চাঁন আত্মরক্ষার তাগিদে পাল্টা 


ব্যবস্থা হিসাবে স্বেচ্ছাবাহনী 
পাঠাবে। 

এ সবই সম্ভব হয়েছিল, সোভি- 
য়েত-্চীন একতার কল্যাণে! আজ 
সেই একতার জায়গায় ক্লেমীলন বাঁস- 
পরেছে শঘুতা। সেইজন্য চীনের 
পক্ষে ভিয়েতন্মমকে সাহায্যের মান- 
গত ও গুণগত মানা চরমে উন্নীত 
করার অবস্থা প্রাতকুল। তা 
সত্বেও ভিয়েতনাম অন্য সব দেশ 
থেকে যে মোট সাহায্য পাচ্ছে তার 
সত্তর শতাংশ পাচ্ছে চীন থেকে। 
আর ভিয়েতনাম সরকার যাঁদ যুদ্ধে 
প্রত্যক্ষ সাহায্যের আবেদন করেন 
তাহলে চাঁন নিশ্চই ভিয়েতনামী 
রণাঙ্গনে গিয়ে লড়বে। . তবে মনে 
হয় তার দরকার হবে না। না হও- 
মনাই বাঞ্ছনীয় একাধিক কারণে। 

প্রথমত লেনিনবাদের মতে প্রত্যেক 


" ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালের মস্কো 


ইশতাহার দুটিতে সমাজতাল্মিক দেশে 
প্রতিবি্লব ? রপ্তানী প্রাতকেেধের 
সংকল্প ঘোঁষধত আছে। হাঁ আছে, 
কিন্তু এ দটি বছরে চীন সোভিয়েত 
সম্পর্কের ভিতরে ঘুণ ধরলেও সেটা 
বাইরে প্রাতফালত হয়ান। আজ এ 
দুটি বৃহত্তম প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশের 
সম্পর্ক আদায় কচিকলায়। তার মানে 
প্রীতাঁক্লব রপ্তানী বা আমদানী 
ঠেকাবার মত ক্ষমতা যে দুটি দেশের 
তার একটির শাসকচন্র বস্তুনিষ্ঠ 
বিচারে প্রাতাবস্লবশ হয়ে গিয়েছে। 

সুতরাং এ ১১৫৭ ও ১৯৬০ 
সালের পাঁরস্থাত আজ অবলুপ্ত এবং 
তার ফলে অন্য সম্রজতান্মক দেশে 
প্রতিবিগ্লব ঠেকানোর প্রাতশ্রাতর 
পিছনে আজ আর সেই শান্ত নেহা 
চীন-সোভয়েত পারস্পারিক প্রতিরক্ষা 
চান্তর দালল আনুষ্ঠানিক ভাবে 
ছিড়ে না ফেল্লেও সোঁট শ্নাকয়ে 
ঝরে পড়েছে। আজ চাঁন যাঁদ সরা- 


সম্ভাবনাই বোশ এবং চীনের উত্তর 
সীঁমান্তও আজ নিরাপদ নয়। চশনকে 
এই সব কিছু ভেবেচিন্তে বিচার 


' প্রায় বেরলনা। 


চে 


করে কর্মপন্থা ঠিক করতে হচ্ছে কারণ হয়েছে, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নয় 


লোনিনের পরামর্শ হচ্ছে রুশ বিদ্ল- 
বের পরে জাতীয়, "শবশেষ করে 
আল্তজর্ীতক পারাস্থাতর ঘোরপ্যাঁচ 
এত জটিল ও _স্‌ক্ষমাতিসুক্ষ7 হতে 
বাধ্য যার সব দক তলিয়ে বুঝে ভাঁব- 
ষ্যৎ ফলাফল বিচার করে তবে আন্ত 
জাতক রাজনশীত ক্ষেত্রে প্রতিটি 
ধাপ ফেলতে হবে এবং সে কাজ 
অত্যন্ত কঠিন। আর একটি কথা 
১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালের ইশৃতাহার 
দুটিতে শুধু সমাজতাল্তিক দেশে 
প্রাতাব'লব, ঠেকানোর কথা বলা 


(গ্রাস এই পঠাজবাদশ দুনিয়ার 
শারক )। * 
যাঁরা গ্রীসের দুর্ভাগ্যের 

স্তাঁলনের ঘাড়ে দোষ চাপান খুঁটি- 
নাট তথ্য না জেনে, তাঁদের {ক মনে 
আছে স্পেনে ফ্রাংকোর বিরদ্ধে 
'রিপাবালক্যান বৈধ সরকারকে জঙ্গণ 
স্বেচ্ছাবাহন পাঠিক্সে অত দূর থেকে 
বিমান ও সব রকমের অন্তর এমনাঁক 
যত দরে সম্ভব সাহায্য করেছিলেন 
কোন্‌ সরকার? সেই সরকার বা 
“বন্বাছনী” তখন দুনিয়ায় একাটই 


বলা হয় বাকুনিনবাদ বা ক্রপোাকন্‌- 
বাদ), এটা অনেকেই জানেন না। 
সোভিয়েত থেকে "উৎখাত হয়ে এ 
বাদটি উড়ে গিয়ে স্পেনে আড্ডা গেড়ে 
কাঁমউনিস্ট পার্টর মধ্যে সংক্লামিত 
হম্ম এবং ফ্রাংকোর জয়লাভের পর 
সাঙ্গ হয় তার ইহলণীলা। 

. ক্রিমশঃ 


| পুলিশ সশস্ত্র হতে পারে, আমরা হব না কেন? 


কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেয় 
জালিওয়ানাবাগের ঘটনার সংগে 
তুলনীয় এই ঘটনা কেমন করে 
যেন তাদের চোখ এ্রাঁড়য়ে গেল। 
এমনাক সংশোধনবাদী পত্র-পান্র- 
কাগুলিতে পর্যন্ত এর কোন খবর 
কেন এমনটা 
ঘটলো, এটা অনেকের প্রশন। 
কারণটা কি এই' যে, প্দীলশী 
নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জন- 
গণের “রক্তের বদলে বন্ত চাই” 
স্লোগানকে এরা যে সব “রক্তের 
বদলে গাঁদ চাই” স্লোগানে পর্য 
মুক্তির পথ বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, 
তার ভাঁওতা জনগণ ধরে ফেলবেন 
বলে এরা ভয় পাচ্ছে? ভিয়েতনাম 
দিবসে কিছু গতানুগতিক ও 
লোক দেখানো 'মাছিল ও সভা করে 
এবং কুশপুত্তীলকা দাহ' করেই 
এরা যে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী জংগণী চেতনাকে গতানু- 
গাঁতকতার কানা গাঁলতে ঠেলে 
দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এদেশের 
বুকে মাকিনী পাজ ও সংস্ক- 
{তর ওপর সাক্রুয় আঘাত হানার 
যে রণনীতি তুলে ধরেছে বিপ্লবী 
ছাত্রদের কামাট, সংশোধনবাদীরা 
স্বভাবতঃই তাকে ভয়. করছে। 
১১৪৩ সালের জুলাই মাসে 
ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
বার ভিয়েতনামী জনগণের সম- 
নে এই কলকাতার বকেই 
বিপ্লবী ছাব্রদের রন্ত ঝরেছিল, 
১৯৭০ সালের জুলাই মাসে কল- 
কাতার বিস্লবী ছাত্ররা আবার 


গুপ্ত এবং ভাড়াটে বুর্জোয়া সাংবা- 


দিকরা। রাত গ্প্ত নিজের | 


জনগণাঁবরোধিতার “কাতিত্ব” 
জাহির করতে গিয়ে যে যে মিথ্যে 
কথা বলেছে . সবটাই তারা অম্লান 


(৮ম পৃজ্তার পর) 


বদনে ছাপিয়ে 'দিয়েছে। রাঞ্জত 
গুপ্ত বলেছে-সোঁদনে দেড়শো 
জনের মধ্যে একশো পণচশ জন 
গ্রেপ্তার হোয়েছে; বাস্তবত সোঁদন 
পাঁচশোরও বোঁশ ছাত্রছাত্রী মিছিলে 
ছিলেন। সি পি এম এল কমী- 
দের বিপ্লবী উদ্যোগ সত্বেও ভুল 
লাইনের জন্য তারা যে জনগণ 
থেকে ' বিচ্ছিন্ন, এর সুযোগ "নিয়ে 
রঞ্জিত গুপ্ত বিশে জুলাই-র 
ফিকেট দিয়েছে। বুর্জোয়া কাগজ- 
গলো তাই মেনে নিয়েছে রাঞ্জিত 
গুপ্ত সোঁদনকার “গোপন” কার্য 
ক্রম বের করার জন্য বুক ফুলিয়ে 
গর্ব করেছে : বাস্তব সত্য হচ্ছে, 
গোটা ঘটনাটাই ছিলো প্রকাশ্য, এর 
মধ্যে কোন গোপনতা ছিলনা। 
আর সবচেয়ে বড়ো কথা, রঞ্জিত 


গুপ্তের নিদেশে সমস্ত বুর্জোয়া 
পন্র-পন্লিকাগদলি ছাত্রছাত্রীদের কাছে 
“পাওয়া? বোমা-লাঠর ছাব 


ছেপেছে। মালিক শ্রেণীর ভাড়াটে 
গুণ্ডা পুলিশ আর [সি আর *পরা 
যদি সশস্ম হতে পারে, তবে 


সাম্রাজ্যবাদ বরোধী ছাতরছান্রীদেরও 
আত অবশ্যই আঁধকার আছে যে 
কোন অন্ন হাতে তুলে নেবার ॥ 
ফ্যাঁসম্ট পঢলেশের আকুমণের 
বিরুদ্ধে তাদের আঁত অবশ্যই 
সশস্ত্র প্রতি-আক্রমণ গড়ে তুলতে 
হবে--তবে সেটা সি পি এম এল 
কায়দায় জনগণ থেকে বাঁচ্ছম হয়ে 
নয়, জনগণের সংগে মিশে গিয়ে, 
জনগণকে সচেতন ও 'সংগাঁঠত 
করে তুলে এবং জনগণের ওপর 
নিভ'র করে। পুলিশ সি আর পির 
হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে নাকি- 
কান্না কে'দে-লাভ নেই। ভোটের 
পথ পলিশ সি আর পি-র হাতকেই 
শম্ভ করে। বিপ্লবী জনতাকে 
নিতে হবে প্রতিশোধ । মাকসবাদ- 
লেনিনবাদ মাও সেতুং চিন্তাধারার 
ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে রাইফেল 
হাতে নিয়ে দুনিয়ার দেশে দেশে 
জনগণ লড়ছেন আমাদের দেশও 
তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। 
বিশে জ্‌লাইর মিছিলে অংশ 
গ্রহণকারী একজন ছাত্র 


“oC HUA HUI 


বোমা, বিস্ফোরক দ্রব্য ও লাইসেন্সবিহীন 
অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান এবং / বা উদ্ধারকরার 
ভিত্তিস্বরূপ সংবাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা 
বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য এবং লাইসেম্সাবহপ্রন আগ্নেয়াস্র 


জনসাধারণের পক্ষে প্রভূত ক্ষতির এবং গণতাল্লিক জীবন এবং জনসাধা- 
রণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নিরাপত্তার পক্ষে বিপদের কারণ হইয়া 


উঠিয়াছে। 


সঙ্গে ডাক- 


যোগে লালবাজারে বা ২২-০০০২ বা ২২-৩৪৪১ নম্বরে টৌলফোনযোগে 


যোগাযোগ করা যাইতে পারে। 


সংবাদদাতার নাম ও বিবরণ কঠোরভাবে গোপন রাখা হইবে। এইরূপ 
সংবাদের ফলে যাঁদ এগুলির সন্ধান পাওয়া যায় বা এগুলি. উদ্ধার করা 


যায় তবে সংবাদদাতাকে পূলিশ কমিশনার ধথাবথভাবে 


পদরস্কৃত কাঁরবেন। 


প্থরস্করের রেকর্ডও এমনভাবে রাখা হইবে যাহাতে সংবাদদাতার পরিচয় 
কোনক্রমেই উন্মোচিত বা প্রকাশিত না হয়। j 


সমাজবিরোধীরা যাহারা বোমা, বিস্ফোরক দ্ুব্য 'ও অন্যান্য অস্মশস্ম 
প্রস্তুত করে ও বিক্রয় করে তাহাদের সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া নাগরিক 


কর্তব্য। আপনাদের সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা 
এই সহযোগিতা ও* সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঞ্চে 


হইবে। 


করা যাইতেছে এবং 
গৃহাঁত ও পুরস্কৃত করা 








- (ক্কাজনোতিক সংবাদদাতা ) 
বাংলা কংগ্রেস আট পার্টির 
জোটে যোগদান করবেনা একথা 
জেনে এই জোটের পার্টিগুলি বড়ই 
বিপদে পড়েছে । সেইজন্যই বোধ- 
য় পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস দিন 
দন বেড়েই চলেছে। তাই এই 
জোটের গত সপ্তাহের একে অপ- 
[কে দোষারূপ করল । 
সি পি আই কিছুতেই নব 
প্রেসের সঙ্গে বাংলা দেশে হাত 
টানাল কোনও এক পার্টি তার- 
র পি এস পি ফরোয়ার্ড বকের 
ছে দাবী জানাল যে, এ পার্টি 
কছতেই ?স পি এম গঠিত ফ্রন্টের 





ভতরকার ব্যাপার, শপি এস পির 
কান কোন নেতা এমন ভাবে ফাঁস 
রে দেন যাতে আট পার্ট জোটের 


মূর্তি জনসমক্ষে নষ্ট হয়ে 
চ্ছে এবং তা বন্ধ হওয়া দরকার। 
সি পি আই সম্বন্ধে এ দাবী 
ঠা খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে 
খন সি পি আই সর্বভারতপয় 
রিপ্রোক্ষতে নব কংগ্রেসের সঙ্গে 
দাট বাঁধার কথা বলেছে এবং 
রালায় আঁতাত করতে যাচ্ছে। 
1র ফরোয়ার্ড রক নাকি সেদিনও 
রাম চ্যাটাজশিকে তাদের, ফ্রন্টে 
গ্রদান করলে কি সুযোগ সুবিধা 
ওয়া যাবে তাই জানতে প্রমোদ- 
বর কাছে পাঠিয়েছিলেন। পি 
ম্‌ পিসিাপ আইয়ের দ্বৈত নীতি 
বন্ধে খবই সন্দিহান, তাই পর- 
কার যথেম্টই কারণ আছে ও 





ন যে বাংলা কংগ্রেস আট পার্টির 
টে যোগদান না করলেও আট 
কপ টিং গড়ার) 





টড পেরেছি তাতে মনে হয় ই 


ঘট বাম জোটের ভেঘর 
আরিক সন্দেহ ও ঘবিধবা 


ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকেরা জানে 
যে বামপন্থী জোট দু ভাগে ভাগ 
হওয়াই তাদের পক্ষে টার তা 
হলে বাংলা দেশে আগামী 'ির্বা- 
চনে তিনটি ফ্রন্ট গড়ে উঠবে। 
দুটো বামপন্থী ফ্রন্ট আর একটি 
বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে নব 
কংগ্রেস ও আরও দুই-একটি পার্টি 
নিয়ে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। 

নব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীতরুণকা'ন্ত ঘোষ সৌদন বলেই 
দিয়েছেন যে বাংলা কংগ্রেসের 
শ্রীঅজয় মুখাজী ও শ্রীসশীল 
সঙ্গে নব কংগ্রেসের অনেকবার 
কথাবাতণ হয়ে গেছে এবং কিছু- 
দিনের মধ্যেই হয়ত তারা গণতান্ত্রিক 
ফ্রন্ট সম্বন্ধে তাদের বন্তব্য লোকের 
কাছে রাখবেন। পিএস পিও এস 
এস পির এক অংশ যে এই ফ্রন্ট 
থাকবে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ 
নেই। 

লোকসেবক সঙ্ঘ বামপন্থী 
কোন ফ্রন্টে নেই, যেমন নেই আর 
এস পি। তবে আমরা যতদুর 





এমের নেতৃত্বে গঠিত ছয় পার্টর 
জোটের সঙ্গে, নির্বাচনী আঁতাতে 
আবদ্ধ হবে। এবং আর এস পি 
আসবে বলেই হয়ত সৈ পি এম 
প্রগ্রোসভ মুশলিম লীগকে তাদের 
জোটে আনার জন্য বিশেষ আগ্রহী 
নয়। কেননা তাহলে মীর্শদাবা- 
দের আসন বন্টন নিয়ে সি পি এম 
জোট বিপদে পড়বে। মুর্শদাবাদ 
জেলায় আর এস ছি যেমন বেশন 
আসনের দাবী করবে ঠিক তেমান 
ভাবে পি এম এলও তা চাইবে। 
'_ তাছাড়া লীগের একজন বড় 
নেতা এককালে ফরোয়ার্ড ব্রকেরও 
নামকরা নেতা ছিলেন। যাঁদ ফরো- 
য়ার্ড ব্লক শেষ পর্যন্ত সি পি এম 
জোটে না আসে তাহলে পি এম 
এলও আসবে না এটা বোধহয় সি 
দি এম নেতারা বুঝতে পেরেছেন। 
তাই বোধহয় প্রমোদবাবু পি এম 
এল সম্বন্ধে কিছ; িষোদ্গার 
করেছেন। 

ষে কারণেই হক সাম্প্রদায়িক 
দল সম্বন্ধে সি পি এম যাঁদ তার 











কে না জানে কথার কথা = 























মন্ব্যত্ব, স্বাধীনতা ডু 


গলি মারো, এসব কথায় গুল মারো, ' 
আবার কিনা দাবী জানায়, ‘বাংলা ছাড়ো"! 


গণতন্ত...... 
আমিও জানি মন্বরতন্্। 


৫ 
পেড়ে আনবো মাথার খুলি; 
বুঝলে খোকা । ভাল চাও তো দেশ বেচে খাও; 
গুন্ডাদলে নাম লেখাও! 
বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো, এখনো যাদি মিছিলে যাও! 


বাস্তঘুঘুঃ সি আর পি 


(অধ্দনাল-প্ত যক্তফ্রুল্টের সংগ্রামী নেতাদের 

কলা দোঁখয়ে পশ্চিমবাংলায় বাস্তঘুঘঃদের 
নাচা আর গানা ভালভাবেই সরু হয়ে 
গেছে। কাঁবতাটি তারই পটভামকায় 
রচিত) 





দ্পায়ে দুটো ঘুঙর দেবো 
নেচে নেচে গান শোনাব। 


“গেছে গেরস্ত ভালই হলো = 
পাড়াপড়শীর ঘুম নেই তো বিছানা ছেড়ে যায় না কেন 
শ্মশানে মশানে জলায় বাদায় খোঁজে না কেন? 


ঘরে শুয়েই 
লণ্ঠন লাও, বন্দুক লাও...... TF 
গেছে তো ল্যাঠা চকে গেছে; খাও দাও আর পরের 
চরে বেড়াও! তোফা!” 


নেচে নেচে গান শোনাবি, 
তবে তো সোনার মেডেল দেবো! 














হয়েছে এবং এই টাকা আগামী 
মার্চ মাসের ভিতর খরচ করা হবে 














এই সিদ্ধান্ত নাকি হয়েছে। উন্ন- কেননা কোন্‌ 
য়ন পাঁরকল্পনাগ্যাল রুপায়িত কনট্রাকটার দিয়ে কাজ করানো হবে 
করবে যে সংস্থা তার নাম হল তাই নিয়েও চলবে গা । 
ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভে- লাট সাহেব অন্যান্য ব়পারে 
লেপমেন্ট অথারট। সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করলেও 
এই অথার'টর কে চেয়ারম্যান আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে কিন্তু 


হবেন সেই নিয়ে গাঁড়মাঁস চলছে। 
অবশ্য এর জন্য দায়ী খোদ লাট- 


সাহেব। 


যেহেতু বর্তমানে বাংলা দয়ে অনেক আইন সংশোধন করে- 
দেশে মবখ্যমন্ত্রী নেই সেই হেতু অপ. 
প্রস্তাব আসে যে মখ্য উপদেষ্টা রাধকে ননকর্গীনজেবল এবং 
শ্রীব ব ঘোষকে চেয়ারম্যান করা 















তিনি খুবই তৎপর। তিনি 
ভিতর শহধমান্র 








কিন্তু লাটসাহেবের ইচ্ছা ননবেলেব্র্ল্‌ করা, হয়েছে টু অথাত 
চেয়ারম্যান করা হক কলকাতার “আইন-শৃঙ্খলা” 


মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শুরকে। 
তাহলে নাকি এ অ্থারাটির “পাব- 
লিক ইমেজ” অনেক বেড়ে যাবে। 


সৃতরাং ফাইল 
সাহেবের কাছে 
হয়'ন। অবশ্য 


লাট সাহেবের কাছে তাঁর 1সদ্ধা- 







কাদণ 










মন্ত্রীর পরামর্শ মতই এসব করে- 


ক 















পড়ে আছে লাট ছেন। 
। কোন সিদ্ধান্ত কেননা এই “আইন-শৃঙ্খলা”: 
কত ফাইল যে বজায় না রাখতে পারলে কায়েম 







স্বার্থান্বেষীদের যে রাজত্ব চলছে 
তার ভিত যে নড়বড় হয়ে যাবে। : 
তাই জাম দখল আন্দোলনের যত৷ 
















৪ দই, 


বিরাশি বছর বয়সে ন্ৈলোক্য 
মহারাজ মারা গেলেন। একে একে 
বাঙলার রান্রনৌতক ইতিহাসের 
একটি মহান যুগের সঙ্গে বর্ত- 
মানের সম্পর্ক কেটে যাচ্ছে। যে 
মানসিকতার পরিচয় পাওয়া শিয়ে- 
ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
এবং স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত 
তা আজ অনেকাংশেই 'ল্প্ত। এক 
বিশাল, ঠান্ডা 'ষাদুঘরে অতীতকে 
{বিসর্জন দিয়ে আজ দিশাহারা 
বতমানে আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছি 
আগামী দিনের পথ । এইটাই এক 
বিশাল ট্রাজেড' । 
বাঙলার সেই বি্লবী অধ্যায় 
সম্পর্কে নানাধরণের মন্তব্যই আজ 
করা যায়। এবং তাতে অন্যায় 
কিছু নেই কারণ, অতাঁতের আভি- 
জ্ঞতার সঠিক মূল্যায়ন থেকেই ত 
বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের 
পথ। এ কথা মানতে বিন্দুমাত্র 
দ্বিধা নেই যে সন্তাসবাদ যে বস্ল- 
বের পরিপন্থী তা তৎকালীন 
পবপ্নবী” আন্দোলনের ফলাফল 
থেকেই প্রমাঁণত। ব্যাস্তীবশেষের 
সাহস সততা নিষ্ঠা সবাঁকছ, তুচ্ছ 
হয়ে যায় যাঁদ না তার সাহস জন- 
গণের সাহসে রুপান্তারত হয়, যাঁদ 
না সে তার নিজস্ব বদ্রোহকে আরও 


কিংশুক সেন 


উদ্বে তুলে নিয়ে জনগণের বিপ্লব 
হিসাবে ছাঁড়য়ে দিতে পারে । দূর্ভা- 
গ্যের বিষয় যে কোন: কারণেই 
হোক তৎকালীন 'বস্লবীরা শুধু- 
মাত্র স্বদেশী ডাকাতই থেকে 
গেলেন, জনগণের স্লবের নেতা 


বধগণ 


{হিসাবে পাঁরচিত হতে পারলেন 
না। | 
কিন্তু আজ যখন আমরা এসবই 
বুঝাঁছি আমাদের এ হেন অবস্থা 
কেন? কেন কোন পথ সঠিক এই 
তাঁত্ক আলোচনায় বর্দ হয়ে থেকে 
আমরা যখন জেগে উঠ তখন আমা- 
দের একমাত্র বিপ্লব আকশন হয় 
একে অপরের বুকে ছার মারা 2. 
ত্ৰৈলোক্য মহারাজ বা তাঁর সম- 
গত্রীয়রা কতখানি সাচ্চা বিপ্লবী 
ছিলেন তা আজকের আলোচনার 
বিষয়বস্তু নয়। যা সত্য তা হচ্ছে 
তাঁরা সাচ্চা মানুষ 'ছিলেন। বর্ত- 
মান গে যে দুইটি বস্তু বাতিল 
হতে বসেছে সেই সাহস ও সততা 
তাঁদের মধ্যে পুরোমান্রায় 


- ত্ৰৈলোক্য মহারাজের কাল ৪ বর্তমান নেতৃত 


ছিল। ভুল তাঁরা করে থাকতে 
পারেন এবং করেওছেন 'নিশ্যয়।, 
কিন্তু শ্দমান্র ভুল করাটাই ত 
কোন মানুষের পক্ষে অমাজনীয় 
অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। 
যা অমার্জনীয় তা হচ্ছে শঠতা,, 
মুখে এক কথা বলে জেনেশুনে 
ভুল করা যা আজকের রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে বরাবরই ঘটছে। ন্ৈলোক্য 
মহারাজ অন্তত এই অপরাধে অপ- 
রাধা নন। আজীবন নিজ বিশ্বা- 
সকে কার্যে পরিণত করেছেন 
এবং তার খেসারংও দিয়েছেন 
প্রচুর! 

আজ সব বুঝেও আমাদের এই 


, দুর্দশা তার একমাত্র কারণ অতঈ-, 


তের সেই মানসিকতার অভাব। 
আজ নেতা অনেক, নানা ধাঁচের 
নানা গড়নের। কিন্তু তাঁদের এক- 
জনও কী সেই শ্রদ্ধা' জাগান যেমন' 
জাগিয়েছিলেন রুশ দেশে লেনিন, 
গিয়েতনামে হো চী মিন অথবা 
বর্তমানে চীনে মাওঃ জানতে 
ইচ্ছে করে এদের জনগণ সর্বস্ব 
বন্তৃতা কতসংখ্যক জনগণকে সত্যই 
উদ্বুদ্ধ করে। শুধনমাত্র ব্যান্তগত, 
দলীয় স্বার্থ চিন্তায় আচ্ছন্ন এ'রা 


যখন ভীড় করেন কোন বিদেশ : 


থেকে আগত সাচ্চা বগ্লবাঁকে 


এ 


অভিনন্দন জানানোর জন্য তখন 
এদের 'কাণ্ড দেখে লঙ্জাও মুখ 
লুকোয়! শনে'ছ ত্ৈলোক্য মহারাজ 
একবার তাঁরই এক সহকর্মীকে 
বাধা দিয়েছিলেন যখন সেই বন্ধুটি 
একাঁট “ডাকাত”র সময় এক মাঁহ- 
লার গলা থেকে হার খুলে নিতে 
উদ্যত ,হয়োছলেন। আজ সেই 
সাহস কোথায়? জান না আজ 
বাঙলাদেশে এমন কোন রাজনৈতিক 
নেতা আছেন "কনা 'যাঁন নিজের 
দলের কোন সভ্যের অপরাধে প্রাতি- 
বাদে মুখর হয়ে উঠবেন। দলশয় 
রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ কোন, 
রাজনৈতিক নেতার এই সংসাহস 
আজ আঁচন্ত্যনীয় এবং হয়ত বর্ত- 
মানের মান অন্ম্যায়ী অমাজনীয়। 
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তেইশ বছর হল দেশ স্বাধীন 
হয়েছে। এই তেইশ বছরে ভারত- 
বর্ষের তথা বাগুলা দেশের অর্থ 
নৌতিক অবনাঁত ঘটেছে তাই 
মন্ুষ্যত্বও একটা বড় রকম আঘাত 
খেয়েছে। নিজেদের প্রতি মোহ- 
বশত আজ অপরের সমালোচনায় 
আমরা সদা উদগ্রীব, উৎসাহিত । 
ইত্রাজণীতে কথা আছে “Ie 
finest hour is always followed by 
less elevated moments”. ৫ 
অতাঁত থেকে, 'বিচ্যত আমাদের 
“less elevated ‘moments’ 
গুলি যে শহধু ক্ষণস্থায়ী তাই 
নয় একট দীর্ঘমেয়াদী ক্রমাবনাতর ' 
পর্যায়ে আমরা গিয়ে পড়েছি ষার 
শেষ এখনও বহুদূর । 


আট পাটির জোটে সন্দেহ 


(প্রথম পন্ঠার পর) 


কাঁমউানস্ট পার্টগও যখন কয়েকটা 
আসন বেশশ পাওয়ার জন্য সাম্প্র- 
দায়ক দলকে তোয়াজজ করতে শুর, 
করে তখন স্মৃত্যই আমরা খুবই 
আশ্চর্য হই। কেরালায় গত নর্বা- 
চনে মন্সাঁলিম লীগের সঙ্গে 
আঁতাতের কথা সকলেই জানেন। 
অবশ্য এখন লীগের সঙ্গে দস 'ি 


'. এমের আহনকুল সম্বন্ধ এবং তাদের 


নেতা গোপালনের এ দল সম্বন্ধে 


| - হালের বন্তব্য দেখে মনে হয় ষেন 





' বস্তব্য রাখছেন। 


কোন জনসংঘ নেতা লীগ সম্বন্ধে 
এখন কেরালায় 
আই, মহসাঁলম 


আবার [সি 'প 


,লীগের বড় বন্ধু। 


একথা মনে রাখা দরকার যে 
আবিভন্ত কাঁমউীনস্ট পার্টর নেতারা 
দেশ বিভাগের আগে রাঁশয়ার মহান 
নেতা ষ্টালিনের লেখার কদর্থ করে 
দেশবাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন 
যে মুসলমানদের দাবীর পছনৈ 
ষণন্ত আছে। এবং এই কাম্ীনস্ট 
পার্টিই আবার ভারতবর্ষে মুস- 
লম লীগের সম্প্রসারণে সাহায্য 
করছে। অবশ্য উপায়ও নেই। কেননা 





তন্ত্র উপর চরম আস্থা স্থাপন 
করেছে এবং এর উপরেই দেশের 
সমস্ত ভাঁবষ্যৎ নিভর করছে বলে 
মনে করে। মুখে স্বীকার না কর- 
লেও কাজে তাই করে যাচ্ছে। ॥ 
সেইজন্য দেশের বর্তমান অর্থ- 
নৈতিক সঙ্কটে সাধারণ লোকেরা 
দিশেহারা এবং কোন্‌ পথে গেলে 
এই সমস্যার সমাধান হবে তার 
কোন নিশানা তারা খইজেই পাচ্ছে 
না। | 

শেষ পর্যন্ত আট পাঁটর 
কোন পার্ট কে কোথায় থাকবে 
তা নির্ভর করবে কেরালার 'নর্বা॥ 
চনের ফলাফলের উপর। যদি সি 
শপ এম নির্বাচনে হেরে যায় তা 
হলে হয়ত আট পার্টর জোট 
ঠিকই থাকবে এবং সেই জোটের 
কেউ কেউ গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সঙ্গে 
সমঝোতায় আসবে। আর যদ; 
সি পি এমএ নির্বাচনে সাফল্য 


সামনে বিকল্প কোন পথ তারা 
খংজে পাচ্ছে না। কাঁ উপায়ে বেশী 
ভোট জের দলে টানা যায় তাই 
{নিয়ে তারা ব্যস্ত এবং এই 
ব্যাপারে কাঁমউীনস্ট পার্ট প্রায় 
কংপ্রেসেরই মত ব্যবহার করে 
এসেছে এবং এখনও তাই করছে। 


বদ 
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অল্প সংখ্যক অপরিণত বয়স্ক 
বালকদের উচ্ছুঙ্খলতার ফলেই নাকি 
দেশ আজ বিপন্ন হতে চলেছে । এই 

' সব বালকের! নাকি ধূমকেতুর মতই 


স্কুল কলেজে ঢুকছে আর গরিষ্ঠ সংখ্যক ' 


ছাত্র শিক্ষকদের হতচকিত করে 


দেওয়ালে কি যেন সব আপত্তিকর . 


লেখা আর অবাঞ্চিত ছবি এঁকে 
, পালিয়ে যাচ্ছে । ওরা আলমাদীর 


বই আর দেওয়ালে টাঙ্গানো গান্ধীজীর ' 


ছবিও নষ্ট করছে। স্কুল কলেজও 
তারা বদ্ধ রাখতেই চাচ্ছে, পরীক্ষা প্রথা 
) লুপ্তিকরণেও ওরা খুবই আগ্রশীল | 
ওরা শ্লোগান দেয় “মাও-সে-তুৎ যুগ 
যুগ জীয়ো” ইত্যাদি নানা অভিযোগ 
তাদের বিরুদ্ধে শোন! যাচ্ছে। 
অপরাধ অবশ্যই গুরুতর এবং স্বাধীন 
ভারতের পক্ষে আতঙ্ককর বটে। কিন্ত 
তারা কেন এসব করছে সে তথ্যাঙ্ন- 
সন্ধান আজ বয়স্ক ব্যক্তিদ্নেরই করতে 
হবে। 
অন্ত পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিমাত্রেই দায়ী । 
বয়ঃবুদ্ধ আমি; তাই বিগত দিনের 
অনেক কথাই আমার এখনও মনে 
আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 
জাতির জনক নামে খ্যাত মহাত্মাজীর 
যখন তিরোভাব ঘটলো তখন থেকে 
দীর্ঘ কয়েকমাস সমগ্র দেশ শোকে 
মুহমান হয়ে পড়লো৷। বাপুজীর প্রিয় 
৷ রামধুন সঙ্গীত দেশের অলিগলিতেও 
বেশ কয়েক মাস ধরেই শুনতে পাওয়া 
‘গিয়েছিল । রেডিও মাইক জনসভা 
ইত্যাদিতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। 
হঠাৎ গান্ধী-গ্রীতিতে মন্দা পড়ে গেল, 
রামধুন গাওয়াও বন্ধ হছল। জেগে 
উঠলো! নেতাজী গ্রীতি। অলিগলিতে 
'বালক যুবকবৃন্দ সবাই আবেগভর! 
কণ্ঠে বেশ কয়েক মাস ধরেই গাইতে 
লাগলো, 
“আদেশ ছিলো দিল্লী চল 
দিল্লী মোরা জয় করেছি 
তুমি কো-থা নেতা-জী 1” 
' বেশ কয়েক মাস নেতাজী নেতাজী 
করেও যখন নেতাজীর কোনও পাতা 
পাওয়া গেল না তখন একক নেতৃত্ব 
লাভে হতাশাগ্রস্ত কতিপয় পার্টি" 
মাতব্বর পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব তথা 
কর্তৃত্ব লাভের শ্রন্ত একট! সমবায় 
প্রতিষ্ঠান খুলে ফেললেন। নেতৃত্ব 
লাভের এই যৌথ প্রচেষ্টা যধন চলতে 
সুরু হল দেশের পরিণত অপরিণত 
সব বয়সের ব্যক্তিরা তখন বাপুজী 
নেতাজী ভূলে গিয়ে নব প্রবর্তিত 
এ যৌথ নেতৃত্বের কাছেই আত্ম- 
“সমর্পন করল। নেতাগিরির এই যৌথ 
প্রতিষ্ঠানে হঠাং একদিন ক্ষমতার 
লভ্যাংশ (৭:৭9) নিয়ে উপভোগ্য 
একটা মন কষাকষি দেশবাসীরাও 
ঈদধতে পেলো। তস্ত ফলে হঠাৎ 
একদিন, 


পুত্রস্থানীয়দের নীতিভ্রষ্টতার - 


প্লয়ে রশারশি করি কষাকষি- 
পৌঁটলা পুঁটলি বীধি* 

সাধের নেতগিরিব যৌথ করবার 
ফেলে দিয়ে সবাই নিজের দলে 
আস্থানায় গিয়ে ঢুকে পড়লো । দেশের 
চেয়ে তাদের নিজের পার্টিটাই বড়। 
তাইনিঙ্গের নিল্পের আস্তানা থেকেই 
তারা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ নিত্যই 
চালিয়ে ঘাচ্ছে। অথচ এটাই কৌতুক- 
প্রদ যে পুনশ্চ ক্ষমতা লাভের জন্য 
আগামী নির্বাচনে,তারা আবার সমবায় 
পদ্ধতিতেই আগ্ৰহশীল। 

_. মোটকথা দেশের নেতা! বলতে 
এখন ঘখন আর কাউকেই খুঁজে পাওয়া 


যাচ্ছে না, অপরিণত বয়স্ক এ সব, 


ছেলেরা অতঃপর বাইরের কোনও 
নেতাকে যদি ভঙ্জনা করেই ফেলে 
তাতে সত্যই কি তারা অপরাধী ? 
একদা এই ভারতধাসী নিল্পী- 
স্বরকে জগদীশ্বর রূপেই মানত করত। 
পঞ্চম জর্জ ষখন দিল্লীতে দরবার করতে 
এসেছিলেন তখনও স্থবেলা সঙ্গীতে 
ধ্বনিত হয়েছিল 
*বাজুক দামামা উড়ুক নিশান 
বিবিধ বর্ণে সাজি । 
ভারতের রাঙ্গা ভারতের রাণী 
ভারতে এসেছে আজি ॥* 
* ০ # 
স্কুল কলেজের মূল্যবান সামগ্রীর 
ক্ষতি সাধন? এই শ্রেণীর ক্ষতি 
সাধনের আদর্শে আমাদের এই সমগ্র 
জাতিটা ষধন থেকে অনুপ্রাণিত সে 
তথ্য অবতারণা করতে হলে আমাদের 
স্মরণ করতে হবে ১৯৪২ থুষ্টাব্ধের 
কথা৷ স্মরণ করতে হবে তৎকালে 
বোম্বাই গোস্বালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে 
অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
এতিহাসিক সেই অধিবেশনের কথা। 
স্মরণ কবতে হবে মহাত্মাজী প্রস্তাবিত 
সেই “কবেঙ্গে ইয়ে মরেজেশ “ডু অর 
ডাই” পর্যায়ের চরম সিদ্ধান্তের কথা । 
স্মরণ মাত্র দেখতে পাওয়া যাবে, 
_টেলিগ্রামের খু'টিগুলো সব দাড়িয়ে 
আছে, তারগুলো কাটা হয়ে মাটিতে 
ঝুলছে। 
--রেলপথের লাইনগুলো স্থানে 
স্থানে খুলে নিয়ে সরিয়ে ফেল! হয়েছে। 
_ আগুন জলছে পোষ্ট অফিস, 
থানা; ভাকবাংলোতে। 
রাইফেল হাতে ট্রাম ভণ্তি 
মিলিটারী সিপাহী এগিয়ে যাবাত্ব পথ 
পাচ্ছে না। রাস্তা কেটে অবরোধ 
সৃষ্টি করা রয়েছে। 
ট্রেণবা টেলিগ্রাফ লাইন তখন 
অব্য জাতীয় সম্পত্তি ছিল না। কিন্ত 
ওগুলো যখন থেকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত হল তখন থেকে আজ পর্যন্ত 
কি নিত্যদিন পার্টি জনতার, হাতে 
ওগুলো লাঞ্চিত হচ্ছে না? ট্রেণ 
আটক ট্রেণ বন্ধ, স্টেশন মাস্টার প্রহ্ৃত 


ক্ষ 


পরিণত বদের টনাদনার পরিপ্রেক্ষিতে 


টিকিট চেকার ট্রেণ থেকে নিক্ষিপ্ত 
এগুলে! কি নিত্য দিনের ঘটনা নয়? 

কলকাতার শহীদ মিনারের পাদ- 
দেশে পার্ট মিটিং হয়। পার্টি-সমর্থক- 
দের বিশাল সমাবেশ প্রদর্শন নিমিত্ত 
গ্রামবাগুলা থেকে সংগ্রহ করা হয় 
মেহনতী মাচুষের দল। অতঃপর 
ট্রেদ বোঝাই মানুষ চলতে থাকে . 
সেখানে। শিয়ালদহ অথনা হাওড়া 
ষ্টেশনে এ বিপুল সংখ্যক জ্ঞনতা পার্টি 
পতাক1 হাতে “ইনক্লাব” ধ্বনি দিতে / 
দিতে ঘখন বেরিয়ে যাবার পথে এগুতে 
থাকে, টিকিট চেকারের বাবার সাধ্য 
কিষে তাদের টিকিট সংগ্রহ কবার 
সন্ত হাত পাতে। ইমক্লাবকে যারা 
জিন্দাবাদ করতে চলেছে, তাদের 
আবার টিকিট ] 

স্কুল কলেজের দেওরালে এ সব 
ছবি আঁকা আর লেখাব কথা বলছেন? 
তাহলে প্রশ্ন কবব, এই দেওয়াল 
লিখনের সত্যকারের প্রবর্তক কে? 
ক্ষুদ্র বৃহৎ সব সহরেব অলিগলিতে 
দেওয়ালে ভোট ভিক্ষার জন্ত, বাংলা 


বন্ধ রাখার জন্ব, হরতালের ভয়তাল 
দেখাবার জন্য, ধর্মঘটের ঘটকালি 


নিমিত্ত আঙ্গ ২৩ বছর ধরে যত 
দেওয়াল-লিখন হয়ে আসছে তার 
তুলনায় অপরিণত বয়স্ক হী সব ছেলে- 
দেব দেওয়াল-লেখা কি অতি নগণ্য 
নয়? | 

কলকাতা যাবার পথে ব্যাণ্ডেল বা 
বা নৈহাটি থেকে আরভ্ করে হাওড়া 
বা শিয়ালদহ পর্যন্ত বেল ষ্টেশনের 
দেওয়ালগ্রলি লক্ষ্য বরুন, দেওয়ালে 
লিখনের কি উৎকট প্রতিযোগিতা । 
এঁ সব দেওয়াল লিখন যদি আপনাদের 
সৌন্দর্ববর্ধক হয়ে থাকে তাহলে স্কুল 
কলেজের দেওয়ালে লেখা দেখে 
আতকে ওঠার কারণ না থাকাই 
উচিত। 

অপরিণত বয়স্ক বালক কর্তৃক 
কলেক্ত বন্ধ রাখা বা পরীক্ষা না 
দেওয়ার 'হুমকী শুনে যাঁরা আছ 
আতঙ্কগ্রত্ত কৈ তাঁরা তো সেদিন 
আতঙ্কগ্রস্ত হন নি, যেদিন পবিত্র শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান থেকে পবিত্রতার যূর্তপ্রততীক 
শিক্ষকের দল শ্রমিকের ঝাণ্ডার নীচে 
নিজেদের মেধাবী মাথা গুজে দিয়ে 
“শিক্ষক-শ্রমিক একা” জিন্দাবাদ করে- 
ছিলে সেদিন | যেদিন বেতন বৃদ্ধির 
দাবীতে অবস্থান ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত 
করার যুক্তিতে এ মহান শিক্ষকগণ 
স্কুলে ছাত্র পড়ানো বদ্ধ করেছিলেন 
সেদিন! 





ছাত্রদের রাজনীতি শেখানোর 
কোনও পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে বলে 
আমার জানা নেই । তবে শিক্ষালয়ের 
মধ্যেই তারা যে রাজনীতিতে শিক্ষা 
প্রাঞ্ধির সুযোগ পার, সে সম্বন্ধে আশা 
করি-মতভেদ নেই। শিক্ষক শ্রদ্ধার 
আসনে চির “প্রতিষ্ঠিত কিন্ত সেই 
পবিত্র আসনে উপবিষ্ট শিক্ষক আজ 
কি শুধু এ সব অপরিণত বয়স্ক ছাত্র- 
দের দোযেই অশ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে 
নিতাই গণ্য হচ্ছেন? অপরিণত 
বয়স্কেরা চিরকালই অন্ুকরণপ্রিয় | 
পবিণত বয়স্কদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে 
নীতিত্র্টতা যেখানে বিছ্বমান অপরিণত 
বয়ন্কর্দের পক্ষে অতঃপর তা স্থনিশ্চিত 


"ভাবেই অনুকবণীয়। 


অপরিণত বয়স্কদের নৈতিক চরিত্র 
উন্নয়ন তথা সংঘত জীবন গঠনের 
কোনও ব্যবস্থাপনা এদেশের ঘরে 
বাইরে কোথাও নেই। প্রাপ্তবয়স্কদের 
উপভোগ্য ষে সবাক চিত্র এদেশের 
সিনেমা হলে প্রদ্রশিত হয় দেশের নীতি- 
বিদেরা সে সব চিত্র অপ্রাপ্তবয়স্কদের 
দর্শন নিষিদ্ধ করেই কর্তব্যকর্ম সম্পাদন 
কনেন। কিন্তু অগ্রাপ্তবয়স্কেরা থে 
সেখানে প্রবেশলাভ করে থাকে 
সেদিকে অবশ্য নীতিবিদেরা নজর 
দেবার সময় পান না। 

(শেষাংশ নম পৃষ্ঠায়) 


॥ আট ৪. 


* আঙ্গ আমাদের দেশে উদ্যমের 
একমাত্র নির্গম পথ- বাদ, বিবাদ, 
বিসংবাদর। উত্তাপ ও উত্তেজনার 
মাত্রা কম বেশী বা রকমফের হইলেও, 
জীবনের একমাত্র চিহ, প্রানের একমাত্র 
পরিচয়, অগ্রসরতা'র একমাত্র নির্দেশক 

যেন বিরোধ আর প্রতিরোধ । লক্ষ্য 
হইল বিপক্ষ) , জনসাধারণ উপলক্ষ 
মাত্র। আন্দোলনের, প্রেংণ! হুইল 
কোন বিপক্ষকে পরাঞ্জিত, পরিচ্যুত, 
পরু্িন্ত কর]; জনসাধারণের মঙ্গল 
কেবলমাত্র ভণিতা, শুধুমাত্র হাতিয়ার 
ষাহাকে ব্যবহার করিয়া কোন শালক- 
গোষ্ঠী বা শিল্পগোষ্ঠীকে পরাস্ত করা 
বায় । সাধারণতঃ, কোন আন্দোলন 
বা জনসমাবেশের মূল উদ্দেশ্ত সংঘাত। 
একমার ভাণ্ডার ভাকেই সাড়া জাগে, 
মাত্র নিঠুর ক্রীড়াতেই রোমাঞ্চ 


আসে । ঃ 
সকল ভাঙনের কেন্দ্রে রহিয়াছে 


ভাগ্যান্বেধী রাজনীতিকদের নিরস্তর 
অভিযান৷, হ্বায়ব্ত্তার নামেই এই 
বদয়হীন নাশকতা । এই রাজনৈতিক 
অভিযাত্রীর নানা দল ও উপদল নানা 
পথে একই ধ্বংসের মুখে অবুঝ জন- 
সাধারণকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। 
জনসাধারণকে তাদের নিজ্জ নিজ কর্মে 
দক্ষত! বাড়াইয়া উন্নতির দিকে লইবার 
কোন চেষ্টা সামর্থ্য ইহাদের কাহারো, 
নাই। আন্দোলনের সাহায্যেই, উন্ন- 
তির ছিকে ঠেলিয়া দিবার প্রলোভন 
দেখাইয়া, বাচার লড়াইকে প্যাচের 
লড়ায়ে পরিণত করিয়া নেতৃত্বের 


কুর খেলা চলিতেছে । অপসংযত জন- 


গণের অপরিচ্ছন্ধ মনোভাবের প্রকৃত 
'ভাষা যোগাইয়া, অপরিণত মনের 
লোভ, ঈর্ষা, হিংসাকে উদ্দীপ্ত করিয়াই 
মঙ্গলের নামে মজলগ্রছের নিশান 
উচাইয়া আগে চলিতেছেন নেতা, 
তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন অগণিত 
লুন্ধ, মুগ্ধ, মোছান্ক জনগণ । 

হয়ত মনে হয়, নেতাদের এমন 
এক শক্তি আছে যাহা বারা লোকে 
দিশাহারা হইয়া নিজেদের সমূহ অনিষ্ট 
অগ্রাহ করিয়া, ইহাদের নির্মম নির্দেশে 
চলে। কিন্তু, কার্ষতঃ ইহাদের 


কাহারো সে শক্তি আদে। নাই যাহা ' 


দ্বারা তাহারা 'জনচিত্তকে নিম্নগামী, 
প্রবৃত্তি হইতে ঘুরাইয়া কোন" উচ্চতর 
মানবীয় অনুভূতির দিকে আঁকর্ষণ 
করিতে পারেন। 'নৈতৃত্ ইন্ধন যোগান 
নয়; দুই্বুদ্ধি উত্কাইয়া 'দেওয়া নয়। 
ইহা নেতৃত্বের অপলাপ। বিৰ্বেকবান 
নেতাই ইহ! অনুভব করিতে 'পারেন। 
?৪২ আন্দোলনের আরস্তে এক বিদেশী 
সাংবাদিককে গ্রীন্ষী বলিয়াছিলেন যে, 
তিনি জনগণকে তাহার আদর্শে 
টানিয়া তুলিতে পারেন' না-; তাহার 
শক্তি সীমিত; জনগণ যেটুকু চায় 
ততটুকুই তাহারা তাহাকে অনুসরণ 
করে। গান্ধীর বিখ্যাত স্বীকারোক্তি- 
গুলির মধ্যে এটি মোটেই বহুল প্রচা- 
রিত নয়। তাহাতেই বোঝ! যায়, 
নেতৃত্বের গতি মানিয়া নেওয়ার দিকে 


নেতা 


ও জনতা 


অতুলানন্দ চক্রবর্তী 


টানিয়া তুলিতে পারার দিকে নয়। 
জনপ্রিয়তার ইতিহাস বড় নির্মম । 
যে গান্ধীজি ১৯২০ থেকে অন্তত 
১৯৩০ পৰ্যন্ত একা আনমুন্্রহিমবীচল 
'তোলপাঁড় করিলেন, ১৯৪০ এ কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটি এহেন গান্ধীকে 
কংগ্রেস চালনার দায়িত্ব হইতে অবসর 
দিলেন, কর্তব্য হইতে সরাইয়া একাস্তে 
তাঁকে রাখিলেন এক নিক্রি্ন দেবতাব 
আসনে, ধাহীকে ভক্তি করা যায় কিন্ত 
অনুসরণ করা হয়না, বাহার কথা 
লোককে শুনান যায় কিন্ত ধাহীর কথা 
মানিয়া চলা হয় না। নিতান্ত 
বেকায়দায় পড়িয়া ক্ষণেকের জন্য ?৪২- 
এর আন্দোলনের নেতৃত্বে গান্ধীজিকে 
তাহার অবসর হইতে ফিরাইয়া আনা 
হইল । 
অন্তাচলের দিকে ঢলিরা পড়িতেছে, 
এ তথ্য বৃটিশ সরকারের অজ্ঞাত ছিল 
না। তাই, গান্ধী যখন সংগ্রামের 
প্রস্তাব সরাইয়া রাধিয়া আলোচনার 
অন্য নিম্্রিত হইবার অপেক্ষায় রছিলেন 
তখন অকম্মাৎ 


কিন্তু গান্ধীজির প্রভাব ' 


যায়। ধারের কথায় মিল থাকে না, 
ফাক থাকিয়া যায়। তাই আজকের 
নেতৃত্বে এই শুন্যতা, এই অস্থিরতা, 
এই রুচিহীনতা। 

সমাজবাদ ও সাম্যবাদ মানবতার 
আবেদন হইতেই আবির্ভূত . হইয়া- 
ছিল। মার্কস, লেনিন ভাব-দৃষ্টিতে 
মাহষেব দুঃখ দেখিয়াছিলেন, যদিও 
তাঁহারা সকল সাধারণ মান্থষের কথার 


অপেক্ষা মাত্র মেহনতী মানুষের 


কথাই বেশী ভাবিয়াছিলেন। কারণ, 
তখন ঘন্ত্রশিল্পের দৌরাত্মা প্রকট হুইয়া 


উঠি্াছিল। আরো অনেকে এই 


ইউরোপে ভাবিত হইয়াছিলেন__ 


Proudbhon, Ricardo, Sismondi, , 


5০rণ হইতে আরম্ভ করিয়া Shaw, 
Russell | লগ্নে First Interna- 
8০0৪] সভা যখন বসে তাহাতে মাক্স 
এই নতুন আর্ধনীতিক দর্শনের ভাস 


বচনা করিয়া বলেন--৮10 conquer 


political power has become 
the great duty of the working 


লর্ভ লিনলিধগো (০19৪ কিন্ত আন্দোলনের গতিকে 


গান্ধীকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া তাহার শ্রমিক নিজে হইল ক্ষমতা লাভের 


"ভারত ছাড়ো” প্রস্তাব বানচাল, করিয়া 
দ্রিলেন। তিনি ধধন মৃত্তি পাইলেন 
তখন তাঁহাকে মান্ত করা চলিতে 
লাগিল কিন্তু তাহার কথা অচল, 
একেবারেই অচল হুইল। তিনি 
রহিলেন মাত্র পরামর্শীতা; আর 
তিনি মোটেই নেতা নন 

নেহরুর “জনপ্রিয়তায় ভাটার টান 
আসিল ১০৫৮ সালের গৌহাটি 
কংগ্রেসের সময় হইতে । সেই কং 
গ্রেসে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার হয় 
যাহাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সহি 
দেন-_ইহীর বিষয় ছিল, নেহকুর মহান 
নিক্ষিয়তা (masterly inactivity) | 
আজ জীীঘতী তাহার বিপুল জন- 
প্রিয়তার বডাই করিতেছেন। কিন্ত 
জ্ঞনচিত্র স্ত্রীরিত্রের মতই দুর্বোধ্য ও 
তরুলমতি । মহামতি চাঁটিলের দিগ- 
বিজয়ী জনপ্রিয়তার কি ভাবে অবসান 


হইল তাহা অবিদিত নয়। হিটলারের ' 


মর্মান্তিক পরিণতিও অনেকের জানা। 
হিটলালের অত্থ্যদস্ব প্রথম হয় বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের ছাত্র আন্দোলনের 
মাধ্যমে { কিন্তু পরে সাহার অ- 
সাধারণ প্রভাব সমগ্র জাতিতে বা 
হইল। কিন্তু পরিণতি কি হইল 
ভাভা না বলাই ভাল । 

বিশাল জননেতার যুগ, মনে হয়, 
মার্কস লেনিন পার হইয়া মাও সে 
তু হো চি মীন চে গুয়েভারা-পর্যস্ত 
আসিছা থমকিয়া দীড়াইয়াছে। আর 
আর ত কোথাও মহান নেতা আসিতে- 
ছেন না। হয়ত ইহার কারণ আজ 
মানুষের চিত্ত হষুত্র, তার চিন্তার 
পরিধি সঙ্কীর্ণ। বড় চিন্তা নিজেকেই 
করিতে হয়) বড় কথা ধার পাওয়া 
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উপায়? উদ্দেশ্ট সাধনের কলকাঠি 
সবই রহিল রাজনীতিকের ও শ্রমিক 
নেতার হাতে । 

, রাজনীতির মধ্যে ক্ষমতা জোলু- 
পতার ঝৌক আসে প্রথমূ মহাযুদ্ধের 
পর হইতে। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
ট্লেনবী তার A Study in History 
্রস্থের ৪র্থ খণ্ডে বলিয়াছেন, প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর হইতে কোন রাষ্ট্রই 
শ্বেচ্ছাচারিতার সংক্রামণ থেকে মুক্ত 
থাকিতে পারে নাই--৮7৩ Abuses 
of tyranny were proving more 
infectious than the principles 
of frledom.” জনতন্ত্রের কর্তা- 
ব্যক্তিরা এ লোভ চরিতার্থ করিবার 
পথ দেখিলেন অতি সহজেই। গণ- 
তন্ত্রের নীতি ও প্রকৃতি তাহার! সমাজ্জ- 
তন্ত্রের হিতবাদ ও জৌলুসে সাআাইয়া 
তুলিলেন। ধনীব আধিপত্য হইতে 
রক্ষা করিবার অজুহাতে রাজনীতিক- 
গণ তাহাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছামত 
নাচাইতে লাগিলেন । ইউরোপে অবস্ত 
জনগণ নিজেদের অধিকার বুঝিয়া 
লইতে ছাঁড়িলেন না, কারণ তাঁহাদের 


রাজনীতিক শিক্ষা কিছুটা আছে ও. 


শক্তির কদরৎ কিছু জানাও আছে । 
Ortega % Gasset তাহারছ The} 
revolt of the Masses] পুস্তিকা 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই আগষ্ট ১৯৭০ 


বলিলেন--”$1০ are living in 
brutal empire of the masses” 
তিনি বলিলেন, ৮106 
the masses is the epoch of th 
০০!০৪521*। সেথানে অনগণ নেতা 
দের মোকাবিলা করিতে অল্প বিস্তর 
পারেন। কিন্তু আমাদের এখানে 
গড্ডলিকা আতি। “ভারত ছাড়” 
আন্দোলনের প্রারম্ভে গান্ধী সতর্ক 
করিয়া দিলেন, এ আন্দোলন দলীয় 
নেতাদের ক্ষমতা লাভের নয়, দেশের 
স্বাধীনতা লাভের। তারপর হইতে 
সকল ব্যর্থতার মধ্যেই তিনি ক্রমাগত 
এই  সতর্কবানী প্রচার করিতে 
লাগিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর 
তিনি রীতিমত আতঙ্কিত হইয়া 
পড়িলেন ুর্নাতি ও ক্ষমতাভোগের 
আধিক্যে। নেহরুও কিঞিৎ অস্বস্তি 
বোধ করিতে লাগিলেন। সেকে 
মোহন্ত মহারাজদের সঙ্গে তিনি তাঁর, 
দলীয় নেতাদের তুলনা করিয়া 
বসিলেন। আর, বলিতে লাগিলেন, 
এ দুষিত আবহাওয়া থেকে মুক্তি চান) 
তিনি একটু এক! থাকিতে চান, 
চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে চান, অন্তত 
কিছুদিনের জন্ত। কিন্তু এ হা 
পুরণে তাহার আগ্রহ নিভিয়া আসিল 
( শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায় ) 
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দ্পণ ] শক্রবার ১৪ই আগল্ট ১৯৭০ 


মিলিটারী জেনারেল ইস্কান্দার 
িরজা আজ থেকে চোদ্দ বছর 
জেন্টের গদি অধিকার করেন ' তখন 
* তান বোধহয় উপলব্ধি করেন ন 
যে পাকিস্তানে' সামারক . বাহ- 
নীর কর্তাদের দ্বারা শাসনের বা 
তাদের রাজনশতিতে প্রত্যক্ষ অংশ 
হণের:একটা স্্রাডিশন বা ধারার 
প্রবর্তন 'তাঁন করে পেলেন। জেনা 
রেল ইস্‌কান্দার মিরজার অভ্যুতথা- 
,দস্ত মিলিটারী জেনারেল আয়ুব 
খান পাকিস্তানের হর্তাকর্তাবিধাতা' 
হয়ে বসেন এবং . বন্দুকের জোরে 
দশ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে দেশের 
' মানুষের . জীবন, দার্বষহ কুরে 
 তোলেন। এ সময় আয্নদ্ব খান 
সামরিক বাহনীতে তাঁর শৃবশ্বস্ত 
আঁফসারদের মধ্যেও তাঁর ক্ষমতার 
ভাগ, বিতরণ করেন এবং নানা, 


কি ্তান ভনগজ্বাদ 


সামরিক কর্তারা রাজনৈতিক _ 
মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন 


গরেপর্ণে ভালিয়ান বা বে- 
সামারক পদে আঁদের নিষন্ত 


যেমন জেনারেল আজম 


নীভতে অংশ নেওয়াও একটা 
‘ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। 
"এধরণের 'ালটারী কর্তারা 


নেমে পড়েছেন তাঁদের' মধ্যে উল্লেখ- 


যোগ্য একজন হলেন এয়ার মার্শাল 
নূর খান। ১৯৬৯ সালের . মার্চ, ' 
মাসে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানকে 
হটিয়ে প্রোসডেল্টের গাঁদ ' দখল 
করবার পর জেনারেল ইয়াহিয়া 
এয়ার 'মার্শাল নর খানকে প্রথমে 
ডেপুটি সামারক আইন অধিকর্তা 
ও পরে, রি পাকিস্তানের 


গভর্ণর পদে নিষুন্ত করোছিলেন। 
সে স্ময় সকলেই মনে করতেন যে 
এয়ার মাশশাল নুর খান প্রোসিডেন্ট 


.ইয়াহিয়ার পিছনে এক বিরাট 


শান্তি । কিন্তু এবছরের, প্রথম দিকে 
পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর-এর 
পদ ত্যাগ করে নূর খান চাণ্তল্যের 
সৃষ্ট করেন। এখন বোঝা যাচ্ছে 
যে তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে 
অন্যতম কারণ ছিল রাজনীতি ও 
পাকিস্তানের আসন্ন 'নবর্ঠনে 
অংশ গ্রহণ 'করার পথ প্রশস্ত করা। 
সম্প্রাত এয়ার মার্শাল নূর সাহেব 
ঘোষণা করেছেন যে তান পাঁক- 


স্তানের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ', 


গ্রহণ করবেন, বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছেন। নর খান 'এখনও পর্যন্ত 
কোন রাজনোৌতক' দলে যোগদান 
করেন ন বা'নতুন কোন দল গঠ- 
.নের কথাও জানান ন. তবে তাঁর 
ভাবগ্াঁতক দেখে মনে হচ্ছে যে 





পশ্চিমবঙ্গের ইন্দির! | কংগ্রেসে 
অন্ত ন্দের নেপথ্য কাহিনী 


বিশেষ সংবাদদাতা) 


দা ভা ii তি টার ওহ 


' সের অন্তদ্বন্দ্বের আরও র 
, নেপথ্য কাহিনী সম্প্রতি জানা 
₹' গেছে। এই সংগঠনের অন্তর্বন্ি 


শুরুতেই আরম্ভ হয়েছে। সিদ্ধার্থ কান্তিকে একা, সম্পাদক করলে 


রায় ও তরুণকান্তির গগনচম্বী 
ঠন আজ খান'খান' হতে চলেছে। 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটির 
, দিজ্লশতে অন্যন্টিত 'রিকুইজিশান 
সভায় সমবেত কংগ্রেস কমশিগণ 
একদা কথগ্রেসত্যাগণ 'আদর্শহণন 
সিদ্ধার্থ রায়কে কংগ্নেস ওয়াক 
'কাঁমীটতে নেওয়ার ঘোরতর বিরোধী 
ছিলেন। 'সদ্ধার্থবাব এটা আগে 
থেকেই আঁচ করোছলেন। তান 
বহ অর্থ ব্যয়ে জয়নাল, আবেদীন 
. প্রমুখ কিছু নবাগত. কংগ্রেসকমণ 
ও' কিছু বশম্বদ লোককে দিজ্লী 
নিয়ে গিয়োছনেন। তাদের .জোরে 
দলভার করে নিজের পক্ষে সম- 
থৰ্ন সংগ্রহ করেছিলেন।' শুরুতেই “ 
দল ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে বিজয় সং 
-/ নাহার 'সিদ্ধার্থবাবুকে ওয়াকিং 
কাঁমাটিতে স্থান, ছেড়ে দেন। সংকট 
সাময়িকভাবে কেটে যায়। 


আবার 'প্রকট হয়ে ওঠে। ওয়াকিং 
কাঁমাটি থেকে, বিজয়বাঝকে বাদ 
দেওয়ার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাতি পদ না দিলে দেখতে খুব 
খারাপ হয় তাই ধনীর দুলাল 


সাধারণ সম্পাদক হয়ে তাঁকে দুধের 
তেম্টা, ঘোলে মেটাতে হয়। তরুণ- 


এড হক কাঁমাটির ক্নভেনার কৃষ্ণ- 


কুমার শুক্লার প্রত অবিচার করা . 


হয়, তাই কৃষ্ণকুমার শুক্লাকে যযগ্ম- 


সম্পাদক করে কোনরকমে জোড়া-. 


তালি দেওয়া হয়। পূরবী 'মুখার্জ 
কোন পদ না পেয়ে “গোমরামুখে” 
সব ছেড়েছুড়ে স্বামীর কাছে কটক 
চলে যাবার . হঃমকী দেন। দেবী 
প্রসাদ চট্রোপাধ্যায়কে পালশমেন্টের 
আপার হাউসে নামনেশন দেওয়ার 


আশাভঙ্গ জানত, ক্ষোভ পূরবী 


মুখাজশির আগে থেকেই 'ছিল। 
তার উপর সংগঠনে কোন 'স্থান না 
পাওয়ায় তান তো রেগে অগ্নি- 
শর্মা! ফুলরেণ: গহকে কেন্দ্রে 
মন্ত্রী থাকা সত্বেও) মনোনয়ন না 
দিয়ে পূরবী মুখার্শীকে মনোনয়ন 
দেওয়ার প্রাতিশ্রুতিতে শান্ত করা 


হয়। 'সিদ্ধার্থবাবু, তরুপকাল্তি ও 


পূরবী ম্খাজী দলের অন্যান্য 
নেতৃস্ধানীয় ব্যান্তগণের সঙ্গে 


ঠিক করায় নারায়ণ চৌধুরী এদের 
সঙ্গে কাজ করতে অসম্মত হন। 
সকলপ্রকার অনুরোধ ব্যর্থ হয়। 
সংগঠনের প্রথম অবস্থাতেই ' যাতে 
এরকম দলাদাঁল জানাজান হয়ে না 


কিছু বাসনা মনের মধ্যেই চেপে রেখে ব্যানাজীকে সহ্‌-সভাপাতি করে 


নিজে নির্বাচনী সভা বয়কট 
করেন। শ্রীচৌধুরীকে শান্ত, করার 
সকল চেস্টা ব্যর্থ হওয়ায় নধর 
বাবু . ্্রীচৌধরণকে জব্দ করার 
পথ গ্রহণ করেন এবং বর্ধমান 
জেলায় নবরন্ত স্টারের নামে 


"নিজের কিছু পেটোয়া লোককে 


জেলায় ' জেলায় কংগ্রেস সংগঠন 
দখল করার নির্দেশ 'দিয়ে প্রকৃত 
কংগ্রেস কাঁমাটগাল ছিল তাদের 


হটিয়ে দেওয়া হয়। এজন্য জেলায় - 
জেলায় যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তা, 


প্রদেশ কংগ্রেসের হিসাবের বাইরে। 
নিজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় করে প্রদেশ 


. কংগ্রেস ও জেলা , কংগ্রেসগ্যীল 


দখলের নেশায় মসগণল হয়ে উঠে- 
ছেন। 'বিজয়বাবু ও শ্ক্রাজীর পদ- 


ত্যাগ িম্ধার্থবাকু ও তরুণবাবুর , 
চক্রান্তের বিরদ্ধে প্রাতবাদ। 


বিজয়বাবুর পদত্যাগ পর্ন 
গৃহত হওয়ার পরে (প্রবীণ নিষ্ঠা- 
বান কংগ্রেস কমশগণ শ্রীনারায়ণ 
চৌধুরীকে সভাপাঁত দাঁড় করিয়ে 
সভাপতি নির্বাচনে প্রা্তদ্বান্বতা 
করতে দৃঢ় সংকজ্প হয়েছেন। 


' সভাপাঁত নির্বাচনের প্রীতিদ্বান্ি- 


তার মধ্য দিয়েই রাজ্যের প্রকৃত 
কংগ্ৰেস কর্মীগণ দিল্লীর কাছে 
সিদ্ধার্থ ও তরুণকান্তির হাম- 
বড়ামির প্রতিবাদ জানাতে চান। 


'পাঁকিস্তানের কেন্দ্রীয় 


"জামাতে-ইসলামীর 


তান মধ্যপন্থী দূলগ্ীলকে য়ে 
একাট গণতাঁন্ত্রক ফ্রন্ট. গঠনের রানা 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এয়ার 
মার্শাল নূর খান ইয়াহয়াশাহার 
প্রতি তাঁর মনোভাব সুতীব্র ভাষায় 
ব্যস্ত করে বলেছেন £, প্রোসডেল্ট 
ইয়াহিয়া ও তাঁর অপকর্মের সাক- 
রেদ একদল প্রভাব-প্রাতপাতশালী 
ব্যবসায়ী ও শিজ্পপাঁত গোম্ঠী 
দেশে কোন প্রগ্গাতশীল নীতি 
প্রবর্তন অসম্ভব করে তুলেছেন। 

পাঁকস্তান এয়ার ফোর্সের 
আরেকজন হোমরা-চোমরা ব্যন্তি 


যান ইতিমধ্যেই সে দেশের রাজ-, 


নীতিতে নামভাক করেছেন তান 
হলেন এয়ার মার্শাল আসগর খান। 
আসগর খান প্রথমে জাস্টিস, পার্ট. 
(Justice Party) নামে একাট 
রাজনৈতক দল গঠন করোছিলেন, 
কিন্তু জাস্টিস পার্ট পরে পি ডি 
পি বা পাকিস্তান ডেমোক্াটিক 
পার্টর সম্গে যাম্ত হবার' পর এয়ার 
মার্শাল আসগর সম্প্রাত “তেহ- 
'িক-এ হাস্তিকালাল” নামে একটি 
নতুন দল গঠন করেছেন। করিত- 
কর্মা আসগর খান জানিয়েছেন' যে 
গোয়েন্দা 
সংস্থার প্রান্তন ' আঁধকর্তা , এ বব. 
আওয়াম সাহেবকে তান তার 'দল- 


রক 
সারও , ছিলেন। আওয়াম 
সাহেব তাই হন্মাক দিয়েছেন 


রাও খান। এরা ঘোষণা' করেছেন 
' ফাব-সংস্থা 
তাঁরা জোরদার করে তুলে, কামিউ- 
নস্টদের 'ির্বংশ করার ব্রত 
নেবেন। | 

পি ডি পি বা পাঁকদ্তান' 


ডেমোক্রাটক পার্টিও পিঁছয়ে নেই। 


জেনারেল সরফরাজ খান নামে 
একজন হাঁকডাকওয়ালা 'মাঁলটারী 


আঁফসার এই দলে যোগ দিয়েছেন। ' 


ইন নাক ১৯৬৫ সালে পাক- 


বীর” 'এই আখ্যা অর্জন .করোছ- 
লেন। সরফরাজ খাঁন ও তাঁর সম-. 
কদের আশা যে পি ডি পি দলের 
পরবতশি সভাপাঁতর পদ 'তাঁনই 
অলংকৃত করবেন। . 
পাকিস্তানের রাজনশীতির 
আসরে আরেকটি নাম খুব শোনা 
যাচ্ছে। 
বখাতিয়ার রানা । 
স্তানে এক' ইউানট প্রথা ভেঙ্গে, 
যাবার পর সদ্য গঠিত পাঞ্জাব 
রাজ্যে ইনি রাজনশীততে জল ঘোলা, 


ইনি হলেন জেনারেল ' 
পশ্চিম পাকি- ' 


‘ঢু ছিল ও 


করতে নেমে পড়েছেন। জেনারেল * 

হাতিয়ার ' করেছেন 
Ee ol ইনি 
“পাঞ্জাব ইত্তেহদ তেহারক” 
(পাঞ্জাবী এঁক্য আন্দোলন) নামে, 
একাটি প্রাদোঁশকতা। দুষ্ট আন্দো- 
লন গড়ে তুলে পশ্চিম পাঞ্জাবে 
{নিজের ইমেজ তৈরী করার চেস্টা 
করছেন। এদের অন্যতম দাবী ৪ 





মিনাৰ্ভা থিয়েটারের 
কর্মচারীদের দারী 


বেঙ্গল ,মোশান 'পকচার্স এমঞ্ল- 
যিজ ফুনিয়নের িনার্ভা থিয়েটার 
কাঁমাটর আহবানে মিনাভা থিয়ে" 
টারে প্রগাতশীল নাট্য-আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সৌখাঁন নাট্য 
সংস্থা ও বিভিন্ন সনেমাশীঘয়েটারে 
যাস্ত শ্রাীমকদের এক সম্মেলন অন:- 
স্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভা- 
পাতিত্ব করেন বি, এম, পি, ই, ইউ- 
র সাধারণ সম্পাদক শ্রীশবনাথ 
চট্রোপাধ্যায়। এই সভায় প্রায় 


চন্দ .সৌখীন নাট্যগোষ্ঠীর 


প্রাতানীধ ও নাট্যামোদীরা আলো- 
চনায় অংশ গ্রহণ করেন। 

' এই মণ্তকে শ্রামকদের আঁধ- 
কারে রাখার জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গে 


, যাতে এই ধরণের একটি মণ্ড উঠে 


যেতে না পারে তার জন্য দীর্ঘ 
স্থায়ী আন্দোলন পরিচালনার জন্য 
আহ্বান জানান হয়। সভায় িম্ন- 
“লিখিত প্রস্তাব ও কর্মসচচী গ্রহণ ' 
'করা হয়। 


(এক) বেঙ্গল মোশান পিক- 


. চার্স এমপ্লায়জ ইউনিয়ন মনে করে 


বর্তমানে মিনার্ভা থিয়েটারে যে 
ছেন, এই সভা 'মিনার্ভা কর্তৃপক্ষের 
এই ব্যবহারের বিরদ্ধে ' তাঁর 


', বিক্ষোভ প্রদর্শন ।করেন। 


(দুই) 'এই সভা বি, এম, পি, 


ই, ইউর সিদ্ধান্ত অন্যায় বর্ত 


টার্ন 


যে, মিনাৰ্ভা রঙ্গমণ্ণ উঠিয়ে দেও- 


সংগ্রামী কমিটিতে পাঁরণত হয়। 


বের ঘোষ পরে 


আজকের ভাবতবর্ষের সবচেয়ে 
বড় স্মস্যা বোধকার ছার সমস্যা 
তথা যুব অসন্তোষ। এটা যে 
আজকে শুধু ভারতবর্ষেই দেখা 
ষাচ্ছে' তা নয়। সমাজতান্তিক দেশ- 
গুলো ছাড়া সর্বত্রই এটা লক্ষ্য করা 
যায়। খোদ্ব আমোরকায়ও কিছুদিন 
আগে ছান্রষবকের অসন্তোষ এত 
চবমে ওঠে যে, হোয়াইট হাউসকে 
মিলিটারী দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়ে- 
ছল, এবং প্রায় চারশ স্কুল-কলেজ- 
আঁনীর্দ্ট কালের 

জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে' হয়েছিল । 


উভয় বাংলার ছাত্র অসন্তোষ চরমে' 


উঠেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানও 
এই অসন্তোষের হাত থেকে রেহাই 
পায় fন। | 

কেন এই অসন্তোষ? এটা ক 
হঠাৎ গাঁজয়ে ওঠা কোন সমস্যা, 
না এর শুরু অনেক আগে, আজ- 
কের 'রুপটা চরম? এর হাত থেকে 
রেহাই পাওয়ার উপায় কি? এই 
সব প্রশ্ন নিয়ে বাল্ব চিন্তাবিদ, 


বতই এর কারণ সম্পর্কে একমত 
নন, যেমন একমত নন সকল 'শিক্ষা- 


জয়ন্ত চট্টোপাষ্যায় 


নুর রর 
স্বীকার করেন যে, এই সমস্যা 
গুরুতর, কিল্তু এর সমাধানের পথ 
নিয়ে তারা স্পষ্টতই একটি মাত্র 
সিদ্ধান্তে আসতে পারেন ন। 
আম চিন্তাবিদ, ‘শিক্ষাবিদ বা 
রাজনীতিবিদ 'নই-আমি যুবক। 
স্বভাবতঃই আজকের ষুবকদের 
অসন্তোষ সম্পর্কে একজন যুবক 
হিসেবে আমারও একটা ধারণা বা 
বিশ্বাস আছে। এই প্রবন্ধে আমি 
এই অসন্তোষের কারণ এবং তার 
পাতে সচেষ্ট হব। 

আমার দৃঢ় প্রত্যয়, আজকের 
এই অসন্তোষ, আমি বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষের কথাই বলছি, আমা- 


দের সমাজ ব্যবস্থারই ফল। অর্থাৎ 


এই সমাজ ব্যবস্থায় এই অসন্তোষ 
অবশ্যম্ভাবী-হতে পারে তা অবা- 


ছ্িত। সমাজের 'বাভন্ন ' দিকে, 


তাঁকয়ে দেখন-দেখবেন পণ 
ধরে আছে; যে কোন মুহুর্তে এই 
সমাজ ব্যবস্থায় ধৰস নামতে পারে। 

আপান শিক্ষা ব্যবস্থায় দৃষ্টি 


দন, দেখবেন কোরাপশন-এ ভরে 


আছে। যে ব্যবস্থায় ‘অ’ থেকে ' 
(চন্দ্রাবন্দ)) পর্যন্ত ' কোরাপশন-এ 
ভা্ত', সেখানে আপাঁন সাঁত্যকারের 


শিক্ষা পেতে পারেন কি করে? এই 
শিক্ষাব্যবস্থা তো সমাজ ব্যবস্থারই 
অঙ্গ! যে শিক্ষা, ব্যবস্থা দেশের 
ছাত্রদের ভুল শিক্ষা দেয়, বা নিজেকে 
গড়তে সাহায্য করে না, সেই ব্যবস্থা 
থাকা না থাকা সমান নয় কি? 

তবুও আপান যাহোক করে 
শীক্ষিত” হয়ে যখন কর্মক্ষেত্র 


ঠাঁই নাই’। এম, এ পাশ করে 
মাষ্টার তো দূরের কথা, একটা 
কেরাণীশারও আজকে জোটানো 


. অসম্ভব। তকে হ্যাঁ, যাঁদ আপনার 


কোন আত্মীয় কোন বড় পদে বহাল 
থাকেন, তাহলে আপ্ান একটা 


পেলেও পেতে 'পারেন। দীর্ঘ কুঁড়, 


বাইশ বছর. ধরে কর্মক্ষেত্রের জন্য 
দেখতে পেলেন, "্ঠহি নাই” তখন 

আপনার মানসিক অবস্থা, কোথায় 
দাঁড়াবে? এই সমাজ সম্পর্কে আপ- 
নার কি ধারণা জল্মাবেঃ যে 
সমাজ, যে সরকার আপনাকে কাজ 
করার আঁধকার দেয় না, দেয় শুধু 
খফরুডম অব ম্টারভেসন” সে 
সমাজকে বা সরকারকে আপাঁন ক 
’ করে বা কতাঁদন মেনে নিতে পার- 
বেন? আপাঁন বখন দেখতে পান, 





। 





আপনার 'দকে আপনার সংসারের 


0 


আছে, অথচ আপাঁন একটা 
কেরাণীকশ্গিরও পাচ্ছেন না, তখন 
বিদ্রোহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ 
আপনার কাছে খোলা আছে কি? 
এবং এই বিদ্রোহ যাঁদ আপি 
করেন, তাহলে আপনি দায়ী না 


এবং আপনার 
ছেলে আপনার মধ্যে সর্বদা একটা 
অধৈর্ধ্য ভাব লক্ষ্য করে; লক্ষ্য 
করে তাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব 
আপাঁন বহন করতে পারছেন না। 
কেন? অর্থনোতিক. কারণে । এর 
জন্য দায়ী কে? 'সমাজব্যবস্থা। 
এবং এঁ শিশু যখন ধ'রে ধারে বড় 
হয়ে ওঠে তার অবচেতন মনে সে 
অসচ্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। 
কৈশোরে সে ষখন খাঁনকটা বুঝতে 
শেখে, যখন প্রথম: বাস্তবের মুখো- 
মৃখি দাঁড়াতে হয় তাকে, তখন এ 
অসন্তোষগ্লো আরো গভীর 
রেখাপাত করে তার মনে। সে বুঝতে 
পারে “অক্ষমের বক্ষ হতে রন্তু শষ 
কাঁরতেছে পান লক্ষ মুখ দিয়া”। 
স্বভাবতঃই শোষকের প্রীত একটা 
প্রাতশোধ স্পৃহা জাগে তার মনে। 
'যৌবনে যখন পা দিল তখন সে 


হয়ে দাঁড়ালো স্মপ্তোখত আগ্নেয়-' 


গার। তখন তার সামনে দুটো পথ 


খোলা রইল, এক, হতাশায় ডুবে 
' যাওয়া, ফলে বিপথগামী ' হওয়া 


অর্থাৎ ফুটপাথে দাঁডিয়ে চ্যাংড়ামো, 
দুই, বাস্তবের মুখোমহাখ দাঁড়িয়ে 
যে আঁভ্ন্রত। সে . লাভ করলো, 


অসন্তোষ। হতে পারে, এটা এক- 
মার কারণ নয়; কিন্তু সন্দেহাতীত 
ভাবে-অন্যতম কারণ ।' 

এর সমাধানের পথ কিঃ 


"সমাজ ব্যবস্থার পাঁরবর্তনের মাধ্যমে 


এর পাঁরবর্তন সম্ভব। এমন 
সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করা যেখানে 
আহার, বাসস্থান এবং 'শক্ষার 
গ্যারান্টি পাওয়া "যায় । যেখানে যুব 
সমাজ কাজ করতে পারে, তাকে দু- 
'মুঠো ভাতের জন্য নিজেকে 'বাঁকয়ে 
দিতে হয় লা। শিক্ষার নামে অ- 
শিক্ষা বা কুশিক্ষা পায় না। মাথা 


- গজবার জন্য ভাবতে হয় না। 


স্বার্থের কথা চিন্তা করতে পাবে, 
পারে। এখন দেখতে হবে আমাদের 
এই সমাজব্যবস্থার উচ্চাসনে যারা 
বসে আছেন তাদের দ্বারা অর্থাৎ 


দি ৷ শ্যক্রবার ১৪ই আগস্ট ১৯৭০ 


সেই শ্রেণীর দ্বারা সমাজব্যবস্থার 


পরিবর্তন আনা সম্ভব কি না। 
আমার উত্তর, না। কারণ সেই 
সমাজ ব্যবস্থা তাদের স্বার্থের 
পারিপন্থী। তই যাঁদ না হত তা 
হলে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বর্ধমান 
হত না। এবং পাঁরপন্থী বলেই 
ফারা নতুন সমাজ ব্যবস্থা আনার 


- প্রয়াসী তাদের ওপর চলছে অকথ্য 


অত্যাচার। অথচ পাঠক সনে রাখ- 
বেন এটা নাকি গণতান্তিক রাষ্ট্র 
এবং আঁহংসবাদে বিশ্বাসী আমা- 
দের শাসক (না শোষক?) গোম্ঠী। 
অকথ্য অত্যাচারের একটা নমুনা 
হিসেবে আমি একখানি সাপ্তাহক ' 
পত্রিকায় , প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে 
বাণ তুলে 'দিচ্ছি। বলা বাহুল্য, 
প্রবন্ধকার যাঁদের কথা লিখেছেন 


তাঁদের দর্শনে তিনি বিশ্বাসী নন 


_ এ প্রবন্ধেই তা স্বীকার করে, 
নিয়েছেন। ফলে, অত্যাচারের যে 


কাহিনী তানি লিখেছেন তা আঁত- 


রঞ্জিত নয় বলেই ধরে নেয়া যেতে 
পারে। “গোয়েন্দা পুলিশের অন্য- 
তম অধিনায়ক দেবী রায়ের 
বিরুদ্ধে একজনের আঁভযোগ, তান 
ব্যান্তগত ভাবে 'তাকে মার দিয়েও 
কোন 'খবর' বের করে নিতে না 
পারায় অধস্তন আফসার দিয়ে 
তাকে 'পিটয়েছেন। এবং যেহেতু 
সে কোন খবর জানে না, তাই কোন 
খবর দিতেও পারে নি! এস-বির 
নতুন কর্তা অরুণ অহখার্জীর 
নিদেশে একজনকে হাতকাঁড় 
লাগিয়ে কাঁড়কাঠের সঙ্গে তিন ' 
ঘন্টা ঝুলিয়ে চেটোয় নৃশংসভাবে 
পেটানো হয় যতক্ষণ না সে অজ্ঞান 


হয়ে পড়ে।...একটি কিশোর ওদের 


একজনকে জানায় যে, পলিশ তার 
গৃহ্যদ্বারের ভিতর লোহার রড 
পুরে দিয়েছে । এবং একজন বয়স্ক 
কোঁমষ্ট একজনকে দেখায়, জবলম্ত 
[সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে পালিশ কি 
ভাবে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে 
দিয়েছে।” {সাপ্তাহিক দেশ, তাং 
৩০-৫-৭০, পৃঃ ৫৩) যাদের ওপর ' 
অত্যাচার হয়েছে তারা কিশোর। 
এই কিশোর বয়সে তাদের যে 
অভিজ্ঞতা হল তা থেকে ক তারা 
একাঁটি শিক্ষাই পায় না যে এই 
রাম ব্যবস্থায় পুলিশ তাদের 
শত? এবং যেহেতু পালিশ এই 
রাষ্ট্রষল্মেরই অংশ, রাষ্ট্র পাঁরচালনা 
করছে যে শ্রেণী-তারাও তাদের . , 


শত? কৈশোর পোঁরয়ে তারা যখন RY 


যৌবনে পা দেবে তখন স্বাভাবিক 
কারণেই তারা রাষ্ট্রযন্মের ওপর চরম 
আঘাত হানবে। . 

তাই বলছিলাম, এই সরকারের 


পক্ষে সমাজ ব্যবস্থার পাঁরবর্তন 


আনা সম্ভব নয়। মন্ত্রী বদল 


করেও। প্রমাণ হিসেবে, যুক্ত 
ফ্রন্টের ব্যর্থতাই ক যথেষ্ট নয়? 


দর্পণ | শরুবার ১৪ই আগষ্ট ১৯৭০ ॥ 


কমিউনিষ্ট ছ্বান্দোলনে রণ নি দন মনার্বে 


, আমাদের কমরেড বাবুরা অতিশয় 


সৎ রাজনীতিক । তারা রাতনীতির 
আসরে একরকম কথা বলেন, ইনডোর 
মিটিংএ বলেন আর একরকম, আগার 
গ্রাউণ্ডে আরও একরকম এইসব 
রকমফেরের মূলে যদি বিপ্লবী সততা 
থাকত- বিন্দুমাত্রও সততা থাকত 
তাহলে রকমফেরের.. একটা নির্দিষ্ট 
" লক্ষ্য বুঝে নিয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলতে পারতাম । কমিউনিষ্ট মাত্রেই 
* বিপ্লবী_এই সৎ, সরল, প্রাঞ্জল 


কথাটার অর্থবিক্কৃতি তাহলে ঘটত না। 


কিন্ত দুঃখের বিষয়. দুনিয়ায় কমিউনিষ্ট 
বিশ্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেকী- 
ছম্মবেলী কমিউনিষ্টরাও পয়দা হয়েছে 
বিস্তব, কমিউনিষ্ট ভেক ধরে সাম্যবাদী 
বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে বিভ্রান্ত করা, 
শোষকশ্রেণীর গুপ্তচর হিসাবে শোষক- 
শ্রেণীর স্বার্থ অব্যাহত রাখ! এবং 
প্রকৃত কমিউনিষ্টদের নিধন করাই 
যাদের কাজ।  ই্ট্স্কিকাউৎস্কির 


« আমলে ঘা ছিল তত্ব আজ শোধন- 


বাদ্ের বাড়বাড়ন্তের দিনে তাই 
প্র্যাকটিসে পরিণত হয়েছে । ফলে 
ব্যা্টির অনৈতিহালিক প্রচেষ্টার ।গর্ভ 
থেকে জন্মলাভ করেছে: সমষ্টিগত 
চক্রান্ত । মেকী-ছয্মবেশী কমিউনিষ্টরা 
আজ আর আইসোলেটেড-ইনভিভি- 
জয়াল নেই, তারাও দলগত প্্যাটফরম 
তৈরী করেছে এবং কমিউনিষ্ট ঝাণ্ডা 
উড়িয়ে কমিউনিষ্ট খতমের ষজ্ঞভূমি 
তৈরী করছে। 


চক্রাস্তকারীর1 অবশ্য কমিউনিষ্ট . 


নয়। কিন্তু ঠগ বাছতে গাঁ উজ্জাড় 
হয়ে যাওয়ার মত এ-দেশের কমিউ- 
নিষ্ট-আন্দোলন থেকে কোটি কোটি 
মানুষের মুক্তিবিধানের নিশ্চয়তা করবে 
কে? কমিউনিষ্টরা 
গডডলিক! প্রবাহের শিকার হয় না, 
বিপ্রবকে সার্থক করে তোলার স্বার্থে 
অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের 
কলাকোশল স্থির করতে হয়_হক্‌ 
কথা। আদর্শ ঘদি থাকে বিপ্লব, 
নিপীড়িত জনগণের, মুক্তি,' তবে 
সে আদর্শ পূরণের সোজা পথে 
কাটা যদি থাকে, যে-কোনো ছল- 
কলায় সে-আদর্শ পুরণে কোন নৈতিক 
বিধি-নিষেধ নেই।- নীতি আদর্শের 
অনুগামী । আদর্শ যদি খুব হয় সেই 
আদর্শ পুরিপূবণের বাস্তব নীতিই 
সৎ নীতি । নীতি, নিরঙ্কুশ নয়, কিন্ত 
আদর্শ নিরঙ্কুশ । নাৎসী আমলে 
জার্মানীর আদর্শ ছিল মেহনতী ছুনিয়ার 
আবির্তাবকে স্তব্ধ করা; সেজন্য 
ফুয়েরের দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিষ্ট- 
দের নির্মমভাবে হত্যা করেছে, 
সমস্ত প্রগতির চিহ্‌কে নিশ্চিহ্ন 
করেছে এবং সোভিয়েত দুনিয়া 
আক্রমণ করেছে। মাফিণ সাআজ্য- 
বাদ আজ যে আদর্শ অনুসরণ করে 


রাজনৈতিক, 


চলেছে_মুক্ত হুনিয়। রক্ষার নামে 
এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার 
মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রামকে স্তব্ধ 
করাঁ_সেই আদর্শের ভিত্তিতেই 
তার সমগ্র আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক 
নীতি বিন্তন্ত। মাই-লাইএর হুত্যা- 
কাণ্ড থেকে ইন্দোনেশিয়ায় হত্যাকাণ্ড, 
প্রত্যক্ষ বা প্ররোচনামূলক : যা-ই হোক্‌ 
না কেন, সবই এ সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ- 
ভিত্তিক নীতির ফল। মহান চীন। 
দেশকে ঘিরে আড়াই হাঙ্জার সামরিক 
ঘাটি, উত্তর কোরিয়ার আকাশে 
গোচেম্বাপিরি, প্রশান্ত মহাসাগরে 
পারমাণবিক নৌবহরের টহলদারী, 
ফিলিপিন-থাইল্যাপ্-অধুন1 ইন্দোনেশিয়া 
চক্রবহ মারফৎ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় আরও ব্যাপক নরহত্যার 


‘অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টির পায়তাড়া সবই এ 


সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ ভিত্তিক নীতির 
ফল। ইজরাইল-ভারত-পাকিস্তানে 
অর্থ ও সামরিক উপকরণ সরবরাহ, 


-সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে হটলাইন 


পিরীতি সবই এ সামাজ্যবাদী আদর্শ 
ভিত্তিক নীতির ফল । আবার মাঞক্চিন 
সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ গোলাম হিসাবে 
ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গের 
গণদমন অভিযান, গণহত্যা অভিযান, 
সম্ত্াস অভিযান এসবও সাম্রাজ্যবাদের 
গোলামদারি আদর্শভিত্তিক নীতিরই 
ফল। যেমন. প্রতিক্রিয়াশীলদের, 
ফ্যাসিষ্টদের, সাম্রাজ্যবাদীদের, তন্তু 
গোলামদের আদর্শ নিরঙ্কুশ, বিপ্লবী 
দেরও তাই। বিপ্লবীদের নীতিও 
আবর্শভিত্তিক, আদর্শ নীতিভিত্তিক 
নয়। কারণ, নীতি নিরঙ্কুশ নয়। 
নীতি শুধু তার আদর্শের ভিত্তিতেই 
নবঙ্াত সৌভিয়েটকে 


রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে একদা অনাক্র- 
মণ চুক্তি করেছিল, জার্মানী কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়ে সেই ষ্র্যাপিনের রাশিয়াই 
আবার জার্মানীর শক্রদের সঙ্গে হাত 
মিলিয়েছিল সোভিয়েটভূমি রক্ষার 
জন্য। আদৰ্শ ছিল একটিই_-সোভি- 
য়েট ভূমি রক্ষা। আদর্শের পরিবর্তন 
ঘটে না, আদর্শ কখনো উল্টোটা হয়ে 
যায় না বা পাৰ্শ্ব পরিবর্তন করে না 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন কথনো - হাফ 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন, কোয়াশি 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন হতে পারে না, 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন একমাত্র কমিউ- 


‘নিষ্ট আন্দোলন ছাড়া আর কিছু হতে 


পারেনা; সে কখনো সোস্তাল 
ভেমোক্র্যাটিক আন্দোলন বা পার্লাঁ- 
মেপ্টারী ভোজসভায় পরিণত" হতে 


পারে না, আদর্শ থেকে কখনই সে. 


স্থলিত হতে পারে না, হলে তাকে 
আর কমিউনিষ্ট আন্দোলন বলা চলে 
না_বলা চলে কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী 


চিজ রিল 
অথচ নীতির পরিবর্তন ঘটে ৷ এই 


পরিবর্তন ঘটার ব্যাপারটা হওয়া চাই 


আদর্শভিত্তিক । কমিউনিষ্টরা গণ- 
তান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে 
কমিউনিষ্ট কর্মী হিসাবে, সোস্তাল 
ভেমোক্র্যাটিক কর্মী হিসাবে নয়। 
কমিউনিষ্টরা পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণ 
করে কমিউনিষ্ট কর্মী হিসাবে 
বুর্জোয়া পদ্বাচক এম, এল, এ, এম, 
পি, হিসাবে নয় | ১৯১৫ সালের ‘যুদ্ধ 
ও শাস্তি’ সংক্রান্ত দলিলে এট। স্পষ্ট 
করে দেখিয়েছিলেন মহান লেনিন 
শেধিদিজে ও ব্লশেভিকদের পার্থক্যের 
মধ্য- দিয়ে। জাপ-সাআজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে চিয়াং কাইশেক ও কুওমিপ্টাং- 
এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মাও-সে-তুং 
চুতে জেনারেল চুপী নেটে বনে যান নি। 
্যাপিন অ্যালীয়েড ফোর্সের সঙ্গে 
জার্মানীর বিরুদ্ধে হাত মিলিয়ে ইল- 
মাকিন ভক্ত হয়ে ওঠেন নি বা পশ্চিম 
রণাঙ্গনে আইজেনহাওয়ার দ্বিতীয় 


রণাঙ্গন খুলতে গড়িমসি করলে সোঁভি- . 


য়েট ভূমির, যুদ্ধোত্তর বিপদের কথাটাও 
খাটো করে দেখার মত বুদ্ধিদরষ্ট হন 
নি। কুয়োমিণ্টাংএর সঙ্গে জাপ 
বিরোধী যুদ্ধে রেড আমি জুতে দিয়েও 
মাও-সেতুংলিন পিয়াও চুতে রেড 
আমির শ্বাতন্ত্র বজায় রাখতে কসর 
করেন নি। অথবা কুয়োমিণ্টাং-এর 
প্রীচরণের ওপর চীনের ভাগ্য উৎসর্গ 
করেন নি। বিশ্ববিখ্যাত: সাংবাদিক 
মিঃ এস্পটিনকে মার্শাল চুতে একবার 
বলেছিলেন, ব্রহ্ম রণাঙ্গনে চীনা 
সৈম্কবা ঘে' কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছে 
কুওমিপ্টাং-এর কাছে তা আশা করা 
যায় না| কাবণ কী? কারণ কুও- 
মিপ্টাং আদর্শ ল্রষ্ট । তাবা সান-ইয়াৎ- 
সেনের তিন নীতিকে ?বিসর্জন দিয়ে- 
ছিল। ভ্রষ্ট “আদর্শে কমিউনিষ্টদের 
জে তাদের সাময়িক-এক্যের নীতিও 
ভ্রষ্ট। কুওমিপ্টীং-এর আদর্শ ও নীতি 
ছুই-ই ভ্রষ্ট। আবার এ একই এঁক্যে 
কমিউনিষ্টদের আদর্শ ও নীতি সৎ! 
( আমাদের দেশের অনেক তা'বড় 
তা’বড় বুদ্ধিক্ীবীবাও পাকিস্তানকে 
চীনের অর্থ ও অন্থ খয়রাতিব সঙ্গে 
মাঞ্কিন অস্ত্র ও অর্থ-খয়রাতিকে তুল্য- 


“মূল্য করে দেখেন। তাদের দেউলে 


চোখে ছু’টি দেশের আদর্শের ফারাক 
ধরা পড়ে না এবং মাকিন নীতি ও 


চীনের নীতি এক হয়ে ায়। আসলে 
এরা আদর্শ কী তাও জানেন না, 


নীতি কী তাও বোঝেন না। ) এই 
আদর্শভিত্তিক নৈতিক সততা বিসর্জন 
দিলে চীনে আঙ্গ কমিউনিষ্টদের চিহ্ন 
পাওয়া যেত না। সাম্রাজ্যবাদের 
কৃপাপুষ্ট হলে ষ্ট্যালিনের সোভিয়েট 
ভূমি ধূলিসাৎ হয়ে. যেত জাপানের 
আত্মসমর্পণের আগেই । 


মহান চীন আঙ্গ বিশ্ববিপ্লবের দুর্গ ৷ 
চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ার- 
ম্যান। দুনিয়ার নিপীড়িত জাতি- 
সমূহের বিপ্লবকে রক্ষা করা, বিকশিত 
হতে সাহায্য করাই চীনের আদর্শ ৷ 
এই আদর্শেব ভিত্তিতেই ভার সাম্রাজ্য- 
বাদ বিরোধী নীতি। এই আদর্শের 
ভিত্তিতেই মহান চীনের বিশাল ভূথণ্ড 
ভিয়েতনামের নির্ভরযোগ্য পশ্চাদভূমি | 
এই আদর্শের ভিত্তিতেই মাও-সে-তুং- 
এর চিন্তাধারা আজ বিপ্রবী মানব- 
গোষ্ঠীর জগঘ্যাপী চিন্তাধারা! 

কিন্ত ধারা আউটডোর-ইনডোর- 
আপ্ডারগ্রাউণ্ডে ভিন ধরণের আদর্শের 
আমদানী করে এবং আদর্শকে নীতির 
অমুপামী করে তোলে আর কমিউনিষ্ট 
ঝাণ্ডারুমাল উড়িয়ে মৃত্যুভকনহীন 
কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করে, যারা মূসোলিনীর মত প্রতি- 


ক্রিয়াশীল রা্ট্রশক্তিকে অবলম্বন করে: 


জনগণের চেতনাশক্তিকে দাসম্ভিকতায় 


লয় 


বিবশ করে ফেলতে উৎসুক ভারা 
কার!? তারা কারা-_যারা অর্থ- 
নৈতিক: ঘুষ দিয়ে বিপ্লবের নামে জন- 
গণকে আরও নিবিড় দাসত্ব আর দর 
কষাকষির বাজারে নিয়ে তোলে? 

চীনে কমিউনিষ্ট পার্টি যখন জাপ 
বিরোধী এঁকে] কুওমিণ্টাংকে ডেকে 
ছিলেন জনগণ জাতীয় চেতনায় সেই 
ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন রাজনৈতিক 
ভাবে। গোটা চীনের মানুষ সেদিন 
কমিউনিষ্ট আহ্বানে সাড়া দিয়ে কমিউ- 
নিষ্ট হয়ে ষাননি।. কিন্ত তথাপি যেহেতু 
তারা জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ দ্ধ 
করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র সেই 
মৌলিক কারণটির জন্যই জাঁপবিরোধী 
মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে পরিণত 
করতে পেরেছিলেন চীনের কমিউনিষ্ট 
পার্টি। 

অর্থনৈতিক ডোল দিয়েও জন- 
গণের এক বৃহৎ অংশকে কমিউনিস্ট- 
দের কাছে টানা যায়, কিন্তু কমিউ- 
নিস্টরা একাজ করেন না। করেন 
না এই জন্য যে, কমিউনিস্টদের কাছে 
এলেও তার! যে স্তধু কমিউনিস্টই 

( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 





উন্মাদনার পরিপ্রেক্ষিতে 
(এম পৃষ্ঠার পর ) 


গ্রাম ব্যঙলায় এখন ঘরে ঘরে 
রেডিও অনুষ্টান প্রচারের সময়হচী 
অপরিণত বয়স্ক ছাত্র অঙুকূলে কিন্ত 
আদৌ রচিত. নয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের 
উপভোগ্য ষে শ্রেণীর সঙ্গীত ও নাটক 
নিত্যই পরিবেশিত সেগুলি কিন্ত 
অপ্রাবয়স্কদের চরিত্র গঠনে আনো 
উপযোগী নয়। 

সেদিন খুবই বিপদে রা 
গ্রামের মধ্যে ছোট ছেলেদের “কপাটি” 
খেলা উপভোগ করছিলাম । 'ধৃপপানের 
জন্য আমার দেশলাই ফুরিয়ে যাওয়ায় 
তপন নামক একটা ছেলেকে পয়সা 
দিয়ে দেশলাই আনতে বলেছিলাম । 
ছেলেটা দোকান থেকে ফিরে এসে 
দেশলাইট্য আমার চোখের সামনে 


ধরে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল, কাকু 


“নিরোধ” কি? এই যে লিখেছে, 
ব্যবহার করুন, উন্নত ধরণের রাবারের 
তৈরী জন্ম নিরোধক পুকুষেব জন্য | 

অপ্রত্তিত আমি, তার হাত. থেকে 
দেশলাইটা কেড়ে নিয়ে বললাম, যাও 
খেলা কর। 

দেশালাইএর বাস্মেও যে “নিরোধ”! 
বিজ্ঞাপিত হচ্ছে এ তথ্য আমার আনা 
ছিল না। জানলে তপনকে কখনই 
দেশালাই কিনতে পাঠাতাম না! 

অনুসন্ধিৎস্থ চিত্ত এ শিশু তপন 
আমার কাঁছে উত্তর না পেলেও সে 
“নিরোধ” কাকে বলে তা জানবার 


চেষ্টা অন্যত্র নিশ্চয়ই করবে একথা খুবই ' 


সত্য! উত্তরটাঁও সে নিশ্চয়ই পারে।' 
তবে তার মত শিশুদের এই অকাল- 
পক্কতা, উৎপাদনের দায়িত্ব আমাদের 


 মহামান্ত বিজ্ঞাপনদ্থাতা কি এড়িয়ে 


যাবেন? 


আজ অপরিণত বয়স্কদের কে 
কীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ার- 
ম্যান” পর্যায়ের স্লোগান শুনে পরিণত 
বয়স্ক জ্ঞানবৃদ্ধের দল হয়ত খুবই আতঙ- 
গ্রন্থ । কিন্তু বিশ্বপ্রেমেগ বুলি স্বাধীনতা 
লাভের পর এই ভারতেই ধ্বনিত 
হয়েছিল। তারও বহু পূর্বে ১৯২৪ 
্ী্টাকে পরিণত বযন্ক শ্রীরবীন্দ্রনাথ, 
শ্রীকালিদাস, শ্রীক্ষিতিমোহন ও শ্রীনন্দ- 
লাল মৈত্রী স্থাপনের জন্যই চীনদেশে 
গিয়েছিলেন। ১৯৩৪ ্রীষ্টান্বে এই 
প্রচেষ্টার ফলেই চীনদেশে সিনো- 
ইণ্ডিয়ান কালচুয়েল' সোসাইটি স্থাপিত 
হয়েছিল। শ্রীরবীন্্নাথের শাস্তিনিকে- 
তনে '১৯৩৭ খ্রীষ্টাবে স্থাপিত হয়েছিল 
গচীনাভবন”। ১৯৪৩ গ্ৰীষ্টাবে সম্ভা- 
বিত হয়েছিল চীন ও ভারতের মধ্যে 
ছাত্র বিনিময়! কলকাতা . বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে এবং বিশ্বভারতীতে *সিনো" 
লঙ্জী” পঠন নিমিত্ত চাইনীজ গভণবেপ্ট 
বৃত্তি প্রদ্দানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। 
স্থতরাং একদা এই উভয় দেশের মধ্যে 
প্রীতির বন্ধন যে দৃঢ় ছিল সে কথা 
এঁতিহাসিক তথ্য হিসাবেই সত্য। 
আজ রাজনীতির আবর্তে পড়ে কোন 
দেশ যে কখন শক্ত আর কখন মিত্র- 


' হিসাবে গণ্য হবে আদৰ্শ্রষ্ট এই দেশের 


অপরিণত বয়স্করা তা কেমন করে 
বুঝতে পারবে এটা এখন চিন্তার কথা । 
“ধর্মকথা শুনছে কে আর 
মর্ম যে তার আজকে অসার | 
চলছে না জার 
কেউ তা এখন ভক্তি ভরে মানি, 
অবহেলে ধুলায় লোটে 
উপদেশের বাণী।” 


নেতা ও জনতা 


(৮ম পৃষ্ঠার পর) 


3 শক্তির আসন ছাড়িতে তিনি 
[ীরিলেন না। 

গবেজী বলিয়াছেন-_-"আমরা গণ- 
তক্ত্রের বুলি আওড়াই,* কিন্তু বস্তুতঃ 
ক্ষমতা এবং অধিকার কেন্দ্রীভূত হইয়া 
মাছে উপরের মাত্র অল্প কয়েকজনার 
মধ্যে | বলিতে গেলে, তাহারা পাচ 
ছ অনার বেশী নন। তাদেরই হাতে, 
সকল শক্তি ও'যন্ত্ৰ । বাকি ক্ষমতাসীন 
ব্যক্তিরা জী-হা-দল। এই অত্যন্ল 
কয়েকটি ব্যক্তির স্বল্পমাত্র তুলও অসংখ্য 
লোকের ধ্বংস বা প্রভুত বিপর্যয় 
মানিতে পারে । আমাদের গণতন্ত্র 
পরীক্ষায় দীড়ায় না। সরকার আজ 
র্বশক্তিমান, ব্যক্তি নগণ্য ও নিবীর্ধ্য । 
এ অবস্থাকে নিশ্চয়ই স্বরাজ বল চলে 
11৮ 

( আচাৰ্য বিনোবা ভাবে, কাকোড়ি 
্ীর্ঘনা সভা, 'কেরল, জুলাই ২২, 
৯৫৭ ) 

আর একটি করুণ পরিহাসের বিষয় ' 
ষ সবসময় গান্ধীবাদের দোহাই দিয়া 
ই সমাজবাদের প্রচার করা হয়। 
সন্ত গান্ধীর বক্তব্য কি ছিল জানা 
চাল) ১৯৪৭-এর রা জ্বলাই 
ৰ দিতে অঙুষ্টিত প্রাদেশিক রাজনৈতিক 
ভায় দ্বিধাহীন ভাষায় গান্ধী বলিলেন, 
কিন্ত আমাদের নিশ্চিত জান! দরকার 
ন বর্তমান কংগ্রেসের মাধ্যমে আমাদের 
থক সমাজের স্বপ্ন সফল হইবে না” 
বু গান্ধীর নামে আমাদের ভোলান 
মর আমরাও ভূলি। বিশ্ব তিনি 
তর্ক করিতে ক্রটি করেন না। 
্রাজ্জে ১৯৪৬ সালে ২৬শে জানুয়ারী 
মীসজ্বের সভায় তিনি বলেন, সমাঁজ- 
দী আর সাম্যবাদী, উভয় গোষ্ঠীই 
লেন যখন তীহারা শাসনক্ষমতা পাইবেন 
খন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সমতা 
পর করিবেন। আমার মত অন্য 
কম। রাষ্্রশক্তি অবশ্তই থাকিবে, 
কত্ত জনগণের ইচ্ছাই সে শক্তিতে 
[াণ সঞ্চার করিবে। জনগণকে 





হুকুমে বাধ্য নয়, তাদের অভিপ্রায় 
মানিয়া, বুঝিয়া লওয়াই রাষ্ট্রের বর্তব্য, 
তাদের আশা আকাম্ধাকে সম্ভব মতো 
রূপ দেওয়া রাষ্ট্রের দাত্রিত্ব। ১৯৪৭ 
সালের ডিসেম্বর দিল্লীতে হিন্দুস্বানি 
তালিমি সঙ্বের অধিবেশনে গান্ধী বড 
দুঃখে বড় ভয়ে বলিলেন, কংগ্রেসের 
প্রত্যেকেই আজ ছুটছে ক্ষমতার 
পিছনে । আমি দেখছি এতে সর্বনাশের 
স্চনা। কোন মতেই আমরা যেন 
ক্ষমতালোলুপ, ক্ষমতাসন্ধীনীর দলে 
ভিড়ে না যাই। এক সত্য প্রশ্ন করেন, 
তা বেশ, কিন্ত এ কাজের জন্ত কংগ্রেস 
ছাডা আর একটি পৃথক সঙ্ঘ গঠনের 
কি কারণ থাকিতে পারে? গান্ধী 
উত্তর দিলেন, কারণ কংগ্রেস আছ্রকাল 
নিছক গঠনমূলক কাজে যথোপযুক্ত 
মাত্রায় আগ্রাহাত্বিত নয়। প্রত্যেকের 
পকেটেই এক গোছা ভোট । ভোটের 
মধ্যেই তার ভবিয্যত দেখিয়া থাকেন। 

ক্ষমতার আর একটি উৎস পঞ্চ- 
বাধিক পরিকল্পনা । পরিকল্পনার 
খাতে যে টাকার শ্রোত বহিতেছে 
ভাব মুনাফা আর প্রপাদবপ্টনে কর্তৃত্ব 
করেন মন্ত্রী আর রাজ কর্মচারীরা । 
এই অপরিষিত টাকার লেনদেনে 
অসীম ক্ষমতার খেলা। সমাঁজবাের 
দার্শনিক তত্ব শুধু মন-ভোলানো কথা 5 
মন পড়ে আছে এ পরিকল্পনার মধ্যে। 
ফলে, আমাদের সমাজতন্ত্র কার্ধত 
আমলাতনস্ত্র । গত মহাযুদ্ধের সময় 
অর্থলোভের তাগিদে যে দুর্নীতির 
প্রা্রভাব হয় সেইটি এই পরিকল্পনার 
প্রসাদ আরও পুষ্ট, পরিবর্ধিত ও সুদূর 
প্রসারিত হইয়াছে। 'অবশ্ত আধ্যা- 
ত্মিক কথাও বাড়িয়াছে। 

অনেক কাল থেকে শোনা ধাই- 
তেছে, সাম্য প্রতিষ্ঠা হইবে, ধনী- 
নির্ধন সমান হইবে । ছুঃখী মানুষের 
কানে কথাগুলি অমৃত বর্ষণ করে। 
কিন্ত মানুষ সমান না হইল, না হইবে । 
সমান 'হওয়ার স্থযোগ- যদিও বা 


এ 
Ls 


ARE 


VESTS 


HYGIENICALLY BLEACHED ! 






Drawers & 


Briefs 


Also Tee shirts, 
Tennis shirts, 


EVERY BODY 
CNEEDS 
PIONEER VESTS 


করিয়া দ্বেওয়! যায় বুদ্ধি তো সমান 
করা কোন মতেই সম্ভব নহে। বুদ্ধির 
ভারতম্যে ধনে মানে প্রতিপত্তিতে 
মানুষের মধ্যে তারতম্য হইবেই। 
আইন দিয়া গরিব ও বড়মাম্যকে একই 
অপরাধের একই শান্তি দেওয়া সম্ভব, 
কিন্ত সকল লোকের বুদ্ধি এক সমান 
মাত্রায় আনা আদৌ সম্ভব নয়। ও 
ব্যাপারটা প্রকৃতির হাতে, বায়োলজির 
এলাকায়। এ সব কারণ, সমাজতন্ত্র 
কথা দিয়াছে অনেক, কাজ দিয়াছে 
সামান্তই ৷ মানুষের মূল্য বৃদ্ধির বুলি 
গুনাইয়া নেতাদের ক্ষমতাবৃদ্ধির দিকে 
বড় বেশী ঝুঁকিয়াছে। 

গান্ধী-ভক্তির বন্তা আমরা বহাইয়! 
দিই; কিন্তু কার্ষতঃ গান্ধীর নেতৃত্ব 
নাঁকচ করিয়াছি। তাহার আদর্শে 
অনাস্থার ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রহ 


* হইল । বুদ্ধিহীন, ত্যাগহীন, ধৈর্ধ্যহীন 


ক্ষমতালিপ্সাই ইহার ভিত্তি। কাজেই 
গণতন্ত্রে যেটুকু কর্তৃত্বের স্বাদ মিটাইতে 
পারা যায় তাহাতে তৃত্থি না হইবারই 
কথা। সমাঁজতন্ত্রে সরকারের হাতে 
অনেক বেশী ক্ষমতা আসে, তবে 
সমাজতন্ত্র রক্ত ও বহর পথেই আলে । 
পশ্চিমে সেই পথেই আসিয়াছে! 


গান্ধীর প্রবল আপত্তি এই ভয়েই 
হইয়াছিল । বিনা বিদ্ৰোহে স্বাধীনতা 
আনিবার পর বিনা বিদ্রোহে সমাজতন্ত্র 
আনার বল্পনা উকি ঝুঁকি দিতে 
লাগিল । সমাজতঙ্ত্রের উপায় ও বাহন 
হিসাবে নেহরু গণতন্ত্রকে রাখিয়া 
দিলেন। প্রীধান্ত দেওয়া হইল সমাজ- 
তম্তরকে, যেহেতু নিধিবাদে ক্ষমতা- 
গ্রাসের এই সহজ উপায়। 
স্রোত কাটাইয়া,নিধিদে ক্ষমতাআয়ত্তে 
আনাই নেহরুর রীতি ছিল। ক্রুশ্চভের 
ভাষায়--:৭০ £০ over to ৪০০৪০ 
lism by using Parliamentary 
SD ক্রুশ্চভ ভারিতেন গান্ধীর 
দেশে এই নীতি কার্যকরী হইতে পারে। 
বখন জি-ভি-বিড়লা কুস্ঠভেব সঙ্গে 
সাক্ষাত করেন মস্কোতে তিনি তখন 
তহাকেও এই উপদেশ ।দেন ঃ-- 


“He welcomed everything that 






হিংসার - 


would promote peace, If G. 
D. Birla raises his voice for 
Peace, his voice wlll be heard.” 
(May 20, 1961, Pravda) কিন্তু 
দেখা গেল শাস্তির পথ চলতি পথ 
নহে। শ্বয়ং নেহরু জয়পুর এ আই 
সি সিতে (১৯৬৩) শাস্তি রক্ষার জন্তু 
মধ্য পন্থার নির্দেশ ছিলেন এবং পরবর্তঁ 
ভুবনেশ্বর কংগ্রেস এ নির্দেশ মানিয়াও 
লইল। 


কিন্ত নেহরুকন্তা রাজনীতির চক্রে 


, পড়িয়া চরম পম্থার উপর জোর দিলেন । 


তাহার ফলে কংগ্রেস ছু-ভাগ হইল । 
শ্রীমতী ইন্দিরা জনচিত্ত উদ্বেগ করি- 
লেন। তাঁহার জয়জয়কার হুইল । 
বোম্বাই অধিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে 


EES বিশ লি LRN বসুর তি জি 


জোরালো কর্মন্থচী প্রচার হইল 
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেখিলেন এঁ কর্মসূচী 
রূপাগ্িত করিতে গেলে তাহার গতি- 
বেগে ধ্বংসেব সম্ভাবনাই বেলী । 

মালের শেষে দ্বিল্লীর ওয়াঙ্কিং কমি 

তিনি আবেদন করিলেন মধ্যপন্থায় 
চলিতে। অগ্রগামী বলিয়া প্রচারিত 


দল তাহাকে শাস্তির পথে বাধা দিতে : 


গেলে তিনি বেদনায় ও উদ্মায় বলি- 
লেন, তাহার শাস্তিবাণীতে আস্থা 
না থাকিলে সভা! অন্ত কাহাকেও 


নেতৃত্বে বসাইতে পারেন। কোন 
পথে পরিপুর্ণতা, কোন মতের পুজা 
এই প্রশ্নের উত্তর কবে পাওয়া যাইবে, 
কে জানে। 





কমিউনিষ আন্দোলন 


(৯ম পৃষ্ঠার পর) 


হন না তা নয়, মূলতঃ যে আকর্ষণে 
তাঁরা কমিউনিস্টদের কাছে আসেন 
সেই স্বার্থেই তারা সংগ্রাম করেন 
বাঁ শুধু সেই স্বার্থেই তারা সংগ্রাম 
করতে বাজী- থাকেন; সংগ্রামের 
মুখ অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজনীতির 
দিকে ঘুরিয়ে দিলেই তাদের ব্যাপক 
পলায়ন শুরু হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে দর কষাকষির সং- 
গ্রামের ক্ষেত্রে তা অব্যাহত গতিতে 
ফেঁপে চলতে থাঁকে। 


যারা অর্থনৈতিক ডোল দিয়ে 
ভারতের বুকে কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনের দিবাহ্বপ্র দেখেন তারা হয় 
ভারতের ইতিহাসকে ইতিহাসের 
বিচ্ছিন্ন ধারা বলে মনে করেন, নয়তো 
সন্তানে স্পাই-এর কাজ কবেন। 
একদা এদেশে মাও সে তৃং মনীষী 


ছিলেন (নৃতন মহাচীনের স্থষ্টিকার্ধ্ে 


আজিকার যে সমস্ত চীনা মনীষী 
আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে মাও-সে-তুং-এর নাম সর্বপ্রথম 
উল্লেধষোগ্য। সোভিযেট রাশিয়ার 
পর পৃথিবীতে একমাত্র চীনেই মাও- 
সে-তুং ও তীহাব নেতৃত্বে পরিচালিত 
কমিউনিস্ট পার্টির অক্লান্ত, চেষ্টায় 
শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
হইতে চলিয়াছে। খুগাস্তর’ . ৮ই 
পৌষ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ) মার্শাল চু-তের 
আহ্বানে জাতীয় কংগ্রেস থেকে 
একদা! চীনে মেডিকেল মিশন প্রেরিত 
হয়েছিল__ডাঃ কোটনিজ ছিলেন 
যার অন্যতম সন্ত । সেদিন মাও-সে- 
তুং বা চীনের কমিউনিস্ট পার্ট 
আমাদের দুশমন ছিলেন না, কারণ 
তখন পর্যন্ত মাও-সে-তুং-এর চিস্তা- 
ধারা বা কমিউনিস্ট আদর্শ ভারতের 
প্রতিক্রিয়ার সদরে এসে আঘাত 
হানে নি। আজ সেই আঘাত 
এসে সদর দরজায় পড়তেই জাতীয় 
ংগ্রেস চিয়াংদোত্থু, মাও ঘোরতর 
ছুশমন| কিন্ত প্রতিক্রিয়াশক্ির 
চাইতেও মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারা, 


চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শিক্ষার 
সঙ্গে অনেকবেশী দুশমনি করে চলেছে 
ভারতের! তথাকথিত কমিউনিস্ট 
পার্টগুলি। , 


১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস 
প্রেরিত মেডিকেল মিশনের সঙ্গে 
কথা প্রসঙ্গে মার্শাল চু-তে বলেন, 
*গেরিলা যুদ্ধের দিক দিয়ে চীনের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থার অনেক 
সাদৃশ্য রয়েছে।” চু তের এই 
কথায় ডাঃ কোটনিজ ও ডাঃ বি. 
কে. বস্থ সায় দেন। কিন্তু স্পেনের 
আস্তর্জাতিক বিগ্রেডের ডাঃ অটল 
বলেন, ষে-উপনিবেশ শিল্প ও রেলপথ 
বিস্তারের দিক দিয়ে এখনো অনুন্নত 
স্তরে রয়েছে গেরিল! যুদ্ধ একমাত্র 
সেই দেশেই সম্ভব। ভারতবর্ষে 
রেলপথের বিলক্ষণ বিস্তার ঘটেছে, 
এখানে গেরিলা যুদ্ধ চালান অত্যন্ত 


কঠিন ব্যাপার। কথাটি শুনে এ- 
দেশের কমরেড বাবুবা “হাই হাই” 
করে উঠবেন না। কারণ এর পরই 


কমরেড চু তে-র উত্তর ছিল, 


“ভারতে কেন, ইউরোপে কিংবা 
যে-কোন শিল্পে অগ্রলর দেশে এটা 
সম্ভব। ' কারণ, রেলপথ প্রভৃতি 
যাতায়াতের ব্যবস্থার ওপর এটা 
নির্ভর করে না; মুলতঃ এটা নির্ভর 
করে স্থানীয় জনগণের ওপর |” 

শিক্রর কাছে ঝঞ্জার মতো! ভীষণ 
এবং প্রলয়ের মতো ভয়ঙ্কর? গেরিলা 
যোদ্ধা আদর্শপরায়ণ কমিউনিষ্ট প্রতি- 
জায় অটল কঠোর বাস্তববাদী লং 
মার্চের অন্ততম হোতা মার্শাল চু তে। 
অনুমান করি ভারতের কমরেড 
বাবুদের চাঁইতে আপনি রাজনীতি ও 
রণবিস্যান্স অনেক বেশী অনভিজ্ঞ। 

* প্রবন্ধ রচনায় কমরেড সরলানন্দ 
সেন প্রণীত প্রতিরোধ পাবলিশার্স 
“টাক! প্রকাশিত চীনা লাল- 
ফৌজের নায়ক ‘চু ভে” ১৩৫২ 
বঙ্গাব্দ ২য় সং-এর সাহায্য নেওয়া 
হয়েছে। 
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তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা 


Ed 


যুদ্ধ সম্পর্কে লৌনন একবার 
লে'ছলেন, “যুদ্ধের প্রশ্নে আসল 
যে দিকটা সাধারণতঃ ভুলে যাওয়া 
হয় এবং এই ভুলের দিকে যথেষ্ট 


' মনোনিবেশ করা হয় না বলেই" 


যুদ্ধের প্রশ্নে এতো বাদান্বাদ হয়; 
আমার ধারণা যে এই বাদান্দুবাদ 
বৃথা, একদম অনর্থক এবং উদ্দেশ্য- 
বিহীন হয়ে পড়ে, একটা মার 
কারণে; সেটা হচ্ছে যুদ্ধের শ্রেণী- 


"চার সম্পাক্ত মৌলক বিষয়ে 


অজ্ঞতা £ অর্থাৎ ফদ্ধ কেন হয়; 
কোন কোন শ্রেণী যুদ্ধ চালায়; 
যে সব এীতহাঁসক এবং খ্রাতি- 
হাঁসক আর্থনীতিক কারণে যুদ্ধের 
উদ্ভব ঘটে তার সম্পর্কে অজ্ঞতা” । 
লেনিন £ যুদ্ধ ও বিপ্লব) 
যুদ্ধ হল পাঁলটিকস বাই 
মীনস অর্থাৎ রাজনীতির 
উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপাক্স। 
প্রত্যেক যুদ্ধের সঙ্গে যদ্ধালপ্ত 
রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজন 
{তক শ্রেণী সংগ্রামের মুখ্য সম্পর্ক 
থাকে। সব যুদ্ধ এক রকম নয় 
এবং কোন যুম্ধই সব মানুষের 
কাছে একরকম নয়। আক্রমণকারী 
ও আত্মরক্ষার কাজে 'লপ্ত মান্দষের 
যদদ্ধের প্রাত বা ফলাফলের প্রাত 
এক দৃস্টিভঙ্গণী হতে পারে না। 
সুতরাং যুদ্ধ হবে কি হবে 


করতে বসে সামাজিক-রাজনৈতিক 
উপসৌধ এবং আর্থনপাঁতক ভত্তি- 
ভূমির সমকালীন বিশ্লেষণ ভুলে 
গেলে চলে না, যাঁদও শান্তর স্ব- 
পক্ষে সাধারণ মানুষের আগ্রহা ও 
উদ্বেগ সহজেই বোঝা যায়া। 
শান্তির আন্দোলন জোরদার 
করে যদ্য বন্ধ করা ক সম্ভব? 
এদিক দিয়ে বিচার করে দেখতে 
গেলে বোঝা যায় যে শান্তি 
আন্দোলন শা্ত অব্যাহত রাখা 
এবং আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ যাতে না 
ঘটে তার জন্যে সংগঠিত একটা 
গণতা*ন্লনক আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য 
শোষণমূলক পঠাঁজবাদী সমাজ 
ব্যবস্থার উচ্ছেদ নয়, শান্ত বজায় 
রাখার ব্যাপক গণতান্লিক লক্ষ্য 


প্রীতষ্ঠার আন্দোলনে পাঁরণত হয় 
শন, ফলে যুদ্ধ বন্ধ করার নিছক 


শান্তিবাদশ টা 
করতে পারে নি। তবে শান্তি 
আন্দোলন গণতান্তিক দাবীর 
চৌহাদ্দির মধ্যেই. আটকে থাকবে 
একথা .ভাবাও ঠিক নয়। কখনও 
কখনও শান্তি আন্দোলন সমাজ- 
তাঁল্পক আন্দোলনে পরিণত হতে 
পারে, তবে তা তখন আর নিছক 
আধ্নক শান্ত-আন্দোলন থাকবে 
না, একথা বলাই বাহদল্য। 

আন্দোলন সফল হলে একটা 
শবশেষ কোন যাদ্ধকে, তা আট- 
কাতে পারে বা 'কোন বিশেষ একটা 
শান্তিকে তা রক্ষা করতে পারে, 
বা একটা. যুদ্ধবাজ সরকারের পতন 
ঘটাতে পারে, তার বদলে অস্থায়ী 
ভাবে আরেকটা সরকার স্থাপন 
করাতে পারে যে সরকার শান্ত 
রক্ষা করতে সক্ষম। এটা নিশ্চয়ই 
ভালো কাজ, বরং খুবই ভালো 
কাজ। কিল্তু তাহলেও সাধারণভাবে 
পধাজবাদী বাষ্টরগালর মধ্যে যুদ্ধ 
বাঁধা যে অবধাঁরত, এই বিবয়টা 
বাতিল হয়ে যায় না। এটা যথেষ্ট 
নয় এই কারণে যে শান্তি আন্দো- 
লন সৰ্বথা সফল হলেও সাম্্রাজ্য- 
বাদ থেকে যায়-অর্থাৎ য্দদ্ধের 


অবশ্যম্ভাবিতার মূলকারণ থেকে ' 


ষায়। যুদ্ধকে বিলোপ করতে 
হলে সাম্রাজ্যবাদকে বিলোপ করতে 
হবে৷” €স্তালিন সোভিয়েত দেশের 
অর্থনোৌতক সমস্যাবলী, মস্কো, 
১৯৫২ পণ ৪৯, অন্দবাদ লেখ- 


ণ্ম্নদ্ধ 


রাষ্ট্রগনালর পরেস্পীরক 
সংঘাত। এই চারটী প্রাতপক্ষের 
কোনটী কোন এীতহাঁসক -পর্যায়ে 
কেন্দ্র বিন্দুতে উপাস্থত হবে, 
তার বিচার . বশ্লেষণ করার 
দ্বাদ্দ্বক আলোচনার বিষয়বস্তু এ 
নিবন্ধের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নয়। 
তবে সামাজ্যবাদ যুদ্ধের কারণ 
হলেও, যুদ্ধের আভিব্যান্ত 'হবে এই 
সংঘাতগনীলর তৎকালীন সামাজিক 
রাজনোতিক এবং আর্থনীতক শান্ত 
সমাবেশের দ্বারা। একথা বলে 
রাখা প্রয়োজন । | 
স্তালন তার পর্বোল্লিখিত 
বলেন পঁজবাদশ দেশগীলর নিজে- 
দের মধ্যে স্বার্থ সংঘাতের চেয়েও 
পঃঁজবাদ ও সমাজতাল্তিক ব্যবস্থার 
মধ্যে দ্বন্দ অনেক বেশ গভীর । 
তত্বগতভাবে অবশ্য কথাটা চিক! 
শুধু আজ নয়, এখন নয়, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের আগেও কথাটা ঠিক 
ছিল। এবং একথাটা পুঁজিবাদ? 


নিজে কখনো প:ঃাঁজবাদী রাষ্ট্রকে 
আক্রমণ করবে না।” (স্তাঁলন, এঁ 
পঃ ৩৯) 

অন্যাদকে ১৯২৮ সালে দ্বিতীয় 
আন্তর্জাঁতকের তথাকাঁথত মার্কস- 
বাদী তাঁত্বক কাউটাস্কি বলেছিলেন 
“সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে 'বশ্ব- 
শান্তি বিপন্ন হবার সম্ভাবনা খুবই 
কম। প্রাচ্যের জাতীয় আলোড়ন 
এবং অন্যান্য একনায়কতন্ত্র থেকেই 
বিশ্বশান্তি বপন্ন হবার বেশ 
সম্ভাবনা দেখা যায়”। ( কাউটাঁস্ক, 
জাতনয় সমস্যা) অর্থাৎ বিশবধনদ্ধের 
সম্ভাবনা সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং 
সমাজতন্ত্র সোভিয়েত € একনায়- 
কত্ব) দেশের দিক থেকেই আসবে। 
১৯৩৯ সালেই একথার অসারতা 
প্রমাণিত হল। লোনন তার বিখ্যাত 


করা প্রয়োজন) প্রশ্নগ্িকে 
এভাবে উপাস্থত করা যায় £ (এক) 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা 
রয়েছে কি নেই? দেই) কাদের 
মধ্যে সে যুদ্ধ হতে পারে ও কেন? 
(তিন) তৃতীয়: বিশ্বযুদ্ধ প্রাতহত 
করার কোন পথ আছে কি নাঃ, 
(এক) প্রথম প্রশ্নের উত্তর আগের 
অংশে দেওয়া , হয়েছে। 


পারগ্রহ' করে। 1 বানিয়োগ, কাঁচামাল 
সংগ্রহ এবং অসম বিনিময়ে বাজার 


' দখল, যুদ্ধের প্রধান কারণ, বলা 


ষায় বিশ্বব্যাপী 
কারণ। 
[দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যাহত 
আগের ঘটনাগীলি থেকে দেখা 
যায় যে দনয়ার বাজার ভাগ করে 
বাদী রাষ্ট্রগ্নাল। জামানী, জাপান 
ও ইতালশ তাদের আভ্যন্তরীণ 
পথজবাদী বিকাশের প্রয়োজনেই 
সাম্রাজ্য বা বাজারের দ্যবীদার হয়ে 
দাঁড়িল। হিটলার জামার্নির 
লেবেনগ্রাম, মুসোলনীর ফ্যাঁসিস্ত 
ইতালীর সাম্রাজ্য িপ্সা, এবং 
জাপানের কো-প্রস্পারটপ স্ফিয়ার_ 
এই সবকিছুই ছিল নয়া সাম্রাজ্য- - 
বাদী শান্তর অভ্যুত্থানের নৌতিক 
বহিরঙ্গ। , 
১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল 
সারা দুনিয়া জ:ড়ে সাম্রাজ্যবাদী 


যুদ্ধের একমাত্র 


অর্থনোতক সংকটের ঢেউ-এর পর. 


ঢেউ আছড়ে পড়াছল। ১৯২৯ 
সালে পৃথিবীর সমস্ত প্তুজিবাদশী 
দেশে সংঙ্ষ্ট ফেটে পড়ল, মন্দার 
কবলে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী অর্থ- 
নীতি আঁনশ্চয়তার মুখে; লন্ডন, 
ও মদ্রার বাজারে বিপর্যয় দেখা 
দিল। ১৯৩৩ "সালে মৃসোলিন৭, 
ইতালীতে, ১৯৩৩ সালে 
[হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতাসীন 
হলেন। জাপান চাঁন আক্রমণ 
করল। ইতালী আঁবাঁসানয়া ও 
ইরান্রয়া দখল করে িল। হিট- 
লার ফ্রান্সের কাছ: থেকে রাইন- 
ল্যান্ড কেড়ে নিয়ে, চেকোস্লোভা- 
কিয়া দখল করল। স্পেনে গৃহ- 
যুদ্ধ শেষ হল ফ্রাণ্কো-ব্‌টশ আনু- 


Uist 


সাম্রাজ্যবাদদের মধ্যে বলবৎ 1ছল। 
গিম্বপারাস্থাতর সেই পর্যায়ে » 
সাম্রাজ্যবাদী রাম্ট্রগুলির নিজেদের 
মধ্যেকার স্বার্থসংঘাতই কেন্দ্রাব- 
ন্দতে পেশছাল, সোভিয়েত সমাজ- 
তন্ন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ 
প্রবর্তী ধাপে বিকশিত হল এবং 
এ দুই পূর্ববতশি* দ্বন্দের সঙ্গে 
প্রবলবেগে যাস্ত হল স্বাধীনতা 
আন্দোলনের জোয়ার এবং পধঁজ- 
বাদ রাষ্ট্রে শ্রামক বিপ্লবের তরঞ্গ। 
ফলে একদিকে সোভিয়েত জার্মান 
যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের গুণগত পাঁর- 
বর্তন নিয়ে দেখা দিল, অন্যদিকে 


স্পেনের গহযখ্ধে, 


কৃল্যে ফ্যাসিস্ত ফ্রান্তেকোর জয়লাভে। আক্রমণে এবং শেষ পর্যন্ত 'িউ- 
প:রনো সাম্্রাজ্যবাদশরা পিছ হঠতে নিখ চাান্ততে ফ্যাসস্ত তোষণ 


লাগল প্রথম দিকে । 


প্রধান কারণ নীতি গ্রহণ করে, নাজ জার্মানীকে 


জামানী সোভিয়েতের ওপর আক্র- পূর্বমখী আঁভযানে উস্কাঁন 
(শেষাংশ ১২শ পৃন্ডায়) 


মণ চালাবে এই ধারণা পুরনো ... 





1 হয় 


কমিউনিস্ট পার্ট মাতই আন্ত- 
জাতক পার্ট। তার একটা- 
আন্ত্গীতক *দৃন্টিভঙ্গ' থাকা 
দরকার। মাক'স-এঞ্গেলস-লোঁনন- 
স্ট্যালিনের যুগে বহ্যাদন ধরে 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আন্তজণ- 
তিক থাকাতে আন্তজর্দীতক 
অবস্থা ও আন্দোলনের রীতি-নীতি 
বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পারটকে 
আলাদাভাবে চিন্তা করতে হত 
না। সেই আন্তর্জাতিক না থাকা- 
তেই আজকে বিশ্বের বিভন্ন 
দেশের কামিউীনিস্ট পার্টিকে খাঁন- 
কটা অস্বাস্তকর অবস্থার মধ্যে 


পড়তে হচ্ছে। এই অবস্থায়, 
কোনো নীতি (ইড্ওলাজ), 
দযাম্টভঙ্গী (প্লাস) বা অব- 


স্থার (কনীডশন) বিচার করতে 
গিয়ে আজকে কমিউনিস্ট প্রবন্তা- 
দের রচনাবলণীর আশ্রয় নেয়া ভিন্ন 
উপায় থাকছে না। তবুও মহান 
অক্টোবর বিপ্লব সম্পন্ন করেছে যে 
কমিউনিস্ট পার্ট অর্থাৎ সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কণমউীনস্ট পার্ট তার 
বন্তব্যকেই বহুদিন পর্যন্ত প্রামাণক 
ধরা হত। কিন্তু বিংশাতি কংগ্রে- 
সের পর থেকে সি! সি এস ইউ 
যে লাইন নিল তার সঙ্গে কমিউ- 
নিস্ট প্রবস্তাদের অর্থাৎ মাকর্স- 
এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালন, মাও- 
এর রাস্তার একটা বিপরীতমুখী 
ফারাক দেখা দিল। যার প্রথম 
সমালোচনা করল আলবোঁনয়া, পরে 
চীন। | 

এই সময় থেকেই মূলতঃ বিশ্বের 


সমস্ত কাঁমডানস্ট পার্টির আন্তা- 


পাকিস্তান সংবাদ 
তেয় পৃচ্ঠার পর) 


পাঞ্জাবী ভাষাকে উর্দুর সম-মর্ধাদা 
দেওয়া হোক! 

পাঁকিম্তানের রাজনৈতিক মণ্ে 
একের: পর এক সামরিক আঁফি- 
সারের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করে শংাঁকত 
হয়ে লাহোরের একাট প্রভাবশালী 
সংবাদপন্র মন্তব্য করেছেন £ “লক্ষণ 
তা দেখে মনে হচ্ছে সামারক 
বাহনীর আঁফসাররা আমাদের 
দেশের রাজনীতি কবজ্য করতে 
চাইছেন। এরা যখন কর্মরত 
থাকেন তখন এ'রা শাসক শ্রেণীর 
অনুগত বড় সাহেবদের মত আচরণ 
করেন। আবার এ'রাই সামরিক 
ব্যাহনী থেকে অবসর গ্রহণ করে 
সরকারের একান্ত বশংবঙ্গ বিরোধী 
পক্ষের (loyal opposition) 
ভূমকায় অবতীর্ণ হন। এ যেন 
সেই ছুর ও লেবুর গল্পের মত। 
ছুরিটা লেবুর ওপর চেপে ধরা 
হোক বা লেবটি ছুরির * ওপর 
চেপে ধরা হোক ফল দাঁড়াবে 
একই অর্থাৎ লেবু 'দ্বিখন্ডত 
হবে। ঠিক সে রকম সামরিক বাঁহ্‌- 
নীর অফসাররা সরকারেই থাকুন 
বা বিরোধ দলেই যান তাঁরাই 
শাসকগোষ্ঠির পেয়ারের লোক হয়ে 
থাকবেন_ভুগবেন শুধু বেসাম- 


রিক রাজনোতিক কমশীরা।” 


প্রবজেযাতি মজুমদার 


জাতিক ও জাতশয় ক্ষেত্রে চিন্তা- 
ধারায় সংশয় দেখা দিতে সুর 
করে। চঈন-আলবোনয়া কর্তৃক 
সি পি এস ইউ-এর সমালোচনাকে 
কেউ মনে করে “সঠিক” কেউ 
মনে করে “বামপন্থী বিচয্যাত।» 
চীনের কাঁমউনিস্ট পার্ট কর্তৃক 
{লিখিত সি পি এস ইউ-এর 
উদ্দেশ্যে রাঁচত ১৪ই জনন, ১৯৬৩ 
সনের পত্রে মাকর্সবাদ লোঁনন- 
বাদকে অপূর্বভাবে সংক্ষিপ্ত পণচ- 
শাঁট পয়েন্টে বর্তমান পাঁরাস্থিততে 
ব্যাখ্যা করতে দেখা গেল। কম- 
রেড মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে 
চীনের কাঁমউীনিস্ট পার্ট যে মহান 
চীন বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল সেই 
পার্ট যে সঠিকভাবে মাকর্সবাদ- 
লোনিনবাদকে অন্দসরণ করে চলে- 
ছিল এই "চান্ত খুব স্পষ্টভাবে তা 
বিশ্বের কাছে উপাঁস্থত করল। 
রাশিয়ার শোধনবাদী পার্ট নেত- 
ত্বের 'নদেশিশত পথকে অস্বকার 
করে সঠিক পথে চলবার্‌ সংগ্রামে 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টর সঙ্গে 
এসে দাঁড়াল বিশ্বের [বিপ্লবশ 
মাক্সবাদী লোননবাদীরা। কম- 
রেড 'মাও সে তুংএর 'চন্তাধারায় 
আধা ওঁপনিবোশক দেশের ম:ন্তি- 
সংগ্রামে, আর আধ্াীনক শোধনবাদের 
চোখ ধাঁধান 'িশ্রান্তিকর পথ থেকে 
জনগণকে সারয়ে আনার্র সংগ্রামে 
পৃথিবীর বিভব কামউীনিস্ট 
পার্টি চীনকে নেতা বলে মনে 
করল, কমরেড মাওকে আগের 
দিনের মাক্সবাদ লোঁননবাদের 
প্রবন্তা ও সঠিক নেতৃত্দানকারী 
নেতা 'হসাবে গ্রহণ করল। 
আন্তজর্শাতক এই পাঁরস্থিত 
ভারতকেও প্রভাবিত করল। তবে' 
।একটু দোরতে। তত্বগত মত- 
পার্থক্য খুব বড় একটা কারণ না 
হলেও সি পি আই ভাগ হয়ে 
গেল। সি পি আই (এম) চীনের 
সমর্থক হয়ে উঠল। সমর্থক 
হওয়া আর! সমর্থনে কাজ করার 
মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য তা প্রমাণ 


€এম)-এর আধ্ানক শোধনবাদী 
নেতারা চমক উঠলেন-এত চেষ্টা 
. করেও শ্রেণীসংগ্রামের জোয়ারকে 
ঠেকান গেল না। সশস্ত পথে তা 
প্রকাশত হয়ে পড়ল। ভয়ে তারা 
এই ' সংগ্রামের বিপ্লবীদের বললেন 
“হতকারী লাইন 1৮ 

ন্তু ইীতহাস এদের ক্ষমা 
করল না। চঈনের বিগ্লবশী কাঁমউ- 
নস্ট পার্টও ক্ষমা করল না। 
আধুঁনক শোধনবাদী সি পি আই 
(এম) নেতৃত্ব এবার না ঘরকা না 
ঘাটকা হয়ে সি পি এস ইউকে 
শোধনবাদী বলে আর 'স পি স- 
‘কে হঠকারী বলে বিপ্লবী রাজ- 
নণীতর লাইনে এক বিচিত্র দাঁড়র 
খেলায় নেমে পড়ল । 

নকসালবাড়ীর সশস্ত্র কৃষক 
আন্দোলনের পাশে, চশনা কমউ- 
নিস্ট পার্টির আন্তাীতক লাই- 
নের পতাকাতলে এসে মিলতে 
লাগল ভারতের বিপ্লবী মানুষ ও 


সাধ জনগণ । সাষ্ট হল; সি দি 
আর সি, পরে সি পি আই (এম 
এল)। যাদের শ্লোগান “চীনের 
চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান” 
এই ভূমিকাটকু না করলে কেন 
কমরেড মাওয়ের নেতৃত্বে সি পি সি 
আজ ঁবশ্ব-বিপ্লবের নেতা হয়েছে 
তা বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে 
ন! এই হঠকারী শ্লোগান দেওয়া 
সত্বেও সি পি সি ঢালাওভাবে সি 
পি আই (এম-এল)কে কেন সমর্থন 
জানিয়ে যাচ্ছে। 

চাঁনা কাঁমউানস্ট পাটির নবম 
কংগ্রেসে কমরেড লিন 'পিয়াও 
আধুনিক শোধনবাদ সম্পর্কে সমগ্র 
বিশ্বের কগমউনিস্ট পার্টিকে ।সাব- 
ধান থাকতে বলেছেন। অথচ স 
পি আই (এম-এল)এর রাজ- 
নৈতিক রিপোর্টে শোধনবাদ 
সম্পর্কে জনগণ সচেতন বলে' উল্লেখ 
করা হয়েছে যা সি পি সি গ্রহণ 
করে নি। শোধনবাদের বিরদ্ধে 
সংগ্রাম বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে 
ভারতে একটি অত্যন্ত জরুরী 
কর্তব্য। যার বিরদ্ধে তত্বগত 
আন্দোলন করা ও অর্থনোতিক 
সংগ্রামের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে 
শোধনবাদীদের  অর্থনীতিবাদশ 
আন্দোলনের চোরা পথের মুখোস 
খুলে ধরা প্রয়োজন যা দি পি আই 
€এম-এল) একেবারেই করছে না। 
তবুও সি পি আই (এম-এল)-কে 
সি পি সি সমর্থন করে যাচ্ছে। 

আজ্ঞ বিশ্বে ' বিশেষ করে 
এশিয়া, আঁফ্রকা, লাতিন আমে- 
{রকার আধা-উপনিবেশিক দেশে 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামাঁজক সামাজ্যবাদ 
সবচেয়ে প্রধান শত্র। আর দি পি 
সির মতে এই সমস্ত আধা-ওপ 
নিবোশক দেশে সাম্রাজ্যবাদাবরোধী 
জাতীয় গণতাঁন্তিক বপ্লবই হল 
প্রধান কর্তব্য। যা 'বাভিল্ন প্রবন্ধ 
ও পস্তকে বারবার নানাভাবে 
ঘোষণা করা হয়ে আসছে। তার 


মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় Long 


live the victory of people's 
war—Lin Piao; +পাকং 
{রাভউ তারশে জুন, উনসত্তর ; 
সশস্ত্র বিপ্লব ও পার্লামেন্টারী 
প্লাস পি সি; বিশে মে মাও 
সে তুঙ এর বন্তৃতা প্রভূত ৷ এ থেকে 
বলা যায় বর্তমান ভারতে জনগণের 
সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্ই প্রধান 
দ্ন্ব যা সি পি আই (এম-এল) 
মনে করে না। তথাপি সি পি 
সি, সি পি আই (এম-এল) কে 
সমর্থন করে যাচ্ছে। 
গ্রামদেশে সশস্ত্র কৃষক আন্দো- 
লনের 'ভীত্তর উপর প্রাতিম্ঠিত 
চখন-বপ্লবের বিভিন্ন স্তরে আমরা 
শ্রমিক কৃষক মেহনত জনতা ও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নানাভাবে অংশ 
গ্রহণ করতে দেখেছি। আর অর্থ- 
নৈতিক আন্দোলন ছাড়া কোন 
শ্রেণীকে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
নামান প্রায় “ক, খ” না শিখে পড়তে 
শেখানোর মত। যার প্রমাণ চন- 


বিপ্লবের নানা পর্যায়ে দেখা যায়। , 


কমরেড মাও বিরচিত “একট 
স্ফদলঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে 


~~ 


টনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান শ্লোগান পরশে 


পারে”, “ুচঙকাং পাহাড়ের সংগ্রাম; 
"অর্থনোতিক কাজে মন দাও 


(১৯৩০)  চেন-পোতার প্দশ 
বছরের গৃহযুদ্ধ”; “ঁস পি সির 
ধতারশ বছর”, হু চিয়াওস:; 


“চীনের বিস্লবের ইতিহাস”, হে 
কানাঁচ প্রভাত বই-এ তার স্বাক্ষর 
রয়েছে। সি পি আই (এম-এল) 
'বাভন্ন অর্থনৌতক: আন্দোলন 
বর্জন করেই চলেছে তবুও স পি 
সি তাদের সমর্থন করে চলেছে। 

চীন বিপ্লবের পূর্বে কমরেড 
মাও দুটি মহামূল্য গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন, একটি “নয়া গণতল্ল” 
অন্যট ‘দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে ।” প্রথমটিতে 
{তান আলোচনা করেছেন ভাবে 
একটি' আধা-ওপাঁনবৌশক দেশে 
মুৎসাদ্দ পঠাঁজ আমলাতান্ত্িক 
পীজতে পাঁরণত হয়; দোৌঁখয়ে- 
ছেন আমলাতান্তক পঃাঁজও এক 
পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের স্বাথেহিং 
ফনান্স ক্যাপিটালের ,কাজ করে। 
দোঁখয়েছেন অক্টোবর 'বিপ্লব-উত্তর 
যুগে এই অবস্থায় যে বুজোয়া 
গণতান্তিক বিপ্লব হবার কথা তা 
শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বেই হয় এবং 
আধা-পাঁনবকেশক দেশে তা 
জাতীয় মাস্তি আন্দোলনের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত থাকে! 
দ্বিতীয় বইটিতে তান বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচনা করেছেন {বাভিন্ন 
শ্রেণী দ্বন্ব সম্পর্কে। যা নির্ণয় 
করতে না পারলে কোন সংগ্রাম 
যায় না। সি পি আই (এম-এল) 
এর রাজনোতিক প্রস্তাবে ভারত- 
বর্ষকে আধা-উপাঁনবোশক বলা 
হয়েছে অথচ সাম্রাজ্যবাদের ভূমি- 
কাকে ছোট করে দেখান হয়েছে। 
শ্রেণীদন্ ও প্রধানদ্বন্দব সম্পর্কে 
যা বলা হয়েছে তা সি পি সি 
নাকচ করে দিয়েছে; কিল্তু সি পি 
সি সমর্থন করে চলেছে সি পি 
আই (এম-এল )-কেই। 

শি পি সি-র এই সমর্থনকেই 
দীপ আই (এম-এল) তাদের 
রাজনশীতর তত্ব ও আন্দোলনের 
ধারার স্বাঠকতত্বের একমাত্র মাপ- 
কাঠি ধরে অগ্রসর হচ্ছে! ভারতের 
অবস্থা বোঝার জন্য 'াঁকং 
রেডিও শুনতে বলা হচ্ছে; বিপ্ল- 
বের পথে “রেড বুক*কে হাতিয়ার 
করতে বলা হচ্ছে, চীনের (সি 
পি 'স-র) চেয়ারম্যানকে আমাদের 
(সি পি আই এম-এল-এর) চেয়ার 
ম্যান বলা হচ্ছে। এমনাক-ঁস পি 
আই (এম-এল)-এর সাম্প্রতিক 
রুদ্ধদ্বার কংগ্রেসে কমরেড মাও- 
এর সাহাচর্যের ব্যান্তগত দিকাঁটকে 
বেশী বড় করে দেখান হয়েছে। 
অথচ লক্ষণীয় যে ১৯৫০ এর পর 
কমরেড মাওএর চিন্তাধারা কিন্তু 
প্রায় সমস্তই সি পি' সি-র বন্তব্য 
হিসাবেই প্রকাশিত হয়েছে। ব্যান্ত- 
গত 'দিকাঁটকে তান অপর্বভাবে 
সি পি সর মধ্যে মিটিয়ে 
'দিয়েছেন। 
কেবলমাত্র সি সি আই (এম-) 
এল)-এর রাজনোতিক রিপোর্ট কেন 
পাকং িভউ নং ২৮, ১৯৬৯-এ 


দর্পণ ॥ শবক্রবার ১৪ই আগস্ট ১৯৭ 


প্রায় বিশটি অংশ বাদ "দয়ে প্রকা- 
শিত হল তার আলোচনা করলেই 
সি পি সর সমর্থনের ধর 
ধনেচার) ও তার কারণ 
করা ষেত। অথচ সি পি আই (এ 
এল)-এ পাঁট'র ভেতরেও ব্যা 
ভাবে এই গ্ুর,ত্বপূর্ণ ব্যাপার নিযে 
আলোচনা হয় শীন। এবং সি 1 
ীস-র এই সাঁঠক আচরণ সম্পকে 
কোন বন্তব্যও প্রকাঁশত হয় 'ন। 
রাজনৌতক তত্ব সাঁঠকর্‌পে 
নির্ধারণের মাপকাঠি হল মার্কস 
বাদলেনিনবাদ ও মাও সে-তুংএর 
চিন্তাধারা। আন্দোলন সাঁঠক তখ 
নই হয় যখন জনগণ তাকে সমর্থ? 
করবে এবং অংশ গ্রহণ করে 'বপ্ 
বের মূল লক্ষ্য পূরণের পে 
এাঁগয়ে য়ে যাবে। ভারতে; 
অবস্থা বোঝা যাবে তার আধা, 
ওপ'নবোশক চাঁরত ব্যাখ্যার মধে 
দিয়ে। [পাঁকং রাভউ ৯ জান 
যারী সত্তর দরচ্টব্যা বিপ্লবের হাতি 
ম্নার হল মা্ক'স-এঞ্গোলস-লোনন 
স্ট্যালন-মাও-এর ধ্যানধারণা আলে 
কিত পথ 'নর্দোশকা। কোন সর্ত 
গত সমর্থনে এর কোনটাই বিচা, 
করা যায় না। ভারতের কাঁমউীনস 
পার্ট (এম-এল) দীনয়ার মজদুর 
দের এক এবং অভিন্ন ধ্যানধারণা; 


বলার পেছনে অর্থ দাঁড়ায় যেন-তে 
প্রকারে *স পি সি-র সমর্থন পাও 
যার একটা প্রয়াস। কমরে 
মাও-এর চিন্তাধারাকে আঁতাঁর 
ব্যান্তগত বলে ভাবার জন্য এ 
বোধ জন্মেছে। কমরেড মাও-এ 
শচন্তাধারাকে যাঁদ আজকের মার্ক, 
বাদ-লোননবাদ বলে শ্বাস কর 
যায় তা হলে যে কেউ সে চিন্ত 
ধারাকে অনুসরণ করলেই তার প 
আর আমাদের পথ এক হবেই 
কমরেড স্ট্যালিনকে যেভাবে কঃ 
রেড মাও বিশ্বের কাঁমউানস্টদে 
নেতা বলে ঘোষণা করেছিলে 
এবং কাজেও তাকে অনুসরণ ক 
ছিলেন, আমরা যাঁদ সেইভাবে 
কমরেড মাওকে অনুসরণ কর 
পাঁর তা হলে এই হঠকারী শ্লে 
গান দিয়ে অগণিত সাধারণ মান 
ষের মধ্যে বদ্রান্ত সৃষ্ট, আবা 
তা দূর করতে শ্লোগানের ব্যাং 
করতে হত না? [প্ট্যালন প্রসণ্ডে 
মাও-এর বন্তুতা] 

অক্টোবর বিপ্লবের পর সী? 
এস ইউ-কে অস্বীকার করা যে 
কোন কাঁমীনস্ট পার্টর পঙ্গে 
সম্ভব ছল না, তৈমাঁন আজকে 
জিপ দিকে অস্বীকার কর্‌ 
তার আধুইনক শোধনবাদস চীন 
লাকয়ে রাখা অসম্ভব । তার জ 
চঈনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়া 
ম্যান বলার প্রয়োজন নেই। এ 
তা থাকতেও পারে না! শ্লোগ 
জনসাধারণের সামনে রাজনীতি 
স্পষ্ট ও প্রেরণাময় করে তোলে 
শ্লোগান ব্যাখ্যা করা যায়; কি 
তা গণমনের সুপ্ত সত্য-উপলা 


তৃতীয় বিশ্বযৃদ্ধর সম্ভাবনা . 


(৫ম পৃহ্ঠার পর) 


দেওয়ার নীতি তারা গ্রহণ করে- 
ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বর্ব- 
রতম, হিংদ্ররূপ, ফ্যাসবাদ পুরনো 
সাম্রাজ্যবাদের এই কৌশলকে কাজে 
লাগিয়ে, অর্থাৎ তা্দের দড় সোঁভি- 
যেত বিরোধী নীতিকে কাজে 


মণের জন্যে নাজী-ফ্যাঁসস্ত অক্ষ 
শান্ত দ্ুতবেগে তৈরী হতে লাগল 
আর পর্যদস্ত বৃটেন ও আমে- 
রকার পক্ষেও সোভয়েতের 
[বিপক্ষে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়- 
বার বাস্তব ঘটনা দেখা গেল। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, 


ফ্যাঁসস্ত শাল্তগালর জায়গা দখল 
করেছে আমোরকা। 'িহটলারণ 


জার্মানীও কখনো সারা বিশ্বে 
কাঁমউনিজমের হাত থেকে শান্ত 
রক্ষার কনস্টেবল ভূমিকা, গ্রহণ 
করে নি; মাঁ্কন য্যস্তরাম্ট্র তা দাবী 
করল। পাঁথবী থেকে কাঁমিউ- 
নিজম গুটিয়ে ফেলার. (0] 
৫0) অন্ততঃ যাতে কাঁমিউনিজম 
আর প্রসারিত না হয় তার দায়িত্ব 


সমাজতল্মবাদের 


 দলনিরপেক্ষ বাংলা! সংবাদ পান্তাহিক 
| সমকালপন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ 
({ অপাঁরহার্য। . 


| গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দঢচ্কৃতকার'র স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। | 


স্বাধীনতা লাভ করেছে অর্থাৎ 
পিছীদন আগেও যারা বুটেন, 
ফ্রান্স প্রভাতি পুরনো সাম্রাজ্যবা্দী- 
দের অধীন ছিল, সেই স্বদেশকে 


বত সরকারগহীলর মাধ্যমে তাঁবে 
আনা। এই কৌশলকে নয়া-ঁন- 
বেশিক কায়দা বলে অভিহিত করা 
যায়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে- 
ছিল ১৯৪৫ সালে। ১১৫০ সালে 
সমাজতল্ল কোরিয়া আক্রান্ত হল! 
১৯৪৫ সালের মধ্যেই ভিয়েতনামে 


ফরাসী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে 


ফ্রান্স আক্রমণ সুরু করল। , ৯৯৫৫ 
সালে জেনেভা সম্মেলনের এক- 
বছরের মধ্যেই আমোরকা দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে  তাঁবেদোর সরকার 
প্রাতষ্ঠা করে, তার মারফতে হস্ত- 


_ক্ষেপ করে যেতে লাগল এবং ১৯৬৫ 


সাল থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে মার্কন 
সেনাদল দাক্ষণ ভিয়েতনাম আৰু- 
করল। ১৯৬২ 'সাল থেকে পর 
পর অনেকগ্দাল, সাম্রাজ্যবাদী আক্র- 
মণ হল এশিয়া, আফ্রিকা এবং 
লাতিন আমোরকায়। ৯১৫৬ সালে 
বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইন্দ্রায়েল মিশরে 
সশস্ত আক্ৰমণ চালাল। তারপর, 
কংগো, কোঁনয়া, ডাঁমানকান 'রিপা- 
ব্রাজল সর্ব সাম্রাজ্যবাদী আক্ৰমণ 
চলল অব্যাহত গাঁততে। ,৬২ সালে 
কউবা আক্রমণের উদ্যোগ, ভারত 
চন সীমানা সংঘর্ষ, ১৯৬৫ সালে 
পাক-ভারত সংঘর্ষ, ১৯৬৮ সালে 


| কায়েম স্বার্থ ও একচোঁটয়া পঠাঁজর মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের | 


আঁফসে প্রীত রাত্রে দুনরশ্শীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ 
{ ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


| কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পণ পেতে | 


|] পারেন। যে হকার প্রতাহ, 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা ' 


} বাঁ্ষিক পনেরো চাকা ॥ ান্মাবিক সাড়ে সাত উৰা ॥ 


ত্রৈমাঁসক চার টাক্ষা। ' 
ডাক খরচ আমরাই বহন করি।' 


রা BA 
সার্কুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 

&৯ মট লেন 

কাঁলকাতা ১৩ 


দৌনিক সংবাদপন্র বাড়তে পেশছে দেয় 
| তাকে জানয়ে দিলে সেও প্রত সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 


॥ মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সৃবিধা। 
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সংঘাটত সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা 
গুলি এবং ট্রুম্যান, আইজেনহাও- 
যার, কেনেডাঁ, জনসন এবং 'নক- 
সনের মতো মার্কন রাম্ট্রপাতদের 
নীতি সংক্রান্ত ঘোষণাগ্ীল [বশ্লে- 
ষণ করে দেখা যায় যে যুদ্ধের 
নীতিগ্টীলহ শান্তির সময়েও 
সাম্রাজ্যবাদ পারিত্যাগ করে না। 
মুখে পাদ্রী সুলভ শান্তির বুল 
এবং হাতে বাইবেল নিয়ে সাম ্রাজ্য- 
বাদীরা তাদের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী 
আক্রমণকে ' নির্দোষ শান্তির প্রচেষ্টা 
বলে দেখাতে চায়। সাম্রাজ্যবাদের 
কাছে শাঁল্তকালন নীতি য্ম্ধের 
লক্ষ্য সাধনের দিকেই পরিচালিত 
হ্য়! 

প্রান্তন মাঁ্কন রাম্ট্রপাত 
কেনেডাঁ, আমোরকার শান্তির 
মূলনীতি ঘোষণা করতে গিয়ে 
প্রকাশ করেন যে তাদের মূল লক্ষ্য 
হচ্ছে (এক) শান্তিপূর্ণভাবে 
এশিয়া, আফ্রকা ও ল্বাতন আমে- 
পিকায় নয়া ওপাঁনবোৌশক ব্যবস্থা 
বজায় রাখা (দুই) অন্যান্য পংজি- 
বাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশশগলকে 
€যেমন জাপান, জার্মানী ফ্লান্স 
ইত্যাদি দেশকে) মার্ক প্রভুত্বের 
বৃত্তে নিয়ে আসা (তন) সমাজ- 
তল্তী রাষ্ট্রগ্দতে যুগোশ্লাভ 
ধরণের প%াজবাদ পুনঃপ্রাতিষ্ঠা 
করা এবং ' (চার) পাঁথবী ব্যাপী 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই- 
গুলিকে খতম করা। জাতিপরঞ্জের 
সাধারণ অধিবেশনে বন্তৃতা কালে 
কেনেডাঁ ঘোষণা করেন যে সোভি- 
য়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার 
মধ্যে শান্তি অক্ষম রাখতে" হলে 
নিম্নীলাখত লার্তগুলি পূরণ 
করতে হবে £ (এক) পর্ব জার্মা 
নীকে পশ্চিম জার্মানীর অল্তভুক্ত 
করতে হবে, (দুই) সমাজতল্লী 
িউবাকে মাক আক্রমণের মুখে 
ছেড়ে দিতে হবে। (তন) পূর্ব 
ইউরোপের সমাজতন্ত্র দেশগনীলকে 
প্ঃনরায় শাসনপদ্ধাত বেছে নেবার 
“ক্বাধীন সুযোগ” দিতে হবে 
অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপে পর্ীজবাদ 
পুনরূুজ্জীবনের ব্যবস্থা করতে 


& হবে এবং চোর) সমাজতন্ত্র রাষ্টর- 
| গ্লিকে এই অঙ্গীকার করতে 
{ হবে যে তারা কোনক্রমেই 'বাভল্ন 
| দেশে সমাজপাঁরবর্তনকামী বিপ্লবী 
|] শান্তগ্নাল 
মম কামা জাতিগুলির 
& সাহায্য করবে না। 


অথবা স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে 


লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এই লক্ষ্য- 
গাল পূরণের জন্যেই মাঁকন 


॥ যুদ্ধ প্রস্তুতি। এরই জন্যে দেশে 


॥ দেশে স্পেন থেকে জাপান পর্যন্ত 


দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দীক্ষণ 


8 কোরিয়া পর্যন্ত মাঁকনি ঘাঁটীগাঁল 
| স্থাপন করা হয়েছে। যুদ্ধের এই 
' 8 মাঁকনি লক্ষাগ্ীল শান্তর নামে 
8 কার্যকরী করা না গেলে আমে 
| রিকা যুদ্ধ বাধাতে ইতঃস্ততঃ 
॥ করবে না, একথা সহজেই বোধ- 


হল কেইনসীয় চাহিদা ,সাষ্টি করে 
আয় এবং নিয়োগ অক্ষম রাখার 
নীতি। ফলে এখন একচেটয়া 
পঃজিবাদ মারণাস্ত তৈরীর মাধ্যমে 
কেইনসাঁয় আর্থনশীতক ব্যবস্থাকে 
চালু রেখে চলেছে। ১৯৬৯ সালে 
জুন মাস পর্যন্ত মাঁকর্ন ফেডা- 
রেল সরকারী ব্যয়ের পণ্টাশ্ব শতাং 
শই যুঘ্ধোপকরণ বাবদ খরচ করা 
হয়েছে। ফলে, মার্কন অর্থনীতির 


ভিত্তি এসে বিভিন্ন দেশে সামরিক 


সাহায্য ও আর্ক সাহায্যদানের 
ওপর দ্ীড়য়ে আছে। অথচ 
সারা দুনিয়ার আর্ক ও মুদ্রা- 
গিয়ে মার্কন যন্তরাষ্ট্র {চিরন্তন 
মনদ্রাস্ফাত এবং লেনদেন ঘাটাঁতর 
দেশে পরিণত হয়েছে। ফলে 
ই'তমধ্যেই জাদ্ধান: এবং ইউরো-, 
পীয় দেশগুলির সঙ্গে তার 


.বাণিজ্য-যুম্ধ বা "ট্রেড ওয়ার” সুর 


হয়ো গেছে। 

স্তালনের পৃবোল্লাখত উক্তি 
এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হিটলারের 
মতোই কামিীনস্ট বিরোধী অব- 
স্থান ঘোষণা করে মাঁক্ন যুস্ত- 
রাষ্ট্র আসলে অক্রমণ চালাচ্ছে 
(এক) নিজের দেশে গণতাদ্তিক 
প্রগাতশীল আন্দোলনগনাীলর 
ওপর (দই) সদ্যঃস্বাধীন দেশ- 
গুঁলর ওপর (তিন) ইউরোপীয় 
পঠাঁজবাদী রাম্ট্ুগ্ীলর ওপর । 
তৃতীয় বি*্বষম্ধ প্রতিরোধ করতে 
হলে মাঁক্নি জআগ্রাসনী নীতির 
বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে মাঁক্ন গণ- 
আল্তক প্রগতিশীল মানুষের 
নতাকামী ' সমাজপিবর্তনকামশ 
জনস্টধারণের আন্দোলনকে এঁক্য- 
বদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হতে হবে। 

১৯৫০ সালে মাও সেতুং 
বলেছিলেন, "সামাজ্যবাদীদের পক্ষে 
যুদ্ধ বাঁধয়ে 'দেবার বিপদ এবং 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
বিপদ এখনও রয়েছে। কিন্তু 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রাতরোধ করার 
এবং আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের বিপ- 





(পিপলস ডেইলী, ১৩ই জন 


১১৬০১ নট 

মাঁকন দেশের জনসাধারণ 
আজ দ্লুতবেগে শান্তির স্বপক্ষে 
জমায়েত হচ্ছেন। আমোরকার 
কৃষ্ণকায় মানুষেরা শ্বেতকায় গরীব 
মানুষের সঙ্গে প্রক্যবদ্ধ হয়ে 
ছেন। মাকিন তরুণ ছাত্রদল 
বশ্বাবদ্যালয়গহিলতে শান্তির 
সপক্ষে, য্দ্ধের বিরদ্ধে সমবেত 
হয়েছেন, এক্যবদ্ধ হয়েছেন। 
ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের 
দাবীতে লক্ষ লক্ষ মাকিন নাগ- 
রক সক্রিয় প্রাতরোধে অগ্রসর 


লাভবান হবে; 


১ OE RESET এজ জি ৩ পিজি ye NAT EAT 


হয়েছেন। মাও সেতুং বলে- 
ছিলেন, শ্মাকিন সাম্রাজ্যবাদীরা 
বিশ্বাস করে যে দুনিয়া জোড়া 
তীব্র আশংকা সংচ্টি করে তারা 
কিন্তু আসলে 
মাঁক্ন য্যল্তরাষ্ট্রেরে এই ষুদ্ধো- 
ন্মাদ মনোভাব ঠিক উলটো অব- 
স্থায় তাদের ঠেলে 'নয়ে চলেছে। 
তাদের মনোভাবের ফলে, মার্ক 
আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা পাঁথবীর 
জনগণ সংঘবদ্ধ হচ্ছে।” (পিপলস 


ডেইলী নয়ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮) 


সত্তর সালে মাও সে-তৃং পুন 
রায় একই কথা বলেছেন। সত্তর 


সালে যুদ্ধের বিপদ এখনও বর্ত 


মান, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযদ্ধকে 
প্রতিরোধ করার শান্তও আজ প্রবল- 
তর। মাঁকর্ন সাম্রাজ্যবাদীচদর 
হুশিয়ারী দিয়ে তান বলেছেন, 
ব্যুদ্ধ বাঁধালে বিশ্বাবপ্লব আসবে, 
না হয় দেশে দেশে বিপ্লব সফল 
করে যুদ্ধের সম্ভাবনা চির 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?” 
ভিয়েতনামের যুদ্ধে আজ 
সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মোকাবলা 
করছে (এক) সমাজতল্ত্রী শান্তগন্ীল 
(দুই) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ এবং 
শান্তি ও স্বাধীনতাকামী দুনিয়ার 


মান্য এবং (তিন) ফ্রান্স, জাপান, 


জার্মানীর পরাজবাদী রাষ্ট্রগাীলর 
বস্তুগত স্বার্থসংঘাত। অর্থাৎ 
ভিয়েতনামে পাথবীর বর্তমান 
প্রধানতম দ্বন্বগ্ীল কেন্দ্রমুখীন। 
[ভিয়েতনামী ম্রানুষের দেশরক্ষার 
সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ' 
আজ দুনিয়ার প্র্গাতশশল এবং 
প্রাতক্রিয়াশশল মানুষদের চিনে 
নেবার দর্পণ হয়ে দাঁড়য়েছে। 
ভিয়েতনামে পরীক্ষা হচ্ছে আগামী 
দিনের পৃথিবীর, নতুন সমাজের। 

মাঁ্কন সাম্রাজ্যবাদ প্রীত- 
রোধের নয়া পাঁরাস্থাতর সম্মুখীন 
হয়ে নব নব কৌশল অবলম্বন 
করে চলেছে। চীন-সোভিয়েত মত- 
সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণের জন্যে 
তারা অপেক্ষা করছে। উপনরী 
নদীর মোহানায় চশন-সোভয়েত 
সংঘর্ষ মাঁক'ন সাম্াজ্যবাদকে 
উল্লসিত করেছে। তারা কাম্বো- 
য়ায় আক্রমণ প্রসারত করেছে, 
শ্যামদেশ, ব্রন্দেশ, আজ আসন্ন 
আক্রমণের সম্মুখীন। চীনকে ঘিরে 
বাদ এগিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পাঁর- 
স্থিত বদন্যৎগর্ভ হয়ে উঠেছে। 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে কি হবে না, 
সেই সিদ্ধান্ত আজ একা সাম্রাজ্য- 
বাদ গ্রহণ করতে পারে 'না। কারণ 
{বিশ্বের অগণিত মানুষও আজ 


শান্তির স্বপক্ষে চিরজাগ্রত, তন্দ্রা- 


হান প্রহরী! 








t 









কৰা 
1 


। 


" [নবম কংগ্রেস সি পিস] 


_গুঁলিই শ্লোগানের আদর্শ হিসাবে 


দর্পণ | শযক্রবার ১৪ই আগষ্ট ১৯৭০ 


চীনের চেয়ারম্যান শ্লোগান প্রসঙ্গে 


(৬ষ্ঠ পৃঙ্ঠার পর ) 


ক হও” [কাঁমিউনিস্ট ম্যান 


এই- 


মনে রাখা উঁচত। সাধুতার প্রত 
বিশ্বাস রেখেও বলা যায় সি পি 
আই (এম-এল) এ স্ব থেকে অন্য 
রাস্তায় মাও সে-তুংকে অনুসরণ 


+ করছে। তারও একটা কারণ আছে। 


বস্তুবাদী বিশ্লেষণ করলে তা ধরা 
পড়ে। 

প্রথমতঃ ভারতের কমিডীনস্ট 
পার্টির নেতৃত্বের বিভন্ন ভুল ও 
বিশবাসঘাতকতায় সচেতন জনসাধা- 
রণ ও বিপ্লবী কর্মশরা বেশ 
খানিকটা হতাশ ও অধৈর্য হয়ে 
৷ ‘বাভিন্ন আন্তর্জাতিক 
দাঁললকে অগ্রাহ্য করে সি পি আই 
নেতৃত্ব ক্রমশঃ পার্টিকে শোধনবাদের 
পাঙ্কলতায় টেনে নিয়ে আসে। 
[১১৩২-তে তিন পার্টর চিঠি; 
১৯৬২-তে নেহেরু দর্শন সি পি 
সি] অর্থনোৌতক আন্দোলনগুিকে 
রাজনৌতিক রূপ না দিয়ে অর্থ 


" নপীতবাদের শোধনবাদশ রাস্তায় 


সংগ্রামী জনসাধারণকে টেনে আনে। 
সমাবেশ, মিদ্ছিলকে সংগ্রামের 
প্রয়োজনে ব্যবহার না করে সে- 
গুলিকে দলবাজীর কাজে ব্যবহার 
করে সশস্ত্র বিপ্লবকে পর্দার আড়াল 
রেখে পার্লামেন্টের প্রাত মোহ 
সৃষ্টি করে। গ্রামের কৃষি 
বিপ্লবকে বইএর পাতায় আবদ্ধ 
রেখে শহরের কিছু বিক্ষোভ 


/ আন্দোলনে পার্টিকে 'নিয়োজত 


রাখে। ফলে, নকশালবাড়ী সশস্ত্র 
কৃষি-বিপ্লবের চেহারা দেখেই সচে- 
তন 'বগ্লবী মানুষ একান্রিত হয়ে 
শোধনবাদীদের দূরে নিক্ষেপ করে 
দিল। শোধনবাদ “বিরোধিতা” এই 


, সচেতন বিপ্লবীদের মনে ক্রমশঃ 


গ্ৰৃণায়” পরিণত হল। ফলে শোধন- 
বাদীর যে সমস্ত আন্দোলনে 
জাঁড়ত-_অর্থাৎ ট্রেডইউানয়নে, গণ- 
সংগঠনে, সভাসামাত বা নানা 
অর্থনৈতিক আন্দোলনে এই সব- 
কিছুকে ছেড়ে 'দয়ে একেবারে 
শহর ছেড়ে গ্রামে আলচা ধারায় 


জোতদার খতমের প্রবণতা দেখা' 


দিল। 
দ্বিতীয়তঃ শোধনবাদশী নেতৃত্ব 


: ৯ এতাঁদন ধরে আধা-পাঁনবৌশক 


দেশের সঠিক বিপ্লবী লাইন ঘষা 
কমরেড মাও-এর চন্তাধারায় 
প্রাতফালত তাকে আড়াল করে 
রেখেশ্ছিল। সি পি আই (এম-এল) 
তার অবসান ঘাঁটয়ে সশস্ত কৃষি- 
বিপ্লবের লেন তুলে; ধরায় ব্যাপক 
সাড়া মিলজা। এই সাড়া মেলার 
পরিণামে তত্বগত আলোচনার 
প্রয়োজনকে কাঁময়ে দিয়ে প্রয়োগ 
(এ্যাকশন)-কেই বেশ প্রাধান্য দেয়া 
হতে লাগল। ফলে তত্বের প্রয়োগ 
নস্ুলিভাবেই হতে পারল না প্রয়ো- 
শের বাড়াবাঁড় হতে থাকল। আঁন- 
বার্য ভাবেই বামপন্থী বিচনাত 
এসে পড়ল। 

তৃতীয়তঃ সশস্ন পথে ভার- 
তের £বপ্লবী জনসাধারণকে অগ্র- 


সর হতে দেখে আগামী দিনের 
বিজয়ের এই সৃূচনাকে সি পি সি 
অসামান্য গ্রদত্বে সমর্থন জানাতে 
লাগল। মাকসবাদ-লোননবাদের 
ধারক ও কমরেড মাও-এর িন্তা- 
ধারা পুষ্ট সি শপ সি-র সমর্থনে 
ব্যাপক বিপ্লবী জনতা একান্ত 
হতে লাগল। ভুল-্রান্তর মধ্যে 
দিয়েই সঠিক পথ বোরয়ে আসে 
এই সত্য জানা আছে বলেই 
সি পি সি এত ব্যাপক সমর্থন 
জানিয়ে যাচ্ছে। এই সমর্থনকে 
সঠিকত্বের মাপকাঠি হিসাবে ধরতে 
গিয়েই বামপ্ল্থী বিচযুতিগহীলকেও 
সঠিক বলে মনে করা হচ্ছে। 
নকশালবাড়ীর আন্দোলন 
অতেলেত্গানার কৃষক আন্দোলনের 
চেয়ে ব্যাপক ছল না, রাজননীতিগত 
ভাবেও অত উন্নত পর্যায়ে ওঠে 
নি। কিন্তু বিশ্ব-বিপ্লবের ঝটিকা 
কেন্দ্রের অংশ ভারতে আজকের 
বিপ্লবী পাঁরাস্থীত সোঁদনের 
চেয়ে অনেক অনুকূল। শোধনবাদ 
হল আধুনক সংশোধনবাদ। 
সোঁদন ছিল একটা ঝোঁক বা প্রব- 
ণতা; আজকে শোধনবাদ একটা 
প্রক্রিয়া টঁসস্টেম), প্রাতক্রিয়াশীল 
সাম্রাজ্যবাদের সবাধ্াীনক হাতিয়ার 
য়ার হল আধ্ানক সংশোধনবাদ। 
আধুনিক শোধনবাদ বর্তমান ?বশ্বে 
আন্তজাতক একটা 'শাবর গড়ে 
তুলেছে। 'বংশাতি কংগ্রেসের পর 
সি পি এস ইউ শোধনবাদের এক 
দুষ্ট পথ হাজির করেছে সবার 
সামনে যাকে আশ্রয় করে ভারতের 
তথাকথিত বামপন্ধী ও কামিউীনস্ট 
পাট গ্ুলো সংসদীয় পথে জন- 
সাধারণকে টেনে নিয়ে গয়ে সশস্তর- 
পথকে চোখের আড়াল করে 
ফেলেছে। 'স পি এস ইউ এবং 
সি পি সির মধ্যেকার দ্বন্বকে 
সমাজতাল্ঘিক 'শীবরের ,অন্তর্্বন্দব 
বলে চিহ্নত করে আধ্বানক 
শোধনবাদীরা মাঝখানে থাকবার 
সুবিধাজনক পথ টতোৌঁরর চেষ্টা 
করছে। শোধনবাদ বা দাঁক্ষণপল্থী 
সবিধাবাদ থেকে বামপন্থী বিচ্যাত 
অনেক ভাল এবং আরোগ্যযোগ্য। 


(“বামপন্থী কমন শিশুসুলভ 
ধবশৃঙ্খলা”-লোনিন) মনে রাখতে 
হবে, এই অবস্থায় সি পিসি 


কিন্তু সি পি আই (এম-এল)-কে 
সমর্থন করে যাচ্ছে। 

[সপ আই (এম-এল) আজকে 
সশস্ত্র পথকে বিস্লবের মূল সর্ত 
বলে প্রচার করছে- প্রমাণ করছে। 
সি পি আই (এম-এল) আজকে 
আধুনিক শোধনবাদীদের 
মুখোস খুলে ধরতে অনেকটা 
সাহায্য করছে। স শি আই (এম- 
এল) আজকে 1স পি সি-কে বশ্ব- 
{বিপ্লবের সঠিক নেতৃত্বদানকারী 
কাঁমউীনস্ট পার্ট বলে প্রচার 
করছে যার প্রত্যেকটই ভারতের 
বিপ্লবের প্রাথীমক  সর্তাবলী 
{হসাবে অবশ্যই প্রয়োজনীয়। সি 
শপি আই (এম-এল)-এর কার্ষা- 
বলতে যতোই 'বচন্ত থাক আজ- 
কেব ভারতে বিপ্লবী পটভূঁমকার 
তার অপরিসীম মূল্য। শ্রীকাকু- 


লামের মু্তা্লের প্যাটার্ন হল 
মাও-সে-তুং-এর "চন্তাধারার সঠিক 
প্রয়োগের উদাহরণ! এই অবস্থায় 
সি পি সি সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে 
সি পি আই (এম-এল)-কে। 

য় বিষয় হল আগের 
এই সি পি আই এমকেও সি পি 
সি একসময়ে সমর্থন জ্ানয়েছে; 
নেহেরু সরকারকেও 'স পি সি 
সমর্থন করেছে যখন সে পণশীল 
অনুসরণ করেছে, বান্দুং সম্মেলন 
করেছে অন্ততঃ বিভিন্ন 'যুদ্ধবাজ 
জোট নিরপেক্ষতা অবলম্বন 
করেছে। অর্থাৎ যে কোন প্রগতি- 
শীল কাজের সমর্থন জানান যে 
কোন কাঁমউ'নম্টের কর্তব্য । প্যালে- 
স্টাইনের মুক্তিসংগ্রাম জয়লাভ কর- 
বেই বলে সি পি সি প্রচার করছে। 
তার অর্থ এই নয় যে প্যালেস্টাইনে 
এখন যে হারে আন্দোলন পাঁর- 
চাঁলত হচ্ছে সেটাই সঠিক এবং 
নির্ভুল। পপ্রন্প নরোদম 'সহা- 
নুককে পাকংএ সরকার গড়তে 
সাহায্য করা হয়েছে বলে এ কথা 
প্রমাণ হয় না যে সহানুকের 
এতকালের যাবতীয় কার্ধাবলশ 
সাঁঠক কাঁমিউীনিজমের পথে “অগ্রসর 
হয়ে এসেছে। ভিয়েতনামে 'সি 
ি-স-র সর্বপ্রকার সাহায্য ও সম- 
থৰ্ন এ কথা প্রমাণ করে না বে 
প্রোসডেন্ট হো চি মন সম্পূর্ণ 
নির্ভুল কমিউীনস্ট লাইন অনু 
সরণ করেছিলেন। সমর্থন তখনই 


সার্থক হবে, আশা তখনই সফল 
হবে যখন: সাধভাবে কাঁমউনিপ্টের 
মত ভুলকে ভুল বলে, বর্জন 
এবং সিককে নির্ভুলভাবে গ্রহণ 
করে তত্বগত লাইন নির্ণয় করা 
যাবে এবং সেইমত কার্যক্রম অন্ঃ- 
সরণ করা যাবে। তত্বগত লাইনের 
নরেশ (Guide Line) আন্ত- 
জাতক কর্তৃত্ব প্রচার করতে পারে, 
তাকে নিজের দেশের পাঁরপ্রেক্ষি- 
তের বিচারে প্রয়োগের ভুল ভ্রান্তি 
কখনও সে ধাঁরয়ে দেয় না! 

শ্রীকাকুলাম এবং সশস্ত কৃষি 
আন্দোলনের উপর শ্রামক শ্রেণীর 
নেতৃত্ব প্রাতাষ্ভত করবার কথা 'স 
পি সি বার বার উল্লেখ করেছে। 
১৯২৫+১৯৩৫ এর চীনের হীঁতি- 
হাসকে সি পি গস নানাভাবে তুলে 
ধরছে। সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ 
শোষণের চেহারা বারবার 'বিশ্লে- 
ষণ করছে। এগ্যীলই হল সি পি 
{স নেতৃত্বের লক্ষণীয় রূপ। তাকে 
সেইভাবে না দেখে ষাঁদ আমরা 
কেবল স পি সি-র সমর্থনের ভাব- 
বাদী বিশ্লেষণ কাঁর তা হলে হঠ- 
কাঁরতা বিপ্লবের ক্ষাত করবে। 
শুধুমাত্র মাও সে তুঙ-এর চিল্তা- 
ধারার কথা জপ করে_ চীনের 
চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান 
বলতে গিয়ে গণ-মনকে অগ্রাহ্য 
করলে চলবে না। 

{সি পি আই (এম-এল)-এর 


ভেতর যে পাটির আভ্যন্তারক 


ভারতের বৈদেশিক নাতি 


(চোদ্দশ পঙ্ভার পর) 


হবে--এ সব ভারত সরকারের শুধু 
ঘোষণাই থেকে গেছে। 

বৈদেশক নীতি পাঁরবর্তনে যে 
ভারত সরকারের স্বাধীনতা নেই 
তার আরও দুটি প্রমাণ সম্প্রতি 
পাওয়া গেছে। ভারত সরকার 
কিছুদিন থেকে পূর্ব জার্মানী 
ও উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে কট- 
নোৌতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে চিন্তা 
করাঁছল। ভারত পূর্ব জামানীর 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাতে 
রাশিয়া খুসী হয়েছে। কারণ সে 
উভয় জার্মানীর যস্তকরণ চায় না। 
আমোরকাও এই ব্যাপারে অস- 
ন্তুষ্ট নয়, কারণ সে জানে বন্‌ 


তা আমোরকা চায় না। এবং সে 
কারণেই হ্যানোয় সম্পর্কে ভার- 
তের সিদ্ধান্ত শপাছয়ে গেছে কারণ 
আমোরকা ভয় দৌঁখয়েছে ভারত 
উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পর্ক 
দূঢ়তর করলে ওয়াশিংটন পাকি- 
স্তনকে আবার সামাঁরক সাহায্য 
দিতে বাধ্য হবে। 
আর পি আর জর পররাষ্ট্র 
মন্ণ শ্রীমতী নেগুয়েন থি বনের 
ভারত সফর যাতে বানচাল করা 
যায় সে চেম্টা ওয়াশিংটন করেছে 


যাঁদও সমর্থ হতে পারোনি। কিচ্তু 
ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি 
করে তাকে অপদস্থ করতে সমর্থ 
হয়েছে। সায়গন সরকারের কনসাল 
জেনারেল শ্রীমতী বিনের সফরের 
প্রাতবাদে দিল্লী ছেড়ে চলে যান। 
সম্প্রীতি সাহগনে ভারতীয়দের 
বিরুদ্ধে এক জিগির তোলা হয়েছে 
যে তাদের ছক্ষিণ ভিয়েতনাম ছেড়ে 
চলে যেতে হবে। 


ভারতে আমোরকান ল'বকে. 


দিয়েও সোচ্চার প্রতিবাদের চেষ্টা 
করান হ্য়। শ্রীমতী বনের সফর 
বন্ধ করতে না পেরে এই লাব 


- ভার্ণের আতাঁথর এই দেশে থাকা- 


কানন দুজন প্রান্তন ভয়েতকংকে 
(এরা এখন সায়গন সরকারের সম- 
ক) ভারতে আসতে 'দতে বাধ্য 
করে। স্বতন্ত্র পার্টর দয়াভাই 
প্যাটেলের উদ্যোগে এই দুই ব্যাস্ত 
প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে 


ভারত সরকার বলতে বাধ্য হয় ষে 


এদের ট্দীরস্ট হিসাবে ভিসা দেওয়া 
হয়েছে, রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তা 
দেওয়ার জন্য ডাকা হয়নি। এই 
লাব দল্লী ও বোম্বাই বন্দরে 
শ্রীমতী বিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করারও আয়োজন করে। 

ভারত সরকার আজ উপলাব্ধ 
করেছে যে সায়গন সরকার নয় পি 
আর দ্জি সরকারই দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামে প্রকৃত ক্ষমতার অণ্ধকারী। 
ণপ আর জর অধীনে এক কোট 
'তারশ লক্ষ আধবাসীর মধ্যে এক 
কোটি দশ লক্ষ লোক বাস করে 


0 তেলো ও 


দ্বন্ব রয়েছে (Inner Party 
Struggle) যার ফলে কমরেড 
চারু মজুমদারের সনাতনী অস্ত 


তা 
দেশব্রতী] যার ফলে সাম্রাজ্যবাদের 
গুরুত্ব, শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বের 
কথা সোচ্চারে ঘোষণা করতে হল 
[কংগ্রেসের রিপোর্ট, সি পি আই 
€এম-এল)] প্রভাত শুভলক্ষণ সূচনা 
করছে। দ্বান্দ্বিক পথে সমগ্র শীবচার- 
পদ্ধাতকে পাঁরচালনা করলে তত্বকে 
প্রোতহীন নদীর জলের মত "স্থির 
গোঁড়ামীতে নয়ে ফেলা সম্ভব 
হবে না। নচেৎ সি পি আই (এম- 
এল) বাদে আর সব বোকান্দ্রান্ত, 
এই ধারণা সাষ্ট হবার বাধা 
থাকবে না (ছাত্র ও বিপ্লবী যুবক- 
দেব প্রাত কয়েকটি কথা-চারু 
মজুমদার )। চীনের চেয়ারম্যানও 
বোধহয় কখনও বলেন ন ..“আর 
কেউ বোঝে না। বোঝা সম্ভবও 
নয়”। অথচ আমাদের চেয়ারম্যান 
বলেছেন। এইটাই হঠকাঁরতা। 
এরই শিক্ষা নিতে হবে সি 'প 
স-র সমর্থনের গুড় অর্থ থেকে 
খুজে বের করে। 





এবং ছেচল্লিশটি প্রদেশের মধ্যে 
একচাল্লশাটতে িয়েতকং শাসন 
প্রীতষ্ঠিত। পি আর জির সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভারত সর- 
কার শ্রীমতী 'বনকে আমন্ত্রণ 
যে এই সম্মানত আঁতাঁথকে 
সম্বর্ধনা জানানর জন্য ভারতের 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীশরণ সং বিমান 
বন্দরে উপাস্থিত ছিলেন না। সর- 
কারের কয়েকজন নেতার সঙ্গে 
আলোচনা বাদে 'দল্লী শ্রীমতী 
বনের জন্য আয়োজত প্রায় সব 
সভাসমিতি বন্ধ করে দেয়। এই 
সম্মানিত আঁতাঁথর প্রাত এরূপ 
অপমানকর ব্যবহারের জন্য একমান্র 
ও আমোরকার প্রাত স্তাঁতই দায়ী। 
এই দুই বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত 
সরকারের নতুন করে ভাববার সময় 
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ভারতের বৈদেশিক নাতি প্রসঙ্গে 


আমেরিকা ও রাশিয়ার লেজুড়বৃত্তি 
টনের ময়ে দমর্ক স্থাপন বৰা দৰকাৰ 


ছিল না। নেহেরুর শান্তিপূর্ণ সহ- 
পেক্ষতা ও আন্তাতিক-সহযোগি- 
তার নীতি দেশকে: সঠিক 'পথ 
দেখাতে সাহায্য করোন। যে কোন 
দেশের বৈদেশিক নীতিতে সে 
রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নতি ও 
স্থায়িত্ব এবং সামরিক শান্ত প্রাত- 
ফলিত হয়, কিন্তু এ দেশ এখনও 
তা* অজ্গন করতে পারেনি এবং 


দিতে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু দুটি 
রাম্ট্রই চেয়েছে ভারত যাতে শান্তি- 
শালী হয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার 
গোল্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলোকে নেতৃত্ব 
দিতে না প্লারে, কারণ সেটা উভয়ের 
স্বার্থের বিরোধী । এই দুই বৃহৎ 
রাষ্ট্রের চাপে ভারত কোন সঠিক 
বৈদে'শক নীতি অনুসরণ করতে 
পারোনি, যাঁদও সরকার এই ভেবে 
আত্মতুষ্টি বোধ করেছে যে শান্তি- 
পর্ণ সহ-অবস্থান নীতি ভারতের 
সম্মান বাড়িয়েছে। i 

আজ আন্তর্জাতিক পারস্থি- 


সঞ্চয় করতে না পারলে এই দুই 
' শ্লকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে 
_'না। তাই চাঁন একটিকে আণাবক 
অন্য তৈরী'করে 'নিজেকে শন্ত- 
শালী, করেছে, অন্যদিকে হ্যানয়কে 
সাহায্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ আমে- 
রিকাকে ঘা দিতে চেষ্টা করেছে। ' 
স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকেই 
ভারত ওপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর 


গোষ্ঠী ির- 


রঞ্জন গ্যপ্ত 


ভূতি ,দেখিয়ে .এসেছে, কিন্তু কোন 
ক্ষেত্রে সক্কিয় পল্থা 'অবলম্বন করে ' 


, নি। তাই, ভারতের সোচ্চার প্রাত- 


বাদ শোনা বায়ান যখন কম্বোন্ডয়া 
আক্রান্ত হয়োছল এবং চেকোশ্লো- 
ভাকিয়ার স্বাধীনতা হরণ করা 


,হয়। এই দুই রাষ্ট্রের রুদ্ধ 


কোন সক্রিয় পল্থা'অবলম্বন করা- 
রও ক্ষমতা নেই ভারত সরকারের ৷ 

১৯৬২ সালের সংঘর্ষের পর 
চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক 
এখনও স্বাভাবক হয়নি। কে 
এই সম্পর্ক স্বাভাবক করার 
সূচনা করবে সেটা আজ বড় কথা 
নয়, আজ প্রয়োজন পাঁথবীর এই 
দুটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের হাত মেলানো 
যাতে এশিয়া ' থেকে সাম্রাজ্যবাদ 


_ নির্মল করা যায় . এবং ভণবষ্যতে 


আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা 
থেকেও। চীনের সঙ্গে ভারত সর- 


£ 


বারা রাত 


থাকবে, যেমন এতাঁদন ছিল বৃটে- 
নের পদানত হয়ে। | 

১৯৬৭ সালে শ্রীমতী গান্ধী 
প্রস্তাব করোছলেন যে এশয় 
রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে "সম্পর্ক দৃঢ়তর 
করা হোক এবং পৃথবীর বৃহৎ 
শক্তিশালী রাম্্রগলো থেকে এই 
অঙ্গীকার আদায় করা হোক যে 
তারা এঁশয় দেশগুলোর স্বাধী- 
নতায় হস্তক্ষেপ করবে না। এই 
প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে এীশ- 
য়ার নিরাপত্তা এশিয় দেশগুলোই 
দেখবে। 
আবার জানয়েছে যে এঁশয় দেশ- 


গুলোর সঙ্গে দূ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা” 


মের পক্ষে ও এশিয়ার নিরাপত্তার করার দিকে নজর দেওয়া হবে। 


পক্ষে একান্ত প্রয়োজন! 


বৃটেনের নৌ-শান্ত ভারত মহা- * 


সাগর থেকে সরে যাবে, আর সেই 
শুন্যস্থান পূর্ণ করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছে রাশিয়া, এ রকম একটা 
গুজব আজকাল শুনতে পাওয়া 
যায়! রাশিয়া ইচ্ছামত নিজেকে 
ইউরোপীয় বা এাঁশয় দেশ মনে 


করে, তাই হীন্দরা সরকারের ওপর ' 
ব্েজনভের “সমবেত এাঁশয় নিরা-- 


পত্তা” মতবাদ চাঁপয়ে ভারত মহা- 
সাগরে প্রবেশের চেষ্টা করছে। 


এশয়ায় রাঁশয়ার নৌবহর থাকা 
মানে ভারত সমেত অন্যান্য রাষ্ট-, 
গুলো রাশিয়ার পদানত হয়ে 


কার আলোচনা করতে প্রস্তুত, অথচ 


সক্রয় কোন পল্ধা অবলম্বন করা 
হবে না-এ থেকে বুঝতে কস্ট হয় 


একটা এশয়, দেশ চীনের সঙ্গে 
বনধত্ব করা অনেক শ্রেয়! 

চীন ও যুগোম্লাভিয়ার মধ্যেও 
সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছিল, কিল্তু টিটো 
ব্রেজনভের “সীমাবদ্ধ রাষ্ট্র ক্ষমতা” 
মতবাদ দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে 
চীনের প্রত বন্ধুত্বে হাত বাঁড়- 
য়েছেন। ভারতও রাশিয়া বা আমে- 


০ সিয়াম € য়ে বং 
২৫ মির্টার ব্যাট 
'* ফেরে। টিউনিংও 


কাজ করে 


ধিল্তু এই নতুন সম্পর্ক গড়ে 
তোলার জন্য ক করা হয়েছে? 
ভারতের নিকটতম দেশগ্লোর 
মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মদেশ বাদে আর 
কার সঙ্গে এই দেশের 'র্বাদহাীন 
সম্পর্ক আছে? 

, পাকিস্তানের সঙ্গে. সম্পর্ক 
গড়ে তোলা হয়ত সব চেয়ে কম্ট- 
কর কাজ হবে, কারণ ওই দেশের 
জঙ্গী শাসকরা ভারতের সঙ্গে 
বিবাদ জিইয়ে রেখে পাকিস্তানি 
জনগণকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে দূরে 
সরিয়ে রাখতে পেরেছে। , কিন্তু 


ভারত .ও চন যাঁদ একবার বন্ধুত্ব 
স্থাপন করতে পারে তা হলে তারা 


ফেরে! ভিউলিং কি? 


সম্প্রতি ভারত সরকার ! 


DARPAN, Price 30 J 


এশিয়ার সব সমস্যারই সমাধান 
করতে সক্ষম হবে। তখন 


'সঙ্গে নেপালের বা সিংহলের 


আঁত সহজেই মিটে যেতে 
এবং পাঁকস্তানও ভারতের 
বন্ধুত্বের হাত না বারিয়ে বে 
না। ভারত-চাঁন যন্ধুত্ব পূর্ব ও 


পশ্চিম এশয়ার সামাজ্যবাদ-চালত 


যুদ্ধও সহজেই মেটাবার চেস্টা 
করতে পারবে। 


ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোঁডি- 
য়ার জনগণই তাদের ভাঁবষ্যৎ ধনর্ণয় 


করবে সে সংযোগ তাদের . দিতে 


_ (শেষাংশ ১৩শ পৃষ্ঠায়) 






| দাম এক্সাইজ ভিউ সমেত 1) 
আব্যান্য ট্যাক্স স্বতন্ত্র । 





এ শুরু মারফিরই বৈশিষ্ঠ যাতে মিডিয়াম ওয়েভেব সব ফ্কেশনই 
অসাধারণ পরিন্কার ও জোরদার আসবে ৷ আন্যান্ধ ট্রানজিস্টরে 
ভডায়ালের "যত স্টেশন আছে তার মধ্যে মাত্র শতকরা! ৩০ ভাগ 
পরিষার ভাবে ধর যায়। কিন্ত নতুন মারফি মিউজিসিয়ামে 
আপনি মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ডের সবকটি প্রেশনহ অনেক বেশী 


নচুন! 
সাড়৷ ছাপানো! 


পরিকাব ভাবে পাবেন এই লেভিওর ওপরের বিশেষ নবটি 


ফুরিয়ে ৷ এটি দূবপাল্লা ব্রার রর তৈরী । 


অতিরিক্ত ২৫ মিটার কেন? 


আপনার প্রিষ্ন শি ওয়েন স্টেশনগুলি ধরবার জন্য । ২৫ মিটার 
ব্যাওপ্রেনভ থাকার দরুন অস্মান্ত পোর্টেবল সেটের ফোর ব্যাও- 
প্রেড নেই) চেয়ে অনেক বেলী সহজে ধরতে পারবেন নতুন 
মাবফি সিউজিসিযানে । তা ছাডা আরও বেণি ৫$শনও পাবেন। ই 
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দই | 


গশান্কিত্ভান্ন সৎ নাকে 
০ ০৯০১০ 


ভারভ-বিরোধী জিগীৰে ঘা কাল 


ধারণ, মানুষকে উত্রেজিত বর 


প্রতি মনোভাব কিভাবে, বদলাচ্ছে 
1 তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। 
‘ গত পনেরোই জন্লাই “মুসলিম 
‘ছাত্র সংঘ” “ফারাক্কা নিয়ে হিন্দু 
স্থানের দুশমান” এই বিদ্বেষমূলক 
' আওয়াজ তুলে “ফারাক্কা, দিবস”, 


পালনের আহ্বান জানিয়োছল। এ 


. ব্যাপারে পূর্ব পাকস্তানের উর্দু 
ভাষা উদ্বাস্তু জনতার সমর্থন ও 
সাহায্য তারা পেয়েছিল। পশ্চিম 
পাকিদ্ভনেও * সভা শোভাষাত্রা 
অন্ষ্ঠান ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
পারকজ্পনা করা হয়েছিল। 
কিন্তু স্কুল কলেজে ধর্মঘট 


পালনের ডাক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। 


ঢাকা ' শহর ছাড়া পাকিস্তানের 
অন্যত্র কোথাও “মুসলিম ছাত্র 
সংঘ” একটি 'মাছিলও বের করতে 
পারোৌন। ঢাকার আঁত ক্ষুদ্র মাছ- 
লাঁটতেও সামান্য সংখ্যক মানুষই 
অংশ গ্রহণ করোছিলেন। পশ্চিম 
পাকিস্তানেও একই অবস্থা) এই 
অঞ্চলে “মুসলিম ছাত্র সংঘ” বা 


“জামাতে ইসলাম” জন্দূর পর্ব, 


সুতরাং একথা পরিষ্কার 
ভাবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে 
রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার 
আগে  কল্যাণবাবর দদর্গাপুরের 
প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে নিজস্ব 
‘কোন ধারণা ছিল না। এম, পি, 
শৃহসেবে এ ধরণের কথা বলা অবাশ্য 
'শপ্রীভলেজ” তাঁদেরই ‘তবে দুগণ- 
পুরে তখন না গিয়েও নিশ্চয়ই 
'কল্যাণবাব বুঝতে পারাছলেন যে 
ওখানকার ধর্মঘটের চাঁরন্র বাংলা 
"দেশে তাঁর পার্টর ভূমি দখল 
'আন্দোলনের (যাকে এক ' সপ্তাহ 
“বাদেই গলা টিপে মেরে ফেলা হয় 
(রাজ্য 'সরকারর সঙ্গে “বৌঝাপড়া 
(করে এবং পরে, কবর দেয়া হয় 
'বাংলা কংগ্রেসের "সঙ্গে সমঝোতা 
রুরে) চেহারা ও . চারন্র থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদান: আদ্র কল্যাণবাবং 
দক বলতে পারেন জোর করে যে 
088 
দি 

(সি পি আই (এম) আর যাই 
না৷ করতে পেরে থাক না কেন, 


অমিতাভ গুপ্ত 


- কোন উত্তাপের সণ্টার করতে 


পারোনি। 
যায় ষে পাঁকস্তানের 


এই ঘটনা থেকে বোঝা 
প্রাতীক্রিয়া- 


যথেষ্ট গুরুত্বব্ঞজজক ও অর্থবহ 
বলে ওয়াইকিৰহাল মহল মনে কর- 
ছেন। এককালে জামাতে ইসলা- 
মের ডাকে হাজারে হাজারে মান্‌ষ 
জমায়েত হতেন কিন্তু এবার সর- 
কারী শাসন ও প্রচার ষন্ত্ের সর্ব- 
প্রকার সহায়তা পাওয়া সত্বেও 


জামাতে নেতারা 'বিফলকাম 


হলেন। 

পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব 
মুখ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা 
এবং বর্তমান “ন্যাশনাল প্রোগ্রে 
সিভ লীগের” সভাপাঁত জনাবু 
আতাউর রহমান খান ভারত-পাঁক- 
স্তানের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্ট 
এ দুই প্রাতবেশ দেশের সম্প- 
কের আরও অৰনাত ঘটাতে পারে 
এ ধরণের যে কোন কার্য কলাপকে 
তাঁর ভাষায় কার জানয়েছেন। 


ছে না 


তান প্রাক অন্ত ক্ষ 
করতে পারে এ ধরণের যে কোন 
উীন্ত বা আচরণ পাঁরহার করবার 
আহবান দেশবাসীকে জানান। 


পূর্ব পাকিস্তানে কেউই এখন চান . 


না যে এমন কিছ ঘটুক যা প্রাত- 
ক্রিয়াশশলদের এবং তাদের রক্ষক 
সামারক শাসকগোষ্ঠির /হাত শল্ত 
করে তোলে। 

আরেকটি. যে কারণে জামাতে 
ইসলাম ভারত বিদ্বেষী গর 
তুলেও পাকিস্তানে কোন আলোড়- 
নের সূস্টি করতে পারছে না তা 
হোল দেশের সাধারণ মানুষের 
উপলব্ধি যে,. জামাতে ইসলামের 
তালে তাল দিলে 'মালটারী ডিক- 
টেটরদের ফাঁদে পাওয়া দেওয়া 
হবে। শেখ মুজিবর রহমান তার 
সাম্প্রতিক পাশ্চম পাকিস্তান সফর 
শেষ করে মন্তব্য করেছেন 


আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পথে 


নানা বাধা বিঘ/ দেখা দেয় এবং 
ফলে নির্বাচন অন্ষ্তান অসম্ভব 
হয়ে দাঁড়ায় তার নানা অজুহাত 
সৃষ্টর জন্য ইসলামাবাদের কর্তা" 
ব্যান্তদের চক্রান্তের শেষ নেই। অত- 
এৰ বলাই বাহুল্য গরুসাঁলম ছান 


সংঘের ফারাক্কা দিবস অন্যন্ঠানের চৌধুরী খালেক-উজ্জামান 


প্রস্তাবের 'প্রাত শেখ মুজিবরের 
বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও ছল না। 


পশ্চিম পাঁকম্জানে প্রতিবাদের 
ঝড় বয়ে যায় ঠিকই, একথা অনে- 
কেই ক্রমশঃ উপলাব্ধ করতে পেরে- 
ছেন যে শুধু ভারত-বদ্বেষী 
স্লোগান তুলেই বা ভারতের 'ৰর্দ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করার শপথ 'নয়েই 
দুদেশের সাম্প্রদায়িক পাঁরাস্ধাতর 
কোন উল্নাতি হবে না। লাহোরের 
জনীপ্রয় উর্দু সাপ্তাহক পঁচাত্তান” 
মন্তব্য করেছেন যে যাঁরা ভারতের 
সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার কথা 
অহরহ বলেন তাঁরা কান্ডজ্ঞানহন 
ৰ্যক্ত। পেশোয়ারের .সংবাদপন্র 
লিখেছেন যে ভারত-পাক উপমহা- 
দেশে শান্তি ও সম্‌দ্ধি ফিরিয়ে 
আনতে হলে এ দ:দেশের মধ্যে 
সম্পর্কের. উন্নত-বিধান করা অপ- 
িহার্য। ' 

প্রবীণ মৃস্টালম লগ নেতা 


আঁবভন্ত ভারতে উত্তর প্রদেশে মৃস- 
{লম লীগের অত্যন্ত প্রভাৰশালপ 


জ্সাপুন্রেত্ৰ বমি 
প্রথম গঙ্গার পর) 


দিনের পর দিন যখন ঝাঁকে ঝাঁকে 
দি আর 'পি, সি পি আই কমশী- 


দের সঙ্গে নিয়ে এবং তাদেরই 


নি্দেশক্তমে ইস্পাত ন্গরার পাড়ায় 
পাড়ায় সি পি আই (এম) কর্মী 
খুজে বেড়াচ্ছল তখন সেখানকার 
মেয়েরাই শঙ্খ বাজিয়ে সতর্ক করে 
দিচ্ছিল সবাইকে । কল্যাণবাৰ্ কি 
মনে করেন, এরা সবাই সি শি আই- 
এর এই ভূমিকা কখনই ভুলে যাবে 
ৰা চেষ্টা করলেও মন থেকে মুছে 
ফেলতে পারবে? আই এন টি ইউ 
সিও কল্যাণবাবুর দলের .এই রেকর্ড 
ভাঙ্গতে পারে নি। 
কল্যাণবাৰ কি মনে করেন না 
যে বিশেষ একটি কয়লা খাঁনতে 
মাঁলক বা এস এস পি-র সঙ্গে 
এক হয়ে সি পি আই (এম)-কে 
ঠেকানো ও দুর্গাপুরে তাঁরা যে 
ধরণের বিরোধিতা করেছেন ধর্ম 
ঘটের তার মধ্যে চারল্রগত পার্থক্য 
আছে? কল্যাণবাবকে তো একজন 
ঝানু ট্রেড ইডীনয়ন নেতা বলে, 


জানি৷ তান বা তাঁর, দল 'ক। 


একবারও ভেবে দেখেছেন যে 


তার প্রাতক্রিয়া .তাঁর দলের ওপর 
তথ! বাংলাদেশের সমগ্র ্রেডে ইউ- 
নিয়ন আন্দোলনের ওপূর পড়বে 
ক নাঃ যাঁদ কল্যাণবাব; মনে করে 
থাকেন যে দব্গাপ্ররের ধর্মঘট 
বাংলাদেশের শ্রামক আন্দোলনের 
শেষ ধাপ, তার পরে আর কিছু 


নেই, তৰে“অবাশ্য তাঁর . বু্ধিকে 


খুব তারিফ! করা যায় 'না। আসল 


কথা হল এই যে কল্যাণবাবু শত, 


চেস্টা করেও 'স পি আই (এ্রম)- 
এর শ্রামক আন্দোলনের ওপর যে 
জোর রয়েছে তা শীগগ্গীর কমাতে 
পারবেন না। বরং দুর্গাপুরে ষে 
পর্থ তাঁরা বেছে নিয়েছেন, তা 
ক্রমশঃই ধ্বংসের পথে নিম্নে যাবে 
তাদের নিজেদের ত বটেই, সঙ্গে 
সব্গে বাংলাদেশের সমগ্র শ্রমিক 


আন্দোলনকেও ৷ জানি না, এই সাব- 


ধান পাণী : কল্যাণবাঁবদর ঝানে 
পেশছাৰে ক না, বা পৌঁছালেও 
কাজ কিছু হবে কি না। কারণ 
দেখা যাচ্ছে তাদের গাঁটছড়া বাংলা 
দেশে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে এবং 


তারা” তাদের সংগঠন শীন্তকে দর্গপুরের ধর্মঘট, তা যে জন্যই ভারতব্যাপী শাসক কংগ্রেসের 


জোরদার ' করতে পেরোছল। 


হয়ে থাক না কেন, ভেঙ্গে গেলে 


সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেছে। 


(ইনি. 


নেতা. ছিলেন) ভারত প্রেমী নন 


সম্প্রাত কেন্দ্রীয় স্বরাম্ট্রী দপ্তরের 
ভার গ্রহণ করায় চৌধুরশ সাহেব 
সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে 
এবার ইন্দরাজী নিশ্চয়ই . কঠোর, 
হস্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার' 
মোকাবিলা করবেন। উল্লেখযোগ্য + 
যে দ: তিন বছর আগেও ধাঁদ কোন '-* 


পারছেন না কারণ সে দেশে একটি 
জনমত ক্রমেই গড়ে উঠছে যে 
ফারাক্কা নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্ট 
করে জঙ্গীশাহী পূর্ববঙ্গের মূল 
দাবী স্ৰায়ত্তশাসন থেকে জন- 
সাধারণের দাঁষ্ট সাঁরয়ে তে 
চাইছেন। এছাড়া এমন কথাও 
পূর্ব পাকিস্তানে উঠেছে ষে 
ফারাক্কা ব্যারেজের ফলে পূর্ব 
বঙ্গের নদনগুলিতে জল কমে গেল 
সেটা এখন তাদের মূল সমস্যা 
নয়, ঘন ঘন বন্যার প্রকোপের ফলে 


' জলের আঁধক্যই এখন তাদের মূল 


সমস্যা-তাই প্রশ্ন উঠেছে ঃ 
বন্যার এই ভয়াবহ সমস্যার মোকা- 
বিলা করবার জন্য আয্ঃব খান 
বা ইয়াহিয়া খান কি ব্যবস্থা 
নিয়েছেন? 


রাজ্যপাল বনাম বি বি ঘোষ 
প্রেথম পৃষ্ঠার 'পর ) 


সাহেবের কাছে শ্রীব, বি, ঘোষ ক 
ভাবে কাজ করতে চাইছেন . তা 
জানিয়েও এসেছেন। সুতরাং 
রাজ্যপাল ও মুখ্য উপদেষ্টার 
মধ্যে দৃচ্টভাঙ্গর পার্থক্য রয়েছে 
তা ৰেশ বোঝা যাচ্ছে। স্বাধীনতা 
[দিবসে লাট স্মহেব যে বন্তব্য রেখে- 
ছেন তাও নাক মুখ্য উপদেষ্টা 
আগে থাকতেই দেখতে, চেয়োছলেন 
এবং দেখেছেন। 

তারপর কলকাতার উন্নয়নের 
জন্য যে সংস্থা করা হচ্ছে তার 
চেয়ারম্যান কে হবে তা নিয়েও 
মতদ্বৈধ ছিল। লাট সাহেব মুখ্য 
সাঁচব সেই সংস্থার চেয়ারম্যান হন 
তা চান ীন। কিন্তু শ্রীব, বি, 
ঘোষ 'দিজ্লী গিয়ে সেই ব্যাপারেও 
ফয়সালা করে এসেছেন। 'তানই 


চেয়ারম্যান হবেন ঠিক হয়েছে। - 


লাট সাহেব অবশ্য জানয়েছেন 
তার সঙ্গে শ্রীৰ, বি, ঘোষের এই 
নিয়ে কোন মতানৈক্য হয়াঁন। 

কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত স্‌ত্রে 
জানতে পেরেছি যে, লাট সাহেব 
ওঁ চেয়ারম্যানের পদের জন্য কল- 


'কাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শৃরের 


নাম প্রস্তাৰ করেছিলেন এবং 


শ্রীব, 'ব, ঘোষ রাম্ট্রপাতর 


'শাসনের আমলে বাংলা দেশের, 


বিশেষ করে কলকাতার উন্নয়নের 
জন্য কিছু কাজ করতে খুবই 
আগ্রহী। যাঁদ শ্রীমতী হীন্দরা 
গাম্ধীর সহায়তায় তিনি এই কাজ 
শুর; করতে পারেন তাহলে 
আখেরে কংগ্রেসের (শা) বাংলা- 
দেশে রাঙজনশীত ক্ষেত্রে খাঁনকটা 
সুবিধে হওয়া স্বাভাঁবক। 
তান এরই ভিতরে অল্ততঃ 
একটা 'জীনষ প্রমাণ করতে পেরে- 
ছেন যে কেন্দ্রীয় সারকার বাংলা- 
খুবই 


ছুই নির্ধারত হবে কেরালার 
িবশচনের পাঁরপ্রোক্ষতে ৷ 


‘ 
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নবাগত উদ্বাস্তদের সমস্যা 


স্নম্মাান্দে্র *নম্ব নিলেশ্শ 


/ 


এ 


পূর্ব পাকিস্তান থেকে হঠাৎ 
আবার আঁধক সংখ্যায় উদ্বাস্তু 
আগমনের সমস্যাটি সকলের 
উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে। 
এ বছরের জান7ম্ার মাসেই এই- 
প্রবাহ সুরু হয়। তখন প্রাতাঁদন 
গড়ে চার পাঁচ শ' লোক আসতে 
থাকে। তারপর সংখ্যা বাড়তে 
বাড়তে দৌনক আড়াই হাজারে 
দাঁড়ায়, পরে আবার নেমে আসে 
দেড় হাজারে। কিন্তু এই সংখ্যা 
যে কোন'দন আবার বেড়ে যেতে 
পারে, পূর্বের সর্বোচ্চ সংখ্যাকেও 
ছড়িয়ে যেতে পারে। বেশীর ভাগ 
উদ্বাস্তুরাই আসছে খ্লপনা জেলা 
থেকে, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের 
সীমান্তের ইছামতশ ও কালিন্দী 
নদী পার হয়ে। এ/পযস্তি প্রায় 
পণ্চান্তর হাজারের মত উদ্বাস্তু নর- 
নারীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পঃ 
ৰঞ্গের বাইরে মানা. ও অন্যান্য উদ্বাস্তু 
শিাবরে। পণ্টাশ হাজারের মত 
এখনো পড়ে আছে হাসনাবাদ, 
টাকি, বাঁসরহাট প্রভাতি সীমান্ত- 
বত অণ্যলে। 


নবাগত উদ্বাস্তুদের: অবস্থা 

এই পড়ে থাকা উদ্বাস্তুদের 
অবস্থা শোচনীয়। এদের ভেতর 
নারী ও শিশুর সংখ্যাই আঁধক। 
এরা অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে বাস 
করছে,_ছ:ড়য়ে খোলামেলা জায়- 
গায় বাস করতে পারছে না, কেননা 
স্টেশন অগুলগন্ীল নীচু এবং 
বর্ষার 'ফলে ইতিমধ্যেই অনেক 
জায়গা জলে ডুবে গেছে। বর্ষা 
আরো কিছাদিন চলবে। সুতরাং 
এদের যদ অবিলম্বে উচ্চ জায়গায় 
সারয়ে আনা না হয়, তবে যে সব 
জায়গায় ঘে'যাঘেঁষ করে এরা তাঁবু 
ফেলেছে বা কুড়ে ঘর বানয়েছে 
সেই জায়গাগনালও জলের নীচে 
চলে ষাবে। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান 
প্রায় মাস দুই পূর্বে এদের অবস্থা 


' দেখতে গিয়েছিলেন এবং ' অনেক 


সুবিধা সুযোগের প্রাতশ্রুতিও 
দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেসব 
প্রতিশ্র্যাত কার্যে পরিণত করা হয় 
নি। তিনি যাঁদ তাড়াতাঁড় 
সামারক 'বভাগ থেকে হাজার দশেক 
তাঁব; সংগ্রহ করে উচ: জায়গায় 
খাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন, তা 
হলে আর উদ্বাস্তুদের অনেককেই 
শুকনো লতাপাতা ডালপালা 'দয়ে 
কুড়ে ঘর তোর করতে হত না। এই 
কুড়ে ঘরগ্ীলও যেভাবে . তোর 
হয়েছে, তাতে একটু বৃষ্টি হলেই 


৬ অসংখ্য ফুটো দিয়ে জল পড়ে। 


খাদ্য দেওয়া হয় বয়স্ক লোকের 
মাথাপিছু ৩০০, গ্রাম চাল ও ৩০ 
গ্রাম ডাল। গ্রামের লোকেরা তন- 
বেলা ভাত খেতে অভ্যস্ত। সুতরাং 
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এঁ পাঁরমাণ 
খাদ্য তাদের প্রয়োজনের তুলনায় 
অর্ধেকেরও কম। মাছ মাংস ত 
দূরের কথা কোন শাকসব্জীও 


শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


তাদের দেওয়া হয় না! রান্না 
করবার জন্য জবালানী কাঠ দেবার 
কোন ব্যবস্থা নেই, কিছ কনে 
নেবার জন্য নগদ পয়সাও তারা 
পায় না। চাল ডাল ত’ না ফুটিয়ে 
খাওয়া যায় না। তাই গ্রামের 
ভেতর ঢুকে গ্রামবাস্টীদের কাছ 
থেকে জবালানণ সংগ্রহ করতে হয়। 
এর ভেতর একা বিপদের 
সম্ভাবনা রয়েছে। জবালানীী কাঠ, 
সংগ্রহের ব্যাপার নিয়ে গ্রামবাসীদের 
সঙ্গে উদ্বাস্তুদের ঝগড়াঝাঁটি হয়ে 
যেতে পারে, আর যেহেতু এ সব 
অগ্চলের গ্রামে মুসলমানের সংখ্যাই 
আঁধক, সেজন্য সামান্য কোন্দল 
কাংজয়াও, সাম্প্রদায়ক রুপ নিতে 
পারে। এখন পর্যন্ত অবশ্য 
গ্রামবাসীরা যথেষ্ট সহানুভূতির 
সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সহ- 
সোঁগতা করছে। কিন্তু বিস্ফোরণের 
কারণ এখানে একটা রয়েছে। 
মলমূত্র ত্যাগের কোন ব্যবস্থা 
নেই বললেই চলে। বাঁশ চাটাই 
দিয়ে যেসব পায়খানা তৈরি করা 
হয়োছল, সেগুলির বোশর ভাগইস 
ভেঙ্গে পড়ে গেছে, আর যে 
কয়েকটা দাঁড়য়ে আছে তার চার- 
দিকে হটিয সমান জল। ফলে 
সেগুলো কেউ আর ব্যবহার করে 
না। রাস্তার পাশে রেল লাইনের 
ওপর ষন্রতন্ন তারা ম্লমতত্র ত্যাগ 


'করে। দুগ্গন্ধে সমস্ত আবহওয়া- 


টাই কল্দাষত হয়ে উঠেছে। 
চিকিৎসা ব্যবস্থার ভেতর 
কেবল টীকা দেওয়ার ,. কাজটাই 
খুব নজর 'দিয়ে করা হচ্ছে বটে, 
কিন্তু খাদ্যাভাব ও প্রার্কীতক 
দুর্যোগের ধকলটা শিশুরা সহ্য 
করতে পারছে না বলে তাদের 
মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে। আঁন- 
বার্ষ মৃত্যুর হাত থেকে শিশুদের 
ঝাঁচাতে হলে যথোপয্যন্ত পাঁরমাণে 
দুধ বা দ্ধের গুড়ো বিতরণ 
করতে হবে। 


বারাসত অস্থায়শ শিবিরের 
উপঘ্যস্ত স্থান 

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পদনর্বা- 
সন কার্ষের তদারাক কাঁমাটর 
চেয়ারম্যান শ্রীএন, সি, চ্যাটার্জী, 
এম, পি, একাধিকবার বলেছেন 
যে, এই নবাগত উদ্বাস্তুদের মানা- 
ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হ্যান্তযুস্ত 
নয়, কারণ সেখানে আর পুনর্বাস- 
নের স্থান নেই। আমার মনে হয় 


বারাসতে বেশ বড় ধরণের একটা 


অস্থায়ী, উদ্বাস্তু শিবির তোর 
করা যেতে পারে। বারাসতে চাষ- 
বাসের পক্ষে অনুপযুক্ত উচ; জম 
রয়েছে। সামরক বিভাগ থেকে 


‘পাওয়া তাঁৰগলোও সেখানে আঁত 


সহজেই স্থাপন করা যেতে পারে। 
হাসনাবাদ, বাঁসরহাট প্রভাত এলাকা 
থেকে তুলনায়' বারাসতে উদ্বাস্তুরা 
বসবাসের পক্ষে অনেক বোঁশ 
সুযোগ স্বাবধা পাবে--যেমন বারা- 
সতের পৌরসংস্থার দেওয়া স্মাবধা- 








যে, প্রায় চল্লিশ হাজার উদ্বাস্তুকে 
সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। 
আর তাতে দণ্ডকারণ্য বা এরকম 
কোন দূরবতশী স্থানের তুলনায় 
খরচও পড়বে অর্ধেক । জলবায়ু 
এখানে প্র'তবন্ধক নয়, ভাষা ও 
Eu. জীবনযাত্রার প্রণালীও পূর্ববঙ্গের 
গলো, ৮ ডুবে লোকদের কাছে অপাঁরচিত নয়। 
যাবে না, নগদ পয়সা সন্দরবন পাঁরকলপনাটি নিয়ে 
দিলে উদ্বাস্তুরা জৰালান কিনে এখান কাজ শুরু করা যেতে পারে। 
নিতে পারবে, সীমান্ত এলাকা বাঁকুড়া ও পুরঠীলয়া 
থেকে বারাসত পর্যন্ত পাকা রাস্তা গান্ধজশর প্রবীণ শিষ্য 
ও রেললাইন রয়েছে। সংখ্যালঘ:- শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় অন;- 
দের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধার কোন" বর জমিতে চাষ করবার এক নতুন 
সম্ভাবনা নেই! তা ছাড়া জনপাধা- পদ্ধাত আবিষ্কার করেছেন। 
রণের কাছ থেকে নানারকম সাহা- বাঁকুড়া জেলার গোগরা গ্রামে তিনি 


য্যের স যোগও এখানে আছে। কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে চাষ 
পঁশ্চম বজ্গে বর্তমানে একটা রাজ- করে দোখয়েছেন কি করে যুগ 


নৈ'তক অস্থিরতা চলছে বলে এ যুগ ধরে ফেলে রাখা অহল্যা- 
রাজনোতিক ' দলগ্যালও এ বিষয়ে করা যায়। বাঁকুড়া, বীরভূম ও 
চুপ করে আছে। একমাত্র রামকৃষ্ণ পুরুলিয়া জেলা তিনাটর মধ্য 
মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে যাঁদ এরকম রুক্ষ পাঁতত 
যথাসাধ্য কাজ করে চলেছে। এই জাম এক হাজার বর্গ মাইল 
দুইটি প্রতজ্ঠানও যাঁদ বিপদের উদ্ধার করা যায় তবে আন্মানক 
সময় এগিয়ে না আসত তবে উদ্বা- পাঁচ লক্ষ উদ্বাস্তু ওখানে কৃষি- 
স্তুদের দ্দশার সামা থাকত না। কর্মে নিষন্ত হতে পারবে। সতীশ- 

' - বাবু হসেব কষে দেখিয়েছেন যে 
স্মন্দরবন তাঁর পদ্ধাত অনুসরণ করলে এক 

যে সব জায়গা দিয়ে উদ্বাস্তুরা হাজার বর্গ মাইলে চল্লিশ লক্ষ 
সীমান্ত পার হয়েংআসছে, তার টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাবে, 
কাছাকাছি রয়েছে সনন্দরবন অঞ্চল। এবং এভাবে আয় হবে বছরে দৃশো 
কয়েক বছর ধরে সুন্দরবন প্রজা- পণ্টাশ কোট টাকা। সতাঁশবাবু 
মঙ্গল সামাতি সরকারের কাছে তাঁর আঁভজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশেষ 
দাবী জানয়ে আসছে সেখানে জোর য়েই বলেন যে, তাঁর পাঁর- 
কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাস- কল্পনা চাল হলে 'প'শ্চমবঙ্গ 
নের জন্য। পননর্বাসনের ফলে ,এ খাদ্যশস্যে শুধু স্বয়ংভরই হবে 
এলাকাটি উন্নত হবে-কলকাতার না, অন্য রাজ্যেও খাদ্য .রপ্তানশ 
শস্য ভান্ডার বলেও এলাকাটিকে করতে পারবে। খরচ পড়বে প্রত 


গড়ে তোলা যায় বলে সামাত দাবী একর জাম উন্নয়নের জন্য 'ছয় 


করে। জলবায়দর দিক থেকে সনন্দর- হাজার টাকা। গত দুবছর ধরে 
বন উদ্বাস্তুদের কাছে গ্রহণনয় , সতাশবাব্; রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় 
হবে নিশ্চয়ই। সাঁমাতর পক্ষ থেকে সরকারের নানা দপ্তরে আবেদন- 
ব্রহ্মচারী ভোলানাথ শ্রীমতী ইন্দিরা নিবেদন করে আসছেন। সম্প্রাত 
গান্ধীর কাছে একটি স্মারকালিশপি কেন্দ্রীয় সরকার পরাঁক্ষা করে দেখ- 
পাঠিয়েছেন। তাতে দীবস্তাটরিত বার জন্য তাঁকে পাঁচ একর জাম 
পরিকল্পনা রয়েছে। তানি বলছেন উদ্ধারের জন্য. কিছু আর্থিক 


সাফল্য অর্জন আমরা 


আমরা যদি একপ্রাণ হই 


১ তিন 


সাহায্য করেছেন। দণ্ডকারণ্যে 
পুনর্বাসনে যে খরচ পড়ে দাশগুপ্ত 
পাঁরকল্পনায় তার চেয়ে বোঁশ 
পড়বে না। পুরুলিয়ার লোকসেবক 
সংঘের নামও এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে । সংঘের কমীরা দীর্ঘ 
দিন ধরে নানাক্ুকম গঠনমূলক 
কার্যে নিষদন্ত আছেন। সংঘের পক্ষ ' 
থেকেও সরকারের কাছে অন্দরোধ 
করা হয়েছে পুরুলিয়া অঞ্চলে 
পুনর্বাসনের জন্য। দশ হাজার 
উদ্বাস্তু নরনারীকে , আঁবলচ্বে 
সেখানে পাঠিয়ে, দেওয়া" যেতে 
পারে। পশ্চিমবঙ্গের ভেতরেই যত 
বোঁশ সম্ভব উদ্বাস্তুদের পনর্বাদ- 
নের ব্যবস্থা না করে তাদের বাইরে 
পাঠাবার ক কারণ থাকতে পারে 
জানি না। 


আন্দামান 

প'শ্চমবঞ্গের বাইরে একমান্ 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু 
প্‌ববিঙ্গের উদ্বাস্তুদের পক্ষে উপ- 
যোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
এখানে রয়েছে তিনশো দ্বীপ, 
এখানে অন্ততঃ আরো দশ লক্ষ 
উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়া ষায়। 
ইতিপূর্বে যেসব উদ্বাস্তুকে আন্দা- 
মানে পাঠানো হয়ে'ছল তারা 
এখানকার জলবায়ু, বাম্টপাত ও 
জাঁমর উর্বরতা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে 
এবং ভালভাবেই চাষবাস করছে৷ 
সুতরাং একট বড় পাঁরকজ্পনার 
সাহায্যে আন্দামান দ্বীপমালাকে 
উদ্বাস্তু নরনারীদের শ্রমের মাধ্যমে 
উন্নাতির পথে নিয়ে যাওয়া যায় 
এবং িতানতুন আগত উদ্বাস্তুদের 
জন্য এই দ্বীপগ্দীলকে স্থায়ী 
আশ্রয়-কেন্দ্রে রূপান্তারত করা 
শায়। ; 
"5 কেন্দ্রের মন্ত্রী ডঃ ঘিগুণা 
সেন বলেছেন যে পূরববিজ্গের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সবাইকে 
ভারতবর্ষে চলে আসতে হতে 
পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, পূববিঙ্গের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা 

(শেষাংশ ৬চ্ঠ প্ঠায়) 






করবোই 


2 কেবল সবদীর্ঘ এবং কঠিন শ্রমের মধ্যে দিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে। 


বেশি সংখ্যক লোকের জন্য চাকরি এবং দেশের সম্পদ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের বড় ও ছোট কলকার-. 


অর্থই হচ্ছে দেশের যুবসমাজের করা, ৰাংলাদেশের ভাঁবষ্যৎ 


পৃথকে যেকোনভাবে বাধা দেওয়ার 
প্রগতির পথ বন্ধ করা। 


বাংলাদেশ 


এবং ভারতৰর্ষ যে ‘বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল-চিন্তার 'বপ্দৰ, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও 
কমকুশলতার বিপ্লব। আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের দেশের পাঁরবর্তন 
আনতে হবে। হংসাকে সম্বল করে এবং আইন শৃঙ্খলাকে পায়ে মাঁড়য়ে এই পাঁরবর্তন আনা যাবে 
না। শৃঙ্খলা, সাঁদচ্ছা ও শ্রান্তিপর্ণ পথে এই পাঁরবর্তন আনতে হবে। সব সময়েই আমাদ্রের মনে 
রাখতে হবে সমস্ত রাজন'তক দলের উপরে দেশের জনগণ। আঁফসে খেটে খাওয়া মানদ্য, সুন্দর তরুণণ, 
৮8254 এবং সঙ্নস্ত আন্দোলনের মেরদ্দণ্ড 


মধ্যাবস্ত সম্প্রদায় এরই হচ্ছেন আমাদের জনগণ । 





আমাদের নিজেদের স্ৰবা্থসাম্ধর জন্য 


বর্তমানের নু 


|  নিবেধিক 


“আমরা একটা, জাত” বলতে 
আমাদের বকের ছাঁত দু 
ইণ্চি বেড়ে যায়। জাতির পিতার 
নামে 'অষ্টপ্রহর সংকীর্তনে মাত 
আমরা। “জাতিকে বাঁচাও, শুকে 
হঠাও” ধরণের ডন্‌কুইক্‌সটাীয় 
আস্ফালনও কর্ণপথে কম চলাফেরা 
করেনা । অথচ, গত বাইশ বছরের 
মধ্যেও একটা জাতীয়। শিক্ষানীত 
গড়ে উঠল না। জাঁতর নামে 
পতাকা হোল। সাধ করে বনের 
পাখী ময়রকে ধরে বাঁসয়ে দিলুম 
জাঁতর আসনে হোল জাতীয় 
পাথী। ইমার্পারয়াল: নামটি মরছে 
দিয়ে বড় করে লিখল ন্যাশেনাল 


লাইব্রেরী । চাইকি, জাতীয় সঙ্গী. 


তের তালে তালে জাতীয় অধ্যা- 
পকও হোল'। আপশোষের, কথা, 
হোলনা শু একটি জাতীয় 
শিক্ষা। “ইয়ে শিক্ষা ঝঢুটা হ্যায়” 
বলে ছেলেরা সব.দল বেধে, কোমর 
বেধে এলেই জাতির 
অভিভাবকরা পন্ডিত মশাইর! মত 
এটো বাণণ িলোতে শুরু কর- 
বেন-এমন একটা অসহ্য অবস্থা 
আর কত দন চলে? 


সেই কবে ইংরেজ এসে একটা 


ক্ষ! বনাম জাতীয় 


_ কালিদাস কুণ্ডু. 


শিক্ষা চাঁপয়ে দিয়ে গেল তার 
জগন্দল পাথরটা স্বাধীন দেশের 
বুকের উপর এখনও চেপে থাকবে 
কোন হান্ততে-_ আমাদের স্বাধী- 
নতায় ভেজাল আছে এই যাাক্ততে ? 

আপনি হয়তো বলবেন, “টোল- 
মাদ্রাসার কয়ো থেকে মুত পেয়ে 
সেই দিনই তো আমরা পশ্চিম 


বোধের মন্ত্র নিয়েছিলাম, আজ. 


দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের একটা 
অংশ যাকে ঝার্জোয়া শিক্ষা বলে 
গালমন্দ করছে তার কনে-দেখা 


আলোয় আমরা কি জাগরণের মুখ. 


দোঁখাঁন ?” 

নিশ্চয়ই দেখোঁছলাম। কিন্তু 
সেই দেখাতেও ভেজাল ছল। 
ইংরেজী শিক্ষার ছি'টেফোঁটা করুণা 
উচ্চবিত্ত পরিবারের যে গুটিকয়েক 
ছেলের মুখ উচ্জবল করোছল 
তারাই আগ বাড়িয়ে এসে ইংরে- 
জের “কেরাণণ হওয়ার কউতে” 
দাঁড়য়োছল। দেশের বিশাল জন- 
সমনদ্রের মধ্যে তারা ছিল কয়েকটি 
তরঙ্গ মাত । তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ আবার ইংরেজের' দেওয়া' 
খেতাবের মুকুট (স্যার, রায় সাহেব, 


A 
মি | 


রায় বাহাদুর ইত্যাঁদ) মাথায় পরে 


দেশের কাঁধ থেকে- এখনও নামল 
না। আলীগড় আর বারাণসী 


মতো সেকুলার চ্টেটের ললাটে 
বেশ মানিয়ে গেছে ক না, বলুন 
তোঃ 
রাম্ট্রনৈ'তক দিক. থেকে উপ- 
নিবেশের মূল ভিত্তি যেমন অবাধ 
শোষণ ও লণ্ঠন, শিক্ষা-সংস্কীতির 
ক্ষেত্রেও তেমন ওঁপাঁনবোঁশক ব্যব-, 
স্থার মূল ভিত্তি পেষণ ও বণ্চনা। 
শরীরের সমস্ত অংশকে বাঁণত 
করে বিশেষ একাঁট স্থানের মেদ- 
স্ফশীতকে যেমন স্বাস্থ্য বলা যায় 
না, তেমান গোটা সমাজকে বাঁণ্চত 
করে যে ব্যবস্থা মাত্র ক্ষীণকায় 
মাইনোর:টকে পোষণ করে তাকেও 
জাতীয় ব্যবস্থা বলা যায় না। 
গোটা ভারতবর্ষের মেজোরটি 
হোল কৃষক, শ্রমিক ও ভূমিহীন 
কৃষক। তারা তো স্কুল-কলেজ, 








বিশ্ববিদ্যালয়ের তরি-সীমানায় ঘে'ষ- 
তেই পারে না। তাদের" কাছে 
শিক্ষা প্রতষ্ঠানগ্ছলোর কি ইমেজ? 
দেশের পণ্চান্তর ভাগ মানুষ 
কৃষক। তাদের হিসেবের বাইরে 
রেখে “জনগণের নিরক্ষরতা দুরী- 
করণ”, “সার্বজনীন শিক্ষা” ইত্যাদ 
জপ করা অর্থহীন নয়াক? 
অতএব, যে শিক্ষা" বেশীর 
ভাগ মানুষকে পোষণ করছে না, 
বরং বাত করছে তা কোনমতেই 
গণতান্দিক ও জাতাঁয় চাঁরত্র অর্জন 
করতে পারে' না। 
িস্লবের আগে রাশিয়ার জন- 
সংখ্যার শতকরা পশ্চান্তর ভাগ 
লোকই ছিল 'নিরক্ষর। কিরাঘজদের 
মধ্যে শতকরা ০-৬ ভাগ. লিখতে- 
পড়তে জানত; ইয়াকাৎস ও কাজাক- 


দের' মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ০৭" 


ভাগ ও ০.২ ভাগ। এইভাবে 


ছিল না এবং তাদের মধ্যে বিপুল 
সংখ্যাগ্ারষ্ঠ অংশ ছল কৃষক! 
আর, বর্তমানে আমাদের 
ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা 
সাতষাঁটর ভাগ অর্থাৎ দুই-তৃত+- 
য়াংশ' মানুষ নিরক্ষরতার অন্ধ- 
কারে ডুবে আছে। এই হচ্ছে সার্ব 
জনীন স্বাক্ষরতার নমনুনা! উত্তর 
প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্য- 


প্রদেশ, আসাম প্রভাতি প্রদেশ- ' 


গুলোতে স্বাক্ষরতার, চেহারা কাঁ 
শোচনীয় আপাঁন কল্পনাও করতে 
পারবেন না। 

কেন দেশের এই হাল হোল? 
যথার্থই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 


জাতীয় মন্ত আন্দোলনের মধ্য 


দিয়ে জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় 


সংস্কাতি গড়ে ওঠে:ন। সংগ্রামের 


. তাঁবয়তে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে 


এবং ভারতীয় জাতির মর্যাদা ও 
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হয়েছে, কলেজ হয়েছে। সেখানকার 
স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল রক্ষার জন্য 
খবর কাগ্জে বিজ্ঞপ্তি দিতে হয় 
না। গ্রামের কৃষক আকাশের দিকে 
তাকিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে হামলা 
প্রাতরোধের জন্য! এই বৈষম্যটা 
কেন হোল? 


ধরুন, 'আপাঁন মধ্যবয়সী ' ১% 


অধ্যাপক কিংবা শিক্ষক। প্রচাঁজত 
শিক্ষা ব্যবস্থার জোয়ালাট আপনার 
কাঁধেও আছে। আজকের তরুণদের 
চেয়ে আপাঁন এর গলদ-্ট 
সম্বন্ধে ঢের বেশী অবাহত। তবুও 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালের 
গায়ে, “এই বন্জেয়া শিক্ষাব্যবস্থায় 
যে যত পড়ে সে তত মুর্খ 
জাতীয় আলকাতরার লেখা, দেখে 
আপাঁন অন্তরে অন্তরে পাড়া 
'অনুভব করেন। ব্যান্তগতভাবে এ- 
সব কথায় আমারও আপাত্ত। 


' শৃকল্তু, ভেবে দেখবার সময় এসেছে 


আমরা মূর্খ না হলেও দেশের 
আমাদের বোকা বানিয়েছে 
না। আপনার ছেলে ই'ঞ্জ- 
নয়ার হবে চাকর পাবে না। 


য়ালে ঘুণ ধরেছে *ও* তট তট 
তোটয়েরঁ” প্রাচীর ভেঙে দিয়ে 
তাকে আকাশের সঙ্গে, আলোর 
মধ্যে মীশয়ে দেওয়ার জন্য আজ 


হোক, কাল হোক, শোনপাংশএরা 
যেদিন দল বেধে সব ছুটে আসবে 
তল্রের উত্তরাধিকার রয়ে. গেছে বহাল সেদিন দেশের নেতাদের কণ অবস্থা . 
হবে, ভেবে কল পাইনে। 
জরাজীর্ণ অচলায়তনের ফুটো 
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ফৌজদাৰী আইন সংশোধন কেন! 
' আমলার। বৃটিশ শাসকদেরও টকা দিলেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফৌজদারী 
আইনের কতকগুলি ধারা সম্পর্কে 
একটা ঘোষণা করেছেন। প'শ্চম- 
বঙ্গ সরকার যে আমলাতন্মের 
বেশধারী কংগ্রেসী সরকার এই 
ঘোষণা থেকে তা পাঁরচ্কার হয়ে 
উঠেছে। দর্পণের পাতায় ইাঁত- 
পূর্বে পাঠকবর্গ জানতে পেরেছেন 
যে এই আমলা-শাসনে আই এ এস 
আঁফসারেরা কি ভাবে ফেরেববাজ 
করে . নিজেদের মাইনে বাঁড়য়ে 
নিচ্ছেন! অথচ লক্ষ লক্ষ গরীব 
সরকার কর্মচারীদের জন্যে টাকা 
নেই রব তুলে অত্যন্ত ন্যায্য দাবী- 
গুলকে িকেয় তুলে রাখা 
হয়েছে! 
সাঁত্যকথা বলতে গেলে আমলা- 
পোষা কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকা- 
রের শ্রেণী দৃম্টিভগ্গীই এই 
নীতিগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। 
আমরা সংক্ষেতূপ এই সাম্প্রতিক 
ঘোঁষত নীতিগ্দীল আলোচনা করে 
বলতে চাই যে এই আমলাতান্ত্রিক 
কংগ্রেস শাসন বাংলা দেশের সাধা- 
রণ মানুষের ওপর সে অমানষক 
নির্যাতন এবং শোষণের রাজত্ব 
চালাতে চাইছে রাষ্ট্রপাতর বকলমে, 


তার আবলম্বে অবসান না হলে,. 


বাংলাদেশের মানুষের দঃখদ:র্গাতর 

সীমা থাকবে না। 
বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের 

ঘাড়ে আজ সারা ভারতের প্রাত 


 দাঁয়ত্ব পালনের বোঝা এসে 
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_ পড়েছে কারণ বাংলা দেশের মান 


ষের যুগযুগ সাঁগ্তত আঁভজ্ঞতা 
অপেক্ষাকৃত পশ্চাপদ অন্যান্য 
রাজ্যকে পথ দেখাবার দায়িত্ব এনে 
'দিয়েছে। এবং শুধুমাত্র এই কার- 
ণেই বাংলাদেশ এবং দাক্ষণ ভারতে 
কেরলের ওপর পঃজিপ'ত সামন্ত- 


, চক্ষ এবং তাদের তল্পীবাহকদের 


আক্রমণের সীমা নেই। 

আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা 
বলতে বর্তমান পাঁশ্চমবঙ্গা সরকার 
যে আইনের কথা বোঝেন, তা 
গণতন্ত্রী মানুষের স্বাধিকার রক্ষার 


__ আইন নয়, এ আঁধকার ভঙ্গ করার 


আইন। তাই তাঁরা চেয়েছেন 
পি ডি প্যান পুনরুজ্জীবিত 
করতে । তা না পেরে তাঁরা এবার 
ফৌজদারী আইন সংশোধন করে 
কতগুলি অপরাধকে জামিনের 
অযোগ্য, এবং কেউ নালিশ 
না করলেও পালিশ-ম্যাজিস্ট্রে 
মামলা দায়ের করতে পারেন বলে 
ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আছে 
সরকারী কর্মচারীদের কাজে বাধা 
দানের দরুণ শাস্তি সংক্রান্ত একশ 
পণ্চাশী ধারা, সরকারী কমণচারী- 


, কাজে বাধার বিরুদ্ধে কেউ দরখাস্ত 


করতে গেলে তাকে আঘাত করার 
ভীতি প্রদর্শনের দরুণ একশ নব্বই 
ধারা; সরকারী কর্মচারী, বিশেষ 


করে ধিচারের কাজে নিযুস্ত সরকারী 
কর্মচারীদের বাধা দেওয়া অথবা 
স্বেচ্ছাকৃত অবমাননার দরুণ দুইশ 
আঠাশ ধারা; জনসাধারণের ৫1) 
ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বিবৃত 
প্রকাশ, প্রচার বা প্রদান করা, গজব 
অথবা সংবাদ প্রকাশ সংক্রান্ত পাঁচশ 
পাঁচ নং ধারা, স্বাক্ষরবিহীন 
ভশীতপ্রদর্শন করে পত্র লিখে 
ফৌজদারী আইনানুষায়ী অপরাধ 
সংক্রান্ত পাঁচশ ছয় নং ধারা। 

এই ধারাগুছল ফৌজদারী 
সধাহতার তুণে অন্ত্ররূপে এতাঁদিন 
ধরেই বিরাজ করাঁছল, এবং যারা 
কোন না কোন সময়ে বৃটীশ আমলে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত 
ছিলেন তাঁরা সবাই এর আঘাত 
হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। 
গবদেশশ বৃটিশ শাসকরা একটা 
প্রাধীন দেশে শাসন চালাবার 
জন্যে এই ধরণের ফোঁজদার আইন 
রচনা করেছিল, কিন্তু তখনও 
ৰূটীশ আদালতে এ সংক্রান্ত আঁভ- 
যোগগল জামনযোগ্য ছিল। আজ 


চেয়েও আঁধকতর নগ্নভাবে জন- 
সাধারণের ওপর আক্রমণ চালাবার 
জন্যে এই ধারাগ্ুলোকে জামিনের 
অযোগ্য অপরাধ সংক্রান্ত ধারা বলে 
ঘোষণা করেছে। আমলাতন্ত্র যেমন 
স্বাধীনতা চায়, এটা সেই ধরণের 
স্বাধীন দেশ। অজয়বাবুরা এতে 
খুব উৎসাহ কারণ এর ফলে নাক 
শি শি এম-কে সাবুদ করা যাবে। 
আমলারা প্রধানমন্ত্রী হীন্দিরা 
গান্ধীর কাছে ভরসা পেয়ে এমন- 
ভাবে ভাবতে ও চলতে সুরু করে- 
ছেন যে তাঁরা যেন স্থায়ীভাব 
বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপে বসেছেন। 
তারা রকমফের করে রাজনৈতিক 
বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ 
প্রভৃতি সংাবধান-স্বীকৃত আধকার- 
গৃঁলকেও খুশীমতো লঙ্ঘন করার 
দুঃসাহস কোথা থেকে পেলেন? 
সরকারণ কর্মচারীদের কাজে বাধা 
দানের মধ্যে নকশালপন্থ বলে 
আটক বন্দীদের ওপর যথেচ্ছ 
পীলশী অত্যাচার এবং জুলুমের 
বিরুদ্ধে নাগারিক প্রাতবাদও পড়বে । 
সাপ্তাহিক দেশের ৩০শে মে 
তাঁরখের ৫৩ পৃষ্ঠার বার্ণত 
অমানুষিক থার্ড ডিগ্রী মেথড 
চালানোও তো সরকারী কর্মচারী- 
দের কাজ!! ধৃত বন্দীদের গায়ে 
জলন্ত সিগারেট চেপে অগুণাঁত 
ফোস্কা ফেলা, ছাত্রের গৃহ্যদবারে 
লোহার রড প্রবেশ করানো অথবা 
হাতকাঁড় লাগয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাঁড়কাঠে ঝ্ীলয়ে রাখা, এ জব 
কোন দেশের নাগণরক সহ্য করবেন? 
একশ চূয়াল্লিশ ধারা জারী করে 
সভাসামীতর আঁধকার কয়েকটা 
জেলায় কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 
প্রান্তন স্বারাম্ট্রমল্্রীও দরর্গাপুরে 
জনসভা করতে পারলেন না। শান্তি 
শৃংখলার নামে স্বাধীন দেশের 
নাগরিকদের এই 'নষ্পেষণ করার 
দুঃসাহস পেলো কোথা থেকে 
বেতনভুক আমলার দল? প্াঁলশ 


এই সরকার বৃটিশ সরকারের তেডি৪5:3 ৫ 


হেপাজাতে অসহায় ধৃত ব্যক্তিদের 
ওপর এরকম অমান্নাষক 'নর্ধা- 
তনের আইন আছে ক? 

আইন শৃঙ্খলার অর্থ একেক 
শ্রেণীর কাছে একেক রকম। 
কংগ্রেসী আইনে জাঁমদারী উচ্ছেদ 
আইনকে বৃদ্ধা্গৃষ্ঠা দোঁখয়ে 
বেআইনী জাম ভোগদখল এবং 
এবং হস্তান্তর করা আইনসংগত 


ছিল মনে হয়। না হলে বেআইনী 


আইনে অপরের সম্পা্ত ৰা চোরাই- 
মাল রাখার দায়ে অভযুন্ত করা 
হতো । আর চাষীরা যখন বে-আইনী 
জাম দখল করে আইনের যথার্থ 
প্রয়োগে অগ্রসর তখন আইনের ধযুয়া 
তুলে তাদেরই ওপর অত্যাচার কোন 
{বিধান বলে চালানো হচ্ছে? ধর্ম 


ঘট বেআইনী ঘোষণা করতে এ- 
সরকারের সময় লাগে না, 'কন্তু 


এ সি সি ভাইকার্সব্যাবককের বৈ- - 


আইনী লক-আউট ঘোষণার বিরুদ্ধে 
কোন আইন নেই কেন, শ্র'মকশ্রেণী 
একথা জিজ্ঞেস) করতে পারেন কিঃ 
যুক্তফ্রশ্টের আমলে প্রান্তন শ্রমমন্ত্রী 
একটা বিল বিধানসভায় পাশ 
করালেন। আইনে ছিল যে কোনো 
কর্মীকে “সাসপেন্ড করলে কার- 
খানা কর্তৃপক্ষকে বেতনের ৭৫ 
শতাংশ তাকে 'দয়ে যেতে হবে, 
যত'দন না কোর্টে এর ফয়শলা হয়। 
কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী জঞ্জশবায়া বলে- 
ছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এ আইন 
মঙ্নবেন, না। অর্থ গণতান্ত্রিক 
ভাবে নির্বাচিত {বধানসভার 
প্রণীত আইন কেন্দ্রীয় সরকার মান- 
বেন না। তাহলে আইন শৃংখলা 
ভাঙছে কে? 
বাংলাদেশে এ ধরণের জংলী 
সরকার চলতে পারে না। বাংলা- 
দেশের মানুষ এ ধরণের আমলা 
শাসন বরদাস্ত করবেন না। আর 


নতুন সরকার 'নর্বাচিত' করার সমর 
বাংলার সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন 
মানুষ কংগ্রেসের গাঁটছড়ায় বাঁধা 
দলগুণলকেও বেইমানীর উচিত 
{শিক্ষা দেবেন। আঁস্তাকুড়ে নিক্ষপ্ত 
কংগ্রেসী শাসনকে যারা বাংলা- 
দেশের ঘাড়ে চাঁপয়ে দিয়েছে, 
কংগ্রেসীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে 
যারা. আরেকবার বাংলাদেশের 
মান্ষকে পুলিশী অত্যাচারের 
সামনে ঠেলে দিয়েছে, বাংলার 
সংগ্রামী মান্য তাদের ?হসাবও 
মিটিয়ে দেবেন। এর জন্যে আঁব- 
লম্বে সাধারণ র্বাচন* ঘোষণা 
করতে হবে, বাংলাদেশ এজন্য বদ্ধ- 
পাঁরকর। আমলারা যেন একথা 
মনে রাখেন। আর ভবিষ্যত মৃখ্য- 
মন্ত্-স্বরাজ্ট্রমন্ত্রাও যেন এখন 
থেকেই এ আমলাদের চিনে রাখেন। 
বাংলাদেশের মানুষ এই সব 
আমলাকে কঠোর শাস্ত দেবার 
জন্যেই তাঁদের গদীতে বসাবেন। 





শিক্ষক সমিতির আাঘম ঘাদোলন গ্রে 


আগামী ছা'বৰশে আগস্ট থেকে 
নাখল বঙ্গ শিক্ষক সংমাতর 
ডাকে, 'বাভল্ন দাবী দাওয়া পুর- 
ণের দাবীতে বাংলা দেশের শিক্ষক 
সমাজ সাতদিনের জন্য কর্ম'বরাত 
শুর; করছেন। যেহেতু শুধু মাত্র 
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সামীতর ডাকে 
এই ধর্মঘট প্রাতপাণ্নত হতে যাচ্ছে, 
সেই হেতু একথা চিন্তা করা অমৃ- 
লক নয়, বাংলা দেশের যেসব 
প্রান্তে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সাঁম- 
তির প্রভাব কম, সে সব জায়গায়, 
কর্মীবরাতি বাধা প্রাপ্ত হওয়া 
অসম্ভব কিছু নয়। তবু আশা 
করা, যায়, নিখল বঙ্গ শিক্ষক 
সাঁমাত তার সর্বশন্তি প্রয়োগ করে 
এই কর্ম'বরাত ও রাজভবনের 
সামনে অবস্থান ধর্মঘটের সাফল্য 
ঘটাতে বদ্ধপরিকর । | 
প্রসঙ্গত বলা যায়, চন্দননগর 
সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত সাঁমাতর 
সাংগঠাঁনক দিক দিয়ে কোন ভাঙ্গন 
দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে ভাঙ্গ- 
নের লক্ষণ দেখা গেলেও 'নাখল 
বঙ্গ শিক্ষক সামাতর নেতৃত্বের 
ওদার্যে তা বেশী দূর অগ্রসর হতে 
পারে নি। এমনকি দলীয় নির- 
পেক্ষতা দেখাবার জন্য গত "৬৭ 
সালের নির্বাচনে সত্য*প্রয় রায়কে 
নির্বাচনে ভিন্ন প্রতীক িহ গ্রহণ 
করতে দেখা যায়। 

কিন্তু এক বৎসরে বাংলা 
দেশের রাজনোৌতক চেহারা এত 
দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়ে পড়ে, 
যেখানে কোন সংগঠনের পক্ষেই 
জোড়াতাণল 'দিয়ে চলা সম্ভব হয় 
নি। না হওয়ারই ফলশ্রদীত কৃষক, 
শ্রমিক সংস্থাগ্দীলর অনিবার্য 
ভাঙ্গন! 

শিক্ষক সংগঠন ভাঙ্গলেও 
অনশীলা দেবী ও সত্যাপ্রয় রায়ের 
নেতৃত্বাধীন স্মীতর উপর এখনও 
বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজের বৃহ- 
দাংশ আস্থাশীল। 


22০; সহ বাসুদেবৰ মুখোপাধ্যায় 


কারণ একথা অস্বীকার করার 
উপায় নেই, 'শক্ষককুল যেটুকু 
অর্থনোতক সামাজিক মর্যাদা 
পেয়েছেন, মূলে রয়েছে এ ববি টি 
এর নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন । 
একথাও অস্বীকার করার উপায় 
নেই, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে 
নাখলবঙ্গ শিক্ষক সামাতর নেতা 
সত্যাপ্রয় রায় শিক্ষককুলের চাক- 
রীর নরাপত্তার বিরাট গ্যারান্টি 
দিয়ে গেছেন। নতুন আইনে কোন 


ম্যানেজিং কাঁমটই। বোর্ডের পূর্ব 


অনুমাতি ব্যতীত কোন "শিক্ষককে 
ছাঁটাই করতে পারেনা । এ বব ি 
এর সুপারিশ অনুযায়ী সত্যপ্রয় 
রায় বিদ্যালয়ে গ্যাকাডোমিক কাউ- 
সিল গঠনের নির্দেশ দিয়ে স্বৈরা- 
চারী প্রধান শিক্ষকদের বেআইনী 
ও যথেচ্ছ কার্যকলাপকে ফলপ্রসূ 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া 
বহ: বিদ্যালয়ের দুনীশতগ্রস্ত 
ম্যানেজিং কাঁমাটি বাঁতল করে, 
বেশ কয়েকটি 'বিদ্যায়তনকে রক্ষা 


স্বভাবতই উঠতে পারে। উঠতে 
পারে এইজন্য যে সকল মৃখ্য ও 
শৌণ দাবীগুঁলজ খল বঙ্গ 
শিক্ষক সাঁমাতর অন্যতম' স্তম্ভ 
সত্যাপ্রয় রায় কতটা মেটাতে পার- 
তেন। বা তার চেষ্টা কতটা বাধা- 


প্রাপ্ত হয়েছিল বা কারা বাধা সৃষ্ট , 


করেছিল। 

প্রথমেই যেটা তিন করতে 
পারতেন, সেটা হচ্ছে, বি টি পাশ 
না করার জন্য যে সব যোগ্য 
শিক্ষকদের বেতন ব্‌দ্ধি হচ্ছে না 
তাদের বাৎসারক ইনক্রিমেন্টের 
ব্যবস্থা করা। বছরের পর বছর 


ভাল প'ড়য়ে একটি বি টি নামক 
অর্থহীন ডিগ্রী না থাকার অজদ- 
হাতে ইনক্রিমেন্ট না পাওয়া সত্যই 
বেদনাদায়ক! কংগ্রেপী শাসকদের 
প্রচলিত আইনের আজও পাঁর- 
বর্তন সম্ভব হল না। এ ব্যাপারে 
শনাঁখল বঙ্গ শিক্ষক স’মাতর ওদা- 
সীন্য রহস্যজনক । তাছাড়া যেটা 
সত্যাপ্রয় রায় কর্তৃক এই দর্ার্দনে 
শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা ?হসাবে দশ 
টাকা প্রদান। একথা স্মরণীয় কংগ্নেস 
সরকার যখন দশটাকা মহার্ঘ ভাতা 
দিয়েছিলেন, তখন সত্যাপ্রয়বাবুর 
নেতৃত্বে নি'খলবঙ্গ শিক্ষক সাঁমাত 
সেই দশ টকা প্রদানের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হয়েছিলেন। তাই অনেকে 
মনে করেন, একশ আঠার টাকা' 
মহার্ঘ ভাতা দাবী খুব বেশী 
দাবী নয়। 

তাছাড়া এ আঁভযোগ আঁত 
দের অধিক অর্থনৌতক স্দবিধা, 
যুন্ত ফ্রন্টের আমলেই দেওয়া 
হয়েছে। প্রশ্ন এই যে, বোর্ডের 
ফাইন্যাল পরাক্ষায় কি সরকারী 
বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শুধদ সাফল্য 
লাভ করে। অথচ প্রাতক্রিয়াশশল 
কংগ্রেস সরক্লারের আমলে, সরকারী 
ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের মাহনার 
মধ্যে এতৃ তফাৎ ছিল না। 

এ বি টি এর উচিত এই দুই 
শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে অর্থটৈ- 
{তক বৈষম্য দূর করার জন্য 
আন্দোলন করা। .এই' শ্রেণীর 
শিক্ষকের অভিযোগ বিধান রায়ের 
আমলে শিক্ষকদের যে মূল বেত- 
নের বৃদ্ধি ঘটেছল, তারপর আর 
বেতন বাঁদ্ধ ঘর্টোন। সত্যাপ্রয় 
রায়ের আমলে মূল মাহিনা বৃদ্ধি 
দুরের কথা বরং সাঁমত এ কথাই 
প্রচার করল, শিক্ষকদের অর্থনৌতক 


শেষাংশ ১ম পৃজ্ঠায়) 


: মহাৰঘানতর্ণাভিক মাহাযোর প্রশ্ন (২) 


দ্বিতীয় মহাযদ্ধে সোভি- 
যেতের প্রধান ও মূল লক্ষ্য ছিল 
কী, কাঁ? (এক) ফ্যাঁসবাদকে 
আমুল উচ্ছেদ ঝরে বান দখল 
করা (ইঙ্গ মাঁক্নদের আগে)। 
(দুই) বিশ্ব সম্মাজ্যবাদের দুটি 
জোটের দ্বন্দ্ব ব্যবহার করে বৃহস্তর- 
টিকে নিজের দিকে টেনে রেখে এ 
প্রথম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়া যাতে 
এ অংশাট কোন ছলছতায় 
সোভয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করে আবার ফ্যাসিবাদী জ্যেটের 
সঙ্গে যোগসাজস করে সবাই 
মিলে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লাগতে 
না পারে এবং সেই জন্য দরকার 
মত কিছ কিছ্‌ আপোষ করা 
তখনকার মত। (তিন) ব্রেস্ত-- 
গলিতভূস্ক চ্দান্ত ও উনবিংশ শত- 
কের রাশ-জাপ চান্ত সোঁভয়েতের 
যে অঞুলগুলি ছিনিয়ে নেয় 
সেগ্দাল পদনর্দদ্ধার করা এবং 
(চার) বানের দিকে অভিযানের 
পথে পূর্ব ইউরোপের যতগ্যলি 
ফ্যাঁসবাদ-কবাঁলত দেশ ছিল 
সেগ্ালকে ম্াস্তলাভে পরোক্ষে 
সাহায্য করা এৰং এ সব দেশের 
শ্ৰেণীৰশব্বদের খতম বা, িতাঁড়ত 
করে জনগণকে প্রগণতশাল রাষ্ট্র 
গঠনের ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের 
শিকার হতে না দেওয়া। এটা 
অনস্বীকার্ধ যে লাল ফোৌজের 
সাহায্য না পেলে এ দেশগুলির 
জনগণের ঘাড়ে আবার পুরানো 
পঃঁজবাদী সরকারগূীল চেপে 
ধসদত। 

কিন্তু গ্রাঁসকে মস্ত করা ইয়াচ্তা 
বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইঞ্গ- 
মাকনদের দাঁয়ত্ব . ছিল বলে 
সেখানে লালফোঁজের মাথা গলা- 
নোর ফলে ইঙ্গ-মাঁক্ন বন্ধুরা 
সোভিয়েতের সঙ্গ ত্যাগ করতেন 
যেটা তখন হত মারাত্মক! তাছাড়া 


তখন যে রুজভেল্ট মারা যাওয়ায় 


জাতীয় ও ম:ৎসুদ্দী বুর্জোয়া 
শ্রেণীকে উৎখাত করে। ডঃ বেনে- 
সের সরকারের ক্ষমতা লাভের পর 
ক্রমে ক্রমে ব্যাপক জনগণ যখন এ 
সরকারের দৌড় কোথায় শেষ সেটা 


বুঝল একমাত্র তখন কাঁমউনস্ট ' 


পার্টির নেতৃত্বে জনগণ বিনা গৃহ- 
যুদ্ধে (লোলফৌজের কল্যাণে) 
জনগণতন্ত্র কায়েম করে। 
সমগ্র না অংশ কোনটির প্রাধান্য? 
কিন্তু সেভয়েত সরকার বা 
স্তাঁলন এ অবস্থায় মূল লক্ষ্য- 
গুলি ক্ষতিগ্রস্ত না করে যতটা 
সম্ভব গ্রীসের জনগণের সপক্ষে 
কাজ করেন। আমাদের দেশের যে 
“সবজ্ৰিরা” 


করেন না। তাদের ধারণা বোধহয় 


ভদ্ৰাজ্ত শল্য 


€৩য় পৃষ্ঠার পর) 


কত? ভারত বিভাগের সময় পর্ব 
পাকিস্তানে হিন্দুর জনসংখ্যা ছিল 
"বারো মলিয়ন ৷ সরকারী ভাবে 
বলা. 'হয়,ষে তার ভেতর প্রায় 
চ.য়াজ্লশ লক্ষ এ-পারে চলে 
£এসেছে। 'ঁকল্তু এই হিসেব সঠিক 
‘বলে আমার মনে হয় না। কারণ 
'যারা এসেছে তারা সবাই সরকারী 
-খাতাপন্রে নাম রেজোন্ট্র করে নি! 
সুতরাং সাঁঠক' সংখ্যা আরো প্রায় 
পঁচিশ শৃতাংশ রেশি হবে।- আবার 
গিতু তেইশবছরে পূর্ববঙ্গের হিন্দ; । 
‘দের জনসংখ্যাও বেড়েছে । মোটা- 
. মাট- বলা যেতে. পারে যে পূর্ব 
।ৰঙ্ছে এখন দুশ মিলিয়ন অর্থাৎ এক 
কোট হিন্দু .সংখ্যালঘু রয়েছে। 
,এরা সবাই, যাঁদ চলে আসতে 
. আরদ্ভ করে তবে সেটা একটা 
, ভয়ংকর. সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। 
“এমন কি তাদের ভেতর শতকরা 
পণীচশ ভাগ অর্থাৎ পণচশ লক্ষ 
নরনারীও যাঁদ চলে আসে তবে 


tna ১০০ £ . 


সেই সমস্যার মোকাবলা করতে 
গিয়েও আমাদের 'হমাঁসম খেয়ে 
যেতে হবে। 
নেহেরবীলয়াকৎ, চ্যান্ত এখন 
যাদুঘরে রাখার সামগ্রী, হয়ে 
পড়েছে! এখন দরকার নতুন করে 
আবার উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা! 
এ বিষয় আম মনে কার, শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগী হওয়া 
উচিত। যাঁদ উদ্বাস্তু আগমন একে- 
বারে বন্ধ করা না যায় তবে 
অন্ততঃ এই জনপ্রবাহ যাতে ক্ষীণ 
ধারায় ধীরে ধীরে চলে আসতে 
পারে তাব ব্যবস্থা করা দরকার। 
ব্যন্তগতভাবে অবশ্য আম 'ঁবশ্ৰাস 
কার যে সমাজতান্তিক ভারতবর্ষ 
ও সমাজতাদন্রক 'পাঁকস্তান এ 
সমস্যার মৌল সমাধান করতে 
পারবে। এই দু দেশেই প্রর্গাত- 
পন্থা সমাজতান্ত্রিক. সরকার প্রত- 
চ্ঠিত হলে জনসাধারণকে এপার- 
ওপার করে হয়রাণ হতে হবে না। 


যে আল্তজ্শাতক রঙ্গমণ্ডে কাঁম- 
ন্টার্ন ভেঙ্গে দেবার পরেও স্তাল- 
নের “ভূগর্ভরাজনীতি” প্রয়োগ 
করা উচিত ' ছিল। এরা আরো 
বলেন যে মাগ্যারয়ায় জাপানের 
কোয়াংট:ং বাহিনী ঘেরাও করে 
পরহদস্ত করার পর এ বাহনশর 
আঁধনায়ককে সমস্ত অস্ব্শস্সমেত 


- কাছে আত্মসমর্পণ করতে হুকুম 


দেওয়া উচিত ছিল চশনা বিপ্লবকে 
সাহাষ্য করার জন্য। তার মানে 


কি দাঁড়ায়? এই নয়ুকি যে মান-. 


যদি স্তাঁলন সেখানেও “*ভূগভ” 
রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে সরাসাঁর 
চীনা মুন্তিফৌজের গৃহযুদ্ধের জন্য 
এঁ জাপানী অস্ত্রসম্ভার সহ সেনা- 
পাঁতিদের তখনো বেসরকারী মবান্ত- 


ফৌজের হাতে তুলে দিতেন, তখন 


কার কর্তৃপক্ষ চিয়াং কাই-শেক 
সরকারকে এগ্ড়য়ে যে সরকার তখন 
প্রধান মিত্র সরকারগ্ীলর অন্যতম । 
কাজটা আন্তর্জাতিক আইন ও 
পাঁচ প্রধানের সহযোগিতা চান্ত 
লংঘনের সামিল হোত না কি? 


' মানচরয়ার রেলপথ নিম্ণণ করে 


জাপান।, তাই এ রেলপথ তুলে 
নিয়ে যাওয়া হয় খেসার বাবদ 
এৰং গৃহযদ্ধ সরু হালে কিম্বা 
আমেরিকা হঠাৎ আকুমণ করলে 
মানচ'রয়ায় চিয়াং-এর ও মার্ক 
সশস্ব বাহিনী স্থলীয় পাঁরবহণ 
পথ পাবে না, এটা আর একটি 
কারণ যা চীনা ম্বীন্তফৌজেরও 
সপক্ষেই ষায়। পিঁকং-এ 'ৰপ্লবী 
সরকার প্রতিষ্ঠার পরেই এ রেল 
পথ প্রত্যার্পণ করা হয়োছিল।, যাঁরা 


যুক্তি দিতে পারতেন যে দ্বিতীয় 
রণাঙ্গন দুই বছর পোঁছয়ে দেও- 
যার দরুণ সোভিয়েতকে যে প্রচণ্ড 
পর জাপানের বিরুদ্ধে য্ধ করা 
আর সম্ভৰ নয়। তা না বলে তান 


রাজী হন কেন? কারণ 'িনাট-_ 
(এক) চীনা মধীন্তসংগ্রামকে পরোক্ষে 
সাহায্য করা, দেই) প্রাচ্যের বহু 
প*রতন যন্দ্ধবাজ, জাপানী সাম্রা- 
জ্যবাদকে নাংসীদের মতই 'নাশ্চহ 
করা {এটি সম্ভৰ হয়ান, কারণ 
ম্যানের আর্মোরকা জাপানের 
সঙ্গে আগেই বোঝাপড়া 'হরো- 
শিমা ও নাগাসাকির উপর পার- 
মাণীবক বোমা ফেলার পরই 
জাপানী জঞ্গীবাদীরা আমেরিকার 
ফৌজের খাশ জাপানে অবতরণের 
পথ বন্ধ হয়ে যায়) এবং রাশিয়ার 
হৃত দ্ৰীপমালা, (শাখালন ও 
ও কুরীল দ্বীপপঃঞ্জ ) পুনরুদ্ধার 
করা। 


গ্রসকে ন্যস্ত করার দায়িত্ব 
" কার ছিল? 


গ্রীসের মুক্তির দায়ত্ব যখন 
ইঞ্গ-মাকিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে 
ছেড়ে দিতে হয়, মিত্র পক্ষের 
একতা যাতে বজায় থাকে সেইজন্য 
তখনই তো বোঝা যায় যে গ্রীসের 
জনগণকে কিছ; কাল পঠাজবাদ 
এবং ইঙ্গ-মাক্নদের আজ্ঞাবহ 
সরকারের শাসনাধীনে থাকতে হবে 
যতদিন না সেখানকার জনগণ 
বিস্লৰী গৃহযুদ্ধের জন্য সংগঠিত 
হয়। দ্বিতীয়ত লালফোঁজের 
চুড়ান্ত পাল্টা আভষানের পাঁর- 
কল্পনা ও সূচী অনুসারে লাল 
ফৌজের সশস্ত্র .বাহনীর মোট 
সংখ্যা ও শান্ত: বিভন্ন রণক্ষেত্রে 
ব্যবহারের জন্য ভাগ করে দেওয়া 
হয়। তার মধ্যে গ্রীসে পাঠাবার 
জন্য সৈন্যদল রাখা হয়নি কারণ 
গ্রীসের দায়িত্ব লালফোঁজের হাতে 
ছিল না। আর যদি উদ্বৃত্ত মজত 
সৈন্য থাকতও তবু সেই সৈন্য 
গ্রীসে পাঠালে ইয়াল্তা চুক্তি লংঘন 
করা হোত ও ইঙ্গ-মাক্নদের এ 
সুযোগে সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধন 
ছিন্ন করার চেষ্টা সফল হোত। 


গ্রীক পারস্থাতর বৈশিষ্ট 


গাঁদকে গ্রীসের ঘরোয়া পার- 
স্থাত ছিল কেমন? সবাই জানেন, 
গ্রকরা এক পশ্চাৎপদ ও ধমণ্ভীরু 
জাতি এবং কমিউনস্ট পার্টির 
জনভিত্ত ছিল খুবই সীমাবদ্ধ 
ও ভঙ্গনর॥ পাটির নেতৃত্বসম্প্য 
ইলাস য্যন্তফ্রন্টের ভিঁত্ত। সেই 
কারণে ছিল কাঁচা যা গৃহযুদ্ধে 
জয়লাভের পক্ষে ষথেষ্ট ছিল না। 
তাছাড়া সাংগঠাঁনক দুর্বলতাও 
ছিল৷ গ্রীসের ক'মউীনস্ট নেতা' 
জাকারয়াদসকে মস্কোয় আশ্রয় 
দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে 
গ্রীসের ঘরোয়া অবস্থা ও পার্টির 
দুর্বলতা সংক্রান্ত খংটনাট তথ্য 


* বিশ্লেষণের পর স্তালন নির্দেশ 


নয়, প্রস্তাব করেন যে লালফোঁজ 
যখন গ্রীসে যেতে পারবেনা, তখন 
অপরিপন্ক অবস্মান্ন ইলাসের সশস্র 
সংগ্রামে নামা হস্ত সমীচীন হাৰ 
না কারণ সংগ্রামের প্রস্তুতি 'না 
করে যদদ্ধে নামা হঠকা:রতা এবং 


'তাতে পরাজয় আনিৰার্য। এখানে মলে 


রাখা দরকার যে চীনের মত গ্রীসে 
কোন বিপ্লবী ফৌজ ছিল না। 
ইঙ্গ মাকিন সাম্রাজ্যবাদের জবর- 
দস্ত সৈন্যদল গ্রীসে মোতায়েন 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২১শে আগস্ট ১৯৭ 


রেখে এ সৈন্য দলের ঠেকো দিয়ে 
এক প্রাত'ৰপ্লবা তাঁবেদার জাতীয় 
সরকার খাড়া করা হবে। এ ইঙ্গ 
মাঁক'ন গ্রীক প্রাতিবিপ্লবী জোটের 
মোকাবলা করার মত জনশন্তি 
গড়ে না তুলে, ইঞ্গ-মাক্নি সৈন৷ 
নামার সঙ্গে সঙ্গে সশ্রচ্ম গোঁরল! 
যুদ্ধে নামলে শাস্তক্ষয় হবে অন- 
ক যা আত্মহত্যার সামল। তাই 
সামায়ক ভাবে দু পা পোছিয়ে 
নিজেদের শন্তির ও সংহতি বৃদ্ধি 


করলে জয় অনিবার্য হবে, প্রাত- 
ক্রিয়া গেড়ে বসতে পারবে না। এই 
প্রস্তাবে যারা রাজ নন, তারা আর 
যাই হোন মাকর্দাবাদে তাঁদের 
দখল যথেষ্ট নয়। চেকোম্লোভা- 
কিয়ার কথা আগেই বলেছছি। 
ভিয়েতনামে হো চি মিন কণ করে- 
ছিলেন সর্বপ্রথমে কয়েকবছর? 
অবশ্য গ্রীস ও ভিয়েতনামের মধ্যে 
একট মৌলিক পার্থক্য ছিল- গ্রগস 
ছল নামে স্বাধীন দেশ এবং 
ব্রিটিশ মহাজনী মূলধনের লীলা 
ক্ষেত। ভিয়েতনাম ছিল' পরাধীন 
উপনিবেশ আগে ফ্রান্সের এবং 
দ্ধের সময় জাপানের। 


নাম ছেড়ে এবং জাপান সেই শুন্য 
স্থান পূর্ণ করে। ভিয়েতনামের 
ক্ষেত্রে মালক দহটিই সাম্রাজ্যবাদ ৷ 
জাপান ঁভয়েতনাম ছেড়ে যাবার 
আগে ব্রিটশ সৈন্য ভিয়েত- 
নামে অবতরণ করে। জাপানশদের 
এ ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ 
করতে হয় €গ্রীসেও তাই )। তার- 
পরে ফিরে আসে ফরাসী কতৃপক্ষ 
এবং ব্রিটিশ ফরাসীরা এক জোট 
হয়ে ভিয়েতনামে যথেচ্ছাচার সরু 
করে এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসী 
শাসকরাই গাঁদতে বসে। কিন্ত 
হো চি মনের ভিয়েত'মন গ্রীক 
ইলাসের চেয়ে এবং লাও দং পার্টি 
গ্রীক পাটির চেয়ে বহুগুণ শীল্ত- 
শালী হওয়া সত্বেও গোড়ায় সশস্র 
বদ্ধ সরু করা হযটন। হো চি 
মিন আপ্রাণ চেষ্টা করোছলেন 
যাতে আবো রন্তপাত না হয়। লাও 
দং পার্টির নির্ভুল নেতৃত্বে জন 
গণের দেশব্যাপী সংযুক্ত ফ্রন্ট 
ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে স্বাধীন 
সরকার নির্বাচনে রাজ হতে 
বাধ্য করে এই শর্তে যে ভিয়েত- 
নাম ফরাসাঁ কমনওয়েলথে থাকবে । 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 
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গণ্িমবন্গ সৰকাৰ বৃহৎ শিল্পগভিদের কণমেমান দিচ্ছে 


(অৰ্থনৈতিক সংবাদদাতা ) 


পশ্চমবাংলাঁ থেকে টিজ্প- 
বাঁণজ্য গুটিয়ে চলে যাবার ভয় 
দেখাচ্ছিেলেন িজ্পপাঁতরা। জন- 
সাধারণের কষ্টাঁজত টাকা থেকে 
খণ বাৰদ সরকার ও সরকারী 
আর্ক সাহায্য প্রতিষ্ঠানগ্াল 
তাঁদের মূলধন যুগিয়েছে; এক 
টাকার জানষ পচি টাক্ষায় কিনে 
জনসাধারণ তাঁদের বাজার সৃষ্টি 
' করে দিয়েছে, এবং তাঁরা শন্ধ;. দয়া 
করে মোটা মুনাফা কামিয়ে দেশকে 
কৃতার্থ করছেন। এই ধরণের ভার- 
তীয় িঙ্পপাতিদের ব্যঙ্গ করে 
স্ব্গতঃ পশ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
বলে"ছলেন সে এইসব ক্যাপ্টেনস 
অৰ ইন্ডাস্ট্রি বাচ্চাদের ফুটবল 
টিমের ক্যাপ্টেন হবারও উপমনন্ত 
নন। এই সব নির্বোধ শিল্পপাতরা 
ইংরেজ-মাঁক্ন ব্যবসায়ীদের কোটের 
কোণ ধরে িল্পব্যবসায় অবতনর্ণ 
হয়ৌছলেন, মুনাফা কাঁময়ে পশু 
জমাৰার পর তাঁরা শিল্প স্থাপনের 
কোন প্রচেষ্টা করেন ন, ইবপেজ- 
দের চিবয়ে ফেলা শিল্পের পুরনো 
কলকব্জা কনে এরা, শিল্লেপব 
' মালক হয়েছেন। নতুন শিল্প, 
রসায়ন শিল্প, 'সম্থোটিকস, ইলেক 
ট্রীনকস এবং ভারী যন্ত্রপাতি 
তৈরীর দিকে না গিয়ে এ'রা 
পুরনো ধরণের কাপড়ের কল আর 
পাটের কল কনে সরকারঈ সাহায্যে 
সংরক্ষত আভ্যন্তরীণ বাজারের 
সুবিধা পেয়ে দেশের মানুষকে 
উচু দামে জ্যালজেলে কাপড় 
বেচে, পাটের ফাটকাবাঁজ করে 
কোট কোট টাকা কামিয়ে শিজ্প- 
পাত সেজেছেন। শেয়ার ফাটকা 
খেলে বড় বড় অনেক কারখানা 
হস্তগত করে আজ তাঁরা শিজ্প- 
পতি বনে গেছেন, অথচ মনে- 
প্রাণে সাবেকী অভ্যাসে এখনো 
তাঁরা বক নেওয়ার, ৰা প্রাত- 
যোগতা করে শিল্পোৎকর্ষ সাধ- 
নের জাতীক্স দায়িত্ব গ্রহণে একে- 
বারে 'নরুৎসাহতী। | 

যখন 'বদেশ থেকে পখীজ- 
পাঁতরা এসে পাঁশ্চমবাংলায় শিল্প- 
কারখানা স্থাপন করতে উদ্যোগণ, 
তখন প্চিমবাংলার মানুষের শ্রমে 
পৃস্ট এইসব বাণিয়া-শিল্পপাঁত 
শান্তি ও শৃংখলার অজুহাত 
তুলে, পশ্চিম বাংলা থেকে লগ্নী 
প্রত্যাহারের ভয় দেখাতে শুরু 
করোছলেন। সাতষ্ট সালে এৰং 
উনোসত্তর সালে কংগ্লেসকে হঠিয়ে 
যন্তুফ্লন্ট সরকার শাসন ক্ষমতা 
গ্রহণ করলে এরা ভয় দেখাতে 


স্বতন্ত -পাঁটর মুখপত্র স্টেটসম্যান, 


জন্মসূত্রে এদের বন্ধু, দার্শনিক 
এবং পথপ্রদর্শক! অশোক সেন 
মশাই-এর ৰস্দমতীর টাকও আদ- 
ওয়ান সাহেবের মতো ব্যবসাক়্ী- 
দের কাছে বাঁধা। আর অশোক সেন 
ব্যারজ্টারী করেন তো শিল্পপাঁত- 
দেরই কল্যাণে! তাই কলকাতার 
সমস্ত দৌনকগ্াীল আর তাদের 
ভাড়াটে 'িবেকহীন সাংবাংদকের 
দল পোঁ ধরলেন। কী সর্বনাশ, 
সমস্ত "শিল্প-কারখানা বাংলাদেশ 
ছেড়ে চলে যাচ্ছে? হাতে পায়ে 
ধরে এদের রাখতে হবে! দেশে 
আইন-শৃংখলা না থাকায় শিল্প- 
পাতি ৰাবুজীরা গোঁসা করেছেন। 
সারা দেশে এইসব ভাড়াটে সাংবা- 


'দিক এবং রাঁক্ষতা সংবাদপন্রগণলো 


রব তুললো কাঁ সর্বনাশ, এরা 
চলে গেলে বাংলাদেশের কী হবে? 
কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে শিল্পসংক্রান্ত 
দপ্তরের মন্ত বার বার বলছেন ষে 
না, পাঁশমবাংলা থেকে শিল্প, 
খাস্ত করে 'ন। করার কারণ নেই, 
তবু ভাড়াটে সাংবাদকেরা প্রভুর 
হুকুমে লিখে চলল, কী সর্বনাশ! 
তেনারা গোঁসা করেছেন? 
যুক্তফ্রল্টেব শিল্পমন্ত্রী সশীল 
ধাড়াও গাওনা শুর করলেন ঘের।ও, 
স্ট্রাইক এসব বন্ধ না করলে শি্প- 
পাঁতরা নাক ব্যবসা বন্ধ করে 
দেবেন। ফলে পাঁশ্চমবাংলায় অনেক 
লোক বেকার হয়ে যাবে। অর্থাৎ 
কসাই, রুটিওয়ালা আর মেছ- 
নীরা যে ব্যবসা করে তা নাক 
শুধু মাত্র দেশের লোককে মাছ- 
মাংস-রুট খাওয়াবার জন্যে, অন্য 
কোন স্বার্থ নেই? পাঁশ্চমবাংলায 
শিল্পপাতরা শুধু বেকার পাস্চিম- 
বঙ্গবাসীদের খাইয়ে পাঁরয়ে রাখার 
জন্যেই নাকি ব্যবসা ফে'দেছেন। 
সুতরাং আইনশুধখলা তাঁদের 
মনোমত না হলে তাঁরা এই 'মশ- 
নারীস্মলভ পরোপকার বন্ধ করে 
দেৰেন অথচ অর্থনীতি বলে যে 
আগাপাস্তলা ' রোজ চাবকালেও 
[শিজপ-মাঁলকেরা, যাদ্দন মংনাফা 
আছে তাঁদ্দন ব্যবসা করতে পেছ; 
পা হয় না, কারণ এরা শাইলকেরই 
সমগোত্রীয় । অথচ চলে ষাবার ভয় 
দোখয়ে এদের কাঁ উদ্দেশ্য সাধিত 
হতে পারে? মোটা হাতে সরকারের 
ঘর থেকে কিছ হাতিয়ে নেওয়া, 
নিদেনপক্ষে সরকারী খধণ শোধ 
করার দন 'পাঁছয়ে দেওয়া! পশ্চিম 


. বাংলার শুধু পাশ্চম বাংলার কেন, 


এর; কাপড়ের কলগনুল আ'সান- 
সোলের কয়লাখাঁন অঞ্চল, বহার, 
উত্তরপ্রদেশের চীনকলগীল, এ- 
সবগদীলর পরিচালনা এমন গোল- 
মেলে যে এরা সবসময় সরকারী 
টাকা নিয়ে ব্যৰসা চালাতে চায়। 
পাটকলগর্দীল, চা-বাগান এবং 
ইনাঁজটনয়ারং শিল্পেও এক 
অৰস্থা! এসব গোপন করে আইন- 
শুংখলার প্রশ্ন তুলে এরা 'নজে- 
দের অযোগ্যতা ঢাকতে চেষ্টা করে 


'ধশজ্পনীততি ঘোষণা 


আর এদের জয়ঢাক রক্ষিতা সংবাদ- 


পন্নগলি চীৎকার শুরু করে দেয়, ' 


কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল, সব 
লোক বেকার হয়ে গেল। অথচ 
পাঁরকজ্পনা রচাঁ়তারাই বারবার 
বলছেন যে উন্নয়ন কার্যগ্ল 
সাফল্য লাভ করলেও এদেশে 
কোট কোটি ৰেকার থেকে যাবে। 


নিত্যনব শিল্প-কারখানা স্থাপিত 
হয় বাংলাদেশের ছেলেরা চাকরী 
পায়া - | 
আসলে ব্যাপারটা বক? এই 
স্যাঁবধা দেওয়া হবে দশ লাখ 
থেকে এক কোটি টাকা পাজি: 
ওয়ালা কারৰারীদের, অর্থাৎ এই 
পাঁরমাণ মূলধন কোন ছোটো 





 ঘর্থনৈতিক সংবাদ 


সব বুঝে জেনে-শযনে এরা চীৎকার 


করছে পাগলের মতো, বা মত- 
লববাজ সেয়ানার মতো। বয়ো- 
জ্োম্ত জনৈক সাংবাঁদক. একদা 
বলোছিলেন গাধাও দেখেছো, 
পাগলও দেখেছো, কিন্তু গাধা 
পাগল হলে কাঁ রকম হয়, দেখতে 
হলে ও*দের দিকে তাক । 
এই সেয়ানা পাগলদের সার- 
মেয় চাঁৎকারের পেছনে কি ছিল 
পশ্চিমবাংলার যুন্তফ্রন্ট সরকারের 
পতনের পর এখন বোঝা গেল। 
বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়া 
করেছেন, 


উদ্দেশ্য শিল্পে উৎসাহ দান, যাতে 


শিল্পপাঁতর নেই। বার্ষিক পঁচিশ 
হাজার টাকা সেলট্যাক্স যাঁরা দেন, 
তাঁদের এঁ টাকা বিনা সুদে ধার 
দেওয়া হবে, পনের ৰছরের পর 
পাঁচ বছরে শোধ 'দতে হবে। কিন্তু 
পশচশ হাজার টাকা সেলট্যাক্স 
হবার জন্যে বিক্লীর পরিমাণ 
অন্তত 'বশ-বাইশ লক্ষ টাকা 
হওয়া চাই; কটা ছোট শল্পপ্রীত- 
্ঠান এতো টাকার ব্যবসা করেঃ 
সুতরাং এ স্মীবধা কারা পাবেন? 
যে সব শিল্পপাঁতি বাংলাদেশে 
ব্যবসা করবেন না বলে ভয় দেখা- 
চ্ছিলেন তাঁরা। যে একশো প'য়- 
ষাট্াটি ?শজ্পকারখানা এখনো বন্ধ 


ই লা :. 


আছে, তাদের মধ্যে একশো ষাটাঁট 
কারখানাই এ স্মাৰধা পেতে পারবে 
না। 

আর প'শ্চমবাংলা সরকার 
শতকরা পনের টাকা বেশ দর 'দয়ে 
এ'দের মাল কিনবেন, দীর্ঘমেয়াদী 
লীজে কারখানার জাম দেবেন, 
যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে টাকা ধার 
পাওয়ার ব্যবস্থুু করবেন, কার্ষ 
করী মূলধন জোগাৰার জন্যে 
ব্যাংকগ্লোকে চাপ দেবেন আই, 
ডি, বি, আই, এফ, স, আই; এল, 
আই, দস, থেকে সহজে টাকা পাৰার 
ব্যবস্থা করে দেবেন এবং হলদিয়া, 
সাঁওতালাডগ্হ প্রভৃতি  নর্ধারত 
শিল্পাণ্যলে নানা সুবিধা দেবেন 
সবই পাঁশ্চমবাংলার সাধ্যরণ মান:- 
ষের পকেটের টাকায়। কিন্তু 
বাঙ্গালী শিজ্পপ?ত, যাঁদের সুখে- 
দুঃখ বাংলাদেশেই থাকতে হবে 
এবং যাঁরা বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও 
যেতে পারবেন না। তাঁদের জন্যে 
এসব স্াবধা সংরাক্ষত রাখার 
কোন বন্দোবস্ত বর্তমান আমলা- 
নি। তাই ভয়, যে এই সঃ'বধে 
পাওয়া টাকাগীন ঘরে তোলার 
পরই আবার সারমেয় চীৎকার 
শুরু হবে, এদেশে ব্যবসা করা 
চলবে না। 

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের 


সজাগ হবার দিন এসেছে! 





॥ আট ॥ 


* নৈহাটিতে অধুনা যে “সর্ব 
ভারতীয় ফেডারেশন” গড়ে তোলা 
হয়েছে, এর আওতা ভুন্ত দশটি 
ইঞ্জনীয়াণরং কারখানা, আঠাশাঁট 
চা-বাগান, চারটি কোঁলয়ারশ ও 
দুটি চটকল। এই ফেডারেশনের 


তীয় শ্রমিক সমাজের জন্য পৃথক 
পৃথক ইউীনয়ন কেন সৃষ্ট করা 
হচ্ছে? 

প্রয়োজনের তাঁগদে দেশী 


একটাই শ্যাসো:সয়েসন! যাঁদও 
এই সব মাঁলক পক্ষ একই রাজ- 
নোতিক দলভুক্ত নয়, এমনকি একই 
মাঁলকের বাভন্ন প্রকার কল- 
কারখানা আছে যেমন ম্যাকনীল 
ব্যারীর আছে। প্রশ্ন হল, যেখানে 
মাঁলকপক্ষ একতাৰদ্ধ হতে পেরেছে 
সেখানে শ্রামক পক্ষ কেন শতধা 
বিভক্ষ। 

১৯২০ সালে গ্রেডে ইউনিয়ন 
সাম্টর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত 
বহ প্রকার মতাদর্শে ইউনিয়ন 
সৃষ্ট হয়েছে আধার লোপ 
পেয়েছে।, শেষ অবাধ আজকের 
ভারতে চার”ট ট্রেড ইউীনয়ন বিরাজ 
মান। এই চারাটর নাম যথাক্রমে 
এ আই টি ইউ সি, আই এন টি 
ইউ' সি, এইচ এম এস ও ইউ টি 
ইউ ?স। এই চারটি সংগঠন পৃথক 
পৃথক ভাবে শ্রামক, শ্রেণীর মঙ্গ- 
লের জন্য নানা প্রকার কাজকর্ম 
করছে। অন্তত নেতাদের বন্তৃতায় 
তাই মনে হয়। আঁশাক্ষিত (2) 
শ্রামক সমাজকে নানা উপদেশ, নানা 
জ্ঞান দিয়ে অহরহ প্রচার করতে 
চাইছে কে শ্রীমকদের কত আপন। 
উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা করছে *শ্রীমক 
এঁক্য জিন্দাবাদ”, “দুনিয়ার মজদুর 
এক হও” | শীকন্তু মজার কথা 
এক হবার জায়গাটা কই'? এই 
প্রসঙ্গে মনে পড়ে ষায় রাস বা 


রথের মেলায় পাশাপাশি তাঁব্‌' 


সর্বহারা আন্তর্জাতিক 
(৬ম্ঠ পৃজ্ঠার পর ) 


হো চি মিন তখনকার মঠ তাতেই 
সম্মত হন। শনর্বাচত সরকার 
গঠনের পরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ 
হঠাৎ সশস্ত আক্ৰমণ ও ব্যাপক 
গ্রেপ্তার সুরদ করে। কোন প্রাত- 
বাদেই যখন কাজ হোলনা একমাত্র 
তখনই ভিয়েত'মন সশম্ত গোঁরলা 
যুদ্ধের রাস্তায় যায়। 


_ করেছে। 


খাটানো সাকা্সগুলোর অহরহ 
তারস্বরে "চীৎকার আর নানা 
অঞ্গভঙ্গণ দর্শক সংগ্রহের জন্য। 
শ্রামকরা যে আরো অশিক্ষত(?) 
হয়ে পড়েছে এবং তাদের 'শ'ক্ষত 
করা যে চাভ্িখান কথা নয় তার 
প্রমাণ পাওয়া গেল এ আই টি ইউ 
শি এর গন্টুর আঁধবেশনে। এই 
দলটি দদ ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। 
মার্কসবাদী কাঁমউীনস্ট পার্ট 
একটি ভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন তৈরী 
এই পৃথক ইউনিয়ন 
গঠন করেও মাক্সবাদশ ' কামিউ- 
নিষ্ট পার্ট উত্তর চববশ পরগণার 


- শিজ্পাণ্ুলগ্ালতে কি বিশেষ 


সুবিধা করতে পারছে না? কারণ 
নতুন করে ম্যাকনীলব্যারণ শ্রামক 
কর্মচারী ফেডারেশন গঠন করার 
উদ্দেশ্য কি? শ্রামক এঁক্য ? শ্রীমক 
মণ্গল ? এবার আলোচনায় আসা 


- মাক। 


€এক) ম্যাকনীল ব্যারীর চট- 


, কল শ্রমিকরা তাদের কোন দাবীর 


ভিত্তিতে যদি ধর্মঘট করে এবং 


পারে। এইটাই স্বাভাবক। “*কন- 
টেনারস্‌ ও ক্লোজার্সএর উৎপা- 
দিত দ্রব্য প্রায়শই রপ্তানী পণ্য নয়। 
এর বাজার ভারতেই! যাঁদ এই 
ফ্যাক্রী বন্ধ হয় কোন কারণে 
তাহলে মেটাল বক্স-এরই সৌভাগ্য 


বলতে হবে। প্রয়োজন বোধে 
মালিক পক্ষ মেটাল বক্সএর সাহায্য 
গ্রহণ করবে। 


(দুই) চটকল শ্রমিক, চা-বাগান 
শ্রীমক, কোণলয়ারশী শ্রীমক, হীর্জ- 
নিয়ারং শ্রামক, এদের বেতন ও 
অন্যান্য সুযোগ স্্বধা একই? 
যেমন সি সি কোম্পানীর একজন 
শ্রীমক একই বেতন পায়? গ্যাঞ্জেস 
রোপ ও গ্যাঞ্জেস 'প্রান্টং এই দহ 
কারখানার সমবাৃত্তর শ্রামকরা কি 


একই বেতন পায়? 


(তন) বাণিজ্য-ক্ষেত্রে মালিক 
পক্ষের সব রকম উৎপাদিত দ্রব্যের 
বিক্রয় বা লাভ ক্ষাত নিশ্চয়ই সম- 
পর্যায়ে হয় না।' সে কারণেই সকল 
প্রকার কারখানার শ্রীমকদের সম- 
ভাবে দেখাও সম্ভব নয়। এখনও 
পর্যন্ত ম্যাকনগল . ব্যারীর ই্জ- 
নিয়ারং শ্রামকরা, চটকল-শ্রীমক 
বা চা-বাগান শ্রামকদের চাইতে 
বেশী বেতন পায়। অথচ চট আর 
চা থেকেই বেশ অর্থ মালকপক্ষ 
উপার্জন করে। 

(চার) ম্যাকনখল ব্যারীর 
কাঁলকাতার কর্মচারী, বোম্বাইএর 
কর্মচারী এবং শদল্লশর কর্মচারীর 
মানা সর্বত্রই সমহারে 2 নিশ্চয়ই 
নয়। 

নানাভাবে আলোচনা করে দেখা 
যায় এই ফেডারেশন দ্বারা শ্রমিক 
শ্রেণীর মঙ্গল বিধান সুদূরপরাহত। 
কারণ বর্তমান কালে এঁক্য যদি 
সংগঠিত করতে হয় তাহলে একই 
প্রকার উৎপাঁদত দ্রব্যে নিষ্দ্ত 
শ্রীমকদের জন্য - একাঁট করে ইউ- 


নিয়ন গঠন করা উচচিত। যেমন 
চটকল চা-বাগান, কোঁলয়ার হীঞ্জ- 
নিয়ারং প্রভৃতি! অবশ্য এই ধর- 
নের ইউনিয়ন তো আছে। ম্যাক- 
নীল ব্যারী শ্রামক কর্মচারী ফেডা- 
রেশনের নেতৃবৃন্দ কি পুরাতন 
ইউনিয়নগ্লোর মাধ্যমে কাজ করা 
যোগ্য বিবেচনা করলেন নাঃ 
ষাঁদ তাই হয়, তাহলে চিন্তাধারাকে 


মতামত 


আরো প্রসাঁরত করলে হয় না? 
যাঁদ সর্ব ভারতাঁয় . উইভারস ইউ- 
নিয়ন, সর্ব ভারতীয় রাজামিস্ত্রী 
ইউানিয়ন, সর্বভারতীয় স্পিনার 
ইউনয়ন, সর্ব ভারতীয় মোৌসনম্যান 
ইউনিয়ন, সর্বভারতীয় ফাইলার 
ইউানয়ন- প্রভূত প্রত্যেকটি বৃত্তির 
ওপর একটা করে ইউনিয়ন করা 
যায় তাহলে শ্রামক শ্রেণ তাদের 
লড়াইকে আরো দ্‌ঢ় করতে পারবে। 
অন্ততঃ এইরূপ 'বাভন্ন প্রকার 


'ম্যাকনীল ব্যারী শ্রমিক-কর্মঢারী ফেডারেশন প্রসঙ্গ 


ফেডারেশনের চাইতে বাত্তরত 
শ্রমিকের নিয়ে পৃথক ইউনিয়ন 
গড়লে বাদ্ধমানের পণ্রচয় দেওয়া 
যেতো। 

ইস্তাহারে প্রচারত হয়েছে যে, 
“ভল্টাস, শওয়ালেস ও আই সি 
আই  প্ররভীতিতে গাঁঠিত সারাভারত 
ফেডারেশন উল্লেখযোগ্য অগ্রগত 
করেছেন”। এই যে কোম্পানীর 
নামগুলো ম্নাদ্দুত হয়েছে, তাদের 
দক ম্যাকনীল ব্যারীর মত চটকল 
ও হীঞ্জনীয়ারং কারখানা এক- 
সঙ্গে? বোধহয় নেই॥ একই 
কোম্পানীর একাঁধক হীঞ্জনীয়ারং 
কারখানা বা রং কারখানা থাকতে 
পারে এবং সেখানেই এই রকম 
ফেডারেশন সল্ভব। ম্যাকনীল 
ব্যারীর যদি বিভিন্ন প্রকার ৪৪:ট 
শিল্পদ্যোগ না থেকে যাঁদ ৪৪টা 
চটকল বা কো'লয়ার বা ইঞ্জি- 
নীয়ারং কারখানা থাকত তাহলে 
এই ফেডারেশনকে প্রত্যেক শ্রামকই 
স্বাগত জানাত ৷ 

সব শেষে এই ফেডারেশনের 
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প্রচারিত ইস্তাহারে জানানো 
হয়েছে, “এই সব শিল্পের 'বাভক্ষ 


জন এই ফেডারেশন গড়ে তোলার? 
আরও জানানো হয়েছে,...প্রধানত 
চাকরীর নিরাপত্তার ও প্রয়োজন 
ভিত্তিক ন্যনতম বেতন প্রর্ভু তর 
প্রশ্নে...” কি ফেডারেশন সৃষ্টি 
হয়েছে? আজ ট্রেড ইউনিয়নের 
মাধ্যমে শ্র'মক সংগ্রামের পণ্টাশ 
বছর পর শৃধু কি এইট:কুই 
শ্রামকদের কাম্য চাকরীর নরা- 
পত্তা আর প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যন- 
তম বেতন”? সাবধানবাণীও 
মু'দ্রত হয়েছে, “এঁক্যবদ্ধ হয়ে না 
দাঁড়াতে পারলে কোনও ভবিষ্যৎ 
থাকবে না” প্রশ্ন | 
কি পদ্ধাতিতে এঁক্যবদ্ধ হবেঃ 
এক্যবদ্ধ হয়ে কোথায় দাঁড়াবে? 
ভাবষ্যৎ কার থাকবে না? 
আঁশাক্ষত (?) শ্রামক সমাজের? 
বিজ মস্ত 


ল্বালক্ক ব্রচ্ষচলাল্লীন্র সাসহলন। 


৩১শে জুলাই সংখ্যায় দর্পণ 
পত্রিকায় ঠাকুর বালক ররক্ষচারীর 
মামলা স্যাপ্রম কোর্টে যাবে কিনা 
বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা 
পড়ে আমার মনে আঘাত লেগেছে। 
আম উত্ত মামলার ফরিয়াদশ শ্রীমতী 
শৈলবালা দেবীর তৃতীয়া কন্যা! 
আমার বর্তমান বয়স প'য়তাল্লিশ 
বংসর। আম পশ্চিমবঙ্গ সরকারে 
চাকুরী করাছি। এ সম্পর্কে যা ষা 
সত্য তা এবং কতকগুলো জরুরী 
তথ্য আপনাদের জানাচ্ছি a 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল জাঁম আত্মসাৎ 
করার জন্য এবং তাঁকে লোকচক্ষে 
হেয় প্রাতপন্ব করার উদ্দেশ্যে আমার 
ভাইরা মামলা কাঁরয়েছে। যে জাম 


নিয়ে মামলা হয়েছে সে জাম ঠাকুর * 


বালক কর্মচারী নিজস্ব অর্থে ক্রয় 
করেছেন। ঠাকুর আমার ভাইদের 
একবার ঝললেন, “তোদের কিছু 
জাম দান করবো, তোরা দলিল করে 
নিয়ে অসাঁব। ভাইরা ঠিকই দলিল 
করে নিয়ে এলো, কিন্তু “্দানপত্র” 
দলিল না করে “না-দাবী” দলিল 
করে নিয়ে এলো। 


” এখানে অমি উল্লেখ করাঁছ যে 


যে আমরা দশ ভাইবোন। পিতার 
রোজশগরে আমাদের সংসার চলতো । 
পিতার মৃত্যুর পরে আমরা যখন পথে 
ভেসেছিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্ম- 
চারার সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে 


আমর তিন বোনের ও এক ভাইয়ের 
ধববাহ দিয়োছলেন। কলকাতা আসর 
পরও তান আমদের অনেক সাহায্য 
করেছেন। আমার তিন ভাই শ্ীশরীঠাকু 
রের কছে সর্বদা থাকত। ঠাকুর 
তাদের খুব বিশ্বাস করতেন ও 
ননর্ভ'র করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যান্ত- 
গত সকল দরবসমগ্রী, দলিলপত্র, 
মূল্যবান ক'গজ 'পত, বই, টেপরেকর্ড 
ও ক্যামেরা ইত্যাদ ও চাবী তাদের 
হেফাজতে থ'কতো। 

ভাইরা সকল জাম আত্মসাৎ করার 


উদ্দেশ্যে “দানপত্র* দলিল না করে, 


“নাদাবী” দাঁলল করে নিয়ে এল। 
দলিলে যা সত্য নয় তাও লেখা ছিল। 
এটা অ'মেরা পরে জানতে পারি। 
ভাইদের ঠাকুর এত বিশ্বাস করতেন 
বলে না পড়ে না দেখে অন গুড ফেথ 
সাহ করে দিলেন। আম তখন 
সেখানে উপস্থিত 'ছিলাম। এ দাঁল- 
লের বশ ঘা জাম বিক্রয় করে 
ভাইরা ৬৫ হাজার টাকা পেয়েছে। 
যার কছে বিক্লয় করেছে তার নাম ও 
ঠিকানা আমার জানা অছে। 
্রীশ্রীঠকুরের কাছে ভাইরা যখন 
ছিল, তারা অনেক আপত্তিকর কার্য- 
কলাপে লিপ্ত থাকে। ঠাকুর তাদের 
শাসিয়ে দেন। ইত্যবসরে ঠাকুরের 
সকল মুল্যবান 'জানস, দজিলপন্র, 
ফেলে। ভাইদের আপত্তিকর ঘটমা- 
গুলি যখন চরমে ওঠে এবং ভাইরা 
যখন সকলের 'বরান্তভূজন হয়ে ওঠে 
তখন ঠাকুর বাধ্য হয়ে তাদের সাঁরয়ে 
দেন। এরপর থেকে ওরা শুরু করল 
পুলিশকে হাত করে ষড়যন্ত্র করতে। 
কি করে ঠাকুরের সকল জাম আত্মসাৎ 
করা যায় এবং কিডাবে ঠাকুরকে 
লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা যায় 
এ হল ওদের চেষ্টা। এ জমি ঢাকা 


একত্র জোড়া দিয়ে নতুন নতুন ছাঁব 
তৈরী করত এটা আম প্রত্যক্ষভাবে 
জানি। এইভাবে ঠাকুরের বিভিন্ন 
ছবি ও অন্যান্য ছবি একত্রে যুন্ত করে 
অনেকগন্ীল ছবি বিকৃত করে এনে 
এমন হান কাজে লাগাবে আম তা 
ভাবতেও পারাঁন। আম এ অন্যায় 
সহ্য করতে পারলাম না। আমার 
সাধ্যনুযায়ী বাধা দিয়েছি। এর 
ফলে পথে ঘাটে অমার পিছনে গুণ্ডা 
লাগিয়েছিল, সারতে চেষ্টা করেছে। 
আম কোর্টের প্রোটেকশান চেয়ে- 
ছিলাম। অর্থাভাবে মামলা ভাল- 
ভাবে চালাতে পাঁরান বলে কৃতকার্য 
হতে পারি নি। 

হাইকোর্টের মাননীয় বচারক- 
দের ১৭০ পৃষ্ঠার রায় দেখে আপ- 
নারা বুঝতে পারবেন ভাইরা কত 
অন্যায় ও নশচ কাজে লিপ্ত হয়েছে। 
দুরাত্ম্র ছলের অভাব হয় না! মেন 
সেল ডাঁডগুদলি অলটরেশান করেছে। 
ডোম পেপার কেটে রাঁসদ জাল 
করেছে। মামলার সব ঘটনাবলী 
যেমন ৩৭০০০ টাকার মিথ্যা রাঁসদ, 
রহমানের সঙ্গে যেগাযোগ এসব 
ঘটনাবলী উনোপণ্ঠাশ সালের শেষে 
হয়েছে বলে ওরা কোর্টে বিবৃতি 


থেকে টাকা এনে ক্রয় করা হয়েছে দিয়েছে। মাঝে মাঝে মা ঢাকা থেকে 


তাদের ফড়যন্তের প্রধান অস্ত্র হলো 
বৃদ্ধা ও বিধবা মা। সহজেই মা সক- 
লের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে 
সমর্থ হলেন। আর সে সুযোগ নিয়ে 
অ'মার ভাইরা (বলতে লঙ্জ্রা করে) 
হপন জঘন্য চক্রান্তে রত হলো। 

আমর এক ভাইয়ের ফটো তোলার 
ব্যবসা ছিল। সে ‘বাভিন্ন ছবি 


টাকা নিয়ে৷ এসেছেন, আর কেউ 
জানতো না। মা একথা কোর্টে 'বলেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পক্ষ থেকে আমর বড় 
ভাইয়ের সহি করা এঁফডোভট 
কের্টে দাঁখল করা হয়েছে৷ এই 
এফিডেভিট অন্ুষয়ণ মা ও ভাই 
বোনরা ১১৫০ সালের মার্চ মসে 
কলকাতায় আনে । এই এফিডোঁভট 
দখল করাতে সব চক্রান্ত ফাঁশ হয়ে 
গেল। যে নিজ্কলঙ্ক, পরোপকার, 
মহান ব্যান্তর দ্বারা আমরা উপকৃত 
হয়েছ, অমরা তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ 
থাকবো, দকল্তু ভাইরা স্বার্থ ও 
প্রলেভনের জন্য তাঁকে লোকচক্ষে 
এত নাচতে নামিয়েছে। বিম্বাস- 
ভঙ্গ শ্রীশ্রীঠাকুর করেন নি, ওরাই: 
করেছে। নীহার দাশ 
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বলাভদজালনী লু ES 
শাসক দলে পশ্চাৎচিন্তা 


নির্বাচনকে গোলে হারবোল 
করে দেওয়া যে নিতান্ত সহজ কথা 
নয়, তা নয়া দিল্লশর শাসকবৃন্দ 
একট; একটু করে সমঝে 'নতে 
পারছেন। নেহরুজী প্রাতাম্ঠত 
“ন্যাশনাল হেরজ্ড” যা ইন্দিরাজীর 
ব্যন্তগত পকেট পেপার বলা চলে, 
সম্প্রীতি লিখতে বাধ্য হয়েছে, 
«এখন পশ্চাৎ দৃষ্টি ফেলে বলা 
চলে যে, প্রোসজেন্টের শাসন লাগ 
করার সঙ্গে সঞ্গেই প্রাদোশক 
বিধান-সভা ভেঙে দেওয়া উচিত 
ছিল।” কেন এ বিলাম্বত লয়ে 
চৈতন্যোদয়? কারণ তাহলেই 
রাজ্যের বৃহৎ আমলা অফিসারদের 
ভরসা দেওয়া চলতো যে, মান ফ্রন্ট 
হঠাৎ পাশা উল্টে গয়ে, সি শি এম 
সণ্টালিত কোনো য্তফ্রল্টী জর- 
কারের পুনরনভ্যুদয় হবে না। 


t 


7... বিষ দে-র ষাট বছর পর্ণ 
। হল, আর এ বছরেই তাঁর নবতম 
কাঁবতাগ্রন্ধ প্রকাশ পেল_ হাঁতহাসে 
স্রাঁজক উল্লাসে। এর নামাস আগে 
* প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদ মূলত 
কাব্য। এ বড় 'বস্ময়ের_ষাট বছ- 
রেও এক বছরের মধ্যে দুটি কাব্য- 
, গ্রন্থের প্রকাশ। বিস্ময়েরই যখন 
দেখি নবতম কাঁবতা গ্রন্থেও বিষ 
দে কি প্রাণময়, আর এক নতুন 
' .উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে । স্মৃতি সন্তা 
ভাবষ্যৎ-এ যে কাব্যপর্যায়ের সুরু 
ইতিহাসে ট্রাক উল্লাসে তা অন্য- 
মুখা! ভাবতে আশ্চর্য লাগে, 
। এই আত্মসচেতন ও পাঁরবেশ সচে- 
“ তন কাব কি করে শিল্প ও জীবনের ' 
দ্বতাদ্বৈতে, উভয় ?শিংকেই চেপে 
ধরে আমাদের 'কবিতার অমর- 
লোকেই পেশছে দেন, চারপাশের 
॥ নৈরাজ্য সত্বেও। রবীন্দ্রনাথ ও 
শিল্প: সাঁহত্যের আধুনিকতার 
সূত্র ধরে বিষ দে-ই যেমন দেখান, 
কেমন করে ডাঁনশের শতকের এই 


তাঁর জগৎ-অথচ এ জগৎ সাম্প্র- 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


বস্তুতঃ, রাজ্যের প্রশাসানক সংগ- 
ঠনে তথা পুলিশের বড় বড় আমির 
ওমরাহদের িশ্বস্ততার চ্মীবকাঠি 
কোন দলের হাতে রয়েছে সে- 
সম্পর্কে কেন্দ্রের একটা স্নায়বিক 
আতঙ্ক আছে৷ স্পম্টতঃ, সি পি 
এম ভীতির মূলে কাজ করেছে 
কেন্দ্রের গৃপ্ত বিভাগ থেকে তোর 
ও চালু করা নতুন গোপন নির্দেশ 
দস! পি এম এবং নক্সালপল্থখীদের 
পারস্পারক দলীয় কলহকে উশ্‌- 
কানি দিয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর 
করো এবং এ জাতীয় রন্তক্ষয়ী 
সংগ্রামের সদ্ব্যবহার করো আসন্ন 
শ্রেণী সংঘর্ষের শান্তকে পর্য-দস্ত 
করায়! যখন খুনোখদীনর তীব্রতা 
সমেত সরকারণী বিজ্ঞাপ্ত দলেই তো 
রাজ্য সরকার খালাস! সে উদ্দেশে; 
এবং রাজ্য আমলাতন্দের সকল 


স্তরে রাজ্যে কোনো ভাঁবষ্যং সম্ভব 
প্রাতই যাতে বিশ্বস্ততা বাড়ে, 
সে-জন্য রাজ্য বিধান সভা সম্প্রাত 
বাতিল করে দেওয়া হল! তাছাড়া 
কেন্দ্রের কাছে এমন সংবাদও ছল 
যার ভিত্তিতে কেন্দ্রের পক্ষে এই 
পথ নেওয়া অনিবার্ধ হয়ে পড়ে- 
ছল । 

বামপল্থী সরকারের পুনর্বার 
ক্ষমতায় আসান হওয়াকে যেন তেন 
প্রকারেন'রোধ করতে হবে তো। 
মান ফ্রন্ট সরকার, অর্থাৎ কেন্দ্রের 
পেটোয়া সরকার গঠন করার খেলা 
হাতের বাইরে চলে যাচ্ছল। এখন 
কেন্দ্রের শান্ত রাজনীতাবদদের 
প্রচেষ্টা বামপন্থী দলগনীলর মধ্যম- 
বর্গীয়' নেতৃত্বের মাঝে উপ্ত স্বাভ- 
মান এবং দলায় মতাম্ধতাকে কাজে 
লাগয়ে নির্বাচনের দাবীতে 


সোচ্চার জনগণের আন্দোলনকে 
বহুধা ৰিভন্ত ও দুর্বল করে 
দেওয়া। যাঁদওবা শেষাবাঁধ অন্ত- 
বৰ্তী নির্বাচন করতে হয় তাহলে 
নির্বাচনী আবহাওয়াকে কুয়াশা 
চ্ছত জাটল এবং অস্পষ্ট করে 
তোলা যাতে কোনো দলের 
পক্ষেই, বিশেষতঃ সি শি এম-এর 
পরিষ্কার দলীয় সংখ্যাগাঁরষ্ঠতা 
অর্জন করা সম্ভব না হয়। 

তবে এ খেলার বিরুদ্ধেও 
বিরোধী স্বর খোদ রাজধানীতে 
শোনা শাচ্ছে। বৃহৎ বাণাজ্যক 
স্বার্থের নিচেকার স্তরের প্রাতিভূ 
যারা, তারা পশ্চমৰঙ্গে আনশ্চিত 
অবস্থা কাঁটয়ে' বাম- 
পল্থী শান্তিদের' মধ্যে মোলায়েম বা 
নরমপল্থী যারা €সংসদীয় গণ- 
তন্মের কার্ষতঃ বিশ্বাস, দলশয় 
'থাসসে না হলেও) তাদের সঙ্গে 
আপোষাঁ সহাবস্থান চাইছে । এদের 
মুখপত্র ইণ্ডিয়ান একসপ্রেস সম্প্রাত 
দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছে 
পশ্চিম বাংলা কবে 'নর্বাচনে যাবে 
এই 'ঁবরাট প্রশ্নাটকে কর্তৃপক্ষের 
আবেগহীন ভাবে পরীক্ষা করা 
উচিত, এবং সে-বিচারের মধ্যে 


ন 


শ্ব সঙহ্ছান্লো 


প্রার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 


{তক পশ্চিমী মনলৌল্য বা তার 
আঁস্তাকুড় এই বঙ্গীয় বাদ্ধ- 


.জীবীর ভাণসর্বস্বতা, 'বাচ্ছিন্বতা 


নয়! আমাদের চতুর্দিকের পাঁর- 
বেশের সঙ্গে তার সেতু নির্মাণ 
অব্র্থ। এ এক আঁবস্মরণণয় 
সংগ্রাম জীবনের, এতিহ্যের, দেশজ 
উৎস্র চেতনাতে, তাঁর মানবিকতার, 
জশীববীরক্ষার , ভবিষ্যংমহখাঁনতায় 
চারদিকের ক্রিন্ন পরিবেশকে, প্রায় 
সম্মুথ সংগ্রামেই উত্তরণের এ এক 
অসম্ভব প্রয়াস। তান স্পষ্টই 
বলেন, কাকে দোষ দেব? প্যাপ্ডারস 
যে অনেক, অনেক দেশেই। প্রশ্ন 
করেন, “রাতের ভোর নেই তাও 
কি হয়?” “রুদ্র কি শুধুই শন্্য 
তাপ আর সেই / আমাদের শার- 
দায়া কন্যা সেই অপর্ণার / তারও 
কোনো স্পষ্ট আশা নেই 2” তথাঁপ 
বিফ দে এই প্রশ্নেই থামতে 
পারেন না “আশা যেন মাতৃভাষা, 
অজেয় চিরায়দদ্মতটী।” গভীর প্রতা- 
য়েই বলে ওঠেন = ' 
“ মাটিতেই প্রাণ জাগে আকাশের 
বক্ষলগ্ন পাঁথবীর নবভাষ্যে 
যে মাটিতে অক্টোবর উপনীত 
দ্বজ্জ নভেম্বরে। 
আর লক্ষমীপর্ণিমারা হাস্যে- 
লাস্যে ঘর ভরে কোজাগরে। 
বাস্তবিক এই বর্তমান ও ভাব- 
ষ্যতের, বাস্তব ও তার পাঁরবর্তনে 
এক নতুন বিশ্বের এক দ্বম্ বিষ্ণু 
দের কাবতাকে নতুন টেনসন, 
আতাঁত দেয়। প্প্রুতীক্ষা” 'বষ্কু 
দে-র কাঁবতার একটি স্থায়ী আবেগ! 
শতায়ু বিনাই প্রীত মানুষ অমর 


যেখানে, কাঁবর সেই জগতের জন্য 
প্রতীক্ষা । ১৯৩০-৪০ এর দশকের, 
বাংলার জীবনের আসন্ন সম্ভা- 
বনায়ও এই প্রতীক্ষা অসামান্য 
কাঁবতার আধারে ধরা 'দয়োছল-_ 
জল দাওতে। জল দাও-এরই কোন 
কোন চিন্রকজ্পকে স্মরণ কাঁরয়ে 
ছেষাঁটুতে লেখা “অকাল মেঘে 
সূর্যাস্তর” প্রথম স্তবক। যাঁদও 
দীর্ঘ কবিতা বিষ্ণু দে আর লেখেন 
না-কবিতার সামাগ্রকতা সম্বন্ধে 
সচেতন বিষ দে-র বর্তমান কাঁবতা 
সমগ্র ভাবেই একাঁট "চন্রকঙ্প হয়ে 
ওঠে। সেই কারণেই তার, সাম্প্র- 
বারবার “বৃষ্টি”র ইমের্জাট আসে 
কিন্তু তাকে স্বতন্ম ভাবে কাব 
বিকাশত করেন না! দুঃসহ গুমো- 
টের প্রাতবাদী হিসাবে বৃষ্টিকে 
সমগ্র কবিতার চিন্রকজ্গপেই ধরে 
দেন। দশর্ঘ কাবিতার ব্যাপ্ত পাঁর- 
সরে সংহাতি ও 'বস্তীতির দ্বন্দ্বে 
কাব হয়তো এই সব চিন্রকল্পের 
বিকাশ ঘটান. স্তবকে স্তবকে 
কাঁবতায় এর ব্যবহার ন্যায্যতই 
ভিন্ন । তাই অকাল মেয়ে সূর্যা- 
স্তের প্রথম স্তবকের ইমেজ “জল 
দাও”র মত তরঙ্গে তরঙ্গে বস্তুত 


লাভ করে কাঁবতার সামাগ্রকতার 
সমুদ্রে মেশেনা এখানে আরও 
অনায়াসে মাত্র তিনটি স্তবকে এক 
ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে! আর 
এই আঁভঙ্ঞতা আসে নদীর মতই 
প্রবহমান কথ্য ভাষার চালে জীব- 
নের, প্রাণের বা প্রাণময় ভাষার সঙ্গে 
কাঁবতার ভাষার বভেদ ঘোচানোর 
প্রচেষ্টা বিষ্ণু দের প্রথমাবাধই । 
ইদ্ধন*ংএর কাঁবতায় সেই ভাষা 
কবির মুঠিতে ধরা-কাঁবতার 
আবেগের টানে বা 'বিশৃদ্ধতায় বা 
ছদ্দোবদ্ধতায় অসতর্ক পাঠকের 
কাছে এই জাবনের ভাষা হয়তো 
এড়িয়ে যায্_কিলন্তু একটু সতর্ক 


দৃম্টিতেই চোখে পড়ে দেশজ জাীব- 
নের উৎসের, মহখের' ভাষার প্রোতো- 
স্বিনীতেই এর আসা-যাওয়া। যেমন 
আসা যাওয়া আমাদের জরবনেরই 
বাস্তবে, তার রিন্ততায় বা তার 
অনন্য গৌরবে, বা নিজস্ব তাঁগিদেই 
রাবীন্দ্রক স্দুন্দরে, , এীতহ্যে। 
বাস্তবিক, এ এক নতুন , বিশ্ব 
ইতিহাসে, ট্রাক উল্লাসে নব নব 
অন্বেষণে স্মৃতি সান্তায় ভাঁবষ্যতে, 
সেই অন্ধকারের প্রার্থনায়, দেশের 
জীবনের নব নব আলেখ্যে, কোমলে 
গান্ধারে সংবাদে কাব্যে পঁচিশে 
বৈশাখে কিংবা সেই চোরাবাঁজতে 
'পুর্বলেখে, বাইশে জনে । এ বিশ্বে 
প্রবেশ যেন নদীর প্রবাহে প্রবাহে 
পথ চলা দেশের মাটি আর বিশ্বের 
আকাশে, রৌদ্র ও বাষ্টর নিয়ামত 


শ্শিচ্ষক্ক্েন্তর 


| 


কোনো সঙ্কীর্ণ দলীয় চিন্তা ৰা, 
ম্যাকিয়ৌোভলীয় কূটচাল ঢোকা- 
নোর চেষ্টা পরিহার করা দরকার। 
যাঁদও সংবিধানের আক্ষরিক 
প্রয়োগে প্রোসডেন্টের শাসন দীর্ঘ 
কাল অবাঁধ চালান সম্ভব, তথাপি 
রাজনৈতিক শুভবংদ্ধ এবং সর্ধাৰ- 
ধানের আসল মর্ম দাবী করে যে, 
এমনি শাসনের কাল যত স্বল্প হয় 
ততই ভাল। প্রধানমন্ত্রী ?কছদাদন 
পূর্বে বলেছেন যে, সেখানে ১৯৭২ 
অবাধ কোনো অন্তর্তী নির্বাচন 
হবে না। এ ধরণের দৃঢ় , ভাষণের 
কোনো সার্থকতা নেই। পাঁশ্চম- 


ৰঙ্গে নির্বাচনকে স্থাঁগত , রাখার 


ফলে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়েছে 
তাতে আইন শঞ্খলার সমস্যাঁট 
সেরাজ্যে আরও কঠিন রূপ নিতে 
পারে। 

অতঃপর, কেন্দ্রের তল্পী বহন 
করতে উন্মুখ যে-সমস্ত দৃতরা 
দূতিয়ালী করছিলেন 'িল্লশীতে 
পশ্টিমবঙ্গের দরদী প্রাতানীধ 
সেজে, তারা নিজেদের আঁত তৎ- 
'পরতাকে একটছু ! 'সামাল দিতে 
লেগে গেছেন, কেননা বাংলার গণ- 


রোষকে দিল্লী চেনে। 


মৈত্রীর আকরের চেতনায় চতুর্দিকে 
বাদে জেগে ওঠার কাব্যমন্দ্র। 
অন্নপূর্ণা অন্ব-জ্লকে, শারদীয়া 
অপর্ণাকে ফিরিয়ে আনার, অন্তরে 
বাঁহরে প্রতিষ্ঠা করার আবেগই 
ধ্বানত এ 'শবশ্বে। এ কাব সেই 
কাঁব ব্যান তোরেয়াদরের 
মতই শিল্প ও জীবনের সঙ্গে 
সংগ্রামেই বাঁচেন_কাঁবর সংগ্রামে! 
হাতে তার বন্তপতাকাই। 

তাই ষাট বর্ষ প্ঠার্ত উপলক্ষ্যে 
এই মহৎ কাঁবর পরবর্তী কাঁবতা- 
গ্রন্থের জন্য উপ্মৃখ প্রতশক্ষাই 
করাছি। আমরাও তাঁরই বিশ্বে 
চতুর্দিকের অসহ্য গুমোট কাটাবার 
জন্য বৃষ্টির জল, পাই। সমুদ্রের 
গান শুনি! 


আ্ফ্শোললন্ 


(পঞ্চম পৃম্ঠার পর) 


আন্দোলন শেষ হওয়ার মুখে এবং 
রাজনৈতিক লক্ষ্যে পেণছুবার জন্য 
তীব্রতর আন্দোলন শ্মর করতে 
হবে। কিন্তু অধিকাংশ "শক্ষকই 
জানেন, তাদের ক অর্থনৌতক 
দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। 

উপরোন্ত আভযোগগুি সাধা- 
রণ শিক্ষকদের মধ্যে আলোড়িত 
হচ্ছে। তদ:ুপাঁর, সংঁবধান সংশো- 
ধন করে বা্যয়ান নেতাদের শিক্ষ- 
কতা ছেড়ে দেওয়ার পর পর্ণ 
মর্যাদায় স্বপদে বহাল 
রাখার যে রক্ষা কবচ চন্দননগরে 
গৃহীত হয়েছে, তাও প্ননার্বি 
{বচনার প্রয়োজন । কারণ সাঁমাতকে 
গাঁতশীল রাখতে গেলে, তরুণদের 
সুযোগ দিতে হবে। 

অনেকে মনে করেন নীখল বঙ্গ 


শিক্ষক সামাত বই পত্তর ব্যবসার 
দিকে যত কম নজর দেবেন ততই 
শিক্ষক কুলের মঞ্গল। সমিতির 
ব্যবসার দিকটা অনেক শিক্ষকই 
ভাল চোখে" দেখেন না। 

আশা করা যায় নাখল বঙ্গ 
শিক্ষক সাঁমাত সাধারণ শিক্ষক 
যারা একান্তই এই সাঁমাতর তাদের 
'মনোভাবকে উপেক্ষা করবেন না। 
বরং সাঁমাত আন্দোলনকে আরও 
দুর্বার করার জন্য সাধারণ 'শক্ষক- 
দের মনোভাবের পূর্ণ মর্ধাদা 
দেবেনা 
জন্য সরকার? ট্রেজারী থেকে বেতন 
দেবার দাবী তাদের নিদিষ্ট দাবীর 
মধ্যে অন্তভুন্ত করবেন। 


ধা) ভাঙার কাজে গ গি আহ ৬ হন 


বারো দিন চলার পর গত 
শীনবার দূর্গপূর শিল্পাণ্যলে 
ধর্মঘটের অবসান ঘটল । মাকস- 
বাদী কাঁমভীনষ্ট পার্টির নেতৃত্বে 
সেন্টার অৰ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউ- 
নিয়নস ধর্মঘটের ডাক দেন দু্গা- 
পর থেকে শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী 
ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের 
অপস্মরণ ও শ্রীদলশপ মজুমদার 
সহ তিনজন বিচারাধীন আসামশর 
জামিনের দাবীঁতে। ধর্মঘট শেষ হল 
যদিও এর, একটি দাবাঁও কর্তৃপক্ষ 
মেনে নেন নি। এর ফলে সরকার 
মহাখুশী এতাদিন বাদে পরমশন্রু 
সি পি এম বিনাসতে হার স্বাঁকার 
করেছে। 

খুশী সি পি আই, এস ইউ 
সি প্রমুখ ' বামপল্ধী ভেকধারী 
অন্যান্য দল এবং হাফদলগ্ুলিও। 
ভাবখানা, “এইবার কেমন হল?” 
অবশ্য যখন বাংলাদেশে রাজনশীতি 
করেন তখন বাইরে গরম রাখতে 
হবে বোক। তাই বারো দিন ধরে 
সরকারের সর্বপ্রকার সহযোগিতা 


তথা দালাল করে ধর্মঘট মেটার ' 


কিংশুক সেন 


সঙ্গে সঙ্গেই রণেন, 'বশ্বনাথ, 
সুবোধ, নাহার ইত্যা'দ বাবরা 
বিরাট. বিবৃতি ঝেড়ে বসলেন। কণী 
তাঁদের রাগ? কেন ধর্মঘট মিটিয়ে 
ফেলা হল, শ্রামকশ্রেণীর প্রাত এ 
কাঁ '' ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, 
ইত্যাদ' আরও কত। শুধু তাই নয় 
এ খবরও আছে যে বিপ্লবের 
তোড়ে এইসব বাবুরা গত শাঁনবার 
তাঁদের গ্ৰ স্ব দফতরে ম্বার্স- 
লেনিনের যে ছাঁৰ টাঙানো আছে 
তাতে নতুন গাঁদা ফলের মালা দিয়ে 
ধান্টামোও করেছেন। সি পি আই 
কর্তারা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হীন্দিরা- 
অশকেও নমস্কার ঠুকেছেন 
(ভাগ্যস “কার করেছিলে মা। 
আরও একটু পেটালেও পারতে) 
অবশ্য গভনর রাত্রে আহারাদর পর 
নাজ নিজ গৃহে। 

ধর্মঘট মেটার পর ' জনৈক. সি 
পি (এম) নেতাকে প্রশ্ন করা হলে 
তিন স্বীকার করেন যে দুর্গাপুরে 
একটা সেটব্যাক ঘটেছে। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেন যে এই 
প্রথম শ্রামকশ্রেণীকে রাজনোতিক 


দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনে নামতে 
হয়েছিল এবং তারা শেষ -অবাঁধ 
লড়ে গেছেন। এবং এইটাই আসল 
এবং আশার কথা। 
ভালরকমই জানত যে ওইসব দাৰী 
সরকার মানবে না, অন্ততঃ এখনই 
নয়। কিন্তু তা সত্বেও যে তারা এই 
আন্দোলনে বিরাট ভাৰে সাড়া 
দিয়োছল তাতে এইকথাই প্রমাণ 


বনবদর্গ? 


করে-ষে আজ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 
রাজনৌতক চিন্তাধারা ঢ?কেছে। 
দূর্গাপুর মার খেয়েছে? নিশ্চয় 
খেয়েছে এবং আরও হাজারবার 
খাবে। কিন্তু সঠিক রাজনৈতিক 
চেতনা সম্পন্ন শ্রামক কখনই এই 
মার খেয়ে পিছ? হঠতে পারে না, 
ইতিহাস প্রমাণ করে যে প্রতিটি 
“পরাজয়” থেকে নতুন আঁভিজ্ঞতা 
নিয়ে সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে 
যাবে স্দানশ্চিত জয়ের পথে। 


শ্রামকশ্রেণশ . 


শোধনবারদীদের ভয় এইখানেই । 
এতাঁদন ধরে প্রামক শ্রেণীকে দু 

চার আনা বেতন বুদ্ধি কারয়ে 
য়ে নিজেদের এবং শাসক শ্রেণীর 
স্বার্থে যে বিরাট ভাঁওতা তারা 
সৃষ্টি করেছিল দূর্গপটরেই দেখা 
গেল তা কাটয়ে ওঠার প্রথম 
প্রয়াস। তাই আতাঁঙ্কত হয়ে সি 
পি আই .নেতৃবৃন্দ বলতে লাগল, 
এই ধর্মঘটের, আমরা বিরোধিতা 
কর কারণ এর থেকে শ্রামকদের 
কোন অর্থনৈতিক লাভ হবে না। 
কাউটস্কীর বরপতুত্র কল্যাণ, নীহার 
ইত্যাদি পরম ভীত হয়ে ছুটে 
গেলেন 'দক্লী, এলেন মহাকরণে 
আমলাদের কাছে। সমস্ত সহ- 
যোগতার আশ্বাস জানিয়ে, 
ফিরলেন দর্গাপুরে যেখানে ধর্মঘট 
ভাঙার মহান দাঁয়ত্ব কাঁধে তুলে 
নেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। প্ীলশের 
জাঁপে ঘুরে বলা হল কারা ধর্ম- 
মূলক” কাজে লিপ্ত. আছেন! এমন 
খবরও আছে যে এই সি পি আই 
সমর্থক কিছু গুণ্ডা এম এ এস 
সির জনৈক সি পি এম দলভ্ত্ত 
নেতাকে লোহার চেন দিয়ে পিটিয়ে 
মেরে ফেলে, যে ঘটনা সি পি আই- 
য়ের অধুনা প্রাণের বন্ধন পুলিশের 





সি পি এমের সংগ্রাম চলছে 


গভীরভাবে রাজনৈতিক চিন্তা 
করতে হবে। 

বাংলা বন্ধের ডাক সি পি এম 
তুলে য়েছে ঠিকই, কিন্তু এই 
শিক্ষক, রাজ্য পাঁরৰহণ কম+ ট্রাম 
কর্মী, ফায়ার "ন্রগেড কমশী এবং 


অবশ্য একথা স্বীকার করতেই 
হবে যে দর্গাপ্রের ধর্মঘটের যে 
এই পাঁরণাঁত হবে তাস পি এম 
নেতারা বুঝতে পারেন'ন। যাঁদ তা 


সিদ্ধর জন্য এই যড়যন্ত্কারীরা 
যে কোন হান পন্থা গ্রহণ করতৈও 
লজ্জিত নয়। 


(প্রথম পষ্টার পর) 


না। দর্গোপনরে পরাজিত ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনে বেশ খানিকটা 
ক্ষাত হল' এবং সেক্ষ্তি পূরণ 
করতে যে বেশ খানিকটা সময় 
লাগবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

অবশ্য সি "প এম যাঁদ তার 
কর্মীদের সাঁঠক রাজনৈতিক পথ 

পারে তাতে ভয় পাওয়ার 


রন কোনও কারণ নেই? প্রেড ইউনিয়ন 


আন্দোলন যে শধু দু পয়সা 
পাইয়ে দৈওয়ার আন্দোলন নয় এটা 
শ্রাসকদের শেখানোর দরকার হয়ে 
পড়েছে। আসলে টেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন যে মুলতঃ বর্তমান 
কাঠামো বজায় রেখে আন্দোলন তা 
তারা জানে নাঁ। কিন্তু কাঁমডানজ্ট- 
দের আন্দোলন যে মৃখ্যতঃ এই 


, কাঠামো পাল্টাৰার আন্দোলন এবং 


যার পাঁরবর্তন না হলে সাঁত্যকারের 
সমাজবাদের ঈদকে এগ্োনো যাবে 
না তা শ্রামকদের বোঝাবার সময় 
এখন এসে গেছে, বিশেষ করে যখন 
শি শি এম বেশীরভাগ শ্রীমকরেই 


5. তাদের পার্টর আশেপাশে আনতে 


পেরেছে। 
প্রায় এককভাবে সি পি এম 
এই সপ্তাহে ! বা.আগামী সপ্তাহে 
যে সমস্ত আন্দোলনের সম্মুখীন 
হচ্ছে ভার উদ্দেশ্য বোধহয় এটাই 
যে কংগ্রেসের সঙ্গে মোকাবিলা 


কর্মর জন্য তথাকথিত ৰামপল্থী 


পার্টগ্ুলোর ভেতর কারা ,তার 
সাথাঁ, কারাই বা শত তা জানা। 

সি পি এমের বন্তব্য খুব 
স্পম্ট। 'সীশ্ডিকেট কংগ্রেসই হোক 


আর হীন্দিরা কংগ্রেসই হোক দুই 
কংগ্রেসের মধ্যে ষে মূলগত কোনও 
পাৰ্থক্যই 'নেই এবং গণ-আন্দো- 
লনকে দমন করবার জন্য অন্যান্য 
ডান পার মতনই তারা ব্যবহার 
করবে তা প্রমাণ করা। 

দেরশতে হলেও ব্যাচ্ক রাষ্টীয়- 
করণ করার পর শ্রীমতাঁ হীন্দিরা- 
গান্ধীর পক্ষে আর যে কোনও 
প্রগাতমূলক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব 
নয় তা সি পি এম বুঝে নিয়েছে। 
পি আই, এস ইউ সি ও 
ফরোয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য ৰাম- 
পল্থঁ পার্টিগ্ীল কংগ্রেসের চারল্র 
সম্বন্ধে মুখে একথা স্বীকার 


করলেও কার্যতঃ এই পার্টাগ্যীল 


যে ইন্দিরা কংগ্রেসের লেজ:ড়ে 
পাঁরণত হচ্ছে তা আর অস্বীকার 
করা যায়না! | | 
, রাজন্যবর্গের সঙ্গে মোটামুটি 
ভাৰে একটা বোঝাপড়া হওয়ার পর 
শ্রীমতী গান্ধীর কাছে সি পি এমের 
দরকার' ফুরিয়ে গেছে। তাই 
কেরালাতে ১৯৫৯ সালে সি 'প 
আই (তখন অবশ্য ?স পি আই 
ভাগাভাঁগ হয় নি) .সরকারকে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবারও 
তানি কামউীনষ্টদের বিরুদ্ধে সেই 
ভূমিকাই নিচ্ছেন, অর্থাৎ কাঁমউনিষ্ট 
বলতে 'তাঁন এখন সি পি এমকেই 
বৰোঝেন। নকশালদের সম্বন্ধে তিনি 
ভীত, কিন্তু যেহেতু নকশালরা . 


' সংসদখয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী 


নয়, সেইহেতু তান তার: রাজ- 


নীতির রঙ্গমণ্ডে সি পি এমকেই 
প্রধান শর; হিসাবে দেখছেন। 
তাই যেমন কেরালায় তেমান 
বাংলাদেশেও তান সি পি এম 
বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে- 
ছেন। তিনি জানেন বাংলা দেশে ও 
কেরালায় তান যদি সি এমকে 
ঠাণ্ডা করতে পারেন তাহলে তার 
বিরুদ্ধে দাক্ষণপন্থীরা 'তাঁন 
কমিউনিষ্ট ৰলে যে প্রচার চালাচ্ছে 
তার ধার অনেক কমে যাবে এবং 
বাহাত্তর সালের ভোটের. যুদ্ধে 


'আখেরে তার ভালই হবে। 


তাহলে এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন 
উঠছে যে কোন্‌ বামপন্থী পার্ট 
ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে সাক্ষয় বা 
পরোক্ষভাবে এঁগয়ে আসছে । দেখা 
যাচ্ছে ষে রাজ্য কর্মচারী বা অন্যান্য 
শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘটে সি পি 
এম ছাড়া কোন বামপন্থী পাঁটই 
রাজা নয়, যেমন রাজী নয় বাংলা 
কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা । সুতরাং 
এই আন্দোলনের পরিপ্রোক্ষতে 
শেষপর্যন্ত যে অষ্টবামের , তথা- 


হাতে পড়ে দাঁড়াল এই যে . ওই 
শি শি এম নেতা মারা যান যখন 
তাঁর নিজের বোমা জের হাতেই 
ফাটে। 

SU Er 
বোঝ যায়। যখন ১৯৬৭ সালে 


তাদের নেতা নীহার মুখাজাঁর : 


দূর্গাপুরে জামানত জব্দ হল 
তখনই এই দলাঁট বুঝে গেল দুর্গা 
পরে এদের কজ্কে ফুরালো। তাই 
তখন থেকেই এরা নেগোটিভ পন্থা 
অবলম্বন করল- আমরা ত গোঁছই 
এখন সি পি এমকে হঠানো 
যাক৷ তার জন্য, যদ প্রয়োজন হয় 
সি আর পি এমন কি আই এন ?ি 
ইউ সির সাহায্যও নেব। আর শ্রীমক 
শ্রেণীর স্বার্থঃ আরে দূর যদি এ 
নেতৃত্বই না থাকল ত কিসের 
শ্রমিক কার স্বার্থ? 

ধর্মঘট ভাঙতে সি পি আই 
অন্যান উদ্যত। সরাসরি রাজ্য- 
সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্রদের 
ধর্মঘট 'ভাঙতে এরা সরকারের 
সঙ্গে হাত 'মালয়ে উঠেপড়ে 
লেগেছে। হয়ত সফলও হবে 
কিন্তু তারপর? ভবিষ্যত 1 ভুলে 
যাবে এদের বর্তমানের এই চরম 
বেইমান 2. 





৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাতা-১৩ 





কিন্তু এই নির্যাতন, এই 
অত্যাচার এই ব্য'ভচার, সেকালের 


খুলে “যাৰে ভাতে আর সন্দেহ ছটনাকে ছাড়িয়ে গেছে। সমীরদের 


কাঁথিত প্রগৃতিশশলদের  মুখোস 
নেই। | 
সীরকে পিটিয়ে মেরেছে 


' প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 
টেগার্টের আমলের নির্যাতন বা 
অত্যাচারের কাঁহনশ বিবৃত করে 
এখন দেশের নায়করা মালা 
কুড়য়ে বেড়াচ্ছেন। তারা বলছেন, 
ইংরেজ আমলের সল্মাস বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘাঁটয়োছিল। 


বাঁড়তে স্থানাভাব। তাই সে; অন্য 


ক 


{ 


বাড়িতে রাত্রে শ্বতে যায়! পুলিশ 


এলে সমীরের মা নিজে তাদের' এ 


বাঁড় দোখয়ে দেনা, বোধহয় তার ' 


মন বলোছল যাঁদ সে কিছ; ভুল 
করে থাকে, তবে শুধরে আসবে। 
আজ দেশের আপামর জনসাধারণ 


মৎ চাইছে ৪ মাকে ক বলবেন? 
ভূলে যাবেন না মায়ের চোখের 
'জলে আপনাদের ধ্বংস অনিবার্য 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৮শে আগষ্ট ১৯৭০ 


একজন নিহত নকশালগন্থী ভন] মন্পর্কে 
তাৰ পিতাৰ দ্থতচাৰ। 


[সুদেব নামে একজন নকশালপল্ধী 
ণ গত জুন মাসে মোদনীপুর 
জেলার কেশপুরে যখন এক জোত- 
দারকে খুন করে পালাবার চেষ্টা করে 
তখন তকে হত্যা করা হয়। সংবাদ- 


সুদের সম্পর্কে তার পিতার স্মাতি- 
কথা এবং এক বন্ধুকে ও ঠাকুমা মা 
কাকিমা ও 'দাদকে লেখা সুদেবের 
দুটি চিঠি প্রকাশ করা হল।] 
পুত্রের মৃত্যুর পর তাহার স্মৃত 
বর্ণনা করা যে কাঁ বিড়ম্বনা, তাহা 
হঝিবার মত দুর্যোগ যেন কোন 
ধপতার জীবনে না আসে। সেই 
দুঃখের কথা লিখতে গিয়া তাহারই 
পটভূমিকায় একটু পারিবারিক পাঁর- 
চয় দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব কাঁর। 
পুববিষ্গের ফারদপুর জেলার 
টেংরা গ্রামে আমাদের পৈত্রিক নিবাস 
ছিল। পাঁকিন্তান হওয়ার আগেই 


না। বিধবা আনন, সদ্যোঁববাহিতা 


দেড় মাস পরে বাংলা ১৩৫৬ সনের 
&ই পৌষ, ইং ২০শে ডিসেম্বর, 
১১৯৪১ তাঁরখে সুদেবের জন্ম। 

শিবের বাভিন্ন নামের মধ্য হইতে 
একাঁটকে বাছিয়া লইয়া তাহার এই 
'সৃদেব নাম র্লাখয়াছিলাম। আশা 
॥-সে শিবের মত স্যন্দর ও জ্ঞানী 
হইবে। খুব পারিশ্রম কাঁরয়া তাহার 
কোম্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলাম। ইহা 
কাঁরযা অবশ্য বড়ই হতাশ হইয়াঁছলাম 
কারণ ইহার পারিপ্রোক্ষিতে নবজাতকের 
আয়: খুবই কম বালিয়া অনমত 
হইয়াছল। 

আমরা পাণ্ডত বংশের সম্তান। 
বাবার টোল 'ছিল। সেখানে সংস্কৃত 
শশক্ষায় আমাদের 'হাত্যোঁড়'। 'কিল্ভু 
যুগের প্রয়োজনে সেই শিক্ষা বৈশী- 
দূর অগ্রসর না হইতেই কেরাণী 
হওয়ার জন্য ইংরেজী শিক্ষায় মনো- 
যোগী হইতে হয়। এইদিকেও যথেষ্ট 
অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই পিতার মৃত্যু 
আমাকে কলেজ-জশীবন হইতে সংসার- 
জশবনে টানিয়া অনে। 

আমার অতৃপ্ত জ্ঞান-স্পহা 
সুদেবের মধ্য দিয়া সার্থক হইবে 
ইহাই ছিল আমারা রঙিন স্বহ্ন। 


পুত্রের মধ্যেই পিতা” বাঁচয়া থাকে। 
এই ক্ষেত্রেও সেই ভাবাদর্শের সফলতা 


প্রত্যক্ষ কাঁরতে চাহিয়াছলম। কিন্তু, 


মানুষ ভাবে এক, হয় আর। 

শিশুকাল হইতেই সদেবের 
সুকোমলকান্তি এবং আনন্দময় 
স্বভাব সকলের আকর্ষণের বস্তু হইয়া 
উঠিয়াছিল। বাল-সুূলভ অন্যায় 
আচরণ সে বড় একটা কাঁরত না। 
সধ্যাকথা বাঁলতে পারত না। সাধা- 
রণ লোকলক্জা বা 'মুখচোরা, ভাব 
তাহার প্রায় ছিলই না বলা চলে। 
সর্কক্ষেত্রেই তাহার চাল-চলন ও হাব- 
ভাব অনেকটা মুক্ত এবং 'দিলখোলসা 
ধরণের 'ছিল। 

পাঠশালায় সে পড়ে নাই। 
বাড়ীতে কিছ শিক্ষালাভের পর সে 
স্থানশয় শ্রীরমকৃর্ণ 'বদ্যাশ্রম (ডোন- 
কুনি) নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
ভার্ত হয়। পরে এখান হইতে 
তাহাকে গরলগছা উচ্চ মাধ্যামক 
স্কুলের ৯ম শ্রেণীতে আনিয়া ভার্তি 
করা হয়। এই শীবদ্যালয় হইতেই 
১৯৬৬ সনে সে দ্বিতীয় বিভাগে 
উচ্চ-মাধ্যমিক পরাঁক্ষায় (কলা বিভাগ) 
পাশ করে। মোট চোদ্দ নম্বর কম 
হওয়ায় সে প্রথম বিভাগ পায় নাই। 

বলাবাহুল্য তাহার এই পরাঁক্ষার 
ফল আমাদের আশানুরুপ ছিল না। 
একাট 'বাশিষ্ট মতবাদের আকর্ষণে 
তাহার আনদযাঁঙ্গক রাজনশীতর চর্চাই 
তাহার পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটাইতে 
ছিল। অস্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় 
হইতেই ইহার সূচনা এবং ক্রমে ইহা 
বাঁড়য়াই গিয়াছিল। উচ্চ মাধ্যামকের 
ফল খারাপ হওয়াতেই এঁদকে আমা- 
দের বিশেষ নজর পড়ে। 

ইহার পরে তাহাকে কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজে হীতহাসে অনার্সসহ 
বি-এ ক্লাসে ভার্ত করিয়া দেওয়া হয়। 
সেখানে সে হাফ ফযী-্টুডেল্টাশপ 
পায়। তাছাড়া উচ্চ-মাধ্যমকে প্রাপ্ত 
নম্বরের সংখ্যা শতকরা পণ্ান্'র 
বেশী থাকায় দুই বৎসরের জন্য 
গভরমেস্ট-লোন-স্কলারাশপও আহাব 
জন্য জোগাড় করিয়া দেওয়া সম্ভবপর 
হয়। 

সক্রিয়ভাবে রাজনশীতিতে যু্ত 
থাকায় তাহার পড়াশুনায় ব্যাঘাত 
ঘাটতে থাকে । আমরা নানাভাবে 
তাহাকে পড়াশুনায় মনোযোগী কাঁরতে 
চেষ্টা কার! কিন্তু তাহাতে বিশেষ 
কোন ফল হয় না। 'ঁব-এ পার্ট 
ওয়ান পরীক্ষার ফল ভাল না হওয়ায় 
তাহার প্রতি খুবই অসম্তুষ্ট' হই এবং 
বাক এক বংসর খুব ভাল করিয়া 
পড়াশুনা কাঁরয়া শেষ পরীক্ষায় 
অপেক্ষাকৃত ভাল ফল কারবার জন্য 
চাপ দিতে থাঁক। আমার এই চেষ্টা 
'বৃথা হয়। পড়ার চাপ যত বেশশ 
'বাঁড়তে থাকে সে-ও সেই বিষয়ে যেন 
তত বেশ অবহেলা করিয়া বাজ- 
নীতিতে আরও বেশশ জড়হিয়া 
পাঁড়তে থাকে । আমরা প্রমাদ, গাঁণি। 
কিন্তু নিরুপায় । শত চেষ্টা কাঁরয়াও 
তাহাকে সেই পথ হইতে সরাইয়া আনা 


তো দূরের কথা, সাময়িকভাবে অল্প 
সময়ের জন্যও তাহাকে একৈ টানিয়া 
আনা বায় নাই। আম তাহার এম- 
এ পরীক্ষায় পাশ করার পর তাহার 
ইচ্ছান্মরূপ যে কোন পথ বাছিয়া লই- 
বার স্বাধীনতা তাহাকে দিতে প্রাতি- 
শ্রুত হইয়াঁছলাম, দঃথের বিষয় সেই 
প্রস্তাবও সে অসার বলিয়া প্রত্যাখ্যান 
করে৷ তাহার মতে তখনই বিপ্লবের 
সময় আসিয়া 'ঁশ্বয়াছল এবং সেই 
চরম মুহুর্তে তাহা হইতে দুরে. 
থাকাই ছিল চরম মুর্খতা। ফলে 
বি-এর শেষ পরীক্ষায় সে মাত্র দুই 
পেপাব দিয়াই পরীক্ষায় বসা বন্ধ 


করিয়া দেয় এই য্যান্ততে যে না 
লাখতে পারলে পরীক্ষায় বসা 
নিরর্থক। ইহার পর আর'বেশীদন 
সে বাড়ীতে থাকে নাই। ১৯৬৯ 
সনের মে মাসে সে বড়া ছাঁড়য়া দূর. 
গ্রামাঞ্চলে চালয়া যায় সেখানে কৃষক- 
দের মধ্যে পার'র কাজ কারবার জন্য 
_যাহার শেষ পাঁরণাত জোতদার 
খুন করিয়া দফারবার পথে 'নিষ্ঠুর- 
ভাবে নিজেব মৃত্যুবরণ 

বাড়ী ছাঁড়বার পর সে তের 
মাসকাল জশীবত 'ছল। প্রথমে দু 
একখানা পত্র সে আমার মাকে 
{লাখয়াছল। তাহা হইতে পোস্টাল 
স্ট্যাম্প পাঁড়য়া বুঝা যায়, সে 
মোদনীপুর জেলার গোপনীবল্পভপুর 
অণ্চলে তাহার পার্টিকর্তক প্রোরত 
হইয়াছিল সেখানকার কৃষকদের মধ্যে 
কাজ কারবার জন্য। এই কাজাট 
প্রধানতঃ ছিল কৃষকদিগকে রাজ্জ- 


৪ পাঁচ & 


নীতিতে সচেতন কাঁরকা তোলা 
বশেষতঃ তাহাদের উপরে স্থানীয় 


জীবন-যাপনে খুবই অস্নাবধায় 
পাঁড়তে হয়। পরে এই অবস্থার 
পাঁরবর্তন হইয়াছিল। মাঝে মাত্র 


জন্য_বাড়ীতে থাকা সে নিরাপদ মনে 
কারত না। আমার সঙ্গে দেখা হই- 
লেই আমি তাহাকে তাহার অব্লাম্বিত 
পথের বপদাশঙ্কার কথা স্মরণ 
করাইয়া দয়া তাহাকে সেই পথ 
হইতে ফাঁরয়া আসতে উপদেশ 
দিতাম। এই উপদেশ অবশ্য কদাঁপি 


(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠাম্ন ) 


ক্ষুতেত্তেল্ল দুাভি চিলি 


মৃত্যু তখনই সার্থক হয় যাঁদ আঁধ- 
কাংশ জনগণের দুঃখ দুর্দশা মনে 
রেখে এবং তাদেরই স্বার্থে প্রাণ 
দেওয়া যায়। সম্ভবত চেয়ারম্যান 
মাও এরকমেই একটা কথা বলেছেন 
“জনগণের সেবা প্রসঙ্গো”। 
কমরেড, 

আশিস, অনেকক্ষণ কলম ধরে 
বসে আছ। অনেক কিছু লেখা 
যায়, অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু 
ভয় হচ্ছে কথাতেই সব কিছুর অব- 
সান ঘটাটাও বিচিত্র নয় আমাদের, 
কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ব- 
লতাই সেইখানে, এটাই মধ্যবিত্ত 
দুর্বলতা! আমরা বাল যা তা করি 
না। ভাল শুরু করেও অনেক সময় 
ভাল শেষ করতে পারি না। এটা 
একটা এঁতিহাসক নিয়ম। একট! 
স্তর পর্যল্ত মধ্যাবত্ত ব্দাম্ধজীবীরা 
তার এীতহাসিক দায়িত্ব পালন করে। 
তারপর শেষ জমানায় তারা আর 
বিপ্লবশ নাও থাকতে পারে। এমন 
কি হতে পারে আবিগ্লবশী বা প্রাত- 
বিগ্লবী। চেয়ারম্যান বলেছেন, 
“একটা ভাল কাজ করা সহজ্ঞ। কঠিন 
হচ্ছে সারা জীবন ধরে ভাল কাজ 
করা, সারা জীবন ধরে “বিপ্লব 
এবং জনগণের সেবা করা”। আমাদের 
সামনে আজ এই শক্ত পরণক্ষার 'দন। 
আমাদের এই পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ 
হতেই হবে। আজ সারা দুনিয়ার 
বিপ্লব নির্ভর করছে আমাদের প্রিয় 
দেশ ভারতবর্ষের জনগণের ম্যু্ত- 
ফুদ্ধের ওপর। এই মহান দাঁয়ত্ব 
আজ আমাদের। এই মহান দায়িত্ব 
বোধই সহাষ্য করবে এই পরাঁক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে, এই মহান দায়িত্ব 
বোধই আমদের বুকে দেবে অসীম 
সাহস আর আগ স্বীকারের তশব্র 
আকাংক্ষা। 

কমরেড, আজ সারা ভারতবর্ষ 
জুড়ে জ্বলে উঠছে অসংখ্য আগুনের 
স্ফূীলঙ্গ-যা শাঘই দাবানল তৈরী 
করবে। এই আগুনে যেমন একাদিকে 
ধংস হবে প্রতিক্রিয়াশীল কাগুজে 
বাঘরা তেমনই এই অগ্নি পরাঁক্ষায় 
অসংখ্য পোড়া খেয়ে আমরা হয়ে 
উঠব খাঁটি সোনা। চেয়ারম্যান এখ- 


নও বেচে আছেন, তাঁন বহুদিন 
বহাদন বেচে থাকুন। আমাদের 
ভয় ক? দদ্যানয়া" পাল্টাও নিজেকে 
পাল্টাও»।- দুনিয়া পল্টানোর লড়াইএ 
থাকতে থাকতে আমরাও পাল্টতে 
পারব নিজেকে বাঁদ সচেতন প্রয়াস' 
থাকে জয আমাদের হবেই। সচেতন 
প্রয়াস না থাকলে কিন্তু তা পারব না। 
স্থান তবে ইতিহাসের Dustbin-এ। 
বলোছলাম মধ্যাবত্ত সুলভ দুর্ব- 
লতার কথা । কিন্তু খেয়াল , রাখা 
দরকার “Class is not de- 
fined by birth—class is defined 
by the State of mind which 
reveals its conduct.” 
কাজেই দেখা যাচ্ছে আমরা আমা- 
দের শ্রেণীর অবস্থান পাল্টাতে পারি, 
একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই এরীত- 
হাঁসিক পদ্ধাত সূচনগ্ধ হুয়য়ছে তার 
সঙ্গে সততার সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাইয়ে নিতে পরলে আমাদের স্টেট 
তঁফ মাইন্ড বদলাবেই। 
সামনে সদন আসছে। চেয়ারম্যান 
য়ের 'দনগুলিকে সামনে আন 
অর্থাৎ চিন্তা কর। সামনের, বিজয়ের 
দিনগযলকে বরণ করতে হয়ত আমরা 
কেউই থাকবে না- হয়ত বিজয়ের 
দিনগ্ীলকে সংপ্রশস্ত রাস্তা তৈরী 
করে দিতে আমাদেরই অর্থ হতে 
হবে তবু সুদিন আসবে । ভাবষাৎ 
বংশধররা কুক ফুলিয়ে বলতে পারবে 
«আমরা মানুষ” “আমরা শোষিত 
নই--আমরা সবাই সমান” সেই সুন্দর 
সুন্দর মুখগুলোই কি আমাদের 
অনুপ্রেরণা নয়? 
আলতু ফালতু অনেক কথাই বলোছি, 
রাগ কারস না ভুল হলে সমা- 
লোচনা করবি। সংশোধন করাব। 
একটা ভালো চিঠি আম িলখব। 
এখন যাক ভালোবাসা রইল। 


সেলাম। 


লাল 


ইত, -সুদেব 
I won't be a slave 
So I won't be a master 
Abraham Lincon 


মা, বৌমা, কাঁকমা, দাদ 
আমি ডাল আঁছ। আমার জন্য 
চিল্তা কোরো না। শিন্তা কোরে 


কোনও লাভ নেই, চিন্তা কাটাবার 


একটা পদ্ধাত হচ্ছে শুধু আমার 
কথা না ভাবা, সারা দেশের মানুষের 
কথা ভাবা। যেই গরীব মানুষ- 
গুলো মান্দষের মত বেচে থাকার 
দাবী নিয়ে হাতে অন্তর তুলে য়েছে 
তাদের কথা ভাবা। যেই সব দামাল 
ছেলের দল তাদের সংগে নিজেদের 
যথাসাধ্য মিশিয়ে নিয়ে লড়াই এর, 
পথে এঁগয়ে চলেছে তাদের কথা 
ভাবা। আর এদের সকলের একজন 
হিসাবে আমাকেও চন্তা করা। 
তাহলে দেখবে সমস্ত সমস্যার সমা- 

ধান হয়ে গেছে। 
লড়াই শুরু হয়েছে। এতাঁদনের 
অন্ধকার্ময় যুগের অবসান সূচনা 
করে লড়াই শুরু হয়েছে আজ 
তামাম দুনিয়ায়। পৃথিবীর প্রত্যেক 
দেশের ঘুমন্ত শোষিত মনুষ আজ 
জাগছে। জাগছে এশিয়া জাগছে 
আফ্রিকা, লাতিন আমোরকা। যে 
সমস্ত কালো নিরীহ মানুষগুলো 
শুধু মাত্র থেটেই এসেছে * এতকাল 
মানুষ বলে স্বীকৃতি পায়নি কখনো 
তারাই আজ দূঢ়বদ্ধ মুষ্টিবদ্ধ হাত 
উপরে তুলে শপথ ঘোষণা করছে 
ভারতবর্ষের না খেতে পাওয়া টে 
মানুষের দল, লড়ছে শ্রীকাকুলাম 
লড়ছে গোপ'বল্লভপূুর বজড়াগোড়া। 
নকশালবাঁড়র ছোট্র আগুন আজ সারা 
ভারতবর্ষে দাবানল জ্বালিয়ে 
দিয়েছে, সেই আগুনে পুড়ে মরবে 
বড়লোকের দল, যারা হাজার গরণ- 
বের রন্বে তরী করেছিল লুল্ঠটনের 
ইমারৎ। চাকা আজ ঘুরছে চাকা 
আরও ঘুরবে। দুনিয়া পাল্টাচ্ছে। 
আরও পাল্টাবে। সেই দুনিয়া পাল্টা- 
নোর লড়াইএ 'অন্কের সাথে 
আঁমও এক অংশদার। আজ আছি 
ভবিষ্যতেও থাকতে পার সেই আশাই 
করো। সেটাই গর্বের কথা । তোমরা 
আমার প্রণাম নিও! চিঠি পত্র লেখা 
খুব "ঝামেলা, দুঃখ বা রাগ কোরো 
না। তোমরাও নিশ্চয়ই ভালই আছ। 
ইতি_সদদেব 


Yu 


মদীয় স্বদেশে সম্প্রত 
জহযাদদের মনেও বিবেক ভর 
করেছে। এই 'বৰেকবান নরহন্তারা 
বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ থেকে সুরু 
করে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার 
এৰং জাতীয় নিরাপত্তা, যখন 
যাকেই সামনে পাচ্ছেন তার পাঁবন্রতা 
নিয়ে গেল গেল’ আত্তনাদে গলা 
ফাটাচ্ছেন, এবং* শ্রেফু বিবেকের 
জন্যই প্রয়োজনে এমান নির্দোষ 
ব্যক্তিদের গলা কাটছেন। 'ঁববেক- 
বান িববেকানন্দ-ভন্তদের কথাই মনে 
করুন। তাঁর স্ট্যাচনুর নিচে অনেক, 
অশ্রুপাত এবং উপৰাস করলেন 
তাঁরা এবং সমধর্ম অনেকেরই স্বাক্ষর 
সংগ্রহ, করলেন, যাঁদের নাম গোত্র 
ইত্যাদ আমাদের ভালমত জানা 
নেই। তবে, এমন.কথা বলা সম্ভব 
নয় যে আমরা অজয় মুখোপাধ্যায়, 
প্রফুল্ল সেন এবং অন্দপাস্ধিত 
প্রফঞ্লচন্দ্র ঘোষকে চান না। এই- 
সব দশমুপ্ড নরপতিরা বিৰেকা- 
' মন্দর জন্য শেকে মৃহ্যমান হয়ে 
পড়লেন এমন এক জায়গায় যেখানে 
“কিছুদিন আগেও 'বিবেকানম্দর 
: পাদুকাধারী ভণ্ড সন্নাসীরা একটি 
নির্দোষ যুবককে আত্মহত্যা করতে 
বাধ্য করেছে, শ্রেফ তার মুখের রহ 
কেড়ে 'নয়ে। '1ৰবেকানন্দ নামের 


এমনই মাহমা যে তাঁর এবং তদীয় 
গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামে 
এখন আমরা সমস্ত স্বদেশ জুড়ে 


ভহ্লাদের বিবেক 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সিল্কের গেরুয়া পোষাকের নিচে 
কয়েকশ লোককে অনায়াসে নানা 
রকম ব্যভিচার, বদমায়েসী এবং 
নবাবী করে যেতে দিচ্ছ! আমাদের 
দেশের অতিশয় শীতল যুবকেরা 
আজ পর্যন্ত এদের উলঙ্গ করে 
চাবকাচ্ছে' না; শুধু এদের পাপের 


জন্য বিবেকানন্দের' ৰা বিদ্যাসাগরের 


মত মানুষদের দায়ী করে তাঁদের 
মৃতিগ্ণালকে আঘাত করছে। 
ফলে তারা একটি সুযোগ 'দিয়েছে 


নাম ব্যান্ত এবং জহনাদদের বিবেক- 


বান হওয়ার। যাঁরা জহ্যাদদের সম- 
গোত্রীয় নন, কিন্তু বাজারের বেশ্যা 


. পত্ৰিকাগুলের এবং ' সমাজবিরোধী 


ভণ্ড স্বদেশীয় নেঅদের প্রচারের 
দাপটে বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগরের 
অপমানে: স্নানাহার পর্যন্ত ভুলে 
যাচ্ছেন, এবং দেশের স্মস্ত' যুব- 
শান্তকেই এই 'নর্বেধ.কাজের জন্য 
দায়ী করছেন, এমন কি, এই দেশের 
আনম পৰস্লবের তুলনায় রাম্ট্র- 
পাঁতর শাসন আঁধকতর কাম্য বলে 
ট্রামে বাসে এবং বৈঠকখানায় নানা- 
রকম .ব্লুধভাষণ দিচ্ছেন, তাঁদের 
প্রাতও আমাদের প্রশ্ন থাকে। 


আমরা চাই সি আই এ-র অর্থপনষ্ট 
স্বামীজীরা যখন এইসব মহা 


পুরুষের-নাম করে ধমশিয় প্রতিষ্তান- 


গুলিকে গোলামখানা ও হারেমে 
পাঁরণত করেন, এবং নবাবের মত 
খানাপনা ও চলাফেরা করেন, 
তাঁদের বিবেক কোথায় থাকে ? 
বিদ্যাসাগর এবং 'বিযেকানন্দ এখন 
মৃত ; কিন্তু প্রফঃল্লচন্দ্র ঘোষ 


এবং প্রফল্লচন্ত্র দেন যখন দেশের ' 


বুভুক্ষু কয়েক কোটি মানুষের 


পরিচয় ভিখেছিলেন বাঙালীর 
ছেলেরা মাতৃভাষায় অআকখ 
শিখবে, এই আশায়। আজ দেখাঁছ 
দেশ স্বাধীন হবার তেইশ বছর 
পরেও, এই রাজ্যের উচ্চ:শাক্ষত 
মানব সমাজে বাংলা শিক্ষা অচল।' 
স্বাধীন স্বদেশ জুড়ে এখন 
মীশনারঈদের এবং কিণ্ডারগার্ডেন 
প্রথায় পরিচালিত স্কুল-কলেজ- 
গুলিরই ভীষণ আদর। আমাদের 
এম এল এ, এম পি এৰং মাননীয় 
মন্ত্রীদের পুত্রকন্যারা অ আ ক খর 
আগে ইংরাজি 4 ০75 শেখেন' 
এই* সব শিশ; সন্তানদের বাপ 
মায়েরা যদ 'বদ্যাপাগরের আত্মায় 
জুতো না মেরে থাকেন, তাহলে 
অত্যন্ত সাহসের ' কথা এমন 


চামড়া দিয়ে ড্গড্যাগ বাজাচ্ছিলেন “উচ্চারণ করা দেশের যুবশান্ত তাঁর 


তখন বিবেকবান মধ্যাৰত্তরা যে যার 


ঘরে বসে কাঁ করেছিলেন ? 'বিদ্যা- 
সাগরের কোন্‌ উত্তরাধিকার আমা- 
দৈর শিক্ষত মধ্যাবস্ত সমাজ আজ 
বহন করছেন, যে যারা শিক্ষায়তন- 
গুলি ভেঙ্গে দিতে চাইছে তাদের 
প্রীতি ক্রোধ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করতে 
পারেন:? সেই আঁধকার কি 
খবরের কাগজ পড়া এবং বিপ্লবের 
ছোঁয়া বাঁচানো এই দেশের মধ্য, 


''বত্ত সমাজের আছে? 


বিদ্যাসাগরের কথায় 
রাজ্যের স্কুল, কলেজগুনলর প্রসঙ্গ 
এসে পড়ে। তান একদিন বর্ণ 





এই - 


মূর্তির গায়ে কাটলে ছ:ড়েছে। 
অভিষেগে করে যে, মানুষটাকে 
জবাই করে এখন তার মুর্ত পূজা 
কেন? সেকা জনসাধারণকে ধোঁকা 
{দিয়ে তাঁদের ?িৎ দোহন করার 
জন্য? বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার্থে 
সম্প্রীত যে-সব সর্বভারতীয় কাঁমাট 
ইত্যাঁদা, গড়ে উঠেছে তাতে কজন 
সৎ লোক আছে? খোঁজ করলে ক 
এ সমস্ত দেখা যাৰে না যে 
এইসব কাঁমাটর মধ্যমাণরা' কেউ 
স্কুল বা কলেজের ফাণ্ড ভেঙে এখন 
এম *প ৰা এম এল এ হয়েছেন; 
অথবা কেউ আরো গভীরতর কুকুরে 
রত আছেন? এদের বদমায়েসী 
ভাঙতে হলে দেশ থেকে মহাপুর:- 
ষদের স্ট্যাচুগ্লোকেও হটিয়ে 
দেওয়া দরকার, যেমন উচিত ছিল 
এই দেশে কোনও লেনিন স্ট্যাচু 
তুলতে না দেওয়া । যাঁদ দেশের মার 
খাওয়া, ক্রুদ্ধ যুবকদের কাছ থেকে 
এমন সব গরম গরম কথা শোনা, 
যায় তার "কি উত্তর দেবেন অজয় 
মুখোপাধ্যায় অথবা প্রফুল্প সেন, 
কিংবা খবরের কাগজের দালাল 
সাংবা'দকরা? এখনো ক তাঁদের 
উত্তর দেবার মুখ আছে? 


ধরেই নানা ধরণের কুীসত দদনীঁ“ত 
চলাছল। যে মানুষাঁট এই দুনীতির 
বিপক্ষে রুখে দাঁড়িয়ৌছলেন তাঁকেই 
সর্বপ্রথম জবাই করা হলো, এবং 
এ দুনাীতর জন্য যাঁরা সর্বতো- 


'ভাৰে দায়ী তাঁদের একজনকে 
প্রমোশন দিয়ে অন্যত্র সরানো হলো 


বাঁকদের পঃরস্কৃত করা হলো। 
ঘটনাটির আধাঁশক খবর বৌরয়েছে, 
এবং সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
সত্যেন বসু, রমেশ মজুমদার, তারা- 
শত্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত একাঁট 
ক্ষেত্রে সুবিচার চেয়ে দিল্লশতে 
চিঠিও পাঠিয়োছলেন। দিল্লশ 
সেই চিঠির প্রাপ্তিস্ৰবীকার পর্যন্ত 
করে নি; বিনা দোষে একাঁট 
মান্দষের সম্মান হনন করার স্পর্ধা 
হলো যেই দপ্তর এবং যেই. অভদ্র 
মানুষটর, তাদের নামের সঙ্গে শিক্ষা 
কথাটি 'জাঁড়য়ে আছে। ট্রামে বাসে 
তো এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাঁট 
কথাও শুন না! 


দ্পপ 1 শক্রবার ২৮শে আগস্ট ৯৯৭০ 


jy 
ব্যবস্থা কল্পনা করা যায়? আমা- 
দের সন্তানেরা যখন ঘুষ না, 
দেওয়ার অপরাধে 'ফাঁজক্স-কৌম- / 
স্ট্রার প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় 





আমরা জান, অধকাংশই, এবং ' 
শতকরা প্রায় একশতজনই, নিরাপদ 
রাস্তাই বেছে 'নয়োছলেন; এবং 
আমরাও ঠেকে শিখে'ছ, এ ছাড়া 
পুত্র বা ‘কন্যার প্র্যাক'টকাল 


তাঁরা নগণ্য এসৰ জেনেও, নানা 
সরকারী এবং বেসরকারী খেতাব 
এবং পুরস্কার দিয়ে থাকেন, তখন 
কী স্_ল্দর তাঁদের কাগজে ফোটো 
ওঠে। পালিরশাররা অমাঁন তাঁদের : 
দরজায় ধর্ণা দেন; আর আমরা 
মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ অথবা তাঁদের 
উত্তরাধকারীদের কী চমৎকারভা- 
বেই না তখন সস্মান জানাই। 

এই হচ্ছে আমার স্বদেশের 
বিবেক, এবং এই বিবেককে খাড়া 
রাখার জন্য আজ কলকাতা সহরের 
রাস্তায় রাস্তায় বিবেকানন্দ ও 
নেতাজীর ফোটো ও উদ্ধৃত সূহ , 
পোস্টার পড়ছে। আমাদের খবরের ‘ 
কাগজগুি, অল ইণ্ডিয়া রোৌডও 
আর বেশাঁকছ, ডান ও বামের 
নেতৃবৃন্দ এই বিবেকের. তাড়নায় । 
এমনাক এই রাজ্যকে ফ্যাসিষ্ট : 
রাজ্যে পরিণত এ/করার পক্ষে 
ওকালতাঁ শুরু করেছেন। তাঁদের 
সমস্ত ক্রোধ নকশালবাঁড়র এবং , 
এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পার? 
বর্তনকামী অন্যান্য বিপ্লবী ষৰ- 
শান্তর বিরুদ্ধে এখন বারদদের মত 
ফেটে পড়তে চাইছে। 

এবং আমরাও দিনে দিনে এই 
সত্য খাছ যে বিদ্যাসাগর, 
ববেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও লোননের , 
মূল্য অনেক বেশী ; কেননা এই- 
সব মন্ত আমাদের কাপ-রদ্যতা, 
ভন্ডামী, গোলামী এবং দালালকে 
চমৎকারভাবে আড়াল করে। সুতরাং 
এইসাব মৃর্তর পাঁবন্ূতা আমাদের 
রক্ষা করে যেতেই হবে, এবং সংযোগ 
পেলেই আরো মহাপদরুষের মুর্তি 
গড়তে হবে, যাতে আরো একশত 
বছর মহৎ আদর্শগুলিকে ভাঙিয়ে 
এবং কার্যত কলাঁগ্কত করে আমরা 
দেশের কয়েক কোট উলঙ্গ, অভুন্ত 


মানুষের ওপর পোদ্দারী করে যেতে 
পাঁর। এ না হলে বাঁঝ বা এই 
দেশের 'শাক্ষত মধ্যাবত্তদের অস্তি- 


'ত্বই বিপন্ন--যেমনাট আমরা আমা- 


দের জহাদ ও দালাল নেতাদের 
থেকে শিখোছি এবং বুঝোছি। 


দর্পণ ॥ শ্ক্রবার ২৮শে আগস্ট ১৯৭০ 


উন্ভুল্রগুশকেণ্শেল হিলি. 
দা তর 


কামি 


শেষ পর্যন্ত দ'ক্ষণপল্থী 
কারী 'আদ্দোলন. বিচার বিভাগের 
আইনপৃত আশ্রয়ে পারণাঁত পেতে 
চলেছে। যাঁরা সংবাদপত্রের খবর- 
বিলাসী, তাঁরা হয়ত মনে করে- 


ছিলেন, উত্তরপ্রদেশে যত উর্ধ- 


সীমাতীরন্ত জাম বৃহৎ মাঁলক- 
কৃষকদের খপ্পরে ছিলো, তা এবার 
ভূমিহীনদের ন্যায়সঙ্গত আঁধ" 
কারে, এসে 'ষাবে। কিন্তু ওয়াক 
বহাল মহল জানে উত্তরপ্রদেশে 
কোথাওই এই আন্দোলন শ্রেণী 
সংগ্রামের রূপ নেয়ন। রাজ্য 
পাটরি- নেতৃবৃতদ তা হতে দেয় 
ন । ভূমিহীনদের সণ্টালত করে 
আনা হয়েছে পার্ট ক্ল্যাগের (এবং 
ভা ভোলে না এমানি 'ডাসঃপ্ল- 
. নের) নিচে; তারা কেবল “নারা” 
বা রব তোলবার অন্মমাত পেয়েছে 
নেতৃবর্গের কাছে, এগিয়েছে নিছক 
উপাচারগত ভঙ্গীতে বিত্তবান 
জোতদার কৃষকের অবৈধ আঁধ- 
কারে রাখা জাঁমর দিকে, কিন্তু 
জমি কর্ষণ করবার বিন্দমা্ চেষ্টা 
করোনি, দখলে রাখবার ষা চিরা- 


চারত পদ্ধাত তা গ্রহণ করতে 


ভরসা পায়'ন। লখিমপর ঘোর 
জেলায় তিন হাজার, দুশো এক- 
রেরও বেশী ঘিড়লা ফার্মের 
জমির প্রান্তটুকু ছ:তে পেরেই 
ধন্য থাকতে হয়েছে। যেন সাজ্কে- 
{তক হরতালের মত এই প্রতীকী 
আন্দোলন! 


গ্রেপ্তারের হিড়িক, তব্‌ সংঘর্ষ 
রনি ৃ 

গেছল। মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিংয়ের 
কঠিন রসবোধ এবং অনভিপ্রেত 


সযোগদানের (প্র:তদ্বন্দ্বা দলের . 


প্রীত) পরো লাভ ওঠালো কাঁমউ- 
নস্ট পার্ট (দাক্ষণ) এবং এস এস 
প। সাম্প্রীতকতম প্রেস-বিবৃতিতে 
তান গ্রেপ্তারের যে পাঁরসংখ্যান 
দিয়েছেন তা আঁনিভরযোগ্য নাও 
হতে পারে। এখানে তা দেওয়া 
হলো-গ্রেপ্তারের সংখ্যা দুই হাজার 
তেষাঁট্র; €কোমউীনস্ট পার্ট দাঁক্ষিণ 
ভুন্ত ক্যাডারের)! গ্রেপ্তারের সংখ্যা 
গবুড়লা-ফার্মে একশো পস্মতাজ্লিশ। 
এস; এস পি এবং পিএস পি 


ক্যাডারভুন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা এক-' 


হাজ্জার একশো পণ্চাঁশ। দুয়ে 


মিলিয়ে এম '*পদের গ্রেপ্তারের 
সংখ্যা ছয়; এবং এম এল এ 
এগারো! 

আশ্চর্যের ব্যাপার এত পুল 


সংখ্যক গ্রেপ্তারী সত্বেও কোথাও 
ছিটেফোঁটা সংঘর্ষ, হয়ান। দেখা 
যাচ্ছে, গত ৰছর যখন চরণ সং 
মহাশয়,?স দিব গৃপ্তাজশীর মল্লি- 
মন্ডলীকে কুপোকাৎ  করকার 
উদ্দেশ্যে ব্যাপক “আন্দোলনের” 
সূত্রপাত করবার আড়ম্বর দৌখয়ে 


€দর্পপের প্রতিনিধি ) 


আন্দোলনকে আইনের আমলা- 
তান্দক ব্যাখ্যান্ষায়ী সানয়ান্ত্ৰত 
রাখবার যে ফর্মলা বাংলোছলেন 
কাঁমিউনিস্ট পা.ট্টর (ডান) রাজ্য- 
শাখার দায়িত্বশীল নেতাদের সঙ্গে 
একই প্ল্যাটফর্মে, সে ফর্মূলা 
আক্ষারক অর্থে তারা পালন 
করেছে। বস্তুত গাম্ধীবাদী সি 
পি আইয়ের রাজনৈতিক কৌশল- 
পদ্ধাতর নবতম সংস্করণে উত্তর- 
প্রদেশের বৃহৎ আমলারা এত 
খুশি যে,'ল:খমপুর-ঘোর জেলার 
জেলাধীশ মহাশয় উন্ত পার্টর 
চেয়ারম্যান শ্রীভাঙ্গেকে 'ক্রামন্যাল 
প্রোসাডওর কোডের কয়েকটি 


দিতে রাষ্ট্র বাধ্য। শ্রীডাঙ্গোর দেখা- 


টির ‘বিধ্পবে'র ভরা 


সাধীবধানক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ 
করে। তি'ন কেন্দ্রের মন্ত্রী শ্রীজগ- 
জীবন রামকে এ বিষয়ে জড়াবার 
উদ্দেশ্যে সংঁবধানের আঁটকিল 
চোদ্দ উল্লেখ করেছেন-যে ধারায় 
আইনের সমধর্মী আশ্রয় এবং আই- 
নের সামনে সকল নাগরিকের 
সমান ব্যবহার পাওয়ার আঁধকার 





পিভাহ্র সস তিচা ন ্দ্ৰল 


(পঞ্চম প্ঠার প্র) 


তাহার মনোমত হয় নাই। ইহা বরং 
তাহার 'ব্রান্তিরই কারণ হইত। কাজেই 
আমাকে সে এ দুঃসাহসিক জীবনের 
কোন কথাই বলার সুযোগ পায় নাই। 
এবং আমিও ীবরান্তবশতঃ একথা 
জানিতে চাহ নাই। যে দুই-চাঁর 
কথা সে তাহার মা-কাঁকমা এবং বন্ধ 
বাম্ধবদের নিকটে বাঁলয়া "গিয়াছে 
তাহা তাহারাই বলিতে পাঁরবেন। 

আমি সুদেবের চীরন্র-সম্বন্ধে 
দুই একটি কথা বাঁলব। এই ক্ষেত্রে 
তাহার যে সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছ 
সে সকলের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ 
কাঁরতে হ'য়-সবাঁকছুকেই যাচাই 
কারয়া লইবার স্পৃহা । এই বিষয়ে 


সে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের , 


পছন্দমত হাতে-কলমে সবাক? 
পরীক্ষা করিয়া বাজ্জাইয়া লওয়ার 
পক্ষপাতী । নিজের পার্টির নেতাদের 
কথাও সে অন্ধের মতো গ্রহণ কাঁরতে 
ইচ্ছুক ছিল না কারণ এই প্রবাস্তই 
অর্থাৎ শনার্বচারে গ্রহণের সুষোগেই 
গোঁড়াঁম বা রক্ষণশশলতা প্রশ্রয় পায়। 
আবার নিতান্ত কটুর বন্তুবাদশীদের 
মতো ভারতীয় প্রাচীন বা চিরাচরিত 
রীতনশীত, মতবাদ বা িশবাস- 
গুলকেও সে একেবারেই 'নার্বচারে 
নস্যাৎ কাঁরয়া দিত না। এই কারণে 
তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনেও শ্রীরাম 
কৃষ্-বিবেকানন্দের প্রভাব এক সময়ে 
বেশ কার্সকরা হইয়া উঠিয়াছিল এবং 
আমার মনে হয় শেষ সময়েও সে 
ইহাদের প্রভাব একেবারে কাটাইয়া 
উঠিতে পারে নাই। 

ইহা ভিন্ন তাহার উপরে আর 
ষাঁহাদের প্রভাব পাঁড়য়াঁছল তাঁহাদের 
মধ্যে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বসু, কাজী নজরুল ইসলাম এবং 
কাঁব সুকাল্ত ভট্টাচার্য । সুকান্ত 
ছিলেন আমারই আপন সীমার 
সতাঁনের ছেলে! সুদেবের জল্মের 
মাত্র দুই বংসর পূর্বে ১৩৫৪ সনে 
কুঁড় বৎসর নয় মাস বয়সে দুরন্ত 
যক্ষমারোগে তান দেহত্যাগ করেন। 


{ অজনিই নয়। 


ৰ 

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনী এবং 
মতবাদ সম্বন্ধেও সুদেবকে 'কাঁণ্চৎ 
পড়াশুনা করতে দেখিয়াছলাম। 
তাহার উপরে বিদেশী নেতাদের প্রভাব 


সম্বন্ধে আমার কোনো আগ্রহ নাই, ' 


কাজেই সে সব কথা অন্যে ভাল 
বাঁলতে পারবেন। 
সুদেবের চারত্রগত আর একাঁট 
বৈশিষ্ট্য ছিল-এআদর্শের প্রাত কঠোর 
এবং স্ুদ্‌ঢড় আনুগত্য। চরম মূল্য- 
দানে সে তাহা তর্কাতীতভাবেই 
প্রমাণত কাঁর্য়া 'গিয়াছে। তাহার 
কুঁড় বৎসর ছয় মাস দশ দিনের স্বপ্প- 
পরিসর জীবনের শেষ তন বৎসরের 
কিছু বেশীকাল সে তাহার দলীয় 
আদর্শের রূপায়ণে প্রাণপাত পরিশ্রম 
করিয়াছিল। মেদিনীপুর যাওয়ার 
পূর্বে সে তাহার বাসস্থান ডানকুনির 
নিকটবর্তী আরও পাঁচ-সাতখানা 
গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বন্তৃতাঁদর 
দ্বারা নানাভাবে তাহার আদর্শ প্রচার 
কাঁরয়া যায়। উত্তেজক অথচ হ্যান্ত- 
পূর্ণ বন্তৃতা দিতে সে চমৎকার পার- 
দার্শতা অর্জন করিপাছিল। আঁধ- 
কাংশ ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের 
আলোচনাতেই সে অনেক বরুদ্ধ- 
বাদীকে স্বমতে আনয়ন করে। 
ধিতক্সভাতেও অনেক স্থলে সে 
নিজেকে অগ্রাতদ্বন্বী প্রতিপন্ন 
করিতে সমর্থ হয়। এই সব কারণে 
এবং একনিষ্ঠ কার্মরূপে সে তাহার 
দলেই শুধু নয়, তাহার শেষ কর্ম 
ক্ষেত্র আঁশক্ষিত, নিরব, সরল এবং 
নির্যাতত কৃষক সমাজেও যথেষ্ট 
আদর ও প্রাতপাত্ত লাভ'করে। 
কেবল আদর ও প্রাতিপাত 
ভালবাসাম্বারা সে 
তাহাদের প্রাণ মনও জয় করিয়া লইতে 
সমর্থ হয়। এইখানেই ছল তাহার 
ক্ষুদ্র জীবনের চরম সার্থকতা । কৃষক- 
দের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের সুখে 
দুঃখে একাত্ম হইয়া, তাহাদের সঙ্গে 
সর্বতোভাবে তাহাদেরই মতো জীবন- 
যাপন করিয়া সে তাহাদেরই একজন, 


হইয়া শিক্লাছিল। 


দেখ এস এস পি এম এল এ 
শ্রীউগ্র সেনও তাঁর গ্রেপ্তারর (দেও- 
{রকা জেলার মুণ্ডেরা গ্রামে) 
বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাস পাঁট- 
শন এলাহাবাদ! হাইকোর্টে দাখিল 
করেছেন। এবার সি পি, আই 


আইন- ফাঁক দেবার পদ্ধতি 


জম-জবরদখলকারী আন্দোলন 
ব্যর্থ হওয়া সত্বেও বড় আমলাদের 
ঘম ছুটে গেছে। এই জেলাই নক- 
শালপল্থী আন্দোলনের প্রারাম্ভক 
কেন্দ্রুবন্দু বা ফোকাস। যে সমস্ত 
কৃষক সি পি আইয়ের জবরদস্ত 
পার্ট সণ্চালনে বিড়লা ফার্মের 


সেখানে তাহাদের 
মধ্যে সে মা-ভাইবোন সম্পর্ক 
পাতাইয়া পাঁরত্যন্ত বাড়ীর পাঁরবেশও 
যেন অনেকটা গাঁড়য়া লইয়াছিল। 
বাস্তবিক পক্ষে তাহারা সুদেবকে 
আপনজন রুূপেই গণ্য করতে থাকে! 
বছরখানেকের মধ্যেই সে তাহার এই 


পুর্ব হইতেই সচেতন হইয়া উঠে। 
আমাকে না জানাইয়া এই বিষয়ে সে 
আমার সংশৃহীত দুই-একখানা 


পরে জানিতে পাঁর। সে এমন একটা 
কিছ কাঁরয়া মারবে যাহা এই 
বংশের আর কেহ কোনোদিন করে নাই 
_এঁই মর্মে সে প্রায়ই তাহার মা 
ঠাকুমাদের নিকটে বলাবলি কারত 
এবং তাহাদিগকে সেই চরম শোকাবহ 
মুহুর্তের জন্য প্রস্তুত থাকতেও 
বহুবার এমন কি সর্বশেষ দেখার 
সময়ও বাঁলয়া 'গিয়াছিল। 

বুদ্ধ ঠাকুমাকে নিয়াই ছিল 
তাহার বিশেষ চিন্তা। তাঁহাকে সে 
একাধিকবার বাঁলয়াছিল পাষাণের 
মত শস্ত হইতে। 

চাঁরান্রক দুর্বলতার সামান্যতম 
প্রকাশও তাহার মধ্যে আম লক্ষ্য 
কার নাই। এক বার শ্রীরামকৃফকথা- 
মৃত পাঠের আসরে হাঁরনামে কাম- 
ভাব দূর হয়-রামকৃদেবের এই 
উপদেশ শুনিয়া বাড়ীতে আঁসয়া 
সে একাকী 'হরিবোল 'হরিবোল, 
বালয়া নাচতে থাকে এবং শেষে 
আমাকে দেখিয়া চুপ করে। 

সব কিছু জনিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া 
স্াঝয়া এবং বলিয়া কাঁহয়াই সে 
যেন মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। ষে 
কার্যে সে আত্মীনয়োগ কাঁরয়াছল 
তাহা য়ে কীর্প ভয়াবহ তাহা 
তাহাকে ভাল করিয়াই ব্দঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল এবং নিজেও খুব 
ভাল ভাবেই বুঝিতে পাঁিয়াছল। 
বুবিয়াও বিপদবরণ কাঁরয়া লইয়াই 
সে জীবনকে অন্ততঃ তাহার অমতে 
পূর্ণ সার্থকতা দান করিয়া গিয়াছে! 
হর নুরু নিন 


সাত) 


অনাঁতদ্‌রে শু গ্রেপ্তার (এবং পরে 
পুলিশের হাতে কম্বল-ধোলাই) 
হতে এসেছিল তারাই তো 'নম্ন- 
কৃষকবর্গের, বিশেষতঃ  ভূমিহীন- 
দের চরমতম নিগৃহীত স্তর নয়। 
তাদের পর আরও হৃত-বাঁত 
কিষাণের পো আছে, যারা যুগ- 


প্রস্থারত (এবং তা বহুকাল ধরে) 
যে এই রাজ্যে জামদারী উচ্ছেদ 


- আইন বাস্তবে অপ্রযন্তই থেকে 
তবে লাঁখমপ:র-ঘোঁর জেলায় . 


গেছে। বড় বড় কৃষক-মালিকরা 
আড়াইশো একর পর্যন্ত জম অনা- 
য়াসেই রেখে চলেছেন। এদের ' 
কেরামতির মোটামুটি কয়েকটি 
পদ্ধতি আছে £_ 
(এক) নিকট অথরা দূর 
শেষাংশ ৮ম পৃন্ঠায় ) 





ভাবে ছুটিয়াঁছল যে, শেষ তন 
বৎসর সে পাঁখ'ব ভোগ-সুখ এমন 
কি তাহার চিন্তাও যেন সম্পূর্ণ 
জলঃঞাঁল দিয়াছিল। তাহার আচার- 
আচরণে মনে হইত যে, এই ব্যাপারে 
তাহাকে বিশেষ কোনো চেস্টা বা 
অভ্যাস কাঁরতেও হয় নাই। নিতান্ত 
স্বাভাবক ছল যেন তাহার এই 
নিঃস্বার্থ নির্লিপ্ত ভাব। ঈশ্বর 
লাভের তপস্যায় সংসার ত্যাগের 
মতো নির্ধাততের দুঃখ দূর 
তথাকাঁথত 'বিশ্লব, হা সে 
হইয়াছিল গৃহত্যাগ্ষশ। 'বগ্লবই ছল 
তাহার ধ্যান-জ্ঞান ও চিন্তা। সেই 
অনন্যচিল্তনের ক্ষেত্রে অন্য কোনে। 
দিকে সামান্য দক্পতের ফুরসুংও 
তাহার ছিল না। এত বড় একাগ্র- 
তাই প্রকৃতপক্ষে যে কোনো সিদ্ধি 
পথে সাধককে আঁবলম্বে চিরবাঞ্ছিত 
সাফল্য দান করে। 

আমরা সংসারী স্বার্থপর জীব! 
হারা পিতার দুঃখের অন্ত নাই। 
একটি ভাল 'জানিষ পাইয়াও রক্ষা 
করিতে পারলাম না--এই দুঃখ বা 
অনুশোচনা আমার কোনো দিন দুর 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। সাধ রণ 
ঘরের বস্তু-নর বাঁলয়াই সে বোধ হয 
চিরাদনের জন্য ঘরছাড়া হইয়া 
'গিয়াছে। আমার এই অসার্থক জীব- 
নের অপরাহ্নে পেশছিয়া এত বড় 
ক্ষতি যে কী ভাবে সহ্য কারব তাহা 
একমাত্র বিধাতাই জানৈন। 


বিশাল শূন্যতা হাহাকারে ভরিবা 
উঠে। নিজেকে বড় অসহায় বেধ 
হয়। হতভাগ্য আম কাঁবর ভাষায় . 
কেবল এই প্রার্থনাই কাঁরতে পারি 


‘Be near me when my ENE 


/ 


is low, 
When the’ blood creeps, and 
the nerves prick 
And tingle ; and the heart 
is sick, 
And all the wheels of 
Being slow.’ 
— Tennyson (‘Trt Memoram’) 


॥ আউট ॥ 


. প্রমোদবাবুর বিরুদ্ধে বিষোদানরের প্রতিবাদে 


সম্প্রতি দর্পণে মার্কসবাদী 
নেতা প্রমোদ দাশঙপ্তের বিরুদ্ধে 
জনৈক পাঠক 'ঁবষোল্গার করেছেন, 
প্রাতবাদস্বরূপ কয়েকটি বন্তৰ্য 
পেশ করা প্রয়োজনীয় । 

(এক) স্তালিন ও মাও ষে। 


ডিগ্রঁধারী নন একথা ন 
বালকেও জানে৷ ডিগ্রঁ ছাড়াই [টু 


এরা দুজন শ্রামকশ্রেণশর মহান 
নেতা, একথাও অনস্বীকার্ষ। 
কিন্তু ন্কশালপন্ধীরা বলছেন 
“বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থায় যে যত 


পড়ে সে,তত মুর্খ হয়”-এ কথা" 


ঘাঁদ' সত্য বলে ধরতে হয় তবে 


সাইজ করা যায়, এবং আন্দোলনে 
সামিল করা যায়? 


শা লা 


তন) 'রবান্দ্নাথ এমন কি 
দোষ করলেন যে তাঁর ৰই আজ 
দ্বহ্য ‘বস্তুর অন্তর্গত? তান 
85 একথা সবার 


মতামত 


জানা। EEE CAEN CE 
শ্রেণীর যতনাবেদনার্‌ কথা আমরা 
কতটা জানতে পারি? . - 
চার) প্রমোদবাব কোথায় 
বলেছেন যে “প্ীলশ যদি আগের 
মত তাঁদের সঙ্গে থাকত তবে তাঁর 


'সেনাদল আচিরেই নকশালদের 


ঠান্ডা করে দিত”? প্রমোদবাৰু 
কেবল বলেছেন যে পুলিশ যাঁদ 
সংঘর্ষের সময় কেবল সস পি এম 
সমর্থকদের না ধরে তবেই নকশাল- 
দের ঠান্ডা করে দেবেন “ব্যক্তি 
গতভাবে, আম মনে কার এট 
অশোভন উীন্তি)। | 

(পাঁচ) “জনৈক পাঠকের” কাছে 
জানতে পার কি যে.কখন থেকে 
ডাকঘরে আগুন লাগান এ সব 
সশস্ত 'িস্লবের অন্ত্ভূন্ত হল 





শিক্ষা অর্থাৎ পুরানো স্কুলের 
সবই খারাপ, কাজেই এ শিক্ষার 
সবাকছুই বাঁতিল করে দাও। এই 


(এখনও ভারতের পদকে দিকে 
পৰ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তাঁর সমা- 
জহলছে”।) ) যে ins লোচনা করে লোনন একথাই বলে- 


ছিলেন যে, এই শিক্ষার মধ্যেও 
এমন কছু আছে যা প্রকৃত কাঁমিউ- 
নস্ট শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় এবং 
সেটা বাছাই করে নিতে হবে। (খংব 
কমিউানস্ট লীগের তৃতীয় 
কংগ্রেসে প্রদত্ত বন্তৃতা-দোসরা 
অক্রোবর)। এট “জনৈক পাঠক” 
কে পড়তে বাল। 
মাকসবাদশ 


সি পি এমের রাজনীতি প্রসঙ্গে 

শি পি এমের রাজনগীত দলের কব্জায় আসে তাহলে তাকে 
সম্পর্কে আম কয়েকাঁট প্রশ্ন সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যব- 
করতে চাই। আশা করি সি পি হার করা যায় একথা কোন মার্ক 
এমের উকিলরা তার ২ সোজাস্দাজ সায় পণ্ডিত ৰলেছেন ? 
8751 (তন) জনগণের বৃহৎ অংশের 

(এক) ( বা 
কেন্দ্রীয়) িপ্লৰ-পূৰ্ব স্তরে জন- 725 
গণের উপর শোষণ ও পীড়ন করার : রয়েছে এই দাবীর সমর্থনে কোন 
একটি অঙ্গ বিশেষ এটা মাকর্সীয় তথ্য উপস্থিত করা যায় কাঁ? 
তত্ব বলে মেনে নেন ক না। যর্দ থাকে তাহলে সেগুজি কী? 

(দুই) যাঁদ এই রাষ্ট্রন্্র ভোটের সময় ধে মিথ্যা আশ্বাস, 
নির্বাচন মারৎ কোন বিস্লবী প্রলোভন, ভপাঁত এবং জাল ভোটের 

TNT BEIT  এ 

বন্যা ৰহানো হয় সে সম্বন্ধে তথা- 
কাঁথত কমহ্নিস্ট দলগ্ীল ওয়াঁক- 
বহাল নন? | 

(চার) বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে 
সি’ পি এম-এর সরিয় সমর্থনের 
ফলেই "গার রাম্ট্পীতর আসনে 
বসতে পেরেছেন এটা স্বীকার 
করেন কি নাঃ 

(পচ), বাহ্যতঃ ইন্দিরা ' সর- 
কারের ধ্বংসের জন্য আকাশ- 
বাতাস' মুখরিত করলেও, কার্ষতঃ 
, হীন্দরা, সরকারের পতনের সব- 
রকমের সম্ভাবনাকেই সি পি এম 
প্রাণপণে রোধ করছে না কী? এ- 
ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে 
লোকসভার আগের আঁধবেশনে 
€মাছলের উপর প্যীলশের বর্বর 
অত্যাচার সম্পর্কিত বিষয় আলো- 
চনাকালে) যখন ম:লতুবাঁ প্রস্তাব 
ভোটে ওঠে তখন সস পি এম, সি 





কেন ইান্দরা গান্ধীর শান্তর প্রধান 
দুই উৎস রি পি আই এবং সি 
শপি এম। পার্ট হিসাবে সি পি 
' আই (এম-এল) এই দল দুটিকে 
এই দৃষ্টিতে দেখে। তাই তাদের 
বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চলছে। হাজার 
কুৎসার বন্যাতেও তাকে স্তব্ধ করা 
যাবে না। 

অনিল তরফদার 


তাই মুখে যাই বলা হক না 


'দপপ ৷ শুক্রবার ২৮শে আগস্ট ১৯৭০ । 


উত্তরপ্রদেশ . 
1 (৭ম পৃহ্ঠার পর) 


আত্মীক্স ও অনঃগ্রহপুম্ট ব্যক্তিদের 
সঙ্গে নিয়ে একাঁট তথাকাঁথত কো- 
অপরোটিভ ফার্ম খোলা, যা’ আসলে 


ব্যাস্ত মালিকানাধীন। 

(দই) ফলের বাগান করাছি 
এই অজুহাত দিয়ে (আইনের 
ফাঁকের ' স্ন্যবহার এভাবেও 


সম্ভব); এবং কয়েকাট মাত পেয়ারা 
বা আমের গাছ জমির একাংশে 


“কাজে লাগানো । 


(তিন) অর্থ মদ এবং অন্য- 
বিধ রসাল লাভের লোভ দেখিয়ে 
স্থানীয় তহশশলদার ও পুলিশ 
কর্মচারীদে'রকে অন্ধ ও বাধর করে 
রাখা । প্রসঙ্গতঃ, কংগ্রেসী শাসনের 
মদ্যানবারণ প্রোগ্রামকে বাহার, 
বালাত মদের সোলানস্থ এবং 
লখনোৌ-এর সান্নিকটে গাঁজয়ে-ওঠা 
কোম্পালীগুলির ক্রৎকর্মা উৎপা- 
দনের দৌলতে ফলের রসের মতই 
এই “চিজ”টি উত্তর প্রদেশে আজ 
স্বলভ। 


চান শিল্পের রাষ্ট্রায়করণ্‌ প্রসঙ্গে 


ভারতের মোট 'চানকলগনীলর 
বৃহত্তম অংশ উত্তরপ্রদেশে । মোট 
পাজি লগ্নী করা হয়োছল একশো 
তাঁরশ কোট টাকা। এখন তা ফি 
বছর দশো কুড় কোট টাকা 
মুল্যের উৎপাদন যোগায়। কেন্দ্রে 
সিংহভাগ শুল্কের চাঁজ্জশ কোট 
টাকা; রাজ্যের সাত কোঁটি। 
সুতরাং ক্ষমতাধীশ শাসকবর্গ 
প্রকৃতপক্ষে চানাশজ্প বাম্ট্রীকর- 
ণের অন্কূলে নয়। এখন শুধু 
প্রচারষদ্ধ চলছে, নব কংগ্রেস এবং 
বি কে ডি দলের মাঝে কে কত 
দের প্রাতি সহাননভূতিসম্পত্ম। যে- 
হেতু প্রথমোন্ত দলের কাগজে-কলমে 
রাষ্ট্রীয়করণের পক্ষে প্রস্তাৰ পাশ 
করে রাখা রয়েছে এবং প্রচার যন্ত্রের 
জোরও বেশী, বি কে ভিকেই বে- 
কায়দায় ফেলা হয়েছে এই বলে 
যে, তারা রাম্টীকরণের বরোধশী, 
এ “জনহিতকর” কাজে বাধা 
দিচ্ছে। তবে চরণ সংও ওস্তাদ 
কম নয়, মার দিয়েছেন প্রান্তন 
আইনমল্লী শ্রীঅশোক সেনের 
বিৰূতিকে আয়ুধ করে। সেন 
মহাশয় নব-কংগ্রেসের বড় পচ্ডে- 
পোষক হয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে 
বড়ই দাগা দিয়েছেন এই বলে যে. 
“উত্তরপ্রদেশে চিনিশল্পকে রাস্থ্া 
য়ন্ত করবার কোনই দরকার নেই 
যেহেতু তা সরকারের কাঁঠন নিয়- 
ন্রণাধীনে রয়েছে।” সেন মহাশয় 
আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 
সরকারের শল্পনীতি সংক্রান্ত 
প্রস্তাৰ” অনুসারে (১৯৫৬) উত্ত 
শিল্পকে প্রাইভেট উদ্যোগের ক্ষেত্র 
সমর্পণ করা হয়েছিল। তাছাড়া না 
[ক শিল্প বিকাশ নিয়ল্পণ আইন 
এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দরের 
ওপর ' খবরদারীর যে সকল িধি- 
ব্যবস্থা আছে, তাই যথেষ্ট! হঠাৎ 

শেষাংশ ১ম পৃড্ঠায়) 


দুটি পাতা একটি কুঁড়ি 


চীনের সুবিখ্যাত কাব লো 
তুং “গায়ের পেয়ালা” 'যখন গলখে- 
ছলেন (সত্যেন দত্তের অনুবাদ) 
প্রথম পেয়ালা কন্ঠ ভেজায়, 
দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে; 
তৃতীয় পেয়ালা মশগুল করে 
মজাঁলশ ক্রমে জাময়ে আসে...” 
তান কি তখন জানতেন যে 
এই জনপ্রিয় “তাতায় কিন্তু মাতায় 
না” পানীয়ের উপাদান ভারতে 
অন্টাদশ শতক থেকে অধ্যানক 
যুগ পর্যন্ত বিশেষ এক ৰাণাজ্যিক 
গএরত্বপূর্ণ বস্তু হয়ে দাঁড়াৰে 2 
আসামের সাদয়ায় ত' কত ষগ 
ধরেই না বুনো চায়ের জন্ম! কিন্তু 
তা আবিচ্কৃত হল তখনই যখন 
পরন্দর সিংয়ের নায়েব রবার্ট ব্রুস 
৯ গড়গাঁওয়ে ১৮২৩ 
সেখানে গয়ে এক গসংপো-দল- 
পাঁতর কাছে জানালেন চায়ের 
স্তত্ব। পরবৎসর বসের ভাই 
যুদ্ধকালে সাদয়ায় যখন 
স্থিত হলেন, তখন ্স্ংপো- 
দলপাঁতিরা প্রাতশ্রাত চায়ের চারা 
গাছ পান। তার কিছু পাঠানো 
হয়েছিল হাওড়ার বোট্যানক্যাল 
, গার্ডেনে পরাক্ষার জন্য ১৮২৬ 
সালে। শিৰপুরের কর্তারা কিন্তু 
-॥ সেই চায়ের পাতার ব্যবসায়োপ- 
যোগতা সম্বন্ধে সা্দহান ছিলেন। 
{ৰলাতের বোর্ড অফ্‌ কন্ট্রোল 
ফর ইণ্ডিয়ান এযাফেয়ার্সের প্রোস- 


ক 


সি 


সালে যান।, 


ডেন্ট সি গ্রান্টের আদেশে ডাঃ এন 
ওয়ালশ শহন্দুস্থানের পার্বত্য 
প্রদেশে চায়ের চাষ সম্বন্ধে মতামত 
দিয়ে বলেন যে এখানে (ভারতবর্ষে) 
এই চায়ের সাফল্য হলে “আমাদের 
আর অত্যাচারী জাতির (চাঁনের) 
মাজার উপর নির্ভর করতে হবে 
না।” ১৮৩৪ সালে কোন এক 
ওয়াকার সাহেবও অন্দরূপ মত 
প্রকাশ করেন ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের নিকট; 
তান নেপালের পাহাড়ে চা 
উৎপাদনের পাঁরকল্পনা দেন। 


শ্রীমকদের কম মজহরীর কথা-স্বব 
মিলিয়ে ভারতে চা উৎপাদন 
সময়োপযোগী ; ছাড়লেন না 
বলতে যে চা চাষের সাফল্যে 
বৃটেনও উপকৃত হৰে ; তাকে আর 
চীনের দয়ার উপর নির্ভর করতে 
হবে না। 

১ ওয়াকার বলবার প্রায় পণ্টাশ 
বংসর আগে স্যার যোশেফ ব্যাগ্কস, 
রয়েল সোসাইটির সভাপাঁত 'হসাবে 
ভারতে চায়ের ব্যবসা শুরু করার 
কথা উত্থাপন করেছিলেন। তান 
তখন বলেন যে ঁতব্বতের লামাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতে 
চায়ের চারাগাছের আমদানী করা 
যেতে পারে ; আর কিছু নিপুণ 


(কালের বথ। 
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নেশার কথা৷ চায়ের 
ব্যবহার হত খাদ্যসামগ্রণ 'হসাৰে, 
আবার ওষধ হিসাবেও বটে। যাঁদ 
চীনের একচেষ্টয়া ব্যবসা ধ্বংস! 
করা যায়, ভারতে চায়ের চাষ করে 
গরীব ভারতীয়রা বিশেষ উপকৃত 
হৰে। তান সাহসের সঙ্গে উল্লেখ 
করলেন বিলাতী মসুলিন আর 
মিলের কাপড় আমদানীর কথা 
যা দেশী িল্পসমূহের ক্ষাত 
করেছে। তন আরও ৰললেন 
অন কল আবহাওয়ার কথা, 
জাঁমর উর্বরতার আর এখনকার 


চীনে মজুর ভারতে এনে চা আবাদ 
শুরু করার হীঙ্গত 'দিলেন। 
১৭৯৩ সালে লর্ড ম্যাকার্টনী চীনা 
থেকে পাঠালেন ভারতে গকছ চারা 
যার ফসল, তিন শুনোছলেন 
বাংলার অনেক বিভাগে ভালরকম 
হতে পারে। এই সবই হল চা 
চাষের গোড়ার কথা । 

এখন ১৯৮৪৩ সালের কথা 
আবার অবতারণা করা যাক। ওয়া- 
কার আর ডাঃ ওয়ালিশের মন্তব্যের 
ওপর এক কামাট গঠন করা হয়। 
তাতে ছিলেন এগারজন ইংরাজ 
সভ্য আর দুজন ভারতবাসীঁ_ 
রাধাকান্ত দেব আর রামকমল সেন। 


জি ডি, গর্ভন হলেন সেই কাঁমাটর 
সম্পাদক! কাঁমাট ১৮৩৪ সালে 
মার্চ মাসে তার বিবরণীতে বলে যে 
1হমালয়ের উপত্যকাগীল চা-চাষের 
{বশেষ উপযোগী হবে! কাঁমাট 
সুপাঁরশ করল গর্ডন "সাহেবের 
চীন যাত্রা।' 
২৫,০০০ ডলার দেওয়া হল তাঁর 
হাতে আর তাঁকে বলা হল পণ্টাশ- 
জন চীনামজুর ভারতে আনতে । 
১৮৩৪ সালের জুন মাসে গড়ন 
চলে গেলেন চীনে । 

ইতিমধ্যে আসাম চা-চাষের 
উপযোগী কিনা সে সম্পর্কেও তথ্য 
সংগ্রহ করা হচ্ছিল। কাঁমটিকে 
জানানো হল ক্যাপ্টেন জেনাকন্‌স্‌ 
আর লেঃ চালটনের আবিস্কারের 
কথা_ তাঁরা উচ্চ আসামের জণ্গলে 
চা-চারার প্রাচুর্য দেখোঁছলেন। 
কাঁমাট তাঁদের সাবাস জানালেন। 

কিন্তু সত্য সত্য এ আঁবচ্কা- 
রের সম্মান ব্রস্‌ ভ্রাতৃদ্বয়েরই হওয়া 
উচিত ছিল৷ 'তনজন ডাক্তার চলে 
গেলেন আসামে_ডাঃ ওয়ালশ, ডাঃ 
ম্যাক্রেলন্ড আর ডাঃ 'গ্রীফথ্‌স্‌_ 
তথ্য সংগ্রহ করতে । তাঁদের তথ্যের 
উপর নির্ভর করে স এ ব্রুসকে 
সাদয়ায় চা চারাবাগান স্থাপনের 
দাঁয়ত্ব দেওয়া হল। হাতমধ্যে 
১৮৩৪ সালের নভেম্বর মাসে 
গর্ডনও পাঠালেন চীন থেকে চায়ের 
বীজ আর চারাগাছ। 

চা কামটির কাজ তখন খুব 
জোরদার হতে পারে নি কাঁলকাতা 
থেকে আসামে গমনাগমনের অস:- 





কন্মেকূতি নঙ্গীত্ভালুহভ্দীলল 


আলাউদ্দখন সংগত সমাজ 

« আল আহম্মদ খাঁ সাহেবের 
) সতারাম ঘোষ শ্ট্রীটের বাড়ীতে 
" এই সমাজের মাঁসক অ'ধবেশন 
হয়ে গেল ১৪ই আগষ্ট জন্ধ্যায়। 
,আগ্রা ঘরের স্বগত বশর খাঁ 
সাহেবের শিষ্যা শ্রীমতী অপর্ণা 
চক্রবত্শীর কণ্ঠসংগাঁতের ব্যবস্থা 
' করেছিলেন এরা! শ্রীমতী চক্রবতশ 
প্রথমে খ্যাল গাইলেন শ্যামকল্যাণ 
রাগে টিমা এবং দুনী "একতালে। 
পরে আরো 
গাইলেন মধ্যলয় ্রিতালে রাগ 
নটউমল্লারে। এর পরে একাট করে 
কাজরণী ও ঠুমরী। শ্রীমতী চক্র- 
বতশীর গানে আজকালকার মত 
"/আঁতাবল্লাম্বত বা অঁত দ্ুত- 
তার বাহাদুর না থাকলেও সাঁত্য- 
কারের ৰন্দিশী গানের তালিম তাঁর 
| গায়নে লক্ষ্য করা যায়। কাব্য- 
| সংগাঁত গায়কদের মত স্দরের ঝিম 
'না থাকলেও শ্রীমতী চক্রবতশির 
কন্ঠ ভরাট এবং পোৌরনযব্যঞ্জক ! তার 
গানে তার ঘরের বৈশিষ্ট্যের ছাপ 
আছে। 


ডাগর সংগত শিক্ষামান্দর 
এই প্রাতষ্ঠানের উদ্যোগে পনে- 
রোই আগস্ট সকালে দক্ষিণ কল- 





_ বাৰ্ষিক উপলক্ষে আলাপ ও প্পদ 
পারবেশন করলেন উঃ আমি- 


একাঁট খ্যাল 


নুদ্দিন এবং উঃ ফাহম্দ্দিন ডাগর 


ষুগলবন্ধে। মিঞা-কণী টোঁড় রাগে 


আমন্ীন্দন সাহেবের আলাপ তার 
স্বভাবজ নৈপুণ্য এবং মনন শিয়ানার 
পাঁরচায়ক। সাম্প্রীতিক অসুস্থতার 
পরে স্বকীয় দক্ষতায় তাকে স্থিত 
দেখে আবার আশ্বস্ত হওয়া গেল। 
মিঞা কী টোঁড়র স্বরপ্রস্তাবের 
সাহায্যে যে ভাৰে আস্তে আস্তে 
তান রাগের রূপাঁটকে ফুলের 
পাপাঁড়র মত মেলে দিচ্ছিলেন তা" 
বাস্তাবক এক বিরল নান্দানক 
অভজ্ঞতা। তবে সভাপতি শ্রীগঞ্গা- 
দাস ঝাবর (ঁবড়লাজীর বৈবাহক) 
মহাশয় ভারতীয় সংগীতের যে 
সমাজ 'বাচ্ছন্ন আধ্যাত্মক ব্যাখ্যা 
দিলেন তার সংগে আধুনিক সংগীত 
বিজ্ঞানী অনেকেই একমত হতে 
পারবেন না। মন্দষ্য সমাজের অন্য 
সমস্ত বস্তুউপকরণের মত সংগী- 
তও মানুষের নিজস্ব প্রয়াসের ফল 
এবং তার জাঁবনের মধ্যেই তার 
উপযোগিতা। যা তদুপযোগণ 


নয় তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । এই 


প্রক্রিয়ার ভ্রান্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে 


ভারতীয় সংগশতের পচি হাজার 
বছর ব্যাপী ইতিহাস। 
এই রাজস্থানী বাঁণকগোম্ঠীট 


নিঃসন্দেহে সংগীতপ্রোমক? কিন্তু 


এদের সমাজে কদাণিৎ কোন অনা 
ঘরের গায়ক"বাদকের ডাক পড়ে। 
বাঙ্গালী গায়ক-বার্দক নৈব নৈব 
চ। এই গৃহ্য প্রয়াসে ভারতীয় 


সংগীতের সাঁত্যকারের কোন 
উন্নতি হওয়া কঠিন। 
তিন জনের অনুষ্ঠান 

পনেরোই আগস্ট পাণ্ড'তয়া 
রোডে শ্রীষুন্ত সুধীর গখ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাসভৰনে একটি মনোজ্ঞ 
সংগীত সায়াহকার অন্যন্ঠান হয়। 
প্রথমে পূবশিধনাশ্রী রাগে আলাপ, 
ঝালা এবং মসীদখানী গৎ ৰাজয়ে 
শোনান শ্রীনির্মল চন্দ্র চক্রবর্তী 
পরে তান যোগ রাগে একাঁট 


রগ 


রেজাখানী গৎ বাজান। স্বঃ সুরেশ 
চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পত্র এবং 
শ্রীরাঁধকামোহন মৈত্র মহাশয়ের 
ছাত্র শ্রীচক্ব্তার হাতাঁট যেমন 
তোর তেমান মাষ্ট, মেজাজাটও 
বেশ ধীর স্থির এবং অচণ্ল। তাঁর 
বাজনার মধ্যে দিয়ে তার 'নার্বরোধী 
স্বভাবাঁট ফুটে ওঠে। 

এই আসরের দ্বিতীয় শিল্পী 
শ্রীফাণভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় আগ্রার 
স্বঃ উঃ বশর খাঁ সাহেবের শাঁণির্দ 
ছিলেন। 
রূপায়ণে পঁরিশীলনের ছাপ আছে। 
শিপ ছংড়তে হলে তার আগে 
কন্ঠের ওপরে তদমুরূপ দখল 
অর্জন করা দরকার। তা নাহলে 
এ দনের মত হড়কে যাওয়া অবশ্য- 
স্ভাবী। নিয়'মত রেওয়াজ থাকলে 


তার গায়ন এবং রাগ-- 


তান আরো ভালো গাইতে পার- 
তেন বলে ধারণা হয়। 

আসরের শেষ এবং 'বাঁশন্ট 
গায়ক শ্রী 'বজয়কুমার 
সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের দ্বিতায় 
পূত্র। তালিম স্বীয় পতা এবং 
(বোধ হয়) শ্রীচন্ময় লাহড়ী 
মহাশয়ের কাছে। তার অল্পক্ষণের 
মারু বিহাগের বিলম্বিত এক- 
তালের খ্যালে উস্তাদী ম্‌নাশয়ানা 


ছিল। মালকোশের বাংলা খ্যালের 


নির্বাচন বচক্ষণতার পারিচায়ক। 
তার গাওয়ার মধ্যে বেশ একটা 
“ব্যান্তত্েগর ছাপ আছে! তবে 
ইদানীং তাঁর গলা খুব ভাল ৰা 
তাঁর 'নয়ামত রেওয়াজ আছে 
বলে মনে হল না। 

গৃহ্স্বামী গঞ্গোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের সংগধতপ্রীতি এবং আতি- 
থেয়তা প্রশংসাবাক্যের অতীত ৷ 
সোহিনী 

দোসরা আগস্ট সন্ধ্যায় শ্রীপ্রসাদ 
সেনের ছাত্রছাত্রীদের উত্ত নামধের 
সংস্থ! তথ্যকেন্দ্রে বর্ষামন্গলের 
অনুষ্ঠান করে শ্রীশৈলজারঞ্জন 
মজুমদার মহাশয়ের সভাপাতিত্বে। 
সংমেলক এবং একক কণ্ঠে রবীন্দ্র 
নাথের প্রায় আঠারোট নির্বাচিত 
গান বেশ জমকাল ভাবে পারবেশিত 
হয়! শ্রীসেনের গাওয় সঘন গহন 
রান গানাটর প'রবেশনা বেশ 


ভাবগম্ভীর হয়েছিল। সংগে 
সারঙ্গী সংগত করেছিলেন শ্রীকেদার 
িশ্র। 

শ্রীসামাক্িক 


সঙ্গে সঙ্গে কাজ. 


চক্রবতপ স্বঃ 


বিধার জন্য। প্রথমে ১৮৩৭ 
সালে কিছু বুনো চা নাক 
পাঠানো হয়ৌোছল ল'ডমে কোর্ট 
অফ্‌ ডাইরেক্টরের কাছে। ১৮৩৮- 
১৮৩৯ সালে চীনা মজন্রদের * 
আসার পর, চারাবাগান থেকে 
সদ্য তোলা চা পাতা পাঠানো হল। 
সেটা এতই ভালো হয়োছল 
যে খ্দব উচ্চদরে বিক্রী হল লম্ড- 
নের খোলা বাজারে; বৃটীশ ব্যব 
সায়ীদের দৃাঁষ্ট আকর্ষণ করল। 
আসাম, টী কোম্পানী যেই গাঁঠত 
হল চায়ের বপন, চয়ন আর বাণ্নি- 
জোর জন্য, গভর্ণমেন্টের চা বাগা- 
নের দুই তৃতীয়াংশ তাদের "দয়ে 
দেওয়া হল। ব্যবসা প্রথমে. ভালো 
চলল না। গভর্নমেন্ট চা বাগানের 
ংশ 'বক্ষী করে দূলেন 
ব্যবসায় লাভ না হলেও চায়ের 
পরাঁক্ষা' সফল হয়োছিল। টু 
এখানে পুরাণগীর গোঁসাই- 
য়ের কথারও একট: উল্লেখ করা 
যেতে পারে। ১৭৯০ সালে যখন 
তান তিব্বত ভ্রমণের 
আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন তখন 
গভর্ণমেন্ট নাকি তাঁকে চীনের চা 
পাতা আর বাঁজ আনবার ভার 
দিয়োছলেন এই বলে যে তান 
পুরস্কৃত হরেন যদি তিনি “জ্যান্ত” 
চারা এনে রংপুরের আঁধকতর্শর 
হাতে সমর্পণ করতে পারেন। 
ভারতীয় চা উৎপাদনের কাহনী 
বিশদভাবে ৰাণত আছে বেঙ্গল 
পাষ্ট: এণ্ড প্রেজেন্টের 'বাভন্ন 
সংখ্যায়। ফা হিয়েন 


উত্তরপ্রদেশ 
(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


কল্পতরু ফল লাভের মত এই 
সমস্ত পংাজপাঁতদের একাধিপত্য 


আবার কথা ' তুলেছেন, সুপ্রীম 
কোর্টের রায় গ্রহণের স্পষ্টতঃই এ 
প্রসঙ্গে, এবং চির্ন রপ্তানী করে 
দেশের বৈদে'শক মূদ্রা উপার্জন 
যে কত বেড়েছে সে সম্বন্ধে" 
তারা সোচ্চর। বলা বাহুল্য, 
বিদেশে ও স্বদেশে বেচার দরে যে 
আকাশ পাতাল তফাৎ, তা চেপে' 
দগয়েছেন তারা। মোদ্দা কথা, 
চিনীশল্পের ভণ্ৰষ্যৎ মালিক যে 
কে থাকবে, প্রাইভেট শিল্পোদ্যোগ- 
ক্ষেত্র না রাষ্ট্র, তা বুঝতে অস 
{বিধে এবার থেকে আর হবে না। 
কংগ্রেসী “সমাজতল্লীগ্রাও জনতার 
দুঃখে এক দফা অশ্রু বিসর্জনের 
সুযোগ পেলেন। 


দুনীতির ডাষ্টুবিনে খড়দহের 
একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
প্রধান শিক্ষক কাম গেক্রেটারীর যথেচ্ছাচাৰ 


দপণের পূর্বৰতর্ঁট একটি 
সংখ্যায় নৈহাটি অঞ্চলের একটি 
প্রাথামক বিদ্যালয় সম্পর্কে নানা 
করেলেজ্কারর কাহনন প্রকাশিত 
হয়েছিল। এবার প্রকাশত হলো 
গ্রকটি মাধ্যামক বিদ্যালয়ের কিছ? 
কাহিনাঁ। শিক্ষাজগতের পন্জীভূত 
জর্জাোলের আর ' একটি নমুনা। 


কাহিনীর স্থান খড়দহ। বিদ্যা- 
ভ্ররের নাম শিবনাথ উচ্চ (স্বার্থ 
সাধক) বিদ্যালয় ৷ 


বিদ্যালয়াট এ-অগ্চলের স্ব 
চেয়ে পুরনো বিদ্যালয় । এখানে 
বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য িনরকম 
পাঠ্যক্মই পড়ানো হয়। অথচ 
বিদ্যালয়ের অবস্থা দিন দিন অব- 
নাতির 'দিকে। শৃঙ্খলা নামক 
বস্তুটি একেৰারে অবলবস্ত। 'বদ্যা- 
লয়ের কোনো প্যরোদস্তুর ম্যানোজং 
কাঁমাট নেই। ১৯৫৫ সাল থেকে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


একটি অস্থায়ী (2) কাঁমটি কার্য 
পর্রচালনা করছে । এর পাঁচজন 


সদস্যের মধ্যে একজন মৃত, একজন 


অশীতপর বৃদ্ধ, আর একজন 
মোটেই কোন্যে উৎসাহ দেখান না। 
সভাপাঁতি মহকুমা শাসক নিজে এবং 
সম্পাদক স্বয়ং প্রধান 'শক্ষক। 
১৯৬৯ সালের মাঝামাব্ি মাধ্যামক 
শিক্ষা পর্ষদের সভাপাঁত স্থর কর 
লেন ষে প্রধান শিক্ষক যতাঁদন 
কাঁমাঁটর সম্পাদক আছেন ততোদন 
কমিটর পননর্গঠন অসম্ভৰ। 
কাজেই উত্ত ১৫ বছরের অস্থায়ী 
কাঁমিটি ভেঙে 'দিয়ে একজন প্রশাসক 


নিয়োগ করা হলো। 
কিন্তু প্রশাসক কার্যভার গ্রহণ 
করতে পারলেন না। এলো হাই- 


কোর্টের ইনজাংশন। এই ইন্জাং 


শনের প্রার্থনা যাঁরা জানিয়েছিলেন 
তাঁদের প্রধান উদ্যোন্তা উন্ত প্রধান 


০৭1 পলা পট নাগা পশ্পানল) 
CRY ৯ 


শিক্ষক। এক বছর পরে ইন্‌জাং- 
শন অপসৃত হলো। 
নির্দেশান্দসারে প্রশাসক বিদ্যালয়ের 
কার্ষভার গ্রহণ করতে গেলেন। 
সেখানে গিয়ে দেখলেন এক অভাৰ- 
নায় দৃশ্য! প্রধান শিক্ষক অনুপ- 
স্থিত কেতকার্দন আগে থেকেই), 
সহকারী প্রধান তথৈবচ, এমন ক 
ভারপ্রাপ্ত কোনো শক্ষকই উপস্থিত 
নেই। তথাপি প্রশাসক নিয়ম 
অনুসারে যখন 'বদ্যালয়ের ভার 
আনুষ্টানকভাবে গ্রহণ করে 
বোরয়ে আসতে যাচ্ছেন, হঠাৎ 
বিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে এলো তাঁর 
ওপর শারীরক আক্রমণ, বার্ধত 
হতে লাগলা ‘কল চড় ঘঠাঁষ, তাঁর 
হাতের ব্যাগাঁটও ছিনিয়ে নেওয়ার 
চেষ্টা হলো। এ- আক্রমণের অলক্্য 
নায়ক কে বুঝতে মোটেই অস্বাবধা 
হয় না যদি বিদ্যালয়ের অভ্যন্ত- 





কলকাত| কর্ণেরেখনে কলার ইউনিয়নের 
নির্বাচনে ঘি গি এমের বিরদ্ধে মহ! জে 


কলকাতা পৌর , প্রতিষ্ঠানের. 


ক্লার্কদ ইউনিয়নের সাম্প্রতিক 
{নির্বাচন আর একবার পৌর সংস্থার 
কায়েম স্বার্থের চাঁরত্র উদ্ঘাটন 
করল। এই খন্বাচনে জনসংঘ, 
স্বতন্ত, উভয় কংগ্রেস ও বাংলা 
কংগ্ৰেস এবং দক্ষিণপল্থী কমউ- 


{বিশেষ রা 


ভোট’ 


হাইকোর্টের 


হটাও। 'কল্তু তৎসত্বেও নির্বা. আন্দোলনের যে ডাক দেন, এই 
চনের ফলাফল কার্যকরী সাম মহাজোট তার িরো'ধতা করে। 
{ততে নিম্নীলীখত ভাবে প্রাত তাদের মল ধ্বনি £ নাগীরক সম- 
ফাঁলত হয় £ সি পি আই (এম) স্যার দায়দাক্সিত্ব হল পৌর . কর্তৃ- 


আঠারো, সি পি আই তেরো, দুই ১ পক্ষের; এ ব্যাপারে শ্রমিক কর্ম- 


কংগ্রেস দশ, ফরোয়ার্ড রুক চার, চারীদের চিন্তা করার প্রয়োজন 

এস ইউ 'স দুই, পি এস প এক নেই।' এই জ্বাবধাবাদী ধ্বাঁন 

'নিদর্লীয় পাঁচ। - 
নর্বচ্নে জয়লাভ করবার করতে সাহাষ্য করে। ' 

জন্য দি পি আই মহাজোট প্রথম পৌর সংস্থার কর্মচারীদের 

থেকেই দঃনীশতর আশ্রয় গ্রহণ অধিকাংশ, প্রায় ষাট ভাগই, 'পদরানো 


করতে দ্বিধা করেনা! তারা তাদের কটুর কংগ্রেস পাঁরবারের অন্ত? 


প্রভাবাধীনন. পৌঁরসংস্থায়' তিনাটি ভূত্ত। রাজনৈতিক সংকটের পট- 
ইউনিয়নের সংগঠিত কর্মচারী- ভূমিকাম্ন প্রীতক্রিয়াশাল গোষ্ঠী 
দেরও ক্লার্স ইউনিয়নের সদস্য- স্বাভাৰক ভাবেই এঁক্যবন্ঘ হয়ে 
ভুন্ত করে রাখে। দ্বিতীয়তঃ দুনীশতর অভিযানের বিরোধিতায় 
দীর্ঘাদন ধরে কংগ্রেস পারিচচীলত. নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে 
পৌরসংস্থায়, কর্মচারীদের বেতন এগিয়ে আসে। | 
কাঠোমোয় যে বৈষম্য, আঁবচার তা সত্বেও একথা সমস্পম্টভাবে 
গু দুনীত বর্তমান ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে যে, একক রাজ- 
দূরীভূত করবার জন্য যে এক্সপার্ট নৈতিক শান্ত হিসাবে মার্কসবাদী 
বাঁড তৈরী হয়েছিল' তার বিরুদ্ধে কমিউীনস্টদের প্রভাৰ ও সাংগঠনিক 
বিভন্ন গোম্ঠীগীলকে ক্ষোপয়ে শান্ত দূঢ়াভত্তক। সঠিক দাম্টভাঁঙ্গ 
তোলা হয়। নিয়ে চলতে পারলে জুযোগবাদদী 
ক্লার্কস ইউনিয়র্নের বিদায়ী মহাজোট অচিরেই কর্মচারণদের 
নেতৃত্ব নিজেদের দাবী দাওয়া মধ্য থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবে। 


পাকে পড়া কর্মচারীদের বিভ্রান্ত . 


রাঁণ অবস্থার দিকে একট; তাকাই। 
আমরা 'ৰভিন্ন ত্র থেকে যতোট_কু 
শুনোৌছ বা জেনেছি তা-ই এখানে 
লিপিবদ্ধ করাছ। 

প্রথমত, প্রধান শিক্ষক 'বদ্যা- 
লয়ের শুধু সম্পাদকই নন, তানিই 
সবেস্বা। কারণ মহকুমা শাসকের 


সময় নেই। তাছাড়া, পাছে তান 
গ্রশনাদি করে প্রধান শিক্ষককে বিব্রত 
করেন, তাই, শোনা গেল (ঘটনাটি 
সত্য হলে মারাত্মক), . বিদ্যালয়ের 
তহবিল থেকে এস ডি ও আঁফিসের 
জনৈক কেরাণকে (ঁদ এ) নাকি 
১৯৫৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত 
বরাবর কিছু মাসিক অর্থ বরাদ্দ 
করে মুখ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। 
দ্ৰতীয়ত, শিক্ষক ও অন্যান্য 
কর্মীর সংখ্যা অনুমোদিত সংখ্যার 
চেয়ে অনেক বোঁশ। এদের অনেকে 
আছেন যাঁরা নানাভাবে প্রধান 
শিক্ষকের অনুগৃহীত। সব সময় 
শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয় 
না। হলেও নিয়মাসম্ধ ভাষায় লেখা 
নয়। - 
তৃতীয়ত, শোনা যায় অনেক 
ছাত্র আছে যারা. মাইনে দেয় 'কিল্তু 
খাতায় নাম নেই। আবার অনেক 


ছাত্র আছে যাদের খাতায় নাম আছে 


কিন্তু নিয়ামতভাবে নিয়ামত হারে 
বেতন দেয় না। 
চতুর্থ, এই বিদ্যালয়ের প্রাতঃ- 


কালে একটা প্রাথামক ভাগ 


আছে! উত্ত প্রধান 'শক্ষকই এর 
সম্পাদক ও প্রধান িক্ষক। কখন 
আসেন কখন যান ঠিক নেই, ঠিক 
থাকার নাক প্রয়োজনও নেই। এ- 
ব্যাপারে সরকার তদন্তও নাক 
হয়েছে। কী ধরা পড়েছে জান। 
আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু 
আজ পর্যন্ত যে কোনো প্রীতকার 
হয় ি। একথা স্থানীয় সকলেরই 
জানা। 

পণ্চমত, হিসেবের বহু: কার- 
চুপি আছে বলে অনেকেই অভ- 
যোগ করেন। ক্যাঁপটাল গ্রাস্টের 


ৰহু টাকা 
সাজও দেওয়া হয় নি। বোশ 
বোশ পাঁরমাণে সরকার গ্রান্ট-ইন- 
এড আদায়ের জন্য হিসেবে অযথা 
বোশ ঘাটতি দেখানো হয়-বিদ্যা- 
লয়ের স্বাভাবিক আয়কে জেনারেল 
ফান্ডে না রেখে উন্নয়ন তহবিলে 
জমা করা হয়; 
রাঁস্দ বইয়ে ছাত্রদের বেতন আদায় 
করা হয়; রসিদ বই-এ নিয়ামত 
নম্বর ছাপানো থাকে না--এরকম 
অজঙ্দ আঁভষোগ আমাদের কানে 
এসেছে। এ শবদ্যালয়ের যে কতো 
জায়গায় (বাভিন্ন ব্যাংকে, পোষ্ট 
আঁফস ইত্যাদি) কতো আযাকাউস্ট 
তার ইয়ত্তা নেই৷ এসবের যোগ- 
সূত্র কেবল একটি লোকের হাতে-_ 
তানি স্বয়ং প্রধান শিক্ষক। 
ষম্ঠত, অনেকের কাছেই এমন 


আদায়ের ক্ষেত্রে নাগাঁরক জীবনের ইতিমধ্যেই এদের পরস্পরের মধ্যে অভিযোগ শোনা গেছে এবং সে 


সমস্যাগযীলকে তে যৌথ খেয়োখোঁয় শুর হয়ে শেছে। 
" সম্পাদক-হখরেন বস্‌ 


আঁভিযোগ বিশ্বাস: করে নেবার যথেষ্ট 


একাধিক ধরণের ' 


কারণও আছে যে খাতাপন্রে প্রায়ই 
আঁসড, ভ্যানিস ইংক ইত্যাঁদ 
ব্যৰহার করা হয়। 

দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে 'বিদ্যা- 
লয়ের পাঁরচালক সংসদের কোনো 
নির্বাচন হয় নি। এই পনেরো 


বছরে যতো প্লান জমে উঠেছে 
কতোটদকুই বা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে 
জানি না কোনোদিন উদঘাঁটিত হত 
কিনা। কিন্তু কার্যকর 
যে কিছুই হয় নি তা তো চোখের 
সামনেই দেখা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন 
থাকে £ 

€ক) প্রশাসক মশাই কি একা 
এই পুঞ্জীভূত জঞ্জাল দূর করতে 
পারবেন? তিনি তো এসেই নানা 
হাংগামায় জাঁড়য়ে পড়েছেন। তা- 
ছাড়া এটা তাঁর সবর্ষণের কাজ 
নয়। সমস্যার সঙ্গে তিনি বিশেষ 
পাঁরাচতও নন। 

€খ) সরকার কর্তৃপক্ষের ও 
মধ্যাশক্ষা পর্ষদের সহযোগিতা কি 
প্রশাসক মশাই সর্বস্তরে পাবেন 
আশা করতে পারেন? যত্তফ্ুন্টের 
আমলে  নিষ্স্ত প্রশাসককে কি 
বোর্ড একই দ্াষ্টতৈে দেখবেন 
আশা করা যায়? 

নিন TE 
[হসেবে প্রশাসককে সর্বাবধ উপায়ে 
রক্ষা করার কাঁ ব্যবস্থা মধ্যশিক্ষা 
পর্ষৎ গ্রহণ করেছেন? 

ঘে) সরকার তদন্তে আজ 
পর্যন্ত যা কিছ: ধরা পড়েছে তার 
প্রীতকারকঙ্পে এক প্রশাসক 
নিয়োগ ছাড়া সরকার আর কী 
ব্যবস্থা নিয়েছেন? প্রধান শিক্ষক 
মশাইকে ' কি একটা চার্জশটট 
দেওয়াও যেতো না, ৰা তাঁর 
বিরদ্ধে অন্য আইনসঞ্গত ব্যবস্থা 
নেওয়া যেতো না? এব্যাপারে 
সরকারি ধন্ত এতো পঙ্গু এবং 
অসহায় কেন? না কি কোথাও 
কোনো অদৃশ্য বন্ধন কাজ করছে! 





শটে ETT OE সংৰোধ অল্লিক স্কোয়ার কাঁজকাা-১৩ থেকে মত এবং ৬১নং মট জেন, কাঁলকাতা-১৩ দৰ্প কার্যাসয় থেকে প্রকাশিত 
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বি বি ঘোষ & এম এম লি’ 
মধ্যে ক্ষমতার টাই 


পাশ্চম বাংলার রাজ্যপালের 
উপদেষ্টাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়া- 
ইতে মৃখ্য উপদেষ্টা; শব বি ঘোষ 


স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপদেষ্টা এম এম ' 
বসকে একেবারে ধরাশায়ী করে: 


ফেলেছেন বলে 'বাঁভল্ব সূত্রে খবর 
পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যপালের শাস- 


নের স্টরতে এম এম বস; সর- 


কারের মূল ক্ষমতা কুক্ষীগত করার 
জন্যে আপ্রাণ চেস্টা, করোছিলেন। 
শকিল্তু আজ সাত মাস পরের অবস্থা 
হচ্ছে, মুখ্য উপদেষ্টা বি বব ঘোষই 
এখন মুল ক্ষমতার অধিকারী আর 
এম এম বস বিক্ষত হরে. রি বি 
ঘোষের ' সমালোচনায় নেমেছেন। 
রাজ্য সরকারণ 'কম্চারী ধর্মঘটের 
সময় য়েভাবে উপাস্থাতর ভূয়া 


“বিশ্বাস করতেন। 


(দপপের সংবাদদাতা) 


সংখ্যা সংবাদপরে ' সরকারীভাবে 
'জানানো হয়েছে তার সমালোচনা 
করেছেন এম এম ৰস্ু। 

জানা গিয়েছে, এম এম.বসু 
এখন বলছেন, ধর্মঘটের সময় কল- 
কাতার আঁফসগুলোতে উপাস্থাতর 
সাঠক সংখ্যা জানানো উচিত 


ছিল। তাহলে জেলাগ্দলোতে উপ- 


শস্থাতর ভুয়ো সংখ্যা জনসাধারণ 
y উল্লেখযোগ্য, 
ধর্মঘটের শেষ 'দনে . রাইটার্স 
শবাঁজ্ডংয্জে উপপাস্থাতর সংখ্যা সর- 


' ছয়শো। 'কচ্তু,. কলকাতা পাঁলশের 


যে.আঁফসাররা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের 
দায়িত্বে তাঁরা এক গোপন 
রিপোর্টে .বলেছেন, মাথা গার্ণাততে 


পশচশ জনের বেশশ দেখতে পাওয়া 
যায়ান। 

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এম এম বস্ছ 
এই: দুর্বল জায়গাতে আঘাত 
করে বব নি ঘোষকে এখন বেকায়- 
দায় ফেলতে চাইছেন। কেননা, 
রাজ্য সরকারী কমাঁচারীদের, ধর্ম 
'ঘট সংক্রান্ত ব্যবস্থা দি ঘোষই 
করেছিলেন। এম এম বসংর 
উদ্যোগে স্বরাস্ট্র' দপ্তর একটা 
রিপোর্ট তৈরী করে বলেছেন, ধর্ম 
ঘটের সময় সরকারের উচ্চপদস্থ 
অফিস্মাররা একটা “টম” হয়ে কাজ 
করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 
'রপোর্টাটর মানে হচ্ছে, মখ্য 
উপদেষ্টা বিবি ঘোষ ধর্মঘটের 

(শেষাংশ ২ম পৃষ্ঠার ) 


॥ 
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ঘিগি এম নেতৃত্ব দ্বিধা 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


সারা কলকাতায় এবং অন্যান্য | 


অগ্চলে একশো চনুয়াল্লশ ধারা 
জারী করে এবং সৈন্যবাহিনী 
নাঁময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ' সি, 
পি, এমের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা 
করার জন্য বেশ তৈরী হঁয়ে- 
ছিলেন। সরকারী ব্যবস্থার, সামনে, 
এ পার্টি পিছন হটতে .বাধ্য 
হয়েছে। 

নেতৃত্বের দোদুল্যমান: অবস্থা 
সরকারী ও অন্যান্য মহলে . ধরা 


. পড়েছে। আমলাতন্মের আক্রমণের 


মুখে পার্টি বারে বারে তার কার্ষ 
ক্লম পালটাতে বাধ্য হয়েছে। ডাল- 
হোঁসী স্কোয়ার ঘেরাও করা হবে 
এই কারসূচী থেকে সরে এসে 
বলা হল' “বিশাল 'মাঁছলের” কথা, 
তারপর বলা হল সরকারী . দমন- 
নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান 
হবে। 


কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, 
বিক্ষোভ ঠিক দি ভাবে সংগঠিত 
করা হবে তার কোন সািক' নির্দেশ 
কেন্দ্রীয় নেতারা দিতে পারেন 'ন। 
' তাই দেখতে পাই পার্টি ইউনিট 
গুলিকে একাধারে যেমন বিক্ষোভ 
সন্যাপা্ ৮" * “সেকা 


চিএ LAE 2 


জানাতে বলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে 
আবার পুলিশী ব্যৰস্থার মোকা- 
{বলা করতে 'গয়ে খুব বেশশরকম 
কক নিতে তাদের বারণ .করা 


t , 

এই দুমুখো নীতি গ্রহণের 
ফলে কোথাও 'স পি এমের 
আন্দোলন বিশেষ দানা’ বাঁধতে 
পারে নি। যদিও ববাক্ষপ্ত ভাবে 
নানা রকম ঘটনা ঘটেছে এবং 

(শেষাংশ ২য় পচ্ঠায়) 


(দর্পদের সংবাদদাতা ) 


পান বঙ্গের দক্ষিণপজ্থী 
কমন্যানিস্ট পার্টির মধ্যে কি বিদ্রোহ 
দেখা দিচ্ছে? 'বাভন্ন সূত্র থেকে 
খবর পাওয়া যাচ্ছ, এই পার্টির 
সক্রিয় কর্মীদের (ক্যাডার) একটা 
মোটা অংশ পার্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
বিক্ষুত্থ হয়ে উঠছেন। . তারা প্রশ্ন 


তুলছেন, কম্দ্যনিস্ট পার্ট কি 


ধর্মঘট ভাঙার কাজে আর বাংলা 
কংগ্রেসের লেজন্ড় হয়ে থাকবে? 

সক্রিয় কর্মীদের এই বিক্ষুব্ধ 
অংশ প্রশ্ন করছেন, বাংলা কগগ্রে- 
সের সাধারণ সম্পাদক সুশীল 
ধাড়া প্রকাশ্যে পশ্চিমবঞ্গে মাল- 


‘হারের দাবী করেছে।' 


টার নামাতে বলছেন॥ অন্যদিকে 
সি পি আই মিলিটারী প্রত্যা- 


পরস্পর 
বিরোধী এই নীতির মধ্যে একতা- 


বদ্ধ হবার সুযোগ কোথায়? ' 


বিক্ষুব্ধ কর্মীরা বলছেন, বস পি 
আইয়ের বর্তমান নেতৃত্ব কোন 


“নাদষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা করছেন 


না। যা করছেন তা হচ্ছে নৌতি- 
বাচক, শুধ: সি পি এমের িরো- 
তিতা করে। একটা 'পার্টির বিরো- 
ভাই ক কম্নানষ্ট পার্টির কর্ম- 
'স্চীঃ | 

সি পি আই প্রচুর ঢাকচোল 


নকখানদের ওগর পুলিশী 


অত্যাচাৰের 


।  (দাপণের সংবাদদাতা) 

“শালার বাবা ওয়ারেন্ট চায়”, 
এই বলে একটি কনস্টবল লাঁথ 
মেরে ছেলেটিকে [সিট থেকে প্বালশ, 
ভ্যানের মেঝেতে ফেলে দেয়। আর 
একবার বুট ''দিয়ে - গতো মেরে 
কনস্টবলাটি ভেংচিয়ে ওঠে, “নে 
শালা তোর ওয়ারেন্ট?» আরো 


দুএকটি কনস্টবল লাথ মারতে. 


মারতে ছেলোঁটকে থানা পর্যন্ত 
' নিয়ে যায়। 

দীপুকে (আমরা আসল নাম 
ইচ্ছে করেই প্রকাশ করলাম না) 
রাত দশটার সময় তার দাক্ষিণ কল- 
কাতার বাড়ী থেকে পীলশ তুলে 
নিয়ে যায়। -ও বি এএর দ্বিতীয় 
বর্ষে পড়ে, বয়েস আঠারো । দীপ 
দেখতে রোগা ও ছোটখাটো, শান্ত 
স্বভাবের ছেলে। 


উচ্চ মাধ্যমক ক্লাসে, পড়ে 


দশপুর একটি 'বন্ধু থানায় প:লি- 
শের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে 
দীপুর নাম বলে দেয়। দীপদর 





ঘ্রাণ কাহিনী 


বাব্য প্ৰান্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
পঢঁলশ অফিসারকে গ্রেপ্তারের 
ওয়ারেন্ট দেখাতে বললে আঁফ- 
সারি জানান যে তার কোন প্রয়ো- 
জন নেই। ৬ 

দীপুর ওপর সারারাত পুলিশ . 
অত্যাচার চালায়। চড়, দিল, লাথি 
বাদ যায় না। পিস্তল , বুকের 
কাছে ধরে শাসানো হয় তাকে মেরে 
ফেলা হবে মদি না সে কথা বলে। 
এক সময় একজন দয়ালু আফসার 
দীপুকে বলে যায়, “আম* তোমার 
ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে পারব 


'না, কিন্তু যখন ' মারবে তখন 


দুহাত দিয়ে পেট পে ধরে 
থেকো” 

দীপনর বাবা সেই রানেই থানাতে 
গিয়ে ছেলের মস্ত ভিক্ষা করেন, 
কিন্তু তাঁর আবেদনে থানা আঁফ- 
সারের মন গলেনি। ভদ্রলোক 
সারারাত এবং পরের দিন উচ্চ 
মহলে তদ্বির' করে ' ছেলেকে 
বিকেলে বাড়ী আনতে সমর্থ হন। 
' দীপন যখন বাড়ী ফেরে তখন 
তার সর্ব শরীরে মারের দাগ, পিঠে 
লম্বা লম্বা আকারে ফলে উঠেছে। 


'দাঁপ:র আতীয়স্বজনরা বিশ্বাস 


করতে পারছিল না যে এমন অমা- 
নাক অত্যাচার সহ্য করেও ও ক 
ভাবে বেচে আছে। দপুর বাবা 
এক ডান্তার ডেকে ছেলেকে দেখান। 
তাঁর ইচ্ছে ছিল এই অত্যাচারের 
বর প্রাতবাদ জানিয়ে তান: 
পুলিশের বিরুদ্ধে রেস করেন। 
কিল্তু ডান্তার কোন সারটীফকেট 


(শেষাংশ দশম পষ্ঠায়) 


খাঙয়ানের নি দায় আগ. 


' (দর্পণের সংবাদদাতা) । / 


শ্রীএস, এস, ধাওয়ানকে শীঘ্রই 
বাংলা দেশ থেকে সরানো হবে। 
ৰোধ হয় ঠিক, পূজোর পরই। 
বিশ্বস্তসূত্রে' আমরা এই খবর 
জানতে পেরোছ। দিন, তারিখ, 
সবই নাক ঠিক হয়ে আছে। , 


সি পি আই কর্মীরা বিক্ষুব 


বাজয়ে' জাম দখল আন্দোলন 
সুর করোছল। কিন্তু বাংলা 
কংগ্রেসের আপত্তিতে পাঁশ্চম, 
বাংলায় সেই আন্দোলন স্থাগত 
করায় এই কর্মীরা ভীষণ ক্ষুব্ধ। 
কর্মীরা অনুভব করছেন (এবং 
বিশ্বনাথ মুখাজশীর - ছোড়দা- 
প্রীতকে (অজয় মুখাজশি) কম্য- 
নস্ট পার্টির নাত হিসেবে এরা 
মানতে চাইছেন না। 

' এই বিক্ষোভ: এখনও প্রকাশ্যে 
আসোন। তবে অনুমান করা 
হচ্ছে, যয কোনদিন তা প্রকাশ্যে 
আসতে পারে। 


তাঁর বিদায়ের মূল কারণ হল 


যে তান সি পি এমের সঙ্গে খুব 


বেশী দহরম করে থাকেন এবং 
ইন্দিরা সরকার ব্যাপারটা মোটেই 
ভাল চোখে দেখছেন না। অবশ্য 
তাঁকে যখন সরানো হবে তখন 
অন্য কারণ দেখানো হবে! আবার 
এও হতে পারে ধাওয়ান সাহেব 
নিজেই হয়ত দীর্ঘ ছুটিতে যেত 
পারেন। 

" বাংলা দেশের নতুন লাট সাহে- 
বের পদে খুব সম্ভবতঃ শ্রী*নত্যা- 
নন্দ 'কান্দুনগো মহাশয়কে নিয়োগ 
করা হবে। ‘তান বর্তমানে বিহারের 
গভণ'র এবং এ প্রদেশে তাঁব চাকু- 
রর মেয়াদ আর বেশী দিন নেই। 

কিন্তু বিহারে শ্রীনত্যানগ্দ 
কানূনগোর জায়গার ধাওয়ান সাহে- 
বকে পাঠানো হতে না, তাও নাক 
দিল্লির কর্তৃপক্ষ সিন্ধান্ত নিয়ে 
ৰসে আছেন। ধাওয়ান, সাহেব 
চাকুরী করতে রাজশ থাকলে তাঁকে 
হয়ত দেশের বাইরে কোন বড় 


চাকুরণ দেওয়া হরে॥. 


ধাওয়ান সাহেঘকে হয়ত অনেক 
শেষাংশ ২য় পন্যায়) 


ঘ দই এ ৮ 


 নকশালগন্থী আন্দোলন প্রসঙ্গে 


খবরের কাগজের একাধিক 
কলম জুড়ে যাদের কার্যকলাপ ও 
সেই সম্পর্কে সরকারী নীতি 
সম্পর্কে ক্লাজনৈতিক.. নেতারা বহন 
দিন আশ্চর্য ভাবে নীরব থেকে 
সহসা উত্তেজিত ভাবে, সি আই 
এর এজেন্ট সমাজ বিরোধী, হ্- 
কারী, বিপথগামী ' ইত্যাদি আখ্যা 
দিয়ে আবার আশ্চর্যভাবে নীরব 
হয়ে যায়, . সেই তরুণদল শুধুই 


CER বাহিত রান 


, িছ। 

তবে এদের সম্পর্কে বাম 
দক্ষিণ সকল দলই একটি সার্ট 
ফিকেট দেন, _ এরা ভাল ছেলে। 


যদি প্রশ্ন করা যায়, ভাল ছেলেরা 


< খেপল কেন? দুদিন পর যারা 
ডিগ্রীর জোরে মোটা টাকার সর- 
কার চাকরী পেতে পারত, না হয় 
ডাক্তার 'ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বাজার দর 


ফেলে দিয়ে হাতকড়া বেছে নিল, 
কেন? এ সব প্রশ্ন এদের জিজ্ঞাসা 
করা উচিত নয়, কারণ এরা রাজনৈ- 


, কিন্তু এদের ভর্ঘসনা উপেক্ষা 
করে এরা বাংলা দেশের বহু বিদ্যা- 
লয়ে তালা "বুলিয়ে 'দয়েছে। 





_. বাহ্দেৰ মুখোপাধ্যায় 


IANO 


শী 


শিক্ষার নামে যে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, চাওয়ার ব্যাপারে একদিকে, যেমন 


আমাদের দেশে চলছে, শিক্ষা 
নামক ব্যবসায়ে এরা আর *টোবল 
বয়” এর কাজ করতে রাজী নয়। 
কেন নয়, একথা জিজ্ঞেস করার মত 
মানীসক দৃঢ়তা শিক্ষা বিশারদদের 
নেই। তাই চার পাঁচজন ছেলের 


পক্ষে বিরাট শিক্ষা়তনের মাথায় , 
"দিয়ে, দাঁড়য়ে আছে। তারা সরে 


লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব 
হচ্ছে, কারণ চার পাঁচ জন ছেলে 
ষে মানসিক শান্তর সাহায্যে এই 
অসম সাহসিকতার কাজ করছে 
তাকে বাধা দেবার মত শান্ত 'শিক্ষা- 


.বিদদের অনেকাদন আগেই লোপাট 


হয়েছে। 
প্রত্যেক দলের ছাত্র সংগঠন- 
গরীল নকসালপল্থী ছাত্র দলের 


উদ্দাম দ্রোহের মুখে 'দ্বিধাগ্রস্ত, 


ভেতর-থেকে পাচ্ছেনা, অপর দিকে 


'পার্টর ভয়ে এদের সমর্থন, করতে 


পারছে না। 

সকল দলেরই ইচ্ছা পঢলেশ 
এদের দমন করুক, আমরা কিছ? 
করব না পলিশ এদের ওপর 
যথেচ্ছ অত্যাচার করে, জেলে পরে 


জনসমর্থনের অভাবে 'নকসাল্‌ 
আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! 
এই জন্যই নিৰ্বাচনে বিশ্বাসী 


ক্ষমতা দখলের লোলুপতা রয়েছে 
তেমনি রয়েছে তরুণ পার্টি-কমরেড- 
দের ব্যস্ত রাখার চেষ্টা ' 

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তরুণ কম- 
রেডদের আর কতাঁদন ব্যস্ত রাখা 


' যাবে। মনে রাখতে হবে পার্টির 


মূল শান্ত যুব শান্তর কাঁধে ভর 


গেলে, হয় নির্বাচনে বিশ্বাসী 
পাটিগ্ণিলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে 
হবে, না হয়, কংগ্রেসের মত 
প্যালশের কাঁধে ভর দিয়ে; দাঁড়াতে 
হবে। | 

সঞ্চে তাল রেখে সকল পার্টকে 
জাম দখল ইত্যাদি আন্দোলনের 
মাধ্যমে , তারুণ্যের রন্তকে . দোলা 


দিতে হচ্ছে। তবে তাতে পার্টির : 


আন্তারকতা' কতটুকু তাতে যথেষ্ট 
সন্দেহ হচ্ছে; মাঝে মাঝে মনে হয় 
সমস্ত দলগ্যলরই নাত নকসাল- 
দের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে 
প্রভাবিত হয়ে চলছে। হয়ত এক- 
দিন একদিকে নকসাল৷ অপর 


অপেক্ষা  স্বতঃস্ফ্ততা : বেশী। 


এ 5 


কার্ধপদ্ধীততে খুব তফাৎ টি 
কিছুদিন আগে যে আন্দোলন শুর; 
হয়েছিল, আজ তা আসমদ্র-হমা- 
চলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সম্প্রাত 
কলকাতায় যে পার্টি কংগ্রেস অন্দু- 
স্ঠিত হল তাতে নাকি ভারতের 
বাইরে থেকেও প্রাতনাধ যোগদান 
করেছেন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে 
পারে পৃার্টর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গো - 
সাংগঠনিক দিকটাও কতটা বেড়েছে। 
তবে-আঁভজ্ঞ মহল মনে করেন, 
বর্তমানে ভোটষদ্ধে অংশ গ্রহণ- 
কারী দলগ্ীলর কদর্য চেহারা 
দেখে তরুণ সমাজ নিজেরাই স্বয়ং- 
কিয় ভাবে অনেক ক্ষেত্রে কাজ শুরু 
করেছে। এঁসব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আদর্শ- 
বাদ ও মূল লক্ষ্যস্থান অপেক্ষা 
দুন্পীত ও শোষণের অবসানের 
কামনাই তাদের বেপরোয়া করে 
তুলেছে। 

আদর্শবাদে উদ্ব্ধ, হয়ে যে 
জীবন দিতে পারে, সেই ক্গীবন 
নিতে পারে। এ কাজ একমাত্র 


দপশি ॥ শকরুবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১১৭০ 


দেশের চিত্তভাবনাহণন . OE 
তরুণ সম্প্রদায়ই পারে। এমন ক 
পার্টিগতভাবে নকসালরা যাঁদ 
ব্যর্থ তব; মনে করার কোন হেতু 
নেই তরুণরা, ভালছেলে হয়ে প্রচ- 
লিত ব্যবস্থাকে মেনে নেবে। তা 
যে তারা মানে না তার ভুরি ভুরি 
দক্টান্ত ইতিহাসে আছে। 

তাই একটা প্রশ্ন থেকে 
নকসালপল্থী ছাত্রদের 
শুধুই বর্তমান শোষণ, িপটড়ন, 
। অবিচার কুশিক্ষা ইত্যাঁদর বিরুদ্ধে 
' তারুণ্যের. বিদ্রোহ? না| বার্মা, 
সিংহল, পাঁকস্থান সহ সারা 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিদিষ্ট লক্ষ- 
ধারা, যুগোপযোগী কর্মসূচীর 
বাস্তব রুপায়নের কোন চিন্তান্বিত 
পদক্ষেপ ? 


কর ছার জানো 
দণ্ড সেই আগুন থেকে আলো- 
কিত করে নিতে হবে। 





বিবি ঘোষ ও এম এম বস্তু 


(প্রথম প্ঠার পর) 


ব্যাপার এম এম "বসকে কোনো 
লা এ সরাসাঁর স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের আফসার এবং ' পাশ 


তাঁরা জানেন, বি ববি ঘোষই এখন . 


88284858488 তাদের মধ্যে বিভেদ ' থাকলেও ক্রুন্দ্রীয় সরকারের আস্থাভাজন। 


সি পি এম নেতৃত্ব 


প্রেথম প্্ঠার পর) - 


7748, পিছনে কোন 
'পারকক্পনা পাওয়া যায় নি” 


শকল্তু আমাদের 
ধারণা যে এই জাতীয় জগাখিচুড়ী 


পঙ্গু ত করেই না, বরং ক্রমেই 
গণ-আল্দোলনের ক্রমবর্ধমান শান্তকে 
হতাশাগ্রস্ত ও দুর্বল করে। 

পরবর্তী আন্দোলনের রূপ- 
রেখা কশ হবে সে বিষয়েও সি 
এমের. নেতারা কোন নিশানা 
রাখতে পারছেন না। এর, দ্বারা 
নেতৃত্বের দেউলেপনারই প্রমাণ 
পাওয়া যাচ্ছে। তাই দুই নেতার 
বন্তব্যে দুই সুর! প্রমোদবাব; ৰল- 


“মনে হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই "সরকার 
একশো চনয়াল্লিশ ধারা, নানা 


হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে হবে 


কৃ বাঝুরা যে সুযোগ “চাইছিলেন 
তা আর তারা পাচ্ছেন না। 


তাই, সি পি এমকে এখন 


ক-' শধ প্রচার আঁভষান ও আন্দো- 
. লন চালিয়ে যেতে হবে। তাই বোধ 


হয় সোঁদন প্রমোদবাব বলাঁছলেন 
যে একসঙ্গে মিশে যে আন্দোলন 
চলছিল সেই পর্যায় শেষ হলো। 
“আমরা অগণতান্লিক এৰং জন- 


- বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারের অব- 


সান চাই” । আসল কথা হল 'নর্বা- 
চন চাই এবং এই নির্বাচন সর্বস্ব 
রাজনীতি যে এই এ পার্টকে 
কোথায় নিয়ে দ্রাঁড় করাবে তাই 


| হল আজ সংগ্রামী মেহনাঁত জন- 


তার কাছে মূল প্রশন। 


, তবে দুগ্গাপুরের আন্দোলন 
প্রত্যাহার করার পর সি এম 


সরকারী কর্মচারী আন্দোলনে যে 


সাফল্য অর্জন করেছে এবং পর 
পর একঘিশে ' আগস্ট অবাধ 
আন্দোলনের" মাধ্যমে সংগঠন শান্তির 
যে পারিচয় দিয়েছে তাতে কমীদের' 
মনে যে হতাশার ভাব এসেছিল তা 
খানিকটা প্রশমিত হয়েছে, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্যান্য বাম- 


পন্থা পাঁটগিদিলর ভিতর যে এই ' 
পার্টিই এখন পর্যন্ত লড়াকু পার্ট 


তার পরিচয় রেখেছে এঁ পার্ট। 
সি পি এমের আন্দোলনের চাপে 
পড়ে আট পার্টর তথাকাথত বাম- 
পল্থীর স্বরূপ জনসাধারণের কাছে 
দন দিনই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 
তাই দোঁখ, মহাবপ্লবী পার্ট এস, 
ইউ, সি চুপচাপ, আর সি পি আই 


শেষ পর্যন্ত ইনাঁজীনিয়ারং ধর্ম 


ঘটে যোগ দেবে না বলে-ষে হম্বি- 
তাঁম্ৰব করেছিল তা ছেড়ে 'দয়ে, 
শেষ পর্যন্ত সি পি এমের ডাকে 
সামিল হতে বাধ্য হয়েছে। 
যত আন্দোলনের দিকে স 
[প' এম যাবে ততই এ প্টিগ্নাল 
কোণঠাসা হবে, শেষ পর্যন্ত এক 
হয় তারা দস পি “এমের কাছাকাছি 
আসতে বাধ্য হবে, আর না হয় 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার 


জন্য ডান-ঘেষা কংগ্রেস ও বাংলা 
'কংগ্রেসের িকটতর হবে! 


সংসদ'য় রাজনশীতিতে ষে পেলা- 
রাইজেশান চলেছে তাকে *স পি 
এম বোধ হয় সম্পূর্ণ করতে চায়। 


১ আর এম এম বস্দর খাট কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র সাঁচৰ এল পি 'সংএর 
ক্ষমতা রিল'য়মান। এল পি সিং- 
কে এখন প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী 
হাকসারের, কাছে দরবার করতে 
হচ্ছে। তাহ এখানকার্‌ স্বরাষ্ট্র 


-দষ্টরের" আফসার আর উর্ধতন 


প্দালশ আঁফসারেরা- বি, বব, 
ঘোষের আদেশ 'বনা বাক্যব্যয়ে 
মেনে চলেছেন। 

এম এম বসুর এই অৰস্থার 
ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। এবারে 


রাজ্যপালের শাসনের সর: থেকেই ' 


ও'কে অপদস্থ হতে হচ্ছে। প্রথম 
দিকে উনি একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্র 
' এৰং অন্যান্য" কয়েকাট দপ্তরের 


উপদেষ্টার, 'পদের সঙ্গে, চীফ , 


সেক্রেটারী” থাকৰার আদেশে রাজ্য- 
পলের অনুমোদন নিয়েছিলেন। 
কিন্তু তার প্রথম প্রতিক্রিয়া বি, বব, 
ঘোষ উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অস- 
মমত হন। তখন দিল্লী থেকে 
নির্দেশ আসে, ব বি ঘোষকে 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দিতে হবে। এম, 
এম, বসুর দপ্তরগলো থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ ডেভালপমেন্ট । দপ্তর 
বি বি ঘোষকে দিতে হয়। শুধু 
তাই নয়, কেন্দ্রীয়: সরকার বব বি 
ঘোষকে মুখ্য-উপদেম্টা নিয়োগ 
করেন। তখন বলা হয়েছিল, 
বি, বি, ঘোষ বাভিন্ন উপদেষ্টাদের 
মধ্যে কাজের সমন্ৰয় (কো-আর্ড- 
নেট) করবেন। কিন্তু এখন 'ঁব, বি, 
ঘোষ শুধু “কা-আর্ডনেটই' কর- 


'এম, ৰসঃকেও বি, বি, ঘোষের 
নির্দেশ মানতে হচ্ছে। 


' এম, এম, বসুর ক্ষমতায় 
দ্বিতীয় আঘাত 'হানেন . বর্তমান 
চীফ সেক্রেটারী সুকুমার মহ্লিক। 
মঞ্লিক সাহেবের নয়া দিল্লিতে 
মদরদাব্বরা আছেন। প্রধান মনরুত্ৰি 
হচ্ছেন বাব জগজাবনরাম। 
মল্লিক সাহেৰ ও’কে বাবাঁজ বলে 
ভাকেন। তাই মল্লিক সাহেব 
যখন দেখ্টুলন, এম, এম,. বস: 
একই সঙ্গে উপদেষ্টা এবং চাফ 
সেক্রেটারী এই দি পদ ধরে বসে; 
আছেন তখন তান নম্লাদজ্লশ 
ছুটলেন। সেখান. থেকে নির্দেশ 
এলো, এম এম বস্দকে চাঁফ সেক্ে- 
টারীর পদ ছাড়তে হবে। তাই 
ওঁকে ছাড়তে হরয়োছিল এই 
পদটি। এম এম বস: দ্বিতীয়বার 
ব্যর্থ হয়েছিলেন! 
1 এইভাবে ব্যর্থ হতে হতে এম, 

' এম, বসু. এখন বিগতশ্রী। ৰ, বি, 


ঘোষই ক্ষমতা দখল করেছেন। 
এবাশস্সান্ 
(প্রথম, পৃষ্ঠার পর) 


আগেই সরানো হত। কিন্তু পশ্চিম- 
বাংলা কংগ্রেস (শা) তাঁকে সরিয়ে 
নেওয়ার ব্যাপার: নিয়ে প্রস্তাব পাশ 
করায় ইন্দিরা সরকার" বিপদে 


৷ পড়ে যান। কেননা এ প্রস্তাব অনু- 


যায়া তাঁকে কাজ করতে হলে 
পলাচনার সম্মুখীন হতে হত। 
তখন প্রশ্ন উঠত যে তান অন্য 
পার্টির বন্তব্যের অপেক্ষা নিজের 
পার্টির বন্তব্যের উপরে প্রধানমন্ত্রী * 
হিসেবে বেশ জোর 'দিচ্ছেন। কেন 
না কংগ্রেস এ প্রস্তাব নেওয়ার 
আগের থেকেই " অন্যান্য অনেক 
পার্ট গভর্ণরের অপসারণ দাবী 
করে আসছিল । 


| 


স্ 


ন 
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ইন্দিরা-কংগ্রেমের মামনে নিত তবিষ্য 


আখ হতে পারছেন ন। কারণ সরকার 


t 


পা 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার ) 

প্রধানমন্ত্রী হীন্দরা গান্ধী 
প্রশ্গাতশীলতার মুখোস পরে 
দগ্নেসের অভ্যন্তরে তার প্রাত- 
ছ্বীদের অনেকাংশে 'বাচ্ছল্ন 
করতে পেরেছেন। কংগ্রেসের প্রবীণ 
গোষ্ঠি আজ আদ কংগ্রেসের 


* গোষ্ঠি” অপাংন্তেয় হলেও হীন্দরা- 


গাণ্ঠি প্রগাতশাীল বলে কেন বিবে- 
চত হবেন তার হেতু খুজে পাওয়া 
প্রত্যেক শ্রেণীবিভন্ত 


তার 
হতে পারে না। যাঁদ শাসক কংগ্রেস 
দল একচেটায়া বৃহৎ বদর্জেয়া 
রাজা মহারাজা জাঁমদারদের, শ্রেণী 
স্বার্থের রক্ষক হয়ে থাকে, তাহলে 
শাসকপ্রেণীর অপর দলগনল অর্থাৎ 
স্বতন্ন, জনসংঘ ও সস্ডিকেট 
গোম্ঠর চেয়ে তাদের আলাদা করে 
দেখার কোন হেতু থাকে না। 


পূর্ণ জয়লাভ হচ্ছে ভারতের বাম- 


" পল্থী দলগ্ঁলর মধ্যে ভাঙ্গন 


ধারয়ে তাদের মধ্যে নিজের সমর্থক 


সংগ্রহ রুরার সক্ষমতা ৷ ' হীন্দিরা, 
গান্ধী কেরলে ও পাঁশ্চম বাংলায়: 


কছ: কিছু বামপল্ধী বলে পাঁর- 


' পারণত্‌ করতে পেরেছেন। ফলে 


জনগণের বহন আকাংখিত যাত্ত- 


জাঁমদার শ্রেণীর প্রধান চক্ষুশূল 


শছল। কেরল ও পাশচমবংগের এই 


দুটী সরকার ছিল, জনগণের আশা 
আকাংক্ষার প্রতীক এবং সারা ভার- 
তের জনগণের ভাঁবষ্যত সম্ভাবনার 
দ্যোতক। কেরলে অচন্যত মৈনন, 
মহম্মদ কয়া, কুঞ্জ, কুরুপ, শ্রীকাল্তন 


' নায়ারেরা এবং পাশ্চমবংগে অজয় 
' সুবোধ ব্যানাজীরা ইন্দিরার হাতের 


ইসারায় শাসকশ্রেণীর স্বার্থে জন- 
গণের বিরুদ্ধে য্ন্তফ্রন্ট সরকার 


সি হজে 
গিয়ে দাঁড়য়েছেন। এটা আপাততঃ 
দুর্ভাগ্য বলে মনে হলেও, ভার- 
তীয় বামপন্থী রাজনীতির ভবি- 
য্যতের জন্যে মঙ্গলকর। 

কিন্তু ইন্দিরা নানি 
কল্পনায় এই সব বামপন্থী দলের 
গুরুত্ব ষে কমে এসেছে তা তার 
বর্তমান রাজনৈতিক ভাঙ্গমা থেকে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন 'ক 


শাসক কংগ্রেসের চন্দ্রশেখর, মোহন ' 


ধারিয়া, অর্জন আরোরাদের মত 
“নবীন তুকশি”দের পর্যন্ত ‘তান 


- কড়া হাতে দমন করতে উদ্যত। 


ভাবে রচনা করেছেন ষে তাতে 
রাজন্যদের অস্দাবধা আসলে কিছুই 
হবে না। আর সাবধান বল 
এনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাঁধক্য 
লাভের সম্ভাবনা যাঁদ ভেস্তেও যায় 
তাহলেও তান তাঁর প্রগাঁতশনল 
চেষ্টার ভড়ং 'দোঁখয়ে তথাকাঁথত 
বামপন্থীদের বাহবা কুড়োতে 
পারবেন। হীন্দিরা গান্ধী ক্রমশঃ 
বামপল্থার ভেক ছেড়ে শাসকশ্রেণী- 
গীলর খোলাখ্দীল স্বার্থে. কাজ 
সুর; করেছেন ,বলে ধারণা জঙ্মা- 
বার কারণ আাছে। 

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভরসা 
শাসনযন্্রের আমলাকুল এবং রাজ 
নীত ক্ষেত্রে কিছ; কিছু ছদ্ম বাম 
কিছু ছাঁড়য়ে আছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে নির্মম 
দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে তান 
কয়েকটা বামপন্থী দলের সহায়তা 
পেয়েছেন বটে 'কন্তু ক্ষমতার মুখ্য 
পাঁঠস্থান দিল্লীতে তার উদ্যোগ 
গ্রহণের ক্ষমতা সামাবদ্ধ হয়ে 
পড়ছে। 'শাসক কংগ্রেস দলের 
অন্ততঃ সত্তর পণ্চান্তর জন এম পি 
মনে প্রাণে হীন্দিরা বিরোধী হয়ে 
পড়েছেন। এ'রা সক্রিয় হতে পার- 
ছেন না ইন্দিরা পার্লামেন্ট ভেঙ্গে 
দিয়ে সাধারণ নির্বাচন আহবান 
করতে পারেন, একমান্র এই ভয়ে। 
জনৈক প্রান্তন মন্দ এবং বর্তমান 
পালশমেন্ট সদস্য (শা কং) 
আলোচনায় স্বীকার করেছেন যে 
অধিকাংশ এম *প ব্যান্তগত আলো- 
আস্থাহননতা প্রকাশ করেন, কিন্তু 
নিজেদের দুর্বলতার দরুণ দড়- 


, ভাববৈ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অপা- 
* বূগ। 


যে কোন কার্যক্রমের তাঁর দল' 
বিরোধী । "অর্থাৎ মাসানীর স্বতল্ম 
দল এবং ভূপেশ গুপ্তের দক্ষিণপল্থী 
কাঁমীনস্ট দল (ছুটকো দল- 
গণীলর কথা বাদই দিলাম) আপা- 
তত একমত যে ইন্দিরা গান্ধীর 
জলন্‌। 





পদ থেকে সরাতে হলে শাসক 
কংগ্রেস দলে' যে ভাঙ্গন আসা 
প্রয়োজন, তার বাস্তব 'ভীত্ত তৈরশ 
হয়েছে। সম্প্রীতি ভারতীয় বিমান- 
বহরের বিমান ব্যবহারের আঁধকার 
অর্থমন্ত্রী ওয়াই, বি, চ্যবনকে দিতে 
অস্বীকার করে শ্রীমতী গান্ধী 
মহারাষ্ট্র নেতাকে যে অবজ্ঞা দোঁখ- 
যেছেন, সেটা মহারাষ্ট্র নায়ক 
চ্যৰন যে নার্ববাদে হজম করবেন, 
তা মনে হয় না। বিশেষ করে ব্যান্ত- 
গত স্াঁচবের মারফতে প্রবীণ অর্থ- 
মন্ত্রীকে এইভাবে অপমান: করার 
পেছনে প্রধানমন্ত্রীর চ্যবন সাহে- 
বকে “বাত সমবে” দেওয়ার বিকল্প 
ব্যবস্থা বলে অনেকে মনে করছেন। 
ইীন্দিরা গাম্ধী সরকারের পতন 


ঘটাতে হলে ফতগনুল ভোটের দর- 
কার, সিণ্ডিকেট্‌ (৯২),, স্বতন্ত্র 
(৩৪), জনসংঘ (৩১) এবং 


আচার্য কৃপালনীদের মত কিছু 
কিছ; দল বাঁহ্ভূর্তি রক্ষণশীল 
সদস্য মিলয়েও (১১ জন) তা 
হবে না। অন্যদিকে ৫২২ জন 
লোকসভা সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ : 
২৬৩ জন সদস্য (স্পীকার বাদে) 
ট্ঘ দলে নেই তাকে সংখ্যাগারষ্ঠ 
দল বলা চলে না। ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের সদস্য সংখ্যা ২২০ জন, রাজন্য 


ভতা বলে৷ এর মধ্যে অন্ততঃ আট 


জন বিলের বিপক্ষে ভোট দেবেন। 
আরো বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য 
অন্পা্থিত থাকার সম্ভাবনা । বি, 
কে ড-র আট জন, শি এস পির 


ৰারো জন, এবং এস এস-পর - 


আঠারো জনেরও বলের বিপক্ষে 
ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা বাতিল 
করা যায় না! পক্ষে স পি আই 
এর চাব্দশ জন, নিশ্চিত, কিন্তু 
সি পি এম-এর উনিশ জন এবং 


"ড় এম কের পশচশ জন ভোট 
' দানে বিরত থাকতে পারেন। ছোট 


ছোট দলের অবস্থা আঁনশ্চিত। 
সুতরাং বিলে 'নার্দ্ট সংখ্যক 


সদস্যের সমর্থন পেলেও 'বিলটণর | 


পক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোট সংগ্রহ 


হবে। 
ইন্দিরা গান্ধী এখন দাক্ষিণ- 
পল্থী ঝোঁক দেখাচ্ছেন বলেই 


, স্বতন্ত্র পার্টির িন্; মাসানীরা 


সরকারের পতন চান না। উত্তর 
ভিয়েতনাম ও পূর্ব জামান সর- 


দাক্ষণ ভিয়েতনামে সামরিক ও 
বে-স্মমারিক পণ্য .সরবরাহ বজায় 
রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন করে 
ইন্দিরা সরকার দাঁক্ষিণপল্থীদের 
সমর্থন আদায় করতে পেরেছেন। 
অন্যদিকে ' বামপন্থী দলগ্দীলকে 
শবাচ্ছক্সন করে দিয়েও তান বৃহৎ 
শিল্পপাতদের সমর্থন পেয়েছেন। 


শাসক কংগ্রেস দলের কোন 
পার্লামেন্ট সদস্যই আজ নিজেদের 
নির্বাচন কেন্দ্র . সম্পর্কে বনাশ্চিত 


পক্ষ হলেও' তাদের সাংগঠাঁনক 
ভাত্ত এখনও গড়ে ওঠে 'ন। 
পাঁ্চমবাংলায় এটা চোখের সাম- 
নেই দেখা যায়। কেরল নির্বাচনেও 
শাসক কংগ্রেসদল এ অবস্থা হৃদয়- 
জম করতে পারবেন। 

উত্তরপ্রদেশে চরণ সং কংগ্লেসের 
সঙ্গে বব কে ভি-কে 'মাঁলয়ে দিতে 
অস্বীকান্ন করেছেন। উত্তর প্রদেশে 
শাসক কংগ্রেস দলের সভাপতি 
কমলাপাঁত ভ্রিপাঠি এতে ক্ষুব্ধ। 
কংগ্রেস দলের সভায় বেশীর ভাগ 


সদস্যইণবি কে ডি দলের প্রভাব. 


ব্‌দ্ধি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে- 
ছেন।' যাঁদ চরণ সং এর মান্দ্রসভা 
আর বেশশীদন চলতে দেওয়া হয় 
তাহলে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসকে 
ভবিষ্যতে এবং ১৯৭২ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে বি কে ভির 
মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে হবে! 
পাঞ্জাবেও আকাল দলের সঙ্গে 
শাসক কংগ্রেসের বোঝাপড়া স্থগিত 
রয়েছে। মাদ্রাজে ডি এম কে দল 
আদি কংগ্রেস নেতা 'কামরাজের 
প্রুনরুভ্যুথানের ভয়ে শাসক 'কংগ্রে- 
সকে সমর্থন করলেও, তাদের 
ভিত্তি ক্রমশঃ দং্বল হয়ে পড়ছে। 
পশ্চিম বাংলায় অজয় মুখাজশী 
শাসক কংগ্রেসলে যোগ দিলেও, 
তাঁদের ভাগ্য পাঁরবর্তনের আশা 
সুদুর পরাহত, কারণ আদি কংগ্রে- 
সের সংগঠন তাদের তুলনায় অনেক 
বেশ সবল। পশ্চিমবঙ্গ ও 
কেরলে ইন্দিরা , কংগ্রেসের প্রধান 
শু সি পি এম আরো বেশী শত্তি- 
শালী হয়ে উঠছে। হীন্দিরার 
ইংগতে স পি এম-এর ওপর যে 
দমনপীড়ন চলেছে, একে একে, 
তাদের এম এল একে পর্যন্ত বিনা 
জামনে আটক করা হচ্ছে, এর 
ফলে কংগ্রেসাবরোধী মানুষ ক্রমশঃ 
আঁধকসংখ্যায় সি পি এম-এর দিকে 


0) প্রাতিন ॥ 


ঝুকে পড়ছেন। আর সি পি এম 
বিরোধী যে কয়টী দল আটপার্ট 
যের কাছে স্পজ্টরূপে কংগ্রেসের 
লেজুড় বলে প্রমাণিত হচ্ছেন। 
সুতরাং ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষেও 
রাজনোতিক ভাবে পদ্থা গ্রহণের ও 
পাঁরবর্তনের সুযোগ কমে আসছে। 
মহারাষ্ট্র ও মহাঁশুরের বিবাদ 
মীমাংসা এখন ষে পর্যায়ে তাতে 
যে ভাবেই সমাধান হোক না কেন, 
ইন্দিরা। গাট্ধীকে বিপাকে পড়তে 
হবে। দেশের রাজনোৌতক মতামত 
যখন দই মেরুর দিকে ধাৰমান 
তখন মধ্যপল্থা অকেজো হয়ে 
পড়তে বাধ্য। সুতরাং ইধন্দরা 
গান্ধীকে অদূর ভাঁবষ্যতে বামপন্থী 
মুখোস ছেড়ে শ্রেণীগত অবস্থান, 
অর্থাৎ বুর্জোয়া জাঁমদার শ্রেণীর 
অবস্থান গ্রহণ করতেই হবে। ফলে 
যেসব ছদ্ম বামপল্থসদল তার 
পেছনে এখনও আছেন, তাঁদের 
সরে আসতে হবে, না হয় তাঁদের 


- সমর্থক .জনসাধারণ তাঁদের পাঁর- 


ত্যাগ করবেন। 

মূল্যমান বৃদ্ধি, ও রপ্তানী 
সংকটের উপসর্গ হিসাবে যে অর্থ 
নৌতিক সংকট তীব্রভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করছে, তার ফলে হীন্দরা 
সরকারকে চরম উপায় হস্মবে 
রপ্তান' প্রায় বন্ধ অথবা . মদ্রামূল্য 
হাসের অবস্থা অবলম্বন করতে 
হবে। ফলে জনসাধারণের দশা 
দুর্গাতর সীমা থাকবে না। পাঁথবী 
ব্যাপী ঘনায়মান আরেকটা তাঁত 
মন্দা ও -ম্দ্রাস্ফণীতির পদ ভার- 
তের কাঁধে চেপে ‘আসবে! ১৯৭২ 
কংগ্রেস দলের িবপর্যয় অবশ্য- 
ম্ভাবী। সুতরাঞঙ হয় ইন্দিরা 
গান্ধীকে এই সব জন-বিরোধী 
কর্মধারা কার্যকরী করার আগেই' 
নির্বাচন করতে হবে, নতুবা নির্বা- 
চনে নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মখণন 
হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। 

শেষাংশ ৯ম পন্ঠায়) 





ভিলা ছড্ড] 


' অদ্য ঘরে বসে দুধৃতামাকু খাবে। | 


ক্রমেই উন্নীত 


র্‌ 


সাবনয় নিবেদন, 

স্যার, আপনি গোড়াতেই তুল 
কারয়াছেন। আপনার মতো দেশ- 
প্রেমিক পাণ্ডতব্যন্ত কা কাঁরয়া এ 
' হেন' ভুল করিলেন আমরা ক্ষুদ্র 
বাদ্ধ্ততি বুঝতে ' পাঁরতোছিনা। 
এই রাজ্যে দ্ৰত'য় য্তফ্র্ট সর- 
কারের গতর পের জীন কথন 
ঠিক 'কারিলেন উপদেষ্টা নিয়োগ 


কাঁরবেন (সংবিধানবলে এই নিয়োগ - 


মহামান্য আদালত ঠিক কারিবেন) 
তখন "কোথাকার কে ঁব বব .ঘোষ, 
কেকেসেন, এম এম বস্য আশ্চর্য 


আপনার নামের মতই এদের নামের . 


প্রথমার্ধে কী অপূর্ব দ্বিত্ব ঘটি- 
য়াছে।) প্রভাতিকে না নিয়া যাঁদ 
অজয়বাবদ, সুশীলবাবদ, বিশ্বনাথ- 
কতো না ভালো" হইত। সংখ্যায় 
৮ 


গন্চিমের মাননীয় রাজ্যপাল সগীগেযু 


দিতে হইত, হয়তো বা একেবারেই 
'লাগতনা ৷ কারণ ইহারা তো ডাই 
হার্ড আমলা নন, খাঁট দেশপ্রোমক। 
আগে না বুঝলেও হঠাৎ যোদন 
বিধানসভা ভাঙ্গিয়া গেলো (কেন 
হঠাৎ ভাঙ্গল সে সম্পর্কে আমরা 
অবশ্য নানা কথা শনতোছ-_), 
সোদন অন্ততঃ আপনি এদের 
কেস একৰার বিবেচনা কাঁরতে 
পারতেন। বাধ যখন আপনাকে 
ডাগর আঁখ দিয়াছে তখন প্রেম- 
ভরে কি একবার এই ভদ্রলোকদের 
দিকে তাকাইতে পারতেন নাঃ 
আপনার হয়ত সত্যই” ইচ্ছা 
ছিল, কিন্তু জওহরলাল দদহতা 
তাহা কারতে দেন নাই। অস্ট- 
বামের এই নেতারা তাঁহার বড় 
'প্রয়জন। তাঁহাদের ইমেজ ড্যামেজ 
হোক ইহা তিনি চাহেন না। কারণ 
কাঁধ দিয়া (কাঁধে রা 


তাঁহাকে তো 'নর্বাচন লাঁড়তে 
হইবে! জুতরাং বি বি ঘোষের 
মত . লোকেরাই সমস্তাদিক ! দিয়া 
উপয্ন্ত। আসলে বাংলাদেশের 


‘ শাসনভার ব্যচিলেরের হাতেই 


বোধহয় সবচেয়ে ভালো মানায়। 
স্বাধীনতার পর ইতিহাস দেখুন, 
হিস্মব' মিজিবে। আপনার পূর্ব 
সরা ধরমভীরার তো কোন উপ- 
দেম্টার দরকার হয় নাই। তাঁহার ' 


(সময়ে বাংলার শাসন কার্য এখন ' 


হইতে কোন অংশে খারাপ চাঁলয়াছে 
বলিয়া কেহ অপবাদ দত্ত পারি- 
বেনা। 

হঠাৎ, আগানি কেন জান চুপ 
মারিয়া গেলেন। গত পনেরই 
আগন্ট বেতার ভাষণের পর আপ- 
নার গলা, আর শদীনতে পাওয়া 
যইতেছে না।' বাইশে আগস্ট জও- 
হরলালতনয়া ঘুরিয়া যাইবার পর 
ছার রন 





নিজের বেরামতী দেখাবার জন্য. 
কু গণ কমিশনার বাড়াবাড়ি গুরু বরে 


{ যে সব চিত 
জিক সংকটের মধ্যে প্রান্তন পুলিশ 
কমিশনার পি কে,সেন লালবাজারে 
কাজ করে .গেছেন বর্তমান পলিশ 
কাঁমশনার তার চাইতে বেশী সংক- 
টের মধ্যে কাজ করছেন বলে 
আমরা, ' মনে করি না। প্রান্তন 
পীল্শ কাঁমশনার তার 'বিদায়- 
লগ্নে বর্তমান পলিশ কমিশনারকে 


সহকমশী স্মবাদে যতই যোগ্যতার : 
সাঁটশফকেট দিয়ে থাকুন আমরা . 


মনে ‘করি, একজন অপদার্থ প্দালশ 
কঁমিশনারই * আজ . লালবাজার 
আগলাচ্ছেন। 

এর স্বপক্ষে আমাদের তি 


প্রান্তন পুলিশ কমিশনারের আমলে প' 


রণ অভাবিত রাজনৈতিক 
উত্বানপতন শর. হয়-সম্পর্ণ " 


নতুন 'ধরনের এক অভাবিত সঙ্ক- 
টের মুখে প্রান্তন পালশ কমি: 
শনারকে ধৈর্যের সপ্পো কাজ করতে 
হয়েছে। সেই সঙ্কট আজ অনেক 
পরিণত, অভ্যস্ত অর্থাৎ তাতে 


রি হয়তো ভাঁরয়ে ফেলা। 


সংঘর্ষ এখন অনেক কমে 'গয়েছে। 


বাব: বিপ্লব আর পার্লামেন্টারী চিত কোরতে হোবে” ঠৈতন রাখতে সাংস্কৃতিক জীবনের রক্ষক হয়ে 


সব রাজনোতিক দলগুিই বিপ্লবী 


যুব ছাত্র শ্রমিক কৃষকদের বিরুদ্ধে জম্ম সার্থক করতে হবে। সংবাদ-' ফ্লাটাই স্বাভাবিক 


িমলরতন সেন 


ষড়যন্ত্রে মেতেছে। এই অবস্থায় 
কেন্দ্রের খুটি হিসাবে কাজ করার 
ক্ষমতা লালবাজারের অনেক বেড়ে 
' গিয়েছে।' ' 'পর্র্বস্থাতর এতগ্যাল 
বাড়তি আন্মক্ল্য সত্বেও প্যালশ 
কাঁমশনার রাত গপ্ত আর'গোয়েল্দা 
মাতবহর দেবী রায়' নিজ নিজ 


কেন্দ্রের কলোনীতে পাঁরণত করা 


সেকাজে রাঁঞ্জত গুপ্ত আর দেবী . 


রায়ের" দান অপাঁরসীম। প্রান্তন 
পাঁলশ কমিশনারের আমলেও 


একাধিকবার সামারক বাহিনী ও 


সংরাক্ষত। বাহিনী ডাকা হয়েছে 
স্থানীয় প্ীলশ সাহায্য 


করার জন্য, কিন্তু সি. আর পি 


দিয়ে ।পাশ্চমবঙ্গকে কেন্দ্রের উপ- 
নিবেশে, পরিণত করা কিংবা 
লশ্চিমরঙ্গ প্ালশকে দস: আর 


। পির শ্রীচরণে উৎসর্গ, করার '.মত 


এমন জঘন্য কাঙ্গ অতীতে তার 
কৃখনো হয় ি। 

রাঞ্জত গুপ্ত আর দেবশ রায় 
পাশ্চিমবঞ্গকে প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রের 
কাছে, নীলামে - চাঁড়য়েছেন। এর- 


' বাধ্যতামূলকভাবে হন্দিমে বাত- 


হবে, আর রামধুন গেয়ে বাঙালী 


" হয়েছে। 


, এই ধরণের হজ্লাবাজী - এই প্রথম 


হারা পেল্লাই। 
বিজ্ঞাপনের, মাঝে প্নীলশকে সাং্কৃ- 
[তিক জাবনের রক্ষক বলে প্রচার 


' চালানো হচ্ছে। নিজের ' কেরামাতি 


দেখবার জন্য রঞ্জিত গুপ্ত তার 
ধঞ্টেতার সামা ছাড়িয়ে. .যাচ্ছেন। 

অধুনা রাস্তাঘাটে যাকে পাওয়া ' 
যাচ্ছে সেইসব যুবক ও সমর্থ. 
পনরদষদ্দর সকলকেই কেন্দ্রের ভাড়া- 
টিয়া গুণ্ডা রঞ্জিত গুপ্তের পুলিশ 
বেধড়ক পেটাচ্ছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ 


ও তল্লাসীর নাম করে থানায় নিয়ে }}' 


ইতরামী শ্দরু করেছে। চোদ্দই 
আগস্ট থেকে এই,অভিযান শহর, 
প্রথম' শিকার বাগবাজার 


ও ্্রীকাকুলাম ডেবরা গোঁপিবল্লভ- 
স্থান কলকাতার মত লক্ষ লক্ষ ' 
মানুষের জনাকীর্ণ শহরে যাঁদও 
নয়, তথাপি এতে িছন নতুনত্ব 
আছে। এই 'নতুনত্ব হলো, কোনো 
রকম প্ররোচনা . ছাড়াই নাগাঁরক 
জীবনকে পুলিশী সল্মাস দিয়ে 

পুলিশ যখন গণত্ন্ম আর 


দাঁড়ায় তার পাঁরণাত এরকম হও- 


পরাইয়া দিয়াছে। দরর্গপ্ররের 


'_ ধৰ্মঘট ও. সরকারগ কর্মচারীর ধর্ম- 


ঘট ঘাঁটয়া গেল আপাঁন কোন কথা 
বাললেন না। আপাঁন জানেন 


বাংলাদেশের বুকে সি আর পি 
' প্রাতীদন কী তাণ্ডব কাঁরতেছে। 


সরকারের গুণমুগ্ধ জাতীয়তা- 
বাদী কাগজগ্যঁল পর্যন্ত সে 
সম্বন্ধে কথা না বালিয়া পাঁরতে- 
ছেনা। অথচ আপনি চুপ কাঁরয়া 


আছেন। দেশবাসীর প্রতি আৰে- 


আপনার মৃখ্য উপদেষ্টা, চালাই- 
তেছেন। . এ রাজ্যে একজন মুখ্য 
সাঁচিব আছেন বলিয়া আমরা এখ- 
নও জানি। লাটসাহেব, মখ্যসাঁচব 
সব ফেল পাঁড়য়া গেলেন, আর 
দুইদিনের পরগাছা মুখ্য উপদেষ্টা 
এই হতভাগ্য রাজ্যের সর্বময় কর্তা 
হইয়া বাঁসলেন! আপাঁন যাঁহাদের 


পার্দকা সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য- 


শাসন কাঁরবেন বালয়াছলেন তাঁহা- 


'দের অনেকের. সংগই বি বি.ঘোষ 


যূদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তিনিই 
' এখন ফিল্ড মার্শালু। , আপাঁন 
খামোকা সাক্ষীগোপাল হইয়া বাংলা 


'শেষ পর্যন্ত আপনারও বদনাম 
রাটয়াছে_আপনিও নাঁক সি পি 
এম-এর লোক! শ্রমিক, ।সরকারা, 
কর্মচারী, শিক্ষক, পুলিশ 'এতাঁদন 
' দুর্নাম কিনিয়াছে। এবার আপ: 
নিও সি পি এম-এর লৌক হই- 
লেন। উপনিষদ ও গশতা হইতে 
এত শ্লোক আওড়াইলেন, ধর্ম 
তলার মোড়ে অজয়বাবু, বিশ্বনাথ- 


র্‌ 


দপশ|॥ শক্রেবার ৪ঠা সেপ্টে্ির ১১৭৩ 


এতাঁদন বাদে ইন্দিরা ঠাকরুণ 
বোধহয় আসল জানসকে বাংলায় ' 
পাঠাইয়াছেন। ভাবয়াছিলাম এই- 
' বার বোধহয় পুরোপুরি . মাঁকনী 
কায়দায়. খেল্‌ শুর; হইল! - 
এখন দেখতেছি আমার "হি 
কিছু গণ্ডগোল ছিল। আপাঁন 
নেহাতই শান্তাপ্রয়। মানুষ। রাজ- 
ভবনের ব্রেকফাস্ট, লা ও ডিনার 


বাদশ_শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাংলা 


“তথা ভারতবর্ষে সমাজতান্ছিক € 


বস্লব : আনিতে চান! সেইজন্য 
তাঁহারা আপনাকে, ছাঁড়য়া নিউ ' 
আলিপুর নিবাসী বিখ্যাত বাঁরশা- 
অনেক দূর,. নিউ আলিপুর অনেক 
কাছে॥ প্রফল্পে ঘোষের ভরসা-ছিল 
উপানন্দ- মুখা্জ”ী; অন্্য়ৰাবর 


| ভরসা হইয়াছে ব বব ঘোষ। নাট- 
কের এই অংকে আপনাকে মৃত, 


গুজব শ্ানতোছ আপন লম্বা 
ছুটিতে যাইতেছেন,।, . সেই. .।স্ছে৷ 
ইহাও,.বলা, হইতেছে যে আপাঁন 
৮ 
ইহাতো. ঠিক হইবেনা। নাটকের 
“এই অংকই তো শেষ অংক নয়। 
পাশ্চম বাংলায় বি বি রোষই শেষ 
কথা নয়। . ছোড়দা ও.দামুভাইদের |. 
শেষ প্রযন্তি, কাঁ .হয়'তাহা ধক 
আপান স্বচক্ষে .দোখয়া-. 
নাঃ, ঠা 


| দলালরগন্ বাংলা সংবাদ সাতাহিক রী 
মালা, ঘটনা ও ভার তাৎপর্য জানতে. হলে নিত গণ পছ 


অপাঁরহার্য। 


রো বম SL Sa 
কায়েম’ স্বার্থ ও, একচেটিয়া পঠাজ্র 'মুখধান বৃহৎ, সংবাদপত্র, 
‘ ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 2, 


কলকাতা শহরের আধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপপ্‌ প্তে' 


পারেন। যে হকার প্রতাহ দৌনক সংবাদপত্র বাড়তে 


পেণছে ' দেয় 


ত গাজর মূলে জং জাহ যাহে যয ৰ যতে যত 


কতা সরা 


দর্পণৈর' গ্রাহক চাঁদা 


বর্ধক পনেরো টাকা | যাণ্মাষিক সাড়ে 


ত্রৈমাসিক চার টাকা। 
সার রা 


₹1১1৮৭ 


পিএ টি এ 


if by: সাত যু iis Et পক 
রি RR 5 বট ॥ 














দর্পণ || শ্ু্রবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


বড়বাজারের বাঙালী ব্যবসায়ীর 


পিছু হঠছেন 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাবহৃত 
অপরিহার্য জিনিষের আসল বাক্জার 
কলকীতার বড়বাজার। Ue 
ধিনিই শল্প সাহিত্য-স সংস্কৃত ও রাজ- 
নীতি চ্ট। ধরুনন। কেন তাকে সংসারে 
বেচে থাকতে হলে চাল-ডাল-মশল। 
ওষুধ-স্টেপনারি ও কাপড় চোপড় 
কিনতেই হবে। এবং এইসব অপরি- 
হর জিনিষগুলো বাংলাদেশে ব। বাইরে 
গ্রস্ত হলেও ভার দরদাম, বেচাকেনার 
মূল-কেজ্র বড়বাজার । পশ্চিমবঙ্গের 
অর্থনীতর আসল প্রাণকেন্দ্র বড়- 
বাজার। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি তথা 
কলকাতার বড়বাঞ্জার থেকে বাঙালী ' 
ব্যবদায়ীর| এখন পিছু হঠছেন। ঙটি 
এখন মাড়োয়ারী গুজরাতী ও অন্তান্ত 
অ-বাঙালী ব্যরপায়ীদের হাতে। বজ্- 
বিভাগের আগে বড়বাজারের বয়েকটি 
ব্যবসায়ে বাঙানীবাই খবরদারী করত । 
তখন শতকরা ষাটভাগ বাণিজ্য ছিল 
বাঙালীদের হাতে। এখন সে সংখ্যা 
দা ড়রেছে শতকরা বিশভাগে। বড় 
বাজারে বিভিন্ন বাঙালী ব্যবসায়ীদের 
সঙ্গে আলাপ আলোচন! করে এই সব 
তথ্য পেয়ে ছ। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে 
বিশ্বের সবত্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা 
&লেছে। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র এখন 
অর্থ নৈতিক হাতিয়ার নিয়ে লড়ছে। 
মুদ্রার অব ও উদ মৃগ্যায়ন মুদ্রা 
মন্দাবাজারের লড়াই আঙ্গ কাণোর 
অপরিচিত নয়। সেই হিসেবে বাংলা 
দেশের অধিবাসীরা যখন শিল্প সাহিত্য 
সংস্কৃত ও রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন 
ঠিক সেই স্থযোগে বাংলাদেশের অর্থ- 
নীতি কেড়ে নিয়েছেন অ-বাঙালী 
বাবসায়ীরা। এখন বাংলাদেশের 
ব্যবসাঁবা ণজ্য অর্থনীতি বাঙালীর 
হাতের বাইরে। কথাটা নিঠুর ও 
অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি 
যাদের হাতে অব নৈতিক হাতিয়ার 
থাকবে তারাই দেশের রাজনৈতিক 
ক্ষমী পঁরিচালন| করবে? দশ 
বিদেশেও তাই ইয়ে ধাঁকো চাল ওঁ 
ডালের পাইকাবী ব্যবসায়ে চালের 
বাঙ্জারে এখনও বাঙালীর বিছা 
আধিপত্য খাঁছে | ডালের বাঁজারে 
বরাবরই অবাঙালী ব্যবসায়ীরা আধি- 
পত্য করেছে, এবং এখনও ঝরছে। 

সংচেয়ে শোচনীয় দৃপ্ত দেখা যাবে 
কাপড়ের ব্যবসাঁঠ | স্বাধীনতার 
আগে বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার 
পুর্বে বড়বাঞ্জারে কাপড়ের পাইকারী ' 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে শঙকরা পঞ্চাশ 
জন ছল বাঁড়ীপী। আঁযি এখন গোঁ 
সংখ্যা দ৷ড়িযেছে শতক] বিশজনে | 


দিলীপ মালাকাঁর 


এই তথ্য দিয়েছেন আসোদিয়েশন 


অফ স্বল্‌ পাওয়াবলুম ইউনিয়ন অফ, 


ওয়েস্ট হেজ্ল-এর সম্পীদক। পাই- 
কারী কাপড় বাবসায়ীরা বলেছেন যে 
স্বাধীনতার আগে স্তধু বাংলাদেশ নয় 
বন্ে-আমেদাবাদের কাঁপড়েব বাঞ্জার 
ছিল বর্উবাঙ্জার। এই বাঞ্জারেই তার 
মূল নির্ধারিত ইত । সেঁদিন গেছে। 
কিছুদিন আগেও পশ্চিঘবঙ্গ, আসাম, 
বিহার, উড়িস্যার কাপডের বাজার 
পরিচালনা করত কলকাতার বড়- 
বাজার । এখন সে বাজার তাদের 
হাতছাড়া ৷ আজকাল পাৰ্শ্ববৰ্তী রাজ্য- 
গুলো সরাপরি মাল কিনে বাজার 
চালাচ্ছে, বড়বাজারে বাঙালী ব্যব- 
সায়ীরা পিছু হঠছেন। এর কারণ 
দেখাতে গিয়ে তার! বলছেন যে 
অ-ব' ঙালী মিল-মানিকরা! বড়বাজারে 
গদী খুলে ব্যবস'রের সুযোগ 1দচ্ছে 
মাড়োয়ারী, গুজবাতী ও অন্ত 

অ-বাঙানীঁদের | বাঙালী পরিচালিত 
মিলগুলির মধ্যে বড় চারটে কাপড়েব 
মিল এধন বন্ধ |, স্থতরাং এঁ কটি 
মিলের জন্ত যেদব বাঙালী ব্যবসা 
ব্যধস। করতেন তাদের অবস্থা সঙ্গীন, 
উপর বাঙালী পরিচাণ লত মিলগুলো 


সবই সেকেলে, পুরোনো । 
আঁমেদাবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
তারা দাঁড়াতে পারছেনা । তার. 


ওপর বাঙালীরা অ-বাঙ লী ব্যবদায়ীদের 
মত অত খাটেন না এবং বড়ুবালারে 
গদীতে বসে ধেটেখুটে ব্যবসা 
বরেননা। 

ছোট ছোট যেসব পাওয়ারলুম 
চালিত কাপড়ের মিল আছে, বাঙালী- 
দের সেসব কারখানার উন্নতির উন্তে 
তারা বড় বাঙালী ব্যবসায়ী বাঁ. ব্যাঙ্ক 


ধেকে ধরণ ও সাহাধ্য পান", মাড়ো-. 


য়ারী, ওঙখরাতী বাবসায়ীর। তাঁদের 
সম্প্রদায়ের ছোটগবসার্ীরের আতিক 
সহযোগিতা ও খণ দিয়ে থাকেন এ 
বিশ্বাস করেন। বাঁঙালীরা তা করেন 
না। 

বড়বাজারের বাঙালী ব্যবশীষীরা 
বলেছেন থে কাঁগড়ের কারখানায় ও 
ব্যবদায়ে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর খণ 
পাওয়। আরও কঠিন হয়েছে, নানান 
সরবাদী লাল ফতের বখুনে তারা 
কষতি্ত্ত হচ্ছেন। এঁরা আরও 
জাহিয়েছেন যে কংগ্রেস আমলে তার! 


তাঁদের আভষোঁগ উত।পনের সুযোগ ' 


পেতেন। যদিও তাঁরা কোনোদিন 
কোনো সুফল পাননি। কিন্ত যুক্ত 
জন 5১০ টি 7 2 তু যী! 

সরকারের আমলে তার! তার্দের 
অভ্ভষীগ উত্বাপনবও কোনো সুযোগ 
পাননি । তবে তারা এও স্বীকার 


বন্ধে 


করেছেন, বাঙালী হাধসারীদের মধ্যে 
সহযোগিতা ওঁ বিশ্বাসের অভাবই 
তাদের পতনের যুূল কারপ। মাড়ো- 
মী রা একজন আরেকজনকে 

গতা দিয়ে থাকেন। তার! 
ভি নি মেখোরিয়ালে : বেড়াতে 
গিয়ে অথবা ককোনো খানাপিনায় দেধা 
হলে নিজেদের মধ্যে “বাজার কা 
ভাও” নিয়ে আঁলোচন| করেন এবং 
ওখানেও ব্যবসার সূত্রপাত করে 
থাকেন। অর্থাৎ তারা ব্যবসায় নিয়ে 

গরুর চিন্তা ও পরিশ্রম করেন। 


কাপড়ের বাঙ্জগারে বাঙালী ব্যব- 
সায়ীদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন 
পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। এখনও তাই 
তঁদেরই একটি বড় অংশ এখনও 
হাগুলুম ও তাতের কাপড়ের বাজার 
চালাচ্ছেন। হৃগপুম বা তাতের 
কাপড়ের বাদারে এককালে বাঙালীর 
একচেটে ব্যবসা ছিল। এখন সে 


সংখ্যা মাত্র শতকরা পঞ্চাশ্। এধানেও 
অ-বাঙালীদের প্রবেশ ঘটেছে। 


বড়বাঙ্জারে কাপড়ের পাইকারী 
ব্যবসাদ্রীদের অনেকে দুঃখ করে 
বলেছেন শুধু অস্তদের ওপর দ্রোযারোপ 
করে কি লাভ, বাঙালী পরিচালিত 
মিল ও ব্যবলায়ে সবচেয়ে বেশী চুরি 
যায়। এবং তাঁরই ফলে কয়েকটি 
মিল ও ব্যবসা এখন বন্ধ। 

মশলা বাজারের বড় বড় পাইকারী 
ব্যবসাদীদের আডডা আমড়াতলায়। 
দেড়ণ বড় ব্যবীয়ীদের মধ্যে এধন 
মাত সাতটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান । এবং 
ঠঁই কটি পূর্বাঙ্গ থেকে আগত 
ব্যবসায়ী ছারা পরিটাঁলিত।. স্ুপায়ী, 
মশলী, গোলমরিচের বড় কারবার 
করছেন এক বাঙালী ব্যবসায়ী চল্লিশ 
বছর ধরে। তীর মতে আগের চেয়ে 


এধন একক্ন-ছুক্জন ব'্ডীলী এসেছেন, 
. কিন্তু মাড়োয়াবী ও গুশররাতী ব্যব- 


সায়ীদের চাপে বাঙালীদের অবস্থা 
ভষ্ঠাগৃত। বাঙালাঁদের পুঁজি নেই। 


১. তাদের কেউ খণ দেয়নী। তারা 


ব্যাঙ্ক থেকেও' কোনো সাহায্য 


পান না। 

চিনির পাইকারী ব্যবদায়ের 
পুরোটাই মাড়োয়ারীদের ঈখলে। 
সরষের তেলের ব্যবসা এখনও পঞ্চাশ 





' আধিপত্য । 


চট পাঁচ ॥ 


ভাগ বাঙালীদের । নারকেল তেলের 
পাইকারী ব্যবদায়ে গুজরাতীদের 
তৈমনি রয়েছে তামাক- 
পাতা ও বিড়ির পাইকারী ব্যবসায়ে 
গুদ্জরীতীরা। লৌহ ব্যবসায়ের এক- 
কাঁলে পুরোটাই ছি বাউালী ব্যব- 
সায়ীদের হাতে, এখন শুধু পঞ্চাশ 


ভান্ী। অ বাঙালী ব্যবসায়ীরা এখন 
লোঁহার ব্যবসায়েও প্রবেশ করেছেন। 


মশলা ব্যবসায়ের আধা-পাইবানী 
বাণিজ্য চলে রাজাকাররা ও পেস্তায়। 
মশলার পাইকারী বাজার মাড়োয়ারী- 
দের দখলে কিন্ত আধা পাইকারী 
বাজারে বার্ডাঁলী ব্যংসারী শতকরা 
পঁচাত্তর জন। এঁদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ 
করেন বড় বড় মাঁড়োয়ারী ব্যব- 
সায়ীর!| বাঙালী বাবসায়ীদৈর মধ্যে 
শতকরা পঁচান্ববই জন পূর্ববঙ্গ থেকে 
আগড়। স্বাধীনতার আঁগে রাজা- 
কাটরায় ছিল সত্তরটি 'বাঙালীর 
দোঁঝাঁন। এখন সে সংখ্যা বেড়ে 
দাড়িয়েছে একশ-বিয়াল্লিশটিতে। 
পোস্তায় স্বাধীনতার আগে সব 
ব্যবসাই ছিল বাঙালীর হাতে, এখন 
মাত্র অর্ধেক্ক। রাঙ্জাকাটরার বাঙাল 
মশলা” ব্যবসায়ী জানালেন মশল 
ব্যবসায়ে এখন আর নতুন বাঙাল 
(শেষাংশ ডট পৃষ্ঠায় ) 


পি সহী 


্ 
দহয় ছ্ছ 
. 


সো ন্কিভ্তান সৎ ল্বালক 
৮০২ ই 


পশ্চিম পাকিস্তানেও উর্দু ভাষার 





সম্প্রতি লাহোরে পাঞ্ধাব 
বশ্ববিষ্ালয়ের, উপাচার্য অধ্যাপক 
মালাউদ্‌দিন খান ছাত্র ইউনিয়নের 
এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে 
বাইকে চমকে দিলেন | তিনি 
বললেন £ “আমি আজ প্রথম পাঞ্জাবী 
ডাযায় কোন সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছি 
এবং আমার মনে হুচ্ছে ঘে জীবনে 
এই প্রথম আমি নিজের প্রতি সত্যা- 
রণ করলাম। আমি সমান, স্বাচ্ছন্দ্যেব 


নে ইংরাজি, আরবী, ফা, উর 


এবং ফরাসী ভাষায় কথা বলতে 
পারি, কিন্ত আজ আমি বুঝতে গারছি 
ঘ আমার মাতৃভাষা পাঞ্জাবী ছাড়া 
গন্য কোন ভাষায় কথা বললে আমি 
নিজেই নিজের সত্তাকে প্রতারিত 
₹রি*। 

পশ্চিম পাঞ্জাবে ভালে” বিশেষ 





করে পশ্চিম পাকিস্তানের একইউনিট 
প্রথা “বিলুপ্ত জয়ে প্রাক্তন প্রদেশগুলি 
স্ব স্ব মর্যাদা ফিরে পাবার পর,__পাঞ্জাবী 
ভাষার নব জাগরণের যে প্রবাহ 
এসেছে তা উপাচার্য আলাউদ্দিনের 
উক্ভি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে! 
ইতিমধ্যেই লাহোরে প্রাক্তন 
মিলিটারি অফিসাব লেঃ জেঃ বকৃতি- 
যার রানার উদ্যোগে “পাঞ্জাব ইত্বেহাদ 
তেহরিক*” (পাঞ্জাব এঁক্য আন্দোলন) 
এই নামে এক জনপ্রিয় আন্দোলন 
দানা বেঁধে উঠছে। কয়েক হাজার 
বিশিষ্ট পাঞ্জাবী নাগরিক, যাদের 
মধ্যে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, লেখক, 
কবি, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষা- 
ব্রতী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মান্য 
আছেন”+-এই এক্য আন্দোলনে 
সামিল হয়েছেন। প্পাঞ্জাব কি 


আধিপত্য কমতে চলেছে 


আওয়াজ” নামে একটি জাতীয়তাবাদী 
সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঞ্জাবী ভাষায় 
প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যায় পশ্চিম পাঞ্জাবের সর্বত্র 
পাঁপ্জাবী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম কর- 
বার দাবী তোলা হয়েছে । 

“পাঞ্জাব ইত্বেহাদ শ্দেহরিক” 
আন্দোলনের নেতারা আরও দাবী 
জানিয়েছেন £ “পশ্চিম পাঞ্জাবের 
সর্বত্র জেলা-স্তরে পাঞ্জাবী ভাষায় 
সরকারী কাজকর্ম চালানো হোক ।” 
উল্লেখযোগ্য যে ফয়েজ আহমদ 
ফয়েজ এবং হবি জলিলের মৃত 
প্রখ্যাত উর্দু কবিরাও পাপ্তা শী ভাষার 
স্বপক্ষে এই আন্দোলন সমর্থন 
করেছেন । 

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষক ও 
ছাত্ররা উপাচার্য আলাউদ্‌'দনের 





বডবাজারে বাঙালী ব্যবসায়ী শনাগনীদের হাতে! 


(ধম পৃষ্ঠার পর) 


Jবসাধী আসছেন ন!। ধারা! আষছেন 
চারা! সবাই অবাঙালী। শুধু তাই 
য়, মফস্বলের খুচরো' ব্যবসায়ীরা 
মাগে তাদ্দের কাছ থেকেই মাল 
কনছেন, এখন মফঃস্বলেও মাড়োয়ারী 
[ীইকারী ব্যবসায়ীরা আঁকিযে 
সেছেন। সুতরাং সেখানেও বাঙালী 
যবসাধীর1 মার খাচ্ছেন। এঁদেরও 
[ক অভিযোগ তাদের পর্যাপ্ত পুঁজি 
নই। কেউ তাদের' খণ দেয়না । 
যাঁঙ্কের কাছেও কেউ চানন! সাহস 


চরে । কেউ কেউ বা হতাশ হয়ে ' 


করে এসেছেন । মাড়োয়ারী ব্যব- 
ায়ীদের তেমন সমস্তা নেই । সবচেয়ে 
ড় কথা হল বাঙালী ব্যবসাধীর্দের 
ধ্যে সহযোগিতার অভাব। তারা 
সারও বলেছেন যে-_মশ্লার বাজার 
াগাপ। তাদের বিক্রী কমে যাচ্ছে 
বাঙালীর আজকাল কম মশলা 
ধাচ্ছেন। গুঁড়ো মশলার বাজার 
বাড়:ছ। 
নতকর! পঞ্চাশ জন বাঙালী । 
মনোহারী অর্থাৎ ষ্টেদনাবী ও 
ওষুধের বড়বাহ্ার বাগরী' মার্কেট 
ও ক্যানিং স্রাটে। ষ্টেদনারীর পাই- '' 
কারী বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখন 
মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান বাঙালীর। 
বাকী সব মাড়োস্ারীদের। স্বাধীনতার . 
আগে.  ষ্রেপনারী ব্যসায্নে শতকরা. 
পঞ্চাশ জন ‘ছিলেন বাঙালী । এখন 
পাইকারী ও আঁধা পাইকারী ব্যবসায়ে 
শতকরা পঁচিশ অন! নতুন বহিয়া 


ব্যবসায়ী আর আসছেন না ষ্টেশনারী 
ব্যবসায়ে । বরং অনেকে প্রতিযোগিতায় 
পরাস্ত হয়ে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। 
তাদের পুঁজি নেই, তাঁরা খণ পাননা। 
সবাই ' নন, যাড়োয়ারী ছাড়া এই 
ব্যবসায়ে নতুন আসছেন গুঙ্গরাতী 
পাধাবী ব্যবসায়ী । কয়েকজন 
ষ্টেদনারী ব্যবসায়ী আমায় বলেছেন 
যে আগে কলকাঁতার বাজার পরি- 
চালনা করত আসাম, বিহার 
উড়িষ্যার ষ্টেদনারী বান্দার । এখন 
ট্টেপনারী জ্রব্যের বড় বড় কারখানা 
বাঙলা দেশের বাইরে গজিয়ে উঠছে। 

আজ্বকাল কারখানাগুলে! সরা 
সরি গাড়ী করে তাদের মাল পৌছে 
'দ্িচ্ছে। 
গ্রামের দোকানে তাদের, আর 
কলকাতার, বাজারের ওপর নির্তব 
করে থাকাতে হয় না। 


বাঙলার মফস্বলের বাজারও 


গুঁড়ো মশলার বাজারে -. কলকাতার ওপর নির্ভর করছে না। 


তারা সরাসবি মাল পান কারখানা 
থেকে। লরী ও ভ্যান সেগুলো 
পৌছে দেয়। এই ভাবে কলকাতার 
বাজার সংকুচিত হচ্ছে! ষ্টেসনারীর 
পাইকারী ও আধা পাইকারী 
ব্যবসায়ে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আগে 
যেমন তারা খণ পেতেন এখনও 
তেমনি' পান। কোনো তাঁরতম্য 
হয়নি। বেবী ফুড, বিস্কুট ইত্যাদির 
কারখানা বাংলা দেশের বাইরে। 
তাই এই ব্যবসায়ের পুরোটাই এখন 


বিভিন্ন রাজ্যের শহরে 


' অধিকন্ধ , 


1 


, ওষুধের ব্যবসায়ে এখনও শতকরা 
সত্তরজন বাডালী'। এই ব্যবসায়ে 
কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে মাড়োয়াগী 
কম। তবে অন্ত প্রদেশবাসীর প্রবেশ 
ঘটছে। 


' ওষুধ ব্যবসায়ীরা বললেন ওষুধ 
, ব্যবসায়ে এখনও কিছু কিছু বাঙালী 
আসছেন। আসামের বাজারটা 
এখন কলকাতার ব্যবসায়ীদের হাত- 
ছাড়া হয়েছে। 
কলকাতার প্রভাব কমছে। বাঙালী 


পাইকারী ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল 


এই সব প্রদেশের ওষুধের বাজার । 


সব দ্বিক দিয়ে বিচার করলে 
দ্রেধ! যাচ্ছে বড়বাঞ্জারে পাইকারী 
ও আধা পাইকারী ব্যবসায়ে বাণালীরা 
পিছু হটহেন। অধিকাংশ বাঙালী 
ব্যবসায়ী আমায় জানিয়েছেন যে তার 
প্রধান কারণ পুঁজি ও খণের অভাব। 
মাড়োয়ারী ও গুজরাত ব্যবসায়ীরা 
শুধু ব্যাঙ্ক বা সরকারী সাহায্যের 
দিকে তাকিয়ে থাকে না। মাড়োগ়ারী 
ব্যবসায়ীদের অনেকেই ব্যাঙ্ক থেকে 
ধার নেন না। . তারা নিজেদের মধ্যেই 
টাকার লেনদেন করেন। এক একজন 
ব্যবসায়ী লাথ লাখ টাকার খণ দেন 
অপর ব্যবসায়ীকে, কাচা ও পাকা 
খণ, 'ছত্ডি ইত্যাদির চলনই বেশী। 
ব্যাঙ্কের চেয়েও বেশী টাকা এঁদের 
এবং তারই লেনদেন চলে। এবং 
মাড়োয়ারীদের মধ্যে সহষোগিতাই 
তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির কারণ, যা নেই 
বাঙালীদের মধ্যে ৷ 


বিহার উড়িস্তায়ও ' 


'করবেন। 


বক্তব্যের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সাষ্ট করার 
চেষ্টা করছে। তাঁর ভাষণে অধ্যাপক 
আলাউদ্‌ দন একথাও বলেছিলেন যে 


' স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে এবং কলেজের 


ভিগ্রী কোরে পাঞ্জাবী, ভাষা 
পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা কবার চেষ্টা 
তিনি করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 
বিশ্ববিষ্যালয়েও পাণ্ডাবী ভাষার একটি 
বিভাগ খুলবেন। উদু£প্রেমীরা গেল 
গেল রব তুলে বলছেন £ “অধ্যাপক 
আলাউদ্দিনের মত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতঙ্দী- 
সম্পন্ন কোন ব্যক্তির আর এক মুহূর্তও 
পাকিস্তানের বৃহত্তম বিশ্ববিষ্ঠালয় 
পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদে 
থাকা নিরাপদ নয়। 
মানুষেরা পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা 
উদর ভবিষ্যত-কেই বিপর করে 
তুলছেন ।” 

পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট 
প্রথা ভেঙ্গে যাবার পর বিভিন্ন রাজ্য- 
গুলি স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বস্থ 
আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠ'ব 
কথা ভাবছে উদ তাদের কাঁবোই 
মাতৃভাষা নঘ্ঘ। উৰ্ন ভারত থেকে 
বিশেষ কবে উত্তর প্রদেশ, বিহীর ও 
দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ থেকে দেশ- 
বিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানে 
উদ্বন্ব হয়ে আসা কিছু মানু'যর 
মাতৃভাষা। কিন্ত এদের সংখ্যা 
পশ্চিম পাকিস্তানের মোট অনসমস্তির 
শতকরা পাচ ভাগেব বেশী নয়। 
কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ- 
গুলিতে অর্থাৎ পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও যেলুচিন্তানে 
ষে তাদের আদি ভাষাগুলি যথাক্রমে 
পাঞ্জাবী,, সিম্বী, পুস্তু ও বালুচী-র 
উন্নয়ন ও মর্ধা্ প্রতিষ্ঠার দাবী উঠবে 
এতো স্বাভাবিক । 

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ভারত 
থেকে উদ্বান্ত হয়ে আস! পাকিস্তানের 
উদ্ুভাষী মান্ষেরা বিচলিত ও শাঙ্কত 
হয়ে উঠছেন। এর! যখন ভারত 
ত্যাগ করে পাকিস্তানের পথে পা 
বাড়িয়েছিলেন তখন নি।শ্ত ও 


নিশ্চিন্ত ছিলেন ষে পাকিস্তানের নয়া 


শাসকরা অর্থাৎ কারেদে আজম- 
মহম্মদ আলি জিন্নাহ, উজিরে আজম- 
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বোঝা যাচ্ছে যে পাকিস্তানের কোন 
অঞ্চলেই উদর অপর কোন মর্যাদা 


'নেই॥ পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ, 


এর মত. 


* 


লিয়বৎ আলি খান প্রভৃতি নেতারা : 


পে দেশে উ্ুভাষার আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠ! করলে তাঁর! অর্থাৎ উরু 
ভাষীরা নিজেরাও আধিপত্য অর্জন 
তাই জশ মালিহাবাদী-র 
মত বিখ্যাত উহ সাহিত্যিক-ও 
পাকিস্তানে উদ ভাষার ভবিষ্যতের 
কথা চিন্তা করে বিলাপ সুরু করে 
দিয়েছেন। তিনি সম্প্রতি সৃখেছে 
উক্তি করেছেন 2 
ভাষার যে কি দুর্দশা হবে আমি তা 
মাঁনসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি*। করা 
চীতে আরেকটি অনুষ্ঠানে আলি- 


হাবাদী বিক্ুন্ধ কঠে বলেছেন: প্গত | 


দ্পাঁকিস্তানে উর্ছ্ 


ছ-মাসের হাল-হকিকৎ থেকে বেশ . 


তো বহুদিন আগেই নির্বাসিত 
হয়েছে। এখন পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকেও উদ্ুভভাষার বিদায় নেবার 
পালা*। পাকিস্তানে উর্ঘ প্রেমীদের ' 
আরও দুঃখ যে বিভিন্ন রাক্যের ' 
রাজনৈতিক নেতার! তাদের নির্বাচন 
ফতোয়ায় ওয়াদা করছেন যে. তার! 
ক্ষমতায় এলে তাদের রাজ্যে মাতৃভাষার 
যোগ্য মর্ধাদা দেবেন । । 


পশ্চিম পাঞ্জাবে ষেমন উদ্ব“- 
পাঞ্জ বী ছন্ঘ বেড়েই চলেছে চি 
রাজ্যেও তেমনি জাতীয়তাবাদের 
প্রবল উচ্ছাস দেখা দিয়েছে। সিন্ধু 


বাজ্যেব বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ 


হায়দরাবাদ, নবাবশাহ, লারকাঁনা 
( জুলফিকব আলি তুট্টোর নিবাঁস ), 
শাখার প্রভৃতি শহরে ছাত্র-সম্প্রদায় 
চিরাচরিত . এসলামিক অভিবাদন 
*আস্সালাম আলাইকুম” ব্যবহার 
নাকরে পরস্পর-কে “জয় সিদ্ধ” 
বলে অভিনন্দিত করছেন। এর! 
সিন্ধু রাজ্যের আঞ্চলিক স্বায়ওশাসনেরও 
দাবী উত্থাপন করেছেন। সম্প্রতি 
সিন্ধু প্রদেশে হায়দ্বাবাদ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের “জয় সিদ্ধপন্থী” ছাত্রদের 
সঙ্গে জামাতে ইসলাম-পস্থীদের 
সাম্প্রদায়িক একদল ছাত্রর সংঘর্ষ 
ঘটে গেছে। 

পশ্চিম পাকিস্তানে জম্প্রতিক 
সফরের সময় ' পূর্ব-পাকিস্তানী নেতা 
শেখ মুজিবর রহমান যে অভূতপূর্ব 
সঘর্ধণা লাভ করেছেন তাতে 
পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র 
শংকিত হয়ে উঠেছে কারণ তারা 
আশংকা 


করছে যে। পূর্ববঙ্গের 


হ্বায়ওশাসন সংগ্রামের অক্লান্ত যোছা। 
শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি আজ 
পশ্চিম পাকিস্তানের জনতার এ সমর্ধনা 
তাদের নিজ নিজ রাজোর স্বায়ত্তশাসন 
অর্জনের আকাঙ্থারই অভিব্যক্তি | 
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ক: ভিন 





চিনির ল্রাদ তেতে| হতে চলেছে 


সামন্ত তথা শিল্পপতি শ্রেণীর অভ্যন্তরে গোষ্ঠী কলহ 


এর পূর্বে প্রকাশিত ' নিবন্ধে 

' আনিয়েছি চিনি শিল্পের ,রাষ্রীয়করণের 
' নামে অর্থাৎ জাতির সম্পত্তি করবার 
অঙ্কুহাত তুলে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন 
ভূদ্বামী শ্রণীজাত উচ্চ মধ্যধিত্ত বৃহৎ 
কুষিফার্মে॥ মালিকবর্গ ও চিনি-শিল্প- 
পতিদের এজেন্ট তথ পরাপর প্রতি- 
নধিরা রাজনৈতিক খেলোয়াড়িতে 
মেতেছে। 
দল, ন! নব কংগ্রেস শাসকদল উত্তর- 
‘প্রদেশে চি ন-শিল্পের রাষ্ট্রাকরণ চায় 
কেননা ঘে-যে-উপশ্রেণী শ্বীর্থের প্রতি- 
নিধি এই দই ঘল, তাদের স্বার্থ চিনির 

* জাতীয়করণে বিপন্ন হবে। - তাছাড়া 


রাষ্্রাকরণ করার ব্যাপারে অহেতুক . 


b বেশী ক্ষতিপূবণ দ্রেবার কথা উঠবে । 
জনমীহুষ দেখবে, বছদিন ধরে যে-সকল 
চিনিকলে মেশিনারী এবং যন্ত্রাংশের 
পুরণ কর! হয় নি, এমনি মোট ৩০টি 
‘অসুস্থ? চিনিকলসহ সকল কলের 
হাঙর কুণীরদেরকে তাদের প্রাথমিক 

 শত্বীর অনেক গ্রণ বেশী লাভ, যা চিনির 

4 চেয়েও মিষ্টি, দিয়ে লাল করা হচ্ছে 

' তখন সাধারণ জনতার মুখ ঠেতো 
ছয়ে যাবে, এবং ব্নি। ক্ষতিপুরণে চিনি- 

॥ শিল্পকে রাষ্ট্র আপন অধিকারে গ্রহণ 
করুক, এ দাবী উঠবে। 

প্রাক্তন জমিদারশ্রেণী জমিদারী 
,অবলোপ আইনের লোক" দেখানো 
বাহারী আত্বন্থর আঁচ করে নিভে দেরী 
। করেনি। রাতারাতি জমিদারী 
: কৰ্তিপুতণের বণ্ড বিকিকিনির ব্যবসা 
ফেঁদের বসলো তারা যাদের কাছে 
ছিলো টাক') এবং যারা দের 

)/ভূমিদার' রূপে খুদে জমিদারে ক্বগাস্ত- 
রিভ করতে দেরী করেশি। এ! 
অধিকাংশই টাকার পিয়াসী, সুতরাং 
উত্তর প্রদেশের প্রধানতম অর্থকরী 
ফসল, অ'থ ক্যাস্‌ ক্রুপ হিসেবে এদের 

| অভিষ্ট হয়ে ওঠে । স্বনামে, বেনামে, 
এবং কেবল কীগজে-কলমে ধে-কো- 
অপারেটিভের অত্তত্ব সেরকম কো- 
অপগেটভের মাধ্যমে আখের চাষ 
বাড়িয়ে আপন তোষাখানার টাকার 
বাহার বাড়িয়ে তোলাই এই নতুন 
উদীয়মান উপশ্রেীর সামাজিক তথা 

অৰ্ঘ নৈতিক ভূমিকা হয়ে দীড়ালো। 
এদের সঙ্গে চিনিকলগুলির মালিক 
প্রেরিত ক্রয়-এজেপ্টদের গ্রামাঞ্চলে 
বছেছে গাঁটছড়া। 
গোপন ভাগাভাগির ব্যাপারে পূর্বাহ্ছেই 


ক্ষরলাল! হয়ে আছে। পূর্বের প্রবদ্ধে' 


দেখিয়েছি, উত্তরপ্রদেশের ৭১টি চিনি- 
কলের অন্ত আখের প্রয়োজন অকিঞ্চিৎ- 


বস্তুতঃ; না বি-কে-ডি, 


বখরাব্খরি অর্থাৎ. 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


কর নয্ন। '৭ টাকা ৩৭ পয়সা কুইণ্টাল 
পিছু দরে আখের ক্রয়ার্থে 'মিলগুলি 
শোনা যায়, বৎসরে আনুমানিক ৯৫ 
কোটি টাকা বায় করে। 

অবশ্য মালিকবৃন্দ তারদ্ববে প্রতি- 
বাদ করে বলবেন, “না, না, অত আখ 
কেনবার পয়সা আমাদের কোথায়? 
উৎপাদন আমাদের বাড়তে পারছেনা, 
চিনির দর বাধা, ট্যারিফ কমিশনও 


, শতকরা যত মুনাফার মাস্ট ছাডপত্র 


করেছে তার ঢের কম আমাদের মুনাফা; 
সুতরাং বর্ধমান উৎপাদনের অবকাশ 
কোথায়? লুকোনো দ্বিতীয় হিসেবের 
খেরোখাতা খাই বলুক। মাঁলিকবর্গ 
হয়ত বাহিক এ্যাকাউপ্টের দরবারে 
করে দেবে যে মাত্র ৯-১* কোটি 
টাকার মত বাৎসরিক ক্রয়! কিন্ত 
ওয়াকিবহাল লোকমাত্রই. জানে, 
মালিকদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
কব জায় ষে-সমত্ত উচ্চ বংশঙ্জাত রাঁজ- 
নীতিজ্ঞরা আছে, তারা মুখে রাষ্র- 
করণের ধ্বনি ও জনদরর্দ, ভেতরে সৃুক্্ 
চতুবালির সঙ্গে চিনি শিল্পকে কিভাবে 
ব্যক্তি-মালিকাধীন প্রাইভেট সেক্টরে 
রাখা যায়, 


সাংগঠনিক ব্যবস্থা বাড়িয়ে চলেছে । 
এই বর্ণচোরা রাজনৈতিক দৃতী- 
য়ালী করণেওয়ালাদেরকে সংক্ষেপে 


সুগার লবি বা চিনির ওস্তাদী চক্র বলা | 


হয়। এই এই সুপার লবির পাণ্তার' 
গোড়ায় কংগ্রেসের একচেটে ছিল; 
এখন বি, কে, ডি, এদের মাঝে মোটা- 
মুটি স্থগণ্যসংখ্যক প্রতিভু ঢুকিয়ে দিতে 
পেরেছে। এরা, অর্থাৎ বি, কে, ডি, 
দলেব সমর্থক অধিকাংশই উত্তর 
প্রদেশের অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পশ্চিম 
অঞ্চলের বিশেষতঃ মীরাট ডিভিশনের ৷ 
এরা যদ্দি বা কো-অপারেটিভ-চালিত 


চিনিকলের জন্য জন-বিভ্রান্তিকর ধুয়ো 


তোলে তে! মালিকবর্গ আরও এক 
ধাপ এগিয়ে মিলের ক্রয়-বিভাগে 
কোখপারেটিভ বানিয়ে তাতে এদেরকে 
এজেন্ট হিসাবে (যদিও নামে নয় ) 
কান্দ করবার এবং মোটা দাও মারবার 
স্যোগ দেয়। হালে, কংগ্রেসের 
আত্মবিভ'ক্তর ফলে শাসক কংগ্রেসের 
বড় চাইদের বেছে বেছে মাপিকরা 
স্থগার লবির অনৃষ্ঠ: ক্লাবে ঢুকিয়েছে। 
সুতরাং তার! নিৰ্ভয়. রাষ্্রীকরণ কখনও 


হবে না, মুখে প্প্রগতিঙ্লভ|স্র তর্জন- 


গর্জন “মতই হ’ক না। বি,কে,ডি, 
দলের প্রধান ( বা ডিক্টেটর যাই বলুন, 
কেননা সিন্হা, কুস্তরাম আর্য ইত্যাদি 


সে-উদ্দেশ্তে সঙ্গোপনে ' 
প্রচাববিষ্তার এবং সংসদীয় সমর্থনের 


অন্ত নেতৃবৃন্দ ার্টিনিয়ন্্রের চাঁবি- 
কাটি হাতে রাখে না) চরণ সিং যনে 
মনে বোঝেন শাসক নব-কংগ্রেল্লের 
শ্রেণীদ্বর্থবাহী পদযুগল তাদের সঙ্গে 
মোক্ষমরূপে বীধা। 

স্থৃতরাং ইদানীং যে কোয়ালিশন- 
রূপী জোড়াতাল সরকার চলছে, তার 
সঙ্কট আসবে যাবে, কিন্তু “বন্দো বন্য” 
ভাঙবে না। এই সুচনার লবি আঙ্জ- 
কাল গোপনে গোপনে কজে করে বছ 
দূর চারিয়ে গেছে। , কেবল চিনিকল 
রয়েছে সেই ২৫টি জেলাতেই নয়, 
সারা উত্তর, প্রদেশেই এদের কর্তাত্তি। 
এরা মালিকশ্রেণীর তরফে সুস্ত্ ওকা- 
লতী করেন-_যথা, এখন উত্তর প্রদেশে 
ফসল ফলান মোট কধিত জমির 
শতকরা মাত্র ৬৮% অংশে আথ 
উৎপাদন হয়, এটা বাড়ান দরকার ; 
(৯) চিনির রপ্তানির জন্ত উৎমাহ 


| 
দেওয়া,.কর-রেহাই বা রপ্তানী বোনাস 


চালু .হ*ক ; (৩) প্রয়োজনীয় (1) 
লাইসেন্স ও পারমিট, আবেদনকারী 
মালিকদেরকে দেওয়া হ’ক ; (৪) শিল্প- 
শঙ্কটের অন্গুহাতে বাকি পড়া ট্যাক্স 


মাঞি, অর্থাৎ খাজন! মাপ ' দ্রেওয়! ' 


হক, তাও এরা আজভসে প্রস্তাব 
দিয়ে থাকেন, এমন কি, বহু এলেম-: 
ওয়ালাদের অজ্ঞাতসারে চিনিকল- 


মালিকদের জন-সংযোগকারী প্রচার- 


অধিকর্তারও কাঙ্জ করেন। শোন! 
যায়, স্বদূব-সঞ্চারী এই সুগার লবিতে 
এস, এস, পি, দলের প্রতিনিধিরাও 
কিছু কিছু প্রবেশলাভ করেছে, বিশে- 
ষতঃ : উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় 
জেলায়। 


তাহলে, জিন্তাস্য, কোনে! কোনে 


, আম্মির-ওমরাহদের সঙ্গে চিনিশিল্লের 


মালিকবৃন্দের সক্যাতটা৷ কোথায় কেনই 
বা? আসলে এ সঙ্ঘাতটা একই 
বিত্তপতি শ্রেণীর ছুই উপবর্গের মধ্যে 
অর্থ নৈতিক ' ক্ষমতালাভের , লড়াই। 
মালিকরা প্রাক্তন সামস্তপ্রধানদের 
সঙ্গে শ্রেণীদ্ধার্থের সম্পর্ক বাধা। 
এদের বিরুক্ধে নতুন গোষ্ঠী জোট উদীয়- 


“মান বৃহৎ, কৃ'ষফার্মের মালিক-কৃষক, 


যুক্ত আমলা-অফিসার চক্র। দ্বি গীয়ো- 
ক্তরা প্রথমোক্তদের হটাতে চায়, তাই 
ঝগড়া, তাই চিনিশিল্পকে ।জাতীয়- 
করণের রব তুলে প্রগতিশীল সাজবার 
চেষ্টা। এই দ্বন্দ, ম্বপা-তথা-প্রেমের 


যুগপৎ, খণ্ডন এবং সহাবস্থানের মত। 
অর্থাৎ ত! কখনও শ্রেণী ভাঙনের: চরম 


ক 


ছ সার ও 


পরিণতিতে কাউকেই নিয়ে যাবে না, 
যতই পরম্পরকে ক্ষমতার মুখ্য আসন 
থেকে সরিয়ে দেবার জন্য লড়ালড়ি, 
কাষড়াকাম ড় চলুক না কেন । অপার 
ধূর্ত চরণ সিং এ-ছুর্বলতার উৎস জানেন, 
স্বতরাং শাসক*কংগ্রেদ যতই ভয় 
দেখাক মুখ্যযন্ত্রীভী নিশ্চন্ত। বি, কে, 
ভি, দলের সাম্প্রতিকতম নীতি- 
নির্দেশক পলিসি প্রকাশ এই পরুষ- 
কঠোর জেদের (political pugnaci- 
{) ) অভিব্যক্তি । | 
বর্তমানে সংবিধানের আর্টিক্ল 
২৫৮ ধারার উল্লেখ মুখামন্ত্রীজীর মুখে 
শোনা গ্রেছে। এই ধারা অন্ুপারে 
কেন্দ্রীয় সরকার কোনো প্রান্তীয় সর- 
কারকে কোনো প্রশাসনিক কার্ষে 
সক্রিয় হবার অন্থমতি দিতে পারে 
শর্ত সাপেক্ষে বা নিঃশর্তভাবে। 
পাল“মেণ্টের আইন প্রণয়নকারী 
ক্ষমতা কোনো রাজ্যে লাপ্ত হয় এমন 
বিষয় সে রাজ্যের প্রশাসনকে বেন্দ 
সমর্পণ করতে পারে। কিন্তু এ সকল 
অবান্তর বাক্যের তুফান আসল 
সতাকে ঢাকতে পারছে না। মুখামন্ত্রী 
বৃহৎ মালিক-কৃষক শ্রেণীর সুষোগ্য 
প্রতিনিধিরূপে এবং সে দরুণ সামাজিক 
অর্থনৈতিক ভূমিকাবিশেষ থাকা সত্বেও 
চিনিশিল্লের মালিকশ্রেণীর হন্ধু তথা 
নিভরযোগ্য পৃষ্ঠপোষক হয়ে দবাড়িয়েছেন 
রি আদি কংগ্রেসের ছিলো । 
ংগ্রেসের এখন রঙ্গমঞ্চে, তাদের 
টি পার্ট (মিল্‌লোনা দেখে রাগে 
খেটে আঙ্ল 'মটকানো ছাঁড়া উপায়া- 
স্তর নেই। 








& আট ॥ 
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ব্যালট বাক্স, না বন্দুকের নল 


কলকার্তী বাঁ শহবতলীর যত্রতত্র 
দেঁওঁছাপণ্ডলোর দিকে তাকালৈই 
আপনি দেখতে পাবেন পরম্পর- 
বিবোধী" সব .লেখাগুলোঁর বিচিত্র 
সহাবস্থান । *লার্লমেন্ট,  শ্রেণী- 
সংগ্রামের মঞ্চ” পপ ্লামেপ্ট, শুয়ো- 
রের খোয়াড,* “বন্দুকের নলই রাজ- 
নৈতিক শড়ির উত্ম*_ “বন্দুক নয় 
জনগণই শক্তির উৎস এমন সব 
হরেক রকম রানৈতিক উদ্ধৃতির 
সমাবেশ। 

সাম্রতিক কালের কম্যুনিস্ট 
আন্দোলনের রাঁজনৈতিক ও মতাদর্শ - 
গত সংগ্রামের চমৎকার প্রতিফলন 
ঘটেছে দেওয়ালে উৎকীর্ণ এইসব 
উদ্ধুতেগুলোতে। বিগত দিনের 
কঁমুনষ্ট আন্দোলনের বিত্বর্কগুলে! 
এত প্রকাশ্তভাঁবে উচ্চারিত হয়নি 
কখনও ৷ ১০৬৭ সালের নকশাল- 
বাড়ীব কৃষক: অভুখান নিঃসন্দেহে 
এই এতিহাঁপিক কৃতিত্বের দাবা 
করতে পাবে ষে, ক্যমুনিস্ট আন্নো- 
লনের আভ্যস্তবীণ প্রশ্নগুলো সে জন- 
গণের সামনে তুলে -ধরেছে এবং 
মতাদশগ ত বিতর্কের উৎসমুখের পাথর 
সরিয়ে দিয়েছে । 

ব্যালট বাক্স, না বন্দুকের নল, 
পার্লামেন্টের মীধাঁমে শীস্তিপুর্ণ উত্তরণ, 
না সশস্ত্র বৈর্নবিক সংগ্রাম, শ্রেণী 
সহযোগিতা, না সশন্ম অরণী-সংঘধ-__ 
এই প্রশ্নপ্তলো পুর্বে কখনও এত 
উত্তপ্তভাবে আলোচিত হয়নি | ১৯৬৭ 
সালের পর থেকেই ছুই বিপরীত 
কর্মবারা ও পথের সংগ্রাম শুরু হয়ে 
গেছে। গোটা ভারতবর্ষের দেওয়াল 
জুড়ে ছড়িয়ে আছে তারই অজ 
স্বাক্ষর | 

‘বন্বুককের ন্লই রাজনৈতিক -শির 
উৎস+_-কথাটার মানে কি? বন্দুক 
একটা হাতিয়াব বা যন্ত্র । তার 
নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি নেই। সে অন্টের 
ঘার! চালিত ও ব্যবহৃত হর মাত্র | 
তবু তার শক্তি অপরিসীম! দে 
ক্ষমতার উৎদ। বুর্জোয়াবাষ্ট্রে প্রকৃত 
ক্ষমতা পার্ল মৈণ্টের হাতে নেই। 
সশস্ত্র সামরিক প্রহরায় আইন; আঁদা- 
লত ও সমগ্র প্রশাসনিক কার সাধিত 
হয়ে থাঁকে | পুলিশ-মিলিটারী রাষ্ট- 
শক্তির প্রধান উৎস । যি সন্দেহ 
থাকে তাকিয়ে দেখুন দুর্গাপুরের দিকে। 
কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী ও 
রিজার্ভ ফোর্সের রেছোনেটের মুখে 
হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীদের 
কী অসহায় অবস্থা | ভেবে দেখুন, 
সেদিনের যারবপুরের কথা। গণতন্ত্র 


কি ভয়ংকর ভাবে হিন শক্তির 


পরিপোষক এবং কত সংগঠিত ৪ 
গ্রণালীবদ্ধভাবে মান্ু-ষর বিরুদ্ধে বল- 
প্রয়োগ করে 


£ 


' ব্যবহার 


4 


কালিদাস কুঞ্জ 

অতএব, তা দখলের 
রন বুকের ভূমিকা শুধু গরুর 
নয, অনিবার্ধ৪ বটে। অবশ্যই জন- 
গণের ইচ্ছ-নিংপেক্ষভাবে বন্দুকের 
কোন শক্তি নেই। কিন্তু, নিরন্তর জনগণ 
কখনই রা নৈতিক ক্ষমতার অঁধিকাঁী 
হঁতে পাঁরেনা__-একমাত্র রাইফেল- 
ধাবী জনতাই রাষ্টরনৈতিক কর্তৃত্বের 
অধিকারী । 

১৯৩চ সালে মাও সৈ তৃং লিখে- 
ছিলেন, *সাআজাবাদের যুগে শ্রেণী 
সংগ্রামের অভিজতা এই শিক্ষা দেয় 
যে, শ্রন্থকশ্রেণী ও মেহনতী জনগন 
সশস্ব বুর্জোয়া ও জমিদাবদ্ধিগকে 
বন্দুক ছাড়া পরাপ্জত করতে পাববে 
না; সেই অর্থেআমরা বলতে পারি। 
ষে, সার! পৃথিবীকে কেবল মাত্র 
বন্দুকের দ্বারাই গড়ে তোলা যাবে ।» 
(“যুদ্ধ "ও রণশীতির সমস্য” 
মাও সে তুং) আপনি লেনিনের 
দৌহাই দিয়ে বলবেন, «কেন, পার্লা- 
মেণ্ট কি রার্জনীত্িগতভাবে, অচল 
হয়ে পড়েছে? যতক্ষণ পর্যন্ত পার্ল।- 
মেণ্টকে শ্রেণীদংগ্রামের মঞ্চ হিস্বে 
ব্যবহার করা সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত 
ব্যবহার করতে দোষ কি? সার্বজনীন 
ভোটাধিকার, পার্লামেন্ট ও আইন- 
সভাগুলোকে ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণে 
ও জনগণের স্বার্থে কৌশলের সঙ্গে 
করা কি আন্তর্জাতিক কমু- 
নিষ্ট আন্দৌলনৈর অ'ভজ্ঞতাঁর সঙ্গে 
সামন্ত সিহীন? বিশেষ পরিস্থিতিতে 
লেনিন কি ডুমায় অংশ গ্রহণ করেননি, 
কল্সটিটিউবে্ট আযাসেম্বলীকে ব্যবহার 
করেননি? আমর] কেন করব না?” 

বিশেষ এতিহাসিক পৰিস্থিতিতে 
লেনিন যেটা করেছিল্নে তার স্থাবা 
প্রমাণিত হয়না বন্দুকের নল রাজ- 


নৈতিক শক্তিৰ উৎস নয়। একথা 


ভুগে যাঁওঁয্ার কোন কারণ নেই যে 
শেষ পর্যন্ত প্বনুকের সীচায্যেই 
কম্ান্ষ্টিব! সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে” | 
(মাও সে তুং, খুদ্ধ ও রণনীতির 
সমনস্ত”--পৃঃ ২৭৩) ইতিহাসে এমন 
একটি নন্জংও নেই যে, ব্যালট বাক্সের 
ভেতর থেকে রা্নৈতিক শক্তির 
উদ্তা ঘটেছে এমন কি, বুর্জোয়ারাও 
বর্টালটের মাধ্যমে রাটএতিক কর্তৃত্ব 
স্থাপন করেনি। ইংলপ্ডে বাজতে 
সঙ্গে পার্লামেন্টের দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষটী 
সংগ্রামের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী শক্তির 
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে | ' ফরালী 
দেশেও বুর্জোয়ারা সামন্ত $ষ্েষ বিরুদ্ধে 
কৃষকদের সশন্্র সংগ্রামে নেতৃত্ব 
দিষেছে। ং 

শান্তিপূর্ণ উত্তণের তাত্বিক 
প্রবক্তারা ও ব্যালটপন্থীরা অমনি 
তারস্বরে চীৎকার ওঠেন) “কেন, 
হাঙ্গেরী? ১৯১৯ সালে হাজেরীতে 


কি শান্তিপুর্ণ উপায়ে 
ক্ষমতার আসেনি? * 
তাহলে হালেরীর বিপ্রবের নেতা 
বেলাকানের কণ্ঠ শুনুন, “বুঁজোযা- 
শ্রেণীকে নিরস্ত্র কর, শ্রমকশ্রেণীকে 
অস্ত সজ্জিত কর।” 
তিনি আঁরো বলেন) “হাহ্েরীর 
কমুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার দিন থেকে 
তার ক্ষমতা ঘধলের দিন পর্যন্ত 
বুর্জোয়া বাষ্টরধঙ্্রেব সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ 
উত্তবোত্ত ত'ত্ৰচারসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ।* 
মন্ধাটা হচ্ছে এই যে, ষধন কোন 
শ্রমিক পার্টি সশন্্ বি্প্লি'বব বর্স্থগী 
পবিতাগ করে; সরাসূবি বিপ্লবের 
বিরোধিতা করে এবং বুর্জোয়া "ণ- 
তাস্তিক ব্যবস্থায় শ্রেণী-নংঘাতের 
মীমাংসার ভন) শ্রেণী-সহযোগিতার 
পথ গ্রহণ করে,__তখন ইতিহাস তার 
জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করে; সেই 
স্থানটির নাম পার্লাষেপ্টের থোয়ীড়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবাবহিত পর 
ইতালী ও ফ্রান্সের কম্যনিষ্ট পার্টিব 
জন্য ইতিহাস সেই স্থানটি নিৰ্দ্দিষ্ট করে 
দিয়েছিল । 


গ্রন্থ সমালোচনা 


শ্রমিকশ্রেণী 





- নিস্ট পার্টির ভাগে। 
,শির্বাচনে আসন 


১৯৪৬ সালে ফ্রান্সের পুঁজিপতিরা 
সর্বব্যাপী সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার 
আশায় ফ্যাপীবাঈবিরোধী সংযুক্ত 
ক্র ণ্টর অংশীদার কমুনিষ্ট পার্টিকে 
১৮২টি আসন দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল। 
বিনিময়ে, কমুানিস্ট পার্টি হাতের 
অস্ত্র ফেলে দিয়ে পঞ্চম রির্পাবলিকের 
সংকীর্তনে _ মেতেছিল। ১৯৫৮ 
সালের নির্বাচনে সেই কম্যনিস্ট গাঁটি 
মাত্র ১০টি জীন লাভ ববেছিল। 
আর ১৯৬৮ সালের নির্বাচনে পুর্বের 
চেয়ে ৩৭টি আসন কম পেয়ে সেগী- 
ওয়ালভকের পার্টি ঠুঁটো শবগন্নাধের 
মৃন্তি ধারণ করেছে। একেই বলে 
ব্যালট বাক্সের ভেক্কীবাজী ! 


এই চেন্ধীবাজীর শিকার হয়েছে 
ভারতবর্ষের কমুশ্ষ্টি পর্টিও। 
১৯৫২ সালের সাধারণ নির্ব'চর্নে 
কমুনিস্ট পার্টি মোট অ!সন লাভ করে 
১২০টি এবং সর্বাধিক আসন লাভ 
কবে অন্প্রদেশে (৪০টি) অর্থাৎ 
বিধান জতভাঁগুলির মোট আসনের 
&.৮% ভাগ আসন জুটেছিল কমু 

১৯৫৭ সালের 
সংখ্যা দাড়ালো 
১৮২টি অর্থাৎ মোট আসনের ৮.৩% 
ভাগ এবং অন্ধে চরম বিপর্যয়ের মধ্য 
দিয়ে মাত্র ৭টি আসন পেয়েছিল 


সুকান্ত স্মৃতি কথা 


নিখিলেশ সেনগুপ্ত 


ইদানীং শ্থুৃতিগ্রস্থ প্রকাশের 
প্রয়া বেড়েছে একটু বেশী। ফলে 
শ্বতির মণপিকোঠার অনেকের স্থানই 
নতুন কোরে আংস্কৃত হচ্ছে। দিন 
কয়েক আগে একট সুকান্ত স্মৃতি গ্রন্থ 
(সুকান্ত-স্থতে। সম্পাদক : সুজিত 
কুমার নাগ। করুণা প্রকাশনী । 
কলকাতা--বার । দাম £ ছঃটাকা।) 
প্রকাশিত হয়েছে। আমং], হারা 
সুকাস্তর ংগে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত 
ছিলাম না এমন কি তার মৃত্যুর পঞ্ই 
জন্মেছি, সম্পূ্ণভাবেই অম্ুভব করতে 
পারি তার স্পর্শ এ ধরণের স্থতগ্রস্থের 
মাধ্যমে । 

বাংলা সাহিতো গঁণ-স্থবের প্রবাহ 
এসেছে মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযু দ্ধর পর 


থৈকে অবক্ষয়ত সমাজের নিপী- 


ড়িত মানবাত্মার মুক্ত আন্দোলন কবি 
স্থৃখাস্ত ভট্টাচার্কে তথাকথিত অর্থে 
গৃ হর শান্ত ছায়াতলে নির্বাসিত 
থাকতে দেয়নি । রাশিয়ার সমাজ- 
তা স্রক বিপ্লবের সাফল্য, সমাজতন্ত্র 
প্রত্ষ্ঠা এবং দিকে দিকে জন-খাগবণ 
স্থকাস্তর মনকে আরো সংগ্রামী ও 
বিশ্বাসী করে তুলেছিল--তিনি বিপ্ল- 
বের ম্পন্দনকে অনুভব করেছেন) 
কখনো ভার মনে হয়েছে তিন বেন 
নিজেই লেনিন। সমাজ্-লচেত নতা, 
টি এবং প্রত্যঃবোধ তাঁর 
হত্য-বৰ্মকে সজীব করেছে। 


আলোচ্চা গ্রন্থ ‘স্লকাস্ত-শ্বরত’তে 


মোট পঞ্চান্নটি রচনা স্থান পেয়েছে। 


এর মধ্যে অনেকগুলিই স্থতিচাঁরণ। 
তাছাড়া স্থকান্তেব সাহিত্য-কর্মের 
ওপর রচিত প্রবন্ধ এবং গবেষণামূলক 
রচনা ‘সুকান্ত জীবন ও রচনাপপ্রী”র 
সংযোজন এই সংকলনের মূল্য অনেক 
বাড়িয়েছে। 

ল্ুকার্তুর কবিত] সম্পর্কে দু'একটি 
প্রবন্ধ প্রহাশিভ হয়েছে মাত্র। আর 
শ্রীনুহৃসত্ব বন্থর “সজাগ শিল্পী সুকান্ত’ই 
একমাত্র প্রবন্ধ যেখানে স্থকাস্তেব 
কাবা ভাবনা; শিল্পবোধ এবং সমাজ 
সচেতনতাৰ কথা বিবৃত হয়েছে। 
এ ছাড়! তেশীব ভাগই শ্বত্চাবণ। 
এবং এই স্থতচারণে স্বকাস্তেব ব্যক্তি- 
গর্ত জীবনৈব টুকি-উ:কি সম্পর্কে 
অনেক কিছু জানা যায়। কানা যায় 
কত ঘটনার আবর্তে তার জীবন 
সংগ্রামের দিকে প্রবাহিত হরেছে। 
সরলা বস্থুর অকুত্রঘ নেইচ্ছায়ায় 
স্বকান্তের হয ছিল উন্মোচিত--তিনি 
তার অনেক কথাই জানতেন, জানতেন 
তাৰ অসাধারণ প্রতিভার পবিচয় | 
ভোলা য'য় না সুকাস্ত.ক" রচনার 
মধ্যে শুকাস্তেব প্রতি তাঁর ভালবাসার 
নিবিড়তা এবং সেই সংগে স্ুকাস্তের 


ছুটি চিঠি প্রকাশের মধ্যে দেখতে পাই 


সরলা বন্ুর প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ | 
সরল! বসুর পুত্র শ্রীঅরুণাচল বস্থ 
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কমুনিসট পাঁটি। ১৯৬২ সালের 
নির্বাচনে অগ্রিত আসন সংখ্যা হাস 
গ্রীপ্ত হয়ে দাড়ালো ১৬৫টি অর্থাৎ 
মোট আসনের ৭:৬% ভাগ । ১৯৬৭ 
সালের সাধারণ নির্বাচনে মার্কস্াদী 
কয্যুনিষ্ট পার্ট পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস- 
বিরোধী ভোটের ২৮. ১% ভাঁগ ত 
সমথ হয়, এবং দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট 
পাটি পার ১৫,৮% ভাগ। মার্কস্‌- 
বাদী কমু[নিষ্ট পার্টি আসন পায় ৪৪টি 
অর্থাৎ মোট আসনের ১৫.৭% ভাগ। 
ব্যালট বাক্সের ম্যাজিক ছাড়া এ 
এ আর কি হতে পারে? ব্যালট 
বাক্স কোনদিনই মজুর শ্রেণীর ক্ষমতার 
উৎস হতে পারেনা_-এটাই হচ্ছে 
বিশ্ব-কম্যনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ 
শিক্ষা। তবু যখন “পার্ল মেন্ট 
শ্রেণী সংগ্রামের মঞ্চ __» জাতীয়) 
দেওয়ালে উৎকার্ণ উদ্ধৃতি পাঠ করি 
তখন বাস্তবকই মনে হয় যে, ভেড়ার 
মার্থা দেখিয়ে কুক্কৃবের মাংস বিক্রয় 
করার যুগ শেষ হয়ে গেছে একধা 
যারা ভুলে গেছে ইতিহাস তাদের 
জন্য একটি স্থানই নিৰ্দিষ্ট করে রেখেছে 
তার নাম পার্লামেণ্ট নামক শুয়োরের 
খোয়াড় ॥ 


হুকাস্তের বিশিষ্ট বন্ধু। তাব ঃচনায়ও 
অকান্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। র্‌ 
তাই নয়, আমাদের অনেকের ভূলও 
ভাঙে কবির মৃত্যুর কারণ সম্পর্ক। 
অনাহার আযত্ব তাব রোগ £বং মৃত্যুর 
কাবণ, কিন্তু দাহ্য অতটা ন । 
মাতৃহাবার ছন্নছাড়। জীবনে মৃত 
এসে আধকার প্রত্ষ্ঠ। ঝরল। তার 
' কবিতা জী নেব সংগে নিবিড় 
সম্পর্কে ঘণ্ষ্টি ছিল। কারণ তাবু 
কাবাজীবনের প্রত নিষ্ঠ।। স্থকান্তর 
জীবনের অ শৈশব ছন্নহাড়া পারি- 
পান্বি*, তাকে সাধাৎণের ' জাঁ €নকে 
বোঁঝবার পথ খাশিকট। সহজ করে 
দিয়েছিল 1 

আলোচ্য গ্রন্থে একটি বিশেষ 
যোজন হচ্ছে শ্রী:দবকুয়ার বন্ধুর 
হ্থবাস্ত জীবন ও রচনাপ্প্তীা’। এই 
রচনাটিতে লেখক সুকাস্তখীবনের 
একটি ধারাবাহিক ইতিহাস উপস্থিত 
করেছেন। এছাড়া গ্রন্থ প্রা’ অংশ 
নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ । আজ পর্যন্ত 
কবির গ্রস্থেব ষে-কটি সংস্করণ প্রকা- 
শিত, হয়েছে বা সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত কবিতার সংগে গ্রন্থ গৃহীত 
কবিতার শব্দগত এবং মুদ্রণগত ওফাত 
দেখিয়ে দিয়েছেন | এই গবেষণা 
মুলক রচনা ভ্য্যিতে স্থকাস্ত-রচ'মুতা- 
দের কাজে সাহাষা করবে। j 

এছাড়া অনেকেই জ্থেছেন এই 
ংকলনে। তাঁদের মুধো শ্রীচারা- 
শঙ্কর বন্দোপ্রাধ্যায়, শ্রভাষ মুখোশ 
পাধ্যায়, প্রীমশোক ভট্টাট 8 গালাম ' 
কুদ্দম, শ্রী সন্ধেশ্বর সেন, শ্রীঃভ্তিত 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণ সান্তাল ও 
ভীমণীন্দ্ রায় প্রভৃ ত খক্ুতম্‌। 

সকাত্ত-বটনার সংগীত সম্ভাবনা 
প্রসংগে অ।লোচনা ঝরৈন গ্রণৈপ্লেপ 
ভড়। 
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সা রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ া্ষাৎার গরমে 


{৭.৪ কৰ্ট নরেন্দরনাথ দাশগুপ্ত 


শিল্পার জের শিজ্পকর্ম 
সম্বন্ধে ব্যান্তগত সাক্ষ্য কিংবা 
টশলপমাধাম সম্পর্কে মতামত 
কৌতুহলোদ্দীপক। তাঁর চিন্তা 
ভাবনায় তাঁর সৃষ্ট ও তার পশ্চাদ- 
পটের মানসকে বোঝার মূল্যবান 


ষর্ণ অপ্রাতিরোধ্য। স্বভাবতই “কল- 
কাতা'য় সত্যজিৎ 
সংখ্যা, দোসরা মে উীনশশো সত্তর) 
প্রকাশিত দীর্ঘ অস্টআশণশ পৃষ্ঠা 
ব্যাপী “সত্যাজৎ রায়-এর মুখো- 
মুখ ৪ দীর্ঘ সাক্ষাৎকার” সম্বন্ধে 
আমাদের প্রবল ওংসুক্যই 'ছিল। 
সাক্ষাৎকার শ্রীকরুণাশংকর 'রায়, 
তান, এই বশেষ সংখ্যার সম্পা- 
দকও। এই সাক্ষাৎকারে গুরুত্বপূর্ণ 
কছ; পাব বলেই আশা করে- 
ছিলাম 

এই সাক্ষাৎকার যে আমাদের 
নিদারুণ ভাবেই হতাশ করেছে তার 
জন্য নিশ্চয়ই সত্যাজৎ রায় পুরো- 
পার দায়ী নন। এ জাতীয় মুখো- 
মূখি আলাপে সাক্ষাংকারীর 
প্রশ্নের নাঁদস্টতায় শিঞ্পীকে 
আবদ্ধ * থাকতে হয়'। শিল্পীর 


৯ মানস তথা তাঁর শিল্পকর্মের 


-গ করেন নি যার সুত্রে বোঝা যেত, 


তাৎপর্য বোঝার দাঁয়ত্ব প্রশ্নকর্তা- 
রই, তাঁকে শিল্পীকে বুঝতে হয় 
বিনীত জিজ্ঞাসা, : নৈর্বণান্তক 
শিক্পবোধের দায়িত্বে ও 'নষ্ঠায়। 
করদণাশংকর রায়৷ সত্যাঁজৎ রায়ের 
শৈশবজীীবন, চাকারজীঁবন, চল'চ্চন্র 
প্রচ্ছদাশল্প, বিদেশী সংগত ইত্যা- 


* দিতে আগ্রহ, খোশলা কাঁমটির 


t 


রিপোর্ট, সাঁহত্যে অশ্লীলতা, 
গুপী গাইন বাঘা বাইনের ক্যামেল 
প্লেটুন, রাজনপীতর সঙ্গে সম্বন্ধ, 
ভারতীয় চলচ্চত্র সমালোচনা 
ইত্যাঁদ সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন করে- 
ছেন, কিন্তু এমন একটিও প্রশ্ন 


শ্রীরায়ের শিল্পকর্মের মূলে কোনও 
গভীর অশ্বেষণ আছে 'ি না, এই 
দুঃস্থ সমস্যা জজরত দেশের 


{ € জীবনের সমস্যা ও সংকটের চাপ 


খু ঁডটেলস-এর 


শক তাঁর শিল্পচেতনায় পড়ে, 
পড়লে তাকে 'তাঁন কেমনভাবে 
ধরতে চান। . বড়ো গশজ্পীর টেক" 
‘নকের উৎসে যে সচেতনতা থাকে, 
তাকে ধরার জন্য প্রশনকর্তী 'এক- 
বারও অনুসম্ধিংসু হন 'নি। 

সত্যজিৎ রায় যখন বলেন, 
চারুলতার মত ছবির কালকে 
সাহায্যে পরক্রিয়েট 


" করাই তাঁর কাছে সব থেকে বড়ো 


চ্যালেঞ্জ, তাতে ষে উৎসাহ অনুভব 
করেন সমকালশন জীবনের ক্ষেত্রে 


* তা পান না, কারণ 'সেই' চ্যালেঞ্জটা 


তো আর থাকে না! কেননা 


এই  রিয়্যালিটির সঙ্গে তো সকলে 


শমালিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারে, 


তখন এই প্রশ্ন তোলা যেত, ছবি 
ক শ্রীরায়ের কাছে নিছক ক্ল্যাফটস- 
ম্যানাশপ, ভিটেলস-এর ওপর কর্তৃ- 
ত্বের ব্যাপার? করুণাশংকর ‘অনেকে 
মনে করেন, ভূঁমিকাসহ আঁভমত 
দিয়েছেন £ ‘আপনি যখনই অনেক 
দিন নাড়া-চাড়া করেছেন এমন 
কাহিনী য়ে ছবি তোলেন, তখন 
তার মধ্যে অনেক বোশ ইনটেল্স 
ইমোশন্যাল। জিনিশ ফুটে ওঠে, 
যেমন পথের পাঁচালী কি চারুলতা 
কি গদপী গাইন। এই ছবিগুলোর 
ভেতর একটা ইমোশন্যাল কোয়া- 


- ‘লাট লা, একটা ইনভলভমেন্টের 


ছাপ, যেটা না থাকলে বড়ো শল্প- 


তত অসম্ভব! কিম্তু আভষান, , 


কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, কাণ্ডন- 
জঙ্ঘা, চাড়য়াখানা ইত্যাঁদ চিন্তের 
পেছনে কোন দীর্ঘ পারিকল্পনা 
{ছল না এবং অনেকের কাছে এ- 
গর্নীল কিছুটা কম ইনস্পায়ার্ড 
মনে হয়েছে_এই ‘অনেকদিন নাড়া- 


চাড়া” ব্যাপারটা ক? তার পেছনে : 


শিল্পর কোনও মানাঁসক তাঁগদ 
{ছিল কি না জানার চেষ্টা "তান 
করেন না, নিছক দীর্ঘ পাঁরকক্পনা 
বা অনেক দিনের নাড়াচাড়া নিশ্চ- 


য়ই বড়ো 'শল্পকীর্তর ছাপ এনে হয়েছে? 


দেয় না, সেই নাড়াচাড়ার মূলে কি 
{শিল্পার নিজস্ব মেজাজঘাঁটত বা 
অন্য কোনও কারণ থাকে না? 
আর 'চাঁড়য়াখানা ও কাণ্ঠনজজ্বাকে 
একই শ্রেণীভুন্ত করা কি ঠিক? 
কাণ্চনজজ্ঘার পেছনে কতাঁদনের 


চাপ থেকে বোরয়ে এসে একটি 
তরুণ ও তরুণীর মানবিক সম্ব- 
মেলবার চেস্টার 


শি 


করেছেন (এর আগে তো আপাঁন 
কোন বিশেষ দেশ, পাঁথবীর 
কোনো বিশেষ সময়ের সঙ্গে 
চাঁহৃত করছিলেন না আপনার 
রাজাকে” এবং “বণ্ড ' শশ্ড 
কোনোটাই কোনো দেশী কোনো 
সময়ের ব্যাপার নয়”), শুধু কতক- 
গুলো নাম গুপাদের বাঙলাদেশের 
মানূষরূপে চেনার পথে বাধা হয়ে 
দাঁড়ায়, আশ্চর্য! সত্যজিৎ রায় এই 
প্রসঙ্গে বলেছেন, “প্রথম দৃশ্যটা 
কি বাঙলা দেশ বলে মনে হয় নাঃ 
এঁষে বামন প'ণ্ডতের দল বসে 
পাশা-টাশা খেলছে, ওটা কিন্তু 
আম ভাষণভাবে বাগুলা দেশ 
ভেবে করেছি।” গুপাীদের বাঙলা 
দেশের মানুষ হিসেবে উপস্থিত 
করায় ছাবটির কি কোনও ক্ষাঁত 
“ প্রশনকতর্ঁ কিন্তু তার 
আপ্পাত্তর কারণ খুলে বলেনীন। 
'করুণাশংকর রায় খোশলা কাঁম- 
টির রিপোর্টকে কেন্দ্র করে চল- 
চ্চিত্রে চ্ম্বন. ও নগ্নতা বিষয়ক 
আন্দোলন 'নয়ে অনেক প্রশ্ন 
করেছেন, পাঁরচালক শ্রীরায়ের 
তাকে জরুরী সমস্যা মনে না 
করার প্রমাণ পাওয়া সত্বেও । চল- 
'চ্চত্রে প্রচালত সামাজিক প্রশাস- 
নিক ব্যবস্থার সমালোচনার প্রাত 
ভারতীয় সেন্সরাশপের অসহফু, 
কঠোর মনোভাব, যা 'সারয়স 
ছবির অন্যতম বাধা, সে প্রসঙ্গ 
কিন্তু সাক্ষাংকারী একবারও 
তোলেন না। সত্যাঁজৎ রায় 
সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কে বিজু 


- মাত্র চিন্তিত নন জেনেও করুণা- 


শংকর তার্‌ 'আঁভিমত- জানাতো 
ভোলেন না, বুদ্ধদেব বস;র' “রাত 
ভরে বৃষ্টি” ও সমরেশ বসুর 
এপ্রজাপাঁতি*র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার 
আঁভযোগ সম্পীক্তি মামলার কথা 
জানিয়ে বলেন £ “এই নিয়ে এতো 
বোশ রাম্পস হয়েছে-তার ফলে 


যেকোনো লেখকের পক্ষে সীরি- . 


য়াসাল কিছু লিখতে গিয়ে নাসার 
টেল ছাড়া আর কিছু লেখার 
কথা ভাবা যাচ্ছে না” যৌন ব্যাপা- 


' রের খোলাখাঁল বর্ণনা দিতে গিয়ে 


সোরগোলের আশংকায় 'সারয়স 
লেখকদের হাত 'সশটয়ে গেছে এবং 
সেই শংকার চড়ায় 1সারয়স লেখার 
স্রোত বাধা পেয়ে শাঁকয়ে যাচ্ছে 
বাঙলা দেশের লেখকদের আত্মক 
সংকটের চমকপ্রদ বিবরণ সন্দেহ 
নেই! 

এই সাক্ষাৎকারের “শিল্প ও 
রাজনীতির সম্বন্ধবষয়ক প্রশ্ন- 


গুলোও আমাদের কম বিম্‌ঢ় করে 


তোলে না। সত্যজিৎ রায় স্পষ্টই 


জানিয়েছেন, রাজনীতিতে তাঁর 
আগ্রহ নেই, রাজনোৌতক দলের বা 
বিশেষ কোনও রমুজনোতিক চেত- 
নার সঙ্গে তাঁর আত্মীকরণ কোনও 
সময়েই*হয়ান। তবু করুণাশংকর 
সত্যজিতের সঙ্গে রাজনীতির 
সম্পর্ক খুজে বার করার প্রবল 
উৎসাহে একের পর এক প্রশ্ন করে 
গেছেন, খাদ্য আন্দোলন বা ধর্ম 
বীরের রাষ্ট্রপাতর শাসন প্রবর্তন 
সম্পার্কত প্রীতবাদে 'চাঠিপন্রে 
সত্যজিতের অংশ গ্রহণ (তিনি আঁধ- 
কাংশ ক্ষেত্রেই হানাশিয়োটভ গ্রহণ 
করেন নি জানানো সত্বেও) স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে গোড়ার ইনিশিয়েটিভ 


পারেন, তাতে কি কিছ] প্রমাণিত 
হয়? তান ক কোথায়ও সই 
দিয়ে “জাতশয় জশবনের আলোড়- 
নের” সঙ্গে নিজেকে জাঁড়ত হতে 
দেওয়াটাকে শিল্পীর সামাজিক 
দায়ত্বপালনের একটা ইস্ত্য রুপে 
দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন? তাঁর 
[শজ্পকর্মের সঙ্গে এই' অংশগ্রহ- 
ণের কি কোনও সম্বন্ধ আছে? 

করুণাশংকর শুধু প্রশ্ন করেই 
ক্ষান্ত থাকেন নি, এদেশের এলি- 
টের 'জাতীয় জীবনের! আলোড়নে 
অংশ গ্রহণের সংস্কারগত কোঁক 
স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন £ “এই ইনভজ্ভমেন্ট 
পালনের ইচ্ছাপ্রসৃত তা বলা কঠিন। 
পশ্চিমের শিল্পীরা যে কোনো 
কারণেই হোক, নিজেদের কাজের 
জগতে একান্তভাবে মগ্ন থাকেন॥ 
ধরুন, [আপনার পক্ষে] সোস্যাল 
কমিটমেন্ট রাখতে গেলে, আপনার 
যা এবসোর্বিং কাজ, তাতে ক্ষাত 
হবার সম্ভাবনা”। পশ্চিমের শিল্পার 
একান্তভাবে নিজের কাজেই মগ্ন 
হয়ে থাকেন, এ একটা সংবাদ বটে! 
বেশি পেছনে ফিরে তাকানোরাঁও 
কোনও দরকার নেই, ভিয়েতনাম “£ 
যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকার ‘বিরুদ্ধে 
ইয়োরোপ আমোঁরকার সাহিত্য 
ফিল্মের অনেক, বড় বড় শিল্পীই 
নানাভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছেন 
কিংবা এই মহরতে বিশেষভাবে 
যাঁর নাম মনে পড়ছে, সেই সামা- 
জিক কাঁমটমেন্টে একান্ত বিশ্বাসী 
সার্তর:। তাঁরা কি কেউ শিল্প নন 
অথবা নিজেদের শল্পকর্মের দাঁরত্ব 


সম্বদ্ধে একেবারেই অনবাহত। 


সোস্যাল কাঁমটেমেন্ট রাখতে "গিয়ে 
নিজের কাজের ক্ষাত করার 
সম্ভাবনা বিচারের ভার শিল্পার 
ওপর ছেড়ে দিলেই কি ভাল হত 
না, বিশেষত যখন সত্যজিৎ সামা- 
জিক দায়ত্বপালন কুরতে গিয়ে 


তার কাজের ক্ষাত করেছেন এমন , 


& লয় 


কোনও প্রমাণ তাঁর কাছে ছল না। 
এই প্রসঙ্গে সত্যাজৎ রায় একবার 
জানান, “আমার মনে হয় আশে" 
পাশে কী ঘটছে সে সম্বদ্ধে ভীষণ- 
ভাবে একটা সচেতন হওয়া দর- 
কার”, তখন কিন্তু প্রশ্ন কর্তা তাঁর 
শিল্পকর্মে ও * শিল্পচিন্তায় এই 
পাঁরপার্ব সচেতনতার কোনও 
প্রভাব আছে কিনা জানার * চেষ্টা 
করেন না। “একটা সাধারণ জন- 
শ্রবতে কিন্তু, যে সত্যজিৎ রায়ের 
সঙ্গে বামের গভীর সম্পর্ক” করুণা- 
শংকর যখন এই উক্ত করন তখন 
সন্দেহ হয় যে সত্যজিতের সঙ্গে 
জাতাঁয় আলোড়নের সম্বন্ধ তান 
স*নজরে দেখতে পারেন নি. কারণ, 
পাঁরচালক শ্রীষন্ত রায় যে সমস্ত 
ইস্যতে নিজের নাম "দিয়েছেন তা 
বামপল্ধী আন্দোলনের সঙ্গে 


কোনও না কোনও ভাবে জাঁড়ত। 


এই সাক্ষাৎকারে যে ধরণের 
প্রগলভতা প্রকাশ পেয়েছে তা 
বোধহয় আমাদের দেশেই স্দ্ভব। 
আমাদের বিদেশীদের যে কট 
সাক্ষাৎকারের নমনা দেখার সুযোগ 
হয়েছে, যেমন 4005 Fraigneau 


শিল্পকর্মকে বোঝার ‘বনত, 
জিজ্ঞাস: মনোভাবকেই প্রতিফলিত 
চিএ 


ইন্দিরা কংগ্রেস 
“ ৩য় পৃষ্ঠার পর) 


১৯৭২ সানে নির্বাচন হলে 
তার ফলাফলে সারা ভারতে গণ- 
তান্তিক স্থায়ী সরকার গঠন 
অসম্ভব: হয়ে পড়তে পারে! 
তখন দাঁক্ষণপন্থী চরম প্রতিক্রিয়ার 





/ NOS. ee 


পিগি এম 
নেতৃত এমনে 


করতে বাধ্য। কিন্তু আমার বন্তব্য 
দুর্গাপরের সি পি এম দল কি 
তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করে- 
ছিলেন?  দগ্গপরের মতন 
গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে অনির্দিষ্টকাল 
.বাজনৌতক ধর্মঘট চালানোর অর্থ 
শদধ্দ দংগাপ্‌ুরেই সরকারকে 
চ্যালেগ্ড জানানো নয়, গোটা 
ভারত সরকারকেই চ্যালেঞ্জ 


পুলিশী অত্যাচার 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


আজ দীপুর বাবা একা নন 
যান এই পহলশের অত্যাচারের 
‘বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার আশা করেন। 
আজ অনেক বাবা মা আশ্ডারসনী 
যুগের মত পুলিশের নৃশংসতার 
বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চান। 

আমরা জানতে পেরোছি কছু- 
দিন আগে দীক্ষণ কলকাতার এক 
এলাকা থেকে একটি ছেলেকে ধরে 
নেবার সময় পুলিশ পেটাতে 
আরম্ভ করে। এত জোর মার 
দেয় যে ছেলোটর নাক দিয়ে রন্ত 


পড়তে সুরু করে। পরে থানাতে 
নিয়ে তার ওপরে আরও অত্যাচার 
করা হয় । 


আমাদের কাছে আরও খবর 
এসেছে যে টালিগঞ্জ থানায় একটি 
ছেলের ওপর এমন অত্যাচার করা 
হয় যে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। 
অনেকাদন তাকে একাঁট দয়ালু 
ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে রেখে 
াকংসা করে এখন তাকে কলি- 
কাতার বাইরে এক আত্মীয়ের 
কাছে পাঠিয়ে দেন। ছেলেটি এখ- 
নও সংস্থ হয়ান। 
চার্ষের মৃত্যু সম্বন্ধে পাশ কাঁম- 
শনার তদন্ত করছেন। আমরা 
আশা কাঁর যেখানে যেখানে প্যাল- 
শের অত্যাচারের খবর পাওয়া 
যাচ্ছে তান সেখানেও অন্সন্ধান 
করে জানবেন যে সাঁত্যই এই সব 
কাহিনীর 'ভাত্ত আছে কিনা। 
রাজনোতিক * কারণে গ্রেপ্তার 
, হলে থানায় তাদের ওপর অত্যাচার 
চালানো হবে এটা কোন আইনে 
আছে কনা আমরা জানিনা । তবে 
এটা জান ছোট ছোট ছেলেদের 
ওপর অত্যাচার বন্ধ না হলে এর 
বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রাতবাদ উঠবে। 


জানানো । সুতরাং এই চ্যালেঞ্জের 
প্রত্যাঘাতের জবাবে উপযুক্ত সাংগ- 
ঠাঁনক প্রস্তুতির উপর কি তারা 
যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন? 
এখানে “সোভিয়েত ইউ- 
হাস” থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃত 
না দিয়ে পারাছ না, “লেনিন 
দেখাইলেন যে, শ্রামিকশ্রেণীর 
আন্দোলনে স্বতঃস্ফাার্তকে বাহবা 


ঘঠামঠ 


দেওয়া, পার্টর যে নেতৃত্বের ভূমিকা 
রূপে নামাইয়া আনার অর্থ হইল 
স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজদড়ে 
হইয়া শ্রামকশ্রেণীকে নিরস্ত্র অব- 
স্থায় ছাড়িয়া দেওয়া। কিন্তু 
জারতন্তের মত অতিমাত্রায় সশস্ত্র 
শত্রু যখন রাঁহয়াছে এবং  আধ্- 
{নক রীতিতে সুসংবদ্ধ বুর্জোয়ারা 
যখন শ্রামকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


রাহয়াছে, তখন  শ্রামকশ্রেণীকে 


নিরস্ত্র অবস্থায় ছাঁড়য়ে দেওয়ার 
অর্থ হইল শ্রামকশ্রেণীর প্রাত 
বিশ্বাসঘাতকতা করা৷”? 

(পৃঃ ৪৫। বাংলা সংস্করণ) 

এবারে সি পি এমের নেতৃত্বের 
দুর্বলতার কথায় আসা যাক্‌। 
দুর্গাপুরে জনসভায় যোগ দেওয়ার 
জন্য জ্যোতি বসু ধাওয়ান সাহে- 
বের অনমাত পেয়েও স্থানীয় 
পলিশ কর্তৃপক্ষের বাধায় আর 
১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে এগিয়ে 
গেলেন না। কিন্তু তান যাঁদ 
সেই সময় দুর্গাপুরে হাঁজর 
হতেন তবে ীনশ্চয়ই সেখানকার 
ধর্মঘটী শ্রীমকরা তাদের হারানো 
মনোবল আবার ফিরে পেতেন। শুধু 
তাই নয় দ্গাপুরের  সমর্থনে। 
সারা পশ্চিম বাংলায় কেন সাধারণ 
ধর্মঘট সময় মত ডাকা হল না? 
কেন যেখানে “সট;”র সংগঠন 
শান্তশালা সেখানে দ:গ্গাপুরের 
সমর্থনে ধর্মঘট না ডেকে তাদের 
অফ্বাভাবিক সন্ত্রাসের মুখে তেলে 
দেওয়া হল? 

সি পি এমের এই দদর্কল 
নেতৃত্ব বাংলার যুব সমাজকে ক 
নকশাল রাজনীতির প্রীতি আরও 
বেশী করে আকৃষ্ট করবে নাঃ না, 
সমাজের ও জনগণের সাধারণ শত্রু 
কায়েম! স্বার্থকে সাঁম্মীলত আঘাত 
হানার চেষ্টা না করে, আমরা একই 
মধ্যে পরস্পরের প্রাতি হানাহানিতে 
আত্মীনয়োগ করব। এতে শ্রেণী- 
শৰু শেষ করার আনন্দে শাসক 
শ্রেণীর হাতকে শাল্তশালী করা 
ছাড়া আর কিছুই হবে না। 


শঙ্কর সিংহ 


মৱকাৰী প্রশাসনের টবে বথ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সরকার কর্মচারীদের ধর্ম 
ঘট চলাকালে আমাদের কাছে সর- 
কার সংক্রান্ত টুকিটাকি খবর এসে 
পেশীচেছে। তার থেকে দু-তিনটা 
খবর আমরা প্রকাশ করাছ যাতে 


তাদের রাখা হয়োছল। দেখা গেছে 
এ বাসে যাঁরা আফস টাইমে এসে- 
গছলেন তাঁরা প্রায় সকলেই ডাল- 


'বাল্ডং ছাড়া অন্যান্য সওদাগর! 
আঁফনে কাজে চলে গেছেন। 
দুই, সরকারা প্রশাসন ব্যবস্থা 
যে টিম হিসেবে কাজ করে না 
তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমা- 
দের দেখেশুনে মনে হয়েছে যে 
এ তন দিন হোম ডিপার্টমেন্টের 
উপরের তলার 'তন-চার জন ছাড়া 
আর অন্য আঁফসারদের কোন 
কাজই ছিল না। পণর আমরা 
জানতে পেরোছি যে হোম 'ডপার্ট- 
মেন্ট থেকে না ক মুখ্য উপদেষ্টার 
কাছে নাঁলশও করা হয়েছে। 
তন, রাইটার্সে সিদ্ধান্ত 


জন্য কে দাজানে 
বাটার ভুতোৱৰ 
ৰিণি 
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হয়েছিল যে লোকসভায় পশ্চিম 
বাংলার বাজেট পাশ করার সময় 
যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু দেখা 
গেল যে লোকসভায় আলোচনার 
শেষ দিন হঠাৎ বিশ-পণশচশ জন 
দিল্লীতে গিয়ে হাজির হলেন! 
কোন কাজই তাঁদের করতে হয়ান। 
তাঁরা গেলেন আর ফিরে এলেন। 
অথচ তাদের জন্য সরকারের 
বেশ কিছ; টাকা খরচ হয়ে গেল 
তাঁরা প্লেনে যাতায়াত করলেন 
এবং শুধু সেই জন্য মাথাঁপছন 
প্রায় সাতশ টাকা খরচ হয়েছে। 
তারপর আছে তাদের টি, এ, ও 
ডি, এ, বাবদ আরও কিছ; টাকা। 
গৌরী সেনের টাকা ত! মৃখ্য 
উপদেষ্টা এ ব্যাপারে খোঁজ কর- 


ৰেন কি? 





বাটার ছোটোদের জুতো এমনই বিশেষ প্রকে প্রস্তৃত, যাতে ছেলেমেয়েদের ফুটফুটে কোমল বাড়ন্ত 
পাগল থাকে সৃগঠিত ও সংরাক্ষত। এই 
সাবলীল, তার কারণ সামনে আছে পা মেলার 


তাঁল। আজই নিয়ে আসুন আপনার ছেলেমেয়েদের আপনার ‘প্রিয় বাটার 


দেবো আরামভরা ও টেকসই, বাহারে ও মানানসই জুতো । 


বাহার লোসং 


৩.২৫--৩.৫০ 


8.৭৫--৫.৫০ 
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বন্যাগীড়ি্ত ঘচলে সাহায্য 
(গররণে সরকারী অকরমপ্যত। 


€দর্পপের সংবাদদাতা ১ 

বাংলা দেশে বন্যা আগেও 
হয়েছে, এবং এবারের থেকে অনেক 
বেশী লোক দুস্থও হয়েছে। কিন্তু 
মোঁদনীপর, হাওড়া, হুগলী ও 
চাঁববশ পরগণা জেলার বন্যা 
পীড়ত লোকেরা বলতে পারবে 
তাদের অবস্থা এবারের বন্যায় কি 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 
সরকারের সাহায্য প্রতিবারই দের 
করে দুস্থ লোকের কাছে পেছায় 
কল্তু এবারে ইন্দিরা সরকারের 
স্থানীয় প্রতীনাধদের অকর্মণ্যতার 
তুলনা মিলবে না। হাজার হাজার 
লোক যখন সাহায্যের জন্য অপেক্ষা 
সংগঠন এখনও গড়ে তুলতে পারে 


_ নি যাতে পাঁড়ত লোকের কাছে 


~~ 





সাহায্য তাড়াতাঁড় পেশছে দেওয়া 
যায়। শ্রীএম এম বোসের, তত্বাবধানে 
বন্যা পড়ত অণ্চলগুলোতে 
সাহায্য- পাঠাবার কথা, কিন্তু সর- 
কার মহল শদধু হতব্দাদ্ধরই পাঁর- 
চয় দিচ্ছেন। মনে হয় সরকার এখ- 
নও এই বন্যার ভয়াবহতা অন্ু- 
ধাবন করতে পারেন নি, তানা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

এ বছরের শেষে নয়াদল্লন 
থেকে, ভারতাঁয় জনসঙ্ঘের 
ইংরাজী দৈনিক মাদার ল্যান্ড 
প্রকাশত হবে। দিল্লা থেকে 
প্রান্ত সংবাদে জানা গেছে যে 
এই কাগজটির ছাপার মোশন 
আসছে সোভিয়েত ইানয়ন 
থেকে। 

শুধু তাই নয়। আরও 
জানা গেছে যে মাদারল্যান্ডে 
ইংরাজী দৈনিক পোৌঁট্যয়ট 
কাগজ (থেকে অনেক সাংবাঁদক 
কাজ ছেড়ে দিয়ে আস্বেন। 


উনঘংঘের দৈনিকের জন্য 
রাশিয়| থেকে মেমিন আসছে 


হলে এতাঁদনেও বন্যা পড়ত সব 
অণ্লগুলোতে সাহায্য পেশছায় 
নিকেন?ঃ « 

গত সপ্তাহে কোলকাতায় 
অভূতপূর্ব বৃষ্টি সহরবাস্সীদের কি 
দুর্দশার সৃন্টি করোছল তা আমরা 
সবাই জান। এখনও সহরের বহন 
অণ্চলে জল দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর 
পূর্বে একটি জলমপ্ন অণ্চলে রালফ 
কমিশনার এস এন রায় থাকেন। এই 
আই এ এস আঁফসারাট আই সি 
এস আফসারদেরও এক কাঠি ওপরে। 
তার অণ্চলে জল তাই তিনি কষ্ট 
করে তার কাজে বেরোতে পারবেন 
না, তাতে সহরের হাজার হাজার 
লোকের অসুবিধা হোক বা বন্যা 
পড়ত জেলাগুলোর দুদ 
লোকেরা সাহায্যের পথ চেয়ে বসে 
থাকুক। শ্রীবোস তাঁকে ডেকে 
পাঠান, প্ীলশের একাঁট জিপ 
পাঠান হয় কিন্তু তিনি বৃম্টিতে 
বাড়ী থেকে রেরোতে অস্বীকার 
করেন। পরে শ্রীরায়কে প্রায় জোর 
করেই রাইটার্স বিলাডংঞএ আনা 
হয় এবং তাঁর দায়ত্ব পালন করতে 
বলা হয়। কিন্তু আমরা জ্ঞান 








কারণ শুধু বেশ মাহনা 
তাই নয়, পেয় ও সাপ্তা- 
হিক লিংক কাগজে বেশীর 
ভাগ সাংবাদকই জনসঙ্ঘশী। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই 
দুটি কাগজই সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের এবং দক্ষিণপল্থণ 
কমিউানিস্ট পার্টর স্নেহধন্য। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ত 
বলবে, আমরা ত মোশন দান 
করাছ না বিক্রী করাছ। কিন্তু 
তাহলে তাঁদের সঙ্গে আর 
আমোরকা অথবা অন্যান্য , 
ধনতাল্সিক দেশের তফাৎ 
কোথায়? 

























বন্যায় দুস্থ লোকেদের কাছে উপ- 
যুক্ত" পরিমাণ সাহায্য এখনও 
পৌছায় নি। 

কোলকাতার প্ালশ দংস্থদের 
কিছু কিছু সাহায্য পেশীছে দেয়। 
কিন্তু প্রথমে সরকারের কাছে অর্থ 
সাহায্য চাইলে পুলিশ তা পায় না। 
পরে অবশ্য পুলিশকে বিশ হাজার 
টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু তা 'দয়ে 
সামান্য চিড়া ও গুড় ছাড়া আর 
কিছু সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়ান। 

একমাত্র সৈন্যবাহনী কিছ: 
কিছু সাহায্য জেলার দুস্থদের 

শেষাংশ ২য় পুচ্ঠায়) 





০১ 


মাথাখারাপী ছড়া 


হে! হে"! হে! 


তোদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ ... 


ধোকা আমার সোনা 


ষাদুরা মাছল ক'রে তাড়ায় সি আর পি 


1 


বাছারা কাগজে তার খবর ছাপায়, তাও দোখ। 
বাল যেই, 'ঝঁলর ভেতর আর কী আছে?’ অমাঁন 
শছঃ ছিঃ! আরে, ছিঃ ছিঃ 1 
দেখি না, আর কী আছে?-না ভাই, ওটা 
ভাষণ সিক্লেসী ! 


খোকারা দিনের আলো নভে এলে, গোপনে থানায় 


গয়ে তাড়ায় 


গ্রেট অজয়দাদ? 
গ্রেট অজয় দাদা 
ঘুরাচ্ছেন গদা, 
নাচছে জগা-মাধা 
দাদাকে পিঠে করে৷ 


পাড়ার যত গাধা 
তাতে কৃতার্থ রে! 


সি আর পি 
ঝ্‌লির ভিতর তাও দেখ ॥ 





প্রগতিশীল মুখোশের অন্তরালে 
ইন্দিরার ফ্যাসিবাদী মুখ 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার ) 

প্চালাকর দ্বারা কোনো মহৎ 
কার্য সম্পাদন করা যায় না” একথা 
রাজনশীতিক্ষেত্রে চলে কিনা জান 
না, তবে ১৯৬৯ সাল থেকে ভার- 
তের একচেটে মাঁলক রাজা জামি- 
দার শাসক শ্রেণীর মনোনীতা 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
সম্ভবতঃ একথা মানেন না। কংবা 


ইন্দিরা গাম্ধী রাষ্ট্রপাতি র্বা- 
চনে নিজের মনোনীত প্রার্থীকে 
নির্বাচিত করার জন্যে বিবেক- 
নির্দেশের প্রাত সমর্থন জানালেন। 
ফ্যাসিবাদী সিশ্ডিকেটের মনোনীত 
প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডিকে পরাজত 
করবার জন্যে তান দেশের সমস্ত 
প্রগাতশীল ও বামপন্থী দলের 
সহায়তা পেলেন। কারণ এর আগে 


নিজের কৃতকার্ধগুলি মহৎ বলে তান তান চোদ্দাট ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত 


নির্ুঙ্গও বিশ্বাস করেন না। তা 
না হলে আজ লাঠি গজ বন্দ: 
কের নলে তাকে রাজত্ব চালাতে 
হয় কেন? 

একদা কংগ্রেসপী শেঠেদের 
ধর্মাটংকা কাপড়া” খদ্দরের মত 
ইন্দিরা গান্ধীও “গণতন্ত্র?” ভেক 
ধরে ফ্যাঁসবাদ কায়েম করতে অগ্র- 
সর হয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময়ে এবং তার পরে জার্মান 


করে প্রগ্গাতশীলতার প্রমাণ দেন 
এবং মোরারজী দেশাইয়ের মত 
প্রগাতি-বরোধী ব্যক্তিকে মান্রস্ভা 
থেকে বিতাড়ন করেন। 

শ্রীমতী গান্ধী এ ভাবে রাষ্ট্র 
ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে সক্ষম 
হন। কিন্তু ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করে 
তান ক সাঁত্ই শাসক শ্রেণীর 
বিরোধী কোন পদক্ষেপ নিয়ে- 
ছিলেন? তা নয়! ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রা- 
য়ত্ত করণের বিরোধী কে ছিলেন? 
আসলে কেউ না, এমন কি ব্যাঙ্ক 
মালিকেরাও নয়। কারণ, (অর্থ- 
নীতির অমোঘ নিয়মেই ব্যাঙ্ক- 
গুলির পক্ষে কৌন্দ্রকতা অর্জন 
প্রয়োজন হয়ে পড়োছিল। "পি এল 
৪৮০-র অর্থভাশ্ডার থেকে দুটশ 
মাত মাঁকন ব্যাঙ্ক বছরে যে টাকা 


আগ্রম পেল, এই চৌদ্দটগ ব্যান্ডের 
মোট আদায়ীকৃত মূলধনের চেয়েও 
তা বেশী। এরা 'বাভন্ন দেশে যে 
ভাবে করেছে, সেই ভাবেই আমা- 
নতের জন্য দেয় সুদের পাঁরমাণ 
একটা মোটা অংশকে গ্রাস করতে 
যাচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত দুর্কল 
ভারতীয় একচেটে পহাঁজপাঁতিদের 
তাই সরকার আওতায় রক্ষাব্যবস্থা 
গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়োছল। 
ফ্রাল্সও মাকিন চাপ রুখতে গিয়ে 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছে, বৃটে- 
নও ওপথে যাচ্ছে একীকরণের 
(মারজার) মাধ্যমে। জাপান ও 
পশ্চিম জামানীও ওপথে গিয়েছে। 
যা করতেই হত শাসকশ্রেণীর 
প্রয়োজনে, সেই কাজটাই করলেন 
শ্রীমতী গান্ধী “গোবন্দায় নমঃ” 
বলে। ফুলে জনগোবিন্দেরা উৎ- 
ফুল্ল হয়ে উঠতেন আর ভুয়ো রাম 
প্রগাঁতশীলতা নিয়ে গলা, ফাকে 
পাড়া মাত করে চললেন। শুধু 
একধাটাই তারা ভেবে দেখলেন "না 
মে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার আগ- 
মূহুর্তে (১৭ই জুলাই ১১৬৯) 
প্রধানমন্ত্রার বাসভবনে যেসব 
(শেষাংশ ২য় পচ্ঠায়) 


£& দুই ছু 


জারী" ঘংবাদগন্র ও সাংবাদিকদের বদমায়েদী 


দেপপের পর্যবেক্ষক ) 


বাংলাদেশে সি আর পি যে 


একথা আপনারা, ষাতে বুঝতে 
পারেন, তার জন্যে আনন্দবাজার ও 
হিন্দস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড “জল-বন্দী”- 
দের*সি আর পি কর্তৃক উদ্ধারের 
ছবি ছাঁপয়ে দিয়েছে। 'স আর 
পির হাতে নিহত অবনী চক্রবতশীর 
ছোট্ট ছেলোট কিংবা কিশোর সমী- 
রৈর মা*এতে সান্তনা যাঁদ পায় 


পাক। কিন্তু আনন্দবাজার শয়: 
তানী সাংবাদিকতার একটা কৌশল 
স্পঙিশাশ উদঘাটত হয়েছে, 


শান্তিরক্ষকদের ভূমিকা, এসব 
পাশ্চমবাংলার জনমতকে ঘ্ণায়, 
ক্ষোভে যখন উদ্বেল করে তুলছে, 
তখন খেলাখ্‌লৈে সি আর পি 
মোতায়েনের পক্ষে না বলে ছাঁব 
ছাপে “উদ্ধারকর্তা” সি আর 
পির ভূমিকা যে জনকল্যাণকামণ, 
তা দেখবার স্পর্ধা দৌঁখয়েছে 
আনন্দবাজার আর হিন্দুস্থান 
চ্ট্যান্ডার্ড (চৌঠা সেপ্টেম্বর 
১৯৭০)। 
আনন্দবাজারের পাতায় পাতায় 
জনাবরোধী কলঙ্কজনক অপপ্র- 
চারের হাজার হাজার দৃম্টান্তের 
এটা একটা মান্র। ১৯৬৬ সালের 
আগে থেকে, এবং খাদ্য আন্দো- 
লনের সময় এই সব .“বাজারী” 
পন্রিকাগুলো যে ন্যক্কারজনক 


ভূমিকা নিয়েছে তা ' বাংলাদেশের 
সাধারণ মানবের হাড়ে হাড়ে 
জানা! 

রাংলা দেশের দুঃখে উল্লাসে 
ডগ্রমগ, বাংলাদেশের সাধারণ 
মানুষের ক্রেশে দুর্যোগে আনন্দে 
উদ্বেলিত এই বাজারী পত্রিকা- 
গাল আজো বাংলা দেশের কলঙ্ক 
হয়ে কলকাতার বুকে দগদগে ক্ষতের 
মত বিরাজ করছে, বাংলাদেশের 
সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক পদ্ধ- 
তির প্রাত আস্থার এটাই সবচেয়ে 
বড় প্রমাণ। এ না হলে কোনো 
দেশের মানুষই এ ধরণের পাত 
সাংবাদিকতাকে সহ্য করতেন না। 

শুধ্ তাই নয়, পশ্চিম বাংলায় 
মন্লিসভা গঠিত হওয়ার পরও এ 





ইন্দিরার ফ্যাসীবাদী মুখ 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
ধূরন্ধর শাসককুল চুড়ামাঁণ পরা- 
মধ্যে শ্রীজে আর ডি মাটা, সাঁতা- 
রাম জয়পুরয়া, পদমপৎ সংহা- 
নিয়া, কে প গোয়েংকা (ইন্ডিয়ান 
চেম্বার অব কমার্সের সভাপাত) 
প্রভৃতি সেখানে কি করতে 'গয়ে- 
ছিলেন? এবং তারপরেই ব্যাংক 
রাষ্ট্রায়ত্ত করণের আঁভন্যান্স জারা 
হল ॥ 
আর এগনতে চাইলেন না। সাধারণ 
বীমা অথবা খাদ্যশস্য ব্যবসা এবং 
আমদানী রপ্তানী জাতীয়করণ 
এবং ব্যাঙ্ক রাষ্টায়ত্ত করার যুজি 
সঙ্গত .পাঁরণাত, অর্থাৎ বড় বড় 
একচেটে ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার 
কর্মসূচী বাতিল হয়ে গেল। 
নের তোয়াক্কা না' রেখে' বিডলারা 
গোয়াতে যে সার কারখানা তৈরাঁ 
করে যাচ্ছিলেন, ইন্দিরা সরকার 
তাকে মঞ্জুরী দিলেন। টাটার' 
মিঠাপুর সার কারখানা স্থাপনের 
অনুমতি দলেন। যে সব আম" 
দানা পণ্যে ঝ:কর তুলনায় লাভের 
হার কম, সেগালি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
আর ওষুধের দাম বেধে দেবার 
স্টান্ট” দিতে বিয়ে এক কেলে- 
গকারীর সৃদ্টি করলেন।. মাঁকনি 
ওষুধ কোম্পানশগীল তাদের দেশেই 
যে "দস্যস্দলত” দর হাঁকায়, তারা 
এদেশে ঝাঁকে , ঝাঁকে কারবার 
খোলার অনুমাতি পেন্স। মার্কন 
কংগ্রেস এদের দুয়েকটা সম্পর্কে 
যে রিপোর্ট, দিয়েছে, তাতে সকলে- 
রই চোখ কপালে ওঠার কথা! 
যেমন 'সয়ানাইড কোম্পানীর ফোন 
ওষরমর এক কে জর দাম ইউ- 
রোপে চার হাজার টাকা, . ভারতে 
সাতান্ন হাজার টাকা, কলাম্পিয়ায় 
নববুই হাজার.টাকা আর পাঁক- 
' স্তানে এক লক্ষ টাকা। আবার 
দেশে মার্ক কোম্পানীর! ঘুষ ওষ- 


ধের দাম কে জি আটাম সেন্ট (এক 
ডলার-একশ সেন্ট) আর আমা- 
দের দেশে এবং এঁশয়ার বিভিন্ন 
দেশে একই 'জানিষের নাম বদাঁলয়ে 
দাম নেওয়া হচ্ছে সাড়ে সাতাশ 
ডলার্‌। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার 
এদের লূঠপা্টের সুযোগ বন্ধ না 
করে, যে ব্যবস্থা নিলেন তার 
ফলে দাম বাড়ল ব্যান্ডেজের বারিক 
কটন আর 'র্ডাচ্টল্‌ড্‌ ওয়াটারের। 
বিদেশ দেশী জোট মার্ক-সরাভাই 
এর দল মনাফা কামাল পণ্চাশ 
*গুণ। 

কিন্তু ইন্দিরার প্রগাতিশীলতার 
প্রতি বিশ্বাস তখন এত বেড়ে 
গেছে যে একাঁদকে ডাঞ্গে-ভূপেশ 
গুপ্ত অন্যদিকে রামমনার্ত-সদুন্দ- 
রাইয়া সবাই কেবা আগে প্রাণ 
কাঁরবেক ক দান’ কাঁম্পাটশন চালা- 
চ্ছেন। সি পি এম নেতারা 
হযাচকা টান খেলেন জ্গাঁ ক্যাডা- 
রের হাতে। আর ডাঙ্গে ভূপেশ 
গঠপ্তবাবনরা হ্যাঁচকা টানে ক্যাডার 
দের নিয়ে ফেললেন হীশ্দরার পাদ- 
পদ্মে। সেই মোক্ষম টানে ভারতের 
শাসকশ্রেণীরু কোল পেলেন স পি 
আই আর তাদের লেজে '. ঝুলে 
পড়লেন আরো কিছ; ছন্মবাম দল 
যারা এতাঁদন জনসংঘ, স্বতন্মের 
মতই কংগ্রেস িরোধিতার আসর 
জাদীকয়ে বসোঁছলেন। এরা ' কটুর 
মার্কসবাদী বল বেড়ে ঝেড়ে 
গান্ধীর আঁচলের তলায় আশ্রয় 
*নলেন। ফরওয়ার্ড রক, এস ইউ 
*স বাংলা দেশে আর আর এস পি 
কেরলে এর উজ্জ্বলতম দষ্টান্ত। 
কাউটাদিক, হণ্ডম্যান হেস্ডারসন, 
সেমব্যাতি, শীডম্যান, ম্যাকডোনাজ্ড- 
দের শিষ্য তাঁলকায় আরো কর়টী 
পাঁরাচত নাম যন্ত হলো। 

, কেরলে প্রথমে, পরে পশ্চিম- 
বাংলায় বামপন্থী প্রগাতশীল সর" 
কার দুটকে ভেঙ্গে দিয়ে এরা 


শাসকশ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবাদাস 
রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেন 
যেমন একদিন রাইখম্ট্যাগে জর্মন 


সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা যুদ্ধ বাজে- 


আগস্ট ১৯১৪ সালে। তখনও 
যাচ্ছিল। 

কিন্তু পেতলে কি সোনার রংড 
ধরে? ইন্দিরা গান্ধীর ফ্যাসিবাদ 
প্রগতিশীল ভেক ধরলেও তো তা 
প্রগাতশীল হতে পারে না। তাই 
অস্পাদিনেই তার ভাবমার্ত কলং 
কিত হতে শর করল। তাই 
আরেকবার ঘষামাজা দরকার হয়ে 
পড়ল। 

এবার ফ্যাঁসবাদ, সামল্তবাদা 
সযোগ স্ীবধার বিপক্ষে চলে 
যাবার ভূমিকা নিল। ইন্দিরা 
গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছেন যে 
রাষ্ট্রপাতি একটা শাসনতান্রিক 
আদেশ জারী করেই রাজন্যবর্গের 
ভাতা ও দাবী প্রস্ীতর সুযোগ 
উঠিয়ে দিতে পারেন, এবং আদা- 
লতও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন 
করেছেন। তব তিন রাজন্যভাতা 
[িলকে 'স্ধাবধান 'সধ্শোধন বিল- 
রূপে (যা পাশ করতে দুই ভৃতী- 
য়াংশ সংখ্যাধক্য লাগে) নিয়ে 
এলেন কেন? 

এখানেও হীন্দিরা, একটা 
চালাক খেলতে চেয়েছেন। তান 
দুই তৃতীয়াংশ ভোটে বিন পাশ 
করতে পারলে, বিরোধী কংগ্রেসে 
আরা ভাঙ্গন ধরাতে পারবেন। 
শস্য পি আই প্রমুখ লেজনডগাল 
আরো জোরে আটকে থাকবে আর 


ধরণের পব্রপন্রিকাগ্ীল সম্পর্কে 
যে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা 
হয় নি, সেটাও বাংলাদেশের আঁধ- 
কাংশ মান্দষের গণতান্ত্রিক সহন- 
শীলতার উজ্জ্বলতম দ্টান্ত। 
এর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন ডাঃ 
বি সি রায়ের আমলে দু দুবার 
'ক্বাধধনতা” পান্রকার প্রকাশ বধ 
করে দেওয়ার ঘটনা ৷ প্রফণ্ল 
সেনের অজয় মুখাজশীর আমলে 
প্রায় গোটা বিরোধী দলকে বিনা 
'বচারে আটক রাখার ঘটনা! 
একথা আজ মনে রাখা দরকার 
যে আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত- 
বাজার, হিন্দুস্থান জ্ট্যান্ডার্ড ও 
চ্টেটসম্যান বৃহৎ শিজ্প (হিসাবে 
পারগাঁণত। আনন্দবাজার গ্রুপের 


শ্রীঅশোককুমার সরকার এবং যগা- 


লেও রাজারাজড়াদের হাতে আন- 
বার উপায়টা হাতে রইল অর্থাৎ 
রাষ্ট্রপতির আদেশে ভাতা বলদ 
প্তির ভয় দেখানো তখনো যাবে। 
আর সাধারণ মান্দষকে বোঝানো 
যাবে য়ে, “দেখ আমি কত বাম- 
পন্থী ; বিল এনোৌছলাম কিন্তু 
দাক্ষিণপল্ধী স্বতন্ন, জনসংঘ, আদ 
কংগ্রেসের প্রাতক্রিয়াশীলেরা তা 
পাশ করতে দল না। সমতরাং 
এবার সাধারণ বীনর্বাচনে আমার 
দলকে 'জাতিয়ে দাও। ওদের খতম 
কর”। 

কিল্তু তব; প্রশ্নটা থেকেই 
যায়, রাম্ট্রপাতর আদেশে রাজন্য- 
বর্গের ভাতা বিলোপ না করে 
প্রধানমন্ত্রী সাবধান বল হিসেবে 
ভাতা 'িবলোপ কল; এনৌছলেন 
কেন? 

বাংলাদেশে বা কেরলে 'ঁতাঁন 
সুবিধাবাদীদের বাহবা কুঁড়ধয়ছেন, 
তা পল্লাঁবাংলার চম্ডীমণ্ডপে বসা 
গাঁয়ের মাতব্বরদেরও অজানা নয়। 
কিন্তু এ ধরণের খেলার 'বপদ 
হচ্ছে দুপক্ষ মখোমীথ হলেই 
খেলার ফাঁক ধরা পড়ে যায়। . 

ব্যান্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করণ থেকে 
রাজন্যভাতা বিলোপের বিলে যে 
কায়দা হীন্দিরাজী দেখালেন সে- 
গুলিতে রংরাংতা: মুছে গিয়ে 
কাঠখড় বৈরিয়ে 'িয়েছে। আজ 
তান বাংলা দেশে ও কেরলে অজয় 
সহায়তায় লাঠিগর্গল নির্যাতনের 
নিকাশের দিনও বেশী দুরে নয়। 
কেরল ও বাংলা দেশর মান্য 
অনেক লড়াইয়ের আগুনে পোড় 
খাওয়া। কোনো বেইমানই তাদের 
হাতে বে'চে যেতে পারে ?ান। অতুল্য- 
প্রফুল্প কিংবা হুমায়ন কবাঁর 
প্রফর্ল ঘোষ অথবা অজয় ম্্খনজ্যে- 
দের অবস্থাও একই হবে। আর 
আপনারও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, 
অনেক শেখার বাকী আছে। ফ্যাসি- 
বাদ এদেশে মাথা তুলতে পারবে 
না! ' 


ন্তর গ্র“পের সকোমলকান্তি ঘোষের! 


£ শিল্পপতি রূপে 
আবিভূতি। চ্টেটস্ম্যান পিকা 
তো টাটা, মার্টিন বার্ণ ঞ্যানভ্রু 
ইউল থেকে মাঁকন একচেটিয়া 
শিল্পপতি মগান গ্রুপের সংগেও 
সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আজ এসব 
বৃহৎ পান্রকা সংবাদপত্রের স্বীকৃত 
পাব স্বাধীনতা পেতে পারে না। 
এরা আজ সাধারণ মান্ুষ্র স্বার্থ 
বিরোধী। স্টেটসম্যান তো ১৯৫২ 
সালে দেশবন্ধুকে পর্যন্ত “মস্কোর , 
দালাল” বলতে দ্বিধা করে 'ন। 
১৯৬২ সালে আনন্দবাজারও 
জ্যোতি বসদদের হাত ভেগ্গে 
করে ন। | 
আনন্দবাজার সবচেয়ে বেশী 
কাতত্ব দেখিয়েছে বড়লাদের 
আশ্রত সাংবাঁদক 'িনয়োগে। এ- 
সব সাংবাদিকদের অনেকেই 
মাকরনীকূপা লাভ করে ধন্য। 
খবরের কাগজে মাক্নী দালাল 
সাংবাদিকদের নিয়োগ নতুন নয়। 
এদের মোটা বখাঁশস দেবার জন্যে 
নানা স্কলারাঁশপ, ফাউন্ডেশনের 
বৃত্ত এবং খাস মার্ক সরকারের 
আমল্ণ ' জানানো সাদাঁসধে 
ব্যাপার | 


অতুল্য ঘোষের পাশচমবঙ্গ “ 


কংগ্রেস প্রচার উপসাঁমাতর একদা- 
সদস্য (এখনও কিনা কে জানে?) 
জনৈক বালাখল্য সাংবাদিক আজ 
অনন্দবাজারের দৌলতে বাংলা 
দান করে চলেছেন। ভদ্ুলোক 
ইতিমধ্যেই ম্যারিকা (এবং রাশি- 
য়াও) ঘরে এসেছেন। ইংরেজী 
জ্ঞানের বহর সম্বন্ধে তার নিজেরও 
দাবী বিশেষ নেই, তবে বাংলা 
দেশের “সর্বাধিক প্রচারিত” বিজ্ঞা- 
পনাী পত্রিকায় প্রভৃভান্তর লালা- 
বাংলাদেশে নিজেকে একটা 


: “কেউকেটা হন্দরে” বলে' ভাবতে 


সুর করেছেন। এই বালখিল্যটীর 
“আমি” “আমি? করে লেখা আত্ম 
কাহনী (আত্মরাত 2) আনন্দ- 
বাজারের পাতায় নোংরা ছিটিয়ে 
লিখতে গিয়ে উত্তমপুরষের বহু- 
বচন “আমরা” ব্যবহার করেন, এক- 
শেষাংশ ১৩শ পম্টায়) 


সরকারী অকর্মণ্যতা 


(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 


কাছে পপীছে, দচ্ছে। কিন্তু 
সরকার মহলের কাকর্মণ্যতার জন্য 
তারা প্রচুর পাঁরমাণে সাহায্য বন্যা 
পশীড়ত অঞ্চলে য়ে যেতে পারছে 
না! 

বৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এখ- 
নও আছে। বন্যা পীঁড়ত অণ্টলে 


দপশি | শুক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ / 


ৰা 


জল এখনও নামে নি। এখনই € 


দেন তা হলে বহু লোকের জীব- 
নের আশঙখা হতে পারে। সরকার 
কেন হাজার হাজার লোকের জীবন 
নিয়ে 'ছানামান খেলছেন? 


দর্পণ | শুক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


সাগিন৷ মাহাতো কাল্পনিক চরিত্র নয় 


“সিনেমা হলে একটি ছবি এখন 
দেখানো হচ্ছে। ছবির নাম সাগনা 
. মাহাতে। রুপরদশীর কাহনী অব- 
লম্বনে নার্মত এই ছবি। 

ছাঁব সরু হওয়া মাত পর্দায় 
লাখত একটি লাইন নজরে পড়বে 
“এই কাহিনীর প্রতিটি চরিত্র 
কাম্পীনক”। ঘটনার কাল বিয়া- 
ম্লিশতেতাল্পিশ সাল। স্থান স্পষ্ট 
করে বলা নেই, অনুমানে উত্তর- 
বঙ্গ, খেলনা ট্রেন ও লোকজনের 
চেহারা ও হ্াবভাবে_দাজালং 
জিলা। এরপর কাঁহনীর স্যর; 
দাঁজালংএর একাট ওয়ার্কশপকে 
নিয়ে যেখানে সাঁগনা মাহাতো 
শ্রমিক শ্রেণীর এক অবিসংবাদিত 
নেতা । 

দুর্ভাগাক্রমে এই নিবন্ধের 
লেখক তেতাঁজ্লশ-চ;য়াজ্লিশ সনে 
দার্জিলিং জেলার অধিবাসী এবং 
তখনকার অতিপারচিত র্যাঁডকাল 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টির, অন্যতম 
সদস্য হিসেবে দাঁজশলং শ্রমিক 
শ্রেণীর মধ্যে শ্রামকসংস্থা সংগঠন 
এবং আন্দোলনের কাজে যুক্ত 
ছিলেন। রেলওয়ে শ্রামকদের যে 
প্রথম ইউনিয়নাট গঠিত হয়োছল 
তার নাম ছিল দার্জীলং 'হমা- 
লয়ান রেলওয়ে মজদর ইউীনয়ন। 
সেই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, 
চমকে উঠবেন না ষেন-সেই অগ্ু- 
লের সর্বজনপ্রিয় বিশিষ্ট শ্রমিক 
নেতা সাগিনা মাহাতো। রূপদশশীর 


কাঁহনীর নায়কের মতন এক ডাকে . 


তাঁকে সবাই চেনে। প্রোসডেন্ট 
সাঁগনা মাহাতোকে যান রুট 
করেন তাঁর নাম শ্রীনারায়ণ মন্ডল 
তাঁরই মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় সাগিনা 
মাহাতোর সঙ্গে আমার আলাপ 
পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা এবং পরিশেষে 


{যে ইউনিয়নের সভাপাঁত সাঁগনা 
মাহাতো স্বয়ং) প্রথম আলোড়ন 
সংন্টকারী ধর্মঘট হয়। মালিক 
পক্ষ_হ্যাঁ কাহিনীর অনুরপ--শাদা 
চামড়ার 'ব্রাটশ ব্যবসায়ী 
সাগনা মাহাতোকে পীড়ন ও 
লাঞ্ছনা করা হয়, তাঁর দেহে পদা- 
ঘাত করা হয়, ন্যায্য দাবী ও ইউ- 
নয়নের সভাপাতির চুড়ান্ত মর্যাদা 
হাঁনর উপযুস্ত শাস্তি হিসেবে 
দেড়শো মাইল রেলওয়েতে তৎ- 
ক্ষণাৎ ধর্মঘট ডাকা হয়! ধর্মঘট 


চলার সময় অর্থাৎ তেতাঁল্লশ- ৷ 


চক্লাজ্লিশ সনে ইউাঁনয়নের সেক্রে- 
টারী পদে আমিই নিষ্ন্ত ছিলাম 
এবং আমার উদর্ধ সভাপতি পদে 
নষুন্ত ছিলেন শ্রদ্ধের সাগিনা 
মাহাতো। আমার পূর্বে ছবিলাল 
ব্রাহ্মণ সম্পাদক ছিলেন। 
রুপদর্শশীর কাহিনীর অন্দুরূপ 
সাগনা ছিলেন আপোষহঈন, 
নিভশিক, উচ্চমানের চরিব্রসম্পন্ন ৷ 
শ্রমিকদের সকল দব্শা নিরসনে 
তান ছিলেন সর্বদা প্ররোভাগে 
এবং মালিকপক্ষের কাছে তান 
ছিলেন আতঙ্ক স্বরূপ। 
ধর্মঘটে ?বপুল সাড়া মেলে। 
সাগিনার নেতৃত্বে যে কঠিন শ্রামক 
এঁক্য গঠিত হয়েছিল তার কাছে 
মালকপক্ষ হার স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়। এতে এই ?জলায় শ্রামক- 


দের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ হয়। . 


সভপাতি সাঁগনা মালিক- 
পক্ষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। 
এই মূল কাঁহনীর চোদ্দ 
আনাই যখন একটি বাস্তব ঘটনা 
যে ঘটনার সাক্ষী কেবলমাত্র আঁম 
নই, সাক্ষী আছেন আরও অনেক 
গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি (যাঁদের নাম আম 
পরে উল্লেখ করছি) এবং সাক্ষাঁ 
দাঁজালং অঞ্চলের 
অগণন মেহনত মানুষ, বিশেষ 
করে সেই সময়কার রেলের সকল 
শ্রাসক ভাইরা এবং স্থানীয় জন- 
সাধারণ সেই রক্ম একটি আঁ্ন- 
উজ্জল বাস্তব ঘটনাকে 'কাজ্প- 
নিক’ এই মিথ্যে তকমা এট 
বাজারে বই লিখে আর ছাঁব করে 
সত্যের অবমাননা করার অধিকার 
লেখকের বর্তায় কি করে? প্রকৃত 
স্মাগনা মাহাতোর উদ্দেশে সৌজন্য- 
মূলক একটি ক্ষুদ্র কৃতজ্ঞতা প্রকা- 
শও কি কীতমান লেখকের পক্ষে 
অসম্ভব ছল? নাকি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ ও তথ্যকে স্বীকার করলে 


- লেখক হিসেবে ব্যান্তগত কৃতিত্বের 


স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে এই 


, আশঙ্কায় একেবারে চেপে-যাওয়া 


নীতি গ্রহণ করেছেন? 
চোখের জল আর বুকের রক্ত 
দিয়ে যাঁরা ভিল৷ তিল করে এ 
দেশের শ্রমিক আন্দোলন গড়ে 
তুলেছেন এবং তুলছেন তাঁদের অব- 
দান এবং কৃতত্বকে “কাল্পনিক” 
এবং “কাহিনী মার্কা” সাহিত্যের 
পণ্য করে নিজের নামডাক অর্থ 
উপার্জন করেই বুঝি কাঁহনীর 
লেখক রূপদর্শী (গোৌরাকশোর 
ঘোষ) মহাশয়ের পরমতৃপ্তি! 
সাহত্যকর্মে যুক্ত বিবেকী মানুষের 
এই কি ধর্ম? দাঁজশীলং শ্রীমক 
আন্দোলনের ইতিহাসে এই আঁতি- 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, অদ্বীকার 
করে, তাঁরই জীবনের ঘটনাকে 
সম্বল করে সত্য মধ্যে গল্প 
লিখে, বই ছেপে, টাকা রোজগার 


করে বহাল তাঁবয়তে বেচে থাকা . 


কোন মানাঁসকতার পাঁরচায়ক ? 
এতাঁদন জেনোছ সাহত্যকর্ম 


প্রাতভাবানদের কর্ম, কম্পনাশশান্ততে - * 


যাঁরা ধদ্ধ, তাঁরাই এই ক্লেশসাধ্য 
মহৎকর্মে লিপ্ত হন। শ:ধংমাত কাঁচা 
রোমান্সের ছে'চাক আর স্মাগনার 
লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে 
যাওয়ার উপকাহন্নটুকু বাদ দিয়ে 
সমগ্র কাঁহনাঁতে তো কোথাও 
কল্পন্য শান্তর কোন পাঁরচয় পেলাম 
না। নায়কের চরিত্র, তাঁর গুণাগুণ 
এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা সবই প্রকৃত 
তথ্য, বাস্তব তথ্য-নির্ভর। এ ক্ষেত্রে 
লেখকের নিজস্ব কৃতিত্ব কোথায় 


এবং কতটুকু ৮ নাকি এ এক নতুন, 


ধরণের স্মাহত্য, কল্পনা প্রাতিভাকে 
একদম মাইনাস করে হুবহু ঘটনার 
বর্ণনায় যার সৃষ্ট (2) এবং এই 
সৃষ্ট করে তান কেউকেটা বন- 
নন্দের স্মৃতি কলঙ্ককারীদের 
বিরুদ্ধে নৈতিক সঙ্করুপ গ্রহণ 








মোটেই ভুলে যাওয়া হয়ান। 


৯.6০-৯৯.৯৫ 





ওয়েফাইন্ডারস 
২১.৯৫-২৪.৯৫ 


বাটার কুশল কারিগরেরা তরুণ মনকে জানেন, শ্লেমেট 
তেমান জানেন তরুণ পায়ের চাহিদা । বাটার 
দোকানে-দোকানে তাই ছেলেমেয়েদের জন্য কতরকম 
বাছাই জুতোর মেলা বসে শেছে। দাদা বা দিদি 


তা তোর- আবার দৌড়ঝাঁপ খেলাধূলোর 'দনকেও 


। নাক নিজে একেবারে 
তাঁলয়ে যাবার আগে সাহত্য-বশ- 
প্রার্থী গৌরকিশোর ঘোষ মহাশয় 
শ্স্যাগনা মাহাতো” ধরণের সাধু 
প্রচেষ্টা চালয়ে যাচ্ছেন।, চাঁলয়ে 
হাঁজ্ড এড়াতে পারবেন কি? যাঁদের 
নাম নীচে উল্লেখ করাছ তাঁদের 
যে কোন একজনকে প্রশ্ন করলে 
আমার বন্তব্যের যাথার্থয প্রমাণ করা 
যাবে। গৌরকিশোর ঘোষ মহাশয় 
সেই জিজ্ঞাসাবাদের সম্মখাঁন হতে 
প্রস্তুত আছেন কি? 

তেতাল্লশ্-চুয়াল্লশ সনের 
আগে এবং পরে যাঁরা দাঁজীলং- 
এর ওই শ্রমিক আন্দোলনের কাজে 
যাতায়াত করেছেন তাঁদের একজন 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের পাবনা বোম 
কেস খ্যাত শ্রীপ্রভাত 'বিশবাস। হান 
এখনও 'খাঁদরপুর ডক শ্রামকদের 
আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে ষনন্ত 
আছেন। আমার পরবর্তী সময়ে 
প'য়তাঁন্লশ সন থেকে পরবতী 
দশ-পনেরো বছর াড. এইচ রেল- 


ছেলেমেয়েদের জন্য 
সজীব নকশ| 


৯৪,৯৫-১৬-১৫ 


ডক লেবার বোর্ডে কর্মরত। ইনিই 
সগনাকে শিলিগড়তে আবিষ্কার 
করেন এবং পরে আমীর সঙ্গে 
পাঁরচয় করিয়ে দেন এবং ইউনিয়ন 
রোঁজিস্ট্ি করেন। | . 
এটা স্দীবাদিত যে বিপ্লবী 
ভবানী ভট্টাচার্য লেবং-এ গ্র্যাপ্ডার- 
সনকে গুলি করে উত্তরবঞ্গকে 
জাঁগয়ে তোলেন, প্রচলিত কথা 
অনুযায়ী “পাহাড়ের ঘুম” 
(শেষাংশ দশম গৃচ্ঠায় ) 















সপারটাফ 
১৪.৯৫-২১.৯৫ 


be) 
৯২.৯৫--১৮.১৫ 


পু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামল। প্রসঙ্গে 


ইদানীং কাঁতিপয় ' যুবকের 
বিভিন্ন শিক্ষায়তনে হামলা সংক্রান্ত 
বিষয়াট এক গনরত্বপূর্ণ পর্যায়ে 
এসে উপস্থিত হয়েছে। সর্বঞন- 
শ্রদ্ধেয় 'বাঁশম্ট ব্যন্তিগণের অব 
মাননা ছাড়াও নতুন আরেকাঁট 
বিষয়ের এরই সংগে উদ্ভব হয়েছে। 
'বিষয়টি' হোল, লুকোচ্দার খেলা- 
চ্ছলে বিদ্যালয় অথবা কলেজ ভব- 
করা। যতদুর জানা যায়, রন্ত রাঙা 
লাল পত্যকার সংগে শ্রামক শ্রেণীর 
তথা সর্বহারা শ্রেণীর একটি ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক “ওতপ্রোতভাবে জাড়িয়ে 
রয়েছে। তাছাড়া রক্তরাঞ্জত লাল- 
পতাকা দুনিয়ার মেহনতাঁ জন- 
গণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রতীকও 
বটে। তা সত্বেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, 


বোমার দুমদ্গম শব্দের মধ্যে 


ভাঁড়ৎগাঁততে উপযযন্ত সম্মান প্রদ- 
শন ছাড়াই লাল ‘পতাকা ভবন- 
শীর্ষে ওড়ানো হচ্ছে। 

যাঁর এমন করছেন তাঁরা যে 
কোন রাজনৈতিক দলেরই সদস্য 
হোন না কেন তাদের নিকট নক- 


শাল আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় ' তাত্বক ” 


নেতা শ্রীচার মজুমদারের একাঁট 
" নির্দেশের উল্লেখ করাছি। "তান 
গত পাঁচই মার্চ, সত্তর তারখে 
প্রকাশিত নকশালপন্থীদের মুখ- 
পর্ন দেশব্রততে বলেছেন, 


“্যাঁদ" 


টান লাল 
পতাকা (সংশোধনবাদশ পার্টরা 
টাঙ্গালেও) লাঞ্ছিত হতে চলেছে 
প্রাণ দিয়েও তার মোকাবিলা 
করো”।' অনেকেরই আঁভষোগ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন হামলা 


গণেরই, লাল পতাকার) সম্মান 


কোনরূপ প্রাতিরোধ পর্যন্ত নেই। 

এরই সংগে শুরু হয়েছে 
প্রাতক্রিয়াশীল' চক্রের ঠ্যাঙ্গাড়ে 
বাহিনীর জঘন্য অত্যাচার। পূর্বে 
যেখানে একটি প্যালশের প্রৰেশাধি- 
কার ছিল না আজ সেখানে রশীতি- 
মত,সামারক তৎপরতা। যাদবপদ্র 
বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপ্যর বি, ই, 
কলেজ এখন রাঁতিমত সস, আর, 
পি ব্যারাকে: পাঁরণত হয়েছে এবং 
এদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন 
সাধারণ, মেহনত মানুষ ও ছান্র- 





ছাত্রীগণ। আজ এ বিষয় পরিষ্কার 
বই পোড়ানো ও প্রাতিকৃতি ভাঙার 
মধ্যে দিয়ে প্রকারান্তরে যাদবপুর ও 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বি, ই, 
কলেজ এবং বিভিন্ন , শিক্ষাপ্রীত- 
চ্ঠানে পরীলশ বর স্থাপনে 
সাহায্য করা হচ্ছে। 

বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থা ও 
রাষ্ট্রীয় কাঠামো এক জাঁটল 
পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহের . অবকাশ 


চক্রের সাম্মলিত বিরাট আঘাত 
প্রীতরোধ করতে অসমর্থ হওয়ায় 
পুনরায় পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। 
এবং ক্রমশঃ সংগঠিত, সুপারচালিত 
না হওয়ার ফলে প্রতিক্রিয়াশশল- 
চক্রের প্রচণ্ড অত্যাচারের পাঁরণামে 


জলবন্দী মানুষের কাহিনী 


So ই ota 
কলোনী জলের তলায়। হাঁরনগর 
_ কলোনীতে বক সমান জল। শেষ 
পর্যন্ত লোকগুলো অপেক্ষা 
করেছে। বৃষ্টি কমে কনা। না, 
কমোনি। হারান মণ্ডল চীৎকার 
করে, “তখন কইলাম্‌ চল সবাই 


কলোনী ছাঁড়। কেউ রাজা হইল 


না৷. এখন কি কইরা যাও!” জল 
ভেঙ্গে লোকগুলো পাকা, রাস্তার 
দিকে এগোয় ৷. . পরের বাড়ী খেটে 
খাওয়া শান্তিলতা চগঁৎকার করে, 
“ভগবান, ক পাপ করাঁছ, ক্যান, 
ক্যান আমাগো লগে এই রকম 
করতেছ।” 1 
. " স্বন্ধি থমথমে ভাব। স্বেচ্ছা- 
সেবকরা বৃদ্ধ, বৃদ্ধা শিশুদের 
ভেলায় করে, না হয় কাঁধে করে 
জল থেকে উদ্ধার করছে। 

উদ্ধার পাওয়া লোকগুলো 
এখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ের দিকে 
দিনেন রায়ের পেছন পেছন এগিয়ে 
যায়। পিঠ . 

“রামহার “তুমি গেট খনলে 
দাও।» নেন গম্ভীর কন্ঠে বলে। 


মশাই গেট খুলতে বারণ 
করেছেন।” | 


করারই কথা৷ ম্যানোজং কাঁমাটর 
নর্বাচনে এবার সন্ধারবাবুর 


বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 
পেটোয়া লোকগ্ীলিকে পরাজিত 
করেছে এই কলোনণর লোকগ্যাল। 
এবার কি হয়? ওদের 
দর্দশার কথা চিন্তা করে, এক 


বোলাতে বোলাতে স্ুধীরবাব 
বাড়ী চলে গেছেন। 
“আমি বলছি তুমি খুলে দাও। 


থেকে গেট খুলে দেয়। শহধ গেট 
নয়, সবগুলি ঘরও । 

টিপাটপ বৃষ্টির মধ্যে ছেলে 
ধরে ধীরে আশ্রয় নিচ্ছে। পূর্ণ 
গূর্ভা নিতাইয়েরর বউকে দোতলার 
ঘরে রাখা হয়েছে। তার কাছে 
রয়েছে কম্মেকজন বাঁষয়সী 
মহিলা৷ 

+ হঠাৎ বর এল, জ্যোতিষের 
মা দ্বিতীয় /বার উদ্বাস্তু হতে 
রাজী নয় তাই বাড়ী ছাড়বে না, 
মাচার উপর বসে আছে। দ:জন 
স্বেচ্ছাসেবক দ্রুত দৌড়ে গেল 
তাকে উদ্ধার করতে । স:ভাষগড়ের 
মণিময় আর রঞ্জন মহা উৎসাহে 
জলের মধ্য দিয়ে ডুবে যাওয়া 


_বাড়ীণগ্াীলির ভেতর থেকে থালা 


বাসন উদ্ধার করে আনছে। এদিকে 


ওদের বাড়ীতে যে জল উঠেছে তা 
খেয়ালই নেই। 

সড়কটা কেটে দলে দত জল 
বোরয়ে ষেত। রাত্রে দুবার চেষ্টা 
চালানো হয়েছে, দুবারই পুলিশ 
বাধা দয়েছে। 

কলোনীর নিকটেই যে কাগজ- 
কল রয়েছে, তাতে বে-আইনণ ছাঁটা- 
ইয়ের প্রতিবাদে এই দুর্ধোগ 


- উপেক্ষা করে শ্রীমকদের অবস্থান 


ধর্মঘট শুর; হয়েছে। তাই, সি 
আর পর যাওয়ার রাস্তা পাঁরষ্কার 
রাখতে প্ীলশ বদ্ধপারকর । 
জগদীশের মা সবাইকে শুধোয়, 
জগদীশ কেন এখনও আসছে না। 
জগদীশ এ কাগজ-কলে কাজ 
করে। এর মধ্যেই ছোট ছোট 
ছেলেরা স্কুলের বারান্দাগনীলতে 
খেলা আরম্ভ করেছে। : একাঁট 
বাচ্চা ছেলে 'মাছল থেকে শোনা 
একটি স্লোগান বারবার আবৃত্তি 
লড়াই করে বাঁচতে চাই ৷” 
বাষ্টর শেষ নেই। টিপ টিপ 
করে পড়ছেই। উদ্ধার কাজও 
চলছে সমানে। এর মধ্যে শহর 
থেকে আরও স্বেচ্ছাসেবক এসে 
গেছে। তারণ্যের উদ্দমতায় তারা 
এক ঘন্টার কাজ এক 'মাঁনটে করে 
রে এ 

বিমল এই মহাবপদের মধ্যেও 


' প্রীতষ্ঠানগনীল .ৰন্ধ করে দিতে + 


.মাছু ধরবার লোভ্‌ সামলাতে পার- . অফিস থেকে খাদ্য- সমগ্রীর- খোঁজ 
' ছেনা। ওর স্মৃতিতে এই সময় নেওয়া অনেক দূরকারী। . 


দি, শুক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 
য'বকের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমরা চিত..অপর.একদূল টুক অধ্যা- 


লক্ষ্য করছি, সামান্য প্ররোচনা '-পৃক্‌ যথারীতি শিক দন:করে 


দেওয়ার পরিণামে এক বিরাট চঁলেছেন। ' 


পুলিশ বাহনী বিভিন্ন শিক্ষা- সবশেষে এই . আন্দোলন 
প্রাতষ্ঠানগ্নঁল নিজের হাতে তুলে প্রসঙ্গে, জানতে ইচ্ছা হয়, যাঁরা 
য়ে কর্মচারী, ছাত্রছাত্রীদের প্রাত খ্সব করছেন তাঁরা কি শ্বাস. 


অত্যাচার করার সুযোগ. করে » করেন, দলমত 'নার্ধশেষে সর্বজন- 
নিয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় জাতীয় 'নেতব্ন্দের : ও 


হামলা করে শিক্ষায়তনগুলি বন্ধ মনীষিবূন্দের প্রতি, অবমাননা প্রদ- 


' করে দেবার খেলায় যারা মেতে শন করে সমাজের এক 'বরাট 


উঠেছেন তাদের নিকট জানতে ইচ্ছা; অংশের সহানুভূতি হারিয়ে বিপ্লব 
হয়, এই ধরণর নির্দেশ কি শ্রদ্ধেয় ত্বরান্বিত করা "সম্ভব? ' যাঁরা 
চার; মজুমদার মহাশয় জারি গান্ধীমর্ত নষ্ট করতে একটু 
করেছেন? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বেশ. পরিমাণ আগ্রহ তাঁরা কি 
নকশালপল্থী আন্দোলনের প্রথম গান্ধী নামাহ্কিত' ও মার্ত ' সহ 
সারির নেতা শ্রীসন্তোষ রানা, যেসক নোট এবং পয়সা রয়েছে 
শ্রীমতী জয়শ্রী রানা, কমরেড কাকা" সেগুলোও ' নষ্ট করতে সমান 
এরা সবাই উচ্চাশাক্ষত, এবং উনো-, আগ্রহী?" প্রাতকৃতি নষ্ট “করে 
সত্তর সালে ন্যাশনাল স্কলারশিপ :.জনমন: থেকে গাম্ধীবাদ অপসারিত 
পাওয়া বারোজন ছাপও নকশাল- 'করা সম্ভব নয়? যাঁদ তাই 'হোত, 
পন্থী বলে নাকি আভীহত কিন্তু বিহারের”কৌন এক অংশৈ, কল- 
এরা তো সবাই 'িশৃঙ্খলায় বিপ- 'কাতার 'হাজরা ' মোড়ে ' 'মাও-সে- 
যস্তি, বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে এমন তুংয়ের প্রতিকৃতি পাড়য়েও তাঁর 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ ও মতবাদ মুছে ফেলা সম্ভব হোত। 
বিদ্যালয়গ্বলো থেকেই পাশ করে- শঁকছ:' বিভ্রান্ত যুবক কি 'মনে 
ছেন। রাজনৈতিক মতপার্থকোর - করেন, এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে লেনিন- 
দরুণ দল ভাগাভাগির সংগে সংগে, , মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে কিংবা! বাম- 
এগ্লো কি এতই অপ্রয়োজনীয় পল্যণী পক, প্রকাশনালম় নীড়ে 
হয়ে পড়েছে যে অবিলম্বে শিক্ষায়: দিলেই বিশ্বের সর্বহারা "শ্রেণীর 
তনগণ্লো বন্ধ 'করে দিতে হবে? স্বার্থে আজশবন'  সংগ্রামণ '' কার্ল 
আশ্চর্যের বিয়য়, একদল নকশাল; “মার্স, লৌননের "মতবাদ বিশ্বের 
পদ্থী নামে চিহ্নিত বক শিক্ষা, 1775 


৮১ * 
He fe, 


চাইছেন, 'নকশালপল্ধী নামে পাঁর- , 


দেশের কথা ভেসে উঠল । “ বেসরকারাভাবে কিছু সাহ্ষ্য 
এত লোকের আহার সংগ্রহ করা. .এসেছে। শশ আর বৃদ্ধদের 
মহা'সমস্যা। . বব ডি ওকে খবর, মধ্যে তা_ ভাগ কুরে দেওয়া হল! 
দিয়ে আনানো হয়েছে। স্থানীয়: একেবারে... কোলের এশশ:রা ক্ষিদে 
অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম- , চীৎকার করছে, কিচ্ছু দুধ. -এসে 
চারীরা এসেছেন সরেজামন তদন্তে । এখনও পোঁছোয় খাঁন ॥,, ওপরের 
বি “ডি ও আশ্বাস দিয়েছেন তান কোণের ঘরে মেয়েদের, দৌড়াদৌড়ি 
আহারের বন্দোবস্ত করছেন। বি. শর হয়েছে, পরালের বউর,বোধ : 
গড ওর কথায় সকলেই আশ্বস্ত হল । -, হয় বাচ্চা হল। 
মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে ভিজে দূর. চি 
থেকে আধূডোবা বাড়ী দেখে এসে গড় সরকার? সাহায্য হিসেকে উপ- 
অনেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। . স্থিত হল॥.. এতগদলো ; লোকের 
সহসা খন্দর পরা এক স্থানীয় রা 
, লেই মুখ.চাওয়াঃচাওঁরি' করল। 
বিন ডি, ও, জানয়েছেন, যাঁদও- এই 
ফিরেও তারানা হি ভি হা না 


শ্যেন দূক্টতে তাকালেন। মনে ন্য। এসো. -সকলে । দিলে. এই 
হল তিনি যেন বলতে চান মনে রেখ ! পিন, করে: নিন: দিনেন 
তোমার ডেজিগ্নেশন এই স্কুলের ছটা পার্ট, আঁফসে। . এক্ষনন 
থার্ড' ক্লার্ক। ডি পি আই আজ- আরো -সাহায্য,'.না এলে,” প্রায় 
কাল স্কুলে থার্ড ক্লাকের স্যাংশন আন্দেক লোককে অনাহারে থাকতে 
দিচ্ছে না। অর্থাৎ তুমি জলে হবে। রাস্তায়, দেখল, ।প্রচণ্ড 
ভাসছ। ,কলোচ্ছবাস। শহরের... অবস্থাপম 
দিনেন সাদ্বত ফিরে পেয়ে শরীর ছেলে মেয়েরা, জল দেখতে 
শুনতে পায়, তাদের দলের এক বেরিয়েছে। 7. | 
নেতার গা ঘেসে দাঁড়যে সুধীর- EE নিজ 
বাবু বলছে, “এই সময়, যারা সাহা- সুরে যাচ্ছে??-. প্রচণ্ড-চাঁৎকারে ঘন 
য্যেরও হাত এগিয়ে দেয় না তারা অন্ধকার কাঁপয়ে মহাদেব ছুটতে 
ইনহিউনম্যান।......” শদনেন আর ছুউতে এল। রাস্তা" কেটে -দেওয়া 
শুনতে চায় না, বরং বড ও . (শেষাংশ ৯ম পৃচ্ঠায়) 


৩ Ld PF HE kf ‘ খে রহ রা. 
, দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


শীত হারা রা 


মন্কাবন চুক্তির আমল বরণ 


এই সেদিনও ক্রেমলিনের বড় 
কর্তার! চীনের বিরুদ্ধে বিছ্বেষ-বিষাক্ত 
প্রচার চালান যে পশ্চিম জার্মানীর 
নব্য ফ্যাসিবাদের সঙ্গে চীন দহরম- 
মহরম করছে, জোর তালে .ব্যবসা- 
বাণিঙ্য চালাচ্ছে। অভিঘোগটি 
যে হাস্তকর তা যে কেউ বুঝবেন কারণ 
লেনিনবাদী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
একটি নিয়ামক পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজ 
ব্যবস্থা নিবিশেষে রাষ্ট্রীয় সুরে দেশে 
দেশে সহযোগিতা ও স্বাভাবিক ব্যবসা 
বাণিজ্য । কোন দেশ যদি যুদ্ধ বাধা- 
বার জন্য তোড়জোড় করে তখন তাকে 
জব্দ করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
ন্ন করা ষেতে পারে, নচেৎ নয়। 
সাভিয়েত-জার্মান লোকার্নে। চুক্তি 
ছিল ঠিক এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় সহযোগি- 
তার বন্ধন। জার্মানী (পশ্চিম ) 
যখন আপাতত যুদ্ধ বাধাতে যাচ্ছেনা 
তখন তার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনে 
আপত্তির কথা ওঠে কি করে? কিন্তু 
সম্প্রতি কংগোর ( কিন্-শাস। ) জল্লাদ 
১ ও লুমুদ্বার অন্যতম ঘাতক মোবুটুর 
প্রশন্তি গাইতে এই ক্রেমলিনের 
লজ্জ। করেনি তো, অন্য কংগোকে 
(ব্রাজাভিল ) হঠকারী বলতেও তো 
তার বাধেনি? কোন্টি প্রগতিশীল? 
চীনের বিরুদ্ধে এ অসদভিসন্ধিমূলক 
প্রচার, আফ্রিকার দেশগুলিকে চীন 
+ সাহায্যের নামে যুদ্ধের আড্ডা বানাচ্ছে 
(টাসের প্রচারিত প্রবন্ধ, ২৮শে 
অগাস্ট হিন্দস্থান স্ট্যাপ্ডার্ডে প্রকা- 
শিত ) বলে কুৎ্সার এই ধৃ্জাল 
‘দিয়ে ক্রেমলিন তার কোন্‌ কীত্তি 
গোপন করতে চায়? আমার মনে 
হয় প্রধানত দুটি £ যুদ্ধবাজ ফ্যাসিবাদী 
'এতিহ৷ সম্পর্ জাপানী একচেটিয়া 
ধনিকদের সাইবীরিয়ায় খনি নির্মাণের 
+ ব্রাৎ দেওয়া! (অর্ধ শতাব্দী সমাজ- 
তন্ত্রের পরে!) ও দুনিয়ার যেখানেই 
স্থানীয় যুদ্ধের আগুনের অঙ্গার জমা 
হয়েছে সেখানেই পুঁজিবাদী দেশ 
> গুলির সঙ্গে অস্ত্রের কারবার করে 
মুনাফা শিকার। কিন্তু কাল যাকে 
তারা নব্য ফ্যাসিবাদী বলে চিহ্নিত 
করেন, আজ রাতারাতি তার সঙ্গে 

' ‘চমৎকার’ সমঝোতা করতে তো 
তাদের বাধলনা? চরম দক্ষিণপন্থী 
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট্‌ উইলি ব্রাণ্ডের__ 
যিনি বালিন খণ্ডিত করার প্রধান 
কুচক্রী ছিলেন-_-সঙ্গে হাত মেলাতে 
তাদের আটকালনা এতটুকু | রাষ্টে 
রাষ্ট্রে সন্তাবে আমার আপত্তি নেই 
“উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়। কিন্তু প্রথম 
“কথা চীন ও বনের জন্য দু রকম 
মাপকাঠি কেন? দ্বিতীয়ত 
. উদ্দেশ্য অসৎ। ক্রেমলিনের বিশ্ব- 
নীতির আড়কাঠি হচ্ছে চীনকে 


bd 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 
ঘেরাও করে কোণঠাসা করা এবং 
বাগে পেলে “চীনে সমাজতন্ত্র বিপর” 
ধুয়া তুলে চীনকে আক্রমণ করার যদি 
মতলব থাকে তার জন্য নিজের শোধন- 
বাদী শিবিরের পশ্চাৎ ও পার্শ্বভাগ 
নিরাপদ করা। এ ছুটি পাশে আছে 
বন্‌ ও টোকিও। আসলে এই দুটি 
যুদ্ধের এতিহাবাহী দেশের সঙ্গে 
আমড়াগাছি করার দায়িত্ব নিয়েছে 
ক্রেমলিন ওয়াশিংটনের যোগসাজসে 
এবং আমার ধারণ! ক্রেমলিনের হুকুমেই 
ইন্দিরা! সরকার জার্মান গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বন্স|- 
লেটের স্তরে তুলেন। দেখা যাচ্ছে 
ক্রেমলিনের বর্তমান নীতি এশিয়ায় 
যুদ্ধের বিপদ্ধ ঘনীভূত করছে। 
মাকিন জাহায্যে বনের 


পুনরজ্মসজ্জ। 
পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান চরিত্র 





কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত বন-মস্কো মিতা- 
লীতে তাদের ক্ষমতা বাড়ল না কমল? 
প্রথমত সবাই জানেন যে মাকিন ও 
পশ্চিম জার্মান কর্তারা জেনারেল হয়- 
সিংগার, কিসিংগারের মত বহু জ'দরেল 
যুদ্ধাপরাধী ও নাৎসী অত্যাচারীকে জেল 
থেকে খালাস করে দিয়ে আবার বড় 
বড় পদে বসিয়েছেন নাটোর স্থার্থে। 
এই মিতালী তা স্বীকার করে নিল, 
কারণ চেকোঙ্সোভাকিয়াগ্রাসী নাৎসী- 
বাহিনী ও ওয়ার্সচুক্তির বাহিনী আজ 
ডাকাতে ডাকাতে পিসতুতো ভাই। 
দ্বিতীয়ত, জার্মানীর পুনরেকীকরণের 
জন্য বৈদেশিক সৈন্যের অনুপস্থিতিতে 
স্বাধীন সার! জার্মান নিবাচন এবং 
বালিনের খণ্ডিত অবস্থা দূর করে 


সহরটির উপর ন্যায়সঙ্গত ও ভৌগো- 
লিক সংস্থান সঙ্গত পুরোপুরি কর্ত তব 
জার্মান গণতাস্তিক প্রজাতন্ত্রের প্রাপ্য 


আজকের পশ্চিম জার্মানীতে 
একটু উন্টে-পান্টে দেখার আজ প্রবাহ ও নাটোর অস্ত্র প্রবাহের 
প্রয়োজন। প্রথম কথা স্তালিন অধিকার হিসাবে তাকে ফিরিয়ে 


তেহরান সম্মেলনে জার্মানী সম্পর্কে যে 
ভবিশ্যদ্বানী করেছিলেন তা আজ 
ফলে গিয়েছে। তিনি বলেছিলেন 
যে যুদ্ধে হারার বছর ২০-২৫ এর মধ্যে 
জার্মানী পুরো সামলে উঠে আবার 
যুদ্ধে নামবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। 


আজ বনের সশস্ত্র বাহিনীর আয়তন 
হিটলারী জার্মানীর চেয়ে অনেক বেশি 
এবং পারমাণবিক ছাড়া অন্য সমস্ত 
অস্ত্র সে নির্মাণ করছে এবং পারমাণ- 
বিক অস্ত্র যে কোনদিন তৈরি করে 
ফেলতে পারে। মহাজনী মূলধন 
রপ্তানী ও নিয়োগে বনের স্থান 
আমেরিকার পরেই । বনের সঙ্গে 
এই মস্কোর মিতালীর পরিণাম কি 
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের 
পক্ষে শুভ হবে (তার হৃংপিণ্ডের 
দিকে উদ্যত ছোর! হিসাবে রয়ে 
গেল পশ্চিম বালিন) ইউরোপে 
তথা বিশ্বে শাস্তিরক্ষার সহায় হবে? 
প্রুশ জঙ্গীবাদের এতিহাসম্পন্ন জার্মানীর 
পুরানো শাসক গোষ্ঠীর যার! আবার 
আজ বন সহরে ক্ষমতার গদীতে 
অধিষ্ঠিত উয়েস পরিকল্পনার উত্তর- 
স্থরী মার্শাল পরিকল্পনার ডলার 


দেওয়ার প্রশ্ন ধামা চাপা পড়ে গেল 
( গোটা বালিন জার্মান গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের ভিতর ) অথচ এই দুটিই 
পট্স্ডাম চুক্তির নির্দেশ। তার 
মানে মস্কে'-বন মিতালীর “দ্বিপাক্ষিক 
সাময়িক অসৎ স্বার্থের পায়ে বলি 
দেওয়া হোল সেই জার্মান গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্রের মৌল স্বার্থ ও নিরাঁপত্তাকে 
যে রাষ্ট্র জার্মানীর ইতিহাসে জর্ব- 
প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে 
ইউরোপের মর্ম কেন্দ্রে প্রতিভাত 
থেকে প্রভাবিত করত সার! পুঁজিবাদী 
ইউরোপকে এবং ইউরোপে মহাযুদ্ধের 
বিপদ বরাবরের মত না হোক দ্বীর্ঘ- 
কালের জন্য নিবারণ করত। এরই 
মিতালী ওঁ রাষ্ট্রের শাস্তিপুর্ণ ভূমিকা 
দিল অনেক হান্ক! করে। জাপানের 
সঙ্গেও মস্কোর হাল আমলের গলা- 
গলি জাপানের যুদ্ধবাজ কর্তৃপক্ষকে 
ভিয়েনাম, কাম্বোদিয়া ও দক্ষিণ 
কোরিয়ায় সামরিক তৎপরতা নির্ভয়ে 
বাড়াতে দেবে! স্থতরাং এটাও 
পট স্ডাম চুক্তির পরিপন্থী । জাপানের 
আত্মসমর্পণের পর স্তালিন পৃথিবীর 
মান্ষের কাছে যে আশা প্রকাশ 
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করেছিলেন তিন কোটিরও বেশি 
প্রাণ যুদ্ধে আহুতি দিয়ে, সে আশ! 
মস্কোই আঁজ বার্থ করে দিয়েছে। 


৷ অথচ চীন ও আল্বেনিয়া ছাড়া অন্ত 


কোন দেশ,'এমনকি জার্মান গণতান্ত্রিক 
প্রজতঙ্থ৪ এই চক্রান্তটি চুপচাপ হজম 
করছে। আমরা তুলিনি' ইজ. 
ভেস্তিয়ার সম্পাদক ক্রশ্চফের 
জামাই বনের সঙ্গে ঠিক এই ধরণের 
যোগসাজস করতে যাওয়ায় তার 
চাকুরী "যায়। ১৯৪৫ সালের ২র! 
সেপ্টেম্বরের এঁতিহাসিক ভাষণে 
স্তালিন বলেছিলেন :__ 

“এবারকার মহাযুদ্ধের মুখে 
প্রতীচো জার্মানীতে ও প্রাচ্য জাপানে 
ফ্যাসিবাদী ও বিশ্বগ্রাপী যুদ্ধের যে 
দুটি নরককুণ্ড প্রজ্লিত করা হয় দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ বাধায় সেই ছুটিই।*** 
পাশ্চাত্যের কুগুটি ধ্বংস কর! হয়েছে 
৪ মাস হোল 1... চার মাস পরে আজ 
ধ্বংস করা হয়েছে প্রাচ্যের কুণ্ডটি। 

“আজ আমরা বলতে পারি যে 
সারা দুনিয়ায় শাস্তি রক্ষার উপযুক্ত 


অবস্থায় আমর! এসে পৌছেছি” 
(সোভিয়েত ইউনিয়নের মাতৃ- 
ভূমি রক্ষার মহাসংগ্রাম, ৯ং, 
মস্কো, ১৯৪৬১ পুঃ ৯৯৭ )। 
স্তালিনের জীবদ্দশায় 
সোভিয়েতের বালিন নীতি 
স্তালিন যতদিন বেঁচে ছিলেন 
বালিনে আমেরিকার নানা চক্রান্ত 
তিনি সেই অবস্থায় যতদূর সাধ্য বিফল 
করেন ও প্রকাশ করে দেন। পশ্চিম 
বালিনে পট্স্ডাম চুক্তি উড়িয়ে দিয়ে 
পাণ্টা মুদ্রা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম 
বালিনের সঙ্গে পুর্ব বালিনের রেল- 
সংযোগ ছিন্ন করে পশ্চিম এবং 
সোভিয়েত তন্বাবধানের অধীন পূর্ব 
জার্মানীর পশ্চিম সীমান্ত থেকে বাপিন 
পর্যন্ত বিমানপথও বন্ধ করে পশ্চিম 
বাপিনকে অবরুদ্ধ করেন এবং সেই 
সঙ্গে বালিনে রাজনীতির বাজ্জার 
তাতিয়ে রেখে সমস্ত মাকিন পণ্টনকে 
পশ্চিম জার্মানীতে মোতায়েন রাখতে 
বাধা করেন যাতে সেখান থেকে 
কোরিয়ার যুদ্ধে মাকিন সেনা পাঠানো 
নাযায়। পূর্ব জার্মানীর দ্রুত শাস্তি- 
পুর্ণ বিকাশের স্বার্থে সোভিয়েত 
সরকার ক্রমে ক্রমে বনু পাওনা খেসারৎ 
মাপ করে দেন। পট্স্ডাম চুক্তি 
অবজ্ঞা করে পশ্চিম জার্মানীতে যখন 
আলাদা! রাষ্ট্র স্থাপন করা হয় তার 
প্রতিঘাত হিসাবে পুর্ব জার্মানীকে 
স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার কালে 
গোটা বালিন সহর এ রাষ্ট্রের এক্তি- 



































৪ পাঁচ & 
পু 3 


যারে চলে এল শ্রেফ ভৌগোলিক 
অবস্থানের দরুণ । সেইজন্য পশ্চিম 
জার্মানীর সাধারণ নির্বাচনের প্রহসন 
, পশ্চিম বালিনে সম্প্রসারিত করা স্তালি- 
নের জীবদ্দশায় সম্ভব হয়নি (ক্র শ্চফ-চক্র 
এই নীতিসম্মত অবিচল কর্মপন্থায় 
আতংক বোধ করতে থাকে কারণ 
তখন আমেরিকা পারমাণবিক শস্ত্রের 


একমাত্র অধিকারী । তাছের ভয়: 
হোল যে এরকম কড়া নীতির কলে 
আমেরিকা সোভিয়েতের দ্ধে 


তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধাতত পারে); | 
ক্রমশ ষখন সাম্রাজ্যবাদী নাটো যুদ্ধ 
জোট পাকানো হোল তার পাণ্টা 
জবাব হিসাবে ইউরোপীয় জনগণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ও সোভিয়েত 
মিলিয়ে এক সমবেত প্রতিসাঘ়াজাবাদী 
প্রতিরক্ষা চুক্তির খসড়া রচনার পরে 
স্তালিনের মৃত্যু হয়। সেই প্রতি- 
সাআজ্যবাদী ওয়ার্স চুক্তি 
চেকোল্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক 
সাআজজ্যবাদী স্বার্থে প্রয়োগ কর' 
হয়। কমিকন চুক্তি স্তালিনের, 
মন্তিক প্রস্থত নয় এবং হতে পারে না 
কারণ জনগণতাস্ত্িক দেশগুলি, 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতার অর্ধি- 
কারে প্রতিষ্ঠিত বলে কোন চুক্তির 
দোহাই দিয়ে তাদের জাতীয় অর্থ- 
নীতিতে হস্তক্ষেপ অবৈধ। 
দেশগুলি যদি সোভিয়েতের অন্তত 
অঙ্গরাজ্য হয়ে যেতে ( যেমন উজ -. 
বেকিস্তান, তাজিকিস্তান ইত্যাদি) 
তাহলে অন্য কথা। চেকোঙ্পোভা- 
কিয়া যদি মস্কোর মোড়লীর বাইরে 
যেতে চায়, তাকে জোর করে আট. 
কাবার অধিকার মস্কোকে 
দিয়েছে? টিটোর দেশ যখন সমাজ- 
তাস্তিক শিবিরের বিরোধিতা করে, 
তখন স্তালিন কি সৈন্য পাঠিয়ে 
টিটোকে উৎখাত করিয়েছিলেন 1. 
করেননি কারণ স্বাধীন ও সার্বভৌম 
রাষ্ট্র হিসাবে ঘুগোক্পোভিয়া তখন: 
প্রতিষ্ঠিত । } 
বালিন সহরে ১৯৪৫ সালের ৮ই 
মে জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ লাল- 
ফৌজের সেনাপতি মণ্ডলীর হাতে 
বিনাশর্ভে আত্মসমর্পণ করার পর ॥মে 


সোভিয়েত মহাজাতির উদ্দেশে 
স্তালিন ঘোষণা করেনঃ - 


হতে বাধ্য হয়ে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ: 
করেছে ॥"*অবশ্য জার্মান শাসক- 
গোগীরু নেকড়ে-চরিত্রের সঙ্গে আমরা 
অপরিচিত নই; তারা চুক্তিকে মনে 
করে একটুকরো কাগজের সামিল | : 
তাই তাদের কথা দেওয়ার উপর 
আমাদের আস্থা রাখবার কোন কারণ 
নেই। কিন্তু তবুও আপাতত জার্মান: 
সৈন্যরা ষে দলে দলে আত্মসমর্পণ 
করছে সেটা তো কাগজের টুকরো 
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শিল্প ও সমালোচন| গন্ধে সত্যজিৎ তায় 


কলকাতা'য় (সত্যজিৎ রায় বিশেষ 
সংখ্যা, দ্োসরা মে উনিশশো সত্তর ) 
প্রকাশিত করুণাশংকর* বাঁয়ের সংগে 
সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকারে শিল্পীর 
প্রতি নিক্ষিণ প্রশ্নগুলো তাকে বোঝার 
ব্যাপারে যে কতটা অনুপযোগী, সে 
বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। 


এই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তার মতা-, 


মতের আলোচনা হয়ত ঠিক নয়। তবু 
তিনি এমন কতকগুলো মস্তব্য.করেছেন 
ঘা! আমাদের লক্ষ্য করতেই হয়। 
শ্রীযুক্ত রায় জানান, অতীতের সঙ্গে, 
বিশেষভাবে চারুলতার সময়ের সঙ্গেই 
ভার মানসিক আত্মীয়তা । এইটিন 
সেভের্টিকে জানতে গিয়ে তিনি 
ন্যাশানাল লহিত্রেরীতে খববের কাগ- 
জের ফাইল ঘেঁটেছেন £ “তখনকার 
টাইপোগ্রাফি, তখনকার কাগজের 
ফরম্যাট । ভূপতি যে কাগজ বের 
করলো সেটার ফরম্যাট, মাজজিন, 
টাইপোগ্রাঞ্চি, ইগঞ্যাক্টলি স্থরেন 
বাঁডুজ্যের বেঙ্গলির মতো? শুধু মাস্ট- 
হেডট! "সামি নিঙ্জে ডিজ্ঞাইন করেছি। 
তা না হলে, বিজ্ঞাপনের রেট-টেট 
সম্থদ্ধে যা উক্তি আছে, তা সবই কিন্ত 
বেঙ্গলির সঙ্গে ট্যালি করে যাচ্ছে! 
পড়তে পড়তে কী রকম ভাবে সমস্ত 
জিনিশটা জ্যান্ত হয়ে উঠতে থাকে, 
তখন তাতে যা উৎসাহ পাওয়া যায়, 
সেটা আজকের জীবন, যেটা সকলেই 
দেখছে এবং আমার কোনো ইক্সর্র/সিভ 
প্রপার্টি নয়, সেখানে সেই চ্যালেঞ্চটা 
ততো বড়ো বলে মনেহয় না। সো 
দেয়ার ইজ এ করেসপণ্ডিং ল্যাক অব 
ইণ্টারেস্ট হয়ে যায়! সেই চ্যালেঞ্জটা 
তো আর থাকে না। কেননা এই 
রিয়্যালিটির সঙ্গে তো সকলে মিলিয়ে- 
মিলিয়ে দেখতে পারে। এখানে 
আমি এই জিনিশট! রিক্রিয়েট করছি, 
অথচ আই অ্যাম ক্রিয়েন্টিং দ্যাট কনভি- 
কশন বাই ভাচু“ অব সার্টেন ভিটেল্্‌।” 





নরেক্দনাথ দাশগুপ্ত 


একজন বিশ্ববিধ্যাত পরিচালকের 
এই উক্তি আমাদের অবাক করে দেয়। 
ফিল্ম তাহলে তাঁর কাছে শুধু 
ক্রাফ টুস্ম্যানশিপ,. নিছক ডিটেল্স্‌- 
এর ওপর কর্তৃত্বের ব্যাপার ! হলিউ- 
ডের অনেক পিরিয়ড-ছবিব সেট ও 
কষ্ট্যম ভিজাইনদের ডিটেল্স্-এর 
পেছনে খুঁটিনাটি, পুংখানুপুংখ তথ্য 
আহরণের রিসর্চ থাকে, শুধু তার 
জোরেই ছবি দাড়িয়ে যায়, শিল্পকর্মের 
গুরুত্ব পায়? আমরা শিল্পকর্ষের 
সাক্ষ্যেই জানি, শিল্পীর নিজগ্ব জীবন- 
দৃষ্টির বিস্তাসেই, তার ব্যাখ্যার টানেই 
আমাদের অতিপরিচিত, প্রাত্যহিক 
বাস্তবতার জগতই নতুন, তাৎপর্যপূর্ণ 
রূপলাঁভ করে, যা অত্যন্ত স্বকীয় হয়েও 


সর্জনীনতায় আমাদের গভীর ভাবে, 


নাড়া দেয়, আমরা তার আলোয় 
নিজেদের নতুনভাবে চিনি। কিংবা 
শিল্পী যধন অতীতে ফিরে যান, তখনও 
তার পেছনে সমকালীন জীবনের বোধ, 
জিজ্ঞাসাই সক্রিয় থাকে । শিল্পীর 
সৃষ্টির দিক থেকে সমকালীন জীধনকেই 
সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ মনে হওয়াটা 
কি স্বাভাবিক নয়? 

এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে কোথায়ও 
বাঙলা দেশ, আমাদের এই অস্থির, 
অশাস্ত, সমস্যাঅর্জরিত: কাল সম্বস্কে 
সত্যজিৎ রায়ের কোনও ঘন্ত্রণীবোধ, 
প্রশ্ন বা জীবনাহুন্ধানী, সচেতনতার 
সাক্ষাৎ মেলে না, যা এরজন সংবেদন- 
শীল শিল্পীর কাছে প্রত্যাশা কর! 
হয়ত অমার্জনীয় অপরাধ নয়। শ্রীযুক্ত 
রায় এখানে তাঁর ছবি সম্বন্ধে যে সমস্ত 
সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাতে এটাই মনেহয় 
যে তিনি যেন নিছক টেকনিক্যাল সমস্তা 
এবং সেই ধরণের কোনও বিচ্ছিন্ন দিক 
থেকে ছবিতে আসেন, জীবন-অন্বে- 
ধণের কোনও দৃষ্টিভঙ্গির সংলগ্নতায় 
তিনি অঙ্থপ্রাণিত এমন কোনও হদিশ 
মেলেনা, ফেমন, ‘অপরাজিত? মার 
খাবার পর একটা কনই্রাক্ট খুজতে 
গিয়ে তীর মনে হয়েছিল, ‘বাঙালিরা 


নি তো গান বাজনা করে, জলসাঘর করা 
প্র যাক» 'পরশপাথর হলো-_আই ওয়া- 


ণ্টেড টু মেক এ ফিল্ম উইথ তুলসী 
চক্রুবর্তা-_ভীষণভাবে নেগলেক্টেড 
ছিলেন, অরণ্যের দিন রাত্রির কাহিনী 
তাঁকে আরুই্ করেছিল, কাবণ ‘এখানে 
স্ত্রীলোক যায়নি বলেই আমার । কাছে 
ইন্টারেস্টিং...তার! স্ত্রীলোকের সঙ্গ 
পাবে বলে সেখানে যায়নি। তার! 
সেখানে একটু একটু বোহেমিয়ানিজম্‌ 
করতে গিয়েছিলো, ““কাঞ্চনজজ্ঘারঃ 
ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে বলেন, 
বালি ব্রিজের পাশের পূর্ণেন্দু ঠাকুরের 
বাড়ি ন! পাওয়ায় ছবির ভেম বদলানো 


হলে ছবিটি সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের হয়ে 
্াড়াল, “দাজিলিঙের ম্যালটাকে ভীষণ 
ইণ্টারেিং লাগলো, কালারও মাথায় 
এসে গেলো”) পাঠক যদি এই 
সমস্ত ছবি তোলার পেছনে আরও 
গভীর কারণ, শিল্পী কিভাবে তীর 
মাধ্যমে জীবন করূপায়ণের সমস্তার 
সম্মুখীন হয়ে তার সমাধানের চেষ্টা 
করেন জানার জন্য উৎসৃক হন, তবে 
তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি? শিল্পী 
বিপবীতধর্মী, বিভিন্ন থীম নিয়ে ছবি 
করতে পারেন, কিন্তু প্রতি ছবিতেই 
সার জীবনচেতনার ছাপ ফুটে-ওঠে, 
ওঠা উচিত। | 

এই প্রসঙ্গে একজন সমকালীন 
শিল্পীর সাক্ষ্য স্মবণ কর! যেতে পাঁরে। 
আস্তোনিয়োনি বলেছেন, ছুটি দিক 
তাঁকে ছবিতে প্রণোদিত কবেছিল £ 
তার ছবি তোলায় প্রথম অংশ গ্রহণেব 
সময় যুদ্ধের পর এবং ১৯৫০ সালের 
পবও তাদের আশপাশে যে সমস্ত 


গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছিল তাদের সম্বন্ধে 


আগ্রহ এবং ফিল্মের প্রকরণগত দিক । 
তার কালের পরিবর্তনের চাপে আস্তো- 
নিয়োনি অন্থভব কবেছেন, ,নিও- 
রিয়ালিস্টদের মত ব্যক্তিব সঙ্গে তার 
পরিবেশের সম্বন্কে পরীক্ষা করা 
আর গুরুত্বপুর্ণ নয়, যেমন গুরুত্বপুর্ণ 
হচ্ছে যুদ্ধ, তার অব্যবহিত পরবর্তী 
অবস্থা, যে সমস্ত ঘটনা বর্তমানে 
ঘটছে এবং যা সমাজ ও ব্যক্তির 
ওপর ছাপ ফেলার মত যথেষ্ট গুরুত্ব- 
পুর্ণ, ভাদের অভিজ্ঞতামধিত ব্যক্তিব 
ভেতরটা দেখা, ভার আচরণ ও 
অস্থিরতার যে সমস্ত লক্ষণগুলো 
একালের মানুষের মনশ্তত্ব, অনুভূতি, 
নীতিবোধ ইত্যাদির পরিবর্তন ও 
রূপান্তরের ইঙ্গিতবহ, তাঁদের পরীক্ষ- 
করা। আধুনিক যুগের নিরাঁবলম্ব 
অস্তিত্বের শুন্ততাগীড়িত ব্যক্তির 
আত্মিক সংকট চিত্রণে আদিঅস্ত 
সংবলিত সিকোয়েন্দ-বন্ধনের প্রচলিত 
ছক, কাহিনীর ঘুক্তিসিদ্ব ক্রমবিকাশের 
এক একটি ধাপের সংযোগ হ্ত্রগুলো। 
তাকে ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে । তিনি 
ভেঙেছেন, কারণ, তার নিজেরই 
ভাষায় t It seemed to me—and 
of this 1 am firmly convinced 
that cinema today should’ be 
tied to the truth rather than 
And the truth of 


our daily lives is neither 


to logic. 


mechanical, conventional nor 
artificial, as stories generally 
aI6,...| একালের একজন বিশিষ্ট 
শিল্পী বুহুয়েলও বলেন, আধুনিক 
মামুযের মৌল সমস্তাগুলো যে ফিল্মের 


,বীতশরন্ধ 


উপজীব্য, তিনি তাকেই সর্বাধিক 
গুরুত্ব দ্েন। সত্যজিৎ বায়েব পরি- 
শ্রমী, শৃঙ্খলানিষ্ঠ সাংগঠনিক শক্তির 
অভাবে ষিনি বিপর্ধস্ত, সেই আমাদের 
দেশের পরিচালক খ্ষত্বিক ঘটকও 
জানান, বক্তব্যের দিক থেকেই তিনি 
ছবিতে আঁসেন। * 

অবিশ্তি একদিক থেকে সত্যজ্ঞিং 
রায় প্রসঙ্গে এসমস্ত কথা বলা নিরর্থক । 
সমকালীন জীবনেব সংকট সমস্তা 
যদি তীর চেতনাকে স্পর্শ না করে, 
তাঁব শিল্প-মেজ্জাজে তার চাপ না পড়ে, 
তবে তাতে অভিযোগ করার কী 
আছে। ‘আমি সত্যি করে কন- 
টেম্পৌয়ারি সবশেক্ট নিয়ে কোনো 
ছবি করিনি, এই যে আজকের দুঃখ- 
দারিজ্য, আজকের স্টাগল, সে নিয়ে 
ছবি করা হবে-_-আমার আাটিটাড যাই 
থাক না কেন--আমি ছবি কবার মতো 
বিষয়বস্তু পাবো) এমন কোনো কথ! 
নেই এবং আই আাম নট ইনটা- 
বেস্টেভ বাই ওয়ান সিঙ্গল আযাস- 
পেক্ট » শ্রীযুক্ত বাষের এই উক্তিকেই 
তার শিল্পকর্ষের নিজন্বভাব সীমা 
বলে মেনে নিতে আপত্তি কি। 
নিছক টেকনিকের দিক থেকেও ত 
শিল্পী জীবনের মুখোমুখি এসে দ্রাডাতে 
পারেন, কার্চনশ্রজ্বাই ত তার প্রমাণ। 
আমরা জাত হিসেবে আবেগপ্রবণ 
বলেই আমাদের প্রত্যাশায়ও মাত্রা 
জ্ঞান থাকে না, তা পুবণ না৷ হলে 
অনুযোগ অভিযোগও শিল্পীর সাধ ও. 
সাধ্যের সীমার জ্ঞান হারায়, এই 
দুর্বলতা মার্জনীয় । তাছাড়া, সত্যন্ডিৎ 
রায় “আজকের ছুঃখ-দাঁরিব্র্য” নিয়ে 
ছবি করছেন না এই প্রত্যাশীঘটিত 
অভিযোগ কি তার শক্তিরই স্বীকৃতি 
নয়? পু 

ভারতীয় চলচ্চিত্র সমালোচনা 
প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রায় যে সমস্ত উক্তি 
করেছেন, সেটাই সব থেকে দুর্তাগায- 


' জনক । সমালোচনাকে স্বাভাবিক- 


ভাবে গ্রহণ করার ওঁদার্য ও পৌঁরুষ 
এদেশে দুর্লভ, সত্যজিৎ রায়ও তার 
ব্যতিক্রম নন দ্বেখা গেল। তিনি 


'এদেশের চলচ্চিত্র সমালোচনার ওপর 
বিদেশে ফিল্মের রস- 


গ্রাহীরা তার নিজস্ব ভাষা শিক্ষার যে 
স্থযোগ পান এদেশে তাঁর অভাব। 
নানা অসম্পূর্ণতা সত্বেও ফিল্সস্টোসাইটি- 


গুলির মাধ্যমে চলচ্চিত্র সমালোচনার 


যে ধারা গড়ে উঠছে তা কি একে- 
বারেই মূল্যহীন ? চিদানন্দ দাশগুপ্ত 
সম্বন্ধে সত্যজিৎ রায় বলেছেন £ 
চিদানন্দ আমার সম্বন্ধে যে লেখা 
লিখেছে তাতে কোন নায়কের সঙ্গে 
রাবীন্দিক নায়ক ইত্যাদি, এবং তার 
সোশ্তাল' ব্যাকগ্রাউণ্ড ইত্যাদি, এবং 
সত্যজিৎ রায় কেন এরকম হলেন, 
তার মিভ্ল্‌ ক্লাস, হেন-তেন তাঁর ব্রাহ্ম 
আপত্রঙিং পঁচিশ রকমের কথা 


' দপর্শ 1 শুক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


আছে। এই আতীয় সমালোচনায় 
তিনি ক্ষুব, তাব মতে, প্রকৃত সযালো- 
চনায় বিচার্য হল “মিসী-সেন বন্ধন, 
একটা সিকোয়েন্স বন্ধন, কিংবা একটা 
চিত্রনাট্যকে কীভাবে ভাগ করা 
হয়েছে, তাঁব ছন্দ, তার কর্ম__অর্থাৎ 
ঘে সব' গুণের ফলে একটা ছ 

সিনেমা হয়) কিন্তু আমাদের 
ধাবণা, নিছক , সিকোয়েন্দ বন্ধন, 
চিত্রনাট্য ভাগ করার ছন্দ, ফর্মে 
ছবি শিল্পকর্মের গুরুত্ব পায়ু না, শিল্পীর 
গভীর জীবনবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গির 
বিশেষত্ই মিসী-সেন বন্ধনকে তাৎ- ! 
পর্যপুর্ণ করে তোলে, তার অভাবে ' 
ছবি শুধু কসরৎ হয়ে দাড়ায় । শ্রীযুক্ত 

রায়ের নিজেরই স্বীকারোক্তি অনুসারে ৭ 
‘অপবাজিতে’'র গঠন ক্রটিপু্ণ, সেই 
তুলনায় হয়ত অরণ্যের দিনরাতি'র 
সিকোয়েন্স বন্ধন, চিত্রনাট্য বিস্তাণ 

ছন্দ, ফর্ম নিখুঁত, নিপুণ; কিন্তু তাতে 








কি, প্রমাণিত হবে অপরাজিতের 


তুলনায় অবণ্যের দিন রাত্রি উচুদরের 


ছবি? আমাদের ধারণায় নয়। 


কিছুদিন আগেই আমর! আস্তোনিয়ো- 
মিব ব্লো-আপ দেখেছি, পরিচালকের ২ 
দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে নিছক সিকোয়েন্স | 
বন্ধন থেকে ছবিটি বোঝা সম্ভব নয়? 
বলেই আমাদের বিশ্বাস। “লাহিত্য- 
পত্রে’ প্রকাশিত বিষ্ণু দের পথের 
পাঁচালীর? আলোচনা মিসা-সেন 
বন্ধন বিশ্লেষণ ন! করেও ছবিটার শক্তি 
সীমাবদ্ধতা গভীরভাবেই আমাদের 
দেখায়। 
শিল্পীর শিক্পকর্ষের বিশেষ খাঁচ। 
কিংবা তার সীমাবদ্ধতার কারণ খুঁজতে ॥ 
গিয়ে চিদ্ানন্দ দাশগুধের মত তার 
জীবনের পারিবারিক সামাজিক পট-, 
ভূমির আলোচনা কি একেবারেই 
নিরর্থক? এই জাতীয় আলোচনার 
নজিরও অনেক মেলে। অবিশ্তি 


ছবির এই পটতৃমিগত বিচার ষর্ি তার 


শিল্পমূল্যের বিচারকে আচ্ছন্ন করে 
ভবে সঙ্গতভাবেই আপত্তি তোল! 
যায়। সত্যজিৎ রায় আক্ষেপ প্রকাশ 
করেছেন, “এখানে আর কেউ নেই 


আমাকে সাপোর্ট করবার ।” কথাটা, 


কি পুরোপুরি ঠিক? ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত। থেকে বলতে পারি, “পথের 
পাচালী” রিলিজ ড, হবার পর প্রথম 
সপ্তাহে দর্শকদের ভিড় একদম ছিলনা, 
তারপর 'দেশ’ এবং অন্তান্ত পত্র“ & 
পত্রিকায় ছবিটির উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
( সে সব রিভিউ যথার্থ ফিল্ম সমালো- 
চনা হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন এখানে 
তুলছিন!) বার হবার পরই দর্শকদের 
ভিড় হতে থাকে। তিনি এই 
প্রসজেই বলেছেন, “বোঝার ব্যাপারে 
পশ্চিমী সমালোচকদের পেনিট্রে 
অনেক বেশি--ষা বলতে চাই তা 
হঠাৎ কেমন করে [ওরা] বুঝে 
“(শেষাংশ ৯ম-পৃঠায় ) | 


t 
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। দ্র্পণ ॥ শক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


লন্না্ষিভলীল্ ভিনি 
কেন্দ্রীয় গৰকাৰেৰ চালাকি চমৎকার! 





'১লা সেপ্টেম্বর £ কেন্দ্র সম্প্রতি 
হঠাৎ প্রগতিশীলের সাজ পরবার জ্ন্তে 
উঠে পড়ে লেগেছে। রাজা রাজড়া- 
দের মান্ধাতা আমলের বিশেষ সুখ- 
সুবিধাভোগী প্রতিমূর্তি জনচক্ষে হেয় 
বলে - কেন্দ্রীয় সরকার এওঁ প্রসঙ্গে 
সংবিধান-সংশোধনী বিল আনতে 
মসকন্মাৎ বিশেষ উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে । 
মন্ত্রী এবং রাজা ভাম্গুপ্রকাশজী হঠাৎ 
ত্যাগী ও সাহসী হয়ে দেখা দিয়েছেন 
বিত্তবান শ্রেণীর মুখপত্রে। মস্ত্রিমগুলী 
থেকে পদত্যাগ! তাও আবার 
রাজন্তবর্গের বিশেষ ভাতার প্রশ্নে] 
প্রধানমন্ত্রীকে মনে মনে মুণ্পাত 
করার বদলে ধন্তবাদ দিচ্ছেন তিনি | 
, নয়া দিল্লীতে প্রাক্তন সামন্ত 
মহাপ্রভুর ষে কতো শক্তিশালী এবং 
সম্পত্তি কব্ঙ্জা করে বাঁধা এবং উত্তরো- 
ত্র আরও বাড়িয়ে চলার এক চেটে 
বিত্ততন্ত্রী নেশা যে কতে| অত্যুগ্র, তার 
নিদর্শন আবার পাওয়া গেল । রাজ- 
ধানীতে পবিত্র সম্পত্তি-অধিকার 
সম্পর্কে ভূঁইফোড় সংগঠন গজিয়ে 
উঠেছে, আর তার নামও বেশ দশাসই 
গোচের--“মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে 
জাতীয় মহাসমাবেশ” | উচু মাথা 
বলে। সমাজে যারা এতদিন সিংহ- 
বিচরণ করে এসেছেন, তার! তাদের 
কায়েমী স্বার্থ পাকাপাকি ভাবে 
বন্দোবস্ত করবার জন্য বিচারবিভাগীয় 
ও আইন্গত সমর্থন লাভ এবং প্রয়োগ 
করায় উঠে পড়ে লেগেছেন। এদের 
. এই মহাসমাবেশে প্রেসিডেন্টের ভাষণ 
দেবার সময় অগ্রীম কোর্টের প্রাক্তন 
প্রধান বিচারপতি তাঁর মহাভাষণে 
এটাই দেখাবার চেষ্টা করলেন যে, 
যতই সংবিধান সংশোধন করা হক, 
সংবিধানে লিখিত মৌলিক অধিকার 
সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের 
নেই। স্থগ্রীম কোর্ট ”গোলকনাথ 
কেস”-এ ষে রায় দিয়েছে, তাতেই 
নাকি একথা অভিব্যক্ত হয়ে গেছে। 
মোদদ| কথা সংবিধান সংস্থজনী ক্ষমতা 
বা Constituent নাকি 
কেবল সংস্থল্সক সমিতি বা Constitu- 
ent 235070)17 তেই অপিত আছে। 
‘স্থতরাং সংবিধানে অন্তর্গত এই বিশেষ 
মৌলিক অধিকার সম্পক্ত ধারা সংশো- 
‘খন করার অধিকার সংসদের নেই, 
করলেও আইনের নজ্জরে তা তুয়ো 
হয়ে যাবে । বক্ততার উত্তাপে তিনি 
বলে বসলেন, যে, উক্ত সংহমনী 
ক্ষমতা সংবিধানের সীমার বাইরে! 
এর ফলে নাকি আইনের রাজত্বের 
অস্তিম অধ্যায় শুরু হয়ে যাবে! হায়, 


Power 


রামপ্রসাদ মল্লিক 
আইন-ভাগ্য-বিধাভা! কে কবে 
শুনেছিল, আইন মানব-সমাজ্ের 
উর্ধে, তার স্ষ্টি নয়! তবে যদি 
এই মহাপপ্তিতরা সম্পত্তির বেলায় 
নিছক আইনপুত “অধিকার” রক্ষার্থে 
যেমন হস্তে হয়ে ওঠেন, মানবিক ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার, মৌলিক অধিকার রক্ষা 
কবার বেলায় তার ভগ্নাংশও হতেন, 
তাহলে এই স্তভিত-বিপ্রব, অপরি- 
বর্তনশীল, বিভ্ত-কবলিত ভারতীয় 
সমাজে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবে 
এগোবার সুযোগ পেত! 

ফাকতালে আজ প্রতিক্রিয়াশীল 
আদি-কংগ্রেদ, স্বত্ত এবং জনসক্তব এই 
অবসরে রাজনৈতিক দহরম মহরম কর- 
বার স্থষোগ পেয়ে গেল। মরিয়া না মরে 
রাম সদৃশ মহানেতা মোরারজী 
পার্লামেন্টের বাইরে এবং ভেতরে, 
রাজন্তবর্গের কাছে অঙ্গীকার-কৃত 
প্বচন* বা ০০৩০৪: রক্ষার্থে বক্তৃতার 
ঘোড়দৌড় শুরু করে দিয়েছেন। 
তিনি এবং তার সমগোত্রীয় পাপ্তারা 
জানেন, নব-কংগ্রেসের ভেতরেও 
রাজন্তবর্গের প্রতি সামস্তশ্রেণীহুলভ 
দরদে বহু চাইরা গোপনে লবীর শক্তি 
বাড়াচ্ছেন। 


পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার 

বিশ আগষ্ট (৭০) ডি. এম. 
কে. দলীয় এম. পি. শ্রুবিশ্বনাথন সংসদে 
দাড়িয়ে শুধু স্বীকার নয়, স্পষ্ট ভাষায় 
বলেছিলেন যে, সেখানে “অনিষ্ট 
কালের জন্তে নির্বাচন স্থগিত করে 
রাখার* তিনি একমত নন, এবং 
“হাজার হ’ক ধে-কোনে! জাতিই তার 
উপযুক্ত সরকার পাবার অধিকারী” ! 
তার দশদিন পরেই দেখা গেল, এ 
পার্লামেন্টে পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী জন- 
গণের উপযুক্ত সরকার পাবার জন্ম- 
সবাধিকার অপহৃত হ’ল এ রাজ্যে 
প্রেলিডেণ্টের শাসনের মেয়াদ বাড়িয়ে 
আইনের মুদ্গর রচনা করে। এবং 


এই বন্ধিত-মেয়াদের পালায়, শাসক- | 


ও ৩ৎ-সংশ্রষ্ট বৃহৎ বিস্তম্বার্থের ধ্বজা- 
ধারীদের ভূমিকা যেমন নির্লজ্জ, 
তেমনিই মুখোশ-খুলে-পড়া প্রতিক্রিয়া- 
শীল ভূমিক! মেকী বামপন্থীদের | 

শুন্থন তাহলে :--২৭শে আগষ্ট 
ডেপুটি ফিন৷ন্স মিনিস্টার শ্রীকে. আর. 
গণেশ গোপন আক্ষেপের সঙ্গে বললেন 
“পশ্চিমবঙ্গে এক রাজনৈতিক শক্তির 
ত্য হওয়া চাই 
কিছু রাজনৈতিক দলের “বিক্ৃতিশ্র 
বিরুদ্ধে লড়াই কর! যায়, শিল্পসংস্থা- 
গুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং পুঁজি 
লগ্লীকরণের জন্তু উপযুক্ত অবস্থাও আনা 
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[* কেন? তাহলে, 


যায়! বিলি ১১৪টি অফিস 
যে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছেসে 
সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য ছিল না, যেমন ছিলন। 
অর্থনৈতিক মন্দার দোহাই-দেওয়া 
শিল্পপতিদের দ্বারা আংশিক ও পুরো- 
পুরি শিল্পবন্ধের সম্পর্কে । বৃখাই 
নির্দলীয় এম. পি. একজ্ন অনুযোগ 
করলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বৈমাতৃ- 
সুলভ আচরণ করা হচ্ছে। মন্ত্রী 
মশায়ের অতি-আদিখ্োতামূলক দাবী 
ষে, পপশ্চিমবঙ্গের জন্ত তৈরি বর্তমান 
বাজেট তথাকার ফুক্তস্রণ্ট সরকাবের 
বাজেটে অন্তভূক্ত টাকার বরাদ্দগুলি 
অনুযায়ী কর! হয়েছে” অনসঙ্ঘ এম, 
পি. জে পি মাধুরেরও গলাধঃকরণ 
হল না) তিনি বলে বসলেন, “বৈপ্লবিক 
বাজ্েট* রচনা তো দূর কথা, কৃষি, 


শিল্প, সম্প্রদায়ের সামূহিক বিকাশ 
খাতে বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় 
অনেক কম হয়েছে--এই কি সঙ্কট 
সামলানোর পথ । 


. সমর্থন আছে। 


অবশ্ত ঘাবড়াবার পাত্র তেমন- 
তেমন মন্ত্রীরা নন যারা জানেন যে, রাষ্্র- 
দমনশক্তির পরুষ প্রয়োজনেই তাদের 
রাজনৈতিক সুভালাভালি ; এবং এও 
জানেন যে সি আর পি (কেন্দ্রীয় 
সংরক্ষিত পুলিশ) আদি বাহিনী 
পশ্চিমবঙ্গকে শাসন করার জন্ত ব্যবহৃত 
হতে থাকলেও মেকী বামপন্থী বিরোধী 
দলগুলির মৌখিক না হক ঘুরোনে 
অবশ্য তর্জন-গর্জন 
শোনা যাবে; তবে যারা কেল্ে 
নিপীড়ক শক্তির কাণ্ডারি, তারা জানে 
যে, যত গর্জা় তত বর্ষায় না। 
নতুবা প্রবীণ এম. পি. শ্রীভূপেশ 
'গুধতর “সাবধান রাণী” (“দুর্গাপুরে 
এবং অস্ত্র - শ্রমিকদের শিকার 
বানান চলবে না”) তারা একটিপ 
নস্তের সঙ্গেই বা নেবে কেন? অবশ্ত, 
রাজ্যসভায় প্রেসিভেণ্টের শাসন-আমু 
বাড়াবার সময় গুধজী প্রচুর সুললিত 
বাক্য বিতরণ করেছেন বাষপন্থী এঁক্য 
সম্পর্কে, কিন্তু এ সমস্ত যে ওপর-ওপর- 
কার বিগতপ্রাণ মার্কসিম্ট মস্ত্রোচারণ 
সে তো তাদের অজানা! নয় আর! 
অতীত যুগে ফেলে আসা আদর্শের 
প্রতি অভ্যাসগত আহন্ছগত্যের অভি- 


১, 


ব্যক্তিই ষে আপন বিবেকের "সঙ্গে 
মল্যুদ্ধের বহিঃপ্রকাশ, তা কেন্দ্রীয় 


মন্ত্রীরা এবং খোদ ইন্দিরাজী জানেন। 


তারা এলাজ বাংলেছেন এই বলে 
যে সি. পি. এম. নিজ রাজনৈতিক 
দম্তবশে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে দিয়ে 
ছেন--হৃবহু পশ্চিমবঙ্গ অষ্টবাম-অস্তর্গত 
(এবং বাংলা-কংগ্রেসের ) দলপগুলির 
রাজনৈতিক মতামত ! এরপর যখন 
রাজ্যসভায় ডেপুটি স্বরাষ্টমন্ত্রী রামস্বামী 
বলেন যে, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে বহু 
*্প্রশংনীয়* কাজ করেছে যদিও ভাতে 
“ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা আনা যায়নি,” 
তথনও। * 
তথাকথিত বারী দলগুলির 


চৈতন্তোদয় হয় না যে, তাদের দ্বারা 


প্রেসিডেন্টের শাসন-মেয়াদ বাড়ান 
এবং একই মুখে আশু নির্বাচন লাবী 
কর! পরস্পর-গুনকারী কথার মার- 
প্যাচ মাত্র! ফরওয়ার্ড ব্লকের এক- 
মাত্র এম, পি, নতুন ভ্ার়শান্ত (!) 
রচনা করলেন রাজ্যসভায় ; বললেন, 
“সি, পি, এম, দ্বারা চালিয়ে হাওয়া 
সঙ্ধীর্ণ দলীয় নীতি কায়েমী স্বার্থ ও 
একচেটে পুঁজিপত্তিদেরকে শক্তিশালী 
( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


বর্গাদার সমস্যার সমাধানে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 





দৃঢ় পদক্ষেপ 


পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার সমস্যাবলীর মধ্যে বর্গাদার সমস্যা অন্যতম_এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং বর্থা- 
দারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অনেক চিন্তা ও 9 চু 8 নট 
সংস্কার (সংশোধন) আইন, ১৯৭০১ পাশ করে গত ১৩ই জুলাই" থেকে কার্যকর করা হয়েছে। 
জানেন বর্গাদারকে ভাগ্রচাষ কোর্টের আদেশ ছাড়া উচ্ছেদ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। 


নৃতন আইন অনুসারে = 
১। বর্গাদারের উচ্ছেদের ধারাগ্দাল আরো সীমত হয়েছে 


২। নিজ চাষে ৭.৫ একর পর্যন্ত জাম আনতে যতটুকু জাঁমর প্রয়োজন তার বেশশ 
জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ করা চলবে না এবং দেখতে হবে যেন বর্গাদারের অন্তত- 


পক্ষে দুই একর জাম থাকে। 
৩। বর্গাদারের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধকরীদের মধ্যে একজন বর্গাচাষ চাঁলয়ে 


বাবেনা। 


সকলেই 





৪। জার মালিক হাল, বলদ, কাঁজ ও সার সরবর.হ না করলে বর্গাদার উৎপন্ন ফসলের 
শতকরা ৬০ ভাগের পরিবর্তে ৭৫ ভাগ পাবেন। 
& জমির মালিক ভাগ নিতে 09755550854 
প্রার্পয ফসল 'নাদস্ট আঁধকারকের কাছে জমা দেবেন। 
৬। কোথায় ধান তোলা হবে বা মাড়াই হবে তার চডড়াল্ত সিদ্ধান্ত নিবেন বর্গাদার। 
৭! মুনসেফ আদালতের পাঁরবর্তে ভাগচ'ষ কেসের আপসল শুনবেন মহকুমা শাসক। 





পাঁরবাঁ্তত ধারাগ্লির বিস্তৃত বিবরণ 'পাশ্চমবঙ্গ” সাপ্তাহক পত্রে এই জুলাই, ১৯৭০) সাধারণের 
অবগতির জন্য প্রকাঁশত হয়েছো কিছু কিছু দৌনিকেও উক্ত ধারাগ্লির সারমর্ম সংবাদ স্তম্ভে মুদ্রিত হয়েছে। 
বিস্তৃত বিবরণের প্রচুর হ্যাপ্ডবিল ছাপিয়েও বাল কর৷ হচ্ছে। পশ্চিমবচ্গের সমস্ত জেলার সদর ও মহকুমাস্থিত 
তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরে ষেকেউ বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগ.ষোগ করতে পারেন। সরকার আশা করেন যে বর্গা- 
দার, ৪5757781707] ভূমি সংস্কার নীতির সুষ্ঠু 


রুপার়নের পথে আমাদের এগিয়ে দেবে। 





(পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত) 


চা 





i 





A 


ছু আট £ 


(৫ম পৃষ্ঠার পর) ' * | 


নয়। সেটা পুরোদস্তর আত্মসমর্গণ**** 
(এ, পৃঃ ১৯৬)। 

প্রথমে যে বক্ত তাটি থেকে উদ্ধৃতি 
দেওয়া হয়েছে তার শেষের দ্বিকে 
স্তালিন এই আশা ব্যক্ত করেন ঘে, 
“এখন থেকে আমরা মনে করতে 


পারি যে আমাদের, দেশ পশ্চিম দিক, 
থেকে 'জার্মান আক্রমণ ও পূর্ব দিক: 


থেকে জাপানী আক্রমণের বিপদ থেকে 
মুক্ত হয়েছে” (এ, পৃঃ ২১০ )। ' 
বনের নব্য ফ্যাপিবাদ সম্পর্কে 


স্তালিনের এই আশা পুর্ণ হলেও 


তিনি যে দেশের বিপঝক্তির কথা 
বলেছেন সেটির শুধু ভৌগোলিক 


অস্তিত্ব সম্পর্কে এটা প্রষ্বোজ্য হয়েছে, . 


রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে নয়। 
স্তালিনের সেই দেশ আঁজ্ব আছে শুধু 
নামে, ‘সোভিয়েত? বিশেষণটি 
ক্রেমলিনের বর্তমান হর্তাকর্তা মীর- 
জাফরদের হাতে অনবরত মার খেতে 
থেতে বাধ্য হয়েছে পশ্চাদপসরণ! করতে 


অনির্ি্ট কালের অন্য যেট! হচ্ছে 
পশ্চিম জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের নতুন 
করে আশ্ফালনের অনুকুল । স্তালিনের 
সর্বহারা-আস্তর্জীতিক আদর্শকে আজ 
স্থহার্তোর দেশের কমিউনিস্ট পার্টির 
মত আত্মগোপন করে আর একটি 
সর্বহারা বিপ্লবের জন্য প্রস্ততি চালাতে 


হচ্ছে। নাটোর সদর ঘাটি জার্মান 


ফেডারেল্‌ রিপাবলিক আজ মার্কিন 


- নয়া উপনিবেশবাদের সঙ্গে প্রায় সমানে 


সমানে টেক্ক। দিতে পারছে কি করে 
ও কেন? প্রথমত একদিকে অর্থাৎ 
বিশ্ব প্রতিবিপ্রবকে শক্তিশালী করার 
ক্ষেত্রে এই ছুটি দেশ হরিহরাত্মা হলেও 
পররাভ্য-শোষণে রীতিমত প্রতিদ্্বী 
হয়ে দাড়িয়েছে, আষেরিকারই ডলারে 
পুষ্ট হয়ে ষাকে বলে যার শিল যার 
নোড়া তারই ভাঙ্গি দাতের গোড়া। 
সাআজ্যবাদী শাদক গোঠী মাজ্রেরই 
মধ্যে এই ছুটি দিকের সহাবস্থান । 
পশ্চিম জার্মানী আজ আর মাকিন 
তাবেদার নয় এটা বুঝে এবং তার 





মিতালী শুধু আমেরিকার সঙ্গে বজায় 
রেখে ইউরোপে সুবিধা হবেনা এই 
সত্য উপলব্ধির পর মস্কো কার্যত পুর্ব 
ইউরোপে কায়েমী স্বার্থ নিরাপদ রাখার 
জন্য এবার বনের সঙ্গে মিতালী করায় 


দুনিয়াটা ছুইএর বদলে তিনের ব্থর! 
হয়ে গেল। 
পশ্চিম জার্মানী ঘে আমেরিকার 


ভাবে থাকবেন! এই তবিযবঘাণী স্তালিন 


করে গিয়েছেন তার লেনিনবাদী দূর- 
দৃষ্টি বলে: এ 


মাকিন সাম্রাজ্যবাদী বুটের তলায় 
নিষ্পেষিত হচ্ছে।***তার্দের সমগ্র 
জীবনযাত্রাই মাকিন দখলদার “শাসন 
ব্যবস্থায়, শংধলিত।:”এরা আবার 
নিজেদের পায়ে ঈড়াবার চেষ্টা 
করবেনা'**রকম ধারণা ভোজবাজীতে 
বিশ্বাসের সামিল 1**" 

“প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও***মনে 
করা,হোত ঘে জার্মানী একেবারে 
কুপোকাঁৎ*"জ্ঞাপান"' "একেবারে কা- 
জের বার । মে সময়েও বলা হোত". 
যে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে এমন ভাবে 


ধবর্দারী করছে যে জার্মানী আর, 
কখনো নিজের পায়ে জড়াতে পার- 
বেনা, প্ু'জিবাদী দেশগুলির মধ্যে 
আর কোন লড়াই বাঁধবেনা। 
কিন্ত...পরাজয়ের ১৫/২০ বছরের 
মধ্যেই দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন কবে---স্বাধীন 
বিকাশের পথ ধরে জার্মানী নিজের 
পায়ে উঠে দীড়ার এক প্রচণ্ড শক্তি 
হিসাবে... 

“জার্মানী আর জাপান যে তাহলে 
আবার নিজের পায়ে ভর করে 
দাড়াতে পারবেনা, আমেরিকার 
দাস্ত্ব-বন্ধন ভেজে আবার শ্বাধীন 
জীবন যাপনের চেষ্টা করবেন! 
তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমার 
ধারণা সে নিশ্চয়তা নেই” ( সোভি- 
য়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের 
আর্থনীতিক জমস্তাবলী, পৃঃ 


২৬-৭ ৷ 


১৯ভম সোভিয়েত পার্টি 
কংগ্রেসের ছু শিয়ারী 

জার্মানীর দ্বিধণ্ডন যখন বাস্তবে 
ছুটি আলাদা রাষ্ট্রের কপ পরিগ্রহ 
করলই (ভারত ও পাকিস্তানের বা 
ইজ্রাইল ও ফেলিন্তিনের মত) তখন 
পররাষ্ট্রের বিনা হস্তক্ষেপে আপাতত 
ছুটি জার্মান রাষ্ট্রই শাস্তি ও সমৃদ্ধির 
পথে চলুক এটাই পৃথিবীর মঙ্গলের 
জন্য দরকার | কিন্তু পশ্চিম জার্মান 
রাষ্ট্রকে জাতিসংঘ এড়িয়ে নাটোর 
অন্তর্ভূক্ত করে ও সেখানে মহাজনী ' 
মূলধন রপ্তানী করে আমেরিকা আবার 
তাকে জঙ্গীবাদী এঁতিহা ফেরৎ 
দিয়েছে। এটা সম্ভব হোল এই 
জন্ত যে ‘প্রকৃত পক্ষে জাতিসংঘ 
আর বিশ্ব প্রতিষ্ঠান নয় ; সংগঠনটি 
আজকাল মাকিন আগ্রাসী গোষ্ঠীর 
স্বার্থপোষক, তাদেরই সেবাদাস 
ও তাদেরই বিশ্ব রাজনীতি পরিচাল- 
নার যস্ত্রে রূপাস্তরিত* (স্তালিন, 
১৯৫১)। আঙ্গকে আমরা আরো 
এইটুকু যোগ করতে পারি খে 
সংগঠনটি আজ . বুম্প-মাকিন 
বিশ্বরাজনীতি কায়েম করার যন্ত্র 

১৯তম সোভিয়েত 
কংগ্রেসে (১৯৫৩) 
বলেন ₹ 


প্যুদ্ধের সময় .-.তেহরান ইয়াল্তা 


পার্টি ৯ 
মালেন্কফ, 


| {ও পট স্ডাম বৈঠকে যে সব নীতি 


গৃহীত হর, সেগুলি আজ্দ আমেরিকা 
বর্জন করেছে, পৃথিবীকে এক নতুন 
মহাযুদ্ধের মুখোমুখি করছে 1'এই 
পাপ অভিসদ্ধবশেই সে জার্মানী ও 
ও জাপনিকে পুনরস্্রসজ্জায় সাহায্য 
করছে ।-** জনমতকে বিভ্রান্ত 


, করাব অন্ত হিটলারেরই মত*** 


'সাম্যবাদবিরোধী লড়াই-এর, ধৃত্রজাল 
হাট করছে।:'- 

নার্ধান জাতির সামনে আজ 
রাস্তা ছুটি শাস্তিপুর্ণ বিকাশের কিম্বা 


দপপি 1 শদক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ | ? 


মাফিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী জোটের 
ভাড়াটে সৈম্দলে পরিণত হওয়া । 
“সারা জার্মান নির্বাচনের ছারা 
পুনরেকীকৃত স্বাধীন, শাস্তিপ্রিয় 
ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে জার্মানীর 
পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভই , ইউরোপে নতুন 


যুদ্ধের বিরুদ্ধে একমাত্র গ্যারান্টি...” 


বন মস্কো চুঁক্ত পট্স্ডাম চুক্তির 
উপরোক্ত নির্দেশ লংঘন করে জার্মানীর 
খণ্ডিত অবস্থা পাক! করে'দিয়েছে। 


ঘে বন সরকারের সে মস্কোর 
মিতালী চুক্তি মধ্য ইউরোপে 
স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অভিসন্ধি- 
প্রস্থত সেই সরকারের মাথা ফন্‌ 
উইলি ক্র্যাণ্ড জার্মানীর চরম দক্ষিণপন্থী 
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ( অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন 
ফ্যাসিবাদী )। বালিনে স্তালিনের 
আমলে ঘোরালে! পরিস্থিতির এবং 
সহরটি দ্বিখণ্ডিত করে বেআইনীভাবে 
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতঙ্বের 
এক্ডিয়ারভূক্ত বালিনের পশ্চিম খণ্ডে 
আলাদা মুদ্রা চালু করা, সেই মুদ্র! পুর্ব 
বাপিনে চোরাই চালান করে পূর্ব 
বাগিনের মুদ্রা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সাটি 
করা এবং পশ্চিম জার্মানীর “অঙ্গ” 
হিসাবে পশ্চিম বালিনে জবরদঘ্তি 
করে ও বেআইনী ভাবে (পট্স্ডাম্‌ 
চুক্তি লঙ্ঘন ) পশ্চিম জার্মান সাধারণ 
নির্বাচন অঙ্ুষ্ঠিত করা এসবই ত্র্যাপ্ডের 
সাহায্যে সম্ভব হয়। এই ব্র্যাপ্ডের 
চক্রান্ত বিফল করার শ্রন্ত স্তালিনোত্বর 
ক্রেমলিনের'নির্দেশে জার্মান গণতম্ত্িক 
রাষ্ট্রের সরকার রুশ ফৌজের আঁচল 
ধরে বালিন-প্রাচীর খাড়া করেন। 
কিন্তু তার উদ্দেশ্য মোটেই মহৎ 
ছিল না। ক্রেমলিনের সামাজিক 
সাত্রাজ্যবাদীরা পুর্ব জার্মানীর মত 
চমৎকার শিল্পোয়ত ও কুষিসম্পদে 
সমৃদ্ধ বাজার হাতছাড়া করতে রাজি 
নন বলেই এ প্রাচীরের আবির্ভাব 
(চেকোগ্োভাকিয়ায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপ 
একই কারণে )। ব্র্যাগ-কোসিগিন 
মিতালী চুক্তির পর এবার প্রাচীরটি 
ভেঙ্গে দিলে ক্ষতি কী? ক্ষতি অবস্তা 
হতে পারে যদি ক্রেমলিন চীনে সশস্ত্র 
হস্তক্ষেপ করতে গেলে 'গিছন থেকে 
বনের সৈগ্ভ দল দ্রাং নাথ অস্তেন্‌ 
করে? এ সবই সরকারী স্তরের 
মারাত্মক যোগসাজস কারণ এগুলি 
যুদ্ধের বিপদ বাড়াচ্ছে। - তাই স্তালিন 
বলেছিলেন ১- 


“পৃথিবীর সমস্ত জাতির জনগণ 
ঘি শাস্তিঃক্ষার পতাকা স্বহস্তে ধাড়া 
করে লড়েন তবেই শাস্তি অঙক্গুধ 
থাকতে পারে।.---আর যুদ্ধবাজরা 


যদি তাদের প্রতারণার জালে জড়িয়ে , 


ফেলতে পারে...একমত্রি সেই ক্ষেত্রেই 
বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হওয়া সম্ভব ।” 


কিন্ত আজ. ইউরোপে কোথায় 
সেই শাস্তি সংগ্রামের কুরুক্ষেত্র? 


পর্ণ || শক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


হরতালের ইতিকথা 


~~ 


আলউদ্দীন খলজীর রাজত্ব কালে 
প্রথা চালু ছিল। গঞ্জে, হাটে, 
ঘে সমস্ত দোকান কোন না 
ণর জন্য সারাদিন ধরে 
রাখা হত, (সেই সব দোকানের 
শয়ে হরিতকী বা হুরিতাল দিয়ে 
চচ্থিত করতে হত। সেই হরিতাল 
টহ্নিতকরণ থেকেই হরতাল কথার 
ৎপত্তি। 
সাধারণত দেখা যায় মালিক পক্ষ 
যু বজায় রাখতে, অন্যায় দাবীকে 
‘ঞনৃতিষ্ঠিত করতে, গহিত আদেশ 
লব রাখার জন্য সরকারী শৌষণ- 
সাহায্য নেয়। নানা প্রকার 
দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা শারীরিক 
করে মালিক পক্ষ চেষ্টা করে 
আদায় করে নিতে । বৃর্জোয়া 
(সন ব্যবস্থার নিয়ামক সংস্থাটিও 
শলিক পক্ষকে নানাভাবে সাহাষ্য 








রে, এমন কি শাসক গোষ্ঠী নিজেদের 


, সত্যজিৎ বায় 
(৬ম পৃষ্ঠাব পর) 

এলে সবক্ষেত্রেই কি তা হয়? 
হদূর খবর পাওয়া গেছে, গগুপী গাইন 
ঘা' বাইন’ বিদেশে সমাদৃত হয়নি। 
খতে কি কিছু এসে ঘায়। সাইট 
থাড সাউণ্ডেব মত নামী কাগজে 
+আপ সম্বন্ধে অনেক নির্বোধ 
কই করা হয়েছে। সমালোচনায়, 
বধু, রসগ্রহণে মেজাজ রুচি দৃষ্টি- 
দির পার্থক্য থাকবেই, তাকে সহিষ্ণু- 
বে মেনে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়, শুধু 
'রগাছা চালাকিই অসহা। আর 
ফিত্বপীল কোনও সমালোচক কখনও 
ঢালেননা যে হাজার পাতার সমালো- 
শর থেকে একটি শিল্পকর্ম অনেক 
“শি গুরত্বপূর্ণ। লিটল ম্যাগাজিনের 
শালোচন!| বাঙল! ফিল্মের আলোচ- 
কে একটা মানে পৌছে দিয়েছে, 
মাদের চিন্তাকে পরিণত হতে 
হাষ্য করেছে, আমাদের মত সাধারণ 
কি-পাঠকদের পক্ষে এটা কম লাভ 
ধ 1” যখন ফিল্ম সোসাইটি ও তার 
ধন্দোলন সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ ছিল 
, তখনও এবং দীর্ঘকাল ধরেই 
শীনন্নবাবুরা ফিল্ম সম্বন্ধে সিরিয়স 
ধলোচিনায় চলচ্চিত্র বিষয়ে আমাদের 
গ্রহকে জাগিয়ে রেখে এসেছেন, 
“ল প্রচারিত পত্রপত্রিকাগুলোর 
গানও স্বীকৃতি বা অন্ত কোনও 
ক থেকে কোনও উৎসাহ না পাওয়া 
ত্বও। ছবি বোঝার ব্যাপারে নান! 
1রণে ভুল ত হতেই পারে। ক্রুফো 
থর পাঁচালী একদম সহ করতে 
রেননি শোনা যায়, তাতে কি প্রমাণ 
[ ছবিটির কোনও মূল্য নেই, অথবা 
চিত্র বিষয়ে তিনি একেবারেই 
কাট ? 


বিজলী মিষ্ত্রী 
নিয়ন্ত্রিত কর্মসংস্কাগুলিতেও একই 


আচবণ কবে। যে আচরণে মালিক 
পক্ষ অভ্যস্ত । 


শ্রম-বিজ্ঞানের লিখিত চিত্র 
তিনটি--মালিক, শ্রমিক ও সবকার। 
কিন্তু শ্রম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
দেখা ধায়, সরকাব প্রায়শই নিরপেক্ষ 
থাকেনা বাঁ শ্রমিক শ্রেণীর সাহাষ্যে 
ক্কচিৎ উদাব নীতি গ্রহণ কবে। ববঞ্চ 
বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায় সরকার 
মালিক শ্রেণীব সঙ্গে মিলিত হয়েছে । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 'দশক থেকে 
( পাশ্চাতো শ্রম আন্দোলনের স্ুচ্না- 
কালীন সময় ) উনবিংশ শতাব্দী এমন 
কি বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ শক অবধি 
সাবা বিশ্বে বিভিন্নাদশেব সবকাবী যন্ত্র 
বাব বার মালিক পক্ষেব সঙ্গেই হাত 
মেলায় । অবশ্য বাতিক্রমও আছে 
কিন্তু তা সংখ্যায় এত কম যে কোন 
গাণিতিক হিসাবের মধ্যে আসেনা! 
কাজেই বাক্ধবে আমবা দখি ছটি 
চকিত্র_ মালিক ও সরকার এবং 
শ্রমিক। ' 

আংগিক লাভেব পরিমাণ চক্রবুদ্ধি 
হাব বাড়াবাব জন্য মালিক পক্ষ উৎ- 
পানের যাতে ঘাটতি না হয় সেদিকে 
প্রচণ্ড নজব রাখে । উৎপাদন বাঁডা- 
বার জন্য যে কোন অন্যায় কাশ 
কবছে দ্বিধা করেনা । বাঁধাতামূলক 
ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর ওপব প্রচণ্ড চাপ 
শ্বট কবা হয়। শ্রমিক, শ্রেণীকে 
শ্রম আইনের বহিভূর্তি এমন কি 
সরকারী বিধি-নিষেধও লঙ্ঘন করে 
কাঁজ কবাব শুন্য অযথা গীভন ও 
খঅতেতুক অত্যাচার কবা হয়। মালিক- 
পক্ষেব এই সব কীঁজ কববাব জন্য 
তাদের সাহায্য করে সরকাবী পুলিশ, 
সরকাবী আইন, এমনকি সশস্ত্র 
সবকাবী সায়তা। কিন্তু শ্রমিক 
শ্রেণী কি করবে এই অন্তায় এই 
অবিচাঁবেব বিরুদ্ধে? তাঙ্কের এক- 
মাত্র পথ বা অস্ত্র বা নীতি হল হবতাল 
বা ধর্মঘট ৷ 

আজ যারা দেশেব নেতৃত্ব করছেন, 
ধাবা দেশেব অগ্রগতি কামনা করেন 
এবং গণতন্কে সঠিক ভাবে মর্যাদা 
দিতে চাঁন, তাবা অবশ্তই উপলব্ধি 
করবেন হবতাল-বিজ্ঞানকে। 

সাধারণ ভাবে জানাতে গেলে, 
হরতাল বা ধর্মঘট যে কোন শ্রম- 
জনিত অসহযোগিতার সমার্থবোধক। 
শারীরিক বা আথিক নিপীডনে মন 
যখন ভাবাক্রান্ত হয় তখন ব্যক্তি- 
মাত্রেরই মনস্তাত্বিক কাঠামো বিপর্যস্ত 
হয়। তখনই প্রশ্ন ওঠে সাধারণ 
সহযোগিতা প্রত্যাহারের । কলকার- 
খানা, সাধারণ কর্মসংস্থা বাদ দিয়ে 
যদি সাধারণ মানুষের সংসারের 
দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে দেখা যায় 


সেখানেও কোন কিছুব অভাব হেতু 
বা অন্যায় কার্ষকরণে সংসার ভুক্ত 
বাক্তিগণের মধ্যে অসস্তে'ষ দেখা 
দেয়। বিক্ষোতপুর্ণ স্বাতন্তরা ও তোষণ 
চলতে থাকে, ইহাঁও এক ধরনের 
হরতাল বা অলহযোগিতার ভাবরূপ। 
বর্তমানে দেশের সমাজ-বাবস্থা 
যত উন্নত হচ্ছে, শ্রমবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে 
হরতালের সার্থকতা ততই বুৎপন্ত্ত 
লাভ করছে। হরতালের বা ধর্মঘটের 
ব্যাপকতাও বাডাছ। ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান সরকাবী কর্মচারী জনসাধারণ 
আক্ষকাল তাদেব অসস্তোম বা 
অসমর্থন জানবার জন্ত বা কোন 
ন্তাষসঙ্গত দাঁবীআাদায়েব জন্ম হব- 
তালের আশ্রয় নিচ্ছে। শিল্পে 
বাস্ত্রক উৎপাদনের ওঁৎকর্ষতার সঙ্গে 
যে বিবর্তন বা পা বর্তন দেখ! দেয় 
তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে নানা 
প্রকাব সমস্যা । এই সমশ্তার সমা- 
ধানে শ্রমবিজ্ঞানের একমাল্র উপায় 
হরতাল বা ধর্মঘট । 


শিল্পে ধর্মঘটের স্থত্রপাত হয় 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। 


ইংলপ্ডে যন্ত্রের উদ্ভীবনের ফলে - 


শিল্পের দ্রুত প্রসাব ঘটে, শ্রমিকশ্রেণী 
বেকার হতে থাকে । ধনতাস্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীব স্থান 
এত নীচুতে ষে মানুষ হিসাবেও 
তাবা স্বীকৃতি পেতোনা। কিন্ত 
শ্রমিক শ্রেণী নানাভাবে নিজ্জেদের 
সংগঠিত করে এক্যবন্ধভাবে আন্দোলন 
করে হৃরতালের বা ধর্মঘটে অধিকার 
আদায় করে। সরকারী আইন 
অন্ুসাবে হবতালের অধিকার স্বীকৃতি 
হয়। অধুনা পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক 
দেশের শ্রমিকদের  আইনসঙ্গত 
অধিকাৰ হবতালের । 

শুঁমিক ধর্মঘটের অধিকার সম্পর্কে 
গান্ধীজ্জী লিখছেন £ “এটা নিঃসান্হ 
যে ষখন তাদের প্রতি ন্যায়বিচার 
অস্বীকার করা হয় তখন শ্রমকদের 
হরতাল পালনেব অধিকাব আছে ।” 

(নবজীবন ২৫.৪*১৯২০) 

“ধর্মঘট এবং কাজ বন্ধ করাব 
মানে অলৌকিক কিছু আয়ত্ত করা। 
শ্রমিক তাদের ইউনিয়ন এবং সমিতি 
সংঘটন কববেন এবং ইউনিয়ন অথবা 
সমিতির অনুমতি ছাড়া কখনও 
ধর্মঘট কর! উচিত নয়।* 

(নবজীবন ৮*২*১৯২০ ) 

“ধর্মঘটের প্রশ্ন কেবলমাত্র তখনই 
উঠতে পাবে যখন সামঞ্জস্ক স্থাপকেরা 
অথবা তাদের মৃখপাত্র যে সিদ্ধান্ত 
জানান তা শ্রমিকদের স্বপক্ষে ও 
মালিকের বিপক্ষে এবং মালিকরা 


এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করেন না। 
( মজুর সন্দেশ ৩১.৩.১৯৩১ ) 


বিশ্ব রাজনীতিতে সামাবাদের 
উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট শ্রম বিজ্ঞানের 
এক উল্লেধঘোগো রূপ ধারণ করে। 
বিশ্বের বিভিন্ন রুমানিই মতাদর্শ 
গোষ্ঠী বং অস্কান্য সমাজতান্ত্রিক দল- 
গুলি পৃথিবীর নানা দেশে শ্রমিক 
সংগঠন গড়ে তোলে এবং ধর্মঘটের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বস্থ চিন্তাধারার 
প্রকাশ ঘটায়। মার্কসী্স চিন্তাধারায় 
শ্রমিক সংগঠনের নাধা দাবী ও শ্যায়- 
সঙ্গত অধিকার আছায়েব পঠভূমিকায় 
ধর্মঘটকে অন্তৃতম শ্রেষ্ঠ পথ বলে বিবে- 
চিত হয়েছে। ও 

বর্তমান ভারতে অর্থনৈতিক" 
সামাক্মিক-রাজনৈতিক ইত্যাদিতে নানা 
ভাবে বিপ্লব সংগঠিত হচ্ছে। পুঁজি- 
বাদী অর্থনীতি, আমলাতান্ত্রিক সমাজ- 
নীতি, ্বৈরতাঙ্িক রাজনীতির ভ্রুত 
পরিবর্তন ঘটছে। গণতান্ত্রিক ভার- 
তের চাষী, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্র- 
দায়ে যাতে শাস্তি ফিরে আসে, যাতে 
তারা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে তার জন্য 
প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধ, ন্তাপ্ বিচার, 
যোগ্য ব্যক্তিত্ব ৷ 

নয়াদিলীর চিঠি 

(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 

কবেছে* (১); “প্রেসি'ডণ্টের শাসন 
কায়েমী স্বার্থের আজ্ঞাবাহী হয়ে কাজ 
করছে” (২); তৃতীয়, ষেটি তিনি মুখে 
বলেন নি কিন্তু কাজে করেছেন, অর্থাৎ 
প্রেসিডেন্টের শাসনকাল বষ্ঠিত হতে 
ঘিয়ে, সেটি হল ফবওয়ার্ড ব্লক উক্ত 
কাষেমী-স্বার্থের হুকুম-চালিত প্রেসি- 
ডেণ্টের শাসন আরও চলুক তা চায়। 
ধারা লজিকে সিলোজিস্মের সঙ্গে 
বিন্দুমাত্র পরিচয় রাখেন, তাঁবা দেখতে 
পাবেন, প্রথম উপপাগ্যব সঙ্গে মধ্যের 
এবং অস্তিম নিক্র্ষেব কি নিগুঢ় সম্বন্ধ | 

হায় ফরওয়ার্ড ব্লক! ভাগ্যিস 
নেতাজী আজ দেশে ফিরে আসেন 
নি, নইলে স্বদেশী সামাজ্যবাদীদের 
সঙ্গে অবিচল, অনাঁপোষী ও নিরন্তর 
সংগ্রামী যোদ্ধা দেখতে পেতেন, তীর 
নাম কপচে একমাত্র রাজনৈতিক 
দলিল যাবা %াঁড় কবাতে চোষ্টত, 
তারা তাঁর মূল আদর্শ থেকে কার্ধতঃ 
কতো! সরে গিয়েছে। 

এটা কি ফরওয়াড ব্লক তথা অন্ত 
প্বামপন্থী” দলর1 অবগত আছে যে, 
সি, পি, এম-এর স্থানে যদি আজকে 
তাদেরকে নিপীড়িত শ্রমিক, কৃষক ও 
শ্রেণীচ্যত নিয্নঘধ্যবিত্তদের পীড়ন- 
মুক্তির জন্য শ্রেণী-সংগ্রামে অগ্রণী 
ভূমিকা নিতে হতো, তাহলে তারা 
উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আজ্ঞাবাহী 
বর্তমান রাষ্টরব্যবস্থাঁ এবং বর্তমান 
কেন্দ্রীয় সরকারের তেম্িই বিষনজরে 
পড়তো, তাদের সঙ্গে ঠিক তেমনি 
ভাবেই সংঘর্ষে লি হতে হতো, যেমন 
হচ্ছে অংশত: সি, পি, এম, এবং 


বহুলাংশে সি, পি, এম, বহিভূতি 
অনির্ণীত বামপন্থী শক্তি। 


আলম 


কিন্তু এসবই তো আপেক্ষিক। 
বস্তু তঃ চাই মজবুত সংগঠন । নৈতিক 
দৃঢ়তা, সংগ্রামী চরিত্র ও একাস্তিক 
একাগ্রতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে সফল- 
কামী সংগঠন। সংগঠনের সংগ্রাম 
হবে অন্যায়ের বিরূদ্ধে, অবিচারের 
বিরূদ্ধে, শোষণের বিরূদ্ধে, অত্যাচারের 
বিরদ্ধে! আর সংগ্রামের একমাত্র 
হাতিয়ার হরতাল ও ধর্মঘট। * 

হরতাল কোথাও দেখা দেবে 


শ্রমিক-মীণিকের লড়াই, কোথাও 


সরকারের. বিরুদ্ধে নাগরিকদের, 
কোথাও শাসকদের বিরুদ্ধে শাসিতের। 
কিন্ত সর্বত্রই অন্তায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতে সর্ব- 
প্রথম ধর্মঘট হয় বোদ্বেতে। কার্পাঁস 
শিল্পের শ্রমিকরা ১৮৯০ সালে তাদের 
বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে কাজ বন্ধ 
করে এঁক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সুরু 


করে। অধুনা পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘটের 
বা হরতালের খতিয়ান এই রূপ: 
যুক্তফ্ণ্টের আমলে ৯ মাসে ৯৭৬টি 
হরতাল, আওতাভৃক্তকন্রী । ৬১৫৩৫৭ 
জন; রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে ৭ 
মাসে ২০৭টি, কর্মী ১৩৮৪৫৭ জন । j 





মন্ত্রী মশায় অবশ্য পরম আত্ম- 
প্রসাদের সঙ্গে জানিয়েছেন, কেন্দ্রের 
পরম সাফল্য কি--ছু"হাজারের ওপর 
তথাকথিত নকৃশালপন্থীদের “গ্রেপ্তার 
(যথার্থ সংখ্যা নাকি .২,২৯১)। 
তিনি হুমকি ও ধমক দিয়েছেন যে, 
“চরম্পস্থা” প্রচার যারাই করবে তাঁদের 
বিরুদ্ধে প্রজার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্ 
করার ব্রিটিশ” সাআজ্যবাদী আইনের 
নব সংস্করণ অস্থায়ী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
ষড়ঘস্ত্রের অভিযোগে কেস চালানো 
হবে। ছবি ও মৃতি নষ্টকারী এবং 
মাও সে তুঙ-এর ছবি বা মূর্তি প্রদর্শন 
কারীদের বিরুদ্ধেও "আইনের কার্ষ- 
কলাপ* চালানো হবে! আশ্চর্য নয়, 
রাজধানীর বিত্তবান শ্রেণীর প্রসাদপুষ্ট 


প্রেস কলকাতায় সাম্প্রতিককালে 
গুলি-চালিয়ে ৭ অনের প্রশাসনিক 


হত্যাকে সমর্থন করবে ! 
অণু-অস্ত্র আরও অস্ত্র! 

সম্প্রতি রাজধানীতে প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের  পোষ্টার-তৎ্পরতা দেখা 


যাচ্ছে। হিরোশিমা দিবস পালন 
হবার অব্যহিত পবেই দেখ! গেল 
অণু-আমুধ প্রয়োগগত বিস্ফোরণের 
চিত্র সম্বলিত প্রচার “ভারতকে 
আণবিক শক্তির অধিকারী হতেই 
হবে? কেন, এই চীৎকার ? হঠাৎ- 
বড়লোক, বিত্তবান শ্রেণীর ' ল্যাজ-ধর! 
তল্লীবাহক ভ্রষ্ট উচ্চ রাজকর্মচারী 
এবং ম্মাগল্লার প্রভৃতি অসাধু ব্যব- 
সায়ীরা জানে, অন্তায় উপায়ে লাভ 
করা সম্পত্তির রক্ষাকবচ একমাত্র 
ভবিষ্যৎ যুদ্ধ আরম্ভ দ্বারাই হতে 
পারে; তা হলে. আপবিক অস্ত্রের 
প্রয়োগ অবশ্যম্ভারী । 

ভারত সরকার ধরি মাছ না ছুই 
পানি ধাচের মনোভঙ্গী নিয়ে স্ষিংক্পের 
ছুজ্রেঘ্ হাসি হাসছেন, চাদরের 
আড়ালে অনুঅন্্েরে কৌশলগত 
প্রশ্নোগের পরিকল্পনা ঠিকই আছে। 


Regd. No. C42 


ধ্বাগিন| মাহাতে!' নিক) চৰি 


€দর্পণের চলচ্চিত্র সমালোচক) ্ 


| ₹ রূপদশাীর সাগিনা মাহাতো 
কাহিনীটি বহুদিন আগ পড়ে- 
ছিলাম। সাগন্যার চারন্র মাহাত্ম্য 
মধ হওয়ার মত. যথেষ্ট করণ 
না থাকলেও রূপদশীর লেখার 
গুণে চাঁরন্র্টি আমায় আকৃষ্ট করে- 
ছিল। তপন সংহ মহাশয়ের 
তুলিতে আঁকা সাগিনাকে পুনরায় 
দেখার *পর যদ সেই পুরোনো 
আকর্ষণ অনুভব না করে থাঁক 
তারজন্ট তর্পনবাবুর চিন্রাবন্যাসের 
রশতিনীতিকেই দায়ী করতে হয়। 
চকচকে ঝকঝকে তকতকে। 
. এই হোল তপনবাবুর চলীচ্চত্ 
আঙ্গিক। বাঁহরজ্গের শোভায় যেমন 
আবার আল্তর দৃশ্যেও তাই। এটা 
অবশ্যই পরিচালকের পক্ষে এক 
বিশেষ দর্শকমপ্ডলীর বিচারব্া্কে 
শন্তহাতে আগলে রাখার জন্য 
যথেষ্ট । তপনবাবুর অনঃরাগণ চল- 
চ্চতরগামদের সংখ্যা যে স্বল্প নয় 
তা, অনদ্বাঁকার্য্য। মোদ্দা কথা হোল 
তপনবাব “পপুলার” (বাংলায় 
জনপ্রিয় বলার চাইতে ইংরাজশী 


EI 
, শব্দাটতেই 'সনেমাজগতের তাবৎ 


“শদকপাল”দের ব্যবহারিক ক্ষমতা 
সহজবোধ্য)। পপৃলািটির ধজা 
উড়তে থাকুক, রক্ষে এই যে তপন- 
বাব, আর যাই করুন আমাদের 
বলার অধিকার কেড়ে নিতে পারেন 
নি। 

যে, অকল্পনীয় . রোমান্টিক 
কষ্টকম্পনায় “আপন জন”, তারই, - 
আর এক অবিশ্বাস্য চেহারা 





একটি অসাধুতা 
এবাভিন্ন সংবাদপত্রে “সাগিনা 


মতামত বলে যে অংশাবশেষ . 


উদ্ধৃত করা হচ্ছে, আমরা পরিষ্কার 
জানিয়ে দিতে চাই এ ছবি সম্পর্কে 
ওটা আমাদের অভিমত নয়। 
“সাগিনা মাহাতো” সম্পর্কে দর্প 
ণের সমালোচনা এই সংখ্যায় 
প্রকাশিত হল। এই ছবির নির্মা- 
তারা দর্পণের মতামত বলে যেটা 
চালাচ্ছেন সেটা আসলে দর্পণে 
একাঁট চিঠির অংশ 
বিশেষ । | 





এন ইউ মির প্রতিবাদ ও দির উতর 


দপণের গত একুশে আগস্ট 
তারের সংখ্যায় “চায়ের নীলাম 
নিয়ে এস ইউ সি-র উল্টো সুর” 
শীর্ষক সংবাদের প্রাতবাদ করেছেন 
এ পার্টির কাঁজকাতা জলা কাঁম- 
টির সম্পাদক শ্রীআশুতোষ ব্যানাজশি। 





তান বলেছেন, “চা প্রতিষ্ঠা 
গলির ইউনিয়ন সমুহের কর্মচারী- 
দের কো-আর্ডনেশান . কমিটির 
নেতৃবৃন্দ যখন চা নীলামকেন্দ্ 
গৌহাটিতে খোলার প্রচেষ্টা সম্পকে 
কলিকাতা আঁফসে এসেছিলেন, 
তখন এস ইউ সর বন্তব্য সুস্পম্ট- 
ভাবেই জানানো হয়েছিল'। সে 


সাগনা মাহাতো। অবশ্য বর্তমান 
সামাজিক অবক্ষয়ে তরুণের স্বপ্ন 
আর প্রায় ত্রিশ বছর আগে ভারতে 
বিশেষত বাংলা দেশে ট্রেড ইউানয়ন 
আন্দোলনের অন্তর্বন্দে পীঁড়ত 
এক মজুরের স্ব্ন এক নয়। 
আপন জনের তরুণ নায়ক প্রেমে 
ব্যর্থ হয়ে সমাজবিদ্রোহণ হয়ে ওঠে। 
এখানে ললিতার সাগিনার প্রাত 
ভালবাসাকে পরিচালক ঘটনা 'বিন্যা- 


সের সহায়ক করেছেন। এবং ললি-, 


করবেন। আপনার পত্রিকায় আটই 


অথবা এস 
ইউ সি কি ভাবছে এই এক লক্ষ 
লোককে পার্টর হোল টাইমার 
করবে? 


সমবোধবাবুর বন্তব্য বলে দর্পণে 
যা বোরয়েছে শ্রীব্যানাজশী তা 


' এগারোই আগস্ট তারিখের ফ্রুন্টি- 


য়ার টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায় 


, বৌরয়েছে। সুতরাং 'মধ্যাভাষণের 


আঁভষোগ দর্পণের বিরুদ্ধে নয়, 
্রীব্যানাজশি তথা এস; ইউ সি দলের 
বিরুদ্ধেই আনা উঁচিত। 


' কগীর্তি। 


ষে দুচার কথা বলেছেন, সেই দিকে 
দৃষ্টি রেখেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে 
বিদ্রোহী ক্যাডারের দেহ বুকে তুলে 
নিয়ে সাগনার পিছন পছন শ্রামক- 
মানের মিছিল সংগ্রামী ভবিষ্যতের 
দিকে এগিয়ে এলে” এই উদ্তি যথার্থ 
কনা। ছাবতে ট্রেড ইউনিয়ন 
অ'ন্দোলনে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের 
“সায় সঠিক ও, বাঁলম্ঠ বন্তব্যের 
আভাস” পাওয়া গেছে কনা তা 
অবশ্যই নট্র মহাশয়ের একান্ত ব্যান্ত- 
গত মত। নট্ট মহাশয়ের অন্য কিছ; 
বন্তব্যও স্বাবরোধী। যেমন শুর নতেই 
তান বলেছেন ট্রেড ইউনিয়ন 


আন্দোলনের প্রথম যুগে নেতৃত্ব এক 


ছিল, এখন তা দ্বিধাবিভন্ত। পরে 
আবার ছাঁবতে নেতৃত্ব 'দ্বিধাবিভন্ত 
হওয়ার কাহনীটি তান মেনে 
নিয়েছেন। কাহিনীর 'পটভ্‌মি ট্রেড 
ইউানয়ন - আন্দোলনের গোড়ার 
দকে। সাঁগনার নৌতিক দুর্বলতা- 
গুলি নেতা সংশোধনের চেষ্টা, 


' করেন নি বলে তান নেতার প্রাত 


বক্ষোন্ত করেছেন অথচ ' সাগনা 
এমন এক শ্রামক নেতা যার পছনে 
{পছনে ' বর্তমানের মিছিল সংগ্রামী 
ভাবষ্যতের দিকে. এাঁগয়ে চলতে 
পারে বলে তিনি তপনবাবুর ছবির 
শেষদৃশ্য স্মরণ করেছেন। 

আমার মনে হয় না. তপনবাবদ 


এই ছবিতে কোন রাজনৈতিক বন্তব্য 


রাখতে চেয়েছেন। তা চাইলে 


অন্ততঃ ছবির চাঁররগ্ীলতে কিছুটা 


বিশ্বাসযোগ্য ছাপ রাখার প্রয়াস 
করতেন। তাঁর কল্পিত সাঁগনা প্রায় 
এক আঁতমান্মষ। এই ভুমিকায় 
দিলশপকুমারের আভিনয় স্মরণশয়- 
আঁতমান্ষ সাগিনার 
[বিপরীতে পার্ট থেকে বাঁহক্কৃত, 
'হংসাপরায়ণ আনির্দ্ধ বাংলা তথা 
ভারতাঁয় ছাঁবর 'চিরাচারত ভাল- 


দেয়! অনিলবাবর অভিব্যন্তি ছাবতে 


, যাত্রার কুটীল নায়কের বাঞ্ছনীয় 
- উপাঁস্থাত মান্র। জন-আদালতের 


প্রয়োগ কৌশলেও আঁতনাটকীয়তা। 
তিন 
বার কোন কারণ খুজে পাওয়া যেত 
না! এবং এই কৃতিত্ব তাঁর নিজস্বই। 
তপনবাবূর কৃতিত্ব থাকলে তান 
অন্য আঁভনেতাদের দয়েও এমন 
পারতেন। 


তেয় পষ্ঠার পর) 
ভাঙেন। আম শুধু আরেক; 
যোগ করতে চাই, যাঁর অবদানের 


হলেন ইাঁতহাসের এই “সাঁশনা 


মাহাতো”__তাঁকে গোঁরাকশোর ঘোষ 
মহাশয় 'কাক্পাঁনক' বলে চালালে 
কি হবে? 


আর ইতিহাসের এই সাগ- 


DARPAN, Price 30 P.; 


ংবাদপত্র 


শেষাংশ ২য় পঙ্খার ) 


বচন “আম” ব্যবহার করেন না, . 


এই হঠাৎ আংগুল ফজলে কলাগাছ 
বেচাল বালাখল্যের তা জানার কথা 
নয়।' 

বাংলাদেশের রাজনশীতি গনজে 
না বুঝেও অন্যকে বোঝাবার প্রয়া 
সকে কি বলব? গো-মুর্খের 
আহাম্মাঁখ না হস্তীমূুর্খের বাদ্ধি- 
বিরলতা 2 কিংবা মাঁক্নী দাও- 
য়াই-এ বব কম পাশ করা গ্যাকাউ- 
ল্টান্টও আজকাল বাংলাদেশে রাজ্য 
রাজনীতির ব্যাখ্যা করতে পারঞ্গম 
হয়ে পড়ছে? ইতিহাস, রাজ- 


নীতি, দর্শন, অর্থনীতি এসব " 


সাংবাদিকের দরকার পড়ে না, 
কারণ সে; সবের জন্যে আদি কংগ্রে- 
সের মন্দ বীরেরা রয়েছেন। মাদশী 
কংগ্নেসেরও অনেকে কৃপা করেন। 
এই করেই তো হারবাবুদের গরু- 
বেণেরা করে খায় আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে। 

তাই বাংলাদেশে সরকার" গুণ্ডা 
দলের 'জা্সাটস এ, এন, মবল্লার 
রায় অনুসারে) অকথ্য অত্যাচারে 
সমণীর ভট্টাচার্য অবনশ চক্রবর্তীদের 
পরিবারে, কৃষ্ণনগরের জনপথে, 
যখন জনতার শোক, ক্লোধে পাঁরণত 
তখন সৎ সাংবাদিকের মুখোস ধরে 
এরা সি, আর, পির 'জলবন্দী'দের 
উদ্ধারের ছাব ছাপায়, সেই ন্যায্য 


ক্লোধকে বিপথে চাঁলত করতে 


চায়। জোতদার-কৃষকে বাড়ী- 
ওয়ালা-ভাড়াটে শববাদকে এরা 
রচনা করে সাত্যকারের ভুল বোঝা 
শারকণ সংঘর্ষের সম্ভাবনা ও ঘটনা 


'স্‌চ্টি করে। অসত্য-অর্ধসত্য-বিকৃত 


সংবাদ ছাপিয়ে, তার নোংরা ভাষ্য 


যাবার দুঃসাহস এদের কেন হলো, 
বাংলাদেশের প্রতিটা সংবাদপন্ত 
গ্রাহক ও পাঠককে ভেবে দেখতে 
অনুরোধ জানাই। 

আর যাঁদ তাঁরা চান তাহলে 


এ নোংরা রাজনীতি বন্ধ করার ) 
জন্যে দড়তার সঙ্গে তাঁরা হস্ত- ' 


ক্ষেপ করুন| 'লোকঠকানো সাংবা- 
ধিকতার ভাড়াটে ভাঁড়দের কত সহ্য 
করবেন? 
তার জন্যে নয়া ! 

আমরা মনে কার সাধারণ 


মানুষের মালিকানায় বাংলাদেশে « 


পানর ' 


নতুন সং সংবাদপত্রের অভ্যুদয়ের . 


প্রয়োজন এবং রাস্তব সম্ভাবনা 
উপাস্থিত। সংবাদের 'বাজার' বন্ধ 
করার সময়ও এসেছে। 


নাকে গোঁরাকশোরবাবড কাঁ জঘন্য 
ভাবে চান্ত ' করেছেন তাঁর 
তা আর উল্লেখ করলাম না, অন 





-আম্প্য্রক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাত-১৩ থেকে মাত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দ্প'ণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


নবালী থাক্রমণে সন্ত গুলি 
ঘাটক আইনের ঘাশরয় চাইছে 








১০শ বর্ষ, শপ শা ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ॥ দাম ৩০ পঃ 


চাকরীর ক্ষেত্রে 


' নকশাল বা ছাই 


(দরের সংবাদদাতা), 


সান 
এবং অরশেষে চাকুরণতে নিয়োগের 


ক্ষেত্রেও , নকশাল বাছাই আুরু 


হয়ে গেছে । সমস্ত সরকারী আঁফিস 
তথা ব্যান্তগত মালিকানার বজ 
সওদাগর আঁফসত্দলিতে এই 


মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে, যে 


বিবরণ সংগ্রহ. করতে হবে। এই 


“সমস্ত খোঁজ খবর সংগ্রহের ব্যাপারে ' 


নগর সামৰিক বাহিনীৰ 


যে আঁতরিন্ত সময় লাগবে তা যেন 
অবশ্যই ব্যয় করা হয়। এমন কি 
প্রয়োজন হলে খোঁজ খবর নেওয়ার 
ব্যাপারে .'আঁফস-কর্তৃপক্ষ সররারী ' 
সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। .সর- 
কার সি” আই ভি এবং আই 'ব 
দিয়ে আঁফসগন্ুলকে সহায়তা করতে 
সর্বদাই পা বাড়িয়ে আছেন। .যাঁদ 
'কোন ব্যান্তর 'বরুদ্ধে নকশালী 
রাজনশীত সম্পাকত "নীট আভি- 
_ শেষাংশ ৯ম পঠায়) , 


"হাততে দুলে দেখ হচ্চে ? 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
কৃষ্ণনগর ক সৈন্য বাঁহনীর 
হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে? দর্পণ 


. শবশ্বস্তসুত্রে জানতে পেরেছে যে 


এই সহরে বার বার পীলশের ওপর 


নিহত হচ্ছে, তা থেকে' এই প্রমা- 
নিত হয় যে এই উগ্লপল্থটদের 
কার্যকলাপ এখনও বন্ধ হয় 'নি। 


সরকারকে আরও চিন্তাঁন্বিত 'করে 
তুলেছে কারণ ওই" থণ্ডযুদ্ধ সর-' 
কারের বিশ্বাস. গভীরতর করছে 
যে কৃষ্ণনগরের এই উত্রপল্থণীদের . 
হাতে প্রচ্চর পরিমাণ অস্বশস্ম্ 


. আছে। " 


OEE ETE TO 
(শেষাংশ ৯ম পচ্ঠায়) 


(রাজনৈতিক সংবাদদ্ঘতা ১ 


নকশাল আক্রমণে পুলিশ |. 


হঠাৎ খুৰ বেড়ে গিয়েছে যার ফলে 
তথ্যাভজ্ঞ মহল মনে করছে যে 
কেন্দ্র এই রাজ্যে বশেষ অবস্থা 
ঘোষণা করা হতে পারে। | 

সব থেকে লক্ষণীয় কিছুকাল 
যাবৎ মিলিটারী জনসংযোগ দপ্তর- 
টির সম্প্রসারণ। আগে, 'যেখ্যনে 
ব্রাবোর্ণ রোডের কমলা ভবনে দুটি 
ছোট ঘরে জনসংযোগ দপ্তর ছল 


* এখন সেখানে ডালহৌসী অণ্চলে 


বিভা মুখার্জীর নাম বদলে 
প্রাথা হল পি কে সেন 


শের সেই মোটর লণ্টর নাম 
পরিবর্তন করা হোলো। “শবভা 


মুখাজশি”র জায়গায় নতুন নাম . ' 


হয়েছে শপ কে সেন? 





" বন্যায় নে নিয়ে মিনি ছাই 


বাংল! কংগ্রেধ ৪ যঃ রকের 
সি গি এম-বিবোধী ৰাজনীতি 


। , দেপপের সংবাদদাতা) 


' দমদম থেকে রানাঘাট পর্যন্ত 


বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবল 'স্লাবনে 


যেসব লোক 'নরাশ্রয় হয়েছে, 
তাদের নিয়ে সি শি আই বাংলা 
কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড রক অমানাবক 
রাজনশীত সরু করেছে। ষে' সব 
এলাকায় আট পার্ট জোটের 


শুধু তাই নয়। খোদ ফোর্ট উই- 
লিয়মে সাংবাদিক সম্মেলনও করে- 
শেষাংশ ১ম পচ্ঠায়) 


হীঘরা গান্ধীর জমি অন্পর্কে নেগথ্য কাহিনী 


রকী করে তার ওপর প্রচণ্ড খাপ্পা 

না গল ও ভাতা 

দিয়েছেন। 
পোলা 


,দিককে জানায় যে জমাট প্রধান- 


যখন সে বলে জাঁমাঁট তাকে *দয়ে 
দেওয়া.হোক তখন ‘তান রাজী হন 
না, যাঁদও তানি বন্তুতাকালে “ল্যান্ড 


টু দি টিলার” এই কথা প্রচার 
,'করেন। শুধু তাই নয় ওই 'সাংবা- 


দিকের লেখা বেরুনোর সঙ্গে সম্গেই 
প্রীমতীর সন্তান রাজীব মেহেরোঁ- 
লীতে ছুটে আসে এবং ওই লোক 
টিকে মারধোর করে এবং প্রচণ্ডভাবে 
শাঁসয়ে ফিরে যায়। . 
এই জাঁমাটি সম্বন্ধে ' কিছু 
তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। 
এটি শ্রীমতীর পরলোকগত স্বামী 


তাছাড়া গত মঙ্গলবারের সংঘর্ষ. মন্ত্রী ফেলে রেখে দিয়েছেন এবং ফিরোজ গান্ধীর সম্পত্ত। ফিরোজ 


,এই জমিটি পান হাঁরদাস ম্দ্রার 
'বরোধী এক ভদ্রলোকের কাছ 


থেকে উপহার হিসেবে সংসদে 
মুন্দ্রার বিরুদ্ধে ঝড় তোলার প্র! 
মনন্দ্রার বিরুদ্ধে বাভিন্ন তথ্যও এই 
ভদ্রলোকই 'ফরোজকে 'দয়েছিলেন। 

জাঁমাট পাওয়ার পর ফিরোজ 
অথবা হীন্িরাজী কেউই এটিকে 
কাজে লাগান নি এবং এটি প্রায় 
জঙ্গলে, পারণত হয়েছে। তথাপি 
শ্রীমতী.এর দখল ছাড়তে রাজী 
নন। : 


কর্মীরা উদ্ধার কার্য চালিয়েছে, 
সেই সব এলাকায় 'স পিএম সম- 
ঁকদের উদ্ধার করতে ইতস্তত 
করেছে। ,কোথাও কোথাও বিপন্ন 
লোকদের অজ্গীকার কাঁরয়ে 
নিয়েছে, তারা আগামী নির্বাচনে 


কংগ্রেসের কমীরা বুকে পার্টর 


মধ্যে প্রচার চালাচ্ছে। 

. অপরাদকে যারা এসব 'ঁবদ্যা- 
লয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের . ভয় 
দেখাচ্ছে তারা চলে গৈলে কোন- 
রকম 'খয়রাতি সাহায্য পাবে না। 


দই | 


(দপণের সংবাদদাতা ) 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য 
উপদেস্টা শ্রীব বি ঘোষ শন্ত লোক 


বিবি, ঘোষ কেমন শক্ত মানুষ! 


এই ব্যাপারে আর একি '্ট- 
নার উল্লেখ না করে পারাছ না।. 
বাংলা দেশে তখনও রাম্ট্রপাঁতর 


বলে শোনা বায়। কিন্তু প্রশাসনিক শাসন চালু এবং শ্রীধ্মবীর তখন 


ব্যবস্থার যারা কর্ণধার তাদের 
কারোরই তন কেশাগ্র স্পর্শ 
করতে পারছেন না। ০ 
বর্ধমানের বিভাগীয় কাঁমশনা- 
রের পদ বেশ 'িছুদন হল খাঁল। 
দকছ্দাদন আগে ঠিক হয় যে শ্রীএ 
কে সেন আই এ এস ওখানে 
যাবেন। এবং অর্ভারও হয়ে যায়। 
সেন মহাশয় নাক অসুস্থ হয়ে 
পড়েন এবং বর্তমানে ছুটিতে 
আছেন। কেন তার জায়গায় 
অন্য কোন আঁফিসারকে পাঠানো 
হচ্ছে না তা হয়ত আপনাদের 


অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। আসল ' 


কথা কলকাতা ছেড়ে সরকারের 
কোন হোমরা চোমরা আফসার 
বাইরে যেতে অনিচ্ছুক । 
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা শ্রীএম এম 
বসু অন্য কাউকে এ পদ গ্রহণে 
রাজী করাতে না পেরে চুপচাপ 
বসে আছেন। 

উপরের তলায় যখন এই অবস্থা 
তখন নীচু তলার . কর্মচারীরা 
ডাসাঁপ্দন মানেনা বলে চেচালে 
কিছু হবে কি? 


গভর্ণর। তিনি প্রীএস কে ব্যানার্জ 
আই এ এসকে বললেন জলপাই- 
গাঁড় ডিভিশনের কাঁমশনারের পদ 
নেওয়ার জন্য। শ্রীব্যানাজশী অন্য 


+ 
|; 
» 


আই এ এসদের মতন কলকাতা 
ছেড়ে যেতে রাজী ছিলেন না। 
তাই তান ছনট নিলেন। 
শ্লীধ্মবীর ছয় মঞ্জুর কর- 
লেন ঠিকই । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
অর্ডার দিলেন যে ছাট থেকে 
{ফরে এলেই তাকে জলপাইগ:াড়র 
কাঁমশনারের পদে ষোগ দিতে হবে। 
এবং হয়েছিলও তাই। "তান 
এখনও এ পদেই ' আধাম্ঠিত 
আছেন। 


স্ুর্শপেজেল্ল স্যক্তিলাত ভিনি 


পত্র এগান্সেল্াঙ্গিন্সি 


"মুস্তাক ম্ুর্শেদের (আই এ 
এস) ব্যান্তগত চিঠিপত্রে আঁড়- 
পাতা হচ্ছে বলে দর্পণ জানতে 
পেরেছে। মুশদেকে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জয়েন্ট 
সেক্রেটারীর পদ থেকে রাজ্যপালের 
শাসন ব্যবস্থা নয়াঁদলিতে বদল 
করিয়েছে। কলকাতায় তাঁর স্ত্রী 
দুটি নাবালক সন্তান নিয়ে আছেন। 
স্ত্র একটি কলেজের ' লেকচারার । 
তাই স্বামীর সঙ্গে যেতে পারেনান। 

পারবারক" জীবনে সমস্যা 
সৃষ্ট করেই রাজ্যপালের স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের প্রাতীহংসা শেষ হয়নি। 
এখন নয়াদল্লী থেকে মুর্শেদ তাঁর 


স্তী এবং অন্যান্য পারজনদের 


কাছে যে চিভিপন্র লিখছেন তা' 


কলকাতা স্পেশাল ব্রাণ্টের পালিশ 
খুলে পড়ছে। ফলে মর্শেদের 
লেখা চিঁিপন্র তাঁর জ্বী এবং 
অন্যান্যরা অনেক দেরীতে পাচ্ছেন। 
শচিপন্রে আঁড়পাতার ৰয়প্মরাটিও 
স্পেশাল র্াপ্ণের পাীলশ খ্দব 
যোগ্যতার সঙ্গে করছে না। কয়েক- 
খানা খাম খুলে ঠিকমতো আঁটাও 
হচ্ছে না। খবর পাওয়া শিয়েছে, 
এই "কাজটি করছেন এমন একজন 
পাীলশ অফিসার যান মুর্শেদের 
কাছে নানাভাবে উপকৃত। তাই 
বোধহয় এখন প্রতিদান 'দচ্ছেন। 








দ্পপ 1 শ্যক্রবার ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


আইন, আরো আইন চাইছে পুলিশ 


(প্রথম পচ্ঠার পর) 


থেকে কেউ কোর্টে এসে সাক্ষ্য দিতে 
রাজন হয় না বলে পুলিশের পক্ষে 
যাদের ধরা হয় তাদের বিরূদ্ধে 
কোর্টে মোকদ্দমা প্রমাণ করা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়ছে। যারা ছাড়া 
পায় তারা আবার নানা হিংসাত্মক 
কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নরোধ- 
গ্রেপ্তার করা হবে তারা সহজে 
ছাড়া পাবে না এবং হয়ত “সমাজ 
বিরোধী” কাজে ভাটা পড়বে। 
কেন্দ্রীয় সরকার নাক এখন পর্যন্ত 
এ ব্যাপারে রাজী নয়। 

তাই পাঁশ্চম বাংলা সরকার 
1১৯৩১ সালের আযান্ডারসনী আম- 
লের সন্াসবাদ দমনের আইন 
নকশালদের ঠাণ্ডা করার জন্য 
চাল; করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 


» তাঁরা আরও ভাবছেন যে কিছ; 


ছু এলাকা “উপদ্লুূত” ঘোষণা 
করে এবং সাধারণ কেছটের বাঁহ- 
ভূতি রেখে. ট্রাইবুনালের মাধ্যমে 
মোকদ্দমা চালানো যায় কিনা! 
এই সমস্ত দমনমূলক আইনের 
একই উদ্দেশ্য এবং তা হল প্ীল- 
শের হাতে কি করে আরও ক্ষমতা 
তুলে দেওয়া যায়। 
পীলশের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা 
না দিলে পুলিশ ফোর্সের 
“মোরেল” রাখা যাবেনা বলে 
প্রশাসনক বিভাগের এক অংশ যে 
দাবী তুলেছেন, আর এক অংশ 
এবং বেশ ক্ষমতাবান অংশ কিন্তু 
- তাতে রাজী নন। এই অংশের 
মহত 'মালটারীর কাজের মত 
পুলিশী কাজে খানিকটা , ঝুঁকি 
আছে ঠিকই, 'কল্তু তাই বলে 
পুলিশের উপর আক্রমণ হলে তার 
মোরেল' থাকবে না এটা কোন ব্াস্ত- 


মোকাবেলা করার 
দাওয়াই অদ্ভূত রকমের হওয়ার 
দরকার। তাই চাই আটক আইন। 


্ট , কিন্তু তাহলেও গত কয়েক 


দিনের ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া গেছে 
যে সরকার নকশাল বা অসামাজিক 
লোকদের শায়েস্তা করার জন্য বেশ 
অদ্ভুত ভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন। 
বেহালাতে সোঁদন দিনের বেলাই 
সান্ধ্য আইন জারী 'করে বেশ 
খানাতল্লাস্টী করে কিছ লোককে 
গ্রেপ্তার করেছেন, পরে অবশ্য 
বেশীর ভাগ লোককে ছেড়ে 'দয়ে 
কয়েকজনকে ধরে রাখা হয়েছে। 

কৃষ্ণনগরেও আবার আঠারো 
ঘন্টা কারফিউ জারী করা হয়োছিল' 
আর হয়েছিল বহরমপুর ও বর্ধ- 
মানে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই করে 


ক নকশাজকে দমানো যাবে, না এর 
দ্বারা প্রশাসন জনগণ থেকে আরও 
«“এলিয়েনেটেড” হয়ে যাবে। 

গত 'তাঁরশে আগস্ট প্ঁজশন 
তান্ডবে শুনতে পাই যে কৃষ্ণনগরের 
বেশীর ভাগ লোকই, ক্ষুব্ধ! এবং 
সেই জন্যই হয়ত এখন পর্যন্ত 
প্যালশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সি 
আর 'প আর বর্ডার সাঁকউাঁরাট 
ফোর্সের লোকেরা । সরকার কৃষ্ণ- 
নগরের প্ীলশশ' তান্ডবের কোন 


রাজী হন শন, কল্তু ত্র গন্ড- 
গোলের জন্য দায়ী প্দীলশদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন 
বলে ঠিক করেছেন। কবে নেবেন 
তা এখনও ঠ্কি হয় নি, এবং নিলে 
তার ষে. রূপ প্রাতক্লিয়া হবে সে 
সম্বন্ধেও সরকার 'চান্তত। 

ইতিমধ্যে কৃষ্ণনগরে গত শাঁন- 
বার পীলশের উপর নকশালদের 
' হামলা হওয়ার পর প্রোসিডেন্সি 
রেঞ্জের বিভাগীয় কামশনার ও এক- 
জন ডি আই 'জিকে পাঠান হয়েছে 
বোধহয় জনসংযোগ করে জন- 
গণের শবক্ষত্থ ভাব প্রশীমত করার 
জন্য 

তাতে কিছু ফল হবে কিনা 
জানিনা। চ্বাধানতা-উত্তর যুগ্রে 
+ পুলিশী চাঁরত্র কিছুই পাল্টায়ান 
প্রাক স্বাধীনতা যুগের তুলনায়। 
তাই পুলিশের উপর এমাঁন জন- 
সাধারণের ধারণাও কিছ বদলায়ান 
এটা বোধ হয় পহীলশের উপর- 
তলার অফিসারেরা জানেন। 

তাই তাদের অনেকেরই ধারণা 
যে “জনাপ্রয় সরকার” না থাকার 
' দরুণ যে . ব্যবস্থাই তারা গ্রহণ 
করুন না কেন তার কোন সফল 
পাওয়া যাবে না। প্রকাশ্যে না বল- 
লেও .অনেকে মনে করেন যে, 
অস্বাভাঁবক অবস্থার ভিতর 'দিয়ে 
পশ্চিম বাংলা. আজ চলছে তার 
মোকাবেলা করতে, হলে চাই নির্বা- 
চন এবং “পপুলার গভর্ণমেল্ট”। 
তাদের এই ধারণা আরও বদ্ধমূল 
হচ্ছে রাজনৌতিক পারটিগুির 
ভিতর সল্মাস দমন আইনের 
অত্যন্ত বিরূপ প্রাতক্রিয়া দেখে। 
প্রায় সব রাজনৌতক দলই প্রশা- 
সাঁনক যল্পকে গালাগালি করতে 
শুরু করেছে এবং পাইকারী হারে 


আঁফসারদের দায়ী করছে। তাই ( 


তাঁরা ভাবছেন যে কোন পার্টরই 
সরকার হউক না কেন সেই সর- 
কারকে খ্মনখারাঁপর মোকাবেলা 
করতে হবে এবং তা করতে গিয়ে 
পুলিশ অন্ততপক্ষে কিছু লোকের 
সহায়তা পাবে যা রাষ্ট্রপতির 
. শাসনে সম্ভবপর নয়।, 





এস 


এবং বি 


লেনিন এক সময়ে বলেছিলেন, দিলেই বিপ্লব আপনা-আপান ঘটে বাহিনীকে 


“ব'লবের পক্ষে এটাই শুধ: যথেষ্ট 
নয় যে শোষিত, নির্যাতিত জন- 
সাধারণ পুরনো অবস্থায় জীবন- 
যাপন করা অসম্ভব বুঝতে পেরে 
সফল হতে হলে এটা অবশ্য প্রয়ো- 
জন যে শোষকশ্রেণী, আর আগে- 


কার মত ভাবে বাঁচতে পারছে না,, 


পুরনো কায়দায় শোষণ চালাতে 
পারছে না। নীচ, শ্রেণীগ্াল যখন 
পুরনো আমলকে আর চায় না 
এবং উপ্চ্‌ শ্রেণীগনীল যখন পুরনো 
কায়দায় আর চলতে পারে না 
একমাত্র তখনই বিপ্লব সাফল্য 
লাভ করে। এই সত্যটা অন্য ভাবেও 


(বামপল্থী 
কাঁমউীনকজ্জম-খোকামশ রোগ- 
লোৌনন) 


যে শাঁস্ত শ্রেণীগ্াীলজর অসন্তোষ 


১ এবং ক্রোধ ফেটে পড়ে। শুধু মাঘ 


শাসিত শ্রেণীগদীল আগেকার মত 
শাসিত হতে চায় না এমন অবস্থা 
বিশ্লব সংঘাঁটত করার পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। উচ্চ শ্রেণীগুলিও আগেকার 
মত জাঁবনযাপন করতে পারছে না, 
এমন একটা অবস্থা দেখা দেয়ারও 
প্রয়োজন; (দুই) যখন নির্যাতিত 
শ্রেণীগণলর দ্খকম্ট স্বাভাবিকের: 
চেয়ে অনেক বেশ তীব্র হয়ে 
উঠেছে; (তন) যখন উপরোস্ত 
কারণে, জনগণের ক্রিয়াকলাপ 
যথেষ্ট পাঁরমাণে বেড়ে 
এতাঁদন যে জনগণ ননীর্ববাদে 
নিজেদের ওপর সরকারের লদন্ঠন 
সহ্য করে যেতেন, সংকট কালে 
সমস্ত রকম সংকটকালশীন অবস্থার 
দরুণ এবং উচ্চ শ্রেণীগ্দালর 
নিজেদের নানা কার্যকলাপের ফলে 
তারা যখন ক্রমশঃ আঁধক পাঁরমাণে 
ব্যাপকভাবে কর্মচণ্ডল হয়ে ওঠেন,” 
একমাত্র তখনই বিপ্লবী পাঁরাস্থি- 
তির উদ্ভব হয়েছে বলে বুঝতে 
হবে।” (দ্বিতীয় আন্তর্জাতকের 


পতন, লেনিন) এই সব বাদ্তব 


অবস্থা কোন দল, গোঁম্ঠ বা শ্রেণীর 
নিয়ল্ণে রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু 
এগ্ীল ছাড়া ?বঙ্লবও অসম্ভব। 
এই সমস্ত অবস্থাগালি একযোগে 


গেছে।' 


॥. দাঁপপি 0 শুক্রবার ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


বামপন্থী বিখাসঘাতকতা 
প্রবী পরি 


(পর্যবেক্ষক) | 


যায় না। যে পর্যন্ত না বিপ্লবী 
জনগণ ব্যাপক বিস্লবী কার্যকলাপ 
গ্রহণ করতে সক্রিয় হন এবং 
সেই 'বি'লবা কার্যকলাপ সর- 
কারকে ভেঙ্গে দেবার অথবা অচল 
করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট শান্তশালট 
হয়ে ওঠে ততক্ষণ বপ্লৰের 
সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। এটাও 
লোনিনের স্পষ্ট ঘোষণা । 


তাহলে আমাদের দেশে মাক'স- 


বাদী পার্টিগুলর মধ্যে বর্তমান 
অবস্থায় এমন বিভ্রান্তি দেখা দিল 
কেন? 

অর্থনৌতিক সংকটের তীব্রতা 
যখন রাজনৈতিক সংকটের গভাঁর 
স্তরে প্রবেশ করেছে, জনস্মধারণের 
বিস্লবী মেজাজ যখন “পারবর্ত- 
নের” দাব'ঁ নিয়ে ব্যাপকভাবে কর্ম 
চণ্ল হয়ে উঠেছে এবং শাসকণ্রেণী- 
গুলি যখন আগেকার ধরণে শাসন 
শোষণ চালাতে না পেরে ক্রমশঃ 
। চার নিপীড়নের রাস্তা ধরেছে তখন 
মাক্সবাদী ভেকধারী করয়েকাঁট 
পার্টি দুর্গাপুরে, কেমন করে 
শ্রামকশ্রেণর রাজনোৌতক ধর্মঘটকে 
বানচাল করবার জন্যে এগিল্সে 
এলো) অথবা য্বন্তগ্রস্ট সরকারের 


- বেইমানী পতনের পর সাধারণ ধর্ম 


ঘটের বিরোধিতা করলো; ! এমন 
{ক অত্যাচারী কেন্দ্রীয় 'রজার্ভ 
প্লশের দল প্রত্যাহারের, আঁব- 
লম্বে সাধারণ 'নর্বাচনের দাবীর, 
সরকারী কর্মমরী ও শিক্ষকদের 
ধর্মঘটের সাক্রিয় বিরোধিতায় নেমে 
এলো? ' 

এদের সম্বন্ধেও লোনন সাধারণ 
[বিপ্লবী শান্ধি- 


শাসকশ্রেণীর এজেন্ট হিসাবে দেখা 
দেয়। এরাই হল সংকটকালে শাসক 
শ্রেণীর পাঁরন্রাণের জন্যে সংরাঁক্ষত 
রিজার্ভ বাহনী। শ্রামকশ্রেণীর 


সংকট তর হবার ফলে শাসক- 


« দেখা দিলেই তাকে ীব্লবী পরি- শ্রেণী বিপ্লবী জনসাধারণ ও 


পারাস্থীত বাস্তব ভাবে দেখা 


 ধস্থীত বলা যায়। কিন্তু বিপ্লবী শ্রামক কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে 


রাখা তাদের সংরক্ষিত পণম 
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দি ও উকিল ্া 


জুলাই বাংলা বনধে, দহ্গাপুত্রের . 


এীতহাসিক রাজনৈতিক ধর্মঘটে, 
আগম্ট মাসের সরকারী কর্মচারী 
ও মাধ্যমক শিক্ষকদের কর্মাবরাত- 
কালে-প্রত্যেকটী সাম্প্রাতক রাজ- 
নৈতিক পর্যায়ে পাঁরণাঁতি উন্মুখ 
গ্ণআন্দোলনে (লোনন যাকে 
িভালউশনারী ম্যাস এ্যাকশন 
বলে আভাঁহত করেছেন) বুর্জোয়া 
জমিদার শাসক শ্রেণীর এই লুক্কা- 
নিত ছদ্মবেশশ বামপন্থীরা শাসক 
শ্রেণীর স্বপক্ষে বিশ্লবী জনগণের 
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। ১ বস 
* মিতিয়াম ওয়েভ এব? 
২৫ মিটার ব্যাও 
* ফেরো টিটনিং৪ 
| কাজ করে 


আগের.মত শাসন শোষণ চালাতে 
অক্ষম হয়ে পড়ছে বলে তারা গণ- 
তাল্িক সধাবধানগত ' পদ্ধাত- 
গুঁজিকেও বর্জন করে, শুধু নিপা 
ডুনমূজক কার্যকলাপের মাধ্যমে 
নিজেদের শাসনব্যবস্থা বজায় 
রাখতে চায়। কেরলে "নির্বাচন 
হতে পারে, কিন্তু পশ্চমবাংলায় 
নয়। ?প ভি এ্যাক্ট চাল; করা গেল 
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করে ভিউলিং কি? 


এ শুধু মারফ্কিরই বৈশিষ্ট যাতে মিডিয়াম ওয়েভের সব ষ্টেশনই 
আসাধাররণ পরিকার ও জোরদার আসবে । অন্তান্ত ্লানজিস্টরে 
ডামালের ‘যত স্টেশন আছে তার মণ্রে? মাত্র শতকর। ৩৯ ড্রাগ 
পত্রিকার ডাবে বরা যায়৷ কিন্তু নতুন মারফি সিউজিনিকানে 
আপনি মিডিয়াম ওয়েন্ড ব্যান্ডের সবকটি স্টেশনই অনেক বেগী 
পরিষ্কার ভাবে পাবেন এই রেডিওর ওপরের বিশেষ লবটি 


চ তিন ॥ 


দালাল' রাজনৈঁতক দলগ্দাল জনগণ 
থেকে অনেক দূরে, বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছে। তাই তার আর আগেকার 
মত রাজনোতিক আঁধকার বজায় রাখা 
সম্ভব হচ্ছে না। সভাসামাত 
সমাবেশের সমস্ত গণতল্মিক অধি- 
কার স্তব্ধ করে দিয়ে, বিক্ষোভ 
বাতিল করে এখন তারা স্বাধীন 
দেশের নাগাঁরকদের সংবিধান 
বার্ষধত “দুর্গ” নিজ বাসগৃহে 


কারেও হস্তক্ষেপ করছে। বেহা- 
লায় একাঁদনে দেড় হাজার বাড়ীতে, 
কৃষ্ণনগরে প্রায় হাজার * খানেক 
বাড়ীতে, ঢুকে তারা 'নর্যাতন চাঁল- 
য়েছে। কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, বহরম- 
পরের নার্ারকেরা দুর্গাপুরের 
পুলিশ! কায়দায় শিকারের আঁভ- 


'জ্ঞতা লাভ করছেন। অদূর ভাঁব- 


য্যতে আরো অনেক এলাকার আঁধ- 
বাস ীরাও এর আস্বাদ পাবেন 
হয়ত। 

কিন্তু নির্যাতন যত বাড়ছে, 
প্রাতরোধও তত দানা ৰেধে উঠবে! 


" উঠতে বাধ্য। ১৯৫৫ সালে দক্ষিণ 


ভিয়েতনামে দিয়েমের সরকার 
কমিউানস্টদের শায়েস্তা করার 
নামে ঠিক এভাবেই সমস্ত নাগ- 


- 'রকের গণতান্িক আঁধকার হরণ 


করোছিল। গ্রামগূজিকে কাঁটাতার 
দিয়ে ঘিরে ফেলোছিল। হাজার 


শেষাংশ চতুর্থ পৃচ্চায় ) 






| 


নতুন! ' 
সাড়া জাগানো! 


সুয়ে । এটি হৃরপালা ষ্টেশন ধরার জন্তই বিশেষভাবে তৈরী । 


অতিরিক্ত ২৫ মিটার কেন? 


আসনাৱ প্রিয় শর্ট ওয়েড ষ্টেশনঞলি ধরবার জন্য । ২৫ মিটার 
ব্যাওল্রেড থাকার দরুন অন্যান্ত পোর্টেরল সেটের বোর ব্যাগ 
শ্র্রেড নেই) চেয়ে অনেক বেশ্প সহজে ধরতে পারবেন নতুন 






LATE k 
ys . 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 
তিন দিন ব্যাপ? ধর্মঘট শেষ হল 
ব্যর্থতা ও সফলতার দাবী ও 
পাল্টা দাবীর মধো দিয়ে। অচ্কের 
নাল্ততে সাফল্য ও ব্যর্থতা যাই 
' হোক, না কেন, কর্মচারীদের এক্যের 
তুলাদ্ডে এই আন্দোলনে" - .ষে 


সংঘর্ষ। যার ফলে অবশেষে যক্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের পতন""ঘটল এবং 
চোদ্দ, পার্টির ফ্রন্ট ভেপো গেল। 

কো-আর্ডনেশন কাঁমাটির মধ্যে 
সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দলের 
সদস্যরাই আছেন। তাই কো- 
আর্ডনেশন কাঁমাঁট বামপল্থী .রাজ- 


লোকসানের দিকটাই ভারী “সে ' 


বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই। 
,আজকে সরকারী কর্মচারীরা বিরাট 
এক সঙ্কুটের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। 
এ সঙ্কট তাদের আগামী দিনের 
দাবা-দাওয়ার আন্দোলনের সঠিক 
রুূপরেখাকে কেন্দ্র করে। 

আজকে এ- প্রশ্ন স্বভাবতই 
মনে হতে পারে যে সরকারী কর্ম 
চারীদের “ইস্পাত এঁক্যে এ 
ফার্টল ধরল' কেন, বিশেষ করে 
ছাঁববশ থেকে আঠাশে আগস্টের 
আন্দোলনের কর্মসূচাঁকে কেন্দ্র করে 
এত ব্যাপক মতাবরোধ দেখা দিল 
কেন? 

এ প্রশ্নের জবাব খংজতে 
গেলে আমাদের ' বাংলা দেশের 
. রাজনগাতির বিগত কয়েক মানের 
গাঁত-প্রকীতর দিকে.দৃম্টি দিতে 
হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে যুন্ত- 
ফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন শাঁরকণ 


সৰকাৰী কর্মচারী ধর্ঘট ৪ সি পি এস 


বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় কর্মচারাী- 
দের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে 
লাগল। কো-আর্ডনেশনের লক্ষ 
লক্ষ টাকার হিসাব-নিকাশ নিয়েও 
প্রশ্ন হতে লাগল। আর সরু হল 
আন্দোলনের স্ট্যাটেজী নিয়ে সমা- 


লোচনা। সরকারণ কর্মচারীদের এই 


অসন্তোষ লক্ষ্য করে নেতৃব্ন্দ 


আশাক্কিত হলেন। ক্ষমতা হাতি- 


ছাড়া হওয়ার ভয়ে নেতৃবৃন্দ 


“বিভিন্ন অগণতাল্দক পধ্ধাত 


{নিতেও দ্বিধা করলেন না। 'বিদ্রোহশ 
জেলা-নেতৃবৃন্দকে কোথাও কোথাও 


- বাঁহচ্কারও করা হল। 


এরপর এল' বহরমপ্ররের 


i ঘটনা ৷ বহরমপুরের সরকারী কর্ম 
- চারীদের উপর পদ্দীলশী হামলার 


প্রতিবাদে সমগ্র মার্শদাবাদ জেলার 
সরকারী কর্মচারীরা অনিষ্ট 


কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করলেন। 


চলল একটানা এগারো দন ব্যাপী 
ধর্মঘট ৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ 
এই আন্দোলনকে সাহাধ্য না করে 


সরকারের কাছে মুর্শিদাবাদের 


মি ণি এম-নকশাল খুনোধুনি প্রান 


আঠাশে ।অগাস্টের 'দর্পণে - 
পান্রকাটির "নয়া 1দিলস্থ প্রাতি- 
নিধির 'ষে রিপোর্ট দিয়ে “লীড্‌” 
করা হয়েছে সেটি যে সূত্র থেকে 
প্রাপ্ত তা কতটা “বশ্বাসষোগ্য” 
তা অবশ্য আমার জানার কথা নয়। 
কিন্ত আম দেখাছ যে এই 'রপো- 


টাঁটর সঙ্গে দর্পণের পনেরোই মে' 


তারিখে প্রকাশিত 'রপো- 
টের কোন সঙ্গত নেই। আপনার 
পাকা ইদানীং মোটামনটি সুস্থ ও 
প্রগাতিশীল রাজনীতি পাঁরবেশ- 
নের যে চেষ্টা করছে তা নিশ্চয় 
অভিনন্দনযোগ্য এবং ফলত পাশ্রি- 
কাটির প্রচার ব্যাপকতর হচ্ছে এটা 
আনন্দের বিষয়! এই অগ্রগাত 
যাতে অব্যাহত ও নিন্কলংক থাকে 
তার জন্যই স্বাবরোধশ 
রিপোর্ট যাতে বার না হয় সে 
সম্পর্কে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। 
আমি সি পি আই (এম-এল)- 
এর কৌশলের 'ঁবরোধা এবং সি 
পি আই এ্রেম)এর নেতৃত্বকে 
মারককসবাদশ মনে কাঁরনা (সি পি 
আই আমার কাছে ধর্তর্যই নয়)। 
কিন্তু তবু এটা স্বীকার না করে 
উপায় নেই যে একমান্র এম এল-এর 
কথা ও কাজে সঙ্গত আছে 
সেগ্বল' যতই ' ভ্রান্ত হোক না 
কেন! কিন্তু সি পি এমু নেতৃত্ব 
সেক্ষেত্রে মুখে ও কাগজে কলমে 
গরম ' গরম মার্কসবাদী বালির 
আড়ালে দ্রেফ পার্লামেন্টারী রাজ- 
নশীত করে যাচ্ছে। তার সাম্প্রতিক 
দৈনন্দিন : মিছিলের পর মিছিলের 
স্লোগান হচ্ছে “বাঁচতে গেলে 
হবে” কিন্তু মিছিলের পশ্চাদ্ভাগে 
শেষ স্লোগান হচ্ছে “মধ্যবতণী 


নির্বাচন করতে হবে” এ শেষে- 
রঁটি আসল প্রথম দুটি লোককে 
ধাস্পা। দুইবার মসনদে বসে সেটাই 
তার একমাত্র আরাধ্য হয়ে উঠেছে 
(আমি নেত্র কথা, বলাছ)। 
লড়াই তো বুঝলাম ক্ষিন্তু শধ 
লড়াই শব্দের কোন অর্থ হয়না! 
ওটি মানবতা শব্দাটর মতই 'নরা- 
কার। কোন্‌ লড়াই, কিসের জন্য 
লড়াই কী কোঁশলে লড়াই, লড়াই- 
এর লক্ষ্য ক এইগ্দালর নি-স্পীমা- 


লড়াই! ও লড়াই তো কাঁমউনিস্ট- 
দের নয়, ও তো সোশ্যাল ডেমো- 
া্টদের লড়াই! আর এ ভোঁতা 
লড়াই-এর ধারালো ছোরার শহাদ 
হচ্ছে" কারা বদুর্জোয়া শতপক্ষ ? 
না, অধিকাংশই এম-এল্‌ পার্টির 
সাধারণ ফুবকমশীরা। সবক্ষেত্রে 
ছোরা সম্ভবত স পি এম-এর নয়, 
কারণ পেশাদার খুনে গণ্ডা না 
হলে কেউ কাউকে খুন করে তার 
শব খণ্ড বিখন্ড করতে পারে না। 
নয়া দিল্লতে কী চক্রান্ত হয়েছে 
জাননা তবে বাস্তবে . আপাঁনও 


দেখছেন, আমরাও দেখাঁছ যে আন্তঃ 
পার্ট লড়াই-এর (উভয় পক্ষই এ 


ক্ষেত্রে “কামউনিস্ট”_-১৯৪২-এর 
মত একাঁদকে কাঁমউনিস্ট, অন্যাদকে 
জাতীয়তাবাদী নয়) আঁধকাংশ 
শিকার হচ্ছে এম এল-এর সদস্যরা! 
মার্কসবাদী, পাৰ্ট কেই প্রধান বিপদ 
মনে করছেন এই জন্য ষে এটিই 
সবচেয়ে বড় বামপন্থী পার্ট ও 
তার কর্মীরা কাজে বিপ্লব চান, 


- বিপ্লবী ছিল। 


নেতারা চান শুধু নামে। এম 
এল-কে তারা সহজেই খতম 
করতে পারৰেন বলে হয়ত আশা 
করেন কিল্তু বদক্জীয়া শ্রেণী 
বোঝেনা ষে কিছুদনের জন্য 


একটি মহৎ আদর্শের ধারক 


পার্টিকে খতম করা গেলেও আদ- 
শট কিন্তু মরেনা এবং শেষ 
পর্যন্ত তার প'নরভ্যর্থান ও জয় 
অনিবার্য, কৌশল যাঁদ সঠিক হয়। 
এম এল-এর পৃবসুরী কোআর্ড- 
নেশন কমিটির চুড়ান্ত লক্ষ্য প্রকৃত 
এম এল-এর 
কর্মীরা সেই আদর্শের জন্যই প্রাণ- 
বিসজ্ন দিচ্ছেন, ভোটষুদ্ধের 
কথা তাঁরা বলেনও না তাতে যোগও 
দেননা। যোগ দেওয়া উীচত কি 


অন্দাচত সেটা বিচার্য কিন্তু সেটা 


. আলাদা প্র*্ন। আসলে মাকণ্সবাদী 


পার্টর নেতৃত্ব এম এল-কে ভোট- 
যুদ্ধে পথের কাঁটা বলে মনে করেন। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


সংগ্রামী কর্মীদের বিনাসর্তে রাঃ 


সমর্পণে বাধ্য করলেন। এই ঘটনা 
আপ্নতে ঘৃতাহীত দিল ।. চাঁর- 
দিকে শুরু হয়ে গেল নেতৃবৃন্দের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যদিও বহরম- 
পরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নেতৃ- 
বৃন্দ একটা আন্দোলন করোছলেন 
কিন্তু সেট্য প্রহসন ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 


এদিকে সি পি এম রচনা করল- 


তার রাজনৈতিক দাবী আদায়ের 
জন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পাঁর- 
কজ্পনা তার অধীনস্থ ছাত্র, শিক্ষক, 
শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক সংগঠন- 
গুলির মাধ্যমে। সি পি এমের 
পারকক্পন্য ছিল এই সব সংগঠন- 
গুলির আন্দোলনের বঝ্যাহের মধ্যে 
দিয়ে তারা প্রত্যক্ষভাবে এদের 
সহযোগিতা করে সরকার অচল 
করে দেবে এবং রাজনোতিক উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করবে। কিন্তু তাদের সব 
ধ্যান-ধারণা ওলট-পালট করে দল 
দুর্গাপুর! 

এদিকে কো-আর্ডনেশন কাঁম- 
টির নেতৃবৃন্দের এই চক্রান্ত সাধারণ 
কমণচারীরা ধরে ফেলল। আন্দো- 
লনের সময় ও . কার্ষসূচীর এক- 
তরফা সিদ্ধান্ত পুর্নীববেচনা করার 
জন্য নেতৃবন্দকে অন্ধরোধ করা 
হল। 'কন্তু কোন ফল হল না। 


কো-আর্ডিনেশ্নর অন্তর্গত, 


বিভিন্ন জেলা ইউনিট প্রকাশ্যে 
এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার 
কথা জানাল। এদিকে কর্মচারীদের 
এগারোটি ইউনিয়ন যারা রাজনৈ- 
তিক কারণে ,কো-আর্ডনেশনের 
“অনদমোদন প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছে তারাও সম্মিলত হয়ে 
উনিশে আগস্টের মুশ্লিম ইনাস্ট- 
টিউটের সম্মেলনে রাজনশীতির উদ্ধে 
সরকারী কর্মচারীদের দাবী- 
দাওয়ার আন্দোলনকে 
'নয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা 
করল। আর এই কারণেই সরকারী 
কর্মচারীদের আন্দোলনকে কেন্দ্র 
করে মতান্তর ঘটল। 

সব্যসাচী ভট্টাচার্য 


তাই ওঁ পার্ট কর্মীদের উপর : 


হাজতে চরম পুলিশশ দৈহিক 
নির্যাতন ও গুলির দ্বারা হত্যা 
সম্পর্কে তাঁরা চুপচাপ; মুখ 
খোলেন যখন নিজেদের কোন 
কর্মীর গায়ে আঁচড় লাগে। আমার 
ধারণা ভাড়াটে গুণ্ডাদের দ্বারা 
খুন-জখমের সংখ্যা দর্দীড় পাল্লায়, 
এমএল-এর দিকে অনেক বোঁশ 
ভার হবে, মার্কসবাদী পার্টির 
দিকের চেয়ে। খবরের কাগজ 
পড়েও এটাই প্রমাণিত হয়, খুন 
করে টুকরো টুকরো করা ছাড়াও! 
তাই গুণ্ডাদের সি পি এম-এর 
কর্মীদের মারৰার জন্য লাগানো 
হয়েছে এটা শ্বাস করা কঠিন। 

জনৈক পাঠক 





প্রবাদ ল্গ্তাহিক 

॥ চাঁদার ছায় £ 

বার্ধক পনেরো টাকা 
ষান্মাষক সাড়ে সাত টাকা 

ত্রৈমাসিক চার টাকা 
টাকাকড়ি ও চাঁঠপনত্ৰ পাঠাবার 


ঠিকানা £. 
৬১, জট লেন, হাঁজ-১ও 





' কংগ্রেস, বাংলা কংগ্ৰেস, 


এাগয়ে | 


বিপ্লবী পরিস্থিতি 
ত্র পণ্ঠার পর) 


হাজার মানুষকে পটিয়ে খুন 
করেছিল। তার পরে কি হল? 
আজ ভিয়েতনামের সমস্ত গণ- 
তান্মিক মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ প্রাতরোধে অজেয় 
দূর্গ হয়ে দাঁড়য়ে আছে, মাকিনি 
অন্ুচর 'দিয়েম শুয়েছে কবরের - 
মধ্যে আর ছয় লক্ষাধিক মাঁক্ন . 
সেনাবাহিনী মারের চোটে পালাই 


' পালাই করছে। খাস মাঁকন মুল 


কেও জমে উঠেছে প্রতিরোধ। 
আমাদের দেশের নয়া ফ্যাসিবাদী 
এবং তোয়ামনদে ছদ্ম বামপল্ধীদের 


'একথা মনে রাখতে বাঁল। 


আর বর্তমান 'ঁবশেষ পাঁর- 
'্থিতিতে শাসকশ্রেণ যে চরম 
সংকটের মুখে পড়ে তাদের সংর- 
ক্ষিত পণ্যমবাহিনী ছদ্সবাম দল- 
গ:লকে পর্যন্ত খোলাখুলি রণা- 
শানে নামাতে বাধ্য হল, তার তাৎ- 
পর্য, তার প্রচন্ড দুর্বলতার কথাও 
জনসাধারণকে স্মরণ রাখতে বাঁল। 

লক্ষ্য করতে বাল যে প্রাক্তন 
সেনাধ্যক্ষ ভারতে উঠাঁত স্হারতো ৭ 
হবার বাসনায় ষে বাঁল ঝাড়ছেন / 
তার সঙ্গে আদ কংগ্রেস, শাসক 
কংগ্রেসী 
কমিউনিস্ট পার্ট, ফরওয়ার্ড বুক, 
এস; ইউ সি, জনসংঘ, স্বতন্ত্র সক- 
লের কন্ঠ কেমন একসুরে বাজছে ।, 
কারিয়া্পা রানীগঞ্জে এসে স্পর্ধার 
সঙ্গে ৰলেছেন, জনসংঘের রাষ্ট্রীয় 
স্বয়ং সেবক, সংঘ এবং নকশালী , 
বিপ্লবীরাও তত খারাপ নয়, কিন্তু - 
এদেশে সি পি এমের স্থান নেই। 


,অজয়বাব্ স:শ 'ল ধাড়া, রণেন সেন, 


অশোক 'ঘোষ, সুবোধ বাঁড়ূজ্যেরাও 
বলছেন সি পি এম-কে ধংস করতে 


দের রক্তে রাঙা দঁ্গপ্র,। কৃ 
কতো রণক্ষেত্র বিজয়ের দ্যতিতে ; 
উজ্জল হয়ে উঠবে, আর বিশ্বাস- $ 
ঘাতকদের কালো মুখ তাদেরঃ 
কালো মখোসের সঙ্দো একাকার ' 
হয়ে ষাবে। ১৮ 


শা 





( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


প্রায় সপ্তাহব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন 
বর্ষণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের যে বিভিন্ন 
অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে সেখানকার সাধারণ 
পরি মামুযদের ভয়াবহ, শোচনীয় 
ুর্গুতির মুখে নিক্ষেপ করেছে তাঁদের 
্রাণকার্ধে সরকারী বদান্তা, পুলিশ, 
সি; আর. পি. প্রভৃতি যার! ভাগা- 
শাজিতে জভ্যন্ত ও দক্ষ তাদের মহৎ 
ভূমিকা দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয় 
হযোগে সাড়ম্বরে প্রচার করা 
বিশেষত রিপোর্টে, চিঠিপত্রের 
(এই সংবাদপত্রগুলো চিঠিপত্র 
্যান্ফ্যাকচার করতেও কিছুমাত্র দ্বিধা- 
বাধ করে না) একথাই প্রচার করার 
নষ্টা চলছে যে পি, আর. পির 
বন্ধে মার্কদবাদী কম্যনিষ্ট পার্টি 
এত' মুখর, তাঁবাই ত বন্াপ্রাবিত 
ঘর্চলের বিপর জন নাধারণকে উদ্ধার 
রার' জন্য ষধন এগিয়ে এসেছে, 
খন শ্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক দল- 
খলোর টিকিও দেখা যায় নি। সর- 
খর দাঁনধ্ধরাতি করছেন না কিংবা 






বন্যায় দুর্গতদের ত্রাণকার্যে দি, শি, এম 
 কমীদের অগ্রণী ভুমিকা! ' 


পুলিশ জনসাধারণকে সাহাষ্য করছে 
না তা নিশ্চই বলা যাবে না! কিন্ত 
এই প্রচারের চক্কানিনাদে যেভাবে 
আসল সত্যকে নির্সজ্জভাবে চাপা 
দেবার চেষ্ট! করা হচ্ছে তার মুখোস 
টেনে খুলে দেওয়া প্রয়োজন । সেই 
সত্য হল, বেশিবভাগ ক্ষেত্রেই সরকারী 
সাহায্য নিতাস্ত অপর্যাপ্ত এবং রাজ- 
নৈতিক দলের সহায়সমলছীন তরুণ 
শ্বেচ্ছাসেবক, ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ 
চাকুরে, মহিলা এই সমস্ত মাছুযেরাই 
দলে দলে বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করতে 
এবং উদ্ধারের পর তীদের রিলিফ 
দিতে এপিয়ে এসেছেন, কিন্তু সরকারী 
প্রশাসন ষন্ত্র তাদের সেবার হাতকে 
শক্ত করতে এগিয়ে আসে নি। 


আমি সম্প্রতি বরানগর, দমদম, 
ব্যারাকপুব, পলতা, ইছাপুর, শ্যামনগর, 


নৈহাটী প্রভৃতি ২৪ পরগণার বন্তা-, 
প্লাবিত অঞ্চলের জলপ্রাবিত অঞ্চল- 


গুলো দেখে এসেছি। ২৪ পরগণার 
এই সমস্ত অঞ্চলের জলপ্লাবনে সব 
থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্ববঙ্গ 


1 

থেকে আগত .উদ্বাস্তরা। ক্রমাগত 
বর্ষণে জল জমে কোথাও হাটু, কোথাও 
বুক-সমান কি তার থেকেও বেশি 
হয়েছে, তার সঙ্গে ছিল প্রবল স্রোতের 


টান, যা কয়েক বছর আগেকার ব্যাপক 


জলপ্রাবনের সময় বিশেষ দেখা যায় নি। 
রাত্রিতে প্রবল বর্ষণের মাঝখানে তরুণ 


' স্বেচ্ছাসেবকেরা এক বুক জল ভেজে, 


কোথাও কলাগাছের ভেলা বানিয়ে 
অপরিসীম কষ্ট সহ করে বিপন্ন নারী 
শিশু বৃদ্ধ বৃত্ধাদের জলমগ্র বাড়িঘর 
থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, এক 
একটা স্থলে ও কলেজে পাঁচ ছ’ শঃ 
জন এই সমস্ত অসহায়, দুঃস্থ মানুষেরা! 
আশ্রর গ্রহণ করেছে। এই তরুণেরাই 
জনসাধারণের ' কাছ থেকে অর্থ, চাল- 
ভাল সংগ্রহ করে এনে নিজেরাই রান্না 
করে তাদের খাইয়েছেন। | 
, এঁরা কারা? আমার, বাস্তব 
অভিজ্ঞতায় দেখেছি, তারা প্রায় 


সকলেই মার্কস্বাদী কম্যুনিস্ট পার্টির 





সঙ্গে যুক্ত। চব্বিশ পরগণার এই 
সমস্ত অঞ্চলে এদেরই সংঘবদ্ধ, 
হুশৃঙ্ধল, নিরলস.' আ্রাপকার্য আমার 
চোখে পড়েছে, জনসাধারণের কাছু 


, থেকেও তা যাচাই করে নিয়েছি,। 


দর্পণ সি পি এম-এর নানা বিচ্যুতির 
সমালোচনা করেছে, . ভবিস্যতেও 
করবে, কিন্তু ষা সত্য তাকে স্বীকার 
করতে আমাদের বিন্দুমাত্র কুষ্ঠা নেই”! 


আমরা জানি যা সত্য তার মার নেই, ' 


তাঢক ক$রোধ করে, কুৎসায়, মিথ্যা- 
প্রচারে দাবিয়ে রাখাষায় না। 
বিপর্যয়ের কঠিনতম মুহূর্ত গুলিতে 
সি. পি. এম-এর এই সমস্ত কর্মীরা 
এই অঞ্চলে, অনেক সময় নিজেদের 
জীবনকে বিপন্ন করেও যেভাবে বন্তা- 
ক্লিষ্ট দুর্গত মানুষদের উদ্ধারকার্ষে 
এগিয়ে এসেছেন তা আমাদের কাছে 
এক স্মবণীয় অভিজ্ঞতা । কোথাও 
কোথাও তিন চার দিন এককপা 
সরকারী সাহায্যও আসে নি, তারপরে 
যা এসেছে, তা এক একটা শরণার্থী 
কেন্দ্রের চার পাঁচশো কি তারও বেশী 
আশ্রয়প্রার্থাকে একবেলা পেট ভরে 
খাওম়াবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। 
কোথাও কোথাও ভিন চার দিন কেটে 
যাবার পর থানার লোকজনের মাথা 
পিছু আড়াইশ, গ্রাম চিড়ে ও গুড় 
ঘিয়েছে। সেই সুবাদে বাজারের 
দোকানগুলোয় যে চিড়ে বস্তাবন্দী 
হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল, তা 
চড়াদামে বিক্রি হয়েছে, মধ্যবর্তী 
একদল লোক মুনাফা লোটার স্থযোগ 
পেয়েছে। কোথাও কোথাও জন- 
প্রতি আট আনা বরাদ্দ করা হয়েছে। 
একটি কলেজে ব্যারাকপুরের এস. 
ডি ও সাহেব পরিদর্শনে এলে এক বৃদ্ধা 
তাঁকে, বলেন, বাবু, আট আনায় কি 
আপনাদের সিগারেটের খবচও ওঠে? 
জগদ্ধল থানার গোটা এলাকার জন্ত 
ত্রাণবাবদ পাঁচশো টাকা মঞ্জুব করা 
হয়েছে! মহিলা সমিতির সদশ্যারা, 
স্কুল কলেজের শিক্ষকেরাও স্থানীয় 
জনসাধারণের কাছ থেকে চাল ভাল 
অর্থ সংগ্রহ করে আকার্ধ চালিয়েছেন । 
তাদেরও সি. পি. এম-এর স্রেচ্ছা- 
সেবকদের বাজার ও আাণকার্ধের 
কোনও বিবরণ স্টেটস্ম্যান, আঁনন্দ- 


. বাজার, যুগান্তর প্রভৃতি কাগজে প্রকা- 


শিত হবে না।' যেকেউ এই সমস্ত 


অঞ্চল ঘুরে সেখানকার জনসাধারণের 


মুখ থেকেই সরকারী সাহায্যের নমুনা 
সংগ্রহ করতে পারেন । 

কোথায়ও কোথায়ও রক্মিশপন্থী 
কস্নিস্ট পার্টির কর্মীদের আচরণও 
কম দুর্ভাগান্জনক নয়। সি, পি, এম 
রিলিফের নামে পার্টিবাজি করছে, 
তারা এই সমস্ত কুৎসা রটনা করেছেন। 


একটি কেন্দ্রে আমরা একবেলা আপনা” 
( শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


(দর্পণের অংবাদদাতা) 

ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের মহিমা 
বিভিন্ন মহলে, সংবাদপত্রে, সরকারী . 
প্রচারে বার বার ঘোষণা! করা হয়। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির যে কোনও 
আদর্শ, মতবাদ পোষণ করার অধিকার 
আছে। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের পবিত্রতা 
রক্ষার নানা নমুনা আমরা পেয়েছি। 
সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের ঠিক 
আগের দিকে চুঁচড়া শহরের 
চৌরাস্তায় বিনা প্ররোচনায় নিরীহ 
পথচারীদের, . ব্যাংক, ' অফিসের 
কর্মচারীদের ওপর সি, আর, পির- 
বেপরোয়া লাঠিচালনায় .গণতন্ত্রে 
পবিত্রতা রক্ষার একটি নমুনা সেদিন 
এই  শহরবাসীরা দেখেছিলেন। 
সম্প্রতি টালিগঞ্জের নাকতলার 
অধিবাসী অবসার প্রার্তী জজ, 
ম্যাজিস্টেট ইত্যাদি সন্ত্রস্ত ব্যক্তিরা 
তার নমুনা পেয়েছেন। নকশীলপন্থী 
এবং' সি, পি, এম-এর অরুণ 
ক্যাডারদের ধরবার সময় ঠ্যাঙ্টানো, 
হাজতে নিয়ে গিয়ে আর এক দফা 
মার--এ সমস্ত নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক 
আদর্শ রক্ষারই প্রমাণ । 

আমরা আর একটি নমুনা! সম্প্রতি 
পেয়েছি। পুলিশ বিভিন্ন , কলেজের 
প্রিক্সিপালদের কাছে গভর্নিং বডির 
সদস্ত এবং অধ্যাপকদের সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তানের অঙ্থ- 
সন্ধানের বিষয় হল, এঁদের মধ্যে 
কেউ নকশালপস্থী এবং সি. পি. এম- 
এর সঙ্গে যুক্ত আছেন কিনা। 
না, এদের হিংসাত্মক কাধ- 
কলাপের সুত্র ধরে অনুসন্ধান চালানো - 
হয়নি। তাহলেও নাহয়-তার একটা 
অর্থ পাওয়া যেত। সি. পি. এম-এর 
সঙ্গে জড়িত অধ্যাপক বা. গভনিং 
বডির সদস্যদের খুঁজে বার করার 
মূলে দক্ষিণপস্থী কম্যুনিষ্টদের উক্কানী 
আছে বলে কেউ«কউ সন্দেহ করেন। 
ভারতের গণতন্ত্রের মহিমা রক্ষায় 


ভান কম্যনিষ্টরা যে পুলিশের সহযোগী 
হতে দ্বিধা বোধ করেন না হূর্গাপুরের 
ধর্মঘটের ব্যর্থতার পরূ তীদের, প্রচণ্ড 
উল্লাসেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
সি. আর. পির সাহায্যে দুর্গাপুরের 
ধর্মঘট ব্যর্থ করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে 
ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতি- 
টার এক উল্লেখযোগ্য ণদক্ষেপ। 
সমস্ত ক্ষেত্রেই সি. পি. এম-এর' লোক- 
জনদের চিনিয়ে দিলে এ ব্যাপারে. 
আরও অগ্রগতি সম্তব.হবে ! 





রিনি | 
পশ্চিম জার্মানীতে নয় 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


বন সরকারের বর্তমান চরিত্রের মার্কের ধারা দিয়ে সিঞ্চন করা হচ্ছে এ 
দিকে দৃষ্টিপাত করা ঘাক। এ হেন বাগানকে এবং সেই সঙ্গে চলছে 
সময়ে যখন পুঁজিবাদের বিশ্ব-সংকটের খ্যামটা নাচ।. 
তৃতীয় পর্যায় উঠছে চরমে (শোধনবাদী * বন সরকারের রাষ্ট্রপতি ও হীরা 
. রুশ অর্থশাঙ্জগী রেভ্গেনি ভার্গার মতে . আসেন, চলে যান কিন্তু সরকারের 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুঁজিবাদ নাকি চরিত্রের কোন অদল বদল হয়না। .এ 
স্থিতিশীল হয়েছে! ) ভিয়েখনামের যাওয়া-আসাট! নিজেদের কালনেমীর 
বীর যোদ্ধাদের কাছে বেদম মার খেয়ে লংকাভাগের মত খেয়োখেয়ির ফল । 
মাফিন পুঁজিবাদ আগেকার স্থিভা- এ স্থায়ী চরিত্র ফ্যাপিবাদী, আপাতত 
বস্থায় ফিরে যাবার জন্য লালায়িত একটু রেখে-ঢেকে মাত্র। আর এ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে মাফ্কিন অর্থনীতির ফ্যাসিবাদী চরিত্র পোষণ ও লালন 
বাজারে যখন পাগলা ঘণ্টা বাজছে” পালনে ডলারের ভূমিকাই অগ্রণী । 
ঘখন দেশে দেশে শ্রেণী সংঘাত হয়ে ডলার দ্বিতীয়বার ছুধ-কলা দিয়ে কীল- 
॥ উঠছে তীব্র থেকে তীব্রতর, মেহনতী সাপ পুষছে যাতে সাপটিকে দিয়ে 
বিশ্বমীনবের বাঁচার লড়াইএর উত্তাল ভবিষ্যতে পুব্দিকে ছোবল মারানো 
তরঙ্গ ঘধন যাচ্ছে ছু'কুল ছাপিয়ে, ঠিক যায়। বলবেন, ভা কেন? পুব 
সেই সময়ে পুঁজিবাদ যে কোন রকমে দিকের প্রধান মোড়লের সঙ্গে গলাগলি 
সামাল দেবার জন্তু খড়ের কুটোর মত ভাল তো চলছে বেশ কিছুকাল? 
আকড়ে ধরে ' বুকেম্ভালদ মার্কা হ্যা তা চলছে কিন্তু শয্যাস্িত্ব চিরায়ু 
পৈশাচিক দ্রমননীতি যার রকমারি নয়, সাময়িক মাত্র। ওটা ক্রমলিনকে 
দৃষ্টান্ত দেখবার জন্ত বন বা ওয়াশিং! গাছে তোলা হচ্ছে হঠাৎ একদিন 
টনের মত অতদূরে যেতে হবেনা , মই কেড়ে নেবার জন্য (ধরুন হঠাৎ 
কারণ বহু দৃষ্টান্ত বর্তমানে ঘটে যাচ্ছে ষঙ্গি আমেরিকা চীনকে স্বীকার করে, 
এই কলকাতা সহরে (যেমন সমীর সেটা কি এ মই কাড়ার মত 
ভট্টাচার্যের অমানুষিক নির্যাতনের পর হবেনা ?)। মাকর্সবাধীরা জানেন যে 

হত্যা)। আসল কথা হচ্ছে যে শেষ ইতিহাসের চাকা তার নিজের স্বাধীন 

দশায় পুঁজিবাদ আয়ু দীর্ঘতর করার। নিয়মে চলে। ভার গ্রতি হয়ত 
টাউন কয়েকটি এতিহাসিক মানদণ্ডে মূহুর্ত 
শরণ নেয়। পশ্চিম জার্মানীতে একে রুদ্ধ করা ষায় বড় জোর কিন্ত তাকে 
 নাৎ্দী এতি্ছ রয়েছে, তারওপর পিছন দিকে ঘোরানো মানুষের সাধ্যাঁ 
বোঝার উপর শাকের আটির মত তীত।' এ বাধা চূণ করে সে চাকা 
অর্থ নৈতিক সংকটের ধারালো খোচা । আবার তার সামনের পথে এগিয়ে 
যোগফল হচ্ছে বর্তমান দৃশ্য। অবশ্য চর্পবেই। সেইজন্য বিশ্বাস করি যে 
পশ্চিম বাপিনের সাজানো বাগান 
শুকিয়ে বরে যেতে দেওয়া! হয়নি, বির্ভাব অনিবার্ষ। আমেরিকা ও 
সেখানে ঝারি থেকে ডলার ও দয়েচ পশ্চিম জার্মানীর তাই চুড়ান্ত লক্ষ্য 


এই বেলা চীন ও পরে রুশিয়া গ্রাস ' 





কর! । আপাতত সে রুশ কাটা দিয়ে 


লেনিন-স্তালিনের সৌভিয়েতের পুনরা-" 


5 ৫ চীনা কাটা তুলতে চাইছে। 
সান নি বনের দূতঘের স্পর্থা ও ওদ্ধত্যের 
(€ম পৃষ্ঠার পর ) দৃষ্টান্ত আমাদের ঘরোম্া ব্যাপারে 


দের তৃপ্তি সহকারে, খাওয়াব ঘোষণা 
করে রান্নার পর খাস্যবস্ত পরিবেশনের 
লোক জোটাতে না পেরে সি, পি, এম- 
- এর স্বেচ্ছাসেবকদের হাতেই ভার 
দিতে বাধ্য হয়েছেন । কোনও কোনও 
কেন্দ্রে গিয়ে শরণার্থীদের জিজ্ঞেস 
করছেন, ' আপনাদের কি রকম 
খাওয়াচ্ছে-টাওয়াচ্ছে বলুন, আমাদের 
সব বি, ভি, ওর কাছে রিপোঁট করতে 
হবে ত! এ কাজ তারা দক্ষতার 
সঙ্গেই করতে পারবেন, তাতে কোনও 
সন্দেহ নেই, আর উচ্চপদস্থ. সরকারী 
কর্মচারীরা অতীতে কংগ্রেসীর্দের 
ষে-ভাবে খাতির করেছে, তাদেরও 
সেভাবে খাতির করেন, এটা নিশ্চয়ই 
কম গৌরবের কথ! নয়'। 


তাদের অভদ্র ভাবে হস্তক্ষেপের 
চেষ্টার উদাহরণ (যেমন শিশুদের 
আস্তর্জীতিক ছায়াচিত্র প্রদর্শনীতে 
পূর্ব জার্মানীর পতাকা টেনে নামাবার 
ও পূর্ব-জার্মান ছবি দেখানোয় বাধা 
দেবার চেষ্টা ) এবং ওঁ দ্বৃতদের কেউ 
কেউ যে আগেকার নাৎসী অফিসার, 
এগুলি আমরা কলকাতাতে 
দেখেছি। বিদেশেই ষখন তারা এত 
স্পর্ঘ। দেখান, তখন স্বদেশে তীদ্ের 
রূপ কিরকম সে তো 'বোঝাই যায়। 
তাদের বন সরকারের সশস্ত্র বাহিনী 
শাস্তিকালে হিটলারের সশস্ত্র বাহিনীর 
চেয়ে বৃহত্তর এবং সেনাপতিদের 
অধিকাংশই প্রাক্তন নাৎসী। বন 
সরকার পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে 


ফ্যাসিবাদ ' 


সক্ষম । তারা পূর্ব জার্মান রাষ্ট্র দখল 
করার সাধ আপাতত স্থগিত রাখলেন 
মাত্র: মস্কোর চ্ার্সেনদের আস্বাস 
দেবার জন্ত। ভবিষ্যতে সুবিধা পেলে 
হিটলারের স্বপ্ন সফল করার অন্ত 
চুক্তির কাগজটি ছিড়ে ফেলতে তাদের 
এক নিমেষও লাগবেন। ! 

‘পররাষ্ট্র নীতি স্বরাষ্ট্র নীতিরই 
প্রবর্ধন যে. কারণে আজম আমাদের 
দেশে মেহন্তী মানুষের বাঁচার 
আন্দোলন দমন করার অন্ত মোটা 
মুটি ফ্যাসীবাদী পুলিশ-মিলিটারী- 
রাজ কায়েমের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ 


' কোরিয্া ও. সাইগনকে কোটি কোটি 


টাকা মূল্যের রেলের লাইন ও ওয়াগন 
সরবরাহ করা হচ্ছে কিন্ত বেডিওতে 
হো চি মিন্হের, স্ত.তিগান সত্বেও 
মার্ফিন হুকুমে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না ও কাম্বোডিয়ায় 
মাফিনর্দের খাড়া করা খুনে নাচের 
পুতুলের সমাবেশকে জন্মাতে না 
জন্মাতে স্বীকৃতি দান কর! হয়েছে )। 
বন্‌ সরকারের স্বরাষ্ট্র নীতির চরিত্র 
মোটামুটি মস্কোর . পরম সুহৃৎ 
সুহার্তোর পররাষ্ট্ররীতির মতই 
ফ্যাসিবাদী । | 

পশ্চিম জার্মানীতে শাস্তিকালে 
যেসব জরুরী আইন চালু রয়েছে 
পশ্চিম জার্মীনীর ছাদে একচেটিয়া 


যুদ্ধবাজ ও যুদ্ধাপরাধী ধনকুবের শ্রেণী- 


ভুক্ত গোঠীগুলির (যেমন ক্রুপ, আই, 
জি ফার্বেণ্‌ ইত্যাদি ) স্বার্থরক্ষী যারা 
বুকেন্ভালদ, অসউইসিম, মায়দানেক 
প্রভৃতি 'হত্যাশালার গ্যাস-চেম্বার- 
গুলিকে বিষাক্ত গ্যাস জোগাত । 
এই সব আইন (অভিনান্দ ) 
অনুসারে বন সরকার নিজেদের 
মঞ্জিমত যে কোন সময়ে স্বদেশে বা 
বিদেশে “জরুরী অবস্থা” ঘোষণা করে 
অন্ত্রোৎপাদন ও যুদ্ধের আয়োজন 
বাদী দ্বৈরাচার চরমে নিয়ে যেতে ও 
অক্জীবাদ পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন 
এবং জনতার উপর সঙ্গীনওয়ালা 
বন্দুকধারী পল্টন লেলিয়ে দিতে 
পারবেন। মাঞ্িনী, ব্রিটিশ ও ফরাসী 
সরকার বনকে জানিয়ে দিয়েছেন যে 
ওঁ সব আইনে তাদের “আপত্তি নেই ।* 
তার মানে? মানে এই যে '্বঘরে 
সংকটে পড়ে মান্কিন সাম্রাজ্যবাদ 
ইউরোপের ঘাড়ে আরো ভাল করে 
চেপে বলবার জন্য জার্ধান জঙ্গীবাদের 


-পুনরুজ্জীবন কামনা করে এবং ব্রিটেন 
ও ফ্রান্সকে সে বাধ্য করেছে অন্তত 


মৌখিক সমর্থন জানাতে । 
'বনের বুণ্েেন্তাগে (পার্লামেন্টে) এই 
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সব অভিনাম্স পাশ করার প্রস্তাবের 
আগাগোড়া সমর্থন করে যান পশ্চিম 
জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট সদস্তবা 
ফন ব্র্যাড ধাদের অন্ততম। পশ্চিম 
আর্মানীর পুরোনো সোশ্যাল ডেমো 
ক্যাট *শ্রমিক নেতারা” তাঁদের 
করাত ট্রেড ইউনিয়নগুলির এ সব 
আইন রুখবার, আন্দোলন নিষিদ্ধ 
করেন (আমাদের ভা রণেন সেলের 
পার্টির মত)। “শ্রমিকদের মধ্যে 
পুঁজিপতিদের লেফ টেনান্ট ।” 
ক্রেমলনের ধূর্ত পাপ্ডাচক্রকে অবস্ত 
মুধোস বাঁচাবার দিক থেকে একটু 
বেকায়দায় পড়তে হয়। তারা আইন- 
গুলি সম্পর্কে উচ্চবাচ্য না করে 


. পেউস্ডাম্‌ চুক্তি অনুসারে ক্দাইনগগুলির 


বিরুদ্ধে দাডানোর অধিকার তাঁদের 


“থাকা সত্বেও ) মাৰ্কিন সাম্রাজ্যবাদের 


যোগসাজসে ঠিক সেই সমর লোকের 
দৃষ্টি অন্ত দিকে আকর্ষণ করার মতলবে 
"এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য বাষ্ট্রের শক্তি 
প্রয়োগের পথ বর্জন” চুক্তি করার প্রশ্ন 
নিয়ে বনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন যাতে 


ইউরোপের মানুষের দৃষ্টি পশ্চিম 


জার্মানীতে জঙগীবাদীক্কের পুনরু- 
জ্বীবনের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক না 


সোভিয়েত কৰি 
সঙ্গে একটি 


নন্দিত ও নিন্দিত রাশিয়ান কবি 
ইয়েভ তুশেংকোকে এক সাংবাদিক 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আচ্ছা, ঠিক 
আপনার] কী চীন ?” 

"অনেক অপ্রয়, নোংরা হস্তক্ষেপ 
আমাদের শ্বদেঞ-আন্দোলনকে এঁটে 
ধরেছিলো, আমরা {সেই অঘন্ত-নোংরা 
হস্তক্ষেপের গোড়া কেটে উড়িয়ে দিতে 
চাই; কেননা, আমরা আমাদের 


পতাকায় বিশ্বাস করি, তাফৎ্টা ' 


খুবই সরল যেমন বীটনিক্রা ঠিক 
এসবে বিশ্বাস করেন ন!” - প্রত্যুত্তরে 
ইয়ভতুশেংকো বলেন, খুবই ক্রুত। 
“এই নিশান কী নির্দেশ দেয়, এর 
মূলকথা-ই বাকী ?*-_সাক্ষাৎকারী।. 


ইয়েভতুশেংকো। “কম্ানিজম... 
আমাদের পূর্বপুরুষর!--যাদের এক- 
মাত্র আমি ঠাকুরদা’ বা প্দাছু” হিসাবে 


উল্লেখ করতে চাই, আঁসলে তারা. 


ভীষণ গ্রৌোড়া এবং সংকীর্ণম না। 
তাদের মধ্যেও অবশ্য অনেকে কম্যুনিষ্ 
আদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন, 
কিন্ত তারা এও বিশ্বাস করতেন যে, 
কম্যুনিজ.ম এবং ব্যক্তিম্বাতগ্র্যবাদ 
পরম্পরবিরুদ্ধ'''ঠিক যেখানে আমরা, 
_ আমি চাই একটাই কম্যুনিষ্ট দুনিয়া 
_ যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ ব্যক্তি- 
স্বতন্ত্র ভাবে বেড়ে উঠুক.-- ।৮**এরপর 
ইয়েভতুশেংকোকে জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছিলো যে তিনি কী তীর দলের 
ব নিজের সমালোচনা করেন, বা 


থাকে । শক্তি প্রয়োগের পথ পরি 
কোন আপত্তি নেই কিন্ত 
কথাটা এই যে, যে সাম্রা 
স্বরাষ্ট্র স্বদেশী জনতার উপর 
বাদী হিংশ্রতার তাণ্ডব চলছে, 
কি পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে iS 
থাকতে পারবে, স্বদ্বেশে নেকড়ে বি 





“বিদেশে ভেড়া হঁতে পারে? তাছাড় 


সাআাজ্যবাদের মজ্জাগভ চরিত্রই তে 
আগ্রাসধর্মী যুদ্ধ ছাড়া সে বীচুছে 
পারে না! স্বতরাং চুক্তির ou 
কী? একথা আজ কে না জানে 
যে স্বয়ং আদেনয়ের, লুয়েবকে ॥খ 
কীয়েসিংগার কনিষ্ঠ নাৎসী পাণ্ড 
ছিলেন, বনের প্রশাসন-যস্ত্রে এমন 
আদালতের বিচারক-মণ্ডলীর মং 
ছন্ম প্রাক্তন নাৎসী আছেন, 
নৈতিক দপ্তরে তো কথাই 
১৯৬৫ সালের ৮ই মে (যুদ্ধের ২* বছ 
পরে) বন সরকার প্রকাশ্যে ঘোষ 
করেন যে সেদিন থেকে আর কো 
নাৎসী যুদ্ধাপরাধীকে আদাল 
সোপর্দ করা হবে না (স্তালিন বহে 
ছিলেন জার্মানীর যুদ্ধে হারার? * 
আবার মাথা তুলে দাড়াতে বছ 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার) ' fl 


ইয়ে ভতুশেকোছ 
সাক্ষাৎকার 
রায় চে 


অষ্কান্তদের? ইয়েড তুলে, 
প্রত্যু্তরে জানান হ্যা, নিশ্চয়ই বিলে 
ভাবে সমালোচনা ঠিক তারই নিতে 
বিরুষ্ধে এবং এই একই ভাবে, অ 
প্রত্যেককে অনুরোধ করি স 
বিষয়েই মুক্ত স্বাধীন অর্থাৎ দ্বিধাই 
ভাবে যথাযথ সত্য--যা ঘটছে 

বলুক? অবশ্য আমি এও ব্ল? 
যে, আমাদের কবিতায় এগুলে। 

অপ্রাসংগিক বা বাদ দেওয়া হট 





“অভীত সম্বন্ধে আমর! োলা' 


কথা বলতে চাই এবং আমাদের = 
কোনো ব্যাপারেই ভয় পাবার ঢি 
নেই। না, আমাকে কেউ কে 
ভাবেই বিরক্ত করে নি; আঁ 
আমার কবিতায় কী বলেছি 
অতীতে হয় নি। মনে প্রাণে, অ 
বিপ্রধে বিশ্বাস করি" 

“আচ্ছ।, আপনি কি ফি? 
কাস্ত্রো এবং আনেষ্ট হেমিং* 
বিশেষ অস্থরাপী? এটাও কি 
ষে তিনি আপনাকে এবং কাধে 
উভয়কেই প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ কং 
যেমন, আমরা দেখেছি hi 
নায়কর! সম্পূর্ণ স্বতস্ত্র এবং বিশে ফঞ্জ 
ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতী ৷" এ 

ইয়েভ তুশেংকো। *হেমিংও। 
মান্য হিসাবে ছিলেন একজ* 
লেখক। ওসব বই-টইয়ের 'ব 
ছাড়.ন। “ফেয়ারওয়েল টু আর্মস’ 

( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 
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মাকিণীদের গঙ্গে গোতভিয়েতের যোগগাজশ 


আল্লন্ব স্যুক্ভি সংশগ্ৰানেশ্ৰ ওল্বতি 
শিহ্্াসম্বাভ শকত৷ 


লেনিনবাদ্ধ অনুসারে ধর্ম জাতি- 
ত্বের উপাদান নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপার । 
কিন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও তার পোষা কুকুত্র 
দের যোগসাজপে পৃথিবীতে আজ গড়ে 
উঠেছে ছুট ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ইআইল 
ও পাঁকিস্তান। নারা পুঁজিবাদী 
দুনিয়ায় ঈছুদী সম্প্রদায়ের এবং অবি- 
ভক্ত ভারতে মুসলমানদের উপর হিন্দু 
দের আধিপত্যের ফলে ঈহুদী ও 
মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ জমা হয়। 
সেটি কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ঈছদী 
ও মুসলমানদের “ন্যায্য অধিকার প্রতি- 
ঠিত করার জন্য’ এই ছুটি রাষ্ট্র পয়দা 


করে জিওন্বাদ ও মুস্লিম লীগকে 


হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। 


, এই ছুটি সংগঠন তাষণ-পোষণ করে 


সাম্রাজ্যবাদ নিজে । 
যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া! 


যায় যে ইলাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা স্তাষ্য, 
তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় না কি, যে 
মানব সভ্যতার আদি লালন ক্ষেত্র 
ফেলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘাড়ে এই নতুন 
রাষ্ট্র চাপিয়ে দেওয়া যায় কোন্‌ আস্ত- 
আতিক নীতির দোহাই দিয়ে, কোন্‌ 
আন্তর্জাতিক আইন একটি রাষ্ট্রের 
অন্দচ্ছেদ করে সেই হিম অংশে অন্ত 
আঁনকৌরা নতুন একটি রাষ্ট্র বসিয়ে 
দেওয়া! ও সেখানকার যুগষুগাম্তরের 
অধিবাসীদের ছিন্নমূল ক্রে তাদের 
স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া অন্ছমো- 
দন করে ? 
গোড়ার কথা! 

ইন্ত্রাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সোভি- 
য়েত ইউনিয়ন যতদিন সম্ভব বাধা 
দিয়েছিল এবং লেনিনবাদের ভিত্তির 
উপর দীড়িয়ে ভিশীন্ক্কি পাণ্টা প্রস্তাব 
রেখেছিলেন ফেলিস্তিনকে ধর্মনিরপেক্ষ 
ও আত্মনিয়ন্রণের অধিকার প্রদত্ত 
যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিণত করবার। তিনি 
ঈদদী সম্প্রদায়ের উদ্বেগ-আশংকা। যে 
ত্বাভীবিক এট] স্বীকার করে তাদের 
নিরাপত্তা কামনার সমর্থন করে পুঁজি- 
বাদের অধীনে এ একমাত্র সুষ্ঠ, 
“মীমাংসার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশের 
সঙ্গে সঙে যুক্তি-সত্য-তথ্য দিয়ে দেখিয়ে 
দেন যে এ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
চেষ্ট। আসলে ইঙ্জ-মাঞ্চিন সাম্রাজ্য- 
বার্দের চক্রান্ত এবং এ পরিকল্পিত 
রাষ্ট্রে ঈছদী শ্রমিক ও কৃষকের অবস্থার 


কোন উন্নতি হবে না কারণ প্রতি- 


ক্রিয়াশীল বু সংগঠনের উত্তরস্থরী 
সাম্প্রদায়িকতা সংক্রামিত ও সাম্রাজ্য- 
বাদ-লাগিত জিওনবাদ এ রাষ্ট্রে 
শাসক হবে| কিন্তু ভোটের জোরে 
রাষ্টরটি যখন গৃহপ্রবেশ করল জিওন- 
বাদী নেতা বেন্‌ গুরিয়নের ( সমাজ্র- 


বাদী ধর্মাভিমানী ) নেতৃত্বে তখন তা 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


অবাঞ্ছিত হলেও বাস্তব হিসাবে তাকে 
কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় তার 
পিছনে ঈছদ্ী সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন 
ছিল বলে (এটিই আতিসংঘ সনদে 
হ্বীকৃতিদানের পুর্বদর্ত )। 
রোডেস চুক্তিভঙ্গ 

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অঙগচ্ছিন্ 
ফেলিস্তিন ও ইশ্রাইলের মধ্যে ভারত- 
পাকিস্তান ঝগড়া বিবাদ ও সংঘর্ষ 
মাঝে মাঝে চলতে থাকে ও ইন্রাইল 
ক্রমশই তার নির্দিষ্ট সীমান্তের মধ্যে 
প্রতিবেশীর কিছু কিছু কম্পাউণড 
হাতিয়ে নিতে থাকে এবং ১৯৪৮-৪৯ 
সালে নুয়ে পর্বের সময় প্রায় গোটা 
দেশটি জবরদখল করে। শেষে নিরা- 
পর্তা পরিষদের প্রযোজনায় রোডেস 
দ্বীপে সমস্তাঁর ফয়শালার জন্ত ইশ্রাইল 
ও ফেলিস্তিনের নেতাদের এক বৈঠকে 
বসতে বাধা করা হয়! সেখানে যে 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাতে রাষ্টরহটির 
পূর্ব নির্ধাবিত সীমান্ত ইম্াইল মেনে 
নেয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে এ চুক্তি 
ভেঙ্গে সে গোটা ফেলিস্তিন গ্রাস করে 
সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের স্য়েজ- 
খালের কিনারা পর্যন্ত হাতিয়ে নেয়। 

ফেলিস্তিনের ছিন্নমূল স্বাধীনতা- 
কামী মানুষ তখন গেরিলা দলে সংঘ- 
বদ্ধ হয়ে সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথ গ্রহণ 
করতে বাধ্য হন। সেই জনযুদ্ধে 
কম্যাণ্ডো দলগুল সাফল্যের পর 
সাফল্য লাভ করে চলেছে বর্তমানে 
শক্রর শক্তিক্ষয়ের গেরিলা সংগ্রামে 
(আরট্রিগন্)। তাদের বাহাছুবী 
ও কৃতিত্বের নবতম অকাট্য প্রমাণ 
হচ্ছে সাআজ্যবাদী বিমান পথ থেকে 
বিরাট সব বিমানকে মাটিতে নেমে 
আসতে বাধ্য করে, ঘাত্রীর্দের বার করে 
নিয়ে গিয়ে প্রতিভূ হিসাবে আটক 
রাখা যুদ্ধবন্দ(র মত । 
প্রীস্বরো ও হুট লাইন 

১৯৬৮ সালের জুন ইশ্রাইলী 
হামলার এক বছর পরে ইশ্রাইলী 
জিওনবাদী দঙ্গলের মুরুব্বী যুক্তরাষ্ট্র 
বকধায়িক সেজে এক 'রাঙ্গনৈত্িক 
মীমাংসার’ প্রস্তাব জাতিসংঘের 
টেবিলে রাখে ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে 
মিঃ কোসিগিনের গ্লাসবরোদ্ গোপন 
রাজনৈতিক তীর্ঘধান্রার কিছু আগে 
( লেনিন ও স্তালিন বরাবর আস্ত- 
জাতিক রাজনীতিতে গোপন কৃট- 
নীতি বর্জন করেন মাক্সবাদী নীতি 
হিসাবে । ওঁ নীতি প্রথম লংঘিত 
হয় ক্যাম্প, ভে ভিডে)। কিন্ত 
কোসিগিনের সঙ্গে জনসনের শলা- 
পরামর্শ ও বোঝাপড়া হয়ে যায় 
তার আগের জুন মাসের ৬ই 
(ইল্ৰাইলী আক্রমেণের পরদিন ) 


মস্কো-ওয়াশিংটন হট লাইন মারফৎ। 

এই ব্যাপারে উদ্যোক্তা ছিলেন 
অনসন নয়, কোসিগিন। তারপর 
ইন্্রাইল সুয়েজ খাল এলাকা পর্যস্ত 
গ্রাস করার 'পর স্বস্তি পরিষদে যুক্ত- 
রাষ্ট্র এবং রুশিয়া মিলে তক্ষুণি এক 
“অস্ত সম্বরণ চুক্তি এবং আর একটি 
প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয় যার মানে 
গ্রাসকরা অঞ্চলে ইল্লাইলী 'সশন্ত 
বাহিনী মোতায়েন থাকা অবস্থায় 
আরবদের অন্ত্রম্বরণ করতে বাধ্য 
করা। এটিই ৫ ছফা প্রস্তাব 
নামে কুখ্যাত। পরের ধাপে কোসি- 
গিন নিজেই উপষাচক হয়ে উড়ে 
গেলেন গ্লাপবরোয় এবং আক্রান্ত 
আরবদের কাছে বিন্দবিসর্গও ফাস 
না করে তাদেরই ভাগ্য সম্পর্কে 
গোপনে জনসনের সঙ্গে যুক্তি করে 
দেশে ফেরার পর থেকে জাতিসংঘে এ 
মাফিন € দফা :প্রস্তাবের উৎসাহী 
ফেরিওয়ালা হিসাবে সবাই দেখলাম 
ক্রমলিনের প্রতিনিধিদের! এ প্রস্তাব 
পড়লে মনে হবে ফেলিস্তিন বলে 
কোন দেশ আমাদের এই গ্রহে 
নেই, কোন দিনই ছিলনা । যখন 
মাকিন সাআজ্যবাদ ইম্রাইলকে ‘হক্‌’ 


'ক্ষেপণান্ত্র জোগাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে 


কোসিগন জাতিসংঘে প্রস্তাব রাখেন 
কিসের ?ি অস্ত্রঙ্জার দৌড়ে ক্ষাস্ত 
দেওয়ার ও নিরস্ত্রীকরণের! এ 
প্রস্তাবে কার পোয়াবারো? ইশ্রাইলের 
আগ্রাস অক্ষুণ্ন রেখে আরবদের নিরস্ত্র 
করায় যার লাভ সেই তৈল সাত্রাজ্য- 
বাদের। যর্দি বলেন: কেন ক্রেম: 
লিন্ও তো স্তাম্‌’ ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি 
অস্ত্রশস্ত্র বেচে নাসেরকে সাহায্য করছে 
তার জবাব হচ্ছে .শুধু স্ব, যুদ্ধের 
ফলাফল নির্ণায়ক নয়, নির্ণায়ক হচ্ছে 
্যায়াদর্শে অসুপ্রাণিত সংগ্রামী জনগণ 
এবং প্রমাণ হচ্ছে ভিয়েতনামে আমে- 
রিকার নাকানি-চোবানি। ওটা 
ক্রেমলিনের অচল হয়ে যাওয়া অস্ত্র 
স্তুপের ব্যবসার দ্বারা ' মুনাফা শিকার 
ও সেই সঙ্গে মিশরের উঠতি জাতীয় 
বুর্জোয়া! শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি 
নাসেরের রাজ্যে অন্গপ্রবেশের চেষ্টা 
প্রভাবিত অঞ্চল সম্পসারণের 
মতলবে । নাসের ফীদে পা দিলেন 
দেখে এটাই মনে হয় যে মিশরের 
কমিউনিষ্ট পার্টি শোধনবাদী ছিলনা 
বলেই তাকে অবৈধ ঘোষণ! করা 
হয়েছে। 
ইশ্রাইলের জনগণের অবস্থাও কিছু 
ভাল নয় এবং সেখানকার কমিউনিস্ট 
নেতারা বার্ণস্টাইন কাউৎস্কীর চেলা 
বলে ক্ষশপ্রস্তাবে সায় দিয়েছে এবং 
ইশ্রাইলী আগ্রাসকেও পরোক্ষে সমর্থন 


করেছে। মাঝখান থেকে ফেলি- 
স্ভিনের জীবন মরণের সমস্যা দুনিয়ার 
ছুই মোড়ল ধামাচাপা দিয়েছে । কিন্ত 
তারা চাপা দিলে কি হবে, ইম্রাইলের 
হর্ভীকর্তারা ও তাদের মাফ্কিন সামরিক 


উপদেষ্টার দল ফেলিস্তিনী কম্যান্তীর 


বার বার আচমকা আঘাতে এমনই 
বিপন্ন বোধ করছেন ঘষে মাঝে মাঝে 
দুর্বল মুহূর্তে তাঁরা ছুই একটা সত্য বলে 
'ফেলেন। স্বয়ং এশকোল্‌্কে আক্ষে- 
পের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়েছে যে, 
“ফেলিত্তিনী গেরিলারা তাদের এমন 
বিপদে ফেলেছে ঘা! ১৯৬৭ সালের 
ষুদ্ধকেও হার যানায়।* প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী ভারানকে বলতে হয়েছে: 
“জল্ফতার (ফেলিস্তিনী জাতীয় 
মুক্তি সংস্থা ) বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের 
দ্বারুণ ঝক্ক-ঝামেলা, আয়াস-প্রয়াস ও 
বিপুল সৈম্ঘবল গুণগার দিতে হচ্ছে" 
আতংক বোধ করছেন তারা বাইরে 
যতই জাদরেল ভাব দেখান। রণ- 
ক্ষেত্রের বিস্তার ক্রমাগত বাড়িয়ে 
যাওয়া ও সমরোগছ্যোগ সম্প্রসারণের 
ঠেলায় এ একরত্তি দেশে পৈন্তবলের 
অভাব দেখা দিয়েছে, সামরিক ব্যন্ন 
প্রচণ্ড ভাবে বাড়ানোর দরুণ ইন্মাইলের 
অর্থনীতির ঘাড়ে, জগদ্দল পাথরের 
বোঝা চেপেছে বৈদেশিক দেনা, 
ফাপাই মুদ্রা ও পণ্যোৎপাদন হ্রাস। 
বেকারের সংখ্যা দেড় লক্ষের উপর! 
ওদিকে উৎখাত ফেলিঘ্তিনীরা দলে 
দলে অল্‌ ফতার রাজনৈতিক নেতৃত্বে 
পরিচালিত অসিফ!| (কম্যাণ্ডো) 
দলে যোগ দিচ্ছেন। অল্ফ তা হচ্ছে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি 
সংসদ্দের এবং অপিফা ভিয়েখকং-এর 
সমতুল্য । ks 

রুশ-মাকিন যোগসাজ্গসে জাতি- 
সংঘের হয়ে “বিশেষ” দুতিয়ালী করার 


দায়িত্ব নিয়ে মিঃ জারিংতেল আভিভ, 
কারো, আম্মান ও বৈরুতের মধ্যে 
ভদ্রন খানেক বার শাটুল্ককের মত 
যাতযাত করেন এ সরকারগুলিকে ৫ 
দফা প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ভজিয়ে রাজি 
করাতে । তার সঙ্গে চলে ক্রেম- 
পিনের পাণ্ডাদের, টিটোর" ও প্রীধুক্তা 


"গান্ধীর ভগ্নদ্ূতদের ঘন ঘন মধ্যপ্রাচ্যে 


পদধূলি দান ও জাতিসংঘে এ প্রস্তাবের 
হয়ে ওকালতি । এমনকি ক্রেমলিনের 
নাচের পুতুলে পরিণত বিশ্ব শাস্তি 
পরিষদ পর্যস্ত ও প্রস্তাবের তুরী-ভেরী 
বাজাতে সুরু করে। গত জাঙ্ছ-. 
স্বারীতে কায়রোয় অঙষ্ঠিত আরব 
জাতিগুলির সমর্থক দ্বিতীয় আস্ত- 
তিক সম্মেনেও ক্রেমলিনের 
মুখপাত্রদল প্রস্তাবটি কৌশলে চালিয়ে 
দেবার অপচেষ্টা করেন এবং ঠিক এ 
'সশ্মেলনের সময়েই প্রাভদ্বার এক 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রস্তাবের ৫টি দফার 
ব্যাখ্যার পর প্রশংসা করা হয়। টিটো- 
ক্রুশ্চফ মার্কা শোধনবাদের লাইন 
অনুসরণ করে প্রবন্ধে পরোক্ষে আরব-. 
দেরই উদ্দেশ করে এই বলে হুশিয়ারী 
দেওয়া হয়, “স্বাস্ত পরিষদের প্রস্তাব 
কার্যকরী করাই মধ্যপ্রাচ্যে শাস্তি 


, ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ* এবং 


“অবস্থা যা দাড়িয়েছে তাতে এ পথ 
গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি মারাত্মক 
রকমের গুরুতর হয়ে উঠতে পারে ।” 

" অর্থাৎ প্রস্তাব না মানলে পার- 
মাণবিক মহাযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। 
সম্মেলনের একটি . কমিশনের 
বৈঠকেও ভরা এ প্রস্তাব গ্রহণের 
জন্য পীড়াপীড়ি করেন। আরব 
জাতিগুলির ন্বার্থরক্ষার অন্ত যে 
সম্মেলন .তাকে প্রেরিত ক্রেমলিনেরখ 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 








নল্লা ক্যাপসিল্বাঙ . 
(৬্ঠ পৃষ্ঠার পর ) 


কুড়ির বেশি লাগে না)। অবস্ত এই 
ঘোষণার এমন প্রচণ্ড প্রতিবাদ সোচ্চার 
হয়ে ওঠে খাস জার্মানী ও অন্ত বহু 
দেশে ষে বন শেষ পর্যন্ত তারিখটা 
মুখে অন্তত পেছিয়ে দিতে বাধ্য হয়। 
কিন্তু তা সত্বেও একচেটিয়া ( সাত্রাত্া- 
বাদী) পুঁজিপতিরা তার পরেও 
ফ্যাসিবাদ কর্ষণ চালিয়ে আসগ্কেন। 
বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতে সবকারের 
জ্ঞাতসারে ফ্যাসিবাদী প্রতিষ্ঠান 
আছে শতাধিক এবং সেগুলি বৈধত! 
লাভের ফলে নিজেদের. মুখপত্র প্রকাশ 
করে, প্রকাশ্য জনসভা করে পুলিশের, 
রক্ষণাবেক্ষণে । এ সব সভায় বহু 
সরকারী ও বেসরকারী হো মরা 
চোমরা বন্তুতা দেন। সবচেয়ে মারা 
ত্বক হচ্ছে নব্য-নাগুমী “ন্যাশনাল 
ডেমোক্র্যাটিক পার্ট’ যার জম্ম ১৯৩৪ 


সালে। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা go, 


হাঙ্জারের মৃত এবং পশ্চিম জার্মানীর 
১০টি রাজ্যের ৭টির বিধান সভায় এই 


পার্টির প্রাধান্ত। পার্টির সভাপতি 
ঘাগী নাৎসী অআ্যাডল্‌ফ, ফন্‌ থাডেন 
বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছেন ষে" 
আগামী নির্বাচনে তাঁর পার্টি বু্ডে- 
স্টাগে কিছু আসন জয় করবেই । 

এই নব্য-নাৎসী-প্রভাবিত বন্ধ 
সরকারের সঙ্গে মস্কোর আজ মিতালী 
হয়ে গেল। আশ্চর্যের কী আছে দখ 
মিঃ নেভিল্‌ চেম্বার্লেন হিটলারকে 
সাবাস দেওয়ার মাধ্যমে চেকোন্সোভা- 
কিয়া তাঁকে নজরানা দিয়ে লঙনো 
নেমেই ঘেমন ঘোষণা করেন যে তিনি 
“শান্তি রক্ষার” বন্দোবস্ত করে এলেন 
আঙ্জকের' চেকোজোভাকিয়ার কার্যত 
দখলকারী ব্রেজনেফ-কোদিপিন্‌ চক্র 
ঠিক সেই রকম “শাস্তি রক্ষার” বন্দো- 
বন্ত করে গেলেন ব্রাণ্ডের সঙ্গে। 
কিন্তু পরিণামটা চেম্ব'র্লেনের মতই" 
যে হবেনা তার কোন গ্যারান্টি 


আছে? 


৪ আট ॥ 


প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে গ্রাম 
গুলোতে কম চাঞ্চলোর সৃষ্ট হয় নি, 
কিন্ত কায়েমী স্বার্থের দালালেরা শেষ 


পর্যন্ত তা বানচাল করে দিয়েছিল ।. 


তখন গ্রামবাসীরা চোখের সামনে 
তাদের উৎপাদিত ধানচাল অরিমূল্য 
দেখেও বিক্ষোভে ফেটে পড়েনি 
( ঘদিও সমাজের শীর্ঘস্থানীয় অনেকেই 
সামান্ত এক বছরের আমুতে অনেক 
দালান-বাড়ী পর্যন্ত বানিয়ে ফেলে- 
ছিলেন ), বরং তীর! সহনশীলতার 
পরিচয় দিয়ে ভাগ্যের চ্যালেঞ্তকেই 
গ্রহণ কবেছিলেন। দুর্ভাগা তাদের 
সেই পলাশীর প্রাস্তরের বিশ্বাসঘাতক- 
দের কতিপয় বংশধর দেশপ্রেমের 


ট্রেডমার্ক বুকে এঁটে সভ্যতার হাটে . 


গরুছাগলের মত বিক্রি ভয়ে গেলেন 
এবং ইনামস্বর্পপ পশ্চিমবজের মসনদ 
লাভ করলেন। তারপর ক্ষমতার 
"গন্ধ শুঁকে মাতোয়ারা হয়ে বিক্রম 
দেখাতে গিয়ে অতি ভাবাবেগে ছেশ- 


বিশ্বামবাতকত 
(গম পৃষ্ঠার পর) 
পশ্ভেচ্ছ। বার্তায়” ফেলিন্তিনের নাম 
পর্যন্ত করা হয়নি। কিন্তু তবু 
সম্মেলনে যোগদাতা রুশ-প্রতিনিধি- 
দলের মতলব ব্যর্থ তো হয়ই অধিকন্ত 
তাদের বেশ কিছু মিঠে কড়া সত্য 
ক্লথ! মুখ বুজে হ্ন্রঘ করতে হয়। 
সাব-কমিটিতে আলোচনার সময় 
ফেলিম্তনের প্রততনিধি তাদের 
চ্যালে্ করে বলেন: আরবদের 
অন্ত সত্যই যদি আপনাদের দরদ 
আস্তরিক হয় তাহলে ফেলিস্তিনীদের 
সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করতে 
আপনাদের বাধছে কোথায়? প্রশ্নের 
কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ব্রাজা- 
ভিল কঙ্গোর প্রতিনিধিও এই বলে 
অভিযোগ করেন, “সম্মেলনে আরব 
জনগণের সাআ্রাজবাদ জিওন্বাদ 
জোটের বিরুদ্ধে প্রকৃত লড়াইকে 
পাতাই দেওয়া হয়নি” আমর! 
দেধছি মধ্যপ্রাচোর আরব জাতিগুলির 
তা্ুদ্ধকে ক্রেমপিন ঠিক ভিয়েতনামে 
যা করে আসছে হব্ছ সেই রকম মুখে 
দরদ দেখিয়ে কাঁদে বিশ্বাসঘাতকতা 
করছে। মি 
৫ দফা প্রস্তাবের দার কথা 
এত ঢাক পিটিয়ে জাহির করা 
€-দফা প্রস্তাবটি কী" চীজ ? * প্রস্তাবটি 
একক নয়, ত্রাছম্পর্শ ১৯৬৭ সালের 
জুন স্বস্তি পরিষদে গৃহীত “প্রস্তাব” 
এবং ১৯৬৮ সালের এপ্রিলে গৃহীত 
আরো একটি|। এই জ্যহম্প্শর 
ভিত্তিতেই ৫ দফ৷| মহাপ্রস্তাব। 
তার সার কথা হচ্ছে £' 
' (১) আক্রান্ত ও আক্রঘণকারীর 
মধ্যে বাছ-বিচার না করে ( 'দক্ষিশ 





প্রেমের সঙ্গে তগবৎ প্রেমের সম্মিলন 
ঘটিয়ে সনাতনী কায়দায় বিশেষ বটিকা 
জনতাকে গেলাতে গিয়েই বিপাকে 
পড়লেন (একজন তো গঞ্জাসাগরের 
ভীর্থপলিলে অবগাডন করলেন, আর 
একজন রাইটার্স বিল্ডিং-এ উপবাস' 
ভঙ্গ করে নামাজ পড়লেন, কিন্ত শেষ 
রক্ষা হল না) একেবারে ছিটকে 
পড়লেন রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে, 
দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের আমলে আর 
তীদের গ্রীণরুমেও খুঁজে পাওয়া যায় 
নি, তবে সমাজের কানাগলিতে রিহা- 
সাঁল দিয়ে চলেছিলেন তা মালুম হতেও 
দেরী হয় নি, মাঝে মাঝে হাওয়ায় 
তাদের ভেসে-আসা উচ্চক$ শুনে 
জনতা নিজেদের মধ্যেই আত্মপোপন- 
কারীদের সন্ধান করতে গিয়ে নিজেরাই 


আত্মঘাতী সংঘর্ষে মেতে উঠলেন: 


মাঠে-ময়দানে (যাকে রাজনৈতিক 
পরিভাষায় শরিকী সংঘর্ষ বলা হচ্ছে) 
এবং তারই অনিবার্ধ পরিণামে নাকি 


ভিয়েতনাম থেকে -সমস্ত “বিদেশী 
সৈম্তাপসারণের প্রস্তাবের সামিল। এ 
ক্ষেত্রে উত্তর ভিয়েখ্নামের জনগণ" 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৈন্যদেরও “বিদেশী” 
মার্কা মারা হচ্ছে যা হাস্তকর কারণ 
ভিয়েৎ্নাম একটাই দেশ। এই প্রস্তাব 
গ্রহণ করার মানে উত্তর ভিয়েতনামী 
রা্ট্রকেও পরোক্ষে আগ্রাসী বলা।) 
“সমস্ত সহিংস ঘটনার” স্তাত্বান্তায় 
নিধিশেষে “নিন্দা করা,” “সমস্ত অস্ত 
সংঘর্ষ বন্ধ করা,” “সমস্ত হিংসাত্মক 
ক্রিয়াকলাপ থেকে ক্ষান্ত হওয়া ।* এই 
প্রস্তাবটি কখন চালু করতে বলা! হচ্ছে? 
যখন প্রতিবিল্পবী হিংসার দ্বারা 
জিওন্বাদীরা আরবদের দেশ দখল 
করে নিয়ে ১০ লক্ষ ফেলিস্তিনীকে 
ভিটামাটি থেকে উৎখাত করার দরুণ 
তারা গৃহহীন, ভবঘুরে শরণার্থী 
অবস্থায় রয়েছে ২০ বছর যাবৎ। 
স্বতরাং সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপ 
বন্ধ করার নির্দেশের 'মানেই অল্ফতা- 
পরিচালিত অসিফাদের সশস্ত্র প্রতি- 
রোধ থামাতে বলা । | 

২) ইশ্রাইলী আগ্রাসের ফলা” 
ফলকে বৈধতার আশ্রম দিয়ে ১০ কোটি 
আরব মামুষের মুক্তি আন্দোলনকে 
মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া । টিটোর 
প্রতিনিধি ফাস করে দিয়েছেন যে 
জনসন ও কোসিগিনের মধ্যে ইল্রাইল 
ও আরব দেশগুলির সীমান্ত পুনরা- 
ক্কনের একটা গোপন বোঝাপড়া হয়ে 
যায় প্রাস্যরোয়। এর ফলে ইম্রাইলের 
পক্ষে ভবিষ্যতে নতুন করে আক্রমণের 
সুবিধা হবে। 


(৩) এই বোঝাপড়ার পর প্রস্তাবে 


, প্রত্যেক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা 


ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার উল্লেখ 


৯৯ 


গ্রামে রাজনীতির মহড়। 


দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের পতন হল। 
যুক্তফণ্টের অন্তন্ুক্তি শরিকদলের 
কর্মীদের জার্সিগুলো খুলে ফেললেই 
তাদের আসল চেহাবা দেখে অনেকেই 
চমকে উঠতেন। কিন্তু সংঘর্ষের গতি- 
প্রকৃতি ও গুণগত পরিচয় কেউ বিচার 
করার ধৈর্য দ্েখান্যে পাবলেন না। 
বিশেষতঃ অধৈর্য অজয়বাবু তো সাজো- 
পাঙ্গো নিয়ে কলকাতাঁব কার্জন পার্কে 
ধনপতিদের আলীর্বাদপৃত  এ্রশ্ব্ধপূর্ণ 
অনসনপর্ব স্তর করজেন ৷ অনেক 
বেওয়ারিশ ভক্তও জুটেও গেল বৈকি । 
শুধু কার্জন পর্কে অনশন অভিনয় 
সীমাবদ্ধ থাকলে এবং জাতীয়তাবাদী 
পত্রিকাগ্ডলো ছবিতে ও মন্তব্যে 
সাড়ম্বর প্রচার চালালে মহাত্মা- 
আবিষ্কৃত অনশন খুব বেশী শ্বধর্মচ্যাত 
হত না, তার ফলশ্রুতি গ্রামাঞ্চলে 
বিশেষ বিশেঘ ঘাঁটিতে বাংলা কংগ্রেম 
ও চাষী সংঘের, নেতা-অভিনেতারা। 
পাল্লা দিয়ে অনশন করতে গিয়ে মলও 





পরিহাস মান্ত্র। 

(8) আমেরিকা ও ইত্রাইল যুদ্ধের 
দ্বার! যে লক্ষ্যে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে 
পারেনি. (প্রগতিশীল সিরিয়া দখল 
করা,) তা পুরো করবার স্থযোগ পাওয়া 
এবং “আন্তর্জাতিক জলপথে ( অর্থাৎ 
সুয়েজখালে ) তাদের জাহাজ যাতা- 
যাতের অধিকার লাভ” হওয়া । 

এই হচ্ছে মোটামৃটি রুশ-মাকিন 
€ দফা প্রস্তাবের অর্থাৎ আক্রমণকাবী 
ও আক্রমণের শিকারের *শাস্তিপুর্ 
সহাবস্বানের পঞ্চশীল” যা, ফেলিস্তি- 
নীদের স্বাধীনতা হোত্ধাদের নিস্ত্র 
করে ফেলতে চায়। এই প্রস্তাবে 
আস্থা রাখার মানে সাআজাবাদ ও তার 
আজ্ঞাবহদের কথা বিশ্বাস কবা। 
অল্‌ কতার প্রত্যাধ্যান 

কিন্তু অল্‌ ফতার প্রতিনিধি 
কায়বো সম্মেঙ্গনে স্প্ট ঘোষণা করেন £ 
শ্বস্তি পরিষর্দের সালের 
নভেম্ববের প্রস্তাব এবং রাজনৈতিক 
পথে মীমাংসার লক্ষ্যসম্পন্ন পরব 
প্রত্যেকটি মাকিন ও রুশ প্রস্তাব 
আমবা কিন্কুতেই মানবনা কাবণ 
সেগুলি ফেলিন্তিনী'দর (দেশমৃক্তি 
সংগ্রামের পাশ কাটিয়ে যেতে চাষ। 
ফেলিস্তিনের পূর্ণ মুক্ত ও স্বধীনতা 
জয় না করা পর্যন্ত আমবা কিছু’তই 
অন্্রত্যাগ করবনা । আমাদের গ্াষ্য 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে, এমন 
কোন রাক্ষনৈত্ভিক নিষ্পত্তির প্রস্তাব 
তা সেটি শ্বন্ত পরিষ বা যে 'কোন 
মহল থেকেই আস্বক আমরা মানবনা | 
আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের 
বিকল্প কোন কিছু আমরা গ্রাহ্থ করব 
না৷” 

সিবিয়ার প্রতিনিধিরাও সম্মেলন- 
টির ১৯৬৭ সালের নভেম্ববের € দ্রফা 
প্রস্তাবের ফেণ্ওিয়ালার ভূমিকা গ্রহণ 
করার বিরুদ্ধে হুশিয্নাগী দেন। 


১৯৩৭ 


দর্পণ 1 শযক্রবার ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭০ 


খসিয়েছেন এবং লোকও হাসিয়েছেন 
( অনেক চেনা পাপীরই স্বরূপ ধর! 
পড়ে গেছে_অনেক চিহ্নিত জমি- 
চোর গলার মালা। পরে ধ্যানে বসে 
ছিলেন )। রাজনৈতিক দলগুলো 
কিন্তু একে অপরের ঘাঁড়ে' দোষ 
চাপিয়ে নিজেরা অকৃত্রিম সাধু সাজতে 
চাইলেন। এই সাধু সাজার 
প্রতিয়োগিতা তথাকথিত সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির এলেমপ্রাপ্ধ ও দৈনিক সংবাদ 
পত্রপাঠে অভ্যস্ত ভত্রমহোদয়গণ উপ- 
ভোগ করে একে একে সব দলকেই 
সাধু বলে মেনে নিলেন, তাদের 
পৌধরা মোসাহেবগুলোও বিজ্ঞেব মত 
মাথা দৌলালেন, তারা শুধু মানতে 
পারলেন না সি. পি. এম দলকে 1 
কারণ ওটা যে ছোট লোকদের দল, 
ওদের গায়ে গন্ধ, ওদের ছুলে আত 
যায় (গান্ধীজী অবশ্য ওদের গাঁয়ে হাত 
বুলিয়ে ‘হরিজন’ নামে ডেকেছিলেন, 
তাঁর জাত যায় নি, তবে তিনিও 
ওদের জাতে তুলতে পারেন নি )। 
বর্তমান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে 
এই সিঙ্ধাস্তটাই মারাত্মক বিশ্ফোরণকে 
লালন করে চলেছে। রাজনীতির 
কেন্দ্রবিন্দু, এখন গ্রাম, আর সংগ্রামটা 


: শেষ পৰ্যন্ত যদি “ছোটলোক” বনাম 


‘ভদ্রলোক’ দাড়িয়ে যায় তাহলে ভদ্র- 
লোকদের ভদ্রাসন নিয়ে কিন্ত টানা 
টানি পড়বে। হুসিয়ার ! সকল 
দল ও ভদ্রঘহোদয়গণের সমীপে 
নিবেদন করছি, আপনারা এ সিদ্ধান্ত 
বাতিল বরুন এবং দিন কতক তথা- 
কথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা পড়া 
বন্ধ করে, আকাশবাণীর সংবাদ শোনা 
স্থগিত বেধে গ্রামাঞ্চলে আন্ত্রন বিবেক 
বুদ্ধি শুদ্ধ করে। ভদ্রলোক ও ছোট- 
লোকের সংজ্ঞাট| প্রথমে যাচাই করে 
নিন। খাস ও বেনামী অমির ফট! 
একবার মিলিয়ে নিত তো--কজন 
জোতদারের নির্ধারিত শিলিংএর 
নিয়ে জমি দখল করা হয়েছে? কজন 
যধ্যবিত্তের ' প্রায়ে আঁচড় পড়েছে, 
কঙ্গন বিধবাকে পথে বসানো হয়েছে 
তাবও হিসাব নিন। অবকারী জমি 
বিলি-বন্দোবস্ত ও রেশন-রিলিফ 
দেওয়াব ব্যাপারে কোন রাজনৈতিক 
সংগঠনের স্থানীয় প্রতিনিধি কে কে 
আছেন, তাদেরও খোজ নিন-_ 
দেখবেন, থলির ভিতর থেকে আসল 
বিভাল বেরিয়ে পডছে। গা-গ্রামে 
ষেন একটাও কংগ্রেসের প্রতিনিধি 
নেট, সবাই যুক্তফণ্টে যোগ দিয়েছে। 
উল্টে নিলে সবাই কংগ্রেসেব প্রতি- 


নিধি, যুক্তফ্ৰণ্টের কেউ নেই । 


ছোটলোন্দ্রের দলটাকে উহ 
রাখছি, কারণ ওটা তো কালীর 
আসামী হয়েই আছে । 
স্তায়বিচার হয়, ত্বাহলে হলফ করে 
বলতে পারি, এ ছোটলোকদের সি. 
পি. এম, ঘল্রেও কিছুদিনের জন্তে 
জেল-জরিমানা নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু 
অপরাপরদের ফাসবর হুকুম না হলেও 
দ্বাপান্তরবাসের রায় কেউ মকুব করাতে 


যদি সত্যিই 


পারবে না। আবার, অন্তান্তদের 
পুনধিচারের জন্তে আগীল: চললেও 
বাংলা কংগেসের সেটুকু করারও 
অধিকার থাকবে না। তখন অজ্ঞয়- 
বাবুর জন্কে তার ভক্তসাধারণের 
কুস্তিরাশ্র বিসর্জন করা ছাড়া কিছুই 
করার থাকবে না। ১ 


ইয়েভতুশেক্কো 


( ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর ) 

ফর হুম স্য বেল টোল্৮” সত্যিই মহৎ 
সষ্্ি। ফিডেল কাস্ত্রো অবধ্য আমাকে 
একবার বলেছিলেন ঘে তিনি 
পাহাড়েও ‘ফর হুম দ্ভ বেল টোল্‌স’ 
বইটা সঙ্গী হিসাবে বয়ে নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন। তাহলেই বুঝে দেখুন: 
ব্যাপারটা” 

“কিন্ত হেমিংওয়ে ত এই বইটায় 
কমানিইবের দারুণ সমালোচনা-ই 
করেছেন |” 

ইয়েভ তুশেংকো। “হ্যা, তিনি 
শ্বমৃত স্থাপনকারীদের নিষ্ঠুর-সমালো- 
চনা-ই করেছেন। আমার মনে হয়, 
একজন খাঁটি কম্যনিষ্টের পক্ষে কখনো 
স্বমত-স্থাপনকারীদের মতো হওয়া 
উচিত নয় ।” 

“কোন দৃষ্টিতদীতে আপনি 
পশ্চিমকে স্তাথেন, মানে কী চোখে ? 

ইয়েভতুশেংকো। “ওঃ না না 
-আমি মোটেই চিন্তা করি নাষে 
ধনতক্ বাদ ক্রমশঃ নিচুর দিকে পা 
ফেলে হাঁটছে। আমরা রাশিয়ানরা 
যদি এতে বিশ্বাস করতাম তাহলে কী 
পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কথা 
বলতে সক্ষম হতাম !*' ঠিক এরপরই 
সাক্ষাৎকারীর কীধে-হাত রেখে বলেন 
“প্রিয় সাংবাদিক, আমি--আপনাকেও 
প্রতিত্বন্বতায় আহ্বান জানাচ্ছি, শক্ত 
ও কঠিন দৌড়ের প্রতিযোগিতায়" 
এবং তিনি “মানুষে বিশ্বাস” এলবের 
কথাও আস্তরিকভাবে বলেন । 

ঠিক এরপরের মৃহূর্তেই তাঁকে 
খোগানো হয় “আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করেন কিংবা করেন না? বা ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নটি এখন আপনার 
কাছে কোনো সমস্তা নয় ত?” 

ইয়েভতুশেংকো। “আমি সমস্ত 
ধর্মের মানুষকেই সম্মান করি, তার! 
হোক না ইহুদি, ইসগামের অস্থপামী, 
ক্রীশ্চানঃ যেমন ফিডেল কাস্ত্রো 
বলেছেন--“যীশু-ই ছিলেন বিশ্বের 
প্রথম কম্যনিষ্ট 1” 

“গাচ্ছা ফিডেল কাস্সোর সঙ্গে কি 
আপনি একমত?” 

ইয়েভশেংকো। “নিশ্চয়ই এক- 
মত, অবশ্ত তা এক বিশেষ সময়ে 1” 

" প্তাহলে, আপনিও একজন থৃষ্টের 
সমর্থক ?» 

ইয়েভতুশেংকো। ‘না, কিন্ত 
আমি তার ব্যাপার-স্তাপার ' পছন্দ 
করি। অবশ্য আমি নিজে পছন্দ করি 
এক গালে চড় মারার চেয়ে দু'গালে-ই 
চড় মারতে 15 










৮ 


ধ 


দুর্ভাগ্যের বিষয় গত ১৪ই আগস্ট 
মণ্ডে দর্পণ নাট্যগোষ্ঠীর 
“্বসনন্ধরা জাগো” নাট্যাভিনয় দেখে 
কিছুতেই মেনে নেওয়া গেল না যে 
প্রগাতশল জীবনধর্মী আদর্শ 
প্রচারের শহভসংকঞ্প থাকা সত্বেও 
এই নাট্যরচনা . ও তার প্রযোজনা 
কোনটাই ন্যনতম সার্থকতার মাপ- 
' কাঠি স্পর্শ করেছে। 

4 নাটকটি খুবই কাঁচা হাতের 
লেখা-স্মারক-পাত্রকার বিজ্ঞাপনে 
দেখা গেল গ্রন্থ হিসাবে নাটকাঁট 
কোনো বৃহৎ সরকারী প্রাতষ্ঠান 
কর্তৃক প্রশংাঁসত, কিল্তু মণ্ট প্রয়োগে 
তার কোনো চিহ্ন খুজে পাওয়া 
গল না। মণসচ্জা বা আলোক- 
শনয়ন্ঘণ একান্তই গ্যামেচারশ। 
আর আঁভনেতা-আঁভনেত্রীদের কর- 
গায় ছিল না কিছুই কেবল নাট্য- 
কারের গালভরা ব্দালগুলি মণ্ে 
সটান দাড়য়ে আবৃত্তি করে যাওয়া 
ছাড়া। বেতারে নাটক শোনার মত 
‘এছাড়া আরো অনেক অনেক কথা 


' আসায় শক্তি নামক একটি ভূমিকার 


£ "সব থানাগীলতেই একাটি করে 


$ 


পুরো সংলাপ নেপথ্য থেকে মাই- 





ভাঁবষ্যতে চাকুরী পাওয়ার পথও 
বন্ধ করে দেওয়া হবে। 

সরকার আরও "স্থর করেছেন 
যে নকশাল পন্থীদের কেন্দ্র করে 


তালিকা প্রস্তুত করা হবে। উন্ত 
তালিকায় যারা নকশালপন্থী 
এবং ধৃত হয়েছেন তাদের 'নাম 
থাকবে এবং সেই সংগে চাকুরীতে 
শনয়োগের প্রাক্কালে যারা সি আই 
শড় কিংবা আই বর সন্দেহভাজন 
হবেন তাদের নামও থাকবে। এই 
তালিকাটি প্রত্যেক নিয়োগ-সম্ভাবয 
আঁফসেই প্রেরণ করা হবে, যাতে 
শনয়োগের সময় প্রার্থী বিচারের 


॥ অনেক সুবিধা হয়। বাই বাহুল্য 


উক্ত তালিকার প্রাতিটি নামের পাশে 
/ যে আভযোগ্রগীল থাকবে, তার 
যথার্থতা ঈবচারের প্রশ্ন কখনোই 
বড় হয়ে দেখা দেবে না। 

নির্ভরযোগ্য সুত্রে আরও খবর 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ | 


কয়েকটি নাটানুঠা 


শ্রীনাট্যমোদী 


সুযোগে একমাত্র. বিজ্ঞানের ভূমি- 
কাট ছাড়া আর কোনো আঁভনেতা 
অভিনেতাই দর্শক মনে রেখাপাত 
করতে পারেন ন! 

বাংলা নাট্য সাঁহত্যে সাঁত্য- 
কারের হাঁসর নাটকের অভাব 
কুনিক। স্বভাবতই রসজ্ঞ দার্শ, 
ককে আনন্দ দিতে পারে এমন 
হাস্যরসাত্মক নাটক রখ্গমণ্ে কদা- 
চিৎ দেখতে পাওয়া, যায়। বলতে 
দ্বধা নেই বহ্দন পরে 'নর্ভে- 
জাল রুঁচস্নপ্ধ হাসির নাটক 
দেখতে পাওয়া গেল গত জতেরই 
আগস্ট রঙমহল মণ সুত্রধারের 
“নিকটে ফাঁদ”। আশ্নিমিত্র রচিত 
ও পাঁরচালত এ নাটকে আজকের 
ৰাঙালশ মধ্যাবন্ত জীবনের করুণ 
দুদশাকে পটভূমিতে রেখে কয়ে- 
কাট কৌতুকজনক পাঁরাস্থাতকে 
খুব সহজ নিপুণ পাঁরপাট্যে উপ- 
স্থাঁপত করা হয়েছে_পাশের 
ফ্ল্যাটের সহূদয় প্রাতবেশীর কাছ 
থেকে চাকরণীতে হঠাৎ ছাঁটাই হয়ে 
যাওয়ার ফলে উদ্ভুত আঁর্থক 


, সংকটের কথা গোপন করবার মধ্য- 


বিত্তসংলভ সংস্কার ও তা থেকে 
প্রাতানিয়ত যে হাস্যকর বিড়ম্বনার 
সৃষ্ট হয়, খুব সবস্ভাবে তাকে 


করে পালশকে দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে 
তাদের ছাঁটাই করা এবং এ শূন্য 
পদগ্ীলতে অফিসারদের আত্মীয় 
স্বজনকে নিয়োগ করা হচ্ছে! 


ধের জন্য পরস্পরের শন্ুতা করে 


.আঁফস কর্তৃপক্ষের সংগে যোগ- 


সাজসে নকশালপন্থ আখ্যা দিয়ে 
একে অপরকে ইচ্ছাকৃত মারমুখী 
করে তুলছে। অপর দিকে প্দীল- 
শের মওকা আরও বেশী । নকশাল- 
পন্থী এই ভয় দেোঁখয়ে প্ীলশ 
আঁফিসারেরা দু হাতে টাকা লঃুট- 
ছেন। এটা হল তাদের উপরি 
পাওনা ।- তাছাড়া মারতে পারলে 
পুরস্কার মিলবে, আর মরলে তো 
কারণ সাহায্য। 

সরকারী তরফের এহেন অত্যা- 
চার যত বাড়বে, জনতা. তার আঁনঃ- 
শেষ প্রাতরোধ বাহন নিয়ে তত 
এগিয়ে যাবে এই শাসন ব্যবস্থা 
নির্মল' করতে। সুতরাং ছাত্ররা 
কেন নকশালবাড়ীর পথ উত্তরোত্তর 
গ্রহণ করে চলেছেন, এ কথা সরকার 
বুঝেও যতই না বোঝার ভাণ কর- 


1 ছেন, ততই তাদের সিংহাসন টলে 


উঠছে। 


স্পট: লেখনীতে সৃষ্ট পারি 
শস্থাত দর্শকদের হাঁসতে 'ভারয়ে 
দিচ্ছে, শেষে থাকছে চোখের কোণে 
একটু জলের ছিটে। এরই মাঝে 
নাট্যকার বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু 
সমস্যা, হিন্দ্শী সিনেমার কুপ্রভাবে 
যুবমানসে বিকৃতির প্রাদুর্ভাব, 
ধনবানদের লোভ-লালসা প্রভাত 
বিষয়গ্যাল অনায়াস ভঙ্গীতে এনে- 
ছেন ও দর্শকদের অজানতে সেগ্দাল 
হদয়জ্গম করাতে পেরেছেন। 
আবার বাঁল' সাঁত্যই অনেকাঁদন 
এমন একখানা সার্থক 'সাঁরও- 
কামক নাটক দোঁখ 'নি। 
আভনয়ে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে 
হয় পাশের ফ্ল্যাটের প্রোঁঢ় দম্পাঁতর 
ভূমিকায় রাঞ্জিত দত্ত ও যাথকা 
সেনগপ্তর নাম। এরপর নায়ক 
চারত্রে দিলীপ সেন উল্লেখ্য । তবে 


অসহ্য। আলোকসম্পাত ও সংগী- 
তও। এ দিকে আরো দৃষ্টি দেওয়া 
দরকার_-তাহলে সর্বাঞ্গস্ন্দর 


টের রঙ মুহূর্ত” যাঁদও এডওয়ার্ড 
্যালবির “হু: ইস্‌ এ্যাফ্রেড অফ্‌ 
প্রেরণায় রচিত তবু এ সাম নাট- 
কটশ রচনার গুণে যেমন মৌলিক 
বলেই মনে হয়েছে, মণ্তস্থও করা 
হয়েছে ততটাই সার্থকতার সঙ্গে। 
একটি মাত্র সেটে সমস্ত নাটকটিকে 
এক নাগাড়ে অভিনয় করে গিয়েও 
যে শেষপর্যন্ত দর্শকদের আগ্রহ 
বজায় রাখতে পেরেছেন-নিশ্চয়ই 
তা পাঁরচালকের কৃতিত্বের পাঁর- 
চায়ক। 

বর্তমান ক্ষাঁয়ঙ্ু ধনতাঁন্দরক 
সমাজে সমস্ত মূল্যবোধই যে কত 
ভঙ্গুর, হতাশা অন্তঃসারশন্যতা 
হিপোরেসী অনৈতিকতা প্ৰস্তত 
দগদগে ঘা গ্ীলই যে আজ তার 
সর্বাঙ্গের অলঙ্কার, চৌকস সংলা- 
পের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার স্যানপণ 
শিল্পীর মতই তা প্রকট করে 'দয়ে- 
শেন। কারুণ্য ছোঁয়া হতা*বাস 
মহূতগ্ণল যে সমাজ প্রভুদের 
অজানতেই তাদে'র জীবনের মলা- 
টের রঙ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ইঞ্জীনিয়ার 
মিঃ স্যান্নাল (কৃষ্ণ কুণ্ডু) ও 
‘মিসেস সান্ন্যাল (কাজল মুখো- 
পাধ্যায়) সাধারণ্যে 'অন্যচ্চার্য 
দুঃসাহাঁসক সংলাপের মধ্য দিয়ে 
তা তুলে ধরেছেন। এরই মাঝে 
রান্রর তপস্যা শেষে বহু আকা- 
ভ্খিত প্রভাতের জন্য হাহাকার 
বোধহয় ছোট্র সরল মেয়ে অর্ন্ধ- 
তীর (শিপ্রা চক্রবতশ ) মধ্যে রুপ 
নিয়েছে। উত্ত তিনাট ভূমিকাই 
সঅভিনীত। চতুর্থ চারত্র সণ্য- 
য়নের ভীমকাটির অভিনয় কছুটা 
এ্যামেচারিশ, আড়ষ্ট! 


মধুর তি আন্দোলন ও ভন গান 


সংগীতের 'করিয়াঁসম্ধ বাঁ প্রায়ো- 
শগক অঙ্গের মত তার বিষয়বস্তু 
এবং এ্রীতহাসিক 'দিকগনীলও "কম 


গুরুত্বপূর্ণ নয়। মধ্যযুগের সংস্কৃত" 


প্রবন্ধ-সংগপতের প্রায় সমকালেই 
ভক্তিবাদের উদৃভব হয়। কী সামা- 
জিক, ধর্মীয় . এবং মনস্তাত্বক 


. তাগিদ এর পিছনে কাজ করোছিল 
.তা অনুসন্ধানের 'ব্ষয়। 


এই 
আন্দোলনের দুই পুরোধা কবীর 
দাস এবং শ্রীচৈতন্য-ভারতের দুই 


বলির যাঁদ পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে 


দের অবগত রাখছেন। আগে সৈন্য- 
বাহনীর সাহায্য দরকার হলে সর- 
বিল্ডিং-এ ডেকে পাঠাতেন, কিন্তু 
এখন সরকারী কর্তারাই বার বার 
ফোর্ট উইলিয়মে দৌড়চ্ছেন। 
কোন কোন জায়গায় যাঁদ 


সরকারকে সৈন্যবাহিন তলব করতে ' 


বাধ্য হতে হয় তাহলে পাঁশ্চম 
বঙ্গের জনসাধারণ শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধির কথাই স্মরণ করবে। [তানি 
কলকাতায় এসে বসলৈছিলেন, যে 
ভাবেই হোক তন পশ্চিমবঙ্গে 
শাহিত ও শৃঙ্খলা 'ফারয়ে 
আনবেন। 

শুধু নদীয়া নয়, চাত্বশ-পর- 
গণার সন্তোষপনর,। হালতু, যাদব 
পুর, কসবা ও বেহালা অণ্চল থেকে 
প্রায় প্রাতাদন যে সঙ্ঘর্ষের খবর 
শোনা যায় তা থেকে এটা বুঝতে 
কম্ট হয় না'যে এই বিস্তৃত অগ্চ- 
লের রাজনৈতিক আবহাওয়া এক 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই 


৫ লক্স ৪ 


বলা চলে না তথাঁপ তার এবং 
তার ছান্নীর কন্ঠে গত কবার, 
মীরা, দাদু এবং বক্মানন্দের গান- 
গ্রীলতে শ্রনীতমাধূর্য ছিল। ভজন 
গান যুগে যুগ গায়কের ' কন্ঠে 
কন্ঠে পরিবর্তন লাভ করেছে। 
কাজেই আজকালকার ভজন গন 
শুনে" তৎকালীন সরকৃত অনুমান 
করা অসাধ্য প্রায়। 

বেহালায় মেঘমল্লার . রাগে 
শ্রীশম্ভূ চট্টোপাধ্যায়ের আলাপ ও 
গৎ মন্দ না হলেও আরো উতারর 
অপেক্ষা রাখে। শ্রীপজ্কজ চক্রবর্তীর 
তবলা সংগত চলনসই। 


সংরদাস সংগাঁত সম্মেলন 
উনাতিরিশে আগস্ট সন্ধ্যায় 


থিয়েটার সেন্টারে আকাশবাণীর 


কলকাতা কেন্দ্রের বিদায়ী ডিরেক্টর 
শ্রীপ ভি কৃষ্ষমৃর্তকে 'বদায় 
সম্বর্ধনা জানানো হয়! অনু- 
ম্ঠানের সভাপাঁত শ্রীকানাই 

বস শ্রীকৃ্ষম্ার্তর সংগীত 
প্রীত ও কর্তব্য বোধের প্রশংসা 


7 করেন। প্রধান আঁতাথর আসন 


গ্রহণ করেন বর্তমান স্টেশন 'ডরে- 
বর শ্রীদলীপকুমার সেনগুপ্ত! 
পরে  রাগেশ্লীতে {বলাঁদ্ৰত 
একতাল ও দ্রত ন্রিতালে: খ্যাল 
গেয়ে শোনান শ্রীমতী আরাতি 
বাগচি। সংগে তবলা সংগত করেন 
শ্রীশ্যামল বসু এবং সারঞ্গীতে 
সহযোগিতা করেন শ্্রীবাচ্চালাল 
মিশ্ৰ 

* ম্ৰীসাসাজিক 





ওখানকার সপ এম ও নকশাল 
সমর্থকরা ৷ দলগত দ্বন্দের ফলে 
সন্তোষপ্রর এলাকায় গত পাঁচ- 
সাত দিনের মধ্যে এক দলের অন্তত 
তিন্জন কর্মী নিহত হয়েছে 
অপর দল এখন এই হত্যার বদলা 
নেবার স্মযোগ খংজছে। আমরা 
দুই দলের নেতাদের কাছে একটি 
প্রশন রাখছি £ঃ এই দলগত দ্বন্দ্ব 


- ও হত্যা কি সরকার ও পুলিশকে 


সাহায্য করছে না? এই পথে ক 
কোন দলের রাজনোতিক অগ্রগতি 
ঘটবে ? 


সামৰিক তত্র! 
প্রেথম পৃজ্জার পর) 


ছেন যা প্রায় কখনই হয় না। পাঁর- 
কার বোঝা যায় যে আর্মি“ নিজে- 
দের জনপ্রিয় করে তুলতে চাইছে। 
এবং সরকারী একটা অংশ এতে 
বেশ চিন্তিত। 

অবশ্য ভবিষ্যতের করা স্মরণে 
রেখে, সরকার “নিজেও সেনা- 
বাহনীর সাহায্য নিতে ক্রমেই বদ্ধ- 
পরিকর হয়ে পড়ছেন। যেমন জানা 
গেছে যে উপদ্রুত এলাকা ঘোষিত 
সঙ্গে সেনারাহনীও সদা টহলরত 
থাকবে। কলকাতা শহরে উপদ্ুত 
এলাকা বলে কিছব অংশ হয়ত 


{বষান্ত আবহাওয়ার জন্য দায়ী আগামী সপ্তাহেই ঘোষিত হবে। 


Regd. No. C42 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পরীক্ষার নামে প্রহসন 


প্রত্যেকটি পৰীক্ষায় বেপৰোয়| টোক। চলছে 
উপাচার্য খেলাখুলি প্রশ্রয় দিচ্ছেন 


লয়ের মধ্যে নানারকম গোলষোগের 
দরুণ তা হতে 'পারেনি। আপাত- 
* দৃম্টতে মনে হবে যে, বেশ শান্তি- 
পূর্ণভাবেই এবং কোনরূপ' গোল- 
যোগ ছাড়াই বুঝ পরাঁক্ষা, অন্ন 


ম্ঠিত হচ্ছে। কিল্তু প্রকৃতপক্ষে, 
পরাক্ষার নামে ওখানে একটা প্রহ- 


চলছে! 





হাপানীর ভেষজ 
একটি ভেষজ শ্রীশম্ভুনাথ নামে 
রাজস্থানের একজন খ্যাতনামা 
. রাজনোৌতিক ও সামাজিক নেতার 
পৌন্র কেশবমোহন লাল 'বত- 
রণ করছেন (দরিদ্রদের মধ্যে)! 
একজন সন্যাস শ্রীশম্ভুনাথকে 
এই ভেষজ 'দয়েছলেন এবং 
তানি চল্লিশ বছরেরও বেশী 
সময় বিনামূল্যে তা বতরণ 
করেছেন। তাঁর নিঃস্বার্থ 
- কাজের জন্য গভর্নমেন্ট তাঁকে 
 পেনসান দিয়োছলেন, কিন্তু 
এ কাজের ভার তান তাঁর 
পৌন্রের উপর অর্পণ করেন 


এবং নিজে সন্যাস গ্রহণ করেন। ' 


এখন তাঁর পোৱ এ দায়িত্ব 
পালন করে যাচ্ছেন, কিন্তু 
. তিনি অবস্থাপন্ন ব্যন্তিদের 
কাছে এই মহৎ কর্তব্যে অর্থ 
দান করার জন্য আবেদন জানা- 
চ্ছেন। দীর্ঘাদন. ভুগছ্েন' 
এমন বাঁন্ত সমেত অনেক 
হাঁপানী রোগীই এই ভেষজ 
তিন ডোজ খেয়েই ভাল! হয়ে 
গেছেন। যারা হাঁপানীতে কম্ট 
পাচ্ছেন তাঁরা কেবল মাত্র 
ইতরাজীতে এই, ঠিকানায় 
লিখুন £ | 
শ্রীকেশব মোহন জাল 
এইচ ১/৬ হামিরপুর রোড 
িদোয়াইনগর, কানপুর 
প্রচারক ৪ 
বাব শ্রীশম্ভুনাথ সেবা কেন্দ্র 
ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটি 
রোঁজস্টরেশন আইন, ১৯৬১, 
অনুসারে রোগী ও চিাকৎসক- 
দের দানে হাঁপানী রোগগ্রস্ত- 
দের মঙ্গলের জন্য রোঁজীস্ট্- 
কৃত! * 






























জানাতে থাকে। 


রাখেন। 
লয়ের মধ্যে যে কিছু সংখ্যক নক- 
শালপল্ধী বলে আঁভাহত ছাত্র 
আছে তারা আগাগোড়াই বুর্জোয়া 
শিক্ষা, ও পরণীক্ষা ব্যবস্থার 'বরো- 
পরাঁক্ষা 


বি পি এস এফ বোম) পাঁরচাজিত 
ছাত্র ইউনিয়ন, কর্মচারী ও শিক্ষক 
সাঁমৃতিগ্াঁলর কাছে আবেদন জানান 
এবং তাঁরা এ আবেদনে সাড়া দেন। 

যাদবপুর 'বিশ্বাবদ্যালয়ের, 
প্রধানতঃ ইঞ্জিনীয়ারিং ফ্যাকালটীর 
বাংসারক পরাক্ষার্ীলর বিশেষ 
গুরুত্ব আছে? এ বাৎসারক 


পরাক্ষাগ্দীল অন্যাষ্ঠত না হলে' 


বিশ্বাবদ্যালয়ের পরবর্তী বছরের 
শতকরা ৯৫ ভগ ক্লাস শুরু 
করা সম্ভব হয় না। এছাড়া, এই 
সময় সমস্ত ফ্যাকাজ্টর চচ 
পরাীক্ষাগ্ালও অনুষ্ঠিত হয়। 
সুতরাং এই পরাক্ষা্গঁলি কয়েক- 
মাস পোছিয়ে যাওয়ায় এবং দাঁর্ঘ- 
দিন ক্লাস অনুষ্ঠিত না হওয়ায় 
শিক্ষকরা স্বাভাবিকভাবেই পরাক্ষা 
অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশেষ 
আগ্রহী ছিলেন। 

তাই যেদিন পরণক্ষা শুর 
হল সেদিন যেসব শিক্ষক 
কোনদিনই শেষ বামেলার 
মধ্যে যেতে রাজী থাকেন 
না, 


আর্টস ও সায়েন্স ফ্যাকাল্টর 
পরণক্ষাগ্াীল গোড়ার দিকে যথা- 
রীতি অন্দা্ঠত হয়। কিন্তু 


যেদিন থেকে ইঞ্জনীয়ারং-এর . 


প্ররক্ষা শুরু হয় সেদিন থেকেই 
গোলমালের আরম্ভ। 'ফিফৃথ 
ইয়ার মেকানক্যাল-এর ছু 
নকশালপল্থী পরীক্ষার্থী বুর্জোয়া 
শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়ে, খাতা ছিপ্ড়ে হল থেকে 
বেরিয়ে আসে। এরপর কেমিক্যাল, 
ইলেকট্রিক্যাল প্রভৃতি 'বাভন্ন 
বিভাগের , পরাক্ষার্থীরা - গোলম্মল 

শুরু করে দেয়। কিন্তু পরবর্তী 
গোলমালের ধরণটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
এই ছাত্ররা খোলাখনঁলভাবে বই ও 
নোট দেখে *উত্তর লেখবার দাবশ 
শিক্ষকরা তাদের 





তারাও পরাক্ষার ' তদারাকর 
| জন্য বিশবাবিদ্যালয়ে জমায়েত হন। 


এই দাবী শুনে আশ্চর্যান্বত এবং" 
তাঁরা প্রথমে ছাত্রদের এ দাবী 
মানতে অস্বীকার করেন। 

কিন্তু এ ছাত্ররা তাদের দাবীতে 
অনড় থেকে গোলমাল চালিয়ে 
যেতে থাকে৷ তখন শক্ষকদের 
মধ্যে এক অংশ পরাক্ষা চাঁলয়ে 


যাবার ব্যগ্রতায় তাদের এঁ দাবীও , 
মেনে নিতে রাজী হন। 'কল্তু অন্য ' 


একদল শিক্ষক এ দাবী মানতে 
অস্বীকার করলে পরাক্ষার্থীরা 
তাদের হল থেকে বৌরয়ে যেতে 
বলে। পরীক্ষার্থীরা এসব শিক্ষ- 
কদের বলে, হীতপূর্কে শিক্ষকরা 


কর্মীবরাঁতির হঃজ-গ তোলার দরুণ, 


যথাসময়ে পরাঁক্ষা হতে পারোন 
এবং এখন নকশালপল্ধীরা এসে 


কখন খাতা কেড়ে নিয়ে যাবে এই £ 


ছাত্রদের মধ্যে একথা মুখেমুখে 
প্রচার হয়ে যায় যে এবার পরীক্ষা 
হলে বই দেখে লিখতে দেওয়া 
হবে। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে 
অধিকাংশই, কলেজ, বন্ধ থাকার 
দরুণ, এসব জ্ঞানতেন না। এবং 
পরীক্ষা শুরু হবার পর ঘটনাচক্রে 
এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। , 

ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষার "দ্বিতীয় 
দিন ফার্স্ট ইয়ার মেকানিক্যাল-এর 
একদল নকশালপল্থী ছান্র বুর্জোয়া 
শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ছাঁত ইউীনিয়- 
নের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে 


ভয়ে তারা সর্বদাই শাঁঙ্কিত। এই ফুঁ ৮০০ 


পারপ্রোক্ষতে তারা পরাক্ষার জন্য & 
যথাযথভাবে তৈরাঁ হতে পারোন, মল 
সুতরাং তাদের বই দেখে পরাঁক্ষা 


দিতে হবে। 


, এরপর ওঁ ছাত্ররা শিক্ষকদের 
জ্বাতসারেই বই দেখে উত্তর লিখতে 
থাকে। যেসব শিক্ষক এই ব্যবস্থা ধু 
বরদাস্ত করতে রাজ ছিলেন না, $" 


তাঁরা ব্যাপারটী উপাধ্যক্ষ ডঃ সেনের 


গোচরে আনেন। কিন্তু আশ্চর্যের ঠুঁ 
বিষয় ডঃ সেন, এ শিক্ষকদের এই £; 
বিষয় নিয়ে বিশেষ ঝামেলা, না যু 
করার জন্য অনুরোধ জানান। তান ₹ 
' প্রত্যক্ষভাবে এ শিক্ষকদের ¥& 
জানয়ে দেন যে, তান পরাঁক্ষা ধর 
অনুষ্ঠান করাতেই আগ্রহী কিভাবে ধু 
গোঁণ §& 


তা অন্যাম্ঠত হচ্ছে সেটা 


ব্যাপার! 


ঢালাও “টোকা” চলছে এবং কর্তৃ চু 
পক্ষ সব জেনেশুনেও চোখবুজে সু 


বসে আছেন। 


গেছে, : নকশাল-বিরোধা একদল ' & 
ছাত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বিশেষ | 
এই আগ্রহের, 


আগ্রহ দেখায়। 
অন্যতম একটি কারণ, পরীক্ষা 


অন্দুষ্ঠত হলে নকশালদের প্রাতি- & ' 
পাত্ত হাস: করা সম্ভব হবে। আঁভ- ফ্লু, 
যোগ পাওয়া গেছে, পরীক্ষা আরম্ভ £ 


বস্‌ 


ইঞ্জনীয়ারং পরাক্ষার দ্বিতীয় ধু 
দিন থেকে এই কর্তৃপক্ষ অনু- ধর 
মোদিত “টোকার” ব্যপারটা অন্য পু 
পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও প্রচারিত সু 
হয়ে যায় এবং সায়েন্স , আটর্স 
এবং ফাস্ট” ইয়ার ইঞ্জিনীয়ারংএর পু 
যেসব ছাত্র আগে অসাধু উপায় সু 
অবলম্বন করোনি তারাও বই দেখে গু 
লিখতে শুর; করে। সেই থেকে ধু 


- অন্চ্ঠান করাই তার কাজ-ষে 


. ইমেজ” ভাল' হবে। 





[তান মনে করেন এর আগেও 
এরকম টোকাট:ীক চলেছে, এটাঁ 


' এমন একটা কিছ; নতুন ব্যাপার নয়। 


সর্বশেষে 'তাঁন বলেন, পরীক্ষা 


যেমন ভাবেই হোক না কৈন_এ 
যাদবপ্ুরে 'নার্বিঘ্মে পরাক্ষা অন 
ম্ঠিত হলে সারাভারতে বাংল 


একদল শিক্ষক কিন্তু উপাধ্য- 
ক্ষের সঙ্গে একমত নন। এবং 
তারা যৌথ ও এককভাবে উপা- 


- মার্যের কাছে এই অবস্থার বরুদ্পে 


প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলে জানা 
গেছে। ' |] 


j শারীয দর্ণ্ 


॥ এই সংখ্যায় থাকছে।, 


অসীম, রায়ের নাটক তিন লেনিন। 
পাধ্যায়ের স্মৃতিচিত্র মরুতীর্৫ঘ দেউলী' ক্যাম্প ' 
ব্ৰেশ্‌ ট_ ও হো চি মিনের কবিতা । 


বিশ্বনাথ বন্দ্যো- 
বেটোপ্ট 
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, 1 


সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ,শাস্তিকুমার ঘোষ, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, 
দাশুরায়, ও উলুখড়ের ছড়া । বিমল রায়চোধুরীর রম্যরচন1 


The আযাডজাস্টমেন্ট। প্রলয় সেনের স্কেচ ভুট্টা আর নেই। 


দিব্যেন্দু পালিত, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী সেনগুপ্ত, 
শাস্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় .ও নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর.গল্প । 
॥ অন্তান্য রচনা ॥ 


সাহিত্য ও' এস্টাব্লিসমেণ্ট 2 নারায়ণ চৌধুরী । 


আত্ম- 


নেপদীঃ অশোক মিত্র। নির্বাচন, না বন্দুক '? বাঁসব | 
সরকার । বিশ্বযুদ্ধের ত্রিকোণ ও চীন-রুশ-মাকিন ছন্দ £ 


বণেন নাগ। 


বিবতিত মানসিকতা/সমকালীন ভাবনা ঃ 


রণজিৎকুমার সেন। শিক্ষাযন্ত্রের সংকট ও প্রাণের ধারা £ 
সত্যানন্দ ভট্টাচার্য । বর্তমান বাংল! ও বাংলা উপন্যাস £ পার্থ- 


প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ঘোষ । 


'আরবদেব মুক্তি সংগ্রাম £ রঞ্জন গুপ্ত। 


দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন £ নরেশচন্দ্র 


জঙ্গীবাঁদী 


জাপানের পুনরুখান ও এশিয়ার বিপদ.ঃ তরুণ চট্টোপাধ্যায় । 
অগ্নিগর্ভ ছাত্রসমাজ ও বর্তমান পরিস্থিতি  বান্দেব মুখো- 


পাঁধ্যায়। 


ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয়, সংগীত? 


হরেন 


চক্রবর্তী । ' সাম্প্রতিক নাট্য ' প্রযোজনা ই স্ুবন্ধু ভট্টাচার্য । 
বাংলা চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতি £ সৌরসেন। ' 


১ 


ন স্কেচ ৪ প্রকাশ কর্মকার রবীন মণ্ডল গোপাল সান্যাল 
£ মহিম রর সুহাস 'রায় ও অনীতা বায়চৌধুবী 
: দামঃ ছুই টাকা ' ' 


এনা এজেপ্টরা অগ্রিম সহ অর্ডার পাঠান 


হওয়ার কয়েকদিন আগে থেকে iA ৮১54: কট কক কক 








সম্পাদক কর্তৃক মন্ডার্ণ ইস্ডিলা প্রেস, ৭ রাজা, সংৰোধ মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাজ্দ-১৩ 'থেকে মণাদুত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 








দির এখন সংগঠন মুত করছেন 


১৩শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ॥ দাম ৩০ পঃ মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামা কালে এই - 


মর্শিদাবাদের কান্দিতে নৌকোর অভাবে গড়ের কড়াইয়ের সাহায্যে 


রালফের ব্যবস্থা করেছেন স্থানীয় কৃষকরা । 


নকশালদের আক্রমণে গুলি দিশেহারা 


জোতদার ও পঢ়ালশের উপর 
নকশালী আক্রমণ চলছে। শুধু যে 
চলছে তাই নয়, বেড়েও চলেছে। 
হালে প্রকাশিত “দেশব্রতা”'র এক 
সংখ্যায় জোতদার ও সংদখোর 
মেরে ফেলার ঘে খাঁতয়ান দেওয়া 
হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে গত 
এক বছরে অর্থাৎ সি পি এম এল 
দল গঠন করার পর থেকে প্রায় 
একশত পঞ্চাশ জন জোতদার খতম 
হয়েছে। গত তিন মাসে তাদের 
সংখ্যা নাক পঞ্চাশ জন। তাদের 
নাম ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। 

পুলিশের প্রতি আক্রমণের বা 
তাদের মৃত্যুর সংখ্যার কোন 'হসেব 
অবশ্য নেই। তবে অল্পাবস্তর বেশ 
কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে নদীয়া, 


দর্পণের ছুটি 


দর্পণের আগামী সংখ্যা 
বিশেষ শারদীয় সংখ্যরূপে 
প্রকাশিত হচ্ছে। তারপর 
পূজাবকাশের জন্য তিন সপ্তাহ 
দর্পণ বন্ধ থাকবে। দর্পণ 
_ পুনরায় প্রকাশিত হবে 'তারশে 
অক্টোবর । 








(রাজনোতিক সংবাদদাতা) 


চাব্বশ পরগণা ও মেদিনীপুর 
জেলায় কোন কোন জায়গায় 
এই আক্রমণ চলেছে। গত কয়েক 
সপ্তাহের ভিতরে পাীলশের প্রাত 
আক্রমণের নানা ঘটনা খবরের কাগজে 
পাওয়া গেছে। মোঁদনীপুরের জেলা 
কর্তৃপক্ষের মতে ডেবরায় যদিও 


' নকশালীরা তাড়া খেয়ে পাঁশকুড়ো 


ও অন্যান্য জায়গায় পাঁড় দিয়েছে 
কিন্তু গোপীবল্লভপরে নাকি কয়েক 
দিন ঠাণ্ডা থাকার পর আবার নতুন 
করে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে । গোপপী- 
বল্পভপুরে নকশাল নেতাদের 
কাউকে নাক এখন পর্যন্ত ধরা 
যায় 'ন। 

নকশালী আক্রমণের বিশেষ 
লক্ষণীয় হল গোঁরলা কায়দায় বা 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা হাঙ্গামা 
বন্ধ করতে পুলিশ গলি বা অন্যান্য 
বাবস্থা গ্রহণ করলে সরকারী কোন 
কলাপের অনুসন্ধান করা হবেনা 
বলে পাঁশ্চমবাংলা দরকার এক 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লাট সাহেবের 
উপস্থিততে উপদেষ্টাদের সভায় 
এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 

৯৯৫১ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্ 
রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় হিল্দু- 


(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 


বি টন 


কলকাতা পীলশের কনেণ্টবল- 
দের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে। কয়েকাঁদন আগে একটা 
গোটা পুলিশ বাহনী, রিজার্ভ 
ফোর্স লালবাজার থেকে বদলী হতে 
অস্বীকার করেছেন। কর্তৃপক্ষ এই 
বাহনীকে লালবাজার সদর থেকে 
আলীপুর পুলিশ লাইনস-এ বদ- 
লীর আদেশ দিয়েছিলেন! ওদের 
জায়গায় আসবার কথা ছিল আলী- 
পুর থেকে চতুর্থ ব্যাটালিয়নের 
কিন্তু রিজার্ভ ফোর্সের কনেন্ট- 
বলরা এই বদলীর আদেশ মানতে 
সরাসার অস্বীকার করে। ফলে 
পুলিশ কমিশনারের আদেশ কায 
করা হয়ান। রিজার্ভ ফোর্স আজও 


লালবাজারে বহাল আছে। 


পুলিশ বাহিনীর পক্ষে সর্বোচ্চ 
কর্তৃপক্ষের আদেশ না মানা একটা 
অভূতপূর্ব ঘটনা। কিল্তু তাই 
ঘটেছে এবং কলকাতা পলিশ 
কর্তৃপক্ষকে এই ঘটনা এখনও মেনে 


নিতে হচ্ছে। 


মণের মোকাবেলা করার শিক্ষা 
কোনাদনই পায়ান, তাই নকশালী 
দমনে প্ীলশ বিশেষ কোন স্বাবধা 
এখনও করতে পারছে না। সেইজন্য 
এলোপাথারি কারফিউ জারী করে 
এবং যে সমস্ত জায়গায় ঘটনা 
ঘটছে সেখানে পাইকাঁর হারে 
লোকজনকে গ্রেপ্তার করে বা থানায় 
নিয়ে গিয়ে সাধারণ লোকের সহা- 
নুভূতির বদলে ঘণা ও ক্রোধই 
অর্জন করছে। তাই দেখতে 
পাই যে কৃষ্ণনগরে দিনের বেলায় 
পুলিশকে আক্রমণ করে আক্লমণ- 
কারীরা 'নার্ববাদে বাসে উঠে 
পালিয়ে যেতে পারে এবং তাদের 
ভিতর কেউ ধরা পড়ে না। 
অবশ্য একথা ঠিক যে পুলিশ 





চোরাগোপ্তা ভাবে অভিষান। ছোট 
ছোট ইউনিট অতাঁকতিভাবে তাদের 
যারা শ্রেণীশত্র মনে করে তাদের 
ওপর কাঁপিয়ে পড়ে, এবং প্ীলশ 
বা অন্য কেউ আক্রমণকারীদের 
মোকাবেলা করার আগেই তারা 
পালিয়ে যোয়। 

পুলিশের পক্ষে এই জাতীয় 
পক্ষে বিশেষ অসুবিধা । 


আমাদের 


স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে জনসাধা- 
রণের সহযোগিতা অজন করতে 
বার্থ হয়েছে৷ তার প্রধান কারণ 
হল যে বৃটিশ আমলে যে মনো- 
ভাব পূৃঁলিশের ভিতরে সংক্লামিত 
করা হয়োছল তার থেকে তারা 
মৃক্তি পার ি। অর্থাৎ বৃটিশ উপ- 
পাল্টায়ান। 

তাছাড়া, জনসাধারণের সঙ্গে 
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গারদীয টা 


॥ এই সংখ্যায় খাকছে ॥ 
অসীম রায়ের নাটক তিন লেনিন। বিশ্বনাথ বন্দে 
পাধ্যায়ের স্থৃতিচিত্র মরুতীর্থ দেউলী ক্যাম্প। বের্টোপ্ট 
ব্রেশউ ও হো চি মিনের কবিতা । জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 
সুরজিৎ দাশগুপ্ত, শান্তিকুমার ঘোষ, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, 
দাশুরায়, ও উলুখড়ের ছড়া । বিমল রায়চোধুরীর রম্যরচন! 
The আযাডজাস্টমেন্ট। প্রলয় সেনের স্কেচ ভুট্টা আর নেই। 
স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী সেনগুপ্ত, শাস্তিরঞ্রন চট্টো 
পাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর গল্প । | 
॥ তন্যান্য রচনা ॥ 

সাহিত্য ও এস্টাব্লিসমেন্ট £ নারায়ণ চৌধুরী । আত্ম" 
নেপদীঃ অশোক মিত্র। নিবাচন, না বন্দুক £ বাসব 
সরকার । বিশ্বযুদ্ধের ত্রিকোণ ও চীন-রুশ-মাকিন দ্বন্দ্ব ? { 
রণেন নাগ। বিরতিত মানসিকতা/সমকালীন ভাবনা £ ; 
রণজিৎকুমার সেন। শিক্ষান্ত্রের সংকট ও প্রাণের ধারা ঃ 
সত্যানন্দ ভট্টাচাধ। বর্তমান বাংলা ও বাংলা উপন্যাস £ পার্থ- 
প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন £ নরেশচন্দ্র 
ঘোষ। আরবদের মুক্তি সংগ্রাম £ রঞ্জন গুপ্ত। জঙ্গীবাদী | 
জাপানের পুনরুথান ও এশিয়ার বিপদ ? তরুণ চট্টোপাধ্যায়। 
অগ্রিগর্ভ ছাত্রসমাজ ও বর্তমান পরিস্থিতি £ বান্রদেব মুখো-: | 
পাধ্যায়। ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় "সংগীত £ হীরেন্দ্র £ 
চক্রবর্তী । বাংলা দেশের আধুনিক*শিল্পকলার সমস্যা প্রসঙ্গে ঃ 
রবীন মণ্ডল। নাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা 
সমিতি £ সুবন্ধু ভট্টাচার্য । বাংলা চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতি ঃ 

সৌরসেন। 
স্কেচ প্রকাশ কর্মকার রবীন গুল গোপ্যুল সান্তাল : 
মহিম রুদ্র সুহাস রায় ও.অনীতা রায়চৌধুরী ৃ 

দামঃ ছুই টাকা ৷ 


ৃ 














“৪ দুই? 


পশ্চিম বাঙলায় বিপন্ন কে, 
| . পুলিশ না জনতা? : 


"রাজধানীতে দল্লাঁশ্বর টাইপের 


যত হোমরা-চোমরা রয়েছে তাদের কাঁথত সাম্যবাদীদের দিয়ে রাজ্য- 


নবতম ফতোয়া কেরালা- 
ফল ঘোঁঘত হবার পরই বের হবে। 
ইতিমধ্যে স্বরাম্ট্রী দপ্তরের মন্দ 
কে, সি*পদ্থ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
' অঘোষিত. সম্ৰাট এল, পি, সিং 
বাঙলা দেশ ঘুরে এখানে পেশছ- 
বেন। নকশালী-দমন-যজ্ঞের .ব্যবস্থা 


করতে হলে পার্লামেন্ট বন্ধের 


কালই সমশীচন সময়। গণতন্ত্রকে 
কোঁৎকা দিয়ে প্রোসডেস্টের অধ্যা- 


, দেশ বের করান সহজ। তাছাড়া 


শাসক দলের ঘানিষ্টতম মহলের 
বিশ্বাস, কেরালায় যে নব-কংগ্রেস 
তথা ভারতীয় কাঁমউীনষ্ট পাট 
তথা মহসাঁলম লীগের কার্যতঃ 
জোট মেখে স্বীকৃত না হলেও) 
বাঁধা হয়েছে, তার বজয় আঁনবার্ষ। 


ক 


- (বিশেষ প্রতানাঁধ ১ 


সুতরাং, একদিকে কেরালায় তথা- 


অন্য ধারে পাশ্চিম বাঙলায় 'নর্বা- 
চন-মুলতুবী পাকাপাকি ভাবে 
স্থির করে প্রাদৌশক শাসনের রাশ 
ক্রমশঃ আরও কেন্দ্র-কর্তৃত্বাধীন করা 


/ হবে। রাজ্যের পুলিশদেরকে সে- 
জন্য স্তোক দেওয়া শুরু হয়ে 


গিয়েছে। “তোমরা বিপন্ন নও, 
তোমাদের জন্য নতুন ধরনের, জীবন- 
এবং সুরাক্ষিত বাসভবন তৈরী হবে, 
নকশালী-নিধনের' জন্য নতুন অদ্ত- 
শস্নের ঢালাও সরবরাহ হবে? 
আসলে দিল্লীর আতঙ্কের কারণ 


অন্য। শাসকবর্গ জানে, পুলিশ, 


যে-রাজ্যে কাজ করে সে-রাজ্যের 
জনতার সঙ্গে নাঁড়র টানে 'তারা 


সংযুক্ত । এও জানে, রাজ্য-প্রশাসনের 
মাথ্া-গোচের যারা, তারা যতই 
কেন্দ্রের মনঃপৃত হকনা কেন, সারা 


আমলা বাহনীর ওপর কেন্দ্রের 


প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠিতি হতেই 
পারে না। তাছাড়া, রাজ্য-সেক্রেটারি- 
য়েটের অঁফসার মহলে রাজ্য 
প্ীলশশী আঁধকর্তাদের মাঝে, এমন 
কি জেলায় জেলায় প্রশাসক প:জ্গব- 
দের মাঝেও নতুন যুগের প্রগীত- 
শীল হাওয়া বইতে- আরম্ভ করে 


শদয়েছে। সে হেতু, ।কেন্দ্রু ষতই 


নকশালী দমনের অজুহাত নিয়ে 
নিবর্তনমূলক গ্রেপ্তারের ব্যাপক 
প্রয়োগ করতে যাবে, যতই জন- 
আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে-আ- 
{লিক সামারক বাহনীর সাহায্য 
কেবল নয়, আর্ম-নিয়ল্মণের খস্পরে 


দপপণ ॥ 


বেসামারক প্রশাসনের অস্মারত্ব বিশ্ব- 
জনমতের সামনে জাহর হয়ে 
পড়বে। ইতিমধ্যেই মিজো অগুলের 
সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার তুলনা ক্রুদ্ধ 


দিয়েছেন। তবে, মিঙ্জো এলাকায় . 


আম-কর্তৃপক্ষদের দ্বারা আরদ্ধ 
“ভালছেলে-গ্রাম আলাদা করা”র 
কার্ষসূচী হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্য- 
বাঁসত হয়েছে৷ এরই মধ্যে আসা- 
মের জনশ্রাত 'িল্পশ অবাধ ধাওয়া 
করে এসেছে যে, নিরাপত্তার (সাঁম- 
{রক দৃষ্টিতে) বন্দোবস্ত ছাড়া উত্ত 
'্প্ামমআলাদা করো”-রুপন যোজনা, 
না কৃষক না 'শাক্ষত ‘মজো 
কারোরই কল্যাণ সাধন করোন। 
পশ্চিম বাঙলায় তুই, অংশতঃ 
হলেও সামারক , মার্কা প্রশাসন 
চাপানো বাস্তব , অবস্থা নজরে 
রাখলে অসম্ভব ।.অথচ, নির্বাচনকে 
জবরদস্তি বন্ধ করে রাখলে কেন্দ্র 
শাসিত আমলাতন্ম ক্রমশই আবহ্‌- 
মানকাল ধরে বিশেষ প্রশাসাঁনক 
ধারায় প্রাশাক্ষিত, পাঁশ্চমবঙ্গস্থ বে- 
সামারক প্রশাসনাধ্যক্ষদের সঙ্গে 
সংঘাত বাধাবে। কেন্দ্রের গুপ্ত তথ্য 
সরবরাহকারী গোয়েন্দা বিভাগ এই 





বেজায় সরকার রদ ঝলকাভ| পৌরাতার 
টাক| বি বি ঘোষ ঘ্ৰাটকে রেখেছেন 


কলকাতার মেয়রের নেতৃত্বে 
নতুন পোঁর সভা কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে দরবার করে তাদের আর্ক 
অনটনের দায়দায়িত্ব যে ভাবে সরা- 
সার কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে সফল 
ভাবে চাঁপয়ে দিতে পেরোৌছল এবং 
এই অর্থ না দেওয়ার ফলে কলকাতা 
শহরের পৌর প্রশাসনে ষে চরম 


অব্যবস্থা এবং অবনাঁত গত কুঁড়ি 


বছর ধরে কংগ্রেসী কর্তৃত্বে ঘটে 
এনেছে, তার দায়িত্ব থেকে সরকারের 
অব্যাহ্তির পঞ্থাট বন্ধ করেঃদয়ে 
মেয়র শ্ত্রীপ্রশান্ত শুর হীন্দরা সর- 
কারের আঁনচ্ছুক হাত থেকে যে 
টাকা আদায় করে এনেছেন তার 
দুই দফা রাজ্য সরকারের হাতে 
' পেশছেছে। কিন্তু এখন রাজ্য সর- 
কারের মুখ্য উপদেষ্টা বব ঘোষ 
সুকৌশলে সেই টাকাটা যুক্তফ্রন্ট 
শাঁসত পৌরসভা যাতে না পায় 
ভার ছুতো খোঁজার তালে' আছেন। 

বামপন্থী সন্তাসত কলকাতা 
কপোরেশনকে কদল প্রদর্শন করে 
কলকাতার উন্নয়নকে বানচাল করে 
. দেশ এবং বিদেশী টাকার থাঁল- 
গলির স্বার্থাসদ্ধি করার জন্য যে 
স এম 'পি-ওর ঢারু পেটান হয়োছল 
তার ব্যর্থতা এখন হাস্যকর পর্যায়ে 
পেশছে গেছে। কাজেই তার পর 
নতুন ভাঁওতার প্রয্লোজন। সেই নতুন 
এত হল পি এড । ৩৩টা 


ধমউানাসপ্যার্লাট এবং কর্পোরে 


শনকে ডাঁঙয়ে * মনোনীত সদস্য 


এবং সরকারী আমলা দিয়ে যে সি 
এম ভি এ গাঁঠিত হয়েছে তার এ 


পুলিশ দিশেহারা 


(দর্পপের সংবাদদাতা ). 


করোঁছলেন। মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূরের 
জবাব বি বব ঘোষকে একট; বে- 
কায়দায় ফেলেছে । 

কর্পোরেশনের টাকা দেওয়ার 
প্রশ্নে এই ভদ্রলোক মেয়রের কাছে 
জানতে চেয়েছেন এই টাকা দিয়ে 
কর্পোরেশন কোন কাজ করতে 
চান কি না। তজ্জাব ব্যাপার! 
কর্পোরেশনের স্কীমের ভিত্তিতেই 
তো কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা 
দিয়েছে।-'এই টাকা রাজ্য সরকারের 
নয়। অতএব এটা আটকানোর এন্ত- 
রও" তাদের নেই । 

পৌর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে বি বি 
ঘোষের রাজ্য সরকার কত তালেব- 





প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


সম্মুখ সমরে পদীলশ লাঠি চার্জ, 
কাঁদানে গ্যাস, বা গল করে যে, 
কাজ হাসল করতে, পারে, গোঁরলা 
কায়দায় যারা লড়ছে তাদের সঙ্গে 
ঠিক সেই ভাবে যে লড়াই করা যায় 
না, তা পুলিশ বুঝতে পারছে। 

তাই, সরকারের ভিতর এক 
গোষ্ঠী ভাবছেন যে নকশালীদের 
মোকাবেলা করতে হলে চাই পাঁল- 
শের হাতে আরও ক্ষমতা ৷ ক্ষমতা 
হালে তারা পেয়েছেন এবং আরও 
হয়ত পাবেন। কিন্তু নিরোধমূলক 
আটক আইনের মত কোন আইন, 


. অথণৎ পাবাঁলক ‘অর্ডার আইন, বা 


নারোধমূলক আটক আইন এর 
কোনটা দিয়েই এই নকশালশী আক্র- 
মণের মোকাবেলা করা যাবে ঘলে 


রের পরিচয় দিয়েছেন তার একট 
খাঁতয়ান করা যাক। 

ট্রাম কোম্পানীর দায়িত্ব আজ 
তিন বছর ধরে রাজ্য সরকারের । 


শহরের ট্রাম লাইনের এবং রাস্তা . 


মেরামতের দায়িত্ব কোম্পানীর অর্থাৎ 
বর্তমানে রাজ্য সরকারের। তাহলে 
আশুতোষ মুখার্জ রোড, রসা 
রোড, সার্কুলার রোড, বিধান সরাণ, 
বি টি রোড ইত্যাঁদ রাস্তাগ্দলর 
এই দুরবস্থা কেন? লবণ হুদ এবং 
নিউ কাট ক্যানাল বাঁজয়ে কল- 
কাতার জল: নিকাশের যে রাস্তা 
তারা বন্ধ করেছেন তার বিকল্প 
ব্যবস্থা তারা করেন নি কেন? 


তারা আর 'বশবাস করতে পারছে 
না। 'নরোধমূলক আটক আইন 
দিয়ে নকশাল” দমন করার সময় 
নাকি প্রায় পোৌরয়ে গেছে। তাই 
তারা চান আরও কঠোর , ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে । কিন্তু প্রশাসনের 
আর এক গোষ্ঠী . এই অভিমতের 
সঙ্গে একমত নন।. তাই তারা 
নিরোধমূলক আটক আইন যাতে 


খানিকটা ঝাঁক নিতে হয় তিক সেই 
রকম ভাবে প্দীলশকেও খাঁনকটা 
ঝাঁক নিতে হবে। এবং নকশাল 
বা অন্যান্য সমাজাবরোধী লোকেরা 
যে সমাজের কোনাঁদন কল্যাণ সাধন 
করতে পারে না সেই সম্বন্ধে 


কুলটি বানতলা আউটফল স্কীম 
তারা দশ বছর আগে কর্পোরে- 
শনের হাত থেকে {নয়োঁছলেন 
এটাকে খনন করে রক্ষণাবেক্ষণ কর- 
বার প্রাতশ্রদাত দিয়ে। কিন্তু 
তার কিছুই তারা করেননি । যার 
জন্য সামান্য বৃম্টিতেই কলকাতা 


_ ভেসে যায়। লোকেরা জানে না ষে 


এসবের দায়িত্ব কর্পোরেশনের নয়। 
১৯৬৯ সালে এক বিজ্ঞাপ্ত দিয়ে 


শনের যাস্তফ্ুষ্টকে বেকায়দায় ফেল- 
বার চেষ্টা করছেন। ১৮ই সেপ্টে 
ম্বরের কর্পোরেশনের সভায় মেয়র 
শ্রীপ্রশান্ত শূর বি ব ঘোষের মুখের 
মত জবাব 'দয়েছেন। কেন্দ্রীয় সর- 
কার কর্পোরেশনের দাখল করা 


রোঁডিও, খবরের কাগজ বা পোল্টা- 
রের মাধ্যমে প্রচারযুদ্ধ যাঁদ সুষ্ঠু 
ভাবে করা যায় তাহলে সাধারণ 
লোকের শুভ ব্দাদ্ধর উদয় হবে 
এবং শেষ পর্যন্ত তারা এগিয়ে 
এসে সরকারের সঙ্গে নকশালী 
দমনে সহযোগিতা করবে বলেই 
তাদের 'স্থর বিশ্বাস। 

ইতিমধ্যে সরকারের কাছে 
নাক খবর এসে পেশচেছে যে 
নকশালশ নেতাদের ভিতর অল্ত- 
দ্বন্বি বেড়েই চলেছে এবং একদল 
আর এক দলকে উৎখাত বা খতম 
করার জন্য চেষ্টা করে চলেছে। 
এই মতাঁবরোধ নাক জোতদারদের 
বিরুদ্ধে অভিযান, স্কুল-রুলেজের 
ওপর আক্রমণ ও বড় বড় লোকদের 
মুর্তি ভাঙ্গা এবং সমাজাবরোধী 
লোকদের পার্টর ভিতরে স্থান 
করে দেওয়াকে কেন্দ্র করো 


শক্রবার ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


মর্মে রিপোর্ট দিয়েছে বলে শোনা 
যায়! 
সরকারের রাজ্য পীলশদের প্রতি 
হঠাৎ উথলে ওঠা দরদ। 

আসলে কেন্দ্র হতাশার চরম 
স্তরে পেশছে রাজ্যের পনালশকে 
এবং প্রশাসানক কর্ম চারীদেরকে, 
বাঙলা দেশের প্রশ্বাত-সচেতন জনতা 
থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চৌোঁচ্টত। 
তবে তাদের 'নজেদের ওপরই আর 
বিশেষ ভরসা নেই! তাই এই নতুন 
কায়দা প্রচারের ৪ বাঙলার পাঁলশ 


নাক বিপন্ন! প্রকৃত সত্য কেন্দ্র, 


জানে, কিন্তু গোপন করছে। পশ্চিম 
বাগুলায় আত্মীনয়ল্পণের জন্মগত 
আঁধকারই বিপন্ন ; এবং এই মর্মী- 
ন্তিক জ্ঞান বাঙলার আপমর 'জন- 
গণের কাছ থেকে ল্যাঁকয়ে রাখা 


আর যাবেনা। তখন পশ্চিম বাঙলার , 


পালিশ এবং আমলাবর্গ আর কত- 
দূর কেন্দ্রের অনুগত থাকবে? 

তখন ক কারিয়াপ্পার ফমনিলা, 
“সমস্যসঙ্কুল প্রদেশ”কে মালটারী 
শাসনে সপে দাও, তাই গ্রহণ করবে 
কেন্দ্রীয় সরকার? 


স্কীমের "ভাত্ততে কর্পোরেশনকে 
দেওয়ার জন্য যে টাকা রাজ্য সরকার 
মরফৎ পাঠিছেন, এই সব 
বাহানা করার কোন আঁধকার রাজ্য- 
সরকারের ম্বখ্য উপদেষ্টা বিবি 
ঘোষের আছে বলে কলকাতাবাসী 
জনসাধারণ মনে করে না! বিবি 
ঘোষ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কেরামাতর 
পাঁরচয় দয়েছেন। আর কেরামাতিতে 
কলকাতার 'লোকের কাজ নেই। 


“সস এম ি-ওর কেরামাত আমরা 


দেখোছ ;' সি এম ড-এ কত দুর 
যাবে তাও আমরা জানি। অতএব 
রাজ্যপাল ধাওয়ান সাহেবের উচিত 
হবে কলকাতা কপোরেশনের প্রাপ্য 
টাকা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা । 


সি আই 1ট-র চেয়ারম্যান এই 
প্রসঙ্গে যে কথাটি বলেছেন সৌদকে 
আমরা ব বি ঘোষ মশায়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কাঁরঃ শহর উন্নয়নের 
কাজকর্ম করার মত ব্যবস্থা 
কর্পোরেশন ছাড়া আর কোন 
প্রতিষ্ঠানের নেই। 


আরও জানা গেছে যে, শ্রীচারু 
মজুমদারের সঙ্গে নাকি শ্রীঅসীম 


চ্যাটা্জির একাট ব্যাপারে খুব 


{মল আছে। সেটা সমাজাবরোধী 
লোকদের পার্টিতে স্থান দেওয়ার 
ব্যাপার 'নয়ে। তাঁরা দুজনেই নাকি 
একমত যে ঠিকমত রাজনীত 
দিতে পারলে তারা বিপ্লবী 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে বাধ্য। 
চোরাগোপ্তা ভাবে প্রকাশিত 
নকশালদের পর্-পাত্কা নাক 
পার্টির ভিতরে দদরকম চিন্তাধারার 
কথা অস্বীকার করে না। বুজোয়া 
ও সর্বহারাদের চিন্তাধারা পাশা- 
পাঁশ ভাবেই পার্টির ভিতরে থাকে 
এবং একমান্র আযাকশনের মাধ্যমেই 
সর্বহারাদের চিন্তাধারা জয়ী হয়। 


এরই ফলশ্রাত কেন্দ্রীয় ' 
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_জিজ্বানান্র ভি র 
রাজাদের পদবিলুপ্তি প্রধানমন্ত্রীর একটি টা 


{ 
রঃ ॥ তিল 


নীতি রা 


তথাকথিত বামপন্থীরা একেবারে গদগদ 


লুসাকাতে রঃ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-সন্মেবানে 
যাবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে রাজন্তবর্গের 
. পদ বিলুপ্তি এবং পরাজ্মকীয় স্বীকৃতি 
" প্রত্যাহার” রাজনৈতিক পদক্ষেপ , হিসাবে এক 
“এমন ঝলক, যার চটকদারী মাহাত্ম্য আস্ত- 
র্‌ জাতিক খ্যতি-প্রতিমা বাড়িয়ে তোলবার 
উদ্দেস্তেই রচিত। দ্বিতীয় উদ্দেস্ট কেরালার 
আগু মধ্যবর্তাঁ নির্বাচনকে প্রভাবিত করা। 
ছুটি উদ্দেশ্য সফলপ্রায়। 
অথচ ' ওয়াকিবহাল মহল জানে, 
রাজারাশড়াদের সরকারী স্বী কৃ তি থেকে 


বঞ্চিত করার মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই, 


অর্থাৎ বাস্তবে যে রাক্তনৈতিক শক্তি সমাবেশ 
বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে মজুদ, তাতে রাজন্যবর্গের 
কার্যকরী কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা 
€ছিলোইনা ।' ভূতপূর্ব সেক্রেটারী মেনন এবং 
 বন্পভাই প্যাটল, রাজ্যর্জলিকে ভারতরাষ্ট্রের 
অদীভূত কবে তার অবলোপ বহুকাল 
আগেই সমাপ্ত করে রেখেছেন। সুতরাং 


* এখন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সকল রাজ্য- 


সরকারদেরকে নির্দেশ দেবার সোচ্চার দ্বামামা 
বাজানে! নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং অসঙ্গত। 
তাছাড়া, রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সবথেকে 
(বেশী রাজসিক ম্পর্শপ্রাপ্ত রাজস্থানের সরকার 
“বলেছেন যে সে-রাজ্যে, প্রিভিপার্স বাবদ 
“বাৎসরিক ব্যয় হয় ৮৭' লক্ষ টাকা; এ 
রাজ্যে বাজারাজড়াদের ব্যক্তিগত শন্ত্রভাগ্ডার 
,এবং অস্থচালনে প্রশিক্ষিত অনুগত 
অন্চরবর্গের সংখ্যাও সর্ধাধিক । রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী "ুখাড়িয়াজী বলে বসেছেন যে 
তিনি এখনও পর্যন্ত এ-সমন্ধে কোনো বিশেষ 
নির্দেশনামা কেন্দ্রের নিকট থেকে পাননি 
; অর্থাৎ, রাজরাঅড়ার! তাদের প্রকাশ্য (এংং 
গোপন ) অস্ত্রশস্ত্র ভাণ্ডারের প্রধান অংশ 
অন্ত কৌনো-তাঁদের বশঘদ-_হাতে সরিয়ে 
ফেলার, এবং তাদের অর্থবল বা অপরাপর 
+ উচ্চবর্গীয় সমাজ শক্তির অপপ্রয়োগে বাধা 
" বিষয়ে। কৌঁতুহলোদ্দীপক ব্যাপার 
হলো, বর্তমান একচেটে ধনতম্ত্রী শক্তি- 
মত্ততার যুগে এই সকল রাজাদ্বেরকে 
তাদের প্রিভিপাসের তৃতীয় ত্রৈমাসিক 
পেমেন্ট বর্তমান বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত করা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এর ফলে 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রিভি-পার্স বাবদ প্রাপ্যের 
অতিরিক্ত যে খয়রাতি রাজন্তবর্গকে করলেন 
(১০ই-লেপ্টম্বর থেকে ৩*শে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত অথীকৃত রাজাদের প্রিভিপার্স আর 
পাওনা নম্ব!) তার মোট পরিমাণ ৩৪ লক্ষ 
{ টাকা। .কেবল তাই নয়, শোন! যাচ্ছে, 


"" এই বাড়তি পেমেন্ট ফেরৎ চাওয়ার মত' 


“নীচতা” কেন্দ্রীয় সরকার করবেনা। 


, এমনকি চতুর্থ '্রিমাসিবী পেমে্টও 


(প্রিভিপার্ন বাবদ) নাকি করা হবে। 


‘ কেম্জের মহান বদাগ্তাকে ধন্বাদ ! কিন্ত 


এন্ববিধ উদার তার কক্ষ ভগ্নাংশ যদি সরকার 


রাখবেন । 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


দেখাতে পারতেন ভাদেব আপন রাষ্ট্র কর্.-. 
চারীদের বেলায়! সেখানে গরীব চাকরের 
সামান্য পাইপয়সার ওভার পেমেণ্টও ফেরৎ 
দাবীর (এবং পরে বঙ্রহাতে, কাটতি ) 
কবল থেকে রক্ষা পায় না। এমন কি, ? 
প্রাপ্য পেমেন্ট পাবার জন্ঠও তাদেরকে 
কখনও কখনও আদালতের শরণাপন্ন. হতে 
হয়! 


আরও শোনা যাচ্ছে, শীতকালীন 


“সংসদীয় . অধিবেশনে রাজারাজড়া- 


দেরকে প্মধ্যবর্তীকালীন ভাতা” দেবার 
জন্ত যে অর্থ-বরাদ্দকারী বিল ( Money 
চI1) আনা, হবে, তার ভাগ্য অনিশ্চিত 
বলে রাজন্তবর্গের সঙ্গে বে-সরকাবী, স্তরে 
প্রতিনিধি মারফৎ আলাপ আলোচনা স্তর 
হয়ে ' গেছে। বিত্তমন্ত্রী চ্বন সাহেব 
ভদ্রলোকের মত ' তীর এককথা বজায় 
'সেজন্ত তিনি কোনো জবাব 
দেননি সে-প্রশ্নের, যাতে জানতে চাওয়া! 
হয়েছিল যে, যদি সুপ্রিম আদ্লালত প্রেসি- 
ডেণ্টের সাম্প্রতিক অধ্যাদেশকে অবৈধ বলে 
বাতিল ঘোষণা করে, তাহলে সে-অবস্থায় 
পার্লামেন্টের জরুরী যুক্ত অধিবেশন ডাকা 
হবেকিনা। 

এ মৌনতা অর্থব্যপ্রক। তিনি এমন 
কোনো! আশ্বাস দিতেও রাজী হননি ( যদিও 
তেমনি আশ্বাসের জন্ত দাবী পার্লামেন্টের 
শেষ 
রাজস্তবর্গের সঙ্গে আলোচনা করা হবে 
না, এবং তাদেরকে কোনোরকম ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হবে না। বিবৃতিতে প্রদত্ত ভাতা-, 
বিষয়ক আলোচনায় আপত্তি ' কোথায়? 


অন্তত: সর্‌কারী মহলের মানসিকতায় . 


নেই। শোনা গেছে, কেন্দ্রীয় . সরকার 


এই ভীতা বাবদ সর্বশুন্ধ ৪৭ কোটি টাকা. 
খরচ করতে রাজী আছে। 


এর ফমূলা, শোনা, যাচ্ছে মনোহারী 
গোচের হবে। যে রাজার প্রিভিপাসের 
আয়তন যত ছোট, সে অঙ্কের ১২ গুণ 


টাকা ভাতা রূপে পাবে; ষত প্রিভিপাসের 


বহর বড়, ততই কমে যাবে ভাতার গুণক, 
অর্থাৎ ১০ গুণ, ৮-গুণ, এবং শেষে ৬ গুণ। 
এমন কি, রাআর পোত্য কেউ যদি আবেদন 
করে এমনি ভাতার আংশিক পেমেন্টের অন্ত 
এই আশঙ্কায় যে, সে বঞ্চিত হুতে পারে, 
তাহলে তার আবেদনও দয়ালু কেন্দ্র সহান্ছ- 


ভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে । এবং যেহেতু 


রাজারাজড়াদের ছারেমের ভেতরে ও বাইরে 
পুষ্ির অভাব নেই, সেহেতু টাক! উত্তরোত্তর 
অধিক খরচ হতে থাকলেও গৌরী সেন-রূপী 


পরমসহিষুট ভারতীয় জনতা তার ভার সহ. 
করবে! এ সমস্তই সরকার-চালক শাসক, 


কংগ্রেস দল বিরোধী দলগুলির ভান-মার্গা ও 
বাম-মাগীদের কথ! বিবেচনায় রেখে করেছে৷ 
কারণ বাহ্থ। শীতকালীন অধিবেশনে 


ভানকেও খুশী রাখতে হবে এবং তথাকরিত- 


বামপন্থী পার্লামেন্টারী বাগ যোদ্ধাদের 


আত্মপ্রসাদে অুড়সুড়িও দিতে হবে। এবার- 
কার অধিবেশনেই তার স্থচনা দেখা গেছে; 
প্ৰামপন্থী* প্রতিনিধিদের .পবিপ্লবী” উৎসাহ 
কি করে প্রসন্ন রাখতে হয়, তা ইন্দিরাজীর 
কংগ্রেসী নেতারা জানে। ' 
“বামপন্থীরা গদগদ ও শাসকদলনেত্র র 
দড়ির খেল্‌ ! 

এবারকার সংসদীয় অধিবেশনে কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির (ডান প্রবক্তাদের দেখা গেল 
সরকারের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ভ্রাতা 
হিলাবে। এক সময় মন্ত্রিপ্রবর চ্যবনজী তো 
প্রায় বলতে গেলে শ্রীত্বপেশ গুধ্চর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশই করে ফেল্লেন। আদি 


' কংগ্রেসের, এবং স্বতন্ত্র দলের (রামস্থভগ সিং 


ও লোকনাথ মিশ্রের) বেসামাল অবস্থার 
প্রতি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কটক্ষ করে গুপ্ত মশায় 
তাদেরকে যখন রাজারাজড়াদের সঙ্গে সমগোঁ- 


রয় দেখিয়ে তছনছ করে ফেলছিলেন, তখন ' 
বোধ করি তাঁর খেয়াল ছিলোনা যে, শ্রেণী- 


চরিত্রের সংজ্ঞা অস্থসারে আদি ও নব কংগ্রেল 


একই স্তরে ও একই এঁতিহাসিক বিবর্তনের 


অধ্যায়ে | অবশ্ত আজ ভারতের উচ্চ-মধ্য- 


' বিত্ত শ্ৰেণী আত্মবিভক্ত এবং উপশ্রেধীগত 


তাদের এই আত্মকলহ ও ঘবন্বে_ষে 
সংঘাতের ওপর সামস্তশ্রেণী সুলভ অর্থ- 


মান শিল্প তথা বিত্রপতিদের ক্ষমতা রাজ- 


নীতির টক্কর অনিবাধ্য ভাবে প্রভাব বিস্তার 
করছে, আছতি যোগাচ্ছে ব্যক্তি ও গোর্ঠী-. 
কেন্দ্রিক পদলোলুপ রাজনীতি। ফলে, 
রাষ্ট্রের চালিকাশৃক্তি যে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী 
যোগায়, ভার আছ হূর্বলতম, আত্ম-থগ্নজান্ত 
অবক্ষয়ের মুহূর্ত আসন্ন; এবং তদচ্গপাতে 
ভারতে প্রকৃত শ্রেণীনংঘর্যভিত্তিক অমাজ- 
বিপ্লবও সন্নিকট। 

কিন্ত এ প্রসঙ্গ সি. পি. আই. প্রমুখ 
“বামপন্থী” দল প্রবক্তাদের মনে রাখবার 


গর আজ. কোথায়? ভূপেশ গপ্ত মশায় 


তাই সোল্লাসে বললেন : রাঁজারাজড়াদের, 
স্বীকৃতি হরণকারী প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ 
( এবং " তৎপুর্কে প্রিভিপা” বিলোপকারী 
বিল) সোনার অক্ষরে কেবল নয়, রাজা- 


'রাজড়াদদের মহ্ষীবর্গের হীরা। দিয়ে লেখ! 


হবে। ধ্বীকার্য। কিন্ত, সামস্তশ্রেণীর উচ্চ- ' 
কোটি স্তরে প্রতিষ্ঠিত রাজন্তবর্গের বেশ বড় 
অংশ ঘখন 'সরকারের মহাক্ুভবী বদান্ততায় 
পাওয়া ভাতার টাকায় এবং ভাদের হীরে- 
জহরৎ বিক্রয়লন্ধ বিদেশী মুদ্রার বলে নতুন 
শিল্পপতি গোষ্ঠী ক্ূপে ভারতের অর্থনৈতিক ' 


দিগন্তে উদয় .হবে এবং একচেটে ধনতন্ত্র 


প্রধণতাকে আরও তীত্র করে ভারতের 
দূরিজর শ্রমিক কৃষক নিচু মাঝারিদের অবস্থা 
আরও সসেমীরে করে তুলবে, তখন তেমনি 
বিকৃতি ঘটানো অর্থনীতিগত বিপর্যয়ের 
কোন্‌ এলাজ এই “বামপন্থীরা” বাত্লাবে ? 
তখন কি তৃপেশ গুপ্ত মশায়দের ফর্মান 
কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘেরাও করো সত্যি 
সত্যিই কার্যকরী হবে, বা তা প্রয়োগ 
করবার মত উপযুক্ত সংসদীয় গণতাগ্ত্রি 
আবহাওয়া আর থাকবে? 





_' ত্ৰয়োদশ বর্ষ চলছে 


ধর 


দানরপক্গ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকালান ঘটনা ও তার তাৎপর্য আনতে হল দিত বর্ণ পাঠ 
অপরিহার্য । 


গত বারো বছরে দর্পশ চির এরর উদ্ঘাটন করেছে। 


কায়েমী স্বার্থ ও একচেোঁটয়া প:জর 


মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 


অফিসে প্রতি রাত্রে দুর্নীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পশ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


১ ( কলকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পণ পেতে 


পারেন। ষে হকার প্রত্যহ 


সংবাদপন্ পেশছে দেয় 


তাকে জানয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দ্পশি দিতে পারে। 
রর নি 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা . 


বাৰ্ষিক ' পনেরো টাকা ॥ যা"মাঁষক দর সাত চা ॥ 


ন্মাসিক চার টাকা । 
ডাক খরচ আমরাই বহন করি। 


চিঠিপত্র ও চীকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা ঃ 
৬৯ মট লেন 
'কাঁলিকাতা ১৩ 





মৰ 


১ 'শান্তন্রী দমৰায় গন্পর্কে . 


৯ 


EA 


প্রতিবাদের ট্রে 


০. জেংবাদদাত প্রেরিত) 


গত ১৭ই জুলাই, ১৯৭* তারিখের 
দর্পণে শান্তনী সমবায় সম্পর্কে 
খড়দহ পৌরসভা ৩নং ওয়ার্ড কমিশনার 
প্রসত্যত্রত মজুমদার মহাশয়ের 
বিবৃতিতে প্রকাশ, শাস্তশী যে ৭ বিধা 
জমি বুসবাসের জন্য ক্রয় করিয়াছে 
উহার উপর দিমু নাকি- ' পাতুনিয়া 
ও বন্দিপুর এলাকার জল বহিয়া 


-'ষাইত। ভাঙ্গাপাঁড়া মাঠপাড়া এলাকার 


' মালিকেরা 


শান্তপ্রী সংলগ্ন সমস্ত জমিই ভাল ধান 
চাষের জমি ছিল। শীস্তত্রী সমবায়ও 
জমি ক্রয় করিয়া প্রথম বৎসর ধান 
চাষ করিয্বা ভাল ফসল পাইয়াছে। 
ভেড়ি হইবার পর হইতেই উক্ত 
এলাকায় জ্রল জমিতে শুরু করে। 
ফলে, ওঁ এলাকার সমস্ত জমি চাষের 
অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং এ সময় 
হইতে তাঁহারা জমি বিক্রয় করতে 
থাকেন। এই ব্যাপারে এঁ এলাকার 
অন্যান্ত জমির মালিকের! (ভেড়ি- 
বাদে) উচ্চ পর্যায়ে 
আবেদন-নিবেদন কবিয়াছেল। স্থত্রাং 


উক্ত জমি যে অল! বলিয়া বর্ণিত, 


হইয়াছে ইহা সত্য নহে। 

দর্পণ পত্রিকায় কমিশনার 
শ্রীজুমদীর মহাশয়ের বক্তব্যে জানা 
গেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ 
বিভাগ সমবায়ের কয়েকটি ছিন্নমূল 
পরিবারের বসবাসের জন্ত সংগৃহীত 
জমিটুকুর উপর দিয়াই খড়দহের 
উত্তর-পুরব সমগ্র এলাকার জল 
নিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন 
১৯৬২-৬৩ সালে শাস্তপ্রী উক্ত অমি 
ক্রয় করিয়াছে এবং উহার কিছু অংশ 
বর্তমান ভেড়ি-মালিকদের নিকট 
হইতে ক্রয় করা হইয়াছে ইহা মাননীয় 
কমিশনার মহাশয় অবগত আছেন। 
সুতরাং শান্তশীর জমির উপর দিয়া 
খাল খননের পরিকল্পনা ?৬২-৬৩ 
সালের পরে হইয়া থাকিলে উদ্দেশ্ব- 
মূলক বলিয়া মনে হয়। 


মাননীয় কমিশনাব মহাশয়ের . 


বক্তব্যে জান! গেল, শান্তত্রী জল 
নিকাঁশের জন্য জমি ছাড়িয়া দেয় 
নাই।-' সঙ্জের নক্সা! হইতে দেখা 
যাইবে যে, দাত 10০ এর পাশ দিয়া 
যে Dotted line চিহ্নিত" করা 
আছে, শাস্তলী জমির এ অংশটুকু 
জলনিকাশের অন্ত ছাড়িয়া রাখিয়াছে; 
কিন্ত শান্ততীর'জমিসংলগ্ন দক্ষিণ, পূর্ব ও 
উত্তরাংশের ভেড়ির মালিকেরা এক 
ইঞ্চিও জমি ছাড়েন নাই যদিও ভেড়ি 
কাটিবার সময় তাহার! জানিতেন ষে, 
খড়দহের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সব 
জলই উক্ত এলাকা দিয়া বহিয়া ধাইত 


এবং এই ব্যবস্থা ওয়ার্ড কমিশনার 


ও সংশ্লিষ্ট ভেড়ি-মালিকদের উপ- 


* 


স্কিতিতেই করা হইয়াছে। এই ঘইনা 
কমিশনাব জ্রীমজুমদার মহাশয়ের 


'মত একজন দায়িত্বশীল নাগবিক . . 


তথা পৌবপিতার পক্ষে অতি সধতে 


এডাইয়া যাওয়া! উচিত হইয়াছে কিনা ' 


বোধগম্য হইল, না। কমিশনার 


মহাশয় আরও বক্তব্য রাখিয়াছেন-_-” 


খালের মুখ ঘেস দিয়া বন্ধ করিয়া 
রাখা , হইয়াছে। নীচু জমি উচু 
করিবার চেষ্টা যাহারা । করিতেছে 
তাহারা ঘে জমি সংলগ্ন শুল-নিকাশী 
নাল! ঘেস দিয়া বন্ধ করিতে পারে 
না. ইহ! উন্মাদেও বুঝিতে পারে। 
জলনিকাশের অন্য যে ছুটি কালভার্টের 
মত আছে তাহার মুখ শান্ত মাঝে- 
মাঝে অল নিকাশ ত্বরাঘ্বিত করিবার 
জন্য পরিষ্কার করাইয়া থাকে | কিন্ত 
পরিষ্কার করাইবার পরদিনই দেখা 
যায় উক্ত মুখ বন্ধ করিয়া' দেওয়া 
হইয়াছে । 





াগিনা মাহাতো' রাজনৈতিক ছবি নয় 


'সাগিন। মাহাতো” কোন পলি- 
টিক্যাল ফিল্ম-এর পর্যায়ভূক্ত রিনা 
সে বিষয়ে কোন দর্শকই স্পষ্ট মতামত 
ব্যক্ত করতে আগ্রহী নন; হেন ওট! 


কোন ভাববার বিষয়ই নয়। আবার ' 


অন্তদিকে এমন দর্শকও মিলেছে ধিন 
বলে চলেছেন £ আজকাল রাজনীতির 
ক্ষেত্রে যেমন হয়, ঠিক তেমনটি 
দেখিয়েছে ছবিতে । এমন মন্তব্যের 
পিছনে , নিশ্চয়ই কতকগুলি কারণ 
আছে । 
একটি ছবিকে পর্ণ রূপ দিতে 
গেলে যে উপকরণগুলি একাস্ত 
আবশ্যক ( অভিনয়, ফটোগ্রাফি, চিত্র- 
নাট্য; সংগীত, নৃত্য ) তার যে কোন 
একটি সাধারণ স্তরের হলেও দর্শবে র 
যূল্যবোধ সহজেই ভোতা করে দেওয়া 
যায়। তপন সিংহ কৃত 'সাপিনা 
মাহাতো” ছবিতে নায়কের অসামান্ত 
অভিনয় আংশি কভাবে চিত্র- 
দর্শকের মূল্যবোধকে অনেক ক্ষেত্রেই 
পঙ্ধু করেছে বলা যেতে পারে। 
শুধু মাত অভিনয় কিংবা গীতসুধ! 
দিয়ে কোন ছবিকে বাচানো যায় না। 
ঘি পরিচালক শিল্পের যে কোন 
পটভূমিতে দাড়িয়ে বর্তমানকে ছাড়িয়ে 
, যেতে পারেন, সে কথা অবশ্য -আলাদ। 
এবং তার মূল্য অসাধারণ। কিন্ত 
"যদি কোন নির্দিষ্ট সমরসীমাঁর মধ্যেই 
ছবির গতিকে আবন্ধ রাখতে চান, 
তবে সেই সময়ের অবস্থাই নিখুত 





নি 


পরিশেষে কমিশনার শ্রীমজ্মদার 
অভিযোগ করিয়াছেন, মাঠপাড়া স্থূল 
রোড দিয়া শাস্ত্রী ঘেসের লরি লইয়া 
যাওয়ায় পিচের রাস্তা নষ্ট হইয়া গিয়াছে 


এবং মেরামত করিয়া দেওয়া 
হইতেছে না। শাস্তপ্রী. সমবায় 
প্রতিষ্ঠানের অমি উচু করিয়া বসবাস 
করিতে না দেওয়ার ইহাই একটি 
কারণ। এই ধরণের দৃষ্টান্ত মনে হয় 
ইতিহাসে * এই প্রথম। পাবলিক 
রোডের উপর দরিয়া লরি না লইয়া 
অন্ত কি উপায়ে লরি ঘাইবে কমিশনার 
মহাশয়ের উক্তিতে তাহার উল্লেখ 
নাই। যাহারা লরি লইয়! যাইবে 
তাহারাই রাপ্তা মেরামত করিবে 
ইহাই যদি একজন পৌরপিতার বক্তব্য 
হয় তাহা হইলে পৌরপ্রতিষ্ঠানের 
অস্তিত্বের কোনে! অর্থই হয় না। 


ভবেশ দাশ 


টট্মেপ্ট দরকার । আলোচ্য ছবিটি 
১৯৪১-৪২ সালের পটভূমিতে গড়ে 
উঠেছে। শুরুতেই জানিয়ে রাখা 
হয়েছে যে ছবির প্রতিটি চরিজ্রই 
কাল্পনিক ৷ ' এটি' কোন ধরণের চাতুরী 
অবশ্য বুঝতে পারলাম না। ঘটনাটিকে 
স্বাধীনতা-পুর্ব পটভূমিতে দাড় করা- 
নোর অর্থ কী বর্তমান রাজনৈতিক 
তথা শ্রমিক আন্দোলনের জটিল 
সমস্কাকে এড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পন। ? 

ঘটনাটি ১০৪১-৪২ সালের, একথা 
যেনে নিয়েই ছবি সম্পর্কে স্বাভাবিক 
ভাবে কতকগুলো প্রশ্ন তোলা যায়। 
প্রথমতঃ একথা স্বীকার করতেই হচ্ছে 
ঘে .তৎকালীন , শ্রমিক আন্দোলন, 
মালিকপক্ষের শ্রমিক বিরোধী চক্রান্ত 
তথা ফাসিস্ত প্রতারণা কোন বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা নয়। এমনকি সাগিনা মাহাতো 


যে কারখানার শ্রমিক, সেটিও কোন ' 


বিচ্ছিন্ন শিল্পকেন্ত্র নয়। সুতরাং 


,কোন একটি এঁতিহাসিক মুহূর্তকে 


ছবির প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করতে 
গেলে শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলকে 
মূর্ত করে তোলাই যথেষ্ট নয়, তার 
পারিপাস্থিক আবহাওয়া ( সামাজিক 


তথা রাজনৈতিক ) এবং সেই আব- 


হাওয়ার সংগে ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন 
সংষোগকে নিপুণতাবে পরিক্ষুটিত কর! 
প্রয়োজন । আমার মনে হয়, আমরা 
ছবিতে একমাত্র ঘটনাস্থলের ঘটনা- 
কেই পেয়েছি, পারিপাশ্বিক আব- 





দর্পন 1 শুক্রবার ২৫শে সেপ্টেম্বর 


প্রসঙ্গত উল্লেধ্য, পৌঁরপ্রধান ও 
মজুমদার মহাশয় সহ অন্তান্য ওয়ার্ড 
কমিশনারের উপস্থিতিতে কম বর্ষায় 
ছোট লরি, বেশী বর্ষায় কাজ বন্ধ এবং 
অন্ত সময় বড় লবিতে কাজ চালু বাঁধা 
স্থিরহয়। 

পৌর প্রতিষ্ঠানের রাস্তা মেরামতি 
হিসাবে ইতিমধ্যে শাস্তপ্র প্রা 
৭০০০ টীকা ব্যয় করিয়া প্রকৃত 
উদারতা ও সহযোগিতার যে পরিচয় 
রাখিয়াছেন তাহা অনস্বীকার্য । 


ইহা জানা সত্বেও শাস্ত্রী যখনই 
লরি লইয়া ঘেস ফেলিতে গিয়াছে 


, তখনই শ্রীমক্কুমদার তাহার কয়েকজন 


অঙ্গত সমর্থকসহ' উন্নয়ন কাজের 
অযথা বিলম্ব ও কয়েকটি ছিন্নমূল নিয়ন 
মধ্যবিত্ত পরিবারের কষ্টার্জিত প্রচুর 
অর্থ অপচয় করাইয়া দিয়াছেন । 


এই ব্যাপাবে উল্লেখযোগ্য যে, , 


যখনই স্থানীয় অধিবাসীদের সহ- 
যোগিতায় জমি উন্নয়নের কাজ 
অগ্রসর হয় উক্ত কমিশনার মহাশয় 


‘নিন্দে সশরীরে কয়েকজন সমর্থক 


লইয়া রাস্তায় খুঁটি পুঁতিয়া অথবা 
রাস্তা কাটিয়া দিয়া লরি যাইবার 


অবরোধ স্থাষ্ট করিয়া মাঝপথে 


কাজ বন্ধ করিয়াছেন। এইরকম 
ঘটনার পরই উক্ত কমিশনার সাহেব 
প্রতিবারই শাস্তপ্রীর সভ্যবৃদ্দকে 
মীমাংসার জন্য বিশেষ কোন ভেড়ি- 


হাঁওয়াকে বিন্দুমাত্র অনুভব করতে 
পারিনি। ফলতঃ ঘটনা এবং চরিক্র- 
গুলির গৃভীবতা তিন চতুর্থাংশ 
হাস পেয়েছে বলা ষেতে পারে। 
অথচ ঘটনাটিকে স্থান-কাল-পাত্রের 
কোন নিধিশেষ রূপ দেবার লক্ষণও 


ছবিতে দেখা যায়নি । অবশ্য ছবির 


ঘা বিষয়বস্তু, তাকে নির্হিশেষ রূপ 
দেবার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। 
স্বাধীনতার প্রাক্কালে সমস্ত 
দেশ জুড়ে ত্বাধীনতা লাভের ঘষে 
অংগ্রাম্‌ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন 
বাঁজনৈতিক পরিস্থিভিব সংগে ছবির 
ঘটনাবলীর কার্ধকারণগত কোন 
সম্পর্কই কি ছিল না? যদি পরি- 
চালক ঘটনাবলীর সংগে তৎকালীন 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্ক 
সাষ্টর প্রয়াস পেতেন, তাহলে হয়তো 
ছবির একটি এঁতিহাপিক বা কোন 
নিদিষ্ট সময়কালীন মূল্য ঘাছে__একথা 
ভেবে তৃপ্তিলাভ করভাম। মনে হয় 
হয়তো উক্ত বিষয়ে পরিচালকের 
স্পষ্ট অভিজ্ঞত। কিংবা রাজনৈতিক 
ধারণার অভাব। অথবা বিতকিত 
সমশ্তার ঝুঁকি না নেওয়াই তিনি 
সংগত মনে করেছেন। কিন্তু দুঃখের 
কথা, এমন দোদুল্যমান চিন্তা বিক্ষেপে 
ছবির কোন আভ্যন্তরীণ মূল্যই 
রইল না। অপর পক্ষে ব্যবসায়িক 
সাফল্যের প্রশ্ন ষদ্বি ওঠে, তাহলে 
বলব এছবি অনন্ত সার্থকতা লাভ 


২১৭৫ 


মালিকের বাড়ীতে আলোঁচনা' 
বসিবার অনুরোধ করেন। কি 
শাস্ততীব সভ্যববন্দ পৌরসভা গৃহে ছাড়... 
অন্ত কোথাও .আলোচনায় রাজী:না 
যাকায় পৌরপ্রতিষ্ঠানেই সভার আয়ো: এ 
জন করা হয় এবং প্রতিবারই নিয়মিত 
ভাবে উক্ত কমিশনার শু 
অন্পস্থিত থাকেন! কিন্তু ভেড়ি- 
মালিকদের অন্ততম শরিকেব নক্সা 
চিহ্নিত ৯০ নং দাগের জমি শাস্তপ্রী 
সমবায়ের সঙ্গে বিনিময়ের ব্যাপারে 
প্রচুর উৎসাহ দেখিয়েছেন ও উক্ত 
ব্যাপারে প্রতি সভায় যোগ দিতে 
কোন ভুল চুক করেন নাই। / 

কমিশনার মহাশয়ের মতে জমি 
উত্ন়নের কাজ ৯০ শতাংশ শেষ 
হইয়াছে একথাও যেমন অনস্বীকার্ষী 
সেইরূপ স্থানীয় অধিবাসীদের 
সহযোগিতা না পাইলে এই 
এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না, 
এখন কমিশনার মহাশয় অসম 
কাজ সম্পূর্ণ হইবার আগেই 
স্থক্টি করিরা জমি বিনিময় সম্পন্ন 
করাইতে চাহেন কি? 

পরিশেষে এইটুকু পরিক্ষা 
হইয়াছে যে শাস্তত্রী সমবায় সভ্যবৃন্ 
উক্ত এলাকায় বসবাস করিলে যে 
ওঁ .এলাকার শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহাতে 
স্থানীয় এবাকার আদি ও নতুন | 
অধিবাসীরাও সন্দেহের অবকাশ 
বাখেন না। bl 











পপি 


করেছে। 

'্বিভীয়তঃ সাগিনা মাহাতোকে 
যদি প্রকৃতই শ্রমিক দরদী অথবা 
শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে মেনে 
নেওয়া যায়, তবে এ প্রশ্ন অবশ্তই 
তুলতে হয়. সাগিনা মাহাতোর 
চরিত্র সম্পুর্ণ ভাবে শ্রমিক-গ্রতি- 
নিধির চেহারা পেয়েছে কি? যদি 
সেই চেহারাই পেয়ে থাকে, তবে 
শ্রমিক সাগিনার চেয়ে প্রতিনিধির 
রপটাই বেশী ফুটে উঠেছে কেন? 
কোন শ্রমিক শুধু মাত্র দৈহিক শক্তি 
এবং বাগবিন্তাসেই প্রতিনিধি হয়ে 
উঠতে পারে না।, যে শ্রমিক শ্রমেব: 
আনন্দে অপর সকলকে সমান বন্ধুত্ব 
দিতে পাবে এবং বঞ্চনার দাসত্ব 
অবহেলা করে প্রতিটি শ্রমিকের 
মনে উজ্জীবনের প্রেরণা পৌছে$, 
দিতে পাবে, তিনিই প্রতিনিধিত্ব 
পাবার যোগ্য । সাগিনা মাহাতোর 
মধ্যে উক্ত ছু'টো শক্তিই বর্তমান 
আছে। কিন্তু সাগিনাকে শ্রমিকের! ) 
ভূমিকায় আমরা একবারও দেখতে 
পাইনি। অবশ্য তা পাইনি বলে 
তাকে শ্রমিক স্বীকার করে নিতে 
যদিও বিন্দুমাত্র বাধা নেই, তবুও . 
শ্রমের মধ্যে নির্মম নিম্পেষণেব ছবিটি 
একবার দেখানোর একান্তই প্রয়োজন 
ছিল। কেননা এই নির্মম, নির্ধাভনই!। 
সাপ্নিনাকে শ্রমিক প্রতিনিধি করে 
তুলেছে। শুধৃমাত্র একটি শ্রমিক- i 
প্রহার কিংবা নারী ধর্ষণের দৃশ্য দিয়ে * 
মালিকশ্রেণীর চরিত্র উদবাটন মোটেই ১ 


( শেষাংশ »ম পৃষ্ঠায় 






শপ || শক্রবার ২৫শে সেস্টেম্বর 


কেরন নির্বাচনে দলগত অবস্থার মনীষা 


কেরলের মধ্যবতশি নির্বাচনের 
ফলাফল ঘোষণার পর কংগ্রেসী 
“সক মহলে এবং ছদ্ম কংগ্রেসী 
দলগলির মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহের 
কোলাহল উঠেছে। প্রগাঁতশল 
বামপন্থী মহল অনেকটা দিশাহারা 
হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। এই 
জন্যই কেরলের নির্বচনশ ফলাফল 
শবশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন 
আজ সমধিক গুরত্বপূর্ণ । 
£ একথা অনস্বীকার্য যে কেরলের 
নির্বাচনে সি পি এম একক সংখ্যা- 

অর্জন করতে পারে ন এবং 
সি পি এম নেতৃত্বে পারচালিত 
মান একাম্নীাট আসন লাভ 
পেরেছে। স পি এম 
আসন হারিয়েছে চব্বিশটি 
অন্যাদকে নয়জন সি পি এম সম- 
র্থত দল সদস্য নির্বাচিত হয়ে- 







ছেন, যাদের মধ্যে অন্ততঃ সাত জন : 


সি পি এমের [নিজস্ব প্রার্থী । সি 
শিপ এমের নজস্ব নির্দল প্রার্থণ- 
দের ধরলে (এরা গত বিধানসভার 
সস্য ছিলেন না) সপ এম 
আসন পেয়েছে পণ্মাত্রশা্ট। এদের 
*নাম হল কে কে নায়ার, (পঠনম- 
ঘটা), জেকর জ্যাকোরিয়া রোম 
কেন্দ্র) যোশেফ মু'্ডাসেরী, (ব্রচুর 
কেন্দ্ৰ), পি এল" চন্দ্রশেষণ (আড়ন- 
মালা কেন্দ্র), পোল্নামা জেকব 
€মনভূত্দপুঝা কেন্দ্র), ই জে হার্শেল 
মওনসেরী কেন্দ্র), 'এন কে কুমারণ 
ঢাম্নানোর কেন্দ্র), এরা ছাড়া 
'আরো দুজন সমার্থত প্রার্থী কে 
মাধবন মেনন (কাঁলকট-এক 
কেন্দ্র) এবং হাজী এম 'ভ হায়দর 
(পোন্নান কেন্দ্র), সি পি এম 
সর্ার্থত প্রাথী যাঁদের অনুকূলে 
পূর্ব মুহুর্তে প্রার্থীপদ' প্রত্যাহার: 
করোছিলেন।, এরাও " বিরোধী 
দলে আসন: গ্রহণ ' করবেন এটা 

সি পি এম নেতৃত্বে পারচালত' 


ফ্রম্টে এস' এস পি, কে এস প এবং .' 
কে টপ সকলেই: তাদের পূর্ব" 


ব্রেন: কিন্তু আইএস পি ” 
-! চালত ফ্রন্ট মোট ছান্রশাট' আসন 


“আটাঁট আসন ' হাঁরয়ে ' 


নর্দল (পরে এরা শাসক কংগ্রেসে 


যাগ দিয়েছেন) : সহ মোট আসন 


পয়েছেন বাঁন্রশাট।, তাঁদের আসন" 


বড়েছে তেইশাটি।'' 


*স পি আই নেতৃত্বে পরিচালিত : 
“ন্টের দলগ্ীলর.মধ্যে স পি আই. 


দীরায়ছেন পাঁচটি, মুশ্লিম' লীগ 
রয়েছেন তিনটি আসন। কিন্তু 
নর এস পি এবং“প এস পি যথা- 
‘মে তাঁদের - ছয়াট এবং”?তনাঁট 
রে আসন ' রক্ষা করতে : পেরে- 
চনু এই ফ্রন্টের মোট আসন 
স্*খ্যা দাঁড়িয়েছে ছত্রিশ. 


(দ্পখের ' পর্যবেক্ষক ) 


আদি কংগ্রেসকেরল কংগ্রেস 
জোটে আদি কংগ্রেস একটিও আসন 
পান নি, কেরলা কংগ্রেস . পেয়ে- 
ছেন পূব্তিন পাঁচটির জায়গার 
বারোটি। 
একজন নিদল প্রার্থী জয়লাভ 
করেছেন। সুতরাং এই ফ্রন্টের 
আসনসংখ্যা তেরো হল। 

তাহলে 'তনাট ফ্ৰন্ট এবং শাসক 


কংগ্রেসের আসন ও ভোটের সংখ্যা 


দাঁড়য়েছে (এক) 'স পি এম 
পাঁরচালত ফ্রন্ট, আসন সংখ্যা 
একান্ন, প্রাপ্ত মোট ভোটের 
সংখ্যা নিদল সহ প্রায় উনাঁতারশ 
লক্ষ) (দুই) সি পি আই পাঁর- 
চালত ফ্রন্টের আসনসংখ্যা ছাত্রশ 
মোট ভোট পেয়েছেন প্রায় আঠারো 
লক্ষ; (তন) আদি কংগ্রেস- 


কেরল কংগ্রেস জোটের মোট আসন 


সংখ্যা তেরো, মোট ভোটের সংখ্যা 
(চার) শাসক কংগ্রেস পেয়েছেন 
দুজন দল সহ বাত্রশটি আসন, 
তারা.ভোট পেয়েছেন প্রায় পৌনে 
চোদ্দ লাখ। সবগুলি, কেন্দ্র 
মাঁলয়ে বাতিল ভোটের সংখ্যা 
নববুই হাজারের কাছাকাছি। "সি 
গপ এমের নিজস্ব ভোট' সংখ্যা এবং 
এবং তার ফ্রন্টের অন্তর্ভূক্ত পার্ট 
গীলর ভোট সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ 
বেড়েছে সাতর্ষাঁট্রর তুলনায়। অন্য 
দিকে কংগ্রেস (শাসক) 'মানফল্টের 
পাঁটালর ভোট: সংখ্যা" কমেছে 
তিন লক্ষ । 

আসন-সংখ্যার দির দিযে গস পি 
এম এবং শাসক কংগ্রেস প্রায় সমান 
হলেও প্রাপ্ত ভোটের হিসোবে সি 
শি এম এখনও কেরলে বৃহত্তম 
একক পার্ট। দল সদস্যরা 
কংগ্রেসের নির্দল সদস্যদের - মত 


. নিয়মমাফক সি পি এমে যোগ 


দিলে সি পি এম কেরলে একক 
বহত্তম- পার্ট বলেও 'ঁবধান সভায় 


" উপস্থিত হবে।. এবং বহু বৎসরের 


মধ্যে সি পি. এম পাঁরচাঁলত ফ্রন্ট 

কেরলে বৃহত্তম বিরোধী দল. বলে 

স্বীকৃত 'হবে। ' 
অন্যাদকে “স্ব পি আই পাঁর- 


পেলেও তাদের শাসক - কংগ্রেসের 


', মির ওপর নির্ভরশীল থাকতে 


হবে। অর্থাৎ * মান্দসভা: গঠন 


-.. করতে হলে শাসক কংগ্রেসের সংগে 
. কোয়াজিশন ছাড়া তা-সম্ভব হবে 
না। সি শপ আই, মা*্ৰম' লীগ, . 


আর এস পি এবং পি / এস পি 
জোটে, ছাত্রশটি আসনের " সংগে 
শাসক কংগ্রেসের বাত্রশাট আসন 
যোগ করলে দাঁড়ায় আটবাঁট্রাট 
আসন অর্থাৎ .নিরংকুশ দুই জনের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৷ প্রর্বতন /' বিধান- 
সভা ভেঙ্গে দেবার সময় যে দলগত 


কংগ্রেসের "ওপর  নিভরশশলতা, 
সেট থেকে গেল এমন কি ভোট 


আদি কংগ্রেস সমার্থত 


দরকার ষে 'নর্বাচনকালে কংগ্রেস 
(শা), মুশ্লম লীগের সংগে 
কোনো আঁতাতের কথা অস্বীকার 
করেছে এবং আর এস পি কংগ্রেস 
(শা) দলের 'সঞ্গে নির্বাচন বোঝা- 
পড়ার কথাও স্বীকার করোন। 
সুতরাং এদিক দিয়ে তাদের জোট 
সংশয় ভঙ্গুর। 

১৯৬৭ সালের ভোটের সংখ্যা 


ধরলে সি পপি আই, মলম লীগ, 


আর এস পি, পি এস পি এবং 


শাসক কংগ্রেসের ভোট সংখ্যা 


১৯৭০ সালে এই মধ্যবতশি শনর্বা- 
চনে তিন লক্ষ কমে গেছে আর 
সি পি এম ফ্রন্ট দলগুজির ভোট 
বেড়েছে সাত লক্ষ। 'িনিফ্রুন্ট 
মাল্পিসভা ভোটার তাঁলকা 
থেকে বাইশ লক্ষ ভোটারের ন্যম 
কেটে এবং আঠারো - লক্ষ নতুন 
ভোটারের নাম তািকাভুন্ত করেও 
ভোটারদের প্রতারত করতে পারেন 
'নি। তাঁদের ভোট কমেছে এবং 
কংগ্রেস- বাদ দলে মানফ্রন্টের 
মোট আসন সংখ্যাও কমে গ্েছে। 
১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে 
মুখ্যমন্ত্রী হবার সময় অচ্ন্যত 
মেনন ,বলোছলেন যে কংগ্রেসের 
সমর্থনে তাঁর মান্মসভা টিকে আছে 
দেখা মাত্রই তান পদত্যাগ করবেন। 
আজ সি পি আই-কে “পুরনো 
কথা” হজম করে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ 
মুখাপেক্ষী হতে হল। এখানেই 
সি পি আইয়ের বামপন্থী ভূমিকা 
শেষ হল। এর পরে পরবর্তী ধাপ 
গণতন্ম রোধ ফ্যাঁসবাদী ভূমিকা 
রার লেজুড় হিসাবেই তাঁরা আরো 
কিছ্যাদন' অস্তিত্ব বজায় "রাখতে 


,পারবেন“হয়ত। 


স্পষ্ট লক্ষণীয় হচ্ছে যে পূর্ব 
তন বামপন্ধী যুন্তফ্রন্টের কয়েকাট 
দল সি পি আই, আর এস 'প 
এবং মুশ্লিম' । লাগ কংগ্রেসের 
ক্ষীয়মান ভোটের সঙ্গে যুস্ত হবার 


ফলেই স্মমান্য হলেও শাসক কংগ্রেস, 
, 'মীনফ্ুন্ট ষুন্তভাবে সামান্য সংখ্যা-' 


গরিষ্ঠতা লাভ করতে পেরেছে। 
আগামী দিনে ভারতবর্ষের রাজ- 
নীতি এর ভিত্তিতেই "অগ্রসর হবে 
যাঁদ না প্রচন্ড রাজনৈতিক আভি- 
আগেকার বামপন্থী দলগীল 
জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি লক্ষণও 


স্পষ্ট । সমাজ বদলের' পক্ষে যাঁরা 
“শাসকশ্রেণীর রীতনশীতর [বিরোধী 


তারা এখন সি পি এমের প্রতিই 


ভাষা দেবার এঁতিহাসক দায়িত্ব 
এখন সি পি এমের ওপর। কিছু 
পাঁরমাণে বামপন্থী ভোট সি পি 
আইয়ের মতলব সম্পর্কে স্পষ্ট 
ধারণা" না থাকায় কংগ্রেসের বাক্সে 
পড়েছে' আবার “কংগ্রেসের ভোট 
সি পি আই, আর'এস' পি, মৃশ্লিম 


0 পীচ &! , 


লীগ প্রার্থীরা লাভ করেছেন। তব; এম জয়লাভ করলে কেরলের নির্বা- * 
তারা যথেষ্ট বেশ আসন সংখ্যা চনী চিতা একদম উল্টে যেত। 
পান নি। তাদের সংখ্যাধক্য মাত্র এবং অদূর ভবিষ্যতে তা প্রমাণিত 
দুজনের ।-. হবে। জনসমর্থন কমে গেছে 

কিন্তু এ সামান্য সংখ্যাঁধক্য . যাদের তেমন একটা স্নাবধাবাদী 
লাভও* তাদের পক্ষে অসম্ভব হত 'লাম্প্রদায়ক জোট দীঘশদন ক্ষমতায় 
যদি কিছু পরিমাণ ভোট কয়েকাঁট থাকতে যে পারে ‘না তা ১৯৬০. 
কেন্দ্রে বাঁতল না হত। সরকারী, সালেও কেরলে প্রমাণিত হয়েছে। 
যল্ত হাতে: থাকার যে স্মযোগ অন্যকে আঁতারন্ত সাত, লক্ষ 
অচ্যত মেননের মনিপ্রপ্ট ও শাসক ভোট পেয়ে সি পি এম তার শান্ত 
কংগ্রেস নিয়েছিলেন লেটা হিসেবে প্রচুর বাড়িয়েছে এবং এবার সি 
ধরলে বলা যায় যে চাতুরাঁ ও প্রব- পি এম যে ভোট পেয়েছে তা, তার 
নার সামায়ক এবং ক্ষণ জয় নিজস্ব নীতির ওপর লব্খ। অন্য 


"হয়েছে বটে কিন্তু” রাজনৈতিক- দিকে সি পি আই, শাসক কংগ্রেস, 


ভাবে একে জয় বলা বা মনে করা আর এস পি, মু্লম লীগের 
মূর্খতা! | প্রত্যেক পাঁট'র প্রাপ্ত ভোটগনীলির 

নীচের কেন্দ্রগুলতে, নস পি মধ্যে অন্য পা্টগ্দীলর সবামশ্রণ 
এম প্রার্থী মার্জনাল ভোটে হেরে রয়েছে, তাই তাদের- অন্তর্ঘন্ৰ 
গেছেন। সি পি এমের এই আসন আঁচরেই আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য। 
গাল কেড়ে নেবার সম্পূর্ণ সম্ডা-- ভোট কমপেয়েও শাসক কংগ্রেস 
বনা বর্তমান এবং শাসক কংগ্রেস এবং ধর্মীনফ্রন্ট যে সামান্য সংখ্যক 
সি শপ আই, মুশ্লম লীগ, আর আসন বেশী পেল তার কারণ 
এস পপ, স্যাবধাবাদী সাম্প্রদায়ক কেরলে এত দন শাসক পার্ট 
সব দল একত্র হলেও এ সম্ভাবনা কংগ্রেসের কিছু বিরোধী ভোট 
ভবিষ্৮তে প্রবলতর' হবে। তখন শাসকশ্রেণীর পক্ষে গিয়েছে এবং 
এই মার্জনাল কেন্দ্রগণীলর হালকা শাসক শ্রেণীর সমর্থন 'মানফন্টের 
ভোটের বেড়া ভেঙ্গে পড়বে, একথা পাঁ্টগ্ীলকে সরাপার বিপর্যয় 
নিশচিত। এবং সেই শেষ বোঝা- থেকে কাঁচয়ে' 'দয়েছে। আজ 
পড়ার দন দত এগিয়ে ' আসছে। কেরুল৷ বৃহত্তম শৃক্তশালী একক 
শাসক কংগ্রেস মানক্রন্ট মান্ম- জনসমর্থন গিয়েছে সি পি এমের 
সভার আর এই ক্ষীণ সংখ্যাঁধক্যের পক্ষে। আসন ভাগে বোঝাপড়া 
মাদুলীকবচ বেধে বেশী দিন করেও শাসক কংগ্রেস মানফ্রন্ট দল 
স্থায়ী হতে পারে না। চাঁববশাঁট আসনে মাত্র মার্জনাল 

যে কেন্দ্রগীল মাঁজনাল ভোটে জতেছে। ভোটার তালিকায় 
তাদের নাম হল,' কারুমিরাি,' কারচুপি বর্ষাকালে নির্বাচন ধার্য 
বামনপুরম, চেলাক্করা তেপশনীল), করা এসব সত্বেও সাড়ে আটাশ লক্ষ 


,থোড়ুপুঝা, ন্রিপ্যীনথুরা, আলেত্তায়। মানুষ সি পি এম পাঁরচাঁলত 


কোজিখোদ-এক, তাঁলপারাম্বা, ' ফ্রন্টকে সমর্থন ক্রতে এগিয়ে 
প্যান, তৌল্চের, নারকল, এসেছেন। 

ভইকম, থিররঞ্গাঁড, আর, ১৯৪০ সালে কংগ্রেস পি এস 
কোভালম, মেয়পায়ুর,. কল্সস্পারা, পি, মলম লীগ, আর এস পি 
'িবান্দ্রম এবং পত্রিথলা ' (মমাট বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল এর 
বাইশটা)।  অন্যাদকে একই ' চেয়ে অনেক বেশী আসন পেয়ে। 


 মাঁজিনাল ' ভোটে এস' এস পি কিন্তু তারা দিন দিন কমে 'গয়ে 

বালসেরী আসনাট' এবং আই এস মুছে গিয়োছল। ১৯৯৬০ সালেও 

পি আরেকটী আসন হারিয়েছেন । 
এই চব্বিশটি আসনে সি পি 


মহাজোটের নেত্রী ছিলেন কংগ্রেস 
বশেষাংশ ৬দ্ঠ পুষ্ঠায) 





bl 


কেৱল নির্বাচনের শিক্ষা 


€পণ্সম পঙ্ঠোর পর) 


সালে" গলাকাটাকাঁটি সুরু হয়ে- 
ছিল এক বছরের মধ্যে। এবার 
এদের সংখ্যাঁধক্য এত কম যে, যে 
কোন সময়ে এদের পতন আনবার্য। 
সুতরাং অংকে ন্যনতম সংখ্যা- 
গারজ্ঠতা দেখা গেলেও এই শাসক 
কংগ্রেস মিনিক্রন্ট কোয়াঁলশনের 
ভাবষ্যত একান্তই আঁনাশ্চত। যৈ 
. তিনটি বিকজ্পের প্রস্তাব শাসক 
কংগ্রেস দল করেছেন, তা হল এই ঃ 
এক, শাসক কংগ্রেস) দল মাল্নিসভা 
গঠন করবে, মিনিক্রুল্ট বাইরে 
থেকে সমর্থন করবে; দুই মাঁনফ্রন্ট 
কংগ্রেস বাইরে থেকে তাকে সম- 
থৰ্ন করবে; তিন, শাসক কংগ্রেস 
এবং শান ফ্রন্টের কোয়ালশন 
মাল্পসভা গঠন।, 
অস্াবধা হচ্ছে যে এই 'তিনাট 
বিকল্পের কোনাটই ।এই কোয়ালি- 
' শনের- সব কয়টি দলের. . সম্পূর্ণ 
মনোমত ,' হবে না) , সামান্যতম 
সংখ্যা” গারষ্ঠতা নিয়ে (একজনের 
এবং মনোনীত. আরেকজন গ্যাংলো 
ইণ্ডিয়ান সদস্য নিয়ে) এবং এত 
বেশশ দিরপরীত আদর্শ ও মনে 
ভাব য়ে গঠিত ষে কোনো মান্ত্ি- 
সভার আয়ু স্বল্প, একথা বুঝতে 
কারুরই কষ্ট হবার কথা নয়। 
মুশ্লিম লীগকে . পার্টনার করে 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেকুলারজমের 
ভড়ং ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে 
শাসক কর্গ্রসের। একথা ফকরা- 
দ্দীন আলি 'আহমেদ, জগজাঁবন 
রাম এবং স্বয়ং প্রধানমল্ত্রী , পাঁর- 
ড্কার ভাষায় বলেছেন। শাসক 
কংগ্নেসকে তো ইউ পপ, বিহার, 
রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহশূর এবং 
গুজরাটেও লড়তে হবে। সি পি 
আই সম্পর্কে শাসক কংগ্রেস পাঁর- 
চ্কার বুঝে নিয়েছে যে এ পার্টর 
কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ছাড়া অন্য 
পারণাতি নেই। সুতরাং ইন্দিরা 
গান্ধী খোলাখুলি বলে দিয়েছেন 
যে তান সি পি আইয়ের কাছে এক 
মিলিমিটারও এগিয়ে যানান, 


সি পি আই-ই * কংগ্রেসের - 


কর্মসূচী গ্রহণ করে (কয়েক মাইল 
এগিয়ে) তার কাছে কৃপা প্রার্থী 
, হয়েছে! 

আর এস; *প মুখে বলছে যে 
কংগ্রেসের গঠিত, এমন ধক পরোক্ষ 
ভাবে সমার্ঘথত মাক্তিসভায় . তারা 
যাবে না। 'অথচ তারা তাকে সম- 
রন করবে। 
অসহবিধার সৃষ্টি করবে। ' 

' সবচেয়ে বিপদ' হবে ম্যামলম 
লীগের। তাদের - হয়ত . ষাট 
সালের কথা মনে পড়বে যখন 
, মুশ্ল্ম লীগের সহায়তায় কংগ্রেস 


এই দৃম্টিভজ্গীঁও . 
' শত শ্রেণীর গৃপ্তচরেরা চিহিত' 


+ পি এস দি জোট ' বেধে কেরল 
" 'নর্বাচনে আবিভন্ত সি পি আইকে 


নিদেশে মুশ্লম লীগকে মান্দ- 
সভায় গ্রহণ করা হল না। নিজের 
পথ দেখতে বলে দেওয়া হল । এবা- 


- রও শাসক কংগ্রেস এ মনোভাব 


দোখয়োছলেন স পি আই কার্যত 
কংগ্রেস দল। ' আজ তা প্রমাণ্ত। 

আর যে জনতার প্রাতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা তারা করল, তাদের দিকে 
তাঁকয়েও তত্বের সতশপনা ব্যাখ্যা 


করতে চাইছে। কালান্তর বলেছে,' 


“্যুটফ্রল্ট এবং শাসক কংগ্রেস একত্রে 
বেই কেরালার মানুষ বিনর্বাচনী 


রায় দিয়েছেন।» এবং “পুরনো ধর- । 
-নের ডান ও বাম রাজনশীতিক পার্ট 


কংগ্রেস দলের খাড়াখাঁড়িভাবে- 


ভাঙ্গার, পরই তার সূত্রপাত হয়। 


কখনো এরকম হতে পারত না।” 
কালান্তর অবশেষে স্বীকার 
করলে-যে সি পি আইয়ের , প্রচণ্ড 
উদ্যোগ অর্থাৎ বিশবাসঘাতকতা 
ছাড়া কংগ্রেস-বরোধন যস্তচ্ষল্ট" 
গাল ভেঙ্গে দেবার সম্ভাবনা ছল 
না। এবার ফরওয়ার্ড, ব্লক, এস 
ইউ সি পার্টি "নোতিবাচক 
কংগ্রেস বিরোধিতা” ছেড়ে কবে 
ইন্দিরাজীর পদতলে' আত্মসমর্পণ 
করতে সরাসরি এগিয়ে আসেন তা 
দেখবার জন্যে কৌতূহল জাগবে। 
সমস্ত এঁতহ্য, শাসক- 
শ্রেণীর অটল বিরোধিতা পরিত্যাগ 
করে বিশ্লবীর মুখোস! পর্যন্ত 
ছড়ে ফেলে শ্রেণী সহযোগিতার 
পথে পালের গোদার সংগে সংগে 
তারাও দেরী না করে ঝুলে পড়- 
বেন? দেশের বামপন্থী জনতা, 
প্র্াতিশঈল সংগ্রামী মানুষ তাহলে 
জানবেন যে বিপ্লবের সেনাবাহিনর 
মধ্যে সংরাক্ষত “পগ্চমবাহিনী” 
আজ শুপক্ষে যোগ 'দয়েছে। আজ 
বিস্লবী সেনাদল' আগুনে পোড়া 
সোনার মতোই নিম্কন্ক, আভ্য- 
ন্তরশীণ শত্রুবিহশীন। এটাই হবে 
আগামী ঝড়ঝঞ্কার দিনে . ভরসার 
কথা আত্মপ্রত্য়ের কথা। কারণ 


হয়ে গেছে, তাদের. দীর্ঘাদনের 
প্রতারণা ধরা পড়েছে। 
সংগ্রাম শর; { 
কেরলে সংগ্রাম সবেমাত্র শুরু 


& 


হল। সি পি আইয়ের মাতব্বর 
গোঁবন্দন নায়ার বলেছেন “সস পি 


বস্বেই। 
কতা কখনো স্থায়ী হয় নি। শ্রামক- 


দর্পণ ॥ 


শ্রেণী ক্ষমতা দখল' করবেই। 
বুর্জোয়া শ্রেণীর সাময়িক প্রসাদ 
লাভের লোভে যারা শ্রামকশ্রেণীর 
মৌলিক স্বার্থকে 'জলাঞাল দেয়, 
লোনন তাদের সঠিকভাবেই সংশো- 
ধনবাদী সুবিধাবাদী বলে চাহুত 


, করে দিয়েছেন। লোননের 'নর্দেশে 


অনপ্রাণত বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী 
এই বেইমানদের হাত থেকে লাল- 
ঝাশ্ডা কেড়ে নেবেন অচিরেই, 
কেরলের নবপর্যায় তারই দ্যোতক। 
এই হল বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে 
কেরলের শিক্ষা ৷ 

শিক্ষা সি পি এম-কেও নিতে 
হবে। প্রতাক্রয়া এবং তাদের দালা- 
লদের সঞ্গে আপোষের কথা ভাবাও' 
মড়তা। লোননের পার্ট হতে 
হলে, সর্বহারা শ্রেণীর চূড়ান্ত 
জয়লাভের রন্তপতাকা ধারণ কর- 
বার গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে হলে 
সি পি এমকেও কঠোর আত্মসমা- 


সি শপ এমকে এগোতে হবে। আত্ম- 
প্রতারণার সময় নেই, কারণ কয়ে- 
কাট বাঁহনী শন্ুপক্ষে যোগ দেও- 
য়ায় বিপ্লবশ বামপন্থী. আন্দোলন 
নবপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। 


শুক্রবার ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


সুশঈল ধাড়ার ছদ্ম কংগ্রেস চমু 
রের দপ্তরে এবং বৌবাজারের প্রাদে- 
শক সি পি আই আঁফসে কংগ্রেসী 
বর্ণ পতাকাও মাঁজন রন্তু পতা- ' 
কার সঙ্গে বেধে দেয়া হোক, আর! 
আতংকাাশ্রত উদ্বেগে পশ্চিম-॥ 
বাংলায় তাদের শেষ “কেরামতের” 
দিনের অপেক্ষা তারা করদন। 
ফাঁসির আসামণ ফাঁসের দাঁড়কে ভয় 
পাবেই, সব পাপশ, সব বিশ্বাস- 
ঘাতকই' অন্ধকারে ছায়া দেখে ভয় 
পায়। কিন্তু বাঁচে না। 

সি পি আই যে কংগ্রেসের কাছে * 
আত্মসয়্পণ করে শ্রেণী সংগ্রামের 
কর্মসূচী বদলে শ্রেণী সহযোগিতার 
কর্মসূচী গ্রহণ করে ইন্দিরা কংগ্রে- এ 
সের দয়ারে ভিক্ষাপান্ন নিয়ে দণ্ডায়-. 
মান একথা -স্বয়ং প্রধানমল্তই 
সাংবাদিকদের খোলাখনীল বলে 
দিয়েছেন । 

বামপন্থী বলে জন- 

কাছে ইঙ্জত সম্মান বজায় রাখতে 











, সি পি আইয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ 


করতে হবে কারণ তারা আজ 
শাসকশ্রেণর উীচ্ছস্টলোভন দালাল 
মাত্। এদের সংগ্রামী এক্য হতে, 
॥ 
পারে না। হলে সে এক্য এঞ্গেল্‌ 
সের ভাষায় “গ্রোয়িং টু 
প্র ইউানটী।” অর্থাৎ শাসক কং- 
জেন দি পে আইয়ের খা 
আলিঙ্গনে বামপন্থী প্রশ্গাতশশল * 
আন্দোলনকে চুরমার হতে হবে। 
অতএব বামপল্ধী দলগীলির কাছেও 
কেরলের শিক্ষা মূলবান। 


থ 





বেহালায় দুল তাণ্ডবের কাহিনী 


গত নয়ই এবং দশই সেপ্টেম্বর 
বেহালায় পর“পর দু'জন আই, বি 
অফিসার নিহত হওয়ার ঘটনাকে, 
কেন্দ্র করে এগার তাঁরখ কারাঁফিউ 
এবং তৎসহ পুলিশী তাণ্ডব 
আমাকে স্তম্ভিত করেছে । আম 
অশ্নিষগের বঙ্লবী। নেতাজী 
রাজ, প্রমুখের সহকর্মী । সত্তর বছর 
বয়সেও এদের পশুত্ব দেবে স্থির 
থাকা আমার পক্ষে ' সম্ভব নয়। 
তাই আপনাদের পাত্রকা মারফৎ 
আমার িকছু আঁভজ্ঞতার কথা বলা 
প্রয়োজন বোধ করাছ। : 

রা 
পূর্ব অঞ্চলে, যদ কলোনীতে ৷ গত 
এগারই সেপ্টেম্বর সকালে ঘুম 
থেকে উঠে জানতে পারলাম পর 
পর দুজন পুলিশ আঁফসারকে 
হত্যা করার জন্য ডায়মশ্ডহারবার 
রোডের পশ্চিমাণ্লে কারফিউ জার 
করা হয়েছে। বেহালার পূর্বাচল 
কারাফউ মস্ত ছিল। অথচ বেহালা 
পূর্বে যদ; কলোনশর নিকট একটি 
লণ্ড খোলা দেখে সি আর পি 
ও পালিশ দোকানের মালককে 
অমানুষিক প্রহার করে তার দোকান 
বন্ধ করে দেয়। এ ছাড়া 
কারফিউ মুক্ত এলাকার মধ্যে অব- 
স্ধিত দৃশট মাদখানার জিনিষপন্ত 


সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 


তছনছ করে তাদের দোকান বন্ধ 
করে দেওয়া হলো? 

এই ঘটনার ' কিছুক্ষণ পরে 
দু'জন প্ীলশ অফিসার কিছ; 
কনেম্টবল ও দি আর পি সঙ্গে 


নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে 
থানায়, নিয়ে যায়। তখন বেলা 
দশটা হবে। সকাল দশটা থেকে 


সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত আমাকে 
থানায় আটকে রাখা হলো। এই 
দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমার স্নান- 
আহারের কোন ব্যবস্থাই হলো না। 
ইংরেজ আমলেও আমাকে বহুবার 
থানায় এস বি, আই বব অফুনে 


'' ননয়ে য়াওয়া হয়েছে। কন্তু এই রকম 


ক্যালাস আচরণ আমাকে কখনো, 
ভোগ করতে হয় নি। অবশ্য দু 
একজন 'নম্স্তরের পনিশ কর্ম- 


তাদের 'নম্ন ব্যয়ে আমাকে. 


কিছু খেতে অন্মরোধ করেছিল। 
একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধকে মিথ্যা 


সন্দেহের বশে, সারা দিন থানায় 


আটকে রেগে হয়ত্যান করা এবং: 
অমান্যাফক ব্যবহার করা হলো। 
আমার প্রশ্ন, এইরকম স্বাধীনতার 
জন্যই আমরা পুরনো 'বপ্লবাঁরা 
এক একজন 'িশ-ত্রশ বছর ধরে 
জেলে, অন্তরীঁণে ইংরেজের হাতে 
নিষ্যাঁতিত হয়োছি ? 
পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার 
অবনতিতে অজয় মুখাজা, সুশীল 


ধাড়া, প্রফম্ সেন, প্রমণথ যেসব 


' মান্ধীবাদী নেতাদের চোখের ঘুম 


চলে গেছে তাদের কাছে এবং আইন 
শৃঙ্খলা 'রক্ষাকারী পুলিশ এবং 
বিচার বিভাগের কাছে আমার আন 
একাঁট প্রশ্ন আছে। আমার থানায় 
অবস্থানকালে দেখলাম কোন কোন 
যুবককে প7ীলশ হৃদয়হীনভাবে 
প্রহার করছে। কোনও আসামীকে 
ধরে এনে প্রলশ হেপাজতে আসা 
মীকে কুকুর পেটার মত প্রহার করে 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে তারা 
নিজেরাই তা ভঙ্গ করছেন কি না 
আম তা জানতে চাই। আঁহংসার 
প্রবস্তারা কি জবাব দেবেন? ৯. 

পরিশেষে এদের প্রতি একাঁট 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। 
অত্যাচার, পীড়ন, সল্তাস দ্বারা 
ইংরেজ টিকে থাকতে পারে 'ন, 
কংগ্েসও অবলুস্ত হয়েছে।' হীতি- 
হাসের এটাই ধারা, তাই রাজ্যই 
হোক, বা কেন্দ্রই হোক, তারা যাঁদ 
মনে করে থাকে অত্যাচার করে (ও 
বেত মেরে মা ভোলাতে পারবে 
তবে সেটা ভুল। ইংরেজ পারেনি, 
ইান্দরার দল' এবং যে কোনও দলই! 
পারবে না। বরং এই অত্যাচার জনন 
তার প্রত্যেকের মনে যে প্রাতাহংসার 
আগনন জবালাবে সেই প্রাতহিংসাঁর 
আগুনে এই সকল অত্যাচারীকে 
পড়ে মরতে হরে। | 


= 


1 শ্ক্ুবার ২৫শে সেপ্টেম্বর ১১৭০ 


ন্যাশনাল লাইব্রেটী নিয়ে হান চত্রান্ত 


2৯৯উলম্তান্সেক্্র লিত্নভ্জ অঞ্পঞ্ঞ্র্গল্ল 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


(ম্কাশনাল লাইব্রেরীর বিশৃঙ্খল, 


অরাজক অবস্থা এবং বা! কমিটির 
রিপোর্টকে চাপা দিয়ে শ্রীকালিয়াকে 
পরিত্রাণের জন্য খোশল! কমিটির 
তদস্তের প্রচলন সম্বন্ধে সংবাদ এর 
জাগে দর্পণে, প্রকাশিত তয়েছে। 
' এবার তার শেষ অধ্যায়টি সম্বন্ধে 
আম্বা পশ্চিম বাঙলার শিক্ষাবিদ, 
গবেষক, লেখক, বিভিন্ন  বিষয়েব 
সিরিয়ান পাঠক এবং রাঁজনৈতিক 
দলগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি। 
ত্যেক সিরিয়াস পাঠকই জানেন 
. মাদের দেশে একটু গভীর ও 
বিস্তৃততাবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে লাই- 
ব্রেরীর স্থষোগ স্থবিধা কত সীমাবদ্ধ 
ও অপর্যাপ্ত । আমেরিকা, বাশিয়া, 
ব্রিটেন প্রভৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশ- 
গুলোর সেন্টাল লাইব্রেরীগুলোর 
তুলনায় স্তাশনাল লাইব্রেরীর সংগ্রহও 
অকিঞ্চিৎকর । তৎ্দত্বেও আমাদের 
দেশের পক্ষে তা অত্যন্ত মূল্যবান 
এবং যে কোনও শাখার পিরিয়াস্‌ 
'পড়াশোনায় অপরিহার্য । এই গ্রন্থা- 
গারটিকে ঘিরে যে হীন চক্রান্ত চলছে 
সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত 
হওয়া প্রয়োজন । 


» এই চক্রান্তের একটা চেহারা 
সৌট্স্ম্যানের €ই অগস্টের সংখ্যায় 
প্রকাশিত দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধির 
রিপোর্টে এবং পরের দিনের 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে উদবাটিত হয়েছে । 
প্রথমটিতে বলা হয়েছিল, ডেপুটি 
লাইব্রেরিয়ান শ্রীচিতরপ্রন বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায়কে তীর বর্তমান পদ্দ থেকে 
অপদারিত করে ভাইরেকটর-লাই- 
ধব্ররিয়ান (এই পদে অবসরপ্রাপ্ত 
শ্রীকেশবন নিযুক্ত হয়েছেন )-এর 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে লাইব্রেরীর 
রেফারেন্দ-সেকশনের ইন-চার্জ করা 
“হয়েছে । শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ধার 
অবসর গ্রহণের আর মাত্র তিন বছর 
' বাকি আছে, তাঁকে অবসর নিতে 
বাধ্য করা হোক, এই সাজেশন কেন্দ্রীয় 
শিক্ষামতীলয় গ্রহণ করেন নি, রেফাঁ- 
রেন্স-সেকশনে তার বদ্দলিই উপযুক্ত 
বিচার হয়েছে। খোসলা কমিটি তার 
আচরণকে যেভাবে ভৎ্সনা করেছেন. 
সরকারের দ্বারা তা যে অনুমোদিত 
হয়েছে, এই বদলিই তার প্রমাণ । 


শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে কালিমালিপ্ত 
করার সঙ্গে সঙ্গে এই রিপোর্টে” দেখা- 
বার চেষ্টা করা হয়েছে যে তৃতপূর্ব 

* লাইব্রেরীয়ান কালিয়া খোসল! কমিটির 
« স্বীকৃতি অনুযায়ী যোগ্য লোক, 
তবে তিনি অধীনস্থ কর্মচারীদের 
ঠিকমত বাগে আনতে পারেন নি 
(ভাললোক শরতানদের খবরে পড়লে 

যা হয় "ইঞ্জিতটা এই রকম), এই 


রত্বটকে দিল্লীতে উপযুক্ত চাকরি 
দেওয়া হবে এবং তিনি যাতে কোনও- 
রকম ছুঃখকষ্টেব সন্মুখীন না ভন, 
তাব জঙ্ক সম্প্রসারিত সেন্ট্রাল সেক্রে- 
টারিষেট লাইব্রেরীর ভার তীর ওপব 
অর্পণ করে সরকার ধন্য হবেন। 
পরের দিন সম্পাদকীয়তে এ একই 
সীমাহীন বজ্জাতিতে বলা হয় থে 
প্রযুক্ত কালিয়াব বলিতে তার সম্মান 
অটুটই থাকছে, কিন্তু প্রশাসনিক 
ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত কবে চিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেফাবেন্দ-সে কশনে 
বদলি স্পষ্টতই ডিমোশন, একধরণের 
শান্তি। দেশী বিদেশী বণিকদের 
স্বার্থের পঘলেহী এই সারমেয়-সংবাদ- 
পত্রটি সকল রকম ইতরতা, নোওরামি 
অসাধু, মজ্জায় মজ্জায় দুর্নীতিগ্রস্ত ও 
অপদার্থ ব্যুরোক্রাদির একনিষ্ঠ সমর্থক 
রূপে নিজেকে প্রমাণিত করেছে। 
এই পত্রিকাটি পশ্চিমবঙ্গ ও তার 
মাহুষদ্দেব যতরকমভাবে সম্ভব হেয় 
কবার অবিরাম অপচেষ্টা চালিয়ে 
ঘাচ্ছে। স্টেটুস্ম্যানে পাঞ্জাবী সাং- 
বাদ্দিকদের একটি ক্ষমতাশালী 
(প্রসঙ্গত, শ্রীকালিয়া পাঞ্জাবের লোক 
বলেই আমরা শুনেছি) চক্র আছে, 
এই মপিকাঞ্চম যোগ সহজেই অনু- 
মান করা যায়, তা নাহলে স্টেট স- 
ম্যানের প্রথম পৃষ্ঠায়ই অন্যতম প্রধান 
সংবাদ হিসেবে বিশেষ প্রতিনিধির 
নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বমূলক বিস্তৃত রিপোর্ট 
কিংবা কালিয়ার সম্মানরক্ষা ও শ্রীযুক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা সম্বষ্কে ততোধিক নিলক্জ 
সম্পাদকীয় মস্তব্য সেকেণ্ড এডিট- 
রিয়াল হিসেবে প্রকাশিত হত না । 
এই বিশেষ কারণটি ছাড়াও যে ব্যক্তি 
তার চরম অপদার্থকায় ও অক্ষম ঈর্ষায়, 
হীন ক্লিকবাঞ্জিতে দেশের বিছ্যাচর্চার 
অন্ততম গীঠস্বানকে ক্লেদাক্ত করে 
ভূলেছিলেন, তার প্রতি স্টেটস্ম্যান 
স্বাভাবিকভাবেই সহানুভূতিশীল হত। 


পাণ্ডিত্য, নিরভিমান স্বভাব, 
কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠা, সকলের সঙ্গে 
সৌলগ্তপুর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার 
প্রভৃতি গুণের অন্য চিত্তরঞনবাবু 
ন্যাশানাল লাইব্রেরীর কর্ষী, লাইব্রেরী 
সংক্রান্ত শিক্ষণের ছাত্র-ছাত্রী, অন্তান্ত 
লাইব্রেরীর সংপ্লিষ্ট সকল শ্রেণীর 
কর্মচারী, গবেষক, পাঠক প্রভৃতি 
সরবশ্রেণীর মান্থযদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও 
আম্থাভাজন। জাতীয় গ্রন্থাগারে 
ধারা নিয়মিত পড়াশোনা করেন 


তারা প্রত্যেকেই একবাক্যে এই সাক্ষ্য, 


দেবেন যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সকল 
সময়েই অভাবিত্ভাবে পড়াশোনায় 


মূল্যবান সাহাধ্য দান করেন। স্তাশনাল 
লাইব্রেরীতে গবেষণা করতে গিয়ে 
তার সাহায্য ও নির্দেশ পেয়ে উপকৃত 
হননি এমন পাঠক বোধ হয় খুজে 
পাওয়া ধাবে না। এই গ্রস্থাগারকে 
একটি গবেষণা কেন্্ররূপে পরিচালিত 
করার যে যোগ্যতা থাকা দরকার, তা 
তার পূর্ণমাত্রায় আছে। তাকেই 
স্তাশনাল-লাই্রেরীর ভাইরেক্টর-লাই- 
ব্রেরীয়ানরূপে নিযুক্ত করা উচিত ছিল। 
কিন্তু আমাদের দেশের সরকার যা পুর- 
স্কত করে থাকেন তা হল অযোগ্যতা, 
বড়কর্তাদের সঙ্গে বোতল সহযোগে 
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এবাৰ 
এই সমস্যাৰ মহজ মমাধান 


খানা-পিনা, পার্টি, নানাভাবে তাদের 
মনোরঞ্জন, আত্মমর্ষাদাবোধের ছিটে- 
ফোটা না রেখে হীন চাটুকারিতা, 
অধীনস্থ কর্মচারীদের নামে. চুকলি- 
খাওয়া ও তাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা ও 
ক্ষমতা । শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ", 
অপরাধ অনেক, এই সমস্ত মহৎ 
গুণাবলীর একটিও তার নেই, দিল্লীতে 
তিনি মুরব্বি পকিড়াও করে রার বার 
তাছ্ের কাছে তৈলভাগ নিয়ে ছুটে 
যেতে পারেন নি, তিনি বিষ্যাচর্চায় 
উৎসাহী নেহাতই একজন সঙ্জন 
সাধারণ, গ্ল্যামারহীন মধ্যবিত্ত বাঙালী , 
ভদ্রলোক ও পণ্ডিত ব্যক্তি, মার্কামারা 
ক্যারিয়ারিউ অশিক্ষিত, রুচি-বৈদগ্য 


বঞ্জত অফিসাব নন। আশ্চর্যের 


ব্যাপার যে সরকারি কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো 





গূজোয় কী গায়ে 


আড় ধরবে না, কখনও অবসাদ আসবে না 
-এত আরাম ! যেখানে খ্বাশ প'রে যান, 


৪ লা ॥ 


+ 


তাকে জানাননি, খেশাল। কমিটি তার 
মতামত গ্রহণের কোনও প্রয়ো- 
জনীয়তাই বোধ করেননি । 

দিল্লীর বাঙালী-বিদ্বেধী শাসক- 
চক্রের চক্রান্ত শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
বলি দিছে নিরস্ত হবে না। ন্যাশনাল 
লাইব্রেরীকে কলকাতা থেকে নয়াদিমী 
কি অন্তর স্থানাস্তরিত করার যে 
পরিকল্পনা দীর্ঘকাল আগে শোনা 
গিয়েছিল তা কোল্ড ষ্টোরেজে ফেলে 
রাখা হয়েছে এ কথা ভাবার কোনও 
কারণই নেই। স্তাশনাল লাইব্রেরীর 


‘এক একট! বিষয়ের কলেকশন সরিয়ে 


নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের শহরে একটা 
করে সেকশ্যনাল লাইব্রেরী স্থাপন 
করার পরিকল্পার কথাও শোন! যাচ্ছে। 
এই চক্রান্তকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ 
“করার ভক্ত ওদ্ঘত হওয়া দারা 








দেবো 





দেখবেন এবার পূজোর 
কাঁ পায়ে দেবো, এই 
সমস্যার সমাধান কত, 
সহজ হয়ে গেছে। { 


৮: এ 


& আট £ 


(অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার ) 

দাম কেন বাড়ে? সমস্যা-জর্জর 
প্রতিটি সাধারণ ক্রেভাই নন, 
পরিকল্পনা কমিশন্তের পোষ! 'মোটা 
মাইনের অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত থেকে 
মাথা-মোটা আমলা-মস্ত্ী-এযাভক্াই- 
সারের দল 'এর উত্তর খুঁজে খু 
হয়রাণ হয়ে পড়েছেন! | 

দাম বাড়া-কমার প্রশ্নটা যে পুজি 
বাদী অর্থনীতির বর্তমান অধঃপতনের 
সমস্ত রোঁগলক্ষণের সঙ্গে জড়িত, 
এই মোক্ষম কথাটা ঢেকে রাখার 
জন্তে আকুল ভাড়াটে অর্থনীতিবিদেরা 
ব্যন্ত। তাদের কাছে সত্যি কথা আশা, 
করাই বোকামি । i 

চেম্বার অব কমার্সের অর্ধশিক্ষিত 
ব্যবসায়ী প্রধানেরা কিছু কিছু মাথ! 
কিনে নিলয় বিক্রীত-বিবেক অর্থনীতি- 
বিদদের মারফত জনসাধারণের কাছে 
এমন ভাবে সমস্তাটিকে উপস্থিত 

- করতে প্রয়াপী হন ষাতে আসল 
কথাটি গুলিয়ে ঘায়। 

দু'টি অভিযোগ তাদের মুখে প্রামুই 
শোনা ধায়। এক, অমিক বিক্ষোভ 
এবং অশান্তির অন্যে উৎপাদন ব্যাহত 
হচ্ছে; দুই, আইন ও শৃঙ্খলার অভাবে . 
ব্যবসায়ীর! নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের - 
টাকাপয়লা লযী,.করতে অনিচ্ছুক হয়ে ; 
পড়েছেন |, . 

এই. দু’টি প্রধান অভিযোগ, থেকে ১ 
উপজাত আরে], কয়টি, বাধাবিপত্তির, উড 
কথাও উল্লেখ .করা' হয় সেগুলির, 
মধ্যে শ্রমিকদের উৎপাদন প্রুমত! ভ্রীদ” 

। শ্রমিকদের মাইনে,..ভাঁতা বোনামের 
দরুণ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, কৃষিজাত 
কাচামালোর, উৎপাদন হ্রাস ..ও মূল্য 
বৃদ্ধ, সরকারী ঘাটতি ব্যয্বের নীতি » 
ইত্যাদি । . ছে 

যে কথা :সষত্বে “চেপে ধাওয়া হয়, 
সেটি হল ধনিক্‌-শিল্পপতিরা মোট মুনা. 
ফার হার কি-ভাবে বাড়িয়ে, চলেছেন; 
উৎপাদন, সংকোচ কবে. কি বিপুল, 
পরিমাণ অলস, উৎপাদন ক্ষমতা, 
তীরা বসিয়ে রেখেছেন... সরকার্ট,কর * 
ফাকিকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত , 
করে কি ভাবে তীর! . জাতীয়: অর্থ-: 
নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন |, .: 

দাম বেড়ে যাবার ঘটনাকে লোনা 
কিক এবং মাম্থুষের ক্ষমতাঁর বহিভূতি 
ঘটনা! বলে. দেখাবার "একট! প্রচ্ছন্ন .., 
প্রচেষ্টা যে. এঁরা 'করেন্‌'.তাধ' কারণ.” 
সাধারণ মানুষের কাছে, তাঁরা আসল 
কথাটা খুলে-বলতে, চান না! ' একথা .. 
একজন স্রাধাবণ- মানুষও বোঝেন যে” 
কোন মালের, পড়তা' খবচ হিসেবনকবার 
উপায় হচ্ছে মোট খরচকে উৎপর মালের 
পরিমাণ, দিয়ে ভাগ করা। অর্থাৎ 
যদি কোন কারখানা দ্বিনে ১০০টি মাল 
তৈরী করে এবং কাবখানার দৈনিক 
উৎপাদন বাবদ .থরচ. ( আনুপাতিক 
ভাড়া, বিদ্যুৎশক্তি, কাচা! মাল, মজুধী,ং 
প্যাকিং ইত্যাদি ) ঘদি হয় ১-০০১ * 
টাকা তাহলে প্রতিটি মালবাবদ .গড়- 
পড়তা উৎপাদন খরচ হুবে ১ টাকা. 
করে। কোন কারণে যদি উৎপাদন. 
১০০ থেকে ৫*এ নেমে আমে তাহলে 
প্রতিটি মালবাবদ উৎপাদন খরচ এই ) 
হিসেবে দ্বিগুণ হরে যাবে, অর্থাৎ 
প্রতিটি মালের. গড়পড়তা উৎপাদন . 


bl) 


" দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির, আসল কারণ 


খরচ হবে আগের “বিণ, সর্থাৎ ২ 
টাকা।- ঞ ০ 

এখন এই উৎপাদন হাঁস বৃদ্ধির 
ছুটে] প্রধান এবং অনেকগুলি উপজাত 
কারণ রয়েছে । ধর্মঘট ঘেরাও ইত্যাদি 
করে শ্রধিকেরা যন্ত্রপাতি ( অর্থাৎ 
মূলধনকে ) অলস করে, দিতে পারেন; 
এর ফলে, উৎপাদন কম" হবে -এবং ' 


খরচ, বাড়বে, ফলে দামও বাড়বে . মোট উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ থেকে . 


কিন্তু এভাবে কারখানার যন্ত্রপাতি . 
অচল হলে মজুরীবাবদ খরচটাও শিল্প- 
পতির কমে যায়। কারণ কাঙ্জ না 
করলে শ্রমিকদের তাঁরা. মজুরী, দেন. 
না। | £ 
“আরেক ভাবেও যন্ত্রপাতিকে অলস 
করে ফেলে রেখে শিল্পপতিরা জরিনিষের 
উৎপাদন খরচ বেড়েছে দেখিয়ে দাম 


বাডাতে পারেন। বাজারে চাহিদার অলস করে রেখেও যদি মোট - 


অভাব হলে শিল্পপতিরা তাদের কার- 
খানা আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে 
বেখে দেশে ভোগাপণোব ঘাটতি ত্য 
কবেন। ফলে বহুলোক বেকার হয়ে 
পডে। কিন্তু, ভোগ্যপণ্যেক অভাব 


হেতু দাম।-বেড়ে যায়, ; একদিকে: প্রমাণ হচ্ছে উৎপন্ন পণ্যের' মোট , 


বেকাবী বাড়ে অন্যদিকে দাম বাঁড়াব 
ফলে ভোগপপোর':' বাধহার ক্রমশঃ"; 
কমতে থাকে এবং করিখানায় মাল 


'জমে,ওঠনেড থাকে । স্মৃতবাঁং' আবার- 


কারাধানাবন্ধ,আবার ছাটাই, আরো 
বেকারী, আরো কম মাল বিক্রী, 
আরো কম “মাল উৎপাদন অথবা 
কারানা বন্ধ | 

অর্থাৎ, শ্রমিকদের ধর্মঘট বা ' 
ধেরাওয়েব.. ফলে নয়, পুঁজিবাদী 
উৎপাদনের 7 ফলেই . মিযোলা 
সংকট «এসে উপস্থিত হয়। দাম 
বাড়িয়ে, মজ্জুবী কয়িয়ে মুনাফা কবার 
রীতিউ..' হচ্ছে, পুঁজিবাদী বীতি। 
ফলে শেষ 'পর্বস্ত ভাদ্র উৎপাদন 
সংকট, ; মূল্য সংকট,“হাতে অবিক্রীত- 
মার “জমে ওঠার সংকট, . এরকম. 
হাজারো সংকটের উদ্ভব; ঘটে | তখন 
ভাড়াটে পুঁজিবাদী: অর্থনী তিবিদের!. . 
সংকটের গোটা দায়িত্ব খেটে, খাওয়া... 
মেহনতত্তী মানুয্ধের ঘাড়ে: চাপাবার।।বদ' 
মতলবে খানিরুটা "এদিক ওদিক করে” 
তত্বরাতলাতে থাকেন; 

কয়েকটি .শিল্পেব ১৯৬৭, ১৯৬৮১ 
এবং ১৯৬৯, সালের, উৎপাদন ক্ষমতা *' 
কাজে লাগানোর. :শতরুরা- হিসাব", 
থেকেই: আমাদের বক্তব্য ২ প্রম্ীরিত, ন 
হবে। মোট উৎপাদন,» ক্ষমতাকে: ; 
১০০ ধরে "ভার যত. অংশ. ব্যবহৃত ২ 
হয়েছে তার হিসাবই-দেওয়া হল। 

স্থানাভীবে অনেকগুলি শিল্পের, 
অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার হিসাব.. 
দেওয়া হল না কিন্তু ১৯৬৯ সালের 
এপ্রিল মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 


, ইণ্ডিয়ার' :বুলেটিনে উল্লিখিত তথ্য 


থেকে জানা যায় যে সমস্ত ইন্জিয়ারিং 
শিল্পের হিসাব ধরলে এই * অলস. 
উৎপাদন ক্ষমতার 'হা- ১৯৬৩ য়ালে-> 
১২৭ শতাংশ থেকে ১৯৯৮৭ সালে 


j 
২৩'২ শতাংশে বেড়ে গেছে, কেমিকেল 
শিল্পে ২৯.৫ শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশ 
এবং সমস্ত শিল্পে" ১৭'৭ 'শভারশথেকে 
২১৪ শতাংশ বেড়ে-গেছে। ' 
অথচ এই তিন বছরে অলস 


উৎপাদন ক্ষমতা বসিয়ে রেখেও / 


কয়েকটি শিল্প বাদে প্রায় সমন্ত শিল্পে 


চারগুণ। কি করে এটা: সম্ভব হল, 


দর্পশ 1 শাক্রবার. ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ .. 


শ্রমিকদের অংশ কমে আঁসছে। 
পশ্চিমবজের ২০টা শিল্প কারথানায় 


১৪৫০ সালে পণোর মোট 
উৎপান্নন: মূল্য .ছিল ৭৬'৮৪ কোটি 
টাকার কিছু বেশী, ১৯৫৮ সালে তার 
পরিমাণ ১১৭৮২ কোটি টাকাব 
ওপরে । ১৯৫০ সালে মোট মজুরী, 
বাবদ দেওয়া হয়েছিল, মোট মূল্যের 


৪৭২৯ শতাংশ বা ৩৬:৩৩ কোটি. 
টাকা,আর ১৯৫৮ সালে.দেওয়া হয়েছে , 


মোট মূল্যেব ৩৮৪৭ শতাংশ বা ৪২ 
কোটি টাকার সামান্ত : কিছু বেশী। 





ঘর্ঘনৈতিক সংবাদ 


ষদ্দি শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে 
না থাকে? যন্ত্রপাতি ক্রমবর্ধমান হারে 


উৎপাদন বেড়ে যায় তাহলে তো! 
একটা নির্মম সত্যই আত্মপ্রকাশ করে 
ষে শ্রমিকদের শোষণ করে অর্থাৎ 
থাটুনির হার বাড়িয়েই একমাত্র এটা 
সম্ভব হতে পারে। এর সুস্পষ্ট 


মূল্যের তুলনায় মজুরী বাবদ মোট 
থরচ,,কমে যাওয়ার ঘটনা। বছদিন 
ধবেই দেখা যাচ্ছে যে মোট উৎপাদনে 








কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তরও স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছে যে ১৯৪৭ সালের তুলনায় 
১৯৫৮ সালে শ্রমিকদের উৎপাদন 
ক্ষমতা ৫৩ শতাংশ বেড়ে গেছে অথচ 
মজুরী বেড়েছে মাত্র ২৭ শতাংশ | 


১৯৫০--৫৮ সালের হিসাবেই যদি - 


এই চিত্র দেখা যায় অর্থ যখন বেকারী 


মূল্যমান ইত্যার্দির সমস্তা এতো সঙ্গীন . 


হয়ে পড়ে নি তখনই যদি মোট উৎপাঁ- 
দনে শ্রমিকের অংশ এতো ক্রুত কমে 
যেতে থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে 
যে তা আরো'কমেছে এতে কি কোন 


সন্দেহ থাকে? ১৯৬৯ স্যলের শি 
উৎপাদন সুচক থেকে” দেখা যায় 0 
১৯৬ সালের তুলনায় ( ১-০ ) ১৬৪৮ 
সালে শিল্পোৎপাদন-.২+৩ এ উঠেছে। 
অর্থাৎ শিল্পোৎপা্ন বৃদ্ধিব হাব বাধিক 
১১ শতাংশেরও কিছু বেশী অথ 
আধিক মজুরী বুদ্ধির হার এ 
মধ্যে দারুণভাবে কমে গেছে। আর. 
আদল মঞ্জুরীর হিসাব ধরলে তো 
বর্তমান মজুরীর .হার ১৯৩৯ সালের 
চেয়েও কম হয়ে গেছে দেধা যায় 
সুতরাং শ্রমিক বিক্ষোভের ‘কাৰণ 
তো স্পষ্ট । মজুরী কষিয়ে মুনাফ। ২ 
ক্রমাগত বাড়িয়ে গেলে একদিন তে!» 
মাল হাতে জমে যাবেই উৎপাদন 
ংকট, দ্বেখ! দেবেই ! A 
একদিকে অলস উৎপাদন ক্ষমতা 
অন্যদিকে আধিক ও আসল মজুরী 
হাস দেশের শিক্পোৎ্পাদন সম্ভাবনাকে 
খর্ব করে জাতীয় অগ্রগতির পথে যে 
প্রতিবন্ধক সবি করা হয়েছে, তার জন্তে, 
প্রধান দায়িত্ব মুনাফালোভী শিল্পপতি 
ব্যবসায়ী চক্রের, শ্রমিকদের নয় | এর 
প্রতিকার করতে হলে একদিকে 
মুনাফার সর্বোচ্চ হাব বেধে দিতে হবে, 
অন্তদিকে শ্রমিকদের মজুরী বুদ্ধির ; 
হার মৃল্যত্তরের সঙ্গে সমান করে 
রাখতে হবে। অন্ততঃ প্রাথমিক") 
ধাপ হিসেবে এই পদক্ষেপ অবিলম্বে ১ 
গ্রহণ করা দরকার। আমুসজিক. * 
প্রতিকার পস্থা তারপরই নিলে কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলগ্বন একান্তই সম্ভব । 4 











স্পা 


॥ শতবার ২৫শে দেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


-২ পৌরমভার ক্ৰার্ ইটনিয়নের নির্বাচন 


কলকাতা কর্পোরেশনের কস 


দের পরাজয় সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে 


) নির্বাচনে বাম কমিউনিস্ট- 


i 


গত ২৮৮৭০ তারিখের সংখ্যায় 
আপনাদের সংবাদদাতা বলিয়াছেন 
যে তার জন্য দামী (১) মভাজ্ঞোঁট 
গঠন (২) কর্মীনদব প্রতিক্রিয়াশীল 


মনোভাব (৩) এক শ্রেণী অফি- 


সাঁবাদব চক্জান্ত (৪) দুর্নীতি 


‘ বিবোধী অভিযানের জন্য কমঁ্দাদব 
, মধ্যে অসম্তোষ ও (৫ ) পে-কমিটি 


$ 


সম্বন্ধ অপপ্রচার ৷ পরাঁজয়েব এই 
কারণগুলি কতখানি. সত্য এবার 
বিশ্লেষণ কবিয়া দেখা যাউক ৷ 

(১) বাম কমিউনিস্টদেব বিরুদ্ধে 
ভোট গঠনকে প্রতিক্রিয়া শীলদের চক্রান্ত 


, বলিয়া অভিযোগ কবিবার কাবণ 


; এবং এই 


খেলা এতই প্রকান্যে হইতেছে যে ' 


৪ 


কি? রাজ্তনীতিতে জোট গঠন ত 
অনেকছিন হইল চালু হইয়া গিয়াছে 
ট বাধা ও জোট ভাঙ্গার 


ইহাকে আব চক্রান্ত বলা চলে না। 
আর যদিও বা তা বলা চলে পরাজয়ের 
কারণ হিসাবে ইহাকে কোনমতেই 


* চিহ্নিত করা চলে না। কারণ, 


৯ চক্রান্ত 


তাহা! হইলে কংগ্রেস ত দাবী 
করিতে পারে যে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ 
সালের নির্বাচনে তাদের পরাজয়ের 
কারণ দেশদ্রোহীদের যুক্তক্রণ্ট গঠনের 
কিন্ত বলা বাছল্য যে 


" কংগ্রেসের দেউলিয়া নীতিই কংগ্রেস- 


বিরোধী দ্বলগুলিকে জোট বাধিতে 
“ও পরিণামে উহার মৃত্যু ঘটাইতে 
সাহায্য করিয়াছিল । অহুরূপ ভাবে 
বলা চলে যে বাম কমিউনিস্টদের 
সনাম্্রদ্তক কার্ধাবলীর ফলে জনমানসে 
যে প্রতিক্রিয়ার সাষ্ট হইয়াছে জোট 
(গঠন ও নির্বাচনের রায় তাহারই 
'স্থম্প্ট অভিব্যক্তি মাত্র । 


(২) বাম কমিউনিস্টদের 


ভোট না! দেওয়া যে প্রতিক্রিয়াশীলতার 


লক্ষণ এ ধারণার ভিত্তি কি? 
নির্বাচনে ষে ষাহার ধ্যান ধারণ! 
অস্থায়ী ভোট, দিবেন্‌ এইটাই ত 
স্বাভাবিক। ভোট একমাত্র : বাম 


মতামত 


কমিউনিস্টদের প্রাপ্য অন্ত কাহারও 
নয় এই ধারণাটাই কি' অস্বাভাবিক 
নয়? বলা বাছল্য ষে এইরূপ ধারণা 
এক প্রকারের মনোবিকার যাহার 


জন্য তাহারা পার্টির নীতিগুলির ক্রটি 
দেখিতে পান না। 
(৩) অফিসারদের চক্রান্ত 


প্রসঙ্গে আমাদের এতদিন বোঝানো 
হইয়াছিল যে অফিসাররা ক্ষমতাসীন 
দলের আজ্ঞাবহ। রাজনৈতিক 
প্রভূদের ইচ্ছা অনিচ্ছা! অনুযায়ী 
ইহাদের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত । এই 
হদ্দি সত্য হয় তাহলে এই নির্বাচনে 
অফিসারদের বাম কমিউনিস্টদ্ের 
নেতাদের নির্দেশ মানিয়া চলাই 
ত স্বাভাবিক, যেতেতু কর্পো- 
রেশনে তাহাদের প্রাধান্য অন্ত সব দল 
অপেক্ষা বেশ। সুতরাং তাহারা 
এতদিন যা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন 
তাহা যতদিন না ভুল বলিয়া স্বীকার 
করিতেছেন ততদিন এই অভিযোগ 
মানিয়া লওয়া শক্ত ৷ 


(৪) দুৰ্নীতি বিরোধী অভি- 
যান ষদ্দি বাম কমিউনিস্টদের পরা- 
জয়ের কারণ হইত তাহলে এই 
পবাজয় নিঃসন্রেছে বর্তমান রাজ- 
নীতিতে এক উজ্জল দৃষ্াস্ত হইয়া 
থাকিতে পারিত | কিন্ত দুঃখের বিষয় 





সাঙ্সিনা শ্যাজাতে। 


(ৰথ পৃষ্ঠার পর ) 


সম্পূর্ণ হয়না। এগুলি একান্তই 
ত্বাজারে কৌশল । 

তৃতীয়ত: কাম বন্ধ, ছুনিয়াকা 
মজছুর এক হো প্রভৃতি শ্লোগান 
দিয়ে তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের 
চেহারাকে দেখাবার প্ররাস নিতাস্তই 
ব্যর্থ হয়েছে । ঘটনা দেখাব এতিহাসিক 
আন্দোলন করব আধুনিক এ ধারণা 


আদে ধোপে টেকেনা। পরিচালক , 


আসলে একালের রাজনৈতিক যন্ত্রণায় 


১ ভুগছেন অথচ পটভূমি নিয়েছেন 
“ সেকালের | সেক্ষেত্রে তার এহেন 
'দোছুলামানতা খুবই ম্বাভাবিক। 


ছবিতে নাচা থাকবে, গান! থাকবে 
ছোট! ছোটা পেগার থাকবে আবার 
সেই সংগে পলিটিক্যাল পসেন্টিমেণ্টও 


থাকবে, ফিল্মে পাঞ্চিংএর এমন 
শিল্পকলাম্ম তপন সিংহ অনবদ্য | 
পরিচালক কালাকাল. কিংবা 
সময়সীমা সম্পর্কে সংচেতন থেকে 
একালীন শ্রমিক আন্দোলন তথা 
রাজনৈতিক সমস্তার ছবিকে স্পষ্ট 
প্রত্যক্ষ করিয়ে অত্যাধুনিক কালের 
বুদ্ধি ঝলমল ভাববিলাসের সম্পূর্ণ 
ভরাস্তরূপটি আমাদের চোখের সামনে 
তুলে ধরতে গিয়েও যদি ব্যর্থ 


হতেন, একথা বলে আমরা 
মনকে সাত্বনা দিতে পারতাম £- A 
dissatisfied *Socrates is thous- 
and times better than a satis- 
fied pig. 


ঘটনা ডাহা নয়" এ বিষয়ে কংগ্রেস, 
কমিউনিষ্ট কি' বাম আর কি ডান 


, সবাই সমান। সব দলই ছুনীতির 


সঙ্গে কৌশলে আপোষ করিয়া চলার 
ব্ছাঁয় সমান পাব্দর্শী। বাম কমি- 
উনিস্টদের নেতৃত্বে কি ইউনিয়ন কি 
কর্পোরেশন কোন তরফ থেকেই 
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় কোন উল্লেখ- 
যোগ্য অভিধান চালাইতে দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং এই 
কারণটিও অচল । 

(৫) পে-কমিটি সম্বন্ধে অপ- 
প্রচার--এই কারণটি এতই তুচ্ছ যে 
এ সম্বন্ধে কোন মস্তব্য নিষ্প্রয়োজন | 

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে 
বাম কমিউনিস্ট পার্টির নীতি সম্পর্কে 
কর্মচারীদের মোহভঙ্গ ও ইউনিয়নের 
বিদায়ী সম্পাদকের উন্নাসিক মনোভাব 
এই পরাজয়ের জন্ত দায়ী। 'নানা 
কারণে শ্রমিক কর্মচাবীদের মধ্যে 


একটি ধারণা -ইইয়াছে,'যে বাম কমি- 
উনিস্ট' টব "আচরণ ও কার্যকলাপ 
অন্ত: পাঁটিগুলির, মত জা সত্বেও 
নিছক প্রচারের জোরে তাহারা জাহির 
কবিতে চায় যে তাহারাই এঁকমান্র 
সাচ্চা বিপ্লবী এবং অন্যরা সব প্রতি- 
ক্রিয়াশীল । এই কারণে" রাজনৈতিক 
দলগুলির এবং বিশেষ করিয়া বাম 
কমিউনস্টদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কর্মচারী 

মহলের অনেকেই সন্দিহান হইয়া 

উঠিয়াছে। নির্বাচনের ফলাফলকে 

এই পৃরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে 

দেখা যাইবে যে এই রায়ের মধ্য দিয়া 

বাম কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নীতির 

প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে 

ও উহার ছা পরিবর্তনের দাবী 

জানানো হইয়াছে। | 


ভূতনাথ দে 
করণিক হিসাব বিভাগ 
কলিকাতা কর্পোরেশন। 





জনৈক মার্কসবাদীর প্রতিবাদে 


প্রমোদ্রবাবুর এক বক্তব্যের প্রতি-. 


বাদে দর্পণে প্রকাশিত আমার এক 
অভিযোগের প্রত্ুত্রম্বর্প জনৈক 
“মার্কসবাদী” কতগুলো প্রশ্ন তুলে 
ধরেছেন। যদিও আমার মূল অভি- 
যোগের সঙ্গে প্রশ্নগুলোর যথাযথ যোগ 
নেই তবুও, জনৈক “মার্কসবাদী” 
স্বান্বিক অহুসদ্ধিংসা দূর করতে 
সেগুলোর জবাব দিচ্ছি। 

এক, জনৈক “মার্কপবাদী” বলে- 
ছেন পস্তালিন ও মাও যে ভিগ্রী- 
ধারী নন একথা নিতান্ত বালকেও 
জানে ।” ভেটারান কম্যুনিস্ট নেতা 
প্রমোদ দাশগুপ্ত সে কথা জানা সত্বেও 
যখন বলেনঃ “কোন্‌ দেশে মূর্খরা 
কবে সমাজতন্ত্র এনেছে ?* তখন 
সেটা জনসাধারণের মনে বুর্জোয়া 
শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহ সব করা 
বৈ আর কি হতে পারে। 

মার্কস-এদেলস্লেনিন বুর্জোয়া 
শিক্ষা নিয়েও সর্বহার! শ্রেণীর নেতৃত্ব 
দিতে সক্ষম হয়েছেন একথা ঠিক। 
কিন্ত আজ পৰ্যন্ত বুর্জোয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত 
অগণিত লোকের মধ্যে কজন মার্কস" 
এঙ্েল্স-লেনিন হয়েছেন? ষে কোন 
মার্কনবার্দীর জানা উচিত, পৃথিবীতে 
শিক্ষা ছুরকমের £ বুর্জোয়া শিক্ষা এবং 
সর্হারার শিক্ষা। এরা পরস্পর- 
বিরোধী । সর্বহারার মতাদর্শে যারা 
উদ্ধ দ্ধ এবং উৎসগীকৃত সেই সাধারণ 
যুব-ছাত্রদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ 
সেবী এই বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা যে 
নিরর্থক এবং জনস্বার্থবিরোধী একথাও 
অনস্বীকার্য | চেয়ারম্যান মাও বলেন £ 
“আমাদের শিক্ষানীতি এমন হওয়া 
উচিত? ধারা শিক্ষা লাভ করেন তারা 
যাতে: 'সমাশাতাস্িক চেতদাসম্পর 


‘পারেন od 


ও সংস্কৃতিসম্পন্ন শ্রমজীবী মান্য 
হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে 
প্রতিক্রিয়াশীল এই বুর্জোয়া 
শিক্ষাব্যবস্থা কি এজাতীয় মানুষ গড়তে 
সাহায্য করে? 

ছুই, দ্বন্বমূলক বস্তবাদকে যদি 
জনৈক ‘মার্কসবাদী’ জানেন তবে ছাত্র 
ও কৃষকের মধ্যে কাকে আগে ‘পলিটি- 
সাইজ’ করা যায় এ প্রশ্ন অবান্তর | 
ছাত্রের শিক্ষা তার পক্ষে সহায়ক 
হলেও সেটাই নিয়ামক নয়। শ্রমিক 
ও কৃষকের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী তো 
কৃষকের চেয়ে বেশী রাজনীতি সচেতন; 
সেছন্ত শ্রমিকশ্রেণীকে নিশ্চয় বুর্জোয়া 
শিক্ষা্নের ধুলো মাখতে হয়নি। 

তিন, মার্কসবাদী বলেছেন £ 
“ভিনি (রবীন্দ্রনাথ ) সর্বহারার কথি 
নন, একথা, সবার জানা” জেনে 
শুনেও তবে তিনি কেন জিগ্যেস 
করছেন, “রবীন্দ্রনাথ এমন কি দোষ 
করলেন* | সর্বহাবার জন্য যখন লড়াই, 
তখন পচা-গলা বুর্ভোয়া-সংস্কৃতির সব 
কিছু আমাদের কাছে অগ্রাহ এবং 
্তায়তঃ তাই দাহ ৷ এবং আজকে 
সেই সমস্ত ব্যক্তির কথাই {তুলে ধরা 
উচিত লড়াকু সর্বহারা শ্রমিক-কুষকের 
কাছে যারা সর্বহারার সংগ্রামকে 
অতীতেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সমর্থন জানিয়েছেন বা তাকে তুলে 
ধরেছেন। ভারতবর্ষের এই তথাকথিত 
মনীষীদের ক'জন এ কাজ করেছেন? 
বিপ্লনী দৃষ্টিভ্গীতে তারা তাই বুর্জোয়া" 
দের পরগাছা--এদের সমূলে উৎপাটন 
বিপ্লবের স্বার্গে অবশ্য কর্তব্য। 


বিপ্লবের ফলকে প্রতিবিপ্রধী অভা- 


খান থেকে বাচাতে হলে সাংস্কৃতিক 
বিপ্রবের অপ্ররিহার্ধতার ধারণা পুশ- 


ফিনের সময়কার (বাশিয়ায় কি জন্ম 
নিয়েছিল? “মার্কসবাদী? মনে রাখ- 
বেন, পুথিবীতে আজ বিপ্লবের চেহারা 
নেক উন্নত, তাই আজকের অনেক 
সৃতুন কায়দার ক্বিদর্শন ইতিহাসে নাও 
মিলতে পারে। 

, "চার, প্রমোদবাবুর বক্তব্যের জন্য 
জকি 'মার্কসবাদী'কে আমি দর্পণে 
প্রকাশিত আমার চিঠিটি আরেকবার 
পড়তে অনুরোধ করছি-_সাল-তারি- 
খের নিশানা তাতেই পাবেন, 

পাচ, সরকারী যে কোন সম্পত্তির 
উপর জাঘাত হানা মানেই রাষ্টরস্ত্রে 
বিরূদ্ধে আঘাত কর!। শহরের যে 
কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপের উদ্দেশ্য 
হল শত্রুকে বিপর্যন্ত করা--শত্রুর কার্ষ- 
করী শক্তিকে ধ্বংস করা। শহরে 
শ্বেতসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাস সাটি 
করার আর কোন উপায় “মার্কসবাঘী'র 
আনা আছে .কি (৬৫-৬৬ সালের 
থাহ্য আন্দোলন, গণ-বিক্ষোভের সময় 
ট্রেনে, ট্রামে, বাসে আগুন লাগানো, 
হরতাল-ঘেরাও, শ্রমকে-শ্রমিকে, 
ক্ষকেকষকে খুনোথুনি এসব কার্ধ- 
কলাপকে তাহলে “মার্কসবাদী, কোন্‌ 
গণ-সংগ্রামের অঙ্গ বলে বিবেচনা 
করছেন? ) | 

উপসংহারে জনৈক “মার্কসবাদী? 
লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, 
বুর্জোয়া শিক্ষা থেকে বাছাই করে নিতে 
হবে “যা প্রকৃত কমিউনিস্ট শিক্ষার 
অন্ত প্রয়োজনীয়” । কি করে বাছাই, 
করতে হবে? অপ্রয়োজনীয় যা কিছু 
তাকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন 
উপায় জনৈক “মার্কসবাদী'র রেফারেন্স 
স্টকে আছে কি. 


জনৈক পাঠক 





কলকাতার পুলিশ বাহিনী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
ছেড়ে আলাপ্ুর যেতে বলেন। 
কিন্তু কনেষ্টবলরা ব্যারাক ছাড়তে 
অস্বীকার করে এবং বলে লাল- 
বাজার থাকলে অনেক বেশ? 
সঃবিযে। তাই তাঁরা আলাঁপুর 
পদীলশ লাইনস-এ যাবেন না। 
ডেপুটি. কমিশনার রণ মুর তখন 
বলেন, বদলীর আদেশ দিয়েছেন 
সর্বোচ্চ কতৃর্পক্ষ। এই আদেশ 
মানতেই হবে» তখন 'কনেম্টবলরা 





কর্মচারী ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত । জানা 
. গেছে যে কোম্পানী এস এস রেল- 
ওয়ে বন্ধ করে দেবার আগে গভর্ণ 
মেন্টের কাছে বিশ লক্ষ টাকা 





. শীত নিৰ্বাচন নয় 


hs (প্রথম পন্ঠার পর) 


একই রকম বসদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 
... সাম্প্রদায়ক  দাজ্গা-হাঙ্গামা 
কঠোর ভাবে দমন করতে হবে এই 
মর্মে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী আমেদাবাদ হাঙ্গামার পর 
নাক এক ফরমান জারী করেন। 
তাঁর এ আদেশ কার্যকরী করতে 


. অনেকেরই ধারণা ছিল যে কেরলে 


নির্বাচনে সি পি এমের ভরাডুবি - 
নং 


হলে হয়ত বা ইন্দিরা গান্ধী বাংলা 
... দেশে আশ: নির্বাচনে রাজী হতে 
.. পারেন। 
কৈরলে আপাততঃ সি পি 
., এমফে কোণঠাসা করা হয়েছে 
ঠিকই, কিন্তু বাংলা দেশে নিৰ্বাচন 
... হলে সি পি এম ঠিক একই অবস্থায় 
.. পড়বে সে সম্বন্ধে ইন্দিরা সরকার 
.. শনাশ্চত নয়। . 
} তাছাড়া, বাংলা দেশে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সংগঠন এখনও. পর্যন্ত 
ডামাডোলের ভিতর দয়েই চলেছে। 
তরদণকান্তি ঘোষের সঙ্গে কৃষ্ণ- 
কুমার শুর্রার মনোমালন্য এখনও 
1. রয়েছে, সিদ্ধার্থ বাবুর হম্বিতাঁম্ব 
কংগ্ৰেস সংগঠনের ভিতর অনেকেরই 
. ছন্দ হচ্ছে না, তার উপর 1বজয় 


সিংহ নাহার ডিসেম্বর মাসের পর 


থেকে কংগ্রেস সভাপাঁতির পদে 
| ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে অচল-ও 
| স্মনড়। অজৃহঠত স্বাস্থ খারাপ। 
আসল কারণ অন্য। 
Fe 
} 





একাঁদকে লোকসানের অজ7- 


' অন্যাদকে নেপথ্যের চিত্রটা একবার 


দেখুন। মাথাভারী প্রশাসনে উচ্চ- 
পদে আঁধাচ্ঠত পনের জন আঁফ- 
চল্লিশ লক্ষ টাকা। তাছাড়া এদের 
ড্রাইভার গৃহভৃত্যের বেতনও আঁফস 
থেকে দেওয়া হয়। এ+দের সাড়ে 
{তন টাকার লা বারো আনায় 
দেওয়া হয়। সাধারণ কর্মচারীরা এ 
স্াবধা থেকে বাণ্ত। তাছাড়া 
পি'জরাপোলে পাঁরণত। এখানকার 
উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনেকেই 


চাইছেন নির্বাচন হওয়ার আগে 
কংগ্রেস সংগঠন মজবুত করতে । 
নতুন কংগ্রেস সভাপ্পাতি হিসেবে 
{তন-চার জনের নাম ইতিমধ্যে 
শোনা যাচ্ছে। তাঁরা হলেন ডাঃ 
গুণা সেন, সৈয়দ বদরদ্দোজা, 
শ্রীসারেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং 
শ্রীকৃষ্ককৃমার চ্যাটার্জ। নতুন সাংগঠ- 
নিক নির্বাচন হয়ত নভেম্বর কি 
ডিসেম্বর মাসে হবে। তারপর বাংলা 
দেশের কংগ্রেসকে শন্ত বাঁনয়াদে 
দাঁড় কাঁরয়ে শ্রীমতী গান্ধী বাংলা 
দেশের নির্বাচনে এগোতে চান। 
তাঁর আরও একটি . হিসেব 
আছে। বাংলা দেশে নকশালী 
চিন্তাধারা দানা বাঁধলে সি পি এম 
শেষ পর্যন্ত খানিকটা কাব হবে 
বলে তাঁর 'ি*বাস। তার জন্যও 


খানিকটা সময় তাঁর চাই। এই মর্মে 8১4, 


তিনি পশ্চিম বাংলা থেকে পরামর্শ- 
দাতাদের কাছ থেকে খবরও পেয়ে- 
তাছাড়া, বাংলা কংগ্রেসের 
জ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী এঁক্য 
সে বষয়ে নাক সব ঠিকই 
হয়ে জ্বাছে। তারপর বামপন্থীরা 
যদ দ7াটস্ন্টে বিভন্ত থেকে যায় 
তাহলে ত আর কথাই নেই। কের- 
লের নির্বাচনে যা ঘটেছে তা বাংলা 
দেশে ঘটান অসম্ভব হবেনা । 
তাই'বলা হচ্ছে আইন ও 
শৃঙ্খলার উন্নাতি না হলে নির্বাচন 
করা যাবে না। কিন্তু নকশালী এবং 
সমাজাবরোধাদের হাঙ্গামা যে ভাবে 
দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে তাতে 
পশ্চিম বাংলায় অনেকেই ভাবতে 
আরম্ভ করেছেন যে, এই অবস্থার 
উন্নাত কি অদূর ভাঁবষ্যতে আদৌ 
হবে। বরণ% কোন কোন সরকারী 


ও বে-সরকারী মহলে এই কথাই, 


শোনা যাচ্ছে যে, বাংলা দেশের 
অবস্থা দিন দিনই অবনাতির “দিকে 
যাচ্ছে এবং যে আইন-শৃঙ্খলা বজায় 
থাকলে নির্বাচন অন্যাম্ঠত করা যায় 


EAR TREE 
ক্রম নয়ু। বাংলা দেশৈক ‘হাওড়া: 
“" আমতা লাইনে একবার ভ্রমণ কর- 
- লেই এর. সত্যাসত্য বোঝা যাবে। 


কোম্পানীতে যোগ দেন। be 


এস এস রেলওয়ে বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফিস প্লেট 
ইত্যাদি জানস এত কেনা আছে 
যে, আরও 'তিন বছর রেল চালানো 
যায়। আসলে এই অপ্রয়োজনীয় 
মাল কিনে ফেলে রাখাটা চৌর্য- 
বৃত্তির একটি সংড়ঙ্গ পথ। এই- 
ভাবে মাল কনে কিছুদিন পরে 
স্কযাপ হিসেবে বিক্রী করে মোটা 
অর্থ পকেটুপ্থ করা হয় অথচ রেল 
কয়লা কেনার ব্যাপারে কর্তারা 


বোর্ডের আর এক ব্যান্তী। তাঁকেও 
আশ্বাস দেওয়া আছে। 
প্রকৃতপক্ষে মাটনিস ল্লাইট 
রেলওয়ে একটি সোনার খাঁন। 
কতকগ্লো অসৎ ও অপদার্থ লোক 
ব্যান্তগত স্বার্থে এর বারোটা 
বাজাচ্ছে। গভর্ণমেন্টের উচিত 
এই কোম্পানীকে অবিলম্বে 


জাতীয়করণ করা। 


< 
ন্‌ 
দর্পণের উনিশে জুন ৯৯৭০. 
সংখ্যায় ঝাড়গ্রাম বিকাশ ভারতী 
সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের প্রাত- 
বাদে আমাদের বন্তব্য এই যে, সাত 
বছর পূর্বে শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগণপ্ত 
নামে এক ব্যান্ত ঝাড়গ্রামে প্রায় 
দুইশ বিঘা জাম কিনে বিকাশ 
ভারতী নামে এক শিশুকল্যাণ কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা করেন। ‘বিকাশ ভারত 
সজ্জ ভাবে পরিচালনার জন্য 


সরকারী আইন অনুযায়ী সোসাই-* 


টীও গঠিত হয়। রোসডেনাসয়াল 
ও ডে স্কুল ব্যতীত একাঁট শিশু 
হাসপাতাল এবং অনুন্নত সম্প্র- 
দায়ের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় ভবন 
ও ছাত্রাবাস তৈরীর পাঁরকজ্পনাও 
নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে, ঝাড়গ্রাম সাঁওতাল ও লোধা 
আঁদবাসী অধ্যাঁসত এলাকা । 
মনোরম প্রাকীতক পাঁরবেশে 
ঝাড়গ্রামে শিশু শিক্ষা ও সংদ্কৃতির 
যে উদ্যম সরু হয়েছে স্বচক্ষে 











) 
টু 


5 ED) 
কলকাতার তপসাঁয়া অঞ্চলের আধিবাসীরা রাস্তার জলে মাছ ধরছে। 


ম্্শিদাবাদের কুন্তী সাব ডিভিসনের ১নং ব্লকে পণ্/াশ ভাগেরও পা 
14855812/75:১: | 





১ নং ব্লকের দুর্গত আঁধবাসীরা বি ডি ও আফিসের,_ সামনে আবি- 
লম্বে রিলিফ দেবার জন্য দাবী জানায় ৯. 


ভারতীর উদ্যোন্তাদের অভিনন্দন 
জানিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠানের সহা- 


য়তা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য দেশ- 
বাসীর কাছে আবেদন জানান। 
কিন্তু বিকাশ ভারতী ‘বিদ্যালয় 
ভবন, ছাত্রাবাস ইত্যাদির জন্য এক 
পয়সাও দান হিসাবে কেন্দ্র, রাজা- 
সরকার অথবা কোন ব্যান্তর কাছ 
থেকে পাওয়া যায়নি। একথা সত্য 
যে কোন একজন ব্যান্তুবশেষের 
দানে এতবড় একটা কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন- 
হতে পারে না। প্রস্তাঁবত হাস- 
পাতাল ভবনের শলান্যাস করেন 
শ্রীধরমবীর। হাসপাতালের বিষয় 
{তান খোঁজ খবর জানতে চাইলে 
উর্থা্ভীবের কথা তাকে বলা হুয়। 
{তানি লটারীর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের 
উপদেশ দেন এবং সেই মত রাজ্য 
সরকার বিকাশ ভারতীকে তিনাট 
লটারীর অনুমাত দেন। প্রথমাঁটর 
অনুমোদন দেওয়া হয় শ্রীধরমবীরের 


[বকাশ ভারতী সম্পকিত সংবাদের প্রতিবাদ 





মাধ্যমে আমরা সাত লক্ষ টাকা 
সংগ্রহ করেছি বলে যে সংবাদ প্রকা- 

শিত হয়েছে তাও সত্য নয়। যে] 
উদ্দেশ্যে টাকা তোলা হচ্ছে লটা- ১: 
রীর মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যে সত্যি 

সত্যই খরচ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে ha 
সমুদয় তথ্য রাজ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে 4." 
খোঁজ নিয়ে জেনে নিতে পারেন। '॥ 





{ তাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তা আর ফিরে আসবে না। দেখে বহু বিশিষ্ট ব্যান্ত বিকাশ নির্দেশে, দ্বিতীয়টি শ্রীজ্যোত হরেন চকুব্তী 
) 

সম্পাদক-_হুখীরেন বস Ly 
পাপক কৰ ৭ কল “সৰবোধ hada Rei tel থেকে কত এবং ৬১নং মট লেন, কালকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ১ 
~ * জি ন্ট | en" tA aoe ০ এ 








রে 


ক্ঘট'ণাটি ছোটে ভাঙ্গন অবশৃষ্তাৰী 
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গামী ফেব্রুয়ারী মাসে 


শুধু এণ্চিমবঙ্ে নয় 
. বেন্ধে "ধর্বাটম হবে 





* (পশের সংবাদদাতা) 
আধা সরকারী ও বেসরকারী 
সূত্রে যে সমস্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে 
তা থেকে মনে হচ্ছে যে আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাসে যে শুধু বাংলা- 
সভার নির্বাচনও এ মাসেই হবে। 
চট আপনারা হয়ত অনেকেই 
ভাববেন যে বাংলাদেশে 'নর্বাচন 
হওয়ার কথা বোঝা যায় 'কন্তু 
লোকসভার নির্বাচন কেন হবে, 
কারণ এই সভার আয়ুত বাহাত্তর 
অবাধি। 
আসল প্রশ্ন হল উত্তর প্রদেশে 
কংগ্রেস শো) ভরাডুবি হওয়ার পর 
লোকসভায় আর বেশশীদন সংখ্যা- 
1  গারষ্ঠতা রাখা সম্ভবপর হবে কি 
না সেই সম্বন্ধে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর মনে সন্দেহ জেগেছে। 
তা ছাড়া বিহারের অবস্থাও স্ীবধা- 
জনক নয়। শ্রীদারোগাপ্রস্মদ রাইয়ের 
বিরুদ্ধে গুঞ্জরণ দানা বাঁধতে 
চলেছে, আর তা ছাড়া সংযব্ত 
বিধায়ক দল (কংগ্রেস (ও), জন- 
, সংঘ, বি, কে ডি ও এস এস *প) 
যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে করে 
শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস শো) দলেও 
/ ভীত দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। 
সুতরাং লোকসভায় ভোটা- 
ভুটিতে হেরে যাওয়ার আগেই 
সংখ্যাগারঠতা আছে এই অজু 
হাতে হয়ত হাউস; ভেঙ্গে দেওয়ার 
অনেক যবুক্তিযুস্ত হবে। ওয়াক” 
বহাল মহল তাই ভাবছেন যে নভে- 
দ্বর মাসেই হয়ত লোকসভা ভেঙ্গে 
দিয়ে নতুন নির্বাচনের জন্য ডাক 
দেওয়া হবে। 
দিল্লিতে কংগ্রেস (শা) নেতা- 
' ; দের কাছে বাংলা কংগ্রেসের নেতারা 
নাক এই মর্মে আভাস পেয়েছেন। 
তাই দেখাঁছ যে-অজয়বাব্‌ উাঁনশশ- 
বাহাত্তরের আগে কিছুতেই 'নির্বা- 


চনে রাজী ছিলেন না, 'দল্লী থেকে ' 


এসে তান বলতে শুরু করেছেন 
উাঁনশশ একাত্তর সালে নির্বাচন হলে 
তাদের আপত্তি নেই+এবং এই 
নির্বাচনের! আঁচ হয়ত দস পি আই 
সবচেরে আগে পৈয়েছে। তাই 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

“- কীবস্থা দেখে ' মনে হচ্ছে যে 
জট পাটির জোটে ভান অব 
1 প্রধান কারণ হল যে "দ্যাট 
খ্রটির উপর ভক্তি করে আট 
পার্টি দাঁড়য়ে ছিল তার ভিতর 
আজ একটি নড়বড়ে। সেই দুটি 


. খাঁটি হল একই সঙ্গে কংগ্রেস ও 


সি পি এম বিরোধতা। শি পি 
এম বিরোধিতা এখন পর্যন্ত 
পুরোপ্দীর বজায় আছে, কিন্তু 
কংগ্রেস 'বিরোৌধতা আজ যেতে 
বসেছে। 

বাংলা কংগ্রেস, বিশেষ করে 
শ্রীসুশীল ধাড়ার গঠুতোর চোটে 
আজ আট পার্টর জোটের আন্তম 
অবস্থা। তান স্পষ্ট করে বলে 
দিয়েছেন যে বাংলা কংগ্রেস আট 
পার্টর জোটে যোগ দেবে না। 


ছিলেন, কিন্তু বাদ 
সুশীলবাব,। 
সুশীলবাবুর 


কতবারই নয তোষামোদ করেছেন 


তাদের রাজ্য কাঁমটিতে উীনশশ 'স পি! এমকে বাদ দিয়ে নতুন 


একাত্তর সালে বাংলা দেশে নব্ঘচন 
হক এই মর্মে প্রস্তাবও রাখা হয়ে- 
ছিল। অবশ্য সি পি আই যে 
হীন্দরা মহলের খবর আগে থেকে 
পাবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার 
ক আছে। 

তাছাড়া 'দল্লণ হয়ত এতাঁদনে 
বুঝতে পেরেছে যে আইন-শৃষ্খলার 
যা অবস্থা তাতে করে শুধু 
প্দীলশী ব্যবস্থার উপর বিনর্ভর 
করে থাকলে কংগ্রেসের (শা) 
বাংলা দেশে সুনাম পুনর্দ্ধারের 
আর কোন সুযোগই থাকবে না! 
কেননা নকশাল সন্তাস দম করতে 
গয়ে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে 
এবং আরও নিতে হবে তার স্ব 
দায়ত্বই শেষ পৰ্যন্ত কংগ্রেসোর 
উপদ্রই বর্তাবে। সুতরাং যে 
করেই হক, একটা পপুলার গভর্ণ- 
মেন্ট হওয়ার দরকার যাতে করে 
পুলিশ ব্যবস্থার সব দায়িত্ইই এ 
সরকারের উপরে বর্তায়। 

সরকারীভাবে যাই বলা হক 
না কেন, আইন শৃঙ্খলার যে কোন 
উন্নত হয়নি তা বাংলা দেশের 
সকলেই জানেন। এবং" সাব চাইতে 
ভাল জানেন পুজিশীী কর্মকর্তারা 
কেননা গত যুদত্তফ্রন্ট সরকারের খুব 
খারাপ দিনের সময় পাীলশী কর্তা- 


দের এত ভাত সন্ত্রস্ত ভাবে চলা : 


ফেরা করতে হয়ান যা এখন করতে 
হয়! কোন এস 'প দুজন বন্দুক- 
ধারী সপাই ছাড়া কোন জায়গায় 


(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


মান্্সভা গঠন করতে ৷ 'কল্তু যে 
কারণেই হক, এ দুই পাঁর্ট এগিয়ে 
আসোৌন। সেই অপমান বাংলা 


তাই যখন স্যোগ এসেছে, 
বাংলা কংগ্রেস কংগ্রেসের (শা) 
সঙ্গে গাঁটছড়া বে'ধেছে এবং বেধেই 
কেই নাকে দাঁড় দিয়ে ঘোরাচ্ছেন 
আর বলছেন যে আট পাঁর্টর কোন 
কোন পাঁ্টকে তাঁদের প্রস্তাঁবত 
ফ্রুন্টে নেবেন তা অজয়বাবুই ঠিক 
করবেন । অবশ্য সৃশীলবাবু জানেন 
যে স পি আই এই ফন্টে আসবেই ৷ 
সি পি আইয়ের সর্বভারতীয় 
প্রস্তাব রয়েছে শাসক কংগ্রেসের 
সঙ্গে নির্বাচনে মিতালী, করার, 
যা শুরু হয়ছে অনেকাদন থেকে 
এবং যার প্রথম প্রাতফলন দেখা 
গেল কেরালাতি। এবং সি "পপ 
আইয়ের রাজ্য কা্মিটও সেই সর্ব 
ভারতীয় প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। 
আট পার্টি অবশ্য দস পি আইয়ের 
এই প্রস্তাব মেনে নেয় নি, 'কন্তু 
তাতে কিছ আসে যায় না। কেন 
না আট পা্টই যখন থাকছে না 
তখন এ প্রস্তাবের মূল্যই বা কি 
আছে। 
লি পি আই বাংলাদেশে যাতে 
পাঁট'র সর্বভারতীয় পাঁলশন চালু 
করে তার জন্য তাদের পার্টর 
নেতা শ্রীভবান সেন কলকাতাতেই 
আগামী দুইতিন মাস থাকবেন 
বলে ঠিক হয়েছে আর ফরোয়ার্ড 
ব্রককে তাদের দিকে টানার জন্য 
তান প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 

শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


গকণাগী হামলা! দমন কৰতে 
. গুিশী খাণ্ডে ১৭কোটা 
_.. টাকা বাড়তি খৰচ 


{বলা করার জন্য পনীলশনী- 
খাতে খরচ দিন দিনই বেড়ে 
বাচ্ছে। নতুন নতুন গাড়ী, নতুন 


নতুন অস্ঘশদ্ত সবই কেন্দ্রীয় 
সরকার 'দচ্ছেন। অবশ্য কোন- 
টাই ‘বনে পয়সায় নয়। খণ 
হিসেবে টাকা আসছে। শেষ 
পর্যন্ত সব টাকা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকেই দিতে হবে। 
তাছাড়া 1স% আর পর খর- 
চও পাঁশ্চমবাংলা সরকারকে 
বহন করতে হবে। আমরা 


বাড়ী করার প্রারকল্পনা 
হয়েছে। খরচ দুই কোট 
টাকার মত। তাছাড়া, যাতে 
তারা সংঘবদ্ধ ভাবে একই 
জায়গায় বাস করতে পারে তার 
জন্য হাউীসং ডিপার্টমেন্ট যে 
সমস্ত ফ্ল্যাট তৈরণ করেছে অন্য 
সরকারী কর্মচারীদের জন্য 
তার অনেকগ্দাল ফ্ল্যাটে নাক 
পুলিশ জবর দখল করে অর্থাৎ 
হাউসিং ডিপার্টমেন্টের অনু- 
মাত ব্যাতরেকেই। 

এই সমস্ত নানা ব্যাপারে 
প্যালশীখাতে শোনা যাচ্ছে প্রায় 
আতরিন্ত দশ কোট টাকার 
মতন খরচ হবে। অবশ্য এর 
ভিতর অজয়বাবু থেকে আরম্ভ 
করে জ্যোতিবাবর মত নেতা- 
দের নিরাপত্তার জন্যও খরচ 
ধরা হয়েছে। এই বছরে বাজেটে 
প্ালশীখাতে প্রায় ছাঁবব্শ 
কোটি টাকা ধরা আছে। 





গৃিমবন্ধে গুনিশ এখন 
য| খুশি তাই কৰছে" 


(দরের সংবাদদ'তা ১ 
সন্মাসবাদূ! দমন আইনের মত 
একটা এঞ্ডার্সনী কালাকানুনের 
দায়িত্ব ভার যাদের হাতে আর্ত 
হয়েছে অর্থাৎ যে কোন ব্যান্তকে 
চাঁব্বশ ঘণ্টার জন্য সন্দেহবশত 
আটকে রেখে যারা নীর্বঘেন মানু 
ষের উপর প্রহারকার্য চালাতে পারবে, 
তারা নিঃসন্দেহে সরকারী খেতাব 
প্রত্যাশা করতে পারেন। নারী-ধর্ষ- 
ণের ব্যাপারে এখন আর প্দাীলশকে 
ঘরে ঘরে যেতে হবে না, নিজের 
ঘরেই “নিয়ে আসতে পারবেন। 
এমনকি পদুজিশের ফাঁদ শ্বশুর 
কিংবা শ্যালকের সম্পত্তি লুন্ঠনের 
প্রয়োজন ' হয়, তবে নার্বঘের 
সংাদ্লম্ট ব্যান্তবর্গকে সন্দেহবশতঃ 
গ্রেপ্তার করে তাদের গঙ্গাযাত্রা 
কারয়ে দিয়ে আঁত সহজেই তা 
আত্মসাৎ করা সম্ভব হবে। 
এই কালাকানুনাঁট চালু হবার 
পরের 'দনই নিতান্ত ব্যান্তগত 
কারণে দাঁড়য়েছিলাম জি, ই, সি 
কোম্পানীর সামনে। কোম্পানীন 
একজন কর্মী প্হীলশকে রাঁস্কতা 
করে বলছিলেন £ দাদা. আপনারা 
তো যখন তখন যাকে তাকে ধরতে 
পারেন। িল্তু আমরা তো নরীহ 
গো-বেচারা "মানুষ, আমাদের যাঁদ 
একটা টোকেন-ফোকেন 'দিয়ে দেন, 
তা হলে আপনাদের অত্যাচারের 
হাত থেকে রক্ষা পাই।_ এই কথা 
শেষ করতে না করতেই ভদ্রলোককে 
টেনে গাড়ীতে তুললো: পুলিশ । 


হার 


ফলশ্রযাতি বাংলাদেশের চারিদিকে 


না। চলে আসন বারাসাত কোর্টে । 
সেখানে দ:ক্কৃতকারীদের ধরে 
আনছে প:লিশ। দুচ্কৃতকারর 
হাতে হ্যান্ডকাপ, কোমড়ে দাঁড়। 
এদের মধ্যে. আছেন হীঁ্জনিয়ার, 
(খিনি নিৰ্দোষী, অথচ তাঁকে ধরা 
সত্বেও তার সম্মানের ভয়ে পুলিশকে 
ঘুষ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না) 
ক্লাশ ধি:-ফোরের পড়ুয়া ছেলে, 
খেতমজ;র প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ । নিরদ্ধা- 
রিত 'দিমে তাদের কোর্টে হাজির 
করা হয়। প্ীলশের লোক তথা 
পেশকারের মতো অথগ্ধ ব্যান্তরা 
তাদের ঘিরে ফেলেন। একে একে 
সকলেই ভয় 
অত্যাচারের ভয়, হাজতবাসের ভয়, 
আবার সেই সংগে জামিনের 
লেচ্ভও। এইটেই হল সকলের 
পকেট বোঝাইয়ের মওকা । 'তার- 
পরেই বিচার! যে ঘরে বিবচার 
হবে, সেটা মাছ কিংবা মশার 
বাসস্থান ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারে না! মাথার উপরে সত্যদ্রষ্টা 
গান্ধীর ছবি। 'ভপ্ই পদতলে 
বিচারক, যানি ন্যায়ের স্বপক্ষে । 
সেখানে উকিলের ঠেলাঠোল অবশ্য 
দর্শনীয়। একজন আরেকজনকে 
শেষাংশ ৯ম পৃক্ঠায়) 


দেখান পাীলশী 


চা 
% 


হইত 


বিস্লবপর্বে চীনের কট 
 ফুরিক্ষ অপারাচত ছিল৷ একথা 
‘ বললে আঁতশয় উাঁক্ক করা হবে। 
. অতীতের বহু দ্াক্ষের জন্যে 
চঈনদেশো সময় সময় ভয়াবহ বিপ- 
বয় দেখা দদিরেছিল। 
সালের দর্ভক্ষে চীনে এক কোটি 
চল্লিশ লক্ষ, ১৮৭৭ থেকে ১৮৭৯ 
সালের দুর্ভিক্ষে আন্মম্াঁনক এক 
কোটি ত্ৰিশ লক্ষ এবং ১৯২৮-৩০ 
সালের দুর্ভিক্ষে পণ্টাশ লক্ষ নর- 
নারী ও শিশুর, মৃত্যু ঘটোঁছল। 
সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে 
হয় যে অভাবের জন্যে এই বিরাট 
ভূখণ্ডে অনশন ও অর্ধাশন ছিল 
স্থায়ী ক্ষতরোগের মতই এবং এই 
কারণে প্রাতি বৎসর চীনে লক্ষ লক্ষ 
লোকের ক্ষুধার মৃত্যু ছিল আঁত 
. স্মধারণ ঘটনা । ৯৯৩২ সালে বলা- 
তের অর্থনীতিবিদ আর এইচ টান 
. তার একটি রচনায় এই ডীন্ত করে- 
“ ছিলেন যে চনের মধ্যে এরপ 
অনেক জিল আছে যেখানে গ্রামীন 
জনগণ সম্ভাব্য দুর্ভক্ষের করাল 
ছায়ায় পড়ে রয়েছে। ইহার সঙ্গে 
তুলনা করা চলে যাঁদ একটি লোক 
আকন্ঠ জলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে 
দাঁড়য়ে থাকে তার সঙ্গে, যে কোনও 
মুহুতেই একটি ছোট ঢেউতে 
পর্যন্ত এ লোকটির সিল সমাধি 
হতে পারে। 
চীনের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় ষে সাধারণতঃ খরা 
ও বন্যাই বিস্তীর্ণ অগুল। জুড়ে 
দর্ভক্ষের প্রাথীমক কারণ। চীনের 
উপস্মগর কুলের অঞুজ , সমূহে 
দূর অতশত কালে থননকার্য বা 


চীন এবং- 


১৮৪৯, 






সেচের ব্যবস্থা যে 'পুদ্ধতিতে করা. 
হয়োছিল তাও ছিল বন্যা ও খরার 
সহায়ক। আবার এ সকল অপ্চলেই 
ছিল৷ লোকের ঘন বসাঁত। আর 
তা না হলে হয় তো খালাবল বা 
ক্‌পগুলির ' চিহুটুকুরও শেষ 
শ্যন্তি অদ্তিত্ব থাকতে ন্য। তা 
সত্বেও কোনও ফোনও সময়ে বশে- 
ষতঃ গত শতাব্দীতে সংস্কারের 
অভাবে এ . খাল কৃপ ও নদীনালা- 
গুঁলও মানুষের কোনই কাজে 
আসাঁছল না। রাজশান্ত ও তার 
উপরতলার আমলাদের কদাচিৎ 
পরোপকারের মনোভাব জাগ্রত হলে 
উদ্বৃত্ত অপ্চলের খাদ্য শস্য ঘাটতি 
অগ্চলের জন্যে কখনও কখনও পাঠান 
হতো। কিন্তু আবার এরুপ ঘটনাও 
বিরল ছিল না যে কোনও অণ্চলে 
প্রচন্ড খাদ্যাভাব দেখা দেওয়া 


সত্বেও তখন তার পাশ্ববতর্প উদ্বৃত্ত. 


অণ্চল থেকে উত্ত দ্যাভক্ষ কবাঁলত 
অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য পাঠাবার পরিবর্তে 
সরকারী আমলা কর্মচারীগণই 
খাদ্য দ্রব্যের চোরাকারবারীতে উৎ- 
সাহল হয়ে উঠতো । 

সমগ্র চীন দেশৈর জাম ও 
অন্যান্য ধনসম্পদ ছিল ম্বাম্টমেয় 
জামদার, সংদখোর মহাজন ও ধনী 
ব্যবসায়ীদের হাতের মুঠোর মধ্যে 
আবদ্ধ। সুতরাং প্রাকীতক বিপ- 
য় ভিন্ন ইহাই ছিল বপ্লবপূর্ব 
চাঁনৈর দুর্ভক্ষের মূল কারণ। 
এডলার এ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত 
তথ্য পাঁরবেশন করেছেন। "তান 
লিখেছেন _“মোটাটটিকে ইহাই 
বলা চলে যে চীনের জমিদার ও 
ধনী কৃষক (অর্থাৎ যে কৃষকদের 


সমাজতন্ত্রে দিব্যজ্ঞান 


ত্রা-লা-লা 


জাতাঁয় গণতন্ম অব্যর্থ থাঁসস 
নব ' কংগ্রেস তেজা ঘোড়া 


ইন্দিরা কী 'বচক্ষণ ঘোড়সওয়ার, কমরেড 


এখনে! বোঝেনা বারা 


সেই সব মূর্খ যত সি শপি এম হবে সম্ভবত : 


অথবা উগ্রপন্ধী হঠকারণী - 
সমাজতন্ত্র মহান ব্যাপার 
বুঝেছে কি তারা কোন কালে? 


বাহাত্তরে পূর্ণচন্দ্র এক্যের মহড়া, কাঁ মজা! 


চেয়ারম্যান ডাচ্গে যুগ ষগ জিয়ো 


ঘা-লা-লা 
যুগ ষুগ জিয়ো 
জ্রয়ো িয়ো 


ধার্ভ 


ঢুনিয়। 


যথেষ্ট জাম আছে ও সেই. জাঁমতে 
নয়মিত ক্ষেত মজুরদের ভাড়ায় 
খাটায়) তাদের _' পাঁরবারগনলর 
লোক সংখ্যা গ্রাম্য জনসংখ্যার দশ 
শতাংশ হওয়া সত্বেও সন্তর শতাংশ 
চাষের জমি ছল তাদেরই দখলে । 


মাঝারী কৃষকদের পাঁরবারগীলর . 


[লাক সংখ্যা মোট জনসংখ্যার বিশ 
শতাংশ হওয়া সত্বেও তাদের হাতে 
কেন্দ্রীভূত ছল {বশ শতাংশ 
আবাদীজাস এবং সমগ্র জনসংখ্যার 
সত্তর শতাংশ দারদ কৃষক ও জাঁম- 
হশন চাষীরা (ক্ষেতমজুর) হওয়া 
সত্বেও তাদের আঁধকারে "ছিল৷ মাত্র 
দশ শতাংশ জাঁম। 

ডাঃ কার্ল অগাষ্ট উইটফোগেল, 
এডগার স্নোর উক্তি উদ্ধৃত 
করে িখেছেন যে অস্বাভাঁবক 
ট্যাকসের বোবা, শস্য বল্টনে আমলা- 
দের অসৎ উপায় অবলম্বন ও ভূমি 
ব্যবস্থায় সামল্তবাদী শোষণই 
দ]ভক্ষের প্রধান কারণ। অর্থ- 
নৌতিক সামাঁজক ও রাজনৌতক 
ব্যবস্থাগুজির (অর্থাৎ উৎপাদনের 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনে যা “এাঁশয় 
উৎপাদন প্রণাল+৮. নামে পাঁরাঁচিত 
ছিল) সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত থেকে 
ইহাই জানা ষায় যে এই ব্যবস্থা- 
সমূহ সর্বদাই ভৃমহীন চাষাঁগণকে 
দৈন্য ও অর্থধণের ভারে আঁত উৎ- 
কটভাবে জজশীরত করতো । এই 
কারণে এই সকল! 'নঃস্ব চাষাঁদের 


পক্ষে কিছু অর্থ বা শস্য সয় করে 


রাখাও সম্ভব ছিল না এবং এই চরম 
দৈন্যের জন্যই এ সকল চাষীরা বন্যা 
খরা, অজন্মা বা দুরক্ষের সমগ্র 
অসহায়ের মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য 
হতো! 


পাশ্চমাংশে- যে ভয়াবহ দ্াভক্ষ 


হয়েছিল তার এক চত অঙ্কন করে 
স্নো বলেছেন যে এ দুর্ভ- 


অভ্যস্ত 'ছিল্গ। অপর পক্ষে সেই 


এই দহর্ভক্ষের সময় হাজার 


Ne 
সি 


ক [| শর চে অর 


হাজার একর জাম জলের দামে টি নি 


- সামন্তশ্রেশীর দালালগণ কর্তৃক 


ক্ষুধাতুর চাষীদের নিকট থেকে ক্রয় 
করার. নজীর রয়েছে,-আবার এ- 


 জর্মনয়েছিল সোদন. তাতে আশ্চর্য 


হবার গকছ্‌ ছিল না। উনপণ্ঠাশ-এ 
কমিউানস্টগণ কর্তৃক চীনের রাষ্ট্র- 
ক্ষমতা দখল্লের পরে আমোরকার 


নীতিকে সম্পর্ণরূপে বন্ধ ও 
নিষিদ্ধ করে. কমিউীনস্ট সরকার 
নিজেই বর্তমানেসারা চাঁনব্যাপা 
খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও বন্টনের ভার 
গ্রহণ করে চীনের জ্নগ্গণের জশীবনে 
কি ল্য করার কাজে 
ব্যপৃত. রয়েছেন। 

অধ্যাপক কেইয়েৎ বুকানন এই 
বিষয়াট তুলে ধরেছেন যে চীনের 
ইতিহাসে এই প্রথম প্রমাণত 
হয়েছে যে সারা দেশ জুড়ে কামিউ- 
উনগুলর প্রবর্তন ও উন্নাতি সাধন 


এঁক্যবদ্ধ ও সংগাঠত করা সম্ভব 
হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়ন প্রকজ্প- 
গ্ীলকে সারা দেশে ছাঁড়য়ে দেও- 
পার কাজ দুত গাঁততে এাগয়ে 
চলেছে। এই সকল প্রকল্পগনালের 


ভিতর শেষ আকর্ষণীয় পীত- 


নদীর বাঁধাট। 'র্সীড়র, ধাঁচে গড়া 
এই বাঁধের আওতার ভিতরে পীত 


L 


1 


নদ সংলগ্ন এক বিরাট অন্তর্বর / 


অণ্চলকে এনে শষ্শ্যামলা করে/ 
তোলা হয়েছে। এই কাজের জন্য 
কাঁমিউনিস্ট সরকারকে এক বিরাট 
ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। তা 
ভিন্ন বিপ্লব পূর্ব যুগে কৃষকদের 


১৯২৮-৩০ সালে চীনের উত্তর. 


সংবাদপরশ্ীল বন্ধুত্বের চিহ ভিতরে ম্যালেরিয়া ও 'ক্রিমিরোগ 
দহস্মবে চিয়াংকাইসেখ ও জাতী- লেগেই ছিল। ইহার ফলে চাষ- 
়তাবাদীগণের পক্ষে নতুন উদ্যমে বাসের মরশ্মে কৃষকগণ এ সকল 


{নিরলস প্রচার চাঁলয়ে যাচ্ছে। এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শষ্যাশায়শ " 


সকল সংবাদে চিয়াং সরকারের / থাকার ফলে কীষর ফলন ও চাষের 
আমলের দর্গীভর্ষ বা. গণহত্যা "বিশেষ ক্ষাত হতো,-কিল্তু, এ সকল 
প্রভতর উল্লেখ পর্যন্ত থাকছে না, রোগের 'বরুদ্ধেও এখন সর্বপর 
বরং কাঁমউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে ' রয়েছে প্রাতরোধ ও প্রতিষেধকের 


সর্বদ বিষ উদ্‌গার করা হচ্ছে ও জ্ব্যবস্থা। তা ভিন্ন কৃষি যন্ত- 


মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে বলা পাঁতর আধুনিকীকরণ, রাসায়- 
হচ্ছে কামিউীনস্ট শাসনে চীনের "ণক সার তৈরীর ব্যবস্থা, উত্তম 
জনগণ নানা অস্মীবধা ও অভাবের. সেচ ব্যবস্থা ও নানাবধ ফসলের 
এই সকল অসত্য ও বদ্বেষজাত জন্যও কৃষ ফসলের পাঁরমাণ বহু- 
প্রচারের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছেন গুণ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। 
তাঁর “এ কাটেন অফ ইগনোরেন্স” ভূমি ব্যবস্থাপনায় বৈস্লবিক 
প্স্তকখানতে। ' রুপান্তর ঘটিয়ে বৈজ্ঞাঁনক প্রথায় 
[১৯৫৯-৬২ সালে চাষবাস করে কাঁমউানস্ট চীন কি- 


‘চীনে এরুপ ভীষণ খরা ভাবে কৃষির ফলন বাদ্ধ করে সুসম 
- দেখা দিয়োছল যার ' তুলনা বন্টন মারফত মান্ষকে ক্ষুধার 


চীনের ইতিহাসে 'িরল। এঁ সময়ে যন্দণা থেকে উদ্ধার করেছে ও 
কাঁমিউীনস্ট সরকারকে খাদ্য দ্রব্যের সমৃন্ধ করে গড়ে, তোলার কাজে 


রেশীনং প্রথা চাল করতে হয়োছল ব্যাপৃত রয়েছে তার বিস্তৃত িব- 


বিন্তু অধ্যাপক দন, পি, দফটজ- রণ এই ক্ষ:দ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব 
গার্লড লিখেছেন যে কাঁমউীনস্ট নয়। এখন বলবার বিষয়াট হল 

সরকারের সবচেয়ে বিরোধী ও এই যে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত প্রামাণ্য 
রে খবরের উপর “নির্ভর, করে ইহাই 
ক্ষুধায় মৃত্যুর একাঁট উদহেরণও বলা চলে যে চীনের জনগণ ও 
উপাস্থত করতে পারে নাই। কাঁমউ- কাঁমউনিস্টরা যথেষ্ট সাফল্য লাভ 
নস্ট সরকার কতৃকি আচল ভূমি করেছে ও ক্রমশঃ জনগণের জশবন- 
সংস্কার-এর পরবতশীকঠলের সঙ্গে ধারণের মানকে উন্নতির দিকে 
'পূর্ববতশ যুগের (অর্থাৎ চিয়াং এগিয়ে নিয়ে৷ চলেছে। এই ঘটনা- 
সরকারের আমলের) তুলনা করলে সমূহ কাঁমউনিস্ট বিরোধ লোক- 


- এই বিবরণ ও তথ্যই পাওয়া যায় দের ভীষণভাবে ঈর্ষান্বিত ও 


যে চিয্লাংকাইসেখের আমলে লক্ষ শৃবমর্ষধ করে তুলেছে, কারণ এ 
লক্ষ মানুষ দৈন্য পশীড়ত হয়ে কাঁমউীনস্ট বিরোধীরা চীনের অগ্র- 
উপবাসে ও রোগে মরেছে ।-ইহা গাঁতর পাঁরবর্তে বিফলতাই কামনা 
স্বীকার করতেই, হবে যে ইাঁত- করতে অভ্যস্থ। কে, এস, ক্যারল 


. মধ্যেই কমিউনিস্ট সরকার চাল ও ীলখেছেন যে জোসেফ এ্যালক ও 


অন্যান্য কৃষফসল উৎপাদন ও অন্যান্য লেখকরা মাঝে মাঝেই 
বন্টনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা, “চাঁনে দুর্ভক্ষ লৈগেই আছে” 


বদ্ধ ও বিদ্যা এবং সাংগঠীনক এই 'আঁতরাঞ্জত কথাটি (সৌভাগ্য '। 


যোগ্যতার পাঁরচয় দিতে সক্ষম বশতঃ তাদের অনুমানের উপর 
হয়েছেন। পূর্ববর্তী সরকারের নির্ভর করে) লিখতে অত্যন্ত 
আমনের মজুতদারী প্রথা ও. শেষাংশ ১ম পৃন্যাক্স) 


ৃ দপণি 1 শক্রবার ৩০শে আন্টীবর 


মুখ্য উপদেষ্টার অতি সাধের চুজি কর 
আমলাদের আন্ার্থবক্ষ। ও যথেচ্ছাচারের, হাতিয়ার 


, (দপণের বিশেষ সংবাদদাতা). 


.. আমি কয়েকমাস' আগেই দর্পণের 
পাতায় লিখেছিলঃম চুঞ্গি কর.নিয়ে 
অর্থদপ্তরের বড়কর্তা ও বিক্রয়কর 
বিভাগের বর্তমান কাঁমশনার এক 
মারাত্মক খেলা খেলছেন যার ফলে 
বিবি ঘোষ মশাই এক বেমককা 

ঃ পাঁচে পড়ে ষাবেন। এখন শোনা 
যাচ্ছে দিন পেছতে পেছুতে শেষ 
পর্যন্ত .স্থির হয়েছে পয়লা নভে- 
ম্বর ধেকেই চাঙ্গ কর চালু হবে। 
সুতরাং আপনারা সার্কাস দেখবার 
জন্যে তৈরী হোনা। 


- গ্রীণরূমে যে নানারকম নাটকীয় 
ঘটনা ঘটছে তার একটা, ছবি আপ- 
নাদের পাওয়া দরকার, কারণ এই 
চ্যাঞ্গ করের বোঝা বইব আমি ও 
আপাঁন। অর্থদপ্তরের বড়কতণ ও 
বিক্য়কর কাঁমশনার এ দুজন আমলা 
মুখ্য উপদেষ্টার আশীর্বাদ মাথায় 
নিয়ে যে কাণ্ডকারখানা করছেন 
॥ তাতে মনে হয় অর্থদপ্তর ও কর- 
॥ বিভাগটি তাঁরা উত্তরাধিকার সবে 
পেয়েছেন। অথবা এমনও 'হতে 
6 পারে এরা দুজনে মুখ্য উপদেন্টাকে 
ধোঁকা 'দয়ে সব কাজ হাসল 
করে নিচ্ছেন। এ দুই আমলার 
সাম্প্রতিক কশীর্তর ফাঁরস্তি 
, আমি পরে দিচ্ছি। তার আগে 
পয়লা নভেম্বর তাঁরিখাট কী করে 
7 ঠিক হোল তাই শ্বন্দন। খবরটি 
॥  একাটি অত্যন্ত, বিশ্বস্ত গোপন 
সুত্র থেকে পাওয়া। আগে ঠিক 
ছিলে যোলই অক্টোবর থেকে চা্গি 
কর চাল; হবে।- তাকে 'পাছয়ে 
নিয় যাওয়া হোল পয়লা নভে- 
মবরে। জানা গেছে কিছুদিন আগে 
বতমান বিক্য়কর কাঁমশনার (ধান 
চাাঞ্গ চালু করার সর্বময় কর্তা) 
অর্থকামশনারকে জানান যে পয়লার 
॥ বদলে যোলই নভেম্বর করলে 
ভালো হয় কারণ সব কাজ এখনও 
শেষ হয়ান। অর্থকাঁমশনার কুণ্ডু 
সাহেব একথা বি বি ঘোষের কাছে 
' তুললে তান নাকি ক্ষেপে” গয়ে 
বলেন £ তাহলে এতোদিন কাঁ কাজ 
হোল? ষোলই নভেম্বর হতে 
পারে, in that case someone 
has to lose his jobi এই 
‘someone’ লোকটি কে তা ল্পষ্ট 
করে না বললেও ওয়াঁকফহাল মহল 
মনে করেন ষে বিক্লয়কর কাঁমশনার 
এস কে বোসকেই তান বাঝিয়ে- 
য়েছেন। তার কারণও রয়েছে। যাঁদ 
প্রাক অবসর কালীন ছাট মঞ্জুর 
হোত তবে এস কে বোস পয়লা 
নভেম্বর থেকেই ছুটিতে যেতেন। 
কিন্তু সে ছুটি নামঞ্জুর তান 
“ম্যানেজ” করেছেন, সেই “ম্যানেজ” 
টাও ঘটেছে কুণ্ডু সাহেবের তদ্বরে 
এবং মখ্য উপদেষ্টার কৃপায়। 
মুখ্য উপদেষ্টার এই কথা শোনার 
পর থেকে সবাই আদজল খেয়ে 
. লেগেছেন পয়লা নভেম্বর থেকে 
চ্াাঙ্গ কর চালু করবার জন্যে। 
গ্রীণরূমের নাটকের দ্বিতীয় অংক 
এখান থেকেই শুরু। চাঙ্গ করের 


১৯৭০ 1 


প্রশাসনের কাঠামোটা হচ্ছে অনেকটা 
এই রকম একজন িরেক্কীর, 
একজন গ্যাঁডশনাল ভিরেক্কার, তার 
নীচে একজন এ্যাসিষ্টাল্ট 'ডরে- 
কর, তার নীচে একজন সপারিন্টে- 
শ্ডেন্ট আর তার নীচে রয়েছে কিছু 
অফিসার, সাব-ইন্সপেক্টর ও 
কেরাণী। সব নিয়ে প্রায় হাজার 
দেড়েক লোক আপাততঃ চঙ্গি 
প্রশাসনে অসছেন। এখন দেখতে 
হবে কারা আসছেন এবং কিভাবে . 
আসছেন), সবাই জানেন এ ব্যাপারে 
লোক নিয়োগের জন্য কাগজে কোন 
বিজ্ঞাপন দেয়া হয়ান এবং হবেও 
না। পশ্চমবংগ সরকার দেড় 
হাজার লোককে চাকুরী দিচ্ছেন 
অথচ কাগজে বিজ্ঞাপন নেই এরকম 
ঘটনা ধাওয়ানশীব ব ঘোষের রাজ- 
দ্বেই সম্ভব। যাক সেকথা ডিরেক্টর 
হচ্ছেন এস কে বোস এবং তান 
বিকয়করের কাঁমশনারও থাকবেন। 
দিলীপ ভট্টাচার্য নামে জনৈক তরুণ 
আই এ এস অফিসারকে এ্যাঁড- 
শনাল ডিরেক্টর করে আনা হয়েছে। 
এ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর হয়েছেন উমা- 
নন্দ বস: নামে বিক্রয়করের জনৈক 
এাসস্টোন্ট কমিশনার যার কীর্তির 
কথা দর্পণের পাতায় আগেই বোর- 
য়েছে। স্মপারনটেনডেন্ট হচ্ছেন 
জিতেন মুখাজশি নামে বিক্রয়কর 
কমিশনারের জনৈক পেটোয়া কমা- 
শিয়াল ট্যাক্স আঁফসার। চদা্গ 


করের আঁফসারদের নেওয়া হয়েছে 


বিক্য়কর বিভাগ, এাগ্রকালচার্যাল 
ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ ও অন্যান্য 
বিভাগ থেকে। এস কে বোস তার 
পে” পাবেন তা জানা বায়ান তবে 
উমানন্দ বসু পাচ্ছেন একশ টাকা 
এবং জিতেন মুখাজশী পাচ্ছেন 
পঁচাত্তর টাকা করে। বেচারা চাঙ্গ 
কর অফিসারেরা বাদ গেলেন কেন 
সেকথা কেউ বলতে পারছেনা । 

- স্মাব-ইন্সপেক্ঈটরের পদের জন্য 
1বক্রয়কর “বিভাগ থেকেই প্রায় পণ্চাশ 
জন অভিজ্ঞ কেরাণীকে নেওয়া 
হয়েছে! তাছাড়া বিভিন্ন জেলা 
কালেক্লীরের আঁফস.থেকেও কেরাণী- 


দের নিতে হয়েছে। কলার্ককাম- 


ক্যাশিয়ারের পদের জন্য কাদের 
নেওয়া হচ্ছে ত্য কেউ জানেনা । 
তাছাড়া চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীও 
অনেক নেওয়া হচ্ছে রহস্যজনক 
ভাবে। 

' বাভিন্ন দপ্তর থেকে এতো লোক 
নেওয়ার পরও অনেক পদ খাল 
থেকে যাচ্ছে। সেসব জায়গায় 
যাদের নেওয়া হবে তারা কারা 
এবং কিভাবে তারা আসছে সেটাই 
হচ্ছে সবচেয়ে, মজার খেলা । শোনা 
যাচ্ছে বিক্লয়কর বিভাগের বড়- 
কর্তারা যে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, 
€দরখাস্ত কি করে পড়লো তা 
কেউ জানেনা) তাছাড়াও রাইটার্সে 
অর্থদপ্তরের বড় কর্তারা নাকি 
অনেক লোক বাছাই করছেন। ইতি- 
মধ্যে দু একটি 'দৈনিক কাগজে এই 
রিক্রুটমেন্ট নিয়ে নানা খবর বোঁর- 


য়েছে।. রাজ্য কো-আর্ডনেশন কাঁম- 
টির তরফ থেকেও প্রতিবাদ জানানো 
হয়েছে। শোনা যাচ্ছে এসব নিয়ো- 
গের ব্যাপারে টাকা-পয়সা, লেন- 
দেনও হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। প্রাত 
প্রার্থণ পিছু টাকার পাঁরমাণ পাঁচশ 
থেকে হাজার পর্যন্তও নাকি 
হচ্ছে! 

আমি বেলেঘাটার বিক্লয়কর 
আঁফসে নানা লোকের সঙ্গে কথা 
বলেছি। অনেকেই বলেছেন যে 
পয়লা নভেম্বর থেকে চুঞ্গি চালু 
হলে তার ফল হবে এক সার্বক 
কেলেওকারী। এতোবড়ো একটা 
কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে 
গেলে যে প্রশাসন যল্তের প্রয়োজন 
তার কিছুই এখনো হয়াঁন। তার 
ফলে হয় ঢালাও চুরি হবে নয়তো 
প্রীত মুহুর্তে সরকারী করমমচারী- 
দের সঙ্গে জনসাধারণের সঞ্ঘর্ষ 
ঘট্তুব। এদের মধ্যে কেউ কেউ 
আবার একথাও জানিয়েছেন যে 


'চ্যাঙ্গ থেকে ক:পয়সা আসবে কেউ 


জানেনা, কিন্তু বিক্লয়কর (যা থেকে 
বছরে সত্তর কোটি টাকা আসে) 








[বিভাগের বারটা বাজতে চলৈছে।. 
এখান থেকে বহু অভিজ্ঞ লোককে 
সাঁরয়ে নেওয়াতে কাজকর্ম প্রায় 
বন্ধ বলা সেতে পারে। 

ধবকুয়কর বিভাগকে এভাবে' 
পঙ্গু করে দেয়ার বিষয়ে বর্তমান 
কামশনারের! হাত রয়েছে বলে 
অনেকে মনে করেন। তার আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাসেই অবসর নেয়ার 
কথা। "তান চ্াঁঙ্গ নিয়ে ব্যদ্ত 
থেকে সরকারের কাছে একথাই 
প্রমাণ করতে চাইছেন যে তাঁকে 
ছাড়া বিক্রয়কর বিভাগ অচল। সঙ্গে 
সঙ্গে এ-ও প্রমাণ করতে চান যে 
যে তিনজন গ্যাঁডশনাল কমিশনার 
রয়েছেন তাঁরাও অপদার্থ। স্মুতরাং 
হয় তান এক্সটেনশন পাবেন, 
নয়তো রাইটার্সে তাঁর জন্য স্পেশাল 
আঁফসর ট্যাক্সেশন)-এর একাঁট পদ 
তৈরী হরে। কুণ্ডু সাহেব তো 
রয়েছেনই ৷" 


এখনতো লুটের বাজার। আম-. 


লারাই সর্বেসর্বা। যে যার কাজ 
গুছিয়ে নিচ্ছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে 


তাঁদের আত্মীয় স্বজন ও অধস্তন - 





এ: ] 


tt তিন ॥ 


' ধপ্রয়পাররাও 'ছি'টেফোঁটি পাচ্ছেন। 


চাঞ্গ শিঙ্গে ফ:কুক বা; বি্নুয়কর 
জাহান্নামে যাক তাতে এসব আম- 
লাদের কিছ আসে যায় না। ফেরার 
রাজাপালের মুখ্য উপদেষ্টার মাথায় 
যদি এরকম আরো দু-একটা প্ল্যান 
গজিয়ে ওঠেঃ তবে আমলাদের 
ভাঁবষ্যতে আর কোন চিন্তা করতে 
হয়না। রে 


জোট নিরপেক্ষ ছড়া 
নতুন জোটের বিয়ে 


গণতন্ রক্ষা কারি 
রিজার্ভ পযীলশ "দিয়ে । 





'কাউয়া লো হস্ত 
কথার পর কথামালা 
বুনে রঙান স্রঙ্নমালা 
পাশ্চমেরই কোলে বসে, 
প্রব দিকে দিই, ঘুয। 


তবে'রে ইস্টপিড্‌ 

কেবল কাঁরিস৷ নন্দে আমার 

,তত্বে শোনাস ধ্রপদ ধামার 

ইটের পরে ইট গেথে যাই 

, যদিও নেই িত্‌। 
অসাম চক্রবতপ 
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অন্লা্িছলীল্ ভিজ _ 


রাজধানীতে নকশালী আতঙ্ক ' 


না কেন, গোপন আতঙ্ক তাদের 
লবা মহলের মন্তব্যে টিপ্পনীতে 
এবং বিশেষ লেখা-লেখনণতে 
ছলকে উঠছে। প্রথমে যে. প্ল্যান 


অনুযায়ী পাশচমবঙ্গপ্থ পলিশ . 


আফসার তথা কর্মচারীদের ব্যান্তি- 
গত ও পারবারগত নিরাপত্তা বিধা- 
নার্থে তাদের বাসস্থানগ্যা্ স্থানীয় 
অঞ্চলবাসীদের থেকে পৃথক করে 
দেওয়া স্থির হয়েছিল, সেই প্ল্যান 
সম্পর্কে খোদ রাজধান'র বিচক্ষণ 
প্রীতক্রিয়াশীলরা সন্দেহ প্রকাশ 


করতে আরম্ভ করেছে। 


যে, এর ফলে গ্রামাণ্ডলে রাজ্য- 
কর্মচারীরা, বিশেষতঃ  আইন- 
শৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত পলিশ আপনা- 
পন বাসস্থানের পাশ্ববতশী নাগ- 
রকদের সমাজজীবন থেকে 'বাচ্ছল্ 
হয়ে পড়বে; কেবল তাই নয়, 
গ্রামবাসীরা ক্রমশই প্রশাসাঁনক বড়- 
কর্তাদের অকর্মণ্যতা ধরতে পেরে 
উগ্র বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সহনশীল 
হয়ে পড়বে, হয়ত সমর্থকও। 
িজো-গ্রামবাসীদের গ্রাম এককাটটা 
করে. তদের বিশ্বস্ত আঁর্মর বড়- 
রুর্তাদের উদ্দেশ্যে রচিত বন্দো- 
বস্তের ভরাডুবি, সম্প্রীত কেন্দ্রীয় 
স্রকারকে সতর্ক করে 'দয়েছে। 

শাসকবর্গ তই আজ দ্বিধা- 
গ্রস্ত। তাদের এক গোচ্ঠী . চায় 


‘কঠোর থেকে কঠোরতম দমননশীতর 


প্রয়োগ শাদা পোশাকে গুপ্ত 
দের মধ্যে অন্রপ্রবেশের প্রচেষ্টা, 
বিশৃঙ্খলা ও আইনভঙ্গের অপরাধ 
নিবারণ উদ্দেশ্যে গুলি চালনার 
অনুমাত যথেচ্ছ ও ঢালাও করে 
দেওয়া। অন্য গোষ্ঠী ভয় পাচ্ছে 


এমান প্রশাস্সানক রড়তার প্রাত-, 


ফলন বি*্বজনমতের ওপর কি হতে 


পারে, তাই ভেবে। 


“প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর 
সম্প্রাতকতম মদ্কো সফর "সম্পূর্ণ 
রূপে রাজনৌতক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত; 


এটা বাজিয়ে দেখা তাঁর পক্ষে, 
প্রয়োজন হয়ৈ পুড়েছিল যে, কেরা-. 


লার. উপ-নির্বাচনে যে-ধুচের 
সাফল্য মিলছে এবং ফলে মস্কো- 
অণ্টাঁলিত 'বশেষ এক ধরণের 
“বামপন্থণ” নেতাদের ওপর নির্ভ'র- 
শীল হতে শাসক কংগ্রেস দল বাধ্য 


যাঁদ পশ্চিম বাংলায় না জোটে, 


তাহলে আইন ও শৃঙ্খলার, মুর 
চালিয়ে যাতুয়ার সোভয়েৎ সরকার 
মহলে কোন বিরূপ ্রতীকিয়া 


রমাপ্রসাদ মন্্িক 


দেখা দেবে কি না! অবশ্য ওপর 
ওপর প্রচার অর্থনোতিক 'বকাশগত 


রাশিয়া তথা iE. রান 


ল্রকোণ সমাবেশে ভারতবর্ষ, কোনো 
নৃতন কূটনৈতিক কায়দা! অবলম্বন 
করতে পারে কি না! 

অর্থাৎ, ভারতের এখন 
িজ্পবিকাশের যে ধারা যাম্ধচাল- 
নার এবং শস্তসরবরাহ' বজায় রাখ- 
বার যে অর্থনৌতক ক্ষমতা, তার 
প্টভূমিকায় এক বৃহৎ রাষ্ট্রের দিক 
থেকে সরে গিয়ে আর এক বৃহৎ 
রাষ্ট্রের দকে ঢলে পড়ে অথবা ঢলে 
পড়বার ভাণ করে, এইটুকুই দেখা 


- কেবল সম্ভব যে, উত্ত নরি-রাম্ট্ের 


পাথবীব্যাপী শান্তসংঘর্ষের পরোক্ষ 
ফলাফল কতদূর ভারত: রাষ্ট্রের 
অনক লে আনা যায়। 

সৃতরাং মস্কো সফর থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পরই কেবল কেন্দ্র 
তাদের পশ্চিমবঙ্গ সম্পৃক্ত নীতির 
পংনাবন্যাস করবে। - ইতিমধ্যে 
অজয় মুখাজশী প্রমুখ নেতারা, 
কংগ্রেস ও নিম-কংগ্রেসী দলগল 
আর্জশহসেবী, আঁত+দরাদীর যতই 
চাঁলয়ে যাকনা কেন, কেন্দ্র তার 
দ্বারা প্রভাবিত হবে না। যাঁদও 
রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে যাবার 
উদ্দেশ্যে রাজধানীর উদ্দেশ্যপ্রণো- 


দর্পণ 


দিত পর্রপান্রকায় পাঁশ্চমবঞ্গে আসন্ন 
উদীয়মান রাজনৈতিক শান্তর আবি- 
ভাব সম্পর্কে কম্টকল্পনা ছাঁড়য়ে 
যাচ্ছে, এবং পাঁশ্চমবাংলার বাইরে 
ও ভেতরে এক 'বল্রান্তকর জনন 
মত সৃষ্টি করতে চাচ্ছে যে, উত্ত 
গুরুত্বপূর্ণ সীঁমান্তরাজ্যে কেন্দ্রের 
বিরাগভাজন সি পি এম কোণঠাসা 
এবং 'উপাঁনর্বাচনেযাঁদ তা হতে 
দেওয়া হয়_হারতে বাধ্য, তবু 
শাসকরর্গ এখনও পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনৈতিক পাঁরবেশ সম্বন্ধে ভরসা 
পাচ্ছে না! 

কারণ নিবিধ-€ এক) পাঁশ্চম- 
বঙ্গের প্ালশী প্রশাসনযন্তের 
কার্ষকারতা সম্পকেইি কেন্দ্রে 
আস্থা বিপর্যস্ত; বারম্বার উপর 
থেকে ফমান জার করে প্দাীলশ- 
দের (কেন্দ্রের প্রাত) ভেজাল 
{বদ্বস্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে 
চায়; (দুই) পাশ্চমবঙ্গে বর্তমানে 
বিশ্বজনমতের সামনে প্রচার" কর- 
লেও কেন্দ্র: জানে যে, তথাকার 
“ৃহংসা ও বিশৃঙ্খলা”র জন্য নিজে- 
রাই অনেকাংশে _দায়ী; (তিন) 
বিপ্লবের দশায় কার্যশীল শ্রেণী- 
শান্ত সমাবেশ যে ভাবে দানা 
বাঁধছে, তাতে পাঁশ্চমবঙ্গে শুধু 
নয়, সারা পূর্ব ভারতেই মুন্তাণ্চল 
গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা এখন হেসে 
উাঁড়য়ে দেবার মত দৃইস্বপ্ন নয়, 





সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে 


 চীন-বিরোধী সশস্ত্র রাজনীতি 


চারদিকে প্রচারের ধ্ধুমা 
ফেটে পড়েছে। এই ধূন্ধুমার রাজত্বে 
একটি মানুষ নিঃশব্দ সতর্কতার 
সঙ্গে পা ফৈলে এঁগয়ে চলেছেন 
অভগন্ট 'সাম্ধির জন্যতান পাঁশ্চম 
বাংলার বিধবা সরকারের সঁথর 
সদর হাতের নোয়া মুখ্য উপ 
দেস্টা বিবি বোষ। খুঁটির জোরে 
সংবিধানের ব্যাখ্যাকে তান উপ- 
ড়য়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। 
ধরমবীরের সাঁদচ্ছামূলক স্বৈরাচারী 
রাজ্যপালের পদবৃত ধাওয়ান সাহে- 
বক বি বব ঘোষ কোণঠাসা করে 
ক্ষমতার পর্যায়ে বিধবা বিবাহের 
সাংবিধানিক ক্ষমতা কৰ্জা করেছেন। 
বিদ্যাসাগরের সার্ধশত জন্মবার্ধ 


কণীতে এটা লক্ষ্যণীয় । 


শব বি ঘোষ পাশ্চম বাংলার 
“ভেরউড” হতে চান। ডঃ বিধানচন্দ্ 
রায় হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, 
ধুবশেষ করে তাঁর কেন্দ্রীয় মুর 
দের সেটা মনোবাছ্বিতও নয়। কারণ 
পদাীলশশি সহবতে বাংলা দেশের 
ধান রায় হতে গয়ে একে একে 
ডুবেছেন নাছোড়বান্দা ভালো মানুষ 
প্রফন্লপ সেন এবং বদমেজাজী 
গোঁয়ারগোবন্দ প্রফ ঘোষ । 

{ব দি ঘোঘ তাই পঢালশকে 
ক্রি হ্যান্ড দিয়ে সএম ডি এ য়ে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রের মদদে 
প্রশাসন ক্ষেত্রে একেশ্বরৈবা তিনি 


অমুল্যরতন সেন 
পশ্চিমবঙ্গোর ভ্রাতা হসাবে ধীরে 
ধীরে নিজেকে গড়ে তুলছেন। 
কাজেই এখন প্7ীলশের অনেক 
কাজ তাঁর মনোমত না হলেও তান 
ও-ব্যাপারে নীরব থাকাই লাভজনক 
মনে করেন! পুলিশের দায় দায়ত্ব 
যাঁদ পদীলশের কাঁধেই ভুলে রাখা 
যায় সেক্ষেত্রে তিনি আড়ালে 
যাবার সুযোগ প্ান-নিজে ভালো 


মানুষটি হয়ে থাকার সুযোগ পান, 


প্যীলশের কাজকর্মের দায়দায়িত্ব 
থেকে নিজেকে মুন্ত রেখে পুলিশের 
কাঁধেই পাঁরগাঁতির বোঝা চাপানোর 
সুযোগ পান। রাজ্যপালকে খংটো 
করে, পুলিশকে উস্কিয়ে দিয়ে 


কেন্দ্রীয় সরকার বি বি ঘোষকে এক 


স্ট্টাটোজক টানেলের মধ্য দিয়ে 
একেবারে গর্শাভীত্তর দুয়ারে পেশছে 
দিতে চান যখন তার পক্ষে অক্রেশে 
“ভেরউড” হওয়া সম্ভব, প্নীলশের 
টুটি চেপে ধরা সম্ভব । 

১৯৬৭-র পরবর্তী ঘটনা সমুহ 
এই বিষয়ে কেন্দ্রকে সতর্ক করে 
দিয়েছে সে, বাংল? দেশে সংবিধানের 
শবব্যবচ্ছেদের মত নৃশংস কার্য 
কলাপগ্দুলো সার্থক পীরচার্লনার 
পথে ধরমবীর পদ্ধতি উপষুন্ত নয়! 
সংবিধান কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা 
আঁকড়ানোর “অল্লাদদীনের প্রদীপ” 
হলেও বাংলা দেশের আবহাওয়ায় 
তার প্রাণ আঁনাশ্চত! 


{ব বি ঘোষ ধুরল্ধর শল্যাবদ 
সন্দরহ নেই। কিন্তু অপারেশন 
থিয়েটার আবর্জনায় পূর্ণ । , সংবি- 
ধাঁনক 'টটেনাসের ফল মারাত্মক 
হতে পারে। 

এককভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষে এতবড় দ্‌রদ্‌াচ্ট সম্ভব ছিল 
না! কিন্তু কেন্দ্রের খুটি যে 
মস্কো ওয়াশিংটনে বাঁধা সেই মন্্ত- 
বব্রেরা আন্তাতক কটচক্লান্তে 
অনন্য। সাম্রাজ্যবাদ ইনটোলজেন্স 
এক্সপার্ট ইন্দিরা সরকারকে পাগলা 
ঘান্ট শুনিয়েছে। সময় থাকতে 
প্লশ ও প্রশাসনের মধ্যে একটা 
বাতাবরণ তৈরি করো। তারপর 
প্রশাসন দিয়ে সাংবিধানিক একনাক্- 
কত্বকে আঁকড়ে ধরো! পুলিশকে 
কিছুটা ফ্ৰি হ্যান্ড দাও। পুলিশকে 
সশস্ত্র ক্ষমতা ব্যবহারের নেশায় 
বদ করে রাখো এবং রাজ্জনৌতিক 
প্রতিপক্ষকে 'নিঃশেষে খতম করবার 
জন্য তাদের উঁস্কয়ে তোলো। 
দুটোকে একই ট্রাকে মার্চ করালে 
গণরোষ গোটা? প্রশাসন-প্ণীলশের 
বিরুদ্ধেই ফেটে পড়বে। এমন 
অবস্থা তোর করা চাই যাতে গণ- 
রোষ একপেশে হয়ে যেতে বাধ্য 
হয়। শুধু পুলিশের * বিরুদ্ধে 
চলে যেতে বাধ্য হয়! অন্যাদকে 


প্রশাসন দিয়ে সাধীবধাঁনক এক- 


নায়কত্বকে গ্রাস করে শুধ: সমাজ- 


) 


॥ শুক্রবার ৩০শে অক্টোবর ১৯৭০ 


প্রকৃত সন্ভারনা দুঞ্ড্মন- 
রুপী আঁত- 
কঠোর ব্যবহার, জনতার এক ক্রম- 
বর্ধমান অংশকে “উগ্র কামউনিন্ট- 
দের”, অর্থাথ "সশস্ত্র বস্লবপল্ধশ- 
দের অনুকূলেই প্রব্াহত করবে। 
এখানেই কেন্দ্রের আসল ভয়ের, 
কারণ; এবং দোমনা প্রশাসানক 
মনের উৎস৷ কেননা, আইন জার 
করে প্দালশদের ইউীনয়ন অথবা 
এ বানানয় প্রাতবন্ধক 
যায়, কল্তু তার ফলে 
পুলিশদের ভেতরেও অস্বস্তি, 
আন্দোলন এবং শেষাবাঁধ যে-বিদ্রো- 
হের ভাব দেখা দিতে পারে তা রোধ 
করা যায় না। কেন্দ্রের আসল 
আতঙ্কের মুল এখার্টে-উপানর্বা- 
চন আঁনাশ্চতকালের জন্য স্থাগত 
রাখলে, পাশ্চমবঙ্গ রাজ্য ক্রমশঃ 
সশস্ বিপ্লবের পথে মুস্তাগল- 
গঠনের দিকে চলে যাবে, অথচ উপ- 
নির্বাচন ঘটতে দলে যে দল বা দল- 
সমাষ্টর ক্ষমতা আঁধকার করবার 
সম্ভাবনা রয়েছে, তারা বলা বাহুল্য 
কেরালায় বর্তমান ক্ষমতাধীশ্বরদের 
মত কেন্দ্রের জো হুজুর করবে 
না। 
কৌতুকপ্রদ মনে হলেও গররত্ব- 
পূর্ণ কথা হল এই যে, স্বৈরাচারী 
শোষক ও শাসক শ্রেণী চিরকালই, 
এমান সমস্যার সামনে আত্মর্খান্ডিত 
ও বিহব্ল হয়েছে, যার সমাধান 
তাদের হাতে আর থাকে নি। 


[নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। আর রাজ- 
নীতিগতভাবে যতই নিঃসঙ্গ হবে 
ততই সে নিজের পছন্দ মাফিক 
রাজনীতি বেছে 'ানতে বাধ্য হবৈ। 
সে রাজনপীত ঠমক দেখানো সমাজ- 
তল্ত-গণতন্তের সহায়ক তো হবেই 
না, এমন কি কোথাও 'কোথাও তা 
বামপন্থী রাজনশীতিতে ভীড়ে পড়- 
লেও পাঁরণামে তা সশস্ত সন্নাস 
আর ্বৈরাচারতার পথেই পা 
বাড়াবে। | 

_ কেন্দ্র হয়তো ভাবছে, বাবার 
ওপর যেমন বাবা আছে পুলিশের 
ওপরও তেমাঁন মিলিটারি আছে। 
কিন্তু পুলিশের ক্ষেত্রে যা ঘটা 
সম্ভব মালটারর ক্ষেত্রেও তা, ঘটা 
অসম্ভব নয়। এই পথেই দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে দিয়েম রাজত্ব উচ্ছেদের 
পর সামরিক প্রভুত্বের প্রতিযোগতা 
শুর; হয়েছিল। 

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়) 



























দা ॥ শরবার)৩০শে অক্টোবর 


তি 


বেতার জগতের সম্পাদক শ্রীমান 
আঁনলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় কুম্ভখলক- 
বৃত্ত অবলম্বন রুরে ভালই চায়ে 
যাঁচ্ছলেন। বাংলা দেশের অগণিত 
+ উঠে যাওয়া পত্র পাতিকায় যে লক্ষ 
লক্ষ কবিতাঁদ প্রকাশিত হয়োছল 
তার লেখকদের আঁধকাংশই আজ 
গতাস্। অতএব সেই সব অখ্যাত, 


আঁর্নলবাব্দর ভ্রম সংশোধন পুজা 
সংখ্যা বেতারজগতে বেরোয়। এ 
"৮ সংখ্যায় মুদ্রিত তারিখ যাঁদও 
বাইশে সেপ্টেম্বর কিন্তু অক্টোবরের 
দুই-তিন তাঁরখের আগে বেতার- 
জগৎ যে প্রেস থেকে বেরোয়ান 
একথা এজেন্ট এবং জ্টলওয়ালখরা 
“জানেন। পুজাসংখ্যার ভ্রম সংশো- 
ধনাঁট যেভাবে একটি লেখার পায়ের 
কাছে হযমাঁড় খেয়ে- পড়েছে তা 
থেকে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবক যে, 
যদগান্তরে পাঁরমলবাবুর লগুড়াঘা- 
? তের পর তাড়াহুড়ো করে এ “দ্রম- 
সংশোধনাঁট” শেষ মুহূর্তে বাইশে 
সেপ্টেম্বরের বেতার জগতে ধরান 
হয়োছল। নতুবা পরবর্তী সংখ্যায় 
এ একই জানস "দ্বিতীয় পুচ্ঠায় 
বক্স করে আবার ছাপতে হত না। 


ভ্রম অর্থশোষনের নামে মিথ্যার 
বেলাত 


বেতার জগৎ সম্পাদকের হৌর্রতি 
অপরের লেখা নিজের বলে চালিয়েছেন: 


শ্রীসামাঁজক 


jj 
সচরাচর ঘর্টেনা। তাও আবার কোন 
প্রেসে? হেজিপোঁজ প্রেস নয় 
খোদ সরস্বতী প্রেস । একথা ক 
বিশ্বাস করা যায়? 


যে, তার চ্যারাট ধরা পড়ে গেছে। 
{তান হয়ত এর আগেও এবংাবধ 
কর্ম করে ধরা পড়েনান। অতএব 
পদ্মনতিশ বছর আগেকার পাঁরচয় 
পত্রিকার অধ্নাবিস্মাত কবিতাকে 
মনে করে রাখবার মত পাঠক যে 
অদ্যাদি বর্তমান থাকতে পারেন 
এবং সেই কাবও যে সশরণীরে বর্ত- 
মান থেকে অনিলবাঝুর নাকের 


ডগায় কাঁপ-রাইট্ট আ্যাক্টের লগুড় : 


ঘোরাতে পারেন, এ ধারণা আনিল- 
বাবুর আদপেই ছিল না। ভারত 
বর্ষের বর্তমান রাজত্বে এ ধারণাই 
তার বদ্ধমূল হয়েছে যে, অনঃগ্রহ 
বিতরণের সুযোগ থাকলে আজকের 
দিনে তা-বড় তা-বড় লোককেও 
বশীভূত করা যায়! তা না হলে 
বর্তমান সমাজর্পাতদের মাথা মাথা 
ব্যান্তরা অপরাধীকে মার্জনা করার 
জন্য ক্ষুব্ধ ব্যান্তর কাছে উমেদারি 
করতেন না। 


কুম্ডীলকবৃত্ত নয় সোজা চার. 
বেতার জগৎ সম্পাদক ' কাঁব 
সুধীর চৌধুরীর ““পারচয়” প্ি- 
কায় প্রকাঁশত '“শঁভক্ষা উৎসব” 
কাঁবতাটির তনাটি স্তবক স্বেচ্ছা- 
চাঁরতার সংগে কালত করে কবিকে 
ক্ষাতগ্রস্ত করেছেন। (দুই) অপ- 
রের রচনা ' ইচ্ছাপূর্বক স্বনামে 


ছেপে কবিখ্যাঁতি লাভের চেষ্টা, 


করেছেন। (তন) পরবতী সংখ্যায় 
কোন ভ্রমসংশোধন করেনান, কারণ 
গানটি তার স্বরচিত এই ধারণাই 
তান সাধারণ্যে সৃষ্টি করতে চেয়ে- 
ছিলেন। চোর) শেষ দর্দট লাইন 
জ;ড়ে স্বকীয়তা প্রমাণ করতে 
চেয়োছলেনএ 


বারন ROE 
বাইশে সেপ্টেম্বর এবং সাতই 
অক্টোবরের ভ্রমসংশোধনের দবারা 


“ ২০-১০-৭০)। 


আনিলবাব্দ সাধারণ্যে এই বমথ্যা 
ধারণা সৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন 
সুধরবাবু যেন বেতারজগতে ছাপা- 


- বার জন্য এই কাঁবত্াটি আঁনল-. 
বাবুকে পাঠিয়েছিলেন।. অথচ, 
সুধীরবাবু স্পষ্ট ভাবে বলছেন 


যে, তিনি কোন দিন এই কাঁবতা বা 
তার কোন অংশ বেতার জগতে 
ছাপাবার জন্য বা অন্য. ভাবে ব্যব- 
হার করার জন্য পাঠানান বা কোন 
ভাবে অন্যমাত দেননি ফেগান্তর, 
আমাদেরও তাই 
ধারণা । কেননা সুধারবাবু বেতার 
জগতে প্রকাশের জন্য তাঁর কাঁবতা 
নিজে যাঁদ পাঠাতেন তাহলে ১৯৩৮ 
(বাং ১৩৪৫) 'সনে তার কার্য 
সংকলন “জলের ললখন”-এ তাঁর 


'ভক্ষা উৎসব”. কাঁবতাঁটির যে 
, শুদ্ধ পাঠ বেরিয়েছিল সোঁট-ই 


পাঠাতেন,-“পরিচয়ের? . অশুদ্ধ 
পাঠ পাঠাতেন না। ' 
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শিল্পার দ্বাধীনতা নিয়ে প্বেচ্ছাচার 
,বেতার জগৎ সম্পাদক উত্ত 
কাঁবতাংশে সুর আরোপ কাঁরয়ে- 
ছেন এবং তার স্বরর্লিপও প্রকাশ 
করেছেন যার জন্য রচায়্তার কোন 
অন্মাতি চানান ব্য তার অপেক্ষা 
রাখেননি। রচাঁয়তার রচনার শেষে, 
আঁনলবাবু স্বরচিত দুটি পধান্ত 
যোগ করেছেন যার জন্য তান 
সুধীঁরবাবুকে কোন .অন্মরোধ করেন 
নি বা আঁর কোন অনুমাতও 
নেনান। এ দুই লাইনের শেষ শব্দ 
‘অর্শান'-র সংগে মল কাঁবতার 
কোন মল নেই। এরকম মিলের 
কল্পনা আনিলবাবুর মত কাঁপ 
করতে পারেন, সুধাঁরবাবুর মত 
কবি করতে পারেন না! কারণ ও 
রকম মিল হয় না। এর দ্বারা 
সংধশরবাবূকে জনচক্ষে হেয় প্রীত- 
পন্ন করা হয়েছে। | 


বিষল্মও তার কোন মতামত চাওয়া 
হয়ননি। শ্ত্রীমতশ'মীরা বদ্দ্যোপাধ্যা- 


'য়ের কাছে এবং যারা তাঁর কাছে 


কাঁবতাঁটকে সুর দেওয়ার জন্য 
বাবু কাবতাঁটকে স্বরাঁচিত বলে 
জাহির করোছলেন বলেই ধরে 
নিতে পার নাক? না হলে সাতই 
সেপ্টেম্বরের বেতারজগতেই ভ্রম- 
সংশোধন বেরোত, সাতাইশে 


' সেপ্টেম্বরের যুগান্তরের অপেক্ষা 


না করেই 





দেশের বুকে স্বৈরাচারতা ও বন্য- 


কের মুখে বুক খুলে দাঁড়ম়ে- 


বর্বর বেপরোয়া করে তুলেছে। নক- 
পোড়াচ্ছে, মুর্তি ভাঙ্গছে এই অজ: 


হাতে বৃদ্ধিজপবী শিল্প মননশীল 


মানুষ পুলিশের '"সন্ম্রাস সম্পর্কে 


নীরব। পুলিশী সীক্রয়তার উৎস্ট 


যেহেতু তাদের বর্দদ্ধ পক্ষ সেইহে- 
তুই পীলশের এই সল্ত্াস্ট সৃষ্টি, 


পুলিশের এই ' বর্বরতা তাদের 
কাছে মিঠে ঠেকবে এটা কোনো 
প্র্গাতিশীলতার লক্ষণ নয়।. নক- 


, শালপল্থী 'িরুদ্ধতায় তারা আজ 


এতই অন্ধ যে, এই পুলিশী তৎ- 
পরতার সামীগ্রক রাজনীতি তাদের 
কাছে উপেক্ষার বিষয় । এবং বেশশ 


. “সত"দের কাছে প্রকাশ্যে না হলেও 


গোপনে আদরের বিষয়। , 
তবে' এটাই ক আমাদের বুঝে 
নিতে হবে, এরাও সেই একই রাজ- 
পোষাক 
ঘুরিয়ে এতাঁদন বাংলা দেশে 'রাম- 
বৌঁড়য়েছেন £ সেই. সব বৃদ্ধি- 
যাঁরা সোচ্চারে মননবৃত্তিকে রাজ- 
নীতির উধের্ব বলে এতকাল প্রচার 





কর্মচারী রাজা বীমা পরিকল্পনার 
. প্রকৃত স্বরূপ 


দরদী সরকার শ্রমিক সমাজের 
হিতাৰ্থে ১৯৪৮ খৃঃ ‘ই, এস, আই, 
এাক্ট নামে" নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ 
করলেন, নতুন আইন বিধিবদ্ধ কর! 
হল। দের্শের সমস্ত সংগ্রামী শ্রমিক 
সংগঠনগুলি এতে সম্ভোষ প্রকাশ 


করলো। বুঝলেন শ্রমিকদরদী নেতারা 


যে, সরকার এতদিনে শ্রমিক সমাজের 
পাশে এসে দীড়িয়েছে। শ্রমিকরা 
অশিক্ষিত ( নেতার! প্রচার করেন ) 
কিন্ত শ্রমিক দরদী দেশবরেণ্য নেতা- 
রাও কি অশিক্ষিত? তারা কেন 


রাজ্যবীমা পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশদ 


ভাবে জ্ঞাত হলেন না? পরিকল্পনা 
গ্রহণকালীন সময়ে ষদি তার! জেনে' 
থাকেন যে উক্ত পরিকল্পনা শ্রমিক 
সমাজের মঙ্গলার্থে তাহলে পরবর্তী 
কালে পরিকল্পনার কার্যকারিতা! দ্বারা 
শ্রমিক সমাজ প্রায়শই নানাধরণের 
অস্থবিধা ও হয়রাণির সম্মুধীন হচ্ছে 
জেনেও কেন সোচ্চার প্রতিবাদ 
করেন না তা এক বিরাট রহস্তে পর্য- 
বসিত হয়েছে। 


ভারতের নানা প্রদেশে রাজ্যবীমা 


পরিকল্পনা চালু হয়ে শেষে পশ্চিমবঙ্গে 
কার্যকরী করা হয়। প্রতিটি কল- 
কারখানায় প্রতিটি শ্রমিকের সাপ্তাহিক 
বা মাসিক বেতনের নিয়মমাফিক একটি 


বিজলী মিস্ত্রী 
নির্দিষ্ট অংশ কেটে নেওয়া হয় ই, এস, 


ৰ আই, বাবদ । শ্রমিকরা জানে তাদের 
ধে কোন অস্থখ, দুর্ঘটনায় ( যদি তাতে ' 


অঙ্গহানি হয়, চোখ ‘বা দাত নষ্ট হয়, 


“এমন কি ধরি মৃত্যুও হয়) তার! 


চিকিৎসা-চিকিৎসক-ওষুধ -হাসপাতাল 
এমনকি অন্থস্থকালীন সময়ে বেতনের 
শতকরা ৭'১২ অংশ অর্থও পাওয়া 
ধাবে। বিনা খরচে চশমাঁনকল দাত 
পাওয়া ধাবে। কার্যকালে মৃত্যু ঘটলে, 
শ্রীবা সন্তানেরা বেতনের, শতকরা 
৭*১২ অংশ হারে পাবে। চিরকালীন 
অক্ষমতা দেখা দিলে বেতনের শতকরা 
৭১২ হারে পাবে। বাৎসরিক ৫৬ 
দিনও একই হারে (বেতনের ) ছুটি 
পাবে। অবশ্য প্রথম 'দুই দিনের কোন 
অর্থ দেওয়া হবে না। কামিনের 
(নারী শ্রমিক) প্রসব কালে দেয় 
অর্থের ছ+গুণ হারে বেতন সহ বারো 
সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হবে। ষন্মা, কুষ্ঠ 
ও মানপিক রোগে, ৫৬ দিন ছাড়াও 
৩* মিন ওই ৭'১২% ' হারে সবেতন 
ছুটি পাওয়া যাবে এবং চিকিৎসা শান্বের 
বিশেষজ্ঞ তারা চিকিৎসা! করাবার 
সুযোগও পাবে। কর্মস্থলে কর্মরত 
অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটলে যতদিন না সুস্থ 
হয়ে- কারক্ষম হতে পারে ততদিন 
“এ্যাকসিডেণ্ট বেনিফিট, নামে 





ত্রয়োদশ বর্ষ চলছে 





= দুলনিরপেক্ষ বাংল! সংবাদ সাণ্ডাহিক 
সমকালান, ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ত দর্পণ পাঠ 


অপরিহার্য । 


গাত বারো বছরে দর্পণ ডক ধাতা উদ্ঘাটন করেছে। 


ও দশের স্রার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে।. 


কলকাতা শহরের, অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পণ পেতে 
পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৌনক সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দের 
তাকে জানয়ে দিলে সেও প্রাত সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 


মফযদ্বেলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সংবিধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


বার্ধক পনেরো . টাকা 1 যাম্মাঁক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


নৈম্যীসক চার টাকা। 
ডাক খরচ আমরাই বহন কার। 


₹চঠিপন্ত ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা ৪ 
সার্কুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৬৯ মট লেন 
কাঁলকাতভা ১৩ 





+১২% হারের চাইতেও কিছু বেশ 
বেতনসহ ছুটি পাবে । কোন শ্রমিকের 
কোন সস্তান অন্মালে এককালীন 
৩৯ টাকা পাওয়া বাধে । এই সুযোগ 
স্থবিধাগুলো সরকার প্রদত্ত রাস্যবীমা 
পরিকল্পনা বিধি অনথারী লিপিবন্ধ। 

কয়েকটি কারখানার একত্রিত 
শ্রমিক সমাজের জন্তক একটি করে 
আঞ্চলিক কার্যালয় (লোকাল অফিস)। 
আইন অনুযায়ী +৫০ জন শ্রমিক প্রতি 
একজন করে চিকিৎসক (প্যানেল 
ডাক্তার ) কয়েকটি লোকাল অক্ষসা- 
লয়ে একটা করে মেডিকেল রেফারী 
অফিস। এগুলো সবই প্রথম থেকে 
কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত । যেমন 
পার-১ পার-২ পার-৩ ইত্যাদি । 
কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে এক একটি 
বিশেষ জব কেন্দ্র! হাঁসপাতালও 
কয়েকটি করা হয়েছে। বেশ শেরশাহী 
ব্যবস্থা! 

রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার 
একই পরিকল্পনার প্রতি যমজ 
ভাইয়ের যত নিবিড় ভাবে যুক্ত । 
এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে একদা এক 
বৃদ্ধ শ্রমিকের কথা মনে পড়ে যায়। 
তিনি বলেছিলেন, “কেন্দ্রীয় সরকারের, 


ওরসে রাজ্য সরকারের গর্ভে ই এস: 


আই-এর ।জন্ম।» আমি জানিনা 
এর সত্যাসত্য। সেই বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে 
'এই নিন্দাবাদ করেছিলেন কিনা 
তাও জানি না। তবে রাজ্য 
সরকার ও কেন্ত্রীয় সরকার যুগপৎ 
দায়িত্ব বহন করছে এই রাজ্যবীমা 
পরিকল্পনার। যেমন প্যানেল 
ডাক্তারদের পারিশ্রমিক বহন করে 
রাজ্য সরকার। শ্রমিকদের ওযুধও 
চিকিৎসার খরচ বহন করে: রাজ্যা- 
সরকার হাসপাতাল পরিচালনার 
দায়িত্ব রাজ্যসরকারে | বিশেষজ্ঞদের 
পরিশ্রমিক বহন করে রাজ্যসরকার ৷ 
আবার , লোকাল অফিসের সমস্ত 
কর্মচারীদের (ম্যানেজার 
সমেত.) বেতন বহন করে 
কেন্দ্রীয় সরকার। শ্রমিকরা অন্তস্থ 
থাকাকালীন ছুটির বেতন দেয় 
কেন্দ্রীয় সরকার । মেডিকেল রেফা- 
রীদের বেতন দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 
শ্রমিকের (দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে) 
অক্ষমতা জনিত ক্ষতিপূরণ দেয় 
কেন্দ্রীয় সরকার । এই ভাবে ছুই 
সরকারের মিলিত চেষ্টায় রাজ্যবীমা 
পরিকল্পনা দিনে দিনে বাড়ে যেন 


কালকেতু ! 
শ্রমিক অশিক্ষিত। বোঝেনা 
নিজেদের সুধস্বিধে। কোন কিছু 


ব্যাপারে সোরগোল তুললেই হল। 


Ll 


দর্পণ 


শ্রমিকরা চায় না সামগ্রিক মঙ্গল । 
শ্বার্পরের মত নিক্ষস্ব স্রধ-স্থবিধা 


ভোগ করতে ব্যাগ্র। সরকারী 


প্রচেষ্টাতে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই 
কোন দলের প্রতি । তবু সেই শ্রমিক- 
দের কথাই লিখছি। কারণ শ্রমিক 
সম্বন্ধে উক্তিগুলি আমার নয়, কোন 
একজন শ্রমকদরদী (?) দায়িত্ব- 
শীল নেতার উক্তি। সাধারণ 
শ্রমিক সমাজের প্রতি বাজ্যবীমার 
প্রেমের বহরটী জানানো নিতান্তই 
দরকার । কেননা শ্রমিকের সঙ্গে 
রাজ্য বীমা পরিকল্পনা প্রেমটা 
শ্রমিকদরদী নেতাদের জানাব কথা 


নয়, কারণ তারা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, 


নেতা, তারা গুরুজ্ঞন। কি করে স্বচক্ষে 
দেখে এই প্রেমের বাডবাভন্ত। 
সরকারও পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই 
বলতে পারে না। সরকার একেবারে 


বোবা, কারণ পরিকল্পনা তার বড় 


আপন জন । 
প্যানেল ভাক্তাররা কোন কালে 


হয়ত ডাক্তার ছিলেন এখন তাবা 


নির্ভেজাল কেরাণী। বোগী যাওয়া 
মাত্র জিগেস করেন কতদিন ছুটি চাট | 
রোগী বলে, ভাক্তারবাবূরা ছুটির 
সার্টিফিকেট লেখেন। কি 'রোগ 
রোগীর-_তা” জানার দরকার নেই। 
ওষুধ চাইলেই ভাক্তারবাবু বেশ হালি 
হাসি ভাবে প্রেসক্রিপসন লিখে দেন। 
রোগী চলে যাবার সময় কাছে ডেকে 
বলেন বেশ চুপিসারে, ৩লং যে বড়ি- 
গুলো লিখেছি ওগুলো আমাকে 
দিয়ে যাবেন। ডাক্তারবাবু অসুস্থ 
রোগীদের বাড়ী যেতে চান না। নানা 
অজ্তহাত দেখান কারণ শ্রমিকদের 
ডাক্তার হলেও ডাক্তার তো! আর 
রোগী 'একজন শ্রমিক ।. কাজেই 
কি করে' শ্রমিকের বাড়ী যাওয়া 
চলে! কোন প্যানেল ভাক্তার হয়ত 
ই, এস. আই. স্কীমে আইনতঃ বরখাস্ত 
তবু তিনি ছুটি দিয়ে ষাচ্ছেন। 
কিন্তু ওষুধ দিতে পারছেন না। এ 


' সম্বন্ধে পরিকল্পনা সম্পকিত রাজ্য 


দগ্তুরে খোঁজ নিলে জানা যাবে; 
দপ্তর জানে যে ডাক্তার বরখাস্ত সেই 
কারণে ওষুধ দেবার অধিকার তার 
নেই। দপ্যরই নিষেধনামা জারী 
করেছে। কিন্ত যেই কেন্দ্রীয় দগুরে 
খোজ নিতে গেলেন, দণ্তর হতবাক । 
তারা তো জানে না ডাক্তারের কি 
অপরাধ? কেন বরখাস্ত ? তারা তো 
ছুটি দেবার অধিকার হরণ করেনি। কোন 
ডাক্তার হয়ত উচ্চশিক্ষার অন্ত বহি- 
ভারতে চলে গেছেন । তার চিকিৎ- 
সার আওতায় যে ৭৫০ শ্রমিক রোগী, 
ভারা অন্ত একজন প্যানেল ভাক্তারের 
আওতাভুক্ত হয়। তখন সেই ভাক্তা- 


রের রোগীর সংখ্যা দীড়ায় ১৫০০1 ' 


কোন স্ু্থমতিস্ক' ব্যক্তির পক্ষে এটা 


একটা চিন্তার ব্যাপার *কি করে 


একজন ডাক্তার ১৫০০ রোগী দেখে? 


কেনই বা নতুন ডাক্তার নিযুক্ত করা 


1 শ্যক্রবার ৩০ধ্ণি অক্টোবর" ১৯৭০ 


হয় না? প্যানেল ডাক্তাররা ই, এস. 
আই সংক্রান্ত ফরমারবিতে রোগীর সম্বন্ধে 
প্রযোজনীয় তথ্যাদি (লেখা আইনত 
হলেও ) সচরাচর লেখেন না। ভূত্ত- 
ভোগী ই এস. আই কর্মচারীরা এ 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এর ফোন 
প্রতিকার নেই। 

মেডিকেল রেফারী সম্বন্ধে কিছু 
লিখতে হলে প্রথমেই তাকে ভগবানের 
সমপর্ধায়ে ফেলা যায়! রেশ কয়েক- 
শত প্যানেল ডাক্তার তার অধীনস্থ । 
কাজেই রোগীর সংখ্যাও কয়েক 
হাজার। তবুও ডাক্তার সাহেবের { 
(মেডিকেল রেফারীর ) কোন ভ্রুক্ষেপ 
নেই। সপ্তাহে মাত্র তিন দিন রোগী 
দেখেন । কয়েক শত রোগী 
(রোগী দেখার দিনগুলিতে ) হাডি 
হয় সকাল ৮৯ টাব মধ্যে। রেফারী 
সাহেব আসেন বেলা ১টায়। প্রতিটি 
মিনিটে একটি করে রোগী দেখে 
ঝামেলা হাটান। সাহেবের কার্ষ- 
কারিতা দেখলে মনে হয় না ডাক্তারটি 
একজন চটপটে কেরাদী। নানা 
রিপোর্ট দেখেন, নানান রিপোর্ট 
লেখেন এবং আর-এম১ ৫ এতে ওনং ৭ 
কুজে দাগ মেরে দেন। রোগীরা ছুটি- 
যঞ্তরের নির্দেশ পেয়ে মনের আনন্দে ' 
চলে যায়। সব চাইতে মজা হল, 
আর-এম, ২ বলে যে পোষ্টকার্ড টা! ; 
মেডিকেল রেফারী পাঠান রোগীর 
ঠিকানায়, আসলে সেটা আসে 
লোকাল অফিস থেকে । মেডিকেল! 
রেফারী এর বিন্দুবিসর্গ জানেন না। 
তাহলে তিনি এত রোগীকে একদিনে 
হাঞ্জির হতে আদেশ করতেন না। 
অবশ্য এই ভাবেই চলে আলছে'।, 


এবার আসি বিশেষজ্ঞদের দরজায় 
বিশেষজ্ঞরা স্বর্গের দেবতা । তারা 
সবনত্র বসেন না। সমগ্র বাংলাদেশ 
ভুড়ে ১০1১২ জায়গার তারা বিরাজ 
করেন। বিভিন্ন দরজায় বিভিন্ন 
নিয়ম। কোথাও সপ্তাহে একদিন। 


' কোথাও সপ্তাহে দুই দিন আবার 


কোথাও সপ্তাহে তিন দিন, অবস্ত ১ 
এসব রোগ হিসাঁবে। কোন বিশেষজ্ঞ 
আবার কুড়িটার বেশী দেখেন না। 
কেউ আবার ম্টার পর ফরম জমা 
দিলে দেখেন নাষদিও তিনি বা তারা । 
আসেন বেলা ২টা বা ওটায়। কোন 
কোন স্থানের বিশেষজ্ঞর! নিজেরা 
রোগী দেখাকে অপমান বোধ করেন 
কাঁজেই সেখানে পড়্‌য়া ডাক্তারদের 
(মেডিকেল ট্রডেন্ট) দ্বারা রোগী 
দেখানো হয়, বিশেষজ্ররা কেবল সাক্ষর 
করে দায়মুক্ত হন। যেকোন রোগী 
আবার যে কোন বিশেষজ্ঞ দ্বার 
দেখাতে পারবেন না। .নিজন্ব প্যানেল 
ডাক্তার জানিয়ে দেবেন রোগীকে 
কোন বিষেশজ্ দেখাবার জন্য কোথায় 
যেতে হবে। তা সে ষত দুরত্বই । 
হোক না কেন, যত বায়বহুলই হোক 
(শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় ) 











দপর্প ॥ শ;রবার)৩০শে অক্টোবর 


দেশে এমন এক সময় আসে যখন 
দশের যেকোন জায়গাতে হাত বাথ 
সঙ্কটের উত্তাপে হাত পুড়ে ষায়। 
ৰ্থাৎ ষেকোন ভাবনা নিয়ে এগোতে 
সঙ্কটের মিছিল চোখে পড়ে। 


প্রশাসনের ; আবার কেউ বলবেন 
সঙ্কট__ শক্তির, আত্মার, সত্যের । 
এক্ষেত্রে কোন সম্কটকেই যেমন বিচ্ছিন্ন 
করে দেখবার নয়, তেমনি সঙ্কট সমা- 
, ধানের পথকেও বিচ্ছিন্ন করে দেখবার 
১ নয়। পৃথিবীতে সঙ্কট সমাধানের 
এক জায়গাতেই নিহিত 
, তা হলো আত্মশক্তির উদ্বোধন। 
ও একথাই আজকে অনেকের মনে 
বতাস্ত্রিকতার পরিচয়বাহী | কিন্ত 
নিশ্চিত জানি আমাদের দেশে 
ধারা ভারতপথিক হিসেবে জন্মলাভ 
করেছেন, তাঁরা আমৃত্যু এই শিক্ষা 
দিয়েছেন! রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ 
আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমা- 
দের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে আমাদের 
লড়াই অবান্তবের সঙ্গে। সেই আমা 
‘দের চারিদ্রিকে ভেদ এনেছে, সেই 
ন্মামাদের কাধের উপরের পরবশতাকে 
চড়িয়ে দিয়েছে_সেই আমাদের এত 
'দূব অন্ধ করে দিয়েছে যে যখন চীৎকার 
_ শবে ঢেলাকে গাল পেড়ে গলা ভাঙড়ি 
ন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয়, 
ধ্য বলে তাকেই আমাদের 
বাস্তভিটে দেবত্র করে ছেড়ে 
্ৈছি। ঢেলার দিকে তাকালে 
।আমাদের পরিজ্জীণের আশা থাকে না; 
কেননা জগতে ঢেলা অসংখ্য, ঢেল! 
পথে ঘাটে, ঢেলা একটা ফুরোলে 
হাজারটা আসে--কিস্ত ভূত একটা । 
সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে 
ঢেলাগুলে| পায়ে পড়ে থাকে, গায়ে 
পড়ে না। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন 
প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত 
প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় 
এসেছে, শুধু ক$ ছিরে নয়, চিন্তা দিয়ে, 
কর্ম দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি 
ব্যবহার দিয়ে।_এ ভূতটাই হচ্ছে 
আমাদের আত্মার বিকৃত অংশ। 
আমাদের প্রবৃত্তির দাসত্বকে নিমৃ'ি 
ক'রে আত্মার এ বিকৃতিকে খোচাতে 
হবে। 
॥' বাংলা দেশের মানুষ আজ জীবন 
সংশয়ের মাঝে দাড়িয়ে বলছেন: যা 
হবার তা হয়ে বাক, অস্ততঃ একটু 
শান্তিতে বাচি। আমাদের আত্মার 
সংশয়টিও এখানে নিহিত । আমরা 
যা হবার হতে দিতে পারি না। 
শাস্তির লোভে আমরা শিশুর 
ত রাইফেল গুঁজে দিতে পারি না। 
আগে আমাদের ভাবতে হবে 
র মুক্তির আস্তম রহস্ত কোথায় 
নো আছে। : মৈত্রীর মধ্যেই 
সভ্যতার ক্রমবিবর্তন সম্ভব । অতএব 
মৈত্রীর সাধনাই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় । সাধনার এই দিকটিকে 
আমরা কোন দিনই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
করিনি। ফলতঃ আমাদের আজ 














১৯৭০ 


নেততের 


ভবেশ 


এই দ্বশ!। স্বাধীনতা-উত্তর দেশে 
এমন কোন নেতার সন্ধান আমরা 
আজো পাইনি, যিনি স্বদেশের আত্মায় 
বিকশিত হয়ে স্বদেশনিষ্ঠ | 

মানুষ, এক জায়গায় অস্তত: আশ্রয়ন 
পেতে চায়) যেখানে তার কর্ম চিন্তা 
সমস্তই গতি পাবে। দেশের ছুর্গতির 
উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়, অনেক 
দেওয়া যায় আমাদের হীনতার পরিচয় 
এমন কি সে কারণে কাউকে না 
কাউকে বুক ফুলিয়ে নিন্দে করা যায় । 
কিন্তু সমাধান এমন ভাবে আসে না। 

একবার শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভেবে 
দেখা যাক। সেধানে প্রতিনিয়ত 
হাজামা, পুলিশের গুলি লেগেই আছে। 
আমাদের বিক্ষোভের কারণ__-একদল 
স্কুলে পড়তে পারছে; আর একদল 
পারছে না। তাই বলে যারা স্কুলে 
পড়তে পারছে, ভাটের শিক্ষা তো 
আর ফেলে দেবার নয়। তাদের নিষ্ঠা 
তাদের শ্রম কি আর দেশের কাজে 
লাগবে না? এমন কি বিপ্লবের কাজে। 
শিশুর সংগে শিশুর ঈর্যার লড়াই হয়, 
অপরে তাই চেয়ে দেখে। বুদ্ধি 
ঝলমল অত্যাধুনিক নেতারা এমন 
হিংশ্রতার প্রশ্রয় দিলেন, মানুষের 
দুর্দশা আরে! বেড়ে চললো | 

যার! ভাবছেন, মাম্ষের মোহ 
কাটেনি, তাদের প্রাণের সংশয় 
জেগেছে, তারা ক্রমশ ভীত হয়ে 
পড়ছে তাঁদের ভাবনায় আমার কোন 
বিশ্বাস নেই। ইতিহাসে এমন উদ্রা 
হরণ মেলে নি ঘেদিন মামুষ প্রাণের 
সংশয় নিয়ে পিছিয়ে থেকেছে। 
মাঙ্গযের মনে ধে সংশয় জেগেছে, তা 
হোল একালের অস্তঃসারশৃন্ত নেতৃত্বে 
সংশয় । বার বার দেখা গেছে একা- 
লের নেতাদের কলঙ্কিত মুখোশ খুলে 
পড়েছে । সেই অভিজ্ঞতাতেই মামুষের 
সংশয় বেড়েছে । 

কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি 
মনীষীদের যুক্তিতে মসীলেপনের 
প্রতিবাদে বাংলার কিছু বৃদ্ধিভীবী ও 
রাজনৈতিক মঞ্চের প্রতিনিধিস্থানীয় 
বাক্তিবৃন্দ যহাপুরুষের পাদদেশে সভা 
করলেন। আমরা সেই প্রতিনিধিদেরই 
দেখেছি কখনো কখনো নিজ প্রয়োক্সনে 
ছাত্রশক্রির শুভবুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত 
করেছেন! আবার অপর দিকে 
প্রগতির মুখোশধারী কোন কোন 
নেতা উক্ত ক্রিয্নাকলাপের নিন্দা কবে 
জনসাধারণের আস্থা ভাত্রন হতে 
চেয়েছেন । 

মুক্তির জন্যে যখন ঘ্বপার মন্ত্র 
উচ্চারণ করতে হয়, তখন.সেই দ্বণা- 


টুকুই রক্তের মধ্যে সচল থাকে, তাকে - 
কিছুতেই কাটিয়ে ওঠা যায় না। যতই 


' শান্তিপূৰ্ণ বিপ্নবোত্তর পরিস্থিতি আম্ুক 
না কেন, সেখানেও ঘৃণার বিনিময়ে 
খুশাই জাগবে। দারিজ্যের জন্য 


সংকট 


দাশ 

সংগ্রাম করতে গিয়ে যখন মনের এঁশ্বধ 
কমে আসে; তখন বুঝতে হবে দারিদ্য 
আক্রান্ত হতে চলেছে। রামমোহন 
থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 
সকলেই মনের বিস্তৃতিকে সার্বভৌম 
উৎসাহে সচল রাখবার জন্য অ'হ্বান 
জ্বানিয়েছেন। “লোকে ঘখন দরিজ্ত 
হয়, তখন বাইরের দিকে গৌরব খুঁজে 
বেড়ায়, তখন কথা বলে গৌরব করতে 
চায়, তখন পৃ'থির শ্লোক খুঁটে খুঁটে 
গৌরবের মালমশল! ভর্রস্তূপ থেকে 
সঞ্চয় করতে থাকে, এমন করে সত্যের 
ব্যবহার থেকে দূরে রেখে যদি গলার 
জোরে পুরাতন গৌববের বড়াই 
করতে বসি তবে আমাদের ধিক। 
অহঙ্কার করবার অন্তে সত্যের ব্যবহার 
সতোর অবমাননা! । আমার মনের 


একান্ত প্রার্থনা এই যে সত্যবাণীকে , 


কাধে ঝুলিয়ে জয়ঢাক করে তাকে ষেন 
বাজিয়ে না বেড়াই, বাইরের লোককে 


রাজ্য বীম৷ 


! লী 


চমক লাগানর জন্যে ষেন তাকে অলঙ্কার 


' মাত্র না করি, যেন নিজেরই একাস্ত 


আস্তরিক প্রয়োজনের জন্তেই তার 
সম্মান ও সাধনা করতে পারি।” 
[রশীন্দ্রশাথ £ কালাস্তর ] দুঃখের 
বিষয় বর্তমানে আমাদের দেশের 
মেতাদের চরিত্রে এমন কোন সত্যের 
ইঙ্গিত নেই । তাদের “পলিটিক্যাল 
আত্মুপরিচয়ের* ক্ষুধাটাই সবচাইতে 
বড়। 

অনেক নেতাই আজকাল জমান 
বদলের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। 
তার! দেয়ালে দেয়ালে লিখে বেড়া- 
চ্ছেন 5 এ জমানা চলবে না, নয়া 
অমানা চাই ! খুব ভাল কথা৷ কিন্ত 
রাঙ্নৈতিক পালাবদলের অন্য আপন 
চিন্তাশক্তিকে স্থবির কবে দিয়ে দেশের 
মনীষীদের অনহেল1 করবার মন্ত্র যদি 
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তবে দেশের 
মানুধ নিষ্ঠ'র আত্মদ্মর্পণের গ্লানি নিয়ে 
পিছিয়ে থাকতে বাধ্য । দেশের কাছে 
দেশের মুক্তির মন্ত্র না পেলে শুধুমাত্র 
ভিন্দেশী বাক্‌সর্বস্বতা দিয়ে তাকে 
জাগানো যায় না বলেই সে 


পরিকল্পনা 


(৬্ঞ পৃষ্ঠার পর) 


না কেন, যেমন হালিশহরের ই, এস, 
আই রোগীকে যেতে হয়__কল্যাণী, 
কামারহাটী, শিয়ালদহ, এই সব 
ছাড়িয়ে কারমাইকেল হাসপাতালে, 
ঘদিও ওই সব স্থানে বিশেষজ্ঞ আছে। 

শেষ পর্যায়ে। হাসপাতাল । বিরাট 
বিরাট বাড়ী_ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! 
দেখলে মনে হয় সত্যি আমরা কোন 
পাশ্চাত্য দেশের হাসপাভাল দেখছি । 
কিন্তু হাসপাতালের ভেতরে ঢুকলে 
দেখা যাবে মাত্র ৩৪ জন ডাক্তার । 
নাসের সংখ্যাও অল্প। বিশেষ কোন 
ওষুধ নেই, অস্ত্রোপচারের বা! অল্তান্ত 
চিকিৎসার অন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
কিছুই নেই। রোগীর সংখ্যাও বেশী 
নয়। সারা হাসপাতাল জুড়ে বিরাট 
আড্ডাখার্না। রোগীরা খোসগন্পে 
মে তে ছে। ওয়ার্ড বয়রা 
ইচ্ছামত হালিঠাট্টরা মস্করা করছে। 
কোথাও ডাক্তাররাও ব্যস্ত গল্পে। 
নাসরাও হয় গল্প করছে নিজেদের 
ভেতর, নয় কোয়াটারে চলে গেছে। 
কোন আইন নেই শৃঙ্খলা নেই। 
ই, এস, আই হাসপাতাল সত্যি মন্ার 
রাজ্য! 

যে সব বোগী হাঁটতে পারে না, 
মেডিকেল বেফারীর কাছে যেতে হলে 
মটরগাড়ী ভাডা করতে হয়। বিপুল 
খরচ কিন্তু সরকার মাইল প্রতি ২৫ পঃ 
রিকস! ভাড়া দেবেন। যেন এখনও 
সেই শায়েস্তা খার আমল | শ্রমিক- 
দের মটর গাড়ী চড়াও বর্তমান সর- 
কারের কাছে অপরাধ ! ' 
,  যখুন কোন প্যানেল ডাক্তার কোন 
ই, এস, আই রোগীকে ৩* মাইল দুরে 
কোন বিশেষজ্ঞ কাছে যেতে আদেশ 
করেন রোগী যায় নিজের পয়সা 


খরচ করে, বিশেষজ্ঞর অন্ত সারাদিন 
কাটাতে হয়, কান্জেই প্রচুর অর্থ বায় 


হয়, কিন্তু সরকার সেই ব্যয়ভার বহন 
করে না। 


শ্রমিকদের (ই, এস, আই ভুক্ত ) 
জন্য যে সব স্থষোগ সুবিধার কথা 
সরকার কর্তৃক প্রচার করা হয়েছে 
আইনত সে সব সুযোগ স্থবিধা শ্রমি- 
কেরা পাবে বলে সরকার নানা ভাবে 
ঘোষণা করেছে । কিন্তু শ্রমিকেবা 
কি সেই সব স্থবিধা সুযোগ পায়? 
চশমাও দেওয়া হয় না। দাতও 
বীখিয়ে দেওয়া হয় নী। সন্তানের জন্ম 
হলে শ্রমিক এককালীন ধার্য অর্থও 
পায় না । এমন কি ভাল চিকিৎসা ভাল 
ওযুধাদি শ্রমিকরা কিছু পায় না। 

প্যানেল ডাক্তারের কাছে লোকাল 
অফিসে রেফাবীর দপ্তরে হাস- 
পাতালে বিশেষজ্ঞর দরবারে সর্বত্রই 
শ্রমিককর্মচাবীরা শিয়াল কুকুরের মত 
ব্যবহার পায় / এর কারণ কি? কে 
এর প্রতিকার করবে? 

বিনা প্রতিবাদে ই, এস, আই 
ভুক্ত হয়ে শ্রমিকেরা কি অন্যায় 
করেছে? শ্রমিকর1 প্রতিসপ্তাহে ব! 
মাসে চাঁদা দিয়ে কি অন্যায় করেছে? 
শ্রমিকদের অস্থধ কর] বা দুর্ঘটনা ঘটা 


“কি অন্যায় ? তবে কেন সরকারের 


এই প্রহসন ? এই কি শ্রমিকদরদী 
সরকার ?+-কে এর জবাব দেবে? 
কি ভাবে এই সব পদ্ধতির আমূল 
পরিবর্তন হবে? দেশবরেণ্য শ্রমিক- 
দরদী নেতারা আজ কোথায় ? 
সরকারী অফিস ছুটি--গ্র্যাণ্ড লেন 
আর গণেশ এভূম্য। কেন্দ্রীয় সর 
কারের অফিস ও রাজ্য সরকারের 
অফিস। আপনি ধান কোন ব্যাপার 


৪ সাধ ঃ 


এই পলিটিক্যাল আত্মপরিচয়ের 
নেশাকে দুরবর্তী করে স্ব্দেশনিষ্ঠ 
নেতার সন্ধানে ব্যাপৃত। "পলিটিক্স 
ইকনমিকস্‌ -এর বাইরেও আমাদের 
গৌরব-লোক আছে, একথা যদি 
আমরা জানি তবেই সেইখানেই 
আমাদের ভবিষ্যতকে আমরা সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো । বিশ্বীস- 
হীনের মতো নিজের সত্যে অশ্রন্ধা 
করে হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশকুন্থম 
চাষ করবার চেষ্টা করলে ফল পাবন।।* 

আজকের এই বিপ্লবী চোরা 
বালির উপর দাড়িয়ে এসব কথা 
অনেকের মনেই হাসির উদ্রেক করবে। 
কিন্ত আমরা আনি যে, এই কথা 
কিংবা সহজ কথাটাই রক্তের মধ্যে 
সচল করে তুলতে পারলে কাজ: 
অনেক এগিয়ে যায়। দেশে আজ 
নেতৃত্বের সঙ্কট দেখ! দিয়েছে সত্যি 
কিন্তু তা ভেবে এতটুকু বিপন্ন বোধ 
করি না এই কারণে, নির্মম অভি- 
জ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ একদিন 
নিছের সম্মান লাভ করবেই । 


নিয়ে দেখবেন, গ্র্যাণ্ড লেন করছে 
গণেশ এ ভূঙ্গ্যকে, গণেশ এভুন্থার 
এভূঙ্য গালাগালি, গালাগালি , 


করছে গ্র্যাণ্ড লেনকে। ছুটি অফিসে ”* 
প্রচুর অফিসারদের ভীড়, যে কোন 


, শ্রমিক-রোগীদের সঙ্গে দেখা করতে 


কখনও গররাজী নয়। কিন্তু কারুরই 
অফিসে আসার নির্দিষ্ট কোন সময় 
নেই। রোগীদের অতাব-অভিযোগ- 
অন্থরোধ-দাবী সবই মনোষোগ দিয়ে 
তারা শোনেন। কিন্তু কার্যত: কিছুই 
হয়না। কোন রোগীর মেডিকেল 
বোর্ড করানো প্রম্মোজন হলে, রোগীকে 
অপেক্ষা করতে হয় বেশ কয়েক মাস 
যাবৎ । প্রথম প্রথম বোর্ডের ধার্য 
অর্থ এককালীন দেওয়া তত, তাতে 
রোগীরা লাভবান হত । কিন্ত এখানেও 
সেই ক্রেদাক্ত রাজনীতি । রোগীরা 
শ্রথিক কর্মচারী, তারা কেন এককালীন 
টাক! পাবে, ষদি তারা সেই টাকার 
সাহায্যে নিজেদের অবস্থার উন্নতি 
করে? কখনই তা হতে দেওয়া 
উচিত নয়। সরকারের সজাগ দৃষ্টি 
সকল দরদী শ্রমিক নেতা এ বিষয়ে 
অন্ধ। কাজেই প্রাপ্য অর্থটা মাসিক 
বৃত্তি হিসাবে কিছু কিছু ভারে দেওয়া 
হয়। এটা কি সরকারের দান? 
এই বোর্ডের ব্যাপারে কিছু জনশ্রুতি 
আছে যে বোর্ডের নিযুক্ত ডাক্তার 
সাহেবরা কিছু কিছু উৎকোচ গ্রহণ 
করে থাকেন টাকার অক্কটা বাড়াবার 
জন্য । 'জানি না সত্য কিনা। তবে 
যা রটে ভার কিছুট] বটে। 

কখনও ই, এস, আই ডাক্তারের 
বা হাসপাতালের নির্দেশে রোগীকে 
উত্তম চিকিৎসার অন্ত ই, এস, আই 
বহিভূ্ত হাসপাতালে ভত্তি হতে হয়। 
রোগীকেই সব খরচ করতে হয়। 
পরে ই, এস, আই কতৃপক্ষ সেই সব 
খবচের টাকা রোগীকে ফেরৎ দিয়ে 
দেন. কিন্ত যারা ফেরৎ পান তারাই 
বলেন সমুদয় টাকা ফেরত পেতে বছর 
পাঁচেক সময় লাগে, "এবং যে পরিমাণ 
অর্থ ব্যয় হয়, তার হিসাব নাকি 
চিকিৎমা সংক্রান্ত খরচের বিগুণ ৷ 
শ্রথিক-কর্মচারীদের এই ব্যয়ভার কে 
বহন করবেন 1 


_ নকশালপদ্থ আন্দোলন প্রসঙ্গে 


তবে স্কুল কলেজ. আক্রমণ নিশ্চয়ই 
কৃষি বিপ্লব নয়। উপার-উন্ত প্রব- 
দ্ধের লেখক মহাশয় কি জ্কুল- 


কলেজ ধ্বংস করাকে কৃঁি-বিশ্লব 
* বলবেন ? 
নকশালপন্ধীদের সঙ্গে যে 


সংঘষগ্ছিলি হচ্ছে তার আঁধকাংশই' 
শস্য পি এম-এর সঙ্গে। আমার 
জিজ্ঞাস্য সি পি এমই কি তাদের 
একমার চরম শ্রেণীশন্ু? কিন্তু 
আমরা জানি সি পি এম অপেক্ষা ' 


চরম প্রাতীক্লয়াশীল' দল কংগ্রেস, ' 


জনসঞ্ঘ, স্বতল্ল, বাংলা কংগ্রেস, 
সি পি আই। 


সঙ্গে হচ্ছে কেন?, আমার কোন 
একজন নকশাল সমর্থক বন্ধু 
, বলেছিলেন যে, যেহেতু নকশালী- 
"দের অধিকাংশই সি পি এম থেকে, 
বোঁরয়নে এসেছে সেই হেতু নাকি 
, ধস পি এম-এর প্রতি ওদের এত 
রাগ! যাঁদ তাই হয় তবে তা কিন্তু 
মাও সে; তুং-এর' আদর্শে বিশ্বাসী 
কোন দলের পক্ষে য্বান্তসঙ্গাত কারণ- 
নয়। বাঁকুড়ায় যাঁদও নকশালশ' 


{বিপ্লব 
রোধ করা বায় না ও যাবে না।' 


সংঘর্ষগুলো ওদের ' 
' সঙ্গে না হয়ে একা সি পি এম-এর , 


কিন্তু নার ভাইদের নিকট 
আমার প্রশ্ন যদি দেওয়ালের লিখন 
মুছে বিশ্লব রোধ না.করা যায় 
তবে কি গান্ধীবাজীর ফটো ও বই ' 
পড়িয়ে গান্ধীবাদকে নম্ট করা 
যাবে? “স্কুল-কলেজ আক্রমণ করে ' 


-. কি পীজবাদকে উৎপার্টিত করা 


জন্য বিভিন্ন দেশে 'বাভল্ন যুগে 
কত শ্রমিক কত যুবক প্রাণ দিয়েছে । 
আমাদের দেশ মাতাঁজ্গন”: হাজরা 
প্রভৃতি প্যীলশের গাল খেয়েও 


জাতীয় পতাকা বুকে আঁকড়ে ধরে . 


আজ আমরা খবরের, কাগজের 


- পাতায় দেখতে ' পাচ্ছ নকশাল- 


পন্ধীরা অমুক স্কুল বা কলেজে - 


, লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়ে পালি- 


য়েছে এবং পরে প্যালশ সোঁটকে . 


- দম্ভ ভরে নামিয়ে দিচ্ছে। সেখানে . 


কোন নকশালপন্থী বন্ধ এগিয়ে 
যান না পীলশের এই গর্বোদ্ধত 
আচরণের মোকাবিলা করতে। লাল 
পতাকা শ্রমিকের বুকের রক্ধে রাঞ্জত 


তার সম্মান নকশালী ভাইয়েরা শেষ 


কমই 
নকসালপন্থধ তথা সস পি আই 


চেয়ারম্যান” “মাও সে তুং 
জিও” এ্নকশালবাড়ী জিন্দাবাদ” 
এসশস্ত কৃ্ষাবপ্নব জিন্দাবাদ” 
ইত্যাদি শ্লোগানগা। জনাপ্রয় হয়ে 
উঠছে। শোষকশ্রেণীর দল এদের 


ধবপ্লবী মেজাজ লক্ষ্য করে তাদের 


' পোষা ঠ্যাঙাড়ে বাহনী "দিয়ে 


এদের উপর অমান্দমূষক অত্যাচার 


- করে চলেছে, প্ক্ষন্তেরে এরা তত 


মরীয়া ও হিংস্র হয়ে উঠছে। বিপ্লব 


ক এবং কেমন করে তা করতে হয়: 


আমরা প্রাতাঁদন স৷ পি আই (এম 
এল) কর্তৃক লক্ষ্য করাছ। ' এদের 
মধ্যে অনেকেই সাচ্চা িস্লবী 


. আছে, যারা তাদের অমূল্য জীব- 


নকে ত্যাগ করে বিপ্লবী কার্যে 


অংশ গ্রহণ করছেন। এরা নিশ্চয়ই 


দেশবাসীর আশীর্বাদ ভাজন 


যুগ বগা: 
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“নকশালপন্থ আন্দোলন প্রসঙ্গেঃ 
2৮5 
না বন্দুকের নল £ কালিদাস 


হবেন। বাংলা দেশে EE 


অন্যায়ের 'বিরদম্ধে 

আন্দোলন প্রথমে দেখা গেছে, এখ- 
নও বোধ কার তার কোন ন্ট 
নেই। নকসাল বাড়ার - আন্দো- 
লন.আজ সারা ভারতব্যাপী শ্রামক, 
কৃষক, মধ্যাবন্ত, যুব, ছাত্রের মধ্যে 


প্রভাব বিস্তার করেছে। ভাঁব-. 
.ষ্যতে এর প্রভাব আরো বেড়ে 
যাবে ষাঁদ নকস্মলপন্থীরা শোষক- 


শ্রেণীর শান্তকে বড়োকরে না দেখে, 
ধৈর্য ধরে জনগণকে বিপ্লবী 
য়ের ন্যায় সশস্ম আন্দোলনকে 
আরো তশব্র গাঁততে চালিয়ে "নিয়ে 
যান। তাহলে তাদের জয়ও 'নাশ্চিত। 


এ 'দিনাট আগতপ্রায়, স্মমনের এ .. 


মেহনত, নিপীড়িত মান্ষ তাঁকয়ে 
আচ্ছে। 'তখন তারা ভারতবর্ষকে 
চীনের ন্যায় সাম্যবাদ, শোষণহখন 
রাষ্ট্র হিসেবে তৈরী করবে। 


জাঁনসেয় দত্ত. 


আপনার সম্পাঁদত পত্রিকার 
তোঁত্তারশ সংখ্যায় প্রক্মাশত দুইটি 
প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার কিছ বন্তব্য 
আছে! প্রবন্ধ দি হচ্ছে_ (এক) 





' প্রবন্ধকারদ্বয় স্বীয় মতে 


দৃঢ় আস্থাশীল এবং স্বীয় মত- - 


সমহকে গভীরভাবে, ভালবাসেন, 
কাজে কাজেই আবেগবন্যায় সেগ- 
লোকে য্যান্তর "ভিত্তিতে প্রাতীষ্ঠত 
করতে " অক্ষম। 'সাঁড়ভাঙা 
অঙ্কের ধাপ থেকে তাড়াহুড়ো করে 
কতক খাপ বাদ .দিয়ে সমাধানে 
পৌঁছাতে গেলে ভুল স্বাভাবিক।- 


 বাস্মদ্বেবাবু শিক্ষাব্যবস্থার 


গলাঁতর জন্যে বেচারা মাষ্টার 
মশইদের দায়ী করেছেন। তাঁর 
মতে নকশাল সশস্ল হামলার 
মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে এই 
মনের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন! 


ফাটাতে ফাটাতে চেয়ার টৌবল 
পালিয়ে গিয়ে এই যে বি'লব করছে 


তা মাষ্টার মশাইদের অপরাধী , 


প্রমাণ করেছে। যাদবপুর গি*ব- 
বিদ্যালয়ে দুদিন. আগে যারা হামলা 
















করলো, পরাক্ষ্য বন্ধ করতে, তারা, 
দটন-এজার, স্কুলের দরজা 
যান আর নেতারাও ছাল নয়। 


গের এক পক্ষ। 
যুক্ত যাঁদও বহুবার প্রকাশ্যে উচ্চা- 
'রিত, তান উল্লেখ করে খম্ডান 
ন । শতকরা হিসাব তুলে ফরাসী 
দেশের ও ভারতবর্ষের, উদাহরণ 
দিয়ে যান্ত প্রাতষ্ঠা' করতে প্রয়াসী 4 
হয়েছেন। 

এই শতকরা হিসাব সন্ধে 
একটা গল্প বলে শেষ" করব 
যুদ্ধের সময় কোনো স্থানে 
বলিক এক কোম্পানী অবস্থান 
ছিল তাতে .আঁফসার বাদ ' 
একশ জন টাম আর দুই জন ওয়াক 
মেয়ে ছিল। দুইটি টমি এ দুইটি 
ওয়াক মেয়েকে বিয়ে করে ফেলল । 





| 


_ তার [পর দিন পালিশ বাহিনী” 
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আট পাটি জোট ভাঙ্গন: 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্রীঅশোক 


নাক অজ্য়বাববর মাধ্যমে . 


কংগ্রেসের শো) সঙ্গে আগামশ 
নির্বাচনের পাঁরপ্রেক্ষিতে আসন 
ভাগাভাঁগর কথাবার্তা চালাচ্ছেন। 
অবশ্য পার্টর ভিতর এই নিয়ে 
বেশ টানাপোড়েন চলেছে। কিন্তু 
বর্তমানে কংগ্রেস বিরোধিতা মানে 
বাংলা কংগ্রেস বা অজয়বাবুর 
বিরোধিতাই বটে। তাই একই সঙ্গে 
সস পি এম বিরোধিতা এবং বাংলা 
কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিরোধিতায় 
শনর্বাচন বৈতরণশ পার হতে বিশেষ 
স্মাবিধা হবে না। তাই হস্ত. শেষ 


পর্যন্ত এ পার্ট আর বেশী বাগা- . 


ডম্বর না করে অজয়বাবুর উপরেই 
ঢলে পড়বে, বির্শষ করে যখন 
পার্টর ভিতরে কংগ্রেস ও বাংলা 
কংগ্রেস বিরোধীরা সংখ্যায়. কম। 

বিদ্রোহী শি এস পি নেতারা 


বোঝাপড়া না করেন, তাহলে সর্ব- 
ভারতীয় পি এস পির বাংলা শাখার 
নেতা শ্রীসমর গুহ বাংলা কংগ্রেসের 
কোলে বর্মীপয়ে পড়বেন তাতে 
বিদ্রোহী পি এস 'প গ্রুপ 
অসহায় অবস্থায় পড়বে। তাই 


_ হয়ত শেষ পৰ্যন্ত সুশখলবাবুদের 
সঙ্গেই চলে যাবে এরা। আর সি 
শি আইও শেষ পর্যন্ত তাদের 
দুটি আসনের আশ্বাস পেলেই চুপ 


. করে যাবে । আর বলশোভক পার্টির 


ত এমান কোন . অস্তিত্বই নেই, 


,এবং. শেষ পর্যন্ত সি পি আইয়ের 
- কাছ থেকে দুইখ্একটি আসন 


নিয়েই খুশী হয়ে যাবে। শ্রীবরোদা 
মুকুটমাণ আর শ্রীসঁতকন্ঠ ভট্ট 


-চার্য এই দুজনকে নিয়েই ত বল- 


শেভিক.পার্ট। এস এস শি: আট 
পার্টির সভাতে মোগদান করছেই 
না। তাদের সর্বভারতণয় ভিত্তিতে 


'স পি এমএর সমগ সমঝোওতা 
- হওয়া অসম্ভব নয়। 


. এই আট পার্টির ভিতর আর 
যে পার্টি বাকী রইল ত; হল 


-এস ইউ 'স। একমাত্র এই একাঁট 


পার্ট কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা 


,পরোক্ষে কোন ভার্চবই আঁতাত 
-করবে-না বলেই মনে হয়। 
"পর্যন্ত হয়ত এই পার্টি ‘একলা 
"চলরে’ নীতিই অন্দসরণ করবে। 


শেষ 





দুই একরাল্ি গাছের উপর কাঁটি- 
য়েছে। আগ্তালক বি ভি ওর সঙ্গে 
ফোনে যোগাযোগ করেও . তাকে 
পাওয়া যায়,নি। বাষ্ট থামলে বি 
ডি ও যখন হেলতে দুলতে অগ্চল 
পরিদর্শনে এলেন, তখন স্থানীয় 
জনসাধারণ ঘেরাও করে বিপন্ন 
ব্যান্তদের জন্য খাদ্য আদায় করেন। 


দুর্গতের ঘাণকার্ষের জন্য নৌকো 


এনে হাঁজর। তার মধ্যে তিনটেই - 


ফুটো এবং অপরটির যন্ত্র পথের' 
মাঝেই বিকল :কন্তু সরকার কর্তৃ- 
পক্ষ যে এই এলাকাটি 'অত্যন্ত 
সচেতনভাবে উপেক্ষা করেছেন তার 


' 'প্রবেশ' করিয়ে দেওয়ার ফলে এই 


অগ্তলের মানুষের দুর্গত অনেক 
বেশী। সরকার জানেন যে উত্ত 


'অগ্চলের সমস্যাজর্জরু মানন্ষ স্বভা- 
_ 'বতঃই একট; ।বেশী-' রকম উত্তপ্ত, 
অতএব যতটা উপেক্ষা করে জন- 


সাধারণের উত্তাপ প্রশামত করা 


যায়, এখনো সেই চেষ্টা: চালিয়ে , 


যাচ্ছেন। আবহাওয়া এবং জল 
দুষিত হওয়ার ফলে ব্যাধির প্রকোপ 
সরু হয়েছিল তবু স্যাঁনটেশনের 
পর্যাপ্ত ব্যবস্থা হয়ান। ' সৃতরাং 
যথেচ্ছাচার বাড়বেই।! . 
সরকার পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞা- 
পনের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে 
যতই আবেদন করুন, আর ্রামে 
বাসে দেয়ালে নেতাজী, রবীন্দ্র- 


. নাথের বাণ যতই প্রচার করন; 


জনসাধারণ. একথা স্পষ্ট জেনেছে 
যে পুলিশ কাদের জন্য লড়াই 
করে। 
উত্তর কলকাতার একটি বিখ্যাত 
কলেজে সম্প্রীতি পাঁলশ পাহারা 
দিচ্ছল। কলেজে অধ্যক্ষ পদত্যাগ 
করেন ছাত্রদের ভয়ে। 
সরকার কি জানেন কি, নকশাল 
দমনের জন্য কলেজের অধ্যক্ষ, আত্ম- 
রক্ষার জন্য ভাড়াটে গুণ্ডা রেখে+ 
ছিলেন। সকলে জানতো তারা 
কলেজ্জের ছান্র। দারিদ্র সাহায্য তহ- 
ক না রে জা 
মশাই জবাব দেবেন কি? কলে- 
জের. ছাত্রীকে যখন খুজে পাওয়া 


যাচ্ছিল না অধ্যক্ষ তখন নীরব 


ছিলেন কেন? গত বংসরে খরা- 
ঘাণের টাকা দিয়ে ভাড়াটে গুস্ডার 
সংগে. বাংলার কোন একজন অধ্যা- 
পক যখন চৌঁরজ্গীর রেস্তোরায় 
মাতলামণ করছিলেন, তখন অধ্যক্ষ 


কিন্তু ই 


ব্যবস্থায় স্বাধিকারকেও 


পারে ছিলেন? তান তো 


' ইীতহাসের পণ্ডিত, অতএব "তান 


একথা নিশ্চয়ই ভাল জানেন যে 
অপরাধ করলে" তার জন্য শাস্তি 
অবশ্যই ফিরে পেতে হবে। তখন 
হাজার পুলিশ এলেও তা রুখতে 
পারবে না। 
সন্ত্রাসবাদী দমন আইন প্াঁল- 
শের. হাতে তুলে দেবার আগেই 
তারা যাদবপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি 
অণ্চলে যে পাশাঁবক অত্যাচারের 


“দর্শন আমাদের -চৌঁখের স্ধমনে 


রেখেছিল, এখ্ন-মেই পথকে আরো 


, প্রসারত" করা হয়েছে। বেহালার 


ঘটনায় তার প্রমাণ. 'পাওয়া গেছে। 

আমলাতীন্তিক সরকার এবং 
তার দালালদের দিন যে ফ্ীরক়ে 
এসেছে, একথা তারাও ভাল করে 


জানেন; তাই প্রঃীলশের হাতে চরম 


ক্ষমতা দিনে " বিক্ষদ্থ জনতাকে 
শেষ 'কামড়' দেওয়ার পাঁরকজ্পনা 
“নিয়েছেন আর আত্মরক্ষার আর এক 
হয়াতয়ার করেছেন মহাপুরুষের 
বাণীরে। শেষ-পর্য্ত পুলিশও 
যে এদের রক্ষা করতে পারবে না, 
তার প্রমাথ, আনন্দবাজার লোহার 
জাল দিয়ে আঁফসের আপাদমস্তক 
ঘিরে ফেলছে বিক্ষুব্ধ যুবকদের 
মনে'মোহ বিস্তার করার, জন্য 
বেতারে ব্যুববাণঁ”্র অন্গ্ঠান 


চালু হয়েছে। অর্থের লোভে 
কালো ইঙ্গীত রাখা হয়েছে তাদের 
চোখের সামনে। 


সভ্যতার দায়ত্ব জনসাধারণই' 
পালন করেন।: সে পথকেও তারা 
ভালই জানেন। অতএব প্ালশ 
নকশালদের য়ে . দেয়াল জাপ 
মরে যতই তৃপ্তি লাভ করুক, 
এমন দিন আসছে যখন জনতা 
পুলিশের কান ধরে ট্রামের গায়ে 
রবীন্দ্র {লিপি মাছয়ে দেবে কেননা 
নেতাজী কিংবা রবীন্দ্রনাথ অত্যা- 
চারীর হাতিয়ার হতে পারে না। 
সূতরাং মানুষ তার প্রাণের দায়ে 
সম্মানের জন্য ' প্রাণপণ লড়াই কর- 
বেই। সেই সংগে নতুন সমাজ- 
প্রাতাম্ঠত 
করবেছ। 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে য়ে বাংলা 
কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং তাদের পাঁর- 


কল্পিত গণতাঁল্নক ফ্রুন্টে যারা, 


যোগদান করবে তারা আগে ভাগে 
ঠিক করে নেবে'ষে তারা দুশো 
আসনে লড়বে এবং গোপনে 
গোপনে. বোধ হয় তা প্রায় ঠিকও 
হয়ে আছে। আর বাকী আসনশ্দাল 
তখন অন্যান্য সি শি: এম বিরোধী 
পাঁটগ্ীলকে দেবে। সুতরাং শেষ 
পর্যন্ত ‘কেরাল। - টাইপ’ আঁতা- 
তই যে বাংলা দেশে হতে চলেছে 
এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ' নেই। 
মন্দের ভাল। সুশাঁলবাকু ত 
অনেকদিন থেকে এটাই চাইছিলেন, 
অর্থাৎ পোলারাইজেশন। এক 'দিকে 
সি সি এম আর এক দিকে সা শপি 
এম বিরোধী শান্তর লড়াই। এই 
জাতীয় জোট স পি আইও চায়। 
তাদের নেতা শ্রীভূপেশ গণপ্ত হালে 
কংগ্রেসের শো) বাংলা দেশের এক 
নেতাকে বলেছেন যে. কেরালা- 
জাতীয় জোট বাংলাদেশে গঠন না 
করতে পারলে . দস পি এমকে 
"উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে না?। 


চীন ও দ্ধ দুনিয়া 
(২য্ন পেন্ঠার পর) 


পছন্দ করে। এই সকল ভদ্র- 
লোকেরা তাদের রাঁচত সম্প্দক'য়- 
গলিতে মাঁকন সরকারের আঁবে- 
দার রাষ্টরগনলিতে সর্বদা বিরাজমান 
অভাব, আঁভযোগ ও দ্যার্ভ'রক্ষর 


' খবরগদীল সম্পর্কে আঁত সামান্যই 


শকে অবরোধ করা সম্ভব নয়। 
সত্বর বা বিলম্বে তার প্রকাশ হচ্ছে 
বা হবেই এবং ইহাতে আমমোঁরকার 
জনগণ "দ্বগুণভাবে উপকৃত হচ্ছে। 
কারণ আমোরকার জনগণ ইহা 
দেখে 'বরন্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে যে 
তাদের সরকারের ভাশ্ডারে প্রয়ো- 


"লয় ই" 


এবং আমোরকার পঠুজবাদশগণের ও 
তাদের হাতের প্ঢুতুল সরকার- 
গলির কাঁমউনিজম ও চীনের প্রি 
বিদ্বেষের ভীতিরও ইহাই একমাত্র 
কারণ! (লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 
উনিশোসত্তর, সংখ্যা থেকে ভাস্কর 
কতৃকি অনদাদত) 


দাদ! কাহিনী. 


প্যাকৃটের ফ্যাক্ট কিযে ছিল 
বোবা বড় দায়, 

দল ভেঙে দল গড়তে দাদার 
জাঁবন কেটে যায়। 
দাদা, করলে’ ক ভাবুন ॥ 


এ-দাদা ও-দাদারা সব 
হচ্ছে কি দেখুন 

মল বে'যে পায় নাচ দেখাবেন 
ইন্দি-ঠাকরুণ = 


দাদা, ফলটা কি ভাবুন ॥ 


দাশ রায় 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
, ভাই শ্ধ্য প্নীলশী বড় 


কর্তারা নন, এমন কি প্রশাসনিক ' 
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শুর: করেছেন-যে নকশাল হাম- 
লার মোকাবেলা করতে হলে চাই 
নির্বাচন ও লোকায়ত সরকার। তাই 
এখন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে আইন 
শৃঙ্খলা, বা শান্তি ফিরিয়ে আনতে 
হলে চাই নির্বাচন, যদিও কিছুদিন 
আগে অবধি শুনতে পাওয়া গিয়ে- 
ছিল আইন' ও শঙ্খলা ফিরে 
আসার পর হবে নির্বাচন। শ্রীমতী 
ইন্দিরা গাম্ধীও খুব হম্বতাম্ৰ 


জনের আতীরিন্ত খাদ্য থাকা সত্বেও করে বলোঁছলেন আইন ও শৃঙ্খলা 


অন্য দেশের মানুষদের (এমন কি 
যাঁদ তারা কমিউানস্ট হয় হোক) 
উপবাস নিবারণের ব্যবস্থা না করে 
বরং উল্লাসত হয়! দ্বিতীয়তঃ 
যখন আমৌরকাবাসীগণ . দেখতে 
পায় যে চীনে নয় বরং তাদের 
নিজেদের দেশেরই মধ্য ও দক্ষিণ 
অঞ্চলের দারিদ্র মানুষ অখাদ্য ও 
অল্প খেয়ে মরছে পষ্টর অভাবে। 
ইহা এশিয়ার মানুষের ' নিকট 
অজ্ঞাত নয় যে চীনের কোয়াল্টং 
অঞ্চলের কৃষকরা ভারতের কেরল 
রাজ্যের কৃষকদের তুলনায় অনেক 
ভাল ও বেশ খেয়ে পরে আছেন। 
এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
আমোরকার একজন পাঁণ্ডিত ব্যক্ত 
মিঃ নোয়াম চোমূস্কী লিখেছেন 
ষে ইহা সত্য ঘটনা সে ওয়াল্ট রস্‌- 
টোর ন্যায় মার্ন পাঁরকজ্পনার 
অ্রম্টাগণ কি কারণে ভাত তা 
এঁশয়াবাসীগণের নিকট সুপার 
জ্ঞাত! মিঃ চোমৃজ্কীর লেখায় ইহাই 
বলা হয়েছে যে চনের কামিউীিস্ট 
পার্টি ও সরকার কর্তৃক চীনের 
সর্বাশ্শীন উন্নাতি, সাধন দ্বারা 


এশিয়াবাস্টীগণের নিকট ইহা প্রমা- 1" 


নিত হওয়ার সময় ক্রমশঃ এগিয়ে 


আসছে যে পাঁজবাদী গ্ণতন্দের 1 


তুলনায় কমিউীনজম সব্মংশে উত্তম 


ফিরে না এলে কিছুতেই শীনর্বা- 
চন হবে না। হীতহাসের এমাঁন 


নির্মম পাঁরহাস যে'তাকেই আবার 
উনিশশ একত্তর সালে বনর্বচন 
ডাকতে হচ্ছে। 





ভাল ছাপার জন্য 


মঢার্ণ ই 
গ্রে 


৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কন্দিকাতা-১৩, 





hee 


০৮০ 


পুর্ব নিসা সম্পর্কে চীনের মাথাব্যথ| 


স্থানে অনুপ্রবেশের বেশ বড় আকা- 
রের এক প্রচেষ্টার সংবাদ বহু 
তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে পাওয়া 
যাচ্ছে। এই অনুপ্রবেশ ঘটতে 
চলেছে নদী ও যানবাহন [বিশেষজ্ঞ 
মারফৎ! শোনা য়াচ্ছে চীনের প্রধান 
মন্তী চোঁ এন লাই বহু চীনা বিশে- 
যজ্ঞ বিনা খরচায় পূর্ব পাঁকস্থানে 


চৌ পর্ব পাকিস্থানের বহু গণ্য- 
মান্য লোকেদের কাছে প্রস্তাবের 
কথা নিভৃতে রেখেছেন। 

.  পাঁকগ্থানে নির্বাচনী প্রচার 


: দেপের সংবাদদাতা) 


জোর হওয়ার সঙ্গে সঞ্গো চাঁন 
বিরোধী অভিযান ক্রমশঃ জোরাল 
হয়ে উঠছে। চীন এখন বুঝেছে 
য এতাঁদন পাকিস্তানে যাঁরা 
তার মিত্র ছিলেন শুধু আঁদের উপর 
নির্ভর করলে চলবে না। পূর্ব 
পাঁকিস্ধানে আগামী দিনে চীন সিন 
মৌলানা ভাসানীর ভাবমযর্ত ঠিক 
আগের মত আর নেই। বাঙালী 


‘উঠছে আর সেই সঙ্গে আওয়ামী 


লগ নেতা মুজিবর রহমান জনাপ্রয় 
হয়ে উঠছেন। 

চীনের বর্তমান অন্মপ্রবেশের 
চেষ্টা পূর্ব পাঁকিস্থানে এই বাঙাল? 
জাতীয়তাবাদের দিকে লক্ষ্য রেখে। 


সিদ্ধার্থ ভরঘাজ 


নার্ভ" মণ্ে আবার “অংগার” 
নাটকের আভনয় শুরু হয়েছে। 
এ-মণ্টাট গব কয়েকমাস, যাবৎ বন্ধ 
ছিল৷ লিটল 'থয়েটার গ্রুপ যাদের 
হাতে এ-মণ্াটর পাঁরচালনার ভার 


নাস্ত ছিল তারা কোনও অজ্ঞাত ' 


কারণে মণ্টাট বন্ধ করে দেয়। কল- 
কাতা শহরে একনিষ্ঠ সক্রিয় নাটকে 
দলের অভাব নেই। 1কল্তু একাঁট- 
মাত্র দল ছাড়া আর কারো হাতেই 
কোন স্থায়ী মণ্ড নেই। এ-হেন 
অবস্থায় একটি গ্রুপ থিয়েটারের 


পারচালনাধীন স্থায়ী মণ্ড বন্ধ: 


হয়ে গেলে স্বভাবতই নাটকাঁপ্রয় 
মান'ষের মনে প্রশ্ন জাগে। প্রশ্ন 
জাগে পয়সার দিক থেকে কমজোরী 
দলগুলির কথা ভেবে। বেশী অর্থ 
ব্যয় করে মণ্ড ভাড়া করতে পারে না 
যারা তারা 1ট'কে থাকবে কী 
হাতের বাইরে মণ্চের সংখ্যা বাড়ে? 
আর নেহাৎ নির্বোধ না হলে তো 


কিন্তু কোনও সাড়া 
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' প্রশ্নও জাঁড়ত। 


প্রয়োজন যে, মণ্টর্ট বন্ধ হওয়ার 
সংগে কমশদের রুঁজ রোজগারের 
এ-রকম শেনা 
যাচ্ছিল যে মাঁলক মণ্টাটকে গুদাম 
ঘরে রূপাঁয়িত করতে চান। কারা 
তখন নিজেরাই মণ্টাটর পাঁরচাল- 
নার ভার নিতে এগয়ে আসেন। 


কলকাতার ছাট দলও যৌথভাবে 


কাজ করার, মানয়ে এগিয়ে আসে। 
আরও কয়েকাট দল নোতিক সমর্থন 
জানায়। মাত্র দশাঁদন এবং অত্যন্ত 
অল্প অর্থব্য়ে, অক্লান্ত একানম্ঠ 
পাঁরশ্রমের মধ্যাদয়ে আরা “অংগার” 
এর বর্তমান মগ্তরূপায়র্ণে সক্ষম 
হয়েছেন। 

“অংগার”-এর বর্তমান প্রষো- 
জনাটি দেখতে দেখতে খুব স্বাভা- 
ববিক কারণেই লিটল / থিয়েটার 
গ্রপ্রে প্রযোজনাটির কথা মনে 
আসে। দার মধ্যে তুলনা করার 
একটা ইচ্ছা খোঁচা দেয়। সে-পথে 
না গিয়েও এ-কথা বলা যায় যে বর্ত- 
মান প্রযোজনার মান খুবই উচ্চ- 
দ্তরের। শুধু রূপার চরিত্রে নি 
অভিনয় করেছেন তাঁর মুখের মেক- 
আপটি কম না করলে বড়ই দুষ্ট- 


বণ, কট; লাগছে। তবে নাটকটি দুর্বল। 
' কোনও কোনও সময়ে চিরাচরিত 


ভাবালুতায় পর্যবাঁসত হয়েছে। 
প্রযোজনার এই: উচ্চমীনের জন্য 


| এককভাবে কোনও ব্যন্তিকে কৃতিত্ব 


চাল; করা। এই প্রচেষ্টাকে সাফ- 
ল্যের পথে আরও এগিয়ে নিয়ে 
যেতে গেলে নাট্যাপ্রয় _ মানুষের 
আরও- অনেক ছু করণীয় আছে। 


চীনের তরফ ধুকে প্রস্তাবে বলা ' 
হয়েছে যে, চোৌনিক বিশেষজ্ঞরা 
পূর্বপাকিস্থানে নদী নিয়ন্দ্ণ 
ব্যবস্থা করে দত প্রস্তুত আর 
যমুনা নদীর ওপর ৩ 
আকারের সেতু নির্মাণ করে যান- 
বাহনের স্টাবধা করতে পারে। 
এই নির্মাণ কার্ষের জন্য অথবা 
বন্যা নিয়ল্্ণ সম্পার্কত ব্যাপারে 
পাকিস্থানের কোন খরচই হবে না। 
সমস্ত খরচ, এমন ক মালমশলাও 
চাঁনের। এই প্রস্তাবের কথা প্রধান 
মন্ত্রী চোঁ এন লাই পর্ব পাঁক- 
স্তানের একদল "শিক্ষক প্রাতানাধ- 
দের কাছে সম্প্রাত প্রকাশ করেছেন। 


এই প্রাতানাধরা গত সপ্তাহে চান' 


সফরান্তে ঢাকায় প্রত্যাবতন করে 


ছেন! দলের অন্যতম সদস্য রাজ- 


শাহী শবশ্বাবদ্যালয়ের 'ভাইস- 
চ্যান্সেলর, ডাঃ সৈয়দ সাজ্জাদ 
হোসেন এক সভায় চৌনক প্রস্তাব 
সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং 
সেই সঙ্গে চীনে সা. বশ্ল- 
বের পর শিক্ষা- জগতে বৈস্লাবক 
অগ্রগ্গাতর কথাও বলেন। 


ভোজন বিলাসী বাঙ্গালী ডাঃ. 


হোসেন চীনে (পাঁকিস্থানখদের 
আপ্যায়নের কথা বলতে গিয়ে 
বাভিন্ন ধরনের স্মস্বাদু যৈ সমস্ত 
চাঁনা খাদ্যের আদ্বাদ গ্রহণ করেছেন 


তার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ ' 


করেন। তান বলেন £ “অল্প- 
দিনের ভ্রমণে চীনে আমরা যত রক- 
মের স্স্বা্ট খাবার থেয়োছ তা 
আমরা' সারা জীবনেও, খাইনি ৮ 

শ্রোতাদের মধ্যে হঠাৎ একজন 
বলে ওঠেন মানুষ খাল খেয়েই 
বেঁচে থাকে না। চীনে ধর্ম কর্ম 
করার ক ব্যকস্থা এবং বিশেষ করে 
মুসলমানরা মসজিদে গয়ে নমাজ 
পড়তে পারেন কিনা সে' সম্পর্কে 
{তান প্রশ্ন করেন। 


ARE 


'মসাঁজদে নিয়ে গিয়ে মুসলমানদের 


ধর্ম কর্মের সাবিধার ব্যাপার 
দেখানো হয়। ডাঃ হোসেন বলেন 
যে, ধর্মের ওপর কোন নয়ল্ণ 
আছে বলে তান মনে করেন না! 


যে, ৯৯৬৬ সালে স্াংস্কীতক 


বিপ্লব স্বর হওয়ার পর যে সমস্ত 
বিশ্বাবদ্যলয় ও শিক্ষা প্রতি- 
হঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেইগুনলে 
আবার নতুন উদ্যমে বিস্লবী কর্ম- 


ধারায় চালু হয়েছে।। তবে এখন' 
‘আর শশক্ষা সমাজের 'বশেষ 


গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। 


' হাজারে নয়া প্রথায় শিক্ষিত হও- 


যার জন্য এগিয়ে এসেছে । নয়া 


হয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা মুখস্থ 
নেই। মুচকি মূচাক হাসির আপাত 
বিজ্ঞ তথাকাঁথত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
শিক্ষা জগতে প্রভাবের দিন চলে 
গোেছে। 

চীনের কথা হল £ মে শ্রমিক 
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HYGIENICALLY BLEACHED: 






Drawers & 
Briéfs 


Also Tee shirts, 
Tehnis shirts, 
Chain Shirts, 


EVERY BODY 
“NEEDS 
PIONEER VESTS 
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{ 


DARPAN,; Price 30 P. 


দ্‌ পাতা ন্ম পড়েই কেবল মাত্র 
ফাইলের স্মহায্যে একট: করা লোহা 
থেকে নখত একাট গোল 
বানাতে পারে সেই শ্রমিকের 
উপদ্স্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় 
বিদ্যার জাঁটল প্রয়োগ 
আয়ত্ত করা খুব কঠিন হও 
কথা নয়। 


সা্কাঁতক বিশ্বের ফলে 
চীনে কৃষ ও 'শল্পে কি বৈপ্লবিক 
অগ্রগাঁত সাধিত হয়েছে তার একাট 





ফলে বছর বছর বন্যা হওয়া সত্বেও 
বন্যা নিয়ন্্ণের কোন প্রকল্প নেই। 


'নর্দেশনা প্রত্যক্ষ করতে। 
কৃষক সমাজের উপর তৎকালীন 









টসে সু, 
ক ক EOS, 


সত 
হত এপ উদর এসে ই DES ৮%% t 





সম্পাদক কর্তৃক সভার্থ, ইশ্ডিরা প্রেস, ৭ রাজা স্মবোধ মাঁল্পক স্কোল্লার কাঁলকাত৷-১৩ থেকে ০3 এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 








নত 


১ TRY. ক তৰি 


করায় র পুলিশ 





বট 80 





৯৩শ বর্ম ৩৯শ সংখ্যা ৷ শ্বক্রবার ওই নভেম্বর, ৯৯৭০ ॥ দাম ৩০ পঃ. 


গণ্চিমবজে ঘাদি নব ৪ বাংলা 
বংগ্রেম জোটবন্ধ হতে পাৰে 


'. '(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
বেচারা সি পি আই! 'ক' 


দিবপদেই' না পড়েছে! একদিকে ' 


হান্দরা কংগ্রেস প্রীতি, আবার আর 
-খ্কাঁদকে অস্ট বাম পার্টির ধমকানি। 
“শ্যাম রাখ না কুল৷ রাখ” এই 
' অন্তদ্ধন্দে পার্টি পথ খুজে পাচ্ছে 
না। তাই বার্ধত আকারে রাজ্য 
কাঁমটির সভা ডাকা হয়েছে এই 
মাসের ষোল ও সতেরো তাঁরখে। 
আলোচনার বিষয়বস্তু ফরোয়ার্ড 
যক ও এস ইউ পি-র প্রস্তাব 
তাহল যে কোন রকমেই কংগ্রেসের 
(শা) "সঙ্গে সমঝোতা করা চলবে 


* না, এবং আট পার্টির ভিতর যে 


পার্টি এই নীতি মেনে চলবেনা, 
তার স্থান আট পার্টর সংস্থাতে 
রি |) 


“সি পি আইয়ের শ্যাম রাখি কি কুল রাখি অবস্থা, 


এদিকে আবার পাঁশ্চমবাংলা 
কংগ্রেসের নেতৃত্বের এক অংশ 
কোন রকমেই সি পি আইয়ের -সঙ্গে 
কোনও রকম বোঝাপড়ায় আসতে 
রাজ! নয়। শুধু কি তাই শোনা 
"যাচ্ছে কংগ্রেসের যুব সংস্থাও ঘোর 
সি পি আই িবরোধী। আগামণ 
দশই নভেম্বরের কংগ্রেস কার্য 
নির্বাহক কমিটির সভাতে এক 
প্রস্তাব রাখা হবে যে কোন রকমেই 
সি পি আইয়ের সঙ্গে নির্বাচনী 
আঁতাত ত দূরের কথা, আসন 
ভাগাভাগির ব্যাপারেও 0 
করা চলবেনা। 

সতরাং সি পি আই কংগ্রেস 
জাতি তা হওয়ার 

(শেযাংশ' নবম পঠায়) 





ত্য ৮০৯ 


পানের সংবাদদাতা) 


সম্প্রাত শীর্ষ পর্যায়ের গোপন | 


এক সরকারী সভায় কলকাতা 


গুপ্ত শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং | ' 


সেই সঙ্গে পলিশ সংগঠনে নৈরা- 
জের অবস্থা দূরীকরণের ‘এক 
অভিনব এবং বীভতস উপায় বাং- 
লেছেন। এই ব্যাপারে সরকারী 
সমর্থন আনুষ্ঠানিক ভাবে পাওয়া 


এ পদ্ধতি খুব সরল। রঞ্জিত 
গ্প্ত মহাশয় শহরে অশান্তির জন্য 
দায় প্রা জনের একট তালিকা 
তৈরী করেছেন। এদের সকলকেই 
একে একে বাজন কায়দায় হত্যা 
করা হবে। কাউকে বা প্রকাশ্যে 
কাউকে. বা গোপনে গাল করে, 
আবার কাউকে পুলিশী হেফাজতে 
বা বাইরে' পিটিয়ে! এই ব্যাপারে 
পুলিশ ছাড়াও পরীলশের বিশ্বস্ত 
অনরদেরও কাজে লাগান হবে।' 
এই হত্যা যাতে নাবঘেন সম্পন্ন 
হতে পারে, রাজনৌতক' দলগুলো 
যাতে কোন ঝামেলা করতে না 
পারে সেই জন্য পাশ্চম বঙ্গ সর- 
কারের তরফ থেকে নতুন একটি 
নিয়মও বলবৎ করা হয়েছে। এই 


নিয়মে পুলিশ গুলি করলে কোনও , 
তদন্ত হবে না--অর্থাৎ এই ব্যাপারে 


গুপ্তের হত্যা ভাঁলকা এখন পয়- 


যাঁটু থেকে একশ পক্মনিশে 


(শেষাংশ দ্বিতীয় প্জ্ঠায়) 


-তরুণক তি কংগ্রেসের সভাপতি, 
: হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন 


€র্পণের সংবাদন্বাতা) 
পশ্চিম বাংলার শাসক. কংগ্রেসে 
দলাদর্লি শুর; হয়েছে। 'শ্রীতিরুণ- 


* কংগ্রেসের সভাপাত হওয়ার জন্য। 


দক হওয়ার জন্য। কাল মুখাজশীর 
দিল্লীতে মুরাবৰ আছে। তার 
চিনা মিটি তাও ভাতে 
এবং প্রাটনায় এ আই দি দি-র 
॥ আঁধিবেশনে বাংলা দেশের নেতাদের 
কাহে বলেছেন যে একজন “পাঁল- 


টিক্যাল লোক--অর্থাৎ কালা-. 
বাবুকে” সাধারণ . সম্পাদক করলে 
কেমন হয়। 


করতে বাধ্য করেন। 27 


এ রে 
কিছর দেখছেন না। এবং সেই 
ফাঁকে তরুণবাবু নিজের “ইমেজ” 
কংগ্রেস কমশি্দের ভিতর বাড়াবার 


সুযোগ করে নিয়েছেন। তানি. 
| নানা জেলা সফর করেছেন এবং 
সদ- কাঁমাটগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ. যোগা- 


যোগ রক্ষা-করে চলেছেন।. : 
তরুণবাব কংগ্রেস তহবিলে 
বেশ কিছ টাকা নাকি. তুলেছেন। 


[- কিন্তু দুষ্ট লোকেরা বলে যে তান 


কত টাকা তুলেছেন তা কেউ জানে 
না। অন্ততপক্ষে টাকাটা যে প্রদেশ 
'_ (শেষাংশ দ্বিতীয় 'পৃল্ঠাক্স) 





a 


| গু 
[দির 


Cat 


যু 








কা "৯ 
ছাড় লিচান 








বংখ্রেগী আামলে বরখাস্ত ও 
যুক্রট ঘামলে গুনণিযুন্ত 
কনে বরথান হলেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


দর্পণ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে 
পেরেছে, কলকাতা পাঁলশের যে. 
এগারোজন কনেম্টবলকে বরখাস্ত 
করা হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই: 
'বিদায়ণ, য্ন্ত ফ্ৰন্ট. মান্দ্সভার আমলে 
প্রনার্নযুক্ত হয়োছলেন। এই কনে- 
স্টবলদের ১৯৫৭ সালে 'প্যলিশ 
কনেস্টবল, ধর্মঘটের সময় সংবি- 
ধানের. বিশেষ ধারায় বরখাস্ত করা 
হয়।- যুন্ত ফ্রন্ট মন্মিসভার সিদ্ধান্ত, 


সেই সংনাম.আছে ?)। পুলিশ মহ- 
লের অন্মান, পি কে সেনের 
এস্নেহভাজন্” বলেই দাশবর্মণকে 


বরখান্ত, করে পি কে সেনের . 


অন্যান্য “স্নেহভাজনদের” সত 


করা হচ্ছে। রাজনশীতর. সঙ্গে 
এর বরখাস্তের কোনো সম্পর্ক 
নেই।, 

বরখাস্ত কনেন্টবলদের সম্পর্কে 
জানা গিয়েছে, এ'রা একজন বাদে 
সবাই সেকেন্ড ব্যাটালিয়নের । 
এই ব্যাটালয়নটি ব্যারারুপ;র ট্রাঙ্ক 
রোডে চিড়িয়ার মোড়ে থাকে৷ 
কিছুদিন আগে ব্যাটালিয়নের এক- 
জন কনেম্টবল' {নিহত হলে। নিজে- 
দের নিরাপত্তার. ব্যাপারে কর্তৃ- 
পক্ষের ওদাসন্যের প্রতিবাদে, কনে- 


ব- স্টবলরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। 


এদের দাবীতৈ পুলিশ. কাম 
শনারকে ঘটনাস্থলে যেতে' হয়ে 
ছিল। তখন সহকর্মীর মৃতদেহের 
পাশে দাঁড়িয়ে কনেন্টবলরা. তাঁকে 


অনেক কড়া কথা, শুনিয়েছিলেন) 


কর্তৃপক্ষ তখন, চপ করে। যান 
কিন্তু সেই বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
শোধ এখন নেওয়া হোলো। তাও 
বেছে বেছে। যাঁদের যনুন্ত্রল্ট- পুন- 
নিযুন্ত করেছিলেন তাঁদের বরখাস্ত 
করে। 

শোনা যাচ্ছে, , আরও বরখাল্ত 
করা হবে। 


স্ব 
৪ দই? 
রা পি 


পা কতা শী হি 


হাওড়া পৌরসভার জঞ্জাল 
শুরু রাস্তাঘাটে নয়, পরশাদনেও : 


বির তাকা- 


হাড়-মচ্জা শোষণ করে ' দরশঘণদন 
'ধরে হাওড়া পৌর এলাকার বাস 
ন্দাদের ভশীতর এবং ঘৃণার উপলক্ষ 
হয়ে বিরাজ করছিলেন। । প্রান্তন 

কংগ্রেসী মন্ত্র শ্রীরবীন্দ্ুলাল সিংহ ' 
এবং-শ্রীশৈল মুখ্ুজ্যে মশাই, হাওড়া: 


শহরেরই লোক।' ' শৈল : মংখজ্যে . 


মশায়ের ভাইপো শ্রীনির্মল মুখুজ্যে 
টা গমউানাসপ্যাঁলাটর 
শেষ কংগ্রেসী চেয়ারম্যান। - - 
হাওড়া কর্পোরেশন আইনের 


~~ শী বিসিসি শি ৩ 


পলির না 


এই" অবস্থায় নবগঠিত হাওড়া 
কর্পোরেশনের নির্বাচন, অন্দুষ্তত 
হল। মোট পপ্ঠাম্নাটি আসনের মধ্যে, 


' কংগ্রেস পেল মাত্র সাতাঁট। আঠা-' 


রোটি আসন পেয়ে সি পি এম. 





হবে। স্বভাবতই চশফ ইনাঁজনিয়ার 
রাস্তাঘাট মেরামতের জন্যে উনাত্রশ মশাই এতে মনঃক্ষুপ হলেন, এবং 
লক্ষ টাকা পান। তদন্ত করলে সম্ভবতঃ ঠিক করলেন যে একা 
দেখা যাবে যে এ সময়ে হাওড়ার একা যে এতবড় ব্যাপার সারা যায় 
রাস্তাঘাট বিশেষ মেরামত হয় নি না তা মিঃ ভট্রাচার্যকে. সমবিযে 
অথচ এ উনা্িশ লাখ টাকা পরো- দিতে হবে। . | 
টাই খরচ হয়ে গেল ।  কুলোকে টির 


। বলে টাকাটা নাক তদর্ধং-মদর্ধং প্রায় আধকাংশ চালু লরী অচল 


গ্যাকাউন্টে খরচ হয়েছে। হাওড়া হয়ে পড়েছে। হাওড়ার পথেঘাটে 


-' পৌর এলাকার রাস্তাঘাটে কিছুটা দিনের পর দিন আবর্জনার স্তূপ 
কয়লার গুড়া ছড়ানো হয়েছে বেড়ে চললো, পাতিগন্ধময় নরকে . 


মাত্র ॥ . পারণত হল হাওড়া শহর। এক- 
নাও নী 'িকিউাটভ আফসার মঃ ভট্টাচার্য 
সভার সরকারী দায়িত্ব পালনের অবিলম্বে পৃন্রশটী. প্রাইভেট লরী 
জন্যে একাঁজীকউাটভ আফসার, ভাড়া নিয়ে ময়লা সরাবার হকুম- 


তিনিও একজন ডেপুটী 'ম্যাজি- জার করলেন। চীফ ইনাঁজনিয়ার 
+ ষ্টেট মিঃ ‘জি ভট্াচার্য।. হানও .দেখালেন ড্রাইভার সহ লরীর ভাড়া : 
, বেশ কাঁরতকর্মা লোক। কাজকর্ম নিলে: প্রত লরী বাবদ ষে' ভাড়া 


একা করতেই ভালোবাসেন । দেওয়া হবে তার চেয়ে লরণ প্রাত 
হাওড়া এলাকার আবর্জনা- দশটাকা করে কম লাগবে যাঁদ ড্রাই- 
স্তূপ দুর করার জন্যে ইনি তিশটী ভার ছাড়া লরণী ভাড়া করা হয়। 


- নর প্রস্তাব দিলেন এবং হাওড়া পৌরসভার ড্রাইভা- 


এবং বর্তমান আমলা সরকার অদ্বা- রেরা তো বসেই রয়েছে। দৌনক 
ভাবক দুততার সঙ্গে এতে সম্মত তিনশ টাকা কম, লাগবে দেখে ভট্রা- 


: বিশে ক্ষমতা আর তার প্রয়োগের 
বীভৎস পরিকল্পনা, হি টা 
.প্রেথম পঙ্ঠার পর) 


কয়েক বছরে পুলিশের এই ক্ষমতা 
দাঁড়য়েছে। যত দিন যাবে এ সীমিত হয়েছে, সেই. অনুপাতে ' 
তালিকা ,আরও সমৃদ্ধ হবে কারণ ষে অনুপাতে শহরে গ্রামে, 'কার- 
কলরাতার, বিভিন্ন থানা থেকে খানায় খামারে মান্মষের আন্দো- 


নাম পাল হু আিকাতু হবার লন বেড়েছে। ১৯৬৭ সালে প্রথম * 
জন্য ।!- হে 


| ও যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রাতাম্ঠত হওয়ার 
হত্যার প্রয়োজনীয় সম্পর্কে পর থেকে প্রাতটি পুলশ-জন্তা 


EE EL 
পন. ভাড়া করার নির্দেশ দেন। লরী 


৮৮ 

25172 আসলে িত। কর্মচারী 'নয়োগে' ' সাধারণ 
' এই ধারাটি কংগ্রেসী অপশাসনের নিয়মকাননও' মান্য করা হতো না। 
রক্ষাকবচ গহসেবেই' তৎকালীন! 
কংগ্রেস সরকার আইনের অন্তভূত্ত 
করোছলেন। হাওড়া কর্পোরেশনে 
কংগ্রেসের সংখ্যাধক্য না হলে, 
বালশ-বেলুড় মিউীনীসপ্যাপাটির'' শব 
আপাতত দাখিল করে '-প্রচ্তাবিত 
হাওড়া কর্পোরেশনকে বানচাল করে 
দৈবার উপায় 'এভাবেই ' রাখা হয়ে- 
ছিল। শত তাই নয়, বালী-বেজড় " 
মিউানাসপ্যাঁলাটতে বামপন্থী 
রা রেডি এঁকে চাঁফ ইঞ্জি- 


' দুজনে 
খুব খাঁতর জমে যায় এবং সম্পূর্ণ 
একে স্থায়ীভাবে চাঁফ ইনাজনিয়ার 


খেয়াল খুশসঃ মত সম্মাতি, বা হিসাবে কনফারম করে'দেন। এ" 


, একটি, যান্ত, খাড়া- করা, ,হয়েছে। 


তা. হল,.নিবর্তন : আটক; আইন 
চালু না থাকায় ‘পলিশ আদালত 
এড়িয়ে লোককে ধরে. রাখতে পারছে 


- 'পাঁরবর্তে খতম করা দরকার। .“ 


* আর তা ছাড়া, খতমের ঢালাও 


ই হুকুম না.দিলে পাশের . নীচ? 


মহলে-বিদ্রোহ: দেখা দেওয়ার সম্ভা- 


' 'বনা।' গ্ালিশো ররাবরের ননয়মান্ম- 
বাতা সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের 


(প্রথম পচ্ঠোর পর ) 
. কংগ্রেসের একাউন্টে জমা হয়ান 
তা নিশ্চিত। এই টাকা থেকে 
তান ম্নাঝে মাঝে জেলাকামাটকে 


নু িছ7 কিছু '“দয়ে' থাকেন এবং 
+ এই স্মযোগে তান জেলা কমাট- 


আনতে চেস্টা করছেন, যার ' ফলে ' 
স্ভাপাঁত . নির্বাচনের 'সময় তান 
তাদের ভোটের ওপর নির্ভর করতে 


 পারেন। 


কিছ ব জপ রীতি নাক 
কংগ্রেসের জন্য: কেনা ''হয়েছে। 
‘কিন্তু কোনটাই' 'প্রদেশ কংগ্রেসের 
নামে এখন অবাঁধ দেখান হয়াঁন। 
তরুণরাবুর ,বশংবদ দু-এক জনের 


সংঘর্ষের ব্যাপারে তদন্ত কাঁমাঁট 
নিয়োগ পুলিশ মহলে দারুণ 
অদ্বা্ত সৃষ্টি করে। আর সেই 
, অস্বাস্তর বাঁহঃপ্রকাশ হল ১৯৬৯ 
৩১শে জুলাই বিধান সভা আঁভ-. 
যান। তারপর প্লশ কৃত অনেক 
অত্যাচারের কথা- সংবাদে প্রকাশ 
পেয়েছে। এ সবের সংখ্য: এত 
বেশী যে আর তদন্ত করা যায় 
নি। এখন আন্ষ্ঠাঁনকভাবে সর- 
কারী ফতোয়া হল যে, পুলিশ 


অফিসে আছেন) 
হয়েছে৷" এই সমস্ত ব্যাপার দেখে 


কংগ্রেসের নীচ তলার কিছু কমি. 


বলতে শুর: করেছেন যে অতুল্য- 
বাবুর কংগ্রেস যে *ভাবে চলত এই 
কংগ্রেসও ঠিক সেই ভাবে . চলতে 
শুরু করেছে। 
আগামশ দশই নবেম্বর কংগ্রে- 
সের, কার্ধানর্বাহক কমিটির বে 
সভা হচ্ছে তাতে সাংগঠানক 
ব্যাপার আলাপ ' আলোচনার সময় 
এই সমস্ত প্রশ্ন উঠতে বাধ্য এবং 


তরুশবাব এই সভাতে একটা বৃহৎ 

ব্যাপারে ' কৃতকার্য হয়েছেন তার 

দাবশ নিশ্চয়ই ক্রবেন। 
তিন্‌ এবং সিদ্ধার্থুবাবু বে 


পাত জানাবার' উপায় রইল না! সময়ে হাওয়া... রি, নামে 'যোরা তার বাবাজারের বাংলা কংগ্রেসের -শ্রীঅজয় মাপ 


নাক তা কেনা' 


পথ ॥ শুর চুই নকেবর ১৯৭৩ 






এসে পেশছালো, কিন্তু ময়লা আব- 
জনা পার্কার.করা গেল না-ব 


বেশ থেকে বোধ, হয় ম্বন্ত -হতে 
পারবেন না। 





এমন ক কনন্টেবল পর্যন্ত” গ্রীল 
চালালে তার কোন তদন্ত হবে না। 
এমন কি বিভাগীয় তদন্ত পর্যন্ত। 

এ নিয়মে পুলিশ সাময়িক 
খুশী হলেও, এর ফল স্দদূর- 
প্রসার হবে বলে দিল্লীর আঁভঙ্ঞ.. 
মহল মনে করছেন। কারণ এ ধর- 
ণের কার্ধপম্ধীততে নকশালীরাই 


খুশী হবে। নকশালী' হিংসার 
উত্তর যদ রুল অফ ল প্রয়োগ করে 
না দিয়ে প্রাতাহংসা দিয়ে (দিতে 
হয় তা হলে নকশাল্গীদের ফাঁদেই 
পা দেওয়া হয়। হিংসা প্রাতীহংসা '. 
আরও হিংসা; ব্যান্তহত্যা 'থেকে 
সশস্ল বিদ্লবের এই পথ” নক- 
শালশীরা খড়া করেছে। রাঁঞ্জত 
চলেছে। 


এপ 


- শাটল 
ও শ্রীসশীল ধাড়াকে, কংগ্রেস 
মনোভাবাপম্ন করতে পেরেছেন তা 
তার বিরোধী লোকেরা অস্বীকার 
করতে পারবেনা। কেননা বাংলা ' 
কংগ্রেস আর ইন্দিরা কংগ্রেস ষে * 
নির্বাচনী আঁতাত করবে তা ঠিকই 
হয়ে গেছে। তাছাড়া বাংলা কংগ্রে- 
সকে আট পার্টি জোট থেকে সারয়ে 
নিয়ে এসে তান আট পার্টির 
জোটকে বিপদে ফেলেছেন ভাতে 
আর সন্দেহ কিঃ 
ছ্থানক ভাবে নির্বাচনী আঁতাতের 
প্রসঙ্গা আলোচিত হবে এবং সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে '.“গণ্তাল্তিক” দল- -. 
বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে। 1 


1 


- দর্পণ 1 শ্ক্তবার, ৬ই নবেম্বর ১৯৭০ 


লক-আপে নকশালদের ওপর 
পুলিশের নারকীয় অত্যাচার 


{বিগ্দবাঁদের দমন করবার 
“পরাধীন রন বুভুক্ষ2 ভারত- 
বাসর প্রাতবাদের ভাষা স্তব্ধ করে 
দেবার জন্য “কনসেন্দ্রাশন ক্যাম্প” 
এখনও হয়নি ঠিকই, কিন্তু লক- 
আপে নকশালপল্থী ধরে এনে 
আমলা তথা প্দীলশ বাহিনী যে 
অত্যাচার চালাচ্ছে তার বাঁভৎস্তা 
ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী মার্কন 
বর্বরতাকেই স্মরণ কাঁরয়ে 'দচ্ছে। 
পশি ভি গ্যান্ট চাল; হয়নি ঠিকই, 
কিন্তু হরেক রকম মিথ্যা মামলার 
খেসারত "হসাবে যে হয়রান হচ্ছে 
তার তাঁৱতা বিন্দুমাত্র কম নয়, 
বরং বেশী । দশ -বারো বছরের 
ছেলেকে ধর্ষণ, খুনের আঁভষোগে 
অভিযুক্ত করে প্াীলশ বলছে তারা 
ঠিক কাজ করছে। বিপ্লবীদের উপর 
পীলশশ অত্যাচারের খবর চার 
দেওয়ালের বাইরে যাচ্ছে না। 
যাচ্ছেনা তার কারণ রোজকার 
সংবাদপত্রে পাীলশের উপর হাম 
লার' খব্রটাই থাকে, কিন্তু 'বস্ল- 
চালাচ্ছে সেখবর সাম্রাজ্যবাদের 
স্বাথরক্ষাকারী পর্পািকাগুলো 
প্রচার করে না। 2:4৭ 


॥ নামে পলিশ কলকাতা এবং 'কল- 


কাতার পাশ্ববর্তী অগ্চল - থেকে 
নকশালপন্থী হিসাবে বা! গ্রেপ্তার 
করেছে তার সঠিক, সংখ্যা এখনও 
জানায়নি। জানা বায়ান কত 
ছেলের অঙ্গহান ঘটেছে, জানা 


যায়নি -অত্যাচারের কত ধরণের ' 


করেছে। তবে যেট-কু জানা গেছে 
সেটা এতই নারকীয় যে -বাংলা 
তথা ভারতের: সাধারণ, মানুষ 
আঁতকে উঠতে বাধ্য। 

"যারা ধরা পড়েছে তাদের. অধি- 
কাংশের বয়স: পনেরো থেকে পশচশ- 
এর মধ্যে। কেউ স্কুলের গল্ডখ 
পোঁরয়েছে, কেউ পেরোয়ান, কেউ 
“রা কলেজে পড়ছে। খুন, রাহাজানি, 
লট, ধর্ষণ ইত্যাদি অভিযোগ 
পলিশ 'এদের বিরুদ্ধে খাড়া 
করেছে। লালরাজার আর স্থান য়- 
থানাগুলো প্রাতযোগিতা চালাচ্ছে 
কে কত বেশী অত্যাচার-চালয়ে 
ইনাম পেতে পারে। -এশন ছেলে 
খুব- কমই পাওয়া যাবে যাকে 
ঝুলিয়ে মারা হয়ন। ঝলকে 
মারবার পদ্ধতি পদালশ প্রাথমিক 
দাওয়াই 'হিস্মাবে প্রয়োগ করছে। 


- হাত, পা বোঁধে শন্ত লাঠির সাহায্যে 


দুটো টোবলের মাঝখানে ব্ালয়ে 
রাখা হয় আর তারপর বেধ্ড়ক 


লাঠি চলতে থাকে । মার চলে তত-. 


ক্ষণ যতক্ষণ না-তাদের হাত ব্যথা 
হয়ে যায় এবং যাকে মারা হচ্ছে 
তার গা-হাত-পা ফেটে রন্তু বেরোতে 
থাকে। এছাড়া বেধড়ক কিল, ঘা, 
লাথি মাড় মুড়কির মত বখন 


তাপস চট্টোপাধ্যায় 


তখন চলে৷ আর মারধোরটা যে 
কেউ যখন তখন চালায়। 'এমনাক 
ডি ডি, আঁফস ‘থেকে নিয়ে যেতে 
যৈতে লকআপ সপাহাঁরা পর্যন্ত 
দু চার 'ঘা.বাঁসয়ে দেয় আর সাধারণ 
কথাবাত? বলতে গিয়েও গালিগা- 
লাজ দিয়ে এরা ষে ইতর সেটা প্রমাণ 
করে। 

কুলিয়ে মারবার পরও এই 


এতই বেড়ে ষায় যে অকপটে বুট 
সমেত লাথ চালাতেও কেউ ইত- 
স্ততঃ করে না। এমন ঘটনা 


কারের ক্ষেত্রে। বুটের লাখি খেয়ে 
মাথা ফেটে গেছে। মাথায় ব্যাশ্ডেজ 


' রয়েছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তার 


পরেও তাকে অমান্টাফক মার 
দেওয়া হয়েছে, কয়েক ঘণ্টা পেটা- 
বার পর লকআপ সপ্যহী অর্ধা- 
মৃত অবস্থায় সিণড় দিয়ে টেনে 
হি্চড়ে নিয়ে এসে তাকে লক আপে 
ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। 

লক আপের ভেতরও অবশ্য 
আতঙ্কের মধ্যে যাতে ছেলেদের 
দিন কাটে তার জন্য পালিশ সাধ্য- 
মত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে 
যেমন যখন তখন, হয়তো রাত 
দুটোর সময় ঘুম ভাঙ্গিয়ে পিটুনি 
দিতে নিয়ে যায় প্ালশ; কাউকে 
জোর করে ভোররাতে নিয়ে যায় 
বিশ্লবীদের কোন আস্তানায় হানা 
দেবার উদ্দেশ্যে। 


চিৎকার করে, কারণ এদের মল- 
চিরস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে 
দেওয়া হয়েছে। কোনরকম চিকিৎ- 
সার বালাই নেই। যেসব কমরেড 
এই অত্যাচার সহ্য করেছেন তাদের 


মধ্যে ভয়াবহ অবস্থা দেখা ?গয়ে-. 


ছিল দিলীপ আর নারায়ণ সরকা- 
রের। এরা ঠিকমত হাঁটতে পারে 
না, পা দুটো অনেকটা ফাঁক করে 
হাঁটতে হয় আর অনবরত রন্ত 
পড়ে। যার ফলে কাপড় বা 
প্যান্টপরা এদের পক্ষে আদৌ সম্ভব 
নয়, সবসময় গামছা বা লুঙ্গি পড়ে 
থাকতে হয়। - 

রুল বা শিক ঢোকানোর 
ব্যাপারে কার ক্ষমতা কতখানি. তাই 
নিয়ে স্থানীয় থানা আর লাঙ্গ- 


বাজারের মধ্যে ররশতিমত রেষারোষ 
চলে। অর্থাৎ রুল আর শকের 
অত্যাচার যারা আগে চালাতে ' 
পারবে তাদের ইনাম পাবার সম্ভা- 
বনা বেশী। এই ধরণের অত্যাচার ' 
চালিয়ে নরকের কণটরা রণীতমত 
আনন্দ উপভোগ করে। 
লালবাজার ও স্থানীয় থানার 
এই সব নরকের কউদের সঙ্গে 
ভিয়েতনামের মাক্নি জহনাদেরই 
তুঙ্গনা চলে। রুল আর শক ঢোকা- 
নোটা ঝুলিয়ে মারবার মত অত্যা- 


পারে বলে পুলিশ অনুমান করছে 
তাদের হাত এবং আঙ্গুলগুলো 
অকেজো করে দেবার জন্য পাাঁলশ 
সাধ্যমত সবাঁকছুই করছে। প্রচন্ড 
মার দেওয়ার ফলে বহু কমরেডই 
হাতে তেমন জোর পান না এবং 
যতাঁদন যাচ্ছে ততই অবস্থা খারাপ 
হচ্ছে; প্যীলশ অনেকরই কাজ্জ 
ভেঙ্গে দিয়েছে; কারও হাত পা 
এবং আথ্গুল অসার হয়ে আছে, 
কল্তু এদের চিকিৎসার কোন 
বন্দোবস্ত নেই। 
আঙ্গুল ফুলে যাচ্ছে, যেমন গেছে 
বাল্সীগঞ্জের বুড়োর। ওর আঙ্গুল 
ক্ৰমশ ফুলে বে'কে যাচ্ছে, দেখলে 


মনে হবে আঙ্গদলহারা হয়েছে। 


এছাড়া আঙ্গুলে পন ফরটিয়ে 
গায়ে আগুন দিয়ে, দিম্বা উলঙ্গা 
করে উত্তপ্ত 'হটারে বাঁসয়ে নর- 
িশাচের দল বিরাট আনন্দ উপ- 
ভোগ করে। কসবার সহদেবকে 
এই ভাবে জলন্ত হিটারের উপর 
উলগ্গ করে বাঁসয়ে রাখবার ফলে 
তার 'নম্নাঙ্গ ঝলসে গেছে। 

এরা যে বাঁভৎস অত্যাচার 
চাঁলয়ে স্বদেশ প্রোমক তরুণদের 
মনে আতঙ্কের স্যৃম্ট করতে 
চাইছে তার তীব্রতা কুখ্যাত ইংরেজ 
টেগার্ডের শ্বেতসন্মাসকেও হার 
মানয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 


ফলে কারোর ' 


॥ তিন £ 


শিকারী কুকুর টেগার্ডকে টেক্কা 


দিয়ে আজকের দেশীয় কালো 
কুত্তার দল মাঁক্ন সাম্রাজ্যবাদের 
অনুগ্রহ ভাজন হতে চাইছে। 
আমদের ট্রপর অত্যাচার চলয়ে 


পাগল করে দেওয়া। বহুজনকেই 
এরা পাগল করে 'দয়েছে এবং মা 
বাবা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে 
সামনে রেখেই এরা অত্যাচার চাঁলি- 
য়েছে পাগল করে দেবার জন্য। ওরা 
যাদের পাগল করে দিয়েছে তাদের 
মধ্যে ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে [সশথর 
‘মাহির সরকার ওরফে কেলেবাবূর। 
ক্ৰমাগত ইলেরদ্রিক শক দেওয়ার 
ফলে াহরৈর মাঁস্তম্ক ঠিকমত 
কাজ করতে পারে না, যখন তখন 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়, সামান্য ' 
কথাবার্তা বললেও উত্তোজত হয়ে 
(শেষাংশ ৪র্থ পঠায়) 





5 ভাসি ভাত 


“উত্তরবঙ্গের প্রতি 
. সরকারের চূড়ান্ত অবহেলা 


(বিশেষ প্রা্তানাধ) . 


টে 


আজ উত্তরবঙ্গের অধিবাসী- বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা তো দুরের ছদ্মবেশে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত 


দের সামনে. নানা সমস্যা। দেশ- 


গুবভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের পাঁচাট' 


জেলা "নিয়ে যে নতুন উত্তরবঙ্গের 
সৃষ্টি হয়েছে_গঞ্গার এপারের 
সেই পাঁচাট জেলার প্রাঁত প্রথমাবাঁধ 
যে অবহেলা ও আঁবচার চলে আসছে 
আজ সেটি প্রায় সহ্যের সীমা আঁত- 
ক্রম করতে চলেছে। বছরের পর 
বছর স্তোকবাক্যে ভুলানো হয়েছে 
এই অগ্তলের আঁধবাসীদের। আজ 
সময় এসেছে, প্রাতাট রাজনোতিক 
দর্গ থেকে আরম্ভ করে চিন্তাশীল 
নাগরিকদের ভেবে দেখবার সময় 
এসেছে- উত্তরবঙ্গকে বচাবার 
দায়িত্ব তাদের হাতে। দিনের. পর 
দিন এই অঞ্চল অন্ধকারে তাঁলয়ে 
যাচ্ছে। 

গবভাবতই উত্তরবঙ্গের অআধি- 
বাসীরা শান্তিপ্রিয় সরল সুশৃঞ্খল। 
কিল্তু তাদেরও সহ্যের সীমা আছে। 
প্রথমে আসে জলঢাকা প্রকল্পের 
কথা। এই প্রকল্প রূপায়নে কোট 
কোট টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 
অনেক আশার বাণী শোনান হয়েছে 
বছরের প্র. বছর অনেক আশ্বাস 
দেওয়া হয়েছে_ আলোর. , আলোয় 


অন্ধকার “তরাই ডুয়ার্স ভরে দৈওয়া: 
হবে! অথচ, আজ এই এত বছর . 


পরেও প্রাত মাহূর্তে হাহুতাশ 
করতে হয়_আলো, আমার আজে । 





কথা, আন্ব -ঘর অন্ধকার, পথ 
অন্ধকার -_অন্বকার উত্তরবঙ্গের 
ভাঁবষ্যৎ। সামান্য বৃষ্টি হলে জল- 
ঢাকা বন্ধ। বছরের আঁধকাংশ 
সময় বন্ধ। অথচ সেখানে কাজের 
{বিরাম নেই। লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি 
কোট টাকার খেলা। একেই হয়ত 
বলে টাকা 'জলে দেওয়া নয় টাকা 
জলের ঢাকা পড়েছে। জলঢাকা 
প্রকল্প ব্যর্থতার জন্যে যারা দায়ী 
তাদের চরমতম শাঁস্ত দেওয়া 
উচিত। জনসাধারণের অর্থ নিয়ে 
fছানামান খেলার আঁধকার কারো 


নেই৷ অথচ বড়কর্তারা আখের. 


গুছিয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। 
আমাদের দেশে শাস্তি মানে তো 
“বদলী”, যোঁট রুটিন ওয়ার্ক। কি 
'বাঁচন্ন এই দেশ। 

আর একাঁটি ভাঁওতা ফারাক্কা 
ব্যারেজ ও ব্রীজ। সেই কতবছর 
আগে থেকে আজো পর্যন্ত চসছে 


একই ইতিহাস। কি দুরন্ত অসু- 


বিধা সহ্য করে দার্ঘপথ দৌড়বাঁপ 


ত্রয়োদশ বর্ষ চলছে 





দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকাল, না ও তার .ভাংপর্ম' জানতে হলে নিয়ামত দপশি পাঠ 
অপরিহার্য । 


দত বারো বহাৰ পরি অনেক ভকতক স্বরে . উদ্ঘাটন করেছে। 
কায়েম স্বার্থ 'ও একচেটিয়া পংজির মুখপান্ত বৃহৎ, সংবাদপত্রের 
অফিসে প্রতিরাতে দুর্নশীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পন দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের অধিবাসাঁরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পণ পেতে 
পারেন'। যে হকার প্রতাহ দৈনিক সংবাদপত্র বাঁড়তে পেশছে দেয় 
তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 


মফস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সৃবিধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


বাক পনেরো টাকা ॥ বাপমাষিক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


ঘৈমাসিক চার টাকা ৷ 
ডাক খরচ আমরাই বহন করি 


ইল জা SR 
_. সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ ' 
৬৯ .মট লেন 
কলিকাতা ১৩ 





করলেন, 'কলকাতার অস্বাবধে দূর. 
করবার দ্য চক্র-আকাশ ছেড়ে: 
কুদ্ভীরাশ্রু বিসঙ্গন করে ভুগর্ভে ' 
৪0:51 
হয়ে এলেন না তো। 

শোনা যায় উত্তরবঙ্গ থেকে 
অফরন্ত চা, তামাক, শাল-শ্গেন, 
আম, কমলা লেব ইপিকাক, ডলো- 
মাইট ও নানা বনজ ও খাঁনজ সম্পদ 
দেশে বিদেশে পাঠান হয়। প্রচুর 
বৈদেশিক 'মুদ্রাও আহরণ করা হয়। 
সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় সরকার, 
রাজ্যসরকার, অর্থ-অনর্থ বুঝতে 
চায় না। তারা জীবন সংগ্রামে 
অভ,স্ত। শহধু সামনন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
শান্তি ও নিরাপত্তা চায়। বর্তমান 
পারাস্থিততে এব প্রাচ্যের 
আশা কেউ করে না, ন্যুনতম প্রয়ো- 
জন মিটলেই খুশি। রাজনোতিক 
নেতারা এখানকার সমস্যা সম্পর্কে 


“চল্তা করতে চান না, জানেনও না, 


এসে! বন্কৃতা দিয়ে যান। একটি মাত 
কথা বলেন--আমায় বা "আমার 
দলকে ভোট 'দন। পরিবর্তে কি 
দেবেন বা দিতে পারেন তারা 


চেতনা ক্রমশঃ লুপ্ত হচ্ছে। নাগা- 
মিজোদের দেখেও তো শিক্ষা হওয়া 
উঁচত ছিল! যে কোন মুহূর্তে 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা ক্ষুপ্ন হতে পারে! 
নিরীহ নাগরিকরা সশতক স্স্ত। 
বিস্ফোরণ ঘটার আগেই চিকিৎসার 
প্রয়োজন। দাঁজলংয়ের জলবায়ু 
আরহাওয়ার প্রাতি সমতলবাসীর 
আকর্ষণ প্রচুর অথচ সেখানকার 
জনসাধারণের প্রাত কোন সহান্ু- 
ভূতি নেই বড় কর্তাদের। স্বাধী- 
নতা লাভের পর দাঁজালং 
জেলার কতটুকু উন্নাত হয়েছে? 
শহরের জল আলো বছরের আঁধ- 
কাংশ সময়ই থাকে না। ক নিদা- 
রণ জলকচ্ট! গ্রামাণ্ডলের দুর- 
কন্থার কথা তো বলার নয়। প্রাত 
বর্ষায় বরাবরই ধহস নামে। রেল 


‘পথ, মটর পথ বন্ধ হয়। আগে কত 


দ্রুত সারিয়ে ফেলা হত। বর্তমানে 
দীর্ঘাদন রেল চলাচল বন্ধ রাখা 


. হয়, মটর চলে না! দ্ুব্যমূল্য বৃদ্ধি 


পায়, যাত্রীদের অসুবিধা হয়, সীজ- 
নার আসা কমে যায়, ব্যবসাবাণিজ্য 
ধর 'লয়ে চলে। কাশিয়াঙে একটি 


'দেওয়া হয়। 


চারা EEE 
টা কলকাতার বৃহৎ সংবাদ- 
পত্রে এখানকার সংবাদ প্রাধান্য পায় 
না। উত্তরবঙ্গ অচ্ছুুৎ, ব্রাত্য দু; না 
দিলে নয়, এমন খবর থাকে। আর: 
কাংশই বার্তা সম্পাদকের : কাছে, 
একসৈস। স্থানশয় লিটল ম্যাগাজিন 
ধূকছে। স্মাহত্য ও সংবাদ সাম- 
য়িকণ সরকারধ বিজ্ঞাপন প্রায় পায়ই 
না, বেসরকারী বিজ্ঞাপনের টাকা 
আদায় হয় না। ভিক্ষা বৃত্তিতে 
কাঁদন পান্রকা চলে? 

উত্তরবঙ্গ বশ্বাবদ্যালয় -আশার 


আলোর ইসারা দোঁখয়োছল। কিন্তু ॥ 


হা হতোশ্ম। বছরের আঁধকাংশ 
সময়ই বন্ধ থাকে, পঠন-পাঠন হয় 
না। যে কোন অজহাতে বন্ধ করে 
এখানেও আমলা- 
তল্নের ফাঁস খোলা কাঠন। প্রাত- 
শনীধত্ব করেন, আঁধকাংশই বাঁহরা- 
গত এবং আমলা। প্রায়শঃ তদন্ত 
হয় কোন কাজ হয় না। রম্ধে 
রন্ধে দুনীতি এবং 'প্রয়জনতোষণ। 
কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
টাকা তছনছ করা হচ্ছে। আঁডট 
{রপোর্টে এর প্রমাণ ঈমলবে। মোড- 
কেল কলেজ নিয়ে অনেক খেলা 
চলছে। ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবকরা 
নাজেহাল হচ্ছেন। 
শাঁলগাঁড় বেতার কেন্দ্র আর 
একা প্রহসন। এটি লাইভ-স্টেশন 
নয়, রিল্লে-ম্টেশন। প্রাত রবিবারের 


* পনের মিনিটের ' “প্রান্তিকে” 


সাল্বনা পঃরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। 
অথচ এই বেতার কেন্দ্র অনায়াসে 


- উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সঙ্গীত শিপ 


অংস্কীত প্রচারের মাধ্যম হতে 
পারত। যাদের প্রাতভা আছে, 
ক্ষমতা আছে তাঁদের কলকাতার 
দিকে. তাকিয়ে থাকতে হয়। অথচ 
গম্ভীরা ভাওয়াইয়া, রাজবংশন 
সংস্কৃতি উত্তরবঙ্গের নিজগ্ব সম্পদ । 
প্রচারের সুযোগ নেই। কত সফল, 
প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হচ্ছে। 
টশালগাড় আজ উত্তরবঙ্গের 
কেন্দ্রীয় শহর। নানা কারণে এই 
শহরের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ব্যবসা-বাণিজোর একটি 
প্রধান কেন্দ্র এই শহর! একাঁদকে 
আসাম, অন্যদিকে বিহার এছাড়া 
চারপাশে রয়েছে নেপাল, পাঁকি- 
স্তান, সাকম ও ভূটান। 'দিবারান 
কর্মব্যস্ত, চণ্চল শহর অথচ কি 
নিদারুণ অবস্থা। পথঘাট ভালো 
নয়, ড্রেনের ব্যবস্থা নেই, পানশয় 
জলের সুব্যবস্থা নেই-যাঁদও বেশ 
কয়েক বছর আগে জলাধার তোর 
হয়েছে এবং ভূগর্ভে পাইপ বসানো 
হয়েছে। জনসংখ্যা দিনের পর 
দিন বৃদ্ধ পাচ্ছে। কয়েক বছর 
আগে বেশ হকিডাক করে এস 'প 
ও অর্থাৎ শালঙশদাঁড় প্ল্যানিং অর্গা 
নাইজেশন তৈরি, হয়েছিল।- কত 
হৈচৈ, কাজ, ম্যাপ তৈরী, কত আশার 
বাণী, ভোল পাল্টিয়ে দেওয়া 


হবে। িং রোড তৈরী হবে, 
ইত্যাদি ইত্যাদি। মহানন্দায় এর- 
পর অনেক জল বয়ে গেছে, এস পি 


ওর স্মৃতিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে।, 


শোনা যায় ফরেন এক্সপার্টেরা ম্যাপ 
(প্ল্যান?) তোর করেছেন। আজো 
আঁফসাঁট আছে এবং টিমাটিম করে 
জবল্ছে। | 
অজস্র । হাসপাতাল জনসংখ্যার 
অন্দপাতে আঁত সাধারণ ও ছোট। 
অথচ সবশিক্ষিত "চাকৎসক আছেন 
একাঁধক।: হাসপাতালের পাঁরবেশ 
ভালো নয়, অত্যন্ত নোংরা, 


অস্বান্থ্যকর। শহরের কেন্দ্রম্থলের ' 


লেভেল ক্রাসং সমস্যার সমাধান 
আজো হয়ান। এট শহরবাসণর 
কাছে আভশাপ স্বরূপ। গ্রীজ্মে- 
বর্ষায় প্রোনো বাজারে বাজার 
করা কঠিন। শহরে পৃথক মাঁহলা 
কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন_কত্তু 
কে শোনে কার কথা । অথচ জন- 
সংখ্যা একলক্ষ ' ছাড়িয়ে গেছে 
অনেকাঁদন। এত বড় মহকুমা শহর 
€সাবডিভিশন) বাংঙ্গা দেশে কেন, 
ভারতবর্ষে আছে কনা জন্দেহ। 


“দাঁপপি | শ্যকবরি ই নবেম্বর ১৯৭০ { 


দেশ বিভাগের পর জলপাই- ' 


গাঁড় ভৌগোলক দিক দয়ে কোণ- 
ঠাসা। সেখানে নানা 'শক্ষা প্রাত- 
চ্ঠান আছে। 'তনাট কলেজ, বি 
টি কলেজ, পাঁলটেকাঁনক, ' ই্জি- 
নীয়ারং কলেজ ইত্যাদ। শিক্ষা, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির পাঁঠস্থান। 
কিন্তু শুধু মান শিক্ষা লাভই পর- 
মার্থ নয়। বছরের পর বছর অজন্ন, 
শিক্ষিত বেকার সমাজের ভারবর্ধ্ধন 


করছে। সমাজের উন্নাতর জন্যে ' 


না। ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমা- 
জকে পঙ্গু করে 'দিচ্ছে। এভাবেই 
আসে সন” তারপর বিশু 
ভ্খলা ও বিস্ফোরণ । ৰ 
'উনিশশো আটষাঁট্টর প্রচন্ড 
বন্যার পর অনেক আশ্বাস, সাল্দ্বনার 
বাণণ, স্তোকবাক্য বার্ধত হয়েছিল৷ 
কত চোখের জল হা-হূতাশ-আর 
ভয় নেই, চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা 
করে দেব। কিন্তু কি সুব্যবস্থা 
হয়েছে এতদিনে ? পুরোনো ক্ষত 
এখনো শযকোয়ান এখনো বৃষ্টি 


হলে আতঙ্ক. জাগে, - রাত জেগে ' 


ভাত 5৮ 


খল অত্যাচার - 


ধল পরার পর), এ 





১ ভাবে, 
এবং ক্রমাগত ভুল বকে যায়। লাল- 
বাজার লক আপে অত্যাচারের ভয়ে 
চীৎকার করে ওঠে। এর. 'কোন 
চাঁকৎসা নেই, নেই খাবার দাবা- 
রের স্বন্দোবস্ত। ফলে মাঁহ- 
আসছে এবং এই মুহূর্তে ঠিকভাবে 
চিকিৎসা করাতে না. পারলে হয়ত 
াহরের অকালমৃত্যু হবে, কিন্তু 
জেলহাজতে কে বাঁচলো আদ কে 
মরলো "তাই নিয়ে এই ' প্রাতক্িয়া- 
শখিল সরকার মাথা ঘামাচ্ছেন না। 
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" বতশী সৈন্যদলের অধিকাংশই: ছাত্র- 
সম্প্রদায় থেকে সংগৃহ 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
কিছনাঁদন পূর্বে প্রচালত শিক্ষা 
ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট ছাত্ররা ফ্রান্সের 
বেশ কয়েকাঁট' ব*বাঁবদ্যালয় ৷ দখল 
করে নেয় ও দ্যগল সরকারকে পুন- 
রায়' নির্বাচনের আদেশ 'দিতে 


বুভুক্ষ মানুষের দাবী তুলে ধরেছে 
এবং প্রাণ বিসর্জন দিতেও তারা 
* কুঁন্ঠিত হয় নি। 

ধর্কম্তু ছাত্রস্বার্থ পাঁরপল্থী 


রসের . হটিতনের পর, বাংলা 


রর “ইশ্রৈ রাজনৈতিক পট পরিবর্তন: 
. এ দুত হয়, যে তার সঙ্গে তোল 


রেখে গোটা ছাত্র সমাজের . পক্ষে 
পূর্বের মত একতাবদ্ধ তয়ে ছাত্র 
স্বার্থ ও গণতাল্িক আন্দোলনের 
সামিল হওয়া, সম্ভব হচ্ছেনা। তা- 
ছাড়া বাংলাদেশের দাক্ষণপল্থী 
শান্তর প্রাতভু কংগ্রেসের ' পতনের 


] পর বামপন্থী শান্তগীলর পক্ষে 


ষে সুযোগ উপস্থিত হল তা ষথা- 


. যথভাবে কাজে লাগাতে গিয়ে বাম- 


পন্থী 'শাবরে প্রচণ্ড ভাঙ্গন দেখা 
দিল, এবং প্রশ্ন হল কে প্রকৃত প্রগ- 
তিশীল, আর কে প্রগ্গাতশশলতার 
নামাবলী গায়ে দিয়ে বামপঙ্থী 
শিবিরে প্রবেশ করেছে। মল রাজ- 
নৌতিক শাবরের এই ছন্ব ছাত্র 
সংস্থাগুজির ওপর তীব্র প্রাতি- 
ক্রিয়া সৃষ্টি' করল যার ফলশ্রীত 
৮ 

£ পাঁরণাঁততে, শিক্ষা়তনগ্ীল 


সি 


রা EET 
ছাতই ত রাজনশীত করে না, বা 
রাজনৈতক দলভুন্ত নয়, তাহলে গত 


করছে এই জন্য যে প্রচালত শিক্ষা 
ব্যবস্থা ছাত্রদের আশা আকাঙ্খা 
পূরণের পক্ষে কোনাঁদনই কার্য 
করণ ভূমিকা পালন করে নি। না 
করার এই ব্যর্থতা বর্তমানে এতটা 
প্রকট হয়েছে বর্তমান তব বেকার 
সমস্যার জন্য। 

ইংরেজ প্রবাঁতত শিক্ষা ব্যবস্থা 
শুধু মাৰ যে তাঁবেদার সৃষ্টির জন্য 
এ বিষয়ে তৎকালীন কংগ্রেস নেতা- 


রাও দ্বিমত ছিলেন না। তাই তারা 


দেশের ম্যান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, 
তখন তাদের ভাবটা এই রকম ছিল 
ইংরেজের তৈরী বিদ্যালয়ে 'বদ্যা- 
লাভের চেয়ে মহন্ত আন্দোলনে 


- অংশগ্রহণ অনেক বেশশ কার্যকরী 


এবং মঙ্গলদায়ক। কিন্তু মজার 
কথা এই যে দেশ স্বাধীন 'হওয়ার 


কাঙ্ক্ষণ সমাজের বরাট অংশ এই 
ছান্রসমাজ এই শিক্ষা গ্রহণে নারাজ। 


সমাজের । “ভূমিহীন কৃষক, শ্রামক 


এবং অপারামিত "শান্তর ' 'আঁধকারণ 


ছাত্র সমাজ রাম্ট্রশান্ত করায়ত্ত করতে 
বিশেষভাবে সহায়তা করবে। 
বর্তমান ছাত্র সমা্কে 'দেখলে 
লোনিনবাদশ কাঁমউনিস্ট পার্টির এই 
দিয়েছে৷ সাড়া দেওয়ার প্রতীক্রিয়া 
রাণত ইয়েছে। সোজাসটীজিভাবে 
মূল.পার্টিতে যোগদানের আহবান 
বাংলা দেশের তথা. ভারতবর্ষের 
ছাতসমাজ' এর পূর্বে কখনও 
পায়ান; পায়ান বলে ছাত্রদের 
ফের নীতি অনুসরণ করেছে। কিন্তু 
ছাত্ররা যখন তাদের অধীত বিদ্যার 
এবং অর্থনৈতিক পাঁরাদ্থাততে 
মূল্যায়ন করতে যাচ্ছে এবং'মৃজ্যা- 
য়নের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে তখন কর্তৃ 
পক্ষ পরীক্ষা সংস্কার কাঁমটি 
ইত্যাঁদ কামাটি গঠন করে শীতা- 
তপ নিয়ান্ঘিত কক্ষে প্রবেশ করেছে। 
অপরাঁদকে ছাত্রদের জন্য বাম- 
পন্থী সংগঠনগ্ীলও আজ বিশেষ 
ভাবে চিন্তিত, এই ভেবে, যে 
পাঁট“গ্ডালর ছাত্র শাখা হিসাবে 
পার্টির আশা-আকাঙ্খা পঢুরণে 
িরবাচ্ছন্ন সহায়তা করা হচ্ছে 


পূরণে কতটা সক্িয় হয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্র করায়ত্ত 
হবার পর বামপন্থী দূলগহীল ছান্র- 
দের শক দিয়েছেন, তা সকলেরই 
জানা আছে। এই জ্ঞাত বিষয় 
স্বভাবতই আবেগপ্রবণ ছাত্রদের 
ভাঁষণ নাড়া 'দয়েছে। ' বস্তুতঃ 
ভাল ছেলেদের ব্যাদ্ধ তীক্ষ এবং 
সংবোদনশীল হওয়ায় তারা এই 
মূদ; বামদের কক্ষপথ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে গেছে। এই 'বচ্যাতির 
জন্য প্রোসডেন্দী কলেজ সহ ভাল 


নেবে না! কারণ রাজনৈতিক দিকের 
কথা ছেড়ে দিলেও, ছাত্র শিক্ষকের 
সম্পর্কের অবর্নাত এত.দূর হয়েছে, 
এই দই মৃম্প্রদায় প্রায় দুই বিপ- 
রীত মেরুতে অবস্থান করছে। 
ছাত্ররা শিক্ষকদের কোন আচরণ- 
কেই বিশ্বাস করে না। কোন 
শিক্ষকই আজ আর ছাত্রদের কাছে 
শ্রদ্ধার পাত্র নয়।, তাদের কর্মতং- 
প্রতায় ছাত্ররা মুগ্ধ নয়। অপর 
দিকে 'শিক্ষকরাও" ছাত্রদের এড়ুয়ে 


রাজ- চলেন, ক্লাশে গিয়ে পড়ানোর ব্যাপা- 


শিক ব্যাপার নয়, তারা যতটা 
সম্ভব ক্লাশগ্যাল এড়াতে চান। 
' ক্লাশে গেলেও কোনরকমে ছাত্রদের 
মনোরঞ্জন করে চলে আসেন। ছাত্র- 
রাড 
৬/ মধ্যে আবার রয়েছে এক শিক্ষককে 
' হেনস্থা করার জনা অপর শিক্ষব- 
কের ছাত্রদের কাছে সাহায্য গ্রহণ! 
বিদ্যালয়গুলতে এ রকম' প্রায়ই 
শোনা যায়। 


ছাত্রদের আঁভযোগ ও সমস্যা: ২. 


গুলি এতই ন্যায্য এবং প্রকট, শিক্ষা 


থাকে না। টোকাট্ীক চাল হওয়ার 
পর থেকে বিদ্যারতন. খোলা রইল 
কি না রইল তাতে. দুইপক্ষের 
কিছুই যায় আসে. না। যায় আসে 
না বলেই, কথায় কথায় ছারুদের 
হোস্টেলগগযীল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। িন্তু একবার 'নর্দে 


শক ভাবে না, ছাত্ররা যাবে কোথায় ? 


কিন্তু উত্তর না পেয়ে ছাত্ররা- 
আন্দোলন শুরু করলে, তারা সব 
ণরদেশশ রাষ্ট্রের চর অসামাঁজক 
ইত্যাঁদ আখ্যা পায়। 

বাংলাদেশে সাম্প্রীতক যে 
অর্থনৌতক দ্গত শুর হয়েছে, 
তাতে ছাত্রদের সামনে ভাঁবষ্যং 
অন্ধকার। অন্ধকারময় ভাঁবষ্যঘকে 
আলোকিত করার উপায় শহসাবে 
নানা মতাদর্শ তাদের সামনে উপ- 
স্থিত হয়েছে। তারা কোন আদর্শ 
গ্রহণ করবে এবং কোনটা পাঁরত্যাগ 
তা তারাই বলতে পারবে। কিন্তু 


পাঁচ ॥ 
ছান্রসমাজ্জ আস্নেয়াগারর মুখে অব- 
স্থান করছে! কখন 'বিজ্ফোরত হবে 
তা কেউ বলতে "পারছে না। ছাত্ররা 


স্বভাবতই, আবেগ ' প্রবণ। এই ' 


আবেগ যখন একটা বিশ্বাসের দ্বারা 
শরিচালিত হয়, তখন তাকে বাধা 


দেওয়ার মত শান্ত খুব কমই আছে। 


তাই অনেকে.মনে, করেন এই 
তাদের সুশস্থরতা দুত ফিরিয়ে 
আনা প্রয়োজন। আজ তারা পার্ট 
গুলির ম্যানৌজং কাঁমাঁটগাঁল 


দখলের ব্যাপারে . বিরন্ত। বিদ্যাগত 
'উৎকর্ষতা বিচার না করে, কর্তৃপক্ষ 


যেখানে শিক্ষকের পার্টর আন্ু- 
গত্যকে বেশী প্রাধান্য দেয়, সেখানে 
আশা করা যায় না, সেই শিক্ষকের 
প্রাত বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রত 
ছাত্রদের কোন সম্ভ্রম বোধ থাকবে । 

আগুনে যার হাত পোড়ে, 
সেই দহনের যন্ত্রণা বোঝে। দরে 
থেকে আগুন দেখে তার শান্ত 


ছা্রসমাজের, সঙ্গে যারা আঁড়ত { 
তারাই .ছাত্রসমাজের ধ্বংসের ক্ষমতা 
ও সল্ট করার ক্ষমতা অন্যধাবন 
করতে পারে। 

তাই ছাত্রসমাজের সমস্যাগীল 
সুচার; সমাধানের জন্য সকলেরই 
অগ্রসর হওয়া উচিত, এবং 'বস্ফো- 
রণের পূর্বে তাদের 'স্তামত করা 
উচিত। অবশ্য বলপ্রয়োগ করে নয়, 
তাদের অন্ধকার দিকটা আলোকিত 


করে। 
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শস্ভুল্জন্যক্র 
(৪র্থ. পৃষ্ঠার পর) 


বসে থাকে শহরবাস্সী। 1তস্তা- 
করলা আঁভশাপ! তোরসা, রায়- 
ফ:সে ওঠে । আজো আলপুর- 


- দুয়ার, তুফানগঞ্জ ভেসে যায়, হল- 


দিবাড় মগ্দলঘাটে জল নামে না! 


এত 'দনেও রেললাইন খোলা হয়ান 


হলাদবাঁড়র। এ বন্যা মনুষ্যসন্ট। 
দুরন্ত দর্ধর্য পাহাড় নদশর ওপর 
যে ব্রীজ তোর, করা হয়েছে সে 
সবই অনাভিজ্ঞ বাস্তুকারদের তোর। 
স্প্যান কমিয়ে নদশাসন করা যায় 
না; তাই আজ কথায় কথায় ব্রীজ 
ভাসে, ব্রীজ ভাঙ্গে । মাঝে মাঝে 
বেতারভাষণু শোনা যায়_তিস্তা- 
প্রকল্প হবে, দুঃখ ঘহচবে উত্তর- 
বঙ্গবাসীর। জলঢাকা প্রকল্পের 
মত আর একাঁট বিশুদ্ধ ভাঁওতা। 

পশ্চিম দিনাজপুরের মুখ্য 
শহরে আজ পর্যন্ত রেললাইন 
স্থাপিত হয় নি। মালদহ কোচ- 


হারের কতখাঁন অগ্রগাঁত হয়েছে ১. 


অথচ সদিচ্ছা থাকলে কত স্ম্ভা- 
বনা ছল! 
উত্তরবঞ্গে একাধিক বৃহৎ শিল্প 
স্থা্পনুনর সম্ভাবনা আছে। ক'চা- 
মাল এখ্মনেই প্রচ্ছর পাঁরমাণে 
পাওয়া ষায়। অনায়াসে! কাগজের 
কারখান্যা, চিনির কল, ফল ও ফলের 
রস সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং আরো 
নানা কারখানা স্থাপন করা যেতে 
পারে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা" 
তেই স্থানোপযোগাী কলকারখানা 
তৈরি করে উত্তরবঙ্গের সামাগ্রক 
উন্নতি করবার চেস্টা করা প্রয়ো- 
জন। উত্তরবঙ্গকে সমৃদ্ধশালী 
করলে বাংলা দেশের এবং ভারত- 
বর্ষে রই উন্নত হবে। রাজ্য সরকার 
এবং কেন্দ্রীয় সরকার এখনো যাঁদ, 
সচেতন হন তাহ'লে অনেক ভারী 
সমস্যার সমাধান হতে পারে। সময় 
এখনো পার হয়ে যায় নি। 


J 


নর করা, যায় না। তেমনি / 


ছয় ও রর 


রন্তু ভলন্বাতেনাচলা 
ররর এতে 


রাগদংগীতের পাঠাপুস্তক 


যা একাধারে 
স্মশক্ষক, এবং সুলেখক দুর্লভ 
, 'বিশ্ষেত “বাংলায় । ভারতীয় রাগ- 
সংগণিতের ইতিহাস সম্পর্কে কয়ে- 
কটি বই সম্প্রাত লিখিত হয়েছে 
কিন্তু সংগীতবিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ, 
সম্পর্কে এই ধরণের 


অথচ উচ্চমাধ্যামক এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্য বিষয়রূপে 
ভারতীয় সংগত গৃহাঁত হয়েছে 


বেশ কিছু কাল হল অতএব এই 


বষয়ে যোগ্য এবং ' 


কালের মতো এখনও কম নয়। 
যেমন ধরুন ভারতীয় . রাগরা্িণীর 
উদ্ভব এবং সংগীতের সৃষ্টি সম্বন্ধে 
শব, পার্বতী এবং বহ্মাকে আশ্রয় 
করে যে িংবদন্তীগীলর প্রচলন 
আছে, বিনা ব্যাখ্যায় তারা .আমা- 
দের তথাকাথত সংগ'ঁতাবজ্ঞানে 
স্থান লাভ করেছে। আবার বলা 
হচ্ছে যে, বোঁদক আর্যদের সামগান 
প্রথমে ছিল একস্বারক (আর্টিক), 
পরে দ্বিস্যারক গোঁথক) এবং 
্িদ্বারক সোঁমিক্‌)। সামক যুগের 
পরে এই তন স্বরের দ্বরগ্রামই 
আবার 'প্রথম-_চতুর্থ, মন্দ, আঁতি- 
চবার্থ ও ক্রুষ্ট এই সাত স্বরে রুপা- 
ন্তাঁরত হয় সাঁমক যদগের* পর- 
- ব্রর্পকালে। তাহলে তারও পূর্বে 


বৱহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কী করে ওড়ব-, 


ষাড়ব রাগ তোর করে ফেলেছিলেন 
তার: ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না! অথচ 
* হাথরাসের বইয়ে পর্ঘ্ত এই সব 
. কাঁহনী লিপিবদ্ধ হয়।, 


সংগ্রীতোতহাস ও ব্যাকরণকে 


সংগঠন করতে হলে কিংবদন্তী 
এবং ধর্মীয় অন্ধাবশ্বাস বর্জন 
করে বৈজ্ঞানিক এবং এ্রাতহাসিক 
দাষ্টতে তাকে বিচার করতে হবে। 
যেমন বৌদক .যুগের পরবর্তী 
আর্য ও দ্রাবিড়, সংগণীতেরণ সংঘাত 
ও সমন্বয়; খ্‌ঃ পুঃ চতুর্থ দশকে 
গ্রক গ্রাম-সংগীতের . আগমন ও 
আঘাত; বৌদ্ধ লোকায়ত দর্শন 
ও লৌকিক সংগীতের অভ্যুত্যান; 
গান্ধর্ব গানের “পতন ও মতঙ্গ 
কতৃক দেশ সংগীতের, সংকলন 


পপ 


প্রচেষ্টা খুব একটা দেখা যায় না। 


হীরেন্দ্র চক্রবর্ত 


ইত্যাদি বিষয়কে কালানদক্লীমক ও 
বৈজ্ঞানিক অন্বেষার দ্বারা 'নর্ধারণ 
করতে হবে। উপকরণ আছে 
কিন্তু আমরা তা ব্যবহার করতে 
পারছিনা। . 

ইসলামের ভারত জয়ের পর- 
বতশী দুই শত বছরে দিল্লীর রাজ- 
সভায় আরবাঁ এবং পারাঁশক সংগী- 
তের সমাদর ছিল। ত্রয়োদশ শত- 
কের মাঝামাঝ অমীর খুল্লোর 
আবির্ভাব ভারতীয় সংগীতের 
ক্ষেত্রে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তার্‌ 


দাসের মধ্যে কার সংগে যে" বিদ্যা- 


না। 
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, পঁতর দেখা হয়েছিল তা বল্ম 


মুস্কিল! অন্ততঃ একথা বলা যায় 
যে আঁদ চন্ডীদাস যান শ্রীচৈত- 
ন্যের পূর্ববর্তী, তার সংগে রামী 
রজাকনীর কোন, যোগ ছিল না। 
বাংলা দেশের কীর্তন গানের সংগে 
তৎকালীন প্রবন্ধ গানের সম্পর্কও 
খুব পাঁরচ্ছল্ল নয়। ' কর্ণাটকণী, 
সংগীতের সাদশ্য অন্যতম সমস্যা। 

রামতনু পাণ্ডে বা তানসেনের 
সংগে রানী মৃগনয়নী ও হারদাস 
স্বামীর দেখা সাক্ষাৎ.হওয়ার সম্ভা- 
বনা খুব কম। "তান মুসলমান 
ধর্মগ্রহণ 'করোছিলেন বলেও প্রমাণ 


- পাওয়া যায় না। তাহলে বিলাস 
" খাঁর মত 'তাঁনও 


খাঁ. লিখতেন, 
নবাবী মিঞা উপাঁধর প্রয়োজন হত 


লোচন ' পাঁন্ডতের 'রাগতরাজ্গনীর 
রচনাকাল "ক্ষাতমোহন সেন বল্লাস্‌ 
সেনের রাজত্বকালে নদেশ করে- 
ছেন। কিন্তু অধ্যাপক ননীগোপাল 
বন্দেঠাপাধ্যায় সেংগীতদার্শকা, প্রথম 


, ও শদ্বতীয় খণ্ড, রামকৃষ্ণ আশ্রম, 


যাদবপুর, পত্র ২৫০4-১৭০, মূল্য £ 
. ১৪শ শতককে 
রাগতরাষ্গনীর রচনাকাল বলে 
{নির্দেশ করেছেন। রাগতরাঞ্গিনশর 


শব্ধ মেল অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় 
, বলছেন কাফি ঠাট। “সুরেশচন্দ্ 
চক্তবতশীর মতে. তদানীন্তন গোরা 
অর্থাৎ অধুনাতন ভৈরব-ই ছিল 


. লোচনের সময়ের শুদ্ধ ঠাট [্রীষুন্ত 


হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় . সম্পাদিত 
গ্দিতগোবন্দ গ্রন্থে সরেশচন্দ্র চক্র- 
বতশী মহাশয়ের প্রবন্ধ) শুদ্ধ 
ঠাট দু রকমের হতে পারে না। 
অমোদের মত সামান্যজ্ঞদের স্মাব- 
ধার্থে বিষেষজ্জদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
প্রয়োজন নতুবা শিক্ষার্থীদের 'বিড়- 
ম্বনা ঘটতে পারে। 

পর জাতির 
শহরে সংগত 'প্রীশক্ষণে নিয়ত 
থেকে বেল মিউজিক কলেজের 
মত বিরাট প্রাতষ্ঠান গড়ে তোলার 
সাফল্য লাভ করেছেন। পর্ব 


ভারতে লখনউ ম্যারস কলেজ এবং 


ভাতখান্ডে সংগণতপদ্ধাতি প্রচারের 


অন্যতম -স্তম্ভ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। . 


িয়ৎকাল .যাবৎ তান কঙ্গকাত্য 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সংগীত ফ্যাকাষ্টর' 


ডনের পদে আসন আছেন। তাঁর 


লেখা ও সম্পাদত দুই খন্ডে ' 


সংগণতদার্শকার বর্তমান সংস্করণ 
{বশেষ করে পরীক্ষার্থীদের জন্য 
পাঁরকাল্পত হলেও সাধারণ জিজ্ঞা- 
সুর পক্ষে কম কার্যকর নয়। 
সংগীতজ্ঞ না হয়েও সে সদ্বন্ধে 
সাধারণ ভাবে যারা জানতে আগ্রহশ 
বই দুটি তাদের.কাজে লাগবে । 


ছাপা ও বানানের ভুল যাঁদও, 
ইচ্ছাকৃত নয় তবু কয়েকটি শব্দের 


রামায়ণের বিকৃত বিলিতি রূপ 


শিত একখানি খাস! বালাত বই 
পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। 
বইটির নাম £ ওরিয়েন্টাল টেলস্‌, 
প্রকাশক ওজ্ডবোর্ন বক কোম্পানী 
‘লামটেড, ১২১ ফ্রি স্ট্রীট, লণ্ডন, 
ই, সি-চার; লেখকের কোনো নাম 
নেই। এই পুস্তকে চীন, জাপান, 
'পারস্য ও ভারতের চারাট কাহিনী 
বেছে নেওয়া 'হয়েছে। 

মজার কথা অন্য ' নাট 
দেশের . কাহনীগ্যাল . রুপকথার 
আর ভারতের কাঁহনশীট আমাদের 
ধর্মগ্রল্থ ' রামায়ণঃএর রাম সীতার 
চাঁন নিয়ে। জানি না এই প্রকাশক 
কি কারণে আমাদের ধর্মগ্রন্থকে 
এমন ভাবে বিকৃত করে পাঁরবেশন 
করলেন । গল্পটা এই রকম £ যুব- 


রাজ রাম খুব চিন্তিত ও 'িমর্ষ_. 


তাঁর িমাতা.কৈকেয়ী (পুস্তক- 
টিতে স্টেপস্াদার বলা হয়েছে) 
সৈন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র 
করে রামকে হত্যা করতে উদ্যত। 
, রাজবাড়ির ‘পুরনো ও 'ঁবশ্বল্ত 
‘চাকর ভরত আরো তাঁকে খবর 
দিল, এই ষড়যন্ত্রের সঞ্গে রাবণও 
যোগ ,দিয়েছে। রাবণ কে বা. কি 
সেসব উল্লেখ ' নেই, শ্্‌ধ্ব বলা 
‘হয়েছে, রাবণ .ভয়ানক লোক। , . 


t 


. শেষ পৰ্যন্ত ভরতের উপদেশে 
রাম রাজ্য ছেড়ে পলায়নে উদ্যত 
হল” ভরত খুব শোক প্রকাশের 
পর দেওয়ালের, বোতাম টিপতে 
একটি গোপন পথ উন্মুক্ত হলো 
সেই পথে রাম পালাতে 'লাগল। 
রামের ' অনুগামিনী হল তার 
তরুণী ভার্ষা সীতা । 
নদীর ধারে গাছের' নিচে বসবাস 
করতে লাগল? এই ভাবেই বেশ 
িছীদন কাটল। রাম শিকার 
রাম্মা করে দেয় তাঁদের . দিন 
কাটতে লাগল। একদিন ' রামের 
অনুপ্পাস্থাতিতে সীতা নদীর ঘাটে 
ছোট একটি খরগোসকে ঢল মার- 
তেই সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল; 
সেই সময়েই ভয়ানক রাবণ এসে! 
স্টীতাকে ধরে ফেলল। সীতাকে সে 
বলল, চল তোমাকে আমার স্ত্রীর 
সম্মান দেব। 
কিছুদূর গিয়ে সুযোগ পেয়ে 
সাঁতা রাবণের হাত থেকে দৌড়ে 
পালাতে লাগল। পালাতে পালাতে 
ম্ান্তর উপায় না দেখে সে. জলে 
ঝাঁপ দিল! রাবণও তখন - জলে 
ঝাঁপিয়ে পড়্গ। কিন্তু রাবণ 
সত্যকে, ধরতে .পারল' ন্বা। . যত 


সে ধরতে গেল ততই নদীতে 

"কতকগুলো পদ্মফুল ‘ভেসে তাদের 

ব্যবধান বাড়িয়ে দিল। 
এই সময় রামও সীতা সীতা 


বলে খুজতে খুজতে ওখানে এসে .' 


পড়ল। জলে হাবুডুবু খাওয়া, 
রাবণকে কাবু" করতে তাঁর অস্যবিধে 
হল না! রাবণ মরে যেতেই মহা- 


সমারোহে তারা রাজ্যে [ফিরে গেল। 


কোথায় রামায়ণ রাম সাঁতা 


আর. কোথায় এই রূপকথা ! রামা- ' 


রণ গ্রদ্ধে ভরত বোধহয় একজন 
আদর্শ চারত্র, তাঁকে অদ্ভুতভাবে 
এধরণের বিকৃত করার মানে কি! 
কৈকেয়শ রামকে, সবচেয়ে বেশশ 
ভালবাসতেন, তান কখনো রামকে 
হত্যা করতে চান ন, ছেলের 
স্বার্থে শুধু বনবাস চেয়োছলেন। 
রাবণের. সঙ্গে তাঁর কোনো ষড়- 
যন্ত্রের প্রশ্নই উঠতে পারে না। 
অথচ এ ভাবে একটি হন বিমাতা- 
চরিত উপহার দেওয়ারও অর্থ 
কি? y 

একটি নামকরা EE 
বাচ্চাদের জন্য রূপকথা ছাপার 
অজুহাতে. একটি জাতির ধর্মগ্রন্ধের 


চারব্রগুলোকে এ ধরন্রে' যথেচ্ছ" 


বিকৃত রূপ দিতে পারেন 'ক। 
আমার তো. মনে হয় এক হিন্দ? 


দপণ ৷ শুক্রবার ৬ই নবেম্বর ১৯৭০ 


প্রীত প্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করব। আক্ষোপ্তকা” শব্দটি : 
“আক্ষিপ্তকা” হলে শুদ্ধ হয়, 
“্বাশ্মেয়কার” হওয়া উচিত 


বাগ্গেয়কার; “ষড়জ” না লথে 
“যড়ুজ” লেখাই সংগত ॥ দাত্তল-র 
পরে শাঙ্গদেবের (সারঞ্গদেব নয়) 
পারচয় দেবার আগে মধ্যবতশ 


“গুণী মতঙ্গা ও তাঁর বহদ্দেশী 


গ্রন্থের পারচয় দেওয়া আবাশ্যক 
ছিল নাকি? এ সময় থেকেই তো 
মার্গদেশী সংগীতের আরম্ভ যা 


পূর্ণাঙ্গ পুস্তক বেশী নেই। সম- 
প্রাকীতক রাগের তুলনামুলক 
আলোচনা সংক্ষপ্ত হলেও শক্ষা- 
দের কাজে লাগবে । এ সম্বন্ধে '. 
সার কথা বোধ হয় -এই যে, স্বরের 
চলন এবং গমকের দ্বারাই এদের 


"পার্থক্য স্মাচত হয় যেমন-পূরায়া 


এবং মারবা। বর্তমান সংস্করণের 
ত্রাট আগামণ সংখ্যায় সংশোধিত. 
হয়ে বই দুটি আরো নির্দোষ হয়ে 
উঠবে আশা কাঁর। 





_ ছাড়া অন্য কোনো জাতির গ্রন্থের 


ওপর এ ধরণের বলাংরার করলে 


কেউ সহ্যও করত না। ধন্য আমাদের 
দেশ, ধন্য আমাদের রাম্্! এ 
পুস্তক এ দেশে এখনো বক্র হচ্ছে 
-এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা এই: , 
গল্প পড়েই হয়তো রাম সীতা ভর- 
তের চারত্র সম্বন্ধে 'দগৃগজ 
হয়ে উঠবে। কারণ বড় হয়ে তারা, . 
রামায়ণ পড়ার অবসরই তো পাবে 
না। ' 

: এ ছাড়াও অফসেট ছাপা 
পুস্তকিতে রাম ভরত পাতা গ্রস্ত 
তির যে প্রাতকৃতি আঁকা হয়েছে তা 
কোন দেশীয়? উন্ত পাবালশার 
“ক, ধরে নিয়েছে ভারতে মুসলমান 
আক্রমণ ও রাজত্বের পর রামায়ণ 
লেখা হয়েছে সমস্ত মুসলমানী 
পোশাক, মুসলমানী দাঁড়, মংসল- 
মানা সাজসজ্জায় রুপকথাটি ছাপা। 

'ইংলশ্ডের মানুষ যখন কাপড় 
পরত না, ব্রিটনের লোকরা যখন 
পশুদের মতো গাছের ডালে থাকত; 1 

- "(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


) 


LM 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৬ই নবেম্বর ১১৭০ 


পা 


নয়া উপাঁনবোশক দেশগুলিতে 
সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ ভাড়াটে সর- 
কারগ্দালর সাহায্যে গণতাশ্নিক 
মান্দষকে দলে দলে হত্যা করার 
বিশ্বব্যাপী ষড়যন্মের আশু লক্ষ্য 
ভারতের গ্রণতান্মিক মানুষ। 
বিশ্বের তিনটি মহাদেশ এঁশয়া- 
আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার গ্রামা- 
গ্টল জুড়ে ইতোমধ্যেই এই হত্যা- 


'' কাণ্ড অনেক দূর এগিয়ে “গেছে, 


হালের লক্ষ ভারত। 

'' ভিন্ন ভিন্ন দেশে হত্যাকাণ্ডের 
আশু উপলক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হলেও 
একাঁট বৌশষ্ট্যমূলক সাদৃশ্য এই- 
সব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে। 
এটা হলো সাম্রাজ্যবাদের প্রতাক্ষ 
সাহায্য ও, সহযোগিতায় প্রথমে 
ত্লাকদেখানো একটি লোকায়ত 
সরকার খাড়া করে ফিন্যান্স ক্যাপ" 


টালের অবাধ শোষণের ক্ষেত্র গড়ে 
তোলা এবং পাঁরণাততে গণতন্ত্র ৪ 
গোলামর দ্বন্ব সংঘাতে 'বদীর্ণপ্রায় 
লোকায়ত সরকার রক্ষার নামে 
গণতল্মকে বিদায় দিয়ে উদোম দেহে 
সাম্রাজ্যবাদের কোমরে ঝুলে পড়া । 
যেহেতু গণত্যন্তিক মানুষের চোখে 
এই বেশ্যাপণার প্রাতবাদের ঝড় 
ওঠে, স্মধারণ মানুষ গণতান্তিক 
মানুষের সামিল হয়ে সাম্রাজ্যবাদ 
[বিরোধী দুর্গ সৃষ্ট করতে থাকেন. 
সেজন্য সব নয়া ওঁপানবোশক 
দেশের সামাজ্যবাদের ভাড়াটে বশং- 
বদ লোক দেখানো লোকায়ত সর- 
কারেরই প্রথম টার্গেটে গণতান্তিহ 
মানুষ। গণতাল্মিক মানুষকে হতয 


করার জন্য যা দরকার তা হলো 


সরকারের হাতে 'বাধিসঙ্গাত বে- 
আইন" ব্যবস্থার ব্যাপক সমাবেশ? 


এজন্য চাই কিছু না ছু অজ-- 


'হাত। ভারত্‌ জুড়ে নকশালপন্থা 


হচ্ছে এখন সেই অজুহাত । 


॥ ৮. কিন্তু 'নকশালপল্ধাই বা কাঁ, 


আর নকশালপন্থধাই বা কে? 
পুলিশের বেপরোয়া হিংস্র গুল- 
বর্ষণে যেই কেন না প্রাণ হারাই 
আমরা সকলেই নকশালপল্ধণী হতে 
পাঁর। বিশেষ করে গঠীলবর্ষণের 
প্রশাসাঁনক কৈফিয়ৎ থেকেও যখন 


আজ “বন্দুকধারী পুলিশকে রেহাই, 


দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আজ থেকে 
আগামী তন মাস প্দীলশ কাকে 
কী জন্য গল করে হত্যা করল 
তার জন্য তাকে. আর কোঁফয়ং 


দিতে হবে না। শু বলে দিলেই, 


হলো, লোফটা ছিল নকশাল- 
পন্থধ! _লেখক। 





পুলিশের নবতর স্টর্যাটেজি 


ডা 


থেকে সমাজীবরোধী .দুবৃত্তরা 


অব্যাহত গাঁততে তাদের লং মার্চ 
চালিয়ে ষাচ্ছে। ' ছিনতাই, ওয়াগান 
ভাঙ্গা, রাহাজানি সমানে চলেছে। 
পুলিশ ধুয়া তুলেছে, কিছ; আদর্শ- 
বান তরুণের সঞ্যে সমাজাবরোধারা 
ধমশে গিয়ে সারা, পশ্চমবাংলা 
জুড়ে অরাজকতা চালাচ্ছে। 'নব- 
তনমূলক আটক আইন বা কুখ্যাত 
পি, ডি, ঘ্যান ছাড়া আদর্শবান 
যুবক আর - সমাজবিরোধীদের 
আলাদা করা যাচ্ছে না এবং সমাজ- 
1বরোধীরা যে রাজনোৌতক মতবা- 
দের ছত্রছায়ায় থেকে অব্যাহত অরা- 
জকতা চালিয়ে যাচ্ছে তা-ও বন্ধ 


। করা সম্ভব হচ্ছে না। 


পীলশের এই ন্যাকামি হাসা- 
কর। কেননা প্দীলশ সমাজাবরোধী, 
দমনের বিপরীত অভিষানটিই 
চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ একটি রাজ- 
নোৌতক মতবাদ-মাও সে তুং-এর 
চিন্তাধারার অনুগামী ছান্র-তরুণ- 
যুবকদের বিরুদ্ধেই পূরলিশ তার 


' সমস্ত স্শস্ত আঁভযান সম্নবোশত 


করেছে। একথা অবশ্য সত্য যে, 
মাও চিন্তাধারার সংগঠনকারণরা 


সশস্ম আঁভযান 'চালাবে। প্যালশ 
“দুধ ভাতু” দিয়ে রাজনৌতিক 


"বার চালানো হচ্ছে? 


ঘিলা রেল 


পনঃপ্রযযান্ত ঘাঁটয়েছে? বাজিত 


পারে_ এ ধরণের প্রচার কেন বারং- 
| মান দু-এক 
ডজ্জন.প্যালশ খুনেই যাঁদ অবস্থাটা 
এত ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায় যে, 
পৃজিশ প্রকৃত সমাজাবিরোধনদের 
পান্তা করতে পারছে' না, বাহনণীকে 
আয়ত্তে রাখতে পারছে না এবং 
এজন্য মাশুল গুণতে হবে নিরাঁহ: 
নাগারকদের তবে 'তো এই প্ীলশ 
নিছক গণতান্লিক . সমাজব্যবস্থায়ও 


শান্তিরক্ষার অনুপয্ত্ত। পলিশ ক, 


গলা বাঁড়য়ে বার বার এটাই প্রমাণ 
করতে ইচ্ছুক যে, তারা সম্মাজ্য- 
বাদী আমলের ঠাট-ঠমক ছাড়তে 
রাজশী নয়, তারা শুধু ফ্যাঁসিস্ত 
স্মাজব্যবস্থারই উপষযন্ত 2 তবে তো 
এঁ স্মাজাবরোধশ, বিপ্লবী সন্ম্াস- 


“বাদ অপেক্ষাও প্যালশ সম্পর্কেই 


দেশের মানুষকে বেশী করে মাথা 
ঘামাতে হবে। কেননা ন্যায়ালয়েও 
ইতোমধ্যেই প্যালশ "সর্বাধিক 
সশস্তভাবে সংগঠিত সরকারী 
গুস্ডাবাঁহনী” বলে কুখ্যাত লাভ 
করেছে। - | 

সশনদ্র প্বঁলশ, 'মালাসয়া 
যথা 1স্স আর পি, আর পি: এফ, 
বি, এস,* এফ প্ররভীতর সঙ্গে খোদ 
সামারক-বাহনীর গুণগত -পার্থক্য 
সম্পর্কে ইতোমধ্যেই আমরা আঁভ- 


Ed 


সেখানে যা যা পেলেন তাই নিয়ে 
চলে গেলেন। | | 
রাজনৈতিক কারণে যাঁরা 
সশস্ত কাষকলাপ চালান তাঁরা 


কি এতই, বেকুব ষে,, যে অঞ্চলে : 


তাঁরা টাগেটি করবেন' সেখানে 
বসেই তাঁরা পঢলশে ধরা দেবার 
জন্য চিড়ে ভাজা 'খাবেন? তবে 
সেই অগ্চল ঘিরে কারু জাঁর করে 
ব্যাপক তল্গলাসীর অর্থ কী? অর্থ 
একটিই হতে পারে, তা হলো এ 
অষগ্যলের এ বিশেষ রাজনোতক 
মতবাদের অনুগামী কারা তাঁদের 
খংজে বের করা। উপস্থিত প্রমাণ 
হিসাবে পুলিশ এখন বই-পন্নকেই 
যথেষ্ট মনে করছে। যে-সব বই 
নাঁষদ্ধ_ যেমন চীন থেকে প্রকা- 
শিত বই, উত্তর ভিয়েতনাম থেকে 
প্রকাঁশত বই এগ্দাল ছাড়াও এ- 
দেশে প্রকাশুত মাও সাহত্যকেও 
রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ 
গণতান্ত্রিক আঁধকার থেকে শর 


করে পুলিশ এখন চিন্তারাজ্যেও 


ব্যাপক নরহত্যার আয়োজনে 


ছাঁড় ঘোরাতে শুরু করেছে। প্যালশ 


আইন থাকা দরকার এটা একটা 
হাস্যকর অজুহাত। দেরাও' এবং 
দমন আঁভিষান চীনে ব্যর্থ হয়েছে, 
'দিয়েম আমলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
ব্যর্থ হয়েছে। এ দেশের প্দীলশের 
এতটা গ্রাতহাঁসক আঁভন্ঞতা থাকবে 
আমরা অবশ্যই তা আশা কার না। 
কিন্তু ঘেরাও, এবং দমন আঁভযানে 
পলিশ ইতোমধ্যেই যেসব আষাটে 
গল্প ছড়াতে শুরু করেছে পাঁর- 


নামে তার বহরারম্ভে লঘদাক্রয়ারই 


গন্ধ পাচ্ছি। ,.. 

শোনা যাচ্ছে, নকশাল দমনে 
পুলিশ তার স্ট্যাটোজর পাঁরবর্তন 
ঘটাবে । কোন 'নাদর্টি লক্ষ্যে বার 


- বার স্ট্যাটেজির পাঁরবর্তন ঘটে 


বলে বাপের জন্মে শ্দীনীন। পাল- 


- শের এই নাচানাচি আসলে সমাজ- 


এ লাস £.. 
করতেও পলিশ আজ নারাজ হয়ে 
উঠছে, যদিও বোমা বিস্ফোরণ আর. 
খুন অনেক নেপথ্য: চিত্রের রোমা- 


.গ্রকর আঁভিজ্ঞতারই অপেক্ষা করছে 


কর। প্ালশ করুণাবশতঃ সাধা- 
রণ মানুষকে এই কষ্টকর “অনুধাবন 
থেকে অব্যাহাতি 'দিতত ইচ্ছুক বটে 
তবে -একাট শর্তের বিনিময়ে 
সোজাসুজি সাধারণ মানবষের বুকে 
বুট তুলে দেওয়ার আঁধকারের' 


বিনিময়ে! - 





. ঘুম ভাড়ানি ছড়া 
তিতু থমোলো 

বর্গ এলো | 

"এখন উপায় কী! 
বর্গী নয় বগণি নয় 

- ওরা' সি-আর-পি। 

জাগরে তিতু লাগ” ৃ 
*ভাগ্‌ ভাগ্‌ তোরা ভাগ 
নইলে তিতু 

তোদের চামড়ায় 


বাজাবে ডুগডুগি। 


ও 





হ আট ৪ 


_নকশালগন্থা সম্পর্কে 


' গত তিরিশে অক্টোবরের 
দর্পণে “জনৈক পাঠকের” লেখা 
চিঠিখানা পড়লাম! তাঁর প্রশ্ন- 
গুলির জবাব এক্ষে একে রাখাঁছ। 
সি পি আই (এম এল)-এর সি 
শি (এম) বিরোধিতার কারণ এই £ 
লাল রাজনশীতর ভেক নিয়ে সি 
শি (এম) দলই সি পি আই (এম 
এল)-এর, সম্প্রসারণের পথে বাধা 
সৃষ্টি করেছে। পুলিশ কামিশনা- 
রের চেয়েও জোরগলায় এদের হঠ- 
কারণ, সমাজাবরোধী বলে আও- 
'স্লান্দ তোলা হচ্ছে। এতে বিভ্রান্ত 


যাদের উপর এখনও ছি! পি(এম)- 
এর প্রভাব রয়েছে। অথচ সি পি 
এম তাদের ভুয়ো রাজনগাীতি আর 


লম্বাচওড়ী কথা ও সেইসঞ্গে- 


ব্যালট পেপারের মাধ্যমে রেভালি- 
উশিন কবার ঘোষণা না রাখলে 
এম এল-এর আন্দোলন আরও 
শন্তশাল হতে পারত! 

॥_ সঙ্ঘষের কারণ সি পি এম 
নেতাদের “জঙ্গী, শ্লোগান” এদের 
দলের জ্যোতিবাব, প্রমোদবাবূরা 
বারবার এম এল কর্মীদের মেরে 
ঠান্ডা করার হুমকী দিয়েছেন, বাড়ী 


বাড়া থেকে এদের ধরে এনে হত্যা ' 


করার কাজে প্ররোচিত করেছেন। 
আর এদের কথা পালন করতে 


গিয়ে ননশ সাহা (মহান সস! পি, 
এম. নেতা) প্বামাপদ কর্মকারের” ' 


।,দল বহু নিরাঁহ কর্মীকে * হত্যা 
করেছেন। ব্যারাকপুর, , খড়দহ, 
বেলঘরিয়ায় এরা তো ঘাসের রাজ- 
ত্বই সৃষ্টি করেছিল। -এর পাল্টা 
, হিসাবে কিছু সি পি, এম নেতার 
উপর শোধ নিতেই হয়েছে। এটা 
{ক অন্যায়_আপাঁনই বলুন ? 
আর “ফন্যাগকে” খর্থাস্ধানে 
রাখার জন্য প্রাণ দিতে হবে। কথা 
শবনলেও হাঁস পায় ফ্ল্যাগ 
তোলার অর্থ পীলশ-মাল- 
টারী ঘেরা মহানগরণীতেও আকশন 
করা যায়--তার প্রমাণ উপস্থাঁপত 


করা। এই আ্যাকশনই আকৃষ্ট 








ARE 


করেছে যুবকর্মমদের। তাই নক- 
শালবাড়ীর আন্দোলন আজ উত্তাল 
হয়ে উঠেছে। কিন্তু ফ্ল্যাগ বাঁচাতে 
প্রাণ দেওয়া হত-নিছক নিরব 
দ্ধিতা আসল পথ থেকে সরে আসা, 
এ আন্দোলন একাদনের নয়-এ 
আন্দোলন, এ সংগ্রাম দীর্ঘকালপন। 
দীর্ঘীদন ধরে ঘটা এই ছোট ছোট 


বিপদের মধ্য দিয়েই আন্দোলন, 


একদিন 'সর্বাত্মক বিপ্লবের রূপ 
নেবে রাশিয়াতেও তাই হয়েছে, 
চনেও। প্রয়োজনেই রন্তু দিতে 
হবে--অকারণে বা নিছক আহীডয়া 


মাম 


বাঁচাতে নয়। শুধু কৃষি-বিস্লবই 
নয়, শহরাণ্চলেও. সপ্তাস সৃষ্ট না 
করলে 'িস্লবের কাজ ত্বরান্বিত 


হবে না। তাই .শহরাঞ্চলেও আযক- 


শন্রে প্রয়োজন আছে। 
গান্ধীবাদ” বা “জহরবাদের” 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে হচ্ছে 


কারণ এই গাম্ধীবাদ বা জহরবাদ 


সম্বন্ধে মান্দষকে ' মোহমন্ত করে 
না তুললে মান্দুষ ভাগ্যের হাতের 
ক্লীড়ানক হয়েই থাকবে। এতকাল 
দুঃস্থ মানুষকে গান্ধীবাদ, বিদ্যা- 
সাগরবাদের চঁষকাঠি খাইয়েই 
‘শোষণ’ . শাসন’ অব্যাহত - রাখা 
হয়েছে। তাই ফুটপাথ আর 


কাটাচ্ছেন এক তথাকাঁথত স্বাধীন 


দেশের কোটি কোটি ভাগ্যহণন 
মানষ। “ফটো”: আর “বই” 
ধ্বংসের মাধ্যমেই এই সব জন- 
দরদী (2) মানুষদের সম্বন্ধে 
সাধারণ মানুষের আস্থা নস্ট করতে 
হবে। তবেই তারা নিজেদের 
দুর্দশার আসলচ্বরূপ আর এর 
প্রতিকারের সাঁত্যকারের পথ সম্বন্ধে 
সচেতন হবেন। 

সর্বশেষে, সামাবাদ অবশ্য. 
ম্ভাবী করে তুলতে হলে আই- 


‘PIONEER 


‘VESTS 


HYGIENICALLY BLEACHED ৫ 






Drawers & 
Briefs 


: MONEER KNITTING MILLS 


‘Also Tee shirts, 
Tennis shirts, 
Chain Shirts, 


EVERY BODY 
“NEEDS 
PIONEER VESTS 


ডিয়ার জগত ছেড়ে বাস্তবতার 
“দিকে ঝোঁকা দরকার। “ইলেকশন 
করে সাম্যবাদ এনে দেব”-এই 
কাঠালের আমসত্বের লোভ দোখয়ে 
কতাঁদন মেহনতাী মানুষকে শকান 
যবে? 
বদলাচ্ছে। বস্তাপচা নীতবাক্য 
আর “আমি নেতা ' আমাকে বাদ 
দিয়ে সবাই মর্দক” এই নির্দেশ- 
নামার কবরের দিন সমাগত! 

| | প্‌লকিত সন্ত 

তি দুই 

বেশ কিছুদিন যাবৎ আপনি 
আপনার পান্রকা * মারফৎ তথা- 
কাঁথত 'বস্লবী নকশাল সম্বন্ধে 


' জনমানসে, একটা মোহ: সৃষ্টি করার 


আঁবরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 
আমার বিশ্বাস এই তথাকাঁথত 


। 'ি*্লবীদের সম্বন্ধে আপান ইচ্ছে 


করেই বিশেষ কিছু খবর রাখেন 
না নতুবা অত্যন্ত সচেতনভাবেই 
এদের প্রচার করার চেস্টা করছেন। 
_ সন্জাসবাদী পথে যে বিস্লব 
সংঘটিত হতে পারে না বা সমাজ- 


তন্ম আসতে পারে না-এটা আপাঁন : 


অবশ্যই জানেন! 


এদের পথ 


'সন্ত্রাসাবাদপথ-_গণতাঁন্লক- আন্দো-, 


লনের কমশদের খুন. করাই" . এক- 
মাত লক্ষ্য। . সর্বোপরি 1স, শি.আই 


(এম) -কর্মারাই এদের এখন টার-: 


গেট -যা ভারতের শাসকশ্রেণী সি 
আর পি, মিলিটারী 'দিয়ে' করতে 
চায়। এর্‌, থেকে; কি-এই প্রমাণিত 


বাহন’ হিসাবে কাজ করছে? : 
এদের 

কয়েকাট : সামান্য , প্রশ্ন: আপনার 

সামনে রাতে চাই। 

(এক) জোতদার খতমের শ্লোগান 

বর্তমানে এদের মলিয়ে গেছে। 


, এখন শ্লোগান হয়েছে যেন তেন 


প্রকারেন শ্রামক, কৃষক, ছাত্র, যুব 
ও সরকারী কর্মচার 

গণআন্দোলনের সঙ্গে, ওতঃপ্রোত- 
ভাবে জাঁড়ত তাদের খন. কর”-_ষা 
ভারতের :শীসকশ্রেণী .জোতদার, 
জনতার, মূনাফাখোর, একচেটিয়া 







মানুষ ক্রমশ শিখছে" 


' দেওয়ালে ' 'লেখে 
অন্ন নির্ধারক শান্ত 
রক শান্ত হচ্ছে জনগণ” এই উীল্ত' 


' জনসমর্থন আছে "' 
হয় না এঁরা শাসকশ্রেণীর ' পণ্চম .. 


“যারা, 


নিধি ইন্দিরা গান্ধী ও তার লেজডড় 
কাঁমউানন্ট রং-মাখা ডাঙ্গে সাহেব- 
দের স্লোগান। এর থেকে কি এই 
প্রমাণিত হয় না এরা শাসকশ্রেণীর 
নিযতুন্ত' গৃস্ডাবাহনী হিসাবে কাজ 


অচল করে 'দতে চাইছে। এর 
থেকে ক এই প্রমাণিত হয় না 
এদের মুখ থেকে ইন্দিরা গান্ধীরই 
কথা বোরিয়ে আসছে। 

' €তিন) বড় বড় আমলারা, 


মাও সে.তুংএর উক্ত ,এরা 
পৃবগ্লবীষুদ্ধে 

নয়_ানর্ধা- 
কি এরা মেনে' চলে? এদের ক 


কোন স্মাজতাল্লিক দেশে 


' , সমাজবিস্লব সংঘটিত হবার আগে 
কার্ষপদ্ধাত . সন্ধে 


সাংস্কৃতিক 'বিদ্লব ঘটেছে? মাওঁ 
সে তুং কি‘সমাজ বিপ্লব সংঘ- 


বিশ্লবের আহ্বান জানিয়োছলেন ? 
ছাত্র, যুব, শিক্ষক, শ্রামক, কৃষক 
খুন করে এরা কি বিপ্লব সংঘাঁটত 


' করবেন জান না। আপাঁন এদের 


যাই আখ্যা দেন না কৈন--আঁমীদের 
মতন সাধারণ ' মানুষেরা এদের 
গুশ্ডা ছাড়া আর ' কিছুই আখ্যা 
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- পরিশেষে বলতে -চাই- গণ-- 


এ রে হি প্রত কৌত্‌. 


হল. রেখেও, কয়েকর্ট সংশয় বারং- 
বারই মনে আসে, জাননা এই 
মনে আঁসাটাই প্রাতক্িয়াশশল ও 
প্রতীরস্লবী.িনা, যথা = - 
এক, "আমাদের দেশে {কোন 
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দেশেই বা নয়!) গরাীবে-গরীবে 
যে বিন্তৃত কৌম ব্যবধান, সেক্ষেত্রে 
কিছু বড়লোক খতম করে কি 
গপীলিকার মতো পুরোদস্তুর 
সমাজবাদী হওয়া সম্ভব? 
দই, জনমানসে যে নতুন 'ববে- 
চনা ও চেতনা উীদ্রন্ত না হলে 
সর্বাত্মক বিপ্লব সম্ভব নয়, তা 
সাঁষ্টর জন্য তাঁদের €নকশাল- 
পল্থীদের) কোন গোপন ইউনিট 
নেই কেন, আছে না কিঃ তন, 
যে নতুন সমাজের মূল কেন্দ্র হবে 
গ্রাম ও কর্মশালা তার প্রস্তুতি 
স্কুলে, কজেজে, ি্বাবদ্যালল্লে 
ক্রমে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে কেন? 
রাষ্টযন্দ্র স্কুলে, কলেজে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে কিছ: শিথিল বলেই 
কিঃ এইসব সন্মাস-রগড় বি্ল- 
বের ক্ষাত করে না ক? চার, 


বিপ্লবের আয়োজনে যে কঠোর 
শৃঙ্খলা ও শাসন চাই, যে বাস্ত- 


'বতাবোধের প্রয়োগ্ন চাই, সেখানে 


শ্রীচারূ ম্জনমদারের বিবৃতিতে 
এতো অতিশয়োন্ত ও অঁতরঞ্জন 
ধন কর্মপ্রবাহ' চ্ালয়ে ঘাবার 
আহ্বান? পাঁচ, বৈপ্নাবক কার্য 
কলাপে যে পরখ-আভিলাষ সম্পূর্ণ 
অনিয়ন্দরণ বারংবার এতো মাথা 
মানের আত্মিকনোতিক পুনর্গ- 
ঠনের দিকে এই যুরশন্তি বেষ্ট 
মনোযোগ]! : কি? সাত, ইতিহাস 
অপেক্ষা দার্শনিক তিত্বকথায় আঁত- 
মনোযোগ প্রাতীব্নবী আঁভিরাচ 
নয় তো? 'আট,, অবশ্যম্ভাবী 
শাসনের বিষয়ে সচেতনতা ছাড়া 
সর্বাত্মক. পার্বর্তন বোধহয় সম্ভব 
নয়৷, এই পরিপ্রেক্ষিতে কতৃ'্বশাল 
পরিচালন ব্যবস্থার উপরে এই যুব- 
শীল্তির দা্মীলা আক্রমণ : বহুক্ষেত্রে 
আঁতাঁবদ্বেষ ও পক্ষপাতদুষ্ট নয় 
কিঃ নয়, অতীতকে প্রীতহাঁসক 
দ্রুত না দেখার ফলে তাঁদের 
ভাঁবধ্যতদিও ঘিয়ে যাবে : না 


 টৌঁপিগ্ার কবলে পড়ে যাবেন না 


- মানুষের অভ্যাসে 'পারণত, সে 


কারণে এই সবের ভুল. খুব অত- 
তে মারাত্মক হয়, না, সামলা- 
বার সুযোগ থাকে! বিপ্লবীদের 
ভুল বড় সাংঘাতিক হয়, যার ফলে 
রাষ্ট্রের দমনষন্ত্র সবগ্রাসীরুূপ 
নেয়।- বিভগাঁষকার উত্তেজনা আমা- 
দের এই ভয়ংকর ভাঁবষ্যতের দিকে 
শক্তি ছাড়া, আজ এই ভাঁবষ্যং 
অবশ্যম্ভাবঁ, প্রাতরোধে প্রস্তুত 
তো, শাস্তসয় হয়েছে, ক্ষমতার 
কেন্দ্রীক্রণ. 
ও ল্‌ চ 


| 
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আগে। তাছাড়া সি পি আইয়ের 
উচ্চ পর্যায়ের নেতারা স্বীকার না 
করলেও পার্টর নীচু তলায় কিছু 
কিছু নেতা ও পার্ট কর্মীরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতের প্রস্তাবে 
খুসনী ত ননই, বরং ক্ষুব্থ। অবস্থা 
দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে শেষ 
পর্যন্ত সি পি আই আট পার্টির 
প্রস্তাব মেনে নিয়ে আট পার্টিকে 
একটা নির্বাচনী ফ্রম্টে পরিণত 
করবে। কিন্তু নির্বাচনের দামামা 
বাজলে যে আট পার্ট কোন কোন 
নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে 
বোঝাপড়ায় আসবে না তা হলফ 
করে বলা যায় না। ) 
কেননা কেরালাতে সি পি 
আইয়ের, সরকার টিকে আছে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের ' সহায়তায় 
তাছাড়া অচ্যত মেননকে হয়ত 
মখ্যমল্্ীই করা হতনা যাঁদ সি 
পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত 
করা হবে এই মর্মে প্রস্তাব না গ্রহণ 
করত। বাংলা কংগ্রেসের নেতা 
প্রীসশীল ধাড়া এ ব্যাপারে বেশ 
ওয়াকবহাল। তাই তান আট 
পাঁট'র কে কে তার প্রস্তাবিত গণ- 
তাল্লিক ফ্রম্টে আসতে রাজী তা 


আইয়ের সঙ্কট -. 


(প্রথম পৃজ্জার পর) | (৬ 


২” ্্ 


ত এ 


খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ফরো- 


়ার্ড ব্লক ও এস ইউ 'স 'ছাড়া প্রায় 
সকলের সঙ্গেই একবার কথাবার্তা 
বলে রেখেছেন। সি পি আইয়ের 
ব্যাপার নিয়ে তান মোটেই বিব্রত 
নন, কেননা তানি জানেন যে সি 
পি আইকে শেষ পর্যন্ত তার সর্ব- 
ভারতীয় নীতি অনুসরণ করতে 
হবে। 

এবং সেই পারপ্রেক্ষতে সি 
শপি আইয়ের পক্ষে তাদের প্রস্তা- 
বিত ফ্রন্টের সঙ্গে বোঝাপড়ায় না 
এসে উপায়ই থাকবে না। তাছাড়া 
সুশীলবাব; ভাল করেই জানেন ষে' 
মোঁদনীপনুর জেলা 'ভীত্তক পার্টি 
হিসেবে সি পি আইকে বাংলা 
কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করতেই 
হবে। 1স পি এমকে যেমন স্মশশীল- 
বাঝুরা চাননা, তেমান সি পি 
আইও ঘোর স 'প এম বিরোধী । 
কংগ্রেস সমেত সব পাঁটই এখন 
সি পি এমকে কোণঠাসা করার 
জন্য ব্স্ত। অবশ্য সি পি এম যে 
এর জন্য একেবারেই দায়ী নয় তা 
আমরা মনে কারিনা । 

শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের আগে 
পার্টি পার্টিতে {ক অবদ্থা দাড়াবে 


তা সঠিক করে এখনই বলা যাচ্ছে 
না। কেননা শোনা যাচ্ছে যে বাংলা- 
দেশে পুরোনো, নতুন এবং বাংলা 
কংগ্রেসের মধ্যে একটা নির্বাচনী 
আতাত করা যায় কিনা তার জোর 
চেষ্টা চলছে। -শ্রীপ্রফল্প - সেনকে 
শুনোছ জুশীলবাবকুর প্রশংসা 
করতে আর সুশীলবাবও সেদিন 
বলেছেন যে ন্জালঙ্গাপ্পা-কংঘ্লে- 
সের বাংলা দেশে সাংগঠাঁনক' শান্ত 
বেশ জোরদার এবং এই কংগ্রেস যাঁদ 
তার পার্টির সঙ্গে সমঝোতায় 
আসতে রাজী হয় তাহলে সেই 
প্রস্তাব তার পার্টি বিবেচনা করে 
দেখবে। 

তাই হয়ত সোমবার কলেজ 
জ্্রট অগ্যলে কোনও এক জায়গায় 
আদ কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফল্প সেন 
ও বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় 
কুমার মুখাজীর মধ্যে বিভন্ন 
বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ 
আলোচনা হয়। প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় 
কংগ্রেস্টী অধুনা বাংলা কংগ্রেসী 
নেতা শ্রীসতঈশ সামন্ত আর অজয়- 
বাবু ও প্রফন্লবাবুর প্রিয় শ্রীশ্যামা- 
দাস ভট্টাচার্য মহাশয়ও উপস্থিত 
ছিলেন। 

যাঁদও অজয়বাব ও প্রফনল্লবাবু। 
বলেছেন যে দেশবধ্ধ চিত্তরঞ্জন 
দাসের রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশ নিয়ে 
তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা 








রশ 


হয়েছে, কিল্তু একথা অনুমান করা 
অন্যায় হবে না যে তারা পশ্চিম- 
বাংলার রাজনোতিক পাঁরাস্থাত নিয়ে 
আলাপ আলোচনা ' করতে গিয়ে 
কি করে তিন কংগ্রেসের নির্বাচনী 
সমঝওতা হতে পারে তা 'নয়েও 
কথাবার্তা বলেছেন । 

কারণ ১৯৬৭ সালে অজয়- 
বাবু য্যন্ত ফ্রন্ট সরকার ছেড়ে 
কংগ্রেসে যোগদানের জন্য যে পা 
বাঁড়য়েছিলেন তা নিয়েও প্রফন্র- 
বাবু ও অজয়বাবু ধাপে ধাপে অগ্র- 
সর হয়োছলেন এবং তাদের ঘন ঘন 
কথাবার্তার কথা জিজ্ঞাসা করা 
দলে দুই গাম্ধীবাদশ নেতাই বিনা 
দ্বিধায় বলে যেতেন যে তাদের 
মধ্যে কোন কথাবার্তা হয় 'ন। 
শেষ পর্যন্ত প্রফল্পবাবু সি পি 
আইকে তখনকার প্রস্তাবত নতুন 
গভর্ণমেন্টে নেওয়া হবে না বলে 
রায় দেওয়াতে অজয়বাবু পছু 
হতে বাধ্য হন। 

সুতরাং বর্তমানে যখন বাংলা 


প্রতিদ্বন্দ্বী 

€১০ম পৃঙ্ঠার পর ) 
পাই 'নন। সেইজন্যই হয়ত সম্পদ- 
শালী ঘরের ভৃত্যের বৈষম্যমূলক 
আচরণে সে দপ করে জবলে ওঠে 
এবং বস আস্মর সঙ্গে সঙ্গে 
কল্পনা করে যে বসকে সে গলো 
করে মারছে। এইভাবে ভাবলেও 
সম্পূর্ণ ব্যাপারটা একট; সাজানো 
বলে মনে হয়। 

ছাঁব সরু হওয়ার কথা আগে 
বলেছি। এবার শেষ 'িকোয়েন্সের 
আলোচনা করা যাক। ইন্টারভিউয়ে 
সিদ্ধার্থের রাগে ফেটে পড়ে চেয়ার 
টোবল উলটে ফেলা অত্যন্ত সু 
কঁজ্পিত। এবং ঘর থেকে হন হন 
করে কোনাদকে দৃকপাত না করে 
বোরয়ে যাওয়ার সঙ্গে সত্যাজং 
রায়ের ক্যামেরা 'বাভিল্ন স্লোগান, 
দেয়াল লিখন, মাও সে তুং-য়ের 
ছবি ইত্যাঁদর উপর দিয়ে দ্রুত- 
গাঁততে চলে যায় এবং গিয়ে মেশে 
চলন্ত ট্রেনে বসে থাকা 'সম্ধার্থের 
সঙ্গে । এক কথায় অপূর্ব । অল্পের 
মধ্যে এবং সিনেমার কৌশলের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে সির্দ্ধা- 
ধের তার পাঁরচিত সবাঁকছ- চিহ্নের 
বাইরে চলে যাওয়ার তাগিদ ফুটে 
উঠল স্যন্দরভাবে। সব কোলাহল 
ছেড়ে সে চলে এসেছে। তার 


'ধিব্লব” শেষ। সে আবার সেই 
' চাকুরীর আবর্তে । 


তার একান্ত 
মধ্যাবন্ত চেহারা নজরে, না পড়ে 
উপায় নেই। 

তার বিস্লব শেষ হলেও 
সিদ্ধার্থ কিন্তু এবারে. একটা 
ব্যাপারে নিশ্চন্ত। কেয়াকে সে 
ভালবাসে । এই ভালবাসার. প্রাত- 


শ্রীততেই সে যেন তার ছেলেবেলার ' 


হারিয়ে যাওয়া পাখীঁটিকে খংজে 
পায়। তখন দূরে শবধাতীর দল 
“রাম নাম সত্‌ হ্যায়” বলে চলো 
যেতে থাকে। একজনের জীবনযাত্রা 
শেষ। সিদ্ধার্থের শুরু 

দৃশ্য কল্পনায়, সংলাপের 
ব্যঞ্জনায়, আবহসঞ্গীতের ব্যবহারে 
প্রীতিদ্বন্থধ বহুদিন মনে করে 


॥ নয় 


কংগ্রেস ?স পি আইয়ের ওপর 
বাতশ্রদ্ধ এবং সুশীল ধাড়া "ও 
অন্যান্য পার্ট নেতা ও সভ্যরা সি 
শপি আই বাস পি এমের নীতি 
ও কার্যাবলীর মধ্যে বশেষ কোন 
পার্থক্য দেখছেন না তখন তান 
কংগ্রেসের মদন অসম্ভব নয় বসেই 
আমাদের মনে হয়। 

তাছাড়া নির্বাচনে যেক্ধানক ও 
শিল্পপাতরা অর্থ জাুগয়ে থাকেন, 


তারা ত অনেকাঁদন থেকেই এই 


চেষ্টা করে আসছেন।* কেননা এই 
জাতীয় সরকার হলেই তাদের 
স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষ হতে পারে 
বলেই তাদের বিশ্বাস । 

এই পাঁরপ্রোক্ষতে বিচার করলে 
দেখা যাবে ষে বামপন্থী পাগল, 
কি বন্ধ্যা নীতিই না অনুসরণ করে 
চলেছে এবং দুঃখের বিষয় তাদের 
ভিতর এমন কোন নেতা নেই যান 
একটা বলিষ্ঠ রাজনীতি দিয়ে 
সমস্ত বামপন্থী পাঁটগ্যালকে 
একত্র করে এগিয়ে যেতে পারেন। 


রাখবার মত ছবি। স্থানে স্থানে 
সত্যাঁজং নেগোঁটভ ব্যবহার করে- 
ছেন দক্ষতার সঙ্গেই । ীসম্ধার্থের 
কাছে যা কষ্টদায়ক তাকে নেগে- 
টিভের সাহায্যে কালো করে দেখান 
হয়েছে। ছাবাটকে যাঁদ আমরা 
নাট ভাগে ভাগ কাঁর- প্রথম 
ভাগ সুরু থেকে সিদ্ধার্থের আদ) 
নাথের সঙ্গে িসঞ্যাডভেগ্ার, 
'দ্বিতীয়ভাগে কেয়ার সঙ্গে পরিচয় 
এবং প্রেম এবং তৃতীয় ভাগে শেষ 
ইস্টারীভউ এবং বালদরঘাটে চলে 
যাওয়া। এর মধ্যে "দ্বিতীয় ভাগ- 
টিই . অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এই 
অংশে একজায়গায় সিদ্ধার্থ কেয়াকে 
বলে ‘তাকে কলকাতার বাইরে 
অনেকদিন থাকতে হবে। এটা কি 
করে হোল বোঝা যায় না! সিদ্ধার্থ 
তো তখনও জানে না সে কলকাতার 
বাইরে যাবে ক না। এইসব ছোট- 
খাট বিচ্দাতি অবশ্য ধ্তব্যে না 
আনাই ভাল। 


রামায়ণ 
(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


তখন আজ থেকে অন্তত .৪৫০০ 
বছর আগে রামায়ণ গ্রন্থ লেখা 
হয়েছে। সুতরাং হঠাৎ সভ্য হয়ে 
ওঠা বিলিতি বস্তুবাদী মানুষরা 
ভারতকে হাঁন করবার অপচে- 
জ্টাতেই এমন করেছে সন্দেহ নেই। 


'অপরকে ‘যারা হান প্রমাণিত করতে 


চায় তারা নিজেরা যে কত ইতর 
নীচ তা সকলের কাছেই সহজে 
ধরা পড়ে। আজ যাঁদ হোমারের 
বা দান্তের কোনো লেখার এ ধর- 
নের বিকৃত রূপ ছাপ্য হত তো তা 
নিয়ে লেখকের" বা প্রকাশকের 
হেনস্থা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
ধছল্‌। 

কিন্তু প্রকাশক জানে, এই জাত 
হিন্দ, তার ওপর এই দেশ ভারত, 
নিবীর্ধ এই দেক্কোর "আবার ধর্ম 
ি। সুতরাং কে বাল্মিকী অতএব 


“যেমন খাঁশ তেমন ভবে তার লেখা 


গবকৃত করো । 


হর রহ C12 


ROG পরে মর টিতে পা 
“চারুলতা”্র পরে, সত্যাঁজৎ রায় 
আবার স্বধর্মে প্রাতষ্ঠত হলেন। 
স্বধর্ম * অর্থাৎ চলাচ্চন্রশজ্পণ 
ধহসেবে তাঁর যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 


বলী এবং *খঠটনাটি জানষের 
প্রীতি তাঁক্ষণ নজর, যে সময় এবং 
যে কালের “পটভূমিতে তার ছাবির 
শিবচরণ সেই সময় এবং কালের 
প্রীত বিশ্বস্ত থাকা--তা সবই তাঁর 
বর্তমান ছাঁব “প্রাতিদ্বম্বী”তে সুস্প- 
ভাবে প্রতফাঁদত হয়েছে। প্রতি 
দ্বল্বী স্মসামায়ক জীবনের এক 
বিশিষ্ট চলচ্ছাৰ বলে চিত 
থাকবে। 

সত্যাজতবাবুর ছবিতে কোন 
বন্তব্য থাকে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর 
পাঁরচালক অনেকবারই 'দয়েছেন। 
সম্প্রীতি প্রকাশিত স্প্যোন, সেপ্টে- 
ম্বর সংখ্যা) এক সাক্ষাৎকারে তান 
বলেছেন-_ | 


“Generally the emerging 


theme has been the conflict 
between the old and the new 
existing side by side. This is 
the recurring theme of all 
my '‘films.” 


পুরাতন এবং নতুনের এই 
প্রশ্ন যে কোন ' সময়ে য়ে' কোন 
কালের পারিপ্রোক্ষতে সত্য। এবং 
সত্যজিৎ রায়ের অপু কাঁহনী 
থেকে সুর করে প্রায় সব ছবিতেই: 
এই তথ্য নানান ভাবে আমাদের 
সামনে উপস্থিত। “প্রাতদ্ন্বী”র 
নায়ক সিদ্ধার্থ প্রচলিত এবং নবা- 
গত সামাজিক এবং রাজনোতিক 
প্রশ্নের টানাপোড়েনে সগ্ারী এক 
মধ্যবিত্ত যববক। তাছাড়া মধ্যাবত্ত 
বলেই অর্থনোতক চিন্তাটা তার 
কাছে সবচেয়ে বাস্তব। 

সত্যাজুৎ রায় এর আগেও 
বাঙ্গালী মধ্যাবত্ত জীবন, যার 
কেন্দ্রমমীণ হোল কলকাতা, এবং তার 
ইত্যাদির কাহিনী চচন্রায়ত করে- 
ছেন। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তান 
যে অনাধূনিক এই আখ্যা পেতে 
রাজি নন তার পরিচয় তান 
আগের কয়েকটি ছবিতে “মহা- 
নগর” কি “অরণ্যের দিন রানিগতে 


Free f Free 1. 


ধবল বা হাত 


আমাদের বিখ্যাত “দাগ সাফা” 
৯১২৫ সাল থেকে রোগীদের 
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পড়ার সঙ্গে সঙ্গো শহর কলকাতার 
জনাকার্ণ প্রাঙ্গণে একাঁট ছেলের 
চাকুরী খোঁজার মাধ্যমে আমাদের 
সঙ্গে তার পাঁরচয়। মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই বাঁচার তাঁগদ। জন।রণ্যে 
লড়াই করা ।. মধ্যবিত্ত জীবনের এই 
ক্লান্তিকর অথচ ' একান্ত সত্য চিত 
অঁত সহজেই এবং দ্ব্যর্থহীন, বাঞ্জ- 
নায় ' আমাদের চোখে প্রতিভাত 
ইন 

সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
অবশ্য “প্রাতদ্বন্ঘণ” একটি সধ্যাবত্ত 
যুবকের 'জীবন সংগ্রামের সম্প্ণ 
কাহনী নয়। সত্যজিৎ রায় এই 
মধ্যবিত্তের মানসিকতা নিয়েই 
ভেবেছেন। এখানে তানি তার ব্যান্তি- 
গত মতামতের প্রস্তাবনা করেন 
নি। 'সন্ধাৰ্থ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত 


যুব সমাজের এক প্রাতভূ মান্র। মধ্য- ' 


'বিত্তের অভাবে সে পাঁাড়ত. 
মধ্যবিত্তের নীতিবোধে সে গ্রভাবত 


অথচ সে প্রচালত ব্যবস্থার অসহায়" 


শিকার হয়ে থাকতে চায় না। 
বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চায়। চায় 
মাত। তাই বিস্ফোরণের পত্ব সে 
সেই দৃশ্যপট থেকে পলাতক । তার 
মূল্যবোধ মধ্যাবত্ত, তার স্মহসও 
মধ্যবিত্ত । ছাঁবতে এই সিদ্ধার্থের 


কথাই বিধৃত। 


সিদ্ধার্থ বোনের এবং বন্ধুদের 
মধ্যে নীতি এবং মসীলতার.অভণ 
লক্ষ্য করে ভাবত, ছোট ভাইয়ের 
সুতীক্ষ! প্রশ্নে এবং নিজের প্রত 
ভাইয়ের আস্থার অভাবে হতবাক। 
আবার এরই মাঝে তার একটা কাঁব 
মন' বাল্যের সুখস্বগ্নে আশ্রয় 
আকাঙ্খা করে। সহরের কোলা- 
হলের বাইরে গিয়ে সে তার জীব- 
নের একমাত্র স্থিতিশীল অনু- 
প্রবেশ তার প্রেমকে স্মরণ করে। 
ছেলেবেলায় হারিয়ে যাওয়া পাখার 
ডক সে আবার শুনতে পায়। বর্ত 
মানে যাই ঘটক না কেন স্বপ্ন 
তার অটুট থাকে। ' 

আর একাঁদক 'দয়ে বিচার 
করলে সে মধ্যবিত্তের সীমানায় 
আবদ্ধ এক আঁতপানাঁচিত যুবক: 
যে চাকুরণ মধ্যবিত্ত জীবনের ধ্ুব- 
সত্য তারই আকর্ষণে তাকে পাঁর- 


_ সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদন্দ্ী' 


আবদ্ধ! সে মডেল হতে চায়, বল- 
ড্যান্স শেখে, তার ধসের সঙ্গে 


তাকে ঞ্ীঁড়য়ে কে কি বগল তাতে . 


সৈ বিন্দমান্র চিন্তিত নয় । চাকুরীতে 


উ্ন্নাত তার একমান কাম্য ।: এক- ' 
‘পক্ষ নীতি আঁক্ডড় থাকতে চায়, 


আর একপক্ষ তাকে ছংড়ে ফেলে 
দিতে চায়। 

দৃসদ্ধার্থের বন্ধু আঁদনাথ। 
রেড ক্রুশ কালেকশন বাক্সের টাকা 
চর করে। মদ এবং মেয়ে মানুষ 
দুইই তার প্রবৃত্তর আয়ত্ত । বাংল 
দেশের গোপালরা ভাল ছেলে বলে 
পরিচিত কিন্তু আঁদনাথ তা. নয়। 
অথচ সৈ তার ডাক্তারী ক্লাশের 
পরাক্ষায় ফল ভাল করে। 

সিদ্ধার্থের ভাই টুন: । সিদ্ধা- 
ধের একটি কথায় (ক্লাশে এখনও 
সে বেস্ট বয়) ধরা যেতে পারে যে 
এখনও সে হায়ার সেকেন্ডারীর 
গণ্ডী পেরোয় নি। সে রাজনীতি 
করে, স্কুলের পড়াশোনাকে এখন 
অপ্রয়োজনীয় ভাবে, সিদ্ধার্থের 
চাকুরীর অস্বেষণকে তাচ্ছল্য করে, 
সে গ্রামে যেতে চায় 
নিজের 


পাঁটিলশডার নরেশদা। যার কথা 
সিদ্ধার্থের কাছে এখন অসার বচন 
ছাড়া আর কিছ: নয়৷ 

_ সত্যাঁজৎ রায়ের চিন্রভাবনা 


এদেরকে নিয়েই সমহ্জ্বল। আর. 


একটি মলে চরিত্র হোল ' কেয়া, 
সিদ্ধার্থের সঙ্গে যার আকস্মিক 
ভাবে পরিচয় ঘটে এবং যে পারি- 
চয় প্রেমে পরিণত হয়। সিদ্ধার্থেব 
বিপরীতে কেয়া যেন চিন্ননাট্যভাব- 
নার প্রয়োজনেই অত শান্ত। বস্তুত 
ছবির প্রথম দৃশ্য থেকে সূরু করে 
আঁদনাথের সঙ্গে সিদ্ধার্থের িস- 
আযাডভেগ্তারের সময় পর্ন্তি ছবি 
তরতর করে এগয়ে চলে। আঁদ- 
নাথের কথায় বিশ্বাস করে 'সিত্ধার্থ 
যখন ঠকে বায়, নার্সাটর অন্য পেশা 


এবং আঁদনাথের সঙ্গ তার সম্ব- 
তের কথা সে যখন হদয়ঙ্গম করে 


তখন সে লজ্জায় ঘণায় রাগে আত্ম-» 


*লানতে বিধবদ্ত। সেই সময়েই 
কেয়ার সঞ্চো তার পরিচয়, আমাদের 
মনে ' যোগাযোগের কথ'ই 
ভুলে ধরে। সিদ্ধার্থ গতানুগতিক 
বাংলা বা হিন্দী তথা ভারতাঁয় 
ছাঁবর গতান্দগাতিক নায়ক নয় এ 
বিশ্বাস আমাদের আগেই হয়ে 
ই টানি জব 
করে। 

হী ডি পরতে 


সত্যজিৎ তার তাঁক্ষ্ম অনুসাম্ধিষ, ' 
চোখ খুলে রেখেছেন। প্রথম ইন- 


টারাভিউয়ে প্রশনকর্তাদের নানান 
আঁকাঞৎকর প্রশ্ন ' পুরো ' ব্যাপার" 


টাকেই একটা তামাসা বলে পারি । 


চিত করে। একজন থ্রজছে 
চাকরী । যারা দেবে তাদের ততটা 
গভশরতা যে নেই, সাধারণতঃ যে 
থাকে না. তা সহজবোধ্য! অন্যান্যেরা 
যখন সিদ্ধার্থের সাঁট্ীফকেট 
দেখে, তখন মূল প্রশ্নকর্তা পোল্সল 
দিয়ে কাগজে গোলা পাকাতে 
থাকে। সত্যাঁজৎ রায় কত নিপুণ 
শিল্পী । সমস্ত পাঁরবেশের চেহারা 
এক মুহূর্তের মধ্যে ভারী গম্ভীর 
করে তোলেন প্রশ্নকর্তার . উত্তরে 
জবাবে। 

সিদ্ধার্থের রাজনোতিক চেত- 
নার কথা না হোক সে যে রাজ- 
নীত সম্পর্কে খোঁজ রাখে তা 
বোঝা যায়! 
দেশের কোন্‌ শিক্ষিত যুবক তা 
না রাখে। সিদ্ধার্থ ছাত্রজীবনে 
ণকছু রাজনীতি করে থাকবে যা 
অনেক ছাত্রই করে থাকে। এখন 
সাংসারিক দর্পণে সে রাজনশীতির 
কোন ছায়াই দেখতে রাজী নয়। 
নরেশদাকে অর্থাৎ নেতাদের সে 


বলতে চায় “আর জ্ঞান দেবেন না!” 


সিদ্ধার্থের বৈপ্লাবক চেতনা 
যদ কিছ; থাকে তবে তা এক 
রোমান্টাসিজমে আবদ্ধ । তাই হয়ত 
চে গুয়েভারা তাকে একসময়ে 
আকৃষ্ট করে থাকবে। "সিদ্ধার্থ 
বিশ্লবের স্বপ্ন দেখে। তার বন্ধুকে 


বর্তমানে বাংলা, 


কিন্তু ঠায়: দাঁড়য়ে থেকে তা প্রত্যক্ষ 
করোছল। 

ছেলেবেলার অপাপাঁবদ্ধ দিন- 
গল সিদ্ধার্থকে বারে বারে, হাত" 
ছানি দেয় । সেই কোন ছেলেবেলায় 
তার বোন তপ: তাকে ডেকে একাঁট 
পাখী দৌখয়েছিল। সেই “আশ্চর্য” 
পাখশীটর কথা তার ফিরে 'ঁফরে 
মনে হয়। আঁদনাথের সঙ্গে রাত্রে 
নিউ মার্কেটে পাখীর আড্ডায় সেই 
পাথীর খোঁজে যাওয়ার দৃশ্যাট 
অপূর্ব। সত্যজিৎ রায়ের এই ছাঁব 
সংলাপ সমৃদ্ধ, তাঁর অন্যান্য অনেক 
ছাঁবর মৃতই। প্রায় প্রতিটি, ৷ দৃশ্য 


পরের দৃশ্যেই আকাশছোঁয়া বাড়ার 
স্থিতর কথা ভেবে। 


দৃশ্য হয়ত চেষ্টা করলেও দু- 
একটা ছাড়া দেখা যাবে না। তপৃর 
বসের ভূতের সম্ধার্থকে ঘরে 
বসিয়ে পাখা না খোলাটিও হয়ত 
এমন কিছ প্রয়োজনীয় ছিল, না। 


, যদ না এইভাবে চিন্তা করা যায় 


যে আগের রাত্রে তপুুর 
বসের সম্পকে: যে সংকজপই নিয়ে 
থাকুক না কেন পরদিন সকালে 
তার সেই সংকল্প অটুট থাকবে 
সিদ্ধার্থের এইরকম চেহারা আমরা 
(শেষাংশ ১ম পুম্ঠায়) 





* এর তি লম্পাদক-_হুীরেন বস; 
সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা স্যবোধ আাল্পক ্কোয়ার কাঁলকাত৮১৩ থেকে মাত 


বস 


এবং ৬১লং মট লেন, কাঁলকার্তা-১৩ দর্পণ কার্যাজর থেকে প্রকাশিত ৷ 


মায়ক কংগ্রেস ও সি গি ঘাই গ্চিমবনধের শাসন ব্যবস্থা, 
কুক্ষিগত করছে ঃ দি রায় ও চুগেশ পুত দি থেকে বাকাটি নাড়ছে, 





nL 





Hod 


১শবর্ষ ৪০শ সংখ্যা ॥ শ্র্বার ১৩ই নভেম্বর ১৯৭০ ॥ দাম ৩০ পঃ. 


আট পাটি জোটের 
অসহায় অবস্থ। 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


সংসদীয় গণতন্তে বিশ্বাসী 
রাজনোতক পার্টিগাল, বিশেষ 
করে অ-মাক্সীয় পাঁট' কে 
কোথায় থাকবে তাই নিয়ে জল্পনা- 
কল্পনা চলছে, আর গণতন্তে আব- 
শ্বাস নকশালীরা তাদের সন্ভাস- 
মূলক রাজনশীতি চালিয়ে যাচ্ছে। 


এই হল এই সপ্তাহের রাজনোতক 
সংবাদ। 

শ্রীঅজয় মুখার্জ হালে উত্তর- 
বঙ্গে সফরকালীন এক বন্তব্যে 
ফেলেছেন। {তান বলেছেন পৃথক 


নগরে চে মারিও 





শুরু করলে হলে উপস্থিত 
জনৈক প্রবীণ ডেপুটী ম্যাঁজ- 
স্টেট হাত তুলে নিজের পাঁর- 
চয় জ্ঞাপন করে নিরাপদ হতে 
চান। 

এ উন্মত্ত পুলিশ বাহ- 
নীর আঁধনায়ক তখন চাকার 
করে বলে “এ শালাকে পটিয়ে 
পাঁটিয়ে লাশ করে দে, শালাই 
জামিনে খালাস করে দেয়।” 

ফলে এ ডেপনটী সাহেব 
প্রহারে জজীরত হয়ে জ্ঞান 
এডিশন্যাল আই 'ঁজ 


হারান। 


কিন্তু ও পাুলশ সাবইন- 


দিনসানারল তা নিশ্চয়ই 
চাইবেন। 
আজ যাঁদ এদের প্পর্ধা 


নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা এ- 
গুলি কি ফাঁকা কথায় পর্য 
বসত হয় না? এরকম সরকার, 
যারা এ ধরণের পুলিশ 


অভ্যাচারকে প্রশ্রয় দেয় তাদের 
বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় 
মুখুজো এগিয়ে আসছেন না 
কেন? * 


শাসক কংগ্রেস আর দাঁক্ষণ- 
পল্থী কাঁমউনিস্ট পার্টি (সি পি 
আই) পাশ্চম বঙ্গের শাসন ব্যব- 
স্থাকে নিজেদের কুক্ষীগত করার 
ব্যবস্থা প্রায় সম্পর্ক রুদ্র এনে- 
ছেন। এই দর্যুট দলের দুজন 
নেতা বারন [সদ্ধার্থশংকর 
রায় এবং ভূপেশ গুপ্ত নয়াঁদক্লী 
বসে কলকাঠি নাড়ছেন এবং তারই 





(দর্পণের সংবাদদাতা) 


প্রীতীক্রিয়ায় পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের 
ক ক HEY 
বলে জানা গিয়েছে। 

এদের প্রথম স্বপারশ ছল 
রাঞ্জিত গ্প্তকে বসাতে হবে। রাঞ্জিত 
গুপ্ত আবার সি পি আই-এর 
বিশ্বনাথ ম্দখাজশীর সহপাঠী এবং 


নাথ মুখাজশীর ব্লেগাছয়ার যার' 
বাসায় নিয়ামত হাজরা দিয়েছেন । 
তাই ভূপেশ গ্বপ্ত ও'র নাম স্পা- 
রশ করেন এবং সিদ্ধার্থ বাবুও 
সমর্থন জানান। রঞ্জিত গুপ্ত অবশ্য 


|‘ 


কম সময়ের মধ্যেই সিদ্ধার্থবাবুর 


বাড়ী যাতায়াত করে সমর্থন আদায় _ 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখন 


(শেষাংশ দ্বিতীয় পচ্ঠোয়) 


গণ্চিমব্জকে নিয়ে বেজীয় সৰকাৰ 


পাশ্চমবাংলার ব্যাপার নিয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকার বড়ই [বিপদে 
পড়েছেন। কী যে করবেন তা ঠিক 
মায়ে. উঠত. পারছে না৷" ডাই 
একবার পুঁজশের হাতে অনেক 
রকম ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন, আবার 
লোকের মনে বিরূপ প্রীতক্রিয়া 
হচ্ছে। 

তাই লাটসাহেবের নির্দেশে 
একবার আদেশ চাল: হল যে 
পর্ীলশের গুলিচালনার ব্যাপারে 
বিচার বিভাগীয় তদন্ত দুরের 
কথা, কোনও রকম প্রশাসানক 
তদজ্তও হবে না। পরে দৈনিক 
পুলিশের গুলিতে তিন-চার জন 
লোক মরতে শর, করল, আর 
লোককে গ্রেপ্তার আর পলিশ 
তাণ্ডব শুর হল। 

কিন্তু হামলাও থামছে না, 
আর সাধারণ মানুষের দুর্গাতিরও 
শেষ নেই ৷ গণ্যমান্য লোকেরা ও 
1বাঁভন্ন রাজনৌতক দল পলিশ 


মহ| বিগদে গড়েছেন ও রর 


কোন তদন্ত হবে না তা হতে পারে 
না এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধীর 
ত্পিবাহক শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
বলতে শুর; করেছেন এই প্ালশী 
ব্যবস্থা চলতে পারে না। অন্যায় 
ভাবে পলিশ কোন কাজ করলে 

মই অনুসন্ধান করতে হবে 
এই তার দাবী। 

পাছে পলিশ নকশালী দমন 
করতে শিথিলতা দেখায় তাই এখন 
আইন মারফৎ পীলশের হাতে 
ক্ষমতা দেওয়া হবে। পালশ অবশ্য 
এই আইন অনেকদিন থেকে দাবী 
করে আসছে । কেননা দ্বাধীনতার 
পর থেকেই পুলিশ কোন না কোন 
[বিশেষ আইন বলে কংগ্রেসী রাজত্ব 
চালাতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। 

স্বাধীনতার পরু ছিল, [সাকিউ- 
বাট আইন, তারপর আসে 


অক ইনি 
আইন উঠিয়ে নেওয়ার. 


দি 


ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার, গর. 


ig ls নতুন করে প্রা, 
কোন আইন ঢাল: করা হয় না 


তার ,মানে এই যে পালিশ 
প্রচলিত আইন অন্যায়ী তথ্যাকাঁথত ৷ 
“শান্তি ও শৃঙ্খলা” রক্ষা করতে | 
অক্ষম। এবং এই অক্ষমতা কার 


মানব 


আইন কংগ্রেসের সাঁত্যকারের রাজ. 
নৈতিক প্রতিদ্বন্দীদের . বিরুদ্ধে 
যে প্রয়োগ করা হবে না তা হলফ 
করে বলা কঠিন।, , অৰ্শ্য একথা 
স্বীকার করতেই হবে যে নকশাল 











. ॥ দুই 


' পশ্চিমবঙ্গর শাসন ৪০ 


(প্রথম পচ্ঠার পর) 


লালবাজার থেকে বাড়! ফেরবার 


০41 পাল বরে 


ছিলেন। 


বতর্ঠনের খেলায় রাজ্যপাল ধাওয়া- 
নের সঙ্গী ছিলেন। ধাওয়ান সাহেব 
গোড়া থেকেই সুকুমার মীল্লককে 
চাঁফ সেক্রেটার করতে চান 'ন। 
িন্তু স্মুক্মার মাঁল্পকের বাব্ীজ 
জগ্রজজীবন রামের চাপে রাজী 
হতে হয়েছিল। ধাওয়ান চেয়ে- 
ছিলেন, পোট' কমিশনারের চেয়ার- 


- ম্যান এন সস সেনগুপ্তকে চীফ 


সেক্রেটারী করতে । সেনগুপ্তের 
সঙ্গে ধাওয়ানের খাতির লশ্ডনে। 
ধাওয়ান যখন লণ্ডনে হাইকামশনার 
সেনগুপ্ত তখন লশ্ডনের ভারতীয় 
দূতাবাসে নিষ্ন্ত। ধাওয়ানের 
এই ইচ্ছের সঙ্গে সিদ্ধার্থ শংকর 
নিজেকে যুক্ত করেন ব্যন্তগত 
কারণে । সেনগুপ্ত পারবারের সঙ্গে 
সিদ্ধার্থ শংকরদের ব্যান্তগত সম্পর্ক 
আছে। তাই সকুমার মাল্লক 
হাজার চেস্টা করেও চীফ সেকে- 
টারী থাকতে পারলেন না। তাঁকে 


হঠতে হোলো। 'সদ্ধার্থশংকর 
এখানেও নিজের লোক িনয়োগের 
ব্যবস্থা করলেন। 


এখন আসছে রাজ্যের আই 
জি পুলিশ নিয়োগের প্রশ্ন! বত 
মান আই ছি শচীন ঘোষ আগামী 


ডিসেম্বর মাসে প্রাক-অবসর" 
কালীন চার মাসের ছুটি চেয়ে- 
ছেন। শচীন দোষ শান্তাপ্রয় 
সৎ মানুষ। তান বাধ্য না হলে 
আর থাকতে চান না। এই ব্যাপারে 
িম্ধার্থশংকর এখন থেকেই খেলতে 
সুর; করেছেন। প্রশাসাঁনক 
পর্যায়ে সানয়রমোষ্ট প্ালশ 
আফসার ' এঁডসনমল 
আই 'জ পালিশ দর্গাপতি ভট্রা- 
র্‌ আই 'জ হওয়ার কথা। 
মশায় পশ্চিমবঙ্গ প্াঁলশ 
সাভভসের মধ্যে সানিয়রমোষ্ট 
আফসার । | 
আই জি শচীন ঘোষ তার 
সুপারিশে দুর্গাগাঁত ভট্টাচার্যকেই 
পরবর্তী আই জি হবার সংপাঁরশ 
কল্তেছেন। শীকন্তু { করলে কি 
হবে। সদ্ধার্থবাবুর সোঁট পছন্দ 
নয়। তান চাইছেন, কেন্দ্রীয় সর- 
কারে নিযুন্ত কোনো পুলিশ আঁফ- 
সারকে আই ঁজ করতে। এ ব্যাপার 
শনয়ে পাশ্চম বঙ্গের ডি আই 
জদের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ দেখা 
দয়েছে। দর্র্গার্গাত ভট্টাচার্য 
ইতিমধ্যেই তাঁর দাবী যাতে অগ্রাহ্য 
না হয় সেজন্যে সরকারের কাছে 
এক মেমোরেণ্ডাম 'িয়েছেন। 
শুধু তাই নয়। শেষ পৰ্যন্ত তান 
'দল্লী গিয়েছেন। কিন্তু কিছু হবে 
বলে আশা কম। 
কেননা, 'সদ্ধার্থশংকর রায় 
এখন দিজ্লীতে প্র্যাকটিস করছেন 





শাঁরক দূলগ্দুলকে নব কংগ্রেসের 
সঙ্গে কথা বলতে হবে। এই শতের 
উপরেই নভ'র করবে কোন্‌ কোন্‌ 
দলের সঞ্গে বাংলা কংগ্রেসের সম- 
ঝোতা সম্ভব । 

"= এই বন্তব্যের মাধ্যমে অজয়- 
বাবু 'আট পার্টর উপর চাপ সৃস্টি 
করতে চাইছেন এবং এমন এক 
অবস্থায় তাদের নিয়ে যেতে চাই- 
শছেন যাতে ' আট পার্ট তাদের 


,. --প্থক অস্তিত্ব আর বজায় রাখতে 


না পারে। ইন্দিরা কংগ্রেসের সং্গে 
-শস পি আইয়ের সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে আঁতাতের আগ্রহ অজয়- 
বাবর জানা, তাই বাংলাদেশে *স 
পপ আই যাতে আট 'পার্টর চাপে 
এই নীতি থেকে ভ্রষ্ট না হয়, তার 
'দ্রন্যই মনে হয়, তানি উত্তরবঙ্গের 
“সভাতে এ' বন্তব্য রেখেছেন। 


" দস পি আইয়ের সংগঠন 
‘বলতে গেলে একমান্র মোদনীপনুর 
" জেলাতেই, জোরদার এ কথা অনে- 
-'কৈরই 'জানা। কিন্তু নির্বাচনে যাঁদ 
" এই পার্ট বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
“সমঝোতায় 'না আসতে পারে, তা- 
“হলে ' যে ওখানে সি পি . আই 
" মোটেই 'পনৃরিধে করতে পারবে না 
তা ' অজ্তয্বাব্ট জানেন। কিন্তু 
বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় 


কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তার প্রশ্নই 
ওঠে না। তাই এই দুই পার্ট সি 
পি আই শেষ পর্যন্ত আট পার্টিতে 
থাকবে কি না সে বিষয়ে সাঁন্দহান। 
তারা সি পি আইকে বাদ 'দয়ে 
(যাঁদ দরকার হয়) কোন ফ্রন্ট গঠন 
করতে পারে ক না তাই ভাবছে। 
প্রগ্রীসভ মুশালম লীগ ফরোয়ার্ড 
বলক নেতা অশোকবাবুদের সঙ্গে 
থাকবে তা নিশ্চিত, বিশেষ করে 
যখন জানা গেছে যে সৈয়দ বদরু- 
দ্দেজা ও শ্রীকাজেম আল মির্জা 
তাদের দল 'নয়ে বাংলা কংগ্রেস 
প্রস্তাঁবত কংগ্রেসী (শা) গণ- 
তাল্লিক ফ্রন্টের শাঁরক হতে রাজী । 
প্রগোসভ মুশালম লীগ আগামী 
নির্বাচনে যে একটি বিশেষ শান্ত- 
শাল দল হিসেবে পারিগাঁণত হবে 
তা অনেকেরই জানা। তাই অশোক- 
পার্টকে তাদের ফ্রুন্টে নিয়ে আসতে 


পারেন। * 
আর এম পির সঙ্গে দুই 
দফায় অশোকবাবু ও ফরোয়ার্ড 


ব্লকের অন্যান্য নেতাদের আলাপ- 
আলোচনা হয়েছে। আর এস 'প 
নেতারা নাকি বলে 'দয়েছেন যে 
গস পি আই যে পর্যন্ত কংগ্রেসের 
সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে সঠিক 


বন্তব্য না রাখছে ততাঁদন তারা 


অশোকবাবদদের ফ্রস্টের সঙ্গে (আর 


হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। : 

এ দিকে নকশালীরা তাদের 
সন্দাসী রাজনীতি থেকে প্রীত- 
নিবৃত্ত হবে বলে সরকারী কর্তৃ- 


আর বাকী সময় পশ্চিম বঙ্গের 
প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রধান- 
মল্নীকে পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। 


উল্লেখযোগ্য, সিদ্ধার্থশংকর রায় 


এই বছরের গোড়ার দিকে ঘোষণা 
করোছিলেন, মে মানের মাকামাঁঝ 
থেকে তান আর প্র্যাকটিস করবেন 
না, সব সময়ের জন্যে কংগ্রেস কর- 
বেন। এই ঘোষণার ফলে কল- 
কাতায় তাঁর প্র্যাকাটস করা অস্দ- 
িধেজনক। তাই নয়াদিজীতে 
প্র্যাকটিস করছেন। 'সদ্ধাথ শংকর 
রায় এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশা- 
সন ব্যবস্থায় তাঁদ্বর করে যাচ্ছেন 
দেখে বহু স্মযোগসম্ধানী আঁফ- 
সার এখন ও"র শরণাপন্ন হচ্ছেন। 
সর্বশেষ আশ্রয়প্রার্থা হলেন 
সেই ডি আই জি দেবব্রত ধর। 
ধরের কাহিনী বারান্তরে বণনা 
করার ইচ্ছে আছে। 

যাইহোক, সম্ধার্থশংকরের 
এই তৎপরতা দেখে দাঁক্ষণপল্থী 
কমিউনিস্ট নেতা ভূপেশ গুপ্তও 
চণ্চল হয়েছেন। রাজনৈতিক মহ- 
লের জানা সংবাদ, গুপ্ত মশায় 
প্রধানমন্ত্রী ইান্দরার অন্যতম পরা- 
মর্শদাতা। তাই গ্প্ত মশায় এখন 
রাজ্যপাল ধাওয়ানকে ধরে টান 
দিয়েছেন। ধাওয়ান সাহেবের পক্ষে 
বলবার মত অবশ্য কিছু নেই। 
তবে একটি কথা বলা যেতে পারে। 
সোট হচ্ছে ধাওয়ান সাহেব পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের প্রকৃত কর্তা নন। 
সেই কর্ণ হচ্ছে 'পিল্লী। কিন্তু 
ভূপেশ গুপ্ত এখন ধাওয়ানকে 
সাঁরয়ে কেরালার রাজ্যপাল বিশ্ব- 
ন্ৃথনকে ! 'পশ্চিমবঙ্গে আনবর 
জন্যে চাপ 'দচ্ছেন। বিশবনাথন 
কেরালায় দাঁক্ষণপন্থী কাঁমউানস্ট 
ও শাসক কংগ্রেসকে নানাভাবে 
সাহায্য করেছেন। তাই পাঁশ্চম- 
বঙ্গে আগামী | ীনর্ধচনের আগে 
দাঁক্ষণপন্থী কামউানস্টরা 'বিশ্ব- 
নাথনকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল- 


রূপে চান। পাঁশ্চমবধ্গের শাসক 


: কংগ্ৰেস তো অনেকাঁদন আগে 


4 
ছেন। 

মোট কথা, এই দুটি দল 
পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ব্যবস্থা 
কুক্ষিগত করার ব্যাপারে ভাগাভাগর 


খেলায় মেতেছেন। ? 
15 LSM এছ 


a 


লংবাদ সাপ্তাহিক 





পুলিশ আউটপোম্ট আক্রমণ করে ছু টাকাকাঁড় ও চিঠিপত্র পাঠাবার 


ছয়াট বন্দুক যে ছিনিয়ে য়ে 
গেছে তারা, সেটা হয়ত তারই 
ইঞ্গিত। 


ঠিকানা £ 
৬১, হট লেন, আাঁল-১৪ 


পা পাশ লি পাপ পাশাপাশি প পসরা তোঠোরট: শশা 


is M 
দপপ্‌ ॥ শ্যক্রবার ১৩ই নভেম্বর ১৯৭০ 





হয়ে সাধারণ মানুষ জীবন ধারে 
পথ খুজে পাচ্ছে না। তাই 
মরিয়া হয়ে উঠেছে। সবেমাত্র যারা 
কৈশোর পোরয়েছে তাদের অসাহ- 
ফুতা সবচেয়ে বেশি। এই অবস্থায় 





সকলেই ষেন কোন রকমে দিনগত 








t 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই নভেম্বর ১৯৭০ 


খুন জখমের রাজনীতি নয় 
চাই বৃহত্তর গণ-আন্দোলন 


আইন শৃংখলা বিপন্ন হবার 
ধুয়া তুলে অজয় মুখাজশী যেদিন 
বাংলাদেশের মানুষের অনেক 
আশার ফলশ্রাত যুম্তক্রন্ট সর- 
কারকে ভেঙ্গে দিলেন এবং কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ শাসনে বাংলা 
দেশকে তুলে দিলেন, তারপর 
থেকে বাংলা দেশে একটা অস্বাভা- 
বক অবস্থা দেখা 'দিয়েছে। 

.একথা আজ 'দিবালোকের 
মতই স্পন্ট যে একটা নাদর্ট 
সূত্র ধরেই বাংলা দেশের মানুষের 
আশা আকাত্থাকে ব্যর্থ করে দেবার 
ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছিল। অজয় 
ম্খাজশী, সুশীল ধাড়া এবং আট 
পার্টি জোটের ছদ্ম কংগ্রেসশরা এ 
ষড়যন্ত্রে যে পূর্বানুপর অংশপদার 
ছিলেন আজ তা অনেক স্প্ট। এই 
ষড়যন্ত্রকারীদের মাক্ষরাণী স্বয়ং 


কারণ তাদের এবং কংগ্রেসের 
নীতিগ্দা্স প্রায় এক। এই তথা- 
কঁথত অকংগ্রেসী দলগুলির, জনে। 
শাসকশ্রেণীর দুশ্চিন্তা নেই, চরণ 
সিংএর বদলে ত্ৰিভুবন 
নারায়ণ "সিং তাদের . কাছে এক, 
কমলাপতি ত্রিপাঠিও এক। তাদের 
ভয় ছল কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের 
যুক্তফ্রন্ট সরকারকে । কারণ ভাব- 
তের এই দুই প্রান্ত থেকে প্রগ- 
িতশঈল ধ্যানধারণার, জনকল্যাণের 
এবং শোষণ-বিরোধিতার যে গণ- 
ছল, আগামী দিনে . সারাভারতে 
তা দুর্বার হয়ে উঠে শাসকশ্রেণীকে . 
নর্মল করার দিকে এগিয়ে যাবার 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলা। 

১৯৭২ সালে সাধারণ নির্বা- 
চনে আঁবভন্ত কংগ্রেসেরও ক্ষমতায় 
পুনরারধাষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা 
- বিবল-প্ত একথা হৃদয়জ্গম 
করে কংগ্রেস হাই কম্যা্ড রাজ- 
নৌতক কৌশলের প্রশ্নে দ্বিধা 
বিভক্ত হয়ে পড়েন। সংগঠনপল্থী 


এ প্রসঙ্গে সুবহা রাওয়ের 
সতর্কবাণী উল্লেখ করা যায়। 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গন্ধ 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার) 


বুঝতে পেরোছলেন যে সংসদীয় 
নির্বাচনের অধিকার থেকে বাঁণ্চত 
ভারতীয় জনসাধারণ বাধ্য হয়েই 


সশস্ত্র প্রাতরোধের পথ বেছে নিতে, 


পারেন এবং সেক্ষেত্রে বামপন্থী 
নেতৃত্বে সংগাঁঠত কেরল ও পাঁশ্চম- 
বঙ্গের আট কোট মানুষ সশস্ত্র 
গণপ্রীতরোধের মাধ্যমে তাদের 
পাওনাগপ্ডা আদায় করে নেবে। 


হিংস্র পল্থা বেছে নিলেন। প্রধান- 
মন্ত্রী এই কৌশলের সার্থক প্রয়ো- 
শের জন্যে আন্তর্জাতক ক্ষেত্রে 
সোভিয়েত সংশোধনবাদ এবং 


ধিক গ:রুত্বের কথাও তাঁদের পাঁর- 
কল্পনায় ফুটে উঠেছিল। পুর্ব 


বাংলায় মৌলানা মাওদদদীর কাঁমউ- 


নিষ্ট বিরোধী চীন বিরোধী িগী- 


রের বিকারের সঙ্গে পাশ্চম বাংলায় 


ব্ৰাহ্মণ কুলাতিলক অজয় মুখাজশী 
সোমনাথ লাহড়ীদের কমিডীনস্ট 
বিরোধী' জেহাদের হুবহ মিলের 
কারণ-সূত্রটা সেই একই জায়গা 
থেকে এসেছে। 

ইন্দিরা গান্ধী বাংলার জন- 
গণকে ফাঁক দেবার জন্যে মোহন! 
মর্ত ধারণ করলেন, ছদ্ম প্রগাতি- 
শশীলতার ব্যাংক রাম্ট্রীয়করণের 
ধহজা ডীঁড়য়ে। ইন্দিরা গান্ধী 
দক্ষিণী কমিউনিস্ট ও অন্যান্য 
ছদ্ম-বাম গোঁচ্ঠির সহায়তা পেয়ে 
মার্কসবাদী নেতৃত্বে পাঁরচালত 
প্রকৃত বিশ্লবীদের কোণঠাসা করতে 
সক্ষম হলেন। ভেতর থেকে পণ্চম- 


মতোই কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের 
যুক্ত ফ্রন্ট স্রকারগ্ীলর পতন 
ঘটল। 


রাজনোতক ভাবে যখন আকাস- 


বাচ্ছম্ন করা গেল না, বরং জন- 
সাধারণ ভাবষ্যতের সংগ্রামে পুন- 
রায় মাক্সবাদশ নেতৃত্বে বিজয়শ 
হবার সম্ভাবনাকে দ় প্রত্যয়ে 
গ্রহণ করে নিচ্ছেন বলে দেখা গেল 
তখন ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং পশ্চিম 
বঙ্গে ছুটে এলেন। এবার রাজ- 
ভবনে অজয় মুখার্জী, সুশীল 
ধাড়া বিশ্বনাথদের সঙ্গে হেমন্ত 
বস; অমর চক্রবর্তীদেরও ডাক 
পড়ল। ছদ্ম বামপন্থীদের নীরব 


মানুষকে আইনশঙ্খলার স্বাদ 
ভালো! করে দেবার নির্দেশ দিয়ে 7 
গেলেন প্রধানমন্ত্রী । ওয়াশংটন 


 নয়াদিল্লধর . যৌথ কার্যক্রম এবার 


চাল, হজ। 

নকশালপন্থী সাইনবোর্ড নিয়ে 
সমাজ বিরোধী খুনে গুণ্ডারা 
অক্ৰমণ করল জ্োতদার, চোরা- 
ককে নয়। তারা খুন করতে লাগল' 
বাছাই করা ট্রেড ইডীনয়ন, শিক্ষক 
সংস্থা, সরকারী কর্মচারী সংস্থা 
এবং কমিউীনস্ট সংগ্রামী কর্মী- 
দের। আদর্শ বাদাঁ ,নকশালপল্থীরা 
স্থান ছেড়ে 'দতে বাধ্য হলেন, 


বাদ কাঁমউীনস্টদের জনগণ থেকে খনে গুণ্ডা পুলিশ গুণ্ুচরদের। (শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) / 





॥ তিন ॥ 
এই গৃপ্ত হত্যাকারীরা যে শাসক- 
দলের কোন লোককেই এরা আক্র- 
মণ করে না। এরা বেছে বেছে 
ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনে কর্ম 
রত মাক্সবাদী কাঁমউনিস্ট বা 
তাঁদের সমঞ্চকদেরই খুন করছে। 
শাসক কংগ্রেস, সি পি আই প্রভাত 
দল এদের আক্রমণ থেকে মন্ত! 
এতে কি ধারণা হতে পারে। 


১৯৪৬ সাঙ্গে, ১৯৫০ সালে 
মুসলমান নিধনের সদনদ্দেশ্যে যাঁরা 


যে পরে এই মস্তানদের হাত থেকে 
রেহাই! পান ন একথা কি তাঁরা 
ভুলে গেলেন? কাঁমিউনিস্ট নধ- 
নের নামে হীন্দরার অনুগত রাজ- 
নৌতক দলগুি, আটপার্ট জোট 
যে ভয়ঙ্কর, নকসাবাঁজ সরু 
করেছেন, তাঁদের তা একাঁদন কড়ায় 


গণ্ডায় রন্ত ঝাঁরয়ে শোধ দিতে হবে। 


একদা বামপন্থী ছিলেন, আজ 
শাসক শ্রেণীর বেতনভুক হয়েছেন 
এমন রাজনৈতিক ব্যান্তদেরও ভাঁব- 
ষ্যতে আত্মরক্ষা করতে হবে, একথা 
যেন তাঁরা মনে রাখেন। 
সুতরাং খুন জখমের রাজ- 


/ 


রাজস্থানে স্মাগলিং ও পলিটিক্স 
হাত ধরাধরি করে আছে 


মরুভূমির প্রকৃত প্রভাব পশ্চিম 
রাজস্থানে। ফসলের মধ্যে ভাগ্য 
বাজার। জল না হলে "হতভম্ব 
হয়ে আকা পানে তাকিয়ে 


থাকতে হয়। বছরের ' পর বছর, 


বাদলার ' নামশন্ধ নেই- কাষ * কি 
হবে? শ্বাড়মের” জেলার একজন 
জানালেন, বিগত আট বছর ধরে 


দ্বিতীয় পেশা চোরাই কারবার 
(স্মাগালং)। 'কৈল্তু সেটায় গরীব 
শ্রেণীর লোকেদের শাঁরকানা নেই, 
আছে মালদার প্ঠাজপাঁতদের রব- 


 রবা। সোনা প্রধান বস্তু এমনি. 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


দশ ভাগেরও' কম। একবার একজন 
থানাদার বড়ই মন্তকচ্ছ হয়ে পড়েন 
স্মাগলারদের সঙ্গে ঢ্রোপন বখরা- 
দারীতে। তান এখন বহাল 


প:জি রপ্তানীর উৎকৃষ্ট, মাধ্যম! 
ইংরেজিতে যাকে ফোর্ এস্টেট 
রূপবদল করে ভরষ্টচারীর অস- 
দুপায়ে- অর্জিত কালো টাকা! যে 
যে রাজ্যে পাঁজি খাটালে প্রচর 
লাভের সম্ভাবনা, সেই-সেই রাজ্যে 


' এক ধরণের রাজনৌতিক পেশাব- 


লম্বী নেতারা তাদের রাজক্ষমতার 


. অপগ্রয়োগে (লাইসেন্স পারামট, 


কর-রেহাই, সস্তা রেটে বিদ্যুৎ 


- সরবরাহ, ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে 


খণ ইত্যাঁদ স্দীবধে দান) লব্ধ 
টাকা লঙ্নী করে, স্মাগৃলপ্ন্থায় 
আমদানি সোনা এমাঁন পাঁজ- 


নাবিশের চলাচলে: প্রশাসাঁনক ধরা, 


চছাঁয়ার বাইব্ে। সোনার কেনা- 
বেচা দরে যে ফারাক, তাতে 
স্মাগীলং কারবারীদের - পর্যাপ্ত 
মুনাফা থাকে। শোনা যায়, মধ্য 
প্রাচ্যের সৌঁদ-আরব, কোয়ায়েত 
এবং অন্য দেশস্থিত স্মাগলারদের 





থাকলেও না। কংগ্রেসী কুশাসনের, 


' রাস্তায় ঘাটে, মাঠে প্রান্তরে রক্ত 


কেন্দ্র থেকে যে-সোনা পাকিস্তানের 
ভেতর দিয়ে 'হন্দুস্থানে আসে 
তার ক্লয়-মূল্য সেখানে প্রাত দশগ্রাম 
একশ চাল্পশ টাকা মান. অথচ 
ভারতে তা বিক্রী হয় দুশো তিরিশ 
থেকে তিনশ টাকার মধ্যে। যদিও 
সরকারী রেট একশ উনআঁশ থেকে 
একশ 'তরদীশ টাকার মধ্যে ওঠা 


উপরোক্ত আকাশ-ছোঁয়া দর দিতেও 
রাজী । 

সোনা ব্যতীত আফিঙের 
চোরাচালান . খুবই . তেজীঁয়ান। 
আঁফিঙের উৎপাদন হয় রাজস্থানের 
কোটা, ঝালাওয়াড়, চিতোড় জেলা- 
বয়ে, এবং নিমচ্‌ নামক স্থানে, এ 
সকল জায়গায় দর কে জি পিছু 
দশো থেকে দুশো পণ্চাশ টাকার 
মধ্যে। মধ্যপ্ৰদেশ থেকে আমদানী 
আফিগ আরও সস্তা । পাকি-, 
স্তানী স্মাগলার. ব্যবসায়ীরা এই 
আফঙের জন্য চারশ পণ্টাশ থেকে 
পাঁচশ পর্যন্ত দর দেয়_ মধ্যপ্রাচ্য 
মারফৎ আমোরকা অবাধ পেশছতে 
পেছতে এর দর হাজার ডলারের ' 
প্রান্তসীমায় পেশছে থাকে, হয়ত 
আরও বেশী। এ ছাড়াও স্মাগাঁলং 


জিস্টার রেডিও প্রভাত সৌখিন 


জিনিষ, বাদাম (খোলা 'ছাড়ানো 
এবং গোটা দুই), লবঙ্গ এবং 
দামী মোতে জহরং 'হরেও। তবে 
শেষোন্ত দ্রব্য খুবই কৰচিৎ লভ্য। 
' পূর্ব পাকিস্তানের লাগোয়া 
এবং নেপাল সংলগ্ন সীমানার মত 
রাজস্থানের সীমানায় চোরা- 
কারবারের বাড়বাড়ন্ত গত্গানগর 
পুঞ্গল এবং ষশল্মীরের নাচ্‌না 
এশাবষয়ে প্রখ্যাত কেন্দ্র। 
প্রাতপান্তশালশ ব্যান্তরা এই '্ব্যব- 
সার্সের৮ মূলধন যোগায়_এদেল 
সঙ্গে সংযুক্ত প্রান্তন নৃপাঁতবর্গ বা 
তস্য আশ্রিত ছোট' সামন্ত প্রভুরা। 


 ব্রাজস্থানে এলে বেশ বোঝা যায়, 


কেমন সুন্দর 'মলনসেতু রাঁচিত 
হয়ে রয়েছে প্রান্তন রাজন্যুবর্গ' এবং 
বর্তমান উদীয়মান বিত্ত প:জপাঁত 
ও বৃহৎ আমলাদের পৃন্ঠপোষক 


রাজনৌতিক নেতাকুলের মধ্যে। উচ্চ- 


মধ্যাবস্তের এই শ্রেণীসঙ্গমে স্বতন্ত্র 
শাসক কংগ্রেস, এমন কি দাক্ষিণ- 


. পন্থী কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন 
নেতাদের মধ্যে দলীয় পার্থক্য বড় 


একটা দেখা যায় না। উৎপাদন- 
মূলক শিল্প বিকাশ পাঁশ্চম রাজ- 


, স্থানে সে পর্যায়ে পেশছয়ান যার 


ফলে বেকারত্বের কোন ফলপ্রসূ 
সমাধান হতে পারে। খাঁনজ-বস্তু- 
আধারিত শিল্প এখনও বলতে 
গেলে সম্ভাবনার রাজ্যে। যোধ 
পুর শ: এবং আশেপাশে 
পাথরভাস্তা এবং চ্ণাপাথর শিল্পে 
অন্যুন পণ্যাশ হাজ্জার থেকে ষাট 


পূৰ্বেই ' 


" হাজার শ্রামক 'নযডক্ত; এ ছাড়াও 


কিছু কিছু শ্রীমক স্থানীয় ক্ষুদ্র 
শিল্পে (যথা চুন্রী শাঁড় ও 
ওড়না ' তোর, রাইয়ের কাজ, 
লাক্ষা এবং বাসন সামগ্রী) নিয়ো- 
জিত রয়েছে। কল্তু এরা স্ুসংগ- 
ঠিত শ্রমশান্ত নয়। গ্রামাঞ্চলে পা 
দিলে দেখা যায়, এদের সম- 
গো্রীয়রা পূর্ণ এবং আংশিক 
বেকারত্বের শিকার হয়ে জেলা 
থেকে জেলান্তরে বাষাবরবৃস্ত 
অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে 
অশ্র-সংস্থানের তাঁগদে। 


দর্টাভরক্ষ ও প্রাম়্-দ্যক্ষ - 
দৃর্ভক্ষের পদধ্বান রাজ- 


স্থানে এক বারোমেসে বিষয়।, 


অনাবৃষ্ট তো কিছু নতুন সমস্যা 
নয়; ষোধপুর জেলায় বাষ্ট বছরে 
বারো ইন্টি থেকে পনেরো ইাণ্ 
মাত্র গেড়পরতা); যশল্মীর জেলায় 
কেবল তন ইাঁণ্ট। কার্ষকারণ 


সম্বন্ধে পশ্চিম রাজস্থানের কীঁষ- : 


উৎপাদন নির্ভরযোগ্য {কছ; একটা 
নয়। সেচের ব্যবস্থা দাঁরদ্র রাজ- 
্থানী জনসাধারণ বাঁধ বেশধে বা 


ছোট খাটো পদুকুরে (যা প্রায় খানা-, 


খোন্দলের পর্যায়ে পড়ে) জল 
জাময়ে কতোটুকুই বা করতে 
পারে_যে সামান্য বর্ষা হয়, ফাল্গুন 
মাসের পর তার তো দফা গয়া। 
পূর্বেই বলা হয়ছে দুর্ভিক্ষের 
কারণ অনাব্ষ্ট; তাই কেবল নয়, 
সেচের অভাবও একটা বড় কারণ । 
অথচ বর্তমান রাজস্থান সরকার 


তার কারণ সেখানে সেচ ব্যবস্থা 
উন্নত; বিদ্যুৎ সরবরাহও যথেষ্ট। 
কিন্তু বিশ্বাস কর্ন চাই নাই 
করুন, খাল কাটার গাঁত শম্ববককেও 
হার মানায়; আজও তা বকানের 
জেলায় ছত্তরগড় অবাধ মাত 
পেশচেছে। 
মাইলেরও বেশী দূরে জলের এ 
ক্ষীণাশা! 

সুতরাং বাস্তব সচেতন পশ্চিমী 
রাজস্থানীরা আজকাল পশুপালন- 
ভিত্তিক শিল্পের প্রীত ঝোঁক দিতে 
আরম্ভ করেছে-যথা দুধ উৎপাদন 
কেন্দ্র; যথা উল-ীশঙ্প। রাজ- 
স্থানের উল নেপাল তথা 'িবক্তী 
উলের মতই খাঁট; যাঁদও ঈষং 
কর্কশ, কিন্তু 'আধ্যানক পদ্ধাত 
মাধ্যমে ভালো জাতের থ্-স্লাই 
উলের উৎপাদন ?নকট-সম্ভাবনার 
রাজ্যে। স্বার্ভাবকভাবে যখন 
পশ্চিম রাজস্থানের অর্থনীতি 
পশুপালনের ওপর প্রাতাম্ঠিত, তখন 
সেই পথেই দেশের অর্থনৌতিক 


তাদের দুঃখ ঘোচেনা, সরকারের 
খরচ অব্যবাস্থত এবং অ-ফলপ্রস 


কাশ্মীর থেকে তিনশ, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই নভেম্বর ১৯৭০ 


থেকে যায়। ধরন না কেন যোধ- 
পুর জেলার কথা। এক বছরেই 
সেখানে রাস্তা বানানর কাজে এক- 
চাল্লশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল। 
সাড়ে তের লক্ষের ওপর খরচ হল 
সমাজ-অর্থনীতর নিচের স্তর 
(infra-structure) পাকা করতে 
উৎপাদনিক অর্থে যার কোনো আশু 
লাভ নেই। “অক্ষমদের” খয়রাতি 
সাহায্য দিয়েও কুঁড় পণচশ হাজার 
গেল। অথচ ভাল জাতের পশুধন 
বাড়াবার ব্যপারে খরচ হল বড়" 
জোর দেড় লুখ। একেই বলে 
বাজেটে প্ল্যানিং-এতে ভারসাম্যের 
অভাব। 

শোনা যায় গতবছর অবাধ খরার 
কটু ফল দরা্ক্ষ (প্রায় দু'ভক্ষি 
শোধনাত্বক প্রচার-ভাষায়) জনিত 
অবস্থায় প্বান্টর অভাবে, রোগে, 
গিয়েছে যশল্মীর এবং বাড়মের 
জেলাদ্বয়ে। অধুনা «“নবীন-তুকশী” 
কংগ্রেপী এম পি অমৃতলাল 


. নাহাতা মশায় তাঁর 'নির্বাচনগ' 


এলাকা ষশল্মীরে ভুখ-হরতালের 


প্রদর্শনী করলেন, ছুটে এলেন ' 


প্রধানমন্ত্রী তার শাসকদলের *প্রগ- 
তিশশীল” একজন নেতার রাজ- 
নৈতিক মান রক্ষার্থে। পাঁশ্চম 
রাজস্থান সেই প্রথম দেখল রাম্ট্র- 


নিয়ন্তার শনভ-পদক্ষেপ। কন্তুএ 


পর্যন্তই! বন্কৃতা পর্ব অন্তে 
নেতাদের ভূথ হরতাল এবং সফর 
তো সমাপ্ত হল কিন্তু পশ্চিম রাজ- 
স্থানের ওপর দভক্ষের চিরন্তন 
ছায়া অপনোদনার্থে কোনো স্থায়ী 


অর্থনীতির প্রকল্প রূপায়িত করা . 


হলনা। যা প্রপীড়ত মান্ষ- 
গুলিকে তাড়াতাড় হয় এমন 
কোনো উৎপাদনমূলক কাজে 'নয়ো- 
জিত হবার সুযোগ দিতে পারতো । 

সম্প্রাত রাজস্থানের বিধান- 
সভার অধিবেশন শুরু হয়েছে। 
পর্বে শোনা গেছল সেচের এবং 
খালের ব্যবস্থায় সরকারী আমলা 
‘এবং বিভাগীয় আঁধিকর্তা তথা 
মন্ত্রীদের আপনাপন এলাকার প্রত 
নেকনজর,; এবার শোনা গেল রাজ্য 
বিদ্যুৎ বিভাগের বিরুদ্ধে খোলা- 
খল আভিযোগ - পাঁজপাঁত এবং 
বড়লোক ভোন্তাদের স্বার্থে 'বিদন্যৎ 
বিতরণ; দাঁরদ্র ও প্রকৃত প্রয়োজ- 
নের এলাকাকে অবহেলা! আজ 


একথা আর লুকোনো নেই যে, ' 


গভীর নলকৃপ যোজনার ভরাডুবি 
প্রারম্ভেই হয়ে গেছে দুটি কারণে 
(এক) বিদ্যুৎ বিতরণে সমতা 
দৃষ্টির অভাব ও গরীব ভোন্তা- 
দেরকে য়ুনিট প্রাত দরে সুবিধা না 
দেওয়া; (দুই) নলকৃপ বসানয় 
অর্থনোতক অক্ষমতা যে-কৃষকদের 
প্রচন্ড, তাদের এবং তাদের এলাকায় 
সরকারী অনুদানের অভাব। 

এ সমস্ত ব্যর্থতা ঢাকবার মত 
প্রচারগন্ধী তথ্যের অভাব, নেই 


এবং তা “রাষ্ট্রদুত,” “তরুণ রাজ- 


স্থান”, “নবজ্যোতি” প্রমুখ প্রাদে- 
শিক পান্রকায় তীব্র নাদে ধ্বনিত 
হচ্ছেও। যথা, সরকার স্বয়ং 
বান্রশ কোট ঢাকার মাল কিনেছেন 
ক্ষুদ্র শিক্পগ্ীলর কাছ থেকে; 


(শেষাংশ ওম পৃষ্ঠায়) 


t 








'দ্পপ ॥ শ্যক্রবার ১৩ই নভেম্বর ১৯৭০ 


মি পি জাই (এম-এল)-এর বিধবী চেষ্টায় 
বি্যামাগবের মুতি ভাঙ্গা একটি ঝ্ছিতি 


বিদ্যাসাগরের মার্তও ভাগুল। 
জানিনা এরা মাও সে তুংয়ের 
চিন্তাধারার অনুগামী +কনা। 
যদ তেমন নাও হয় তাহলেও 
বলতে হবে ধারা আজকে সি পি 
আই এম-এলএর বিস্লবীপণার 
“ নাম নিয়ে বাঙ্গালশর দুর্গাপুজা 
বন্ধ করবার হুমকি দেয় কিংবা 
১ বিদ্যাসাগররবিবেকানন্দের মার্তি 
ভাঙে তাদের কাজের পুরো দায়িত্ব 
চীনের চেয়ারম্যানের ঘাড়ে না 
দিয়ে নিজেদের চেয়ারম্যানের ঘাড়েই 
{নিতে হবে। কারণ এ রাস্তা তারাই 









দিয়েছেন। মাও-এর জন- 
যুদ্ধকে তারাই হল্লাফদ্ধে পারণত 
হবার সুযোগ করে 'দিচ্ছেন। 


বৃহৎ জোতদার জাঁমদার বৃহৎ 
পজিপাঁতি শ্রেণী জনগণতাম্ত্িক 
বিপ্লবের শত: ঠিকই। তাদের 
লাঠিয়াল প্যীলশ মালটারও 
{বিপ্লবীদের কাছে শত্রু ছাড়া ত্র 
।' নয়। 'কন্তু তাই বলেই ক তাদের 
» হত্যা করা হয়। না, তা কখনই 
, করা হয় না। গ্রামে কৃষক সংগঠন 
* গড়তে গেলে যখন বাধা আসে, 
কৃষককে জাম বাল করতে গেলে 
যখন বাধা আসে তখন জোতদারও 
৷ আক্রান্ত হয়, তাকে হত্যা করা 
অনিবার্য হয়ে ওঠে। ম্্তা্চলে 
পোলিশ ঢোকে তখন সে 
প্দীলশ গরীবের ছেলে ক বড়- 
॥ লোকের বাচ্চা তা দেখা হয় না! 
প্ালশকেও,' বপ্লবঈদের হাতে প্রাণ 
দিতে হয়। কারখানার শ্রীমক যখন 
, লড়াইয়ে মেতে ওঠে, তার উপর 
যখন পুলিশ 'মালিটারর পাঁড়ন 
চলে তখন পুলিশ িলিটারকে 
খাতির করা হয় না, যার জন্য 
কাঁমউীনস্টদের গোঁরলা বাহন 
ছাড়াও নয়ীমত মালটাঁর বাহ 
‘ নীও গড়তে হয়। ১কিল্তু তার 
অর্থ ইতস্ততঃ 'বাক্ষপত জোতদার 
ব্যবসাদার প্নীলশকে হত্যা করা নয়। 
গোঁরলা যুদ্ধকে সে পথে নিয়ে 
গিয়ে সি পি আই এম-এল শোধন- 
বাদ আধীনক শোধনবাদের হাত- 
কেই জোরালো করছেন৷ এটা 
জনয:দ্ধের রাস্তা নয়। আর জন- 
যুদ্ধের পাঁরাস্থাত যেহেতু সংষ্ট 
,হচ্ছে না, অতএব এই করতে হবে, 
এমন সিদ্ধান্তের পাঁরণামে যাঁদ 
বৈদ্যাসাগরের মুর্তি ভাক্তা হয়ে 
থাকে ত্বে তা অত্যন্ত পাঁর্ুতাপের 
কারণ হবে। 
।  লোনন বলোৌছলেন যে বিশ্ব 
সংস্কাতির মূল্যবান অংশটুকু চির-' 
দিনই স্মরণীয় থাকবে। তার এই 
কথার একটা ব্যাপক তাৎপর্য, 
শুয়ছে। আজকে যে বুর্জোয়া 
সম্পূর্ণভাবে প্রাতীক্রিয়াশীল তারাও 
একসময় বুজোঁয়া বিপ্লবের মধ্যে 
দিয়ে প্রগতির চাকাকে এগিয়ে নিয়ে 
এসেছে। ইতিহাস সেই ভূমিকাকে 
অস্বীকার করে না। কাঁমউনিস্ট- 
, রাও করে না! টলস্টয় যখন মারা 








- ভাস্কর মিত্র 


স্বাবধাবাদ বিকৃত করেছে।. সি 
পি আই এম-এল যা করছে তা 
সেই , সিঙ্কীর্ণঅবাঁদেরই একটা 
প্রাতফলন। তাদের “এই জাতীয়” 
আচরণকে চীনের রাজনীতির প্রাতি- 
ফলন মনে করবার কোন কারণ 
নেই। কেননা মাও সে তুঙকে 
আমরা দেখোছি বাভন্ন বন্তৃতায় 
কনফযাসয়াস, লাওৎসের উীন্ত 
ব্যবহার করতে। হো চি িনের 
বন্তৃতায় এমনও উল্লেখ আছে যাতে 
তিনি, বন্তৃতা মণ থেকে দেখা যায়, 
এমন দেয়ালে উৎকাঁ্ণ কনফুসি- 
ক্লাসের ডীন্তকে ব্যবহার করছেন। 
সি পি আই এম-এল' ' এর মতে 
তাহলে হো চি মনের বক্তৃতার আগে 
এ দেয়ালাট ভেঙে ফেলা 'উাঁচত 
ছিল। কিন্তু তাঁরা তা ভাঙেন' নি। 
কারণ প্রত্যেকেরই ইতিহাসে একটা 
স্থান আছে, বিশেষ করে যাদের 
সমসামায়ক যুগের বিচারে অন্ততঃ 


প্রগাঁতশীল ভূমিকা ছিল। তা মদ 


না ভাবা যায় তাহলে সল্মাসবাদ, যা 
দিয়েছিল, তারই শিকার হিসাবে 
ক্ষাদরাম, বাঘা যতীনও এক অর্থে 
কমিউীনস্ট বিপ্লবের পক্ষে ক্ষাত- 
কারক কাজেই করোছলেন বলে 
তাঁদের মন্ত ভেঙে সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলন সম্পর্কে জনসাধারণকে 
সচেতন করতে হয়। কিন্তু এমন 
মারাত্মক কাজের কথা যেমন ভাবাই 
যায় না, বিদ্যাসাগরও গুলণ খেয়ে 
মরেন নি বলেই তাঁর সম্পর্কে 
তেমন ভাবাটা য্যান্তসঙ্গত হবে না! 
শি পি আই এম-এল-এর .'সোঁদক 
থেকে গভনরভাবে অনুসন্ধান করা 
দরকার । 

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, “যে 
দেশে জন্মগ্রহণ করেছ সে দেশের 
মঞ্গলের জন্য কিছু করা তোমার 
অবশ্য কর্তব্য!” বলেছিলেন, “যে 
পাঁরশ্রম করবে না তার খাবার কোন 
অধিকার নেই। যে যেমন পরিশ্রম 
করবে সে তেমান পাবে।? এই 
কথাগুলোর ভেতর জাতীয়তা- 
বোধের মিশ্রণ থাকলেও বিপ্লবের 
কাজে আত্মীনয়োগের প্রেরণার 
অভাব নেই। আর তাছাড়া ইংরাজ 
সাম্রাজ্যবাদশীদে'র তাড়াবার জন্য এ 
জাতীয়তাবোধ (তখনকার প্রগগাতিরই 
লক্ষণ। বিদ্যাসাগর" বলোছিলেন, 
«আমার চাঁটজতো এমন কোন রাজা 


নেই যার মাথায় রাখা হয়ান।” ডি 
পি আই এম-এল-এর শ্লোগান, 
“এমন দিন আসছে যখন বড়- 


" লোকের চামড়ায় গরীবের জুতো 


হবে৷” দি ব্বোর দভতর সম- 


মার্কস দিখোঁছলেন 
িলজাঁফ। ডুরিং-এর বিকৃত বস্তু- 
বাদের পোঁজাটীভিস্ট) 
এক্চেলস লেখেন, গ্যাল্টি-ডুরং। 
তাঁরা কেউই পোড়ানোর পথ দেখান 
নি। কারণ তা না হলে যাদের জন্য 
বিপ্লব সেই জনসাধারণ কিছ; না 
বুঝলে কেবল ভাঙচুর দেখলে 
তারাই বিপক্ষে দাঁড়াবে। 
* ভয় দোঁখয়ে ( সন্ত্রাস সৃষ্টি 
করে বিপ্লবী পারাস্ধিতর নামে 
সব চালান যায় না। ব্যাপক জন- 
তাকে শুধ: সংগ্রামের নামে পাশে 
আনা যায় না। কৃষকের ভূঁসসম- 
স্যার সমাধান, মধ্যবিত্তের বাঁচার 
সংস্থান, শ্রমিকের রুটি জোগাড়ের 
সংগ্রামের মধ্যে না থেকে হাজার 
সম্মাসেও সংগঠন যা বৃহত্তর জন- 
যুদ্ধের, ভাত্ত_গড়ে উঠতে পারে 
না। মাও সে তুঙ- বলেছেন, মনত 
এলাকায় অনেক :সময় সন্ত্রাস সৃষ্টি 
করতে হয় যাতে শত ঢুকতে ভয় 
পায়; প্রতিক্রিয়াশীল, গুগ্তচরেরা 
বিশ্বাসঘাতকতার সাহস না পায়।” 
আমাদের দেশে মিত্র এলাকা বলে 
কিছু নেই। সে ক্ষেত্রে প্রথম পদ- 
ক্ষেপ যখন হওয়া দরকার মুস্তাল 
গঠন তখন সেই পর্যায় আঁতক্রম না 
করে সন্ত্রাস সৃষ্টির হঃজ্লোড় পড়ে 
গেছে। বপলব যেমন সোজাপথে 
চলে না তেমাঁন সবকিছু বিদ্রোহের 
মধ্যেই "বিপ্লবকে অনুসন্ধান করাও 
ভুল। বিদ্যাসাগরের. মূর্তিভাঙা 
তেমান একটি কাজ! মাক্সবাদ- 
লোননবাদ ও মাও সে তুণ্ডের ' 
চিন্তাধারার আঁত সরলীকরণের 
ফলেই এই ঘটনাগযীল ঘটছে। 
বিবেকানন্দ বলোছিলেন, 
“কেবল নোঁতিবাচক সমালোচনা না 
করে ইতিবাচক কাজ কর।” এই 
অতি সত্য কথাটার সঙ্গে মাকর্স- 


ভাঙতে গিয়ে গাছের ছালে আঘাত 
করার মত। তাতে গাছ আহত 
হবে। কিন্তু আবার সে.স্থান পূরণ 
হয়ে যাবে। এই জন্যই 'বপ্লবের 
বিভিন্ন স্তরাবন্যাসের প্রয়োজন। 


বিরুদ্ধে 


Ed 


জনগণের সচেতনতার মান ও অর্থ- 

জন। উৎপাদন যেখানে ধনতাঁন্ক 
সেখান থেকে আধা-ওঁপানবোঁশক 
দেশের বিপ্লবের চেহারা ও তার 
কর্মসূচী পৃথক হয়। কিন্তু যে- 
ষ্ঠ হেতু আমাদের উদ্দেশ্য সাম্যবাদ 
ৰ বিলাব কালেই ব্যাস্তগত 
স্্পাত্ত তুলে দেয়া যায় না। পোঁত- 
বুর্জোয়াকে যেখানে বিপ্লবের 
সাথী করতে হচ্ছে সেখানে পোঁত- 
বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে আঘাত করলে 
চলে কি করে! নেতাজীকে কুইস- 
লিং আর রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া 


পাঁচ ৪. 


অনেক কিছু আজকের দর্নেও 
আমাদের এগিয়ে যেতেই সাহায্য 
করবে। কারণ মাকস-এক্োলস- 
লোনন-্ট্যালন-মাও থেকে ব্যাপক 
নিপীড়িত মানুষের দুঃখমোচনে 
কতার কোন তঙ্ষাৎ নেই। মার্ক'স- 
বাদ-লেনিনবাদ এক বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে তাই, তার 
প্রয়োগ এত অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু 
তার অর্থ এখনই 'বদ্যাসাগর-ীববে- 
কানন্দের কবর খোঁড়া নয়৷ 
শোধনবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন 
করতে "গিয়ে যে সশস্ত বিপ্লবের 


কাঁব বলে ভারতের কমিউীনস্ট পাট লাইন সি পি আই এম-এল প্রয়োগ 


যে পাঁরমাণ জরননাচত্ত থেকে সরে 
গিয়োছল, বিদ্যাসাগরের মার্ত 
ভেঙে আর 'িবেকানন্দের মুখে 


" কালি মাখিয়ে সি আই এম-এল 


যত কেন বিশ্লবশ পাঁরার্থাতর 
দোহাই দন জনচিত্ত থেকে দূরে 
সরে যেতে বাধ্য। 

লোৌনন বলেছেন, . “এতকাল 
পর্যন্ত যে সব বিপ্লব হয়েছে সে- 
গুলি রাম্ট্রযল্্রকে নিখংত করেছে। 
আজকের 'বপ্লব হবে রাষ্ট্রযন্তুকে 
ভাঙার” ৷ কাজেই যে জনগণতাম্ত্িক 
বিপ্লবে ক্ষমতায় আসবে ব্যাপক 
জনগণ সেই বিশ্লবে জনগণের 
প্রত্যেক অংশের সংস্কৃতিই গ্রাহ্য 
হবে। পরবতী স্তরে আসবে সর্ব- 
হারার একনায়কত্ব, যখন ক্রমে ক্রমে 


দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সামন্ত- ' 


তাঁল্মক-পোতি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া 
সংস্কৃতির অবল্যাপ্তি ঘটবে । আজ- 
কের রাষ্ট্রযন্রকে ভাঙার সংগ্রামকে 
কেন স পি আই এম-এল সেই 
আগামী দিনের সংগ্রামের সঙ্গে 
এক করে ফেলছেন? 
প্রাতক্রিয়ার হাতে প্রাণ দিলেও 
গ্যালিলিও সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। 
ল্যাভয়“সয়ে ফরাসী আঁভজাত 
বলে পিলোঁটনে মরলেও তার 
রসায়ণ ব্যর্থ হয় নি। কাজেই 
বদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের মূর্তি 
ভেঙে তাঁদের মূল্য কমান যাবে 
না; তাঁদের চিন্তাধারার অগ্রগাঁত- 
শীল অংশগুলি সম্পর্কে মানুষকে 
সচেতন করা যাবে না। বরণ তাঁদের 


করতে চাইছেন তা যে এই মুর্তি 
ভাঙায় এসে দাঁড়াবে এটা খ্ব 
দুঃখজনক । আসলে পাঁরজ্কার রণ- 
নৈতিক ও রণকৌশলগত তত্ব ছাড়াই 
আকশান সুরু করলে যে কি 
পারণাম হতে পারে সপ আই 
এম-এল-এর বর্তমান কার্যকলাপ 
থেকে সেই শিক্ষাই গ্রহণ করতে 
হবে। বিপ্লবী কাঁমউানস্টদের 
আজ অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে 
চিন্তা করবার দিন এসেছে । গভার- 
আবে ভাববার সময় এসেছে যে 
এইভাবে ব্যাপক জনগণকে অগ্রাহ্য 
করে সশস্ঘ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া যাবে না। পরিণামে শোধন 
বাদী, আধুনিক শোধনবাদীরা 


লাভবান হবে। সাত্যকারের,ীবস্লবশ " 


আন্দোলন আবার পায়ে পড়বে। 
বিদ্যাসাগরের মার্ত ভেঙে প্রাত- 
ক্রিয়া সৃষ্টি করা যায় ঠিকহী। 
মানুষকে ভাবানও যায়। কিন্তু 
যখন 'বদ্যাসাগরকে সাথী করলে 


আরো বেশী মানুষকে রাম্ট্ষন্ত্ 


ভাঙার সংগ্রামে একাঘিত করা যায় 


না”। এতকাল ধরে এবং 
ভারতের তথাকাঁথত 
মাক সবাদ-লেনিনবাদের মহান 


দায়িত্ব চালাকীর দ্বারাই সারতে, 


“শেষাংশ ৬ন্ঠ পৃত্টাষ১ 





স্মাগলিং ও পলিটিক্স 


.৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর) 


বিগত পাঁচ বছর ধরে নানান 
সাহায্য দিয়ে আসছেন। শিল্প- 
পণ্যের মাকোটংয়ের ব্যাপারে নাকি 
দশটি জেলায় দশ কোটি টাকার 
মত ব্যয় করেছেন বিকাশ যোজনায়। 
বোঝা দুদ্কর, এত সত্বেও ক্ষুদ্র- 
শিল্পের প্রসার সাধারণ জনজীবনে 
কর্মহীনতার সমস্যার . সমাধান 


- করতে পারলোনা কেন! 


তবে এ সমস্ত মৌলিক সমস্যা 
নিয়ে বর্তমান শাসকদলের মাথা- 
ব্যথা নেই। তাদের দলীয় জয়- 
যাত্রা ব্যাঙ্ক-ন্যাশনালাইজেশনের 
পর থেকে সস্তা জনপ্রিয়তার 
প্রবাহে রয়েছে অব্যাহত। সাম্প্র- 
তিক মিীনাসিপ্যালিটি বা নগর 
পাঁলিকা নির্বাচনের খাঁতম্নান করলে 
দেখা যায় যে, সারা রাজ্যে একশ 


তাঁরশটি নগরপালিকার মধ্যে 
একশটিতে সংখ্যাগারচ্ঠতা অর্জ- 


জনসঙ্বের কাঁরৎকমণীগরী সি *প 
আই পার্ট তুলনায় বেশী হলেও 
উত্ত ছল আসন সংখ্যা নয় কি 
দশ-_ মোট সর্ধ্যার এক চতুর্থাং 
শেরও কম। ২ আশ্চর্য নয়, রাজ- 
স্থানে নব কংগ্রেস, সি পি আই 
দলের সৎস্গে আজ এক “বাম- 
পল্থী” ভাবমৃর্তি কনা করতে 
চোঁষ্টত, আপাতঃ দলীয় বিরোধিভা 
সন্টেওং 


*চছর ॥ 


“সুশীল ধাড়া প্রাতক্রিয়াশীল 
আর অজয় মুখার্জী প্রগতিশীল”, 
একথা দি পি আইয়ের সদ্য আঁব- 
জ্কৃত"একক তত্ব নয়, আট পাটির 


~~ 


কুকুরের লেজ ও আট পার্ট 


(পৰ্যবেক্ষক ) 
ফরওয়ার্ড ব্লক পর্যন্ত একহাতে 
মুকুট আরেক হাত অজয় মুখনজ্যের 
পায়ে রেখে কতো কাতর করুণ 


শারক দলগর্দালও প্রায় প্রকাশ্যেই অজয়দা, মুকুট পরে রাজা হয়ে 


তা বলতে শুরু করেছেন'। “সুশীল 
ধাড়ার ধাম্টামোর জন্যেই নাক 
অজয়বাবূর মত অমন খোলা ভোলা 
মানুষ আট পার্ট জোটে আসতে 
পারছেন না।॥ | 

সপ আই চিরকালই ওরকম 
প্রগাঁত-প্রাতীক্রয়ার চুলচেরা দুর্বোধ্য 
বাছাই করে এসেছে । আইজেন- 
হাওয়ার প্র্গাতশীল শান্তিবাদশ 
আর ফম্টার ডালেস যুদ্ধবাদী রণো- 
ন্মাদ একথা সি পি আই-এর গদশী- 


সার মানুষকে শ্যনয়েছিলেন। 
' অশ্লীলতা প্রচারের মামলায় কোন 
{বচারক নাকি মন্তব্য করেছিলেন, 
“মানুষের উধীজ্গ *লীল, কিন্তু 
নিদ্নাষ্গ অশ্লীল? এও প্রায় 
তাই । ” 
সুশীল ধাড়া প্রাতীক্রয়াশীল, 
অজয় মুখার্জী প্রগাতশীল৷। আঙগ- 
মার্কা সমাজতন্ত্র সবোধ বাঁড়জ্যে 
থেকে বাঘ মার্কা নয়া মার্কীসস্ট 





আট পার্ট জোটের “সিংহাসনে 
বসুন ৷? কিন্তু অজয়রাবব মুচাঁক 
হেসে কেটে পড়লেন - “আরে বাপ; 
তোমার এ শোলার মটুকে আমার 
কি হবেঃ আমার টিক দিল্লা'র 
দোরে কাঁধা। চলে৷ এসো সেথায় ৷” 


দের তৈরণ ফাঁদে পা না দিয়ে পার- 
ছেন না। বাংলা কংগ্রেস হলেন 
সেই বামমার্গী বধ যজ্ঞের পরো: 








জাট 


বাল দেশে একটা ইমেজ আছে। 
সি পি এমের নাক তা নেই। 
ভালো কথা । 

ইমেজারীর গুলবাজী ছেড়ে 
একটা কথা জিজ্ঞেস কার মশাই। 
গত বাইশ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে 
সারা দেশের ' মান্ষের যে দুর্গ 
তির অন্ত ছিল না, ১৯৬২ থেকে 
সাধারণ লোকের কথা বলার বা 
মত প্রকাশের সামান্য আঁধকার- 
টুকুকেও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল; 
বদরুদ্দোজা থেকে আরম্ভ করে 
দীনতম মুশ্লম নাগাঁরককেও 
যখন ভারতরক্ষা আইনের বেড়া- 
জালে ফেলে পিষে মারা হচ্ছিল 
তখন ওঁ ইমেজওয়ালা অজয় 


 ম্ুখুজ্যে কি কংগ্রেসী মন্ত্রী ছিলেন 


বি দু 


" শছলেন না? 
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নাঃ বছরের পর বছর কংগ্রেস 
দুনীত, দুঃশাসনের তান অংশলী- 
দার ছিলেন না? কোচবিহারে 
লাতিকা-গণতা আঁময়ার রন্তু ঝরতে 
খাদ্য আন্দোলনে শহাঁদদের, কৃষক- 
মাতা বধূর রক্তপ্রোতে কংগ্রেস 
মন্দ অজয় মুখ্দজ্যে অংশীদার 
বাংলা দেশে অতুল্য 
প্রফুল্ল চক্রের দুনীশতি দুঃশাসনে 


তানি সাক্য় ছিলেন না? কলহে 


তান যখন অতুল্য প্রফনল্প চক্রের 
িরাগভাজ্জন হলেন তখন শুধনমান্র 
ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যান্তগত আক্লোশে 
{তান তার চিরাচারত শত্রু বাম- 
পন্থীদের সঙ্গে হাত মেলাতে 
আসেন নি? 

সচেতনভাবে কংগ্রেসী কলহের 
সুযোগ নেবার আঁধকার বামপন্থী 
প্রগাতশীল শান্তর নিশ্চয়ই আছে। 
কিন্তু শতসহস্প কংগ্রেসী পাপের 
অংশীদার অজয় মুখুজ্যের ভাব- 
মূর্ত সমষ্টি করার কথা ওঠে ক 
ভাবে? 

এই ‘বিশ্বাসঘাতক ভদ্রলোক 
১৯৬৭ সালের দোসরা অক্টোবর 
কি ভাবে কংগ্রেসাঁদের সঙ্গে তার 
ব্যান্তগত ঝগড়া গোপনে মিটিয়ে 
বাংলাদেশের মানুষকে রক্তের 
ছিলেন, সে কথা কাঁ বাংলা দেশ' 
ভুলতে পারে, না ভুলবে কোন 
দিন? 

তব? সতর্কভাত্রই বাংলাদেশের 
জনমত তাঁকে ক্ষমা করতে চেয়ে 
ছিল, তার ভুলা সংশোধনের 
সযোগ দিয়োছল। ১৯৬৯ সালে 
ুক্তফ্রণ্টকে বিরাট ভোটে জয়ী 
করার সময়েও বাংলা দেশের মান্মষ 
১৯৬৭ সালের দোসরা অক্টোবরের 


_ ঘাতকের উদ্যত ছোর'কে ভুলতে 


পারে নি। আরামবাগে তার পরা- 
জয় ঘটোঁছল পনেরো হাজারেরও 
বৈশশী ভোটে আর খাসতালুক 
ভমল:কেরও সাড়ে সাত, হাজার 
মানুষ তকে পরিত্যাগ করেছিল। 
এই লোকের “ভাবমার্তি” তৈরী 


করার জন্যে আগ-মার্কা বাঘ মার্কা . 


ছদ্ম বামদের এতো আকুলতা 
কেন? রি 
, প্রচশ্ড ' কাঁমউীনস্ট বিদ্বেষী, 
যে কোন প্র্গাতশল পল্ধার আজশ- 
বন বিরোধী অজয় মুখুজ্যে যোদন 
ইমান করে বাংলাদেশের মান 
ষের জাীবনস্গ্রামের ভরসা ও 


| হাঁতয়ার ফুক্তফ্রন্ট. সরকারকে একক 


সধান্তে ভেঙ্গে দেবার স্পর্ধা 
দেখালেন তখন তাকে “একঘরে” 
করে দেবার পাঁরবর্তে আট পার্টি 
জোটের বামপন্থী ভেকধারীরা তার 
পেছনে সার দিয়ে কেন দাঁড়ালেন? 
- আগ মার্কা মাকীসম্ট নাহার 
শ্রেণশীভাত্তক য্যক্ত ফ্রন্টের আঁব- 
ভবের সম্ভাবনা দেখে আঁতকে 
উঠলেন কেন? প্রার্থীমক স্তরে 
রাজনোতিক প্রগাঁতশশল দলগুলির 
য্ত্তফ্ল্ট তো স্বাভাঁবক ভাবেই 
ণত হবে_ একথ্মই তো, মাকসবাদ 
বলে। কৃষক-শ্রামক মধ্যাবত্ত কেরাণী 
মজুর সংগ্রাম' করবে না, শ্রেণী 


দর্পণ মর শুক্রবার ১৩ই নভেম্বর ১৯৭০ 
_“ভিত্তিকে দৃঢ় করবে না, বুর্জোয়া 
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সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোতে 
অজয় মুখুজ্যেদের মৃখ্যমাল্তিত্বে 
মোৌরুসীপাট্রা কবুল করেই চুপ 
থাকবে একথাই ক মাকর্সবাদ 


ভরতগড়ে এস ইউ সর লোকের 
কনম্টেবল শংকর পান্ডের চোখ 
উপড়ে ফেলে তাকে খুন করল, ' 
আর বিক্ষুব্ধ, প্ণীলশেরা যখন 
বিধানস্ভা ভবন আক্রমণ করল 
তখন দেই হিংস্র পুলিশ বাহিনীর 
মোকাঁবলা কি অজয় মুখ্জ্যে ন, 
জ্যোতি বস করোছলেন? অজয় 
মুখজ্যে সোঁদন চুপ থেকে এস 
ইউ দিকে কেন আস্কারা দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, পরবর্তী কালে এস ইউ 
সির কার্যকলাপে একটা ষড়ষন্তের 


শম্ভুবাবু, কানাইবাব দেখেন ন? 
ফরওয়ার্ড বুকের সি পি এম 
বিরোধ উত্মার সমত্রপাত {ক এখান 
থেকেই শুর হলো? 

' বাংলা কংগ্রেস, এস ইউ সি এবং 
ফরওয়ার্ড ব্লককে দুয়ো দুরো বলে 
তাঁড়য়ে গেলেও, তারা ষে কু 
কু'ই করে অজয়দার কাছে হাত 
জোড় করে গনরুড়ের মতো উপ- 
বিচষ্ট তার কারণ ক? 

আট পার্ট. জোটের সি পি 
আই, প্রকার্থশাই বলে দিয়েছে 
যে তাদের পার্ট ইন্দিরা কংগ্লে- 
সের লেজুড়। সমস্ত প্রর্গাতশশল 
সব আন্দোলনকে রস্তের বন্যায় 

(শেষাংশ ৭ম পচ্ডায় ) 


বিপ্ব প্রচেষ্টা 


(পণ্চম পন্ঠার পর) 


চেয়েছেন এবং এখনও চাইছেন 


‘সি পি আই এবং সি পি আই এম 


তার জলন্ত উদাহরণ। গস পি 
আই এম এল তার থেকে মুক্ত হতে ? 
গিয়ে আর এক বিপজ্জনক চালা- 
কীর সাহায্য নিতে চলেছেন। 
মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন ষে 
উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে পাঁর- 
বাঁতিত হয় এই সত্যকে অস্বীকার 
করে সমাজের কাঠামোকে অক্ষর 
রেখে আঁতকাঠামোকে আঘাত করা 
চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ করতে 
যাওয়ারই নামান্তর মাত! বিস্লব? 
পারস্ধাতর নামে সি পি আই এম- 
এল এই জাতীয় কাজ করে জন- 
সাধারণকে সি পি আই, সি পি আই 
এম-এর শোধনবাদী' রাজনপাঁতির 
দিকেই ঠেলে দিচ্ছেন। কাজেই + 


সাধু সাবধান। 


% 


দশপণি ॥ শক্রবার ১৩ই নভেম্বর ১১৭০ 


্তাজিং রায়ের ধজিন্দী 


ফাঁক এবং দৈন্য এ ছাঁবতে আগা- 
গোড়া ধরা পড়েছে। সম্ভবতঃ 
সত্যাঁজৎ রায় এবারে তপন সিংহ 
হতে চাইছেন। শিল্পে গোঁজা- 
সিল দিয়ে পয়সা আয় করা এবং 
প্রশ্গাতশীল হবার একটা- অশুভ 
প্রচেষ্টা সম্প্রাত বাংলা সাহত্য 
এবং চলচ্চন্রের একাঁটি বৌশল্ট্য। 


পার্ট, বিদ্যুৎ বস্থর দলছুট পি 
এস পিও হাওয়ায় মাঁলয়ে যাবার 
অবস্থা, এস এস পর একেবারে 
ব্রিভৎ্গ অবস্থা-এই পাঁচশ 
পার্টকে পাই বলা যায় না। 
সি পি আই তো কংগ্রেসীই হয়ে 
গেছে। হারামের আর দদ্টী 
বাকী এস ইউ 'সি আর ফরওয়ার্ড 
রক। লজ্জা ভেঙ্গে আসছে, জোটের 
মধ্যে ওদের পেয়েও যেতে পারেন। 
কেরলে কংগ্লেসী আর বাংলা দেশে 
কধগ্রেস বিরোধিতা স্বাভাঁবক 
ভাবেই বেশশীদন চলতে পারে না। 

আট পার্ট জোটকে অজয় 
মুখ্জ্যেরা পাত্তা দেবেন কেন? 
কংগ্রেস হলেও, কুকুরই তো লেজ 
নাড়ে, লেজ কি কখনো কুকুরকে 
নাড়ে? হলোই বা কংগ্রেসী কুকু- 
রের লেজ? 


একটা মানে বাঁঝি। 
নিয়ে যা সব করানো হল তাতে, 
তার তথাকথিত ব্ডাদ্ধজীবী . মুর্তি 
টাই স্পষ্ট হয়ে উঠলো, গকছনতেই 
হতাশা প্রাধানা! পেল না'। নায়- 
কের অস্তিত্ব পাছে বিপন্ন হয় সেই 
ভয়ে ছোট ভাই আর বন্ধুকে পাশে 
দাঁড় করানো হয়েছে। বন্ধ রসা- 
তলে গেছে, ভাই বোধহয় নকশাল- 
পল্ধী। নায়ক এরই মাঝে ঘুরপাক 
খাচ্ছে। সে বন্ধুর সঙ্গে “মাল” 
খাচ্ছে এবং নষ্ট মেয়ের বাড়ী যাচ্ছে 
কিন্তু শেষ পর্দ্তি পালিয়ে 


মতামত 


আসছে। ওদিকে ভাইয়ের বিপ্লবী 


সত্তাকে প্রাতিমুহর্তে ব্যঙ্গ করছে। 
এমন কি ভাইয়ের বিস্লবী লাই- 
নকে চে-গুয়েভারা লাইন বলার 
চেষ্টাই যে শ্চধয আছে তা নয় 
পরম্তু মোরগের গলাকাটার সঙ্গে 
এক সস্তা উপমা টানা হয়েছে। 
এরই ফাঁকে ফাঁকে পাখীর ডক 
শোনানো হল। প্রশ্ন করা যেতে 
পারে এ ত্র কি হতাশার, না 
বিচ্যত 'বাদ্ধিজীবশীর আত্মসল্তো- 
ষের। অন্যাদক থেকে বলা যেতে 
পারে হতাশার পশড়নে যে ভুগছে 
তাকে অবলম্বন করে প্রাতদ্ন্ী 
নামফরণ করাও অবথাথণ। 
তাছাড়া শিল্প হিসাবে এ চিত্রে 
কোন চরিত্রের বিকাশের -দিকে 
নজর দেওয়া হয়নি। নায়ক বন্ধু 
ভাই, নায়কের বোন--এরা প্রত্যেকেই 
প্রথমাবাঁধ একই চাঁরান্রক সম্বল 
নিয়ে দাঁড়য়ে আছে। শেষাঁদকে 
সম্ভবতঃ পাঁরচালকের . এই 'রিষয়াট 
নজরে পড়েছে এবং তখন নায়ককে 
জানানো হয়েছে চেয়ার টৌবল উল্টে 
দেওয়া হয়েছে। . তাতে কোন লাভই 
হয়ান কারণ তার পরেই ট্রেনে বসে 
সে তার চূড়ান্ত পরাজয়কে এক 
চিঠিতে বিবৃত করেছে। ভাইকে 
গ্রামে পাঠানো বা বন্ধুকে খারাপ 
স্লীলোকের বাড়ী পাঠানো চারত্রের 
বিকাশ নয়, চারত্রকে ব্যঙ্গ করা। 
যে পরিচালক চারুলতা সৃষ্ট 
করেছেন তান যে ভাবে ফিউজ 


সারানো 'দয়ে এ কাহিনীতে প্রেম- - 


আমদানী করেছেন তা দেখলে কষ্ট 
হয়। আরো দুঃখ হবে ইংরাজশ 
ছাবর নগ্ন নাঁয়কাদের অন্ত- 
বাসের হক লাগানো ব্যাপারাটিকে 
বোশিষ্ট্যহশীন ভাবে বাংলা ছাবিতে 
তিনি অনুকরণ করলেন। কল্প- 
নায় অর্ধনগ্ন বাঙ্গালী মেয়েকেও 
দেখানো হয়েছে-নশ্চয়ই শিল্পের 
খাতিরে হয়নি৷ 

সর্বেপার এ" ছবির কোন 
বন্তব্য নেই। এই পচা সমাজে 
যুব সমাজ কি করবে তার কোন- 
ইঞ্গিত নেই এ সম্বন্ধে আমাদের 
বলারও কিছু নেই। কিন্তু বান 
কিছুই ধরতে পারবেন না 'তিনি 
নিশ্চয়ই যারা কিছু করছেন তাঁদে- 


ভগ্ডধ্মশীর থেকে একজাতায় ষড়- 
যন্ধেরই আভাষ পাওয়া যায়। আর 
কটু কথা না বলে এ ছবির মর্সা- 
কে দু-রকমভাবে বলা যেতে 
পারে, এক_এহার মানা হার পরাবো 
গলে”; দুই-স্ামে ফিরিয়া যাও” ৷ 

পলাশ দত্ত 


নকশালী আন্দোলনে 
বিভ্রান্তি 


লেখা। 


দল। আজ 'বিশ্লবের নামে চলছে 
হত্যাললা। এই কাজে সাহায্য 
করছে শাসক শ্রেণী ও প্রীতীক্রিয়া- 
শীলরা। সেইসব আদর্শবাদী যুব- 
কেরা বপ্লবের এই শোচনীয় 


সি পি এম কর্মী ও সমর্থকদের 
হত্যা করার। পলিশ যেখানে 
অত্যাচারী ও শাসকশ্রেণীর হাতি- 
য়ার, সেখানে প্7ালশবাহনশকে 
সংঘবদ্ধ ভাবে প্রাতহত করার মধ্যে 
অবশ্যই কোন অপরাধ থাকতে 
পারে না, কিল্তু বাজারের থলে 
হাতে ইউানিফর্মহীন প7ীলশ কর্ম 
চারীকে কয়েকজন মিলে ননর্মম 
ভাবে কাপ্দুরুষের মত হত্যা করার 
মধ্যে আর যাই থাক অন্ততঃ বপ্ল- 





_ জিনিষ সম্ভব। আর সি পি এম 
কর্মী ও সমর্থক হত্যা? জানি না 


কোন্‌ শ্রেণী সংগ্রামের অন্তভুক্তি 
এ কর্মসূচী! শাসকশ্রেণী ভাল- 
ভাবেই জানে মে নকশালীদের বাদী বলেন এরা? সর্বহারা হতে 
ব্যান্তসন্তাসবাদে দঃ-দশটা পুলিশ 
খুন হতে পারে, দুচারটে স্কুল 
পারে সাময়িকভাবে, 


সেদিন হাল্সতুর একটি বিদ্যা- 1 
লয়ে সি পি এম-এর কিছু ছেলে এ 
{কি নৃশংসভাবে একটি সি পি আই 
সমর্থককে খুন করল। তখন তো 
সি পি এম নেতারা বা মেয়র 
মহাশয় নকশালদের ন্যায় অসামা- 
করে কাগন্জে বিবৃতি দিলেন না। 
- "এইখানেই তাদের ' দুর্বলতা, মান- 
বিকতার অভাব। স পি এম 


থাকত তাহলে সারা ভারতবর্ষের 
ছবি পালটে যেত এবং রচনা হত 
এক নতুন হীতহাস। অতএব খতম 
কর দি পি এম নামক উদীয়মান, 
রাজনৌতিক শীল্তকে এবং তার 


" "দেশে যুগে ষণগে লেনিন, মাও সে. :নেতারা আস্তে আস্তে বুঝতে 


পারছেন যে তাদের বর্তমান 
নশীতিতে কাজ চলবে না, সেইজন্য 
তারা আজ পার্টিগত লাইন পাঁর-. 
বর্তনের কথা চিন্তা করছেন। এই 
অবস্থায় আজ একা পাট” সি পি 
আই (এম এল) 'মাকর্পীয়লোন- ও 
নায় চিন্তাধারাকে অন্মসরণ করে. 
গয়ে চলেছে। 


বরুণ সামন্ত 








Free !! Free 1 


Free ! 
ঘথবলে না শ্বেত 
আমাদের "বিখ্যাত “দাগ সাফা” 
১৯২৫ সাল থের্কে রোগীদের 


ঞগজ্পৃণভাবে রোগ সারয়ে 
আসছে (মার তিন দিন ব্যবহা- 
রেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে 








এঁ টাকা দিতে হয়েছিল। আমার 
জিজ্ঞাস্য সি পি এম নেতারা 









অনেক বড়ো বড়ো কথা রলেন ও শাগই মিলিয়ে যায়। 
জনগণের ভাল করার জন্য। শ্রীমক বিনামল্যে এক শিশি 
দেওয়াজর্ী 


মেহনত মানুষের জম্য। মেহনত? 
শনপশীড়ত মানুষের ভালবাসার 
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শিলং সাব-ফেভারেশন 


পাঠকদের হয়ত স্মরণ থাকতে 
পারে ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি 
উত্তর-পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক 
ও রাজনৈতিক পারাস্কিধাত সম্বন্ধে 
দর্পণে পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ 
বৌরয়োছুল। এ সমস্ত প্রবন্ধে 
দেখানো হয়েছিল হিলম্টেটে গঠন 
করা আর মণিপুর, পুরা, 
কাছড় ও নেফাঁকে অঙ্গরাজ্যের 
মর্যাদা কেন্‌ দেওয়া দরকার । 
তিনটি স্বাধীন রাজ্যের সীমানা 
ঘেরা এই অসাহিফ: অঞ্চলের 
সামৃহিক ' উন্নতির জন্য এবং 
ভারতের অন্যান্য অগ্রণী রাজ্যের 
ন্যায় অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়ো- 
জনে এই অঞ্চলে অথনোতিক ও 
প্রশাসনিক এবকেল্দ্রকরণ ' দর- 
কার। বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও 
বিভিন্ন সভ্যতার মানুষের বাস 
এই! এলাকায়। প্রাচীন সরল, 
অর্থনীতির পাশে পাশে এখানে 
দেখতে পাওয়া যায় আজকের 
ক্যাািটেল ফাইনাশ্সের পদক্ষেপ । 
আছে দেশী বিদেশশ শোষকের ' 
আর পঁজপাঁতর দল। স্বাধীন 
ভারতে যে শোষক দলের আঁব- 
ভাব হয়েছে তাদের হাত থেকে 
বাঁচার ' জন্য এবং কেন্দ্রীভূত 
শাসনের .বন্রমুচ্ট থেকে খানিকটা 
রেহাই পাওয়ার জন্য এই অগ্যলের 
গঠনের । - ১৯৬৭ সালে উন্ত 
প্রবন্ধসমূহ' প্রকাশের পর ভারত 
সরকার সীমিত রূপে হিলন্টেট 
সৃষ্টি করেছেন এরং একে শীঘ্রই 
পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে? 
মাশপ্যর ও রপুরাকে পূর্ণ অঙ্গ- 
রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার কথা 
ঘোষণা করা হয়েছে। 

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও 
দর্পণে প্রকাশিত লাইনে সম্পূর্ণ 
ভাবে অগ্রসর হনান। কাছাড়, 
নেফা ও মিজোহিল সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় 
সরকার সম্পূর্ণ নীরব। প্রাকীতক 
এশ্বর্ষে ভরা এই [তিনটি অণ্চলকে 
শিল্প বাণিজ্যে উন্নত করতে ও 
রণ করতে পারে এক একটি পর্ণ 
মর্যাদা সম্পন্ন অশ্পা রাজ্য। কিল্তু 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই নাীরব্তার 
' কারণ বোধহয় এই তিনটি অণ্চলে 
অশ্গরাজ্যের দাবী এখনও রন্ত- 
পাতের আকার নেয়নি। মিজো 
{হলসে যে আন্দোলন হয়েছিল তার 
অবশ্য অন্য কারণ ছিল। 'হমাচল 
প্রদেশকে 'কল্তু বিনা ' রন্তপাতে 
অঙ্গরাজ্যে পাঁরণত করা হয়েছে? 
নেফা (অরুণাচল)কে আর" কত- 
কাল কেন্দ্রের অধশনে একটি নিঃসঙ্গ 
এলাকা হিসাবে ভারতের অন্যান্য অংশ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে? 
কাছাড় ও মজে” . হিলিস বোধহয় 
ভারতবর্ষের মধ্যে চরম, উর্সৌ্ষিত 
অণ্যল (মিজো শিক্ষতের 
হার ভারতবর্ষে বেশ) 


Ed 


তিনটি অঞ্চলের অবস্থান অত্যন্ত 
স্ট্রাটোঁজক। 

কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত 
আর সময় নষ্ট না করে কাছাড়, 
নেফা (অরুণাচল) ও মিজো 'হিলস- 
কে অবিলম্বে এক একটি স্বয়ং 
সম্পূর্ণ অঙ্গরাজ্য হিসাবে ঘোষণা 
করা। এই 'তিনাটি অণ্চলে তিনটি 
আটটি অঞ্গ রাজ্যের সৃষ্ট হবে। 
এই রাজ্যসমূহ' হবে আসাম, নাগা- 
ন্যান্ড, হিলস্টেট, মাঁণপুর, ত্রিপুরা 
মিজো 'হিলস, কাছাড় ও নেফা বা 
অরুণা্ল। এই ভাবে ছোট ছোট 
র্জ্য গঠিত হওয়ার ফলে এ্যাড- 
মিনিন্টেশন ভ্বনগণের আরো কাছে 
পেশছাবে। 
জনতার মধ্যে এখন যে দস্তর 
ফারাক আছে এই সমস্ত ছোট রাজ্য 
তা সম্পূর্ণ ভাবে দূর করতে সক্ষম 
হবে। 
এই সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যের 
পক্ষে শাসন পাঁরচালনা করার জন্য 
যে অর্থের দরকার হবে তা আসবে 
কোন সত্র 
স্বাভাবিক। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যই 
অর্থের দিক থেকে কেন্দ্রের মুখা- 


এ্যাডাঁমানস্ট্রেশন ও ' 


থেকে এ প্রশ্ন ওঠা কর 















নির্বাচিত 


বেও কাজ করবেন। 
সরকার থাকলে রাজ্যপালের প্রয়ো- 
জন আধাঁশক মাত্র এই ভাবে প্রত্যে- 
কাট রাজ্যে এক একজন উচ্চ ন্যায়া- 
খধিশ ও ন্যায়ালয় না রেখে সাব- 
ফেডারেশনের একটি উচ্ন্যায়ালয় 
থাকবে আর প্রত্যেকটি রাজ্যে এক 





৭ জন অস্বারোহী £ ক্যালকাটা পেয়ণ্টাস গ্রপ 


আমাকে .যাঁদ কেউ জিজ্ঞেস 
করে ক্যালকাটা পেয়ল্টার্স শোম্ঠীর 
মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কে? 
আমার মূখ দিয়ে ক্ষীণ বেরিয়ে 
যাবে, "প্রকাশ”। তার মানে এ নয় 
যে তার, প্রকাশ কর্মকারের, ছাঁবই 
আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। 
আমার ভালো লাগল অমিতাভ 
সৈনগুশ্তর ছাঁব। 

প্যারী অনেকেই যায়। আমি 
তাভ শিয়েছিল। তবে তার যাওয়া 
সার্থক হয়েছে। বেচারা প্রকাশের 
হয়নি। শিল্পীর প্যারী-হজম ? 
সে প্রায় বাতাপী-হজমের মত 
ব্যাপার। গর, এসে ডাকলেই সাড়া 
দেয় বা পেট চিরে বোরয়ে আসো 
কিন্তু নীরোদ মজুমদারের পর এই 
প্রথম বাঙ্গালী শিল্পী “যিনি, 
দেখা গেল, দাঁব্ব প্যারী-হজম 
করে বসে আছেন। আমিতাভ- 
ব্যাপারে এটা বোঝা খুব দরকার 
যেজনঃ পণচশ ও চদত্বিশ নম্বর 
এই বিরাট ক্যানভাস দূটি দেখা 
প্রয্নেজ্জন যা যথাক্রমে 'প্যারী ও 
হাওড়ায় আঁকা ৷ দি ছবির মধ্যে 
অসংখ্য ছাঁব_ছাঁব দাটর নামও 
মন্তাজ- প্যারীর ছবিতে ট্রাকটর. 
গীর্জা, কাফে ও ফাউন্টেন সেজন্য 
নয় £ এর মেজাজই এমন যে নিছক 
রঙ্গের িজমেন্টস দেখলেই বোঝা 
যায় ষে এটা বিদেশ; এখানে ক্যান- 
ভাসে এখানে-ওখানে বহু জায়গা 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একই কারণে__ 


সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 


কিছুটা দূর থেকে অন্তত 'মাঁনট 
পনের ধরে দেখলে দীপ্তব্দ্ধি ছাঁবাট 
ক্রমে মৃর্তিমান হয়ে ওঠে। উল্টো- 
দিকে হাওড়ায় আঁকা [বিশাল ক্যান- 
ভার্সাট আঁত 'ঘিঞ্জ-সেখানে ঠেলা- 
গাঁড়, স্টেশান, লোকে-লোকারণ্য ও 
মদের গ্লাসের সামনে একা যুবক, 
ফটপাথে জ্যোতাঁষ থেকে ক্যালি- 
গ্রাফ সবাকছুইতবু, শুধু মান 
সংখ্যাতীত ছবির দমবন্ধ ঠেলাঠোঁল 
একে কলকাতা করে ভুলেছে। 
মোঁটিফও আলাদা; সম্ভবত হাওড়া 
ব্লীজকে দেখানো হয়েছে আযালন- 
মানয়ম রঙ্গের একটি চওড়া 
পোঁচড়া টেনে। অর্থাৎ 
কেবল হাওড়া ব্রীজ থেকে আঁবকল 
রঙ্ঞটুকু লাগয়ে। আযলহামানয়ম 
রঙ্গের প্রয়োগ এর আগে ক্যানভাসে 
আদৌ ব্যবহৃত হতে দৌখান। 
একুশ নং ছবি (দা র্যাপশাড) 
ইয়েলো ও গ্রীণ দুটি প্যানেলের 


বস্তুত, ছবির মেজাজ পুরোপুরি 


দ্টফর। এবং এরূপ আত্মস্থিকরণ ' 


বিস্ময়কর ৷ এ-ছাড়া রয়েছে “পীপল 
এ্যান্ড ফাঁজ্ড” (তেইশ নং), আ, 
এ-জশীবনে যদ স্বচক্ষে লারফ দে- 
খ-তে চান তো যান, ছাঁবটা দেখে 
আসুন। কাঁবতার শ্রেষ্ঠ মূহূর্ত 
এখানে। এ নিয়ে ভাষা ব্যবহার 
করা চলে না। দেখে আসুন। আঁম- 
তাভর ছবির মধ্যে বাঁক রইল 
পেয়ন্টিংসত্তর (বাইশ নং)। “এত- 


বড় ছাঁবর ওজন,» মুগ্ধ রবীন মণ্ডল 
আমাকে , “সাত দেড় 
কোঁজ”। অমিতাভর ছবির জাত 
সম্পর্কে এটাই শ্রেষ্ঠ চমৎকার ডীস্ত। 

বিভাতিভূষণের দুর্গার গায়ে 
যেমন নারকেল-নাড়ূর গন্ধ তেমাঁন 
একটা নাছোড় গন্ধ প্রকাশের 
ছাঁবতে থেকে গেছে এটা প্রকাশ 


,কর্মকারের গা-এরই গন্ধ যা তার 


ছবিতেও থেকে গেছে, কেননা প্রকাশ 
ও তার ছাঁব একই ৷ বরং এ থেকে 
কারো পাঁরত্রাণ নেই কারণ তার 
গা-এর চামড়াই হচ্ছে প্রকাশের 
তার বিদ্যা নেই, 


আমাদের গালে এসে লাগে। সোনা 


DARPAN, Price 30 P. 


একাঁটি সাঁকট বেণ্ট থাকবে। 


.শলংকে কেন্দ্র করে এই সাব-ফেডা- 


রেশন গড়ে উঠতে পারে। 

. শিলং সাব-ফেভারেশনের একটি 
মাল্ঘমস্ডলশ ও একটি ‘বিধানসভা 
থাকবে। বিধানসভার সদস্য হবেন 
আটটি রাজ্যের বিধান পরিষদ 
দ্বারা নির্বাচিত সদস্য। প্রত্যেক 
রাজ্য থেকে সম সংখ্যক সদস্য 
নিয়ে সাব-নকফডারেশনের বিধান 
পরিষদ গঠিত হবে। সাব-ফেডা- 
রেশনের প্রিময়র বা' প্রধান মন্দা 


আর সময় নস্ট না করে এবং বিশেষ 
করে আগামী 'র্নাচনের আগেই 
উপরোন্ত লাইনে সিদ্ধান্ত নেয়া। 
দেরী করা মানে পাঁরাস্থাতকে 
আয়ত্তের বাইরে যেতে দেওয়া। 


গাছ লন-সহ ধঁচৌত্রশ নং) বাঁক 
ছবিতে সে শিশুর জব্দ আঁভমানে 
হাঁটুতে মুখ গুজে বসে আছে। 
বাঁক থাকে যোগেন চৌধুরী 
ও রবীন মস্ডল। বহুকাল পরে 
যোগেনের কার্জ দেখব বলেই এস- 
গ্ল্যানেড থেকে একটি ট্যাক্স বই, 
দত যাবার প্রম্নোজন হয়। সন র- 
রিয়ালস্ট অ-দেখা নতুন ধরণের 
ছবিই তিনি এ+কেছেন, বিশেষত 
আপেলের ওপর প্রজ্জাপাত (তের 
নং)' ও. আপেলের ওপর প্দুরুষেরা 
নারীস্দলভ হাত“ (পনেরো নং) 
অনবদ্য! তবু তাঁর মাহাত্ম্য 
আমরা তত উপভোগ করতে পার- 
লম কৈ, হায়, আজ, এদেশে, এখনা 
সুবাতাস বইছে না। তাঁর কাছে. 
প্রত্যাশা এবার পূর্ণ করেছেন তাঁর' 
বন্ধু আমিতাভ সেনগ্হপ্ত। রধাঁনা 
মশ্ডলের ছবি সম্পর্কে আমার 
সুনিশ্চিত ধারণা তান কোনো 
গ্রুপে থাকতে পারেন না। একক 
ছাড়া তাঁর কোনো প্রদর্শনী হতে 
পারে না। আশাকরি রধনবাবহ 





্ম্পাদক কর্তৃক মাপ ইণ্ডিয়া/র্কর্গি--৭ রাজা স্মবোধ মাক প্কোয়ার কাঁলকাত-১৩ থেকে মনত এবং ৬১নং মট লেন, কালকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় খেকে প্রকাশিত 
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স্পাভনক্ক কথ েিতেন্্র ভতগ তত্জাঁউ নলা 
অুভ্ভাল্সভীন্ব্ লীভিল্স ন্িল্জছেে 





গি আইয়ের গণ্চিমব্গ 


জ্য শাখায় রিবা দানা বাধছে 
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কেন্দ্রে ও রাজ্যে নির্বাচন 


১৯৭১ সালেই হচ্ছে 


(দপপের সংবাদদাতা) 
অজয়বাবু ও স্মশীল' ধাড়া 
যতই বলুন না কেন মে 
ংলাদেশে বাহাত্তর সালের আগে 
হবে না, আমরা “বিশ্বস্ত 
। সূত্রে জানতে পেরোঁছ যে মধ্যবর্তী 
নির্বাচন একাত্তর সালেই হবে। 
কেননা লোকসভার নর্বাচন এ 
বছরেই. হতে যাচ্ছে যতই শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারে হোঁয়ালী 
করুন না কেন। 

সমস্ত রাজ্যের নির্বাচনের 
' সঙ্গে লোকসভার 'নর্বাচন করতে 
শ্রীমতী গান্ধী রাজী নন। কেননা 
' তাহলে সর্বভারতীয় তথাকাঁথত 
প্রগ্গাতমূলক যে সমস্ত ব্যবস্থা 
তান গ্রহণ করেছেন বা করবেন তা 
রাজ্যের নির্বাচনে নানা ইস্যুর সঙ্গে 
ঘেঁটি পাঁকয়্নে যাবে এবং তাতে 
তার দলের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 


ক্ষাত হওয়ারই সম্ভাবনা । 

বড়ে হয়ে আছে এবং যে মহরতে 
এ সরকারের পতন ঘটবে তখনই 
হয়ত প্রধানমন্ত্রী লোকসভার নির্বা- 
চনের দন ঘোষণা করবেন। তাছাড়া 
এ মাসের শেষে বা আগামী 
মাসের প্রথম সপ্তাহেই হয়ত স্মাপ্রম 
কোর্ট রাজন্যবর্গের ভাতার ব্যাপারে 
রায় দেবে। যতদূর শোনা যাচ্ছে 
রায় হয়ত শেষ পর্যন্ত সরকারের 
বরুদ্ধেই যাবে এবং এ ব্যাপারকে 
সামনে রেখে জনগণের কাছে ভোট 
গ্রহণ শাসক কংগ্রেসের এক বিরাট 
হাতিয়ার হবে। এবং একবার লোক- 
সভার নির্বাচনের তাঁরখ ঘোষণা 
করা হলে সেই সঙ্গে পাঁ্চম 
বাংলার নির্বাচনের তাঁরখও ঘোষণা 
করা হবে। 

. (শেষাংশ ২য় পচ্চায়) 


(দপপের নংবাদদাভা) 
শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত 


বেধে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে 
উঠে পড়ে লেগেছে। আর এই 
স্বার্থ রক্ষার জন্যই সুরু থেকেই 
বাংলা কর্ধগ্রেস আট পার্টি জোটে' 
যোগ দেয় নি। এখন এরা বিরোধী 
কংগ্রেস ও আরও দুই একটি 
স্বধাবাদী.দলকে নিয়ে “গণতা- 
করছে। ' 

উদ্দেশ্য পাঁরঙ্কার এ বাংলা 
কংগ্রেস আট পার্ট জোটকে 
বিধ্বস্ত করে আন্দোলন বিরোধী 
করতে চায়। কাজে কর্মে কথা- 





বার্তায় বাংল! কংগ্রেস ' আর 
হীন্দরাপল্থী কংগ্রেস তাদের 
উদ্দেশ্য খুব পাঁরস্কার ভাষায় 
রাখছে। 

[সি পি আইয়ের ॥তোষণনীতর 


বিরুদ্ধে যারা সবচেয়ে বেশী 


সোচ্চার তাঁদের মধ্যে আছেন 
মালদহের 'বাঁশস্ট কাঁমউানিস্ট কর্মী 
শ্রীশচী রায়, মোদনীপুরের শ্রীঅনল্ত 
মাঝ আর হাওড়ার শ্রীগোঁবন 


কাঁড়ার। এরা সকলই কৃষক 
আন্দোলনের অভিজ্ঞ স্থানীয় 
নেতা। 


' ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে 
প্রকাশ, শ্রীশচী রায় তাঁর পার্টির 
নেতৃত্ব সম্পর্কে “মোহমুক্ত” হয়ে 
এখন সি পি এম নেতাদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন। ইাঁত- 
মধ্যে তিনি শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে 
তাঁর বাসস্থানে দুবার সাক্ষাৎ 
করেছেন এবং শস্য কাটার “মরশহমে 


বার 
টগ সিক্রেট 


কিভাবে য্যন্ত আন্দোলন গড়া যায় , 
সে.বিষয়ে আলোচনা করেন। 

' শচী রায় বলেছেন যে, সি পি' 
আইয়ের জাতীয় পাঁরষদের হীন্দরা- 
পন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতের 
নত চালু করার অর্থ বাংলা 
দেশে সি পি আইকে সমস্ত 
আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা। 
এখানে কংগ্রেসের *দুই শাখা এবং 
বাংলা কংগ্রেস মেহনতী কৃষকদের 
স্বার্থের বিরুদ্ধে জোতদারের স্বার্থ 
রক্ষায় উঠে পড়ে লেগেছে। এদের 
সঙ্গে কোন ' ফ্রন্ট গঠনের অর্থ 
গ্রামে কৃষক শীধরোধী আদদালনে 
সহযোগিতা ৷ 

শ্রীরায় বলেছেন যে, মান্ন্দহৈর 
দুই হাজার *স পি আই *কমশির 
মধ্যে দেড় হাজারের আঁধুক তাঁর 
সঙ্গে পার্টির জাতাঁয় পাঁরষদের 
প্রস্তাবের ব্যাপারে একমত । এবং 

(শেষাংশ ১ম প্ঠায়) 





(দর্পণের সংবাদদাতা) 


অজয় মুখোপাধ্যায় মশাইকে 
মাথায় তুলে নাচানাঁচর পর তাঁর 
রকমসকম দেখে আট পার্টি জোটের 
গুটিকয়েক নেতা এখন ' নিজেদের 
ক্যাডারদের কাছে মুখ ল্যাকয়ে 
বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। 

বাংলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা 
শ্রীসাশীল ধাড়া মশাই “উপ 
সক্রেট” প্রস্তাব নিয়ে অজয়বাবৃর 


'দিজ্লী যাত্রার কথা ঘোষণা করে- 
ছিলেন। বাংলা কংগ্রেসের এক নং ' 
টপ সিক্লেট ছিল অজয়বাবুর যোলই 
মার্চের পদত্যাগের ঘোষণা । এবার 
দুই নং টপ সিক্রেট বাজারে ছাড়া 
হয়েছে। সোট যে কি, বাংলাদেশের 
মানুষ তা এখন হাড়ে হাড়ে টের 


অবশেষে কলকাতার পুলিশ 
সি পি আইয়ের ইজ্জত বাঁচাল 


(দপপের সংবাদদাতা) 

দাক্ষণপন্থী কামউীনিস্ট পার্টর 
(সি পি আই) ইজ্জত এষান্রা কল- 
কাতা পুলিশ বাঁচিয়ে দিয়েছে। 
পোষণা ছিল, পনেরোই নভেম্বর 
কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 
বিরাট জনসমাবেশ হবে! কিন্তু 


ডি আই জি দেবব্রত ধরের দুর্নীতি 


দর্পণ পশ্চিমবঙ্গ পাাঁলশের 
ডি আই জি দেবব্রত ধরের বিরুদ্ধে 
তদন্ত করার দাবা জানাচ্ছে। নীতি 
{হসাবে কারুর ব্যন্তগত জীবন 
সম্পর্কে দর্পণের আগ্রহ নেই। 
কিন্তু কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী 
আফসার বাঁদ সরকারী গাড়ী এবং 
অধস্তন কর্মীদের নিজের ব্যন্তি- 
গত জীবনের “নানা প্রয়োজনে” 
ব্যবহার করেন তবে লে সম্পর্কে 
নিশ্চয়ই তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা 
আছে। 

দেবব্রত ধর এখন রাজ্যের সাঁভল 
‘ডিফেল্সেতে কন্ট্রোলার । এর আগে 


উাঁন প্রেসিডোল্স বেণ্ডের ডি আই 
পজ 1ছলেন। তখন থেকেই গুর 
বিরুদ্ধে সরকারী ড্রাইভার আর 
সরকারী গাড়ী নিয়ে টাঁলগঞ্জ 
গলফ ক্লাবে রোডে এক বাড়ীতে 
“ব্যক্তিগত” প্রয়োজনে আলাগোনার 
ad একবার একজন 
প্ীলশের বদলণ করা 
টিনা দার বি 
জানাতে দেখা গিয়েছিল। প্রকাশ, 
ধর সাহেব এই ঘটনায় একাঁদন 
শেষ রাতে বাড়ী ফেরেন এবং 
গাড়ীর মধ্যে বমি করতে করতে 
আসেন। পরদিন সংশ্লিষ্ট ড্রাই- 


ভারটি সব ঘটনা বলে দিলে ধর 

সাহেব ড্রাইভারকে বদল করে 

দেন। ূ 
কিন্তু অন্যান্য ড্রাইভাররা 


প্রাতবাদ জানাতে তান বদলশীর, 


আদেশ বাতিল, করতে বাধ্য হন। 
জ্যোত বসু তখন স্বরাজ্ট্র মন্ত্রী। 
তান ব্যাপারাটর তদন্ত করতে 
যাচ্ছিলেন। কিন্তু মান্বিসভার 
পতনের পর সেই তদন্ত করা 
সম্ভব হয়ান। তারপর ডি আই 
জি, আই বি এই নোংরা ব্যাপার 
সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ' কাছে 
. (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


শেষ পর্যন্ত শেষ মুহূর্তে শহীদ 
মিনারে জনসভা হয়েছে। তাও 
বেশী লোক হয়ান। সি পি আই 
বলেছে, কলকাতা পাীলশ নাক 
শেষ মুহূর্তে "ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ডে জনসমাবেশের অনুমতি 
দিতে বাধা সৃষ্টি করোছল। কিন্তু 


যাঁরা ভেতরের খবর রাখেন তাঁরা 


বলছেন, ওটা লোক দেখানো য্যান্ত। 
লোক হবেনা বলেই 'ব্রগেড প্যারেড 
গ্রাউণ্ড পাঁরত্যাগ করা হয়েছিল। 

এই সভার স্থান 'পারবর্তনের 
নেপথ্য কাঁহনী হচ্ছে অনেক 'দিন 
আগে থেকেই সি পি আই পনে- 
রোই. নভেম্বর 'ভ্রগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ডে "বরাট জনসমাবেশ” হবে 
বলে। কলকাতা পুলিশের অন্দু- 
মাত পেয়েছিল! সেই অনুযায়ী 
প্রায় একমাস ধরে নানা প্রচার 
চলছিল এবং 'বাভন্ন জনসভায় 
সি পি আই নেতারা এই ঞ্জন- 
সমাবেশে?” যোগদানের জন্যে 
আহবান জানাচ্ছিলেন। কিন্তু যতই 
দিন এগ্চ্ছিল ততই দেখা যাচ্ছিল, 


তখন সি পি আই-এর একজন নেতা 
কলকাতা প্‌লিশে তার একজন 
বন্ধুকে ধরলেন, কোনোমতে মুখ- 
রক্ষার জন্যে যাতে সমাবেশের স্থান 
পালটানোর পক্ষে একটা অজুহাত 
খাড়া করা যায়। বন্ধ; অকৃতজ্ঞ নন। 
তিনি খবর নিয়ে দেখলেন, 

নভেম্বর ব্রিগেড প্যারেড শ্ড 
সামরিক বাহিনীর (টোরটো রিয়াল 
আঁ) একটা কুচকাওয়াজ আছে। 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেল। 
সি পি আই-কৈ বলা হোল পনেরোই 
নভেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 
এই কুচকাওয়া্জের একটা 'ীরহা- 
সৰল হবে। তাই পরিহার্সালের 


নয়। ভবে" 
সি আই মিনার ময়দান ' 
পেতে পারে৷ ছেলের মনো 
বিনা কলকাতা পুঁল- 
শের প্রস্তাবে ?স পি আই রাজন 


হয়ে“গেল। এ নিজের 
মুখপত্রে একটা নরম ' প্রাত্‌ 


এই En মিলছে না। _ ৯৬ (শেষাংশ ২য় পক) 
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অজয়বারুর 


সি 


টপ সিত্েট 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


সবারই জানা আছে যে অজয়- 
বাবু ঘত'মানে রাষ্ট্রপাত শাসনের 
প্রধান বে-সরকারী 'পরামর্শদাতা। 
অজয্নবাব রাজ্যপাল ধাওয়ানের 
সঙ্জো দেখা করতে প্রায়ই যান এবং 
দেখা করার সময় এম এম বসু, বি, 
আর গ্প্ত সহ অন্যান্য টপ আঁফ- 
সারদের“রাজভবনে হাঁজর ' থাকতে 
হয়? : 

স্বজয়বাবু ইন্দিরা কি 
কাছে যে দুই নং টপ সিক্রেট 
প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে 
(এক) অবিলম্বে পাশচমবঙ্গে আটক 
আইন চাল; করে প্রাতদ্বন্দ্ব! প্রধান 
রাজনৌতক দলের কর্মীদের 'িবনা- 
বিচারে আটক রাখার প্রস্তাব; (দুই) 
পাঁশ্চমবঙ্গে নির্বাচন ঘোষণা 
করার আগে বাংলা কংগ্রেসের 
উদ্যোগে শাসক কংগ্রেস ও আদ 
কংগ্রেসের মধ্যে আসন বন্টনে একটা 
বোবাপড়ার প্রস্তাব। 

দপণ বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে 
পেরেছে যে হীতিমধ্যেই মোদনীপনর 
ও চাঁব্বশ পরগণা জেলায় আঁদ, 
বাংলা ও শাসক [তিন কংগ্রেসই 
মোটামুটি একটা বোঝাপড়ায় উপ- 
নীত হতে পেরেছেন। তাঁদের 
হিসাবে এই দুই জেলার মোট 
প'চাশাটি আসনের মধ্যে তিন 
কংগ্রেস মলে ষাট থেকে সন্তরটা 
আসন লাভ করতে পারে। মোঁদনী- 
পুরে সি পি আই আসনগ্ুজিতে 
আদ কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের 
আসনে প্রধানতঃ শাসক কংগ্রেস 





দেবব্রত ধর 
(১ম পহন্ঠার পর) 


পার্ক স্ট্রীটের য়! 
একজন ছি কিভাবে 
পাঁচটি জায়গায় এ রাখেন 
সেসম্পর্কে নিশ্চয়ই তদন্ত 
করানো সম্ভব। এবিষয়ে 


ব্যাপারটি একট: বিসদ্‌শ নয় -ান্তশালী। . 
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প্রাতদ্বন্দিতা ' করবে। বাংলা 
কংগ্রেসের বর্তমান আসনগনীলতে 
আঁদ-শাসক দুই কংগ্রেসই প্রাতি- 
দ্বান্বিতা থেকে বিরত থাকবে। 
সি পি আইও বাংলা কংগ্রেস 
প্রাথীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করবে না। ফলে বাংলা কংগ্রেসের 
আর্সনগ্ীল' প্রায় বিনা প্রাতদ্বান্্ব- 
তায় দখল করা সম্ভব হবে। 
চব্বশ পরগণা জেলায় এস, ইউ, 
সি ও সি পি আই-এর আসনগদালও 
আদ কংগ্রেসের ভাগে ফেলা 
হয়েছে। অন্যান্য আসন- 
গলি সম্পর্কে বর্তমানে বিজয় সিং 
নাহার, তরুণকান্তি ঘোষ এ“দের 
সঙ্গে সুশীল ধাড়া মশাই আলো- 
চনা চালাচ্ছেন। 

আগামী 1ভসেম্বর মানে 
পাঁশ্চমবঙ্দা প্রদেশ কংগ্রেস (শাসক) 
খোলাখুলি ভাবে ীস দি আই এবং 
আট পার্ট জোটের কোন দলের 
সঙ্গেই বোঝাপড়া করার বিপক্ষে 
প্রস্তাব পাশ করবেন বলো বাংলা 
কংগ্রেসকে আশ্বাস 'দিয়েছেন। এটা 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর [নিদেশ। 
‘তিনি আলোচনাকালে অজয়বাবকে 
বোঝাতে পেরেছেন যে তিন কংগ্রে- 
সের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে 
যাবার পর, আট পার্টি জোটের 
সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়ার দর- 
কার হয় না। বরং আট পার্ট জোট 
বাইরে থেকে প্রাতদ্বন্দিতা করলে 
বামপল্থীদের ভোট ভাগ হয়ে যাবে 
এবং তার ফলে তন কংগ্রেস সাঁম্মি- 
লিতভাবে সংখ্যার্গারষ্ঠতা অজনি 
করতে পারবে। অজয়বাবু এবং 
সংশীলবাব, দ:জনেই ই্দিরাজার 
নয়া নির্বাচনী কৌশল বুঝে নিয়ে- 
ছেন, তাতে পরিপূর্ণ সম্মাতও 
দিয়ে এসেছেন। পৃথক পৃথক ভাবে 
নির্বাচন কেন্দ্র ভাগ করে নিয়ে 
আট পার্ট জোটের সঙ্গে প্রাতি- 
দ্বান্দ্বতা হলেও তিন কংগ্রেসরই 
লাভ" আর আট পার্ট জোট যে 
কয়টি আসন বাংলা দেশে পাবে, 
দরকার হলে অজয়বাকুর নেতৃত্বে 
কংগ্রেসী মন্তিসভা তার ওপরেও 


- নির্ভর করতে পারবে বলে তাঁরা 


আশা করেন। 

অজয়বাবুর টপ সিক্রেট প্রস্তাব 
ছিল কোনরকম প্রকাশ্য সমঝোতার 
ঘোষণা না করে বিধানসভার দশো 
আঁশাঁট আসন এইভাবে ভাগ করা 
হোক £ ইন্দিরা কংগ্রেস পণ্যাশ, 
আদি কংগ্রেস শতাঁরশ, বাংলা 
কংগ্রেস আঁশ, সি প আই পণ্ঠাশ, 
এস ইউ সি দশ, ফরওয়ার্ড রক 
পপচশ, গোর্খা লগ চার, পি এস 


, কংগ্রেসের সংগঠন অনেক বেশী 
তাই অজয়বাব্রা কমশদের দনাক্ষয় করে দেবার মুহূর্তে একটা.ছোট্টো বাধা দিল? 


পশ্চমবঙ্গে আদি কংগ্রেসের সঙ্গে 
{কোণ প্রাতদ্বান্বতা এড়াতে 
চান। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস চাইলেও 
শাসক কংগ্রেসের তরুণ গোষ্ঠী 
অতুল্য-প্রফুজ্ল চক্রের সঙ্গে যে 
কোন সমঝোতা শাসক কংগ্রেসের 
প্রচণ্ড ক্ষাত করবে বলে মনে 
করেন। তাই অজয়বাবু তাঁর এই 
টপ সিক্রেট প্রস্তাব নিয়ে ইন্দিরা 
গান্ধীর খাস দরবারে হাজির হন। 

ইন্দিরা গান্ধী পাঁশ্চমবঞ্গে 
শাসক কংগ্রেসের দুরবস্থা সম্পর্কে 
বেশ ওয়াকবহাল। বিশ্বস্ত সূত্রে 
জানা গিয়েছে যে প্রা্চমবজ্গের 
আদ কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ 
হীন্দিরার বিশেষ আস্থাভাজন জনৈক 
উচ্চ সরকারী কর্মচারীর মাধ্যমে 
গোপনে শাসক কংগ্রেসে যোগ 
দেবার শর্তাধীন প্রস্তাবও উপস্থিত 


ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে দুই কংগ্রে- 
সের সম্ভাব্য বোঝাপড়ার ছক তৈরী 
হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ইন্দিরা 
গান্ধী বাংলা কংগ্রেস নেতাকে এই 
পথে এাঁগয়ে যেতে উৎসাহ 'দিয়ে- 
ছেন। সি পি আই নেতৃত্বের একাংশ 
রাজনীতির এই পাশর্ব পাঁরবর্তন 
সম্পর্কে উদ্বি্নি হলেও, ঘটনার 
সূত্র তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। 
মধ্যে বোঝাপড়ার ওপর 'ভাত্ত 
করেই আট পার্টর ভূমিকা নিরধা- 
রণ করেছেন। এ ভুমিকা একে- 
বারেই গৌণ, অর্থাৎ কংগ্রেস 
স্বার্থের পাঁরপূরক ভূমিকা হয়ে 
দাঁড়য়েছে। ২ 

কিন্তু তা সত্বেও অজয়বাবু 
এবং তাঁর পকেউস্থ প্রাতজ্গান 
বাংলা কংগ্রেস মনে করে যে 'ঁস 
শপি আই এমের বিরাট সংখ্যক 
ক্যাডার নির্বাচনে কংগ্রেস ও আট 
পার্টির জোটের প্রধান বিপদ হয়ে 
দেখা দেবে । *স পি আই “এবং আট 
পার্টি জোটও *স পি এম ক্যাডা- 
রের জঙ্গ মনোভাব, নিরলস কর্ম 
ক্ষমতা ও সংগঠন গড়বার ক্ষমতা 
সম্পর্কে ভশীতাবহবল। 

তাই নকশাল নাম নিয়ে সি 
পি এম ক্যাডার খুন করাতেই তাঁরা 
ধনশ্চন্ত নন? নির্বাচনের ঠিক 
আগে এলাকায় এলাকায় বাছাই 
করা ?স পি এম কর্মীদের এবং 
নির্বাচন . প্রার্থীদের বিনাবিচারে 
আটক রেখে তাঁরা খালি ময়দানে 
গোল দিতে উৎসুক ৷ বাংলা কংগ্রে- 
সের টপ সিক্রেট প্রস্তারের " এটা 
হচ্ছে অনাঁতাবলম্বে কার্যকরী 
করার অংশ। স পি আই মূখে 
যাই বলুন আটক আইনের ব্যাপারে 
তাঁরা বাধা দিতে খুব উৎসুকে নন। 
গকল্তু আট পার্ট জোটের কেউ 
কেউ মনে করেন যে বনাবিচারে 
আটকের আইনটা একদিন ব্যমেরাং 


দপপি '॥ শ্যক্রবার ২০শে নবেদ্বর ১৯৭০ 


জন্যে. বিনাঁবচারে আটক আইন 
প্রয়োগ-এই দুটা অংশই কার্যকরী 
করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে ক অভাম্ট 
লাভ হবেঃ অজয়বাবু জেলা - 
সফরে বেরিয়ে তার সভায় লোক 
সংখ্যার উপাস্থাতর স্বল্পতা থেকে 
ক্রমশঃ বুঝতে শুর করেছেন যে 
প্রান্তন কিছু কংগ্রেসী ছাড়া তাঁর 
সভায় লোকজন আসতে চাইছে না। 
সুতরাং প্রায় সব জায়গাতেই অজয়- 
বাবুর জনসভাগ্ঞাল' ঘরোয়া কমশী- 
সভা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 

তন কংগ্রেস এক সঙ্গে জোট- 
বন্দী ' হওয়া এবং আট পার্টি 


হাওয়া তৈরী হচ্ছে সোবিষয়ে কোন 


সন্দেহ নেই! মোঁদনীপুর জেলার 
বহু বাংলা কংগ্রেস-কর্মী ও নেতা 
ইতিমধ্যেই হীন্দরা কংগ্রেসে যোগ 
দিয়েছেন। আবার এদের ফিরে 


আসার ফলে নির্বাচনে আসন না] 
পাবার আশংকায় বেশ কিছু ইন্দিরা- 
পন্থী কংগ্রেস নেতা বাংলা কবে 
যোগ দেবার জন্য তৈরী 
সুতরাং অচিরেই আসন নিযে বাং 
কংগ্রেস ও ইন্দিরা কংগ্রেসের ' 
গোষ্ঠির মধ্যে কলহ' বিসংবাদ দানা 
বেধে উঠছে। চাঁত্বশ পরগণা 
জেলার চিত্ত একই আকার ধারণ 
করছে। সংশীল ধাড়া এই দর 
কষাকষির কালে এগিয়ে থাকার 
সাবধা পাবার জন্যই গোপনে 







'__ গোপনে প্রফল্প সেন মশাইয়ের 


সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। « 

আট পার্টির জোটের 
এখানে নিতান্তই গৌণ কারণ ত 
কংগ্রেসের মিতালী একমান্্ 
জোটের বাইরে রেখেই হতে পারে 
তাঁরা বামপন্থী ভোটগটীল ভাগ 
করে 'দয়ে নিজেরা বিল্যপ্ত হয়ে 







" তিন কংগ্রেসী জোটকে বিজয়ী 
_ করার নীর্দ্ট ভূমিকাই পালন 


করতে যাচ্ছেন। 

ইতিমধ্যে অজয়বাবুর 
টপাসিক্রেটের ফলাফল 'বনা বিচারে 
আটক আইন, অব্যাহত পুীলশ 
অত্যাচার এবং খুন জখম চলতে ' 
থাকবে। 


“ইনং ' 


5৯৭১ সালেন নির্লাচন 
(প্রথম পৃচ্ঠার পর ) 


ইতিমধ্যে হয়ত বাংলাদেশে 
আট পার্ট জোটের কে কোথায় 
থাকবে তাও চিক হয়ে যাবে। 
ফরোয়ার্ড রক ও এস ইউ সি সি 
পি আই-কে শাসক কংগ্রেস সম্বন্ধে 
তার নীতি নির্ধারণ করতে বলেছে। 
এ দুই পার্টর মতে দুই কংগ্রেসই 
তাদের কাছে বর্জনীয় এবং একক- 
ভাবে আট পাঁর্টর জোটের কেউ 
বাংলা কংগ্রেস বা কংগ্রেসের শো) 
সঙ্গে কোন সমঝোতা করতে পারবে 
না বলে শাঁসিয়েছে। 

সি পি আই হয়ত শেষ পর্যন্ত 
গোঁজামিল দিয়ে আট পাঁর্টতেই 
থেকে যাবে। গত রাববারের ময়দান 
সভায় তাদের নেতারা যা বন্তব্য 


রেখেছেন তাতে এটাই মনে হয়েছে 
যে কংগ্রেস ঘেঁষা নীতি এই পার্ট 
ছাড়তে রাজী নয়। আবার এাঁদকে 
শোনা যাচ্ছে যে. বাংলা কংগ্রেস ও 
কংগ্রেস শো) মোটামুটি ভাবে সি 
পপি আই বিরোধী । সুতরাং আট 
পার্টির সঞ্চগেই যাঁদ সি দি আই 
থেকে যায় তাতে তাদের কোন ' 
আপত্তি হবে না। বরণ সি পি 
আইয়ের নেতৃত্বে আট পার্ট ফ্রন্ট 
শি শি এম নেতৃত্বাধীন ছয় পার্ট 
ফ্রন্টের সঙ্গে যাঁদ নর্বাচনে লড়ে 
তাহলে বামপল্থী ভোটগ্লি ভাগ 
হবে, এবং আখেরে বাংলা কংগ্রেস- 
কংগ্রেস শো) গ্রণতান্তিক হ্রন্টই 
লাভবান হবে। 





সি পি আইয়ের ইজ্জত 


(১ম পৃচ্ঠার পর) 


বাদ সূচক সংবাদ ছেপেই সি 
আই ক্ষান্ত হোলো । শহীদ মিনারে 


হয়ে তাঁদেরও আঘাত করতে পারে। পনেরোই নভেম্বর দেখা গেল, এটা আর কলকাতা পুলিশ তো তা 


অজয় বাবুর উপ সক্রেটের 
দুটি অংশই: অর্থাৎ এক, তন 
কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতা ও 
আট পার্ট জোটকে 'স পি এম 
বধের টোপ হিসাবে ব্যবহার 


জনসমাবেশ মোটেই নয়, একটা 
জনসভা মান্র। 


নিয়ে সি পি আই প্রশ্ন করোনি, 
কেন অনেকাঁদন আগে অনমাত 


ব্যাপার। বরং কলকাতা পুলিশের 


এবং দুই, দিস পি এম-এর সাক্রিয় দিয়ে কলকাতা পুলিশ শেষ কাছে স দি আইকে কৃতজ্ঞ থাকতে 


হবে। 


নি 1 শুক্রবার ২০শে নবেম্বর ১১৭০ শশী 


রা 


' কংগ্রেম (খা) বাং ক ফরোয়ার্ড রক 
মি গি আই পি এগ গি (বি) প্রতি ধাঙয়ানের অনুগ্রহ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে 
যে সব মন্তী বা দলীয় বিধানসভা 
সদস্য বিভিন্ন সরকারী কমিশনের 
উচ্চপদে 'নিষুন্ত হয়োছলেন, রাজ্য- 
পাল ধাওয়ানের অন্দগ্রহে তাঁদের 
অনেকেই স্ব স্ব পদে বহাল থাকার 
* সুযোগ পেয়েছেন। এই সব সর- 
কারণ প্রাতজ্ঠানের নানা ধরণের 
অন্যগ্রহ বিতরণের ক্ষমতা আছে যা 
দলীয় স্বার্থ সিম্ধির পক্ষে বিশেষ 
সরমবিধাজনক। তাছাড়াও কয়েকটশ 
প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হিসাবে এ'রা 
মোটা মাইনে ও ভাতার আঁধকারণ। 
সুতরাং আট পার্ট জোট এবং 
বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের পক্ষে 
রাজ্যপাল ধাওয়ানের মুরুব্বী 
ইন্দিরার অঙ্গ্াীল হেলনে পতুল 
নাচের কারণ খানিকটা বোঝা: যেতে 
পারে। 

আপনারা শুনে অবাক হবেন 
যে রাজ্যপাল ধাওয়ান শাসক 
কংগ্রেসের ওয়াঁকং কমিটীর সদস্য 
এবং পাঁশ্চমবঞ্গে শাসক কংগ্রেসের 
দলীয় নেতা বসম্ধার্থশংকর রায় 
মশাইকে দৌনিক সতেরোশ টাকা 
ফীয়ে সুশ্রীম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্জন্যভাতা 
বিলের মামলা পর্যবেক্ষণ করার 
জন্যে নযযন্ত করেছেন। পাঁশ্চম- 
বঞ্গের বর্তমান এডভোকেট জেনা- 
রেল শ্রীবনমাল দাস মহাশয়কেও 
অন্দরূপ ভাতায় একই কাজের জন্য 
নিফুন্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে 
যে পশ্চিমবজ্গে কোচাঁবহার ছাড়া 
কোন অন্তরভূন্ত দেশীয় রাজ্য নেই। 


তব্দ এই শবপুল খরচে রাজন্য. 


ভাতার মামলা 'পর্যবেক্ষণের কারণ 
কি? কংগ্রেসী আমলে সরকার 
অর্থ এবং পদমর্যাদা দলীয় স্বার্থে 
ব্যবহারের যে কলঙ্কজনক দস্টান্ত- 
গল জনমনে এখনও বর্তমান, সেই 
অশ্দভ দলবাজি রাম্ট্রপাত শাসনের 
আমলে দেখা যাচ্ছে পুনরুজ্জীবিত 
হয়েছে। শ্বধনমান্র, এখন এই ক্ষম- 
তার অপব্যবহারের আশঙ্কা 
কংগ্রেস দলীয় স্বার্থেই আবদ্ধ 
নয়, কংগ্রেসের সহযোগী বাংলা 
কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড 
রক, পি এস পি ধবরোধী গ্রুপ) 
প্রভৃতিও এর হস্যাদার। 

বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি 
শ্লীঅজয় মুখোপাধ্যায় কার্যতঃ 
রাজ্যপাল ধাওয়ানের বে-সরকারী 
পরামর্শদাতা এবং ইন্দিরা গান্ধীর 
পক্ষে শাসক কংগ্রেসের পুনরংজ্জশ- 
বনের সহায়ক হয়ে দাঁড়য়েছেন। 
অজয়বাবক পদত্যাগ করার পর 
থেকে প্রায়ই রাজভবনে দীর্ঘসময় 
ধরে রাজাপালের সঙ্গে শলাপরা- 
মর্শ করে থাকেন। তার নিজ মুখেই 


তা স্বীকৃত। পাঁশ্চমবঙ্গের প্রশা- 
সন পাঁরচালনা ও রাজনৌতক 
ক্রিয়াকলাপ তার পরামুশশেই 


দ্রেডইডীনয়ন ও কৃষক কমপীদের 
ধরপাকড়ে এবং সরকারী কর্মচারী, - 
শিক্ষক, দুর্গপুর শ্রামক ধর্মঘটের 
বিরোধিতার সমগ্র ছকই অজয়- 
বাব্দর পরামর্শে এবং সহায়তায় 
সাক্রয় করা হয়েছে। 

সম্প্রতি হীন্দরাজীর সঙ্গে 
নয়াদিল্লীতে সাক্ষাত করে ফেরার 
পর অজয়বাকু নকশালপন্থীদের 
কান কেটে নেবার” জন্যে জনসভায় 
বন্ততা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। ফলে 
হীতমধ্যেই অশোক মি ও গদ্ণময় 
ঘোড়াই বলে মাঁহষাদল রাজ কলে- 
জের দুটী ছাত্রকে কিছু লোক 
চোখে এসিড অন্ধ করে 
দিয়েছে। গান্ধীবাদী বাংলা কংগ্রেস 
নেতা তাঁর সাগরেদদের যে ধরণের 
অহিংসা, আইনান্দগ পন্থা বাত- 
লাচ্ছেন, তাতে রাজ্যের প্হীলশী 
নিপীড়নের আসল প্রেরণা কোথায়, 


পনেরো বছরের 


অজয়বাবর্ধদর পরামশক্রমেই 
নাক রাজ্যপাল ধাওয়ান বাংলা 
কংগ্রেস ও আট পার্ট জোটের 
কিছ, কিছ; দলের নেতৃবৃন্দকে 
বাভিম্ন কাঁমশন ও সরকারী পাহাষ্য- 
প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকতারুূপে 
বহাল রেখেছেন। উদ্দেশ্য নতা- 
ন্তই সাধু, যাতে তাঁরা দলশয় 
ব্যন্তদের মধ্যে পারমিট লাইসেন্স 


ইত্যাদি বিতরণ করেন। এর মূল- 
ধন দুই কোটা টাকা বাঁড়য়ে এখন 
িনকোট টাকা করা হচ্ছে। দলীয় 
স্বার্থে গ্রামান্চলে অন্গ্রহ িত- 
রণের কাজ করা এই প্রাতিষ্ঠানের 
পক্ষে সহজ । 

(দুই) চারু মাহির সরকার_ 
বাংলা কংগ্রেস কর্মপাঁরষদের সদস্য 
ও গ্রান্তন সন্ত । পশ্চিমবঙ্গ মাইন- 


রিটীজ কমিশনের চেয়ারম্যান। 
খন্টান ও মদঁশ্লম সংখ্যালঘুদের 
সহায়তা করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত 
এই কাঁমশন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
মধ্যে দলীয় প্রভাব বিস্তারের প্রধান 
সহায়ক. হতে পারে। প্রান্তন 
কংগ্রেসী-প্দালশ মন্ত্র পরলোকগত 
কালপদ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসী 
আমলে এর চেয়ারম্যান {ছিলেন। 
€তন) ইলা 'মন্ত্র-হাউীসং 
কাঁমটীর চেয়ারম্যান। সরকারী 
ফ্লাট বাড়ী গৃহ নির্মাণ ধণ দান 


রেশনের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা 
গৃহানর্মাণ ধিণদানের জন্য ন্যস্ত। 

(পাঁচ) গোপাল হালদার_ 
পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারোটিভ ইউ- 
{নয়নের চেয়ারম্যান। এই প্রাতি- 
চ্ঠানের বিশেষ প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে 
সমস্ত কনাঁজউমার্স . কো-অপারে- 
টীভগ্ীলর ওপর। সরকারী অনু- 
দানের অর্থ বহ: লক্ষ টাকা এই 
প্রাতজ্ঠানের মারফতে 'বতাঁরত হয়। 
গোপালবাবু প্রান্তন দি পি আই 
সমবায় মন্ত্রী শ্রীযুন্তা রেণু চক্র- 


প্রভৃতির ক্ষমতা থাকায় এটাও একট” বতীীর আমলে নিষ্ত্ত হন। হীন 


দলীয় অনুগ্রহ বিতরণের যন্ম 
হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা- 
সম্পন্ন । ইনি সি পি আইয়ের এম 
এল এ এবং গৃহনির্মাণ বিভাগের 
প্রান্তন সি পি আই মন্ত্র শ্রীসোম- 
নাথ লাহিড়ী কর্তৃক 'নিষুন্ত হন। 

(চার) মণি সান্যাল-প্রান্তন 
ডেপুটী মেয়র এবং সি পি আই 
দলতুন্ত প্রান্তন এম এল এ হান 


কো-অপারোটিভ হাউসিং কটর্পা 
এই কর্পো- 


রেশনের চেয়ারম্যান। 





প্রান্তন সি পি আই দলভুন্ত এম এল 
সি এবং একজন সি পি আই 
নেতা। 

(ছয়) হেমন্ত বসু পাঁশ্চমবঙ্গ 
খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান। খাদ 
ক্রয় বিক্রয়ের সরকারী অনুদানের 
লক্ষ লক্ষ টাকা এই বোর্ডের হাতে। 
আগে প্রধানতঃ কংগ্রেসীদেরই এই 
পদটী একচেটে ছিল। কেন্দ্রীয় 
খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রান্তন 
কংগ্রেস সভাপাঁত ইউ এন ধেবর। 





সু, 


" বিক্রয় ও অনুগ্রহ বিতরণে দ্বনপীত 


সারা ভারতেই লোককথায় পাঁর- 
ণত হয়েছে। হেমল্তবাব; সারা- 
ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান 
ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রান্তন 
মন্ত্রী (প্রথম যাব্তক্রল্ট মান্ত্িসভায়)। 
দ্বিতীয় ফ্তফ্রন্ট মাল্তসভার 


জো বিদন্ুৎ' স্টপ এস 
শি বিরোধী গ্রুপের. . চেয়ারম্যান। 
প্রন্তন' পি এস পি (বব) গ্রপতুক্ত 
পশুপালন বিভাগণয় মন্ত শ্রীসধগীর 
দাসের আমলে পশ্চিমবঙ্গ পোল্দ্রণ 
ও ডেয়ারী ডেভলেপমেল্ট কর্পোরে- 
শনের চেয়ারম্যান নিষ্ন্ত হন। 
মাঁসক মাহিনা পাঁচশ টাকা ও গাড়ী 
বাবদ ভাতা দুশো পণ্চাশ টাকা। 
এখনও বহাল রয়েছেন। 
'য্যন্তফ্রণ্ট মান্দসভা ভেঙ্গে 
গেলেও এই সব মহৎ ব্যাস্ত যক্ত- 
ফ্রন্টের আমলে পাওয়া পদগীল 
আঁকড়ে আছেন রাজ্যপাল ধাও- 
য়ানের বিশেষ অনুগ্রহে! বাজনার 
দাম যে দেয়, গৎ তোলার ফর- 
মায়েস করার আঁধকার তো তাঁরই। 


তিন? 


সপ 


- খুনোখুনির রাজনীতি বন্ধ করে 
সাবিক হরতালের ডাক দিন 


আমাদের দেশে “বামপল্থা” 
পার্টির পর পার্ট গাঁজয়ে' উঠেছে 
ব্যাঙের ছাতার মত। কোনটি কত 
ডিগ্রী বাম সেটা জ্রন্নতার বিচার্য। 
আমার শু কর্তব্য যে বাম বলতে 
b মেহনত. 'জনআন্দোলনের পথে 

এক জোট হয়ে বিপ্লবের 1দকে 
এাঁগয়ে যিনি যেতে চান ও যান 
তাঁনই বাম। বাম মানে জনাবপ্ল- 
বের সমর্থ ও অংশভাগশ, সংস- 
দীয় নির্বাচনের দ্বারা রাম্ট্ক্ষমতা 
দখল করার স্বপ্নীবলাসী নয় এবং 
নিজের পার্টর সদস্য বিশেষের 
হত্যার বদলা হিসাবে যে পার্টর 
সদস্য (কিচ্বা চনোপ:টি কনস্টেবল 
'টকাটীক ও চোরাকারবারী) হত্যা 
করেছে সেই পার্টর যে কোন 


একজনকে পাল্টা হত্যা করা নয়।, 


ওটা তো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত 


অন্য ধর্মের লোক, হলেই তাকে - 


হত্যা করার মত। এই ধরণের 
হত্যায় সামায়কভাবে প্রাতশোধ 
লিপ্সা চরিতার্থ হয় নিশ্চয়ই 
কিন্তু বিপ্লবের সঙ্গে এই ধরণের 
প্রাতশোধের কোথাও কোন সঙ্গাঁত 
নেই। ব্যন্তগত “খতমের” দিন 


চলে গিয়েছে ১৯০৫ সালেরও আগে 
সংসদীয় রাজনীতির যুগ অচলায়- 
তন হয়ে গিয়েছে ১৯১৭ সালে। 
ব্যান্তীবশেষের প্রতিমূর্তি বেদী 
থেকে উল্টে ফেলে দেবার ঘদলে 
আজ এসেছ শ্রেণী বিশেষের অচল 








স্বার্থ ও একচেটিয়া 





পারেন। যে হকার প্রত্যহ 
তাকে 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


হৈমাঁসক চরে টাকা 
ডাক খরচ 


শাসনের ভি বুর্জোয়া 
সংসদের বেদ থেকে সবাই মিলে 
ধাক্কা মেরে ধরাশায়ী করার। এটাই 
আজ হাঁতহাসের 'দেশ। এই 
নির্দেশ অমান্য করে যারা রাজ- 


দের ছিল কনা সন্দেহ! এই দান- 
বীয় আধকারকে বৈধ রূপ দেবার 
জন্য কবর থেকে তুলে আনা আ্যাপ্ডা- 
নী আইন পাশ হতে যাচ্ছে। 
এতে কি বি্লব ত্বরাদ্বিত হবে? 


নৈতিক ভ্রতৃপার্টির সদস্য ও পলিশ কখনই না, কারণ জনতাকে রাজ- 


খুন করে বদলা নিচ্ছেন তারা 
পরোক্ষে এ অচলায়তন প্রাতম্‌ঁ 
1তশট খাড়া রাখতেই শ্রেণীশত্ুকে 
সাহায্য করছেন, তার ফ্যাসিবাদী 
পলিশ মিলিটারী রাজ মানুষের 
ঘাড়ে চাঁপয়ে 'দতে যা 'বগ্লবের 
গর্ভপাতের সামিল। কলকাতায় 


* আজ ট্র্যাফক প্দীলশকে পর্যক্ত 


দারোগার নির্দেশ ছাড়াই মানুষকে 
গল করে মারার আধকার দেওয়া 
হয়েছে যা িটলারী জার্মানীতেও 
ঝটিকা বাঁহনশীর সাধারণ সৈনিক- 


বহংম্গুর হামগাতানের চরম দুরবস্থা 


গকছন দালান-কোঠা, বা কয়েক- 
জন বিশেষজ্ঞের সমাবেশ , এর 
মানেই ক, হাসপাতাল! এবং ভাল 


নৌতক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই 
বিপ্লবের একমান্র রাস্তা । 

আরো একাট অবাঞ্ছিত ব্যাপার। 
যে পার্টির সদসাকে খুন করা হয়, 
শুধু সেই পার্টর নেতারাই তার 
নিন্দা করেন, মুখ খোলেন না অন্য 
পার্টর কাউকে মারা হলে। অথচ 
সব নেতারাই দাবি করেন যে 
তাঁদেরটিই আসল বিপ্লবী পার্ট! 
এম এল পাঁর্টর কেউ খুন হলে 
মাক্সবাদী পার্টর নেতৃত্ব চুপ 
করে থাকেন কিন্তু নেতা কৃষ্কবাবুর 


মুখ হতে বারবার একটি উচ্চারণ 
সমস্ত সত্তা 'নিধাড়য়ে উচ্চারত 
হচ্ছেনা, না এটা ভাল ব্যবস্থা 
তো নয়ই, হাসপাতালের নামে এ 
এক বীভৎসতা, এ এক শোচনীয় 
হূদয়হশীনতার কশাইখানা। 

রুগ্ন মানুষের নিরাপত্তার 
অভয়টুকুও হাসপাতালে নেই-এই 
হচ্ছে বহরমপুর হাসপাতাল। 
হাসপাতালের রূগণ সে, কিল্তু 
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স্ত্রী শ্রীমতী পারুল বসুর ব্যাপার 
তাঁরা নয়াদল্লীর লোকসভায় 
পর্যন্ত তোলেন। এ কোন ধরণের 
বিপ্লবীয়ানা? দ্বিতীয়ত মাহলা- 
দের উপর আক্রমণ অত্যন্ত অশো- 
ভন। ভ্রাতৃপাঁ্টর কাউকে হত্যা ও 
পংলিশ' অত্যাচার-তা যে পাটির 
বা মানুষের উপর ঘটুক না কেন 
সমস্ত পার্টর সমবেতভাবে 'নন্দা- 
নীয়। কোন পার্টির নেতারা যদ 
ভাবেন যে “যাক শত্রু পরে পরে” 
তাহলে তাঁরা জেনে রাখুন ষে এ 
অত্যাচারের শিকার শণঘুই তাঁদের 
পার্টিও হবে, কোন প্রগতিশীল 
মানুষও বাদ যাবে না। 

আম মনে কার মে সমস্ত 
বামপল্থী পার্টির নেতৃত্ব একত্র হয়ে 
পুলিশ অত্যাচারের ও ভ্রাতৃকম 
হত্যার বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্র'য় 
পালিশ ও পল্টন বাংলা থেকে অপ- 
সারণের দাবিতে আঁনীর্দম্ট কালের 
জন্য সার্ক হরতালের আহবান 
জানালে সমযোপযোগণী কাজ হবে। 
এর চেয়ে বড় হাতিয়ার জনগণের 
হাতে নেই। লোন্ন্বাদী 


কিছু নেই_এই হচ্ছে বহরমপুর 
সদর হাসপাতাল 
দুইশ বা ততোধক রুগ্গীকে 
দেখাশোনা, তত্বাবধানের ভার যাঁদ 
পড়ে চার-পাঁচ জন নার্স বা অন্য 
কারোর উপর- পাঁরণাঁতটা ক 
দাঁড়ানো সম্ভব? এক একজন 
নার্সের হাত ক দশখানা করে, না 
চোখ বিশটা করে? নার্সরা বা অন্দ- 
রূপ দায়িত্বশশলরা কি মানুষের 





দললিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকালণন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ 
1 অপারহার্য। 

| গত বারো বছরে দর্পশ অনেক দত্কৃতকারশর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 


} বস প্রাত রাতে দুনশীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পখ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পণ পেতে 


দৈনিক 
জানিয়ে দিলে সেও প্রাত সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 
মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সৃবিধা। 


বাৰ্ষিক পনেরো টাকা ॥ বাণ্মাষক সাড়ে সাত টাকা & 


কোথায় ' যাবে মলত্যাগের মত 
অনাতক্রম্য জর্দুরী আহবানে তারও 
কোন উত্তর নেই, ব্যবস্থা নেই-_ এই 
হচ্ছে বহরমপদূর হাসপাতাল । 

“মলত্যাগের গরজে রুগগকে 
যেতে হয় গঞ্গারতীরে, জঙ্গলে, 
যার যেখানে খুশী_এই হচ্ছে বহ- 
রমপদর হাসপাতাল । 

চলতে যে পারে না, তাকেও 
যখন চলতেই হবে হাসপাতাল 
ছেড়ে রাস্তা ধরে গঞঙ্গারধারে বনে- 
বাথানে, অতএব গাড়শচাপা পড়ে 
' হাসপাতালের সে রী যদি মরে 
মর্ক না-বাধা নেই বহরমপুর 
হাসপাতালে । 

একজন নার্স বা অন্য এক 
তত্ববধায়কের পক্ষে কয়জন রুগ্শীকে 
সেবাশশ্রুষা করা দুরের কথা 
অন্ততঃ চোখে চোখেও রাখা 
সম্ভব? এ প্রশ্ন করবেন না বহরম- 
পুর হাসপাতালে । ধরুন, একখান 
ঘর। সে ঘরে ছাব্বশ খানা খাট। 
দুশো ছয় জন রুগী সেই ঘরে। 
ছোটবড় এরকম কয়েকখানি ঘর- 
বহরমপুর হাসপাতাল। কে কোথায় 
আছে বা থাকে এই ধাঁধার উত্তর 
চাইবেন না বহরমপুর হাসপাতালে । 
কোন খাটে তিনজন, কোন খাটের 
নীচে দুই জন, অবাঁশন্ট্রা (এরা 
রুগণ) বারান্দায়, মাঠে শুধু কি 
তাই, যার যেখানে খুশী- চড়ে 
বেড়াও, ঘরে বেড়াও, পড়ে মরো 
বলার কিছু নেই, করবারও নাকি 









সংবাদপত্র বাঁড়তে পেশছে দের 
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বেশী আতমানব কিছু? কোথায় 
খুজে পাওয়া যাবে রুশ্সীকে? 
কোথায় তার সটঃ রুগীরাও 
মানুষতো বটে! অতএব পায়খানা- 


প্রস্রাবে সে যেখানে খুশী যাচ্ছে, 


যে যেখানে পারছে কোনরকমে পড়ে 
আছে। এমনাঁক রাস্তায় গিয়ে 
গাড়ীচাপা যাঁদ পড়ে তাতেই বা 
অবাক হওয়ার কি আছে? বহরম- 
পুর হাসপাতালে প্রাতাঁদন প্রাত- 
মুহূর্তে এই তো স্বাভাবক।_- 
তাই বলে একে আপনারা হুদয়- 
হশনতা, বীঁভৎসতা বলবেন? কোন- 
রূপ বাধাবন্ধনহীন এই অরাজক 
ব্যবস্থায় কেউ যাঁদ হাসপাতালে 
কাউকে খুনও করে আপনারা কি 
তাকে “আইন-শৃঙ্খলাহীনতা” বল- 
বেন? পাঁচশ হতে সাতশ বুগী। 
দিল্তু বাধব্যবস্থা কি, সেটা জানতে 
চাওয়ার সাহসটাও এক দুঃসাহস । 
বহরমপুর হাসপাতালে পাকা 
ইটের গাঁথীন আছে। অস্মোপচা- 
রের সরঞ্জাম কি আছে ক নেই 
সে খবর কতজনের পক্ষে রাখা 
সম্ভব? কারণ বহরমপুর হাস- 
পাতাল_সে যে এক গোলক ধাঁধা। 
বহরমপুরের এক 'বিশিম্ট ছাত্র- 
নেতা শ্রীতামর ঘোষ সম্প্রাত 
গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে 
ঘিিৎসাধশীন। তাঁর পেছ্কুন দিক 


এবং 
সাধমতীত প্রযত্ণের এই নাঁজর যথা- 


থই দুঃসাহসিক রেকর্ড! 'ঁকল্তু 
অন্য যে জানিষ এসম্গে জানা গেল 
সেটা লঙ্জাকেও লজ্জা দেয়। ফুস- 
ফস ঘটিত চিকিৎসার উপযোগণ 
অস্ত্রোপচারের একান্ত প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর সামান্যতম ব্যবস্থাও বহ- 
রমপুর সদর হাসপাতালে নেই। 
তাই বলাছলাম--দালান-কোঠা 
বা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সমাবেশ 
মানেই কি ভাল হাসপাতাল ? 
মানুষের আদালতে ক্ষমার- 
অযোগ্য অপরাধের আঁভষোগগুলির 
মধ্যে পড়ে বহরমপুর সদর হাস- 
পাতালের সাঁমাহশন অব্যবস্থা। 
“এই বাঁভৎস- ব্যাঁভচার আর সহ্য 
করা যায় না” বহরমপুরের পথে- 
ঘাটে ভূন্তভোগণ ইতিজনের ক্ষোভ- 
মথিত সেই বিক্ষোভ আম দেখোঁছি। 
উপরওয়ালারা অধস্তনদের 
ঘাড়ে ঝড়ের সব-ঝাপটা চাপিয়ে 
দিয়ে পার পেতে চাইছেন, চাইবেন 
_এই হৃদয়হীন-বন্যতা আর চলবে 
না, তার সুস্পষ্ট লক্ষণও আমি 
দেখেছি। 
[“মর্শিদাবাদ বার্তা” থেকো] 


vf 


: 


দপপ্ন ॥ শ্রবার ২০শে নবেম্বর ১১৭০: 


শ্রমিক এঁক্যের শ্লোগান প্রসঙ্গে 


শ্রামক এঁক্য আজকের দিনে 
একট''বহু প্রচলিত ল্লোগান। 
মাঁলক. শ্রেণী গলা বাঁড়য়ে এ 
স্লোগান না 'তুললেও তাদের 
স্বার্থের পাহারাদারদের কন্ঠ থেকে 
এ স্লোগান ৷ তারা মাঝে মাঝে 
তুলিয়ে থাকেন। শ্রামক এঁক্যের 
কথা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে 
কলাঁজ্কত হতে থাকাতে এঁক্যের 
স্লোগানের অন্তানাহতি। অর্থ ও 
উদ্দেশ্য ঘোরালো হয়ে উঠছে। 
এঁক্যের নামে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও 
মতাদর্শকে হাজির করার নজার 
দুর্লভ নয়। এঁক্যের নামে শ্রামক 
আন্দোলনকে বা ট্রেড ইউনিয়নকে 
বুর্জোয়া মালক ও তাদের সর- 
কারের লেজুড়ে পরিণত. করার 
প্রয়াস সম্পর্কেই এ প্রশ্নের অব- 
তারণা করছি। শ্রামক সাধারণকে 
শ্রেণীগত মতাদর্শের 'দকে অন্ধ 
করে রাখার উদ্দেশ্যেই এরা ট্রেড 
ইউনিয়নের ঠিকাদার নিয়ে থাকে। 
শ্রামক সাধারণকে রাজনখাতগত 
ভাবে অপারিপর্ক আখ্যা দিয়ে বা 
বিশ্বাস ও মতবাদ 'নার্বশেষে সকল 
ট্রেড ইউীনয়নকে রাজনোৌতিক 


করাই শ্রমিক মূল 
নাত হওয়া উচিত। অর্থনৌতিক 
সংগ্রামের উন্নাতির অর্থই হল শ্রীমক 
আন্দোলনের উন্নাতি”। 


তাঁৱ শ্রেণী সংঘর্ষ ছাড়া গত্যন্তর ' 


নেই। সেই শ্রেণী সংঘর্যকে বল- 
প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করে 
পুরোনো শ্রেণী-সম্পর্ক বহাল 
. রাখার জন্যই রাষ্ট্র মাথার ওপর 
বসে আছে। কাজেই সমাজের 
বিকাশসাধনে পুরাতন উৎপাদন 
সম্পর্ককে পাল্টাতে গেলে রাম্ট্র- 
ষন্মকে চুরমার করা ছাড়া নান্য- 
পন্থাই। তারপর ' আবার স্মাজ- 
বি্লবের ফলকে বজায় ' রাখতে 
উৎপাদন শীন্তর পক্ষে নিজেকে 
রাষ্টীশক্তিতে প্রতিষ্ঠা ও বহালের 


পথ ধরতে হবে। শাসক শ্রেণী- ' 


গুলো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে যায় 
না। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শান্ত 


- যেখানে পেছনে থাকে এবং সামন্ত 


শ্রেণী, ঘাঁট. আগলায় সেখানে 
মোকাবেলার মনোবাত্ত ও পথ না 
ধরলে তাদের তাঁবেদারণই করা হয়। 
- প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শান্ত কোনও 
সময়েই স্বেচ্ছায় শোষণের দখল 
তথা ক্ষমতা ত্যাগে রাজশ হতে 
পারে না-তারাই বিশ্লবী প্রচে- 





জত্যানন্দ ভট্টাচাৰ্য 


চ্টাকে অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়- 
করণের ওপর মালেকানায় উৎপাদনী 
বা শ্রমর্শান্তর দখল নেবার প্রয়াসকে 
দমনের জন্য হিংসা প্রয়োগ করে। 
খোদ রাম্্ই হচ্ছে হিংসার অন্য- 
তম রূপ রাম্ট্রষন্তের উপাদান 
হোল আমলা আদালতের মতই 
পুলিশ ও ' মিলিটারী । সামন্ত 


তাশ্দিক অথবা ধানক বা ওপানবে- 


{শক রাষ্ট্র তাদের শাসন বহাল 
রাখতে হিংসার পথ নেবেই--হাঁত- 
হাস একথা বারবার দোখয়ে দেয়। 
এ কারণেই কৃষক-শ্রামকের 'ব*্ল- 
বের সার্বজনীন নিয়ম সাঁহংস, 
সংঘাত--পূর্বতন শোষক ' রাষ্ট্র 
যন্ত্রের ধবংসসাধন এবং সামন্ত ও 
মৃৎস্যান্দ বনর্জেয়া শ্রেণীর ' এক- 
নায়কত্বের স্থলে “কৃষক-্রামকের 
একনায়কত্ব প্রাতজ্ঠা। এর স্বীকীতি 
ও অস্বীকৃতিই হচ্ছে কমিউনিস্ট ও 
দলত্যাগীদের মূল 'িভাঁজকা। 
শ্রেণী সংগ্রামের সবগলই হয় 


তিন্ত। এই জশবনমরণ সংগ্রামের 


লক্ষ্য সমাজ কাঠামোর পাঁরবর্তন- 
সাধন। কোনও দেশে. সামন্ত- 
তাল্মক বা ওঁপনিবোশক অথবা 
পধাঁজবাদী ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ 
সেই দেশের কৃষক-শ্রামক বিদ্লব 
ও শ্রামক একনায়কত্ব ছাড়া হতে 
পারে না। শ্রেণীসংগ্রাম বাত 
সামাঁজক শান্তিবাদ হচ্ছে মার্কস- 
বাদলেনিনবাদের প্রাত নিল'জ্জ 


খণ্ডন করে দেন এবং তা বরবাদ হয়ে 
ষায়। কিন্তু আধাঁনক শোধনবাদীরা 


শান্তিপূর্ণ উত্তরণের সৃজনশীল: 


পথের সন্ধান বের করে বুর্জোয়া 


যে, ওপানবোশক বাম্ট্রের প্রধান 
উপাদান হচ্ছে সেনাবাহনী-- 
পাঁলয়ামেন্ট নয়। 


িয়ন্লণ করে সে সব জায়গায় তারা 


ওখানে এইসব- তত্ব একটু করুণ 


স্বার্থ তথা শোষণ বজায়, রাখার * 
যল্তে পাঁরণত করে। 

চীন থেকে কিউবা পর্যন্ত 
কোনও সমাজসভ্তার পাঁরবর্তন 
| পার্লিয়ামেন্টের মাধ্যমে ঘটোনি। 
ওপাঁনবেশিক শান্তর আশ্রত সশস্ম আক্রমণাত্মক অভিযান ও 
সামন্ত ও মুংস্ীদ্দ বুর্জোয়া 
শ্রেণীর শাসনকে আড়াল করে 
রাখার একাঁট পোষাকী অলঙ্কার 
ও আবরণ ছাড়া িছন.নয়। সংস- 

কম বা বেশী ক্ষমতা দান 
বা শনর্বাচনী পদ্ধতির ধারা নর হয় নি তাকে ধ্বংস করে সৎকার 
পর্ণসবই সাম্রাজ্যবাদ ও তার 
গোমস্তাদের প্রয়োজন অনুসারে 
নীর্দ্ট হয়ে থাকে। 'ষতাঁদন শোষকদের প্রাসাদগুলো ধসে পড়ে 
সাঘাজ্যবাদশ শক্ত বা তার তাঁবেদার 
সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী সামারক- 
আমলাতাল্লিক যন্গ্দলো নিয়ন্ত্রণ 
দ্বারা পালিয়ামেল্টারী পথে ক্ষমতা 
দখলের তত্বকে নির্ভরযোগ্য সূত্র $ কাঠামো পালটানোর কোনও নজীর 
বলে বিবেচনা করার প্রশ্ন উঠতে 
পারে না। ওটা প্রতারণা। | 
, সাম্রাজ্যবাদ ভারতের মত যে 
সব জায়গায় পরোক্ষে বসে ক্ষমতা রাম্টরের দ্বারা (শ্রীমক শ্রেণীর এক- 


শ্রীমকশ্রেণীর পার্টিকে বেআইনী: 
করার পথ নেয়। যেমন পাকিস্থান! 


কমব্াপ্তর প্রক্রিয়ায় যে সম্ভব 
নয়, বরং, একটা সাধারণ নিয়ম 
বের মাধ্যমেই, সম্ভব - এবং এই 
সাহংস বিপ্লবের আদর্শেই,. জন- 
গণকে একটানা ভাবে উদ্বুদ্ধ করে 
তোলার ‘মার্কস ও 
এঙ্গেলসের সমস্ত শিক্ষার মূলে 
রয়েছে।. স্তাঁলনেরও সেই মত 
বূরজোয়া শাসনের স্বার্থে পাঁরচা- 
লিত ব্দর্জায়া - গণতন্ত্রের, আও- 
তায়ই ' শাল্তপূর্ণভাবে বিপ্লব 


এবং মর্মান্তিক। তারপর সৃষ্টি 
করে নির্বাচনী আইনের মারপ্যাচি_ 
যাতে শ্রীমক-কৃষকের ব্যাপক অংশকে 
আঁধারে ফেলে রাখা হয়। তারপর 
জীবীদের দয়ে' পাঁলস্লামেল্টকে . 
জিইয়ে রেখে ধোঁকা দেওয়া হয়। 


বিগড়ে গেছে এবং সাধারণ কাণ্ড- 
: জ্ঞান লোপ পেয়েছে_আর নয় তো 
' শ্রামকু শ্রেণীর বপ্লবকেই তারা 
রম্ধ্র পথ তৈরা করা হয় এবং সরাসরি এবং প্রকাশ্যে বরবাদ করে 
৪5087 দিয়েছে। ,. | 

দের িতাড়ন . করে পাঁটকে বে- 
.আইনী ঘোষণা‘ করে। জনগণ ও, 
প্রগ্গাতশল শান্তকে. 'দমনের জন্য 
নষ্ঠুরভাবে বলপ্রয়োগের পথ নেয়। 
আটচাঁজ্লশ সালে এভাবেই চলতে, 
যায়। ইন্দোনোঁশয়াতে একই. ইতি- 
হাসের পুনরাবৃত্তি চরম , শিক্ষা 
রেখে গেছে। 


সামনে তাদের * জাগ্রত , চেতনাকে 
ভোঁতা “করে দেবার জন্য জনতার 
ক্রোধবহিকে ভোটের বাক্সের মধ্যে 


নায়কত্বের দ্বারা) স্থানান্তারত করা. 


সাধিত হতে পারে একথা . যারা' 


দিতা করা এবং আক্রমণরত শত্রুর ' 


এ. 0 পাঁচ ॥ 


বদের দালালি হয ক 

। শান্তি সঞ্চয় করতে আধা-সাম- 
রনি 
তের শান্তর উৎস গ্রামগুলোর অভ্য- 
ন্তরে যেতে হবে। মূল জনসংখ্যার 
আঁধক্য গ্রামে-জজশীরত কৃষকের 


- মধ্যে। তাদের শোষক সামন্ত 


শ্রেণীর সঙ্গেই আজকের মূল 
দ্বন্দ্ব । কৃষকের প্রাতাঁদনের সংগ্রামে 
সক্রিয় নেতৃত্ব দেবার সময়”কেন্দ্রায় 
লক্ষ্য হবে রুষ্ট্রক্ষমতা কব্জা করার 
দিকে তাদের; নিয়ে্ষাওয়ার জন্য 
বৈগ্নবিক শাল্তি'হিসেবে তাদের -গড়ে 


- তোলা এবং. বিৎ্লব্রে' বিজয়ের 


জন্য প্রস্তুত হওয়া । মক সবাদীরা 
সর্বদাই এই ' চিন্তা পোষণ করেন 
যে রাজনৌতক ক্ষমতার প্রশ্নই 
হোল মূল প্রশন। চেয়ারম্যান মাও 
সে-তুঙের মতান্ুষায় বলা যায় 
দুনয়ার প্রত্যেকটি বিপ্লবী 


সংগ্রাম লক্ষাই হোল রাজনৈতিক 


ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া ও তাকে 
সংহত করা। 


দ্বারা সমস্যার সমাধান হোল 'বিপ্ল- 


"বের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ 


রূপ! চীনা কাঁমউনিস্ট পার্ট 
পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের রুপ 
ছিল সর্বহারার নেতৃত্বে কৃষকদের 
যুদ্ধ। অন্যান্য, ধরণের যেমন, গণ- 
সংগঠন এবং গণ-সংগ্রাম অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তার্বক পক্ষে অপ- 


, রিহার্যয এবং কোনও অবস্থাতেই 


তাদের উপেক্ষা করা চলে না, কিন্তু 
তাদের উদ্দেশ্য হোল যুদ্ধকে 

সাহায্য করা- (তারা) যুদ্ধের সঙ্গে 
EE পরোক্ষভাবে সংযনুন্ত 
থাকবে। 

এই অমল্যে শিক্ষা থেকে এই 
শনর্দেশ গ্রহণ করা যায় যে, শ্রমিক 
আন্দোলনের সাধারণ বিন্যাস ও 
সাধারণ কর্তব্য হোল পার্টর 
নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষকের বলবা 


যুদ্ধের সঙ্গে এবং মসস্ত সংগ্রামের . 


মাধ্যমে গ্রাম থেকে সহর ঘেরার 
দ্বারা শেষ পর্যন্ত রাজনৌতক 
ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সঙ্গে 


প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুস্ত 
থেকে কাজ করার জন্য শ্রামক 
শ্রেণীকে সংগঠিত ও সচেতন করে 
জাগয়ে তোলা । 

(আগাম সংখ্যায় সমাপ্য) 





লৌনন ' ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া এবং যুদ্ধের 
বলছেন যে, বর্জোয়া রাষ্ট্রকে শ্রীমক , 


ং 


যখন শ্রামক-কৃষকদের পার্টর 


£ এমন অধঃপতন ঘটে মে ভা সাম্রাজ্য- 


বাদী শান্তির ক্লীতদাসে পরিণত হয় 





হঠাৎ স্রবন্‌ কলকাড়ার হুক তার থাবা বাধে দেয়, 


ফিনাক দিয়ে রন্ত ওঠে, মানুষখেকোরা সৈই রন্ত করে পান। 
যোঁদকে তাকাও শুধু বাঘ, আর ময়াল 
জড়ায় সহর। এক মুহূর্তে বাংলার ল্লাজধানশ হয় নরক সমান। 


চিলির ভোট. বিরব? এক লক্ষী নদীর 


প্রবীর আচার্য 


কাছ থেকে বিচ্ছিত্র করে রেখেছে । 
হাজার ছয় শত মাইল 
সীমান্ত। পূর্বে আদ্দিজ পর্বত- 
শ্রেণি । উত্তর ও দক্ষিণ চিলির 
পার্থক্য ফিনল্যান্ড ও সাদ আর- 
বের পার্থক্যের মতো । একশ বত্রিশ 
বছর ধরে এই দেশে সংসদীয় গণ- 
তাদ্রিক পম্ধত চালু রয়েছে। 
লাঁতন আমোরকার অন্যান্য দেশের 
মতো চিলিতে ঘন ঘন জামারক 
অভ্যুত্থানের নাজির নেই। উানিশশ 
বাত্রশ সালের পর সেখানে আর 
সামরিক অভ্যুত্থান হয় নি। 
চিলির খাঁনজ সম্পদের মধ্যে 
তাম্্র উল্লেখযোগ্য৷ 
উৎপাদনে চিলির স্থান প্রথম। 
টোলফোন শিল্পে তার স্থান 
রাঁতমতো উল্লেখ্য। অন্যান্য 


অবশেষে সকল জল্পনার অবসান 
ঘটিয়ে সস্থ শরীরে গত চোঁঠা 
নভেম্বর ডাঃ সালভাদোর আযানে- 
নদে গসেনস (৬৭) চিলির 
প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ 


- লাতিন আমোরকার দেশের মতোই 
চিলতে আমোরকার কোট কোট 
টাকা মূলধন: (সাতশত স্টালিং) 
খাটছে। চিলির অর্থনশীত সম্প্‌- 
ণরত আমেরকার কক্জায়। তাই, 
মাঁকন শিল্পপাঁতদের আজ চাল 
ধনয়ে মাথাব্যথা । 


উল্লেখযোগ্য শারক। 


শতাংশ ভোট এবং ক্রিশ্চিয়ান 


বিশ্বের তাম্- 
প্রার্থী ষাঁদ শতকরা পণ্চার্শটির 





দপরণ এ শংকবার *০শে নবেম্বর ২১৭০ 


সাফল্যর পর পশ্চিমী "দয়ায় নিষ্ট পাটির কেন্দ্রীয় মুখপর 
চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার মতো। পঁপপ-  “গ্রানমা” বিরাট ব্যানার হোঁডিংয়ে 
লস ইউনিটি” ফ্রন্টের নির্বাচনী 


/ ইস্তাহারের প্রাতশ্রুতি ছিল প্রধান 
প্রধান শিল্পের জাতীয়করণ, ব্যান্ক 
ও বামরি রাম্ট্রীয়করণ, ভূ 
সংস্কার, একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
প্রাধান্য খর্ব করার। নির্বাচনী 
ফলাফল ঘোষিত হওয়া মাত্র ব্যাঙ্ক “চালতে. হস্তক্ষেপের বাসনার 
থেকে টাকা তুলে নেওয়ার হিড়িক 
পড়ে গেল, ডলারের দাম অসম্ভব 
বেড়ে গেল। সর্বত্র একটা আতঙ্ক 


পন্থী দল নিয়ে “শপপলস ইউনিট” 
ফ্রন্ট গঠিত হয়। কমিউনিস্ট 
পার্ট মেস্কোপল্থী), সোস্যালস্ট 
পার্টি ও র্যাডক্যাল পাটি তার 
এই ফ্রন্টের 
পক্ষ থেকে সোস্যালস্ট পাটির 
ডাঃ সালভাদোর আযালেনদে গসেন- 
সকে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী করা দেখা গেল। সামরিক বাহনধর 
হয়। তান ভোট পান ছাত্রশ অভ্যুত্থানের কথা বারে বারে বলা 
শতাংশ । দাঁক্ষণপন্থী ন্যাশনাল ' । ২অন্যাদকে - 
পার্টির প্রাথশ ও ও প্রান প্রেসিডেন্ট হতে থাকলো fie 
জর্জ আলেসানাঁদু পান প'য়াতারশ 


ডেমোক্তাট পাটির প্রার্থী রাঁদো- 
িরো. টামক+ পান আঠাশ 
শতাংশ। "চার সংবিধানের নিয়ম 
হলো প্রেসিডেন্ট 'নর্বচনে কোনো 


বোশ ভোট না পান তাহলে চাঁলর ' 
কংগ্রেস (পার্লামেন্ট) প্রীতদ্বন্ 
প্রার্থখদের মধ্যে যাকে শির্বাচিত 
করবেন তিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন 
| ভারতের দুই কাঁমউনিস্ট পার্টি 
পেলেও পণ্টাশ শতাংশের বোঁশ 'রপাবালক আর চাল এক নয়। 
ভোট না-পাওয়ায় কংগ্রেসের নির্বা- আর পাঁচ হাজার মাইল সামারক 
চনের জন্য অপেক্ষা করতে হলো। হস্তক্ষেপও সহজসাধ্য নয়। তারপর আঁফ্রকা-লাতন আমোরকার মতো 
ডাঃ আলেনদের নির্বাচনী বাহান্তর . সালে রয়েছে মাকিনি পশ্চাদপদ দেশগুলিতে সশস্ত্র সংগ্রা- 
প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচন! অর্ত- মের দ্বারা গ্রাম দিয়ে শহর 'ঘিরে 

সস এব, যা হচ্ছে মেনে নেওয়া ছাড়া কৃষ বিপ্লব করতে হবে। কারণ, 

ৃ কোনো উপায় রইল না। সারা বিশ্বের পাঁরপ্রোক্ষতে এই 
এই  পাঁরস্থিততে, যেহেতু তিন মহাদেশ গ্রাম এলাকা। চাঁনের 
চিলির কংগ্রেসে পিপ্‌লস ইডীর্নটি এই প্রতিক্রিয়ায় 'িশ্লবীদের মধ্যে 
ুণ্টভূত্ত দলগ্লির সংখ্যাগ্ীরঙ্ঠতা নতুন করে চিন্তা ও বিভ্রান্তি দেখা 
নেই, আই দাক্ষিণপন্থী দলগাল ' 
এফ ষড়যন্ত্র শুরব করতে চেষ্টা 
ক্রলো যাতে পুনরায় নির্বাচন 
ছাড়া গত্যন্তর না থাকে। কিন্তু 
বিদায়ী প্রোসডেল্ট মঃ এদোয়াদু 
ফ্রেই সেই ম্যাঁনিপূলেশনে সম্মত 
না হওয়া চক্রান্ত বানচাল হলো। 
ইতিমধ্যে চালর ষাট হাজার সৈন্যের 


তাঁর 'নর্বাচন ীনশ্চিত হলো। 


হলেন। 


(শেষাংশ সপ্তম পৃচ্ঠায়) 


# 


দর্পণ ॥ শ্যক্রবার ২০শে নবেম্বর ১৯৭০ 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভ৷ 
এবং প্রাগৈতিহাসিক 


শভিখুর গলা জড়াইয়া ধাঁরয়া 
পি তাহার পিঠের উপর ঝালয়া 
রাহল। তাহার দেহের ভারে সামনে 
ঝুকয়া ভিখু জোরে জোরে পথ 
চালতে লাঁগল। পথের দ্যাদকের 
ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় 
দনঃসাড়ে পাঁড়য়া আছে। দূরে 
* গ্রামর গাছপালার পিছন হইতে 
নব্মীর' চাঁদ আকাশে উঠিয়া আঁস- 
য্লাল্ছ। ঈশ্বরের পাঁথবীতে শান্ত 
1 স্তব্ধতা। 5 

“হয়তো ওই চাঁদ আর এই 
পৃথবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু 
য ধারাবাহক অন্ধকার মাত্‌গর্ভ 
হইতে সংগ্রহ কাঁরয়া দেহের অভ্য- 
ন্তুর লকাইয়া ভিখু ও পাঁচী 
পৃঁথবীতে আঁসয়াছল এবং যে 
অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংস 
আহুবম্টনগর মধ্যে গোপন রাখিয়া 
বীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার 
। নাশাল পায় নাই, কোনাঁদন পাই- 
'! বেও না)” 
4 দশষটা এই । আসুন আরম্ভটা 
দেখা যাক--“সমস্ত বর্ষাকালটা 
' ভিখু ভয়ানক কম্ট পাইয়াছে। 
আমাঢ় মাসের প্রথমে বসল্তপুরের 
ব্কৈন্ঠ সাহার গরদদীতে ডাকাতি 
করতে গিয়া তাহাদের দলকে দল 
ধরা পড়িয়া যায়। এগার জনের 
মধ্যে কেবল ভখ:ই কাঁধে একটা 
বর্মার খোঁচা খাইয়া পলাইতে প্ারি- 
॥ য়াছল। রাতারাতি দশ মাইল 
দূরর মাথা-ভাঙ্গা পুলটার নীচে 
প্রিয়া অধেকিটা' শরীর কাদায় 
ডুল্রাইয়া শরবনের মধ্যে 'দনের 
কেলাটা লকাইয়া ছিল। রানে 
অরও ন-ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একে- 
বার পেহাদ বাশার বাড়ী চিতন- 
পুর” 

শেষটা ওই। আরম্ভটা এই! 
* মন্বখানটায়? শরৎচন্দ্রের উত্তর- 
সখক মানক 'বন্দ্যেপাধ্যায়ের 


চিলির ভোট 


(ষ্ঠ পৃজ্ঠার পর) 


রজনীতির ক্ষেত্রে এবং বিশেষ 
বরে লাতিন আমেরিকার রাজ- 
নীতিতে 'চালর ভাঁবষ্যং হবে 
' লিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । একথা 
সেখানকার লোকেও বুঝছে। 
ক্রাশ্চয়ান ডেমোক্লাট দল হাঁত- 
মধ্যেই পাঁচাট সংবাদপত্ৰ, চারটি 
রেতার কেন্দ্র কিনেছেন যাতে 
লান্ত স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের 
গণ্তাল্তিক 'আঁধকারের পক্ষে প্রচার 
চালানো যায়। বস্তুত, চিলতে যে 
ভোট বিপ্লব হয়ে গেল তাতে সারা 
বিশ্বের বিপ্লবীদের মধ্যে চিন্তার 
যোরাক 'দয়েছে। িংহলের 'নর্বা- 
চনের পর 'ালর নির্বাচন অনেক 
াঁচে-ঢালা চিন্তা-চেতনা পাল্টে 
, দিয়েছে। 


কেদার ভাদুড়ী 


উজ্জ্বল প্রতিভা বাংলা কথাসাহত্যে 
বিশ্ব কথাসাহত্যের সবটুকু গোরব 
যেন যাদুস্পর্শে কিংবা রসে বা 
মানসে বিকশিত করে তুললো। 
এতে যত না চমক তার চেয়েও 
বেশী আছে শীল্ত-সাধনার অমৃত 
স্ফুরণ। মনে হয় এ একক, এ 


গল্প কা? কে তার উত্তর 


‘দেবে? অথবা আঁতপাঁরাচত। এত 


পরিচিত যে উত্তর দিতেও অনীহা 
দেখা দেয়। তবু জাঁটল। ঈশ্ব- 
রের মতনই আশাস্ত্রীয়। 

মাঁনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 
'প্রাগীতিহাসিক”ও  অশাম্ত্ীয়। 
বিকৃত গালত দুর্গত _ মানুষের 
দঁষত রক্তে তাজা লাল তরমুজের 
মতনই প্রাকৃত সাহত্য যেন অব- 
রোহে আর আরোহে চির আরান্তম। 

ভাষা ঠিক যেন শরৎচন্দ্র। 
সুরু সোজাস্মজ। শেষ প্রচণ্ড 
আঘাত। সমস্ত স্নায়ুতন্কে সবলে 
নাড়া দিয়ে যেন চোখে আঙুল 'দিয়ে 
দেখিয়ে দেওয়া_ সভ্যতার প্রথম 
সোপানে এখনও আদম অন্ধকার 
এক প্রকান্ড ময়াল সাপের “মতো 
কুমাগতই ফঃসছে। সেখানে শিক্ষা 


নেই, দাক্ষা নেই। সেখানে প্রেম 


নেই, পারিচিতি নেই। সেখানে মান: 
ষের সব আয়োজন, সব অহংকার, 
সবটুকু ধরণ ধারণ আবাহন থর- 
থাঁরয়ে কাঁপছে । সেই কাঁপুনি ক্রমে 
কমে মেরুদণ্ডের ভিতর 'দিয়ে পাক 
খৈতে খেতে সোজা উপরে উঠে 
মগজের প্রাতাটি অণ্চলে যন্দ্ণার 
মহাদালল টুকরো টুকরো করে 
হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে। যা কিছ, 
সৃষ্ট নম্টবোধে অস্পম্ট। মনে হয় 
সভ্যতা নিয়ে বড়াই, সংস্কাত নিয়ে 
গর্ব এক মহাফাঁপড়ে পড়ে প্রহসন 
হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা তাই গজ- 
পশ্ডিতের মতো দাঁত বের করে 
হাসাছ। 

গল্প যেন পাশুপত। গাশ্ডাঁব 
থেকে বেরিয়ে এস, শান্তি নেই। 
সমস্ত সৃষ্টিকে জবালিয়ে প্ঢাঁড়য়ে 
খাক করে দেবে। আর হাজার 
হাজার বছর ধরে সেই জবল্যাঁন 
সামনে চলতেই থাকবে৷ প্রাগৈ- 
তিহাসক” এমন একটি গল্প। এ 
শুধু ভিখ আর পাঁচীর জীবন 
কথা নয়। এ শুধু তাদের 'বকৃত 
মানসের উৎকট চরিন্রীবকার নয়। 
বা আদম মনস্তত্বের তাঁত্বক 
বিশ্লেষণ নয়! . বরং প্রত্যক্ষ 
বিদ্বপে মেকী সভ্যতার ' মুখে 
জোড়পায়ে লাথ। 

“মারবে না। সে কিছুতেই মারবে 
না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে 
না সেই অবস্থায়, মান্ষ সে, 
বাঁচিবেই 1৮...জোঁকেরা তাহার 


'রন্ত শুষিয়া শ্াষস্সা কাঁচ পটোলের 


মতো ফ্ালয়া উঠিয়া আপনা হই- 
তেই নীচে*খাঁসিয়া পাঁড়য়া যায়, লে 


টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় 
জলের কলসাঁটা এক সময় নীচে 
পাঁড়য়া ভাঁঙয়া যায়, বৃষ্টর জলে 
িজিয়া পুটুলর মধ্যে চিড়াগুল 
পাঁচতে আরম্ভ করে, রান্নে তাহার 
ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মার 
আশে পাশে শিয়াল ঘরয়া 
বেড়ায় | 
ঠিক যেন আধাঁনক কাঁবতা। 
অস্পষ্ট লগ্নে যার জন্ম বিজ্ঞানের 
বিকাঁশত যুগেও সে ততোধক-_- 
“বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না 
সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচ- 


বেই।” সত্য ভিখুর মত মানুষ - 


চোখের সামনে দিয়ে কাতারে 
কাতারে চলে যায়, দেখি না। ভাবি 
না আমাদের সামনে মহা-সর্বনাশের 
কাল-ভৈরব ঘা নিয়ে পূজ নিয়ে 
রন্তু নিয়ে “ধধীকতে ধকিতে চাঁলয়া 
যায়” তারাই আবার রানির অন্ধ- 
কারে নয়, দিনের আলোয়, বান্দ!ঁ 
পাড়ায় পেহ্মাদের ঘরে নয়, আমা" 
দের তথাকাঁথত সভ্যতার ঘরে” 
“আগুন লাগাইয়া বিষম হৈ চৈ 
বাধাইক্সা দিবে!” আমরাও পেহথা- 
দের মতো “কপাল চাপড়াইয়া 
চাপড়াইয়া বলতে থাকিবে, হায় 
সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ! ঘরকে 
আমার শান আইছিলো গো, হায় 
সৰ্বনাশ 

দ্বিধাহীন দ্বন্থহীন দুর্বার 
এই মান্ষ ভখব। “নদীর ঘাটে 
মেয়েরা স্নান কাঁরতে নামলে ভিক্ষা 
চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া 
দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে 
খুস হয় এবং সাঁরয়া যাইতে 
বললে নড়ে না, দাঁত বাঁহর 
কারয়া দীর্বনীত হাঁস হাসে।” 
ঠিক যেন আমরা । বর্তমান বাংলা 
বুর্জোয়া সমাজের দিকে চাঁহয়া 
“দাঁত বাহির কারয়া দার্বনীত 
হাঁস হাসে।” “স্তর চোখের 
সামনে স্বামীকে বাঁচিয়া মারলে 
তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব 
দেখা দিত, পরন্রের অঙ্গ হইতে 
ফিনাক দিয়া রন্ত ছুটিলে' মা যেমন 
কাঁরয়া আর্তনাদ কাঁরয়া উঠিত, 
মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা 
আর সেই আর্তনাদ শোনার চেয়ে 
উদ্মাদনাকর নেশা জগতে আর ক 
আছে ? 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি 
satanic প্রাতিভা। সে শুধু 
pandemonium সৃষ্টি করে না, 
আদম ঈভকেও জ্ঞানবূক্ষের ফলও 


খাওয়ায় । পারঁথবীকে হাজার 
শিক্ষায় বস্তুতঃ গ্রহরাজ করে 
তোলে! কোটি মানুষের যৌবনে 


কতই না! “অতসীমাম” পড়ে 
মনে হয়__একাঁট কথাই মনে হয্স₹_ 
বারবার মনে হয় আহা, বাংলা দেশে 
অতসীমামীর মতো আরও দু চারটে 
অতসী থাকলে দেশটা শ্রী আর 
সৌন্দর্যে সুমাতি হয়ে উঠতে দোর 
হত না! আমরাও শিল্পে আর 
স্বাস্থ্যে ধ্রদব হতে পারতাম। 

এই আপশোষ, দুরূহ আঁবি- 
ক্ষিয়া নতুন নতুন পর্যায়ে ক্রমাগতই 
উত্ধকর্ষতর। আত্মবিনাশ নয়, আত্ম- 
সমীক্ষা মানিক প্রাতভার বিশেষত্ব । 
“গাছের মরা ডালের মত শহকাইয়া 
গিয়া অবশ ও অকর্মণ্য” হয়ে পড়া 
সত্বেও “কুলির ভিতর হইতে একটা 
প্রকাণ্ড মর্তমান কলা বাহর কাঁরয়া 
ভিখারণণীর সামনে রাখিয়া (ভখু) 
বলে, আ। তোর লেগে চার কইরা 
আনাছ। ভথারিণণ তৎক্ষণাৎ খোসা 
ছাড়াইয়া প্রোমকের দান আত্মসাৎ 
করে। খসণ হইয়া বলে; নাম শুন 
বার চাস? পাঁচী কয় মোরে, 
পাঁচী।' তুই কলা দিছস্‌, নাম কই- 
লাম, এবার ভাগ ।” 

প্রেমের প্রথম পদক্ষেপে এমন 
সাবলীল সস্থতা কই ভারতবর্ষের 
আনাচে কানাচে সহস্রবার ঘুরেও 
দেখা পেলাম না। “দবারা্ির 
কাব্যের কথাই মনে পড়ে, “আলো 
এই অন্ধকারে জবলবে। তাকে চমক 
না দিয়ে বিনা আড়ম্বরে তার 
হৃদয়ে পরম সত্যাটর আঁবর্ভাব 
হবে। তার সমস্ত অধীরতা অপ- 
মৃত্যু লাভ করবে না, ঘুমিয়ে 
পড়বে জীবনের চরম জ্ঞানকে সলভ 
ও সহজ বলে জেনে সে তখন ক্ষ 
অথবা বিস্মিত পর্যন্ত হবে না। 
কিন্তু তার দৌর কত?” 

দোর কোথায়? “নিজের মনে 
অস্ফটস্বরে (ভু) বিয়া 
উঠল, বাঁ টি লইয়া ডানাটরে যাঁদ 
রেহাই 'দিতা ভগমান! এ তার 
হতাশা নয়, বরং নিজের শান্তর 
প্রত প্রচ্ছন্ন দম্ভ। রবীন্দ্র ভাষায় 
বলতে ইচ্ছে করে-তোমার কীর্তর 
চেয়ে তম যে মহৎ?” 

কাব্য নয়। এবারে বাস্তব । 
“কয়েক মুহূর্ত চিন্তা কাঁরয়া 
বাঁসরের কাছে সাঁরয়া গিয়া একাট 


মাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার] 


তালুর মধ্যে শখের চোখা দিকটা 
সে প্রায় তিন আঙ্গুল ভিতরে 
ঢ্‌কাইয়া 'দল। ...পাঁশি আলো 
জবালিলে ভিখু পরম তৃপ্তর সঙ্গে 
নিজের কণীর্ত চাহিয়া দোখল ৷” 
“সপ্চয় কম নয়, টাকার আধু- 
নিতে একশত টাকার উপর!” বাঁসর 
যাঁদ বুর্জোয়া হয় তবে ভিখুর এই 
শ্রেণী সংগ্রাম আগামী দিনের উত্ত- 
রণে এক অদ্ভুত ইতিহাস। রূপ- 
কের মাধ্যমে প্রেম আর প্রেয়সী 
সংবাদ। আপাত নৃশংসতার মধ্যেও 
মানিক প্রাতিভ্া বাংলা সাহত্যে 
রন্তান্ত বিশ্লব। মাথা যাঁদ ফুটো 





॥ সাত ॥ 


এত স্পষ্ট, এত খজু। এত * 
সংহত, সংযত। “মানক বন্দ্যেঁ 


নির্মম হয়েও সুচ্তুর রগৃদক্ষ ” 

বিশেষ রাজনৈতক মতবাদে 
বিশ্বাসী হয়েও, অর্থনোতিক অসা- 
ম্যের যুপকান্ঠে শ্রেম্ঠতম বাল 
হয়েও এই অনন্য প্রাতভা আগত 
ও অনাগত পাথবীর মানুষের 
কাছে নমস্য একটি নাম যার স্বর- 
ধ্বানতে পেলব মাধুর্য, ব্যঞ্জনধৰ- 
{নিতে সশস্ত্র বিপ্লব । 





আজকের ছড়া 


দম দেওয়া কল সি আর 'প 
হৃদয় রেখে িম্দুকে 
হুকুম যে ভাই করবে ক ৫) 
খারাপ বলে 'নন্দুকে। 






ঘর ঘর ঘর খোঁজ সারা 
লাঠিগতোর ভোজবাজি 
রেহাই না পায় আম্নাব 
দিন দুপুরের রাত-কারা। 






লাল 'িশানে ভীষণ ভয় 
লাল 'ম্যানয়ায় ধরল ক্ষয়। 
ভুলেই গেছে* রন্ত-রঙ 
{বলবা না আস্ত সং। 









জানবে পুলিশ মারবে প্রাীলশ 
ওরাই দেশের নাগাঁরক 
বলতে গেলে বেয়োনেটের 
গুতোই যে ভাই মানাবিক। . 
এই হোল ভাই হালাফল , 
জবর গণতন্্ 
মাতাল রাতের মাইফিল 
মিছরণী ষড়যন্দ ৷ 

মুকুল ভট্টাচার্য : 













নেই লস 
“পায়ে বন?” তুই ব্যথা পাস্‌ 
পাঁচী ? 
হরর ৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
পিঠে চাপাম:? তা 
পারবি ক্যান? ৯৮ 
পারুম, আম ৷? ke 
লাখ নিশি 





bh 





Le 
; 
,ছোটভাইকে হয়ে 


t 


. পর আট ঘর. 


EH সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্ী 


ফুটে উঠেছে নও 
বতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই স্বীকার 
করতে হচ্ছে যে, নায়ক সিদ্ধার্থের 
চারত্র ছাঁবতে কোন 'নার্বশেষ 
চারত্র নয়। কিন্তু কলকাতার 
শহুরে পাঁরবেশে সেই চাঁরন্রকে 
নিয়ে এলে অবশ্যই তা 'নার্বশেষ 
রূপ পাবে। এ হেন: দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে সমস্ত চরিত্রগুলিকে িশ্ে- 
ষণ করলে একই উত্তর মিলবে । 
একালের “সন্কট মানেই, এ 
যগের 'মানাঁসকতা। এ যুগের মান- 
'িকতার অর্থই ষুব-সমস্যার 
উল্মার্গগাঁমতা |. সম্ধার্থ একালের 
'স্টারওটাইপ য্যবকা। এমনতরো 
হাজার হাজার যুবকের সমস্যাই' 
জাতীয় সঙ্কট তথা যুগে সঙ্কটকে 
তাঁর করে তুলেছে। সিদ্ধার্থের 


দেখোছ। কোন একাঁদন সম্ধার্থকে , 


ববগ্লবশী চেতনায় দ্ধ হয়ে 


উপহার দিতে শুনোৌছ,ংআবার সেই 
সংগে লক্ষ্য 


স্মৃতির ১5 | 


সগ্মকালে গিলোটন- ভয়ে 
কেপে উউ্দ্খ কিন্তু মানুষ যখন 
শুভবাদের সবংজ্জালাপ হাতে করে 


/ 


এ পি 


‘জন্য মুক্তিস্নপ্ধ আকাতি। 


বই টিভ 


যী বিরত নত বল ভা রিলন 
দিকে এাঁগয়ে যেতে চায়, তখন 
চতুর্দক থেকে সে পথ রুদ্ধ হলে, 
তার আকাঙ্থাকেই বড় করে দেখতে 
হবে। আকাহ্খায়. শুভময়তার 
ইঙ্গিত সিদ্ধার্থের চাঁরত্রে ছিল। 
দেখা গেছে, তপতী এবং পাঁর- 
বাঁরক, সম্মানের জন্য তপতণর 
বসকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার মতো 
শান্ত এবং ন্যায়বোধ তার মনের 
মধ্যে কাজ করেছে। আঁনবার্য আঁব- 
শ্বাস এবং সংশয়ের মধ্যে থেকেও 


মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে সিদ্ধার্থের 
- মনে কোথাও ‘নিশ্চয়ই শুভ বিশ্বা- 


সের বীজ গোপন রয়েছে। আমরা 
তাকে কলগার্লের ঘর থেকে ঘৃণার 
সংগে ফিরতে দেখোছ। এমনকি 
কখনো কখনো বিধঞ্ন উল্লাসে উদ- 
ভ্রান্ত হতে দেখোঁছ শৈশবের কোন 
এক মনোরম পাখীর ডাক শনে। 
ডাক শোনবার অমন আকাঙ্খা, 
পাখশীটকে খুজে পাওয়ার চেষ্টার 
অর্থ কোন এক শুভময় সংসর্গের 


একালে যে কোন যুব চাঁরৱের. 
মধ্যে বিকৃত * মানীসকতা কিংবা 
দ্বন্বমুখর চাপল্যের, হিল্লোল 


থাকলেও,' একটা . নাতিতুচ্ছ শুভ-. 


মহতা, প্রশান্তি কিংবা আকাঙ্খা 
বক্ষলগন থেকে ক্লান্ত অবকাশে যে 


সেকথা স্বীকারে তেমন গুদাসীন্য 


[বোধকাঁর আমাদের কারুরই নেই। 


সমসামাঁয়ক জশবনচর্যার কতকগ্ীল 
মূহূর্তকে পর পর সাজিয়ে যুগের 
পাঁরপূর্ণ মানীসকতাকে মূর্ত করে 
তোলার কত চলচ্চিত্রে একালে 
এই প্রথম। চাঁরত্রগগলৈর  সমগ্রতা, 
কাঁহনার ঘটমান মুহূর্তকে প্র্থি- 
বদ্ধ করার ক্ষমতা, চিত্গত উপমার 
ছন্দসচ্ছতা দিয়ে এবং একই সংগে 
অত্যবশ্যকীয় মানবিক উদ্দেশ্য- 


, মুখিতা এবং লেকোত্তর স্বগ্নময়তার 
, কথা ভেবে একবাক্যে স্বীকার কর- 
, তেই হয় যে সত্যাজৎ রায়ের 


“প্রতিদ্বল্দ্বণ” অন্তর দিয়ে তাঁরফ 
করার মত ছাঁব। 
ফ্লযাশব্যাকের আভঙ্জাতিক নন্দন 


প্রকল্প, ফিল্মের নেগোটভ প্রোজেক- , 
শান, কখনো দুরন্ত দ্ুততার মধ্যে 


কিংবা দৃশ্যপট পরিবর্তনের ধার- 
গাগিতার মধ্যে আবহসংগীতের 
একাত্ম ব্যবহারই এ ছাঁবর নবা- 
[িস্কৃত স্বাতন্ন্যকে উজ্জ্বল করে 
তুলেছে। বিশেষতঃ ফিল্মের নেগে- 
 প্রোজেকশানের মধ্য দিয়ে 
সম্ধার্থর ববার মনত্যু, কলগালেরি 
সিগারেটে অগ্নিসংযোগ এবং তাঁর 
দ্রুতগামী ভাবামছিলের প্রাতিচ্ছাব 
এমন সুন্দরভাবে সংযোজিত 
হয়েছে, ছবি দেখার, শেষে তা 
হায়ার হরে হার হুর 


/ 
/ 


{ 


ho =" EIT পন 


আমার মনে হয় ছবির কৌন কোন 
একাঁট মুহূতকে বিশেষ করে' 
উল্লেখ করলে সম্পূর্ণ ছাবাটকে 
অসম্মান করা হবে। , কাবতার 
প্রাতাট পধান্ততে যেমন রস, সৌন্দর্য 
এবং প্রাণ তেমনি এ ' ছবির 
পর্দা জুড়ে রসের কারকার্ষ; 
উন্নীত চৈতন্যের শিজ্পকাতি। তবু 
বলব, 'দীঘয সৈকতে িদ্ধার্থর 
মানীসক যন্ত্রণার চিন্তা 'বক্ষেপ, 
টাটা ি্ডিংস্র উপর দাঁড়য়ে কল- 
কাতার ছাঁব এবং সেই সঙ্গে ময়- 


দানে সভা ও কর্মমূখর মান,ষের 


মনোরম পাখার ডাক ও মৃতের 
জন্য শোকধ্বানর (রাম নাম সত্‌ 


; হ্যায়, যার, মধ্যে দিয়ে সিদ্ধার্থের 


জশবনের অপর একটি ' অধ্যায়ের 
উল্মোচন এবং তার প্রাণবন্ত স্র- 
লহরণীর উদ্ভাঁদক ইঙ্গিত রয়েছে) 
দৃশ্যগ্ি উল্লেখ না করে কোন 
উপায় নেই! 

এই ছুবি দেখে যাদের ভাল 


দর্গপ ॥ শুক্রবার ২০শে নবেম্বর: ১৯৭০ ” 


লাগবে, আশা . কাঁর সেই 
' তাদের একটি ভুলও ভেঙে 
. আমরা অনেকেই সত্যাজ্জং 
বিকার ডিলা 
করোঁছ ষে তান পলায়নবাদ মনো- 


' সঙ্গে 
যাবে। 


“বৃত্ত নিয়ে প্রত্যক্ষ সামাঁজক সম- 


স্যাকে উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। 'কিল্তু 
আমরা জানি, সমস্যা চিরকালের । 
তবুও এক এক সময় সামাঁজক 
জীবনে সমস্যা প্রকট হয়ে উঠলে 
কাছে আশা করা খুবই স্বাভাবক। 
কিন্তু একটা কথা মানতেই হয়, 
সমস্যার যে কোন রুপই শিল্প 
সৃষ্টর উপযোগী নয়! যে কোন 


.ঘটনাকেই যেমন কাহনীবদ্ধ . করা 


যায়না, তেমাঁন সমস্যার যে কোন 
অংশকেই 'চন্রায়ত করা -সম্ভব নয়। 
তার জন্য প্রয়োজন হলে সমস্যাকে 
দানা বাঁধতেও দিতে হয়। শিল্পা 
সে. সমস্যাকে শিল্পমাঁন্ডত করার 
জন্যে বিশেষ বিশেষ মুহুর্তের, জন্য 
অপেক্ষা করেন। আমার মনে হয়, 
উপয্যস্ত সময়ে হাতে পেয়েছি। 
ভরেশ দাশ 


নকশান্ডা কার্যকলাপের স্বপক্ষে 


গত আটই নভেম্বর উানশশ সত্তর 
তাঁরথে যুগান্তর পান্রকায় প্রকা- 
শিত সি পি এমের সাধারণ সম্পা- 


' দক শ্ত্রীপ সন্দরাইয়া কর্তৃক পাঁলট 


ব্যরোতে উপস্থাপিত বন্তব্য সম্পর্কে 
আমার কিছ বলবার আছে। 

শি পি এম নেতারা হঠাৎ নক- 
শাল 'সম্বন্ধে এত মাথা 'ঘামাচ্ছেন 
কেন? প্রমোদবাবুতো কছাদন 
আগেও বলেছেন নকশাল সম্পর্কে 
তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এরা 
যেমন হঠাৎ গিয়েছে তেমান হঠাৎ 


এরা নিশ্চিহ হয়ে যাবে। তবে কেন: 


সি পি এমের. এত মাথা ব্যথা? 
সান্দরাইয়াবাবু বলেছেন যে, “নক: 
শালরা প্রাতাবগ্লবী”৮। , আমার 


‘তারা শাসক সরকারের সহা- 


মতা করে। যদ এটাই প্রাতাবঙ্ল- 
বাঁর ধর্ম হয়ে থাকে, তবে নক- 
শালরা কেন পুলিশের উপর এ্যাক" 
শন নিচ্ছেঃ' পুলিশতো শাসকের 
শাসনযল্ত। তান আরও 
বলেছেন, “নকশালরা দি আই এ ও 
প্বীলশের যোগসাজসে, গুস্ডামী 
চাঁলয়ে যাচ্ছে।»" এই প্রসঙ্গে 
আমার বন্তব্য হল, পশ্চিম বাংলায় 
গান্ধি সাহিত্য পোড়ানো হচ্ছে বলে 
যে গেল গেল রব উঠেছিল এবং 
গান্ধী সাহিত্য রক্ষা করার জন্য 
আমাদের সরকার যে মনোভাব নিয়ে 
ছিলেন সেটা ক সত্যই গ্াম্ধী 
সাঁহত্য রক্ষার রব না সি আই এর 
অশ্লীল সাহত্য রক্ষার রবঃ, 
দি আই এর যে সব বই আছে সে- 
গল যদ কোন যুবক পড়ে তবে 
সমাজের পাঁৎ্কল পথে নামতে তার 
বৈশখ দের লাগবে না। 'আমাদের 
সরকার এবং বুর্জোয়া কাগজগদাল 
যাঁদ সি আই এর বই পোড়ানো 
হচ্ছে বলে সংবাদ প্রকাশ করে, তবে 
৷ অনেক অভিভাবক একে স্বাগত 


'জানাবেন। কিম্তু আমাদের সরকার 


হচ্ছে বলে আসল ব্যাপারটী একে- 
বারে চেপে যাচ্ছেন। 

নকশালরা সি আই এর 
এজেন্ট নয় বরং তাদের অ*্লীল 


সাহত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী । নকশা- 


লরা গাল্ধী সাহিত্য পোড়াচ্ছে ঠিকই 
কিন্তু সি আই এর বই পোড়ানোই 
হচ্ছে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং 
পোড়াচ্ছেও। আর এদিকে সূন্দ- 
রাইয়াবাবু আমাদের সরকারের 


কথাকে হঃবহ উদ্ধৃত করে যাচ্ছেন। , 


এটাই কি প্রকৃত 'বপ্লবীর রূপ 
সি পি এমের পোম্টারে দেখি বড় 
বড় হরফে. লেখা আছে, “স আর 
শি বাংলা ছাড়ো।” 'স পি এমের 
নেতৃবৃন্দের কাছে আমার প্রশ্ন 
এটাকি তাদের ' অন্তরের কথা? 
মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শুর সি আর পি 
নিয়ে বরানগরে নেতাজী কলো- 
নীতে 'াছল পাঁরচালনা করে 
এলেন। সি পি এমের নেতারা 
এখানে সি আর পি নিয়ে এসে 
আঙ্গুল দিয়ে দোখয়ে দিচ্ছেন 
কদের ধরা হবে। কারণ তাবা 
নাক সমাজাবরোধী। আসল 
ব্যাপারটা হচ্ছে যারা সি পি এম 
থেকে বোরয়ে এসে অন্য কোন 
পার্টিতে যোগ দিচ্ছে তাদেরকেই 
বলা" হচ্ছে সমাজ িরোধাঁ। 
সম্প্রীতি, গান্ধী ও বিদ্যাসাগর 
প্রমুখ জাতীয় মনীষাঁদের মুর্তি 
ভাঙ্গা হচ্ছে বলে রব' উঠেছে? এ- 
আমার (প্রশ্ন যে প্রাতহাসক 
গস্পূহীী বিদ্রোহ (১৮৫৭) ভারতে 
হয়েছিল এবং যার সূচনা ' করে- 
করোছলেন মঙ্গল পান্ডে এই 
বারাকপুরে, সেই বারাকপুরে কেন 
মঙ্গল পাশ্ডের মৃর্তি বসানো 
হোল না? কেন বসান্তনা হোল 


. ইমারতা। 


মহাত্মা গান্ধীর মৃর্তঃ তখনকার 
িস্লবশ জনগণের মেজাজকে ঠাণ্ডা 
করে দেওয়ার জন্যই কি এটা করা 
হয়েছিল ঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় 
সংস্কৃত কলেজে প্াাীলশ ফাঁড় 
বসানান £ মোদনীপুরকে শু 
গ্খলা মন্ত করার নামে স্বাধীনতা 
বিপ্লবীদের, দমনের জন্য ইত্রাজদের 
সাহায্য তিনি ক নেন নি? ক্ষযাদ- 
রাম বসুও মোদনীপুরের ছেলে। 
তবে কেন ক্ষুদিরাম বসর মার্ত 


না ভেঙ্গে বিদ্যাসাগরের মুর্তি, ' 


ভাঙ্গা হয়? সব মূর্তি ভাঙ্গার 
পেছনে নকশালদের হাত আছে 





বলে যারা চেণচামোচ করছেন, ৭ 


তাদের কাছে তার কি কোন প্রমাণ 
আছে? এটাতো সমাজ বিরোধাী- 
রাও করতে পারে। কিন্তু সমাজ 
বিরোধাঁই বা বলব কাদের! সমাজ 
যাদের খেতে পরতে 'দিতে পারে 
না তারা তো উচ্ছৃঙ্খল হবেই। 
তাদেরও তো বাঁচার আঁধকার 
আছে। কিন্তু তাই বলে কি শ্াকয়ে 
বাঁচার পথ নেবেন তারা; মোটেইনা। 
কারণ এটা শাকয়ে বাঁচার যুগ নয় 
এটা বি্লবের ষুগ। 

উজ্জবল ‘বিশ্বাস 


. দুই 

গত 'তারশে অক্টোবরের দর্পণে 
বাকুড়ার জনৈক পাঠক নকশাল- 
পল্ধী আন্দোলন সম্পর্কে কিছ 
প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নগ্ীল 'িম্ন- 
রূপ £ এক, স্কুল কলেজে আক্রমণ 
কেন? দুই সি পি এম-এর সঙ্গে 
নকশালপন্থীদের সংঘর্ষ কেন? 


তিন, গান্ধীর ফটো ভেঙ্গে কি 


গান্ধীর আদর্শকে নম্ট করা যাবে? 
চার, -লাল পতাকার অবমাননা! 
কেন? প্রশ্নগ্ীঁলর ' জবাব একে 
একে 'দতে চাই৷ ৃ 
প্রথমেই দুটি বিষয়ে সামান্; 
আলোচনা করব £ এক, ভিত, দুই, 
ভিত ফি? উৎপাদন- 
ব্যবস্থাকেই বলে ভিত। আমাদের 
দেশের উৎপাদনব্যবস্থা শোষণ করে 
চলেছে। এ দেশের আভ্যন্তরীণ 
দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য, 
এক, সামন্ততন্দবের সঙ্গে কৃষকের; 


দুই, মালিক ও, শ্রমিকের; তিন, 


সাম্রাজ্যবাদী শান্তিগুলির সঙ্গে জন- 
গণের ভারতবর্ষ কীষপ্রধান দেশ, 


শতকরা পণচান্তর থেকে আঁশ ভাগ - 


কৃষক; তাই প্রথম ছন্বটিই এদেশে 
প্রধান স্থান লাভ করেছে এবং এই 
দ্বন্বাটর সমাধান অন্য ম্বন্বগুলির 
সমীধান করবে। 

, ইমারত কিঃ সেই উৎপাদন- 
ব্যবস্থা বা ভিতের উপর যা দাঁড়িয়ে 


" শশেষাংশ' ১ম পৃচ্ঠায়) 
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সোন ফেলে আঁ চলে গেরো 


“সোনা ফেলে আঁচলে গেরো” 
দিয়া আিয়াছি। বুদ্ধদেবের সময় 


' হইতে আজ পযন্ত আমরা কোথাও 


এর ব্যতিক্রম পাই না; সাম্প্রাতক 
উদাহরণ গান্ধপজী। আমরা ভারত- 
বর্ষে আজ সকলেই গাম্ধীজীকে 
ভুলিতে বাঁসিয়াছি। তাহার চিন্তা- 
ধারা তাঁহার মত ও পথ সবই 
আমরা জঞ্জাল বোধে পারত্যাগ 





সি পি আই 


প্রেথম পৃম্ঠার পর) 
এদের সকলকে 'নয়ে তান দি পি 


১ এমের সঞ্গে আন্দোলনে এক্যবদ্ধ 


হতে প্রস্তুত। 

শ্রীরায় বলেন যে কেবল. মাল- 
দহে নয় প্রায় সমস্ত জেলাতেই 
সি পি আইয়ের আভ্যন্তরীণ 
সঙ্কট দানা বেধে উঠছে। এ 
ব্যাপারে প্রাদোশক নেতারা বেশ 
উদ্বিশ্ন, কিন্তু জাতীয় পারষদের 
প্রস্তাবের ব্যাপারে নিজেদের দড় 


শ্রীবধ্বনাথ মুখাজশী আর শ্রীগোপাল, 
ব্যানাজশি মালদহের জেলা কাঁমাঁটর - 
সঙ্গে কয়েক দফায় বসেন। কিন্তু 
তাতে সংকট দূর হয় ন, বরং 
আরও বেড়েছে। 


শ্রীরামপদরে সি পি আইয়ের একটি 
শাখা সি পি এমে যোগদানের জন্য 
আবেদন করেছে। 

গত মঙ্গলবারে এক সাংবা- 
দিক সম্মেলনে সি পি আইয়ের 
শবাভন্ন জেলা শাখার আভ্যন্তরীণ 
সঙ্কট ও শ্রীশচট, রায় জ্যোতি বসু 
সাক্ষাতকার সম্পর্কে দি দি আই 


' নেতা বিশ্বনাথ মুখাজশীকে প্রশ্ন 


করা হলে তান উত্তর এাঁড়য়ে যান। 
বলেন এই সংকট অথবা সাক্ষাত- 
কার সম্পর্কে তাঁর কাছে কোন 
সংবদে নেই। লক্ষণীয় যে, 
জোরের সঙ্গে শ্রীবিশবনাথ মুখার্জী 
এই সংবাদের প্রতিবাদ করেন ন! 


ক্ষিতীক্্কুমার নাগু মা 
তাহা আমাদের অপারসীম “লজ্জা, 
ক্ষোভ ও নৈরাশোর বিষয় । আমা- 
দের অনেকে পাশ্চাত্যভাবে অন্য- 
প্রাণত হইয়া আমাদগের জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যের প্রাত খড়ুগহস্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। গান্ধীজীকে মহাত্মা ও 
জাতির জনক: বাঁলয়া আঁভাঁহত, 
করি কিন্তু-তাঁহার 'ার্দস্ট আমা- 
দের যথার্থ মঙ্গলের পথ আমাদের 


মুক্তি ভারতের “স্বাধীনতা । এই 


পূর্ণ পন্থায় আসে তবে তাহা 


জগৎ নৃশংস মৃত্যুর নাগপাশে 
বোঁম্টত এবং সাম্প্রীতক কালে' এই 
অপরাধের জন্য আমেরিকাই অন্য- 
তম প্রধান অপরাধী ।' সত্য আজ 
লাঞ্ছিত অবমানত, ঘৃণা 
ষের নগ্ন জয়োল্লাস। প্রণীত ভাল- 
বাসার বেওয়ারিস অবস্থা। 


- শিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা এখুন 


বস্তুতঃ স্বীকাত লাভ কাঁরয্লাছে। 
লাল চীন এবং সোভিন্নেত রাঁশ- 


উপনীত হওয়া কখনও সম্ভব নয়, 
কেননা সব লক্ষ্যই পন্থায় পাঁরণত 
হইয়া লইয়া যায় অগ্রবতশী লক্ষ্যে 
লক্ষ্য পর্যবাঁসত হয় পন্থায় । জাতীয় 
কর্তব্য সাধনে পবিন্রতা ভারতীয়, 


াঁজনপাঁতর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বালয়া 


মনে হয় না। কামউীনষ্ট বিরোধীরা 
কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে জোট' বাধে 
আবার সমাজতান্তক ও কাঁমিউ- 


বুদ্বে- ' নস্ট দল ধর্মগত জাাঁয়তাবাদশ ও 


চরমপন্থী রক্ষণশীল দলের সঙ্গে 
নিত রিজোছ মুড 


" দ্ধারের গরজই সর্বেসর্বা। 


,সাহাধ্য করছে। 


গোষ্ঠীকে ক্ষমতা কাঁরয়া-গদণী 

দখল করা। গদশ দূখলকেই আদ- 

শের উপরে স্থান দেওয়া হয়। 
“বৈদেশিক ব্যাপারে যে গোষ্ঠা- 


সা" নিরপেক্ষতায়। নিষ্ঠা: 1ও.. আদর্শের 
_ প্রীত আনুগত্য এবং বাঁহর্চাপের 


প্রত বিরোধণতা অত্যাবশ্যক, সেখা- 
নেও দোখ নীতিভ্রস্টতা। কার্ষো- 
ভারত 


বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এর মূল 
রয়েছে গ্রামাপ্লে। গ্রামাঞ্চলের 
কাঁষাবপ্লব (সার মূল লক্ষ্য শোষণ- 
ভাঁত্তক উৎপাদনব্যবস্থাকে উচ্ছেদ 
করে সামাঁজক উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে 


- তোলা) বাংলা দেশে একটা বাস্তব 


সত্য হিসাবে বোৌরয়ে এসেছে। 
কাষাবস্লবের ফলে ভিত ভাঙ্গছে, 
যার ফলে ইমারতও ঘা খাচ্ছে এবং 
খাবেই। ভিত ভাঙ্গার প্রক্রিয়া 
থেকেই আসছে ইমারতের উপর 


- আক্রমণ, এবং ইমারতের উপর এই 


আক্রমণ ভত' ভাঙ্গার প্রীক্রয়াকেও 
এবং সেই কীষি- 
বিপ্লবের প্রয়োজনেই আজকের ছাত্র 
যুবকরা ব্যগ্ন হয়ে উঠেছেন এবং 
আঘাত হানছেন সেই সব মাত্র 
উপর যারা তাদের শান্তি, আঁহংসা 
ও সর্ধকারের বাণ"! 'শ্যানয়ে কৃষ- 
কের সশস্ম বিপ্লবী চেতনাকে 
স্তত্থ করতে চেয়েছে।” মুর্তি 
ভাঙ্গা, স্কুল কলেজে আকশন আর 
কিছুই নয়, ইমারতের উপর 
আক্রমণ যা' কাঁষাব*লবকে ত্বরান্বিত 
করছে। 

জনৈক পাঠক সি পি এম-এর 
সঙ্গে নকর্শালপম্থীদের সংঘর্ষ 


- সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ 


করেছেন। এই সংঘর্ষের কারণ 
অনুসন্ধান করতে হলে নকশাল- 
বাঁড় আন্দোলনের ওপর আলোক- 
পাত করা প্রয়োজন। নকশাল- 
বাঁড় আন্দোলন কৃষক আন্দোলন । 
কান: সান্যাল জঙ্গল সাঁওতালের 


- নেতৃত্বে নকশালবাঁডর কৃষকরা 
, বেরিয়ে এলেন জাঁমর লড়াইয়ে নয়, 


ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে । এখানেই 
মকশালবাঁড়র বিশেষত। সেই সময় 
নয়াসংশোধনবাদী জ্যোতি বোস 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আঁধাম্ঠত। সে নক- 
শালবাঁড়তে 'মীলটারী পাঠাল 
কৃষি বিপ্লব - দমনের জন্য, হাত 
মেলাল সেখানকার জোতদার 
সম্পৎ রায়ের সঙ্গে, বে দাঁড়াল 
শোঁষতদের বিরদ্ধে শোষকদের 
হয়ে। তথাকথিত মাকর্সবাদশ 
জ্যোতি বোসের 'বিশ্লবী মুখোশ 
এখানেই খুলে পড়েছে। তাই ?স 
শি এম-এর সঙ্গে নকশালপল্থী- 
দের সংঘর্ষ খুবই স্বাভাবিক। 


জনৈক "পাঠক প্রশ্ন তুলেছেন,” 


করান সাত বি 


, লগ 


উপায়ে আলোড়িত লা 
দত শ্ৰেষ্ঠ রত্ন 
রাজি বিদেশে চালান দিয়া বিজকে 
নিঃস্ব করিয়া ফোঁলয়াছে। তথাগত 
বুদ্ধের জন্মদাতা "এই ভারত । এখ- 
নও বাঁহর্ভারতে রহিয়াছে তাঁহার 
অগণিত অন্ঠগামী কিন্তু নিজের 
দেশে মুস্টমেয়। ভারতের জলহাও- 
রায় গাদ্ধাজী পুষ্ট হুইয়াছেন। 
কিন্তু তাহার নিজের দেশে কয়- 
জন গান্ধীপন্থণ বালিয়া গণ্য হইতে 
পারে? তাঁহাদের প্রত্ঠাবই বা কত- 
টুকু? গান্ধীর 'মহাত্ম্য কি বিস্মু 
{তর অতলে বিলঈন হইবে? 
“গেয়ো যোগী ভিখ্‌ পায় না” 
ইহাই 'কি'প্রাতপন্ন হইবে৷” 





রোধ করা না যায়, তবে গান্ধীর . 
মূর্তি ভেঙ্গে, রচনা পাঁড়য়েও তার 
আদর্শ নম্ট করা যাবে ক? এর 
উত্তর, যাবে। কারণ প্রার্তাক্রয়া- 
শীল আদশ' কোনাদন টেকে 'ন, 
[টিকতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের 
জারজ সন্তান গান্ধীর আদর্শ 
প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ। গান্ধীর 
“আত্মজীবনী” করলে 
সে যে শোষক শ্রেণীর দালাল ছিল 
তা বুঝতে আর কোন অসুবিধা 
হয় না। চেয়ারম্যান মাও বলে- 
ছেন £ শপ্রাতক্রিয়ার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করাই সঠিক”। গান্ধীর 
অহিংসা আর শান্তর কাল প্রচ- 
দিত উৎপাদনব্যবস্থাকে জণইয়ে 
রাখার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাই 
গান্ধীমর্তিকে আঘাত করতেই 
হবে। 

সবশেষে জনৈক পাঠক লাল 
পতাকা উত্তোলন সম্পর্কে প্রশ্ন 
তুলেছেন, এবং বলেছেন নকশাল- 
পন্থীরা যখন আত্মদান করে লাল 
পতাকার মর্যাদা রাখতে পারছে না 
তখন ম্যস্তির লাল পতাকার অস- 
মমানই সূচিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে 
দ্‌ একটা কথা বলতে চাই। অক্টো- 
বর. বিপ্লবের সময় ৭বোখারফ” 
নামে একটা, শহরের ওপর অধিকার 
নিয়ে লাল’ ফৌজ ও শনুবাহনর 
মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। লেনিন 
আদেশ দিলেন £ এক দিনের জন্য 
হলেও শহর দখল কর। যার অর্থ 
এক ঘণ্টায় জন্য হলেও লাল 
পতাকা তোল। '“্ষদ্ধ ও শান্তি” 
শীর্ষক আলোচনার চেয়ারম্যান মাও 
বলেছেন £ “সংগ্রাম করা. , ব্যর্থ 
হওয়া, আবার সংগ্রাম করা, আবার * 
ব্যর্থ হওয়া, বিজয় অবাধ” যার অর্থ, 
লাল পতাকা তোল, ব্যর্থ হও, 
আবার লাল' পতাকা তোল, আবার 
ব্যর্থ হও, বিজয় অবাধ! নকশাল- 


পল্থট আক্রমণ গোঁরলা আক্রমণ 


যার দ্বারা শত্রসৈন্যকে বিপর্যস্ত 
করে সমূলে বিনাশ করা যায়। 
এটা স্বদেশ! যুগ নয়, চেয়ারম্যানের 
চিন্তাধারারু-পব্ভুয়ের যুগ। লাল ' 
পুজা উত্তোলন, দ্বারা শাসকের ' 
আতংক, পলিশ মাঁলটারণর অস-, 
হায়তাকে } উপভোগ করা যায়। ' 
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‘ মৃণাল সেনের 


এই কথা ভাবতে ভালই লাশছে 
যে যদিও ভুবন লোম, কলকাতায় 
একসঙ্গে একাধিক হে 
রিলিজ করা সম্ভব হয় নি, মৃণাল 
সৈন তাঁর সাম্প্রতিক ছি হন্টার- 
ভিউ’ এই সহর এবং সহরতলীর 
একাধিক 'স্নেমাগহে একসঙ্গে 
দেখানর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। 
এটা 'নিশ্চয়ই পাঁরচালকের প্রাত 
ব্যবসায়ক "আস্থার প্রমাণ ॥ ছবি 
জনাপ্রয় হতে পারে এই বোধ 
থেকেই যে ব্যবসায়ক মনোবাত্তর 
এই পাঁরবর্তন হয়েছি তা বলা 
বাহুল্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যৈতে পারে যে "ভুবন সোম' 
বোম্বাইএর একাঁট পিিনেমায় 
একাদিক্ৰমে পণচশ সপ্তাহ প্রাতাঁদন 
সকালে একবার করে দেখান 


ভাল লাগ্গে। শেষের দিকে রাঁঞ্জতের 
মানসাচত্রে তার সোঁদনকার নানা 
আঁভজ্ঞতার কয়েকটি ছিন্ন 'বাক্ষপ্ত 
শটও দ্রুতবেগে আমাদের চোখের 
সামনে দিয়ে ঘুরে যায়। 

সোম, .সাহেবের আখ্যানেও 
*কছু পূর্বগৃহীত শট ব্যবহার.করা 
হয়েছে। তাছাড়া সেখানে এ্যানি- 
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আসছে। মানত দন ব্যবহা্ 

রেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে 
ও শাঁঘই মিলিয়ে যায়? 
বিনামল্যে এক শাঁশ- 
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, ঘটাতে চেয়েছেন। 


সেশন পদ্ধাতও ব্যবহার করা 
হয়েছে। দুর্টি ছবিতেই এইসব 


মাল্পক বিধবা মা এবং / এক 
বোনকে *নয়ে তাদের ছোট্ট সংসার । 
বোন দুধের িয়স্কে চাকুরী করে, 
ভাই শিক্ষিত তবে ছোটখাটো একটা 
ছাপাখানায় প্রুফ দেখার কাজ ছাড়া 
আর কিছু তার কপালে জোটোন। 
এই রাঞ্জতের একাঁদন চাকুরীর 
ইন্টারভিউ দেবার ব্যাপার নিয়ে 
গলপ যাঁদ কিছু থাকে তার কাঠামো 
তৈরী হয়েছে। এইট কু কলমে লেখা 


- বা মুখে বলা অথবা সিনেমার 


পর্দায় দেখামান্র রাঁজতের মধ্যাবন্ত 
চেহারাটা চিনে নিতে অসুবিধে হয় 


এই মধ্যাবত্ত চাকুরীপ্রার্থী 
রাঁঞজতের মূল্যবোধের মুখোশকে 
পাঁরচালক ছবির শেষ অংশে 
প্রশ্নের পর প্রশ্নের কশাঘাতে 
'ছন্নাভিন্ন করতে চেয়েছেন এবং 
তার বৈগ্লাবক সত্তার উন্মেষ 
এবং দেখাচ্ছেন 
যে রাঞ্জত সুটেড-বুটেড হওয়ার 
মিথ্যা প্রয়োজনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত 
হয়ে উত্ঠছে। দোকানে 'সাজান 
‘ডামি'র অঙ্গ থেকে সে সুট টাই 
ছি'ড়ে ফেলেছে। সে মুখে বলেছে 
একি দারুণ অন্যায়। তার তো 
তার অভাব ছিল না! অভাব ছিল 
একটি সুটের। এর জন্য তার চাকুরণ 
হবে না। এটা কি দারুণ অন্যায় 
নয়, এই প্রশ্ন সে আমাদের দর্শক- 
সাধারণের জন্য রাখে নিজের আত্ম- 
{বিশ্লেষণের মাধ্যমে । 
দর্শকের দিকে ফিরে তাদের 
আহবান করে কথা বলার পদ্ধাঁত 
আর সিনেমা জগতে নতুন 
নয়। মৃণাল সেন এই পদ্ধাঁত তাঁর 
ছাঁবর প্রয়োজনেই ব্যবহার করেছেন। 
শুধুমাত্র সক বলে একে নস্যাৎ 
করা চলবে না। দর্শকদের সঙ্গে 
চিন্নঘটনার একটা সরাসার যোগা- 
যোগ স্থাপন করাই পরিচালকের 
উদ্দেশ্য। 
রঞ্জিত যখন ডামাটির 'পোষাক 


হণ্টারভিউ 


ফেলেছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে 
ভিয়েতনামী, আফ্রিকান মাত 
যুদ্ধের চিত্র, বাংলা দেশের আন্দো- 
লনে চিত্র মন্তাজ হয়ে ভেসে 
এসেছে দর্শকের চোখের সামনে। 
রাঁজতের দ্রোহ যেন, পাঁরচালক 
বলতে চাইছেন, পাথবীর অনান্র 
মীন্তকামী গণফৌজের সঙ্গে একাত্ম 


- হয়ে উঠেছে। 


মৃণালবাব্ড চলাচ্চন্র প্রাঙ্গনে 
বৈপ্লাবক কথাবার্তা বলার 
স্বাধীনতা প্রকাশ করেছেন তা 
মান। তার এই স্বাধীনতা একক 


. এবং সেইজন্য প্রশংসাষোগ্য। কিন্তু 


রঞ্জিত মল্লিকের যে বৈপ্ল্পবক 
চেতনার কথা তান বলেছেন 
সেটাকে পরাক্ষা করার প্রয়োজন 
আছে,। 

প্রথমতঃ যে অর্থনৌতক অসা- 
মোর ফলে, যে রাজনৌতক আঁধ- 
কারহাীনতার জন্য রা্জীত, এবং 
শুধু রাত কেন, রাঁঞ্জতের মত 
হাজার হাজার ছেলে আজ চাকুরীর 


নাকি শ্রেশীচেতনা পোষাক পরলে 
এবং পোষাক খুলে নিলেই জাগ্রত 
হতে বাধ্য। তাই যাঁদ হয় তাহলে 
বাক্য রঞ্জিত মাল্পকের ফনাফনে 
পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধীততেই 
বা টান পড়োৌন কেন? মিঃ রঞ্জিত 
মল্লিক হওয়ার অসারতা না হয় 
ধরে নেওয়া গেল রাঁঞ্জত বুঝল 


কিন্তু রাঞ্জতবাবু কি সাঁত্যসাত্যিই - 


চাষী মজদুরের সংগ্রামে অংশীদার 
হওয়ার প্রয়োজনট্য়তা উপলব্ধি 
করতে পারলেন। একখণ্ড ই'ট 
তুলে প্রাতপক্ষকে ছুড়ে মারা মানেই 
তার বিপ্লবের চেতনা জবল জব্ল 
করতে লাগল এই ব্যাখ্যা মানা অস- 
দভব। তাছাড়া আজকাল .লড়।ই- 
য়ের চেহারাও পালটাছে। সহরের 
রাস্তাঘাটে শোভাযাত্রা করে আঁদি- 
বাসদের পথে যাবার দৃশ্য) ইন- 
কিলাব, জিন্দাবাদ (শেষ দৃশ্যের 
ধৰনি) বললেই বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে 
না। ভিয়েতনাম বা আফ্রিকার 
খস্ডাঁচত্র এবং এ আদিবাসীদের 
লা সড়াকর তাৎপর্য বোঝা যায়। 
কিন্তু তার সঙ্গে রাঁঞ্জতের মান- 
{সক এবং বৈগ্লাবক একাত্মতা হল 
কখন? রাঁজিতের 'প্রীতপক্ষ কে 
তার চাইতে দামী পোষাকে সাঁজ্জত 
যারা তারা? রাঁঞ্জতের শেখর কাকাও 
দামী পোষাকে সাঁজ্জত, কিন্তু 
তান রাঞ্জতের মতই থাঁল 
হাতে বাজারে যান, ধ্দাীত 
পরেই যান। রাঁঞ্জতের বিদ্রোহ তো 
এদের বিরুদ্ধেই! কিন্তু এদের 
পিছনে যারা তাদের কথা রাঁ্জতের 
চেতনায় ধরা পড়েছে কিঃ নাক 
রঞ্জিত 'শিখস্ডশীর সঙ্গেই লড়াই 
করবে? 

আসলে রাঁঞ্জতের বৈগ্লাঁবক 


সত্তার উম্মোচন কতকগাঁল ঘটনার 
মধ্যে ধরা পড়েছে। এগুলি নেহাংই 
ঘটনা। তার সুটের অভাব, চাকু- 
রীর দরজা থেকে ঘুরে আসা এই 
ঘটনাগ্াল না ঘটলে হত না। তার 
সুট ছিল। লণ্ড ধর্মঘটের দরুণ 
সেটা পাওয়া গেল না। আবার আর 
একটা সুট যোগাড় হল বটে, কল্তু 
সেটাও বাসে পরিত্যন্ত হল। মাত্র 
এই থেকে ষে রাঞ্জতের মন 
বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে না 
পাঁরচালক সেই সত্য উপলাব্ধ 
করেছেন। তাই শেষ দৃশ্যের অব- 
তারণা। কিন্তু রাঁঞজতের যে চেহারা 
আমরা এই শেষ দশ্যেক্প পর্ব 
কের কাছ থেকেই, তাতে শহধুমান্র 
কয়েকটি প্রশ্নবাণে জর্জারত হও- 
যার দরুণ তার সমস্ত চেহারাটা 
পালটে যাদব এটাই বা ভাবা যার 
{ক করে? পাঁরচালকের বন্তব্য 
তিনি ভাবছেন যে এটাই হওয়া 
উঁচত এইরকম একটা ,কথা মানতে 
পাঁর। কারণ বন্তব্যের স্বাধীনতা . 
তাঁর আছে। 'ঁকন্তু যেহেতু রা্জ- 
তের চেহারাতেই পাঁরচালক তাঁর 


, বৈশ্লাবক ভাবনার দর্পণ ঘ্ারয়ে 


ধরেছেন সেই জন্য আমাদের রাঞ্জি- 
তের চেহারাতেই তাকে দেখবার 
প্রচেম্টা। তা না হলে বলতে হয় 
ছাঁবর শেষে পাঁরচালক মৃণাল সেন 
সোজাসুজি তাঁর একটা বন্তব্য রাখ- 
ছেন যার . সঙ্গে ছাঁবতে বার্ণিত 
চরিত্রের যোগাযোগ নাও থাকতে 
পারে। 27 
লণ্ড ধর্মঘট না হয় শ্রেণী- 
শতু মাঁলকের ষড়যন্ত্রের ফল। 
কিন্তু বাসে সনটটা খোয়া যাওয়াটা ? 
এবং সুটাঁট যাঁদ না খোয়া যেত 
তাহলে রাঁঞ্জতের বিদ্রোহের কি 
হত? জুট পরলেই চাকুরী পাওয়া 
যায় এই ধরণের মনোভাব থেকে 
শ্রেণীগত বৈষম্যের মূলসূত্র খুজে 
পাওয়া যায় কি না জাননা । 


এর উপর নির্ভর করেছেন। ছাবর . 


একেবারেই গোড়ার দিকে রাঁঞ্জতের 
এবং তার 'দাদর টাই বাঁধা নিয়ে 
সমস্যার চিন্রগ্ীল স্মর্তব্য। যার 
সুট আছে সে টাই বাঁধতে পারে 
না এটা কি করে সম্ভব হয়। সুট 
না থাকলে (এটা নিশ্চয়ই ব্যবহৃত, 
জম্দ্রীতে তন মাস আগে কাচতে 
পাঠান হয়েছে) টাই বাঁধার প্রশ্ন 
উঠত। এবং সব" মিলিয়ে সেটা 
হয়ত বা মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 'কছুটা 


DARPAN, Price 58 P. 


পারচয়ও দিতে পারত। 

এই সুটের খোঁজেই রাঞ্জত 
যখন ঘুরতে থাকে তখন পাঁরচালক 
এবং তার ক্যামেরাশল্পী কল- 
কাতা সহরের একটা জান্তব চেহারা 
সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। , পাঁর- 
চ্ছন্নতার গুণে মনে রাখবার মত 
দৃশ্য ইনটারভিউতে অনেক আছে। 
প্রথম 'দকেই রাঁঞ্জতদের মধ্যাবন্ত 
পাঁরবারের চেহারা টুকরো টুকরো 
দৃশ্যে সুন্দরভাবে গাঁথা হয়েছে, 
যাঁদও একট; বেশনক্ষণই ক্যামেরা 
এইখানে আটকে থাকে। পরে এক- 
টার পর একটা দৃশ্য থেকে দৃশ্যা- 
ন্তরে রাঞ্জতের সঙ্গে সঙ্গে আম- 
রাও চলতে থাঁক। 

. গরেপর প্লট বলতে যেখানে 
কিছ; নেই বললেই হয় সেখানে 
একটা প্রায় স্বচ্ছন্দগাতর কাঠামো 
তৈরী ক্রার কাতিত্ব মৃণাল সেন' 
অনায়াসেই দাবী করতে পারেন। 

অনেক সময়েই আবার মনে 
হয়েছে মৃণাল সেন যেন ক্যামেরা 
নিয়ে প্রাণখোলা খেলায় মেতেছেন। 
যে সব দৃশ্য ছাবর বন্তব্য অনুধাবন 
করার কার্ল মনে সংশয়ের অব- 
তারণা করেছে সেই সব দৃশ্যেরই 
একক সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে থাকা 
বায় না। প্রসঙ্গতঃ টাই বাঁধার 
দৃশ্যাটর কথাই, আবার মনে 
আসছে। অথবা বুলবুলদের 
বাড়ীতে বুলবুল এবং রঞ্জিতকে 
ঘিরে যে দৃশ্যগ্াীল গৃহীত হয়েছে। 
আবার এই সময়েই ছাঁব আঁকার 
কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যে তার 
রুপান্তর বাড়াবাঁড়। ' একই কথা 
প্রযোজ্য কলকাতার রাস্তায় অথবা 
ওষুধের দোকানে বিজ্ঞাপন এবং 
হোডংএর পৌনপুনিক ব্যবহার 
প্রসঙ্গে। শুরুতে ইংরে-- রাজ- 
পুরুষদের মুর্ত অপসারণের দৃশ্য 
গঢালও স্দগৃহীত। চোখে লাগ- 
বার মত অনেক কিছুই ছাঁবাঁটতে 
থাকলেও কানে ধাক্কা দেয় বিজয় 
রাঘব রাওয়ের সঙ্গীত। 

আগাগোড়া ছবিতে যেটা 
চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে তা 
হোল রাঁঞ্জতের মধ্যাবত্ত মূল্যবোধ, 
তার শ্রেণীগত বৈষম্যের কথা ভূলে 
মৃশাল দেনের বিরামহীন আঁভ- 
যান। তার পরবতশ পর্যায়ে কি 
ঘটল বা ঘটতে পারে সেই সম্পর্কে 
আমাদের মতানৈক্য থাকলেও এক- 
মান্র এ আভিষান করার সাহাঁসক- 
তার' জন্যই তিন ধন্যবাদ্শাহ। 





2. অতিজানের বই 2 


বাঙলা কাব্যসাহতোর সাম্প্রতিকতম ধারার সঙ্গে ধারা পরিচিত হতে 


চান, তাদের .জন্ত অভিজ্ঞান। 


প্রকাশিত হলো £__ 
ঘআলে। ॥ অমিতাভ গুপ্ত ॥ দাম তিন টাকা 
দেবী ॥ পার্থপ্রতিম কা'্গাল | দাম তিন টাকা 


আচ্ম প্রকাশ 
বিশাখা নক্ষত্রের কাল || হৃজিতকুমার পালিত 
খণ্ডিত একক ॥ মৃণাল দেব 
ভ্ঞান্ভিজভ্াম্ব '। ২-এ, মাধব দাস লেন, কলকাত'-৬ 1 


রেশ শসার লট ০০১ আলে মত রস প্রসেস শ 0-2 -বরডুটি। 





4 ৮ 


পৃষপালক কতৃক মন্ধার্ন' টিয়া প্রেস, ৭ বক্তা .সবোষ স্ল্লিক ' স্কোয়ার কাঁলকাত-১৩ থেকে মত এবং ৬১নং মট লেন, কালিকাতা-১০ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


A 





৮ 


. এুলিমের বেগরোয়। নত্রঙ্জ! & খতম অভিযান চলছে. 


নট 








io 


১ ৯৩শবর্ধ ৪২শ সংখ্যা ৷৷ শঢক্ৰৰার ২৭শে নভেম্বর ১৯৭০ ॥ দাস ৩৩ পঃ 





ত্যালীলার রহ 
উদঘাটনে প্রয়োজনীয় 
কয়েকটি তথ্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


আটজন তরুণের গুলীবিদ্ধ 
মৃতদেহ আমজাঙ্গ থেকে বারা- 
সতের পথে বাংলাদেশের বিবেককে 
স্তম্ভিত করেছে। একথা ঢেকে 
রাখা যায় না যে এই তরুণেরা 
কাদের হাতে খুন হয়েছেন। প্যাল- 
শকে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে 
জড়ত করে বাংলাদেশের 'পিতা- 


গেলে তো হত্যাকারীদের কোন 
ঝুকিই থাকত না, তাহলে তারা 
মৃতদেহগৃলি রাজপথ দিয়ে যান- 
বাহনযোগে নিয়ে যাবার এবং 
জাতীয় শড়কের দুধারে ছাঁড়য়ে 
ফেলবার মত এত সময় ধরে এত 
বড় ঝাঁক নিতে গেল কেন? যে 
কোন সময়েই তো তারা টহলদার 


মাতা-ভাইবোনের মনে বে যল্লণাময় পুলশের নজরে পড়ে যেতে 


প্রশ্ন উাথত হয়েছে তার আবিলম্বে 
ফয়শালা না হলে অনেক দেরী 
হয়ে যাবে। 

প্রথমেই. পারজ্কার ভাষায় বলে 
রাখা দরকার যে এই মৃত্যুগ্াল 
শারকী সংঘর্ষের ফল একথা 
[বিশ্বাসযোগ্য নয়৷ কারণ শাঁরকী 
সংঘর্ষ গোপনে হয় না। সংঘর্ষ হয় 
লোকের চোখের সামনে, প্রকাশ্য 
পথে বা জনপদে । যে সংঘর্ষে এগা- 
রোট তরুণ নিহত হল, সে সংঘর্ষ 
গোপনে, চুপচাপ হতে পারে না। 
আর নিহত সবাই একদলের হতে 
পারে না। অন্যদলেরও আহত- 
নিহত দ;চারজন থাকবে। 

যাঁদ গোপনে হত্যা করা হয়েও 
থাকে (তর্কের খাতিরে যাঁদ তা 
ধরেও নিই) তাহলে বিপক্ষের 
এতগ্ীল মৃতদেহ সামলাবার জন্যে 
যে যানবাহন ব্যবস্থা ইত্যাঁদ থাকা 
দরকার তা সাধারণ ভাবে গোপন 
রাজনোৌতক দলের থাকে না। মৃত- 
দেহ পথে ছড়াবার ঝাঁক নেওয়া 
একটা অস্বাভাঁবক ঘটনা । যাঁদ 
নকশ/লপল্থীদের আড্ডায় হানা 
দিয়ে কেউ এদের হত্যা করেও থাকে 
তাহলে তাদের হাত পা পেছনে 
বাঁধার সময় হল ক করে? হত্যা 
করার পর যেখানে হত্যা করা হল, 
“সেখানেই মৃতদেহগন্খাল ফেলে 


পারত? অতগ্যাল খুন করা মৃত- 
দেহ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল 
দিয়ে ছাঁড়য়ে ফেলার মত নির্বোধ 
কে হতে পারে? 


এই দেহগ্দাল গাড়ী করে 
কলকাতা.বা হাওড়ার দক থেকে 
নেওয়া হয়েছে, কারণ নদীয়ার দিক 
থেকে এলে তারা সদ্যস্থাঁপত 
চাঁঞ্গকর ঘাঁটিতে (অক্টোরয় আউট- 
পোস্ট) মালগুঁল দৌঁখয়ে ট্যাক্স 
দিয়ে তবে আমডাঙ্গা-বারাসতের 
রাস্তায় যেতে পারতো । চাঞঙ্গ- 
করের ঘাঁটতে মোতায়েন পাহারা- 
দারেরা মৃতদেহগলির ওপর কর 
আদায় করতো না, প্যালশে খবর 
দিত। তাই খুনীরা ওপঞ্থে আসে 
নি ধরে নেওয়া যায়। 

খুনীরা কলকাতা বা ভার 
আশেপাশে থেকে মৃতদেহ নিক্ষে- 


পের স্থানগুলি পর্যন্ত - গেছে, 
গড়ী করে গেছে এবং পথে তারা 
কোন প্ালশ টহলদার দলের দেখা 
পায়ান এটা আশ্চর্য। কলকাতার 
বাইরে যেতে চ্ঁঙ্গক্র লাগে না। 
মৃতদেহবাহী লরা বা প্রাক তাই 
অনায়াসে চলে যেতে পারে। 

যাঁদ কলকাতার দিক থেকে 


মৃতদেহপ্মাল নিয়ে যাওয়া হয়ে 
থাকে তাহলে খুন এই এলাকার 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
{হত স্বপন পালের মা দর্পণের 
সংগে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন 





তাঁর ধারণা স্বপন ও আরও 


কয়েকজন কোথাও গোপন সভা 
করাঁছল, সেই সময় দলেরই কোন 
লোকের বিশবাসঘাতকতায় পাঁলশ 
টের পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। 
শোনা যাচ্ছে, এ গোপন সভায় 


উপস্থিত একজন তরুণ আই, বি 
প্‌লশের চোখ এড়িয়ে সরে পড়ে 
আর তারপর বাড়ী বাড়ী গিয়ে 
দলের অন্য সকলের ধরা পড়ার 
খবর পেশছে দৈয়। সকলেই দাক্ষ- 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 


বারাসতের রাজপথে প্রাপ্ত আটজন তরুণের মৃতদেহ 


তাল স্পিল্ষান্ী ন্কি 
স্বাল্হজ্ল শ্শিল্কাতন্রেও ওত্ভাদ ₹ 


আশেপাশেই করা হয়েছে। পাইপ- 
গান অথবা রিভলবার দয়ে গুলী 
করলেও এই ঘন সান্নাবস্ট এলাকায় 
এতগ্যল খুন করলে পর পর যত- 
গুল আওয়াজ হবে তা শুনে 
অনুসন্ধান মানুষেরা খোঁজ খবর 
করতেন। কোন এলাকা থেকে যখন 
সংঘর্ষের বা এমন পাইকারী হত্যার 
সংবাদ আসোঁন তাহলে ধরে নিতে 
হবে ৪ 

(ক) হত্যা যেখানে হয়েছে 
সেখানে সাধারণের যাতায়াত সাধা- 
রণতঃ নেই। সেটা পোড়ো বাগান- 
বাড়ী হতে পারে বা পুলিশের লক- 
আপ'ও হতে পারে। 

(খ) এমন সংগঠিত লোকেরা 
এই কাজ করেছে যারা ধরা পড়বার 
আশংকা করে না। পুীলশ অথবা 
প্যালশের আশ্রিত লোক ছাড়া 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


ওস্তাদ শিকারী বাঁঝ ওস্তাদ 
মানুষ 1শকারীও হতে চান? 

এই ওস্তাদ শিকারী যে সে 
ব্যান্ত নন। তান কলকাতা পু'ল- 
শের একজন ডেপুটি কাঁমশনার। 
নাম রাণ মুর (গ্যাংলো হীশ্ডয়ান)। 
শিকারী হিসাবে গুর নাম ডাক 
আছে। সোঁদনও পাগলা হাত 
গশকারে অংশ নিয়েছিলেন। 
কাতা চিঁড়য়াখানায় একটা 
পাগল হয়ে গেলে তাকে মেরে- 
ছলেন। কিন্তু শুধু জন্তু জানো- 
য়ার শিকারে উীন বাঁঝ নিজেকে 
এখন আর সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন 
না। কলকাতায়, মানৃষ মারার 


খাঁতয়ানে ওঁর আগ্রহ এখন বিশেষ * 


উল্লেখযোগ্য ৷ 

সেদিন এক পার্টতে গিয়ে- 
ছিলেন মূর সাহেব। ভারী খুশি 
খুশি ভাব। পার্টর প্রভাবে একটু 
বেশী খ্বাশই 'ছিলেন। তাই গল্প 
বলছিলেন, কলকাতার প্নীলশের 
গালতে নরহত্যার কাঁহনীতে ওর 
অভিজ্ঞতা * বলছিলেন, “বাষ্টার্ডস 
ডোনট ডেয়ার' ট্‌ কাম নিয়ার 
আস। ওল্ড 'ডেজ হ্যাভ কাম 
ব্যাক।” (রেজন্মারা আমাদের কাছে 
আসতেই সাহস করেনা। পুরনো 
দিন ফিরে এসেছে।) 

আশা কারি ব্ান্টীর্পাতর মেডেল 
পরবেন মর স্কাহেব আর তারপর 
অষ্ট্রোলয়া যাবেন। 





॥ দুই 


জাহান্নামের পথে জেসপ কোম্পানী 


পদার্থ ৫ ভর রদ বা 


জিন বিডি 


দেড়শো বছরের প্রাচীন, ব্রিটিশ কোম্পানী বিপুল টা ছুটি কখনই উপ- 


প্রতিষ্ঠান জেসপ কোম্পানী 'বড়- 
কর্তাদের অপদার্থতা, ও অব্যবস্থার 
ফলে জাহামমের পথে চলেছে। 
উল্লেখযোগ্য যে, এল আই স- 
মুন্দ্রা কেলেঙ্কারীর পর বর্তমানে 
এই প্রাতিষ্ঠানাটর একাম্স শতাংশ 
শেয়ার সরকারের হাতে রয়েছে। 
কিন্তু অন্যান্য সরকারী উদ্যোগ 
যেমন গোঁরী সেনী রীতিতে পাঁর- 


চাঁলত হয়ে লোকসানের সম্মুখীন ' 


হয় এবং বড়কর্তা্দের পকেট ভারত“ 
হয় জেসপ কোম্পানীও তার ব্যাত- 


ক্রম নয়। প্রকৃতপক্ষে দুই বড়কর্তা 


কোম্পানীটির বারোটা বাজাচ্ছেন 
বলে আঁভযোগ্ন। এদের মধ্যে এক ' 


নম্বর হলেন ম্যানেজিং .ডরেকটর 
ভি কে প্যা্কহার্ এবং দুই নম্বর 


করে' দুর্গাপুরে একটি কারথানা 
করৌছল। সেই কারখানা আজ 
সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হতে 
চলেছে শুধুমাত্র ভুল পাঁরকঙ্পনার 
জন্য। এদিকে দুর্গপরে কাজের 


। ছুটির বদুলে টাকা. 
জেসপ কোম্পানীতে কি ধর 
পের দু চলছে তার একটি 


. রূপাল্তারত হয়ে যায়। 
' তাঁরা ছুটিতে কাজ করার জন্য 


ভোগ করেন না। কারণ তাঁদের 


কায়েম! স্বার্থ রক্ষা; এর দ্বারা তাঁরা * 


এটাও বোঝাতে চান যে, তাঁদের 
ছাড়া কারখানা অচল । ' আসলে 
আত্মন্ভরণী ওয়াকস ডিরেক্টর ভাল 
করেই জানেন, তাঁর অন:পাঁস্ধাততে 
যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন 


‘এবং তাঁর বহু কুকশীর্ত , বেরিয়ে 


পড়তে,.পারে।?, মজার কথা এই 
ওয়াস ম্যানেজার এবং তাঁর জী- 
হুজহরদের প্রাপ্য ছুটি টাকায় 
অর্থাৎ 


নগদ উপারও পেয়ে যান? 
প্রমোশন ও নিয়োগ 
জেসপ' কোম্পানীতে যোগ্য 


দলপপণ 0 শুক্রবার ২৭শে নবেম্বর ' ১১৭৪ 


es 

Us Ud তোষা- 
মোদ করতে চান না। সুতরাং 

তাঁদের ওপৃর চিতা সুনজর 

নেই। 

রর দুনীশত। 


"যাঁরা উচ্চপদস্থ মুশ্টিমের অফি- 


সারের স্বার্থ রক্ষা করতে 'পারে 
এমন সব লোকের জন্য বিভিন্ন পদ 
সৃষ্টি করা হয়। এমন ক বাইরে 
‘থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যন্তিদেরও 
নিয়োগ করা হয় এই সব অপদার্থ 


আফস্রদের অযোগ্যতা ঢাকবার * 


জন্য! 

কোন কোন ম্যানেজার এক 
' একটি চিজ। একজন ম্যানেজারের 
প্রয়োজনীয় _ ইঞ্জিনধয়ারং ডিগ্রী 
নেই। সেইজন্য কোন কারিগরী 
সমস্যা দেখা দিলেই তান বিপদে 
পড়েন। তবে তান লোকের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেন এবং 
সরকারী ইন্সপেক্ররকে , গুল দিয়ে 
খারাপ মালও চালিয়ে দিতে 
পারেন। আভ্যন্তরীণ খেয়োখোঁয়- 


‘তেও [তানি আম্টেপৃষ্ঠে জাঁড়ত। 
বড়কর্তার পেয়ারের আর একজন” 


ওয়াকর্স ভিরেকট্র আর জে ভা দাং কা ম্যানেজারকে দুজন সহকারা 
সাহানশী। আর তৃতীয় ব্যাক্তি কোম্পা- ই: | J 


নীর চেয়রাম্যান এ কে, চন্দ প্রায় 


১৯৫৮ থেকে ৯৯৬৫: সাল 
ছিল কোম্পানীর পক পারয়ড। 
এই' সময়ে কোম্পানী যেমন প্রচ্গর 
লাজ করেছে, তেমনি শ্রমিক কর্ম- 
চারার সংখ্যা তেরো হাজারের 


ওপরে উঠেছে। 'কল্তু এর মধ্যে 
কোম্পানীর দক্ষ, আভিজ্ঞ ও সৎ ' 


আফসাররা একে একে অবসর গ্রহণ 
করেন এবং তার পর থেকেই “অপ-- 
দার্থদের রামরাজত্ব শুরু! বর্ত 
মানে, কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়য়েছে 
হাজার দশেক এবং তাঁদের মধ্যে 
অনেককে, প্রায়ই। ছাঁটাইয়ের ভয় 


দেখানো হচ্ছে। অথচ কোম্পানীর, 
হাতে রয়েছে চা্গশ কোটি. টাকার, 
ওপর অর্ভার। কিল্তু স্ল্যানংয়ের 


অভাবে ঠিকমত কাজ হচ্ছে না। 


অন্চাস্মিভ ক্ল ' 


নখ রদ উর হয় 
কি? ্ 


করছে: পুলিশের ডান্তার কতটা চাপ , 
উপেক্ষা করার, সংসাহস দেখাতে 
পারেন তার ওপর। তব্দ-পোস্ট- 
মডেম রিপোর্ট না পেলে! জানা 
যাবে না ষে.অস্দ্রের গুলিতে .এ 
খনগনীল করা হয়েছে তা কি রকম 
অস্ত। পালিশ কমিশনার . রাঁঞ্জত 
গুপ্ত মশাই । সাংবাদিকদের বোঝা- 
বার চেষ্টা করেছেন যে জনসাধা- 


নতুন * পথ 
দক্ষিণ ও ‘বাম’ সুবিধাবাদ- বিরোধী : 


সংগ্রাম কমিটির মুখপত্র 
| প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচী £ 


' গান্ধীবাদ ও গাঞ্ধী-নেতৃত্বের স্বরূপ 
“মার্কসবাদী” পার্টির নির্বাচন বনাম 


| 25» মার্ক-বাদী বি্ব 


ভারতীয় 


: শ্ৰনোদ্ছiঁসেন গুপ্ত সম্পাচ্ছিত 
i "+ মূল্য (দেড় টাকা | 


গতিপথ, 


_ ফোগৃয়োগের ঠিকানা : নিষ্ট বুক সেন্টার, ১৪ রমানাথ | 


+ 


. মজুমদার স্ট্রীট, কলিকৰাত|-৯ 4 . | 





| | স্ব হবে না যাঁদ লক্ষ্য করা যায় £ 


চেচা চা আনন কে আজ 
_ হত্যালীলার বহন্ত উদ্যানে ন 


তি / , (প্রথম পৃষ্ঠার পর), 


ছিটা ET 
: হয় তার গ্লীর বোর. দরশীমক 


বোর ' দশামক, তিনশো আশা 
€-৩৮০)। সাংবাঁদকরাও বুদ্ধ্রর, 
মত বুঝে এলেন! কিন্তু ইনাজ- 

মাপজোক' জানা ষে কোন 
লোকই জানেন যে -৩৮ এবং 


এবং :৩৮০ একই মাপ, কারণ দশ- 
'কের পরে সংখ্যাগ্ীলর সর্বশেষ 
শূন্যের কোন মানে ' নেই মুল্য 


'নেই। রাঞ্জত গুপ্ত ৩৮০ না বলে' 


-৩৮০০ বা আরো বেশ জিরো 
বাঁড়য়ে বলতে পারতেন। তাতে 
কিছু হত না! ওকথা ছেড়ে দিলেও 
দেখা যায় পুলিশের পক্ষ থেকে 
এ খুনুগণীল সম্পর্কে জনমতকে 
ভুলপথে- পরিচালনা করার চেস্টা 
হয়েছে, এখনো হচ্ছে। 

যে সব জায়গায় এই খুনগ্দাল 


তা জেনে নেওয়া অস- 


(এক) কেন্দ্রীয় সরকার, 'কল- 


}' কাতা ও পশ্চিমবঙ্গের গ:লেশ 
; বাঁহনীকে সরবরাহ করেছেন থানা- 
॥ সমূহে তার গুলী ছোঁড়ার রেক; 
{ { রিপোর্টের মিল! আছে ক না।. 


(দুই) পুলিশের রভলবারের 


1 গুলীতে এ পৰ্যন্ত যে খ্বনগ্ীল 
| হয়েছে ভার ক্ষতমূখের ধরণ 
| সম্পর্কে পোচষ্টমর্টেম রিপোর্ট 


মালয়ে দেখলেই অস্মের হাঁদিশ 
1 মিলবে। - ' 
ৃ তা ছাড়াও পতি 


| সাক্ষ্য প্রমাণ (সারকামস্ট্যানসয়াল 
£. এভিডেন্স) থেকে এটা , পাঁরচ্কার 
“£& যে খুনের বিশেষ ধরণ মোডাস 


ধরণ থেকে পাওয়া যাবে। 
৷ না, পাঁলশ কাঁমশনার সায়েব! 
আপনার একটা কথাও বিশ্বাসযোগ্য 
নয়। বাংলাদেশের সাধারণ' মানুষ 
তা বিশ্বাস করে না! শেষ রাজ- 
নৌতক উদ্দেশ্যে পাঁরচালিত এই 
ধরণের হত্যাকাণ্ডের পাঁরকম্পনা 
যে শয়তানী মস্তিদ্ক থেকে 'নর্গত 
হয়েছে, প্রাতাটি হত্যা পাঁরকম্পনায় 
সেই হত্যাকারীর নিখুত ছাপ দেখা 
যাচ্ছে। 
জন্যে এই হত্যাকান্ডের তদন্ত 
প্রালশ কাঁমশনার অথবা আঁতীরন্ত 
কমিশনারকে 'দিয়ে করালে সত্য ও 
ন্যায়ের মর্ধাদা থাকবে' না। আসামী 
কিংবা সন্দেহভাজন ব্যান্তকে নিজের 
বিরুদ্ধে তদন্ত করতে দিলে: তদ- 
ল্তের ফলাফল 'কি হবে .আগে 
১ থেকেই তা বলে: দেওয়া যায়৷ 
একাঁদন বিচারের 'ব্যবস্থা 


‘ হবে। সোদন আজকের জানা অনেক 


তথ্য দর্পণ যে কোন 'নিরপেক্ষ 
তদন্ত কাঁমশনের সামনে দাঁখল 
করতে প্রস্তুত। আজ তার ইঙ্গিত 
মান দিলেও ভবিষ্যৎ ন্যায় বিচারের 
সাক্ষ্য প্রমাণ লুপ্ত করার চেষ্টা হবে। 

যে শয়তান খুনশরা আজ 
কেন্দ্রীয় আমলাশাঁসত বাংলা- 
দেশের মানুষের ওপর হত্যাল্পীলা 
চালাচ্ছে, প্রাতকারহীন . ক্ষত 
বাষ্গাল একদিন সেই শ্রতাননের 


রর 


ম্যানেজার উপহার দেওয়া হয়েছে 
তাঁর অযোগ্যতা ঢাকবার জন্য! আর 
একজন ম্যানেজারের প্ল্যানিংয়ের 
কোন দুরদূত্টি নেই; তিন 
কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
পারেন না এবং আত্মসৃখে দীনমগ্ন। 

স্ক্যাপ স্টীল "বক্কর ব্যাপারে 
একটা বড়, রকমের দুনীত রয়েছে 
বলে আঁভযষেগ। এই ব্যাপারে- 
তদন্ত হলে জানা যাবে এই বিক্রীর 
ক্ষেত্রে কাদের প্রাতি বদান্যতা 
দেখানো হয়, কেন দেখানো হয় 
এবং কাদের পকেট ভার্ত করা হয়। 
এই সঞ্গে গত পার্ট বছর জেসপ 
কোম্পানীর, লাভ লোকসানের 
একাঁট খাঁতয়ান দেওয়া হল £ 
১৯৬৩-৬৪,  ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৫, 
৬৬, ১৯৬৬-৬৭ এই চার বছর 
লাভ হয়েছে ট্যাক্স ও ডোপ্রাসয়েশন 
বাদ 'দয়ে যথাক্রমে ৮১-২৮ 
লক্ষ টাকা, ১৪.৭০ টাকা ৯৪:৬৮ | 


লক্ষ টাকা ও ৪১.৫৬ লক্ষ টাকা। 
কিদ্তু পরবতী দুই বছর, অর্থাৎ" 
১৯৬৭-৬৮,'ও ১৯৬৮-৬৯ সালে 
লোকসানের পালা যথাক্রমে ৮৪.- 
৩৮ লক্ষ ও ৪৯.৮৭ লক্ষ টাকা। 


- করবে। সোঁদন বাংলাদেশের মানুষ 
জানতে পারবে এই রাজনোতিক 


খন, হত্যা এর পেছনে কে ছিল॥ 
কেউ সোঁদন রেহাই পাবে না। যারা 


যারা তাদের রাজনোতিক ভক্ত 


.. য্যগিয়েছে, তাদের সবাইকেই সে- 


দিন চরম দশ্ড গ্রহণ করতে হবে। 
“ বাংলাদেশের মান;ষের নির্বা- 
থাকলে কার. সাধ্য "ছল মায়ের বক 
থেকে সন্তানকে কেড়ে নিয়ে, অমা- 
নাষক পীড়ন করে হত্যঃ 


করায়? সৌঁদন প্নীলশ এ অত্যা- 


চার করতে পারত না বলে পুলি- 
শকে নিক্কিয় করে রাখার মিথ্যা- 
গল্প ছাঁড়য়ে বৃহৎ সংবাদপত্রের 
মালিক, বড় বড় আমলা, পলিশ 
এবং কংগ্রেসপী ছদ্ম কংগ্রেসীর, 
চীৎকার শুর করোছিল। আজ 
সেই শ্মশান শিবার "দল লবণহৃদের 
রন্তাসম্ত বাল;কারাশি কিংবা আম- 
ডাঞ্গা-বারাসতের অজগর রাজপথের, 


নব নব হত্যানীলায় আনন্দে 


কোলাহল-করে উঠছে। 

বাংলাদেশের মানুষের মনে 
ফে ঘৃণা, যে রোষ দানা বেধে 
উঠেছে তাকে সংগঠিত করে গুপ্ত 
হত্যার চক্রান্ত ধংস করে শত্- 
শ্রেণী ও তার দালালদের পাড়ে 
হবে। বাংলাদেশের প্রাতিটি ' মাতা, 
প্রাতটি পত্রী, প্রতিটি ভাইবোনের 
মনে রন্তস্বাক্ষরে এ প্রাতজা শিপি- 
বন্ধ হউক। | 


ক) 


,পযষোগধ ভাতা এবং 


দপপ ৷৷ শুক্রবার ২৭শে নবেম্বর ১১৭০ 


রাজস্থানের চিঠি 


০: 
ঃ 


কেট কাদের দু নীতি. 


নয়া দিজ্লীতে শীতকালন 
অধিবেশনে সরকার তাদের প্রাত- 
শ্রাত অনুযায়ী অন্তর্বতীকালো- 
রাজাদের 
'প্রাভ-পার্সের ক্ষাতপূরণ সম্পর্কে 
কোনো বিল আনবে কি না, বলা 
কাঠন। ইতিমধ্যেই স্বীপ্রম কোর্টে 
যে কেস রাজার ঠুত্কছে, তার 
দোহাই পেড়ে শাসকদল 'পাঁছয়ে 
অ'সবার বাহানা খইজছে-না জান 
কি রায় বেরোয়! সুতরাং কাজ ক 
কোনে: টাকার অঙ্ক নি্ধ্ণীরত 
করায়! তা ছাড়া, বর্তমানে যে 
“বামপন্থীরা” তাদের আন্ত্ীতক 
সম্বন্ধে বৃহৎ-রাম্ট্রমৈতী লাভে 
ধন্য হয়ে ইাণ্ডকেটঁ সরকারের প্রেম 
এবং আস্থা অর্জন করেছে এবং 
আসন্ন {ও আচমকা) নির্বাচনে 
আঁতাত করবার জন্য বন্দোবস্ত 
প্রায় পাকা: করে ফেলেছে, তারা 
স্বভাবতই রাজাদেরকে কোনো মোটা 
অঞ্ষের সামায়ক ভাতা বা? ষ্ট্যানাজ- 
টার গ্যালাউল্স দিয়ে জনগণের 





রমাপ্রসাদ মল্লিক 


সামনে তাদের রাজনোতক “প্রগাঁত- 
শলতা”র মুর্ত নষ্ট হতে দিতে 
চাক্স না। তাই সমস্ত ব্যাপারটা 
ঝাপসা ও “যা চলছে তাই চলুক” 
ভঙ্গীতে রেখে দিয়ে নয়া দিজ্লীর 
নয়া-শাহনশারা তাদের নতুনতম 
আঁবচ্কার ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীকৃত সমাজ- 
বাদ মাধ্যমে জনতাকে আরও কিছ 
দিন আশার আশ্বাস 'দয়ে মোহ- 
গ্রস্ত রাখতে চায়। 

অথচ, ওদিকে পুরোনো 
সামন্তশ্রেণী এবং সেই শ্রেণী থেকে 
জন্ম পাওয়া নব-আমলা, আফসার 
কুলপাঁতদের সন্তুষ্ট রাখতেও 
শাসকদল ব্যগ্র। মূলে একই উচ্চ 
মধ্যাবত্তের শ্রেণীটান। রাজস্থানে 
এমান দুই  উপশ্রেণী- প্রান্তন 
ভূপ্বামী তথা রাজন্যবর্গ এবং এক- 
চেটে বিত্তপাত তথা 'শজ্প-মালিক 
এক আঁলাখত রাজনৈতিক চাীল্ততে 
আবদ্ধ। যদিও নতুন কংগ্রেস 


সামনে আপন রাজনোতিক প্রতিষ্ঠা 
বজায় রাখতে চায়, তবু জয়পুর, 
যোধপদর, উদয়পুর কানের এবং 


অন্যত্ৰ রাজস্থানের রাজা-রাজড়ারা 


আজ আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে 
চেম্টিত। রাজনোৌতক ক্ষমতার্জন 


লাগাতে তারা চায়না । যেমন চায়না 
জনসঙ্ঘ, চায়না কংগ্রেস (আদ এবং 
নব দুই উপদল)। যোধপুরের নব- 
যুবক রাজা গজাঁসং হজীর ভারত 
প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এগারোই 


নবেম্বর তারিখে এগারো ঘল্টা 


ব্যাপী যে “জনগণের স্বাগত সমা- 
রোহ” অন্ু্ঠিত করানো হল, তাতে 


সঞ্চালিত প্রেম রাজন্যবর্গকে মন্তব্য গাট গৃঁটি (পর্দার আড়ালে) সব 


জর্জর করে উদীয়মান মধ্যবিত্তের 


রাজনোতিক দলের শর্মারাই ীনজে- 








কলিকাত।-৫ 


সি পি এম এবং "গান্ধী ও সর্বো- 


দয়বাদী” শ্রীনেনীচাঁদ ; “ভাবুক”- 
এর দ্বারা প্রভাবতি একাঁট রাজ- 


নোৌতক স।ংস্কীতিক গোষ্ঠী বাদে। 

প্রথমোন্ত দলে বলতে গেলে 
এখন সক্রিয় কর্মী নেতা কেউই 
নেই; উনিশশ চৌধষাট্র সালে তৎ- 


কালীন গোটা কাঁমউনিস্ট পাঁ্টতে ' 


ভাঙনের সময় যে তিনচারজন বুদ্ধি- 


জীবী 'বোরয়ে এসোছলেন, তাদের ' 


কেউই আর রাজনশীত ক্ষেত্রে 
প্রকাশ্যে ক্রিয়াশীল নন। উদাহর- 
ণতঃ “লল্‌কার” পাত্রকর সম্পাদক 
শ্রীগোবদ্ধনি হেড়াউ। ইন বর্তমান 
পেশার গোপন বাধ্যবাধকতার 
কারণে সি আই ও নব কংগ্রেস 


রূপ দুই নৌকোয় পা রেখে 


অন্ভূত ভারসাম্য প্র্যাকাটস করছেন, 
অন্তরে রয়েছে যৌবনে প্রাপ্ত 
কামিউাঁনজমের আদর্শগত প্রেরণা । 
তারই ' তাড়নায় বোধ হয় একমাত্র 
“ললকার”ই সারা যোধপুরে রাজা 


মশায়ের স্বাগত পর্বের আপাত-" 


দৃশ্যমান জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লে- 
ষণ করে লিখল_“যোধপুরের নাগ- 
{রকরা যে অভূতপূর্ব স্বাগত প্রদান 
করেছে তা নরেশের প্রীতি আত্মীয়- 
তার পরিচায়ক নয়; তা বিগত 
তেইশ বছর ব্যাপী কংগ্রেসী শাস- 
নের অপ-্ব্যবস্থা এবং নবোদশত 


থেকে রেহাই পাবার মানাঁসকতারও 


দ্যোতক”! স্থানীয় দৈনিক “তরুণ 
রাজস্থান” সাপ্তাহক প্প্রজাসেবক” 
“অভয়দৃত” ইত্যাঁদ পান্রকাৃি 
রাজনৈতিক কপটতারই প্রাতফলন 
করেছে। 

বস্তুত সমগ্র ভারতে উদ্ভূত 
নয়া-বিত্ততন্নের মাঝে রাজামহা- 
রাজদে'রকে খাপিয়ে নেবার যে 
কটধর্মী এবং সক্ষম চাতুরীময় 
টুখলা চলছে-যাতে সর্ব“গ্রগণ্য 
“মহান” ভূমিকা ইন্দিরাজীচাঁলত 
কংগ্রেসের । তার প্রাতিফলন সম্প্রাত 
অন্ষ্ঠিত পৌরপাঁলকা নির্বাচনে 
দেখা গেল। একশ 'তাঁরশাট 
মিউানীসপ্যার্লাটতেই সুন্দর শ্রেণী 
রাজনপাঁতর প্রাতপাত্ত। একশাঁটতে 
কংগ্রেসের খবর্দারী অর্জন বাঁক 
তিশাটির মধ্যে {তনাটতে জনসঙ্ঘের, 
একটিতে স্বতল্তের, একাঁটতে 
সংযুক্ত স্যোশালিম্টের, কিন্তু সকল 
িউনিাসিপ্যালাটতেই ক্ষমতাসীন 
হয়েছে একই উচ্চমধ্যাবত্তশ্রেণী 
প্রাতানাধরা। যোধপুর জেলার 
প্রত্যেকটি আসন (রাজ্য বিধান- 
সভায়) অধিকার নব-কংগ্রেস করেছে 
বটে, কিন্তু স্থানীয় সি পি আই 
পার্টির অপ্রকাশ অথচ সক্রিয় সম- 
থনে। স্থানীয় রেল-শ্রীমকদের 
মাঝে (লোকো শেড ও অন্য) 
এবং ছোট শিল্পে, যথা পাথর-কাটা, 
রঙ্গের, কাজ, হাতে বোনা চুনার 
শাঁড় ওড়না তৈরী ইত্যাদিতে 


বিদ্যমান৷, তবে শ্রমিক সঙ্ঘ আন্দো- 


লন এখানে গজের চালে চলে। 
নিতান্ত. দায়ে না ঠেকলে মিটিং 
ডাকা হয়না; তা ছাড়া নেতাদের 


ইন? 
প্র্যাকটিস আছে, শ্রমবরোধের 
সাজানো 'নম্পীত্ত অন্তে বড়লোকে 
বড়লোকে 'মতাঁলময় সামাঁজক 
অনুষ্ঠান আছে, রয়েছে বুশিয়া 
এবং  অর্পরাপর “সমাজবাদী” 
শবদেশী রাষ্ট্র সফরান্তে একযোগে 
নব-কংগ্রেপী ও সি বগি আই 
নেতাদের প্রগাতিশীল” 
বভূতি তথা জনচক্ষে সমাদব 
সন্ধান! সুতরাং মাভৈঃ, বিপ্লব 
এখন বহুদূর । যদিও জৈসলমীর 
থেকে বিকানের, বারমেড় থেকে 
উদয়পুরে দুভক্ষ - কবাঁলতদের 


হাহাকারময় ভবরঘরে বৃত্ত প্রাত- 


ৰ রঃ 


হিন্দীর নামে 
বরাদ্দ কোটি 
কোটি টাকা 
অপব্যয় 


“রাজা”দের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ' 
ও আক্কোশের যেমন -্রাতাবম্ব, 


হিন্দী শিক্ষক সহজেই নিযুক্ত করা 


হেড ও তার সাহ্গপাঙ্গগণ। 

অন্যান্য প্রদেশের বিশ্বাঁবদ্যালয়- 
সমূহেও, হিন্দী প্রসারার্থে কেন্দ্রীয় 
ব্যয়বরাদ্দের অন্বকূলে যে সব 
কাজ.হয় সে সমস্ত সেই প্রদেশের 
লোকের . দ্বারাই হয়। কিন্তু 
বাধলায় ঠিক এর বিপরীতই 
ঘটেছে। 

কলেজ ' ও  "বিশ্ববিদ্যালয়- 
গ্ালতে যোগ্য ব্যান্ত স্থান পাচ্ছেন 
না। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকার 
দ্বারা হিন্দী অধ্যয়নের জন্য যে 
একশ একচাল্পশাঁট ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার 
ব্যবস্থা সেগ্াীলর উপযোগ হচ্ছে 
না, কারণ বাঞ্গাল+, ছাত্রদের হিন্দী 
বিভাগে প্রবেশ" পাওয়ার সুযোগ 
দেওয়া হচ্ছে না? 

সপ্তম শ্রেণী থেকে হিন্দী তুলে 

(শেয়াংশ ৪র্থ 'পৃচ্ঠায়) 


সার্ধ জন্ম শতবাধিকীতে 
মহান এল্সেলসের শিক্ষা 


রাশিয়ার মহান বিপ্লবের দিনে 
লেনিন শ্রমিক শ্রেণীকে বারবার 
. করে এখ্গেলসের জীবনী পড়তে 
.-.নিদশি দিয়োছলেন। কারণ কাম- 
উনিষ্টদেরু জাঁবন্‌ কোন পরাঁক্ষা 
পাশেরু,ইির্ত নয়, ব্যান্তগত প্রাত- 
কার চোখ বলসানো ব্যাপারও নয়। 
ব্যন্ত কেমন করে শোঁষত মানুষের 
মাান্তর কাজে একাত্ম হয়ে যাম 
তারই বিবরণ। ভারতবর্ষে কাঁমউ- 
নিস্ট পার্টর সুরু থেকে আজ 
পর্যন্ত জনসাধারণের সম্মখে 
“ মাক্স এফ্গেলসের জশীবনী ও রচনা 
সাঠকভাবে তুলে ধরার তাগিদ 
কেউই অনুভব করেন নি। মাঝে 
মাঝে এই সব মহান বিপ্লবীদের 
দেব নিয়ে যেমন ন্যাকামী হয়, তাই 
করা হয়েছে। এরা আজ এমন 
খানায় পড়েছে ষে' প্রায় প্রতিটি 
পেন্টারেই ঘোষণা করতে হয়, 
সভার শেষে “সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান” 
আছে। লেনিন শতবার্ধক" :বাংলা 
দেশে এই হল্লোড়বাজী করেই কেটে 
গেল। এই অম্ষ্ঠানগলো এক- 
জনও আতীরন্ত মানুষকে 'লোনিন 
সম্বন্ধে কৌত্হলী করে তুলতে 
পারলো না। এ কোন বুর্জোয়া 
বিলাস নয়, এরই নাম নয়া-শোধন- 
. বাদী ষড়যন্্। আজ যখন বিখ্যাত 


সব কাঁমউানষ্ট, নেতারা বাভক্ন. 


সভায় বলে বেড়াচ্ছেন, “দেওয়ালে 
[লিখে বিপ্লব হয় না” তখন বুঝতে 
কষ্ট হন্ম না দেওয়ালের এ দু একটা 
সত্য কথা দেখেই ওঁরা বাল থেকে 
উঠছেন। 
সঠিকভাবে মার্কস, এঙ্গেলস, 
লোনন, স্তাঁলন এবং মাওয়ের 
জীবনী ও কার্যধারা এ'রা সাধা- 


পলাশ দত্ত 


2 ভাবাই যায় না। 


এই পরিপ্থিততে এ বছর আঠাশে, 


নভেম্বর মহান এখ্গেলস দেড়শ 
বছর পূর্ণ করলেন। আজ আমরা 
কি. করবো সেকথা কি.- একবারও 
"ভাববে নাঃ কে না জানে, ভারত- 
বর্ষে বিশ্লব সম্পূর্ণ. হলে সারা 
দুনিয়া থেকে ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদীদের 
শোষণের পালা শেষ হয়ে যাবে। 


এঞ্গেলসের এই মহান জন্মদিনে, 


যে যেমন করে পারেন বিপ্লবের 


কাজে অংশগ্রহণ করবেন, এই. 


প্রাতর্্জা গ্রহণ করাই একজন কাঁমউ- 
নিস্ট নেতাকে স্মরণ করবার সব- 
চেয়ে সঠিক উপায়। | 
এঞ্গোলসের .ছিয়াত্তর . বছরের 
জীবনী থেকে আমরা কি শিক্ষা 
নিতে পার .ভেবে দেখা যেতে 
পারে।, (এক) কেমন করে বুর্জোয়া 
চাঁরন্রের অবল্যাপ্ত ঘটানো যায় (দুই) 
ভেঙ্গে না পড়ে কেমন করে 'বপ্ল- 
বের কাজে উদ্যমকে অব্যহত রাখা 
যায়, ধতিন) কামউীনস্ট চারন্রের 
ুঁদার্ধ কি রকম মহান হতে পারে 
এবং (চার) দ্বাল্বিক বস্তুবাদকে 
অবলম্বন করলে একজন নানুষের 
মণীষা কত কস্মস্নকর ভাবে এবং 
আত্মীবশ্বাসের সঙ্গে জনসাধারণের 
সম্মুখে তুলে ধরা যায়।,.. 
নস্ট নেতাদের. জীবনযাপনের 
পদ্ধতির সম্মখে এগ্গেলস এক 
প্রীতবাদ। বার্মেনের এক বিখ্যাত 
শিল্পপাঁতির পরিবাপ্পে জন্মগ্রহণ 
করেও তান নিজেকে প্রাতাট 


মুহুর্তে “বেপারাগারির ভারবাহী 


পশহ” বলে. মনে করতেন। যোদনই 
সুযোগ পেয়েছেন সামান্য মাসো- 
হারা নিয়ে বাড়ী ছেড়েছেন। 


ভি রাজ 
হিল্জীক্র নানে 
ll (তয় পৃত্যঠার পর) 


দেওয়া হয়েছে। যাঁদ সপ্তম শ্রেণীর 
স্থানে চতুর্থ শ্রেণীতে হিন্দী রাখা 
হয় তাহলে প্রত্যেকাট প্রাথামক 
বিদ্যালয়ে একজন করে হিন্দী 
শিক্ষক রাখা যেতে পারে। হিন্দী 
পশচশ জন উচ্চাশাক্ষত ব্যাস্ত 
'নষ্স্ত করা যেতে পারে এবং উত্ত 
মহাবিদ্যালয়ে, চাল্লশজনের স্থানে 
7508 
রাখা যেতে পরে। 

কেন্দ্রশয় সরকারের হর 
নামে বরাদ্দ টাকায় যেখানে লক্ষা- 
খিক বেকারের অঁভশাপ মোচন 
করা যেতে. পারত সে স্থানে পাশ্চম 
বঙ্গ' সরকার এবং রাজনোৌতক দল- 
গল মৌন কেন এটাই আশ্চর্যের. 


পাঁচ বছর ধরে কোন অধ্যক্ষ রাখা 
হয় নি। ছাত্রদের বিশেষ প্রচেষ্টায় 
এবার রাখা হয়েছে বহু যোগ্য 
ব্যান্ত থাকা সত্বেও হিম্দীর অক্ষর- 
জ্ঞানশীন এবং কর্মক্ষমতাহীন অব- 
সর প্রাপ্ত বৃদ্ধকে যেখানে বহু 
যুবক বেয়ার সেখানে অবসর- 
প্রাপ্তকে রাখার কোন যান্ত নেই। 
বাঙ্গালীদের মধ্যে বহু হন্দীতে 
রাডার হেড অপেক্ষা কোন অংশেই 
কম যান না। যেমন ডঃ মুখার্জী 
(দিল্লী 'বশবাঁবদ্যালয়), প্রফেসার 
বাগচী (লক্ষে), ডঃ ভট্টাচার্য 
হোওয়াই)। এ ছাড়া আরও 
হিল্দতে উচ্চাশাক্ষত বহু বাঙ্গালা 
চাকুরী পেলে নিজের দেশে ফিরে 
আসতে চান। চিট 


_বারেই কাজ করতেন বটে তবে তাঁর 
লক্ষ্য ছিল শ্রামকদের বাস্তব সম- 


স্যার দিকে । এ ছাড়া শ্রম, মজুরী 


এবং লাভ এই তিনটি বিষয় জম্ব- 


ন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান এখান থেকেই .. 
অজনি করোছলেন।-এই অঁভজ্ঞতা- 
রই মুল্যবান" অবদাম ছাঁড়য়ে, আছে.. 
মার্কসের ক্যাপটালের পাতায় 


পাতায় । সারাজীবন ধরে এগ্গেলস 


প্রমাণ করে গেছেন, বুর্জোয়া চাঁর- 


তের, বিলাপ্ত না ঘটালে শ্রামক- 


দের . সম্বন্ধে কথা বলবার 
অধিকার অর্জন করা যায় না।. এর 
পাশে আমাদের 'দেশের নেতাদের 


চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। শ্রামক- 


দের বস্তীতে, যাওয়া দূরের কথা, 
এঁরা আধক।ংশই বাসেন্ট্রামেও চড়েন 


না। ঘণ্টা সেকেন্ড মেপে নিয়ে 
চরুট মুখে করে দামি গাঁড় থেকে. 


নেমে ইউনিভারসিটি ইনস্টাটিউট 
হলে পাঁট্র কর্মীদের 'মাটংএ 
জ্বনগর্ভ বঙৃতা দিয়ে চলে যান। 
এ'রা মার্কসবাদী তো বটেই, এঞ্গে- 
ল্‌স্বাদাঁও। ভারতের কাঁমউ- 


নষ্ট আন্দোলনের এরাই পাঁর- 


চালক। এদের সম্বন্ধেই এজো 
ল্‌স্‌ একবার ব্যজ্গ করে মাকসকে 
লিখেছিলেন--“এই ' : এলবারফেল্ড 


শহরে : গতকাল অর্ক “অলোক: 


ঘটনা ঘটে। শহরের সবচেয়ে বড় 
রেস্তোরাঁয় সেরা হলে আমাদের 
তৃতশয় কাঁমউীনস্ট সভা হয়ে গেল। 
প্রথম. সভায় চল্লিশ জন, দ্বিতীয় 
সভায় একশ তিরিশ' জন এবং 
তৃতীয় সভায় দশো জন্‌ উপস্থিত 
'ছিলেন। এলবারফেজ্ড 1৪. বার্মে 
নের সমস্ত লোক, _বত্তশালণ 


হয়। কেবলমাত্র কোন শ্রমজশীবীই 
উপাস্থত ছিল না!” 


শ্রামক-কৃষকের কোন-" ভূমিকা 
করতঃ গবাকার কর হয় নি। এরা 
চেয়ারে .বসতে' পারেন না, ইংরাজী 
জানেন.না..ও কাঁটচামচেতেও খেতে 


শেখেননি-অতএব আমাদের নেতা-. 
দের: এদের সঙ্গে আলোচনা কর-, 
- বাপ. কোন ক্ষেতও নেই প্রয়োজনী- 


তাও নেই। 


বন্তৃতা 
কি করে এদের মুখোশ খুলে ফেলা 
যায়। এ সম্পর্কে তিনি মার্কসকে 
লিখছেন--“শেষ পর্যন্ত রেশে- 
গিয়ে আম প্রাতিপক্ষজ্সর সরাসাঁর 


ঘটনাই ঘটেছে। 


ভারতবর্ষে, 
আজও এই একই চিত্ৰ অম্লান, 
আছে। আজও ভারতবর্ষের. কাঁমউ-, 


হন না। 
'শবগ্লবের এই অক্লান্ত চেহারাকে 


দ্পশি 


আক্রমণ কার। প্রাতপক্ষরা যাতে 
কমিউীনজমকে প্রকাশ্য ভাবে আন্র- 
মণ করতে প্রলুব্ধ হয়” শুধু 
কথাতেই যখন এরকম হয় ঘটনা 
ঘটালে স্বভাবতই এরকম লোকেরা 
দিশাহারা হয়ে পড়ে। সম্প্রতি 
বাংলা দেশের তরাই অণ্টলে সেই 
সেখানে সংগ্রা- 
মের স্বভাব নিয়মে কৃষক শ্রেণী 
সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই তথাকাঁথত 
কামিউীনস্টরা আর নিজেদের চেহারা 
ঢেকে রাখতে পারোন। বিপ্লবের 
রাস্তায় হয় বিপ্লবের সঙ্গে যেতে 
হবে, নয় বিরোধিতা করতে হবে 


ইউরোপে বিস্লবের দাবাশ্নি জুলে 
উঠলে এস্গেলস স্বয়ং রাইন, কলোন 
প্যালিটিনেট, সুইজারল্যান্ডে ঝড়ের 
মতো ছুটে বোঁড়য়োছলেন। 
সংগঠনের টাকাও জোগাড় করে- 
ছিলেন। কিন্তু অপারণত পাঁর- 
স্থধাতর জন্যে সে িশ্লব ব্যর্থ 


‘হয়ে গেল। লণ্ডনে ফিরে কাঁমউ- . 
নস্ট জীগকে পনগ্গঠত.করার 
কাজের তান সফল হলেন না। . এ 
প্রথম আল্তজণাতকের ' কাজে "দশ" 


বছর খেটে শেষ পর্যন্ত তা বিকল 
হয়ে গেল। ' এরপর তাঁর একমাত্র 
সংগী এবং জীবনের, নক্ষত্র মার্ক 
স্রেও মৃত্যু হয়,। কিন্তু যতাঁদন 


“তান .বে'চোছলেন ' 'মার্ক'সবাদকে 


প্রাতষ্ঠিত করার কাজ থেকে এক 
ইণ্িও সরে আসেন নি। ' প্রকৃত 
বিপ্লবী এইরকমই হন, বিগ্লবের 
{বিক্ষুব্ধ পথে তিনি কখনো ক্লান্ত 
অনেক দেরীতে হলেও 


আমার্দের বিভ্রান্ত কমরেডদের 
সম্মুখে মাঝেমধ্যে এখন তুলে ধরা 
হচ্ছে এবং তা খুবই আশার কথা। 
কাঁমীনিস্টরা 'িস্লবকে তাঁড়ঘাঁড় 
এনে, ফেলতে চান না; ' বিপ্লব 
যেহেতু ছবি আঁকা এবং প্রবন্ধ 
রচনা নয় সেজন্যেই তার জন্যে 
নিষ্ঠা দরকার, ধৈর্য দরকার আর 


. দরকার ত্যাগ । কাঁমউনিস্ট চারন্রের 


এই রি 
কমরেডদের মধ্যে প্রাতিম্ঠত করার 


প্রয়োজন আজ অবশ্যই স্বাঁকার 
- করতে হবে। | 


কাঁমউানস্টরা : রন্তাক্ত পথের 
পাঁথক বলে অনেকেই তাঁদের ওুঁদার্য 
নিয়ে বক্কোন্ত করতে ' ছাড়েন না 


'যাঁরা এই - কাজে: প্র. আছেন 


তাঁদের সম্মুখে! : এঙ্গেলসের 
জ্ঈবনশ তুলে ধরলে ত্যরা নীরব 
হয়ে যেতে বাধ্য। বুয়া পাঁর- 


 রারের, ছেলে হয়েও যে ভাবে সর্ব: 


স্তরের ' শোষকদের! বিরুদ্ধে লড়াই 


॥ শুক্রবার ২৭শে নবেম্বর ১৯৭০ 


করে গেছেন ভাবলে অবাক হাতে 
হয়। শুধু কি তাই এই শোষণ- 
মুক্তির অগ্রদূত মার্কসকে টিকিয়ে 
রাখবার কাজে গোটা জশবনটাই 
{তান ব্যয় করেছেন। প্রায় চল্লিশ 
বছরের এই বন্ধুত্ব এক এ্রীতহাঁসিক 
ব্যাপার। দাঁরদ্র ব্ধুকে মাসিক 
সাহায্যতো করতেনই সেই সঙ্গে 
নিজের লেখা মার্কসের নামে লিখে 
মাসিকে সাহায্য করতেন। 'নউ- 
ইয়র্ক ট্রিবউনে মাকসের লেখা- 
গুলি অধিকমশই এঙ্গেলসের 
লেখা। অসাধারণ মোৌলক প্রাতিভা 
সত্বেও তান নিজেকে মাকসের 
পশ্চাদবতশি বলে ভবতেন। “কাম- 
উাঁনস্ট . ইস্তাহার”,, “ক্যাপিটালের” 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়, খণ্ডে এঙ্গেল- 
সের অনেক মৌলিক অবদান থাকা 
সত্বেও তান তা সরাসার অস্বী- 
কার করেছেন। এই অসাধারণ 
চাঁরাত্ক ওদার্ষের গুণেই তার 
নিজস্ব রচনা “পরিবার, বান্তিগত 
সম্পাত্ত ও রাম্টের উৎপত্তি”, 
“্গ্যাল্টি-ডারিংঃ “ফ্যায়ারবাক” 


- ইত্যাদ গ্রন্থেও বারবার মার্কসের 


প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। 
মারক্সের মৃত্যুর পর এখ্গেলস 


আরো বারো বছর বে'চোঁছলেন। * 


এসময়ে তার কাজ ছিল মার্কসের 
বিজ্ঞ গ্রল্ধের ভূমিকা লেখা, 
{বিশ্লেষণ করা এবং সমস্ত প্রাতি- 
ক্‌লতার বিরুদ্ধে লড়াই করে 
মার্কসবাদকে সমস্ত বিখ্বে প্রচার 
করা। দ্দানয়াজূড়ে কাঁমউীনস্ট 
চারন্রের নৃশংসতা নিয়ে যারা 


অন্যায়। যাই হোক. কাঁমউনিষ্ট 
চরিত্রের এই ত্যাগ এবং মহত্ব আমা- 
দের দেশে দদর্লভ। সহানুভূতি, 
উৎসাহ ইত্যাঁদ দরে থাকুক জের 
মাহাত্মাকে অম্লান রাখার .জন্যে 
অন্যকে দি আই এর দালাল! বলা 
এদেশে এখন এক আঁত প্বাভা- 


বক ব্যাপারে পারণৃত হয়েছে। 


যে দ্বান্বিক বস্তুবাদকে এগ্গে- 
ল্‌স্‌ সবচাইতে বিশ্বস্ত অবলম্বন 
বলে মনে করেছিলেন' এবং যার 
আলোয় সমসামীয়ক এবং আগ্গামণ 
সমস্ত সমস্যার (তানি সঠিক বিশ্লে- 
ষণ করেছিলেন আমাদের দেশে 
তার চিহমানও নেই। এখনো 
ভারতীয় কঁমটীনস্টদের মধ্যে সেই 
পত্য। বস্তুবাদী, বিশ্লেষণে জীব- 
নকে যাঁরা নিয়ল্লিত করেন তাঁদের 
পক্ষে নির্বাচন জিতবেন কনা তা 
নিয়ে জুয়া খেলার কথা ভাবই 

যায় না। অথচ এখানে সেই গলায় 
আনি 
না”্র প্রহসন আর থামতে চায় 
না। কিন্তু এইসব. অনাচার সীমা 
ছাঁড়য়েছে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরো* 
তিতা করে।...কামিউনিজম 'জানষটা 
{ক 'বোঝাতে গিয়ে এঞ্গেলস 
সংক্ষেপে:মূল বিষয়গুলো বর্ণনা 
করেছেন এই ভাবে-কে) বুর্জোয়া 

(শেষাংশ ১ম পন্ঠায়) 


আন 


সস 


' দপু ॥ শুক্রবার ২৭শে নবেম্বর 


১৯৭০ 


চীন-ভিয়েতনাম সম্পর্কের 
অতীত ও বর্তমান 


১৯৬৫ সালে পিকংএ অন্মাষ্ঠিত 
একটি প্রেস কনফারেন্সে উত্তরদান 
কালে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত চেন ঈ. 
উৎসাহের সঙ্গে উপমা দিয়ে বলে- 
ছিলেন যে চীনের সঙ্গে ভিয়েত- 
মামের সম্পর্ক ম:খ ও ওম্ঠের মতই 
আঁত সান্নকট ৷ এই কথাটি শুধু 
দুই দেশের বতমান সম্পকের 
". ক্ষেত্রেই সত্য নয়-উল্লোখত দুটি 
দেশের মধ্যে সংসম্পর্ক সুদূর 
অতাঁতকাল থেকেই চলে আসছে। 
. ভিয়েতনামের জনগণের সঙ্গে 
চীনের জনগণের সব সময়ই রয়েছে 
সাংস্কৃতিক মল ও সুদ মৈত্রীর 
সেতু বন্ধন। ৯১১ খুঙ্টাব্দে হান্ল 
রাজগণ কর্তৃক ভিয়েতনাম আধ 
কারের সময় থেকে এই সাংস্কৃতিক' 
সংযোগ লাভের সুযোগ আরও 
বৃদ্ধি পেয়োছিল। স্পূর্তকার্ধাঁদ 
দ্বারা কৃত্রিম. উপায়ে চাষের উন্নাতর 
কলাকৌশল, চীনা সাহত্য-শল্প 
স্যান্টর পারদার্শতা এবং এমন ক 


বিশ্বাস প্রভাত পর্যন্ত দবজয়ণ 
} শান্তর গুণাগুণ সম্পন্ন সংস্কৃতিকে 
গ্রহণ ও রপ্ত! 


রক্ষা করতে কৃতকার্য হয়োছলেন ৷” 
- {বব কল--দি ট্য ভিয়েতনামস্‌)! . 
গত শতাব্দীতে উভয় দেশের 
,জনগণের সাম্রাজ্যবাদ ও ওউপাঁন- 


চনের ও ভিয়েতনামের জনগণের 
* + কতগ্দাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার ফলে 


জনগণের বিপ্লবী অংশের মৃধ্যে 


ঝোঁক দেখা দেয়। ১৯০৫ সালে 
জাপানের নিকট জারের রাশিয়ার 
প্রাজয়ে ভিয়েতনামী ও চীনারা 
জাপানকে জানার জন্য উৎসাহত 
হয়ে ওঠেন এবং এ কালে বহু চীনা 
ও ভিয়েতনামী জাপানের রাজ- 
নৈতিক সহলগ্ীলর সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপনের জন্যে সেখানে শিয়ে- 


{ছিলেন। স্পরবরতীকালে সান্‌-" 


ইয়াৎ সেনের ও চীনা প্রজাতন্ের 
(রিপাবলিক) প্রভাব আন্তর্জাতিক 
রাজনশীতর ক্ষেত্রে , অসাধারণভাবে 
বিস্তৃত হলে [ভল্লেতনামও সেই 
প্রভবে প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯২০ 


নৌতিক গ্রপ জন্মলাভ করে। এই 
সকল: গ্রপগ্যাল চীনা 'ব্রিপাবাঁলক 
মডেলের একটি' 'রপাবাঁলক ভিয়েত- 


নমেও প্রতিষ্ঠার জন্যে বদ্ধপারকর , 


হয়। এই কালের সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য ও বৈশিষ্ট্যপূ্ণ ঘটনা হল 
নগুয়েন থাই হক কর্তৃক ১৯২৭ 
সালে ভিয়েতনামী ন্যাশনাল পপ- 
ল্‌স্‌ পার্ট সংগঠিত করার 
িবষয়াট। (1সাঁগাঁলয়ানো- সাউথ 


ভিয়েতনাম, নেশন আন্ডার স্ট্রেচ্‌)। 
কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯, 


১৪-১৮) বৎসরগ্যীলর মধ্যে সবচেয়ে 
যে দুর্জয় ঘটনা ঘটেছিল তা হল 
রাশিয়ার বলশোঁভক বলব, যার 


"সুদূরপ্রসারী ও অতুলনীয় প্রভাব 


চীন ও ভিয়েতনাম উভয় দেশের 
উপরই পাঁতত হয়েছিল। রাশিয়ার 
অক্টোবর সমাজতাল্িক . বিপ্লব 
জয়যুন্ত হওয়ার কয়েক বৎসরের 
ভিতরেই চনে মার্কসবাদ-লোনন- 
বাছের ভাত্ত গভীরে প্রবেশ করতে 
শুরু করে এবং তারই দুত বিদ্তীত 
ও বিকাশ লাভের ভিতর 'দয়ে 
চীনের কাঁমউানস্ট পাট -জল্মলাভ 
করে। ১৯২৫ সালে কমিন্টার্নের 
প্রাতানীধ ন গুয়েন আই কুয়কের 
(যান পরবর্তীকালে হো-চমন্‌ 
নামে সপরিচিত হয়েছেন) নেতৃত্বে 
যুবকদের একটি সঙ্ঘ প্রাতাষ্ঠত 
হয় এবং এই সঙ্ঘের মাধ্যমেই লোন- 
নের চিন্তাধারা ভিয়েতনামে সর্ব- 
প্রথম পেণছয়। 


বহু বৎসর পরে হো তাঁর ' 


সন্তরতম জন্ম বার্ষকী উপলক্ষ্যে 
“্যে পথ আমাকে লোননবাদের 
দিকে আকৃষ্ট করোছল”_ এই 
শির্যেনাম যযন্ত একটি প্রবন্ধে সরল- 
ভাবে মন্তব্য করেন, ' “প্রাথামক 


পর্যায়ে এটা কমিউনিজম ছিল না ' 


ছিল দেশপ্রেম যার দ্বারা উদ্বুদ্ধ 
হয়ে আম লোনন ও তৃতীয় আল্ত- 
জর্ণাতকের প্রাত বিশ্বাস স্থাপনে 
উদ্যোগী হয়েছিলাম। আমাদের 
দেশের ' অভ্যন্তরে যতই সংগ্রাম 
ক্রমশঃ বেড়ে চলছিল ততই সংগ্রামী 


কাজের সঙ্গে '্মীলয়ে মাকর্সবাদ 
লোৌননবাদের বলবা তত্ব পড়া- 
শুনা করে আম এটা উপলব্ধি 
,করতে পেরোছলুম যে সমাজতল্ল- 
বাদ ও সাম্যবাদই মাত্র সারা বিশ্বের 
শোঁষত নির্জাতাঁত শ্রমজশবী জন- 
তাকে মন্ত এনে দিতে পারে। 
ভিয়েতনামে ও! চাঁনে প্রাচীনকাল 
থেকে একটি আশ্চর্য প্ম্যাজিক 
ব্যাগের” উপকথা প্রচালত আছে 
তাতে বলা হায় যে. কোনও বৃহৎ 


'অস্নীবধার সম্মুখীন হলে তখন 


কেউ এ ব্যগাঁটর মূখ খুলে দিতে 
পারলেই সমস্যা সমাধানের উপায় 
উজ্জ্বল হয়ে 'ওঠে। অনুর্পভাবেই 
তুলনা 'দয়ে, বলা চলে যে ভিয়েত- 


' নামের 'িপ্লবীদের ও জনসাধারণের 


নিকট মাক্কসবাদ লোননবাদ 'শুধু 
এ পম্যাজিক ব্যাগের” মতোই কাজ 
করছে না বা শুধুমাত্র একখান 
দিকৃদর্শনও নয়, বরং একে সমাজ- 
তন্দের ও সাম্যবাদের বিজয় আঁভ- 
যানের তেজোদ্দীপ্ত আলোক বলাই 
সঙ্গত ৷”, | 
ভিয়েতনামের কাঁমউনিস্ট আন্দো- 
লনের প্রথম সারির অন্যতম তাঁত্বক 
নেতা রং চিন হো চি িনের জাঁবন 


বৃত্তান্ত সন্ধান করে তার (হোর) 
রাজনোৌতক / আঁভিজ্ঞার কয়েকটি, 
নিদর্শন উপস্থিত করেন। ট্রং চিন 


ভাবে কাজ করাছল, কিন্তু হো চি 
মিন এর 'জন্যে দুঃখ, প্রকাশ করে- 
ছিলেন৷ তান তার 'নরলস 
প্রচেষ্টা ও মূল্যবান পরামর্শ দ্বারা 
{তনাট গ্রুপকেই এঁক্যবদ্ধ করে 


. কাটি পাটিতে পারত করতে: 


সক্ষম হয়োছলেন। ১৯৩০ সালে 
হংকংয়ে ইন্দোচাঁনের - কাঁমউনিস্ট 
পার্ট প্রাতম্ঠিত হয়। ' 
“কাঁমউীনস্টরা পার্টর ভিঁত্ত- 
মূল কৃষক সমাজের মধ্যে সম্প্র- 
এবং পার্টি কর্তৃক স্বীকৃত ও পাঁর- 
চালিত কৃষক: সংগঠনের ভিতরে 
হাজার হাজার ' কৃষককে টেনে 
আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই' 
কাঁমউীনস্ট পার্টির সঙ্গে সাংহাইয়ে 
অবাঁস্থত কামন্টার্নের দূর প্রাচ্যের 
ব্যরোর সঙ্গে সংযোগ ছিল এবং 
১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে হো চি 


মুখপান্রের ভূমিকা পালন করে- 


চীনের কামউনিস্ট পার্টি কামিউ- - 


নিষ্ট পার্ট কর্তৃক ১৯৩০ সালের 


সালের মাঝামাবি সময়ে কামল্টার্ণ 


ঘোষিত যত্তফ্রন্টেরে নপীত ও 
কৌশল গ্রহণ করা হয়োছিল। তখন 
প্রধান শন্রু হিসাবে প্রাচ্যে অক্ষ- 
শান্তর (ফ্যাসিস্ট) অন্যতম বলে জাপ 
সরকারকে পাঁরগণিত করা হয়। 


সুতরাং এই দ্যাক্টভঙ্গতে চনে । 


মাও সে তুং জাপান সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে কুয়োমিন্টাংয়ের সঙ্গে এক্য 
স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন! আবার 
_ অনুরূপভাবেই ভিয়েতনামে হো চি 
মিন জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 


0 পাঁচ 


জন্যে সামায়কভাবে ফরাসীদের 
সঙ্গে এক্য স্থাপন করেছিলেন। 

১৯৪৪ সালে জাপানের সন্জো 
যুদ্ধ শেষ হলো, কিন্তু স্থায়ী 


' শান্তির আশা বিভ্রান্তিকর বলে 


কাঁমিউিস্ট মহল থেকে প্রচাঁরত হয়। 
চীনে মাঁকন্‌, সাম্রাজ্যবাদ কাঁমউ- 
নস্টদের বার্ন শান্তির 'জোয়ারের 
মুখে চিয়াং কাইশেকের  ক্ষায়ঙ্কু 
শান্তিকে জোড়াতালি "দিয়ে শান্ত- 
বদ্ধ করার চেষ্টায় নানারুপ 
সাহায্য করে চলছিল, এবং একই 
সময়ে ভিয়েধনামে হো চি মিনের 
ধশশ রপাবালককে ফরাসী 
সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সামায়কভাবে 
€ফরাসণ সাম্রাজ্যবাদ ও তার ইঙ্গ, 
মা্কন সহযোগণ দোস্তগণ কর্তৃক) 
নিঃশেষ করা হয়েছিল:। এই দারুণ 





দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সান্তাহিক 


অপরিহার্য ৷ 


| সমকালীন, ঘটনা ও ভার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়মিত কপ পাঠ 


গাত বারো বছরে দপণ অনেক দুক্কৃতকারাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
কায়েম স্বার্থ ও একচেটিয়া পাঁজর মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 
অফিসে প্রাত রাত্রে দুর্শীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দপ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব স্যবাদ প্রকাশ কয়ে। 


কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দন পেতে 
পারেন! যে হকার প্রতাহ দৌনক সংবাদপন্ত, বাড়তে পেপছে দেয় 
তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পশ দিতে পারে। 


দ্পপের গ্রাহক চাঁদা 


বার্ষক চিনি নাতি যাজক ঘাড়ে নাহি কা 


টৈমাঁসক চার টাকা! 
“ভ্ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


চিঠিপত্র ও টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা + 


সার্কুলেশন ম্যানেজার, দপণ্প 
এটি ৬১ মট লেন i 


পি . | | ৃ রহ. শের ২৭নে মকেবর ১১৭০ 
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| 8 | | শব্ধ হংদয়টা বরবাদ। 
খতম' ১... সামনেওয়াল। ভাগে! প্র 
এ এ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৷ রর এই দশকের এই মুহুর্তে 
| এ টি সা কও 1... জাগর চক্রবর্তী! 
বুকে বাধছে ঢাল ছেড়ে যাচ্ছে j 
কে কাকে রি : 1 ভয় পেয়ে দেখাচ্ছে ভন্ন ॥ . অনেক “তফাৎ পশ্দ আর মান্যুযে যন্যে আর মান 
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আঁবরন খ্ন।ভাসে। , ER j ইস্টনাম জপতে জপতে ; মানুষ; তব্দ যেন ঠিক মানুষ না: __ , 
সে প্রথম পাপ। f ॥ হতে ধরল খিল ॥' ; ' যেন অনেক তফাৎ মান্দষে আর তোমাদের... 
| , ০ হাতের ঠেঙা হাতেই রইল ৃ 
আমার ছেলের হাতে বিষের নাড়র মতো বোমা {মিঠাই নিল চিল ৃঁ জান, চিরকাল ঘ্াময়ে ঘীময়ে দুঃস্বপ্নের শিকার 
ক্ষমা? কাকে ক্ষমা? রং) | Ek Bet 2 ' হবার জন্য মান্দষ,না; চিরকাল হাতের কড়া পায়ের বোঁড় না। j 
J | রর +. 85 ূ জান “চিরকাল ম:খ বুজে পড়ে পড়ে মার এবং মার | 
ae i A । টিপসইয়ের যা,নমানা রে ভাই , 1 & | ভাবি ক. এ 
গলি আলো করা এক রন্ত-কুর[বক | - তাতে তো ড্র, বান EAE তোমরা ঘ:ম পাড়িয়ে. দাও কার হুকুমে 
ডাটা পতাত মহ হরি ভয়: পেয়েছি {বিষম ভয় পে়োঁছ ভয় ভীষণ .- এব রি 2 তর 
| - _ আত্মারাম ছাড়তে চাইছে £ 
তারই নিচে ডানা ঝাড়ে সপটে তরে } খাঁচার ইসব, রি কার হকুমে পাহারা দাও ক্ষুধার আর রোগাঁর পথ্য জলবায়: 
খ্বনের বদলা বাড়ে খ্দন।' 0 & টিশন . | র j (জে নৈশাখোৱ বুকের মধ্যে সনা ভাই বোন বলে bh | 
আমি তাকে গর বোধে সাইফ পা না দেখতে; ,লাঠির আগায় ফুর্টো হাড় কাকতাড়ুয়া ‘ 8 যেন জণীবকার কাছে 
আঁধার পাগল করা লাল মাঝরাতে' মাগো a) জাঁবন বারোয়ারী মহিলা! 
ক্ষমা? কাকে ক্ষমা? : : বদর লও | . বন্দুকের নল আর বেয়নেটের ফলা 
আর এক চুল দক্ষিণে সরাও 1 
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গদি নামের বি বিন গতবার গর্জে উন লেল শি শাপ শল £ 





রা 
ব্‌দ্ধ সিংহের কাছে, যেচে কেউ শরার স'পেনা। 





Lo, 


রংটা যাই হোক্‌ 
পতাকা উড়িয়েছিল সে 


 দক্প্ি . 1 শ্যক্রবার ২৭শে নবেম্বর ১১৭০ 


হণ্ট! কে যায়? 


তরুণ সেন 


রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | 


আস্ত আস্ত গুল'গুলো বিষে যাচ্ছে বুকে, তব 

আট বা আটাশের চওড়া ছাঁতগুলো . 

ভেতরে ঢালই হচ্ছে ক্রোধ! 8 

দ্নায়; বুঝি টান হচ্ছে মাঞ্জা-দেওয়া | 
স্*তোর মতোন, 

জখম শরীর তাঁর বেকে উঠছে 

কার মুখোমুখ!- jy , 

ধর্মবাপ! এমনভাবে ধোঁয়া দিয়ে আড়াল করা যাবে না 

নিতাই বা পরাঞ্জের বাঁচার হম্মৎ। ' 


পাক দিচ্ছে রাজপথে হাওয়া-_+ 
কঠিন রোদের শান বন্ণা বা ক্রোধে 
* হয়ে উঠছে নীল। 


( 


চীন ও ভিয়েতনাম | 


(পণ্তম পহ্ঠার পর) 


দের মধ্যে মিঃ জুলেস রয় ও মিঃ 
বার্ণার্ড কল নামক দুজন ফরাসী 
লেখক ভিয়েতনাম সম্পর্কে তাদের 
বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে' ভিয়েত- 


নামী গশ্যফাঁজের প্রাত চীনের 


- _' সার্মীরক সাহাষ্যদানের বিষয়টি 


লিখেছেন এবং এ সাহায্য দিয়েন 
বিয়েন। ফর এঁতহাঁসক বুধ 
বিজয়ের ক্ষেত্রে যে কি অপরিসীম 
গুরুত্ব ও দায়িত্বপূ্ণ ভূমিকা পালন 
করেছিল সে সম্পর্কে ,তারা উভয়ই 
{ববরণ উপস্থিত করেছেন। 'দয়েন 
বিয়েন ফুর বিজয়ী ' কাঁমউনিস্ট 
সেননায়ক জেনারেল ভো নগুয়েন 
শগয়াপ এই সম্পর্কে খলখেছ্ছেন_ 
“চানের গশফৌজের স্দীর্ঘ সশস্ত 
মান্ত সংগ্রামের নীতি, কৌশল ও 
মূল্যবান অভিজ্ঞতা যা মাও সে 


রুপায়্িত হয়ে একটি তত্বে পারণত, 


হয়েছে তা আধা সামন্তবাদী ও 
আধাওঁপনিবেশিক দেশে শন্তিশালী 
শত্যর বহমুখী, আক্রমণের বিরুদ্ধে 
সংশলম্ট দেশগন্দীলর জনগণের 
'নিকট সশস্ত সংগ্রামের একাঁট 
: অমোঘ নাতি ও পদ্ধাত বলে 
স্বীকৃত। আমাদের দুই দেশের 
(চীন ,ও ভিয়েতনাম) . সামা- 


জন্যে অনন্যসাধারণ একটি অবদান 
বলে গণ্য হয়েছে। চীন বিপ্ল- 
বের বিজয়ের পর ১৯৫০ সাল 
থেকে আমাদের গণফৌজ ও আমা- 
দের জনগণ মাও সে তুংয়ের গোঁরলা 
যুদ্ধ সম্পাক্ত চিন্তাধারা পুষ্ট 
চীনের গণমান্ত বাহিনীর মূল্যবান 
আভজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের 
আরও আধক সুযোগ লাভে সক্ষম 


হয়েছেন এবং তাকে সজনাত্মকভাবে 


ও সাফল্যের সঙ্গে আমদের দেশের 
িস্লবী যুদ্ধে প্রয়োগ করতে 
সক্ষম হয়েছেন। আমাদের দেশের 
গণমুক্ত ফৌঁজের দুত শ্রীবাদ্ধ লাভ 


, একাটর পর একটি "বিজয় অর্জন, 


বিশেষতঃ. ১১৫৩-৫৪ ' সালের 
শীতকালীন আঁভষানের সাফল্য 
এবং 'শেষ পর্যন্ত দিয়েন য়েন 
ফর গরঁতহাসক বিজয়ে মাওয়ের 
যদ্ধনীত ও পদ্ধাতর প্রয়োগ একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও আঁভ- 
জ্ঞতা সগ্চয় বলেই চিহৃত হয়েছে। 

ভিয়েতনামের গণরান্ট্রের সঙ্গে 
চশনের জনগণতাক্দিক রাষ্ট্রের 
রয়েছে এক ঘাঁনম্ট ও বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক।২ ভিয়েতনামের যুদ্ধোত্তর 
(১৯৫৪) গঠন কার্যে চশন প্রচ্‌র 





আমরা যেন, কালো রাস্তায় 


সাত 


সাহায্য (দান ও বণ) পেয়েছে এক 
বাঁলয়ন ডলারের বেশী। যার 
ভিতরে সোভিয়েত রাশিয়া দিয়েছে 
৩৬৫ মিলিয়ন, পুর্ব ইউরোপ্রীয় 
দেশগলি দিয়েছে ৩৮ 'মালিয়ন 
এবং চাঁন য়েছে ৬৬২ 'মাঁলয়ন 
ডলার সমতুল্য মুদ্রা ও জিনিষপত্র 1” 

১৯৬৯ সালের পনেরোই জুন 
চীনের প্রধান মন্ত্রী চো এন লাই 
চাঁনের কাঁমউনিস্ট সরকারের পক্ষ . 
থেকে দক্ষিণ ভয়েতনামের অস্থায়ী 
বিপ্লব সরকার্‌কে রাষ্ট্রীয় স্বীঁকীত 
দান করেন এবং দাক্ষণ িয়েত- 
নামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের 
একট মিশন 'পাকিংয়ে উত্ত বিপ্লব 
সরকারের একাট দূতাবাস প্রাত- 
চ্ঠার আঁভপ্রায়ে উপাস্থত হলে চীন 
সরকার তাতে সানন্দে সম্মতি 
প্রদান করেন। মাঁক্ন সাম্রাজ্য 
বাদের বিরুদ্ধে উভয় ভিয়েত- 
নামের সংগ্রামে চেয়ারম্যান মাও 
সে তুং পুনঃ পদনঃ দৃঢ়তার সঙ্গো 
ঘোষণা করেছেন যে “চাঁনের মূল- 
ভূখণ্ড ভিয়েতনামী জনগণের 
পৃজ্ঞদেশের সরাক্ষত এবং নির্ভ'র- 


যোগ্য ঘাঁটি” কামউনিস্ট চাঁন 


ভিয়েতনামের যুদ্ধে সামরিক ও 
অসামরিক উভয় প্রকারের উপকরণ 


দ্বারা সাহায্য দান করে চলেছে । 


এবং চলবে । উত্তর ভিয়েতনামের 


গণরাম্ট্র তাদের পক্ষ থেকে চাঁনকে 


ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য দানের জন্যে ' 
অভিনন্দন জানিয়েছে এবং চশনের 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিদ্যার ক্ষেত্রে 


' অগ্রগ্গাতকে বিশেষতঃ পরমাণীবক 


বোমার "বিস্ফোরণ ঘাঁটয়ে সফল 
পরীক্ষার জন্যে অসামান্য আনন্দ 
লাভ করছে, কারণ চীনের এই পার- 
মাণাঁবক শান্তলাভে িয়েতনাম-' 
বাসদের নিজেদের সংগ্রামে আশ্বাস 
ও উদ্দীপনা সগ্টারত হয়েছে। 


০“ নীতির বিরদ্ধে চীনের পারমাণ- 


পালা বদলের নতুন দিগন্ত নিয়ে ফিরে আস 


4 
পা 


. জেলের গরাদ টপকে 


ওদের বলীয়ান শপথ ২ 
বাতাসে নিশান ডীড়য়েছে। , 


ও ক্লীতদাসের শরণর থেকে মাংস ছিড়ে, নেবার 


যাবতীয় নারকণ ষড়যন্ত্র স্তব্ধ করে 'দেবার জন্য 

কাল যে ছেলেটি ছ:টন্ত বূলেটে গে'থে গয়োছল 

মরবার আগে ০ ধ, 
সে আমাকে সমস্ত গোপন ঘাঁটি, অপ্রশালা 
যুদ্ধের কলাকোঁশল শিখিয়ে গিয়েছে। 


চারদিকে হেমন্তের বিষাদমান আযোজন, কাগুজে শোক 


, যৌথ সংগ্রামের দসর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বয়ান 


নিঃদ্ব ঝুল হাতে অন্ধকারে বাঁড় ফেরার চেনা দরজা ' 
এ সবই রোজকার বাইরের ছাঁব। ' 
ভেতরে ভেতরে রা 
উপাঁরতলার আলো-আধারের স্তর পোরয়ে ? 
নিচের মহলে বারদদ চিনে নেবার আগ্রহ বাড়ছে, 
এঁদক ওদিক হাঁটলেই হিরা যায়। 
আমরা ডাক দিতে জানি না 
তাই পাশ কাটিয়ে দিন গুজরান, ক্ষাণক. বিপর্যয়ের হা-হুতাশ ৷ 
ভালো ত সেচ গাতো ক ততমত যঃ 
কলে টে ভন 
॥ t 


ন 


দিক শান্তি লাভ বিশ্বের * সকল 
বিপ্লবী শান্তর ও জনগণের নিরা- 
পত্তার গ্যারান্টী। ভিয়েতনামে 
স্পিকিং কর্তক সাহায্যের বিষয়টি 
নানা কারণে প্রচার করা হয় না। 
প্রথমতঃ ভিয়েতনাম একাঁট ভাতৃ- 


‘ প্রীতম দেশ৷ যে দেশাঁটি বিশ্ব গণ- 
' মানবের হংস্র ও জঘন্যতম শন্রু 


মাকিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ 
সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছে, তাই 
তাকে সর্বতোভাবে সাহাষ্দান 
করার আকতজ [তিক কর্তব্য রয়েছে 
সকল সমাজতন্তী দেশগুলর। 
কাজেই কর্তব্য পালনের বিষয়টি 


দুর্জয় অনুপ্রেরণায় উদ্দশীপত ৷ 
করে তুলছে। [লণ্ডন থেকে প্রকা- 
শিত “চায়না ইন নিউজ” পরের 


.। দই নং ও নয় নং সংখ্যার “চীন ও 
_ ভিয়েতনাম” নিবন্ধের 'ভাস্কর 
“কতৃকি অন্দবাদ ] 


॥ আট ছু 


গাঁজলা ওঠা স্বপ্নীবহব্লতাকে 
বাদ “দিয়ে রোম্যান্টিকতার : যন্দ্রণা- 
ভিত্তিক ছাঁব টতরীতে অনেকে হাত 
উনিজ ON OE LE 
, সংলক্ষণ সন্দেহ *নেই। মৃণাল 
সেনের ছবি ইন্টারভিউ দেখার পর 
অঁতাৱন্ত কিছু কথার প্রথমটি হল; 
এ ছবিতে পরিচালকের র্যন্তিত্ব 
গ্পৃম্টত আত্মপ্রকাশ. করেছে এবং 
তা শি্পস:ষমা প্রায় ক্ষ না করে 
বাংলা ছাবতে ‘যা চোখে পড়োন। 
দ্বিতীয়ত সব ছবিতেই পাঁরচালক 
যেতে বাধ্য কিন্তু এখানে মৃণল- 
বাব; প্রথর সমাজ সচেতনতায় মুখর 
"শুধু নন, একটু সোচ্চার, ফলে 
তাঁর উপাস্থাত প্রাতমহৃতে 
অন'ভূত হয়েছে। 

প্রথমে ধরুন ছবির কনটেন্ট 
ঘা দুঃসাহসী নয় একেবারেই সাধা- 
রণ-_-অ'মাদের কাছাকাছি। সেখনে 
কসমেটিক্স্‌ নেই-নেই উচ্জবল 
- আভিজার্তা, কিন্তু সিংহাসনে 
আসান সমাটের মত জশবন £ সেই 
মধ্যবিত্ত জীবন-_ কলকাতার আঁত্বক 
পাঁরচয়ে যার আঁস্তত্ব প্রাতীনয়ত 
কম্পমান ছায়া ফেলে দুলছে; 
একেবারে প্রথম, শটে কামান দেগে 


মৃণাল মেনের ইটারতিউ গম 


শী সাদাত 
 ভীমকা ব্যানারের_ সোমের 


তার ঘোষণা! মিছিলের শহর, টিকে পা 
আবর্জনার শহর, বিক্ষোভের শহর_ প্রভাব কাটিয়ে উঠে একাঁট নিজস্ব সাঁগনা মাহাতো, দক্ষষজ্জের ব্যানার 


ফুটপাতের কলকাতা, একতলার 
জীবন, দোতলার তনতলায় ওঠার 


স্বপ্ন, প্রজন্মের সংগে রুচির পারি, 


বর্তন সবই বিধৃত সকাল থেকে 
রাতের মধ্যে। এ' ছাঁবর 'তাই 
কাহিনী, থাকতে পারে না-_নেইও। 
তব নৃটকীয়তার অভাব ' নেই, 
ঘটনা আছে, লোভ; মোহ, উৎকণ্ঠা, 
আবেদন, বিক্ষোভ প্রেম দ্বপ্ন সবই 


মতামত 


পরিমণ্ডল রচনায় যে. মৃণালবাব্‌ 
তৎপর ছিলেন তা বোঝা গেছে। 
বরাবর অবজেক্টকে 'সচল রেখে এবং 
ক্যামেরাকে “মৃভ”কাঁরয়ে কল- 
কাতা-জবনের যে মেজাজ ধরেছেন 
প্রমাণ হিসেবে তা মূল্যবান। আব- 
হরচনাতেও সে কাতত্ব অনন্বা- 
কার্ষ। 

ইদানীং ব্রেখট্‌ বাংলাদেশকে 
নাড়া দলেও সম্প্রীত তাঁর তত্ব- 
গুলো" নিয়ে তর্কাবতর্ক একটু 
কমাতর ' দিকে। ব্রেখুটসূলভ 
চি 'বাচ্ছম্নতা-ীবশেষত্ব এ 

ছবিকে স্পর্শ করেছে আর 


দোখয়ে বন্তব্যের ইংশিত থাকলেও 
পরে শোকেস আর মডেলে তা 
বুঝিয়ে ছেড়েছেন। যে ঘণা ও 
ক্ষোভ সপ্টার পাঁরচালকের উদ্দেশ্য 
ছিল তা 'সন্ধ হয়েছে, তবে শোকে- 
সের ব্যবহার শৈষাঁদকে বেশ ক্লান্তি 
কর।-এ ছবি, জাননা দর্শক তৈরী 
করতে চায় কনা, তবে 'শৈল্পের 
দিক থেকে একবার ইস্ট মেরে কাঁচ 
ভাঙ্গীতে পারলেই রাঁঞ্জত মাল্পকের 
বন্তব্য অপারিস্ফুট থাকতো না। 
এখানে আর একটু পাঁরামাত 
/ কাম্য ছিল। “দর্শকদের ভূমিকাও 
ছটা বরন্ত করেছে। যে রীতি 


আছে--আরো যেটা ‘আছে, তা হল ধর করে তুলেছে জভিনর শিলগের আগে রামের. দৃশ্যাটকে প্রাণবন্ত 
আত্মসাক্ষাৎকার_যাকে গল্পের নয়, “মূল তত্বগত বোশিষ্ট্য-দ্বিতাীয় ১ ae nhs পাঁর- 
ছবির মৌরট হিসেবে, প্রথম ব্যবহার ব্যক্তিত্বের ভূমিকা। তার ফলে চয় পথের পাঁচালীর 

| রঞ্জিত মল্লিক বারবার মনে করিয়ে সেই আঁবস্মরণীয়, দৃশ্যাটর উল্লেখ ' 


বেশ কয়েক বছর ধরে গবদেশশ দিয়েছেন আমরা সময় কাটাতে বা এনেছে এবং আমাদের একমু হতে 


“করা হয়েছে। 


ছবি দেখার স্দয্যেগ পাওয়ায় ফরা- 
সাঁদের “নভেল ভাগ” আন্দো- 


মজা লুটতে প্রেক্ষাগৃহে আঁসানি। 
দ্রামযান্রী ভদ্রলোকও বললেন, এ 


উলটে পাল্টে নিয়ে চাঙ্গা করে 
তুলেছে-সেই রপাত সাজে 


লনের চেহারা আজ খুব অস্পষ্ট আমাদেরই - জীবন। যাঁরা, শুধু অন্ধকার পটভুমি থাকা সত্বেও 
নয়। কনটেন্টে খুব বেশী না “ছাব” দেখতে যান এতে তাঁরা দর্শকদের সংগে আলোচনার সময় 
হলেও, ইন্টারভিউ পাঁরবেশনয় সেই 'বিরন্ত হলে সে লক্জা মৃণালবাব্দকে' নায়ককে কিন্তু বিচ্ছিন্ন করে 


গোঘের ছাব। তাই প্রেক্ষাগৃহে 
বসেই কিছ পাঁরচালক ও ছাঁবর 





পেতেই হবে। 


। তুলেছে। 


তাই এ আত্মসাক্ষাৎকার 


এমানি এক নন্‌-এন্টারচৌনং বিমিশ্র ফল দিয়েছে 


ক্ষুব্ধ প্রজন্মের শহরকে উপ- 
স্থিত করতে শুধুমাত্র তৎপরতাই 
যে যথেম্ট নয়, ক্যামেরা 'নয়ে দিনের 


বারবার পোষাকের 


কথাটা হাতুড়ি পেটার মত' করে না 
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বললেও *পোষাকী সভ্যতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রুপ বোঝা যেত। কারণ 
কথা না বলেও ' দার্শনিক বন্তব্য 
তো বেশ প্রকাশত হয়েছে মিউ- 
িয়মের দৃশ্যে স্তবগানের সূুরে। 
রাঁঞ্জত যখন বললে--“না হয়নি” 
তখনই চেতনা ঝন্ঝন্‌ করে 
উঠেছে। অথচ একই সংলাপের 
একাধক প্রয়োগ হাঁপ্সত' ফল 


দিয়েছে বেশ কয়েকবার। - 
ছাঁবর একাধিক উদ্জবল সাফ- ' 
ল্যের জন্যে, -কে' কে মহাজনের 
চিন্গ্রহণ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে 
বাজার, ই্বাম, বাস, রাস্তার চলমান 
শটগুলো খুবই ভালো। 
'াঁডয়মের যথাশীন্ত ব্যরহার মর্ধা- 
দার আধকারী। কলাকুশলীদের 
কাজ খারাপ, নয়-আবহের চড়া 
মেজাজ ছবিকে সাহায্য - করেছে 
অনেকখানি ৷, ওয়াইপের কছু নতু- 
নত্ব সম্পাদকের কথা মনে কাঁরয়ে 
।দেবে_তবে তান বুলবুল' এীপ- 
সোডে একট: নির্মম হলে ভাল 


মনে হয়েছে । মুখস্ত বলা সংলাপ 


ফিল্ম 1 


) 


নিয়ে দেখা দেওয়ার জন্যেই চারত্রাট", 


দুর্বল হয়ে পড়েছে। একমাত্র 
কেই অনুভূতির : গভনরতায় 
পেপছতে দোঁখান। মনে হয়েছে 
চিন্রনাট্যের এ ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব 
ছিল। মিউজিয়ামের-মধ্যে বুল- 
বদলকে স্বপ্নে ও আচরণে , সহজ 
করে নিলে পরবর্তী ক্ষোভ 
শৈল্পিক মাধুৰ্য ঘন করে তুলতো। 
আর্থ-সামাজিক অবস্থা বোঝাতে 


ফোন থাকলেও চাঁরন্টকে খাঁণ্ডত 


মনে হয়েছে_-অন্যথায় দাঁিত্বপালনে 
তান ন্ট , করেনান। টুকরো 
সময়ের পদ্ব্যবহার করেছেন মগাংক 
থানার আফসার ও পকেউমার। 


. দৃশ্য যাকে মৃপালবাব; প্রায় ক্রাজং 


কোল্ড করে ফেলেছেন_ যেখানে 
“আজকের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ' 
ঘটনা আমার 'ইন্টারীভিউ* বলে 
বাতাসকে চমকে দিয়েছেন -রাঞ্জিত 
মল্লিক; প্রথাগত ঘটনার নিষ্ঠাবান 
ছাব। শেষাঁদকে উলংগ মডেল ও 
গলায় ৷ ফাঁস দেওয়া মবার্তর শট্‌ 
ক্রমান্বয় ক্ষোভকে দ্ুত দানা 
বাঁধতে সাহায্য করেছে_ যাঁদও 


মডেলের পোষাক ছিড়ে ফেলার . 


মধ্যে একট; আতিশয্য ও অবাস্ত- 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়). 


মি 


[J 


' কপি ৫ শ্ক্ুবার ২৭শে নবেম্বর ১৯৭০ 


জান্ত হলশ্মােলাচ্গল।। 
টি FTAA CETTE 


ভারতীয় ভাষার ইতি 


t 
t 








. ভাষায় কাজকর্ম করেন। বাদবাকি 


॥ 
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উনিশ আঠাশ সনের ভাষা- 
সম'ঁক্ষার সময় স্যর জর্জ শ্রীঅরসন 
দেখেছিলেন যে, ভারতে প্রচালত 
ভ'ষায় সংখ্যা একশ উনআঁশ এবং 
উপভাষার সংখ্যা পাঁচশ চুয়াজ্িলিশ। 
সমীক্ষার্টতে 'কিৎ আতিশষ্য 
থাকলেও তার সিদ্ধান্তকে একে- 
বারে ভিত্তিহীন বলা চলে না। 
১৯৬১ সনের আদমস্‌মারতে 


« সংগৃহীত ভাষাগত তথ্য থেকে এই 


ধারণা হওয়া অস্বাভাঁবক না যে, 
ভারতবর্ষ ভাষার অরণ্য। কিন্তু 
ভারতবাসীদের কথা ভাষার সংখ্যা 
যতই হোক না কেন, প্রধান জাতীয় 
ভাষার সংখ্যা পনেরো এবং তাদের 
অন্তর্গত ভাষা পাঁচ মোট কুঁড়। 


চল্লিশ কোটিই এই কয়টি মুখ্য 


পণ্টাশ কোট ভারতবাসীর 'মধ্যে 


লোকেরা যে সব অসংখ্য বাল 
ব্যবহার করেন তাদের অধিকাংশের 


এঙ্গেলসের শিক্ষা 
(ধর্থ পৃজ্জার পর) 


সমাজের বিরোধিতা করে শ্রামক- 
দের ড্বার্থসাধন, খে) ব্যান্তগত 
সম্পত্তির উচ্ছেদসাধন করে সমন্টি- 
গত আঁধকার স্থাপন ও উদ্দেশ্য- 
সাধনের ব্যবস্থা, গে) এই সমস্ত 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে সশস্ত্র গণ- 
তাঁন্দক 'বিপ্লবকেই একমান্র পল্থা- 
রুপে গ্রহএ (আঠারশ ছেচাল্লশ খং 


তেইশে অক্টোবর 'মারক্সের কাছে . 


কাছে লেখা চিঠি)। কেরল, কল- 
কাতার কাঁমিউনিস্ট নেতারা এর 
কোন কাজাঁট সম্পন্ন করছেন» 


' তাছাড়া মার্কস-এঞ্গেলস যে বার. 
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বার বলেছেন, “অস্তশীন্ত হচ্ছে 
নৃতনকে গর্ভে নিয়ে দণ্ডায়মান 
প্রত্যেক প্রাচীন সমাজের যাত” 
সে কথা কি আমাদের মন্ত্র কাঁমউ- 
নস্টরা মনে রেখেছেন? 

এমনি করে ভারতের তথাকাথত 
কমিউনিস্ট নেতারা মার্কস-এঙ্গেল- 
সকে 'নজ্ছেদের পকেটে পুরে 
' আত্মস্দখের হাওয়া খেকে বেড়াচ্ছেন। 
শুধ এই কথাটাই তাঁরা ভুলে 
' যাচ্ছেন যে একদিন “শ্রামকের মুক্তি 
' তারা নিজেরাই সাধন করবে” এবং 
সেদিন এইসব নেতাদের বিকৃত 
বিলাস ইতিহাসের ডাজ্টাবনে 
নিঃশেষ হয়ে যাবে। একথা স্মরণ 
রাখলেই ভাল বিশ্বের পাওনা 
হাতেনাতেই পাওয়া যায় না, মাকস- 
এঙ্গেলস সারাজীবন লড়াই করেও 
তা পানান, তা সত্বেও শোষিত 
মানুষের সংগ্রামী ইতিহাস তাঁদের 
মাথায় করে রেখেছে। আমাদের 
দেশের নেতারাও যেন মনে রাখেন, 
কাঁমভনিস্ট আন্দোলনে অসাফল্যও 
এীতহাসিক মর্যাদা বয়ে আনতে 
,পারে বর্টে কিন্তু অসাফল্য আর 
“বিশ্বাসঘাতকতা এক জিনিষ নয়। 


হীরেন্দ্র চক্রবর্তী - 


কোন 'িখিত রূপ পর্যন্ত নেই 
সাহিত্য বা ব্যাকরণ তো নেইই। 

, নৃতাত্বকদের মতে ভারতবর্ষে 
কোন মানব শাখার প্রাথামক উদ্ভব 
হয়াঁন_ এখানকার নৌগ্রটো, আম্ট্ক, 
দ্রাবিড়, প্রোটো-মোঞ্গোলয়েড় বা 
ভোট-বর্মী এবং ইন্দোইউরো- 
পায় বা আর্য সকলেই বাঁহর্লা- 
গত। নৌপ্রটোদের অবশেষ দাক্ষি- 
নাত্যের কিছু অরণ্চারণ, . আঙ্গাম 
নাগা এবং আন্দামানের কোন কোন 
গোষ্ঠী। এদের ভাষার প্রভাব 
মূল ভাষাগ্দীলর উপর প্রায় নেই 
বললেই চলে। দ্বিতীয় আগন্তুক 
আম্ট্রক জাতি যাদের উত্তর পুরুষ 
কোল এবং মূস্ডা জাতিগৃল। 
এদের সাঁওতাল প্রভাতি ভাষা 
এখনো টিকে আছে। চাঁডল, কলা, 
তেতুল প্রভাতি শব্দগ্দীল এদের 
দান! মহাভারতে এদের নিষাদ বলা 
হয়েছে। | 

দ্রাবিড় জাতির ভারতে আগমন 
প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। 
সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা এদের 
সৃষ্ট । এই গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা 
তেলুগু, তামিল, কন্নড় এবং 


আর্েতর জাতও ছল কিন্তু তারা 
ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকে 
আর্য সমাজে আত্মস্থ হয়ে গিয়ে- 


ছিল। আবার লম্বা মাথাওলা 'এই 
নার্ভ ক আর্যদের পূর্বসূরী ছিল 


গোল মাথাওয়াল্চ এক আ্যালপাইন 
জাতি--তারাও নাক আর্য গোচ্তী- 
রই: আর এক শাখা । আর্যদের 
চাপে দ্রাবড়েরা যেমন দাক্ষণ 
ভারতে সরে গেল তেমনি বৃহদা- 
কার নার্ভকদের চাপে দুবলো- 
পাতলা আ্যালপাইন আর্ধরাও 
পূর্ব দক্ষিণে বিস্তার লাভ করল। 
সিম্ধ্ পাঞ্জাবের রক্গাবর্ত হল 
নর্ভকদের . রাজ্য; আর মগধের 
পূর্ব যাদব মালব ও গুর্জর দেশ 
নিয়ে হল আর্ধবেত। 

আর্য ভাষার সাহিত্য ধগৃবেদে 
সংগৃহীত হয়ে আছে। বাঁভন্ন 
ভাষা ও সংস্কৃতির সহাবস্থান ও 
আদান প্রদান প্রথমত একটা 
বিরোধের সমষ্ট করলে শেষ 
পর্যন্ত তা একটা সমন্বয়ে উপনীত 
হয়। আর্ষেতর জাত ও ভাষার 
প্রভাব এতই স্বাভাঁবক ও অপ্রাত- 


ভাষাই পাঁরবার্তত হতে থাকল। 
বেদের শেষের দিকের ভাষাই অন্য- 
রকম। উদনচ্য ভাষার সংগে প্রাচ্য 
ভাষাকে জুড়ে রাখার স্ীবধা 
তখনকার দিনে ছিল না। আবার 
দেশীয় অর্থাৎ দ্রাবিড় বা আঁম্টীক 
শব্দ বা বাস্বধও তাতে প্রবেশ 
করল । নাম, উচ্চারণ ও ক্রিয়া তাদের 
রুপান্তর ঘটল। খু পৃঃ ষষ্ঠ 
শতকে পাঁণাঁন এই নৈরাজ্যের মধ্যে 
একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। 
এই শৃঙ্খলার নাম হল সংস্কৃত 
অর্থাৎ তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সংস্ক- 
তির কাঁথত ভাষার শিষ্ট রূপ। 

কথ্য ভাষার উচ্চারণ-স্বোতকে 
তবু বোধ করা গেল না। ফলে 
বুদ্ধের পরবর্তী কালের পালি ও 
প্রাকৃত ভাষাগুঁলর উদ্ভব হল। 


এই প্রাকৃতের অপদ্রংশ থেকে অব- 
হট্র এবং তা থেকে আধুনিক উত্তর 
ভার্তীয় ভাষাগ্াালর সৃষ্টি। এই 
ভ.যাগীলর মধ্যে বোদিক, সংস্কৃত 
অপভ্রংশ এবং তাদের মধ্যে আম্টিক, 
দ্রাবিড় এবং অন্যান্য ভাষার সংশ্লেষ 
কর্ম নয়। শোৌরসেনী এবং মাগধী 


চোখেই দেখতে পাওয়া যায়। ভার- 
বহু স্রোতের সমপ্বয়, ভারতীয় 


ভাষার ইতিহাসও তেমাঁন। বৈদিক," 


মহাকাব্য এবং মৌর্য ও গ্প্ত 
সায়াজ্যের আমলে সংস্কৃত আয 
ছল রাজকীয় ভাষা । কিন্তু প্রজা- 
দের অনার্য ভাষা তব মরল না। 
এই সংঘাত এবং সমন্বয় নতুন 
নতুন ভাষার জন্ম 'দল। হিন্দী, 
কাশমশীরণী, পিন্ধা, পঞ্জাবী, গুজ- 
রাত, মারাঠী, বাঙলা, গাঁড়াশি. 
অহমিয়া ইত্যাদি 

দাক্ষিণাত্যের আধঘাঁদের রাজ- 
নৈতিক আঁধকার থাকলেও সাংস্কু- 


তিক আক্রমণ তেমন, জোরদার 
হয়ান। সেইজন্য তামিল, তেলী, 


চলর 


কানড়া প্রভাতি ভাষাগুলি আত্ম" 
রক্ষা করতে পারল'। 

এর মধ্যে উদর স্থান অনেক 
পরবর্তী। আরা ও পারাশিক 
ফৌজদের বাজারী ভাষাকে (খুব 
সম্ভব ব্রজ ভাষা ও খড়ী বোলা) 
উর্দ। সে বোধ হয় অমীর খুম্রোর 
আমল-চতুদ্শি শতক। * 

, ভারতীয় জাতীয় চেতনায় 
যেমন চিত্তাকর্ষক তেমাঁন প্রয়ো- 
জনীয়। এই প্রয়োজন সাধন! 
আমাদের জন্য করেছেন শ্রীগোপাল 
হালদার (ভারতের ভাষা, পু 
একশ তেঁত্তারশ, চার টাকা, লেখক 
সমবায়)। এই স্বল্প পাঁরসরের 
মধ্যে এমন 'বশাল ব্যাপারের উপ- 
স্থাপনা ক্ষমতার পাঁরচয় সন্দেহ 
নেই। ভাষার সংগে সংগে তত্তৎ 
সাঁহত্যের সখাক্ষপ্ত পারচয় পাঠকের 
আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। বইটি প্রকা- 
শের জন্য লেখক-সমবায় আমাদের 
ধন্যবাদ অবশ্যই দাধি করতে 
পারেন। খালেদ চোঁধ রর প্রচ্ছদ- 
পাঁরকজ্গনা চমৎকার । 





মতামত 
রি * (৮ম পঙ্জার পর) 


বতা কাছাকাছি ক ' কেউ ছল 
না?) দুঃখজনক। সম্পাদক.একটু 
সতর্ক থাকলে এমান অনেক দুর্ব- 
লতা, মেরামত করা যেত। সবশেষে 
মনে হয়েছে কলকাতা, তার যৌব- 
নের ক্ষোভ বেদনা আশা আকাংক্ষা 
নিকে নায়ক এবং নায়কা খল 


নে উনারা এটি ডি 
শপি আই (এম এল) এর পেছনে 
সি আই এ এবং কংগ্রেস এই অশুভ 
শান্ত নাকি জাঁড়ত। 
এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন যাঁদ তাই 
হয়, তাহলে আমাকে একজন 
কামিউীনস্ট কর্ম" হিসাবে একথাটাও 
স্বীকার করে নিতে হয় যে চীনের 
কাঁমউনিস্ট পার্ট মাঁক্নি গোয়েন্দা 
দপ্তর পারচালত একাট পার্টিকে 
তত্বগত দিক থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। 
এবং কাঁমউনিস্ট পার্টি অফ বৃটেন 
(এম এল) ফ্রান্সের পার্ট (বর্তমানে 
জাঁ পল্‌ সার্ন এর সংগে জাঁড়ত) 
বাঁলভিয়ার পার্ট আলবেনিয়া, 


কম সিদ্ধান্ত নিল ক করে। একথা 
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বলতে দ্বিধা নেই আমাদের পার্টর বন্ত প্রতীক্ষিত সংগ্রাম 


তরফ থেকেই প্রথম সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় ওদের মারার জন্য। 
তারপর থেকেই এই সংঘর্ষ’ চলছে। 
ওদের “শ্রেণী শন্দু খতম” আঁভ- 
যানও আমাদের পার্ট নন্দা 
করছে। আম বুঝতে পারছিনা 


আমাদের পার্ট একটি 'বি্লবী 


পার্টি হওয়া সত্বেও কি করে এর- 
কম বন্তব্য রাখে। 

আমাদের পার্ট থেকে আরও 
বলা হচ্ছে ওদের পাঁট* সমাজ- 
বিরোধীদের গোম্ঠী। এতগুলো 
তাজা তরুণ প্রাণ যারা বিসর্জন 
দিল তারা আকাশবাণী ও বুর্জোয়া 
কাগজের ভাষায় সমাজ বিরোধী ও 
ওয়াগন ব্রেকার। তাদের আসল' 
পাঁরচয়ে দেখা যায় সবাই উজ্জ্বল 
ছাত্র বিভিন্ন শিক্ষায়তনের। 
আমাদের পার্টিতেই বরং নবীন 
কিশোর, তরুণদের আগমন বন্ধ 
হয়ে গেছে। ওরা আমাদের দিকে 
সন্দেহের দাঁন্টতে তাকায়। আমা- 
দের পার্টিতেই নেই তত্বগত আলো- 
চনার অবকাশ। নেই কোন আন্ত- 
জাতক সম্পর্ক। আমরা জবর- 
দস্তি করে লোকের থেকে চাঁদা 
আদায় কাঁর। জনতা আমাদের 
ভালবাসে না, ভয় পায়। আজকাল 
এটা বেশ বোকা যায়। তাই অস- 
ভব মানাঁসক বল্মণা হয়। আসল 
কথা আমাদের পার্টর আমলা- 
তান্িক সংগঠন ব্যবস্থার ফলে 
বর্তমান যুব , কিশোর মানলের 
সংগে "জেনারেশন গ্যাপ” তৈরী 


- হয়ে গেছে। এবং এইভাবে চললে 


অর্থাৎ সঠিক সাচ্চা বিশ্লবশ জন- 
যুদ্ধের লাইন গ্রহণ না করলে 
আমাদের পাঁটিও . 


‘চলছে 

সেই বহুপ্রতাঁক্ষিত রন্তান্ত 
সংগ্রাম আজ শুরু হয়েছে ভারতের 
বকে; ছড়িয়ে পড়েছে প্রাতাট 
এলাকায়। “বুক ভরা রন্তের স্বপ্ন” 
আর চোখের সামনে ভেসে ওঠা 
উজ্জবল শোষণহাঁন ভারতবর্ষের 
ছবি স্নায়ুতে স্নায়ূতে গেথে নিয়ে 


মধ্যাবত্তের বিপ্লবী সংগ্রাম ভার- 


তের প্রাতটি এলাকায় ছাঁড়য়ে 
পড়েছে। সি পি আই (এম এল) 
এর নেতৃত্বে এই সংগ্রাম চেয়ার- 
ম্যানের চিন্তাধারায় এগিয়ে চলেছে । 
শহীদের আত্মদানে জেগে উঠেছে 
ভারতবর্ষ। একটি মাত্র শহশদের 
আত্মদান সৃষ্টি, করছে লক্ষ লক্ষ 
জীবন; যে জীবন ধ্বংস করে 
চলেছে সমস্ত প্রাতিক্রিয়াশীল 
আদর্শ, ধংস করে চলেছে বিশ্ব 
সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ, বিশ্ব সামা" 
জ্যবাদের পতনকে করছে ত্বরান্বিত। 
তাইতো নিক্সন চিয়াংকাইশেককে 
কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে, ঞখব- 
দর, তুমি" যাঁদ মাও সেতুঙ-এল 
চীনকে আক্রমণ কর, তাহলে তোমার 
সঙ্গে আম কোন সম্পর্ক রাখবো 
না” তাইতো বিশ্বের সংগ্রামণ 
জনগণ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করেছেন। তাইতো মহান 
নেতা কমরেড . চারু মজুমদারের 
নেতৃত্বে সি পি আই (এম এল), 
সর্বহারার পাঁট, বিপ্লব জনগণের 
বিদ্লবাঁ প্নার্টি আজ প্রচণ্ড বিদ্রো- 
হের মধ্যদিয়ে ঘোষণা করে চলেছে 
“কোটি কোটি শোষিত জনগণের 
আশা আর স্বপ্ন নয়, আজ তা 
বাস্তব ৷!” 

- কোঁশক দস. 


£ Ne. C42 


খতম অভিযান চলছে : 


(১ম পৃত্ভার পর) 


ণেশ্বর আর আঁড়য়াদহ অণ্যলের 
অধিবাসী ছিল। * 

নিহতদের আত্মীয় স্বজনের 
কেউ কেউ বলেছেন যে, ওদের কল- 
কাতা ময়দান অণ্চলে যাওয়ার কথা 


ছিল বৃহস্পাতবার বিকালে। এ. 


দিন খাওয়া দাওয়া সেরে ওদের 
কেউ কেউ' সকাল সকাল বাড়ী 
থেকে কুওনা দেয়। 

. পুলিশ সুরে জানা গেছে 
যে, এদের সকলকেই একাধিক খুন 
জখম আর বোমাবাজীর অভিযোগে 
গোয়েন্দা পুলিশ খংজছিল,। 
বিশেষ করে, এদের বিরুদ্ধে অভি- 
যো ছিল যে এরা নাকি আঁড়িয়া- 
দহ অঞ্চলের কংগ্রেসী ভ্রাতৃদ্বয়, 
আঁদত্য ঘোষাল ও অজয় ঘোষা- 


লের উপর আক্রমণের জন্য দায়শী।' * 


এই' আক্রমণে বড় ভাই আদিত্য 

নিহত ও অজয় গুরুতরভাবে আহত 

হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। 
এত হত্যার কিনারা চেষ্টা 


না করে, হঠাৎ আঁদত্যের হত্যা- ; 


, কারী সম্পকে পুঁলশশ তৎপরতার 
কারণ কি? এই প্রশ্ন রেউ কেউ 
করছেন। আর একটি প্রশ্ন, যখন 
কোন গোপন. সভার থরর পলিশ 
পায় না তখন এই সভার, হদিস 
পুলিশ পেল কি করে? 

& শথানে বলে রাখা দরকার যে, 
ঘোষাল ভাইদের আক্রমণের ব্যাপারে 
ঘ্টনা স্থানেই যারা ধরা পড়ে 
তাদের মধ্যে আছে . ব্যারারপুরের 
একজন; পালিশ আফসারের ছেলে। 


পুলিশ নিজেদের ছেলেদের ঢাঁকয়ে 
দিরেছে,. সংবাদ সংগ্রহের তাগিদে।, 
এটা. সম্ভব যে, পলিশ এক 
চিলে দুই পাখা মারতে চাইছিল'। 
একদিকে তাদের বহনের রাগ 
ছিল ঘোষাল বাড়ীর উপর, আর 
অন্যাদকে এই. হত্যা মারফৎ নকশা- 
তাঁম্র করা যাঁবে। , 
কিন্তু ' ঘটনা বাদ সাধল। 
ঘোষাল বাড়ী আকমণের সময় যে 
ধরা পড়ল তাতে ফাঁস হয়ে গেল 
যে পাশ আঁফসার্রে ছেলেরা 
এই আক্রমণের সঙ্গে য্স্ত। তাই 
সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হল যে, এই 
আক্রমণের সঙ্গে যারা যারা 
য্ন্ত ছিল অথবা যারা' যারা এই 
ব্যাপার সম্পর্কে জানত তাদের 
চিরতরে সাঁরয়ে' ফেলা দরকার। 
কারণ, ভাঁবষ্যতে এরা অন্য কোথাও 
গ্রেপ্তার হবে হয়ত বা*আঁফসারদের 
ছেলেদের নাম প্রকাশ করে দেবে। 
এই সতে বলে রাখা ভাল 
কলকাতার প্ুঁলশ কাঁমশনার রাঁঞ্জত 
গুপ্তের প্রেসডেন্সী কলেজে পড়া 


* 
শপে সপে 


জহ্পাদক কর্তৃক মাল ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা স্মবোধ , মল্লিক, স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মাদ্ুত এবং 


হি শত 


মি কিছুদিন রা 
প্রীতি দেখাচ্ছিল, আর নকশাল 
বন্ধুবাম্ধব বাড়ীতে নিয়ে আস- 
ছিল। এই ছেলের কল্যাণে কেউ 
কেউ 'পুলৈশে ধরা পড়ে 'বেশী 


ব্যবস্থা করে 2১ ছাত্রা- 


দর্পণের সংবাদদাতা গত শাঁন- 
বার বার্যাসত হাসপাতালে গিয়ে 


একজন পুলিশের লোক বল- 


‘লেন যে, ওদের জামা কাপড়ে খুব 
বেশী চাপ চাপ রন্তের দাগ ছিল 


না। এর কারণ, প্রাতিট ক্ষতে 
বুলেট ভেতরেই. থেকে গিয়ে 


ছাপর কাজ করেছে, রক্ত বেরুতে 


দেয় নি। পুলিশ রিভলবারের যে 
গলি ব্যবহার : 'করে, অর্থাৎ 
দশামক আরাতশ, এই ক্ষেত্রে ' সেই 
একই গুলি ব্যবহার করা হয়েছে৷ 
কিম্তু, একটা প্রশ্ন থাকছে £ যাঁদ 
খুব নিকট থেকে রিভলবার দিয়ে 
ওদের গুলি করা হয়ে থাকে তা- 
হলে বুলেট ক করে ভেতরে থেকে 
যায়, সে ত এফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে 
বেরিয়ে যাবে। উত্তরে একজন বলে- 
ছেন যে, ওঁ একই গাল শটগান 
থেকে ছোঁড়া হলে এই রকম হতে, 
পারে। 

। শাঁয়ত মৃতদেহ দেখে, মনে 
হচ্ছিল যে এরা সকলেই মৃত্যুর 
জন্য প্রস্তুত ছিল।। মুখে কোন 
যন্ত্রণার ছাপ নেই। জানা গেছে 
এদের হাত পা বেধে গুলি করা 
হয়েছে। প্রত্যেককে অন্ততঃ পক্ষে 
িতনটি-করে, একটা কপালের এক 
কোণে, দ্বিতীক্পটি চোয়ালের নীচে, 
আর একটা বুকের এক পাশে। 
কোন কোন দেহে আবার আটটি 
পর্যন্ত বুলেটের ক্ষত? 


একটি বড় দাঁড়র ফাঁস! 


কলকাতা থেকে বোঁরয়ে আমরা, 
কয়েকজন রিপোর্টার ফটোগ্রাফার 
সোজা বারাসত থানায় যাই। সে- 
খানে তখন সাজ সাজ রব! ঘঁরে 
থরে রিভলবার সাজান, তাতে 
গুল ভার্ত করা হচ্ছে, আর একটা 


একটা করে সাদা পোষাকের লোক-' 


দের দেওয়া হচ্ছে। । 
আর এই সাদা পোষাকের 


লোকগুলোর চেহারা দেখে মনে. 


হয় এরা 'হালেই প্দালশে ঢুকেছে। 
সরু সরু প্যান্ট আর বুশ শার্ট 
পরা চোয়াড়ে চেহারা । দেখে মনে 
হয় পাড়ায় মাস্তান/করত, এখন 
পুলিশ এদের ভাড়া করেছে। আগে 


এদের কারখানার মাঁলকরা আর' 


কোন কোন রাজনৌতক দল মার- 
টের জন্য ভাড়া করত। এদের 
হাতে এখন নার্বঘে! ' রিভলবার 


ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক ঈরভল- 


বারে ছটি করে গুলি ভার্ত আর 
ছটি গু আলাদা ' প্যান্টের 
পকেটে। থানার বড়বাবু কয়েকবার 


- ওদের গালি ভার্তর পদ্ধাত অভ্যেস 


কারয়ে নিল। 

প্রাতাঁট রিভলবারের হাতলে 
গলার 
মধ্যে দিয়ে এ ফাঁস কোমরে বেড় 
দেয়। যাতে হঠাৎ কেউ হাত থেকে 
ছিনিয়ে নিতে না পারে। ' প্রত্যেকে 
গুল ভরা রিভলবার বুশ শার্টের 


তলায় প্যান্টের মধ্যে কোমরে গুঁজে 


নেয়। যাবার আগে বড়বাবুর জন্য 
কাঁফ এনে "দিয়ে যায়। 

দেখে আমাদের সকলের মনে 
হাচ্ছল যে, এই. ধরণের লোক- 
দের কি হত্যার অন্য দেওয়া যায়। 


অস্ত 'ব্যবহারের বিবেচনা শান্ত 


তাদের আছে বলে মনে 'হয় না। 
সামান্য প্ররোচনায় ওরা অস্ত্র ব্যব 
হার করতে পারে বলে ওদের 
চেহারা দেখে মনে হাচ্ছিল। ৃ 
কলকাতা প্যীলশের কর্তা রাঞ্জত 


গুপ্ত সশস্ঘ বিপ্লববাদরঁদের বিরদ্ধে 


পাড়ায় পাড়ায় নতুন পলিশ 
বাহিনী গঠনের কথা প্রায়ই লাল- 
বাজারে 'রপোর্টারদের কাছে বলে 
থাকেন। বারাসতে যাদের 'বিভল- 
বার য়ে সাজান হল তারাও এ 
বাহিনীর লোক। / 
শ্রীগৃপ্ের বাহনীতে শহুরে 
গরীব পারবারের বেকার ছেলেরা 
ভার্ত হচ্ছে। পাড়ার . আঁশাক্ষিত 
বলে পীলশ বাহিনীর অধীনে 
বিশ্লব বিরোধী শান্ত হিসাবে গড়ে 
উঠবে এই হল সরকারের বর্ত 


'মান নশীতি। এই বাহিনী গোপন | 


সংবাদ সরবরাহ' থেকে সুরু করে 
বিবাদের খত্ম করা পয সব 
কাজই করবে। ৃ 
রা 
আছে। কিছুদিন তাঁকে মাওয়ের, 
গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড হাতে 'নয়ে 


ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। তান এখন }, 


প্রমাণ করতে বাস্ত যে, নকশাল- 
পল্ধীরা মাওয়ের গেরিলা সংগঠন 
সংক্রান্ত কোন নাঁতিই মানে না, 
তাই এদের খতর্ম করতে আর 
পনেরো দিনও লাগবে না। 





বস 
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রাখা দরকার কয়েকমাস ধরেই তিনি 
পনেরো দিনের কথা বলে অসছেন। 

গুপ্ত সাহেবের আর. একটি 
তত্ব আছে। (মুস্কিল হল ওনার 
হাতে তথ্যের অভাব, তাই তত্ব 
দিয়ে তথ্যের জায়গা পূরণ করতে 
হয়!) তান বলেন, । বাংলাদেশে 
বামপন্থী রাজনীতির গ্রীতিহ্য 
কেবলমাত্র পেটি-ব্ুর্জেয়া 'শাক্ষত 
সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সহরের 
গরীবদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার 


স্তর খুব ফিনফিনে। এখন শ্রীগ্পপ্ত . 


আর তার প্ীলশ বাহন এই 
শহরের .গরাবদের পাঁরবারে রাজ- 
নত নিয়ে যাবেন, বোঝাবেন কেন 
হিংস্লার রাজনীতি খারাপ, আর 


যারা এই রাজনীতিতে আছে, 


তাদের কেন খতম করা দরকার । 
রাজনৌতক কর্মীদের খতম 
করার ব্যাপারটা পদীলশ অনেকদিন 
থেকেই চালিয়ে আসছে। এমন কি 
জ্যোতি বস যখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
কর্তা তখনই হেনা গাঙ্গুলী 
রাস্তায় অজ্ঞাত ' হত্যাকারীদের 
হাতে নিহত হয়। সাদা পোষাকের 
পীলশেরা তাকে 'ঘরোছল। পরে 
বলা হল যে, রাস্তার সাধারণ 
লোকেরা তাঁকে পিটিয়ে মেরেছে। 
এটা গত বছরে সেপ্টেম্বর মাসের 
ঘটনা। কয়েক সপ্তাহ আগে আদা- 
লত হেনা গাঃগুলণর মৃত্যু সম্পর্কে 
পাঁলিশী তথ্য মেনে নেয় নি। 


4 


DARPAN, Price 30 P. 


মধ্যে ফেলা হয়। প্রায়, এক শতেরও 
বেশী ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয় 
তারপর তাদের ছোট ছোট দলে 
বাইরে এনে সার্চ করবার আদেশ 
হয়। এদেরই কয়েকটা দলের 
ওপর প্ীলশ গাল চালায় চব্বিশ 
রাউস্ড। 
সংবাদ পরে পাওয়া যায়। এ এলা- 
কার একাট প্রাতানাধ দল সর- 






চারজন নিহত হওয়ার , 


কারকে জানায় যে, প্দীল্শ বেপ- 4 


আরও নানা ধরণের হয়রাঁণ 


'করেছে। 


 দেশবন্ধুর গুণ্য জন্খতবাধিবী 


টগলক্ষে প্রকাশন বিভাগের অর্থ 
দেশবন্ু দি বাণ এ দাশগুপ্ত 


"মহাত্মা গান্ধা (আ্যালবাম ) 
ভারতের গৌরব (প্রথম খন্ড ) ও 


আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য নথ 


ডাকমাশুল লাগবেনা। তন টাকা ও তদূর্ধ মূল্যের বই ভি, পি, পি, 


যোগেও পাঠানো হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে শতকরা 


দশ টাকা হারে কাঁমশন দেওয়া হবে। 


ইংরেজী, হিন্দী ও অন্যান্য 


ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত আমাদের সম্পূর্ণ প:স্তক 'তালিকার জন্য 


লিখন : 


N 


ডিল্লেষ্ট র, পাবলিকেশন ডিভিশন 


পাতিয়ালা হাউস, নতুন দিলী-১ 
কাঁলকাতার ঠিকানা 'ঃ আকার্শবানী ভবন, কাঁলকাতা-১. 


Bengali 2 


D.A.V.P. 70/517 





৬১নং মট লেন, কলকাতা-১৩ জর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


॥ রোয়া গাল চালিয়ে লোক মেরেছে, * 


$ 





































» দুই ॥ 


শ্রমিক রো শ্লোগান প্রসঙ্গে ২) 


চীনে জাপ বিরোধ! প্রাতিরোধ 
যুদ্ধের সময় লিউ সাও চাঁ অর্থ- 
নৌতিক দাবীর জন্য গণ-সংগ্রাম 
গড়ে তোলার জন্য পাণড়াপশীড় 
করেছিলেন।, একটি অর্থনৌতিক 
সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে ট্রেড 
ইউীনয়নকে সর্বদাই শ্রীমকদের 
অর্থনোতিক" স্বার্থ রক্ষার জন্য 
ল্‌ড়ইএ ব্যাহত থাকতে হবে বলে 
প্রচার চাঁলয়েছিলেন। তার মত 
ছিল যে, ট্রেড ইউনিয়ন রাজনোতিক 
কর্তব্য পালনের সংগ্রামগ্রীলকে 
কেবলমাত্র পাঁরচালনা করবে না। 


মুক্তসংগ্রামের সময়ে শুধমান্র 


«অর্থনোতিক স্বার্থের” চৌহদ্দর 
মধ্যেই শ্রীমক শ্রেণী ও জনগণকে 
আবদ্ধ করে রাখাই এর উদ্দেশ্য । 
পাঁলয়ামেন্টারী লড়াইএর মত 
এই আইন গণসংগ্রামের পারিস 
সামন্তশ্রেণী মুৎস্দীদ্দি বুর্জোয়া 
তথা সাম্রাজ্যবাদ :-ও সামাজক 
সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ সেবাদাস- 
দের ক'ছ থেকে এসে থাকে। 
এই লাইনটি হোল যে, অর্থ 
নৈতিক সংগ্রামই সব কিছ এবং 
সব কিছুই অর্থনৌতক সংগ্রামের 
জন্য। লক্ষ্য হচ্ছে শহধ্যমান্ন আইনী 
সংগ্রামের মধ্যেই লড়াইকে আবদ্ধ 
রাখা, শ্রমশান্তি বিক্রয়ের জন্য শ্রমিক- 
দের আরও প্রল্ব্খ করা এবং এই- 
ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোম্ঠীর 
অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যবস্থার সুযোগের 
চিনি সীমাবদ্ধ করে 







_ প্রকাশিত হোলো_. 
বিপ্রবের গান 


আজকের যুগের ‘বলবা 
সাহত্যের উজ্জ্বল মডেল 
বর্তমান সমাজতান্মিক চীনের 
প্রেরণাসণ্টারকারী উপন্যাস 
“ওয়াং হাইয়ের গান”-এর 
বংগানুবাদ 
দাম £ ছ' টাকা 

| 


এ সর জা 


সাযািক যাবার? ? 


গিগনমূ বুক দেখি" 


লত্যানন্দ ভট্টাচার্য 


রাখা যাতে তাদের কায়েম 
স্বার্থের গায়ে একটুও আড় না 
লাগে। 

মাকসবাদ লোৌননবাদ ও মাও 
সে তুঙের চিন্তাধারা অর্থনৌতক 
সংগ্রামের আবশ্যকীয়তা কখনই 
অগ্রাহ্য করে না। বরং এই মহান 
শঁশক্ষাই দেয় যে, অর্থনৌতক সংগ্রা- 
মকে আঁত অবশ্যই রাজনোৌতক 
সংগ্রামে একাত্ম হতে হবে, রাজ- 
নৌতিক সংগ্রামের স্তরে উন্নত 
হতে হবে, বিস্নবী যুদ্ধকে সাহায্য 
করতে হবে এবং সশস্ব . শান্তর 
দ্বারা রাজনৌতিক ক্ষমতা দখলের 
সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে পাঁর- 
চাঁলত হতে হবে। যাঁদ শ্রামক 
আন্দোলনকে রাজনোতিক সংগ্রাম 
এবং সশস্ন রাজনৈতিক ক্ষমতা 
দখল থেকে বিচ্যত করে সরিয়ে 
এনে অর্থনীতিবাদশী সংগ্রাম ও 
আইনের সংগ্রামের মধ্যেই সীমা- 
বদ্ধ করে রাখা হয়- তাহলে শ্রামক 
শ্রেণীর দণ্খকচ্ট ও যন্দ্ণা-লাঞ্চ- 
নার মূল কারণ শ্রমিক শ্রেণীর 


বুকের ওপর চাপানো চার পাহাড়, 


অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও দালাল 
আমলাতান্তিক পঃাঁজবাদকে উচ্ছেদ 
করার এবং শ্রমিক শ্রেণীর শাসিত 
ও শোঁষত হবার 'তথা দাসত্বে 
আবদ্ধ থাকার কাঠামোর মুলোচ্ছেদ 
অসম্ভব। এমন ক অর্থনৈতিক 
দাবীরও সমাধান করা সম্পূর্ণ 
। ভাবে অসম্ভব । কাজেই অর্থনৈৌতিক 
সংগ্রামকে ভিত্তি করা তত্ব মুঁচ্টি- 
ভিক্ষার রিলিফ। এই তত্ব সাম্রাজ্য- 
বাদ ও তার লেজ:ড়দের চাহিদা 
পূরণ করে এবং প্রাতিক্রিয়াশশল 
শাসন চালু রাখতে সহায়তা করে। 

এই সব লোকেরাই ট্রেড ইউ- 
নিয়নকে এঁক্যের নামে সমগ্র জন- 
গণের আখ্যা দিয়ে আবার আর এক 
ফ্যাঁকড়া হাজির করে। ট্রেড ইউ- 
নিয়ন হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম থেকে 


ৃ উদ্ভূত এবং শ্রেণী সংগ্রামের হাতি- 
. যারের অন্যতম। 


বিভন্ত সমাজ এবং শ্রেণী সংগ্রাম 
থাকবে-ততাঁদন পর্যন্ত টড 
ইউনিয়নকে সমগ্র জনগণের উদ্দেশ্যে 
নিবেদন করে দেওয়া সম্ভব নয়। 
চেয়ারম্যান মাওএর ' মতে ট্রে 
ইউনিয়ন হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর গণ- 
সংগঠন দৃঢ় শ্রেণশীভাত্তক দৃষ্ট- . 


যে, একমাত্র নিজেদের উদ্যোগের 
দ্বারা শ্রামকশ্রেণ শুধু মাত্র তাদের 
ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতাকেই 
বাড়াতে সমর্থ হয়। তিনি আরও 


" একমাত্র বাইরে থেকেই তাদের কাছে 


নিয়ে যাওয়া যায়। চেয়ারম্যান মাও 


যতদিন শ্ৰেণী : 


বলেছেন যে, যাঁদ না তারা প্রগাতি- 
শশল রাজনগীতক চেতনা দ্বারা 
উদ্বুদ্ধ হন, যদি না এই চেতনা 
প্রগাতিশশল রাজনোতিক কর্ম কাণ্ডের 
মাধ্যমে গড়ে ওঠে--তাহলে প্রাত- 
রোধ যুদ্ধে তাদের উদ্দীপনাকে 
পর্ণ ভাবে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব 
হয়ে উঠবে । মাক'সবাদ-লোননবাদের 
এই শবাশবত সত্যকে উপেক্ষার 
সাহস সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসের 
পক্ষেই সম্ভব। শ্রমিক শ্রেণীর 


চালিকা শান্তর বা কোর হসেবে 


সর্বোচ্চ সাংগঠাঁনক রূপ ট্রেডইউ- 
নিয়ন কোনও 'দিনই দিতে পারেনা । 
সে পাঁরপুবকের কাজ করে, এবং 
গণ-সংগঠন থাকে । ট্রেডইউানয়নের 
তাই রাজনীতি, এবং লক্ষ্য বিবার্জত 
কোনও পৃথক স্বাধীন সত্তা থাকতে 
পারে না। 
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শ্রামক আন্দোলনে পাঁরকর্পিত 
ডর চালু হয়েছে - 
স্বতঃস্ফৃর্তবাদ। তারই সর্বনাশা 
ক সর্ব 


বাধ্য করে সেই সমাজব্যবস্থার অব- 
সাঁনের জন্যই ত্ববরা সংগ্রাম পাঁর- 
চালনা করে। 

শ্রমিকদের জন্য বেশ আদা” 
য়ের 'ফকির-ফল্দী বা অর্থনোৌতিক 
দাবীদাওয়ার এবং তৎজানত রাজ- 
নৌতক ও প্রশাসনিক সংস্কারের 
মধ্যে শ্রীমক আন্দোলনকে সীমা" 
বদ্ধ রাখা, হচ্ছে অর্থনীতিবাদী 
পন্ধৃত। শ্ৰেণী চেতনাহপন, অর্থ- 


ভারত আধা-সামল্ততান্রিক একটা নগাঁতবাদশ শ্রামক আন্দোলন অর্থ- 


আধা-উপাঁনবেশ। বিশ্ব সমাজ- 
তাঁল্ক 'বশ্লব সম্পন্ন করার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে ভারতের গুরুত্ব ও দায়িত্ব 
খুব বেশী। মাক সাম্রাজ্যবাদ ও 


প্রভৃতির _ কৌশলে দাঙ্গাহাঙ্গামা 
বাঁধয়ে দেয়। এসব অকেজো হয়ে 
পড়লে য্দম্ধ বাধিয়ে উগ্র জাতীয়- 
তার সংকঈর্তন সর: করে। অপর- 
'দকে শ্রামকশ্রেণীকে নির্বীর্য করার 
‘উদ্দেশ্যে লেবার কামশনারের দপ্তরে 
(আপীল করার সুযোগ দেয়, শ্রম- 


- আদালত ও সাঁলশর আইন করে 
"এবং নানান রকমারি বোর্ড ও কমি 


শন বসাতে থাকে। বড়জোর ধর্ম 
ঘট,মিছিল, জমায়েতের পথে জঙ্গণ 
আস্ফলনের সংয্যেগ করে দিয়ে 
কনসেসন বরাদ্দ করে। তবে এই 
কনসেসন ছাড়ার ক্ষমতা বিশ্বধন- 
তলন্দের সঙ্কটেরক্খলে বেশ থাকে 
না। যেটুকু দেয় তার ডবল আবার 
মূল্য ও ট্যাক্স বৃদ্ধির পথে উসুল 
করে নেয়! শ্রমিকের পক্ষে এই 
লড়াই চালানোর গরমটুকু সার 
হয়।, 


- থাকে। 


নীতর সার্ক সামাজক ও 
সাংস্কৃতিক আধারের {বিষয়ে 
শ্রমিকদের অন্ধ রাখে। কাজেই 
যতই জঙ্গীরুপ এ আন্দোলন নিক 
না কেন সৃম্টিশশলতার সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক প্রাতবন্ধক সম্পর্কে 
চেতনা দিতে অসমর্থ হয়। বাষ্ট, 
সমাজ, গোচ্ঠী, পরিবার, ব্যান্ত তথা 
সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সামা- 
জিক প্রথা সম্পর্কে নিরুদ্বেগ নির- 
পেক্ষতাই এই পঙ্গ্তার কারণ। 
অর্থনৈতিক দাবীর.. জয়লাভ- 
টাকে সামনে এনে প্রত্যক্ষ করে 
তোলা এবং তারজন্যে যেসব রাজ- 
নৌতক স্লোগান ও প্রশাসাঁনক 
সংস্কার তার দ্বারা সমাজ কাঠা- 
মোর কোনও পাঁরবর্তন সম্ভব নয়। 
কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধাততে তার ফল- 
শ্রতিটাকে সহজেই হাঁজর করা 
যায়। শ্রেণী দ্বন্দ্বের লক্ষ্য না 'স্থির 


চিন্তায় না গিয়েও স্বতঃ- 
স্ফ্ত ভাবে বেতন, বেকারী, 
ছাঁটাই, লকআউট লে-অফের 


ইউনিয়নের অইন মাফিক সংগ- 
ঠনের বেড়াজালে আটকে ফেলার 
মতলব। এর ফলে বুর্জোয়া ভোগ- 
বাদ? প্রবণতা শ্রমিকদের গ্রস করতে 
রূপো জয়ের কীতিতব 
দেখালেও শ্রম ডাকাতি বন্ধ করতে 


বিশ্লবী সংগঠনে এক্যবদ্ধ করে 
অর্থনোতক, রাজনৈতিক, সামাজিক, 
ও সাংস্কাতক বা সার্ক সংঘাতের 
দিকে নিয়ে গিয়ে সমজের রূপ 
পালটানোর লক্ষে উপনীত হবার 


পাড়া হয়। অবস্থার সামাগ্রক 


সঠিক বিচার করে সংগ্রামের রূপ- " 


রেখা নির্ধারণ না করে অর্থনৈ- 
তিক হাতের মুঠোর দাবীদাওয়া 
নিয়ে লড়াই চালিয়ে সমাজের 


কাঠামো বদল করা যায় না! চলতি 


কাঠামোর গোমস্তার পদ দখল করা 
সম্ভব হয়। এই পদ দখলের নেশায় 


১ প্রমন্ত হবার ফলে শ্রামক এঁক্যের 


ধয়ো তুলে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টির ভূমিকা নিতে এরা বাধ্য 
হয়। অনন্ত অর্থনীতির এই 
দেশে দারিদ্র জজীরত মেহনতাঁ 
মানুষের তুলনায় সামন্তশ্রেণী ও 


তার জুট মৎসাদ্দি বুজেয়া শ্রেণী 


অনেক' বেশী শক্তিধর এবং তাই 
তার কনসেসন দেবার আবার টাল- 
বাহানা করার ক্ষমতাও 


দেবার আবার টালবাহানা করার 
ক্ষমতাও বেশী। তাই এরা সব সময় 
সময় বিভেদ সৃষ্টি করতে বা 
শ্রেণীসচেতন অংশ থেকে যতটা 
সম্ভব অংশকে 'বাচ্ছন্ন রাখতে 
কনসেসন ছাড়ে সেবাদাসদের 
সহায়তার ফলে এই ভাবে বিচ্ছিন্ন 
রাখতে পারলে এসব সামন্তপ্রভু ও 
মনৎসদ্দি ব্ুর্জোয়ারা জনসাধারণ 
ও শ্রমিকদের ' ওপর শোষণের 
মৌল চরিত্রকে অক্ষত রাখতে 
পারে এবং তার ফলে বিপ্লবী 
সঙ্কটে টিকে থাকার মত জাবনী 
শস্তি পেয়ে যায়। 
অর্থশীতিবাদের এই সর্বনাশা 


করবে এবং সেটা প্রতিষ্ঠার জন্য 


বেশী। 
শক্তিধর এবং তাই তার. কনসেসন 
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বসুমত! প্রাইভেট লামটেডের, করেন। কিন্তু কেউ তার কেশাগ্রও 
মালক প্রান্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্মী স্পর্শ করোন। : অতঃপর এদিনই 


শ্রীঅশোক সেন এই কোম্পানীর 
[তিনাঁট পত্রিকা দৌনক বসমমতা, 
সাপ্তাহিক বসুমন্তী ও মাসিক 
বসুমন্ডী এবং প্রকাশন বিভাগ 


হঠাৎ গর্ভ ষোলই নভেম্বর বন্ধ চারশকে অক্টোবর মাসের বেতন 


করে দিয়ে পাঁচ শন্তাধক ' কর্ম- 
* চারীকে বেকার হশার নিক্ষেপ 
করেছেন। কর্মচারীদের অক্টোবর 
মাসের বেতন দেওয়া হয়ান। গন্ড 
বসুমতাঁ আঁফসে হাজির . হরে- 
ছিলেন। কিচ্তু কর্মচারীরা বখন 
অন্যুরোধ করেন, তখন তান ইউ- 
নয়নের নেতা শ্রীনীলমণি মণ্ডলকে 
নর্মসভাবে প্রহার করেন। নলমাঁণ 
অজ্ঞান হুয়ে যান এবং তাঁকে হাস- 
- পাতালে পাঠাতে হর । | 

তৎক্ষণাৎ বস্মমতীর ' শ্রীমক- 
ৰূ্মচান্নীযা অশোক সেনকে ঘেরাও 








হল যে, এই ভুয়া প্রতিষ্ঠানের তরফ 
থেকেই স্মনীল' কুণ্ডু 'বস নমতা 
“কনেছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখানো 
হল ও ফোরাম ভোনেশান 'হসাবে 
চোদ্দ লক্ষ নয় হাজার একশ 
এগারো টাকা তুলে বসুমতীতে 
| খাটাচ্ছে এবং এই বস্দমতাঁ প্রাত- 
বসুমত ক্রয় করেন। অশোক সেন আ্ঠান চালাচ্ছে তথাকর্থিত বস্মমতঁ 
তখন কেন্দ্রীয় আইনমল্ত্র। উপার- প্রাইভেট লিমিটেড । 
বস্দমতাী, আঁফসে শ্রামক মালিকের উতন্ত সুনল কুপ্ডুর কলকাতায় এই টাকার মধ্যে চার লক্ষ 
একটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় ম্বাদখানার দোকান আছে। ১৯৬৩. তিরিশ হাজার দিয়েছেন কলকাতার 
শ্রীসেন প্রতিশ্রাত দেন যে, আঠা- সালের জানুয়ারী মাসে অশোক দশ জন শিষ্পপাঁত এবং বাকাঁটা 
রোই নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত কর্ম সেন বসহমভী প্রাইভেট 'লাঁমটেড অশোক সেনের নিজস্ব কালো 
নামে একাঁটি বেনামী কোম্পানী টাকা। কল্ভু ফোরামের হসাব- 
গঠন করেন। এই কোম্পানীর পত্রে দেখনো হচ্ছে যে,' এই টাকা 
কয়েকজন সাক্ষীগ্গোপাল ভিরে-- এসেছে এক হাজার সাতশ চুল্সান্তর 
ক্টর খাড়া করা হল, যারা অশোক জন লোকের কাছ থেকে দান 
সেনের টাউট ছাড়া আর কিছু নয়। হিসাবে। অথচ. দাতা হিসাবে 
১৯৬৭: সালে অশোক সেন যাঁদের নাম দেওয়া হযেছে তাঁর! 
আর এক কশীর্ত করলেন। এই সব আই ও আয়কর কর্তৃপক্ষকে 
বছরের অক্টোবর মাসে [তান বলেছেন যে, তাঁরা ওঁ ন্যাশনাল 
ন্যাশনাল পাবালাসাট ফোরাম অব পাবালিসাঁট ফোরাম অফ ইপ্ডি- 
ইন্ডিয়া নামে ' একটি ভূয়া কাগজে , যাকে কোন ট্রাকা দেনান। মজার 
প্রাতষ্ঠান তৈরী করলেন। কিল্তু কথা হল এই ফোরামের কোন 
জার করে দেখানো হল যে ব্যাক আযকাউল্ট নেই এবং এটি 
এই প্রাঁতম্টানাটি ১৯৪২ সালের - রোজস্টার্ড প্রতিষ্ঠানও নয়। 


 দেঁপণের সংবাদদাতা) 


দিয়ে দেওয়া হবে এবং শ্রমিকদের 
বাজ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের 
জন্য কারও বিরুদ্ধে শান্তিমূঙ্গক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না। 


না এবং প্রাভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাও 
জমা দেওয়া হত না। আইনমন্ত্রী 
নিজেই আইন ভাঙ্গতেন। 
অশোক সেন শ্রামক-কর্ম- 
চারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে 
নেওয়ার বদলে দমন পাঁড়ন চালাতে 
লাগলেন। , তাঁরা যেই 'ঁবাভন্ন 
দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু 
রীকৈে বরখাস্ত করলেন। পরে 
ট্রাইবুনালের রায় অন্ুযায়শী তারা" 
তাঁদেন্স চাকরী ফিরে পান। 
১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দো- 
লনের সময়। দৌনক বসুমতীর 
সার্কুলেশন অসম্ভব বেড়ে যাওয়ার 
পর থেকে অশোরু সেন সম্পাদকীয় 
ক্যর্ষে হস্তক্ষেপ শুরু করেন। 


কলিকাত।-€ 


॥ তিন্‌. 


আগেও কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ *করে- 
ছেন, কিন্তু এবার সেটার বাড়াবাঁড় 
দেখা গেল। সম্পাদকের সঙ্গে 
পরামর্শ না করেই সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ ও মল্তব্য ছাপা বন্ধ করা 
হতে লাগল। গুরত্বপূর্ণ অনেক 
ঘটনার মিথড ও বিকৃত পো 
বেরোতে লাগল। প্রাতাঁদন সম্পা- 
দকীয় পাতায় ও িচারু : প্রবন্ধ 
রূপে বহু উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনা 
প্রকাঁশত হতে থাকল সম্পাদককে 
অস্বীকার করে এবং. সম্পাদকের 
ফলে 


বাড়তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অথচ 
শ্রীমুখোপাধ্যায় এ দিন রাত পর্যন্ত 
বসুমতীঁ আঁফসে কাজ করে 
গেছেন। তখন তাঁকে কিছ জানানো 
ইয়ান। পরের দন, শ্রীমঃখোপাধ্যা- 
য়ের স্থলে সম্পাদক রূপে নাম 
বেরোল অশোক সেনের। শেষ 
পর্যন্ত কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ 
আন্দোলনের ফলে অশোক সেন 
শ্রীমখোপাধ্যায়কে 'ফারয়ে নিতে 
বাধ্য হন। তার পর থেকে অশোক 
সেন ও তাঁর বশংবদরা প্রাত- 
হিংসা প্রবৃত্ত - চারতার্থ করতে 
থাকেন। . কর্মচারীদের বেতন বন্ধ 
করা হয় এবং ওভারটাইম ও 
অন্যান্য পাওনা দেওয়া হয়,না। 


 ল্লালবাজারে 
বদলা নিয়ম 
লঙ্ঘিত 


/ ১৯৬৫ সালে. পশ্চিমবঙ্গের 
চীফ . সেক্রেটারী ' একাঁটি আদেশ 
দিয়েছিলেন যে কোন সহকারী 
পাঁচ বছরের বেশী একই জায়গায় 
থাকতে পারবেন না। ১৯৯৬৫ ও 
১৯৬৭ সালে তাঁর আদেশ পালত 
হয়োছিল, কিন্তু তার পর থেকে 
বদলীর আদেশ বন্ধ হয়ে গেছে। 
তদানীন্তন ডি সি হেড , কোয়া- 
টার লালবাজারে 'গোয়েন্দা বিভাগ 
থেকে৷ দুজন' করণিককে - বদল" 
করেন, 'কল্তু আজও তা পালন 
করা হয়াঁন। | 

জ্রানা গেছে, এ বছর কয়েকজন 
করাণক অনেক দিন একই জায়- 
গায় অর্থাৎ লালবাজারের আছেন 
বলে অভিযোগ উঠলে পুলিশ 
কমিশনার শ্রীরাজত গুপ্ত রিপোর্ট 
চেয়ে পাঠালেন, কিন্তু, তাও 
ধামা্মপা পড়েছে । গত আঠারই 
সেপ্টেম্বর মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীব &ব 
ঘোষু বদলা সম্পর্কে জানতে চাইলে 
কমিশনার সাহেব সাহেব শ্রীপি 
এস মজন্মদারকে (এ ও লালবাজার) 
আঠাশে সেপ্টেম্বর রিপোর্ট দিতে 


, বলেন। তাও ধামাচাপা পড়েছে। 
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পাকিস্তানের নির্বাচন: . 


কোন দল কি নিক সংখ্যাগন্ঠি হতে গারবে 1 


চে 
৬2 ২২ 


০০০ চারি 
শোচনীয়, প্রাকৃতিক ' বিপর্যয়ের 
সনে দেশ-বিদেশের সর্বত্র প্রশ্ন 


[as 


'লাঁগ (কাউন্সিল) পাকিস্তান 
ম:সালম লাগ, কোইয়হম ,পজ্থী) ও 
পাকিস্তান জাতীয় লীগের (আতা- 
উর রহমান খাঁ) ফারাক বোঝা 
দুচ্কর। এরপর ' আছে জাতীয় 
আওয়ামী পার্ট ওয়াল খাঁ), 
জবাতাঁয় আওয়ামী - পাটি 
€ভাস[নী)। মওল না ভাসানণর 


ey হবার আচার 


গেছে।, তারা পাকিস্তানের নক- 
সাল্‌পঞ্থী। ভোট' বয়কটের শ্লোগান 
দিয়েছে। ন্যাপের দুই অংশ যখন 
“এক [ছল [তখন আর! আওয়াম? 
লগ থেকে বেরিয়ে আসে। মস্কো- 
পিকিং দ্বন্দের সুন্নে ন্যাপ ভেঙে 
দুই অংশ হয়ে যায়। বলা হয় 


ওয়াল খাঁর ন্যাপ মস্কোপল্থধী ' 
-. এবং 


ভাসানীর ন্যাপ 'পাকং- 
'প্ল্থী। ‘এছাড়া আছে জামায়াত-ই- 
ইসলামী, পাকিস্তান ' ডেমক্তাটক 


পার্টি নিজাম-ই-ইসলাম, ইস-' 


লামী হৃদত্তফ্রল্ট,' পিপলস পার্টি 


অব পাকিস্তান, কৃষক শ্রামক 


পাটি এবং আরও, অনেক ছোট- 
খাটো দল। 


এত দল আলম: নির্বাচনের ' 
জন্য প্রাপপণ লড়ছে। সবচেয়ে 
1. লৃক্ষণীয় ব্যাপার হলো কোনো 


দলই জাতীয় ও. প্রাদেশক' আইন 
সভার সব আসনে প্রার্থী দিতে 
পারে নি। অন্য দলের সঞ্গে আসন 
ভিত্তিক বোঝা পড়াও। সম্ভব হয় 
শন। এক একটি দল এক এক 


বাধাট্রাট জাতী আইনসভার 
আসনে ও. তিনশটি প্রাদোশক 


1৬ 


ন্যাপ থেকে ' অধ্যাপক তোহার আইনসভার আসন্রে সবগ্নী- 
নেতৃত্বে একটি অংশ বোবয়ে তেই একমাত্র আওয়ামী লীগ 


গপাগানেজ্ট $ 
ন্তু-বআ্াক = নেভি দ্তু *& জুপায় জ্যাক 
টং: ৮ 





৬ "edd ৰ 
= ~~ ৯০৯ ৭ তলা 


প্রার্থী দিয়েছে। সন্দেহ নেই, 
পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী ল'গ 
শান্তশালী। তেমান পাঞ্জাবে জেড 
এ.ভুট্টোর পিপলস ্মার্ট বেশ কিছুটা , 


হওয়ায় সেই মোর্চা আর হয় ?নি। 
এরা নিজেদের ইসলামের একানিচ্ঠ 
ভন্ত বলে, তাই পূর্ব প্মাকস্তানে 
শেখ মুাজবর রহমানের আওয়ামী 
লগগের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ও 
সমাজতন্ত্রের দাঁবর * মোকাবিলা 
করতে খুবই 'তৎপর। আওয়ামী 
লীগের ওপর এদের” নিদারুণ 
ক্রোধের 'কারণ দুটি। ' প্রথমত, 


. দফার এক আচরণবিধি স্থির করে- 


অন্য দলের সভা পণ্ড না করা, হবে সেটাই বড় ' 


) 
দর্পণ ॥ শ্দক্রবার 9ঠা ডিসেম্বর বর 


আওয়ামী লীগ ধর্ম সর্বস্ব রাজ্জ- কম নয়। “পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ 
নীতি গ্রহণ করোঁন, দ্বিতীয়ত স্বায়ন্তশাসনের জন্য আওয়ামী 
পূর্ণ প্রাদোৌশক স্বায়ত্বশাসন দাঁব লীগ লড়ছে বলে এই সব দক্ষিণ 
করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যা- পল্থীরা , "্শান্তশালী কেন্দ্রের” 
লঘ; শহন্দুরা প্রগতিশীল দল- .“আৃতীয় সংহতির” জাঁগর 
গ্দালকে সমর্থন করবে এটাও ছেড়েছে। 
তাদের মর্মজবালদর কারণ । ন্যাপ নেতা খাঁ আবদুল ওয়ালি 
চারটি সাধারণ নির্বাচন এবং খাঁ এ'দের মুখের মতো জবাব "দিয়ে 
অতিক্রম করে এলেও আমরা ভারতে আইয়ুব খাঁর মতো লোকের 'প্রোস- 
এখনো বেতারে নির্বাচনী প্রচার ডেম্ট হওয়া না, শান্তশ্লী পাঁক- 
সম্ভব করতে পারেনি! দলের স্তান দরকার যা কেবল, সকল নাগ-. 
শান্ত বিচার করে সময় নির্ধারণের পিকের সচেতন অংশ গ্রহণে সম্ভব 
নির্বোধ প্রস্তাবের জন্য। বেতারে হতে পারে। ইসলামী জিগিরের 
নির্বাচন" প্রচার ' এখানে সম্ভব হয় জবাব 'দয়ে' ওয়ালি খাঁ বলেছেন, 
[নি। কিন্তু পাকিস্তানে বেতার ও .ইন্দোনৌশয়া থেকে আলজেরিয়া 
টি ভি-তে প্রধান প্রধান সব দল সবই মুসালম রাম্ট্র। তবে দেশে 


' আঁদের বন্তব্য প্রচার করেছেন। দেশে এত ফারাক কেন। মুসলমান 


নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজ- দেশ আফগানিস্তানের সপোই বা 
নখতিক দলগ্যুল সর্বসম্মাততে ছয় পাকিস্তানের সৌহার্দ্য নেই, অথচ 
চীন ও আমোরকার সঙ্গে রয়েছে। 
ছেন। আচরণাঁবধিতে বলা হয়েছে দেশের আর্থনশীতক কাঠামো কণী 
কথা। রাজ- 
ব্যান্তগত আক্রমণ ও কুৎসা না করে নাতির মধ্যে এইভাবে ধর্ম নিয়ে 
নীতাভা্তক ' বন্তব্য' পেশ করা, টানাটানও তান পছন্দ করেন নি। 


_' দায়িত্ব ও- মর্ধাদাবোধের পাঁরচয় ধর্মকে পরাজ করে মান্দষের প্রব- 


দেওয়! ও অন্যের সাকস্বাধশীনতার পতায় সংড়সুঁড় দেওয়ার নেপথ্যে 
অধিকার মেনে নেওয়া, প্রেস্টারে পুরনো ঘুঘ্ব রাজনর্শাতকরা ও 


_ অন্য দলের প্রাত আক্রমণাত্মক কিছু বিদেশশ চক কীভাবে কাজ করছে 


না বলা ও ব্যক্তিগত আক্ৰমণ না করা তারও ইঞ্গিত দিয়েছেন। 
হনমকী ও হিংসার আহ্বান না ভারতের বিষয়ও আছে 
জানানো, মিছিলে ও জমায়েতে প্রত্যেক দলের নির্বাচনী 
মারাত্মক অস্রশস্র বহন না করা' ইস্তাহারে ' ভারতের সঙ্গে লড়ে 
এবং বোমাবাজি না ' করার কথা। যাওয়ার অনেক ইস্যই :আছে। 
ইসলাম নিয়ে টাগ অধ ওয়ার শপি সার উর মল, 
পাকিস্তানের নিবাচিনশ প্রচার মানদের দুর্দশা দূর করার প্রাতি- 
এক অদ্ভুত স্তরে পেশছেছে। কোন্‌ শ্রতও (কেমন করে সেটা সম্ভব 
গা সাজ: ইসলামী দশা বার হবে কে জানে) আছে। কাইয়ুম- 
তাই নিয়ে তীব্র বিতশ্ডা।’ সকল পদ্থাী মুসলীম ল’গ আবার আুনা- 


! দলের এক প্রাশ্রনীত, ইসলামী গড় ও মানভাদর না নিয়ে শান্ত 


অন্মশাসনের ভিত্তিতে , দেশ পাঁর- হবে .না। জামায়াত ইসলাম সব 
চালনা, করবো। মুসলীম লাগ হারাম” নিষিদ্ধ করে দেবে 
(কনভেনশন) প্রেসিডেন্ট” ফজলুল বলেছে। মদ্যপান ও মাদকদ্বব্যের 
কাদের চৌধুরী, ম্সলীম লীগ নেশা। নিষিদ্ধ করার কথা বলেছে। 
(কাউন্সিল) প্রোঁসডেন্ট মিয়া মম- ইসলাম-পসদ্দ দলের কেউ কেউ 
তাজ মোহম্মদ খাঁ দৌলতানা, মুস- জয়া খেলা বন্ধ করার কর্মসূচী 
লাম লীগ (কাইয়ুম) প্রোসডেন্ট রেখেছেন। রেস উঠিয়ে দেওয়ার 
খাঁ আবদুল কাইয়ুম খাঁ, পি ডি পি কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু কোন 
প্রধান নুরুল আমন সকলেই দলই বলেন নি পাঁকস্তান থেকে 
বলেছেন ইসলামী জাবনধারায় গণ- ব্যাঙ্কিং ; সিস্টেম, ' জীবনবামা,. 
তন্ম ও সামাজিক ন্যায় গড়ে তোলা পোস্ট আঁফসের সৌভংস ইত্যাঁদ 
হবে। জামায়াত ইসলামীর মও-. উঠিয়ে দেবেন কিনা । কারণ, সুদ 
লানা মাওদুদী পাকিস্তানকে পাঁর- খাওয়া মুসলমানদের কাছে হারাম। 
পূর্ণিপে একটি ধমীয় রাষ্ট্রে অথচ, কেনাজানে ইসলাম, কোরাণ 
পরিণত করার কর্মসূচী রেখে হাদিস ইত্যাদ যাই অনুসরণের 
“্রণতাল্রিক রাম” গড়ার বুল - বোলচাল দেওয়া হোক ব্যাঁ্কং 
শুনিয়েছেন। এই গণতন্ত্র কী চাঁজ [সসটেম বর্তমান যুগে তুলে দেওয়া 
তা বোঝা যায় তাঁর, ভীন্ততে। কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এদিকে 


- সমাজতম্মের কথা উচ্চারণ করলে- ব্যাঙ্কে গাঁচ্ছত টাকার সদও হবে। 


উন জিভ্‌ উপড়ে নেওয়ার কথা ন্যাপ (ভাসান') লড়বে না 

বলো থাকেন। জামায়াত নিবাচনী শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক বপ- 
বিজয়, অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ যয়ের পাঁরপ্রেক্ষতে মওলানা 
দলকে হারাবার জন্য উঠে পড়ে ভাসানশর ন্যাপ নি্ধাচনে না লড়ার 
লেগেছে। পূর্ব পাঁকস্তানে শেখ সিদ্ধান্ত করেছেন। "প্রার্থীদের নাম 
মুজিবর রহমানের দল ও পশ্চিমে প্রত্যাহারের আর উপায় নেই বটে, 
ভুট্রোর পিপলস পার্টিকে জামায়াত, তু তাঁরা লড়বেন না জানিয়ে 
তার প্রধানতম হিসাবে চিহুত 'িয়েছেন। এতে আওয়ামী লগ 
করেছে। লাহোর কেন্দ্রে থেকে 'ও ন্যাপ (ওয়াল খাঁ) দলের স্াবধা 
ভুট্টো নির্বাচিত হলে সেটা হবে হবে। কারণ, , ভাসানশর দলের 


, স্লাহোরবাসীর কলঙ্ক? এই, ধর- সমর্থকরা দাক্ষিলপদ্ধণী প্রতিক্রিয়া 
নের প্রচার তারা চালাচ্ছে। ন্যাপের শাল দলকে ভোট দেবে এটা আশা 
. বিরুদ্ধেও মাওদৃদশর জঙ্গশ জেহাদ 


(শেষাংশ ১ম পহ্ঠায়) 


। 'পরিবঠিত হতে থাকল । ! 


দন | অবার" ৯ ডসোনর ১৯৫০ 


শী সংঘর্ষে পেছনে যে রাজনীতি 


১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রুট যখন বিধান- 
সভার হু'শো আশীটি আসনের মধ্যে 
। )ছাশে। আঠারোটি আসন দখল করে 
যান হ’ল, তখন কিছুদিনের 
'জন্তে কংগ্রেস দল কোণঠাসা হয়ে 
পড়েছিল এবং যুক্তফ্রণ্টের বিরাট 
বিজয়ের ফলে পশ্চিমবাংলার রাজ- 
নৈতিক শক্তিসমৃহের ভারসাম্য ভ্রুত 


১৯৬৬ সালের পর থেকেই পশ্চিম- 
"বাংলার জনসাধারণ ংগ্রেদকে 
পরিত্যাগ করতে সুরু করে, ১৯৬৭ 
সালের সাধারণ নির্বচনে সেই কংগ্ৰেস- 
‘বিরোধী গতি ক্রমশঃ তীত্র রূপ ধারণ 
করে। শাসক শ্রেণীর প্রধান দল. 


ক 


ংগ্রেদ বায়পস্থী অনৈক্যের সুযোগ ' 
পাবার সম্ভাবনা সত্বেও সংখ্যালঘুতে । 


পরিণত হল। আর কংগ্রেস থেকে 
ব্যক্তিগত আক্ৰোশে বেরিয়ে আসা 
আজয় মুধাজ্জাঁব বাংলা কংগ্রেস পশ্চিম- 


' | বাংলায় বামপন্থী এরক্যকে ভেংগে 


' নিয়ে ফিরে এসেছেন 


« গ্রনকে জমবেতভাবে হারানো যায়! 
অজয়বাবু ও কংগ্রেসের বিরোধ'' 


' দেবার হাতিয়ার হিলাবে আবিভূ'ত 


+ হল । অজয় মুখার্জীর কংগ্রেস-বিরোধিতা! 


॥ মূলতঃ ব্যক্তিগত রেযারেষি স্ঞ্রাত। 


দীর্ঘকালের ' সর্বনেশে শোষণনীতির 
তিনি কোনদিন বিরোধিতা করেন নি। 
ব্যক্তিগত আক্রোশ, চরিতার্থ করার 
জন্যে তিনি তৎকালীন কংগ্রেদ 


“সভাপতি কামরাজের দ্বারস্থ হয়েছেন, 


এবং অবহেলা অপমানের বোবা! মাথায় 
তারপর তিনি 
এবং প্রফুল্ল ঘোষ 'ছু'জনে বারে বারে 
সি পি এম-এর প্রাদেশিক অফিস 
আলিমুদ্দিন ট্রীটে ধর্ণ। দিয়েছেন যাতে 
নির্বাচনে অতুলা-প্রমুল্প নাহার ' কং- 


| ব্যক্তিগত হলেও বামপন্থী দলগুলি 


hl 
# 
রঙ 


সচেতনভাবে জনতার অগ্রগতির কাজে 
লাগানোর জন্যে এই বিরোধকে 
ব্যবহার কর! সংগত। কিন্তু অজন্পবাবু 


/ চেষ্টা করলেন যাতে তিনি ও তার 


দল কংগ্রেপ-বিরোধী যুক্তফণ্টের সব- 
চেয়ে বৃহৎ দল হয়ে যুক্তক্রণ্টকে নিরস্ত্রিত 
করতে পারেন। সি'পি এম বিরোধী 
ফরওয়ার্ড রক, সি পি আই তার এই 
দাবীর পেছনে দাড়াল । অথচ সব- 
চেয়ে বড় রামপন্থী দল সি পি এম 
তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিল বলে 
ছুটি আলাদা ফ্ৰণ্ট আলাদাভাবে 
কংগ্রেসের বক্ছীন। কিন্ত তা সত্বেও 
অধিকাংশ পশ্চিম বাংলার মানুষ 
 কংগ্রেদকে পরাজিত করে দুইটি 
। জ্রণ্টকে যুক্ত হতে বাধ্য করলেন ।- 
বামপন্থী মতাদর্শের পক্ষে নির্বাচনে 
জয়লাভ করে কংগ্রেসী ধরণের বিকল্প 
সরকার চালিয়ে যাওয়া একমাত্র লক্ষ্য 
হতে পারে না। কংগ্রেসের বিকল্প 


“ যুক্তফ্রন্ট এভাবেই শুধু বিচার করে 


তাদের ম্তাদর্শগত ব্যাপারটা! শেষ 


. একটা নীত্গিত পরিবর্তনের আকাংখা 


(পৰ্যবেক্ষক ) 
হয়ে যায় না। যুক্তফ্রণ্টের মৌলিক 
নীতি প্রাথমিকভাবে দলগুলিব যৌথ 
নিয্নতম কর্মসুচী ভিত্তিক অর্থাৎ দল- 
ভিত্তক হতে বাধ্য। কিন্ত দলগুলির 
এই নিম্নতম কর্মস্চীর মধ্যে শেষ পর্যস্ত 
জনতার সবচেয়ে নির্যাতিত, শোষিত 
অংশের স্বার্থ ই বড় হয়ে উঠবে। 
কারণ সব ধরণেব শোষণের মূলে, যে 
প্রধান শোষণ অর্থাৎ কৃষক ও জ্োত- 
দবারের এবং মজুর ও মালিক শ্রেণীর 
যে শোষণ-সম্পর্ক তাকে আঘাত না 
করে কেরাণী, দোকানদার, ছোট 
মালিকদের শোষণকেও ধ্বংস করা 
যায় না।: স্মুতবাং দলগুলির যুক্ত- 
ফণ্ট শেষপর্যন্ত শ্রেণীভিত্বিক যুক্তফ্রণ্টে 
পরিণত হতে বাধ্য । এখানেই 
শরিকী-লড়াই-এর মূল কারণ । 


এখানেই কংগ্রেসী শোষণনীতির সঙ্গে 


যুক্তফ্ণ্টের মৌল পার্থক্য। পরিষ্কার 
না' বুঝেও অধিকাংশ মাহুঘই এরকম 


থেকেই এতো বিপুলভাবে যুক্তফণ্টকে . 

জয়ী করহিল।, | 
কিন্তু এই আশা থেকেই, অর্থাৎ । 

দলগত কর্মস্থচীকে শ্রেণীগত ভিত্তিতে 


কুষক মজুর মধ্যবিত্ত সমাজের স্বার্থের 


ভিত্তিতে স্থাপন করতে গেলেই. 
সংঘাতও দেখা দিতে বাধ্য। এর 
কারণও ঘলগুলির শ্রেণীভিত্তিব ওপর 
নির্ভবশ্ীল। র 
১৯৬৭ সালে যুক্তফণ্টের প্রধান 
শরিক সি, পি, এম, যুকফণ্টকে এই ' 
পরিণতির দিকে চালিত করতে চেষ্টা 
করে। তখনকার ্বরাষ্টরবিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মৃখ্যমন্ত্রী শ্রীঙ্গজয় মুখাঞ্জি 


" তাৰ কংশগ্রেশী এতিহা ও ধ্যানধারণা 
‘অনুযায়ী এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হন। 


ডাঃ প্রফুল্ন ঘোষ, শ্রীনিশীথ কুণ্ডু, এবং 
আবে? দুচারটাঁ দলের মন্ত্রী ও নেতারা 
অজন্ববাবুর পেছনে দড়ীন। অজন্ববাবু 
গোপনে কংগ্রেদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন । সালে 
বিধানসভায় কংগ্রেসদলের শক্তি ১২৭, 

প্রথম দিকে জনসংঘের গিরীন মণ্ডল, 

নির্দল সদস্য ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, বাংল! 
কংগ্রেসের অধর হালদার, স্বততস্্রদলের 
রাজেন্রসিং সিংঘী ও নৃন্রবী সাহেব 
কংগ্রেসে যোগ দেন । কংগ্রেসের শক্তি 
দাড়ায় 
গরিষ্ঠতা লাভের জন্মে আর মাত্র 
দশজন সদস্য হলেই যুক্তফ্রণ্টের বদলে 
কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় মন্ত্রিসভায় গঠন 
করতে পারে । 


১৪৬৭ 


যুক্তফ্রণ্টের এমন সংকট সময়ে 


দলীয় নেতা অজয় মুধাঞ্জি আরো দৃঢ় 
একতা স্থাপনের ভূম্‌ক! বর্জন করে 
গোপনে কংগ্রেসের সংগে আঁতাত 
করে প্রধান বামপন্থী দল সি, পি, এম 
এবং তার সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ অন্তান্ত 
দলকে বিচ্ছিন্ন করতে প্রয়াস পান। 


১৩২ অর্থাৎ একক্‌ সংখ্যা-- 


তার এ প্রয়াসে দক্ষিণপস্থী কমিউনিস্ট 
পার্টি ঘে জড়িত ছিলেন পরবর্তী কালে 
ত! জানা গেছে কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে 
যাবার পর। আদি কংগ্রেসের নেতা 
ডঃ প্রতাপডন্ চন্দ্র এবং শ্রী প্রফু্ন সেন 
মশাই হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে বলেছেন 
যে অজয়বাবু ও স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
ধ্ান্ধী এ যুক্তক্রণ্ট বিরোধী কংগ্রেদী 
কোয়ালিশনে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট 
পার্টিকে গ্রহণ কবার ব্যাপারে অনুরোধ 
জানানোর ফলেই শেষ পর্যন্ত পশ্চিম- 
বাংলার কংগ্রেসদল অঅয়বাবূর প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে ভঃ প্রফুল্ল ঘোষের 
সঙ্গে আঁতাত করে যুক্তত্বণ্ট সরকারকে 
রাজ্যপালকে দিয়ে ববখাস্ত কবান। 
সেদিনও অজয়বাবু যুক্ত্রণ্টের সঙ্গে 
বেইমানী করতে গিয়েছিলেন সি, পি, 
আই, এর সঙ্গে বোঝাপডা করে। 
কিন্তু সেদিন ইন্দিরাজী সি, পি, 


আইকে গ্রহণ করতে রান্তী থাকলেও - 
, অতুল প্রফুল্ল গে'ঠি রাজী ছিলেন না। 
তাই, সেদিন অজয়বাবু, সি,. সি আই/. 


- (এবং বর্তমানে আট, পার্ট জোটের 
‘ বেশীর, ভাগ - দল) জে েকে- 
গেলেন, কংগ্রেসে চলে গেলেন'না77 
১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তা নির্বাচনে 
জনসাধারণ এ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা 
যাতে, না হয় তার জন্যে সচেতনভাবে 
ভোট দিলেন এবং বাংলা কংগ্রেস 
ছাড়া সব দলেরই আসনসংখ্যা বুদ্ধ 


. পেল।' নতুন যুক্তফ্রণ্টের বাংলা কংগ্রেস 


ছাড়াই সরকার চালাবার সামর্থ্য ছিল। 
শ্বভাবতঃই এই মন্িদভায় অশ্য়বাবুকে 
মুখ্যমন্ত্রী না করে সি, পি, এম-এর 
মুধ্যমন্ত্রিত্বের দাবী অনেকাংশে যে স্তায়- 
সঙ্গত ছিল, সেটা অনস্বীকার্য 

বলা হয় যে যুক্তস্রণ্ট 'হিলাবেই অয় 
হয়েছিল বলে , যুক্তফ্রণ্টের নেতা 
অজয়বাবুরই মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত। 
বন্ধা বিতর্কে না গিয়ে একথা মনে 
রাখলেই যথেষ্ট হবে ষে বাংলাদেশের 





ARE 


PIONEER 


VESTS 


মানুষ ১০৬৭ সালের ২রা অক্টোবরের | 


বিশ্বাঘাতকতাকে ভুগতে পারেনি 
সেই অন্তে আরামবাগে অজ্য়বাবু 


'যোল হাজারেরও বেশী ভোটে হেরে 
‘গেলেন, তমলুকেও তীর ভোট সাত 


হাজারেরও বেশ কমে গেল। তার বাংলা 
ংগ্রেমের ভোট ত কমলই, আসন 
সংখ্যাও কমে গেল। কাছেই অজয়- 
বাবুর নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন কোন 


* বামপন্থী দল পরে যা বলেছেন তা 


ধোপে টে'কেনা। আজও অজয় 
মুখার্জি খবরের, কাগজের বাঘ।. 
১৯৪৯, সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্ধস্ত 
একনাগাড়ে কংগ্রেশী মন্ত্রী, কংগ্রেসী 
সর্বপাপের অংশীদার, অঙয় মুখার্জি 
সংবাদপত্রেও বিশেষ স্থান পেতেন না। 
বিধান রায়ের মন্ত্রিসভায় ভ্রয়োদশতম 
কনিষ্ঠ মন্ত্রী অজয় মুখার্জি বামপন্থী 
ফ্রপ্টের ঘাড়ে পা দিয়ে মাথায় ওঠার 
পর খ্যাতনামা হয়েছেন, নেতা হয়ে- 
ছেন পশ্চিমবাংলার। শ্রেণী স্বার্থে 


'বৃহৎ খবরের কাগজও তাকে বেলুনের 


মতো ফাপিয়ে ডাউন করেছে । অথচ 
তারপরে তিনি আপন খেয়ালে পশ্চিম 
বাংলার মানুষকে হিংস্র পুলিশীরাজের 


গুলীর মূখে ফেলে পরমে'ল্লাসে প্রতি- 
: শোধ স্পূর্ী চরিতার্থ করছেন। 


যুক্তক্রণ্টের আসল গোলমাল ছিল 
” নীতি'এবং নেতা নির্বাচনে । আনমনে 
প্রধানদল সি পি এম নেতা, কার্ধতঃ 
কার্যত জল বাংলা! কংগ্রেসের অক্জয় 
মুখাজিকে। সেটা ছিল অস্বাভাবিক, 
বাস্তব-অবস্থা বিরোধী। জনসাধারণ 
যে দলকে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করল, 
স্বরাষ্ট্র ও পুলিশ বিভাগ সেই দলের 
হাতে দিতে বিশ্বনাথ মুধাঞ্জিদের 
আপত্তি । সি পি এমকে বিশ্বাস করা 
যায় না-_এটা বিশ্বনাথবাবু গোড়াতেই 
বলে দিলেন। তরু শেষ পর্যন্ত তা 
সি পি এমকে ছেড়ে দিতে হয়েছে, 
সি পি এমও মুখ্যমন্ত্িতব অজয়বাবুকে 
ছেড়ে দিয়েছে । লোকে ভাবল যাঁক 
আপোষ হয়ে গেল। 

নেতার ব্যাপারে আপোষ হলেও 
নীতির ব্যাপারে তা হল না। 





HYGIENICALLY BLEACHED ! 






Briefs 


PIONEER KNITTING MILLS io PIONEER BUILDINGS. CALCUTTA fhooed 5 নন 


Also Tee shirts, 

+ Tennis shirts, 
Chain Shirts, 

~ Drawers & 


EVERY BODY 
“NEEDS 


PIONEER VESTS » 


' দ্বাড়াল ৷ 


হল 


» পাঁচ 


না, কারণ অজয়বাবু ও সি পি আইয়ের 
কংগ্রেদ ঘেষ! নীত আর সি পি এম- 
এর কৃষ-মজুর-মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থ 
রক্ষার নীতি এক নয় বলে। অঅমু- 
বাবু চান পুলিশ কৃষককে, শ্রমিককে 
ধরে আমুক, লাঠি পেটাক, জোতা 
রের, মিলমালিকের ইশারায় চলুক 
আগের মৃত। জ্যোতি বস্ তার দলের 
এবং প্রথামত যুক্তক্রণ্টের তির্দেশে. 
পুলিশকে কৃষক-জোতদারের লড়াইয়ে, 
মিলমালিকের সঙ্গে মজুরের লড়াইয়ে 


'নিরপেক্ষ থাকতে নির্দেশ দিলেন। 


কৃষক বেনামী জমি 'দখ্ল করল, 
জোতদারের ' খামারে ধান লুকানো 


*শাম্ভব হলনা, চালের চোরাকারবার 


সম্ভব হল না। কৃষক পেট পুবে থেল, 
মধ্যবিত্ত কিনে-খাওয়া মাধ জারা 
বছর ধরে প্রায় একদামে চাল কিনতে 
পারলেন। খাতন্তের সমস্কা কমল! 
কিন্তু অজস্নবাবুরা তা চান নি, তীরা 
চেয়েছিলেন কংগ্রেণী জোতদার- 
মজুতদার পোষা নীতি। অতএব 


' প্রথম পধায়েই নীতির লড়াই নেতার 


লড়াইয়ে পরিণত হল। / 

মার্কসবাদী বলে চিহ্নিত *লগুলি 
কেন তাহলে অভ্য়বাবুর পেছনে 
অজয়বাবুব পদত্যাগের পর 
ভারা কেন একশো ভিরাশী শ্রন 
সদস্যের সমর্থনপুষ্ট সংখ্যাগগিষ্ঠ যুক্তফ্রণ্ট 
সরকারকে রক্ষা করতে 0 এল 
না? 

পুলিশ প্রশাসন ও ্বরা দপ্তর 
জ্যোতিবাঁবুর হাতে থাকায় যুক্তফ্রণ্টের 
পুলিশনীতি যেমন জনগণের স্বার্থ- 
রক্ষামূলক ভিত্তিতে দাড়াল, তেমনি 
সি, পি, এম-কে ব্যবহার করার 
সুযোগও গেল পুলিশ কতৃপক্ষ। 
কংগ্রেস ক্ষমতাসীন থাকা কালে 
সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে 
হুর্নাতির যে কায়েমী স্বার্থ বাসা বেধে 
ছিল, যুক্তফ্রণ্টের ত্বরাষ্ট্রপ্তর তাকে 
ভেঙ্গে দেবার আগেই ভূতে-ভর! সর্ষে 
দিনে শ্রেণীসংগ্রামের “কাজ অবাধ 


{ শেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 









ছয় 


আলীপুরের ন্যাধনাল টেষ্ট হাউসের কর্মচানাদের 
ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি, 


কেন্দ্রী্ন সরকারের দুরাবস্থিত 
অনেক দপ্তরেই নিয়ুম-কাহ্ছনের কোন 
ছ্বালাই নেই। উর্ধতন অফিপারদের 
মঞ্জি মাফিক সেখানে কাজকর্ম চলে। 
রীতিনীভি বাঁ, বর্মচাবীদের কোন 
বিধিবন্ধ অধিকার আছে বলে বোধ 
হয়না। , 

আলিপুরের ন্াশনাল টেষ্ট হাউস 
সরকারের একটি গুরুত্বপুর্ণ দগ্তর। 


সেখানে বড় কর্তাদের প্রবঞ্চনামূলক, 


আচরণ বহৃকাঁল যাবৎ কর্মচারীদের 


মধ্যে বিক্ষোভের স্থপ্টি করে আসছিল । 


স্বস্থ ইদানীং গুরুতর আকার ধারণ 
করেছে। অধস্তন কর্মচারীদের নানা 
ম্বকম দাবিদাওয়া নিয়ে এমপ্রয়িজ 
আযলোপিয়েশনের ন্তৃশর্গ বড় কর্তা- 
দের কয়েক দফা ডেপুটেশন দিয়েছেন । 
এই প্রসংগে কয়েকটি গুরুতর গ্রবঞ্চনা- 
মূলক ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। 


আশ্রিত পোষণ 

সম্প্রতি আলিপুর টেষ্ট হাউসে যে 
হেড রুর্কের পদটি সৃষ্টি হয়েছে এবং 
জনৈক সীনিয়র কর্মচারীকে ভিডিয়ে 
সেই পদে একজন জুনিয়র আপার 
ডিভিশন ক্লার্ককে যে প্রমোশন দেয়া 
হয়েছে তা কোন সরকারী অফিসে 
ঘটতে পারে না। প্রথমত, এর দ্বার! 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গীপ্চছকে ডবল প্রমোশ- 
নের স্থবিধা পাইয়ে দেয়া হয়েছে; 
দ্বিতীয়ত এর দ্বারা তার উপরের 
সীনিয়র কর্মচারী স্যাকাউণ্ট্যাণ্টকে 
ভিডিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্ষুব্ধ 
আযাকাউন্টাণ্ট _ স্থবিচারের আশায় 
জনৈক বামপন্থী শ্রমিকনেতা এম-পি- 
কে ধরেছিলেন। তার পত্রের জবাবে 
কর্তারা জানিয়েছেন যে, জ্রগহর 
গোপন রিপোর্ট 'উটট্র্যাপ্ডিং । আর 
আযাকাউন্ট্যাপ্টের রিপোর্ট কেবল মাত্র 
ভাল। অথচ আশ্রকের দিনে 
খেয়াল-খুশি মত বড় “কর্তাদের গোপন 
চরিক্র-রিপোর্টকে অনেক রাজ্য সর- 
কারই বাতিল করে দিয়েছেন, কারণ 


এর ঘারা বিচারের চেয়ে অবিচারই 


বেশি হয়। / 

তা যেন হল, কিন্তু একজন সীনিয়র 
আ্যাকাউণ্টাপ্ট এবং ভার অধন্তন 
একজন আপার ডিভিশন ক্লার্ককে এক 
মাপে ওজন করাটা বস্তত, আশ্চর্য 
ঠেকে । সরকারী: অফিলে সনির 
জুনিয়র বিচারের কি কোন মাপকাঠি 
নেই? অব্যবহিত উর্ধ্বতন পদে 
প্রমোশন না পেয়ে তার চেয়েও উর্ধ- 
তন পদে কাউকে ডবল প্রমোশন 


ঈদেয়া চলে কোন "নিয়মে? স্পষ্টতই" 


এটা নিয়মভঙগ এরং আশ্রিত' পোষপের 
হ্যাপার | 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

চাকুরি-জীবনের সর্বনাশ 

অফিসে যারা কাজ করে তাদের 
পক্ষে নিয়মিত পঙ্দোব্রতির সুযোগ 
আশা করা অযৌক্তিক নয়! তা থেকে 
যখন নানা অজুহাতে কাউকে বঞ্চিত 
করে কোনা নয়তর কর্মচারীকে পুরস্কৃত 
করা হয় তখন সেই দণ্ডরের আব- 
হাওয়াকে আর যাই হোক সুস্থ বলা 
চলে ন(। তার চেয়েও গুরুতর হল-_ 
মধ্যবিত্তজজীবনের সামান্ত সংগত আশার 
মূলে কুড়ল মেরে একজনের চাকুরি- 
জীবনের সর্বনাশ সাধন । এ জিনিস 


খেলা নর 


সুপরিকল্পিত বড়যন্ত্র ছাড়া হতে 
পারে না। 
ছেদ যুক্তি 


এম-পির অনুসপ্ধানের জ্ব বাবে 


' কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রকের । অবানিতে সংশ্লিষ্ট 


বিভাগীয় কর্তা এর যুক্তি দেখিয়েছেন 
ষে, শ্গুহর গোপন রিপোর্ট যে হেতু 
আউট ষ্ট্যাপ্ডিং সেই হেতু তিনি অধিক- 
তর ঘোগ্য। কিন্তু গোপন রিপোর্টের 
কথা কি কর্মচারীদের নিয়ম্যিত ভাবে 
দেখান হয়? এই রিপোর্টষে কর্তা- 
দের কাজকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার 





শরিকী সংঘর্ষের পেছনে 


(€ম পৃষ্ঠার পর ) 


করলে চাইলেন। পুলিশ কতৃপক্ষের 
দেহচ্ছায়ায় - সুবক্ষিত সমাজবিরোধী, 
গুপ্তা, চোরাই চালান্দার, ওরাগন- 
ব্রেকার, এবং শিশু অপরাধীর ষে শ্রেণী 
গড়ে উঠেছিল, এতদিন পাড়ায় পাড়ায় 
কংগ্রেপী কাউদ্লিলার, এম, এল, এ, 
অঞ্চলপ্রধান প্রভৃতি ক্ষুদে নেতাদের 
দৌলতে, যারা অবাধ ক্রিয়াকলাপ 
চালাত নির্বাচনে তারাই কংগ্রেসের 
কর্মী হয়ে কাজ করত । যুক্তত্র্ট সবকার 
হওয়ার পর জ্তিবাবুর হাতে স্বরাষ্ট্র 
দ্র থাকায় এই সব নোংরা! সমাজ 
বিরোধী জীবগুপিকে রক্ষা! করে চলা 
পুলিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই 
প্রধানতঃ পুলিশ কতৃপক্ষের নির্দেশ 
এবং কংগ্রেসী ভাঙ্গা ভাঙ্গা অংশগুলির 
দক্ষতায় তারা যুক্তক্রণ্টর চৌদ্দটী 
পার্টিতেই ঢুকে পড়বার চেষ্টা করল । 
ক্ষুদে ক্ষুদে পার্টিগুলির যেখানে। 
কোন সমর্থকই ছিল না সেখানে এই 
সব প্রাক্তন কংগ্রেসী গুণ্ডারা যখন 
ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেপ, সি, পি 
আই, এস, এস, পি, এস, ইউ, সি, 
প্রভৃতি নাম নিয়ে দেখা দিল। এ সব 
ক্ষুদে দলের পক্ষে এতো বিভিন্ন জায়- 
গায় (যেখানে কোন দিনই তারা 
সংগঠন করতে পারেনি ) যখন এতগুলি 


সমর্থক ঝাণ্ডা ফেস্টন নিযে, দাড়াল, 


তখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই নয়া 
সমর্থকদেব অস্বীকার বা বাতিল করে 
দেবার মত দৃঢ়তা দেখানো সম্ভব হয় 
নি। সি, পি এম এবং পি, পি, আই 
কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রলোভন 
সম্বরণ করেছে বটে কিন্ত তা কেবল 
কখন এই অব সমাজ বিরোধীদের 
উৎপাত বেশ প্রবল হয়ে উঠল 
তখনই । 


এই সব সমাজ্বিরোধীরা এবার 
যুক্তফ্রন্ট অন্তরক্ত বিভিন্ন পার্টির 
ফেন্ট,ন ও পত্তাকার আড়াঁলে নিজেদের 
"সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ চালাতে 


, নিল। 


লাগল । দক্ষিণ চব্বিশ পরগপার 
সাধারণ কৃষককে প্রিজ্ঞাসা করলেই 
জানতে পারবেন এস, ইউ, সির “প্রেস 
ফাণ্ড’ কারা, কিভাবে আদাম করেছে, 


বেলিয়াঘাটা, জোড়াবাগানের স্থানীয় 
' অধিবাসীদের জিজ্ঞ'লা করুন, ফরো- - 
“য়ার্ড ব্লক নামধারী হাঙ্গামাকারীরা 


শঙ্কু বিশ্বাস, নেপাল রায়ের সঙ্গে 
ইতিপূৰ্বে কি ভাবে জড়িত ছিল জানতে 
পারবেন। আসানলোল রাণীগঞ্জের 
কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষ আই, এন, 
টি, ইউ, সির কংগ্রেসী গুণ্ডারা কিভাবে 
প্রথমে এস, এস, পি এবং পরে সি, পি, 
আই-এর ফেস্টনের পেছনে আশ্রয় 
মেদিনীপুরের মালদহের 
কৃষককে জিজ্ঞাসা করলেই জানবেন 
কংগ্রেশীরা কি ক্রতহারে বাংলা 
কংগ্রেদী হয়েছে৷, | 

এদের অ্চংধ অসামাজিক ক্রিয়া- 
কলাপ এবং পুলিশের নির্দেশে চালিত 
সমাঙ্জবিরোধীরা ক্রমাগত বিভিন্ন 
পার্টির নাম নিয়ে কৃষক শ্রমিক মধ্য- 
বিত্তের সংগ্রামকে আক্রমণ করেছে ।' 
তার ফলে প্রতিরোধ হয়েছে। নামকরা 


, দ্বাগী আসামীরা এই সংঘর্ষে অংশ . 


গ্রহণ করেছে, খুন করেছে। পার্টি 
নেতারা স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে দায়ী করেছেন, 
দোষী করেছেন। 

যুক্তফ্রণ্টের অনেক বৈঠক হল কিন্ত 
কোন মীমাংসা হল না কারণ সমস্কা 
সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পৃথক। সি, পি, 
আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাংলা 
কংগ্রেসের ( যারা ১৯৬৭ সালে 
পুল্ফ-এর জোটে ছিলেন ) লক্ষ্য ছিল 
যুক্তফ্রন্টে সি, পি, এম-এর ভূমিকা 
খর্ব করার জন্তে সি, পি, এম-এর হাত 
থেকে স্বরাষ্ট্্ঘর অঙ্গয়বাবুদ্দের হাতে 
নিয়ে আস|। স্বরাষ্ট্র ছেড়ে দিতে 
সি, পি, এম, রাজী ছিলেন না কারণ 


সম্ভবতঃ তাদের ১৯৬৭ "সালের 


‘দশ ৪. শ্ক্রবার : '৪ঠা িসেম্বর ১৯৭০ 


জন্য পরবর্তী কালে রচিভ হয়নি তা 
কে বলবে? তা ছাড়া গোপন 
রিপোর্টের ছারা একজন কর্মচারীর 
প্রতি রিপোট2লেথকের বা কর্তৃপক্ষের 
গোপন মনোভাবের প্রকাশ পার, 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গুণাপ্তণ তাতে প্রতি- 
ফলিত হয় না। তার প্রমাণ ;এই যে 
১৯৬৮ সালে হেড ক্লার্কের পদে এই 


ভক্রলোককে অফিসিয়েট করতে দেয়া ' 


হয়েছিল এবং ১৯৬৯ সালে পুনরায় 
জফিসিয়েট করতে বলা হলে স্ত্রীর 
অন্ুস্থতানিবন্ধন তিনি সেই ‘অফার’ 
গ্রহণ করতে পারেননি । ১৯৭০ 
সালের মে মাসে আবার একজন হেড 
ক্লার্কের পদে অফিসিয়েট করার অন্ত 


১ ষখন এই তদ্ৰলোঁককে নির্বাচন করা' 


হল তার পরে সেই পদে তার যোগ্যতা 
এবং স্বাভাবিক দাবি সম্বন্ধে কোন 


।অভিজ্ঞতাঁ। তখন স্বরাষ্ট্র ও পুলিশ 
দপ্তর অ্ধয়বাবুর হাতে, তার একক 
নির্দেশে নকশালবাড়ীতে সাতজন কৃষক- 
রমণীকে পুলিশ হত্যা করল, কাহ 
সান্তালদের ‘শৃট টু কিল করে মারার 
আদেশ জারী হল। কৃষক অন্দোলনের 


বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবহার হল যথেচ্ছ-, 


ভাবে, ফলে ধান গেল জোত্দারদের 
কবলে, চালের দাম উঠল এক কেজি 
চার পাঁচ টাকার । ঘেরাওয়ের ধুয়া 
তুলে কারখানা কারখানায় ছাটাই হল, 
সুবোধ বাড়জ্যে হাইকোর্টে. গিয়ে 
অপঠিত বক্তৃতার জন্তে মাপ চেয়ে 
রেহাই পেলেন । - 

দি, পি, এম সম্ভবতঃ এটা চান 
নি। তাই তারা স্বরাষ্ট্র দণ্তর ছেড়ে 
দিতে কিছুতেই রাজী হলেন না। 
অথচ অস্ত সব দল ভেবেছিল যে মন্ত্র 
সভায় থাকার অন্তে সি, পি, এম এত 
বেশী উৎসুক যে যথেষ্ট চাপ স্বষ্ট 
করতে পারলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিতে 


ওরা রাজী হয়ে ষাবে। এই অপরিণত : 


বুদ্ধির ফলে কোন কোন শরিকদল 
গোপনে এবং অশ্রয়বাবু প্রকান্তে স্বরাষটর 
মন্ত্রী জ্যোতিবাবুর আদেশ অমান্য 
করতে পুলিশ ও প্রশাসনকে উৎসাহ 
যোগাতে লাগলেন। গাজোলের্‌ 
ও, সি থেকে কুখ্যাত সিভিলিয়ান রঘু 
ব্যানার্জী সবাই উৎসাহ পেলেন। 


দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ, যার! তখন ঘুষ নিতে 


অসুবিধা বোধ ' করছিল সবাইকে 
ক্ষেপানো হল। এস, ইউ, সির 
সমর্থকেরা একজন কনষ্টেবলকে নৃশংস 
ভাবে হত্যা করল। এই অজ্জুহাত 
দেখিয়ে “উচ্চ পুলিশ কর্মচারী'দর 
পরোক্ষ উৎসাহে কনস্টেবল বাহিনী 
গণতন্ত্রের পীঠস্থান বিধান সম্ভ। ভবর্ন 
আক্রমণ করল। সেদ্দিন জ্যোতি বসু 
যে ভাবে তাঁদের সম্মুনীন হলেন তার 
প্রশংসা করতে বাধ্য হলেন তার 


1 


বিরোধাঁরাও। কিন্তু অজ্তমুবাবু মৃখ্য-' 


oy 


প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই 
ঘটনার পরেও আ্যা কাউণ্টযাণ্টের ্ 
অধস্তন একজন আপার ডিভিশন $; 
ক্লার্ককে আযাকাউদ্যান্টকে ডিডিয়ে 
হেড কার্কের পদে অস্থায়ী প্রমোশন 
দ্রেয়া হয়েছে। 


আরও একটি অবিচারের দৃষ্টান্ত, 


আমাদের গোচরে এসেছে। আশা 
করা গিয়েছিল যে প্রাক্তন ডিরেক্টর 
ভীএস এন মুখার্জির আমলে যে 
ধরণের অবিচার ও দুর্নীতি চলছিল 
তা. বর্তমান ডিটেক্টর . ডঃ এ এস 
ভাছুড়ীর 'সময়ে দূর হবে। ভাছুড়ী ' 
সাহেব বেশীরভাগ সময় বিজ্ঞান 


কলেজে শিক্ষকতার কার্ষে লিগ ॥) 


ছিলেন, সরকারী অফিসের ক্লিক- 

বাজীর সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত 
( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 

চু 


মন্ত্রী হয়েও কি বিধানসভায়, কি তার্‌ 
বাইরে একবারও প্রতিবাদ জানালেন 
না। 


সুতরাং মনে হওয়া শ্বাভাবিক ' 


ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের মূল ততদিনে 
এতো গভীরে চলে গিয়েছিল যে স্বরাষ্ট্র 


দপ্তর সি, পি, এম ছেড়ে দিলেও এ + 


যুক্তক্রণ্ট রক্ষা করা যেত না। 
শরিকী সংঘর্ষের প্রকৃতি বিচার 
করলেই বোঝা যায ষে পুলিশ গ্রশানন 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে শারকী 
ধর্ষের রস দিয়ে যাচ্ছিল প্রতিটা 
সাধারণ অপরাধমূলক ঘটনাকেও। 
আমাদের হাতে এমন তথ্য আছে ষে 
পুলিশ-প্রশানন বর্তৃণক্ষ রাজ্যপাল ধরম- 


বীরের আমলে যে প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রি- : 


সভাকে অপদস্থ করার নির্দেশ ছিল 
১৯৬৯ সালের যুক্তক্রণ্টেঃ আমলেও 
তা আরও সনিপুণভাবে, চৌদ্দ পার্টির 
ফেস্টনের নীচে চালিয়ে যাওয়া সম্ভৰ 
হয়েছিল। 

তফাত ছিল এইটুকু ১৯৬৭ 
সালের ২র! অক্টোবরের বেইমানের 
দ্বল তখন অনেকটা খোপাখুুল রাজ- 
নীতির আবরণ নিয়ে এই পুলিশ 
প্রশাসনের যড়দঞ্রকে প্রত্যক্ষভাবে 
আড়াল করছিল। বাংলাদেশের 
মান্যকে আজ যে অগহনীয় আমলা 
শাসনের নিরাপত্তাহীন, বেআইনী 


ক্রিয়াকলাপের মুখে পড়ে আর্তনাদ: 


করতে হচ্ছে, তার জন্তে এই ছদ্ম বাম 
বেইমানের! কি কম দায়ী ? তার! 
তো এই-ই চেয়েছিল, তাই খাজ 
তাদের কুমীরাশ্র কাউকে প্রতারণা. 
করতে পারবে না! বাংলাদেশের 
মানুষ জানে যে এই সব পুণ্লশের 
এজেন্ট, বুর্জোয়া প্রশাসনের দালালদের 


' বাংলাদেশ থেকে বেঁটিয়ে বিদেয় না 


করলে বাংলার, চোখের জল কোনদিন 
যুছবে না। 


Ed 


t 


t 


অপাৰ ই. শতবার ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭০ 


২২শে নতেম্বর রাত দুটো চল্লিশ 
(মিনিটের সময় মাকিণ হানাদার বিমান 
বাহিনী দুবছর পর সমাজ্জত্শ্রী রাষ্ট্র 
উত্তর ভিয়েতনামের শহর ও গুরুত্বপূর্ণ 
বন্দ্রগুলিতে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ-শুরু 
করেছে। ১৯৬৮ সালের মে মাসে 
তখনকার মাঞ্চিণ প্রেসিডেন্ট লিগুন 
(জনসন মাহিণ বিমানাক্রমণের যে 
বিরতি ঘোষণা করেছিলেন, তার 
অনুসান ঘোষিত হল। . 

দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার অপ্নিগর্ভ 
সামরিক-রান্তনৈতিক পরিস্থিতি এবার 
।বিঠাৎ-সঞ্চাবী গতিবেগ গ্রহণ করল। 
গৃথিবীর সমস্ত দেশ, বিশেষ করে 
এশিয়ার রাষটরগুলির সামনে নতুন মাকিণ 
আক্রমণের সুনা বিশ্বের মুল রাজ- 
নৈতিক-সামরিক প্রশ্নগুলিকে সমস্ত 
বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সমেত তুলে 
ধরেছে। সুতরাং এশিয়ার অন্তান্ত 
সংগ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের 


টদেশিক- আভাত্তগীণ পরিস্থিতি ও 
জড়লতর হয়ে উঠতে বাধ্য। 


নতুন করে বিমানাক্রমণ চালাবার 
উদ্দেশ এবং কায়দা দেখে এটা মনে 
করবার কারণ রয়েছে যে মাকিণ 
আক্রমণ শুধুমাত্র বিমান হানার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে না। অচিরেই উত্তর 
ভিয্রেতনামের ভূখণ্ড সামরিক আক্র- 
মণের সন্মুপীন হবে। তেমন ঘটনা 
ঘটলে, উত্তর ভিরেতনামের সীমান্তবর্তী 
গণ-চীন ষে নিরাপক্তভাবে তাকিয়ে 
“দেখবে একথা ভাবাই ভুল হবে। গণ- 
=চীন মাকিণী অ ক্রঘণের ঘে সামরিক- 
রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করেছেন তাতে। 
দখা যায় যে উত্তব ভিয়েতনামের ওপর 
স্থলভাগে আক্রমণ বা অবতবণের চেষ্টা 
করা ছাড় মাঞ্লি আক্রমণাত্মক নীতির 
শ্ঘাঁর কোনো গত্যন্তর নেই। সেক্ষেত্রে 
শীনের দাচ্ত্বিখীল নেতৃবৃন্দ ঘোষণা 
করেছেন যে চীন আমেরিকার সঙ্গে 
শ্যৃত্ধে লিড হ'ত ইতঃস্ততঃ করবে না। 
এসম্পর্কে পাঠকেরা দর্পণর ১৪ই 
শ্নাগউ ১৯৭০ সংখ্যা এবং এ বছরের 
“শারদীয় সংখায় প্রকাশিত বিশ্লেষণ 
শ্রক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন ষে 


শাণচানের মনোভাব এ ব্যাপারে 
শ্মত্যত্ত দৃঢ় । 
' সুতরাং যদি নতুন যাঞ্চিণ 


শমাক্রমণের লক্ষ্য উত্তর ভিয়েতনামের 
ছহধণ্ডে অবর্তৎণের আকার ধারণ করে 
এবং নতুন বিমানাক্রমণের কায়দা 
থকে এটি স্পষ্টই বোধগম্য ) তাহলে 
৯৭ সাল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা! 
হর্ষোগের (এবং স্থযোগেরও বটে) 
আছর বলে খ্যাতিলাভ করতে পারে ।' 
চরণ চীন-মাক্ণি সমরাঙ্গণে অন্তান্ত 
নশগুলিরও ভাগা জড়িত। বিশেষ 
শ্চারে। এ যুদ্ধ আসলে চীনকে পুরো- 
জ্চাগে। রেখে বিশ্ব সাত্াজ্যবাদ ও 
বাদী লমাজব্যবস্থার সঙ্গে 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার ) 


সমাজতান্ত্রিক, বিপ্লবী শক্তিগুলির চরম 
দব'ন্ছর শেষ মীমাংসার আকার ধারণ 
করতে পারে! অর্থাৎ বিশ্বরণাঙ্গনে 
যুযুবান পুঁজিবাদ সাত্রাজ্যবাদ্ব এবং 
সমাজ্রতস্ত্রের সমাবেশ আগামী দিনে 
দেশে দেশে বিশ্ববিপ্রবের বিজয় 


সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠার সমস্ত লক্ষণ 
পরিস্ফুট করে তুলতে পারে । 


কিন্তু তাব মানে এ নয় ষে এই 
ওঁতিহা'লসক পর্যায়ের অর্থাৎ সমাজতন্ত্র 


ও পুক্জিবাদের শেষ সংগ্রামের মুহুর্ত. 


এখনি উপস্থিত। বিপ্লব সফল হয়ে 
যুদ্ধ নিবারিত হওয়া বা যুদ্ধের ফলে 
দেশে দেশে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ও' 
বিপ্লবের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এই ছুটি 
অমোঘ পরিণতি কোন রাজপথ ধরে 
মানুষের দুয়ারে দাড়াবে না]। অসংখ্য। 
দ্ধ বিজড়িত আকাবীকা পথে, গ্রাম- 
শহরের জনপদে পথে প্রান্তরে অরণ্য- 
মরুভূমি, জলেস্থলে অস্তরীক্ষবাহী পথে 


ভবিষ্যত মানুষের মুক্তি সম্ভাবনার , 


আত্মপ্রকাশ নানাভাবে প্রকাশিত হতে 
পারে। বিছ্যতগতি আবর্তন এবং 
জড়, 
ভবিস্তত মহাঘটনার পৃষ্ঠপটে আবিভূ্ত 
হবে এবং নানা অগ্রগতি-পশ্চাদ- 
পসরণের মধ্য দিয়ে তার সফল 
পরিণতির অবস্থা দেখা দেবে। কিন্ত 
পরিণতি অপ্রতিরোধ্য, অমোঘ 
সেটা হচ্ছে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার 
অবদান, দেশে দেশে শোষণমুক্ত 


' মাস্থষের জয়যাত্রা । 


১৯৭* সালের ২২শে নভেম্বরের 
রাত প্রায় আড়াইটের সময় সম্ভবতঃ 
ইতিহাসের দ্িক্নির্দেশ ঘোষিত 
হয়েছে। এই অবশ্বস্তাবী ঘটনার 
বিশ্লেষন সেই কারণেই গুরুত্পুর্ণ। 
মাঞ্চিণ রাষ্ট্রপতি নিকসন মাফিণ 
ধনকুবের শ্রেণীর মুখপাত্র হিসেবেই 
উত্তর ভিয়েতনাম আক্রমণের এই 
ঝুকি গ্রহণ ঝরেছেন। মাফিণ জন- 
সমাজের সাম্প্রতিক 
থেকেই মাকিণ নীতির শান্তি প্রস্তাব 
থেকে রপক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের প্রথম 
ইংগিত পাওয়া যাদ্ন। মাকিণ সেনেট 


ও প্রতিনিধি সভার এবছর যে দ্বি- ' 


বাধিক নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে 
ভোটদাতাদের দক্ষিণপন্থ ঝোঁক 


পরিষ্ফুট । মাঞ্চিণ সেনেটের ইদ্ি- - 


হাসে এই সর্বপ্রথম ডেমোক্রেটিক ও 
রিপার্লিকান উভয় পার্টির বহিভূ্ভ 
ছুজন চরম দক্ষিপপস্থী সেনেট সদস্য 
নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিনিধি সভা 
ও সেনেটে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেট 
উভগ্ম দলের মৌল অবস্থা অপরিবর্তিত 
রয়ে গেছে। একথাও মনে রাধা 
দরকার যে মাফিণ পররাষ্ট্রনীতি 
সামগ্রিকভাবেই : দ্বিপাক্ষিক অর্থাৎ 
রিপাব্রিকান ও ডেমোক্রেটিক উভয্ন 
পার্টির অনুমোদিত পররাষ্ট্রনীতি । 


অচলাবস্থা একই সঙ্গে এই . 


বহিঃপ্রকাশ 


। তৃতীয় নি নি মনিব 


স্থতরাং এই দুদলের বাইরে আনো! 


বেশী দক্ষিণপস্থী সেনেট সদস্য 
নিবাচিত হওয়া সাধারণভাবে 


আমেরিকায় দক্ষিণপস্থা ঝোঁক বলে 


সহজেই মনে 'করা যেতে পারে। 


যদ্দিও আমেরিকার যুদ্ধ বিরোধী 
জন পমাবেশ গুলিকে খাটো করে দেখার 
ও কোন কারণ নেই, তবু এই দক্ষিণপস্থী 
ঝৌঁকের অবস্থানও অনম্বীকার্ষ। 
ভিয়েতনামের যুদ্ধ সম্পর্কে মাকিণ 


জনসাধারণের ব্যাপক বিক্ষোভকে 
্রাস্তপধো পরিচালিত করার জন্তে 
রাষ্ট্রপতি নিকসন ছুটা পদ্ধতি গ্রহণ 
করেছিলেন। এক, ভিয়েতনামের 
যুদ্ধে মার্চিণ হতাহতের সংখ্যা- 
বৃদ্ধ মাঞ্চিণ জলমনে যে বিরুদ্ধতার 


সৃষ্ট করেছিল তা প্রশমনের অন্তে' 


নিকসন. গুয়াম ভকট্রিন বা যুদ্ধের 
ভিয়েতনামীকরণ নীতি’ ঘোষণা 
করেছিলেন, অর্থাৎ এখন থেকে স্থল- 
যুদ্ধে মাঞ্ণ সেনাবাহিনীর পরিবর্তে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাবেঘার সেনা- 
দলকে ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় 
নিয়োগ করা হবে। একেই তিনি 


‘পৰ্য্যায়ক্ৰমে যাঞ্চিণ সৈন্কাপসারণ' বলে 
ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। পূর্ববর্তী 


মাকিণ রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার 
বা কেনেডি মতই তিনিও চাইছেন 


‘এশিয়াবাসীরাই  এরশিয়াবাসীদের 
বিরুদ্ধে লড়ুক”। অর্থাৎ একই মাফিণ 
নীতির নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি মািণ 
জনগণ ও বিশ্বের জনগণকে ধোকা 
দিতে চেয়েছেন |, ছুই, তিনি উত্তর 
ভিয়েতনামের কাছে সমগ্র ইন্দোচীন 
উপদঘীপের (লাওস, কাম্বোভয়া ও 
উত্তর ভিয়েতনাম) সামগ্রিক সমাঁধা- 
নের জন্তে নতুন আলোচনার এবং এ 
আলোচনা চলত থাকার সময়ে উতত় 
পক্ষের বর্তমান সামরিক ঘাটি বজায় 
রেখে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব 
করে এই শয়তানী চালাককে “শাস্তি 
প্রস্তাব’ বলে চালিয়ে আমেরিকা ও 
বিশ্বের জনমতকে ধোকা দিতে চেয়ে- 
ছিলেন। এ ধরণের শাস্তি প্রস্তাব 


মেনে নেওয়ার অর্থ প্যারিস 
আলোচনার মত এই “সামগ্রিক ভাবে 


“ইন্দ্রোচীন 'সমস্তার আলোচন!” ছু 


বছরের জায়গায় দশবছর ধরে চালানে। 
হত এবং এই সময়ের, ময়নো দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের তাবেদার সরকাব এবং 
আমেরিকান সেনাদলের বে-আইনী 
আঁক্রমণকে আস্তর্জাতিক চু্তর মর্ধাদ! 
দিয়ে শ্বীকার করিয়ে নেওয়া হত। 


অন্তদিকে মাকিণ সামবিক অবস্থান 
আরে] দৃঢ় হলেই মাক্ণি সরকার 


অবহেলা ভরে এ যুদ্ধবিরতি চুক্তি 
ছিড়ে ফেলে দিয়ে আবার আক্রমণ 
শুরু করতে পারতো । স্বভাবতঃই 


উত্তর, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিথ্বেত- 
নামের অস্থায়ী বিপ্রণী সরকার এই 


ভূয়া শাস্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে- 


ছেন। পরিবর্তে তার! প্যারিস বৈঠকে 
প্রস্তাব কবেছেন, এক £ অবিলম্বে 
১৯৭১ সালের জুনমাসের মধ্যে সমস্ত 
মাঞিণ সামরিক বাহিনী অপসারণের 
দৃঢ় ঘোষণা করা হউক, ছুই : অবিলঘ্ধে 
সায়গনে বর্তমান তীবেদার থিউ, কাই- 
দের বাদ দিয়ে কিন্তু বর্তমান সরকারের 
হুষ্ট জাতীয় এসেম্বলীর সদস্য ও দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকা- 
রের প্রতনধিদ্বের নিয়ে 
কৌয়ালিশন সরকার গঠন করে এক- 
বছরের মধ্যে সার্বজপ্ীন ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতে সাধায়ণ নির্বাচন, এবং তার 
ফলাফল অনুযায়ী স্থায়ী দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামী সরকার গঠন। বলাবাছল্য 


এই গ্ভায়সংগত প্রস্তাব আক্রমণকা রী 
মাঞ্চিণ সরকারের মনঃপূত হয়নি। 

কারণ আসলে মাকিণ অর্থশীণ্ত 
আজ সমরায়োজনের উপর, সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল । পাক-ভারত উপমহাদেশ, 
মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণপুর্ব এশিয়া, দূরপ্রাচ্য, 
লাতিন আমেরিকা সর্বত্র উত্তঙ্গনা 
সৃষ্টি কবে, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে 
বৈরী মনোভাব স্থা করে, সমরাস্ত্র 
বিক্রয়ের পরিকল্পনা নিয়ে মাকিণ 
পররাষ্ট্রনীতি ভার আভ্যত্তপীণ পুঁজি- 
বাদী আধিক বনিয়াদকে রক্ষা করতে 
আগ্রহী। আজ মাকিণ ফেডারেল 
সরকারের বিপুল ব্যয় বরাদ্দের অর্ধেক 
শুধুমাত্র সমব-সম্পকিত খরচ। 
স্থৃতরাং মাঞ্িণ পু'জিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী 
সমাজ ব্যবস্থা আজ বিশ্বশান্ত ও 
জাতিতে জ্যতিভে সৌহার্দ স্থাপনের 
প্রধান শত্রু । মাঞ্ষিণ অর্থনীতি আজ 
মন্দা ও উৎপাদন সংকটের কবলে 
পড়ে সংকটাপন্ন। বৃহত্তম ছুশোটি 
মাঞ্জিণ কর্পোরেশনের, এক শে! পঠাত্বব- 
টাই সাঘরিক পণ্য উৎপান্নেৰ কাজে 
বাস্ত। যদি ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ 
হয়ে যায় তাহলে এই একশো পশত্ততটি 
কর্পোরেশনকেই লালবাতি জ্বালাতে 
হবে। তাই ভিয়েতনামে ন্াষ্য শাস্তি 
প্রস্তাব গ্রহণ বর্তমান মাকিণ সরকারের 
পক্ষে অসম্ভব। স্মরোপকরণের 
‘চাহিদা বাড়ায় এমন প্রত্যেকটা বাজ- 
নৈতিক সংকট স্বষ্টতে মাকিণীদের 
পরম উৎসাহ। স্থতরাং মাকিণ 
সাম্রাজ্যবাদ আজ পৃথিবীর সমস্ত 
শাস্তকামী মানুষের, মানবতার ঘ্বণ্যতম 
(শক্ত | 

মাকিণ আভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদী 
উৎপাদনমূলক সমাজ সংগঠন থেকেই 
মাফিণ অ খিক সম্প্রপারণ ব৷ সআাজ্য- 


17770006507: 


With a view to serve ever expandin 
we offer to our industrial and 
‘BIDYU'T’ brand, trouble free, 


Machine” 


একটা- 


for Alkathene, cellophane, 


, ॥ সাত 


বাদী আক্রমণের উৎস সব্টি হয়েছে। 


মাফিণ সামাজিক পুঁজিবাদী সংগঠন 


যদি ধ্বংস হয় তাহলে সাম্াহ্যবাদী 
আক্রমণও ধ্বংস হবে । উলটো দিক 
থেকেও কথাটি সত্য । 

মাকিণ আত্মস্তরীণ সংকটে অম্যান্ত 
পুঁজিবাদী দেশও জড়িয়ে পড়তে হাধ্য। 
ইতিংধে)ই বিশ্বরাজনীতর ক্ষেত্রে তা 
পরিষ্ফুট। বৃটেনে রক্ষণশীগ দল 
জয়লাভ করে শ্রমিক গভর্ণষেন্টের 
ঘোধিত রক্ষণশীল ও অনিক উভয় 
দলেব দ্বিপাক্ষিক নীতি__ম্য়েজধালের 
পুর্বদিক’ থেকে, বুটিশ সামরিক ঘাটি 
স'রয়ে আনার নীতি পরিত্যাগ করে 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ সামরিক 
শক্তিকে, 'দূঢ করে তোলার নীতি 
ঘোষণা করেছে। মাঞিন রাষ্ট্রপর্ত 
নিকদন ভারত মহাসাগরে চাগোস 
অন্তরীন এবং দিয়েগে!। গ্যাপসিয়া, 
সেকিলিস প্রভৃতি দ্বীপে এ্যাংলো 
আমেরিকান সামরিক ঘাটি নির্মাণের 
জন্তে এবছরের বাঞ্জেটে বিপুল বহরের 
বায় মঞ্তুরীর অনুরোধ করেছেন। 
বর্তমানে সর্বোচ্চ মাকণ জাতীয় 
নিরাপত্তা পরিষদ এটী বিবেচনা 
করে দেখছেন । তাছাড়া এই ভারত- 
মহাসাগরীয় সামরিক ঘাটিগুলি 
নির্মাণে ও পরিচালনায় খরচের অংশ 
বৃটেন ও আমেরিকা কে কঙটুকু নেবে 
তা নিয়েও এ দুদেশের সরকারের 
মধ্যে আলোচনা চলছে । আগামী 
জানুয়ারী মাসে মাঞ্চিণ সরকার ও 
ভারতশরকারের মধ্যেও বিশ্ব পরিস্থিতি 
নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু হবে 


বলে ধার্য হয়েছে, মাকিণ সরকার 
তাদের সামরিক  ক্রিয়াকলাপে 
ভারতের সমর্থন চান। মাঞ্কিণ 


বর্তৃপক্ষ যাতে এবছরও ভারতকে ৩৯ 
লক্ষ টন থাস্ঠশম্ত পি. এল, ৪৮০ ধাবায় 
সরবরাহ করেন তার জন্তে ভারত- 
সরকারও আগ্রহী। পাকিস্তান 
সরকারকে ' মাঠ্ীবা প্রচুর ট্যাংক, 
বিমান ও অন্তান্ত সমরোপকরণ 
সরবরাহ করেছে। ইন্দোনেশিয়া, 
মালয়, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, 
অষ্ট্রে লয়া ও নিউজ্জিল্যাণ্ড পুর্ব ভারত 
মহাদাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
অঞ্চলে মাফিণ ঘাঁটিতে পরিণত। 
জাপান কার্য তঃ মাকিণী সেনাবা হনীর 
অনিমজ্জমান বিমানবাহী জাহাজ ও 
অস্ত্র গার রূপে কাজ করছে। 
চীনের উত্তরাঞ্চলে সেভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং দক্ষিণাঞ্চলে ভারত, 
(শ্যোংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


Indian Industries, 
omestic consumers 
“Heat Sealing 


quality 
aluminium foil, 


wexed and paraffin laminated papers and all othef mate- 
rials which are capable of being thermally: seated. 


UP TO DATE HEAT SEALER 


The ‘BIDYUT" hand set heat sealer is elegant in 
appearance and handy to use. Suitable for A.D./D.C. 


_current. 


It is portable to enable it to be carried to 


“where it is to be used. It is engineered for efféctive 


and efficient sealin 
wieldy because ১06 


of packets or bags which are un. 
eir weight or dimensions and for 


উনি ‘long joints and seams. 


Manufactured by BIYUT ELECTRONICS. 





ক আট 


যুক্তফ্রণ্টের শাদন্তকালে দ'লীয় 
নেতৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধির জন্তে দৈহিক 
শক্তি পরীক্ষার অশুভ প্রবণতা থেকে 
রুক্তক্ষণী রাজনীতির শুরু । তখন আমর! 
লক্ষ্য করেছি, কষক-কৃষকে, শ্রমিক- 
শ্রমিকে, ছাত্রছাত্রে প্রতিটি মেহনতী 
ফ্রণ্টে অন্তর্পায় কদর্য সংঘর্ষ। 
কোন সমন প্রভাবশালী নেতৃত্বের 
হস্তক্ষেপে ' সাময়িকভাবে সে ধরণের 
সংঘর্ষ বন্ধ হলেও গ্রাম বাংলার মাটি 
বুক্তে সিক্ত হয়ে উঠতে কোন সক্রিয় 
বাধার সৃষ্টি হয়নি যুক্তফ্রণ্ট ভাঙার 
পর দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির প্রশ্ন দুর 
হওয়ার সংগে সংগে আশা করা গিয়ে- 


ছিল. রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হয়তো অবসান _ 
কিন্তু সে আশা বাস্তবে. 


কগীরনিত হয়নি। সংঘর্ষের -অংখ্যা 
অর্ধেক বৃতি পেয়েছে। বিভিন্ন দলের 
মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হচ্ছে বটে 
,তবে লক্ষ্য কর! যাচ্ছে, সি, পি, এম 
এবং নকশালপন্থীগণের মধ্যে সংঘর্ষের 
সংখ্যা উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে | এবং 
এই দুদলের সংঘর্ষ অধুনা এক ভয়াবহ 
রূপ ধারণ করেছে। দমদম, যাদবপুর, 
হাওড়া, মধ্য কলকাতাব বিস্তীর্ণ অঞ্চল, 
এক আত্মঘাতী সংঘর্ষের দুঃখ- 
জনক পরি স্থতির স্থইি হয়েছে! 
এই ধরণের সংঘর্ষে যার! বলি 
হচ্ছেন তারা কিন্তু কেউই “বুর্জোয়া” 
শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। নকশালপন্থী 
কতৃক নিহত মার্কসরাদী কমুনিস্ট পার্টির 
হাওড়া জেলা সম্পাদক জীবন মাইতি, 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বিবেক পাঁজা, 
রাম দাদ, শিক্ষক সৃত্যুঞ্চম সেন, অনস্ত 
দত্ত এরা কেউই ‘সমাজ বিরোধী? 
‘সান্রাত্্যবাদের দালাল’ বা অন্থকোনও 


/ 


চারিত্রিক দোষে দুষ্ট ছিলেন না এবং 


এর! সবাই সাধারণ পরিবার থেকে 
আগত, মোটেই 'বুজোয়া নন । তবু 
পথভ্রষ্ট রাজনাতির “সমর্থকদের হতে 
এদের প্রাণ দিতে হয়েছে । অন্যদিকে, 
সি, পি, এম কতৃক সংঘটিত হত্যার 
তালিকাতেও এমন বেশ কয়েক 
জন রযজেছেন। ধারা খেটে খাওয়া 
সাধারণ মানুষ ধাদেরই আজ অকালে 
পৃথিবী হতে'সরে যেতে হচ্ছে। শ্রেণী 

গ্রামের রাজনৈতিক স্লোগানে বাম- 
পদ্থীগণের আপত্তির কারণ, আছে, 
'বলে মনে হয় না। কিন্তু ১৯৬৭ 
সালেও ধারা সি, পি, এম সদ্স্ত বা 
অন্ত কোন বায়পন্থী রাজনীতির সক্রিয় 
সদস্য ছিলেন তাদের সংগে বিশেষ করে 
সি, পি, এম-এর বর্তঘানে যে সঁংঘর্য 
চলেছে সে কি শ্রেণী সংগ্রামের আও 
তায় পড়ে? অন্ধ রাঁজনীতির_ জেদ 
হয়তো একেই ‘শ্রেণী ‘সংগ্রাম’ বলে 
চিহ্নিত. করবে।' তবে একথা অনন্থী- 


' কার্য, প্রকৃত শ্রেণীলংগ্রামের পবিত্র 


অজন এধরণের কার্যকলাপে অপবিভ্র 


' নীলমনি দাশ .... 
” "আম একথা জোরের' সঙ্গে বলা 
দরকার হয়ে পড়েছে যে, এতকালের 
সহকর্মীদের মধ্যে একজন আরেক- 
জনের হাত কেটে নেবে, এ্যাসিড 
ঢেলে মুখমণ্ডল বীভৎস করে তুলবে, 
রেল লাইনের শ্লিপারের মধ্যে জীবস্ত 
একটা মাসুষের পাজরে লোহার 
পেরেক ঢুকিয়ে দেবে, এ ধরণের কার্য- 
কলাপ কোন: প্রগতিশ্ঈপ রাজনৈতিক 
দলের সমর্থক অথবা 'সাধারণ কোন 
মাস্থষের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব 
নয়। কারণ, এ ধরণের ঘটনা নিজে- 
দেরই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই, 
কিছু অগ্রী তকর ঘটনার মোকাবিলার 
নামে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দল এবং সাধারণ শ্রমজীবী 


মাচ্গযের উপর কেন্দ্রীয় বিজার্ বাহিনী 
শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী, সীমান্ত রক্ষী 


ও রাজ্য পুলিশের ঢাল্লাও অত্যাচার 


tro 


রাজনীতি প্রসঙ্গে 


নির্ধিচারে শুরু , হয়েছে. বাংলার 
জনজীবন বিপর্যস্ত করে কাচ্ছু্জারী, 
গ্রেপ্তার ও বিভিন্ন অত্যাচারমূলক ঘটনা 
ছাড়াও পশ্চিম বাংলার যুবকদের কুকুর 
বিড়ালের মত রাস্তায় গুলে করে মারা 
হচ্ছে। 'তরুণদের থানায় নিয়ে তাদের 
'উপর যে ধরণের . অত্যাচার চলেছে 
এবং পঙ্ধু করে দেওয়ার যে ঘ্বণ্য যড়যন্ত 
অত্যাচারী পুলিশ মহলে দানা হেধে 
উঠেছে বিম্ম্কর মনে হলেও তা 
ন্ষির সত্য। 


ছুঃখের বিষয়, এতসব ঘটনা 


অনুষ্ঠিত হওয়া সত্বেও আজও আমরা 


্রন্কত বিচলিত নই | বাংলার কোটি 
কোটি মানুষের দায়িত্বভার একজন 
ক্ষুদে ভিকটেটরের হাতে তুলে দিয়ে 
এখনও আমরা অদ্ধ বিছ্েষে বিভেদ 
সার মাঝে নিজেদের আত্মহননেব 
পথে নিয়ে চলেছি । এমনকি নিজেদের 
এমন কাতজ্ঞানহীন কবে তুলেছি যে, 





ভতীন্ন লিহ্ম্যুদ্ধ 


(এম পৃষ্ঠার পর) 


থাইল্যাণ্ড,, ব্রহ্ষদেশ,। ইন্দোচীনের 
দ্বেশগুলি প্রায় সবদেশেই সশস্ত্র মাকিণ 
ঘাটি অথবা অন্য ধরণের সরবরাহ 
কেন্দ্র বর্তমান | কলকাত। 
থেকে ভিয্নেতনামের যুদ্ধে মাকিণীদের 
তাবেদার সরকারকে সামরিক পণ্যাদি 
পাঠানো হয়| সেভিয়েত ইউনিয়নের 
নৌবহর ভারত সমুক্রে প্রবেশ করেছে 
এবং টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সিংপা 
পুরের প্রধানমন্ত্রী সেভিয়েত নৌবহরকে 
সিঙ্গাপুর বন্দর ব্যবহারের সমস্ত সযোগ 
স্থবিধা দেবার প্রস্তাব করেছেন। 

মাঞ্চিণ সরকার চীনকে ঘিরে 
ফেলার নী'তকে যেভাবে কার্যকরী 
করেছেন তার ফলে মহাচীনকে ঘিরে' 
একটা লোহবেষ্টনী স্থষ্টি কর! হয়েছে। 
ভিয়েতনামের রণাঙ্গন এ লৌহ বেষ্টনীর 
ব্যুহমুখ। উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধ 
প্রসারিত করে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ 
কোগীয় ধরণের যুঃদ্ধ চীনকে জড়িত 
করতে চায়, কারণ এর ফলে বিশ্বে 
ক্ষমতার বর্তমান ভারসাম্য অপরি- 
বতিত রাখ! হম্ঘত সম্ভব হবে বলে 
মনে করছে। 

অম্যদিকে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী 
ইতালী প্রভৃতি ইউরোপীয়, শক্তি 
চীনের সঙ্গে ামেরিক যুদ্ধে জড়িয়ে 
পড়লে তাদের পক্ষে মাকিনু প্রভাবের 
বেড়াত্াল থেকে বেরিয়ে আসার 
স্থঘোগ পাওয়া ঘাবে বলে মনে 
করছে। মাঞিণ অসম-বাণিজ্য নীতির 
ফলে বর্তমানে এসব ' দেশের যে, 
আর্থিক অসুবিধা দেধা দিয়েছে ত! 
থেকে তারা এর ফলে, পরিত্রাণ পাবে 


বলে. মনে করে কারণ আমেরিকা 


প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে 
প্রয়োজনীয় পণ্য চলাচল ও বাণিজোর 
প্রয়োজ্জনে তাকে জাপান ও ই উবোপীয় 


বন্দর “সরবরাহ কেন্দ্রগুলির ওপর নির্ভর ' 
অর্থাৎ গত ঢুটী মহা- ' 


করতে হবে। 
যুদ্ধে আমেরিকা প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতির 
সম্ুধীন না রয়ে যেভাবে যুদ্ধরত মিঅ 
দেশগুলিকে সমরেপিকরণ. সরবরাহ 
করে প্রচুর লাভবান তয়েছে এবার 
কোনে! কোনে! ইউরোপীয় দেশ এবং 
জাপান সেইরকম 'সুযোগ.গ্রহণ করতে 
উৎসুক । ভারতের পুঁজিপতিরাও 
এ স্থযোগ ছ'ডতে চাইবেন না। 
মাফিণ সবকারের পক্ষে স্থলযুদ্ধে 
উত্তরভিয়েতনাম অথবা চীনের সম্মুগীন 
হওয়া প্রচণ্ড ঝুঁকিব জুয়াখেল] হবে। 
অথচ এছাড়া এতদ্িনকার গড়ে ওঠা 
মাকিণ পররাষ্ট্রশীতির গতাস্তব নাই । 
বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী আধিক সংকট 
এই জুয়াখেলার প্রেরণা যোগাচ্ছে। 
এই ঝুঁকি'' কমাবার জন্যে মার্ফিণ 
পেন্টাগণ ও পববাষ্টর বিভাগ একযোগে 
ঘে ব্যবহারিক কার্যক্রম তরী করেছে 


, তার প্রথম দফা £ উত্তরভিয়েতনামে 


বোমাবর্ষণ পুনরাভ্ত) ' দ্বিতীয় দফা 
কম্পিত উত্তর ভিয়েতনামী বাহিনীর 
পশ্চান্ধান কবে তাকে ধ্বংস করা 
( Hot pursuit policy) হাইফং 
বন্দরে সৈন্তাবতরণ। এই উদেশ্তেই 


স্থানয়ের পচিশ মাইলের মধ্যে সমগ্র 


শিল্প এলাকা এবং হাইফং বন্দরে চারশ 


বিমানের যুগপৎ বোমাবর্ষণ । এরকম ' 


বসা আকারে বমানহাদার একাট 
অথ ই হতে পারে। এটাও লক্ষ্যণীয়, 
মাকগ রণতরা বহরও টং'কং উপ- 


দর্পণ. ॥ নজ্করবার" ৪ঠা [ডসেম্বয় :১১৫০ 


যখন দেখি প্রেসিডেম্সী কলেজে গণতন্তর- 
প্রিয় (1) সরকারের পুলিশ বাহিনী 
একদল ছাত্রের মাধ্যমে দেওয়াললিপি 
পরিফার করিয়ে গণতন্ত্রের গালে 
চপেটাঘাত করছে তখন আমরা হাত- 
তালি ছিই। যখন দেখি, রাতারাতি 
সমাজতন্ত্রী বনে যাওয়া ইন্দিরা গান্ধীর 
পল! নম্বর দোসর সি, পি, আই অন্ধ 
আক্রোশ সি, পি, এমকে কোণঠাসা 
করে বাইশ বছরের অত্যাচারী কংগেস 
সরকারের হাতধরাধরি করে কেরালার 
শাসনভার গ্রহণ করে, তখন আমরা 
উল্লসিত হয়ে উঠি। দুর্গাপুরে সি, পি, 
এম আহত শ্রমিক ধর্মঘট প্রচণ্ড 
অত্যাচারের সম্মুখে যখন বিপর্যস্ত, 
তখন নিজেরা সংঘবদ্ধতাবে অত্যা- 
চারের মোকাবিলা না কবে, সাংবাদিক 
বৈঠকে সি, পি, এমের নিন্দায় পঞ্চমুখ 
হয়ে উঠি। এছাড়া, প্রভাবশালী হওয়া 


ও জনগণের প্রায় কাছাকাছি থাকা 
সত্বেও বিভ্রান্ত রাজনীতির শিকার 


সাগরের দিকে অগ্রপর হচ্ছে । মহা- 
চীনের রণক্ষেক্রে প্রবেশের সম্ভাবনা 
রয়েছে বলে আগামী বছরের বর্ধার 
আগেই দ্বিতীয় দফা সম্ভবতঃ কার্যকরী 
হবে। এর জন্যে জোরকদমে ওস্তত 
যে চলেছে তার ঘোষিত ও অঘোষিত 
বনু প্রমাণ বর্তমান । 

চীনবিরোধী যে সব দেশ চীন- 
মাকিণ সংঘর্ষে চীন ঘায়েল হয়ে যাবে 


বলে মনে মনে উল্লসিত এবং মাঞিণ 


আক্রমণের স্বপক্ষে কার্যকরী সহায়তা 





নখ 


নকশালপন্থীদের আলোচনায়ও বনধুত্তপূর্ণ / 
প্ররিরেশে কাছে টেনে না নিয়ে, সি, 
পি, এমের পলিটবুরোর প্রতিরোর্ষ। 
ও মোকাবিলা” করার নির্দেশে আনন্দে 
যসগুল হয়ে উঠে আজ । ০ 
একথা কব সত্য, রা | 
আমলের পেশাদার খুপ্তারা 
পশ্চিমবাংল! থেকে কংগ্রেসের শাসন- 
ক্ষমতা অস্তমিত হবার পর রাজনৈতিক ,. 
ভামাভোলে বিভিন্ন দলে আশ্রয়ন 
নিয়েছে। এদের হাত থেকে কো । 
দলই সম্পূর্ণ মৃক্ত নয়। তাই আহ 
আর পারস্পরিক গাগমন্দ নয়, কম: 
রেডের রক্তে কমরেডের হাত লাল 
করা নয়, সংকীর্ণভাবাদের সম্পূর্ণ 
উর্ধে উঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুষ্ো। ) 
নিজেদের রাও নৈতিক চেতনা অচিকেই, 
রাজ্যের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, 
শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুববৃন্দের 
কল্যাপার্থে প্রয়োগ করবেন, এধরণের 
প্রত্যাশা আশা করি বাস্তবে রূপায়িত 
হবে। এছাড়া, বাংলার মানুষের মুক্তির 


আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। i 
শি ) 


পারেন। ফলে ভারতের বর্তমান 
সরকার কি নীতি কার্যকরী করবে 
তার ওপর এদেশের আভ্যন্তরীণ রাঁজ- 
নীতির মোড় পরিবর্তন নির্ভর করবে। 

অর্থাৎ উত্তর ভিয়েখনামে মাকিনী 
বিমানবহরের আক্রমণ আবার শুরু 
হওয়ার পর্ামে লারা বিশ্বের বিশ্বে, 
করে এশিয়ার দেশগুলির জনজীবনে 
ব্যাপক পরিবর্তন অবশ্স্তাবী। যুদ্ধ 
রাজনীতিক লক্ষ্য সাধারণের (হিংসা 


মূলক) উপায় মাত্র। রাঞ্তনৈতিকা| 
লক্ষ্যসাধনের জন্যে শাস্তিবৈঠক এবং 


দেবার পক্ষপাতী তাঁরা চীনা প্রধানমন্ত্রী তা ব্যর্থ, হলে সমরাঙ্গনে তার ফয়শাল 


চৌ এন লাইয়ের এই ঘোধণাটী মনে 


করে নেওয়াই নিয়ম । কখনো কখনো 


রাখলে উপকৃত হবেন (দর্পণ শুধু মাত্র সামরিক চাপ স্থষ্টি করেও 


,শারদী় ১৩৭৭ সংখ্যা জুষ্টব্য ) যে, 
‘একবার যুদ্ধ আর্ত হয়ে গেলে চীন 
কোন দেশের সীমানা মানবে না। 


যেখানেই মাঞ্ণ সরবরাহ অথবা 
সেনাদলের ঘাটি থাকবে সেখাণেই 
চীনা সেনাদল প্রবেশ করে তা দখল 
করতে পারবে। এটা আস্তর্জাতিক 
কাহুন সম্মতও বটে । 
কাজেই আমর! যারা দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অধিবাসা, 
জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার 
জন্যেও আমাদের ভিয়েতনামে মাকিণ 
আক্রমণের বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে এবং 
যাতে স্ব শ্ব দেশের সরকার মাকিণ 
অগগ্রাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, 
তার জন্তে জনমতের চাপ সৃষ্টি করতে 
হবে। | 
আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ 
সরকারী নীতি এই ঘটনার ফলে কি 
অবস্থান গ্রহণ করতে পারে তা শ্রেণী 
অবস্থান বিশ্লেষণ করে অমুমান/কর! 
কঠিন নয়। তবে আমাদের স্বরাষ্ট্র ও 
পররাষ্ট্রনীতি ঘেঁ প্রচণ্ড চাপের সম্মুণীন 
হবে তা সহঞ্জেই বোঝা যায়। 
আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের এক 
বুহ্দাংশ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থেকে যুযুধান 
. পক্ষগ্ু'লকে’ পণ্য সরবরাহ করে মুনাফা 
কামাতে চাইবে। অন্তরা নানাকারণে 
প্রত্যক্ষ পক্ষাবলঘ্বনের পক্ষপাতী হতে 


অর্থ/ৎ যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন কবে 
রাজনীতিক লক্ষ্য পুর্ণ করা সম্ভব হতে 
পারে। 3 


কিন্তু ২২শে নভেম্বর বিমামাক্রমণকে 
সেই চাপ সৃষ্টির প্রয়াস বলা যায় 
এই কার.প খে ভিয়েনামের যুদ্ধে 
মাঞ্চিণ অভিজ্ঞতা তাদের শিখিয়ে 
যে একটা জাতি ধখন সমগ্রভাকে 
হাতিয়ার তুলে নেয় তখন চাপ স্ব 
করে ডাদেব আত্মসমর্পণ করানো যায় 
না। সশস্ত্র জনগণকে পরাজিত করতে 
পারার ঘটনা ইতিহাসে দেখ! ধায় নি। 


তবু মাকিণ সরকার মনে করে 


ভিয়েতনামে তাদের পক্ষে সামরিক 


'বিজফ্লাভের সম্ভাবনা আত্ম অনেক) 


বেশী। কারণ ইউরোপে এবং এশিয়ার 
অন্ঠতম প্রধান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
সোভিয়েত ইউনয়ন এর বিরুদ্ধে কোন 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে না। আর 
চীনের সঙ্গে যুদ্ধ যদি করতেই হয় 


আহলে আর দেগী না করে এখনই 


করা ভাল কারণ চীনের পারমাণবিক 
ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের ক্ষমতা অপ্রতি- 


,রোধ্য ভাবে গড়ে উঠতে এখনো সর 


চার বছর দেবী হবে। রাঞ্ুনৈতিক' 
লক্ষ্য ও সামরিক সম্ভাবনা সব দিকই 
নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে, 
তারপর আমেরিকা : এই সামগ্রিক 
কার্যকলাপ আরম্ভ করেছে । ভাই এ 
ঘটনার ফল দ্ুদুরপ্রসাগী, হতে বাধ্য) 


শন মার ওঠা টির ১১৭০ 


: নবশারী থ্যাকধান মানুষকে ভ্রান্ত করছে 


' গত বশে নভেম্বরের দর্প'ণে 
৷ কার্যকলাপের স্বপক্ষে 
বলতে গিয়ে প্রোসডেন্সী কলেজের 
জনৈক ছাত্ৰ তত্বকথার অনেক জাল 
বুনেছেন। যুক্তিগ্রাহ্য, বন্তব্য না 
থাকলে ওটা করতেই হয়৷ ভিত 
ও ইমারত সম্বন্ধে তান যা বলে- 
ছেন তত্বগতভাবে তা খুবই ঠিক। 
{ " কিন্তু প্রথমতঃ ভিত ি সত্যই 
ভাঙছে? এবং ফাঁদ সত্যই ভাঙে 
, তা কি একমাত্র নকশাল কার্য 
. “কলাপের জন্যই? দ্বিতীয়তঃ ইমা- 
রত নাকি ঘা খাচ্ছে। কিছ নিরীহ 
শিক্ষক 'শাক্ষকাকে চিত দিয়ে 
, ‘অথবা ছোরা দোখয়ে আতঙ্কগ্রস্ত 
করে কিচ্বা কিছু ছাত্রকে প্রাণের 
ভয় দোখয়ে স্কুল পালানো, পড়া- 
শুনা না করা ছেলেদের " সাহায্যে 
পরীক্ষা বন্ধ করার ' চেম্টাকে ইমা- 
রতে ঘা খাওয়া বলাটা ক বুর্জোয়া 
সুলভ ভাবাবলাস বা ভণ্ডামী নয়? 
প্রেসিডেল্সী কলেজের জনৈক ছান 
নিজে কিন্তু এ ইমারতের মধ্যেই 
' আছেন। এমন কি চার শেষে 


«তার পারচয়ে তান যে প্রোসডেন্সী . 


কলেজের ছাত্র (অন্য কোন নগণ্য 
১ কলেজের নয়) এটা জাহির করার 
বৃর্জোয়াসমলভ মোহও ত্যাগ করতে 
পারেন নি। দেওয়ালের লিখন 
॥ মোছার প্রসঙ্গে বোঝা যাচ্ছে তার 
কোন উত্তর নেই? প্রাতক্রিয়াশশল 


'আদর্শ কোনাঁদন টেকোঁন টিকতে 
পারে না এর থেকে বড় সত্য নেই 
ঠিকই, কিন্তু এটা যাঁদ মনেপ্রাণে 
'বশবাস করা যায় তবে মন্ত ভাঙা 
অথবা রচনা পোড়ানর প্রয়োজন 
কোথায়? 

. এমন এক সময় ছিল যখন 
সাধারণ লোক নকশালপলম্থীদের 
বন্তব্যে ও কার্যকলাপে আশাশ্বিত 
হয়ে উঠোছল। তারা ভেবোছল 
{বশেষ আদর্শে অন্মপ্রাণিত হয়ে 
কিছু ছেলে চাঁরাদকের ভত্ডামীর 
বিরুদ্ধে দাঁড়য়েছে এবং এ পর্যন্ত 


যা হয়ান তাদের সত্যকারের শুরা 


মতামত 


এবারে সত্যই ঘা খাবে। 
দ্বারা না হলেও মনে মনে তারা 
এদের সহযোগিতাই করোঁছিল এবং 
এদের সাফল্য কামনা করোছিল।' 
কালক্রমে এই মানাসক সহযোগিতা 
কর্মের মধ্য দিয়েও নিশ্চয়ই প্রকাশ 
পেত। কিন্তু আজ সকলের ধারণা 
পালটাচ্ছে।। সি আর পি অথবা 
পুলিশকে আজ সাধারণ মানুষ 
যত ঘৃণা করে এবং তাদের নামে 


“যতখানি আতঙ্কগ্রস্ত হয় নকশালণ- 
দের নামেও ঠিক ততথখানই " 


চাকরী নিয়ে ছিনিমি'ন 


(৬-এর পাতার পর ) 
নন। তাই এসব ব্যাপার পরিচালনার 
ভার তিনি জয়েপ্ট ডিরেক্টর'জ্রীএস সি 
বাগচীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। 
“ ওই অফিপে অনেকের,ওপর অনেক 
‘ অবিচার. হয়েছে এবং কর্মীদের মধ্যে 
। অত্যন্ত অদ্যন্তায প্রকাশ পেয়েছে। 
টেকনিক্যাল সাইডে ফিজিক্যাল 

ভিভিলনের একটি দৃষ্টাস্ত' দিচ্ছি। 
এই ডিন্ভসনে এক ব্যক্তি প্রায় 
) বারো বছর কাজ করেও কোন 
প্রমোশন পেলেন না। আর সন্ত 
আগত এবং চাঁকরীতে অন্নেক 
জুনিয়র এক ব্যক্তি ছুতিন বছর কাজ 
করে উপরের পদে বহাল হজেন। 
"১৯৬৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত এরকম 
ঘটনা ঘটেছে তিনবার সায়েন্টিফিক 
অফিসারের পদে। ওই ব্য ক্তটিকে 
জানানো হল যেহেতু ক্যাটিগরাইজেশন 
চালু .আছে সেজন্ত তিনি এ পদে 
প্রমোশন পেতে পারেন না। অর্থাৎ 
ভারা বোঝাতে চাইছেনষে, যে 
চলেবরেটরিতে ওই পদ খালি হয়েছে 
তার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট হন। কিন্তু 
+ এই ক্যাটিগরাইজেশনের কোন উল্লেখ 
গেজেটে পাওয়া খায়নি এবং আমর! 
ফতদুধ জানতে পেরেছি, কোন সার- 
এ কুলার মারফৎ এই ক্যাটিগরাইজেশ- 
নের কথা কাউকে জানানো হয়নি। 


তবু কেন. তাকে ওই সামেন্টিফক 


* এযাজিস্টান্টের পদে 


অফিসারের পদ দেওয়া হলনা বোঝা 
গেলনা! যিনি পিনিয়রমোস্ট তিনি 
যে লেবরেটরিতেই থাকুন না কেন, 


সেই'ডিভিশনে কোন পদ খালি হলে . 


তা সেই বিভাগের অব্যবহিত অধস্তন 
ব্যক্তির পাওনা । , / 

পচ বছর আগে যখন এই 
সাফি ফক অফিসারের পদগুলি সৃষ্টি 
করা হয়, তখন এই নিয়ম করা 
হয়েছিল ষে এই পদে প্রমোশন পেতে 
হলে অন্ততঃ তিন বছর সায়েন্টিফিক 
কাজ করে 
থাকতে হবে। তখন সেই ব্যক্তিটির 
তিন বছর পূর্ণ হতে তিন মাস বাঁকি 
ছিল। তদানীস্তন উপরওয়াল্লা তখন 
তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিন, 
বছর পুর্ণ হওয়ার পর তাঁর কথা 
বিবেচনা করে দেখা হবে। বর্তমান 
বর্তৃপঙ্ষ সেই আশ্বাসের কোন মূল্য 
দিলেন না। 

ক্যাটিগরাইজেশনের এই রকম 
ৃয়া' তুলে অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি 
বিচারের আরও ঘটনা ঘটছে। 
কয়েক বছর 'আগে , ফিজিক্যাল 
ডিন্ভশনে যে অপরেটরের পদ খালি 
হয় তাঁও সেই লেবরেটরির লোক 
দিয়ে পুর্ণ করা হয়। সম্প্রতি ওয়ার্ক- 
শপে একজন কর্মচারী অবসর গ্রহণ 
করায় ষে পদটি খালি হয়েছে সেখানে 


অবিচার করার উপক্রম হয়েছে বলে . 
আমর] খবর পেয়েছি । 


করার চেষ্টা করবে 'নী? 


আতঙ্কগ্রস্ত হয়। ঘৃণা হয়তো 
এখনও আসোন, তার কারণ নক-- 


। শালীরা তাদের নিজেদের ঘরেরই 


ছেলে, কিন্তু এমন দিন বোধহয় 
দুরে নেই যখন এই আতব্কই 


এদের বিরদ্ধে তান ঘণায় পর্য 


বাঁসত হবে। সাধারণ মান্য আজ 
দেখছে তাদের প্রকৃত শত্রুদের গায়ে 
বিশেষ কোন আঘাত পড়ছে না, 
কিন্তু আযকসনের নামে, মাওয়ের 
নামে আজ আঘাত করা হচ্ছে 
অথবা আঘাত করার ভয় দেখানো 
হচ্ছে অফিসের 'িওন থেকে' বড়- 
বাব পষন্তি, স্কুলের ছাত্র থেকে 


' শিক্ষক পষন্ত অথবা আলুআলা 


থেকে মাছআলা পর্যন্ত সর্বস্তরের 
সাধারণ লোককে । সাধারণ মান্দ- 
ষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে 


বিগ্লব আসে কি না জান না, 
কার্যের ' 


তবে এরকম আতঙ্ক যে কোন 
ডাকাতদলও সৃষ্ট করতে পারে। 
. আর একটা কথা, বহু অপ- 
কমই ' নাক নকশালীদের নাম 
দিয়ে পুলিশই করছে। আম 
নিজেও এটা বিশ্বাস কার। ' কিন্তু 
পুলিশ _' তাদের কার্যের সুযোগ 
নিয়ে সাধারণ লোককে' শবভ্রান্ত 
সুতরাং 
এর দায়িত্বও নকশালশদেরই নিতে 
হবে। এটাও তাদের তথাকাঁথত 
আযাকশনের মারাত্মক টির ফল। 
পরিশেষে জানাই “লাইন অব 
আযাকসন”-ভুল হতে পারে। ভুলের 
মধ্য দিয়েই শিক্ষালাভ হয়। কিন্তু 
ভুল করে সেটা স্বীকার না করে 
কিম্বা তা শোধরাবার চেষ্টা না 
করে বরং কুষ্যন্তি দিয়ে অথবা “যা 
করেছি বেশ করোছি, কারণ আছে 
বলেই করোছ” বলে তাকে প্রাত- 


" ছ্ঠিত করতে চাইলে তার ফল 


মারাত্মক হতে পারে। 
, মঃকুল সেন 
সি পি এম নেতা' 
ও পুলিশ ৷ 
সম্প্রাত বেলেঘাটার দেশবন্ধু 
স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী পারুল 
বস; নকসালপল্থীদের হাতে 
আক্রান্ত হওয়ার পর সমস্ত 
বুর্জোয়া সংবাদপন্রগূলি এবং 
সমস্ত প্রাতীক্িয়াশীল দলগুঁল সি 
পি আই (এম-এল)"এর নামে বেশ' 
কুৎসা রটনা করে যাচ্ছে। এ্মহা- 


বিস্লবী” স্দন্দরাইয়া তো নকসাল- 
পন্ধীদের সিআই এর দালাল, 


দেওয়ার “মহৎ” চক্রান্তে. লিপ্ত 
ছিলেন, এবং. আক্রান্ত হওয়ার বেশ 


' কয়েকাঁদন ' আগে 'থেকেই তাঁর 
বাড়ীতে প্ীলশের রীতিমতো 
আনাগোনা ছিল। তাইত, বেলে- 
ঘাটার স্থানীয় শবঙ্লবী জন- 
সাধারণের উপর প্রচন্ড অত্যাচার 
চালিয়েও পালিশ আরুমণকারী- 
দের সম্বন্ধে একটা ' কথাও বের 
করতে পারছে না। 

এই ঘটনার পর প্বুলি- 
দবঙ্লবী” জ্যোতি বসু বললেন, 
“নকসালরা পুলিশের সহযোগিতায় 
আমাদের গৃপ্তহত্যা করার চেটা 
করছে”। 'িনি' কেন্দ্রীয় সরকারের 
পালিশ ব্যতীত এক পাও নড়তে 
সাহস পাননা, যান এক জনসভায় 
বললেন, “পাটনায় আমাকে গণপ্ত 
হত্যার চেষ্টা করা হয়োছল, লোনন- 
কেও ঠিক এইভাবে হত্যা করার 
চেষ্টা করা হয়ৌছল”, সেই ঝুল 
বিপ্লবী জ্যোতি বসুর কাছে আমরা, 
জানতে. চাই, 'লোননকে হত্যার 


চেষ্টা করার পরে লোন ি জারের 


সৈন্যের প্রহরায় ঘুরে বেড়াতেন ? 
সবশেষে আমি ভারতের সংশোধন- 
বাদী এবং নয়া সংশোধনবাদশদের 
এই বলে সাবধান করে দিতে চাই 
যে, ভারতের ব্ভুক্ষু জনতা আজ 
শোষণ থেকে মনুন্তি চায়, মুখে বড় 


বড় বুজি আউড়ে, লাল পতাকা 


নীলাম করে, _ নির্বাচনে আসন 
প্রাপ্ত নিয়ে শেষকগোষ্ঠীর 'সঙ্গে 
জুয়া খেলে তাদের | আর আটকে 
রাখা যাবে না। 

জনৈক পাঠক 


(ডবল; ববি এন এস) 
চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার 
রিসার্চ সেন্টার 


পাকিস্তান 
€৪র্থ পঞ্ঠার পর) 
করা যায় না। জনসভার উপাস্থাত 
যদি সাফল্যের হইীঞ্গত বহন করে, 
তাহলে একথা স্বীকার করতেই 
হবে পশ্চিমে যাই হোক শেখ মাঁজ- 
বর পূর্বে রশীতমতো প্রভাবশালশ। 
তবে আওয়ামী লীগের অনেক 
উল্লেখ্য ব্যান্ত মতান্তরের জন্য সরে 
গিয়ে পৃথকভাবে লড়ছেন। শেখ 
মুজিবরকে দ্যাট থেকে দাঁড়াতে 
হয়েছে। এতে গকছন্টা ক্ষাত হবে 
বই কী। তারপর সংখ্যালঘু ভোটা- 
রদের দেশত্যাগ, বিপর্যয়ে লক্ষ 
লক্ষ মানুষের মৃত্যু আওয়ামী 
লশগের লোকসান অনেকখানি 
বাড়াবে। 
নির্বাচনের পর জাতীয় পাঁর- 
ষদে কোনো দল সংখ্যাগারষ্ঠতা না 
পেলে একশ কুঁড় দিনের মধ্যে কী 
সংবধান তৈরী হবে? ন্যাপ 
(ওয়ালা) সদস্য এক দৃষ্টিভঙ্গী 


সত্যজিৎ রায়ের অন্যায় নিযে কথা বললে জামায়াত সদস্য 


শ্রীসত্যাজৎ রায় পরিচালিত 
'প্রতিদ্বল্ঘী” ছবিটি বর্তমানে সহ 
রের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদার্শত 
হইতেছে । এই ছবিতে নার্সং 
স্টফের একজনকে নিয়ে যে দৃশ্য 
প্রদার্শত হইয়াছে তাহা শুধু 
অশ'লীনই নয়, সমগ্র না্সং স্টাফের 
মর্যাদা ক্ষন করে। বাংলা দেশের 
সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও হাসপা- 
তালে নিষ্যস্ত নার্সিং স্ট'ফগণ এর 
বিরদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ জানাই- 
তেছে এবং অবিলম্বে এই! ছাঁব 


বন্ধ রাখার জন্য সরকার এবং 


ছবির পরিচালক ও পরিবেশক 
উভয়কেই ত'ঁৱ ঘৃণাভরে উত্ত ছাঁব 


অবিলম্বে বন্ধ রাখার দাবা কাঁর- 


তেছে। | 
মহিলা সমাজ, গবশেষ করে 


উরি হাতে তে 


বিরুদ্ধে. এই নগ্ন আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ওয়েস্ট বেষ্গল -নার্সেস 
গ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উপ- 
রোল্ত দাবীর যথাধথ মর্যাদা এবং 
স্দাবচার দাবী কারতোঁছ। 
, প্রতি বিশ্বাস 
সাধারণ সম্পাদিকা 


-  শ্ৰীসত্যাজৎ রায় প্রাতিদ্বন্বী” 
ছাঁবর একটি বিশেষ দৃশ্যে কল 
গার্ল রূপে ডবল: বি এন এস 
(ওয়েস্ট বেঙ্গল নাং সাভস), 
ব্যাজ ধারণকারী জনৈকা সৌঁবকাকে 
কুং'সত 'অংগভংগণী সহকারে উপ- 


তার ঠিক বিপরাঁত চলবে। সুতরাং 
নির্বাচন চুকে গেলে তবে বোঝা 
যাবে পাকিস্তানের 'ভাবষ্যং কোন্‌ 
দকে। 


শ্রমিক এক্য 


(২স্ন পৃষ্ঠার পর) 


“ বজায় রাখছে এই মোচ্চা ব্যাপক- 
তর আকার ধারণ করে তাদের 
নিজস্ব কায়দায় লড়াই চালিয়ে তাকে 
ঘায়েল করতে থাকবে এবং তাদের 
সঙ্গীনের ডগায় উড়বে স্বধীনতা 
ও গ্রণতন্বের পতাকা । আঘাতে 
আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে 
শাসক গোষ্ঠীর সমাজ কাঠামো ও 
তার উপার-কাঠামোকে, শাসন দম, 
'নের রাম্ট্রষল্লকে। 

গবঙ্লবী, পরিস্খাত যে সময় 
চোরা গাঁলতে আটকে রাখলে 
বদর্জোয়া ও তাদের সহোদর 
সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধি করা 
হয়। অর্থনৈতিক আন্দোলনের 
শৰে বেছে রাখলে শ্রামক 
টির ছিরে নিও যাওয়া যায়-না। 


চি 


৯০০১০ 2 


মা যে - 
নীতি 


ডেকা রসাল পালকে বিদিত 
নিতে ইচ্ছে। পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের 


. উপদেষ্টা শ্রীএ কে, ঘোষ তিন-চার 


দিন আগে পাল মহাশয়কে রাই- 
পদত্যাগ করতে বলেন। পাল মহা- 
শয়কে তিন মাসের নোটিশের পাঁর- 
বর্তে ?তন মাসের মাইনে দেওয়া 
হবে এই আশ্বাস দেওয়ায় পাল 


মহাশয় না পরতাগ করতে বাব 





হয়ে গেছেন। 

দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটে- 
ডের যে আত শোচনীয় অবস্থা , 
সেই সম্বন্ধে দর্পণ বেশ কয়েকবার 
লিখে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি, আকর্ষণ. 
করেছে। কিন্তু আমাদের বন্তব্য' 
শ:ধ: ম্যানৌজং িরেকটার মহা- 
হবে না। ; 





/ ফেশোমগদে সহায়তা কর়ে। 
হি জিতু ও তর্মযত রে । 
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, মেইনটেন্যান্স+ ডিপার্টমেল্টের দেওয়ার ব্যাপারে. কাজ করছে, এবং. আমরা এই “হার্ড কোক” চালান রাখা দরকার ধনতাল্তিক টা 
একজন ইনজানিয়ার: আছেন তার এই সুযোগে বেশ কিছু "টাকা দদিচ্ছি। লাটসাহেব .সংশ্সম্ট দপ্তরে. ব্যবস্থার ফলশ্রীত এই শাসন-4) 
নাম হল এন সি, গাঙ্গুলী এই সরকারের: ঘাড় ভেঙ্গে কামিয়ে এই ' আঁভযোগ পাঠিয়োছলেন, ব্যবস্থা হলেও এর সংগে যুদ্ধ * 
জদ্রলেক মোটেই কাজের লোক নন নিচ্ছে। ?রিছাঁদিন আগে স্বয়ং লাট- কিন্তু তারপর এ ব্যাপারে আর মানষগ্যীল অত্যন্ত . ?নরুপায়। 
“বলে শোনা গেছে. এবং রাষ্ট্রপতির সাহেবের কাছে এক আঁভযোগ কিছু শোনা যায় নি। | 
শাসন চাল; হওয়ার কিছ্যাদন দাখিল করা হয়েছিল যে বাইরের , পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য উপদেষ্টা 
পরই এ প্রকল্পের বোর্ড ঠিক বাদ্রারে এই “হার্ড কোকে”র যা শ্রীব বি' ঘোষ এ ব্যাপারে দয়া 
করেন যে গাঙ্গুলী মহাশয়ের দাম তার থেকে ৷ অনেক কম দামে করে তদন্ত করবেন কি? 


কর্ম কল্প সম্বন্ধে অনদসন্ধান ব্রা, | 


হবে। 

কিন্তু গাঙ্গুলী সাহেব কাজে 
দক্ষ না. হলেও তাঁর খঃটির জোর 
আছে। স্বয়ং লাট সাহেবের উপ- 


মদত দিয়ে থাকেন। তাই হয়ত শেষ শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে বলে 
পর্যন্ত গাঙ্গুলী সাহেবের কাজের পলিশ কমিশনার থেকে উচ্চতম 


আর কোন তদন্ত হয়নি এবং তান 
বেশ বহাল তাঁবয়তেই আছেন। 
দুষ্ট লোক বলছে যে পাল মহা- 


অন্যাদকে, এই প্রশনটাই 
অনেকের মুখে শুনতে ' পাওয়া 


শয়কে সাঁরয়ে তান হয়ত তাঁর যাচ্ছে, এর জন্যে দায়ী কি পুলিশ 


পথের কাঁটা দূর করলেন 


কামশনার “সহোদয়”-রাই নন? 


| ea at) HOES ST জংধরা | রাষ্ট- 


il SD MER ead 'যন্তের ' শধ্য একটি জায়গাতেই 


‘হার্ড কোকে”র আজ দেশের বাইরে তেইশ বছর ধরে তেল মালিশ করা 
খুব চাহিদা, বিশেষ করে পাশ্চম হয়েছে_তার নাম প্দালশ বিভাগ। 


জার্মানীর মত দেশে। কিল্তু অনে- 


কেই অভিযোগ করছেন ষে এই হচ্ছে 


এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থায়' এটা 
“অপাপাবদ্ধ? অস্ত্র, আর 


“হার্ড কোকে"র জন্য যা দাম পরীলশ কামশনাররা হচ্ছেন, “নন্দ 


পাওয়া উচিত তা পাওয়া যাচ্ছে না। 








লালা”গোছের আঁফসার যারা রাজ্টু- 
নানা রকম দুষ্ট চক্ক বাইরে চালান শী্তকে বাপণতে সম্পত্তিতে পাঁর- 


' নকশালপত্থীদের প্রতি: 


নুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়: . 


দেন্টা শ্রীএ কে ঘোষ তাকে নাকি বর্তমানে পাঁশ্চমবঙ্গে আইন- নত করেছে। কালাবাজার ও অন্যান্য * 
মখোশ' তখনই একমাত্র খুললে; 
রর পড়তে প্রারে বলে আমার বিশ্বাস । 


অপরাধের সংগে তাদের নাম সমা- 
থক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। 


ষের মত হত্যা" করতে পারেন ;নক- 
সালপল্থী বা সাধারণ লোকের ওপর 
পাশাঁবক অত্যাচার চালাতে পারেন 
এবং পাইকারী হারে চোরা গুপ্ত বা 
প্রকাশ্যে খুন করলেও কারুর কিছ; 
বলার নেই, আইনের রাজ্যে কোন 
অশান্তির চিহ দেখা যায় না। 
কিল্তু পঢ়ালিশ কাঁমশনাররের কাণ্ড 
কারখানা কোথা থেকে আস্কারা 


পাচ্ছে? তাদের এই অধিকার কে 


দেশের নাগাঁরক [ক অপরাধ করবে? 
ভারতের সংাবধান যাঁদ পুলিশ 
কমিশনারদের ,বিচারবিভাগ অম- 
ল্‌ এই অত্যাচার না রুখতে 
চায়, তবে এঁ ভন্ড-সংগবধান পুষে 


শাসনকর্তারা, গণতন্ত্রের মন্দ আও- 
. ড়াতে পারবেন, কি? 


কেউ পছন্দ করুক আর না 
করুক, একটা সর্বাত্মক স্মাজ-. 
তাল্দিক বিপ্লব আসতে আর বেশী 
দোর নেই।  শাসনকর্তারা সেটা 
বুঝতে পেরেছেন বলেই প্দাল্শী 
তৎপরতা সপ্তমে উঠছে।' কিন্তু 


রাষ্টরন্্র যাঁদ গণতাল্লিক হয়, তবে , 


তার ঠাটটা অন্ততঃ এ-ব্যাপারেও 
বজায় রাখা উচিত ছিল। বিচার 
অত্যচারকে। “অপরাধমূলক” কাজ 


বলে মনে করা হবে না কেন? ' 


বর্তমান পুলিশী সম্পাসের ফলে 
এটুকুই মনে হচ্ছে ধনতান্নিক 
মুখোসের নামই গণতন্ত্র । 

চার; মজুমদার ও কান; 


, পলিশ নির্যাতনের মুখে যথেষ্ট৷ 


দুমড়ে গিয়ে প্রাতশোধমূলক রক্ত 
ক্ষয়ে নেমে আসছে। সাম্প্রতিক 


পারেন পাল কমিশনারদের; জন্য. 
কাজের 'নর্দেশগুলি যথেষ্ট পার- 


করা হচ্ছে বলে . নকসাজপল্ধীদের 
প্রাতশোধ নেওয়ার. ঘটনগলকেই 
পারে। . 

. নকসালপল্থাঁদেরও এ-প্রসঞ্যে 
মনে রাখা দরকার ধৈর্য, সাহফতা 
এবং সহানবভূতি ব্যতাঁত কোন 
গণ বিশ্ব সম্ভব নয়। তারা যেন 
ক্রমশঃ ব্যন্তগত হিংসা ও প্রটত- 


'শহসার পথে গয়ে বিপ্লবের আদ- 


শকে জলাঞ্জাল না দিয়ে বসেন। 


'দ্বিতীয়তঃ তাদের এ-কথাও মনে 


এবং তারা যে শোষণের স্ত্ভ নয়, 
এটা না বুঝলে সমস্ত জনমতের” 
বিরুদ্ধে দাঁড়াবে । এটা যে দুদ্কৃত- 
কারীদের আন্দোলন নয়, হদর- 
বান সৎ মানুষের আন্দোলন, সেটা 
প্রমাণ করে নকসালপম্ধীরা সকল 
/ম্নানুষকে দেখান, নকসালবাড়ীর 
পথ অন্তরময়. উত্তরণের ' পথ ) 
কাঁমশনারদের ও শোষক চক্রের 


শ্মশানে পোড়াচ্ছে * 
সম পঞ্টোর পর) মি 
মধ্যে নিয়মান্দবারততার অভাষ 
বিশেষ লক্ষণীয়। আর এর ফলে - 
উপর থেকে নীচে পর্যন্ত যে যা 
ইচ্ছে করে, যাচ্ছে। সরকার প্রশাস- 
নের- পুলিশকে সংযত করার কোন 
এর উপর আবার তথাকথিত; 
জরদরী পারস্থাততে কনস্টেবল 
থেকে সুর করে ' ওপর মহলের! 
প্যাীলশ পর্যন্ত 'নার্বচারে গুল 
চাঁলয়ে যাচ্ছে। এর কোন তদন্ত 
হবে না, আই সংযমের প্রয়োজন 
নেই। তার উপর আবার আছে 
গ্ীলশের সদ্য তৈরী “গেরিলা 
বাহনী”। এদের হাতেও আগ্নে-” 
নি! ১) 
রাজ্যপালের' কাছে সদস্যদের 
মধ্যে কেউ কেউ প্াীজশকে এত 
ক্ষমতা দেওয়ার . বিপদের কথা 
উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন কাঁল- ' 


কাছ থেকে দৈনিক বাটা নেয়। তার- 
পর মোটা টাকা আদায় করে নিঙ্গে- 
দের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে।। এই 
ধরণের আরও অনেক আঁভযোগ্ব 
তাঁরা রাজ্যপালের কাছে রাখেন॥ 
তাঁদের প্রশ্ন যে, এই ধরণের ' 
পুলিশের হাতে কি এত ক্ষমতা | 
দেওয়া যায়। 

উীনশে ও বিশে নভেম্বর 
তাঁরখে বোঁলয়াঘাটায় প্ীলশ্‌ 
অত্যাচার সম্পর্কে কিছু. সাক্ষ্য 
প্রমাণ সদস্যরা লিখিতভাবে রাজ্য" 
পালের, কাছে পেশ করেছেন। কি! 
ভাবে প্ীলশ ভোর রাতে 'গিকে 
সি আই টির ৫৫৬টি ফ্ল্যাটের ১ 
প্রাতটিতে হামলা রুরে তার বিশেষ , 
গিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই 
রিপোর্টাট দর্পশের আগাম সংখ্যার / ' 
প্রকাশ করা হবে। সি , 


j পম্পাদক--হ'রেন বস্‌ , | - 
EE SI OS CNET EET EE মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাত৷-১৩ থেকে মাত এবং ৯১নং মঠ লেস, কলিকাতা-১৩ বপ'শ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


বেলেঘাটা় গুজিশের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরকদ্ী বিবরণ 


/ চারটে নাগাদ ভ্যান চলতে শু 
, যায়া এদিনের ভাতে সাক্ষ্য দিয়েছেন ভাদের তয় দেখান হচ্ছ. দে লী 
ট জায়গায় এসে থেমে গেল। স আই 

জেলৰ দলমত) তার চোখ ধাঁধিয়ে যায় তখন এ টি 'বাজ্ডংয়ের শেষ প্রান্তে 'অব- 

উাঁনশে নভেম্বর রাত্রে বেলে- আঁফসার টর্চের মাথা দিয়ে তাকে স্থিত এই জায়গা বাল ও 
ঘাটা সি আই টি ফ্ল্যাটে পলিশ দু তিনবার আঘাত করেন। এর মাটিতে ভার্ত। তারপর একজন 
হামলা এবং চারু জন যুবককে ফলে অশোক যখন পড়ে যায় তখন অফিসার অশোকের 'নাম ধরে ডেকে 
অনাতিদ্‌রে গলি করে হত্যার ঘটনা আফসার বলেন, তুমি এক আঘা- তাকে গাঁড় থেকে নামতে বললেন। 
সম্পর্কে এম পি-রা যে তদন্ত করে- তেই এইভাবে পড়ে গেলে, তোমার সাবন্ নামে একজন *তরদণের কাছ 





| ছেন তাতে . ক্ষযাটের বাভিন্ন বাঁস- জন্য আরো অনেক জমা আছে। থেকে সে জানতে পারে যে, এই 
ন্দার সাক্ষ্যে নিম্নালাঁখত ' তথ্য এরপর আফসার বিদ্যুতের আফসার হলেন দেবী রায়, ডি সি 
যু উদ্ঘাটিত হয়েছে।, কাছে এসে তাকে অনেক প্রশ্ন ভি ভি; পরে এই ছেলেটিকে গাঁ 


(এক) বিদযযৎকুমার দাশ, বয়স জিজ্ঞেস করেন। সঙ্গে সঙ্গে তার করে মারা হয়। ভ্যানে যে আর 
আঠারো বংস্র,. ফ্ল্যাট নং ৩/১৫ হাঁটুতে লাথও মারা হয়। ভ্যান তিনজন তরুণ যাদের হাতে দাঁড় 
, শপ্তার নাম নৃপেন্দ্নাথ দাশ। থেকে সে দেখতে পায় যে পুলিশ বাঁধা ছিল তাদের ধারা! দিয়ে 
উাঁনশে ও বশে নভেম্বর রানি আরো পণ্টাশ জন তরুণকে রাস্তার মাঁটতে ফেলে দেওয়া হল। তাদের 
নু হরি রাযি ডিসেম্বর ১৯৭০ ॥ দ্বম ৩০ পঃ তিনটে নাগাদ ,প্ীলশ তাদের মধ্যে ঘিরে ' রেখেছে। তারপর (শেষাংশ ১০ম পন্য), 


বাড়তে আসে এবং ' দরজা ধাক্কা 


[বেনী সরা মচিবের দূত 2৮: ভুত গ্রামে ৪ শহরে নকণালর। 


করে। তার পতা যখন 


দ্র জন্য কলকাতায় | 32:75:38 কাদের কাদের খতম কৰবে 


ig "মাও সে তুংয়ের . স্টেনীসল, 


উপদেষ্টাদের দিন ঘনিয়ে এন পাত ত দি হন জর সংবাদদাতা) 


রাজনৌতিক দলের সভ্য নয়। তার- পশ্চিমবঙ্গে এখন যে কোন এই ইস্তাহারে বলা হয়েছে, 
€দর্পপের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) টবের জনের আন সর তাকে র্যা নার বয়ে নিযে ভাবেই পপর ত এই” খতম আঁভষানকে 
প্রধানমন্ত্রী ' শ্রীমতী হীন্দরা শ্রীশ্রীনবাসন। হীন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যাওয়া হয়। সে দেখে সেখানে বলে পীলশ চালাচ্ছে। যেহেতু বৃহৎ বিপথগামী এবং বিশ্লবশদের জন- 
গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক গোপন গবেষণ্যাবভাগের ' িরেক্টার, পলিশ ভ্যান প্রস্তৃত। তাকে সংবাদপত্র বর্তমানে ঘটনাস্থলে; গণের কাছে হেয় প্রাতপন্ন করার 
ব্যবস্থায় এত বাঁতশ্রদ্ধ যে, সম্প্রতি, বিহারের এক 'আঁফসার। শ্রীসং একটি ভ্যানে উঠতে বলা হয়। সে রিপোর্টার পাঠিয়ে তদন্তের কর্তব্য- অন্য প্রাতকরিয়াশীন' ভারত সরকার 
তিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান সাঁচব নিজে বিহারণ, আর বিহারের অফি- ভ্যানে উঠে দেখে ' সেখানে ইতি- কর্ম পারত্যাগ এবং প্দুলিশের নানা কায়দায় অপপ্রচার চালাচ্ছে। 
+৮ শ্রীএল পি সিংকে কিছুদিন পশ্চিম সারদের একট; বিশেষ যুযোগ করে মধ্যে ছয় জন লোক রয়েছে। তার বন্তব্যকেই সাড়ম্বরে প্রচার করছে এমন কি তারা তাদের পোষা গুন্ডা 
রে হার দেন। সম্প্রাত শোনা যাচ্ছে তান মধ্যে রয়েছেন একজন প'য়তাল্লশ- সেইজন্য, এই সম্পর্কে আরও ও পুলিশ দ্বারা ছোট ছোট ব্যব- 
॥॥  দিয়েছেন। ;  " : এই শ্রানিবাসনকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পঞ্চাশ বছর বয়সের লোক, যাঁর বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। ' সম্প্রতি সায়, সাধারণ কর্মচারাদের খুনও 
শ্রীসং এই নদে পাওয়ার "শেষ ক্ষমতাসম্পন্ন জয়েন্ট সেক্রে: ছেলেকে না পেয়ে তাঁকে ধরেছে, সি পি আই. (এম-এল) কর্তৃক করতে পারে” 
সঙ্গো সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে, বিদ্বদ্ত টারী করার মতলবে আছেন। এবং আরও চার জন তরুণ হাতে প্রচারত একটি ইস্তাহারে গ্রামে ও ইস্তাহারে আরও বলা হয়েছে 
অনুর এক আই এ এস আঁফ-, প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গের দাঁ় বাঁধা অবস্থায় যাদের মধ্যে শহরে কাদের কাদের খতম করা যে, যদিও মাক্সের মতে ধর্ম হচ্ছে 
সারকে গোপনে, কলব্তায় ,প্াঁঠ- ব্যাপারে উচ্মার যথেষ্ট কারণ আছে একজন অশোক বস্য এবং একজন হবে তার একট ভাঁলকা ' দেওয়া আফিং তব্‌ এই মহন্তে তাঁরা 
য়েছিলেন গত সপ্তাহে। .তান বলে কেন্দ্রীয় মহল থেকে জানা অজ্পবয়স্ক ছেলে, যে অশোক বস্দর হয়েছে। তারা হল গ্রামে জাঁমদার, ধর্মের ওপর আঘাত হানছেন না। 
অবশ্য এখানে. এসে কলকাতা ক্লাবে গেল! এখানকার রাজ্যপাল শ্রীধাও- ভাই।, জোতদার, স্দ্দখোর-মহাজন, পদীলশ কিন্তু তারা আশঙ্কা করছেন 
এবং অন্যান্য জায়গায় আড্ভাবাজী যান নিঃসন্দেহে নিজেকে অপদার্থ ভ্যানে উঠে ছেলেটি অশ্বোককে ও তাদের দালাল এবং শহরে বড় 'প্রাতক্রিয়াশীল। ভারত সরকার 
ছাড়া আর বিশেষ কিছ; করেছেন প্রমাণ করেছেন।- আর যে উপ- জিজ্ঞেস করে যে সে এখানে কেন। বড় পঃাজপাঁত, বাঘা বাঘা কালো- পালিশ 
বলে মনে হল না? . (শেষাংশ ২য় পন্ঠায়) অশোক বলে যে সে ও অন্য তনাঁটি বাজার! ঘৃণিত ও অত্যাচারী 27885 
৫ টি ছেলে (যাদের পরে প্টালশ গ্যাল পৰশি, আই ব ও তাদের দালাল, . দিয়ে ধর্মমান্দর bel রি 
করে হত্যা করে) যখন ঘুমোচ্ছিল ঘৃণিত ও অত্যাচার বড় বড় তাদের নামে অপপ্রচার চালাতে 


* ই্িরাজীর বলির পাঠ কে হবেন উল সা কা. 


ছেলেও একই কথা বলে। 


ধাওয়ান, না রি বি ঘোষ «৮৮২২: সি পি আই আজ সর্বাধিক 


। €দর্পপের সংবাদদাতা) তান আট পার্ট জোট্কে কাজে দিল আফসার তাকে জিজ্ঞেস কর: 


. প্রধানমন্ত্রী হাঁন্দরা গান্ধী লাগাতে পারছেন না। বরং পাঁশ্চম- দেন নে বোনা 
পিচমবঙ্গকে নিয়ে মহা 'ফাঁপরে বঙ্গে প্দালশ, প্রশাসনকে যে ভাবে করেছে। টি সে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দল 
পড়েছেন। রাষ্ট্রপাঁতর শাসন মানে তানি বলগা ছেড়ে দিয়ে আইন- একটাও প্দাঁলশ 
কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন। আর শৃংখলা 'ফারয়ে আনতে মতলব তখন পনীলশ ভিলা (দশের সংবাদদাতা) হিসেবে চল্মর ফলে তারা বিধান- 
সেই কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়া চাইলেন যে, সে কতদূর পড়াশনো : দেশের মধ্যে কংগ্রেসের পরেই সভায় আসন হারিয়েছে, তাদের 
৬. প্রধানমন্ত্রী হশ্দিরাজশী, শুধ: প্রধান হিসেবে পাঁশচমবঙ্গের জনসাধা- করেছে। তখন অশোক বলল যে, কোন দল জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন নিজস্ব ভোটও দারুণভাবে কমে 
মন্তর্ই নন, স্ব-নর্বাচিত, স্বরাষ্ট্র রণ আরো বেশী রকম কংগ্রেস সে এখনও যাদবপুর বিশ্বাবদ্যা- হয়ে পড়েছে দ্রুতবেগে ঃ সবাই গ্েছে। সেখানে আর কোনাদন দি ' 
| মন্তীও বটে! স্তরাং রাষ্টরপাত বিরোধ হয়ে. পাড়ছেন। গাঁতক' লয়ের তৃতীয় বার্ষক শ্রেণীর ছান্র। বলছেন কংগ্রেসী লেজুড় সি পি পি আই নিজের ক্ষমতায় দাঁড়াতে 
শাসনের সমস্ত ব্যর্থতা কংগ্রেস দেখে সি পি আই, ফরওয়ার্ড বক তারপর- আঁফসার জিজ্ঞেস করলেন, আই। কিছু নেতার ব্যান্তগত উচ্চা- পারবে না। পাশ্চমবঙ্গে বাংলা 
১ (শা) ও তার নেত্রী ও প্রর্ধানমল্ত্রী প্রভৃতি দল পর্যন্ত কংগ্রেস শো) সে সেখান থেকে কি শিক্ষালাভ কাত্ক্ষা মেটাতে গয়ে মার্কসবাদের কংগ্রেস ও কংগ্রেস দলের সঙ্গে 
4. ইন্দিরাজীকে ব্যাতব্যস্ত করে দলের সঙ হাত, মেলাতে দ্বিধা করে। তারা ক তাকে বোমা তৈরী ' নামাবলীর নীচে সি পি আই গোপন ষড়যন্ত্র করে বামপন্থী এঁক্যে 
তুলেছে! পশ্চিমবঙ্গে বাছাই করা বোধ করছে। করতে শেখায়। অশোক পদুনরায় ( কেরল, প্াঁশ্চমবাংলা এবং সর্বভার- ' ফাটল ধারয়ে তারা য্তফ্লল্ট সরকার 
আমলা পাঠিয়েও তান তার প্রধান কংগ্রেস শো) দলের সঙ্গে বলল, সে যাদবপদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তীয় রাজনীতিতে, যে বেইমানীর ভেঙ্গে দিতে এঁগযে আসে। শাসক 
॥' * রাজনোতিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ পশ্চম- আঁতাতের প্রস্তাব নিয়ে যেভাবে সি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছার এবং খেলা খেলাছল, তার ফলে আজ কংগ্রেসও তাদের সমস্ত নোংরা 
বঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেস শো) পি আই-এর কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে সে বোমা তৈরীও করে না অথবা এই পাঁট' জনগণ থেকে ক্রমশঃ কাজে {নিয়োগ করে। সতেরই , 
' দলের পনরুজ্জর্শবন সম্ভব..করতে উঠেছেন, তার নমুনা মৌঁদনীপুর, বোমা তৈরশ করতে শেখেও না। দ্রূতহারে 'বাচ্ছিন হয়ে পড়ছে। মার্চের সাধারণ ধর্মঘটে, দুর্গাপুরে, 
পারছেন না। . ক্রেলের' ধরণে সি চাঁববশ পরগণা, হাওড়া এবং মাল- তখন আফসার তাঁর মুখৈ একাঁট বড় কেরলে তাদের যড়যন্মমূলক আসানসোলে' মালদহ, দিনাজপুরে, 
দস আই এল সাগ্গা আঁতাত কারও হাজরে ১য় শাকছ্সাস ) টির আলা ফোলন এবং যখন কিয়াকলাপ ও কংগ্রেসের দালাল (শেষাংশ ২য় পণ্ঠায়) 











দুই 


. সম্পাদকীয় 


পাকিস্তানের | নির্বাচনের শিক্ষা 


মানুষকে বিদ্রান্ত করা হয়, কোন । মানুষের আঁভজ্ঞতার সঙ্গে তাল 


15 
শিক্ষাবহ। মুজিবর রহমন বূঝে- 
ছিলেন বাঙ্গাল” মনের কথা। তাই 
নির্বাচন বয়কট না করে নির্বাচন! 
পথকেই বাঙ্গালীর দাবী প্রাত- 
চ্ঠার সংগ্রামের * অন্যতম হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আর 
88818 
আঁতাতের বিরদ্ধে ছিলেন। তান 

বলেছেন ১১৫০ সালের আঁভন্ঞতা 


সাঁঠক নেতৃত্ব দেওয়া যায় না, আর 
আঁতাতের সুযোগে বহু শ্হাবধা- 
বাদী অসৎ রাজনোৌতিক লোকেরা 
জাঁমদার বৃহৎ শিজ্পপাতর দালাল 
হিসেবে ঝ্যন্তফ্রল্ট সরকারে ঢুকে 
সবকিছু বানচাল করে দেয়। ফলে 
জনসাধারণের মনে গভীর নৈরাশ্যের 
সৃষ্টি হয়। এবং সুযোগ নেয় 
দক্ষিণপল্ধীরা। তারা গণতা্তিক 
সরকার ভেঙ্গে 'দয়ে মিলিটারী 


ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা 
বোঝাবার জন্য উগ্রপল্থার স্লোগান 
এবং কাজকর্মের ব্যবস্থা করে ! 

শ্রীমূজিবরের কৃতিত্ব যে তান 


রাখতে পেরেছেন। সমস্ত আঁতা- 
তের প্রস্তাব ঘৃণায় বর্জন করে 
বাঞ্গালীর নিজস্ব দাবীতে সোচ্চার " 
হয়ে নির্বাচনে নেমেছেন। ফল ঃ 
তাঁর পাট প্রদন্ত ভোটের শতকরা 
পণ্ত্তর ভাগ পেয়েছে, আসনের শত- 
করা 'নিরান্বব্ই। 
পাঁশ্চমবল্গের জনীপ্রয় নেতা 
শ্রীজ্যোতি বসু কি শ্রীমাজবরের 


88105285885 শাসন চালু করে আর এই শাসন কাছ থেকে কোন শিক্ষা নেবেন? 


ঘুর্ণাণুর প্রকল্পে কয়ল| সৰবৰাহে 


যুক্তফ্রম্টেরে আমলে প্রান্তন 
শিল্প ও বাণিজ্য মন্দপ শ্রীসুশশল 
ধাড়া কর্তৃক নিধান্ত দুর্গাপুর 
প্রোজেক্ট লিমিটেডের ম্যানৌজং 
ডিরেকটর শ্রীস্মরেন পাল সম্প্রাত 
পদত্যাগ করেছেন। তাঁর বরুন্ধে 
অনেক' আঁভযোগ । তার মধ্যে অন্য- 
তম দুর্গাপুর” প্রকল্পের জন্য 
কয়লা ক্রয় করার ব্যাপার। 

জানা 'গেছে যে, শ্রীসরেন পাল 
একজন আই এ এস আঁফসারের 
সঙ্গে যোগসাজসে একজন 'রজে- 
ক্লেঁড টেপ্ডারার নিউ বীরভূম কোল 
, কোম্পানীর কাছ থেকে টেশ্ডার 
সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের পরও 
এ্যাড হক ভাঁত্ততে প্রতি মাসে দুই 
' হাজার থেকে" সাত হাজার টন 
কয়লা গকনেছেন। 


সিপি আই 


(প্রথম পৃত্যার পর ) 
মেদিনীপুর প্চরুলিয়া শ্রীমক- 
কৃষকদের সমস্ত লড়াইয়ে সি পি 
আই আগেকার 'দনের *প এস পির 
মত শাসকশ্রেণীর স্বপক্ষে ঘাতকের' 
কাজ গ্রহণ করে। ্ 

শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতা* 
তের গুঢ় মতলব নিয়েই যে সি পি 
আই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গো এক- 
জোট হয়ে পশ্চিমবঙ্গের যবস্তফ্রল্ট 
সরকার ভেঙ্গে দেয়, তা এখন সাধা- 
রণ মানুষের মনেও বেশ স্পচ্ট। 
মোদনীপুরের এক কৃষক বর্তমান 
সংবাদদাতাকে বললেন “প্রফুল্ল 
ঘোষের ছাত্র নাক অজয় মুখুজ্যে 
ননীস্ট হয়ে চাষীর গরমেম্ট ভেলো 
দেয়ার কথা ব্যাঝ না বাবু!” * 

মালদহে কৃষক সাঁমাতর কাঁম- 
উনিস্ট কমশীরা তো ক্ষিপ্ত। তাঁরা 





সি পি এম-এর্‌ সঙ্গে যৌথ কন-. 


ভেনশনে একই পতাকার নশচে কাজ 
করতে দড় প্রতিজ্ঞ! কোন ,জেলার 
কৃষক কমশরাই দি পি আই নেতৃ- 
ত্বের কংগ্রেসী ভজ্জা নাত বরদাস্ত 
করতে পারছেন না। ফলে যেটুকু 
গশভান্তি তাঁদের ছিল তার প্রায় 
সবটুকুই 'নঃশোষত। মালদহের 
পুরের কৃষকনেতা অনন্ত মাঝি 
অথবা হাওড়ার শ্রামকনেতা গোঁবন 
কাঁড়ারের তো জনসাধারণকে নিযে 
চলতে হয়। বিশবনাথ-সোমনাথ 





ওঁ টেন্ডার গত জুন মাসে 

পারচেজ কমিটি ফাইনা- 
দ করে। তারপর এই বছরের 
জুন মাস থেকে আগাম বছরের 
জুলাই মাস পর্যন্ত পারচেজ 
অর্ডার পারচেজ আফসার শ্রীঞ পি 
খান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে যাদের 
টেশ্ডার মনোনীত হয়েছে তাদের 
কাছে পাঠানো হয়। যাদু মনোনশত 
টেশ্ডারদাতারা মাঁসক বিয়াজ্লিশ 
টন কয়লা সরবরাহে ব্যর্থ হয় 
তখন 'রিজেক্টেড টেপ্ডারারদের ডাকা 
হয়। এ ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যাত- 
ক্রম ঘটানো হয়েছে। এই ব্যাপারে 
রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীএ কে 
ঘোষও জাঁড়ত আছেন বলে জানা 
গেছে। 


সব কর্মী সৎ এবং গণ আন্দোলনের 
অংশদার তাঁদের সি পি আইয়ের 
মণ্ট ৪৮১৮ 
উপায় আছে? | 


শুধু কি তাই? Ma 
সর্বস্ব যে পার্টগ্লিকে নিয়ে সি 
দপ আই আট পার্ট জোট গড়েছে, 
সেই পার্টিগুলি পর্যন্ত দি পি 
আইকে সন্দেহের চোখে দেখছে। 
যে বাংলা ক পায়ে টিন টিন 
সর্ষের তেল মর্দন করে সস পি আই 
কৃপাবন্দ2 লাভের জন্যে সচেষ্ট 
সেই বাংলা কংগ্রেস ধক নিয়? 
সুশীল ধাড়া মশাই তো বলেই 
দিয়েছেন যে মোদনশপুরে”স পি 
আইকে তাঁরা মাথা তুলতেই দেবেন 
না। অর্থাৎ জাত মান খুইয়েও ?স 
পি আইয়ের পেট ভরল না। ইদানীং 
স্বয়ং ইন্দিরা গাম্ধও তাঁদের দিকে 
বাঁকা চোখে চাইতে শুরু করে- 
ছেন। কেরলে উনিশশ একাত্তর 
সালের জুন মাসের পর অচ্যুত 
মেননকে মুখ্যমন্ত্রী রাখার দরকার 


' হবে না বলে তান কেরলের শাসক 


যাচ্ছে। আবার পাশ্চমবঞ্গো অজয়- 
বাবুকে তান সি পি আইয়ের সঙ্গ 
ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন যাতে 
সি পি আইয়ের মাথায় কাঁঠাল: 


দুণীতি 


শ্রীঘোষ, এখনও দুর্গাপুর 
প্রোজেক্টের একজন কর্মচারী । তিনি 
সি ডবল: পি তে ডেপুটেশনে 
শিয়েছিলেন। এই কার্যকাল এই 
বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত রয়েছে। 
সেইজন্য তান অন্তত দুর্গাপুর 
প্রোজেক্ট সম্পর্কে উপদেষ্টা হতে 
পারেন না। দবর্গাপুরের দুজন 
প্রান্তন ম্যানোঁজং ডিরেক্টর শ্রীএ বব 
গাঙ্গলী আই সি এস এবং শ্রীএ 
নিয়োগী আই এ এস , শ্রীঘোষ 
সম্পর্কে ভাল: কথা বলেন 'ন। 
তান যখন সি ডক্লু পি সি-তে 
{ছলেন তখন নিজেকে পশ্চিমবঙ্গ 


লহে' ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে 


উঠেছে। বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় 


মুখাজশীর সভায় লোক আসছে না। 
অর্থাৎ সি পি আই, বাংলা কংগ্নে- 
সের, সাহায্যে কংগ্রেস শো) দলের 
প্রভাব 'ফাঁরয়ে আনার প্ল্যান একে- 
বারে মাঠে মারা 'গিয়েছে। | 

সৃতরাং প্রধানমল্লী শ্রীমতী 
গান্ধী দোষের ভাগণ একট নন্দ 
ঘোষ বাঁদর পাঁঠা খুজে পেতে 
চাইছেন।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
মন্ত্রী শ্রীএল পি সিং-এর এক নম্বর 
বাল। অবশ্য এল পি সিংয়ের মত 
ঝানু আমলা বাল হলে কেউ তার 
জন্যে এক বিন্দু চোখের জলও 
ফেলবে না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে 
পুলিশকে বলগাহঠন ভাবে অত্যা- 
চার ,চালাবার যে ' ফতোয়া হীন্দরা 
গান্ধী দিয়েছিলেন, শ্রীএল পি সং 
ছিলেন তারই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারাী। 
“আম কুকুর পোষা খুব পছন্দ 
করি, কিন্তু কুকুর পাগল. হয়ে গেলে 
নির্দয় ভাবে গুলি. করতে একটুও 
দ্বিধা কার না” একথাঁটি উচ্চ পর্যা- 
য়ের আফসার বৈঠকে হীন্দিরাজীর 
জবানঈতে সম্ভবতঃ শ্রীএল পি সংই 
বলেছিলেন। অর্থাৎ, “বাঙ্গালী 


জিততে পারে। 

সি পি আইয়ের ভরাড়ীবর 
বেশী বাকা নেই। : যেটুকু বাকী 
আছে, নির্বাচন হলে জনসাধারণ 


হওয়া অসম্ভব। 


দর্পন য শররবার ১৯ই ডিতলম্বর ১১৭০ 


শঞ্সত্কেড্উ1 
প্রেখম পৃষ্ঠার পর) 
দেষ্টা মণ্ডলী গঠিত হয়েছে তার 
সদস্যরাও নিজেদের পশ্চিমবঙ্গের 
্রয়োজনান্নযারী যোগ্যতা প্রমাণ 
করতে পারেন নি। 
মুখ্য উপদেষ্টা, শ্রীব ববি ঘোষ 
একজন অবসরপ্রাপ্ত আফসার, হয়ত 
বা প্রচালত অর্থে সং।, কিন্তু তাঁর 
মনস্কিল হল যে, তান হীতিহাসের 


‘পাতায় নিজেকে প্রাতিষ্ঠিত করার 


জম্য ব্যগ্র। তা হয়ত হতে পার- 
তেন যাঁদ তিন পাঁশ্চম বঙ্গের 
মানুষকে চিনতেন বা এই রাজ্যের ' 


সুনাম নেই। এখানে কাজ নিয়ে 
নিজের দপ্তরে উর্ধ্বতন মহলে 
বিশবাস সঞ্চার করতে পারেন নি। 
এর মেয়াদ বেশী দিন নেই বলে 
মনে হয়। 

শ্রীকদোয়াই উপদেষ্টা ম'ড- 
লীর একজন 'বাশষ্ট সদস্য। 
'তাঁন হৃদরোগের কারণে পপ জজ 
হাসপাতালের রুগী । তান সেই 
হাসপাতাল; থেকে রোজ চাকর, 
বাঁচাবার জন্য আঁফস করেন। আবার 
দিনের শেষে তাঁর হাসপাতালের 
বিশেষ কক্ষে ফিরে শিয়ে দুইজন 
, তরুণশ 'নার্সের সেবা গ্রহণ করেন। 
তান কছুতেই স্বীকার করতে 


টানাপোড়েনের হাঁদস করতে পার-.. রাজশ নন যে, তাঁর এখন অবসর 


তেন। শুধু প্রশাসীনক আইনের 
আওতায় চিরকাল থেকে তাঁর 
দৃম্টি ঝাপসা তাঁর দ্বারা ছু 


~ 


শ্রীমূগাঙ্কমৌলী বস্যু শেষ 
পর্যন্ত অনাড়বরে রাইটার্স 'বাজ্ডিং 
থেকে বিদায় 'নয়েছেন, নিজের 
অনিচ্ছা সত্বেও। কিছুটা ক্ষোভ 

তাঁর ছিল_এত বশ্বস্তভাবে তানি 
সেবা করলেন শাসক গোষ্ঠীকে, 
প্রাতদানে পেলেন না কিছু। হৃদ- 
রোগ অবজ্ঞা করেও চাকরশতে 
এসোছলেন। কিন্তু চাকরার মেয়াদ 
বাড়ল না। 

শ্রীকরুণাকেতন সেন পুরনো 
আমলের আই দিসি এস। 
তাঁর ভার ছিল ভাঁম রাজস্ব আর 
ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ের 
তত্বাবধানের। কেন্দ্রের ধারণা শ্রীসেন 
আজকের প্রয়োজনে অচল। তাঁকে 
সরে যেতে হয়েছে। - 
শ্রীএ কে ঘোষ আর একজন উপ- 
দেছ্টা। 





তরুণদের কুকুরের মত গুলী করে 
মারো” এই নশীতিটা ইন্দিরাজীর 
পছন্দসই হলেও, একে কার্যকরী 
করার দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
্প্তরের সাঁচব এল পি সিংয়ের। 
ফলে ডজন ডজন বাঞ্গালী তরুণ 


সন্তানকে আঁ্তাকুড় থেকে 
কাঁড়য়ে এনে শ্রীএল পি সিং বাঙ্গা- 


লশকে পেটানোর জন্যে ব্যবহার কর-, 


ছলেন। এল পি িংয়ের,পর শোনা 
যাচ্ছে একে এবার বাঁঞপর পাঁঠা 
করা হবে। বি বি ঘোষ, এল "পপ 
সিং এদের নিয়ে যে কেন্দ্রীয় চকু 
রাজ্যপাল ধাওয়ানকে ব্যর্থতার 
জন্যে দায়ী করে সব দায় তাঁর 
ঘাড়ে চাপাবার মতলব করেছিলেন, 
রত ররর 
মনখে। ; 
রাজ্যপাল ধাওয়ান' হীন্দিরা- 
জশর অচল ধরে জান বাঁচাতে 
চাইছেন। হান্দিরাজশ এখনো মন- 
স্থির করতে পারেন নি, কার 
ঘাড়ে পাশ্চিমবঙ্গে তার সব ব্যর্থতার 
বোঝা চাপিয়ে হাত ধুয়ে মুছে 
পারজ্কার হবেন। আমরা জানতে 
পেরোছ সেই বাঁলর পঁঠা শেষ 

পর্যন্ত হবেন শ্রীব বি ঘোষ, যাঁর 


সততার ব্যাপারে খুব ' 


গ্রহণ! করার দরকার। 

প্রীসুকুমার মাল্লক কছযীদন 
আগেও মযখ্যসাচব হয়োছলেন। 
অনেক কসরৎ করে মুগ্গা্কমৌলনীকে 


ল্যাং দিয়েছিলেন। এখন উপদেষ্টা 


হয়ে তাঁর ভাঁড়ামী করা ছাড়া আর 
কোন কাজ নেই। 

শান নতুন মুখ্যসাঁচব হয়ে- 
ছেন তাঁর নাম শ্রীএন সি সেনগপ্ত। 
তান প্রথম থেকে কলকাতার সংবাদ- 


কোন ছাপ সরকারী কাজে কর্মে 


কোন রকমে বাঁচাতে ব্যস্ত। সক 


বার আর বিনা দ্বিধায় গুলি চালা- , 


বার সব ক্ষমতা নিয়ে যথেচ্ছাচার 

চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ । . 
অনেকে এমন আঁভযোগ করে- 

ছেন যে, পুঁলশের নিযুক্ত লোকেরা 


- নানা জায়গায় বোমাবাজী আর 


নরহত্যা করে নকশালী আন্দোলন 
জাইয়ে রাখার চেষ্টা করছে যাতে 


+ পুলিশের “শন্ত হাতের” প্রয়োজ- 


নীয়তার 'িষয়ে লোকের মনে কোন 
সদ্দেহ না জাগে। 

প্রস্তাবের পেছনে শ্রীইন্দিরার এক 
বিশেষ মতলব থাকতে পারে। 
অনেকাঁদন থেকেই তান যে সব 
ঝাপ আমলা বাভিন্ন দণ্তরে 
কায়েমী স্বার্থ ' গড়ে তুলেছেন 
তাঁদের সরাবার চেষ্টা কর- 
ছেন। পাঁশ্মবষ্গে শ্রীসংকে 
কিছুদিনের জন্য "পাঠাতে পারলে 
এই আঁফসারাটর অপদার্থতা প্রমাণ 
হয়ে যাবে, যেমন হয়েছে অন্যানা- 
' দের। 


কিন্তু শ্রীসং এত কাঁচা লোক. 


নন। তাই প্রস্তাব আসার সঙ্গে 
সঞ্গেই শ্রীনিবাসনকে গোপনে পাতি 
য়েছিজেন তদন্তের জন্য। শোনা 
গেল শ্রীসং নিজে না এসে দিল্লীতে 
বসে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গকে 
শায়েস্তা করা যায় তার চেস্টা কর- 
বেন। কিন্তু তাতে ত আর শ্রীহীন্দ- 
রার উদ্দেশ্য সফল হয় না! তাই 
ইদ্দরা-সিং টানাটানির ব্যাপারটা 


~~ 
fo 


$ 
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কমরেড ঢাক মূমদারের রা রজনীতি 


নকশালবাড়ীর কৃষক অভ্যুত্থানের 


। সময় পর্যন্ত কমরেড চারু মজুমদার 


সি পি এমের মধ্যস্থরের একজন 
নেতা ছিলেন। তান পড়াশোনা 
করেন, স্থানীয় কৃষক ও শ্রামক 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, কখনও 
কখনও পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের 
নাতির সমালোচনা করেন, - আবার 
তাঁদের অনুসরণ .করেন, এই তথ্য 
আমাদের সকলেরই জানা । ভারত- 


অগ্রগামী ভূমিকাও তান গ্রহণ 
করেন নি এবং এ বিপ্লবী তত্বের 
প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তানি অগ্রগামী 
ছিলেন না। বরং আমরা দেখি অদূর 
অতীতে তান দ্বয়ং এবং কমরেড 
জঙ্গল সাঁওতাল প্রভৃতি নির্বাচনে 
প্রাথশ হিসাবে অংশ গ্রহণ করছেন। 
একটা সশস্ত কৃষি, বিপ্লবের যে 
তিনি সর্বাধনায়ক হতে পারেন, 
খুব দ্‌রদৃষ্টিসম্পল্ল পর্যবেক্ষকের 
পক্ষেও তাঁর অতীতের ও সাম্প্রাতক 
কার্যকলাপ দেখে তা ধারণা করা 


4 খ্ববই অসম্ভব 'ছিল। 


নকশালবাড়ী সহায়ক সাঁমাতির 
আহ্বানে অন্দাষ্ঠত কলকাতা ময়- 
দানের সভায় তান দুর্বল কন্ঠে 
বাড়ী আন্দোলনের নেতা নই। 
নকশালবাড়ী আন্দোলনের নেতা 
হচ্ছে কানু, জঙ্গল-এরা সব? 
এরপর এ একই মাঠে মে দিবসের 
জনসভায় কমরেড কান্দ সান্যাল 
সি পি এম এলএর জন্ম ঘোষণা 
করে জানালেন কমরেড চারু 
মজুমদার হচ্ছেন তাঁদের সর্বোচ্চ 
নেতা এবং মাও সে তুংয়ের িন্তা- 


ধারার প্রবন্তা। যে শ্রীকাকুলমের - 


কৃষক বিপ্লব কমরেড চারু মজম- 
দারের হস্তক্ষেপ; ব্যততই বহুদূর 
অগ্রসর হয়োছল, ঘোষণা . করা 
হোলো যে এই 'বপ্লবেরও সর্বেচ্চ 
নেতা কমরেড চারু মজুমদার । 


চীনা কাঁমউনিস্ট পার্টর অনুমোদন. 


লাভের পর কমরেড চারু মজুমদার 
অত্যন্ত দুত রাজনোৌতিক মর্যাদার 
চরম শিখরে উন্নীত হলেন। তাঁর 
যাবতীয় বন্তব্যই প্রফোঁটক মনে করা 
হতে লাগলো এবং তাঁর যাবতীয় 
নর্দেশেকে সমালোচনার উর্দ্ধে মনে 
করা হতে লাগলো । তাঁকে জাতাঁয় 
‘নেতা হিসাবে ব্যাপক ভাবে প্রচার 
করা হতে লাগলো। একথা অব- 
শ্যই স্বাকার করতে হবে, তাঁর 
এই প্রাতিষ্ঠা, তাঁর বন্তব্যের এই 
প্রফোঁটক গুরুত্ব এ সবই প্রধানতঃ 
চীনা পাটির স্বীকীতর ফলেই 
সম্ভব হয়েছে এবং আঁর নেতৃত্বের 
দায়-দায়ত্বের অনেকখাঁনই চীনা 


দ্গার্টিকে গ্রহণ করতে হবে! 


চার্ুবাবু বার বার বলেছেন 


» মাও সে তুংয়ের কোটেশন পড়তে 


« এবং তাকে শ্রামক, কৃষক ও যুব- 


ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করতে। তান 
নিজেও 'সরাসার দেশের আকারে 
"একছু্‌ িখেছেন। মুস্কিল হচ্ছে, 
তাঁর নিজস্ব রন্তব্যের ও করণীয় 
কর্মের 'নর্দেশনামাগুলির স্গে 


মাও সে তুংয়ের বন্তব্য ও তাঁর 


সঞ্জয় সেন 


নির্দোশত . চীনের প্রাক-বগ্লব 
কর্মসূচীর মধ্যে প্রায় মৌলিক 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়! বরং 
চীনা পার্টর বামপল্থী বিচ্যাতর 
সময় লি লি সান প্রভৃতির নেতৃত্বে 
যে লাইন অব এ্যাকশন গ্রহণ করা 
হয়োছল, এবং যার ফলে চীনা 
পার্টির সংগঠন প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে 
বসে, সেই কর্মসূচীর সঙ্গে চারু 


.বাঝর কর্মসূচীর আশ্চর্য মিল 
- দেখা যায়, অন্ততঃ চোখ না বাঁবয়ে 


থাকলে দেখা যায়। 

চারুবাবুর বন্তব্যগুলি এতই 
পরস্পরবিরোধা যে কারুর চোখ 
এড়াতে পারে না। দি পি এম 
প্মর্টর ভাঙ্গার প্রথম স্তরে যখন 
সারা দুনিয়ার শোধনবাদ পার্টি 
ভেঙ্গে নূতন বিপ্লবী পার্ট গঠন 
করা হচ্ছে এবং আন্তর্জাঁতক 
নেতৃত্বও এ পার্টিগুিলকে অন্দ- 
মোদন দান করছেন, চারুবাব; তখন 
বললেন, পাবপ্লবী পার্টি গড়ার 
সময় এখনও হয়ান, বিপ্লবী 


আন্দোলন ছাড়া শবপ্লবী পার্টি 


তৈরী করা যায় না” অথচ তখনই 
নকশালবাড়ী ও শ্ত্রীকাকুলমে কৃষক 
আন্দোলন চলছে স্থানীয় পার্টির 
নির্দেশে এবং তা জব্লম্তভাবে প্রমাণ 
করছে মাও সে তুংয়ের বস্তব্য 
“ঁবপ্লবী পার্টি ছাড়া 'িপ্লবাঁ 
আন্দোলন হয় না।? এমনকি চারু- 
বাবুও অন্যত্র লিখেছেন, “তরাই 
অঞ্চলের পার্ট সংগঠন. চেয়ার- 
ম্যানের এই শিক্ষা অনুসারে কাজ 
করেছিল এবং এই শিক্ষাকে কৃষক- 
জনতার মধ্যে ছাড়িয়ে 'দিয়ৌছল 
বলেই  নকশালবাড়ীর কৃষক 
আন্দোলন ছাড়ে উঠতে পেরেছে। 
(অন্যান্য রচনা, পৃঃ ২৯) 
ফলে পার্ট গড়া হোলোনা। বহু" 
কৌন্দ্রিকতার সৃষ্ট হোলো, এমনাঁক 
নৈরাজ্যবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো । 
এর পর ষখন ' পার্টি গড়ার জন্য 
বার বার আন্তজর্ধাতক নেতৃত্বের 
পরোক্ষ তাঁগদ আসতে লাগলো, 
চারুবাব সকলকে অবাক করে মাও 
সে তুংয়ের বন্তব্যের উল্লেখ করে 
লিখলেন--“যখন বিপ্লবী শ্রেণী- 
সংগ্রামের শ্লোগানে আকাশ-বাতাস 
মুখাঁরত হয়ে উঠেছে, তখন একটি 
বিপ্লবী পাট“ প্রাতষ্ঞা করা আমা- 
দের একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ হয়ে 
দাঁড়য়েছে।” (অন্য রচনা পৃঃ ৩০) 
অর্থাৎ আন্দোলন 'বেড়েছে বলেই 
পার্ট গড়তে হবে। 

চারুবাব; “বস্লবী পার্ট 
গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার 
করেও আঁবলম্বে পার্ট গঠনের 
ছেন। কেন? কারণ তাঁর বন্তব্য 
হচ্ছে পার্ট গড়ার জন্য সশস্ত্র 
বিপ্লবের আগুনে পোড়খাওয়া 
সর্বদোষমুন্ত এমন কমরেডদের চাই, 
যাঁরা কমরেড মাও সে তুংয়ের 
চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে- 
ছেন এবং নিজেদের জীবনে মার্ক'স- 
বাদী-লোননবাদপ আদর্শকে প্রয়োগ 
করেছেন। পরে পার্ট গঠনের জন্য 
যখন রার বার তাঁগদ আসছে, তখন 


অনেক কমরেডই তাঁর বন্তব্যকে 
গ্রহণ করে সংগ্রামের আগ্দনে 'পাঁর- 
শুদ্ধ হবার আগেই পাটিগিড়ার 
বিরোধিতা করতে লাগলেন। এই 


পাঁরস্থিতিতে তানি আবার মাও সে, 


তুংয়ের বন্তব্য কোট করে লিখলেন, 
প্পা্টরি মধ্যে সর্বক্ষণ বাভন্ন 
ধরণের চিন্তাধারার মধ্যে 'বরো- 
তা ও সংগ্রাম চলে। * * অজ্ঞাত- 
সারে আমরা চাইাঁছ এমন একাঁট 
পার্ট প্রাতিজ্ঞার জন্য সংগ্রাম 
চালাতে, যা স্মাবধাবাদ .ও সংশো- 
ধনবাদ থেকে ম্্ত। এ হোল 
সম্পূর্ণ ভাববাদশী দৃম্টিভঙ্গণ... 1? 
{অন্য রচনা পঃ একাব্রশ বাশ) 


১ অর্থাৎ যে দ্াঁম্টভজ্গণর ফলে চারু- 


বাবু প্রথমেই পার্ট গড়তে রাজী 
ভঙ্গীকেই ভাববাদী দঁম্টিভঙ্গী 
বলছেন। যাই হোক পার্টির মধ্যে 


'বাভন্ন মতাদর্শ ও প্রবণতার অপাঁর- 


হার্যতা এবং দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার 
করে নিয়ে পার্ট গড়ার , সময়ে 
তান কি করলেন? যে গ্রুপ ও 
ব্যক্তিদের মতের সঙ্গে সামান্যতম 
অমোঁলক পাৰ্থক্যও দেখা গেল, 
তাঁদের প্রাতীবিপ্লবী বলে পার্টির 
দরজা তাঁদের জন্য বন্ধ করে 
দিলেন। এখন তাঁর যুক্তি হোল_ 
শদার্ট ডিবেটিং সোসাইটি নয়। যে 
মতপার্থক্যগ্ীলর জন্য কয়েকাঁট 
অত্যন্ত উজ্লেখযোগ্য গ্রুপকে শত্রুর 
তার' পর্যায়ে ফেলা হোল, সেগুলি 
সংক্ষেপে হোল-ট্রেড ইউনিয়ন, 
কৃষক সভা প্রভাতি গণ-সংগঠনে 
যোগ-দেওয়া, না-দেওয়ার প্রশন, 
অর্থনৌতক আন্দোলনকে সম্পূর্ণ 
বর্জন করা না-করার প্রশ্ন, প্রধান 
দ্বন্দ্বের প্রশ্ন এবং জাতীয় সংগ্রামে 
নেতৃত্ব দেওয়া, না-দেওয়ার প্রশ্ন। 
এই মতপার্থক্যগুলি পার্টির মধ্যে 
সম্ভব হোত নাঃ অন্ততঃ চারু 
বাব; মনে করেন যে সম্ভব হোত 
না মাও সে তুং পার্টর মধ্যে মতা- 
দর্শগত সংগ্রামের অপাঁরহার্যতা 
সম্বন্ধে ষাইই বলুন না কেন! 
বাবুর রাজনীীত”তে এমন কতক- 
গুজিন ব্যন্তিকেন্দিক ' ভাববাদী বন্তব্য 


সমর্থন না করেও 


বলা যায় যে 
চার্বাবূর রাজনশীতি অনেক ক্ষেত্রেই 
মারকসবাদ-লেনিনবাদ ' বিরোধী । 
তাঁর একটা বন্তব্য দেখুন, . “সেই 
যুগে (যখন দেশে বিপ্লবী পাঁর- 
স্থিতি নেই) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো- 
লন শ্রীমকশ্রেণীর একটা শক্ষা- 
ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন 


,বিস্লবী পাঁরস্থিত রয়েছে, যে 


কোন সংগ্রাম দুত সংঘর্ষে রুপা 
ন্তারত হচ্ছে, সেই যুগে ট্রেড ইউ- 
নিয়ন এই বিপ্লবী পাঁরাস্থিতির 
মোকাবেলা করার পক্ষে যথেষ্ট নয় 
এবং এই শীবগ্লবী পাঁরাস্থাতির 


যুগে শ্রামিকশ্রেণীর শ্রেণী সংগঠন 


হচ্ছে পার্ট সংগঠন!” 
অর্থাৎ যখন বিপ্লবী. পার 


কিন্তু 


ইউনিয়ন সংগঠন যথেষ্ট নয়, তখন 
তাদের শ্রেণী সংগঠন হচ্ছে পার্টি 
সংগঠন। 'কন্তু আবপ্লবী ষুগে 
পার্ট সংগঠন ' বক অপরিহার্য 
নয়? পার্ট সংগঠন কি শ্রামক 
শ্রেণীর কেবল মান শ্রেণী সংগঠন, 
না রাজনৌতক সংগঠন? পাঁথবীর 
বপ্লবী কমিউীনস্ট আন্দোলনের 
ইতিহাসে কোন দেশে, কোন সম- 
য়েই শ্রমিক কৃষকের গর্ণ-সংগঠনকে 
অপ্রয়োজনীয় বোধ করা হয়ান, বা 
কোন পারাস্থাততেই পাঁর্টকে বাদ 
দিয়ে কিছু করার কথা ভাবা হয় 


* নি। আবার কোন মার্কসবাদী কখ- 


নও পার্টি সংগঠনকে শ্রেণী সংগ- 
ঠন বলে সন্তুষ্ট হনান, পার্টকে 
শ্রামকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন 
বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। চারুবাবুর 
বন্তব্যে কি. মনে হয়না যে তান 
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের পাঁরণত 
রূপ ও সংগঠন হিসাবেই পার্টিকে 
দেখছেন? চীনা পার্ট ও ট্রেড 
ইউনিয়নের ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ 
তাঁর বন্তব্যকে অস্বীকার করে। তা 
ছাড়া পার্ট কি মাত্র শ্রামকশ্রেণীর 
শ্রেণী সংগঠন? না, সর্বহারা শ্রেণীর 
অগ্রগামী অংশের রাজনোৌতিক সংগ- 
ঠন? 

এ একই প্রবন্ধে চার্বাব: অর্থ- 
নৌতিক আন্দোলনের অপ্রয়োজনী- 
য়তার কথা ব্যস্ত করেছেন, *শ্রামক- 
শ্রেণীর মধ্যে আমাদের পার্টির 
কাজ” নামক প্রবন্ধে স্পষ্ট বলেছেন 
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়া, ট্রেড 
ইউীনয়ন আন্দোলন করা ইত্যাদি 
আঁদের কাজ নয়, তাঁদের একমাত্র 
কাজ শ্রমাকদের মধ্যে গোপন পার্ট 
সংগঠন গড়া। চীনের বিপ্লবী 
আন্দোলনের যুগে কি চীনের পার্ট 
ট্রেড ইউনিয়ন বর্জন করেছিল? 
না, অথচ আমাদের দেশের তুলনায় 
বহুগুণ তাঁর শ্বেত সন্দ্রাসের 


মধ্যেও তারা ট্রেড ইউনিয়ন বর্জন 
না করেই গোপন, পার্ট সংগঠন 


0 তিন ॥ 


শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের তুলনায় 
অনেক আঁধক যোগ্যতার সঙ্গে গড়ে 
তুলেছিল।। চারবার চিন্তার ভাব- 
বাদী অস্থিরতার প্রকাশ তাঁর বন্ত- 
ব্যের ছত্রে ছন্রে পাওয়া যায়। একই 
সময়ে পরস্পর গুবরোধী বন্তব্য তানি 
রাখেন পাঁরাদ্থাতর চাপে। তান 
লিখেছেন, "শ্রেণীসংগ্রাম অর্থনৌতিক 
ও রাজনীতিক দুটি সংগ্রামের 
যোগফল- কৃষক এলাকায় যে সব 
কমরেড কাজ করছেন ভারা যেমন 
রাজনীতি প্রচার করবেন তেমানই 
অর্থনীতক দাবির উপর একটা 
সাধারণ আওয়াজ রাখার প্রয়ো- 
জনীয়তাকে কোন সময়েই ছোট করে 
দেখলে চলবে না?” (অন্য রচনা 
পঃ সাত) প্রায় একই সময়ে 'বাভিল্ন 
'নদেশন্মমায় পরস্পর বিরোধী 
বন্তব্য রাখা যেন চারুবাবুর নিজস্ব 


. চারুবাব জনযুদ্ধ সম্বন্ধে 
মাও সে তুং ও লিন শিগ্লাওয়ের 
রণনশীতি ও রণকৌশল ব্যাপক ভাবে 
প্রচারের নির্দেশ দিলেন। জনতার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু যাতে 
চাপিয়ে দেওয়া না হয়, সে সম্বন্ধে 
ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচার ও গরীব 
কৃষকদের সঙ্গে একাত্মতার মধ্য 
দিয়ে তাদের সাক্রয় করা জনষুদ্ধের 
প্রাথীমক শর্ত হিসাবে দোঁখয়ে 
প্রবন্ধ লিখলেন যোট বার বার 
পাকং রোডও থেকে পড়া হোল। 
কিল্তু কার্ষক্ষেত্রে ক করলেন? 
মস্ত গ্রামা্চল . দিয়ে সহরকে ঘিরে 
ফেলার সময় ও ধৈর্য-সাপেক্ষ,রাজ- 
সর্ট কাট পথে কর্মীদের উৎসাহত 
করলেন। এমন কি তেলেঙ্গানা, 
(শেষাংশ ৪র্থ পৃচ্ঠায়) 





নতুন পথ 


, রাজনৈতিক প্রবন্ধের সংকলন 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 
১ গ্ান্ধীবাদ ও গান্ধী নেতৃত্বের স্বরূপ 
গান্ধীবাদ ও গান্ধী-নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের ইতিহাস 


ভিত্তিক বিচার 


২॥ “মাকসবাদী” পার্টির নির্বাচন বনাম মার্কসবাদী বিষ্পব 
মার্কপবাদের অ'লোকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী 
নীতি ও তার শে।চনীত্র পবিণতির বিশ্লেষণ । 


৩1 


ভারতীয় বিপ্লবের গত্পিথ এ 
ভারতের গণসংগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারতীয় বিশ্বের 
বিকাশ সম্বন্ধ স্ন আলোচনা 


প্রমোদ জেনগুপ্ত সম্পাদিত 
দম দেড় টাকা। 


... ধোঁগা যোগের ঠিকানা ই 
লিড কুক সেণ্টার £ ১৪ রমানাথ মন্দার স্ট্রীট 


কলিকাতা -৯ 


স্থিত নেই, তখন ট্রেড ইউনিয়ন (- 


শ্রীমকশ্রেণীর শ্রেণী সংগঠন 


nu ১ 


রা 


ধুনোখুনির বিষাক্ত রাজনীতির বিরুদ্ধ 


বিবেক বা ক্ুদ্ধির কাছে আজ 
আর আবেদন' করে কোন, লাভ 
নেই। কারণ যাঁরা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত 
'এবং যাঁরা তাদের পিছনে থেকে 
বাহবা," দিচ্ছেন, তাদের এ দু 
জিনষের যথেষ্ট অভাব দেখা 
যাচ্ছে। তাই না আজ সম্ভব হচ্ছে 
বিদ্যালয়ের মধ্যে শত শত ছাত্র 
ছাত্রী এবং শিক্ষকগণের সামনে 
একজন শিক্ষিকাকে আক্রমণ করা, 
অথবা একজন কশোর ছাত্রকে 
টেনে বের করে এনে হত্যা করাঃ 
তাই না সম্ভব হচ্ছে রাতের অন্ধ- 
কারে বন্দী ছান্র-ষুবকদের মাঝপথে 
পলিশ ভ্যান থেকে নামিয়ে দিয়ে 
গুল করে হত্যা করা? 


যুদ্ধমান রাজনৈতিক .দল-' 


গুলির নেতারাও এই রন্তের নেশায় 
অন্ধ। তীব্র অহামকা, অমানুষিক 
প্রাতীহংসা এবং চরম একদেশ- 


দার্শতা নেতাদের বন্তব্যের ছত্রে ছত্রে ' 


ফুটে উঠছে। “ . 

প্রথমে নকশালপল্থীদের কথাই 
ধরুণ। নকশালবাড়ী ও ডেবরা- 
গোপ'বল্পভপুরের সুস্থ কৃষক- 
বিদ্রোহ অসংগঠিত এলাকায় এলো- 
পাথাড় জোতদার কাটার কানা- 
গাল ধরে সহরে ছাঁড়য়ে পড়লো 
অভাবিত, অভূতপূর্ব পেটি- 
বুর্জোয়া সন্মাসবাদের রূপ 'নয়ে। 
পাশ্চম- 


পঢষ্ট হয়েছিল, তাই আজ প্রধা- 
নতঃ সি পি এম ও সি পি এম এল- 
এর মধ্যে “টোটাল এঁলামনেশনের” 


কার্যসূচীর - রম্প নিয়েছে। যা 


ঘটছে, তা অত্যন্ত নিকৃষ্টদ্তরের 
রাজনোৌতক দাঙ্গা, যা. ঘটছে তা 
নিভে“জাল ভ্রাতৃহত্যা। 
সি পি এম নেতারা বলছেন 
নকশালরাই তাঁদের কর্মীদের খুন 


করছে। তাঁদের দল যে এর মারা-. 


আক বদলা নিচ্ছে, একথা 'কিল্তু 
তাঁরা বলছেন না। স্বজ্প-বাক নক- 
শালরা বলেন, “মারের বদলা মার” 
ছাড়া কোন উপায় নেই। প্রকৃত 


মতামত 


সত্য হচ্ছে, অত্যন্ত জঘন্য অমান্ীষক 
নৃশংসতা ও' রন্ত-পপাসাকে উভয় 


'দলের জঙ্গীদের মধ্যে ছাড়িয়ে দিয়ে 


[বিরাট একদল দেশাদারী ঘাতকের 


সৃষ্ট করা হচ্ছে। বাংলা দেশের ' 


[বপ্লবীদের হাত আজ ভ্রাত্রস্তে 
কল্কিত। এই বাঁঝ বিশ্বের 
মহান বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক মাও 
সে তুং-এর চিন্তাধারার আলোকে 
পথ চলা? 

সি পি এম এল এর রাজনপীতি 
মাও সে তুংএর . রাজনশীতর 
বিরোধ রাজনীীতি। গোঁরলা 
যুদ্ধের প্রাথামক সর্ত হচ্ছে স্থানীয় 
জনগণের সচেতন রাজনোতিক সম- 
ন। নকশালপন্থীরা কিল্তু এমন 
প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছেন, যে 
সমাজের প্রায় প্রাতাট স্তরের মানৃূষ 
শবব্রত, ক্ষুব্ধ এবং বরোধী হয়ে 
যাচ্ছেন। গোরলা যুদ্ধের শান্তর 
উৎস হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণী ও প্রায় 
সর্বহারাশ্রেণীর ব্যাপক সক্রিয় 'সম- 
ধনের মধ্যে। অথচ চারুবাবুর 
গোরলারা প্রায় আঁধকাংশই হচ্ছেন 
মধ্যাবস্ত ও উচ্চমধ্যাবন্ত' শ্রেণীর 





চারু মজুমদারের রাজনীতি 


€৩য় পূষ্ঠার পর) 


ও নকশালবাড়ীর কৃঁষি- 
[িস্লবের আঁভজ্ঞতাও 'তাঁন বর্জন 
করলেন। শ্রামান্তলে কৃষক ঘাঁটি 
গড়ে উঠলে জোতদার ও ধনী 


কৃষকরা এই' লাল শান্তর কাছে, 


, অন্ততঃ সামায়ক ভাবে আত্মসম- 
শ্ণি করে। যাদের হাত ধারাবাহিক 
কৃষক হত্যায় কলাঁঞ্কিত, যারা শত্রুর 
গুপ্তচর, একমাত্র তাদেরই মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়া তুয়। নকশালাবাড়ী অণ্যলে 
তাই” সব জোতদারদের কাটার প্রয়ো- 
জন দেখা দেয়ান। আর চার্ুবাবু 
কি সর্বনেশে লাইন হাজির কর- 
লেন? তানি ঘোড়ার আগে গাড়ী 


একটা অংশ আনাঁন্দত হবে সন্দেহ 
নেই। কারণ প্রত্যক্ষভাবে যারা 
অত্যাচারত, তারা এতে ' সামাঁয়ক 


সুফল পাবে। ঠিক এইজন্যই চদ্বল 


অণ্চলের অনেক ডাকাত জনাপ্রয়, , 


কারণ তারা 'প্রধানতহঃ বড় বড় 
জোতদার ও মহাজনের উপর হামলা 
করে। কিন্তু এই কাজের ফলে কি 
কৃষকেরা রাজনৌতিক ভাবে সচেতন 
হয়? গ্রামে লাল শান্তর উদ্ভব হয়? 
না হয়'না। তাই প্রায় আধকাংশ 


জেলায় প্রধানতঃ মধ্যাবস্ত জঙ্গীর 


উদ্যোগে বহু ছোট-বড় জোতদার 
মহাজন কাটা হলেও গ্রামে লাল- 
শান্তর উদ্ভব হয়নি। বিভন্ন অগ্চলে 
বহু বেপরোয়া চক্রান্তকারণ গ্রুপই 
সৃষ্ট হয়েছে মাত্। হবে নাই 
বা কেন? পোঁট-বদর্জোয়া ষুব- 
{কশোররা আজ অসহনীয় পাঁর- 
স্থাতিতে উন্দাম হয়ে উঠেছেন। 
চারুবাবু. এই আঁপ্নিগর্ভ জম্ভাবনা- 
ময় পারাঁস্থাতকে জনযুদ্ধের দীর্ঘ- 
স্থায়ী একটানা বপ্লবাঁ কর্মকাণ্ডে 
সুসংগঠিত না করে তাঁর মাস্থিত্ক- 
গণ-লাইনের পাঁরপম্থী পারকজ্প- 
নায় তাঁদের ভাসিয়ে য়ে চলেছেন। 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


বেপরোয়া সচেতন যুবক ও' 


িশোর। 'গোঁরলা যুদ্ধের কৌশল 
হচ্ছে শব্দকে এমন জায়গায় এবং 
এমন স্থানে আক্রমণ করা, যাতে 
তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং 


নিজেদের নামমাত্র ক্ষাতি হয়। সেই - 


জন্যই সহরে শত্রুর শ্বেত সন্মাসের 
পাল্টা লাল! সন্মান সৃষ্ট করা হয় 
শত শত স:সংগঠিত গ্ৰামাণ্চলে। 
কিন্তু চারুবাঝুর গেরিলারা সহরে 
সশস্ত্র পদালশকে আক্রমণ করে 


_ নিজেরা তো চরম ক্ষাতিগ্রস্ত হচ্ছেনই 


তাছাড়া সাধারণ নাগীরকগণও চরম 
দুগগাত ভোগ করছেন। গোলা 


ত্যাগ, সঙ্কঞ্প-দঢুতার এক অভূত- 
পূর্ব দ্টান্ত স্থাপন করে এক 
বিরাট ট্রাজেডির সূচনা করেছেন। 
প্রাীতাঁদনই দ:-চার জন দীনেশ 
বাদল পথে লুটিয়ে পড়ছেন। সি 
শপি এম-এর নেতারা বলছেন . এরা 
সমাজদ্রোহণী। তাঁদের “বিকারগ্রপ্ত 
দৃষ্টিতে এদের সমাজদ্রোহণী বলতে 
বাংলা দেশের মানষ রাজী নয়। 
তবে সমাজদ্রোহী এ'রা তো বটেই। 
কারণ এরা মনে করেন চারুবাবর 
প্রদার্শত,পথে তাঁরা এই সমাজ - 
ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে নূতন 
সমাজের সাম্ট করবেন। এরা 
{বিশ্বাস করেন না যে পশ্চিম বঙ্গের 
উপরাষ্ট্র বৃক্ষে কংগ্রেস-মার্কা সারের 
বদলে যনুস্ত-ভ্রন্ট মার্কা সার দিলে 
নব-জ'ঁবনের সণ্চর হবে। 

চরম দুনাত বলপ্রয়োগ ও 
আমলাতন্নের তন স্থন্বের ওপর 
পুলিশ সংগঠন প্রাতাম্তত। এই 
পলিশ বাহিনী 'শদরু করেছে বে- 
পরোয়া দানাবক হত্যাকান্ড, 
যার নজীর. বৃটিশ আমলেও পাওয়া 
যায় না। মজার কথা হচ্ছে প্রমোদ- 
বাব; এবং জ্যোতবাব; এখনও 
বলে চলেছেন যে নকশালরা প্রাল- 
শের সঙ্গে হাত মালয় তাঁদের 
উপর আক্রমণ করছে। অথচ বাংলার 
মানুষ এই পৈশাচিক 'মিথ্যাভাষণেও 
ক্রোধ ও ঘৃণায় গর্জে উঠছে না। 
ছাত্র যুবক ও কিশোরের টাটকা রক্তে 
রাজপথ লাল হয়ে উঠছে, পার্ট 
গ্নালর সেদিকে কোন খেয়ালই 
নেই, তাদের নেতারা একদৃস্টে 
ইন্দিরা দেবীর হাতের দিকে চেয়ে 
আছেন, কখন তিন ভোটের 
মাংসের টুকরো টি ছয়ে দেবেন। 

এই পাঁরাস্থাততে রাজনোৌতিক 
হত্যা বন্ধ করার একমাত্র পথ হচ্ছে 
একটি মান দাবীর" পেছনে বাংলা- 
দেশের মানুষকে এঁক্যবদ্ধ করা 
সেই! দবা হচ্ছে প্রমোদবাব 
জ্যোতিবাবু এবং চারুবাবুকে বাধ্য 
করানো যাতে তারা তাদের দলের 
কর্মীদের কঠোর 'নদেশ দেন, 
কোন অবস্থায়, কোন প্ররোচনায়ই 


দর্পণ 


গবরোধ দলের কর্মীদের হত্যা বা 
আক্রমণ করা চলবেনা । সি পি এম 
এল যদি না শোনেন, সি 1 এম 
আমাদের, কথা একতরফা মেনে 
নিক, আর সি পি এম যাদু না 
দাবী মানে, সি পি এম এল এক 
তরফা আমাদের দাবী মেনে নিক। 
দুতরফা মেনে নেবার ব্যবস্থা বাংলা 

দেশের মানুষই করবে। 
আর যাঁদ তাঁর কেউই জন- 
মতকে গ্রাহ্য না করেন? আসুন, 
হৃদয়বান সংবাঁদক, সাহাত্যিক থেকে 
সুরু করে পার্টবাজীর সঙ্কীর্ণ 
তামুস্ত লক্ষ লক্ষ ভায়েরা এবং মা- 
বোনেরা এই হত্যার রাজনশীতকে 
আমরা আনন্দোজ্জবল জীবনের 
বন্যায় নাশ্চহ করে দি। লক্ষ 
মানুষের ভালবাসার াবজয় অভিযান 

মৃত্যুর সমাধি হোক। 
অমল বন্দ্যোপাধ্যায় 


জে.তাবদের গু] 
শৃহীদ হয়ে গেল 


দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার 


 মান্রিতটের এস ইউ সর কনভেনর 


হাঁকম শেখকে সম্প্রীত প্ীলশ 
এহাল করে মেরেছে । এস ইউ 'স 
এজন্য সমগ্র জয়নগর থানা অণ্চলে 
একাদনের জন্য বন্ধ পালন 
করেছে। শহরে গ্রামে অর্গাণত 


পোস্টারে শহীদ হাকিম শেখকে 


লাল সেলাম জানান হয়েছে। 
হাকিম শেখের মৃত্যুর পর 
এস ইউ দিস তাদের একটি ইস্তা- 
হারে হাঁকম শেখকে একান্ত 
জোতদার বিরোধী বলে বর্ণনা 
করেছে। কিন্তু মানরতটের জৌত- 
দাররা প্রায় সকলেই তো হাঁকম 
শেখদের একান্ত অনুগত, প্রত্যে- 
কেই তো এস ইউ দির সভ্য ,বা 
সমর্থক এবং অর্থদাতা । গত জন 
মাসের দ্বিতীয় ,সপ্তাহে :এ হাকিম 
শেখরা মাঁণরতটের জোতদার পাঁচ 
'মাস্লির হয়ে ভাগচাষী কাঁলম্ীদ্দন 
মিয়াকে উচ্ছেদ করতে 1গয়োছল। 
স্থানীয় মাওবাদী কমিউানস্ট 
কেন্দ্রের একজন কর্মী এবং রাঁফিক- 


উল্লা নামে একজন মাকর্সবাদী 


কাঁমউনিস্ট কর্মী (ঁবপ্লবী রাজ- 
নীতিতে যান ধীরে ধীরে আকৃষ্ট 
হাচ্ছিলেন) সে উচ্ছেদে বাধা দিতে 
গেলে জোতদার নিশি নস্করের ভাই 
এস ইউ সির নেতৃস্থানীয় কমশী 
আঁজত নস্কর ও কয়েকজন ছুটে 
আসে এবং মাওবাদী কমিউীনস্ট 
কর্মীটির হাত কামড়ে ধরে। অতঃ 
পর পাল্টা কিছ উত্তম মধ্যম খেয়ে 
ব্যাপারটা আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে মীমাংসার ' আগ্রহ প্রকাশ 
করে তারা তখনকার মত 'বিদায় 


'নেয়। কাঁলমুদ্দিন মিয়াকেও তারা 


আহত করে। ' তারপর মাঠ থেকে 
ফিরে এ রফিকউল্লা এবং আফরাজ 
বলে একজন, কৃষক যখন স্ধানীয় 
কমল সর্দারের বাড়ীতে বসে কথা- 
বার্তা বলাছলেন এমন সময় এ 
হাকিম শেখের নেতৃত্বে এক .বিশাল 
স্শস্ত বাহন এ বাড়ীতে আক্রমণ 
করে। রাঁফকউল্লা ও আফরাজ 
ঘরের মধ্যে ঢুকে' দুয়ার বন্ধ করে 
দেয়। তখন এঁ উল্মাদ হাকিম শেখ 
এবং তার ্যাঞ্গাড়ে বাহিনী জানা- 


1 শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর ৯৯৭০ 


লার কাঁণ্চর বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ করে 


ঘরের মধ্যে ঢোকে এবং বল্লম দিয়ে, 


খু'চয়ে খ:চিয়ে রাফকউন্লাকে বর্ব- 
রের মত হত্যা করে এবং আফরা- 
জকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। 
যাবার সময় তারা, {বিশেষ করে এ 


হাকম শেখ দুই হাতের অঞ্জলি 


ভরে রন্ত নিয়ে ছড়াতে ছড়াতে যায়। 
মাঁণরতটের লাইব্রেরীর সাদা দেও" 
য়ালে,সেই রন্ত এখনও খয়োর হয়ে 
আছে। , আর সেই হাকিম শেখকে 
জোতদার বিরোধী বলে চিত্ত 
করে লাল সেলাম জানাতে বলে 
কারা? . 

তারপর অনায়াসে জামন 
নিয়ে এ মাঁণিরতট পুলিশ ক্যাম্পের 


প্ীলশ নিয়ে হাকিম শেখকে মণির-, 


তট স্কুলের গা থেকে মাওবাদী 
কমিউনিস্ট কেন্দ্রের খবপ্লবী 
পোষ্টার নিজ হাতে আম 'ছস্ডুতে 


দেখেছি। দেখেছ পুলিশ নিয়ে এ ২ 


সংগঠনের বিপ্লব কর্মীদের ধারয়ে 
দেবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে । এ 
এলাকার কর্মরত জনৈক বিপ্লবী 
কমরেডকে হত্যার জন্য এক চাঁল্পশ- 
পণ্চাশ জনের বাহন য়ে এ 
হাকিম শেখ ও তার সাঞ্জপাঙ্গরা 
স্থানীয় একজন চোৌঁকদারের 


A 
বাড়ীতে আঁভষান চালায় এবং 


ব্যর্থ হয়। এবং সমস্তই করা হয় 
“নকশালভাঁত” জোতদারদের হয়ে। 
অথচ এঁ হাঁকম শেখকে আজ 
জোতর্দার বিরোধী সংগ্রামী কমণি 
বলে ক সুন্দরভাবেই না চান্ত 
করা হচ্ছে। 

তবে পুলিশ হাকিম শেখকে 
মারলো কেন? নিঃসন্দেহে জোত- 
দারদের হয়েই প্দীলশ তাকে হত্যা, 


করেছে এবং সে জোতদাররা হচ্ছে . 


হাকিম শেখেরা যে জোতদারের হয়ে 
আগামী ফসল কাটবার পাঁরকঙ্পপনা 
নিয়েছে তার বিরোধী পক্ষের 
নিঃসন্দেহে ৷ এ ব্মমেরাং ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 


সন্তোষ সর্দার 


নকশালী কার্যকলাগের 
ম্মর্থনে 


জনৈক সি পি এম কর্মীর লেখা 
সি পি এম সম্পর্কে বন্তব্য পড়- 


লাম। কমরেডটি'র মানাসক যন্ত্রণা ' 


সমস্ত অন্তর দিয়ে অন্মুভব কর- 
লুম। তাকে ' জানাই আমার 
পবস্লবী অভিনন্দন। রি 

ভদ্রলোক স পি আই (এম 
এল) এর আন্তজর্ণাতক যোগা- 
যোগের যে দেশগুলোর নাম 'দয়ে- 
ছেন যথা £ কমিউনিস্ট পার্ট অফ 
বৃটেন (এম এল), ফ্রান্সের পার্ট, 
বাঁলীভয়ার পার্ট, নিউজিল্যান্ডের 
পার্ট আমোরকার প্রশ্নোসভ লেবার 
পার্টি এগুলো ছাড়াও যোগাযোগ 
রয়েছে- পাকিস্তানের পার্টি (এম 
এল) ক্যানাডার পার্টি বার্মার , 
পার্ট ইত্যাদ। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
সম্প্রাত “মন্টিলে” দু জন ছাতকে 


এল 
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“ভারতবর্ষ এখনও পরাধীন” সী ! 


পি আই (এম এল)-এর . নেতৃত্বে 
সশস্ম মান্তি যুদ্ধ চলছে” "চারু 
(শেষাংশ ১ম পক্ঠায়) 
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দর্পন ॥ শতবার ১১ই ডিসেম্বর 


কের ? 


কেরলের নির্বাচন নিয়ে কয়েক 
মাস আগে সারা ভারতবর্ষে প্রচুর 
কৌতৃহল ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল । 


* রাজনৈতিক উত্তেঞ্জন। ষখন চরমে ওঠে, 
তখন রাজনৈতিক, নেতৃবৃন্দ জরের , 


বিকারের মত দলের বিকারে অনেক 
অসংলগ্ন প্রলাপ বকে থাকেন । আব 
অনেকের কাছে সেইসব প্রলাপই 
বেদ-বাক্যের মত মনে হয়। 
কেরলের নির্বাচনী উত্তাপ ও উত্তেজনা 
স্তিমিত হয়েছে। তাই এখন নিধি- 
বাদে এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা 
করে দেখা যেতে পারে। কিন্ত 
বিশ্লেষণের পূর্বে কেরলের অতীত 
দিনের ইতিহাসের দিকে একবার 
চেয়ে দেখা যাক! 

১৯৫২ সালে প্রথম, নির্বাচনে 
অথগু কংগ্রেস এককভাবে নির্বাচনে 
কাড়িয়ে সর্বমোট ১০৮ টি বিধানসভার 
আসনের মধ্যে পেয়েছিল মা ৪৪ টি 
আসন। কিন্তু মন্ত্রিসভা, গঠন করতে 
হলে যে আসন সংখ্যায় প্রয়োজন, 
সে সংখ্যা সংগ্রহের জন্ত তাকে সাথী 


ত্‌হল। এবং তৎ- 
খুঁজতে বের হতে হল রি 


কালীন নেহরুর কংগ্রেসের পক্ষে এটা 
পাওয়া খুব কঠিন ছিলনা-_তাছাড়া 
কম আসন পেয়েও, মন্ত্রিসভা গঠন 
করার দুর্লভ স্থযোগও যেখানে বর্তমান 
ছিল। ত্রিবাঙ্কুর তামিলনাদ কংগ্রেস 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহযাত্রী 
হল এবং মহ্িসভাও গঠিত: হল । 
কিন্তু ১৯৫২ সালে যে কোয়ালিশন 
মন্ত্রিসভা হয়েছিল ত্রিবাঙ্কুর তামিলনাদ 
কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারের দরুণ 
১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই 
প্রথম কংগ্রেপ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। 
ফলে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হয় । 
তাবপর ১৪৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে মধ্যবর্তী নিবাচন হয়। তাতে 


- মোট ১১৮টি বিধানসভার আসনের 


কংগ্রেস পায় ৪৫টি আসন। 
পাছে বিরোধী দলগুলি মন্্রিভা 
গঠনের স্যোগ নেয়, সেইভয়ে কংগ্রেস 
তাড়াতাড়ি প্রজাসমাজ্জ তাস্ত্রি দলকে 


| মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ আনায় এবং 


যদিও পি, এস, পির মাত্র ১৯টি 
আসন বিধানসভায় ছিল, তবু কংগ্রেস 
বাইরে থেকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। 
ফলে ১৯৫৪ সালের ১৭ই মার্চ পি, 
এস, পির নেতা শ্রীস্টরম থাম পিল্লাই 
মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ' কিন্তু সেই 


|, মঙ্্িসভারও আযুদ্ধাল বেলীদিন স্থায়ী 


হয়নি । কিছুদিনের মধ্যেই অনাস্থা 


এ সুচক প্রস্তাবে বিধানসভায় পিল্লাই 


মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। 
তামিলনাদদ কংগ্রেসের 


' পুনবায় 
সমর্থনে 


1 * কংগ্রেসের পি, গোবিন্দ মেনন মন্ত্রিসভা 


গঠন করেন। কিন্তু মন্ত্রিসভার 
সমর্থক দলগুলির আভ্যন্তরীণ বিরোধের 
জন্কই মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং 


এখন 
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বামণস্থীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ 


১৯৫৬ সালের, মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতির 
শাসন বলবৎ হৃহ। 

বর্তমান কেরল রাজ্যের পত্তন হয় 
১০৫৬ সালের,১লা নভেম্বর । 
সালে কেরল রাজ্যের প্রথম নির্বাচন . 
হয় ফেব্রুয়ারী মালে এবং বিধানসভার 
১২৬ টি আসনের , মধ্যে ৬৫ টি আসন 
লাভ করে কমিউনিস্ট পার্টি এপ্রিল 
মাসে মদ্রিভা গঠন করে। সারা 
ভারতবর্ষে এবং বহিবিশ্বেও সারা পড়ে 
গেল যে ভারতবর্ষ কমানিজমের' পথে 
সুদৃঢ় পদক্ষেপ সুরু করেছে। রাশিয়া 
একটু নড়ে বসলো আর আমেরিকা 
জকুঁচরালো। মাকিণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ 
জন ফষ্টার ভালেস তখন এক প্রেস 
কনফারেন্স দুঃখ করে বলেছিলেন, 
“Local election victories by 
communists in India and. 
Indonesia are a dangerous 
trend. It is a dangerous 
trend whenever communists 
move towards political con- 
trol.” | 

ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট রাজ্যের 
নির্বাচনের ফলাফলেও গণতন্ত্রে 
রক্ষাকারী”. ও অভিভাবকল্মন্ত মার্কিণ 
সরকারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার 
মত। কিন্ত এটা মোটেই আশ্চর্যের 
ব্যাপার নয়__কারণ অনেক “ঘর 
পোড়ানো” অভিভাবকটি কেরলের 
মত ক্ষুদ্র 'রাজ্যেও ‘সি'ছুরে মেঘ’ 
দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলেন। 
আসমুদ্র হিমাচল অধণ্ড , কংগ্রেস 
শাসিত ভারতবর্ষের একনায়ক জওহ্র- 
লালের রাজ্যে ফাটল ধরলো! এই 
সন্দেহ নিরসনের উদ্দেস্তে এবং ভারত- 
বর্ষের জন্ঠ আরও খাণের দাবী নিয়ে 
ভারতের তানীস্তন অর্থমন্ত্রী প্রীটি, টি, 
কষ্ণমাচারী মাকিণ মুন্ুকে গিয়ে- 
ছিলেন। ওয়াশিংটন যাত্রার প্রাক্কালে 
একটি মাঞ্কিণ পত্রিকার প্রতিনিধির 
নিকট তিনি বলেন- "we have to 
try to explain to them, 
(Americans ) that the battle 
in India is a battle against 
communism too. We lost the 
state of Kerala to the commu- 
nists and one of the reasons 
behind it was that we could 
not spend enough money for 
development there.” অর্থাৎ 
আমেরিকানদের এথা বুঝতে হবে ষে 
আমর! ভারতবর্ষে কম্যনিজম প্রসার- 
রোধের জন্যও. সংগ্রাম করছি। 
আমরা কেরল রাজ্যের উন্নতির জন্য 
যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে পারিনি বলেই 
এ রাজ্যকে আমাদের হারাতে 
হয়েছে। 

দেশেরু অভ্যন্তরে ও বিদবেপের 
বাজারে রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের 
একচেটিয়া সওদা 'গণতঙ্্রের উপর 
‘আঘাত’ পড়েছে । অতঞএঞব কেরলের 
কম্যুনিষ্ট সরকারকে উৎখাত করে এ 


১৯৫৭ 


আশঙ্কা প্রতিরোধ করতে অনেকে 
সচেষ্ট হল। এর মধ্যে কেন্দ্রে 
কংগ্রেসী সরকার কেবলকে হাতে 
না মেরে ভাতে’ মারবার উদ্যোগ 
করলেন। কেররের উৎপাদিত চালে 
কেরলবামীর মাত্র অর্ধেক' চাহিদা 
মেটে, তাই কেন্ত্রকে ভার ঘাটতি 
পুরণ করতে হয়। কিন্তু ভারত 
সরকার তা? "দিতে অস্বীকার করেন। 
তছুপরি কেরুল সরকারকে ধ্বংস করার 
জন্ত পুঁজিপতি মহাজন এবং দক্ষিণ- 


পন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক 


সামাজিক ও ধৰ্মীয় দলগুলি একযোগে 
ব্রতী হয়। এদের মুখপাত্র রূপে 
নায়ার সার্ভিস সোসায়িটির নেতা 
মননাথ পল্পনাভন '‘কেরল মুক্তির 
সংগ্রাম স্থরু করেন। জানা গেছে 
এই সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ৫১ লক্ষ 
টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এই বিরাট 
পরিমাণ অর্থ যারা দাদন দিয়েছিল, 
তারা অর্থ জলে ফেলার পাত্র 'নয়।' 
শেষ পর্যন্ত ১০৫৯ সালের ' ৩১শে, 
জুলাই “আইন শৃঙ্খলার অজুহাত 
সৃষ্ট করে গণতন্ত্রবাদী পত্তিত 
জওহরলাল নেহরুর মঙ্জ্রিসভার 
স্বপারিশে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ কেরলের নির্বাচিত 
সরকারকে বরখাস্ত করেন। 

' কংগ্রেস এবং তৎভাবাপক্স বাক্তি 
বা দলগুলি প্রায়ই পরিযদীয় কায়দা ও 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার অপসারণ 
করার কথা ঘোষণা করে থাকেন। 
কিন্তু একথা ভেবে সারা ভারতবর্ষের 
কোন প্রদেশের কোন কংগ্রেলী- লক্ডা 
অনুভব করলেন না যে, কংগেসের 
শাসনাধীনে অসিত নির্বাচনে যে সর- 
কার গঠিত হয়েছে, তাকে অপসারণের 
জন্য পুণ্ডামী ও ভণ্ডামীর কাছে 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সর্কার মাথা নত 
করলেন! গণতন্ত্রে যদিও দল এবং 
দলীয় সরকার অভিন্ন, তবু দল বলতে 
সাধারণত কোন বিশেষ রাজনৈতিক 
উদ্দেষ্তদম্পন্ন একটা গ্রপ বা গোষ্ঠীকে 
বুঝায়, আর সরকার যে-দলেরই হোক 
তাকে দেশের সকলের স্বার্থরক্ষায় 
ব্রতী হুতে হয়। কিন্ত আমরা দেখছি 
ভার বিপরীত দৃষ্টান্ত__সে গণতন্ত্রের 
শুচিবামুগরন্ত কংগ্রেসই হোক, আর 
গণতম্নের ধ্বজাধারী কম্যুনিষ্টই হোক । 
গণতন্ত্রের রক্ষক ও অহিংসার পৃজ্জারী 
কংগ্রেস যখন 'বহনিন্দিত কম্যুনিষ্টের 


হিংসার পথ’ অবলম্বন করে, তখন তা 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় ন। 


এমন কথা কে বিশ্বাস করবে ! 


কেন্দ্রের কংগ্রেপী সরকার পণ্ডিত 
নেহরুর সময়েই হোক বা ইন্দিরা 
গান্ধীর সময়েই হোক--তারা বলেন 
যে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ আইন 
শৃঙ্খলার ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ 


করবেন না কারণ সেট! রাজ্য সর- 


কারের এক্তিয়ার এবং একথা ঠিক 


যত অন্যায় কাজই করুক কোন কংগ্রেসী 


রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ভারত 
সরকার কখনো হস্তক্ষেপ করেন নি। 
'কিন্ত ব্যতিক্রম দেখা গেল কেরলের 
ব্যাপারে । কেরলের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
সুরু হয় ১৯৫৯ সালের '১২ই জুন। 


আর প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত: নেহরু ওরা: 


জুন (অর্থাৎ সংগ্রামের মাত্র ৯ দিন 
আগে ) কেরল সরকার সম্পর্কে মন্তব্য 
প্রসঙ্গে বলেন—_“Considerable up- 
surge among large masses of 
people ‘ against ‘the Govern- 
ment of kerala* এবং ভার মতে 


এর কারণ=—“due to a fecling . 


of distrust against the Govern- 
that has grown in the 
course of the 
months” অর্থাৎ কেরল সরকারের 
বিরুদ্ধে জনগণের এক বিরাট অংশের 
অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে। কিন্তু পত্ডিত 
নেহরু ‘জনগণ’ বলতে কাদের বুঝিয়ে" 
ছেন? রাজনৈতিক ভাবে কেরলে 
বিদ্রোহ সবি করতে ব্যর্থ হয়ে ক্যাথ- 
লিক চার্চ ও নায়ার সার্ভিস সোসার়িটি 
ইত্যাদির মত সাম্প্রদায়িক ও বর্ণ 
বিছ্বেষপরায়ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আসর 
জাকিয়ে বসার স্থষোগ করে দেয় 
প্রজা সোসিয়েলিষ্ট পাটি; কংগ্রেস ও 
মৃসলীম লীগ। | 

এই প্রসঙ্গে প্রবণীয় যে, আজ 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সাম্প্রদধায়ি- 
কতার বিরুদ্ধে যে নিদারুণ জিগীর 
তুলেছেন__ফে প্রচার ও প্রাচীর পত্রের 
ঢাক পিটাচ্ছেন সেই ইন্দিরাই প্বাধীন 
ভারতবর্ষে পরাধীন ভারতবর্ষের সাম্প্র- 
দ্রায়িকতার সৃষ্টি ও পুষ্টির অন্য দায়ী। 
কংগ্রেস মুসলীম লীগ প্রজা! সোসিয়ে- 
লিষ্ট পার্টির আঁতাতের ভেতর দিয়েই 
১৯৬০ সালের নির্বাচন হয় এবং এই 
জোট বিধান সভার ৯৫টি আলন দখল 
করে থাস্থ পিল্পাইয়ের মৃখ্যমন্ত্িত্ব 
কেরলে সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করে। পরে থান পিল্লাই পাঞ্জাবের 
গভর্ণর নিযুক্ত হলে কংগ্রেসের আর, 
শঙ্কব মুখ্যমন্ত্রী হন৷ কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত 


ment 


past many 


মুসলীম লীগ ও প্রভা সোসিয়েলিষ্ট 


পার্টির সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার 
ফলে শঙ্কর মস্ত্রিতার পতন ঘটে 
এবং রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল হয়। 
১৯৬৬ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় এবং 


তাতে কোন দল এককভাবে নিরক্কুশ | 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারায় | 


পুনরায় রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করা 
হয়। 


দশ] সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয় । 


সভা আসনের মধ্যে ১১৭টি শাসন 
লাভে সমর্থ হয়। ভোটের এমন 
ফলাফল কেরলে ইতিপূর্বে কখনো 


১৯৬৭ সালে সারা ভারতবর্ষে চু 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্টিত হয়। ঃ 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভাঙ্গনের | 
কেরলে ? 
যে বামপন্থী নির্বাচনী জোট গড়ে | 
উঠেছিল, তাতে তারা ১৩৩টি বিধান- | 





ঘ পাঁচ 


হয়নি--এমন কি এবারের ( ১৯৭- 
সালে) মধ্যবর্তী নির্বাচনেও নয় 
১৯৬৭ সালে আসনের দিক দিয়ে 
কংগ্রেম্ণ কেরলে এক ক্ষুদ্রতম অংমে 
পরিণত হুল এবং অপরদিকে মার্কস- 
বাদী কম্মনিষ্ট পার্টির শ্রী ই, এম, এস, 
নাধুব্রিপাদের মুখ্যমন্িত্বে কেরলের 
"মন্ত্রিসভা গঠিত, হয় (৬ই মার্চ 
'১৯৬৭)। এই মস্ত্রিসভাও প্রায় 
আড়াই বৎসর স্থায়ী হয়েছিল । 
পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট' মঞ্ত্রিসভা থেকে 


"বাংলা কংগ্রেসের মন্ত্রীগণ পদত্যাগ 


করায় যেমন পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট মধ্ি- 
সভ| ভেঙ্গে যায়, তেমনি কেরলেও 
নান্ুত্রপাঁদ মন্ত্রিদভ|! থেকে অ-মার্কস- 
বাদী ৬ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করা, 
কথা ঘোষণা ' করেন ( ১৭ই অক্টোবর 


১৯৬৯ )'। পরিশেষে ২৪শে অক্টোবর 


মুধস্্রমী, 'নান্ুত্িপাদ তাঁর পুর্বঘোষণ 
অনুসারে মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন। 
পরিপুর্ণ ইউনাইটেড ফ্রপ্টের পরি- 
বর্তে মিনি ফুপ্টের জন্ম হল। সি, পি, 
আই-এর নেতৃত্বে ১লা নভেম্বর (১৯৬৯) 
মন্ত্রিসভা গঠিত তয়, মূখ্যমন্ত্ৰী হন 
শ্রীঘচ্যুত মেনন। 'কিন্তা এখানেই 
খেলা শেষ হলোনা । মতের অমিলে 
বিট সংখ্যাগরিষ্ঠের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে 
গিয়ে, পরে যাদের সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা 
গঠিত হল, তাদের মধ্যেও পুরোপুরি 
মতের মিল হলনা এবং শেষ পর্যন্ত 
মন্ত্রিভাকে পতনের লজ্জা থেকে 
বাচাবার জন্ শ্রীমচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভা! 
ভেঙ্গে দেওয়ার বদলে বিধানসভা 'ভেঙ্গে 
দিলেন। বেঁচে থাক ভারতের গণতন্ত্র 
বেঁচে থাক ভারতের পবিত্র সংবিধান | 
আরও বিচিত্র কাণ্ড এই যে, নাগুকি- 
পাব্দের পদত্যাগকে ধারা ''হঠকারিতা 
বলে আখ্যাত করেছিলেন, তার! কিন্ত 
মেননের পরিষদীয় ‘ছলনায়? কোন 
দোষ দেখতে পেলেন না। রাষ্ট্রপতি 
শাসন বহাল হলে এবং বিধানসভা 
ভেঙ্গে দিলে সাধারণতঃ ছয় মাসের 
একটি টার্ম’ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন 
চালু থাকে--এটাই ভারতের সর্বত্র 
ফিনভেনশান, | কিন্ত কেরলে এত 
আশ্চর্ধপ্রনক তাড়াছড়া করে নির্বাচন 
হল কেন--এর পেছনে দিল্লীর শাসক 
কংগ্রেস এবং কেরলের অ-মার্কসবাদী 
জোটের কোন গোপন কৌশল ছিল 
( শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায় ) 








ছয় ট 


মু যা হ্রদের লক্ষণ দেখা দিয়েছে: 


১৯৬ মালের জুনমাসে তদানীস্তন 
"ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী টাকার মুল্য 
হ্রাস করেছিলেন। টাকার মূল্য হাস 
করার আগে আত্বর্জাতিক অর্থভাগ্ডার 


ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদল এবং 


তাদের নেতা মাকণ বৈদেশিক সাহায্য 
ভাণ্ডারের নিরামক মিঃ ডেভিড বেল 
নয়াদিল্লীতে এসে ভারত সরকারকে 
টাকার মূল্য কমাতে বলে প্রচণ্ড চাপ 
সৃট্টি করেন। এ চাপের পরিপুরক 
হিসাবে মাকিণ সরকারও আধিক 
সাহায্য ও ধাছ্াশস্ত রপ্তানীর পরিমাণ 


কমিয়ে দিয়ে ভারত সরকারকে টাকার - 


দাম শতকরা €৭৩ ভাগ কমাতে 
বাধ্য করেন। মিঃ ডেভিড বেল 
অবশ্য চেয়েছিলেন যে টাকার মূল্য 
শতকরা ৮৭ ভাগ কমানো হোক । 


মোটামুটি, ১৯৬৬ সালের মুদ্রামূল্য 
হ্রাসের ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য 


(অর্থ নৈতিক সংবাদদাভ।) 


প্রথম দিকে খানিকটা বেড়েছিল। 
কিন্তু টাকার দাম কমাবার ফলেই 
রপ্তানী বৃদ্ধি ঘটেছিল তা সঠিক বলে 
ভেবে নেওয়ার কোন কারণ নেই। 
টাকার দাম কমানোর পর যে পণ্যের 
রপ্তানী বাড়ে তার মধ্যে ভারতের 
চিরাচরিত রপ্তানী ত্রব্যগুলি অর্থাৎ চা) 
পাট ও পাটজাত ব্রব্য, তৈল ও তৈল 
বীজ, চামড়া, হুতীকাপড় প্রভৃতি 
নেই। রপ্তানী বেডেছিল- প্রধানতঃ 
ইনজিনিয়ারিং পণা, আকরিক লৌহ, 
খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি পণ্য বাবদ। 
অথচ চিরাচরিত পণ্যগুলিবাবদ রপ্তানী 
আয বাডবে এ’ আশা করেই টাকার 
দাম কমানো হয়েছিল বা কমানোর 
যুক্তি হিমেবে দেখানো হয়েছিল | 


ভারতে যুক্রান্ষীতি জনিত পণ্য- 


মৃল্যবৃদ্ধির 
চলেছে । 


হার ক্রমাগত বেড়ে 
ফলে- ভারতীয় টাকার 


ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে দ্রুত হারে। 
অনূর ভবিষ্যতে ভারতীয় পণ্য কেনবার 
জন্তে আস্তর্জাতিক চাহিদা কমে যেতে 
বাধ্য। অন্য কথায় ভারতীয় রপ্তানী- 
ভ্রব্যের চাহিদা সংকুচিত হবার সমস্ত 
লক্ষণ দেখা দ্বিয্নেছে। চতুর্থ পঞ্চ- 
ধিক পরিকল্পনায় আমাদের রপ্তানী 
বাণিজ্যের বাধিক বৃদ্ধির হার অন্ততঃ 
সাত শতাংশ করতে হবে বলে ধরা 
হ্য়। সালের হিসাবে 


* ১৪০৯-৭০ 


দেখা যায় যে সাত ভাগের জায়গান্গ 


রপ্তানী বাণিজ্য বেড়েছে প্র কিন 
দশমিক আট ভাগ অর্থাৎ 'আহুমানিক 
হিসাবের প্রায় অর্ধেক । 
বর্তমানে সারা ছুনিয়া জুড়ে যে 
বাণিজ্য সংকট দেখা দিয়েছে তাতে 
আমাদের পরিকল্পনা রচয়িতাদের বছরে 
সাত শতাংশ রপ্তানী বৃদ্ধি আশা 
একাস্তই অলীক হতে বাধ্য। সমস্ত 





্কেশ্ত্রল জাস ে 
( ৫ম পৃষ্ঠার পর ) 


এমন সম্ভাবনা বাতিল করা যায়না । 
মার্কসবাদীদের হয়ে ওকালতী করা 
এই প্রবন্ধলেখকের উদেশ্য নয়, কিন্ত 
বিদ্বেষপরায়ণতা বিচারের মাপকাঠি 
হতে পারেন।। কোন দল ও মতই 
সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হতে পারেনা-_স্থান 
কাল-পাত্র বিশেষে মুল্যায়ণে হেরফের 
হবেই। কিন্তু মান্য যখন প্রতিপক্ষকে 
জব করায় বে-পরোয়া হয়ে ওঠে, 
তখন নিজের নাক ফেটেও যাল্রাভঙ্গ 
করতে পিছপা হয়না । কেরর্লের গত 
নির্বাচনে এই দৃশ্যই দেখা গেল আর 
সারা ভারতের রাজনীতিতেও এমনই 
একটা খেলা চলছে। 

ভোটে যেখানে হারজিত নির্ণীত 
হয়, সেখানে এক ভোট বেশী পেলেও 
তাকে বিজয়ী বলা হবে। কিন্ত 
রাজনৈতিক শক্তির বিচার এতে সঠিক 
হয়না । কংগ্রেস ও অন্তান্ত স্বার্থ- 
বাদীর সন্মিলিত প্রচেষ্টাব বিরুদ্ধে 
এক কথায় দিল্লীব কংগ্রেস ও কেরলের 
পি, পি, আইয়ের প্রাণপণ চেষ্টার পরেও 
‘দেধা গেল মার্কবাদীর! বামপন্থীদের 


মধ্যে সর্ববৃহৎ দল এবং প্রায় ২'টি 


কেন্জে অল্পভোটের ব্যবধানে মার্কসবাদী 
প্রতিনিধিগণ পরাজিত  হয়েছেন। 


কাজেই আকাঁশবাণীর বেতার-ভাষ্য,, 


পত্রিকাগো্ঠীর প্রচারকৌশল ' আর 
কুশলী নেতৃবৃন্দের বাগবিভূতিতে 
ধতই বিজ্ঞয় দুন্দুভি বাজানো হোক' 
আসলে এত “গৌরবের কিছুই ঘটে 
নি। সি, পি, এম-কে কোণঠাসা 
করার অভিপ্রায়ে সি, পি, আই থে 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা জযচন্্র ও 
পৃথবীরাজের ঝগড়ায় জয়চন্জ কর্তৃক 
মহম্মদ ঘোরীকে আমস্ত্রণের সার্মিল। 


এবং সেই ঘটনার কি পরিণতি হয়ে- 


ছিল তা ইতিহাস পাঠকের জ্রানা. 


আছে। একথা ঠিক যে, স্থবিধাবাদী 
রাজনীতির স্থায়িত্ব বেশীদিনের নয়, 
আপাতরম্যভার দাম শ্বল্পকালীন__সে 
ঘে-পাঁটিই হোক । সি, পি, এম-এর 
সমস্ত মত ও পথের সঙ্গে একমত না 
হয়েও প্রবন্ধ লেখকের অভিমত এই 
যে, সি, পি এম-কে জব করার 
উদ্দেশ্যে সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনের 
ক্ষতি যারা করেছে তারা দেশের 
কখনো মিত্র হতে পারে না। 

এই কারণেই কেরলে যদি বা 
সম্ভব হয়েছে বাংলা দেশে তা করতে 
গিয়ে সি, পি, আই আমতা আমতা 
করছে এবং ক্ষণে নৃব কংগ্রেস, ক্ষণে 
বাংলা কংগ্রেস ও কথনো আটবামের 
স্থরে কথা বলতে চাইছে। 

সংবাদে প্রকাশ যে, সি, পি, 
আই-এর জবাতীয় পরিষদ শাসক 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালীর সুর সর্বত্র 
ধাধতে বললেও, শ্ীএস, এ, ভাঙে 
এত তড়িঘড়ি তা পছন্দ করছেন না। 
সি; পি, আই যে বামপন্থী আন্দোলনের 
ও বামপস্থীর ভবিষৎ নষ্ট করতে উদ্যত 
হয়েছে (যা কেরলে অনেকটা সফলও 
হয়েছে) সখের বিষয় শ্রীডাজে তা 
শুধুই উপলন্ধিই করেন নি- প্রকান্ড 
ত! প্রচার করেছেন । 

অবশ্য সি, পি, আই-এর এই 


_ বামপন্থীবিরোধী নীতি ও কর্মধারা 


মার্কসবাদীদের সামনে এক নৃতন 
সুযোগ এনে দিয়েছে। কারণ ফেটা 
তাদের জনসভায় বন্ৃতা করে বা 
প্রবন্ধ লিখে জনতার সামনে বিবৃত 
করতে হত, সেটা. বাংলাদেশের বাম- 


*“মেজাজী জনগণ আর বুঝাতে : ভূল 


করবেন না। বাংলা.কংগ্রেস ও সি, 
পি, অহি জোটকে একই ব্রাকেটবন্দী 


এক সঙ্গে মিলতে হবে, নতুবা বাংলার 
ইতিহাস কলঙ্কিত হবে এবং ভবিষ্যৎ 
যে অভিশাপ দেবে তাব থেকে সর্ববৃহৎ 
বামপন্থী দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
ও সর্বকনিষ্ঠ এস, ইউ, সি, কেউ রেহাই 
পাবে না। 

১৯৬৭ সালে যদি বাংল! কংগ্রেসকে 
বদ দিয়ে একটি বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত 
হত তবে বাংলা দেশের ভাগ্যে’ এমন 
বিপর্যয় দেখা দ্বিত না। ঠিক কেরলেও 
সি, পি, আই একই ভুলের পুনারাবৃত্তি 
করেছে। কেরলে সি, পি, আই 
যদি নিজের দলের শক্তি বুদ্ধি করতে 
পারত অথবা মার্কসবাদী দল বাদে 
অন্তান্ত বামপন্থীদের দলের সঙ্গে মৈত্রী 
স্থাপন করে ভোটেব মাধ্যমে ক্ষমতাশীল 
হত, তবে কারও কিছু বলার ছিলন! 
বরং সি, পি, এম কেরলে ব্যর্থ হয়েছে 
এবং সি, পি, আই শক্তিশালী হয়েছে 
একথাট! বুঝা ফেত। কিন্ত প্রকৃত 
ঘটনা তা নয়। বরং নির্বাচনে দেখা 
গেল সি, পি, আইয়ের শক্তি খর্ব 
হয়েছে । অবশ্য সি, পি, 
একটা হিম্মতের প্রমাণ পাওয়া! গেল 
ষে, তারা মৃতপ্রায় কংগ্রেসকে পুনরায় 
খাল কেটে কুমীর আনান মত 
কেরলের রাজনৈতিক মঞ্চে বসাতে 
সমর্থ হয়েছেন । আজ হয়ত সেকথা 
অনেকেই ভূলে গেছেন যে, কেরলের 
অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির সরকারকে 
যে-দিন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, 
সেদিনও সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কর্ণধার 
ভিলেন এই ইন্দিরা গান্ধী। আজ 
আবার সেই ইন্দিরা গান্ভীই অচ্যুত 
মেননের সহায় হয়েছেন । 


আইয়ের . 


দপণ 1 শুক্রবার ১৯ই ডিসেম্বর ১৯৭০ 


অর্থনীতিবিদই লক্ষ্য করেছেন যে গত 
কয় বছরে গরীব উন্নঘনশীল দেশগচমি 
পৃথিবীব সমগ্র রপ্তানী বাণিজ্যে ক্রমশঃ 
পিছিয়ে পড়েছে। মোট বাণিজ্যে 
তাদেব অংশ তেইশ শতাংশ থেকে 
কমে উনিশ শতাংশে দীড়িয়েছে। 
অন্যদিকে ধনী, উন্নত দেশগুলির 
রানী বাণিজ্য পৃথিবীর মোট রপ্তানী, 
বাণিজ্যের সাতাত্বর শতাংশ থেকে 
একাশি শতাংশে বেড়ে গেছে। এই 
হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য মন্দার ধরণ । 
এর ওপর, উন্নত দেশগুলিও সংরক্ষণ" 
মূলক্ষ ব্যবস্থা]! অবলম্বন করছে, মূল্য- 
যুদ্ধ (price war) থেকে বাণিজ্য 
যুদ্ধে (596 wr ) অগ্রসর হচ্ছে । 
মূদ্রাযূল্য হাসের অন্যে চাপ স্পট 
এই মূল্য যুদ্ধেরই একটা অংশ । 
অর্থনীতির নিয়মানুসারে কোন 
দেশে পণ্যমূল্য ক্রমাগত' বৃদ্ধি পেয়ে 
গেলে, উৎপাদনকাঁরীরা দেশের 
ভিতবেই মাল কাটতি তয়ে যায় দেখে 
রপ্তানী বাড়াতে উৎসাহী থাকে না। 
বিদেশী ক্রেতাবাও বেশী দামেব পণা 
কিনতে উতৎসাভ বোধ কবে লা। 
তাবা নিদি অন্য বাব ধুঁভে পাবার 
চেষ্টা কবে। ফলে বপ্তানীকারক 
বাণিজ্ঞা তাস পাষ ! 
কোন বিদেী ক্রেতাই অতিরিক্ত 


, দাম দিতে দায় না এবং পণাবাবদ? এমন 


কোন মন্ত্রী পেতে চায় না, পয মড্রার 
ক্রক্ষমতা ভ্রুত কমে যাচ্চে । সাময়িক 
ভাবে জারা তযাভা নিজ্ঞোদব পণোব 
দাম বাঁড়িষে অথবা গুণগত ওৎকর্ষ 
কষিয়ে বাণিষ্তাসম্পর্ক বক্ষা রুবতে 
চায়, কিন্তু অর্থনৈতিক নিয়মেই 
দীর্ঘকাল ধবে এ ব্যবস্থা চলতে দেবার 
স্মযোগ থাকে না) 

অন্যদিকে আমদানীকূত কাচামাল, 
যন্ত্রাংশ পরভৃতিব দাম দেশীয় মন্দার 
ভিসাবে বেডে যাওয়ায় পণ্যোৎপাদন 
খরচও বেড়ে যাঁয়। অর্থাৎ যখন এক 
ডঙ্গাব সমান পাঁচ টাকা চিল তখন 
বিদেশ থেকে আমদানী এক ডলার 
মূল্যের পণ্যের দেশীয় টাকায় দাম পাঁচ 
টাকা । কিন্ত দেশে ক্রমাগত পণ্য- 
মূল্য বেডে যাওয়ার ফলে এ আমদানী- 
কৃত পণ্যের দাম পাঁচ টাকা থেকে 
বেডে ধরা বাক ছয় টাকা বা সাত টাকা 
হয়ে গেল। অন্যকথায় এক ডঙ্লাব 
মূল্যের পণোব ভারতীয় টাকার দাম 
শেষ পর্যন্ত চয় বা সাত টাকা হল। 
এর ফলে এ জিনিষ দিয়ে অন্য শিল্পপণ্য 
তৈরী করতে খরচ বেশী পড়ল এবং 


আমাদের জিনিষের বিক্রঘমূল্য বেড়ে 


গেল। বিদেশের ক্রেতা এ বধিত 
মূলা দিতে রাজী হয় নাকারণ এতে 
তার লোকসান, ফলে ন কমে 
ষায়। 

শুধু তাই নয়, রি যে সব 
ভারতীয় রুজিরোজগার করেন এবং 
দেশে বিদেশী মুদ্র। পাঠান তারাও 
সরকাগী বিনিময় হারে ডলার, ফ্রা 
স্টালিং ইত্যাদি পাঠাতে উৎসাহ বোধ 


কবেন না। ধরুণ। কেউ আমেরিকা 
থেকে মাগে ১৩ ডলার কলকাতায় 
পাঠাতে চান। -তিনি সরকারী অন্ু- 
মোদিত উপায়ে ডলার পাঠালে এ 
একশ" ডলারে সাড়ে সাতশ” টাকা 
কলকাতায় পাবেন। কিন্ত আস্তর্জঁ 
তিক খোলাবাজারে বর্তমানে এক 


ডলারের বিনিময় হার ধারে টাকা । " 


অর্থাৎ আমেরিকা থেকে পাঠানে! 
ডলার চেকটা ধরি কলকাতার প্রাপক 
খোলা বাজারে (চোরা বাজারই 
এক্ষেত্রে ধোলা বাজার ) ভাঙ্গান, 
তাহলে তিনি পাবেন বারোশ' টাকা 
অর্থাৎ সাড়ে চারশো টাকা বেশী 
ফলে ধিদেশ থেকে সরকারী ভাবে 
বিদেশ মুদ্রা আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, 
চোরাই পথে দেশের টাকা বাজার 
চলতি হারে হাভবদল হয়। সোনা 
ও অন্তান্ত মূল্যবান দ্রব্যও এভাকে 
চোরাই পথে আমদানী হয়ে, দেশের 
বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের পথ বন্ধ করে 
দেয়। বিদেশী টুযরিষ্টদের মুন্রা 
.ভাঙ্গানোও চোর! পথ ধরে চলে, ফলে 
আশানুরূপ বিদেশী মুদ্র। উপার্জন করা 
সম্ভব হয় না। 

অর্থাৎ কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতি 
ঘটলে, ক্রমাগত শজরিনিষপত্রের দাম 
বেড়ে চললে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
তার এরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে 
বাধ্য । 

তখন বৈদেশিক ক্রেতারা এ 
অবস্থায় লোকসান ঘাড়ে নিতে উৎসাহ 
বোধ করে না। তারা নিজেদের 
পণ্যের দাম বাড়িয়ে অথবা গুণগত 
ওঁৎকর্ষ কমিয়ে প্রথম দিকে নিজেদের 
্বার্থরক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্ত 
যখন দেখে ষে বিক্রেতা দেশে মূল্য 
বেড়েই চলেছে .তখন ওঁ দেশ থেকে 
কেনাকাটা বন্ধ করে দেয়! 

আবার কোন কোন দেশের মুদ্রা 
আন্তর্জাতিক বিনিমর, বাজারে সরকারী 
দামের চেয়ে বেশী দামে বিনিময় হয়।' 
যেমন আরমান মার্কের সরকারী দর এক 
ডলার সমান তিন দশমিক আটষটি 
মার্ক, কিন্ত খোলা বাঁজারে এর কম 
মার্ক দিলেও এক ভলার গাওয়া যেতে 
পারে (খোলা বাজারে ১ ডলার 
=৩'৬১ মার্ক )। সুইস ফ্রার অবস্থাও | 
তাই। সরকারী দর ১ ডলার = ৪৩. 
ক্র! কিন্ত থোল! বাজ্জারে ১ ডলার 
-৪"২৯ ফ্রী অর্থাৎ বিদ্বেশী মুদ্রার 
ক্রেতা প্রতি একশ” ডলারে এক সুইস 
ক্র? কম নিতে রাজী আছে। 

অন্ত দিকে সরকারী নির্ধারিত হারে 
এক ডলার সমান ভারতীয় সাড়ে সাত! 
টাকা । খোলা বাজারে কিন্ত বারে! 


টাকা না'পেলে কেউ এক ভলার 1 


ছাড়বে না। অর্থাৎ ভারতীয় টাকার 
বিনিময় মূল্য কমে গেছে। 





ভারতের অর্থমন্ত্রী চ্যবন সাহেব | 


বলেছেন ভারতীয় টাকার দাম 
কমানোর কোন অভিপ্রায় ভারত 
( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


/ 


পর্ণ ॥ শুক্রবার ১১ই' ডিসেম্বর: ১৯৭০ 








এই বার = 





নীর জীবন। ইঁদুরের ক্ষুদ- 
মতো টিপে টিপে সঞ্চয়। ভাই 
ভিয়ে এক টুকরো জমি। শস্তা" 
তা খুঁজে শহরতলিতে একটা পান্তা 
নাবত। আশ্রয় । জীবনে এসব 
রা মস্ত করা। জমি, মানে, 
বনের তিন চতুর্থাংশ ঘর্সাক্ত দিন- 
পর্জির বিনিময়ে জমি। গৃহপ্রবেশের 
রুই ঠালাযাজা ‘কৃত শখের বলি- 
(নে এ সফল স্বপ্ন | কিন্ত মাঝরাতে 
ও ভেঙে গেলে যে বিপুল অৰ- 
তা, ক্াস্তি-_রামদার চোখে মুখে 
শটাই ফুটে উঠেছিল। ফুসফুসের 
মন্ত প্রশ্বাসটুকু মুখ দিয়ে নির্গত কারে 
বমর্ষ কণে বামছা বলেছেন £ একটা 
দেব দেখতো বীরেন, জমিটা কিছু 
ম দামেই ছেড়ে দেব! 
সে কি, সিঁখির জমিটায় ঘর 
লধেন ব’লে এই'েদিনই তো শ্‌ত্তায় 
যান করানোর কথা বলছিলেন না 
ঠমাপ্রসাদকে ? 
ধা, ভার চেয়ে ঘি কোনো! 


[দ্বের পাস বলিস? রাঁমদার কীধ-, 


টো কাৰুভাড়ুয়ার মতো! কেমন 
হয়ে উঠল, বললেন ঃ ওখানটা 
গ্য হয়ে উঠছে। 
জানি কেন, আমার সেই 
প্যকালে-পড়া কবিতার ছত্রটি মনে 
শুধু বিষে দুই, ছিল মোর ভুঁই! 
“আর রামদার জন্যে কেমন একটু 
একান্ত বেদনাও অচ্গভব করনাম। 
অবশ্য বাইশ চব্বিশের নির্ভাবনার 
ঘীবন এসব শুনে বলবে, পেটি বুর্জো- 
শা হামদৌমি । কারণ বাসস্থানের 
ব্যামো ও বয়সের নয়! এ চিন্তা তস্ত 
ন্মদাঁতার | “দুর্ভাগ্যবশত রাম! 
এখন জন্মদাতা এবং তার পিতৃদেব 
স্তি । সুতরাং ভাবনাটা রামদার 
রব এবং বায়াসক । তাছাড়া কাব্য” 
} ফাকে এমন একটুকরো হ্বপ্ন- 
পাষণ পাপও নয়। আর পাতি 
বুর্জোয়াচেতনা? কিন্তু তাওতো 
ইদানীং পাঙ,ক্তেম্, অর্থাৎ জনগণ- 
তাস্ত্রিক বিপ্লবের শরিকানী অংশীদার । 
তবে আর অপরাঁধটা কী? তাছাড়া 
কে কাকে বলবে? সব্বাই তো 
একই খাঁচার পাখি। ততুমূ*ও যা 
'আমুও ভাই। আতি পাতি খোজ 
কর, তুমি বাপু আমার চেয়ে দেড় 
কাঠি বেশি পেট বুর্ভোয়া। নিজের 
নিতম্বের ছাপ লুকিয়ে অপরের নিতঙব- 
দর্শনের আঁটিগ্তটি দাত কপাটি ব্যাপা- 
র্ঠা “বিপ্লব কালেন’ উদযাটিতব্য। 
অথচ কলকাতায় এই এক ফ্যাশন । 
পাইকিরি দরে পাঁতিরা একে অন্যকে 
টার টেবলে গাল পেড়ে যাচ্ছে। 
চায়ের ধুঁয়ায় কি বিপ্লব মাবাচ্ছে। 
বিপ্লব যেন পাকিস্তানের জমিদ্রারি, 
ষে-ই শ্তালাদায়, নেমেছ, অমনি মুখে 


& 


পাকিজ্যান্র লাখ টাকার সম্পত্তির 
হিসেদ। সুবিধে এই যে গোটা 
কলকাতায় ভাড়ের সংখ্যা অপ্রতুল 
নয় ভাড়েরা ভাই ভীড়ামিকে গম্ভীর 
আর চিস্তাঈজলভাবে ক্ষমা করেন। 
চায়ের পেয়ালায় “বিপ্লবী” পকেটে 
পার্স শৃষ্ভ হয়ে যাচ্ছে। যেন চোটা 
প্যানটই ‘বিপ্লবী’ গাদা বন্দুকের নল। 
কিন্ত কে না জানে, প্রকৃত বিপ্ববীর 
আস্তানা চিরকালই অস্তরীলে। দিবাঁ 
লোকে তামাম কলকাতার সস্তা 
বিপ্লবিয়ানায় তাল ঠুকতে না পেরে 
যে লঙ্জা "পায়, লক্জাই তার ভূষণ। 
মজ্ঞাটা এই, রামদা আমাদের দুঃসাহসী 
বীরপুঙ্গব ভেবে নিজের ভয় ভাবনা 
লুকোচ্ছেন। রামদাকে লজ্জা পেতে 
দেখে তাই আমার একদম ভালে! 
লাগল না। সাদা কথ! সোজা ব্যক্ত 


.করাব বাধা কোথায়? একবার প্রায় 


কবুল করেও বসলেন 2 জায়গাটা বড্ড 
গোলমেলে হয়ে উঠছে! 

কিন্তু তারপরই বোধহয় রামদার 
মনে হ'য়ে থাকবে, দুর্বলতা ধর! 
পড়লেই নিশ্চিন্ত বেপরোয়া যৌবন 
কিম্বা বামদ্বার চেয়ে ঢের বেশি ভীতু 
মানুযুই মস্করা করে পেছনে ‘প্যাক’ 
দেবে, চোখ মটকে আওয়াজ দেবে। 
তাই সাবধানী সতর্কতার সঙ্গে তখনই 
ভ্রম সংশোধন করলেন ক্ষীণকায় রামদা, 
বললেন £ মানে, নিজের বাড়িতে ঢের 
ঝামেলা রে! ভাডা বাড়িই ভালো। 

মনের দুর্বলতার ক্ষমা আছে তবু, 
দুর্বলতা লুকানোটাই অক্ষমতার লক্ষণ । 
আমার এই কপট হিরোইজ্মেই 
আপত্তি। কী হয়, যদি বলি, যে 
ভাবে গোলমাল ধুঁয়োচ্ছে তাতে 
অম্ন একটা জায়গায় বাঁডি করার 
চিন্তায় ইত্তফা দিলাম । একথা বললে 
কি তোমার পেছনে কেউ ‘কাপুরুষ’ 
স্ট্যাম্প ,মেরে দেবে? আঙুল তুলে 
বলবে, ভীতু মর্কট ইভ্যাকুই ? 

ভাবটা যেন জনেকটা সেরকমই | 
অথচ বোমাবাজি, বারাসাত আম- 
গজায় গণ্ডা গণ্ডা লাশ শুইয়ে রাখা 


তীতিহীন, এতোবভ মিথ্যে কথাটা 
কবুল করা আমার অঙ্গাধ্য । কিন্তু 
আশ্চর্য লাগে, কলকাতার তামাম 
মাধ দিবিবি বিপ্তুবের কথা-টধা বলে, 
ঠিক যেমন প্রেম করা, চাকরি বাকরি 
করা, হিন্দী ছবি দেখা, আড্ডা দেওয়া! 
ইলেকশনের মতো বিপ্লবও যেন একটা 
দারুণ মজামারা খেল। বইয়ে খবর 
কাগজে বিপ্রবীদের কথা পড়েছি। 
তা তাদের একশ সেলাম। ক্ষণজন্ম! 
মাহুয সব ৷ পকিস্ত অফিসে ইত্কুলে 
রেস্তোরায় সুখী ‘আওয়াজ দেওয়া 
মানুষগুলোকেও তা বলে ডরাব কেন? 
এরা তো শুধুই কথা বলে। কথার 


কথায় বিপ্লবের কঞ্জি ঘোরার, যে 
কঞ্জিতে একটা সৌখান ঘড়ি ছাভা 
দ্বিতীয় সম্পদ নেই। আর পুরুষানী 
ঘন রোমরেখাও অনুপস্থিত। অথচ 
পঞ্চাশ ছুঁই ছুই রামদা সত্যটা কবুল 
করতে লক্জায় রাঙা হয়ে উঠছেন। 
ওসব ভডংবান্জিকেই আতেলেক- 
চুয়াল বিপ্লবিরানা বলে। মোটা 
কিতাব লিখে সর সাহসের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়ে, নিজে শালা ইছুরের গর্ভে 
আর শুঁড়িখানায় বসে থাকো। এই সব 
ভড়কি খেলে কী 'ক্যালকেসিয়ান 
লাভ’ কে জানে আমি. নিজে মুখ ঢাকা 


টুপিতে মুখমণ্ডল ঢেকে পরিণামে 


সর্বাঙ্গে ঘেমে উঠতে নারাক্ত। : 
আবাব ভেবে দেখলে সম্পূর্ণ 
ব্যাপারটাই গোলমেলে। সিঁথি 


ছেড়ে কলকাতায় এলে কি পেটো- 
পিটুনির বাইরে আসা হল ? অথচ 
রামদা সে লাইনেও চিন্তা করে নিলাজ 
হতে পারছেন না। ঘটনাটা বাস্তবিক 
দুর্বোধ্য । হেঁটে ফেবাব পথেও আমি 
রামদ্ধার অর্থহীন লাজুকপণ! নিয়ে 
অন্যমনস্ক ভাবছিলাম। ট্রামে বাসে 
স্থানস্থ হওয়ার উপায় নেই। চালানি 
ভেড়ার মতো মানুষের পাল গাদিয়ে 
উত্তর দক্ষিণে পৌছে দেওয়ার যুক্ত 
কর্তব্য পালন করছে সরকারী 
বেসরকারি বাস। ট্রাম বন্ধ। 
কোথাও কোনো বচসার পরিণতি । 
অরাজক কলকাতায় সাধারণ বিচ্ছির 
মান্য ছাড়া আর সকলেরই বিশিষ্ট 
বক্তব্য আছে। বণ্ডাক্টরের সঙ্গে 
বচসা, নাও রুট থেকে ট্রাম তুলে। 
কালীপুজোর ভাসান, দাও লাখো! 
লোকের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে। 
তোমার. অফিস ‘কুড়ি পারসেন্ট 
বোনাস নাছোড় প্রতিজ্ঞা করেছে, 
কিছু না পার তো কুড়ি শ’ লোকের 
বাড়ি ফেরা বন্ধ ক'রে পথ আগলাও। 
এসব তো মানতেই হবে ।' ইউনাটেড 
উই সট্যাণ্ড, ডিভাইডেড যব আর 
খতম। পাঁচটা লোক এক সাথে 
ছুরি হাতে একটা জোয়ান ছেলেকে 


খুচিয়ে মারছে দেখলে পাঁচশ দর্শক ' 


হড়মূড়িয়ে চাঁচা আপন প্রাণ বাঁচাবে । 
স্থতরাং বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে আমি 
আর কোনো ব্যাপারে কোনো 
অভিযোগ রাধিনা। শুনছে কে? 
সরকার তার গদি নিয়ে ব্যস্ত। 
অন্যান্তরা নিজেদের নিয়ে। সাধারণ 
নাগরিকের মর্মব্যথা শহরের ইতি- 
কথায়ও স্থান পাওয়ার অযোগা। 
দৈনিক কাগজ টাগক্জেও তাদের নিয়ে 
কেউ মাথা ঘামায় না। সেই পার্টি- 
সনের পর থেকেই বঙ্গজর” বেবাক 
বেওয়ারিশ মাল হ'য়ে গেছে। দিল্লী 


গৌঁফে তা দেয় ইংরেজ আমলের 


সাদি, গোমস্তাদের মতো। যারা 
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লুটতে হ্ুটতেই জানত, উপকারের 
বেলায় কেবল নিজের কোলে ঝোল 
টানা'। অন্তান্ত ভগিনী রাছ্যগুলি 
নাকি ইদানীং কাগজ পড়ে ব্যঙ্গের 
হাসি হেসে বলে, বঙ্গাল তো ক্ষুদে 
ভিয়েতনাম। কিন্তু ভিয়েতনাম 
কাকে বলে? ভীতির অন্ত নাম কি 
ভিয়েতনাম হয় ?, দারুণ অরাজক- 
তার মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে 
মজা! মারা! মজাটা এবার সরকারী 
অফিসের বড়বাবুর বেণ্টেও নাকি 
ঝুলানো হুবে। গয়াদের ইংরেজ- 
তোষণী ভাঙা মাজায় নাকি রিভল- 
ভার ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।' অর্থাৎ 
সি, আর, পি-র সোহাঁগা, মানে, 
সোনায় সোহাগা। সবাই মজা 


মারুক, আর তুমি মুখ থুবড়ে মর।' 


কিন্তু খবরদার, “মরে গেলাম”, এ 
কথাটা মুখেও এনো না। এই যে 
কাগজে দেখলাম, রাজন্থানীরা নাকি 
দলে দলে কলকাতার আসপাশে 
‘নকশালী তালিম” দিতে কিবা নিতে 
আসছেন! এ আবার কেমন কথা? 
ওঁরা তো সমস্ত বড়বাজার, গান্ধী 
রোড, সি, আর, এ্যাভিহ্থা নিয়েই 
তৃ্ধ। ভেজাল আর . ভাও জীবন 
দর্পণ, তবে? 
কিন্তু আমার উত্তপ্ত চিন্তান্রে 


বাধা দিয়ে পেছন থেকে তথন সোম" 


দেব ভাকছিল। ঘাড় ফিরিয়ে বলি ঃ 
আরে, কি খবর বিশ্বাবগ্যালয় ছেড়ে 
বিশ্ব-বেলেল্লা পার্ক টে তুমি? মাস্টার 
হেন মান্য? 

সোমর্ধেবে বললে, এসপ্লানেড 
থেকে হেঁটে আসছে, আমি রাজি 
থাকলে একসঙ্গে পায়্লে ভবানীপুর 
যেতে তার আপাতত নেই । 


বললামঃ চালানী মালগাড়ির. 


চেয়ে ঢের ভাল পাগাড়ি। চল তাই 
যাওয়া যাক। 

ঠিক সাকুলার রোডের মুখে 
সোমদেব বললে £ এদিকে একটা 
ফ্যাট দেখতো বীরেন! 

চমকে তাকালাম, এও যে ছুনম্বর 
রামদা। রামদা ন! হয় আতেলেক- 
চুয়াল কবি। কিন্তু সোমদেব তো! 
ছিল কলেজের পয়লা নম্বর লড়ান্ধু 
ছেলে। সে আবার সস্তোষপুর ছেড়ে 
পালিয়ে আসতে চাইছে কেন? 

সে কি রে, এত কাণ্ড কবে 
সস্ভতোষপুরে বাড়ি করলি। ছোটোর 
ওপর মনোরম। যাকে বলে একটা 
আস্তানা । ফ্ল্যাট আবার কেন? 
তাছাড়া ওখানে তো কী সব শাস্তি 


মিছিল টিছিল করে পেটোপিটুনি বদ্ধ. 


হয়েছে । 

সোমদেব এমন ছেলে যার মনের 
দুর্বলতা কখনো মুখের রেখায় ফোটে 
না। আমভামি কিন্বা কবিস্থল্ড 
লাজুকতাও নেই। তৎক্ষণাৎ বললে £ 
দূব, গোলমাল কি পালিয়ে এড়ানে। 
যায়। 'উটপাখি” মনে গড়ে? অন্ধ 
হলে কি প্রল্ুষ বন্ধ থাকে ? আসলে 
ট্যটাফিকের দারুণ  অস্মুবিধে। 


॥ সাত ছ. 


তাছাড়।,_-একটি পুর্ণাদ পিতার মুখে 
হেসে বললে; গোলমাল থামাতে 
মেয়েটাই যথেষ্ট (তার মেয়ের বয়স 
ছয়)। সেদিন কয়েকটা ছেলে ই'টিয়ে 
পেয়ারা পাড়ছিল, শ্ুড্‌্ডি জানলা 
থেকে তাদের ধমকাচ্ছে। ছেলেগুলো 
হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে'র ভঙ্গিতে 
থাবা ঘুরিয়ে বললে, দেখেছ তো, দুম্‌ | 
গুডডি বললে, ভোমলা কি ন্কছাল ? 
ছেলেগুলো, মঙ্ামেরে বলল, হু, 
বেহালার নকছাল। শুডডি তারও 
চেয়ে তাচ্ছিলোর সঙ্গে উত্তর দিল, 
আমি যাদবপুলের নকছাল। ছিগগির 
পাঁলাও ! ভারা যাবার সময় গুভডিকে 
চারটে পেয়ারা দিয়ে গেছে। 

আমি হেসে বললাম: তাহলে 
তো তুমি নিশ্চিন্ত 

সোমদেব একটু অন্যমনস্ক ভাবে 
বললে: ছেলেটার অন্তই চিন্তা 
(ছেলের বয়স বারো )। সাবাদিন 
হট হুট করে বেরিয়ে ষাঁয়। সারা- 
দিনই তো আমি কলকাতায় । চিন্তা 
ওটাকে নিয়েই। গোলমাল ছাড়াও 
পুলিশের ভয়। এখন তো আর 
বাছা কোছার ব্যাপার নেই, দুম করে 
শেষ হ?য়ে গেলেই হল | 

আমার মনে হ’ল, আমি এবার 
রামদা বা সোমদেবের ইছ্দি মনো- 
ভাবের একটা হদিশ পেয়েছি । 
শহরতলী ছেড়ে কলকাতায় পালিয়ে 
আসার উত্তরটা এখানেই। নয়ত 
গোলমাল তো কলকাতায়ই। এখানে 
এক পাড়া থেকে অন্ত পাড়ায় যাওয়া 
মানে জ্ঞাত স্থান থেকে অজ্ঞাত রাজ্যে 
পা পাতা। বেপাড়ার মেজাঙ্জ সঠিক 
নাজানা থাকলেই বিপত্তি। তবে 
অভ্যাসে কলকাতার মানুষের এসবও 
'সহে গেছে, যা বাইরের মানুষ কল্পনাও 
করতে পারৰে না। কেউ ভাবতে 
পারবে, বন্দুক উচিয়ে এক চে 
নিতেন 
নাগরিকরা উরধ্ববাহু অবস্থায় উপক্রত 
এলাকা পার হয়ে যাচ্ছেন। আবার 
বেষ্টনী ডিঙিয়েই বিশ্বত হচ্ছেন পুর্ব 
মুহূর্তের ঘটনা? চোখের সামনে 
একজন অন্যকে জানে খতম করছে, 
অপর ফুটে আমি হয়ত কোনে! 
তরুণীকে অনুসরণ করছি পকেটে 
আত্মনিবেদনের লিপিটিপি নিয়ে! 

রামদা লোমদেব দিনরাত্রির 
বেশিটা সময় কলকাতায়ই কাটে। 
কলকাতা তাদের কাছে স্বাভাকিক। 
মাঝ রাতে শ্রহরভলিতে পা! দিয়ে 
ওদের নিজের বাসস্থানই বরৎ অপরি- 
চিত এলাকা বলে মনে হয়। ওর! 
তাই, কলকাতায় ফিরতে চার! 


কলকাতায়, 'রাক্ষুপী কলকাতায় 
আশ্চর্য! | 
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খঘল ৷ শ্বেত 
আমাদের বিখ্যাত “দাগ সাফা” 
১১২৫ স্যল থেকে রোগ'দের 
সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে 


আসছে। মান তিন দন ব্যবহা- 
রেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে 
ও শীঘ্রই মিলিয়ে.যায়।* 
বিনামল্যে এক' শিশি 
দেওয়া হয়। 


WESTERN INDIA CO. (V.N.) ৮. 
P. 0. KATRI SARAI (GAYA) 





, ছবিতে তাদের 


* 0 আট & 


মৃণাল সেনের ওপর আমাদের 
সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবন্ধ এই কারণে যে তীর 
জীবন ও শিল্পন্ঠা বাঙলাদেশের 
শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর 
ব্যতিক্র্ম। ভূবন সোমের সাফল্যের 
পর আমরা স্বভাবতই তাঁর হালের 
ছবি .ইণ্টারভিউয়ের জন্য সাগ্রহে 
প্রতীক্ষা করেছিলাম । ফরাসী নব- 
তরঙ্গ ধারার বিখ্যাত শিল্পী জা লুক 
গোদারের ছবিতে আঙ্গিকের যে 
সমস্ত নমুনা চলচ্চিত্র রলিকেরা 
পেয়েছেন ইপ্টারভিউতে তথা বাংলা 
প্রথম প্রয়োগ 
নিঃসন্দেহে ছুঃলাহপিক । সত্যজিৎ 
রায়ের প্রতিদন্বীতে, তবু একট] 
গা্িক কাঠামো আছে, মৃণাল সেন 
ব্রেধটীয় বিভঙগীকরণের পদ্ধতিতে 
ফিল্মের প্রচক্ত হকের নাট্যমায়া 
চেয়েছেন। ' ইন্টারভিউতে মাঝে 


মাঝে এমব দৃপ্ত আসে. যার রচনার 
নৈপুপ্যদীন্তি আমাদের অবাক করে 
দেয় এবং যা শুধু সমাজসচেতন 
শিল্পবোধেই সম্ভব। কিন্ত সামগ্রিক 


ইন্টারভিউ ও প্রতিদবন্দী 


পর্ধালোচনায় ইন্টারভিউ সম্বন্ধে 
সংশয়ের প্রশ্ন জাগে। মৃণাল সেনের 
ছবিতে প্রকরণের প্রসঙ্গকে ছাপিয়ে 


যাবার যে প্রবণতা দেখা যায় (ভূবন ' 
সোম খাব ব্যতিক্রম )এ ছবিতেও 


তা প্রকট। সার্থক শিল্পকর্মের 
প্রসঙ্গ থেকে উৎসারিত প্রকরণের 
খঅনিবার্ধতা এখানে মেলে না বলেই 
মনে তয়। প্রতিছম্বীর . তুলনায় 
ইণ্টারভিউতে কলকাতা দেখাবার 
আয়োজন অনেক বেশি, কিন্ত নায়ক 
রজিতেব সঙ্গে তার আত্তরষোগ 
আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়না । তাকে 
সাপ্তাহিক কাগজের প্রুফ-রিডিং 
থেকে আস্ত করে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের 
কাজ করে উদদরারের সংস্থান করতে 
হয়, কিন্তু তাঁর সুখী আদুরে মুখ চোখে, 
কথায় আচরণে নিয়মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের 
কোনও চাপ, সমস্যার টান অন্গভব করি 
না। রঞ্জিতেব, সমাজের ওপরের তলায় 
ওঠার প্রয়াসের চিত্রণে মাঝে মাঝে' 
বিজ্রপের আমেজ আসে। কিন্তু ধনী 
ঘরেরু মেয়ে মোমের পুতুল বুলবুলের 
সঙ্গে তার প্রেম এবং তাকে পরিণতি 


পছন্দ 


দানের, শ্বপ্র নিতান্ত ম্‌হণ, সহজ 
ব্যাপার. হিসেবেই এসেছে, তার মধ্যে 
কোনিও প্যারাভক্স, বিবোঁধ বা বৈপরীত্য 
ফোটেনি যার. সুত্রেই বিদ্প লক্ষ্যবন্ধ 
হতে পারত |. ষ্টিল. লাইফ . তাব 
(খা. বুিতের উচ্চবিত্ত 
জীবনন্বপ্লের . ইঙ্গিতরহ ), বুলবুলের 
এই উক্তি, তাঁদের বিয়ে, ভালো ফ্ল্যাট 
সাজানো! বদলানোর, বিলাস্‌ এবং এ 
সমস্তর মূলে: বিলিতি কোম্পানীর 
ভালো চাকরির টাকা-_রপ্ধিত ও 
বুলবুলের এই ক্থার পুনরাবৃত্তিতে 

কোনও টেনশন, ব্যঙ্গবিক্রুপের তথা 
রগুব বাসনার, বৈষম্য, সন্ধে কোনও 
প্রশ্নের চাপ পাইনা, ভারা শুধু কথা 
হয়েই থাকে। শুধু একটা সুট হলেই 
রপ্রিতের চাক্রি হত, সব ব্যবস্থাই 


পাকা হয়েছিল, নিজের স্ুটও ছিল, 


তা লণ্তীতে তিন মাস ধরে পড়ে 
থাকলেও নিজের, অনবধানতায় আনতে 
পারেনি, ইন্টারভিউ-এর ঘিন দেখা 
গেল লণ্তুীতে ধর্মঘট, স্থট জোগাড়ও 
হল. কিন্তু, বাসে পক্ট্ারকে ধরতে 
গিয়ে সে ন্ট খোয়াল, ( রঞ্জিতের 
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ব্যঙ্গ করেছেন। 


হু 
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কুটের প্যাকেট ফেলে রেখে পকেট-' ' 


মারকে ধরতে যাওয়ার কুইকজোটিয় 


পৌরুষের দৃশ্যটি এত নাটুকে যে তাকে 


' ব্যঙ্গ ছাড়া অন্তু কোনও মাত্রায় গ্রহণ 


করা যায় না, তার স্টাটাস-সদ্ধান এ 
পকেট মারার তুল্য নয় কি? ) ধুতি 


পাঞ্জাবি পরে ইন্টারভিউ দিতে যাবার, 
ফলে 'চাকরি তার হল না, এই' 


আকস্মিক যোগাযোগের কোথায়ও 
কি মধ্যবিত্তের উচু শ্রেণীতে ওঠার 
প্রয়াসের প্যারাভাক্স অনিবার্ধতায় 
ফুটেছে? রঞ্জিত ভার হাত থেকে 
চাকরি ফসকে. যাবার পর বলে, এই. 
চাকরি না পাওয়ায় কি হয়েছে, 
অনেকেই, ত্‌ তার মত সাধারণ চাকরি 
ক্রেই সংসার চালায়, সেই. সময় 
অসংখ্য সাধারণ মানুষের জীবিকার 
নাটকীয় দৃশ্যের সঙ্গে ভাষ্ণরত 
রঞ্জিভের প্রসন্ন হাসিতে ভরা ম্থণ 
মুখের জাকৃসটীপঞ্জিশন ভাৎপর্যহীল 
বিচ্ছিন্ততার আসে, এই যোগ কোনও 
দিক্‌ থেকেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে 
আসে না। পরিচালকের দর্শকের 
প্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে সে বলে, শুধু/(একটা 
স্থট না পাওয়ায় তার চাকরি হল্‌ না, 
এই সমাজ কৃত, বড় ভূয় মূলাজ্ঞানের 
ওপর দাড়িয়ে আছে দেখুন |. কিন্ত 
সত্যি কি এক্থা বলবার অধিকার 
তার আছে. সে ত এই সমাজের 
তো, মূল্যবোধের অসহায় শিকার নয়, 
তার বড়ো চাকরি খোঁজার পেছনে 


সংসারের কোনও চাপ না থাকলেও : 


তার মত. সাধারণ চাকরি করেই 
অসধখ্য লোক সংসার চালাচ্ছে. ই 
বোধ থাকা সত্বেও ধনীকা, ভালো! 
ফ্ল্যাট এবং তার উৎস ভালে] চাকরী 


তার এই বাডিগ্ভলোভুই কি চর্ম 
মিথ্যাচার নয়? পূরিচাত্রকের প্রশ্নেই | 


কি তা দর্শকেরু মনে সার্থকভাবে_ ধরিয়ে 
দেওয়া যায় 1.. সমাজের বিরুদ্ধে তার 
ক্রোধের. বিস্ফোরণ” যে তার আত্ম 
স্চেতনতারই দিক, দর্শকের মনে ‘তা 
চারিয়ে ষাবার কি কোনও সথষোধ 


| হয়? দর্পণেব চলচ্চিত্র সমালোচক 


যথার্থই বলেছেন, হুট পেলে রক্তিতের 
বিদ্রোহ কোথা থেকে আসত. অর্থাৎ 
এই বিস্রোহটাও কি, ন্ট হারানোর 
ফুলে চাকরি না পাবার মতই বিচ্ছিন্ন 


ব্যাপার; নুয় ? কলকাতার রাস্তায় 


গুণবিক্ষোভ কিংবা কৃষকদ্দের্‌ শন 
মিছিলের দৃপ্ত, ভিয়েতনাম যুদ্ধের 
ছুবি-_তাদের সঙ্গে এ মধ্যবিত্ত 
নৈরাজ্যিক, ক্রোধ্রে আস্তুরিক যোগ 
কোথায়? কেউ কেউ আমাদের 


'বোঝাবার্‌ চেষ্টা করেছেন যে রঞ্সিতের 


এঁ মধ্যবিত্ত বিক্রোহকেও পরিচালক 
কিন্ত ছবিটির 
বিস্তাসে তা বেরিয়ে আসে ' বলে 


আমাজের মনে হয়. না। রঞ্জিতকে 


ব্যজর নেতিতে বা. তার ক্রোধ- 
ক্ষোভের ইতিবাচকতায় কোনওদিক 


. থেকেই আজক্রে যুগের রিঙুবের... 


সঙ্গে যুক্ত করা যায়না 


মনোভাব, অস্থিরতা, ক্রোধক্ষোভে 


'তাৎপর্যপুর্দভাবে ফুটেছে।!' 
'ভের ব্যবহারও সার্থক : তাৎপর্যপূর্ণ" ms 


ছুটি শিল্প কর্মের তুলনার লিপ 
সম্বন্ধে অবহিত হয়েই এই প্ৰূদে 
সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্ধন্বী পররণ* 
যেতে পারে, কারণ তারও উপ! 
একালের কলকাতা শহরের 
জীবন নায়ক সিদ্ধার্থের দে 







চেহারাকে বাস্তবজ্রগৎ ও কল্পনা-হপু 
ভাবনার প্রতীকী দৃশ্তেব জাকসটা 
পজিশনে পরিচালক সার্থক ভাবে? 
ফুটিয়েছেন। ছবিটির বিস্তাসের নং 
হতি সত্যি মনকে টানে। নায়কে 
মানসিকতার চিত্রণে কলকাতা শুর খ 
অন্যান্ঠ চরিঅদের যতটুকু প্রয়োজ- 
তারা ততটুকুই ব্যবহৃত। বা 
ভিড়ের দৃপ্ত মুহূর্তের মধ্যেই কলকাতা 
মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের ছুঃসহতা আমাদে 
মনে ধরিয়ে দেয়, সিদ্ধার্থের অস্থি 
হাতের মুঠোয় সার্টিফিকেটের মোড় 
একালের তরুণদের নিক্ষলতার প্রতী» 
হয়ে দীড়ায়। সিদ্ধার্থ ও ভার ছো' 
ভাইয়ের আগোছালে!| ঘর থেকে 
ক্যামেরা যখন বোন তপুর ঘা 
তাকায়, তখন তার সমস্ত অংস্ 
একটি বিলাস-স্থখ-সন্ধানী মনের ল্গগ' 
ফোটে, যেখানে সিদ্ধার্থ আগন্তক বর 
ছোটভাই টুকু তার প্রত্যয়ে সিদ্ধার্থে 
কাছ থেকে অনেক [দূরে সরে গেছে” 


আর ছোটবোন তপুর চৈত্র 


একালের লোভে মোহে অসাড়, 
হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক 
অচ্ভব করেনা । ছাদের ওপর 
বলড্যান্দের অনুশীলনী দেখার 
সিদ্ধার্থ প্রবল বেদনায় তার শৈশবে: 
শুদ্ধতার, ভাই বোনের নিবিড় মম 
তার সম্প: কর জগতে ফিরে যায় 
তারই প্রতীবরূপে পাখির ডাক তা, 
বুকে বিধে থাকে, তাঁ শোনার আচ 
তাকে তৃষ্ণার্ত হতে' হয়, কিন্ত এ 
শহরে তাকে আর পাঁওয়। যাবে না 
এই সমাজের চাপে একালের তরুণদের 
নিশ্ষলভার যন্ত্রণা শেষ ইন্টারভিউ 
এর দৃশ্যে মর্মঘাতী হয়ে উঠে 
ছাদের ওপর" সিদ্ধার্থ কেয়া, ম 
থেকে মিটিং-এর চাপা  আর্তন 
মত অদ্ভূত আওয়াজ, তাতে সিদ্ধা 
ক্ষোভের প্রতিধ্বনিই শুনি । মফঃস্বলেক্জ 
মৃত্যুর পাশাপাশি সিদ্ধার্থ তার সেই 
হারানো ' পাখির ডাক শেন 
এক্‌জিকিউটিভ অফিসার, ধূর্ত ল 

মিঃ সান্যাল, ' ইণ্টারভি্ট বো 
ব্যারোক্র্যাট অফিসার, ব্যুরোক্তাটঞ্ 
রাজনৈতিক নেত। শেখরদা, সিদ্ধার্থর 
বন্ধু--এই চরিঅগ্ডলোর মুখ-চোখের 
ভঙ্গি, পোষাকের ছাদ, সংলাপ প্রভৃতির 
স্বল্নতম আয়োজনেই এবং মায়কেক 
মানস চিত্রণের সংলগ্রতায়ই বাস্তবঞ 


নৈগ্টে 








ইন্টারভিউ ও, প্রড়িদ্বী এ কালের 
সবথেকে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা, তানের 
সম্বন্ধ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 

চনা হচ্ছে, হবে, তাতে তাদের গুরুত 
থে দর্শকেরা ও সমালোচকেরা উপ- 
লব্ষি করেছেন প্রমাণিত হয়। 


রা 


রী 
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, (্ট পৃষ্ঠার পর ) 


ীরের নেই। এটা কারো অভি- 
5 
পায় বা ইচ্ছার ব্যাপার নয়। মনে 
"পড়ে ১৯৪৯ সালে বৃটাশ পাউণ্ড মুদ্রার 
/ মুল্য হাস করার আগের দিনও 
বৃটেনের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী স্তার 
ট্রাফোর্ড ক্রিপ স্‌ দৃঢ়ভাবে পাউণ্ডের 
মূল্য হ্রাসের কথা অস্বীকার করে- 
পঁছলেন। বিদ্ধ পরের দিনই পাউণ্ডের 
মূল্য হ্রাস করা হয়েছিল।. 
‘১, আসল ঘটনা হল, মুদ্রা মূল্য হাসের 
সমস্ত লক্ষণই এদেশে দেখা যাচ্ছে। 
যেমন, রপ্তানী, বাণিঙ্গের ঘাটতি, 
। আমদানী বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য 
সংকট ও সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, 
সোণার দামের অনিশ্চয়., ওঠাপড়া, 


খোলাবাজারে ভারতীয় টাকার মূল্য: 
হাস পাওয়া (একডলার সরকারী ' 


দাম সাড়ে সাত টাকা হলেও ধোল! 
বাজারে বারো টাকা উঠেছে,) 
টর্বোপরি, এদেশে জিনিষপত্রের দর 
ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। 

iW প্রকৃতপক্ষে র | 
ফু কর হ্রাস ইত্যাদি উপায় গ্রহণ করে 
ভারত সরকার ইতিমধ্যেই পরোক্ষ- 





প্তানী: বাবদ অসথান, 


ভাবে ভারতীয় মূল্য হ্রাসের বাস্তব 
ঘটন! ম্বীকার করে নিয়েছেন। এই 
ব্যবস্থা 'সামছ্িক ভাবে চলতে পারে, 
কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে, খোলাখুলি এই 
ঘটনাকে ভারত সরকারকে স্বীকার 
করে নিতেই হবে, চ্যবন সাহেবের 


' অভিপ্রায়ের মৌদিন 4 


থাকবে না।, 


পি ET 2 


নিধি ইতিমধ্যেই এদেশে উপস্থিত 


‘হয়েছেন খোলাখুলি ভাবে চাপস্থাষ্টর 


উদ্দেশ্য নিয়ে। 'মাকিণ কর্তৃপক্ষও 
আগামী জানুয়ারী মাসে আলাপ 
আলোচনার দিন ধার্য করেছেন। 
ত্রিশ লক্ষ টন মাকিণ গৃম এবং চল্লিশ 
লক্ষ বেল তুলো ভারতকে দেবার 
টোপও তাঁরা ফেলেছেন। এখন 


শুধুমাত্র দিনক্ষণের ব্যবস্থা পাকা করা 


বাকী। 

ভারত সরকারের পক্ষে এ চাঁপ 
প্রতিরোধ করা সহজ্ব নয় । পণ্যমূল্য 
কমানোর ব্যাপার তাদের আয়ত্তের 


বাইরে। কারণ, ভারা যে দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে ভারতের আধিক সমস্তা সমা- 





ধানের পথ খুজছেন তা” নিয়ে অসম-, 
বাণিজ্যের নয়া-ওপনিবেশিক চাপকে 
প্রতিহত করা যায় না। পণ্যমূল্য 
কমানোর যে পদ্ধতি এক্ষেত্রে কার্যকরী 
হ’তে পারে, ভারত সরকারের গোটা 
আধিক নীতিই তার বিরুদ্ধে। 
কোনরকম কেতাবী উপারে এই সমাপত 
বিপর্ষয়কে রোধ করা সম্ভব নয়। 
সমস্ত আামদানী-রপ্যানী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত 
করেও তা সম্ভব হবে, না যদি তীরা 
দেশের উৎপাদন সংকট এবং পণ্যযূল্য- 
বুদ্ধির সাড়াশি আক্রমণ থেকে বেরিয়ে 
আসতে না পারেন। 


ভারত সরকারের, আঁথিক নীতি- 
গুলি একচেটিয়া পুঁজির মালিক, 
জেোতদার জমিদার শ্রেণী এবং সামাজা- 
বাদী উন্নত দেশগুলির স্বার্থের মুখা- 
পেক্ষী। সারা বিশ্বে যখন আর্ধিক 


ও রাজনৈতিক সংকট দিনদিন ঘনীভূত ' 


হয়ে উঠছে তখন এধরণের আমিক- 
নীতি বিফল হতে বাধ্য ৷ ৃ 
ইতিমধ্যেই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরি- 
কল্পনার প্রথম / বছরের, ১৯৬৯-৭ ০ 
সালের যে -হিসাব পাওয়া গিয়েছে 
ভাতে দেখা যায় ষে ১৯৭১-৭২ লালের 
বাজেট তৈরী করার ব্যাপারে প্রায় 
বারোশ” কোটি টাকার ঘাটতি আবশ্ব- 





স্তাবী। ফলে বাৎসরিক পরিকল্পনা 
বাবদ খরচের অহ্থরূপ ঘাটতি দেখা 
দিতে বাধ্য। অন্তথায় ঘাটতি বাজে- 
টের বরাদ্দ নিয়ে পণ্যমূল্যের উর্ধগতি 
লাভ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে 


ভারত সরকার তাঁদের নীতি অনু- 
যায়ী খরচ কমাবার জন্তে শ্রমক কর্ম- 
চারীদের আয় বৃদ্ধি স্থগিত রাখা এবং 
কর রাজম্ব বৃদ্ধির উপায় ছাড়া আর 
কিছু ভাবতে পারছেন ,না। যেটুকু 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বেশের অভ্যন্ত- 
রেই বেশী দামে তা বিক্রী হয়ে যাচ্ছে 
বলে রপ্তানীবৃদ্ধির সম্ভাবনাও সীমিত। 
অন্যদিকে বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা 
প্রভৃতি যে সব দেশের ভারতীয় পণ্য 
! কেনবার ওপর ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য 
প্রধানতঃ নির্ভরদিল, সেই সব দেশ 
আধিক সংকটের টালমাটালে নিজে- 
রাই আমদানী সংকোচের নীতি গ্রহণ 
করেছে। তারাই যদি কম কেনে 
তাহলে ভারতীয় রপ্তানী শতচেষ্টাতেও 
বাড়তে পারে কি ভাবে? 

একমাত্র পথ তখন খোল! থাকবে 
ভারতীয় টাকার দাম খোলাবাজারের 
দরে কমিয়ে আনা। অর্থাৎ আবার 
দ্রামূল্য হাস । তাহলেই কি রপ্তানী 
বাণিজ্যের সুরাহা হবে? তা হবে 
না। ব্রগ্তানীবাবদ আয় বর্তমান স্তরে 
ধরে রাধতে হলেও, 'তধন অনেক 
বেশী পরিমাণ ভারতীয়.পণ্য আমাদের 


"বিদেশে পাঠাতে হবে । একই জিনিষ 


আমদানী করতে এখনকার থেকে 


বেশী টাকা দাম দিতে হবে। ফলে' 


সংকট, বেকারী, ছ টাই এসব পশ্চাদ- 
গতিসম্পন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। 


 পুঁজিমালিক শ্রেণীর করুণাপ্রত্যাশী 


ভারত সরকারের পক্ষে, আত্মনির্ভরশীল 
অর্থনীতি গ্রহণ করা অসম্ভব বলেই 


শেষ পর্যন্ত তারা টাকার মূল্য হাস 
করেই সাময়িকভাবে আসন্ন বিপদ 


থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইবেন, এটা 
ভেবে নেওয়াই অধিকতর যুক্তি 
সংগত । 

এখনও যে ভারত সরকার দ্বিধা 
করছেন তার কারণ সম্ভবতঃ ,রাজ- 
নৈতিক। 
হাসের পর সাধারণ নির্বাচনে শাসক- 


দলের ক্ষমতা যেভাবে' হাস পেয়েছে 


তাতে ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বা- 
চনকে সামনে রেখে এ ঝুঁকি নিতে 
ইন্দিরাঠগাস্ী সরকার সম্ভবতঃ ভরস! 
পাচ্ছে না। তাই? সম্ভবতঃ তারা 


ুন্রামূল্য হাসের আগেই অর্থাৎ ১৯৭২ 
সালের আগেই সাধারণ নির্বাচন করে' 
সেদিক ৷ 


নেওয়ার কথা ভাবছেন। 
দেখলে মনে হবে ১৯*১ সালেই 
সাধারণ নির্বাচন হবার খুব বেশী 
সম্ভাবনা, কারণ ইন্দিরা সরকারের 


“বিদেশী মুরুববীরা অতদিন অপেক্ষা 


করে থাকতে পারছেন না। তাদেরও 
গলায় কাটা ফুটে রয়েছে । 


“শেষ পর্যন্ত ভারতীয় পণ্যোৎপাদনে ' 


~ 


LE 
১৯৬৬ সালে মুদ্রামূল্য . 





মতামত 


(৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 
মজুমদার লাল সেলাম” শ্লোগান 


. দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয় 
" ভারতীয় হাইকাঁমশনারের সামনেই ৷ 


এছাড়া বাঁলন ওয়ালেই শুধুমাত্র 
চারু মজুমদারের নায় লেখা হয়ান, 
লেখা হয়েছে নিউইয়র্ক ও বোম্ট- 
নের দেওয়ালে-পোম্টার পড়েছে 
লণ্ডন নর্থের দেওয়ালেও।  “ 

সম্প্রতি 'আনন্দবাজারে দেখ- 
লুম প্রমোদবাব: বলেছেন নকশাল- 
পম্থীরা শন্ধঃ ওয়াগন ব্রেকারই নয় । 
চোলাই! প্রস্তুতকারধও বটে। পড়ে 
বড় আনন্দ হল। তাহলে! সমাজ- 
বিরোধী মাতালেরা সমবেতভাবে 
সেই শিক্ষাব্যবস্থাই ধ্বংস করতে 
চাইছে যে শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষা দেয়না 
শ্রেণী সংগ্রাম, শিক্ষা দেয় 
শ্রেণী আরোহণ, যে শিক্ষাব্যবস্থা 
যুবকদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় শ্রামক 
কৃষকের কাছ থেকে, যে শিক্ষাব্যবস্থা 
ঘণা করতে শেখায় শ্রমিক 
কৃষকদের ৷ 

ওরা সেই সব দেশপ্রেমিকদের 
মূতিই ভাঙছে যাদের অবলম্বন 
করে শাসক ও শোষরু শ্রেণী বাঁচতে 
চাইছে। অদ্ভুত! অপূর্ব! এই সব 


| 


{Bert Ho, C22 


খুনে হত্যাদীলার গত দা বণ 


নিয়ে যাওয়ার, পর সে গলির 


আওয়াজ শুনতে পেল। তারপর 
সে.“্মাগো মাগো” বলে এ তরুণ- 
দের চীধকার শুনতে পেল। 
৪৪টি ' ভ্যানে প্রায় ১৫০০ 
হাজার * পুলিশের লোক উনিশে 
নভেম্বর রাতে এই অণ্টলে হানা 
দেয়। . ডি সি ড ডি দেবা রায় 
সমগ্র অপারেশনাটি পরিচালনা 
.করেন। শ্রীভ কে কৃষ্মেননের 
একটি প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যুৎ বলে 
যে, পালিশ &$৬1ট ফ্ল্যাটের প্রায় 


, প্রত্যেকটিতে হানা দেয়। 


ভ্যানে যাদের তোলা হয়োছিল ' 
হয়। তাদের “মাও সে তুঙের 
হা ররর 
২. ফ্রি) শ্রীপ্রীতমা সরকার, 
রশীদ সরকারের স্মা। "যান. 
ডি এস'অফিস (ইাজনীয়ার) ধান- 
বাদ ডীভিসনে একজন টাইপিস্ট 
ক্লার্ক। ফ্ল্যাট ‘নং ১০/১০এ। 
এদের পত্র তপন বিশ্বাস দুবছর 
আগে ববি কম পাশ করেছে।' সে 


এখন ডাকযোগে চাটার্ড গ্যাকাউ-। 


ল্টেসী পড়ছে। উনিশে নভেম্বর 


, কানে তাঁর প্দন্র এবং আজিত নামে 


তাঁর, এক পোষ্যপ্ত্রকে ' পুলিশ 
গ্রোপ্তার'করে। পরের দিন বিশে 
নভেম্বর তাঁর পুত্র এবং অন্য 
কয়েকজন ছাড়া আর প্রায় সকল- 
কেই জ্বামনে মদীস্ত দেওয়া হয়! 
দুদিন ধরে তার ওপর "নির্মম অত্যা- 


চার করা হয়। একুশে নভেম্বর। 


লেন যে,“ পুলিশ তাঁর প্রকে 


গদক করে হত্যা করবে। গজব 


শুনে তিনি পাগলের মত হয়ে 
গেলেন এবং তথুনি বেলেঘাটা 
থানায় গেলেন। হাত জোড় করে 


কাঁদতে কাঁদতে তান ও সর কাছে, 


প্রার্থনা জনালেন অন্তত একটিবার 
তার ছেলেকে দেখতে দেবার জন্য। 
তখন তাঁর ছেলেকে তাঁর সামনে 
হাজির করা হল এবং তার গায়ের 
দাগ দেখেই বোঝা গেল যে, তাকে 
নির্ঘয়ভাবে প্রহার করা হয়েছে। 


বসেছিলেন যতক্ষণ না তিনি ও সির 
কাছ থেকে অশ্বাস, পেলেন যে, 
তাঁর ছেলেকে আর নির্যাতন করা 
হবে না। তান ও কে একথাও 
বললেন যেহেতু, তানি আশঙ্কা 
করছেন যে তাঁর ছেলেকে গুলি ' 
করে মারা হবে সেইজন্য ?তীন থানা 
ছেড়ে যাবেন না. এবং যাঁদ দরকার 
হয় তান সারা রান্রি' থানায় বসে 

৷ *কিল্তু ও সি তাঁকে 
আশ্বাস দিলেন 'ষে-তার ছেলেকে 


' হত্যা করা 'হবে ন্বা। পর্শচশে 


তাঁরখে তাকে কোর্টে হাজির করা 
হয়। তার আগে পর্যন্ত সে পাল 
শের হেপাজতে ধছল। তাঁর পত্র 
এখনও পর্যন্ত জেলে. আছে। 
(তন) 'শ্রীগ্লারুলরাণী সেন, 
স্বৰ্গত সত্যেন্দমোহন সেনের স্্ী। 
'ফ্ল্যাট নং'চাঁব/৫৫।. উনিশ তারিখ 





(প্রথম পৃচ্চার পর) 


রাঘে তাঁর পত্র শঙ্কর সেনকে 
পুলিশ বিছানা থেকে টেনে তোলে। 
ভাবে প্রহার করে। তাকে জামিন 


দেওয়া হয়নি। এখন সে জেলে। 
এই বছর তার উচ্চ মাধ্যামক পরশক্ষা 
দেবার কথা 


(চার) শ্রীউমেশচন্দ্র বস অশোক 
রাতে পলিশ গ্যাল করে হত্যা করে 
বলেন 'ঃ একাঁট ছোট কারখানায় 
আম কাজ কার। আমার ছেলে 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় 
বাকি ইঞ্জিনীয়ারংয়ের ছাত্র। 
সেই রাত্রে দুটোর সময় পহালশ 
দরজা ধারা দেয়। আ'ম যখন 


দরজাটা ধ্দললাম পুশ অশোককো 


দৌখিরে বলে এই কি আপনার 
ছেলে? আম “বললাম, হয়াঁ। 
পুলিশ আমার চৌদ্দ বছরের 
ছোট ছেলে অসীমকেও বিছানা 
থেকে টেনে তোলে। এই সব 
ব্যাপার দেখে ওদের মা কাঁদতে 
আরম্ভ করেন। “তান ছেলেদের " 
সঙ্গে দেখা করতে দেওয়ার, জন্য 


গ্দালশের কাছে অনুনয় 'বিনয় 


করতে থাকেন। তারা তখুন বলে 
যে ছেলেদের সঙ্গে ‘তান থানায় 
এবং কোর্টে দেখা করতে পারেন। 
এই বলে ছেলেদের 'নিয়ে প্ীলশ 
চলে যায়। সমস্ত দিন আমি কোর্টে 
ছেলেদের জামনের ব্যবস্থা করবার 


A টি 
জন্য থাকি। সম্ধ্যের সময়. যখন 


পুলিশ ভ্যান আসে অসাম ভ্যান 
থেকে নামে, কিল্তু অশোককে নামতে 
দেখি না। পরের 'দন, একুশে- 
নভেম্বর, খবরের “কাগজে 
সূত্রে প্রাপ্ত' অশোকের মৃত্যু সংবাদ 
প্রকাশিত হয়। আম সঙ্গে! সঙ্গে 
মর্গে গিয়ে আমার ছেলের মৃতদেহ' 
সনান্ত কাঁর। সেখানে শেষকৃত্য 
করার জন্য অশোকের মৃতদেহ 
পুলিশের বিনান্দমাতিতে দেওয়া 
হবে না বলে জীনানো হয়। সেখান 
থেকে আমি থানায় যাই। সেখানে 
আমাকে বলা হয় যে শবদেহ' 
আমাকে দেওয়া হবে না। পাাঁল- 
শের গাঁড় করে আমাকে মর্গে দিয়ে 
যাওয়া হবে এবং পর্থালশের গাড়ি: 
তেই শবদেহ' - নিমতলায় . য়ে 
যাওয়া হবে। , রেবল সেখানেই 
আমার হাতে শবদেহ সম্গণ করা 
হবে। এরপর তারা আমাকে কিছ; 
কাগজ পন্র“দেয়। 

আম আমার ছেলের শরীরে৷ 


ছেলে মারা গেল! 


". (পাঁচ) ৫/৩৭ £স আই টি ' 


শবজ্ডিংস এর শ্রীবানেশ্বর ভট্টাচার্যের 
আমি ইন্টেক কোম্পানীর, টেকান-* 
ক্যাল ডিপার্টমেন্টের ইনেস্পেষ্টর 


বেশ আলো ফুটেছে, আমি পলিশ 
এবং ছেলোটিকে দেখতে পাচ্ছি- 


চিনতেও পারলাম, তারা, অশোক, 
বোস আর স্বপন মজুমদার! কিন্তু 
এবছর আমি ববি এ পার্ট ওয়ান অন্য দুজনকে ঠক চিনলাম না। 
পাশ করেছি। উনিশের রাত্রে আঁম যাঁরা গুুলশ করলেন তাঁদের প্যালশ 
রাত সাড়ে এগারটায় বাঁড় ফির আঁফদ্নার বলেই মনে হল, কন- 
আমার কর্মস্থল থেকে । রাত 'তন- স্টেবল নয়। মৃত্যুর আগে অশোক 
টের সময় কয়েকজন প্ীলশ এসে বোস চীৎকার করে শ্লোগান দল 
আমাদের দরজায় ধাক্কা দেয়। যখন “নকসালবাঁড় লাল সেলাম” আর 
আমার বাবা দরজা খোলেন একজন স্বপন আর্ত কন্ঠে বলে, “বাঁচাও, 
প্রীলশ আঁফসার .আমার বাবার আমাকে বাঁচাও!” জায়গাটা রক্তে 
দিকে রিভলবার তাক করে প্রশ্ন ভেসে যাচ্ছিল। ওদের খতম করার 
করেন, “আপনার ছেলে কোথায়?" (পর লাসগ্যা পালিশ ভ্যানে ছাড়ে 


আম যখন আসি তখন উত্ত অঁফ- ছঃড়ে ফেলে দেওয়া হল আর, 


সারাট রিভলবার আমার দিকে পলিশ আঁফসাররা জায়গাটায় রক্তের 
ঘ্ণারয়ে বলে ওঠে, “বাঃ চেহারাটা দাগ ঢাকার জন্য বালি ছাঁড়য়ে দিতে 
ত বেশ তাগড়াই তৈরী করেছ। লাগলেন। প্যাঁলশ, চলে গেল। 
আম যখন বললাম যে তিনি কৈ আমি আমার স্বামী এবং আরও 
বলছেন আম কছুই ব্মকতে পারাঁছ কয়েকজন ঘটনাম্থলে গিয়ে তখনও 
না তখন তান বললেন, “পদ্টরগার রক্তের টাটকা দাগ লক্ষ্য করোছি। 
[টিপে বুঝিয়ে দেব নাকি আমি আম বোধহয় মাত্র একশ গজ দুর 


লাম। ওদের মধ্যে দুটি ছেলেকে: 


কি বলতে চাই?” তারপর তারা 
আমাকে রাস্তায় মারতে ম্মর্তে ' 
ট্রেনে নিয়ে যীয়। তখন আম বাঁল 
যে ১৯৬৫, সালে আম 'সাভল 
ডিফেন্সএ ছিলাম এবং আমার 
আইজোন্টাট কার্ড দেখাই। তার 
কিছুক্ষণ পরে আম "ওদের হাত 
থেকে মদক্ত পাই । পু 
(ছয়) উনিশ তাঁরখে পৃীলশ ' 
বংলেটে নিহত -- অশোক বস্মুর 
ছোট ভাই ' অসীম বসু বলেন £ 
তোলা হল, ' দেখলাম, জনৈক 
পুলিশ . আফসার 'রিভলভারের 
কু'দো দিয়ে আমার ভাই অশোককে 
নির্মমভাবে আঘাত করছেন। তার- 
পর তাকে গাড়ী থেকে ' নামিয়ে 
। নেওয়া হয়। অতঃপর তাঁর কা 


প্রীলশ হল, জানি না। কিন্তু কিছুক্ষণের 


মধ্যেই বেশ কিছ 'বরাতির মধ্যে 
কয়েকটা গুলার শব্দ; তারও কিছ; 


পরে পর পর গ্ুলশর আওয়াজ ' 


শুনলাম । আম জান না কোন্‌ 
অপরাধে আমাকে ' এবং 
ভাইকে ওরা গ্রেপ্তার করেছিল। 

(সাত) সেদিন উীনশ কিম্বা 
কুঁড় তাঁরখ, ভোর পাঁচটায়“ বাড 
থেকে একটা কালো রঙের জাল: 
ঢাকা জীপ, সঙ্গে আর একটা 
কালো ত্যানকে খাল পেরিয়ে 
আসতে দেখোছলাম। আর সেই 


আমার ' 


থেকে গুলী চালনার সেই দৃশ্য 
দেখোঁছলাম। 

(আট) কর্পেরেশন পাম্পিং 

নকটবত্শি বাসিন্দা 


দে বলেন ঃ$ আম কর্পোরেশনে ' 


কাজ কার এবং খালের ধারেই 
থাঁক। উনিশ তারিখ ভোর সাড়ে 
চারটে নাগাদ ' গুলশর আওয়াজ 
শুনতে পাই । পাম্পিং স্টেশনের 
কাছে যাঁরা জটলা করছিলেন তাঁরা 
পুলিশের গুল চালনা সম্পর্কে 
কথাবা্তণ  বলল্াছলেন। যেখানে 
চারটি জোয়ান' ছেলেকে পনীলশ 


গুল করে হত্যা করে, আমি - 


সেখানে গিয়ে রন্তের দাগ দেখোঁ, 

দেখোঁছ এ দাগ পাালশ বাল 

দিয়ে ঢাকবার চেস্টা করেছিল, 
(নয়) শ্রীকুমদ্দবন্ধ্য মুখার্জীর 


ছেলে শ্রীঘনশ্যাম মুখার্জী বলেন £ 


আম সি আই টির কর্মী । বসি আই 
শটর স্টাফ কোয়ার্টারে থাঁক'। উানশ 
তারিখ রাত দুটো আড়াইটের সময় 
পুপিশ আমার । ফম্যাটে ঢোকে? 
আমার স্ত্রী ও মেয়ে তখন মশারির 
চে ঘুমুচ্ছে। দোর খুলতেই 


আমার অনমাঁতর , অপেক্ষা না. 


ও কন্যার দিকে এগিয়ে: যায়। 


একবার মাটির দির্কে তাকাও ' 


' ' একবার মানুষের 'দিকে। 


' * এখন গভীর রাত; 





গাঁড় দেখতে পেলাম। আমরা মুখ, 
বাঁড়য়ে বাইরে তাকাবার চেঞ্ট। ' 
করতে আমাদের হুকুম করা হল, 
মূখ ভেতরে রাখো। মুখ ফেরা- 
লেই গুল করা হবে। ভয়ে আমরা «, 
মুখ ঘুরিয়ে বাঁস। কিছু পরে 
গুলীর আওয়াজ শুনতে পাই। , 
.. প্ররপর্র আমাদের থানায় নিয়ে 
গিয়ে 'নর্মমভাবে .মারাপট। করা: 
হয়। 

রনি 1 EE আরও এ. 


: চারজন। এদের [তিনজন শ্রীথগেন্-/ ? 


নাথ রাহা, শ্রীমতী বেলা ভ্টাচার্য । 
এবং ্রীপ্রবীর চৌধুরী সি আই টি. 
'বাজ্ডিং-এর বাস্ন্দা। আর চতুর্থ £" 
ব্যান্ত' এ বাঁড়র ীনচের একাঁট, 
মাস্ট দোকানের মালিকের ছেলে 
শ্লীনম্াই জানা - 


আজ' ' El 


H বু 
পি) 


অন্ধকার তোমার বুকের ওপর কাঠন পাথরের মত, টি পি 


- তুম নিঃশ্বাস নিতে পারছ না। 
- মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর 'হংন্র আকাশ 
এখন বাঘের মত থাবা উপচয়ে বসে আছে৷ | 
তুমি যেভাবে পার, এই পাথরটাকে সাঁরয়ে দাও ঃ 
আর আকাশের ভয়ক্করকে শান্ত গলায় এই: কথাটা জানিয়ে দাও, at 


তুম ভয় পাও না 


যে মান্মষ গান গাইতে জানে না 


Er বি 
দি 


যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ হয়ে বার। 


তুমি মাটির 1দকে* তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে; ' পি 
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছ; বলতে: চায়। . রি 


fz 


i 
1. 
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লম্পাদক- হুণরেন 
LECH > রিসালাত আসা মিসর. থেকে হব নিরসন 


মুখা উপদেষ্টা বি বি ঘোষ ক্ষমতা! 
. অপব্যবহারের দুটি রেকর্ড করলেন 





১৩শ বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭০ ॥ দাম ৩০ পঃ 


:_ পৰিমল ঘোষের গুতরের রর 
-- আক্রমণের পটভূমি 


কেনরয় রাষ্টমন্দ পাঁরমল 
॥১ ঘোষ ক্বখাত সাললে ডুবেছেন। তাঁর 
৮. স্পী ও ছেলের উপর আক্ুমণে 


' ছল, নিজের কারখানার সি পি: এম 
ইউানয়ন ভাঙা । আহত মহিলা ও 
“এ ছেলোটর আরোগ্য কামনা করে 
দর্পণ এই ঘটনার পটভূমিকা পাঠ- 
কের কাছে পেশ করছে। 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়). 


€দর্পপের সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৃখ্য 
উপদেষ্টা বি, বি, ঘোষ ক্ষমতা 
অপব্যবহারের দুটি রেকর্ড স্থাপন 
করেছেন। তার মধ্যে একটির 
ব্যাপারে তাঁন লোকসভায় গৃহীত 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত 'নিয়ে- 
ছেন। এই ঘটনাটি হচ্ছে, নব- 
গঠিত শল এম ড-এর হয়ে, প্রচার 


আঁভষান চালানোর কন্টাক্ট দদয়ে- 


ছেন একটি বেসরকারী কোম্পা- 
নীকে। কোম্পানীটির সঙ্গে আমে- 
{রকান কোম্পানীর কোলাবোরে- 
শান আছে। অন্যাদকে লোকসভায় 
গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা আছে, 
কোন সরকারী প্রীতম্ঠান বা সর- 
কারী অর্থে গঠিত স্বয়ংশাসত 
কর্তৃপক্ষ বিদেশ কোম্পানী কিংবা 
বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে যত 
কোন কোম্পানীকে প্রচারের দাঁয়ত্ব 
দিতে পারবেন না। এই কারণেই 
হিন্দুস্থান ' স্টলের বিজ্ঞাপ্পনের 
কাজ 'হন্দুস্থান টমসন কোম্পানীর 





5 বিঢ়ুলাৰাৰুৱ। ধাঠা পি কাজ গোছাতে চাইছেন 





জী বাথ ক ধ্দয়ে পশ্চিম- 


- যাচ্ছে। 


বাংলার এক লক্ষ লোককে কর্ম- 
হীন করেছেন। ভাবখানা এই যে 
যদি শহর-সম্পন্তির সীমা নির্ধারণ 
করা হবে না এই মর্মে আশ্বাস 
দেওয়া হয় তা হলেই আবার অর্থ 
বিনিয়োগ শুরু করা হবে। 
বিড়লাবাব্দরা শ্ধ্য এতেই 


ক্ষান্ত নন! ভারত চেম্বার অফ 


কমাসেরি সঙ্গে জাঁড়ত প্রায় এক- 
শট ফার্ম নাক শিল্প সম্প্রসারণের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নানা 
পাঁরকজ্পনা দাঁখল করেছেন এই 
মর্মেও এক খবর নানা বৃহৎ কাগজে 
ছাঁপয়েছেন। এটাও আর এক 
ধাস্পাবাজ। ভাবখানা এই যে 
(শেষাংশ ১০ম প.্ঠায়) 


হাত থেকে 'নয়ে নেওয়া হয়। 


কিন্তু বব, বি, ঘোষের কথাই 


আলাদা! তান লোকসভার প্রস্তাব 
অগ্রাহ্য করে সাড়ে সাত লাখ টাকার 
এই কন্ট্াষ্ উ দিয়েছেন একটি বে- 
সরকারা ব্যবসা প্রাতষ্ঠানকে। অথচ 
রাজ্যের প্রচার দপ্তর আছে। দপ্ত- 
রের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ 
করা হচ্ছে। ' সেখানে যোগ্যতার 
পযুরোপার অভাব আছে এমন কথা 
নিশ্চয়ই বলা যাবে না। অন্ততঃ 
ডঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় তাঁর অসংখ্য 
উন্নয়ন পাঁরকজ্পনার প্রচার আঁভি- 


(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়) 





বাংলা কংগ্ৰেস মারফ,' 


ঘাট গাটি জোট মাক বংগ্রেমের 
সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় ঘ্বামবে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


আট পার্ট যে শেষ পর্যন্ত 
বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমে কংগ্রে- 
সের শো) সঙ্গে নির্বাচনী সম- 
ঝোতায় আসবে তা দিন দিনই 
স্পষ্ট হয়ে আসছে। 

গত মঙ্গলবার আট পাটির 
সভায় বলশেভিক পার্টি জোটের 
মূল বন্তব্যের উপর এক সংশোধনী 
প্রস্তাব রেখেছে । সেই প্রস্তাব হল 
যে কংগ্রেসের শা) প্রগাতশীল 
অংশের সঞ্চে র্বাচনে হাত 
মেলাতে হবে। এটা অবশ্য নতুন 
প্রস্তাব ছুই নয়! দস পি আই- 
য়ের সর্বভারতীয় নীতিও তাই। 
কিছুদিন আগে ফরোয়ার্ড ব্লক ও 
এস ইউ সির চাপে পরে এই নীতি 
থেকে সি পি আই পিছনে হটে- 
ছিল, কিন্তু বলশোঁভক পার্ট 
মারফৎ আবার সেই বন্তব্ই রাখা 
হয়েছে। 

আট পার্টির আগামী সভায় 
আবার এই ব্যাপার 'নয়ে আলাপ 
আলোচনা শুরু হবে। তার ওপর 
আবার শবক্ষত্থ পি এস পি 
গোম্ঠীও বাংলা কংগ্রেসকে আট 
পার্টির জোটে যোগদান করতে 
ডাকা হক এই মর্মে প্রস্তাব রাখবে! 
' এই দুই ব্যাপার শনয়ে আবার 
চলবে আট পাঁটতে আলাপ- 
আলোচনা এবং একদিনে যে তার 
সমাধান হবে না তা নিশ্চিত। আর 


হয়ত ইতিমধ্যে নির্নর ' তারিখ 
ঘোষণা করা হয়ে যাবে। 
রাজনৌতক পটভূমিকা তখন 
পাল্টাবে এবং নতুন মোড় নেবে, 
কেননা ফেব্রুয়ারী মাসে 'নর্বাচন 
হলে সময় খুব কমই হাতে থাকবে। 
তাঁড়ঘাঁড় তখন 'স পি আই বাংলা 
কংগ্রেস ও কংগ্রেসের শো) সঙ্গে 
আসন এডজাস্টমেন্ট করতে ব্যস্ত 
কেরালায়। শেষ পর্যন্ত কেরালায়, 
অনিচ্ছা সত্বেও যেমন আর এস 
পিকে সি পি আইয়ের রাজনৈতিক 
খেলার সাথী হতে হয়োছিল বাংলা- 
দেশে এস ইউ সি আর ফরোয়ার্ড 


'ব্রককেও তেমাঁন সি পি আইয়ের 


সাথী হতে হবে। আর না হয়, আট 
পার্টর জোট থেকে বৌরয়ে এসে 
নির্বাচনে লড়তে হবে। , 
বাংলাদেশের পাঁরপ্রেক্ষিতে 
একলা লড়ার ক্ষমতা এস ইউ সি 
বা ফরোয়ার্ড ব্লকের হবে বলে 
আমরা বিশ্বাস কার না। সুতরাং 
আট পার্টর জোট বাদ দিয়েই 
হয়ত শেষ পর্যন্ত কারুর সঙ্গে 
নির্বাচনী সমঝোতায় আসতে হবে 
বা তা আট পার্টিতে থেকেও হতে 
পারে। অজয়বাব; এদের সকলেরই 
হয়ত শেষ পর্যন্ত একটা 'হিল্লে 
করে দেবেন। দফায় দফায় সি পি 
(শেষাংশ ১০ম পৃন্টায়)" 


বাংল! কংখেগকে টাক। দেবাৰ ঘর্ছে দুর্থাগুরের কণটাইলাত 


(দপপের সংবাদদাতা) 
দুর্গাপুর প্রকল্পে কয়লা সর- 
বরাহ নিয়ে যে দনীশতর -কথা 
দর্পণে আগে প্রকাশিত হয়েছে 
সেই সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া 
এই  দৃনীীততে সারা 
বাংলা কংগ্রেস জাঁড়ত বলে আঁভ- 
যোগ। 

দুর্গাপুর প্রকল্পে বছরে চল্লিশ 
হাজার টন কয়লা সরবরাহের জন্য 
টেন্ডার ডাকা হয়। টেশ্ডার বিচার 
ও অনুমোদন কাঁমাটতে একজন 
বিশিষ্ট সদস্য হলেন বাংলা কংগ্রে- 


সের একজন অপারাচত, 'কল্তু 
সুশীলা ধাড়ার দৌলতে পার্ট 
মহলে নেতা ভাঃ এস 
পি বাগ। 

এই কাঁমাঁট টেন্ডার অনয্যায়ী 
তিনাট বড় কোম্পানীর সরবরাহ 
প্রস্তাব বাতিল করেন, কারণ 


- তাদের কয়লার দাম অন্যান্যদের 


থেকে অনেক বেশী । 
শেষ পর্যন্ত দিল্তু এই বাতিল 
দাম সত্বেও পেয়ে গেলেন। 


সর্তে দেওয়া হল। সর্ত ঃ টন 
পিছ? একটাকা করে বাংলা কংগ্রে- 
সের ফান্ডে দিতে হবে সরবরাহ- 
কারীদের। এই সর্ত মেনে নিতে 
ওদের কোন অস্দাবধা হয় ন, 
কারণ কয়লার দাম ত ওরা বেশী 
করেই ধার্য করোছিল। 

পয়লা জুলাই, উানশশ - সত্তর 
সাল! থেকে এক বছরের কন্ট্রাক্ট। 
জানা গেল এই ব্যাপারে রাজ্য সর- 
কার অথবা রাজ্যপাল নিজে কোন 
বাধা দেন' না বাংলা কংগ্রেসের 


আভযোগ যে, এই কন্দা একাঁট টাকার দর্কার-* কাঁমউনিস্টদের 


বিরুদ্ধে লড়াই ত আর 'ঁবনা পয়- 
সায় হয় না। 

এই ব্যাপারে কিন্তু সরকারী 
আমলারা জাঁড়য়ে পড়তে পারে। 
আগেকার কন্টীক্ট অনুযায়ী আট 
হচ্জার টন কয়লা সরবরাহের কথা। 
এই খাঁনতে শিল্পাবরোধে শ্রামক 
ধর্মঘট হয়। সেই সুযোগে এই 
আট হাজার টন কয়লা সরবরাহের 
ভারও এঁ তন কে ্‌ম্পানীকে দিয়ে 
দেওয়া হয়। এটা আইন বিরুদ্ধ। 


& দই » 


প্রতিবিপ্রবী 


আপনার কাগজের বিয়াজ্লশ- 
সংখ্যায় প্রকাশিত * জনৈক সি 
শি! এম {?) কর্মীর চিঠিখানা 
পড়লাম। এ .চিঠিখানা,, পড়লে 
ববতে কষ্ট হয় না গঞ্জ" সি 
" শি এম কর্মী আদৌ নন!" পক্ষা- 
ল্তরে তিনি একজন সপ এম 
এল কর্মী বা ভন্ত। 

উত্ত পত্রলেখক কমরেড সনন্দ- 
রায়ার যে বন্তব্যের সমালোচনা 
করেছেন সে বন্তব্যের বাস্তবতা 
বিচার করতে' কোন রাজনৈতিক 
তথ্যের প্রয়োজন হয় না। পাড়ায় 
পাড়ায় 'বাভক্ন নকশালণদের প্রাত 
একট: নজর রাখলেই বুঝা যায় 
তারা কারা; কোথায় তাদের গোপন 
পাঁরচালনা কেন্দ্র, কোথায় তাদের 
অস্ত্র সংগ্রহের সূত্র এবং কার সহ- 
যোগতায় কাদের উপরে এদের 
আক্লমণ। একথা ঠিক, যে নকশাল 
আন্দোলনের সূচনা হয়োছল সি 
শ্পি এম থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিছু 
কর্মী বা নেতাকে নিয়ে। কিন্তু 
রাষ্্রপাঁত শাসন চালু হওয়ার পর 
এদের মধ্যে একটা গুণগত পাঁর- 
বর্তন ঘটে। অকস্মাৎ দলে দলে 
ছেলে এদের মধ্যে ঢুকে পড়ে যারা 


আত দ্ুত গাঁততে এদের বংশ- ' 


বৃদ্ধ ঘটায়। তারা পূর্বে কেউ 
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বা চিল্তা- 
ধারার অংশীদার ছিল না। আসলে 
সি প্র এম-এর শান্ত বাদ্ধতে 
আতাঁজ্কত হয়ে ফ্যাঁসস্ট. উপায়ে 
তাকে ঘায়েল করার জন্য পাঁর- 
কজ্পনা মাফিক একদল প্রাতীবুপ্লবণী 
বাহনীকে এই নকশালদের মধ্যে 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এ 
পাঁরকল্পনা বর্তমান শাসক পার্ট 
এবং সি আই এর যৌথ উদ্যোগেই 
তৈরী হয়েছে। 'সি পি এম নেতৃ- 
ত্বের দূর্বলতা এইখানে যে তারা 
অত্যন্ত 'িবলম্বে এই সত্য উপলব্ধি 
করেছেন। 

কায়েম স্বার্থের পাহারা 
দেওয়া এবং জনতার উপর 'নপশ- 
ডুন চালানোর জন্য যে পোষা গণ্ডা 
বাহিনীকে কংগ্রেস গত বাইশ 
বছর . ধরে ব্যবহার করেছে 
তারা আজ সকলেই নকশাল। এ 
সমাজ বিরোধীরা অনেকেই মাও সে 
তুং সম্পর্কে অজ্ঞ। তারাই আজ 
মাও সে তুধএর শচন্তাধারায় 
বের জন্য আকুলি বকুল আরম্ভ 
করে দিয়েছে এটা ঘটনা নয়। 
নিয়ামত দাক্ষ্ণা প্রাপ্ত না ঘটলে 
তারা পূর্বেও কিছ; করেনি এখনও 
করছে না! শুধু .ওরা. কেন বহ: 
এলাকায় স্থানীয় কংগ্রেস নেতা 
দিনে কংগ্রেস, রানে নকশাল, এঘ- 
টনা কি লুকিয়ে রাখার. মত? 
ধারা এবং মাকসিবাদী জ্ঞানে 


গভাঁরতার অভাব হেতু হতাশা 
থেকে যে সকল! সি পি এম সভ্য 
পার্টি ত্যাগ করে নকশাল পাট 
গড়েছিলেন নজ পাঁটতে আজ 
তারা মাইনারাট। তাদের নেতৃত্বের 
এক অংশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে বসে 
পড়ছেন। 

তব বলবো এখনও ওদের মধ্যে 
মধ্যে কিছ; , বিভ্রান্ত যুবক এবং 
কিছু স্কুলে পড়া কিশোর আছেন 
যাদের এককথায় প্রততাবপ্লবী বলে 
দুরে সারিয়ে রাখা ভুল' হবে। তারা 
সমাজাবরোধীও নয়। এবং তারাই 
আজ পদালশী বুলেটের লক্ষ্যস্থল। 
কোন্‌ নকশালীদের পশীলশ গুলী 
করে হত্যা করছে আর কোন্‌ নক- 
শালীদের প্দীলশ অস্ত যোগান 
দিচ্ছে তাও 'লক্ষ্য করার {বষয়। * 


মা 


উত্ত প্র লেখকের মতে, “বলতে 
দ্বিধা নেই আমাদের পার্টর তরফ 
থেকেই প্রথম সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয় ওদের মারার 'জন্য।” এই 
নিজলা মিথ্যা ভাষণের মধ্য দিয়েই 


নবদ্বীপ দজদুই 


নকশালদের বিদ্ধ বৃতগা 


গত সাতাশে নভেম্বরের সংখ্যা 
আমাকে খুব উদ্বেলিত রুরেছে। 
আপনাকে নিভশীক : 'নরপেক্ষতার 
জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। 'ব্রাটশ 
আমলেও যা ঘটোন তা ঘটেছে। এ 
প্রসংগে আপনাদের একটি স্বাঁবরো- 
তার কথা উল্লেখ করব। উন্ত 
সংখ্যায় আপনাদের , সংবাদদাতা 
এক যায়গায় লিখেছেন নির্বাচিত 
যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকলে এ ধরণের 
হত্যা ঘটত না । আবার উক্ত সংখ্যা- 
য়ই অন্যত্র রাজনৈতিক সংবাদদাতা 
িলখেছেন যুত্তফ্রন্টেরে আমলেই 
জ্যোতি বসু জ্বরা্ট্রমন্ত্ থাকা 
কালে সাদা পোষাকের প্ীলশ 
হেনা গাঙ্গুল'কে পটিয়ে ,মারে। 
আদালতের রায় পদ্দীলশের বন্তব্য 
স্বীকার করে ন! জ্তরাং এ 
মন্তব্য আগেকার মন্তব্যকে নাকচ 
করে। শুধু তাই নয় অত্যন্ত পাঁর- 
তাপের বিষয় জ্যোতি বস ও 
প্রমোদ দাশগুপ্ত প্দাীলশের এই 


" দর্পদ 


কাজকে সমর্থন করেছেন আর হেনা 


নন্দা করেছেন। কি সংখ্যাগত 


ভাবে ক গুণগত ভাবে যত্তুফ্ষ্টের 
রেকর্ড কংগ্রেসী আমল. থেকে ভাল' 


নয়। ধরুন নকসালবাড়ীতে [শশু- 
ক্লোড়ে দশ জন নিরস্ত্র কৃষক রম- 
ণশকে হত্যার ঘটনা । কি 'ব্রাটিশ 
আমলে, ক কংগ্রেস আমলে এ ধর- 
পের গণ-নরহত্যা আর হয় ি। 
যাক্তফ্রন্টা আমলে প্রথম রাজ- 
নৌতিক হত্যা আরম্ভ হয়। এবং 
সেটা করে সি পি এমন দলবদ্ধ 
ভাবে হিন্দু হোস্টেল অক্মণ ও 
নকসালী স্মাঁয়ক পাত্রকা অফিস 
আক্রমণ যব্তফ্রন্ট আমলেও সি ?প 
এম কর্তৃক হয়। সেই থেকে আরম্ভ 
হয় ল-লেসনেস। নিরপেক্ষ পাঠক 
স্বীকার না করে পারবেন না যে 
বাংলাদেশে শ্রীঅতুল্য ঘোষের পর 
ষে ব্যান্ত বাংলার আকাশ বাতাসকে 
কলদাফত করেন তান হলেন 


 শ্বক্রবার ১৮ই ডিসেম্বর ৯৯৭০ 


প্রমোদবাবা। রাজনৈতিক প্রাতি-' 
পক্ষকে হেয় করার জন্য জঘন্য 


কুতসাই তার সম্বল। পুলিশশ্নক- . 


সাল সমঝোতার ফল', আমরা 
চোখের সামনেই ' দেখতে পাচ্ছ। 
দেখোছ অন্ধতে। পনীলশের 


গুলিতে নিহত নকশাল ও স পি. 


এম-এর সংখ্যা বার করদন সারা 
ভারত 'ভীত্ততে। 

আমার একথা বলার অর্থ এই 
নয় আমি নকশালদের বেপরোয়া 
আত্মঘাতী নীতি সমর্থন কাঁর। 
কিন্তু এই ভ্রান্ত তরুণরা সং- 
উদ্দেশ্য নিয়ে সব কিছ ত্যাগ করে 
মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ 'দিয়েছে। এই 
তরুণরা যখন নিক্করুণ ভাবে 
প্ীলশের হেফাজতে নিগৃহীত 
হচ্ছিল তখন প্রবীণ প্রমোদবাব্ু 


 বললেন-পদীলশ ক গ্াঁল মারে 


লাগেও না। এখন গ্াীলশের গাল 
কম খরচ হয়, লক্ষ্য স্থির । প্রমোদ- 


বাবু শান্ত। কিন্তু আমাদের বুকে ' 


এক গভীর অশান্তি ' 'বরাজ 


'করছে। 


বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় 


হর গ্ীক্ষীন্বাদ্দী5 জনভ্যন্কে সম্বাদ দাও 


।সংবাদ্পত্রের বাভিন্ন সংবাদ 
পাঠ কারতে কারতে আম অত্যন্ত 
সহজেই সংবাদের অর্থগ্বাল অনু- 
বাদ কারয়া লইতে পার! হ্যাঁ 


নকশালর! সঠিক. পথেই আছে 


সি পি এম বাংলাদেশ থেকে 
সি আর পি হটাতে চায় তবে কেন 
দস আর শি জীপে এরা ট্যর 
করছে? এদের নেতারা 'বাভন্ন 
জনসভায় সি আর পর সাহায্য চায় 
কেন? কারণ আজ এরা সংশোধন- 
বাদী। এদের নেতা নরেন ঘোষ 


দখল করতে চাই৷? [২৪শে নভে- 
দ্বর, যূগান্তর। পৃষ্ঠা তিন। প্রথম 
কলম] | 

কিন্তু মার্কস, এখ্গেলস, 
লোনন, স্তাঁলন, মাও সে তুং সবাই 
বলপ্রয়োগ “দ্বারা সমাজব্যবদ্থার, 
পাঁরবর্তনের কথাই বলেছেন। 
চেয়ারম্যান মাও বলেন প্বন্দুকের 
নল থেকে বেরিয়ে আসে রাজনোতিক 
ক্ষমতা”। মাও সে তুং (আজ বানি 
{বিশ্ব বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন) স 


পি এম নেতাদের কাছে হঠ- 


কারী (!)। কিন্তু মহান মার্কস তো 
হঠকারী নন। তান বলেছেন “যখন 
এক সমাজব্যবস্থার গভে আর এক 
সমাজব্যবস্থা প্রসবোন্মুথ বল- 
প্রয়োগই ধান্রীর কাজ করে” 
মূতিভাঙ্গা সম্পর্কে প্রশ্ন 
থাকতে পারে। সব মূর্ত তো 
খারাপ নয় তবে তাঁদের ভাঙ্গছে 
কেন? উত্তর হিসাবে বলা, যেতে 
পারে যে, দীর্ঘ দিন বিপ্লবী যুব- 
ছাত্ররা সংশোধনবাদী কামউীনস্ট 
পাঁ্টরি আখড়া থেকে আজ সাচ্চা 
বিপ্লবী পার্টিতে যোগ 'দয়েছেন 
তাঁদের মধ্যে পুরাতন যুগ সম্পর্কে 
তীর ঘণা আর বিদ্বেষ পরঞজীভূত 


আছেঃ তাইত তাঁরা ভাগুছেন 
গান্ধীর মার্ত মত্গল পাঁড়ের মুর্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য, তাইত তাঁরা ভাঙ- 
ছেন বিদ্যাসাগরের মূর্তি ক্ষুদি- 
রামের মূর্তি প্রাতষ্ঠার জন্য। 
কারণ চেয়ারম্যান মাও বলেন, “না 
ভাঙলে গড়া যায় না”। সামান্য 
ভুল-্রুটি হতে পারে, কারণ বিপ্লব 
করতে গেলে সামান্য ভুল হওয়া 
স্বাভাবিক এবং সেগ্াীল থেকে 
শিক্ষা নেওয়াই আমাদের কর্তব্য । 
কিন্তু যাঁদ আমরা এঁ সামান্য ভুল 
নিয়েই পড়ে থাঁক তাহলে কোন 

দের পক্ষে সম্ভব হবে না। 
কাঁচরাপাড়া উচ্চ 'বিদ্যালয়ের 
জনৈক ছাত্ৰ 


গত সাতাশে নভেম্বর শুক্র- 
বারের দর্পণে জনৈক সি পি এম 
কমর লেখা সি দি এম সম্বদ্ধে 
'পন্রের মতামতের সঙ্গে আমিও 
একমত। সি পি এমের নীতি- 
গুলি সাধারণ মানুষের কাছে তথা 


তরুণ মনে সুবিধাবাদী ও এক - 


শ্রেণীর বিস্তবানদৈর স্বার্থ সংরক্ষক 
বলে মনে হচ্ছে ক্রমশঃ। সি পি 
এম বহুদিন ধরে নিপশীড়ত 
শোষিত মেহনতশ' মানুষকে তাহা- 
“দের স্দাবধাবাদশী নীতির দ্বারা 


আম বাঙ্গাল এবং বাংলা -সংবা- 
দের অনুবাদের কথাই: বাঁলতেছি। 
বাংলা সংবাদের বাংলা অন্বাদ 

অনেকেই অবগত , আছেন 
সংবাদপত্রের “নিরীহ চাষাঁ”র অর্থ 
বহুক্ষেত্রে “বন্দুক এবং গৃস্ডার 
মাঁলক শোষক জাঁমদার অথবা 
জোতদার”, “্দুবৃত্ত”র অর্থ ভূমি- 
হীন লড়াকু কৃষক-যাহারা এ 


'জোতদার কিংবা জমিদারের বে- 


আইনী জাঁমতে চাষ কাঁরয়াছেন। 
অনেকক্ষেত্রে আবার “সংঘর্ষ থামা- 
ইতে শিয়া পাঁলশ আক্রান্ত, আত্ম- 
রক্ষার্থে পাঁচ রাউন্ড গাল, 'তন- 
জন আহত” অর্থাৎ “কারখানার 


' গেটে অবস্থানরত শ্রামকদের উপর 
, মালিকের ভাড়াটিয়া গুণ্ডার আক্ল- 


মণ, শ্রামকদের বাধাদান, স্বাভাবিক 
নিয়মে পীলশের আগমন ও বে- 
অপসারণ ইত্যাদি ৷” 

এইরূপ সংবাদের অর্থ 
বাঁঝতে আমার বিশেষ অস্দবিধা 
হয় না। কিন্তু সম্প্রাত সংবাদপত্রে 
দোঁখতেছি অজয়বাবু নকসালদের 
সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করিতে 


| সি পি এম প্রকৃত বিপ্লবী দল নয় 


গোঁজামিল দিয়ে বিপ্লবের মোহ 
দোখয়ে কাজ চালিয়ে আসছে। 
অথচ আমরা জান মানুষের 
মুক্তির জন্য শ্রেণসংগ্রামের আব- 
শ্যকতা অপাঁরহার্য। কিল্তুস পি 


শিয়া বহু বিচিত্র ভাষণ 'দিতেছেন। 
কোথাও তান বাঁলতেছেন “নক- 
সালদের নাক কান . কাটিয়া লওয়া ' 
উচিত” কখনো তাঁর উদাত্ত 
আহ্বান (অথবা উপদেশ) “দা-ছুার- 
বশট-কাটার লইয়া নকসালদের 
প্রীতরোধ কর”, আবার আঁত 
সম্প্রাত তিনি বলিয়াছেন “নক- 
সালদের প্রতিরোধ কাঁরতে না 
পারিলে বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দাও? 

অজয়বাবু ধাওয়ানের ভাষায় 
সেল্টাল ম্যান। আট পার দ্‌াষ্ট- 


বিশেষ প্রকার চতুষ্পদ সাজিয়াছ। 
হে মুখুজ্জের পো, কখনো তুমি 
আবার অনশন মেলার প্রহসনে 
নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই" 
য়াছ। তুম সারাজীবন ধাঁরয়া দেশের 
মংগল কারবার ' ব্রত পালন কাঁরি- 


য়াছ। কিন্তু কতটুকু পাঁরয়াছ? , 


সত্যের বিন্দুমাত্র মর্যাদা দিবার 
সাহস থাকিলে তুমি স্বীকার 
কাঁরতে কোন মঙ্গল কাঁরতে পার 


নাই। তাহা হইলে যাহার অতাঁত & 
- কলংকিত এবং ভাঁবষ্যৎ নাই সেই ' 


তুমি হাঁরাকার করনা কেন? 
বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে 
বঞ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিবার উপদেশ 
বার স্পর্ধা তুমি কোথা হইতে 
পাইলে?” : 

দীপক চোঁধযরা . 


} 


শী 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই- ডিসেম্বর ৯৯৭৬ 


সনির জাহাজ নিখোজ হুয়ার 
রহ যানে 


টা 
হয়েছে গত  বারোই নভেম্বর 
উীনশশো সত্তর সালে। কর্মরত 
কর্মীরাও এই সঙ্গে নিখোঁজ 
হলেন। সরকার পক্ষ থেকে অব- 


,শ্যই এ সম্পর্কে খুব একটা গ্রন্থ 
দেওয়া হল না। অবশ্য তাতে সর- 


কারের.কি আসে-যায়! 
এই ‘জগাম? : জাহাজের 
আসল মালিক গ্রেট ইস্টার্ন শিপিং 


- কোম্পানী একটি প্রথম শ্রেণীর 


কোম্পানী এবং 'তাদের জাহাজ 
মূলতঃ প্রায় প্রত্যেকাটই প্রথম 


শ্রেণীর। এই কোম্পানী খারাপ বা- 


কমজোরণ জাহাজ রাখার পক্ষপাতী 
নয়। “জগামন্র জাহাজখানি জার্ম- 


নীর তৈরী এবং বছর পনেরো-কুঁড় 


ধরে জাহাজখান সরাসার গ্রেট 
ইস্টান্নের তত্বাবধানে পারিচালত 
হয়েছে। ঠিক ততাঁদনই তারা পাঁর- 
চালনা করেছেন, যতাঁদন পর্যন্ত 
জাহাজখাঁন স্বাভাঁবক এবং সমর্থ 
িল। অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য 
যেখানে হারয়ে যেত না। কিল্তু 
বর্তমানে “জগমিন্ন” সাউথ ইস্ট 
এশিয়া শিপিং কোম্পানীর তত্বা- 
বধানে -পারচালিত হচ্ছিল। এই 
কোম্পানণ অবশ্য গ্রেট-ইস্টার্ন বা 
'সিন্িয়া শপিং কোম্পানীর সম- 
তুল নয়। তারাই পজরগামন্র”কে ভাড়া 
করে চালাচ্ছিল গত বেশ কয়েক 
বছর ধরে। তাতে খারাপ 'কছ; 
নেই। তবে জাহাজ যখন এক 
কোম্পানী থেকে অন্য কোম্পানীকে 
ভাড়া দেওয়া হয়, তখন স্বাভাঁবক 
ভাবেই বোঝা যায় যে আসল মালিক 
আর জাহাজ পাঁরচালনা করতে 
পারছে না বলেই তা অন্যের কাছে 
ভাড়া খাটাতে 'দয়ে 'দিয়েছে। 
সাধারণতঃ এম-ও-ট-এর নিয়ম 
হল ষে প্রত্যেক চার বছর অন্তর 
প্রত্যেক জাহাজ সুদক্ষ সার্ভেয়ার 
দিয়ে সার্ভে করা হবে, দেখা হবে 
যে-জাহাজের - প্রত্যেক কলকব্জা 
ইত্যাদি সঠিক আছে কি না। যাঁদ 


সাঠক না থাকে তাহলে সঠিক করে * 


নিতে হবে। তা না হলে জাহাজ 
চালনার আঁধকার কেড়ে নেওয়া 
হবে। সরকারী আইন এবং আই- 
নের কাগজপত্রে তা খুব পরিষ্কার 
ভাবেই বর্ণনা করা আছে। তবে 
সরকারী বিভাগ এবং সরকারী 
দক্ষতা সম্পর্কে এদেশের যে কোন 
মানুষই সন্দেহ প্রকাশ করবেন বা 


. করেন। চার বছর অন্তর সার্ভে 


করে যাঁদ কাগজপত্রে সবই সাঁঠিক 
দেখানো থাকে, তাহলে তো সব 
ঠিকই, বাস্তবে যাই হোক না কেন। 
এই দুর্ভাগা দেশে কোন জাহাজ 
যাঁদ কাগজপত্রে সক্ষমতা লাভ করে 


মাঝ দাঁরয়ায় ডুবে যায় তাঁতেও- 


আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জাহাজ 


,টাকা পাওয়া যায়।, 


নিখোঁজ হল অথবা ডুবে গেল 
সঙ্গে সঙ্গে কাগজপত্র ঘেটে প্রমাণ 
করা হল যে সবই ঠিক ছিল! তবু 
যখন জাহাজ ডুবে গেল.তা আর 
নিয়তি ছাড়া ক হতে পারে। 
দেওয়া হল। পন্র-পান্রকাম্ম দু-চার 
লাইন লেখা হল, তারপর সব 


চুপচাপ ৷ অম্ল্য জীবনগুলোকে _ 


নিয়ে কারো আর মাথা ঘামাবার 
রইল না। 

বেশীর ভাগ ছোট ছোট 
জাহাজী কেম্পানী এমাঁন ভাড়া 
করে জাহাজ চালানোর পক্ষপাতী 
কেন এবং বড় কোম্পানীরা যে 
জাহাজকে স্কেপ দরে বিক্রী করে 
দিত, তা না করে সেই স্কেপতুল্য 
জাহাজ কেন অন্যের কাছে ভাড়া 
দেয়? সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে 
একটি জাহাজকে স্কেপ দরে রক্ষী 
করলো পণ্টাশ হাজার থেকে লাখ 
টাকার ওপরে আয়, হয় না। কিন্তু 
সে জাহাজখানাতে যাঁদ মাসে কুঁড় 
থেকে 'ন্রশ হাজার টাকায় বছর 
দুই-ীতনেক চালানো যায় তাহলে 
কয়েক লাখ টাকাই বোরয়ে আসে 
ভাড়া হিসেবে। তারপর জাহাজ- 
খানাকে স্কেপ করে বিক্লী করলে 
আরও অনেকগুলো : আঁতীরিস্ত 
বাজে জাহাজ 


নীর পক্ষে সম্ভব নয়৷ সাউথ-ইস্ট 
এশিয়া শাপিং -কোম্পানীর তেমনি 
নিজস্ব কোন বড় জাহাজ নেই। 
মূলতঃ তাদের জাহাজগুলো পাঁচ- 
শত থেকে দুই-তিন হাজার টনের 
জাহাজ এবং তা প্রধানতঃ পাঁশ্চম 
উপকূলে চলাচল করে। 
বেশীর ভাগ ছোট কোম্পানীর বড় 
জাহাজগলো ভাড়া করা। এমাঁন 
আরেকটি অপোগণ্ড জাহাজ “জগ- 
তারা”কে গ্রেট ইস্টার্ন 'শাপং 
কোম্পানী থেকে তারা ভাড়া 
নিয়েছে। বর্তমানে এর নাম “মহা- 
জগতারা”। বড় জাহাজ ভাড়া নলে 
অধিক মাল টানা যায় এবং তাতে 
অধিক অর্থের আগমন ঘটে। এক 
জেনারেল সার্ভে থেকে আরেক 
জেনারেল সাভের আগে পর্যন্ত 
জাহাজখানাকে কোন রকমে চালাতে 
পারলে প্রচুর আয় হয়! 

যেমন কলকাত॥ বন্দর থেকে 
পাঁচ হাজার টন জেনারেল কারগো 
আড়াই শত টাকা টন দরে যাঁদ 
টিট্‌কাঁরণ বা বোম্বাই বন্দরে নিয়ে 
যাওয়া হয় তাহলে সময় লাগে গড়ে 
দশ থেকে বারো 'দিন। জাহাজের 


তাই 


দৈনিক খরচ বড় ES TEE 
পঁচি হঙ্জার টাকা, ছোট 'কোম্পানণ 


হলে দুই, থেকে আড়াই, হাজার 
* টাকা। তাহলে বারো দিনে খরচ 


ষাট হাজার ও ত্রিশ হাজার টাকা 
যথাক্রমে । কিন্তু ভাড়া আসছে 
সাড়ে তিন লাখ। মাসে দুই ট্রিপ 
দিতে পারলে সাত লাখ। এতে 
অফিস, 'নিয়মতাল্তিক 'নয়মে দেয় 
ঘুষ ইত্যাঁদ বাবদ মাসে দুই লাখ 
টাকা খুব বেশী করে ধরলেও এক- 
সানা পাঁচ-ছয় হাজার টনের জাহাজ 
মাসে চার-পাঁচ লাখ টাকা নিশ্চিত 
লভ্যাংশ আনতে পারে। অর্থাৎ 
বছরে চাঁজ্লশ-পণ্চাশ লাখ টাকা 
একটা দ্বাজাবক আয়। 
কোম্পানীর যেমন জাহাজ িনতে 
পর্নসা লাগলো না, তেমান বড় 


'কোম্পানীরও কোন ক্ষাত হল না। 


একটি জেনারেল সার্ভের পর থেকে 
আরেকটি জেনারেল সাভের পূর্ব 
পর্যন্ত জাহ্জ চালতে * পারলে 
(যা সব সময়েই চালানো হয়ে 


থাকে) সরকারী জাহাজী ‘বিভাগ - 


থেকে কোম্পানগর মালিক গোষ্ঠীর 
প্রত্যেকেরই- পোয়াবারো। এরপর 
যাঁদ জাহাজ ডুবেও যায়, তাতে 
কারেই কিছু ঘাঁয়-আসে না। 
কেননা, প্রত্যেক জাহাজই ইনাঁসও- 
রেন্স করা থাকে। তাই তেলা 
মাথায় তেল আসে সব দিক, 
থেকেই । 

" “জগামিন্” জাহাজের নিখোঁজ 
হবার পেছনে ঘ্বার্ণঝড়ই একমান 


আমি এমন প্রশ্ন তুলছি না 


যে এগারোই নবেম্বর ঝড়ের বিপদ- 
সূচক সংবাদ পাওয়ার পরও কেন 
জগমিত্র কলকাতা বন্দর থেকে 
রওনা হল। বঙ্গোপসাগরের ঝড় 
আমাদের বাষ্গালশদের মতোই সব 


ছোট 


"তারা স্যন্ডহ্যাডস 


কখনো ভয় করে না।, বন্গোপসাগ- 
রের ঝড় একাট স্বাভাবক ঘটনা। 
পন্র-পন্রিকার সংবাদের চেয়েও সত্য 
এবং তা স্বাভীবক। এই সব 
ঝড়ের তান্ডব যতোটা সমুদ্রে উপ- 
ভোগ্য, তার চেয়ে সহত্রগুণ বেশী 
ভেছগ্য মাটিতে । ঝড়ের উৎস সব 
সময়েই গভাঁর সমুদ্র এবং তার 
নিষ্পাত্ত উপক্ৃলাণ্ল। এই প্রব- 
দ্ধের লেখক নিজেও বহুবার 
বঙ্গোপসাগরের ঝড়ে পাঁড় দিয়ে- 
ছেন। ১৯৫০ কি ৫১ সালের 
সম্ভবত অক্টোবর নভেম্বর মাসে 
এস এস স্কালডারগেট নামে একটি 
্লাটশ মালবাহী জাহাজ বঙ্গো- 
পসাগরের ঝঞ্চায় 'দিগন্রষ্ট হয়ে- 
িল। সেই জাহাজকে ডীঁড়ষ্যার 
সমদদ্র উপকূলে ফাটা অবস্থায় 


পাওয়া ' যায় এবং মাটিতে বসে 
গিয়োছল সেটি। 
কল্তু জগামন্রের এভাবের 


কোনো ব্যাপার ঘটেছে কি না, তার 
কোনো সংবাদ বা প্রমাণ আমরা 
গাহীন। এমন ' সংবাদও আমরা 
পাইন যে আন্তারক ভাবে কেউ 
তাদের খুজতে গেছে। কেবলমাত্র 
ম্যানোঁজং ডাইরেক্টর মিঃ ব্রাগের 
পত্রিকায় প্রকাঁশত বন্তব্য থেকে যে 
সংবাদ পাই তা গ্রহণযোগ্য বলে 


ধরে নিলে জগত ডুবে গেছে, 


বলেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু 
ব্রাগে সাহেব ক করে এই মন্তব্যে 
পেপছলেন তা বোঝা গেলো না। 
পূর্ব বাংলার সম্দ্রু সৈকতে যে 
দুখান জাহাজ দেখা গিয়ৌোছল 
তার একটিও জগামনত নয় বলেই 
যে জগমিন্র ডুবে গেছে তা কি 
যথার্থ? তাছাড়া তো আর 
কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় 'নি। 


তাহলে কি এটা বুঝতে হবে যে 


আগে থেকেই তারা. জানতেন বে 
জগাঁমত্র ডুবে যাবে এবং জগাঁমত 
কোনো নিদর্শন রেখে যাবে না। 

আজ পর্যন্ত পাৃঁথবপর যতো 
জাহাজডুবি হয়েছে তাদের প্রত্যে- 


. কটি জাহাজই একটা না একটা 
নিদর্শন, রেখে গেছে। এমন কি. 


যুদ্ধকালেও নিদর্শন রেখে যেতে 
কাপণ্যি করোন। কিন্তু জগামত্রের 
ব্যাপার যেন আলাদা। হঠাৎ যেন 
হাওয়ায় উবে গেল। পান্রকায় প্রকা- 
শিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে 


বারোই নবেম্বর বিকেল চারটে - 


অবাধ জগামিত্ৰ থেকে পাঠানো.এস 
ও এস সংবাদ পাওয়া গেছে। এবং 
থেকে একশত 
সামুদ্রিক মাইল দুরে ছিল'। অর্থাৎ 
আট-দশ ঘন্টার পথ। স্যাণ্ডহ্যাডস 
থেকে একশত মাইল দূরে অর্থাৎ 
জগ্াামত্র বাংলা তথা ডীঁড়ষ্যার সমন 


- উপকূল থেকে পণ্0াশ-যাট মাইলের 


বেশী দুরে ছিল না। অর্থাৎ 
কনারা থেকে চার-পাঁচ ঘন্টার 


সামদীদ্রুক পথ। এবং এই ঘার্ণ 
বাংলার দিকে। এবং স্বাভাবক 


ভাবে ধরে নেয়া যায় যে জগ্গামতরকে 


পূর্ব বাংলার দিকেই ঠেলে নিয়ে 


গেছে! কন্তু বাস্তবে তা অন্য- 
রূপ হবার সম্ডাবনা। কেননা, 
জগমিত {নিশ্চয়ই ঝড়ের গতির সঙ্গে 
গা-ভাসয়ে দেয়ান। যা কোনো 


॥ তিন ও 


' “জাহাজই করে, না। এখানে যা 


সম্ভাব্য তা হল তারা ঝড়ের 


বিপরাত্মুখীই যাত্া করতে চেয়ে- 


" ছিল।'কন্তু ঝড়ের বেগ জাহাজের 


গতর চেয়ে বেশী থাকায় তারা 
বিপরীত দিকে যেতে পারেন 'ন। 
তার বদলে অখন্ড বাংলার সমদল 
সৈকতে, অথবা ডীড়ষ্যার উপকূলের 


দিকেই ভেসে যেতে হয়েছে। এবং 


এই হস উপকূল সাধারণতঃ 
গার জনালে ঢাকা? তাছাড়া শত 
শত নদীনালা এই গভীর জঙ্গলে 
আত্মগোপন করে আছে। জগামন্র 
যাঁদ এই রকম কোনো-জঙ্গলে এ- 


ছয় হাজার টনের জাহাজ ডুবতে 
কম পক্ষেও কয়েক ঘন্টা তো লাগ- 
বেই। এম ভি আন্দ্েডরিয়ার প্রশান্ত 
মহাসাগরে ডুবতে সময় লেগোছল 
আঠারো ঘন্টা, তেমান এম ভি 
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কমরেড চার “মড্মদাৰেৰ ৰাজনীতি (২) 


শ্রীচারু মজুমদারের 
“গেরিলা 'আ্াকশন্ত' সম্পর্কে 
কয়েকটি কথা” (দেশব্রত ১৫-১- 
৭০) ন্বিদেশিনামাট৷ মাও সে তুয়ের 
চিন্তাধারার" বকৃতকরণ্রের একাঁট 
_অভূতপনর্ব দক্টা্ত হিসাবে ভাঁব- 
ষ্যতের 'বপ্লবীদের অবশ্যপাঠ্য হয়ে 
থাকবে। এই নির্দেশনামার আগা- 
গোড়া চারুবাকূুর কজপনাপ্রসৃত। 


উদ্দেশ্য যাই 
থাক লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ বন্ধ করে 
দিয়েছে। এই নির্দেশনামার প্রাতাট 
নি্দেশই গোরলা যুদ্ধের উৎস 
মাস লাইন থেকে বাচ্ছন্ন। লি লি 
সান প্রভৃতির আমলের চীনা 
পার্টর বামপন্থী বিচ্যুতির কালের 
অনেক নির্দেশনামার সঙ্গে এর 
মিল আশ্চর্যজনক। এই “কয়েকটি 
কথা” মারাত্মক। কারণ এতে মাস- 
লাইনের সাফল্যজনক পাঁরণাঁত 
হিসেবে গোরলা এ্যাকশনকে দেখা 
হয়নি, চক্রান্তমূলক এ্যাকশনের 
পাঁরণাত গিহসাবে মাস-ল।ইনকে 
হাজির করা হয়েছে। “গোরলা 
একশন” বলে ঘা হাঁজর করা' 
হয়েছে তা হচ্ছে রাজনৈতিক গণপ্ত 
হত্যা মান্ু। 

চার বাবু ভালভাবেই জানেন 
যে তাঁর পেট বুর্জোয়া গোঁরুলা 
বাঁহনশর আঁধকাংশকেই বেশীদন 
সহর থেকে ববাচ্ছন্ব করে রাখা 
যাবে না। তাই তাদের এনগেজ 
করে রূখার উপযযুন্ত তত্বও ‘তান 
হাজির করলেন। তান বললেন, 
হাজার হাজার জোতদার ও মহাজন 
পাঁলয়ে সহরে ঘাঁটি গাড়বে এবং 
পুলিশ ও প্রাতীক্িয়াশশলদের সঙ্গে 
হাত াঁলয়ে শ্বেত-সন্মাস সৃষ্টি 
করবে। এর বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের 
সহরাগ্চলে পাল্টা লাল-সল্মাস 
ব্যবসাদার মেরে এবং আফসার 
মেরে! চীনা বিপ্লবের ইাতহাস 
থেকে আমরা জান সহরে শ্বেত 
সল্লাসের পাল্টা লাল সন্দাস সৃষ্টি 


all 


সংবাদ সাপ্তাহিক 





॥ চাঁদার হার ' | 
যাল্মাঁষক সাড়ে সাত টাকা 
শ্রিমাঁসক চার টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার 
| ক: 
৬১, মট জেন, কাঁল-১৩ 
নিই উনি সনির লেট 


সঞ্জয় সেন 


করতে গয়ে সহ্রাঞ্লের চশনা 
পাটরি প্রায় শতকরা একশোভাগ 
সংগঠনই এবং গ্রামান্লের নব্বই 
ভাগ সংগঠন নষ্ট হয়ে গিয়োছিল। 
কারণ এ সময়ে চীনা পার্টির 
নেতৃত্ব সহরের শ্বেত সল্মাসের 
বারুদ্ধে সহর ও গ্রামাণলে পাল্টা 
ব্যাপক লাল সল্লাস ও সহরে মন্ত 
অঞ্চল সৃষ্টি, করার নীঁত গ্রহণ 


. করোছিলেন। 


- চারুবাবু মাস-লাইনে বপ্লবী 
উদ্যোগকে নিয়ে যাবার সব পথই 
বন্ধ করে দিলেন সাংস্কীতক বিস্ল- 
বের ফলাও, লোভন'য় ও উন্মাদনা 
সান্টকারী প্রোগ্রাম নিয়ে। বিক্ষিপ্ত 
জোতদার কাটার মধ্য দিয়ে গ্রামে 
সশস্তু কৃষক ঘাঁট স্থাপনের লাই- 
নের চেয়ে অনেক'বেশী চমকপ্রদ এই 
লাইন। চাঁনে সফল সমাজতান্তিক 
বিশ্লবের পর রাশিয়ার মত যখন 
বুর্জোয়া ভাবধারার অন্মপ্রবেশের 
মধ্য দিয়ে পার্ট ও রাষ্ট্রযন্দ্র বিপন্ন 
হবার সম্ভাবনা দেখা যায়, মাও 
সে তুং তখন সাংস্কীতিক 'বপ্লবের 
সূচনা করেন। আর চার্দুবাব; {ক 
করলেন? এই আধা-ওপাঁনবোশক 
বিস্লবী পার্ট সংগঠন এক সহ- 
ম্রাংশ অঞ্চল বা জনসমাপ্টকে এখ- 
নও সংগঠিত করতে পারোন, সেই- 
খানে চীনের সাংস্কীতিক বিপ্লবের 


বাংলাদেশেও বন্ধ হবে না কেন? 
গ্রাম থেকে ফিরে এসে তাঁরা কি 
সংগঠন গড়বেনঃ চীনের সাংস্ক- 
{তক বিপ্লবের সময় রেড-গার্ড গড়ে 
ওঠে সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রসর 
ঘুবকর্মীদের নিয়ে। অতএব এই 
ছাত্র ও যুব কর্মীদের একমাত্র সংগ- 
ঠন হবে রেড-গার্ড। এই রেড 
গার্ড শ্রমিকদের আন্দোলনের পাশে 
দাঁড়য়ে লড়াই করবে, সহরে 
ফ্যাসস্ত হামলা রুখবে এবং প্রাত- 
রোধ আন্দোলন চালাবে গোঁরলা 
পদ্ধাততে। অর্থাৎ রেড-গার্ড 
হোলো সহরেরু গোরলা বাঁহনী। 

এরপর গোঁরলা পদ্ধাতিতে 
সপারস্ট্রাকচারের ওপর আঘাত সমর: 
হোলো। ' স্কুল-কলেজে হামলা ও 
শকছুক্ষণের ' জন্য লালপতাকা্‌ 
ওড়ানো, মুনার্ত ভাঙ্গার উৎসব, সি 
শপি এম-এর রাজনৌতক হত্যা- 
কাণ্ডের পাল্টা রাজনোৌতিক হত্যা, 
পুলিশ সন্পাসের পাল্টা সন্দ্াস, 


আফসার ও রা উপর 
গোঁরলা আক্রমণ এই সবই হচ্ছে 
সাং আন্দোলনের কর্মসূচী । 
সব দিক দিয়ে বাঁণ্যত হতাশাগ্রস্ত 
বেপরোয়া ষুবঁকশোরদের মধ্যে 
স্বভাবতই এই কর্মসূচী বিপুল 
উত্তেজনার সণ্টার করলো এবং ত্য 


নূতন জঙ্গী জীবনের মায়া তুচ্ছ, 


করে এই সাংস্কীতক আন্দোলনে 
রেড-গার্ড হয়ে ঝাঁপয়ে পড়- 
লেন। পুক্িশ মনের সুখে মানুষ 
কার করতে লেগে গেল। 'স 
শি এম-এর নেতারা শন্ু-নধনে 
আনন্দ আর চেপে রাখতে পারলেন 
না। পাছে সাধারণ মানুষ এদের 
প্রীত সহান্দভাতি জানায়, তাই বার 
বার তাঁরা এদের সমাজন্রোহী, সি 
আই এর এজেন্ট, প্যালশের,. লোক 
প্রভৃতি আবোল-তাবোল বলতে 
লাগলেন। চারুবাবক পনীলশশ 
সন্তাস ও দমনের ম;খে প্রাতাট 
স্কোয়াডকে স্বাধীন, স্বতন্ত ও 
বাচ্ছন্পভাবে কাজ করার নির্দেশ 
দিয়ে চরম নৈরাজ্যবাদ সৃষ্টি 
করলেন।, দেশব্রতীর পনেরোই 
আগস্ট সত্তর, সংখ্যায় এই যাব- 


তায় কার্যকলাপের সমর্থনে “ইমা: 


রত ও ভিতে”র তত্ব উপাঁস্থত করা 
হোলো। অর্থাৎ এই ইমারতের 
উপর আক্রমণ নাকি 'ভিতের উপর 
আঘাতের অর্থাৎ সশস্ত্র কৃষ বঙ্ল- 
বের অপাঁরহার্য প্রতিক্রিয়া এবং 
এই মার্ত ভাঙ্গা, স্কুল-পোড়ার্নে 
আন্দোলন যত তীব্র হবে, সহরে 
শ্বেত-সন্পাসের পাল্টা লাল সন্তাস 
যত তীব্র হবে, ভত-ভাঙ্গার প্রক্রিয়া 
অর্থাৎ কীষবগ্লব ততই তাঁৱ 
হবে। তাই হোচ্ছে কি? না, বরং 
আন্দোলন লক্ষ্যভ্রম্ট হয়ে পড়েছে, 
বেদনাদায়ক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। সব- 
চেয়ে বড় কথা মলে লক্ষ্য জনগণ- 


' তান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ব্যাপকতম 


গর্ণসমাবেশের মাঁস-লাইন সম্পূর্ণ 
অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং সমাজের 
প্রাতিট স্তরের জন্গণের মনে উৎ- 
কণ্ঠা, বেদনা, ভয়, হতাশা ও 
ধবচ্ছি্তা দানা বেধে শোধনবাদের 
আয়ু আরও বাঁড়য়ে দিচ্ছে 

' সব বিষয়েই চার্বাবুর বন্তব্য 
অত্যন্ত মৌলিক, কারণ তা সম্পর্ণ 
সাবজেকাঁটভ। জাতি-সন্তাগ্মালর 
আত্মীনয়ল্ণের আঁধিকারের দাবীতে 
জাতীয় আন্দোলনগ্দীলকে কামিউ- 
খনস্টরা চরম গ্দরুত্ব দিয়ে থাকেন 
এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে যত্ন্ত 
থেকে ব্যাপক জাতীয় ম্ান্ত আন্দো- 
নে উন্নীত করে জনগণতাঁন্নক 
শবস্লবের সঙ্গে একে একীভূত 
করেন। চারুবাবু বলেন, “কমিউ- 
ধনস্টরা জাতীয় আন্দোলনের নেতা 
হবেন না। কামউীনস্টদের দায়িত্ব 
শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলা, জাতীয় 
সংগ্রাম নয়।” কেয়েকাট' রচনা 


পঃ এ্গারো)। জাতীয় আন্দোলন ' 
'নাকি তাঁর মতে পোঁট বুর্জোয়াদের 


নেতৃত্বে হয়। অথচ চারুবাবকে 


“জাতীয় নেতা আখ্যা ক্লে যখন 


হাজার হাজ্বার পোস্টার পড়ে, তখন 


দর্পণ 


তান আপাত্ত করেন না। 


সংক্ষেপে এই হচ্ছে চারুবাঝুর 
রাজনশীত। একে বিশ্লেষণ করলে 
আমরা দৌখ মার্কসবাদ-লোনিনবাদ 
বা মাও সে 'তুংএর চিন্তাধারার 
সঙ্গে এই রাজনশীতর কোন মিল 
নেই। সবচেয়ে বড় ট্রাজোভ হচ্ছে 
এই যে, সি পপি এমএল চীনা 
পার্টর অন্মমোদন পাবার 'পর 
চারুবাব;র প্রভাব এবং তাঁর বন্তব্রের 
মূল্য অসম্ভব বেড়ে গেছে। তান 
প্রায় একজন প্রফেট হয়ে উঠেছেন। 
জঙ্গী যুব ও কিশোরদের মধ্যে তাঁর 
প্রভাব এবং তাঁর প্রাত তাদের 
আনুগত্য বিস্ময়কর। সেই জন্যই 
চরম প্দস্টীসজম-এর যে প্রাত- 
ক্ৰিয়া হবে, তা ভাবলে যে কোন 


‘সচেতন মানুষেরই মন উৎকশ্ঠিত 


হয়ে ওঠে। তবে ক একটা সর্ব 
গ্রাসী হতাশা আবার আমাদের গ্রাস 
করবে? আবার নন্দ-দুলাল এম প 
এম এল এরা আমাদের বুকের রক্ত 
শুষে খাবেন, আর আমাদের লক্ষ 
লক্ষ সন্তানের জীবন অনাহার ও 
অপদাষ্টতে ক্ষয় হয়ে যাবে? আমার 
দু ধারণা আবার শ্রামসে” সক 
করতে হবে না। কেন? “অব্‌" 
জেকাঁটভ্‌ কাঁণ্ডিসন” যাঁদ অনুকূল 


হয় পার্ট আশ্চর্যজনক দুত গাঁততে ' 


শান্ত সণ্চযয় করে পাল্টা আঘাত 
হানতে পারে। চীনের কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের ইতিহাসে আমরা 
দেখ তিনবার মারাত্মক ধরণের 
বামপন্থী বিচ্যাত ঘটোঁছল, এবং 
ক্ষয়ক্ষাত হয়োছল মারাত্মক পারি- 
মাণে। উল্লেখযোগ্য শেষ বিচ 


{তর আমলে সহর ঘেরাও ও দখ- - 


লের লাইন চাল: হয়। এঁ সময়ের 
বচনত নেতাদের কার্যক্রম এবং সি, 
পি, এম; এল-এর কার্যক্রম আশ্চর্য 
রকম এক। মোবাইল ওয়ারফেয়ার 
ছেড়ে সহরে পনুস্টাসজম - করতে 
গয়ে বহু লক্ষ কর্মী ও সাধারণ 
মানুষ জীবন দেয়। লন পিয়াও 
বলেন সহর অণ্লের শতকরা 
একশো ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলের শত- 
করা নব্বই ভাগ পার্ট সংগঠন 
নষ্ট হয়। মাও সে তুংএর নেতৃত্বে 
এ প্রায় নিশ্চিহ্ন পার্ট কত অল্প 
সময়ের মধ্যে শান্ত সণ্চয় করে এবং 
শেষ পাল্টা আঘাত হানে! 
অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, কারণ 
চগীনের তৎকালীন বাস্তব অবস্থা 
[বিপ্লবের অত্যন্ত অন্যকূল ছিল 
এবং চীনের পার্ট সঠিক লাইন 
নিয়ে তাকে সঠিকভাবে কার্যে পাঁর- 
ণত করোছিল। ভারতবর্ষের, ?বশেষ 
করে পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব অবস্থাও 
আজ বিপ্লবের পক্ষে অত্যন্ত অন- 
কৃল। পার্ট যাঁদ পুস্টাসজ্রম-এর 
পথ ছেড়ে জনযুদ্ধের মাস-লাইন 
নেয় এবং ব্যাপকতম জনগণতান্মিক 
ফ্রন্ট গড়ার কাজে লেগে পড়ে একা- 


ধিক অণ্চলে "বস্তীর্ণ লাল শান্তর 


প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী । 


এই. 


1 শ্বক্রবার ১৮ই ডিসেম্বর 1১৯৭০ 


a 


লনের ফল কখনও সম্পূর্ণ নোঁত- 
বাচক হয় না। বিপুল জনসমক্ষে 
পার্টির জঞ্গশরা সাহস, স্বার্থত্যাগ 
ও একনিম্ঠতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করে, জনগণের মনে তার . প্রভাব 
অত্যন্ত গভীর ভাবে পড়ে এবং 
কর্মীরা এই আঁপ্নপরীক্ষায় পোড় 
খেয়ে অপরাজেয় হয়ে ওঠে। 
জীবন-মৃত্যুর এই মেলায় অযো- 
গ্যরা সূরে গিয়ে পার্ট পাঁরশদ্ধ 
হয়ে ওঠে। 

ভয়ে পাছয়ে যাওয়া যেমন আছে, 


» 


,তেমান আছে- একশ্রেণীর কমরেড- * 


দের অপবাদ ও বাহচ্কারের ঝাঁক 
নিয়ে মাও সে তুংএর চিন্তাধারার 
আলোকে সাহস ও দ্‌ঢ়তার সঙ্গে 


পথ খোঁজার আন্তারক প্রচেষ্টা। ! 


একটি মাত দৃষ্টান্ত দিচ্ছ, আজ 
একথা আর বিশেষ অজ্ঞাত নয় যে 


সি পি এম এল-এর অন্যতম নেতা , 


ও সংগঠক শ্রীসুশীতল রায়চৌধু- 
রঁও আজ এই মাও সে তুং-এর 
নিন্দা না করে পারছেন না! 
সর্বশেষে আর একটা আশা 
অবশ্যই করা যায়। চীনা পার্ট 
কর্তৃক দ্বাকৃত পাটগ্ির . ভুল 
কাজের তাঁরা প্রকাশ্যে সমালোচনা 
করেন না, বরং যে কাজ ও বন্তব্য- 
গল বিশ্লবের সাধারণ লাইনের 
িরোধা নয়, সেইগ্দালই পান্রকা 
ও রোডও মারফৎ বার. বার উজ্লেখ 
করেন। চার্দবাবু যে প্রবন্ধাটতে 
জনযুদ্ধের নীতি অনুযায়ী গ্রামে 
গ্রামে ম্যন্তাঞ্চল সৃষ্টি করার কথা 
বলেছেন, সেটির. এবং আরও দ: 
একটি প্রবন্ধের. বন্তব্য পাঁকং 
রেডিও বার বার প্রচার করেছে, 
কিন্তু চার বাবদ যে বন্তৃতাগরীলতে 
ছান্রযূবক, কৃষককর্মী, ট্রেড ইউ- 
নিয়ন কর্মী ও গোরলা স্কোয়াডের 
কর্মীদের পরথ-ীনেশি দিয়েছেন 


. সেগ্যালর সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ 


তাঁরা দেখাচ্ছেন না, বা সহরে 
সাংস্কাতিক বিপ্লবের কার্যকলাপ 
সম্বন্ধেও তাঁদের উৎসাহ দেখা 
যাচ্ছে না! জীবন-মৃত্যুর সন্ধি- 
ক্ষণে দাঁড়য়ে আমাদের পরমপ্রয় 
যুবকেরা, ছাত্ররা ও কিশোরেরা 
নিশ্চয় এই কথাগ্ীল ভাববেন। 
জীবন দিতে তাঁরা প্রস্তুত, তার 
প্রমাণ তাঁরা প্রাতাঁদনই 'দিচ্ছেন। 
বিস্লবের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে 
জাতীয়মদীস্তির স্বার্থে এবং কাঁমউ- 
নজমের স্বার্থে তাঁদের এই উৎস- ই 


গীকৃত জীবন যাতে সর্বাপেক্ষা * 
সঠিক রাজনৌতক পথ বেছে নেয়, 


চি 


এই কামনা আজ আমার একার _ 


নয়, লক্ষ লক্ষ মান্ুষের। 
(সমাপ্ত) 


শী 


বি 


৯ 
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দপপি |! রি ৯৮ই ডিসেম্বর ১৯৭০ 


কষ গ্লাস ফ্যাক্টরী বন্ধ কেন 


কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ . 


ভারতীয় কাঁচ শিল্পের অন্যতম 
উৎপাদক সংস্থ। যাঁদবপুরের রুষ্ণা 


১ গ্রীস ফ্যাক্টরীতে গত বাইশে অকটোবর 


ধেকে কাজ বন্ধ! নানা জাতীয় 
বোতল, চিকিৎসার কার্জে ব্যবহৃত 
গুরুত্বপূর্ণ শিশি ও অন্তান্ত ভব্যার্দির 
উৎপাদনের সঙ্গে শিল্প সংস্থাটি জড়িত। 
১৯৪৩ সালে মাত্র ছ হাজার টাকার 
. মুলধন নিয়ে এবং মাত্র বিশজন কর্ম- 


“ চারী নিয়ে কারখানাটি চালু হয়ে- 
ছিলো । 
কৃষ্ণ গ্লাস ফ্যাক্টরীর যাদবপুর 


অঞ্চলের কারখানাঁটি ছাড়াও বারুইপুর 


এবং বোখেতে একটি করে শাখা 
রয়েছে। কিছুকাল পুর্বে, এই শিল্প" 
সংস্থার বোধেতে অবস্থিত কাচের 
কারখানাটি বিক্রী হয়ে যায়। যদিও 
পুরাতন মালিক আংশিক মালিকান। 
নিজের হাতে রেখেছেন বলে খবরে 


. প্রকাশ। বারুইপুরের শাখাটিও বাইশে 


॥ অকটোবরের আগে বদ্ধ হয়। যদিও 


বারুইপুর শাখাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
জন্তে পরিচালন কর্তৃপক্ষের অন্যতম 
ব্যক্তি প্রাক্তন কংগ্রেল সমস্ত বিভূতি- 


বাদবপুরে অবস্থিত 


নীলমণি দাশ 


ভূষণ সরকারের আশ্রিত কিছু অদক্ষ 
কমা ও মাথাভারী প্রশাসন এবং শ্বজন 
পোষণ নীতিই একমাত্র দায়ী বলে 
কিছু ব্যক্তি মনে করেন তবুও কার- 


খাঁনাটি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে 


মোটেই কোন যুক্তিপ্গত কারণ ছিল 
না বলে অনেকেরই ধারণা । এরপরেই 
কৃষ্ণা প্লাস 
ফ্যাক্টবীও বন্ধ হয়ে যায়। মালিকপক্ষ 
একঘেয়ে নীতির পুনরাবৃত্তি করে 
এক্ষেত্রেও যথারীতি শ্রমিক অসস্ভোষ, 
গণ্ডগোল ও নানান অজ্জুহাত 
দেখিয়েছে । যদিও কারখাঁনাটি বন্ধ 
করে দেওয়ার চক্রান্তে মালিক পক্ষ 
চরম নোংরামী 
পারেনি। কারখানার শ্রমিক মহলে 
আজ একথা সুবিদিত যে কাচ শিল্পের 
প্রয়োজনে কাচা মাল সংগ্রহের তাগিদে 
এই সংস্থার অন্তম মালিক কাঁচামাল 
সরবরাহকারী শ্রীগুরুদয়াল বেরিলিয়া 
গোষ্ঠীর কাছে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার 


খণভারে জড়িয়ে পড়েন। এবং এই 
খপভার থেতে মুক্ত হবার আশায় তিনি 


জনৈক কোটিপতির কাছে কারখানাটি 





>», 


x 


. চোসান্ৰা শবালান্ল সৰ্ব 
পুন্লিশী নভ্জ্রাতন 


(সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


দঃ পুঃ ২৪ পরগণার গোসাবা 
থানার (বসিরহাট মহকুমা) সর্বত্র 
আজ পুলিশী সম্ত্রাম ও আতঙ্ক বিরাজ 


করছে । অর্তি সম্প্রতি জনৈক-জোত- 


দার (বটতলীর বঙ্কিম মণ্ডল) ধানকাট! 
সংঘর্ষকালে বিরোধী পক্ষের আক্রমণে 
নিহত হলেন। অবশ্য তিনিও তাঁর 
বন্দুকের গুলিতে কয়েকজনকে আহত 


-করেছেন। যাঁদের মধ্যে ছু একজনের 


অবস্থা সংকটজনক । এই ঘটন! ঘটে 
খাবার পর থেকেই পুলিশী রাজত্ব বেশী 
করে কায়েম হয়েছে। স্থানীয় অধি- 
বাসীর্দের কাছ থেকে বা জোতঘার 
পক্ষের লোকদের কাছ থেকে জানা 
যায় যে পুলিশের গাফিলতিতেই 
উক্ত ভদ্রলোক মার! যান, অর্থাৎ উক্ত 
ঘটনা ঘটে অথচ বর্তমানে পুলিশ 


যাকে তাকে যেকোন নিরীহ মানুষ ' 


যার লঙ্গে রাজনীতির সংশ্রব নেই 
তাকেও ধরছে। 
নিয়ে ষাবার পথে সামান্ত দু-এক 
টাকা নিয়ে ছেড়েও দিচ্ছে। জোত- 
দার পক্ষের লোকের প্ররোচনায় 
কোন তাস্ত না করেই ষেকোন ব্যাক্তি- 
কেই এ মামলার আসামী হিদাবে 
ধরছে। উল্লেখ্য, সংঘর্ষে জোতদারের 


আবার থানায়. 


বন্দুক খোয়া গেছে এবং সংঘর্ষ ঘটেছে 

আর-এস-পি সমর্থকদের সঙ্গে । 
সম্প্রতি গোসাবা থানার কৃষক 

সমিতির সম্পাদক দেবেন মৃণ্ডলকে 


0৫৭৫৫ বছর ) বিনাকারণে গ্রেপ্তার 


করে থানায় নিয়ে গিয়ে এত মারধোর 
করা হয় ঘে বুদ্ধ ভদ্রলোক পায়ধান! 
করে ফেলেন! পুলিশ সেই ময়লা 


আবার তাকে দিয়েই পরিষ্কার 


করিয়েছে। উক্ত কৃষক সমিতি সি, পি, 
এম দলের। পুলিশ আসামী ধরার 


, শুন্য বাড়ী বাড়ী গিয়ে মেয়েদের 


উপর অকথ্য গালিগালাজ করছে, 
যা ভাষায় প্রকাশ করা বায়না । 
থানার গ্রামে গ্রামে যুবকদের হাতে 
মাওবাদী পুস্তিকা গুজে দিয়ে “নক- 
সাল সন্দেহে” গ্রেপ্তার কর! হচ্ছে বলে 
জানা যাচ্ছে। আর এছাড়া সাধারণ 
যেকোন আসামীকে গ্রেপ্তার করার 


পর মীরধোরের কথা না বলাই ভালো। . 


কারণ তা অবর্ণশীয়। পুলিশ অধি- 
কাংশক্ষেত্রেই তথাকথিত শাস্তিকমিটির 
সহায়তায় এইসব কাঁজ করছে এ- 
কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে একথা 
ঠিক এখন থানায় জোতদার বা তথা- 
কথিত সমাজসেবীছ্ষেরই ভিড় বেশী । 


- ‘ Vl 


গোপন রাখতে 


' মালিকপক্ষের . অন্তদলীয় 
. কারখানাটি বন্ধ হলেও বদ্ধ হবার 


বিক্রি করা মনস্থ করেন। যদিও 
ধূর্ত মালিক গোষ্ঠী এই -লাভজনক্‌- 
সংস্থা! গ্লাস ফ্যাক্টরীটি পুরোপুরি বিক্রি 
না করে কর্তৃত্বভার নিজের হাতে 
রেখে বেশী অংশ শেয়ার বিক্রি করতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্ত সেই 
শিল্পপতি এধরণের প্রস্তাবে পিছিয়ে 
ঘান। ৃ 

এগিয়ে আসেন :. গুরুদরয়াল 
বেরিলিয়া গোষ্ঠী ৷ তারপরেই, কার- 
খানার সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রমিক ইউনিয়নের 
অগোচরেই সংস্থাটির কতৃত্বভার 
হস্তাত্তরিত হয়॥ যদ্দিও এই নতুন, 
মালিক গোষ্ঠীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
শ্ীগুরুদয়াল বেরিলিয়া যাদবপুর কার- 
খানায় এসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সমস্ত 
টাকা ও অন্তান্ত দুযোগ-স্থবিধা 
দেওয়ার কথা সদর্পে ঘোষণা করেন 
এবং যতারীতি বুর্জোয়া মনোবৃত্তি- 
সুলভ চক্রান্তের শিকার হয়ে সেই 
প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ ভুলে যান । 


এরই মধ্যে নতুন ও পুরোনো 
মালিকের মধ্যে হস্তান্তর প্রস্ে 
কয়েকটি সর্ত নিয়ে শুরু হয় কদর্ধ 
কোন্দল। শ্রমিক মহলের ধারণা, 
এরই পরিণামে কারখানাটি বন্ধ হয়। 
কোন্দলে 


সম্পূর্ণ 'দায়ভাগ কারখানার সৎ ও 
পরিশ্রমী শ্রমিকগণের উপরেই চাপানো 
হয়েছে। শিল্পংস্থাটি ' হস্তাস্তরিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণকে 
উত্তেজনায় প্ররোচিত কর! এবং 
কারথানাটি বন্ধ করে দেওয়ার এক 
গভীর চক্রান্ত হয়। এবং সাধারণ 
শ্রমিকের অভিযোগ, অধুনা অন্ততম 


ডিরেকটর মিঃ বিয়ানী < কনায়কঃ- 


সুলভ আচরণে শ্রমিকগণকে অশালীন 
মন্তব্যে জর্জরিত করা ছাড়াও 
সুপ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের সঙ্গে অপ্ুত 


.প্রতিদ্বন্বভায় অংশ গ্রহণ করার 


চেষ্টায় মেতে ওঠেন। এবং ইউনিয়নের 
পুজা বোনাসের দাবীকে মালিক পক্ষ 
কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে 
সুধোগ রূপে গ্রহণ করে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রায় প্রতি 
বছরই মালিকপক্ষ প্রায় বারো পার্সেন্ট 
পুজা বোনাসের দাবী ( একসগ্রেসিরা 
সহ)মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। 
তথাপি সব আলোচনার সমস্ত দ্বার 
বন্ধু করে মালিকপক্ষ শ্রমিক নিশ্পেখণ 
নীতির অঙ্গ হিসেবে কারখানায় 
ক্লোজার ও সকল কর্মীকে বরখাস্তের 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। শ্রমিক 
মহলের অভিযোগে আরও প্রকাশ, 


পে 


- ঘোষণার পদ্ধতিটিও এক নোংরা 


নজিরের স্থটি করেছে। বাইশে 
অক্টোবরের ছু একদিন পুর্বে আলোচনার 
জন্তে ফ্যাক্টনীর ইউনিয়নের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট এবং দায়িত্বশীল কর্মীদের ছু- 
একদ্রনকে হেড অফিসে ডেকে পাঠানো 
হয়। কিন্তু সঠিক আলোচনা 
হওয়াতো দূরের কথা মিঃ বিয়ানী 
একটি দেবমদ্দিরের কাছে উপরোক্ত 
কমেকজনকে সর্বনাশা ক্লোঙ্গারের 
নোটিশটি দেখান। এরপরেই কাগজে 
কলমে বাইশে অকটোবর ছাটাইয়েব 


নির্মম খড়া সাধারণ শ্রমিক ও কর্মচারী 


মহলে নেমে আসে । অথচ কয়েক 
বছরের বিক্রির হিসাবে একথা 
সম্পূর্ণ সত্য যে, কারখানাটি মোটেই 
লোকসানজনক সংস্থা নয়। একথা 
ভাবতে অবাক লাগে যে, এই ক্ষুদ্র 
ংস্থাটি লাভজনক না হলে সামান্ত 
ঘাদবপুরের ফ্যাক্টরী থেকে বোম্বে এবং 
বারুইপুরে কি করে লক্ষ লক্ষ টাকার 
শ্বঃংক্রিয় যন্ত্র স্থাপন করে বিরাটায়তন 
ফ্যা্টরীতে পরিণত হোল? দীর্ঘ- 
কালের কঠিন পরিশ্রমে, এই শ্রমিকবৃদ্দ 
আত্তরিক দরদে কারখানাটিকে অধিক 
উৎপাদনের মাধ্যমে এক. লাভজনক 
সংস্থায় রূপাস্তরিত করেছেন। কৃষ্ণা- 
গ্রামের উত্তরোত্তর আধিক জী তে 


নিন্লোক্ত তথ্যগুলো! তার যথেষ্ট প্রমাণ । 
সাল বিক্রি 
১৯৪৬-৪৭ ৩,৪০,০০০ 
১৯৫৮-৫৬ ১৪,১৭,০০০ 
১৯৬৩-৬৪ ১,৩৫, ৪২,০০০ 
১৪৬৬-৬৭ ১,৪৬,৫০,০০০ 


(যদিও কোম্পানী নিজ ব্যালেন্স- 
সীটে অভাবের ও ক্ষতির পরিমাণ 
বিপুল ভাবে দেখাতে ভূল করেনি ) 
অর্ডার পাওয়ার অভাবতো দূরের 
কথা, শ্রমিক মহলে একথা অনেকেই 
জানেন যে” কিছু সংস্থার কাছ থেকে 
মাল সরবরাহের দায়িত্বভার গ্রহণ 


টাকা 


৷ পাঁচ 


করে মালিকপক্ষ অগ্রিম ট্রাক! পর্য 
গ্রহণ করেছেন। শোনা যাচে 
বিভিন্ন পার্টি এই টাকা আদায়ের জে 
আইনের আশ্রয় নিতে চাইছেন 
শ্রমিকগপকে ভাতে মারার ঘ্বণ 
চক্রান্তের সংগে মালিক পক্ষের বির 
সোচ্চারিত আরেকটি অভিযোগে জান 
যায় যে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জম! দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে গৃহীত আনুমানিক এগারে 
লাখ "টাকা মালিকপক্ষ সরকারকে 
জমা দেননি । পরিণামে, এই আঘিব 
সংকটের দিনে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে 
সহদ্পথে কোনরূপ ' খণ শ্রমিকগণ 
পাচ্ছেন না। কাগজে কলমে কর্মী- 
গণকে বরখাস্তের নোটিশ দেওয়া সত্বেও 
অকটোবর মাসের বেতন এবং দীর্ঘ- 
কাল চাকুরী করার ভিত্তিতে প্রাপ্য 
নানা আধিক ন্তাষ্য প্রাপ্য অর্থ এখনও 
পর্যন্ত শ্রমিকগণকে মিটিয়ে দেওয়া 
হয়নি। একথা কি সত্যি নয় ষে, এই 


কারখানার জন্ত পারমিটে নির্দিষ্ট ঘে 


পরিমাণ রাসাম়ণিক ভ্রব্য (সেলেনিয়াম 
ও অন্যান্ত ) নিয়ঞিত দরে পাওয়া যায় 
তা এই কারখানার বন্ধের সুযোগে 
কোন কানাগলিপথে পাচার হয়ে 
যাচ্ছে? এ বিষয়ে শ্রমদগ্তরের কি 
কোন দায়িত্বই নেই? কারখান! 


বন্ধের পর শ্রমিক, মালিক, সরকার 
এই ব্রিপাক্ষিক বৈঠকে গরহাজির 


(শুধু যাদবপুরের উৎপাদন) 
Dn ( Bn. » x) 

5 (তিন শাধার উৎপাদন ) 
ঞ ( গু » 5) 
মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে গৃহীভ সরকারী 
সিদ্ধান্তই বা কি? একথা কি সততা, 
বাংলার উদ্বাস্ত ও ছিন্নমূল প্রায় ছু 
হাজার পরিবারকে ক্ষুধার তীত্র জালার 
মাঝে ফেলে রেখে শিল্প সংস্থাটিব 
সংগে জড়িত . শ্ীবিভূতিভূযণ সরকার 
(শেযাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


জলপাই তি স্পহন্ে 
ুল্নিলী স্ঞ্ৰাস 


২৬শে নভেঘর সন্ধায় জলপাই- 
গুড়ি শহরে যাহ! ঘটিগ্রাছে, তাহার 
হাজার গুণ বেশী অন্যত্র ঘটিলেও এই 
শহরবাসপীর কাছে তাহা ছিল 
আন্দান্বের বাহিরে। বড় পোষ্ট 
অফিস হইতে শুরু করিয়া স্টেশনের 
মোড়, খুম্টীর মোড়, কদমতলা দিয়া 
মাসকলাইবাড়ী পর্যন্ত সর্বত্র মোড়ে 
মোড়ে অপেক্ষমান মানুষকে পুলিশ 
পাইকারী হারে পিটাইস্সাছে, গ্রেগডার 
করিয়াছে, লাঞ্ছিত করিয়াছে, মাথা 
ফাটাইয়াছে, দোতলা হইতে টানিয়া 
আনিয়াও মার! হইয়াছে; এল, আই, 
সি বিল্ডি-এর রক্ষককে তাহার ঘেরা 
আবাসস্থল ' হইতে টানিয়া আনিয়া 


পিটাইয়া মারাত্মক জখম : করিয়া 
হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে; হেলথ 
ভিপার্টমেণ্টের কর্মাকে বাড়ীর সামনে 
মাথ! ফাটাইয়া মমুৰযু অবস্থায় হাস- 
পাতালে পাঠানো. হইয়াছে; এযাভ- 
ভোকটিও বাদ পড়ে নাই। বাস- 
যাত্রীদেরও - পিটাইয়া থানায় লইয়া 
যাওয়া হয়। ছাত্র, যুবক, কর্মচারী, 
ব্যবসায়ী উব্িল_ কেহই নিস্তার পান 
নাই। এই. ভাবেই বাংলাদেশে 
সধত্র যেভাবে সুশাসন’ প্রতিষ্ঠিত 
হইতে চলিয়াছে, এখানেও তাহার 
ব্যতিক্রম নাই! আজ শাস্তির নামে 
অবাজকতা . এইভাবেই পুলিশ স্বত্ত 
(শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায় ) ' 


॥ ছয়) 


| গত ২০ নভেম্বর গিনির রাজধানী 
কোনাক্তি আক্রান্ত হয়েছিন্' পতুগিজ 
বোদ্বেটেদের নেতৃত্বে ভাড়াটে শ্বেতাঙ্গ 
১ সৈহ্যদের দ্বারা। তাদের সঙ্গে দেশ- 
ক্রোহী পলাতক কৃষ্ণাঙ্গ গরিনিয়ানরাও 
কিছু সংখ্যায় ছিলু। দশধানা জাহাজ 
অতলাপ্তিক -দরিয়া দিয়ে রাজধানী 
কোনাক্রির কাছে ওই সব ভাড়াটে 
সৈন্যদের নামিয়ে দেয়। গিনির জন- 
গণকে ভাওতা দেওয়ার জন্তু ভাড়াটে 
গিনিয়ানদের গিনির সেনাবাহিনীর 
নকল পোষাক পরানো হয়। অতি 
আধুনিক অস্ত্রশন্ত্রে এর! সজ্জিত ছিল। 
জঙ্গীবিমানও তাদের সাহায্যে এসে- 
ছিল। 

' সিনির প্রেসিডেন্ট আসার সেকু 
তুরে গত কয়েকমাস যাবৎ পতুগীজ 
গিনি থেকে আক্রমণ আশংকার কথা 
বলেছেন। এমন কি অক্টোবর মাসে এক 
ভাষণে তিনি নভেম্বরে গিনি আক্রাস্ত 
হবে এমন কথাও বলেছিলেন । 
পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী পতুীজ গিনি 


গেছে। 
অতিক্রম করে পতুগীজ সৈন্তবা গিনির ' 


- দিদির জনগণ গিনিকে কক্ষ| করেছে 


(গিনি-বিসাউ নামে পরিচিত ) রাজ- 
ধালী বিসাউতে ভাড়াটে সন্ত সংগ্রহ 
করে গিনি আক্রমণের আয়োজন 
করছে এমন সংবাদ তার ছিল। আর 
আক্রমণের ঘটনাও তো একবার ঘটে 
গতবছর ডিসেম্বরে সীমান্ত 


ওপর আক্রমণ চালানোয় নিরাপতা 
পরিষদ পতুগালকে সতর্ক করে দেয় 
কিন্তু তার অল্প কিছুকাল পরে চলতি 
বহরের প্রথমদিকে পতুগীজ গিনির 
সৈন্যরা অপর প্রতিবেশী সেনেগাল 
আক্রমণ করে। কিন্ত সেনেগালিজ 
ও. ফরাসী সৈল্তরা একযোগে সেই 
আক্রমণ প্রতিরোধ বরে এবং ফ্রান্স 
পতুগালকে কঠোর ভাষায়, সতর্ক 
করায় সে যাত্রা তারা পিছু হঠে। 
আক্রমণের কারণ 

সেন্গোল আক্রমণের কারণ কী? 
আসলে পতুগিজ গিনিতে এখন সশস্ত্র 
মুক্তির আন্দোলন জোরদার হয়ে 
উঠেছে। গেরিলা কমাণ্ডোদের 





-ফরাসা কবল মুক্ত হয়। 


আক্রমণে উপনিবেশিক শাসনের ভিত 
নড়ে উঠছে। পতুর্গীজ গিনির এক 
তৃতীয়াংশ প্রেকে ছুই তৃতীয়াংশ পরি- 
মিত স্থানের যে-কোনো জায়গা থেকে 
এখন গেরিলা যোদ্ধারা লড়াই চালাতে 
সক্ষম। “আফ্রিকান পার্টি ফর দি 
লিবারেশন অব গিনি-বিসাউ জ্যাণ্ড 
কেপ ভারছি সংস্থার নেতৃত্বে এই 
সংগ্রাম চলছে. এর নেতা হলেন 
প্রতিষ্ঠাতা আমিলকার কাবরাল। 
সংস্থার সদর দ্র কোনাক্রিতে। 
গেরিলার! .যেহেতু গিনি ও সেনেগাল 
থেকে তাদের কার্যকলাপ চালায় সেই 
আক্রোশে পতুগাল এই ছুই দেশের 
ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে । সেলে- 
গাল এখন গেরিলাদের কার্যকলাপ 
বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট 
সেকু তুরের পক্ষে তা সম্ভব নয়। 

১৯৩৮ সালের ২ অক্টোবর গিনি 
তারপর 
গিনি প্রজাতায়িক রাষ্ট্রে পঙ্ণিত হলে 
১৯৬১ সালে সেকু তুরে প্রথম রাষ্ট্রপতি 
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কমিউনিস্ট . পার্টি ' গড়েন 


দপণ 0. শুনার ১৮ই ডিসেম্বর ১১৭০ 


" নির্বাচিত, হন। তিনি সাত বছর কার্ধ- 


কালের পর ১৯৬৮ সালে পুননির্বাচিত 
হন। ব্যক্তিগতভাবে সেকু তুরে 
নিজেকে মার্কদবাদী লেনিনবার্দী বলে 
দাবি করেন। যদিও তিনি কোনো 
| নি। 
গিনিতে ডেমোক্রেটিক পার্টি একমাত্র 
রাজনৈতিক দল। প্রেসিডেন্ট তুরে 
সংসদীয় পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় 
বিশ্বাসী । দেশের শিল্প-বাণিজ্য 
জাতীয়করণ করার ফলে দেশের 
ব্যবদায়ী গোষ্ঠী ভার ওপর ক্ষুদ্ধ 
তার কঠোর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার 
জন্য আস্তর্জাতিক.সাঅ.জ্যবাছী মহলও 
তার ওপর অসস্তষ্ট। বুর্জোয়া ও পেটি 
বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেদের একাংশ 
গিনির বর্তমান সরকারকে গণতন্ত্র 
বিরোধী, ‘কমিউনিস্ট’ ইত্যাদি আখ্যা 
দিয়ে উচ্ছেদে তৎপর। সম্প্রতি 
প্রেসিডেন্ট তুরে চীনের মতো ‘পিপলস 
মিলিসিয়া” বা গণবাহিনী গড়েছেন। 
গণবাহিনীকে অত্যধিক গুরুত্দানে 
ফ্রান্সে শিক্ষাপ্াপ্ত সাম রক অফিদার 
ও বুদ্ধিজীবীর দল রীতিমত অসস্তষ্ট। 
এই সব কারণে ৪০ লক্ষ মানুষের মধ্যে 
গিনি থেকে পাঁচ লক্ষাধিক দেশত্যাগী, 
হয়েছে। তার! পতুগাল ও অন্যান্ত- 
দের সাহায্যে বর্তমান সরকারকে 
উচ্ছেদ করতে চাঁয়। অস্তত বার 
ছয়েক অভুখান ও যড়ঘন্ত্ প্রেসিভেপ্ট 
তুরে,ব্যর্থ করেছেন? 


সেনাবাহিনীর চরিত্র বদল 


১৯৬৯ সাজে জনৈক আততায়ী ' 
ছুরি নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে 
গেলেও ব্যর্থ হয় এবং ক্রুদ্ধ জনতার 
গ্রছারে তার মৃত্যু ঘটে। ১৪৬৯ 
সালের মার্চ মাসে রাজধানী কোনা- 
ক্রিতে বিরাট ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। 
চক্রান্তের নায়ক ছিলেন স্বয়ং সেনা 
বাহিনীর ভাইস চীফ অব স্টাফ এবং 
প্রশাসনিক স্তরের কয়েক শীর্ষ ব্যক্তি । 
কঠোর . হন্তে এই যড়যক্ দমনের পর 


 প্রেলিভেন্ট তুরে দেশী-বিদেশী যড়যঞ্জের 
ভিত্তি চিরত্তরে খতমের অন্য সেলা- 


বাহিনীর তিনটি বাহিনীকে পৃথক্‌ করে 
দেন এবং সেনাবাহিনীকে জাতীয় 
জীবনের --বাঞ্জনীতিতে শরিক করে 
তোলার পরিকল্পনা! করেন সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশের ছকে । টৈন্যদের 
ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য করে নিয়ে 
তাদের নিযে স্তরে স্তরে কমিটি গঠন 
করা হয় এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে 
উদ্ুদ্ধ কর! হয়। -সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
জাতীয় আদেশে তাদের অনুপ্রাণিত 
করা হয়। সামরিক শক্তি অপেক্ষা 
রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করে সেনাবাহিনীর 
আমুল সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পিপল্স 
মিলিসিয়া গড়ে জাতীয় প্রতিরক্ষার, 
কাজে জনসাধারণকে দায়িত্ব দেওয়া 
হ্য়। 


ভাড়াটে পৈন্করব হখন.কোনাক্রিতে 
নেমে পড়েছে, হঠাৎ ঢুকে ছুটি 
সামরিক ক্যাম্প অস্থায়ীভাবে দখল 
নিয়েছে, গেরিলাদের সদর দপ্তরে 
আক্রমণ করেছে, সেকু তুরের গ্রীগ্র- 
কালীন ভবন পুড়িয়ে দিয়েছে তখন 
ঠিক পার্শ্ববর্তী কোনাক্তি বেতার ভবনটি ॥ 
অক্ষত থেকেছে। প্রেসিডেন্ট তুরে 
জাতির উদ্দেশ্যে আঁবেগময়ী ভাষণ 
দিয়ে আহ্বান জানান: "ই ছুড়ে 
ফেলে অস্ত্র ধরুন, রাম্মাঘরের ক'জ 
ছেড়ে অস্ত্র ধরুন, লাঙ্গল ফেলে এখন 
অস্ত্র ধরুন” অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী, নারী, 
কৃষক, শ্রমিক সর্বগ্থরেরলোককে এগিয়ে 
আসার অন্যান দেন। কোনাক্রির 
পথে পথে তখন দেশরক্ষার সংগ্রাম * 
শুরু হয়ে গেছে। জনগণের দৃঢ়তা 
পূর্ণ প্রতিরোধের সম্মুখে ভাড়া ট 
সৈম্ক পিছু হটেছে। সামনে গিনিয়ান- 
দের বেধে অগ্রসর হলেও শ্বেতা্জদের + 
দেখে গ্রিনির জনগণ বুঝতে পেরেছে 
যে,পর্তৃগীন্গ গিনিই দেশ আক্রমণ 
করেছে। এই সব ফুরোগীয় শ্বেত'ল 
ভাড়াটে সৈন্যদের প্রত্যেককে আড়াই 
লক্ষ করে টাকা দিয়ে কঙ্গো ও 
ইয়েমেনের মতো গিনিতে লড়তে ! 
আনা হয়। ভাড়াটের অন্তত ১০০ 
জন গ্রেপ্তার হয়েছে! k 
নিঙ্কির জাতিসংঘ 

জাতিসংঘের কাছে আবেদন 
জানিয়েও প্রেসিডেন্ট তুরে কোনো 
সাহায্য পাননি । এক প্রতিনিধি দল, 
কোনাক্রি গিয়ে চক্ষ্ষ প্রমাণ পেয়ে 
জাতিসংঘে পতুগালকে আক্রমণকারী 
বলে রিপোর্ট দিলেও কোনো কাজের 


কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। 


অথচ, সাআজ্যবাদীর] কীভাবে জাঁতি-. 
সংঘের .বাহিনী পাঠাবার নাম করে 
কঙ্গোতে বেলজিয়ান সাআজ্যবাদকে 
সাহায্য করেছিল। সাইগ্রাসেও সৈম্ত 
পাঠাতে পেরেছিল। কিন্তু আক্রান্ত 
গিনি জাতিসংঘের কাছ থেকে কোন ৯. 
সাহাধ্যই পেল না! 
সাহায্য ও সমর্থন 

ইতিমধ্যে সমগ্র আফ্রিকী দুনিয়ায় 
পতুগীজ হানাদারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রকাশিত হচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যা- 
বাদের বিরুদ্ধে লুসাকা, আবিদজান ও. 
ঘার-এস-সালামে দারুন বিক্ষোভ 


প্রকাশিত হয়েছে । লাগোসে ছাত্ররা! 


ন্যাটো নিপাত যাক’ (পর্তুগাল 
স্তাটোর সদক্ক ), শুয়োরের বাচ্চারা 
দূর হও ধ্বনি ভুলে বিক্ষোভ 
দেখিয়েছে । তানজ্ঞানিয়ার প্রেসিডেন্ট 
জুলিয়াস নিয়েরেরে ১১৫০১১০০০ স্টালিং 
নগদ সাহাধ্য গিনিতে পাঠির্েছেন। ৮ 
লিবির! অস্ত্র পাঠিয়েছে । আলজেরিয়া, 
ইউ এ আর, নাইজেরিয়া, কেনিয়া! ও 
কঙ্গে। ( কিনসাসা) সাহায্যের প্রতি- 
শ্রুতি দিয়েছে। শ্বেচ্ছাসৈম্ত সংগ্রহের 
জন্ত সোমালিয়া নিয়োগ কেন্দ্র খুলেছে। 
এককথার, সমগ্র আফ্রিকী জগৎ আজ 
গিনির পাশে এসে ঈাড়িয়েছে। আর" 
প্রেসিডেন্ট তুরের পেছনে রয়েছেন 
গিনির বিপ্লধী জনগণ। তারাই 
পতু্গীজ হাৰ্মাদদের আক্রমণ ব্যর্থ করে 
দেশকে রক্ষা করেছেন। 


দশ, ॥ শ্কুবার ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭০ 
ল্ৰাজ্ঞ শানাত ভিতি 
সিরিজা ESTEE 


৯ 





" আঁত সম্প্রাতি প্রধান মল্তী তিনাঁট 
বিষয়ে বড় বেশ সোচ্চার হয়েছেন। 
(এক) ভারতের কামউীনস্ট 
পার্টর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের 
শীরকানা স্বীকার করার কথা নাকি 
চিন্তাই করা হচ্ছে না; কেরালায় 
নব-কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই- 
এর মৈত্র, এবং এ পার্টির দ্বারা 
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুপ সমা- 
লোচনা --এই দক়্ের মাঝে কোনো 
'্বল্ব নেই। সোভিয়েত রাশিয়ার 
সঙ্গে ভারতের কোনো. গাঁটবন্ধন 
নেই, বরণ এ রাষ্ট্রই নাক ভারতের 
পক্ষাবলম্বন করেছে। 
+ (দুই) ভারতে মধ্যবতশী নির্বা- 
চন করানর কোনো আশু সম্ভা- 
বনা নেই। 


রমাপ্রসাদ মল্লিক ' 
রতার পাঁরচয় দিয়েছেন, জাতিকে 
প্রকৃত তথ্য জানয়ে বশ্বাসভাজন 
করায় ততটা আগ্রহ দেখান 'ন। 
ফলে পুরোনো প্রবচন, “The 
Lady protests too much” 
স্মরণে আসে। অবশ্য রাজনীতিতে 
নীতির বালাই খুব কমই। 

ইতাঁলর িলান-নগরস্থিত 


পাশ্রকা, “কর্যিরে দ্যে লা সেরার, 


প্রীতানীধর প্রশ্নের উত্তরদান 
প্রসঙ্গে (এক) নং বাণী প্রধান- 
মন্ত্ৰী দিয়েছেন; সুতরাং এর আন্ত- 
জাতিক গুরুত্ব অন্যমেয়। প্রস- 
গুগতিঃ, (তিন) নং 'বষয়াটি রাজ- 
নীতির অঞ্গাঞ্গী সম্বন্ধে জাঁড়য়ে 
আসে। 

কেন কেন্দ্রের পক্ষে আজ কংগ্রেস 
(নব) এবং সি পি আই দলের অন্ত- 
গূঢ় তাল এবং পাকাপোল্ত 
ব্যবস্থার কথা গোপন করতে হচ্ছে? 


' কারণ সি পি আই এবং উক্ত দলের 


আন্তর্জাতক বঙ্গমণ্ের 


প্রভু 


মহিলাটি বড় বেশী প্রতিবাদ করছেন 


সোভিয়েত রাশিয়ার তথাকাঁথত 
“সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ+” এবং. একা- 
চেটে পাঁজবাদ তথা ওপাঁনবোশ- 


«এমতাবস্থায় 
সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড বুকের 
মত বামপন্থী দলগ্যীলর পক্ষে 
প্ণীলশের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
খোঁপয়ে তোলা অর্থহীন; এই 
দলদ্াট তো আইন-শৃ্খলাকে তছ- 
নছ করায় আগ্রহী নয়» 








' নাও হতে পারে। 


পি 


লা 


কারণ বাহ্য! বারাসতের কদর্য 


হত্যাকান্ড সম্পর্কে দ্রুত এম প-- 


দের একাঁট দল খোঁজ খবর নিতে 


. আসে! স্মর্তব্য, ঘটনা জানাজানি 


হয় বিশে সকাল; একুশে পালশ- 
মেন্টে বামপন্থী এম পি-দের প্রবল 


. আলোড়ন, জনতার জন্য জনতার 


চোখের সামনে খোলা 'বিচারাবভা- 
গায় তদন্তের দাবী-া প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই সরকার মেনে নিয়েছেন, 
যেন জনমতের চাপে পড়ে অনন্যো- 
পায় হয়ে। এই ঘটনাক্রম মোটেই 
কাকতালীয় নয়, সুপাঁরকাঁজ্পত। 
মেকী বামপন্থী যে দলগৃলি আজ 
তলে তলে কেন্দ্রে শাস্ক কংগ্রেসের 
সঙ্গে সহযোগী হতে গোপন 
অঙ্গীকারবদ্ধ, তাদের চটানো তো 
কেন্দ্রের চলেনা! বচারাবভাগীয় 
তদন্তের ফলাফল" বেরোতে 
বেরোতে জনমতের বর্তমান বিক্ষুব্ধ 
উত্তাপ বেশ জ্াঁড়য়ে যাবে বলে 
শাসকদল আশা করে; তাছাড়া, এক 
বিচারক সন্পালত কাঁমশনের 
সামনে উপযান্ত তথ্য প্রমাণ আনতে 
ভুন্তভোগী ব্যান্তাবশেষরা সাহসী 
সেক্ষেত্রে সত্য 
উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা 'পাল্টা সন্ৰা- 
সের অপ্রকাশ চাপে ব্যর্থ হবে; এবং 
সারা ব্যাপারটা রহস্যের ঝোলে 


' ফেলে রেখে অথবা উদোর পন্ড 


বুদোর ' ঘাড়ে চাঁপয়ে শেষাবাধ 


প্রশাসন এবং প্াীলশী যন্দকে 
শনর্মলা নিষ্পাপ রূপে দেখান 
যাবে। 


ঘ সাত 


‘ মহলে সাম্প্রাতক .. বাঙলা বন্ধের 


সাফল্যকে খেলো করে দেখাবার 
সুক্ষ্ম অপপ্রচার শুর: হয়ে গিয়েছে। 
অবশ্য ভয়ও ঘোচেনি, না জানি 
পশ্চিম বাংলার  বিপ্লবাঁদের 
আঁস্তনে লুকোনো কোন ব্র্গাস্ত্ 
আছে! তাই ধমক দেবারও হেতু 
রয়েছে বৈ কি! উপরোল্ত, মুখ- 
পত্রের সম্পাদকীয়তে অন্যত্র উদ্গার 
“যাদ সি পি আই এবং সি পি এম- 
এর আরদ্ধ কুৎসা আঁভয্মনের ফলে 
পশ্চিমবঙ্গ প্ীলশের মনোবল 
ভেঙ্গে যায়, তাহলে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের পক্ষে রাজ্যের ' প্রশাসন- 
ব্যবস্থা আর্মির হাতে তুলে দেওয়া 


‘ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।» স্পম্টতঃ 


এ স্বর শাসকমহলে যারা বাজ- 
পাখীর মত পাঁশ্চমবঙ্গ সম্পর্কে 
শোনদৃস্টিসম্পম তাদেরই। কেন্দ্রীয় 
সরকার অতটা বেকুব নয়। কেন্দ্রের 
হিসেব মত যাঁদ আট! পার্ট জোট 
বাংলা কংগ্রেস থেকে আপাত দূর- 
ত্বের ভাণ বজায় রেখে পাঁশ্চমবঙ্জে 
নির্বাচনী তৃতীয় ফ্রন্টকে শান্তশালশ 
করতে পারে, এবং পারে সি পি 
এমকে কোণঠাসা করে অবসন্ন 
করতে, তাহলে তো ভাঁবষ্যৎ ভোট 
যুদ্ধে শাসক দলের পরোক্ষে কেল্লা 
ফতে জিং। “কম্তু, যাঁদ, সপ 
এম-এর জন-আন্দোলনে নোৌতিক 
জিৎ হয়, এবং তা প্রকাশ পায়? 
সেখানেই ভয়ের আঁভব্যান্ত ঘটছে 
সরকারী তরফের আঁত প্রাতবাদে। 


মেদিনীপুরের “নকশাল মর্তিক'কে 


গ্রফতাপেন নেপথ্যে : 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 


নামা অধ্যাপক নাক মোদনীপুরে 
নকশাল তৎপরতার শ্মাঁস্তজ্ক”। 
তাঁর বিরুদ্ধে পালশের আনীত 
অভিযোগের মধ্যে রয়েছে হত্যার 
ষড়যন্ত্র এবং নানাবিধ দহঙ্কর্মের 
প্রয়াস। তাঁকে গ্রেপ্তার করে 'িয়ে 
যাবার এক ঘণ্টা পরে তাঁর অন্দ- 
পস্থাততে, তাঁর প্রসৃত স্ত্রীকে 
বিব্রত করে বাঁড় সার্চের প্রহসন 
চলে। তাঁর অপরাধের প্রমাণ 
হিসাবে তাঁর বাঁড়র লাইব্রেরীতে 
পাওয়া গেছে লৌননের একাঁট বই 
“on ‘Trade Union» প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য ডাঃ গাঙ্গুলী ইন- 
ল্রিত এমগ্লয়ীজ ইউীনয়নের সভা- 
পাঁত। . 

নকশালা কার্যকলাপের হাস্যকর 
সাঁভষোগ নয়; তাঁকে গ্রেপ্তারের 


আসল কারণ কর্মচারীদের ন্যায়- 
সঙ্গত আন্দোলনের প্রাত তাঁর*সম- 
থনি আর ইনাম্টাটউটের হয়াঙ্কী 
সভ্যতার ধব্জাধার | কম কতা দের 
সঙ্গে তাঁর অসন্ভাব। সংগ্রামী 
বাংলার বুকে মাঁক্নী সভ্যতার 
এক 'বাচ্ছন্ন দ্বীপ এই ইনষ্টাটউট 
যেখানে {জিমখানা ক্লাবের মদ্যপ 
হংললোড়, অধ্যাপকদের ক্লাবের (্রের 
নাম আবার "'আফিসারস ক্লাব”) 
অভব্যতা, কুরাঁচপূর্ণ পোষাক আর 
ইয়ান্কী ইংরাজী সংস্কীতর পরা- 
কাম্ঠা সেখানে অধ্যাপক গাঙ্গুলট 
তাঁর পোষাকে আচরণে ছিলেন 
মৃর্তিমান প্রাতবাদ। তাই তাঁর 
গ্রেপ্তারের সংবাদে বিক্ষোভ হয় না, 
জিমখানা ক্লাবে তিনাঁদন ব্যাপী 
মদ্যপানের উৎসব চলে। ওয়াঁক- 
বহাল মহলের সংবাদ নকশাল- 
পন্থী দমনের নামে হন্যে হয়ে ঘুরে 
বেড়ানো  প্ীলশকে অধ্যাপক 
গাঙ্গুলীকে ধরার জন্য মদত 
দিয়েছেন ইনান্টউউটের, . ডিরেক্টর 
স্বয়ং ব্রিগেডিয়ার বসু ৷ স্বাধীনচেতা 
ও সং অধ্যাপকটি ওখানকার -কুর্াঁচ 
আর দুনীতপূর্ণ আবহাওয়ায় 
একটি বড় বাধা। তাই তাঁকে 
শায়েস্তা করার সহজ পথ বেছে 
নেওয়া হয়েছে: £ তাঁকে খাড়া করা 
মাথা! 


আট. “ 


- এবারের হরতাল প্রসঙ্গে 


তি 


বাংলাদেশে পুলিশ-মিবিটারী ' 


ফ্যাসিস্ট সম্ত্রাসরাজের , বিরুদ্ধে বহু 
অমূল্য প্রাণ বলি দেবার পর, 
প্রতিবাদসুষ্চক সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়ে 
গেল নিবিষ্ে। মোট ১৪টি. রাজ- 
নৈতিক পার্টির (এম্‌ ল্‌ বাদে ) 
মধ্যে ১৩টি (বাংলা কংগ্রেদ বাদে) 
অনেক কচকচি ও তানানানা করার 
পর শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্তে 
একমত হলেন। সর্বাত্মক ধর্মঘট 
সাফল্যমপ্তিত হোল বিনা বাধায়। 
একটু বেশি সহজ্জ ঠেকছেনা কি? 
এ যেন স্পোর্টিং স্পিরিটে একটা 
নাটুকে চ্যালেঞ্জের মত, যার পিছনে 
রাজনীতি ছিল কিন্তু গ্রাণমন' ছিলনা। 
কেন? সর্বাত্মক ধর্মঘটের লক্ষ্যে কি 
উত্তীর্ণ হওয়া. গিয়েছে, থেমেছে কি 
আইন ও শৃংখলা রক্ষকদের খুন- 
খারাবি ভাঁকাতি-বাহাজানি, অমামু- 


যিক দৈহিক নির্যাতন, বুক্ষেন- 
ভালদের ক্ষুদে সংস্করণ থানায় থানায়, 
পুলিশ ভ্যানে? ধর্মঘটের রাজেও 
তো রাইফেল চলেছে এবং তার 
পরেও ঘথাপুর্বম তথা পরম। 
জলপাইগুড়ি 
(তম পৃষ্ঠার পর ) 
ছড়াইয়া দিতেছে। চমৎকার 
যোগাযোগ । সন্তাস দমনের নামে 


সম্াসী তৎপরতাই পুলিশ গ্রহণ 
করিয়াছে। 
স্থানীয় -বারের জনৈক আযাড- 
ভোকেট, এবং আরও কিছু ব্যক্তিকে 
একটি দোকান থেকে যখন পুলিশ 
অফিসারগণ তথাকথিত সি, আর, পি 
পরিবেষ্টিত হয়ে ধরেন তখন তিনি 
জনৈক পুলিশ অফিসারকে চিনতে 
পারেন এবং তার কাছে বারের একজন 
আযাভভোকেট হিসাবে নিজের পরিচয় 
দেন।, তৎসত্বেও তাকে থানায় 
যেতে হয় এবং থানায় নিয়ে যাবার 
সময় অনেকের সঙ্গে তাকেও স-বুট 
পদাঘাত সহ লাঠি পেটা করা হয় 
ভ্যানের মধ্যে । থানাতে জনৈক 
পুলিশ অফিসার তাকে চিনতে 
পারেন। তবু তাকে একটা সাদা 
কাগজে সই করে রাত বারটা নাগাদ 
মুক্তি পেতে হয়। যারা আইনের 
সুষ্ঠ প্রয়োগে সরকারের সঙ্গে সহ- 
যোগিতা করেন--সেই বিশিষ্ট আইন- 
বিদদেরই যদি এই অবস্থা-হয় তাহলে 
অশিক্ষিত নিরীহ. শ্রমিক কৃষকদের 
অবস্থাটা কি? দুর্গাপুরে এবং অস্ধত্র 
সাধারণ শ্রমিক আর কৃষকদের মা ভাই 
বোনদের উপর কি জাতীয় অত্যাচার 
হয়েছে লে কথা বলার অপেক্ষা 


রাখে না। ৯ | 
("জলপাইগুড়ি” পত্রিক! থেকে) 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


তাই প্রশ্ন ধর্মঘট তো হোল কিন্ত 
তারপর? কোথাও কোন পুলিশ- 
বিরোধী আন্দোলনের লেশ মাত্র 
ছিলন!, ধর্মঘটের সিন্ধান্ত নেবার পরেও 
নয়, জনমভকে পাডায় পাড়ায় 
জাগিয়ে তোলার কোন লক্ষণও 
দেখা গেলনা, ধর্মঘটের আগেও নয় 
পরেও নয়। এ যেন পরেশনাথ 
পাহাড়ের মত ভঠাৎ তু ইফোড় একটা 
ব্যাপার, চারিদিকে কোথাও কোন 
উদ্বেতা নেই, হঠাৎ মাঝখানে 
সর্বাত্মক ধর্মঘটের আবির্ভাব ও অস্ত- 
ধান। এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার 
বটে। হয়ত এটাই যুগের হাওয়া। 
আমরা লেকেলে হয়ে পড়েছি বলে 
মান্ধাতার আমলের ধারণা আকড়ে 
বসে আছি যে বিপ্রধী আন্দোলনের 
অহিংস পর্যায়ে মেহন্তী জনগণের 
প্রযোজ্য শক্তিশেলম্বরূপ সর্বাত্মক 
ধর্মঘট ডাকা হয় বিষদ্ধ বিশেষের 
দাবি নিয়ে, দেশের 'সৃমগ্র জনমতকে 
সর্বব্যাপী রাজনৈতিক প্রচার ও 
আন্দোলনের দ্বারা সচেতন ও সংহত 
করে, তবেই। এবং ধারা আহ্বায়ক 
তারা আগে থেকে একটা ক্রমান্বয়িক 
কার্ধস্থচী ঠিক করে, জনতার অন্থ- 
মোদনে শক্তিশালী হয়ে তবে সর্বাত্মক 
ধর্মঘট ডাকেন, ধর্মঘটে কোন ফল 


' নাহলে পরবর্তী ধাপের জন্তু আগে 


থেকে তৈরি হয়ে। যে ধর্মঘট হোল 
কিন্ত দাবি আদায় হোলনা, তাকে কি 
সফল ধর্মঘট বলা যায়? যায়না বলেই 
এবার সর্বপ্রথম. ধনিক শ্রেণীর কার- 
খানায় বানানো “খবর” বড় হরফে 
ছাগ। হয়েছে । সর্বাত্মক ধর্মঘটের 
পূর্ণাঙ্গ লাফল্যলাভ এবং তার 
প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে *আকাশ- 
বাণীতে |” 

এই একই হেডিং কিন্তু ধর্মঘটের 
সমস্ত আহ্বায়ক পার্টির মুখপত্রে ও 
নেতাদের বক্তৃতায় আমরা দেখেছি 
ও শুনেছি। 
বা আদায় কাচকলায় মিশ খাওয়া । 
ধনিক শ্রেণী ও মেহনতী শ্রেণী 'দুই- 
মেরেই কাগজ পত্রে একই এঁকতান। 
আশ পর্যন্ত মুড়িমিছরির মত যতবার 
কারণে অকারণে সর্বাত্মক ধর্মঘটের 
চরম হাতিয়ার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা 
হয়েছে, প্রত্যেক বারই ধনিকদের 


কাগজগুলি ও আকাশবাণী লোককে 


িত্যমেব জয়তে’ শপথ নিয়ে ফিরিস্তি 
দিয়েছে, কোথায় কত লোক কাজে 
যোগ দিয়েছে, এবং বোঝাবার চেষ্টা 
করেছে যে-ধর্সঘট সবাত্মক হয়নি! 
তারপর প্রতিবারই সরকারী কর্ম- 
চারীদের মধ্যে যাদের বাড়ী অফিস 
থেকে তিন মাইলের মধ্যে তার! 
অমুপস্থিত হলে, মাইনে কাটার) তাদের 
দাগীদের তালিকাভুক্ত . করার ভয় 
দেখান. হয়েছে, , ট্রাম, বাস, রেল, 


এ যেন তেলে জলে 


পুলিশ দিয়ে চালাবার ভাপ করা 
হয়েছে। রো ৮4 

এবার কিন্ত এগুলির একটিও করা 

তো হয়নি বরং মনে হবে যেন সরকার 

দ্বয়ং এই ধর্মঘটের শরিক হয়ে অফিস, 

ট্রাম, বাস, রেল সবই তুলে নিলেন। 

আশ্চর্য নয় কি? ধর্মঘটের আহ্বায়ক- 
দের সঙ্গে ধাঁদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, সেই 


সরকার ও মালিকদের এই অদ্ভুত . 


মতিগতির সঙ্গতি ও মিলন বিন্দু 
নিশ্চয়ই কোথাও আছে? সেটা 
কোথায়, বামপন্থী নেতার! জানাবেন 
কি? নাকি টম্যাস্‌ হেত্তীর্সনম্যাক- 
ডোনাল্ড কিম্বা পার্সেল ও হিক্সের 
শ্রমিক নেতাদের কীপ্তিকলাপের মধ্যে 
এর জবাব খুঁজতে হবে? 

সবাই লক্ষ্য করেছেন যে পুলিশ- 
রাজের অত্যাচার এতদ্দিন ধরে চলা 
সত্বেও বিশিষ্ট বামপন্থী নেতাদের 
মধ্যে কেউ কেউ সেই প্রশ্নটির বুড়ী 
চুয়েই বিযোদগার করেছেন তারের 
ভাষায় “সমাজবিরোধীদের” বিরুদ্ধে 
অর্থাৎ আসলে এম্‌ এল পার্টির কর্মী- 
দের বিনা বিচারে আটক, নির্যাতন ও 
গুমখুনকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়েছেন 
নিজেদের পার্লামেণ্টারী ভোট রঙ্গমঞ্চ 
নিফণ্টক করার জন্ভ। প্রথমত এই 
শিকার ও শিকারীদের মধ্যে দোষাঁ 
রোপ বেশি করেছেন তাঁরা শিকারের 
উপর। সেই সঙ্গে আবার এ শিকা- 
রীর বিরুদ্ধেই ধর্মঘট আহ্বান করতে - 
বাধ্য হওয়ায় (আগামী নির্বাচনের 
দিকে আড়নজর রেখে) তাদের যে 
কয়েকটি স্কোয়াড কয়েকটি পাড়ায় ধ্বনি ' 
দিতে দিতে যায় সেগুলি এমন ধ্বনি 
দেয় যাতে সাপও না মরে লাঠিও না 
ভাঙ্গে যেমন “পুলিশী অত্যাচার রুধতে 
হবে, সমাজবিরোধীদের দুষ্কৃতি রুখতে 
হবে”। যার! পুলিশের শিকার ( এবং 


সি আর পি নয়, কলকাতা! পুলিশের ), 


যাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে 
ধর্মঘট, তাদেরও দুদ্কৃতি রুখতে হৰে 
পুলিশকে রোখার সঙ্গে সঙ্গে । বলিহারী 
মার্কস্বাদ ! যাদের সরকারের সঙ্গে 
গল! মিলিয়ে “সমাজবিরোধী” বল! 
হচ্ছে তারা তো এই সেদিন তাদেরই 


' পার্টির সমশ্ত ছিলেন। সুতরাং তাদের 


পার্টি হয়ত গঙ্গাজল দিয়ে এদের শুদ্ধ 
কৰে জাতে তুলেছিল । আজ বেরিয়ে 
আসার পর আবার শবরত্বে পত্তন। 
আর একটা কথা, যারা নকশালদের 
“সমাজ বিরোধী” বলছেন তারা 
বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজহিতৈষী 
নিশ্চয়ই অর্থাৎ টম্যাস্‌ ছেণ্ডাসন 
পাসেল দ্র উত্তরস্থরী ? 

আমি জোর গলায় বলতে চাই 
ষে সর্বাত্মক ধর্মঘটের আত্মিক পরাজয় 
ঘটেছে এবং না ঘটে পারে না কারণ 
আন্দোলনকে সাবিকভাবে' রাজ- 


দপশি 1 শ্যক্রবার ১৮ই ডিসেম্বর ৯৯৭০ , 


নৈতিক রূপ না দিলে সর্বাত্মক 


ধর্মঘট যে কখনো সার্থক হতে পারেনা, 


এর সাক্ষ্য ইতিহাল। . এবং আহবায়ক- 
দের অমার্জনীয় স্সপরাধও ঠিক 


এ খানে। 


- মালিক শ্রেণী ও তাঁদের বশম্বদ 
সরকার (ইত্ডিকেটি ও পিণ্ডিকেট 


' একই মুন্্রার ছুই পিঠ) ধর্মঘটে কোন 


বাগড়া দেয়নি কেন এই প্রশ্নের জবাব 
আহ্বায়করা দিতে পারেন কি? 
আমিই বলি] 
তের উুপনিবেশিক মূৎসুন্দী ও বুহৎ 
বুর্জোয়া শ্রেণী এমন এক পুঁজিবাদী 
সংকটের সময় ক্ষমতায় এসেছে যে 
দেশের পুঁজিবাদী পথে স্বস্থ অগ্রগতি 
আর হতে পারেনা | পণ্য বিক্রয়ের 
বিদেশী বাজারও নেই বন্পেই চলে 
(এর একটি কারণ ভারতীয় পণ্য 
নিকৃষ্ট ও পক্কা অথচ দাম বেশি)। 
মালিকরা পুরোদমে কারখানা চালালে 
তৈরি মাল জমতে থাকবে, বিক্রী 
হবেলা_ দেশে লোকের দারিদ্রের 
দরুণ এবং বিদেশে প্রতিযোগিতার 
দরুণ| বহু মাল ইতিমধ্যেই গুদাম- 
জাত হয়ে পড়ে আছে। এটা 
অতি মুনাফার বদলে লোকসান। 
তাই মালিকর! বিভিন্ন ছল্চুতায় কাঁর- 
খানা লক আউট করে বসে আছে আর 
লোক ছাটাই করছে । এখন কিছুদিন 
উৎপাদন বন্ধ, রাখতে পারলেই তাদের 
লাভ। লক্‌ আউট মানেই বেকারের 
সংখ্যা বৃদ্ধি ও ছাটাই যার কল্যাণে 
পরে তারা যন কারখানা খুলবে 
তখন তাদের শ্রমিক নিয়োগের সময় 
বেতন, নিয়ে দর  কষবার স্থযোগ 
বাড়বে এবং নতুন লোক নেবে অল্প 
বেতনে । অবস্ত তারা বোঝেনা যে 
এই অবস্থাকেই বলে পুঁজিবাদের 
সংকট । এই সর্বাত্মক লকৃমাউট ও 
ছাটাইএর জন্য বিড়লার মত মালিক 
পীয়তাড়া কষেছে মাল পাঁচ ছয় এবং 
অংশীদারদের লভ্যাংশ দেওয়া বদ্ধ 
করেছে। 


আমাদের বামপন্থী পার্টিগুলি 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে এই 
লকআউট ও ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে বাংল! 
দেশে কোন সুসংহত এঁক্যবদ্ধ আন্দোঁ- 
লনে সহরকে ভালিয়ে দেবার দিকে 
না গিয়ে শুধু মস্তিত্ব .বাঁচাবার চেষ্টা 
করেননি। আমলা পুলিশের অস্ত- 
খাতী আচরণের অহ্য তাদের শায়েন্তাও 
করেছে, এইজন্ত কোন বাজ- 
নৈতিক আাম্দোলন করার চেষ্টা হয়নি 
বলেই আজকের সর্বাত্মক ধর্মঘট রাজ- 
নৈতিক কারণে ডেকেও কোন ফল 
হোলনা। পুলিশী জত্যাচার যেমন 
চলছিল তেমনিই চলছে। মালিক 
শ্রেণী যুক্তফ্রণ্টের সময় থেকে জরা 
জকতা পুলিশের নিচ্ষিমনতা প্রভৃতির 


“ধূহ! তুলেছে লকআউটের সমর্থনে 


জনমত তৈরি করার জন্য। এই 


ব্যর্থ ধর্মঘট থেকে লোকে কী শিক্ষা 


নিতে পারেন, নিতে পারেন যে 


আমরা -জানি ভার- 


(১) বামপন্থী নেতারা মালিক শ্রেণীর . 
এই চক্ৰান্ত সম্পর্কে মেহনতী মানুষকে 
সচেতন করেননি, ব্যাপক একটানা 
আন্দোলনের কোন জমি তৈরিই 
করেননি অথচ যখন তখন বিভিয় 


শিল্পে ধর্মঘট আহ্বান করে সেগুলিকে“ 


" অনিবার্য পরাজয়ে পর্ধমিত করেছেন 


( যেমন দুর্গাপুরে )। 

(২) মালিক শ্রেণীর সেনাপতি 
মণ্ডলী কংগ্রেস পার্টি শ্রমিক শ্রেণী 
দমনের কলাকৌশলে পারদপিতার 
পরিচয় দিয়েছেন কিন্ত মেহনতী 
মম্মিষের সেনাপতিমগ্ুলী আন্দোলনের 
মুখে সারা ভারত ট্রেডইউনিয়ন 
ংখ্রেশকে উপরতলা থেকে ঘিধা- ও 


বিভক্ত করে সম্ভাবিত পরাজয় ডেকে 
এনেছেন । 


(৩) পার্লামেন্টারী শাসন ও : 
বুর্জোয়া সংবিধান আসলে মালিক ' 
শ্রেণীর শ্রমিক-কুষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
অস্ি-চর্ম যার অধীনে তাদের নেতার! 
নির্বাচিত হয়ে গদিতে বসবার জন্ত 
লালায়িত । 

(8) এই পচাধ্বসা বুৰ্জোয়াভূত 
সেনাশীরা সংগ্রাম পরিচালনায় অক্ষম 
এবং অপসারণযোগ্য। যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারেব আমলেই এই অক্ষমতা প্রমাণ 
হয়ে গিয়েছে! 7 

(€) মালিক শ্রেণীর সেনানী- 
মণ্ডলী এখন আরো! হিংশ্র সম্রাশাহী 
আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে যাকে 
মেহনতী মান্য যদি তাদের পাল্টা 
আক্রমণে রূপান্তরিত করতে চান 
তাহলে এই সব অথর্ব বাবু সেনানীদের 


কবল থেকে সর্বাগ্রে সেনানীমণ্ডলীকে 
মুক্ত করতে হবে। 


কৃষ্ণ গ্লাস “ 

(ধম পৃষ্ঠার পর ) 
নামে অথবা বেনামে দিল্লীর কাছাকাছি 
ফরিধাবাদে নতুন কারখানা খোলার 
কাজে দারুন ব্যস্ত? রি 

সরশেষে শুধু একথাই বলা প্রয়ো- 

জন যে, বাংলার নানা অশাস্তিময় 
পরিস্থিতিতে শ্রমিক অসস্তোয বিভিন্ন 
দিক থেকে অতীব গরুত্বপুর্ণ। 
সরকারী মহল ভালভাবেই জানেন 
যে, যাদবপুর অঞ্চল নানাকারণে 
সবদাই অশান্ত। এমতবস্থায়, ধু 
ম্লান ফ্যাক্টরীর ছাটাই শ্রমিকগণের ' 
অসস্তোষ এক অপহনীয় অবস্থায় এলে 
পৌছেছে । যেকোন মুহূর্তে এই অস- 
স্তোষের চরম বিস্ফোরণ ঘটতে পারে । 
এ দায়িত্ব কি মালিকপক্ষ এড়াতে 
পারবেন বলে মনে করেন? এত্দ-* 
ঞ্চলের দায়িত্মীল প্রতিটি মানুষের 
আজ তাই জিজ্ঞাসা, পশ্চিমবাংলা সর- 
কারের মাননীয় রাজ্যপাল ও ল্রীবি, 
বি, ঘোষ মহাশয়ের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট 
অপদার্থ শ্রমদগ্তর কি এই বিপন্ন গায় 
দু হাঙ্গার কর্মীর সংগে জড়িত আহ্ছ- 
মানিক .দশ' হাজার ক্ষুধার্ত মান্থযের 
জীবনমরণের প্রশ্নে দৃঢ়তার সংগে 
এগিয়ে আসবেন? 





£ 


ন্‌ 


মন 1 শরুবার ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭০ 


 রবারহাউমেন চ্‌বিৱ মে 


মবৃগান্ধশেখর রায় 


: স্বজ্পদৈর্ঘের ছাব চিরকালই 
পরীক্ষা-নিরাক্ষার উর্বর জাম। 


৯: মোটামঃটিভাবে ব্যবসায়িক কাঠা” 


মোর বাইরে তৈরী, হবার দরুণ 
এখানে চিন্তীনর্মতাকে অনেক সম- 
য়ই ব্যবসার শর্ত নিয়ে মাথা, 
ঘামাতে হয় না। ফলতঃ শিল্পীর 
স্বতঃল্ফুর্ত বিকাশের সুবিধে হয়। 
তাছাড়া ছোট ছবির তৈরীর মাধ্যমে 
চলচ্চিত্রের শিল্পরীতির অনেক 
বৈস্লাবক পারবর্তন এসেছে। 


. বিদেশের বহ; পাঁরচালকই ফাঁচার 


ছবি করবার -আগে ছোট ছাবিতে 
হাত পাঁকয়েছেন এবং বর্তমানে 
সারা পৃথিবীতে স্বজ্পদৈর্ঘের ছবি 


একটা প্রায় স্বতন্্ 'শজপমাধ্যম হয়ে 


দাঁড়য়েছে। সম্প্রতি কলকাতায় 
এরকম কিছু বাছাই করা ছাঁব দেখা 
গেল। পশ্চিম জামানীর ওবার- 
হাউসেন শহরে প্রাত বছর ছোট 


" ছাঁবর এক বিরাট মেলা বসে। সের- 


কম কয়েক বছরের উৎসব থেকে 


অন্যাষ্ঠত হল ম্যাক্সম্যলার ভবন ও 


যানের দায়িত্ব রাজ্যের প্রচার দণ্ত- 


রের উপরই' ছেড়ে দিতেন। “কিন্তু 
বি 1ব ঘোষ বাঁঝ তাঁর চেয়েও বড়। 
তাই কষ্ট্রান্টাট "দয়েছেন ক্ল্যারয়ন- 
ম্যাকান এডভারটাইঁজিং কোম্পা- 
নীকে। জানিনা, ঘোষ মশায়ের 
কোন স্বার্থব্াম্ধ এখানে কাজ 
করেছে। 

ক্ষমতার অপব্যবহারের দ্বিতীয় 


) ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার 


পরিবার কল্যাণই 


যাকে সালভাদর, দালি, বলেছেন, 
“the other side of ‘the eye.” 
এজন্য বোশর ভাগ ছাঁবতেই চেনা 
ধাঁচের গল্প-কাঠামো খোঁজবার 
চেষ্টা বৃথা, 'এমন কি অনেক - 
সময়েই মোটা দাগের অর্থও খুজে 
পাওয়া যাবে না। শব্দ ও চিন্রকষ্প 
মিলে যে ছন্দ তৈরী) হয়, তার 
মধ্যে ডুবে গিয়ে সমস্তটাই অনু- 
ভব করবার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; 
স্বরের ওঠানামা ও যন্ত্রের অনু- 
রণনে যেমন সঙ্গীতের 'শিলপ্‌ 
অনুভূতি; রেখা ও রং-্এর মিলে 
যেমন চিন্রকলার উপভোগ । এখা- 
। নেও যে কটি ছাবতে খাঁনকটা 
গল্প বলবার চেষ্টা করা হয়েছে, 
সবগুলই' বেশ গঞ্ীনকটা ফিকে 
মনে হয়েছে। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক 
নিয়ে পোলানিস্কির ছাবি, নিষ্পাপ 
ছাঁব “পাঁচেস” বা র্যাক-কমোঁড 
ধাঁচের ফরাসী, ছাঁব “দ ফার সাই- 


টেড লোড” সমস্তগুলোতেই এই ' 
সুডোঁল গল্প: বলার তাঁগদ এনে - 
গেছে, যার ফলে ছবির তত্ব অনেক . 


সময়েই মনে গাঁথে না। অথচ অনেক 
সময়েই শুধু ছাবর পর ছবি 
সাঁজয়ে িংবা পারম্পর্যীবহন 
ঘটনাবলীর গ্রন্থনে বেশ মেজাজ 
তৈরী হয়েছে। আমোরকার 
' পহেঙগপ ! মই স্লোম্যান ইজ বার্নং 
ডাউন” স্ল্যাপপাস্টক ছাঁবর গ্যাগ 


তারাতলা রোডে। 'ব বি ঘোষ 
এখানে প্রায়' কাঁড় লাখ টাকা দামের 
সাড়ে তন বঘের মত জাম বরাদ্দ 
করেছেন এক অখ্যাতনামা প্রাতি- 
জ্ঞান ইনস্টিটিউট অব ক্যাটারং 
টেকনোলজিকে। ইনাস্টটিউটের কাজ 
হচ্ছে, রামাবান্না শেখানো । এমন 
কছু আঁত প্রয়োজনীয় বা জন- 
সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু, 
{বি বব ঘোষ যে এই প্রতিষ্ঠানের 
চেয়ারম্যান তাই তারাতলা রোডের 
বহদমমূল্যবান জামাট। এদের নামে 
বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দ করবার 
সময় মনে হয়ান, এই জাম পার্্ব- 


পরিবার পরিকল্পনা 


এখনই: আর অন্ান নয় 
তিনটির গর একদম নয় 


| যে কোন নিকটবর্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে 
বিনামূল্যে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত 
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এবং আযাবসার্ড নাটকের শিল্প- 
শৈলীর এক সুষম 'সমূন্বয়। আমে- 


রিকার “ক্লে” ”, ছবিতেও আযানিমেশ-, 


নের মাধ্যমে শুধ কিছু কাদার 
তাল নিয়ে এক অদ্ভুত ছন্দোময় 
আবহাওয়া সাষ্ট করা হয়েছে এবং 


. ' জশবজগতের বিবর্তনের চমৎকার 


চেহারা ফুটে উঠেছে। পাঁশ্চম 
জার্মানীর দফেলৌ - ট্র্যাভেলার” 
জন্তু-জানোয়ারের গোম্ঠীবন্ধ জীব- 
নের চমৎকার এক ব্যালে। নেপথ্য- 
আবহে লোকপহ্গীত আর শ্লো-' 
মোশন ফটোগ্রাফী লে সমস্ত' 
ছাঁবতে স্বপ্নের পারবেশ তৈরী করে। 
যুগোশ্লাকিয়ার “নদ ফ্লাই”, “দি 
ডেজ কাম”, “নট অল দ্যাট ফ্লাইজ 
ইজ এ বার্ড” এবং চেকোশ্লোভা- 
বিয়ার “আ্যাপার্টমেন্ট” ও «এ 
কোয়ায়েট উইক আযাট হোম” আজ- 
কের জগতে ব্যান্তমানসের অসহায় 
যল্তণাঁবন্ধ আস্তত্বের কথা মনে 
কারয়ে দেয়। “দূ 


বার “এল, বি, জে? " 
উল্লেখযোগ্য । সমসাময়িক কাগজ- 
পত্র, িউজরীল, স্থিরচিন্ব 


এক গ্ররদত্বপূ্ণ দাললা তৈরী করে- 
ছেন পাঁরচালক। 

বতশ মৌরণ হীঞ্জনিয়ারিং কলেজ 
সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ল্মগতে 
পারে} বরাদ্দ করা জাঁমতে পা্চম- 
বঙ্গ সরকারের একটি একজাবশান 
কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রুটর জন্যে রাজ্য 
খরচ-করতে হয়েছিল। এখন এই 


টেকনোলজিকে। কিন্তু বরাদ্দ কর- 
লেই জাম দেওয়া যায় না। কেননা 
এর উপর রাজ্য সরকারের প্রচার 
দপ্তরের একাঁজাবশান কেন্দ্র তৈরী 
করেছিলেন ডঃ 'ঁবধানচন্দ্র রায়! 
সেটি ভাঙা যাঁচ্ছল না। কিন্তু 
কয়েকাঁদন আগে রাজ্যের প্রচার 


দপ্তরের উপদেষ্টা রুপে ঘোষমশায় ' 


একাঁজাবিশান কেন্দ্রট ভাঙবার 
আদেশ দিয়েছেন। তারপর .মৃখ্য 
উপদেষ্টা রূপে জামাট তাঁর' 
পেটোয়া ইনাস্টাটউকে বরাদ্দ করে- 
ছেন! এই জাম বরাদ্দ করাতে 
পশ্চিম বাঙলায় নিশ্চয়ই আর রান্না- 


জাহাজ উধাও 
:. (য় গঞ্জের পর) 
ইন্ডিয়া নৌভগ্েটরের ডুবতে সময় 


'লেগেছিল : বাইশ . ঘন্টার উপর। 


তাহলে সেই ঘ্যার্ণঝড়ের স্থাঁয়ত্ব 
কতকক্ষ্ণ ছিল। এবং সে ঝড় কেমন 
করেইবা জগাঁমতকে ডুবিয়ে দল 
পলকে, যার কোনো নিদর্শন রইল 
না। 

একাঁট ভালো সমর্থ জাহাজ 
হুট করে ডুবে যেতে 'পারে না। 
নাবকরা একথা জানেন। এখনো 
কেউ যাঁদ রেঞ্গছুন বন্দরে' যান 
রেই বি আই জাহাজ কোম্পানীর 
একখানা জাহাজ আলাদাভাবে দু" 
টুকরো হয়েও আজো বছর কয়েক 
ধরে ভেসে আছে। এ থেকে যাঁদ 
কেউ অনুমান করেন যে জগামন্র 
সমর্থ জাহাজ ছিল না, জোড়া- 
তালা 'দয়ে 'কোনো রকমে ভাসিয়ে 
রাখা হয়ৌছল এবং তাই এই বার্ণ 
ঝড়ের বিরুদ্ধে জগামতের রুখে 


‘দাঁড়াবার শান্ত ছল না তাহলে কর্তৃ- 


পক্ষ কাঁ উত্তর দেবেন? 
পাঁতকার সংবাদে প্রকাশ যে 
জেনারেল কার্গোর সঙ্গে স্টীল 
কার্গোও বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জগামন্র। 
এই স্টীল কার্গোই ক জঙ্গামত্রের 
নিখোঁজের কারণ। জগামত এই 
সংবাদও নাক পাঠিয়েছিল যে তার 
কার্গো হোল্ডে জল ঢুকছে। 
সাধারণ ভাবে কার্গোহোল্ডের 


* তলা থেকে জল ঢোকার কোনো 


পথ নেই, যাঁদ না 'শপস-বটম-এর 
(জাহাজের তলার প্লেট) প্লেট 


ভেঙ্গে থাকে। এবং উপর থেকেও 


হোল্ডের জল যাওয়ার পথ নেই। 
হ্যাচ-এর মুখ বরাবরই ভালো ভাবে 
বেধে রাখা হয়। যাঁদ বা আপার 
ডেক্‌-এর উপর দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ 
বয়ে যায় তা সাধারণতঃ 'বিল্দ7 বন্দু 
জল। এর বেশী নয়। হ্যা জল 
ঢুকলে বিপদের ব্যাপার নয়। 
কেননা, হ্যাচ থেকে জল৷ বের করা- 
রও ব্যবস্থা থাকে। ইাঞ্জন রূমে 
'বিলজ পাম্প থাকে। হ্যাচের 


- ভেতরে না' গিয়েও সেই পাম্প 'দয়ে ' 


বের করে ফেলা যায়! কিন্তু জগ- 
'মিন্রের হ্যা-এর ভেতরে জল যাও- 
যার ব্যাপারটা সাধারণ নয়। জলের 
মানা সেখানে খুব বেশশই ছল, যা 
পাম্প দিয়ে বাইরে ফেলা অসম্ভব 
ছিল। তাহলে স্বাভাবক ভাবে 
একথা বোঝা যায় যে হয় শিপ- 
বট অথবা 1শপ-সাইড-এর 
প্লেট ভেঙ্গে পড়ে দুর্বল থাকার 
দরুণ, সেই পথ' দিয়ে অবারিত জল 
ঢুকেছে হ্যাচ-এ! এখন শপ 
প্লেট ভাঙ্গার সাধারণতঃ দুর্ঘটনা 
ছাড়া অন্য কারণ নেই। তাহলে 
এই প্লেটা ভাঙ্গলো ক করে। 
যতোদূর ধারণা, ষেস্টীল কার্গে 
তারা বয়ে 'নাচ্ছলেন তা ভালো 
ভাবে বেধে রাখা হয়ান, যা থেকে 
সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে এই স্টীল 
কার্গো একবার ডান দিকে, একবার 
বাঁ দিকে, অন্যবার উপরে উঠে 
আছড়ে পড়েছে 'নচে। এই স্টল 
কার্গের ক্রমাগত টুকরে শিপ বটম 


* অথবা শিপ 'সাইডের স্টল গ্জেট 


LR 


খ্বলে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে যায় এবং 
,সেই পথে সমুদ্রের উত্তাল" জল 


কারগো-হোজ্ডের ভেতরে আসে। 
ক্রমে ক্রমে হোল্ড জলে ভরে যায় 
এবং জাহাজ ক্রমেই ডুবতে থাকে। ' 
এই সঙ্গে এই কথাও বিচার্য যে 
একটি জাহার্জে ফমপক্ষে চারটি 
কার্গে হোলজ্ড ;থাকে। একাট 
হেঁজ্ডে ‘জল চঢনকলেং “জাহাজ 
সাধারণভাবে ডুবে যেতে পারে না। 
অবশ্য এ থেকে জাহাজে যে দিকের 
হোল্ডে জল! ঢুকবে, সম দের বকে 
তা আরো ঝএকে যাবে। যাঁদও এ 
থেকে বিপদ' আছে, ঝড়ের ধাক্কায় 
জাহাজ কাত হয়ে ক্যাপ-সাইজও 
হতে"পারে। তাছাড়া জাহাজে যাঁদ 
ফুল-লোড থাকে অথবা ওভারলোড 
থাকে তাহলে তার ডুবে যাবারও 
সম্ভাবনা আছে। যাঁদও সে সম্ভা- 
বনা খুবই কম। মনে রাখতে হবে 
যে একটি জাহাজের খোল কয়েক . 
ভাগে ভাগ করে আলাদা রাখা 
হয়। এবং এই সব ভাগগুলো 
ওয়াটার-টাইট কমর্পাটমেন্টের মতো। 
ঢেউ-এর ধাক্কায় জলের তলায় 
গেলেও সে জাহাজ আঁত অবশ্যই ' 
ভেসে উঠবে। আবার ডুবেও 
যাবে। আবার ভেসে উঠবে। এবং 
সবার উপরে এই ভাবে কোনো 
ঘটনা ঘটতে বেশ কয়েক ঘল্টা সময় 
লাগবেই ৷ 

এই কয়েকটি প্রশ্ন এখানে পাঁর- 
কার হয়ে উঠছে না ষে কোন 
দিকের হোজ্ডে জল ঢুকছিল, ক 
ভাবে সমদ্রের জল কার্গোহোল্ডে 
যেতে পারলো এবং, কেন কার্গো" 
হোল্ড বনজ পাম্প য়ে সে জল 
বের করে ফেলা গেল না। তাহলে 
এট্রা' বুঝতে হয় যে জলের মান্না 
ছিল বেশী যা বিলজ্‌ পাম্পের 


Regd. Ne. C32 


₹ বা্য়ীদে g গু বনে বোধোদ! 


হার 
তায় হঠাৎ বিভিন্ন মহলে একটা 


বোধোদয়ের 'ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।, 


এই স্ব মহল মনে "করছেন শুধু 
দেশকে বা বাঞ্গালীকে ঠাণ্ডা করা 
যাবে না। , 

' মনে রাখা- দরকার পুলিশী 
দমন ব্যবস্থা জোরদার করার কথা 
বাংলা কংগ্রেস 'নেতৃদ্বয়,। অজয় 
মুখাজী ও সঃশীলা ধাড়া কিছদ- 
দিন ধরে বলে আসাঁছলেন, এবং 
_ তারপর কেন্দ্রের কাছে এক গোপন 
প্রস্তাবে জোরদার আটক ' আইন 
চাল; করার কথা বলেন। তাঁদের 
বন্তব্য ছিল £ নকশাল -আন্দোলন 
নিয়ে বিশেষ মাথা ব্যথার কারণ 
নেই; সি পি এমকৈ বাধ্লা দেশ 
থেকে খতম ক্রাই এখন একমাত্র 


পরিমল ঘোষ, 
প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


“ পটডূমিকা জানিয়েছে রাজ্য 
সরকারকে কলকাতার পুলিশ কর্তৃ- 
পক্ষ। সেটি হচ্ছে, পাঁরমল ঘোষ 
দমদম সেভেন ট্যাংকস লেনে এক 
শবরাট পাঁচলা ঘেরা কম্পাউন্ডের 
মধ্যে বাস করেন। কম্পাউন্ডের 





আট পার্টি 


(প্রথম পন্ঠার পর ) 


আইয়ের নেতারা অজয়বাবুর সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এবং 
প্রীসশটুল ধাড়াও জানেন যে দি 
শি আইকে অবশেষে তার পার্টর 
সঙ্গে সমঝোতায় আসতেই হবে। 
শাসক কংগ্রেসেরও স পি এম 
াবরোধী নির্বাচনী সমঝোতায় 
আসতে কোন আপত্তি হবে না আট 
পার্টির সঙ্গো। 'হালে খড়গপনুরে 
সম্মেলনে এই পার্টির বাঘা বাঘা 
নেতারা ষে বন্তবা রেখেছেন তাতে 
স্পষ্টই বলা হয়েছে কোন কোন 
পাটির সঙ্গে কংগ্রেস শো) নির্বা- 
চনী আঁতাতে যেতে পারে না। 
সেই পার্টিগনীল হল সিশ্ডিকেট 
কংগ্রেস, জনসংঘ, এবং সি পি এম। 
সি পি আইয়ের নাম কিল্তু এই 
পাটগ্যিলর সঙ্গে করা' হয়ান। 

তাছাড়া কেরালার মতই কিন্তু 
শাসক কংগ্রেস বলেছে যে. তাদের 
নাত যারা সমর্থন করবে, 'তাদের 
সঙ্গে তারা হাত মেলাতে রাজ । 
এ সমস্ত দেখে শুনে মনে হচ্ছে 
যে শেষ পর্যন্ত, বাংল্ম দেশে কেরা- 
লার মতই এক *স'পি এম বিরোধী 
জোট স.প আই গড়ে তুলধে। 
তবে নির্বাচন -ফলাফল কি দাঁড়াবে 
সে সম্বন্ধে এখনই অবশ্য কিছু 
বলা কঠিন। 


পেপার বোর্ড িল। 


টি এর পরই 
কেন্দ্র দিনা বিচারে আটক * আইন 
চাল, করে। 

১_ সম্প্রাত দুটি ঘটনা থেকে সর- 
কার এবং ব্যবসায় মহল কি ভাবে 
এই রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে 'চন্তা 
করছেন তার হাঁদস পাওয়া ঘান! 


ঘোষণার প্রায় সঙ্গো সঙ্গে বিড়লা 
বাড়ীর তরফ থেকে ঘোষণা করা 
হয়েছে যে, এখন বিড়লা কারখানায় 


সমস্ত শুন্য 'পদে বাঙ্গালী 'নিষ,ন্ত 


করা হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 
আন্দোলনমহখী বাঞ্গালীকে ঠাণ্ডা 
করার জন্য বিড়লারা তাদের হেড 


_ আঁফস বহ: প্রতিবাদ সত্বেও কল- 





সচেতন করেছে! 
প্বপাকিস্তানে ফলাফল 


মধ্যে পারমলবাব্দুর একটি কারখানা 


আছে। .তার নাম হিমালয়ান 
কারখানার 
শ্রামক ইউনিয়ন সি পা! এমের 
দখলে। অনেকাঁদন ধরে ইউানিয়নাট 
ভাঙবার জন্যে পঁরিমলবাবূরা চেষ্টা 
করছেন। যুক্ত ফ্রন্ট মাল্মিস্ভার 
পতনের পর সেই চেষ্টা জোর কদমে- 
চলছে এই উদ্দেশ্যেই পাঁরমল- 
বাব্দর বাড়ীর কম্পাউশ্ডের মধ্যে 
আক্রমণকারীদের আশ্রয় দেওয়া 
হয়েছিল। 
নকশালপন্থধী। তবে এরা দারুণ- 
ভাবে সি পি এম ইউনিয়ন নেতা- 
দের উপর হামলা চালাচ্ছিল। ফলে 
নেতারা কারখানায়: ঢুকতে সাহস 
করছিলেন না। তার মানে নকশাল- 
পন্থীদের সঙ্গে সি পি এমের 
তিক্ত সঙ্পককরে সুযোগ নিয়ে 
পাঁরমলবাব্ কাঁটা দিয়ে কাঁটা 
তুলতে চেয়েছিলেন। সেই কাঁটা 
এখন নিজের গলায় বেধে গেছে। 

পুলিশের, কাছে সমস্ত খবর 
ছিলা। দুবার পুলিশ পাঁরমলবাবুর 
বাড়ীর কম্পাউশ্ডের মধ্যে ঢুকে 
এদের আন্ডায় হানা দিতে চায়। 
কিন্তু পাঁরমলবাব; কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র 
মন্তী। বিনা অনুমাততে তাঁর 
বাড়ীতে -প্ণালশ ঢুকতে চায়ান। 
তাই তাঁর অন্মমাত চেয়েছিল। 
কিম্তু পারমলবাব্দ সেই অনুমাত 
তো দেনইনি, বরং পুলিশের 
উপর বিরান্ত প্রকাশ করোছলেন। 
পুলিশও সেজন্যে এব্যাপারে আর 


কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। 


পুলিশ অনুমান করছে, আশ্র- 
তদের পাঁরিমলবাকুরা আর বেশ 
প্রশ্রয় দিতে সাহস পাচ্ছলেন না। 
কেননা, তাদের দাবীর বহর বেড়ে 
যাচ্ছিল। এই অবস্থায় তাদের মনে 


একটা আতংকের সৃষ্টি হয়ে ' 


থাকতে পারে যে তাদের , ধরিয়ে 
দেওয়া হবে। তাই আক্রোশে এই 
88885855 


পালিশ বলছে এরা- 


'কাতা থেকে সাঁরয়ে নিয়ে যায়! 


আর ওদের পশ্চিমবঙ্গে অবাস্থিত 
বড় বড় সমস্ত কারখানায় আস্তে 
আস্তে বাঙ্গালীদের দায়িত্বশীল 
পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই 


অব কমার্স এরা সম্প্রীতি এক 
গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে এক 
ঘোষণা খসড়া করেন আর তা প্রচা- 
রের জন্য সংবাদপত্রে দেন। ঘোষ- 
ণায় বলা হয় যে, আবলম্বে এক 
লক্ষ বাঙ্গালীর চাকুরী সংস্থানের 
করছে। বর্তমান লেখক এই 
সম্পর্কে তদন্ত করে জানতে পেরেছে 
যে, এই ঘোষণা ভুয়ো অর্থাৎ 
চাকুরী সংস্থানের কোন ব্যবস্থার 
পরিকজ্পনা চেম্বার করে 'ন। 
অর্থাৎ পাঁশ্চমবঙ্গে প্রচণ্ড 


বিক্ষোভে আর পুর্ব পাকিস্তানের 


নির্বাচনে দিশাহারা ব্যবসায়ী 
গোম্ঠা বাঙ্গালীকে একটু ঠাণ্ডা 


রাখতে চেয়েছে। এর আগে এই 


সব ব্যবসায়ীরা হামকী . দিয়েছে 
যে, দাবী দাওয়ার আন্দোলন আর 
বিক্ষোভ না থামলে ওরা সমস্ত 
শিল্প বাংলাদেশ থেকে সাঁরয়ে 
অন্যান্য রাজ্যে নিয়ে. যাবে। 
বাঙ্গাল আন্দোলনকে আরও জোর- 
দার করে' এই হুমকীর, উত্তর 
দিয়েছে। ' 

এবার পালিশ প্রসঙ্গ। হালে 
পুলিশ গেজেটে আঁভনব একটি 
কলকাতার পাুঁলশ কাঁমশনার 
রত গুপ্ত উদ্ধৃতির নীচে দলিখে- 
ছেন যে, এই উদ্ধৃত সমস্ত পুলিশ 
আফসার ভাল করে পড়ে অন্যান্য 
নিম্নপদস্থদের ব্যাখ্যা করবেন। 
-পুজিশ গেজেটে উদ্ধৃতির 
সাহায্যে জ্ঞানদান' আভনব ব্যাপার । 
এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে রবার্ট 
টমসন িখিত “কাঁমউীনিস্ট সশস্ত্র 


» বিদ্রোহ” বই থেকে। উদ্ধৃতি 


দীর্ঘ, প্রায় চার হাজার শব্দ সম্ব- 
লিত। 

এতে মূল কথা হল যে, কোন 
কাঁমউানিস্ট 'বিদ্রোহকে আইনের 


বরং এই পন্থায় ক্রমশঃ বিদ্রোহের 
অন্দকূলে জনমত সৃষ্ট হয় আর 
' সরকার ও প্যালশ সাধারণ মানুষ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। . 

উদ্ধৃতিতে,বলা হয়েছে যে, নিব- 


ত্নমূলক আটক আইন যত কম, 


ব্যবহার করা হয় তার দিকে নজর 
রাখা উচিত। আর 'যারা অস্ত নিয়ে 
বিদ্রোহের নামে মারা্াট করে 
তাদের ঠিকমত গ্রেপ্তার করে প্রচ- 
চিত আইনের দ্বারা আদালতে 
বিচারের ব্যবস্থা হওয়ার দরকার। 
তা না হলে. সরকারকেই পরে 
ম্ণাস্কলে পড়তে হয়। 
আরও বলা হয়েছে পুলিশী 
হেফাজতে কোনও আটক লোককে 
পেটান অথবা পটিয়ে মেরে ফেলার 
পাঁরণাম' শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ হয়ে 
দাঁড়ায়। 
*বেআইনী পলিশ মারাঁপট 
যত বাড়ে গৃহযুদ্ধের অবস্থা 
সেই অন্পপাতে তীব্রতর হয়। আর 
এই'অবস্থায় কোন পক্ষই নিজেকে 
সরকার বলে দাবী করতে পারে 
না। এই ধরণের 'পারাস্থাততে 
জনসাধারণের' সরকার পক্ষকে সম- 
রন করার কোন কারণ থাকে না, 
বরং তারা সশস্ত্র বিপ্লবকেই সহা- 
তা করার দিকে ঝুকে পড়ে। 
হঠাৎ এই ধরণের উদ্ধৃতি প্রচার 
অবশ্যই একটি বিশেষ ঘটনা । 
গকছুদিন আগে পরঞ্ষতি রঞ্জিত 


বিডলাদের 


DARPAN, Price 50 চি 


জারা হার 


“সহরের গরীবদের” নিয়ে তান 
একাট'পাল্টা গোঁরলা বাহন" গঠন 
করছেন! চার হাজারের এই 
বাহিনীর নির্বিচারে গল চালা- 
বার ক্ষমতা থাকবে। 'কিছীদন ধরে 
এই গোঁরলা' বাহনশ কাজ শুর 
করে। তাতে সুফল ফলে 'ন। 
হত্যা আর পাল্টা হত্যার ঘটনার 
সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। | 

.কছাদন আগে রলা হয়োছল 
যে, আটক আইন না থাকার ফলে. 
প্রলিশী হাত ঠংটো' হয়ে আছে। 
আদালতে হত্যাকারীরা জামিন 
পেয়ে যায় আর ফিরে এসে আবার 
হত্যাকাণ্ড চালায়। তাই এই সব 
হত্যাকারীদের আঁবলম্বে আটক 
আইনে গ্রেপ্তার করা দরকার! 

কলকাতার প্রায় হাজার ছয়েক 


চনা-করা হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত 
মাত দেড় শয়ের মত আটক করা 
হয়েছে। কারণ 'হসেবে বলা হয়েছে 
যে, যাদের আটকানোর কথা 
তাদের ধরা যাচ্ছে না। 

এখন সরকার বুঝতে আরম্ভ 
করছেন হয়ত জনসমর্থন না পেলে 
কোন কিছুই করা যাবে না। আর 
সরকারের নপীতি ক্রমশঃ জনাবরোধাী 


‘আর জেলায় আরও হাজার দশেক - 


বলে লোকের মনে হচ্ছে। সরকার « 


'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। 


থাপ্পাবাজী 


(১ম পহ্ঠার পর) 


কেন্দ্রীয় সরকার অন্দমাতি দিলেই 
তারা কাজ আরম্ভ করতে পারেন। 

আমরা খোঁজ খবর নিয়ে 
জেনোছি যে এ পাঁরকজ্পনা রূপা 
রণ করার পছনে একটি সর্ভ 
আছে। তা হল যে ভারত সর- 
কারের যে সময় আর্থিক সংস্থা 
আছে সেগ্যাল থেকে কিছু খণ 


পাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে' 


হবে। | 

এই: শর্ত মেনে নেওয়ার অর্থ 
হবে বৃহৎ প্ঠীজকে কনসেসন 
দেওয়া। “মনোপাঁলি” যাতে আর না 
গজাতে পারে সেই জন্য সরকারী 
নাত হল' যে প্রচালত বৃহৎ বৃহৎ 
সংস্থা্ছীলকে কোন রকম নতুন 
সুযোগ স্ীবধা না দেওয়া এবং 
নতুন সংস্থা যাতে অগ্রণী হয়ে 
অর্থ বিনিক্লোগ করে নতুন নতুন 
কারখানা গড়ে তোলে তার জন্য 
সাহাষ্য দেওয়া। - 
। “কিন্তু এই একশটি সংস্থা যা 
চাইছে তা হল মনোপালি কমিশনের 
আওতা থেকে ষেন তাদের বাদ 


পথে দমন না করে, ভা্ডাবাজীর দেওয়া হয়। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার 
সাহায্যে কাব করা ত খাই না, এক আদা অবস্থায় চাকুরণী 


বল্টনের ভাঁওতা, দিয়ে যেন বৃহৎ 
পজ আবার তার পুরানো কায়- 
দায় শোষণ করতে সক্ষম হয়।, 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলবো 
যে তারা যেন এই ফাঁদে পানা 


দেন। কেননা, পূর্ববঙ্গের শরণা- 


দের চাকুরী দেওয়া হবে এই 


আঁছলায় বেশ কয়েক বছর আগে 
বেশ কিছ রাঘব বোয়ালেরা 
কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা ধার 
নিয়োছলেন। কিন্তু তাদের গতর 
অনেকেই অস্থায়ী ভাবে 'ঁকছু 
রাঁফউাজদের চাকুরী দিয়ে শেষে 
হাটয়ে দেন এবং নিজেরা বেশ 
কিছু গুছিয়ে নেন। 

আমরা সরকারকে এই ব্যাপারে 
অনুসন্ধান করে জানতে বলছি যে 


প 


কত 'রাঁফউীজ, এ সব সংস্থায় : 


এখনও কমরিত এবং কোন কোন্‌ 
রাঘব বোয়ালেরা এখন পর্যন্ত সর- 
কারী ধাণ পারশোধ করেন 'নি। 


তাই আমরা জনসাধারণকে বলছি 


যে আপনারা কিল্তু বিড়লাবাবদদের ( 
কথায় ভুলবেন না। পশ্চিমবাংলায় 4. 
বসে পাশ্চমবাংলার বেকারদের জন্য 


" অশ্রথমোচন এক ৯ 


বহামখা চক্কান্তেরই একটি ফলক। 





| ; সম্পাদক হরেন বস 
৯ পর ছা তেল, ও মা স্মযোষ দক স্কয়ার ফালাক-১৩ থেকে টা এবং ৬১দং অট লেন, কালিকাা-১০ কারার থেকে প্রকাপিত 


1 ২ 
শী ৩ ৬২ 


পর্যন্ত গোপন কাজ ছেড়ে প্রচালিত 

আইন সম্মত কাজের ঝোঁক বাড়ে!” 
... শিবহার কাঁমাটর সমালোচনায় 
গ্রামাঞ্চলে ধনী চাষী হত্যার তত্র 
সমালোচনা করা হয়েছে। সমালো- 
, চকদের কথা হল! £ এই হত্যা পার্টর 
প্রোগ্রাম বিরোধা, কেননা, জনগণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবে ধনী চাষা শর 
নয়; তাকে বন্ধু হিসাবে প্রথমে 
না পেলেও সামন্তবাদ বরোধশ 



















মেদিনীপুর ছেলে 
হস্যাকাণ ম্গর্কে 
কৃত তথ্য 


| ১. (দর্পণের সংবাদদাতা) 





দের অন এদেশে সম্ভব 'ত 

নয়ই, এমনকি বাঞ্ছনীয়ও নয়। 
আর হানান সদৃশ অবস্থা 
এদেশে নেই, ভার বিপরীত অব- 
স্থাই বর্তমান। 

চারুবাবূর বন্তব্য রি 
বরাবর বলে' এসোছ যে আমাদের 
দেশের কৃষক প্রধানতঃ সামন্তবাদী 
শোষণে লিপ্ত। ,অতএব ধনী কৃষ- 
0558 


দিণিআই( (এম মল) 


দলে তীর মতাদর্ণগত 
| সংগ্রাম মঘানোদার টন 


মোঁদনীপুর জেলে বিচারাধীন নকশালপল্থী বন্দীদের সাম্প্র- 
{তক হত্যা সম্পর্কে আঁত 'নভবিষোগ্য সূত্র থেকে আমরা যে সব খবর 
সংগ্রহ করেছি তা রাঁতমত উদ্বেগজনক । প্রথম দিন সংবাদপত্রের 
খবরগুলো অস্পষ্ট ও স্বাবরোধপূর্ণ ছিল। এখন খবরের কাগজ- 
গুলো সেই অস্পম্টভাবেই বলছে যে সমস্ত ব্যাপারটাই “দুই দল নক- 
শালপন্থা বন্দীর মধ্যে সংঘর্ষের পাঁরণাম। কিন্ভু এখনো পর্যন্ত 
রত তর সিন 
হয়েছেন। , 





ধিকল্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, এঁ দিন প্রায় জনাদশেক নকশাল 
বন্দাকে মুক্তি দেবার কথা [ছিল বন্দীরা কোন গোপন উৎস থেকে 


মাঘ । আদালতের নির্দেশ অনযায়শী পুলিশ তাদের মন্ত দিতে বাধ্য 
ছিল, কিন্তু ওঁ নির্দেশ পালন করার 'বন্দমমাত্র ইচ্ছা তাদের, ছিল না। 
বন্দীরা জানতে পারে যে তাদের ফাঁদে ফেলার জন্য এইপ্রকার পাঁর- 
কল্পনা নেওয়া হয়েছে। 


রানের জেল থেকে মনত দওয়া হবে এবং জেলের দরজায় 


্যান্ট) আটক করা হবে। নিশ্চিতভাবেই কেউ কেউ পালাতে 
করবে এবং সঙ্জো সঙ্গে তাদের গ্রীল করে ম্যরা হবে। এই ছল 
; কিন্তু নকশালরা কোনরকমে এর হাঁদস পেয়ে যায়। 


কাজেকাজেই সকালে যখন ,ওয়ার্ভারেরা বন্দীদের জানায় যে 
তাদের ম্যান্ত দেওয়া হল এবং তৎক্ষণাৎ তাদের জেল ছেড়ে চলে যেতে 
হবে, তখন বন্দীরা এ দিন. জেল ত্যাগ করতে দূঢ় অস্বীকৃতি জানায়। 


|! 
‘ 


একটি দলিল'। এই দিলে প্রান্তীয় 
ভিত 
এ সমর্থন জানিয়েছে আর 
চারবাবূকে আরও তীব্রভাবে সমা- 
লোচ্না করেছে। 

__ মোটের উপর ব্যাপারটা এই 
যে, বিহার উত্তর প্রদেশ আর মধ্য 


ফিরে যেতে বলা হয় এবং কছুসংখ্যক মাহলা যাঁদের মধ্যে একজনের 
সঙ্গে আমার কথাবা হয়েছে, জেল কর্তৃপক্ষের হাতে লাস্ছিত হন। 
শকন্তু সমস্যা থেকেই যায় কারণ 'মধ্যাহ্ম ভোজনের পরেও বন্দীরা 
মারাত্মক ফাঁদের আশঙ্কায় স্থানত্যাগে অস্বীকার করে। তখন বেলা 
প্রায় চারটের সময় জন দুই ওয়ার্ডার নকশাল বন্দীদের কক্ষে আসে 
এবং যারা আদেশ অমান্য করেছিল তাদের জঘন্যভাবে গালাগাল করে। 
নকশালরাও উপয্যস্ত প্রত্যুত্তর দেয় এবং এই ব্যাপার কিছুক্ষণ ধরে 


বিপদ এবং এই 'বিকাত থেকে সি পি 
(এম এল)-ও- মুক্ত নয়। «আমাদের 
সংগ্রামের অগ্রশ্গীতর পথে সংশোধন- 
বাদই প্রধান অন্তরায় ।? i 


tp 
} 


. শত্রু হিসেবে ধরে নেয়। এর ফলে 
মাঝাঁর চাষীর সংগে ভূঁমহীনদের 


প্রদেশে সি পি আই (এম এল) 
এর নেতৃস্থানণয় কার্মরা চারুবাবুর 
বিরুদ্ধে সমালোচনা সুরু করে- 
,ছেন। তাঁরা বলছেন - চারুবাবূর 
রাজনীতিতে উগ্র বামপন্থী ঝোঁক 
দেখা যাচ্ছে, শ্রেণী মিত্র ও শতু 
নির্ধারণে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে 
গোঁজামলের চেষ্টা আছে। সংগঠনে 
শবকেন্দ্রীকরণের নামে 'বিশৃঙ্খলতা 
প্রশ্রয় পাচ্ছে। পাটির কাজ যত 
নীতি বিবার্জত হঠকারতায় পার" 


টাই বলে নি- এবং তা হল তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা । - 

এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ না 
করে বহার কাঁমাটি মাও সে তুংএর 












চলে। ইতিমধ্যে এক শালা দস আর পি ও ই এফ আর বাহিনীকে 
এনে প্রস্তুত রাখা হয়। এমন সময় একজন ওয়ার্ডার একজন নক- 
শাল বন্দীর মুখে ঘুষি. মারে এবং ফলে যা হবার তাই হয়? নকশালরা 
ওয়ার্ডারদের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে, 9155 
আর বাহিনী ছুটে আসে এবং নকর্শালদের ওপর এলোপাথাঁড় গুল 
চালাতে এবং যারা গ্মাঁলর হাত থেকে নিস্তার পেল তাদের মাথায় 
রাইফেলের কুদো “দিয়ে: প্রচ্ডভাবে আঘাত করতে আরম্ভ করে। 
আমার সংবাদদাতাদের মধ্যে একজন সেই সময় গেটের বাইরে ছিলেন৷ 
তান ‘বেশ কয়েক মিনিট ধরে মুহম্হি গলি চালনার শব্দ শুনতে 
নে পরপর পর ফাঁর হক তার নিযারবেজাবে 
সাফল্য লাভ করে। 


বাদ এই বনাকে সত্য বা. আাশক সত্য বলেও হরে নেওয়া 


কতর গররত্বপূর্ণ এবং গববেচ্য ৷ 














তাদের প্রচ্তুতি অবশ্যই চালিয়ে থেকে ধনী চাষা হত অবশ | ও 

য্ান্তসঙ্গত। | পচ কমে হ। কিন্তু স্বল্প স্মৃতিশান্ত 'বাশষ্ট জনসাধারণকে 
আম একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। মাত্র কয়েক মাস আগে এ 
একই স্থানে প্রায় একই রকম আর একাঁট ঘটনা ঘটেছিল" এঁ সময় 
পালিশ মৌঁদনীপ;র জেলে বিচ্যরাধধীন নকম্শাল কায়েদীদের ওপর 
বর্বর অত্যাচার চালিয়ে শত শত লোককে আহত করেছিল এই. অজ:- 
হাতে যে তারা নাকি দেবেন দাস নামে জনৈক সি পি আই এম এল এ 
যখন জেল পরিদর্শন করছিলেন তখন তাঁকে আক্রমণ করোছল। এ 
সময়েও বন্দীদের আত্মীয় স্বজনকে বন্দীদের সাথে দেখা করতে দেওয়া 
হয়ান এষং হতাহতের সংখ্যা এ সময়েও প্রকাশ করা হয়ানি। 


মাওএর এই উদ্ধৃতি দিয়ে 
চারুবাব; বলছেন £ “আমার মনে এই দুই-এর পার্থক্যের একমাত্র 
হয় যে চেয়ারম্যানের এই নির্দেশ ধনীরখ হল এই যে, সংশোধনবাদণীরা 
উল্লেখে অবহেলার অর্থ হল সাম্রাজ্য- জয়কে পূর্বশর্ত হিসাবে দেখে 
বাদী কৌশলের সঠিক মূল্যায়নে তবে সংগ্রামের কথা ভাবে; এআর 
অক্ষমতা । এই অক্ষমতার আনি- শীবগ্লবীরা সাহসের সঙ্গে লড়াই 
বার্য পাঁরর্ণাততে জনসাধারণ এবং করে আর সাহসের সঙ্গে জয় 
পাট পুরোপ্যীর সজাগ থাকে 'স্বীনশ্চিত করে। পরাজয়ে 'বপ্লবী 
না; এর ফলে পা্টর গোপন সংগ- ভাত নয়। চেয়ারম্যান আমাদের 
ঠন দূব'ল' হয়ে পড়ে, আর শেষ (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


টু এই সব আঁভযোগ ছাড়াও বলা 
হয়েছে যে, চারুবাবু এখন মাও- 
বাদকে ভারতে প্রয়োগ করতে গিয়ে 
4 অনেক আভিনবত্ব আমদান করছেন 
যা সর্বতোভাবে মূল মার্কসবাদ 
“লোনিনবাদ মাওচিল্তা হিরোধশী। 
। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সম্পর্কে ' 


i 


প্রেক্ষিতে সচেতন প্রত্যেকটি বাঙ্গা- 
লাঁর একমাত্র কর্তব্য ॥ এই চিন্তা 
' নিছক সংকীর্ণতাবাদ নয়_-ভারতের 
বৃহত্তর কুল্যাণও এই রাজ্যাভত্তিক 
চিন্তা মারফ সাধিত হতে পারে। 
এই চিন্তা অবশ্যই গণআন্দোলন 
দমনে মহারাস্ট্রর শিবসেনা গঠনের 
চিন্তা নয়, এই চিন্তা শোষণ অব- 
সানের উদ্দেশ্যে আণ্চজিক ভাত্ততে 


! মেহনত মানকে এঁক্যবদ্ধ করার 


রা এই চিন্তা 
fচিল্তা। 

স্বাধীনতা যুদ্ধে তা 
বিশেষ অবর্দান সত্বেও যে ফড়ষণ্ত" 
মারফৎ দেশের স্বাধীনতা আঁজত 
হল তাতে, কি পূর্ব প্যকিস্তানে 
কি পশ্চিমবঙ্গে, বাঙ্গাল সর্বতো- 
ভাবে ক্ষাতগ্রস্ত। দেশের সর্ব 
ব্যাপী সংগ্রাসে ভীত বিদেশ 
সাম্রাজ্যবাদ আর জাতীয়তাবাদ 


বাদ তার 
উদ্ভাবন করেছে দেশী সামন্ত 
বুয়ার সহযোগিতার মধ্য 
ভিলা ৃ 





প্রেরণাসপ্টারকারী, উপন্যাস 
“ওয়াং হাইয়ের গান”-এর 
" যংগান্ুবাদ ॥ 
ছ দাম $ ছ' টাকা . 


গিগনমূ বুক এছেখি " 

এক, কিশোর ঘোষ লেন ॥ 
পোঃ খাগড়া 

জেলা £ মদার্শদাবাদ 


EET ERE 2 
"প্চল্তকালয়ে পাওয়া যায় 








1 ॥ 
t 


da | 
রর CE আর eh Lo উদ্বাস্তু নৌতক দলগঁল, বিশেষ করে 


পরিবর্তে মালিকের শ্রমিক ছাটাই 
বা কারখানা বন্ধের ব্যবস্থা পাকা ।, 
এই সংবিধানের ফলেই দেশের সাম- 
ল্ততান্মিক কাঠামো অট্ট আছে। 
আন্টলিক 'ভান্তিতে এই সংবিধানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রশ্গাতর পক্ষে 
আন্দোলন। 

চন 
সামিল হওয়ার ' প্রয়োজনশয়তা 
পশ্চিমবন্গে দেখা দিয়েছে 
ব্যাপারে পূর্ব বাংলা আমাদের 
পাঁথিকৃৎ। দেশবিভাগ এবং ক্ষমতা 


তার প্রমাণ ১৯৬৪৭ /ও ১৯৬৯ সালে 
যুন্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা । ১৯৬৭ 
সালে তাদের টাকাই তোঁত্তারশ 
জন বিধান সভার সদস্য ক্রয়ে 


নিয়োজিত হয়োছল। 'আবার 


তাদেরই পদম্ট কয়েকাঁট দল ১১৬৯. 


সালের যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গো 
' দেওয়ুর ষড়যন্ত্র করেছে। | 

সংবাদপত্রে বহু; লেখায় আলো- 
চনা হয়েছে কি ভাবে বাংলা দেশের 


‘করে নি। ফলে, ,এক কোটিরও “ 
অধিক উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের অভাবে , 


- পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় ও সম্বলহণীন। 


এই , 





পাঞ্জাবীদের মত পরিশ্রমী নয়। 
এই তুলনা নিরর্থক, উদ্দেশ্য প্রণো- 
-দিত। হাজার হাজার : বাঙ্গালী 
উদ্বাস্তু দ; এক টাকা রোজগারের 
জন্য অনেক ঝাঁক {নয়ে রেশনের 
গে গ্রাম থেকে কলকাতায় চাল 
এনেছে। এতে পাঁরশ্রম কম নয়। 
। এখন "দেখা যাচ্ছে এমন ক 
মাঝার শিল্পের ক্ষেত্রে বাজ্গালশ 


অবশ্যই শান্তর উৎস, কিন্তু তার 
সাংগঠাঁনক রুপ না থাকলে সংগ্রাম 
দুর্বল হয়, সংগ্রামী পাঁরাস্থাতর 


NN 


. কার। 


, দর্পশ 1 শাক্রবার ২৫শে ডিসেম্বর ১১৭৪ 


কায়েম" স্বার্থ সমস্ত আন্দোলনকে 
ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার সুযোগ 
পায়। বাপ্গালীর অসহনীয়তার 


“এই পারণতি বারে বারেই লক্ষ করা 


গেছে। 
এর জন্য প্রাতষ্ঠিত রাজ- 


কমিউানস্ট পার্টর ,দ্ায়ত্ব কম 
নয়। স্বাধীনতার আগে এবং পরে 
কোন সময়েই কাঁমিউানস্ট পার্ট 
সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে নি। 
নিজেদের ধ্যান ধারণা পরিষ্কার না 
থাকায় নেতৃত্বে সহ:রে নম্নমধ্য-. 
শবত্তের প্রাধান্য , বজায় থেকেছে 
আর তাদের, শ্রেণীগত যা কিছ 
ভ্রান্তি কমিউীনস্ট আন্দোলনে বার- 
বার দেখা গেছে। 

পূর্ব বাঞ্গলার দ্টান্তে' 
কাঁমিউনিস্টদের শিক্ষা নেওয়া দর- 
মার্কসবাদের বুজি আউড়ে 
সবাইকে শ্রেণীশন্রর বলে৷ মারপিট 


. দ্ীলালখবর, পথ। রাজ্যে শনর্বাচন 
আসম্ন। যাত্ত ফ্রন্ট সরকার গঠনের . 


প্রচেষ্টার ব্যাপারে পূর্ব বাংলার 
মত পশ্চিম বাংলাতেও কোন মোহ 
নেই একটিমাত্র রাজনৈতিক 
দলকে আজ এগিয়ে, আসতে হবে 


রাজ্যের, আঁধকার প্রতিষ্ঠায় । আজ-. 


প্রেঘম পঞ্ঠার পর) ২, / 


শিখিয়েছেন £ লড়ে চল, হেরে 


যাও, আবার লড়াই: কর, আবার 


পরাজয় আসুক, শেষ পষন্তি 


জয়ের জন্য লড়াই করে চল। এই 
হল মেহনতী মানুষের. চিন্তা 


এবং এই চিন্তার বিরোধিতা তারা' 


করে না। এইটি হল মার্কসবাদের 
অপর এক নিয়ম” | 

_ বিহার কাঁমাটর' প্রস্তাব সম- 
ধন করে প্রান্তীয় কাঁমাটি বলেছে 
' যে, ব্যান্ত হত্যার উপর জোর দেওয়া 
হয়েছে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে ষে 
এই ধরণের হত্যা মানুষকে এমন- 
ভাবে উদ্বুদ্ধ করবে যে দলে দলে 
লোর এাঁগয়ে আসবে ) সংগ্রামের 
জন্য এবং এই ভাবেই সশম্ত গণ- 


বাহনী গড়ে উঠবে। এর ফলে' 


গ্রামাণ্লে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের 
প্রয়োজন হবে না। এই কারণেই 


1 চার্বাব;র দল কলকাতাতেই তাদের 


কাজকর্ম" কেন্দ্রীভূত করেছে! 


' বিহার, কমিটি এবং প্রান্তীয় কাঁমাট 


লক্ষ করেছে যে, এই কাজকর্মের 
সমালোচনা চাপা দেওয়া, হয় মাও- 
এর গোটাকতক ছাড়া ছাড়া 


শ্লোগান মারফৎ। প্রথমে বলা হয়' 


“আমরা এক যুদ্ধকালীন অবস্থার 
মধ্যে” আর তারপর “বমুত্তির দিন 
আর বেশনদুর নয়” 

এ দুই কমিটির মতে চার 
বাবর বন্তব্য মাও চিন্তার সম্পূর্ণ 
বিরোধী ।  চার্বাব ' বিপ্লবের 
স্তরভেদের মার্কসবাদী-লোননবাদ 
সংজ্ঞাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন_ এবং 
{বিপ্লবের প্রয়োজনে ব্যাপক গণ- 
তাদ্িক এঁক্যের পথে বাধা সৃষ্টি 


করেছেন। আসলে জনগণতাল্মিক 
বিপ্লবের নামে চার্বাবু সমাজ 
তান্ত্রিক বিশ্লবের কথা ভাবছেন। 

এই. সঙ্গে কৌশলগত 'ব্যাপা- 
রেও এ দুই কাঁমাটর চারুবাবূর 
কমর্ধারা সম্পর্কে অনেক বন্তব্য 
আছে। আক্ৰমণ ও আত্মরক্ষা সংগ্রা- 
মের এই দুই কোশল, সম্পর্কে 
চারুবাব সমান জোর দেন নি। 
তান ভ্রান্ত , ভাবে বলেছেন যে 
এটা আক্রমণের যুগ, আত্মরক্ষার 


“নয়। এর ফলে পার্টর লাভ থেকে' 
' ক্ষাত হয়েছে অনেক বেশী। 


- আত্মরক্ষা সম্পর্কে এই বন্তব্যের 
উত্তরে চারবাব্চ বলৈছেন £ 
দগোরলা যুদ্ধ .কোঁশলের । মাধ্যমেই 
আত্মরক্ষা ও শতু নিধন একই সঙ্গে 
সম্ভব। হঠাৎ আক্রমণের কৌশল 
এবং সংগঠনের গোপন'য়তা আমা- 
দের পার্ট-সংগঠন বাঁচিয়ে রাখতে, 
সাহায্য করবে। গোঁরলা সংগ্রামের 
একস্তরে সাংগঠানক গোপনীয়তা 


{বিসর্জন দিয়ে খোলামেলা কাজ- 


কর্মের ঝোঁক অবশ্যই দেখা ফয়। 
এই ধরণের ঝোঁকের বিরুদ্ধে 
পার্টিকে সঙ্গাগ থাকতে হবে, 
রাজনশীত দিয়ে এর বিরদ্ধে লড়তে 
হবৈ। কর্মপদ্ধাততে এই কোঁশল 
ছাড়া অন্য কোন পথ বা আত্মরক্ষার 
প্রশ্নকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা 
সংশোধনবাদী ঝোঁককে জোরদার 
করে। চেয়াবম্যান মাও তাঁর বিশে 
মে ঘোষণায় বলেছেন £ “ছোট এক 


'সাংগঠীনক সহনশশলতীর। , 


কের পাঁরপ্রেক্ষিতে একমাত্র মাক্স-, 
বাদী কাঁমউীনস্ট পার্টির 


সেই স্বাংগরঠাীনক প্রস্তুতি 
আছে। এই: পার্টিকে এগিয়ে 
আসতে হবে দায়িত্ব গ্রহণ করার 
সাহস নিয়ে। 


“কিন্তু অল্প ক্ষমতায় . মাথা 
ঘরে যাওয়ার যে আভাষ ১৯৬৭ 


ও ১৯৬৯ সালে দেখা গিয়েছিল 
টি প্রয়োজনীয়তা, 
আছে। পার্ট সংগঠন ও রাজ- 


নাতি আরও সঠিক হওয়ার প্রয়ো- 
জন। বিশেষ করে শিক্ষার প্রয়োজন 
শ্রামক 
ও কৃষককে এ কথা বোঝানর প্রয়ো- 
জনীয়তা. আছে যে উৎপাদনের 
নিম্নতম শৃঙ্খলাবোধ না' থাকলে 
বিপ্লব হওয়া যায় না- বিভিন্ন 
শ্রেণীর এঁক্য গড়ে তোলা যায় না। 
মুখে জনগণতান্মক শীবপ্পবের 
কথা বলে! বিশৃঙ্খল. লোকেদের 


না। এই আচরণে এঁক্যের .সম্ভাবন্য ' 


/ 


নষ্ট হয়, হতাশা 'বাড়ে, এবং. 
বৈপ্লাবক পরিস্থিতিতে এই 
বিভ্রান্ত কায়েম স্বার্থকেই জোর- 
দার করে। 





দেশের জনসাধারণ সংগ্রামে বড় 


শান্তশা্পশী দেশকে পরাজিত করতে 
চালিয়ে ধায়, নিজের দেশের ভাগ্য 
নিয়ন্মণের ভার নিজেরা গ্রহণ ' 
করে অন্ম ধরে। এই হল ইতিহাসের 
রি 


চাণক্য সরকার . 


tr 


সত্গঠনিক কাজে একনায়কত্বের . 


'্ধান পেয়েছে এবং অভিযোগ 
করেছে আমরা নাকি সাধারণ পার্টি 


' 'সৃভ্যকে ভেড়া, বানিয়ে রেখোছ। 


তারা দাবী করেছে মে সংগঠনে, 
কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে 


' আমার মনে হয় গৃহযুদ্ধের বর্ত- 


মান স্তরে এই ধরণের, কেন্দ্রীকরণ 
সাধারণ সভ্যের সক্রিয়তার পথে বাধা 
হয়ে দাঁড়াবে, তাদের আক্রমণের 
ক্ষমতা বিনষ্ট করবে। কেন্দ্ৰীয় 
কমিটি বা পাঁলটধ্যরোর নিয়ামত 


বৈঠক এই অবস্থায় সম্ভব ' নয় 


এবং নার ঝাঁক 
০ 
"এই উত্তর দিযে চার্বাবর ভার 


বির বিভিন্ন পারি“ কমিটির সা: 


না ডাকার সমস্ত সমালোচনা স্তব্ধ 
করতে চেয়েছেন। এই উত্তরে সমা- 
লোচকরা সম্ভুম্ট হক্সনি। শোনা 


যাচ্ছে চারবার সমস্ত মাওবাদী 4. 


সমালোচকেরা একটি গোপন সভায় 


মিলিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। &ঈ 


সেই সভায় চারুবাঝুর লাইনের । 
বিচ্যাত ও নতুন পার্ট গঠনের 
ইঞ্গিত পাওয়া. যাবে। 


| 


রশ 


| 


“নেই। কোথাও ':কোন “উদ্বেগ বা 


' অবস্থা শ্রাীমকের 'একই 'মেজাজ। 
সকাল বেলা বাজার দোকান দুপুরে পর্যায়ে ' পেশছলেও 


দপূণি ॥ শক্বার ২৫শে ডিসেম্বর ৯৯৭০ 


চটকল শ্রমিকদের এতিহাপূর্ণ 
সংগ্রামের কাহিনী 


বিজলী মিস্ত্রী 


পণ্রষাঁট্রট। চটকলে ধর্মঘট চলছে। এক সহ্গে দুই লক্ষ তারশ 
হাজার চটকল শ্রামক লাগাতার ধর্মঘট সুর? করেছে। শ্রামকেরা নীরব, 
কণ্ঠে ঘোষণা করেছে, শ্রীমকের কাছে কোন দলীয় চেতনা নেই। তাদের 
গোষ্ঠী একটাই! কেবল চটকল শ্রমিক গোষ্ঠী! তদের সংগ্রাম 
সরকারের বিরুদ্ধে নয়, মালিক পক্ষের 'বর্ম্ধে।তাদের দাবী ন্যায্য 
পাওনা ও ন্যায়াবচার। বর্তমান, ভার তের র্মজনীতর' ইতিহাসে একমাু 
চট শ্রামকেরাই পেরেছে সমস্ত রাজনৌতিক দলকে একটি প্ল্যাটফরমে 


আনতে । দেশের অন্যান্য শ্রীমক সমাজের এশিক্ষা গ্রহণ করা উচিত৷, ' 


ভাবে রাখাণ্হত-ঘা। -মালকপক্ষের 
* খেয়ালগুশপ"বা উপ্ররওয়ালার মার্জর 
ওপরই নির্ভর চকরতো শ্রামকদের 
চাকরণ'কথাঁয়ত্ব। £কম মজুর” দিয়ে 
মহলা “শ্রামক.ও শিশু শ্রমিক 
- নিয়োগ করা"হত। কর্মরত : অব- 
স্থায় কোন শ্রীমক-কোন দুর্ঘটনায় 
আহত'হলে-বা মৃত্যুমুখে পাঁতিত 
বার বার কথা প্রসঙ্গে নেতাদের হলে ক্ষাতপূরণ না দেওয়ার জন্য 
জননাচ্ছে পুরোপাঁর ফয়সলা 'না সেই সব. শ্রামকের উপস্থাতও 
হওয়া অবাধ মিল যেন চালু না অস্বীকার করা 'হত। অসম্থ 


- লাগাতার খর্মঘটের পনেরো দিন 
্াত'হল। ' কোথাও কোন হতাশা- 


দ্বন্ব নেই। কোথাও কোন নেতাকে 


"হয়! উল্মুবোঁড়য়া-বজবজ্ঞ' চাপদানশ শ্রামকদের ছুটির প্রয়োজন হলে : 


পুর" নৈহাটধ- নদপয়া সর্বত্রই একই -করা ছাট দিতে চাইতেন না।-আজ 
এ. সব কথার রুছু কিছ “প্রবাদ” 
, অতাঁতের 
রাস্তার ধারে বা" মাঠেতে " খাঁটিয়া -কয়েক "দশক “ধরে এসব, ঘটনাই 
পেতে শোয়া, 'সন্ধ্যেতে বেড়ানো 'বা ছিল। "ভারতবর্ষের অন্যতম. এই 
আছ্ডা। ' কেউই -এতট;কু 'আতঙ্ক- প্রাচীন শিল্পের পাঁরচালন ব্যবস্থা 


* গ্রস্ত "নয়। সবাইকারই সংগ্রামী এতই ঘৃণিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছল যে 
“মনোভাব। 


, সাধারণ”“দেশবাসখর কাছে . চটকল 
 চর্টকল শ্রমিকদের “দাবীগুলো ঁছল।:মৃত্যু গহব্র। বর্তমান শতা- 


“ক? মাত'আট “দফা ৷ গ্র্যাচয়েটি, ব্দীর পণ্চম দশকেও শহর বাংলার 


আট পারসেন্ট বোনাস, ঘরভাড়া ‘ঠাকুমা দিদিমারা অবাধ্য নাতদের 
কিংবা কোয়ার্টার, 'উনিশশ উনসত্তর -ভৎ্সনা করেছেন লেখাপড়া না 
খঃ ধর্মঘটকালীন সময়ের ক্ষতিপূরণ শিখলে চটকলে ঢ্ুীকয়ে দেবো 
বদলণ শ্রমিকদের কাজ না থাকা বলে। সেই চটকলই হল ভারতীয় 
সময়কালীন ভাতা, বদ্ধ চটকল অর্থনীতির অন্যতম ধারক ও 
চালু, ই এস আই সম্পর্কে ক্ষোভ - বাহক। 

দূরীকরণ, রািকালীন কাজের জন্য .-এই-টটকল শ্রামকদের সংগ্রামেরও 
বিশেষ ভাতা। এখন প্রশ্ন হল একটা নিজস্ব - ইাঁতহাস আছে। 
উাঁনশশ উনসন্তর সালের সাফল্য- আঠারোশ পণচানব্ই সালে যখন 
মণ্ডিত ধর্ম'ঘটের-প্র চটকল শ্রামম কোন রাজনৌতক দলের সমর্থন 
করা আবার ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হল ছিল না, টিটাগড় জ.টামলের শ্রাম- 
কেন? এই শিল্প সংকটের যুগে করা ঈদের ছুটির পয়সার দাবীতে 
কেন প্রাত বছর ধর্মঘটের ব্যবস্থা এপ্রল ‘মাসে যে ধর্মঘট করে, তাই 
করাঃ এর উত্তর খুজতে হলে চটকল শ্রীমকের ' প্রথম ''ধর্মঘট। 
'অতঁত ইতিহাসের দিকে তাকাতে তৎকালীন সময়ে ধর্মঘটের বিরদ্ধে 
হবে। ‘ ভারত সরকারও মাঁলক পক্ষকে 
. আজ থেকে একশ পনেরো বছর সক্রিয় সাহায্য করতো এই ধর্ম 
আগে বৃটিশ শাসনাধধ্নন ভারতে ঘটে প্রচুর শ্রামকদের গ্রেপ্তার করা 
বাংলা দেশের হঁ্‌গল জেলার হয়। কিন্তু শ্রামকদের দাবী জয়- 


' শ্রীরামপরে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর য্ত হলে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হল। 


স্পিনিং মিল। আঠারশ পণ্ান্নে টিটাগড় মিল আবার চাল: হয়। 
সালের এই চটকলই ভারতের প্রথম ওই বছরেই জুন মাসে বজবজ জুট 
চটকল। এই থেকেই চটাশজ্পের মিলের সাত হাজার শ্রামক ন্যায়- 
সূচনা। আঠারোশ পণ্চান্ন সালে ধিচারের- দাবীতে . বিয়াল্লশ দিন 
জন্মক্ষণ থেকে উনিশশ সত্তর সাল ধরে লাগাতার ধর্মঘট চালায়। 
অবধি দেশশ.বিদেশশী নানা শিল্প- তখন ওই ধর্মঘটী শ্রীমকদের উপরে 
পাঁতর মুনাফার স্বর্গরাজ্য এই প্াঁলশ 'নার্ঘচারে গুলীও চালায়, 
চট্টাশজ্পের সামাগ্রক ক্ষে্র। শ্রামক- তাতে বহু শ্রমিক হতাহত হয়। 
দের দৈনিক বারোন্টা কাজ করতে কয়েক হাজার শ্রীমককে গ্রেপ্তারও 
বাধ্য করা হত? নামমাত্র মজুরী করা হয়। “কিন্তু ধর্মঘটের উদ্দেশ্য 
দেওয়া হত। 'লাঁখত ভাবে 'কোন - সাফল্যমান্ডত হয়। 

শ্রীমকের কোন নিয়োগপত্র ছিল৷ না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ' পর ও 


ভারতাঁয় চটকল শ্রামকদের সংগ্রা- 
মকে ‘বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। 
তৎকালীন যুগে শ্রামকদের আন্দো- 
লন করা বা ধর্মঘট করা আইনগত 
অপরাধ হওয়া সত্বেও চটকল .শ্রাম- 


ওই 
সর্বাত্মক ধর্মঘটে বন্ধ থাকে শতা- 
ধিক চটকল পয়লা জুলাই থেকে 


'তিরিশে সেপ্টেম্বর  উনাঁতাঁরশ 


অবাঁধ। "শ্রীমক পক্ষের দাবী 
আংশক স্বীকৃত হলে ধর্মঘটের 
অবসান হয়। একই বছরে বাউ- 
ডিয়াতে চটকল শ্রীমকরা মালিক 
পক্ষের স্বৈরাচারী মনোবাত্ত ও 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটানা ছয়- 
মাসব্যাপী ধর্মঘট চালায়। পণ্ডিত 


-নৈহের্ ওই ধর্মঘটের প্রাত পূর্ণ 


সমর্থন জানান। 

উানশশ উনাতাঁরশ সালে ষে 
সমস্ত দাবীকে মাঁজিকপক্ষ গ্রহণ- 
যোগ্য বলে মনে করোছল এবং 
পরবর্তী কালে সেই সব দাবী 
মানতে রাজী না হলে দীর্ঘ সাত 


'বছর ধরে চলল কালেকটিভ 


বার্গোনং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিসপ্নট 
অনেক আলোচনা, মীমাংসা । শেষে 


প্রীলশশ কত্যাচারের তাঁর নিন্দা 


করেন এবং ধর্মঘটকে জয়ন্ত করার 


জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন 
জানান। 
১ ক্রমশ শাসন ব্যবস্থা পাঞ্টালো। 


ভারত স্বাধীন হল। নানান রাজ- 


নৌতিক পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটলো । 
মাক্সবাদ লোননবাদ গান্ধীবাদ 
সঃভাষবাদ ইত্যাঁদ অনেক' নীতি 
অনেক : তন্তে দেশ ভরে. গেল। 
বিরাট বিরাট শিল্প প্রকল্প, যোজনা 
গড়ে উঠলো! দিকে দকে ধর্বানত 
“দানয়ার মজদুর এক হও।» 
শ্রামক , শ্রেণীর মঙ্গল “কবে 


১৯৪৮ থুঃ 


শ্রীমক হংখ্যা পাঁচ. লক্ষ 
চটকল সংখ্যা ' ১১৪টি 
- উৎপাদন ৯ লক্ষ;২৩ হাঃ টন 
বৈদোঁশক মুদ্রা ১৪৭ কোটি 


হবে? 'উাঁনশশ সাঁহীতরশ সাজের 


: পর দীর্ঘ তৌত্তারশ বছর ধরে 


নানা সংগ্রামের মধ্যে ' দিয়ে চটকল 
হয়ে উঠেছে। তারা চিনেছে রাজ- 
নীতির স্বরূপ! তাই না চটকল 


* দের হাতে গড়ে তোলার পথ বেছে 


নিয়েছে। গত বছর (উীনশশ উন- 
সত্তর) আগস্ট মসে যে লাগাতার 


- তা সাফল্যমা্ডিত দুটি গদিক থেকে। 
প্রথমতঃ মালিকপক্ষ . শ্রাীমকদের 
- এবং দ্বিতীয়তঃ পাঁচাট ট্রেড ইউ- 
নিয়ন য্যন্তভাবে শ্রীমক স্বার্থে চট- 


কল শ্রামকদের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য 
হয়োছল। সমস্ত, চটকল শ্রীমকরা 


4 
“এই বছরে 'বোনাস বয়কট -করে। 


এই বছরেই দশই আগস্ট একাঁদনের 
প্রতাঁক ধর্মঘট পালন করা হয়েছে। 


"সিদ্ধান্ত গ্রহণ-করেছে, শ্রমিকদের 


সমষ্ড ভাবে , বাঁচতে দেওয়া" হবে 


'চটকলগ্ৰলিতে গত একশ বছর 


ধরে একই জিনিষ তৈরী .হচ্ছে। 
জনও. 


স্পা 


Introduction : 


With a view to serve ever expandin 
we offer to our industrial and 


চ ঁতন £ 


ইত্যদ' সামগ্রী প্রায় সব মিলেই 
তৈরী হয়। একই জায়গা - থেকে 
পাট কেনা হচ্ছে। একই বাজার * 
বিক্রয়ের। উপরন্তু প্রাতবছর চটের 
চাঁহদা বড়ছে সরকারের বৈদে- 
{শক মুদ্রার আয় বাড়ছে। উৎ- 
বরণ সেই তুলনায় শ্লামকের 'বেতন 
বাড়ছে না। ' ক্রমশঃ একটা একটা 
করে চটকল বন্ধ হল্ছছ। এমনকি 


শ্রামকের সংখ্যাও কমছে। . উদাহরণ 


৯৯৬৯" খু" 4৯৯৭০. খৃঃ 
৩ লক্ষ ১৫. হাজার .২ হক্ষ ৫০ 
হাজার 
৮৫টি ১৭৫টি 
১১ লক্ষ ৩৪, হাঃ. টন ১৩. লক্ষ 
4৪৫. হাঃ টন 
৩০০ কোট ' 86০ কোটি . 


মালিকদের যত চেষ্ট ই চলুক না 
কেন, ক্ষাত বা লোকসানের {হসাবে 
টট-শিষ্পকে ফেলতে, মুলত তা 
নয়। গত জুলাই মাসের চট-শিল্প 
তদন্ত কাঁমূশনের রুম বাজারে 
চটের চাহিদা : প্রচ্ছর। - চটের ..দর 
অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া “সত্বেও 
মিলের তৈরণ মাল “বাজারে পড়ে 
থাকে-মা। ' বিক্রী হয়ে যায়।. এই 
তেজ বাজারে ক করে .. চটক্লের 


‘লোকসান হয়? 


- চট-সম্বন্ধে"দেশব্যাপণ 7 ভ্রান্ত 


“ধারণার - অন্যতম কারণ, ' বিগত 


শদয়ে বিশ্বের একচেটিয়া "বাজারে 
আক্লা মূল্যে চট. বিক্রয় 'করৈ মালিক 


“পক্ষের কাছে এসেছে কোট কোট 


টাকা মুনাফা। আজ আর তা 
সম্ভব নয়। তাই এই -চীংকার 
মালিক পক্ষের। 


'তাদের আট দফা দাবীতে অটল। 


সাতই ডিসেম্বর সত্তর থেকে, কোন 
আপোষ নয়, সংগ্রাম। 


Indian Industries, 
omestic consumeérs 


‘BIDYU'T' brand, trouble free, quality “Heat Sealin 


Machine” 


for Alkathene, cellophane, aluminium , foil, 


wexed and paraffin laminated papers and all other mate- 
. Tials which are capable, of “being thermally . sealed. 


UP TO DATE HEAT SEALER 


, ‘The “BIDYUT” hand set, heat sesler is elegant in 
/ . appearance and handy to use. Syitable for A-C./D.C. 
current. It is সিল to enable it to be carried to 
where it is to be used. It is engineered, for. effective 


and efficient উনার packets or bags which are un. 


wieldy because of 


eir weight or dimensions and for 


উর long joints and - "seams. * 


। Manufactured by BIDYUT ELECTRONICS. 





৮ কি 


ইতর ও 


: নির্বানে 


নর পরে পাকিস্তান ' 


ওয়াকিবহাল 


পাকিস্তানে সাঁতই [সবরের তাহলে রাজনোতিক .উদ্যোগ গ্রহণের সেক্ষেত্রে আওয়ামী লগ শুধু 


সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল এক" ক্ষমতা 'সামারক 


নবদিগন্তের সুচনা '! করেছে।! 


পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ যে, {তান উভয় পাকিস্তানের সংহতি পাঁকস্তানের শাসনতন্দই 
ভাবে নির্ধাচনে তাঁদের রায় ঘোষণা রক্ষার অজুহাতে নবনির্বাচিত রচনা করতে পারবেন। 


করেছেন তাতে' কয়েকটা বিষয়ে 


তাঁদের অভিমত সুস্পস্ট। এক, 


প্রধান জেনারেল পূর্ব পাকিস্তান নয়, সমগ্র 
ইয়াহিয়া খানের হাতে ফিরে যাবে। পাকিস্তানের ইউানিটগুলিসহ 


জাতীয়, পরিষদ . ভেঙ্গে দিতে পাকিস্তানের বাঞ্খালশরা যেমন ' 


পূর্বে ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাঁধক্য সাধা- চান না; পশ্চিম পাকিস্তানের 


জনগণই 
শাসন বিরোধী, তাঁরা আঁবলদ্বে- 


১ দেশে 'গণতান্র্িক শাসনব্যবস্থা প্রব- হয়। যাঁদ সামারক প্রধান এরকম তাঁবে থাকতে চাইবেন না। অর্থাৎ! 
 তঁনের” পক্ষপাতী; দুই, - পূর্ব কোনো সংখ্যাঁধক্যে সাবধান রচনা শাসনতন্ত্র রচনায় সিন্ধী, পাঞ্জাবী, - 


অগণতান্ত্রিক সামারক রণতঃ দুই-তৃতাঁয়াংশ অথবা তিন সিদ্ধ, পাঞ্জাবী, পাঠান বালু 


চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে নির্ধারিত চেরাও তেমাঁন পূর্ব পাঁকস্তানের 


পাঁকস্তানের সাধারণ মানুষ তাঁদের করতে হবে বলে নির্দেশে দেন পাঠান, বালচদের সম্মতি পেতে 


আশা আবকাঙ্ধা পূরণের জন্যে তাহলে শেখ সাহেবের পক্ষে জনাব হবে। 


পুরোপনার আত্মনিয়দ্ণের আঁধ- 


কার দাবী করেছেন। তিন, পশ্চিম দুই: তৃতীয়াংশ 


তাঁদের পক্ষ থেকে শাসন- 
ছুট্রোর/সহায়তা অপারহার্য। কারণ তৃন্ের সম্মত জানাবার অধিকার 
সংখ্যাধিক্য পেয়েছেন জনাব ভুট্রো। 


পাঁকস্তানের সাধারণ মান্য সিভিল অর্থাৎ তিনশ তেরো জনের মধ্যে সাধারণ সংখ্যাগারিষ্ঠতায় শাসনতন্ত্র 
মিলিটারী আমলাতন্ম, মধ্যযুগীয়. দশো নয়' জন সদস্যের সমর্থন প্রণয়নের অধিকার পেলেও, শেখ- 
ধর্মায় উন্মাদনা, বড় বড় নবাব চাই, আর তন চতুর্থাংশ সংখ্যা- সাহেব জনাব ভুটোর সমর্থন ছাড়া 
জায়গীরদারদের শাসনের বিপক্ষে ধিক্যের জন্যে চাই দুশো পক্মীতারশ শেষ পর্যন্ত তা কার্যকরী | করতে 
এবং সমাজতন্দের পক্ষে রায় ঘোষণা জন সদস্যের সমর্থন । , শেখ সাহে- পারবেন না। | 


করেছেন। চার, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বের আওয়ামণ লপগের সদস্য সংখ্যা 


এঁক্য ও সংহাতি শল্ত কেন্দ্রীয় শাস- 
নের বদলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় 
অংশের সাধারণ মানুষের সম্মাতি ও 


পড়েছে। 


নির্বাচত একশ একান্ন জন, সম্ভ- প্রাঁকস্তান ইউীনট ভেঙ্গে সিন্ধু, 
বতঃ নোয়াখালি এলাকার 'সাই- পাঞ্জাব, বালুচ ও পাঠান এলাকায় 
ক্লোনাবিধবস্ত এলাকার নয়টী আস-. বিভিন্ন . ভাষাভাষী জাতিগু্লর 


' বোঝাপড়ার ওপর নির্ভরশশল হয়ে নও তাঁরাই পাবেন এবং যে তেরো পূর্ণ আত্মনিয়ন্্ণের অধিকারের 


জন “মাহলা সদস্য বর্তমানে নির্বা দাবী সমর্থন করেন। উাঁনশশ উন- 


পারেন। 'সংবিধান রচনা করার পশ্চিম পাকিস্তানের তাঁবে থাকতে 


দপপ ৪ শরযার ২৫শে ডিসেম্বর ৯৯৭।। 


'প্যনঃপ্রবর্তন ও প্রাদেশিক দ্বায়্ত- 
শাসনের আশু লক্ষ্য সফল : করার 

জন্যে শেখ বহমান এবং 
জলফিকর আঁ ভুট্টো, উভয়ের 
মধ্যে বোঝাপড়ায় উপনীত হও- 
য়াই স্বাভাবিক। জনাব ভুট্টো ইীতি- 
মধ্যেই ঘোষণ্য করেছেন যে তানি 


সা সতেরোই' “ডিসেম্বর  প্রাদোশক : 
নির্বাচনের পরই ঢাকায় শেখ সাহে- 
কিন্তু পর্ব. বের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় 


বসতে উৎস্দুক। 
যাঁদ উভয় পাকিস্তানের এই 


কাজ চলা গোছের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
করে ক্ষমতা হস্তান্তরের বাস্তব 
অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। 


সুতরাং কাজেই সামারক প্রধান জেনা- 


রেল ইয়াহিয়া খানের হাতে . রাজ- 
নৈতিক উদ্যোগ প্রধান দুটশ দল 
ছেড়ে দিতে না চাইলে পাকিস্তানে 
সামারক শাসনের অবসানের দন 
সমাগত বলে ধরা যায়" আর যাঁদ 


অন্যদিকে জনাব ভুটো পশ্চিম প্রধান দ্টটা দলের অনৈক্যের 


টি সা 
ছেন! 'জনাব আতাউর রহমানের 
নেতৃত্বাধীন প্মাকস্তান মুশ্লিম 
লীগ, জনাব মহম্মদ সোলেমানের 
কৃষক প্রজা শ্রামক পার্ট এবং 
জাময়াত ই-ইসলামীর (ীবন্রোহা) ' 
শাখা এই দাবী সমর্থন করেছেন। 
হতে পারে এই দাবী শেখ মুঁজ- 
বুর রহমানের পক্ষে অস্ীবধাজনক 
হয়ে পড়বে যাঁদ 'তাঁন 'জেনারেল 
ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আপোষ 
করে সারা পাকিস্তানের প্রধানমল্তী 
হয়ে একক দল: হিসেবে শাসনভার 
গ্রহণ করতে উদ্যোগ নেন। সৈক্ষেত্র 
আঁকে বাঙ্গালা স্বায়ন্তশাসনাধ4 
কারের প্রশ্নে পাশ্চম পাকিস্তানের 


: সামরিক নেতৃবৃন্দ ও 'শিল্পপাতি- 


দের কিছুটা .কনসেসন' দিতেই 
হবে। শেখ সাহেব মনে করতে 
পারেন যে পাকিস্তানের শাসন- 
ক্ষমতায়, আঁধাষ্ঠত, দল "হসেবে ' 
আওয়াম লীগ বাঙ্গালী স্বাঁধ- 
যার প্রতিষ্ঠা প্রশ্নে যতটা সাফল্য 
লাভ করতে পারেন, জনাব ভুট্রোর 
'সঙ্গো সমঝোতা করলে সেই একচ্ছর 
আঁধকার তাঁর হাতে থাকবে না।। 
কারণ জনাব ভুট্টোর সঙ্গে সমঝো- 


সংযোগে জেনারেল হইয়াহয়া রাজ- “তার মানে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনেও 


নৈতিক উদ্যোগ ফিরে গান, এবং 
শেষ পর্যন্ত, নবনির্বাচিত জাতীয় 
পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বা- 
চনের আদেশ দেন তাহলে প্রধান 


এই রেঝগেডার খই প্রত চিত তিনশ, জাত প্রিযা সর সনে সানা নব দল আদেশ দেন তাহলে প্রন 


ধারণ করে আছেন, একাঁদকে পূব 
প্যাকিস্তানের আঁবসংবাদধ নেতা 
শেখ মীজবর রহমান, অন্যাদকে ' 
পাশ্চম পাকিস্তানের নব নির্বাচিত 
ভুট্রো। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের 


ভূমিক্য এই' মুহুর্তে প্রধান নয়। নেওয়া ষেতে পারে। .এই , তের সঙ্গে শিক্ষা সংস্কার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সধোই মো 
জন মাহলা “সদস্য নির্বাচনে ভোট- বাচ্গালী সেনাদল প্রস্তাত আরো (০০১২০ 


কারণ জনগণের সুস্পষ্ট রায়ের 
পর সামারক 'সরকারের প্রধাম 
হিসেবে তাঁর ভূমিকা প্রধান হবার 
কথাও নয়।' এখন উদ্যোগ গ্রহ- 
পের সুযোগ এবং দায়িত্ব উভয় 
প্াকম্ভানের- দু নবদ্বাকৃত দল 


, ও. দলনেতার। পূর্ব পাকিস্তানে 
' আওয়ামী লগ ও তার নেতা, শেখ 


মুজিবর রহমান এবং পশ্চিয় 
পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপলস 
পার্টি ও তার নেতা জুলাফকর 
আলি ভুট্রো। 

উভয় পাকিস্তানের মধ্যে যেমন 
স্বার্থের সংঘাত: রয়েছে, তেমান 
এঁকোর সম্ভাবনা এবং তার উপা-. 


দানসমূহও বর্তমান। 
- প্রথমতঃ পূর্ব ও পাঁশ্চম উভয় 
পাকিস্তানেই জনগণ সামারক 


শাসন বদূলে গণতান্ত্রিক. শাসন 


ভোট 'দিয়েছেন। সুতরাং 
রিক শাসনের অনাতবিলম্বে অব- 
সান ঘটানোর সাধারণ স্বার্থ উভয় 
নেতার মধ্যে এক্যের প্রথম উপাদান ।' 
শেখ মুজিবুর 'রহম্যন জাতশয় পাঁর- 
যদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাড়ু 


সদস্য নিব্দচন করবেন! একক . জাতীয় আওয়ামী । দলের সপ্গে 
সংখ্যাযিক্যের , দরুণ পূরবপাক- , তাঁর দলের যে চান্ত হয়োছল' তার 
' স্তানের সাত এবং পশ্চিম পাকি- ধারানুসারে জনার্ব ভুট্টো জাতীয় ' 
স্থানের ছয় জন, মোট তের জন আওয়ামী দলের এগারো দফা 
মহিলা 'সদস্য আওয়ামী লগ দলে- দাবীকে সমর্থনের প্রাতশ্রাত ?দয়ে- 
রই দনর্বাচিত হবেন বলে ধরে ছিলেন। শেখ সাহেবের ছয় দফার 


কেন্দ্র যদ পূর্ব ও পশ্চিম পাঁরি- কয়েক দফা নিয়ে 
স্থানের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দফা। এ এগারো দফা সমর্থন | 


দেওয়া হয় তাহলে আওয়ামী লশগ করার পর জনাব ভুট্রোর পক্ষে শেখ | 


সাতজন সদস্যের বেশী নির্বাচিত মজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবা 
করতে পারবেন না, বাকী পশ্চিম মেনে নেওয়া কঠিন হবে না। 
পাকিস্তানের ছয়জন মাঁহলা সদস্য ' 
সেখানকার একক সংখ্যাগাঁরষ্ঠ . পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ ক্বায়ন্ত 
পাঁকদ্তান পিপলস পার্ট থৈকেই' শাসনের দাবশ এভাবে জনাব ভুট্টো 
নর্বাচিত হবেন। সক্রিয় সমর্থনে সাফল্য লাভ করতে 
সুতরাং মোট তিনশ তের জন পারে। অন্যদিকে জনাব ভুট্রোর 
জাতীয় পাঁরষদ সদস্যের মধ্যে আশু লক্ষ্য পাকিস্তানে সামারক 
আওয়ামশ লীগের সর্বোচ্চ সদস্য শাসনের 'পাঁরবর্তে আঁবলম্বে গণ- 
সংখ্যা ১৫১+৯+১৩-১৭৩ অথবা তাঁন্নিক শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন 
১৫১+৯+৭-১৬৭ জন হতে শেখ সাহেবের সক্রিয় সমর্থনে সফল 
, পারেন।- অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ হতে পারে। 
ভোটের প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে । ডুবে উভয় অংশের সংখ্যাধিক্য 
ছন্নিরশ জন এবং তিন চতুর্থাংশ দুটা দলের এঁক্য সম্ভাবনার উপা- 
ভোটের চেয়ে বাষাট্র জন কম হর্বে। দানের সঙ্গো সঙ্গে {বিভেদ ও অনৈ- 


' ভুট্টো ছাড়া অন্য সব দলের সদস্য- কাছে কাশ্মীর সর্মস্যা যত গর্ব 
দের সমর্থন নিলেও উপরোন্ত সংখ্যা- পূর্ণ” পূর্ব পাকিস্তানের , কাছে 
ধিক্য আওয়ামী লাঁগ লাভ করতে ততটা নয়। পর্ব পাকস্তানের 
পারবেন না। ফলে সংবিধান রচনা কাছে ভারত-পাক বাণিজ্য সম্পর্ক 
অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং জেনা-' পুনঞপ্রীতষ্ঠা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, 


করলেও সাবধান রচনার জন্যে রেল ইয়াহিয়া খান চার মাস অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে ততটা 
যথেষ্ট সংখ্যক সদস্যের সমর্থন তাঁর করে 'জাতণয় পাঁরষদকেই বাঁতল /নয়। সুতরাং নতুন পাকিস্থানী 


প্রয়োজন।' যাঁদ তান একক সংখ্যা- 


গারচ্ঠতার বলে পশ্চিম' পাকি 
স্তানের বৃহত্তম *গার্টর নৈতা জনাব 
ভুট্টোর অঙ্গে, হাত,না মিলাতে চান 


lL, 


করে দিতে পারবেন। রা সরকারের নীতি ঘোষণা ও প্রয়ো- 
অবশ্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান গের প্রশ্নে অনৈক্যের সম্ভাবনা 
সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ' সংবিধান দেখা দিতে পারে। 
পাশ কলার বাবস্থা দিতে পারেন। 
a ) 


শেখ সাহেবের আশু লক্ষ্য | . 


“ব্যবস্থা চান, তার জন্যেই তাঁরা পূর্বপাকিস্তানের অন্য দলের 'দ:ই কোর উপাদানও কম. জোরালো নয়। | 
'সাম- এবং পাশ্চম পাকিস্তানের জনাব, 'যেমন' পশ্চিম পাকিস্তানীদের | 


ূ 
ৃ 
ৃ 





সম্ভাবনা থাকবে। এমন কি তাঁরা . 
তাঁদের বর্তমান 'সংখ্যাধিক্য হারা- 
'তেও পারেন। 4 | 


 অন্যাদকে জ্বাধীন প্রাবাংলা ' 


এবং স্বাধীন পাখতুনিস্থানের দাবী 
জোরদার হয়ে উঠতে পারে। ইতি- 
558 Lh 


যৌথ দা'ঁয়ত্ব। নাতগ্নত ভাবে এক্য 
প্রাতম্ঠা হলেও নীতি প্রয়োগের 





_, দলনিরপেক্ষ বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকান্দীন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়মিত দর্পণ পাঠ | 
জর্পারহার্য। . 


,গ্রত বারো বছরে দপ'প অনেক দুক্কৃতকার'ীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। || 


কায়েম স্বার্থ ও একচেঁটয়া পাঁজর মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপন্লেযর | 


আফিসে প্রীত রাত্রে দুনর্শীতর যেসব সংবাদ 


নিহত হয় দপপ দেশ | 


ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ কয়ে। 
কলকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই ছর্পণ পেতে 


পারেন। বে হকার প্রতাহ 
তাকে 


দৈনিক সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দেয় | 
দিলে সেও প্রত সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। | 


মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই স্ববধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


বার্ষক পনেরো টাকা ॥ যা"মাষিক সাড়ে সাত টাকা ॥ 


নৈমাঁসিক চার টাকা। 


"ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। ' 
চাঁঠপনর ও চাকাকাড় পাঠাবার ঠিকালা £  / 


y 
yh L 


৬১ মট লেন 


রপ্ত 


\ 


॥*' মেরে সামনে ছোটাতে পারে। 


দর্পণ :॥ শাক্রবার ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭০ 


[আমাদের দেশে সমালোচনা - 
আত্মসমালোচনা কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনের ধাতে সয়না, বদহজম হয়। 


সন্ত্রাসবাদী যুগের “দাদাবাদ” আজও 


" পুরো মান্রায় বজায় আছে। একমাত্র 


সমালোচনা আত্মসমালোচনাই আন্দো- 
লনের দ্বন্দ্ব-প্রগাতর ঘোড়াকে চাবুক 
অথচ 
এই চাবুক হাতে তুলে নেবার নাঁজর 
ও রেওয়াজ এ দেশের কোন কাঁমউ- 
নিস্ট পার্টতে নেই এবং সেই কারণেই 
আল্তঃপার্ট সংগ্রামের মত দ্বন্দ্ব- 
প্রগতির হাতিয়ার কেউ আয়ত্ত করতে 
পারেনান। আয়ত্ত করা হয়েছে 


' সমালোচনার নামে শুধু কুৎসা ও 


গালিগালাজ। ফলে ভারতে যে তন 
'তিনাট “কমিউনিস্ট পার্ট” তোর 
হয়েছে (বোধহয় আরো একটির জন্ম 


থেকে। তবে হাঁ পার্টি কংগ্রেসে বেই- ঠা 
জ্জত নেতারা (যেমন যোশী ও রণ- 
দিভে ) হা হতোম্মি বলে বুক চাপ- : 


স্তালিনের একটি 


অপ্রকাশিত চিঠি 


তাঁদের 'বিবেচনায় আলোচ্য প্রবন্ধাটর 
আজকের দিনে আমাদের পার্টকে 
পথাঁনদেশ করার যোগ্যতা আছে, 
অন্ততপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের ও সাম্রাজ্য- 
বাদী যুদ্ধের বিভন্ন প্রশ্ন ও দিকের 
উপর আলেোকপাতের ক্ষমতা আছে। 
যার ফলে পার্টিক্মীরা সোট পড়ে 
খুবই লাভবান হবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য- 
বশত, এঞ্গেল্সের এই লেখাটির মধ্যে 
প্রশংসনীয় উপকরণ থাকা সত্বেও যে 
এ যোগ্যতা ও ক্ষমতার অভাব 
আছে তা সোট পড়লেই বোঝা যায়। 


দের কৃত মারাত্মক ভূল ভ্রান্তিকে “অপ- 


রাধ” বলে বর্ণনা করেছেন, স্তালন 
১ ও মাও-এর শিক্ষায় কর্ণপাত না করার 


দোষ পর্যন্ত ফ্বীকার করেছেন। 
কিন্তু ওগলি যে নেতৃত্ব বজায় রাখ- 


শীর্ষক প্রবন্ধাট ছাপা হোক। এঙ্ছে- 
লেপের কোন রচনাবলীতে কিম্বা 
কোন ইতিহাসের পত্রিকায় ছাপর 
ব্যাপার হলে আমার বলার কিছুই 
থাকত না কারণ সেটা কোন অসা- 
"ধারণ ব্যাপার নয়। কিন্তু আলোচ্য 
ক্ষেত্রে প্রব্ধাট ছাপতে চাওয়া হচ্ছে 


“আমাদের সংগ্রামী (ফাইটিং) মুখপত্র 





তা ছাড়াও লেখাটির মধ্যে এমন ধর- 
ণের কিছু কিছু দুর্বলতা আছে যে 
সমালোচনামূলক-টাীকা না দিয়ে সোঁট 
ছাপা হলে পাঠকদের বিভ্রান্ত হবার 
আশংকা আছে। 


এইজন্য বলশোঁভক-এর আগামশ 


হবার যোগ্যতার অভাব থাকবেই 
অনবাদক)। 

আমি যে দুর্বলতার কথা বললাম 
সেগুলি কী? 


রুশ রাজতন্ত্রের লডন্ঠনাত্মক দু- 


কার্যপম্থা এবং তার ন্যক্কারজনক 


চারত্রের স্বরূপ নিখ:ত ভাবে প্রকাশ & 


করে দিয়েছেন এল্গেলস এই প্রবন্ধে; 
কিন্তু এ চারত্রের কারণ ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে তিনি রুশ রাজতন্ত্রের উপর- 
তলার জঙ্গী-সামন্ত-বাণক গোষ্ঠীর 
সমুদ্রে বার হবার পথের, সামহদ্রিক 
বন্দরের “প্রয়োজন”, বৈদেশিক বাঁণ- 
জ্যের সম্প্রসারণ ও দুনিয়ায় কিছু 
সামারক দিক থেকে মূল্যবান এলাকার 
“প্রয়োজনের” উপর সেরকম কোন 
গুরুত্ব আরোপ না করে করেছেন 
সেই পাঁরাস্থাতর উপর যেখানে রুশ 
বৈদোশক নীতির কর্ণধার ছিলেন 
এমন এক সর্বশান্তমান ও বাহাদুর 
বৈদৌশক হঠকারী দল যাঁরা প্রাতাঁট 
ব্যাপারে যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই 
কৃতকার্য হয়েছেন, তাঁদের দুঃসাহ- 
সক অভিযানের দুরূহ পথের প্রতো- 
কটি বাধা ও প্রাতবন্ধক যেন যাদু 
মন্নবলে চূ্ণীবচর্ণ করেছেন, বিস্ময়- 
কর চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ইউরোপের 
প্রত্যেকাট সরকারকে প্রতারণায় কেরা- 
মাত দেখিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত 
সামারক শান্তর দিক থেকে র্নাশয়াকে 
ইউরোপের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ দেশে 
পাঁরণত করেছেন। প্রশ্নাটর এই ধর- 
ণের ব্যাখ্যা যে এঙ্গেলসের মত মহা- 
পুরুষ করতে পারেন এটা মানা সত্যই 
কঠিন কিন্তু দুঃখের বিষয় তান তাই 
করেছেন। প্রবন্ধ থেকে নিচের উদ্ধৃ- 
[তাঁটই তার প্রমাণ £- 


সংখ্যায় এঙ্গেলসের এই লেখাটি স্স্্" “কু 


ছাপা সমীচিন হবে বলে আমি মনে 


কার না (আমাদের দেশের কমিউনিস্ট 
ও প্র্গাতশীল বার্তাজীবী ও সম্পা- 
দকরা-_যাঁরা মার্কসবাদের পোষাক পরে 
তাঁদের পাব্রকায় ছাপার জন্য স্রেফ 
লেখকের লব্ধপ্রাতষ্ঠা ও নামডাক 
এবং ঘনিষ্ঠ আলাপ-পাঁরচয়ের উপর 
ভর করে লেখা ছাপা, না-ছাপা 
ঠিক করেন ও লেখাটি সময়বিশেষে 
আদর্শের উপকার করবে না পাঠকদের 
বিভ্রান্ত করবে, সোঁটতে তত্বগত ভুল- 
ভ্রান্তি আছে কিনা এসব তাঁলয়ে 
বিচার না করে লেখা সোজা ছাপা- 
খানায় পাঠিয়ে দেন এবং লেখক- 
বিশেষের সম্পর্কে পৃবরধারণার 
ভিঁত্ততে ছাপেন বা ফেলে রাখেন 
তাঁদের ব্যাদ্বজশীবীসুূলভ অহমিকা 
কাটাতে স্তালিনের এই চিঠিটি 
সাহায্য করবে। তাঁদের এটাও বোঝা 
দরকার যে তাঁদের জ্ঞান, বিদ্যা ও 
চেতনার সমস্তরের পাঠক বোঁশ নেই 
এবং নিজের পছন্দ, অপছন্দের (সাব- 
জেকাঁটিভ) 'নিরীখে লেখা গ্রহণ বা 
বর্জনে বস্তুনিষ্ঠ আন্দোলনের কোন 
উপকার হয়না । এই জন্য বিপ্লব জন- 
আন্দোলনের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ ও 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই বা কম তাঁদের 
বিপ্লবী রাজনোতিক পত্রিকার সম্পাদক 


“রশ ক্‌টনীতির বাহাদঢুরী” 
“ীনঃসন্দেহে বলা যায় যে রুশ ক্‌ট- 
নশীতর দিকাঁটতেই ৎসারতন্ত্র বাঁলষ্ঠ_ 
দারুণ বালষ্ঠ, কিয় পাঁরমাণে জেজযাট 
সম্প্রদায়ের এক আধুনিক সংস্করণ । 
(১৯৩৫ সালে ইগ্নোতয়ূস লায়োলা 
নামে এক খৃষ্টান যাজক যাঁশু সাঁমাত 
নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। 
সামাতর সদস্যদের বলা হোত জে- 
জ্যট। কিন্তু পরে শব্দটির মানে 
দাঁড়য়েছে শঠ প্রব্ণক লোক_অন;- 
বাদক) যা এত ক্ষমতা রাখে যে প্রয়ো- 
জন বোধে সে যে কোন ৎসারের তুঘ- 
লকা খেয়াল ঠাণ্ডা করে দিতে পারে 
নিজ দেহের দ.ষ্টক্ষত খতম করে 
দেশ-দেশান্তরে সংক্রামিত করতে পারে; 
মূলত জেজুট তুল্য এবং বিদেশীদের 
মধ্যে থেকে সংগ্রহ করা পচ্চো দা 
বর্গের মত কার্সক্যান, নেসেলরদের 
মত জার্মান, লীয়েভেনের মত রুশো- 
জার্মান এবং প্রাতষ্ঠাত্রী দ্বিতীয় 
ক্যাথারনের মত বিদেশী । 
আজ পর্যন্ত এই কূটনোৌতিক 
দলে উচ্চতম পদ লাভ করেছেন, এমন 
রুশ বলতে মাত্র একজন-_গর্তচাকফ; 
তাঁর উত্তরাধকারী ফন 'গয়ের্স কিন্তু 
আবার সেই বিদেশী জার্মীন। 

এই গ্যপ্ত দলটিই-বৈদোশিক 





আঁভযান্রীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে 
নেওয়া রুশ সাগ্রাজাকে দান করেছে 
তার বর্তমান ক্ষমতা, আঁবচল অধ্য- 


বসায়, লক্ষ্যবস্তুর দিকে একানষ্ঠ অপ- 
লক দৃষ্টি, যে কোন 'বিশবাস ভঙ্গ, 
বিশকাসদ্রোহ, গমন, নাচতা, 
ও ডাইনে বাঁয়ে উৎকোচদানে বন্দু 
মান্র দ্বিধা না করে, কোন বিজয়ে 
মদমত্ত বা পরাজয়ে নিরুংসাহ না 
হয়ে এবং লক্ষ লক্ষ সৌনকের ও 
অন্তত একজন ৎসারের লাশ পদ- 
দলিত করে এই িবেক-বহীন অথচ 
তাঁক্ষ] ধাঁমানের দল দৃনীপার থেকে 
দূভিনা নদী পর্যন্ত রুশ সীমান্ত, 
ভিশ্চুলার পরপারে গ্রুথ, দানয়ব ও 
কৃষসাগর পর্যন্ত, দন থেকে ভল্গা 
পর্যন্ত সীমান্ত, ককেশাস পার করে 
অকৃসাস ও জাকসার্তেস নদী পর্যন্ত 
সম্প্রসারিত করার দ্বারা রুশিয়াকে 
মহৎ, প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ও অপরের 
ভীতিভাজন করে তুলে সসাগরা ধাঁর- 
ন্রীর একচ্ছত্র সার্বভৌম অধিকার জয় 
করে নেবার সুযোগ যতখানি দিয়েছেন 
তা সমগ্র রুশিয়ার সশস্ত্র বাঁহনীও 
পারেনি ।” 

পড়লে মনে হয় যে র্ীশয়ার 
পররাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ইতিহাসে 
যা কিছ সাফল্য ও কৃতিত্ব সবের 
জন্যই ষোলআনা বাহাদূরী এ কউ- 
নৈতিক দলের প্রাপ্য এবং সম্রাট, 
সামল্ত-অভিজাত সম্প্রদায় বাণক 
গোষ্ঠী ও সমাজের অন্যান্য দলগল 
কিছুই. কিদ্বা প্রায় কিছুই করতে 
পারেনান বললেই হয়। 

আরো ধারণা হতে পারে যে 
নেসেল্রদ বা ফন্‌ 'গয়ের্সের মত 
বিদেশী দৃঃসাহসিকদের বদলে রুশ 
বৈদেশিক নাতির মাথায় গর্তচাকফ বা 
তাঁর মত রুশ দুঃসাহসিকরা থাকতেন 
তাহলে রুশ বৈদোশক নীতি অন্য 
দিকে মোড় নিত। k 

দ্বাগ্বজায়ের উচ্চাভিলাষ__নিঃস- 
_ন্দেহে ন্যক্কারজনক ও ‘নোংরা যে এক- 


1 পাঁচ ॥. 


মার রুশ ৎসারদের একচেটে ছিলনা 
একথা না বল্পেও চলে। সে সময় 


দেশ বিজয়ের হিড়িক ইউরোপের : 


সমস্ত শাসক ও ক্‌টনশীতির ব্যাপারী- 
দের মধ্যে দেখা গিয়োছল তার মাত্রা 
তসারেরু তুলনায়*যাঁদ অধিকতর নাও 
হয় তবু কোন অংশে. কম নিশ্চয়ই 
{ছল না। উদাহরণস্বর্প্ধ নেপোলি- 
যর নাম করা যেতে পারে। বুজোঁয়া 
গোষ্ঠীর লোক হয়েও (হনপোলিয়'র 


শীল সামন্ততন্ত ধ্বংস করে বুজোয়া 
যুগের অর্থাৎ বাঁণক যুগের উপর্ুম- 
ণিকা। তাই উঠাত বুর্জোয়া শ্রেণীর 


ভূমিকা তখন ছিল হীতহাসের দক 


থেকে প্রগাঁতিশীল ও ইংলণ্ডে ক্রম- 
ওয়েলের শিজ্পাঁবগ্লবের কিছুটা 
সমতুল্য_-অন্ববাদক ) যান পররাস্ট্র- 
নীতিতে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত, প্রতারণা, 
বিশ্বাসঘাতকতা, আমড়াগাছি, নির্ধা- 
তন, গপ্তহত্যা, গৃহদাহ, উৎকোচ দান 
ছু থেকেই নিরস্ত থাকেন নি। 

এ ছাড়া অন্য ছু যে হতে 
পারে না এর মধ্যে না বোঝাবার মত 


কিছু নেই। 


বোঝাই যায় যে রুশ রাজতন্মের 


বিরুদ্ধে এই প্াস্তকাটি লিখতে 
বসে (এঞ্গেলসের এই পাস্তকাটির 
সংগ্রামী চারত প্রশংসনীয়) এঞ্গেলস 
ক্লোধাবেগে কিছুটা অভিভূত হয়ে 
পড়েছিলেন নিজের অজ্ঞাতে এবং 
অভিভূত বা আত্মীবস্মৃত হওয়ার ফলে 
কতকগুলি নেহাতই মামূলী গোড়ার 
কথা যেগুলি তাঁর খুব ভাল করেই 
জানা ছিল-ক্ষাণকের জন্য খেয়ালই 
করেন নি। 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্যঃ 





বাংলার চলতি চূড়া 
স্নির্মল কুণ্ড 
বললে গাঁ-য়ের ন্যাংলা, 
হায়রে সাধের বাংলা! 
বাংলা দেশের আরেক নাম-_ 
[স-আর-ীপদের গোলকধাম ? 
বল্‌তো হেথায় হচ্ছে কি? 
লাখো মানুষ মরছে কি? ' 
নইলে কিসের শান্তি চাই? 
আয় না ভূতের গাজন গাই। 


ধমকে বলে সতীশ গই £ 
থুঃ, থুঃ_অমন শান্তি থুই, 
মজ;র*চাষী মিলল 
কাঁপবে নয়া দজ্লশী। 
ফসল তোলার দিন এলো, 
কোমর বাঁধ পথ. চলো; 
লাখো মানুষ মরবে না, 
*জুলমি ডর করবে না। 
গোলকধামের কারসাজ' 
সঙ্বিধানের ভোজবাজ; 


শীসন-শোষণ ভাঙতে তাই 
আরো অনেক রন্তু চাই। 





টি 


নি 
টি 





চে 


লিজা 
পর 


বিহার বলেই এটা সম্ভব 
হচ্ছে। সাতযাঁট্র সাল থেকে 'দারোগা 
রাই মণ্ররিসভাকে ধরে এ পর্যন্ত 
নটি মাল্্লভার পতন হল, আবার 
কোথাও কোন বাধা না পেয়ে. নতুন 
মাল্সভা *গাঁজয়েও উঠল রব্লাটিং- 
এর এ-পিঠ ও-পিঠ। তাই বুঁড়য়ে 
কপালেই ছি'ড়ছে। কেন্দ্রের বিচ- 
লত, অবস্থা এখানে মন্মসভা 
ভেঙে রাজ্যপালের শাসন, সি আর 
পর দারোয়ানী চাঁপয়ে দিচ্ছে 
না। গোলমালটা ওখানে জনজাগ- 
রণপঘাঁটিত নয়, 
জনপ্রাতানীধদের সুবিধেবাদ এবং 
বর্ণ-সমস্যা কেন্দ্রিক । তাই ' মান্ত- 
সভা যে-ই গড়ুন, কায়েম" স্বার্থের 
গায়ে হাত: .পড়ে না। মাল্নিসভা 
গড়তে না দিয়ে সি আর পি চাপা- 
নোর  প্রয়োজনীয়তাও . কাজে 
কাজেই বিহারের মতো রাজ্যে 
অন্পাস্থত। রাই গয়ে এসে 
হয়ত ঠাকুর, এস ি ডির নেতা 
কর্পদুরী ঠাকুর। জর্জ ফার্ণান্ডেজ। 
রাজনারায়ণ প্রমূখ এস এস '*প 





শামক বদলে জনদাধারণের কিছু যায় ঘামে না 


নপাতগতও ' নয়, ' 


$ 


নেতাদের তাই' তৎপরতার, . অন্ত সভা দোকানের ঝাঁপ ফেলে কেটে 


নেই। তবে রাজ্যের জনগণের যায় পড়ার মুখে, ভ্রনগণ যথাপূর্বং' 


আসে না কিছুই।'।ঠাকুর মুশায়ের বিহারের সমস্যা মান্ত্বের . আর 
প্ীলশও ক্ষেতে খামারে চাষা দলবাজির, সমস্যা। রাজনৈতিক 
সরোঙ্গয়ে, টা ব্দাম্ধজীবী আনশ্চিয়তা, দিশ্চয়তা, চেতনার 
দমন করে বেকার সমস্যার সমাধান সংঘাত নয়। , কলতে গেলে দত 


ভরত দার্ণ 


পারবর্তনশশল এ রাজ্যের মাল্প- 

সভায় কে 'আসছে কে যাচ্ছে, সেটা 

নিউজ হওয়ারই যোগ্য নয়। 
তবে ক না দারোগা ,রাই-এর 


করতে না পেরে এবং কোয়ালিশন 
মন্বিসভায় মনোমত বিস্কুট ভাগের 
চেষ্টায় কাল কাটিয়ে আগামী কাল 
যাঁদ আর এক দলের চাপে গদশ- 
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দর্পণ L শূকুবার ২৫শে ডিসেম্বর: ১১৭৫ 


এ OE “মিতপক্ষের হয়ে ' কাজ চালিয়ে 
উপায় {ক যে তাঁর দলেরও কেউ যাচ্ছিল ভালভাবে । সি পি আই-র 
আস্থাহীনতার কাজ করেন নি! পাঁরষদীয় দলনেতা - শ্রীসুনপল 
মান্বত্ব না পেলে অনেক সদস্য মখাজী। পি এস পি নেতা শিশির 
বিক্ষুব্ধ থাকেন। প্রকাশ্যে দলত্যাগ কুমারের (এম, পি) সঙ্গো রাজ্য- 
হয়ত নানা কারণে সম্ভব হয় 'না। পালের দরবারে 'এস ভ 'ড' প্রদত্ত 
গোপন ব্যালটে তাঁদের চাঁহত করা সমর্থন তালিকা, চ্যালেঞ্জ করেন। 
শন্ত।, আর তাই অনেকের সঙ্গে অবশ্য সি খ্রি আই-এর অনেক" 
আমরাও একমত যে বিধানসভায় চ্যালেঞ্জের মতো এটিও ধোপে 
কোন ইস্টার ওপরই গোপন ভোট টিকবে এমন আশা ছিল না। ভূমি 
গৃহীত হওয়া নয়। ভোট আন্দোলনে সি পি আই 'বহারে 
সেখানে কোন [বিশেষ ব্যান্ত নিজের উল্লেখযোগ্য জাম দখল করেছেন 
স্বার্থ 'সাদ্ধর জন্য "দতে পারেন বলে যতবার বিবৃতি দয়েছেন 
না! কারণ ব্যক্ত হিসেবে তাঁর অনেক করেই তা ' প্রাতরাদের 
বিধান সভায় ভোট দেওয়ার কোন ্রত্যাঘাত সইতে পারোন। কখনো 
আঁধকারই নেই। তান জনপ্রাত- রাই মান্তিসভা সে দাবি বঝুটো বলে 
নিধি আর তাই তিনি কোন প্রশেন' নাকচ করেছেন, কোথাও বা জামর 
কোন দিকে ' ভোট "দিচ্ছেন তাঁর মালিক স্বয়ং প্রাতবাদ করে বলে- 
ইলেকটোরেটের তা জানার আঁধ- হেন, আমার কাণাকাঁড়ও দস পি 
কার আছে। বিধান সভায় জনৈকের আই তার পতাক্যবাহশী কৃষকদের 
মাধ্যমে বিশেষ ইলেকটোরেটই ভোট দখলে নিয়ে যেতে পারৌন। একথা 
দেন, গণতবেত্রর এই বুল বাস্তবে বিহার স্বতল্ পার্টর সভাপাঁত) 
বজায় রাখতে হলে ' কোন সদস্য- ‘যশোবন্ত চৌধরণ স্বয়ং বলেছেন? 


চত হন, তবে কে আর চোখের 
জল ফেলবে। কেউ তা 'ফেলেও 
না। পশ্চিমবঙ্গে দুটো য্ত ফ্রন্টের 
আগমন ও আত্মহননে সমগ্র রাজ্যের 


রাজনোতিক চেতনাতে একটা. তুমুল 


আলোড়ন সংঘাত ওলট পালট হয়ে 
গেছে, বেদনায় মুক হয়েছেন 
অনেকে ৷ কিন্তু বিহারে নব মন্দ 


' মাল্মসভা যাওয়ার অর্থ হাঁন্দিরাজশর 
জোড়াতাঁলর আরও এক জায়গায় 
ফাঁশ ধরে গেল। এটাও অনেকটা 
স্পষ্ট হয়ে গেল যে, স্বদলয় 
সদস্যদের ওপরেও দারোগা রাই- 
এর নিঃসান্দস্ধ প্রভাব বর্তমান 
নেই। গোপন ব্যালটে অনাস্থা 


প্রস্তাব আঠারো ' ভোটের ব্যবধানে 
্ / 
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কেই তাঁর ব্যান্তগত খেয়াল! খঁশতে 


চলতে দেওয়া উচিত নয়। 


[বিধান সভা কোন নাট্যশালা বা 
ভোজসভা নয় যে, ষে যার আপ- 


তাই সপ আই-র পাঁলাটক্যাল 
দাবি দাওয়ার ওপর বিহারের 


মানুষ খ্নব একটা গার দিতে 
ভরসা না-ও পেতে পারেন। বরং 


সত অনেকেই রাই মাঁন্মসভার কৃষক- 
চালককে টেক্কা দিতে পারেন, [বিধান শ্রামক দমন নীতিতে সি পি' আইর 
সভায় তেমানি হূইপের অবমাননা পরোক্ষ মদত, ছিল, এমন ধারণার 
করা যাবে, এমি ফ্রি হ্যান্ড থাকা- কারণ আছে ভেবে, সি পি আই-র 


টাও সুস্থ কোন' গণতন্ত্রে নিরাপদ 
নয়। ক রি পি এস নঁপর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে 
রাজ্যপালের কাছে যাওয়াটা সন্দে- 


নামে গণতল্হের এই সোনার প্মথর ৃ 

বাটিতে সীবধেবাদ পায়সাম, চেটে- হের চোখেই দেখছেন। সি পি এম' 

পুটে খেয়ে যাচ্ছে। বিহারে আর স্পষ্টতই দার করছেন, উৎপণীড়ত 

একবার ভোজসভা বসতে চলল। , কৃষক সমাজ ক্রমেই তাঁদের ব্যানা- 

এবার কর্পব্রা ঠাকুরকেই মা্ঘি 'রের নিচে এসে জমায়েত হচ্ছেন। 

সভা গঠন করতে বলা হবে। তাতে 

{বিহারের মান্িসভা বদলাবে, গণ- অবশ্য রাজ্যের সাধারণ মানুষ 

ললাটে নতুন কিছু লেখা হবে না। যে দলকে যে চোখেই দেখনন না 
বিহারে শাসক কংগ্রেস বিধান কেন, বিধানসভার খেলায়, মন্বি- 


৩ সভা দলেও ভাঙন হয়েছে, জোড়া- সভা বদলের খেলায়, লঠের রাজ- 


তালির কোয়ালশন তো ভাঙবেই। নীতির ভোজসভার ওপরে তাঁদের 


তবু ' কোনই হাত নেই। ' কেননা প্রীত- 
দারোগা প্রসাদ শেষ পর্যন্ত তরে নাধরা নির্বাচনের পরই ইলেক- 


- কংগ্রেস শেট-এর চারজন সদস) 
 : 'বরোধাীপক্ষে বসেছেন। 


₹" যাবেন বলে খুব আশা করেছি- টোরেটকে বৃহৎ কদলা প্রদর্শন 


লেন। [বরোধী দলেও টালমাটাল করছেন। 
অবস্থা ছিল।.নতুন মান্মসভার রে nd জের; 


বাধবেই। সারা ভারত জুড়ে আজ খেলাটা সম্পূর্ণ ভাবেই দলবাজি, 
এই খেলাটাই চলছে। সবাই রাজা আর বর্ণগত রেশারোৌশর খেলায় 
হতে চায়। দিন দশেক, '“নিদেন দাঁড়য়েছে। জনগণ এসব লক্ষ্য কর- 


পক্ষে সতীশ প্রসাদের মতো দিন 
তিনেক হলেও মধখ্যমন্ত্রীর গদীতে 
একবার গতর -গাঁড়য়ে নেওয়ার 
অভিলাষটা কেউ প্রকাশ্যেও চেপে 


ছেন। কোথাও তার বদলা বিক্ষোভ 
শুরু হয়ে গেছে, কোথাও অপেক্ষ- 
মান! 


রাখতে পারছেন না। রাই ভেবে- এএই গণ-উত্তেজনা প্রশমনেন্র 
ছিলেন ভিন্‌ তরফে এ খেলাটা জন্যই, তাঁড়ঘাড় একটা সাধারণ 
তো চলবেই সুতরাং ঁতানও দিনর্বাচন "এবং জনপ্রাতানাধদের 


চাঁলয়ে যাবেন! হল না। জনক Ry দলের 
অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের * 


দিন [তিনশো উনিশ জন সদস্য জন্য "সংবিধান সংশোধন -করে 
উপস্থিত ছিজেন। এদের মধ্যে পরকল প্রথা” প্রবর্তনের আশু 
তিনশো দশ জন ভোট দেন। রাই, প্রয়োজন অন্যভূত হচ্ছে। নে 


"মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জানান ভারতের বহু চন্যাননাদিত গণ- 


তনশো দশ-এ একশো চৌষাঁটু 
জন। 


তন্বের ভবিষ্যৎ বাম্তাবক কোথারই 
দিস পি আই এস ভি ডি গিয়ে দাঁড়াবে কেউ আজ জা 


, মীল্পসভা গঠনের বিরুদ্ধে তার সঠিক বলতে পারছেন না। 


“” 


বন্ধ করুন 


। দঁপপি 0. শক্েবার ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭০ 


ভ্রাতৃহত্যা 


সন্ত্রাসের 
জবাব দিন 


মর্ম £ বিস্ফোরণ। কাঁপে রাস্তা জ্ত পথচারণ, কাঁপে সময দালান। 
ঘরে বসে ভয়ে কাঁপি, কোথায় সন্তান? 


পুলিশী. পরব 


নগর বিধ্বস্ত নয়। শুধু একজন 
এখনো ফেরেনি । রান্রি' মধ্যযামে উপনত। মনে 
তিমির দঃস্বঙ্নে ভাসে একটি নিষ্পাপ মুখ! 


বুকে লাগে তাঁৱ আলোড়ন £ 
+ সতেরো বৎসর আগে বারান্দার দোলনায় ফুটন্ত সকাল। 


i 


কল্যাণ সেনগুপ্ত 


আম জানি 


আমি জানি, 


| টার্গেট | 


সন্ধদাশগদগ্ত 


বন্দুকের নূল কোনদিকে ফেরাতে হবে: - 


'ভয়-চম্‌কার্নো বোমা, ছনীর, অথবা পাইপগান 
এখন যতই' বাংলাদেশের আসন্ত কাঁপাক' 
ভাই-বম্ধু লাশ যতই বুকের বেদনা বাড়াক ' 
2 তবু কোনদিক দুশমনের রন্তমাখা পিস্তল টানটান * 
কোনাদকে আইনের প্যচালেদ ভাঁওতা, সংবিধানের ফাঁক £ 


| রি 
রন্তান্ত আবাদে দুর্জয় গিষাণের শনশন তারে * 
নিখাদ 'সংগঠনের উজ্জ্বল প্রয়াস-- 


Ed 


কোনাদকে বল্দধকের নল ফেরাতে হ্‌বে। 


একটি শ্বেতপদ্ম-মুখে ডালিমের ছায়া আঁকা। আনত 'আকাশ। আমি জানি, 
গুভ্লাম্্র আনত মায়ের মুখ । আর স্বঙ্নাতুর চোখে শুধু যে বুনেছে ইন্দরজাল__ কাকে নিয়ে 
_ন্বিকিন্েল্ত সেকি আমি? দরজা-জানলা বন্ধ করে নিরুদ্ধনিঃমবাস 
সপ শুভ ‘আজ শ্দধ ভয়ে রাঁপ। বাঁতানিদ্র ঘরপীর দিকে 


হুুম্পিল্লাল্তরী 
সংকলন : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


| 


নু শক্ৰ 
মঙ্গলাচরপ চট্টোপাধ্যায় 


দিনের জঞ্গজে ওকে তাড়া কারি আতিপাতি খুজি 
রাত্রে ও-ই পিছ: নেয় “আমাদের 


সমস্ত সকাল আমরা শানে ফেস্টুনে রন্তচোখ 

হুশিয়ার দিই 

“অখন্ড দুপুর আমরা পোস্টারে ও দেয়ালের অব্যর্থ লিখনে | 
মোড়ে মোড়ে নক্‌শা আঁক ওর 

হিংস্র দাঁত-নথ 

প্রথর চতুর একটা মন 

আরো ভয়ঙ্কর একটা করুণ-মধুরে মেশা হাঁস 

অতএব যে-বা-যারা জীবন্ত ক মৃত ধরবে 

যে-বা-যারা শিকার! ক অন্তত সন্ধান দেবে , 
রা রান জেয দন তাকে ভিজ ররর 

1দয়ে যাব 

সমস্ত বিকেল আমরা টলাই ছলে টানা লম্বা দ:-মাইল 
ধক্কারে হন্্কারে রৌদ্র বল্পমে টা্গিতে সূর্য 
জেবলে নিয়ে যুদ্ধযান্রা। 

পরে বাঁড় ফিরে একা সন্তপ্পণে দোর দিই 


সমস্ত আলো ও সব অন্ধকার নেড়েচেড়ে দৌখ  , ৮ 
কোনোথানে ওত্‌ পেতে আছে ি জন্তুটা 


ওটা ওত্‌ পেতে থাকে ভেতরে-ভেতরে 
স্বশন মগ্নচেতনাকে 

ক্ষণে ক্ষণে নখ দিয়ে ভাষণ অচিড়ায় . 
দাঁত দেখায়, লাঙল আছড়ায় বুকের ওপর বসে | 
ফোঁসে 

বুকচাপা দুস্বগ্ন ধরে পাঁচ-আঙুলে গলা 

আর কী আশ্চর্য হাসতে থাকে বেল্লিকের হাঁসি 

তারপর গাঁলর মোড়ে ভাইকে ভাই ছুরি 

কালকের বন্ধুকে আজ বোমা 

সব জিন্দাবাদ সব গলাগলি বন্ধুত্বের মুখে আঁসড বালব - 


‘উপহার দিচ্ছ দেখে কেমন িকাঁফক হাঁস হাসতে হাসতে, 


হাহ-হোহো হাসতে হাসতে ৯ 
কুটপাট কুটপাট হেলে গড়াতে গড়াতে একসময় 


এব REE ET 
দলে যাকে তাড়া কার আগা সী 


টি. তাকাতে পারনা। তার শীর্ণমুখ সন্ত করে স্মৃতির উজান। রর 


" অনাত্মাীয় পাথবার কুটিল সপল পথে 
বুক থেকে নির্দা্দষ্টি কোথায় সম্তান ?, \ 


চারপাশের হৈ-হট্টগোলের মধ্যেও কাঁভাবে' = 
আঁবচলিত থাকো তুমি 
ঘরের কোণে, অবহেলায় জমে ওঠে বুল 
সকালের উফ-চায়ের-পেয়ালা 'স্তামত-ঠাণ্ডা হয়ে. 
যেতে যেতে 
তোমার নিল্পহ-ভাব--অবাক চোথে' 


। ভাঁকিয়ে দ্যাথে = 


নীল 'পিঁড়ির নীচেই আততায়ী _ রাজনৈতিক ছড়া 


পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কার কার হাত রক্কেমাখ, 1 রঃ 
একজন এগিয়ে আসুন 
লে ভারা গা ৰ হাতা 
কমিউনিস্ট ইস্তাহার_দাম চাল্লশ পয়সা | 
একজন কেউ তুলে ধরে যাচৃই করুন’ 
হ্যা, একজন কাঁবর এই কাজ 
মানুষ হসেবে এই তার ভূমিকা 
আর সবাইকে জানিয়ে দেওয়া। 7 
মায়াকভস্কি এ। রকমই বিশ্বাস করতেন। 
আমরা উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছ ৃ 
সবারই নাকি মশ্রারীর নীচে গোয়েন্দা-পুলিশ 
সবারই নাক রাতারাতি “এ্যামনোসয়া’ . হয়েছে 


র্োটারি মেশিনগহল্লো লালবাজারের পোষা মেয়েছেলে 
এক কথায় ব্যাপারটা আবিশ্বাস্য সেই রাম-রাবণের যুদ্ধের মতো 


কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাতেই একটা ছোটখাটো প্রাতরক্ষা-বাজেট 1) ' 


এ মুহূর্তে কাঁবর- কাজ 
বিদুৎ নিয়ে মাঠ-ময়দানে ছোটাছুটি 


- আর বাজের মতো গলায় 


চারাদকে আসল কথাটা বলে বেড়ানো । 
মায়াকভাঁস্ক ঠিক এ রকমই করতেন। 
আমরা এখন মঞ্নচৈতন্যে ব'ড়াশ ফেলে মাছ, গাঁধাছ; . 
স্বপ্নের নীল “সাঁড়র নিচেই আততায়--হুশিয়ার ! £ 





বাঁভৎস চাঁধকারে 
'নিলক্জি হিংসায় করে হানাহাঁন ॥ 


শান তাই আজ 

মানুষ-জন্তুর হ:হ:ংকার দিকে দিকে উঠে ব্যাজ। 
তব; যেন হেসে যাই যেমন হেসোঁছ বারে বারে 
সঞ্জিতের রুপের বিদ্ুপে। মানুষের দেবতারে 
ব্ষ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখাঁবকান্তর 
ক্তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব_এ প্রহসনের ' 
মধ্য-অজ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের; 
নাট্যের কবর-রূপে বাঁক শুধু রবে ভস্মরাশ 
দণ্ধশেষ মশালের, আর অদল্টের অট্রহাঁস। 

বলে যাব, দ্যতচ্ছলে দানবের মূঢ অপব্যয় 
টির প্রন করত ত হুর হানার 





২... কবাচ্নাথ ঠাকুর 


তারা রাতদিন করে ক্ষেরাদোর-- J 


/ কেউ ক ‘রুখে দাঁড়ায়? 


ঈ আট 


নটি গুলিশ বনাম মা দি 


চেয়ে লঙ্জার কথা জনৈক সি আর 
পি হীন্দরাজশর ভাশ্নসমা একজন 
ছাত্রীর ইচ্জৎও নম্ট করল। আমি 


আম পশ্চিমবঙ্গ পরশ তোষামোদ করা যাঁদের মদ্জাগত, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি কি ভাবে 


বিভাগের 


একজন ' কর্মচারীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সারটিফকেট পাঁশ্চম বঙ্গের বিরাট পুলিশ 


আত্মীয়! সামান্য লেখাপড়া শিখে পাবার জন্য যাঁরা 'বনা প্ররোচনায় বাহনী সি আর পর. এই চরম 
যেটকু জ্ঞান হয়েছে তার ভিত্তিতে লাঠি গাল চালান। কিন্তু তারাই 'নোংরামোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে? 


আঁম পশ্চিম বচ্গ পুলিশ বিভাগ 
সম্পর্কে একটা "সিদ্ধান্তে এসোঁছ। 


সব নয়। 
তাই বোধহয় কেন্দ্রীয় সরকার 


আম বালি, ভাইসব! সামান্য 
চাকুরীর লোভে যাঁদ কেন্দ্রীয় সর- 


সেটা সঠিক করা জানি না। তবে .এদের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করে কারের ই নীরা 
যাঁদ সাঁঠক হয় তাহলে তার পাঁর-* এদের মনোবল. ভাঙতে বিরাট অর্থ-.. দের আমরা মোকাবিলা না কাঁর 
নাম ক ভয়াবহ হতে পারে তা ব্যয়ে কুখ্যাত গস আর 'প বাহি- তাহলে হয়ত পশ্চিম বাংলার রাজ- 


পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগের সকল 
কর্মচারীকে চিন্তা করে দেখতে 


হবে। বামপন্থী দলেরা স্বাভাবিক - 


কারণে এই বিভাগের প্রাতি ক্ষুব্ধ 
হলেও বিগত: য্্তফ্রন্টের শাসন- 


কালে জ্যোঁতিবাবুকে আমরা বার 


'নীকে পাঠিয়েছে? 


/ 


পাশ্চমবঙ্গে 


' তারা দুই একজনের মোকাবলা , 


বার, বলতে শ্দনোছ যে “ওরাও বিরাট শান্তশালশ পাাঁলশ বাহন বঙ্গের পালিশ বাহিনীকে চিরকাল 


আমাদের মত সাধারণ ঘরের ছেলে 
চিক হিট মধ্যাবত্ত 
ঘর থেকে এসেছে...... 
ইত্যাদি। : 

একজন নেতার মধ্খ থেকে এ 
কথা শ্ননে খুবই উৎসাহ বোধ 
করোছি। পাঁলিশেরাও সাধারণ 


থাকা সত্বেও তাদের তাচ্ছিল্য এবং 
উপেক্ষা, করে সর্বর স আর পি 


সর্বক্ষেত্রে ডবলু বি পি, সি দি 
এমন: ক এস এ 'পদেরও 
তোয়াক্কা করছেনা । 

আম যাদবপৎর িশবাঁবদ্যা* 


ঘৃণার চোখে দেখবে 
৷! তাই আজ আর কালাবিলম্ব 


’ ইত্যাদি হাজির করানো হয়েছে এবং তারা না করে সমস্ত স্তরের-পঢলশ কর্ম- 


চারীদের উচিত জোটবদ্ধ হয়ে 
সমস্ত পশ্চিমবঙ্গো এই সি আর 
যানে নামা। নচেৎ হয়ত দেখা 


ঘরের ছেলে, তাদেরও দয়া মায়া লয়ের একজন ছাত্র! সেদিন উত্ত যাবে কোনদিন ওঁ গুণ্ডারা পশ্চিম- 
আছে, তারাও এই সমাজ্‌ ব্যবস্থার বিশবাবদ্যালয়ে এ সি, আর পি বল্গ পহন্দশদের ওপরও দৈহিক 
পাঁরবর্তন প্রত্যাশা করে। হয়ত গুণ্ডা বাহিনী অকারণে স্বরচিত "অত্যাচার চালাচ্ছে এবং তাঁদের মা 
অনেক কর্মচারী আছেন দালালী . ' প্ররোচনায় যে তাস্ডবলীলা করল বোনেদের ইজ্জত নষ্ট করছে। 


করা যাঁদের স্বভাব, বড়বাবদদের - 


আমিও তার একজন শিকার তার 


জনৈক পাঠক 


শ্রমিকদের সংগ্রাম ও নকশালী কার্যকলাপ 


আমাদের “বপ্লবী”দের মতে 
তাঁদের জ্লাতশীয় নেতা' চারুবাব 


নাক ভারতের মাও সে তুঙ ৫)। 


তাই এহেন চার-বাব; যখন নির্দেশ 
দেন যে, "শহরে শ্রামকরা যখনই 
কোনও লড়াইয়ে বা ধর্মঘটে নাম- 


নয়া সংশোধনবাদশ পার্ট সি পি 
এম-এর দলীয় স্বার্থ সাদ্ধর দাবী 
[কিন্তু কারখানার ভিতর থেকে 
দস আই এস এফ প্রত্যাহার, একশ 
অন্যান্য শ্রামকৃস্রার্থ. সংক্রান্ত দাবী” 
গীলও তো ছল) দশই, আগস্ট 
থেকে কর্তৃপক্ষের ' বিরুদ্ধে তথা 


শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে . লাগাতার '- 


ধর্মঘট শুর; করল তখন ষাট হাজার 
লড়াকু শ্রীমকের “ববী যোদ্ধারা” 


ন্‌ | 


7 মাসপেনসন 


তাঁদের, জাতীয় নেতা চারু মজ-ম- 
দার মহাশয়ের নরেশ লঙ্ঘন কর- 


লেন কেন? কোথায় গেলেন চারু 


সংগ্রামের প্রাতীক্রয়া হসাবে শ্রাম- 


কদের উপর নেমে এলো ছাঁটাই, ' 


শাঁস্তমূলক 
ব্যবস্থা এবং শাসক ও শোষক 
শ্রেণীর এই সমস্ত ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে বীর শ্রমিকরা পুনরায় 
মালিতভাবে সংগ্রামে নামল? শ্দধহ 
তাই নয় পর পর দুবার, বিশেষ 
করে প্রথমবারের শ্রমিকদের সংগ্রামে 
বিপর্যস্ত হয়ে শাসক শ্রেণী যখন 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং নানা রকম 
উপর তাদের দাঁময়ে দেবার জন্য 


, তখন চার বাবর সি পি আই (এম্‌ 


এল) নামধারী শবপ্লবীগ্রা শুরু 
করল “স আই এস এফ খতম” 
এবং “প্রকল্পের আফসার. খতম” 
আঁভযান যাকে উপলক্ষ করে এ 
ষাট হাজার শ্রামক এবং তাদের মা, 
রাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পা্রদের 
উপর শাসক শ্রেণী অত্যাচারের 
খড়গ আরও তীব্রভাবে ন্মাময়ে 
আনতে পারে যাতে এই অর্দ্ধলক্ষা- 
ধিক শ্রামকের সংগ্রামী মনোবলকে 


চিরাদনের জন্য না হলেও অন্তত 


বেশ কিছুদিনের জন্য মিনি 
দেওয়া যায়। " 


, সি পি,আই, ফরওয়ার্ড বক, 
এস ইউ, দি প্রভাতি তথাকথিত 
বামপন্থী দলগ্ীল যেমন এ দুই 
সংগ্রামে িশবাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে 
তাদের “বামপঞ্থণ” মনোভাবের 
আসল রুপ কি তা প্রকাশ করে 
ফেলেছে তেমনি আমাদের এই সি 
পি আই .(এম-এল) নামধারী 
'বস্লবাঁ” বন্ধুরা .উপরোন্ত ' ঘটনা- 


,দর্পণের বিশে নবেম্বরের সংখ্যায় 


দপপি ॥ উজান ররর ৯৯৭০ 


বাৱাগাতের মৃতদেহ প্রমন্ধে 


বারাসতের এগারাট তরুণের 
মৃতদেহ আমাদের আরেকবার 
নাৎসীদের বর্বরতাকে স্মরণ কাঁরয়ে 
দিল। পাশ প্রথমেই এই হত্যা- 
কান্ডকে রাজনৌতিক চেহারা দিতে 
চেয়েছে।' 

বহুদিন যাবৎ আমরা আল্ত- 
শর্ট সংঘর্ষ দেখে আসছি। 
পা্টিগীল কোন উত্তেজনার 
মুহূর্তে অপর কোন পার্টির 
কর্মীকে খতম করার কথা "চন্তা 
করে বটে। কিন্তু পূর্বে থেকে 
তারা নামের তাঁলকা ঠিক করে 
রাখেনা, আর খতম আঁভষানে 


করেই সন্তুষ্ট। আঁত সাধারণ ধর- 
শের, অস্ত্রের দ্বারা এরা খন করে। 
বোমা, ছুরি, লোহার রড এদের 


প্রধান হাতিয়ার। “ আঘাত করার 


সঙ্গে সঙ্গে এরা সরে পড়ার চেষ্টা 
করে, কারণ 'িবপক্ষ দল এবং প:দলি- 
শের আগমন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
হয়, তারপর সমস্ত অগ্চলটা জুড়ে 
চলে প্লিশের তাপ্ডব। কিন্তু এই 
ধরণের খুনের সঙ্গে বারাসাতের 
খুনের মিল নেই।/ তাছাড়া এই 
খুনের কয়েক দিন আগে 'পার্টিতে 
পার্টিতে কোন বড় রকমের সংঘ- 
বের খবর কারও জানা নেই।- 

মৃতদেহগনীল একেবারেই আঁব- 
কৃত অবস্থায় 'ছিল। পার্টতে 
পার্টিতে সংঘর্ষ হলে তাদের দেহে 
তো 'বাভম জায়গায় আঘাতের 
চিহ্ন থাকবে। 

এতগ্দীল মৃতদেহ EE 
বারাসাতে ' আনা হলো এ একটা 
প্রশ্ন! প্রাইভেট কারে আনা সম্ভব 


নয়! তাহলে 'তন-চার খানা. 


আনতে হয়েছে কোন ভ্যান বা ট্রাকে 
করে। কিন্তু বারাসাত এবং মধ্যম- 
গ্রামের চেক পোস্ট তারা পার হলো 
{ক ভাবে ৪, পুলিশের চোখে ধুলা 
দিয়ে এতগ্দাল মৃতদেহ নিয়ে 
'গাড়ীখানা বারাসাতে ঢুকলো, অথচ 
ধরা পড়লো ,'ন আমাদের দেশের 
পুলিশকে এতটা অপদার্থ চিন্তা 


এ . করা যায় কি? 


নকশালাীদের হাতে কোন 
আগ্নেয় অস্ম আছে কনা জান 
না। তবে শ্রেণীশত্ুকে খতম করতে 
এরা ছতুীর এবং বোমাই ব্যবহার 


৯ করে থাকে। এমন ক -প্ীলশের 


বন্দুক, পিস্তলের মোকাবিলাও 
এরা বোমা' দিয়েই করে। পুলি- 
শকে মারতেই যখন এদের 'পস্তল 


জোটে না, এইরুপ ক্ষেত্রে নিজেদের 


সহকম কে হত্যা করতে পিস্তলের, 
ব্যবহার আবিশ্রাস্য বলে মনে হয়, 
গণ-আদালতের কথা পলিশ বলছে 
বটে, তবে প্ালশের কাছে এ ধর- 
নের কোন নজির আছে ক? খুন 
করতে নকশালীরা যতটা আগ্রহী 


খুনের : কথা চাপা দিতে তারা. 


তার সাক ভাগ আগ্রহী নয় বরং 
প্রকাশ করতেই তারা উৎসাহণী। 
শতকরা 'নরান্বব্ই, জনের 


প:লিশ। জ্যোতি বসুর আমলের 
নিচ্ষয় পালিশ এখন যে কি প্রকার . 
সাক্য় তা কোন ব্যান্তর পক্ষেই" 
অজানা নয়! বিনা প্ররোচনায় এরা 
লোকের বকে গলি করছে। হত্যা - 


করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। 


আদালতে আনা নেওয়ার কামেলার 
চেয়ে নকশালীদের পশথবী থেকে 
সাঁরয়ে দেওয়াই এদের কাছে সহজ ' 
সমাধান। একশ পত্মাতারশ জনের 
নামের তালিকাও নাক প্রস্তুত 
হয়েছে এই হিংসার বলি হওয়ার 
জন্য। এই এগার জনের নাম 
সে তালকায় ছিল কিনা কে বতে 
পারে। তাছাড়া বেলেঘাটার সি 
আই টি' বীজ্ডং-এ চার জন যুর- 
ককে হাত বাঁধা অবস্থায় এক জায়- 
গায় দাঁড় করিয়ে গুলি করার সঙ্গে 
এসঘটনার অনেক সাদৃশ্য আছে। 
মৃতদেহগহীল এক জায়গায় 
নিয়ে প্ীলশ ফেললো কেন? বোধ 
হয় যেন তেন প্রকারেন সি পি 
এমের ঘাড়ে দোষ চাপানর একটা 
পাঁরকজ্পনা তাদের ছিল। তাছাড়া ' 
জনসাধারণকে একটু সাবধান করে 
দেওয়ার প্রয়োজন বোধহয় তারা 
উপলব্ধ করোছল। আর গাজি 
চালানোর যে তদন্ত তাতো একটা 
প্রহসন মান! 'কোন বেসরকারী 
তদন্ত হলে হয়তো অনেক কিছ; 
বনা আজ কোথায়? 
অরঃশকুমার বাঁণক . 


বিরুদ্ধে অপপ্রচার 


গত তাঁরশে অক্টোবর জনৈক 
পাঠকের লেখা চিঠির উত্তর এক 
এক করে দিয়ে গেছেন পুলক মিত্র 
গত ছয়ই নভেম্বরের পান্রকায়। 
এখন আমি কতকগ্দলো প্রশ্ন 
করছি। সি পি এম সমর্থকরা 
একট; চিন্তা করবার চেষ্টা করুন। 
(এক) গত আটই নভেম্বরের 
পান্নকায় ফুগান্তর) সি পি এম- 
এর স্ন্দরায়া বলেছেন "শস আই 
এ, কংগ্রেস পুলিশ প্রভৃতি চক্রান্ত ' 
কারীদের সঙ্গে নকশালদের যোগ- 
সাজস আছে।” যার নিদর্শন 
হিসাবে ধরা যায় নকশাল নেতা 
চারু মজুমদারের মাথার জন্য সর- 
কার কতৃকি দশ হাজার টাকা ঘোষণা 
এবং উক্ত নেতার খাট, চেয়ার, 
টেবিল প্রভাত আসবাবপত্র প্ীলশ 
কর্তৃক আটক এবং সর্বোপার ধৃত 
নকশালদের উপর অকথ্য অত্যাচার 
যার নিদর্শন ছয়ই নভেম্বরের দর্পণ 
পাঁরকার তন পুচ্ঠায় তপন চট্রো- 
পাধ্যায় কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধে। 
এর পরেও কি বলতে হবে নক- 
শালরা সি-আই এর চর? 
(দই) । আগে ওদের প্রধান 
হাতিয়ার ছিল কথায় কথায় ধর্মঘ- 
টের ডাক দেওয়া ও সংবাদপত্র 
আঁফসে হামল্গা করা। এখন ওসব 
ছেড়ে দিয়ে 'মাঁটধ করে বেড়াচ্ছে 
(শেষাংশ নবম পচ্ঠায়) 


দপণ ॥ শুক্রবার ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭০ 


ল্লাজ্তলানাল্ চিতি 


‘ অংদীয় গণতন্তের বাডিকনে মো) বগম 


_* , পাওয়া “বামপন্থী” সমর্থন, তাঁকে 


ঝাঁটাত মধ্যরতশী নির্বাচনের বৈত-। 
রণী 'পার করিয়ে দেবে, , 
সেই উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে 
এগিয়ে তিনি পি এস প দলের 
সঙ্গেও একটা মেটামর্ট বোঝা- 
পড়ায় উপনীত হতে সক্ষম হয়ে- 
ছিলেন। পি এস পি দলের চেয়ার- 


বায় অর্থাৎ সার্বভৌম রাংলা দেশ, 


বামপন্থী" শান্তগলির পক্ষে প্রয়ো- 
জন এই 'দলের উত্ত চরমপল্ধা গ্রহ- 
ণের পদ্ধতিকে ত্বর্যাশ্বত রুরা এবং 
রর কেদে: রে 
জোট বাঁধা ৷” 

বাহ:ল্যই বলা, ' ii 


' মুখে না বললেও ভেতরে ভেতরে 


একই উদ্দেশ্য /নিয়ে কাজ করে 
যাচ্ছে। পার্লামেন্টে .সোমবার চোদ্দ 


“তারিখে যে তর্কীবতর্ক হয়ে গেল 


এ প্রসঙ্গে, তাতে এম 'প প্রকাশ- 
বীর শাস্তীর একাঁট অর্থপূর্ণ 
ইঙ্গত-ফেব্রুয়ারী .একান্তর-এ 
হঠাৎ নির্বাচন ' করানর 'পর প্রধান 
মন্ত্র দল সম্ভবতঃ সি পি আই 
দলহে নতুন মাল্তিমপ্ডলীতে অন্ত- 
ভুক্ত করবে--অনেক' মহাশয় গোছের 
এস পি আই নেতাকে চরম বিব্রত 
করেছে। অবশ্যই তারা বলেছেন যে 
এ সমস্ত গুজব-মারা রাক্বনবীত 
চরম দায়ত্বহীনতার পাঁরচায়ক এবং 
রব উঠিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে 
যাঁদ এমন ঘটে, তাহলে 'আন্ত- 
জাতক শান্ত ভারসাম্যের গন্রুতর 
পাঁরবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ইরাণ, 


' ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্থান, 
রাষ্ট্রের এধরণের রূপান্তরে প্রাতি+ ' 
'বেশী রাম্ট্রী হিসেবে আবিলন্বে 


সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। অন্যাদকে 
পাঁশ্চমী রাষ্ট্রসমহ বিশেষ করে 


আমোরকা ও বৃটেনও এ অবস্থায় : 


উদাসীন থাকবে না। 
এসব সম্ভাবনা আপাতদৃম্টিতে 
অনেক দূরবর্তী বলে মনে হলেও, 


+ পাকিস্তানের , রা্জনৌতক চালচিত্র 


এর রেখাপাত অসম্ভব নয়। 
- কাজেই শেখ সাহেব 'এবং 


, জনাব ভুট্রো এই 'দুই নেতার দড় 


উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যেই পাকিস্তানের 
বানা Ole 

আপাতঃ ''নাহত। রাজনোতিক 
রন 
তাঁদের সামনে, এসেছে। পাঁকি- 
স্তানের বহুবিধ সমস্যার সমাধানের 
জন্যে এই দুই নেতা একত্রে যে 
উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন, আঁব- 
চালিত "দৃঢ়তার সঙ্গে সেই বোঝা- 


& পড়ার পথ ধরে এগোলে তাঁরা সাম- 


{রক বাহনীর হাত থেকে রাজ- 
নৈতিক উদ্যোগ কেড়ে নিতে পার- 
বেন। ' পাকিস্তানের এগারো কোটি 
মানষের আশা আকাঙ্ক্ষার নব 
রুপায়নে তাঁরা উভয়ে একসঙ্গে 
ইতিহাসের নবীন পথিকৃৎ _রূপে, 
আত্মপ্রকাশ করতে' 'পারেন। 


উচিত স্বয়ং সংসদে উপস্থিত থেকে 
সংবাদপত্র মাধ্যমে প্রচারিত আশু 
মধ্যবতশ নির্বাচনের খবর খন্ডন 
করা। fl 

অবশ্য প্রধানমন্ত্রী তা করে 


এদেরকে বাধিত করেন নি, তান 
মন্ত্রীপ্রবর রঘুরামাইয়াকে দিয়ে" 


পার্লামেন্টে বয়ান দিয়ে কাজ 
হাঁসল৷ করেছেন এই জানিয়ে যে 
[তিনি এ সকল কিছুই অসত্য বলে 
মনে, করেন৷ তবে গোল মেটোনি 
এতেও; অসহায় স্পীকার ধাঁলন 
সাহেবের ,ওপর এসেছে চাপ, সর- 
কারকে দিয়ে আসম মধ্যবর্তী 
নির্বাচন সম্পকে সরকার এলান 
বা ঘোষণা করান। স্পধকার সাহেব 
স্মকৌশলে মূল প্রশ্নটি এাঁড়য়ে 
গেছেন। যাঁদ সত্যই: শীতকাল্ণিন 


অধিবেশন বর্তমান লোকসভার শেষ ' 


আঁধবেশন হয়, তাহলে এ এক 
নিদারুণ আনিশ্চত অবস্থা; তার 
থেকে রেহাই পাবার উপায় ছিল 


ও ' পণ্চাশ ধারা বলে ভেঙ্গে 
দেওয়া এবং নতুন 'নর্বাচন করান। 
স্পীকার সাহেব ফতোয়া 'দিয়ে- 
ছেন, নির্বাচন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 


নেওয়া , প্রধানমন্মীর . এন্তিয়ারে, 
এবং তান নাক সংবিধানের ভাষ্য- 
কার নন! | 


সাধু! যে স্পাঁকারের কর্তব্য 
বধ, ধারা, উপধারা সম্বালত 
সকল আইনের মাতৃসমা সংবিধানের : 
প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেওয়া, সংসদীয় 


ঢলাবে, তা একমান্ন তিনিই জ্বানেন। 
এ বিষয়ে তিনি তাঁর প্তার মত 
হ্যামলটী চরিত্রের মৌলিক টাইম, 


_অনুযায়শ “কার কি না কার” 


গোছের দ্বিধায় "ম্বধাগ্রস্ত- নন্‌। 
প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করান সম্পর্কে 
সিম্ধান্ত নিতে দেরী করছেন, 
করতে বাধ্য ' হচ্ছেন অনেকগ্যাঁল 
বিচিত্র কারণের, সমাবেশের দরুণ £ 
সামান্য হিসেবের ব্রা হলে রাজ- 


মেঝেতে উল্টে যেতে পারে। এই 
কারণগ্‌ল নিচে দেওয়া হল ££ 

(এক) দেশের বর্তমান - অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা সসেমীরে, সঙ্কট 


এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, তাকে 


“হাতের বাইরে” বলা চলে। 


এসসি 


Ld 


t 


নভাবী; অর্থমন্ত্ মহাশয়ও উভয় 


সঙ্কটে। ট্যাক্সের বোঝা' না চাপালে 
বিপদ, তাতে 'ঘাটাতি-বাজেটের ফাঁড়া 
কাটে না বেহটঁদন ধরে দেওয়া 
প্রাতশ্রাত এই যে, দশো পণচশ 
কোটি টাকা উদ্ধে বাজেট-ঘাটাঁতকে 


\ 
উঠতে দেওয়া হবে না), অথচ ট্যাক্স 


বাড়ালে তার ভার উৎপাদক-শ্ঙ্প- 


পাতি তথা বৃহৎ ব্যবসায়ের সমুদয় 
বিশ্ততন্ত্রী ক্রিয়ার যারা মালিক 


(তন) নতুন ' প্রলনমেল্টে 


, “চরম প্রগ্গীতশীল” সাজ প্রবার , 


সুযোগ পেতে পারে শাসক কংগ্রেস 


(পাঁচ) অথচ উত্তরপ্রদেশ এবং 
বিহারে হালাফল যে উল্টো ঢেউ 
বইতে আরম্ভ করেছে তা সে 
চন সম্ভাবনাকে পরাজিত করতে 
পারে। 

(ছয়) ' তবে কেবল পার্লামে- 
ল্টের সীটগ্ীলর জন্যই 'নর্বাচন 
করান যেতে পারে_ আইনকে কি 
ভাবে কলা দেখান যেতে পারে তা 
প্রধানমন্ত্রীর “এন্তয়ার? বলে 
দিলেও, বিধানসভাগ্‌ুনলিতে 'নর্বা- 
চন ঘটতে না দলে! পশ্চিমবাংলা 
সম্পর্কে এতাঁদন যে ছে'দো অজ 
হাত: দেখান হাঁচ্ছল, তার অসারত্ব 


. জনচক্ষে পারজ্কার ধরা পড়ে যাবে। 


(সাত) রাজন্যবর্গের ভাতা 
সম্পর্কে স্টাপ্রম কোর্টের রায় 'জন- 
'মানসের 'পট্টভূঁমিকায় কাজ ক্র্বে 
এই অনুমান যাঁদ সঙ্গত হয়, তা- 
হলে “গরীব জনতা”র জন্য দেশের 
যৎসামান্য সম্পদের পরম ও একান্ত 
রক্ষাকর্তার মহড়া নিয়ে শাসক দল 
প্রচণ্ড প্রচারের আখড়ায় নামবে, 
এবং ব্যাগ্ক, রাম্দ্রীয়করণের - মত 
আর একটা চমৎকারী ধুয়ো তুলে, 
শনর্বচকদের একচেটে ভোট ছে'কে 
তোলবার চেষ্টা করবে। 

(সাট) কিন্তু সাত.,নং অন্দ- 
ষায়ী প্রচারের গাঁত বহাল 


থাকলে রাজস্থানের কি হবে ?.সে- 


খানে তো মুখ্যমন্ত্রী সংখাঁড়য়া 
সাহেব যোধপ্্রের মহারাজা! গজ- 


' দেই) আগামী বছরের বাজেটে সিংহের সঙ্গে, 'আলাপ-আলোচনা 


.এই' সঙ্কটের প্রতিফলন অবশ্য 


শুরু - করে “ধৃদয়োছিলেন তাঁকে 


| মনও 


কংগ্রেস শিবিরে টেনে আনার . 
উদ্দেশ্যে। মল্লীপ্রবর দীনেশ সং . 
মহাশয়ও উদয়পনরের মহারাজার 
সঙ্গে শলাপরামূর্শ করতে সম্প্রাত 
ছ:টে বান তাঁকে তাঁর ঘোষত 
কংগ্রেস বির্বেধী .রাজনশীত থেকে 
নিবৃত্ত করার জন্য। 
স্মতরাং আশ্চর্য হবার কিছুই 
থাকবে না, যাঁদ এমাঁন উন্টোপাল্টা 
রাজনৌতিক দ্বৈত-সম্ভাবনাময় 
গ্রারস্থিতিতে পড়ে প্রধানমন্ত্রী 
মহাশয়া শেষাবাধ আশু মধ্যবর্তী 
নির্বাচন সম্পর্কে কোন [সিদ্ধান্তই 
নিতে না পারেন। বরণ্ট আরও এক 
বছর "ঢল দেওয়া চলে, অর্থনৌতক 
সঙ্কট যত তীশব্রই হক না কেন 
তার ঝুকি নিয়েও। কিন্তু অকস্মাৎ 


- 'ির্বাচনের আকাস্মক ফল বিপক্ষে 


গেলে- যাও ছিল রয়ে বসে, তাও 
গেল৷ বাদ্য এসে! 

অপর পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নব- 
বিশেষতঃ স পি আই কি তাদের 
রাজনোৌতিক শান্ত-সংঘর্ষের এবং) 
ক্ষমতার্জনের খেলায় সবচেয়ে িপ- 
জ্জনক ভুল ঘটতে দেবে শাসক 


- কংগ্রেসের অক্টোপাসী আলিঙ্গন 


বরণ করেঃ 





স্বভ্ডাস্মভ্ড 
* েম পঞ্ডার পর) ' 


নফণাৱদের বক কাধ 


পের বিরুদ্ধে। এদের আসল 
উদ্দেশ্য বিপ্লবের গাঁতরোধ করা। 
কোন দেশে ক তথাকথিত মেহনাঁত 
মানুষের পার্ট এরূপ করেছে? 

(তিন) দেওয়ালে {লিখে বিপ্লব 
হয়না বিপ্লবী পার্ট সি পি এম 
অজয়বাব্দদের চেয়েও জোর গলায় 
বলছে। লক্ষণীয় বিষয় যে একথা 
(বছর দুয়েক আগে সি পি আই 
'প্রভৃতিরা সি পি এমকে বলত । 
এর থেকে কি প্রমাণিত হচ্ছে না 
যে সি শি আই'যাঁদ শোধনবাদশ 
হয় তবে সি পি এম নয়া শোধন- 
বাদী 

চোর) নকশাল নি এ 
সংঘর্ষের পটভূমি তৈরী করোছল 
সি পি এম উাঁনশশ উনসত্তর সালো। 
স্বরাম্ট্র দপ্তর হাতে পেয়ে জ্যোতি 
বোস বলোছল, পাব পি এস" এফের 
(সি পি এম প্রভাবিত) হাতে রাই- 
ফেল তুলে দিলে তারাই নকশাল- 
দের ঠাণ্ডা করবে”। এর পরেও কি 
কিছু বলতে হবে , নকশালদের 
সঙ্গে সংঘর্ষ সম্পর্কে ? 

(পাঁচ) সি পি এম বলছে 
আমাদের ভোট দাও আমরা সব 
ঠিক করে দেবো । কিন্তু আমি এটা 
বুঝতে পারা না যে ওরা কি করে 
ড্রোটের মাধ্যমে শ্রাসক. শ্রেণীকে 
পরাজিত করবেঃ 

(ছয়) ভোটের মাধ্যমে যারা 
গদি পাবার আশা করে তারা কি 
করে সর্বহারার. ইরশ্লব, জনগণ- 
তান্ছিক বদ্লব-করবে? র্‌ 7 

জনৈক ছান. 
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£ বড় আশ্চর্য লাগে, রা করেন। বড় আশ্চর্য লাগে, তাঁরাই মতো বন্দ;ঃকধারী সেপাই এ বাঁড়র 
কিছুদিন আগে যাঁদের সঞ্গে উত্তর আবার মালকবেশে কেড়ে . নেন ফটকের জনসমাবেশ লক্ষ্য করে 
বঙ্গের বন্যাদুর্গত গ্লানুষের জন্য শ্রমিকের অন্ব......! 


সাহায্য ভিক্ষা করে বৌঁড়য়েছি এই 
শহরের পথে, পথে, আজ «আবার 
তাঁদেরই জন্য সাহায্যের আবেদন 
কাছে! বড় আশ্চর্য লাগে, সাঁড়ে 


পাঁচশ, সাড়ে পাঁচশই বা কেন, 


(ওঁদের ওপর নিভরশীল প্রত্যে- 


নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।' 


। গ্রভীর অন্তর্ভেদা উদাত্ত কন্ঠে ভিড়ের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের 
কে যেন বন্তৃতা করাছলেন। বন্তৃতা মুখেও যেন বস্তার বেদনা প্রাত- 
তো ঢের শ্ুনোছ, 'কল্তু গলা না 'বাম্বত হচ্ছিল। 


কাঁপিয়ে, স্বরগ্রামের, স্কেলে বন্তু- 


এগিয়ে দেখলাম। ঠিক ষা 


তার সারগম না সেধে কন্ঠে অমন ভেবোঁছ, না, হীন পেশাদার বস্তা 


দরদ আর বেদনা! ঢেলে - দয়েছেন, নন, 


কে এই বস্তা? 


চতুর রাজনীতিজ্ঞ নন, হান 
শিল্পী । এর কন্ঠে গান ঝরে, 


কের পরিবারের আরও চারজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম ' এ'র সর্বাহ্গে নাটকের বিমূর্ত, 
করে' যোগ করুন।) দ হাজার প্রাচীনত্ম মন্দির মন্দির দর্শন চাঁরত্র জীরন্ত রুপ: নিয়ে ফুটে 


দৃশাটি মুখের গ্রাস কত সহজে বাঁড়াটর 'দিকে। কত ইতিহাস কত . ওঠে। 


হান, শিল্পী সাঁবতাব্রত 


একটি কালির আঁচড়ে একটি এীতহ্য এ বাড়ির প্রাতাট ইটের দত্ত। ছোট্র মানূষাট। যেন আজও 


কি একাঁধক মালিক এতোটুকু_ ভাঁজে ভাঁজে জমা হয়ে আছে।. 


কৈশোরের বেড়া ডিঙোন নি, এমান 


চিন্তা না করে কেড়ে নিলেন। বড় কলকাতার প্রাচীন: এ্রীতহাপূর্ণ "নষ্পাপ/সুদ্দর ম:খল্রী। তা উানিই 
অন্চর্য লাগে। তাঁরা শুধ; একাট, রাজপথ বৌবাজার স্ট্রীট, ধার মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বস্তা 


শ্ৰেণী, অৰ্থাৎ মালিকই' নন, তাঁরা আজ পাঁরবার্তত নাম 'াঁপন- করছেন। 


বন্তৃতা করছেন বন্ধ 


দেশের নেতা! জনগণকে 'তাঁরা বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, সেই “ব্সুমতণ” পত্রিকার দুয়ারে, অক- 
শুভব্দীধ দান করেন বন্তৃতা ' রাস্তায় এ বাঁড়র দিকে তাকিয়ে স্মাৎ চাকুরিবাণ্যত সাংবাঁদক 
'দয়ে। তাঁরা পার্লামেন্টে/জনগণের রোজাদন কত হাজার পথচারী শ্রামক মানুষের স্বপক্ষে 

পক্ষে কথা বলেন। আইন' তৈরী পূবে পশ্চিমে হেটে গেছেন। 


করেন। 


|| 








ক্লোজ! ক্লোজার! ক্লোজার! 


সংবিধানের বিধান রচনা এমন কণ্ঠস্বরে এমন বন্তব্য কখনো বেকার বাঙলায় চাল; কল 
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কারখানা বন্ধ। বন্ধ বেসরকারী 'পারাঁচত মুখ। কিন্তু আজ এক 


আঁফসের দরজা আর তারই মধ্যে 
বন্ধ দুক্সার “বসুমতী?” স্যাহত্য- 
মন্দির। সংবাদ সাহত্য জগতের 
মান্দরেও বড় তলা! 

কিন্তু মান্দষের কণ্ঠদ্বর তো 
তাই বলে মূক হয়ে যায়ান। পথে- 


গান “কমরেড লোঁননের 
আহবন......ঃ। বাউল বাজাচ্ছেন 
তাঁর একতারা । অধ্যাপক দাঁড়- 


তবে, 
জলসা নয়? হে হো! 


এগিয়ে যাচ্ছে গোবর থাপা মুখ 


নিয়ে; যেন বোকা বনে যাওয়ার 
দারুণ জচ্জায় অরুণ বরণ। অথচ 
ওরা'বুঝতে পারেনি ওখানে ঘটে 
'্দাঁড়য়ে ধনো জবালা হয়েছে। 


এমন ধোঁয়ায় যে কোনো ম্দহূর্তে 


ওদের চোখেও জল নামতে পারে। 
অবশ্য ওরা কী করবে। “বচন 
শহর সব সময় সব বিষয়ের গরুত্ব 
মাপতে পারে না। | 
হাঁটতে হাঁটতে সেল্ট্রাল গ্যাঁভ- 
ন্যয়ে এসে পড়েছি। হাটিবার |' 
লারে ঠাসা গ্যাস চেম্বারের মতো 
ট্রাম, বাসের পেটে টুকিনা। 
বাঁক 'িয়ে দাঁড়য়ে পড়লাম। সাম 
নের রোয়কে এ ছেলেটি কে? খুব 


' নাই আসতো সে। 


গাল! দাঁড়। 

£ পুষ্পেন্দ নাট, 

ছেলেটা চমকে আমার দিকে 
তাকাল। তারপর এক গাল হেসে 
পাছায় দুটো থাপ্পড় মেরে প্যানট' 
ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল! পাল্টা প্রশন 
করল £ তুমি এদিকে? 

হাসলাম ঃ টালীগঞ্জের ছেলে 


৭ 


খা 


এখানে বসে কী গোয়েন্দাগার 


করছো? চলো চা তেমষ্টা পেয়েছে, 
চায়ের দোকানটায় যাই। 

কিন্তু বাস্তবিক আমি তখন 
তৃষ্াকাতর নয়। প্ম্পেন্দর মুখ 
দেখে মনে হল, সে ক্লান্ত, খুব 
ক্লান্ত এরং তার এক কাপ চায়ের 
বিশেষ প্রয়োজন। 

£ গকছু খাও! 


 পহষ্পেন্দু 
বললে £ বন্ধ তো ওরা করেছে। 


' দকল্তু ফটকে হাজিরা তো আমাদের 


দিতেই হচ্ছে। গাঁড় ভাড়ার পয়- 
সাটাও পকেটে নেই! অথচ আমরা 


_' রোজ অফিস করছি বন্ধ গ্যেটে। 


| । পদচ্পেন্দ ॥র সবাঙ্গে তাকালাম। 
পুচ্পেন্দ; হাঁটছে! /ওর. ধ্াল- 
মালন পোষাক বলছে ও 'যেন বহু- 
দিন বহু যুগ ধরে শুধু হাঁটছেই। 
“পায়ে ওর শান্ত নেই। দেহের গ্রাল্থ 


খসে পড়ছে। তব ওকে হাটতে 
হচ্ছে। আঁফসে ওর তাল্সা। তব 
ওকে হাজরা দিতে হচ্ছে। 


.. পিদম্পেন্দুর হাতটা ধরে চমকে 
উঠলাম, তেতে আছে। জর নাক? 
প্রন করতে 
পঃম্পেন্দু বললে £ খোলা আঁফসে 
ছুটি. নেওয়া যায়। বন্ধ আঁফসে 


' ছুট নেই। কাঁলগরা সন্দেহ করে। 


তাছাড়া মনে স্বস্তিও পাই না। 


, রাতের কলকাতায় তখন "আলোর 





দীর্ঘকাল পরে আবার প্রকাশিত হল 
স্তালিনের অমূগ্য রচনা 


মার্বযবাদ 
জাতি ঘমসা। 


১৭৫ 
্রাপ্বিদ্থান__ 
নিউ বুক সেন্টার 


রমানাখ মজুমদার ট্রীট 





_ অম্পাছক কাক এভাৰ ইশ্তির়' প্রেস এ সানা সবৰোহ বাঁক চ্ফোয়ার -কাঁলকাদ্দ-১৩ থেকে মাচ? এন ৬১নং মট লেল, ফালিকাতা-১০ দর্পণ, ফার্যালর থেকে প্রকাশিত . 
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ষিারদের গালে বাঘ গঢ়েছে, এবার ভোল বদলের গালা 





£ 


“৯৩শ ঘ্য:৪৭শ সংখ্যা, ॥ শক্রুবার '১লা জান/য়ারণ 
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নির্বাচমে সিগি এমের 
সাফল্য সম্পর্কে 


শা 


লা 


ছেন। 


 গ্রমোধৰ 


বু নিঃসন্দেহ 


০৩্রলী সংশ্রাস সাতক= 
চসেহছনতী জ্ঞনতা ভীনন্বজ্ ' 


€দর্পপের রাজনৈতক সংবাদদাতা) . 


৷! রাজনৌতক দলগুলির জোট 
বাঁধার পাঁরপূর্ণ ছবি এখনও পাঁর- 


॥ কার হয় নি। তবে একটা ব্যাপার 


পরিষ্কার ঃ 'মাক্সবাদী কাঁমউনিস্ট 
' পার্টি প্রায় ঠিক করে নিয়েছে যে, 
নির্বাচনে তারা অন্য সকলের 
বিরুদ্ধে একা লড়তে প্রস্তুত। 
দর্পণের সঙ্গে এক সাক্ষাৎ- 


4 কারে, মাক্সবাদশ নেতা প্রমোদ 


দাশগ্প্ত বলেছেন যে, তাঁরা দরকার 


হলে দশ পণ্যাশের জনেরও অধিক । 


আসনের জন্য প্রার্থী দিতে প্রস্তুত। 
প্রকৃতপক্ষে কত প্রার্থী ওরা দেবেন 
তা ঠিক হবে অন্যান্য ষে পাঁচাট 
ছোট দল ওদের সঙ্গে আছে তাদের 
দাবীর ওপর।, 

তবে প্রমোদবাব: নিঃসন্দেহ যে, 
এবার মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রার্থীরা বিধান সভায় 
নিরঙ্কুশ সংখ্যা্গারষ্ঠতা লাভ 
করবে। আরও 'নার্দম্টভাবে তান 
বলেন ষে মোট দুশ আশাীট 

০৮ 


দেপ্পণের সংবাদদাতা) ! 
বাহাত্তর সালের আগে নর্বা- 
চন হবার সম্ভাবনা নেই 1 একথা 


কোন তদন্ত হবে না আশ্বাস 
পেয়ে বড় বড় পুলিশ আঁফসারেরা 
পর্যন্ত. বাংলাদেশের মানুষকে স্ব- 


যাঁরা ধরে নিয়োছলেন, বলা বাহুল্য হস্তে গুলী করে মারতে শুরু 


প্রধানমন্ত্রীর মোৌঁখক আশ্বাসের 
ওপর তাঁদের আস্থা উঁলে গেছে। 
এদের মধ্যে সবচেয়ে বেকুব বনে- 
ছেন 'ঁব, বি, ঘোষ এবং তাঁর 
সাঞ্গোপাঙ্গোরা। 

পশ্চিমবঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা 
ফাঁরয়ে আনবার দৃঢ় ঘোষণা করার 
আগে প্রধানমন্ত্রী পাঁশ্চমবঙ্গের 
কেন্দ্রীয়, প্রশাসন চালাবার দাঁয়- 
ত্বের ভাগ! শ্রীব, বি, ঘোষ,, এবং 
অন্যান্য আই এ এস, আই "শপ 
এস আমলাদের ভরসা দয়োছলেন 
যে পশ্চিয়বঙ্গে। তাঁদের কর্তৃত্ব 
দণর্ঘকাল বজায় /থাকবে। তাঁদের 
কোনো অপকর্মের জবাবাঁদহি 
করতে হবে না। এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের বেয়াড়া মানুষগ্দালকে 
যেমন খ্শশী পিটিয়ে শায়েস্তা 
' করার পূর্ণ অধিকার তাঁরা বহু 
দিন ধরে ভোগ করবেন। 

কেন্দ্রীয় সরকারের এই পেটানো 
এবং আক্ষারক অর্থে শান্তি- 
শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার অব্যর্থ 
দাওয়াই প্রয়োগ করতে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের প্রশাসন ও পলিশ কতৃপক্ষ 


‘ রাজনৈতিক সহায়তা পেলেন হীন্দিরা 


কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, সি পি 
“আই, এস ইউ সস প্রভূত দলের। 
ফলে দ:্গাপুর, বর্ধমান, আসান- 
প্রগণ্য সর্বত্র প্রশাসনের আওতায় 
জনসাধারণের সাংবিধানিক আঁধ- 
কার পর্যন্ত চুরমার করে দেওয়া 
হল। 

বিনাবচারে আটক আইন, 
গুলীীচালনার শীবভাগীয় তদন্ত 
পর্যন্ত তুলে দেওয়া, জনানরাপত্তা 
আইন, সান্ধ্য আইন, ১৪৪ ধারার 
নাগপাশে গোটা বাংলাদেশকে 
বোধে ফেলা হল। গন চালানোর 


স্মলান্ডল্ সম্পালকু লস ্ক=লতল ০ম্বাত্ম্বল 
ভতুম্শীভ্ন আছস্ব্র» 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 


কলকাতা প্রেস ক্লাবের রজত অবশ্য, ,শ্রাঘোষের এই দ্বিতীয় নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ আছে 


জয়ন্তী উৎসবে যুগান্তর সম্পাদক 
. সুকমলকান্তি ঘোষ অশোভন আচ- 
রনের' এক রেকর্ড স্থাপন করে- 
{তান সহযোগী সংবাদপত্র 
আনন্দবাজার পাত্রকার সম্পাদক 
অশোককুমার সরকারকে এই কাগ- 
জের ভূতপূর্ব সম্পাদকদের সঙ্গে 
তুলনা করে “নগণ্য” শ্রেণীর সম্পা- 
দক আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে 


মন্তব্য ' বিনা প্রাতবাদে যায়ান। 
প্রতিবাদ করেছিলেন অমৃতবাজার 
পত্রিকার একজন ভূতপুর্ব প্রবণ 
রিপোর্টার কালীপদ বিশবাস। 
স্দকমল ঘোঁষের বন্তুতার পর 
শ্রীবিশবাস সরাসরি সভামণ্ে গিয়ে 
বলেন তিনি সুকমল ঘোষের 


রিকের মতো' নাগারক। টাও 


বলেই তান ভিন্ন রাজনোৌতিক মত- 
বাদে বিশ্বাসী রিপোটা'রদের 
দেখতে পারছেন না। এটিই হচ্ছে 
আসল ঘটনা ।” শ্রীবশবাসের এই 
তীর প্রাতবাদের পর উপস্থিত 
রিপোর্টারদের অধিকাংশই শ্রীবি*বা- 
“সকে আঁভনন্দন জানান। 


করেন তখন অনুষ্ঠানের সভাপাঁত 
'ছিলেন' প্রেস ক্লাবের সভাপাঁত 
শিবদাস ভট্টাচার্য । ইনি আনন্দ- 


বাজার পত্রিকার চাফ রিপোর্টার। 


অথচ তাঁর কাগজের সম্পাদকের 


' বিভিন্ন ; রাজনোতিক ঘটনার । "কনা । শ্রীঘোষ সেই রকম কোনো ' বিরুদ্ধে মন্তব্য করা সত্বেও কোনো 
ৱাং করাতে অসি হজে ঘটনা বলতে পারেন নি! “তবে” প্রতিবাদ জানানান। 


কাগজ চালাতেই -বেগ হচ্ছে। 


প্রীবিশবাস বলেন, এসুকমল ঘোষের 


€শেষাংশ ১০ম পঙ্ঠায়), 


করল। পশ্চিমবঙ্গের যেসব পাশ 
আফসার 'িদেশশ গোয়েন্দা দপ্তরে 
শিক্ষালাভ করে মাথায় আমেরিকান 
ওয়ে অব লাইফ ঢ্ীকয়ে এনেছে 
তাঁরা মাঁক'ন গোয়েন্দা বিভাগের 
আওতায় বাংলাদেশের সমস্ত 
প্রগাতশীল আন্দোলনের গলা 
টিপে ধরল । 
লেকে, শ্যামপ্কুর-জোড়াবাগান, 
বেলেঘাটায়, বেহালা, দনুর্গপদর, 
যাদবপুর, শিবপুরে ছোরার ঝল- 
কাঁন আর বোমা-পিস্তলের বন্দ্র- 
'নির্ঘোষে বাংলাদেশের মানুষকে 
আতংঁকত 'ঁবমডঢ় - করে তোলা 
নিত্যনোমান্তক ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়াল। 

এঁর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ 
লড়েছে, মরেছে, আবার স্বাধিকার 
ফারয়ে আনবার কঠোর প্রাতজ্ঞায় 
দৃঢ় সংগ্রাম করেছে। বাংলা দেশের 
খামারে, কলকারখানায়, লক্ষ কোট 
কৃষক মজুর মধ্যাবস্ত; স্তী, পুরুষ, 
সংগ্রাম করেছে; মাথা নোয়ায় 'নি। 

অজয় মুখার্জর বাংলা 
কংগ্রেস, আট পার্ট জোটের ভেক- 
ধারী বেইমানরা ইন্দিরা কাগগ্রে- 
সের পেছনে দাঁড়িয়ে এই জঘন্য 
পুলিশ অত্যাচারের মদদ জ্দাগ- 
য়েছে। তারা আজ তাদের কালো 
মুখ আবার বামপন্থী মনখোসে 
আবৃত করে পালিশশ অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে নকল-আন্দোলনের  ভাঁওতা 
সৃষ্ট করতে চাইছে।, কিল্তু জনতা 
ভোলে নি, ভুলতে চাইছে না। 


অবশেষে ইন্দিরা গান্ধী নিজ. 


শ্রেণী স্বার্ধে এবং গণ-আন্দোলনের 
বিশাল প্রসারতার মূখে জনগণের 
সাংবধাঁনক আঁধকার ফাঁরয়ে 
দিতে বাধ্য হয়েছেন! 
স্বাভাবিকভাবেই, এ সময়ে 
তানি তাঁর দালালদের “নেকড়ের 
নৌতিক স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়ে- 
ছেন। তান মনে করেছেন কেন্দ্রে 


গুজিকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে 
গিয়েছেন। দঃগাপুর, বেহালা, 
কৃষ্ণনগর, বালী, হাওড়া, সর্ব 
তাঁদের দাঁত এবং নখের হিংস্র 
, আঁচড় দগ দগ্গ করছে। , 

আজ তাঁরা শংাকত, "বাংলা- 
* দেশের জনতা প্রাতশোধ নেবে। 
তাই তাক দপ্পৱে দপ্তরে নাভ্ডাদর 


নৃশংসতার চিহ্ন, [হিংস্র নির্দেশের 
কালির দাগ মুছে" ফেলবার চেষ্টায় 
রাতাঁদন কর্মরত । রাইটার্স 'বাঁচ্ডং- 
এ দপ্তরের কাজ বন্ধ, শুধু নিকট 
অতাঁতের জন্যে যে. তাঁরা দায়ী 
নন তার প্রমাণ সংগ্রহ ফরতেই 
আঁফসারেরা ব্যস্ত। হীন্দরাজঁ 
তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে- 
ছেন, তাঁদের নেকড়ের মুখে ফেলে 
দিয়েছেন, এমন আঁভিযোগও রাই- 
টার্স 'বাল্ডং-এর কামরাম্ম কামরায় 
শোনা যাচ্ছে। 

সবচেয়ে আশ্চর্য যে মুস্তাক 
মুশেদের পেছনে লেগে পশ্চিম- 
বাংলার উচ্চাঁভদাষধী কাঁতপয় 
আফসার তাঁকে পাঁশ্চমবাংলা থেকে 
বিতাঁড়ত করেছিলেন; আজ সেই 
মন্শেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা 
করে তাঁকে খুশী করা সেই আঁফি- 
সাররাই হঠাৎ মোক্ষ বলে ভাবতে 
শুরু করেছেন। | ' 

পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের 
তাতে হয়তো কিছ আসে যায় 
না। কারণ কোন আই এ এস, আই 
দি এস আঁফসারকেই তাঁরা এতো 
মংগলাকাঙ্খী বলে মনে করেন 
না। জনগণের রাজনোতিক ক্ষমতার 
উৎস জনগণের সাংগঠনিক রা্জ- 
নৈতিক দূঢুতা ও আদর্শবাদ। 


কোন আমলা, তা সে যত বড় 


পদস্থ ব্যান্তই হোন না কেন, 
তাঁর ভালোমল্দ করার ক্ষমতা জন- 
গণের কাছে 'নরর্থক। 


তব, মজা লাগে, খন দেখতে 


পাওয়া যায় যে. এই সব প্রস্তর- 
মাস্তজ্ক আমলার দল বাংলাদেশের 


শুভাকাংখায় হঠাৎ গদ গদ হয়ে, 


পড়েছেন আর একের দোষ অপরের 

ঘাড়ে চাঁপয়ে নিজেরা যে নিরপরাধ 

তা প্রমাণ করতে চাইছেন। * 
(শেষাংশ ২য় প্‌্ঠায়) 


পুলিশ অফিসারদের 
বিরুদ্ধে হত্যার 
১ গ 
শ্যামপরকুর স্ট্রীট নিবাসী 
শ্রীবনয় চক্রবর্তী কলকাতার 
অতিরন্ত চাফ প্রোসডেন্সী 
আদালতে ছয় উন পুলিশ 
অফিসার এবং আরও কয়েক- 


জন পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর 
দই ভাই রাঁঞ্জত ও সমীরকে 








পা 


চান 


ঘোষণা না করায় বিভিন্ন মহল 
বিস্মিত ও যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ! বাম- 
পন্ধীরা ত আন্দোলনের কথা চিন্তা 
'করছেন। নব" কগ্রেসীরা" ধরে 
‘নিয়েছেন যে. বিধানসভা নির্বাচন 
লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই হবে, 
অতএব এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে 
নির্বাচনী , প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া 
সমীচিন। দুটি রাজনোতিক .দল, 
অতুল্যবাবূর সংগঠন কংগ্রেস আর 


অজয্বাব্দুর ও সহশীল ধাড়ার বাংলা ) 


কংগ্রেস, এখনও পশ্চিমবঙ্গে বাঁ 
চনের বিরোধিতা করছেন ' আইন- 
শৃঙ্খলার দোহাই 'দয়ে। ' অতুল্য- 


- বাবু গত সপ্তাহে 'ব্রিগেড প্যারেড 


গ্রাউণ্ডে বন্তুতা করার সময় (তাঁর 


' গলায় সেই বজ্নির্ঘোষ আর নেই, . 


এখন গলা প্রায় চি' চি করছে-_ 
এই অবস্থার জন্য দায়ী পাঁরবাতিতি 
রাজনোতিক . পটভূমি) বলেছেন 


১ এখন এখানে নির্বাচন (প্রহসনে ১ 
. পরিণত হবে। কারণ, রাজ্যে আইন 


শৃঙ্খলার অবস্থা শোচনীয় ৷ দৃষ্টাল্ত 
হিসাবে দেখান ষে, কলকাতায় 
মোড়ে মোড়ে একাঁট ট্র্যাফক কন- 
স্টেবলকে পাহারা দেওয়ার জন্য 
চারাট সশস্ত কনম্টেবল দরকার 
হয়। আজ যাঁদ নির্বাচন সংগঠিত 
হয় তাহলে গ্রামে শহরে নির্বাচনী 
কেন্দ্র পাহারার বন্দোবস্ত ক ভাবে 
হবে? এর জন্য দরকার হবে 
এক কোট কনম্টেবল। শনর্বাচনী 
কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আঁফসাররা সবাই 
সরকারী চাকুরে-তাদের পাহারার 
জন্য দরকার হবে হাজার হাজার 
কনম্টেবল, ,আর কনজ্টেবলদের 
পাহারা দেওয়ার জন্য আরও কন- 
স্টেবল-এই ভাবে কনম্টেবলদে'র, 
বর বড়ই থাকবে। অতএব 


| প্রমোদবারু নিঃসন্দেহ 






চালু করার কথা-বলেন। এই আটক 
আইনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ 


স্থায়ী আন্দোলন হয়ে গেছে। . 


এখন তান আটক্‌ আইন চাল 
করার কথা বলে৷ সেই আন্দোলনেরই 
বরুদ্ধতা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে 
আইনশৃঙ্খলা পুনগপ্রাতষ্ঠার জন্য 
অজয়বাব; অনেক চেষ্টা করলেন 


প্রায় এক বছর ধরে | উনিশশ উন- 


সত্তর'সালের ভিসেম্বর মাসে নিজের 
সরকারের বিরুদ্ধে. তান কার্জন 
পার্কে অনশনে বসলেন. কলকাতার 
মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা উৎসাহের 


বাবুর পকেট ভাত করলেন ফুন্ত 
ফন্টে তাঁর সন্হদ পার্টিরা তাঁকে 
ধন্য ধন্য করতে সুরু. করলেন। এই 


সমস্ত 'স্হ্ৃদ পার্টির মধ্যে ছিল; 


ধস প আই প্রমুখ দলেরা। তারা 
তখন সি প এম-এর দৌরাত্ম্য 
নাস্তানাব্দদ। ৃ 

' এই আন্দোলনের আঁনবাষ 
পাঁরণাত হসাবে এল যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের পৃতন। দশ আশার 
মধ্যে দূশ আঠার ‘জনের সমার্থত 
দ্বিতীয় য্যস্তফ্ন্ট সরকারের পতনে 
অনেকের “ মনে নির্বাচনী রাজ- 


টির সম্বন্ধে সন্দেহ 
দেখা দিল এর সুযোগ নিলেন 
নকশালীরা_তারা এাঁগয়ে এলেন 


' আব্লম্বে সশস্ম বিস্লাবের শ্লোগান 


নিয়ে।. গেরিলা যুদ্ধের কৌশল 
প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে, ! সদর হল 


“ প্রথমে গ্রামে, পরে শহরে, ব্যান্ত ' 


হত্যা । পাশ্চমবন্ে খননের 
রাজনশীতি প্রবর্তিত হল। এই পাঁর- 


আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ' আপাত- 
দৃষ্টিতে সমবেত প্রচেষ্টা সত্বেও সি 
শপ এম-কে কোণঠাসা করা যায় 
নি। ? 

তাই এখনই নর্বাচন' সংগাঁঠিত 


'করার বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। সারা' 


পশ্চিমবঙ্গে আহংসার নামে , জন- 
সভা করে বোঁড়য়েছেন অজয়বাবু 
আর সংশীলবাবু। তাঁদের আভ- 
জ্ঞতা হয়েছে যে, 'নর্বাচনের ফলা- 
ফল হয়ত তাঁদের আশা 


আকাঙ্ক্ষা অনরূপ হবে না। তাই? 


আইন , শৃঙ্খলার দোহাই, 'দিয়ে 
নির্বাচন , বন্ধ ' রাখতে চাইছেন। 
অজয়বাবূর মনে রাখা দরকার যে, 
ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সঙ্গে একমত 
হলেও 'পশ্চিমবঞ্ো নির্বাচন এড়াতে 
পারবেন না কারণ, লোকসভা 
নির্বাচন তাঁর নিজের প্রয়োজনেই 
তাঁকে করতে হবে আর সেই সঙ্গে 


J 
1 


দপণ ॥ শুক্রবার ১লা জান;য়ারী ১৯৭১ 


পাশ্চমবঞ্ছে নির্বাচন না করলে 
হতে পারে। £ 

অষ্ট বামের জোট মনে করে, 
যে হাতে সময়, নিয়ে কোন লাভ 
হবে না কারণ সরকারী গ্রদার 
বাইরে থেকে জনসংযোগ আর প্রচার 
চালানো দুরূহ ব্যাপার 

এই জোটের ধারণা নির্বাচনে 
অম্টবামের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের 
প্রকাশ্য আঁতাত আর শাসক কংগ্রে- 
সের সঙ্গে গোপন আঁতাত স পি 
এম-কে কোণঠাসা করতে পারবে। 
তাই অজয়বাবূর কাছে অস্টবামের 
তরফ থেকে ধর্ণা সর? হয়েছে। 

অষ্ট বামের সঙ্গে আসন বন্টন 
{বিষয়ে রফা করতে বাংলা কংগ্রেসের 
কোন আপত্তি নেই। তবে অজয়বাব্দ 
{জের এবং - তাঁর দলের “নেতৃত্ব 
পাকা করতে চান। তাই আগে ভাগে 
শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে ভাগ বাঁটো- 


বামের সঙ্গে কথা বলতে চান। 
শৃসক কংগ্রেসের সম্গো আলোচনার 
সময় অজয়বাবু অজ্টবামের জন্য 
কিছু আসন ছাড়ার কথা বলেছেন! 
আসনের মধ্যে বাংলা কংগ্রেস, 
করেছেন। গতবারে এই জেলায় যে 


এগ্ারটি আসনে সি পি আই আর ' 


চারটি আসনে পি এস পি প্রার্থী 
দিয়েছিল সেই আসনগদীল এ দল- 
গুলির জন্য তুলে রেখেছে । বাংলা 
কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসকে বলেছে 
যে তারা অস্টবামের সঙ্গে আলো- 
চনা চালাবার জন্য মাত্র একশতাঁট 
আসনের কথা তারা ভাবছে আর 
দরকার হলে তারা আসনের সংখ্যা 
আরও কম করতে পারে। 

বাংলা' কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে সি 
পি আই এর জাতাঁয় কাউীন্সলের 


| ' (প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


বিধানসভা আসনের ম্যে. মাকসি- 
বাদীরা একশ সত্তর থেকে একশ 
আশশীটি আসন আঁধকার করতে 


সমর্থ হবে, অর্থাৎ, গুদের ধারণা 


এবার জ্যোতি বর্ুর নেতৃত্বে পশ্চিম 
বঙ্গে 'মল্লীসভা গঠিত হবে। 


প্রমোদবাবু নিজের পাঁটর ' 


সাফল্য সম্পর্কে, নিঃসন্দেহ হয়েছেন 
অনেকগ্দাল। /কারণে। প্রধানতম 
কারণ হল যে “মাক্সবাদধ পার্ট 
মেহনত মানুষের সংগ্রামে সঠিক 
নেতৃত্ব দিতে পেরেছে”। সেই" সঙ্গে 
মেহনত মান্দষ ' অন্যান্য দলের 
চার, সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হয়েছে। 

১৯৬৭ সালের দোসরা অক্টোবর 


* ষে ষড়যন্ত্র করে নজয়বাব প্রথম 


যুক্তফ্রন্ট .সরকার ভাঙ্গতে চেয়েছ্ছি- 
লেন, সেই একই যড়ষল্প মারফৎ 
ধদ্বৃতনয় য্তফ্ুন্ট মন্ত্ৰীসভা ভেঙ্গে 
গেল এক বছরের মধ্যে! যু্তফুন্টের 


' অন্যান্য সমস্ত দলই. বাংলা 
. কংগ্রেসের সঙ্গে' যোগ দিল এই 
' ভাগ্গার ষড়যল্লে আঁর তারপর প্রচার 


এ 
As 


রাজনোতিকভাবে তাদের কী 
করার জন্য এবং তাদের বাদ "দিয়ে 
নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য। 
জুলাই মাস পর্যন্ত বিধান সভা 
জীইয়ে রেখেও ' নতুন মন্ত্রী- 
সভা গঠন করা গেল না৷ 
তারপর থেকে আবরাম. অপপ্রচার 
চলেছে সি 'প এম-কে কেন্দ্র করে। 
দেখা গেল এতে দস ীপ এম এর 
ক্ষীত হল না, শেষে অজয়বাবদর 
জনসভায় পণ্ঠাশ ষাট হি 
লোক হয় না। 

প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, অজয়- 
বাবু শুধু যে য্য্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা 
ভেঙ্গে দিলেন তাই নয়, পরে 
পাশ্চমবঙ্গে আটক আইন আর 
প্ীলশী অত্যাচার চাঁলয়ে যাওয়ার 


প্রস্তাব গোপনে 'তাঁন প্রধানমন্ত্রীর 


কাছে "দিয়ে এলেন। কেন্দ্র থেকে 
আমদানী করা পালিশ গ্রামে গ্রামে 


আন্দোলনকে .প্পাটয়ে .স্তব্ধ করার 


জন্য। রী 


প্রমোদ দাশগনপ্তের মতে, 


যান কৃষক আন্দোলনের সামনে 
দাঁড়াতে পারে ন। কৃষক তার 
ধান ঘরে তুলেছে, জোতদার আজ 
প্রাজিত। হাব্তফ্ুন্ট আমলে কৃষক 
দখলকৃত উদ্বৃত্ত জমির প্রায় পুরো 
ফসলই ঘরে নিয়ে যেতে পেরেছে। 
বহু জায়গায় জোতদার “অন্যান্য 
দালাল শ্পার্টর” আর প্াঁলশের 
সাহায্যে কৃষককে বাধা দিতে {গয়ে 
সংগ্রামী জমায়েৎ দেখে 'পাছিয়ে 
গেছে। 

আর শ্রীমক, অণ্চলেও নতুন 
জাগরণের খবর প্রমোদবাবুর কাছে 
আছে। সম্প্রতি পাটকল শ্রামিক- 
দের “বিরাট জয়” শ্রামক' শ্রেণীকে 
উদ্বুদ্ধ করেছে।  প্রমোদবাবুর 
মতে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 
তাঁর দলের প্রভাব প্রাতপাঁত্ত অনেক 
বেড়েছে। গত কয়েক মাসের আপস- 
হন সংগ্রামের ফলেই মার্কসবাদী 


“পার্টির এই প্রভাব বাদ্ধ। 


প্রমোদবাব;র্‌ ধারণা ষে, পশ্চিম- 
বঙ্গে সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে 


উন্নীত হয়েছে, রুজি রোজগারের 
,আন্দোলন একাকার হয়ে গেছে 
আন্দোলনের সঙ্গে । 


মেহনত’ মানুষ বুঝতে আরম্ভ 


করেছে যে, মৌলিক রাজনোতক 


আন্দোলনের সঙ্গে যন্ত না হলে 
'রুজির আন্দোলন জোরদার করা 
যায় না।২ 


নিব র 
। দগ্গাপরের ঘটনা । সেখানে শ্রামক 


লড়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের শ্রামক 
ও মধ্যাবত্ত কর্মচারাঁরাও রাজ- 
নৈতিক দাবীর ভিত্তিতে “নিরলস 
সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। এই 
সংগ্রামের মাধ্যমেই তারা বুঝতে 
আরম্ভ করেছে কিভাবে রাজ- 
নোৌতিক বড়যন্ত সংগঠিত হয়। 
তাই এখানে 'নবাচনশী সংগ্রাম 
ঠিক পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় 
নয়। সেখানকার বিজয় দল৷ আও- 
য়ামী লীগ বুর্জোয়া জাতায়তা- 


'বাদের শ্লোগান মারফৎ বাঙ্গা- 


লর্ঁকে এক্যবদ্ধ করেছে। এখানে 
মেহনত মানুষের এঁক্য সংগঠিত 
হতে চলেছে শ্রেণী সংগ্রাম মার- 


ডা 
যে, এর দ্বারা জাতীয়তাবাদী এক্য 
সম্ভব নয়। শ্রেণী সংগ্রামে বিভেদ 
আল্তানীহত। তবে 2৪ 


রাজনৌতক লাইন অনুযায়ী কাজ 
করে চলেছে। 'স পি আই নিজের 
রাজনৈতিক লাইন অল্টবামের জোটে 
"সরাসরি গ্রহণ করাতে পারে নি। 
তাই.বাংলা কংগ্রেসের হাত ধরে' 
সেই লাইন চাল; করতে চাইছে! 


bl 


এই লাইনের যারা বরোধী তাদের * 
মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার হচ্ছেন এস. 


ইউ সি আর ফরোয়ার্ড রক। কোণ- 
ঠাসা রাজনীতি মারফৎ, এদের বাধ্য 
করার চেস্টা চলছে বাংলা কংগ্রেসের 
সঙ্গে আসন বন্টন ব্যবস্থা করার। 
এর অর্থ হল শেষ পর্যন্ত অষ্ট- 
বামকে বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেস 
সি পি আই এর জাতীয় গণতাল্তিক 
ফ্ন্ট-এর প্রয়োজনে এই বৃহত্তর 
আঁতাত কার্যকরী করা দরকার। 
আর জাতীয় পাট” হিসাবে গস পি 
আই কেবল পাঁশ্চমবঙ্গ রাজনগীতির 
বিশেষ প্রয়োজনের কথা ভাবতে 
পারে না। আর শুধু জাতীয় 
পাঁটই বা কেন, মদ্কোতে কেন্দ্ু- 
ভূত ‘বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের 
অংশ হিসাবে সি পি আই-এর ' 
একটি আন্তজ্গীতক চরিত্রও বর্ত- ॥ 
মান। মস্কোর মতে আজকের 
আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধন 
আন্দোলনে ভারতবর্ষে শাসক 
কংগ্রেসকে সি পি আই-এর সমর্থন 
করা উচিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 


রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে. সি পি ১৭ 


আই-এর এই সর্বভারতীয় নশীতর 
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' সরাসাঁর রাজ্যে সম্প্রসারণের বিপদ * 


 অনেক-তাই কৌশলের প্রয়োজন । 
চাণক্য সরকার 


পার্টিও . আওয়ামী লীগের মত 4 


পশ্চিমবঙ্গের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ' 


দাবী তৃলবেন। দাবীর মধ্যে 
থাকবে £ সংবিধানের আমূল পাঁর- 
বর্তন। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের নতুন 
সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়া দরকার, 
রাজ্যে অর্জিত আয়ের বেশশীর ভাগ 
অংশই রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পেই 
ব্যায়ত হওয়া দরকার। ভূমি সংস্কা- 
রের জন্য সংবিধানের মৌলিক 
আঁধকার সম্বলিত বিধান পাঁরব- 
তিতি হওয়া প্রয়োজন । 
প্রমোদবাব বলেন যে, আনি- 


4 


দিম্ট স্ময়ের জন্য রাষ্ট্রপাত শাসন এ. 


প্রবর্তন প্রথা বন্ধ হওয়া দরকার। 
এই প্রথার সাহায্যে কেন্দ্রের 


' কংগ্রেসী সুরকার, রাজ্যে পরাজিত * 


হওয়া সত্বেও, দুবার পশ্চিমবঙ্গে 
নিজেদের শাসন চালাবার সুযোগ 
নিয়েছে। এই প্রথা তাঁর মতে অগণ- 
তাল্মিক। 


|| 


। 


| 


: দপণ ॥ শক্ুবার ১লা জান্যয্নাররী ১৯৭১ 


, চাকার তলা থেকে প্রাণ বাঁচাবার ' 


bf 


মধ্যবিত্ত নির্বাচন আসছে 
সামনে আরও জোর লড়াই 


রাজনীতির শকট দ্লুতবেগে 
ছুটে চলেছে। তার ঘূর্ণায়মান 


তাগিদে রং বেরংয়ের সবিধাবাদশ 
রাজনৈতিক দলনেতা এবং কুট চক্রা- 
ন্তকারী আফসার মহলে চাপা 
আত্নাদ উঠেছে।, 

। বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ 
করে দর্পণ ঘোষণা, করোছল যে 
পশ্চিমবঙ্জে নির্বাচন আসন্ন এবং 
সারা ভারতেও পালণমেন্ট নির্বা- 
চন এড়ানো আর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে 


সম্ভব নয়। সেই, রাজনৈতিক 
বিশ্লেষণ সঠিক বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। কারো ইচ্ছা আঁনচ্ছা, 


আশা নিরাশার অপেক্ষা না রেখে 
রাজনীতির ঘটনা অবিরাম গতিতে 
অগ্রসর হচ্ছে। 

স্বভাবতঃই অন্ধ পশশান্তর 
ওপর, রাষ্ট্রষন্তের পাঁড়নমূলক পম্ধ- 
তির "ওপর নির্ভরশীল, দুরদৃষ্টি- 


. হান সুবিধাবাদী মনোভাব যে 


সব রাজনৈতিক দল এবং বড় বড় 
ঝান্দ আমলাদের মাথায় জে'কে 
বসেছিল তাদের আর্তনাদ শুরু 
হয়েছে। কারণ গত নয় মাসের 
দমনপীড়নের হসাবানকাশ এবং 
শাস্তি বিধানের সময় স্রমাগত। গত 
নয় মাসে অনেক রন্ত ঝরেছে, তরুণ 


++; শ্রমজশীব+ প্রাণ .পরশ্রমভুক শ্রেণীর 
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নেতা দালাল ও আমলা পুলিশের 
হাতে বিনষ্ট হয়েছে। তার হিসাব 
নিকাশের দিন দুত এগিয়ে আসছে। 
/ বাংলা দেশের জোতদার শ্রেণী 
সংগঠিত কৃষকদের হাতে সদ্য 
পরাভূত! কৃষক কব্জির জোরে 


আঁজতি আঁধকার রক্ষা করেছে।, 


সোনালী ফসল গোলায় তুলেছে। 
জোতদার পঠীজপাঁতদের মুখ- 
পান্ন বাংলা কংগ্রেস, হীন্দিরা কংগ্রেস 
এবং আদি কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলে 'জোত- 
দারের গোলায় ধান তুলতে গিয়ে 
কৃষকদের সংগঠিত অভিষানের 


সামনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে! : 
শহরের শ্রামক শ্রেণী, আঁফস-. 
আদালত সওদাগ্রী প্রতিষ্ঠানের , 


শ্রমজীবী মান্য, সংগঠিত শিক্ষক, 
অধ্যাপক, সরকারী কর্মচারী এক- 
সঙ্গে কৃষকদের সংগ্রামের স্বপক্ষে 
দাঁড়িয়ে খেটে খাওয়া সমস্ত মেহা- 
নতাঁ . জনতার এঁকাকে পাথরের 


" দুর্গে পারণত করেছেন। 


পে 


আজ গোটা শাসকশ্রেণী সংকটে , 


নিমাঁজ্জত। শাসকশ্রেণীর প্রধান 
দল ইন্দিরা কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের 
জোতদার জাঁমদারদের প্রতানাধ 
বাংলা কংগ্রেস ও বেইমান দালাল 
»পাটিগ্যীলর সাহায্যে জনগণের 
নির্বাচিত যক্তদ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে 
'দিয়েছিল। তারপর, অনেক রন্ত, 


* অনেক অত্যাচার, দমনপণড়নের 


| শিশু, তরুণ, মাঁহলা বৃদ্ধ কেউ. 


স্রোত তারা বইয়ে- দিয়েছিল পাশ্চম- 
বঙ্গের সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে। 


১০২ 


€ পর্যবেক্ষক) 


রেহাই পায় নি। বাংলা কংগ্রেসের 
নেতা অজয় মুখার্জী এবং সুশীল 
ধাড়া এ অত্যাচার পাঁড়নের “টপ 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ নিদেশে। 
আর ছদ্মবাম ভেকধারী আট পার্ট 
জোটভুন্ত দলগ্ীল কংগ্রেস-বাংলা 
কংগ্রেস জোটের পেছনে দাঁড়িয়ে 
জনগণের ওপরে দুঃখ দশা লাঞ্- 
নার আঘাত ‘য়ে, এসেছিল। 


‘একদা পূর্ব পাকিস্তানেও, 
'শান্ধশালী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 


রের বেইমানরা ভেঙ্গে দিয়ে, 
আয়ুব খানের সামারক শাসন 
ডেকে এনেছিল। পূর্ববঙ্গের 
সাধারণ মানুষ বেইমানীর জবাব 
দিয়েছে। সবচেয়ে দমনপাঁড়ন 
ক্রিষ্ট রাজনৌতিক দল আওয়ামী 
লীগকে তারা নিরংকুশ সংখ্যা- 
গাঁরচ্ঠতা দিয়ে আভনান্দত করেছে 
আর ,আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ 


করেছে নানা নামের, নানা রংয়ের ; 


মলম লীগকে, কনভেনশনপল্থী, 
কাউীন্দলপন্থী, . পাকিম্তানপল্থী 
সব!লগগরকেই। এবং তার দালাল 
মস্কোপম্থী ন্যাপ এবং সাম্প্রদায়িক 
জাঁময়েত ইসলামী দলগ্দাীলকে। - 

পশ্চিমবঙ্গের জনতা আগাম 
কঠোর পরীক্ষার দিনে দোঁখয়ে 
দেবেন যে তাঁর প্দীলশের ও রাজ- 
নৌতিক গুপ্ডামীর ফলে অত্যাচারিত 


'নর্যাতিত কিন্তু সকল প্রাতরোধের 


প্রাতিজ্ঞায় উদ্দনপ্ত দলগর্দীলর পেছনে 
রয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস আঁদ- 
কংগ্রেস, হীন্দিরা' কংগ্রেস জোট 
মা*লম 


কারণ এই হল' নিয়াত। অনেক 
রন্তের খণ, অনেক বঞ্চনার শোধ- 
বোধ, সহস্র লাঞ্ছনা এবং ক্ষতাঁচহের 
হিসাব “নিকাশ হতে যাচ্ছে। বাংলা 


দেশের পৃবাণ্চলে যা ঘটেছে, 


পশ্চিমা্লে তা আসন্ন । , 

বাংলা দেশের মায়ের উন্মোচিত 
বেণী দুযোধন দুঃশাসনদের রক্তে 
সন্ত হয়ে আবার বাঁধা হবে। অতুল্য 
প্রফল্প অজয় বিজয়ের জোট ও তার 


অজয় মুখাজশীর “টপ, সিক্রেট” 
তাঁলকাভুন্ত কালাকানুন, অবাধ নর- 
হত্যার ফতোয়া, শিক্ষক, মাহলা, 
ট্রেড ইডীনয়ন ও. কৃষক কর্মী 
খুনের হিসাব বাংলা দেশের মান যে 
কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দেবার জন্যে 
তৈরাঁ। 
* মধ্যবত্ণী নির্বাচন আদায় একটা 
প্রাথামক জয়মাধ, একথা মনে রেখে 
বাংলা দেশের সচেতন মানুষকে 
অগ্রসর হতে হবে। মনে রাখতে 
হবে, এ জয় এসেছে; দীর্ঘ নয় 
মাসের এতিহাসিক। সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে। সতেরোই মার্চের বেই- 
মানীর বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘট, 
চৌদ্দই জুলাইর এতিহাসিক হর- 


০০ 


তাল, দর্গাপনরের শ্রমিক শ্রেণীর 


প্রাণপণ সংগ্রাম, শিক্ষক সরকার 
কর্মচারী পাটকল, সূতাকল শ্রাঁম- 
কের ক্রমাগত লড়াই, সবোর্পার 
সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কৃষকশ্রেণণীর 
বেনামী জাম দখল ও ফসল রক্ষার 
সর্বাঞ্গীন সংগ্রাম, তার সমর্থনে 
সারা পাশ্চমবঞ্চে সফল “বাংলা 
বন্ধ”_এই . সবগ্দলি সংগ্রামের 
কেন্দ্রীভূত সারাংশ হচ্ছে এই প্রাথ- 
মক বিজয়। 

এই বিজয়কে এাঁগয়ে নিয়ে যেতে 
হবে। সংকীর্ণতা' নয়, নেতৃত্বের 


অহামিকা বিলাস নয়, আজ ছয় 


পার্ট জোটের নেতা স প এম- 
এর কাঁধে প্রচণ্ড দায়িত্বের বোখা । 
বাংলা দেশের )সংগ্রামী মানুষের 
এক, শ্ৰেণীভিত্তিক ু্তক্রন্ট 


,আজ রূপাঁয়ত হচ্ছে সপ এম- 
এর নেতৃত্বে। সরা বাংলার সংগাঁঠিত 


শ্রমিক, কৃষক, মধাবিত্ত দি পি এমের 


পতাকার, নীচে শ্রেণী ভিত্তিক, 
শোষিত শ্রেণীসমূহের অবধারিত 
যুন্তফ্রন্ট গড়ে তুলেছে। 


দাঁতৰ ॥ 


আর এ শ্রেণীভিন্তিক' যুন্ত , 
সংকটে ভাত, শোধকশ্রেণীর মোর্চা * 
যার এক প্রান্তে তন কংগ্রেস, 
অন্যপ্রান্তে, ছদ্ম বাম " আসলে 
শোষকশ্রেণীর দালাল আট পার্ট 
জোট। সংগ্তামের শিবির রণাঙ্গনে 
সা্মিবিষ্ট। 

পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ কোটী 
কোটী মান্দষের মর্জীষ্টবদ্ধ হাত 
উধের্ব আন্দোলিত ইচ্ছে। দোসরা 
অক্টোবর, বাইশে নভেম্বর আর 
যোলই মার্চের কালো তাঁরখগলিকে 
আঁদ্নদীপ্ত প্রাতশোধে ,লাল করে 
দিতে হবে। বিশ্বাসঘাতক বেই- 
মানদের এবং তাদের মানব তন 
কংগ্রেসের কালো ছায়াগ্মাল বাংলা 
দেশের শ্যামল শুদ্ধ মাটিতে যেন 
পা রাখতে না পারে। ভীনশশ 
একাত্তর সালের. ষোলই মার্চ যেন ' 


বিশ্বাসঘাতকতার বেদনা মুছে ফেলে 


উৎসবের উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হয়ে 


ওঠে। 





ডাবর কোম্পানী বন্ধ কেন 
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশ্টতিতঙ্ের অভিযোগ 


| 


প্রায় নক্বুই বছর আগে প্রাত- 
্ঠিতি আয়র্বোদক, মোঁডীসন, 
পেটেন্ট, টয়লেট প্রভৃতি দ্রব্যা্দর 
প্রস্তুতকারক সংস্থা 'ডাবর গত 
তেসরা ডিসেম্বর থেকে বম্ধ। 
কর্মচারী মহল থেকে জানা যায়, 
মুখ্যত বোনাসের দাবীর ভিক্তিতে 
গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রথম 
আন্দোলন শুরু 'হয়। এবং প্রধা- 
নতঃ কুঁড় পার্সেন্ট বোনাস দাবীর 
ভান্ততে উনাত্রশে সেপ্টেম্বর এক- 
দিনের প্রতীক ধর্মঘট সংস্থার 
কর্মীগণ পালন করেন। এই ' এক- 
দিনের প্রতাঁক ধর্মঘটের সুষোগকে 
হাতিয়ার করে মালিক বরণগোষ্ঠী 
তাঁরশে সে্টেম্বর থেকে লক- 
আউট ঘোষণা করেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বিশ 
পার্সেন্ট বোনাসের দাঁবীকে শ্রামক 
মহল যথেষ্ট ষ্যান্তসংগত মনে 
করেন এবং এ প্রসঙ্গে কয়েকটি 


তথ্যের উল্লেখ করেন, যাঁদও ' 


কর্মীগণ আশঙ্কা করেন যে, 
হিসাবের কারচ্যাপ হওয়া বাচনত 
নয়। সংস্থার সংগে জাঁড়ত দায়িত্ব 
শীল কর্মীগণের আভমতে জানা 
যা যে, আটযাঁটু সালে সংস্থার 
বিক্ষীর পাঁরমাণ প্রায় তিন কোট 


এক লাখ টাকা এবং এর ভাত্ততে ' 


উনোসান্তর সালে সংস্থার কমশীগণ 
সাড়ে উানশ পার্সেন্ট বোনাস লাভ 
করেনং এবং উনোসত্তর সালে 
উৎপাদন জাত দ্বব্যাদির বক্র 
পাঁরমাণ প্রায় তিন কোট সাতাশ 
লাখ টাকা এবং এর িক্তিতে 
শ্রামকণ সত্তর সালে বশ পার্সেন্ট 
বোনাস দাবী করেন। 

অভিযোগে প্রকাশ, উৎপাদিত 
দ্রব্যাদর বিক্রির পাঁরমাণ 


ব্‌শ্ধি 


ন'াঁলমাণ দাস 


পেলেও মালকপঞক্ষ বোনাসের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চান না। 
শ্রীমক মহলের সুস্পষ্ট অভিযোগে 
জানা যায় যে সংস্থার লভ্যাং- 
শের, পাঁরমাণ ছাঁড়য়ে দেবার জন্যে 
বর্মণ গোষ্ঠীর সংগে জাঁড়িত, 
ফিক প্যাকোঁজং, সঞ্জীবন "প্রন্টাস, 
ওয়েষ্টার্ন পাবালসাট সার্ভস 
প্রভাত সংস্থা্দলোকে বেছে নেন। 

পশ্চিমবাংলা ছাড়াও দেওঘর 
ও ফাঁরদাবাদে সংস্থাটির একাঁট 
করে ছোট ফ্যাকটরী রয়েছে বলে 
জানা যায় এবং আভযোগে প্রকাশ, 
এখানেও বোনাসের দাবীর বিষয়ে 
কোন সমীমাংসা হয়নি; মালিক 
গোষ্ঠীর এ ধরণের ব্যবহার শুধ 
এ বছরই নয়, আটযাঁট্ু সালেও তারা 
এ ধরণের অবস্থার সৃষ্টি করে- 
ছিল। তখন মালকপক্ষ বারো 
পার্সেন্টের বেশী বোনাস 'দতে 


পৃশ্চিমবাংলা ইউানিটের সি পি এম 
নেতৃত্বাধীন ইউীনিয়নের নেতৃবৃন্দ 
যখন দেওঘরের সংস্থার সংগে 
জাঁড়ত অন্যান্য  শ্রামকগণকে এ 
বিষয়ে সত্য ঘটনা জানাতে সেখানে 
যান তখন মালিকপক্ষের  প্ররো- 
চনায় কতিপয় গুণ্ডার হাতে তাঁরা 
লাঞ্ছিত হন। এতসব ঘটনা অনু- 
ম্ঠিত হওয়া সত্বেও, সুস্থ পাঁর- 
বেশ ফাঁরয়ে আনার জন্যে ইউ- 
নিয়ন এগারোই নভেম্বর লক- 


আউট প্রত্যাহারের ঘোষণাকে 
স্বাগত জানান। এবং নভেম্বর 
মাসের শেষাঁদকে লক-আউটকালশন 
বেতন, বোনাস, এবং পশ্চিমবাংলা 
ইউনিটের শীবাঁভন্ব , আন্দোলনের 
প্রতি সহান্ভীতি সম্পন্ন দেওঘরের 
এমন চারজন কমশীর প্রতি নোটাঁশ 
প্রত্যাহারের বিষয় ও অন্যান্য দাবী 
নিয়ে আলোচন্য শুরু হয়। 

সংস্থার দায়িত্বশীল * কর্মপ- 
গণের আঁভযোগে প্রকাশ, সংস্থার 
চীফ পার্সোনেল আফসার শ্লীপ, 
কে, রাহার সংগে আলোচনায় 
স্থির হয়, বরখাস্ত কর্মীগণকে 
পনর হাল করা হবে, সতেরো 
পার্সেন্ট বোনাস দেওয়া হবে, এবং 
ট্রাইবুনালের রায় শ্রামকের বিপক্ষে 
হলে আঁগ্রম টাকা প্রতি মাসে কিছু 
করে কেটে নেওয়া হবে এবং 
মাঁলকের বিপক্ষে রায় হলে আগ্রম 
টাকায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ , করা 
হবে না। কিন্তু আলোচনায় 'স্থর 
হওয়া সত্বেও চযুন্তুপন্ধে আলোচনা- 
নুষায়ী প্রস্তাবের কোন প্রাতফলন 
দেখা যায় না। উপরন্তু লক-আউ- 
গোষ্ঠী সংস্থার বাঁলষ্ ইউনিয়নের 
উপর 'নানারূপ দোষারোপ করে 
এক চ্যান্তপত্র হাজর করেন। এরই 
সঙ্গো প্রকাশ, এ ধরণের চ্যান্তিন্র 
ইউনিয়ন প্রত্যাখ্যান করেন। পাঁর- 
ণামে তেসর্য ডিসেম্বর থেকে মালিক 
পক্ষের এক, ঘোষণায় .সংস্থাঁটিতে 
পারমানেন্ট ক্লোজার ঘোষণা; করা 
হয়। 

মালিক পক্ষের বিরূদ্ধে আরো 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগে 
জানা যার যে, ‘বারোই নভেম্বর 

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 


নার 


নদলাল ঘোষ বি টি কলেজে ছাটাবসথ 


হবজক্েন্র আনেলালন চলছে 


1 । 


থেকে মাইল, দুই দূরে মাদ্ুইল 
ন'মে একা গ্রাম। সেখানে নন্দ- 
লাল ঘোষ বি টি কলেজ নামে 
একটি কলেজ অবস্থিত। শিক্ষা্- 
‘ দের সংখ্য প্রায় তিন শ'। বর্তমানে 
কর্তৃপক্ষ ঁকল্তু কলেজ বন্ধ করে 
ধদয়েছেন। ' ছাত্রেরা .কলেজ : গেটের 
বাইরে ক্যম্প খাঁটিয়ে অবস্থান ধর্ম- 
ঘট করছেন দিবারাব্র-প্রায় পনেরো 
দিন ধরে এই প্রচণ্ড শরতের মধ্যেও ৷ 
কিন্তু জুমীম,ংসার কোনো সম্ভাব- 
নই আজো দৈখা যাচ্ছে না। ' কেন 
এই আন্দোলন? 

কলেজের প্রাতষ্ঠা হয় উাঁনশশ 
.-আটটবাট্ট্র সালে। তখন এর সম্পা- 
- দক ছিজেন শ্রীগোলোকেশ 
ইনি প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ__ 
বর্তমানে সিশ্ডিকেট পন্থী । এর 
শিক্ষাগত মান জিজ্ঞাসা না! করাই 
ভালো। শোনা ধায় ছ'্র ভার্তর 
সময় কর্তৃপক্ষ পণ্চশ থেকে পাঁচশ 
ছয়'শ টাকা পর্যল্ত চাঁদা আদায় 
করতেন মাথাপিছু_অবশ্যই রাঁসদ 
দেওয়া হতো না। এ সম্পর্কে 


শিল্প সা তাক বাবদ সম্মেলন . " 


ভ্রাচার্য। 


/ (দপপের, সংবাদদাতা) 


বিভিন্ন পল্রপাত্রকায় কিছু সংবাদও আছে, এতো উচ্চ বেতন আর. 


ইতিপূর্বে -বৌরয়েছে। প্রথম কোথাও নেই। কলেজ থেকে প্রায় 
থেকেই কলেজ হলো দুনীত ও দু মাইল দূরে পানপুর গ্রামে ছাত্রা- 
ও স্বেচ্ছাচারিতার বসা । এতোঁদন বাস। য'তায়াতের রাস্তা ভালো 
শিক্ষার্থণ্রা মুর ঝুজে সব সহ্য কর- নয়। চর-আসনাবাশষ্ট এক একটা 
তেন। এই প্রথম তাঁরা ?িছুটা ঘরে আসনাপছ ভাড়া কুঁড় টাকা 
মুখর হয়েছেন। এ জন্য অবশ্যই .. অর্থৎ ঘরপ্রাত আশি টকা! বছ- 
তাঁরা ধন্যবদের পান্ু। ৰ রের পর বছর এতো টাকা 'দিয়ে 

অস্থায়স অধ্যক্ষ হিসেবে যান ' “কী হয় জানবার কোনো উপায় 
নির্বাচিত হন তান ছিলেন সম্পা- নেই। অথচ কলেজ্জ চলছে ভাড়া 
দক মশই-এর.দলের লোক। পরে বাড়তে একটি ইদকুলে। দীর্ঘকাল 


. উভয়ের মধ্যে নানা কারণে মনো- ভ'ড়া না দেওয়ায় ইস্কুল কর্তৃপক্ষ. 


মান্য এমন কি মামলা মোকর্দ- কলেজ উঠিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা 
ম*ও দেখা" দেয়। কলেজ দুভাগে করছেন। 
বিভন্ত হয়ে দংট' অলাদা জায়গায় - 'কলেঞ্জ লাইব্রেরীর জন্য ইউ 
চলতে থাকে। পরে 'হাইকে্টের ি' সির কাছ থেকে দশ হাজার 
রয়ে এক হয়। শেষ পর্যন্ত হাই- টাকা পাওয়ী গেছে শোনা গেল। 
কোর্টের পরবতী একটা সিদ্ধান্ত [কিন্তু লইাৱেরাঁতে বই-এর সংখ্যা 
অন্মসরে, শ্রী চার্য ও অস্থায়ী চার-পাঁচ শ-এর বৌশ হবে না_ 
অধ্যক্ষ প্লৌরবন্দ্রনাথ , ভৌমিক) আঁধকাংশই, নোট জাতীয়। অবশ্য 
নিষবন্ত হন কলেজের যুগ্ম প্র্শ- একজন'ল.ইব্লোরয়ান আছেন। তান 
সক। এঁদের দুজনের মধ্যে প্রায় স্বয়ং গে.লোকেশবাবনর সহধার্মপী। 
মুখদেখাদোথ নেই। - বেতন তিনশ টাকা। শিক্ষাগত 
।কলেজে ছাত্রদের বেতন মাঁসক যোগ্যতা কেবলমাত্র বব এ পাশ। ' 
প’চিশ টাকা। যতেদূর জানা কলেজে আসা, তানি প্রয়োজন মনে 


করেন না। 

দাত নভেম্বর মাস পর্যন্ত 
িনি' কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক 
ছিলেন তাঁর কার্যকাল শেষ হয়ে 
যায় [তাঁরশে নভেম্বর তাঁরখে। 


. , একজন প্রশাসক তাঁর কার্যকজ 


বাড়াতে চান, আর একজন চান না। 
কজেই তান এ 'তারশে নভেম্বর 
ত'রখ থেকে কলেজ্গ ' আঁনাদর্ট 
কালের জন্য বন্ধ বলে ঘোষণা 


করেছেন। অজও কলেজ খোলে , 


নি! শিক্ষার্থীদের ভাঁবষ্যৎ অন্ধ- 
কার। ত.ই. তাঁরা আন্দোলনে 
নামতে বধ্য হয়েছেন। হীতিপূর্কে 
দুজন করণিককে চাকার থেকে 
বরখাস্ত করা হয়েছে কোনো কারণ 
না দোথয়ে। তাঁদের পদনর্বহালও 
শিক্ষার্থীদের অন্যতম দাব। 


শোনা. গেল সম্প্রীতি কলকতা: 


বশ্বাবদ্যালয় নতুন এক ভদ্রলোককে 
ভরপ্রস্ত অধ্যাপক নযুন্ত করে 
কলেজ খোলার পরামর্শ 'দয়ে- 
ছেন। এই ভদ্রলোক হলেন ছাত্রা- 
বাসের বর্তমান স্পারিনটেনডেন্ট। 
এ'র সম্পর্কেও শিক্ষ্থীদের প্রচণ্ড 
আলাদা টাকা 'নয়েও আজ পর্যন্ত 
ছাত্রাবাসে একবার তান পদার্পণ 
করেন নি।, 

/ ছাত্ররা একটি সংগ্রাম কমিটি 
গঠন করে আন্দোলন চালিয়ে 


' যাচ্ছেন। স্থানীয় বিভন্ন রাজ- 





\ 


পুলিশী সন্ত্রাস 3 স্বৈরাচারের বিরাদ্ধ 


সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তাল্রার আহবান 


বওখানে সমগ্র পাশ্চমবঙ্গে 
রাজ্য )প্যালশ কেন্দ্রীয় পদীলশের 
যোগসাজসে যে ব্যাপক গণহত্যা, 
অমানুষিক শনর্যাতন, ব্যপক সন্ত্া- 
সের তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে তার 
-প্রাতবাদে গত অঠ'রোই ডিসেম্বর 
পশ্চিমবঙ্গের 


রাজ্যে আজ কেন নাগরিকের প্রাণ 
নিরাপদ নয়; ঘে কেউ যে কোন 
সময় পাঁলশের গঢ়ালর এবং অমা- 
ন্াীষক মারের শিকার হতে পারে। 
এর বর দ্ধে . প্রতিকারের দরজাও 


আজ ব্থ। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় 'আই-' 


উর 
ক্ষত কর'র ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
..আমরা মনে কার কোনরকম ব্যন্তি- 
গত সন্তাসের পথে: প্দালশী 


(দপপের সংবাদদাতা) 


মাধ্যমেই গ্জপী সন্ধান ও অত্যা 
চরের প্রাতরোধ করতে হবে, এ 
রাজ্যকে ke রাষ্ট্রে পাঁরণত 
নাগারকদের 
দশডম্ডের কতা, করার প্রচেষ্টাকে 


বানচাল করা। 


“শনাক্ষয় রয়েছে। বর্তমানে যে 


পুলিশ! সন্তাস চলছে পরাধীনতার 


যুগেও তা ঘুটনি। এই অসহনীয় ' 


অবস্থকে প্রশ্রয় দিলে কিংবা সহ্য 
করলে সমস্ত জাতিই বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে। পরাধীন দেশেও এ জাতী ক্স 


' ববিতা দেখা যায় না। সুতরাং 


এই অন্যায়ের বিরদদ্ধে তীব্রভাবে 
জহলে ওঠা প্রয়োজন। ' 

কাব” সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
বলেন, শধুমন্র বামপন্থী শান্ত- 
গটীলকে পুনরয় সংহত করে 


শ্রীববেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পনর্বচনের মারফৎ বর্তমান শাসক 


,না। 
নেপথ্যে নিয়ন্ত্রণকারী যে শান্ত 
কর্ষকরাী রয়েছে, শ'সক কংগ্রেসের ' 


ব্যর্থ করতে . হবে”_এই মর্মে 


পুলিশ অত্যচটরের ' বিরুদ্ধে ' 


একটি দীর্ঘ প্রস্তাব সম্মেলনের 
অন্যতম সংগঠক শ্রীহাবল দাস 
সভায় পেশ করেন। প্রস্তাবটি সর্ব- 
সম্মাতক্রমে । গৃহীত হয়। এই 


সঙ্গে প্বস্পমত” পাকার বে- 


আইনী ' লকঅনউটের প্রতিবাদে 
আরও একটি প্রস্তাব সভায় গৃইনত 
হয়। । 
সম্মেলনে আলোচনার সূর্রপাত 
করেন শ্রীসংধশপ্রধন। তান বলেন, 
সাম্প্রতিক 'পুলিশী সম্তাসকে 


, স্বতন্মভবে. শ্দধুমাত্র পুলিশের 


অত্যাচার হিসেবে দেখলে চলবে 
এই সন্মাস ও অত্যচারের 


যে উস্কানী আছে--তাকে প্রাতরোধ 
করতে হবে। এই প্রাতরোধ এবং 


অত্যাচারের *ষ্রাতিরোধ বা সমাজ রম্ধারের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
বিস্লবস.ধন সম্ভবপর নয়। আজ  পাঁশ্চমবঞ্গের *বমপল্ধী শান্ত 
/ সর্বসাধারণের সংঘবদ্ধ প্রচেন্টার গুলির ' একজোট হওয়া এবং 


"ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তার ধার- শ্রেণীকে পরাস্ত করে এবং সরকার 

গায়, বর্তমান প্যীলশশ সন্ত্রাস ও গঠন করে এই সমস্যার সমাধান 
আঁস্থরতা হইতহসের একটি হবে না। এবিষয়ে তান শিজ্পী- 
[িশেষ অবস্থায়। সৃষ্টি . হয়েছে। সাহিত্যিক বাদ্ধজীবাঁর * সমবেত 
বিগত, তিন বছরে দ; দ্বার জন- শান্ত এবং প্রীতিরোধ . আন্দে'লনের 
গণের সরকার গাঁঠত হয়েও, তা প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 
ভেঙ্গে গেল। ভাঁবষতে বামগল্থী তানি মনে করেন, “শিল্পী স্হ- 
শান্তগ্লি কতদূর পযন্ত মিলত ত্যিকেরা তাদের 'শিজ্পসৃদ্টির 
হতে পারবে সৌবিষয়ে সন্দেহের মাধ্যমে জনগণকে যথেষ্ট পরিমাণে 
ডুবকাশ রয়েছে। তাছাড়া, বর্তমান অন-প্র“ণত ,করতে পারেন। শর 
সংবিধানের মারফত দেশের সাধারণ : সভা করে নয়, স্মানার্দষ্ট কর্ম 
মানুষের হাতে'খ্যব একটা সংযোগ সূচী গ্রহণ করে এবিষয়ে শিল্প! 
সবধা এসেছে" এ ধারণা এই সম্মেলনকে 
সম্পূর্ণ ভ্রন্ত। যে, সংবিধান বস" 
মতশ পান্িকার সামান্য পাঁচশত: করে তুলতে অগ্রসর হবেন-তান 


কর্মশীর নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে এই আহবান জান;ন। কবি কৃষ্ণ ধর 
রাজনৈতিক মাৎসান্যায় “ 


না সেই সংবিধানের কাছে বোশ বতমান, 
{কছু আশা করই ভুল। এবং প্দীলশী নির্যাতনকে জর্মা- 
কাব বাঁরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাম্প্র- নীতে হিটলারের ক্ষমতা অর্জনের 
তক হৃদয়হন বর্বরতার প্রত পর্ববর্তীকালীন অবস্থার সঙ্গে 
আলোকপাত করেন। বাংলা দেশে তুলনা করেন বন্তৃতান্তে শ্রীধর 
পলিশ যে নির্মম নরমেধ তান্ডবে একটি দীর্ঘ কাঁবতা পাঠ করেন। . 


মেতেছে তার তুলনা নেই। দুর্ভা- সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে সভা- 


গ্যের কথা, বাংলা দেশের বামপন্থী পাঁত শ্রীতারাপদ, লাহন্তীর আলো-' 


রাজনোতক শীল্তগুলো এব্যাপারে চনা সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। 


একটি সক্রিয় সংস্থায় রূপান্তরিত * 


পপি 1 শুক্রবার ১লা জীনীয়ারী ১৯৩১ 


নৈতিক দল, 'শিক্ষারতী ও বিদ্যোৎ- 
সাহশীদের 'নয়ে একাঁটি কো-আর্ড- 
নেশন কাঁমাটও গাঁঠত হয়েছে। 
এ'রা বাভিন্ন মহলের সঙ্গো যোগা- 
যোগের চেষ্টা করছেন। নৈহাটি, 
7 
ভূতিশীল। তব; সমস্যার কাশ; 
সমাধন হচ্ছে না। এঁদকে ডসে- 
ম্বর শেষ হতে চলল। কলেজে 


ধান প্রয়েজন। ম্বিতীয়ত, কয়েক 
বছর ধরে যে অন্যায় এবং আর্ক 
ও অন্যান্য দুনীশত এখানে বাসা 
বেধেছে সে বিষয়ে পজ্খানুপঞ্থ 
তদন্ত প্রয়োজন। দৌষা যারা 
তাদের অবশ্যই শাদ্তি দিতে হবে। 
প্রায় তিনশ দরিদ্র শিক্ষার্থীর ভবি- 
য্যৎ দিয়ে এভাবে 'ছিনামাঁন খেলা 
যয় না। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমস্যার 
ব্যাপারে বিন্দুমান্্ চিন্তা না থাক- 
লেও শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত ন্যায়ন- 
সঙ্গত আন্দোলন দমনের কাজে 
প্যীল্শ. বাহনী খুবই সজাগ ও 
তৎপর। কর্তৃপক্ষের আহবানমান্রই 
তাঁর! সাড়া দিয়ে থাকেন। 


{ fe 


, কথিত সংব.দপত্ৰগনঁল শুধুমাত্ৰ শৃহ- 


রাণ্টলের পলিশ! অত্যাচার সম্পর্কে 
সীমাবদ্ধ সংবাদ প্রকাশ করে। 
অথচ, কলকাতা শহরের বাইরে 
পাঁশচমবঙ্গের বিস্তৃত গ্রমাগল়ে 
জোতদারের স্বার্থরক্ষায় প্যীলশ 
সাধারণ মন্মষের ওপর যে অকথ্য 


. নির্যাতন চালচ্ছে তার খবর শহরে 


এসে, পেশীছোয় না! সংবাদপত- 
গ্নীলও সেসব অমান্মষিক নিষ্ট,রতার 
কাহিনী ছাপে না। ব্যান্তগতভাবে 
জানা চাঁব্বশ- পরগণার বারাসত 
বসন্ত অণ্টলের 'দুইটি নির্যাতনের 
কহনী শ্রীল্াহড়ী সাঁবস্তারে 
বিবৃত, করেন! 

মনীন্দ্র মির ও মলয়শংকর, দাশ- 
গপ্তের চিত্রে সম্মেলন কক্ষ সংশো-। 
ভিত ছিল। খাত্বক গোষ্ঠীর পক্ষ 
একখানি. কাঁবত্যর ক্লোড়পত্ 
হয়। সর্বশ্রী, তারাপদ লাহিড়ী, 
অরাবন্দ।পরেদ্দর ও সুভাষ মুখো- 
পাধ্যায়কে নিয়ে সম্মেলনকে পার- 


অমিয়, দাশগুপ্ত, সমর সেন, 
ভোৌমক, অমিতাভ দাশগুপ্ত সন্দী-, 
পন চট্টোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ চক্ুবতশী, 
সাগর চক্তবতী, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শোভেন মিশ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ- 
যমোদ্য! 


' দপশ ॥ শুক্রবার ১লা জানুয়ারী ১১৭১ 


ইউরোপের তদানীন্তন পারাস্থাত 
এবং আসন্ন মহাষুদ্ধের পাঁরণাত 
' বিশ্লেষণে এশ্গেলস লিখছেন £ 

আজকের ইউরোপীয় পাঁরস্থাতর 
বুপদাতা হচ্ছে তিনাট ব্যাপার £ কে) 
জাম/নীতে আলসেস্‌ লোরেলের 


অন্তর্ভন্ত; থে) রুশ রাজতৃল্মের 
কন্দ্‌ল্তাল্তিনোপ্লের দিকে আসন্ন 
অভিষান; গে) সর্বহারা ও বুর্জোয়া 


- শ্রেণির মধ্যে শ্রামক শ্রেণণ ও মধ্য 


শ্রেণীর মধ্যে সর্বদেশে সংঘাতের 
প্রচস্ডতা বৃদ্ধি, ষে সংঘাতের তাপ- 
মান ষন্ হচ্ছে স্বদেশে অগ্রগামী 
সমাজতন্ত্র আন্দোজন। - 
প্রথম র্যাপার দুটির চাহিদা হোল 
ইউরোপে দুটি বৃহৎ পাল্টা "শাবর 
গঠন।  জ্জামানীর আল্‌সেস 
লেরেন হাতিয়ে নেওয়ার স্বাভাবিক 
পারণাম হবে রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের 
শমত্তা, ওাঁদকে রুশ রাজতন্ল কল্স্‌- 
জতণন্তনোগ্ল বেদখলের মতলব করার 
দরুণ আস্টীয়া এমন কি ইতালণ 
, পৰ্যন্ত জামির দিকে ঘে'ষবে। 
এই দুটি শাবরই হেস্তনেস্ত করার 
জন্য যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজনে 
নেমেছে_ এমন বুদ্ধ যার ভয়াবহতার 
মাতা ইতিহাসে অভূতপূর্ব, যাতে 
লড়াই করবার জন্য মুখোমুখী 


" _ দাঁড়াবে এক থেকে দেড় কোট পর্যন্ত 


সৈন্য। দুটি কারণ এ সাংঘাঁতর্ক 


কার ভগগ্যে ক জ্‌টবে না জ্‌টবে তা 
আন্দাজ করার অসম্ভাব্যতা, এই 
প্রচণ্ড অনস্দারক লড়াই-এ জর়মাল্য 
কার কন্ঠে শেষ পর্যন্ত যাবে সে 
সম্পর্কে যোল আনা অনিশ্চয়তা । 


এই সর্বাত্মক. যুদ্ধের বিপদ থেকে 
অব্যাহতি লাভের এক মাত্র উপায় 
আছে।। রুশিয়ায় বিভিন্ন পাঁরিবর্ত 
নের প্রভাবে রুশ জনতা যাঁদ ৎসার- 
দের চিরাচারত নীতি থেকে দেশ- 
বিজয়ের উপাদান মোক্ষম এক ধাক্কায় 
নাশ করে সোঁটকে স্বদেশ 
জরুরী স্বার্থ চরিতার্থ করার দিকে 
মনোযোগ দিতে বাধ্য করতে পারে 
যেগীল অব্জ গুরুতর বিপদের মুখে 
তার বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের মোহ- 


ইউরোপ আজ ক্রমশই দুত থেকে 
দুততর বেগে এক উৎরাই ধরে নেমে 
যাচ্ছে এমন এক সর্বাত্মক যুদ্ধের 
অতল খাদের দিকে যা পারব্যাপ্ত ও 
হিংস্রতার দিক থেকে অশ্রতপ্ূর্ব ৷ 
কেবল একটি 'জানষই এই অবনাঁত 
রুখতে পারে রুশিক্লায় সমাজব্যবস্থা 
পারবতন। আর সেই পাঁরবর্তন যে 


স্তালিনের একটি 
অপ্রকাশিত চিঠি (২. 


বছর কয়েকেন্ন মধ্যে আসবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। NS 
সমগ্র ইউরেপেণীয় প্রাতিক্রিক্সা 


শান্তর অন্তিম দূর্গ রুশ রাজতল্ল্ের 
যোঁদন পতন ঘটবে সোঁদন থেকে 
ইউরোপের উপর 'দিয়ে বয়ে যাবে এক 
‘নতুন বিশুদ্ধ বাতাস?” 

তখনকার ইউরোপাঁয় পাঁরাস্থতির 
এই চারত্র বিচার এবং যেসব কারণে 
বিশ্বযুদ্ধ বাধে সেগীলর এই সবাক্ষস্ত 
বিবরণ দিতে গিয়ে এন্গেলস এমন 
-একাটি মস্তবড় কারণ উল্লেখ করেন 
নি যেট পরে গ্রহণ করেছিল সব- 
‘চেয়ে নিয়ামক ভূমিকা অর্থাৎ_উপাঁন- 
বেশ, বাজার ও কাঁচামাল হাতাবার 
মতলবে সাম্াজ্যবাদীদের পরস্পরের 
বিরুদ্ধে লড়ালাড়। শুধু পরে কেন, 
গোড়াতেও এই ব্যাপারাঁটর ভূমিকা 
বড় সামান্য ছিল না। আসন্ন মহা- 
যুদ্ধের ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকা 
জামানী ও গ্রেট ত্রিটেনের। মধ্যে 
স্বার্থীবরোধ_যা তখনই বেশ জমে 
উঠেছিল এবং পরে মহাযুদ্ধের আরম্ভ 
ও গাঁত প্রধানত নির্ধারিত করে- 
'ছিল- এঞ্গেলস উল্লেখই করেননি । 

আম মনে করিবে এত বড় 
বিষয়টির উল্লেখ না করাটাই এঠ্গেল- 
সের এই প্রবন্ধের সবচেয়ে বড় দুর্ব 
এই 


কল্তু 
তার পরেই তান এই গুরুতর ব্যাপা- 
রাট পশ্চাৎপটে সরিয়ে দিয়ে সামনে 
নিয়ে এসেছেন রুশ রাজতল্তের লুণ্ঠন 
লিপ্পা। এবং আঁভমত প্রকাশ 


* করেছেন, “রুশিয়ায় ' পরিবর্তনের 
প্রভাবে যাঁদ রুশ জনতা ৎসার্‌দের' 


চিরাচরিত রাজ্য জয়ের নীতি এক 
ধাক্কায় 'নশ্চহ করে ফেলতে পারে 
তাহলেই এই সর্বাত্মক যুদ্ধের খাঁড়া 
থেকে, রেহাই পাওয়া বাঁবে।» 

এটা নিশ্চয়ই আতরঞ্জন। 

খে) রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিশ্ল- 
বের ও রুশ জাতীয় পাঁরষদের' 
(বুজের্য়া পার্লামেন্ট) ভূমিকার 
আতিষ্ুল্যায়ন, যুদ্ধের বিপদ থেকে 
রেহাই পাবার সম্পর্কে। এছ্গ্কস 
জোর দিয়ে বলছেন যে রুশ রাজ্জ- 
তন্বের পতনই মহাষদ্ধ থেকে রুক্ষা 
পাবার একমাত্র প্রাতশ্রীত। এটা তে 
নিছক অত্যুক্তি। ' নিজস্ব “জাতীর 
পরিষদ সহ রুশিয়ায় এক নতুন 
বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার কখনই মহাঁ 
যুদ্ধ' ঠেকাবার যে হিম্মৎ হোত না 
তার 'বাভন্ন কারণের মধ্যে, শুধ 
এইটি বল্লেই যথেষ্ট যে জাঁদরেল 
সামাজ্যশালশী রাম্ট্রগীলর মে) 


~ 


সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসংঘাতের 'বিবর্দ্ধ- 
মান তাঁৱতাই হচ্ছে মহাযুদ্ধের প্রধান- 
তম উৎস। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে 
যে গত শতাব্দীর দ্বিতীয়াম্ধের 
প্রথমে ক্রাঁময়ার যুদ্ধে রুশিয়ার পরা- 
জয়ের সময় থেকে ইউরোপীয় রাজ- 
নীতি ক্ষেত্রে সার্তন্তের স্বাধীন 


ভূমিকা বেশ কিছুটা ম্লান হয়ে) 


পড়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী মহাষুদ্ধে এ 
র্যাশক্লার ভূমিকা ছিল প্রধানত 
ইউরোপের ' হোমরা ।চোমরা রাষ্ট্র- 
গলির প্রয়োজনে ব্যবহার্য মজুত 
শাল্তর। , | 

(গ) ৎসার রাষ্ট্রকে “ইউরোপের 
সমগ্র প্রাতীক্রিয়া শান্তর আন্তম দহ” 
বলে বর্ণনা করাও এ রাষ্ট্রের ভূমি- 
কার আঁতমূজ্যায়ন। ঠিক কথা, 
রোপখ়্ (এবং এশীয়ও বটে) প্রীত 
ক্রিয়ার এক বালচ্ঠ ঘাট ছিল 'নিঃ- 
সন্দেহে । কিন্তু সেট সেই প্রতি- 
ক্রিয়ার অন্তিম দুর্গ ছিল, একথা 


যথার্থ কিনা এই 'সঙ্গত প্রশ্নের অবকাশ 
আছে। 
এটা মনে রাখা দরকার রে 


bl 


SH সেগুলির গুরুত্ব সমা- 


“ধক বা সমাধক হতে ,পারে। বাস্ত- 


বিকই, উপনিবেশ দখল ও প্রভাঁবত 
অণ্ল বিস্তার করার : জন্য সাম্রাজ্য- 
বাদীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্ব যে 
আসন্ন যুদ্ধের একাঁট কারণ এই সত্য 
যাঁদ নজরে না থাকে; ইংল্যান্ড ও 


নীর আজ্সেপ লোরেন গ্রাস যুদ্ধের 
একাটি কারণ হওয়া সত্বেও যদি 
সেঁটকে পিছনে ঠেলে 'দিয়ে ৎসার- 
শাহর কন্স্স্তাল্তিনোপল পকেটে 
ভরার মতলবকে যুদ্ধের আরো জব্বর 
ও নিয়ামক কারণ। বলে সামবে তুলে 
ধরা হয়; শেষত যাঁদ সারা ইউরো- 
পীয় প্রাতক্রিয়ার আল্তম দুর্গপ্রাকার 
মনে করা হয় ৎসার্শাহীকে তাহলে 
মোদ্দা কথা দি এইরকম দাঁড়াচ্ছে না 
যে ধরুন বুর্জোয়া জামানশর সঙ্গে 
ৎসার্শাঁসত রুশিয়ার যুদ্ধ বাধলে 


সেটিকে আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলা, 


যাবে না, দস্যুদের জনাবরোধশ 
লড়াইও নয়, উল্টে মুক্তি বা প্রায় 
মানত সংগ্রাম বলে আঁভাহত করতে 
হবে? 

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট 
জামান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা (অত্তো 





পাঁচ ত 


PEE একজন উর 


হবু জিওানচ্ট্‌ পাণ্ডা ও 'দ্বতীয় 
আন্তজ্াণতকতুন্ত ঈহৃদশ নেতা ' এবং 
তখনকার সোস্যাল ডেমোক্রুযাটক 
পাঁটই "পরে কাঁমউনিস্ট পার্ট হয়।' 
এই দেশাভিমানী জাত্যাভমানী 
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং তখনকার 
ঈহুদী সংগঠন ' ব্ন্দেরও নেতা 
অতো বওয়ারের-  মতামতগুলি 


-লোনন তূলোৌধোনা কুরে * ছাড়েন! 


লেনিন জল্মশতবার্ষকী উপলক্ষে 
নেতারা যে খিসিস পয়দা করেন তার 
মধ্যে এ বওয়ারের ধাস্পাবাজ্জী থেকে 
পাঁচ দফা বন্তব্য তুলে নিয়ে লোৌননের 
মত বলে চালানো হয় অন্যবাদক) 
যখন সামারক 'বন্ড-এর পক্ষে ভোট 
দেন এবং ধসারশাহশর রুশিয়া, “রুশ 
বর্বরতা” প্রীতির বিরুদ্ধে বুূজোয়া, 
পিত্ভূমি ।প্রাতক্ষার আওয়াজ 
তোলেন তখন হুবহু এই ধারায় 
চিন্তার দ্বারা তাঁরা পাঁরচালত 
হন! 

. আলোচ্য প্রবন্ধটে প্রকাশ করার 
মাত্র এক বছর পরে ১৮৯১ সালে' 
বেবেলকে লাখত পত্রাবলাঁর মধ্যেও 
আসন্ন যুদ্ধের প্রসঙ্গে এঞ্গেল্স 
সোজাসুজি লিখছেন, “অতণেব জামা“- 
নীর জয়লাভের অর্থ হবে বিপ্লবের 
জয়লাভ এবং “ষাঁদ র্ীশয়াই যুদ্ধ 

(শেষাংশ ৮ম প্‌্্ঠায়) 


ছয় 


” 


. (চীনের পররাষ্ট্র নীতিতে মন 


পরিবর্তনের লক্ষণ 


অনেকের অপছন্দ হলেও একথা 
স্বীকার না করে কোনো উপায় নেই 


মধ্যে ভারতের স্থান নেই, চন অব- 
শ্যই আছে। তবুও, একদল নিরেট 
এশিয়ার নেতৃত্ব করবে ভারত, এমন- 
তর ভ্রান্তাবলাসে মশগন্ল থাকতে 
চায়। বিশ্বশান্তি হিসাবে যে-রাষ্টু 
নিজেকে প্রাতষ্ঠিত করে চলেছে, 


নিজের মহাদেশে সে অন্যের পিছনে ' 


বিশেষত, একটা আধা 


কিন্তু দুই 


দশকের মধ্যে একটি নর জাতি 





তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। 


এ 
বাদ, 'সমাজতান্বিক ' সব' রাগের Welt নি 
ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। , সমাজ- পরে 


তেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। 


নাম আত্মপ্রকাশ করে তাতে চীনের 
বিপ্লব অন্তে উনিশশ আটচীন্লরশ ভুমিকা ছিল অত্যন্ত ৭, 
সাল থেকে উনিশশ সাতান্ন সাল বস্তুত, চীন কাঁ 
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\ / 


থেকে এশিয়া ও আফ্রকার দেশে 
এবং সদ্য স্বাধীন রি 

বিশেষ কার্যকর ছির্ল। ইন্দো- 
নেশিয়ার ডঃ 'সুকণ, ভারতের 
শ্রীনেহর, মিশরের প্রেসিডেন্ট 
নাসের, ঘানার প্রোসিডেম্ট এনক্র'মা 


গড়ে ওঠে। ভারতে সেই সময়েই 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির 
ওপর প্রাতম্ঠিত ছিল চীনের তৎ-- 
. কালীন পররাষ্ট্র নশীতি। 

উনিশশ তেপাঙ্ন সালে স্তালি- 
নের মৃত্যুর পর সোভিয়েত প্রধান- 
মন্ত্ৰ হন মিঃ ম্যালেনকভ। অজ্প- 
" কালের মধ্যেই তান অপসারিত 
হন। স্বজ্প মেয়াদের জন্য আসেন 
মার্শাল বুলগাঁনন। হাতিমধ্যেই 
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সোড়ি- 
য়েত কাঁমউনিস্ট পারতে মিঃ 
নিকেতা খ্শ্চভ নামক ধ্দরদ্ধর 
ব্যান্তাট। পার্টি ও রাষ্টুক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হওয়ার পর খ্এশ্ভ ও 
“তাঁর অন্যুগামরা যে, নখীত। অন্য 
সরণ করতে থাকেন প্রথমদিকে সে 


প্রমুখ নেতাদের স্ঙ্গে ও সংশ্লিষ্ট, 


খ্হন্দী চাঁন ভাই ভাই”-এর যন্ছা। , 


॥ 


দি ॥-শঢবার বার ,৯৯ 
 করে,এবং চীনের বিরুদ্ধে ভারতবে 


স্মারক সাহায্য দেয়। তু 
চীন ঈম্পর্কের আরও 

হয়। মিঃ খুশ্চভ চীনের নেতাদের 
বিরুদ্ধে এমনভাবে আক্রমণ চালাতে ' 


0 পরিমাণে “লাগলেন যা শেষপর্যন্ত তাঁর সহ- 


যোগাঁরাও সমর্থন করতে ' পারেন, 
নি। রূশ-চীন আর্থনপীতক' ও 
কারিগরী সহযোগিতার চান্ত এক- 
তরফাভাবে মস্কো নাকচ করে দেয়। 
চীনের সঙ্গে রাশিয়ার আদ 

মতবিরোধ চরম বোরতায় পাঁরণত 
হয়। একমাত্র আলবানিয়া ছাড়া 
পর্ব ম্মরোগের সকল সমাজতান্ত্রিক 
সমর্থনে দাঁড়ায়। রামানিয়া মতা- 


দর্শগিত বিচারে চীনের মত সমর্থন 


দনভরশশল। তাই, সমাজতান্রিক 
হলে 


টান দেখা গেল! এই সময় চীনের 
.পার্টতেও অতানৈক্য ছিল প্রবল 
যা পরবরতীরালে জানা গেছে। 
পূর্ব যুরোপয়  দেশগনঁল 
কঠোর) চাঁন বিরোধিতার নীতি 
গ্রহণ করার ফলে: বহকাঁথত সমাজ-' 
তান্তিক পারবারে ভাঙন দেখা 
গেল। চন ও সহযোগণ আল- 
বানিয়া সমাজতান্তিক দেশ হয়েও 
সমাজতান্ত্রিক ধশাবরের সঙ্গে 


5 


এাঁদকে উাঁনশশ বাধাঁট্র সালের 
ঘটনায় ভারতের সর্েগ চাঁনের 
সম্পর্ক প্রায় হিমাক্করেখায় 
পেশছল। বার্মার চীনাদের ওপর 
বর্মীদের ' আক্রমণের be 2 
ছিন্ন হলো। ডীনশশ পণ্মষট 
সালে তথাকাঁথত কমডীনস্ট অভ্যু- 
পিকিংয়ের কটনোতক সম্পর্কে 
ছেদ পড়লো। দিংহলে শ্রীমতী 
রন্দরনায়কের সরকারের অবসানে 
ডাডলে সেনানায়ক ক্ষমআসাঁন 
হলে সিংহলের সঙ্গে আর পূর্বতন 
5 
চীনের ভালো: নয়। এমন কাঁ 
উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে মন কষাকাষ 
(শেষাংশ এম পৃষ্ঠায়) 


[S 


« এন্তার হিসেব কষছে। 


'দপশি] শুক্রবার, ১লা ভান,য়ারী 7৯৭৯ 





আমার নাম হিজি বিজ বিজ 
আমার বাবার নাম হাজি বিজ বজ 
বিজ 'বজ। 

সুকুমার রায়ের হ যব র ল-র 
ধহসেব মেলোৌন। ভার মজা 
লেগেছিল 'কল্তু কৈশোরে বইথানা 
হাতে' পেয়ে। হাসতে হাসতে 
কুটোকুটি জ্রটোপটি। আর কী 


চোদ্দর চার বসলে হাতে থাকে 
তার পেঁল্সল। ভাগ্যস সুকুমার 
রায় তার পায়ের দাড়ায় শ্লেট 
পোঁল্সল 'দিয়োছলেন, কাগজ কলম 
ধরালে৷ কেলেঙ্কারীর একশেষ হত 
আর 'ি। কাগজের রোল পাক 
ফেলত। কালির সমুদ্রে ডুবে যেত 
আসম:দ্র হিমাচল। আর জাত”য় 
সম্পদ? অপচয়ের অজ্ক দেউলে 
ভারতের জামার কলার কাবুলীর 


হাতে তুলে দত। 


তবে সেদিনের মানুষ সংকুমার, 


' সতরাং স্বভাবতই তাঁর দায়িত্বজ্ঞান 


ছিল, কাজ করতেন ভেবে চিন্তে। 
হাতে কলম থাকলেই যে দিস্তে- 
কয় কাগজের ওপর ইচ্ছেমত 'বদ্যে 
ফাঁলয়ে মনগড়া “রায়” দেওয়া 
যায় না, স্মকুমার রায়দের সেই 


_) রাস্য দীর্ঘ জ্ঞানটুকু 'ছিল। 


একালের লেখক ভূশান্ড নিজের 
কলমে লেখেন না। পত্রিকার 


+ ফলিক ডিমান্ডের কাঁটায় চোখ 


চে 


শা 


রেখে কট; কথায় তন্তু মধুর রসা- 


কিন্তু 





লোর যোগান যেমনাট চান, লেখ- 
কের ফরমায়েশী কলম তেমনাটিই 
পয়দা করে। মুস্কিল এই যে, এ 
হেন লেখকের কলমে হযষবরল 
ঝরতে শুরু করলে সর্বনাশ সমুৎ- 
পর্ন হয়েছে বুঝতে হবে। "স্বজন 
দেশ” কালির লোতে ডুবতে 
বসবে। আর বসেছেও তাই। 
লেখক বেপরোয়া । কারণ তাঁর 
সমস্ত ভীম ভাবনা সম্পাদকের 
“পাস” সার্টিফকেট পেয়ে যায়, 
'উপরোন্ত ছাপার সঙ্গে সঙ্গে সে 
স্টেড উইকেট কপারের মতো 


'শাঁসাল পাবালাশং হাউজ টপ টপ 


ক্যাচ তুলতে থাকে, অর্থাৎ যা ছাপা 
এবং যাঁহাতক ছাপা তখনই পুস্ত- 
কাকার ধারণ করে, তবে হন তান 
জবনামধন্য কিম্বা রামা শ্যামা বামা 
ক্ষ্যাপা; দু হাতে, দু পায়ে এবং 
দুপাটি দাঁতের ফাঁকে পাঁচ পাঁচটা 
কলমজ-তে পাঠককুল' জ্ীতয়ে যা- 
ইচ্ছেতাঁই ইজ ইকুয়ালটু যাচ্ছেতাই 
লিখবেন বৈ কি। ছাপা হলেই 
হাজার টাকা, বই হলে চড়বে, 
ফিলিম হলে লটারী। অতএব মা 


-ভৈ! 


ভয়ের কথা, একালের হ যব 


র ল হসেব মেলাতে তো পারেই 


না, 'নর্দোষ আমোদেও তার 


অতৃপ্ত । কুয়োর ব্যাঙের চোখে 
তার সমাজ দর্শন বে'আকেল 
“বশ্বাস” নিয়ে আধুনিক (হাজি 
‘বজ্জ বিজ নায়ক নায়িকার জন্ম 
দান করছে, যাদের দেশ সমাজ 





| ীন্নেন্ত্র পত্বত্ৰা্ৰ, নীতি 


দেখা গেল । উত্তর 'ভয়েতনামও 
যে চীনের নীতি ষোলআনা মানেনা 


হওয়ার পর চীনের সঙ্গে তার 
সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। 


'সারয়া ও ইরাকের সঙ্গে সম্পর্ক । 


মন্দের ভালো ছিল। পূর্ব আঁফ্র- 
কার তানর্জানয়ার সঙ্গো সম্পর্ক 
মোটামটি ভালো থাকলেও কোনয়া, 


সঙ্গে খারাপ হয়। পূর্ব আফি- 
কার অনেক দেশ. চীন তাদের 
দেশে । বশ্লব রপ্তানী ৷ [করতে 
চাইছে বলে প্রচার করতে থাকে। 


, চীনের 'ঁবপ্লবোত্তর দ্বিতীয় দশ- 


(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


কের পররাষ্ট্র নশীতর একটা উল্লেখ- 
যোগ্য দিক হলো . চীন বিরোধী 
সিয়াটো এবং সেন্টো সামরিক 


বসতো চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক 
গড়ার পর তাতে অনেকখানি ভাটা 
পড়ে। সোভিয়েত ইডীনিয়ন এক- 


তরফা ভাবে বাণিজ্য ও কাঁরগরা ' 
4 উগা'ডা, জাম্বয়া প্রদ্ীত দেশের চান্ত খারিজ করে দেওয়ার পর 


থেকেই পাঁশ্চম ঝুরোপের সঙ্গে 


পাশ্চম জামান”, বৃটেন 'ও ফ্রান্সের 


সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নত হয়। 
€আগামণী সংখ্যায় সমাপ্য) 


সম্পর্কে এমন এক: পচাগলা রুগ্ন 


ধারণা, যা শুনলে ঘাটের মড়া, 


জেগে ওঠে। কিন্তু আবার গালে 
হাত দিয়ে ভাবতেও হয়, যোগফলে 
শুধরে দেওয়ার জন্য কি বাঙলা' 
দেশে বাস্তবিকই মানুষ নেই। 
অঙ্কের মাথাটা ' বড়বাজারের 
গাঁদতে বাঁকয়ে দেওয়ার জন্য 
বঙ্গজ লেখক ক চোদ্দর চার বসিয়ে 
রাতে কাম্পাঁনক 'পুরুষত্বই আমরণ 
নেড়ে ষাবেন। ইাঁতপূর্বেও ম্যাল- 


.অবজারভেশনের গলদটা অনেকে 


চোখে আঙ্মল দিয়ে দেখাতে চেয়ে 
ছিলেন। তাতে পোড়া দেশে 


বিপত্তি পাঁকয়ে উঠোছল। যে 


রচনা গা-ঢাকা কলকাতার পাঁত্রকা 
স্টলে মুনাফাঁশিকারী লেটেসট' মাল 
হতে পারত, তাই 'নিখরতার পাব- 
লিসাঁট পেয়ে বাজার ছাইয়ে দিল 
গানাকা কলকাতার বাজার তাতে 
কতটা এ্যাফেক্টেড কে জানে । 
একালের হষবরলষে শেষ 
পর্যন্ত সুকুমার রায়ের মতো বে- 
হিসেবের আনন্দ বিদায় য়েই সব 
{হসেব 'র্মাটয়ে দিতে পারবে না, 
পবশ্বাস” না পড়লেও সে বিশ্বাস 
আমার ছিল। কারণ পেটে পেটে 
“কতনা ভাও” হসের, আর বাইরে 
স্যায়না পাগলের মতো ছেনালাী. না, 
সেখানে, 'বে-হিসেবের আনন্দ 
শেঁলেনা। y 
পাগল 'সাজতে সাজতে কেউ 
কখনো উদ্মাদ হয়েছে কিনা জাননা, 
কিন্তু তামাম ' দুনিয়াকে বোকা 
গণ্ডদেশে শেষ পর্যন্ত রাম ছাগ- 
লের দাঁড় গাঁজয়ে গেছে, ইতিহাসে 
এমন নজীর অপ্রতুল নয়। 
নরেন একটি ছেলের নাম। 
“বশ্বাস” মত সেই স্যায়না ছোকরা 
নিজেকে ধোওয়া তুলসীপাতা বলে 
জাহির করতে চায়। তার অসহ্য 


: ন্যাকাম “বায়ো কি তের”র সেই 


প্রবাদটাই মনে পাঁড়য়ে দেয়। ঢ্যাম- 
নামির এক শেষ এক তাগড়া ছাপা 
কাগজ জ্ড়েছে এই ছোকরাকে কেন্দ্র 
করে। “ছোকরা আবার এম এ তে 
পাশ। িল্তু সমগ্র কিতাব জুড়ে 
তার “বশ্বাস” ও 'রয়ালাইজেশনের 
জন্য তস্য স্াম্টকর্তার যে প্রাণান্ত 
এ পাশ ও পাশ, একালের হযব 
র ল সাষ্টর ইতিহাসে সে কীর্ত 
আলোচ্য হওয়ার মতোই বটে। 
না, সুকুমার রায় চিরপ্রণম্য, 
মাথায় থাকুন তিনি। তাঁকে নোংরা 
ব্যাপারে জড়াতে আঁনচ্ছবক আমরা । 
বলছিলাম তাঁর হ য বর ল পড়েছি! 
আর এনারটাও গত পুজোয় পড়- 
লাম। বাঙলা দেশের অধঃপতনটা 
যে এমন ভাবে 'বনা উত্তরাধকারে 
বীর দর্পে কদম ফেলে এগোচ্ছে, 
কেলোর কীর্ত সাজিয়ে নায়ক 
নরেন ছোকরা (এম, এ) তার চমক- 
প্রদ নজীর রাখল। 
ধবশবাসেগ্র হয ব র ল-র 
হিসেব যাঁদ শেষ বেশ লেখকের 
হ'তে ঝরণা কলমটিই ধাঁরয়ে রাখত 
না। তাঁর ছাগল তানি ল্যাজে 
কাটলে তাঁর গণতাল্মিক অধিকারে 
হস্তক্ষেপ করতে যাব কেন মশায়! 


a 


t . 
কিন্তু ত্া হয়ান। খারাপ যুন্ত " 


খারাপ ইকুল্লালট; খারাপ বাঁসয়েও 
ক্ষান্তি নেই, “বিশ্বাস” এর হাতে 
থেকে গেল এখ্যরাপ” বিয়াল্লাই- 
জৈশন। না হয় তাও থাকুক। 
সমাজে এমন অনেক মানুষই থাকে 
যাদের' চোখ এবং সর্বোন্দ্রয় খারাপ 
সন্ধানী। কিন্তু সমাজে যাঁদ 
কোনো একটি লোক তামাম দেশ- 
বাসীর মা বাপ বোন বৌদি পাড়া 
পড়াশিনী দোখিয়ে কেবলি খার্মপ 
ইাঙ্গত করতে থাকেন, তবে তাঁকে 
নিয়ে কাঁ করা যায়? 

নীরেন ছোকরার গরয়ালাই- 
জেশন যাই হোক, সে যাদের চেনে 
বলে জাহির করেছে তাদের মধ্যে 
একটাও সুপুত্তুর বা সুকন্যার মুখ 
দেখলাম না। এ ছেলে কোন্‌ পাড়ায় 


.কোন্‌ দেশে কোন্‌ যুগে' বাস করে 


কে জানে তবে এরহযবর 


'ল-এ তামাম বঙ্গবাসী সম্পর্কে 


রিয়ালাইজেশন আছে বলে এ 
নিভাঁকভাবে জ্বাহর করতে চায়! 

ভাবে £ আমার নাম, ভাজা 
মাছটি উল্টে খেতে জানি না; 'কিচ্তু 
আমার মার নাম, খারাপ); আমার 
বাবার নাম, খারাপ; আমার বোন, 
খারাপ; আমার বান্ধবী এবং আম 
যাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে পায়রার 
সুতো কেবল ঠকরোবো, ও সেই' 
সব “সাত্বক আচরণ” করব বলে, 
মনস্থ করেছি, সেও খারাপ 
আমার বন্ধ খারাপ মেয়ের সঙ্গে 
ঘোরে; তার বোন, খারাপ; আমার 
প্রেমিকার মামদো বাপ তার খারাপ 
স্রীর ঘর করে; আমার প্রাতবোশিন, 
খারাপ; 'দেশের নেতারা, খারাপ; 
কুল্লে একটি উাঁকল দেখোঁছ, তার 
খারাপত্যের সামা নেই; রাজ- 
নীতিতে মেয়ে লোলয়ে' খারাপ 
কাজ করে বদলা নেওয়া হয়(?) 
সেটা খারাপ, পালিশ লক- 
অপরাধী একই রকম যৌন ব্টাভ- 
চারে লিপ্ত, এবং সেজন্য ছান্র ও 
অপরাধী একই ন্যক্কারজনকভাবে 
খারাশী। 

নীরেন কোর্ট রূমে হাজির 
হয়োছল। দারুণ স্যায়না ছেলে। 
জানে কনটেম্পট কাকে বলে, তাই 
কোনো ধর্মাবতার টর্মাবতার নিয়ে 
মস্করা করার আহমাদ প্রকাশ 
করোন। 


খারাপ, তোমার পাঁরচিত জনরা 
খারাপ আর এই সব নিয়ে তুমি 
নিত্য নরক গুলজার করছ একথা 
স্বধকার করতো? যাঁদ বাস্তব, 
তবে দেশের এই তো চেহারা। 


তুমিও তাই গা বাঁমও, কি করে? 


তখন তাকে বঙজ্জাত, বললে সে গায়ে 
মাখে 'না। আমরাও, মাখি না। 


বাস্তবিক আমরা যা, নীরেন*ছোকরা 


€সে আবার এম এ!) তো তাই 


বলে। না কি? 


" আমরা কিঃ 
আমরা দারুণ মজ্না মারার 
উপিকরণ এক একটি হি জি বি জ 
বি জ জন্তু বিশেষ। অকারণে হাঁস! 
আরও খারাপ গালাগালি শুনতে 
চান তো নীরেন - ছোকরার কাছে 
ঠিকানা চাইবেন “গালি” কার" 
খানার। জানতে পারবেন। 
বিদ্মিত পাঠক 





ডাবর বন্ধ 
/ ত্য পৃষ্ঠার পর) 


থেকে ক্লোজার ঘোষণার দিন 
পযন্ত প্রায় একুশ দিনের বেতন 
কমশীগ্ণকে এখনও দেওয়া হয়ান। 
ফলে, সংস্থার সংগে জড়িত প্রায় 
আটশৈ? কর্মীর অবস্থা এক সংকট- 
জনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। 
এবং আশচ্কা করা হচ্ছে, যে, 
ক্লোজার বেশপদন বজায় রাখা 
হলে সংস্থার দ্রব্যাদ বিক্রি করার 
সংগে যন্ত বিভিন্ন দোকানে মাল 
সরবরাহে 'বিঘ্য ঘটবে এবং এসব 
দোকানের কর্মীগণকেও অচিরে 
বরখাস্তের সম্মুখীন হতে হবে। 

সংস্থার কর্মী মহলের 
জিজ্ঞাসা, রাজ্যের শ্রমদপ্তর আর 
কতদিন আটশো কমর সংগে 
সংশ্লিষ্ট প্রায় পাঁচ হাজার মানু- 
ছিনামান খেলবেন আর কবেই বা 
িলক্জ উদাসীনতার মোহজাল 
ভেদ করে ক্লোজ্জার ঘোষিত 'ডাবর' 
সংস্থার কম্মীগণকে বাঁচার প্রাতি- 
শ্রাত দেবেন? 
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সরকারী অবিটারের প্রতিবাদ 


_সাঘ-ডেপুটিরা আন্দোলনে নামছেন 


" (দপপের সংবাদদাতা) 


HEE সার্ভিসের দুটি সাঁভসকে- এক. করে দেবার 


দুইটি শাখা।. ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, 
এবং সাব, ডেপুটি ম্যাজস্টেট। 
একই রকম 
প্রশিক্ষণের পর একই রকম কাজ 
করতে হয়_এই ষন্তির ভিত্তিতে 
সাব ডেপ;টিরা দরট , সার্ভসকে 
এক করে*দেবার দাবীতে দশর্ঘীদন 
ধরে সরকারের কাছে আবেদন 
উনিশশ 


এই দুই শাখাতেই 


জানিয়ে আসাছলেন। 
সাতষাঁট্র সালে তদানীন্তন সরকা- 


রের স্বরাষ্ট্র 'বভাগ থেকে সাব 


ডেপহাটদের জানয়ে দেওয়া হয় যে 
তাঁরা ইচ্ছা, করলে- বিষয়টি পে- 
কমিশনের কাছে ০ 
পারেন। 

উনিশশ উনসত্তর সালে পে- 
কমিশনের রায়ে দেখা যায় এই দুটি 
শাখাকে এক করে দেবার জন্য ' 
জোরালো ভাবেই: সুপারিশ করা 
হয়েছে। তৎপরবর্তীকালে পে- 
কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে 





আবেদন জানানো হলে সরকারের 
পক্ষ থেকে বাভল্ন সময়েই জানানো 
হয় বিষয়টি অর্থ দপ্তরের বিবেচ- 
নাধীন থাকায় একক ভাবে তখন- 


কার মত কোন কিছু . করা সম্ভব ' 


নয়। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ 
সম্পর্কেও 'ীসদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হবে। তদানীন্তন মুখ্য সচিব 
শ্রীস্মকুমার মল্লিকও অন্তত দুইবার 


,সাব ডেপনীটদের এসো সিয়েশনকে 


আশ্বাস দেন যে যথা সময়ে এ: 
এবং ব্যান্তগতভাবে তিনিও সাধা- 
রণ প্রশাসনের মধখ্যব্যান্ত হিসেবে 
সংষযীন্তর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে- 
'ছেন। গত নয়ই নবেম্বর সরকার 
পে কাঁমশনের রায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা ' করেছেন। সাবডেপনাটরা 
[ডর বি সি এস জেনিয়ার) সাম- 
সদস্যরা] গভশর ক্ষোভ ও হতা- 
শার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, 


০গাক্কিল্র “সা--ত্ৰ নাউ হ্দপ 
€দর্পণের সমালোচক) £ 


বিশবাবখ্যাত কোন ক্লাসিক 
উপন্যাস, বিশেষত বিদেশী উপ- 
ন্যাসকে দেশীয় মঞ্চে নাট্যরুপ 
দান করা নিঃসন্দেহে দুঃসাহাঁসক 
কাজ। কেননা তার চারব্রগ্ীলও 
ক্লাসিক এবং আমাদের কম্পরাজ্যে 
তারা 'বাশম্ট ও শ্রদ্ধেয় অবয়ব 
গ্রহণ করে বিশেষ প্রতীতী বা 





বিশ্বাসের সৃষ্ট করে। তাই; এসব 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট “সচেতন সতর্কতা ও 
শিল্প নৈপুণ্য অপাঁরহার্য। সামান্য 
নাট, তুচ্ছাতিচ্ছ শোথল্যই অসহ- 
নীয় রসভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 
আর সেজন্যই গোর্কর বিশ্বাবখ্যাত 
উপন্যাস ৫মা”এর নাট্যরুপ 
দেওয়ার সময় নাট্যকার সমর চট্টো- 
 পাধ্যায় দ্বিতীয়বার ভাবতে পার- 
তেন। দ্বত লয়ে নাটককে সর্বথা 
টেনে না নিয়ে “মা”-এর চাঁরত 
পরিস্ফুটনের জন্য স্থান বিশেষে 
'বিলাম্বিত লয়ের আশ্রয় নিতে পার- 
তেন, ফলে নাম ভূমিকার প্রাত 
অপেক্ষাকৃত মর্যাদা ও. গর্ব 
আরোপ করা সম্ভব হত। 'এবং 
তাহলেই বোধহয় মালনা দেবী 
মা-এর চারন্র পাঁরস্ফুটনে আঁধকতর 
সুযোগ পেতেন! শা” শুধু 
গোর্ক-সন্ট( একটি” চারহই নয়, 
গোঁকির “মা” 


" চালনার ব্রাট ? 


আজ দ্বীনয়ার . 


দ;ট সাভস সংয্যান্তকরণ সম্পর্কে 
সরকার এখনও কোন নিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন নি বরং সম্পূর্ণ খুশী- 
মত একটি পেস্কেলের সুপাঁরশ 
করেছেন। 


এটা খুবই বিস্ময়ের কথা 
পে-কামশনের স্দানীর্দন্ট সুপারিশ 
থাকা সত্বেও এক বৎসর সময় হাতে 
নিয়েও সরকার কোন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পারেন ন। এবং এখ- 
নও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, না করা সম্পর্কে 
সরকার কোন কারণও দর্শানান। 
আইন শৃঙ্খলা, সাধারণ প্রশাসনের 
বাল্ব দপ্তরের, বিভন্ন উন্নয়ন- 
মূলক কাজের আদমসমারী এবং 


নির্বাচনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজের, 


এক বিরাট অংশের দায়িত্ব সাব 
ডেপহর্টিদের উপর ন্যস্ত। সম্পূর্ণ 


অষৌন্তক ভাবে ক্ষোভে ও হতা-, 


শার দিকে ঠেলে "দিয়ে সরকার 
এ'দের 'কাছ থেকে ক ভাবে সুষ্ঠু 


কাজ আশা করবেন সেটা বোঝা. 
পেকমিশনের রায় ' 


যায় না! 
ন্তের প্রতিবাদে সাব ডেপনুঁটরা, 
শীঘ্রই আন্দোলনের পথে পা বাড়া- 
বেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়। 


এক্ষেত্রে শৃল্পণী 
নিজেই পাঁরচালিকা । 
কেও। শ্মাগকে সব সময় ফ্রেমে 
আপে ধরা হয়ান। অর্থাৎ দ্রুত 
ঘটমান িচুয়েশন এবং 'বাভন্ন 
চরিত্রের উপস্থাপনা মাকেই আড়াল 
করে দাঁড়য়েছে। দর্শকের আকর্ষণ 
স্পর্শকের মতো শুধ; চতুর্দকে 
ছয়ে গেছে, মায়ের প্রাতি আকৃষ্ট 
হওয়ার সুযোগ পেয়েছে কম! 


শেষ দৃশ্য ব্যতীত মায়ের প্রাত 


পারপূর্ণ দৃষ্টি কোথাও বশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট হয়ান। টিমওয়ার্কের 
প্রীতি পারচাঁলকার সমাধক দৃষ্টি 
থাকাও এর একটা , কারণ হতে 
পারে। তবে সব্কাট নাটকীয়, 
মুহূর্তও আবার মাঁলনা দেবার 
সর্বপ্রষ্ সত্বেও “মা” চারত্র রুপা- 
য়ণে আশান্রূপ পূর্ণতা পায়নি। 


দ্বিতীয় রজনীর প্রদর্শনীর আগে; 


এসব কথা একবার ভাবা যেতে 
পারে। | 
পাভেল রূপী মুকুল সরকার 
অপেক্ষা আঁদ্রের ভূমিকায় সমর 
চট্টোপাধ্যায়ের আঁভব্যান্ত অনেক 
বোঁশ বলিষ্ঠ ও ব্যান্তত্বপূর্ণ। টাইপ 
রোলের স যোগ ভোগ করলেও 


অলক্ষণে শয়তানের ভূমিকায় ইশাই 


. চাঁরত্রে জয়ন্ত- ভট্টাচার্য দক্ষ আঁভ- 


নেতার মুল্সিয়ানা দেঁখয়েছেন। 
টাইপ চাঁরন্লে ওভার গ্যান্তং-এর 
লোভ কোথায় সম্বরণ করতে হয় 
তান তা জানেন, ঠিক সময়ে থামতে 
পেরেছেন। চাঁরতে রুবি 


ভূমিকায় তাঁর আঁভনয় প্রাতভার * মিত্র প্রশংসাই এবং শাশাঞ্কার ভাঁম- 


অক্ষয় সাক্ষর রেখে গেছেন। দকিল্তু 
এমা” চারত্রে কোথায় যেন তান 
ঠিক সম্পূর্ণ হয়ে উঠলেন না, 
কাঁ যেন একটা অজব বোধ দর্শক- 
মনের পূর্ণ পারতৃপ্তির পথে বাধা 
হয়ে দাঁড়াল" 


সেটা "কি? পরি-. 


কায় রুণ্দ বড়াল সাবলাল। প্ছালশ 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার! এম- 
জি-র টামওয়ার্ক সুষ্ঠ; পারচাল- 
নারই পাঁরচায়ক! 

মণ্ডে 'পথ ও ঘরের দৃশ্য, “মা”- 


'দ্পশ ॥ 'শুকবার ১লা জানালার ১৯৭১ 
ত্বস্য! আল্যা ৪ সামুতে নান 


বরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এন রমার রাত 
বোবা, মুখে রক্ত তোলে আর দশর্ঘ*বাস ঘরে ঘরে, আর শমশানের 
শান্তি, আর স্বাধীনতা দানবের, পশুর, সাপের ভয়ক্কর স্পধণী, 


ভয়ঙ্কর মৃত্যুর গর্জন! 


সকলেই দিকলাঙ্গা, নষ্ট, ক্রীতদাস, সকলেই নতজান5' র্তচক্ষু 
কুকুরের আস্ফালনে, এমনকি কাঁব আঙ্গ বেশ্যার সমান, 


লতজ্ঞান্দ; অন্ধকার দেশে আমরা 


সবাই পলাতক নোঁ় কুত্তা, 


দূর থেকে লেজ নাঁড় আর দয়া ভিক্ষা চাই ইতর মল্তীর 


আমরা মানুষ নেই আজ. এই নরকে, কেবল ভয়ে কাপ, কেবল 


ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষা চাই, কিন্তু মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চাঁরত 
হয় না, কেবল রন্তু ঝরে আর ইতরেরা হো-হো ক'রে হাসে 


সভায় বেতারে ভাড়াটে গুণ্ডারা 
আমরা এ দেশের স্বাধীন মানুষ, 


বাপ-তুলে বন্তৃতা দেয় আর 
কাব, তাদের পা ধরে চক্ষা চাই৷ 


সাত্যকারের মানুষের নাম আমাদের মুখে আজ মানায় না, যে 
. মানুষ প্রাণ থাকতে মাথা নত করে নি পশুর, দানবের রন্তচক্ষু 


দেখে, বরং জীবন 'দয়ে গেছে। 


স্তালিনের অপ্রকাশিত চিঠি 


নশীতর কঠোর সমালোচনা করা ' 


(পণ্থম পৃষ্ঠার পর), 
বাধায় তাহলে রুশ ও তাদের তদের 
তা তারা যারাই. হোক না কেন 
বিরুদ্ধে কদম বাড়াতে হবে।” 

পাঁরচ্কার দেখা যাচ্ছে যে এই 
ধরণের চিন্তাধারার মধ্যে কোথাও 


সাঘ্রাজ্যবাদন যদ্যকে গৃহষশ্যে রুপা-, 


ন্তরত করার লোনিনীয় শিক্ষার 
কোন স্থান নেই। , 
এঞ্েল্সের প্রবন্ধের, দুর্বলতা- 
গুল সম্পর্কে সংক্ষেপ এই হচ্ছে 
আমার বন্তব্য। 
ব্যাপারটা থেকে স্পষ্টই বোঝা 


যায় যে তখন (১৮৯০--৯১ সালে) 


অস্ট্রো-জামা্ন জোটের বিরুদ্ধে যে, 


ফরাশী-রুশ আঁতাত খাড়া করা 
হচ্ছিল তাতে দারুণ উদ্বিঙ্ন হয়ে 
এজ্োজ্স' এই প্রবন্ধে রুশ পররাষ্ট্র- 


য়ের চিন্তার দৃশ্যরুপ এবং সহ- 


যোগী আলোকসম্পাত বোঁশন্টের 
দাব রাখে। িম্নকন্ঠে গানের 
অন্রণন মেজাজ সৃষ্টি করে বটে 
তবে কথা অস্পম্ট। 


Introduction : 


With a view to'serve ever 


we offer to our industrial and 


‘BIDYUT" brand, trouble 
Machine” for Alkathene, 


wexed and paraffin laminated papers and all other mate- 


rials which are capable of 


UP TO DATE HEAT SEALER f 


‘The ‘BIDYUT” hand 


appearance and handy to use. Suitable for A.C./D.C. 
current. It is portable to enable it to be carried to 


where it is to ‘be used. 


and efficient sealing of packets or bags which are un. 
eir weight or dimensions and for 
sealing long joints and seams, 


. Wieldy because of 


Manufactured by BIDYUT ELECTRONICS. 


Marketed by ANBI TRADING COMPANY 
‘61, MOTT LANE, IsT FLoor, CALCUTTA-IS 


কর্তব্য বলে মনে করোছলেন যাতে ), 


মতের কাছে এ পররাষ্ট্র নশীতকে 
যতদুর সম্ভব হেয় প্রাতপন্ন করা 
ষায়। কিন্তু এই কর্তব্য পালন 
করতে বসে তান এতই আঁভভূত 
হয়ে পড়েন যে' অন্য কতকগ্যাল 
অত্যন্ত গদ্রদত্বপূর্ণ, এমনকি নিয়ামক ২ 
ব্যাপার তখনক্র মত তাঁর নজর 
এড়িয়ে যায় যার ফলে তাঁর এই এক- 
পেশে 'বিচার, যা আমরা দেখলাম। 

সুতরাং এর পরেও ক আমাদের 
মুখপত্র বল্‌শোঁভক্‌-এ ৷ পর্থান- 
দেশিক হিসাবে কিম্বা অন্তত গভীর 
অল্তদূষ্ট লাভের সহায়ক হিসাবে 
এঙ্গেল্সের এই প্রবন্ধাট ছাপা উচিত 2 
এটা মনে রাখা উীচত যে এট বল্‌- 
শোঁভক পাত্রকায় প্রকাশ করার অর্থই 
হবে এটিকে এ যোগ্যতা দান করা। 


' আমার মনে হয় ছাপা উচিত ' 


হবে না! 


সেমাপ্ত) |, 
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কমরেড চার মড্মদারের 
ৰাজনীতি পান্দে 


দর্পণ ৪৪শ ও ৪৫শ সংখ্যায় 
দুই পর্যায়ে প্রকাশিত শ্রীসঞ্জয় 


! সেনের লেখা “কমরেড চারু মজুস- 


দারের রাজনীতি” প্রবন্ধের সংক্ষপ্ত 
পর্যালোচনা করে পাঠকদের 
বিচারের জন্য রাখাছ। 


প্রথমতঃ কমরেড চারু মজুম- 
দারের নেতৃত্বে কমরেড কান্ত 
সান্যাল, কমরেড জঙ্গল সাঁওতাল 
ও কৃষক জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহ- 
যোগিতায় তরাই অঞ্চলের কৃষক 
আন্দোলন ভারতবর্ষের বিপ্লব 
সমাধা না করলেও ভারতবর্ষে 
মাকসবাদ-লোননবাদ মাও সে তুং 
চিন্তাধারার জন্ম দেয়। তাই নক- 
. সালবাড়ী এখন আর, একটা নাম 
নয়, একটা পথ; ভারতবর্ষের মতো 
আধা-ওপাঁনবোশিক আধা সামন্ত- 
তান্ত্রিক দেশের ম্দীন্তর একমান্র 
পথ। সেইজন্য বিশ্ব কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের মহান লাল পতাকা 
উর্ধে তুলে ধরেছেন যাঁরা সেই 
চীনা কমিউনিস্ট "পার্ট একে সম- 
খন করেছেন (প্যারা- এক)। 

দ্বিতীয়তঃ, “বিপ্লব? আর 
পবগ্লবী আন্দোলন” এক কথা 
নয়। মাও সে তুংয়ের বন্তব্য 
পাবপ্লব করতে হলে অবশ্যই একাঁট 
বিপ্লবী পার্টি থাকতে হবে”। 


পবপ্লবী পার্টি ছাড়া 'বশ্লবী ' 


আন্দোলন হয় না” কখনই না 
(প্যা-তন)। 

তৃতায়তঃ, কমরেড চারু মজুম- 
দারের একার ইচ্ছায় পাটশ গাঁঠিত 


হয়নি, এঁতিহাঁসক প্রয়োজনেই সি 


পি আই (এম এল) গাঁঠিত হয়েছে. 


এবং ন্যায়সঙ্গত ও গণতা্তিক 
উপায়ে তান এই পাটির সর্বোচ্চ 


নেতা। | 


প্রকাশ্য গণ সংগঠন ও গণ- 
আন্দোলন এবং ট্রেউ ইউানয়ন 
সম্বন্ধে কমরেড মজবমদারের তত্ব 


পাটির মধ্যে মতাদশগত আলোচনার | 


ফলস্বরূপ . আমাদের কাছে উপ- 
স্থাপিত হয়েছে এটা স্বীকার করতে 
অবশ্যই বাধ্য হব যাঁদ কিনা পাটীকে 
স্বীকার কার (প্যা ছয়-সাত)। 
চতুর্ঘতঃ, সকলযবগেই ক্ষমতা 
দখলের সংগঠন হচ্ছে শ্রীমক শ্রেণীর 
পাটশি সংগঠন। অপরাপর 'আইনী 
সংগঠনের সীমাবদ্ধতা অনস্বী- 
কার্য /িস্লবী  পাঁরাস্থীততে 


‘গতা কতটুকু তা বৌঝবার জন্য 


মাং “ক্লোজার", “দক আউট” 


এবং দ্বিপাক্ষিক, ত্রি-পাঁক্ষক 


বৈঠকের মাধ্যমে (অবশ্যই শ্রেণী. 


সমঝোতা) যেখানে শ্রমিক আন্দো- 
লনকে সমাপ্ত টানতে হয় (বশে- 
ষতঃ ওপাঁনবোশক ও আধা-ওপাঁন- 
বোশিক দেশে) সেখানে অর্থনৈতিক 
চাহিদা বা শ্রমিক শ্রেণীর মর্যাদা 
কোনটাই ক রক্ষা পায়? প্রসঙ্গতঃ 


একটা সাধারণ আওয়াজ...” সম্বন্ধে 
পরস্পর বিরোধী মনে করার কারণ 
নেই প্যো-আট)। 

ষষ্ঠতঃ, গ্রামাঞ্চলে কৃষক ঘাঁটি 
গড়ে ' উঠলে ধনশ কৃষকের একটা 


'অংশ যে লাল শান্তর কাছে 


আত্মসমর্পণ করে তা যথার্থ গুরুতর 
সহকারেই কমরেড মজ-মদারের 





শ্রেণীর মধ্যে আমাদের পাটশর 
কাজ” প্রবন্ধটি যথেষ্ট (যে লাইন 
অধননা শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্যের 
লেখাতেও দেখা যাচ্ছে! দর্পণ ৪৩শ 
সংখ্যা)। এরপর আর “দ্রেড ইউ- 
নয়ন সংগঠনের পারিণতরূপ' ও 
সংগঠন হিসাবে পার্টীকে দেখা”র 
প্রশ্ন উঠতে পারে না প্যো-সাত)। 
পৃণ্মতঃ, অর্থনোতিক আন্দো- 
লনের্‌ প্রসঙ্গে ধরা যাক, মালিক 
কোন উপায়ে » পাঁরমাণ টাকা 


বাড়াতমূল্য (সারপ্লাস ভেল?)' 


আত্মসাৎ করছে; সেক্ষেত্রে মাঁলকের 
(এবং তার অন্যান্য 'নিভরশীল) 
জীবন ধারণের জন্য /-পারমাণ 


(- বাদ দিয়ে 0০) পারমাণ 


পর্যন্তই অর্থনোৌতিক চাহিদা, একাষ্ত 
বাধ্য ' হয়েই, মেটানো সম্ভব। 


গ্টুনিল্পী অভ্যাজাল্ত 


আমি গত বুধবার তেইশে 
ডিসেম্বর বেলা আড়াইটা নাগাদ 
ব্যন্তগত কাজে চেতলায় আমার এক 
বন্ধুর বাড়ীতে যাই৷ বেলা তিন- 
কিছুটা আগাইয়া দিতে -আদিলে 
সেখানে জনাকতক পুলিশ আমান 
দেরকে পিস্তল ও ছোরা দেখাইয়া 
প্রহার কাঁরতে করিতে নিউ আঁল- 


, পুর থানায় লইয়া যায়। রাস্তায় 


পস্তলের ভয় দেখাইয়া হাতে 
বোমা লইতে বলে। থানায় বেদম 
ও অমান্াষক প্রহার করে। এবং 
প্রহারের ফলে অর্ধচেতন অবস্ধাতেও 
কানে আসে, উর্ধতন আফসার 
অধস্তনকে অর্ডার . কাঁরতেছেন 


+ আমাদেরকে গলে করিয়া মারিয়া 
ফেলিতে। থানার ও স, তাঁর অধ-: 


স্তন আফির্সারগণ এবং কনস্টেবল- 


* গণ সকলেই আমাদেরকে প্রহারে 


অংশ গ্রহণ করিয়াছলেন। 


এবং 


। তাঁরা অশ্রাব্য ভাষায় আমাদেরকে 


গাঁলগালাজ করেন। আমাদেরকে 
হয়ত পুল কাঁরয়াই" মাঁরয়া ফেলা 


হইত যাঁদনা বন্ধুর বাড়ীর 
লোকেরা তদবির করিয়া কাউন- 
{সলার মণ সান্যালের সহায়তায় 
আমাদের উদ্ধার কাঁরতেন। আমার 


হাতঘাঁড় ও' সোনার আঁট থানায় ' 


খোয়া গিয়াছে। পরে আমরা 
নির্দোষ প্রমাণ হওয়ায় ও-ঁস 
(ভোলাবাবু) মৌখিকভাবে নিজের 
অন্যায় স্বীকার করেন এবং আমাকে 
আড়ালে পাঁচ টাকা জোর করিয়া 
দিয়া বলেন, তুমি এইসব ব্যাপার 
বাঁহরে আর কাহারও কট প্রকাশ 
কারও না। এবং পরদিন একটি 
“পোঁট কেস”-এ আমাদেরকে কোর্টে 
হাজির হইতে বলেন। পরান 
€চাববশে ডিসেম্বর) কোর্টে যাইয়া 
বেকসুর খালাস হই।' বর্তমানে 
আম ভান্তার চিকিৎসাধীনে আঁছি। 
সম্পূর্ণ নির্দোষ হইয়াও কোন্‌ 
অপরাধে আমার কপালে এই 'ন্গ্রহ 
ও অত্যাচার জটিল তাহা জান 
না। * 

বাবুল মণ্ডল 


কলিকাতা ২. 


প্রাতাঁট লেখায় প্রকাশ পেয়েছে 
এবং পার্টীর গৃহীত কর্মসচী 


(ধারা-তারশ) তেও তার জপ্ট 


উল্লেখ রয়েছে প্যো-নয়)। 
সপ্তমতঃ, রাজনীতি সম্বন্ধে 
সঙ্জয়বাবঃর যাঁদ বস্তুবাদী দৃজ্ট- 
ভঙ্গী থেকে থাকে তবে তানি অব- 
শ্যই বুঝে থাকবেন “সব দিক 'দয়ে 
বাত” আর “হতাশাগ্রস্ত যুব 
কিশোর? এক কথা নয়। হতাশার 


থেকেই যাঁদ আত্মবালদান এত, 


ব্যাপক হয় তবে শ্রামক-কৃষকদের 
বিপ্লবী শ্রেণী না বলে৷ “লম্পেন” 
দের বলাটাই বোধকাঁরি সাঠক হত! 


€প্যাতেরো) 


অজ্টমতঃ, বিস্লবী আন্দোলনের 
সঙ্গে সঙ্গেই (বা তার আগে) 
সমগ্র জনসাধারণ রাজনৈতিক ভাবে 
কখনই আকাজ্থিত শ্ৰেণী সচেতনতা 
লাভ, করে না (স্টাঁলিন); বিপ্লবী _ 
আন্দোলন যখন প্রবলতর হয় তখন 
জনগণের প্রত্যেকেই একটা পক্ষ 
বেছে নিতে হয় এবং অনেকটা 
বাধ্য হয়েই (মাও সে তুঙ)। সেই 
দিকটা 'হচ্ছে' হয় প্রাতীক্িয়াশীল 
শাসক ও শোষকশ্রেণীর পক্ষ, না 
হয় শোঁষত বিপ্লব’ শ্রেণীর পক্ষ! 
তাই. “জনগণের মনে উৎকন্ঠা” 
থেকে "হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দানা 
বেধে শোধনবাদের আয়ু” আরও 
বাড়ায় না প্যোনতেরো) , 

নবমতঃ, জাতি-সত্তাগ্দীলর 
আত্মনিয়ল্মণের অধিকারের দাবীতে 
জাতীয় আন্দোলনগুিকে সমর্থন 
করা এবং তাতে নেতৃত্ব দেওয়া এক 
কথা নয়। প্রসঙ্গতঃ মহান নেতা 
লোনন এবং মহান নেতা মাও সে 
তুঙের মতো' কমরেড মজুমদারের 
উন্তি স্মরণ করা যেতে পারে, 
“সকল জাতীয় মবক্তিসংগ্রামই চুড়ান্ত 
পর্যায়ে শ্রেণী সংগ্রাম জেনগণ- 


তান্িক বষ্লব” চারু মজুমদার)! 


জাতীয় মস্তি সংগ্রামের ওপর শ্রীমক 
শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে পার্টণী কর্ম 
সূচীর পাঁচ নং “ধারায় স্বীকৃত 
€প্যা চোদ্দ)। 


‘ 


সমাযাঁপ্ততে আর একটা. কথা 
বলা আবশ্যক বলে মনে করছি, 
মতাদর্শগত আলোচনার ক্ষেত্রে কম- 
রেড চার মজুমদার এবং কমরেড 
সুশীতল রায়ছৌধুরীর মধ্যে কোন 
পাথক্য যাদ থেকেও থাকে, 


হামিদ শেখ গা নয়, শহীদ 


দর্পণ পাত্রকার এগারই ডসে- 
ম্বরের সংখ্যায় জনৈক সন্তোষ 
সর্দার * মশায়ের চিঠিতে “জোত- 
দারের গুন্ডা শহীদ হয়ে গেল” 
[শরোনামায় যে নিলন্জ মিথ্যা, 


| মানবতাবোধহীন ও ডউদ্দেশ্যপ্রণো- 


সংবাদ পাঁরবোশত' হয়েছে তা 
পড়ে আমরা 'বাদ্মত ও হতবাক 
হয়েছি। * 

কমরেড হাকিম শেখ দীর্ঘ 
একুশ-বাইশ বছর এস ইউ 
স-র সংগঠক হিসেবে সংগ্রামের 
এক গৌরবোজ্জবল হাঁতহাস সৃষ্ট 
করেছেন, যার উপর ভীত্ত করে 
গোটা অণ্চলের ভূমিহীন চাষা, ভাগ- 
চাষী, গরীব চাষীদের নিয়ে এস 
ইউ স-র সংগঠন গোটা অণুল 
জুড়ে লৌহদড় ভিঁত্ততে / দাঁড়িয়ে 
আছে। ' 


সি প এম হয়। যুন্ত্রন্ট আমলে 
বন্টন করা জাম থেকে গরীব 
কৃষকদের উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টাকে 
কেন্দ্র করে সংঘর্ষে রাফিউল্লাহর 
মৃত্যু ঘটে। তার জন্য শহাদ হাকিম 
শেখকে গণ্ডা আখ্যা দিতে কারা 
সোচ্চার এটা আমরা পাঠকদেরই 
বুঝে নিতে বাঁল। 

মানরতট অণ্চলের কুখ্যাত 
জোতদারদের নামের সঙ্গে কমরেড 
হাকিম শেখকে যুত্ত করে বাইরের 
জগতের কাছে তাকে হেয় করার 
যে জঘন্য পথ সন্তোষ সর্দারেরা 
নিচ্ছে তার স্বরূপ বুঝতে হলে 


সদীর্ঘ বাইশ বছর ধরে কমরেড 


রী্ণর জোতদারদের নিলক্জ শেখের নেতৃত্বে এ অণ্চলের এস ইউ 


দালাল" করতে গিয়ে শহদ হাকিম 
শেখের হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে যে 
গভার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হয়ে- 
ছিল্‌ তা প্রকাশ করে, ফেলেছেন। 
পলিশ রুমরেড হাঁকম শেখকে 


গুল করে মারে; তার, পেছনে যে , 


জোতদাররা ছিল তাও বোঝা গেছে। 


কমরেড হাকিম শেখকে গ্রীল করার : 


ঘটনা সম্পর্কে পীলশ যে গল্প 
তৈরী করেছে তার পক্ষে সাক্ষণ হল 
দুজন জোতদারের লোক এবং এক- 
জন রফিউল্লার ভাই সফিউল্লা মিনি 


সম্প্রীতি নিজেকে '?স প এম বলে" 


পাঁরিচয় দিচ্ছেন। 

কমরেড হাকিম শেখকে জাড়িয়ে 
এক 'রোমাণ্চকর কাঁহনী সৃষ্ট 
করেছেন যার সঙ্গে সত্যের কোন 


সম্পর্ক নেই যে জাঁমকে কেন্দ্র 


করে রফিউল্লাহ এবং তাপ বাবার 
সঙ্গে স্থানীয় গরীব ভূমিহীন 
কৃষকদের সংঘাত তার হাতহাস 
সঠিক রূপে প্রকাশিত হলে সি পি 
এমের “বিপ্লব” রাজনীতির স্বরু- 
পটা প্রকাঁশত হয়ে গড়বে। রাঁফ- 
উল্লাহর বাবা বেসার মোল্লা মাঁণর- 
তটে পঁচাত্তর িঘার অধিক জাঁমর 


'মালিক, একজন জোতদার। জয়- 
নগরের নিকটে দরর্গপনরের জাঁম- 


দার গোলাম মোস্তফা গাজীর স্ত্রী 
লুৎফন্বেসা বাবর এ মাঁণরতট 
মৌজার এক বন্দে বারো ঘা জাম 
খাস হয়ে যায়। উাঁনশশ সাতষাঁট্র 
সালের আগে পর্যন্ত বেসার মোল্লা 
ছল কংগ্রেসের পাণ্ডা। জামদার 
গোলাম মোস্তফা গাজী এবং জে 
এল আর ও-এর সোগসাজসে বেসার 
মোল্লার এ বারো বিঘা জাম আত্ম- 
সাৎ করার চেষ্টায় িল। উীনশশ 
সাতষাঁট্র সালে ' যনন্তফ্রল্ড ক্ষমতায় 
এলে কমরেড হাঁক শেখের নেতৃত্বে 


* ওঁ জাম ভূরমহনদদৈর মধ্যে বন্টন 


করা হয়।. অন্যাদকে ভূমি ও ভূমি 


সি যে শ্রেণী সংগ্রাম পাঁরচালনা 
করেছে তার খাঁতয়ান নিতে হবে। 
মাঁণরতটের জোতদার 'নাঁশ নস্ক- 
রের নাম করা হয়েছে। 'নাঁশ 
নস্কর, জোতদার পণ্টানন নস্করের 
আপন খড়ো। পাঁরবার, 'ভাত্তক 
জাম বন্টনের ভয়ে যন্ত্রন্টের 
সময়ে নিশি নস্করের কাছ থেকে 
পঞ্চানন নস্কর জামর অংশ নিয়ে 
পৃথক হয়ে ষায়। কালোরাদ্দ খাঁ 
নামে এক ভাগচাষীকে সে" উচ্ছেদ 
করে। এহেন পণ্টানন নস্করের 
রাজনোৌতিক পাঁরচয় কিঃ জয়নগ- 
রের দুই নং রক ফুডণীরালিফ কাঁম- 
টির সি পি এম প্রাতানাধ এবং. 
জয়নগর দুই নং সারকেলের ভূমি . 
বন্টন কাঁমাটতে কৃষক সাঁমাতির 
প্রীতাঁনীধ ছিলেন এই কুখ্যাত 
জোতদার পণ্টানন নস্কর এবং বর্ত- 
মানে তান এঁ রকের অন্তত দশা 
অঞ্চলের সি পি এমের একমান্্ 
নিভ'্রশ'ল৷ কমী। জোতদারদের 
অনুগত কারা বাকোন দল এ 
থেকেই তা প্রতীয়মান হবে। জোত- 


দার পাঁচ স্তর মণিরতট মৌজার 
"(শেষাংশ দশম পৃহ্ঠান্স ) 


রাক্ষষের রিবেক 


ভুগুছিলাম হান স্যালানিউ্শর্নে 
চাই কিছু তাজা তাজা রন্তু, 
না হলে যাবোই চলে রামকৃষ্ণ মিশনে 
[সেটাকি তেমন কছ: শস্ত 2] 


কাঁচ কাঁচ ছেলে কিছু চাই . 
ডান্তারে বলেছে কলে খাই, 

আমাকে বাঁচানো খুবই দরকার, 
না হলে বাঁচেন্ন এই সরকার & 


f 





হয়ঃ ট্রায়ে বাসে তুই পুরো ফাঁগা- 

রটা দেখতেই পাব না। 
পরম্পেন্দুর বেদনার্ত মুখের 

লাম £ তবু তো'কোপের আড়ালেও 
শবভ্ভাম্মভি- 
(নবম পৃষ্ঠার পর) 


{বল করেন কমরেড হাকিম শেখের 


নেতৃত্বে স্থানীয় এস ইউ সি-র ! 


কর্মীরা ৷ . 

মাঁণরতট অঞ্চলের সি পি 
এমের বিপ্লব’ কমপরা হল জোত- 
দার পণ্টানন নস্কর, জোতদারের 
ছেলে রাঁফিউল্লাহ্‌, সাঁফউল্লাহ, 

জিয়াদ ইত্যাদিরা। 
হাশেম খাঁ 
গ্রাম £ মাঁণরতট 
অণ্টল £ মাঁণরতট 
থানা £ জয়নগর 
জিলা ৪ চাঁববশ পরগণা 


গোন্যাগ্চের ঘটনা গমন 
পোল্যান্ডে কয়েকাঁদন ধরে 
হাংগামা চলল পোল্যান্ডের 
প্রোসডেন্ট বেতার বন্তৃতা ' মারফত 
একথা। স্বীকার করেছেন! কিন্তু 
কেন এই হাংগামা? এর মার্কস- 
বাদী বিশ্লেষণ আমাদের করতে 
হবে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে 
গেলে আমাদের ইতিহাসের সিপড় 
বেয়ে নেমে যেতে 'হরে।, 
জাতক কাঁমউীনিস্ট রাজনীতিতে 
সংশোধনবাদ এক পা দু পা করে 
এগিয়ে আসে ও তারপর জাঁকয়ে 
বসে। এর বিরদ্ধে চীনা পার্টির 





য়ার ট্রাম টিকেটটা কনে দিতে 


* পারব। ও হাঁটছে। বড় ক্লান্ত। 
£ একটা কথা বলব ?--একসময় 

বললাম।, 

' 8৪ বল্‌ না! 

'£ আমার কাছে গোটা দশেক 

টাকা আছে। তুই রাখাঁব? ! 

মতো কি যেন দেখলাম। ওর 

৷ কন্ঠার হাড়, ইংরেজিতে । বাহার 

দিয়ে যাকে বলা হয়, এঁডমস 

গ্যাপল, মোঁসনের ' মাকুর মতো 


গুলো মনে পড়ে। ভাবি। হ্যাঁরে, 
দেবনাথের সঙ্গে দেখা হয়? আমে- 
' শরকা থেকে ফেরার পর আমার 
সঙ্গে আর দেখা হয় নন! 
পুষ্পেন্দ বাস্তীবক কোনো 
প্রশ্নেরই উত্তর চাইছিল বলে মনে 


হল না। এসপ্ল্যানেডের জাঁবন- 
স্রোত থেকে সে এখন বাচ্ছন্ন হয়ে 
গেছে। তার কারখানার ফাটকে 
তালা । স্বর স্কুলে মাইনে হয়াঁন। 
জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার তো 
সব প্রশ্ন থমকে থেমে যাওয়ারই 
কথা। এ টাকায় জান তোর দুটো দিন 


উত্তরের চেয়ে ট্রামে উঠে পড়াই কি চারটে দন খুব কম্টে চলবে, 
তখন আঁম আশ্ছ প্রয়োজন মনে “'কন্তু...... 


ue. 


কথা৷ যত সাধ, সাধ্য নেই। আর 


করলাম। ভাবতে ভালো লাগছে, 


পুষ্পেন্দু রদদ্ধবাক। সবার রোদ্দূরে এসব উচ্চ ছাদে কাজ 


|| 


DARPAN, Price 30 ৮ 


অলক্ষ্যে আমার হাতটা চেপে ধরল করে ,মিস্র মজুর কামিন। আমার 
শুধু । আম ওর পকেটে নোটটা ভয় করে। হঠাৎ কেউ পড়ে গেলে! 


গুজে দিলাম এ যে লোহার মগরটা হা হা করে 
পুচ্পেন্দুর ঠাষ্ডা হাতটা আমার নেমে এসে লোহার বাম ম্যাটতে - 
হাতের ওপর কাঁপছিল। আম পূতছে, ওমনিভাবে লোকটা দুম 


ওর মূখের ঈদকে তাকাতে পারাঁছি 
না। আমার.সেই কথা মনে হচ্ছে, 
জানোয়ারের চেয়ে মান্য মানুষের 
ওপর অনেক বোৌশ,. নির্মম অত্যা- 
চার চাঁলয়ে আসছে। 

চৌরঙ্গীর ওপর ' একে একে 
বাঁড় ভাঙা হচ্ছে) আর আকাশ- 
চুদ্বী অট্টালিকা . এখানে ওখানে 
ফেরী বোট সমাকীর্ণ হুগলশর 
ঝুঁকে উচ; জাহাজের মতো মাথা 
তুলছে। এদের কোনোটার নাম 
আবার “জীবন দীপ” । আসা যাও- 
য়ার পথে 'দ্ববেলা দৌখ। এক 


৷ একটা বাঁড়র পুরোনো টাঁসা ইট 


স্তুপণকৃত হয়, সপ্তাহ পরে সেখানে 
লোহার শিক আঁর বামে ভর করে 
নতুন বাঁড় মাথা তোলে। আজও 
দেখাঁছ। দেখছল৷ পুষ্পেন্দুও । 

বললে £ঃ আমাদের দেশেও 
অনেক টাকা নারে?  ' . 
' আম ফিরে তাকালাম। পুষ্পেন্দন 
কেমন যেন বরফ চাপা মাছের 
চোখে তাকিয়ে আছে। 

£ রোজ যখন যাই দুপুরের 


করে পড়বে, তারপর ছাতু হয়ে 


ষাবে।. . আম তাড়াতাঁড় পালিয়ে , 


যাই। আমার সৃমস্ত গায়ের রোম 
খাড়া হয়ে.ওঠে। দারুণ ভয় ভয় 
করে। আর, আর জানস, এই সময় 
আমার ছেল্ে-বোয়ের কথা মনে 
পড়ে। বুকটা হালকা ব্রিগেড 
প্যারেড গ্রাউন্ড হয়ে যায়। 

আচ্ছা, বীর, ' এটা কোনো 
অসুখ? অসুখ হলেই বা কাঁ? 
আমার জন্য কোনো ডান্তার নেই 

আম নিঃশব্দে চীৎকার করে 
উঠলাম, পহজ্পেন্দ! পু্পেন্দ, 
হতাশ হলেও আত্মহত্যা করা 
কাপুরুষতা ! | 
। কিন্তু আমার গন্তব্য এসে 
গেছে। এবার উঠাঁছ। 

ওর হাতটায় মৃদু চাপ দিয়ে 
বললাম ঃ মনটা শন্ত কর ভাই! তুই 


একা নয়। হাজার হাজার মানুষ, 


64 ভেঙে পাঁড়স না। দুর্বলতা 
সংক্লামক। তোকে চিন্তা করতে 
'হবে। উপায় বার করতে হবেই! 


বীরেন্দ্র মি 


বি ডিএ বলার 


বিদ্রোহের পতাকা ডীঁড়য়ে দেয় এবং 
কমিউনিস্ট শাবির িভন্ত হয়ে 
পড়ে। “1 

* ক্রুশ্েভ সে সময় বেনামে 
উদারনীতিবাদ ও গণতন্দীকরণ 


পার্টিতে দেওয়া হয় পুনর্বাসন। 
সর্বহারার নেতৃত্বের জায়গায় আসে 
জনগণের ব্লাজ্্র। আর স্ট্যালিনবাদ 
হয়ে যায় বরবাদ। < 
সেই সঙ্গে বেনামে উদারনশীতি- 
বাদ ও “গণতন্দবাদে”র স্দডংগ 
পথে প্রাতীবস্লবী বাহন ঢুকতে 
থাকে।  প্রাতক্রিয়ার . “চ্যালেঞ্জ 
পোল্যান্ড সরকার শক্ত হাতে গ্রহণ 
করতে পারেনি। কারণ এটাই হচ্ছে 
সংশৌধনবাদীদের চাঁরত্র।" 

এর সঙ্গে পোল্যান্ডের পা্টতে 
নূতন রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। 
সেটা হল' পোট-বনর্জোয়া শ্রেণীর 


- অবল্ীপ্তকরণ বিরোধী আ্যালার্জ। 


যা পঃজবাদ 'ফারয়ে আনার পথে 
একটা স্টেপ। 

মাক্সীয় দর্শন অনুযায়ী 
প্রাতটি 'জিনিষেরই বিকাশ আছে-_ 
বিকাশ আছে সংশোধনবাদেরও। 
আর 'বকাশের একটা পর্যায়ে 
এসেছে এই হাঞ্গামা। " 


১. * , শঙ্খশদ্র বিশ্বাস 


নাদের অযৌক্তিক বধ্য, 


চোঁঠা ডিসেম্বরের দর্পণে শ্রীমতী 
প্রীত বিশ্বাস ও মিসেস তৃপ্তি 


সরখেল নামে দুজন নার্সের চিঠি কাকে কলগারল করতে হবে সেকথা 


পড়ে অবাক হলাম।। ধ্্রতিদ্বন্্ী” 
ছবি ভালো ক খারাপ সে আলো- 
চনায় না গিয়ে আম শুধ: ওঁ 
ছবিতে নার্সের চাঁরত্র উপস্থাপনের 
যৌন্তিকতা সম্পকেই বলবো । ছবির 
এ নার্সাটর একট ব্যবসা আছে-_ 
দেহবিক্রয়। সমাজে দিনের আলোতে 


- সে সেবিকা বলেই পরিচিত, কিন্তু 


তার অন্য পাঁরচয় জানা আছে মান 
যাদের মধ্যে একজন হচ্ছে নায়কের 
বন্ধু আদিনাথ। সত্যাঁজৎ রায় 
বর্তমান কলকাতার সমাজকে নিয়ে 
ছবি তুলেছেন। তাতে একজন 
কল গার্ল বা হাফশ্সেরস্ত মেয়ে- 
ছেলের চারঘ্র থাকবে এতো খুবই 
স্বাভাীবক। পন্রলোখকারা কি, 
বলতে চান যে কলকাতায় কল গার্ল 
বা বারবাঁণতা নেই? 

তাঁদের আপাঁত্ত সেখানে নয়! 
তাঁরা বলতে, চান একজন নার্স 
হচ্ছেন সৌবকা, মহান ব্ৰতে তাঁর 


খেল বা শ্রীমতী 'বশবাসদের কোন 
আপত্তি থাকতোনা। দন্তু তখন 
আপাত্ত করতেন অন্যরা । তাহলে ! 


স্বকমল ঘোষ ' 
(১ম পৃচ্জার পর) 


ঘটনাটি ঘটেছিল এই রকম 
আঠাশে ডিসেম্রর ক্লাবের ঘজত 
জয়ন্তী অনঃচ্ঠানে রাজ্য সরকারের 
মুখ্য উপদেষ্টা বব বি ঘোষ বন্ধুতা 
প্রসঙ্গে “বলেন, বাংলা থেকে প্রকা- 
শিত আনন্দবাজার পত্রিকা সারা 
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদ- 
পন বলে৷ তাঁর গর্ব হয়। এরপর 
সভাপতি শিবদাসবাব্‌ যুগান্তর 
সম্পাদক সুকমল বাবুকে বন্তৃতা 
করতে আহ্বান জানান। সকমল 


কি এরা ভেবে দেখেছেন? সমাজটা 
'ব্যাধিগ্রস্ত সেকথা মেনে নিতে এতো 
আপাত্ত কেন? যতই সমাজতান্রিক 
ধাঁচের যাঁতাকলে আমরা ঘুরতে 
থাকবো ততই এই ব্যাধিগুলো 
আরো প্রকট হয়ে উঠবে, দ:গন্ধময় 
পঃজ ও রন্ত সমাজের সারা গা বেয়ে 
পড়তে থাকবে। তার , বিরুদ্ধে 


প্রতিবাদ না করে সত্যজিৎকে খেউড় ঘোষ সুররতেই বলেন, আনন্দবাজা- 
করে লাভ কি? ইতি-- রের ভূতপূর্ব পরিচালক মাখন 
জনৈক চলচ্চত্রসেবণ সেন, সম্পাদক সত্যেন মজুমদার 

| এবং “এমন কি চপলা ভট্টাচার্যের 

চেয়েও অশোক সরকার নগণ্য 

দিন সকালে কনফারেন্স করেন, 

(১ম পৃজ্ডার পর) সকল কর্মীর সহযোগিতা পান 


বলেই আনন্দবাজার এতো বড় 
হয়েছে! আমার অস্যাবধে হচ্ছে, 
আমি তা'প্াই না” ইত্যাঁদ ইত্যাদি। 

এই মন্তব্যের সংঙ্গে সঙ্গে 
উপস্থিত রিপোর্টার ও অন্যান্য 
ব্যান্তদের মধ্যে গুঞ্জন দেখা দেয়। 


প্রেস ক্লাবে বন্ধুতা করার 


‘তারা মনে রাখ্মন,' বাংলা- 
দেশের মানুষ অনেক বেশী সচে- 
তন। আমলাতান্মিক চেহারা তারা 
অনেক দেখেছে, অনেক ভেঞ্গেছে। 


জীবন উৎসর্গীকৃত। তাঁকে কল এবার জনতার পালা। আর্তনাদ 
গার্ল হিসেবে চিত্রিত করলে সমস্ত 'করে, মিথ্যা ভাষণ এবং কপটতার 
নার্স সমাজকেই অবমাননা করা আঁভনয় করে জাগ্রত জনতার রোষ 
'হয়। নার্স না দেখিয়ে যাঁদ থেকে তাঁরা বাঁচতে পারবেন না। 
শশাক্ষিকা, আঁফসের কেরাপশ, টোল- যেমন পারবেন না তাঁদের মরব্বৌ 
ফোন অপারেটার বা গৃহস্থ বধূ অজয় মুখাজী, ভুপেশ গুপ্ত, 
দেখানো হোত তাতে মিসেস সর- সিম্ধার্থবাবরা। 


|] 


সুযোগ নিয়ে সমকমল ঘোষ আর 
একটি সংবাদপত্রের সম্পাদককে 


হেয় করতে পারেন ক না সেই , 


প্রশন' আলোচিত হতে থাকে। 
আনন্দবাজারের চাঁফ রিপোর্টার 


{শিবদাস ভট্টাচার্য কেন প্রতিবাদ । 


জানালেন না তাতে বিস্ময়ের সৃষ্টি 
হয়। | 





iL " সম্পাদক হশীরেন বস্‌ 
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(দর্পণের সংবাদদাতা) 

যাদবপুর 'বশ্বাবদ্যালযের 
উপাচার্য ডাঃ গোপাল সেনের মৃত্যু 
{নিছক নকশাল হত্যা নাও হতে 
পারে। এই হত্যার সঞ্চে দায়িত্ব 
শীল পদ আঁধাম্ঠত বিশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের, উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন কর্ম- 
চারী জাঁড়ত থাকতে পারেন বলে 
সন্দেহ করহেন এখানকার আঁফ- 
সার মহলের এবং অধ্যাপকদের 





নির্বাচনী স্বার্থে ও 

সি ণি এম বিরোধিতার 
ভঘ ৰাজ্য সরকার ১২ 
লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 


| নির্বাচনের ঠিক আগে রাজ্য, 
৮৮ সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা বি ?ব 


ঘোষ পাঁশ্চম বঞ্জোর যুব সম্প্রদায়ের 
* "মগজ ধোলাই”-এর জন্যে এক নতুন 
পাঁরকল্পনা মঞ্জুর করেছেন। 


, হিংসাত্মক কার্যাবলী বন্ধ করার 


আট পার্টি জোটে গোলমেলে অবস্থা: 


নামে এই পাঁরকজ্পনায় বারো লাখ 
টাকা মঞ্জ;র করা হয়েছে। আপাততঃ 
ছয়টি জেলায় বাছাই করা যুব সংঘ, 
ক্লাব, যাত্রা পার্টি ইত্যাদিকে এই 
টাকা দেওয়া হবে। : লিখিতভাবে 


বিরদ্ধে অঁভযান করতে হবে। 


'কল্তু বি বি ঘোষের মৌখক 


TS TN 
বিরোধী প্রাতিজ্ঞানগুলকে দিতে 


হবে। প্রচার দপ্তরের নামে ও 


মঞ্জুর করা হয়েছে।, 


. কিন্তু দপ্তরের (ডেরেক্টোরেটের) 


কোনো আঁফিসারের হাতে টাকা 
বিতরণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, 
টাকাটা বিতরণ করবেন প্রচার দপ্ত- 
রের জয়েন্ট সেক্রেটার এন কে 
'বিশ্রাস ক্বয়ং। কার 
বি ঘোষের বিশ্বাসভাজন। এখন 
মোঁদনীপনর, চাববশ পরগণা, হাওড় 
হুগলী, বর্ধমান ' এবং নদীয়া. 
'জেলায় এই বারো লাখ টাকা 
ছড়ানো হবে বলে সিম্ধান্ত করা 
হয়েছে। 

নির্বাচনের ঠিক আগে এই বারো 
লাখ টাকা কিভাবে বিতরণ করা 
হত্রব তাও 'ীব বব ঘোয় স্মির করে 
দিয়েছেন! .তানি বলেছেন, উপ- 
রোন্ত ছয়টি জেলার চৃজ্রলা ম্যাজ- 
ন্ট্েটরা প্রত্যেকে এক লাখ টাকা 
পাবেন এবং নিজেদের পছন্দ অন - 
যায়ী ক্লাব, যব সংঘ ইত্যাদিকে 
বিতরণ করবেন। জেলা ম্যানজস্টেট- 
দের “পছন্দ” করার ব্যাম্পারে - বি 
+ (শেষাংশ: দশম পৃ্ঠায় ) 


কারণ, উনি বব ' 


ডঃ গান ng হ্যা বহা): 


কয়েকজন। া 

এই সম্পর্কে কেন্দ্রের মী 
ডাঃ ত্রিগ্নণা ঢুসনের মন্তব্য বিশেষ 
ভাবে লক্ষণীয় । ,এতাঁন বলেছেন, 
ছাত্রদের দ্বারা ডাঃ গোপাল সেনের 
মত শিক্ষায় একান্তচিত্ত শিক্ষকের 
হত্যা 'অসম্ভব। তানি এই মন্তব্য 
নিজের দাঁয়ত্বেই করেছেন্ব আর 
ডাঃ সেন যাদবপুর িশবাবদ্যালয়ের 

(শেষাংশ ১০ম পষ্টোর)- 


নির্বাচনে মি ণি এম 


১৩৬টি ঘান পাবে 


জদি বংখেমের সমীক্ষার ফল 


(দপণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিম বাংলার আঁদ কংগ্রেস 
নেতা শ্রীপ্রফল্প চন্দ্র সেন এঁর মধ্যে 
বলতে শুর; করেছেন যে ষাঁদ শাসক 


‘কংগ্ৰেস, বাংলা কংগ্রেস পি এস পি 


প্রভাত গ্ণতান্লিক দলগুল কাঁমিউ- 
নস্টদের .পাশ্চমবঙ্গে ক্ষমতাসীন 
হবার যথোপযুন্ত বিরোধিতা দেখান, 
তাহলে আদ কংগ্রেস দূশো আশাট 
আসনেই তাদের সমর্থন করতে 
এবং প্রৃতিদ্বান্ঘবতা না করতে রাজী 
আছে। এতে যাঁদ, আঁদ কংগ্রেস 
পাঁশ্চমবাংলা থেকে মংছে যায় তাহ- 


‘লেও তারা এতে রাজী আছেন। 


এই প্রফনল্পবাববই আগে থেকে 
বলোছিলেন যে আদ কংগ্রেস পাঁশ্চম 
বাংলায় মোট দুশ আঁশটাী বিধান- 





ফরওয়ার্ড ব্লক দ্বিধাবিভক্ত । এস ইউ সি নিঃসঙ্গ 


(দর্পশের' সংবাদদাতা) 
কংগ্রেস বাংল্কংগ্লেস জোটে 


; যোগদান করা নিয়ে যখন নণীত- 
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গোল শুরু হয়েছে, তখন আসন 
ভাগাভাগিতে মিউমাট হয় কিনা 
তাই 'িয়ে আট পার্ট এখন সলা- 
পরামর্শ করছে। এই: ব্যাপারেও 
িটমাট হওয়া বোধহয় সম্ভবপর 
হবেনা, ষাঁদ বা তা হয় নীতিগত 


বাংলা কংগ্রেস জোটে যাওয়ার জন্য 
পা বাড়িয়ে আছে। একে ত এই 
পার্ট নীতিগতভাবে শাসক কংগ্রে- 
সন্রক মদত দেওয়ার জন্য উৎগ্রীব, 
১ তার উপর আবার বাংলা কংগ্রেসের 
সঙ্গে মোদনীপ্দরে সমঝোতায় না 
এলে ওখানকার আস্রনগণীল পাওয়া 
৭ যাবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। তাই আসন বন্টনে আঁট 
পার্টর ভিতর চুক্তি হলেও চোরা- 
গোপ্তা ভাবে হলেও বাংলা কংগ্রেসের 


* 


সঙ্গে সি'ি আইকে বোঝাপড়া 


আসতে হবেই। এবং তা যাঁদ হয় 
তাহলে ফরোয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ 
সির পক্ষে আট পার্টতে থাকা 
সম্ভবপর হবে না। 

তাই মনে হয় আট' পাটির 


বলে 'দিয়েছেন। এস এস প বলে 
কোন একটিমাত্র পার্টি বাংলা দেশে, 

নেই। এই" পার্ট ভেষ্গে টুকরো 
টুকরো! তা সত্বেও ষে উপদল 
ছিল আট পাঁট'র সঙ্গে তারাও 
িছাঁদন আগে বোঁরয়ে এসেছে 
দস পি আইর কংগ্রেস ঘোষা. 
নীতির জন্য। আর এক উপদল যার 
নেতা শ্রীকাশশকান্ত মৈত্র ও ডাঃ 
ভূপাল বোস তাঁরাও. ইতিমধ্যে 
বাংলা কংগ্রেসের নেতা ' শ্রীসশীল 


জোটে ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী । অবস্থা ধাড়ার_ কাছে তাদের আন্দগত্য 


দেখে মনে, হচ্ছে এই জোট ভাঙ্গছে 
ও আরও ভাঙ্গবে । গোর্খা লীগ 
ইতিমধ্যেই বোরিয়ে গেছে। তাদের 
নেতা কয়েকাঁদন আগে। এই কথা 


জানিয়ে এসেছে। 
সি পি আইয়ের কংগ্রেস ঘে'ষা 
রাজনশীত নিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক, 
(শেষাংশ ১ম পৃত্ঠায়) 


' সভা আসনেই প্রতদ্বান্রতা করবেন। 


তাঁরা কোন দলের সঙ্গে বোঝাপড়া 


করে আসন ভাগানাঁগর বিরোধী । - 


প্রফুল্পবাব আরো বলোছলেন যে 
পববিজ্গের আওয়ামী লীগের 
মতো পশ্চিযবঙ্গেও একদলীয় 
সরকার গঠনের মতো অবস্থা সৃষ্টি 
করা উচিত। একদলীয় শাসন 
ছাড়া সরকার চালানো যায় না। দঃ 
দুবার যা্তফ্রল্ট সরকারের প্তন্রে 
আঁভিজ্ঞতা থেকে নাক এটাই প্রমা- 
ণিত হয়েছে। আর একদলের 
সরকার গড়ার ক্ষমতা যে শবধুমান্ন 
আদ কংগ্রেসেরই আছে একথাও 
আকারে হীঞ্গতে তান বলতে 
ছাড়েন নি। - 


(শেষাংশ ওম পৃষ্ঠায়) 


লোৰমতার নির্বাচনের না টি 
২০ কোটি টাকা তুলবেন 


শিল্পপতিদের নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে 


(দ'পণের বিশেষ সংবাদদাতা) 


লোকসভায় আগামী মধ্যবতশী 


শনর্বাচনের . ব্যয়- বাবদ শ্রীমতী 


গান্ধীর শাসক কংগ্রেস প্রায় কুড় 
কোট টাকার তহাবল গড়ে তোলার 
সংকল্প নিয়েছেন বলে জানা 
গেছে। এবং যেহেতু হাতে সময় 


গ্নুহিনস্প =! ০ভ্তন্নেছিলল ভা ভ্রল্সলিনি 


রিনার? 
পশ্চিমবাংলা সরকার কী িপদেই 
না পড়েছেন। পি (ভি আইনের 
মাধ্যমে নকশালদের ঠান্ডা করবেন 


ভেবোৌছলেন। আইন চালু হওয়ার হাবে 


দু সপ্তাহের ভিতর প্রায় পনেরোগ 
লোক ধরা পড়বে বলে ভেরেছিলেন 
প্াঁলশ কর্তৃপক্ষ । 

কিন্তু এখন পর্যন্ত পাঁচশো 


| লোকও গ্রেপ্তার করা যায় নি। এবং 


'এদের ভিতর সাত্যকারের নকশাল- 
পন্থার সংখ্যা নাকি খুবই কম। 
বোধ হয় শতকরা দশ ভাগের বেশী 
না। বাকী সবই নাকি ছিন- 
তাই ও গরস্ডা বাহ্‌নীর লোক। 

_. ক্রেন এমনটা হচ্ছে ?- ওয়াক- 
বহাল মহলের খবর যে প্রালশকে * 


নাক এখন অবাধ সাত্যকারের 
কারা নকশালপন্থী সে সম্বন্ধে 
পুলিশ ইনটোলিজেন্স কোন-সাঠিক 
খবর দিতে পরছে না৷ তবে হালে 
হোম গার্ডে বারা ভাৰ্ত' হয়েছে 
তারা নাঁক এ ব্যাপারে পালিশ 
কউ নি বিছা খবর দিতে 


সক্ষম; হচ্ছে! 


Ce Se 


তাকে যে কোন নু সংসদ বাতিল 


করে মধ্যবর্তী 'নর্বাচনৈর ডাক 

দিতে হবে এবং সেই মত তৈরণও 

হয়েছেন। 

ইন্দিরাজশীর প্রধান" লক্ষ্য ছিল 
. শেষ ১৩ম পথ্য) 


1 


সস 


a 


দর্পণ ॥ শাক্রবার ৮ই জানার ২ ১৯৭১ 


_নকশালগন্থ এগারোটি খুন 
ও আমাদের ভবিষ্যৎ 


আমার কর্মস্থলে যাবার পথে 
প্রাতাদনই অনেকগ্ীল দেওয়ালের 
লেখা চোখে পড়ে। দি পি আই 
(এম এল), এম সি সি থেকে শুরু 
করে 'প্রাউট ও।বি এন ভি পি 
পর্যন্ত সব দলই কিছু না কিছ? 
িখেছেন। হালে দেখছি আনন্দ- 
মার্গএর ছাপা পোম্টারও পড়ছে 
আমার বাস রুটের দধারের 
দেয়ালে। আনন্দ-সংবাদ সন্দেহ 
নেই। | 

ইন্দিরা গান্ধী সবুজ বিপ্নব 
করছেন। সেই বিস্লব করতে গিয়ে 
জওহ'রলালের মেয়ে ষে সার্কাস 
দেখাচ্ছেন তা মোটামুটি সকলেই 
দেখতে ও বুঝতে পাচ্ছেন। কিন্তু 
যে বিপ্লবের রং সবুজ নয় তাকে 
নিয়েই যত গণ্ডগোল:। কেউ বল- 
ছেন সশস্ত্র বলব, কেউ বলছেন 
জনগণতাঁন্নুক বিপ্লব, আবার কেউ 
বলছেন জাতীয় গণতাল্লিক 'িবপ্লব। 
এ'রা সবাই কিল্তু নিজেদের 
কামিউীনিস্ট বলে দাঁব করছেন এবং 
অন্যদের হঠকারী, শোধনবাদী বা 
করছেন। আম কিন্তু এদের মধ্যে 
কে ঠিক এবং কে ভুল সেকথার 
মধ্যে যাব না। আমি শহ্ধ7 ঘটনার 


সাপেক্ষ। আম উভয় পক্ষের 


তাঁরা নিজেদের কাজকে ঠিক বলে 
একটা বাস্তব ঘটনা এবং তা আজ 


দৈনাণ্দন জীবনের প্রাতি পদক্ষেপে 
নানা সমস্যা ও প্রশ্নের সৃষ্টি করে 


, চলেছে। 


আন্দোলনের দর্শন 
সশস্র বপ্লবের দর্শন। লক্ষ লক্ষ 
ভূমিহীন কৃষককে সশস্ত্র বিস্লবের 
শিক্ষায় ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ .করে 
‘বিপ্লবের রন্তরাঙা পথে পাঁরচাঁলত 
করে নিয়ে যাবার মহান ব্রত এই 
আন্দোলনের হোতারা নিয়েছিলেন 
বলেই আমরা জ্রান। অন্ততঃ 
তাঁদের পন্রপান্রকার 'মারফত তাঁরা 
যেটুকু জানয়েছিলেন তাতে আমার 
তাই মনে হয়েছে। তারপর উনশশ 


+ সত্তর সালের প্রথম ?দকে শ্রীচারু 


মজুমদার ডাক 'দিলেন স্কুল, কলেজ 


জটাধর পাল 


ও 'বশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্রদের এই 
অপদার্থ বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার 
বন্ধন ছিড়ে ফেলে কৃষক ও শ্রামক 
শ্রেণীর মধ্যে চলে আসতে । ' তান 
বললেন সন্তরএএর দশককে ম্ান্তর 
দশকে পাঁরণত করতে । বর্তমান 
সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এমন 
কিছ: নেই যা মানুষকে মস্ত দিতে 
পারে। এই শিক্ষাব্যবস্থা শুধাই 
ধনতন্ত ও সাম্রাজ্যবাদের ক্রীঁড়নকই 
তৈরী করতে পারে আর কিছুই 
নয়। সুতরাং ছাত্রদের সাঁত্যকারের 
ব্রত হবে কাঁষাঁবপ্লব ও সশদ্ত 
বিশ্লবের কার্যকে ত্বরান্বিত করা। 
“জয় আমাদের হবেই কারণ চীনের 
পথ আমাদের পথ, চশনের চেয়ার- 
ম্যান আমাদের চেয়ারম্যান”! 
রাজনীতির যেটুকু পাঠ' আমি 
নিয়েছি তাতে আমার সন্দেহ 
জেগেছে কোন এক বিশেষ দেশের 
পথ হুবহু অন্য দেশের পথ হতে 
পারে কিনা 'িকংবা এক দেশের 
চেয়ারম্যান কোনভাবে অন্য দেশের 
চেয়ারম্যান হতে পারেন্‌ কিনা এবং 
কেবলমান্র তাতেই জয় অবশ্যম্ভাবী 
হয়ে পড়ে কনা। কেউ দয়া করে 


‘আমার সন্দেহ দূর করলে আম 


উপকৃত হতো । 

বাংলা দেশের রাজনোতিক রঙ্গ- 
মণ্চে ইতিমধ্যে অনেক দৃশ্যের পট- 
পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মভীরার রাজত্ব 
শেষ হয়ে 'ম্বতীয় যযন্তফ্রল্ট সরকার 
গদশতে বসেছে। বছরখানেক সর- 
কার চাঁলয়ে তারপর নিজেদের মধ্যে 
খাওয়া-খাওাঁয় ও খিস্ত-খেউড় 
করে সে সরকার বিদেয় হয়েছে। 
রাজনোৌতক দলগুলির মধ্যে পাড়ায় 
পাড়ায় মারামার শুরু হয়ে গেছে। 
একটা চেহারা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে 
বোৌরয়ে পড়েছে যে স পি আই 
(এম) আর সমস্ত বড় বড় রাজ- 
নৌতক দলগ্ীলার প্রধান শহু। 
প্রাতাদনই কাগজ খুললে দেখা 
যায় তার সমর্থকদের সঙ্গে সি পি 
আই, বাংলা কংগ্রেস, কংগ্রেস, ফর- 
ওয়ার্ড রক এবং এস ইউ 'স প্রভাত 
কোন না কোন দলের সমর্থকদের 
সংঘর্ষ হচ্ছে। প্রতি ক্ষেত্রেই আহত 
ও নিহতের সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। 
নকশালপন্থীদের সঙ্গেও দি পি 
আই (এম) দলের সমর্থকদের ইত- 
স্ততঃ সম্ঘর্ষ হতে লাগলো। 'স 
শি আই (এম)-এর নেতারা ও 
কাগজপত্র এর পেছনে গভনর ষড়- 
যন্ত্রের হাত দেখতে পেলেন । 

মাকসবাদী কাঁমউনিস্টরা ভার- 


‘তের কমিউনিস্ট পার্টির লোকদের 


বলেন ভাঙ্গেপল্থী, দাক্ষিণপন্থী ও 
শোধনবাদী, আর নকশালপন্ধীরা 
মাক্কসবাদীদের ডাকেন নয়া শোধন- 
বাদী নামে। তাঁদের মতে জ্যোতি 
বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্তরা সাম্রাজ্য- 
বাদের দালাল । প্রমোদ দাশগুপ্ত এক 


বিবৃতি ঈদয়ে বললেন নকশাল- 


পল্থাদের সঙ্গে সমাজাাবরোধ'ঁরা 


ভিড়ে গেছে এবং সমস্ত ব্যাপারটার 
পেছনে ?স আই এ-র হাত রয়েছে। 
তার সঙ্গে একথাও বললেন 
যে কিছ; কিছু ভালো ছেলে 'বদ্রান্ত 
হয়ে নকশালপদ্ধাঁদের শিকার হয়ে 
পড়েছে। | 
আমার কাছে এই পরস্পর কাদা 
ছোঁড়াছধুঁড়র ব্যাপারটা একাঁদকে 
যেমন হাস্যকর অন্যাদকে তেমাঁন 
অত্যন্ত করুণ মনে হয়েছে। হাস্য- 
কর এজন্যে ষে একজন অপরাধী 
অন্য অপরাধীকে 'দোষ দচ্ছেন 
একথা ধরে নিয়ে দেশের জনসাধা- 
রণ আস্ত বেওকুফ। করুণ এজন্যে 
যে এদেশের মার্কসবাদী রাজনীতি 
আজ খিস্তি খেউড়ের এমন নীচু 
স্তরে এসে দাঁড়য়েছে। হীন্দরা 
গাত্ধীর আঁচলধরা ভবানী সেন 
থেকে শুরু করে কলকাতার বুক 
থেকে সাহেবের মূর্তি হটানো 
িগ্লবশ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
আঁত আধুঁনক লাল সন্ত্রাসের 
সৌনকেরা সবাই যেন ছোরা ও 
আলকাতারার টন 'নয়ে অন্ধকার 
কাণাগালিতে ঢুকে 'মারামার শু 
করেছেন। কে কত পেট ফাঁসাতে 
ও *বাসনালণ কাটতে পারেন এবং 
আলকাতারা 'ছিটে'তে পারেন তার 
এক উন্মত্ত প্রাতযোগতা লেগে 
গেছে। এ কোন মঁকর্সবাদী রাজ- 
নাত? 
প্রমোদবাবু বললেন সস দি আই 
(এম-এল) দলে সব সমাজাবরোধাীরা 
ঢুকে পড়েছে। জ্যোতিবাবু বললেন 
নকশালপন্থীরা গ্রাম থেকে তাড়া 
খেয়ে শহরে ঢুকেছে এবং খুন- 
খারাপীতে মেতেছে। তাঁরা ভুলে 
গেলেন যে ওই দলটি একাঁট রাজ- 
নোতিক সংস্থা। একটা রাজনৈতিক 
দলে সব লোকই ক সমাজাবরোধা 2, 
প্রমোদবাব; জ্যোতিবাকুরা নিশ্চয়ই 
সমাজ বিরোধী বলতে বর্তমান 
সমাজব্যবস্থার বিরোধীদের বোঝা- 
নানঃ (তাহলে তো কোন মার্কস- 
বাদশ দলই তা থেকে বাদ পড়ে 
না!) আমাদের বাস্তব আঁভজ্ঞতা 
থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজ- 
বিরোধীদের (খারাপ অর্থে) দলে 
টানার, ব্যাপারে কংগ্রেসের যে মনো- 
পাঁল ছিলো তা গত তিন বছরে 
ভেঙ্গে গেছে। এখন কোন রাজ- 
নৈতিক দলই আর 'পাঁছয়ে নেই 
এই ব্যাপারে । তাই শারিকী সঙ্র্ষে 
এই সমাজাবরোধীদের আধিপত্য 
প্রায় একচ্ছত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং 
একদল অন্য দলকে সমাজাবরোধী 
গুন্ডা রিক্তনট করছে বলে আভষোগ 
করলে হসটা নেহাতই ছেলেমাননষী 
বলে মনে হয়। 
নকশালপন্থীরা জোতদারের গলা- 
কাটা য়ে তাঁদের কৃষি বলব শুরু 
করেছিলেন। সে বিপ্লব কতটুকু 


' সফল হয়েছে তার সঠিক খবর 
হঠাৎ দেখা , 


পাওয়া মুশীকল। 


গেলো তাঁরা কলকাতা ও তার 


আশেপাশের শহরগুলোতে কুল- 
কলেজের ওপর আক্রমণ শুরু 
করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধন 
রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, আশনতোষ 


প্রভৃতি খ্যাত লোকদের মুর্তি 


ভাঙ্গার কাজও হোল। আম জান 
দাক্ষণ পূর্ব কলকাতার কোন একটি 
স্কুলে আক্রমণের সময় লোননের 
ছাঁবও চুর্ণীবচূর্ণ হয়। পলিশ ও 
সি আর পি এসব কাজ বন্ধ করার 
জন্য তৎপর হয়ে পড়লে তাদের 
ওপরও আক্রমণ শুরু হলো। পুি- 


শের তৎপরতা কি বস্তু সেটা কিছু-. 


দিনের মধ্যেই সবাই টের পেতে 
শুরু করলেন। রাস্তায় কোথাও 
একটি পটকা বা বোমা ফাটলো 
তো পথচারী থেকে দোকানদার 
পর্যন্ত কেউই রেহাই পেলো না। 
{বিখ্যাত সরোদ বাজিয়ে সত্তর 
বছরের বুড়ো 'তামরবরণের মাথা 
ফাটতে ফুটতে বেচে গেছে। সন্দেহ- 
বশে ধরে নিয়ে, গিয়ে পুলিশ যে 
অত্যাচার করেছে ও করছে তার 
নজীর জেলে বা 
'ভয়েতনামেও হয়তো খুজে পাওয়া 
যাবে না। 

এর প্রাতক্রিয়া হিসাবে পর্দীল- 
শের ওপর আক্রমণ শুর বং হোল। 
এস আই, এ এস আই ও কনম্টে- 
বলরা খুন হতে লাগলেন অত- 
কিতে এখানে সেখানে। আই বি 
আঁফসের একজন কেরাণীও সোঁদন 
খুন হলেন। খন হয়েছেন কয়েক" 
জন ব্যবসায়ী আর খুন হচ্ছেন স 
পি আই এম-এর স্থানীয় নেতা 
ও কর্মীরা । শোনা যাচ্ছে এর পরের 
লক্ষ্য হচ্ছেন সরকারণী কর্মচারী ও 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা। ইতিমধ্যে 
পাশ্চমবঞ্গের আইন দপ্তরের সাঁচব 
প্রাণ হারিয়েছেন। পর্ণালশ বলছে 
ওটা নকশালীদের কাজ। 

ইতিমধ্যে পালশের মারে ও 
গুলিতে খুন হয়েছে অনেক তরুণ। 
শোনা যাচ্ছে পুলিশ 
চাঁলত্ যত লোককে ধরে নিয়ে 
যাচ্ছে তাদের সকলের হসেব পাওয়া 
যাচ্ছে না। সেদিন বেলেঘাটার সি 
আই' টি পল্লশ থেকে চারজন ষুব- 
ককে ধরে নিয়ে গিয়ে প্াীলশ 
পয়েন্ট ব্ল্যাক গল করে মেরেছে। 
সে করুণ দৃশ্যের 'দর্শক অনেকেই 
সে অগ্চলে আছেন! তারপর ঘটেছে 
বারাস্ত ও নদীয়া় এগারোটি 
খুন। এই গমখুনগুলো সম্পর্কে 
পালিশ কয়েকঘন্টার ব্যবধানে যে 
উল্টোপাল্টা স্টেটমেন্ট করেছে 
তাতে লোকের সন্দেহ দড়ুতরই 
হয়েছে প্ীলশ সম্পর্কে। এসব 
খুন সম্পর্কে কারা যেন তদন্ত 
করবেন বলে বলা হয়েছে। সে তদ- 
ন্তের ফলে সাত্যকারের দোষীদের 
বার করা যাবে কিনা এবং গেলেও 
তাদের শাস্তি হবে কনা বলা খুব 
কাঠন। কারণ শ্যামপ্দকুর থানায় 


' খনন 
করবেন: তার শবস্তাঁরত ব্যাখ্যা 


চু তন ॥ 


hl 


এখানে না দিলেও চলবে।* তবে 
একথা কি অত্যন্ত পাঁরচ্কার নয় - 
যে আমরা এক খুনের নেশায় - 
মেতেঁছ? ভাবখানা যেন এই. যে 
খুনের মধ্য দিয়েই আমাদের সমস্ত 
চাওয়া ,ও পাওয়ার শেষ। নান্যেব 
পন্থা বিদ্যঠে অয়নায়। 

করে. আমি কতগদুলো প্রহেনর সম্মদ- 
খাঁন হয়েছি এবং নিজের চিন্তা 
শান্ততেই তাদের উত্তর খঃজে বার 
করেছি। আমার বিশ্লেষণ ও উত্ত- 
রের মধ্যে হয়তো ভুল থাকতে পারে। 
ক্কেউ যাঁদ দয়া করে শুধরে দেন 
উপকৃত হবো । 

(এক) বাংলা দেশে এখন সব- 
চেয়ে সংগঠিত বড় রাজনোৌতিক দল 
মার্কসবাদী , কাঁমউীনস্ট পাঁটা। 
তারপরেই যাঁরা নিজেদের উপ- 
স্থাত এ রাজ্যের রাজনীতি ও 
প্রশাসনের কাছে প্রাতাঁদন প্রকট 
'করে তুলছেন তাঁরা হচ্ছেন নকশাল- 
পন্থীঁরা। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় 
প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছে৷ কংগ্রেসের 
উভয়পক্ষ ও তাদের ল্যাউবোট কত- 
গুল ছোট দল। সেই কংগ্রেস 
এখন কেন্দ্রে সমাসীন। সমস্ত 
কার্যকলাপ দেখে মনে হয়না কি যে 
কংগ্রেস বাংলাদেশে একসঞ্গে ?সি 
পি (এম) ও সি পি (এম-এল)কে 
খতম করতে চায়? খতম না করা 
যাক অন্ততঃ, লোকচক্ষতে এদের 
ইমেজ ভেঙ্গে চুরমার করলে 
নির্বাচনে জিতে ফিরে আসার 
সম্ভাবনা উজ্জল । 

(দুই) কংগ্রেসের গ্র্যান্ড প্ট্রাটেজী 
হচ্ছে সি এমকে একটা বড় 
রকমের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে টেনে আনা । 
তার ছুতো ধরে সর্বশান্ত নিয়ে 
ঝাঁপয়ে পড়তে অনেক স্দাঁবধে। 
এই সঙ্বর্ষ যাঁদ নকশালপল্থীদের 
সঙ্গে হয় তবে কংগ্রেসের সুবিধাটা 
আরো বেশী হয় না কি?, 
(তিন) নকশালপল্থীরা শ্রেণী- 
শৰু খতমের যে কর্মসূচী 'নিয়ে- 
ছিলেন তাক গুদের মধ্যেই এখনো 
সীমাবদ্ধ? আমার উত্তর হচ্ছে 
না৷ তাঁদের এই কর্মসূচীর সুযোগ 
নয়ে প্রাতিক্রিয়ার চরেরা খতমের 
আঁভষান শুরু করেছে। অনেক 
ব্যান্তগত শত্রুতা এই সুযোগে চাঁর- 
তার্থ হচ্ছে। শুধ তাই নয়, অত্যন্ত 
ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে বিশেষ 
এক শ্রেণীর সমাজাবরোধীঁদের 
নিয়ে ফাসস্ত বাহিনী তৈরী 
হচ্ছে। এই পাঁরকল্পনার পেছনে 


' প্ীলশের কর্তাদের হাত যে নেই 
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আমাদের বিখ্যাত “দাগ সাফা” 
১১২৫ সাল থেকে" রোগীদের 
সম্পূর্ণভাবে রোগ 'সারয়ে 
আসছে। মান তিন দম ব্যবহা- 


রেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে 
ও শীঘ্ুই মালয়ে বায়। 
[বনামল্যে এক শাশ 
দৈওয়া হয়া 
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বিজ্ঞান গবেষণাগারের দুরবস্থা 


কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অনেক.অভিযোগ 


১৮৭৬ খৃচ্টা্হ্দের ২৯শে 
জাই প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রাচীন- 


তম বিজ্ঞান গবেষণাগার এইশ্ডিয়ান ' 


এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান 
অব সায়েন্স” গত তেশরা অক্টো- 
. বর থেকে এক অচলাবস্থার সম্ম- 
খীন। পাঁরচালন কর্তৃপক্ষের খাম- 
খ্য়ালীপনায় লাঞ্ছিত '“বক্ষুদ্ধ 
কর্মচারীগণের বিক্ষোভে যাদব- 
" পরের এই সংস্থাঁট আজ পররো- 
প্র বন্ধ। কর্মচারী মহলের 
অভিযোগে প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক’ {সি 
{ভ রমণ, মেঘনাথ সাহা ও অন্যান্য 
{বশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞাঁনকগণের বিজ্ঞান 
সাধনার এই পাঁঠস্থান আজ কাঁতি- 
পয় স্বার্থন্বেষী, দনশীতিবাজ 
ব্যক্তির স্পর্শে কলাচকিত হয়ে 
উঠেছে। 

উনিশশ ছাপান্ন সালে মেঘনাথ 
সাহার আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকেই 
উপদলীয় ১ কেন্দলের কালো 
ছায়া প্রাতষ্ঠানাটকে ঘিরে ফেলে । 
ফলে চার বছর কোন স্থায়ী অধ্যক্ষ 
নিষনন্ত করা সম্ভব হয় না॥ পরে 


শি িিপপিপপপিপপাপ 


| 


নীলমণি দাশ. 


ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই ফলে 
প্রতিষ্ঠানের সঞ্গে জাঁড়িত স্যার জে 
শি ঘোষ, ভূতপূর্ব জাতীয় অধ্যা- 
পক শাশরকুমার মিত্র, অধ্যাপক 
'প্রয়দারঞ্জন রায়, প্রান্তন প্রধান 
বিচারপতি ফণীভ্ষণ চক্রবর্তী, 
ডক্টর ্রিগুণা' সেন প্রমুখ বিশিষ্ট 
শিক্ষাবদগণ প্রতিষ্ঠানের সংগে 
সকল সংশ্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 


_ কিছুদিন পর জাতীয় অধ্যাপক 


সত্যেন বস; প্রতিষ্ঠানের . সভা- 
পাঁতরূপে যুক্ত হয়েও একটি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে (বাভিন্ন জঘন্য 
কীর্তিকলাপ দেখে এ পদে ইস্তফা 
।দেন। ১ এইভাবে ধকছধীদন টানা 


পোড়েন চলার পর বহু কাতর 
সংগে যস্ত শ্রীদেবীদাস বসু উাঁনশশ 
উনসত্তর সালের পয়লা জানুয়ারী 


জজ, 


৮. pr 
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অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচঙ্গ ঘোষ এম,এ, 
জানুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) 
এম,সি,এস, ক) ভাগলপুর 
কলেজেব রসায় 


রসায়ন শাস্মেব তৃতপুর্ব অধ্যাপক 
} কলিকাতা কেন: ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) 


" গ্রহণ করেন। 


\ 
প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রূপে কর্মভার 


কর্মচারী মহলের অঁভষোগ 
প্রাতিষ্ঠানাটর শেষ হওয়ার ষতটুকু 
বাকী ছিল এবার সেটাকুরও' 
ফুরিয়ে যাওয়ার পালা, কারণ দীর্ঘ 
কয়েক বছর যাবৎ নানাভাবে ক্ষাতি- 
গ্রস্ত এই শিক্ষা সংস্থাটি এখন এক 
অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। 
এরই সঙ্গে উপরমহর্পের দলাদাল, 
উপদলীয় কোন্দল, স্বজন পোষণ ও 
স্বেচ্ছাচারতার বাজ হচ্ছেন এক- 
নিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধকের দল। এদের 
মধ্যে ' অমলকুমার ১ রায়চৌধুরণী, 
পশুপাঁত মখাজশির, নাম উল্লেখ, 
করা ষেতে পারে। যোগ্যতম ব্যাস্ত 
হয়েও এখানে তাঁরা : যোগ্যতার 
কোন দ্বীকাতি পানাঁন। 

কর্মীমহলের আভযোগে জানা 
যায় যে, রসায়ণ বিভাগের জনৈক 
অধ্যাপকের স্বরণ জ্ঞান কলেজে 
সাধারণ চাকুরয়া সত্বেও মুরঁববর 
জোরে রিসার্চ আফসার রূপে 
নিয়োগপত্র পান, অথচ তান 


বৃদ্ধ বয়সে ষাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত 
হয়ে ছূর্ববল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধন 
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 

সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি 
ব্হুমূল্য রসায়ন । ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ 





থাকে।' 
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একজন িম্নমনর এম এস 'স। 
এখানকার নিয়মান্দযায়ী, এরুপ 
যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যাস্ত বা 
মাহলা এ পদে নিয়োগপত্র পেতে 
পারেন না। কমণীমহলে এধরণের 
কীর্তকলাপে বিক্ষোভের সৃষ্ট 
হলে “মাইক্রোএনালি্ট” নামে 
একটি নতুন পদের সৃষ্টি করা 


' হয়। এবং রিসার্চ আঁফসারের সম 


, বেতনহারে এই, নতুন পদে উাল্ল- 
“খিতা মাহলাকে নষুস্ত করা হয়। 
আশ্চর্যের বিষয়, সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক 
ভদ্রলোক 'সলেকসন কাঁমাঁটতে 
অংশগ্রহণ করে ' নিজের ' স্তর 


চাকুরীর জন্যে উমেদারী করেন। 


এছাড়া, বাস্তব দাস্টভঙ্গীর 
অভাবে হাজার হাজার টাকার অপ- 
চয় হওয়ার আঁভযোগ তো আছেই। 
এবং বৈজ্ঞানক গবেষণার ক্ষেত্রে 
অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করে 
আর্থক ক্ষাতগ্রস্ত হওয়ার দ্টা- 
ন্তেরও অভাব নেই। উীনশশ 
উনষার্ট সালে: ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল 


ট্রাইবুন্যালে নন-রসার্চ ম্টাফদের ২ 


ক্ষেত্রে যে সংশোঁধত 'বেতনহার 
প্রকাশিত হয় এবং যে বেতনহার “ 
পয়লা এপ্রিল তাঁরখ থেকে চাল, 
করার জন্যে কর্তৃপক্ষকে বলা হয় 
তারও কোনও সুরাহা হয়৷ না। 
এরপর কর্তৃপক্ষ উানশশ সাত্ষাটু 
সালের পয়লা এপ্রল থেকে সংশো- 
ধিত বেত্ল দেওয়ার প্রাতশ্রাত 


"' ঘোষণা' করলেও তা কার্ষে পুপা- 


য়িত হয় ন্্‌। 

ফলে সংস্থার কমীবল্দ বেতন 
সংক্রান্ত দাবীর সংগে পদোন্নতি 
প্রথা চাল; করা, ইউনিয়নের 
দ্বীকৃতিদান ও অন্যান্য দাবার 
ভিত্তিতে উাঁনশশ সত্তর সালের 
প্রথমাদকে জোরদার আন্দোলন 
শুরু ক্বরন। এর ফলে সংস্থার 
সভাপাঁত ডঃ বি ডি নাগচৌধ;রীর 
আদেশে উনিশশ সত্তর সালের মে 


' প্রায় নয়জন সদস্য পদত্যাগ করেন। 


এর মধ্যে ডঃ বি ডি নাগচোধুরী 
ও কলকাতা বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 
অর্সীমা চ্যাটাশী অন্যতম। 

কমশিদের অভিযোগে আরও 
প্রকাশ, দলীয় রাজনীতি ও স্বার্থা- 
ন্ধতা প্রাতষ্ঠানাটকে ধ্ৰংসের পথে 
নিয়ে চলেছে। ছাল্ুছান্রীরাও এক 
চরম দুরবস্থার সম্মুখীন। তাই 
শিক্ষা প্রাতচ্চানাটার অস্তিত্ব রক্ষার 
প্রশ্নটি দেশ ও জাতির কাছে আজ 
এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়য়েছে। 
অনেকেরই জিজ্ঞাসা যোগাযোগ থাকা 
সত্বেও প্রতিষ্ঠানের এই অরাজক 
অবস্থা কেন? 

প্রতিষ্ঠানের উপুর কিছু 
ব্যান্তর জমিদারী সলভ আচরণের 
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, মরলেই স্বর্গে যাওয়া যাবে না। 
অবশ্য অতীতে যাঁদ একট; বেশী 
পারম্থাণে ঘি না খেয়ে থাকেন তবে 
উত্তরাস্য হওয়া. ছাড়া গত্যন্তর নেই। 
একই কোম্পানীর দুটি ভি 
কোটার কেশ তেলের মত এই হাস- 
পাতাল আর এ পক্লানক। হাস 
পাতাল ও ক্লানকের ডান্তারও 


" আঁভন্ন। ক্রিনকের দরজায় শুধু 


কলকাতা-বারে-র দরদস্তুর কষতে 
হবে। আর গ্যাঁটে কংগ্রেস সরকারের 
সার্টীফকেট-স্বরূপ অশোকচন্র বা" 
পর থাকা চাই। তবে 'ক্লানকে 
প্রাইভোঁস পাবেন চার্জ স্বভাবতই 
বেশ । হাসপাতালের বারোয়ার 
ব্যাপারে প্রেম বিলাতে ষে ডান্তারকে 
বরাবরই আঁনচ্্ধক দেখোঁছ 1তানই 
এর জনক, কলকাতা বদলী হয়ে 
যাবার পরও প্রাত শানবার তিনি 
এখানে চলে আসেন, টাকাকে তান 
এত ।ভালবাসেন। তাই বলা ভাল, 
শাঁসালো প্রোমক বিনে 'এ+ক্রান- 
কের খদ্দের হওয়া যাবে না মনে 
রাখবেন। হাসপাতালের সুগন্ধি 
মিশ্রিত ছুরি কাঁচই ক্লিনিকে 
ব্যবহৃত হয়, স্দতরাং ওখানে কোন 
নোতুন খেল এখনো বিশেষ সরু 
হয়ান। জনান্তিকে বলে রাখি, 
মালকাঁড় না থাকলে যৈমন “রেস” 
খেলা যায় না, কানাগাঁলর ভেতরে 
রসের উৎস একেবারে বন্ধ থাকে, 


,তেমাঁন এই চিকিৎসা নামক বলাস- 


দ্রব্যাটও তার আয়ত্তের বাইরে! 
শ্রীঅজয় মুখার্জী ভাবাবেগ প্রধান 
বন্তুতা গুজরাটের অভূতপূর্ব উন্ন- 
{তর কথা খবরের কাগজ জুড়ে 
মাঝে মাঝেই বেরবে। আপনার 


আমার দুঃখের কথা কেই'বা . 


শুনছে। সুতরাং ভান্তারদের দ্বারস্থ 
না হয়ে গ্যাসাঁটক আলসারটাকে এ. 
'এক পয়সার নুন খাইয়ে মেরে 
ফেলা যায় কিনা তাই চিন্তা করুন 
এবং এই জনাকণর্ণ হাসপাতাল 
এবং এঁীক্রানক মাতৃবৎ মনে করে 
ঘরের ছেলে ঘরে যান। 


রি 


Le 
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আদি কংগ্রেসের সমীক্ষা 


অথচ একি কথা শান আজ 
মল্থরার মুখে । প্রফদ্প সেনেরা 
কাঁমউীনিস্টদের হারাবার জন্যে 
আত্মীবলোপ করতেও আজ রাজা । 
অর্থাৎ ইন্দিরা কংগ্রেস, বাংলা 
কংগ্রেস, পি এস !ঁপ, এস এস পি 
{অশোক সেনের অনুচর ভূপাল 
রস্চ, মৈঘ্দের গ্রুপ) 
প্রভাত পাঁচমিশেলণ কংগ্রেস জোট- 
ভুন্ত দলকে সরকার গড়তে দেবার 
মহত উদ্দেশ্যে অতুল্য প্রফুল্ল বদ 
বাবদের আদ কংগ্রেস আত্মহত্যা 
করতেও রাজী আছে, তবু কমিউ- 


নিস্টদের €অর্থাঘ মাকর্সবাদশ 
কাঁমউীনিস্ট পাঁটকে) ঠেকানো 
চাই। দুশো আশপীট আসনেই 


প্রাতিদ্ধান্বিতা করার এবং আদ 
কংগ্রেসের একদলায় সরকার গঠনের 
সুখস্বপ্ন হঠাৎ কেন যে ভেঙ্গে 
গেল দর্পণের বিশেষ সংবাদদাতা 


তার অন্যতম প্রধান কারণটা আদ , 


কংগ্রেসের সূত্র থেকেই সংগ্রহ 
করতে পেরেছেন । 


দশো আশণটি বিধানসভা আসন | 


এবং চট্লিশটশ লোকসভা আসনে 
প্রতিদ্বাদ্বিতা করার অর্থসামর্থয এবং 
সংগঠন বাংলাদেশে শুধুমাত্র আদ 
কংগ্রেসেরই আছে। সি ি' এম 
শক্তিশালী বর্টে তবে সারা বাংলা 
দেশের সবগ্াল জেলায় নাকি 
তাদের দৃঢ় সংগঠন নেই! অন্যান্য 
পাঁটরি কথা ধর্তব্যই নয়। যুন্তফ্রন্ট 
ভেঙ্দে বাংলা কংগ্রেস মোক্ষম 
আঘাত হেনেছে কংগ্রেস 'বরো- 
ধিতার ওপর। কাজেই বাংলা 
কংগ্রেস নেতা মুখজ্যের 
সঙ্গে আদ কংগ্রেস নেতা প্রফন্ল 
সেন মশাই গোপনে আলোচনা 
চালাচ্ছিলেন। অজয় মুখজ্যে মশাই 
ও. ডান দিকে শাসক কংগ্রেস বাঁ- 
পদকে আদ কংগ্রেসকে বাঁয়ে আট 
পার্টি জোটের দিকে মুখ ঘুরিয়ে 
মান-আঁভমানের পালা গাইছিলেন 
আর এদিকে ওদিকে দু চারটা 
চোরা চান, ছুড়ে, 'দিচ্ছিলেন। 
আসর যখন বেশ জমজমাট, তখন 
আদ কংগ্রেসের নির্দেশ মত তাঁদের, 


আসন লাভ করতে পারে তার একটা 
বিশদ ববরণী এতে দেওয়া 
হয়েছে। দপপণের বিশেষ সংবাদ- 
দাতার এই িবরণীকে অনুমোদন 
করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এই 
বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হবার 
কোন কারণ নেই। দর্পণের নিজস্ব 
িশ্লেষণমূলক 'িববরণী জেলাও- 
ক্লাড়ী ও নির্বাচন কেন্দ্রে 'ভীত্ততে 
আগামী সপ্তাহগ্ীলতে প্রকাঁশত 
হবে। কিন্তু আঁদ কংগ্রেসের জেলা 


, ও অগ্তল সংগঠনগণীল। থেকে 


"পাঠানো বিবরণ বাস্তব ঘটনুয় 


(প্রথম পচ্ঠার পর), 


পর্যবাঁসত হতে পারে, এমন সম্ভা- 
বনার কথা ভেবেই প্রফুল্ল সেনে 
দের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে মনে 
হয়। . 

এ থেকেই বোঝা যায় কেন 
কাশীকান্ত মৈন্রদের বেনামীতে 
বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়া আর 
শীশ্চমবাংলার প্রধান আমলা বি বি 
ঘোষ ও অন্যান্য আই এ এস আঁফ- 
সারেরা সবাই একযোগে পাঁশ্চম- 
বঙ্গে বিধান সভা! নিব্ধাচন হতে 
পারে না বলে ধুয়া তুলেছেন। 
পার্লামেন্টে নর্বাচন হবে, ভোট- 
দাতারা একই লোক, যাঁরা কার্য 
'নির্বাহক তাঁরাও একই লোক, ভোট 
কেন্দ্রের ঘরও একই, শুধু বের 
টোবলে দুটো বাক্স (একটা বিধান 


মৈত্র প্রভাতর 
বিরোধিতা এবং লোকসভা নির্বাচন 


-সমর্থনও - একই রকমের উদ্ভট 


পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। 
তবু এই পাগলামীরও কারণ আছে 
তার প্রথম কারণ এঁ বিশদ িপো- 
টণট। 

জেলা ও অগ্ল থেকে পাঠানো 
আদি কংগ্রেসের রিপোর্টে বলা 
হয়েছে ষে তিন কংগ্রেসের জোট 
হলেও দি পি এম-এর একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ঠেকানো যাবে 
না। আদ কংগ্রেসের সংকালত 
হিসাবে কোন কোন দল কয়টী 
আসন পাবে নীচের এক নং সার- 
ণাঁতে এবং কোন জেলায় মোট কত 


আসন, এখন সি পি এমের আসন 


সংখ্যা, এখন 'ির্বাচন হলে আসন 
বাড়বে বা কমবে কয়টা এবং সি 
পি এম মোট কটী আসন পেতে 
পারে তা জানানো, হয়েছে। ফলে 
সি পি এম২ বিরোধী কংগ্রেসী 
জোট এবং অফিসারদের মধুচক্কে 
চিল পড়েছে। তাই বি 'ব ঘোষ 
রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে 
নির্বাচন লোকসভায় হলেও 
বিধানসভায় হতে পারেনা, প্রফনল্ল- 
বাব, অজয়বাব; এবং সিদ্ধার্থ 
বাবুদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে আদি 
কংগ্রেস কাঁমভীনস্টদের বিরুদ্ধে 


তাঁরা যে লড়াই করবেন তাতে 


সর্বতোপ্রকারে সাহায্য করার জন্যে 
আত্মহত্যা" করতেও 'পছু পা হবে 
না অর্থাৎ খুব কম আসনে প্রাতি- 
দ্বনদ্বতা করেই খ্শী থাকবেন। 
বরান্গরে অজয়বাবু জ্যোঁতিবাবূর 
বিরুদ্ধে দাঁড়লে তারা প্রার্থী তো 
দেবেনই না বরং অজয়বাবুর পক্ষে 
প্রচারে নার্মবেন।  মাহষাদলে 
সুশীল 'ধাড়ার বিরুদ্ধে তারা 
কোন প্রার্থী দেবেন না, এমন ক 
নব-কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীবজয় সং 


নাহারের বিরুদ্ধে তারা প্রার্থী 
দেবেন না। অর্থাৎ আদি কংগ্রেস 
নব কংগ্রেস বাংলা কংগ্রেসের একটা 
আঁতাত স্থাপন করা হবে। 
কিন্তু যে বিবরণী পাওয়ার 
'পর আদ কংগ্রেস দশো আশীট 
বিধানসভা আসনেই প্রতিদ্বান্দিতা 
করবার দডঢড়সংকল্প ত্যাগ করে 
“আত্মহত্যা” করার সংকল্প ঘোষণা 
করেছেন তাতে কি আছে? - 
রিপোর্টে বলা হয়েছে' যে সি 
শি এম গতবারের চেয়ে উীনশশ 
একাত্তর সালে মুশ্লিম ভোট কম 
পাবে এটা ধরে নিয়েই এই সম্ভাব্য 
আসন লাভের হসাব করা হল্পেছে। 
যাঁদ সৈয়দ বদরুদ্দোজার এবং 
মুশ্লম লীগের প্রার্থীরা যথেষ্ট 
সংখ্যক সি পি এম ভোট টেনে না 
নিতে পারে তাহলে আরো অনেক 
বেশী আসন পাবে। 
রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তা 
হল, উাঁনশশ একাত্তর সালের 'নর্বা- 
চনে পশ্চিমবঙ্গের িবধানসভা 
আসনগ্যীল এভাবে ভাগ হবে £ 
[উপরের তালিকা দেখুন] 
এই তাঁলকার অন্যান্য” 
কলমে সত্রো জন নির্বাচিত সদস্য 
ধরা হয়েছে । তার মধ্যে অন্যান পাঁচ 
জন সি পি এম সমার্থত ন্দল 
সদস্য, ওয়ার্কার্স পার্টি দুই, আর 
{সি পি আই (সংধীনকুমার গ্রুপ) 
দুই, বলশোভক পার্টি এক 
কার্ঘতঃ সি পি এম-এর সংগে 
থাকবেন। সুতরাং সস পি এম-এর 
মোট দূঢ় সদস্য সংখ্যা অনন্যন 
একশো পঁচিশে দাঁড়াবে, লোক 
সেবক সংঘের চার জন এদের সঙ্গে 
যোগ দেবেন ব্‌লে মনে হয়। তাহলে 
সি পি এম পাঁরচালিত ফ্রন্টের 
সদস্য সংখ্যা অন্যন একশো 'ভ্রিশে 
দাঁড়াবে। . 
আর যাঁদ ম্শ্লিম ভোট ?স 
প এম গতবারের অর্ধেকও বজায় 
রাখতে পারে তাহলে তাদের 
নিজস্ব আসন সংখ্যাই দাঁড়াবে 
একশ পণ্টাশ থেকে একশ যাটটা। 


ব্যাপার নয়! মৌদনীপনরে বাংলা 
কংগ্রেসের 'বিপর্যায় ঘটার আশংকা 
থাকলে অন্যত্র ভাল করার কি কারণ 
থাকতে পারে? 

তবে আদি কংগ্রেস, বাংলা 


কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের মধ্যে এই . 


{রিপোর্ট নিয়ে বিশদ আলোচনা 
হয়েছে একথা আমরা জাঁন। আট 


১১] 


, , সি, পি এম 


সি, পি, আই 

ফরওয়ার্ড ব্লক 

বাংলা কংগ্রেস 

এস, ইউ, সি 

পি, এস, পি (বি) 

এস, এস, পি 

গোর্থ। লীগ 

লোকসেবক সংঘ 
আর, সি, পি আই ( অনাদি দাস ) 
মাকিসষ্ট ফঃ ব্লক 

বিপ্রবী বাংল! কংগ্রেস 

আর, এস, পি 

আদি কংগ্রেস 

নব কংগ্রেস 

অন্যান্য 


রঙ 
এ. ৫ পাঁচ 
বর্তমান আসন সংখ্যা পাবে 
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জেলাওযারী হিসেব যা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়: 
(ক) সি পি এম এর আসন সংখ্য! 
জেল! ও আসন সংখ্য।। বর্তমান আসন অতিরিক্ত পাবে হারাবে মোট পাবে 
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ভেড়ার গোয়ালে আঞ্দন লেগেছে। 
বাংলা দেশের মানুষ {তন কংগ্রেস 
ও তাদের দালাল আট পার্ট 
জোটকে বাংলা দেশে মাথা গলাতে 
দেবেন না, আদ কংগ্রেসের জেলা ও 


Introduction : 


With a view to serve ever expanding Indian. Industries, 
we offer to our industrial and ‘domestic consumers 
‘BIDYUT’ brand, trouble free, quality “Heat 28 
“Machine” for Alkathene, cellophane, aluminium foi 
wexed and paraffin laminated papers and all other mate- 
rials which are capable of being thermally sealed. 


UP TO DATE HEAT SEALER 


The ‘BIDYUT' hand set heat tealer is elegant in 
appearance and handy to use. Suitable tor A.C./D.C. 
current. It is portable: to enable it to be carried to 
where it is to be usegl. It is engineered for effective 
and efficient sealing of packets or bags which are un. 
wieldy because of their weight or dimensions and for 
sealing long joints and ‘seams. .. 


Manufactured by BIDYUT ELECTRONICS. 


+ Marketed by ANBI TRADING COMPANY 
61, MOTT LANE, lsT FLOOR, CABCUTTA-IS 
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অণ্যল থেকে প্রেরিত এই রিপোর্ট 
তাই ঘোষণা করছে। 

“দপণ? রিপোর্টের সংগে 


সর্বাংশে একমত না হলেও সি পি 
এম যে বাংলা দেশের জনজীবনে 
কোন স্থান আঁধকার করে আছে' 
তা এই 'রিপোর্ট থেকে অনেকাংশে 
বোঝা যাবে, মনে করে। দর্পণের 
নিজস্ব বিশেষ রিপোর্ট আগামী 
সংখ্যাগ্ীলতে প্রকাশিত হবে! 
















রি পলা 


চীনের পররাষ্ নীতিতে 


| _ পরিবর্তনের লক্ষণ (২) 


চীনের স্বীয় দশকের অন/সৃত 


নাতির ফলগরতি পররাষ্টীয় সম্প- 


কের ক্ষেত্রে প্রথম দশকের বিপ্র- 
ব্রত * হয়। ' প্রথম দশক চীনের 
জনপ্রিয়তার. দশক, দেশে দেশে 


. সৃসম্পক" স্থাপনের দশক। কিন্তু 


দ্বিতীয় দশক যা সাংস্কতক িস্ল- 
বের ফলে ১৯৬৭-৬৯ চূড়ান্ত 
পর্যায়ে উঠে, চীনের পররাষ্ট্র 


পানে আক্রমণাত্মক 


“বন্তুতা দিয় সংশ্লিষ্ট দেশের 


কূটনীতিকদের সভানুজ্ঠান ত্যাগে 
বাধ্য করা হতো । | 

আগেই বলেছি, স্বরাষ্ট্র নীতির 
প্রাতফলন পররাষ্ট্র নশীতিতে 
সুস্পম্টভাবেই পড়ে। চীনের 
দ্বিতীয় দশকের সবচ্পের উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা হলো চীনের পার- 


নীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জনীতক বিরু- মাণাঁবক, অন্তরের অধিকার হওয়ার 
পতার দশক, অনেক দেশের সঙ্গে 
সম্পর্ক অবনত হওয়ার দশক ॥ 
, বিয়াল্লিশাটি দেশ থেকে সাংস্কীতক 
{বগ্লবের সময়ে চাঁন তার রাষ্ট্রদূত- 
দের ফিরিয়ে আনে। 'পাঁকংয়েও 'মর্যাদা বহুগুণে বা্ধত হয়েছে। 
বাভিন্ন দেশের কুটনৈতিকদের প্রাত' আফ্রোশীয় জগতে চশন অন্যান্যদের 
নাঁজরাবহশীন আচরণ করা হয়। সমীহ আদায় করতে পেরেছে। এটা 
অনেকে বলেছেন, চীন আন্তর্জ- কতখান গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় 
{তক কূটনীতিক শিষ্টাচারও মানতে মালয়েশিয়ার প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী টঙ্কু 
চাইছে না। তবে, এটাও ছল লক্ষ্য- আবদুল রহমানের প্রীতকিয়ায়। 
ণয় যে ‘ বিশেষ বিশেষ দেশের ' টঞ্ককের মতো কট্টর কামউনিস্ট 
কৃটনগীতকদের সঙ্গেই ওই রকম” বিদ্বেষী যান চীন ভারত সশমান্ত 
বাবহার করা হতো। ভিন / সংঘর্ষের সময়: ভারতের" একমাত্র 
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বনু গুপবিশিষ্ট দেশীয় ,ভেষজাদির সংমিশ্রণে, 
- আধুনিক রিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে ' 
সি “ক, 
দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আরুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন 
করলে দেহের 
শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 
আসে এবং 


অধাক্ষ ডাঃ ঘোগেশচন্্র ঘোর এম,এ, 
মহাত্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে 
(সিএস, (আমেরিকা) ভাগলপুর রি সম রিমা জলসহ 


প্রতাহ দুবার আহারের [ইঃ 


/ 


সমর্থক ছিলেন, তিনিই ' চীনের, 


প্রথম. পারমাণাঁবক পরাঁক্ষার সাফ- ' 


ল্যকে এশিয়ার অগ্রগতি বলে বর্ণনা 
করোছলেন। বাষাট্র সালে ভারতের 
সঙ্গে সংঘর্ষের সময় এবং এক- 
তরফা যুদধাবরাততেও আন্তর্জা- 
তিক ক্ষেত্রে চীনের মর্যাদা বাড়ে। 
দ্বিতীয়বার , বাড়ে নিউক্য়ার 
ক্লাবের সদস্য হওয়ায়! 

চীনের 'সাংস্করীতক 'বগ্ল্বের 
উত্তেজনা থর থর দিনগঢলর শেষে 
১৯৬১ সালে এঁপ্রলে সাড়ে বারো 
বছর পর পার্ট কংগ্রেস বসে। 


' নবম কংগ্রেসে গৃহীত রিপোর্টে 
'চীনের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে বলা 


হয়, “আমাদের পার্টির ও সরকা- 
রের পররাম্ট্র নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ 
তাহচ্ছে এই_-সবহারা শ্রামক আল্ত- 


জাঁতকতার নীতির 'ভাত্ততে' 


সমাজতাল্তিক দেশগুলির বন্ধুত্ব 


“পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোঁগতার 


সম্পর্ক গড়ে তোলা; সমস্ত 'নপণ- 
ড়ত জনগণ ও জাতির বিস্লবশ 





পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই 


দ্রেভ পুরণ হয়, হজম 


ইত 


কু 
SMM-2/69 


শপররাম্ট্রীয়া সম্পর্ক 
হচ্ছে এবং সারা পৃথিবীতে আমা-- 


সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। 


রা 


সংগ্লামকে সমর্থন ও সাহায্য করা; 
আগ্লিক- অখণ্ডতা ও সার্বভৌম- 


ত্বের প্রতি পারস্পারক মর্যাদাদান ;। 
পারস্পারিক অনাক্রমণ; পরস্পরের ' 


আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না 


করা; সমাধকার ও পারস্পরিক 


সুবিধা এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অব- 
স্থান_এই পাঁচ নীতির ভিত্তিতে 
গলির সচ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থা- 
নের! জন্য চেষ্টা করা এবং আক্রমণ 
ও ' য:দ্ন্খর সম্ত্রাজ্যবাদী নীতির 
বিরোধিতা করা ৷] 


নবম কংগ্রেসের পর চীনের ' 


পররাষ্ট্র নাঁততে পরিবর্তনের 
লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। .এর 
প্রথম প্রকাশ দেখা গেছে 'রুশ-চাঁন 
সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনায়। “মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও সামাঁজক 
সামাজ্যবাদী বলে যাকে চীন "চাহ্ত 


সীমান্ত বিরোধ নিয়ে আলোচনার 
টোবিলে চীন বলেছে । 'স্থিতাবস্থা 
মেনে নিয়ে তা হয়েছে। সীমান্ত 
বিরোধের প্রশ্নে চীনের বন্তব্যের 
যৌন্তকতা প্রাভদার দীর্ঘ প্রবন্ধেও 
খণ্ডন করা যায় দি। যুক্তির পাঁর- 
বর্তে প্রাভদা সোভিয়েত জনগণের 
সৌন্টমেন্টের কথা বলেছেন । ষাই- 
হোক, এছাড়াও সম্প্রতি অনেক 
বছর পরে আবার রাশিয়ার সঙ্গে 


চাঁনৈর বাণিজ্য চান্ত সম্পাঁদত 
' হয়েছে। দুই দেশের ' সম্পর্কের 


।পাঁরপ্রাক্ষতে এটা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা । 

আন্তর্জাতক ক্ষেত্রেও টন 
কূটনীতিক তৎপরতা ইদানীং লক্ষ্য 


করার মতো! অক্টোবর মাসে বিশ্লব 


বার্ধকীর অনুষ্ঠানে প্রাতরক্ষা- 
মন্ত্র ‘লিন 'িয়াও বলেন £ “চাঁনের 
উন্নত 


দের বন্ধ রয়েছে?” লনের এই 
কথার তাৎপর্য বোঝা যাচ্ছে গত 
দেড় মাসের ঘটনায়। এই সময়ের 


মধ্যে কানাডা, ইতালি ও হাঁথও- 
পিয়ার ' স্য্গ চীনের কুটনশীতিক 
চাঁন 
প্রথমে কানাডা ও ইতালকে তাই- 


, ওয়ানের' ওপর চাঁনের সার্বভৌমত্ব 


স্বীকার করে নেওয়ার দাঁব জানায় । 


-' তবে, শেষ পর্যন্ত আপস সিদ্ধান্ত 


হয় তাইওয়ান সম্বন্ধে চশনের বন্তব্য 


" কানাডা ও ইতালি “মনে রাখবো” 


কানাডা কর্তৃক চীনের, স্বীকৃতির 
পরই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 
চীনের অন্তর্ভুক্তি ও তাইওয়ানের 
বাহচ্কারের প্রস্তাবে ভোটাভুটি হয়। 
এই. প্রথম চীনের অন্তভুীস্তর 
প্রস্তাব *(৫১-৪৯) ভোটে গৃহীত 
হয়। এটা চাঁনের : নবতর কুট- 
নীতিক' তৎপরতার ফলশ্রন্ত! 
কিন্তু আমেরিকা আগেই এক 
প্রস্তাব পাস করিয়ে নেয় ষে জাতি- 
সংঘে চাঁননের প্রবেশের প্রশ্নাট 


'গ্রুত্বপূর্ণ বিষয় বলে দুই তৃতী- 


য়াংশ গারিষ্ঠতায়, :তা পাস করতে 
হবে। তাই, এবারও চীন জাঁতি- 
সঙ্বে প্রবেশাধিকার 'পায় 'ন। 
তবে, আর বোঁশাঁদন ঠোঁকয়ে রাখা 


যাবে না এটা" মাঁক্নী কর্তারাও 


বুঝেছেন, এবার পঁচিশটি রাষ্ট্র 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৮ই জানার ১১৭৯ 


ভেটিদানে 'ঈবরত ছিলা। আশাকরা 
যায় এই সংখ্যা আগামীবার আরও 
কমবে। ৃঁ 

কানাডা ও ইতালির সঙ্গে চাঁনের 
সম্পর্ক স্থাপনের আরও একট, 
বিশেষত্ব রয়েছে। কারণ, মাকিণ 
ষ্তরাম্ট্ের নেতৃত্বাধীন “ কাঁমউনিস্ট 
বিরোধ! ফরোপায় সামারক জোট 
ন্যাটো গোষ্ঠীর সদস্য হলো কানাডা 
ও ইতালি। ন্যাটোর পনেরো 
সদস্যের মধ্যে বৃটেন জ্রান্স, কানাডা 
দি নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, নরওয়ে 
ও ইতালির সঙ্গে চীনের সম্পর্ক 


স্থাপিত/হলো। ন্যাটোর অপর 
সদস্য বেলীজয়াম শীঘ্ুই চীনকে 
দ্বীকৃতি দেবে। আম্টীয়াও এই 


বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছে! চালতে 
ডাঃ সালভাদোর আলেনদে প্রোস- ' 
ডেন্ট ' নির্বাচিত হওয়ায় চীনকে 
স্বীকাতিদানের বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই, 

আরও একটা, উল্লেখযোগ্য 
বিষয় হলো আমোরকার সন্তে 
রুমানয়ার , রাজধানী ওয়ারশতে 
মাঝে মাঝে চাঁনের প্রাতনিধিদের 
বেসরকারী আলোচনা । এই মুহুর্তে 
আমোঁরকা চনকে স্বীকৃতি দিতে 
পারবে না তাইওয়ানের জন্য ॥ 
কিন্তু চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও 
বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসক । 


(শেষাংশ ১ম পৃচ্ঠায়) 


আমাদের ভবিষ্যৎ 
| (পঞ্চম পৃচ্টার পর) 


একথাও বলা যায় না। এই বাঁহ- 
নার পদধ্যনির মধ্যে আম দ্বিতীয় 


এগ্রারোটি নিখুত খুন এদের কাজ। 
এরা ষেকাজ করবে তার সমস্ত 
দোষ হয় নকশালপন্ধী নয়তো সি 
দি (এম)-এর ঘাড়ে চাপানো হবে । 
তার জন্যে পুলিশ ও তার চাকর 
বুর্জোয়া কাগজগলো তৈরী হয়ে 
আছে। 

(চার) নকশালপল্ধীরা শক 
বিশ্বাস করেন যে কয়েকজন জোত- 
দার, পুলিশ ইনসপেকটর, সরকার 
কর্মচারী 'ও ব্যাচ্ক কর্মচারী হুন 
করে জনগণের সশস্ব বিপ্লব হয়'? 
তাঁরা ক এও শ্বাস করেন যে 
স্কুলের পরীক্ষা ভণ্ডুল করে বা 
হেড মাস্টার ও হেডামস্টেসকে ছার 
মেরে কিংবা ভয় দেখিয়ে উড়ো 
চিঠি দিয়ে বিপ্লবের কাজ ত্বরাঁ 
দ্বিত হয়? আমার বিশ্বাস তাঁরা 
করেন না, কারণ 'বিঞ্নবের পবিত্র 
কর্তব্য সম্বন্ধে যে সচেতন তাঁর 
পক্ষে এসব কাজ করা কোন রকমেই 


সম্ভব নয়। যাঁদ করেন তাহলে ? 


বলবো তাঁরা কাঁমউানস্ট নন, তাঁরা 
নাহালিস্ট। মার্কস, লেনিন বা মাও 
সে তুং কোন মহান নেতার প্রদর্শিত 
পথই তাঁরা অনুসরণ করছেন না। 
তাঁদের সংগে বাংলার 'তারশ বা 
উত্তরাতারশের সল্লাসবাদদের কোন; 
ফারাক নেই। 


দো 


i 


দর্পণ ॥ শক্রবার '৮ই জানুয়ারী ১৯৭১ 


, “এই, এদিকে ! এই 2 SE 
পরিচিত সুরেলা কণ্ঠের 


ডাক। তথাঁপ প্রথম ডাকে মুখ 


ফেরাই ন। এ পাড়ায় মেয়ে মাত্রেই ' 


সুর করে ডাক দেয়, কথা বলে। 
চেহারা যেমন, কণ্তস্বরও তেমান 


' একই মাপের “ডাইসে” কাটা। 


লতেব শরীর, চাকত হারণী পদ- 
ক্ষেপ বিউটি কনটেস্টে সাজা ল্যাপ- 
টাঞ্লা মিতভাঁজ পোষাক সবার 


" শরীরে একইভাবে জড়ানো। এ 


পাড়ার বিশেষ, দ্রষ্টব্য চলন্ত ছুটন্ত 
অহামক্াবদ্ধ মেয়েরা। ওদের 
পায়ে ট্রেন-ফেল-হয় ব্যস্ততা, যেন 


' এইমান্ন প্লেন ছাড়ার ঘোষণা' হয়ে 


গেল, জাহাজে জোঁটতে পাটাতন 
সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই পার্ক 
স্ট্রীট পাড়ার মেয়ে দেখলেই হাঁসি 
পায় আমার। হঠাৎ মুরগীকে মোর- 
গের মতো হাঁটতে দেখলে শুধু 
বিস্ময় নয়, হাসিও আসে নিশ্চয় 
অথচ এই ব্যস্ততার বন্তুত যাথার্থয 
নেই। স্বামশ অথবা রক্ষক আফসে 
মহিলা তখন কেশ-বন্যাঁস, মাকেটং 
কিম্বা রেস্তোরাঁ চষতে দুপুরের 
রোদে টয়লেট তৈলান্ত হচ্ছেন। 
ব্যস্ততার কী? কে জানে। কিন্তু 


, গুরা দৌঁড়েই হাঁটেন িম্বা উট 


পাখার মতো শরীর দ্যালয়ে 


“ দাম্ভিক পদপাতে মোঁদনণ কৃতাৰ্থ 


. রেওয়াজ কণ্ঠস্বর! 


= 


করেন। কতাঁদন মনে হয়েছে, পথে 
ছড়ানো কলার খোসায় (ছি ছি 
পৌরসভা একদম নজর দেন না এই 
সব মান্য মারা কল পাতা ব্যাপার 


স্যাপারে) আছাড় খেয়ে পপাত, ' 


ধরণীতলে চিৎ পটাং হলেও 
আমার মনতা প্নরুষ,সাহস করে 
অমন সব ধ্রাজ্যহীনা। রানার 
সাহায্যে এগোতে পর্যন্ত পারবে 
না। নিজের অবল্থা ভেবেই হাঁসি 
পায় তখন, পার্ক স্ট্রীট ডলের 


, কথা ভেবে নয়। পেভমেন্টের ঠিক 


কান ঘেঁষে দেদার কলা-লেব যারা 
বেচে, খোসা সম্পর্কে তাদের কিছু 
মাত দাঁয়ত্ববোধ নেই। অথচ হড়- 
কালে 'নর্ঘাৎ চলন্ত গাঁড়র নিচে 
অসহায় শরীরটা পেতে 'দতে হবে। 
দেখবার বলবার কেউ নেই। না, 
অমন মারাত্মক আছাড় কেউ যেন 
না খান। কোনো সংন্দরী তন্বীর 
কথা তো বলাই বাহনল্য। 

জানি না, এদের কোন বস্তু- 
টিকে সবচেয়ে ডরাই। সেকি 
মসৃন স্যা্ডাক জুতোর মতো 
নিখুত মাপসই ছাঁচে পেটা শরীর, 
নাকি পাঁরপাট সঙ্জার বিলাসী 
চমক, অথবা পাঁখকন্ঠ আশ্চর্য 
জানিনা । 
তবে এই মৃহর্তে “এই এদিকে” 
ডাক শুনে বুকটা! গর গ-র করে 
উঠোঁছল। 


পরম তৃঁপ্ততে একমুখ হেসে বলে- 
ছিলাম, “আরে আপান, কা 


- আশ্চৰ্য!” 


হ্যাঁ, নতুন বৌদির কণ্ঠস্বরও 
অমনি স:রেলা। তবে উনি কন- 
ভেন্টে পড়া মেয়ে নন। তপনদা 
বালিত ফাৰ্ম দু নম্বর আঁফসর 
হওয়ার পর চলে৷ চুড়ো উঠেছে, 
পোষাকে এ্রীশ্বর্ষের ইঙ্গিত ঝলক 
দিচ্ছে ঠিকই, তবু, লোতুন বৌদর 
মনটাকে তো জান, চমকে ঠমকে 


কিন্তু ঘাড়ের ওপর - 
অবাধ্য মাথাটা আপনি ঘুরতেই, 





প্রকাশ করে ফেলে। 

বেচারী তপনদা! সায়ের হওয়ার 
ইচ্ছে তরুণ বয়সকাল থেকেই। তবু 
অর্থনীতিতে এম এ পড়ার সময় 
উীন মার্কীসম্ট ইকনাঁমতেই ঝুকে- 
{ছলেন। যখন গ্যাডভোকেট তখন 
পড়ার ঘরে মার্স এগ্গেলস, 
লেনিনের যত্বকরে বাঁধানো ছাঁব 
ঝুলত। তারপর চাকার। লেবার 
ল’ ঘাঁটার পর তপনদার মনে হতে 
লাগল, মাকাঁসস্টরা বেজায় ভূল 


,করছে। ওদের জন্য বাঙলা দেশের 


কলে কারখানায় তালা পড়ছে। 
বাণিজ্যপাট আর কছু থাকবে না। 
দেশের আর্থসামাজিক অবস্থাটা 
যেভাবে মোচড় খাচ্ছে তাতে ভাঁব- 
য্যৎ ঝরঝরে। অথচ এই তপনদাই 
আবার জ্যোতি বস বর সরকার য়ে 
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলেছেন, 
“তবেই বোঝো, সবই" ব্রাটং-এর 
এপঠ ওপিঠ। ওরাও স্মাবধেবাদী 
সরকার গঠনে ঝঃকলেন! দেশের 
ভবিষ্যৎ কণ 2......... 

আমার অবশ্য মনে হয়েছে, 
নিজের ভাঁবষ্যৎটা ' নিম্কন্টকভাবে 


“বাঃ, বেশতো সিনেমা-সনেমা 
সামাজিকতা রপ্ত হয়ে গেছে? কফি- 
টাই চাই, বাজারে কাঁফর দাম 
বোশ!” 

আমার কথায় নোতুন বৌদি 
মাস্ট হোসেছেন, তপনদা শুধ 
আহত স্বরে সাড়া দিয়েছেন “হু!” 
আবার এক টুকরো. হাসি -ছংড়ে 
বলেছেন, «আরও দাম ‘জানস 
আছে। তোমার দাদা আনছেন। 
খাবে নাকি 2৮ 

দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখোছ, 
ঠিক যেখানে লৌননের ছাঁব বলত, 
বই-র্যাকে থাকত আন্টি ডুরিং 
ক্যাপিটাল, ম্যানিফেস্টো আর 
িওনতিভ, এখন সেখানে সুদৃশ্য 
টক প্লাই-র ব্রাকেটে তন চার 
সাইজের রঙিন বোতোল, প্রতিটি 
গলা-চাথা অবস্থা । 

দেখাঁছলাম, তপনদা বধিরের 
ভূমিকায় 'নার্ববাদে পাইপে অশ্নি 
সংযোগ করুছেন। 

ধ্যান করতে করতে রাস্তায় 
হাঁটাছলে, না আর কিছু দেখ- 
দিলো ?” নোতুন বোঁদির সংরকাটা 


গলা শুনতে পেলাম আবার। 
ফ্রিজ ফ্রেম থেকে নড়ে উঠলাম 
যেন। এগিয়ে গাঁড়র জানলায় হাত 
এ পাড়ায় দেখবার জানিস তো? 
নিত্য নবীন। তা ছাড়া যা আলো। 
বড় দিনের পোষাকে পার্ক স্ট্রীট 
দর্শনীয় নয় কি?” 
“খুউব! আমাকে দেখছ না?” 
নোতুন বো ঘাড় ঘদারয়ে তাঁর 
কেশাবন্যাস দেখালেন, "বা ভেতরে 
এসে বসতে পার না?» 
নোতুন বৌঁদর পেছনের সিটে 
বসে তার দিকে তাকালাম, বেশত 
শিখেছেন। চুলটা কি 'িাট 
পারলারে-- |? 
“ধীরে, বন্ধ ধীরে খিল; 


বললাম, “ভয় ভাঙ্গলো অতঃপর ?” 


“উঃ হু! বরং বাড়ল 1” 
“সস কি, কেন? ওরা ধমক 
দেয়ান তো?” , 


«আরে না না, তোমার সায়েব , 


দাদা সঙ্গে আছেন না? কিন্তু এবার 
তো প্রায়ই এসব দোকানে আসতে 
হবে। এ আসছে...” 

চার পাঁচটা বড় প্যাকেটে কেক 
পেস্ট বোঝাই করে তপনদা ফির- 
ছেন। সুন্দর দোহারা দীর্ঘ সুঠাম 
চেহারা । এমন চেহারা না থাকলে 
গায়ে দাম স্যটও মলিন দেখায়। 
পার্ট নায়ক। থাককাটা ফিন 
ফিন চুল। জুলাফি? না, ঠিক 
আছে,.এখনো বাড়ান ন। 

“আরে বীরেন ?” 

“মেম সাহেবের হুকুমে উপ- 
বিষ্ট ৷» 

ননর্গ'ত-বাহ্প বেলুনের অতো 
কি রসভঞ্গের কারণ কোন বেতাল? 

তপনদা বললেন, স্প্বজন্মে 
মেয়ে ছিলেন। এই ভিড়ে তোমাকে 
খটে তোলা ৮» 

তা বটে। আমার উচ্চতা তপন- 
দার কাঁধ বরাবর। তপনদা একথা 
বলতেই পারেন। তাঁর, সে আঁধি- 
কারও আছে। 

নোতুন বোঁদ বাইরে তাকিয়ে 
জবাব দিলেন, “সোনার বেনেও হাতে 
পারতাম ৷” ' 

তাড়তাঁড় বললাম, “এবার 
নাম! অক্সফোর্ড ককসে যাব 
একট; 1” 

তপনদা নিঃসাড়। চাবি ঘ্বারয়ে 
স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারং-এ হাত 
রেখে যেন বৌদির আদে- 
শের অপেক্ষায় মর্তমান নিরপেক্ষ 
সোফার । 


“কেন, কপ আবার 25 বিস্মিত 
তাকালাম । 
“বারে, আজ না ক্িরসমাস ইভ।» 


“আমি ইভশীববার্জত, তাই 
নেই প্রোগ্রাম ৷” 

“ওসব চালাক রাখো তো! 
আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। এই, 
বলনা ওকে!” রি 

হ্যাঁ। তা তুমিও আসতে পার, 
ভালই জমবে!” তপনদা দম দেওয়া 
এলার্ম ঘাঁড়র মতো বেজে উঠলেন। 

পকল্তু--৮ 

“কোনো কিন্তু ন-য়! ঠিক 
আটটায়, রোড থাকবে, বুঝালে ?” 

“থা আজ্ঞা 1» হাসলাম ৷ 

গাঁড়টা ছিটকে বোরয়ে গেল। 

আলো জৰলেছে পার্ক স্ট্রীটে। 
মেলা বসেছে, ক্লিস্টমাসের মেলা। 
ফ্যাস্তা, ফিয়েস্তা ফেইট নয়, বড় 
দিনের মেলা । 

হাওয়ার হাতে ঝর ঝর 


করছে ক্রিস্টমাস দ্রণীর কাগুজে ' 


পাতা। মার্ার ওপর দোল খাচ্ছে 
কাগুজে নক্ষত্র গ্রহাদি আর ঘন্টার 
মালা। হোটেল বারের দরজায় 
দেশী সায়েব মেমের ভিড়। মদের 


পিপে উপছে পড়ছে ভেতরে । লাখ , 


টাকার নোট অসংখ্য মদ্যপায়ীর 
প্রত্রাবের সঙ্গে তরলায়ত হয়ে 


কলকাতার ঢাকা ড্রেন খোলা নর্দমা 


$ 


॥ নত ঈসা 


শখার। নিজেকে অপাঙন্তেয় জেনেও” 


কেন এ মর্যাদাহীন কৌতহল! 
এতো রথের মেলা নয় যে, সব 
শ্রেণীর জন্য'সব রকমের আয়োজন। 
ইংরেজ গিয়ে খাদের .হাতে দেশের 
বাদে 
শোষণ যন্ম্রাটর আঁধকার এসেছে, 
এ রাজ্য" তাঁদের। "অথচ, ও ' দাদা, 
আপনি কেন? আমি ক্রেন এখানে? 


দেখতে £ কাঁ দেখছি? আলো? 
আমার আঁধার ঘরের 'প্রদীপ বড়, 


টিমাটমে, তাই পতঙ্গের মতো উড়ে 
এসেছি বড় আলো খ:জেঃ খান 
পাঁচেক করে শিশুর হাত ধরে 


 হে'সেল-ঠেলা ঘরণীকে নিয়েও 


চলে এসেছেন শহরতলীর দাদা । 


সেই যে বলে না, “এ বলে 
আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ” । 
এখানেও সেই অবস্থা। দ:দল ভিন 


ধের মানুষ হিসেবেই দেখছে। 


আলিপুরদুয়ার শহরে সি আর পির ভাপ 


একুশে ও বাইশে ডিসেম্বর, 
দুই দিনই সন্ধ্যায় শহরের দুই 
প্রান্তে দুইটি পৃথক অজুহাতে 
ইন্দিরা ও ধাওয়ানের সি আর পি 
বাহনী এই . শহরের মানদষকে 
প্রচণ্ডভাবে লাঠিপেটা করিয়াছে। *স 
আর 'প বাহিনীর এই নৃশংস 
জন্লাদবাত্তর বিরুদ্ধে দুই দন 
ধাঁরয়া শহরের রাজপথ বিক্ষোভ 
প্রকাশে সোচ্চার। জংশন রেল 
বাজার এলাকা দুই দন ধাঁরয়া 
হরপালের মাধ্যমে প্রতিবাদ স্তব্ধ। 
পুলিশ দুইদিনে কেবল লাঁঠি- 
বাজনই করে নাই, একুশ তারিখের 
ঘটনায় গনলও চাল্লাইয়াছে বাঁলয়া 
আঁভষোগ পাওয়া 'গিয়াছে। 

একুশে তারিখ সন্ধ্যায় স্থানীয় 
ব্যবসায়ী 'শিউপ্রসাদ রাম এর 


শোভাগঞ্জস্থিত একাঁট জাম হইতে ১ 


জবরদখলকারী বাঁজয়া কথিত 
একটি পাঁরবারকে অপসারণ কাঁর- 
জনসাধারণের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার 
করিয়াছে এবং তাহারই পাঁরণ- 
{ততে সেখানে তুলকালাম কাণ্ড 
বাঁধয়া গয়াছে। যাহার ফলে 
গুলি চালাইয়া প্দীলশকে ঘটনা- 
স্থল হইতে সরিয়া পাঁড়তে হয়। 
পরাদন আবার যাইয়া পাজশ 
গ্রেপ্তার করিয়া চালান্ন দিয়াছে। 

বাইশে সন্ধ্যায় জংশন বাজার 


এলাকায় পোষ্ট আঁফসে আগ্চুন . 


লাগানোর এক ঘটনার পর প্রায় 
একঘন্টা পরে যাইয়া সি আর *প 
বাহন বেপরোয়া লাঠবাজশ কাঁর- 
য়াছে। সেদিন ছিল জংশনে হাটের 
দিন। হাটের ক্রেতা বক্রেতা ও পথ- 
চারীতো দুরের কথা স্থায়শ দোকা- 
নের বন্ধ করা বাপু জাঁঞ্গিয়া সি 
আর পির ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী প্রায় 
এক ঘন্টা ধাঁরয়া' সেখানে নারকীয় 
তান্ডবে প্রমত্ত হইয়া মারপিট কাঁর- 
য্নাছে। যেমন স্থায়ী দোকানদার- 
দের তেমন হতদরিদ্র হাট ব্যবসায়ী- 
দের সওদা ও টাকাকড় ছড়াইয়া 
ছিটাইয়া ল্যাটয়া পাটয়া নরক- 
গুলজার কাঁরয়াছে। শতখানেক 
মানুষ তাহাদের তাণ্ডবে অলপ- 
বিস্তর আহত হয়েছে। 


নকসাল দমনের নামে সি আর, 
পির ই বেপরোয়াপনার বিরুদ্ধে 


সারা সহর বিক্ষুর্থ ধরার 
সোচ্চার। রেল এলাকায় তিনাদন 
পর্যন্ত হরতাল চলিতেছে। সেখান- 
কার মানুযের এক.দীর্ঘ। ছিল 
ক্ষোভ, . প্রতিবাদ এবং সি আর 
শির লোকদের শাঁস্তাবধান দাবী 
করিয়াছে। বুধবার তেইশে ভিসে- 
দ্বর দমনপদর হাটেও হরতাল 


পালিত 1১ মহকুমা. হাট 
ব্যবসায়ী নেতা শ্রীশবদাস 
ঢভাঁমিক প্রভাত ধটনার সরেজমিন 
তদন্ত 1 ॥ 
থেকে? 


[ ? পাকা 
ve \ 


~~ 


॥ 


টিটি 


-. নকশালদেৰ রি বিচু a 


গত 


জনৈক ছারা আপনার 


ৰ 7 ্ 


৮ 
i 


শব্দ হতে পারে, যেমন হয় প্রাত- 


প্রস্থ “নকশালদের বুরুদ্ধে অপপ্রচার বিপ্লব । মাকর্সীয় ন্যায়তত্ব অন্ত 


ly ডিসেম্বর) ' শীষকি বি- 
সে: 
AL CEE A 


কর্মের ফাঁকফোকর সব জানেন 
কি?) লোকদেখানো ছু কিছু 
কাজ অতন্তঃ প্রচারের স্বার্থে এদের 
করতে হয় এরাই আবার গুণ্ডা 


' সর্দারদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ 


রেখে চলেন। বাইরে প্রচার করা, 

হয় অমুক গ:ণ্ডা সর্দারের জন্য: 
তাদের চোখে ঘুম নেই; অবশ্য 
যথারশীত সেই সর্দারাটকে দেখা 
যায় যত্রতন্ত্ 'ষথেচ্ছ ঘরে বেড়াতে । 
পুলিশই তাকে হয়ত প্রটেকশন 
দিয়ে চলে! এরকম বহু উদাহরণ 
আছে। তাছাড়া পুলিশের এক 


-কতৃ্পিক্ষ হয়ত একজনকে ধরবার 


ফরমান দিয়ে বসৈ; অন্য পক্ষ হয়ত 
তাকেই শিল্ড করে চলে। ছাত্র- 
বন্ধুটি পুীলশের ইনটোলজেন্স 
ব্রান্থের অত্যাশ্চর্য কাশ্ডকারখানা 
একট খোঁজ করে জেনে নিয়ে তার 
সরল লাঁজক অনুসারে প্রশ্ন রাখলে 
নিজেই উপকৃত হবেন। দ্বিতীয়তঃ 
নকশালদের কার্যকলাপ “বৈস্ল- 
একটু খতিয়ে বুঝে" নেবেন এই 
প্রার্থনা কার। এ. প্রসঙ্গে আর 
একটা কথা বন্ধ্বরকে - ভাবতে 
বলব। আঁত বিপ্লবী বলেও একটা ' 


সারে আঁতিবিস্লবী এবং প্রাত- 


একজন অধ্যাপক বিস্লবীর মধ্যে ফারাকটা নিদারুণ 
; নয়, অন্ততঃ ফলের বিচারে! , 
ছান্রবন্ধুটি পুলিশের কাজ---আরও বুরবার, বিষয় যে, দস্লবটা 


অধীর উত্তেজনাবিলাসীর জন্য নয়, 
ছাত্রদের জন্য ত নয়ই বটে। 


তৃতীয়তঃ যেখানে খতমটাই বড় 
কথা সেখানে সংখ্যাশান্তর 'হসাবও 
আসবেই! সি এমের সংখ্যাশন্তি 
বেশশ, তারা যাঁদ “খতম” করার 
ব্যাপারটাই বড় করে মনে করত 
তবে বোধহয় নকশালদের দেড় 
দিনের মধ্যে ঢিট করে ছাড়তে 
পারত! শ্রামকশ্রেণীর ভাগ্য ভাল 
তারা ব্যান্তগত খতম আঁভষানটাকে 
বিপ্লবের আশ্হু উদ্যোগ বলে; মনে 
করেন না। 

জ্যোতি বসু ঁব পি এস এফ- 
এর হাতে রাইফেল তুলে দেওয়যর 
কথা বলেছিলেন বলে অন্ততঃ 
কাগজে দেখ নি। ব্্‌লোছলৈন 
জ্যোতি ভট্টাচার্য । তাছাড়া বন্ধুতার 
সময় উত্তেজনার মুখে  অত্যুৎসাহে 


মি পি এম নেতা ও সমর্থকদের গুধামী 


ইদানীং স আর পর অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে সি পি এম বেশ 
সোচ্চারু হয়ে উঠেছে। তারা বাংলা- 
দেশ থেকে সি আর *প তুলে নেবার 
জন্য ক্রমাগত দাবী' জানাচ্ছে। 
এক্ষেত্রে এটা আশা করা" স্বাভাঁবক 
যে যারা সি আর পর 'ন্মম 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখর তারা 
নিজেরা অন্তত কোন গাঁহ'ত অপ- 
বাধ করবে না। মুখে ষা বলছে 
কাজে তারা তাই অনুসরণ করবে। 


_ শকল্তু .আশ্চর্ষের বিষয় এই যে 
মুখে {সি আর পির কাজের প্রতিবাদ - 


করলে কার্যক্ষেত্রে সি পি এম 


তাদেরই অন্যকরণ করে চলেছে। 
ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখে 





মা্ক“সবাদী পার্টর লোকেরা 
পাইকপাড়া নর্দান এাঁভানউর একাঁট 
বাড়ীতে হানা দেয় এবং বাড়ীর 
লোকেদের প্রাত অমানুষিক অত্যা- 
চার করে। এই দিন সকাল আট- 
টার সময় স্থানীয় সি পি এম-এর 
কাউনাঁসলার সত্য ব্যানাজী ও 
রথীন ঘোষের নেতৃত্বে একদল লোক 
এ বাড়তে চড়াও হয়! তাদের 
লক্ষ্য ছিল ও পাঁরবারের নকশাল 
বলে বার্ণত একাঁট ছেলেকে হত্যা 
করা। তাদের ধারণা ছৈলেট সি 
শি এম-এর এক কর্মীর হত্যার 
ব্যাপারে জাঁড়ত। তারা দরজ্ঞা 
ভেঙ্গে বাড়তে ঢোকে এবং ছোরা 
দোঁখিয়ে ছেলেটির মা, দিদি ও ছোট 
ভাইয়ের কাছে ছেলোঁট কোথায় 
জানতে চায়। ছোট ছেলের জাঁবন 
বিপন্ন দেখে তার মা তাদের পায়ে 


, ধরে ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চায় এবং 


তাদের বলে যে তারা ছেলের 
কোন খবর জানে না।, এরপর তারা 
চলে ষায়। 'কল্তু কিছুক্ষণ বাদে 
আবার তারা ফিরে আসে। এবারও 
তাদের সঙ্গে কাউনাঁদলাররা ছিল। 
আসবাবপত্র নষ্ট করে। এমনাঁক 
শোবার গাঁদশগহীলও ছিঁড়ে টুকরা 
(টুকরা করে। ‘মা এবং তার ছেলে- 
মেয়েকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল 
করে এবং যাবার সময় দরট হাত 
ঘাঁড় এরুটি কলুম ও তারশাট 
টাকা নিয়ে যায়৷ 


এমন দুএকটা কথা সব নেতার 
মুখেই বেরিয়ে পড়ে। তা নিয়ে 


বাড়াবাড়ি মাথা খারাপ করাটা হ'ন-- 


ম্ন্যতার প্াঁরচায়ক। 
" ভোটের মাধ্যমে শেষ অবাধ 


“মজুরশ্রেণী আত্মপ্রাতন্ঠিত হতে 


পারে না আত সাঁত্য কথা। কিল্তু 
মাঝে মাধ্যখানেও অনেকগুলি 
পর্যায় আছে একথা আমার “ভাইটি” 
বোধ হয়“এখনও বুঝে উঠতে চান 
না। ভোটের লীলাখেলাও কিছু 
দূর পর্যন্ত বিশেষ প্রযোজনায় 


একটা হাতিয়ার িস্লবসাধনার। ও 
লশলাখেলায় না মজে গেলেই হলা।, 
{সি পি এম এ লীলাখেলাকেই এক- 
মাত্র উদ্ধারব্রত বলে মেনে 'নয়েছে 
বলে আম ত অন্ততঃ দ্বৌখ নি। 
ওদের ইলেকশান িটিংগীলতে 
বার বার ত ওরা বরং অন্যরকমই 
বঙ্গে শুনেছি । 

/ জনৈক অধমপক 
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মৃত আট ব্যক্তি সম্পর্কে 


সোঁদন তেইশে নভেম্বর 


। সোমবার। আঁড়িয়াদহ' শ্রশানঘাটে 


বসে আছি। পরপর শংইয়ে রাখা 
হয়েছে বারাসত থৈকে নিয়ে আসা 
মৃতদেহ কয়াট। চূড়ান্ত আত্ম- 
বিশ্বাস আর অদম্য সাহস নিয়ে 
যারা এতাঁদন আমাদের গ্রামে তাদের 
রাজনৌতক কর্মসূচীকে বাস্তবে 


রূপ; দেবার প্রচেষ্টা করাছলেন, 


তাদের পরাজিত দেহগুলোকে দেখে 
অসংখ্য গ্রামবাসী সোঁদন শোকাবহব্স 
হয়ে পড়োছল। সকলেই শেষ 
দেখা দেখতে এসৈছে তাদের স্নেহা- 
স্পদদের, তাদের বন্ধুদের, সহ- 
যোদ্ধাদের। এরা এমন একটি, 
রাজনৈতিক দলের কর্মী 'ছলেন, 
যাদের হারাবার অনেক কিছুই 
আছ্ে-পাবার শকছুই নেই। 
তাদের প্রাতাঁট কর্মকান্ড জনতার 
শতুদের ধুকে জাগায় আতঙ্ক-_ 
এদের প্রাতাটি পদক্ষেপ মৃত্যুর 
সম্ভাবনায় ভরা। এদের কার্য 
কলাপ আমায় আমার অতীত 'দনের 
কথা মনে পাঁড়য়ে দিত। অন্তত 


আমানের গ্রামে এই রাজনৈতিক 


_ সি পি এম কর্মীরা চিন্তা করুন 


যারা দস পি এম কর্মী তাদের 
আম অন্মরোধ করব ভারা যেন 
দয়া করে সাতাশে নভেম্বরের দেশ- 


“শহতৈষী পড়েন এবং তার সঙ্গে 


দস পি এম-এর ভূমিকার তুলনা 
করেন। এঁ পান্নকার সম্পাদকীয়তে 
লেখা হয়েছে “মার্কস ও এক্গেলস 
শ্রামকশ্রেণীকে এই: শিক্ষাই 'দয়ে- 


ছেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পঠাঁজ-- 


পাঁতদের ক্ষমতা লুপ্ত করে পাঁজ- 
বাদী সম্পা্তকে জনসাধারণের 
সম্পার্ত রূপান্তারত করা অস- 
ম্ভব।..শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রীমক শ্রেণীর 
একনায়কত্ব, শ্রামিকশ্রেণীর বিপ্লবী 
পার্ট ও তার নেতৃত্ব, প্রলেতারীয় 
আন্তরজাতিকতাবাদ এবং বিপ্লবের 
মাধ্যমে রাম্ট্রক্ষমতা দখল করা এই 
হলো মাকস ও এঙ্গেলসের 
শিক্ষা 1” 

তাই যারা' রী সংগ্রামের 
নামে শ্রেণী সহযোগিতার রণধ্বাঁন 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠাম্রে সংস্কার 
সাধন করে শ্রামক শ্রেণীকে শাস্ক- 


শ্রেণীর পদে উন্নীত করার, রাষ্টু- 


ক্ষমতা দখল করার শুধু স্বপ্ন 
দেখে তারা আসলে . মার্কস ও 
এঙ্গেলসের শিক্ষাকেই' বর্জন করে, 
ঘাতকতাই করে। অথচ পাশাপাশি 


দৈখংন আপনাদের নেতা (সংসদে . 


বললেন হেয়ত ভুলে) “আমরা 
সংসদীয় গণতন্তে বিশ্বাসী , এব্‌ং 
শান্তপূর্ণ উপায়ে কেন্দ্রের ক্ষমতা 
দখল করতে চাই!” তাহলে স পি 


,এমই মাকসবাদের প্রত বিশ্বাস- 


ঘাতকতা করছে। ' 


' কিউনিজম জিনিষটা ক সেটা 
বোঝাতে 'গয়ে' মাকসের কাছে 
লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বলেছেন__ 
(ক) বুর্জোয়া সমাজের িরোধতা 
করে শ্রামকের স্বার্থসাধন; খে) 
সমান্টগত আধকার স্থাপন ও 
উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা; (গ) এই 
সমস্ত্‌ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সশস্ত্র 
গণতাঁন্তিক শবলবকেই একমাত্র 


. পল্থা রূপে গ্রহণ। লি পি এম কি 


এর কোনটা মেনে চলছে? সি পি 


দলের কর্মীরা মান্মষের ছদ্মবেশী 
ঘৃণ্য জীবদের আঘাত হেনেছে 


চূড়ান্ত। এদের হাতেই নিহত , ৮ 


সঙ্গেই. আমার পাঁরচয় ঘানষ্ট ছিল। 


[তানি হচ্ছেন যতীন দাস_ টেক্স-/ ! 


ম্যাকোর প্রান্তন শ্রীমক। দুই দলের 
সংঘাতের-ফলে তান বেশ কয়েক 
মাস যাবত তার কর্মস্থলে যেতে 
পারছিলেন না। আমার এক প্রশ্নের 
উত্তরে তান একাদিন বলেছিলেন 
যে পীলশের নির্দেশমত তান 
যদি সি পি এম নেতাদের কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন এবং নকশালবাড়র 
রাজনীতি ত্যাগ করেন তবেই তান 


তাঁর কর্মস্থলে যেতে পারবেন। 


ৰা 


A 


পুলিশ তথা স পি এম নেতাদের । 


প্রস্তাব তান ঘণাভরে প্রত্যাখ্যান 
করোছলেন, যাঁদও অসাম দারিদ্র্যের 
মধ্যে তাঁকে 'দিন কাটাতে হত। 
বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের বিপ্লবী 
সংগ্রামে নেতা হবার যোগ্যতা আমার 
ছিল না, কিন্তু শেষ' সারর সৈনিক 
ছিলাম বহদন। ফলে জেল 
খাটতে হয়েছে দু-একবার। কোন 


এক গোপন ' বৈঠকে লিং ও 


নেতার ভাষণ শ্ুনোঁছলাম। সেই 
কিশোর বয়সে শুধু এইট-কু কথাই € 
মনে দাগ কেটোছল: যে ক্লীবতার 


“কাছে খণ করে 'বগ্লবী হওয়া 


যায় না! বহ্াদন বাদে সেদিন 
বৃদ্ধবয়সে শ্রমিক যতাঁন দাসের 
কন্ঠে প্রতিধান শুনতে পেল্মম 
পুরনো মন্দের । 

জনৈক বৃদ্ধ আঁ়য়াদহবাসদ 


এম (এক) চায় বুর্জোয়াদের সঙ্গে , 


আপোষ করে শ্রমিকের স্বার্থ সাধন, 
(দুই) ব্যান্তগত সম্পান্তর উচ্ছেদ 
সাধন না করেই সমাম্টগত আঁধকার 
স্থাপন, (তন) সশস্ত বিশ্লবকে 
বাধাদান। কারা সংশোধনবাদী 
এবার িজেরাই বলুন দস গপ এম- 
এর সঙ্গে কোন আন্তর্জাতিক 
কমন্যনিস্ট পার্টর সংযোগ নেই। 
কেন নেই জবাব দন! কজন ?স 
পি এম ননতা বদর্জোয়া' চারত্রের 
বিলোপ ঘাঁটয়েছেন তাও বলন। 
লোনন বলেছেন 

“Practice is more important 
than (theoretical) knowledge 
because it not only has the 
virtue of Universality but a 
virtue of direct reality. 
স্তাঁলনও বলেছেন 

“Theory becomes aimless if 
it is not connected with revo- 
lutionery practice, by revolu- 
tionery theory.” রঃ 

প্রভাস চ্যাটাজপ 


অহিংস, প্রতিরোধ ? 


শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফ-্ 
সেন, বাভন্ন বামপন্থী নেতা ও 
পীলশ কর্তৃপক্ষ নকশাল্দের 
বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রাতরোধ গড়ে 
তুলতে নাগারকদের আহ্বান জানান। 


সকলেই জানে নকশালরা বোমা, 


ছদার, বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ 
করে। তাদের প্রাতরোধ 
কি আঁহংস প্রাতরোধ হবে? যদি 
তা না হয় তবে ক নাগারিকরা 
প্রাতরোধের জন্য অস্ত ব্যবহারের 
অনমাঁত পাবে? কে সেই অনুমাঁত 


bh 


1 


{ 


{ 


দেবে? প্রতিরোধের মুখে যাঁদ কোন ' 


নকশাল; যুবক গুরুতরভাবে আহত 
হয় অথবা খুন হয় তবে কি আই- 


নের চোখে সেই নাগীবরক নিরপ- 4. 


রাধ প্রমাণিত হবে ও রক্ষা পাবে? 
প্রতিরোধের প্রস্তাব যাঁদ. শুধমান্র 


রাজনৈঁতক শ্লোগান না হয় তবে } 


উত্ত প্রস্তাব আরও বাস্তব দৃষ্টি- 

ভঙ্গা নিয়ে আলোচনা করলে উৎ- 

সাহ’ নাগারকরা উপকৃত হবে) 
2 সমর ভট্টাচার্য 


{ 


~~ 


hd 


বত fe 
, এ ঢু নয়) 
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হারও দেখবার মতো। কষ্ধউপা- সি পি এম [হাওড়া হ:গলা অ 


খ্যান ভিত্তি করে তৈরী “লাইট বকের বিরোধিতা করে 
অফ এয়া” অবশ্য ছাঁব হিসাবে তাহলে ফরোয়ার্ড )রকের বিপদ = 


বাংলা চলচ্চিত্রের দুই পথিকুৎ 


বাড়বে বই, কমবেন্বা। এই পাঁর- ' 


মৃগান্ধশেখর রায় | অনেক বোশ গুরুত্বপূর্ণ । অনেক 
রি ূ রি বৌশ গভীর ও তাংপর্যবহুল। প্রেক্ষিতে বস যানি 
ভারতবর্ষের দেশজ, সিনেমার তনে ফালকের অবদান কম নয়। কাজ চাঁলয়ে গেছেন, ?সনেমা নিয়ে সন্ধ্যা ব্দ্ধদেবের চাইতে এ উত্তরবঙ্টে পষ্ঈকান্ত ভ্রাচা- 


৯ ইতিহাস তৈরী করার চেম্টাও 


সিনেমার 'সেই প্রথম যুগে কাজ- 


'নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, 


ছবিতে মান্য গোঁতমের ওপরেই ষের 





একটা বিড়ম্বনা মাত। মালমশলার ভাগাভাগর কোন বাঁধা নিরম ছিল এবং শেষ পর্যন্ত শিল্পের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে বৌশ এবং গ্রিক করেছেন_ 
খুবই অভাব, পুরোনো ছাবীবশেষ না, তাই ফালকেকে , একাধারে সর্বস্ব বিসর্জন দিতেও পিছপা হন তাঁর মানাবক আশা-আকাংখা পড়তে” বাধ্য। , তাছাড়া 
করে 'নর্বাক ছবি দেখবার সুযো- প্রযোজনা, পরিচালনা, কাঁহনী- নি। আজকে এটাই সবচেয়ে বড় বন্রণা ও আর্ত শব্তিশালী চিত্র" গ্রুপ-ষারাঁ ঘোর ি 


গই৷ নেই বলতে গেলে” আর 
পুরানো ছাব সম্পর্কে অজ্পাকছ; 
যা লেখাপত্তর আছে সেগুলো হয় 
শুধু কিছু নীরস তথ্যের সংকলন, 
নয় । নিক্ষল প্মৃতিচারণ কিংবা 
সাত্য- 


চলছে এবং ইতিমধ্যেই বেশ কিছু 
উল্লেখযোগ্য ছাঁব এখানে সংগৃ- 
হত হয়েছে। এই সংগ্রহশালার 
কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে এবং কল- 


চলচ্ন্্র প্রদর্শনীর সংগঠকদের 


' উদ্যমে ভারতশয় সনেমার দুজন 


পথিকৃৎ, _দাদাসাহেব ফালকে ও 


-হমাংশ? রায়ের কিছ ছাঁব দেখ- 


বার সুযোগ হল। ভারতীয়দের 
মধ্যে দাদাসাহেব ফালকেই প্রথম 


চীনের বিরাট বাজারে যখন সব 
পশ্চিমী রাষ্ট্র বাণিজ্য। করছে তখন 
আমোরকা 'পাছয়ে থাকে কেন? 
এই নীতি থেকেই রাশিয়াও পুন 
রায় বাণিজ্য চযান্ত করেছে। চাঁন 
তৃতীয় দশকে এসে আবার প্রথম 


ফির যাচ্ছে। ' সাংস্কৃতিক বিপ্ল- ' 


বের সময় ফিরিয়ে রাষ্ট্রদূতদের 
আবার স্ব স্ব পদে পাঠানো 
হচ্ছে। | 

দাক্ষিণপূর্ব এশিয়ার , চরম 
কমিউনিস্ট বিদ্বেষী . রাষ্ট্র মান্য়ে-। 
শশয়ার প্রধানমন্ত্রী টুন আবদুল 
রাজ্জাক ' সম্প্রতি চীনের সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে- 
ছেন। ইন্দৌোনোশয়াও নরম সরে 
বসেই কথা বলেছে। এতে পাঁকিস্তা- 


* নের কোনো প্রভাব থাকা একেবারে 


রচনা, সম্পাদনা, এমন কি ছাব 
ছাপার কাজ পর্যন্ত করতে হতো । 
ফালকের এই বাভিন্ন ধরণের কাজের 


- একটা চেহারা পাওয়া যায় বর্তমান 


প্রদর্শনীতে প্রদার্শত ফালকের 
জাঁবন সম্পাক্ত একাঁটি ডকুমে- 


লটারী ছবিতে। এখানে . ফালকের , 


চলচ্চিত্র জীবনের, বিভিন্ন অধ্যায়- 
গুলো -দেখানো হয়েছে, ছাঁব 


' শিল্পীর ,ব্যান্তত্বের বৈচিন্ত্য প্রাত- 


ফলিত হয়েছে এবং ফাজকের 
অনেক ছাঁবর নির্বাচিত অংশ সংক- 
লিত হয়য়ছে। 


হয়েছিলেন বোঁশ। কাজেই “কৃষ্ণ 
জল্ম,” শ্ভন্তপ্রহযাদ” “সেতুবন্ধন” 
এইসব ছাঁবতেই ফালকের কৃতিত্ব 
বেশি করে চোখে! পড়ে৷, কারণ 
এখানে ক্যামেরা ও রসায়ণাগারের 
কারসাজির প্রাধান্াই বোঁশ এবং 
দেখতে মজাও লাগে বেশ।। কিছু 
অন্য ধরণের ছাব, যেমন '“রাজা 
হিশচন্দু”, যেখানে কাঁহনী ও 
চীরন্র গঠনের ভূমিকা অনেক বোঁশ 


পুরুষ । তৎকালীন নানা প্রাতকূল 
তার মধ্যেই 'তাঁন আঁবচল ভাবে 


মূলতঃ ফালকে' 
ছিলেন যাদুকর-শিল্পশ। সিনেমার 


কথা 


, হিমাংশু রায়ের অনেক ছাঁবতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেই 


পাঁরণত রুচি ও সংস্কৃত শিল্প- 
বোধের ছাপ পাওয়া যায়! এছাড়া 


এনে দিয়েছে এবং স্ট্মডওর বাইরে 
বাস্তব পটভূমিকার শৈল্পিক ব্যব- 





আন্তজাতিক. কাঁমউনিস্ট 
আন্দোলন বিচারে অবশ্য চীনের 
নীতির কিছু অসামঞ্জস্য চোখে 
পড়ে। ভারতের 'স পি/আই (এম 
এল) ভোট বয়কটের আহ্বান, দিলে 
পিকিং রেডিও তাঁরফ করে, কিন্তু 
পাকিস্তানের সি পি পি (এম এল) 
ভোট বয়কটের 


_ ইবে। এস ইউ রও তাই বন্তব্য। 





কজেপের মাধ্যমে তুলো ধরা ছা 


পি এম বিরোধী তাদেশ্নও দি পি 
এমের সঙ্গে" কোন লড়াইতে আসতে 
ন্দেহে এক বাঁলষ্ঠ পদক্ষেপ। ' থেকে মনে হচ্ছে শেষ পুর্যন্ত হয়ত 
এ... ফরোয়ার্ড ব্লক ছয়: পাটির জোটেই 
রঃ I টি জোট যাঁদ অবশ্য শেষ পর্যন্ত নির্বা- 
চনী জোট এই রকমই দাঁড়ায় তা- 
এস ইউ সি আর অনাদি দাস হবে এবং লড়ইও জমবে। বাংলা 
পর্রিচালত আর সি পি আই কংগ্রেস, কংগ্রেস, সি পি আই ও 
কংগ্রেস ও কংগ্রেস শো) আঁতাতে জোটও যে শান্তশালী জোট হবে সে 
ঘোষ 'সোদন বলছিলেন !যে যদ 
শেষ পযন্ত সি পি অই ত অঃ = রবীন মণ্ডলের 
পার্টি জোটের অন্য কেউ বাংলা, 
করে তা হলে তার পার্ট আট গত চৌঁঠা জানুয়ারী পাক" 
এক গোষ্ঠী আবার কংগ্রেসের (শা) তিকতম ছাঁবর এক মনোজ্ঞ প্রদ- 
সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার জন্য শনণ সুরু হয়ছে। 


যুগে “লাইট অফ এশিয়া” নিঃস- হবে মা! সুতরাং নানা * দিক 
যোগ দিতে বাধ্য হবে। 
(প্রথম প্‌ণ্ঠার পর ) 
হলে. দ্ট জোটই বেশ ক্ষাতিশালী 
ক্ষুত্ধ। ফরোয়ার্ড ব্লক, বাংলা আরও দুই একটি বামপন্থী পার্টির 
কংগ্রেস, কংগ্রেস আঁতাতে যোগদান চিত্র প্রদর্শনী 
কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লকের ভিতর 'শক্পণ শ্রীরবীন মণ্ডলের সাম্প্র- 
উদগ্রীব, আর এক দিকে 
প্রদর্শনীতে মাত্র এগারোখানি 


/ কথা চিন্তা করোছিলেন।'. যাঁদও সেখানে ফালকে প্রায়ই নীরেস। সঙ্গের শান সমস্ত হগলী ও হাওড়ার এক গোষ্ঠী 
7. তাঁর * কাজের মধ্যে আঁধকাংশ কিন্তু এসব দুর্বলতা সত্বেও, ফাল- বিড, কংগ্রেসের ঈঞ্গে বোঝাপড়ায় এলে ছাব স্থান ,পেয়েছে। রেখা ও 
ক্ষেত্রেই পাঁরচ্ছম, পাঁরণত রদচর কেই ভারতীয় সিনেমার আঁদি: ছাঁবতে একটা আলাদা আবেগ তারা বসে পড়বেন বলে নেতাদের রঙের আঁভনব সমারোহে প্রত্যেকটি 


শাঁসয়েছেন।  সতরাং শেষ ইবি এক একটি পূর্ণাংগ কাব্যের 
পর্যন্ত ফরোয়ার্ড রক দলের সংহতি সবাধদাীনক এন্সপোরমেন্ট রুপেই 
রাখতে পারবে কিনা সেই নিয়ে” হবে নিরাক্ষণধমশী 
সন্দেহের অবকাশ দেখা যাচ্ছে। রবীন মণ্ডল এ 
অবশ্য এস ইউ সির ভিতরে এই প্যন্তি একক ও সমধেতভাবে 


ৰ : সমাজতান্তিক দেশ বলে৷ মনে করে | তেরোবার তাঁর ? 
4 | পর্যন্ত চীন জাতিসংঘে প্রবেশ না। বস্তুত, চীন এখন একাঁট জাতাঁয় কোন দলাদাঁল নেই। ছোট দির 
২ (ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) করবে' না একথা স্পষ্টভাবে বলে- প্রকৃত জোট, নিরপেক্ষ দেশ। . হলেও এই পার্টি খ্বই সংঘবদ্ধ। হয়ে- 


দরকার হলে এই পার্ট হয়ত একাই ছেন। আগের কাজগনঁল থেকে 
ধারায় যে গুণগত পাঁর- 


স্থান না হয়। য্‌ 
অবশ্য এর মধ্যে সি তি আই ' দর্শক মাতই। অভিজ্ঞতা বাড়ে 
ফরোয়ার্ড রককে যদি বাংলা বয়সের সঙ্গো সঙ্গে আর . তখনই, » 
. কংগ্রেস-কংপ্লেস' আঁতাতে ভেড়াতে রৌধহয় 'পারণৃতির দিকে এগোন _ ' 
পারে তা হলে ছয় পার্টি জোটের সুষ্টধমী শিল্পাী। রবাঁন মণ্ডল্‌ 
বিরুদ্ধে বেশ শান্তিশালশ জোট গড়ে তুলির টানে বা বিস্মিত রপ্ত ব্যব- 
উঠবে। আর যাঁদ ফরোয়ার্ড রক হারে যে বলিষ্ঠতা দেখিয়ে এসে- 
আর্ট পার্ট জোট থেকে বৌরয়ে ছেন এতকাল, সেদিক থেকে উত্ত- 
এসে ছয় পার্ট জোটে যোগদান রোত্তর সজীবতা ও 'নবানতার 
করে তা হলে বামপন্থী 'জোট কোনো অভাব না পড়লেও বন্তব্যের 
আগামী নির্বাচনে যে বেশ শান্ত- ' দিক থেকে দুর্বোধ এ্যাকস্ট্যান্টী ধর্ম 
শালী হবে সে বিষয়ে আর কোন থেকে যেন অনেক সরলতার দিকে 
,সন্দেহ নেই। ছয় পাট জোট এবারে আভিযান সুর্য করেছেন। 
যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন ব্যাপক জনগণের কাছে তাঁর 
ফরোয়ার্ড ব্ুককে পেলে এই জোট. চাঁহদা কতটা বক্বে জান না, 
যে খ্সীই হবে তা তারা স্বীকার কিল্তু, য্ুগঞ্ধর' শিল্পী 'হসাবে 


- না করলেও এই জোটের কোন অঁগ্রসারিতে তাঁর স্থন ' আঁচরেই 


কোন নেতার সঙ্গে কথাবার্তা বল- সুনিশ্চিত হতে 





অসর্ভব নয়। | - সন্দেহ নৈই। 'চীন এখন মস্কো স্ভর, আত্মশান্ততে বলীয়ান এবং | 
4 * সম্প্রীত চীন তিশেষজ্ঞ' মার্ক পারচালত আনন্তর্জাতক কাঁমউ- দঢ় আর্থনীতক 'ভাত্তর ওপর লেই বোঝা যায়। , গুলি দেখার পর তাতে আর কোনো 
" সাংবাদিক মঃ এডগার স্নোর কাছে "নস্ট আন্দোলনে নেই, সমাজ- প্রাতাষ্ঠত। দেশ-বিদেশে চীনের . আসন ভাগাভাগির ব্যাপার .স্মল্দহ থাকবে না। 
সাক্ষাৎকারে চীনের প্রধানমন্ত্রী মঃ তাক শাবরেও নৈই। যাঁদও এক পয়সাও ধণ নেই সুতরাং, নিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে ছয় তাঁর এই ধমূল্ক প্রদ- 
"চো এন লাই তাইওয়ানের ওপর চীন রাঁশিয়াসহ ' পূর্বক্ুরোপীয় চীন সম্বন্ধে আমাদের এখন অনেক পার্টি জোটের খুব, একটা অস: শনশীট আগান্জ চৌদ্দ তাঁরখ 
দেশগুলিকে (আলবানিয়া ছাড়া) জানতে হবে। বিধা, হওয়ার কথা/নয়। বরং যাঁদ, পর্যন্ত খোলা ৭ 
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'আজকের দিনে তৎকালীন . 


নয় করলেন রঙমহন ' (ক 
নাটফের আখ্যান ভাগে চাঁদ" সঁওদা- Noe উপাখ্যানের প্রাত- অচণ্চল 


গরের (ননসামষ্গল) কাঁহনী শ্রদ্ধা রেখে অত্যাধ্ীনক নাটক রচ- 
. বিধৃত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সর্ব: নার ক্ষমতা একান্তই দল । সেই ' 
. প্রথমেই নাট্যকারকে তাঁরফ করতে কারণে আমার মনে হয় শ্রীবটক ' 
হয়। যাঁদও নাটকটি বেশ ছু একালের নাট্যকারমহল্রে উল্লেখ-- 
ক্লাল আগের রচনা, তবুও একটি যোগ্য ব্যাতক্রম। 

প্রাচীন লোকগাথাকে অবলম্বন করে  প্টতুরঞ্দোগ্র উপস্থাপনা রীতি 
একালের সমসাময়িক ভাবচ্ছব' দেখে মনে হচ্ছিল “ক্যালকাটা 


থিয়েটারের 
১২. লক্ষ টাকা, “দেবী গর্জন”, নাটকের কায়া। 
/----(১ম/পষ্ঠার পর) 


আভনাঁয়ক রুপপারকজ্পনার চাঁর- 

মের সঙ্গে এ নাটকের কোথায় 
শীব ঘোষ মৌখিক নির্দেশ 'দিয়ে- যেন মিল রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য 
ছেন। , প্রধানতঃ শাসক কংগ্েসকে নাটকের কাহিনী সম্পূর্ণ 'ভিন্ন। 
সমর্থনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকৈ তাই অনেক" ক্ষেত্রেই চতুরঙ্গের 
এই টাকা দিতে হবে। বাকী ছয় অসামান্য ক্ষমতা প্রমাণিত 
লাখ টাকার মধ্যে চার লাখ খরচ হয়েছে। 


‘হবে পোষ্টার এবং মফস্বলের চাঁদ সওদাগরের কাহিনশ আমা- 
পন্তপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে। দের সকলেরই অঙ্স্পাবস্তর জানা 
পোষ্টার ছাপানো এবং বিতরণের আছে। তবে আমার যতদুর মনে 


জন্যে পেটোয়া ছাপাখানা ও সংশ্লিষ্ট পড়ে, মুল নাটকের প্রথম পর্ব মা 
পার্টির অনুগ্রহ করা হবে। অভিনীত হয়েছে। কেননা এ উপ- 
নির্বাচনে মফস্বলের পরুপাত্রকা- খ্যানে বেহুলার পর্ব অন্পস্থিত। / 
গলির একটি বিশিষ্ট চাঁদপত্র লাখন্দরের আত্মোপলব্ধির 
আছে। সেই ভূমিকার দিকে লক্ষ্য সংগেই এ নাটকের ইতি। এ নাটকে 
রেখেই বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হবে। লাঁখন্দরের উল্মন্ততা এবং হাজারো 
, বামপন্থী বিশেষ করে সি পি এম প্রশ্ন.যেন একালের যুব মানাসিকতা- 
সমর্থক কোনো পনিকান্স বিজ্ঞ- কেই প্রতিফলিত করে। 

। পন দিতে নয্যেষ করা হয়েছে। চাঁদ সওদাগরের চাঁরনে "মাহির 
বিজ্ঞাপন দেবার সময় স্থানীয় শাসক চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় “চিরাদন মনে 
কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ করতে রাখবার মতো। তাঁর অমন শাক্ষত 
হবে। অর্থাৎ এই টাকাটাও শাসক পাঁরশ্রুত কণ্ঠস্বর প্রথম শ্রেণীর 
কংগ্রেসের স্বার্থে খরচ হবে। বলা নট্ট্যাশজ্পীঁর, সম্মান 'অজ্জন করতে 
বাছল্য, এগুলো সবই ' আঁলখিত সক্ষম। প্রাচীন লোকশিজ্পের মেজা- 
নিদেশি। .জকে অক্ষ্ম রাখতে গিয়ে ভাষার 
- যাই হোক, বারো লাখের ওপজাতিক আবেশকে নিপণভাবে 
বাকী রইলো দু লাখ টাকা। এই প্রকাশ কররার ক্ষমতা লক্ষ্য করবার 
দি লাখ টাকা খরচ করা হবে সংস্কৃ- মত। লাঁখন্দরের চাঁরত্রে অরুণ সেন- 
০ াঁতমূলক অননষ্ঠানে। অর্থাৎ যাত্রা, গুপ্ত যথেষ্ট নিষ্ঠার পাঁরচয় “দয়ে- 
লেটার করার জন্যে দ লাখ টাকা ছেন। সনকা রূপে. সৌমিত্র রায়ের 


." খরচ হবে। এখানেও এ আঁলাঁখত অভিনয়. চাঁরশ্লান্মগ। অন্যদিকে 
শানে 


কোনো 'স পি এম নট্য নির্দেশক বরুণ দাশগুপ্ত ছাড়া 
সমর্থক যাত্রা শিয়েটারে টাকা এই নাটকের ' প্রশংসাপ্রাপ্তির দায় 
দেওয়া চলবে না। ভাগে গোষ্ঠীর আরেকজন শক্তিশালী 

দি বব ঘোষ এই পাঁরিকজ্পনা নাট্যকর্মীর নাম করতে হয়, তান 
সঞ্জুরের সময় বলেছেন, তানি ডেল দেবাশীষ দাশগুপ্ত । আবহসংগশত 
কার্নোগর “কেমন করে বন্ধুত্ব পাঁরকজ্পনাক়্ তান বিশেষ ক্ষমতার 
অর্জন করতে হয় এবং বঞ্মুনদের পরিচয় দিয়েছেন।, বিশেষত চাঁদ 
' খুশি করতে হয়” নীতি অনুসরণ সওদাগরের , সমনদ্রযান্ার কালে 
করছেন। কিংবা সনকার মনসাদেবর পূ্জর 
কিন্তু যে নীতিই তান অন্দসরণ সময়ে গাঁত সংগত দুটি সত্যই 
। করার কথা বলুন. না কেন, প্রকৃত সুন্দর আবহাওয়া তৈরী ক্রেছে। 


. কৃথা হচ্ছে, রাজ্য সরকারের এই তবে নেপথ্যে মাইক্রোফন ব্যবহার 


বারো লাখ 'টাকা শাসক**কংগ্রেসের না করলে হয়তো আরো ভালো 
স্বার্থে এবং সি পি এম বিরোধি- লাগত। আলোপ্রক্ষেপণ একেবারেই 
তায় খরচ করা হবে। 98:98: নয়। এ নাটকের 





(বিজন ভট্টাচার্য ' 


২০ কোটি টাক 


(১% প্ঠার পর) 
‘কেন্দ্রের বড় ব্যবসায়ণদের তুষ্ট রাখা 
যাতে শুধু টাকা পাওয়া/ ছাড়াও 
নির্বাচনে জয়লাভও স্মানাশ্চত 
হয়। সেই নাতির জের টেনেই তিনি , 
সংসদ বাতিলের সঙ্গে", সঙ্গেই 
চিনির ব্যবসায়ীদের খোলাবাজারে 
আরও বেশ পাঁরমাণ চিনি/ক্ৰীর 
অনুমতি দিলেন। এর ফলে ভারত- 
বর্ষের সর্ববৃহৎ রাজ্য উত্তর প্রদে- 
শের প্রচণ্ড শক্তিশালী ব্যবসায়ী“ 
, গোষ্ঠী, যারা ভোটের রাজনীতি 
অনেকাংশেই চালনা করে, তাঁর দিকে. 
ঝুকবে এতে আর আশ্চর্যের কি? 
এবং দলের ‘নির্বাচনী তহাঁবলেও 
মোটা টাকা আসবে। 

আশ: শীনর্বাচনের দিকে দৃষ্টি 
রেখে সরকার এ পরন্তি 'হাজার 


কোটি টাকা মুল্যের লাইসেন্স, 


বিলি করেছেন। -ওষধ ব্যবসায়ীরা 


সরকারী নাতির আন্ুকৃল্যে গত- 


আগস্ট মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে 
প্রায় আট কোট! টাকার আঁধক 
মুনাফা লুটেছে। এই ওষধের দাম 
বাড়ার ব্যাপার নিয়ে মাকসবাদশ 
কমিউনিস্ট পার্টি সংসদে যে সর্ব 
দলীয় তদন্তের দাবী জানায়; সর্ব 
কারী প্রচেষ্টায় তা বানচাল হয়ে 
ষায়। ‘ 
সংবেদনশীলতা বাঁড়য়ে তোলবার 
জন্য ভাবষ্যতে আরো যত্নশীল 
হবার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই 
সুযোগও প্রচুর শাঁরমাণে বর্ত 
মান! 





আর একটি ব্যাপারও ইদানাং 
জানা গেছে। সরকার বৃহৎ শিল্প 
প্রীতজ্ঠানগ্ীলকে . তাদের «লাই- 
সেল্সড ক্যাপাঁসা্ট”র আঁধক উৎ- 
পাদনের অনুমাত 'দিয়েছেন। এর 
ফলে একটি বড় সিগারেট 
কোম্পানশ তারশ শতাংশেরও বেশ 
উৎপাদন করচ্ছে-এই আঁধক মুনা- 
ফার কতটা অংশ শাসক ' কংগ্রেসের - 


ড গোপাল সেন 
(১ম প্র পর) 


সঞ্চে বহমদন জাঁড়ত থেকে ওখানৃ- 
কার দলাদির কথা সবই জানেন। 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যে 
অনেকাঁদন, থেকেই রাজনীতির. 
কেন্দ্রীবন্দ; হয়ে উঠেছে তা কারুর, 


আঁবাঁদত নেই! এমন, কি গকছি 
অন্তজর্শীতক রাজনশতির প্রভাব 
এই বিশবাঁবদ্যালয়ে এসে 


পেশছেছে? বহু অঁভষোগ আছে 
যে, মাঁক্নী সি আই এ এখানে 
আখড়া করার চেষ্টা বহুদিন থেকেই 
করে আসছে। আর মাঁক্নী 
আন্তজা্ঠীতক' নীতিতে বিশ্বাসী 
িছ কর্মচারী, শিক্ষক ও দায়িত্ব- 
শ'ল কর্মচারী, এই বশ্বাবদ্যালয়ে 
জাঁকয়ে বসে আছেন। 


বন্তব্য এই নয় যে, মাঁক্নি 
প্রভাবে এই হত্যা সংঘটিত হয়েছে 
অথবা মার্কিনী প্রভাবে আঁভভূত 
ূবশ্বাবদ্যালয় কর্মচারীর এই 
হত্যা ষড়যল্ধে লিপ্ত ছিলেন। তবে 


. “নানা আঁভযোগ নানা মহল থেকে 
0 





অবশ্য জানা যায় নি! এ ছাড়া সার 
উৎপাদনের জন্য টাটা ও শীবড়লাকে 
লাইসেন্স দানের কথা ত আজ অর্ব- 
জনবাদত। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য 
চড়া গলায় প্র্ষণা করেছিলেন যে 
চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট সার উৎ- 
পাদনের পঁচাত্তর ভাগ হবে পারিক 
সেক্টরে ৷ 


দপণের কাছে এসে পে'ঁছুচ্ছে। 
আর অভিযোগ এমনই যে একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না'। 

ঘটনা এই যে, ডাঃ সেনের মত 
একজন আপাতঃ নঃশন্ু ভাইস- 
চ্যান্সেলর নিহত হয়েছেন। বলার 
চেষ্টা হচ্ছে, যে, এটা নকশালী 
হত্যা। অঁভযোগ এই যে নকশালী 





হত্যা বলে ডীঁড়য়ে দিলে এক জটিল ' 


বড়যন্কে সরলাকরণ করা হবে? 
আসল হত্যাকার'রা অথবা এই 
হত্যার যারা প্ররোচনা দিয়েছে তারা 
বহাল তবিয়তে নিজেদের কাজ 
গুছিয়ে নেবে। 

তাই কিছ ন মহলের দাবী ৪ 
আঁবলম্বে এই হত্যার পূর্ণাঙ্গ 


/ তদন্ত হোক আর সরকার এই 


$ 


তদন্তে বর্তমান রাজনশীতর দ্বারা - 


কয়েকজনের একটি টিম গঠন করে 
এই তদন্তের আদেশ 'দিন। অনেকে 


বলেছেন, এই তদন্তে বিষাক্ত টিমে 1. 


ডাঃ ব্রিগুণা সেনকে অন্তরভূত্ত করা 
দরকার? , 1 - 


পম্পাদক-_হুণীরেন বস্‌ 
পদক কর্ণ হে 9 জা সৰোব দক স্বর কালিকাত-৯০ থেকে রত শন কস নট লেগ, লিক হল রেখে কা 


জা 














1 





চাষীরা মালকদের নতুন আক্রমণে 
সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে ' নিজেদের 
ভাগ্যের উপর নির্ভর করে মালিকরা 
যা বলছে তাই করছে। তা ছাড়া 
আর কোন পথ তাদের নেই। 


'জীবনধারণের জন্য মালিকদের 
কাছে ধার করেই তাদের বছরের 
বেশীর ভাগটা কাটে। ধার আর 


সুদের বোঝা বাড়তেই থাকে-শেষ 
5 মালিকদের শতেই ভাগ- 
করতে হয়।' 


নতুন নতুন নানা 'আইন হচ্ছে ' 


দেখে মালিকরা ভাগচাষীদের আঁধ- 
কার খর্ব করার আঁভনব উপায় 
উদ্ভাবন করেছে। ধার আর সনদের 
বোঝা যখন বেড়ে যায় আরু ভাগ 
চাষী যখন শোধ করার কোন উপা- 
য়ই খুজে পায় না তখন মালিক 
তাদের .কাছ থেকে ইস্তফানামা 
লিখিয়ে নেয়। অর্থাৎ যদিও তারা 


ভাগচাষাঁ হিসেবে কাজ করে তবুও - 


তাদের কোন শর্ত আর জাঁমর উপর 
থাকে না। তারা ভাঁমহীন চাষাতে 
পর্যবাসত হুয়। 

তদন্তে দেখা গেছে, গত বছরে 
হাজারে হাজারে ইস্তফানামা ভাগ- 
চাষীরা মালকদের লিখে 'দিয়েছে। 
এর ফলে, ভাগচাষী হসেবে যে 
জাম তারা চাষ করে তার উপর 


57588 


করতে 
পারে নি। অবস্থা, এখন এমন 
যে, ভাগ্চাষীঁদের ফসলের অংশ 
শতকরা পা'চাত্তর বা আর" বেশী 


- করলেও মালিকদের কছ7 আসে 


যায় না, কারণ এখনকার দাঁলল 
অনুযায়ী ভাগ্রচাধীর কোন আঁধকার 
নেই জমির “উপর ৮ “তারা এখন 


/ ছুমিহলরম চা" আর মূলিক তাকে 





ফসলের যে অংশ স্বেচ্ছায়. দেবে 
তাই তাদের প্রাপ্য। 


৷ তদন্তে দেখা গেছে যে, ভাগ) 


চাষাঁদের উতখর্চৃতের তর এজন্য মালিকরা 
Be. 


Be LB টি . 


করতে গিয়ে তদন্ত রিপোর্টে ভয়া- 
ৰহ ধণ.ও সনদ প্রথার কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে 
চায়ের সময় ভাগচাষীর বাড়ীতে 
ধান থাকে না! তখন তারা মাল: 
কের কাছে ধান কর্জ করে! এটা 
বরাবরের রীতি! নিয়ম অনুযায়ী 
একমণ ধানের / ৰদলে পৌষ-মাঘ 
মাসে' ফসল কাটার সময় মালিক 
খুব বেশ হলে দেড় মণ ধান 
সুদ সমেত পেয়ে আসে। গত দ:- 
তন বছর মালিকরা সুদ আদা- 
য়ের এক নতুন প্রথা চাল? করেছে? 
এতে এক মণ ধানের বদলে তারা 
কোন কোন সময় তিন মণ 


শাসক কংগ্রেসের অথবা বাংলা, কংশ্থে- 
সের মাকর্সবাদীদের তুলনায় 
সংগঠন বলতে ছুই নেই। আছে 
খাল শ্রীমতীর .ভাবমৃর্ত আর 


মুখোমুখী হওয়া সম্ভৰ। 


এই দই রিপোর্ট পাওয়ার পর 
ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ শাসক 
কংগ্রেস নেতা বিজয় সং নাহারকে 
বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ 
আঁবলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার আদেশ 
দেন। সেই আদেশ অনুষায়ণ গত 
মঙ্গলবর দলের বোঝাপড়া হয়! 

জোটবদ্ধ হওয়ার প্রথম ও 
প্রধান শর্ত হল £ এই জোট একক- 
ভাবে বা অন্যান্য ছোট দলের সহ-। 
ষোঁগিতায়, সরকার গঠন করতে 


সমর্থ হলে সেই সরকারের মুখ্য-' 


মন্ত্র হবেন অজয় মুখার্জী 
দ্বিতীয় শর্ত $ এই দুই পার্ট 


তি 
বিধান সভা আসনের 
জন্য | 'নর্বাচনে অবতীর্ণ হবে। 


যায়। 


দুই শত ভাগ সনদ পেয়ে ষায়। 
আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ধানের দর 
থাকে মণ প্রাত চাল্লশ-প'্্নতাল্লশ 


টাকা! মনে দেড়মণ প্রাপ্য মাাঁল-' 


কের অতএব চাল্লশ টাকার ধানে 
ষাট টাকার ধান পাবার কড়ারে 
মালিকরা ভাগচাষীকে ধান ধার 
দেয়। পোঁষ-মাঘ মাসে ফসলকাটার 
সময় ধানের দর নেমে আসে মণ 
প্রত কুঁড়ি টাকা। সেই হিসেবে 
ষাট টাকায় িতনমণ ধান। 
ভাবে মাঁলক আষাঢ় মাসে একমণ 
ধান দিয়ে পৌষ মাসে সুদ সমেত 
{তন মণ ধান পায়। যার ফলে 
ধার শোধ করে তার হাতে বিশেষ 
ছুই থাকে না। বছরের শেষে 
{কিছু কেনা কাটা করে একেবারে 
নিঃস্ব হয়ে যায়। আবার নতুন 
করে ধারের পর্ব চলে। যা কিছু 
সম্বল এইভাবে সবই বিক্লী হয়ে 


'প্রাথী দেবে পণচশটি আসনে 


আর বাংলা কংগ্রেস দশাঁট আসনে 
বাকী পাঁচটির মধ্যে স্বতন্্র প্রার্থী 
শ্রীরমৈত্রেয়শ বসুর জন্য একাঁটি আর 
চারাট ছোট দলের জন্য। এই 
ছোট দলের মধ্যে আছে প এস পি 
এস এস পি, 


চেষ্টা হবে কি করে সি পি আই 
আর ফরোয়ার্ড ব্লককে জোটে টানা 
অজয়বাবর কথা £ জোট 


কে কোথায় দীড়াচ্ছেন 
(প্রথম পদ্টোর পর) 


. আর'এস পি দলের শ্রীযতীন 
চক্রবর্তী কলকাতা ছেড়ে একেবারে 
উত্তরবধ্গে চলে যাচ্ছেন। শ্রীসদ্ধার্থ 
রায় আর শ্রীধতীন চক্রবর্তী বেশ 
বন্ধু লোক। তাই দাঁড়াবেন পাশা- 
পাশ লোকসভা ও 'ৰ্ধানসভায় ৷ 
শ্রীধতীন চক্রবর্তী দাঁড়াবেন বাল;র- 
ঘাট বিধানসভায়। শ্রীযতশন চন্ত- 
বতশির প:রাতন কেন্দ্রে প্রার্থী 
হবেন অধ্যাপক বুস্ধদেব ভট্টাচার্য ৷ 
এখানে সি পি এম দলের প্রার্থী 
হবেন শ্রীসুধাংশ পাঁলত। আর 
এস 1প দলের শ্রীনাঁখল দাস যাবেন 
যাদবপ্ুরে। এখানে সি পি এম 
প্রানী আছেন শ্রীবকেশ গ্ঢহ। 

কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র 
ডেপুটি মেয়র দুই জনই প্রার্থী 
হবেন। মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শুর প্রার্থী 


হবেন চৌরঙ্গণ কেন্দ্র থেকে আর 


দচ্ছে। 
উরেজেম্ট্রী করা হয়। 







এই. 


সংখ্যালাঘষ্ঠদের 





যায়। শেষে মাঁলকের শর্তে ইস্ত- 
ফানামা লিখে দেয়। 
ইস্তফানামায় তারা লিখে দেয় 
যে, ভাগচাষী 'হসেবে জাঁমর ওপর 
সমস্ত অধিকার তারা “সুস্থ শরীরে 
সবল অন্তঃকরণে, স্বেচ্ছায়, বিনা- 
নুরোধে ও বিনা প্ররোচনায়” ছেড়ে 
এই ইস্তফানামা কোর্টে 
এর ফলে 
ভাগচাষীর পক্ষে আর ভাগচাষ 
বোর্ডে গিয়ে নিজের আঁধকার 
রক্ষার কোন উপায় থাকে না। 
এ অবস্থা হতাশব্যঞ্জক__ 


এ থেকে চাষীদের মধ্যে দড় . 


ভাবের কথা জানা যায় না। এই 
অবস্থায় রাজনোতিক পার্টির তরফ 
থেকে জঙ্গী শ্লোগান চাষাঁদের মনে 
আশার সণ্টার করে না। তাদের 
কাছে সমস্যা অন্য ধরণের। জাঁমর 
উপর তাদের আঁধকার রক্ষা করতে 
হলে, কোন আইনই তাদের সাহায্য 
করবে না। কৃষক সাঁমাত এবং 
অন্যান্য চাষী সংগঠনের দায়িত্ব 
আছে খণ প্রথার মৌলিক পরিবর্তন 
করার। এই ব্যাপার অবশ্যই! 
এবারের নির্বাচনে গ্রামাণ্চলে বড় 
প্রশনাকারে দেখা দেৰে। . 


সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হবে না বা 
হওয়া অসম্ভব একথা আমি বলতে 
চাই না। eA 

তালে গোলে অস্টবাম ভেঞ্গে 
টুকরো টুকরো হয়ে গেল। 
এস পি বোরয়ে গেল। গোর্থা 
লগ অনেকাঁদন থেকে অস্টবামের 
সভায় আসছে না। গোর্খা লীগের 


'সঙ্গে এখন সি পি -আই-এর 


লেগেছে দাঁজশীলং জেলার আসন 
বন্টন নিয়ে। আর বলশোঁভক 


পার্টিও বেরিয়ে গেছে অজয়বাবহর - 


আশ্রয়ে গোটাকতক আসন বাগা- 
নোর তালে । 





ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহ 


প্রার্থী হবেন বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে। 
মাঁনকতলায় শ্রীমতী ইলা মিত্রের 
বিরুদ্ধে সপ এম একজন মাহলা 
প্রার্থী . দেবেন। শ্রীমতী অঁনিলা 
দেবী যাঁদ শ্রীহীরেন, মুখার্জর 
বিরুদ্ধে লোকসভায় না" দাঁড়ান তবে 
{তান মানিকতলায় দাঁড়াবেন আর 
প্রার্থী হবেন শ্রীমতী কে, জি, ৰসৃ 
অর্থাৎ কে, জি, বসংর স্তশী। তম- 
লুকে সি পি এম-এর প্রার্থীরূপো 
অজয় মুখাজশীর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন 
শ্রীদেবব্ত ভোৌমক। মাঁহযাদূলে 


" শ্রীসুশীল ধাড়ার বিরুদ্ধে 'বপ্লবী 


বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হবেন 
অধ্যাপক অমিতাভ ভট্টাচার্য। 
শ্রীঅমর ভট্টাচার্য আর বরাহনগরে 
দাঁড়াবেন না। তান চলে ষাচ্ছেন 
হাবড়ায়। বরাহনগরে শ্রীজ্যোতি 
ৰসূর বিরদ্ধে নব কংগ্রেসের প্রার্থী 


হবেন শ্রীবকাশ মজুমদার ৷ 


'হয়েছে। 


রন 


মুক্তিফৌজ' গঠিত 


(১ম পৃষ্তার পর) 
জানে। সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে 


ভূমিহীন কৃষকরা তীর ধনুক, টাণঁজ্গ 


বর্ষা প্রভাতি অল্প নিয়ে বন্দুরাঁ 
ধারী পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে" 
ছেন। সেইদিন তারা পরাজিত 
হলেও ন্কশালবাড়ীর আগুন আজ 
শুধু বাংলা দেশেই ছড়ায় নি, সারা 
ভারত এই সংগ্রামের দ্বারা প্রভাবা 


কৃষকদের চেতনা এমন এক স্তরে 
এসে পে'চেছে যখন তারা সশস্ব 
পুলিশের কাছ থেকে বন্দক 
ছিনিয়ে নিচ্ছে এই ঘটনাই ঘটেছে 
মাগ্ুরজানে- এবং এর পুনরাবৃত্তি 
বাংলা দেশের সর্বত্র হবে ৰলে নক- 
শাল পন্থা নেতারা মনে করেন। 

মাগদরজানের রাইফেল সংগ্রা- 
মের ভেতর 'দয়ে বাংলা দেশের 
কৃষকেরা গণমান্ত ফোৌজের জন্ম 
সমস্ত ভূমিহীন কৃষকের 
স্কোয়াডগুলো এখন থেকে পার্টির 
নেতৃত্বে গণমদান্ত ফৌজের অংশ 
হিসেবে কাজ করবে। প্রাতাঁট 


ৰ - দর্পণ জানতো হা 


£ 


এলাকায় ও 'রিজয়নে একজন করে ' 


কম্যান্ডার শনর্বাঁচিত করা হবে। এই 
কম্যান্ডারগণ পার্টি কামাটর সঙ্গে 
যুক্ত থাকবেন এবং পার্টর নির্দেশ 
কার্যকরী করবেন। এই কম্যান্ডার- 
গণকে সাধারণত ভূমিহীন দারিদ্র 
কৃষকের মধ্য থেকে শীনর্বাচন করা 
হবে এবং সামরিক ক্রিয়াকলাপের 
ক্ষেত্রে পার্টর সবাইকে এদের 
আদেশ মেনে চলতে হবে বলে 
নিদেশ দেওয়া হয়েছে। 
কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
দখলের সংগ্রামের মূলে রয়েছে 
কৃষকের গেরিলা সংগ্রাম়। ' গণমান্ত 
ফোজ এই সংগ্রামকে আরও এঁগয়ে 
নিয়ে যাবে। পার্টির নেতৃত্বে সর্বত্র 
দাঁরদ্র ভূমিহীন কৃষকের বিপ্লবী 


কাঁমাঁট গড়া হবে যা ভাঁবষ্যতে ( 


বপ্লৰী সরকারের ভীত্ত স্বরুপ 
হয়ে দাঁড়ীবে। এই কমিটির মূল 
দায়িত্ব হবে সংগ্রামকে উত্থান পত- 
নের ভেতর দিয়ে সুস্থ পথে পাঁর- 
চালনা করা। 

এই বিপ্লবী কাঁমাঁটকে আরও 
অনেক দাঁয়ত্ব পালন করতে হবে 
যেমন, পলাতক ভুচ্ৰামাঁদের জাম 
কৃষক-জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্যে 


১ 


২৫ 


৮ 


দখল করে পননর্বন্টন করা, উৎ- - 


পাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করা, চরম 
দমননশীতর মধ্যেও যাতে উৎপাদন 
ব্যাহত না হয় তার জন্য প্রয়োজ- 
নীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, গ্রামরক্ষী 
বাহিনশ গড়ে তোলা যারা বিরোধী 
পাটির আক্রমণ থেকে জনসাধারণকে 
রক্ষা করবে। এই কাঁমাঁটর নির্দেশ 
সব সভ্য ও ইউানটকে মেনে চলতে 
হবে এবং গুরুতর বিচ্যাতি না 
হওয়া পর্যন্ত এই কাঁমাটর কাজে? 


| 





র একশ তা একটা 


1র ফলে শুধু এক" . 


দতে চাষীদের যে 
ন হয় তা সহ্য কর- 
[ চাষীদের নেই। 
রন্নাণ লাভের জন্য 
তে ফেলতে বর্গা- 
লিখে দিয়ে মোক- 
করে 'নতে -বাধ্য 
ন্টের সময়ে এই 
হাজার চাষীর বর্গা- 


কে গ্রেপ্তার করে 
ভাবে চাপ সৃষ্টির 

ইস্তাফা দিতে 
ছি 
গ্রেপ্তারের দন্টান্ত। 
ই প্রথায় ভাগচাষণ 


র এক ধরণের যে 
; বছর চলে আসছে 
হাড়ভাঙগা' খাট: 






এগখলে। 


অনা aid oe 
অন্যাষ্ঠত হল। ওঁ মোকদ'মায়' 
প্রকৃত অবস্থ্য ব্যন্ক করে আদালত 


এ ব্যাপার প্রাত বছরই ঘটছে। এ 
বছরেও অনেক ঘটছে। | 
অনেকের ধারণা ফন্তফ্রন্টের 


আমলে এ অবস্থার প্রাতকার ঘটে 


ছিল এবং এ সময়ে প্যালশ চাষীকে 
সাহায্য করেছিল ॥ কিন্তু অভি- 


_ ফুলেল 


জানলো না৷ Rl GR রানে eS 





২২ (১) অনযচ্ছেদে স্পষ্ট 1 
(এক) চাঁববশ পরগ্রণা জেলার রয়েছে ষে গ্রেপ্তারের পর কো 
ব্যান্তকে চাঁৰৰশ ঘন্টার বেশ? 


বেধে মারতে মারতে আট মাইল 
দূরবত থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। 


জামির মালিকেরা “আরও মারুন, (শেষাংশ ৪ পচ্ঠায 








জি ক্কোমলে 





সেখেই হুম 





জ্রীম: 


















be এফ-সি.এস. লিওন), 


ধস. (আমেরিক ভাগৃলপুর কলেজের 


কস 


দায়ের করা হয়। 
প্রীতটি কর্মীর মধ্য সংস্থার সংগ- 
ঠিত কর্মীগণের বিরুদ্ধে রূপ 
মনোভাব সৃষ্টি করার কাজে কেন্দ্রীয় 
সরকার সর্বশান্ত নিয়োজত করে 
কমশিবৃন্দের মনোবল ভেঙ্গে দেও- 
য়ার চেষ্টা করেন। 


কর্মচারী মহলের. আভযোগে ' 


প্রকাশ, এখন পর্যন্ত সাদার্ন রাঁজ- 
যানের দায়িত্বশীল কমশি শ্রীপ সি 
রামকৃ্জাইয়া তন মাসের বেতন 


'পান 'ন। এরি সংগে আভযোগে 


আরও প্রকাশ যে, একাঁদকে যখন 
ন্যায়সংগত দাবীর 'ভাত্ততে সংঘ- 
বদ্ধ কর্মচারীবৃন্দের আন্দোলনকে 
স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে কর্তৃ- 
পক্ষের চক্রান্তের শেষ নেই তখন 
অন্যাদকে সংস্থার" কাঁতপয় ব্যান্তর 


+ 





এর পেছনে রয়েছে-তার , 
বহুদিনের -সাধনা- | 
সাধনা দশন দিয়ে প্রতিদিন . 

দাতের পরিচর্ষা। 





 গোচরাঁভুত, হওয়া সত্বেও! সংস্থার 
দুজন কমশ মাসের .পর মাস 
অফিসে না এসেও নিয়ামত বেতন . 
গ্রহণ করেন। এই বিষয়টি  জানা- 
জান হয়ে যাওয়ার পর সাসপেনসন 


অর্ডার জারী করা হয়, ষাঁদও এই- 
অর্ডার তুলে নেওয়ার পক্ষে 'জোর 


সুপারিশ চলেছে। 
এছাড়া, কর্মীমহলের আঁভ- 
যোগে জানা যায়, কংগ্রেস সদস্য 


'সিম্ধার্থশংকর, রায় ও দেবীপ্রসাদ ' 


চট্টোপাধ্যায়ের - নাম এসব ঘটনার 
সংগে ক্রমশই জাঁড়য়ে পড়ছে। এবং 
শাসক কংগ্রেসের আশ্রয়প্‌স্ট কাঁত- 


“পয় ব্যন্তি শুধুমাত্র একটি বা দুটি 


নয়, এমন অনেকগীলই নজীীরের 
সান্ট . করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে 
বেআইনী ও. সংস্থার সংঘবদ্ধ 
অপচেষ্টায় ক্রমশ রূপান্তারত হচ্ছে। 
যখন চাঁরাঁদকে বেকার সমস্যা 
আংশিক সমাধানের উদ্দেশ্যে ওভার 
















“করার চেষ্টা করেন। 





এ 
যাঁদও এই 
-অল্পসংখ্যক ব্যান্তর প্ররোচনা সংঘ- 
বদ্ধ কর্মীগণকে বিভ্রান্ত করতে 
পারেনি তবুও এঁর সঙ্গে আরও 
প্রকাশ ত্য, শাসকগোষ্ঠীর প্রভাব- 
শালা এক অংশের ক্ষমতায় ও 
কর্তৃপক্ষের অবাধ প্রশ্রয়ে এইসব 
কমশী সরকারী অর্থের অপচয় 
বিনাপ্ররোচনায় চালিয়ে যাচ্ছে এবং 
দের কাজে ব্যবহার করছে। 

আভযোগে প্রকাশ, এ সম্পর্কে 
নিদিষ্ট আভষোগ জানানো সত্বেও 
সরকারী গাড়ী অপব্যবহারের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় 
নি। ২৯-৪-৭০ তাঁরখে ডবল, বি, 
বি ৭৯০ (পিকআপ) নম্বরের 
গাড়ীটি সরকারী কাজে বনশদপুর 
স্টোরে যায়, কিন্তু সংস্থার স্থির- 
কৃত কাজের বদলে গাড়ী্টিকে 
[কন ব্যাস্ত, দলবল সহ' দলীয় পতা- 





কায় -সাঁজয়ে চৌরঙ্গীর মেন 


আফসে 'ফারয়ে আনে। 'সত্তর 
সালের পয়লা মে' ঘটনাটি কর্তৃ- 
পক্ষের নজরে আনা সত্বেও কোন 
ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত গৃহীত হয় 
নিন বলে প্রকাশ এছাড়া, ১৩-৫-৭০ 
তাঁরখ থেকে ২৫-৫-৭০ তারিখ 


রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন।, গত 
২৮-৩-৭০ তাঁরখে সংস্থার সাধা- 
রণ কর্মচারীবৃন্দ এ বিষয়ে ভিরেক- 
টর জেনারেল শ্রীএম,. এস, বাল- 
সংন্দরম ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিগুণা 
সেন ও অন্যান্যের কাছে কয়েক দফা 
যুক্তির অবতারণা করে কর্তৃপক্ষকে 
ষথাবাহত জানান। 

অথচ আজও পর্যন্ত এ বিষয়ে 


' সংশ্লিষ্ট মহলে কোনরূপ সাড়া- 


শব্দ নেই। সংস্থার দায়িত্বশীল 
কর্মচারীগণের অভিযোগ প্রকাশ, 
“শেষাংশ ৬ষ্ঠ পদ্টায়) 


hh 


মরণ 


<! ৬ 
রর 


দর্পণ 1 শক্বার ১৫ই জানার ১১৭১ 


গণ-বিপ্লব ও. বুদ্ধিজীবী নগণ 


ই রানি নিন 
নৈতিক পাঁরস্থাতি পরীজবাদী 
শোষণকে এক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় 


শোষিত না হয়। কিন্তু শুধু চাই- , 


লেই তো আর হয়ে যায় না। 
পতজবাদশ সমাজব্যবস্থায় শোষক- 
শ্রেণীর ত্পিবাহক রাষ্ট্র আইন; 
আদালত, প্যালশ-মালটার আর 
আমলারা শোষণ করতে পঁনরপেক্ষ” 
ভাবে সাহায্য চালয়ে যায়। বলী- 
॥ যান শোষর্ক শ্রেণীর শোষণের হাত 
থেকে রক্ষা পাওয়া শোঁষতের 
বিরাট জমস্যা। কিন্তু শোষিত 
জনগণের সংখ্যা বিরাট হওয়ায় 
তাদের এঁক্যবদ্ধ আক্রমণে আপাত 
প্রচণ্ড শ্তশালশ শোষক শ্রেণীকে 


<, পরাস্ত করে রাষ্ট ক্ষমতা দখল 
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করা সম্ভব। শোষক শ্রেণীর হাত 
থেকে সর্বহারা শ্রেণীর বলপনর্বক 
রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার রাজনৈতিক 
সংগঠন কাঁমউনিস্ট পাঁট। সর্ব- 
হারা শ্রমিক শ্রেণীর চিন্তাধারা আর 
কাঁমউীনিস্ট ‘ পার্টির _ চিন্তাধার়ায় 
কোন পার্থক্য থাকতে পারে না; 
অবশ্য একথাটি মনে রাখতে হবে 
যে, “দার্বহারা পার্ট শ্রেণচেতনা 
আর আঁভিজ্ঞতায় সর্বহারা শ্রেণী 
থেকে বিজ্ঞতর হবে।১ তাই কমিউ- 
শ্রেণীর পার্ট। 


রাষ্ট্র ও প্রমিকশ্রেণ কতৃক 
ক্ষমতা দখল 

রাষ্ট্র সব সময়ই ছিলনা আর 
চিরকাল থাকবেও না৷ আদিম 
সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র 


' ছিল না আবার বৈজ্ঞানিক সাম্য- 


বাদী সমাজব্যবস্থাতও  রাল্ট 
থাকবে না। কিন্তু মধ্যবতশী সময়ে 
‘ব্লাস্ট বিভিন্বরুপে প্রকাশিত হয়েছে। 
দাস সমাজ, সামল্ততান্নিক সমাজ 
। এবং পধুঁজবাদদ সমাজব্যবস্থায় 
'্রা্তন্ত, প্রজাতল্ন, আঁভিজাততন্ন 
“এবং গণতন্ত্রের রুপা দেখা যায়, 
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অবশ্যই ই 
তাদের 'সাবগর্ীলর রুপ একসঙ্গে 
দেখা যায় নি। পরস্পরের মধ্যে 


- বিরোধের ফলে এক ব্যবস্থা থেকে 


_অন্যব্যব্থার আঁবর্ভাব হয়োছল। 
সব সময়ই রাষ্ট্র (ছল বিশেষ শ্রেণীর 
স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। বুর্জোয়া 


- গণতান্ত্ৰিক রাম্টেও তা কখনই. 


নিরপেক্ষ বা অতিপ্রাকৃত কোন 


সংগঠন হতে পারে না। প্রাম্ট্রী ' 
এক কথায় বলতে গেলে, সংগ্ৰামত , 


হচ্ছে একটা শ্রেণীদ্বারা অন্য 
শ্রেণীকে নিপীড়ন করার যল্ত।”২ 

বুর্জোয়া গণতন্ত্র উচ্চকল্ঠে 
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কথা উল্লেখ 


+ করলেও তা প্রচণ্ড রকমের ভন্ডামন 


এবং ' জনগণরে ধোঁকা দেওয়া 
ছাড়া আর কিছুই নয়। আইন- 
আদালত' শাসক শ্রেণীর স্বাথেই 
রচিত, তাই ন্যায়াবচার বা নিরপেক্ষ 
বিচার প্রহসন ছাড়া আর ক হতে 
পরে! সমাজতান্িক সমাজব্যব- 
স্থাতেও রাষ্ট্র এক শ্রেণী কর্তৃক 
অপর শ্রেণশকে দমন _ করার যন্ত, 
তবে এক্ষেত্রে জনগণের শন সংখ্যা: 
লঘু শোষক শ্রেণীকে দমন করা 
অর্থাৎ গ্রণতন্ম থেকে বাইরে রাখা 
হয়! তাই বুর্জোয়া গণতল্ত 
তন্ত প্রাতিম্ঠা করার অর্থ সংখ্যা-. 


“লঘ্বর কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা 


ছিনিয়ে নিয়ে সংখ্যাধক্যের রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করে সংখ্যাঁধক্যের স্বার্থে 
কাজাট করতে সক্ষম একমান্র 
কমিউনিস্ট পার্টি শ্রামক শ্রেণীর 
পার্টি অর্থাৎ একাঁট সাচ্চা বিপ্লবী 
পার্ট! শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থ এক 
ও অভিন্ন, সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীর 
পার্টিও একটিই হওয়া সম্ভব । তাই 
একটির বেশী 'বিপ্লবা পাটি থাকা 
সম্ভব নয়। 'বৰিশ্লবের স্বার্থে কাজ 
করতে হলে বুদ্ধিজীবী জনগণকে 
বিস্লবশ পার্ট বেছে নিতে হবে 
কিংবা আদৌ যাঁদ 'বপ্লবী পার্ট 
না থাকে তবে তা গঠন করতে হবে 
বা গঠনের চেষ্টা করতে হবে এবং 
এই কাজটিই ব্দাম্ধজীবী জন- 
গণের বৈশ্লাবক কাজ- সক্রিয়ভাবে 


সেই পার্টকে সাহায্য করা! শ্রীমক ' 


শ্রেণীর পার্ট বললেই তাদের সাক- 
লকে শ্রমিক হতে হবে এটা ভাবা 
ছেলেমানীষ মাঘ! শ্রামকশ্রেণীর 
চিন্তাধারা থাকাটাই মূল কথা! 
তা না হলে মার্স, এজ্খেলস, 
লোনন, স্তাঁলন, মাও সে তুঙের 
পার্টকেও তো কাঁমউানিস্ট পার্ট 
না বলাটাই ঠিক; তাই কি? এ 
বিষয়ে স্তালিনের পাঁরহ্কার বন্তব্য, 
“নেতাদের সংগ্রামী জোট হিসাবে 
সংখ্যার দিক থেকে সর্বহারা শ্রেণীর 
থেকে অনেক ছোট হবেই; গ্বিতশ- 
য়তঃ, সর্বহারার পার্টি শ্রেণীচেতন্য 
আর আঁভজ্ঞতায় সর্বহারা শ্রেণী 
থেকে বিজ্ঞতর হবেই, আর তৃতী- 
যত, তার সংগঠন হবে স্সংবদ্ধ। 
যতক্ষণ ধনতাদ্তিক ব্যবস্থা চাল: 


/ 
থাকে আর থাকে তার আঁনবার্ষ 






জতা থৈ | 

সম্পর্ণ নস 

আমলে . কে 

পি চুলি 
আন্মাঞ্গক A সত্য ৫৭ তুলত 
দারিদ্য এ -/শ্চাৎe যুন্তফ্ুন্টের আমলে বামপন্থী দল- 
সমগ্রভাবে সরবত" গুল চাষীদের নিয়ে দাবা খেলায় তাদের 


ত্যিত শ্রেঙ নোটিশ দ্র ।৬৩মৈতেছিন্লন। গ 


পারে না। স্তরাং একদল শ্রেণী- 


সর্কহারাকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে 
এসেছে যে সুসংবদ্ধ ও কেন্দ্রান্গ 
সংগঠন এবং যাতে তর সমস্ত 
কাজকর্মই একটি মাত কর্মসূচী 
অন্ম্যাক্নী পাঁরচালিত হয় তাকে 
বলা হবে কমিভীনস্ট পাটা এবং 


শশ্রীমকশ্রেণী যখন কমিউনিস্ট 


পাটির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের 
সংগ্রামে নামে তখন খুব স্বাভাঁবক 
ভাবেই বলা যেতে পারে যে সেই 
পার্টি রণনগাত ও প্ণকোশল উভয় 
দিক থেকে সাঁজ্জত। তখনই শ্রামক 
শ্রেণীর পক্ষে রাম্ক্ষমতা, ছখলের 
কথা চিন্ত করা সম্ভব। 


বিপ্লব পার্টির কর্মসূচি ১ 
একটা বিপ্লবী পার্টর কর্ম , 
সুচী বিচার করলে আমরা সেই 
পার্টির সঠিকতার মান 'নধারণ 
করতে পারব কর্মসূচীর নিম্ন 
‘লিখিত প্রধান দিকগুঁলির সাহায্যে ঃ 
(ক) রাম্টের শ্রেণী চাঁরত্র 
বিশ্লেষণ, খে)- বিপ্লবের শব্দ ও 
শিল নির্ধারণ, (গ) বিষয়গত (অব- 
জেকাঁটভ) দিক থেকে 'বাভশ্ন 
সংগঠনের বিপ্লবী কানের প্রকৃত 
মুল্যায়ন, ঘে) পার্টির শ্লোগান 
নির্ধারণ এবং €5) জন-সমর্থনে 
পার্টর ভূমিকা। - 
কর্মসূচীর প্রধান 'দিকাঁট 
হচ্ছে রাষ্ট্রের শ্রেণীচাঁরন্র কি ,তা 
ঠিক করে শন এবং মিত্র নির্ধারণ 
করা এবং সেইমতো পার্ট 
শ্লোগান ঠিক করা। 


রাষ্ট্রের প্রেপশ চার 

কোন্‌ শ্রেণী রাষ্ট্রষল্মকে পাঁর- 
চালনা করছে তার থেকেই বুঝা 
যাবে রাষ্ট্রের শ্রেণচরিত্র কা 
এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলো- 
চনা হওয়া দরকার, কারণ "প্রায় 
স্মধর্মী বিষয়গ্দীল নিয়ে আলো- 
চনা করেও অনেক পার্ট এ বিষয়ে 
একটা গোঁজামিল সিদ্ধান্ত দাঁড় 
কাঁরয়ে রেখেছে । একটু তাঁলয়ে 
দেখলেই বুঝতে - পারা যাবে যে 
সেই সব বশ্লেষণগন্দীল কতটা 
মাকর্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন । 

, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ । 
সাতচাঁল্লশ সালের পনেরোই আগ- 
স্টের পূর্ব পর্যন্ত খুব পরাছিকার 
ভাবেই বলা যেতে পারে যে ভারত- 
বর্ষ ছিল বৃঁটিশের উপানিবেশ। 
বৃটেনকে কাঁচামাল সরবরাহের এক 
বশ্বস্ত প্রাতিম্ঠান ছিল৷ ভারতবর্ষ, 


“আর ছল উৎপাঁদত পণ্যের বিরাট 


এক বাজার। তাই ভারতখয় জনগণ 


পান এব 






জ্ঞাপান 

মোট 

ইউ. এস. এ, < 
আই. বি. আর. ডি. 
আই. ডি. এ 

মোট 

ইউ. এপ. এস. আর 
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সে সময় উপানবৌশক শোষণে বার্জোয়াকে। লৌনন বলেন হিল- 


ছিল জর্জীরত। শোষণকে তীব্রতর ফাডখএর ীন্ত লগ্ন পে 
করার জন্য কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে স্বাধীনতা চায় না, সে চায় আঁধ- 
'ব্রাটশরা একটার পর একটা শিল্প ইহা হাদি 
গড়ে তুলেছে। আর জাহাজ ভরে সমষ্ট করেছে 
মুনাফা লঠে নিয়ে গেছে। তাহলে বারের যুগ আর একটোঁয়া 
সাতচাঁজ্সিশ সালের পনেরোই আগ- বারগাঁল; প্রবর্তন করছে চিত 
ষ্টের পর “জ্বাধীন” ভারতের অব- রাজনশীত......মে কর্জ মঞ্জরর করা 
স্থাটা কিঃ _হল তার অংশাবশেষ ব্যয় করতে 
“১৯৪৭ সালের আগছ্টে হবে পাওনাদার দেশাটতেই, বিশেষ 
আন্ুষ্ঠানক ভাবে ভারতীয় ‘করে যাম্ধ সামগ্রী কিংবা জাহাজ 


ব্দর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা ইত্যাদি বায়না দেবার জন্য_এই 


হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তাতে মর্মে একটি চান্তি হাসিল করে 
আমাদের দেশের অর্থনীতিতে নেবার ব্যাপার অত্যন্ত সাধারণ 
বিদেশ পাঁজর ঘাঁটা এতটুকুও একটি ঘটনা।৭ ভারতের ক্ষেত্রে 
বিপন্ন হয় নি! কারণ পনেরোই এই উীন্তর পর্যালোচনা করা যাক 
আগস্টের বহবাড়ম্বর আসলে একটা (উপরের আঁলকা দেখুন) 
“লছ্জাকর চ্ান্ত”  জ্বাক্ষরেরই প্রকৃতপক্ষে ব্যাত্কপধাজ ও শিল্প- 
ঘোষণা মাত। আর সাম্রাজ্যবাদ এবং পাঁজর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ দনিয়- 
বনর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে এর পাঁয়- ল্ণ ও শোষণ বজায় রাখবার জন্যই 
তাড়া চলাছল' বহন আগে তারা ভারত সরকার গঠন করতে 
থেকে। ভারত সরকার যতই বোঝাতে 'দয়োছল। তাদের চালাক এবং 
চাক না যে,নূতন রাজনৌতক শোষণের এই নতুন কায়দায় ভারত- 
দৃশ্যসজ্জায় বিদেশী পহাজ বেকায়- বর্ষের মতো অর্থনীতির দিক থেকে 
দায় পড়বে এবং ভারত গভর্ণ পশ্মৎপদ রাষ্ট্র বদর্জোয়ারা 
মেন্টের অঙ্গ্দীল হেলনে চলবে-- আন্তর্জাতিক বুর্জেয়া শ্রেণীর 
ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। এটা সত্য তঁজ্পবাহক হয়ে দাঁড়ায়” এইসব 
যে, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী আর বুর্জোয়ারা তাদের আঁস্তত্ব বজায় 
তাদের গভর্ণমেন্ট বিদেশী পাঁজর রাখবার জন্য এবং বড় হবার জন্য 
সঙ্গে দর কষাকাঁষর চেষ্টা করেছে সাম্রাজ্যবাদের উপর পুরোপঢু 
1 CR উন দান 
মেনে বাধ্য হয়েছে” ৪ 

মহানণশক্ষক কমরেড লোনন বলে- আগস্টে ie 
ছেন আনুষ্ঠানিক দর্ক থেকে আধা- আঁপসের' ফলেই ভারতবর্ষের 
উপানবোৌশক দেশ রাজনৌতক কাঁথত স্বাধীনতা লাভ হয়। 
ভাবে আত্মীনর্ভর কিন্তু আসলে “Britain's sincerity, ৫ 
অর্থগত ও ক্‌টনীতিগত পরানির্ভর- 710010১8665 speed and skill 
তার জালে তারা আবদ্ধ।& এই and the ideal statesmanship, 
ভাবেই বিংশ শতাব্দীর পুরাতন and eventual praetical capa- 
প:জিতল্ম থেকে নতুন পাঁজতল্ত্রে city for ‘compromise of this 
সাধারণভাবে পাঁজর আধিপত্য country’s leaders have made 
থেকে লগ্নী পাঁজর আধিপত্যের 4১০৪৫ 15, 1947 the greatest 
নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়। বৃটিশ dy in modern Indian his- 
শাসনকালে ভারতবর্ষে বাঁভন্- 1০9.৮10 র 
ভাবে গণসংগ্রাম এবং সশস্ত আদ্দো- খুব বেশী, পিছনে না গেলেও 
লন হয়েছে তব: হঠাৎ (1) এ চলে, বৃটিশ শাসকগণু ভারত শাস- 
সময়ে বৃটিশ ভারতবর্ষ ছেড়ে ' চলে নেরু অস্যাবধা খাব.. ভীরবযুতোই__ 
গেল কেন? সুতরাং এইসব বিচার বুঝেছিলের্নএবং ক্ষমতা হস্তান্ত- 
করে খুব সহজভাবেই বলা যায় রের চিন্তা অনেক আগে থেকেই 
শাসকশ্রেণী যখন তার পুরনো স্থির করা হয়ৌছল। “১৯৩৫ 


৪৮757 সালের আইনে . অন্যতম 
হয় দি, তখন কৌশল 'পাল- “উল্লেখযোগ্য 


ভারতে ' যন্ন্ত- 








উন উপল 
জনগণের গণাবিক্ষোভ ' অবদমন করা 
সম্ভব হয়নি। শহরের রাজপথে 
ট্যাঙ্ক নামাতে হয়েছে। উদায়াস্ত - 


পড়েন। 


হচ্ছে। শুধু তাই 
ব্যবস্থা নেওয়ার আগে ক্ষমতাসীন 
রাষ্ট্রনায়ক ও দলনেতাদের সরে 


দাঁড়াতে হয়েছে। , 
পোল্যান্ডে ১৯৭০ সালের একে- 
বারে শেষে যেন ১৯৫৬-র পদনরা- 
ব্ান্ত হলো। ৫৬ সালে পোজনান 
শহরের শ্রামকরা ঠিক এবারের 
গদানস্‌্ক শহরের শ্রামকদের মতোই 


ক্ষোভ ফেটে পড়োছিলেন। “একই 
কারণে, খাদ্যদ্রব্যের দ:শ্প্রাপ্যতা ও 
চড়াদামের বিরদ্ধে । সোঁদনও, ঠিক 


পা 


বশংবদ পোলিশ নেতাদের সরে 
দাঁড়াতে হয়োছল। সরকারেও পুন- 
র্বন্যাস্ন করা হয়েছিল। 6৬. 


, শের সংঘর্ষ হয়। 


উপসাগরক্লে অবস্থিত এই শহ- 
রের লোঁনন বন্দরের শ্রামকরাও 
এসে 'মাছলের আয়তন বড় করে 
তোলেন। “আন্তর্জীতিক” গাইতে 
গাইতে বিক্ষোভ মিছিল পার্টর 
সদর দপ্তর অভিমুখে অগ্রসর হয়। 
ইতিমধ্যে গৃহিণীরাও ঘর ছেড়ে 
বোরয়ে আসেন। 'মাঁছল ক্রমশ 


' স্কীততর হয়। পার্টির সদর দপ্ত- 


রের স্মমনেই জনতার সহ্গে পাঁল- 
তারপর রাজ- 
ধানী .ওয়ারশসহ অন্তত আটাট। 
শহরে বিক্ষোভ ছাড়িয়ে পড়ে। সর- 


- কারা দমননীতির ফলে তিনশ জন 


হতাহত হয়েছেন। কয়েকশত। 
গ্রেপ্তার । ০ 
? । 
পোঁলশ সমাজতন্ত্রের 
চেহারা ( 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রাতি- 
বৈশশ অন্যান্য, পূর্ব য়ুরোপাীয় 
দেশগুলির মতোই পোল্যান্ডে 
কাঁমউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন 
জাতীয় ঁক্যের সরকার» প্রাত- 
ম্ঠিত হয়। | ষদ্ধের ক্ষয়ক্ষাত 
পূরণ এবং জনগণতাদ্বিক বিপ্ল- 
বের ঘ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম ' করে 
সমাজতাল্লিক । কর্মকান্ড গড়ার 
প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। মতাদর্শ গত 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে সোভিয়েত কাঁগ- 
উঁনিস্ট ' পার্টিতে সংশোধনবাদী 


সালের আন্দোলনের জোয়ারে মিঃ! নেতৃত্ব কায়েম হওয়ার পর খেকে 


গোমুলকা এসে কাঁমউনিষ্ট পার্ট 
ও. সরকারের হাল ধরেছিলেন। 
আর *৭০ সালের ' আন্দোলনে 
তাঁর স্লানকর 'বদায়।, 
প্ডকে বুঝতে হলে গোম:- 
পীয়দের এই প্রবাদ এখন 
বরবাদ হয়ে গেছে। 
এবারের বড়াঁদনের ঠিক আগে 
পোলিশ সরকার খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্য- 


অন্যান্য পূর্ব ক্ুরোপীয় দেশ- 
গ্ীলর মতো পোল্যান্ড পুরোদমে 
খুুশ্চভ নাতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ 
যুণ্ধোস্তরকালের পুনগঠিন শেষ - 
করার আগেই সংশোধনবাদশ নীতি 
গ্রহণ করার ফলে 
কর্মকাণ্ড লাটে ওঠে। 
প্রাক-ীরশ্লব পোর্ল্যাণ্ড ' চেক- 
শ্লোভাকয়ার মতো শিলঙ্পোন্নত 
ছিল না। 0559 








ভিদ9নভিি্ষালল সাতে 


ER পৃঙ্জার পর) 


সংস্থার কমশিমহল যখন সংস্থা- 


পদে নিয়োগ করা, চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারীগণকে ফিজ্ড এষ্টারিশমেন্ট 
এ্যালাউল্স 


দেওয়ার দাবী, 


নোর প্রাতবাদে' ও অন্যান্য দাবী 


পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন ঠিক তখ- 
নই কর্তৃপক্ষের "প্রয়ভাজন শাসক 
জনিত ০৪ 

প্রীত কর্তৃপক্ষের পক্ষপাঁতত্বমূলক 


: আচরণ নানাধরণের জটিলতা বৃদ্ধি 


রুর্পায়ণ হয় নি। আজও পোল্যান্ড 
জাতীয় অর্থনীতির বিচারে কীষ- 
প্রধান এবং এখনো কৃষিজমির 
শতকরা ৮৫ ভাগই ব্যান্তগত 


 মালিকানাধীন। আবার এই জাঁম 


অলাভজনক ছোট ছোট জোতে 
বিভন্ত। অর্থাৎ প্রাক-বিস্লব যুগের 


ভূমি-সম্পর্ক আজও বহাল আছে৷ 


যদিও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেকেলে 
পদ্ধাঁতর স্থানে কিছ? নতুন সাজসর- 
জাম, ষল্মপাতি ও সারের ব্যবস্থা 
হয়েছে। সমাজতান্নিক পে 
সমাজতন্বের মৌল নীতিই এ 
অগ্রাহ্য করা হয়েছে ব্যন্তগত 
মালিকানা বজায় রেখে। 
সমাজতাল্লিক দেশগ্দীলর 


নের জন্য “কমেকন” সংস্থা আছে 
সৌভিয়েউ ইউনিয়নের নেতৃত্বে। 
এই সংস্থার মাধ্যমে বরাবর রুশ- 


স্বার্থ সাধিত হয় বলে রুমানয়া ' 


আপন বাণিজ্য স্বার্থে পাশ্চমী 
দুনিয়ার সঙ্গে কারবার শর করে। 


VRE 


দর্পন ॥ শনরুনার ১৫ই জানজোরণ ১১৫১ 


পদ্চাঁশ পারসেন্ট কৃষিজাম ব্যাস্ত 
মালিকানাধীন? এবং ছোট ছোট 
জোতে বিভন্ত তাই খাদ্য উৎপাদনের 
মতো আতিশয় গুরত্বপূর্ণ বিষয়টি 


' ব্যান্ত মালিকানায় থাকার ফলে উৎ- 


পাদকদের মুনাফা দিতে খাদ্য 
দ্রব্যের দাম বাড়ে ধনতাল্তিক দেশের 
মতোই। পর পর দু বছর খরা হও- 
যাতে খাদ্যোৎপাদন , খবই ব্যাহত 
হয়েছে। গত বছর পোল্যাশ্ড 
পনেরো লক্ষ টন গম আমদানী 
করেছে। 
লক্ষ টন আমদানীর। এত চাঁহদা 
মেটানোর মতো ক্ষমতা রাশিয়ারও 
নেই। খাদ্যের রেশাঁনং অথবা 
মূল্যবৃদ্ধি এই দাটর মধ্যে সরকার 


পণ্চানব্বুই জন রোমান -ক্যার্থীলক 


চার্চের আওতায় রয়েছেন। পঁচিশ 
বছর পার হওয়ার পর এখনো 
পোল্যান্ডের নবজাত শিশুদের 


শতকরা আর্টানব্বই ভাগকে বাপ্টিস্ত : 


করা হয়। মতাদর্শের ক্ষেত্রে পোলিশ 
জনসাধারণের ওপর রোমান ক্যাথ- 
{লিক চার্চের প্রভাব, রশীতিমতো- 
গণনীয়। গ্রামাণ্চলের কৃষক ও সাধা- 


রণ মানুষদের-কাছে এখনো চার্চের 


কথাই 'শিরোধার্ষ। অতএব, রাজ- 
নশীতিতে চার্চের প্রভাব অর্থাৎ 


। আধ্যাত্মক আঙ্গিকে বুজেশয়া 


ধ্যানধারণা আঁধকতর অনুভূত হবে 
এতে আর আশ্চর্য কী আছে। মঃ 
গোমুলকা চার্চের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়া করে চর্লাছলেন মোত্র। 


- গরাব পোলরাও বড়াদনের সন্ধ্যায় 


“ন-কোর্সের িনার” খায়।, তাই 
বড়দিনের প্রা্গালে' খাদ্যদুব্যের বিশ 
পার্সেন্ট মূল্যৰ্দ্ধি পোলিশ জন- 
গণকে 'বিক্ষ:ব্ধ করেছে। 


|] 

দূর্বল অর্থনশীতি 
“কমেকন”এর আর্থনীতিক 
উৎপাদন সমতা রাখার চূড়ান্ত 


ব্যর্থতার চিত্ৰই পোল্যান্ডে দেখা। 


যাচ্ছে। কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির 
দেশে খাদ্য উৎপাদনের ঘাটাতি 
যেখানে বিরাট, পশু খাদ্যের অভাবে 
গবাঁদ পশু পালন নিয়ন্িত করায় 


প্‌ক্ষা- 
*তরে, 
পারসেন্ট বেড়েছে এবং তা পাওয়া 
দুদ্কর। ময়দার দাম বেড়েছে 
যোল পারসেন্ট এবং লবণান্ত মাছের 


এবার প্রয়োজন পগদ্যাম : 


গো মাংসের দাম উীনশ' 


আর বাড়ানো হবে না। 
ডিসেম্বরের শীতেও পোলিশ জন- 
সাধারণ আশ্নেয়াবস্ফোরণে ফেটে 
পড়েছিলেন। উপরোক্ত পাঁরসংখ্যা- 
নেই ন্পালিশ অর্থনীতির যে-চিন্ত 
ফুটে উঠেছে. তাতে তা কতখানি 
সমাজতাম্মিক সেটা মার্কসবাদের 
ছাত্ররাই "স্থির করবেন। 
পোল্যান্ডের বিক্ষোভের গভী- 
রতা কতখাঁন তা বোঝা যায় সর- 
কার ও দলের আমূল পরিবর্তনে । 
জনগণের বিক্ষোভের প্রত মর্যাদা 
দিয়ে নেতারা স্বেচ্ছায় কোনো- 


.কালে কোনো, দেশে সরে দাঁড়ান 


না। তাঁদের যতক্ষণ না জনগণ 
বাধ্য করে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 
কেমালনের নেতারা “দ্রাতৃত্বপূর্ণ 
হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগই 
পানীন। পোল্যান্ডের ঘটনা খুব 
দত ঘটে গেছে। অবশ্য, চীনের 
অভিযোগ রুশ ট্যাঙ্ক রাস্তায় 
নেমোছল পোলিশ জনতাকে দমন 
করতে। “প্রাভদা” এই, অভিযোগ 
বর্জোয়াদের থেকেও কৃষ্ট ধরণের 
প্রচার বলে ডীঁডয়ে দিয়েছে। 
পোল্যাশ্ডে বিশ হাজার রুশ সৈন্য 
মোতায়েন রয়েছে। তবুও, চেক- 
শ্লোভাকিয্ার কথা মনে রেখেও, 
পোলিশ জনতা যে-ভাবে সরকারী 
নাতির বিরাম্ধাচরণ করেছে তা 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্ভুত, 
সংশোধনবাদশ নাতি অন:সরণকারণ- 
দের মধ্যেও নতুন করে ছন্ সা্ট 
হচ্ছে। সমগ্র ঘটনার গাঁতপ্রকৃতি ৪ 
গিচার.করেই বুঝতে হবে পোল্যা- ' 
স্ডের সমাজতন্ল আজ কোন্‌ 
পথে। নতুন নেতারা প্ুরাতনদের 
নীতিকে চিরাচারত নিয়মে, দোষা- 
রোপ করেছেন, রন্তপাতের জন্য, 
দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এবং সেই ১ 
সঙ্গে অর্থনীতিতে | 
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এই কলকাতায় 


রামকৃষ্ণ যা' পারেন নি, বিশু- 
খুষ্ট বোধহয় 
পার্ক স্ট্রীটে। 


* ডিসেম্বরের ক 


“ধম সমন্বয় । 
কলকাতা মাথায় কাগজের 


+ * টুপি চাপিয়ে মদে-কেকে হড়কা- 


" হুড়কি খ্‌ণ্টোৎসব করছে। অবশ্য 
কলকাতা বললে ভুল হবে। মেলাটা 
চৌরঙ্গী এলাকায়ই প্রধানত সীমা- 
বদ্ধ। কিন্তু লোক সমাগম দুর- 
দ্‌রান্ত থেকে। ' শহরতলগ 
থেকেও। শহরের অবদথা স্বাভা- 
, বক থাকলে ভিড় হয় ঢের বোঁশ 
হত। আরও হাজার কন টাকার 
{বলেত মদ বকোতো আঁধক রা 


1 পৰ্যন্ত৷ রাস্তাজুড়ে নৃত্য, আলি- 


গগন, টি, আওয়াজ । 


নূতন, এই প্রথম)। আর বিশু 
জল্মোঘসবও হচ্ছে। তবে রাত 
মেপে। 


এইসব উৎসবে 'হন্দ অংশী- 


দারের সংখ্যাই সর্বধিক। একমাত্র 


তারাই ধর্ম ও দেবতাকে উৎসব 
এবং প্ৰতুল বানাতে বেকসনর। 
তাই ঠিক সর্ব ধর্ম সমণ্বয় বললেও 
আবার ভুল্প হবে। 

৷ পার্ক স্ট্রীটে যিশ্দ জন্মোৎ- 
মুখই চোখে পড়ল বেশির ভাগ। 
তাই, হিন্দুদের, বিশেষ কলকাতার 


' হন্দুদের, কেউ ‘সাম্প্রদায়িক’ অপ- 


,& বাদ দিলে, আমিই পয়লা প্রাতবাদ 
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করণ করা বড়াঁদনোৎসব। 


, করব। কলকাতায় ধর্মীয় গোঁড়াম 


হিন্দ কুলে একেবারেই অনুপস্থিত। 
এমন সংস্কারহীন মানুষ পাঁথবীর 
অন্যত্র সুলভ নয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
মানে ধর্ম ধর্ম পুতুল খেলা! নচেৎ 
স্রেফ ভয় ভান্ত। তাই কোনো তফাৎ 
নেই জন্মান্টমী আর যিশু জন্মোৎ- 
সবে। রথের মেলা আর বিশু 
জন্মোৎসবের নামে অশক্রিশ্চানশ 
মদের মেলা, দুটোই হুজুগ। 
দুর্গোৎসব যেমন জাতীয় পুতু- 
লোৎসব, ক্রিশমাস তেমাঁন জাতাঁয়- 
এটাকে " 
'ক্লিশমাস না বলে বড়দিন বললেই 
হয়। কম্পতরতে সান্তারুজের 
গিফট বক্সনা ঝুলিয়ে ভ্যাট "সক্সাটি 
নাইন দোলালে ক্ষাতবৃদ্ধি নেই। 


! বগা হরিণের স্লেজে বেলেহ্লা 


মানাষ্যয নর্তন-কুদনের মডেল 
সাজালে৷ ধর্মপ্রাণ ক্লিশ্চানে হয়ত 
হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন এই ভেবে যে, 
তোমার কম্ম তুমি কর বাপ, লোকে 
যেন-না ভাবে, আম কাঁর। 
ও*দের উৎসবে মদটা হয়ত 
প্রয়োজন, দারুণ শীতে ওটা দেহের 
দাবি। 'কিতু এই ট্রপিক্যাল কান্টিতে 
ব্যাপারটা আমার কাছে আই-ঢাই 
গরমে কোট নেকটাই চাপানো ক্লাউ- 
নের মতো বোমল বোধ হয়। প্রকৃত 
ক্রিশ্চানরা এঁদন চার্চে যান, প্রার্থনা 
করেন। অশীক্রশ্চানরা হাত বাঁড়য়ে 
স্রাগ করে বলে হ্যাপি ক্রিশমাস। 
কিন্তু কে হ্যাপি, কেন হ্যাপি, 


t রি Fr 
J 


সুখ বলতে কাঁ বোঝাতে চাঁও 
বাপ 2 আমার নিরেট মাথায় এই- 
সব নিরেট জিনিস ঢোকে নাঁ। 
প্লাস মাইনাস না হলে একটার মধ্যে 
আর একটা ঢোকেই বা কী করে। 
ক্রিশ্চানরা চার্চে যান, প্রার্থনা 
করেন। ধর্মীয় সম্মেলনে মানুষকে 
ভালোবাসার মন্ত্র উচ্চারিত হয়। 
আমনদে মানুষ বারে যান, খানা- 
শিনা মেয়ে মানুষে হজ্লোড় করেন 
আর হাতের গ্লাস তুলে বলেন 
চোরও! কাঁ চেরা হবে? শ্শ্রণ 
শুর বুক? আর সেই রক্তের 


রঙে রাঙা দাঁরদ্র দেশে মদের প্লাস: 


ভরে স্বশ্রেণীজকে  অপ্যাঁয়ত 
করবে? কর। দুদিন বৈ তো নয়। 
যতক্ষণ শ্বাস, একট; আহমাদ করে 
নাও। সেই যে ওমর খৈয়াম বলে 
গেছেন, দ:দিনের এই জীবনটা সুরা 
সাকাঁতে মাঁজয়ে নাও! সবই দুঁদন 
বৈতো নয়। 

এই' রে, আমায় ফের ঘোড়া 
রোগে ' পেয়েছে। পিঠের ওপর 
গদ'য়ান মনিবটার 'চন্তায় আবার 
খুড়োচ্ছি! এদিকে তপনদার গাঁড় 
পার্ক স্ট্রগটে এনটি না পেয়ে সোজা 
এস এন ব্যানার দিকৈ উঠে 
যাচ্ছে। এঁথান থেকে ন্য মাকেটের 
গা ঘেষে ব্যাক করতে হবে। পার্ক 
লুটে তিল ধারণের জায়গা নেই। 

উইণ্ড স্কীনে চোখ রেখে 
তপনদা বললেন, “তব তো এবার 
এস এন ব্যানার্জতে, চাপ কমা 
সেবারের কথা মনে আছে শিখা? 
আমরা ট্যাক্সিতে ওয়েটিং চাজই 
দিয়েছিলাম প্রায় পণ্টাশ পয়সার 
মতো!” | 


নতুন বোঁদি আমার দিকে 


তাকিয়ে ফিক করে হেসে বললেন, 


“তখন আমাদের গাঁড় ছিল, না।” 

তাতে কি। এতো মানুষের 
কজনারই বা গাঁড় আছে? আঁধ- 
কাংশ বাঙালী সাহেবই পয়দল 
আরোহী । তব, আশ্চর্য, এই 


দুমনিল্য পাক স্ট্রটে তাঁদের সংখ্যা 


অপ্রচ্র নয়। আজ রাতে শিপে 
'পপে' মদ হয়ত এখান থেকে চালান 


হয়ে মধ্যবিত্ত পল্লাঁতেও বাঁম হয়ে . 


দিন এক ব্যান্তর. আহ্মাদের খরচ 
গোটা একখান শ টাকার নোট। না, 
হিসেব মেলেনা। সৃতরাং ধরে 
নিতে হয়, ওরা সবাই মধ্যবিত্ত না 
হতেও পারেন। তাই হবে। অনে- 
কের চেহারাই 'িকেদার বাপের 
রঙবাজ নাড়; গোপালের মতো। 
বন্ধ; হিসেবে তার্ধদর ঘাড়ে কিছ; 
মধ্যবিত্ত সন্তান ফার্ত চেখে যায় 
হয়ত! ঠিক আমি যেমন তপনদার 
গাঁড় চেপে এসোঁছ। 

কিন্তু কোথায় ঢুকবেন তপনদা 
চাঁরাদক মদামোদে মৌ মৌ করছে। 
শুকনো চায়ের প্লেট ঘরে যেমন 


‘ভার 


পিপীলিকা, এরাস্তার হ্যেটেলবার 
ঘিরে তেমান বুড়োব্দাড় বালক 
বাঁলিকা। 

, বাঙালীর বাবয়ানী অবশ্য 
নোতুন কথা নয়। হাতিহাস প্রসিদ্ধ 
ব্যাপার! এঁ রোগেই বাঙলা উচ্ছন্নে 


গেছে। সমস্ত যুগ, জামদারী যুগ ' 


পেরিয়ে ইয়ং বেঙ্গলের যুগ, মদে 
মদে মদালস। জাতীয় আন্দোল- 
নের যুগে একটা রেওয়াজ ছল 
সৌখাঁন সন্যাসের। ফের মেয়ে 
মদে মজা ও মজানোর উত্তরাধকার 
ফিরে - আসছে। জাত বজ্জাতের 
দেউলেপণার এ এক আবহমান 
লক্ষণ। িস্লবের আগের ষযগে এ 
ব্যাধি রাশিয়ায় ছিল, চীনে ছল। 
রাখতে হয়। মনহুষত্বহরণের এ 
আর এক প্রাতক্রিয়াশশল কোঁশল। 
মানুষকে 'বাঁতয়ে শাসন করার 
চেয়ে ঢের সহজ বুদ করে শোষণ 
করা। চাঁনের পুরুষের মেরংদণ্ড 
ভাঙার জন্যে তাদের লম্বা বেণী 
রাখার নিয়ম ছিল। মেয়েদের 
বাকশান্ত । হরণের জন্য লোহার 
জুতো পরানো হত। তোমাকে, মদ 
গেলাচ্ছে, তুমি গিলছ। ভাবছ 
বাহাদরী। . বাহাদঃররা 
কিল্তু অলক্ষ্যে বসে হাসছে। 
ভাবছে, বেকুফ শালা লোগোকো 
আউর িলাও। পিঠ থাবড়ে উৎ- 
সাহ দিচ্ছে, সাবাস ইয়ার! হার 
নামকা পিয়ালা সেবন কর। দেখো 
ক্যায়সা তাগদ। . 

দেখাচ্ছেও। মোটা মোটা কেতাব 
বেৰ হচ্ছে, মদ্যপ সমার্জাবাচ্ছি 
মেরদদশ্ডহীন যৌন বিকারপ্রস্ত 
য্বককে হিরো বানিয়ে হাজির 
করছে ভাড়াটে লেখক অস্াবধানে 
তুমি তেমনি হিরো হওয়ার বাসনা 
পোষণ কর, ওরা তোমায় ওদের 
ফটকে চেন দিয়ে বেধে কুলডগ 
বানিয়ে ছাড়বে। ওদের “ফেরেব- 
মানের ভাঁড় সমানে গাধার পিঠে 
চড়ে ভাবছে, আমি এক মস্তান 
নাইট: (হোয়াইট নাইট, বা র্যাক 
নাইট )। 

তপানদা গাঁড়টাকে সাবধানে 
সাইড 'করছেন। বিপরীত ফুট 


পাথের ওপর মদবারের 'নিওন, 


আলোর রোশনাই গাঁড়য়ে পড়েছে। 
দূর থেকে স্ৰী পুং বাছতে পারছি 
না। ছেলেদের ঘাড়ে বব, মাথার 


পেছনে! বাবাঁড় অথবা হাঁপ- 
টাইপ অবিন্যস্ত প্রল- 
ম্বিত। মেয়েদের পুরাণ প্যান্টুলুন 
কিন্তু গায়ে লোডস শাল। এই 
ফ্যাশন আজকের। : | 

এদের দেখলে: আমার সীমাকে 
মনে পড়ে। সীমার লং কোট 


ছিল না বলে আমাদের সঙ্গে 
সার্কাস দেখতে যায়নি । মা তাকে 
মেয়োল শাল ' দয়েছিলেন। সে 
বলোছিল, “অ্মান গাঁইয়া সেজে 
বের হাতে পারব না।” সামা আজ 
এখানে থাকলে বোধহয় প্যান্টের 
ওপর শাল গায়ে দিয়ে আসত। ওটা 


আজকের ফ্যাশন দ্য হিস্পৃ। সুতয়াং 


বাঙালীর শাল আলোয়ানে আর 
ঘেন্না থাকার কথা নয়। মায় তৈলহ্গ 
স্বামী এযুগে জন্মালে ইংরেজ 
ম্যাজিস্ট্রেটের মাথা কাটা যেত না, 
তিনি “ঁদ গুরু” হয়ে যেতে পার- 
তেন। ধার করতে করতে স্বভাৰ- 
দেউলে আমরা । ফ্যাশনটা ধার 
করে না আনলে তার প্রতি বার্থ 
প্যাশন জাগে না। 


বঙ্গবালা "হন্দী গাইছেন গার্ম্ো- 


রালশ ধাঁচের চাঁদপানা মদুখন্রী 


যুবকের ঠোঁটে ঠোঁট মালয়ে। 
কোথাও বা 'জিপাঁস চাকায় বোল 
তুলে শরীরে ঠমক সাজাচ্ছে বার 
গাঁয়কা৷ বাদকবৃন্দ আবছা আল্লায় 
সিমফান তুলছেন। . বেলবটম 
পাজামায় ছন্দ জাগছে, হাতার 
পায়ের মতো এপাশে ওপাশে পা 
দোলাচ্ছে শ্যামলী তম্বী। বেশ 
চোখা মুখ। একটু শর্ট হাইট। 
তামাম খদ্দেরখযাশ করা হাঁসি 
সাজানো দাঁতে বালক ভুলেছে। 
ণবলেত সংগীত পাঁরবৌশত হচ্ছে 
দেশী মদ্যপদের আসরে। ' 
নোতুন বৌদ ফিস ফিস করে: 
বললেন, "মজে গেলে নাক ?? 
“হত, ॥ মজা , পাচ্ছি? মূচীক 
হে প্রত্যুত্তর দিলাম। : 
“ওাঁদকে দেখেছ?” 


এবং “প:রুষ-চোখে” 
কাঁরণী লাস্যময়ী তরুণীর অঞ্গ- 
প্রতাঙ্গ সঞ্চালন লক্ষ্য করছেন 
বিশেষ তাঁরফের ভঙ্গিতে । )মেয়ে- 
দের পুরুষ চোখ এই প্রথম দেখ- 
লাম। 

তপনদার, স্বগতোন্ত শ্রবণাবদ্ধ 
করল। উনি এই চতুর্থ পেগ হোয়া- 
ইট হর্স চড়াচ্ছেন। বললেন, 
“সাইফ ! লাইফ থাকলে কিছুই 
আনলাইকাঁল নয়। অশোভন বলে 
কোনো কথা নেই। ও শব্দ মুখের 
আঁভিধানে ছাপা হয়। তোমরা 
পারি না, তাই হিংসে কর!” 

আম এ্যাপল জ:সের গ্লাসঢা 
ঠেণটের কাছে নিয়ে গেছলাম, অজ্ঞ- 
তেই নামিয়ে রাখলাম। কারণ 
নোতুন বৌদিকে এই ম্মহূর্তে 
আমার দারুণ চৌকস 
মতো মনে হল। উাঁন একটা হাত 
প্রসারিত, করে আমাদের' চোখের 
লেন্সে 'িশধয়ে ধরলেন (পোজটা 
যেন আনকোরা কোথায় দেখোঁছ?) 


“ওহ্‌ মাই ডীয়ার টপন, টপন, 


আমাকে একটা গ্লাস দাও, দাওনা 
গো?’ হ্যাঁ, স্বরটাও চেনা । 





- ববধুর্ঘ ' তপনদা/ এবার হয়ত . 
মদের বার গম গম করছে পেমেন্ট করে উঠে পড়বেন। 


যথেম্টু্হয়েছে, নোতুন বৌঁদর 
এইঝর থামা উচিত। হাজার হাক 
তপনদা! স্বামী। বড় , বালতী 
ফার্মের আঁফসর। সংসারে সখ 
স্বাচ্ছন্দের ঘযোগানদার। তর 
মুখটা অস্ত সূর্যের মতো গোলা- 
কার আর আরম্ভ হয়ে উঠছে। 

এক চূমকে গ্যাপল জুসটা 
নিঃশেষ করে ফেললাম। বড় 
স্স্বাদ। আর খ্রব দামী। 
দিবতীয়বার : আস্বাদের সংযোগ 
পাব কনা জান না। দাম্পত্য 
কলহে আমার কোনো ভূমিকা নেই! 
তোমাদের সুখ আহমাদ আবেগ। 
আবলতার সঙ্গে, আম নি্দম্প- 
তি। আমার সম্পর্ক বর্তমানে 
জিহবর সঙ্গে ঘ্যাপল জুসের। 
বোঁহসেবা হিরো সেজে নিজেকে 
বঞ্চনা করতে চাইনা । 


একটা ঘটে যাচ্ছে। একটা তৈরী 
করা অশান্তি একটা সুখী দম্প- 
তকে গ্রাস করছে। ভেতরে ভেতরে 
একটা ক্ষোভ, এমন কি নোতুন 
বৌদর জন্য একট; করে বেদনাও 
অনুভব করাছ, যেন। 

দূর, আহমাদ বৌরা সবাই 
অচ্তে কাঁচা। কপালে দুখী আছে 
নোতুন বোৌঁদর। হয়ত আছে। 
হয়ত নোতুন বৌদি কষ্ট পাবেন। 
নয়ত এ্যাডজাস্ট করে নেবেন।' 
তাকালাম তাঁর দিকে চুরি করেন 
কেন যেন মনে হল, নোতুন নৌদর 


মুখটা কোনো এক বেদনাতুর 


মায়ের মত! কার মা? ঠিক মনে । 
করতে পারাছ না! ৯ এ 
বাঁরেশ্ত মিন 








প্রশ্ন 


কলা নয়। এটা এত ভ্রু বিনয়শ 
নম্র হতেই পারে না। দব্লব 


একটা বি অনধাব্ম করা পরত দেহ যার দ্বারা একশ্রেণী 


স্থাকেও নিয়ল্পণ করে চলে। সংস্কৃ- 
তক্ষেত্রে তেমনি সে নিজের শ্রেপী- 
স্বার্থেই তৈরী করে যৌনতার ইমা- 
রত, তেমাঁন শিক্ষাব্যবস্থায় সুকোঁ- ' 
শলে ঢুকিয়ে দেয় শ্রমিককৃষক মেহ- 
নতগ মানুষকে ঘৃণা করার 'িন্তা- 
ধারা। আজকের স্কুল কলেজ ইউ- 
পিনভাসিধটগীলি আর কিছুই: নয় 
ছোট বড় আমলা তৈরশর কারখানা । 


/_ বিপ্লবের প্রয়োজনেই রাম্ট্রশীন্তর 


হাতিয়ার পঁলশ 'মালটারীর মতো 
শিক্ষাব্যবস্থার উপরও আঘাত 
হবে। চনে মহান র্ব- 


হারা সাংস্কৃতিক 'বস্লবের সময় 
বিদ্রোহশ যুব ছাত্রদের বাড়াবাঁড় 
দেখে চীনের কমিউনিস্ট পার্ট 
ঘোষণা করেছিলেন £ “এত বড় 
একটা বৈপ্লাবক ঘটনাবর্তের মধ্যে 
বদ্রোহশ তরুণদের পক্ষে ভুলত্রাম্তি 


নিন দি এসে আসনলন 


দর্পণের সাতচাল্লশ সংখ্যায় 
আপনাদের নিজস্ব সংবাদদাতা 
বলেছেন_সাম্প্রীতিক পুশ’ 
অত্যাচারে মদত যুগিয়েছে সি পি 
, আই, বাংলা কংগ্ৰেস প্রভৃতি দল। 
একথা জবশাই ঠিকা কিন্তু এ 
ব্যাপারে সি পি এম-এর ভূমিকা 
তো আরও নোংরা আরও মসী- 
িপ্ত। তারা প্দলশকে শুধু 
নকস্বাল মতাবলম্বীদের নাম ঠিকা- 
নাই যোগায় নি, তাদের দলনেতা 
প্রমোদ দাশগুপ্ত পুলসের গুলীতে 
লোক"মরেনা কেন বলে৷ বারবার 
আক্ষেপ করেছেন। এপীলশের 


{ গলাতে দি নিরোধ লাগান আছে” 


বলে-নোংরা ঠাট্টা করতেও বাধে ন 
তার. আবার এই লোকই যখন 
খ্বারাসত” বা বেলেঘাটার ঘট- 


‘নায় মায়াকাম্না কাঁদেন তখন কেমন ' 


কেমন মনে হওয়া ইরা 
ক? 

দি পি এম-এর দলনীীত কি 
সি পি আই বা এস ইউ সর য়ে 
বেশী পরিষ্কার ? 


করতে পারেন। '. 

পাটকল ধর্মঘটে সবচেয়ে ক্ষত 
হল কাদের? পাটচাষাদের নয় 
কি? আর শ্রাীমকের লাভ কতটা 


হল আপনারাই চে আদর্শ 
বাদের মাধ্যমে ‘ভয় দোখয়ে” 
আর পাইয়ে টোপ সামনে 
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1. 


গাঁদর লোভে 
এরাও তো সব রকম নোংরামী , 


অন্য শ্রেণীকে উৎখাত করে, করে 
ধবংস। বহন বছরের পঞ্জীভূত 


ক্ষোভ হতাশা, বেদনা, ক্রোধ আজ 
প্রচণ্ড বিস্ফোরণের রূপ নিয়ে 


বেরিয়ে আসতে চাইছে। ছোলা 


দেখানো, বোমা মারা সৈ তুলনায় 
কিছুই নয়, আঁত ' নগণ্য ব্যাপার 
মাতা 


প্রাতাট প্রতিকিয়াশশল কঁতুই. 


এক।' একে আঘাত না করলে এ 
দনজে থেকে সরে যাবে না! এটা 
যেন ঠিক ঝাড়ু; দেবা মতো; 


ঝাড় না দিলে ধুলো নিজে থেকে 


সরে যায় না” মোও-সেতিউ)। 
গান্ধী-বিদ্যাসাগর প্রমুখের মূতিতে 
আঘাত করা হয়েছে বলেই তাদের 
প্রাতীক্লয়াশীল চার আজ 'দবা- 


রেখে এরা এদের সংগঠনের ক্ষমতা 
অবশ্যই বাঁড়য়েছেন। 'কল্তু তাতে 
আর কতাঁদন লোককে ধোঁকা 
দেওয়া যায়। 

" আজকে যারা - এদের পক্ষে 
পর তাদের সকলে কি এদের সঙ্গে 
থাকতে পারবেন? আমাদের ধারণা 
পারবেন না। কেননা সি দি এম 


হাজার চেষ্টা করলেও সবাইকে 


সুবিধা দিতে পারবেন না। তখন 
দল না ছেড়ে উপায় কি? আজ 
যারা কংগ্রেস ছেড়ে সি পি এম-এ 
এসেছেন-_ এদের দল ত্যাগের পেছনে 
কি এর চেয়ে মহত্তর কোন উদেশ্য 
কাজ করছিল? অন্তন্ত আমা- 
দের জানা নেই? 

॥' আবার যাঁদ কখনও প্রাতি- 
ক্রিয়াশসলদের অত্যাচার নেমে আসে 


তাহলে “লাল নামাবলী” গায়ে ' 


থাকার জন্য ইন্দোনোশয়ার মত 
সি পি . এমপল্থীরাই সবচেয়ে 
' বেশী ' মার খাবেন! মাকর্সবাদী 
হোন আর নাই হোন সবচেয়ে বড় 
মাক্সবাদী যে তারাই এই প্রচারে 
তো তারাই : সবচেয়ে বেশী 
'সোচ্চার। তখন মত আর পথ বদ- 
লাতে চাইলেও কিন্তু পার পাবেন 
না। 4 

নি 
রি 


dhe 


ডি 


লোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
টির নিন 


রা 
প্রভৃতি শ্রেণীশত্ খতমের মাধ্যমে 
যেমন সামল্ততল্তের উচ্ছেদ ঘটছে 


শহরাগ্লে তেমাঁন হত্যা করা হচ্ছে ' 


পঠীজপতি, পরীলশ মিলিটারী এবং 


- তাদের দালালদের । কলকাতা ও 


অন্যান্য শহরতলীী এলাকায় 'ব্যান্ত- 
হত্যা সংঘাঁটত হচ্ছে না, এক শ্রেণী 
অপর শ্রেণীকে উৎখাত -করছে। 


ও, বড়া ছা শিক্ষক কিংবা 
মাছওয়ালা যাঁদ  শোষকশ্রেণীর 
দালাল হয়, তবে নিশ্চয়ই তাদের 
উৎখাত করা হবে। ভাসাভাসা 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নকশালপ কার্য- 
লাপের বিচার করলে অনেক কিছুই 
বোধগম্য হবে না! 

* “সাধারণ মানুষ আজ দেখছে 
তাদের প্রকৃত শত্রুদের গায়ে কোন 


১০2] 
সি পি এম-এর কর্মীরা এখ- 
নও ভেবে দেখুন গপ্ত সংগঠন 
কিংবা মুন্তা্চল সৃষ্টি না করে কি 
ভারতের মত বড়দেশে সমাজবাদ 
প্রীত্ঠা করা যায়? আমরা বৰলাছ 

যায না৷ 
তপন সিংহ রায় 


গত. চুয়াল্লিশ সংখ্যা (এগারই 
ডিসেম্বর) দর্পণের প্রথম পৃষ্ঠায় 
একটি সংবাদ মারফৎ জানা গেল 
{স পলি আই (এম এল) নাক 
একটি ইস্তাহারে গ্রামে, এবং শহরে 
কাদের খতম করা হবে তার একাঁট 
তালিকা প্রকাশ করেছে। সাধারণ 
মানুষ এই খতমের তালিকায় নেই 
সত্য কিন্তু সাধারণ মানুষকে কি 


শুধু তাঁলকা দেখিয়েই আশ্বস্ত । 


করা ষাবে £ 
আমার এক আত্মীয় একাঁট 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তান 
কছদাদন আগে সি পি আই (এম 
,এল)-এর কাছ থেকে কয়েকটি 
চিঠি পান। প্রত্যেকটিতেই 
বলে, ভয় দেখান হয়েছে যে 
আগাম! বার্ধক পরীক্ষা বন্ধ করা 
না হলে তাঁকে অথবা তাঁর 'প্রয়- 
জন কাউকে খতম করা হবে। 
আমার আত্মীয় প্রথমে এরকম চিঠি 
সি পি আই (এম এল) মত একটি 


- বিপ্লব’ দলের কাছ থেকে আসতে 


এই. 


মর 
“সণ 
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দীগু দে কে রি লি করেছিল 


আম গত সাতাশে ডিসেম্বর 
তারিখ, রাত্রে পঢলেশের একাঁট 
নম'ম ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী । পরের 
দিন সংবাদ পত্রে এঁ ঘটনার বিবরণ 
পাঠ করে অবাধ আমি এর প্রাতি- 
কার এবং সত্য ঘটনা জনসাধারণের 
কাছে জানানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে 
পড়োছ এবং অনন্যোপায় হয়েই 
আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। 

গত আঠাশ তাঁরখ, রাঁববারের 
সংবাদপত্রে সবাই হয়তো 'একাঁট 
ছোট' সংবাদ লক্ষ্য করেছেন। সংবা- 
পীলশ ভ্যানে বোমা মারা হয়। 
সেই সময় পাাঁলশ এক রাউন্ড 
গাল চালায়, এবং গুলীতে দীপু 
. দে ম্ামে এক নকশালপন্ধী গুরু- 
.তর ভাবে আহত হয় এবং গ্রেপ্তার 
হয় একজন কনস্টেবলও আহত 
হয়৷?” কিন্তু ঘটনা প্রকৃত পক্ষে 
মোটেই এই নয়। ঘটনার স্থান 
ডাঙ্গা। ঘটনাটি এরকম। সন্ধ্যার 
পরে হঠাৎ এক পরীলশ বাহন 
ইটালগাছায় হানা দেয়। দীপ দে 
সেই সময় এ অঞ্চলের একটি 
দোকানের সামনে দাঁড়য়োছল। 
পুলিশ দেখেই দীপু একটি গলি 
দিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু সে যেই 
গল দিয়ে পালাতে চায় সেখানেও 


ছিল। তারা তার দিকে টর্চ মারে 
এবং রিভলবার তাক করে। সঙ্গে 
সঙ্গে সে সেই গাঁল থেকে বোরিয়ে 
একাঁটি পুকুরের পাশে আসে এবং 
দেখে- যে. পালারার 'প্রাতটি রাস্তায় 
পুঁলশ দাঁড়য়ে আছে এবং তার 
দিকে টর্চ মারছে। নিরুপায় হয়ে 


সৈ পাশের পনকুরে ঝাঁপ মারে এবং 


মাঝামাঝি জায়গায় যায়। তখন 
প্যালশ আফসার চেচাতে থাকে-_ 
দীপু উঠে আয়, উঠে আয় বলছি 
দীপু দে প্বাঁচাও বাঁচাও” বলে 


পারে না বলে গুরুত্ব দেন ন! 
কিন্তু কিছণাদন পরে ববদ্যালয়াট 
আক্রান্ত হয়। আক্রমণকারীরা বোমা 
এবং ছোরা দুইই নিয়ে এসোঁছিল। 
এদের মধ্যে এ বিদ্যালয়েরই ফেল 
করা ছু ছেলেও ছিল। এই 
ঘটনার পর থেকে আমার আত্মীয় 
এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত সবাই 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দন কাটাচ্ছেন। 

এই আতঙ্ক আজ ঘরে ঘরে। 
অন্যান্য সাধারণ চাকুরীজশীবরাও 
কেউ নিজেদের নিরাপদ মনে 
করছে না। কারণ আমাদের পাঁতি- 
বুজেয়া শ্রেণীর ' প্রত্যেকেই ক 


পরোক্ষভাবে বা আনচ্ছাসত্বে হলেও 


বর্জোয়াশ্রেণীর দালাল করতে 
বাধ্য হচ্ছে না? কাজেই যে কোন 
ছলে যে, কোন ব্যন্তিই তি আজ 
নকশালাবরোধী না হয়েও খতম- 
যোগ্য হয়ে উঠতে পারে নাঃ 
প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে যারা 
ভয় দেখিয়ে চিঠি দিয়োছগ অথবা 
যারা বিদ্যালয় আক্রমণ করোছল 


চাকার 'করতে থাকে এনং অবশেষে 


বলতে শোনা 'ষায় “উঠলেই তো 
আমাকে মেরে ফেলবেন। মারবেন 


না বলুন" তখন প্যালশ আঁফ-)৫ 
সার বলে “উঠে আয়, বললাম তো: 


গুলি মারবো না।” পূর্ণালশ আঁফ- 
সারের কথায় আম্বস্ত হয়ে দাপ: 
দে পুকুর থেকে আস্তে আস্তে 


উঠে আসে, এবং দাঁয়ত্বজ্ঞানসম্পন্ন . 


পদীলশ অফিসার সঙ্গে সঙ্গে তার 
রিভলবার থেকে দীপুর তলপেট 
লক্ষ্য করে গুল চালায়। 
দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য । গাল তার 


কিন্তু 


তলপেটে না লেগে কোমরের নিচে » 


 *্থাই”এ লাগে। কিন্তু এত কাছে 


কাছে থেকে গুলি মারা হয়েছিল 


যে তা ওর থাই ফুটো করে অন্য ॥ 


একজন কনম্টেবলের পায়ে লাগে। 


তাতে সে অল্প আহত হয়। দীপ 
সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় এবং পালিশ 
তাকে 'নয়ে যায়। 

এই হলো প্রকৃত ঘটনা অথচ 
প্রচুর করা হলো প্ীলশকে আক্র- 
মণ করা হয়। 'কন্তু পীলশ ভ্যান 


ছিল, ঘ্টনাস্থলের কমপক্ষে আধ- 
মাইল দূরে। প্রচার করা হয় কন- 


কিন্তু আহত হয় আঁফসারের নিজের 
নাক্ষপ্ত গুলিতে যা দিপুর থাই 
ফুটো করে বোৌরয়ে আসে। আশ্চ- 
যের ব্যাপার পীলশকে আক্রমণ 
করা হলো, অথচ একাঁট গ্ঁলর 
আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দই 
আমরা পেলাম না। ং 


নকশালীদের “বিপ্রবে ঘরে ঘরে আতঙ্ক 


তাদের পীলশের গুন্ডা বা নকশাল 


নয় বলে উীঁড়য়ে দিলে চলবে না। . 
"কারণ এরাই এতদিন সি আই 


(এম-এল)-এর ' নামে দেয়ালে 
দেয়ালে পোষ্টার লিখে এসেছে। 


তাছাড়া নকশাল সমর্থকদের 'লাখত 
 দপণে প্রকাশিত পন্রগণীলতেও 


এদের কারের সমর্থন পাওয়া 
যায়। এদের আঁধকাংশের' সঙ্গে 
বহযীদন পড়াশ্দনার যোগাযোগ 
নেই। জাননা এরা মার্কস, 
লেনিন অথবা মাওয়ের কতখাঁন 
.উপলাব্ধ করতে পেরেছে। বন্দু 
কের নল' রাজনোতিক শান্তর উৎস 
এটাই তারা জেনেছে। কিন্তু জন- 


সাধারণের, সমর্থন ব্যতীত এই, 


নলের যে কোনই শান্ত নেই, বরং 
এই নল তখন .প্রাতাক্রিয়াশখলদের 
হাতেই শান্তর উৎস হয়ে দাঁড়ায় 
এটা দেখা যাচ্ছে তারা বুঝতে 
পারে নি! রঃ 
অর,শ সান্যাল 


bl) 


৭. 


KC. Kt 
৯ দর্পণ: শক্রবার ১৫ই জানযয়ারী ১১৯৭১ 


বাঁচাও গণতন্ত্র, বাঁচাও ভারত- 
বর্ষ । এই শ্লোগান নিয়ে রাজ- 


নশীত ক্ষেত্রে উপাঁস্থত হয়েছে ' 
রঃ ‘গ্র্যান্ড খ্যালায়েম্স। এর সাঁত্যকারের 


শ মানে হল প্রচাঁলত শোষণ ব্যবস্থাকে 


, বাঁচুন, আর ভারতবর্ধকে বাঁচান 
হর এরা হি 


'মহাজোটের 


বাঁচান, যাতে তারা শোষণ ব্যবস্থাকে 

আরও শল্ত 'করে গড়তে পারে। 
"এই. পঠাঁজপাঁতরা বেশীর ভাগই 

ভীড় করেছে স্বতন্র, জনসংঘ ও 





কোষ্ঠাবিচার 


লোক মহাজোটের আশ্রয়ে নানা 


মায়গা থেকে নির্বাচনে দাঁড়াবেন। * 
মাড়োয়ারী শঙ্পপাতদের এই পদ- 


ক্ষেপে ষেন হীতহাসের পদুনরাবৃত্তি 


ষ্উ {জালিঙগাম্পা কংগ্রেস দলে। এই দেখা' যাচ্ছে। কায়েমী স্বার্থের 


1 € 


সব প:জিপাতিরাই, আবার বাংলাদেশ ) 
তথা সারা পূর্বভারতীয় অণ্যলে 
তাদের আধিপত্য বজায় রেখে 
চলেছে। যাতে এই আধিপত্য বজায় 


॥ থাকে সেইজন্য মারোয়াড়ী শিল্প- 


| পঁতরা নিজেদের পিছ গিছদ 


লো 


* 


বিশ্বস্ত লোককে পাঠা- 
বার জন্য গ্র্যান্ড এলায়েন্সের স্মরণা- 
পন্ন হয়েছেন। 

তাই শিক্পচুড়ামণি বিড় 
দের প্ররোচনায় এদের কিছ; কিছ 





পৃচ্তপোষক গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনের কথা আমাদের এই 
পরিপ্রেক্ষিতে মনে পড়ে যাচ্ছে 


'সেই সময় বালতি কাপড় যখন 


কেরা গাদ্ধীজীর স্মরণাপন্ন হন 
এই বলে যে আন্দোলন হংসার 
পথে চলে 'যাচ্ছে। তারপরই আসে 
গান্ধীজীর “কনস্ট্রাকাটভ প্রোগ্রাম” 
এবং মাড়োয়ারী ও গুজরাঁটি ব্যব- 
সায়রা লাভবান হতে শর করেন 


| গণবিপ্পব ও বুদ্ধিজীবী জনগণ 


(পঞ্চম প্ঠার পর) 


রাজ্য সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক 
হইবে তাহাদের লইয়াই ভারতীয় 
ষ্্তরাম্ট্রেরে গঠনের প্রস্তাব করা 
হয়। কিন্তু নুতন ভারত-শাসন 
আইনের এই প্রস্তাব নানা কারণে 
কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় না। 
-.4.১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী 
॥ মাসে ,নতন বড়লাট (মাউন্ট ব্যাটেন 
' লেখক) ভারতে উপনীত হইয়াই 
যাবত পারলেন যে সত্বর আন- 
শ্চয়তার অবসান না ঘটাইলে চরম 
বিপদ উপাঁস্থত হইতে পারে। 
নেতৃবৃন্দের সাঁহত আলাপ-আলো- 
চনার পর তান বৃটিশ গভর্ণমেন্টের 


1 নিকট, যে রিপোর্ট পেশ করেন 


| 


A 


তাহারই ভিত্তিতে বৃটিশ গভর্ণ- 
মেল্ট গত ওরা জুন এক নতুন 
পাঁরকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। 


দুইটি £ (১) ভারতবর্ষ ' বৃঁটশ 
স্মঘাজ্যে অন্তর্ভূক্ত থাঁকয়া উপাঁন- 
বেশ সমূহের মর্ধাদা লাভ কাঁরবে। 
তবে ভারতবর্ষ যাঁদ ইচ্ছা করে যে 
সে সাম্রাজ্যের সাঁহত সম্পর্ক ছিম্ব 
কাঁরবে তবে সেই অধিকারও তাহার 
খাঁকিবে। 

(২) ভারতের যে যে অংশ ভার- 


4 তাঁয় গণপাঁরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র 


গ্রহণ কাঁরতে অসম্মত হইবে তাহারা 
্বতল্ রাষ্ট্র গঠনের অধিকার 
পাইবেো-এই ঘোষণা ভারতের 


প্রধান প্রধান দলগর্ীল কর্তৃক মথা- 


সময়ে অনুমোদিত হয় এবং ইহার 


৪ উপর ভাত্ত কারয়া গত জুলাই 


মাসে (১১৪৭-লেখক) পার্ল" 
মেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিলও” 


ব পাশ হইয়া গিয়াছে! বৃটিশ পার্লা- 


সেন্ট “ভারতাঁয় স্বাধীনতা আই- 
' নের” দ্বারা ভারতবর্ধকে এবং 


{ পাঁকিস্থানকে উপাঁনবোশক মর্যাদা 


দিরেছেন এবং স্বীকার কাঁরয়াছেন 
যে, এই দুইটি ডোমিনিয়নের. ভাবী 
আইনসভা যে কোনরূপ আইন. রচ- 
নার আঁধকারী হইবেন এবং বৃটিশ 
পার্লামেন্টের রাঁচত কোন আইন 
তাহার প্রতিবন্ধক হইবে না। ১৯ 


{বদেশণী সামাজ্যবাদীদের সঙ্গে 


অতি ঘানিম্ঠ বন্ধনই তাদের ম,ৎ- / ১৯৪৭। 


সংদ্দি চারত প্রকাশ করে। ১২ সমস্ত 
অর্থনোতক এবং সমস্ত আম্তর্জা- 
তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে লগ্নীপধঁজ 
এমন এক বিরাট, বলা যেতে পারে, 
এমন এক নিয়ন্তা শান্ত যে পূর্ণ 
তম রাজনোৌতিক স্বাধীনতা ভোগ 
করে এমন স্ব রাম্টরকেও তা নিজের 
বশাঁভূত করতে পারে, আর বশশী- 
ভূত করেও থাকে ।১৩) 

ভারত রাষ্ট্রের শ্রেণী চার 
বিশ্লেষণ করতে গয়ে আর একটা 


বৃটিশ পঃজিপাঁতরা যে এই মহা 


'জোর্টকে মদত দেবে সে: বিষয়ে আর 


সন্দেহ ক? একথা হলফ করেই 
বলা চলে৷ যে এই মহাজোট বাঁদ 
ইন্দিরা গ্রান্থীকে সরিয়ে গদীতে 


' বসতে পারে তাহলে ৰাংলাদেশে বা 


তথাকথিত পর্বাঞ্লে শিল্পায়ন 
সদদরপরাহত । 


মহাজোটের কোন পার্টরই 


কিন্তু শিকড় নেই বাংলাদেশে ।' 


জনসংঘ, স্বতন্ম এই দুটি উতর 


দিক, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। ভারতবর্ষ কীষিপ্রধান দেশ। 
এখানকার শতকরা আঁশ ভাগ 


লোক কাঁষজীবী। এর মধ্যে শত- । 


করা সত্তর জন৷ দারদ্র ও ভূমিহশন 
কৃষক। সুতরাং জমির বিশাল অংশ 
কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে জোতদার ও 
জমিদারদের হাতে। স্বভাবতই দাঁরদ্র 
ও .ভূমিহীনদের উপর রয়ে গেছে 
প্রচন্ড রকমের শোষণ। সামন্ত- 
তান্মক এই শোষণকে বুঝতে হলে 
আমাদের করয়কাঁট বিষয় বুঝতে 
হবে। 

€আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


১। সর্বহারা শ্রেণী ও সর্ব 
হারা পাট্টী-স্তাঁলন। 

২! নির্বাচিত রচনাবলী 
লেনিন, ৩য় খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ। 

' ৩। সর্বহারা শ্রেণী ও সর্ব 
হারার পারটটী-স্তালিন। 
৪। 'মাক্সবাদী” মাসিক 
পন্রিকা--৭ম সংকলন, ১৯৫০। 

৫! *সামাজ্যবাদ, পঃজিবাদের 
সর্বোচ্চ পর্যায়” লোনিন 

৬। এ 

৭। 

৮। শ্রীশঙ্কর সেন কৃত তাঁল- 
কার সাহায্যে। ৃ 

৯। “চীনা” সমাজের শ্রেণী 
দিশ্লেষণ”_ আও সেতু । 

১০। স্টেটসম্যান দানক 
(সম্পাদকীয়)_১৫ই আগস্ট, 

১১। ন্ভারতীয় শাসনতল্দের 


শববর্তন”- শ্রীব্জেন্দ্রীকশোর রায়, 
আনন্দবাজার পান্রকা, ১৫-৮-৪৭। 

12, ‘Monopoly 980119- 
lism closely tied up with 
foreign imperialism has be- 


রূট, পাঞ্জাব, হারয়ানায় শাক্তশালী * 


আর সংগঠন কংগ্রেস (কিছুটা উত্তর 
প্রদেশ আর দক্ষিণ ভারতে জোর- 
দার। কিন্তু এই স্বকটি পার্টিই 
বলতে গেলে প্রাতক্রিয়াশীল, তাই 


কাঠামো বজায় রেখে এবং সংসদীয় 
গণতন্তের মারফৎ সমাজ ব্যবস্থার 
কোন আমূল পাঁরবর্তন সম্ভবপর 
নয়, তবও স্বীকার করতেই হবে যে 


তুলনামূলক ভাবে শ্রীমতা হীন্দিরার ' অ 


জোট মহাজোটের চাইতে প্রগাঁতি- 
শীল। 

মহাজোটের বর্তমান চিন্তাধারা 
বা কার্যকলাপের স্মদৃশ্য আবার 
খুজে পাওয়া যায় বৃটিশ পতীজ- 
পাঁতদের স্বার্থের রক্ষক বেঙ্গল 
চেমসফোর্ড ফর্মের প্রাক্কালে। 
তখন এই সংস্থা ঘোরতর আপত্তি 
জানয়োছিল এ - সংস্কারের 
বিরুদ্ধে! ঠিক তেমীনভাবে এই 
মহাজোট ইন্দিরা গাম্ধশ যে 'ছিটে- 
ফোঁটা। সংস্কার করতে, চাইছেন 
তাঁরও বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। 
ভাবতে আশ্চর্য লাগে ষে এই 
মহাজোটের স্গামল হয়েছে তথা- 
কথিত বামপন্থী পার্ট এস এস 


বাদী কিন্তু এই পার্টির মত স্যাবধা- 
বাদ দ্বিতীয় আর কোন পার্ট 
বোধহয় এদেশে নেই। আরও 
আশ্চর্য লাগে যখন দোঁখি শ্রীপ্রতাপ- 
চন্দ্র চন্দ্রের মত তথাকাঁথত 'বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের তকমাধারী ব্যাস্ত 
মোরারজশ দেশাই বা নিজালিঙ্গা- 
প্পার কাছে ধমক খেয়ে জনসংঘের 
সঙ্গে আঁতাত করতে রাজ হন। 
প্রতাপবাবু জেনে রাখুন জনসংঘকে 
কোনদিন বাংলাদেশ ঠাঁই দেয়াল. 
দেবেনা এবং তাদের সঙ্গে সংগঠন 
কংগ্রেসকেও দেবে না। অতুল্যবাবর 
রাজনীতি আমরা কোনাঁদন পছন্দ 
কারান এবং চিরকাল দর্পণ তাঁর 
{বিরোধিতা করেছে, কিন্তু তাঁর 
ব্যন্তিত্বের উপর আমাদের আস্থা 
ছিল। সেই অতুল্যবাবরই বা কি 
হল? 'তাঁনও ক নিজালঙ্গাগ্পা 


' আর মোরারজনী দেশাইয়ের কেনা 


গোলাম হয়ে গেলেন? 


অনেকে “9]y {fox of India” 


নামে আঁডাহত করেছিলেন, 'তাঁনই 
সেই ব্যন্ত বিনি চিরকালই বলতেন 
বাংলা ও পাঞ্জাবের স্বার্থের জন্য 


দেশের স্বাধীনতা বসে থাকতে 
পারে না। 

সুতরাং এই হল সেই মহা- 
জোট যার অংশীদার হচ্ছে অতুল্য- 
বাব্‌-প্রতাপবাবর কংগ্রেস । যার 
সঙ্গে পি এস পির সমর গুহ, এস 
এস পর কাশশীকান্ত মৈত্ আর 
বাংলা কংগ্রেসের স্মশীল ধাড়া 


- আঁতাতে আসবার জন্য ঘোল্বাফেরা 


করছেন। 


গন্বর্ব-র ফুলওয়ালী 
(নাট্য সমালোচক ) 
কবি কৃষ্ণ ধরের প্রথম নাটক 


, ফুলওয়ালী”র মণ্টাঁভনয় সম্প্রতি" 


হয়ে গেল শশগন্ধর্ব? খোল্ঠীর 


উদ্যোগে মন্ত অঙ্গনে । উন্ত নামের * 


কাব্যনাট্য অবলম্বনে উপস্থাঁণত 
নাটকাঁটর অনেক জায়গায় প্রান্তনের 


ও আভনয়গণে নাটকাঁট ' উপ- 
ভোগ্য হয়েছিল। সংলাপে তাশের 
দেশের । বাক্যাংশ এবং অনেক 


রবীন্দুগানই সংপ্রযুন্ত মনে হয়ান। 
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গানে সুরের চেয়ে গলার জোরই 


বেশ লাগে আজকাল। আবহ- 
সঙ্গীতে সরব “পারচয় পাওয়া 


যায় নি। অভিনয়ে. আনব্রত দাশ- 
গুপ্ত (নিমালওয়ালা); শিবাজী 
সেনগুপ্ত (প্রকাশক), সুধাংশ 


-. মৈঘ ( যুবক ), ধু্দবকুমার ভট্টাচার্য 
- (পাগল) এবং কাজল মুখোপা- 


ধ্যায় (ফুলওয়ালী,) উল্লেখযোগ্য 
কাত দেখিয়েছেন, | 


টক টু 
৬. 


এ SOE 


রি 
সি ০০০ 


তি 


আসি 


Regd. Ne. ০2 
. \ : 
* বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় 
. মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে হয়েছে 
+ যে, এবারের" নির্বাচনও পশ্চিম- 
রঙ্গে হত, স্থায়ী রাজ্য সরকার 
গঠিত হতে যথেষ্ট অস্নাবধা হবে। 
আর হয়ত হিংসার রাজনীতি 
আরও প্রকট হয়ে উঠবে। . 
স্থায়ী সরকার গঠিত হতে 
পারত যোঁদ 'স পি এম বিরোধী 
. সমস্ত গণতান্ত্ৰিক শান্ত একজোট 
হয়ে 
হতে বহু" বাধা বিঘ্ন । এই বাধা 
' ঁবঘ্য অতিক্রম করা যায় নি! . এই 


ব্র্থতার জন্য দাক্ষণপন্থী কাঁমউ- 


নষ্ট পার্টির মধ্যে পরস্পর বিরোধী 
রাজনোতিক দৃদ্টিভক্ীই মূলতঃ 
দায়শ। 


দক্ষিণপল্থী কমিউনিস্ট পার্টর 


একাংশ মনে করে যে, পার্টির সর্ব- 
ভারতীয় নেতৃত্বের প্রস্তাব অনুযায়শ 
পাশ্চমবঙজ্গেও শাসক কংগ্রেস ও 
বাংলা কংগ্রেস জোটের সঙ্গে 
পার্টর সামিল হওয়া উীচত। 
কিল্তু অপর "একাংশ যার নেতৃত্ব 
করছেন ডাঃ রণেন সেন মনে করে 
বাংলাদেত্শ শাসক কংগ্রেসে কোন 
প্রগাতশশল অংশ নেই। অতএব এই 
অবস্থায় ওদের সঙ্গে জোটবদ্ধ 
হওয়ার কোন সুযোগ নেই। 
আসলে দাক্ষণপন্থী কাঁমউ- 
নস্ট পার্ট দেখেছে যে কংগ্রেস- 


সুশীল ধাড়া 


(১ম পজ্চার পর) 


' করে নিয়ে আসা খুব সহজ ব্যাপার 


নয়। শ্ৰীধাড়ার নিজের কেন্দ্র মাহযা- 
দলে এমন অবস্থা যে সেখানে 'স 
পি আই কর্মীরা_যাঁদ সি পি আই 
আর বাংলা কংগ্রেস আঁতাত হত 
তাহলেও, শ্রীধাড়াকে সমর্থন করতো 
না। fস পি আই সেখানে সমর্থন 
করতো বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের 
শ্রীআঁমতাভ ভ্রাচার্যকে। কিন্তু 
এখন সেই প্রশ্ন নেই, সি পা আই 
নিজেরা প্রার্থী দিচ্ছে এবং সেই 
* প্রার্থী, সবাঁকছ7 বাদ দিয়েও শুধু 
জাতের প্রশ্ন শ্রীধাড়াকে বিপদে 
, ফেলবেন। শ্রীধাড়ার বিরুদ্ধে শান্তি- 
' শালী প্রার্থী দেখলে ছয় পার্ট 
বনা- চান্ত ও ফান্ততে সেই 
* প্রার্থীকে সমর্থন করৰে। ছয় পাট 
জোট মাহষাদলে আট পার্ট 
জোটের প্রার্থীকে সমর্থন করলে 
তমলুকে আর্ট পার্ট জোট শ্রীঅজয় 


মৃখাজশির 'বরুদ্ধে প্রাথণী না' 


দিলেও সেই প্রার্থী 4 অধ্যাপক 
ই Ls 


করতে পারেন "ন। 
পর সেই তমলুকে যাঁদ সেই দিনের 


লড়ত। কিন্তু তা. 


- পেয়েছে। 


পনির নাম টি 


অজযবারুর 


চিন্তাধার 


(রাজনোতিক সংবাদদাতা) 


বাংলা কংগ্রেস জোটে গিয়ে ওরা 


পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ কংগ্রেস যে 


১7185 

বিশ্বাসী কোন 
পার্টিকে কাট এ রাজনৌতক 
তাই 


ভোট ভাগ হয়ে গেলে কংগ্রেস- 
বাংলা কংগ্রেস জোটের বেশী 


॥ সদাবধা | 


তবে অজয়বাক্র আসল ভয় 


দপষে মরবে, কারণ ওদের এঁ,জোটে শতকরা চল্লিশ ভাগ ভোট পেত তা স পি এমের সাংগঠাঁনক প্রস্তু- 
ভ্রদস্য সংখ্যা এমন কিছু বেশী হয়ত এবার এ সংখ্যায় আসবে ততে আর বিশেষ বিশেষ জায়গায় 
হবে, না যাতে জোটের ' নীতিকে না। এই ভোরের সংখ্যা অনেক এই পার্ট প্রভাব। যেমন ' সর- 


প্রভাবিত করা যায়। 
তাছাড়া, পাটির বাভন্ন জেলা 
শাখা, থেকে জানিয়েছে কৃষক 


আন্দোলনের : অভিজ্ঞতায় দেখা - 
' 'ষাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে জোটবদ্ধ 


হলে আন্দোলন বন্ধ করে . দিতে 
হবে, কারণ গ্রামদেশে 'বাংলা কংগ্রেস 
আর শাসক কংগ্রেস উভয়েই জোত- 
দারের প্রাতীনাধ। ফসল দখলের 
সংগ্রামে এই দুই দল পর্নীলশের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাধারণ কৃষ- 
টি 854 
অজয়বাবূর খবরও তাই।'গ্রাম- 


কমে যেতে পারে। ' 

'অনেকের ধারণা হয়েছে যে, 
গ্রামদেশে সংগ্রামী পার্টিগ্বাীলর 
প্রভাব অনেক বেড়েছে। 'কল্তু সি 
পি এমের সংগঠন অনেক বিস্তৃত 
বলে তাদের প্রভাব বাঁদ্ধ বিশেষ 


‘ভাবে চোখে পড়ছে! 


রাজ্যে মোট দুশ আশাঁটি 
আসনের মধ্যে একশ 'নিরানব্বইাট 
আসন গ্রামে আর একাশশীটি শৃহরে। 
এই গ্রামীন আসনের বেশীর ভাগ 
হয়ত কংগ্রেস-বাংলা কংগ্রেসের হাত 
থেকে বেরিয়ে ষাবে। পাবে সি পি 


কারণ কর্মচারীদের একাংশ 'স পি 
এমের প্রভাবে-আর এরাই সারা 
রাজ্যে ত্রিশ হাজার নির্বাচন কেন্দ্রে 
আফসার 'হসাবে ভোট গ্রহণ পরি- 
চালনা করবেন। 

সি পি এমের নির্বাচনী 
কৌশল কি হতে পারে সেই সম্পর্কে 
এক দশীর্ঘ বন্তব্য -অজয়বাবু রাজ্য- 
পালের কাছে রেখেছেন তার অজয়- 
বাবুর ইচ্ছা যে এই বন্তব্য দিল্লীতে 
ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠানো 
হোক। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান / এই 


ইচ্ছানুযায়ী অজয়বাবুর বন্তব্য 


দেশে এক নতুন পাঁরি্থাত সৃষ্টি এম আর কোন কোন বিশেষ আসনে দিল্লীতে পাঠিয়ে দয়েছেন। 


হয়েছে। ভাগচাষী আর ভূমহান 
চাষী হয়ত এবারে আর জোতদারের 
কোন প্রীতাঁনীধকে ভোট দেবে না! 


অন্যান্য বামপন্থী দলের প্রাতি- 
নাঁধরা। 
তবে শহরে সি পি এম 


তাঁর বন্তবে অজয়বাবু বলে- 
ছেন যে, দিস পি এম বাভন্ন নব 
চন কেন্দ্রে বোমাবাজশী আর সন্ত্রাস 


এ 
Lf 
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(দেবে না। সর অন.পাঁস্ঘিত 
ভোটারদের ভোটের কাগজ সরকারী, 
কর্মচারীদের সহায়তায় 
বাক্সে ফেলে দেবে। 


এই কৌশলে পরে দেখা যাবে « -.. 


যে, প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা অস্বা- 
ভাঁবক বেশশ আর সেই অন্য-,1 
পাতে মাকর্সবাদীদের পক্ষের 
ভোটও। 
পারচালিত হয়, তবে নির্বাচন 


ঠিত হতে পারে 'বলে অজয়বাব্যর 


,মত। এই মতের আরও অনেক 


অংশশদার আছেন, যেমন, শাসক 
কংগ্রেসের নেতারা, অন্ট্বামের 


এইভাবে যাঁদ 'নর্বাচন ' 


ঠা 


ও 


| 


যার পাঁরণাম হল এই যে, আগে- বিরোধ মনোভাব খুব প্রবল -সৃষ্ট করে ওদের বিপক্ষ ভোটার- কয়েকজন নেতা, শ্রীসমর গ্রহ, 


কার ভোটের কোন সাদৃশ্য এবার 


হয়েছে বলে অজয়বাবুর ধারণা! 
* \ 


দের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে' 


/ , 
॥ 


মত, কমন্যনিস্ট শান্তি হয় তবে 
শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজের জয়ের, পথ 
খুব সুগম বলে মনে করবেন না। 
প্রশ্ন শুধ্য তমলূক আর মাহষাদল 
নিয়েই নয়_াহসেব করলে দেখা 
যাবে বাংলা কংগ্রেসের বেশীর ভাগ 
আসনেই ০ 
হবে। 

এর অন্যতম কারণ হল বাংলা 
কংগ্রেসের প্রার্থীদের আসনগীলতে 
বেশশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোথাও সি পি 
এম কোথাও সি পি আই কোথাও 


ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি একাঁট 
দলই শান্তশালগ। বাংলা 'কংগ্রেসের 
আসনগ্ণালতে এমন পাঁরাস্থাত 
কমই আছে যেখানে ছয় পার্টি বা 
আট পার্ট দুই জৌটেরই শান্ত 
সমান। আর এই সব আসনে দুর্বল 
শান্ত আধকতর, সবল শান্তর জন্য 
পথ করে দেবে। পশ্চিম দিনাজপুরে 
শ্রীআবনাশ, বসুর বিরুদ্ধে সি পি 
আই যদ সি পি এম প্রার্থীকে 
সমর্থন করে অথবা বাঁসরহাট লোক- 
সভার আসনে ৰাংলা কংগ্রেসের 


{বিরুদ্ধে সি পি এম যাঁদ মহম্মদ 
ইলয়াসকে সমর্থন করে তাতে 
অবাক হবার কিছ: থাকরে না। 


শুধ ছয় পার্ট বা আট পাট কংগ্রেস বাংলা কংগ্রেসকে যে আসন- 


জোট নয় বহু ক্ষেত্রে নব কংগ্রেসের 
কোন কোন মহলা থেকেও বাংলা 
কংগ্রেসের বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা» 
হবার সম্ভাবনা আছে। । | 

বাংলা কংগ্রেস যে একশো 
বাইশাটি আসন ভাগে পেয়ে লড়াই 
করবে_সেই ,এলাকার গত - 
চনের প্রার্থীরা বেশীর ভাগ গ্ড- 


মৃগাঙ্কমোলী কথা রেখেছেন, কিন্তু সুকমলকান্তি রাখেননি 


ৰ (দ'পপের সংবাদদাতা) 
সুরমলকাঁন্ত ঘোষ তাঁর কথা 


রাখেন! ন। মুগাক্ষমৌলী বসহ' 


তাঁর কথা রেখেছেন। কিছবাদন 
আগে শ্রীবস্থ তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধ্ূদের 
কাছে আক্ষেপের সুরে সুকমল 
কথা বলেছিলেন। 

কারের পতনের পর যুগান্তরের 
প্ডাঁম এডিটর”  স্মকমলকান্তি 
ঘোষ তদানীম্তন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা 
মৃগাজ্কমৌলী বস্র কাছে ক্রমান্বয় 
আব্দার জানাতে থাকেন যে, তাঁকে 
তাঁর “ছোটকাপ্র মত পদ্মভূষগ 
খেতাব দিতে হবে! কারণ তা 
নাহলে তাঁর সাংবাঁদকতা সমাজে 
স্বীকাতি লাভ করবে না। সুকমল- 
বাবুর আক্ষেপ বাঝয়াও (আনন্দ 
ৰাজারের অশোক সরকার ) খেতাব 
যে বিবেকানন্দ মুখা- 
জিকে তিনি যুগান্তর থেকে 


' বিড়লার গোম্দতা হিসাবে ইশ্ডি- 


য়ান চেম্বার অফ কমাসেরি চেয়ার- 
ম্যান পদে বসেছিলেন। পাটোয়ারশ 
বৃদ্ধ খুবই টনটনে তার। ভাল 
করেই তান জানেন যে কিছ না 
দলে কিছন পাওয়া যায় না। 

সুকমলকান্তি সরাসার (এম এম 
বসুকে প্রস্তাব দিলেন যে, সি 
শপি এমকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
নিশ্চিহ করার যে পাব দায়িত্ব 
রাম্পীতর আমলে আমলারা নিয়ে- 
ছেন তিনিও তাতে মদত দেবেন। 
সর্বোপরি তিনি প্রাতশ্রীত দিলেন 
ষে, যগান্তরে উপদেষ্টা বা রাজ্য 
সরকারের বিরুদ্ধে কোন কথা 
লেখা হৰে না। আরও জানালেন যে, 
উপদেষ্টাদের বহু কেচ্ছা জানা 
থাকলেও তান তা কোনদিন 


 জম্পাদক--হশীরেন 


কাগজে প্রকাশ, করবেন না। বদলে 
তাঁকে শব্ধ পদ্মভূষণ পাইয়ে দিতে 
হবে। নইলে মান থাকে না 
বাজারে। 


এম এম বস্দর সঙ্গে তাই হয়ে আদিকে হারাতে সি পি 'এমকে 


ভ্নুলোকের চ্যানত হলো। শ্রীবস 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুকমল- 
কান্তি ঘোষকে পদ্মভূষণ খেতাৰ 
দেবার জন্য সুপারিশ করবেন! 
শ্লীবস্ুর আক্ষেপ আমি কথা রেখোছি 
সুকমল কিন্তু তার কথা রাখে 'ন। 
কারণ শ্রীবসুকে যখন “অন্যায় 
ভাবে? উপদেষ্টা পদ. থেকে 
সরানো হলো তখন সংকমলের 
যুগান্তর কিছুই করল না। তাঁর 
সপক্ষে এক কলমও লেখা হলো 
না। 

মৃগাঙ্গমৌলীর দুঃখ তার চাকরী 
চলে গেলেও সকমল কিন্তু পদ্ম- 
ভূষণ পাবেই। কথাগুলো বলে 
হী এত হাব আনান হাড় 
লেনা 


শ্ীতুল্য ঘোষ ইত্যাদ। 


কেট, কংগ্রেসে যাবে আর যারা যাবে 
না তারা দলে থেকে বাংলা কংগ্রে- 
সের ক্ষতির চেষ্টা করবে। নব 


গুলি দিয়ে দিয়েছে সেই আসনের 
কংগ্রেস কম্শরা অনুগত ভাবে 
কংগ্রেস সেৰক হয়ে বাংলা কংগ্রেস 
প্রাথথীদের বিজয়ী করার চেষ্টা 
করবে 'কংগ্রেস এমন সংগঠন নয়। 
কাজেই সেই এলাকার কংগ্রেস 
কর্মদের একমান্র কাজ হবে তাদের 
মুখের গ্রাস হারণকারীদের উট 


করা। সেই প্রসেস ইতিমধ্যে শুরু 


হয়ে গেছে। নৈহাটী, চঠচুড়া, জল- 
পাইগাঁড়, দুর্গাপুর, এমনি বহু 
স্থানে নব ও আদ কংগ্রেস কর্মীরা 
ঠিক করেছেন তারা একজন কংগ্রেস 
প্রার্থীকেই মনোনীত ও সমর্থন 
করবেন। তারা ৰাংলা কংগ্রেসের 


জয়ী করবেন না। অবশ্য এই 
হসাৰে কয়েক ক্ষেত্রে নব কংগ্রেসও 
আদি কংগ্রেসের সমর্থন পাবে। 
এই, পারাস্থিতি ছাড়াও বাংলা 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অন্য একটি 
বিরোধও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে । 
যেমন বাংলা কংগ্রেস গত কয়েক 
বংসর 'নজেকে লেফট ওাঁরয়েণ্টে- 
টেড পার্ট সাৰে চালানোতে বেশ 
কিছু কর্মী বাম ঘেষা হয়ে গেছেন। 
গাইঘাটার বাংলা কংগ্রেস নেত্রীর 
আভিভাবকই শুধ: বামপন্থী দল 
করেন তা নয়, তান সি দি আই 
দলের শ্রীগোঁবন্দ দেবকে অনেকটা 


নিভরস্থল বলে এতাঁদন মনে করে 


এসেছেন তাই “রাতারাতি, আঁভভাবক 


পারবর্তন করা সহজ হবে না। 
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'ঠিমবন্গের শাসক 


কংগ্রেসে মুল অন্ত 
জেলায় জেলায় বিক্ষোভ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


প্রতিক্রিয়ার গর্তের তন নয়, বরং স্ৰতন্ত, জনসংঘ, সশ্ডি- 
{শয়াল সুশীল সমর আর কেট কংগ্রেস ও বিকে ডির চেয়ে 
ভূপাল। এই ধ্বনি নব - প্রতীক্ুয়াশীল। ছাত্র ও যুব ফ্রন্টের 
কংগ্রেসের বিভিন্ন জেলা ও ছান্র- কর্মীদের মতে এই নেতারা হলেন 
A যুব ফ্রন্টের কর্মীদের মধ্যে ক্রমেই “প্রটেকটার অফ জোতদার,” শ্রীমতী 


সোচ্চার হয়ে উঠছে। নব কংগ্রে গান্ধীর প্রগতিশীল নাতির 
সের কয়েকজন নেতা দর্ঘাদন “ গবরোধা। 
' ধরে গোপনে নানা শলাপরামর্শ শ্রীসমর গৃহ, শ্রীকাশীকান্ত 


মৈত্র শ্রীমতী গান্ধীকে এক নম্বর 
কময্যানস্ট বলে এতাঁদন মনে করে 
এসেছেন আর শ্রীসুশীল ধাড়াতো 
পোষক, রাজ্যে 'মালটারী রাজ 
কায়েমের পক্ষে । ছাত্র ও যব ফ্রন্টের 
কর্মীদের মতে এইসব দল ও 
নেতাদের সঙ্গে হাত 'মালয়ে 
কংগ্রেসের কোন লাভতো হবেই না 
বরং কংগ্রেস যে নীতির জন্য 
লড়াই করছে_সেই নীতির ক্ষাতি 
হবে। নীতি ও আদর্শের কথা 
বাদ দিলেও মাত্র একশো ৰাইশটা 


মি গি আই (এম এল)-এর 


করে নব কংগ্রেসের জন্য মাত্র একশ 
বাইশটা আসন রেখে যে সমঝো- 
তার প্রস্তাব নিয়েছেন সেই প্রস্তাব 
বাতিলের জন্য নব কংগ্রেস থেকেই 
সবচেয়ে বেশী প্রাতবাদের ধ্বাঁন 
। উঠেছে। নব কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব 
ফ্রন্টের কর্মীদের বন্তব্য শুধু এই 
একশো বাইশটা আসনের বরো- 
খিতা কেন্দ্র করে নয়, তাদের 
বিরোধিতা ও জেহাদ শ্রীসৃশীল 
ধাড়া, শ্রীসমর গুহ: এবং শ্রীভূপাল 
+. বসুর বিরহদ্ধে। ছাত্র ও যুব ফ্রন্টের 
কর্মীদের মতে কংরেস সমঝোতার 
নামে যাদের সংগে হাত মিলাচ্ছে 
তাদের চাঁরত্র মোটেই প্রগাঁতশীল 


গত রবিবরে কলকাতা এবং 
আশেপাশে কুঁড় জন নিহত এবং 
ভ্িশাধক ব্যাস্ত আহত হওয়ার 
সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, প্নালশী 
তৎপরতা আগের তুলনায় অনে- 
কাংশে বেড়েছে। এই প্দালশী 
তৎপরতা সম্পর্কে দর্পণের কাছে 


' অনেক আঁভযোগ এসেছে। 


প্রথম অভিযোগ £ গত দশ- 
মাস ধরে বিভন্ন দল ও সমাজ- 
বরোধদের সহযোগিতায় যখন 
সি পি এম কর্মীরা বিভিন্ন এলা- 
কায় চোরাগোপ্তা খুন হতে থাকে 


আসনে কংগ্রেস ও একশো বাইশটা 
আসনে বাংলা কংগ্রেস লড়াই করবে 
এই নীতির মধ্যেই মস্ত বড় 
নীতিহশনতা প্রশ্রয় পেয়েছে। অর্থাৎ 
_রাজ্যে কংগ্রেসের যে শান্ত ও 
মর্যাদা বাংলা কংগ্রেসেরও সেই 
শান্ত ও মর্যাদা এই কথা মেনে 
নেবার অর্থ হল রাজ্যে কংগ্রেসকে 
নির্বাচনের আগেই তৃতীয় বা 
চতুর্থ শান্ততে পাঁরণত করা। 
কংগ্রেস বরাবর বিধান সভার সব 
আসনে লড়াই করেছে এবং সেই 
কারণে ভোটের হারও কংগ্রেস সব- 
চেয়ে বেশী পেয়েছে। গত নির্বা- 
চনেও কংগ্রেসের ভোটের হার ছল 
প্রায় শতকরা চাঁজলশাটি। এবার 
কংগ্রেস যাঁদ মাত্র একশো বাইশাঁট 
আসনে লড়াই করে তবে কংগ্রেসের 
ভোটের হার হৰে শতকরা পনেরো 
থেকে বিশাঁট। এর ফলে 'নাশ্চত- 
ভাবে স পি এম, সি পি আই, 
1সণ্ডিকেট কংগ্রেসের ভোটের হার 
বেড়ে যাবে ফলে রাজ্য ' কংগ্রেস 


কিছু তরুণ কর্মী দ্বিখাগ্রস্ত 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
বাংলা দেশের কয়েকাঁট জেলায় 
{বশেষ করে কলকাতার আশে- 
পাশের এলাকা থেকে নর্ভরযোগ্য 
সৃত্রে জানা গেছে যে কিছু তরুণ- 
কর্মী যারা বেশ কছবাদন আগেও 
সাঁক্য় ভাবে সি পি এমএল-এর সঙ্গে 
যুক্ত ছিল এখন তারা '্বিধাগ্রস্ত। 
এদের মধ্যে অধিকাংশই বেকার 
যুবক। কেউ কেউ কোন দলের 
সর্মগ ছিল না আবার অনেকেই 
এক কালের দক্ষিণ ও . বামপন্থী 

পার্টর সক্রিয় সমর্থক ছল। 
সি পি এম-এল নেতৃত্বে 
একাঁট সাচ্চা কমিউানস্ট পার্ট 


‘ 


গড়ে উঠছে এবং দেশের মুক্তি সাধ- 
নায় সাঠক পথের ইণ্গিত দেৰে 
এই ভরসায় তারা এগিয়ে আসে। 
কিন্তু সাম্প্রাতক কয়েকাঁট ঘটনায় 
তাদের ক্রমশই ধারণা হয়েছে_এই 
নতুন পার্ট আসলে আগেকার 
যুগান্তর অনুশীলন জাতীয় 
পার্টরই নব সংস্করণ; ব্যান্তগত 
সন্ত্রাসবাদ সৃষ্ট করা, শ্রেণী সংগ্রা- 
মের নামে মেহনত মানুষের মধ্যে 
নতুন করে বিভেদের ইন্ধন জোগা- 
নই এদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়- 
য়েছে। , j 
পার্ট নেতাদের কাছে তাদের 
এই মানাসক অবস্থা জানিয়ে 


সম 


তাদের সঙ্গে কয়েকাট বৈঠকের 
ব্যবস্থা করেও এদের সংশয় 


কাটোনি। 
বর্তমানে তারা নিজেদের 
নিরাপত্তার জন্যই চিন্তিত। যে- 


হেতু তারা পার্টর খুব কাছের 
লোক ছিল এবং অনেক তথ্য 
তাদের জানা পার্টির পক্ষে তারা 
{বিপজ্জনক । 


এঁদকে পুলিশের দিক থেকে 
এদের উপর নজর আছে। একেবারে 
রাজনীতির দিক দিয়ে এদের পক্ষে 


অন্য কোন দলের সঙ্গে যোগা- , আর জয় হবে .বাংলা কংগ্রেয়, দি দিয়ে তারা কোন. * 


যোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। 


ie bd হি 


1 কোর ৭৮ টিকা রিনি! রর bhi | 
৮ ১০০০ ০ ০2 কিলার বারন কির টিটি 7 টি; রুরু মানা 


ক | - 
জানা থাকা সত্বেও কোন বাবস্থা সমাজাবরোধীদের সি পি এম 


গ্রহণ করে নি। .. কর্মীদের গাঁতাবাঁধ সম্পর্কে খবর 
তার আঁভৰোগ £ এই জানিয়েছে এবং দেই খবরের 


ধরণের আক্রমণে প্রায় একশত পণ্চা- খে | 
স্তর জন সি পি এম-এর সক্রিয় সাহায্যে কয়েকজন পলা রক 
ভাবে আহত হয়েছে। * 


কর্মী ও দ্বিতীয় স্তরের নেতারা A - 
{হত হয়েছে। পীলশকে 'বাভন্ন চতুর্থ অভিযোগ ঃ কয়েকটি 
অঞ্চলে সমাজবিরোধীরা' এবং ওয়া- .. 


মহল থেকে আভযোগ জ্রানান 
সত্বেও পাঁলশ 'নাক্কয় থাকে। শুধু গন ব্রেকাররা 'একটি বিশেষ রাজ- 
নীতির নাম নিয়ে ননানা* ধরণের! 


তাই নয়, এই সমাজাবরোধীদের 
কোন কোন ক্ষেত্রে পঁলশ নিরাপদ রর এ 
হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। পাীলশ ‘A 


আশ্রয় দিয়েছে। ই 
তৃতীয় অভিযোগ £ পুলিশের (শেষাংশ ১০ম পঠায়). ঠা 




















দলে পাঁরণত হবে। 

এছাড়া, প্রশ্ন হল একশো 
বাইশটা আসনে লড়াই করে 
কংগ্রেস জয়ী হবে কটা আসনে ? 
গত নির্বাচনে দুশো আঁশাট 
আসনে লড়াই করে পণ্ান্নাট আসন 
পেয়েছিল। এইবার ভোটের ফল 
তার চেয়ে ভাল হবার সম্ভাবনা 
কোথায়। কারণ কংগ্রেসকে আসন 
লাভে সহায়তা করতে পারে এমন 





কুচকাওয়াজ 


কোন দলই বাংলা ও নৰ কংগ্রেস মহাজোট, গণতাঁন্ক 
জোটে নেই। কারণ কংগ্রেসকে জোট, বামপন্থী জোট ইত্যাঁদ 
দেওয়া একশো বাইশটা আসনের বিভিন্ন জোট যখন নির্বাচনের 
বেশীর ভাগ আসনেই লড়াই করতে | জন্য তৈরী হচ্ছে সেই সময় 


ভারতের নয়া ফ্যাসস্ত | 
বাহন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেৰক | 
সংঘ (উপরের ছাঁব দেখুন) 
মধ্যপ্রদেশের কাপাঁর নামক 
স্থানে দশ হাজার স্বেচ্ছা- 
সেবকের জন্য তিনদিন ব্যাপী 
একাঁট 'শাৰর স্থাপন করে- 
ছিল। এই স্বেচ্ছাসেবকরা 
এসোছিল 'বদর্ভ শহর থেকে। 
এখানে গর গোলওয়ালকার 
বন্তৃুতা করেন এবং যথারীতি 
ধর্মানরপেক্ষতাকে আক্রমণ 
করে ীহন্দত্বের িগীর 


৮ 
ভ্োলেন। 


হবে *স পি এম-এর সঙ্গে আর 
সেই সব আসনে জোটের অন্য 
কোন দলেরই কোন প্রভাব নেই। 

কাজেই কংগ্রেস যাঁদ একশো 
ৰাইশাট আসনে লড়াই করে সেই 
আসনে অন্য দলের কোন সাহা- 
য্যের অবকাশই নেই। বাংলা 
কংগ্রেস, পি এস পি বা এস এস 
{পর নিজের প্রভাবের একাঁটও 
আসন কংগ্রেসকে ছাড়ছে না বা 
ছাড়োনি, সেখানে কংগ্রেসের বেশ 
কিছ; প্রভাবের আসন চেয়ে বসেছে। 
মোঁদনীপ্7রের নারায়ণগড়, চাব্বশ 
পরগণার নৈহাটি, হগলীর পোলবা 
বাংলা কংগ্রেস নিয়ে নিতে চায়। ৃ 
এই সব আসন যাঁদ বাংলা কংগ্রে- কংগ্রেসের বাভিন্ন জেলায় যে 
সকে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে বিক্ষোভ িদ্রোহের'রূপ নিচ্ছে 
কংগ্রেস লড়াই করবে কোন আসনে? তার মধ্যে মোদনীপুর, হুগলী, 
এ ছাড়া বাংলা কংগ্রেস, প এস নদীয়া, - হাওড়া, শ্টাব্বশ্ব পরগণা, * 
দি, এস এস পি বেশীর ভাগ জলপাইগ্যাঁড়, দার্জালং, পশ্চিম 
কংগ্রেসের প্রভাবের আসনগৃলি দিনাজপুর প্রধান। মোদনীপুর 
দাবশ করছে, অর্থাৎ কংগ্রেস কম্মী- ' জেলার কংগ্রেস নেঁতারা সোজা 
রাই লড়াই, করবে দি পি এম, সি বলে দিয়েহেন বাংলা কংগ্রেসকে 
পি আই. ফরোয়ার্ড. বকের সঙ্গে জেলার তিন ভাগ* 'আসন, ছেড়ে 
করতে 
(শেষাংশ ছয় 
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হবই 


“নী এঁক্য স্থাপনের চেষ্টা করতে 
* গিয়ে শাসক কংগ্রেসের পক্ষে 
সাপের ছ:চো গেলার মত অবস্থা। 
যে সশীল ধাড়াকে কয়েক বছর 
আঁগৈ কংগ্রেসের কেউই আমল দিত 


b 1 লে 
‘বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বা- 


নির্বাচনী জোটের নেশথ্য চি 


*না আজ তারই দোর গোড়ায় 
কংগ্রেসী গণ্যমান্যদের হাজরা দিতে 
হয়। বাহঁরে বলতে শুনোছ ও 
ধা বর” সঙ্গে কথা বলা যায় না, 
কিন্তু আৰার কথা বলতে যেতে 
হয়; আসন বন্টনের মীমাংসার জন্য 
কাতর অন্নয়,বনয় করতে হয়। 
শেষ পর্যন্ত সুশীল ধাড়া নিজের 
কোট বজায় রাখেন আর শাসক 
কংগ্রেসের প্রাদোশক নেতারা জেলার 
নেতাদের কাছে নাজেহাল । 

প্রথম পর্যায়ে শাসক কংগ্রেস 
বাংলা কংগ্রেস সমঝোতার কথা- 
বার্তা ভেঙ্গে 'যায়। শাসক কংগ্রেসী 
নেতারা . নিজেদের প্রার্থী তালিকা 
সম্পূর্ণ করে দিল্লীর কর্তাদের 
কাছে এককভাবে দাঁড়াবার অনুর্মাত 
চাইতে যান। সরাসার "দিল্লী প্রশ্ন 
করে নিজেদের তাগদে দুশ আশির 
মধ্যে কত আসন পশ্চিমবঙ্গ শাসক 
কংগ্রেস জিততে পারবে। হিসেৰ 
করে দেখা যায় (অবশ্যই খুবই 
আশাবাদ হিসেব) যে কংগ্রেস 
মেরেকেটে একশাঁট আসন পেতে 
পারে। 

কিন্তু শাসক কংগ্রেস একলা 
দাঁড়ালে তার মস্কিল হবে।' বাংলা 
কংগ্রেস হয়ত সংগঠন কংগ্রেসের 
সঙ্গে ঝুলে পড়বে__-তাতে হইান্দিরার 
পক্ষে সমূহ বিপদ! লোকসভার 
নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের আসন 
সংখ্যা নগণ্য হয়ে যেতে পারে। 


শাসক কংগ্রেস 
(১ম প্‌ষ্ঠার পর) \ 
রাজী নন। জেলা কংগ্রেসের মতা- 
মত অগ্রাহ্য করে যাঁদ শি এস পি, 


' বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ 


দেবেন।। 


ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের বন্তব্য 
"আরো স্পষ্ট, তারা বলে দিয়েছে যে, 
একশ বাইশাঁট আসনে যাঁদ বাংলা 
কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ হয় 
তবে তারা যে যেখানে ভাল বুঝবে 
সেখানে প্রার্থী দেবে; কোন 
পরোয়া করবে না। এ ছাড়া 
.আরো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছল 
বিক্ষোভ শুধু. জেল বা কর্মণী- 


স্তরে নয়, প্রনদোশক, নেতৃত্বের . 


মধ্যেও বিরোধ . চরমে উঠেছে। 
কারণ এতদিন দলের হয়ে শ্রীতরুণ- 
কান্তি ঘোষ ও শ্রীসিদ্ধার্থশজ্কর 
রায়ই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কথা- 
বার্তা বলেছেন। এই কথা বলার সময় 
শ্রীবজয় সং নাহার, শ্রীকৃষ্ণকুমার 
শংকা প্রমুখকে যর বেশী আমল 
ES 4 El 
এর 


দিল্লী তাই পা্চমবঙ্গের রাজনৈ- 
তিক পাঁরপ্রোক্ষতে শাসক কংগ্রে- 
সের পক্ষে একা দাঁড়ানোর দিবরোধী। 
দিল্লীর আদেশ যে কোন শর্তে 
শাসক কংগ্রেস বাংলা কংগ্রেসকে 
আসন বন্টন এঁক্যে নিয়ে আসুক! 
, অবস্থা বুঝে সুশীল ধাড়া 
সংগঠন ও প্রভাবের ভাঁত্ততে বাংলা 
কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কংগ্রেসের 
সর্জো সমান রাখার কথা তুলেছেন। 
অর্থাৎ এই দুই পার্ট পাঁশ্চমৰঞ্গে 
শল্তিতে সমান এই স্বীকৃতি 
বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসের 
কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। 
নানা জায়গা ঘুরে সুশীল ' ধাড়া 
বুঝেছেন যে, অস্টবাম ৰা সংগঠন 
কংগ্রেসের সঙ্গে গিয়ে ৰাংলা কংগ্রে- 
সের আসন, সংখ্যা বাড়ানো যাবে 
না অথবা {সি পি এমের মোকাবিলা 
করা যাবে না। শাসক 'কংগ্রেসের 


না আছে সংগঠন না আছে প্রভাবের 


কোন 'ভিৎ। অতএৰ বাংলা কংগ্রে- 


সের প্রথম থেকেই ধারণা ষে, শাসক ' 


কংগ্রেসকে নৈজেদের তাগিদেই' 
বাংলা কংগ্রেসের দৌরে আসতে 
হবে। নিজেদের আস্তিত্বের প্রয়ো- 
জনে কেবল মাত্র রাজ্য! রাজনীতিতে 
নয়, কেন্দ্েও। 
অন্মমান ঠিকই হয়েছে। 

এইবার দ্বিতীয় পর্যায়ের 
আলোচনা । নখীতিগত ভাৰে এই 
দুই পার্টর কোন গরামল নেই। 


ছাড়া প্রচার 


"বাংলা কংগ্রেসের' 


দুই দলই ব্যান্তগত সম্পাত্তর, বিশেষ 
করে গ্রামে, অধিকার রক্ষায় দলীর 
নীতি শনর্ধারণ করে। আর এই 
সম্পত্তি আর তার আঁনবার্য পাঁরণাঁত 
হিসাবে যে শোষণ ব্যবস্থা তাকে 
জিইয়ে রাখার একমাত্র বাধা হল 
দিকে দিকে জনজাগরণ ও সক্রিয় 
গণ আন্দোলন। এই আন্দোলনের 
পরোধায় সি পি এম। আর তা 
ছাড়া সি পি এম গত দশমাসের 
রাজনোৌতিক পটভূমিতে জনজাগরণের 
একমাত্র প্রতীক হসাবে মানুষের 
সামনে হাজির হয়েছে। পশ্চিম- 


' বঙ্গে উগ্ৰপন্থী থেকে আরম্ভ করে 


ঘোর দাক্ষণপল্থী সমস্ত দলই, কোন 
কোন জায়গায় প্রশাসন ও প্ল- 
শের সাহাব্যে সি পি এম-এর উপর' 
রন্তান্ত আক্রমণ চালয়েছে। তা' 
আন্দোলনও তীব্র। 
কিন্তু এত সত্বেও সমস্ত দলই 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, 
সি পি এমকে রাজনীতির দিক 
থেকে 'বাচ্ছল্ন করা যায় বনি । এই 
পার্টিই পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র ““ৰপদ 
হিসেবে দেখা 'দিয়েছে”। 

একথা সংগঠন কংগ্রেসের, 
বাংকংশাসক 'কং জোটের, অষ্ট 


বামের (এখন আর অন্ট নেই) 
আরও অন্যান্যদের। এরা সকলেই 
একসঙ্গে মিশতে পারত-হয়ত 
রাজনশীতর দক থেকে কোন অস;- 
বিধা ছল না। কন্তু কয়েকাঁট 
তথাকাঁথত বামপন্থী দলের আশঙ্কা 
ষে, বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেস 
ঘু্জীটের সঙ্গে ালত হলে জন- 
সাধারণের থেকে তারা আরও দুরে 
চলে' যেতে পারে। তা ছাড়া বাংলা 


* ্ A ৫ 
দর্পণ ॥ শ্রুবার ২২শে জানাযার ১৯৭৯ 


কংগ্রেস, শাসক কংগ্রেস হিসেব 
করে দেখেছে তথাকাঁথত অম্টবাম 
যাঁদ আলাদা দাঁড়ায় তাহলে সি ?প 
এম-এর ভোট হয়ত ভাঙ্গা যাবে। 
তবে. আলাদা দাঁড়ালেও অষ্টবামের 
কোন শারক চালাক করে নজে- 
দের দলের একাংশকে বাংলা কংগ্রেস 
শাসক কংগ্রেস জোটের মধ্যে পাঠিয়ে 
দিয়েছে। এই চালাঁকর মধ্যে 
আছে বিদ্রোহী ?প এস পি, আর 
এস এস পি। সস পি আই চেষ্টা 
করছে দৃশ্যের পশ্চাতে গোপন 
ব্যবস্থার! 

এই করতে গয়ে বিপদ হয়েছে 
দট দলের সি পি আই আর শাসক 
কংগ্রেসের ধ সি পি আই-এর 
‘বাভন্ন জেলা শাখায় শাসক কংগ্রে- 
সের সম্পর্কে বা অজয় মুখাজশিকে 
মাথায় তোলার নীতিতে যথেষ্ট 
আপাত্ত। মালদহে এই আপাঁত্তর 
সরব প্রকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে। 
ওখানকার সি পি আই নেতা শচী 
রায়, নিমাই মর্ম; প্রভাত প্রায় 
বারশ সদস্য নিয়ে পার্ট থেকে, 
বোরিয়ে গেছে আর ঘোষণা করেছে 
যে, তারা সস পি এমএর সঙ্গ 
একে কৃষক আন্দোলন চালাবে 
আর সি পি এম-এর সমর্থনে এই 
জেলায় নির্বাচনী প্রার্থী দাঁড় 


করাবে! দপণে এ খবর আগেও, 


প্রকাঁশত হয়েছে-তখন অবশ্য 
কালান্তরে এই সংবাদ ভুল বলার 
চেস্টা হয়োছল। এখন এই সংবাদ 
অন্যান্য দানক পান্রকায় প্রকাশ 
পাওয়ার পর স পি আই মুখপন্ন 
কালান্তর নীরৰ। 


আর শাসক কংগ্রেসে গোলমাল 


অন্য ধরণের। একাঁদকে ছাত্র আর 
যুব সংস্থার" পক্ষ থেকে দাবী যে 
তাদের মনোনত প্রার্থীদের শাসক 
কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে 
মনোনয়ন দিতে হবে। আর জেলায় 
জেলায় ঘুঘু কংগ্রেস নেতারা সেই 


দেওয়া হয় নি। ফলে,শ্রীনাহার ও 
শ্রীশুক্লা বলছেন যা করার করেছেন 
সদ্ধার্থবাবু তরুণবাবদ, কাজেই 


তাদের কাজের দায় আমরা নিতে 


পারবো না। শ্রীশুক্লা ও শ্রীনাহার 
দুইজনই বলে দিয়েছেন যে, তারা 
অন্ততঃ এই ভিত্তিতে আসন ভাগ 
হবার পর দলের টিকিটে নিৰাচন 
লড়তে রাজী নন। 'ননর্বাচনে 
লড়তে রাজী নন এমান সদস্যের 
সংখ্যা অন্যান্য জেলাতেও অনেক 
আছো। , 

এছাড়া শ্রীসমর গুহ ও শ্রীসশশল 
ধাড়া সম্পর্কে রাজ্য কংগ্রেসের 
কোন কোন মহল্লের আঁভষোশ হল 
ওরা গোপনে গোপনে 'সিশ্ডিকেট 
কংগ্রেসের সঙ্গেও আঁতাতের চেষ্টা 
করছেন এবং বেশ কিছ? সিণ্ডি- 
কেট কংগ্রেস কম্মীকেও দলের 
টিকিট দিচ্ছেন। শ্রীসমর গুহ 


নিজেদের দলের এমন কি' নিজের 


আসন্‌ নিরাপদ করতে 'সণ্ডকেট 
কংগ্রেসের সঙ্গে ঘাঁনষ্ট যোগাযোগ 
রাখছেন।' শ্রীগুহ দেখছেন বাংলা 
R i / ্ 


পি 
. 


\ 
কংগ্রেস ও'নব কংগ্রেসকে হাতে 
নিয়ে লড়তে ‘গিয়ে যাঁদ 'সান্ডকেট 
কংগ্রেসের আভা মাইতির মোকা- 
বেলা করতে হয় তবে বিপদ বাড়বে 
বই কমবে না। 'সাঁশ্ডকেট কংগ্রেস 
নাক এরার কাঁথ লোকসভা আসনে 
শ্রীমতী আভা মাহীতকে প্রার্থী 
করতে চায়। 'শ্রীগুহ' শ্রীমতী আভা 
মাইতির সঙ্গে লড়তে কোন' প্রকারে 
প্রস্তুত নন। 

তাই নব কংগ্রেসের অনেকে 
মনে করছেন তারা যাদের সঙ্গে 
আপোষ করবেন ভারা হয়ত 
অনেকে গোপনে, ও ছদ্মৰেশে 
সিশ্ডিকেট কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ 
করবে। রাজ্য কংগ্রেসের এই 


নেতারা সি পি আই, সি পি এম 


দলের বিরোধী, কিন্তু তার বদলে 
সিন্ডিকেট কংগ্রেসকে মৌকা দিতে 
প্রস্তুত নন। রাজ্য কংগ্রেসের অনেক 
নেতাই মনে করেন ' রাজ্যে 'কাঁমউ- 
'নিস্টদের সঙ্গে সিশ্ডিকেট কংগ্রে- 


সকে নির্মল করাও তাদের পাঁবন্র 


দায়িত্ব! 

রাজ্য কংগ্রেসে আরো আঁভ- 
যোগ হল শ্রীঅতুল্য ঘোষ যে ভাবে 
{সিদ্ধান্ত করে কর্মীদের উপর 


চাঁপয়ে দিতেন এই ক্ষেত্রেও নব' 


কংগ্রেসের নেতারা সেই ভাহৰেই 


ঢাকা 'দয়ে বেড়াতে 'সুরু করেছেন। 
বুধবার দিন সমস্ত জেলা কংগ্রে- 
সের সভ্পাঁত ও সম্পাদকরা 


শ্রীনাহারের বাড়ীতে এক গোপন 
সভায় মিলিত হয়ে দাবী জানান 


যে, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে একশ 


বাইশটা আসনের ভিত্তিতে সমঝো- 


“তার দালল 'ছিশ্ড়ে ফেলা হোক।- 


দরকার হলে কংগ্রেস, একাই 
চলবে । 


পরানো  বাস্তুঘুঘদদের আবার, 
ফারয়ে আনতে চাইছে। 


নেতৃত্ব আর য্ব-ছারের মধ্যে সংঘর্ষ” 


দেখা দিয়েছে । অবস্থা এরকম যে :; 


এতে .. 


এ. 


কংগ্রেসের পক্ষে (নির্বাচনী সংগঠন “৭ 
ঠিকমত তৈরী করা হয়ত সম্ভব .. 


নাও হতে পারে। 
বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখাজরিঁর'... 
তথাকাঁথত শান্তির” 


ভাবমূর্তি " 


সঃ A 


দিয়ে ত আর একশ বাইশ ' 


আসনে প্রার্থী পাওয়া ৰা সংগঠন 
তৈরঁ করা যায় না। এখনকার 
রাজনীতি একট: অন্য ধরণের । 
কারণ কোন পার্টির 'টাঁকটে প্রার্থশ 


[হিসাবে দাঁড়ালে বিপদ আছে-- 1 


ভবিষ্যতের জন্য এ প্রার্থী নিজ' 
এলাকায় 'চাহুত হয়ে থাকবে। এই 
ঝাকি টপ করে কেউ গনতে রাজা 
নয়ন, বিশেষ করে চব্বিশ পরগণা, 
হাওড়া, হুগলা প্রভূত জেলার 
গ্রামাণ্যলে। তাই সুশীল ধাড়া 
এখন হন্যে হয়ে ঘরে বেড়াচ্ছেন 
প্রার্থা খোঁজার জন্য। 
অভিযোগ উঠেছে যে, সুশীল 
ধাড়া ভেতরে ভেতরে লোক মার- 
ফৎ অতুল্য ঘোষের সঙ্গে আলো- 
চনা চালাচ্ছেন। সংগঠন কংগ্রেসের 
তরফ থেকে প্রকাশ্যেই এই আলো- 
চনার কথা.স্বীকার করা হচ্ছে। 
সংগঠন কংগ্রেসের তরফ থেকে 
বলা হয়েছে যে, বাংলা, কংগ্রেস 
শাসক কংগ্রেস জোট বাঁড়য়ে 
একটি মহাজোটের চেষ্টা চলছে। 
এই জোটে [িনাঁট কংগ্রেস ছাড়াও 
থাকৰে “সোস্যালষ্ট সংহাতি” 
নামে একটি জোট। এই জোট 
অস্টবামেরই ভাঙ্গা অংশ। আসন 





সংখ্যা তিনাট কংগ্রেস প্রত্যেকে 


আশশীটি করে, সাকুল্যে দশ চল্লিশ 
এবং বাকা চাঁজলশ সোস্যালিস্টদের । 
প্রকাশ্যে যাই ঘোষণা করা হোক এই 
মহাজোট কাজ করছে আর কোথাও 
অন্টবামের সঙ্গেও' রফা হচ্ছে? 


রাজ্য প্রশাসন 
চিন্তিত 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 

পশ্চিমৰঙ্গে অন্তত নির্বা- 
চন ঘোষিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
শাঁরকী সংঘর্ষ যেভাবে বেড়ে চলেছে 
তাতে রাজ্য প্রশাসন 'বশেষ 
চিন্তিত হয়ে পড়েছে বলে জানা 
গেল! বিশেষ করে যেসব জায়গা 
থেকে সি পি এমকে নকশালদের 
আক্রমণে ছটা হঠে যেতে. হয়ে- 


|| 


, ছিল সেখানে তারা পদ:নঃপ্রবেশ 


করতে শুর করেছে । কারণ নির্বা- 
চনী প্রচারে ইতিমধ্যেই তারা সর্ব 
শন্তি নিয়োগ করেছে। পুলিশ 
মহর্ল থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছে 
যে, এই সংঘর্ষের সংখ্যা আরও 
বাড়বে। এই পরিস্ধিততে কোন 
কোন মহল ভাবছেন পশ্চিমবঙ্গে 
শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কি অনু- 
ম্ঠত হবে। যাঁদও মুখ্য নির্বাচনী 
কাঁমশনার পারিম্কার বলে 'দয়েছেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন না হবার 
মত অবস্থার অস্তিত্ব নেই। 


bh) 


Ed 


?. 
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+ প্রেধাম এণ্ড ত্রান য্যাটুরী বন্ধ কেন 
1 ত্রটিশ মালিকগোষ্ঠীর লুঠের কাহিনী 


এণ্ড, ক্ক্যাভেন ফ্যাক্টরশীট এখন 
পুরোপুরি বন্ধ। পাঁচই জানুয়ারী 
কর্তৃপক্ষের এক নোটিশে পুনরা- 
দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারখানা - 
বন্ধ করে দেওয়া হল বলে ঘোষণা 
করা। ৯৯৩৫ সালে প্রায় পণ্চাশ 
জন কমশী সহ মাত্র চার লক্ষ ছেষাটু 
হাজার টাকার মলধন নিয়োগে 
কারখানাটি চাল;  হয়। এখন 
সংস্থীট কয়েক কোটি টাকার সম্প- 
"ন্ততে পারণত হয়েছে। এবং কর্মশ- 
সংখ্যা এগারোশ সত্তর জন। 


(বিশেষ প্রতিনিধি ) 


এই অচলাবস্থা অবসানের দাঁবতে 
আন্দোলনও শুরু হয়। ততকালশন 
শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্পদ ঘোষ ও সহ 
কারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর 
সংগে এ বিষয়ে আলোচনা করা 
হয়। এবং কমমীমহল থেকে বিশ 
লাখ টাকা সরকারের কাছে ধণ 
চাওয়া হয়। এঁর পারপ্রোক্ষিতে 
সত্তর সালের তেইশে ফেব্রুয়ারী 
শিল্পও বাণিজ্য দপ্তরের এ্যাঁসস- 
টেন্ট সেক্রেটারর দপ্তরে এক, 


আলোচনার আয়োজন করা হয়। 


সংস্থাটি বহাদিন যাবৎ ভারতীয় রেল অভিযোগে প্রকাশ, ' কারখানা- 
শিল্পের বিভিন্ন ষল্ত্রপাতি যোগান টিতে সরকারি সাহায্য দানের 
দিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচয়েছে। প্রশ্নটি তৎকালখন [শিজ্প ও বাণিজ্য 
এমনকি প্রতিষ্ঠানটি "বিদেশে খ্যালু মন্ত্রী শ্রীস্“শশীল ধাড়ার তীর বাধা- 
মিনিয়ামের বিভিন্ন ধরণের সাজ- দানের ফলে নাকচ হয়ে যায়। প্রস- 
সরঞ্জাম পাঠিয়ে বৈদোশক মূদ্রাও শত উল্লেখযোগ্য, কারখানার বর্ত“ 
অজন করেছে। সংস্থার করম্শ- মান পারাস্থাততে প্রায় পণ্চান্ন লাখ 


বলে বর্ণনা করেছেন। 
গ্রেসামের মালিক গোষ্ঠী মানু 
সাত বছরে আদায়কৃত মূলধনের 
৩০.৬ গুণ টাকা ল্‌ঠে কারখানাটি 
তুলে দেওয়ার যে চক্রান্ত শুরু করে 


তাঁর সঙ্গে শ্রীমকমহলের আরো 


2 গোবরা রোডে অবস্থিত গ্রেসাম হন। উনসত্তর সালের মাঝামাঝি “করেন। জানা যায়, উনসত্তর-সত্তর একাট গুরুত্বপূর্ণ আঁভযোগে জানা 


সালে ঘানা, বার্মা, সুদান ও নাই- যায় যে, শ্রামককল্যাণে নিয়োজিত ' 
জিরিয়াতে রেলওয়ে যন্তপাঁত শ্রামকদের দানে পাঁরপনষ্ট কং 
রপ্তানির প্রর টাকার অর্ডার জর্জ" মেমোরিয়াল , ফান্ড” থেকে 
এসেছে। সংবাদে প্রকাশ, সত্তর জনৈক ডেপুটি ম্যানোঁজং ডাই- 
সালের তিরিশে নভেম্বর , পর্যন্ত রেক্টার (ইনি কল্যাণ সংস্ধারও 
সংস্থাটি এক কোটি আটষাট্র লক্ষ সেক্রেটার) হিসাবপত্রে গণ্ডগোলের 
টাকার, অর্ডার পেয়েছে। তৰুও পাঁরপ্রোক্ষতে চাঁল্পশ হাজার টাকার 
সংস্থাটির এ ধরণের উজ্জল কোন হিসাব দিতে পারছেন না। 
ভাঁবষ্যতের মাঝেই এর উৎপাদন শোনা যায় ইনি এখন“ রিটেনে। 
বন্ধ করে দেওয়া হলো। যাঁদও সবামিলিয়ে কারখানাঁট ব্রিটিশ 
উল্লেখযোগ্য যে, শ্রমিক অশান্তির মালিকগোম্ঠীর এক লুঠের রাজত্বে 
অজুহাত মালকগোষ্ঠ দেখাতে পাঁরণত হয়েছে ' বলে কর্মচারী 
ভুলে যাননি, তবুও এক্ষেত্রে একটি মহলের আঁভযোগ। -ৰর্তমানের 
চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। সঙ্কট সম্পর্কে. আলোচনার জন্যে 
উনসত্তর সালের ষোলই অকটোবর সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে 
তৎকালীন শ্রমমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠি দিয়ে মাঁলকপক্ষকে ডাকা 


'লের সম্পর্কে “সনস্থ ও সুন্দর” 


সি ly. 


মহলের মতে, লাভজনক সংস্থারূপে 
প্রাতিষ্ঠানাট একটি “সোনার খান”, 
তবুও ব্রিটিশ মালিক গোম্ঠণ পাঁর- 
চালিত এই কারখানাটি বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। 

সংস্থার দায়িত্বশখুল কর্মীমহল 
থেকে জানা যায়, উনিশশ বাধার 
.সাল থেকে ছেষাট্র, পর্যন্ত সংস্থা- 
টির লাভের অঙ্ক সন্তোষজনক 
রূপেই প্রক্মশত হয়। 'উানশশ 
বার্ষাট্ট তে্াট সালে 'তিনশো 
পার্সেন্ট ওভারহেড চার্জে অর্থ 


লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫,২৯-, 


৬২৫ টাকা। তেষাঁটু চৌষাট্রতৈ এই 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫, 


২৫,১৮১ টাকায়। কিন্তু সংস্থার , 


পরিচালন কর্তৃপক্ষ লভ্যাংশের পাঁর- 


মাণ সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে - 


ওভারহেভ চাজের পরিমাণ্‌ 
বাড়িয়ে দেয়। অথচ এই চার্জ 
বাড়িয়ে দেওয়ার কোন : সন্তোষ- 


জনক কারণও কর্তৃপক্ষ দেখাতে 


পারেন না বলে সংস্থার কর্মীদের 
অভিযোগ। তিনশো 
ওভারমহড চার্জের বদলে পাঁচশো 
পার্সেন্ট করা হয়। 

তবও চোঁষাঁট্‌ প'য়যাটু সালে 
লাভের পাঁরমাণ দাঁড়ায় 
৩৫৮ টাকা। যদি এই চার্জ না 
বাড়ানো হতো তবে এর পরিমাণ 
দাঁড়াতো ৭৯,৬৪,৮৭২ টাকা । ভার- 
চর মাটিতে ব্যবসা করে বিদেশী 
পাঁরচালফবর্ সংস্থাটির কমশি- 
গণের /আন্তারক চেষ্টায় সমষ্ট 
ক্রমবর্ধমান লাভের অংক এইভাবে 
সারিয়ে ফেলার এক গভীর চক্কান্ত 
করে। ছেষাট্র সাল থেকে, যে বড়- 
-.নামেই অধুনা কারখানাটি বন্ধ। 
ওভারহেভ চার্জ ' বাড়িয়ে 
' কাগজে কলমে লোরুসান' দেখানোর 
' সংগে সংগে -মালিক পক্ষ প্রয়ো- 
জনীয় কাঁচামাল, কেনাও বন্ধ করে 
দেন। ফলে, সংস্থার কর্মীগণ এক 
বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন 


6৫৫,৯১৯, . 


টাকা সরকার খণের প্রয়োজন। 
এবং বলা বাহুল্য, সরকারী খের 
সাহায্য মঞ্জষর হতে যত বিলম্ব 
হবে সংস্থাটতে ততই আর্থক 
সাহায্য দানের অংকটি বৃদ্ধি 


পেতে থাকবে৷ সরকার আঁ্থক' 


“সাহায্য, দানের প্রশ্নাট' একটি লাভ- 
জনক সংস্থার ক্ষেত্রে কেন এড়িয়ে 
যাওয়া হচ্ছে, সোঁটও কর্মচারী মহ- 
লের কাছে রহস্যজনক হয়ে 
দাঁড়য়েছে। 
থেকে, পণযযাট্র-ছেষাঁট সাল পর্যন্ত 
মান এই চার বৎসরে ভারত সর- 
কার প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে 
৮০,২৫,৩৯৭ টাকা আয় কর এবং 
রাজ্য সরকার এর চেয়েও বেশী 
মোটা অংকের বিক্রয় কর আদায় 
করেছে। তবও প্রয়োজনীয় আর্থিক 
সাহায্যের প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য 
ষরকার গাঁড়মাস করে চলেছে। 
এছাড়া, সংস্থার উৎপাদত 
-ইজেকটর, নরদিএকজসটার, ভ্যাকু- 
য়াম ব্রেক, ডি, এ, ভালৰ, স্ট্রীম ব্রেক 
ও এমারজেন্সী ব্রেক ভালব ও 
অন্যান্য ষন্তপাঁতি ভারতীয় রেল- 
শিক্রপর ক্ষেত্রে বাঁদন ধরে এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে 
আছে। সংস্থাটি বন্ধ হলে প্রায় 
দেড়কোটি টাকা বৈদোশক মূদ্রা 
ব্যয়ে উপরোক্ত ,দ্রব্যাদ প্রধানত 
ব্রিটেনের ওয়োষ্টং হাউস ব্রেক এন্ড 
সিগন্যাল কোম্পানী থেকে ভারতকে ' 
কিনতে হবে। এই ব্রিটিশ মালিক 
গোষ্ঠীর কলকাতার ওয়েম্টিং হাউস 
স্যাকসবী ফার্মার প্রাইভেট িমি- 
টেড এবং হাঁটল' গ্রেসাম প্রাইভেট 
লিমিটেডের আভ্যন্তরীণ তথা- 
কাঁথিত সঙ্কটের ইতিহাসও উপ- 
রোন্ত ধরণের ষড়যন্মূলক। 
কারখানা বদ্ধ করে দেওয়ার 
পক্ষে মালিকপক্ষের অর্ডার পাও- 


কনার অভাবের' আভিযোগ এক্ষেত্রে 


সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও বিভ্রান্তি- 
কর বলে সংস্থার কর্মীবৃন্দ মনে 


£ 


চিঠিতে কারখানার প্রান্তন ম্যানোঁজং 
ডিরেক্টর মালিক ও কর্মচারী মহ- 


হয় কিন্তু উদ্ধত মালক পক্ষ 


বাষাট্র-তেষা্ট সাল. 


পাঁচই জানুয়ারীর নোটিশে কার- 


খানা বন্ধ করে য়ে সেই *চাঠর 
জবাৰ দেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
শ্রমদপ্তরের কাছে শ্রীমক ও কর্ম 
চারী মহলের জিজ্ঞাসা, স্যাকসাব 
সাহায়্যের শলাওতায় আনা যায়, 
তবে গ্রেসাম এণ্ড ক্ল্যাভেনের মত 


প্রচন্ড লাভজনক সংস্রার* ক্ষেত্রেই 


বা কেন তা মানা হবে না স্সংগ্থাঁট , 
বন্ধ করে ব্রিটেনের কাছে রেলওয়ে 
যন্ত্রপাতির জন্যে মুখাপেক্ষ না' " 
হয়ে বরং দেশের শ্রীষ্বক মহ'লকে 
আরো অধিক বৈদেশিক মাদ্রা আয়ে 
সরকারের তরফ থেকে উৎসাহিত 
করা হচ্ছে না কেন? বিদেশ 
মালিক গোচ্ঠীর বিরুদ্ধে ও কার- 
খানাট চাল; রাখতে সর্বরকম্‌ সহ- 
যোগতা করতে সংস্থার সি পি 
এম নেতৃত্বাধীন বাঁলচ্ঠ সংগঠন 
মজদুর ইউনিয়ন রাজা । তা সত্বেও 
এগারোশ সত্তর জন কর্মীর সংগে 
জাঁড়ত প্রায় আট হাজার মানুষের 
জীবন 'নয়ে 'ছানামান খেলায় 
ব্রিটিশ মাঁলক গোষ্ঠীর চক্রাচ্তকে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শ্রমদপ্তর আর 
কতাঁদন বরদাস্ত করবেন? 


ফুল সত সিকি কোমল 


মা এহ উপবাস লোব্বণায 

















| চার ॥ 


পি ণি এম 


ব্রিদ্ধে 
রগরগে 


জবাবে 


Pe 


দপণে “হাকিম শেখ গণ্ডা কি 
শহীদ” এই নিয়ে বিতর্ক শুরু 
হয়েছে। এগারোই  শিডসেম্বরের 
সংখ্যায় সন্তোষ সর্দার এবং পয়লা 
জান,য়ারণ সংখ্যায় হাসেম খাঁ উভ- 
য়েরই বন্তব্য পাঠ করোছি। 

একজন মৃত ব্যান্তর ' চারত 
সম্বন্ধে বিতর্কে যোগ দেওয়ায় 
দুঃখিত বোধ করি। হাকিম শেখের 
চার আলোচনা করা আমার 'ঁবষয়- 
বস্তু নয়। ..কিম্তু হাঁকম শেখ 
প্রসঙ্গে হাসেম খাঁর বকলমে এস 
ইউ সি দল তার চারিন্রান্যযায়ণী :?স 
পি আই-এম ও তার. কমীদের . 
বিরুদ্ধে যে কুৎসা প্রচার করেছেন 


, তারই প্রাতিবাদে কয়েকাট বিষয় 


তুলে ধরাছ। 

পত্রলেখক হাসেম খাঁ হাকিম 
শেখের সঙ্গে একত্রেই রফিকুল্লাহ 
মোল্লাকে যোলই জুন তারিখে 
হত্যা করে। পত্রে উল্লিখিত জোত- 
দার পাঁচ শাস্তির ভগ্নীর নামে 
বেনামা 'জামর এস ইউ সি সমর্থক 
ভাগচাষী কলমদ্দশী শেখকে উচ্ছে- 
দের জন্য পাঁচ মাস্তি, জোতদার 
নিশি নস্করের ছেলে অজিত, ভরত 
নস্করের ছেলে শৈলেন এবং হাসেম 
খাঁর প্রভীতির সাহায্য নেয়। সি 
শি আই-এম কর্মীরা এই উচ্ছেদের 
প্রতিৰাদ করে এবং শেখ তার ছেলে 
রুল আমিন, অজিত নস্কর, শৈলেন 
নস্কর, বড় জোতদার ভূধর মীস্তুর 
ছেলে পঙ্কজ মিস্মি প্রভৃতি সি 
শপি আই-এম-এর আঁফস আক্রমণ 
করে এবং সি পি আই-এম-এর 
সমর্থক রফিকুল্লাহ মোল্লাকে বল্প- 
মের আঘাতে হত্যা করে। 


এখানে ' বিশেষভাবে উল্লেখ- 


নকশালা ন্লাজনাতি প্রসঙ্গে 


নকশালপন্থধদের রাজনীতি রারনীতিটা রইলো কোথায়? 


সম 


সম্পর্কে আমি কিছ] নিবেদন বিপ্লবের আগেই স্কুল কলেজ 


করতে চাই। 

প্রথমতঃ, আমি মনে কার না 
যে ওরা সব সমাজাবরোধী, সি 
আই এ কিংবা সি বি আইয়ের 
চর। তবে একথাও সত্য, স্পষ্ট 


পড়েছে। সি পি আই (এম এল) 
বি্লবাঁ পার্ট হতে চায়, সুতরাং 
এ ব্যাপারে তাদের "মনোযোগ 
দেওয়া উচিত ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ আমি একটি স্কুলে 
শিক্ষকতা কার, কোন্‌ ট্যুইশান 
কার না, আমাদের খুবই অস্বচ্ছল 
অবস্থা। যদ স্কুল বন্ধ হয়ে যায় 
আমরা বাঁচব কি ভাবে? হাজার 
হাজার শিক্ষকেরও কি একই 
অবস্থা নয়? বলা হচ্ছে, পরীক্ষা 
নেওয়া চলবে না। আমরা দেখা, 


সাধারণ 


মেধার ছার যাদের কাছে পরীক্ষা 


বরাবরই বিভীষিকা তারাই ক্লাসে 
ক্লাসে চড়াও হচ্ছে--পরাঁক্ষা, নেওয়া 
চলবে না। আম বহু শিক্ষককে 
[জিগ্যেস করোছি, তাঁরাও একই 
অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। দুই 
একটি ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। 


'আমাদের স্কুলে পরাঁক্ষা হয়েছে, 


স্বাধীনতা দিতে” হয়েছে আমরা 


“তা সত্বেও প্রাক্ষচ নিয়েছ, কারণ 


এই সময়ে ওরা বেতন বাবদ যা 


মাস চলে। আমি বিপ্লবী রাজ- 
নীতিতে বিশ্বাস কার, কিল্তু নকল 
করতে দিলেই যাঁদ শিক্ষাব্যবস্থার 
'বজোয়াপ্ব চললে যার, তাহলে আর 


bd 


i 


পোড়ানর নজীর অন্য কোন 
দেশের ইতিহাসে আছে ক? 
তৃতায়তঃ, নকশালপন্থীদের 
সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে প্রায় সবাইই, 
ছান্র-মধ্যাবন্ত পাঁরবারের। , এদের 
মধ্যে অনেকেরই বয়স চোদ্দ-পনের। 
বীর 'কোন্‌ কোন্‌ সমাজতান্তিক 
দেশে এই ধরণের অপাঁরণত বয়স্ক 
বালকদের রক্তক্ষয়ী বি*লবে নিয়োগ 
করা হয়োছল। আমি যতদুর জান 
কোথাও হয়ান (আমার জ্ঞান কম 
হতে পারে)। তিন বছরের বেশশই 
হয়ে গেল, কিন্তু প্রধান যে 'বপ্লবী 
শন্তি শ্রামক, কৃষক তারা তো এখ- 


নও এগয়ে আসছে না? সাতষাঁট্র। 


সালেই . “পঁবপ্লবাঁ ! পাঁরস্থাত 
চমৎকার” ছিল, কিন্তু এই দীর্ঘ 
তিন বছরেও তো বিস্লব এক 
কদমও এগিয়েছে, তার কোন পাঁর- 


চয় পাচ্ছি নাঃ সি পি আই (এম ' 


এল) এরই এক বিক্ষুব্ধ অংশ আজ 
বলছেন, চারবার ভুল নাতির 
ফলে থোদ শ্রীকাকুলাম এবং নক- 
শালবাড়ীতেই বিপ্লবের , বারোটা 
বেজে গেছে। কলকাতায় আমরা 
সন্ধ্যায় পর চলাফেরা নিরাপদ 
মনে করি না। কেন? পাীলশের 
সাম্প্রীতক অত্যাচার যে হারে 
বেড়েছে, সেই হারে কি জনতার 
রুদ্ররোষ আমরা দেখতে পাচ্ছি ঃ 
বারাসতের ঘটনার পর সারা বাংলা 
দেশে আগুন । জালিয়ে দেওয়া 
যেত কিন্তু কি হল? 
পাঁরশেষে, সি পি এম এবং 
সি পি এম এল-এর মধ্যে ব্যবধান 
{কি সত্যই দুস্তর? এখনও কি 
মি Cas 
"জনৈক শিক্ষক 


যোগ্য এই যে, জোতদার তনয় 
অজিত নস্কর, শৈলেন নস্কর ও 
পঙ্কজ মিস্ত্রি উীনশশ উনসত্তর 
সালের নির্বাচনেও কংগ্রেসী ছিল। 
পঙ্কজ মাস্তি আর দোতলার দেও- 
য়ালে “লাল সুতো নীল স তো এস 
ইউ সর মু জুতো” বড় ৰড় 
অক্ষরে এই শ্লোগানও লিখে রেখে" 
ছিল। উনিশশ উনসত্তর সালে সি 
পি আই (এম)-এর সমর্থক তেরো 
জন ভুঁমহীনের নামে জোতদার 
হরি পাতা তারে রর 
দের জন্য মীস্ম পাঁরবার এস ইউ 
সর-র শরণাপন্ন হয়। এস ইউ ?স 


»রীতারাত এ জোতদারদের দলে 


টেনে নিয়ে জোতদার এস ইউ 'স 
যবস্ত মোর্চা গড়ে এ গরীব ভূমি- 
হীীনদের দখলী জাম থেকে উচ্ছেদ 
করে দেয়। | 
হাসেম খাঁ তাঁর পত্রে সি পি 
আই (এম) কর্মী পণ্টানন নস্করকে 
“কুখ্যাত” জোতদার ৰলে গালি 
দিয়েছেন। একথা সত্য যে, পণ্টা- 


দর্পণ ॥ শতক্রবার ২২শে ETT: “ 


চরিত্র প্রচার করে গেছেন। আর হাকিম শেখের নেতৃত্বে এস ইউ, - 


জোতদার পাঁচ 'মাস্ম ও ভূধর 
মিদ্মি দংএর শত শত বিঘা 
উদ্বৃত্ত হয়ে ভেচ্টেড হওয়া সত্বেও 
এবং কয়েকশৃত বিঘা ভেম্টড হওয়া 
এড়ানোর জন্য বেনামায় রাখা সত্বেও 
তাদের এস ইউ সি দলভুন্ত করে 
স্বার্থে? সাঁফকুল্লাহ জামর স্বার্থে 
সি পি আই (এম) হয়েছে? হাসেম 
খাঁ কি জানেন না এই সাঁফকুল্লাহ 
উনিশশ সাতষাঁট্র সাল পর্যন্ত এস 
ইউ স দলের সভ্য ছিল এবং এস 
ইউ 'স প্রার্থীর নির্বাচনী পোঁলং 
এজেন্টও ছিল? রাজনোৌতিক মত- 
পার্থক্যের দরুণ সাঁফকুল্লাহ এস 
ইউ সি,জ্যাগ করে। লুৎফন্নেসা 
বাবর জাম সাঁফকুল্লাহর পরিবার 
ভম-রাজস্ব মন্তীর কল্যাণে 
পায়ীন। এস ইউ. সি কর্মী থাকা 
কালে উনিশশ পণ্রষাট সালেই 
ভ্রমক্রমে ভেম্ট হওয়ায় তারা দেও- 
য়ানী মোকদ্দমা রুজ; করে। এস 
ইউ ি-র নেতা হাঁকম শেখ তখন 
আঁচড়াঁট কাটোনি। উীনশশ সাত- 
ষট্রি সালে সাঁফকুল্লাহরা 

জিতে প্রজা সাব্যস্ত হন এবং এস 
ইউ 'স দল ত্যাগ করার পর থেকেই 
দলত্যাগ করার প্রাতশোধ ৃহসাৰে 


নন নস্করের পিতা শরৎ নস্কর, '' 


জ্যাঠা নিশিকাম্ত নস্কর এবং কাকা 
দার পরিবার বলা যায়। পণ্চানন 
নস্করের পিতা জাঁবিত কালেই 
তাঁদের পাঁরবার পৃথকান্ন ছিল। 
সমগ্র পরিবারের মধ্যে একমাত্র পণ্চ- 
ননই বামপন্থী রাজনশীতর সমর্থক 
ছিলেন এৰং 'তাঁর বাবা, কাকা, 
জ্যাঠার ভাগচাষাদের স্বার্থীবরোধী 
সমস্ত কাজের বিরোধিতা করায় 
পারবারের সকলেরই চক্ষুশূল 
ছিলেন। পণ্টানন উানশশ বাধাঁটু 
থেকে উীনশশ উনসত্তর পর্যন্ত 
পর্যন্ত প্রাতাট, নির্বাচনেই এস ইউ 
সি প্রার্থীর অনুকূলে নির্বাচনী 
কার্যে সাক্রয় অংশ গ্রহণ করেছেন। 
তাই তান এস ইউ 'স-র চোখে 
“কুখ্যাত” জোতদার। আর তাঁর 
জ্যঠতুতো ভাই আঁজত নস্কর, 
খড়তুতো ভাই শৈলেন নস্কর, 
পন্কজ নচ্কর প্রভাত সি পি আই 
(এম) পল্থী _ভোগচাষী ও ভেচ্ট. 
জমির দখলীকার ভূমিহীন চাষী 
উচ্ছেদ করে এবং উাঁনশশ উনসত্তর 
সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের নর্বাচনী 
কমশী হয়েও “সর্বহারা এবপ্লর্বা” 
বনে গেছেন। সি পি আই (এম) 
হকে হাসেম খাঁ জোতদার বেসার 
মোল্লার ছেলে বলে উল্লেখ 'করে- 
ছেন। বেসার মোল্লার পারবারের 
লোকসংখ্যা আঠাশ জন। লুৎফনেসা 
বাবর কাছ থেকে বন্দোবস্ত 
নেওয়া জাম সমেত তাঁর সমগ্র পাঁর- 
বারের চাষযোগ্য জাম বাষাঁটু, বিঘা । 
তিনি পাঁচ বিঘা ভাগচাষ জামও 
চাষ করেন। এবং বাস্তুপুকুর- 
বাগানের তিন বিঘা, জমি। সমগ্র 
পারবার নিজেরা চাষাবাদ করে 
কোনও রকমে স্বধারণ মধ্যাবত্ত 
গৃহস্থরূপে সংসার চালায়। হাসেম 
খাঁ তাঁর , পারবারের জ্রোতদারের 


সর দল তাদের সমস্ত জমিজমা, ' 


বাড়ী বাগান এমন কি জীবনের 


উপরও হামলা চালায়। রফিকুল্লা- 


হর মৃত্যুর আগেও তার পাঁরবারের .- 
বাগানের চাষ করা আল চার ' এ 


কেসও এস ইউ 'স কর্মীদের 
বিরুদ্ধে করেছিল। 
(এম) 
রেখে মারধোরের ডায়রীও রাঁফ- 


সি পি আই ১ 


ছিলেন। 
কল্পনা অন্যায় রাঁফকুল্লাহকে 
তারা হত্যা করেছে। আর জীয়াদ 
মোল্লা পার কাছে আচরণের 
দুটির জন্য শাস্তপ্রাপ্ত একজন 
কাঁম হলেও সে গরীব ভাগচাষ 
তার গোটা পাঁরবারকেই গরাঁব 
মেহনত চাষী হিসাবেই সকলে 
জানে। 
বাদে হরতাল ও ধর্মঘটে সি পি 
আই (এম) সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিজ 
দলীয় কমরেড রাঁফকের হত্যাকারশ 
জেনেও করেছে পালিশ সন্ত্রাসের 
প্রীতবাদেব জন্য। 
১ প্রবীর সর্দার 


গ্রাম মথ্রাপুর - 


ণ্জলা-চাঁবহশ পরগণা 


সিপিএমের রাজনীতি প্রসঙ্গে 


গোপাল সেনের উপর দর্পণের 
সংবাদ কৌতুহলোদ্দীপক। গোপাল 
সেন কিছুটা ভিন্ন প্রকীতির মানুষ 
ছিলেন। ডগ 'িগুণা সেনের পাঁর- 
বারক কাজে বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সম্পত্তি কবহঃরের নজির আছে। 
গোপাল সেনের নেই। কিন্তু নির- 
পেক্ষ লোকদের যা হয় এক ধরনের 
স্মাবধাবাদ তার মধ্যে ছিল। প্রথম- 


একই কারণে পরে শাসক সি পি 
এম-এর ঘাঁনম্ঠ হন তান। কখনও 
{তান কখনও স পি এম পরস্পর 
পরস্পরকে ব্যবহার করেন। তানি 
যাই হোন না কেন তার হত্যা নিঃস- 
ন্দেহে গভীরভাবে নিম্দনীয়। যাঁদ 
নকশালরা, করে থাকে তবে তা 
আদিম মন্তার পাঁরিচয়। এতে 
রাজনৌতিক প্রাতপক্ষকে বিশেষ 
করে সি পি এমকে সাহায্য করা 
হয়েছে। সি পি এম-এর প্রশান্ত 
শুর শোকযাত্রর অন্যতম নেতা! 
হ্যাঁ, চোরের মার বড় গলা । যারা 
বাংলা দেশে কুৎসা ও ফ্যাসম্ট কায়- 
দায় শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ন্রাসের 
সূচনা করল তারা বড় গলায় কথা 
বলছে-সি পি এম-এর অত কর্মী 
খুন! ওরা কাউকে কিছু করেন 
নি, ওরা ছাগাশিশু! শুধু আত্ম- 


রক্ষায় ব্যস্ত। ষ্ট্রাইক ভাঙ্গা, পাল্টা : 


ইউানয়ন করা, নারী লাঙ্ছনা, 


' স্কুলের বাচ্চা ছেলেকে হত্যা প্রড়ৃ- 


তিতে সি পি এমই পথ প্রদর্শক 
এটা সি এমএর লোকরা ছাড়া 
সবাই জানে । নকশালরা ' জীবন 
দিয়ে তার নৃশংসতা প্রাতিরোধ 
করে বাংলা দেশের অনন্রন্য বাম- 


সকে পাল্টা সন্তাস দিয়ে রোখার 


চেষ্টা করেছে। এর মানে এই নয় 
যে সি পি এম-এর সব কর্মী দালাল 
ৰা খুনে। অনেকেই তা নয়। কিন্তু 
তারা দালাল ও খ্বনেদের নেতৃত্বা- 
ধীন হয়ে আছে। ইাঁতহাসে এ 
ঘটনা 'বরল নয়। হিটলার 
জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্্বাদের 
জগাখিচঁড় করে লোককে ভুঁলিয়ে- 
ছিল। বিপ্লবী নেতৃত্বের ব্যর্থতার 
জন্য শ্রামকশ্রেণী হিটলারের কথায় 
'ভুলোছিল।, সপ এম-এর গুদ্ধ- 
ত্যের কয়েকটা উদাহরণ দেব। 
প্রথমে উল্লেখ করা যায় দর্পণের 
উক্ত সংখ্যায় জনৈক ছাত্রের উত্তরে 
জনৈক অধ্যাপকের 'াঠি। তার মধো 
আছে স পি এম-এর 'বিরাটত্বের 
অহংকার আর ন্কশালদের টিপে 
মারার হূমকি। প্রমোদ দাশগনপ্তের 
উপযুন্ত শিক্ষাই বটে। ' কিন্তু যেটা 
তারা ভূলে যান 'সেটা হল একসময় 
এই কামিউনিস্টদেরই জামানত বাজে- 


য়াপ্ত হয়োছিল। তবুও কংগ্রেস 


তাদের টিপে মারেনি বা মারতে 


সম্পাসের পথ ধরেন। 


হস্তক্ষেপ স পি এম চায় বি? - 


ৰাংলা দেশের অন্ততঃ এই অতুল- 
নায় পুঁলশশ তাণ্ডব সম্ভব হত 
না যাঁদ না সি পি এম আত ঘণ্য 
ও নীচভাবে নকশালদের উপর 
পলিশ অত্যাচারকে ঢেকে রাখত 


(শেষাংশ ৯ম পন্যোয়) 
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১, সামস্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার 
ছে বিদ্ৰোহ ও সশস্ত্র সংগ্রামের 
টতিহাসিক ও উজ্জল সাক্ষ্য বহন 

নম আছে ভারতের কৃষক সম্প্রদায় । 
ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায়কে 

মে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত কোন 
ছিল না। বৃটিশ শক্তি বাংলা 

{ ও বিহারে ক্ষমতা দখল করার 
সঙ্গেই নিজেদের শাসন ও শোষণ 
স্থা কায়েম করবার জন্য গ্রাম্য 
জ ব্যবস্থ। অস্তত' ভেড়ে ফেলে 
৭কের একটা অংশকে প্রাচীন সামন্ত- 
এষণ থেকে মুক্ত করেছিল বটে, 
ন্ত নিজেদের প্রয়োজনেই সমস্ত 
মীজকে নৃতন এক সামন্ত প্রথার বন্ধনে 
লে দেয়। 
ক পাবার জন্য ভারতের কৃষককুল 
স্টা্বশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে 
মান কাল পর্যন্ত যে বিরামহীন 
গ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তা অবিশ্মর- 
| *মুরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ 
[য়াজ্তনে, অর্থাৎ সামস্ততঙ্ত্রে বাধা 
করিয়া নিজেদের অগ্রগতির পথ 
মন্ত করিবার উদ্দেশ্যে সামস্ততন্ত্ 
রোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবের 
যোজন করিয়াছিল এবং সেই 
সন্তপ্রধার শোষণজালে আবদ্ধ 
[বিরোধী কৃষককে প্রিধান বাহিনীরূপে 
“গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ 


তাব্দীতে বঙ্গদেশে সেইরূপ কোন 


জয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না এবং 
মিক শ্রেণীর মতো কোন বৈপ্লবিক 
রাণী তখনও সমাজে দেখা দেখ! দেয় 
ই | বঙ্গদেশে ও বিহারে যে ব্যবসায়ী 


জেয! শরেণীটি ইংরেজ শাসনের পূর্ব 


তই ছিল, তাহা ইংরেন্ড বণিক 
সনের প্রথম আঘাতেই নিশ্চিহ 
ইয়া গিয়াছিল। জমিদার, তালুক- 
নর প্রভৃতি মধ্যশ্রেণী ইংরেকজস্ষ্ট নৃতন 
ইমস্ততঙ্্েরই সৃষ্ট । এই দুইটি 
শ্রণীকে ভিত্তি করিয়াই নৃতন সামস্ত 
থা গঠিত। স্থতরাং তাহাদের পক্ষে 
স্তভন্ত্রতবিরোধী সংগ্রামে কৃষককে 
নৃতুত্দানের সম্ভাবনাই ছিল না।” ১৪ 
তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের 
ও ভারতবর্ষের ভূমি ব্যবস্থার 
মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। 
বোনে সামস্ত তাম্তিক আমলের 
়ংসম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতির রূপ 
বঞ্িত হলেও সামস্ততাম্ত্রিক শোষণ 
ধাবস্থার মূল ভিত্তি জোতদার জমিদার 
কর্তৃক কৃষক সম্প্রদায়কে শোষণ অব্যা- 
bk রয়ে গেছে এবং এরাই মুৎ্স্সুদ্দি 
[| খামলাতাদ্রিক পুঁজির সঙ্গে 
তাত করে ভারতবর্ষের সামাজিক 


ঘর্খনৈতিক জীবনক্ষে পঙ্গু করে 





দমেছে । 
মস্ততান্ত্রিক কূপ পাল্টাবার সঙ্গে 


এই সামন্ত শোষণ থেকে - 


পণ শুহ্ৱার ২২শে উরি ১৯৭১ 


গণ-বিপ্নব ও বুদ্ধিজীবী জনগণ 


সঙ্গে জাতীয় বেশ কিছুট। 
পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছে বটে 
কিন্তু সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে 
তা মোটেই প্রাধান্য লাভ করতে পারে 
নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় 


বুর্জোয়াশ্রেণীর সহষোগিতাতেই ' 


বিদেশী সাআজ্যবাদী এবং দেশী 
সামস্ততাস্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহত 
রয়ে গেছে। এই অতাচারের বিরুদ্ধে 


লড়াই অর্থাৎ সাআজ্যবাদ, সামস্ততন্ত্ 


এবং মূংস্ুদ্দি-আমলাতস্রের যুক্তফ্রন্ট 
শোষণের "বিরুদ্ধে লড়াই-ই বর্তমান 
সংগ্রামের লক্ষ্য এবং কৃষক জনসাধারণ 
হচ্ছে এই লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার । 
এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় 
রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র আধা ওপনিবেশিক 
এবং আধা সামস্ততান্ত্রিক । 


এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আর একটা 
দিকে দৃষ্টি আকধণ করতে চাই যে, 
কথ্বোডিয়ায় মাঁফিনী হামলার বিরুদ্ধে 
ভারত সরকারের নিন্দাস্থচক প্রস্তাব (?) 
এসো কোম্পানীর তেলের দাম 
কমানো, আধা পরিশ্রত তেল রপ্তানী 
না করা ইত্যাদি বা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন 
ব্যবস্থা "স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী, 
না ‘পণ্য উৎপাদন প্রণালী’ ইত্যাদি 
বিচ্ছিন্নভাবে অর্থ-নৈতিক প্রশ্ন বাস্তব 
অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণে সহায়তা করে 
না। সামগ্রিকভাবে শোষণের চিত্র 
থেকেই রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র নির্ধারণ 
করা য'য়। “আগেকার দিনে শ্রমিক- 
বিপ্লবের অবস্থা বিশ্লেষণ করার সময় 
প্রত্যেক দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থায় 
স্তরের দিক থেকেই বিচার করা হত। 
এখন কিন্তু প্রশ্নটা এভাবে বিচার 
করা যথেষ্ট নয়। এখন প্রশ্ন 
টাকে সমম্ত দেশের কিংবা প্রধান 
দেশগুলোর অর্থ নৈতিক অ স্থার দিক 
থেকে, সারা ছুনিয়ার অর্থ নৈতিক 
অবস্থার দিক থেকে বিচার করতে 
হবে। কারণ পৃথক পৃথক দেশ বা 
আতীয় অর্থনীতি আজ আব স্বয়ং" 
সম্পূর্ণ নয়, তারা বিশ্ব অর্থনীতির 
অবিচ্ছেস্ত অংশমান্র। আগেকার 
সভ্য: ধনতম্ আর সাআজ্যবাছে 
পরিণত হয়েছে আজ এই সাম্রাজ্যবাদ 
হল কয়েকটা মুষ্টিমেয় “অগ্রগামী” 
দেশের দ্বাবা উপনিবেশের অসংখ্য 
জনসাধারণকে অর্থ নৈতিক গোলামী 
এবং ওঁপনিবেশিক নির্যাতনের ছুনিয়া- 
জোড়া ব্যবস্থ! 1৮১৫ 

বিপ্লবের শত্রু ও মিত্র কারা ? 

ভারতীয় বিপ্লবের মূলকাজ হচ্ছে 
সামস্ততন্ত্র আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ 
ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে 
উৎখাত' করা। গণতান্ত্রিক বিপ্রবের 
অন্তর্বস্ত কুষিবিপ্রবের সাহায্যে গ্রামের 


সামস্ততানত্রিক শোষণের পাণ্ডা জোত- 
ছার ও জমিদারদের শক্তি চূর্ণ করে 
ছোট ছোট লাল ঘাটি এলাকা তৈরী 
করা। গেরিলাযুদ্বের মারফৎ ঘাঁটি 
এলাকা বিস্তৃত করে গ্রামাঞ্চলের চার 
পাহাড়ের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে 
উচ্ছেদ করা; সামস্তপ্রতুদদের সবরকম 
আধিপত্য চুর্ন-বিচুর্ণ করে ফেলা। 
এই বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
শ্রমিক, কৃষক, পেতিবুর্জো রা 
এবং এমনকি ছোট ও মাঝারি 
বুর্জোয়াদের একটা অংশের এক- 
নায়কত্ব কায়েম করবে; এবং এরাই 
একত্রে ভারতীয় জনগণের স্ুবিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ । সুতরাং শ্রমিক 
শ্রেণীর বিপ্লবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র 
হচ্ছে দরিল্লর ও ভূমিহীন কৃষক ! 
মাঝারি কৃষকরাও বিপ্রবে মিত্র শক্তি; 
কিন্ত ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণী, 
ব্যবসায়ীরা এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা 
গণতান্ত্রিক বিপ্রবের দোদুল্যমান ও 
অস্থির মিত্র । তাই এদের বিপ্লবে 
মিত্র শক্তি হিসাবে ব্যবহার করবার 
জন্য চাই স্থকঠিন নেতৃত্ব । 
বিষয়গত দিক থেকে 

বিভিন্ন সংগঠনের বিপ্লবী 

কাজের প্রকৃত মূল্যায়ণ 

কমিউনিষ্ট চিন্তাধারা হচ্ছে শ্রমিক 
শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। 
অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 
সেই চিন্তাধারা একটা বিশেষ স্তর 
পর্বস্তই প্রচার কর! সম্ভব। সেই জন্, 
অপরাপর সংগঠনের সীমাবন্ৃতা অন- 
শ্বীকার্য। এই সব সংগঠনগুলির 
মধ্যে বিতর্কমূলক সংগঠন হচ্ছে ট্রেড 
ইউনিয়ন । 


ট্রেড ইউনিয়ন কি?১৬ 


শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে - 


নিষুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে । 
শিল্পপতি মালিকও শ্রমিকের শ্রমশক্তি 
পণ্যের মাধ্যমে তার মূনাফা বাড়িয়ে 
যেতে পারে । , শোষিত শ্রমিক শ্রেণী 
অর্থনৈতিক" আন্দোলনের সাহায্যে 
তাদের শোষণের মাত্রা কমিয়ে 
জীবনকে অপেক্ষাকৃত ভাল করতে 
চায়। মালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব 
শ্রমিকদের শোষণ করেই । সুতরাং 
মালিক একটা! নির্দিষ্ট মান পর্যন্তই 
শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া 
মিটাতে পারে, তাঁও একাস্ত বাধ্য 
হয়েই। শ্রমিক শ্রেণী জোটবন্ধ ভাবে 
ধর্মঘট ধেরাও ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
মালিক শ্রেণীর উপর চাপ ত্ষ্টি করলে 
যাতে মালিক শ্রেণী শ্রমিকের উপর 
অন্কাম্ অত্যাচার না করতে পারে 
তার জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন। ট্রেড 
ইউনিয়ন তাই শ্রমিক শ্রেণীর আত্ম- 


' জন্ত 


রক্ষার ছা আত্মরক্ষার সংগঠন 


মাত্র, কখনই ক্ষমতা দখল করার 'সং- 
গঠন নয় | এ সব অর্থনৈতিক দাবী 
দাওয়ার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে 
সচেতন ও এঁক্যবদ্ধ করে ক্ষমতা 
দখলের রাজনীতি প্রসার করাই মূল 
উদ্দেশ্য । এই জন্য ট্রেড ইউনিয়নকে 
কমিউনিষ্ট চিন্তাধারার শিক্ষালয়ও 
বল! হয়ে থাকে! ভালকথা, কিন্ত 
কতদিন আপনি এ শিক্ষালয়ে শিক্ষা 


- লাভ করবেন এটা কি কোন প্রশ্ন 


নয়? আপনি বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ 
করে যান মহাবিষ্যালয়ে, তারপর 
আরও কোন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। 
তারপর? তারপর কি আপনি 
আপনার অধীত বিগ্ভাকে প্রয়োগ 
করবেন না? তবে আপনার এত- 
দ্রিনকার শিক্ষার উপযোগিতা কতটুকু 
তার মূল্যায়ন করুন| স্বাভাবিক 
কারণেই তা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। 
তাই ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে শ্রমিক 
শ্রেণীকে যদি যুগ যুগ ধরে খর্থ নৈতিক 
দাবী দাওয়ার গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ 
রাখেন তবে ক্ষমতা দধল করবার 
এপিয়ে আসবে কারা? 
অধিকস্ত নির্দিষ্ট মান ছাড়িয়ে" এমন 
অবস্থাও আসে যখন মালিক তার 
মুনাফার আর সামান্য অংশও ছাড়তে 
পারে না বা চায় না, তখন মালিক 
ক্লোজার, লক-আউট ইত্যাদি করতে 
বাধ্য হয়, অবশ্য এ ছাড়াও যে এগুলি 
করে না তা নয় তবে সেটা আলোচ্য 
বিষয়ে আসছে, না।' তথাকথিত 
নিরপেক্ষ আইন এই ক্লোআর ও লক 
আউটকে বাধা দিতে পারে না। 
স্থতরাং শ্রমিকশ্রেণীকে চরম বিপর্যয়ের 
মধ্যে পড়তে হয়। একমাত্র শ্রেণী 
সমঝোতার মাধ্যমেই, 'ঘি-পাক্ষিক, 
ক্রি-পাক্ষিক বৈঠক করেই ক্লোজার, 
লক-আউট তোলা সম্ভব। তাই এই 
রকম অবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক 
শ্রেণীর আত্মরক্ষার ভাতিয়ারও আর 
থাকে না। তখন তার উপযোগিতা 
কোথায়? তাই যতক্ষণ ট্রেড ইউনিয়ন 
শিক্ষালয়ের বাজ করে, আত্মরক্ষার 
হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে ততক্ষণই 
তাঁকে বিপ্ধী কাজের অঙ্গ হিসাবে 
ব্যবহার কর] যেতে পারে; এর অধিক 
ব্যবহার করলে শ্রমিক শ্রেণী রাজনীতি 
হারিয়ে /অর্থনৈতিক পাকেই আবদ্ধ 
থেকে যাবে এবং দশ-বিশ টাকার 


মাহিনা বাড়ানোর আন্দোলনেই 
নিজেদের সব শক্তি নিয়োজিত 
করবে। অবশ্য এই কারণে শ্রমিক- 


শ্রেণী ট্রে ইউমিয়ন করবে না, তা 
হতে পারে না) কারণ শ্রমিক শ্রেণীর 
সাধারণ ধর্ম লড়াই করা। তাই ক্ষমতা 
দখলের আগে পর্যন্ত মালিকের কোন 
অন্তার অবিচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী 


অবশ্যই লড়াই করবে, তবে সেই. 


লড়াইয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি রাজনীতি 
দেবে। বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক 


॥ পাঁচ 


বিপ্রবী পরিস্থিতিতে অস্থনোদিত 
ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে মাথা কচকচাঁনি 
করবে সংশোধনবাদী রঙবেরঙের 
পার্টিগুলো। কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রসিক- 
দের অগ্রগামী অংশকে নিয়ে অজী 
কর্মীদের বুঝতে সাহায্য করবে যে 
আধুনিক ধর্মঘট আর সত্যাগ্ৰহ ঘেরাও 
বর্তমানে একেবারেই ভোতা হয়ে 
গেছে। নতুন 
হাতিয়ার শ্রমিকশ্েদীকেই উদ্ভাবন 


করতে হবে যাতে মালিকশ্রেণীর . , 


দত্ত সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দিয়ে বিপ্লবী 
কাজকে অধিকতর এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া যায়। 


অপরাপর সংগঠন 

অন্যান্ত সংগটনের সঙ্গে পার্ট- 
সংগঠনের পার্থকা একটি কথার মধ্যে 
স্পষ্ট করে তোলা ঘায়। পার্ট হচ্ছে 
শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল 
করবার সংগঠন-_এই বৈশিষ্ট্যই অন্তান্ত 
আইনী সংগঠন থেকে পার্টির ব্যাপ্তি 
স্ুম্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করছে। গণ- 
সংগঠনগুলি রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতা 
দখলের লড়াইকে একটা নির্দিষ্ট স্তর 
পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 


দৈনন্দিন বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে . 


ধর্মঘট, প্রতিবাদ-মিছিল ইত্যাদি কার্য- 
ধারাগুলির মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে 
রাজনীতি পৌছিয়ে দেওয়াই মূল 
কর্তব্য। এই ভেবে আমর! যদি 
সমগ্র জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন 
করে তুলবার জন্য অনবরত এই পদ্ধতি 
ব্যবহার করে চলি তৰে ফল হবে 
অহ্ারকম। কারণ সমগ্র জনগণই 
একতালে একসঙ্গে এগিয়ে ঘাবে এবং 
বিপ্রবে ঝীপিয়ে পড়বে তবে বিপ্লব 
সফল হবে এই ধারণা নিয়ে বসে থাকা 
প্রচণ্ড রকমের ভুল। “যতদিন 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বহাল রয়েছে অর্থাৎ 
ঘতদিন মূলধনের শাসন আর জোয়াল 
অব্যাহত রয়েছে ততদিন সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ জনসাধারণ প্রথমে শ্রমিক 
শ্রেণীর পার্টির প্রতি সমর্থন জানাক, 
তবেই, তারপর শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা 
দখল করা উচিত” এটা পেটিবুর্জোয়। 
গণতনত্রীদের বক্তব্য; বলণেভিকরা 


মনে করে, প্রকৃত কমিউনিষ্ট পার্টি রা 


মনে করে এবং দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে, 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 
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ই Be Lbs 
১৯২৫ সাল থেকে রোগণদের 
সম্পর্ণভাবে রোগ সারয়ে 
আসছে। মার, তিন শদন ব্যবহা- 
রেই শাদা'দাগ দূর হতে থাকে 


"ও শাঁঘই মিলিয়ৈ যায়। 
বিনামল্যে এক শিশি 
দেওয়া হয়। 


WESTERN, INDIA CO (V. NP. 
P, 0. KATRI SARAI (GAYA) 





“এবং শক্তিশালী 
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না যে দিয়ে মুন কাস ? 


রা কর্মচারীরা মথন! 
শিক্ষকেরা কিছুদিন "দাগে যখন 
বিভিন্ন দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট 
করেছিলেন. কথন বাংল] কংগ্রেসের 
অঠি তৎপর নেতা শ্রহশল ধাড়৷ 
মশাই ধর্মঘটী কর্মচারীদের কাজ 
বেকারদের দিতে হবে বলে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন হুর্গাপুরের শ্রমিক 
ধর্মঘটেও বাংলা কংগ্রেস সভাপতি 
শ্রীমজয় /মুরাজি একই কথা বলে- 
ছিলেন। এ 

সম্প্রতি কর্পোরেশনের ফরওয়ার্ড ' 
ব্লক কাউন্সিলার এবং দলের ডেপুটী 
লীডার শ্রীকলিমূদ্দীন্‌ শাষন্‌ হুমকী 
দিয়েছেন যে অমুপস্থিত অফিস কর্মী- 
দের চেয়ার. দখল করে তাঁরা বেকার 
যুবকদের বসিয়ে দেবেন ' 

অজয়বাবু সুশীল ধাড়া বা কলি- 
মুন্দীন শামসদের মাথায় জটিল আর্থ- 
নীতিক' তত্ব প্রবেশ করানো চুরুহ 
কর্ম। .অতবড় ক্ষমতা স্বয়ং পরমে- 
শ্বরেরও নেই বলে মনে হুয়। কিন্তু 


(অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার) 


মহৎ বুর্জোয়া - কাগজের ভাড়াটে অর্থ, 


নীতিজ্ঞরা খোলাখুলি আসরে না নেমে 
এদের মুখ দিয়েই মালিকশ্রেণীর প্রচার 
চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি কাগজে 
₹কাগঙ্লে বেকার ,লমস্তার সমাধান 
হিসারে অফিসে কারখানায় . ওভার 
টাইম বদ্ধ করে নৃতন লোক নিয়োগের 
শ্লোগান তোলা হয়েছে। এর 
পেছনে শয়তানী মতলবটা'সোজাস্থজ্জি 
ধরা পড়ে না। | 

কারণ, 'কর্মরত লোকের তুলনায় ; 
বেকার বাহিনী দিন দিন বেড়ে উঠছে। 
প্রতি বছর অসংখ্য সুস্থ, সবলদেহ 
তরুণ কিশোর কাজের প্রত্যাশায় 


চাকুরী নিয়োগের বাজারে ধরণা , 


দিচ্ছেন। মালিকশ্রেণী সংরক্ষিত 
বেকার বাহিনী না থাকলে কর্মরত 


মজুরের . মজুরী কমিয়ে 'নীচুত্যরে 
রাখতে পারে না। তাই মুখে ভারা 


বেকার সমস্তার কথা বলে, কিন্ত তারা . 


জানে যে, বেকার না থাকলে তাদের 
মুনাফার হার কমে যাবে। যে'কোন 
| | EEE. 


সি 


রকম পুঁজিবাদী উৎপাদনে বেকার 


হষ্ট ও যথেষ্ট সংখ্যক লোক কর্মহীন - 


থাকার ঘটনা এড়ানো অসম্ভব । 


অথচ দেশের শাসক শ্রেণীকে' 


জনসাধারণের কাছ খেকে এই 
ঘটনাটাকেই লুকিয়ে রাধতে হয়। 
তা না হলে অসংখ্য সবুলদেহ।বেকার 


এবং সংগঠিত মজুর রাহিনী এঁক্যবদ্, 


হয়ে এই ৷ শাসন.শোষ্ণ যন্ত্রের গোটা] 
কাঠামোটাকেই ভেজেচুরে দেবে || 
তাই শাসকশ্রেদী বড় বড় পু'জি- 
পতি বড় বড় খবরের কাগজ কিনে, 
ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী “সাংবাদিক নিযুক্ত 


করে জনসাধারণকে চিরদিনই ভুলপথে 


চাললা করতে প্রয়াস পায়। অজয় 


মুধাজি,, কুশল খাড়া, কলিমুদ্দীন 


'সায়েবেরা সেই ভাড়াটে আজ্ঞাবহ 
মান্র। 

বর্তমানে এদেশের শাসকশ্রেণীর দল 
নব কংগ্রেদনেত্রা ল্রীমতী ইন্দিরা 
গাল্মী লক্ষ লক্ষ বেকার যুবককে ফাকি 
দিয়ে বাধিক পঞ্চাশ কোটী টাকা খরচ 
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' ভাবে সারা 


॥ দর্পন 


করে পাচ লাখ লোকের কর্মসংস্থান 
করার এক হাস্তকর উপকথা শোনাতে 
শুরু করে দ্িয়েছেন। ভারত সরু- 
কারের বাধিক বাজেট ব্যয় তিনহাজ্জার 
কোটা টাকা । তার মাত্র ১৫ শতাংশ 
অর্থ বিনিয়োগ করে মাথাভারী কমিটী 
নিয়োগ করে কিছু সাঙ্গপাঙ্গের বেকার 
সমস্তা ঘোচার্নো যায়, লক্ষ লক্ষ 
বেকারের কর্মসংস্থান হয় না। তাদের 
স্তোক বাক্যে বিভ্রীস্ত করে নির্বাচনী / 
বৈতরণী পার হবার হীন প্রচেই্ করা 
মায় মাত্র । , ' 

শাসকত্রেণীর দালাল Et 
‘ব্যক্তি 'ও দল এবং একচেটিয়া পুজি- 


" পতিদের মালিকাধীন খবরের কাগজ 


শাসকশ্রেণীর স্বার্থে জনসাধারণকে 
বিভ্রান্ত করার জনেই এই প্রচার, 
চালায়। 

। কিন্তু আমরা নিলি 
করে পরীক্ষা করি তাহলে কী দেখি? 


প্রথমতঃ ধর্মঘটী শ্রমিক-কর্মচারীদের | 


' কর্মবিরতিকালে যার! ধর্মঘট ভাঙ্গার 
কান্ড করে তাদের পাশ্চাত্য ধনী 
দেশগুলোতেও সাধারণ লোকে 'সহ্‌ 
করে না, তাদের মুখে থুথু দেয়। 
কারণ, শ্রমশক্তি ও পুঁজির মধ্যে ' 
লড়াই চলেছে এই, লড়াই সমগ্র 
সমাজের সাধারণ, 
'মামুযেরও লড়াই । কারণ শ্রমশক্তির 
ষ্টাষ্য পাওনা আদায় দেশের, মোট 
ক্ৰয়শক্তি 'বাড়ায়। পূজোর বোনাস 
বেশী হলে পুজোর বাজারে কাপড় 
গয়না বই সব দোকানেই হাসির 
আলো জ্বলে। আমরা এই অর্থ- 
নৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা বিস্তৃত 
ভাবে তুলছি না কারণ এর জন্যেই 
শুধু একটা স্বত্ত নিবন্ধের অবতারণা 
করতে হয়। 

আমরা ধরছি ‘ওভারটাইম’ বাবদ 


খরচ কমিয়ে কর্মসংস্থানের ধুয়ো- 


টাকে। 

কোন শিল্প কারখানায় কর্মরত 
শ্রমিকদের প্রত্যেকটা .ওয়েজকার্ড 
পরীক্ষা করলেই দেখতে পাওয়া যাবে 
যে তার নির্দিষ্ট কর্মপুরণের কোটা 


'রয়েছে। সেই কোটা পুরণের টাইম 
: এবং মেথড ষ্টাডির ব্যবস্থা রয়েছে৷ 


সতরাং সংগঠিত ' শিল্পকারখানার 
শ্রমিককে পুরো খাটুনীর পরই ‘ওভার- 


* টাইম’ .করতে হয়। কিন্তু যখন. 


একজন তাঁত শ্রমিককে দুটো বা 
তিনটা তাঁত চালাতে হয় তথন 
অতিরিক্ত শ্রম শোষণের ফলে ওভার- 
টাইমের উদ্ভবই হয় না। ওতারটাইম 
বাবদ খরচট্টা মালিকের মজুরীবাবদ 
খরচের মধ্যেই ধরা হয় কাজেই তীক্ষ 
নজরে নী তাকালে দেখা যাবে যে 
শ্রম-সময়ের হেরফের করে মজুরী 
কমিয়েই মুনাফা করা চলতে পারে। 


স্তরাং ওভারটাইম . হচ্ছে আসলে ৫ 


কর্মরত শ্রমিকের পুর্বকৃত পরিশ্রমেরই' 
পাওনা, যা তাকে আরো কিছুটা 


\ 






ক 
.॥ শুক্রবার ২২শে ভীনযয়ার ১৯৭) 
বাড়তি খাটিয়ে নিয়ে ওভারটাইম': 
দিয়ে তার হাতে এদেওয়া র্‌ 
মালিক এই প্রথা অহসরণ করে (ই) 
শ্রমিককে পুর্বকত শ্রমের, মজুরী থেক 
'অন্তায়ভাবে বঞ্চিত করে (২) থাড চি 
খাটিয়ে নিয়ে তাকে পুর্বকৃত ₹ 
আংশিক দাম দিয়ে আরো, 
মুনাফা করে। ৰ 
ব্যাংক ও সওদাগরী অফিস" 
নাকি সারাবছর ধরে নিয়মি’. 
ফেলে রেখে তা জমিয়ে রাখা হ 
নিয়মিত কর্মীরাই নাকি অবৈধ 
নিয়মিত কাজ্জের বাব? অভিরি, 
ওভারটাইম আদার করেন। টন 
কথাটা সত্যি বলে যদি 
নিই তাহলে স্মস্তাটী হল পরিচাঃ. 
সংক্রান্ত সমস্তা। 




























দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম কাজ হ 
অফিসের কাজের পুনর্বিন্তাস যা 
ওভারটাইমের কাজ না থাকে বা * 
হয়। তা করা হুলে, “ওভারটা' 
থাকবেনা না, হয় খুব কমে যা 
সেক্ষেত্রে কলিমুদ্দীন সায়েবদের 5 
বেকারের জন্ঠে কাজও থাকবে. 
অর্থাৎ ওভারটাইম তুলে দিলেও ন' 
কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে না। ' 


' আবার' শ্রমিক ও জনসাধার': 


মাত্র অর্থাৎ ওভারটাইম (ত! সে 
নিয়মিত শ্রমের বিনিময়েই হোক 
ফাকি দিয়েই হোক ) মূলতঃ মুন 
কমায় এবং শ্রমবাবদ পাওনা বাড়া 
মজুরী বা বোনাসের। পরিমান ৰব 
সমগ্রভাবে শ্রমিকের পক্ষে এং 
বাজারের পক্ষেও সুবিধাজনক কার 
বাজারে অতিরিক্ত ক্রয়শতি( 
উপস্থিতির ফলে মালের কাটতি বে 
হয়। এতে পণ্য বিনিময়ের স্ববি৷ 
' হয়। নতুন বিনিয়োগেরও সযো! 
‘বেশী হতে থাকে । অবশ্য আমাদে 
দেশে মূলধনী যন্ত্রপাতির উৎপা। 


ভাগ। এই অতিরিক্ত উৎপাদ! 
ক্ষমতা অলস বসিয়ে না রেখে কাছে 
লাগালে লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরী 
হত” এবং জিনিসপত্র উৎপাদনের খই; 


(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) | 
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২ ৪ 
দবপুরের ॥ উপাচার্য শ্বর্গত 
রিল ও স্বাভাবিক ছিলেন। 
‘মাতার, ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেও 
বি সং জীবন যাপনের আদর্শ 
রক যাননি এমন নয়, কিন্ত 
|, (মায়ের দেহে অস্ত্র পচার 
স্বর্ন ঘটিয়ে) যে বিকলাঙ্গ 
গা 1রতবাসী ভাগ বাটোয়ারা 

রী করতে শুরু করল, তার 

১ (নো মান্য নিছক সৎ জীবন 

A ত গেছেন, কিন্বা করার 
।বাক পয়েছেন, এই রকম বয়ানে 
মম বিশ্বাস করা অসম্ভব, তবু 
বাৰু সৎ ছিলেন, একথা কেউ 

+ ত অস্ীকার করেন লি) 


১ভাবিক মৃত্যু হলেও তার অন্ত ' 


=. ly ঠা হ’ত; কারণ তিনি সাধারণ 
নর ওপরে । দৈনিক সংবাদের 
নাধারণে তার কথা জানতে 
আকাশ বাণীর ‘সংবাদ 
[য় ডুগডুগির আওয়াজ, গ্রন্থনা- 
টকম্পিতকঠের বাণী এবং তার 
ভার ‘টেপ’ও শোনানো 
সা নিহত শিক্ষাবিদ গোপাল- 




































ইয়ে পালন করা হয়েছে ।' 
| ‘বর ক্রুট কোথাও নেই । 

॥ মাঝ পথে চাবি ঘুরিয়ে মেস 
নি বন্ধ করে দিতে 
শাস্তকে । বললে, 
টীর্ঘশ্বাস না ছাড়তেই খেলা! 
মানে হয় এই রুটিনড শোক 
?” 


ভভূত গ্রস্থনাকীরের কীপা 
চশোককাব্যের পর মৈত্রেয়ী 
আ.শা পূর্ণ! দেবী, ত্রিগুণা সেনের 
শয্যার টেপ শুনতে শুনতে আমাদের 
্ালমেলে মেস-ঘরের পরিবেশও 
*শোকস্তন্ধ। “এমন সময় “সংবাদ 
গায় চন্দরবিন্ু প্রধান কাপা গলার 
'ত1 সেই সভাগৃহে খেলার মাঠ 
ছজ্ৰোতি শুরু করিয়ে দিলো। এ 
ই কেমন ধারা রসিকতা! । সাধা- 
লগ শোক সভায় বস্তুত শ্রদ্ধাবনত 
ঠেমকী শরদ্ধাপ্রদর্শক সকলকেই ঘড়ি 
৬ মিনিট নীরবতা পালন করতে 
(০ এটাই সভ্য রীতি । সভাপতি 
। স ঘড়ির কীটায় চোখ পেতে 
মান থাকবেন । সভাজন মভা- 
ক আড় “চোখে লক্ষ্য করবে। 
[2 'সিধে হ’লেই আত্মার শাস্তি 
| যথাস্থানে পৌছে গেছে বলে 
নিতে হবে। একটা খসখসে 
মালোড়ন জাগবে সভাগৃছে। 
তাক্ষণ কাশতে পারেন নি 
“কষ্ট পাচ্ছিলেন, তীর! কেশে 
অতঃপর লিখিতভাবে শোক 
মীরবারকে জানানো হবে 
ভিভ সকলের মনোবেদনার 
তোওলি করণীয়, কিন্ত 


|| শত্রণীর ২২শে জানায়ারী ৯৯৭১ , 


চন্দ সেঁন মানুষটি, জানা গেল, - 


a "বোঝে । 
মন্বাভাবিক মৃত্যুতেও এসবই, ' 


ভবিক কোনো মানে ছয় না। 


এই কলকাতায় 


আকাশবাণীর গ্রন্থনাকার ছু সেকেণগ্ডও 
স্থযোগ দিলেন না। মৈত্রেমী দেবীর 
উদাত্ত আহবান, ত্রিগুণা-- সেনের 
মাপসই বক্তৃতা ' তখনও ঘরের 
বাতাসে, গ্রস্থনাকার নির্মমভাবে সে 
আবহাওয়া ছিন্নবিচ্ছি্ন করে খেলার 
টেপ বাজিয়ে দিলেন। বিরক্ত প্রশাস্ত 
চাবি বন্ধ ক'রে বললে, “নো সেন্স! 

নিতাইদ! বিড়ি ফুকছিলেন 
উত্তেজিতভাবে |, মুখ বিকৃত ক'রে 
তিনি বললৈন, “ন! হে, ওটা হ’লগে 
তোমার নিউজ সেন্স! যেহেতু 
শোকসভা তাই লিষ্টিতে ওটা আগে 
ফেল! হয়েছেঃ যেন পরে বাজালে 
শোকের ইজ্জত যেড। ইদ্দিকে যে 
লোকাম্তরিত আত্মার প্রতি শঙ্ধা, 
নিবেদনের স্ইযোগটাও রইল না, সে 
কথাটা একবারও কেউ ভাবলে না। 
শোক প্রকাশ ব্যাপারটাই এমনি 
মেকী। ও যার যায় একমাত্র সেই 
বাকি লোকে ঢাকীর মতো 
নগর বিদেয় চাস । বক্তা বিজ্ঞাপন 
চান, গ্রন্থনাকার এযাটেনডাম্স খাতায় 
প্রেজেন্ট স্যার” বসাতে চান। 
সাংবাদিক ফরমুলা মতো নিউজ লেন্স 
জাহির করতে চান।**.* j 

হেসে বললাম, “ভাব শুধু যথা 
কর্তব্যের |” 

প্্যাই। সে কথা বলে কে, 
শুনছেই বা কে।” 

রেডিও বন্ধ ক'রে প্রশাস্ত তার 
প্রাইভেট ছাত্রের একটা অসমাপ্ত 
আঙ্কিক প্রবলেম আবার মেলাতে 
বসেছিল, মুখ ফিরিয়ে বললে, “রেডিও 
সেন্দও ঠিক ক্যালকেসিয়ান কনট্রাস্টের 
মতো এক আজব চীজ্র। বিরোধা- 
ভাস বোঝেন নিতাইদা, অলঙ্কার 
শাস্ত্রের নয়, বিরোধের আভাস::-এ-ও 
তেমনি” 

বাধা দিলেন নিতাইদা, “আরে, 
রাখো তোমার বিরোধাভাস। এসব 
ব্যাপারে হেবিয়াস কর্পাস ক'রে ছেড়ে 
দিতে হয়। মজাকি !* 

“হেবিয়াস কর্পাসটা আবার কি?” 
আনতে চাইলাম। | 

‘ «ও একটা মামলা টামলা হবে 
বোধ হয়। কে এক লেখকের কি সব 
অসভ্য লেখা নিয়ে মামলা! হ'তে পারে 
আর রেডিও তোমার গে সরকারী 
ইয়ে বলে শোকসভায় খেলোয়াড় 
নামালেও মামলা হবে না? কী 
পেয়েছ সব] ইয়ে না-কি 1” 

রেগে গেলে সাংঘাতিক । নিতাই” 
দাকে তাই রাগাতেও মজা। খুব 
বিমর্ষ হয়ে বললাম, “যা বলেছেন, শুধু 
নিউজ সেন্স? একটা সঙ্গীত সেন্সও 
আছে নাকি? ধরুন, ‘বাজে করুণ 
স্থুরে**» সঙ্গীত রসে যখন শ্রোতা 


নিমজ্জমান ঠিক তখনই স্বর ছিড়ে 
ভাঙা রেকর্ড ঘসঘযিয়ে উঠল, “দেরি 
হল যে, দ্বেরি হল যে, তোমার কাছে 
আসিতে । সখা--আ, তোমার কাছে 
নিতাইদা বললেন, "মুইসেন্দ !” 
প্রশান্ত গভীরভাবে মাথা নাড়ল, 
“উহ! নো সেন্স।” 

“মানে?” 

প্যানে, এই কলকাতায় এ একটা 
সেন্সই প্রবল সজাগ। বাদবাকি ঘুমন্ত। 
কলকাতায় বসে কোনো আলোচনা, 
বেচাকেনা, গৌচোনা, রচনা কিছুই 
পাথাড়ি নয় । 

“পাথাড়ি অর্থ 1” 

“্পাথাড়ির অর্থ নেই। “এলো” 
পাথাড়ি শব এক কথায় প্রকাশ কর’ 
এমন প্রশ্ন করলে ভার উত্তর হবে, 
“যাহ! পাথাড়ি নয়।” 

আমি হেসে উঠে বললাম, “এক 
কথায় উত্তর !” 

নিতাইদা বিরক্ত হলেন, "এই 
তোমাদের দোষ। কোনো ব্যাপারে 
সিরিয়স নও, আর তাই এই শহরটা 
হচ্ছে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং। 


কোথাও সিমেট্রি সিল্ষনি, সিস্টেম , 


নেই । আপনা শহর আপনি গুছাও 1” 
লাম, “আপন ভাবলে তো 

গুছোনোর কথা। এখন মা বাপও 
সরকাঁরী মতে পর। সংসার মানে 
নিরোধের বিজ্ঞাপন অথবা লাল 
ত্রিকোপের নির্দেশ। শ্রেফ স্ত্রী পুত্র 
কন্তা-_-পরিজনটুকু মাইনাস |” 

হষ্ট হলেন নিতাইদা, “তা যা 
বলেছ। ছেলে মেয়ে বৌ ছাড়া 
সরকার মা-বাপের হিসেবটা বাদ 
দিয়েছে। অরক্ষণীয়া বোন এবং বেকার 
ভায়ের তো কথাই নেই। এই হ’লগে 
তোমার ওয়েল ফেয়ার স্টেট। কেবল 
চিন্তা, কী ক'রে ফেয়ারওয়েল টু 
রেসপনসিবিলিটি অর্থাৎ কিনা দায়িত্ব 
এ্যাড়ানো যায় । রাস্তা খাটে যেখানেই 
যাও, কাণে চোখে পরিবার ছোটো 
রাখুন, নিরোধ ব্যবহার করুন? । 
করছে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরা করছে। 
কিন্ত যাও দেশ গাঁয়ে, শহরের বস্তি 
এলাকায় কিম্বা ফুটপাথ সংসারে । পিল 
পিল পিল পিল করছে ক্ষুধার্ত শাবক- 
বৃন্দ । স্থবিধে এই, ফুটপাথ-বাসিন্দা 
আর বস্তিবাসীর জন্ত সরকারের দবািত্ব 
নাস্তি! শহরের অবস্থা আবর্জনা 
আর মান্থবের সপে নাস্তানাবুদ ।” 

প্রশান্ত বোধহয় প্রবেলমটার সলুউ- 
সন আধপাকা ক'রে এনেছিল। 
বললে, "ভাবনা কিসের, হোক না-কো 
এলোমেলো, আছে স্টেনলেশ স্টীল 
সি এম ডি এ, ক'রে দেবে সব সাফ 1” 


নিতাইদার নধর গাঞ্জে বিচুটি, 


ঘর্ষণ হ'ল এ কথাঘ়। খোচাট! যে 
তারই উদ্দেশ্যে এটা তার বুঝতে বাকি 
থাকে না। গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 
প্বটেই তে!। তোমার ক্যালকাটা 
কর্পোরেশনের ব্য়স কত হ'ল হা? 
সি আর দাশ, জে এম স্নেগুপ্ড থেকে 
প্রশান্ত শূব, কত নম্থর মেয়র? তা 
হয়েছে-টা কী? এখনো চৌরঙ্গীর 


রাস্তার বাতিই যে কত টিমটিমে, এক- 
বার জওয়াহারলাল নেহেরু রোডে 
দাড়িয়ে ওদিকে তাকিয়ে দেখো। 
নেহাৎ শহরের ড্রাইভারগুলো এক্সপার্ট 
নয়ত রোজ খুনের সঙ্গে পাল। দিয়ে 
গাড়ি চাপার খবর বের হত। তা 
এই এতো মেয়রেও তো কোনো! 
সুরাহা করলে না। কি রে বীরু, 
হিলেবটা বলনা 1” 

বললাম, “মাফ করবেন নিতাইদা, 
জানেন তো অঙ্কে আমি_* 

“ক্র, তুই তো আবার সেকেণ্ড 
ক্লাস থেকে ফাস্ট ক্লাস প্রমোশন 
পরীক্ষায় অঙ্কে দন্ত্য ‘স’-এ আকার 
‘ত’, সাত পেয়েছিলি একট! ধিওরেম 
মুখস্ত লিখে ৷ নেহাৎ তরে গেছিস-__» 

প্রবল প্রতিবাদ করে বললাম, 
“কিন্তু তা সত্তেও ক্লাসে স্ট্যাণ্ড করে- 
ছিলাম বলেই না অন ট্রায়াল তুলে 
দিয়েছিল। তারপর মেক আপটা 
বুঝুন, হাফ ইয়ার্সিতে পচিশ, টেস্টে 
তিরিশ, ফাইনালে আটাম্ন 
এম, এ জার্নালিজম পড়ার সময়-_-* 

"আহ, রাখ তোর জার্নালিজম । 
এ চোতাটা তো ভাঙা টিনের স্থট- 
কেশে। চাকরি পেয়েছিস কাগজে ?” 

প্রশান্ত সহাস্ডে বললে, “পেতো । 
কিন্ত লিসকোয়াবিফায়েড | জার্নালিজম 
পাশ ক'রে কেউ জার্নালিস্ট হয় ? 
কাগজের মালিক হ’লে, মালিকের 
ছেলে হ'লে, ছেলের বন্ধু হলে, 
মালিকের আত্মীয় হলে, আত্মীয়ার 


Ed 


তারপর ' 


৪ সাত" 
পয়েন্টে রিছুতেই স্টিক করতে দেরে 
না। সুত্র ঘুলিয়ে 'দেয়। কোনু 
পয়েন্টে আলোচনা হচ্ছিল রে?” - 

“সি আর দাশ, জমে এম সেনগুপ 
টু প্রশান্ত শৃব-_” সুত্র ধরিয়ে দিলাম । 

হ্যা, এই *ধরগে তোমার প্রশান্ত 
শূর--"কিন্তু সুর ধরার আগেই স্থর 
কাটল আলোচনারু। 'নিচে ভয়ানক . 
গোলমাল সিঁড়িতে পদ তুলে উঠে 
আসছে ওপরে। তিনজনেই মুখ, 


চি 


সং 


চাওয়া-চাঁওয়ি করে দোরের “দিকে 
এগিয়ে গেলাম । রর | 
“ব্যাপার কি?” “স্থজিত আর 


অমরকে ধরে নিয়ে গেছে।” “সে 
কী! কে ধরল? “কে, আবার, 
সিআর পি)” পকিস্ত ওরা তো 
নকশাল নয় রর ‘সি, পি, এম-ও নয়, 
তবে ধরল কেন?” “পোষ্টার মার 
ছিল।” “কিসের পোষ্টার ?* “ওদের 
নাটকের ।” “আরে বাপু তাতে 
সি আর পি-র কি? সাধারণ মানুষে 
কি শখ আহ্লাদ করবে না?” 
*পোর্টারে যে বড় ক'রে নাটকের নাম 
লেখা ছিল, 'জালাও অগ্নিশিখা? | 
অর্থাৎ ‘লাগাও আগ’, ব্যাস আর যায় 
কোথা । চলো ফাটকে |” 

নিতাইদা বললেন, “এই মরিয়েছে। 
এখন ছাড়লে হয় |” 

প্রশীস্ত বললে, “ও, সি ব্যাপারটা 


বুঝলে নিশ্চয় ছাড়বে । চলুন না 
বুঝিয়ে কলে দেখি।” 


নিতাইদা ঘরে টুকে চাদর মুড়ি 
দিয়ে শুয়ে পড়লেন, প্ছাড়বেই যখন 
বলছ, তখন তো ছাড়বেই। গিয়ে 
আর কি হবে, এই বুড়ো মান্য 1” 

প্রশান্ত বলল, “আহা, এটা তো 


একটা সিরিয়স ব্যাপার, একটু পিরিমস 
হন |” 
একমাত্র আমিই বুঝলাম আগের 


আলোচনার স্থান ধরেই ব্যঙ্গ করছে 


প্রশান্ত । নিতাইদ! হাতের 1 
মনোনীত হলে, মনোনীতার আত্মীয় 155 
হলে, কিনব” “দেখো প্রশাস্ত। সব তাইতে ইয়ে 
হাক পেড়ে থামিয়ে দিলেন নিতাইদা, কোর না।” 
"্যাই-ও, বিটলে ফাজিল! একটা বীরেন্দ্র মিত্র 
নতুন কম্মসংস্থান 
(৬্ট পৃষ্ঠার পর) 


মুনাফা কমত না। 
মালিক শ্রেণী একথাটাই জন- 


সাধারণের কাঁছ থেকে লুকিয়ে রাখতে 
চায় । তাই তারা বলে ‘ওভাঁরটাইম’ 
তুলে দিয়ে নতুন লোককে চাকরী 
দেওয়া ভাল । অথচ তারা জানে 
এটা আদপেই সম্ভব নয়। বাজারে 
দালাল ছেড়ে দিয়ে তারা এরকম 
চালাকি মারফত লোককে ধোকা 
দিতে চায় যাতে তাঁদের শোষণের 
কায়দাগুলি সাধারণ 8 
পারে। 

কিন্তু মালিক শ্রেণী দেখতে পাবে 
যে সাধারণ লোক আজ আর তত 
বোকা নয়। বেকার, সমস্তার মত 


জরুরী সমস্তার সমাধান পুঁজ্রাদী ' 


পি 





উৎপাদনের আওতাম় সম্ভব নয়। 
তাহলে আজ শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ আমে- 
রিকাম বেকার সংখ্যা ছেচল্লিশ লক্ষে 
পৌছাত না। আুইডেন, পশ্চিম- 
জার্মাণী, বৃটেন, ফ্রাব্দ ও জআাগ্রানে 
বেকার *সমস্যার ভয়াবহতা দেখা যেত 
না। 

বাংলাদেশের মানুষ জানে যে 
ইদ্দিরাজীদের ক্র্যাশ পরিকল্পনা, 
কিংবা তার দালালের ওভারটাইম 
বদলে নৃতন লোকের চাকুরী বলে 
চীৎকার আসলে ধৌকাবাজী ছাড়। 
কিছু নয়। তারা এতে ভুলবে না। 


আর তাদের দৃষ্টান্ত দেখে সার! 
ভারতের মাচযও শাদক শ্রেণীর 


'ভাওতা বুঝতে পারেন, সেদিন দুরে 


নেহ। 


- জনগণের 





৪ আট ॥ 


সম্প্রতি লেনিনগ্রাছ্ের বিচার 


' নিয়ে পশ্চিমী ‘দুনিয়া ও ইসরাইলে 
দরুণ আলোড়ন উঠেছিল। এক রুশ 
বিমান জবরদখল করে বিদেশে পাড়ি 
দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ওই 
আদালতে এগারো গ্জনের গোপন 
বিচার হয়।-) অভিযুক্তদের ন'জন 

. ছিল ইহাদি।* বিচারে প্রত্যেকের ৪ 
(থকে 9৫ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড 
. হয় এবং দু'জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। মৃত্যু- 

* দণ্ডান্জাপ্রান্ত দু'জনই হহুদ্বি-নাম 

মার্ক ভাইসশিসের .ও এডোয়ার্ড 

কুশনেংসভ। এই ছ'জনের প্রাপদণ্ডের 
বিরুদ্ধে পশ্চিমী দুনিয়ায় আলোড়ন 
ওঠে] মাকিন সেনেট প্রস্তাব পাস 
করে রাশিয়ায় ইনুদ্ির ওপর অত্যাচার 
বন্ধের দাবি জানায়। মাকিন পররাষ্ট্র 


মন্ত্রী মিঃ রজার্স সোভিয়েত পররাষ্ট্র 


মন্ত্রী মিঃ গ্রোমিকোকে এই বিষয়ে পত্র 
লেখেন। ইসরাইলী নেসেটে ( পার্লা- 
মেণ্ট ) এর্‌ বিরুদ্ধে সংস্কু্ধ প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। প্রায় প্রত্যেক পশ্চিমী 
দেশই কূটনীতিক সুত্রে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কাছে ডাইসশিটসের 
ও কুজনেৎ্সভের প্রাণরক্ষার আবেদন 
জানায়। 


রাশিয়ার ইহুদি সমস্যা 
 সমাজতান্তিক ব্যর্থতার একটি বড় নজীর 


প্রবীর আচার্য্য 


সোভিয়েত সরকার এই তৎপর- 
তাকে “সোভিয়েত বিরোধী প্রচারণা” 
বলে বর্ণনা করলেও গুরুত্ব না দিয়ে 
পারেন নি।' বিশেষত, প্রবল বিক্ষো- 
ভের মুখে স্পেনের ফ্যাসিম্ত ডিক্টেটর 
ফ্রান্কো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ছস্জন বাস্ক 
জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীর মৃত্যুদণ্ড রহিত 
করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন আরও 
মুক্কিলে পড়ে৷ দণ্ডিতদের প্রাণ ভিক্ষা 
না দিলে ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোর চেয়েও 
বর্বর বলে চিহ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা 
দেয়। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত স্থগ্রীম 
কোর্ট রাশিয়ার মান বাচিয়ে দিয়ে- 
ছেন। আপীলের রায়দানে 'তারা 
প্রত্যেকের কারাদণ্ড হ্রাস করেছেন 
শুধু কুজনেৎসভের স্ত্রী সিলভা জালমান- 
সনের ছাড়া । তীর দ্বশ বছরের সশ্রম 
দণ্ড বহাল আছে। আর পূর্বোক্ত 
ছু'নের প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে পনের বছর 
জেল হয়েছে। এর বেশি মেয়াদ 
আটক রাখার আইন রাশিয়ায় নেই। 


্গাশ-ন্বি্লন্ন 
(হম পৃষ্ঠার পর ) | 


“প্রথমে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া 
দের উচ্ছেদ করুক, মূলধনের জোয়াল 
ভেঙে ফেলুক, বুর্তোয়া রাষ্ট্রকে 
চুরমার করে ফেলুক; তবেই শোষক- 
দের ঘাড় ভেঙে শ্রমিক ভিন্ন মেহনতী 


জনমাধারপের প্রয়োজন মিটাবার . 


ব্যবস্থা করে বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণী 
তাদের অধিকাংশের সমর্থন আর সহানু 
ভূতি লাভ করতে সমর্থ হবে ১৭ 
তাই যারা বলেন গণ-সংগঠন এবং 
গণ আন্দোলন ছাড়া বিপ্রব করা আদৌ 
সম্ভব নয় তাদেরকে আমরা স্পষ্ট 
ভাষায় দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়ে দিতে 
চাই যে বৈপ্রবিক পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য 
. গণ-সংগঠন বা গণ-ন্দোলনের 


কোনটারই অপরিহার্ধতা নেই, অপরি-, 


“হাধ যা তা হচ্ছে বৈর্ীবিক কর্ম- 
কাণ্ডের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী জন- 
. গণকে ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে 
সামিল করা। বর্তমান পরি- 
স্থিতিতে আমাদের দেশের ' পক্ষে 
, এটাকে পরিষ্কার করে বললে দাড়ায়, 
_গেরিলাষুদ্ধের মারফৎ, অন্গণপের 
প্রধান শক্ত, গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীশক্র 
. (জোতদার-জমিদার-মহাজন ইত্যা- 
দির) শক্তিকে" চূর্ণ রুরার মধ্য দিয়ে 
বিপ্লবী জনগণকে সংগঠিত করা এবং 
এই’ সংগঠিত. বাহিনী 
দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শহর 
ঘেরাও করে রাষ্টরক্ষমত! দখল করা। 
পার্টির শ্লোগান 
রণনীতিগত . ভাবে শ্লোগান- 
সমূহকে বিপ্লবী রা 


করার .জন্ত স্ংগঠিত “কর! এবং 
প্রয়োগের দিক থেকে তাকে সঠিকতর 
করে তোলা এবং শ্রমিক শ্রেণীর হাতে 
ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার দিক থেকেই 
বিচার করা আবশ্যক । পুর্ব বিশ্লেষণ 
অনুযায়ী আমাদের মৌলিক স্লোগান 
হচ্ছে, *সামস্ততনত। আমলাতান্ত্রিক 
পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামা- 
জিক সাম্রাজ্যবাদ,” এই চার পাহান্ডের 
শোষণকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। 
যেহেতু সামন্ত শোষণের উপর নির্ভর 
করেই অন্যান্য শোষণগুলি টিকে আছে, 
তাই সামস্তশোষণ উৎখাত করাই 
আমাদের প্রধান কৃজ। গ্রামাঞ্চল 
থেকে সামস্ত শোষণের অবসান ঘটাতে 
পারলে বাকী তিনদিক থেকে যে 


শোষণ চালাচ্ছে শোষক শ্রেণী তারা 


দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই “ছাত্র-যুবক 
সকলের শ্রমিক-কুষকের সঙ্গে একাত্ম 
হওয়া আবশ্যক’ এবং "গ্রামাঞ্চলে ঘণটি 
এলাকা গড়ে তোলা’. হচ্ছে মৌলিক 
প্লোগানগুলির অন্ততম | | 
জনসমর্থনে পার্টির ভুনিক! 
বিপ্লবী সংগ্রাম চলাকালে কতগুলি 
ঘটনাকে বিচ্ছি এবং নৃশংস বলে 
মনে হতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত 
ঘটনার তাৎপর্য বুঝিয়ে না দিলে পার্টি 
জনসমর্থন লাভ করতে পারে না। 


এই কাজটি পার্টির নেতৃত্বে পার্টি কর্মা- 


রাই করে থাকে । একটা উদাহরণ 
দিয়ে বিষয়টা আলোচনা করা যেতে 


পারে। মনে করা! যাক একট! টেবি- 


রা সরা 


' হচ্ছে ভিৎ ভাঙার লড়াই। 


এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত 

এত গেল মামলার কথা । কিন্তু 
তারও আগে এই পরিপ্রেক্ষিতে যে 
প্রশ্নটি ওঠে ভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই 
এগারো জন সোভিয়েত নাগরিক কেন 
রাশিয়া ছেড়ে যেতে চেয়েছিল, এবং 
ইহুদি ন’জনই বা কেন ইসরাইলে 
যেতে চেয়েছিল ? এই বিষয়টি বলতে 
গেলে সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ 
আবার নতুন করে যে ইহুদি সমস্য] 
দেখা দিয়েছে সেই সম্বন্ধে বলা দরকার । 
আশ্চর্যের বিষয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করার পরও 
রাশিয়াকে ইছদি সমস্তার সম্মুখীন 
হতে হচ্ছে। প্রাক-বিল্লব রাশিয়া 
জার সম্রাটদের আমলে রাশিয়ান 
ইছদিদের ওপর রোমান ক্যাথালিদের 
অত্যাচার ছিল সীমাহীন। জোর করে 


'ইহুদী সন্তানদের বাধিত্ত করার ঘটনা 


হামেশা ঘটতো। সর্ববিধ উপায়ে 
ইহুদিদের দমন করে বৈষম্যমূলক 


লের উপর পেরেক মার! হবে। 
পেরেকট! যেখানে মারা হবে টেবিল- 
টার আঘাত কি শুধু বৌঁধানেই পড়বে? 
চারটে পায়াতেও জাগবে তো? 
সারা টেবিলটাই সেই আঘাতে নড়ে 
উঠবে। বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির 
উপর এমন ' এক আঘাত। এ 
আঘাতে সমগ্র রাষ্ট্রকাঠামোটাই নড়ে 
ওঠে। যে কোন ঘটনাকে শুধুমাত্র এ ' 
ঘটনার উপর আলোকপাত করে 
বিচার করার অর্থ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ভাবে 
ঘটনাকে বিচার করে দেখা । “এ 
ভিতে 
আঘাত পড়ায় সমস্ত ইমারতটাই দুলে 
উঠছেন এটাইতো বিপ্লবী লড়াই ।”১৮ 

নৃশংসতা হলেও সবলের সঙ্গে 
দুর্বলের সংগ্রামে গেরিলা যুদ্ধ বা 
অতফ্িতে আক্রমণ শ্রেণী-বিভক্ত 
সমাজের ইতিহাসের শুরু থেকে হয়ে 
আসছে। জনযুদ্ধের কৌশলই এটা। 
নিরস্্র জনসাধারণ আকাশের দিকে 
তাকিয়ে থাকলে তে! আর অস্ত্র এসে 
যাবে না। শাসক শ্রেণীর প্রতিরক্ষান় 
ইউনিফর্ম পরা লোকগুপির কাছ 
থেকেই তা ছিনিয়ে নিতে হবে। এ 
থেকে আমাদের মনে হতে পারে কত 


'নিরপরাধ, 'লোককে এই জন্য প্রাণ 


হারাতে হচ্ছে। সত্যিকথা, কিন্ত 
যে আইন শোষক শ্রেণীর স্বার্থে, অল্প 
সংখ্যক অত্যাচারীব স্বার্থে রচিত 
তাকে রক্ষা করার জন্য যারা নিয়ো- 
জিত তাদেরকে ত সে আঘাতের মধ্যে 
পড়তেই হবে। কারণ এ তো ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে ব্যক্তির লড়াই নয়, এ তো 
শ্রেনী-সংগ্রাম ; এ তো এক শ্রেণী 


দর্পণ 1 শ্রুবার ২২শে জাগায়ারণ 


আচরণের দ্বার! পযুর্দস্ত করে রাখা 
হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে বোল- 
শেভিক আন্দোলনে বহু ইহুদি যোগ 
দেয়। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন 
্রটক্কি, রাডেক, সভারদূলভ, লিট ভিনভ, 
কাগানোভিচ্‌ ও কামেনত। বিপ্লবে 
৩ লক্ষ জঙ্গী ইহুদি যোগ দিয়েছিলো। 
বিপ্লবোত্বর সোভিয়েতে *ইহুদি- 
প্রশ্ন” চিরতরে সমাধনি করার চেষ্টা 
হয়। সেমিটিক জাতি (বাইবেলোক্ত 
শেম থেকে উৎপন্ন জাতির লোকেরা ) 
বিরোধী প্রচার আইনত নিষিদ্ধ কর! 
হয়। ইছদিদের হিক্র ও ইদ্দিশ ভাষায় 
বই সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রচারের. ব্যবস্থা 
হয়। চেষ্টা হয় সোভিয়েত সমাজের 
সঙ্গে ইহুদিদের “সম্মিলন” ঘটানো! 
১৯২৬ সালে কালিনিস শ্বিশাসিত 
ইহুদি অঞ্চল, প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু 
সাইবেরিয়ায় দুর্গম ও বন্য বিরোবিদ- 


জানে ইছদির! যেতে শ্বভাবতই নারাজ 
'হয়। তাই ওই পরিকম্পনা ব্যর্থ হয়। 
ওই রাজ্যে ভাই এখন মোট দেড়লক্ষ 
অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ১৬ হাজার 
ইহুদি । 

সোভিয়েত সংবিধানে ইহুদি একটি 
“তি? বলে গণ্য করা হয়, তাদের 


থেকে অপর শ্রেণীর ক্ষমতা ছিনিয়ে 


শেবার সং্গ্রাম। তাই তাকে বৃহত্তর 


স্বার্থের দিক থেকেই বিচার করতে 
হবে। আমরা বিমূর্ত চিন্তাধারাকে 
সরাসরি হত্যা করতে পারি না, 
তাদের ধারক ও বাহককে, যারা 
বৃহত্তর জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করে 
চলেছে এ সব যুক্তিহীন স্তায় নীতির 
* আড়ালে থেকে, তাদেরকে নিমূলি 
করেই এ চিন্তাধারা দূর করতে পারা 
যেতে পারে। এঁভিহাবিক বস্তবাদ 
আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে 
মর্মান্তিক হলেও এথেকে মুক্তি পেতে 


১ হলে শোষিত নিপীড়িত শ্রেণীকে এই 


নিষ্ঠুরতার ভিতর দিয়েই যেতে হবে, 


কারণ এর আর কোন বিকল্প পথ, 


নেই! এই জন্তই 'শোধিত ও নিপী- 
ডিত জনগণকেও চরম ত্যাগ স্বীকার 
করতে হয়ঃ তাদেরকেও আত্মবলিদান 
দিতে হয়। 

১৪। “ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ 
ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম” ( মুখবন্ধ ) 
সুপ্রকাশ রায়। 

১ | লেনিনবাদের ভিত্তি 
স্তালিন। 

১৬. শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 
আমাদের পার্টির কাজ-_চারু মজুম- 
দার, দেশব্রতী | 

১৭। লেনিনবার্দের ভিত্তি 
(স্তালিন ) থেকে উদ্ধ তি- লেনিনের 
উক্তি । 

১৮। দেশব্রতী, 
১৯৭০-_চারু মজুমদার" 


১৫ই আগষ্ট 


'ক্লোপিডিয়া’তে দেখা ষায়ঃ “সো 











নাগরিক পরিচয়পত্রে। হইছি; 
উল্লেখও করা হয়। হহদিযের 
বিপ্রবোত্তর রাশিয়ার দৃষ্টি ভগ * 
সালের গ্রেট সোভিয়েত এ 


সরকার জাতীয়তার সমাঁনা 
লেনিনীয় নীতি অনুনারে '- 
দশকে যে-সব জায়গায় ইতি 
গরিষ্ঠ সেখানে ইহুয়ি 
কাউজিল ( সোভিয়েত ) রা 
ছেন।” ওই সংস্থার স7১3খ 
ইহুদিদের ইদ্দিশ ভাষায় ' 
হতো । ৩২ সালে ১৬৮ 15 
পৌঁর সোভিয্নেত ছিল, ৬1 হা 
ট্রাইবুনাল ছিল। কিন্তু কয়েক বছরে 
মধ্যেই ১৯৩৬ সাল থেকে আবার যে 
সোভিয়েত নীতি পরিতিত ইতে 
থাকে। ইহুদিদের স্বশৃ্টিত পাচ্ছে 
গড়ার কাজে ইতি টাটা হয় 
থেকে ১৯৫২ সালের মধ 
বিংশ কংখ্জেন্র 
মিঃ জুশ্চভ ক্ষমতাসীন হও, 

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি 
কংগ্রেসে স্তালিনের বিরুদ্ধে 
ঘোষণা করে সর্বস্তরে লিৎা 
করণের ষে অভিষান চালান 3) 
সাধ।রণভাবে সৌভিয়েত ৯! 
নতুন পরিবর্তন আসে। '5' 
আদর্শ মার্কসীয় ধ্যান ধারণার চ 
ঘটে। সাধারণ নাগরিক 


আজকের ২! 


কালে [মানুষগ্জলি আপসে ‘*, 
তান্ত্রিক হয়ে যায় না। £3 
পূর্বে যারা বুর্জোয়া চিন্তাধারায় 

ছিল, পরিচালিত ছিল, বিপ্রুবের" 
সঙ্গে তাদের মতাদর্শগত পর 
ঘটে ' না। বরং নতুন সম? 


শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা 
হয়। এ কাজ সময় ও 
প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের | ূ 
সার্থক হলে সমাজের | 


ঘে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ বি 
থাকে অর্থাৎ যাকে সমাযে 
(শেষাংশ নম পৃষ্ঠায় ' 





শব 
























তের মরশদম শেষ হতে 
এলকপির জোগান মন্দ নয়। 
জার যেন কেমন মন্দা ! ঘরে 
নব্য হয়তো,কিছু কারণ। 
তচ ভারসাম্যের অভাব 
আরো বেশী। গোটা 'িতনেক 
গত জলসা এর মধ্যে কখন 
হয়ে গেছে, সংবাদপত্রের 
ছাড়া অন্যত্র তাঁর সাড়া 
পাওয়া যায় নি। অথচ 
এই' সময়টা উচ্চাঙ্গ 
[তর ঝংকারে সরগরম থাকত। 
গম ছাঁড়য়ে পড়ত মেরাপ 
॥ ফুটপাথে এবং, মাঝ রাতে 
“টি ডিপোয় ফিরে গেলে, 
৯ পৰ্যন্ত । তখনকার 
ঘ. পাশ্বৰতশি ভদ্রলোকদের 
চ. দিয়ে আপ্যদ্বান এখনও 
মাছে । কেউ অ'ণতেন শ্রীরাম- 
থেকে, কেউ রাণাঘাট। নৈকট্য 
উঠত সরসতার রাস্তা ধরে। 
1 ঈচ্চাঙগ সংগীতের জলসায় 
[| বরের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার 
লশশী ফরমান মেনে নিয়ে অল- 
চিল, র মাতব্বররা জনসংযোগকে: বাঁল 
{দে ন। এখন জলসা চলে বিজ্ঞা- 

: তা এবং পৃষ্ঠপোষকদের 
[84 ..ক্‌ল্যে। কাজেই সংটেড-বংটেড 
 ?গাঁলন ভূষিত হয়ে যারা চী- 





্ট” 'স্‌চার অভাবে এরাও যেদিন 
কি: স্থিত, প্রেক্ষাগার সোঁদন 
7 না ‘হাত কাঁকুড়ের......... 


'প এম বাংলা দেশে স্বাধীন 
}লোচনা ও 'িতকেরি অব- 
ল কুৎসা ও লাঠি দয়ে। 
' প্রভাবাধীন এলাকায় তারা 
৪ স্বাধীন আলোচনা করতে 
না।। নকশালী অধ্যাপক বা 
| ণপন্থী কমিউনিস্ট অধ্যা- 
শিক যখন লাঞ্ছনা করা হয় তখন 
, বাদ হয় না কেন? কেন 


ভঙ্গ করে গস পি এম দাপা- 
‘করে শ্লোগান দিতে শুরু 


“শোধনবাদীদের চনে নন 


শরিবার ২২শে জানযয়ারী ১৯৭৯ ঃ 


গদংগীতের হামে চাল 


নেই। কি না, অমুক মিউজিক 
কনফারেন্স। কনফারেন্স কথাটার 
মানে কিঃ কেউ কি কনফর করে 
কোনো বিষয়ে? স্মরণ কালের মধ্যে 
দেখিওাঁন, শুনিওাঁন। মাঝে তান- 
সেনের শৈলেন বাঁড়জ্যে মশায় 
দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে 'গয়ে- 
ছিলেন।। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত 
বহবারম্ভে লব ক্ুয়া। - আঁখল 
ভারত, নিখিল ভারত- নামের কা 


বাহার! কিন্তু কাজের বেলায় কেব-' 


লই উত্তর ভারত। ক্লাসিক্যাল িউ- 
জক সোয়ার কিন্তু তাতে ঠুমরা, 
দাদরা, চৈতাঁ, কাজরী, শাঁওন?, 


গজল সবই চলে। এরা আবার 
ক্লাসক্যাল ৰা মাৰ্গ কবে থেকে 
জাঁননে তো। তার চেয়ে বললেই 
হয় বৈঠকী বা আখড়াই। ক্লাঁস- 
ক্যাল কথাটার তো কতকগুলো 
গুণগত অর্থ আছে। 

সংগত ও দংস্কতি 


অনেকে বলেন সাংস্কৃতিক 
সম্মেলন। অথচ শোনান কেবল 


,সংগীত। দুইয়ে প্রভেদ বিস্তর । 


সংস্কীতি একটানা পরো বুনানো 
কাপড় আর সংগীত তার এক ধারের 
সুতো । শদধু এ দিয়ে যেমন৷ গোটা 
কাপড়টা হয় না তেমন কেবল 
সংগীত দিয়ে সংস্কৃতি নয়। তার 


এই মাটিতে কবর দিন।? এর চেয়ে 
বড় 'হংসাত্মক প্ররোচনা আর কি 
হতে পারে? 

যারা উনিশশ বাষাঁট্ট সালে বা 
উনিশশ পপ্মযাট্র সালে খাঁট 
কাঁমউীনস্টদের ভয়ে এড়িয়ে চলতেন 
তাদের অনেকেই সি পি এম এর 
সমর্থক এখন। শাসকদলের সঙ্গে 
বা হবু শাসকদলের সঙ্গে থাকাটাই 
সাংসারিক বুদ্ধির পাঁরচায়ক 
তবুও তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। 


ইতিহাস বড় নিম্ভুর। কাউকে , 


ক্ষমা করে না। আমি নরুশাল বা 
কোন বামপন্থী পার্টিকে সমর্থন 
কাঁরনা, সবাই ভুল করছে। তবুও 
নকশাল' তরুণদের আম ভালবাস! 
শুধু তরুণরা নয় নকশাল তর 


' পশরা পূজিশের লক আপে যে ভয়া- 


'বহ অত্যাচার সহ্য করছে তার 
বিবরণ শুনলে পাষাণেরও হৃদয় 
গলে ষায়। সমস্ত ভুল ভরাট সত্বেও 
এরাই ভবিষ্যৎ! 

আনল মজ;মদার 


সেইজন্য আমাদের সাংস্কৃতিক 
জীবনে এতাবৎ রাজা-রাজড়া রায়- 
বাহাদুর খানবাহাদরদের মাতব্বরি 
চলেছে। গান-বাজনাতেও রাজ্দ্রকীয় 
ধর্মনেতা এবং রাজারাম-আকবর 
বাদশার গুণগান। অনেক কাল 
আগে জ্ঞানবাবর চায়ের দোকানে 


“এক বৃদ্ধ আমাকে ৰলোছলেন, 


“আমরা এখনো ,মোগলাই সংগী- 
তের চর্চা কাঁর। কথাটা সেদিন 
আমার মনোমত হয়নি। আজ মনে 
হয় কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। 


ক্ষায়ফু , জমিদারতল্ের  কবজা 
শাথল হয়ে আধুনিক ফিনান্স 
ক্যাঁপটালের কবজা শন্ত হচ্ছে৷ 
পনের জোরে। | 
বিজ্ঞাপন-রাজ | 

কাজেই বিজ্ঞাপনই হল জল- 
সার রাজা । জলসা করতে চাও তো 
বিজ্ঞাপন বাগাও। গানের প্রোগ্রাম 
চাও তো বিজ্ঞাপন জোগাড় করে 
দাও। ভাল শিল্পী হতে হবে না, 
হতে হবে ভাল বিজ্ঞাপন-সংগ্রাহক। 
তা না হলে শুধু শৈল্পিক দক্ষতা? 
চাই না; চাই না। না হলে ডোনে- 
শন। এ দুই যার নেই সেই সব 
ফোতো কাপ্তেনদের পোড়া কপাল । 
অবশ্য এর পরেও প্রোগ্রাম পাওয়ার 
একটা শল্তিমান সূত্র আছে। খবরের 
কাগজের ব্যাঁকং। এও যদ বাগাতে 


না পারেন তাহলে কেটে পড়ুন । 


অত লাল আধা সের নয়। 


শংকর-শোক 

উদয়শঙ্কর ছিলেন মহৎ 
শিল্পী । ছিলেন যখন তিনি নাচ- 
তেন এবং নাচাতেন। এখন আছে 
তার মহৎ স্মৃতি। উদ্ভট কিছু 
করে তাক লাগিয়ে দেবার প্রবণতা 
তাঁর আগে ছিল না, “সামান্য ক্ষাত” 
থেকে দেখা যাচ্ছে। চলচ্চিত্র এবং 
মণ্ট দুটি স্বতন্ত্র শিল্প-মাধ্যম | এই 
দুইয়ের মিশ্রণ মেশে না, জগা- 
খিচুড়ি হয়ে থাকে। তার প্রমাণ 
শংকরের চলমান “শংকর স্কোপ্‌”। 
এটা শিল্প হয়নি- হয়েছে প্রান্তন 
শংকরের কোরকেচার। দেখে দুঃখ 
হল ৪ পাঁরামাতিবোধ এবং সংযম 
যে উদয় শংকরের বৈশিষ্ট্য ছিল, 
সামান্য রজতলোভে তান তার অপ- 
হব ঘাঁটয়ে কতখানি শিল্পচন্যত 


ইহুদি সমস্ত৷ 

(৮-এর পাতার পর) 
স্ট্রাকচার বা উপার কাঠামো বলা হয় 
সেটা পরিবর্তন করতে ন! পারলে 
ভবিষ্যতে সমাজতাস্ত্রিক দেশে এমন 
মানুষের অস্তিত্ব থাকে যারা ‘সমাজ- 


তান্্ক” নয়। এর অর্থ বিপ্রবী 
রাজনীতিতে নতুন আঙ্গিকে বুর্জোয়া 
ভাবাদর্শেব প্রবেশ। এমন ' কী 


কমিউনষ্ট পার্টির মধ্যেও সেই নীতির 
প্রতিফলন দেখা যাবে যাকে মার্কস- 
বাদের পরিভাষায় সংশোধনবাদ . বলা 


' হয়। 
তবে সংগীত ংস্থাগুলির উপর , 


বিংশ কংগ্রেসের পর সোভিয়েত 
সমাজে সর্বক্ষেত্রে ‘অবাধ স্বাধীনতা, 
আসে। ইতিমধ্যে, সরকারীভাবে না 
হলেও ধীরে ধারে আবার সমাজে 
সেমিটিক জাতি বিরোধী মনোভাব 
প্রকাশ পেতে থাকে । ইন্দিরা নানা- 
ভাবে উপহৃসিত হতে থাকে ; তাদের 
প্রতি স্বণার মনোভাব সমাজে আবার 
মাথা চাড়া দেয়। ‘ডার্টি ঝিদ (ঝিদ্‌ 
শব্দের অর্থ কাপুরুষ, কৃপণ, বিশ্বাস- 


ঘাতক এবং সব কিছু যার খারাপ ), 


বলে পর্যন্ত, সম্বোধন কর! হতে থাকে,। 
সোভিয়েত সমাজে ইহুদির! নান! দিকে 
কৃতবিছ্য। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, এপ্জি- 
নীয়ারিং, যোগাযোগ, আইন প্রভৃতি 
নানা জায়গায় তারা গুরুত্বপুর্ণ কাজ 
করছে। কিন্তু সরকার ও পার্টির 
নীতি নিধারক কমিটিগাঁলতে তাদের 
স্থান প্রায় শূন্য । সমাজে অনৃশ্তভাবে 
সৰ্বত্ৰ ইছদি-বিদ্বেষ প্রকট । ভারতে 
যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা কাগুজে ব্যাপার 
হয়ে দাড়িয়েছে এখন সেভিয়েত 
সমাজে ইহুদিদের সমানাধিকারের 
ব্যাপারটাও অনেকটা সেইরকম 
হয়েছে । 

বিপরীতত্রমে, বিংশ কংগ্রেসের 
ফলশ্রুতিতে এবং এবন্িধ হইছি 
বিরোধী সামাজিকতায় ইহুদিরাও 
ইছদ্দিবাদের আদর্শে বেশি বেশি আকিষট 
হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে 
বিপ্রবের অর্ধশত বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার 
পরও “সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের 
নাগরিকরা ধর্মের নিরিখে বিচার- 
বিবেচনা] করতে চাইছে । মনেরাথ! 
দরকার, ইসরাইলের চেয়েও বেশি 
ইছদি রাশিয়ায় বাস করে। মোট 
সংখ্যা তাঁদের ৩০ লক্ষ । এরা এখন 
ধর্মের চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাই- 
লের সঙ্গে একা আতা অনুভব করছে। 
ইসরাইলকে ইহ্ু'দর্দের স্বর্গরাজ্য, মনে 
করে ইহুদি জাতির দুহাজার বছরের 
অতীত স্বতিতে গরীয়ান বোধ 
করছে। ৬৭ সালের 'দুদ্িনের যুদ্ধে 
ইসরাইলীদের সাঁফল্যকে ইহুদিজ্জাতির 
সাফল্য মনে করে গর্ব অনুভব করছে। 
ধ্মায় ভাবাবেগ ও সমধগিতার প্রতি- 
ক্রিয়াশীল চিন্তায় আচ্ছন্ন। 

সেভিয়েত ইউনিয়ন” থেকে . তাই 

দিরা ইসুরাইলে চলৈ যৈতে চুট্রছে। 


চলল ॥ 


ইসরাইলে যাদের আত্মীয়স্বজন আছে 


তাদের কেউ ' কেউ বাবার অনুমতি 
পাচ্ছেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ সাল 
পর্যন্ত ৪,০০০ এবং ’৬৭ সালের ছয়- 
দিনের যুদ্ধের পর আরে! ২,০০০ ইছদি * 
রাশিয়া ছেড়েগেছে বর্তমানে ঠিক প্র 
কতসংখ্যক ইহুদি রাশিয়া ছাড়তে. 
ইচ্ছুক তার কোনো প্রামাণ্য সরা. 
নেই। পশ্চিমী  সংবাদুওলি / 
হিসাব, ৪০ হাজার ইহুদি রাশিয়া 
ছাড়ার অঙ্গমতি চেয়ে দরখাস্ত “ 
করেছে। কিন্তু অন্গমতি কেউ পাচ্ছে 
না। অন্য মহলের মতে রাশিয়া যদি 
স্বেচ্ছায় সব ইহুদিদের যেতে দেয় 
তাহলে অন্তত দেড়লক্ষ ইহুদি রাশিয়া 
ত্যাগ করবে। 

স্বভাবতই, এত শ্রমশক্তি রাশিয়া ' 
ছাড়তে পারে না। এদের মধ্যে বন 
উন্নত স্তরের কুশলী ব্যক্তি রয়েছেন 
যা সেভিযেতের সম্পদ । ফলত, 
নানাভাবে ইহুদিদের ওপর দারুন চাপ 
পড়ছে। যতবেশি চাপ পড়ছে জঙ্গী 
ইছদিদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে 
বেশি। তারা এখন প্রচার করছে 
সোভিয়েতে হিক্র ও ইন্দিশ ভাষায় 
শিক্ষাদানের কোনো স্কুলে নেই, ইছদি- 
বিদ্বেষ সমাজ জীবনে প্রবল হয়েছে, 
কাজের ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। 
ইহুদি সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। আবার 
রাশিয়ার ইসরাইল বিরোধী ভূমিকার 
জন্যও তার! ক্ষুত্ধ। এইজন্তে বহু 
ইহুদি নানাভাবে রাশিয়া ত্যাগ করার 
চেষ্টা করছে। 

এই ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ 
কবছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ- 
তান্ত্রিক নীতিতে একটা বিরাট ব্যর্থতা 
আর্থশীতিক 


ইহ রপস্তরণ 
সহজ হলেও সামাজিক রূপাস্তরণ 
(মতাদর্শের ক্ষেত্রে) কঠিন কাজ। 


এবং এই ব্যর্থতার খেসারেত কত 
ভয়ানক হতে পারে আজ ইহুদি 
নাগরিকদের দেশত্যাগের সোচ্চার ' 
দাবির দর্পণেই প্রাতবিদ্বিত হচ্ছে । 
একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের হাজার . 
হাজার নাগারক যদি পঞ্চাশ বছর 
পরে চলে যেতে চায় তাহলে কী 
বোঝা যাবেনা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
কাজে গুরুতর গলদ রয়ে গেছে? 
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. শাক রর নির্বাচনী, কৌশল পরনে 


জনগণ" থেকে এবাচ্ছিম্ন হয়ে 
গেলে শাসক শশ্রেণী জনগণের গণ- 
, অধিকারকে সর্বাগ্রে পদ- 
- দদ্ধাত করে। . গণতল্ল বলতে 
আসকট্শী নিজেদের আঁধপত্য 
নিজেদের প্রেণীশাসনকেই বোঝে । 


"*" সংসদীয় গণতন্বের ইতিহাস আমা- 


'দেরু এই শিক্ষা দিয়েছে। পঠাঁজ- 
রাদশ শ্রেণী সমাজে পধাঁজমালিক- 
শ্রেণীর অব্যহত ক্ষমতা অক্ষঃ্ন 
থাকা পর্যন্ত তারা সংসদীয় গণ- 
তল্ন, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রভৃ- 
তির গুণগান করে থাকে। যখন 
জনগণের শ্রেণীসচেতনতা বেড়ে 
ধায়, যখন শাসকশ্রেণীর এই আঁধ- 
পত্যে ফাটল ধরে শাসক শ্ৰেণী 
তখন আর সংসদীয় গণতন্্র অথবা 
সার্জনীন ভোটাধকারের ভড়ং 
বজায় রাখতে পারে না। তারা 


তখন খোলাখুলি এই সৰ বুজোয়া , 


গণতা্নিক অধিকারকেও পদদাঁলত 
করে। ম্তাঁলনের ভাষায় “বুজেৌক্া 
গণতল্তের পতাকা ধুলায় লর্দণ্ঠত 
হয়।” জনগণের স্বপক্ষে কাঁমউ- 
নিস্টদের তখন এ বুর্জোয়া গণ- 
তান্ত্রিক ম্বাধীনতার পতাকাকে 
উধের্ব তুলে ধরতে কমরেড স্তাঁলিন 
নদেশ দিয়োছিলেন। 

কিন্তু শাদ্দবাক্য আওড়ানোর 





(পর্যবেক্ষক) 


মত সংসদীয় গণতন্ত্রের আওতায় যে 
আঁধকারগুলি জনগণ অর্জন করে- 
ছেন তাকে সংসদীয় গণতন্দের 
রুপের সংগে অর্থাৎ সারমর্মকে 
আধারের সংগে একাত্ম করে দেখলে 
চলৰে না। গণতাস্তিক আঁধকার- 
গুিই সারবস্তু, সংসদীয় গণতন্ত্র 
তার আধার মাত্র । আধার ও আধেয় 
এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্ব উপাঁস্থত 


হলে সারবস্তুকে নতুন আধার 


খ'জতে হবে। আবার বু্জোয়া- 
শ্রেণী আধেয়কৈ গেণতান্বিক 
অধিকারকে) নষ্ট করে আধারকে 
(অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্তের 
রূপকে) বড় করে দেখায়। প্রত্যে- 
কটা প্রগাতশশল মানুষকে এই 
কথাটা পুরোপ্দীর হৃদয়গ্গম করে 
পদক্ষেপ স্থির করতে হবে। 
আমাদের দেশে শাসকশ্রেণী 
সংসদীয় গণতন্তের রূপ বজায় 
রেখেছে । কতদিন এই রূপ বজায় 
থাকবে; জনগণের সংগ্রামের তীব্রতা 
তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবে। 
কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ইতি- 
মধ্যেই সংসদীয় গণতন্তের সারবস্তু 
সার্বজনীন ভোটাধিকার ৰাক- 
স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ ও প্রচারের 
স্বাধীনতা, সভা' সাঁমাত 'মাছল 
করার স্বাধীনতাগ্ীল কারতঃ 


সি পি এমের বিরুদ্ধে পুলিশ 


ম্যানেজার শ্রীসত্যশঙ্কর মুখার্জী। 
তান বলেছেন তাঁর কাছে খবর 
আছে যে, ওয়াগন ব্রেকার বা 
অন্যান্য সমাজাবরোধীরা যারা 
রেলের লখে লাখ টাকার সম্পাস্ত 
চুরি করে তাদের সঙ্গে প্রশাসন, 
পুলিশ এবং রেলপথের উচ্চমহলের 
কোন .কোন অংশের যোগাযোগ 


* আছে। 


. এই সমস্ত অভিযোগের 
সারাংশ হচ্ছে যে, পাশ্চমৰঞ্গো যে 
ধরণের বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্ট 
হয়েছে তাতে প্রশাসন এবং প্দীল- 
শের হাত আছে। 

দস পি এম এই ' সম্পর্কে 
নিঃসন্দেহ হয়ে' পার্টির উচ্চস্তরে 
একটি গরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় 
বলে প্রকাশ। সিদ্ধান্ত ৪ স পি 
এম-এর উপর যে কোন আক্রমণের 
মোকাবিলা ককরুতে হ'ৰে। যে ধরণের 
অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ হবে, প্রাত 
আকুমণও সেই ধরণের 'অস্ত প্রয়ো- 
জন হলে' ব্যবহার করতে হবে। 

এতাঁদন পাঁ্টর নিচের মহল 
থেকে আত্মরহ্ষায় প্রোতআক্রমণের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে-উপর মহলে 
অনেক কথা বৰলা হয়েছে, ভিডি 
উপর মহল এই, পথে যাওয়ার পদ! 


RE 


কিন্তু শেষে আর নীরব থাকা 
সম্ভব হয় নি উপর মহলের। 
আত্মরক্ষার প্রস্তুতি সরু হয়। আর 
সঙ্গে সঙ্গে প্ালশও তৎপর হয়ে 
পড়েছে। 


দমদমে যে ঘর্টনা ঘটেছে তা 
এই প্ীলশী তৎপরতারই হঁঞ্গিত- 
ৰহ ৷ বহাদন থেকে এই অগ্ণল 
সমাজাবিরোধীদের কেন্দ্রভীম। কোন 
ব্যবস্থাই পহীলশ এতাঁদন করোন। 
কিন্তু যেই সি পি এম কর্মীরা 
আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা দল, অমাঁন 
পালিশ দীর্ঘস্থায়ী কাফি জারী 
করে সি পি এম কমীদের গ্রেপ্তার 
চালাল। 


দুর্গাপুর এবং বর্ধমানের 
'বাভক্ন এলাকায়' এই একই ধরণের 
পীলশশি জুলুম কিছনীদন ধরে 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেখানে সাঁই- 
দ্রাতা হত্যার অভিযোগে এক 
তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্প্রাত 
সেই তরুণ জামিনে মুক্তি পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ছরিকাঘাতে নিহত 
হয়। এই মাস্তর খবর পীলশ 
হত্যাকারীদের 'দয়ে দেয় বলে সি 
পি এম আভিষোগ করেছে। নিহত 
বক সি পিঞএম-এর একজন ছাত- 
নেজ৷ ০ কান, 


মা 0 পপ | | ~ 
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প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। 
পাশ্চমবঞ্গের মনুষেরা সি আর 
শপি আর পুলিশের হাতে তা হাড়ে 
হাড়ে টের পেয়েছেন। শাসক- 
শ্রেণীর মখপাত্র হিসাবে প্রধান- 
মন্ত ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর রাজ- 


কংগ্রেসের লেজ-ড় ও দালাল পাঁ্ট 
গল, বাংলা কংগ্রেলির অজয় 
মুখাজশি, সুশীল ধাড়া থেকে 'প 
এস পির সমর গদহ, দাঁক্ষিণপল্থী 
কামউনিস্ট পার্ট সবাই মলে গোঁ 
ধরল যে প্রধানমন্ত্রীর কথা ঠিক, 
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হতে পারে 
না। কারা সোঁদন জনগণের স্বাঁধ- 
কারের পক্ষে লড়ে স্তাঁলনের 
'নিদেশমত পতাকা উর্ধে তুলে 
ধরেছিলেন এবং কারাই ৰা জনগণের 
আঁধকার পদদলিত করোছলেন তা 
আজ স্নাবাঁদত। 

শকন্তু সারবস্তু গণতান্তিক 
অধিকার রক্ষা করা আজকের নে 
অত সহজ নয়। ভারতীয় শাসক- 
শ্রেণী বি“বপঠুজবাদের অংশমান্ত। 
তাই সংসদীয় গণতন্তের খোলস- 
টুকু বজায় রেখে সাররস্তু গণ- 
তাঁন্মক অধিকারকে ধ্বংস করে 
দেবার জন্যে ভারতের শাসকশ্রেণণ 
শিব*্বপঠীজবাদী সাম্রাজ্যবাদী মহ- 
লের সহায়তা পাবে এতো জানা 
কথা। এ সম্পর্কে লাওসে মার্কন 
গোয়েন্দা বিভাগ কি ভাবে জন- 
গণের ভোটাধিকারকে বানচাল করে 
দিয়োছল সিনেট কমিটীর সামনে 
সাক্ষাপ্রসঙ্গে পেন্টাগন জেনারেল 
হ্যারস খুলে বলোছিলেন। 

লাওসে কাঁমউনিস্ট প্রভাঁব্ত 
য্তফ্রন্ট, 'প্রন্স সুভানাফূমার এৰং 
মাঁকিন দালাল” নোসাভান চক্রের 
নির্বাচনী লড়াইয়ে ভোট গণনার 
পর দেখা গেল শতকরা আশী ভাগ 
ভোট পেয়েছে নোসাভান চক্র। সমগ্র 
দেশের লোক মনে করাছিল যকন্তক্রন্ট 


-ঁজতবে কারণ তারা একবাক্যে যন্ত- 


ফ্ুন্টকে 'ভোট 'দিয্লেছিল। সেনেদ্টে 
সাক্ষ্যদানকালে গর্বের স্ঞ্গে মার্কন 
গোয়েন্দা চক্রের নেতা বায়ে 
দিয়োছলেন ক করে এটা সম্ভব 
হয়োছল। তান বলোছলেন যে 
ব্যালট পেপার ছাপানোর দায়ত্ব 
এমন লোকের হাতে ছল যাদের 
তান নোসাভানের প্রতীক 'চহের 
পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছাপ 
(স চিহ্ন) দিয়ে দেন এক ধরণের 
বিশেষ কোমক্যাল ‘(যা নোট জালের 
জন্যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়) 
দিয়ে। এই খবশেষ কেমিক্যাল 
দিয়ে যে ছাপ দেওয়া হল তা 
প্রথমতঃ অদৃশ্য থাকবে, পরে 


সম্পাদক_হুখরেন বস্‌ 


,ওচে। 


02810158000 হবার বিশেষ ডগ্রণতে 


ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ 


নোসাভানের প্রতীক চহ্নে আগেই 
দিয়ে দেওয়৷ ছাপ হাওয়ার আক্স- 
জেন লেগে ধারে ধীরে স্পস্ট হয়ে 
তাহলে, ফ্ন্তফ্রন্টের পক্ষে 
ভোটদাতা যে ছাপ দিল তা ক 
হলঃ দুটো ছাপ থাকলে তো 
ব্যালট পেপার নষ্ট হয়ে যাবে। 
মাঁকনি গোয়েন্দা দপ্তর বলেন যে 
ভোটকেন্দ্রে ভোট দেবার. কাল” 


ছিল ধারে ধীরে উবে যায় এমন . 


কাঁল. (evaporating ink) 
সতরাং ভোটদাতা যুন্তক্রন্টের পক্ষে 
যে ছাপ দল তা দাঁতন দিনের 
মধ্যে উবে গেল। রইল শুধু ধীরে 
ধীরে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠা কাঁজর 
ছাপটাঁ যেটা নোসাভানের প্রতীক 
চিহ্নের পাশে ব্যালটপেপার ছাপাবার 
সময়েই দেওয়া হয়োছল। 

তাছাড়া নির্বাচিত সদস্যদের 
কনে নেওয়া, বা খনকরা, অপহরণ 
করা এসব সুপাঁরচিত কায়দা আমা- 
দের দেশে ইতিমধ্যেই চালু হতে 
শুরু করেছে। ১৯৬৭ সালের 
ীনর্বাচনে বিদেশী দূতাবাস থেকে 
{বাভিন্ন 'নির্বাচনপ্রার্থী দলকে টাকা 
যোগানো সম্পর্কে সি ৰ আই 
তদন্তে যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে 
শিহারত হয়ে উঠতে হয়। বলা 
বাহুল্য এই বিদেশী টাকা কোন 
কাঁমউনিস্ট পার্ট পায় গন, যারা 
পেয়েছে তাদের নাম বলতে তৎ- 
কালীন স্বরাজ্ট্রমন্তী চাবন সাহে- 
বের গলায় বে'ধছে। কারণ তার 
নিজের দল, বন্ধদের দল-অর্থাৎ 
এক কথায় শাসকশ্রেণীর সব দল- 
গীলই এ বিদেশ রাষ্ট্রের টাকা 
খেয়েছে। বারে বারে চ্যালেঞ্জ করা 
সত্বেও চ্যবন সাহেৰ নীরব থেকেছেন 
এবং ভারত সরকারের 
বিভাগ বিদেশী অর্থসাহাষ্য পাওয়া 
বন্ধ করার যে আইন প্রণয়নের 
প্রস্তাব করোছলেন তা. ধামাচাপা 
দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭১ 
সালের অন্তর্বত্শী 'নর্বচনেও 
বিদেশী রাষ্ট্রের টাকার আনুকৃল। 
তাঁদের চাই। 


তাই নয়, বিভন্ন ভাড়াটে সংৰাদ- 
পত্র, সাংবাদক ও ব্দাদ্ধজীবশ 
লেখক দিয়েও জনসাধারণের মনে 
ধাঁধা লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে এই সব সাংবাঁদক 


' এখনও "চাহনত নয়, যাঁদও শাসক- 


শ্রেণীর ভাড়াটে সংবাদপন্রগীলকে 
জনসাধারণ চিনে ফেলেছেন । প্যালা 
পাবার লোভে বানানো কাহিনীর 
পালা বদলের পালা লিখে, রাজ্য 
রাজনশীতর, নামে সুতারকিন স্ট্রীট 
বাগবাজার চৌরঙ্গঁ পাড়ার চোরা 
গলিতে ভাড়াটে সাংবাঁদকেরা কল- 
মের থম ছড়িয়ে প্রতিদিনের 
প্রভাত কালকে নোংব করে 
তুলেছে । সংবাদ গোপন ও মিথ্যা 
প্রচারের সুনিপুণ কক্পদা রপ্ত করে 
তারা আসরে নেমেছে : আঁসধারী 


মিলিটারী সি আর পি প্নীলশের 


ঙ 
কিকাতা-১৩ থেকে ম্যাদুত এবং ৬১নং মট লেন, কাথকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


বে-আইনাঁ এ কহ 
কাতার সংব।দ"এশর : 
বাংলায় সি পি এম ১ এ 
গণক্রন্টের মত "রক ৭) 
বলার কৌ ২৭ 7. 
হচ্ছে। | | 
এগ্গেলস রি 







নিস্টদের পেছনে 


নিৰ্ণীত হচ্ছে। শাসকশ্রেণী ও ভার 
দালালরা জনগণ 7" কে বির, 
তারা তাই টাকা, দন ডি ডি, 
াঁন্নক সাহায্যের পর নির্ভর 
শীল হয়ে পড়ছে। শ্রামক; কুশক « 
মধ্যবিত্ত মেহনতী গা” যেরগ কড়া 

নজর রাখতে হবে । যাতে তা 

তারা এভাবে কমিয় দিভে ল. 
পারে। 


আজকের দিএ বই | 
জাতিসমন্তাঘ ;. 
মার্কসবাদ 
মার্কপবাদের আনো!কে ভাবতীল র্‌ 
জাতিসমস্তাব সনে পণ এ 
বিজন সেন || ১০০ ] 
প্রবন্ধ 
মাও সে-তুও Ht ০0৭ 
তেলেজান। বিপ্লাৰ 









টিনা মো ও 
কার্ল মার্কসের মহাগ্রন্থ ! 
ক্যাপিটাল 

বিজ্ঞন সেন ৷৷ ০৫৬ 


চীনের চলমান থিউব ৷ 
(সাংস্কৃতিক 'বপ্লাবহ বাত নল a 
চা 

|. 

if 





পটসভূ মব তথ্যচ্মূ এবণ) 
উইলিয়ম হিনটন 1 ০৭৫ 
ছাপ] হচ্ছে 

মাও সেতুঙ 

প্রকাশ রায় শাপত * | 


সং ক্ষপ্ত জী'নী 
নিউ ও 


১৪ রমানাথ ঠা সি 
রিনিতা | 


= পিপি তি 1. 
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